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[াথথীমনোনয়ন নিয়ে রাজা 


কংগ্রেসে খেয়োখেয়ি 


( দৰ্পণের সংৰাধদান্ত! ) 
[| লোকসভার নির্বাচন খোষণার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ কংএসে 
ন গ্রা্থাদের 'সধ্যে সাঙ্গ সাঙ্ রব পড়ে 'গেছে আর সেই সঙ্গে 


স্বাখেয়িও শুরু হন্েছে। 


মাত্র ৪২টা আসনের জন্য করেক 


' লোক লাইন ছ্দিরেছে অনোনরম পাবার আশায় |: আবার 
কে কেন্দ্রীয় যুষ নেতৃত্বের প্রতি রাজা যুব কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ 
ৰ রাজনীতি নির্বাচনকে উপলক্ষ করে অম্য খাতে প্রবাহিত 


বার সম্ভাবনা দেখ! লিরেছে। 


দর্পণ বিশ্বস্তসৃত্রে জানতে 


*রেছে যুব নেভাষের মধ্যে বারা বর্তমানে এম পি আছেন ভাদের 
ধ্যে কেউ যদ্বি সনোন্দ্বম ন! পান ভাহলে পশ্চিমবঙ্গ যুৰ কংজেস 
ভারতীয় যুৰ কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিক্স' হয়ে “্বরাজ্য পাট? নাস 

ম নতুন দল গঠন এবং পা্লাষেন্টের নির্বাচনে. প্রতিদ্বন্দিষ্ধা 


1 
এই রাজ্যে পালাষেণ্টের মোট 
টা আসনের মধ্যে বর্তমানে ১২টি 
পাসের দখলে । 
যে, সেই ১২টি আসনে লিটিং এস 
রাই নমিনেশন পাথেল ভাহজে থাকি 


কে ৩০টি আসন। প্রাজ্য কংগ্রেসের . 


বৃন্দ ইতিষধ্যেই আলন ভাখা" 
গর প্রশ্থে লিপি আইয়ের সঙ্গে 
৮ লোচলা তরু করে দিয়েছেন) 
? 1 কংগ্ৰেসেৰ লাৰাহ্বণ সম্পাদক 
“লু বলেছেন যে, এখনও পর্বত 
নন রাজ্যকে শি শি আইয়ের 
টক এ সম্পর্কে আলোচনার কোন 


যদি থরে মেশুয়া_ 


অঙুসতি দেওয়া হয়নি। বে জরা 
যাই বলুন লি পি আইয়ের অঙ্গে 
কংগ্রেসের নির্বাচনী সহঝোক্কা হবেই 
এবং তাহলে সি পিআইকে পশ্চিমবজ 
কংগ্রেস ৬1৭টি আসম ছেড়ে দিনে 


বাধ্য হবে। 


এই আলনগুলি বাদ দিলে থাকে 
২৩।২৪টি আসন । ভার যানে এই ২৩- 
২৪টি আলমের জন্ত কয়েক শক্ত দরখাস্ত 


- পড়েছে প্রার চাকরীর হরথাস্তের হৃত 


(এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এবার থেকে 
এম পির! পেমসন পাৰেন একবার 
{ পৃষ্ঠায় ২য় শেষাংশ ট 


ছর্পণের বিৎশ বর্ষে পছাপণ 


খই সংখ্যা থেকে ধর্পব বিংশ বর্ষে পা কর়ল। 


দর্পণ প্রথম প্রকাশিত 


“শছিল ১৯৫৮ লালের ২৬শে জাহুয়ারী । একটি ক্ষুত্র সাপ্তাহিক পঞ্জিকার 
নে উনিশটি ৰছত অতি দীর্ঘ সময়, কেমনা শাসক দল তথা এস্টাহলিসষেউ 
ধী কোন পঞ্জিকা স্বভাবতই বড় বড় থিজঞাপনফাত| ও গভরমেন্টের কাছ 
ক এমন সহায়ত পায় না হাতে স্বাচ্ছল্যের মধ্যে সে বেঁচে থাকছে পায়ে। 








ণের যাত্রা পথে একমাজ পাখেয। 


ছাড়া ১১৭২ পালের পত্র থেকে ছাপার কাগজের দাস ও প্রেসের খরচ এড 
ড় গেছে যে, কোন দ্বকমে অভিত্ব রক্ষা! করাটাও খুবই দুঃলাধ্য ব্যাপার | 
৩২৫1 এপ্রিল খেকে সরকতর একটি আদেশের জন্ত দর্পণ সাত. সাস বদ্ধ 
কার ফলে আধিক সঙ্কট তীব্রতর হরেছে। গু! সন্বেত দর্পণ বেঁচে আছে 
গণিত পাঠক ও ভক্তাছধায়ীদের জন্ত। তাদের শুতেচ্ছা ও সহযোিত্তাই 





কলকাতার ফুটনানি হলে সি আই টি ইউ, ইউ চি ইউ 
সি, টি ইউ সিসি, এইচ এস এস ও এইচ এষ পি--এই 
পাচটি বাষপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে ২১শে জাহুযারী 
অনুষ্ঠিত কনভেনশনে শীগ্যোতি বসু, বলেছেন. কোন সভ্য 
দেশে জরুরী অবন্থা বজায় রেখে নির্বাচন হয় না| কংগ্রেস 
দলের নিজেদের ওপর বিশ্বাস মেই। জনসাধারণের ওপর 
আস্থা নেই! তাই এমনভাবে নির্বাচন করা হচ্ছে যাতে 


' ৰাষপস্থী দলগুলি বিশেষ সুযোগ না পায়। 


কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবের 
সমর্ধনে সি আই টি. ইউ-ব পক্ষে 
শ্রজ্যোতি ৰহ জরুরী অবস্থায় মেহনত্তী 
মাঙ্ছবের জীবিকার "ওপর কি ভাবে 
আক্ষমণ এসেছে ত! বিশর্দভাবে 
ৰলেন। প্রত্তাৰ উত্থাপন কালে টি 
ইউসি সি নেতা প্রীকানাই লাল 


অধিকার মান্য 


টেলিভিশন €:দ্কততে প্রচার করবেন। 
জকরী অবস্থা শিথিল হয়েছে, অনেক 


জনগণকে আরো! উন্নত অবস্থায় নিয়ে 
যাওয়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই 
প্রচারের মাধ্যমে শাসক দল ও 
সরকার আমাদের যদি ভুল বুঝিয়ে 


কান সভ্য দেশে জরুরী অবস্থ। বজায় রেখে নির্বাচন হয় না 


চট্রভ ইউনিয়ন কনভেনশনে জ্যোতি বঙ্গৰ বক্তব্য 


এই কনভেনশন থেকে দশ ছফা দাবির ভিত্তিতে জাণমক- 
কর্মচারী কৃষক ক্ষেতমন্জুর ও সর্বশ্রেণীর গণতান্ত্রিক মানবের 
এক্যধন্ত গণ-আন্দোলন গড়ে ভোলার সিদ্ধান্ত দেওয়া 
হয়েছে। আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাজ্যের প্রত্যেকটি 


কলকাৰ্বখামায় অফিসে, হ্বগ্চরে দশ দফা দাবি সংবলিঞ্চ ' 


স্বারকলিপি শ্রধিক-কর্মচারীরা ছাদের কর্তৃপক্ষের কাছে 
পেশ করবেন এই সিদ্ধান্তও মেওয়া হয়েছে এই 
কনভেনশনে । 


মুল্য বৃদ্ধ প্রসঙ্গে শ্রীংস্থ বলেদ, 
২০ ফা কর্মস্থচীর প্রথম ধারাতেই 
বলা হয়েছে শিল্তাপ্রয়োমীয় জিনিস- 
পল্সের ঘুল্য নিয়ঙ্র্ধে রাখা হবে। 
কিন্ত ভা হয়েছে কি? ৭৫ সালের পর 
নিত্য প্রয়োজনীয় লব দ্রব্যের আুল্য 
বেড়ে গেছে । তথম থেকেই আমরা 


ফিরে পেয়েছেন 


ভটচার্য বলেন, শ্রমিক ও ষেহনতী 
জনগণের জীবন ও জীবিকার ওপর 
জ[ক্রসণের সোকাৰিলার হন্ত আন্দোলন 
পড়ে ভোলার লক্ষ্য নিয়ে এই কন- 
তেনশন আহবান করা হযেছে । 
প্রস্তাবের সমর্থনে গ্রীজ্যোতি বসু 
আরে] বলেন, আগামী ছু মাস ধরে 


দিতে পারে ভাহে সমূহ বিপদ। 
বাত ১৮ মাস ধরে সরকার যা বলছেন 
আমরা তার বিপরীত কথ! বলছি। 
সরকার বলছেন মানুষের কল্যাণ বর্না 
হবে। আমরা বলছি এই সরকার 
মানুষের অপঙ্কার করবে। ২০ দফার 
নামে জনগণকে তাওতা দেওয়া হচ্চে! 
তবে মামুয কংগ্রেসের শাওতা ধরে 


বলে আসছি সরকারের নীতির মধ্যে 
যেহেতু ৰড় রকমের পরিবর্তম ঘটেনি, 
সেহেতু এই সব শফা টফ' দিয়ে কিছু 


করা যাবে না! । দাম আবার স্বাড়ন্তে 


শুরু করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার 
প্রধানমন্ত্রী ধলেছেন দাম আটা 
বাড়েনি । প্রধান যন্ত্র জেনে শুনে 





সরকার সংবাদপত্র রেডিও ও ফেসশছেন। 


( শেষাংশ ডষ্ঠ পৃষ্ঠায় ) 


আন্তজাতিক কমিউনিট আন্দোলনে 


লেকিসস্ত! নির্বাচন মার্চ ষাসে হবে, এই ঘোষণার ভিন 
দিম পরে সি. পি. আই-এর ষহাঁলচিব মস্কো কতৃক অর্ডার 
জব-জেলিন-এ অলঙ্ব্ত কষরে রাজেশ্বর রাও প্রধান 
্ত্রীকে একটি চিঠি লেখেন | সংবাদপঞ্জে গ্রকাশার্থ চিঠিটি 
সি. শি. আই.-কর্ড়ৃক বিভরিক্ত হয়েছে । 
"_ কনরৱেছ রাও প্রধানমন্ত্রীকে রাজবন্দীদের সম্বন্ধে স্ভেতম 
করেছেন তার পজ্জে ৷ না, সব ধাঞ্জনৈক্ষিক ছলের বন্বীদের 
কথা তিনি উত্থাপন করেন নি, এহন কি অন্তান্ত বাষপন্থী 
দলের বন্দীদের কথাও নয়। পি; পি, আই. ভা করবে 
আশা করাই বোধ হয বৃথ!। জরুরী অবস্থা ঘোষণা, 


আত্সঙ্গিক বাধানিবেখ আরোপ, কংঞ্জেস-বিরোধী দলগ্জলির . 


নেন ও ক্মীৰবন্মেষব গ্রেপ্তার ইত্যাদি লব কাজ ভোর পলা 
সে সমর্থন কৰে এসেছে তাই ন', এই সব কাজে উৎসাহ 
যুগিষেছে আর দুর থেকে মস্কোর ৰাহৰ!| কুভিয়েছে। 
সযাজন্াজিক বিমূৰের এই সহজ কিন্ত মহৎ পথ থেকে সি. 
পি. আই কী করে সরে আসৰে ? 

সি. শি, আই.-ন মেতা ও কর্মীদের যে ন্ব্যাপক হারে? 
প্রেন্তা কর! হয়েছে, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, 
বিহার, সহায় ই, হরিয়ানা আর মধ্য প্রদেশে, কমরেড বাও 
_এই স্বখ্য পরিবেশন 'করেছেন তার চিঠিতে । একথাও 
ঘলেছেন, ভার দলের কোন কোন নেত! ও কর্মীকে দারা 
সযংসেষেক সংখের পক্ষে প্রচার এবং ভারতীয় ভ্রান্তি দল 
ইত্যাদির সত্য হওয়ার অন্ত উৎসাহ দেওয়ার মত হাশ্তকর 


' অভিযোগে (€110035 01181253 ) বন্দী কর] হয়েছে। 


কমরেছ রাও কিন্তু চিঠিটিতে তীর দলের হম্ধীদেরও- 
মুক্তির জন্য দাবী করেন দি। শুধু জানিয়েছেন, আমাদের 


সিপি আইয়ের অক্ষয় কীর্তি 


€ দৰ্পণের পর্যবেক্ষক ) 


দলের কমরেভদের ব্যাপকহারে বন্দী করে রাখার ফলে 
আমর] বড অন্বিধায় পড়ব লোকসভা নির্বাচনে, বিশেষ 
করে উত্তর প্রদেশে, কারণ সেথামে বদ্দীর সংখ্যা 
“বিপুল? (very 1£)-৪২৭1 

প্রধান মন্ত্রীকে কিছুই করার অন্তরোধ কি করা হয় মি? 


"হয়েছে, যথা-সুক্তরাং আমার অদ্টরোধ, আপনি বিষহটির 


দিকে নক্গর দিন এবং গ্রায়োজমীয় ঘ্যবস্থ। গ্রহণ করুম 1০ 


(“I would, therefore, request you to attend 
to this matter and do the needful.”) 


ছোট্ট বেলার স্কুলে যে প্রকারের এবং যে ভাষায় 
দরখান্ত লিখন্ডে শিখান হয় স্কা আপনার ষনে পড়ছে কি? 

শত, ভারন সরকারের প্রেশী-গ্রকৃতি লক্বদ্থে প্রশ্ন 
করে চেপে ধরলে কমরেড রাখ বলেন, এই সরকার 
*বুর্ধোরাপ়ের প্রাতিমিধি, সতাদের স্বার্থই সে রক্ষা করে”। 
লি. পি. আই. বহু ঠেল-খড় গুডিয়েত একে “অ-ৰনশুযী 
পথের? (non-capitalist -28৮0 ) দিকে পদক্ষেপ 
মেওয়াতে পাবে নি, ভা! না পারলেও, মাগরিক অধিকার 
খর্ব করাছে প্ররোষ্ঠলা দিয়ে সফল হয়েছে। 

ুর্জোয়া-পরিচ্ঠাল্ত দেশে নাগরিক ববাধীনত] খর্ব করে 
লরকারের হানতে অসীম ক্ষমতা দেওয়ার কীতির নজির 
সার্কদ থেকে শুরু করে আজ অবধি আন্তর্জাতিক কমিউনি 


- আন্দোলনে আমাদের পি. পি, আই. প্রথম রাখলেন । 


ঘত্তত, মার্কসের সর্বপ্রথম রাদষটনতিক প্রবন্ধ ছিল 
গ্রুশীয় স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্বে; এতে ভিনি লেন্সরশ্রিপ 
ব্যবস্থাকে আক্রমণের কেন্জ্রবিদ্দু করেছিলেন |. 


১৯০৩-এ কুশীয় সোশ্যাল ডেমক্ষ্যাটক লেবার পার্ট 
{ শেষাংশ অট পৃষ্ঠার ) 
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_মুগুহীন গণতজ্ে নিবরাচরী প্রহসন 


যুগুহীন পালযেণ্টারী গণতন্ত্রে পাল“যেণ্টের নির্বাচন খে [বিত হয়েছে। 
সময় হ'মাসেরও কম । ১১৭৫ গালে শুরুয়ী অবস্থার ক্রদ্ধান্ত দিয়ে জয়প্রকাশ 
নারায়ণ সহ বিরোধী দলের নেতা ও কর্মাদের কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। গত 
১৮ মাম শাসক দল ও সরকারের কোন সমালোচনা করা যায়নি কোন প্রকাশ্ত 
সভায় বা সংবাদপত্রে । মাঠে ময়দানে নয়, চার দেওয়ালে ঘেরা হলের 
মধ্যে দর্গত চৌ এন লাইয়ের স্থৃতিসভাও পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে। এই 
অবস্থার অকম্মাৎ নির্বাচন ঘোষণা করার প্রধান উদ্দেশ্য কোন রকমে নির্বাচনটা, 
সেরে নিয়ে ছয় বছরের জন্য তথ তে উপবেশন । আর এই উপলক্ষে রানের 
অভিষেক সম্পন্ন হয়ে যাবে | 

এই নির্বাচন যে ্তায্ন ও অবাধ হবে তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 
কেননা জরুরী অবস্থায় লংবিধান সংশোধন .এবং “আপত্তিকর বিষয়” প্রকাশে 
নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আইন মারফং পাপণমেন্টারী গণতন্ত্রকে মুগ্ডহীন করে 
দেওয়া হয়েছে । আজ দেশবাসীর নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার অপহৃত 
মার সরকারের হাতে দমূন পীড়নের বহুবিধ হাতিয়ার | * . 

ঘোষণ! করা হয়েছে যে জরুরী অবস্থা শিথিল করা হবে। কিন্ত এখনও 
তার কোন লক্ষণ দেখা 'যাচ্ছে না| সভা-সমিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা আগের 
মতই বলবৎ রয়েছে । যে জব কংগ্রেপ-বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের 
জেলে পোরা হয়েছিল তাদের অনেককে যুক্ত করা হলেও বহুদংখ্যক এখনও 
কারান্তরালেই রয়েছেন। লোকসভার পি পি এম সদস্য প্রীজ্যোতির্গয় বসকে 
মুক্তি দেওয়] হয়নি । চরম বিদ্বেষের ৰশেই তাকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার 
পরই গ্রেপ্তার করা হয় এবং স্থদূর তিহার জেলে অতি জঘম্যভাবে. তাকে রেখে 


দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশে অনেক লরকারখ কর্মচারীর চাকরী গেছে। 
এবং বিভিন্ন অফিসে সম্াসের আবহাওয়া সুষ্টি করা হয়েছে। 'ফলে সপ্কারী 


কর্মচারীরা কি নিরপেক্ষভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন 1 
প্রাক-সেম্পর ব্যবস্থা! প্রত্যাহার করে- নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্ত জরুরা 
অবস্থা প্রেস আইন বলবৎ করে “মাপত্তিকর বিষয়ের” যে সংজ্ঞা দেওয়া 
হয়েছে তাতেও সংবাদপত্রের ক$ রুদ্ধ । কেননা আইনে আছে ‘বৈধ সরকারকে 
হেয়” করার উদ্দেশ্যে কোন লেখ] বা সংবাদ প্রকাশ করলে লেই কাগল 
অথবা ষে প্রেস সেই কাগজ' ছাপে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া 
হবে অর্থাৎ এই আইনের দ্বারা সরকারের সমালোচনাকে স্তন্ধ করা হয়েছে। 
বোধহয় শাসকদের মাথায় ডোকেনি-যে, এই আইন এবং গণতা্িক.নির্বাডন 
পরস্পর বিরোধী | একই সঙ্গে এদের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। হরি 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে সনান স্থযঘোগ দিয়ে সরকার গঠনের 








ইণ্ডিয়ান অর্টি কলেজের চিত্র প্রদর্শনী 


(দর্পণের সমালোচক ) 

ইণ্ডিয়ান আর্ট. বলেছের নৈশ বঞ্চিত অন্যদিকে কলেজটি রবীন 
বিভাগের ছাত্রছাআীদের শিল্প গাম- ভারতী অচ্মোদিত হওয়া সত্বেও রবীন্জ- 
গ্রীর বাৎসরিক প্রদর্শনী সম্প্রতি অহ- ভারতী গত দুবছর ধরে কলেজের শেষ 
টিত হয়ে গেল। ছাত্রাছাণীদের ডিপ্লোমা পরীক্ষা নিচ্ছে না।' অন্য 
প্রদর্শনী হলেও এটি রসিক জনের দিকে অভিযোগ, নানা ' বাস্তঘুঘুৱ 
সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বেয়াল খুশির দাপটে কলেজে দীর্ঘকাল 
সন্দেহ নেই । অন্তত কয়েকজন নৈয়াস্ত্য চলছিল ( এ সম্পর্কে দর্পণে 
তরুণ শিল্পীর কাজের মধ্যে পরি- বিভিন্ন সময়ে বহু সংবাদ প্রকাশিত 
পত হাতের ছাপ পাওয়া গেল। এই হয়েছে) এই অভ্ভুত পরিবেশের 
চিত্র প্রদর্শনীতে ৮২ জন তরুণ শিল্পীর মধ্যে মাত্র ছু জন শিক্ষক দীর্ঘকাল 


২৩৪টি নিদর্শন ছিল, এর মধ্যে নৈশ বিভাগের, শিক্ষকতার ছিলেন ব্যস্ত, 
বাণিজ্য-শিল্পবিভাগেরও ১৭ জন সম্প্রতি অবশ্য আরো! সাতজন শিক্ষক 
আঁছেন। এলেছেন। এখানে ধারা শিল্পচর্চা 


ইত্তিয়ান আর্ট কলেজ ভারতীয় 


শিল্পচর্চার জগতে একটি. উল্লেখ্য নাম. 


হওয়া লক্ষেও এই প্রাচীন শিল্প প্রতি- 
ষ্টানকে বাচিয়ে রাখার কোন প্রচেষ্টা 


সরকারী মহলে নেই। এমনকি এই 
bh" সরকারী সাহাধ্য থেকে 


করতে আসেন তাদের পারিবারিক 
আধিক-অবস্থাও শ্বচ্ছল নয়। অন্য- 


দিকে অঙ্কন মাধ্যম অর্থাৎ রং তুলি, 


ইত্যাদি জিনিষপত্রের দাম ছ হু করে 
বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় প্রতিকূল 
পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে তরুণ 


প্রতিঘস্থিতায় নামতে দেওর় হয় তাহলে “আপত্তিকর বিষয়” সংক্রান্ত প্রেস 
আইন এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়! বিরোধী থে কোন রাজনৈতিক 
দলকে নির্বাচনী প্রচারে নাতে গেলেই শাসক দলের-বিরুদ্ধে নানাবিধ দুর্নীতি 
অপশাসম ও ভাওতাবাজীর অভিযোগ ( ভারতের বর্তমান শাসক দল সম্পর্কে 
বা দিমের আলোর মত সত্য ) আনতেই হবে। এই সব অভিযোগ বিরোধী 
দলের কাগজে ছাপা হলেই কংগ্রেস সরকার তার গলা হাড়িকাঠে চেপে ধরবে। 


আর এই সরকার ও শাসক দল নিজেদের সৃৰিধের জন্ত গণতন্ত্রকে এমন গড়ে- | 


পিটে নিয়েছেন যে এর বিরুদ্ধে আদালতেও দাওয়া যাবে না। প্রশ্ন হল, 
সরকারের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্যই যদি না রাখ! ঘায় তাহনে দি প্রহসন 
ছাড়া আর কি? রি 

১৯৭২ সালের নির্বাচনে এই রাজ্যে ব্যাপকভাবে কারচুপি ও বিভিন্ন কেন্দ্রে |' 
গুপ্তামী হযেছে। শুবু তাই নয়, কংগ্রেশী মন্তানর1 বামপন্থী, বিশেষ করে 
সি লি এম কর্মীদ্বের তার অনেক আগেই নিজ নিজ এলাকা থেকে উচ্ছেদ 
করেছিল যাদের মধ্যে অনেকেই এখনও পাড়া ছাড়া । বর্তমান নির্বাচনের 
আগে তাদের যদি এলাকায় ফিরতে ন! দেওয়া হয়, তার! যদি নিজেদের দলের 
পক্ষে প্রচার না! করতে পাঁরে তাহলে একে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ন! বলাই ভাল। 

আরও একটা কথা। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর গত ১৮ মাস ধরে 
হীধানমন্ত্রী থেকে শুক করে শাসক দলের ছোট বড় অনেক নেতাই বিরোধী 


দত্য ও তার নেতাদের প্রায় - প্রতিদিন নানা কটংক্তি করেছেন যেগুলে! 
সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়েছে। অথচ এর বিরুদ্ধ বিরোধীদের কিছু 


বলার কোন স্থযোগ ছিল না। বলা বাহুল্য জনসাধারণের কাছে বিরোধীদের 
হেয় প্রতিপন্ন করাই ছিল শাসক দলের উদ্দেশ্য । শাসক দলের বক্তব্যে কোন, 
সত্যতা থাকুক আর নাই খাঁকুক (না থাকাই স্বাভাবিক ) এই প্রচার যি 
জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে থাকে তাহলে নির্বাচনে তার প্রভাব পড়বে, যার 
কলে শাসক দলের অয়ের পথ স্থগম হবে। এইভাবে বিরোধীদের যে উপায়ে 
বেকায়দায় ফেলা হল সেটা,কি গণতান্ত্রিক পথ ? মে 

যোট কথা কংগ্রেস সরকার আইন কান পরিবেশ সব কিছু নিজেদের 
ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের অনুকূল করে তবেই নির্বাচন ঘোষণ! করেছেন। নির্বা- 
চনে যদি অঘটন কিছু না ঘটে তখন প্রচার শুরু হবে কংগ্রেস সরকার এবং 
কংগ্রেস দল ও নেতাদের মত সাচ্চা গধতন্বী স্ৃতারডে নেই। কিন্তু সত্য 
কথাটা] এই যে, তাদের মত প্রতিক্রি্াশীল ও গণতন্ত্র বিরোধী অন্ততঃ 
ভারতবর্ষে বর্তমানে আর কেউ নেই ! এবং পার্লাষেণ্টের এই নির্বাচন একট? 
প্রহসন মাত্র 


০০০৬১৯৬০১০০ 


শিল্পীরা যে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখার চেষ্টা বাণিজ্য বিভাগের প্রাণতোৰ 
করেছেন 'তার অন্যে তার! মণ্ডল, প্রবীর লাহিড়ী, অধীন দৰ, 
ধন্যৰাদাৰ্হ। এই শিল্প প্রদর্শনীর ' দীপক বসাক, কাশীনাখ বেরা, তাঁপদ 


শিল্পীদের বেশীর ভাগই কম বয়লী 
কল] বিভাগের প্রথম বাৰিক থেকে ৫ম 
বাষিক শ্রেনী, বাণিজ্য বিভাগের চতুর্থ, 
পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী | LN 

তৎসত্বেও প্রদর্শনীর বেশ কিছু 
কাজ পরিণত, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন । শিল্পী 
অশোক চ্যাটার্জীর তিনটি কাজ বিশেষ 
করে মাহয ও কুকুর, নিজের প্রতিকৃতি 
বেশ ভালো ৷ তেসলি দিলীপ ভট্রা- 
চার্ধের কম্পোজিশন, লাভত, দীপক 
দাসের সেলফ, সিও, রাধাবন্ধত 
মণ্ডলের ভায়লিনিস্ট, বুহেডস, 
স্থনীল রায়ের কম্পোদিশন, শৈবাল 
দত্তের কম্পোদিশন, দীপক খানের 
কম্পোজিশন, অসীম সেন, হ্বপন 
পোলে অরুণ সমান্দারের কস্পোজিশন, 
প্রতীপ মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ রায়, 
পীযূষ সরকার, সুভাষ রায় প্রমুখের 
কাজ হনার। 


বিশ্বাস, রঞ্জন দে,ব্তনবায়, স্বণন দাস 


খিত শিল্পীর! বেশীর ভাগই উচু ক্লানের 
ছাত্র । প্ৰথম বাধিক শ্রেণীর দেবকুষার 
আদক, শঙ্কর সিংহ রায়, বন্কিয দে, 
রমা যাহা, প্রদীপ রক্ষিত, অভিজিৎ, 
কন, শিল্পী বেগম চৌধুরী, শপে 
দাস, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বিমল 
মুখার্জী, স্থনীল চ্যাটার্জা, অপরেশ 
সোম, গণেশ চৌধুরী, তপন মুখার্াঁ, 
'সনোক্গ বিশ্বাসের কাছ থেকে আরো 


ভালো কাজ আশা করব । স্থানাস্তাৰে 
আরে অনেকের নামোলেৰ করা গেল 
না। ভবে আগামী বছরে আরো 
ভালো কাজ দেখার আশা রইল | 


" জেলায় গাদা গাদ] 


প্রত্যেকের কাছ উন্নত | অবশ্য উদ্দি- . 


* শীলনের অপেক্ষা রাখে। 





































পোল মেন্টে যেতে পারলেই) 


পড়ছে । জেলা.কংগ্রেস ফা? 
_ প্রদেশ দপ্তরে সব নামগ্ডলি 
বর্ধমান জেলাতে ৪টি আসনে 
৪*টি আবেদন পড়েছে এবং 
পভছে। কেননা এম এল এ, দে 
কর্মীরা অনেকেই পাঁলাষে্ট 
চাইছেন । 
এই অবস্থার স্বভাবতই 
তালিকা রাজ্য কংগ্রেস 
পাঠাবেন এবং দিম্বীর নেতৃত্বই 
, মনোনযন করে দেবেন। ত! 
- হুন্ব তাহলে একটি ব্যাপার 1 
এবং যেটি হল এই যে, দিল্লী গে 
ব্যক্তিদেরই বাছাই করবে 
সম্প্রতিক প্রশাসনিক পরিব] 
লড়াইয়ে প্রো-চেগ্রার বলে 
কিনেছেন। আরও পরিষ্কার ভ 
বললে যার সার মর্ম এই যে, 
সঞ্জয় গান্ধীর লেদুড হয়ে জো 
দলে নাম লেখাতে রাজি নয় 
নাম প্রার্থী তালিকা থেকে বার 
অর্থাৎ পার্লমেপ্টের নির্বাচনকে 
- করে এই রাজ্যে সগ্রধ বিরো 
: প্রভাব ধর্ষ করার চেষ্টা হবে। 


কিন্তু যারা পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেদের আভ্যন্তরীণ রাড 
সম্পর্কে খবর রাখেন তারা জানে| 
এই সংগঠনে সঞওয়-সমর্থকর। ব 
সংখ্যালখু । এর মধ্যে অনেক ' 
পাণ্ট! ব্যাপার ঘটে গেছে। € 
দাসমুন্দী ও তথ্যমন্ত্রী সত্ৰত মু 
নাম, একসন্বে “প্রিয়-সূত্রত ৫ 
কূপে উচ্চারিত্ত হত সেই প্রিয়রঞ্জন 
সুত্রতয এখন দুটি মেরুতে অবন্থ 
সুব্রত তাঁর “প্রিয়দা”কে পরিত 
করে সঞ্জয়ের নৌকো 
বেঁদেছেন। 


রবীজ্মংস্কতির প্রচারে রবি 
সম্প্রদায় আত্মনিয়োগ করেছে 
এদের উদ্ভোগে গৃহপ্রবেশ না, 
অতিনয় হয়ে গেল ২৮ ডিসেম্বর 
রবীজ্ সদমে । অভিনয়ে গতি 
মন্থর । ব্যক্তিগত অভিনয়ে ৫ 
তেমন প্রশংসার দাবি করতে প 
না। অভিনয়ের মান আরে! 


পূর্ব ভাগে রবীন্দ্রসংগীতের গ 
দ্বিজেন সুখোপাধ্যায়ের গলা হার 
নিয়মের আওয়াজে. চাপা না 
অন্ত বরং ভাল লাগল। তুলনায় 


সেনের গানে সৰ্ব কষ পাওয়া গে 
























































অনেক গৌরচন্ড্রিক এবং সক্জানে 
পর বিরোধী কথারাত্ারপর শাসক 
'অকন্মাৎ * "লোকসভার সাধারণ 
চন ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্রের 
ঠীমহোদয়রা এবং প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং 
{ভিন্ন সময়ে নির্বাচন - সম্পর্কে যে 


নির্বাচন যে ১:৭৭ লালের মার্চে 
সুঠিত হবে এমন কোন নিশ্চয়তা 
ইল না| 

| প্রকৃতপক্ষে শাসন দল যখন সং্রতি 
াষেন্টে তাদের রাস্তা-ছুরমুশ- . 
ড্রির মত জবরদস্ত মেজরিটির স্থযোগ 
হণ'করে এই নির্বাচন আরও এক 
স্থগিত রাখার জন্ত বিল পাশ 
করাল তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক 
আতাত-বন্ধ মি দল, পি পি আইযের 


জনগণের মনে . নির্বাচন সম্পর্কে 
ঠীদাসীন্ত পুষ্টি করাই ছিল এই দলের 


J দিয়ে অপ্রস্তুত রাখার উদেস্তও হয়তো 
সঙ্গে ছিল। . 

. তবু"হঠাৎ মত.বদলে গেল, বদলে 
গল পথ | এই স্ট্যাটেঞ্জী পরিবর্তনের 
ভুমিকায় অবশ্যই আন্তর্জাতিক কার্ধ- 
রণ সখের শ্রন্ভাব ঝয়েছে। প্রতি- 
বশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে নির্বাচন হতে 
চ্ছ, ভারতে কেন হতে পারবে না-- 
এমন প্রশ্ন উঠত . সন্দেহ নেই। 
[ছাড়া আজ বছ বছর পর একর! 
মত্রযাজ্য (বদ “উত্তমর্ণ* তে| বটেই) 
[ফন যুক্তরাষ্ট্রের সে পুনরায় মিতালী 
হত্তে যাছে।, সেখানে এসেছেন 
ললিত ভারত-বন্ধু ডেমোক্রাট দল এবং 
ষ দূলেরমনোনীত ব্যক্তি জিমি কার্টার 
প্রেসিডেন্ট রূপে । মাকিন . দেশের 
লন্বগ্রতিষ্ঠ সামাজিক ' 
কাঠামো অমুশাসিত প্রেস - অর্থাৎ 
সংবারপত্র-ভারতে এমার্জেরদী ব্যবস্থায় 
আইন. কান প্রয়োগ সম্পর্কে আ চ্য- 
নক তৃফীভাঁব অবলম্বন করে এসেছে 
গাড়া থেকেই অপার ধৈর্য ও অসীম 
তা সহকাবে। 

নয়াদি্ী তাই, ওাশিংটন 
[া্ঠিয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং দৌত্য 
কি পদ্ধতি অবলঘনে সক্ষম নতুন রাজদূত- 
‘রূপে কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সবচেয়ে 
‘পুরনো পেক্ত এবং ঝা ব্যবহারবাদী 
_ (pragmatist ) শ্কেওয়ল সিংকে | 
আমেরিকা পাশ্চাত্য পঁ,জিবাদী 
গতের.সর্বস্বথীকৃত সংসদীয় গণতন্ত্রে 
ঠভূমি। সেখানকার সংবিধানে 
সিভেন্ট-কেব্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার" 
ধান্ত আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও 


| 


বৃত্তি ও বয়ান, [দিয়ে এসেছেন তাতে ' 


নত্র প্রতিবাদ ও ;অন্ুযোগ সত্বেও তখন ' 


লক্ষ্য-_বিরোধী দলগুলিকে ভাওভা।, 


রাজনৈতিক 


প1| শুক্রবার ২৮শেঁ নী ১৯৭৭ 


আসন নির্বাচন কি গণতা্িক ? 


, রমাপ্রসাদ মল্লিক 


তা সংসদীয় গণতম্ের মূল ধারাঁ বায় 
রেখেছে ব্যবস্থাপিকা আাইনপ্রপয়নকার়ী 
অঙ্গ কংগ্রেসের ছুই সভার সঙ্গে 

প্রেসিডেন্সীয় শাসন সংস্থাবু ওতঃপ্ৰোত রঃ 
সমন্য ঘটিয়ে। বস্তুত, ভারতের 

সংবিধান নির্মাত1”্পিতার)” এক চোধ্রে 
নগর বরাবর রেখেছিলেন মার্কিন 
সংবিধানের এ বৈশিষ্ট্যের ওপর। 
আজও শাসক দল' কংগ্রেসের এক 

বৃহৎ অংশ মাকিনী শাসক ব্যবস্থা 

সম্পর্কে মোহ্গ্রস্ত " 'এৰং ভারতে, 
তা আমদানী করতে চায় নিজেদের 

ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার উদ্দেশ্যে 


এ হেন মাফিন দেশের জনমত " 


উপেক্ষা করা চলে না। স্বতরাং 
নির্বাচন করিয়ে সারা পশ্চিমী ছুনিয়া 
(প্রথম দুনিয়া) : “সমাজবাদী” 
সোভিয়েত: রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ 
(দ্বিতীয় ছুনিরাঁ) এবং আফ্রো-এশীয় 
দক্ষিণ আমেরিকার তৃতীয় দুনিয়াকে 
"চীন সমেত দেখানো দরকার যে, 


পদ্ধতিতে বিশ্বাস রাখে এবং এমার্জেম্সীর 
মধ্যেও তার! নির্বাচন করতে পারে। 


প্রধানতঃ তাই এই নির্বাচন করানো 


হচ্ছে- আন্তর্জাতিক “ নুত-সৌঁজ্জদ্তের 
খাতিরে, বিশ্ব-রাজনীতিয় মতাদর্শ 
বিনিময় ক্ষেত্রে, যাতে ভারতীম্ব শাসক 
দলের সুমাম অঙ্গু্ন থাকে । 

₹' প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে বৈদেশিক 
প্রেস-প্রতিনিধিদের আশ্বাস দিয়ে 

গেছেন এই বলে মেঃ ভারতে গণ্ভাম্িক 
পদ্ধতি অন্ধ আছে এবং এদার্জেন্সী 
সম্পূর্ণ আইনামগ পত্ধতিতেই বর! 
ও রাখা হয়েছে । শাসক দলের 
নেতৃত্ব ও এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে 


থাকে। প্রধান মীর সঙ্গে ভীদের ' 


পার্থক্য শুধু রাজনৈতিক টোনে, অর্থাৎ 
জোর বা ঝোঁক দেবার ভ্দিতে। 
বস্তুত বৈদেশিক ও আভ্যন্তয়ীপ 
সমন্ত বিষয়েই কংগ্রেস দল ও তার 
' নেতাদের মৃতা মত প্রধানমন্ত্রীর. 
মতামতের প্রতিধ্বনি মাত্র । প্রসন্থত 
“বিরোধী দল বা বিরোধী মনোভাবাপন্ন 
নাগরিকের প্রতি শাসক দল বা 
সরকারের আচরণের কথা আসতে 
পারে। এই বিষয়ে গত দেড় বছরে. 
যে সমস্ত প্রশাসনিক কার্যকলাপ 
এবং সরকারী তরফে বক্তব্য সারা 
দেশের গোচরে এসেছে তাতে সর-. 
কারের ও শাসক দলের" মনোভাব ও. 
দৃষ্টভগ্গি. সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ = 
থাকার কথা নয়। / 
ধাপে ধাপে কঠোরভ1 
উদ্দাহ্রণ হিসেবে নেওয়া (ুষাক 


'অতৈক্যে পৌঁছনোর বিষয়। 
দলের বক্তব্য হল বিরোধীর! হিংসাৰ 


' বিরোধীদের 


বিরোধীদের টা সরকার পক্ষের ও 
শাসক দলের, আলাপ আলোচনা 
ও সত বিনিময়ের ভিত্তিতে জাতীব 
শানক 


পক্ষপাতী এবং তারা নাকি গুজরাটের 
কং্রেসী সরকার ও সেখানকার 
বিধানসভাকে চাপ স্ৃষ্টি করে অচল 
করে দিয়েছিল | হ্থন্তরাং যতদিন দা 
মত পরিবর্ডন- হচ্ছে 
তাদের অথবা জয়প্রকাশ নারায়ণের 
সঙ্গে. ক্মালাপ আলোচনা করা হৰে 
না। 'এমার্জেন্সী ঘোষণার কয়েক 
মাসের মধ্যেই প্রীলাহাষ্ণের, সঙ্গে 
আলোচনা যে চলবে না'সে সম্পর্কে 
'দ্বিধাহীন ভাষায় বললেন স্বধাষ্র 
“দরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীওম মেহতা । 
এথানে শরণ করা "দরকার ষে 


জয়গ্রকাশজীর সঙ্গে আলোচন। চালিয়ে 
একমত হবার পক্ষে ছিলেন কংগ্রেস 


দলেরই সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সর্বাধিক সোট ' 
. পেয়ে নির্বাচিত ওয়াকিং কমিটির লদন্ত 


ভারতের শাসক, শ্রেণীও নির্ধাচন . 


enedlum 





শ্ীচ্রশেধর ও ভার অতান্থসারী 
বি এষ পি, শ্রীযোহন ধরিয়া 
ও অন্তান্যরা | এর পরেই দেখা গেল. 


' স্বারা তিনজন -এবং প্রাক্তন রাষ্টরসন্্রী 


প্রফেসর. শের সিং, ও শ্রীমতী লক্ষ্মী 
কাত্তাম্মাকে কংগ্রেসের পাল“মেণ্টারী . 
পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে 


(১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মানের প্রথম ' 


সপ্তাহ )। এ'র!' 
মিসায় জেলে বন্দী 
এমার্জেন্দী ঘোষণার প্র বিচার্ধ, 


সকলেই তখন 


ধাপে ধাপে কিভাবে "আইনের বন্রযুষ্ি 


দৃঢ় কয়া হল ' এবং সেই সঙ্গে বাড়ল 
শাসক দলের মনোতাবে অনযনীরত] | 
১৯৭৫ সালের. ২৯শে জুন রাষ্ট্রপতির 
আদেশ জারী, হল যে, ভারতীয় 
নাগরিকের .গণতান্রিক মৌলিক 


অধিকার ১৪, ২১ ও ২২ ধারা নিক্ষিয় 


কর! হুল। .১১৭৬ সালের ৮ই 
জাচুয়ারী ঘোঁধণা করা হুল. ১৯ 
ধারাকেও- অনুরূপ ভাবে সাসপেও 
করার.কথা। মনে রাখা দরকার, এই 


১৯ ধারাই নাগরিক হিসেবে প্রাপ্য 


সবচেয়ে গুরত্বপূর্ন ব্যক্তি স্বাধীনতার 


রক্ষাকবচ। এর. পয়ে এসেছে তৃতীয় ' 


পি পা 





দফা ছুটতে চাক; 


॥ ভিন ॥ 


দফায় খিলা আইনের লংশোধনী খার 
ফলে মিস! বন্দির পক্ষে জার জানার . 
অধিকার রইল না কিসের ভিত্তিক 
তার স্বাধীনতা অপহরণ করা হল। 
এষনকি প্রশামমিক কতৃপক্ষের আৰ. 
রইল না গ্রেপ্তারের কারণ জানাবার | 
যদিও সরকার ও মন্ত্রীরা উচ্চকঠে 
ঘোষণা করেছেন যে, রাজনৈতিক বা 
ব্যক্তিগত জিঘাংস! চরিতার্থ- করার 


' জন্য মিসা আইল নয়, তবু বিস্তরুলোক 


এঁর বিপরীত সাক্ষ্য দেবে। 

এমাজে সী আইন কেন্দ্রীয় সরকান্ 
অপপ্রয়োগ করেছেন এমন যথা বলার 
মত বুকের পাটা ব কার আছে? আইন. 
পাশ করে, সেন্সর আদেশ 'জায়ী করে 
সংবাদপত্রের ক$ রোধ করা হয়েছে। 
তারা আজ পালণষেপ্টের ভেতরে থে 
সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা, কথা বা 
তাদের বিবেক অনুযায়ী রিপোর্ট করার 
অধিকার রাখে না| ২১ বছর আগে' 
স্বৰ্গত ফিরোজ গান্ধীর (সঙয় গান্ধীর 
পিতা) উত্তোগে পাশ করা আইনের 


'জন্তই এই রিপোর্ট করার অধিকার 


সংবাদপন্ম পেয়েছিল। . প্রসঙ্গত ৰণ! 
(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায়) - 


ন্চনন্র হন্স্রিণ ০ষক্সন কতদ্ব ছোটে হতেন 
ব্যগ্ৰ এবং ব্বাধ্বান্থীন ৷ কিন্তু পানে লা? 
শহচন্বন্ল এলাকান্ব ভুলনায্ন বাড়ন্ত জনসংখ্যা, | 


জনসংখ্যাব্ব তুলনায় স্বল্প যান-বাহন, 


ন 


যান-বাহনেন্দ তুলনান্স সংকীর্ণ সড়ক * ' | 
স্বভাবভই ভান্ন অগ্রগতিন্ন পথে বানা ৷ 
আমন্বা জানি, কলকাভান্ন মানুষ আজ 

উদ্‌শ্রীব হ’য়ে তাকিয়ে আছে 

সেই গতিময় যানটিব্ব দিক, - 


'যান্ম নাম 


ৰ ন্রেল } 


কান্মণ, ভূগর্ভ ন্বেলেক্স হাতভিই সেই ভব্বিয্যৎ, 
২ যখন ছুটন্ত কলকাভা এক দৌড়ে পৌছে যানে 
ভাব্র সিদ্ধি এবং সম্বদ্ধির লক্ষ্যস্থনে ; 


নগর এবং বাধাহীন। 


॥ চার ॥ 


চীনের মুক্তিযুদ্ধ ও সোভিয়েট নীতি 


আমার চিঠির (২৬শে নভেম্বর) 
সঙ্গালোচনা করে কয়েকটি পাণ্টা প্রশ্ন 
তুলেছেন পঙ্কজ চৌধুরী (১০ই ডিসেম্বর) 
এই সংখ্যাটি বিলম্বে পাওয়ায় 'এবং 
অন্যান্য কাজের জন্য অবসরের অতাবে 
জবাব দিতে দেরী হল বলে ছুঃখিত। . 
তথ্য ও সত্যের মধ্যে সম্বন্ধের কথা 
তুলেছেন পদ্ষজবাবু, কিন্তু বলেছেন 
আমার তথ্যগুলির সঠিকত1 বেঠিকতা 
যাচাই কর] তার পক্ষে' বর্তমানে সম্ভব 
নয়। তার উচিত ছিল না কী এই 
তথ্যে ভুল থাকলে অন্য তথ্য তুলে 
তাকে'ধণ্ডন করা? তা না করে তিদি 
অভিযোগ করেছেন, আমি বুক্তিহীন 
ভাবে চীনের পক্ষেদীড়িয়ে বক্তধ্য পেশ 
করেছি, কেবল ষ্টালিনকেই দোষী 
সাব্যন্ত এবং ষ্ট্টালিন ও সোতিয়েট 
. জন্ন্ধে চীনের মূল্যায়নের গরমিলকে 
আড়াল করেছি, ইত্যাদি । 
 প্ৰলশেভাইজশ শব্দটির স্থলে অন", 
বধানতাবশত “সোভিয়েটাইজ” শব্দটি 
ব্যবহার করেছিলাম। পক্কজবাবু, 
ভুলটি দেখিয়ে দিয়েছেন । এই ক্রুটি 
, স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে সংশিষ্ট বিষয়টি 
সম্বন্ধে ছুএকটি তথ্য উল্লেখ করতে 
চাই। তৃতীয় আন্তর্জাত্িকের তৃতীয় 
কংগ্রেসে (ছুন ১৯২১) সি, পি. গুলির 
সংগঠন ও কর্দপদ্ধতি বিষয়ে প্রস্তাব 
প্রহণ কর] হয়। এতে 'বলশেভাইজ 
করার কথা ন! থাকলেও অসুস্থতা 
সত্বেও লেনিন চতুর্থ কংগ্রেসে (নভেম্বর 
১৯২২) ভাধপ দেন এবং প্রস্তাবটি 
কড়া সমালোচন! করেন | পহ্বজবাবু 
এই ভাষণ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে- 
ছেন। আরও একটি উদ্ধৃতি থেকে 
লেনিনের বজব্য বুঝতে সহায়তা হতে 
পারে। প্রস্তাবটি সম্বন্ধে লেনিন 
বলেন, “It is almost entirely 
Russian, that isto, say, 
everything in it is taken 
‘from Russia conditions. '-- 
That is why it is quite unin- 
telligible to foreigners, and 
‘they'cannot be content with 
hanging it’in a corner like 
an icon and praying to it 7 
সন্দেহের কি অবকাশ আছে যে, 
কর্মক্ষমতা নিয়ে বেঁচে থাকলে লেনিন 
প্রস্তাবটি অন্তত কার্বক্ষেত্রে প্রয়োগের 
পদ্ধতিতে আমুল পরিবর্তন আনতেল ? 
আস্তর্জাত্তিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
দুর্ভাগ্য, ১৯২৩-এ প্রায় সম্পূর্ণ বৎস্রই 
তিনি কর্মক্ষমতা রহিত হস্কে 


পড়েছিলেন । ১৯২৪-এর জাহুয়ারীতে 


তার মৃত্যু হ্য়। অচিরেই সি, পি, 


এস, ইউ তথা; আন্তর্জাতিকের উপর ' 


সমাজ ব্যবস্থা গড়া সম্ভব |” 
সিদ্ধান্ত চালু করেছেন ট্র্যালিন | আন্ত- - 


ট্যালিনের একাধিপত্য ্রতিঠিত হয় lL 
১৯২৪-এর জুনে আত্তর্জাতিকের 


পঞ্চম কংগ্রেস বসে। লেনিনের সতর্ক- 


ৰাণী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্‌ করে এখানে ঠিক 


বিপরীত সিদ্ধান্ত বলবৎ হয়।. এখান -. 


থেকেই নির্দেশ জারি হয়, সব লি, পি- 
গুলিধে বলশেভাইজ কর। 
তখন ইউরোপে বিপ্লবের শোতে 
ভাটার টান পড়েছে এবং ফ্যাসিজমের 
জোখার দেখা দিয়েছে। “একক 
সোভিয়ে্ট ইউনিয়নেই লমাজতাস্রিক 
এই 


জ্াতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ( ভুলাই- 
আগষ্ট ১১২* )আন্তর্জাতিকের “অংশ” 
( sections ), . অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের 
সি, পি-গুলির ওপর ২১টি. শর্ত 
আরোপ কর! হয়েছিল। তার মধ্যে 
একটি ছিল। সর্বপ্রকারে সোভিয়েট 
বিপ্লবকে সাহায্য ও রক্ষা কত্রা। ইউ- 


. রোপে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে ভাটার 


টানের সময় থেকেই ধ্যালিনের নেতৃত্বে 
আত্তর্জাতিক মারফত মুধ্যত এই একটি 
শর্ডই বিভিন্ন 'সি. পি-গুলির ওপর 
ব্লৰৎ হয়েছে । | 

শি, পি, আই, (যার মধ্যে 


‘১৯৬৪ পর্যস্ত সি, পি, আই, এম- 


ও ছিল) সমেত সস্কোপস্থা সি, পি- 


গুলির দীর্ঘ অর্বশতাব্দীর ইতিহাসের 


প্রতি নজর দিলে এই তথ্যটি আবিষ্কার 
করতে, পক্ষঞ্রবাবু,। আপনার অন্থবিধা 


হধে না। সি, পি-গুলির নীতি ডিগ-. 


বাজি খেয়েছে ববার, কিন্তু নীতির 
পরিবর্তন যাই হয়ে থাক না কেন, তা 


সব সময়ে সোভিয়েটের জাতীর স্বার্থের 


সঙ্গে সামঞজনপূর্ণ থেকেছে) কখনও 
এই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটে নি। 
১৯২১-এ চীনে সি পি, স্থাপনার প্রথম 
দশ বার বৎসর তার উপরও এই 
নীতিই চাপানর চেষ্টা চলে। 
এই কেবল সাও-সে তুঙের অবিসম্াদী 
নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বহ পূর্ব 
থেকেই কিন্তু সাও তার নিজস্ব পথে 
চলছিলেন, যার জন্য ১৯২৭-এ তাকে 
চীন সি, পি,-র কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে 
বের করে দেওয়া হয়েছিল। 
সোভিয্নেটের . জাতীয় স্বার্থের, 
উল্লেখে পঙ্কদ্গবাবু হয়ত আতকে 
উঠবেন। তাই এখানে বলে রাখি, 
ষ্যালিনের নিকট সোভিয়ে্ট জাতীয় 


১৯৩৫- 


স্বার্থ আবার Great ২5319 স্বার্থ , 


থেকে অভিন্ন হয়ে পড়ে। ট্যালিন 
জলিয়ায সন্তান, রূশের নয়। ১৯২২- 
এ এই জিয়ায়ই ঝারঝিন্স্কির সহ- 


যোগে ্যালিন যে নীতি প্রয়োগ করে- 


ছিপেন সে সমন্ধে লেনিন মন্তব্য করেন, 


. মর্যাদাদানের মধ্যে 


“Tt is well known that Rus- 
sified people of foreign birth 
always overshoot themselves 
in the matter of ture Rus- 
sian disposition*"'It is necess- 
any to distingnish the nati- 
onalism of the, oppressing 
nations from the natiornali- 


sm of the 00255805716 be-, 


hoves us to bold Stalin and 


Dxzerzhinsky politically res- 
ponsible for this Great Russ- 
ian nationalistic campa- 
ign.” by 
আমাদের পরাধীনতার যুগে এমন 


ভারতীয়েরসংখা। কি নগণ্য ছিল যারা . 


ইংরেজ সাআজ্যবাদীদের চেয়েও 


যাত্রাদ্যবাদের কট্টর সমর্থক ব্‌ ন বসে- 


ছিলেন? 


যুদ্ধের সয় আন্তর্জাতিক সঙ্গীতটিকে. 


সোতিয়েট ইউনিয়নে বাষ্ট্রীয় সঙ্গীতের 
সর্ধাদাচ্যুতত করে “Great Russia”-র 
জয়গানে মুখরিত একটি সজগীতকে ওই 
কি স্ট্যালিনের 
Great Russian nationalism 
আরও স্পষ্ট অভিব্যক্ত হয় নি 

এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে 
যে, জার-আযলের পশ্চাদপদ বিরাট 





একটি ভূখগুকে আমূল পরিবর্তন এবং 
তাকে অ্থনৈতিক-রাজনৈত্তিব- 
সামরিক দিক থেকে প্রচণ্ড শক্তিরূপে 
পুনর্গঠিত করেছেন .স্ট্যালিন? কিন্ত 
যে পদ্ধতিতে এই কাজ করা হয়েছে 


তার মধ্যেই নিহিত আছে আন্তর্জাতিক, 


কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মূল রোগ। 
স্ট্যালিন আমলের সোভিয়েট 
শাসন ব্যবস্থার অতি নিঠুর একটি 


দিকের প্রতি খ্‌শ্চেভ সমগ্র বিশ্বের 


দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ১১৫৬-তে | সব 
থেকে বেশি স্তস্তিত হয়ে পড়ে মক্কো- 


পন্থী সি. পি-গুলি। কিন্তু সবার 


উপর সোভিয়েট জাতীয় স্বার্থ, এই মূল 
নীতি থেকে থ শ্চেভ কখনও বিচ্যুত 
হন নি। খুশ্চেভের পর এসেছেন 
ব্রেজনেত-_ তিনিও এই নীতিই 
প্রয়োগ করে চলেছেন। 

পন্ধদ্রবাবু বলেছেন, “থ_শ্চেভের 
নেতৃত্বেই সোভিয়েটের রাষ্ট্র চরিত্রটি 
পরিবর্তিত হয়ে গেল এটা কোন 
বৈজ্ঞানিক যুক্তি নয়। সোভিয়েট 
সমাজ ব্যবস্থা থেকেই তিনি উদ্ভূত 
হয়েছিলেন ।” তার সঙ্গে এ বিষয়ে 
আমি মন্পূর্ণ একমত | খ্‌ শ্চেভ কর্তৃক 


স্টযালিন-বিরোধী , ভাষণের (১৯৫৬) 


পর অনেকের মনেই স্যালিন-কর্তৃক ক 


দর্পণ | গুক্রণার ২৮শে জানুক্ষানী ১৯৭ 


সমাদ 'ব্যবস্থা, সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। 
তদানীন্তন ইতালীয় কমিউনিস্ট নেতা! 
তোগৰ্লিয়াত্তি ( যিনি আন্তর্জাতিকের 
কাজের জন্ত বহু বংসর মঙ্কোতে 
বাপ করেছেন) ওই ১১৫৬ তেই 
সোভিয়েট, ইউনিয়নের "structural 
£aU165"-এর আলোচনার সুপারিশ 
করেছিলেন । মস্কো এই আলোচনা 
এড়িয়ে গেছে) বিগত বিশ বৎসরে 
কয়েকটি বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলন 


হয়েছে; কোনটিতেই বিষয়টি 
আলোচিত হয়.নি। . 
সোভিযেট ইউনিয়নের "৩00০৮, 


uralfaults”-এর লিষি দেওয়া আমার 
পক্ষে সম্ভব নয়। আমি কখনও বলি 
নি, অন্যদেশ-শোষণ . করার ব্যাপারে 
পুঁজিবাদী ও স্মাজতাস্্িক রাষ্ট 
ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
আমি অবশ্তই বলেছিলায, আরার 
বলছি, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায়ের 
নামে ওই যুদ্ধের সময়ের মিত্র দেশ 
চীনের ঘাড় ভেঙ্গেছে রাশিয়া, সমাজ- 


তান্ত্রিক পূর্ব জার্মানীর ও ঘাড় ভেঙ্গেছে। 
আশা করি পন্কজবাবু "স্বীকার করবেন, - 


একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে এ 
অতিশয় গুরুতর বিচ্যুতি। সোভিয়েট 
সমাজ ব্যবস্থায় ঘুণ না ধরণে এই বিষম 
কাণ্ড ঘটতেই পারত না| 

পূর্ব জার্মানী লু$নের পরিণতির 


দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। পৃথিবীতে 
একটি মাত্র দেশ আছে বেখানৈ বিগত 
৩* বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি, 
হ্রাস পেয়েছে ।, সেই দেশটি পূর্ব 
জার্মানী। এখনও ত্রাস পাচ্ছে, 
দ্বিথণ্ডিত বালিনের 
সীমান্তে কাঁটাতারের জাল দিয়েও ত্রাস 
বন্ধ করা মাধ নি। পূর্ধ জার্মান সর- 
কার কর্তৃক ১৯৭৫-এ প্র “Sta- 
tistical Pocket Book of 
The German 79870022866 
Republic’ জানাচ্ছে, ১৯৪৯- 
এ জনসংখ্যা ছিল ১৪৮, ৯২, 
*০ৎ ১ বাপিনের প্রাচীর তোলার 
পূর্বের বৎসরে (১৯৩০) ১, ৭২, ৪০ 
৫২৬ এবং ১৯৭৪-এ ১, ৬৯, ২৪) 
৭৩৭। একই সময়ে ধনতান্ত্রিক পশ্চিম 
জার্মানীর জনসংখ্যা বিপুলভাবে 
বেড়েছে; পূর্ব জার্মানী থেকে পালিয়ে 
অনেকে পশ্চিম জার্মানীতে স্থান নেওয়া 
এই বৃদ্ধির বড় কারণ । যুদ্ধের পূর্বে 
জার্মানীর দুই অংশে জীবন যাত্রার 
মানে এমন কিছু তারতম্য ছিল না। 
আজ পশ্চিম গার্মানীর জীবনযাআর 
মান বেশ উচ্চে। পঙ্কপবাবু, 
নিদেকে জিজ্ঞেদ করবেন কি, কেন 
এমন হুল? 


প্রাচীর এবং 










আমাকে যদি উত্তর দিতে বহ 
আমি বলব জার্মানীর ছুটি অংশে ধন 
“ও সমাজতন্ত্র মুখোমুখি দীাড়িয়েছি 
সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ভবিষ্য 
দিকে দৃষ্টি রেখে ধনতাস্ত্রি 
শক্তিশালী করতে অর্থ ঢেলেছে পশি 
জার্মানীর বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক ব্যব 
পুনরুখানের জন্ত। অন্যদিকে, ছো 
দেশ পূর্ব জার্মানী থেকে বৎসরের প8 
বৎসর সম্পদ সরিয়েছে রুশিয়া আপন 
জাতীয় স্বার্থে । ফল আর কিছু হলেই 
হত বিস্ময়ের বিষয়। Great Ru 
ssian nationalism একট! সম 
তাগ্রিক দেশকেও কতদূর অন্ধ বানাং 
পাবে! , p 
আমেরিকার পরই সোভি 
ইউনিয়ন আজ বিশ্বের দ্বিতীয় ৰব 
যুদ্ধান্রের কারৰারী । সে যুদ্ধান্র বি 
কুরে পুরো দামে] যে দেশকে 
অত্র আর অস্যান্ত “সাহায্য” দি 
তার সমাজব্যবস্থা কী, কোন শ্রেণী 
হাতে রাই ক্ষমতা এবং এই “সাহায্য 
দ্বায়া কোন প্রকৃতির সমাজ ব্যথ 
এবং রাষ্ট্র শক্তিশালী হচ্ছে, এ ি 
মক্ষোর মাথাব্যথা নেই। এই সাহাধ' 
মারফৎ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মনের 
সুবিধা হচ্ছে কি-না, এমন কি সাম. 
ভাবে হলেও, একমাত্র এই" 
বিবেচ্য । মিশরই- একমাজ উদাং 
নয়। এই সাহায্যের জন্ত যে সম 
ব্যবস্থা মিশরে শক্তিশালী হয়েছে: 
সমাজব্যবস্থাই ছুট করেছে সাদাত 
১৯৬০-এ মিশরের লি, পি, 0 
দেওয়ার জন্ত মন্কে। উৎসাহ যুগি 
তারপর থেকেই দরাজ হস্তে দো 
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হয়ে সে চিল্লা কাই-শেখধের 
বাড়াতে নিরন্তর কাজ করে গে 
,১৯২৭-এ সাঙহাই ও অষ্তান্ত, শ 
বিরাট কমিউনিষ্ট নিধনযজ্জের পর 
ভূতীয় দুনিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত কর 
পঙ্কজবাবু, আপনি দেখতে পা 
প00-0801691156 path” 
অশ্বডিম্বের জন্য মস্কো যূপত এই ॥ 
অনুসরণ করে চলেছে। 
কোন শ্রেণীর হাতে রাষ্ 
রয়েছে, সোতিয়েটে সাহায্যের 
কোন শ্রেণী আধিক রাঁজনৈ! 
ক্ষমতার প্রসার করছে, এসব ব্যাপা 
নজর দেওয়র' বালাই নেই। . 
 শ্ৰেণীই যে শেষ অবধি সাত্রাজ্যবাদী, 
সঙ্গে হাত মিলায় সে তথ্য শিং 
তুলে মৃক্ষোপস্থী সি, পি- 
রুশিযনা উৎসাহিত করছে 
বিদেশী প্রতিক্রিয়ার” বিরুদ্ধে 

যাও! রঃ 
( শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় ) 














মতামত 
€ হৰ পৃষ্ঠার পর) 


আমার বক্তব্য এই নয় যে, যাও- 
খর নীতিতে কোথাও কোন ভ্রান্তি 
নেই। ছুটি দেশেরই সমাদতান্তিক 
রাই কাঠামোয় নিশ্চই গলদ ডুকেছে। 
'অন্তথায়, পরস্পর ঝগড়ায় মেতে একে 
পরের বিরুদ্ধে দয়েরই শক্ত 
আমেরিকাকে লেপিয়ে দেওয়ার প্রচে-১ 
ট্রায় মত্ত হত না। কিন্তু সক্কো পূর্ব 
জার্মানী ও মাঞ্চুরিয়ায় যা করেছে 
চীনের ব্যাপারে সে রকম দৃষ্টান্ত বা 
অন্ধ প্রকারে অন্ধ দেশ শোষণের 
দৃষ্টান্ত আমার নঞ্জরে আসে নি। 
পদ্বপ্রবাবু, আপনিই এ বিষয়ে তথ্য 
যোগাড় করে আমাদের জানাচ্ছেন না 
কপ! 

_. চীন সেভিয়েট সম্পর্কের অনেক 
তথ্যই আজ অবধি অপ্রকাশিত রয়েছে 
বলে মনে হয়। কিছু তথ্য অবশ্যই 
পন নেই। থ.শ্চেতের বক্তব্যই 
থযষে ধর] যাক। চীনে বিপ্লব সফর 
ওয়ার পর পর চীনের সম্পদের 
ভিতে পোভিয়েট মালিকানা ও 
চালনাক় চীনে শিল্পস্থাপনের উদ্দেশ্যে 
চ্যালিন কতকগুলি সুপারিশ করেন । 
চীন তা অগ্রাহ্য করে। খশ্চেভ 


(লিখেছেন, "Just as I had 
suspected, [ by making such 
proposals ] Stalin had offen- 
ded Mao. 
proposing, to enploit China 
tre ever sent to Mao over 
y ik alot or the signa- 
€ of our government in - 
Jef time.” ‘Exploit China” 
ক্যাংশটির অর্থ কী? 
৫৮ চীন যে ভাৰে তার সমাজতান্ত্রিক 
সমাজ ব্যবস্থা গড়ছে তাতে রুশিরার 
শন্বস্ভির একটি কারণের সন্ধান মেলে 


খুশ্চেভের এই বক্তব্যে: “When 
Chiha began its supposedly 
egalitariat reforms, literat- 
ure on the subject came 
across theborder and started 
Circulating widely 22 Soviet 
Siberia. When I found out 
what was happening," I told 
my comrades, ‘This must 
stop immediately, The slog- 
98109 of the Chinese reforms 
very alluring, you're 
Aken if you dont think 
eeds of these ideas will 
nd fertile ‘soil in ‘our 
, Country,” | 


যমে দেশে ৬* বৎসর যাবৎ.সমাজ- 
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* এখন লাকি সাম্যবাদের স্তরে উশ্নীত 
১ হচ্ছে সে দেশের নেতার অন্ত এক দেশ 


কর্তৃক প্রচারিত egalitarian ref- . 


০9003 কে এড ভয় কেন? 
ট্যালিন সাও-কে কী 


দেখতেন? খুশ্চেত লিখেছেন, 
“Stalin was always fairly 
critical oft Mao Tse‘tung. 
He had a name for him, and 
it describes him accurately 
from a purely Marxist point 
of view. Stalin used to say 
that Mao was a margarine 


চক্ষে 





No such cables - 


তন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ্'চতলছে এবং থে দেশ. 


পণ ই গুক্রেবার ২৮শে জানুয়ারী ১৯৭৭ 


Marxist.” আর ত্েশ্চেন্তের নিজের 
হত হল! “Mao is a petty- 
bourgeois whos interests are 
alien, and have been alien 
all along, to those of the 
working class." তিনি আরও 
বলেছেন, “The fact remains 
that Mao, relying on the 
peasants and ignoring the 
working class, '.achieved 
victory. Not that his 
victory was some sort of 
miracle, but it was certainly 
8 new twist to Matxist 
philosophy since it was 
achieved without the 
proletariat.” ১ 


ষে পন্থা রাশির! চীনের সি. পি.-র 
উপর চাপাতে সর্বপ্রকার চেষ্ট| করেছে 
এবং যা মাও অগ্রাহ করে নিজের 
পথে চলে বিপ্লব সফল করেছেন তার 
ইঙ্গিত খ.শ্চেভের বজ্তব্যের মধ্যে 
পাওয়া যায়। চীনের পি. পি.-র 


প্রথম সাত বৎসর নেতা ছিলেন চেন. 


তু-সিউ এবং পরের কয়েক বৎসর লি 
লি-সান। ছুজনেরই কাজ ছিল 
আন্তর্জাতিকের অর্থাৎ স্ট্যালিনের 
নির্দেশ অনুসারে কাজ করা। ১৯২৫- 
এই মাও লেখেন, “The peasantry 


was the basic force in Chinas 
national democratic revolu- 
tion and the chief ally 
of the woking class.” ১৯২৭-এ 


মাও-কে চীন সি. পি.-র কেন্ত্রী 


কমিটি থেকেও বের করে দেওয়। হয় 


কারণ “শহরে শহরে insurrection 
কর”, আস্তর্জাতিকের এই নির্দেশ 
আগ্রহ করে গ্রাযাঞ্চলে কৃষক 
সংগঠনের পথে তিনি চপছিলেন। 
চীনের . সি. পি.র প্রধান দণ্তর 
ছিল সাঙহাঁইভে ১৯৩৩ পর্যন্ত । এই 
বৎসর কেন্দ্রীয় দণ্তর স্থানান্তরিত হয় 
মাও-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কির্নাডুলি 
প্রদেশের সযোতিরেট এলাকায়। আর 
দু বৎসরের হধ্যে ভূতীয় আত্বর্জাতিক্র 


চীনের সি. পি.-র প্রতি নির্দেশের 


সম্পূর্ণ অবসান হয়। খ্‌শ্চেন্ত আাও-কফে 
বলেছেন, petty-bourgeois | 
সোতিয়েট ইউনিয়নের নেতার] যখন 
মনে করেন মার্কলবাদ-লেনিনবাদের 
একচেটিরা এদেলি তাদের, স্বাহা সবই 
বলতে পারেন। কিন্তু থ শ্চেভকেও 
যেতে হয়েছে মূলত “অমার্কিস্ট" 
জপবাদে। বৎসর যাবৎ এই 
এজেন্সির তদারক করছেন ব্রেজনেত। 
সি. পি. এস, ইউ. কর্তৃক প্রচারিত 
বই-পত্র পড়লেই ত! জানা মায়। 

চিঠিটি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। আরেকটি 
বিবয় সংক্ষেপে বলে শেষ করছি। 
আমি লিখেছিলাম, স্ট্যালিন-আমলের 
সি. পি. এস, ইউ-র সতক্ষিপ্ত ইতিহাস 
অভ্তান্ত সি. পি.গুলির নিকট 
যেমন পবিত্র ধর্মগ্রস্থের সন্ত ছিল চীন 
সি. পির নিকট ভা ছিল না। 
মাও থেকে. উদ্ধৃতি দিয়ে পক্কজরবাবু 
বলেছেন, আমার ভথ্য ভূল। 

আমার বক্তব্য গোটেই এই ছিল 
না যে, চীনের কমিউনিস্টরা ওই ৰইটি 


১৩ 


তথা মার্কদবাদের আন্ত বই স্প্শ 
করতেন না । না করলে, কমিউনিস্ট 
বিপ্রের স্বপ্ন দেখাই তাদের পক্ষে 
সন্তৰ হৃত না| এগুলি থেকে শিক্ষা 
গ্রহণ করে, জাপন দেশের বিশেষ 
অবস্থা বিশ্লেষণ করে, বিপ্লবের উপযুক্ত 
strategy € tactics ভার] নিজের! 
আবৰিকারকরেছেন, তৃত্তীত্বআন্র্জাতিক 
বাস্ট্যালিনের নির্দেশে এবং সাময়িক- 
ভাৰে রুশের জার্তীর স্বার্থ সিন্ধির জন্ত 
নিজেদের মাছিমারাকেরানীতে পরিণত 
হতে দেন নি। | 
পক্কজবাবু হয়ত হো কান্‌-চি কতৃক 
লিখিত এবং ১৯৫৯-৩ চীন সরকারের 
Foreign Languages Press কৃ কি 
প্রকাশিত “A History of Mod- 
ern Chinese Revolution” বইটি 
পড়েছেন) না পড়ে থাকলে, পড়তে 
অনুরোধ করছি। ১১৫৯-এর চীন- 
সোভিয়েট বিরোধ বেশ জমে উঠেছে। 
তবুও" বইটিতে ৰহু সোভিয়েট এবং 
স্যালিন প্রশত্তি আছে। মক্ষো-পশ্থী 
চীন লি পির প্রথম দিকের নেতা 
চেন তু-সিউ এবং লি লি-সানের 
তুল-ভ্রান্তিজ্নিত্ত কমিউনিস্ট আন্দো- 
লনের অনেক ক্ষয়ক্ষতির উদ্লেখ আছে, . 
কিন্তু কোধাও বলা নেই যে, তারা 
অস্কে!-নির্দেশিত পথে চলে তুলত্রান্তি 
করেছেন ৷ মাও-এর নেতৃত্বে এই সব 
ভূঙত্রান্তি-শুধরে নিয়ে চীন আপন পথে 
বিপ্রব সফল করেছে,বইটির মূল বক্তব্য 
এই । | - 
মাও এর স্ট্যালিন-প্রশস্ভির উদ্ধৃতিটি 
নিয়ে পঙ্ককবাবু প্রশ্ন করেছেন, রণর্জিং- 
বাবু কী বজেন1 ১৯৫৬-ততে খ্‌শ্চেষ্ 


কর্তৃক স্ট্যালিন-বিরোৌধী ভাষণের ছুই - 


মাসের মধ্যে, ওই বৎসরের ২৫শে 
এপ্রিল, মাও চীনের পলিটবুকোর 
নিকট একটি রিপোর্ট দেন। আংশিক 
৯ 

ভবে হলেও পশ্কজ্বাবু তার প্রশ্নের 
দৰাৰ এডে পেতে পারেন। সশ্প্রন্ধি 
চীনসরকার রিপোর্ট ট প্রকাশ করেছে। 
মা বলেন bY 

“Our policy is to learn 
from the strong points of all 
nations and all countries,’ 
learn all that is genuinely 
good in the political, 
economic, , scientific and 
technological fields and in 
literature and art. But we 
must learn with an analyti- 
cal and critical" eye, not 
blindly, and we must not 
copy everything. indiscrimi- 
nately and transplant 
meehanically. Naturally, we 
must not 0101: up their 


shortcomings and 620 
points.... 
“Tn the Soviet union, 


those who once extolled 
Stalin to the skies have 
now in one Swoop consig- 
ned him to purgatory. Here 


in China some people are 
following 


their example. 
It is the opinion of the 
Central Committee [ of the 
CPC ] thatStalin’s mistakes 


amount to only 30 per cent. 


of the whole and his 
achievements to 0 per- 
cent, and that all ‘things 
considered Stalin was none- 
theless a grest Marxist... 
“Stalin did a number of 
wrong thing in connection 
with China. The ‘Left 


‘adventurismn pursued by 


Wang Ming in the latter 
part of the Second Revo- 
Jutionary Civil War period 
and his Right opportunism 
in "the early days of the 
war of Resistance against 
Japan can both be traced 
to Stalin. At the time of 
War of Liberation, Stalin 
first would not let us press 
on with the revolution, 
maintaining that if civil 
war flared up, the Chinese 
nation ran 
destroying itself. Then 
when fighting.did erupt, he 
took us half seriously, half 
sceptically. When- we won 
the war Stalin suspected 
that ours was ৪ victory of 
of the Tito type, and in 
1949 and 1950 the pressure 


the risk 06 


|] পাঁচ ॥ 


Stalin diligently wherever 
he isright. What we must 
study 23 all that is univer - 
sally true and we must make 
sure that this study is 
linked with Chinese reality. 
It would lead to a mess if 
every single sentente, even 
of Marr's, were followed, 
Our theory is an integration 
of the universal truth of 
Marxism Leninism with the 


Concrete practice of the 
Chinese revolution.’ 
‘‘The Soviet Union 


differs from our country in 
that, firstly, Tsarist Russia 
Was an imperialist power 
and, secondly, it had the 
October Revolution. Asa 
result, many people in the 
Soviet Union are conceited 
and very arrogant.” 


পহ্কজবাবু, আমার বিশ্বাস মাও-এর 
এই রিপোর্টেও চীন-সোভিয়েটের 
তিক্ত সম্পর্কের অনেক কিছু গোপন 
রাখা হয়েছে। আপনি কী বলেন? 

মাও যদি তৃতীয় আন্তর্জাতিক তথা 
মস্কো নির্দেশিত পথে চলতেন তবে 
সম্ভবত সি. দি. আই. ভারতে যা করে 
চলেছে চীনের পলি. পিকে 
আজও তাই করতে হত শুধু 
কমিউনিস্ট আন্দোলনই নর, সমগ্র 
বাঁষপন্থী আন্দোলনকে তছনছ করে, 
বুর্জোয়া রাহী ব্যবস্থা! "destabilisa- 


ৃ 


tion” এর বিরুদ্ধে লালবাণ্ড! তুলে . 


চিয়াও কাই-শেখের 'রাদত্ব ক্রমবর্ধধান 
ভাবে করতে হত । Great Russian 





on us was very great জাতীয় স্বার্থ তাতে রক্ষিত হত 
indeed.... নিশ্চয্নই L 
‘In the social sciences রণজিৎ রায় 
and in Marxism- Leninism, তন ছি 
we must continue to study” নতুন দি 
আসন্ন নির্বাচন রচিত ফাদে 
(ral হঠাৎ ১৮ই জাহুয়ারীর নির্বাচনী 
0555 ঘোষণা । গত বছর ২৪শে আগষ্ট 


যাহ সংবাদপত্রের স্বাধীনত! বাক- 


স্বাধীনতার মতই শুরত্বপূর্ণ এবং. 


গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য । 
কিরকম বিরোধী শাসকদুল চায় 
গত ৰ্ছর ২৩শে ডিসেম্বর প্রধান- 
মন্ত্রী বললেন, কৈ বিরোধী দল তো 
কবুল করেগি বে এমার্জেন্সীর পূর্বে 
ভাদের কৃত কার্যাবলী গণতগক্ বিরোধী 
ছিল। তাদের সঙ্গে কথাবার্ত| শুরু 
করার প্রস্তাব তিনি পাশ কাটিয়ে যান, 


. যে প্রস্তাব মাত্র তার তিন দিন পূর্বে 


দক্ষিণ ও মধ্যপদ্থী দূলগুলির প্রতিনিধি 
সম্মেলন শেষে লৌকিক ভাবে সরকার 


এবং শাসক দলের কাছে রাখা 
হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী চান বিরোধী 
দ্লগুলি পরিষ্কারভাবে তাদের রাজ- 
নৈতিক অতীতকে বর্জন করুক, অর্থাৎ 
প্র দলগুলি আপন রাজনৈতিক আদর্শ 
ভ দর্শন পুরোপুরি নাকচ করে পুরে|- 
পুরি সরকারী দলের অভিপ্রায় 
অনুযায়ী “বে আজ্ঞে, জী হুজুর” করতে 
থাকুক। ভৰেই কংগ্ৰেস সরকার 
সার্টিকিকেট দিক্ষে পারবে যে, স্তার! 
শাসক দলের দৃষ্টিতে এরছণীয়। 


ভূব্নেশ্বরে এই ধরণের কথাই নিলন্দ 


ভাবে বললেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী 
লীওস সেহত । 


ভারিখে সরকার ঘোষণ। করেন (বে, 
কোন রাজনৈতিক দলকে চাদা দেবার 
ব্যাপারে কোম্পানীগুলির ওপর যে 
বিধিনিষেধ ছিল স্তা তুলে নেওয়া হল । 
কারণ দেখানো. হল আইন মন্ত্রী 
গোখলে সাহেবের ভাষায় ১ ‘অভিজ্ঞতা 
থেকে দেখ! গেছে বে, বিধিনিষেধের 
অভীষ্ট ফল মেলেনি।” কি সেই 
অভীপ্িত ফল? এই ঘোষণায় পর 
ভারতে শ্বদেশী ও বিদেশী পণির 
যৌথ সহযোগিতার পরিপোষক যে 
উঠতি ধনকুবের শ্রেণী তাদের মুব্ূপত্রের 
মুখে সহ্য স্বাগতবাণী শোনা গেল 


সরকারের এই নিষেধাজ! তুলে 
নেওয়ার ফলে। 
কারণ পরিধার। গত দেড় 


বছরের এমার্জেলসীতে এই শ্রেণীর মত 
রাজনৈতিক সুযোগ সবিধ] অথনৈত্তিক 
উৎপাদন তথ মুন[ফ। বৃদ্ধির ভিত্তিতে 
আর কোন শ্রেণী পায়নি । অক্ঞঞৰ 
শাসক দল ছাড়া] আর কোন্‌ দল 
তাদের চোবে বেশি কাম্য ? সংবিধান 
সংশোধনের ফলে গণতান্ত্রিক অধিকার 
অপহৃত, প্রেস লাইনে সংবাদপত্রের 
গলায় ফার। এদিকে দেড় বছরের 
এমাঞ্জেনদীতে বিরোধী দলের কার্যকলাপ 
সক বরে দেওয়া হযেছে। এই 
. উপযুক্ত সময় নির্বাচন ঘেরে নেবার ॥ 


Regd. No. WBICC-S2 


কনভেনশন 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


জসত্য কথা ৰসছেন। কোন্‌ খ্িমিসেয় 
দাস বাড়েনি? 

২* হফা কর্মস্কচী সম্পর্কে ৪ 
বলেন, এন্তে জসিকহের সম্পর্কে কিছু 
উল্লেখ করা হয নি'। কারণ কংগ্রেস . 
সরকার জানেন আহিকছের ভাঙদধ। 
দেওয়| যাবে না। ভাই জার্মকছের 
ওপর প্রথত্ন থেকেই আক্রমণ নেমে, 
এসেছে। সাদের যোনাম কামে! 
হল, মহার্দ ভাদ কাট। হল, ছাটাই 
লক-আউট লে-অফের মাধ্যমে 
পাইকারীকাষে কর্মহীন করা হল 
এবং কাজের ৰোক! ৰাড়াঘো হল। 
মালিকদের বহিয়নন্তে খমিকদের 
প্রতিধাদের অধিকার কেটে নেওয়] 
হল। আর মালিকদের দেয়! 
হল একের পর এক শ্রব্ধাি। ভাই 
টাটা-বিড়লা খেকে সর করে সমত 
একচেটিরা পঁজিপত্তি জক্কয়ী অবস্থার 
প্রশংসায় পঞ্চযুথ। জাঁমিকর] ঘাতে 
প্রেিবাদ করতে ম! পারে তার জে 
কারখানার ভেতরে খুলিশের জোক 
ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এর 
মধ্যেও শ্রহষিকরা গ্রভিবাদ করেছেন 
আর সরকার দিয়েছেন সাদিকের 
পক্ষ । :৮ মাস ঘরে এই অবস্থা 
চলছে। প্রয়োজন হলে এর বিক্ষন্তে 
শ্রমিকদের ধর্যষটের পথে যেন্ডে হবে। 

শ্রীবন্থ বলেন, গ্রাষের কৃষক 
ফসলের বেটুজ ঘাম পেজেদ এবার 
সাও পান মি। ক্ষেতসন্ধুরদের সরকার 
নির্ধারিত মজুরি থেকে বঞ্চন্ত কর] 
হচ্ছে । জোডদারের লোকেরা এবার 
৩* জন বর্গাছারকে খুদ কৰেছে। 
বেকাৰের সংখ্যা দিন দিক্গ বাড়ছে । 
ইন্দিরা গাদ্ধীর প্রধানমন্িদের ভতরুত্ে 
দেশে তালিকাভূক্ত বেকারের সংখ্য! 
দিল ৪৫ লক্ষ, এখম ত! এক কোটির 
পর = 

বর্তসাদ পরিস্থিতি লম্পর্কে ভীত 
বলেম, সংবিধান লংশোধনের মাধ্যনে 
সরকার লর্বসয় ক্ষমতা করারস্ত ফরেছেন। 
সংৰাদপজের পতন ঞ্রাক-ঘেন্যরশিশ 
প্রত্যাহারের কথা হলা হলেও সং- 
বিধান সংশোধনের দৌলতে সরকারের 
হাতে যে জসভ], এলেছে সাতে যে 


কোন পেলে ভাল! কুলিয়ে, দিচ্ছে 
পারবে সরকাক। এর বিরুদ্ধে 
পগাদালতে যাত্রা বাবেষা]া। শিপি 
আই (এস )এর কলকাতা জেলা 


কাষঠির ভোগে অবেজনাধ পার্কে 


সুল্য বন্ধ বিক্ষপ্তে বাছলের ভ্ভাক 
দৈওয়। হয়যছিপ। কিনু তা দিমিম্ধ 
করে দেও] হর .এখবর মা পেয়ে 
বারা সেখানে জসায়েত হয়েছিলেন 
তাদের কর়েক্ননকে প্রেপ্তার করা 
হ্র। 


প্রজ্যোত্তি বন্থ প্রশ্ন করেন ং 


বিক্ষোভ মিছিল করতে দেওয়া হবে 
না, প্রকাশ্যে মিটিং করছে দেওয়া! হবে 
না তাহলে মির্ধচন কি করে হৰে? 
তিনি এই পরিস্থিতি মোকাষিলাধ জন্ত 
আজাদের এীক্যবন্ধ হয়ে চলার এবং 
মূল-মত নিবিশেষে মিছের ডলার 
রঙ্কে শ্রমিকদের স্বার্থে গড়ে 
ভোলার আহ্বান জানান । 

ইউ টি ইউ লি নেতা জীহলীল 
লেনগুধ্ বলেন, লড়াই ও আন্বোলনই 
মেছমতী মামুষের বাচার পথ । 

এইচ এম এস নেত! ভ্ীপরিত্তোৰ 


ব্যানাদ বলেন, শাসক প্রেণীর 
আক্রমণ রুখতে শ্রমিক খ্েণীকে এক্য- 
যুদ্ধ হতে হবে। 


টিইউ পি পির পক্ষে জীগ্রশাভ 
দ্বাশগ্প্ত প্রতিটি কলকারুখানায় যুক্ত 


খোর্চা গড়ে এক্যবদধু আন্দোলনের 
সণ জোর দেন | 8.7 
এইচ এম পির পক্ষে প্রীশৈলেন 
অধিকারীও আন্দোলনের ছস্ত যুক্ত 
মোর্চা খঠনের কথা বলেদ। 
কনভেনশমে গৃহীত প্রস্তাবে ব্রা 
হয় জক্ষরী অবস্থা প্রবর্তনের পর আসিক 
কৃষক ও সাধারণ মামুবের আ্বপর শাসক 
শ্রেণীর আক্রমণ, নাগরিক ও গণ- 
তাৱিক অধিকার হরণ, 
সংশোধন করে দ্রমমমূলক রাজত্ব 
কাদে) অত্যধিক করভার, নিত্য 
গ্রয়োজনীয় জিদিসের অস্বাভাবিক 
যৃল্যৰ্বি, বেকারি, কৃষক উচ্ছেদ, 
মালিক শ্রেণীর বেপরোরা জাঙষণ, 
বিল1 বিচারে আটক ইস্্যাফি য্হেনতা 


সংবিধান 


আাঙ্থছের জীবন দুঃসহ কর 
তুলেছে। 

এট পঁর্নিস্থিভিডে সেছনত্তী 
মাক্ছষের জীবন ও জীবিকার সংঞ্রাষকে 


এক্যবদ্ধ করার জন্ত এই কনঙেনশনের 
জাহ্মারক পাঁচটি কেজীয় হে 


ইউনিয়ন ১৯৭৬ লালের.১শে ডিসেম্বর ' 
দশ দফ! দাবি লংৰশিত যে যুক্ত ' 


দ্বোখপা পঞ্জ এচার করেছে এই কন- 
তেনশল যেই ঘোষখাপত্র গ্রহ্প করছে 
এবং এর ভিত্তিতে দর্শ হক! দাবি 


গুরখে€ জগ্ত বারা পশ্চিষ বাংলার, 


জমিক-কর্মচারী কৃষক ও ক্ষেভসন্তুর 
এবং" সর্বস্তরের খাথতাজিক যাক্ছষের 
আঁক্যবন্থা আন্দোলন খন্ডে ডোনার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কত্বছে। 

এই কমতেমশন দল সন্ত লিবিশেষে 
লব ৰেড ইন্উনিয়স ও খপপংগঠন এবং 
গ্রাম ও শহরের সৰ মার্যের কাছে 
দশ দা দাবি আহারের "জ্ত দ্‌ 


আন্দোলনে যোখ দেৰায় আযান 
আনিয়েছে। 


| CY 
পাতাল বেল ৮০ সানে 


(দর্পণের সংৰাদদাত! ) 


আমর] তাহলে কবে পাপনালরেলে 
চড়ছি ? প্রশ্ন করেছিলাম মেঙ্কো 
পলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রোজেকের 
জেনারেল স্যানেজার, শ্ীলজিতকুসার 
চক্ষৰঁকে । সহান্তে উত্তর দিলেন 
তিনি, আশা করছি আপনাকে চড়ান্তে 
পারবো সাল নাগা, স্তৰে 
জনসাধারণকে চড়াৰ হয়ত ব্ঠ পৰি 
কল্পনার শেষে। গত ২১ জানুয়ারী 
ভ্রচক্রবর্তী এবং ও সংস্থায় জনলংযোগ 
অধিকর্তা জীনীহার দাশগ্ুত সাংবাদিক- 
দের পান্তাল রেলের অগ্রাশত্তি কন্ধটা 
হয়েছে ভা দেখান্ছে নিয়ে গিরেছিলেন 
জমহম-বেলগাছিয়। এবং নযদান 
এলাকার | 
' বেশগাছিয়ার ধস্তৰাগান থেকে 
সোয়া এক কিলোমিটার অঞ্চল ভুভে 
সাটির নীচে যে কর্মবজ চলছে .গুপর 


Ve 


শচক্রবর্তার সঙ্গে আমরা যখন, শেষ 
প্রান্তে এসে পৌঁছেছি ভখন তিনি 
বললেন, এখন আমর] যেখানে দা তিয়ে 
আছি ভ| ওপর খেকে ভিন হিটার 
নীচে। এর ওপর দ্রিস্বে চলে গেছে 
বাস্তা। ভার সন্ধে জার চুটি সেব্টুর 
ঘুরে দেধলাম । 

গোট! প্রকল্পের জন্তু বরান্দ ধর] 
হয়েছে প্রা ২২* কোটি টাকা । গত 
ৰছর এবং এ বছরে খরছ হয়েছে ৯২ 
কোটি টাক] । _ আগামী ৰছর লাগবে 
আরও ১১ কোটি টাকা । তবে 
পাতাল রেলের কাছের অগ্রগতি 
নির্ভর করছে টাকার গপরে। ৮১ 
সালের পর টাকার বরাদ্দ যদি ন! 
ৰাক্কানো হয় শবে এর কান্গ ব্যাহত 
হবে। 

শ্রীচক্ষবর্তী ৰললেন ফেব্রুয়ারী 
মাসের মধ্যেই দমদম বেলগাছিয়ার 














PRICE ‘46 Pais 
কাজ শেষ হয়েযাষে। ডারপত্র শুধ 
হবে টালিগঞ্জ এলাফার কাদ। ৮ 
সালের শেষ নাগাদ টালিগঞ্জ-ষয় 
এৰং দমদয-ৰেলগাছিয়ার চারটি ষ্টেশ 
ভ্ৈয়ী হয়ে যাবে। মোট ১৪টি সেখ 
হবে। পরীক্ষাযূলকতাবে, পাস্তা 
রেল চলবে উদ্ভরে । কিন্তু প্রথমে 
পান্ডাল রেলে চড়বার হুষোপ পাবে 
দক্ষিণ কলকান্ার জনসাধারণ সে 
জন্তু যো ১০০টি বগি তৈণ করা 
হবে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ নাগাদ 
(৮৪ ৮৫ সালে) পান্ছাল রেলের কাছ 
শেষ হ্লেখ (যদি প্রযোজনমত অর্থ 
পাওয়া.যায়) চিত্তরঞ্জন জ্যাভিমিভয় 
কাজ বাকী থেকে যাবে জীব 
বললেন, ৰবাদা অর্থ, বাচাবার জড় 
আগ্রাথ চেষ্টা] করা হচ্ছে। চেষ্টা করা 
হচ্ছে যতটা স্ব দেশী ছাপ 
ব্যবহারের । পান্তাল রেলের কাছে 


অনেক বাধার প্রাচীর অত্িজম করতে: 
হচ্ছে। গত একৰছরে কাজ যথেউ 
এগিয়েছে বলেই মনে হয কিন্তু দূত 


থেকে কত বোঝার উপার নেই। 





সি পি আইয়ের অক্ষয় কীর্তি 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


ৰলশেপ্িক ও সেনশেতিকে বিত্ত হয়ে যায় এবং পার্টিতে 
লেনিনের নেতৃত্বে বলশেক্ষিকদের প্রাধাত প্রতিষ্ঠিত হয়। 
লেনিন-নির্দেশিন্ত কার্ধক্রম ওই বৎসর গৃহীত হয়। অর্থাৎ, 


রুশীয় বলশেভিক (কঙিউনিষই্ ) পার্টির প্রথম 
কার্যক্ছুচী এটি ৷ 
শ্রোপ্রামাটির সংক্ষিগুপায দেওয়া হয়েছে ১১৭*-এ 


সক্োন্তে এলোস্তিয়েট কনিউনিট পার্টর সংক্ষি ইতিহাস” 
গ্রকাশিত্ত বইটিতে । একে লাধারণস্তাৰে বলা যায় সি. পি. 
এস: ইউ-র ইত্তিহাসের ব্রেবনেড সংস্করণ | এর পূর্বে দুটি 
সংস্করণ প্রকাশিত হবেছিল, একটি ষ্ট্যালিমের আঁহলে, 
১৯৩৮-এ, অন্তটি এ.,শ্চেভেৰ আমনে, ১৯৮০-এ। দ্েতা 
বফলের পরিণামে রুশীয় ইন্ডাহাসবেদ্বাফের সি. পি. এস. 
ইউ. দন্বন্ধে তথ্য ও১জ্ঞান কী পরিমাণে বলার তার একট 
“উদাহরণ হলের ইত্ডিছালের এই ভিলটি লংস্করণ। 

' ব্ৰেবনেত সংস্করণে দেখন্তে পাচ্ছি, ঞলদিল-নির্দেশিত 
ঞ্রোঞ্রাবের ঞ্রায় গোড়ার স্থান পেয়েছে এই দ্বাৰী, “বিবেক, 
বস্তা, প্রেস, লভা, স্ট্রাইক এবং সংগঠনের সম্পূর্ণ 


স্বাধীনতা 1” ( "unrestricted freedom 94 ০2087 | 


Cience, speech, the press, assembly, tikes 
and associations.”) 

১৯৬৫-এ কৰিউদি্ট আত্তর্জাতিকের সপ্ত ( এবং শেষ ) 
অধিবেশন ৰসে | বুৰ্জোর! দেশে দাগস্থিক শ্বধীনতা সন্ধে 
জআন্তর্জান্ডিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নীতির ব্যাখ্যার 
ভিসিট্ত বলেন, “ধনভাগ্িক হেশে বুর্খোযরা-ডেস্ঞ্্যা টিক 
শবাধীনত্ধা (নাগরিক) রক্ষার জন্ত আমর! প্রতি ইঞ্ি 
লড়ে যায ।” 

বিশেষ করে করেক বংসর থেকে পশ্ষিষ ইউরোপের 
বড় বন্ড কমিউনিষ্ট পাৰ্টিগুলিও অনুরূপ খোবণা করে বাচ্ছে। 

সোক্তিয়েট প্ররোচনায় কেন কোন দেশে, বেসন 
মিশরে, পি. পি. পুলি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুজোরা পার্টিতে 
আক্মবিলোপ টরেছে | আমাদের লি. পি. আই. অবশ্য 
অতদুর এখনও অগ্রসর হয় নি। 





সম্পাধক কক্ধুক দীপালী ঞেস, ১২৩1১ আচার্য প্রফৃতচচ্ছ রোড কমিকান্ধ।-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দপর্ঠ কার্ধাশয় 5৬ মট জেন কবিকাভা-১* থেকে প্রকাশিত 





সম্পাদক- হরেন বস 


. আছে ভগবালই জানেন, লত্তধত হুড মক্ষোতে বসে 


থেকে ভা বোঝার উপায় নেই! 




















এই সেদিন সি. পি. আই-র ফেব্্রীয় কার্যনির্য 
কমিটির অধিবেশন হয়ে গেল বাক্জালোরে । বহ উত্তেগ 
মধ্যে, কারণ ওই সময়ে কংগ্রেসের নেস্বুন্দ সি. পি 
ৰিরোধী বিবৃতির বল এনেছিলেন । জরুরী অবস্থায় 
যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ভার ব্যাখ্যা করে বাঙ্ালোদু 
একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, *ভালয় ধিক ( positi নট 
8106) হচ্ছে, জাতীর অর্থনীতির উন্নতির জন্তু নিঃসদ্বেছে 
কতিপর লাভ হয়েছে 3 থারাপেয় দিক (negative গর 
হচ্ছে, অর্থনীতির এই উপ্নতি থেকে জনসাধারণের ( 
উপকার হয় নি; ভায়ের অবস্থার কোন জুরাহা হয় 
সবে লাভত হল কাদের? বুর্জোরাদের, ,ল 
শালীদের ? সি, পি, আই বলেন, "সরকারের মনোগ্যাবের 
ভজন্ত সাহস সঞ্চয় করে, এফগেটরা শিল্পপত্িন্া লক-আউটেগ 
নাষে কারখান। ঘথ করে দিচ্ছে, শ্রমিকদের, কাছের যো 
বাড়াচ্ছে এবং ভানের ছাঁটাই করছে।” 
সি, পি, আই নিজেই যখন ৰ্লছে, আসাদের লরকার 
বর্জোয়ার প্রতিমিধি” খন সেই সরকার থেকে আর কিছু! 
কি আশ! করেছিল সে? সেকি সনে করেছিল, বুর্জোয়া 
রাই আমাদের দেশে সি, পি, আই লমাছন্তম্র বলতে 
ৰোঝে সে রকম লক্ষ্যের দিকে এলিয়ে বাদে 


‘ভালৰ ফিক থেকে খারাপের দিকই প্রকট 
পি, পি, আই । জক্ব্বী অবস্থা মা কিছু ঘটে 
কেন, সি, পি, আই ভার নীতিতে অবিচল । বাদাবোর 
থেকে সে ভাক দিয়েছে, চল, ভাই লব, এগিয়ে চল, “শব 
গণডভাহ্িক এবং প্রধতিশীল শক্তির সক্ধিয় এঁক্য স্থাপন ফর 
বিশেষ করে সি, লি, আই ত কংঞ্রেসের এক্য ।* না! 
ভবুষা্জ প্রগতিশীল কংগ্রেশীযের সঙ্গে শক্য নয়, এবে 

ংশ্রেসের সঙ্গে গীটছড়!। 

বিগত সাত ৰৎসন্ন ধরে এই প্রক্যের ফল জনসাধার। 
ভোগ করে আসছে । আরও কত কল কোথভ্ডাদের ভাগ্যে 


কমরেড ব্রেঝনেন্ও | 


. তার পাচ দিন পরে. ১৯৭৫ সালের ১লা ছুন শ্রীমতী গান্ধি 


চি 


) 


জঁ জন্ত তদবির করছেন । এখানে কিছু, 


 শ্বধাই। উদ্দেন্ত_ নির্বাচনে মনোনয়ন 


সছংস্বপ্রের বিভ্রান্ত বত দিলেন যা তার পরে ‘২০ দফা! 





বিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা ৷ শুক্রবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী '৭৭ ॥ ৪০ পঃ 


নিঝাটনী তহবিলে তিন কোটি টাকা 
(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

পার্লামেন্টের নির্বাচনী লড়াইয়ে কংগ্রেসের প্রচুর টাকার দরকার। টাকা 

তালা শুরু হয়ে গেছে । জানা গেল, দনৈক কেন্দ্রীয় মঞ্্রী সমপ্রতি কলকাতার 


.০এসে কয়েক দিনের মধ্যে তিন কোটি টাকা তুলে নিয়ে গেছেন শিল্পপতি ও. 
** ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে । এই মন্ত্রী একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত । 


দিল্লীতে পদ্কজের রঃ 


"অফিসে হামনা 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 

দিলীতে যুব কংগ্রেসের. সদর 
দফতয়ে পঙ্কজ ব্যানার্ডার ঘরে হামলা 
হয়েছে বলে কলকাতায় পঙ্কজবাবুর 
খবনিষ্ট মহল থেকে জানা গেল। 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে সর্ব- 
ভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদকের পদ থেকে সভানেত্রী 





অপ্থিকা সোনী পঙ্কজবাবুকে অপসারিত ' 


করে বিবৃতি দেন! কিন্ত পক্কজবাবু 
এই অপনারণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে 


বলেছেন জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতির 
সভায় আমার অপসারণের বিষয়ে 


-কোন সিদ্ধান্ত হয় নি "মার আমি পদ- 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


জরুরী অবস্থায় অর্থনৈতিক 


অগ্রগতির আসল 


ডঃ হায় স্বামী - 


শত সহম্র নাগরিককে রা অভিযোগে এবং Re { 
কারারুদ্ধ করে যেদিন ‘আভ্যন্তরীণ আপৎকাল’ ঘোষিত হল 


জাতির কাছে ‘অর্থ নৈতিক” কার্যসুচী’ সমন্ধে এমন একটি 
ফেলল । অনেক 
অর্থনৈতিক কর্মনুচী? নামে পরিচিত হয়ে পরবর্তী কালে এমন কুর্তা পরে গ্রেপ্তার 
এক চিচিং ফাক মন্ত্র হয়ে দাড়াল যে, তার ৰলে জেলের 
দরদ আপনা থেকে খুলে গেল, মাহুষকে বিপ্রবী চরিত্রের - 
সুপারিশ পাইয়ে দিল এবং আকাঙক্ষী ব্যক্তিদের নতুন দেবী 
মৃত্তির একেবারে করমর্দনের,দূরত্ধে হাজির-করে দিল | 

কিন্তু এটা ছিল নেহাৎ বেতার বন্ৃতা" । কোন লিখিত 


= প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে 


€ দর্পণের সংবাদদাতা] ) 


প্রাথা বাছাইয়ের সময় শ্রীমতী গান্ধীর 
প্রতি আহ্গত্যের প্রশ্নটা প্রধান বিচার্য 
বিষয় হবে। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয় গান্ধীর 
প্রতি আছগত্যের ব্যাপারটাও আছে । 
এবার নির্বাচনে মনোনয়ন ' দেবার 
ব্যাপারে সঞ্জয় গান্ধীর একটা বিরাট 
ভূমিকা রয়েছে। আর শ্রীগান্ধী তার 
বিরোধীদের সহজে মনোনয়ন পেতে 
দেবেন বলে মনে হয় না। 

গোলমাল বেঁধেছে এখানেই | 
প্রিয় দাশযুন্দী, সৌঁগত রায়, সুদীপ 
ব্যানাজা প্রমুখ. প্রথম সারির. সঞ্জয় 
বিরোধী যুবনেতারা সবাই মনোনয়ন. 
প্রার্থা। এদের সঙ্গে মায়া রায়ও 
আছেন। কিন্ত রাজ্যের সঞ্জয় সমর্থক 
যুব নেতার! এদের মনোনয়ন দানে 
ঘোরতর বিরোধী । অপর পক্ষও 
নাছোড়বান্দা । 0 


« 
পা 


রাজ্য রাপনীতি এখন নির্বাচন- 
মুখী। কংগ্রেসের দ্বন্থ নির্বাচনকে 
ঘিরে নতুন রূপ নিয়েছে। গত ২৮শে 
জানুয়ারী প্রদেশ কংগ্রেস কর্মসমিতির 
সভায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম | 
সমা! ডাকা হয়েছিল ৪২টি কেন্দ্রের 
কংগ্রেসের প্রার্থী তানিকা প্রত্তত্ত 
- করার জন্ত। | 

নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়ার জহ 
এত উমেদারি সচরাচর দেখা যায় না। ' 
রাজ্য কংগ্রেসের যত নেত! আছেন 
প্রত্যেকেই এক বা একাধিক প্রার্থীর 


হলে! ন! দেখে ঝাঁক বেধোট্রেণে, প্লেনে, 
এয়ার বাসে দিঘী পাড়ি দিয়েছেন 


পাওয়া অথবা পাইয়ে দেওয়া | 
তবে এবার নির্বাচনে কংগ্রেস 


চেহারা 


MN 


EEE HE | ফলত প্রথম থেকেই এ সম্পর্কে 
বিভ্রান্তি জমতে থাকল । 
দফা কার্যস্ুচী ? এটা কি এক বছরের ভ্রন্ত না চিরকালের |. 
হ্বভাবত এই-বিস্রান্তি অনেককে প্রভূত অপ্রস্তুত অবস্থায় 


প্রশ্ন উঠল £ ২০-দফা না ২১- 


ব্যক্তি রক্ষা পণ: দিয়ে এবং ২১-দফার 


থেকে অব্যাহতি কিনেছিল। বড় বড়, 


সরকারী বিজ্ঞাপনে অবশ্য ২*-দফা কার্যক্চী ঘোষিত হল। 
তাহলে এই সব*ব্যক্তিরা কি ভ্রান্ত কর্মন্থচীর নামে শপথ 
নিয়েছিলেন? বিভ্রান্তি আরো জটিল হয়ে উঠল কারণ 
কেউ-ই দফাগুলি কি 

( শেমাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


তা জানত না) তার! 


তীব্র সঙ্কট 


্রিয়বারু, পঙ্কজবাবু, প্রদীপ 
- ভট্টাচার্য প্রমুখরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
তাদের দন্ত ১২টি আসন চাইবেন! 

টং x 
এর মধ্যে ছয়টা থেকে সাতটা আসন 
তাঁদের চাই-ই। না পেলে হয়তে| 
তারা কিক্দ্ধ প্রার্থী দাড় করাবেন। 
অবশ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবী চট্টোপাধ্যায় 
প্রিয়বাবুকে মনোনয়ন দেবার পক্ষপাতী 
-বলে জানা গেল। দেবীবাবু চাইছেন 
একটা , মিটমাট , হোক নির্বাচনের 
আগে। কিন্তু অন্তরা আপোষ 


বিরোধী | - | 
সিত্বার্থবাবু দিল্লী যাওয়ার আগে 


লক্ষ্মী, পঙ্কজ, প্রিয়, মৌগত প্রভৃতি. 


যুবনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে গেছেন। 
তিনি দিল্লীতে পালাম়েটারী পার্টির 
অদশ্যদের কাছে এই গোষ্ঠীর বক্তব্য 
তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন 
বলে জানা 'গেল। 


স্বৈরাচারী নেতৃত্ব শ 
নিজের কবর খুঁড়ছে 


-॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥ 


কংগ্রেস দল আবার দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার সম্মুখীন | ঠিক সেইভাবে নয় 
যেভাবে ১৯৬৯ সালে ইন্দিরার' অনুগামী আর মোরারলী-কামরাজের 
অনমুগামীর! আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সেবারের তথাকথিত প্রগতিশীল নেতৃত্ব 
দেশের বছলোকের সমর্থন পেয়েছিল আর আজ ১৯৭৭র আুচনায় এবং নির্বাচনের 


. প্রান্কালে সেই নেতৃত্ব সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের কাছে জঘন্ত অপরাধীর চেয়েও 


ঘৃণ্য |, কেননা. এই নেতৃত্ব দলের মধ্যে স্বৈরাচার চালিয়ে সব ক্ষমতা নিজেদের - 
কজ্জায় রাখতে চেয়েছে এবং' দেশের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছাচার ও শ্বৈরশাসনের - 
রোলার দিয়ে সমস্ত রকমের বিরোধিতাকে নির্মল করার চেষ্টা করেছে। মুখে 
এদের সমালতন্ত্রের বুলি আর কাজে এর! একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রাণের বন্ধু 
এবং চুড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল । 


“চাঞ্চল্যকর খবর : জগজীবন রাম কংগ্রেসের সঙ্গে ৪৫ বছরের সম্পর্ক ছি 
করে নতুন দল 'গঠন করেছেন । সঙ্গে -আছেন দ্বৈরাঁচারী নেতৃত্বের হাতে 
লাঞ্থিত.ও অপমানিত নন্দিনী সৎপথী, এইচ এন বছগ্ণা, কে আর গণেশ এবং 
আরও কিছু কংগ্রেসী | জরুরী অবস্থায় সমস্ত রকমের গণতান্ত্রিক অধিকার 
হারিয়ে সাধারণ মান্য যেমন গুমরে মরছিল, তেমনি, কংগ্রেসীরাও স্বৈরাচারী 
নেতৃত্বের ডিক্টেটরী শাসনে অসহায়তা বোধ করজেও তাদের মধ্যে বিক্ষোভ 
দানা ধাধছিল। এখন সেই বিক্ষোভ একটা আকার নিয়ে প্রকাশ্য রাজনৈতিক 
মঞ্চে আবিভূর্ত হল। জগজীবন-নন্দিনী-বছগুণার বিদ্রোহ আকম্মিক হলেও 
এর মধ্যে প্রস্তুতি রয়েছে এবং এরা অনেক কংগ্রেসীর সমর্থন পাবেন বলে মনে 
হয় যদিও প্রকাশ্যে অনেকে যোগ ।দতে হয়ত রাজি হবেন না। 


প্রায় সব রাজ্যেই শাসক দলে থেয়োখেরি, ল্যাং মারামারি ও সশস্ত্র সংঘর্ষ 
দীর্ঘকাল ধরেই চলছে ক্ষমতার ও টাকা পয়সার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে। জন- 
সাধারণ কিথা দেশের স্বার্থের দিকে তাকাবার এদের অবকাশও নেই, ইচ্ছাও 
নেই। আর বধ্বৈরাচারী সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ক্ষমতা শীন থাকার জন্ত কেবল গ্রাট- 
ঘাট বাধছে। দেশের গলায় জরুরাঁ অবস্থার ফাস পরাবায় পরই সয় গান্ধী 
হঠাৎ নেতা হয়ে গেলেন। এরকম ভূ'ইঞ্কোড় নেতা দুনিয়ায় আর দেখা যায় 
নি। আকাশবাণী টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের প্রচারে সপ্রষ আজ জাতীয় 
নেতা | জগ্রয়কে নেতা তৈরি করার জন্য সরকারী প্রশাসনযন্র আকাশবাণী : 
ও টেলিভিশনকে কি নিল জ্ঞতাবে ব্যবহরি করা, হয়েছে । মারুতি-খ্যাত সঞ্জয় 
এখন জাতীয় যুব নেতা আর জ্যোতির্ময় বসু ও . রাজনারায়ণ জেলে পচে 
যরছেন। কি অদ্ভুত পরিহাস! 


সপ্তয় নেতা! হয়েই যুব কংগ্রেসের একনায়কত্বে অভিষিক্ত হলেন যদিও তিনি 
যুব কংগ্রেসের সভাপতিও নন, সম্পাদকও নন। তারই নির্দেশে যুব কংগ্রেসে 
ভাঙ্গাগড়া হতে লাগল | তার আশীবাদপুষ্ট হলে লাভ, ন! হলে ক্ষতি | তাঁর 
গৌসা হলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ধরাশারী। বহুগুণ! ও নন্দিনী গদিচ্যুত হলেন। 
সিক্ধার্থ রায় বোধহয় ভাগ্যের জোরে বেচে গেলেন ( প্রিয় মুন্সী লক্ষ্মী বসকে 


 ধন্তবাদ )।কেন্ত্রীয় মন্ত্রীদেরও রেহাই নেই। প্রবীণ শরণ সিং বিদায় নিলেন, 


সংস্কৃতিমান গু্ররালের জায়গায় তোষামুদে শুরা এলেন। . ' 
রাজতন্ত্রের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এটা 
সমাজতন্ত্রের যুগ-_-নকল নয়, আসল। সুতরাং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দলের মধ্যে 
বি্রোহ হবে, দল টুকরে! টুকরো হয়ে যাবে, সাধারণ মাহুষ সংগ্রাম করবে গণ- 
তান্ত্রিক অধিকার ও রুটির্‌ জন্া। ৃ 

জগজীবন রামের পদত্যাগ শুভ সুচন!। এতে শাসক দল দুর্বল হল এবং 
পার্লামেন্টের নির্বাচনে প্রতিপক্ষর! অর্থাৎ জনতা পাটি.ও বামপন্থী দলগুলোর 
শক্তি বাড়ল । আরও শুভ সংবাদ £ বিরোধীরা! ত্রিমুবী লড়াইয়ের কোন 
সুযোগ দিচ্ছেন না, তারা সোজাহ্দ্দি কংগ্রেসের সঙ্গে লড়বেন ।- বিক্ষুব্ধ 
কংগ্রেসী যারা মনোনয়ন পারেন ন! তার! নির্দলীয় রূপে দীড়ালে কংগ্রেসের ভোট 


ভাঙ্গবে । কিন্তু কারচুপির সম্ভাবনাকে কি করে রোধ করা যাবে সেটাই একটা 
বড় প্রশ্ন | : 


এভাবে চলতে পারে না! 


TR 


অর্থনৈতিক অগ্রগতি 

) 5 (১ম পৃষ্ঠার পর) 

কেবল জানত যে দকাগুলি ভারী ‘ভাল এবং বিপ্লবী, | 
প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা এ ব্যাপারে তাদের খুব সাহায্য 
করল না কারণ সেই বন্কৃত ছিল, আগেই বলা হয়েছে, 
আবোল তাবোল-_হশৃঙখগ এবং সুসংহত চিন্তার অভাবে ! 


সকলেই জানেন যে, অর্থনীতি বিষয়টিতে শ্রীমতী গান্ধি খুব: 


অন্বস্তিবোধ করেন, বিশেষত এই কারণে যে, তথ্য তীর 
প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়য়ি । কাজেই মেঠো বন্ততা যাতে 


তিনি পারদশিনী ভা অর্থনীতির মর্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়ের 
সংগে ভাল মিশ খায় না। 


শেষ পর্যন্ত বিশ দফা নাম দিয়ে এই সমস্তার সমাধান 
করা হল যাকে এক বছরের মধ্যে কার্যকর করতে হবে | 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল আঠারো নং দফাকে নিয়ে যার মধ্যে 
লাইসেন্স সম্বন্ধে বল! হয়েছে । বেতারবক্ৃৃতায় এ সম্পর্কে 
উল্লেবকালে শ্রীমতী গান্ধি ঢোক গিলে বলেছিলেন 'আমদানি 
লাইসেন্সের. অপর্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়ে । এই মুক্তোগুডপোকে যাঁরা গুণছিলেন তারা তার দম 
নেওয়াকে নতুন দফা বগে ভুল করে মনে করলেন যে, 
আঠারো নং দফাকে ভেঙে ছুটো কর! হয়েছে । জনগণকে 
অর্থনৈতিক কর্মস্চীর নামে তাক লাগিয়ে দেবার বে পদ্ধতি 
শ্রীমতী গান্ধি গ্রহণ করলেন তাতেও যে আদ্যোপান্ত 


গোলমাল তিনি করেছেন তা থেকে তাদের দৃষ্টি অন্যত্র ' 


. ফেরাবার পক্ষে ২৭ দফা! কর্মস্থচীর বুলি হল শ্রীমতী গান্ধির 
উদ্ভাবিত কৌশলের মধ্যে এক নম্বরের । ইহুদী নির্ধনকালে 
হিটলারের ২৫-দকষা কর্মস্থটীও- অন্র্ূপ ঢাকঢোল পিটিয়ে 
প্রচারিত হয়ে নাম পেয়েছিল: “বিপ্রধী এবং সমাজবাদী’ | 
হিটলার ছিল অনেক-হুসংগঠিত কাণেই তিনি বহুদিন ধরে 
এই শব্দনাট্য চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন । - কিন্তু শ্রীমতী 
. গান্ধির বেলায় অর্থনীতি সম্বন্ধে তার শৃগ্গর্ভতা এবং 
সাংগঠনিক দেউলেপপ! মাত্র এক বছরের মধ্যেই ফুটে 
" বেরুল। 
| কথা ছিল এক বছরের মধ্যে বিশ দফা কর্মসুচী কার্ধকরী 
< হবে।- ফল কি হয়েছে? এই কর্মস্থচীর .নীট পরিণতি- 
গুলি লিপিবদ্ধ করার আগে যে পরিপ্রেক্ষিতে এই কর্মসুচী 
ঘোষিত হয়েছিল তা অহধাবন:করা আবগুক। 
পরিকল্পনা কমিশন একটি খসড়া পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় 
সরকারের ভদ্দিই লক্ষ্য অগ্রাধিকারের বিষয় এবং উন্নয়ন 
কৌশল ছকে দিয়েছিল।' যদিও. এই পরিকল্পনা কখনো! 
খসড়ার অবস্থা অতিক্রম করেনি এবং যদিও পাচ বছরের' 
একটি বছর ( ৮৯৭৪-৭৫-) অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল তবু 
এটাই ছিল অর্থনৈতিক কর্মস্থচী সম্পর্কে সরকারের একমাত্র 
দলিল যাকে তখনো অস্বীকার কর! হয় নি। তাহলে 
বিশ দফা কি? এটা কি পঞ্চম পরিকল্পনার ' পরিবর্ত, 
নংশোধক, পরিপূরক, সম্পূরক অথবা তাকে কার্ষে পরিণত 
করার জন্ত অথবা তার সংগে একেবারে সম্পর্কহীন? এই 
প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, বিশ দফার অনেক দফায় 
পঞ্চম পরিকল্পনাকে খণ্ডন করা হয়েছে । . যেমন বিশ দফার 
৬.নং দফায় বলা হয়েছে: এক বছরের মধ্যে অন্তত ৫* লক্ষ 
হেক্টর জমি’ সেচের আওতায় আনা হবে| প্রধম দিকে 
‘বোঝ! যায়নি বড় এবং মাঝারি সেচ এর অস্তভূক্ত কিনা। 
'পরে কৃষি মন্ত্রী সংসদে বলেন যে এগুলি অন্তভুক্ত | পঞ্চম 


_ সভাপতিত্বে পরিকল্পনা সম্পকিত এমপিদের পরামর্শ সমিতিন্ন 


লক্ষ্য মাত্রা করতে পারে 1 কিন্ত ্রমতী গান্ধি ঠিক তাই: 
করেছিলেন । শেষ প্রাপ্তি কী হল? শ্রীমতী গাস্ষির 


এক সভায় ৫ আগষ্ট ১৯৭৬ উপস্থাপিত দলিল অনুসারে 


-আকাক্ষিত প্রাপ্তি আরে! কম--*:৮* লক্ষ হেক্টর মাত্র । 


বিশ দফা! কর্মসূচীতে সেচের আওতায় আনীত যে মোট 
এলাকার কথা ভাবা -হচ্ছিল তা নয়_এর দারা কুচিত 
হচ্ছে যে সম্ভাবনার সা হয়েছে তা | ১৯৭৬ এর ২৩ জুলাই 
লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরে সরকার জানিয়েছেন যে ১৯৭৫ 


. এর ১লা জুলাই থেকে মাত্র ১২:৪* লক্ষ হেক্টর জমির সেচ 


প্রকল্পে মঞ্জ,রি দেওয়া হয়েছে যার কার্ধে রূপায়ণ নির্ভর 


করবে রাঙ্গ্য সরকারগুলির প্রাপ্তব্য সংগতির উপর । 


প্রধাম মন্ত্রীর অথ নৈতিক কর্মসূচীর অন্তান্ত প্রশ্নও একই 


ধরণের হ্ববিরোধ বর্তমান. . যেমন শক্তিউৎপাদন সম্পর্কিত 


৮নং দফা সম্পর্কে যার ফল একই! মনে-রাখতে হবে যে 
পঞ্চম পরিকল্পনা কর! হয়েছিল জরুরী অবস্থার অনেক আগে 
১৯৭২ সনে যখন আভ্যন্তরীণ অন্তর্থাতের কল্পনাও করা 
হয়নি । বিরোধী দলের এম পি এবং বিভিন্ন দলের সংগে 
আলোচনা করেই এটাকে গড়ে তোলা হয়েছিল। আর 
বিশ দফা বেতারে প্রচারিত হয়েছিল জরুরী অবস্থার, পরে। 
কিন্তু উপরের ছুটি দৃ্টান্তের প্রেক্ষিতে বিচার করে দেখা 
যায় কাজে ঘ1 পরিণত হল তা হল'জরুরী অবস্থার আগেকার 
পরিকল্পনার দলিল। শ্রীমতী গান্ধি উভয় দলিলের ই 
রচাঁয়ত্রী একথ! মনে.রাখলে বাস্তব ঘটন! বিশ দফা কর্মন্থচীর 
প্রকৃত-চরিত্রের উপরে আলোকপাত করে--এটি এমন সী 
যা নামেই আছে, কাজে নয়। 

বিশ দফা কর্মস্থচী সম্বদ্ধে অরো ঝামেলার প্রশ্ন ছিল। 


-এর আগে যে দশ দফা কর্ম্মস্থটী প্রচারিত হয়েছিল তার 


সংগে বর্তমান বিশ দফার সম্পর্ক কি? 


১৯৬৭ সালে 
কংগ্রেদ এই দশ দফা কর্মসুচী প্রচার করেছিল। ১৯৬৯ 
_ সালে শ্রীমতী গান্ধি কয়েকটা অসংবদ্ধ চিন্তার কথ! বললেন, 
অমনি তার বাড়ীর বাইরে দাড়িয়ে জনতা তার সমর্থনে 


গগন বিদীর্ণ করল” তার পরে. ১৯৭১ সালে এল বিখ্যাত 


- দাসের পদত্যাগের খবর দর্পণে প্রকাঁ-, 


পরিকল্পনা দলিলের লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছিল যে পর্বর্তা - 


তিন বছরে (১৯৭৬--7৯) বাড়তি কাজে লাগানো মোট 
“ সেচের পরিমাণ হবে ৩০-৩* লক্ষ হেক্টর । আবার ১৯৭৫- 
৭৬ সালের বাঁধিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাজ্জা ধরা হয়েছিল 
বাড়তি *'১০ লক্ষ হেক্টর মাত্র । এখন কোনটাঁকে চড়াস্ত 
খরা হবে? পধান মন্ত্রী হলেন বিশ দফার জননী আবার 
পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান । 
একই সময়ের জন্য ০*৯* লক্ষ এবং ৫* লক্ষ হেক্টর কী করে 


একজন লোকই 


এক দফা কর্মন্থচী__গরীবি হঠাও। কলকাতার কাছে 
বিধান নগরে তাকে ঢোল সহ্রতে প্রচার করা হল ১১৭২ 


সালে। ১৯৭৫ সালের ফেব্রআরিতে নরোরার গোপন 
সলাপরাসর্শের পরে একটা বারো দফা কর্মহ্কচী বানান হল 
' যার কথ! কোনদিন জানা যাবে না। তার কয়েক মাস 
বাদেই বিশ দফা । মায়ের সংগে পাল্লা দিয়ে তার পুত্রও 


একটা চার দফা কর্মন্থী বের করে ফেলেছেন যাকে : 


কপায়িত করতে হবে সরকারকে | কাজেই দেখা যাচ্ছে ' 
এই ধরনের কর্মসূচী উৎপাদনের ক্ষমতা! এদের অসীম. 
এখন মৌলিক প্রশ্ন হল এতগুলি পরিকল্পনার কোনটা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার 8ঠ1 ফেব্রুয়াপী। ১৯৭৭ 


এখন পরত চালু আর কোনটা বাতিগ। বিশ দফা ঘোষণা ন্‌. 


করতে গিয়ে প্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন যে, আর. 
জাতীয়করণ কর! হবে না। অথচ আগেকার সব কর্মস্থচী, 


বিশেষতঃ 'অসংবদ্ধ চিন্তা’ জাতীয়-করণ ছাড়া কথা নেই। , 


জাতীয়করণের উন্মাদনা! এমন পর্যায়ে উঠেছিল যে, 
. কংগ্রেম-সভাপত্তিকে এক সময় শাসানো হয়েছিল যে, 
আইন ব্যবসায় জাতীয়করণ করা হবে। শ্রীমতী গান্ধি 
কি এখন “জাতীয়করণের দায়িত্ব অস্বীকার করছেন ? 
এতে কি এ কথাই প্রমাণ হয় যে, ১৯৬৯ সালে রিনি 
দেশাই-ই সঠিক ছিলেন ? 

একথা স্পষ্ট যে, বিশ দফা হল একটা PT 
‘বিবেকের টুকরো জমিয়ে তাড়াহুড়ো .করে বানানো, 
মানবিক অধিকারের জাজল্যমান লঙ্ঘন থেকে মাহুযের 
দৃষ্টিকে অন্কদিকে' ফিরিয়ে নেবার এক্‌ কৌশল এবং আিক' 
ব্যাপারে অতীতের অপদার্থতাকে ঢাকবার আবরণ। এর 
উপরের সত্য এই যে, এই বিশ দফাকে রূপারিত করার 
কোন 'সদিচ্ছাও এদের নেই । 


৬৯9৫-৭৬ সালের অর্থনৈতিক অবনতি 


বিগত কয়েক মাসের প্রচারকৌশল এমন ধারণা সৃষ্টি 
করতে চেয়েছে যেন বিশ দফা কর্মসূচীর এক বিরাট 
সাফল্য লাভ হয়েছে। প্রচার সাহিত্যের মধ্যে বিশেষণ 
যত আছে তথ্য বাঁ ব্যাখ্যা তত নেই যাতে সংখ্যা দিয়ে 
বোঝান যায় যে, জরুরী অবস্থা আগের সাফল্যের তুলনায় 
এবং বিশ দফার প্রতিশ্রুতির মাপে তার সাফল্য কতখানি । 
"বস্তুত সরকারের পরিসংখ্যান শাখ! বে জগাখিচুড়ি তৈরি 
করে -বাজারে ছেড়েছে তাতে বোঝা! যায় তাদের বাহিনী 


ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে | একট! দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার _ 


হবে। বিশ দফার ৩ দফা! হল গ্রামীণ গরীবের জল্ত 


₹ বাস্ত জমির ব্যবস্থা । “গ্রামাঞ্চলের পুনগঠনের জন্ত* ভুমি. 


সংস্কারের সংগে একে "খুব গুরুত্বপূর্ণ বল! হয়েছে! বিশ 
দ্রফা কর্মসূচীর বৎসরাস্তে সরকার যে, সব সংখ্যা প্রচার 
করেছে তা জুলাই ১৯৭৫ এর পররর্তী বছরের নয়_-তা হল 
১৯৭১ সনে যত জমি দেওয়া হয়েছে তার হিসাব। যদিও 
আগে থেকে কার্যকরী করে আইন পাশ করা প্রীমতী গাস্ধির 
একট! সালের জিনিস তরু ২* দফা কর্মসুচী ১৯৭৫ এর 
জুনের আগেই কার্যকর ছিল এমন কল্পনা সহজ নয়। 


>" সরকারী প্রচারের চক্যানিনাদ. বাদ দিয়ে সরকারী কাছ . - 


বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের সাফল্যের দাবি বিবিধ £ 
(১) যুদ্াম্কীতিরোধ (২) উৎপাদনের 


এরপর এই সব কথিত দাবির সত্যাসত্য একটু যাচাই করে 
দেখা যাবে। | (চলৰে ) 





বারিদবাবুর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার 


নির্দিষ্ট ঘরটিতে যথারীতি বসতে শুরু 
করেছেন। প্রথম দিন বেশ কিছু লোক 


vw 


রঃ 


গগতিবৃদ্ধি 
-(৬) নিত্য-প্রগ্নোজনীয় জিনিসের উন্নত স্তাফ্য ব্টন। .. 


যুব কংগ্রেস সভাপত্তি বারিদবরণ 


শিত হয়েছিল ' কিন্তু পরবর্তা কালে 
কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতার অনুরোধে 
বারিদববাবু তার পদত্যাগ পত্র প্রত্যা- 
হার করে নেন। 

গত সপ্তাহে বারিদবাবুর সঙ্গে কথা 
হচ্ছিল! জিজ্ঞেস করলাম পদত্যাগ 
করেও আপনি এখনে যুব কংগ্রেস 


সভাপতি রইলেন কি'করে? তাহলে, 
কি আপনি পদত্যাগ করেন নি1 


বারিদবাকু জানান আমি ঠিকই পদ- 


॥ত্যাগ করেছিলাম তবে রাজ্যের বর্ত, 
মান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে 


কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতার, পরামর্শে 


অম্বিকা. সোনী আমার. পদত্যাগ পত্র, 


গ্রহণ করেন নি। পরে দিল্লী থেকে 
জনৈক নেতা আমাকে পদত্যাগ পত্র 


প্রত্যাহার করে নিতে- বললে আমি: 


তা মেনে নিই। আশু 'কোন 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা! আছে কিনা 


আপাততঃ পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা 
আছে বলে মনে হয় না । 
দিল্লীতে হামলা 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
ত্যাগও করিনি। আমি এখনও যুব 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আছি।, 
দিল্লীতে গিয়ে পন্ধদবাবু তার দন্ত 


তার ঘরে ঢুকে অকথ্য গালিগালাজ 
শুরু করে দেয়। পক্ষবাবু ওদের 
কথার প্রতিবাদ করেন? .কিছুক্ষণ 


বচসা হওয়ার পর ওর! চলে বার়। 


পঙ্কজবাবু দিল্লীতে অধিকা৷ সোনীর 
সঙ্গে দেখা করেছেন। জানা গেছে 
শ্রীমতী পদ্ষ্ধাবুকে আর পদ- 


. ত্যাগ পত্র পেশ করার জন্ত চাপ দেন 


নি। 


পন্ধজবাবু তার অফিসে বসে 
বিভিন্ন রাজ্যের যুব কংগ্রেস নেতাদের 


"সঙ্গে কথা বলছেন। এই ব্রিপার্ট লেখা 


পর্যস্ত পঙ্বজবাবুর এই কর্মপন্থা প্রতি 


যুব নেতা সধয় গান্ধীর মনোভাব জানা 
যায়মি। 


১ 


পপ আরি করেছেন। 


হী 1 শুক্রবার ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ 


পাছে! 


দেখ্-ুনে খু মেরে যেতে হয়) 
হাজার-হাজার ছেলে-মেয়ে--বাদের 
চোখে স্বপ্নের নীল, যার! দেশকে, 
সমাজকে নিটোল করে গড়তে চাওয়ার 
অপরাধে - অপরাধী-_তাদের বছরের 
পর বছর ধরে নিবর্ডক আইনে জেলে 
পুরে রাখা যায়, কিন্তু চোরাচালান- 


কারীদের নাকি ঠিক বায় ন11- 


ফৌজদারি আইনের নান] ধারায় বাম- 


পন্থী রাজনৈতিক কর্মাদের বছরের পর 


বছর বিনা বিচারে কয়ে রাখা চলে, 
ধ অপরাধ প্রমাণ কর! সম্ভব ন! হলেও 


_ কোনে! ক্ষতি নেই, এক ধারায় মাসল!" 
খারিজ হয়ে গেলে আরেক ধারার :: 


ছুতে| বরে আবার আটক কর! চলে 3 
জামিন পেলেও ক্ষতি নেই, এক দফার 
অভিযোগে জামিন পেলে আরে! 
হাজার দফার অভিযোগ ফেঁদে ফের 
কয়েম করা চলে। অথচ ফৌজদারী 
আইনের কোনো ধারাবলে কোনে! 
সহামহিম জীন জরযুক্ত চোরাকারবারী 
কেই নাকি গ্রেপ্তার সম্ভব নয় 
সবততরাং অনেক টালবাহানার পর, 
অবংৰিধ মহারখীকের কয়েদ করার জনত 


আলাম অর্ঠিনাঞ্ জারি কয়] দরকার - 


} হতে পৃড়ে। বেদিন অভিনাজ্গ ঘোষিত 
হয়, সেদিন সন্ধ্যাবেল! খোদ প্রধানমন্ত্রী 
জাতির উদ্দেপ্তে বিশেষ বেতার ভাষণ 
দেও! কর্তষ্য বলে সমে-করেম। কী 
ব্যাপার ? আমাদের বৈজানিকর! 
নতুন-কোদে| পারমাণবিক ফিশ্ফোরণ 


্কটালেন, মাকি? মা. সেন্বকষ কিছু. 


নয়। সরকার চোরাচালানকারীয়ের " 
এক্ন্দী করার উদ্দে্ে বিশেষ শডিনানদ 
এসমাজতযের পথে 
এটা আরো সন্ত নিতুল একটা ধাপ 
দিন 





বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক, 

-.. মঠীহাছ হান্ব $০ 

__ বাধিক ২২ টা . 

3 ধিক ১১ টাকা | 
ইদাশিক ৫:৫০ টাকা 
কষা ও চিজ 
_ পাঠাবার ঠিকানা ঃ 

ম্যানেজার, দর্পণ 
১, ঘট লেন। কলিকাতা ১৩ 








দেশ... 


কিনা, প্রধংন মন্ত্রী তাই সমগ্র জাতিকে 

জানিয়ে দিচ্ছেন যাতে তায়! এই কৃত- 
কার্ষের জন্ত তাকে অভিনন্দন জানাতে 
পারেন; জানিয়ে নিজের] কৃতার্থবোধ 
করতে পারেন । 

এ কোথায়. এসে আমরা পেঁঁছেছি ? 
গুণাদের হাতে রাজ্যভার, চোরা- 
চালানকারীদের পদবিভন্ষে  ধরপী- 
তল টলমল। ছ সাত বছর আগেও 
যে-ৰ্যক্তি হয়তো সামাস্ত পকেটমার 

9ছিল, চোরাচালেনর প্রসঙ্গে সে আজ 
কোটি কোটি টাকার অধীশ্বর, সে 
খবর কাগজের লোক ডেকে গর্ব করে 
পেল শাসকদলের নির্বাচন তহবিলে 
‘তিন কোটি টাকা দান করেছে সে, 
কোই হরজ নেই, দরকার হলে আরে! 


সাত কোটি চালবে, প্রধানযতত্রীর সেই - 


বিশ্বস্ত হ্চর কাপুর না কী যেন নাম, 
একবার এসে সধ্যভাব নিয়ে অনুরোধ 
করুক না তাকে। এই বরণের 
ক[স্কালনের ঈষৎ প্রতিবাদ পর্যন্ত 
শোনা যায় না কোনো! মহল -থেকে। 
বদি বা কোনে! সরকারী বিভাগ থেকে 
সাহস জদ্কো করে মাঝারি কোনে! 
1 চোরাকারবারীর মাষে মামল! কষজু, 
হয এমন খারা বলে. বাতে কোনো! 
আমিন সম্ভব নয়, কোম্‌ জাছ্বলে 
বিচারকের আদালতে মালিশের ধারা- 
বল হয়ে বায়, সান্তান সাহেব ছাড়া 


. পেয়ে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে আসেন । 


কী বিচিঅ সময়ের উপকূলে উত্তীর্ণ 
আসর! থাকে দাগী চোর যলে দেশহদ্ধ 
. লোক জানে, তার লর্ধিগষি হলে বাঘা- 
বাঘা চিকিৎসকরা! ঝাটিতি পাশে এসে , 
জড়ো হন, ভার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ হাল : 
বর্ণনা করে প্রহঙ্বে-শ্রহরে বুলেটিন 
ঘোষিত হয়, মহানগরের সংপ্লোপসতস 
লযান্তর্তৰ নালিং হোষে সে-মাস্ধানের 
চিকিৎসার সমারোহ চলে। অভিনান্স 


, |. জারি হবার পর অভি ন্তপণে ডাকে - 


যদিই যা প্রেপ্তার করা হঃ, সেই 


উজ্জল. ফরে 
চোরাকারবারী মাস্তানর! কোথায় 
কী ভাবে আহার বিহারে রত ভা - 
প্রতিদিন সংবাদপত্রের প্রধান উপজীব্য 
হয়ে দাড়ায় : টি 


রাত বর 
দেশকে এ কোথার টেনে নামানে! 
হয়েছে? ভারতীয় এতিষ্বের বড়াই . 
করি আমরা, আমাদের সুমহান 
সংস্কৃতির বাণী নক্ষত্রের কানে কানে 


উচ্চারণ'করতে সদা উদ্গ্রীৰ আমরা, 
আমর] আদর্শের কথা ৰলি, নীতির 
কথা বলি, ত্যাগের কথা বলি, স্তায়ের 
কথা বলি, সত্যের কথ! 


এগোচ্ছেন,. শত -বাধাবিপত্তি সত্বেও 
সাহুমসিক উচ্চারণে এই কথা বলে বলে 
মেতৃস্থানীয়র! কানে তালা ধরিয়ে দেন 


"বটল এবং ব্যবহারে দেখুন কী হুত্বর 
তফাৎ । মাস্তানন্জ আজ সমাজের 


চুড়োয়, চোরাকারবারীদের চোখ-. 
রাঙানীতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল__ 
‘এমনকি খোদ দিল্রীর রাজদররার তট'্থ 
সন্ত. চোরাকারবারী মহাজন তার 
ব্যবসার ধিরে বিদেশে যাবে, পাস- 


পোর্ট প্রয়োজন, সেই পাসপোর্টের 
দরধান্তে, খোজ নিয়ে দেখুন, হয়তে!। 


সই করেছেন কোনে! রাজ্যপাল 3. 
বিদেশে উড়ে যাবার মুহূর্তে .বিমান 
বন্দরে সান্তান সাহেবের যাতে বিদ্ৃতম 
অস্থরিধা না হয়, সেজন্ত ফোন করে 


ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন স্বয়ং কোনো 
- বৈতরণী যাতে টাকার ভেলায় উত্ভীর্ঘ ' 


মন্ত্রী । কোনো আসমই আর শুষ্ক 
নেই, চোরাচালানের বীর এসে তা পূর্ণ 
করেছেন ।.' মান্তানরা আজ সমাজের 
শীর্ষে অধিষ্ঠান করছে, কারণ নেতার! 
'লেখান তাদের চড়িয়েছেন। নেতৃ- 


স্থানীয়রা এমন অবস্থায় পৌঁছেছেন যে 


শত নিন্দাবাদেও তাদের চিত্তের 
অবৈকল্য নষ্ট হবার নর। তাদের 
তক্কর বলে অভিহিত করুন, মাস্তানসধা 


আখ্যায় বিভ্ৃষিতত করুন, তারা, কামে 


দ্বুলো দিয়েছেন-পিঠে' কুলে| ধেঁধে- 
ছেন, তীরের জীবনদর্শন স্বতন্র। লোকে 
গাল পাড়ছে পাড়,ক, তারাতে| গদিতে 
সমাসীন আছেন, তারা তে! নিজেদের 
- আখের গুছোচ্ছেন, ভার] তো মৌরমী 
পটার বযবঙ্া করে নিয়েছেন। লোকে 


” ১৯৭৫ < জরুরী . অবস্থা 
ঘোষণার ডি (২৬ ৬ ৭) 
মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক 
নেতাদের নামে ছি আই আন বলে 


 প্রেপ্তারী পরোরান! জারী কর! হুল। 


দীর্ঘ দেড় বৎসর ধরে বহরমপুর কোর্টে 


' মামলাটি দিনের পর দিন পড়ছে। 


হ১শে জায়য়ারী ১৯৭৭ তারিখে 
বহরমপুর কোর্টে 
ভারত সরকারের অনেক দফা ঘোযণ! 
হয়ে যাওয়া সন্ছেও. বহরমপুর কোর্ট 
” পুলিশ মামলাটি প্রত্যাহার করলেন 
না। যধাপূৰ্বং আবার এই মামলাটির 
দিম পড়েছের। সেই ছি আই আরের 
ফতোয়ার বিশিষ্ট নেতার! ' এখনে -! 
আসামী। তারা হলেন -; 

5 (১) 7 প্রাশরজন - চৌধুরী সি-পি: 
আই ( এম ), 


(২), স্বনীতি ৰিশ্বাস এ 


মামলাটি উঠল। . 


বলি। 
গাঞ্ধিজীর প্রদূশিত পথ ধরে তারা. 





অকথ (কুকথা বলছে, বলুক্‌ না, বলতে হলেও, চোরাকারবারী স্থব্দের ইস্ট- 


চিন্তা স্থগিত রেখে, নিজেদের বরে" 


নিজে থেকেই খামবে। আর যদি যাওয়া হেজ্জে যাওয়| বিবেককে আরেক 


তেমন যাড়াবাড়ি 'শু 


কু করে,২ফের বার জাগিয়ে তুলুন, আপনারা ব্যস্ত, 


একে-ওকে তাকে ' জড়ো করে কিন্তু দেখুন, কয়েকটি মুহূর্তের জস্ত 
ক্ষ্যাপাতে তাড়াতে শুরু করে, তাহলে হলেও একবার চোধ ফিরিয়ে দেখুন, 
তো পুলিশ শান্ী আছে, ফৌঞদাণী আপনাদের লোভ দেশকে, জাতিকে 
আছে, নিবর্তক আইন আছে। ইতি- /আজ কোন সর্বনাশের উপাস্তে এমে 


ছায়ায় আরো নিবিড় হয়ে আসবেন । 
চরিত্রহীন নেতৃত্ব, ফ্বেশকে সমাজকে 

তার! ছু হাতে টেনে বর্তমানের মরকে 

নামিয়েছেন। নিজেদের তাৎক্ষণিক 


'স্বার্ধের জন্তু নীতি বিসর্জন দিয়েছেন 


আদর্শ আত্তাকুড়ে নিঙ্গিপ্ত। নেতারা 
উপস্থিত মুক্ত পুরুষ ; তাদের মনে 


“মধ্যে নেতারা চোরাচালানকারীদের “ হালির করেছে। - 


কিন্তু মেতারা ব্যাপৃত, তাদের 
সময় নেই। সেই কৰে, বন্ধ দশক 
আগে এক মহাশয় ব্যক্তি সক্ষেদে গান 
বেধেছিলেন £ গিয়াছে দেশ, দখ 
নাই,আবার তোরা মানুষ হ'। ন! 
থেতে পেয়ে কাতারে কাতারে দেশের 
লোক মার! পড়ছে, চোরাকারবারার! 


ক্ষীণতম পাপবোধ নেই। নির্বাচন প্রসাদের প্রাচূর্যে আরো চিকৃকণ হচ্ছেন, 


-ছুতে পারেন সেঙ্গ্ক মান্তানঘ্নের কাছ 
থেকে ছাত পেতে টাকা দেওয়া হয়েছে, 
প্রতিদানে মাস্তান-চোরাকারবারীদের 
স্বর্গনুখের চালাও ব্যবস্থার উপচার। 
মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি, অথচ সর্বদা 
ভাবের ঘরে চুরি সংঘটিত হচ্ছে, কী 
করে সমাজের দরিদ্রতমদের বঞ্চিত 
ফরে শ্বজনপোষণ সুচারুসভব, সর্বদা : 
সেই চিন্তা, এবং সেই চিন্তাঙ্যায়ী _ 
কাজ। আপাতত সমাজ তাই করাল 
ব্যাধির কৰলে! যেখানে, নেতারা 
আদর্শ বিচ্যুত, বিবেকবিহীন, অন্ত 
সেখানে কোন ছাড় । ডাঃ 
ক্ষমতা পর্যন্ত এখন বিলুপ্ত ।-- 1. 


1 


ফের মামৰ হবার জন্ভ কাকে তাহলে 
অন্থয়োধ জানানো, শুনবে কে? 
জাতীয় আদর্শ দিশেহার! কোথায় 
উদ্দাম ধাবিত, মহাত্মা গান্ধী থেকে, 


মাস্তান বাহাদুর মন্ত্রীরা আজ 
কাকে জীবনের ক্রষতার? করে 
এগো চ্ছেন -- 


গিয়াছে দেশ, দুঃখ নাই, আবার 
তোর! মান্য হয়। যে ভদ্রলোক এই 
গাম বেঁধেছিপেন, বিচক্ষণ মানুষ তিমি. 
পঞ্চাশ বছরেরও উপর তিনি বিগত। 
তাছাড়া, এই গান এখন হারা উৎসাহ 
সরে গাইতে সাগবে, কে জানে,হ্যুতে। 
মিবর্তক আইনে তাদেরও পুরে রাখা 


সবে 1. 


[১১৭৪ লালের শারদ বর্ণ 


কাছে মিষেদন £ বার বর গে বিরান মির রঃ 


মুশিদাবাদ জেলার বাম নেতারা এখনে! মামলায়: 


((ছর্পখের সংবাদদাতা ) 


() 
এস পি, 
(৪) 
্ 
(৬) কোনাল 
(a)... 
(এম ), 


» id 'আর 


পোলাপঠাদ বাগরেচ| ও 
শিরুসান্তাল ' এ 
কোনাল বিশ্বাল এস ইউ সি, 


প্রাণগোঁর বসাক এস ইউ 


(১) 
(এষ) - 


is between 26. 6. 75'to date 
3.7. 75°. এই আটদিনে */৪ 49 
‘read with! zee. 36 (6) (a) (e) 
- (8) (৮) () vf [5 I. R. 1971 


Act 42/71". এই ধারাঞুলি 


মণ্ট, মিঞা সি পি আই; 


' অভিযোগে তবুষাত বলা হয়েছে__. 
Date and hour of "occurrence. 


রা কোন অভিযোগ 


উদ্বেখ কর! নেই! 

কোন অভিযোগ লরকার দেড় 
ঘংসর কালের মধ্যেও দাড় করাতেই ' 
পারলেম না। কোর্টে শুধুই যি 


(পরদিন পড়ছে। 'ছীধুই হয়রাণি।' --- 


দেবু ব্যানার্জি আর এস পি, 


বরণা রায় সি শি আই, 


উল্লেখযোগ্য যে, '*১মং শাসাবী* 
গ্রাণরঞ্জন চৌধুরী ও *৮মং আসামী” 
দেবু ষ্যানান্দি ১১৭১ লালে বহরমপুর 
বিধান: লতা কেঙ্গে প্রতিত্বপ্থিতা 
ফরেছিলেন।. আরো উদ্লেধযোগ্য 
যে, প্রচণ্ড সন্তবাস হুর লাহায্যে কংগ্রেস 
.. প্রা জিতলেও পরীপ্রাণরঞ্জন চৌধুরী 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। 
অবশিষ্ট পাচ জনের জমানত জবা হয়ে 
ছিল এবং এই নির্বাচনে পালামেন্টের 
অন্ততম প্রতিহ্ী শ্ীসন্তোষ ভট্টাচার্য 
খুন হয়েছিলেন যহুরমপুরে। 


০ % চার ] - ০ 


ইলকাতা মেডিকেল কলেজে রোগীদের দ্ুভোগ 


* ২ দর্পণের সংবাদদাতা ) 
৫: 

মেডিক্যাল কলেজের এমার- সী কাছে টাকা পয়সা চায় 
জেন্দীত্ে সাধারণ বিভাগে অর্থপেডি- আদায় করে। 
কসে সর্বত্রই রোগীদের হুচিকিৎসার (১) লারা হাসপাতাল জুড়ে 
অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। হুগলী কোথাও কোন সহাহৃতি নেই মানত 
জেলা বিজ্ঞান কলা এক সমীক্ষায় -.. (চস তর 
৫ দখেছে শ্রীরামপুরে শহরের . বড় দের 
হাসপাতাল ও কলকাতা মেডিকেল 
" কলেজে দুনীতির আখড়া আর ডাক্তার 
ও কর্মীদের চরম অবহেলা | কলকা- 
তায় মেডিক্যাল কলেজের মত জীরাম- - 
পুরে জেলার বিভিন্ন উপস্বাস্থ্যকেন্্ে 
প্রাথমিক - শ্বাস্থ্যকেন্ত্র থেকে রোগী 
পাঠালেও কোন ‘কেয়ার’ মেওয়া হয় 
না। 3. | 
- কলকাতা মেড়িক্যাল- কলেজের 
এমারজেন্পী ঘুরে ঘুরে হুগলী জেলা 
বিজ্ঞান ক্লাবের সম্পাদক ডাঃ 
মান্না, সভাপতি সাজেুল হক চৌধুরী 
(ডাঃ) ও মেডিক্যাল ছাত্র নেতা ডাঃ. 
ঈনামুর র রহমান সমীক্ষা চালারার সময় 
দেখেছেন যে (১) স্তাশস্তাল মেডিক্যাল 
“বা অস্ত কলেজের মত এখানে এমার- 
জেলী মেডিক্যাল অফিসারের ব্যবস্থা 
নেই । 

(২) এমারজেন্দীতে দুতলায় ভাক্তার- 
.. হাউন স্টাফ চারদিন পর আলেন।। 
অয্ন বধ হাউস সার্জেনরা, রোগীর . 
রোগ সম্পর্কে তেমন খেয়াল করেন না। 
তাদের জানও কম। ৬৮ 
“(৬) হাউস ট]ফকে. “কল বুক” করলে 
তাদের পাত্তা পাওয়া যায় মা 1. নিয়ম 
হলো জরুরী অবস্থান তান্ডারকে 
রোগীর! নার্সের মাধ্যমে হঠাৎ ও ডাকতে 
পারেন।' 

(8) EE ডাল ছটার 
সময় আসার কথা আচ .তায়া লাত-.. 
টার সময়ও-আসেন | ' 1 7" 

(৫) কোন রোগীর কোন. হাউস 
ষ্টাফ তা জানা মুশকিল ।। হা 

(৬) সবচেয়ে মজার কধা হলো 
রোগীদের সীট দখল করে অন্ত: এক- 
_ দন হঠাৎ, তে: ‘পড়ছে ফলে * বাধ্য 
. হয়ে" যন্ত্রণায়" কাতর বেডের নির্দিষ্ট 
রোগী... নীচে নেমে চেঁচায় | শেষ 

পর্যন্ত তাদের স্থান হচ্ছে সিডির ধারৈ। 
ঠায় হি হি.করে এবং রোগ আরও 
বাড়ে “এখানকার - নিয়ম নাকি 
জোর যার মুলক তার গোছের। 5" 

(৭) সকাল বিকাল Hol 
স্টফিরাঁ রোগীদের চোখের ' 

. ভোজগুরী ভাষায় গালাগালি ও al 
করে দ্ধের ছিটে ফোটা নিছে? 
ঝগড়া মাঝে মধ্যে চরমে দীড়ায়। “ 

(৮), অঙ্ছসম্ধান ।অফিয়ে কেউ _ 
কাউকে কিছু জানাতে চান না.। , : 

৫) গেটে বেয়ার! , জোৱ করে - তর 









মাআায়। কেবল হৃদয়হীন ব্যবহার । 
এষারজেন্সীর রোগীরা কি ভাবে 
কাকে খবর দেবে, তাদের যন্ত্রণার কথা 
কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছে দেবে কি 


এতো ভাবনা কেন তোর 
8০ বছর, 
টপ আগে 


এ ০ 


‘দৰ্পণ || গুক্রযার ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ 


ভাৰে? ভান্ডার হাউস স্টাক্ষ এবং 
হাউস সার্জেনব! নিজেদের প্রাইভেট 
প্রাকটিস নিয়ে ব্যস্ত ধাকেন। দুদিন 


" পরে রোগী দেখতে .আসেন নাসের 


ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে। এ বিষয়ে 
তদন্ত কর! হোক। স্বাস্ামযী অদিত 


পাঁজা একদিন হঠাৎ দর্শন দিয়ে 
মেডিক্যাল কলেজের এনায়দেন্দীতে 


রোগীদের দর্ঘশ! দেখে আহ্থন। 4. 


ঘুষ, দুর্নীতি, ডাক্তায়দের অনুপস্থিতির 
তদ্স্ক করুন । 
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২, dt. mohun Roy 


রঃ (০.7 , পড়েছিলেন,। - 


তলত এ 


1." স্বপন ॥ শুক্ৰবাৰ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ 


রাজা রাষষোহন ন্ভারপুল পৌঁছান ১৩৮১ খ্রঙাবের 
৮ই এপ্রিল। তিনি লিভারপুল, ম্যাটার, লন প্রভৃতি 
শবরের বিদগ্ধ পঙ্িতদের বিশেষ সমাদর লাভ করেন। 
. এসব পঞ্জিত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন এতিহাসিক 
উইলিয়ষ রো, সুপ্রসিদ্ধ হতত্ববিৎ ম্ররনিম, স্বনাসধ্য 
' আধুদিক ব্যবস্থা দর্শনের. প্রবজ্ধা জেরিসি ৰেস্থান প্রমুখ । 
_: এছাড়া ইওসিটেরিয়ান, ইভানজেলিকাল ও ক্রিত্ববাদীদের 
, উপাদনালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সঙ্গেও ভার 
নিকট সম্পৰ্ক স্থাপিত হয়েছে, 
সান্নর অত্যর্থনা লাভ করেছেন। রাজনীতি সমাজতত, 
ধর্শভত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ আলোচিনায় তিনি সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেছেন বিছতসমাজে এবং তিনি জনপ্রিয়তাও- 

1" 7 লাভত করেছেন। | 
রামমোহনের এই জনপ্রিয়তা যুগপৎ লক্ষ্য করা যায় 
তৎকালীন ৰিলাতের সমাজ পরিবেশে রামমোহনের সাদর 
অভ্যর্থনা | বিলাতে যে. সব মহিলা রামমোহনের সংস্পর্শে 
।. . এসেছেন, রামমোহনের প্রতি তাদের মনোভাব সুন্দরভাবে 
এক.পৃঞ্জে | তিনি লিখেছেন “There is something 
about. Rammohun Roy that melts one 
irresistibly, and the * more, the: more one 
looks at him.” অনুরূপ মনোভাবের প্রতিফলন রয়েছে 


১৮৩১, ভীষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর কুমারী লুদী একিন-এর ডঃ 


চ্যানিংকে লেখা এক পত্রে £ “Just now my feelings 

| ate more cosmopolite than usual3 I take a 
8, ৩3008] concern: in a third quarter of the 
L “. globe, since. I haverseen the excellent Ram~ 
রামমোহন বিলাতের বড় বড় পার্টিতে. 
'যোগ দিয়েছেন, 'বল+-নৃত্যেও উপস্থিত হয়েছেন । এ-সৰ 
সামাদিক: আমোদ-প্রমোদে অংশগ্রহপকাদে বিভিন্ন 

"_"" আুহ্লায়; সঙ্গেও ভার পরিচয়' হয়েছে। তিনি ভূদের' 
০০ অনেকেরই দয়: জয়]ুকরেছেন। 'সোভিয়া ওবসন“কলেট 


২০4). এএপ্রলষে মন্তব্য করেছেন £ “His gracious manners 
. tv, and his‘especial.déference ‘to’ women greatly 
Ee তা 12095161018 ‘fair sex, several’ 


: Sf whom:have left “on record’ এ ৮ 


“ciative reminiscences.” 
1:০॥:- =" হিল Pt ENE EEE NEE 
| তা 'যায় ১৮০, ইট্টাবের'? ১২ছুন কুষারী' কিভেলকে” 
“লেখা. রাষমোহনের : এক, পত্রে। 


আ্টাবের ২২ ডিসেম্বর তার দৈনন্দিন পিপিতে। লিখেছেন 
.“ষে-রাজা তাদের-নাট্যিশালায় অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন । 


এসব: উপসনালয়ে তিনি | 


. ৰ্যক্ত হয়েছে Miss Martinean-এর মায়ের কাছে লেখ! ' 


কুমারী 'কিডেলকে : 
০. ৰামৰোছন' জানাচ্ছেন যে, তিশি' কুমারী  কিডেগ,ও' তার 
".,., বৰম্ভুদের: সঙ্গে সন্ধ্যায়. ‘আসলিম্‌'' থিয়েটারে? যাবেন! ! 
-জৎকালীন স্বনামধন্ধ। অভিনেত্রী ফ্যানি কেম্বল”- ১৮৩১৭ . 


His appearance is very striking. His 
picturesque dress and colour make him, of 
course, 8 remarkable object in a London 
ballroom.” এই সাক্ষাতের তিনদিন পরে রামমোহন 
স্ভাকে একটি মনোরম পত্র ও কর়েকখানি পুস্তক' 
পাঠিয়েছিলেন বলে ক্যানি-কেন্বল লিখেছেন। রামমোহন 
তাঁকে মহাকবি কালিদাসের *শরুষ্ভলা” নাটকের .উইলিয়ম 
জোনস্‌ অঙুবাদিত গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন | অন্রদিকে, 
ফ্যানি কেন্প তাঁকে সেক্সপীয়র রচিত "মার্চেন্ট অব ভেনিস 
নাট্যগ্রশ্থ উপহার দেন। এ প্রসক্পে কলেটের -মস্তব্য 
লক্ষণীয়! কলেট লিখেছেন £ “These visits to the 
playhouse in the Society of one of the first 
peers Of the Tela and these gay frivoli- 


‘ties with an actress would doubtless only 


(Baptists 
Mission ) theological 


confirm their of Serampore 7 


misgivings. as to 


future fate of the ‘intelligent heathen.” 


রামমোহন বিলাতে প্রথমে সাধারণ মধ্যবিত্ত 
ভদ্রলোকের মত সরল অনাড়ঘর জীবনযাপন করেছেন, 
জাঁকজমক করেন নাই। কিন্ত বিলাতের সমাজ-পরিবেশে 
পরিচিভ হবার কালে ১৮১১ খ্রষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 


বা তার কিছুদিন পূর্বে অথবা পরে কোন এক সময় ধনী . 


ও সম্রান্ত ব্যক্তিদের আবাসন্থল রিজেণ্ট পার্কের 
ফাম্বার্ল্যাগু টেরাসে_ প্রাসাদতুল্য সুন্দর ভবনে বসবাস 
আরম্ভ করেন। এ-সময়ে 'তার জ'কজমকের অস্ত ছিল 


.না। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ ও রামমৌহনের ঘনিষ্ঠ. 


জেমস সাদারল্যাণ্ড সাহেবের মতে রামমোহন স্বার্থপরায়ণ 


কোন" কোন ব্যক্তির. কুপরামর্শে এরূপ জীবনযাপন "শুরু . 


করেন। বলা বাহুগ্য এ-নময় রিলাস-ব্যসনে স্তর প্রচুর : 
অর্থব্যর হয়। উল্লেখ্য রামমোহন মোগল সম্রাট দ্বিতীয়’ 


'আকৰর শাহের কাছ থেকে দৌত্যকর্মের জন্তু ৭০,৯০৮ 
টাকা প্রহণ' করেছেন। ' তা-ছাড়া' বিলাভ যাত্রার পূর্বে 
তিমি বন্ধকী ও তেদারভি কারবারের সুত্রে প্রা অর্থ- 
‘দলিল’ বিক্ষয়ের মাধমে অর্থসংগ্রহ করেম' এবং কলকাতায়: 
‘ম্যাকিণ্টন " কম্পানীকে ৷” "বিলাতে রিকার্ভদ ' স্যাকিণ্টস' 
'ক্ম্পনীকফে ডর এজেন্ট নিযুক্ত করেন.। - 


১ ১৮৩২ ইউঠান্বের' শরৎকালে রামমোহন ফ্রান্সে যান 


এবং সেখান খেকে ১৮৩৬ ধষ্টাব্দের জাহয়ারী মাসে পুন 
-ল্গুনে ফেরেন। ৰিলাতে' ফেরার” পর থেকেই রাম্মোহন 
ডেভিড, হেয়ারের- ছুই ভ্রাতা জন ও যোসেক হেয়ারের 
সঙ্গে ৪৮নং বেডফোর্ড স্কোয়ারে বাস করতে থাকেন। 


কয়েক মালের মধ্যে ভার কলকাতার এছেন্ট ্যাকিনটস 
কম্পানী ফেল পড়ে; বিলাত্তের ' এজেণ্ট রিকার্ডস' 
ম্যাকণ্টস, .কম্পানী তাঁকে অর্থ দেওয়া স্থগিত, রাখায়, তার 


- আৰ্থিক সহ চরমে ওঠে। তার এ-সময়কার আধিক, 


ৃ পুতি “ইজাবেবা', নাটকের অতিনয় -হচ্ছিল। .ডিডন-' ছুরবস্থার : কথা জানা যায় ১৮৩৩ ' টনের ২১ ডিসেঘর 


. শায়ারের ভিউকের জন্ত, নির্দিষ্ট’ আসনে, রামমোহন. 


, বসেছিলেন-।. অভিনয় দেখে রামমোহন কার্সার: ভেঙ্গে ' 


-" একটি দিনের উদ্ভিধিত বিষয় অবশ্যই -এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য । 
‘১৮৩২, ষ্টাব্বের ; +৬. মার্চ, বেসিল মন্টেপ্ত তার বাড়ীতে: 


nt টু শপার্টিঃর ব্যবস্থা 'করেছিলেন।- উক্ত "পার্টিতে? ফ্যানি.. 


ক 


| রি ...কেছবল একঘণ্টা নৃত্য প্রদর্শন করেন। . রামমোহন সেখানে 
“!উপদ্থিত ছিলেন। রাষুয়োহুনের সঙ্গে, পরিচয়ের পর ফ্যানি. . 
১7 একল লিখেছেন, “Wee. presently. began .a delight-. 


ful nonsense conversation, which lasted a 


considerable time, and amused me extremely. - 
bk ~~ 


,ফ্যামি-১-কেন্বল-এর দিনপিপিতে : আর .. 


বাবু? রাষকমল সেনকে লেখা হোরেস হেম্যান উইলসন-এর 


এক পত্রে ! উইলসন লিখেছেনঃ : ‘He (0২910000150): 


had become: embarrassed for money, and . 
Was obliged to borrow of his friends as 
People i in England would as ‘soon part with 
their lives ‘as - their. money. Then. Mr. 
Sandford “Arnot, whom he had- নীতি 


as his secretary importuned him for the 


Payment of large sums which 109 called 


" arrears of salary and threatened Rammohun 


‘In short Rammohun had got amongst 


; Bffairs . 


a low, needy, unprincipled' set of people, 


and found out his mistake, 1 suspect when’ - 
. 8০০ late, which preyed upon his spirits and 


injured his health," 
রামমোহনের এহেন আখিক লক্কটে্ কালে তার 


পুত্র রাধাপ্রদা্দ ও রযাপ্রসাদ ডাকে অর্থপ্রেরণে ' 


অবহেলা করেছেন, এ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন 
রামমোহন জীবনীকার নগেন্রমাথ চট্রোপাধ্যধিয় 
রামমোহনের অস্কাতম শিষ্য নন্দকিশোর, প্রদত্ত সাক্ষ্য 
অবলম্বনে । এ-প্রসঙ্গ উল্লেখ করে 'দ্বামমোহনের 
অপর জীবনীকার কলেট ন্তব্য করেছেন £ ৭৫ neglect 
which seems the les excusable in the light 
of the large pension he had secured for the 
family from the king of Delhi. His wealth, 
actual or prospective, being in India, he 
could not realize it in England.” পিতা রাম- 
মৌহনের প্রতি পুত্র রাধাপ্রসাদ -ও রামগ্রসাদের এ-র্ূপ 
অবহেলা, আত্যন্তিক' সমবেদনার শঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয় 
পিতা রামকাস্ত রায় ও দ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন রায়ের ' 
আধিক সঙ্কটকালে যধাক্রমে পুত্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম- 
'মোহনের মর্মান্তিক ওঁদাসীন্ত ৷ 

ধাহেক, নিদারুণ অর্থসন্ধটে অসহায় যোধ ক'রে 
রামমোহন'শেষ পর্যন্ত ১৮৩৩ শুীষ্টাব্বের ৮ই সে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া! 
'কম্পানীর-কোর্ট-অব-ছিরেকটবল-এর বারস্থ হন] ভারতে 
ফেরার উদ্দেশ্যে ধরণ হিসাবে তাকে অর্থপ্রদানের জন্ত তিনি 
কো্ট-অব.ডিরেক্টরস-এর কাঁছে এক করণ আবেদম করেন । 
রামমোহনের এর করুণ আবেদনের উত্তরে ১৬ই সেপ্টেম্বর 
কোর্ট-অব-ভিরে্টরস বাধমোহমের কত টাকায় প্রয়োদম 
এবং কে এই খাঁণের জরন্ভ' জামিন হবেন তা নির্দিষ্ট কারে 
জানানোর'অন্ত রাষষেহনকে অঙ্তুরোধ করেন। পরেরদিন 
রামমোহন : কোর্ট-অব-িরে্ৰস-ফষে লেখেন যে তা 
২া৩'হাজার' পাও প্রয়োজন, এবং তাৰ এ-তৱুসা আছে - 


ফেব ইণ্ডিয়া স্টকৈর মালিকদের মধ্যে কয়েকজন বিত ' 


ধরণের জামিন অবশ্যই হৰেন। কিন্তু ২*শে জুন কোর্ট-্ব-' 


' ভিরেক্টরস-এর' শেঁকেটারী রামযোহনকে' ৰে পন দেন তা" 


থেকে রামযোহনের এই উপলব্ধ হত যে কার আবেদন পে 
খশের জন্য উল্লিখিত, অর্থের পরিমাণ নি নয় এবং '- 
জামিনএর নিবিষ্ট নামত অনজেধিত এই খণপ্সঙ্গে' 


বাষমোহন কোর্ট-জ্ব -ছিরেকটরসকে ১৮৩৩ উ্টাফের হ৬শে' . 
জুলাই সর্বশেষ যে পত্র দিম তার শেষ তুই পহচ্ছে 'অবস্তই 
; উল্লেখ্য :. "Sincé my last letter to your Secte- 
+ tary, dated the 246 of June, I learnt from 


- India that the members. of ‘the House of 


- . Messrs, Mackintosh Co, were periicted 


to establish.a Mercantile House, designated 
Messrs. Calder & Co. -and the state of Diy 
there would not, consequently, 
- receive in all probability, any serious injury” 


Sof: the want af Agency, though I ‘could 


, not, expect a speedy supply from’ chide 


Auarter:. K | 
. “To relieve myself from thc present want, 
L as a native. of India naturally first look 0" 


to you in difficulty and feel Jess reluctance © 


in applying to you than to others. Should 
.you think it proper to afford me your " 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠাত) - 


By হু 
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চলচ্চিত্র পুরস্কার: দেবার : 


অধিকারও, সরকার কেড়ে নিলেন 
টি ৯৪৫ “ভানুসিংহ | 


কেন্গীয় সরফারের তথ্য -ও বেতার - 
মন্ত্রক কর্তৃক প্রচারিত এক প্রেস-নোট 


মাধ্যমে সম্প্রতি জারি করা, হয়েছে যে, | 


আন্তংপর কেন্দ্রীয় ও' রাজ্য সরকার 
ছাড়া দেশের আর কোন প্রতিষ্ঠান 


" চলচ্চিত্ৰ শিল্প ও শিল্পীদের কোনরূপ 


|] 


গুরক্ষার প্রদান করতে পারবে ন।. 


" কেবলমাত্র ভ্ভাশনাল আযাও়ার্ডই 


শিল্পীর! লাভ করতে. পারবেন] 
ফ্বোগ্যতা শ্বীকৃত হলে । ' এই নিদেশি- 
নামার বলে সিনেসা শিল্পীকে পুরস্কৃত 
করার অধিকারটিও সরকারের কুক্ষিগত 
কর! হল।. CAE 
প্রণতান্িক দেশে শিল্পীের ' 
স্বীকৃতি দানের অধিকারও জনসাধা- 
ব্রণের হাভ খেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল. 


শেষ পর্যন্ত । জরুরী অবস্থার এও কি' | 


এক জরুরি অহুশাসন-বিধি? এই: 
- ব্হ্বশাসন চালু কর] কি 
প্মপরিহার্য ছিল 1. কেন্্রীয় নির্বাচনের 
প্রাক্কালে জরুরী অবস্থা শিথিল করার 
বরকারী ঘোষণা যখন উচ্চারিত হয়, 


স্বৌন্বেতে .প্রোভিউসার ও আর্টিস্ট, 
বন্ধলে প্রচার চলে, যেন কোন 
প্রযোজক, শিল্পী কলাকুশলী প্রাইতে্ . 
কোন অর্গানাইজেশনের ফিল্ম জ্যাওয়ার্ঠ 


- ক্ষাপেনে যোগদান মাঁকরেন । শিল্পী- 


দেৱই যদি এভাবে সতর্কবাণী শোমানে২, 


“বে, আর শিল্পীদের করারই বা. 
শক্ষি আছে এ ঢেশে 1 কোন প্রতিবায় 


-ধলই, কোন লমালোচনা পর্যন্ত এ বাবৎ 


- লন্ধরে পড়ল ন11, এখানে ই, আই, 


"ফু, পি,.এ’-তেও নরকারী সাকুলার - 


- এবে পৌছে, ফ্রেছে= আর কোন “রাজবংশ সব্যসাচী : " 
একাকার. পুরন্ধার বিতরণী অহঠানে. 


-জিনেম| ঠেঁজের পক্ষ থেকে. কেউ যেন 
উপস্থিত না.হন। 
এ ব্যাপারে কোন, অরভিত্াধ্য জারি 


রা প্রশনোজনীরত!. কার. মনে চেয়ে অং 


করেন মি।. হারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত. 
১ছ্বেকে গুরকার গ্রহণ করবেন, তাঁদেরই 
যদি লরকারী প্রভাব খাটিরে নিয়ত 
করা, হয়, তৰে এয়নিতেই ছে 
কান বানচাল ছয়ে গেল। এখন 
প্রস্থ, বরকায় এই অন্তু প্রেস-মোট 


প্রচার করলেন কেন? ,কোন হিংলা- 


' কাতির বিছুক পুরত্ার-বক্রিত. প্রভাব- 


শালী প্রযোজকের প্ররোচনায় কি? 
তবে থা, শিল্পীদের পুরস্কৃত করার 


ব্যাপারটি ইদানীংকালে একটা জু 


পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন রাজ্যে, 


। কর্েক বছরের মধ্যেই বেশ কিছু সংস্থার 


হিন্দ জনপ্রিয় শিল্পীদের আহ্বান ক'রে তো] পীয়্যবাযুর , অজানা নেই। . 


“দন্ত হয়েছিল, যাদের একসাজ কাজ. 


নু 28৯ 


. রেওয়াছটি এক নিছক্‌ ব্যবসাদারি 


“স্বীকৃতি দানের , ‘বিরাট আয়োজন! 


এতই. লা 


বছর ধরে, তাদেরও যে আজ: প্রেস 


"এ হৰুসঘারি: আজ তাই এই সমালো- 


এখন. যনে কোৰ বাথ রাখে না_ চোখের 
লামনে ভেলে উঠে বিলিয়ে যায়! 


- . সুতরাং শিল্প চিত্ টা কিংবা 
চিত দিযে “যুগের দাবী মেনে নিয়ে সং-চিত্র জন্ম 
পুরষ্কার বিতরণ - কর1। অধিকাংশ নিল কিনী_এ সব দিকে পীষুযবাযুর 
সংস্থারই উদ্দে লাধু ছিল না। এই নদর থাকবে কেন! এক অত্যাচারী 
সুযোগে তারা নানাতাৰে প্রচুর: অর্থ লম্পট রাজা ও তার এক অবৈধ 


উপার্জনও করে নিত। মোট কধা এ সন্তানের মধ্যে সংঘর্ষকে, কেন্দ্র ক'রে 
মধ্য যুগীয় ধ্যান ধারপায় নাটক তৈরীর 


চেষ্টা যত হাস্যকর অবান্তবই (হাক, 


আর টি 


: মনোভাবের পরিচায়ক হয়ে উঠেছিল। - 


সিনেনা-তারকা দর্শনেচ্ছু বিপুল জম-. 
মণ্ডলীর কাছে সি? টি অর্থ করিয়ে দর্শকমহলে চমক টির প্রলোতন- 


সংগ্রহ করা হত। অব প্রকাণ্ডে ই পীযুযযাবুর পক্ষে জয় করা অসন্তৰ । 
ঘোবণ! থাকত, সিম্মো শিল্পীদের আবার উত্তমবাবুর ইষেদ যাতে সু 
না হয় সেকারণে ছবির শেষ পর্বে খুনী 


এমন খবরও পাওয়া গেছে যে পুরস্কার-- নায়কের বোধোদর দেখিয়ে মহিমা 


লোভী শিল্পী অমসমক্ষে অভিনন্দিত আরোপের  ব্যাপারটিও রাখতে. 


হয়েছে। ছবি যাই হোকৃ_-পীযুষবাবু 


হুষার উদগ্র বাসনার, গোপনে. করছ 
' ৰে উত্তষ-সচেতন নন, একথা] কি আর 


পক্ষকে প্রচুর অর্থ উৎকোচ দিরেছেম। - 


করারও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যে: 


এসুইিসের- প্রতিষ্ঠান সাহু উদ্দে্ঠ নিয়ে এদের বহবিজাপিত আলি আকবর . 


শিল্পীদের পূর্ত ক'রে আসছেন বছ' বিলার়েতের যুগলবন্দ দীর্ঘ, কুড়ি 


নোটের শিকার.হবে হ'ল! বিধিচারে, . 
“চলার সন্থুণীন 
ছুটি ছবিরই ধরিচাতক' না 


এবং ছুটি ছবিরই ধারক চরিজে আছেন : 
ক্যান। ছবিত পরিচালনার 


.শব্বপ্রক্ষেপ ব্যবস্থার . অন্ত । নতুবা 
‘ৰিলায়েঙ সাহেৰ তার পছন্ব যত 
রাখ ধরেছিলেন ইমন কিন্তু ালাপ 
অন্দে ভার্‌ নীড়ের: শত। প্যাচ এবং 


- মোড়কির কাজে দুজনের শিক্ষা ও 
. প্রণালীগত ' পার্থক্য: স্পষ্ট. হয়ে 
উঠেছিল! এর চেয়ে বরং আনি 
শাকবর বধি নিখিল বন্ম্যোপাধ্যার বা 


. কাছে নাশানোর। এর কলে ছবি 
ওঠে ঠিকই, কিন্তু ভা শেক “জলছবি” 


ভবে একখ! অস্বীকার ক্র! বায় দা যে, 
লেতার-শরদের আলাপাঙ্গ বাজন। 
খুগলবন্বের প্রতিফল । পালাক্রমে দই 
শিল্পীর আলাপগৎ বাজনা একছ 
ছুড়েলে তার] সহিসা কতটুকু ৰাড়ে বা - 
থেকে 'শ্বত্জ কোন আম্মা, পাওয়া 
যায! 
_ জিিতালের গংও বিলার়েত সাহৰ 


কোন গুরুত্ব নেই, নেই কোন তাৎপর্য 
_স্বত্তরাং উপনন্ধি বা চিন্তার কোন - 
খোরাক সেখানে' খ্বাকার কথ! নর। 
যেমন ‘রাজবংশ’ ছবি । 'শযুগেও সেই 
রাজ রাজড়ার ব্যাপার স্তাঁপার নিয়ে 
একটু রাগরগে কিছু পরিবেশন: 
কঙ্ছলে এব্‌ং প্রধান চরিত্রে উন্তমক্ষার 
থাকলে ছবি থে হিট হবে লে. কগাটি 


" উত্তমবাবুকে এই দুই চরিত্রে অবতীৰ্ণ 


" ভেঞ্চার। . 


ইজ্জনীলের সংগে বসতেন তাহলে 
এন্ডটা ষেলের অভাৰ ফুটে উঠত না) 


বেছেছিলেন কিন্তু ছন্দের বেলায় 


সস 


রপণ ॥ শুক্রবার ঠা ফেব্রুয়ারী : ১৯৭৭ 





নায়ক দৰ্যসাচী rN ee 


উপন্তাস, থেকে খেয়াল ধুশীমত, অংশ 
বেছে নিয়ে উত্তমকুমারের উপযোগী 
ক’রে সেগুলি ঠিক মত সাজিয়ে গুছিয়ে 
“সব্যসাচী” নামে ছবিটি বখন বানালেন, 


তখন আর সেখানে “শরৎচন্দ্র থাকবেন 


কোথায়? আর সেজন্তেই তে! দেখি 
আরা ছবিতে জেম্দ্‌ ৰণ্ড হুলত কাণ্ড 
কারখানা রহস্ত রোমাঞ্চ দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ত বিদেশ থেকে 
অন্ধ বোঝাই জাহাজের আগমন 
সব্যসাচীর ভৃপ্রদক্ষিণ, ছত্ববেশ কূপ- 
সজ্জার চুড়াপ্ত লীলাখেলা, বহুতাষী 
বহুরূপী সব্যসাচীর আধুনিক আ্যা্ড- 
পৰই উত্তম-চেতনায় 
যুক্ত. ‘পথের ঘাৰী’র সব্যসাচী সে- 
পথ থেকে তখন উধাও । পীযুষবাৰুর 
এ দাষী মিটিয়েছেন উত্তমকুষার 


/ 


দেখ! - গেল তার ধারা! অন্ত রকম/। 


' বিলার়েত সাহেব ৰদিও বেশী নৰয় 
বছর পর সংঘটিত, হলেও রসের দিক. 'য 
খেকে, জযে ওঠেনি প্রথমত শিল্পিঘরের 
: দরুন, দ্বিতীয়ত বোঝাপড়ার অভাবে, 
এবং তৃতীয়ত --ও:-প্রধানত -নেন্তাজী  ব 
েভিয়ামের (2৫ই জানুয়ারি) বিস্ধপ - 


সাধারণ শোনা খুশি হয়েছেন । 7 


কিন্তু পরবর্তী শিল্পীদের কথা, মনে 
স্বাখলে বাঝরাতে বিলারেড সাহেব 
ভৈরবী ধরন্েন না । কারণ ভৈরবী 


এবন একটি রাগ বা যেকেউ মোটামুটি 
জমাতে পারে এবং যার পরে অন্ত 


রাগ জমানো বূশকিল । 
_. পরব 'পান্জিক! পিরিজ। দেবী 
স্বাত . তিনচের বসন্ত ধরতে বাধ্য 


হলেন।' স্বীকার করতে ' হবে. যে, - 
খাসখেয়ালী মাইকের আওয়াজ সৃত্বেও- 
পেরেছেন বিশেষতঃ জার লিঙ্ধুরাগাজ্রিত 


শোরী টগর “মিঞা যে জানেবালে? 
ছিয়ে। হোরি এবং তজমের পরে 


Ed 
£ 


শ্রেষ্ঠ অতিনেড্রীর 


- পাধ্যায়। 
- আসাবরীর আলাপ. শ্রোতার) 
-কোনফিন ভুলবেন: না। মীড়, গদক 


মুক্তি প্রা Ry মধ্যে স্পা সেম -.. 


পরিচালিত হিন্দি ছবি স্মবগয়াঃ সর্বশেষ 
চিত্রের সম্মান লাত করেছে। বাংল! 
ছবি পরিচালনার ক্ষেত্রে সত্যজিৎ বায় 
শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছেন নন অরণ্য? 
ছবির জস্ত। শ্রেষ্ঠ হিন্দি - ছবির 
পরিচালক হলেন মৃণাল সেন “গন” 


ছবির জন্ত। বাংলা ‘বন্কিশিধা’ ছবিতে 


, অভিনয়ের জন্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেতা উত্তম 


কুমার এবং হিন্দি ‘মৌসষ’ ছবির 
নায়ক ' সঞ্জীবকুমার 


নায়িকা, অপর্ণা সেন 


অভিনেতা ৷. বাংল! ‘অসময়’ ছবির 
এবং হিলি. . 


‘মৌসম’ ছবির নায়িকা শিলা ঠাক. 


মর্যাদ!- লাভ 
করেছেন। যাংলা “জন অরণ্য’ ছৰিয় 


ক্যামেরাম্যান গরৌমেন্ু রায় ও ছিলি 


“সগয়া” ছবির ক্যামেরাম্যান কে. কে. 


মহাজন. শ্রে্ঠ আলোকচিত্র সন্মান 


_ পেয়েছেন। বাংলা ‘যুগমানৰ কবীর? 


ছবিতে সংগীত পরিচালনার জ 





\ 


অর্থ সংগ্রহ করেছেন অনুষ্ঠানটিকে ডি te টিন পাকি যায রর . বিজনবাল! ঘোষ দস্তিদার ওকানিপন 
নি কোন্‌ সব্যসাচী? শর্তের কো: “বি. এক: জে: এর লিং হিরন বয় 
 গাদেরই প্রদত্ত উপহার শিল্পীদের দিয়ে শখের দাবী’, অবলক্বনেই ছবিটি বেল ফিল্ম ছানি: আযাসো- ছবিটিতে হ্রারোপের জ্ত রবী জৈন 
দোকানের . জয়ক পিটিয়েছেন, করেছেন । ‘পথের দাবী’ উপস্তাসের সিয়েশন'-এর বিচারে ১৯৭৬ লালে ' পেলেন শ্রেত্বের সন্মান । 
87455 উজিক, বার ভিনি তৈৰী ই ৰতন 
ছেড়েছেম। এসব নিশ্চয়ই, সৰ = আলাউদ্দীন মি সার্কেলের ন 5 মিটি ইহ ছুট যায না গাইেই ও 
যোগ্য বর? এঞ্ধলি অচিরে বন্ধ (দর্পপের সংগীত সমালোচক) | পরবতী, শিল্পীর কথা সয়ে 


' রেখে। আগেকার দিনে শেষ শিল্পীই - 


'তৈরবী গাইতেন বা -বাজাভেন 4: 


পিরিদ| দেবীর গান কিঞ্চিৎ পুরুষালি 


' লদ্বেও শৌোতাদের ভাল লেখেছে।, 


বেদিন-আসরে. বিশ্বরধী কমি 
পরিষেশয  করেছেম ‘নিখিল বন্্ো- 
ভার- কোমল. :-খবডবৃত্ত- - 


এবং বোনের জোড়ে ভার আলাখ 


| সার হাতের ছরেনা ভাল। নিসপ্তকেশ 
এর পরে ত্ৈরবীর আলাপ এবং. 


গৎ মোটামুটি উপভোগ্য ' হয়েছিল । 


এমন অনর্থল সহজ তানের, কান্ম 
ভনেছিলাস রবিশংকরের হাসছে 


পঞ্চাশের ..বছরগুলিত্তে। তরু স্বীকার 
; করনে হয় যে, শেষ রাছট| আসাবরীর - 


ৰলে তৈবর ঠাটের পক্ষেই প্রশস্ত) 
কিন্তু নিখিলবাবুর ভন্ম বাজনা এই 
লামান্ত ক্রটিকেও ত্কুলিয়ে দিয়েছে ) 


বা 
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 ধজান্তার! যে অস্বস্তি ভোগ করেছেন, 


শেষ রাতের একটি ষণ্টায় নিখিলবাষু 
সে ক্ষতিপূরণ করে কিছু উপুরি ফাউ 
দিতে পেরেছেন ।, বিলায়েন্ত যাকেষ 
পুৰে! সাড়ে, পাচ ঘন্টা সমর যদি 
বেদখল ন! করতেন. তাহলে নিখিল 
বাবুকে ' সানি একই সময় যেওয়] . 
বেত। 


? 


চা 


সর্প ॥ শুক্রবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ 


ধধি কবির 


গত ৭ই জাহয়ারী ‘মনীযার অব- 


-* মুল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রবন্ধের লেখক 


চা সমর্দ্ধন! বাসরে প্রদত্ত 


& মেনে নিতে অন্থীকার 


শর 


জেঙ্বর  দেঁবশর্মার  ভাবালুতায় 
বশ্মিত হয়েছি। জগ্মদিনের প্রশস্তি 
বচন, মৃত্যুদিনের শোকোচ্ছাস কিংবা 
মানপত্রের 
১আালঙ্কারা ভাষাকে কোন মনীধার 
য় বার্থ সমালোচনা বলে গ্রহণ কর! চলে 
কি {কবির সঙ্গে নজরুল-শরৎচঞ্জের 
(সাদন্কযুলক ব্যক্তি-সম্পর্ক ববীন্দ্র- 
শুল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দাবী করতে 
পারে না। এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ- 
বিবৃত কর্মতালিকা দৃষ্টেও যদি কেউ 
কবিকে লিত্যনরষ্টা কর্মযোগী’ বলে 


করে, তবে 
"তাকে বশে আনার একট] উপাঁয়ই 
হাতে থাকে । বল' বাহুগ্য, উপায়টি 


হলো--তার প্রশ্নাদির স-যুক্তি উত্তর- 
দান। কিন্তু রাবীদ্দিক বুদ্ধিজীবীরা 
মুলত যজ্ঞেশ্বরবাবুর মতো গাজোষারি- 
গালমন্দ করেই রাঁজিমাৎ করতে চান) 
তাই “বিশ্বকবির” সমালোচকদের প্রতি 
চোখ রাঙিয়ে বলে দেন: “দেশীয় 
সংস্কৃতির চেয়ে বিদেশীয় সংস্কৃতির 
‘পতি ধার] সবিশেষ আস্থাবাঁন, তারা 
জাতির বরেণ্য মনীষীদের যুল্যায়ন 


" করার অধিকারী হতে পারেন ন1।* 


একটি ণিগু 


ইন্দ্রনীল সেন 


ও বিড়লা আকাদেমীতে কল- 


কাতার চিলফ্লেনস আর্ট ট্রেনিং সেণ্টা- 


বরের দ্বিতীয় বাধিকী চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে 


- গেল। প্রদর্শিত সমস্ত চিত্রবর্মই 


ছোটদের, যাদের বয়স মোটামুটি পাঁচ 
“থেকে পনেরে|। হম্বরভ্ভাবে সাজানো 
এই শিশুচিত প্রদর্শনীটি নানা দিক 
থেকেই - দি আকর্ষণ করেছিল । 
ছোটোদের আকা ছবির এ ধরণের 
“বিপুল সমারোহ, সম্ভাবনাময় ক্ষুদে 


-%_"শশিল্পীদের চিত্রবিন্তাস, শিল্প ভাবনা 


"দর্শকদের নিঃ সনোহে বিপুল আনন্দ 
দিয়েছে। 

প্রদর্শনীতে বে সমস্ত শিশুচিত্রকর্ম 
দেখা গেল তার ভেতরে প্রথমেই উল্লেখ 
করতে 'হর় ঢিংকু সরকার (*), মালিনী 


- কুমার আর (গু), পারমিতা কুণুর (৭) 


ছবি | শিশু ভাবনার আশ্চর্য বিন্যাস 


লক্ষ করা গেল এই সমস্ত ক্ষুদে শিরী-. 


দের ছবিতে। ছোটদের ভাবনার 
জগৎ যে কতো পরিধিহীন হত্তে পারে 
ডা ভেবে অবাক হতে হয়। এই 


+" পর্যায়ে সুমিত সেনগুপু, সোনালী রায় 


এবং স্মিভ রায়ের ছবিগুলিও দর্শকদের 
কাছে টানে । , 

: দ্বিতীয় পর্যায়ে, দশ বছরের প্রমিত 
সেনের মধ্যে ইতোমধ্যেই একটা 
বিশেষ স্টাইল লক্ষ্য করা গেল। রঙের 


কনঙ্ধতালিকা 


কিন্তু বিশ্বমর শোষক আর শোষিত 
এই দুটি মাত্র শ্রেণী এবং তাদের 
সংস্কৃতির ছটিমাত্র যূল ধারায় যাদের 
বিশ্বাস, সত্যের স্বার্থে মনীষী-মৃল্যাযন 
তারা করবেই, এবং এব্যাপারে তথ্য 
ও যুক্তিই শুধু শ্ৰদ্ধা পাবে। 


ভারতবর্ষের বিদেশী 'লৌহককে 


আড়াল করে 'রবীন্দ্রনাথ নির্বিচারে 
বলশেভিকদের বলে দিলেন, “মাহ্ুষ- 
থেকো? | বিপ্রবোত্তর রাশিয়ায় শৃঙ্খল- 
মুক্ত মাহ্থষের কর্মপ্রেরণা দেখে এসেও 
তিমি মার্কস-লেনিন বা মানবমুক্তির 
নবীন আদর্শকে উপলব্ধি করার কোনো. 
চেষ্টাই করলেন ন! দীনবন্ধু এগু'জর 
মতো অর্ধচিতন ইউরোপীয়ানদের 
দেখেই তিনি মামুষের উপর হারিয়ে 
যাওয়া বিশ্বাসটুকু ফিরে পেলেন। 


রোম" রল্যাণর সংস্পর্শ তাকে মুসোলিনী-. 


বিভ্রম থেকে উদ্ধার করলো বটে, কিন্ত 
পরক্ষণেই তিনি হাক্জেরীর ফ্যাসিষ্টদের 
সঙ্গে . করমদর্ন করলেন। ' মাও-সে 
তুঙের লঙ মার্চেরও পরে 
১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ চীয়াং কাই- 
শেককে সুহৃদ সম্বোধন করে তার 
বিজয়-কামনা করলেন। আর তারও 


আগে ইংরেজ পাষ্্ররূতের হাত ধরে 


তিনি মাকিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মিলিত 


চিত্র প্রদর্শনী 


ne) 


কাজে প্রমিতের তুলির টান প্রশংস- 
নীয়। ওয়াশের কাজে তার অ'ক! 
পার্ক ট্্রীটের গাদ্ধীজীর প্রতিষৃতি পরি- 
বেশ রচনায় অনম্ক হয়ে উঠেছে। এ 
ছাড়া খ্ডু-তুলির টানে টুক. বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, ঈশ্বানী ম্ুমদার দর্শক মনে 
রেখাপাত করবে । 

পরবর্তী পর্যায়ে রচনা ভাবনার 
ক্ষেত্রে শ্যামলী সেন (১৫) শিল্পী রসিক- 
দের প্রশংসা অর্জন করেছেন। বিভিন্ন 
দৃষ্টিতে তাঁর রচন! পদ্ধতিতে রঙের 
সংমিশ্রণ, প্রযোগ' রীতি যথেষ্ট :মনস্ক- 
'তার পরিচায়ক । বর্তমান পর্ষাপ্ধ 
রুচির! খৈতান, হুদীপ্তা রায়, দেবযানী 
সুত্রাহ্মণ্যম, সমীর রায় বিশেষ উদ্দেখ- 


'যোগ্য। বিগত রছরে এদের চিত্র- 


কর্ম ধারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার! 
নিশ্চয়ই এই সময়ের মধ্যে এই সমস্ত 
শিশু শিল্পীদের ভাবনার পালাবদল 
লক্ষ্য করে থাকবেন প্রদর্শনীতে ক্ষুদে 
শিল্পীদের এক মিলিত চিত্রকর্ম 
“কোপাজ+-এর রচন! বিস্তাস অভিনব, 
তবে সম্মিলিত এফেক্ট, বিশেষত ক্ষেত্র 
বিশেষে বিরোধী রঙের সংযোজন 


: দর্শক চোখকে পীড়িত করে। প্রদর্শনী- 


টির উপস্থাপনা প্রশংসনীয় ! এজন্ত 
কলকাতার শ্যামল সেন ডিজাইন গ্রপ 
প্রশংসার দাবী করতে পারেন। 


' ভারতের . 
দিশারী) আচার-সংস্কারের তাসের 
- দেশে প্রাণবন্তা বইয়ে দেয় যে, সেও 


বর্বর পাধিব প্রতিতূ | 


হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন হোয়াইট ' 


হাইজে। এবং সে অপ্রকাশিতবা 
স্থখের স্বতিকে তিনি আমৃত্যু মনের 
মণিকোঠায় লালন করে গেছেন। 
সাম্রাজ্যবাদীদের কিছু ঝুঁকিহীন 
সমালোচন| করলেও আপন দেশে 
রবীন্দ্রনাথ তাদের মাহাত্ময-কীর্তনই 
করেছেন বরাবর। তাঁর গল্প-নাটকে 
তাই দেখি বিদেশী শোনপাংশুরা 
অচলায়তনে আলোর 


এক . বিদেশী রাজপুত্র। প্রকৃত 
ভারতী য়ন্ে উত্তরণের অধিকার পেয়েছে 
‘গোরা’ বিদেশী রক্তের জোরে, আর 
তার জন্মন্থত্রে স্বদেশী সিপাহীদের 
উচ্ছৃত্ধলার ইঙ্গিত রাখতেও ভোলেন 
নি কবি। অগ্নিযুগের সূর্যসেনাদের 


আত্মত্যাগের ইতিহাসকেও তিনি . 


কলঙ্কিত করেছেন 'চার অধ্যায় লিখে। 
‘মেঘনাদবধে'র দপিত দেশপ্রেমের 
মহত্বটি তিনি আবিষ্কার করতেচাইলেন 
না) উপরস্ত রোমান্টিক কবি হিসেবেও 
তিনি মধুহ্থদ্নের উপরে তুলে দিলেন 
আপন-বেয়াই বিহারীলালকে “ভোরের 
পাখি’ করে। “পথের দাবী” প্রসঙ্গে 
ইংরেজ-উদারতার যে ফিরিস্তি দিলেন 


তাতে-মনে হলো এমন বই লেখা উচিতই 


হয়নি শরৎচন্জ্রের । অবশ্য জালিয়ান- 


. খয়ালাবাগে মিটিং ডাকা, নিয়ে কৰি 


কোনো প্রশ্ন না তুলেই নাইট-উপাধি, 


ত্যাগের সাময়িক বাসন! জ্ঞাপন করে- 


ছিলেন, বঙ্গ-ভঙ্গ রোধে . গান আর 
রাখীও . বেধেছিলেন.। কিন্ত 
ফ্যাকাশে-পানসে মনে হয় ভাষলে যে 
ফাসির মঞ্চে মঞ্চে যখন দেশের তারুণ্য 
জীবনের জয়গানে মুখর, তখন 
'এদেশেরই কবি বিদেশী অর্থে পুষ্ট বিশ্ব- 
বিস্তার বিলাসী আশ্রমে আর্দিরস-সহ 
নানারসের গানে মশগুল “সত্যতার 
একি নির্মম উদানীনতা! তীর স্বার্থ 
গত সঙ্বীর্ণতার একটি রোমা! রল্যাও 


সমালোচনা নাঁকরে' পারেন নি। 


ঘটনাটি এই £ চিত্রকর হিসেবে কিছু 
সাফল্য অজিত হতেই বৃদ্ধ কবি দেশ 
ও দশের সবকিছু তুলে বলে 

ছিলেন £ “হনিয়াতে এখন যা-ই ঘটুক 
ন। কেন আমার তাতে কিছু এসে বায় 
ন1। আমি এখন আমার সত্যিকারের 
আনন্দ খুঁজে পেয়েছি। আমি 
ছাড়া আর কোনো! চিন্তা. আমার 
ছিলো ন।। আমি যেভাবে শুরু 
করেছিলাম, সেই ভাবেই শেষ করবো। 
পাখি গান করে, যেমন স্থর্ধোদয়, 
তেমনি স্র্যান্ডে * এমন ব্যক্তির 
বিপুলাকার সৃষ্টির মাঝে পদানত 
স্বজাতির বেদনা-বিল্রোছের আভাস না 


থাকাটাই তো স্বাভাবিক |. এবং শরৎ 


নজরুল স্থকান্ত মাঁণিকের বিপরীত পথ 
ধরেন তিনি মানুষের এই বিদ্রোহ 
বিন্দুতে এসে, যখন তার আশ্রয় হলে! 
উপনিষদের নিরাকার প্রভু, আর তার 


নির্মল সাহা 


সবই - 





নি টা ও টি বিজ্ঞাপন 


কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক 
সরকার বিশেষ করে আমাদের পশ্চিষ- 
বঙ্গ সরকার লিটপ ম্যাগাপ্রিন গুলোকে 
পরিষ্কার ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবার এক 
নির্ভুদ উপায় বাৎলেছেন যা সাধারণ 
সরল মানুষের বোধ বুদ্ধির বাইরে | 
সরকার রেডিও সংবাদপত্র মারফৎ 


নানা জায়গায় হঠাৎ চিৎকার শুরু করে ' 


দিয়েছেন যে ভার] লিটল ম্যাগাজিনকে 
বাচাবেন এবং তার চিকিৎসা স্বরূপ 


সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন । কি 


ধরনের ., সাহায্য সহযোগিতা ? 
টাকা পয়সা বিজ্ঞাপন ইত্যাদি 
দিয়ে। ৫৮ 

ভালো কথা । খুব ভালো কথা । 
আমরণ একটু পুগকিত হলাম । আনন্দ 
পেলাম। সরকারকে-ধন্থবাদ জানাতে 
বাধ্য হলাম। 

হঠাৎ সংবাদ পেলাম জানি না 
কোনে! সংবাদ পত্রে অথবা রেডিও 
টেলিভিশনে প্রকাশ পেয়েছে কিনা 
কিন্তু সংবাদটা অত্যন্ত বিশ্বন্ত ও জরুরী । 
ডি এ ভি পি থেকে নাকি ঘোষণা, করা 
হয়েছে যে, সেই সমস্ত ম্যাগাজিনকেই 
বিজ্ঞাপন দেয়া হবে, ষে সমস্ত ম্যাগা- 
জিনের. কমপক্ষে ২২** সাকুলেশন 
আছে) এবং এই বাইশশো সাকু- 
লেশন প্রমাণ হলে তাকে ডি এ ভি পির 
প্যানেল ভুক্ত করা হবে। যদিচ এই 


প্যানেল ভুক্ত অহগতরাও বিজ্ঞাপন 


পাবে কি পাবেনা ত! নির্ভর করছে 
সরকারী ভারপ্রাপ্ত মুকুবলীদের সঞ্জি 
মেজাদ ও খেয়াল খুশির ওপর । 

কিন্ত হায় ২২০০ সাকুলেশন 
লিটল ম্যাগাজিনে"! বোধ হয় গোটা 
পৃথিবীতে অগ্যাৰধি 'ঘটেনি-। এর 
আগে আমরা তবু কিছু কিছু সরকারী 
বিজ্ঞাপন = মান ৬ মাসে ছি:টেফোটা 
পেতাম।' কিন্তু এই ন্যুনতম স্থযোগটি 
থেকেও বঞ্চিত হতে চলেছি । 

এখন প্রশ্ন সরকার কেন. আমাদের 
মত ছোটখাট কাগজের ওপর এভাবে 
আঘাত হান ছেন । আমর! এই পদ্ষিল- 
কদধ+-ইতর-অধঃপতিত সমাজে একটু 
সুস্থ চিন্তা সুস্থ সংস্কৃতি নিয়ে বাচতে 
চাই, শ্বাস প্রশ্বাস নিতে চাই, তাতেও 
তাঁদের- বাগড়া? আপনার! আপ- 
নাদের কাজ নিয়েই থাকুন না, আমা- 


'দেরকে আমাদের মতো থাকতে দিন। 


আর দয়! কবে. ভি এ ভিপিবা 
ছু-হাজারের অধিক সাকুলেশানের 


নামে বা অজুহাতের হাত ধরে 'আমা- 


মে? যৎকিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপনগুলো৷ পাও- 
যার পথে দানব হয়ে দাড়াবেন না । 
আমাদের ৫০০-৭*০-১১** কপি করা 





লিটল ম্যাগাজিনগুলোৌকে অন্ততঃ 
পূর্বের মতো! স্থানীয় সরকারী সংস্থার 
মাধ্যমে “একটু” সুযোগ দিন । এতে 
আপনাদের খুব বেশী ক্ষতি বৃদ্ধির 
আশঙ্কা নেই । 
"অচিন্ত্য সতর! 
( জনৈক সম্পাদক ) 


কবি সম্মেলন 


সংশপ্ধক পত্রিকার উদ্যোগে গত 
১৬ই জানুয়ারী বরাহনগর পৌর ভবনে 
সারা বাংল কবি সম্মেলন অহুষিভ 
হয়। রাজ্যের জেলা থেকে ১৩৫ জন্‌ 
প্রতিনিধি উপস্থিত হন। তিনটি 
অধিবেশন পরিচালনা, করেন 
প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ, 
ভট্টাচার্য, ডঃ উমা রায়! আধুনিক 
কবিতার গতিপ্রককৃতি নিয়ে আলোচনা 
করেন রাম্‌ বন্ু, স্বপন ঘোষ, সত্য দাস 
মংগল ধীরেন বন্ধ গ্রভৃতি। সংশঙক, 
পত্রিকার সম্পাদিকা রমা ঘোষ 
সম্পাদকীয় বিবরণ পাঠ করেন 





আগামী সংখ্যায় 

বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার 
বার্টোণ্ট ত্রেশটের জন্মজয়ন্তী - 
আগামী ১*ই ফেব্রুয়ারী | এই 
উপলক্ষে দর্পণের আগামী 
সংখ্যার ব্রেশট "সম্পর্কে 
কয়েকটি রন] এবং মুল জার্মান 
ভাষা থেকে অনুদিত তীর দুটি 
কবিতা প্রকাশ করা হবে। 





তরুণ অপেরা 
প্রযোজিত 


বিদ্রোহী সন্যাসী 


বিপন্ন বন্ুধা 
নির্দেশনা ও অয় রর 


শীন্তিগোপাল 


শে শী শ্পিদীশাটীট 


রা ছুনিয়ায় কার্যকলাপ চালাবার জন্ত | 


সু 


| Bead. No. /0932. 


হবাকিনী গীস কপস- তৃতীয় দ্বনিয়ায় গুপ্তচরববৃতি 
ও মুক্তি সংগ্রাম বানচাল করার. কাচজ নিযুক্ত 


_কেনেভী প্রথম -পীস কর্পসের. পরিকল্পনার কথা প্রকাশ 


১৯৬১ সালের ১ল] মার্চ মার্কিন গা প্রেসিডেন্ট 
জন কেনেডী পীস কর্পপ স্তটি করেন এবং আন্তঃআমেরিকান 


কার্যকলাপের জন্ত একটি প্রকল্পও তৈরি করেন যা পরবর্তী- 
' কালে অ্যালায়েন্দ ফর প্রোগ্রেস রূপে ধান্তব রূপ লাভ 


করে। / 
যেখানে আযালায়েন্দের কের শুধু লাতিন আমেরিকা 
সেখানে পীস কর্পনকে সংগঠিত করা হল সমগ্র তৃতীয় 


১৪৬* সালে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনী প্রচারের - সময় 


করেন। পরে তিনি পীস কর্পস সম্পর্কে বলেন যে, এটি, 


প্রশিক্ষিত নারী পুরুষ নিয়ে গঠিত একটি সংস্থা যাদের . 
- মাঁকিন,পরকার বা বেসরকারী সংগঠন অস্ত দেশে পাঠাবে 


- সেই দেশকে “বিশেষজ্ঞ” দিয়ে, সাহায্য করার জন্য । 


 কর্পসের প্রথম ডাইরেক্টর রবার্ট সার্জেন্ট শ্রিভার 
কর্পসকে এত সংগঠিত করার সুপারিশ করে বলেন যে, এর 
উদ্দেশ্য হবে খুবপুরুত্বপূর্ণ অধ্যুলের দেশগুলির উন্নয়নে সাহায্য ' 


" করা এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক . 


- '১ বৎসরের মধ্যে বিলাতে 'নথবা-তিন. বৎসরের মধ্যে ভারতে 


গড়ে তোল! fs 
বিলাতে রামমোহন 
GS (তম পৃষ্ঠার পর) 


assistance with a loan of £ 2,000, on my 


- personal security, I shall gratefully repay 


or within three years in India from the day রি 


of. the receipt of it.” 

উপরিউক্ত পত্রে উল্লিখিত রামমোহমের ২৪শে জুন-এর 
'পত্রের বিষয়বস্ত জানা যায় না। তবে আলোচ্য পত্রে তিনি 
তার প্রয়োজনীয় 'খণের পরিমাণ ২,০০০ পাঁউগ বলে নিদি |] 
করেছেন্‌ এবং অপর ব্যক্তির জামিনের. পরিবর্তে, ব্যক্তিগত 
জামিনে শ্রাথিত খণ প্রদত্ত হলে খণ প্রাপ্তির তারিখ থেকে 


উক্ত তিনি অর্থ পরিশোধের প্রত্বিক্রুতি দেন। কিন্তু ১৮৩৩. 


, প্রষ্টান্দের। ৩০ জুলাই কোর্ট অব ড্রিক্টরস রামমোহনকে 
. , লেখা এক, পত্রে ব্যক্তিগত জামিনে তাকে প্রাধিত খণ-. 


প্রদানে অসন্মতি জ্ঞাপন করে। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কম্পানীর কাছ থেকে তার 'ধণ সংগ্রহের চেষ্টা ৰ্যর্থহল। ২ 
উপায়াস্তর না -দেখে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে তিনি 


- লণ্ডন ত্যাগ করে বৃষ্টল শহরের শহরতলী Stapleton 
. Gচ০৮ve-এ ভার ছুই ভক্ত কুমারী কিডেল এবং কুমারী 


ক্যাসলের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। : লণ্ডন থেকে 


তার সঙ্গে গেলেন কুমারী হেয়ার। সেঁ সময় বৃষ্টলে ' 


*" উপস্থিত ছিপেন Dr. Carpenter এবং Dr. Estlin 
_ প্ৰভৃতি রামমোহন অনঙ্ুরাগী ব্যক্তি । আধিক সঙ্কটে 


বিপর্যস্ত, পাওনাদারদের তাগিদে বিব্রত. রামমোহন 
Stapletion 29৮০-এ উক্ত- নির্ভরযোগ্য ধর্মপ্রাণ 
সংক্ষুতিবান ব্যক্তিদের . সঙ্গ লাভ করেছেন এবং তার. 


" গুণমুগ্ধ সহৃদয় মহিলাদের সেবা] ও যত্ব লাভ করেছেন; 
. কিন্তূ কয়েকদিনের 'মব্যে তিনি গুরুভর অন্বস্থ হয়ে 


“ পঁড়লেন। 


২৭ সেপ্টেম্বর তার কর্মবহুল জীবনের অবসান 

হল।- পরাশ্রয়ে' সম্পুর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় ধনবান তৃষ্বামী 

রাজা রামমোহন রায়ের এ হেন মৃত্যু অকল্লনীয় এবং 
ছুঃখ্জনক সন্দেহ নাই। - 


ড় ৯ 


- প্রচারের উদ্দেশ্য | 


৯ 


সেইসময় পীল কর্পসের *শ্বেচ্ছােবকদ্রে” অনেক. 
সিচ্ছার, কথা শোনা গিয়েছিল। তারা নাকি এশিয়! 
আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার-পশ্চাদপদ জাতিকে শিক্ষা, 
জনস্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নয়নে সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের 


'' জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে চায়। 


এর অন্তরালে “মাকিনী জীবনযাত্রা” ‘সম্পর্কে নিয়মিত , 
প্রচার, “্নতান্তরিক উন্নয়নের পথ* সম্পর্কে গুণগান এবং 


_ কমিউনিজমের, বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জোরদার করাও চলেছে। 


' সেই সঙ্গে পীস কর্পসের “স্বেচ্ছাসেবককে* এটাও দেখতে 
হত যে দেশে সে কৰ্মত সেদেশের মাহুষ সাকিনী নীতি 
সম্পর্কে ভাল ধারণ। পোষণ করে কিনা ৷ | 

এমন বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে যাতে প্রমাণ করা বায় যে, 


_ আরও অনেক সংগঠনের মত পীস কর্ণস মারফৎও ওয়াশিং 
- টন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বানচাল করা এবং.মাকিনী 


নয়! উপনিবেশিক নীতি চালু করার চেষ্টাকরে। . 
দৈনিক সংবাদপত্র নিউ ইয়র্ক হেরাম্ড ট্রিবিউন বলেছে 


"যে, তথাকথিত শাস্তি সেনার! মাকিনী তরুণদের মা্চিনী 


বৈদেশিক নীতির শাখা হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনার 
একটি অংশ। 

চিলিতে-নিযুক্ত পীস বরপসের একজন প্রাক্তন সদন্ত ' 
'বলেছেন, একথা সত্য নয় যে, কর্পণ মানুষের প্রতি ভাল- 


বাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে এবং 


রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্তই তিনি এই সংগঠন, ভা 
করেছেন। Ab 

বলা হয় যে, কর্পসের চি সদশ্য,হবে তরুণ যারা - 
অন্তকে সাহাধ্য করার ব্রত সম্পর্কে সচেতন এবং সমস্ত 
রকমের স্বার্থত্যাগে যার! প্রস্তুত ।. এইসব তরুণরা আড়ম্বর- 
হীন জীবন যাত্রা নির্বাহ করবে এবং এদের যে বেতন 


, the. sum either within a year in this country 


. দেওয়া হবে তাতে তাদের ন্যুনতম প্রয়োজন কেবল মেটানো 


সম্ভব হবে, তার বেশি নয়। *_ 


| PRICE ‘40 Paise’ 
করে,| তারা জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের অর্থ নৈতিক অবস্থা- 


' সম্পর্কেও রিপোর্ট দেয়! 


জোয়াও গুলার্তের বিরুদ্ধে কুযু-র ঠিক আগে বিভা 
শুষ্টির উদ্দেশ্য দিয়ে পীস কর্পস ব্রাজিলে--প্রধানতঃ উততরপূর্ধ 
অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে] এক বছর পরে ১৯৬ সালে 
প্রায় একশো, “হেচ্ছাসেবক* ডোমিনিকান রিপাবলিকে : 


- পাঠানো হয় এই সংগঠনের ৪৭ জন সমশ্যকে সাহায্য করক্তে 


যারা. মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতিকে রোধ করার অথ হি 


মধ্যেই সেখানে রয়েছে। : 


ভাবে যুক্ত। 


১৯৬৮ সালে চিপির স্টেট টেকনিক্যাল ইউনিভািটির 
ছাত্ররা লক্ষ্য করে যে, যারা বৈপ্লবিক আদর্শে বিশ্বাসী, 


তাদের সকলের সম্পর্কেই *ম্বেচ্ছাসেবকরা” ফাইল তৈরি: .. 


করছে। 
-. এই কারণে পীপ কর্পসের বহু ছদ্মবেশী গ্প্চচরকে অনেক 
দেশ থেকে খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে। । 

এই সংগঠনের ১৫ বছরের জীবনে এর] ৬২টি দেশে 
নিজেদের কার্যকলাপ প্রদারিত করেছে যাতে ৪১ হাজার J 


"সাকিন নাগরিককে নয়া-উপিবেশ্বাদের যন হিসেবে 
- ব্যবহার করা হয়েছে। 


একথা এখন আর গোপন নেই যে, পীস কর্পপ সরাসরি, 


সিনাই এর 'সঙ্গে যুক্ত যদিও সরকারী ভাবে এটি টেট 
ডিপার্টমেন্টের অধীন । 


পীন কর্পসের ভাইরেক্টররা-_দার্জেপ্ট- শশার, জ্যাক- 
উড ভগ ও জোসেফ রাটফোর্ড সি আই এর সঙ্গে ঘনিষ- 
সার্জেন্ট মিভার দ্বিভীষ মহাযুদ্ধের সময় সি 
আই এর এজেণ্ট ছিল। ভগ “শ্ৰেচ্ছসেবক”দের বলত, 
যে সব দেশে নেতারা জাতীয়করণের কথা বলে সেখানে. 
তারা সতর্কতাবে, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে এই আদর্শের প্রচারে 
বাধা দেবে | আর ব্লাটফোর্ড ছিল ইপ্টারন্তাশনাল আাক-- 


(শানের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, যে সংস্থা লাতিন আমে- , 


- রিকায় কার্যকলাপ চালানোর 
পেত I 


যে-বিল মারফৎ পীস করস কি করা, হয় তাতে বলী ২ 
হয়েছে এই সংগঠনের উদ্দেশ্য সহযোগিতা ও মাকিন যুক্ত- 
বাষ্ট সম্পর্কে অন্ান্ত দেশের লোকদের মনে ভাল ধারণা 


জন্ভ সি আই এর টাকা 


হট করে বিশ্বশাস্তি-ও বন্ধুত্বের পথ প্রশস্ত করা, 


মাফিন নাগরিকের ভাবমুত্িকে, বদলানোই হল এই - 


অস্তান্ত সুত্রে এইসব তরুণদের সর্বরকম 
স্বাচ্ছন্দ্যে নিশ্চয়ত। দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ 
সংবাদ সরবরাহের জন্ত তাঁদের ভাল টাকা দেওয়া হবে। 


- যাদের রিক্ুট কর! হয় তাদের যে দেশে পাঠানো হবে : র 
সেই দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া ," 


হয়। পরে পুর্টো রিকোয় ৰিশেষ ক্যাম্পে গুধচর বৃত্তি এবং 
অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের আধুনিকতম পদ্ধতি সম্পর্কে 


শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষ সামরিক উপদেষ্টাদের তত্বা-. 


বধানে তার! হান্কা অস্ত্র ব্যবহার ও বেতারে বার্তা প্রেরণও 


"শেখে এবং সেই সঙ্গে গোপন সঙ্কেতে কি ভাবে খবর, 


পাঠাতে হয় তাও তাদের শেখানো হয়| তাদের ইতিহাস 
ও অর্থনীতিও শিক্ষা দেওয়া হয়। 


শিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার পর প্রত্যেকে দুরছরের জন্ত একটি 


চুক্তিতে স্বাক্ষর- করে, যে সময়ে জনসাধারণের প্রয়োজন 


সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অজুহাতে তাকে নান] ধরণের কাজে 
ব্যস্ত থাকতে হয়। J | 

এইভাবে তারা যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শোষণের স্বার্থে সেই 
সেই দেশের- প্রাকৃতিক, সম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। 
তারা ট্রেড ইউনিয়ন ও ছাত্রদের কার্যকলাপ সম্পর্কে 
গোয়েন্দাগিরি করে, বামপন্থী গোষ্ঠী ও জননেতাদের কার্য- 
কলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট ও তাদের ঠিকান! দিয়ে এবং যারা 


মাফিন বিরোধী তাদের নাম দিয়ে সি আই একে সাহায্য” 
হরির ৯ 
সম্পাদক-_হীরে পর 





ন বসু 


জোনাকির আলো : -* ৮৮*০ 
পৃথিবীর বয়স Es EE 
ঘরে ফেরার দিন - '-.. ২ “৫৯০1 
[ধ্বসবিভাবরী . দার 
অজ প্রহরী (৬০০ 
আলোর সহোদর He 
পারাবারের তীরে . 


' অমৃম্নত দেশগুলি দীর্ঘকাল ধরে শোষণ ও অবাধ লুঠন 
সহ করে আজ ভাল করেই, জানে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ 
থেকে কি ধরণের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা তারা আশা করে 

" এবং মাবিন সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের সর্বরকম প্রচেষ্টাকে 
বানচাল করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর. |] 








৩৩০ 
১০] 


' শুকসারী ॥ ১৭২/৩৫ EES ET 
কলকাতা-১৪। বিক্রয়কেন্দ্র | নাথ ত্রাদার্স। দে |. 


bY 


বুক ফর্স। কথা ও কাহিনী । 


- সম্পাধক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩1১ আচাৰ্য প্রচুর রোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয্ন ১৬ মট লেন কলিকাতা ৫ থেকে রা 
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কপ 


আসামীর কাঠগড়ায় কংগ্রেস দরকার 





বস 





বিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১১ই ফেব্রুয়ারী 7৭৭ ॥ :৪০ পঃ 


| সাধ মনোনয়নের পর 


" রাজ্য কংগ্রেসৈর 
নির্বাচনী চিত্র 


পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে সমঝোতা! হলেও ছুই 
বিরোধী গে'ষ্টী যারা পরিবর্তনপন্থী ও পরিবর্তন বিরোধী নামে 
খ্যাত, আরো পরিষ্কার ভাষায় যাদের সঞ্জয় গান্ধীর সমর্থক ও 
বিরোধী রূপে চিহ্নিত করা যায় তারা এখন পরস্পরের থেকে অনেক ৃ 


দুরে দড়িয়ে আছে। মুখে কেউ কেউ এঁক্যের বুলি ছাড়লেও এদের 
?* ( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


,| পৌঁচেছেন। 


~ 


জরুরী অবস্থায় অর্থ নৈতিক 
অগ্রগতির আসল চেহারা 


জরুরী অবস্থায় দেশের অগ্রগতি 
সম্পর্কে কংগ্রেস সরকার যে প্রচার 


চালায় তা যে ভাওতাযাজী ছাড়া 


আর কিছু নয় সেকথাই তথ্য দিয়ে 
প্রমাণ করেছেন অর্থনীতিবিদ ডঃ 
সুৱন্মণিয়ম স্বামী উপরের শিরোনাষ- 
যুক্ত প্রবন্ধে এই লেখার প্রথম 
কিন্তি গত সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে। 
বাকি অংশ কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত 
হবে | 

ডঃ স্বামী ১৯৭৫ সালের ২৬শে 
জুন থেকে পলাতক ছিলেন। গত 
মদ্দলবার তিনি লণ্ডন থেকে দিল্বীতে 
১৯৭৪ সালের এপ্রিলে 


| তিনি ছনসংঘের সদস্য রূপে উত্তর 


প্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত 


হয়েছিলেন । গত আগষ্ট মাসে রাজ্য- “ 
- অনুদিত ( অনুবাদ £ সাদা চক্ৰবৰ্তী ) 


সভার অধিবেশন ডঃ স্বামী নাটকীয় 
ভাবে আবিষ্কৃত হন এবং তারপর 


{ সরকার নিযুক্ত কমিটি বায়ে রাজ্যদভা 


"| করেন। 


থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয় । 


৩৬ বৎসর বয়স্ক ভঃ স্বামী ১৯৬৪ 
সালের শেষদিকে নোবেল পুংস্কার 
প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক স্সিষন 
কুজনেটের অধীনে হার্ভার্ড বিশ্ববিস্তালয় 
থেকে পি এইচ ভিলাত্ত করেন এবং 
সেখানে তিনি তিন বছর অধ্যাপনাও 
১৯৭* সালের জাহুয়ারীতে- 


তিনি দিল্লী ফিরে ইণ্ডিগান ইন্দটিটুট 
অব টেকনোলজিতে অর্থনীতিতে 
অধ্যাপনা শুরু “ করেন, কিন্তু ১৯৭২ 
সালের ডিসেম্বর মাসে রাজনৈতিক 
কারণে তার চাকরী বায়। ডঃ স্বামী 
কয়েকটি পুস্তকের রচয়িমা । 
বার্টোপ্ট বেশট স্মরণে 
১০ই ফেব্রুয়ারী বিখ্যাত জার্মান 
নাট্যকার বার্টোণ্ট ব্রেখটের জন্ময়ন্তী | 


এই উপলক্ষে আমর। কয়েকটি বিশেষ || 


রচনা প্রকাশ করব বলে ঠিক করে- 


‘ছিলাম! কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে 


পাতা বাড়ানো! সম্ভন নয বলে লেখা - 
গুলি ছুটি সংখ্যায় প্রঙ্তাশ করা হচ্ছে। 
এই সংখ্যায় মূল 'জার্সান 'থেকে 


দুটি প্রতিরোধের কবিতা এবং সুর চিতা 
সেনের পত্রেশট ও ভাইমার জার্মানি” 
ও সোমেন গুহর “বাঙ্গালী ব্রেশট এই 


ছুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত,হল | আগামী, 


সংখ্যার, থাকছে দীপেন্দু চক্রবর্তর 
্ ৫ 
*ত্রেখট বিশেষজ্ঞদের প্রতি" এৰং 


রণজিৎ চক্রবর্তার .(নান্দীকার ) 


পব্রেধট নাটকে অভিনয়ের তিতা ? 


এই ছচিপ্ব্। 





( দর্পণের সংবাদদাতা ). 


গণ-আদালতে কংগ্রেদ সরকার 
এখন আসামীর কাঠগড়ায়। গত ছয় 
বছরের নানা ছুকর্মে তার হাত কল- 
ফিত। “গরীবী হঠাওসয়ের ভাওতা 
দিয়ে এর শুরু। গ্গরিবী হটাও* আর 


সমাজতন্ত্রের বুঝি আউড়ে এই সরকার_ 


আকঠ দুর্নীতিতে নিমজ্দিত হয়েছে। 
১৯৭৪ সালে এদের অপ-শাসন ও 
সবচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যখন আন্দো- 
লন দামা বাধছিল তখন সার! দেশে 


জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে হাজার - 
হাজার লোককে জেলে পোঁরা হল। - 


নাগরিকদের, সর্ধরকমের গণতান্ত্রিক 
অধিকার হরণ করা হল এবং সংবাদ-. 
পত্রের গলায় সেম্দারের ফাঁস পরানে! 
হল। সর্বোপরি সংবিধান সংশোধন 
করে শাঁসকদল ভারতে পার্লামেন্টারী 
গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেছে । বর্ত-. 
মান নির্বাচনের পর কংগ্রেস দল ক্ষম- 
তায় এলে গণতন্ত্রকে কবরে পাঠাবার 
কাজ সম্পূর্ণ করার চেষ্টাীকরবে। . 
হঠাৎ পার্লামেন্টের . নির্বাচন 
ঘোষণা করেও কিন্তু জরুরী অবস্থা 
প্রত্যাহার কর] হ্য়নি। 


নি।- বিরোধী দলের কাদের মাথার. 
ওপর গিসার খাঁড়া এখনও ঝুলছে ।, 
প্রেশ আইনের যা বয়ান তাতে যে 
কোন সময় যে কোন সংবাদপত্রের . 
গল! চেপে ধরা যাবে | এরকম বিধি- 


নিষেধ ও সঙ্্রাসের মধ্যে আর কখনও . 


পালশমেন্টের নির্বাচন অনুঠিত হয়নি । 
প্রকৃতপক্ষে একদলীয় একনায়কত্বের , 
মধ্যে বর্তমান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে 


যাচ্ছে। সমস্ত কিছুই শাসক দলের 


নিয়ন্ত্রণে, অতএব নির্বাচনী ফলাফলে 
কারচুপি ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক মতামতকে 
অস্বীকার করাও তাদের পক্ষে সম্ভব 
শাসক দল যে এব্যাপারে কতদূর যেতে 
পারে তার পরিচয় পাওয়া গেছে ১৯৭২- 
সালে,পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে 
যখন মাস্তান ও পুলিশবাহিনী- ভোটার- 
দের ভোট দিতে দেয়নি, এবং ভোটের 
বাক্সে কারচুপি হয়েছে। 

ভারতের কমিউনিষ্ট পাটি ( মার্কস- 


বাদী) তাদের নির্বাচনী ইন্তাহারে . 


'জরুরী অবস্থার . নিঃশর্ত প্রত্যাহার, 
সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ও 
সমস্ত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার 
এবং স্নিশা আইন, আপত্তিকর বিষয় 
সংক্রান্ত প্রেস আইন, ৪২তম সংবিধান 
সংশোধন প্রভৃতি তুলে নেওয়ার দাবি 

-জানিয়েছে। 

কংগ্রেসী নীতি . 
‘নির্বাচনী ইন্তাহারে- আরে! বল! 
হযেছে, গত ছয় বছরে শ্রীমতী ইন্দিরা 


(শেমাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


সমন্ত বরাজ- : 
. নৈতিক বন্দী এখনও মুক্তিলাভ করেন 







“এখন লড়াই গণতন্ত্র 
বনাম নয়৷ ফ্যাসীবাদী 
ডিক্টেটরী শাসন 


_ জ্যোতিশ্ময় বস্তু 
বাতিল লোকসভার সদস্য ও .সি.পি আই (এম) নেতা 
'জ্ীজ্যোতির্ময় বস্তু চিসায় ১৯ মাস হম্দী থাবা পর গত ওই (যক্রয়াশ 
মুক্তি পেয়েছেন | তাকে কেন গ্রেপ্তার কর! হয়েছিল সেটা কংগ্রেসের 
শাসক চক্রই জানে_-একথা বলে শ্রীব্ট- আরো বলেন যে, সময় 
হলে বলব. কি করে এখনও আমি বেঁচে আছি । তিনি বলেন, “যখন 
আমি হিসার জেলে ছিজাম খন তামার ভীষণ হাটের গণুগোল 


দেখা দেয়। তারা শুধু যে সেটা গোপন করে তাই নয় । তারা 
আমাকে কোন ওঁষধও দেয় না, কোন চিকিৎসাও করে না)” 


১৯৭৫ সালের ৬ই অক্টোবরে তার পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং তাকে : 


কলকাতায় এনে পিতৃ শ্রাদ্ধেব জন্য চারদিন প্যারোলে মুক্তি দেওয়! 
হয়। কিন্তু সেটা হঠাৎ দুদিন করা ফলে কলকাতা হাইকোর্টে 
আবেদন করা হয় এবং হাইকোর্টের নির্দেশে সরকার ক্ষান্ত হন। 

প্রবন্ধ, আরে! বলেন, “আমায় ভিন মাস নির্জন 'কারাবাসে রাখা 
হয়। এখনও হাজার. হাজার লোক ভেলে রয়েছে । তাদের 
পরিবারবর্গ দুর্শশাগ্রস্ত | তাদের আগে মুক্তি দেওয়া উচিত | 

‘একজন ব্যক্তির জরুরী অবস্থাকে, মোকাবিলার 'ভম্য কোটি 
কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। 


“বিশ্বের সুস্থ বৃদ্ধির লোকদের, কাঁছে আমরা নিজেদের হাস্য স্পদ , 


করেছি। মাইকেল ফুট ও জেনি লীর মত কয়েকজন, দালাল: 

রাষ্ট্রে পয়সায় রাজ সিকভাবে থেকে সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে 18: 
মার্কসবাদী নেতা শ্রীজ্যোতির্ময় বসু বলেন, এলাহাবাদ 

হাইকোর্টের বায়-নিয়ে তার দলের মধ্যে ভাগাভাগি বন্ধ করার 


জন্যই ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন প্রধানমন্ত্রী দেশে জরুরী অবস্থা 


ঘোষণা করেন। 

সঞ্জয় গান্ধী সম্পর্কে প্রীক্থ বলেন, “সে আমার ছেলের চেয়ে 
কিছু বড়। তার সঙ্গে আমি কোন বিতর্কে প্রবেশ করতে রাজী 
নই |” তিনি আরো বলেন, “সে যা বলছে আর করছে তা বুঝতে 
পারবে আর একটু বড় হলে ।” 

প্রীবস্ব বলেন, “এখন জড়াই গণতন্ত্র বনাম নয়া ফ্যাসিবাদী 
ভিক্টেটরী শাস্ন। জনগণ ঠিক করুক তারা কি চায় |” ' 


' এখনও বহ লোক জেলে পচছে 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


পার্ল মেন্টর আগামী নির্বাচন জাতির জীবনে রর দুটন! 
এই কথ! বলে পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবাটি'জ জ্যাণ্ড 
ভেমোক্রাটিক রাইটসের পশ্চিমবন্ধ কমিটি একটি. বিবৃতিতে দাবি 
করেছে যে, নির্বাচন যাতে অবাধ ও শ্যায়ের ভিত্তিতে হয় তার জন্যে 
সরকারের সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত | 


' নির্বাচন কেন্দ্রে গিয়ে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারছে কিনা । 
কমিটি নাগরিকদের অনুরোধ জানিয়েছে তাদের মনোনীত প্রার্থী 
যে দলের ধোক না কেন তাকে নির্ভয়ে ভোট দিতে। 
ন্যায় ও অবাধ নির্বাচনের পত্ভিবেশ সৃষ্টি কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। 
কিন্তু কমিটি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য. করছে যে, পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলো 
এখনও রাজনৈতিক বন্দীতে ভরে আছেন . 
গত এর! ফ্রেক্রয়ারীতে বহরমপুর স্পেশাল জেল, দমদম TE 
জেল ও প্রেসিডেন্দী জেলে মিসা বন্দীর সংখ্যা ৫৭০ এবং মেদিনীপুর 
সেন্টাল জেল ও আলিপুর সেণ্ট্াল জেলে বিচারাধীন বন্দীর সংখ্য! 
১৮৯:বলে ভান! গেছে কমিটি নির্বাচন যাতে পক্ষপাতীহীন হ্য় 
এবং নির্বাচনের সু আবহাওয়া যাতে তৈরি হয় তার জন্য. এই 
সব বন্দীদের যুক্তির দাবি দানিয়েছে 1 


ডা রা hes CES 


কমিটি মনে করে গণতন্ত্রের অন্যতম পরীক্ষা এই যে ভোটার 


| 





ETE 


. সমাজবাছের 


পার্লামেন্টের নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে প্রধানমন্ত্রী ভীমতী 


ইন্দিরা গান্ধীর মেজাজ তত-চড়ছে। মন্ত্রিসভার প্রবীণ, সদস্য জগ-. 
জীবন রাম ও অন্যান্য কংগ্রেসীদের পদত্যাগে তিনি কিছু বেসামালও 
হয়ে পড়েছেন। কেননা তিনি বোধহয় ভাবতে পারেন .নি তার 
এবং তার পুত্রের যথেস্ছাচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেদ দলে লৈ বিস্ৰোহ ঘটতে 
পারে আর সেই বিদ্রোহীরা হবেন বিশিষ্ট কং ১৯৭৫ সালের 


- ১২ই জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় ও প্রীজগমোহন- 


লাল সিনহা জনপ্রতিনিধি আঃনের ১২০ (৭) ধারার নির্বাচনে দুর্নী- _ 
“ তির আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য শ্রীমতী গার্থ্বাকে দোষী সাব্যস্ত করে 
তাঁর নির্বাচন নাকচ করে ' দেওয়ার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতার . 
তুবড়ী ছোটাতে গুরু করেন প্রায় প্রতিদিন। তারপর জরুরী 


- অবস্থা ঘোষণা করে তার-সাক্ষাই গাওয়। ” অর্থাৎ গণতন্ত্র রক্ষার অজু- 


হাতে গণতন্ত্র নিধনের ব্যাখা। এবং বিরোধী দল ও নেতাদের বাপান্ত 
করেছেন দীর্ঘদিন | নির্বাগন ঘোষণা করার পর আবা ব্র/শুরু হয়েছে 
দলের, বিশেষ করে নিজের প্রচার এবং সেই সঙ্গে পরিবারেরও 
প্রচার | 


এখন উনিবলছেন তারা দেশের ও দেশবাসীর সেবার জন্যই 


গদীতে বসেছেন এবং এট'ই তাদের একমাত্র আরাধ্য । কিন্ত এসব 
. বেশিদিনের কথ! নয়,““মাব্র* ৩০ বছর আপে স্বাধীনতা পাওয়া গেছে 
. এবং শীমতী ইন্দিরার পিতা জওহরলাল-ক্ষমতায়- এসেছেন আর 


রগ শ্রীমতী ইন্ৰিরা-নিজে দশ বছর ধরে পিতার পত্রিতক্তু আসনে | 


nd 


চে 


সি 


দেশভাগ হুল কেন? যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে, অনেক 
টালবাহানা ,করে আর ইংরেজের সঙ্গে অনেক আপস রফার চে 
করেও ডোমিনিয়ান ফ্টেটাস পাননি এবং কারাগারে যেতে বাধ্য হয়ে- 
হিলেন তার। দেখলেন ইংরেজের সেই উগ্ৰমুণি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধান্তে 
শান্ত হয়ে গেছে। “ভারত ছাড়" আনন্দালন যাদের টলাতে পারে 


- নি তারা আজ ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা দিয়ে ভারতবর্ষ ' ছেড়ে চলে ' 


যেতে চাইছে। কিন্তু কার হ'তে শাদনভার দিয়ে যাবে? মুসল'ম 
লীগ বলছে আমরা মুপলমানদের একমাত্র প্রতি নিধি আর কংগ্রেসের 
দাবি তারা সমস্ত ভারত বাসীর প্রতিনিধি । একটা রফা হচ্ছিল, 
কিন্তু জওছরলালের বের্ফাস কথ'য় তা বান্চাল হয়ে যায়। অতএব 
দেশভাগ ছাড়া পথ কি। বয়স হয়ে যাচ্ছে, আর কবে ক্ষমতার . 
মসনদে বসা যা(1।, অব দেশের ওপর দিয়ে ছুরি চালানো হল, 
যে ছুরির আঘাতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান নিহত হুল, রাতা- 
রাতি লক্ষ লক্ষ লোকের স্বদেশ বিদেশ হয়ে গেল, লক্ষ লক্ষ লোক- 
পথের ভিখিরীভে পরিণত হুল । . 

ক্ষমতা পেয়ে কিন্তু জওহরলালের নেতৃত্বাগ্নীন কংগ্রেস সরকার 
জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ও দেশকে স্ব-নির্ভরশীল 
"করার পথে গেল.না। শুক থেকে-দেশ্সী ও. বিদেশী একচেটিয়া 
' পু'জিপতিদের তোষণ চলতে লাগল আর এদিকে মনোহর বুলির 
আড়ালে স্বজন পোষণ ও.ছুর্নাতি। দেশের অর্থনীতি গ্ো্তায় গেল, 
শিল্পপতিরা ফুলে ঢোল হল, জনগণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হল, 
বেকারের সংখ্যা বাড়তে লাগল.এবং অনাহার ও ১4 
+ নিয়মে দাড়াল-। ' 

এইভাবে চলে এসেছে ৩০ বছর । গণতন্ত্রে নামে, পেট ভরে না 
তাই জওহরলাল সমাদ্তন্তরের কথা বললেন | অতএব লক্ষ্য £ গণ- 
তান্ত্রিক সমাজবাদ | -এটা ঠিচ কি বস্তু ঠাওর হল না। জওহরলাল 
" তাত্বিক নন, সে: এলেও ভার নেই। অতএব ব্যাপারটা মুখে মুখেই 
রইল | তিনি গত হুলেন, ঘটনাচক্রে বা ভাগ্যচক্রে এলেন তার 


কন্যা । তিনি আরো বড় সমাজবাদী বললেন, , “গরিবী হটাও” |, 


কিন্তু গরিবী হটল না, হটে যেতে লাগল গরিব | দেশময় তুলকালাম 
কাঁণ্ড, জয়প্ৰকাশ মঞ্চে এলেন, নির্বাচনী মামলার রায় বেরুল ! এখন 
নাকি জরুরী অবস্থার সোনার কাঠির স্পর্শে দেশ শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে, 
যাচ্ছে, সমাজবাদ এল বলে। | 

কিন্তু সবই ভাাওভ1। ও০. বছর ধরে ভাওতা দেওয়া হচ্ছে। 
'সপ্জয় গান্ধী স্থযোগ পেলেও একই ভ'{ওত! দেবেন |. 


আসামীর রা 


যা (১ম পৃষ্ঠার পর ) 


Fy 


» গীন্ধীর সরকার জনগণের বিরুদ্ধে এত 
অপরাধ করেছে ঘ। আর কোন সরকার ' 


. করেনি। শোষণ ও সন্ত্রাসের নীতি 
জরুরী অবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল সংবি- ' 


ধান সংশোধনে পরিণতি লাভ করে, 
যার ফলে জনগণ সমস্ত রকমের অধি- 
কার ও শ্বাধীনত। থেকে বঞ্চিত হয় 
এবং সবকিছুর ওপর শাসন বিভাগকে 
স্থান দেওয়া হয় । | 

সভা শোভাধাআ ধৰ্মঘট আন্দো- 
লনের ওপূর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এক 
আঘাতে ভূ্বামী “একচেটিয়া ব্যবসায়ী 
_ পু'জিপূতি সরকার ও অন্তান্ত কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্মচারী কৃষি-কর্মী 
কৃষক শিক্ষক ছাত্র 9 
সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেওয়া হল। 7 

হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার 
করে জেলে পুরে তারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার 
কর! হল} তাদের নির্জন কারা- 
বাসে রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা! 
থেকে বঞ্চিত কর! হল। তাদের পরি- 
বারবর্গকে পারিবারিক ভাতা থেকে 
বঞ্চিত করে অনাহারের মুখে ঠেলে 
দেওয়া হল এবং সবই প্রতিক্রি্নাশীল 
শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাষে। 


সংবিধান সংশোধন আইন 


নিৰ্শেশক নীতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রাধি- 
কারদেবার নাযে মৌলিক অধিকারের 
গুরুত্বকে নস্তাৎ করে ৪২ ততম সংশেধিন 
দ্বারা সংবিধানের মৌল চরিত্রকে 
আঘাত কর] হয়েছে এবং সম্পত্তির - 
অধিকার ছাড়া আর সমস্ত অধিকার 
কেড়ে নেওয়া হখছে। এই সংশোধন 


বিচার বিভাগের ছুমিকাকে খর্ব . 


করেছে এবং বিচারকদের , শাসন 
বিভাগের বেত্নভোগী কর্মচারিতে 
পরিণত করেছে। 

এতে বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রের সশন্্ 


বাহিনী ও পুলিশ পাঠাবার ক্ষমতা সহ 


কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রভৃত্ত ক্ষমত! 
দিয়ে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীর চরিত্রকে 
আঘাত করা হয়েছে। ভারতবর্ষের 
এক্যকে শক্তিশালী করার জন্ত রাজ- 
গুলিকে স্বায়ত্বশীসনের আরে) অধিকার 
দেওয়ার পরিবর্তে তাদের ব্রিটিশ যুগের 
একেকটা প্রদেশে পরিণত করা 
হয়েছে। 

এইভাবে শাসন বিভাগের ওপর 
পার্লামেপ্টেরু প্রাধান্ত নষ্ট .হয়েছে। - 
যদিও সব কিছুই পার্লাযেণ্টের নামেই 
করা হয়, তবু একে সরকারের রবার 
্ট্যাম্পে পরিপর্ত করা হয়েছে। এই 
অবস্থায় শাসন বিভাগ যে কোন গণ- 

তক বিরোধী ব্যবস্থা নিতে পারে। 
১ সদল্তদের এমন কি 
শাসকদলের লোকদেরও, মিশায় গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে। 


মন্ত্রীসভা ও আস্লাতন্্ই রাজ্য 
চালায়। পালণমেন্ট দুনিয়াকে দেখাঁ- 
বার বস্তবিশেষ। 


অর্থনৈতিক অবস্থা 
সিপিআই( এম.)-এর নির্বাচনী 
ইস্তাহারে বলা ইয়েছে-গত ছয় বছরে, 


বিশেষ করে জরুরী অবস্থার পর. 
দেশের মানুষের কাধে আরো! দুৰ্গতি 


ও অর্থনৈতিক বোঝা চাঁপানো হযেছে 
দেশী বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসাম্সী'ও 
ভূঙ্বামীদের মুনাফা বাড়াৰার জন্ত । 


জরুরী অবস্থা ঘোষণার ছু বছর - 


আগে চরম মৃত্রাক্ষীতি জনসাধারণকে 
পৰ্য দত্ত করে দেয়। দ্রেবামূল্য বছরে 


৩০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কৃষি ও: 


শিল্পশ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক সকলেরই 
প্রকৃত আয় কমে ঘাক্স এবং তাদের রণ 
বাড়ে। কৃষকরা! দুদিক থেকে বঞ্চিত 
হয়। তাদের - প্রয়োজনীয়, জিনিস 
কেনে বেশী দামে। কিন্তু নিজেদের 
উৎপাদনের স্তাষ্য মূল্য পা না  জন- 
সাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থায় চরম 
অবনতি লাভ করে| সরকারী হিসেব 
থেকেই জানা যার যে, জনসংখ্যার ৭* 


| শতাংশ 5 রি বাস 


করে।  , । 
মুত্রা্ষীতি রোধ করতে গিয়েও 
সরকার সাধারণ মান্ছষের ওপর 


আঘাত হানে। শ্রমিক কর্মচারীদের ' 
মহার্ঘভাতা কেটে নেওয়া হয়, বেতন, 
বৃদ্ধি স্থগিত রাখা (য়, বোনা কমিয়ে 


দিয়ে এবং কৃষি শ্রমিকদের ন্যুনতম 
" বেতন সংক্রান্ত আইন বলবৎ না করবে 
সরকারী পুঁজিপতিদের সুবিধ! করে 


দর্পণ শুক্রবার ১১ই ফেব্রুয্নাগী, ১৪৭৭ 


a 


দিয়েছে। 

আম খান্তশন্ত, 
চিনি, কেরোমিন, “দুধ, ওষুধ কাপড় 
প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসের 
দাম সাধারণ মানুষের ক্ষমতার 
বাইরে চলে গেছে। 

গত ছয় বছর শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর শাদনকালে প্রতি বছর বেকাঁ- 
রের সংখ্যা. বেড়েছে। "দশ বছর 
আগে রেছে্ীকত সংখ্যা ছিল ৪৫লক 
আদ ত! এক কোটি। গ্রামীণ বেকা- 
রের সংখ্যা প্রায় ছু কোটি। পুরো 
সময়ের জপ কাজ পায়না এমন মাছ 
বের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি | 


সরষের , তেল, 


যখন বাম্পার ফসল ফলে এবং 
সরকার ও ব্যবসায়ীদের গুদামে. জার 


; মাল রাখার জায়গ। থাকে ন! তখনও 


লোককে অনাহারে ধাকতে হয় । 

- দনসাধারণ একেবারেই দরিজ। 
এমন ক্রয়ক্ষমতা নেই যে, নিজেদের 
শঙ্ত, চিনি, ফল, সী, মাছ কিনে 
খাবে আর কাপড় কিনে পরবে। 4 

এইভাবেই কংগ্রেস দল 
নীতিকে চালিয়ে নিয়ে এনেছে, কারণ 
এর! একচেটিয়া ব্যবসায়ী ওতুস্বামীদ্বের 
সেবাদাস।. ৃ 
| (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


কংগ্রেসের নির্বাচনী চিত্র 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


, মো এরনও খেঁয়োবেরিচলছে। বিডির রান, 
বিরুদ্ধে কাদা ছু'ড়ছে এবং মুখোশ খুলে দিচ্ছে। £ 
প্রাথী মনোনয়নে সঞ্জয় বিরোধীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ 
করেছে বলে দাবি করছে হিঞ্পেবটা হল এই £ রাজ্যের মোট আসন 
৪২টি। গতবারের ১৬ জন সিটিং এম পির মধ্যে দুজন বাদ গেছেন। 


বাকি ১১ জন মনোনয়ন পেয়েছেন । 


এই ১১ জন এবং পি পি 


আইকে ছেড়ে. দেওয়া ৮টি আসন অর্থাৎ. ১৯টি আসন বাদ দিলে 
থাকে ২৩টি আসন ।' এই নতুন ২৩টির মধ্যে ১১ পেয়েছে সঞ্চয় 
বিরোধীরা আর ১২ পেয়েছে সঞ্জয় সমর্থকরা | কিন্তু সঞ্জয় বিরোধী- 
দের দাবি £ পুরনো ১১ জনের মধ্যে তাদের গোষ্ঠীর লোকই বেশি! 
সে যাই হোক এই রাজ্যের কংগ্রেসীরা ১৯৭১ সালের-মত এক্য- 
বদ্ধভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামতে পারছে না | বরং তাদের এঁক্য- 
বন্ধ বিরোধীদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যাদের সঙ্গে অগজীবন রামের. 


কংগ্রেস ফর ডেমোক্তাসী? দ্বলেরও সমঝোতা | 


এটাও নিশ্চিত যে 


কংগ্রেসের কোন গোষ্ঠী নিজেদের কর্মীদের বিরোধী গোষ্ঠীর এলাকায় 


কাজ করতে দেবে না। সকলকে এনে নিজস্ব প্রার্থীদের এলাকায় ' 
কেন্দ্রীভূত করবে। এবং দুই গোষ্ঠী যেভাবে মারমুখি হয়ে আছে 
তাতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ঘটলে অবাক হবার টিভিও ic 


শের কাজ বাড়বে। 


চটী নিন 


৯০ 


০০ - এতে কোল সন্দেহ নেই যে, সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ এবং জুলাই ১৯1৫ এর মধ্যে 


ক 


~ 


দর্পণ 1 শুক্রবার ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ 


জরুরী অবস্থায় 
' অথনৈতিক সান, 
আদল চেহারা (২). 


ডঃ সুত্ক্মনিয়ম স্ব স্বামী 
সু্ীতিকে গ্রেপ্তার করো মানুষকে নয় 


পার্লাষেণ্টের ফযষসীমা বা ড়য়ে দিয়ে শ্রীমতী গান্ধির সরকার দাবি কৰে" 
'ছেন,যে, জকরী অযস্থ। ঘোষণা কৰে ১,৭৫০ মানুষকে বিন! বিচারে জেলে 


চুটিয়ে এবং বিশ দফা। জাহির করে অদম্য যুদ্রান্মী তিকে তারা সংযত করেছেস। ' 


তারা আরে| দাবি করেছেন যে, ভারত. একমাত্র দেশ যেখানে মুদ্রা ক্ষী তিকে, 
ফুদযন করা হয়েছে। 

i সরকারী প্রকাশনায়, সংসদে অথবী ধরে আন! শ্রোতৃমগুলীর সামনে বক্তৃতায় 
পরিসংখ্যান এহ যুকি, একই'। সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে যে পাইকারী মুল্যস্থটক 
/৩৩০*৭য়ে 'উঠে গিয়ে শতকর1 ৩৪ বৃদ্ধি দেখিষেছিল ১১৭৬ সালের মার্চে তা-ই 
লাকি ২৮২৯ য়ে নেমে শতকরা ১৫ কমতি, দেখিয়েছে ।- এই ধরণের দাবি 
দুটি চাবিকাঠির উপর নির্ভঃ করে--প্রথমত দফাওয়ারী খুচরা দামের তুলনা না 
করে এক্ষেত্রে একটা গড়পডত। পাইকারী যূলযসুটক নেওয়া-হয় এবং দ্বিতীয়ত, 
 ভুলনাটা সব সময় ১ল] জুরাই ১৯৭৫ এর সঙ্গে না করে সেপ্টেম্বর ১১৭৪ এর 

' সঙ্গে করা হয। . 
এই এ!ডয়ে যাওয়ার কারণটা বেশ বোঝা যায় প্রথমত পাইকারী-মূল্য- 
সু-কের ভিত্তি হল প্রধানত অভোগ্য পণ্যের দফাগুলি এবং হিসেব কর! নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যের ভি'স্ততে যার মধ্যে প্রকাশিতগ্বাজার দর প্রতিফলিত হয় ন! । তদুপরি 
অর্থ নৈতিক-মমদা ঘটলে যা বর্তমানে ঘটে চলেছে, পাইকারী বাজার দূর অস্বাভা- 
/বিক ভাবে পড়ে. যায় এবং মুলযস্থচককেও কমিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, সেপ্টেম্বর. 
১১৯৭৪ প্রচারের পক্ষে ভালো হাতিয়ার কারণ জুলাই :৯৭৪ যে বিরোধী দলের 
রঃ চাপে গ্ত বাবস্থা সংগ্ধুচিত করার ফলে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালের থেকে সুললাই 
" ১৯৭৫-এর মধ্যে অনেক দ্র ব্যৰ মূল্য “পড়ে গিয়েছিল -অগ্ত এব যদিও ১৯৭৪ j 
সালের সেণ্টেম্বর পাইকারী মৃপ্যস্থচক ৩৩০'৭ ছিল, কিন্তু ১৯৭৫ সালের 
| জুশাইয়ে যখন ২০ দফা ঘোষিত ,হল সৃ-স্থচক ইতিমধ্যেই ৩*৯'৭য়ে নেমে 
. গেছে । এইভাবে ১৯৭৬ সালের জুলাইয়ে, অর্থাৎ এক বছর পরেমূগ্যস্থচক দাড়াল 


৩১২৪ য ২; দক্ষ৷ কর্মস্থচী আরস্তের সময়কাঁব চেয়ে, একটু উর্ধ্বে। স্পষ্টতই 
প্রচারের উদদ্দ শ্য ১৭৫ সালের ১লা জুলাইয়ের সঙ্গে তুলন! করা চলে না।' 


উ্রতমুণ্য ভ্ল, পেয়েছিল, কিন্ত তার সঙ্গে জরুরী অবস্থা বা ২০ দ্ধ! কর্মস্থচী 
৮ অথবা নিএপঝাধ লোকদের কারারুদ্ধ করার কোন সম্পর্ক নেই। এর জন্মে 
' কেরামত ধদি কাউকে দিতে হয় তা দেওয়া উচিত পালা 'মেন্টের সেই পরিশ্রমী | 
ধিবোধী সদস্যদের ( যাদের অনেকেই আছ জেলে ) এবং ডঃ পি আর ব্ৰহ্মানন্দ 
ও বোদঘাই শিশ্বপিগ্ঘ।লয়ে তার সহযোগীদের মত অর্থনীতিবিদদের যার] বারে 
বারে মুদ্াস্ফাতির আমল আসামীর কথা বলেছেনঃ দারিপ্বহীন ভাবে অর্থ 
মববরাহ বৃদ্ধি। সরকার যেই ১৯৭০-৮৪ সালের ১৬% থেকে অর্থ সরবরাহ . 
সঙ্কু চত করল ১৯৭৪-৭৫ সালে ৬% য়ে তখনই দ্রব্যমূল্য হাস পেতে লাগল । 
উপরদ্ধথ এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ ও মার্চ ১৯৭৬ এর 
মধো খাগ্তপন্ত ও ভোজ্য তেপের দাম বেশ ভাল ভাবেই পড়ে গিয়েছিল, কিন্ত 
তার সঙ্গেও জরুবী, স্ববস্থা বা ২* দৃফা! করচীর কোন সম্পর্ক নেই । ১০৭৫-৭৬ 
স লে ভারচবর্ষে বেশ ভাল বৃষ্টি হয়েছিল এবং যেহেতু আমাদের ৭৫ শতাংশ থাস্ত 
উৎপাদন হয় বৃষ্টির.জলে পুং সেচের. দ্বারা সেইজন্ক সে বছর রেকর্ড পরিমাণ 
ফপল হয। যথাযধ পময়ে বৃষ্টিপাতের জন্তু 3 শীমতী গান্ধি কোন কৃতিত্ব দাবি 
করতে, পারেন ন। - , ৯ 
8. ভাল বৃষ্টিপাতের পরে খান্ভশস্য ও ভোজ তেলের মূল্য হাস ভারতীয় অথ- 


LL 


' নীতির চিরগালীন চিত্র । ১৯৬৭-৬৮ সালে যথাযধ সময়ে বৃষ্টিপাতের- পরে' 


কৃ জেট্টেঘর ১৯৯৭ ও. মার্চ ১৪৬৮. র মধ্যে পাইকারী যুল্যহুচক ৭:5% পড়ে. | 
৮" গিয়েছিল। মৌ বৃম্যে ষোলুটি রাজ্যের আটটিতে বিরোধী এস ডি ডি সরকার, 


bl 
৪ ২১ 


. 
-- % ন oh A 


. সরকারের এই মিথ্যা'দাবির মধ্যে একটি বিপজ্জনক দৃষ্টিকোপও আছে। পাকে 


করেছে 
' রোধ করেছে। যাটের দশকে গ্রীস, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক অভ্যু- 


এবং নিত্য-প্রয়োজনী দ্রব্য পেতে অন্বুব্ধি! । 
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3 ভিত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে 


+ এপ পালটে শ্রীমতী গার সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুবই কম। ১৯৭৫-৭৬ সালেও | - 


ৃ . ট ও Co | L |. তিন 
058 টু 
মিরর EE 3 = না তাই 

ভোজ্য তেলের দাম বেশ কমে গিয়েছিল গুজরাতে রেকর্ড পরিমাপ বাদাম ₹হাল৷ ভাত স্কুলে 


_ তেল উৎপাদনের ফলে, যে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ থেকে মার্চ ১৯৬ য়ে জন ফ্ৰণ্ট | | 
গগগোল চলছে 


সরকার ক্ষমতায় ছিল। রী 
আর একটি প্রচার হল মুক্রাস্্ীতি শুধু ভারতেই রোধ কয়া গেছে, পৃথিবীর 
(বদর্পণের সংবাদদাঞ্তা ) ' 


আর কোথাও নয়! এই দাবি বিভ্রান্তিকর, কারণ এই দাবি সত্য'লয়। 
_ রাষ্ট্রপংঘের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৭৫-৭৬ সালে ১৪৬টি* দেশের মধ্যে 


৫৩টি দেশে সামাস্ক ুদ্রান্ধীতি আছে অথর্বা একেবারেই নেই। কিন্তু ভারত, - বেহালা হাই স্কুলের ( মালটিপার- 


পাপ) চয় নব? কমান, নস্কর রোডের 
(বেহালা হাট ) বাড়ীতে শিক্ষক, 
বনাম পরিচালক " সপ্তযীব লড়াই 
চুছে। স্কুল ন তৃপিক্ষ এনের পর এক 


প্রকারে বলা হচ্ছে সরকার যা খুশি করতে পারে যেহেতু তার! যুদ্র স্বীতি রোধ 
এটা সকলেই জানেন যে বহু দেশে, সামরিক একনায়কত্ব মুদ্র'স্ফাতি 
খান দ্রব্যমূল্য কমিয়েছে |" সত্তরের দশকে চিলি ও বাঙ্গলাদেশে সাম্িক শাসন শিক্ষককে অপমান করছেন মতুন শিক্ষক 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মৃ্রাপ্ফীতি রোধ হয়েছে. এইদছে কি এমতী গান্ধি 
এই ধরণের একনারকত্ব সমর্থন করেন y 

কিছুদিনের জন্য, ভাল বৃষ্টিপাতের মত অক, পরিস্থিতিতে যার স্থাহিত্ব . 
আরও বাড়তে পারে যেকোন এমনকি খুব-বদ সরকারও দ্রব্যযূলা ভ্রপ করতে 
পারে। কিন্তু কিছুদিন পরেই ভারতবর্ষে বর্তমানে যা দেখা বাচ্ছে, ভ্রসাযৃস্য, 
বাড়তে শুরু করে । দ্রুত অর্থনৈত্তিক উন্নতি, ক্রেংক্ষমতায় সমতা, নিত্যপ্রষে'জনীয় 
দ্রব্যলমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া, মূল্য রোধের কোন সংক্ষিপ্ত পথ নেই । 
ভারগবর্ষে আমরা ভা অর্জন করতে ব্যর্থ হযেছি, বিস্ষে বরে শ্রীমতী গান্ধি 
প্রধানমন্তরিত্বের "দশ বছরে | জরুরী অবস্থার--পরবর্তী পরিস্থিতি হল, পথ, 
অনিয়মিত বৃদ্ধির পূর্ববর্তা ব্যর্থতা আরো. বাড়তির দিকে, ক্রমবমান স্বুসামা 
এটা এখন অর্থ নৈতিক পিতা 
১৯৭৬-৭৭ সালের উৎপাদন পক্ষ্যম'ত্যা থেকে 
(চলবে), 


নিষোগ করে তাদের প্লোষে' শন দিচ্ছেন, 
পুরনে'দের টাব1 পঙ্মা বিল আটকে ১ 
রেখে ভব্দ করছেন হামেগাল ৷ 

" যজ্জার কথা হলো স্ক-টি এখন, 

J. এগাঁ! বাব কাশ পেষে কলেজ চা 

প্রাপ্ত, তাই প্রধান শিক্ষকের রেকটর 

হওয়ার বথ।। প্রধান শিক্ষক- 

" আশুতোষ =ট্রাচাৰ্যয দুদিন শাদেই 
অনসব রেসেন | তাষট এগার বারোর- 
জগাথিচুডীতে নিজেকে জডাতে চান 

'না। তিনি ওষেস্ট লেঙ্গলনাউ-সিল: 

"অফ হায়ার সেশেণ্ডারী এ ডুকেশনের 
| ( শেষাংশ ম পৃষ্ঠা) 


যায় উৎপাদন জমে - যাওয়া, 
বিচ্যুতি এবং মূল্যবৃদ্ধির আকারে ৪১) দিয়েছে। 
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ie সর্ব কালীন রেকর্ড 


চর 


১৯৭৫-এর পয়লা জুলাইএ-অর্থনেতিক কার্যসূচী ঘোধিহ'হবার পর (থকে 
দেশ কৃতসংকল্প হয়ে কাজ্জে নামে আর তার bh : 


খাদ্যোৎপাদন ১১৮ মিলিয়ন টনের রেকর্ড করা চু য়েছে একং ভাণ্ডার ০২ 8 এ | 
" মঙ্কুত রয়েছে ১৮ মিলিয়ন টন 
~ +৮ 
“0 { Ee 
১৯৭৬-৭৭ এর প্রথম ছ’মাসে শিল্পোৎপাদনের মাত্রা যেখানে. বাবে ¢ 
শতাংশ সেখানে তার আগের বছরের এঁ কমাসের মাত্রা ছিল মার 
তিন শতাংশ ৭, রিনার ১ 


‘ 


১৯৭৬-এর প্রথম সাত মাসে রপ্তানির পরিমাণ ৩৩৯ ৯ শতাংশের | 
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বাটি ব্ৰেশটের চা 


খীতিহাপিক দিক থেকে মোটামুটি তিন 
ভাগে ভাগ করা ষায়-ভাইমার 


জার্মানির পটভূমিকার লেখা নাটক, 
কবিতা, গল্প যার মধ্যে প্রথম । তারপর 


পর. আসে নাৎসি জার্মানি থেকে 
নির্বাসিত লেখকের, ও আরে! পরে 


পূর্ব জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত নাট্য পরি-: 


চালকের পাল1। ব্রেশটের প্রথম 
দিকের লেখার মূল খু'ছে পাওয়া যায় 
প্রথম হুত্বোত্তর অশান্ত জার্মানির 
বিচিত্র ও জটিল সামাজিক ব্যবস্থায় 
ও ভার অন্তর্নিহিত দ্বন্ে। 
ভাইমার জার্মানির ইতিহাস সর্ব- 
জনবিদিত হলেও, ব্রেশটের নাটকের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিশ-ত্রিশ দশকের ছবি 
আবার তুলে ধরা দরকার । মিত্র- 
শক্তির কাছে পরাজয় ও আভ্যন্তরীণ 
বিপ্লবের ছু'মুখে। চাপে বিসমার্কের 
হাতে গড় - সাহ্রাজ্য ভেঙে পড়ল। 
_কাইজারের শুন্য মিংহালনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম জার্মান প্রঙ্গাত্্র ) 
কিন্তু তার বনিয়াদ পাকা হল না। 
য সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ৫পনা- 


বাহিনী ও আমলাতগ্ত্রে ক্ষমতার শীর্ষে 


ছিল তাদের যেষন সরানো হল 
মা তেমনি ধনতান্ত্িক' অর্থনৈতিক 
ধ্যবন্থারও. আমূল পরিবর্তন কর! হুল 
না। নতুন প্রপ্রাতন্ত্র গোড়া থেকে 
নির্ভর করল.ভার সবচেয়ে বড় 
শত্রুদের উপর । আবার যুদ্ধে পরা- 


জয়ের খেসারত কাইজারের অস্থপস্থিতিতে 


তাদেরই দিতে হয়েছিল। ফলে 
জার্মানি দু'বার প্রচণ্ড" অর্থ নৈতিক 
- বিপর্যয়ের শিকার হল। আর প্রক্জা- 
তত্ত্রের পনের বছর যেতে না যেতেই 


নাংসিরা ক্ষমতায় এল। ভাইমার - 


প্রজাতন্ত্রের এই শোচনীক্ক পরিণতির 
মূলে ছিল জার্মানির শ্রমিক শ্রেণীর 
দূর্বলতা . ও 
ডেমোক্র্যাট এবার্ট সরকার ক্ষমতায় 
আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কম্যানিস্ট ও _ 
ন্তান্ত বামপন্থীদের বিজ্রোহ কঠোর 
হাতে দমন করেছিল। পুরানো 
সাথীদের শেষ করতে, নাৎদীঘের 
পূর্বস্থরী, চরম . প্রতিক্রিয়াশীল “যুক্ত 
বাহিনীগকে (Freikorps ) ডেকে 
আনতে দ্বিধা করেনি। এর পর 
ছুটি সবচেয়ে বড় শ্রমিক দলের স্থায়ী 
মিলন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। আর 
. শক্রা বিরোধের সুযোগ -নিতে ছাড়ল 
না। 


কেবল এঁতিহাসিক তথ্য: দিয়ে 


তৎকালীন সমাজের প্রচণ্ড সমস্ত ও 
অবক্ষয় বোবানে| অসম্ভব । তবে বিশ 
শতকের গোড়ার - দ্বিকের অবস্থা 
কয়েকটি পরিসংখ্যান থেকে আন্দাজ 


~ 


অন্তবন্থ। সোশ্যাল - 


" ভূচরিতা, সেন 


কা ধাবে। ১৯২৩ সালে বাপিনের 
একজন সাধারণ শ্রমিকের মঞ্জুরি ছিল 
৩১৬ ৩৮১৫ ৯৬১৩ ০৩, মার্ক 1 একই সময 
যুল্য সুচী, ছিপ ৫৮,৭ ১৭,১১৫,৩২০, 
অকল্পনীয় মৃদ্রাপ্ফীতি 
কেবল শ্রমিক শ্রেণীকে চরম ছুদ্শশার 
মধ্যে ঠেলে দেয় নি। সেই সঙ্গে 
মধ্য বিজদের এক বড় অংশকে পথে 
বসিক্পেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই, সমস্ত 
সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস, সুল্যবোধ, 
পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন ভেন্তে 
পড়েছিল। বিদেশী খণের সাহায্যে 
সমন্তার সাময়িক সমাধান হলেও, শেষ 
রক্ষা হল মা। ১৯২৯ এর বিশ্বব্যাপী 
সন্কটের মধ্যে' জার্মানির বেকারের 
সংখ্য! দেশের সসম্ত কর্মক্ষম মানুষের 
একটা বিরাট অংশকে গ্রাস করল। 
সম্ভবতঃ- প্রত্যেক দ্বিতীয়' জামান 
পরিবারে একজন হল বেকার বা আধা 
বেকার ॥ সকলের মুখে শোনা যেতে 
লাগল, “এমন ভাবে আর চলতে পারে 
লা।” 
বিপ্লবের পথে নয়, নাৎসী প্রতি বিগ্রবের 
মাধ্যমে । 
- অথচ ভাইমার প্রঙ্গাতন্ত্র ' এক 
হিসাবে জান সাহিত্য সাস্কৃতির বর্ণ- 
যুগ ছিল। বিশেষতঃ পিক্ষাটরের মত 
পরিচালক, টলার, ব্রেশট, জুকারমায়া 
কাইজার, ইত্যাদির মত নাট্যকার, 
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জামান সিনেমার দান সম্ভবতঃ- 


রাশিয়া ছাড়া অন্ত কোনো দেশের 
সিনেমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। অনেকের 
মতে, গ্যেটে শিলারের পর জানিতে ' 
এমন সাংস্কৃতিক নবদ্রীবন দেখা দেয় 
দি। শ্বভাবত, দমকালীন সমাজের 


গ্রতিফলনে . এই ওখিয়েটার ছিল: 


অস্থিরতা, অনিশ্চত্নতা, বিজ্রোহের 
কেন্ত্র। রাজনৈতিক মাটক এখানে 
. বিয়ল ছিল না। . 

. জান ক্রপদী মাটকে রাদনৈতিক 


অবশেষে পরিবর্তন এল, 


 বাটোশ্ট বেশ ও ভাইমার ' জাম নি 


ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে বিতৃষগা, 
অনেক নাটকে ফেটে পড়েছিল । যুদ্ধের 
মধ্যেও কিছু কিছু যুদ্ধ বিরোধী নাটক 
মঞ্চস্থ - হয়েছিল। জোয়াইগের 
“জেরামায়া*,  হাসেনরোতারের, 
প্আযার্টিগোন, প্রাচীন কিম্বদৃস্তির 
ছায়াবলঘনে - অনিক, যুদ্ধ বিরোধী 
বক্তব্য রেখেছিল, টলারের “পরিবর্তন” 
Die Wardlung) যুদ্ধক্ষেত্রে 
কঙ্কালদের নাচের .এক অবিস্মরণীয় _ 


ষ্ঠ তুলে ধরেছিল | - 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর আসে 
বিপ্রোহের চেউ। কিয়েল বন্দরে 


নাবিকর্দের বিদ্রোহ কয়েক সপ্তাহের 


- মধ্যে সমস্ত পশ্চিম জার্মানিতে ও 


অংশত পূর্ব জার্মানিতে ছড়িয়ে পড়ে । 
বালিনে শ্রমিক প্রতিনিধিরা সরকার 
গঠন করে। বাভারিয়া প্রদেশে কয়েক 
মাসের “ জন্ত সোভিয়েট প্রজা 


( Raterepubelik ) প্রতিষ্ঠিত হল। 


বিপ্লবের হুল চালিকা শক্তি শ্রমিক, 
সৈশ্ত ও নাবিকেরা ( বাভারিয়ায় কিছু 
পরিমাণে ক্বযকের! ) হলেও বুদ্ধি- 
জীবীরাও এর শরিক হয়েছিলেন। 


- বাভারিয়ার ক্ষণস্থায়ী প্রজাতন্ত্রের সর- 


কারে অংশ নিয়েছিলেন সমকালীন 
জার্মানির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
কয়েকদ্রন--নাট্যকার আগষ্ট টলার, 
সাহিত্যিক পৃত্তাভ লাগুৎয়ার, অর্থ- 
নীতিবিদ্ব অটে| লয়ার্থ ও সিলতিও 
গেসেল। টলার ত’ কলম আর বন্দুক 
প্রায় সমান দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার 
করেছিলেন। প্রেসিডেন্টের পদে 
নির্বাচিত - হয়েছিলেন ' সমালোচক 


ও সাংবাদিক কুর্ট আইজনার | এমন - 


কি রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন কবি, 
রিলকের মনেও সাময়িক উৎসাহের 
ছোক়্াচ- লেগেছিল। তার চিঠিতে 
সাধারণ শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
সহজ মেলামেশার, বৰ্ণন! আছে__কাই- 


লেখার প্রচুর উদাহরণ আছে। -জারের আমলে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট 


গ্যেটের *E৪m০n6" শিলারের “Don 
Carlos” বা “Wilhelm Teli” 
এঁতিহাসিক নাটক হলেও 
বক্তব্য ফরাসী বিপ্লবের “আলোক প্রাপ্ত" 
যুগের । ক্লাইস্ট নেপোলিয়ন অধিকৃত 
জার্মানিতে স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রচারের 


উদ্দেশ্যে "Die Hermannsschlacht” 


€ হার্মানের যুদ্ধ" ) মঞ্চস্থ করার চেষ্টা 
-ফরেছিলেন। হাউষুমানের “তাতির 
দুল” (Die Weler) সাইপিসিয়ার 
এক বিস্রাহের নাট্যরূপ দিয়েছিল। 
"হুদ্ধোত্বর মাট্যকাররা এই এঁতিষ্যে 
ফিরে গেলেন, ভবে তাদের বিদ্রোহের 
হর আরো স্পষ্ট আরে! ভীব্র। বিশেষ 
করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দ্বপ1। যে সমাজ 
ব্যবস্থা মানুষকে যুদ্ধের বলি হিসাবে 


তাদের 


দলের বাইরে ফা অকল্পনীয় ছিল। 
" একজন সৈল্ত ওয়েবার প্রভৃতিকে শ্বাভা- 
রিক ভাবেই বলতে পারত, “অধ্যাপক 
মশাইরা ত’ ফরাসী দানেন। আমরা 
ফরাদী বন্ধুদের কাছে যে শান্তির 
প্রস্তাব পাঠাব আপনার সেটা 
অঙুবাদ করে দেবেন | 


তবে বুদ্ধিজীবীদের বিদ্রোহ সর্বদা 


২ ইতিবাচক বা.জনমানসের কাছাকাছি . 


ছিল না। অনেকে পুরানো সমাজকে 
অপছন্দ করলেও, আমূল পরিবর্তনের 
কথা ভাবতে পারতেন না। যুদ্ধকে 
দ্বণা করলেও, তার আসল.কারণ অন্থ- 
সন্ধান করতেন না। উদাহরণ স্বরূপ 
দেখা যেতে পারে, ব্রেশটের বন্ধু আর্ট 
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ক্রেনানের বিখ্যাত নাটক *পিতৃহত্যা” 
( Vatermord )1 k 

_ ১৯১৫ সালে লেখা হলেও এ নাটক 
মঞ্চস্থ হয় যুদ্ধের পর ব্রেশটের 


পরিচালনায় ।- কাহিনীর নায়ক এক 


পনেরো বছরের ছেলে । যে তার 
বাবাকে (এক-নিয়মধ্যবিত্ত সোশ্যাল 
ডেমোক্র্যাট) খুন করে স্বাধীনতার 
খোজে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। একটি 


মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙ্গন এখানে 
"সমস্ত সমাজের ধ্বংসের প্রতীক) তবে 


মাটকের স্থরে বিদ্রোহের চেয়ে 
নৈরাজ্যবাদের প্রভাব বেশি । ব্রেনা- 
নের পরবর্তীকালে নাৎসি দলের প্রতি 
সহামুভূত্তি হয়ত অপ্রত্যাশিত নয়। 
কোনো. কোনে! বুদ্ধিজীবী নভেম্বর 
বিজ্রোহকে প্রথম দিকে সমর্থন করলেও 
পরে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন। লেখক- 
দের এই ভাবে শিবির পাণ্টানোর 
দৃষ্টান্ত, বিরপ নয় ৪। তাছাড়া ছুই 
বামপস্থী দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, বিপ্লবের 
পরাজয় ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের 
সাহায্যে বুর্ধোয়া রাজত্ব কায়েম হওয়] 
অনেক প্রাক্তন বিপ্রবীকেও হতাশ 
করে। এমন কি টলারের লেখাতেও 
যে বিপ্লবের ছবি ফুটে ওঠে, ত! পরা- 
জিত বিপ্রব। “আমর! বেচে আছি” 
(7০219! Wir leven ) নাটকের 
নায়ক এক জেলফেরৎ স্পার্টাকিস্ট। 


উনিশ শ সাতাশের জার্মানিতে দিশে- 
হারা হয়ে পড়ে । গেয়র্গ কাইজারের 


একাধিক নাটকে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব 
প্রকাশিত হয়েছে। “আযালকিবিরা- 
ভিজের উদ্ধার” ( Der gerettete 
Alkibiades ) ও ‘ইহুদী বিধবা 


( Die . Judirche Witwe) 
বিষয় প্রাচীন ইর্তিহাশ বা কিছবদ- 
স্তির ব্যন্গাজুক ব্যবহার | “বীরত্বের” 
জঙ্ত খ্যাতিলাভ যে অনেক সময় দশ, 


-চক্রে ভগবান ভূত হবার ব্যাপার, তা 


বোঝানো হয়। এর সঙ্গে তূপন। কর] 


“হয় সত্যিকারের বীরত্বের যার প্রকাশ 


যুদ্ধে নয়, শাস্তিতে। ' ইতিহাসভিত্তিক 
“ক্যালের নাগরিক” এ (Die Burger 


৮০7, Cais) তে ছ’জন লাগরিকের 


নিঃস্বার্থ জীবন বিসর্জন যুদ্ধের পটভুমি- 
কায় মহান প্রতিপন্ন হয়। তবু কাই- 
জারের লেখা, মনে হয়, শেষ বিচারে 
নৈরাশ্টবাদী। তার সবচেয়ে বিখ্যাত 
নাটক গ্যাপ” ট্্রিসজির বক্তব্য, 


কোনে সামার্গিক পরিবর্তন-মাযকে 


বাচাতে পারে মা। যস্ত্যতার্‌- 
অনিবার্য পরিণাম মৃত্যু । | 

- এই সমান ও থিয়েটারের পরি” 
প্রেক্ষিতে ভাইমার জার্মানিতেব্রেপটের 
ভূমিক! লক্ষণীয় । 

ব্রেশটের জন্ম হয় ১৮৯৮ সালে, 


-বাভারিয়ার এক স্বচ্ছল, . মধ্যবিত্ত 


পরিবারে । প্রথম মহাযুদ্ধে তরু? 
ব্রেশউ অগ.সবার্গের সামরিক হাস- 
পাতালে কা করেন। তীর শিঙ্গের 
ভাষায় ঃ উনিশশো উনিশ সালে কাছের 
মিউনিকে ইউলিন লেভিনে মোভিয়েট 
ক্ষমতার পত্তাকা ভোগেন । মিউনিকের 
লাল আলো অগসবার্গে ছড়িয়ে পড়ে। 
এই হাসপাতাল ছিল অগ ১সবার্গে্ | 
একমাত্র সামরিক প্রতিষ্ঠান । ওযা 
আমাকে প্রতিনিধি, হিসাবে অগল- 
ধার্গের বিপ্লবী, কমিটিতে .পাঠায়। 
আমার এখনো মনে আছে কমিটির | 





ব্রেশটের ছুটি কবিতা : 
যখন আমেরিকান সৈন্তরা আমার কাছে গল্প করেছিল, 
কিভাবে পরাজিত জার্মানীতে 
ধারনা HEH TS বির 
পেটি বুর্জোয়া মেয়েদের কেনা যায় চকোলেট দিয়ে, _ 


তখন আমার-গর্ব হয়েছিল 


সেই সব রুশ মেয়েদের কথা ভেবে | 
যার! ছিল বন্দী শিবিরে ক্থধার্ড ক্রীতদাসী, 


কিন্ত যাদের কেনা ঘায়নি। 


[ যুল জার্মান 56০12 থেকে অনৃদিত-] 


উণ্টোপিঠ ' 


উনিশ শ' চৌত্রিশ সালে, ' 
গৃহযুদ্ধের অষ্টম বছরে, 


চিয়াং কাইশেকের গ্রেনগুলি ছড়িয়ে দিল পোষ্টার, | 


যার উপর লেখা, 


_ যে মাও-ৎসে-তুঙকে ধরিয়ে দেবে, সে পাবে পুরক্ধার । ৰ 


মাওয়ের নির্দেশে, 
সে সব কাগম জড় করে, 


_ তার উল্টো পিঠে দূরকারি কথা ছাপিয়ে, 
বিলি করা হল লোকেদের মধ্যে। 





বুল জার্মান Die Andere Seit খেক অনূদিত J, 


অনুবাদ ! সুদে চক্রবর্তী 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ fe € ৃ 


এক পোলিশ বলশেভিক, ওপলিকাও- 
ক।, আমাদের মধ্যে কোনো 
পার 
-»কোনোঁ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বা গীর্জা 
বন্ধ করি'নি। দু'দিন পর *শৃঙ্খসার 
প্রবর্তক” সেনাপতি ভন্‌ এপ গার 
ধাহিনীর এক অংশ নিয়ে আমাদের 
কাছাকাছি এলেন LY বিপ্লবী বাহিনীর 
এক সভ্য আমার : “বাড়িতে লুকিয়ে 
ছিল, যতদিন না সে পালাতে পেরে- 
ছিল। তারপর বাভারিয়| অতীতে 
মিলিয়ে গেল । . এল বাপ্িন, কবিতা, 
মাটক--.অবক্ষয়.- একাকীত্ব ৫ 
ব্রেশটের এই অভিজ্ঞতার ফল 
_ শপার্টাকাস”-_সম্ভবতঃ তার দ্বিতীয় 
দাটক। ১৯১৯ সালে তিন দিনে 
চতিনি এই নাটক লেখেন, আর মার্চ 
মাসে এর এক কপি দেখান প্রখ্যাত 
লেখক লিও ফয়েক্টভান্তারকে। 
বাভারিয়ার সে।ভিয়েটের পতনের পর 
শৈল পুলিশ ফয়েক্টভাগ্তারের ঘরে 
খানাত্লাল চালায়। 
মায়ে লেখা তাদের চোখে সন্দেহজনক 
ঠেকে । লেখক কেবল তাঁর খ্যাতির 
দৌলতে নিষ্কৃতি পান। এই ঘটন। 
থেকে তখনকার আবহাওয়া আন্দাজ 
ফর] যায়। পরে এ নাটক মঞ্চস্থ হয় 
*্রাভে দামামা” ( Trommeln in 
der Nacht ) নামে | 
“রাতে দামামা” বা *ম্পা্টাকাস্‌” 
সর বিষয়বস্ত সমকালীন জার্মান 
 দাহিত্যে প্রচলিত Heinkrebr— 
ঘুদ্ধফের সৈনিকের - অভিজভা | 
- মাটকের নায়ক, আন্দরিয়া্জ ক্রাগলার, 
- আফ্রিকার রণক্ষেত্র থেকে ফিরেছে? 





তার ক$হ্বর হয়ে গেছে কক্ষ, চামড়া 


ফুমীরের মত কর্কশ। সবচেয়ে বড় 
কথা, তার বাগদৃত্তা আনা ইতিমধ্যে 
আর একজনের কাছে আত্মসমর্পণ 

” করেছে। (স্ত্রী বা বান্ধবীর বিশ্বাস- 
- ঘাতকতা Heinkrehচ কাহিনীর এক 
প্রধান উপজীব্য । এ যেন সৈম্তের প্রত্তি 

- দেশের অক্তজ্ঞতার প্রতীক ৷) ক্ষত 
হতাশ ক্রাগলার বিপ্রবী স্পার্টাকিন্টদের 
দুলে যোগ দেয় কিন্তু শেষ মুহূর্তে অস্থ- 
.তপ্তা আনা তার কাছে ফিরে এলে, 
সে বিপ্লবের কথা তুলে ঘরে ফিরে 
যায়। পরবর্তী কালে-ত্রেশউ নিজের 
ঘাটকের এই পরিণতির সমালোচনা 
ফরেন। তবে এ কথা অস্বীকার করে 
লাভ নেই যে বালিনের একাংশের 
লেছুল্মান ভাব, কর্তব্য সন্বন্ধে 
অনিশ্চয়তা, হতাশা বা ব্যক্তিগত 
জীবনে আশ্রয় খোজা এখানে নিধুত 

১ ভাবে ফুটে উঠেছে। হয়ত রাজনৈতিক 
দিক থেকে *সঠিক* নাটকে এমন হত 
না। মাটকের এক মৃশ্তে, বাইরের 
খবরের কাগজ বিক্ষেতা চিৎকার করে, 
“্ৰবরেয় কাগদের পাড়! ম্শার্টাকিস্ট- 


৯ 


দের দখলে! টিয়ার গার্টেন লাল 


রক্ষী” ছিল না। আমরা 


রোজার বক্তৃতা!” রেস্তরা এক' 


মাতাল গান করতে থাকে, 
“আমার ভাইরা সত, আমি নিজে 
একটুর জন্তেই বেচে গেছি। 
নভেম্বরেতে লাল বনলেও 
আজ জানুয়ারি মাসে বদলেছি |” 
বিপ্লবের ঢেউ জাহুয়ারিতে প্রথম থমকে 
যায়।. জনগণের মধ্যে দেখা যায় 


বিভেদ। রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের পর যে. 


মাসে সম্পূর্ণ ণরাজয় ঘটে | নাটকের 
মাতাল একমাত্র রং বদলানো “লাল” 
নয়। টি 


প্রদাতন্ত্রে ছার সেখানেও লক্ষ ণীর। 
উদাহরণ স্বরূপ “তিন পয়সার পালা” 


(7015  Dreigronsheroper ) 


. “মাহুয মাহযই” (Mann irt Ma- 


nn) বা কিসাইখানার সেন্ট জোন’ 
(Die heilige Johanna der 
Schlachthofe” ) বা “মা ” ( Die 
Mutter ) প্রভৃতি নাটকের বিশ্লেষণ 
করা যায়। "যায মাহ্থষই” র কাহিনী 
বৃটিশ ভারতের সেনাবাহিনী নিয়ে । 
কিন্তু ব্রেশউ পরে বলেন, জার্মান যুদ্ধ- 


নীভিও তার আক্রমণের লক্ষ্যস্থস 


ছিল। “ভিন পয়সার পালায় ধনতঞ্ 


'ম্পার্টাকাস* 


ব্রেশ্টের সব নাটক অবশ্য এতটা 
প্রত্যক্ষ ভাবে জার্মান রাজনীতিকে ‘ 
কেন্দ্র করে লেখ! নয়। বরং অনেক 
লেখার পটভূমিকা বিদেশ বা কোনো 
আধা-কাল্পনিক দেশ । তবু ভাইমার 


ও ভাকাত্তির মধ্যে যে মিল টানা 
হয়েছে তা কেবল এর্ভিহাপিক বৃটেনের 
ব্যাপার নয়। কাহিনীর চিত্ররপে এই 
মিল আরো স্প্ট। ম্যাকি অপরাধের 
পথ ছেড়ে ‘তৎ! নাগরিক হয়, কারণ 


ন 
4 


্যাঙ্ব লুঠ করার চেয়ে ব্যাক্ছের মালি- _ 


কান। বেশি লাভঙ্লনক |. আইন 
প্রণেতা ও. রক্ষাকর্তারা যে আইমভক্- 
কারীদের চেয়ে বড় অপরাধী, এমন 
কি অপরাধ ষে অনেক সময় সাধারণ 


" মাহুষের পক্ষে বাচার একমাত্র পথ, 


এরকম চিন্তা পদী জার্মান সাহিত্যে 
একেবারে অমুপস্থিত নয়। - দৃষ্টান্ত 


স্বরূপ মনে পড়ে, ক্রাইস্টের মাইকেল 


কোলহাস’ বা শিলারের “ভাকাতের 
দল, ( Die Rauler )। 

'সেপ্ট দোন’-এত পটভূমিকা 
আমেরিকার শিকাগে! শহর ত্রেণটের 


॥ পাচ ॥& 
তরুণী । সে প্রথষে সব সমন্তান্ব 
সমাধান করতে চায় ধর্মের পথে কোটি 
পতি-মলারের হৃদয় পরিবর্তন করে! 


ব্যর্থতার পর জোন নিজের ভূল বুঝতে . . 


পারে, আর পুলিশের গুলিতে প্রার্গ 
দেয়। শিকাগোর কাহিনীর সঙ্গে 


জার্মানির যোগস্থত্র হৃষটি হয়েছে, 


ছুভাবে । ব্রেশটের নাটক অনেকাংশে 
ভ্রপদী জার্মান সাহিত্য 
শিলারের 'সেণ্ট জোন* ও গ্যেটেনর 
ফাউসেব প্যারভি। তাছাড়া নাটকের 
ঘটনাস্থলের সঙ্গে সত্যিকারের শিকা- 
গোর চেয়ে বিশ দশকের শেষের দিকের 


বালিনের মিল বেশি। অর্থনৈতিক 
রিপর্যয়, বেকারি ইত্যাদি দই জায়গাস্ন 
থাকলেও লভাইয্ের পথ ঠিক এক ছিল 
মা। আমেরিকার সবচেধে বড় দল 
ও সংগঠন নাটকে অন্রপস্থিত। 

( শেবাংশ ৬ পৃষ্ঠায় ) 


চোখে ধনতম্বের সবচেয়ে স্পঃ ও নগ্ন 
প্রতীক। মাংস ব্যবসায়ীদের পার- 
স্পরিক ঘচ্দে মাশুণ দিতে হাজার 
হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছে । জোন 
ভার্ক শ্তালভেশন আসি জাতীয় এক 


বাঙালী বাটেোণ্ট ব্রেশট 


L | সোমেন গুহ 


১০৯ ফেব্রুয়ারী জার্মান নাট্যকার বার্টোপ্ট লা ৭৯তম জন্মদিন! 
১৯৫৬ সালে তীর মৃত্যুর পর থেকে ব্রেখট পৃথিবীর মাঈষের কাছে পরিচিত 
হতে থাকেন। মৃত্যুর পূর্বে পাশ্চাত্যেও ব্রেখ্‌টের তেমন পরিচিতি ছিল না । 
স্বাভাবিক কারণে আমাদের দেশেও তার নাম এসে পেছাল তাঁর জীবনের শেষ 
লময়ে। তীর নাম প্রথম শোনা গেল শিশির ভাছুড়ির মুখে । ১০৫৬ সালে 
লণ্ডনে ব্রেখটের নিজস্ব নাট্যগোর্ঠী বাপিনার এন্‌কেছ্ল অভিনয় করতে "আসেন । 


' শিশির ভাছুড়ি সেই সময় অশোক দেনের কাছে ব্রেখটের লেখা কিছু বই 
গুনের বইয়ের দোকানে খোজ করার জন্ত চিঠি লেখেন । অশোক সেন দেশে 


ফিবে শিশির ভাঁদুড়িকে ব্রেধটের লেখা ছু-একটি অনুদিত নাটক উপহার দেন। 


আরো পরে ১৯৬১ সালে গণনাট্য স্বর দৃক্ষিণেশ্বর আড়িয়াদহ শাখা ব্রেখ টের - 


এক্সেপশন এও দি রুল অবলগ্থনে ‘আইন’ নাটক মঞ্চস্থ করেল | ১৯৪৪ সালে' 
উৎপল দত্ত ব্রেখটের অভিনেত্রী শ্রী হেলেন ভাইনেলকে সভানেত্রী করে প্রতিষ্ঠা 
করলেন ভারতের ব্রেধট সমিতি । এবং এর মুখপত্র হিসেবে এপিক থিয়েটার- 
প্রকাশিত হতে লাগল। নান্নীকার জাকজমক করে তিন পয়সার পালা 
মঞ্চস্থ করলেন ১৯৬৯ সালে। পরে তারা “ভালমান্ষ'ও মঞ্চস্থ করেন ১৯৭৪ 
সালে । ধারে ধীরে ব্রেখট বাঙালী হয়ে গেলেন । | 
চেতনা (ভালমাহ্থষের পালা ), থিয়েটার ইউনিট ( আতুরো উই 
(হিটলার ), পদ্ত লাহ! ), সায়ন্তনি ( আদালত থেকে ) সান্ধ্যনীড় ( কলকাতা! 
৪ঠ1 মে ), থিয়েটার গিল্ড ( ভালমানবের মেয়ে ), বিয়েটার ওয়র্কশপ ( নাজীর 
বিচার, পাঁচ ও মাসি), আর্টিঙ্গান (অরণ্যের দিন), থিয়েটার লাইবর ( সেনোরা 
কারার রাইফেল) প্রভৃতি দল একে একে ব্রেখট প্রযোজনা করে চলেছেন। 
ব্রেখটের বিখ্যাত তত্ব “এলিয়েনেশন এফেক্ট” ( Verfremdingcffekt— 
‘friend’ =£0ei6n--বিচ্ছিন্নতার তত্ব ) যাত্রার মাধ্যমের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা 
করে চলে এবং সেই কারণেই হয়তো! ব্রেখট যাত্রার আসরেও পরিবেশিত 
হয়েছে ( ঘ গুড উওস্যান অব সেজুয়ান অবলম্বনে ‘বন্বল্লভা’ )। অবশ্য উৎপল 
দত্ত পরে তার দলের মুখপত্র ‘এপিক থিয়েটারে’ বলেছেন ত্রেখউ এদেশে 
অচল [ এট! নাকি যাত্রী কথকত! পীচালীর দেশ। তবু প্রশ্ন থেকে যায় 
প্রগভিশীলতার এত বড় বড় বুলি আওড়েও এদেশে দ্বান্থিক বস্তবাদ প্রচারের 
ব্যাপারে বুদ্ধিদীবীদের এত কুঠা কেন ?- নাটকের মাধ্যমে মার্কস-এক্ষেলদের 
চিন্তা ভাবনকে পৃথিবীর শোষিত সাচ্গযের কাছে পৌঁছাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন 
ব্রেখট, যদিও সোভিয়েট রাশিয়ায় ব্রেখট প্রযোজনা! কিছুকাল বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছিল। পরবর্তা কালে ১৯৫৫ সালে সোভিয়েট সরকার তাকে স্টালিন শাস্তি 


পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। রাশিয়া এবং- জার্মানীর কম্যুনিস্ট পার্টির : 


লমাদোচনার যুখোযুখিও তাকে হতে "হয়েছে বিভিন্ন সময়ে । ১৯৪৭ সালে 
আমেরিকার কালিফোনিয়া শহরে থাকাকালে ভাকে Un-American acti- 


+ wities COmmittee-র সামনে সাক্ষ্যও দিতে হয়েছে চালি চ্যাপলিন, টমাস 
মান, পল ইজি প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতো! । 


" একাধারে নাট্যকার, প্রযোজক, নাট্য শিক্ষক এবং নাট্য তক্বিদ হিসেবে 


বিংশ শতাব্দীতে বেধটের চেয়ে অন্ত কোন নাম এত বেশীবার কোথাও 
উচ্চারিত হয়নি। সমগ্র ইংল্যাণ্ডে সেঞ্সপীয়রের পরই ব্রেখটকে বেশী সম্মান 
দেওয়া হয়। এরিষ্টটল বা ষ্টানিস্নাভ স্কিপ্ন নাট্য তত্বকে ব্রেধট অস্বীকাঁণ করার 
দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন এবং কিছু পরিমাপে যে সফল হয়েছেন এ বিষয়ে আর 


কোন সন্দেহই নেই। এরউইন পিসকাটরের সঙ্গে তিনি যে “এপিক খিয়েটারের্‌*- 


জন্ম দেন তার শব্দে আজ সকলেই অল্পবিস্তর' পরিচিত। -অন্ধকার যুগ বাস 
করেও শিল্প সাহিত্য বিকাশে ব্রেখ্ট কিছুমাত্র শিই পা হননি--এ উদ্বাহরণু 
আমাদের দেশের নাটাকর্মী এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রেরণ! জোগাক এটাই 
আমাদের আজকের একমাত্র কামনা 

১৯৩৫ লালে রাশিয়ায় অবস্থানকালে মস্কো আর্ট খিয়েটারের মঞ্চে চীন 
দেশের পিকিং অপেরার নাটকে যেই লা ফাঙের অভিনয় দেখে ত্রেবট মুগ্ধ 
হন এবং. চীনা নাটকের পরিকল্পনার সঙ্গে নিজের পরিকল্পনার মিল খু'জে পান ৷ 
চীন জাপান. ও ভারতীয় থিয়েটারের দ্বার!” তিনি প্রভাবিত হন। ইদানীং 
পৃথিবীর সর্বত্র ব্রেখটের নাটক সম্পর্কে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। আমেরিকার 
বিখ্যাত নাট্য সমালোচক ও ব্রেথটের সহকর্মী এরিক বেট্টপীর কল্যাণে ব্রেখট 


-- সর্বত্র প্রচাবিত। 


জার্মান নাটকের ক্লাসিকাল এঁতিহ্‌কে অনুসরণ - করার তিনি পক্ষপাতী 
ছিলেন না| নাটক রচনায় মৌলিক সৃষ্টির চেয়ে রূপান্তরের দিকেই তার ঝৌক- 
বেশী ছিল. ভার বিরুদ্ধে কুস্তীলক বৃত্তির অভিযোগ উঠলে তিনি বলেন, 
'সেক্সপীয়র নিজেও একজন চোর ছিলেন | 


ইবসেন, হাউপ্টগ্যান ও বার্ণ“ শ-এর মত্ত স্বভাববাদী নাট্যকার তিনি . 


ছিলেন না। মনস্তাত্বিক নাটক রচনার দিকেও তিনি বিশেষ মনোযোগ দেন 
নি। মার্কপবাদী হিসেবে তাঁর নাটকের কুশীলবদের সঙ্গে মমাজের স্বাভাবিক 
সম্পর্ক স্থাপনের দিকেই তার আগ্রহ ছিল বেশী । 

রবীন্দ্রনাথকে .কেন্ত্র করে যেমন এপার,বাগুনা, ও ওপার ৰাঙলায় মাকে 


মাঝে ভিক্ততার দৃষ্টি হয়, পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম ছার্মানীতেও ব্রেখটকে কেন 


করে তেমন কিছু তিক্ততার সুষ্টি হযেছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় জানি, ১৯৭১ 
সালে ভাইমারের (পূর্ব জার্মানী ) ম্তাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর ফ্রিটশ 
বেনিভিটুশের পরিচালনায় দিল্লীর ম্যাশনাল স্কুল অব ড্রামান ছাত্র ছাত্রীর: 
হায়দ্রাবাদ ম্যাক্স মুলার ভবনে ( পশ্চিম জার্মানীর অধীনে ) ব্রেখটের খি. পেশী 
অপেরা মঞ্চস্থ করার অনুমতি পাননি | পশ্চিম জার্মানীর চোখে কম্যুনিষ্ট ব্রেখট 


বিশেষতঃ 


সি 


পু 


লব সময়েই "The Embarrassing Mr. Brecht’ নামে অভিহিত । তবুও . 


আশার কথা ইদানীং অন্তান্ত দেশ ব্রেখটকে তাঁর যথোচিত সম্মান দিচ্ছে দেখে 
তারাও আর চুপ করে থাকতে পারছে ন! ৷ 

সবশেষে কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের কাছে আমাদের দাবী এম, এ-র পাঠ 
তালিকায় গোকিকে জায়গ! দিতে সভার! যেমন দ্বিধা! করেননি তেমনি ভ্রেখটকেও 
সভার যধোচিত সন্মান দিয়ে নিজেদের গোরবাদ্বিত করুন 1 


ক 


1 ছয় ॥, 


ব্রেশট : ও ভাইমার জারীর 


Le "(৫ম পৃষ্ঠার পর ) 


এয়া লেখা হয় ‘৯১০-৩১ সালে। 
মঞ্চস্থ চয়" ১৯০২ লালের প্রদয় দিকে, 
কার্প লিবনেশ ট ও তোজা লৃ” ব্সঘবার্গের 


মৃত্যু দিলে 1এই সময, ফার্মন অমনি pe 
"দল আবো (শি সংখ্যক ২ সেষেকে '- 


ংগঠ'লর কাজে টান প্ৰস্তাব আনে । 


ব্রেশ্ট বলেন, '॥ই চেখটা নাটন্স লেখার - * 
যু ভিল। প্রধান চতিতের নাম ' 


ছাতা ব্রেশটিত নাটক ও গিরি উপ- 
 স্কাসর মশা মিল 'সামান্সই ৷ এ 
সঙ্বন্দে ব্রেশ্টা বন্ধু কপ নাটাকার 
সপ্্গ ৯ ত্রে'তয়াকভের মন্তগা প্রণিধান- 
যোগ! | 
“2:৫ সালে তি এসজন রুশ শিক্ষক 
বিহারের বেতল স'ম’ন রেখে, মানব- 
স্তন পৰিদর্তন বরার উপায় নিয়ে. 
বন্ধু সঙ্গে তর্ক করে সন্ধ্যা কাটাত? 
*- কুশ ইতিহাসে কবে গ্রামের. আন্ত 
কুষি শ্রমিক সহর থেকে আমদানি করা 


হত? কবেই বা তাঝা ধর্মঘট করে 


ধযঘট ভ'ড। দাল।লদের দিকে পাথর 
ছুঁভ5 ?---স্টষ্ট এ বর ছবি, 
নয়। আসলে এ হল জ মনি = 
নাটকে কর প্র।ক্ব্প্নিং রা।শযায় ব্ৰেশ-- 
টের জাম।ানর আরো চ্হি দেব! যায ।_ 

৷ কারবান্যাৎ পাভেল ও তার বছুদের, 
সঙ্গেও ন্য শ্র মক নেতাদের তুকাহয়। 
বিতিকের যং, বিপ্প। বনাম অর্থ 'ত- 
বাদ। এই ' সঙ্গে আগে, 


সমশ্য।ও চেয়ে লার্মানির 
শ্রেত্রে বোশ প্রান জ্চ। রাশিয়ায় * 


রাশয়ার 


॥ economism ) 
51. 
[বক্স লড়াহও - 


অথ্সাওরাদ, 
ছিল এ২ন 'নধ' 


লোলনসকে তা 


একেবারে 


তে হযোছিন। কস্ত খৈগা্াী 


ছাত্র, ও. বপ্১ পরান্ত! বুর্জেয়া 82০66৫5) অর্থনৈতিক ঝড়ের “দের উপযুক্ত স্থান ছিল-রামাধর। তরু নিষ্কুত পায় না। “তৃতীয় রাইণের Grunberg. : 


শরণ, দশ শ্রম শেণী:+ ।খুং বেশি 
হ্যগ , খবৰ দিতে, পাবে শি। 
. কাজেহ পে দেশে অর্থনী'তিবাদ শিকড় 
গ।ডতে পারে ন,-শ্রমিক্দের মনে 


€চপত ধং্যবস্থা সম্বন্ধ মোত. গড়ে 


অন্য জারম। নিতে 
বিসমঃকেঁও সময থেকে শ্র মক শ্রেণীকে - 

“কনার” (চষ্ট, চলায় অথনীতিাদের. , 
শন অনেক . গছীর হয়ে" ছল। 
সবচেয়ে বড শ্রম» দল সোস্যাল, 
ডেম ক্রা/টরাও কংর্ধতঃ ' একহ নাতি 
“ছতা জামা ও 
আক্ত জামার গান” গকৃতপক্ষে জামান 


তে ন | বাদকে 


অন্ঠপচ্ণ করত | 


কমুযা-৪ ও সোশ্যাল ডেসোক্র্যাটদে* 
বিতর্ক. 

রযাশচা আর জা মাহী বিতর্কের 
শেষত ৫ হযেছে অন্ত ভাবে । সে 
{- -ষ্ঃ ব্রেটেদপরবতী কালের নপক 
তা গাইখের ৩য় ও কে" ৫ 
মন সাছে ঃ 


"সালের “প্রচণ্ড বেকার সমন্তা নিযে 


দার 


”ছ্ডা' 
জামা ৬ অস্ত জমার গান |” এ 


নাটক 


€ বাঞজিনের এক সহরতলির নাম ) এক - 

"০, বিধ্যাত সিনেমার বিষয়বন্ত হয়েছিল । 
কাহিনীতে এক বেকার শ্রমিক পরি- 
বারের চরম ছর্দিন : খনিয়ে 'আসে। 
ছেলে আত্মহত্যা করে। মেয়ে আনির 


ছিটলার বাহিনী ধিরে ধরল এ 
লি « চারদিক থেকে 


ওরা তর্ক চালাতে লাগল . 

টু 5. অগ্তঃসত্ধা! অবস্থায় তার প্রণগী ফ্রিংসের” 
বেবেলগ আর লেনিনের শুক্র অর্থ 

ডি ৯৫ সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে | এ পর্যন্ত "ফুলে" 
হী | +৪ 2 ্্ 
অপি  শদীর পথ দন 
কে কন্ত ত্রেশট- 

নাৎসি বন্দী শিবিৱে। ..২ 7 ছকে ডে 


শ্রমিকদের- তরুণ শিবিরে * পুন্িলন 
হয়। 


দলের ও ইউরোপের বৃহত্তম শ্রমিক 
_সংগঠ' নের--সেই সঙ্গে ব্রেশটের খিয়ে- 


টারের এই পরিণতি । ‘সংগ্রামের অন প্রস্তুত হয়। সিনেমার 
জার্মানির অর্থ নৈতিক ও সামাজিক টা এইখানে যে খেলাধুলা 
পটভূমিকা, বিশেষতঃ , ১১২১-৩৩ শরারচগা ছাড়া. সংগ্রামের কোনে! 


তরুণের, দল নাৎসি সিনেমার 


ব্রেশটের স্প্ট-লেখারও অভাব নেই 
এ সব নাটকে ত্যাক্সিট গ্রুপ ধ্াচের 
প্রচারের ,সঙ্গে নাট্যকার চুর যে বেকার -যুবশক্তির বিরাট অংশ 
. সমাঙ্গের বিশেষ রূপ, বিভিন্ন শ্রেষ্ট ' * নাৎসি ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে দোছুল্য- 


, মধ জটিল সম্পর্ক তুলে: ধরার চেষ্টা _ মান ছিল এ ছবি যেন তাদেরই 


প্রতীক - যদিও - ব্রেশটের উদ্দে্ অন্ত 


করেছেন । জার্ানিতে ছোট ব্যবসা- 
রকম৭ 


দোকানদার টাকুরে প্রভৃতির 
গুরুত্বপূর্ণ ভ্মিগ চিল। এর] অর্থ- * 
নৈতি্ ভাবে ক্রযশঃ দুর্বল হয়ে 
প্ডচ্চিল;, অথচ নিছেদের” পুরানে। 
সামাজিক মর্যাদা আকড়ে ধরেছিল. ' 
. এরা এবই সঙ্গে ধনীদের হর্ষ ও. 
শর মকদের ম্লবজ্ঞা করত |, এই মধ্য- 


 ব্রেশটের নাটকে ভাইমার প্রজাতঙ্তরে 
ব্যক্তিগত জীবন পরিবার ও নারী 
. সমশ্যার কথাও ফুটে উঠেছে । যুদ্ধো-' 
ত্র 
অপেক্ষাকৃত , ঢিলে হয়ে, পড়েছিল। 


বিত্ত শ্রেণী শেষে নাৎসি সমর্থক হয়ে মেয়েরা পুরুষ প্রধান পরিবারের কতৃত্ব রর 
থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছিল। কিন্ত 


' ভাইমার সরকায় নারী স্বাধীনতার , 


পড়ে।- 

ব্রেশটের প্রথম দিকের একক একাঙ্ক 
“পেটি বুর্জ যাদের' বিয়ের 
. উৎসব” ( Die Kleirburgehochz- 
৪16) এই শ্রেণীর বিষয় । এখানে 


পক্ষপাতী হলেও, অর্থ নৈতিক দুর্বলতার 
ঘন্য তাদের উৎপাদনের কাজের সন্ধে 
জড়িত করতে পারে নি। 


অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠোছল। 


জিক পায়ে বাঙ্গ আছে।- ১৯২৯-৩০ . 
'নাৎসি চিন্তাধার] অনুসারে সেয়ে- 


পালের নাটক. 'কুটির দোকান!’ (Der 
পঃঃপ্োক্ষতে শ্রেণী অবস্থান বিশ্লেষণ আশ্চর্যের কথা এই যে ভাইমার প্রঞ্জা- 
করে। বড় মাছ ছোট মাছ থায়, 
আরার গাছকে খায় হাঙ্গর ।. প্রত্যেকে 
চেষ্টা করে ' নিজের “ঠিক ' নীচের 
লোকের উপর ছুর্শার এক. অংশ 
চাপ/ন করতে যে. 'অন্তের, জন্য 
মাথা ঘামায় তার মৃত্যু অনিবার্য ।- ' 
আমবা দুঃখী, কিন্তু 


সামার্জিক ও অর্থনৈতিক কাজকন্মে 
বেশি অংশ নিয়েছিল। তার কারণ 
অবশ্য নাৎলি'আদর্শের পরিবর্তন নয়। 
নিছক প্রয়োজন । যুদ্ধের সময় অধি- 
কাংশ পুরুষ সৈম্থবাহিনীতে ঢোকায় 
- উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে.মেয়েদের 
উপর হির্ভর না করে উপায় ছিল না। 


অন্তরা আছে - 
যারা আমাদের - ত্রেপট যদিও ইবসেন, দ্িগুবার্গ ব! : 
সুখী ব্লকে |  খাণীর্ড শর মত. বিশেষ ভাবে নারী _ 
শ্রমকদের একমাত্র অধিকার, সমস্ত৷ নিয়ে লেখেন নি, তার অনেক, 
"জীবনের , একমাত্র উদ্দেশ্য, অন্তের কাজে নাটকেই-এ প্রশ্ন কাহিনীর মাধ্যমে তুলে 
শাগা। যন, বেকার . শ্রমিকদের-: ধরণ হয়েছে। যে সমাজে সব কিছু. 


পণ্য, সেখানে মেয়েরাও পণ্য ছাড়া 
আর কিছু হতে পারে না) এর চরম 
দৃষ্টান্ত মেলে -*মাহগানি শহরের উত্থান 
পতনেশ (Der Aufstieg und Fall 
‘der 5৪৫6 71517089005 )॥ 
কাল্পনিক - আয়েরিকান - শহর মাহ্‌- 


এ এ 


অস্তের যন্ত্র. হবার উপায় থাকে না, 

“তখন তাদের ' আব. ক্রিছুই থাকে না | 
এখন কাজ নেই, 

' ওদেএ দাসের দরকার নেই, 

তাই আমা/-নেই কাজে অধিকার, 

আওয়ার নেই: আধকাখে অধিকার 1 


- 


এই সময় লেখা, “কুলে ওয়াম্পে” ! 


ছু’জ্নে নতুন জীবন ও মিলিত 


স্পষ্ট পথ দেখান হয় নি।- শিবিরের. 


“বিদ্রোহী” তরুণদের থেকে (বেশি নয় ।. 


কেবল রাজনীতি ও রখনীতি ন্ঘ, র্ 


জাম {নিতে সমাজের বাধন, 


বরং 
- রাই নৈতিক বন্তধ৷ না ধাকগেও সামা- বেকারি ও মুদ্রাস্ষ তির যুগে- মেয়েদের 


তন্ত্রের চেয়ে নাৎলি আমলে মেয়ের! - 


+ 


, দপণ | শুক্রবার ১১৯ ফেব্রুযায়ী .১৯৭৭ 


নিতে টাকার অভাবকে গণ্য করা .. 
হয় একমাত্র অপরাধ |» জেনি ও তার 
বান্ধবীর! স্প্ট-ভাষাঁয় নিজেদের রূপ 
যৌবন লীলামে বিক্রিকরে। জেনি 
পলকে ভালবাসে । কিন্তু টারা না, - 
থাকলে তাকে ছেড়ে যেতে দ্বিধা করে 
করে না। কোনে] না. কোনো ভাবে 
সমাজের কর্তার! মেয়েদের কাজে 


ছেলেকে যাহষ,করবে। 


হয 


আর আগামী নর; প্ৰন্থিক কিসাধে 
কিন্ত ছেটে 
সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিযে € টি 
ভাবতে শেখে |. আবমোর্ুর্ট না, নি 
পরিবর্তন আনার, চেষ্টা রে ৷ জোনের 
যে পর্যাষে মৃত্য হয, সেন খেকে সুরু * 
পেঙাগিঘার ৮ সংগ্রাষ ৷ যধন 


পাভেল রুটি কাটে আর তার মা 


লাগায়। তাদের সব কিছু দাবি করে /গোপন প্রেসের কাজ কর, তখন ছু 


উৎপাদনের জন্য তাদের কৰ্মশক্তি; 


ভাইমার জার্মানির দুই বামপন্থী আশার সর এনেছেন। ক্রিংম ও আনির যুদ্ধের অন্ত তাদের ছেলেদের | জোনের 


বেলা কাজে লাগে তার নাম। যার! 


জোনকে গুলি, করে মারে, তারাই 


নিজেদের প্রঘোজনে তার মৃতি গড়ে 
পলা করে। | 
মেয়েরাও অনেক সময অবচেতন 
মনে এই চিরাচরিত বিধিব্যবস্থা মেনে 
ন্য়ে। বিদ্রোহ কণার যুক্ত খুজে পায়. 
না । “মা” নাটকে যে মাদের ছেলেরা 
যুদ্ধে প্রাণ দিতে যায়, তাঁরা যুদ্ধ তহ- 
বিলে দান করতে আসে.। পেলাগিহা 


ক 


তাদের ধিক্কার দিয়ে বলে, «জানোয়ার-. 


রাও এমন ভাবে তাদের বাচ্চাদের 
- মরতে পাঠায় না।” “স্বার্থপর জন 


ফাটজারের পতনশ ( Untergang 


des Egoirter Fatzer) নামে খণ্ড 
- নাটকে যৃদ্ধকালীন .দেশের এমনি এক 
দৃপ্ত আছেন ময়দার দোকানের 
সামনে মেয়েদের -সারি দীড়িয়ে। ' 
১ যুদ্ধের’ জন্ত তাদের ও তাদের ছেলে-' 
মেয়ের খাবার ভূটছে ন] ৷ ,ফটিজ্ঞার 
তাদের দোকান ভেঙে ' ময়দা মিতে' 
পরামর্শ দেয়।" কিন্তু মেয়েদের বিশ্বাস 
তাদের হুদার জন্ত বিদেশী 'শক্রর! 
দায়ী । তারা ফাটজারকেও শক্ত 
দালাল বলে ধরিয়ে দিতে চায় | ফাট-.. 
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জনের সম্পর্ক নতুন পর্য যে ওঠে। 

১7: -পেলাগিয়ার একবছর পরে জার্মান 
মঞ্চে নামেন হিটলার । অন্য নাটক 
বন্ধ হযে যায। ' কিন্ত ভাইমার প্রজা” ' 


তম্ত্র বেঁচে থাকে তাব. নাহিতো ত্র র্বা- 
পরি "জ্রশটেব লেখায় । , 


5S. A Short History. of 
La bour- Conditions Unde” 
Industral Capitalim: J' irgen 
Kuczyrrki. : London 1944১ 
P. 222 


২119. 0,237 | 

৩১ Die Verratene Revolati6n | 
by Sebastion Haffner: Sherz 
Verlag.. Bonn 196১ 7, 65 


৪৮. জার্মান 12800551016, লেখক- 


দের সঙ্গে বাজনাতির সম্পক Walter 
H. Sokel এব "The winter in 


Extemis” a বিষণ কা হযেছে। 


৫. Brecht As They knew 
Him. Editor Hubert Witt, 
Seven ৪৩৪ Books 1971.P71 
Brecht : A collection of 
critical essays. Edjitor R 
Prertice Hall Pub 


< লিনেমার 'িষ্পেপ ও 
সামাল্সিক পু মন . Sicgfried . 


Kracauer এব জার্মান ছ লও হাভ- 


জারের মন্তব্য “লোকেরা এত বোকা, »হাস “From Caligari to Hitler” 


বলেই যুদ্ধ কখনো থামবে ন! ।* 
স্বচ্ছল - ঘরের মেয়েরাও সর্বদা 


১ ভয় ও কষ্টে, ভুডিখ ভার হুহুদি রক্তের 
ভন স্বামীকে ছেড়ে, দেশ-ছেড়ে যেতে 
বাধা হ্য়। তার শেষ প্রশ্ন £ "ওরা 
আসলে কি চায়? আমি' ওদের কি 


করেছি? আমি কখনো রাজনীতির 


ধারে কাছে যাই নি। আমি কি 
খেলর়ানের ( জামান বম্যুন্ট্ি নেতা ) 
পক্ষে ছিলাম 1” জুডিথ আরে! পীচ- 
জন মধ্যবিত্ত মেয়ের মৃত সামাঙ্গিক 
. ব্যবস্থাকে বিনা « প্রশ্নে মেনে নিয়েছে। 
স্বামীর - উপর নিশ্চিন্তভাবে নির্ভর 
করেছে | সফাজ - মধ্যবিত্ত মেয়ের 
কাছে আর কিছু আশা করে না। তবু 


তার ঠুনকো শান্তির ঘর রি থাকল - 


না। | 

₹ পেলাগিয়া ভূাসোভা এর উপরে 
'উঠে সঠেতন বিজ্রোত্র স্তরে পৌছতে 
পারে । সমাজ তাকেও নিদিষ্ট ভামকা 
দিয়েছে। সে নিজে কাজ করবে। 





আর একজন শ্রমিকের ঘর, করবে 
মি দি ১ উস, 


্ 


এ পায়৷ যায় 


“The Sscial History of 


Karl 


কাবালি 


“the third Reich ৮5 
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- ম্যান্জার, দর্পণ ১ 
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ভান্তুসিংহ 


প্রচারের, কোন ঢন্ধানিনাদ নেই, 

সুভ মুক্তির কোন সাড়ঘর ঘোহণাও 
“নেই, শহরের বুকে' একটি প্রেক্ষাগৃহে 
ব্নিশ্র লীরবতায় ‘শংকর ছুলেন’ নাষে 
একটি হিন্দি ছবির প্রদর্শনী শুরু হয়ে 
গল! ছবির নামটি নিশ্চয়ই চমকপ্রদ, 
Ee কিন্ত তার চেয়েও চমক রয়েছে ছবিটির 
. আংগিক পারিপাটো, যা শুধু হিন্দি 
কেন, ভারতী চগচ্চিত্রই কদাচিৎ 
দেখা যায়। ছবির" নামকরণে ষে 
বৈচিত্রা, বিষয়বন্ততেও ভার প্রতিবিস্ব 
অনিবার্ধ ভাবেই পড়েছে । কিন্তু হিন্দু 
মুসলিম সম্প্রীতিকে কেন্দ্র ক'রে যে- 
নাট্য সংঘাত রচনা কর] হয়েছে, তার 
মধ্যে প্রগতিধর্মী সাহসিকতা প্রকাশের 
স্বষোগ যেটুকু ছিল, চলচ্চিত্রকার তা 
পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। 
পরিব্তেশ্িনি সংশ্যার সহজ সমাধানের 
' দিঙ্ষেই ঝুপকেছেন প্রথাবিকদ্ধ বিতর্কের 
আবর্তের, মধ্যে না জড়িয়ে। ফলে 


A 





FH কিছু সাজানো ঘটনার - 
প্রাধান্ত যেমন দেখি, তেমনি কিছু 
মেলোড়ামা সুলভ ক্রিয়াকাণ্ডের অমু- 
প্রবেশ ঘটতেও দেখি। অবশ্য ছবিটির 
সমাপ্চি ঘোষণ। হয়েছে-"T'his is 
just beginning’-— এই জাতীয় 
ইংরাজী বচনের মধ্য দিয়ে। এ থেকে 
চল্চচিচত্রকারের উদ্দেস্টুকু কিছুটা স্পষ্ট . 
হয়_্যত্ত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল সা 
এখনই 4 

বস্তার্সাবিত এক অঞ্চল থেকে হিন্দু 
ভাক্তার উদয়শংকর এক শিশুকে উদ্ধার 
করেন। পিশুটি তায় নিজের নামটিই 
শুধু বলতে পারে ‘হুসেন’ আর কিছু 
নয়। অতঃপর সেই মুসলিম সম্তানটি 
প্রতিপালিত হয় হিদ্দুগৃছে। উদয় 
শংকর তাকে সন্তান হিসেবেই পরিচয় 
দেন। ছসেন পরিবারের সকলের 
যন জয় ক'রে নেয়। কুলস্থম নাষে 
এক মুসলিম তরুণীর প্রেমেও পড়ে 


Rn সি 


€ল। এই ফুলহ্থম ছবির এক উল্লেন- - 


যোগ্য রহস্যময় চরিত্র । সে. বাজে 


একাকী নিঃশব্দে পথে বার হয়" 


অবচেতন মনে । ' মন্দিরে যায়, উদয়” 
শংকরের আপন ছেলে ডাক্তার অজয়- 

শংকরের সংগে সাক্ষাত হয়। গৌড়! 
রক্ষণশীল পিতার অগোচরে রাতের 
অন্ধকারে এই মনোরোগিণীর বিহার! 
ছবিতে আশ্চর্য এফেক্ট ফুটেছে এই দৃগ্ত 
পর্যায়গুলিভে। যেমন রুহস্যময় তেমনি 
নাটকীয় এই . দৃশ্যগুলিতে সিনেমার 
ভাব! বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। 
অবচেতন মনের. শিকার হয়ে কুলস্থম 
যখন চরম নাটকীয় সংঘাতেরূসম্বুখীন, 
তখনই হুসেনের কাছে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ 
.হয়েছে_ প্রামবাসীঁ অশ্তাস্ত মুসলিম 
পর্ধিবারেরও 'গোচরে এসেছে। 
_ মুসলিম সমাজে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। 
বিদ্মনকর দৃশ্যময়তায় রোমাঞ্চ অঙ্গভব 
মা করে উপাত্ন নেই। অবচেতন মনের 
ঘোরেই কুলসুম তার . নাম বলে 
কুসুম” | হুসেনের মনে জাগে সংশয় 
__কুলস্থমের পিতাকে দের! করে-_কে 


এই কুন্নম ? কুলস্থমের পিতা! শেষ 


পর্ঘন্ত বাধ্য হয় সব কিছু প্রকাশ 
করতে। সে বলে, ' কুলস্থম তার 
নিজের মেয়ে নয় । এক ভয়াবহ অগ্নি- 
কাণ্ডের মধ্যে-খেকে কুহ্ছম নামে এক 


স্বরেশ সংগীত সংসদের সম্মেনন 


এদের অনুষ্ঠানন্থচীতে ( রবীন্দ্র- 
সদন, ২৭-২৯ ও ৩১ জায়ুয়ারী )বৈচিত্র্য 
কম থাকলেও বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন 
ভারতীয় সংগীত এবং যন্ত্রাদি সম্পর্কে 
তথ্যচিত্র প্রদর্শন । এবারে বন্দেষাত- 
রম্‌-এর শতবর্ষপৃতি উপলক্ষে এই গান- 
টিতে বিবিধ _ স্থরপ্রয়োগ সম্পর্কে 
ৃষ্টান্তসহ আলোচনার ব্যবস্থা করা 
যেত। সংগীতের মধ্যে রবীন্্রসংগী- 


২ তের মতো! পুরনো বাংলা গান, টপ্ল।- 


লোকগীতি ইত্যাদির সংগে রাগ লংগী- 
তের সম্পর্ক আলোচনা করা বেত। 
প্রথম দিকে পুধাতনী ইত্যাদি গানের 
ব্যবস্থা থাকত। ইদানীং তার বিলোপ 
£খজনক। ফলে এই জাতীয় জল- 
সাকে নিছক কালোগ্জাতী ' গানের 
বৈঠক ছাড়া অন্ত নামে অভিহিত কর! 
কঠিন। শিল্পিনির্বাচনে ও বিবিধ ঘরাণ। 
বা গীতবাদন শৈলীসমাবেশের চেয়ে 
ব্যক্তিগত পছন্দ এবং অনুরোধ রক্ষার" 
দিকেই নগর লক্ষ্য করা গেল। . 
প্রথম অধিবেশনের নতুন শিল্পী 
ভীফণিতুষণ ভট্টাচার্য তার গোরখকল্যা- 
নের খ্যাল গানে (বিলম্বিত একতাল 


' - দ্রুত ত্ৰিতাল ) প্ৰশংসনীয় দক্ষতার 


পরিচয় দিয়েছেন। তার বিলম্বিত 
বিস্তারের মেজাজ বেশ ধীরগস্তীর, 
গ্রলার আওয়াজটিও মধুর এবং ঘরাজ ! 


( দর্পণের সংগীত সমালোচক ) 


কেবল হ্বরপ্রস্তার ছাড়া গানের বাণীর 
দ্বারা রাগভাবকে প্রকাশ করার দিকেও 
তার নজর ছিল। মূলত আগ্রা ঘরাপ।র- 


' শিক্ষা! সত্বেও অপরাপর ধারারও স্ব 


সমন্ব় ঘটেছে তার গানে। গমক, 
সপাট এবং ছুট তানের যাতায়াত ও 
বেশ সাবলীল। গানের মাধ্যষে 
তিনি বেশ একটা] রসের পরিবেশ সৃষ্টি 
করতে সমর্থ হয়েছেন। এইখানেই 
তার সর্বাধিক কৃতিত্ব! তিনি যদি 


১ স্বৰ্গত স্থরেশচন্্র - চক্রবর্তীর কাছেও 


শিক্ষাগ্রহপ করে থেকে থাকেন তাহলে 
তার নামাঙ্কিত সম্মেলনে গাওয়ার 
সহযোগ পেতে শ্রীভট্রাচার্ধের কেন এত 
বছর ফ্যাগ খাটতে হল সে প্রশ্ন এর 
পর অবশ্থস্তাবী হয়ে ওঠে। রী 
গানের বদলে তিনি যদি বাংলা টপ! 
গ্রাইতেন তবে আরো বেশী উপভোগ্য 
হত বলে আমার ধারণা । 

শীবুদ্ধদেব দাসগুপ্ত বাঙালী ত্র 
কারদের মধ্যে এক বিশিষ্ট নাম।, 
রাগের বিশিষ্ট রুপাঁয়ণ এবং- বোলের 
পরিচ্ছন্ন বাদনে তা দক্ষতা -সর্বজন- 
শ্বীকৃত। কৌশিক কানাড়ায় তার 
আলাপ যেমন বুস্ধিদীপ্ড তেমনি রস- 
মণ্ডিত তার জোড় এবং পরণের কারু- 
কর্ষ। ভ্রিতালের গতে তার লয়কারিও 


বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। তৰু নামি বোধহয় উপভোগ্য হয় বেশী | ' 


যাকে অনুপ্রাণিত সংগীত বলি সেই 
পর্যায়ে এটি পড়ে না। 

না পড়ার একটি হেতু প্রায় ফাকা 
প্রেক্ষাকক্ষ। সমস্ত লোক বেঁটিয়েছে 


ছোট্ট বালিকাকে সে উদ্ধার ক'রে 


সাত || 


করতে পারে। চিত্রনাট্য আরও 


যেয়ের মত মানুষ করে, তার নাম পাল্টে হ্বসংবন্ধ হওয়ার অবকাশ ছিল। 


রাধে কুলহুম। হুসেন এই ইতিবৃত্ত 
শুনে প্রকাশ্যে তার ঘোষণ। দাবী করে) 
কুলস্থমের পিতা মর্যাদাহানির আশঙ্কায় 
তাতে অস্বীকৃত হয়। সন্দেহ জর্জরিত 
ছষেন শেষ পর্যন্ত অজয়শংকরের পথ 
কণ্টক মুক্ত করার জগ্ত আত্মঘাতী হয়। 
কুহ্ছমের সংগে অবশেষে বিবাহ হয় 
অজয়ের । তাদের পুত্র সন্তানের নাম 


রাখা হয় ‘শংকর হুসেন'--হসেনের - 


স্বরণে অবশ্যই । প্রথম দৃশ্তে কুহ্ম 
এবং অজয়ের সন্তান শংকর হুসেনকে 
দেখিয়ে ফ্ল্যাশব্যাকে : সমগ্র ঘটনাটি 
উন্মোচিত করা হয়েছে । মুসলিম 
তরুণীর সংগে হিন্দু যুবকের বিবাহ 
ঘটানো হয় নি বটে, কিন্তু ষুপলমান 
হয়েও হিন্দুর মন্দিরে যাওয়া, হোপি- 
উৎসবে আকীর মাখা, হিন্দুর সন্তানের 


' নাম শংকরছসেন রাখা ইত্যাদি তো 


আছে। সর্বোপরি মানবিকতার ,ধর্ম 
ছবিটিতে বায় রয়েছে। 


কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ - 
রচনা করেছেন কামাল আমরোহী। 


কাহিনীর. মধ্যে দর্বলতাটুকু অবস্যই 
নজরে পড়ে-কিন্ত 1900%5 এবং 
85৫টুকু অবশ্তই প্রশংসার দাবী 

এদিনের উল্লেখযোগ্য " অনুষ্ঠান 


শ্রীযণিলাল নাগের হেমন্ত রাগের 
আলাপ, দোড় এবং বোলবারা। 





তার আগাপের শ্বরপ্রস্তার যেমন ধীর 


গম্ভীর, তেমনি প্রপন্ন তার বোল- 
বিস্তার! জোড় অংশের বোল শুনে 
মনে হচ্ছিল যেন কেসরবাঈয়ের চিসে 
তান শুনছি। মীড় এবং জাশের 


পাশের বঙ্গ সংস্কৃতির কার্ণিভালে । কাজের সুশ্ধ সৌকুমার্ষ কেবল অন্ুভৃতি- 


এমত পরিবেশে শ্রীমতী যাঘুরী মার 
শ্টামকল্যাপের বিলম্বিত বিস্তার 
( একতাল ) নিতুল কিন্ত নিপ্রাণ হয়ে 
থাকলে গায়িকাকে খুব বেশী দোষ 
দেওয়া যায় না। তার ক$ বেশ ভরাট, 


গায়নভঙ্গিও দক্ষতাপূর্ণ এবং তানের, 
১ বা ততোধিক আবর্তের তান বাজনোর 


কাজও বেশ-নিটোল । 

দ্বিতীয় অধিধৈশনে শ্মতী মীনাক্ষী 
মুখোপাধ্যায়ের ভরত নাট্যম চলন- 
সই। 

পাতিয়ালা ঘরানার অঙ্থগামিলী 
হওয়ার পরে শ্রীমতী আরতি বাগচির 
গারনভঙ্গীতে যে পরিবর্তন এসেছে তা 


: অনায়াস লক্ষ্য। মনা চে মহিলা- 


দের গানকে একদা! তারিফ করা হত $ 
এখনো কেউ কেউ করেন। এ বিষয়ে 
এই কলমচির অক্ষমতা অকপটে 
্বীকার্য। এ্রীমতী বাগচির ক$ সেদিন 
বেশ জধম ছিল। 
অনেক চেষ্টাই সেদিন সহদে আদার 
হয়নি। গলাও খুব সুরে বলছিল না। 
মেয়েদের পক্ষে মেয়েলি সুরে গাওয়া 


ht 


সে জন্ত তার, 


“গম্য। তানের অংশে মনে হচ্ছিল 


তিনি সম্পূর্ণ অন্প্রাণিত হয়ে বাজা- 
চ্ছেন। এ ধরণের তানতোড়ার 
নিটোল উপস্থাপনা একমাত্র নিশিন 


ব্যানার্জি ছাড়া আর কারো, হাতে 


শুনেছি বলে স্বত্ণ হয় না! ছুই 
পর রবিশংকর পর্নবর্তী তান ভাববার 
সময় নেন কিন্তু নিখিল বা মণিপাল তা 
নেন না। নিখিলের হাতেও- এমনি 
অনর্গল তানের লহরী ছুটেছিল কোমর 
আসাবরী রাগে । অনিল ভ্রাচার্ষের 
খামদানী লক্ষ ঠেক্কার সঙ্গে মণি- 
লালের গতের সওয়াল-জবাব জমে 
উঠল একটা চ্যালেঞ্জের মত। চ্যালেধ 
বিশেষ কারে! বিরুদ্ধে হয়তো নয় | 
হয়তো৷ সেই সব ধনকুবেরতনয় এবং 
তাদের বেতনভোগী কলমচিদের 
বিরুদ্ধে যারা টাকার জোরে তাবেদার 
হাফজাস্তাকে শিল্পীর আসনে বসাতে 
চায়। অনিল ভিটাচার্ষের চক্রধার _ 
এবং তেহাইয়ের তোড়ে সেতার হয়তে| 
€ শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


তবেশি। 


প্রশ্নও 


পরিচালনার ইয়ুহ্থফ নকৃভি নৈপুণোর 
নিদর্শন রেখেছেন অনেকগুলি ফ্রেম! 
দৃশ্ত ব্যৱনায় স্বাক্ষর সেখানে ম্পই। 


তবে ছবিতে গানের স্বায়িত্ব বড়; 


দেওয়া উচিত ছিল। ধৈষামের 
সংগীত পরিচালনা চিত্রানতগ । ফটো- 
গ্রাফিভে শানি অভিনন্দনযোগা কৃতিত্ব 
দেখিষেছেন। কুলহুমের _ পিতার, 
ভূমিকায় জাগীরদারের 
অভিন্র,বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । 
পালিতা কন্যার প্রতি অপার স্রেহ, 
মুসলিম গৌড়ামি আর সৌদন্যবোধের- 
উদারতার সংঘাত, মর্যাদা সচেতন 
অহংচেতন! “ও স্তারনিষ্ঠার দবন্ব তার 
আশ্চর্য অভিনয়ে চমৎকার ফুটে 
উঠেছে।,. কুপ্হযের ভূমিকায় মধ 
সত্যিই' রমণীয়। 


অসামাত 


বেগলা হাই স্কুল 


( অয পৃষ্ঠার পর ) 
পদ থেকে রেহাই দিতে ।- শেক্রেটারী 
দুবার চিঠির কথা মনে করিয়ে দে ওয়াও 


হলো । স্কুলের সম্পাদক মশায় এবার 
একজন -ছুনিয়ার শিক্ষককে রেক্টর 


পরিচালকের এদিকে নজর _ 


st 


সেক্রেটারীকে লিখেছেন তাঁকে কেট 


সাহের উত্তর দেবার সময় পাননি । 5 


করে বসলেন। শৈলেন মুখাপ্সি নামের - 


'এ্র শিক্ষকের বিরুদ্ধে মন্যান্য শিক্ষকদের 
বিরাট ক্ষোভ | তিনি লাকি ম্যানেজ- 
মেপ্টের পেয়ারের লোক। এদিকে 
প্রধান শিক্ষক রেকটর না হলে সহকারী 
প্রধান শিক্ষকই এ পদের অধিকার] ॥ 


কর্তৃপক্ষের জবাব সংকারী প্রধান 


শিক্ষক শরীরবীন্দ্রনাৰ সরকারের নাকি 


ডিগ্রীর অভাব অথচ পুরনো! শিক্ষক : 


রবীন্দ্রনাথবাবু ট্রিপল এম, এ, বি, বট, 
বি, এড এবং শিক্ষণ প্রাপ্তও বটেন। 
হায়ার সেকেণডারী শিক্ষা কাউনপিল 
অনুমতি না দিলে কি ভাবে কর্তৃপক্ষ 
গ্যাডহক কমিটি বানিয়ে জুনিয়ার 
শিক্ষককে রেকটর করতে পারেন। 
প্রধান শিক্ষক তাহলে কি কাঙ্গ 
করবেন? শিক্ষকদের বেতন আটকে 
তাদের আন্দোলন রুখতে কমিটির 
সদশ্বাদের কে অধিকার দিয়েছে এ 
আছে। এদিকে হায়ার 
নেকেণডারী কাউনসিণ কতৃপক্ষ 
বলছেন -এসব আপনাদের ব্যাপার 
আপনারা! বুঝুন । 


1 
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ছাসামীর কাঠগড়ায় কগগ্রেগ ৷ 


( ২য় পৃষ্ঠার পর ) 


একচেটিয়া ব্যনসাযীদের মূনাফার | 


স্বার্থে, শ্রমিক :ও ভাবতীয় জনসাধা- 
ওপকে বঞ্চিত কবে বাইরে সম্ভা দরে 


বেচার ছচ্ক সরকার চাকরীক্ষেঅ ' 


পা 


রহ শুক করেছে। 

রাষ্রীকৃত কয়লা শিল্পে, লোক 

“কমিয়ে কাগজের মাথাপিছু বোবা 
ঘাড়ানো হচ্ছে । ' 

সতীবস্ত্র, পাট ও ইঞ্জিনীহারিং 

১ শিল্পে সরকার *০* কোটি টাকা দিচ্ছে 

আধুনিকীকরণের ভব অর্থাৎ আধুনিক 


বন্ত্রপাতি বসিয়ে ভাজার হাজার লোক ' 


স্থাটাই করার জন্য । 


' সরকারের সঙ্গে যোগসাজসে পাট 


শিল্পে ইতিমধ্যেই এক লক্ষ শ্রমিককে 
কর্ণচ্যুত বরে কাজের পরিমাণ বাড়ালে! 
- 'হহেছে।_ সরকারী সংস্থা-স্থাপনাল 
টেক্সটাইল কর্পোরেশন ' আধুনকী- 
করণের জুম্ক ২০* কোটি টাকার একটি 
পরিকল্পনা গ্রর্থণ করেছে এবং মোট 
নিষুক্ত শ্রমিকের দশ শতাংশকে, কর্মচ্যুত 
১ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। যে সংখ্য! 
১ীড়ায ১৮ হাজার এবং তার মধ্যে ৯ 
হাসা ইতিমধ্যেই বরখাস্ত। 
মন্দায দুর্গত বেড়েছে: 
১৯১৩ সালের মুদ্রা্ফীতি ও মুল্য 
| স্বদ্ধির ফলে চরম মন্দা . দেখ! দিয়েছে 
খাতে হাজার হাজার লোককে কর্মহীন 
কৰে কয়েকশো. কারখান' বন্ধ হয়ে 
গেছে। উৎপাদন অধিজ্জীত থেকে 
স্বাচ্ছে। ইস্পাত, কয়লা, সিমেণ্ট, 
ইঞ্জিনীয়া'রং দ্রব্য, কাপড়, কাগজ সব 
কেবল ছূীকৃত হচ্ছে। - 
মহার্ঘ তাতা আইন, মহার্থ ভাঙা 

স্তাস ও বেতন বদ্ধ বন্ধ করে সরকার 
শ্রমিক-কম চাপীদের 
করছেন।, জাতীয় বেঙন -নীতির 
নামে তারা বেতন হ্রাসের ডি 
ক্মাটছেন। 


গত দু বছরের বাম্পার. ফসল. 
সত্বেও দরিল্র কুষকরা! অনাহারের : 


সম্মু সীন হয়েছে। বাঞারে প্রচুর শন্ত 
আর এদ্দিকে প্রোকিওরমেণ্ট এমন 
ভাবে কর! হল যাতে ছোট চাষীরা 
মার] পড়ে । তার! ফসলের দাম পেল 
ন! অথচ তাদের প্রয়োজনীয় দিনিষের 
দাম কেবল বেড়ে' বাচ্ছে। পাট 
ব্যবসায়ীদের মুনাফা তোলার জন্ত পাট 
চাষীদের জাহান্নামে পাঠানো হয়েছে । 

এর ওপর কংগ্রেস সরকার করের 
বোঝা অসম্ভব বাড়িয়েছে। 
প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর 


- শীল করে খেলছে । 
তের বিদেশী 'খুণের পরিমাণ - ১২ 


- প্রতিষ্ঠান 


এবং সরকারের পকেটে যাচ্ছে কোটি 
কোটি টাকা । . 
অপরদিকে এবচেটিন্লা ব্যবসায়ী- 


দের প্রচুর স্থব্ধা ডেওয়া হচ্ছে। 


রপ্তানি বাড়াবার ভজন্ত উপহার স্বংপ, 
বিনা লোকসানে বাইরে সন্তায় জিনিস 
বেচায় সাহায্য ৰাবদ্ধ তাদের মেহনতী 
সাম্যের কাছ থেকে আদায়, করা ৩** 
কোটি টাকা দেওয়া হল। 
স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক 
কংগ্রেল সরকারের নীতি আমাদের 
অর্থনীতিকে ক্রমশঃ সাআজ্যবাদীদের 
সংযোগিতা ও শুভেচ্ছার ওপর নির্ভর- 
বর্তমানে ভার- 


হাজার কোটি টাক1। ূ 
সরকারী সংস্থা ও বেসরকারী 

বিদেশে বহুজাতিক 

প্রতিষ্ঠানের সাব-এজেপ্ট কধপে সাব- 


" কণ্টাক্টের জন্ত ভিক্ষে শুরু করে 


'দিয়েছে। কোল্ুবোরেশনের অস্ত 
৪ ৫৯5 চুক্তি তৈরি হয়েছে এবং ভার- 
তীর মূলধন ও বহছুদাতিকদের মধ্যে 
চুক্তির নত বর্মতংপ্রত]চলছে। ভারতে 
বিদেশী মূলধন বিনা বাধায় প্রবেশের 


থে দাবি মাকিন সাহাব্যপু্ট বিশ্ববযা্ 


বছদিন ধরে করে আসছে তা মেনে 
নেওয়া হয়েছে। 

জরুরী অবস্থায় অর্থনীতি স্ব-নির্ভ- 
রত! বা বিদেশী সাহায্য গ্রহণ না 
করার দাবি করতে পারে না। পঞ্চম 
পঞ্চবাধিকী পরিবল্পনা বিশ্বব্যাক্কের 
ওপর এত নির্ভরশীল যে অর্থমন্ত্রীকে 


" ম্যাকনামারার বাছে সাহায্য বন্ধ না 


আগে শোষণ 


ফরার ভন করজোড়ে আবেদন করতে 


হয়েছে। ' 
২ দ্বফার ব্যর্থত। 

কপার অস্তান্ত- প্রতিশ্রতির 
মত্ত এই বর্মসুচীও কার্ধে পরিশত-হতে 
পারেনি । বারী 

কয়েক ষছর আগের সরকারী 
হিসেব অনুযায়ী ৬৩ মিলিয়ন একর 
উদ্ধত জমি পাওয়ার কথা, কিন্ত সর্ব- 
শেষ সরকারী হিসেবে দেখ! যাচ্ছে 
মাত্র ২৯ লক্ষ একর জমি উত্ত্ত 'বলে - 
€ঘাষপা। করা হয়েছে। 

এর মধ্যে মাত্র ১৭ লক্ষ একর জমি 
সরকার দখল করেছে। - তার মধ্যেও 
মাত্র ১০ লক্ষ একর জমি ৬ লক্ষ ভূমি- 


- হীন কৃষিশ্রমিংদের মধ্যে বিতরণ কর! 


নিত্য-' 


৫* শতাংশ পর্যন্ত কর চাপানো হয়েছে 





হয়েছে। এর মধ্যে আছে পোড়ে! 
জমি, জলে ভোব1 জমি এবং যে জমির 
দখল দেওয়া হয়নি 

- ৭* লক্ষ লোককে বাস্তজমি-দেওয়া 


রয়েছে এমন জয়ি যেখানে বাড়ি তৈরী 
করা যায় না, যে আসি বৃষ্টিতে ভেসে 
যায় অথবা জলে ভোব! জমি। 

* . গ্রামে মহাজনের ধরণ নাকচ করার 
আইন হলেও তারা পুরোদমে রাজত্ব 
করে যাচ্ছে, কৃষকরা তাদের বিরুদ্ধে 
গিয়ে আইনের সাহায্য নিতে ভয় 
পায়। কৃষিশ্রমিকরা ভৃম্বামীদের 
হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। 

নিবাঁজকরণ 


বিশ্বব্যাঙ্কের চাপে জোর জবরদস্তি - 


' মিবাঁজকরণ করতে গিয়ে এই সরকার 


জনসাধারণকে চরয় অপমান করেছে । 
তাদের.কোধের সম্মুখীন হয়ে কর্তৃপক্ষ 
ভাব দেখাচ্ছে যে, তার! জবরদস্তি 
করতে চায়না । 


পক্ষে । 
গরীব জনসাধারণের সঙ্গে গর- 
তেড়ার মত ব্যবহার কর! হুয়েছে। 


"হাজার হাজার লোক ভয়ে শহর ছেড়ে : 


পালিয়েছে । কিন্ত কোন কোন জায়গার 


“বাধা দিয়েছে এবং জীবন দিয়ে সাধারণ 


মাহবের স্বার্থ রক্ষা করেছে। 

আদিবাসী হরিজনসযাজের দরিদ্র. 
অংশের ওপর বেশি অত্যাচার ' 
হয়েছে। "৭. 

অপরদিকে চাকরীর ভয় দেখানো 
হয়েছে। নিবাঁজকরণের জন্য কৃষক- 


দেরও ভয় দেখালে] হয়েছে !- 


এই বক্তব্যের সঙ্গে সি পি আই 


(এম) আরে! বলেছে যে, দেশের - 


অভ্যন্তরে গণতন্ত্রকে বাই করে এখন - 
কংগ্রেস দলের মধ্যেও গণতন্ত্রকে হত্যা 
করা হচ্ছে। কতৃত্বে রয়েছেন এখন 
কয়েকজন মাত্র নেতা ।গণতঞ্জবিরোধী . 
ও কতৃ ত্বপরায়ণ যুব কংগ্রেসকে ক্ষমতায় 


বসানোর জস্তই নির্বাচন ঘোষণা! কর!, 
হয়েছে । | 


₹ সি পি আই (এম ) দেশের সমস্ত 
গণতান্তিক্ট ও বামপন্থী শক্তিকে, 


: বিরোধী দলগুলিকে এবং মেহনতী 


মানুষকে এই-অবস্থা সম্পর্কে দূচেতর 


করুছে। 


কংগ্রেস দল কে বোঝাতে 
চাইছে যে, “ভারতীয় জনসাধারণ 
কংগ্রেসের . একনায়কত্বকে ররণ করে 


“নিতে ইচ্ছুক । _ 


_ সর্বত্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট 
দিয়ে এই মিথ্যার মুখোশ খুলে দেওয়া 
দরকার । ত 

" জনসাধারণকে এবং তাদের 
হ্বাধীতা রক্ষার জন্ত বামপন্থী ও 
গণভাস্তিঃ শক্তির কর্তব্য হুল একটি 
ব্যাপক বর্মহুচী তুলে ধর1।. সিপি 


আই (এম) তাদের নির্বাচনে $২ মধ্যয় এরং পঞ্চমের বেলায় নিখাদ 
ধফার কর্মস্থচী উপস্থিত করে কংগ্রেসের থেকে তারার সাতে যাওয়া যেন 
সম্পাদক-_হ্ীরেন বস্ত্র : | রি 


কিন্তু পরিবার পরি- 
কল্পনা মন্ত্রী সরকারী _ রত এর . 


. ভোগ করা ধায়; 
যায় না,কদাচিৎ ঘটে | মাঞ্চা, গুথাও. 


(১) জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, 


সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান 
ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার, 
. ৪২তম সংবিধান সংশোধন এবং মিসা 


ও আপত্তিকর বিষয় 
আইন নাকচ। | 

- (২) বিদেশী মূলধন বাজেয়াগ্ড- 
করণ, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ 


সংক্রান্ত প্রেস 


-প্র্যক্তিগত বিদেশী যুল্ধন নিয়োগে- 


নিষেধাজ্ঞা। .: , . 
(৬) বিদেশী গুণ 
আপাততঃ বন্ধ করা। 


পরিশোধ 


(৪) একচেটিয়া ব্যবসায়ী থা | 


জাতীয়করণ, চিনি, বস্তু, পাট, সিমেন্ট 
ও ধষধ শিল্প জাতীয়করণ ও সুত্র ও 
মাঝারি শিল্প গুলিকে যথেষ্ট অর্থ নৈতিক 
ও অগ্রান্ত সুবিধা দান ।- 
- (৪) বিদেশী ব্যবস! অধিগ্রহণ I 
(৬) রাষ্্রীয় সংস্থাসমূহ থেকে" 
ছি ও আমলাতান্ত্রিক দুর কর!। 


+ ইরা ৰদে ধৃত জা এক্ষেত্রেও বিরুদ্ধে ভোট - দেবার আহ্বান 
জানিয়েছে । 


PRICE 140 2815 
(৭) গণতাহিক ও ট্রেড ইউনয়ন 


অধিকার পুনরুদ্ধার, প্রয়োজন-ভিত্তিক 


ন্যূনতম বেতন, বোনাস আইন 
প্রত্যাহার প্রভৃতি | 

(৮) সৃস্বামীদের জমি দখল করে 
ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন, কৃষি- 


শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন, 'দৈনিক 


৮ টাকা।" কৃষক, ভূমিহীন শ্রমিক, 


গ্রামের গরীবদের খন মকুব এবং তাদের * 
, যথেষ্ট ও সুবিধাজনক খশ দান। 


(১) নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের 
মুল্য হাস কর! এবং ঠিকমত সরবরাহের 
জন্ম সর্বরকম্‌ [ব্যবস্থা গ্রহ্র। 

(১) কালের অধিকার দান এবং 
বেকার ভাতার ব্যবস্থা । 
(১১) ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বাধাতা- 


A 


7 


মুলক অবৈতনিক শিক্ষা এবং নিরক্ষর টা 


দুরীকরণ। 

(১২) সাত্রীদ্যবাদ বিরোধী এব 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সহ- 
" যোগিতামুলক বৈদেশিক নীতি। ৷ 





সম্মেলন 

€ ধম গৃষ্ঠার পর) 
চাপা পড়ে যেত দিন! মণিলালের 
উপর সেদিন কোন কিছুর ভর হত। 
এমন বাজন! বর্ণনা করা যায় না, উপ- 


সরগুধাও, লপেট, ঠোক, লরীণপেট, 


লরজ এই: সব পিলে চমকানো বুলি 


দিয়ে নিজের অজ্ঞত! ঢাকবার এবং 
তাক লাগাবার চালিয়াতি বৃথা, কেন 


না (কেতাবে এই নামগুলো যে কেউ . 
দেখতে পারে।- | 


শ্ীজশদীশ প্রসাদের যোগকোশের 


খ্যাল পাতিয়ালা ঘরাহুসারী, একটু 
সেকেলে এবং 'বাজখশাই: চংয়ের।, 
কিন্তু তার বিস্তার এবং তানের মুন্‌- 
সিয়ানা অনন্বীকার্য। তবে গোলাম 


আলি সাহেবের ওকিজের. অমুকরণ 
তিনি না করলেই পারতেন। ও 
জিনিস নকল করা যায় না। 


, তৃতীয় "অধিবেশনের সুচন! বিল-:. 
খ্বিত হলেও ভারতীয় তবলাবাভের' 
তথ্যচিত্রের দ্বার স্থ-আরদ্ধ। ইমন 
রাগে উত্তাদ আমিহদ্দীন ডাগরের 
আলাপ এক কথায় অনবদ্ধ | ডাগরু 
সাহেবের আলাপ একটা বিশেষ রীতি- 
সম্মত কিন্ত প্রতিবারই একটা বিরল 


1? 


সচরাচর শোনা 


‘বোঝা গেল ন1) 


হুল্মরীর অবঞ$ন-উদ্মোচন । আন্ত 


সপ্তকের খরজে খোলা গলায় বাওয় : 


ভাগ্র সাহেবের মৃত, এমন অনারাস 


আর কারে নয়। মীড় এবং আশ . 


‘দিয়ে খর প্রস্তারের- অদৃশ্য মস্লীন 


বুনেছেন ততিনি। ভার গায়ন ভান 
লাগাতে পারেনি, এমন কোন ঘুটন। 
স্বরণ হয় না। 


_ সংগতে. উদ্মেখযোগ্য তি 
দেখিয়েছেন হারমৌনিয়ামে আসাদ ৮ 


আলি এবং সারজীতে শ্রীবাচ্চালাল 


মিত্র। - 

. রবীন্্রসংগীতের আসবে ভাবী 
সম্ভাবনার উদ্ভ প্রত্থিক্রতি রেখেছেন, 
শ্রীমতী নুপুর চক্রবর্তী । তার গায়ন 
যেমন শুদ্ধ এবং - সুরেলা তেমনি 
প্রাপবন্ত-। শী *্শোকতরু বদন্দোপা- 


ধ্যায়ের গানে অভিনয় প্রবণতা একটু . 


কম ঢেখা গেল। সমান মাত্রার 


বাপীকে আড়ে উচ্চারণ, করার হেতু * 


শুমতী সচিত্র? 
মিত্র এবং শীীমুবিনয় রায় ভাদের মান 
অন্থযায়ী গেয়েছেন । শ্রীমতী মিত্র 


মুখে পর পর. ছুটো লম্বা গান 


(মরণ রে এবং খঁচার পাখী) একখেয়ে 
লেগেছে । 


_ তরুণ অপেরা 
প্রযোজিত 


অভিজ্ঞতার আশ্বাদ আনে। ভার: বছোহী সন্যাসী ] 


স্বরপ্রত্তার শুনলে রাগের যৃতি যেন 
চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 'সোল্জা- 
সুজি গান্ধারে যাওয়ার আগে সৎ 


"দিকে রেধাবকে -তিনি নানা রঙে 
লাজিয়ে তোলেন। 


“তেমনি কড়ি 


t 


" সম্পাদক ক দীপালী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্খোদ ৰ কলিকাতা থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যাপ্ ১৬ মট লেন কলিকাতা ১০ থেকে প্রকাশিত | ee 


বিপন্ন বন্ধা 


নির্দেশনা ও অভিনয়ে £ 
শান্তিগোপাল 








৫ 





# 


বিংশ বর্ষ চর্থ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারী 1৭৭ ॥ ৪* পঃ 


মন্ত্রী প্রণব মূ 'খাজী 
» বিরোধিতার সন্ব খন, 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা! ). ৯ 


j কংখেসীদের এক গোষ্ঠী গোপন নির্দল প্রার্থী হিসাবে ধ্াড় করানোর" 
, বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে, কেশ্ীয় প্রস্তাব ভসেছে। যদি কোন কারখে . 
“ ব্যাঙ্কিং' ও রাজন মী প্রণব মুখাকে . তা সম্ভব না হয় পেৰে’ অন্য কোম 
নির্বাচনে পরাজিত করতে হবে। নির্দল প্রার্থী দীড় করানো হবে। . এই 
. ফায়ণ. প্রপববাবুকে পরাজিত করে, কেন্দ্রের সংখ্যালঘু ভোটারের কথা মনে 
ভরা প্রমাণ করতে চাইছেন পশ্চিষ- 
বঙ্গের হয়ে.কথা বলার দায়িত্ব পশ্চিম- লোককে “প্রার্থী” দাড় করানো হতে 


রেখে একজন সংখ্যা লঘু সপ্প্রদায়ের - 


কাংবার মানুষ প্রপববাবুকে দেয়নি । 


ঠিক হয়েছে যালদহ জেলার এই 


‘গোষ্ঠীর সমর্থক সমস্ত কর্মীকে প্রপব- 
ফাবুর বিরোধিতায় নামানো হবে৷ 
প্রণববাবুর বিরু(ঘ যুব সংগ্রাম কমিটির 
_ প্রাক্তন জেলে ভাপত অসিত রে 


' পারে। , 
নিক প্রশববাবুর নির্বাচনী প্রচার্ষস্ত অবিরাম “কাজ অধিক” করেছে 


অভিযানের প্রধান - হোতা - বাজ্যের . 


 বি্বযৎমন্্ বরকত গণিখুন চৌধুরী 
প্রপরবাবুকে নিয়ে বডি লড়ে 
ষাচ্ছেন। 


রাজ কগগ্রেসের বিরোধ, চরমে 


(দর্পূণের সংবাঘদাতা) ~~ - 


পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে নির্বাচনকে 
কেন্দ্র করে মতবিরোধ এখন ভাঙনের 
প্যায়ে। ছাত্র পরিষদ্বের সভাপতি . 
ফুমুদ ত্টচার্ষের নেতৃত্বে ছাতর-কর্মীর। 
এখন শাসক কংগ্রেয়ের ওপর রীত্ত- 
। কর্মীদের এক গোপন সভায় ঠিক 
হয়েছে পরিচিত মেন্কৃত্ব বাদে নীচুতলার 
কর্মীর কয়েকজন ছাড়া বাকী কংগ্রৈল 
প্রার্থার বিরুদ্ধে কাজ করবে। একই 
অরে-সিদ্ধাত্ত নিয়েছেন প্রিয় দাসমুন্দী 
ও লস্মীক'স্ত বহু গোষ্ঠি । ওর! ওদের 
সিজন্ব ১০ জন প্রা ছাড়া বাকী 
কোন কংগ্রেস প্রার্থীর জন্য কাজ বর- 


বেন মা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন | নত 

.ৰারুদের এই সিন্ধান্ত নেৰার পেছনে 
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়েরও সমর্থন আছে 
ৰলে অনেকেই-দাবী করেছেম। 

. লক্ষ্মীবারু প্রিষবাবু সঞ্জয় গান্ধীর 
সমর্ঘক-গোঠীয প্রাথাঁদের পক্ষে কাজ 
না. করার জঙ্ক তাদের সমর্থকদের 
নির্দেশ দিয়েছেন।. বিভিন্ন এলাকায় 
এই গোষ্ঠীর সমর্থক বুব-ছাতর কর্ম হয় 
জনতা পাটির প্রা 'অথব! কোম : 
নিরদল প্রাধার সমর্থনে প্রচার শুক বরে 
দিয়েছেন। নির্বাচমের দিম যত 

, এগোবে পরিস্থিতি তত জটিল হবে। ' 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


, পুরো উনিশটি মাস *বাত্তে কম” 
( কৃখা কম) শুনতে শুনতে আপনার 
কান ঝালাপালা হয়েছে? মাঠে 
আয়দামে ওই- একটি ধ্বনিই . নিরন্তর 
উচ্চারিত. হয়েছে। রেডিও টেলি- 
তিসনেও তাই। সমাচারের কল্যানে 
সংবাদপন্ নামে সঞ্জয় গান্ধীর যে 
প্রচারপত্র আপনাদেরকে বিনতে হত 
'ভাতেও ওই চটি শৰ্দ পড়তে পড়তে 
আপনার দৃষ্টি হয়ত ঝাপসা হয়ে 
গেছে। - £ 

| অতি দুঃখের সহিত জানাচ্ছি, 
অন্তত নির্বাচুন শেষ হঙুয়] অবধ ধ ওই 
ধ্বলিটি আপনি আর শুনতে পাবেন, - 


না। ধার মুখ থেকে *বাতে কমঙ্গ 


ল্লোগানটি প্রথম * নিত হয় এবং 
ধাকে দেশের সর্ববৃহৎ ইনসট্যাপ্ট নেত! 
বানাৰার গস জরুরী অবস্থা ব্যবহৃত 
হয়েছে এবং . সরকারী-বেসরকারী 


সেই সগ্র় গান্ধী আজ নির্বাক তার 
উপর ছকুম হয়েছে, 
বন্ধ |. 

সেক্খরসিপ শিথিল করার সংগে 
সংগে অচল সরকারী অর্থে, বন্থ 
সরকারী হৃকুষে, সর্বপ্রকার সরকারী 
ক্ষমতা ও যন্ত্র ব্যবহারঘ্বার] উনিশ মাস 
ব্যাপী প্রচেষ্টায় যে নেতাকে এত 
উপরে তোলা হয়েছিল, সে ফাঙ্গুসের 
মত উঠে ছাই হয়ে পড়ে গেছে। মাত্র 
কয়েকদিনের .- মধ্যেই জনসাধারণের 
পু্তীভৃত মনোবেদনা এবং আক্রোশ, 
ফেটে পড়ল। অবস্থা এমন দাড়াল 
যে, আপনারা দৈনিক সংবাদপত্রে 
দেখে থাকবেন, দিল্লীতে ' কংগ্রেসের 
প্রথম নির্বাচনী সিটিং-এ সঞ্চয় গান্ধী 
অমুপস্থিত থাকতে বাধ্য হলেন, "অথচ 
ঘোষণা .কর! হয়েছিল কংগ্রেসের 


: নির্বাচনী অভিযান তিনিই শুরু করবেন 


. শুই স্ভায়। 
7৭7 {শেষাংশ ৮ম পৃ্ঠায়), 


পিপি আই কংগ্রেস মন্ধে সংবাদ " 


জগজীবন ৃ রাম, হেমবতী নন্বম 


বস্থগুণা, নম্দিশী সৎপরধী, কে, আর, 


সঁণেশ এবং আরঙ কেউ কেউ খরা 


"ফেব্রুত্ারী কংগ্রেস থেকে (বেরিয়ে এসে 
ঈপতগ্রের জন্ত কংগ্রেস নাষক ঘল গঠন 
করেন। বংগ্রেমী' বাজস্থে যে এক- 

"নায়কত্বের সৃতি হয়েছে তার কঠোর 
সমালোচন! করে ্ঠার৷ দ্বীর্ঘথ এক 


kd 


ক 


(হর্পণের সংবাদদাতা ) . 
বিবৃতি দেম। পরের দিন পিপি 
আই-ও ষরদানে নেমে .কংগ্রেমী রাজ- 
স্বের উপর তীব্র আক্রমণ করে । 

এই বিবৃতি চুটি সার! ' ভারত 
তোলপাড় করেছে, পৃথিবীর নানা 
দেশেও প্রকাশিত হয়েছে, সোভিয়েট 
ইউনিয়নে এমন.কিসি পি আই-র 
বিবৃতিটিও প্রকাশিত হয়নি সোভি- 


য়েটের ভাবেদার দেশগুলোতে নয়। 
কিন্তু বংপ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার . 


‘চটপট প্রকাশিত হয়েছে প্রশংসা- 


" বাণীও কুড়িকেছে সে সব দেশে । ১ক 


, শুধু তাই নয়, ওরা ফেব্রুয়ারী সি 
পি আই-র বিবৃতি সংবাদপত্রে দেওয়া 
হয় এবং পরের দিন প্রকাশিত হয়। 

,€শেযাংশ ২র পৃষ্ঠায়) , 


"তোমার বাত্তে 


 মৌটাফুটি একই 


কপ কথ বন্ধ সঞ্জয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা: 
প্রধানমন্ত্রী নিৰ্বাচনী বৈতরণী পার ভওয়ার জন্য 


* পুত্রকে বিসজর 
' ছিতে রাজী ৫ 





শহীদ মিনার ময়দানে বামপন্থীদের জনসভার জেনারেশান গ্যাপ 
অবলুপ্ত |] গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে সামিল হয়ে বৃদ্ধা ও তরুণী তন্ময় 
হয়ে জ্যোতি বন্থুর বক্তব্য শুনছেন | পেছনে হাজায় হাজার জনতা 


এই নির্বাচন 
গণতন্ত্রের জনা লড়াই 


দুই জনসভায় একই আওয়াজ 
| , (দর্প-ণর প্রতিনিধি ) | 


বলতে বাধা নেই, সংখ্যার দ্বিক জনতা বলতে বাধা নেই, সংগঠন 
থেকে বিশাল বিপুল ছিল না, সচরাচর . কংগ্রেসের নেত! হিসেবে, মোরারজী 
বা দেখতে আর্মর! অভ্যন্ত ৷ তৰু কলকাতার বান্মপন্থী দমতার কাছ 
বলতে হ্য়, এই. এমন দিনে এত থেকে এতবড় " অভিনন্দন কখনো 
মাহষের ভীড় আমি আশা করিনি! পাননি. ' সংগঠন কংগ্রেসের নেতা 
উনিশ মাসের জক্কুত স্বৈরাচারী রাজত্বের = -হিলেবে তার সভায় এত মানুষের 
পর আবার মী-ক্সগুলো কেসম হয়ে - ভীড়ও কখনো আগে হুয়নি। এতে 
উঠেছে। শহীদ মিনারের চারপাশ , বোঝা গেছে পশ্চিমবাংলার' মাহুৰ 
আলো বাধার, কত পরিচিত মুখ, কী চাম। 
_ খিদিরপুরের মনস্থর থেকে শুরু করে অন্তদিকে ১১ই ফেব্রুয়ারী রা | 
জগন্দলের চটকল মজুর কিরমাত আলি, জোটের সভায় যখন ' জ্যোতি, বস্তু - 


 ভালহৌসির করণিক চক্রবর্তী একাকার, ঘোষণা করছেন যে, ইন্দির] কংগ্রেসকে 
হয়ে যায়। ' হটানোর জন্যে আজ সমস্ত বিরোধী 


এই ছুদিম, অর্থাৎ ১ই শু ১১ই শক্তি, এক বললেন, ভোট ভাগা- 
ফেব্রুয়ারী দুদিনের ছুটো জমায়েতের ভাগি নয, ইন্দিরা-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
চেহার], এক বিরোধীদের একজন প্রাহীকেই দাড় - 
আওয়াজ জনতা পার্টির নেতা করানো হবে, তখন সমস্ত মানব 
মোরারজী, দেশাই যখন শ্বৈরতান্ত্রিক. জানিয়েছিল গভীর অভিনন্দন জ্যোতি 
একনাঁয়কী ইন্দিরা সরকারকে হটানোর বন্থকে। ম্মইপ রাখা দরকার, জনত! 
ভাক দিলেন তখন ডাকে করতালি দিয়ে - পার্টির-সম্পর্কে বামপন্থী মানুষের নান! 
অভিনপ্ন জানালেন হাজার হাজার, {শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 











Ed 


গণতন্ত্রের জন্য লড়াই 
. অবশেষে জওহরলাপ্র নেহরুর আপন ভগিনী ৪ গণতন্ত্র বাঁচাতে 
ভ্র'তুপ্পুশীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারে নামলেন! বিজয়লক্ষী 
পণ্ডিত ইন্দিরা গান্ধীকে পরাঞ্জিত করার জন্য তার কেন্দ্র 
রাঃবেরিলিতে প্রচারে অবতীর্ণ হবেন. লা তবু শ্রীমতী পণ্ডিত 
‘কংগ্রেস ফর ডেমো ক্রাসী"র সঙ্গে যে সংগ্রামে সামিল হয়েছেন সেট! 
সম্পূর্ণ ভাবেই ইন্দিরাকে ক্ষমতাচ্যুত করার লড়াই | ১৯৭৭ সালে 


স্বাধীনতা লাভের পর থক .ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র 


মোটামুটি -একই খাতে প্রবাহিত হয়ে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন থেকে 


বিপথগামী | ক্ষমতাসীন ইন্দিরা গান্ধী বল্ছেন এটাই ঠিক 
পথ আর বিরোধীরা দেখছেন গণতন্ত্র (রক্ষার নামে শুণতন্ত্রের গলা 
চেপে ধরে এক শ্বাসবোধকাপী পরিবেশ 'স্থষ্টি কর! হয়েছে । সেই 
পরিবেশ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বিরোধাদের নির্বাচনী লড়াই 
আর তাতে সামিল হলেন শ্ীমতণ পণ্তিত। শাসক দল ও সেই দলের 
সর্বময় কত্রী প্রধানমন্ত্রা ইন্দিরা গান্ধী পক্ষে বেশ ভালই চলছিল গত 


১৮ মাস। কেউ টু শব্দটি করতে পারুত না, এতদিন যার! 


পালমেপ্টে বা জনসভায় বক্তৃতা অথবা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে 
তাকে জ্বাপিয়েছে তারা জেলে, পালমেণ্টে বিরোধীবা শাসক দলের 
ও তার নেতীর'বিক্দ্ধ কি বললেন জানার উপায় ছিল না, বাস্তব 
অবশ্থা,গোপন করে প্রতিদিনু সংবাদপত্র গাজাখুরি আবোল তাবোল 
প্রচার করা হত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পালএমেণ্টের নির্বাচন ঘোষণা 
করেই ভুল করে বসলেন। উনি ধারণা করতে পারেন নিযে 
গণতন্ত্রের বজম্য লড়াইটা এমন জোরদার হবে_-আপনজনরাও 
এই ভাবে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী 
ভেবেছিলেন জরুরী অবস্থায় সংবিধান সংশোধন ও অগ্যান্ঠি আইন” 
চালু করে যেভাবে আটঘাট বেঁধে নিয়েছেন ভাতে ন্্যাপ পোল 
বা হঠাৎ নির্বাচন মারফণ্ড আগামী ছয় বকরের জন্য ক্ষমতা দখল করে 
নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ । এবং পরবর্তী ছয় বছরে তীর এবং 
তার পরে তার পুত্রের একনায়কত্ব কায়েমের জন্য সংবিধান ও. 
গণতন্ত্রকে ধর্ষণ করার যা বাকি আছে সেটা সম্পূর্ণ করা ষাবে। 


- প্রধানমন্ত্রী আশা করতে.পারেন নি 'গত ১৮ মাস জরুরী অবস্থার" 


. তিনি নিজের ও পুত্রের স্বার্থে জরুরী অবস্থা ঘোষণ। করে এতই : 


সি 


আনতে পারবে না। 


স্টীম রোলার.চালিয়ে তিনি বিরোধীদের এবং মেহনতী জন্মাধারণকে' 


যে ভাবে পিষ্ট করেছেন তাতে তারা অধার রুখে দ্রাড়ীয়ে গণতন্ত্রে 
ভম্য লডাইয়ে নামতে পারে। এই সঙ্গে আরও একটা হিসেব ছিল 
যেটা বর্তমান ৪ ভ্রান্ত প্রমার্ণিত। প্রধানমন্ত্রী ভাবতে 
পারেন নি মত ও পথের এত অমিল সত্বেও “বিরোধীরা একই 
প্ল্যাটফর্ম. মিলতে পারবে। কিন্তু তার হিসেবে একটু ভুল ছিল। 


আত্মমগ্ন ছিলেন যে, খেয়াল করেন নি বিরোধীরা সবাই সমানভাবে 
নিস্পুউ হয়েছে, এক্ষেত্রে কোন পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ কেউ 
‘এই ঘটনাই- সকলকে একই মঞ্চে ড় 
করিয়েছে । তাদের সবার এক ল্য £ খৈরাচারী শাসক হটাও, 
এবং গণ রক্ষা কর। 

7 এই সংগ্রামে প্রধান মন্ত্রীর ইতিমধ্যেই নৈতিক পরাজয় ঘটে 
গেছে। পুত্র সঞ্জয়কে বাণী দিতে তিনি নিষেধ করে দিয়েছেন, পি 
পি আই ও সি পি আই থেষা ব্যক্তিরা এখন তার পরামর্শদাতা এবং 
ক্রমশই ঠার কঠ বগ, বক্তণ্য, সামঞ্জস্হীন ও আত্মকেন্ট্রিক হয়ে 
হাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ক ভন্ন পেয়ে গেছেন? 


'জ্যোতির্ণিয় বস্তুর অনেক “অপরাধ” 


জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পার্লামেন্টের সি পি এম. সদ্য জ্যোতি-. 
র্ষ বহু কলকাতায় এসেছেন এবং এসেই ভায়মণ্হারবারে তার 
কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন । জরুরী অবস্থা ঘোষণা 
করার পরই তাকে আটক' করে হিসার জেলে রেখে দেওয়া হয়| 
জেলে তার হৃদরোগ হয়ে গেছে এবং যেভাবে . তিনি ছিলেন তাকে 
নির্যাতন ছাড়া আর কিছু বলা যায়না | জ্যোতির্ময়বাবুর- অনেক 
"অপরাধ । তিনি মাতা-পুত্রকে শান্তিতে থাকতে দেননি । পার্লা- 
মেন্টে একের পর এক কেলেঙ্কাশর তথ্য উদঘাটন করে তিনি শাসক 
দল ও তার নেতৃবৃন্দের প্রকৃত চেহারা উন্ম,ক্ত করে দিয়েছেন। 
তিনি পার্সামেন্টর সদস্য না থাকলে কত কেলেঙ্কারীই ফ্রেডাপা 
পড়ে ষেত। তাঁর মত সফল, সক্রিয়, তথ্যদংগ্রহকারী, শাসক দলের 
পক্ষে ভীতিজ্সনক পালণমমন্টারীয়ান দুর্ল'ভ | আমরা তার স্ুস্বাস্থা 
এবং নির্বাচনে জয়লাভ কামনা করি | 


কংগ্রেস 


জনসভা 
'( ১ পৃষ্ঠার পর ) 


প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষ করে, এ দলের 
নেতাদের কষিউনি বিদ্বেষ স্থপরিচিত, 
তবে বর্তমানে শাসক নংগ্রেস যে 
রাস্তায় চলেছে, যে ভয়ঙ্কর এক- 
নায়কতস্ত্রী পথে দেশের, গণতগ্রুকে 
জবাই করছে তাকে প্রতিরোধ করার 
জন্য বামপন্থী জোট এই জনতা পার্টি বা 


কংগ্রেস কক ভিমোক্ালীর সঙ্গে আসনের 


রুফা করেছে । প্রশ্ন হচ্ছে, গণত্গ্র না, - 
ধ্বৈরতন্ত্র ? মামন্ত বিরোধী দস আজ 
একমত যে, ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈর- 
শাসনকে রুখতে হলে সমস্ত বিয্রোধী-- 
দলকে এক জায়গায় কিছু কালের 
জন্যে হলেও দীড়াতে হবে। : শুধু. 
বামপন্থী মহল নয়, জনতা দলের মধ্যেও 
এই মনো ভাব বন্ধমূল। 

তবে, সবায়ের মুখে একটা প্রশ্ন 
যে, নির্বাচন কি, সত্যি সত্যি-হবে? 
আর যদি তা হয়, তবে কতটা সেই 
৬২ সালের মত রিগিং হবে? মান্থুষের, 
ভয় ওখানে। কারণ 'দাঁজানে| 
নির্বাচনে? বাক্স বদল হ1, বন্দুক 
উচিষে বলা, (মেসোমশাই ভোট হয়ে 
গেছে, বার্ড ফিরে যাল, 
অভিজ্ঞতা পশ্চিম বাংলার মানুষের 
১৯৭২ সালে হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী: 
এবার কোন, পথটা বেছে নেবেন? 

অন্তদিকে জ্রগজীবন রাম শাসক 
থেকে বেরিয়ে আসার 
পল্লিমধঞ্জের কংগ্েগ দলে চাঞ্দ্য” 
হাতি হয়েছে। বিজয় সিংহনাঁছার 
ইত্যাদির প্রভাব বড় কম নয়, পুরোনো 
বৃদ্ধ ৰা বয়স্ক যে এবার কংগ্রেপকে 
ভোট দেবে ন! এটা যতদিন যাচ্ছে 
তত পরিষ্কার হচ্ছে। এদিকে দিল্লীতে 
আর একটি বোম! ফেটেছে। অ হল 
নেহরুর বোন শ্রীমতী বিজয়পক্ষী 
পত্তিত এবার কংগ্রেস ফর ডিমোক্রাসীর 
হয়ে প্রচার চালাৰেন। এতে তীর 
ভ্রাতুপপুত্রী বে একটু বিপন্ন বোধ করছেন 
ত] নিয়ে কংগ্রেল মহলেও সন্দেহ নেই। 


এছাড়া, বেতাৰে পশ্চিষবঙ্গের সমস্ত 


স্তরে কংগ্রেসের ভাঙ্ডন ধরেছে তাতে, 
পশ্চিষবছের মাহৰ আগামী নির্বাচনে 
বিবোধীদের জয়ের ব্যাপারে ৮ 
নিশ্চিত হুচ্ছে। 

অন্তদিকে বাষপন্থীরা হে সৰ 
অঞ্চলে ঢুকতে পারছিলেন না তার! 
এবার সম্মিলিত বিবোহ্ীশক্তির জোরে 
কোন কোন অঞ্চলে বাচ্ছেল। দমবন্ধ 
হওয়া! মাহৃষগ্ুলো৷ এবার যেন আবার 
স্থাপ ছেড় বাচছেন, এবং ক্রমেই বেশি 
লংখ্যায় বামপন্থীদের সভায় জমায়েত - 
হচ্ছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ন্ুতি 
নৈহাটিতে বামপন্থী জোটের প্রথার 
সমর্থনে যে সভা হয় তা ৭২ সালের 
তুলনায় আকারে অনেক বড় ছিল। 
এই জমায়েত মাত্র ৪৮ ঘণ্টার প্রস্তুতিত্তে 


এ 


এখনো 


ইত্যাদি - 


"হিপের্টে করেছে। কোলিগিন মেহতা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ 


ওরা ছযেছিল। এটা ঠিক বহ অঞ্চলে 
সন্ত্রাসের অবস্থা । ' পুলিশ 
এখনে বন্ধ বিবোধীকে আটকে রেখেছে 
বাঁওআটক করছে। তবে নির্বাচনী 
শালহাওয়া দেখে মনে হয় যে, পশ্চিষ- 
বঙ্গে বামপন্থীদের প্রভাব অনেক সন্ত্রাস 
এবং অপপ্রচারের পরও য়ে গেছে । 
ন! হলে শাসঙ্গ কংগ্রেস 'মহল বে 
নৈহাটি কেন্দ্রটি সম্পর্কে মাশাবাদী ছিল: 
সেই কেন্দ্র সম্পর্ক এখনই আত্প্রস্ত 
কেন। = 

এবারের লোকসভ। নির্বাচন হল 
প্রধানত রাজনৈতিক লড়াই, গণতন্ত্রের 
জন্যে লড়াই। বামপন্থী মহল মনে 
করেন যে, জগদীবন রামের কংগ্রেস 
ত্যাগের কলে নর্বভাবুতীয় শ্তরে একটি 
শক্তিশাশী বিরোধী প্রতিপক্ষ হওয়ার 


কংগ্রেস সি' পি আই 
( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


এই ১ঠা ফেব্রুয়ারী ভারতের 'বধিবিভা- - 


গের প্রধান সচিব দ্রগৎ মেহতা সোভি - 


য়ে প্রধান মন্ত্রী কোসিগিনের সংগে . 


সাক্ষাত করেন। এই সাক্ষাৎকারের 
দময় কোসিগিন' নাকি মেহতাকে 
বলেছেন, ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভার- 
তের 'জনলাধারণ বহু কঠিন বাধ! 
সত্বেও অবিচলভাবে সামাজিক-রাজ- 


. নৈতিক উন্নতিসাধনের নীতি অঙ্থসর্ 


করে চলেছে এবং অল্প কয়েক বংসরের 

মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ভারতের 

অগ্রগতি হয়েছে ফেনোমেনাল। 
অন্তত বাচার এবং পেত্রি্ট তাই 


সাক্ষাৎকার বিষয়ে লোভিয়েট-ভারত 
সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক সমন্তা আলো: 
চিত হয়েছে বলে দিলীগ্থ সোভিয়েট 
ইনফরমেশনের বুলেটিনে জানান 
হয়েছে। কিন্ত কে কী বলেছেন তার 
উল্লেখ নেই । 

যা হোক, সমাচার ও পেট্রিহটের 
রিপোর্টে কাজ হয়েছে। বধন কোন 
বন্ধু কমিউনিষ্ট পার্টি বা কোন বন্ধু দেশ 
এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করে বা মস্কোর 
পছন্দ নয় তখন লে তার অসন্ত 
প্রকাশ করে সে সবু খবর যেষালুষ 


১০চপে দিরে। ধরুন না চীন-ভারত 


দূত বিনিময়ের সিদ্ধান্ত । সোভিয়েট 
রেডিও টেলিভিশন সংবাদপত্র সংবাদটি 
চেপে দিয়েছে। be 

অন্ত কোন উপায়ে সি পি আই- 
যের ইন্দিরা সরকার বিরোধী বিবৃতির 
জন্জ মক্ষোর অসস্ভপ্রি্ধ খবর অজয় 
ভবনে পৌছেছে কিনা হল] সম্ভব নয়। 
কিন্তু মস্কো! যা চেয়েছিল লি পি আই 
সেই কাজই করেছে কংগ্রেসের সংগে 
নির্বাচনী সমঝোতা! করে । জগজীবন- 


বে,ারা এহাজ্যে ৪টি কনের মধ্যে 


সের মংগে নির্বাচনী আসন নভাগা- 


* বঙ্গ এবং কেরলেই তাই সর্বাগ্রে এই 


. এই সেদিনওবি পি আইকে দেশদোহী 


১ 


সম্ভাবনা দেব! দিয়েছে । হদিসিপি 
আই কংগ্রেসের সঙ্গে পঁটছডা না 
বেধে বাধঙোটে আসত তাহলে 
ভারতের ইতিহাস হত -অন্যরকম এবং 
তার ফলে সর্বভারতীষ স্তরে এক 


প্রগতিশীল প্রতিপক্ষের সম্ভাবন] উচ্ছল 
হ্ভ। 


বামপন্থী মহল এই এরা 


গণতান্ত্রিক লড়াইষেব হাতিঘার 
হিসেবে ব্যবহার করভে'চান ৷ কেন্দ্র 


দধলের আকাশকুক্ম দ্বপ্র তাদের নেই। 
" কংগ্রেস মহলের খবরে জানা যায় 


দরশটির কম কেন্দ্রে জয়লাভেন আশা! 
করছেন) অন্রদিকে বিরোধী মহল 
মনে করেন যে, রগিং না হলে তারা 
বেশির ভাগ আসন দধল করুবেন। - 


বাবু কংগ্রেস জ্ঞাগ করার ফলে পি পি 
আইব দূর বেড়ে গেছে অনেক কংগ্রে- 
সের কাছে এবং এই উচ্চ দরে কংগ্রে- 


ভাগি করছে। 
পশ্চিমবঙ্গে এই ভাগাভাগি সম্পূর্ন । 
কেরলেও প্রার তাই।- লিপি এমকে 


কোণঠাসা কহে রাখা যেমন কংগ্রেসের, 
তেমনি সি পি আই-র উদ্দেশ্ত। পশ্চিম- 


চটি দল একাত্ম হয়েছে। যে কংগ্রেম 


বলে. চিহ্নিত করে প্রচারের ছোয়ার 
এনেছিল এবং ষ্বেঞ্জোয়ারে শক্তি দিয়ে- 
ছিলেন শ্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং তার পুত্র 

হয় গান্ধী সেই দলের সংগে কাধে - 
কাধ মিলিছে সি পি আই ‘প্রতি- 


ক্রিয়ার* বিরুদ্ধে লড়ে ঘাবার সিদ্ধান্ত 9 
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করেছে। 

'কেরলে থে জোটে সিপি জাই 
আছে সেই জোটে যোগ ধিয়েছে 
মাযার সাঠিন সোসাইটি এবং ইড়াভ! 
নাষক পম্চাদপদ স্্রধায়ের সম্পূর্ণ 
ভাবে কহিউনাপ সংগঠন । এই ছুটি 
সংস্থা যুক্ত হবার 'কলে কেরলের নেই 
১৯৫১-এর বিভক্ত দি পি আই-র. 


সরকারের বিরুদ্ধে j শীমতী ইন্দিরা 


গান্ধীর নেতৃত্বে মজিদ যে রূপ নিয়ে- 3 


ছিল কংগ্রেস-সি পি আই- ফ্রুট ঠিক 
সেইরূপ নিয়েছে। এবার সি শি আই : 
সরকার অপসারণের" জন্য নয়, সি পি 
এম- এর প্রাধান্তে সরকারি যাতে কোন 
মতেই গঠিত হতে না পারে সেই জন্ত। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ 


কংগ্রেসের ক্ষমতার দুর্গ ভাঙ্গছে 


যে ক্ষমতাশীন শীর্ষ-শ্রেষী ভারতের যাম্যশাসম ব্যবস্থা 


এবং রাজনৈতিক পদ্ধতি আজ প্রায় ভ্রিশ বছর ধরে করায়ত্ত 
রেখে আপন স্বার্থে ব্যবহার করে আসছিল, তার আভান্ত- 
য়ীণ সংঘর্ষ গত হর! ফেব্রুঘারি তারিখে এক পরিষ্কার কেন্ত 
'বিদ্ুত্তে পৌচেছে। কিন্তু অস্তর্ব(দ্দব এই ক্ফৃহণ বা বিস্ফোরণ 
যে পরিণাম আনতে চলেছে, তা কেবল প্প্রগঙ্জীবম রামের 
' কেন্দ্রীয় মস্ত্রিষগুলী থেকে পদতাগ- এবং প্গণহঙগাটি- 


কংগ্রেস” নামে এক প্রতিঘম্থী দূলগঠনের স্তরে থেমে থাকবে 


না! শীসন-চাপিকা শক্তি যে রাজনৈতিক সংস্বাস্মটির 
হাতে বর্তমান শাসকশ্রেমীর সর্বোচ্চে অবস্থিত । সে শক্তিধারী 
-এলিটবর্গ নির্ধাচন করানর সিদ্ধান্ত নিয়ে কিদস্তীর ভৃত 


( Ghost of Frankestein ) ফাক্কেটাইনের মত এক | 


অনিশ্চিত বিভীষিকা আমদানী করেছে। . অবশ্য, আত্র্জা- 
তিক সম্পর্ক, প্রভার এবং সম্বন্ধ রচনার অথবা! সঠিক অর্থে 
পুনবিস্তাসের তাগিদে, এই সিন নিতে হয়েছে,। 

না নিয়ে উপায়ও ছিল ন1। কারণ শাসক্দলের মধ্যে 
সক্রিয় দুই মহাশক্তির তলীবাহক, ছুই লবীর পারস্পরিক 


প্রত্্বন্থিতা তুঙ্ধে উঠেছিল। ,বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের 


মাথা আমেরিকার এবং ভারতের মধ্যে পুনর্মিলনের মহডা 
বহুদিন ধরে চলে আসছিল । 
তিক খ্বগ্রদায়ী সংস্থার সাহায্য ১০,০*০ কোটি টাকার 
ওপর খ্রণভারবিড়ম্বিত ভারতের পক্ষে একাস্তই প্রয়োজন । 
সুতরাং উক্ত সংস্থার মহাধ্যক্ষ ম্যাফ্ন'যারার ঘটলে! ভারত- 
আগমন ৷ ভারতে' পদার্পণ করার প্রথম মুহূর্ত পেকেই তিনি 
এবং আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত ৰিত্তশক্তির প্রতিভূ-্থার্থগোর্ঠীর 
মুধপান্ররা ভারতীয় সরকার ( এবং শাসক শ্রেনীর ) দ্বার! 
গৃহীত এমারজেন্দী আইনের মত' স্পষ্টতঃ গণস্জ্রবিরোধী 
কাঠামোর কড়াকড়ি ভূলে গিয়ে প্রশংসা শুরু করে দিল | 

ভারতের শাসকদল এমনটাই চাইছিল । কিশেষতঃ 
ডেমোক্রটি দলের প্রেসিডেন্ট সেখানে নির্বাচিত হবার পর 
ভারতের পোল্ত-প্রবীণ রাষ্ট্রদূতর! (তৃনতপূর্ব রাজ্দৃত টি এন 
কাউল .সহ) আমেরিকা-প্রেমে গদগদ হয়ে উঠলে! | 
ময়াদিদ্ীর আহ্র্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রের যু+দ্ধর পবেষকর! 


. নেহেকুজীর আমেরিকাহকৃল যে নীতি ( আইজেনহওয়ার, 
রিপাবলিকান, এবং ভেযোক্রাট কেনেভির আমলে য! তার 
পরিভ্রষণকালে পরিষ্কারভাবে বিবৃত্ত করা হয়েছিল) তা 


পুনরাবিষ্ধার করলেন তার “ভিম্কভারি অভ, ইণ্ডিয়া” বই- 
এর দিগদরশী পরম্পরা অনুসরণে | নির্বাচনী ঘোষণার 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওয়শিংটনে উপরোক্ত ক্ষমতাধারী বিভ্তবান্‌- 
দের মুখপত্র “ওয়াল 'দ্রীট জার্ণাল” স্বাগত জানাল শ্রীমতী 
গান্ধীর “আশ্চর্য প্রনক* সিদ্ধান্তকে _ নির্বাচন করানর এবং 
এমারজেন্দী 'প্রত্যাহারেরঃ। ভারতীয় নাগরিকরা বিস্থয়ে 
হতবাক হয়ে বাবে, আমেরিকান শাসকশেষ্টীর এই নবঙক 
জ্ঞানের প্রদর্শনীতে যদিও তলিয়ে ভাবলে অবাক হবার 
কারণ থাকেনা । _ ১৯৭১ লালের শেষে, ভারতীয় উপমহা- 
দেশে ভাংত, সরকারের রাজনৈতিক এবং সামরিক বিজ্রয় 
{ পাকিস্তানী সরকারের ওপর এবং পাঁকিস্তাল-রাষ্ট্রের 
বিঘটন-ঘটনা) দেখার পর থেকে আমেরিকাকে বিশ্বরাজ- 


নীতিনির্ণয়ের প্রক্রিয়া "ঢেলে সাজাতে হযেছে ; বুঝতে হয়েছে * 


যে, নিক্পনের আমলে পাকিস্তানের প্রতি সপ্রেষ ঝোঁকার 
যে কায়দা ভারত সরকারের পোস্প! উৎপাদন করেছিল, 
তার পরিবর্তে এখন ভারতের প্রত্তি চলে পড়া দর কা র-_ 
যেমন অর্থনৈতিক সহযোগিতা, পুঁজি নিবেশ এবং শিল্প 
বাণিজ্যে কারিগণী জ্ঞানের সাহায্য--চলে, তেমনি ভারতীয় 
যণ্ডানীালের ওপর থেকে ট্যারিফ-শুক্ষে হি 
দিয়েও । 


jj 


~ 


নত পরিস্থিতির কার্য কারণ সম্বন্ধ সক্রিষ থাকে। 


বিশ্বব্যাচ্ষের ত্রধা- আস্তর্জ্া- 


শ্রীরামের দাল্রতিকতম af পদৃক্ষেপ তাই 


আম্মরিকার অনকৃদ কোনো বন্ড স্তরে প্রতিক্রিয়া 
দৃষ্টি করলোন]। শ্পঃতই সেখানকার শীসকশেহী অপেক্ষা 
করতে বাকী, ধরব সহকারে দেখতে চাষ নির্বাচনী ফলাফল । 
এটা না দেখা তক্‌ সেপান স্টার নীতি নির্ণর কর] ১৯৭১-এর 
অিমুস্ু্গারিতার জের টানবেলা ॥ ববঞ্জ চেষ্টা করে যাবে, 
দ্িতীষ টাইপের 


রাশিয়ার সঞ্জে রাজনৈতিক ' প্রতিস্পর্থায় জিততে 


এবং ভাৱত্তকে রাঁষ্নৈতিক প্রভাবের অধীনে আনতে অর্থ-- 


নৈতিক ক্ষমতা খাটিস্য । 
এমাজে নদীর দুধারা ভলোয়ার ' 

এমার্জেন্সা আইনের সাংবিধানিক অন্প্ররোগ বিশ্ষেত 
অভ্যন্তণিণ ক্ষেত্রে শুধু “ঘ অসাধারণ ব্যাপার ত নয়, 
এমনি প্রয়োগের পাভূমিশায় ১বদেশিক. রাজনীতি- 
২১শে 
জুন ১০৭৫-এয় পর এমার্জেক্সী চাপানব স্বপক্ষে প্রধানমী 


'অপ্ুষ্মি বিবৃতি বনাম ব্যাথ্যা দিয়েছেন । কখনও বলেছেন 


সদর্পে, বাউটত্রে কোনো শক্তিই চাপ দিয়ে “আমাদের পথ* 
থেকে সরাতে পারবেন! 3 আনার বলেছেন, বাইরের শক্তির 
সঙ্গে ভেতরের যে মিতাপীবন্ধ বিঝোধী শেকিদের অপপ্রয়াদ 
তাও জন্তেই ভাব পক্ষে অসম্ভব তবে উঠেছে এমার্জেন্সী 


‘ব্যবস্থাকে প্রত্যাহার ,ব1 হালকা করার, বা অন্ত এমন 


কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার যা বিরোধীরা চেয়ে আসছে । 


বত্ত+ঃ এট! একট]. আপ্ত সত্য যে সেই ব্যক্তিই ‘আমি ভয় ' 


পাইমি? ব) "আমাকে কেউ টঙ্গাতে পারবে না” গোচের 


কথ! বলে, যার জনের সক্গোপনে ভথ ঢুকে রয়েছে, রয়েছে 


আপন ঘোষিত নীতিতেই পূর্ণ আস্থ৷ না-থাকার দুর্বপতা ! 
প্রধান মন্ত্রীর পদবী যে ভারতীয় জাতির “পিতা” বাপুজ্জীকে 


স্মংণ করায় তিনি স্পট ভাষায় বলে গেলেন যে পীড়ক-. 


শক্তির প্রয়োগ বা তার মূলে যে হিংসা থাকে, সেহিংসার 


নক ভয়। 


আমরা অংশ্য একথা বঙ্গিনা, দা বাঁ তার সরকার 


' অথবা তীর, শ্রেণী-ৎলিটবর্গের শীর্ষ-নেতারা ভয় পেয়ে 
" গেছেন। তবে এটা খুব বেদনাদায়ক এবং কিছুট? হাস্যকর 
, বাস্তব তথা যে, ভারা ভয় না পাওার আড়ম্বর করে চলে” 


ছেন-__ক্নে, তারাই বোঝোন। 

রাষ্ট্রের কার্যপ।পিক! শক্িসমূহকে একাস্তভাবে প্রয়োগ 
এবং সঞ্চালিত করার হ্বযোগ ও ক্ষত] যে-কোনে! দেশের 
সামন্ত তথ! পুজিপতি-মুত্হন্দী. শ্রেনীজোটের পক্ষে এক 
দুধার1 তলোয়ার বিশেষ । এই . অস্ত্র {দিকেই কাটে। 
ভারতের শাসকশ্রেনীঃ. ক্ষমতাপ্রয়াগপ্রেমী অপরিণাম- 


' দ্শিতাকে ধন্তবাদ, এমার্জেব্দী আইন-কাঠীষোর অহেতুক 


বলতৎ*রণ তাদের মতোই সপ্ত উপাশ্রমীদন্ব, সংঘাত এবং 
শ্রেণী অবক্ষয়ের এ'তহাসিক প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তুলেছে । 


, দেখা দিয়েছে তাদেরই মধ্যে ঘর ভাঙা বিভেদী শক্তির 


অভ্যুদয় | দেখা দিয়েছে, উক্ত শ্রেণীর অপর অংশ থেকে 
বেকুনো, দক্ষিণ ও মধ্য-ম্থী বিরোধী দলগুলির প্রকৃত একা, 
যে এক্য নিছক ত! প্লমারা জোড় দেও! সাময়িক রচনা 


"বলে মনে করে উপরোক্ত শাসকএলিট বিষম প্রমাদ 


করছে। 
প্রকৃতপক্ষে ভারতের শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী 
যত সহজ হবে মনে" করেছিল এমার্জন্দী চাপানূর'এবং 


বন্রশাসন চালিয়ে যাবার কাজ, তত সোজা বা নির্বাধ নয় 


এর প্রত্যাহার । নিক্পায় অত্যাচাবীর যত যত এই গোষিী 
ব্যবহার করে চলবে এমার্জেন্সী এবং তার সঙ্গে.সং'স্নষ্ট মিন 
ভি. আই. আর, আপত্তিকর প্রেস-প্রকাপন- “নিরোধ আইন 


ইত্যাদি হাতিয়ারগুদিকে, ততই প্রমাণ হবে যে  পীড়ক 


রাষ্ট্র ব্যবহার শেষ পর্যন্ত .এক অনড় অচল প্রশাসনী 


এলামা্জিক*-সাত্র'স্যবাদী' মহাশক্তি. 


‘| তিন ॥ 


অভ্যাসে পরিণত হয়। এবং মুখে গতিশীলতা, প্রগতি - 


সমাজবাদ ইত্যাদি কপ চানো সত্তা বুলি হাকড়ালেও শাসক 


, দল কংগ্রেস আসলে পরিণত হবে, ভয়ঙ্কর অচলায়তনের 


রক্ষকরুপী, সঙ্ধীর্ণ থেকে সঙ্কীনতর এক' স্বৈরাচারী 
গোষ্ঠীতে। যুগে যুগে এই পথেই অত্যাচারী অলিগাকির 
উদয় হয়েন্ছে, ঘটেছে তাদের শ্বখাত ললিলে নিরঞ্জন । 
ীগজীবন রামের পদত্যাগ এই সত্যকে চি তুলে 
ধরলো। 
সম্প্রতি ইলেকশন কমিশন টি বিধির ষে 
প্রসারণ শুরু করেছে, তার ফলে সরকারীদূলের সমালোচন। 
অথবা খেটে খাওয়া গরীব জনগণের  দাবীদাওয়া, ছুঃখাভি- 
যোগ প্রকাশ, প্রদর্শনী বা মিছিল করা প্রশাসনিক কতৃপি- 
ক্ষের, বিশেষতঃ পুলিশ রখীদের পুর্ব-স্থচিত মতৈক্য ও মঙ্জি- 
নির্ভর হয়ে পড়বে। 
ও আকাশহাণী মন্ত্রকের মন্ত্রী শুকৃলা সাহেবের হচাক্- 


কৌশলের ভয়-দেখানো ধক £ “এখন যে সেন্সর-প্রথ। তুলে ' 


দেওয়া হয়েছে তাতে আশ! করা যয়, সংবাদপত্রগুলি এমন 
ভাবে ব্যবহার করে চঙ্গবে, যাতে সেন্সর ব্যবস্থার পুনঃ 


প্রয়োগ করতে না হয় 1, নির্বাচনে তাদের এক বিশেষ . 


ভূমিকা বুয়েছে।” অন্থত্র, স্বন্তিবাচনমূলক আশ্বাসবাণী 
উপলক্ষে তিনি আরও জানান যে, প্রেস্‌-ছনিয়ার (102 
Fourth estate ) ওপর কোনে! বিধিনিষেধ চাপাতে 
সরকার চায়না, 


৭৭)1 ' রা 
গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অনিবার্য অঙ্গ মতপ্রকাশের এবং 
যত গ্রকাশনার স্বাধীনতা ; ব্যক্তির যেমন, সমটিরও তেমনি 
মিলিতভাবে এক হবার ও সংগঠন রচনার স্বধীনতাও 
আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকার-আইনে: দিধাহীন 
ভাবে ঘোষিত। ' সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনীর প্লাবন 
বইফ্লেএবং “মৌলিক কর্তব্য নিয়মাবলীঞমেজ্জরিটি-জবরদ্তী 
বলে এই সংবিধানের মধ্যে চুকিয়ে বর্তমান শাসকদ্গ 
কংগ্রেস জনতার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, 
ম্প ্টান- ধশাচের“ সর্বাত্মকবাদী নিয়্ত্রই (96811687121 


এর ওপর খাঁড়ার মত ঝুলছে সুচনা . 


যদিনা কোনো সংবাদপত্র তাদেরকে তা. 
করতে বাধ্য করে! ( জয়পুরে প্রদত্ত বয়ান ৩* জানগয়ারী 


regulation and control) তাদের অন্তিম রাজনৈতিক , 


লক্ষ্য! 
মুক্ত গ্রীচন্্রশেধরের শ্রীকষ্কাত্তর ( প্রাক্তন এম পি) জেলে 
ভগ্ন্বাস্থ্য দশাপ্রাণ্. শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের, এবং শ্রীজগ 
জীবন রামের মুখে প্রায় এক স্বরে উদ্বেগ প্রকাশ 
আমাদের দেশে গণতগ্ত্রের -ভবিশ্যং ' কি হতে চলেছে? 
কেবল তামিলনাভুতেই নয়, যে-প্রদেশের ডি. এম, কে, 
পার্টিসরকারকে এমার্জেন্দী আইন অপব্যবহার করার 


"মিথ্যা অজুহাত তুলে সর:নর পর সেখানে সভা সমাবেশ 


এমার্ধেক্সী বলে বন্ধ কর! হল (ডিসেম্বর ২৮, ১৯৭৬ ), বন্ধ- 
করা হল তথাকার বিহ্যৎ-সরবরাহ বিভাগীয় বর্মীদের 
হরতাল করার মৌলিক অধিকার (১২ ডিসেম্বর ৭৬) 
বস্তৃতঃ, এমার্জেন্সী কবলিত ভারতের বহু জায়গায় (বন্ছেতে, 

ভূপালে, পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই ) ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে 
নেওয়াতে এই সন্দেহই জাগে যে, কংগ্রেস দলীয় সরকার এ 
দেশেরই ইন্ড৷সৃট্রিয়ল ভিসপিউট্‌ন আইন ও সংশ্লিষ্ট শ্রম- 
আইনে প্রদত্ত অধিকার ও সুবিধাদি কেড়ে নিতে চায়। 


নির্বাচন কিসের ঈশারা ? 


প্রকৃত বামপন্থী বিরোধী ঘৃলগুলির কর্মবৃন্দ, কাভার 
ও নেতৃত্বের সামনে 'আজ. সঙ্কটের আহ্বান'সঠিকরাজ নৈতিক, 
পদক্ষেপ নেবার পরীক্ষার্ূপে এসেছে। যে পার্লামেন্টারী 
নির্বাচন অক্লেশে এবং পোষ মানানো জনতাকে থুশিমত 
চালিয়ে সম্পন্ন করার তালে ছিল শাসক দল, ভেবেছিল 
সহজে ভোট-কারচুপির ফীকড়া কাটিয়ে আপন দলীয় 
শাসনের -ওপর বৈধতার শীলমোহর লাগিয়ে মবে, সেই 

(শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায় ) 


বিশ্ময লাগে ন! তাই যখন শোনা গেল, স্চ জেল-. 


| জান ॥ 


চান-রাশিয়ার বিরোধ প্রসঙ্গে 


কোন ডব্যকে খণ্ডা করার উদ্দে্ঠ 
নিয়ে খাবি এই বিতর্ক অংশ গ্ৰহণ 
করিনি । বৃণজিতবাবৃব আহ্ৰনে পাড়! 
দিয়ে চীন রাশির ষতাদর্শগত 
বিরোধটিকে বুঝবার চেষ্ট। করছি আন্ধে। 
রখজিৎনাবু পৰ বর্তযান চিঠি 
(২৮শে জানুয়ারী) পিখেছেন, “নামার 
বক্তব্য এই নর যে, মাও এৰ নীতিতে 
€কাখাগড কোন ভ্রান্তি নেই ।” কিন্তু 
তিনি যাও মে তুং-এর নী তগভ কোন 
ভুলের প্রাণ উপস্থিত করেন নি। 
্বাশিয়ার সঙ্গে চীনের বিরোধ এবং 
উভয় দেশের সঙ্গে আবেরিকার লম্পর্ক 


দেশের  সমাজভা্িক রাই কাঠামোয় 
সিশ্চর প্রলদ চুক্ছে।' না রণজিৎ- 
ৰাবু, বিষয়টাকে এত সবলীকরণ কর- 
বেন না। বিষয়টি হোল অসমাপ্ত 
গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিতর্ক । গুরুত্ব- 
পূর্ণ বিষয়কে হখাবথ- গুরুত্ব দিয়েই 
বিচার করা উচিত । রণঙ্জিত্যাবু এখন ৪" 
ট্যালিন এবং রাশিয়! সম্পর্ক চীন! 
কমিউনিষ্ট পার্টি পরবর্তী বৃদ্যায়নের 
পক্ষে দীড়িয়ে পূর্ববর্তী. মৃন্যাস্নকে, 
আড়াল করার চেষ্টা করে চলেছেন। 
We যে “আন্তর্জাতিক কমিউনি 


আন্দোলনের সূ য়োপের” কথা বলে- 
ছেন সেই রোগের লক্ষণ কি ১১৩৯- 
৪* সালে প্রকাশিত হয়নি? .তাহলে 
মাও লে তুং কেন তখন ষ্টযানিন শির্ঘ- 
শ্িশত পথের সঠিকতা এবং রাশিয়া 
থেকে ধন উচ্ছেদ হয়ে হাওয়া! সম্পর্কে 
জত্বন্ত সার্ঠিফিকেট দিয়েছিলেন । 


পরৰন্তাকালে ঠ্যালিন এবং রাশিয়াকে . 


লম্পূর্ণ নতুন করে হ্ৃন্যান্ধন করার সময 
মাও সে তৃং কিংবা চীনের কমিউনিষ্ট 
পাট পূর্ববর্তী " ভূন ম্ুল্যয়নের 
জন্য কোম আত্মুসমালোচনা করেছেন 


' হলে আৰি অশ্বতঃ শুনিনি । 
দেখে কেৰন অনুমান করেছেন, “এডি ' 


রণ জত্বাবু লিখেছেন, “তৃতীয় 
ছুনিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করলে, পঙ্কজ- 
ঘাবু আপনি দেখড়ে পাবেন ৭0 


‘capitalist Path’ নামক অশ্বভিশ্বের 


জন্ত মস্কো মুত এই নীতিই অনুসরণ 
করে চনেছে।” রণঙ্গিৎবাবুর নত 
একজন বিদগ্ধ সাংবাদিক 20-০801- 
(91186 Path কেন যে অশ্বডিন্থ 
অর্থাৎ অবাস্তব বললেন তা আমি কিছু- 
তেই বুৰে উঠন্তে পারছি না| 302. 
capitalist path যে non- 
socialist Path এ বিষয়ে" কোন 
সন্দেহনেই { তা বনে কোন মতেই 


তাকে অবাস্তব বজা যায় না। য়াশি- 
সবাতে ১৯২১ সালে লেনিনের নেতৃত্বেই 


" এ পথের, প্রথম হুচনা করা হয়েছিল | 


১৯২২ সালে তৃতীয় আন্র্জতিকের 
চতুর্ধ কংগ্রেসে জেনিন বলেছিলেন 
*— State capitalism would be 
for us, and for Russia a 
more favourable form than 


the existing one. What 


does that show f It shows 


that wo did not overrate 
either the rudiment or the 
principles of sociatist eco- 
025) although we 1380 al- 
ready accomplished the sociat 


revolution. On the con- 
trary, et that time we al- 


ready realised to & certain 
extent that it would be 
better if we first arrived at 


‘state capitalism and only 


after that at socialism.” 
রাশিয়া ছিল একটি পশ্চাদপদ দেশ? 
তাই লেখানে সরাসরি সর্বহারা শেণীর' 
একনাযকত্ব প্রতিষ্ঠা কর! সম্তবই ছিল 
না। একারণেই অক্টোবর বিপ্লবের 
পর সেখানে শষিক এবং কৃষক জেনীর 
ঘোঁথ ‘একনায়কত্বের ভিতিতে রাষ্ট্র 
পুঁজিবাদ ৰা state capitalism এর 


রুশ বিপ্রবের ওপর কলঙ্ক লেপন : 


“বভাষচজ্জ বসু এবং মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদ” নামক প্রবন্ধটিতে পবন 
চৌধুরী (২১শে জানুয়ারী +৭৭) একদায়- 
গায় সন্ডাষচন্দের “তরুণের স্বপ্ন” প্রস্থ 
থেকে উদ্ধৃত্তি দিয়ে মন্তবা করেছেন যে, 
*বলশেভিকবাদ এবং মার্কলবাদের মধ্যে 
পার্থক্য প্রচুর একথা ঠিক।” কেনন! 
তার মতে*”*.**সাম্রাঙ্গাবাদের যুগে 
সামাদ্যবাদের বিরোধিতা না করেই.ষে 
ধলশেভিকধা গড়ে উঠেছিল তার 
মধ্যে সাআ'জ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবের 
কোন পথনির্দেশ ছিল না অথচ লেনি- 
নের মৃত্যুর পর লেমিনের নামটিকে 
মার্কল এগ্সেলসের পক্ষে যুক্ত করে তার 
অবদানকে যার্কসবাদের অস্বভুক্ত 
করার পরিবর্তে ষ্যা লন আলাদা ভাৰে 
. লেনিমবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর 
“এসব কারণেই পরা ণীন ভারতে স্বভাষ- 
চন্ম বহর মত দেশপ্রেমিক নেতারাও 
মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ -নিয়ে বিভ্রান্ত. 
হবার ফলে গান্ধীবাদের বিরোধী কোন 
কার্যকরী মতাদর্শ গ্রহণ ' করতে পারেন 


নি।* এই চমৎকার ইতিহাস জানের ' 


ব্ছর দেখে যে কোন মান্বই শভ্ভিত 
হয়ে যাবে। কারণ ইতিহাসের ছাত্র 
মাত্রেই জানে ঘে ক্ষশবিপ্রব কতখানি 
পাহঙগাব দ বিরোধী ছিল। রুশ 
বিগ্রব যে ট্বরাচারী জার-এর বিরুদ্ধে 
পরিচালিত হয়েছিল, সেই জার ছিল. 
ই।শিনের ভাবায় “Tisarist Russie 


Was 2. major reserve of আ৪- 
tern imperialism, not only 
in the sense that it gave free 
entry to foreign capital, 
which controlled such basic 
branches of Russian national 
economy as the fuel and me- 


tallurgical industries, but 


‘also in the sense that it 


could supply the western im- 
perialists with millions of 
80101008. আরও শুঙ্ুন “Tsarism 
was not only the watch dog 
of imperialism in the east of 
Europe. but in addition, it 
was the agent of western im- 


"Derialism for squeezing out 


of the population hundreds 
cof millions by way of inte- 
rest of loans obtained in 
Paris and London, Berlin and 
Brussels” (Stalin : Selected 
Works. Vol. 6, Moscow 1953 
PP. 7778) 

ভাই ষ্টালিন বলেছেন “Who- 


ever wanted to strike at 


Tsarisn necessarily raised - 
his hand againstimperialism, 


whoever rose against Tsa- 


fism had to rise againstim- . 


perialism ‘as 
দৃতরাং *...the 


against Tsarism varged on 


অণ্l|,-- --(খ) 


revolution 


and bad to pass into a revo: 
lution against imperialism, 
into a proietarian revolu- 
(এ) 

এত কথাঙ্ন পর যদি কেউ বলেন 
যে ৰলশেভিক পার্টি পরিচালিভ বিপ্লব 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অথবা তাতে 
“সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্রৰের কোন 
পথনি্দেশ ছিল না তাহলে এই 
কথাকে মিথ্যার বেসাতি ছাড়া আর 
কিছু বলা! যায় কি? এইরকম ভাবে 
রুশ বিপ্রবের উপর কলঙ্কলেপন করার 


tion.” 


মানে হল সেই বিপ্লবের বিরোধিত! 


করা -- যে বিপ্রব পৃথিবীতে প্রথম শোষণ 
ব্যবস্থার উচ্ছেদ করেছিল, যে ব্িপ্রব 
প্রমাণ করেছিল মার্কদবাদের এঁতি- 
হাশিক সত্যতাকে। তারপর থেকে 
পৃথিবীর অনেক দেশের শ্রমিক শ্রেণী 
এবং শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী 
কমিউনিষ্ট পার্টি রুশ বিপ্লবের মহান 
শিক্ষাকে কেন্ত্র করে রুশ বিপ্রবের 

পত্তকাকে তুলে ধরেছেন । যেমন: 
কিছুদ্বিন আগে ভিয়েতনামের মুক্তি 


লাড । 
লজ্যেন বধ 


র্পশ || শুক্রবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২৯৭৭ 





প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। শরিক 
শ্রেণীর পাটির নেতৃত্বে এই 36৪6 
capitalism বা রাস্রীয় পু'জিবাদই 
হোল non ০8016511581 অধৰ] 1900, , 
Socialist Path, পু'দিপতি জেন 
আদ্র্শপন্ত ধ্যান ধারণার ছারা পরি- 
চালিত ৰাষ্ট্ৰ ব্যবস্থায় পুজির মালিকদের 
দ্বাধীন ভাবে পথ্য উৎপাদন ব্যবস্থাই 

পু'জিষাদী ঘা. ধনভাহ্গিক পথ 


- কিন্ত আহিক জেঁণীয আদর্শগত ধ্যান 


ধারণার দ্বারা পরিচালিত রাই ব্যবস্থাক্ 
রাষ্ট্র কর্তৃত্বে যখন পণ্য উৎপাদন হয়, 
তখনই সুচনা হয় অধনতান্রিক অথবা 
অদমাজতাঞ্জিক পথের | রণজিখবাবু 
কি '516196:07 এর সমন্যান্ 
ভূগছেম, নাকি যুক্তিছীন ভাবে চীনের 
পক্ষে ধাড়িয়ে ট্যানিনের বিরোধিতা 
করার এটাই যুক্ষিসঙ্গত পরিণতি! 
রণজিৎবাবু তার নিজের যন্তকে 
প্রতিষ্ঠা করার অন্ত সংসদ প্রকাশিত 
বলে ষ্্যালিৰ এবং রাশিয়া সম্পর্কে 
১৯৫৬ সালের মাও সে তুং-এর বক্তব্য 
থেকে দীর্ঘ এক উদ্ধৃতি দ্বিয়েছেন। 


তাতে আছে, “It is the Opinion . 


(of the C P C ) that Stalin's 
Mistakes amount to only 30 
percent of the whole, and 
his achievement to 70 per- 
cent and that all thing con- 


sidered Stalin was none- 
theless, a great Markist---" 


চীনের সেণ্ট্াল কষিটি কি. করে ৩. / 
৭* পারসেপ্টেজ কষে ষ্ট্যালিনের 


সামগ্রিক মুল্যায়ন করে তাকে Great 


Marxist বলে, রায় দিয়েছিলেন? 
সেই একই উদ্ধৃত্তিতে ভার পরই মাও 
বলেছেন, ‘Stalin did number 
of wrong things in connect-~ 
ion with China" কিন্ত চীন সম্পর্কে 
ট্যালিন বা ভুল কয়েছেন তা তো তার 
সমগ্র ভুলের অংশ মাত্র । ট্যালিনের 
দেই আংশিক তুলকে বিচার করেই 
চীনা পার্টি ষ্টালিনের সামগ্রিক মৃপ্যা- 
যূনটি করে ফেললেন আর রণজিৎবাবু 
সেই আংশিক মৃল্যায়নের উপর দীড়িয়ে 
চীনের শ্বপক্ষে লড়ে যাচ্ছেন। আশ্চর্য ] 


“একটু চিন্তা করণে, রণঞ্জিৎবাবু, আপনি 


নিজেই বুঝতে পারবেন বে রাশিয়ার 
ক্ষেত্রে ষ্যালিন কি কি তুৰা করেছিলেন 
সে কথা রাশিয়ার কমিউনিষ্টর যত 
সঠিকভাবে বলতে পারবেন অন্ত কোন 
দেশের কশ্উনিষ্ট্দের পক্ষে তত সঠিক- 
ভাৰে বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। তৃতীয় 
আত্তর্জাতিকের সর্বময় বর্তৃত্বে থেকে 
ট্রালিন অন্তান্ত দেশের ক্ষেত্রে কিকি 
৮ করেছিলেন তাও কেবল সেই: 

মেশের কমিউনিষ্টরাই ষ্থাবখ 
ঠা টে পারেন। | 


সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। 


সেই একই উদ্ভৃতিতে মাও সে তুং- 
এঁর বক্তব্য, “The Soviet Union 
differs from our country in 
that, firstly, Tsarist Russia 
was an imperialist power 
and secondly, it had the 
October revolution, As a 
result many people in the 
Soviet Union are concie~ 
ted and very arrogant.” 
বনে উল্লেখ করেছেন কিন্ত কোন সহস্ব 
স্বাশিয়াকে সান্বাজ্যবাদী শঞ্জি বলে পণ্য 
ফর ছোড যে কথার উদ্জেৰ করেন 
নি। রাশিয়ার রাষ্ট্র চরিত্র সম্পর্কে 
লেনিন বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন তাবে 
মূল্যায়ন করলেও ১৯১৪ লালে 'জাতি- 
গুলির আত্ধনিযন্রণের অধিকার’ নামক 
বইতে নিখেছিলেন, “কেবলমাত্র ছোট 
ছোট রাষ্ট্রঙ্ুলিই নয়, উদাহরণ স্বন্ধপ, 
এমনকি বাশিয়াও সারাজাবাদী ধলী 


বুর্জোয়া দেশগ্লির লগ্গী পু'দির ওপর 
কিন্তু - 


পুরোপুরি নির্তারশীন |”. 
একারণে কোন দেশকে জাধা- উপনি- 
বেশ বল! হায় না। তাই 'লেনিন 
রাশিয়াকে কখনই আধা-উপনিবেশ 
বলেন নি। কিন্তু সোতিয়েট কমিউনিষ্ট 
পার্টির, ইতিহাসে লেনিন পরবর্তী 
রাশিয়ার নেতার! বিপ্লব পূর্ব রাশিয়াকে 
আধা-উপনিবেশ বলে মুল্যায়ন 
করেছেন। দীর্ঘ হলেও লেনিন পরবর্তী 
সোতিয়েট মেতাদের রাশিয়ার রাষ্ট্র 
চরিত্র সম্পকিত বক্তব্যটি উদ্ধত 
করছি। সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির 
(ৰলশেভিক ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের 
বিভিন্ন স১স্করণ হলেও রণজিৎবাবু থে 
কোন একটি সংস্করণের ( যষ্ঠ অধ্যায় ) 
আমার 
হাতের কাছে অন্তান্ত সংস্কপণগুলি না 
থাকলেও সম্ভবত এ ক্ষেত্রে বিশেষ 
পার্থক্য নজরে পড়বে ন1। 

“রুশ দেশ যে বৃটেন-ফ্রান্সের মিত্র 
শক্তির পক্ষে সাআাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রবেশ 
করে তা কোন আকনম্মি* ঘটনা নয়। 
আমাদের মনে রাখা দরকার বে ১৯১৪ 
সালের পূর্বে রুশ শিল্পের প্রধান শাখা- 
ভুলি ছিল বিদেশী ধনীদের হাতে, 
প্রধানত; ফ্রান্স, বৃটেন ও বেলজিয়াম 
অর্থাৎ মিত্র দেশগুলির হাতে । রুশ 
দেশের সবচেয়ে বড় ধাতব শিল্প ছিল 
ফরাসী পুঁ্দিপতিদের অধিকারে । 
সর্বসষেত ধাতব শিল্পের প্রায় তিন 
চতুর্থাংশই (শতকর] ৭২ ভাগ) বিদেশী 
সুলধনের উপর নির্ভর কোরত। 
হানেৎস নদী অঞ্চলের করলা শিল্প 
সম্দ্বেও একই কথা বল চলে। 
দেশের উৎপন্ন তেলের অর্ধেক সরবরাহ 

( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 
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বৰ্ণৰ শুক্বার ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ 


_ ব্ৰেখট বিশেষজ্ঞদের প্রতি 


দ্বীপেন্ডু, চক্রবর্তী 


আপমার। ব্রেখট পড়েছেন এবং পুরোটাই খোদ জার্মান 
স্ভাবায়ঃ এবং ( কেট কেউ ).জার্ধানিতে ব্রেধট দেখেছেন। 
দারা রেখ পড়েছি নিতান্তই অল্প, তাও অন্থ্বাঘে, 
ব্রেখ্ট দেখেছি কলকাতায়, ভাও অহবাদে এবং বাংলায় । 


- কাই ব্রেখউ ' বুৰতে আপনাদের লাহাষ্য একান্ত দরকার । 


এই যে শহরের চায়ের দোকানে অসংখ্যবার এখনও র্রেখট 
নিয়ে বিতর্ক এবং ভারপর বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে এটা 


' মোটেই ভালো নয়। আস ৰেখট নকল বৰেৰ ট কে কোথা 


? 
Mh a 


গা চাকা দিয়ে আছে ভার হদিস দিতে পারেন আপনা- 
বনাই । আমাদের অনেকের কাছেই ব্রেখট মানেই বিতর্ক । 
বেশ কিছুর কাছে রীতিমত ধাধা, জখত তেখট মানেই ছে 


কল তর্কের যীবাংসা এই উপসন্ধি এতদিনে হওয়া উচিত : 


ছিলো, কারণ কলকাতার আর কিছু না হোক. জেধট নিয়ে 
স্বাটাধাটি হচ্ছে রোজ প্রায় একবশক ধরে । এ দবই প্রকৃত 
জানের অভাবে । ব্রেখট বেঁচে নেই। বিদ্ধ আপনারা 
তো আছেন, ভাই এই জানের অভ্ভাবটা! পূণ করার দায়িত্ব 
বর্তাচ্ছে আপনাদের ওপর | বলবেন, ব্রেখট চর্চার প্রসার 


তে ক্রমেই বাড়ছে, কিন্তু ভার ফলে আন বাড়ছে, না - 


বিভ্রান্তি বাড়ছে বলা কঠিন হয়ে পদ্ভছে। একজনে বদি 
বলে ব্রেখট হলো এই আর একজনে বলবে, ব্রেখট হলো এ, 
পাবার ‘এই’ আর ‘এ’ ভার ভেতরেই বা ত্রেখট কৈ, বলে 


বসবে অন্ত স্যার একদনে। যেষম ধরুন, জার্মান ন! জানলে _ 


ব্রেধট বোৰা। ঘায় 'না__কেউ ছ্য়তে| বললো, সঙ্গে লঙ্গে 


আর একজন ৰলে উঠবে, জার্মানিতে না গেলে জেখট বোকা: 


" খার না।. একজন বললো, . ব্রেখট বুঝন্ডে হলে মার্কসীয় 


দর্শন জানা দরকার, আর একজন বললো ব্রেখট না জানলে 
আর্কপীয় দর্শন বোবা! বায় না। একজন যদি বললো, ব্ৰেখট 
চাননি তার নাটক ও তথত্বের শাসান্ত কোনে! . পরিবর্তন 
ঘটুক, আর একজন বললো, (যেমন জি, ডি, আরের 
পত্রিকাগুলি ) ব্রেখট. অচলা়তন গড়তে চাননি । কি করুণ 


, অবস্থা তাহলে অ'মাদের | মনের ভেতরে ব্রেধটকে বিরে 


. 


কত. অজ প্রশ্ন পাক খায়, অথচ অনেকেই প্রকাশ করতে , 


পারে না ভয়ে পাছে বোকা' বনে ধায়। ব্রেখট নাকি 
রিহি লেও দর্শকদের প্রস্থ, আহ্বান করতেন, আর ওঁর 


| নাটকগুলো,নাকি প্রত্যেকটাই প্রশ্নের আকারে দর্শ কমনকে 


ছয়ে যায়। কিন্তু ভারতের মাটিতে ব্রেধট যেদিন থেকে 
পা দিয়েছেন সেদিন থেকেই নাকি ঠাঁকে আপনারা ঘিরে 
রেখেছেন যাতে কেউ পাণ্ট| প্রশ্ন না করতে পারে, ঠিক 
যেমন রবীন্বনাধের ক্ষেত্রে ঘটে গেছে। RA 

এটা হয়তো নিন্দুকদের অতিযোগ। ওদের না আছে 
প্রকৃত জ্ঞান, না আছে চালিয়াতি করার সৎসাহস। একেই 
নিরক্ষর প্রধান দেশ, তার ওপর শিক্ষিতদেরও একট! 
অতি ক্ষুত্রাংশ বিয়েটার বোঝো । সুতরাং ব্রেখটকে ঘিরে- 
একটু আধটু চাপিক্জাত্ি হবেই এবং তা ধরবেটা কে? শুধু 
কিছু বেহিসেবী রাগী অর্ব/চীন ঘাদের অপদস্ক হবার ভয় 
নেই তারাই বারৰার “এটা কেন হলো ‘ওটা কেন হলো” 
এমনতর প্রশ্ন তুলে--স্িতাবস্থায় ঘা 'দেয়্ এবং দিয়েই ব্যর্থ 
হয়। আসলে এদের আচরণে ছাত্রস্থলভ বিন নেই 
শিক্ষকের কাছে কিভাৰে প্রশ্নের উত্তর ভিক্ষা করতে হয় তা 
ভুলে গেছে এবং ভুলে গেছে এট! কোন দেশ । যাই হোক 


এ সব টিছু নিজগ্ুণে ক্ষমা করে- আমাদের সবিনয় আবে- ' 


দন-_আপনারা ব্রেখট সম্পতি পরিচিত-অপরিচিভ প্রশ্নের 
স্পষ্ট ও সহজ জবাৰ দিন, ২ ্রশ্থাকারে, কিছা প্রবন্ধে, কিছ! 
আলোচনা সায় ) তাঁতে উপকার হবে সবার-_-আপনা- 
দেয়, আমাদের এবং, যদিও বলতে ভয় পাচ্ছি, ব্রেখটেরও । 

একেবারে প্রথম প্রশ্নই £ ব্রেখট কাদের জস্ত --ডা়লেক- 


. চিক্দ্‌-জানা! বৃদ্ধিদীবীদের জন্ত, না, দাধারণ জনতার জন্ত ? 


টব যদি. সাধারণের ছয়ে থাকেম ভবে. জধটকে - 
এতটা কঠিন লাগে কেন? জেখট কি জনতার কথ! বলে 

শু বুদ্ধিজীবীদের সত্ধই করতেন? | 

তিন ঃ কেউ কেউ বলেন, এদেশের সাহুবের জন তো 
বেখট লেখেন মি লিখেছেন জার্মান. যেহনভী সাকুষের 


জন্ত। এ কথা কিঠিক } বনি ঠিক হয়, ভবে কোন অর্থে 


ব্রেখটকে দুনিয়ার সব যজংরের লেখক বলা যার! 
চার: কেউ কেউ বলেন, এদেশে রেখটের দর্শক তৈরী 


হয় নি । ভবে কি জেখট জার্জানিকেই একট| আগে থেকে 


তৈরী করা দর্শকের জন্ত লিখেছিলেন ? 

পাঁচ; আবার বৰলা হয়ে ‘থাকে জেবটের উদ্বেতই 
ছিলো সমাজ স্বস্ধে নানান প্রশ্ন ভুলে নতুন দর্শকষণ্ডনী 
তৈরী করা, যে কারণে ভার বিচ্ছিত্নত! বা এস্ট্রেবজষেশ্টের 
(estrangement) তব | ভাহনে জার্মালর| বেখট বোঝে 
তারতীয়র। বুঝবে না, এই সিদ্ধান্ত কি বৈধ? 
ছয় ঃ- সমাজ বদলানোর সংগ্রাষে বেবট অবন্ত প্রয়ো- 
দন এই বিশ্বাসে যেখট সোসাইটি ও এপিক খিয়েটার 
প্রতিষ্ঠা করলা কিন্তু তারপর 'বলনাষ, এনেশের লোক 
যাজা বুঝৰে, শেকৃপপীযর যুববে, জেখট বুঝবে না এবং 
সেজন্ত এমন নাটক করলাম যা! জেট আদ! .সমর্ধন কর- 


তেন না--এটা কি ধরণের ভায়েলেকৃটিস। এও কি. 


ব্রেখদির ? 


মাত £ ব্রেৰটটের ‘এপিক থিয়েটার" ও. ‘সমাজতাত্লিক 


বাত্তবত--এ ছয়ের মধ্যে কোন্টি মার্কদবাদীরা বেছে 
নেবে, হে কোনে! একটিই, না, পাশাপাশি হটং, না 


- দুটির সিন্ধেসিদ 1 


আট: ব্রেখট ও স্ভানিঙ্লাভক্ষির অভিময়' পতি 
পরম্পর বিরোধী হলে সে ক্ষেত্রেই বা আমর! কাকে গ্রহণ 
করবো, একজনকে বাদ দিয়ে আর একজন, না যখন 
ঘেটির প্রয়োজন ? এদেশে কেউ কি এ দুয়ের নতুন সমস্ব- 
ঢয়ের চেষ্টা করেছেন বা করছেন? 

নয়: অ্রেধটের নাট্যপদ্ধত্তি কি একমাত্ৰ বৈজ্ঞানিক 
নাট্যপদ্ধতি ? তৰে কি পিকিং অপেরার নাট্যপত্বতি 
অবৈজ্ঞানিক বিপ্রবী প্রচার কার্ধে কোন্টি বেশী কার্ষ- 
করী হয় তার গবেষপ1 কেউ করেছেন কি 1. 

দশ £. সব নাটকেই কি দর্শককে “বিচ্ছিন্ন করার 
প্রয়োজন আছে? গোকির পাভেল যদি নায়ক হয়, তবে 


* তাৰ সন্ধে দর্শকের একাত্মতা ক্ষতিকর ন! লাভদনক t 


এগারো £ ব্রেখউ পড়ে বা দেখে যদি ছুটি পাঠক বা 


দর্শক মূল বক্তব্যের দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা করার : 


সুযোগ পায় তৰে এর জন্ত দায়ী কে, পাঠক দুজন, না 
ব্রেখট, না উভয়েই অংশতঃ 1 সপ্তাহে এক আধটা দিন 
খারাপ ন] হলে বাকী দিনগুলো ভালো মানুষ হওয়া! যায় না 


এইসব দেখে শুনে কেউ যদি খারাপ হওয়াটাকেই দমর্থন- 


ষোগা বলে ধরে নেয়, কিন্বা, আহা, মাদার কারেজকে তে। 
পেট চালাতে হবে তাই তো! একা একাই যুদ্ধক্ষেত্রে গাড়ি 
টানতে হয় এমন সিদ্ধান্তে বদি কেউ আসে (এবং অনেকেই 
আসে ) তবে তার প্রতিকার কি? দর্শকদের সঙ্গে নানান 


তাবে আলাপ করে তাদের বিভ্রান্তি দুর করা, না মনে জনে - 


বলা, ‘এই সব দর্শকেরা নিপাত ষাক্‌।” ? 
বারো : ব্রেখট পাশ্চাত্য বুর্জোর! নাট্্যবিশাদদের 


কাছে এখন দারুণ জনপ্রিয়, অথচ গোকিকে অভি-সরল বলে , 


তার! পাভাই দেন না। -এর.পেছনে কি শুধু বুর্জোয়াঘের 
কু-মতশৰ কাজ করছে ন! ব্রেখটের নাট্যপত্বতিত্কে এমন 
কিছু আছে ৰ! তাদের কাছে লাগে? 

তেরো: সমাজতাহ্িক বান্তবত! প্রসঙ্গে ৬ ঙ 


রত 


7 পাচ।। 
লুকাচের বিরোধকে কি চোখে ঢেখ| উচিত উভয়েই 


টু তুল, না উভয়েই অংশত: ঠিক? 


চোঁব্ব: ভ্রেখট লম্পর্কে সমদাহয়িক জার্মান ও 
রাশিয়ান কষিকউনিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা বে-সমালোচন। করে- 
ছিলেন এবং আজ হুর্জোয়! সযালোঁচকেরা তার সতাদর্শগত 
ফে-ছত্র্থচ্ছের কথা বলে থাকেন, এ দুয়ের মধ্যে কোনটা 
মিথ্যে কথা ? 

পনেরো 8 কলকাতায় এ' পর্বস্থ কোনো ফলই সঠিক- 
তাবে ৰেখ ট মঞ্চস্থ করতে পারে নি এমন বলা হয়ে থাকে। - 
'এ থেকে কি এই প্রযাণ হয় ঘে ব্রেখট আমাদের নাট্য 
পরিচালকদের নাগালের বইরে অর্থাৎ আবার সেই 
সিদ্ধাডড, ব্রেবট বড় কঠিন 1 তাহলে এত কঠিন নাটা- 
কারকে দিয়ে এদেশের কষিউনিষ্ বাট্যকর্ষারা, এট পণ্ড এস 
করছেন কেম | | 

হাল £. নিজের ফেশেই রেখ) জীবন্ষণার কোন্‌ 
দর্শককে বেশী পেয়েছেন-_বব.বিত না আনি শ্রেণী? 
গোর্ঠির মাদারের মঞ্চো সভার কোনো নাটক কি সাধারণ 
জনতার কাছে অভ! জনপ্রিন্ হতে পেরেছে 1 

সন্ধেরে| ₹ অশ্লীল ভাষা এখানকার কহিউনিটবা 
'বরদাত্ত করতে পারেন লা। ওটা অপসংস্কৃতি, কিন্তু * 
বেবট চরিজগ্জলি অশ্রাৰ্য ভাবা ব্যধহার করলেও তা সমর্থন . 
পায়! এটা কি আর্যপ্ররোগ 1 . 

আঠারে| জি, ভি, আর দাবী করে সময়ের সঙ্গে 
সঙ্গে ত্রেখ্ট নাট্যপত্থতির উপযুক্ত সংশোধন অবৈধ নয়, * 
ৰরং বেট - নিজেই গা. লমর্থন করতেন । এ রি 
' 8বজ্ঞানিক, না শোধনবাদী ? . 4 

উনিশ ? কলকান্তার অনেকে আছেন হীরা মার্কসবাদে. 
 শরশবাস করেন দা এবং যোঝোনও না অথচ বেখটের নৈতিক 
তিতাবক হিলেবে মগ্মানিত হদ_নেখট কি-এটাও সমন 
করছেন? 
কুড়ি ২ বেখট অন্ধ চীন এন্তটা নীরব ক্মে? 
সেখানে স্ভান্জাভক্ষিকে খারিজ করা, হয় ঢাক পিটিয়ে 
অথচ জেখটও জায়গা পায় দা? চীনাপস্থীর! এ ব্যাপারে . 
কি আদেঁ চিত্ত | l 

- হৰ্বতো আরো প্রশ্ন আছে, 'গিদ্ক এ ক+টির জবাব পেলেই 
বেখটকে ধিরে যে ধে'রাশার সৃষ্টি হয়ে থাকে তা খানিকটা! 
পাতল! হবে। প্রশ্নগুলো এর আগেও অন্তান্ত, পত্রিকায় .- 
রেখেছিলাম--গাল খেয়েছি বিস্তর, ভত্বর পাই নি। 
এবারেও আশা করছি কেউ না কেউ উত্তর দেবেন কারণ 
ব্রেথট পড়ে ব্রেখট, বুঝে ব্রেখট "সম্পর্কে কোনে! প্লেন 
সামনে চুপ করে থাকবেন সৰ ব্রেবট ঠিশেষজ্ঞ বোধহয় 
সেরকম নন। আর ব্রেবট না ব্রেশট ন! ব্রেষ্ট ন! 
ব্রেক প্রশ্নের চেয়ে মনে হয় ওপরের প্রশ্নুলো অনেক 
বেশী প্রাস্রিক ও' গুরুত্বপূর্ণ । | 


মিহির আচার্য প্রশ্ীত উপন্যাস 


জোনাকির আলো 1৮০ 
পৃথিবীর বয়স. ৯8০০ 
জীবন নিরবধি ' ১৬০০ 
ঘরে ফেরার দ্বিম ৃ “Geo 
দিবস বিভাবরী ৫০০ 
অতন্দ্র প্রহরী ৬০৪ 
আলোর সহোদর ৪*০০ 
পারাবারের ভীরে - ৯৩০০ 


'শুকদারী ॥. বান BE 
কলকান্তা-১৪ | বিক্রু্নকেন্দ্র || নাথ ত্রাদার্স। দে 
বুক ফৌর্স! কথা ও কাহিনী। | 





"ছয়, 


প্রশ্ন তিনটি : ন্যায় নীতি নির্বাচন 


“সংসদীয় গণতম্ের সাশ্রতিক 
কালের ইতিহাসে, কি দেশে, কি 
বিদেশে অন্ত .কোন নির্বাচন ঘোষণা 
ও অহুষ্ঠানের মধ্যে এত কম সময়ের 


ব্যবধান রাখেনি যা রেখেছে ভারত. 


বর্ষের পঞ্চম লোকসভা নির্বাচন। তৎ- 
সন্বেও রাজনৈতিক দিক থেকে এই 
, আসম নির্বাচন জাতীয় জীবনে যে 
বিতর্ক ও গুরুত্ব সুতি করতে পেরেছে হা! 


পূর্ববর্তী অন্ত সব নির্বাচনকে ম্লান করে: 


দিয়েছে নিঃসন্দেহে । 
এক 


অনুধিত হতে চলেছে +৭৭-এর 


দির্বাচন। জরুরী অবস্থ। বলবৎ খাকণ- 
কালীন সময়ে নির্বাচনের নদির গণ-. 

" আমের ইতিহাসে শুধু বিদ্রযনকরই নয়, 
, , কিছুটা ছান্তকরও বটে । তবুও মন্দেয় ' 


ভালো, নির্বাচন একটা হচ্ছে। 
বিপুল 'জনসংখ্য| অধ্যুষিত বৃহদায়- 
তন এই দেশটিতে রাজনৈতিক দলের 


সংখ্যাও নেহাত কম ময়। 


অভূতপূৰ্ব . পরিস্থিতিতে | 


কালিদাস কুও 


ব আগেকার 
নির্বাচনগুলিতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক 
দল স্ব স্ব রাজনৈতিক বক্তব্য ও কর্থহচী 


নিয়ে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত 


হয়েছে। বিভিন্ন কর্মন্চীর মধ্যে প্রতি- 
ফলিত তাদের 'মতাদর্শগত বিতিন্বতা ও 
ইৈচিত্ত কোন সংসদীয় গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার দুর্বলতা না শক্তি প্রশ্নটি 
ছিল বিতর্কের, । আয়াদের বুদ্ধি- 


জীবীরাও বিভক্ত হয়ে পড়েছিজেন 


ছটো পরস্পর বিরোধী শিবিয়ে ) 
“শত পুষ্প বিকশিত হোক--শত মত 
প্রস্থ হোক”--এই চিতন্তাধার1 


জাগরণের ভোরে ভরে দেয় চেতমাকে _ 


যে আলোকের মঞ্চে তার কণাটুকু 


পাইনি.আমর11, হাত পেতে যে টুকু 
পেতে চেয়েছি ইংরেজী শিক্ষা, প্রথা ও 
_'কৌোঁদিন্যের মোহ-গুপে, সেইটুকু খে. - 
গুণে দেখেছি কখনও পাই, কখনও. 

হারাই। ; স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও 


হঠাৎ 
ঘোষণায় ঘুম ভালো মী কি জেগে 
. দেখলাম পথ গিয়েছে ভাইনে_বীয়ে,: 


স্বাধীনতা জন্তী বোদটির মতো পোড়া- 
কপালে ফেঁ'টা' দিয়েছে ডিটেফে চা 
কপালে ঝা জুটেছে' কবনও চিকেছে 
কখনও টিকেমি । শইতাবে- ৪৭-এর 
আগে পথে দিম কেটেছে__বছছিন । 
১৯৭৭-এবর . চথ্কু লাগানো 


হয় গখতয্র না হয় একনাকত্গ্র। 

কাট গুভিয়ে বললে 
স্বাধীনতার প্রায় ৩০ বছর পরে, ছেঁটে 
হেটে কখনও গুটি গুটি মন্থর পায়ে, 


' কখনও যা. ভয়ভাপ্তা মিদ্ধিলের পথে . 


ঘোর কদমে -যে-চোতান্তার মোতে 
দ্রাড়িয়েছি আজ .৯৭৭-এর ভোরে” 
সেখানে নির্বাচনটা সংকেত করছে এক. 
অভ্রান্ত আলোকের-_ স্বাধীনতা । 
শির্বাচনটখ, ভ্ররুণী হয়ে পড়েছে 


সেই নব এনিরপেক্ষ-বুদ্ধিভী শীদের - 


কাছেও এত দিম যারা. হা-পিত্যশ 





সামাজিক প্রগতি 


গত লাঠি মাসে দেশের সামাজিক ও নর্থনীতিক ক্ষেত্রে একটা 
০০০ Kh 


১৯৭৬-এর নভেম্বর শেষ হওয়ার আগে প্রায় একাত্তর লক্ষ পরিবারকে 


*: *ধাস্ত জমি দেওয়া.হয় (এই ধরনের জমি-পাওয়ার কথা মোট 
১১৩, ৬ লক্ষ পদ্থিযারের ) 


রাজ্য আইন প্রণয়ন করেছে 


bd) 


ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধ'রণের কান্ধ সম্পন্ন করার জন্ত সব কটি 


এগারোটি রাজ্য এবং চারটি কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল পল্লী-ফুণ মকুব 


রি করার জন্য ( খণ আদায়ের সমদ্রসীমা নিনি ষ্ট করে দেওয়। সমেত ) 
. "আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে 





4 


৮৯১৯৮ জন বেগারথাটা বা মুচলেকা মন্ভুরকে 
মুক্তি দেওয়া হয়েছে : 


পপি 


৪ 


76/8 50 (Bengali) 
sO BLL. 


বাড়ায়, | 


দগথ॥ 


- করেছেন রুটিবিহীন একটু স্বাধীনতার 


ভস্তও_ আরামে নিরাপদে এতদিন 
যার) দৃ'্র সরিয়ে রেখেছেন নিদেদের 
যুটে মজজুরদের এবটুকরো রুটির লড়াই 
থেকে। "9? 

স্বদেশে কার! রুটি পেলো না রুটি 


" চেয়ে ময়লে! ভাববার অবকাশ ছিলনা 
“তাদের । প্বিদেশে কুটির বিনিময়ে 


কোন্‌ চিল হো-মেরেছে 'স্বাধীনভ1--*. 
মিজের কান-মানের দিকে দৃকৃপাত না 


করে তার পেছনে ছুটে চলেছে যে 


“মুক্ত বিবেক” আজ,দ্বদেশে তার ভ্তায়- 
নীতি-মুল্যবোধ ভূমিশয্যা দিয়েছে। 
দবরে-পরে অভিজ্ঞতা, বেড়েছে।, 


এখন বেলা পড়ন্ত । - দেশের ছ*লাথ টা 
' আজ চাই অভয় মঙ্ত্ের দীক্ষা | স্তা যর, 


বুদ্ধিজীবী ঘরের দিকে মুখ ফিবিয়েছে ॥ 


মজুরের মভুত্রী নেই, চাষীর চায নেই, 


মাটির মানুষের মাটি নেই। -মধ্য- 
বিত্তের ঘরে চাল 'বাডস্ত। এখন কী 
উপায় ?- হয় স্বাধীনতা না হয় দাসত্ব । 
বেছে নেওয়ার "দায় পড়েছে তামাম 
ভারতবাসীর উপর । 

ভিকেন্দেব “দুই নগরীর কাহিনীর’ 
শুরুটা নিশ্চয়ই মনে আছে | দুনিয়া 


: কাপানো একটা ঘটন!--পদানতের 


অভূখান। মারের সাগর পাড়ি দিতে 


নি পিএম বন্দীর 


জগন্নাথ সি, পি. 


শুক্রবার ১৮ই ফেব্রুয়ান্মী ১৯৭৭ 


পিয়ে গ্রীবরা উঠেছিল ভয়ভান্তা' 
নায়ে। টাই তটলপ্র হওয়ার সাধনা; 
এই সাধনায় বনু্ন, বহুমত এ 
পৌঁছেচে একটি প্রান্তসীমায়-_ 5) 
নীতির ভাষায় এটাকে ‘ শোলা 
জার বর নিসা 

কেউ কেউ বলতে পারেন, “তবে দুটো 


মঞ্চ কেন, মশাই ?” 
ঠিকই | মঞ্চ দুটো, কিন্তু মন্ত্র এক 


সগিপ্তন্ঃ | ভায়- নীতির পুনর্বাসন। 


সম্প্রতি অন্গদাশঙ্কর রায় বলেছেন 
চতুবর্গের কথা। সেতো মোক্ষম কথা! 
আমি বলি, তিনটি ‘ন’ এর কথা-- 


" স্থায়-নীতি নির্বাচন । 


লোকের মনে ভয় চুকে গেছে। 


জন্ত নীতির জন্য লড়াইয়ের আর এক 
নাম গণভন্্র। সেই লড়াইয়ে ভোটেই 
আগেই ভোট হয়ে গেল--জিতে 
গেল কংগ্রেস ফর ডেসোক্রযাসি, 
হেরে গেলো সি. পি. আই। 
জগজীবনবাবু ভীতি জর করে ভোট 


দিলেন গণতন্ত্রের পক্ষে । ঠুঁটে। 
আই নীতির মাথা 
থেয়ে ভোট দিলে সেই বাক্‌সে যে 
বাক্সের তলদেশে পড়ে আছে তার 
জন্য গুটিকয়েক আসনের প্রতিশ্রুতি 1 


ভাতা মিলছে ন 


/ ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


মীসা বন্দীদের ভাতা দেওয়ার 


নিয়ম আছে অথচ 'কিছু বন্দী ছাড়া 


বাকীদের অনেকেই ভাতা এবং 
বকা পাওনা পায়নি । 

ছগলী গ্রেলার চণ্তীতল! থানার 
বাদপুর গ্রামের প্রাক্তন রানৈত্তিক 
বন্দী এবং লি পি আই (এম-)-এর 
কৃষক নেত! আদিবাসী কেষ্ট ধাড়া 
হুগলী জেলে ছিলেন ২০শে মার্চ ১৯৭২ 
সাল থেকে ২৩শে জুন ১৯৭২ সাল 


. পরন। তার পাওনা হয় প্রতিমাসে 


অন্তর টাকা হিসাবে ভাতা। সামান্ত 

টাকা । অথচ একটি টাকাও পাননি । 
পশ্চিমবঞ্জ যরকারের আযা[সলট্যান্ট 

( হোম ) সেক্রেটারী কষ্*পদ শাঞ্ডিল্য 


ডবল বি, সি, এম মহাশয় এক চিঠিতে$, 
(নং ১৮০১২, এইচ, এস ২৯.১*.৭৩ ) 
শ্রীধাডার বৃদ্ধা ঘরী রাধাবালা ধাড়াকে 
লিখেছিলেন, এ টাকা হুগলী জেলা? 


শাসক দিয়ে দেবেন। 


অথচ বার বার আবেদন সত্বেও 
গেল! শাসক ভে, ভি, আর প্রপাদরাও 
কোন উত্তর দেননি । শ্রীধাড়া সম্প্রতি 
যন্ারোগে মাক্রান্ত এবং নিদারুণ অর্থা- 


ভাবে দ্বিন কাটাচ্ছেন । বার বার" 


হগলীতে চূ'চড়ায় তাগাদা করে, মন্ী- 
দের পিখেও.ফল হয়নি । স্পাই দ্ধ" 
বরের রাষ্ট্রমস্ত্রী ডাঃ মোতাহার হোসে- 


এনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধাড়ান্র,. 


ঠিকানা কেস্ট ধাড়া $ ভাক-_আকুনী 
গ্রাম-বাদপুর, হুগলী । 


t 


মোৱাৱজীৱ বক্তব্য 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


কলকাতায় প্রেস কবে এক সাংবা" 
দিক সম্মেলনে জনতা পার্টির প্রধান - 
জীযোরারজী দেশাই বলেন, সংবাদ- 
পত্রকে পূর্ণ হবাধীনতা না দিলে স্ব 
এবং অবাধ নির্বাচন কি করে সম্ভব 7. 
দেশাই বলেন ক্ষমতা পেলে প্রথমেই 
দেশ থেকে জরুণী অবস্থা তু'পে নেব। 
তিনি আরও বলেন, আজ আমা- 
দের স্বাধীন ভারতেই আমরা পরাধীন 
হয়ে রচেছি। দেশে গণতন্ত্র বিপন্ন । 


{ সাংবিধানিক অধিকার হরণ করে 


নেওয়া হযেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
হৃত। এত'দন কংগ্ৰেম এবং সিপি 
আই ছাড়া অন্য কোন রাদ্নৈতিক দল 


নিজেদের মিছিল সমাবেশ করতে পাছে 


নি। আজ নির্বাচনের জন্ত সভা সমা- 
বেশ করতে দেওয়] হচ্ছে কিন্তু সবই 
সাময়িক । নির্বাচনের পরেই আমর? 
সেই জ্রমিব্থাতে ফিরে যাব যে অবস্থা 


ছিল নির্বাচনের আগে যদি শাসক দৃঙ্গ 
' নির্বাচনে জয়ী হয়। 


পপ 
{ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ 


জরুরী অবস্থায়, 


অর্থ নৈতিক অগ্রগতির 
আসল চেহারা, 


ডঃ সুব্ৰহ্মণিয়ম মী: হা 


গু 


> 
$ 


সমভাবে ষজাদার সেই সব জিনিসের কথা যার ধূচম্ন দাম সরকার ‘জন- 
স্বার্থে' নামাতে অনুমতি দিয়েছেন। এগুপি হল মোটর গাড়ি, তাপ নিয়ন্ত্রণ যন, - 
. গর্ব, টেলিভিশন এবং রেলের বাতাকৃন প্রথম শ্রেণীর টিকিট । নিত্য 
প্রয়োজনীয় এই বন্তগুপির আকাঙ্্ষায় গ্রামের গরিব’ এন শহরের য স্তবাসী- 
দেৱ’ কলগুঞ্ন ব্োধহ্র আমাদের দিল্লীর ওমরা হদের কানে গৌঁছেছিল - 
. কেবল একটু দাম কমাবার অপেক্ষা মাত্র ৷ ' 

সুদ্রাপ্কীতিবোধের বহুবিথোধিত দাবিও সমান. ভাবে অনাবৃত্ত । এই খাতে 
অবশ্য সরকার কিছুট। জাত্তিক বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিপেন কারণ সেপ্টেম্বর 
১৯৭৪ থেকে লিনিসের দাম ক্রমাগত কষে আসছিল এবং আপদবস্থা জারীর 


১৪৭৬ সনের a মাস থেকে পাইকারী. মুল্যস্থচকের বৃদ্ধি হয়েছে প্রতি ' . পরেই স্ববৃষ্টি হয়েছিল । এই -সমাপতনকে তারা তাদের বিশ দফা কর্মপরনথত 


মাসে ২% করে। ১নং টেবপ এটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দে়। এই বৃদ্ধির আংশিক 


কারণ খরা এবং আংশিক কারণ এই যে, সরকার নিপ্পেই কতগু ল.মৃল জিনি- 


সের দাম বাড়ানর সিদ্ধান্ত নিয়েহিলেন । তাছাড়া অর্থের যোগান বেড়ে চলেছে 
বাৰিক ১১৭, হারে। এর প্রধান কারণ এই যে, করনিরধারণের দ্বারা সম্পদ 
সংগ্রহ না করে কেবল নোট, ছাপিয়ে সরকার তার ক্রয়নীঠি চালু করেছে এবং 
পু কোটি টাকার ধাদ্ধবস্ত উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিষেছে।. 

তাজ্জব শোনালেও একথ! সত্য যে, ূর্ববরা বন্ছৱের তুলনাষ জরুরী অবস্থার 
“এক বছরেই শরীয়ত গান্ধির সরকার খুচরা জব্যমূন্য বাড়িয়ে দিয়েছে। কুড়ি 
দফা যেষণার দিন কয়লার দাম বাড়ান হয় ২০% । জরুরী অবস্থা ঘে ষণার তিন 


ষথ্াহের আগেই বাণিগ্র্যমস্ত্রী ঘোষণ] করেন বে, কাপড়ের মিগগ্ুপির ক্ষতিপূতণ 
করার জম্ম কণ্ট, পের শস্তা কাঁপড়ের দায় ৩৩% বাড়াতে তাদের অনুমতি ' 


দেওয়া হবে। ১ অক্টোবর ১৯৭৫ সরকার ঘোষণা করলেন যে, সিমেন্ট, 
ইস্পাত,এবং ইলেকটি,পিটির দাম ১৫% থেকে ২*% বাড়ান হবে । এটা মাকি 
দরকার হয়েছিল রযাশনাপাইলেশনের দন্ত জানি না কথাটার মানে কি। ১ 
নভেম্বর ১-৭৫ মৃপ্য বৃদ্ধির সংগে সংগতি রেখে কেরোসিন, রানার গ্যাস এবং 


ফার্ণেল অয়েলের খুচর! দাস বাড়ান হল ২*৭। ১ জানুয়ারি 
১৯৭৫ বাসের ভাড়া - বাড়ান হয়েছিল নানা পরিমাণে 
বোথাইরে হয়েছিল ২৫% আর লর্বাধিক অধ্যুষিত উত্তর 

১**%। .১ ফেব্রুাথি ১৯৭৬ চিনি পরিবহন, ভাকমাপুল ও টেলিগ্রাফ 


মবিমর্ডার এবং টেলিফোনের দাম বাডান হয়েছে ১৫--৩*% | - মে ১৯৭৬য়ে 
কণ্ট্ণোল কাপড়ের দাম বাড়ান হয়েছিল ১২%, আবার জুলাই ১৯৭৬য়ে নূতন 


ছে দেওয়ার আছিপায় আবার তাদের দাম কৃড়ান হল ১৫--২০%। এই. 
ধ্নসগলো তিত্/প্র-য়াজনীয় দ্রব্য স্সাহনের আওতায় পড়ে অধব1 সরকারী - 


একচেটিয়া ব্যবস্থার উৎপাদিত হয়। পাইকাপী মৃদ্যসুচকে এগুপিকে ধরা 
হয়েছে ।* তাছাড়া মৃগ্যস্থচকের তালিকার €*% জুড়ে আছে খাদ্তব্য এবং 
ভোজ্য তেল। চিন্তু ১৯৭৬-৭৭ সনের বাজেটে রাপ্প বখাঁতে বৃদ্ধির পরিমাপ 
যখন দেখি যে এই সব মৃশ্যবৃির অন্ত ই ছড়াচ্ছে ২৫০ কোটি টাকা তখন অঙ্ক- 
টার ওঁযুত্ব অস্বীকার করার ভপার থক না। 
১নং টেবল, 


সরকাণী পাইকারা মুল্যসৃচক ১৯৭1-৭৬ .. ' 
১১৬ ১-৬২ = ১০০. 2 


রর - সপ্তাহান্ত সপ্তহান্ত সপ্াহান্ত শতকরা শতকরা 
৮৭৮৭ ৫ ৩১,০৭৬ ৭.৮.৭৬ পরিবর্তন পরিবর্তন 
7 র্‌ ' সপ্তাহান্ত শধ্ৰাছান্ত 
1৮.৭৬ ৭.৮.৭৬ 
- ৩১ ডুলাই- ৯ আগষ্ট 
¢ / সের উপরে ১৯৭৫- 
12 - e এর উপরে 
১৭ খাম্ভশ্ ৩১৪'৬ ৩৮০৭ ৬৪১১, 1৯৭ ৬৪ 
ক) খাতশশ্য ৩৮২৪ ৬১২৮, ৩১৫৫ +5 - ১৭৫ 
খ) ফুল ও সব্জি ৩২৭ ৩৬১৪ ৩৩৬৬7 4১৬ শা ২৯ 
গ) দুধ ও চদ্ধর্ধ ৩৪২৭ ০৩৩১ ৬৪০৫ 4২২ > *ক্জি ৩ 
খ) তোগ্য তৈণ ৩৮৫. : ২৯৫১ ২৯১৪1১6৫১১৩ 
৪) মাছ, ভিন ও . at 
হাংস, ৬১১৮ ৬৬১৮ ৬৫৫১ ৯৯ + ৯০ 
চ) চিনি প্ত । - ঢ় | a 
' তঙ্জাভীদ্ ৩৪২৬ ৩৪৪৭ ২৬৬৭ ১১৬০ -+ ৬২ 
২। মস্ত ও তামাক. ৩,০৬ ৩২৭২ ৩২৭১ ০৮৩ + ৪৬ 
৩। আলানি, বিদ্যুৎ, ্ 
আলো এবং -* 5 
সি লুব্ৰিকেণ্ট ১ ৩৫৩:০ ৩৭০ ১" ৩৭৩৪৩১ +১ 487৯ 
৪ । শিল্প কাচামাল ২৮১৮ ৩৯১৪ ৩০৫৮ + ১৫ + ৮৫ 
৫। ঝালারণিকপদর্ধ ৩২৫৯ ২৯৬১ ২৯৩২ 455৩ ১০ 
৬ | বস্ত্ৰ ও পরিবহন ২৬১৯ ২৫৭৭ ২৫৭৭ +১ . _ ১৫ 
*।.উ্ৎপাদক ২৫২8 ১২৬৩: ২৬৩১ +*5৪+ ৪২ 
ক) অন্তবর্তী আব্য ৩০৪৮ ওড২১ ৩৩১০ ৯5৩ + ৮-১ 
খ) উংপাদিত ভ্রব্য।২৩৯"৫ ২৪৬১ ২৪৯১ শুন ক ২৮ 
সকল ত্রব্য ৩১১২ ৩৯৬৮ ৩১৮৪ 74৮1৫ রং 


আকর £ টির এন্দপ্রেস, ২১ আগ, ১৯৭৬ 


i ৬ 


ৰলে জাহির করলেন | কিন্তু এরকম শস্তায় কিস্তি মাৎ করার ফল সর্বদা বিপ- 
রীত হয়ে থাকে। ইঠিমৃধ্যেই সরকারকে প্রাণপপে বাধা! করতে হচ্ছে যে 


- বর্তষান মূলাবৃদ্ধি এবং নিত্য প্রচোজনীয় বস্তার অভাবের সংগে বিশদফার্‌ সম্পর্ক 


নেই--তার আয়ল কারণ হচ্ছে অলাময়িক বুষ্টি এবং ব্যবসায়ীদের অলভত্তা। 
কম .লোকই/এই বব্যাখ্যার সন্ভই“হবে। নির্বাচ'নক সুবিধার বুষাসট 4৬ 
গাধ ফেব্রুয়ারি ১৯৭*য়েই বিস্‌ করেছেন। ২ 


করমহুচী নয় জিনিস বানাও . - 


লীষতী গাদ্ছির বিখ্যাত বেতার ভাবণের তুর্যধ্বনি উৎপাদরৰৃত্ধির জ জন্তু প্রাণ 


.. করতে হবে? পুনরুকি করতে করতে কান ঝালাশালা করা হয়েছিল। “এটা 


+ ছেন--সবচেয়ে কম মম্পদ নিয়োগের ব্যাপারে । 


মে 


তার স্বাভাবিক চিন্তার অন্যতম নয়__বরং একট] বাধা গত) কিন্তু ভার অগ্প-- 
গাঁষীদের কেউ এক বারও তেবে দেখতে চাইল না কথাটার মানে কি। তিনি 
হয় তো একথাও বলতে পারতেন, “আমন আমরা সবাই মিলে নিশ্বাস নিই ॥ 
ক্ষষতা যতদিন থাকবে ততদিন আমরা তা অবশ্যই করব! “অপ্রয়োজনীয় 
অব্যের উৎপাদন নিষ্করণ ভাবে খর্ব করা হবে" বলে পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্য 
চীন বব-আহ্বীন জানান হয়েছিল, ভার এক্াংশকে এর দ্বারা অস্বীকার কর! 
' কিন্তু কে কার কথা শোনে। ঠি ! 
Re আধুনিক" -ও স্থণিক্ষিত নেতার কাদ হল জাতির সামনে অগ্রাধ- 
ফাবের.ফিগিস্তি বাতলানে! _উৎপ্যদদেব কর্মী তৈরী করা এবং সেই লক্ষ্য 
-হাআক্ে কার্যে রূপ দিতে ঘেষে ধরণের সম্পন সঙ্গিবেশ করা দরকার তার, 
ব্যবস্থা করা। শ্রীমতী গান্ধি তার বিশ দৃকা কর্মসূচীতে তার সামান্যই করে- 
আর বছর গেলে আমরা কী 
ফল দেখতে পাচ্ছি। EEE | | 
জাতিকে জানান হযেছে ছট ধিণাল কর্মনাফলে।র কবা যার ফলে « ১৯৭৬- 


. এখ সনে অভিযানের যুগমন্ত্রটিকে আবার কা করা-গেঁছ’। একটা হল প্রত্ৃত : 


বাড়তি ফলল আঁর গকটা হল শ্রষশিল্পের বধিত উৎপাদন । স্তথ্য বিশ্লেষণ করে 
কেউ বর্দি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, উভর ক্ষেত্রের উৎপাদনের কৃতিত্ব 
মিশ্র এবং যেখানে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটেছে সেখানেও গলদ তদ্বাংকি এবং ডঙুল 
করা'হয়েছে। চিরাচথিত্ত-ভাবে দীৰ্ঘকালীন গঠির দিক রত ভিত্তিতে উৎপাদন 
বৃদ্ধির «্তিরান মোটেই সন্তোষঙ্গনক নয় | - 

' প্রথমত বিঞ্লেধণ, করে দেখা যাক বর্ধিত ফদলের পরিধি! দিতে খত্তিযানে 
আাষব| কেবল ১৯৭৫-৭৬ই দেইনি. বরং 59৬৫ বিচাবরের-ছপ্ত আরো কয়েক 
বছরের হিসাব দিলাম । 


™ 


ংনং টেন 
| বিছ উৎপানের ফিঠি্তি £ ১৯৭৫ ৬ 
* "(১০ অক্ষের একক ) 

ক্ষগল খচক ১৯৭,৯-৭১ ৯৭৪ ৭৫. ১৯৭৫-৭৬ 
ৰান্ডশপ্ত টন ১০৮৪ B১১ ৯১৮৬ 
উৈলবীঘ টপ ৯ ৮৮৪: Ser 
হন্ক টদ ১২৭ ১৪৬২? ১৪৪৮ 
তুল যেল ৪৫ ৬৭ ৬৪ 

পাট ও যেন্ক। বেল ৫৬ Ez ৮... ৫৮ 
আকর ; “আলোচ্য স্চীর দিকা। পরিকল্পনার জন্ত এমপিদের পরাধর্শ- 


সমিতি, নয়া দিজী € শাগই ১৯৭৬1 ১১৭০-৭) কে একটা স্তাল বছর হিসেবে 

নেওয়া চলে, কেননা এ বছর ভাল বর্ষ। হয়েছিল এবং এ বছহই-্রীযতী গান্ধী 

গার ‘পরিবী হটাও, ম্যাথ পেয়েছিলেন | ১৯৭৪-৭৫ ছিল, আধা খরার 

বছহ। -,. 
উপরের টেবল দৃষে প্রতীয়মান হে, কৃষিজ শশ্ত উৎপাদনের দ্বিক থেকে যদি 

-১৯৭৪-৭৫ কে ১৯৭৫-৭৬ বের 'লব্বে তুলনা কর! যায়' তাহলে দেখা যাবে 

ৰে, বা্বশশ্ত এবং তৈলবীজ উৎপাদনে" দেশ বৃদ্ধি দেধা গিয়েছে। 

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


A 


(৯ পৃষ্ঠার পর ) . নর 
কোরত বৃটিশ ও ফরাসী পি” ভিদের 


সেগুলি । 
আসত তার একটা মোট অংশ বিদেন্ট 
বিশেষতঃ বৃটিশ এবং ফরাসী ব্যাঙ্কের 


'ভাণ্ডারে বলেষেত। এছাড়াও ফ্র ন 


ও বৃটেনের কাছ থেকে 'জার কোটি 
কোটি টাকা ধার করার ফলে জাতত 
বৃটিশ এবং ফরাসী সাম্রাম্্যবাদীদেন্ 


. দখলে যে তেলের খনিগুলি ছিল . 
রুশ শিল্প থেকে যে যুনাফা 


শৃংখলাবদ্ধ হয়েছিল এবং রুশ দেশ রী 


-দেশগুশির ' করদখাজ্য (tributary), 


আধা উপনিবেশে (32021 colony) 
পঠ্ণিত হয়েছিল ।” তাহলে বিপ্লব পূর্ব 
রাশিয়ার রাষ্ট্র চিত্রটি প্রকৃতই কি 
ছিল? লেনিন ঘা ব্লেন নি লেনিন 
পরবর্তী রাশিয়ার নেতার! রাশিয়ার 


ঘ্বাষ্্র চরিত্র সম্পর্কে তাই বলেছেন, 


কিন্ত আমরা কোন মতটিকে সঠিক 
বলে গ্রহণ কোরব? , 
সোভিয়েট জাতীয় স্বার্থের উঠেছে 


এ আমি আতকে উঠব না। প্রকৃতপক্ষে 


রণজিত্বাবু কোন বিষয়েই নতুন কোন 


তথ্য দিয়ে আমাকে চমকে দিতে 
পারবেন লা। 


কিন্ত আমি বলি ফে; 
প্রত্যেক দেশেই সর্বহার! সমাজতন্ত্র গড়ে 


তুলতে হবে স্বাধীন ভাবে সেই দেশের - 


সর্বহারা জাতীয় একটি কমিউনিষ্ট পার্টির 
নেতৃত্বে, সেই দেশেরই জাতীয় ক্ষেত্রে 


সর্বহার! কমিউনিষ্ট আন্তর্জ।তিকের ' 


নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা কয়তে হোলে দুর্বল দেশগুলি 
শক্তিশালী দেশের ছার] প্রভাবিত 
হবেই এবং শক্তিশালী দেপগুলি দর্বল 
দেশগুলিকে প্রভাবিত করবেই । এ 
কথা শুনে রপূলজিৎবাবু কিসমস্ত বিষটা 


নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করবেন ' 


মাকি আমাকে অযার্কসবাদী বলে এই 


বিতর্ক থেকে ছুটি নেবে? 
পঙ্ক চৌঁধুবী 


| ৰাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ চাদার হার | | 
বাৰিক ২২ টাকা 





ান্থাযক ১১ টাকা 
উ্মমাসিক €'৫* টাঁগি 
াকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
* পাঠাবার ঠিকান! : 
ম্যানেঙ্গার, দর্পণ 


৬১, মট লেন । রুলিকাতা ১৩ 





চে 


এ! 


Regd. No. রি 


নির্বাচন ও. মাতা" পুত্র 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


. বিগত উনিশ মাসব্যাপী যার কথ! 
ল্ছল সরকারী ছকুমের মত, ধার 
, ম্মাদেশে সব রাজ্য সরকারগুণি ছিল 
ক্ষম্পমান, যার অগুলিহেলনে কয়েকটি 
স্ুধ্যমন্ত্ী পচ্যত হয়েছেন, অস্ত কয়েক- 


নন কোনমতে গদ্ধী আকড়ে বয়েছেন, 


সবার জীপ থেকে পড়ে যাওয়া চক্পপ 


পস্ত কাউকে. তুলে আনতে দা দিযে 


" নেক মুখ্যমন্ত্রী স্বত্নং সেই'মহৎ কাডটি 
সম্পূ্ করেছেন, সেই সগ্য় গান্ধী 
কিনা এখন্‌ নির্বাচনী মিটিং-এ উপস্থিত 
ক্ৰার সাহস হারিয়েছেন। 

নির্বাচন একপ্রকারের খ্যাজিক। 
শপধানমন্ত্রীও এই অবস্থা মেনে 
বনিয়েছেন,। 
নাসের ২২শে, গৌহাটিতে তিনি ধলৈ- 
গুছিলেন যুব কংগ্রেস কংগ্রেসের পালের 


জ্ভুব হাওয়া কেড়ে নিয়েছে? ২৩শে, 


এই না সেদিন নভেম্বর 


ডিসেম্বর কংগ্রেস কর্মীদের ট্রেনিং 
ক্যাম্পে আরও একধাপ এগিয়ে প্রধান ' 
মহী এও কি বলেন নি. যে, এলাহাবাদ " 
- হাইকোর্টের, রায়ে তার নির্বাচন অবৈধ 
ঘোষিত হবার পর বখনতাঁর সাহায্যের 
প্রয়োজন হল তধন তার আশেপাশে 
খুব বেশী অন্তর বন্ধু ছিল না। সমর 
তখন তার পাশে এসে দাড়ালেন, 
বা কর! সম্ভব তিনি ভাই করলেন। 
অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীকে সংকট বুদ 
ধাচিয়েছে কংগ্রেস নয়, বাচিয়েছেন 
সয় ।' সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসের 
উপর এর থেকে অধিক অনাস্থা প্রকাশ . 

করা কি সম্ভব? | 
সি পি আই সম্বন্ে সঞ্তর পান্ধীর 


মতামত রেডিও টেলিভিসন ও নিয়ন্ত্রিত ভীদেবকাস্ত বরুয়া, 


সংবাদপত্র মারফৎ বছবার প্রচারিত 


হয়েছে-__-“সি পি মাই একটি দেশ 


অর্থ নৈতিক অগ্রগতির চেহারা 
(৭ম পৃষ্ঠার পর) ' 


\ 
সাথ 
পটৎপাদনে কমতি দেখা দিয়েছে, 


i সামান্য বৃদ্ধি, পাট উৎপাদনে স্থিরতা এফং তুলা : 
কিন্তু ১৯৭৫-৭৬ কে যদি ১৯৭*-৭১* 


ভোহী সংগঠন*। ওই ২৩শে 


ভিসেম্ববের সভারই শীষতী গান্ধী 


সপ্ঘষের বক্তব্যের পুনক্ষত্তি করে বলেন, 
*সভঁষের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ 
নেই । আজ কি তবে স্য়কেও 
বিসর্জন দিতে তিনি প্রস্তত “হয়েছেন 
নির্বাচনী বৈতরিণী পার: হবার 
উদ্দেশ্তে । রাজেশবর . রাও 'বলেই 


ফেলেছেন, সি পি আই-র সহযোগিতা' 


, পাবার জন্ব কংগ্রেস নেতারা আমাষের 
অফিসের চায়দ্বিকেঘোরাফেরা 
করছেন । 

গত সন্তাহে আনদাবাজার পত্রিকার 
একটি নংক্ষিপ্তড সংবাদ 
প্রকাশিত হরেছে। সংবাদটি এই ঃ 
নির্বাচনী নীতি নির্ধারণ এবং নির্বাচনের 
কাজ চালাবার জন্য একটি উচ্চক্ষসতা- 


"' সম্পন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে। এই ঃ 


কমিটির.সভ্য চার জন। তার] হচ্ছেন, 


ষ্ঠ 


' প্রসিদ্ধার্থশংকর - 


*রার, শ্রীরজনী প্যাটেল এবং ইচ্িৎ * 


যাদব । . 
এই চারনই চাইতেন সি পি 
আইর সংগে মিলেমিশে কাজ করতে 
এবং এই চারজনের উপরেই সগ্ুয় ছিল 
খড়াহত্ত | বুজনী প্যাটেলকে বোম্বাই 
কংগ্রেস কমিটির সভাপতি. পঁদ ত্যাগ 
করতে বাধ্য করেছেন প্সঞয় গান্ধী 


কংধোসের একটি কমিটির নাষ 
কেন্দ্রীয় অভিযান কমিটি ( Centra! 
Campaisn' Committee’) 1 
সভাপতি ছিলেন: জগজীবন , রাম। 
ডাকে টুটে ভ্বগন্নাধ করে রাখা হয়ে- 
ছিল, কমিটির সব কাজ করত 
স্তরের “ অন্ত্য অপারেটর ' যশপাল, 
কাপুর ৷ কাপুরের নাম আপনাদের 
হলে আছে হয়ত) প্রধান মন্ত্রীর ' 
নির্বাচনী 'মামলায় লোকটিকে আদা- 
লতে বছ বাষে্া পোহাতে-হয়েছিল। 
এই ক্যাম্পেন কমিটি পরিণত হয়েছিল 
যুষ কংগ্রেসের একটি হাতিয়ারে। 
কংগ্রেসের অস্থান্য ক্রন্ট সংগঠনের 


নবি) ia 
অগাধ! 


বন্যা সিদ্ধার্থ রায়, প্যাটেল ও 
বাদবের সংগে পরামর্শ করেছেন 
প্রধানমন্ত্রী। সিদ্ধান্ত হয়েছে নির্বাচনী 
কোন ব্যাপারে ওই ক্যাস্পেন কমিটির' 
কোন হাত থাকবে না, অন্তত য়, 
যশপাল কাপুর এবং তাদের সাঈ- 
পাঙ্ধদের । সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নিকট 
দাবী সিপি আইন লেতারাও--যঞ্চ 


টাকার কমে হয় ন]। 


PRICE 9 Paise 


ব্যবসা মীর! 


LJ 


টাকা দিলেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা) ' 
কংগ্রেশী নির্বাচনী তরীতে পশ্চিম 
বধের ব্যবসাদারর1 পসরা তুলতে শুরু 
করেছে। দর্পণের সংবাদদাতা বিশ্বত 
শৃত্রে জানতে পেরেছে যে, গত সপধ্যাছে 
এ রাজোর বাবসাদারদের তিনটি. 
প্রধান সংস্থা কেন্দ্রীয় দই মন্ত্রীর হাতে 
তিমকোটি চোদ্দ লক্ষ টাকা নির্বাচনে 
খরচের জন্ত তুলে দিয়েছে 1" t 
লোকসভার নির্বাচনে এফ একর 
কংগ্রেস প্রারধাত খরচ ধরা - হয়েছে দুই, 
লক্ষ টাকণ। নির্বাচনী বাজারের সঙ্ষে, 
ধাপের পরিচয় আছে ভরা জানেন, 
কেধলমৃত্র অফিস চালাতে আর' কর্মী 
দের চা-পান যোগাতে , কংগ্রেস 
প্রার্থীরা খরচ করেন, লাখধানেক 
টাবণ। - নির্বাচনের পুরো ব্যয় দর্শ লক্ষ 
তবে এ হিসাব 
চিরকালই পাথর চাপ পড়ে থাকে 1 
২ দর্পণের )সংবাদদাতার বর, 
কেন্দ্রীয় দুইজন মন্ত্রী প্রথম, কিস্তিতে 


ভরের সঙ্গে তুপনা করবার “তাহলে দেখ! যাবে যে; এই পাচ ব্ছরে পাঁচটি কৃষিজ্জ 
'পশেই সাসান্ত বুদ্ধি ঘটেছে । ১৯৭০-৭১ য়ের সংগে ১৯৭৫-৭৬ য়ের এবং 
5৯৭৪-৭৫ য়ের লংগে ১৯৭৫-৭৬ য়ের তুক্না-করলে উৎপাদন-কাতিত্বের যে 
নহবনা পাওয়া যায় :তান্তে জীমতী গান্ধীর উপদেষ্টাদের কোন আত্মতৃ্টি থাকা 
স্টিচিত নর। খাহাশন্য ও তৈলবীজ --সবৃষ্টির উপরে ণ্তিঁঘশীগ এই ফসল দুটির 
উৎপাদন ১৯৭*-+১ এবং ১১৭৫-৭৪ সনগুলিতে ভাল হয়েছিল এবং সথবৃটির 
স্্্তবর্তা বছরগুলিতে তাঁদের উৎপাদমের বৃত্তি-নামমাত্র। এর অর্থ হল এই ছুটি 
ক্ষসলের চাষে প্রযুক্তিবিষ্তাগত কোন উন্্রতিই হয়নি. তবে খরাপ্রপীড়িত 
3৯৭৪-৭৫ সনের পরিষাণকে যদি আমরা এই বছর ছুটির সঙ্গে উর করি 
ক্ঞাহলে এই দুই ফস্লের বৃদ্ধি খুব বেশি যনে হবে । 
অপর পক্ষে আখ, তুগা ও পাট বৃষ্টির উপর কম এবং মাহষের তৈরি লে সেচেন্ন 
স্টপর অধিক নির্ভরশীল বলে এই১চার বছরের উৎপাদন বৃদ্ধির ছবি ১৯৭৫-৭৬ 
' লালের যতই শোচনীয় । এর যানে হল এই ফসলগুলির চাবে প্রযুক্তিগজ' 
 কন্সতি প্রায় হয়নি বললেই চলে। 
বন্কম.১৯৭১ সালের আগে এই পাঁচটি ফসলের ধর হারের সংগে ২১৭১- 


হয়ের পরবন্তা পাচ-বছরের তুলন। করলে দেখা যাবে ষে, প্রকৃতপক্ষে অবনত্িই . 
প্রটেছে। নীচের টেবলে এই “ছুই কালের ধর হারের তুলনান্মক হিসাব ্‌ 


ফুলে ধরছি). ,৯ শপে রঃ 
| রি টি j 
কমল ১৯৪১-৫ + শতাংশ/বচুর ধুৰ পর্িব্নার 
j ॥ ১": অক্ষাষা্া 
১৯৭০-৭১ ১৯৭৩-৭৪ 
১৯৭১ +৭২ - থেকে ' র থেকে ' 
| ১৯৭৫-৭৬ ১৯৭৮-৭৯ 
খাজশশ্য ২৮ ১৭ ৪৪ 
ইতলবীঞ ২" ১৪, -₹১১ 
০ সাথ. | ' ৮ ২ ৪ 
ছুল। ৯২. ২+* ৪5 
পাট ' ২" শি ২৯ 


পরিব্ক্পানার জম্য এম-পিদের পরামর্শ সমিতির € আগষ্ট ১১৭৬ তারিখের 
কর্মন্থচী চীকার ভিভিতে। . 





সম্পাধক বি দীপালী পে, ১২৩1১ চর কলিকাতা» থেকে মুত্রি্ এবং দগ্ধ কার্যালয় ৬১ ভারত ১০ খেকে প্রকাশিত ॥ | 


~ 


. অল্প কিছুদিন হল। সিদ্ধার্থ রায়কে 


হয়ে কাজ করেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টো- 


অরাবার জন্ত এই সগ্ডয় গান্ধীর ক্রীড়নক ~ 


পাধ্যায়, প্রপব মুখোপাধ্যায় আর 


রাজেশ্বর রাও, ভূপেশ শুণ্ড ও এন, 
 কবষ্ণ-- তুলেছিলেন। সমূহ 
বিপদ ঠেকা দিতে প্রধান মস্ত তা. 


এই টাক! সংগ্রহ ক্রেছেন। আরও 
“বাতকোটি টাকার তহবিল পূর্ণ করার 
জন্য তারা এষাসের শেষ সপ্তা্ে 
. আবার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিপিত 


গশিধান চৌধুরী । সমেত পশ্চিমবঙ্গে লেনে নিয়েছেন। . হবেম! নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস- 
সঞ্জয় কমল মাখের*-অহুচয়বৃন্দ। যুক্ত সি পি আই খুশিতে গদগদ। শি পত্রের দাষ যেন এখনই ছু হু করে না 
প্রদেশের চন্ত্রজিৎ যাদব তো এককালে পি আই নেতৃবৃন্দের সংগে সপ্তয- বাড়ে তার জন্ত ময় ব্যবসায়ী সংস্থা 
সি পি আই-র সবই ছিলেন। বিরোধী যুবকংগ্রেস নেন্ববৃন্দের পর্দার গুর্লির কাছে আবেদন আনিয়েছেন। 

প্রধান্মন্রী এদের ছাত্তেই আম , আড়ালে মে বোঝাপড়া হয়েছিল “ভবে মন্ত্রীদের কাছ থেকে ব্যবসায়ী, 
নির্বাচনের সব দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন । মহলের অবশ্ত পাকা আশ্বাস মিলেছে, - 


একবার বদি সফলভাবে নির্বাচনী 
বতরণী পার হওয়া যায় তার পরে 


ভাত্তে কোন চিড় ঘরে নি তো? এই 
সঞ্জয় বিরোধীরাই শেষ অবধি সিদ্ধার্থ , 


আখেরে তাদের কপাল বি 
চালাও ব্যবসা আর চড়া বাজার দরে " 


কী হবে তা তখন দদখ! ষাবে। রারকে বাচিয়েছিলেদ। * সরকার কোন বাগড়া দেবে না, 
2 রর এ 
কংগ্রেসের ক্ষমতার দুর্গ ভাজছে : dl 
| $৬য পৃষ্ঠার পর) ভা, 


মির্বান্দে উত্থিত রাজরিনতিক ' বিক্রিয়ার শক্তি আজ 
ভারতের রাজনীতিকে দ্বিমরুকরণেন্স চরমাবন্থায়, নিয়ে 
মেতে উচ্ভত ৷ নির্বাচমের ফল কি হবে ক হতে পারে তা 


জনগণবিষ্ঠবে বিশ্বাসী, জোপী-সংপ্রাষের পদ্ধতি : অনুযায়ী '' 
. কার্যশীল রাজনীতিজমান্ই জানেন) বদি কারও বুঝতে 
| এখনও দেরী হয়, ভারতে কোন্‌ ধরণের -সর্বাস্মকবাদী, 
| সরকার কায়েষ হযেছে, তাহলে সে প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ার ' 


858 ভারিখে প্রদত্ত রক্তভার টোন ও বক্তব্য 
| থেকে ভা সমঝে নিক * আসম দির্বাচনে কোমো মিথ্যা 


অভিযোগ, কটি, বা অপমানকর চোয়ারোপ বরদান্ত 


কর] হবে না ।--- বিধোধী দলগুলি তিন্রদেশের গণতািক 


পদ্ধতির অভ্তাধিক প্রশংসা করে এবং ভারতে যে গণতঙজ- 
একথা বলার পর "বর - 


চলছে তা খেপে! করে দেখার 1» 
* সম্পাদক--হীরেন বন 


গ্রাম উচু পদ্য চড়িয়ে দলনি আরও ভোর টানলেন £ “যি 


ভারা আমাদের দেশের গপতন্ত্র পছন্দ না] করে তো তার! 
যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে, অথব1 যে-নেশ তাদের পছন্দ 
সেখানে । কিন্ত যাক ভারা] আমরা তাদেরকে এখাষে - 
চাই মা ]” টি j 
হায় পাঠক, যদি আপনার কখনও উহ থাকে, 
কোনো বিদেশী মূলুকে সফল ভাৰে পরীক্ষিত রাজনৈতিক 
পদ্ধতি প্রশংসা করার, তাহলে 
'আপমার ঠাই নেই। বর্তমান শাসকদল উর্মবিংশ শতান্বীর 
ফুযোপে উগ্রজাতীয়কাবাদী দ্বল বা সরকারের নোনা 
অন্ধতাৰে অন্গকরণ করে আপনাকে - চিরতরে 'নির্বাসম 
দেবে! (চলছে) + 


জেনে রাখুন, এদেশে 





Ed 


নিবাচন কংগ্রেসের গরিষ্ঠত। লাভ 


চসম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধী নিজেই সন্দিহান 





বিশ তম. সংখ্যা ] শুক্রবার, ২৫শে ফেব্রুয়ারী * ৭৭ 18০ পঃ 


্ সাবধান 1 


ভায়মগুহারবার কোন্দরে - 


কারচুপির চক্রান্ত চলছে 


KA 


্‌ (দর্পণের সংবাদদাতা ) 3৭৪ bl bo 


গত মঙ্গলবার প্রেস ক্লাব আয়োজিত “মিট ছা প্রেস” অনুষ্ঠানে এক গন্বের 
' উত্তরে সি পি.আই (এম) নেতা শ্রীচ্যোভি বন্ধ বলেন ফে এবারের নির্বাচনে ' 
পশ্চিমবঙ্গে কারচুপি হতে পারে, তবে সার] ভারতে ব্যাপকভাবে হওয়ার সম্ভা- 


, বন! কম। 


দর্পণ গোপন সুত্রে জানতে পেরেছে নারী কংগ্রেস দল বিরোধী 
" দলের কয়েকজন প্রার্থীকে কারচুপি ও অন্যন্থ উপায়ে পরাজিত করার পরি- 
বন্পনা নিয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত তালিকায় এক নর নাম সি পি আই' (এম) 
« প্রার্থী শ্রীজ্যোতিময় বসুর। গত পার্লামেণ্টের বিভিন্ন অধিবেশনে শ্রীবন্থ 
4 'যেভাৰে শাসকদল ও তার নেত্রী ইন্দিরা! গান্ধীর মুখোশ খুলে দিয়েছেন 
ভাতে ওরা ভীষণ সন্ত, তাই বে কোন উপায়ে আগামী পালমেন্টে 


- শ্রীবঙ্ছর আসন গ্রহপ রোধ করতে চায়" 


এবং ওরা এটাও জানে যে অবাধ 


ও ন্তায়সদত নির্বাচন হলেক্জীজ্যো তির বুকে পরাজিত করার সাধ্য ওদের 


রাজোর নিব “চনী চিত্ৰ, 


নেই) 


, রাজ্যে নির্বাচনী হাওয়। জোর 

০ বইতে শুরু করেছে। রাজ্যে ৪২টি 
লোকসভা আসনে অন্তত বারোটিতে 
শাসক কংগ্রেদ বিরোধী দল ছাড়াও 
বিদ্রোহী ' কংগ্রেসীদের, মুখোমুখি 
মীড়াতে বাধ্য হবে। শার্াক কংগ্রেস 
মহলে এখন এক-নিরাশার ভাব, যদিও 
রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি নানাভাবে 
তারি দিয়ে নিজেদের বাচাতে চেষ্টা 
করছেন! সর্বভারতীয় স্তরে যে 
বিরোধী প্রতিপক্ষের জয়ের সম্ভবুন। 
দেখা দিয়েছে তাতে . মাস্তান মহলেও 
আতঙ্ক দেখা দিচ্ছে। তবে শাসকদল 
পুলিশ ও মাস্তান যে ব্যবহার করবে 
না এটা মনে হয় না। ইতিমধ্যেই 

" খড়দহ, ব্যারাকপুর, ভায়মণ্ড হারবার 
কেন্দ্রে শাসকর্দলের চমুরা হামলা শুরু 


ই করেছে। পুণ্ডামি ও হামলারাজি 
জনতা! পার্টি ও গণতঙ্ত্রের অন্ত কংগ্রেস 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


জনগণের 

জানিয়েছে। 
এই নির্বাচনের অন্যতম তাৎপর্য 

হচ্ছে যে, শাসন. কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 


"সমস্ত বিরোধী দল আজ এককাটটা। | 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি নিষ্ঠার | 
সঙ্গে এই বিরোধী মোর্চা গঠনে তৎপর 


বং পার্টির দৈনিক ‘গণশক্তিতে’ 


কংগ্রৈসের বিরুদ্ধে বামপস্থী জোট, 


জনত! ও গণতহ্বের জন্যে কংগ্রেসকে 
ভোট দেবার জন্ত প্রত্যহ আহ্বান 
জানানে! হচ্ছে। বিরোধী দলগুলোর 
অস্তান্ত শরিকরা অবশ্য এখনো এই 
ভাবে যুক্তফন্ট গড়ার দন্ত এগিয়ে 
আসছে না। অবে বহু অঞ্চলে সংগঠন 
কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে কাধে কাধ 
মিলিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট কর্মীরা 
কাজে নেমেছেন । 

| কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কলহ এত 

শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


, আগামী নির্বাচনে - কংগ্রেসের . 


জয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে খোদ ইন্দিরা 


গান্ধীই সন্দিহান হয়ে পড়েছেন । - 


নির্বাচন ঘে|ষণা করার সময় কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্দা ঘর তাকে জানিয়েছিল যে 


কংগ্রেস তিনশো দশের মতন আসন 
পাবেই এবং আবার 'সরকার/ গঠন 


করবে | কিন্তু সম্প্রতি তিনি ঘমি্ 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 








কগগ্রেসী সমাজতন্লে . 


কেবল ব্যবসায়ীদেরই 
- উন্নতি হয়েছে - 


(ঘর্পপের সংবাদদাতা )- 


কংগ্রে আমাদের দেশের মাথায়: 
সমাজতন্ত্রের ধলা পুতেছে। আহা! 
আমাদের ।সি পি আই বন্ধুদ্রে কত 
আহমাদ | ওই-ঘলের হোমরাচোমরা- 
দের পার্পামেন্টে, মাঠে ময়দানে আর 
কাগজপত্রে কতই ন] তাণ্ডব চলেছে । 
মঙ্কোতে বসে তাদের মান্ব্বরাই কি 
কিছু কম হৈ চৈ করেছে-_ভারতের 


অত একটি বিশাল 'দেশ মগ্ন 
নীতি কবুল করেছে । অতএব যারাই 


কংগ্রেস বিরোধী নীতি আকড়ে আছে 


তারাই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শক, 

তাদের বিনাশ কর। ৃ 

_ দেশী-বিদেশী ্তিিযাশীলদের 

বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) - 


_সবত্র বিদ্রোহী, কংরেসীরা সক্রিয় 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


রি 


' নাম প্রত্যাহার করেনমি।, 
জন কংগ্রেসকর্মী ও নেতৃস্থানীয় ধ্যক্তি নিজদলের প্রার্থী 
অথবা সহযোগী সি পি আই এর বির মনোনয়ন দাখিল 


কাছে আহ্বান, 


মুধ্যমম্্ীর হুমকী সত্বেও বিদ্রোহী কংগ্রেসপ্রার্থী একজনও 
বলাবাছল্য রাজ্যের পনেরে। 


করেছেন। '. -) ৬ 

নাম প্রত্যাহারের দিন শেষ হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী 
পুলিশ মেসেজ দিয়ে . জেলা কংগ্রেস সভাপতি ও সম্পা- 
দকদের ডেকে ডেকে ধমক দিয়ে বলেছেন যে, অবিলম্বে নিজ 
জেলার বিদ্রোহী প্রার্থানের নাম প্রত্যাহার করতে বলুন 
না হলে আপনাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে । 

এতে ফল হয়েছে উপ্টো। প্রথমে সংখ্যা ছিল বারো, 
এখন ত। বেড়ে-চোদ্ধ' জন প্রার্থী হয়েছে। 

জনৈক জেল[ কংগ্রেস সম্পাদককে মৃখ্যমনত্রী তার কক্ষে 
ভেকে বলেন, আপনি অমুককে নাম প্রত্যাহার করতে 
বলুন, জেলা কংগ্রেস সম্পাদক মহাশয় উত্তরে বলেন ও 
তো দল ছেড়ে চলে গেছে, আমার কথা শুনবে না। এই 


, কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী চটে লাল। বলেন দরকার হলে আমি 


জেলা কংগ্রেস ভেঙে দেব, গ্যারেষ্ট ফিরব, আপনি যান 
প্রার্থীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন । 287 


সবচেয়ে তোলপাড় হয়েছে তরূণকাস্তি ঘোষের সি এ 
শ্যামল চ্যাটাজীঁর প্রার্থাপদ 'নিয়ে। শ্যালবাবু বারাসূতে 
সি পি আই প্রার্থী রপেন সেনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্থিতা 
করছেন। এ ব্যাপারে তরুপকাস্তি ঘোষকে এবং জেলার 


অন্ভান্ত নেতাদের ডেকে শ্যামলবাবুর নাম প্রত্যাহার করে 
নিতে বলেছেন, কিন্তু ত! শ্তামলবাবু, প্রত্যাহার করেন নি। 


করেছিলেন বলে জানা গেছে। 


, এদিকে লিপি আই প্রচণ্ড চাপ হই করছে মুখ্যমন্ত্রীর 
ওপর । কারণ সি পি আই বুঝে নিয়েছে চাপানো সিদ্ধান্তে 
কংগ্রেসীদের প্রতিক্রিয়া! মোটেই ভাল হয়নি । বর্তমানে যে 


‘অব স্থা চলছে তাতে বলাযায় যে আটটি আসনের মধ্যে 


একটি ছুটি ছাড়া বাকী সব" কটি আসনে সি পি আই-এর 
পরাজয় নিশ্চিত . 


 মুখ্যমহী হাওড়া জেলায় ঘন ঘন-গিয়েও ওখানকার 
কংগ্রেসী বি রোধ মেটাতে পারছেন না। বরঞ্চ নিজ সমর্থক- 
রাই এখন প্রচণ্ড চট আছেন। মন প্রফুল্কান্তি ঘোষের 
বাড়ীতে সভা করে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসীঁছের একজোটে কাজ 
করতে বলেছেন গত সোমবার রাত্রে। . এতে কোন. ফল 
হয়েছে বলে শোনা যায় নি | 


-. প্রধানমন্ত্রীর তলব অগ্রাহথ 
(দর্পণের সংবাদদাতা) 
জান] গেল, গত শুক্রবার গ্রধামমন্ী শ্রীমতী ইন্দিরা 


কলকাতার রাজভবনে যখন অবস্থান করছিলেন, তখন এই. 


নির্বাচনে . যেসব. হিক্ষুর্ধ কংগ্রেশী নির্ঘজ প্রার্থী রূপে 
জড়িয়েছেন তাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠানো হয়। কিন্ত 
সরকারী সুত্রে তাদের কাছে জরুরী. বার্ডা পাঠানো সত্বেও 
তারা কেউ প্রধানমন্ত্রীর তলবকে মান্য করেন নি। 
প্রধানমন্ত্রী তাদের জন্ত রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা 
তারা কি অগ্ুয় গান্ধীর 
লোক বলে তাদের ডাকা হয়েছিল? 


মুখ্যমন্ত্রীর অসত্য ও আপত্তির উক্তির প্রতিবাদ ' 


পশ্চিমবঙ্গের খত শরীসিত্বার্ধ রায় সম্প্রতি বলেছেন 
যে, এই রাথ্যে সুমন্ত রাজনৈতিক' বন্দীকে ছেড়ে দেওয়! 
হয়েছে এবং এখনও যারা আটক আছে তার! সকলে সমাজ 
বিরোধী । ভার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে জেলে, আটক 
'অনীক'পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্ত'র স্ত্রী 
শ্রীমতী মীর! চক্রবর্তী: দর্পন সম্পাদককে একটি চিঠি 
দ্বিয়েছেন। চিঠিটি নীচে প্রকাশ করা হল | 

দর্পণ সম্পাদক সমীপেষু = 

মহাশয় 

সম্প্রতি সংবাদপত্রে, নি Ee বক্তব্য 
পড়ে স্তম্ভিত হুজাম | মুখ্যমস্ত্রী জানিয়েছেন, পশ্চিমবন্দের 
জ্রেলাগুলিতে বর্তমানে আয় কোন রাজনৈতিক বন্দী নেই, 
মিসার ১৬-এ ধারায় আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বারা এখনও আটক আছে তার! 
হচ্ছে “দমাজ-বিরোধী'- হিংসাত্বক কার্যকলাপ, গপ্তামি, 


এ 


I সনি ওয়াগন-ভাঙ্গা! ইত্যাদির সঙ্গে যু | 


. সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, মুখ্যমন্ত্রী সচেতন 
ভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন । আমার স্বামী 
‘অনীক’ পঞ্জিকার সম্পাদক অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্তী 


-( মুৰ্শিদাবাদ জেলী সাংবাদিক সমিতির সহ-সভাপতি এবং 


জেল! অধ্যাপক সমিতির প্রার্জন সম্পাদক ) এবং ওই 
পত্রিকারই আর একজন কর্মী শ্রীস্বকান্ত রাহাকে ডি. আই 
রুলে ১৯৭৫ সালের ৭ই জুলাই 
তাদেরকে আবার মিসার '২৬-এ ধারাতেও আটক করা 


হয়। তাঁরা কেউই আইনী বা বেআইনী কোন দলের 


সংগে যুক্ত নন | তাদের একমাত্র অপরাধ--ভাঁরা বামপঞ্জী 
ও প্রগতিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী এবং সমস্ত ধরণের, 
শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ষে।, 
কেসেও তাদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী. বণিত কোনরকম 'সমাজ- 
বিরোধিতার” অভিযোগ আন! হয় নি। কিন্তু এখনও পর্যস্ত 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


® 


ই গ্রেপ্তার কর! হয়। পরে 


এমন কি ডি. আই রুলের, , 


: ॥ ছুই 
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ভাবুন এবম তারপর ভোট ফ্রি 


চুন আপনি কী নিজ বাসতূমে পরবাসী হতে চন নাকি 


I He প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন ? 


“ টুনি দেশের জন্য স্বাৰ্থত্যাগ কী আপনার কারুর থেকে কম? 
" ভাহলে এ দেশের ভাগ্যের সঙ্গে আপনিও জড়িত ! কাজেই তার" কেন? ? 


ভালোমন্দের, দায়ি আপনারও | 
জন্য এই চিন্তাকে লোপাট করে দিয়ে কেউ যেন সেখানে ব্যক্তিগত - 


আপনাকে দেখতে হবে দেশের 


" দুই মঞ্চ ঃ 


আন্ন" . লোকমভামনিৰ্বাচনকে- 


“সামনে রেখে পশ্চিম বাংলায় ছুটি মঞ্চ 


৪৯: ॥ 


{ bh মপশ ॥ 


এক লক্ষ্য 


.. কালিদাস কুু : 


একটা. অবস্থা দুঃসহ হয়ে ওঠে। 
তারা জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে 


 নিমিত হয়েছে। প্রশ্ন হতে . পারে,/ নাগরিকদের মৌল অধিকার পুনঃ. 


সযৃতহ্‌ লক্ষ্য যেখানে এক সেখানে একটি 
সাধারণ মঞ্চের পরিবর্তে হত মঞ্চ 


বিগত ডিন বছরের, মধ্যে" 
ভারতবর্ষের, রাজনৈতিক দৃশ্যপটে 


অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে গ্রেছে। 


মালিকানা না কায়েম করে। ' কারণ স্বরেশে, থেকে ধা 45 তীব্র অর্থনৈতিক সংকট শাসক শ্রেণীকে 


বেদনা অসহনীয় । 


চুন বিগত কয়েক সাসে আপনি দেখেছেন একজনের অন্যায় 


ভাবে গদি. আকড়ে থাকবার জন্যে দেশকে বিপর্যয়ের পথে” টেনে পড়ে শাসক শ্রেণীর বা শ্রেণীগুলির 
| ২ স্থানীয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলটি 


্ 


নামানো হয়েছে। 


১ সু বিচার ব্যবস্থার পবিত্র এতিহড়ে পদদলিত করে আওয়াজ 
তোলা হয়েছে “আদালতের -রায় মানি না, মানছি' না| পৃথিবীর ' 
ইতিহাসে এ-জাতীয় কুৎসিত নজির বিরল | 


এই দেশটা ব্যক্তিবিশেষের.: একচেটিয়া সম্পত্তি, আর দেশের মানুষ 


- ভার নোকর 


পা “হু 


- চু আপনি কী “রাজবংশের শাসন চান ৰর্ একটি পরিবারের 
স্বেচ্ছাচারের উপরু আপনার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে? নু 
চু একটি মানুষকে গদিতে মিরা করবার জন্যে জরুরি - 


ব্যবস্থার শৃঙ্খল ?. 


. সংসদীয় 


রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি 
"দাড় করিয়েছে । সেই সকটের সুণে' 


ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার- প্রয়োজনে 
রীতিসীতিগুলিকে . শুধু 
লঙ্ঘনই করেনি, বিচার ব্যবস্থার প্রচ. 


লিত নিরপেক্ষতাকে স্ন, করেছে, 
[| দেশের প্রতিটি মানুষের আঁত্মসম্মানকে - বলাৎকার করে বিরোধী রাজনৈত্তিক দলগুলোর গণ- - 


ঘোষণা কর! হয়েছে ‘ইণ্ডিয়া ইজ ইন্দিরা, ইন্দিরা ইন্দ ইওয়া ! যেন /, তান্ত্রিক অধিকারগুলোকে সংকুচিত 


' করেছে, . সংবাদপত্রের স্বাধীনতার 
উপর হস্তক্ষেপ করেছে, নাগরিকদের 


মৌলিক অধিকারগুলোর পক্ষচ্ছেদন 


রুরেছে এবং সর্বোপরি ‘এক দল, এক 
নে রণধ্বনি তুলে দেশের অভ্যন্তরে 
স্বৈরতঙ্্রের আবহাওয়া নষ্ট 


-. করেছে। | ~ 


চুঁ . একটি: টন প্রতিটি নাগরিকের বিনা .- 


. বিচারে আটকাধীন হবার ঝুলন্ত খড়গ ? 
নু চিন্তার স্বাধীনতা, বলবার : স্বাধীনতা, 
; স্বাধীনতাকে কী আপনি বন্ধক দিতে চান? | 


: লেখবার 


“সুন বাচবার' জন্য লড়াইয়ে. একতাবন্ধ হওয়া, সংগঠন; করা; 


আন্দোলন করার অধিকার কী আপনি হারাতে চাঁন ?. 





| জেসপ কোম্পানীতে নগ্ন আক্রমণ 


.. (দর্পনের সংবাদদাতা ) 


| যোগ রর] হয়েছে। 


সরকারী পরিচালনাধীন জেমপ 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ জরুরী অবস্থার 
অপব্যবহার করে কর্মচারীদের ওপর 


“, নিলীড়ন চালাচ্ছেন 'রলে কর্মচারী 


ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যম্প্রতি অভি- 


দে 


কর্তৃপক্ষ - নিজেদের অপদার্থ 


ঢাকতে শ্রমিক কর্মচারীদের - ওপর এই - 


আক্রমণ চালিয়ে শিল্পে অশাড়ি সৃতি 
করতে ' চাইছেন। ১৯৭৫-৭৬ সালে 


- শ্রমিক কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের 
6৬ কোটি টাকা 
. বৃল্যের উৎপাদন করে খার- ফুলে' 


. ফলে কোম্পানী 


দীর্ঘ দিনের ক্ষতি পূর্ণ করেও কোম্পানী 
৩৮ লক্ষ ৮ মত লাভ করে। 
১৯৭৬-৭৭ সালে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৮ 
কোটি টাকার উৎপাদন. কিন্ত গত 
দশ মাসে মাক ২৫ কোটি টাকার মত 
উৎপাদন হয়েছে। এই অস্বাভাবিক 


কর্মচারীরা ' শাস্তিপুরণ 
"চালাচ্ছেন! কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে 


উৎপাদন হাসৈর- কোন i 


কারণ দেই । আধুনিক যন্ত্রপাতি, দক্ষ 


, শ্রমিক কর্মচারী কোন কিছুরই ওভাব 
নেই কোম্পানীর । ইউনিয়নের বক্তব্য 


বর্তমান কতৃপক্ষের অপদার্থতাই এর 


'জন্য দায়ী । 


কতৃপক্ষ সবপ্রিকল্পিত ভাবে ও 
কর্মচারীদের ওপর নগ্ন আক্রমণ শুরু 
করেছেন |: বরখাস্ত, সাসপেন্সান, 


'চার্জসীট দেওয়া, নির্মিত চগছে। 


১২০ জন এই আক্রমণের শিকার হয়ে- 
ছেন। এর বিরুদ্ধে 'জেসপ কোম্পানীর 
আন্দোলন 


এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ 
করা হয়েছে। ইউনিয়ন চাইছে 


 জেসপ কোম্পানীতে দুর্নীতি বন্ধ করার 
জন্য সি বি" আইকে দিয়ে তাস্ত 


রো হোক। 


- উপরোক্ত ঘটনাবলী যুগপৎ দুটো 
অয়রী অবস্থার শ্বীসরোধকারী পরি- 
স্থিতির মধ্যে সমগ্র .দেঁশকে এক 
অভুতপূৰ্ব সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত 
করেছে। এটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে . 
ইতিপূর্বে ঘটেনি! '' 


- সংবাদপত্রের স্বাধীনত'র 


উপর আক্রমণ 

'বিগত আঠায়ে! মাসে সংবাদপত্রের 
. উপর যে ধরণের নিষেধাজ্ঞা জারী 
করা হয়েছে তার নজির সাম্প্রতিক 


কালের -ইতিহাসে খুজে পাওয়া, 


ষায়না।, অথচ কেনা জানে যে, 
আমাদের দেশের বৃহৎ ও বহুল 


. প্রচারিত পত্রিকাগুপির, অধিকাংশই 


, বড় বড় শিল্পপতিদের দ্বার! নিমম্িত। 
এই সব পত্রিকাগুলি স্বভাবতই বৃহৎ 
প্ুজিপতিদের বার্থ ' সংরক্ষণ করে 
থাফে। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে 


“এমন একটা বিষম "পরিস্থিতি সৃষ্টি 


হয়েছে যে, এই সব পত্রিকার কঠেও 


- কিছু কিছু প্রতিবাদ ও সযালোচন! 


ধবনিত হতে থাকে ক্ষমতাসীন - 


দলের অহ্দার, অসহিষ্ণু ও একনায়কত্ব- 
হলভ মনোভাব (সেইটুকু বন্ধুত্বপূর্ণ. 
সমালোচনাকেও বরদান্ত'করতে অস্বী-- 


কার করেছে। বিগত ত্রিশ ও 
“চল্লিশের দশকে স্বাধীনতা আন্দোলনে 
যে নর নেতা ও কর্মী সক্রিয়ভাবে ' 
অংশ নিয়েছেন তাদের পক্ষে এমন 


“প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন 


প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসেন । 
সাধারণভাবে সমগ্র দেশে, বিশেষ. 
করে হিন্দীভাষী প্রদেশগুলিতে এই 
সংগ্রাম ভ্রুত বিস্তৃত হয়ে গণঅভুাখা- 
নের কপ ধারণ করে। সরকার. 
বিচলিত" হয়ে পড়েন। জরুরী 
অবস্থার মধ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা ' 
কর! -হয়। বিরোধী দলগুলোর 
হাদার হাজার কর্মী ও নেতাদের 
গ্রেপ্তার কর! হয়। এমনকি শাসক 
দলের সর্বোচ্চ কমিটির সঘশ্যদের ও 
কাণান্তরালে রুদ্ধ কর? হয় ।' সংবাদ- 
পতরগুলিরু স্বাধীন ক$ঠকেও স্তব্ধ করে 
দেওয়া হয়। 
বিচার ব্যবস্থার উপর আক্রমণ 
এলাহাবাদ' হাইকোর্টের 


‘অভ্যন্তরে রাজনৈতিক উত্তেদন! বৃত্ধি- 
প্রাঞ্চ হতে থাকে। ' উত্তেছনাময় সেই 


সব দিনগুলোতেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 


নাগরিকদের মধ্যে একটি মাত্র প্রশ্ন 
রিতর্কিত হতে ধাকে--আমাদের 
বিচার-ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ও মর্যাদা 
অক্ষুণ্ন থাকবে কিন! ? দেশের মান্য 


স্তম্ভিত হয়ে দেখেছেন - বিচার) ব্যৰ- 


_্ায় উপর পা্রিয়াষেন্টের আধিপত্যের : 


প্রয়াস । তীর! দেখেছেন, Commi- . 


(15৫২ Judiciary নাম করে 

তীর্থ এততিহের অবমাননা।,.অ 

কে নী জানে, এই বিচার ব্যবস্থা fi 
গণের দ্বারা, জনগণের জন্য ও জন- 

" গণের রিচার ব্যবস্থা নয়। যে সংস- 
দীয় গণভাপ্লিক কাঠামোকে ইংরেজী 
শিক্ষিত পশ্চিমঘে যা গণতন্ত্রীরা এদেশে 
স্বাধীনতার 
ত্রিশ বছর. পার হতে না হতেই ভাকে- 
লঙ্ঘন করে ব্যক্তি কর্তৃত্ব গড়ে তোলার 
গরজ দেখা 'দিল। তাই শাৃকশ্রেণীর 

প্ৰতিভূ শক্তিগ্ুলির মধ্যে ভারসাম্য 

টলে গেলো-_তারা. বিভক্ত হয়ে, 


ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রাথমিক 


গণতন্ত্রের নন সর্ভমাত। এই 
- অধিকারগুলিকে সম্প্রসারিত করে 


' ীত্তি- - 
হাসিক রায়কে কেন্ত্র করে দেশের . 


শুক্রবার ২৫শে ফেব্রুয়ায়ী ১৯৭৭ 
৫ 

বৃহ, ও ব্যাপক গণতসত্িক আন্দোলনে 
নেতৃভৃষিকা পালন করতে পারে শুধু- 
মাত্র শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় 
পার্টি । : 

কিন্তু অবস্থা এই যে শ্রমিকশ্রেণীর 
মতাদর্শে' বিশ্বাসী পাৰ্টি সর্বভারতীয় . 
ক্ষেত্রে সেই ভূমিক! পালনে এখনও 
যোগ্য হয়ে ওঠেনি | পশ্চিমবাংলা 
ও কেরালা ছাড়া সর্বত্রই তার! 
সংগঠনগতভাবে দুর্বন। গণতান্ত্রিক - 
সংগ্রাষ একটি সর্বভারতীয় সংগ্রাম । 

তাই অবশিষ্ট প্রদেশগুলিতে জন- 





াধারপকে এক্যবন্ধ করার প্রয়োদনে . 


উদ্ভূত পরিস্থিতির স্থধোগ গ্রহণ করতে 

হ্‌বে। দু লি 
মার্চের আসন্ন লোকসভ! নির্বাচন £ 

সেই সুযোগ এনে দিয়েছে।- এই 


' নির্বাচনকে রাজনৈতিক" সংগ্রামের 


পর্যায়ে উন্নীত করার এঁতিহাসিক 
দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেমীর পার্টির, উপর 
এসে পড়েছে। | 
দুই মঞ্চ কেন? ' 

একথা লুকোবার কিছু নেই যে, 
কংগ্রেসের বিকল্প শক্তি জনত! পার্টি 
নয়।' জনত! পার্টির আজকের 


'অংশীদারদের অনেকেই বিগত দিনে 


কংগ্রেস সরকার: ও দলের নেতৃত্বে 
দিয়েছেন'। কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের 
মৌলিক পাৰ্থক্যও চোখে পড়বার 


' মতো নয়! ঝগড়া আদ বাছে--কাল- b 


নাও থাকতে 'পারে। জনগণ 
বসে থাকবেনা তাদের এগুত্তে 
হবে। - সেখানে কারা নেতৃত্ব দেবে! 
সেই নেতৃত্বের শক্তিকেই সংহত করতে 
হবে| হ্বাতত্য বলায় রেখে। তার 
বর্তমান দ্বতন্র জবা সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে আজ দুৰ্বল হলেও আগামী 
দিনে গণতাঞ্জিক বিপ্লবে সেই হবে 


বিকল্প, সদর্ধক শক্তি । তাই সমূহ লক্ষ্য * 


এক হলেও, দূরবর্তী লক্ষ্যকে সামনে 
রেখে একটি 'দ্বিতীয় মঞ্চ নির্মাণের 


ও সম্প্রসারিত করার কাজ এসে + 


পড়েছে । - 


দর্পণ 





পড়ল। এটা হন্পটভাবেই শাগক | বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
শ্রেণীর , রাজনৈতিক মভাদর্শগত |. - ॥ টি & 
-রিক্রাস্তির প্রতিফলন । এখনও একখ। ১০ ৃ 
মনে -করার কারণ. .' ঘটেনি বাধিক ২২ টাকা , 
যে... ভারতবর্ষের জাতীয় | « এ. 
বুর্জোয়ারা যথার্থ. গণ প্রতিষ্ঠার যান্দাষিক-১১ টাকা , 
জন্ত তাদের ইতিহাস নির্দিষ্ট দেশ- ব্রিমাসিক ৫৫ টাকা 
প্রেমিক. ছুর্মিকা পালনে এগিয়ে রী | 
: 'এস্ছে। ll _টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নাগিক- পাঠাবার ঠিকানা ৯ 
দের বাক্‌ হবাধীনতা, সভা সমিতি ও জার, দর 


রি কলিকাতা! ১৩- 





দর্পণ | শুক্রবার-২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ 


নিৰ্বাচনী বুলেটিন 9). 


বিভিন্ন দলের 


জনতা পাটির বৈশিষ্য 

শ্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী পেনাপতিরা এই পার্টির 
নেতৃত্বে রয়েছেন। ’ 

এই পাচি’ ধারা পরিচালনা করছেন তারা শুধু নেহরু 
এতিহের ধারক ও বাহক নন, নেহরু আস্থাভাঙ্গন তথা 
শ্রদ্ধাভাজন সহকর্মী৪-াবা। 

ভারতের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীষী সমাজের সক নত 
এই পার্টি। 

মহাত্মা গান্ধীর পুত্র, নেভালীর ল্রাতুণ্পুর, বিদয়লক্্মী 
পণ্ডিত, এযন কি ভি, ভি, গিরির ht সক্রিয়ভাবে 
মদত দিচ্ছেন এই পার্টিকে ৷ 

অবিভক্ত কংগ্রেলের শ্রেষ্ঠ ও পরীক্ষিত নেতার! রা 
এই পার্টির সঙ্গে যুক্ত আছেন। . 

এই পাটির নেতারা হুবিধাবাদী নন এবং আদর্শ বিল- 
ভন দিয়ে বড় বড় সরকারী পদের জগ্কে লালায়িত নন? 
সেটা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ হয়েছে গত ১* বছরে। 
কারণ অন্ত অনেকের মত এ'রাও তো ইন্নিরা গাঙ্ধীর ঘ্বৈর।- 


চাঁগী শাসন সমর্থন করে যে কোনও সময়ে মন্ত্রী বাশাসঢ 


দলের হোমরা-চোমরা হয়ে বসতে এবং যথেষ্ট অর্থ উপার্জন 
করতেও পারতেন। কিন্তু নীতি বিসর্জন দিয়ে তা করেননি। 
এই পার্টির নেতারা” দেশে গণতন্তরণে পতাকা উড্ডীন্‌ 


রাখতে গিয়েই ইঙগিরা-সরকারের কোপে পড়েছেন | ' 


এমন কি গত ১৯ মাপ যাবৎ নির্মম বন্দী জীবন পৰ্যন্ত বরণ 
করেছেন স্বাধীন ভারতের কারাগাবে। 

এই পার্টির একমাত্র সহায় স্থল জনগণের শুভেচ্ছা ও 
আশীর্বাদ । 

এই পার্টির নির্বাচনী ইন্তাহারে পরত ঘোষণ। 
কর! হয়েছে, দেশবাসীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা৷ এই পার্টি কখনও 


* নষ্ট করবে না, কিংবা অকারণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে 
" জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারও কখনও খর্ব করবে না, 


যেমন করেছে ইন্দিরা সরকার সি পি আই নেতাদের মদত 


নিয়ে। 
এই পার্টির টিকি, বিদেশের কোনো অগণতান্ত্রিক সর- 
কারের কাছে ধাধা নয়। এই পার্টি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং 


জাতীয়তাবাদী এই পার্টির মধ্যে ভণ্ডামিল্র স্থান নেই: 


মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও শঠভাবুও স্থান নেই। একজন নিজেকে 
বাচানোর ভজন্তে 'ইমর্জেন্দী' ঘোষণ! করলেন, অথচ লারা 
বিশ্বে বারংবার প্রচার করলেন, উনি নাকি দেশকে বাচা- 
নোর জয়ে “ইমার্জেন্সী” ঘোষণা করেছেন। ইমার্জেন্সীর 
সাহায্য ছাড়া উনি কি স্বপদে থাকতে পারতেন আজ 
পর্যন্ত ? 

এই পার্টির কোনো নেতাই দিল্লীর সিংহাসনে কায়েষী 


মৌরসী স্বত্ব বর্তাতে চান না। 
* এই পার্টির নেতার] জনগণের সেবক মাত্র, জনগণের 


প্রভু নন, কিংবা জনগণের “মাষ্টার মশাই” নন । হুতরাৎ: 
এই পার্টির নেতার] ছড়ি হাতে দেশবাসীকে ‘মামুয’ করতে 
কিংবা দেশবাসীকে "শিক্ষা দিতে আসবেন না] শুধু 
দেশবাসীর রখ কষ্ট লাখব করতেই চেষ্টা করবেন | 

এই পাটির নেতার] এবং কর্মীর মহাত্মাজীর নতি 


মন্ত্রের পুজ্জারী । 


এই পার্টি রাজ্যের ম্রিসভা ও বিধানসভাগুলিকে 
কার্যতঃ ক্ষমতাচ্যুত করে রাজ্য-প্রশাসনকে কেন্দ্রের তাবে- 
দারিতে আনবে না সংবিধানের স্থস্পষ্ট নীতিকে বৃদ্ধঙুষ্ঠ 
দেখিয়ে। অর্থাৎ এককথায়, এই পার্টির ভাবী প্রধানমন্ত্রী 
“দিল্লীর সত্র/ট? হয়ে বসার উচ্চাশা পোষণ করেন না। 


কো বিচার 


কালিদাস কাঞ্জিনাল , 


এই পার্টি ক্ষমতায় এসে সর্বাগ্রে দেশের বেকার সমস্তা 
ধান্ত-সমস্তা, . অব্যমূন্য সমস্তা, ধনবণ্টনের অসাম্যজমিত 


সমস্তা, পূর্ববঙ্গ ও বাংলাদেশ প্রত্যাগত ধ্বংসোম্ুখ শরণাথী” - 


দের সমস্তা, শিক্ষাজগতের পুঞ্জীভূত সমস্যা ও অস্তান্ত নানা 
রকম জাতীয় সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানে আত্মনিয়োগ করবে ৷ 
সি পি আই-এর বৈশিষ্ট্য | 

পিপি আইকে রাজনৈতিক দলই বল!শচলে না। এট? 
হচ্ছে কতকগুলি চরম হ্রবিধাবাদী “আদর্শহীন - ও স্বার্থপর 
মাঁছিষের ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠী । | ক 

এই দলের 'জন্ম হযেছল একদা মস্কো শহরে সুদুতর- 
অতীতের এক অশুভ দিনে। এর জন্মদিনট| অণ্ডভ এই 
জন্যে যে এর কোনো প্রতিষ্ঠাই হল না এতদিন পরেও । 

এই দলটি অতীতে ছিল যেমন নেহরুর ছু'চোখের বিষ, 
এখন আবার হয়েছে তেমনি নেহরু-কন্তারও ছু'চোখের 
বিষ। ইন্দিরার সাশ্রতিক সি পি আই বিরোধী বক্তৃতাই 
তার প্রমাণ। যদিও কংগ্রেস মি পি আই মৈত্রীর ভাঙ্গন 
এখনও সম্পূর্ণ হয়নি । 

এই দল কোনো কোনো রাজ্যে শাসক পার্টি সঙ্গে, 
আবার কোনে! রাজ্যে বিরোধী পার্টির সঙ্গে সমঝোতা 
করে বিশ্ববাপীকে অবাক করে দিয়েছে । 

এই দলের হ্বরুববীরা গণতন্ত্রের শক্র এবং মস্কোর 
এজেণ্ট । সুতরাং এরা যেকি. রকম গণতগ্র-তক্ত, তা 
সহজেই বোঝ! যায । | | 

এই দল নাকি অ-লামপ্রদায়িক দল। 
কিন্তু কেরলে মুসলীম লীগের প্রধান শরিক । 

এই দল নান! কৌশলে ইন্দিরাকে ডুবিয়েছে, ডুবাচ্ছে 
এবং আরও ডুবাবে। 

£ই দল ভারতের জাতীয় মঙ্গলামঙ্গলু নিয়েমাথ! ঘামায়- 


অথচ এরাই 


না-দলের নেতার মুখে যাই বলুন। কারণ এদের আসল. 


পিতৃভূমি হচ্ছে রাশিয়া । , 

ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি এই দলের 
আন্তরিক শ্রদ্ধা নেই। | 

এই দল আজ প্রায় প্রকাশ্যেই ইন্দিরা-বিরোধী। শুধু 
ইন্দিরা ক্ষমতায় আছেন--তাই সরকারী হুষোগ স্থবিধা 
লুঠবার আশায় এরা এখনও ইন্দিরার পেছনে ঘুরছে। 
কংগ্রেস ও কংগ্রেসী নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য 

.‘কংগ্রেগ’ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র বলা যায় যে 

এই দলের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান মাত্র একজন ব্যক্তির 
ইচ্ছা অনিচ্ছা বা মজির উপর নির্ভর করে। 

এই দল আবার ক্ষমতায় এলে কি করবে বা আরো কত 
'দুর পর্যন্ত এগোৰে তা কেউ বলতে পারবে না।. গত ১৯ 
মাসের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে দেশবাসী আজ কংগ্রেসী 
শাসন সম্বন্ধে ভীত, সমস্ত ও হতাশাগ্রন্ত | নুতন কংগ্রেসের 
'বিগত ১১ বৎসর ব্যাপী কুশাসন ও স্বেচ্ছাচারী শাসন দেশ- 
বাসীর কোনো প্রভ্যাশাই পূরণ করতে পারেনি । কোথায় 
গেল আজ নৃতন কংগ্রেসের ‘গরিবী হটাও ক্লোগানের 
সেই চমক। পুগ্যশ্লোক এক্রাহাম লিঙ্কনের সন্ধে সবর মিলিয়ে 
বঞ্চিত জাতিতাই আজ বলতে বাধ্য হচ্ছে্-+০ can 


fool some of the people all 06010661056, and 
all of the people some of the time. but you 
can not fool all of the people all the time.’ 


কংগ্রেসের সর্বেসর্বা শ্রযতী গাতীর প্রতি বিন্দুমাত্র 
অশ্স্থা'না জাটিয়েই একথা আঙ্গ নিধিধায় বলা যেতে 
পারে যে ওর মধ্যে গণতান্ত্রিক মানসিকতায় একাস্ত অভাব । 
ত্যাগ; সবিতা ও পক্ষপাতশুন্ততা ছাড়া! একট] স্থবিশ.ল 


পা 


॥ তিন | 


দেশের সফল প্রধানমন্ত্রী হওয়া, যায় না। ওঁর মধ্যে দেখছি 
মাত্রাতিরিক্ত দস্ত | উনি সমালোচনা! সহ করতেই পারেন 


' মা। ামাপ্রলাদের মত বাগ্মী, বিচক্ষণ ও তেব বিরোধী 


নেতার পাল্লায় পড়লে ইন্দিরা তো পাগল হয়েই যেতেন। 


ফেলেন নি। কিন্তু ইন্দিরা ক্রুদ্ধ হয়ে কি কণি মা 
, করলেন | 

বংগ্রেপ-নেত্রী দিল্লীর সিংহাসনখানি এবং "ভারতবর্ষ 
নামক ৬* কোটি নর-নারী অধ্যুষিত এই বিশাল দেশটিকে 
যেন পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করেন। উনি বহুবার বলেছেন 
উনি ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার উপযুক্ত লোক আর 
দেশে নেই। অত্যন্ত আপত্তিকর এবং অশোভন এই 
উক্তি । ৯ 

অকারণ জরুরী অবস্থা ঘোষণ। করে রী ব্যক্তি 
স্বাধীনতা খর্ব করার ফলে ইন্দিরা আজ জনগণের আস্থা 
হারিয়েছেন । জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করার জম্যেই 
কি তাকে ক্ষমতার আসনে বসানো হয়েছিল? এবার 
ক্ষমতা পেলে উনি মা জানি কি করবেন ? দেশের সাধারণ 


" শ্বামাপ্রমাদের তীব্রতম ভৎপনায়ও নেহরু কিন্তু ধৈর্য হারিয়ে : 


নির্বাচন চিরতরে বন্ধ করার আস্তে আবার সংবিধান, 


সংশোধন হবে কি? 

রাজ্য সরকারের পৃথক অস্তিত্ব ইন্দিরা যেন শ্বীকারই 
করেন না। দেখে অবাক লাগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্ি- 
সভার অন্থাম্ত সদস্য, বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্যের এবং 
রাজ্যের ছোট, বড় ও মাঝারি কংগ্রেসী নেতার] বছরের 
৯ মাস কিংবা তারও বেশী দিল্লীতেই থাকেন। তবে" 
আর রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা কিংবা! মন্ত্রিসভার দরকার 
কি? এসব কি সংবিধান সম্মত কাঁজ ? | 

শ্রীসঞ্য় গান্ধীর ব্যাপারে আমরা দেখে শুম্ভিত হয়েছি 
শ্রীমতী গান্ধীর অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক কাজকর্ম কত 
দুর পর্যন্ত এগোতে পারে। 


‘সি, পি, এম-এর বৈশিষ্ট্য 


এই দলটি যোল আনা স্বদেশী দল। কোনো বিদেশী 
রাষ্ট্রের সঙ্গে এর টিকি বাধা নয়। এই দলের নেতার! যদি 
নুতন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জনত! পার্টির সঙ্গে মিলে 
মিশে কাজ করেন, তবে বিরোধীরা এবার কংগ্রেসকে পরা- 
জিত করতে এবং ট্রেল্ারী বেঞ্চে স্থান করে নিতে পারবে। 
এই দলে এমন নেত। এবং এমন কর্মীর অগ্ভাৰ নেই, 


ধার! নিছক আদর্শের জন্তে বৃটিশ ভারতে ও স্বাধীন ভারতে 


অশেষ ছুঃব-ছুর্দিশ] বরণ করেছেন এবং এখনও করছেন 
এই দলের মধ্যে ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারের স্থান নেই । 
এই দলের সংগঠন ভারতের অন্ত যে কোনও দলের 
চেয়ে রেশী মদবুত। মা এ 
এই দলের যুবক কর্মীরা শুধু সুশিক্ষিত নয়, ওরা শৃ্খগা- 
পরায়ণ, বিশ্বস্ত ও নিঃসবার্থপর ৷ আদর্শের জন্কে ওর! প্রাণ 
দিতেও পারে। 
কাপুরুষ নয়। হু 
রাজ্যের প্রশাসনে কেন্দ্রের মাতব্বরী কমানোই এই 
দলের অন্যতম লক্ষ্য। 
এই দলে সুযোগ্য কর্মীর যেমন অভাব নেই, যোগ্য 
নেতারও অভাব নেই। " 


কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসির বৈশিষ্ঠ 
এই দলটি নবঙ্গাত হলেও প্রচুর ‘সম্ভাবনাময় দই দলা 
এই দলটি সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার সময় এখনও আসে 
নি বটে তবে সাধারণভাবে একথা “কলা যায়, জনতা 
পাটির প্রায় সব বৈশিষ্ঠ্ই এই দলে বর্তমান । এই দলের 
ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল । ” 
ফরওয়ার্ড রকের বৈশিষ্ট্য ' 


নেতাজী সুম্তাযচন্দ্রেৎ হাতে গড়া ফরওয়ার্ড রক সম্ব.ডে' 


বেশী বলার প্রয়োজন হয় না। 


এই দল গরীবের দল, জনগণের দল । 


Ll 


এরা- স্থযোগ-সন্ধানী ও সুবিধাবাদী 


॥ চার |. 


যদিও বিরোধী দলগুপির কেন্দ্রীয় 


_ নিৰ্ব্বাচন £ বামপন্থী দলগুলির কর্তবা 


হিতেন ঘোঁষ . 


জরুরী অবস্থা ঘোষণার কালে খুব সম্পর্কে-সাধ রণ লোকের মধ্যে তেমন 


সমাবেশে প্রচুর জনসমাগম হয়েছে, _ অল্প লোকেই শ্রীমতী গান্ধীর এই. তত্বে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়নি, তার প্রধান 


সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন 
যাত্রায় আসম্ব নির্বাচনের তেমন উত্তাপ 
বা উত্তেজনা অনুভব করা যাচ্ছে না। 
এটাকে ঠিক নির্বাচন সম্পর্কে জনমান- 
সের উদামীনতার। অভিব্যক্তি বলে 
"ভাবলে ভূল করা হবে। অনুস্কৃতি 
গভীর বলেই হয়তো তার বহিঃপ্রকাশ 
এত কম । তলিয়ে দেখলে, এই আপাত 
অনীহার আরও গভীর কারণ রয়েছে। 
গণমানদের এই প্রতারক শাস্ত বা 
নিনিধ ভাব বর্তমান রাজনৈতিক পরি- 
স্থিতি থেকেই উদভূত্ত ।- 
বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীর] তে 
বটেই) সাধারণ মানুষের কেউই নির্বা- 
চন আশা করেন নি। অনেকে এমনও 
ভেবেছিলেন ফে,্রীমতী গান্ধী হয়তো 
' নির্বাচন নামক বস্তুটিও অন্থান্ত 
মৌলিক অধিকারের সঙ্গে একেবারেই 
, ৰাতিল করে দিলেন! অদ্ভূত, অবি- 


শ্বাস্ত কত জল্পনা ই না চলেছে কীভাবে. 


তিনি নির্বাচনের প্রয়োপ্গন এড়াবেন, 
তাই নিয়ে। আর নিতান্তই যদি নির্বা- 
চলের ব্যবস্থা করতে হয়, তবে তা 
এমনভাবে করা হবে যাতে শ্রীমতী 
গান্ধীর জয় সম্পর্কে কোন সংশয় না 
দেখা দেয়_তা! জনগণের রায় যাই 
হোক না কেন | 

অবশ্য ধারা, একটু ওয়াকিবহাল 
তারা বরাবরই ভেবে এসেছেন, আজই 
হোক কালই হোক, জনগণের রায় 
শ্রীমতী গান্ধীকে চাইতেই হবে।' 
সংবিধানে এর কোন বিকল্প নেই। দে 


ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে উদার সমালোচ-. 


কেরাও ভেবেছেন নির্বাচন তখনই 
আনবে যখন শ্রীমতী গান্ধী বুঝবেন 
জয় তার অনিবার্ব। 

নির্বাচন সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর 
, কলাকৌশল নিয়ে এই বিচিত্র জল্পনার 
উৎস তার নিজেরই কার্যকলাপ । 
যেভাবে তিনি নিজের দলের মধ্যে এবং 
সমগ্র দেশে নিরহুশ ক্ষমতা অধিকার 
করেছেন, ভাতে একথা বিধান করা 
কঠিন যে সেই ক্ষমতাকে স্থায়ী করার 
জন্ক তিনি ব্যালটবাকের অনিশ্চগ্নতাকে 


"প্রশ্রয় দেখেন ।, এলাহাবাদু হাই- 


কোর্টের রায় বেরনোর পর থেকে 
তিনি যেসব কাজ” করেছেন তাতে 
দেশের উপর তার নিজের কর্তৃত্বকে 
অগণতান্ত্রিক উপায়ে সূরক্ষিত করার 
প্রয়াস স্পষ্ট হয়ে ওঠে । অবশ্য তাঁর 
+ এই কার্ধকলাপকে তিনি বিরোধী দল- 
গলির সষ বিপজ্জনক পরিস্থিতির হাত 
থেকে দেশকে বাচাবার অন্ত জরুরী 
ছিল বলে প্রচার করেছেন। 


নির্বাচিত সদুস্য কারারুদ্ধ হতে পারেন 


বিশ্বাস করেছে | এখন আরও কম কারণ এটাই ৷ শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষমতা- 
লোকই এই প্রচােবিত্রান্ত হচ্ছে । চু্তি তাদের যতই কাম্য হোক তারা 
তার নিজের দলে -অন্তবিরোধ এখন ' কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে 
জীব্র। দেশের তো নত্বই, এমন কি শেষ পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী তাদের রায়কে 
তার নিজের দলের এক্য বা স্থায়িত্বেত্ , অগ্রাহ্‌ করবেন না। তার! অনেক 
প্রতীক আর তাকে বলা চলে না। মাথা থামিয়েও বুঝে ওঠতে পারছে না 
বিরোধীদলের নেতারাও এখন জন- দিদ্লীশ্বরী দেশের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব 
গণের চোখে শয়তান বলে প্রতিভাত অর্জন করেও অবশেষে কেন এই নির্বা- 


হচ্ছেন না। চনের আহ্বান দিলেন । হেরে গেলেও 


কংগ্রেসের হাতে অবশ্য এখনও যে শেষ পর্যন্ত তিনি গদী ছাড়বেন না, 
তুক্ষপের তাস হচ্ছে, কেন্দ্রে একমাত্র এরকম সন্দেহের জন্তু তাদের দোষ 
কংগ্রেস দলই স্থায়ী সরকার গঠন দেওয়া যায় না। 
করতে সক্ষম । কিন্ত এই রাজনৈতিক এই কারণেই কয়েকজন সর্বভাব- 


' স্থায়িত্বের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে তীয় বিরোধী নেতা, বিশেষত জয়- 


বর্তমান স্বৈরাচারী শাসনের স্থায়নিত্বযৃক্ত প্রকাশ নারায়ণ, দেশের মাধুষকে 


হওয়ার ফলে জনগণের কাছে এর বুঝাতে চেষ্টা করছেন যে, নির্বাচনের 
আবেদন হ্রাস ,পেয়েছে। জাতীয় অনুষ্ঠান-না করে - শ্রীমতী গান্ধীর 
স্থায়িত্ব বা! সমৃদ্ধির সম্ভবনাযদি শ্রীমতী গত্যন্তর ছিল না! নিক্ষেপ ক্ষমতায় 
গান্ধীর প্রতি দাসত্বের পুরষ্কাররূপে ' প্রতিষ্ঠিত হয়েও প্রধান মন্ত্রীকে জন- 
আসে তবে জনগণ তা প্রত্যাখ্যান সমর্থন পেতে হবে নিজের শাসনকে 
করতে বাধ্য। ইবধতা দেওয়ার জন্তু। এই প্রয়োজনীয় 
' কাজেই শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাটুকু ন! নিলে শেষ পর্যন্ত সাম- 
স্থায়িস্ের প্রশ্নটা এই মুহূর্তে লোকের রিক ‘চক্রের ছাঁতে ক্ষমতা! হস্তান্তর 
কাছে ততটা জরুরী বলে মনে নাও করতে হয়, আর তার অস্তিম পরিণাম 
হতে পারে। সেদিক থেকে শ্রীমতী রূপ দেশকে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে 
গান্ধীর প্রধান নির্বাচনী যুলধনের . দিতে হয়। রাজনৈতিক নির্ধ'তন ও 


ক্ষমতা সীমিত হয়ে গেছে। তবে নাবিক দুর্দশায় জনমনে বিক্ষোভ ও 
তিনি দেশের লোককে বিশ্বাস করাতে অসন্তোষ. ফেভাবৈ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে 


পেরেছেন যে ঘটনা! যেভাবেই "মোড় এখনই সাধারণ নির্বাচনের উপযুক্ত 


নিক, তিনি ক্ষমতায় আসীন থাকার সময় বলে শ্রীমতী: গান্ধীর মনে, 


কৌশল জানেন । . লোকে এখনও হয়েছে। আর কয়েক মাস দেরি 
বিশ্বাস করতে পারছে না যে, এলাহ- হলে হয়তো নির্বাচনের ফল তার 
বাদ হাইকোর্টের রায়ের চেয়ে নির্বা- দলের পক্ষে বিপর্যগ্নকর হতে । কেন 


চনে জনগণের রায়কে তিনি বেশী জার্নি প্রধান মন্ত্রীর মনে হয়েছে, এই 


মর্যাদা দেবেন । যে কোন কৌশলে র্ভে জনসাধারণ, পরবর্তী যে কোন 


তিনি হয়তে। ব্যালট বাক্সের রায়কে সময়ের চেয়ে, 


নিজের অনুকূলে প্রভাবিত করতে স্থায়িত্ব যুল্য বেশী বুঝবে। 


পাঁরেন।- নির্বাচনের পরেও জরুরী জনগণের রায় চাইবার পিছনে 


অবস্থা বহাল রাখতে পারেন। শিখিল প্ীমতী গাড়ীর মতলবের এই ব্যাখ্যা 
মিধিনিষেধগুলি আবার চাপিয়ে দিতে নির্যাচনের সার্থকতা সম্পর্কে সাধারণ 


পারেন। বিরোধীদের রাজনৈতিক মাহুষের সন্দেহ ৰা ভীতি দুর করতে 


কার্মকলাপ আবার নিষিদ্ধ হতে পারে, সাহাষ/ করবে। কিন্ত বর্তমান সর- 


এমনকি নতুন লোকসভার বহু সদ্য কারের বিরুদ্ধে ভোট দেওরার পরিপাম 


সম্পর্কে তাদের মনে যে আশংকা 
বর্তমান সরকার হয়তো বিরোধী দল- রয়েছে তা দূর করতে হলে বিরোধী 


গুলির সদস্য ও অন্ুগামীদের উপর দলগুলিকে যত শরীদ্র সম্ভব আরও 


যথেচ্ছ আক্রমণ চালাতে পারে । এমন রি সক্রিয় হতে হবে। খুব কম লোকই 


কি বিয়োধীদের ভোট দেওয়ার জন্ত নির্বাচনে কারচুপি বা ভোটারদের 
সাধারণ নাগরিকদের উপর -প্রতি- ভীতি প্রদর্শনের সম্ভাবনাকে একেবারে 
হিংসার খড়া লেমে আসতে পারে। উড়িয়ে দিচ্ছে। জনতা পাটি সারা 

জনগণের এইসব ভীতি ও সন্দেহ দেশেই ভোটারদের আত্মবিশ্বাস 
হয়তো ভিত্তিহীন । তবু সাধারণের ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। কিন্ত 
মন থেকে এগুলো একেবারে মুছে পশ্চিমবঙ্গে দি পি আই (এস) ও 


ফেলা যাচ্ছে না| এবার যে নির্বাচন অন্তান্ত বামপন্থী দলগুপি এখনও পর্যস্ত 


৮ 


কেন্দ্রীয় সরকাবের ' 


" অবাধ ও স্তায়সজত নির্বাচনের জন্ত ও 


নির্বাচনী প্রচারে দলীয় কর্মীদের কাজ 
করার স্থযোগের অন্ত সরকারের কাছে 
"প্রতিশ্রুতি চাওয়ার বেশী কিছু 
করেনি। 
সন্দেহ নেই, সরকার প্রতিশ্রুতি 
খুব তৎপরতার সঙ্গেই দেবেন। কিন্তু 
আসল ব্যাপার, হলো ভোটারদের সঙ্গে 
দেখা করা ও তাদের ভোট দিতে 
যাওয়ার অন্ত অন্থরোধ করা! সি পি 
জাই (এম) ও অন্যান্য বাম দূলগুলি 
মনে হয় নির্বাচন সম্পর্কে সাধাৰণ 
মানুষের সনে যে সন্দেহ ও অবিশ্বান 
রয়েছে তারই শিকার হয়েছে। কিন্ত 
তাদের এট! বুঝতে হবে যে শ্রীমতী 
গান্ধী কখনই সব সময়ে ঘটনাকে 
নিঞ্জের ইচ্ছা অনুযায়ী 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না।- ঘটনার 
একটা নিদন্ব যুক্তি ও গতিধারা 
আছে, যাকে শ্রীমতী গান্ধীও অগ্রাহ 
. করতে পারেন না। তার বর্ষে ছিন্তর 
আছে। যথার্থ মার্কসবাদীরা কখনও 
ঘটনার শ্বোতে গা ভাসিয়ে শুভ মুহূর্তের 
অপেক্ষার বসে থাকে ন1। ঘটনার 
নিজস্ব গতিধারার নিয়ম অনুযায়ী 
তারা তাকে জনগণের স্বার্থে প্রত্যাশিত 
রূপ দিয়ে থাকে। চুঃখের বিষয় 
মার্কলবাদীর1 নয়, জনতা পার্টির অস্ত- 
ভুক্ত দলগুলিই বর্তমান ঘটনাধারাঁকে 
প্রভাবিত করার ভূমিকা নিয়েছে! 
শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বে মার্কসবাদীর। 
অনেক নিধাতন সয়েছে; কিন্তু তার 
শাশনকে দুর্বল করার ব্যাপারে তার! 
এতদিন প্রান কিছুই করেনি । 
এখন অবশ্য ভার! অত্কিতে ঘট- 
নার আবর্তে গিযে পড়েছে এবং বর্ত- 
মান শাসন, ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে 
আন্দোলনের ঢেউ জেগেছে তাতে 
তারাও সামিল হয়েছে। এই অবস্থায় 
তাদের কর্তব্য, ভয় ও অসহায় মনো- 


. বিরোধীদের 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে ফেব্রুয়াপী, ১৯৭৭ 


আন্দোলনের পুরোভাগে তারের 
ইতিহান-নিিষ্ট স্থান গ্রহণ করতে 
হবে। শ্রীমতী গান্ধীর স্বৈরাচারী 
শাসকের বিরুদ্ধে এই গণআন্দোলনের 
ঢেউকে একটা চূড়ান্ত লক্ষ্যর দিকে 
পরিচালিত করার দঁরি মার্কসবাদী- 
দেরই। নানান অর্থেই আসন্ন নির্বা- 
চন. এক এ্রতিহাপিক তাৎপর্ধ নিয়ে 
এসেছে। শুধু নিজেদের প্রার্থীর 
ভক্তই নয়, বামপন্থী দূলগুলিকে বিরোধী - 
সকল প্রার্থীদের জেতাবার জন্যই চেষ্টা 
করতে হবে। 

কংগ্রেস ও সি পি আই দলে এখন 
অন্ত্বরদ্বের বিপর্ঘয়। কংগ্রেসেয়- 
তথাকথিত প্রগতিশীল অংশ ওসিপি 
আই দল চোরকে চুরি করতে বল! ও 
গৃহস্থকে সঙ্গাগ থাকার নীতি নিয়েছে। / ' 
ফলে-প্রধান মন্ত্রীকে সমর্থন করেও যে 
তারা গণতল্তের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চায় 
একধ! ভোটারদের বুঝানে! তাদের 
পক্ষে আদে| সহজ হবে ন1। বামপন্থী 
ও অন্তান্য বিরোধীদলগুলি অনায়াসেই 
তাদের মুখোশ খুলে দিতে পারবে। ' 
দলে গোপনে তাদের 
অনেকেই -গণতঙ্জ পুনঃ প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে যথার্থ বাম দলগুলির সঙ্গে 
যোগ দেবে। 


এতদিনে, বামপন্থীদের উপলদ্ধি 
কর! উচিত বে, আসন্ন নির্বাচন শুধু, 
কতকগুলি তাত্বিক অধিকার রক্ষার 
সংগ্রাম নয্ন। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতায় 
জন্য সংগ্রাম উন্নততর সমাজব্যরস্থার-& 
অন্য অংগ্রামেরই এক গুরত্বপূর্ণ 
পর্যাঘ। আগু সম্ভাবনায় পরিপ্রেক্ষিতেও 
এই সংগ্রাম সাধারণ মানুষের রুজি 
রোজগারের লড়াই। শ্রীমতী গান্ধীর 
সরকার সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন আলে! 
লনের উপর কঠোর বিধিনিষেধ প্রয়োগ 
করেছে। দরিদ্র মানুষকে আজ মুখ 
বুজে দুঃখকষ্ট সইতে হচ্ছে। বামপন্থী 
দলগুলির কর্তব্য গণতান্ত্রিক অধিকারের 
প্রশ্নটিকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন 
স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করে উপস্থিত করা। 
তরিষ্তুতে বৃহত্তর ও গভীরত্র গণ-১ 
আন্দোলনের প্রস্ততি পর্ব হিসাবে এর 
নির্বাচনকে দেখতে ও দেখাতে হবে 


ভাব বেড়ে ফেলা । তাদের এখন এই ভাদের। 
সরকারী কর্মচারীর ওপর অবিচার 
( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


সংখ্যালঘু ও মুসলীম সরকারী 
কর্মচারীদের প্রতি ওপরওয়ালার জুলুম 
ও বিমাতান্থুলন্ড ব্যবহারের নান! অভি- 
যোগ দর্পণে আসছে। 

এই শ্রেণীর একজন ভুক্তভোগী 
নাম রসিদ ঘোলা, বয়স চল্লিশ পেরি- 
য়েছে। এর ক্যানুয়েল ছুটি নেই। 
আর্ণ লীভ নিলে গ্র্যান্ট করা হয় 
না। এর মাহিনা সব মাসে মেলা 
ভার! ভয়ে ভয়ে থাকেন! অথচ 
অপরাধ কিছুই নেই। হেয় হন কর্তৃ- 
পক্ষের কাছে। 

প্রমোশন নেই পনেরো বছর! 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিফিউজী বিহ্যা- 
বিলিটেশম দগ্তরের বদলি হয়ে গভৰ্ণমেণ্ট 
রিলিফ ষ্টোর্স ৩৯ গোপাললাল ঠাকুর 
রোডে কেরাণীর পদে দিনগুজরাঁন 

করছেন। দুশ্চিন্তায় ভাবনায় প্রায় 

পাগল হয়ে উঠেছেন। বছরে দুবার 
বদলীর অভিজ্ঞতাও আছে। এবার 

ওর ভয় কতৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত বিনা 

'কারণে চাকুরী খেয়ে নেৰেন হয়তো । 

দীর্ঘ বাইশ বছরের চাকুরীর দুঃস্বপ্ন 

অসহ। ত্রাণ মন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রী 

কেউ কি এই হতভাগ্য সরকারী কর্ম- 

চারীর প্রতি দৃষ্টি দেবেন না! 
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রুরী অবস্থায় 
রথ নৈতিক অগ্রগতির 
আসল চেহারা (8). 


ভঃ তুরকষণিয়ম স্বামী 





পূর্ববর্তী রাশিচক্র ' থেকে বোঝা যাবে যে ১৯৭১ এর পরবর্তী প্রত্যেকটি - 
শহ্বের .ফললে আমাদের বর্মক্শলত! ক্রমাগত ভাবে নিম্ন থেকে নিম্নতর | - 


তাছাড়া পঞ্চম পরিকল্পনায় ধার্য প্রতিটি শস্যের লক্ষ্যমাত্রা থেকে এদের বৃদ্ধিমাতা 
অনেক কম। এরূপ নিশ্তগতি অন্ত যেকোন সভ্যদেশের নেতাদের লজ্ভায় 
অধোবদন করে দিত। কিন্তু ইন্দিরার ইণ্ডিয়াতে শোচনীয়তার এই প্রদর্শনী 
কেই ‘উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব এই গাল ভর! নামে জাহির করা হয়। : 


৯ আরে! ছুঃখের বিষয় এই যে, সরকারও জানে যে, তার্দের ব্টনপর্বন্থ প্রচা-. 


বে কোন বাস্তব ভিত্তি, নেই। সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে, প্রায় 
মস্ত কৃষিশস্তের ক্ষেদ্জেই তার! উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নামিয়ে দিচ্ছে। যেমন 

১৯৭৬-৭৭-এ খান্ভ শস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১৯৭৫-৭৬ এর চেয়ে ৩০ লক্ষ 
টন কমহবে। আবার, পঞ্চম ' পরিকল্পনার শেষ বছর ১৯৭৮-৭০ সনের লক্ষ্য- 
মাত্রা ১৪ কোটি টন থেকে নামিয়ে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টন অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্প- 
নার ১২ কোটি »* লক্ষ টন্‌ থেকেও কম করা হবে। তেমনি ১৯৭৮-৭৯ সনে 

ভোজ্য তৈলরীজের লক্ষ্যমান্সা ১ কোটি ২৫ লক্ষ টন থেকে কমান হবে ১ কোটি 
২০ লক্ষ টনে। এই ঘটনাসম্নোত থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, স্বয়ং শ্রীমতী 
গাদ্ধির নেতরীতবে এই যে লক্ষ্যমাত্রাপ্তলিকে ছেটে দেওয়া হচ্ছে তা থেকেই সপ্রযাণ 
যে, কিষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে উত্তম্ষনের যে দাবি প্রচার কর! হচ্ছে--সরফার 
ভালই জানেন যে, নির্বোধ জনতাকে ভুল বোঝানর জন্ত তা কেবলই গরম 
হাওয়ায় ভরা; সার বস্ত ভার মধ্যে কিছুই নেই। এর মধ্যে বিদ্ধুমাত্র সত্যতাও 
যদি. থাকত তাহলে তারা লক্্যমা্ বাড়াতেন, কমাতেন না। : 

'শরমশিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই কাল্পনিক ছবি তৈরি কর! হয়েছে। 
কর়ৈকটা পণ্যের: ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে ভা হল ১১৭৩-৭৫ এর বছরগুলির 
মন্দার তুলনায় । কিন্তু একটু খু'টিয়েপরিসংখ্যানগুলি যাচাই করলে 'শিল্পের 
ক্ষেত্রে অলৌকিক অগ্রগতির’. আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে । বিশ্লেষণ এর 
পরে দেওযা হচ্ছে। | 

সরকায়ী পরিসংখ্যান থেকে Ee যে, ১৯৭৫এ শিল্পোৎপাদনের সুচক 

' সংখ্যা ৪%এর বেশি বেড়েছে, সম্ভবত -৪'৫%,। এর সংগে তুলনীয় ১৯৭৪- 
৭৫ এর ২'৫% ও ১৯৭৩-৭৪ এর ০.২% বৃদ্ধিমান। কোন সরকারী বিজ্ঞাপনের 
তুলনাই ১৯৭৩-৭৪ এর পূববর্তা উল্লেখ থাকে না'। যেহেতু ইন্দিরা 


জপ দি প্রধান মন্ত্রী আছেন জানুয়ারি ১১৬৬ থেকে অতএব দে প্রশ্ন খুবই প্রাস- 


জিক। কৃতিত্বের দশক’ নামক প্রচার পুস্তিকায় একালের নব দুর্গার যে 
, আলোঁকিক কীতিক্ষমতার স্ততিবাদ করা হয়েছে, তার কুত্রাপি জাহুদারি ১৯৬৬ 


থেকে জানুয়ারী ১২৬৭ এই দৃশফের শিল্পোৎপাদনের বৃষ্ধিস্থটকের কোন উল্লেখ 


নেই । আবার ইন্দিরাজীর পূর্বেকার ১৯৪৭ থেকে ১১৬৬ সালৈর বৃদ্ধির কোন 
মানেরও উল্লেখ নেই কিংবা! প্রীমতীর সভাপতিত্বে ১৯৬৮-৬৯ এর বার্ষিক 
যোজনায়, ১৯৬৯-৭৪এ চতুর্থ পরিকল্ননায়- অথবা -১৯৭৪-৭১ এর পঞ্চম 
পরিকল্পনায় বৃদ্ধির যে সকল লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল তারও কোন উল্লেখ নেই। 
থাকারও অবশ্য কথা নয়, কারণ তা. থাকলে সরকারী প্রচার সাহিত্যে শ্বপ্রধাল 
বুনে মানুষকে ঘুম পাড়ানোর যে চেষ্টা হচ্ছে তা নিমেষে ছিন্ন হয়ে যেত। 
অতীত সম্পর্কে কয়েকটি ঘটন] উল্লেখ করলেই ৪'৫% এর সরকারী দাবির 
সারবন্তা বোঝাযাবে। ১৯৫০-৫১ এবং ১৯৬০-৬১ এর মধ্যবর্তী সময়ের শিল্পোৎ- 
পাদনের বৃদ্ধিমাত্রা ছিল বাধিক ৭% | ১৯৬২ সনের চীনা যুদ্ধ, ১৯৬৩ সনের 
খরা, ১৯৬৫ সনের পাকিস্তানী যুদ্ধ, জরাজীর্ণ গধান্মঘরী নেহরু এবং তীর অন্তাধ্য 
ক্যাবিনেট মন্তরিবৃন্দ সত্বেও ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৫-৬৬ এই সময়ের বৃদ্ধিমাত্রা ছিল 
ধিক ৮৭1 কিন্ত শ্রীমতী গান্ধি প্রধান মন্ত্রী হয়ে যখন প্রধমে পাটি, তারপরে 


পার্লামেন্ট এব্ং সর্বশেষে বিচার ব্যবস্থা, সংবিধান এবং স্বয়ং গণতগ্তরের বন্ধন- " 


গুলিকেই এক্লের পর এক ছিন্ন করলেন সেই ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৭৫-৭৬ এর 
৯ক্মধ্যবর্তাবৃদ্ধিমাজা। হয়েছে গড়ে বাধিক মাত্র ৩%- বৃদ্ধির ওঠাপড়া কখনো 


*"২৭, এ (১৯৭৪) আবার কথনে। উঠেছে ৭% এ (১৯৬৯ ৭*) এর প্রমাণ এই. 
যে, জাতীয় আয়ে শিল্প ক্ষেত্রের অংশ ১৯৬৬-৬৭ এর বাধিক পরিকল্পনায়, J 


১৮৬৪-৭৪ এর চতুৰ্থ পরিকল্পনার ১৯৭৪-৭৯ এর পঞ্চম “পরিকল্পনায় ধৃত শিল্পো- 


, সালে ২৭% কমে গিয়েছিল। 
প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ১ 


প্‌ 


খ্পাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হত স্ব সময় ১৯-১ ২% এর কম নয় এবং সাড়ম্বরে 
আকাশবাণীর মাধ্যমে লোকের কাছে প্রচার করা হত । কিন্তু দুংখের বিষয় 
শ্রীমতী গান্ধির কোন কাযনিক প্রকল্পেই এই.'লক্ষ্যকে- কার্যে ব্ূপায়িত কর! 
যায়নি। ' A 

কাজেই দেখে 'অবাক লাগে ষে, সব বছরের পরিসংখ্যান না দিয়ে কেবল এক 
' বছরের ৪-৫% 'বৃদ্ধিষাত্রা নিয়েই সরকারী মহল নৃত্য করছেন। , কোন কোন 
বিজ্ঞ পরামর্শদাতা .হিশ্ষেত যার! পবিত্র শহর মস্কো থেকে ইঙ্গিত নিয়ে থাকেন, 


.তারা এই বৃদ্ধি মাত্রার তাৎপর্যপূর্ণ দিক হিসাবে পাবলিক সেক্টরের উৎপাদনে 


:_ উল্তক্মনকে’ নির্দেশ করেছেন। ডি এ ভি পির সরকারী: বিজ্ঞাপনে পাবলিক 
সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৯৭৫-৭৬এ ৩৬% বলে দাবি কর! হয়েছে। এতো 


দৃশ্যত অসম্ভব । কারণ সে ক্ষেত্রে সািক বৃদ্ধিম।ত! ৪'৫% এর সংগে সংগতি. 


রাখতে গেলে স্বীকার. করে নিতে হত যে, পাবলিক সেক্টর উৎপাদন ১৯৭৫-৭৬ 
শিল্প-ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীটি-এ পাই সমপ্রতি 
১৯৭৫-৭৯ সনে পাবলিক “সেক্টরে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি 
হয়েছে ১৫'৫% | কিন্ত তাও যদি সত্য হয় তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে, 
পাৰলিক সেক্টর উৎপাদনে ঘাটতি হয়েছিল, সব সমেত ৪'৫% এর শিল্লোৎ- 
পাদনের বৃদ্ধিমাত্রাকে বদি মেনে নিভে হয়। 

পরিসংখ্যানের ভেলিকবাজ্রি ছেড়ে দিলে একথ! পরিষ্কার যে, ১৯৭৫-৭৬ 
সনের শিল্পোৎপাদনে কৃতিত্ব মিশ্র পর্যায়ের--বিশদফ1 কর্মস্থচীর প্রবক্তার! 
একে ‘বিরাট একটা উন্নতির ঠেলা” বলে আমাদের যা বোঝাতে চাইছেন-তা 
bl প্রচারিত পরিসংখ্যান থেকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যে চিত্র মেলে তা 
হল ই ১৯৭৫-৭৬ সনে াত্বিিদের কৃতিত্ব মোটাযৃট মাঝারি? প্রাইভেট 
সেক্টর থেকে পাবলিক সেকটরের বৃদ্ধি বেণী হয়েছে- প্রথমটির বৃদ্ধির মাজা 
সম্ভবত, ১৫% এবং দ্বিতীয়টির সংকোচনমাআ মোটামুটি ৬%। পাবলিক 
দেকটরের এই বিশৃঙ্খল বৃদ্ধির ফলে পাবপিক-সেক্টর উৎপাদনে কয়লা, ইন্পাত, 


. এবং সিমেন্টের গুদামে মজুতের পাহাড় দমে গেল। ফলে'শিল্পোৎপাদনের এই 


প্রচারিত প্রসার সমস্ত শিল্পব্যবস্থাকে তছনছ করে দিয়েছে. বর্তমান অবস্থা 


- এই বে, প্রায় সমস্ত পাবলিক সেক্টর কারখানায়ই বখন' প্রচুর কর্মচাঞ্চল্য তখন. 
" ফিক্‌সি চেয়ারম্যানের মতে এর ফলে হাজার কোটি টাকার মূলধনী মাল 


অকেজো! হয়ে রয়েছে ।. একম্যত্র ব্যবসায়ী যার! কব্জি উপচে যুদাফা লুটছে 
তারা হগ বপ্তানিকারকেরা যাঁদের কাছে ১৯1৫- -৭৬ এর মতো হুবৎসর আর 
কখনে। আসেনি ৷ ' 

আবার্‌ পাবলিক যেক্টরে তৎপরতা বুটি য়ে ছ্রেথলে বোবা! যায় বৃদ্ধিমাত্রা 
১৬%, হলেও এই বৃদ্ধির ভিত্তি অস্থায়ী এবং সাময়িক । ৭৫টি পাবলিক সেক্টর 
উৎপাদন কেন্দ্রের সব কটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখাতে পারেনি। মূলত দেখানর 
মত তৎপরতা! দেখিয়েছে পাঁচটি £ ইন্পাভ, কয়লা, সিমেণ্ট,. রাঁসায়ণিক সার 
এবং বিদ্যুৎ যানের বৃদ্ধিমাত্রা হয়েছে ১১% থেকে ২৯%। অপর পক্ষে সতী 
বন, ধাতুশিল্প বৈদ্যুতিক যত্্পাতি এবং পরিবহুন-মন্ত্রাদির তৎপরতা শোচনীয়। 
সাব সেক্টর রূপে মূলধনী মালের তৎপরতাও ছিল আতঙ্কঙ্জনক ! 

'নায়ক' শিল্পের বেলায়ও বৃদ্ধির পরিমাণ যতটা ক্ষতিপূরণমূ্গক ততটা উল্লেখ- 


যোগ্য নয় যেমন ধরুন ইম্পাত। যদিও ১১৭৫-৭৬ সালে বিক্রয় ইস্পাত উৎ- 


পাদনের পরিমাণ ১৯৭৪-৭৫ এর চেয়ে ১৬% বৃদ্ধি ঘটিয়ে, দড়িয়েছিল ৫৮ লক্ষটনে 


তবু দেশের মধ্যে তার ব্যবহার কমে গেছে কারণ সিংহভাগ গেছেট্রগ্খানিতে। 
আরো লক্ষণীয় এই যে, ১৯৭৫-৭৬ সনের এই ৫৮ লক্ষ টন ১৯৭১-৭৪ সনেও, 


একই ছিল অর্থাৎ ইস্পাতের ক্ষেত্রে কোন বৃদ্ধি না হয়ে পূর্বেকার মানে।ফিরে গেছে: 


মাত্র । এর সঙ্গে আছে আরো! অস্ুভ সংবার্'। ক্রেতার অভাবে গুদামে ৮ লক্ষ টন 


ইস্পাত মজুত পড়ে আছে ৰলে ইস্পাত্মন্ত্ক ১৯৭৬-৭৭ এর লক্ষ্যমাত্রা থেকে 
১৩৪ কমিয়ে দিয়েছেন । তার উপর মন্ত্র সংসদকে জানিয়েছেন যে, ২০০০ 
টানে ইম্পাতের উৎপাদন বেড়ে হবে ৭ কোটি ৫, লক্ষ টন, তার মন্ত্রক ১৯৭৪- 
৭৫ সনে হিসাব করে যে দশ কোটি টনের কথা বলেছিলেন তা নয় এর 


" আংশিক কারণ ১৯৭৫-৭৬ সনে প্রায় ১** মিনি টাল প্র্যাণ্ট মন্দার অস্ত বন্ধ হয়ে 
+ গেছে আর মোহন কুমারমন্্লম্‌ যে সরকারী মিনি ষ্টপ প্্যাণ্টের পরিকল্পনা 


করেছিলেন সেটিকেই ছিড়ে ফেলা হয়েছে। অর্থনৈতিক কার্যকারিতা নতুন 
করে খতিয়ে দেধার সময় এটার প্রয়োন হয়ে পড়ে। সর্বশেষ শিল্পটি যে 
কেরামতি দেখিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পন। কমিশন আগেকার নির্ধারিত 


"পঞ্চম পরিকল্পনার ১৯৭৮-৭৯ সনের ৯ কোটি ৪ লক্ষের লক্ষ্যে পেছন সম্ভব নয় 


বলে তাকে কমিয়ে করেছেন ৮ কোটি ৮ লক্ষ টন ।, - যে কেউ এই সব তথ্য, 


“ বিচার কয়ে দেখবেন তিনিই বুঝবেন ফে, ইস্পাত শির সন্ধে যেসব গলাবাজি 


করু। হচ্ছে তার কোনই ভিত্তি নেই। 
কয়লা, সিমেন্ট, রাসায়পিক সার, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি শিল্পগুলির খোদ 


( শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় ) 


! পাঁচ ॥ 


কাগ্রেসী 
গুণ্ডাদের 
হামলা 

, দর্পণের সংবাদদাতা! ). 


গত ৪ঠা EY শুক্রবার 
মগরাহাটে রাত প্রায় ৮টার ' সময় 
ভারতীয় গণনাট্য প্রগতি সংঘের 
সভ্যরা যখন সংঘের কার্যালয়ে তাদের 
আগামী যাত্তান্ঠান ম্যাক্সিম গোকির . 


"মা”; নাটকের মহড়া দিচ্ছিলেন তখন: * ' 
' বেশ কয়েকজন কংগ্রেপী গুণ হঠাৎ 


সেখানে লাঠিসৌটা নিয়ে ঢুকে আক্রমণ 
শুরু করে। সংঘের কার্যালয়ের 
সঙ্গে মগরাহাট থানা বিড়ি মঙগদুর 
ইউনিয়নের অফিন | বাইরে মজনুর 
ইউনিয়নের যে পতাকাটি ছিল সেটা 
গুণ্তারা ছিড়ে ফেলে। অশ্লীল ও. 
অকথ্য ভাষায় গুগ্ারা সংঘের সদস্তদের 
_গলাগালি দেগ্স এবং মারধোর করতে 
থাকে । এই আক্রমণের ফলে আবু 
হাই, হাতিয়ার রহমান, অমর চক্রবর্তী 
প্রভৃতি সংঘের সদশ্তর গুরুতররূপে 


আহত হন। 


সাঃবাছিকের 
মুক্তিলাভ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


১৫ই ফেব্রুয়ারী আলিপুর এস. 
ভি. জে, এম-এর -আদালত থেকে ' 
মুশিদাবাদ জেলার তরুণ সাংবাদিক 


. বিশ্বনাথ চ্যাটার্জীকে ডিনচার্জ করে 


দেওয়া হয়। ্রচ্যাটার্জীকে গত৯ই - 
ডিসেম্বর টালিগঞ্জ পুলিশ নাটকীয়ভাবে 
গ্রেপ্ার করে ২৫শে (১) (এ) ধারামতে 
একটি মামলা দায়ের করে । এ সময় . 
্রীচ্যটার্জাঁ কলকাতায় একটি অনষ্টানে , 
যোগ দিতে এসে. অসুস্থ হয়ে'পড়ে ' 
ছিলেন। গ্রেপ্তারের পূর্বে. তিনি, 
এ জেলার একজন আই. এ. এস ও 
একজন আই. পি. এশ অফিসারের 
অন্যায়েরবিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ! করে- 
'ছিলেনা ফলে এ আই, পি, এস, 
অফিলার তাঁকে ডি, আই, আরে 
গ্রেপ্তারের চেষ্টা করেন ।, কিন্তু সব 
ঘটনা ' স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ হয়ে 


গেলে তার চেষ্টা" ব্যর্থ হয়ে যায় এবং 


. অফিসার ওই জেলা থেকে ২৪পরগণ। রর 


বদলী হয়ে যান। তাছাড়া জেলার 
কংগ্রেদ, মহল থেকে রীচ্যাটার্রাকে 
গ্রেপ্তারের জন্য বহুবার টেষ্ট! করা হয়। 


# 


ছয় ।| ' 


জরুরী অবস্তায় অগ্রগতির নামে ধাগ্লা 


( €ম পৃষ্ঠার পর) 


নিলেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন, উন্নতির অনেকটাই হল আগে- 
কার মাল ফিরে পাওয়া, উৎপন্সের অনেকটাই অবিক্রীভ অবস্থায় গুদামজাভ হয়ে 


আছে যে কারণে সরকার. ১৯৭৮-৭৯ 'সনের উৎপাদনের লক্ষ্যমান্্া কমিয়ে ' 


দিয়েছে । কয়লার উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ সনের ৮ কোটি ৯০ লক্ষ থেকে ১৯৭৫- 
৭৬ সনে ৯ কোটি ১০ লক্ষ টনে বেড়েছে কিন্তু ১১৭৪ এবং ১৯৭৫ সনের বৃদ্ধির 
পরিমাপ প্রায় একই। অথচ খনিমুখে মজুত মালের পরিমাণ মে ১৯৭৬ এ হয়ে 
উঠল ১ কোটি ৩০ লক্ষ যেখানে আগের বছর ওঁ সময়ে তার পরিমাণ ছিল ৫৮ 


লক্ষটন। এমন কি সরকারী শিল্পসংস্থাগুলি পর্যন্ত আধিক অনটনের কারণে , 


বেশী কয়ল! কিনতে অস্বীকার করল। ফলত কর্পপা উৎপাদনের বৃদ্ধিমাত। 
১৯৭৬-৭৭ সনের জন্ত ৩'১% কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ১৯৭৮-৭৯- সনের 
উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১'কোটি টন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে বিহ্যৎ শক্তি 
উৎপাদনের কথা বিশদফ] পরিকল্পনায় ফলাও 'করে প্রচার করা হয়েছে, ১৯৭৫- 
৭৬ সনে স্থবুষ্টির ফলে হাইভেল বস্ত্রগুলি. ভাল চলেছিল বলে ১২৫% 
হারে বেড়ে দাড়িয়েছিল ১৮৫, তাও চাহিদার অভাবে পুরো! কাজে লাগেনি। 

বিশদফা কর্মস্থচীতে শ্রীমতী গান্ধি জানিয়েছেন যে, “মারো ২০০০ যেগা- 
ওয়াট’ বিঢাৎ যঙ্্র বান হবে। এর ফলপ্রাপ্তি হয়েছে ১৪৪০ মেগাওয়াট এবং 
তার মধ্যে আছে এমন প্রকল্প যা শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ সনে । ১৯৭৪-৭৫ সনে যে 


নুতন ১৭২* মেগাওয়াট বাড়তি বি্যৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছিল তা ধরলে . 


১৯৭৫-৭৬ সনে বিহ্যাতের ক্ষেত্রে কর্মস্তৎপরতায় ঘাটতি হয়েছে, শ্রীমতী গান্ধি 
আরে] জানিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রীয় বিচ্যৎ বোডগুলিকে নতুন ভাবে সাঙ্গানো 
হবে। কিন্তু বাস্তবে পরিকল্পনা কমিশন প্রতিবেদন করেছে যে ১৫টি রাষ্ট্রীয় 
বিহ্যৎ বোর্ডের ১৯৭৫-৭৬ সনে ক্ষতি হয়েছে মোট ১৮০ কোটি টাকা এবং তাও 
আবার বিদ্যুতের দাম বাড়ানর পরে। এদের আরে! ক্ষতি হবে ১৩৬ কোটি 
টাক] । সিমেন্ট এবং রাসায়ণিক-সার ইত্যাদি পাবলিক “সেক্টর শিল্পের থত্তি- 
যান। নিলে একটি ছবি ভেসে ওঠে। মজুত মালের অন্য দুই ক্ষেত্রেই বিপুল 
লোকসান হচ্ছে। রাপার়ণিক সারের ববহার দারুন ভাবে কমে গেছে। 


১৯৭৫-৭৬ লনে ফস্ফেটিক সারের ব্যবহার কমেছে ১৫% সবার পটাশিক সারের. 


ব্যবহার কষেছে ১০% । বর্তমানে কৃষি এবং সার মন্ত্রক দুটি ভরিস্কং কর্্মস্থচী 
নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করছে কারণ ১৯৭৩-৭৪ এর সার ব্যবহারের (২ কোটি 
৮* লক্ষ টন ) থেকে ১৯৭৫-৭৬ এর ব্যবহারের মাত্রা সামান্ত উপরে (২ কোটি 

, ৯০ লক্ষ টন )। পর 
পাবলিক সেক্টর শিল্পের কেরামতি সম্পর্কে সরকারী প্রচার এই পাঁচটি 


. পণ্যেই সীমাবদ্ধ । কিন্ত এদের বিকাশের 'প্রকৃত- চেহারা আমরা উপরে 
আলোচন! করেছি । একটি পেয়ারের পণ্য সম্পর্কে সরকারী প্রচারযস্ত্র ক্রিন্ত 


খুব মৌন অবলম্বন করেছে। সেটি হল কাঁচা তেল উৎপাদন । ১৯৭৫-৭৬ 
দসূনে দেশীয় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮৩ কোটি ৫ লক্ষ টন-_-আগের 'বছর- 
. গলির চেয়ে ১০% বেশী রিক্ত ১৯৭৪-৭৫ এর বৃদ্ধির চেয়ে অনেক কয় যা ছিল 

‘5৩-৭3 এর বৃদ্ধির কম। এর একটি কারণ এই যে, ত্তৈলপ্রান্তি সম্বন্ধে বরুয়া- 


সালবীয় কোম্পানী ষে আযষাঢ়ে গল্প ছড়িয়ে থাকে তা প্রায়ই কাকা আওয়াজে ' 


পরিণত হয়। আর একটি হল আমেরিকান কোম্পানীগুলি বঙ্গোপসাগরে তৈল 


মিহির আচার্য প্রণনঁত_উপস্যাস 





জোনাকির আলো! - ৮*০ 
পৃথিবীর বয়স ১৪০ 
জীবন নিরবধি ১৬০০. , 
, ঘরে ফেরার দিন ৫০. 
দ্বিবস বিভাবরী ৫৯৯ 
_ অতন্দ্র প্রহরী , ৬০০ 
আলোর সহোদর ৪০৩ 
পারীবারের তীরে. ১০০০ 


৫ 





" শুকসারী ॥ ১৭২/৩৫ আচার্য জগদাশ বস্তু রোড। 
কলকাভা-১৪ | বিক্রয়কেন্দ্র | নাথ ত্রাদার্স। দে. 
বুক ফৌর্স।. কথা ও কাহিনী।. 


Ed 


' কৃপ খননের চুক্তি বাতিল করেছে কারণ ওখানে তৈল নেই । আর যেসব পণ্য- 


" চেটিয়। কারবার” বলে কিছু নেই। 
সংসদে জানিয়েছেন, “বড় একচেটিয়া কারবার’ কথাটা আইনে-ব্যাখ্য কর! 


কাজেই এস-আর-টি-পি আইনে কত নালিশ ও মামলা হয়েছে, 


এই লব মামলা মনোপলি কমিশনে পাঠানর প্রশ্ন এখন আর কে তোলে? 


বর্পণ || শুক্রবার ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৪৭৭ 


| ₹ বিজন চৌধুরীর 


চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী 
(দর্পণের সমালোচক ) 
গুলিকে সরকার পর্দার আড়ালে রেখেছেন তাদের অবস্থা কেমন? ভারী সম্প্রতি আলিধাস হ্রাসে শিল্পী 
বৈদ্যুতিক শাখায় উৎপাদন পুরোপুরি পড়ে গেছে ওয়াগন তৈরির ক্ষেত্রে বিজন" চৌধুরীর এক শিল্প প্রদর্শনী 
উৎপাদন আমতা ৮০% কষে যাওয়ার পরে রেল দপ্তর ধোষণ! করেছে যে তারা অনুষ্ঠিত হল। শিল্পী বিজন চৌধুরী . 
তাদের ওয্ুগন ক্যনথচী আরো ছাটাই করবে। ৮০ কোটি ৫* লক্ষদি আর শুধু একজন পরিপত শিল্পীমাত্র নন 
টি থেকে ৪:৭ পি আর টিতে কমিয়ে পঞ্চম পরিকল্পনার জাহাজ তৈরীর কর্ম্ম- - তিনি বক্তব্যে ও স্বাতস্ত্র্যে অনন্ত । রং 
স্থচীকে নির্দয়ভাবে ছাটাই করা হয়েছে | তেমনি আ্যাদুমিনিয়াষকেও ৩'৭০ তুলি ব্যবহারের সাবলীল গতি তাকে 
লক্ষ টন থেকে ৩'১১ লক্ষ টনে কমান হয়েছে। বস্তুতঃ পরিকল্পনা কমিশন বিশিষ্টতার ' মর্যাদা দিয়েছে। শিল্পী 
ঘোষণা করেছে যে, পুনধিবেচনার পরে গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুপিতে পঞ্চম পরি- চৌধুরী স্বদেশ ও বিদেশে সম বাড়ি: 
কল্পনার পক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে, দেওয়া হচ্ছে। বিশদফা কর্মস্বচী যে একটা মুখরক্ষার মান। তাই দীর্ঘ তিন বছর পর এই 
ব্যাপার এটা বুঝতে না পারলে পরিকল্পনা কমিশন কখনো পুনবিবেচনারপ্রয়ো- নভুন প্রদর্শনী দেখে শিল্পরসিকজন 


জন বোধ ক্রতেন.না। সবিশেষ আনন্দ পাচ্ছেন এ বিষয়ে 
অবর্মত্ৎপরতার দিক থেকে প্রাইভেট.সেক্টরকে পরিপূরক বলা চলে কিন্তু সন্দেহ নেই । বর্তমান প্রদর্শনীতে শিল্পী 
তার] তাদের কাজের খামতি চাকতে চায় ন! ৷ বস্তুত সমপ্রতি মন্দা নিয়ে প্রাই চৌধুরীর মোট ৩৪টি কাঁজ রয়েছে 
ভেট সেক্টর যে হৈ চৈ করেছে, সরকার তাকে অর্থনীতিকে অন্তর্থাত করার কাজগুলে তৈলচিত্র ও ড্যিংয়ের ৷ 
সুনিশ্চিত চেষ্টা বলে ধরে নিয়েছে । আসলে সব শিল্পপতি এবং পুজিপতিরাই শিল্পী বিজন চৌধুধী জীবন বিমুখ is 
যে অহবিধায় পড়েছে তা নয়! ছুই ধরণের ব্যবসায়ীর পোয়াবারো হয়েছে-- নন, তাই তাঁর প্রতিটি কাজে মাহুষের 


একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং বছঙ্গী তিক কর্পোরেশন | ইদানীং রাতারাতি ফেঁপে ব্যথা বেদনা, সংগ্রাম ও আশা স্থান 


ওঠার কথাটা এরা কিন্তু গোপন _করার চেষ্টা করেননি । এই আনন্দসংবাঁদ পেষেছে। নিপীড়িত মানের বলিষ্ঠ 
'জানাবার জন্ত উ্রকে,'কে, বিড়লা লণ্ডন পর্যন্ত ছুটেছিলেন। শ্ীবি এম বিড়লা বিজোহ তাই শিল্পী চৌধুরীর শিল্পকে , 
বাগ্সিতার চূড়ান্ত করে বলেছেন, “এখন যদি কেউ করে নিতে ন] পারে তাহলে. মহিমা মণ্ডিত করেছে। তার তৈল- 
আর কোনদিন পারবে না ।+-প্রীজে আর ডি টাটা নিউইয়র্ক টাইমসের একজন চিত্র সীজন অফ সানফ্রাওয়ার্জের 
হতভম্ব রিপোর্টারকে বলেছেন, “এখন যে প্রগতি এখানে চলেছে তারপরে আর পশ্চাৎপটে রয়েছে সূর্যমুখী ফুল, অশ্া- 
গণতন্ত্র প্রয়োজন কি ?”.. আমেরিকান বিজনেস উইকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রোহী মানুষের দুদ'ম অভিযান, অভি- 


৷ বছরের;গোড়ায় বহুজাতিক কর্পোরেশনের/মালিকের! গদ্গদ হয়ে, বলেছেন, যাত্রী দলনেতার হাতে সারেঙগী,আর 


* এই অভিষান হচ্ছে যে কোন এক ্ু্য- 
মুখী ভবিষ্যতের জন্ত ; প্রতিটি অবস্নবে 
ফুটে উঠেছে এক প্রতিজ্ঞ, ভবিষ্য 

ভোরের এক ব্যধ্নায় প্রতীকে শির 
আমাদের কাছে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। 
মোটামুটি এই একই বন্তব্য ও প্রতিজ্ঞা] 
ফুটে উঠেছে তাঁর একটি ভুয়িংয়ে, 
যেখানে উদ্ভত বাজপাখির দাপটের 

সংগ্রামরত লালঝাগাধারী 
নারীপুরুষের এক প্রিজ্ঞাদূচ অভিযান । 


“মহিলা কী সুন্দর একটা আবহা ওয়া এনেছেন 1, 


তাহলে স্বর্গের আশীর্বাদ যাদের উপর বর্ষিত হয়নি সেই দুর্ভাগা কারা? 
_তারা হল ছোট এবং মাঝারি, ব্যবসায়ী যারা একচেটিয়া. পু'জিপতিরা ক্ষমভা, 
পাওয়ার পর থেকে অভিশখ জীবন যাপন করছে। সরকার লাইসেন্স পদ্ধতির 
যে পরিবর্তন করেছেন তার -ফলে আমলাতগ্রকে হাত করে বৃহৎ পু'জিতস্তর যে 
ভাবে কলকাঠি নেড়ে, চলেছে তাতে কাচা মাল এবং বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়ার 
ব্যাপারে ছোট এবং মাঝারি কারখানাগুলিকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। জরুরী 
অবস্থার আগে হলে এ সব কারচুপি নিয়ে কোন মধু লিষায়ে বা. জ্যোতির্যয় বহু 
হয়ত সংসদে ঝাড় বইয়ে দিতেন এবং সাারল্যাণ্ড কাগজে তার পুরো বিবরণ 
ছাপা হত! তখন সরকারকে নানা আইনের অছিলায় টালবাহানা করতে তৈলচিত্র ট্রপা 
হত যতদিন না লোকের মন থেকে এই সব বিবরণের স্তি মুছে যায়। ৮ 


- আজেোকিত 3 
তার পরে লাইসেন্স বা পারমিট দেওয়] হত ঠিকই তবু সরকারকে সতর্ক থাকতে বিশাল বিরাট এক এ 
- দানবের শক্তিধর এক মাহুষ যেন সমস্ত 


হত! | 
j বাধার ' য়ে ছি" 
কিন্তু এখন জরুরী অবস্থায় তো সতর্কতার কোন; প্রয়োজন নেই। ফেলছে, bs a যে 
বিশ দফা বলেছে, “সর্বশক্তি নিয়ে উৎপাদন বাড়াও। আজকাল নাকি 'এক- চোখে এক আশার আলোক। স্কিন” 
* জাহয়ায়ি বিভাগীর মন্ত্রী স্তাকা সেজে : বিনিখ দি স্বালও মনে হয় একই লক্ষ্যে 
নিদিষ্ট) পশ্চাৎপটে রক্তবর্ণ প্রেক্ষাপটে 
আশায় অলজলে মানুষের মুখগুলে। 


| সরকার ইজিতবহ। দিম্যান আ্যাণ্ড দি বুল, 
এই ধরণের প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। আবার ২৩ আগষ্ট ১১৭৬ একই আরচার প্রতিষ্ঞাদৃঢ় মানুষের সংগ্রা- 


মন্ত্রী বলেন যে, একচেঠিয়া কারবারগুলিকে লাইসেন্স.দেওয়! হয়েছে ‘জাতীর মের মহিমায় উন্নীত, আরপর চিত্রটিতে : 
স্বার্থে এবং এম আর টি পি আইনে কত জনের বিরুদ্ধে নালিশ বা মামল| দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নারী পুরুষ একটি লক্ষ্যে 
আছে তা বলতে তিনি রাজি নন। বোধ হয় একটাও নেই । তীর ছু'ড়ছে। ১১৭৩ সালে আকা 
"+ বিশ দফার ১৮ নং দফায় বলা হয়েছে যে, লাইসেন্সিং পলিমিকে ‘উদার? পরিবার চিত্রটিতে আমরা দেখতে পাই 
করতে হবে। অতঃপর শিল্পহস্্রী এমন উদারতাই এনেছেন যে, দেশে এখন সমকালের বেদনা, অসহায় পিতা 
লাইসেন্স ব্যবস্থাই নিপ্রয়োদন হয়ে পড়েছে। 'বিভিন্নকরণ রপ্যানিমুখিতা, মাথা দুমড়ে" বগে, মার হাতে শিশু 
নিয়মানয়ন, এবং আবশ্তকীয়তা' ইত্যাদি- ধ্বনির হুযোগ নিয়ে একচেটে সম্ভান_এক অনিশ্চিত ভবিস্তুং। শিল্পী 
কারবার এবং বছঙ্জাতিক কর্পোরেশনগুলি এম আর টি পি বা এফ ই আর এ চৌধুরী 'জীবনবাদী শিল্পী, তাই ভার 
আইন লঙ্ঘন ন!' করেই তাদের কারবার ৩০০% বাড়িয়ে নিয়েছে। কাজেই দ্রয়িযয়েমহিমামন্ডিত হয়ে ওঠে কৃষ্ণকায় 


মাহষের জাগঃণ। আর শিল্পী চৌধু- 
রীর প্রতিটি কাছেই রয়েছে সংগ্রামী 
, মানুষের জীবনবাদী এক দর্শন । 


হয়নি, ‘মামলা’ কথাটার নিদিষ্ট অর্থ নেই এবং 'নালিশ' কথাটা! অনেক ব্যাপক | 


[চলবে] 


দর্পণ | শুক্রবার ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ 


বনশেভিক বিপ্লব প্রসঙ্গে . 


বক্তব্যের মধ্যে ষ্ট্যালিনের মারাত্মক 


আমার লেখা 'স্থভাষচন্্র বন্থু ও বক্তব্য থেকে আমি আমার ভুলটি ভূুলটিও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। - তিনি 


হার্কসবাদ-পেপিনবা?” পড়ে শুস্ভিত ধরতে পারলাম না। আমি লিখে- 


জারতন্্র* এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 


হয়ে সত্যেন বস্তু অভিযোগ করেছেন ছিলাম যে, বলশেভিক বিগ্রবের মধ্যে বিপ্লবকে সরাসরি সর্বহার! লদা- 
(১৮৯ জাহয়ায়ী ):ঘে আমি নাফি২ সাৰাভ্যবাদ বিরোধী বিগ্রবের কোন * ভাস্িক বিপ্লবের সঙ্গে এক করে বলে- 
রুশ বিপ্লবের ' উপর কলঙ্ক লেপন পথ নির্দেশ ছিলনা । এই সিদ্ধান্তের ছেন," against imperialism, 
করেছি ।' ইত্তিহাসের ছাত্র যখন ইত্তি- পেছনে আমার কিছু তথ্য এবং যুক্তি intoa ‘proletarian Revo- 


হাস নিয়ে চর্চা করে তখন তারতুল আছে। সত্যেনবারু ট্যালিন খেকে 1560৮ 
১১৯৪ পারে। কিন্তু সত্যেন বহর তি দিয়াছেন তারা বিপ্পর্বের 


রুশবিপ্রবের পরে ১৯৩৮ সালে 
সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ইডি- 


. অনেক পরে' লেখা । তাছাড়া এই 





এই এপ্রিল থিশিষে লেনিন তৎ- 
ক্ষণাৎ পার্টি কংগ্রেম ডেকে পূর্ববর্তী 
কৰ্মস্থচীকে পরিবর্তন করে সান্রাপ্যবাদ 
এবং সা্জাজ্যবাদী ুদ্ধেরও প্রশ্নকে 
যুক্ত করতে চেয়েছেন, পূর্ববর্তী ‘আত 
কর্তব্যকে অচল “বলেছেন । ‘কমিউন 
বে’ প্রশ্নটি এ প্রসক্কে অবান্তর । 
রর বলি, রাশিয়ায় কমিউন রাষ্ট্র. 
বাস্তবারিত কর| সম্তবই ছিল না, বাস্ত- 
ৰায়িত হঃও নি। এই এপ্ৰিল খিনিসই 
সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে রাশিয়ায় বল- 


যন করেছেন। অক্টোবর বিপ্লবের... শেতিকবাদ গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদ 


, আমড়া গাছে আম হাসে বিপ্ৰ পূর্ব রাশিয়ার কিভাবে 
পরেশ ধর সাহাক্্যবাদীরা শোষণ করত তার 
| র্শনা করে ষ্ট্যালিন বিষ্লব-পূর্ব রাশি- 
ভিখিরি বেকার চোর ত নেই কা য্লাকে তো আধ! উপনিবেশ বলে যৃপ্যা- 
ভূমিহীন কোন কৃষক নেই 
+৯. - . জোতদার পৃঁজিপতিও নেই ত : | পূর্বে, এই, মূল্যায়নটি ছিল কোথায়? 
এ 4 . “সমাজতন্ত্র আছে, .. “| লেনিন ১৯১৬ লালে *সাতীজ্যবাদ £ 
'' সমাজবাদের সরল সংজ্ঞা ' | পু'দিবাদের সর্বোচ্চ স্তর” বইটি লেখেন 
7 শুনে যাও-মোর কাছে । রাশিয়ার বাইরে বসে । ১৯১৭ সালে 
| nc ফেব্রুয়ারী-মার্চ-এর নিরবের পর 
' ভিথিরি বেকার থাকুক্‌ থাকুক, লেনিন রাশিয়ায় -ফিরে -আসেন এ 


ভূমিহীন চাষী থাকুক্‌ থাকুক. * 
পু'জিপতিরাও থাকুক, তবুও 


, সমাজতন্ত্র আছে, "= | উপস্থিত করেন! সেই থিলিসে ১০টি 
মোদের ক্ষমতা আমরা ফলাই পয়েন্ট আছে। আমি 2 নং প়েপ্টটি 
আম যে আমড়া গাছে। উদ্ধত করছি... 
| - : “9) Party tasks: - 
হঁতিহাস Hl /a) ImmediateConvocation | 
পরেশ ধর ‘ofa party Congress 3 
৮ - 6) 4১165209050 of ' Party 
,কথনো কখনো কারোর শক্তি Programme, namely ): 
মনে হুর যেন দুনিবার .. © | 1D On .the questions “of 
মনে হয় তাকে চুনিবার fe K ১৫ | “imperialism and the 
kb iA স্পর্ধা নেই। , War. . ২ 
, মনে হ্য় যেন ইস্পাতে গড়া / 2) Onour attitude towards 
হি আঁ তার দু'টি কড়া শক্ত হাত: ‘the state’ and qur 
‘ অক্লেশে করে রক্তপাত, - "demand for 8“Commune 
ও, ও এ..0 মুহূর্তেই, © State ৮ 5 
| কিন্তু বড়-র বড় রয়ে গেছে . | 3) বি Sada out 
সেভ জনতার রুদ্র রোষ | of -date minimum টি 
ণ ঃ ramme, 
cl দলিয়া নিজের কুত্র,তোষ রর রর ক le হা 
2 ০৬ সে জাগবেই। ‘name 


মুখ্যমন্ত্রীর অসত্য উক্তির প্রতিবাদ A 


.বছরই।৩রা এপ্রিল এবং ৭ই এপ্রিল 
তিনি তার, বিখ্যাত “এপ্রিল থিসিসটি' 


) 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


ভারা জেলে রাঃ আছেন। সম্প্রতি aa অধ্যান্তুক' 
পক্ষ থেকেও আমার স্বামীসহ সমস্ত বন্দী- 


সমিতির 
অধ্যাপকদের মুক্তি দাবী কগ হয়েছে ! মাননীয় মুখায়ন্্রী 
কি প্রকাশ কোর্টে আমার. স্বামীকে 'সমাজ-বিরোধী” বলে 
প্রমাণ করতে পারবেন? আমি নিশ্চিত যে, আমার স্বামীর 
অত অনেকেই এখনও পর্যন্ত জেলে আটক আছেন, যার! 
কোনক্রমেই ‘সমাজ বিরোধী’ নন। তাই তাদের সম্পর্কে 
রখ্ম্ীর আপত্তিজনক ও অপমানকর বক্তব্যের ' বিরুদ্ধে 
সামি ভীত্র প্রতিবাদ জানাই এবং কেন তাদের মুক্তি দেওয়! 


হচ্ছে না--এই প্রশ্নটাইআমি আপনাদের তরিকার মাধ্যমে 


জনগণের সামনে তুলে ধরতে চাই। 
: তাছাড়া হারা হিংসাত্মক পথে সমাজ-পরিবর্তন করতে 
গন, মুখ্যমন্ত্রী তাদের বিরোধিতা করতে পারেন, কিন্তু 


“সমাঞ্জ-বিরোধী’ বলেন কোন যুক্তিতে? তাহলে আমাদের 


“বিরোধী! ছিলেন ? 


৯ 


তির কানাইলাল সুর্য সেন বিদেশের 'লেনিন- 
লিন মাও সে তুংহো চি. মিন Leb ‘সমাজ- 


. এ প্রসংগে আর একটি প্রশ্ন । পশ্চিমবঙ্গে. সি পি এম 
প্রভৃতি বাষিণস্থী পার্টিগুলির বাঁ জনতা পার্টির পক্ষ থেকে 
রাজ্য সরকারের কাছে বর্ম্দা মুক্তির জন্ত যে সব দাবী এ সব 
পার্টির নেতারা পেশ করছেন, আশ্চর্য ব্যাপার. তাতেও 


আমার স্বামীর মত ধারা তাদের পার্টির সঙ্গে যুক্ত নন, সেই . 


সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথ! বলা হচ্ছে না। 


তাদের পার্টি বহিভূ্তি হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দীদের 


মুক্তির দাবীকেও সোচ্চার করে তোলার দায়িত্ব বা প্রয়ো- 

জনীয়তা কি ভার! উপলব্ধি করেন.ন1? | 
রি ‘মীরা চক্রবর্তা 

খাগড়া, মুশিদাবাদ 


“ কর্মীরা, 


, মণাত্বক নয়, 


বিরোধী 'রপনীতি এবং রণকৌশল 
ছাড়াই ।._ লেনিনের মৃত্যুর পরে 
ষ্যালিন যাই বলুন না কেন ২, 5. D. 
L. P. (B) এ করমস্চীতে সাত্রাগ্য- 
বাদ- বিরোধী সংগ্রামের -কোন কথা 
ছিল না। ১৯১৮ সালে, S.D. 
[. চ. (B) এর সপ্তম কংগ্রেসে লেমি- 
নের এপ্রিল ধিসিষ অহদারে সান্রাজ্য- 
বাদের কথা পার্টির কর্মশ্থচীতে অন্তভূক্তি 
করা হয় এবং BR. 5. D/L. P (B) 
এর নাম পরিবর্তনকরে R.C. P.(B) 


রি তথ্য জেনে নিতে পারেন। 
. সত্যেনবাবুও ষ্যাপিনের রচনাবশী পড়ে 


কি প্রমাণিত হচ্ছে ন! যে সাযাজ্যবাদ 
বিরোধী রণনীতি এবং রণকৌশলের 


ভিত্তিতে বলশেভিকবাদ গড়ে ওঠেনি [. 


সত্যেনবাবু নিশ্চয় আরেকটু ইতিহাস 
ঘেটে দেখবেন । 
আসলে সাস্তাজ্যবাদ-সামস্তবাদ 


বিরোধী বিপ্লবের বপনীতি রণকৌশ- 


জের সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে চীনের : 


জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে, 


রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে : 
| ষ্র্যালিন ভার রচনাবলীতে ' 


সাত্রাজ্যবা্ধ বিরোধী সংগ্রাম সম্পর্কে 
যে সব কথা বলেছেন তা কেবল মাও 
লে তুং-এর চিন্তাধারার ওপর খবরদারী 
করার জন্যই। কারণ মায়ে 
চিন্তাধারার 


সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদ বিরোধী 
বিপ্রবে তখন একের, পর এক জয় 
অর্জন করে চলেছিল। এ সম্পর্কে 


আপনি রণজিৎ্বাবুৰ কাছ থেকে কিছু, 
আসলে 


বিভ্রান্ত হয়েছেন | হ্বাবই কথা, 
্টালিন যখন লিখেছেন! তাই না? 


করা হয়। এই সপ্তম কংগ্রেস থেকে পদ্কজ চৌদুরা 
রাজ্যের নির্বাচনী চিত্ত . 
(১ম i পর) - | 
গভীর ফেব অঞ্চলে পাসক দর নিজের কাজের সাঁফাই গাওয়ার জন্যে 


লোকজন বিরোধীদের 
হয়ে কাজ করছেন। যে সব অঞ্চলে 
কংগ্রেসের দোসর সি, শি, আই প্রার্থী 


‘রয়েছে সে-সব অঞ্চলে ব্যাপকভাবে 


কংগ্রেসীরা বসে গেছেন বা বিপক্ষে 
কাজ করছেন, ফলে, সি পি আই 
নেতৃত্ব 'এক্য সম্পর্কে আতঙ্কিত 
অন্যদিকে, এখনো জনগণের 
ব্যাপক অংশের ধারণা যে শ্রীমতী গান্ধী 
শেষ পর্যন্ত যে কোন অজুহাতে নির্বাচন 
বন্ধ করে 'দিতে পারেন | কারণ সর্ব- 
ভারতীয় ক্ষেত্রে বিরোধীদের সমাবেশে 


য্বিপুল পরিমাণ মানুষের জমায়েত :' 


হচ্ছে এবং বিরোধীদের পাশে মান্য 
ষে ভাবে এগিয়ে আসছেন তাতে 


এবার নির্বাচনে শাসক দলের পরাজয় 
, প্রায় নিশ্চিত । অন্তত .সংখ্যগরি 


হবার আলা কম" ডু 
কলকাতার বিভিন্ন রাজনৈতিক 


মহলে ভাই প্রশ্ন, এবার শ্রামভী 


গান্ধী রিগিংয়ের কী খেল 


" খেলবেন / * 


অন্যদিকে, কংগ্রেস বিশেষ কোন 
জমায়েত করতে পারছে না। কংগ্রে- 
সের একজন মাত্র নেত! বা নেত্রী 
রয়েছেন বলে মনে হয়, কারণ শরীযতী 
গান্ধীই ভারতের সর্বত্র সভা করে 
বেড়াচ্ছেন । আর এবারকার বিশেষত্ব 
এই যে শ্রীমতী গান্ধীর বক্তৃতা আজ্র- 
বেশির ভাগই হচ্ছে 


' নেই। 
আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার 


অনগণের কাছে ক্ষম! চাওয়ার মত 
কারণ তার বক্তৃতায় এবার সে ধার 
এবার অনেকটা বিরোধীদের 


জন্যে সাফাই । সভায় লোকজনও কম 
হযেছে । এ ঘটনায় রাজ্যের সর্বত্র 


ও নেতৃত্বে আধা ' 
খপনিবেশিক দেশের চীনা জনগণ 


কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে এক. হতাশার ্‌ 


সৃষ্ি হয়েছে ! 
যতই দিন যাচ্ছে ততই সিরোধী- 


দর ব্রা বেশি নি হচছেন। তবে 


একটা! প্রশ্ন, যত মানুষ বিরোধীদের 
সভায় যাচ্ছেন তাদের সবাই এখনো 
সক্রিয় নন! বহু অঞ্চলে ব্যাপকভাবে 
বিরোধীদের ভোট কাটা. হয়েছে! 
ফলে বিরোধীদের এই ব্যাপক সমর্থন 
কার্যক্ষে তরে কভটা কার্যকর হৰে এই 
প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে, 





চিহিতহয়ে থাকবে আর সেই সব 
ঘটনা চোখের সামনে ভুলে ধরবে 

স্বৈরতন্ত্রে ভারত 
ইন্দিরা সরকারের ১৯৭৫-৭৬ সালের 
রাজত্বের খটনাবলীর পটভূমিতে. রচিত 
' লেখকঃ আইউব রহমান 

প্রকাশক £  বমেন্ত্রনাথ সুর 
(বিঃ দ্ৰঃ-_এজেণ্টদের কমিশন দেওয়া 
হবে) যোগাযোগ করুন ঃ 


-] গণতন্ত্রের উপর নগ্ন আক্রমণ হিসাকে | 


'. বাবুরবাগ, বর্ধমান "|. 
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০০৪০০ 


Regd. No. WB/CC-32 


ংগ্রেসী সমাজতন্ত্র 


(১২ পৃষ্ঠার পর) 


ঘোষণা করা হয়েছে--ওই দাবী 
কংগ্রেস মত জোর দিয়ে করেছে তার 


থেকেও বেশী জোর দিয়ে তা সমর্থন , 


করেছে সি পি আই। জনমত দাবিয়ে 
রাখার যত কলাকৌশল বিভিন্ন পু'জি- 
বাদী দেশের সরকার আবিষ্কার করেছে 
দা সবই প্রয়োগ করা হয়েছে আমাদের 
সমাজতঘ্রে। ইংরেজ সাাজ্যবদীরাও 
এত সব কলার্কৌশলের রাখত 
না। সিপি আই বাহবা দিয়েছে 
উসকানি দিয়েছে । 

নিজেরা ঠেঙ্গানী খেয়েছে, নিজে- 
দের ট্রেড ইউনিয়ন বেদখল হয়েছে, 
লিজেরা সভাসমিতি করতে পারে নি, 
শ্রমিকদের বহু ' বৎসরের আন্দোলন 
দ্বার! আদায়ীরুত সব স্থযোগ স্থবিধি 
কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তার! ছাটাই 
হয়েছে, তাদের শায়েস্ত। করতে কল- 
কারখানা বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্ত 
এতসব বীভৎস কাণ্ডের সংবাদটুকু 


প্রকাশের '্বাধীনতারঙ অবসান ঘটান 


হুয়েছে। তবুও সি পি আই তার 


"{বন্বাসে অটল £ কংগ্রেসএকটি প্রগতি” ' 


শীল দল, সমাজতঘের দ্রিকে দেশকে 


ৃ সে এগিয়ে নিয়ে যাবে । 


হায় হায় ! যাদের অস্ত বামকৃপ 
ছাড়লাম, যাদের জন্ত এত গঞ্জনা সহ 


করেও বামপন্থীদের ঠেক্ষিয়ে রাখতে 


কংগ্রেসকে সাহায্য করে যাচ্ছি এত 
বৎসর যাবৎ ঠিক সেই ছটি প্রদেশে 
যেখানে বামপন্থী শক্তি প্রবল । শেখে 
তারাই কিনা বলে আয়রা দ্রেশস্রোহী ! 


হালে, গত নভেম্বরে প্রথম পি পি আই-' 
বিরোধী হুঙ্কার ছাড়েন বিহার কংগ্রেস 


সভাপতি সীতারাম কেঁসরী । , ওই 
প্রদেশেই তো পিপি আই কত বৎসর 
খেকে কংগ্রেসের সঙ্গে গাটছড়। 


1বেঁধেছে। ইতিপূৰ্বে জঢ়রী অবস্থা. 


জাঁত.মহাঁন নেতা সঞ্চয় গাদা ঠারে সি 
পি আই-র বাপাস্ত করেছে বহুবার । 
তার সঙ্গে পে ধরেছিলেন সি পি আই 


॥ হাদের কংগ্রেসী প্রগতিশীল বলে 


তাদের প্রধান কয়েক ব্যক্তি। শেষ 


" অবধি স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীও একই কাজ 


করে বসলেন । 

গত সপ্তাহে লিপি আই-র মুহা 
সচিব রাজেশ্বর রাও নির্বাচনী ইন্তা- 
কার গ্রকাশের সুযোগে দলের বৈপ্লবিক 
কার্ধাবলীর এক রোমহ্যূর্ক বিবরণ 
দিলেন একঘণ্ট। বাণী । হ্যা, কংগ্রেস 


যেখানে প্রগতিশীল সেই সব রাজ্যে 
আমরা তার সঙ্গে নির্বাচনী আতাত বা 


সমঝোতা করব, যথা পশ্চিমবঙ্গ ও 

কেরল। 
বিহার ? না, সেখানে নয়, উত্তরে 

বললেন, কমরেড (রাও! ঘোর প্রতি- 


সম্পাক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩1১ আচার্য প্রসুনত্রটুরোড কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ 


ক্রিয়াশীল সীতার।ম কেসরী সেখানে 
রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি । সি পি 
আইকে তিনি যাচ্ছেতাই বলেছেম। 
তাকে তার পদ থেকে অপসারণ না 
করলে আমরা সেখানে কংগ্রেসের 
সঙ্জেকোন্প্রকার বোবাপড়াকরৰ না। 

প্রশ্নঃ সীভারাম কেসরীর উপর 
আপনাদের রাগের কারণ না হয় 
বুঝিয়েছিলেন। কিন্ত স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী 


চেওগুলিতে কর্তপ্রার্থীর সংখ্যা ৪18৫ 
লাখের মত ছিল। ১৯৭৬ এর জুলাই 
পর্যস্তব প্রার্থীর সংখ্যা দাড়ায় ৯৭ লক্ষ 
৪৪ হাজার । হিসাব করে নাকি ঘ্েখা 
গেছে, দেশে শতকর1 ৭০ জনের অধিক 
লোক দ্বারিজ্র্যসীসার নীচে জীবনযাপন 
করে, অর্থাৎ অভুক্তবা অর্ধভূক্তখাকে। 
দেশের অগ্রগতির পরাকাঠা। 
অস্কগ্রকারের অগ্রগতির নিদর্শনেরও 
অভাব নেই ।' যেমন ধরুন, ব্যবসারী- 
দের অগ্রগতি । জৈন শিল্পগোণ্জীর 
দৈনিক ইকনমিক টাইমস শিল্পপতিদের 


তো তাঁর থেকেও কয়েক ধাপ চড়া সুরে অগ্রগতির এক অত্যুচ্ছল চিত্র তুলে 


' আপনাদের মুত্তুপাত করেছেন। প্রধান- 


মন্ত্রী সমন্ধে আপনাদের মত কী? 
উত্তর £ আপনাদেরকে অনেক কথা 
বলেছি। আর নয়! 
আত্যন্ত্যীণ্‌ জরুরী অবস্থা ঘোষ- 


ধরেছে। ৯৯৭২-৭৩ এর পরের তিন 
ৰৎসরে অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬পর্বস্ত হিসাৰে 
দেখা যায় যে ১০টি বৃহৎ শিল্পগোঠীর 
মোস্ট শিল্প সম্পত্তি ৩৫১৬ কোট টাকা 
থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪2৬৬ কোটি 


পার পর কত সরকারী অর্থে কত শত টাক] (বৃদ্ধি শতকরা ৪১*২)) এদের 


পুত্তিক! কত ভাষায় কত কোটি কপি ব্যবসায়ের পরিমাণ ৩.৬৮ কোটি টাকা 
ছাপান হয়েছে সে হিসাব অভডিটর- /থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৮৭৩ কোটি 


জেনারেল ছাড়া কারও পক্ষে সম্পূর্ণ 


টাক!। আর মূনাফা ? ৩৮০ কোটি টাকা 


নিষেধের ফলে ব্যবসায়ীর] জনসাধা- 
রণের বিরুদ্ধে খালি মাঠে একের পর 
এক গোল দিয়ে গেছে। বিড়ল1 সমেত 
শিল্পরাজ্যের সব রাঘব বোয়ালরা মহৎ 
নেতা সঞ্চয় গান্ধীর সঙ্গে হরিহর আত্ব। 
হবেন না কেন? আর স্বয়ং প্রধান- 
মন্্রীই তো কবুল করেছেন, “সঞ্জয়ের 
সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নেই ।” 
শিল্পরাজ্যে কমল নাথ চুনোগু'টি। 
এক সময়ে মনে হয়েছিল তিনি পশ্চিষ 
বঙ্গের বাদশা বনে বসেছেন। খৃ'টির 
জোরে সেড়াঁ লড়ে । কমল নীখের 
খুঁটি সপ্ত, সওয়ের খাঁটি কে কে বিড়- 
লার মারকতে ব্যবসায়ের রাঘব 
বোয়ালর1 এবং শ্রীমতী গান্ধী | কমল 
নাথের এতই প্রতিপত্তি হয়েছিল, এক 
সময়ে যে, পশ্চিমবজের কংগ্রেসী 
হোমরাচোমরার] রাইটার্স বিল্ডিং 
ছেড়ে কমল লাখের কৃপাপ্রার্থী হয়ে গুরই 
বৈঠকখানায় _ভীড়' জমাচ্ছিলেন। 


প্তনেছি দিষ্ভীতে তিনিই ছিলেন সিদ্ধার্থ - 
।শুংকর রায়কে হটানোর উদ্দেস্তে 


কর] সম্ভব নযু। প্জরুরী অবস্থার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬০০ কোটি টাকা দেবীপ্রসাদ চট্োপাধ্যান্স এবং প্রণব- 
সুফল”-__পুস্তিকাগুলির প্রচারের বিষাণ (বৃদ্ধি শতকর1 ৫৭-৮)1 এর! হচ্ছেন মুখোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেই্। সিদ্ধার্থ 


বন্ধ। 


১৯৭৬ এর জাহুয়ারী মাসে' বিড়লা, টাটা, মফৎলাল। সিংঘনিয়া, 


শ্রীমতী গান্ধী ভার প্রধানমন্ত্রিত্বের ঘশ শিন্দিয়া, থাপর,বাজুর, শ্রীরাম, সরা- 


বৎসর পূর্ণ করেন? ওই স্থযোগে ভাই, বাজাজ, গয়রহ। দেশ শাসনের 


আরেক দফা পুস্তিকা প্রকাশের হিড়িক ভার এরা সরাসরি নিজহাতে রাখলেও 


পড়ে। বিয়য়বস্ত-_এই দশ বৎসরে 
“দেশের স্পুটনিকগতিতে উন্নয়ন | 
এই উন্নষন অবশ্য তুলনাহীন। 


এর থেকে বেশী কিছু নিজেদের জন্ত 


করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। 
সকলের উপর টেক্কা অবশ্য মেরে- 


বীবুকে হটান যায়নি, কারণ প্রিয়রন 


. ইন্দিরা সন্দিহান 
. * (১ম পৃষ্ঠার পর ) 
মহলে বলেছেন “আমাকে তুপ খবর 


ত দেওয়া হয়েছিল” । 


তার মতে হিসাব করার সময় 


রন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ছেন বিড়লারা। ইন্দিরার রাজদ্বের কংগ্রেসের অন্তর্বলহের কথা ধরা হয় 
সূল্য। ১৯৬১-৬২-র মৃল্যস্তরকে যদি "সমাজতন্ত্রের দিকে পদচালনার ছুই নি'। এই কলহ বেড়েছে এবং ইন্দিরা 


আুচক ( ইনডেকস ) হিসাবে ১:০ ধর! 
হয় তবে ১৯৮৫-৮৬ তে খাদ্তব্ন্তর 
মূল্যের সুচক ৫০ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে 
হয় ১৫০। আর পাঁচ বৎসরে-অর্থাৎ 
১৯৭*-৭১-এ হয় ২০০ | অর্থাৎইন্দির] 


গান্ধীর মৃথ্যমন্ত্িত্বের প্রথম পাঁচ বৎসর 


এবং তার পূর্বের পাঁচ বৎসর এই 
দশ বৎসরে মুজ্যস্ুচক ১:০ পয়েন্ট 
বৃদ্ধি পায়। 


১৯৬৯ সালে সিত্তিকেটকে হটিয়ে 


বৎসর পূর্বে বিড়লার] টাটাদের অনেক 
পিছনে পড়েছিলেন, যথাক্রমে তাদের 
মেটে শিল্পসহ্পত্তির পরিমাণ ছিল ২৮২ 
কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং ৩৭৫ কোটি 
টাক]। শ্রীমতী গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের 
ছয় বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩ 
এ বিড়লাদের সম্পত্তির "পরিমাণ হয় 
৭২৫ কোটি ৮* লক্ষ টাকা, এবং টাটা-. 
দের ৬৮৫ কোটি ৫* লক্ষ টাকা। 

এর পরের তিন রৎসর ছিল গভীর- 


“দিয়ে তিনি যেমন কংগ্রেস তেমনি সর . তম সংকটের সময়, সুলযবৃদ্ধি আর-- 


কারের উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা চোরাবাজার দেশকে পাগল করে তুলে 
করেন।, প্রতিক্রিয়াশীলর! কোণঠাসা ছিল, কত কোটি মান্য যে নতুন করে 


হওয়ার ফলে জনসাধারণের গরিবী দারিত্যসীঘার নীচে চলে আসে তাগ 


সমেত অন্তান্ত কংগ্রেসী নেতাদের 


ধারণা ২৭* এর বেশী আসন পাওয়া ' 


মুস্কিল হবে ।--পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসীদের 


একাংশের ধারণ! ১০ এর ৰেশী আসন 
এই রাজ্যে পাওয়] যাৰে ন1। 


পশ্চিমবাঙলায় বারোজন বিক্থক 
কংগ্রেসী নির্বাচনে নেমেছেন কংগ্রেস- 
সি পি আই "জোটের বিপক্ষে। 
গত সপ্তাহে বহু চেষ্টা করেও ইন্দির! 
গান্ধী এদের নাম প্রত্যাহার কথাতে 
পারেন নি । এই. ঘটনা এই প্রথষ 
ঘটল গত দশ বছরে। 

প্রকান্তে বিরোধিতা না করেও 


অনেকে সাড়ালে বিচ্ষুব্ষদের মদত 


হটানর রাস্তা নাঁকি প্রশস্ত হয়। এই. হিসাব নেই! এই :গভীর সংকটের 
হুটানর প্রথম চার বৎসরে, অর্থাৎ. সময়ই শিল্পগোষ্ঠীগুলির অগ্রগতি হয় কংগ্রেসের ছুই নেতা অশোকরৃফ মনত 


১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৩-৭৪ পর্যন্ত থান্- সর্বাধিক দ্রুত হারে। 


১৯৭৫-৭৬ এর 


দিচ্ছেন । , যেমন উত্তর কলকাতার 
' এক নামকরা নেতা জনতা! ও গণতন্ত্রী 


এবং বিজয় লিং নাহারকেঞ্ঁলোক এবং 


বস্তর মূল্যের সুচক ২** থেকে বৃদ্ধি হিসাবে দেখা বিড়লাপী মোট ১০৪৪ গাড়ী দিয়ে সাহায্য করছেন৷ লক্ষ্মী কান্ত 


পেয়ে হয় ৩২২ বৃদ্ধি ১২২ পয়েপ্ট। 
১৯৭৪ এর অক্টোবর পর্যন্ত আরও ৬২ 
পয়েন্ট উপরে ওঠে । স্পুটমিক গতি 


কোটি ৬লক্ষ টাকার মাপিক হয়েছেন 
এবং টাটার! ৯৭৪ কোটি ৬০ লক্ষ 
টাকার । অন্তান্ত শিল্পগোঠীর অগ্র- 


বস্তুর অনেক. ছেলেকে আজকাল বিলয়- 
বাবুর বাড়ীতে দেখা যায়। 
অবস্থা বাচানোর জন্ত ইন্দিরা পথ 


বইকি। এরপর বৎসরখানেক মুল্যে গতিও বেশ দ্রত-_বিশেষ করে শ্রীমতী খুঁছেন। দিলীর খবর তিনি হয়ত 
কিছু ভাটার টান পড়ে। তারপর গান্ধীর বিরাট 'সমাজতাঞ্রিক জের হঠাৎ জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে 


আবার উত্বগতি সমানে চলছে । 
, শ্রীমতী গান্ধী যখন প্রথম প্রধান 
মন্ত্রী হন তখন দেশ্রে এমপ্রয়মেণ্ট এক্স- 


= 


১০ বৎসরে অগ্রগতি নিশ্চয়ই আরও 
অনেক ত্ববাঘিত হয়েছে_-কারণ 


নিয়ে জনতা ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসীদের 


PRICE 140 Paise 


, দ্বাশমুদ্দী, লক্ষ্মীকান্ত বসু, পঙ্কজ বন্দ্যো- 


পাধ্যায়, এবং আরও কয়েকজন যুব 
নেতা বেঁকে বসেছিলেন এবং পশি 
বঙ্গের জনসাধারণ দি্বীর এই বড়যছধে 
বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। 
সমাদতন্্র এবং গরিবী হুটাও-এর 
ভেখ না ধরলে ব্যবসায়ীদের দ্রুত অগ্র- 
গতির রাজপথ তৈরী করায় অহ্বিধ। 
হয়। লা হলে, হিটলার কি তাৰ 
দলের নাম রাখতে ন্যাশনাল সোশা- 
লিষ্ট শ্রমিক পার্টি? লোকের চোখে 
খুলা দেওয়া আমাদের ভারতীয় সমাজ- 
সত্তরের দেশেও বাজকার্ষের অত্যাবশ্তক 
অঙ্গ। এই ধুপ! দেওয়ার কাজে সি 





"পি আই-র অবদান কংগ্রেস তথ! ব্যষ- 


সায়ী গোষ্টী কখনও তুলবে না। এই 
দলটি অধুনা বলতে শুক করেছে, *এক- 
নায়কতব এবং সংবিধান বহিভূ ত শাম 
কেন্দ্র স্থাপনের প্রচেষ্টার দায়িত্ব শ্রীমতী 
গান্ধীর |” নিজেরাও কিছু ঠেঙ্গানি “ 
খেয়েছে কিনা। 

তবুও, জি পি আইর ধন্ুকভাঙ্কা 
পথ কংগ্রেস সরকারকে বাচাতেই হবে 
এবং পশ্চিমবন্ ও কেরলে মি পি আই 


(এম) পুষ্ট বামপন্থীদের রুধতেই হবে। 
মস্কোও তাই চায়। 





এস। শোনা যাচ্ছে যুক্ত প্রদেশে কিছু 
জনত! সমর্থক এই আহ্বানে সাড়া 
দিতে পারে। তবে এনিয়ে বেশী 
কিছু এখনই বলা সম্ভব নয়। 
ইতিমধ্যে আরও শোনা গিয়েছে 
যে সম্প্রতি দেবকাস্ত বড়ুহা, সিদ্ধার্থ 
রায় রজনী প্যাটেলের এক বৈঠে 
ক হয়েছে যে ইন্দিরাকে এমনভাবে 
জিততে দেওয়া হবে না যাতে তিনি 
আবার . “সর্বশক্তিময়ী' হয়ে ওঠেন। 
এ'র] চাইছেন কংগ্রেসসামান্থ মাঞ্জিনে 


জিতুক যাতে এর] ছড়ি ঘোরাতে 
পারেন। প্রকাশ এই উদ্দেশ্য সফল 


'করার জন্য এর] বিভিন্ন রাজ্যে গণ- 


তন্ত্রী কংগ্রেশীদের তলে তলে মদত 
যোগাবেন বলে ঠিক করেছেন। 
সিদ্ধার্থবাবু জনতা দলের বিরু্থে্ 
সোচ্চার হলেও কোন্‌ জনসভায় 
জগজীবনবাবুর দল সম্পর্কে কিছু 
বলছেন না। গত সপ্তাহে কলকাতা 
প্রেস ক্লাবে প্রশ্নোত্তরের সমরতিনি 
সাংবা দিক দের বলেন--*বাবুজীর 
বিরুদ্ধে আমায় বলার কিছু নেই। 
তার মত আমার থেকে ভিন্ন । তবে 
গণতন্ত্রে ত সকলের ই নিজস্ামত থাকতে 
পারে ।” অগ্থান্ত রাজনৈতিক নেতা 
সম্পর্কে অবস্ত সিদ্ধার্থরাবুএই উদ্বারত! 
দেখান না। রগ 
পশ্চিমবঙ্গে ইল্দিয়ার জনসভার 
চেহারাও ভাল নয়। ৰহ্রমপুর, 
ডায়মণ্ডহারবার সহ বিভিন্ন জান্রগায় 
লোক বেশী হয়নি এবং বহরমপুরে 
জনসভা থেকেই সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে 
শ্লোগীন উঠেছে । লব জায়গাতেই 
ইন্দিরাকে চিন্তাদ্বিত মনে হয়েছে, তার 
আগের জোস লক্ষ্য করা যায়, নি। 


এই . বলবেন, “আর কী আমি ত দাবী এখন দেখা যাক মরীয়া হয়ে তিনি কী 


সময়ে জরুরী অবস্থা এবং নান! বাধা মেনে নিলাম এবার আমার দলে ফিরে ১ করেন। 


সম্পাদক- হীরেন বসু ৮ 


E’ 


কার্যাণর ৬১ মট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। 


্র 


অনেক চাঞ্চলাকর খবর আসছে? 


'ইন্দির গান্ধী এখন ভীষণ চিন্তিত - 








he বিংশ বৰ্ষ ৬ দয ॥ শুক্র, ৪ঠা মার্চ '৭৭'1 ৪* পঃ 


ৰাজ্য কথগ্রেস- টাকা খৰচ কৰে 


বেকার, ছেলেছের কাজে লাগাচ্ছে | 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


দিনার দিন বাকি। 

| কিন্তু এখন পর্যস্ত স্ল.টিনি শেষ হয়নি । - 
বিশেষ করে, ৰাম ও বিরোধী হলেও 
এই অবস্থা। পাড়ার পাড়ায় স্কুটিনি 


“করতে পিয়ে বিরোধী মহলের কর্মীরা. 


এ স্বটনা দেখে অবাক হচ্ছেন যে; 
এুিবিভিত্ন অঞ্চলে অন্তত্ত শতকরা চন্বিশ 
ভাগ বিরোধী০ভোট কাটা, গেছে। 
শাসক কংগ্রেদীদের অবশ্য এম্‌ব সম- 
"স্যার বালাই নেই । তবে এখন: রাজ্য 
Se যে হাওয়া তাতে রাজ্য 
গ্রপের নেতৃত্ব দিন দিন মুষরে 
্ড়ছে। বহু অঞ্চলেই কংগ্রেস . সংগ- 

. ঠনে তান, পুরোনো কংগ্রেস কর্মীরা 
বসে পড়ছেন। ,এমন কি যেসব ছাত্র 


ছিল তাদেরও একটা বিরাট অংশ। হয় 


বসে পড়ছে বাঁ সরাসরি শাসক কংগ্রে-" 
সেয় বিরোধিতা করছে ।. অব্য অর্থ-. 







নরা এখনো. কংশ্রেসী রাজজ- 
প্রগাঢ় আস্থাবান কারণ 


দণের বিশেষ, সংখ্যা 


বিংশ, , বর্ষে, দান উপলক্ষে দর্পণের আগারী সংখ্যাটি বাৰিত হলে 
প্রকাশিত হচ্ছে । এতে থাকবে জরুণী গবন্বা, গাণত্, নির্বাচন, কংগ্রেস 


গুপ্তামি, ভি 


ধরনের অপরাধ. অনষ্ঠান' করেও এফ- 


মাজ “কংগ্রেস কর্মী” এই নামেই 
আইনের শাসন..থেকে বাচা বায় । 


দাড়িয়েছে । ” 

অন্যদিকে বিস্তোহী করেনীরও 
তৎপর.।. তাদেরও মদত যোগাচ্ছে 
ক্ষমভামীন কংগ্রেসের অর্থ যোগান- 
দাতাদের অন্ত একটি গোষ্ঠী । “ফলে, 
কিছুকাল পূর্বে ৰে রাজ্য কংগ্রেস দপ্তরে 


জম-জমাট রমরমা' অবস্থা ছিল এখন 
সেখানে শোকের ছায়া নেমেছে। . 
=> যুবক কংগ্ৰেল সম্পর্কে মোহগ্রস্ত হয়ে- - 


শাসক কংগ্রেসের. নির্বাচনের 


কানে এবং 'কিছু বিরোধী বিদ্রোহী, 


প্রার্থীর : কানে কুখ্যাত একচেটিরা 


- পুঁধির গাড়ি. ও অর্থ ব্যবহারের 


সংবাদ শোনা যাচ্ছে। কিছু কিছু 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


ও স্বাধীনতা, এই নির্বাচনের তাৎপর্য; ইন্দিরা গান্ধীর দ্ৈরাচারী শাসন 
ইত্যাদি বিষয়ে সময়োপযোগী কয়েকটি লেখা । তাছাড়া থাকবে নির্বাচন 
সম্পর্কে তথ্য ও সংবাদ, জর্জ দাগের ভাইয়ের - পর অন্য পুধিশী | 
অত্যাচার সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে : লেখা, মায়ের চিঠি, হরিয়ানাষ, পরিবার 
রক না ন না মে-অত্যাচার ও অন্যান্য সংবাদ এবং তত্মহ কাটুন ও 


ব। 


দাম এক টাকা 





( ঘৰ্পপের সংবাধদাত| রং 


নির্বাচনের কিন যত এগিয়ে হিঃ 
“ কংগ্রেধের অবস্থা তত থাণাপ হয়ে 


রাজের | সমপ্রতি কলকাতায় তিনি 
“প্রহুল্প সেনকে বলেছেন যে কেন্দ্রে 
'অকংগ্রেসী সরকার অবশ্স্তাবী। 

- দিল্লী থেকে খবর পাওয়া গেছে. 


যে প্রমতী ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে-.. 


তার বিশেষ চিন্তার কারণ 
জন- 


ছেন। 
ঘটিয়েছে বিরোধীদের, বিরাট 


লাগাল । 


প্রধানমন্ত্রী এখন কাউকে বিশ্বাস 


করেন না, এমন কি অতি বিশ্বস্ত - 


বিভিন্ন শহরে ' 
বলা হয়েছে 


আমগাদেরও নয়। 

টেলিভিশনের দগ্তরে- 
বিরোধী সভাগুলির, ছবি তুলে 
পাঠতে। এইগুলি লোককে দেখা- 
নোর জন্তু নয়, ভার নিজের অন্ত | 
তিমি নাকি মনে করছেন যে তার মন 
রাখার ভন্ত আমলার! এতদিন বিরোধী 
শক্তি কম করে দেখিয়ে এসেছে। তাই 
এই ব্যবস্থা। .-। 


- ক্াড়াচ্ছে। 





-নিদ্ধার্থ রায়ও বলছেন সব 


এই মত ভ্ীগগ্ীৰন 


সক ৭ 
ES Ass ঠা ই 


পি 


তবে বিভিন্ন অঞ্চপের পরিসধ্যানে দেখা .. 
"যায় যে, এই মান্তানর1ও আজ বিভক্ত, 
কোন কোন অঞ্চলে তারাও থমকে 


এল করাত 





EN 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) - 





৪1 





_. কুখাত মস্তানদের সমাবেশ: 12 


সি ৪ পি _ ( দৰ্পণের সংবাদদাতা) : 


. তায়মণ্ডহারবার কেন্ত্রের সি পি আই (এৰ ) থা 


জ্যোতি বন্ধ অভিযোগ করেছেন যে, কংগ্রেসী, মস্তানযা 
- তকে এবং তার কর্মীদের অনেক অঞ্চলে চুকতে দিচ্ছে না। 

দর্পণ খবর নিয়ে জানতে .পেরেছে বে, উত্তর ও দক্ষিণ: 
কলকাতার অনেক কুধ্যা্ত মস্তানকে ভায়মণ্ডহারনার নিয়ে 


যাওয়া হয়েছে.সেখানে ভোটারদের মধ্যে সমাস সৃষ্টি করার 
জন্য । জ্যোতির্ময় বস্তুকে পরালিত কররি জন্ত উঠে পড়ে 
লেগেছেন পশ্চিমবঙ্গের তথ্যমন্ত্রী সুব্রত হুদা | বস্থর 


প্রতি বীরেন মহাস্তি সবরতর লোক। কলকাতা কর্পো- 
. রেশনে স্বত্ত 'যে হাজার থাঁনেক লোক ঢুকিয়েছেন বীরেন : 
. সহান্তি তাদের অন্কতষ । তবে যহাস্তিকে একটি উচ্চ পদে 


চাকরী দেওয়া হুয়েছে__ডেপুটি এডুকেশন 'অফিসার। 
পদটি. আগে ছিল ন], মহান্তির জন্যই তৈরি করা হয়েছে। 
এবং নিয়োগের কোনণ্রকম মিয়মকান না মেনেই তাকে 


,চাঁকরীতে বসানো হয়েছে। 


.(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


(প্রেসিডে্া জেলে এখনও অনেক র'জসনৈতিক. বন্দী 


(দর্পণের সংবাদদাতা. ) 


প্রধানমন্ত্রী, কেল্সের.কয়েকজন মন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্য- 
মন্ত্রীরা বলছেন ঘে, দ্রেলে আর রাজনৈতিক বন্দী নেই। 
রাজনৈতিক বন্দীকে ছেড়ে 
কারণ 


দেওয়া হর্দেছে। কিন্ত এদের কথা অত্য নয়। 


পশ্চিমবঙ্গ ও কেয্ালা সহ অন্তরাজ্যে, বিশেষ করে বিহার " 


উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব রাজস্থানে যছ রাজনৈতিক বন্দী এখনও 
জেলে আটক আছেন, যাদের মধ্যে বন্ধ সি, পি, আই 
কৰ্মী রয়েছেন। 

" কলকাতার প্রেসিডেন্দী জেলের খবর সরি দর্প শর 
সংবাদদাভা- জানতে পেরেছেন । - সেখানে এখনও সি পি 


' আই (এম )-এর ২৪. দন মিদাবন্দী অ)ছেন।- সম্প্রতি 
সি পি আই (এম )-এর কলকাতা জেলা কমিটির 'দুজ্জন : 


সদস্য জ্ঞান সেন ও রাজদেও খোয়াল! ‘ছাড়া পেয়েছেন। 
কলকাতা» কর্পোরেশনের প্রাক্তন' কাউান্দ্রার মূকুর 


র্বধিকারী ( ছ বছরেরও বেশি বন্দীজীবন ) সহ বিভিন্ন 


hl ৯ 


পা 


গোষ্ঠী পরিচালিত সি পি আই.( এম-এল ) এর ৮৮২ জন 


বন্দী, জাছেন। তাছাড়া প্রাক্তন সি পি আই (এষ-এল ) 


কৰ্মী, কিন্ত বর্তমানে নকশালপন্থীদের সঙ্গে সংশ্রবহীন ৪০ 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়). 
পাটনায় বিক্ষে'ভ 
( দর্পণের সংবাদদাতা ): | 

পাটনা থেকে খবর পাওয়া গেছে, সেখানে ইলিরা বিরোধী 
তরঙ্গপ্রচণ্ড জোরে বইতেশুরুকরেছে । গত সোমবার পাটন! 
শহরে ইন্দিরার সভা থেকে যে কয়েক হাজার (লাক ফিরে 
আসছিল তাদের মুখে ইন্দিরা গান্ধী বা কংগ্রেসের সমর্থনে 
কোন স্লোগান ছিল না। তারা গয়প্রকাশের নামে জিন্দা- 
খাদ ধ্বনি দিচ্ছিল আর ইন্দিরা ও দেবকান্ত বরুযার বিরুদ্ধে 
স্লোগান তুলছিল £ *চ্ীকা হি্লী য়াপস বা “দেবকান্ত 
বুয়া ইন্দিরা কা ডেডুষ।”। 











জল নায়ক কগগ্রেস ' 


বিরোধীর1 বর্তমান নির্বাচনকে গণতন্ত্র বনাম এক নায়কতত্ত্রের সংগ্রাঙ্ 
| ৰলেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে কংগ্রেসী নেতা! ও মন্ত্রী সকলেই 
এই নির্বাচনকে শৃহ্ধলা ও বিশৃঙ্খপ| লড়াই রূপে চিন্কিত “করে জনসাধারণকে 
বোঝাতে চাইছেন যে, একমাত্র কংগ্রেস দলই এই দেশে আইনের রাত 


‘ প্রতিষ্ঠা করে দেশ ও জাতিতে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারবে ।, 
দাবি যে কাচের বাসনের মত ঠুনকো ৫ সেকথা শ্রীমতী গান্ধী ও তার চামুণ্ডারা 
নিশ্চয়ই বোঝেন, তাই জোর.গলায় এবং bs দ্বিয়ে এই দাবি উচ্চারণ করতে 

' পারছেন না। . এ 
কংগ্ৰেস তিরিশ বছর এদেশে রাজত্ব করছে । লালবাহারর াস্ীর সংক্ষিত 
প্রধানমন্ত্রিত্বের কাল বাদ দিলে শ্রীমত্তী গান্ধী ও ভার পিতাই ভারতের ভাগ্য- 
বিধাতা এই দীর্ঘ সময় ধরে। জওহরলাল নেহ্রুর কথা.বাদ দিলেও শ্রীমতী 
গান্ধী নিজেই দশ বছর গদীতে বসে আছেন এব্‌ত সিণ্ডিকেট হটিয়ে ১৯৬৯ লাল 

, থেকে সমস্ত ক্ষমতা নিজের কঞ্জায় এনেছেন | কিন্তু এই দশ বছরে তিনি কি 


করেছেন ? তিনি কি দেশকে অগ্রগতি পথে নিযে যেতে পেরেছেন? দেশের . 


"লক্ষ লক্ষ বেকার কি চাকন্ী পেষেছে? যে ৭* শতাংশ লোক দারিদ্র্যপীমার 
মীচে ছিল তাদের অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে? একচেটিয়া পুজিপতিদের সম্পদ 
কি কমেছে ? ক্ষুদ্র ও মাঝারি' শিল্পের কি উন্নতি হয়েছে? কালোবাজারী ও 
চোরাকারবারীদের দৌরাত্ কি কমেছে ? কগগ্রেপী মন্ত্রী ও নেতারা কি 
চুরি চাষারি ছেড়ে দিয়েছে? এই প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর মঞ্র্থকা। . 


এর থেকে বিশৃঙ্খলা আর কি হতে পারে? (বিরোধীরা এই বিশৃহ্ধস 


অবস্থার বিরুদ্ধেই আন্দোলন চালাচ্ছিল। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রান বেরো- | 


. বার পর আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল | তখন. ক্ষমতা হারাবার ভয়ে 
ভ্রীমতী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন্‌। “কারণ নিজের দলের ভেতরেও 
বিক্ষোভ ধৃমায়িত হচ্ছিল । কিন্তু জরুরী অবস্থার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেও কি খ্বিশৃথখনা রোধ করা গেছে ? এই প্রশ্নের উত্তরও নণ্র্যক। তফাৎ 
শুধু এইটুকু যে, ১৯৭৫ সালের ২৪শে জুনের পর থেকে প্রচুর স্লোগান তৈরী 
হয়েছে এবং ট্যাক্সি, বাস, ট্রাম, লগী প্রভৃতিতে এই শ্লোগান” লিখেই শৃহ্বণ! 
ফিরে এসেছে বলে স্বাবি করাহচ্ছে। 

| এখন আবার কবর থেকে যুক্তফ্রণ্টের তথাকধিত “ভয়ঙ্কর” Hiei টেনে 
আনা হচ্ছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের ধম নিশ্চয় এত স্থতিক্ষীণ 
নয় যে, তারা ভুলে গেছেন এই রাজ্যে বিশৃঙ্ঘলা ও খুনোধুনি প্রচণ্তভাবে চলে- 
ছিল ১১৭, সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে যাবার পর । প্রধানমন্ত্রী খোঁজ নিয়ে 
দেখতে পারেন তার নিজন্ব গোয়েন্দা ব্ভাগ রিসার্চ. ও আযানালিপিস 
উইংয়ের পরিচালনায় কতগুলোখুন হয়েছেএ সময় । গত দশবছরে সার! ভাবত্ত- 
বর্ষে অনেক রহন্তঙ্রনক ঘটনা, অনেক খুনোখুনি, অনেক কিছু ঘটে গেছে। | তার 


সত্য সংবাদ ও নেপথ্য ঘটন! জানা যায় নি এবং অদূর ভবিস্ততে হয়তো জানাও : 


যাবে না। তবে সত্যকে চিরকাল কবর চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া যার না। 


কিন্ত এই 


কঃগ্রেসকে পত্রান্ত করুন 


 ছের্পণের সংবাদদাতা ) 


বিবিল বঙ্গ প্রাথম্িকশিক্ষক 
সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রপোকুলা- 
নাদ্দ রায় আসন্ন লোকলভা নির্বানে 
কংগ্নেনকে পরাজিত করার 


প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেছেন, 
‘আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী 
জোট জয়বুক্ত হলে গণতান্ত্রিক অধিকার 
রক্ষার সংগ্রাম জয়যুক্ত হৰে। 
নায়কতস্ত পরাজিত হবে ।” 
জরুগী অবস্থা জারী বরে কিভাবে 
সারা দেশে এক অলহ অবস্থার স্থৃ্ি 
করা হযেছে তার বর্ণনা দিয়ে বিবৃতিতে 
বলা হযেছে, পপুর্তীভূত গণ বিক্ষোভ 


এক- 


মোকাবিলা -করার জন্ত দেশী ও- 


বিদ্বেশীএকচেটিয়াপু'জিপতি 
জোতদার জমিদারদের শাসক. প্রদ্থি- 
নিধিবৃন্দ নির্পঞ্জভাবে দমন পীড়ন 


ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সাধারণ মামযের ' 


বাচার আন্দোপনকে নস্তাৎ, করে 
সংকটের বোঝা শ্রষিক, কৃষক, যধ্যবিত্ত 
কর্মচারী ছোট মাঝারি শিল্পমালিকদের 


"ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে কেবল ধনতাত্রি 


বিকাশের দেউলিয়া পন্থা অজলরণের 
জন্ত। 
বিবৃতিভে আরও বলা হয়েছে থে 
“প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্ধনা 
ও নৈরাজা চপছে। আজও. সঠিক 
গণতান্ত্রিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন 
প্র পয়ন, হল না tL 


শিক্ষা ব্যবস্থা আজও পরিচালিত, 
সহরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা আইন 
(১৯৭ৎ) সার! রাজের মাত্র ১৭টি 
পোঁর এলাকার চালু হয়েছে। কলকাতা 
মহানগরীর প্রাথমিক শিক্ষা আও 


হন্ত: 
'রাল্যের প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের 


"সুযোগ থেকে বঞ্চিত । 


মেই ১৯৩* সালের - 
ইংরাজ আমলের ' প্রাথমিক শিক্ষা 
' আইন বারা. গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক 


কায়েষী স্বার্থ ও বিগ সালিকা- 
ধীমে পরিচালিত। কোন প্রাথমিক শিক্ষা 
আইন ব্যতিরেকেই' ভারতের শ্রেষ্ঠ 
যছানগবীর প্রাথমিক পরিচালিত হয়। 
“প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে সংশ্লিষ্ট প্রাথবিক শিক্ষক সমাজের 


, বাচার জন্য আজও প্রয়োজন ভিত্তিক 


বেতন হার ধাধ হোল ন1। প্রাথমিক 
শিক্ষকরা আজও নিয়মিত বেতন পান 


না। সাভিস বুক ঠিক মতন রাখা হৰ: 


না, চাকুরীর কনফারমেশন সার্টিফিকেট 
নেই বলে পেনলন্‌ পাবার-রুলস্‌ চালু 
হওয়াসত্বেও শিক্ষাকরাপেনসন পাবার 
সারাজীমন 
শক্ষাকা করার পর প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ডের টাকার ন্যাহ্য সুদ পেতেও 
আজ অনেক শিক্ষকই বঞ্চিত হন। 
তাই শিক্ষা ও শিক্ষকের »মন্যা 
সমাধান হওয়া দুরের কথা, তা আরো! 
জটিল ও অবহেলিত হচ্ছে। স্বভাবতই 
শিক্ষক সমাজ দেশের অন্যন্য অংশের 
যান্থবের সমর্থন নিয়ে তীত্রগণ- 
আ ন্দো লন স্ট্টি করতে ন! পারলে 
সমপ্তার সমাধানের আশা করা বার 
না। কিন্তু দেশে গণতাস্তিক অধিকার 


১- না থাকলে ব্যকিস্বাধীনত1 ও মৌলিক 


অধিকার কেড়ে নেওয়া" হলে সংসদীয় 
গণতহকে ধ্বংস করলে গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের সুযোগ থেকে মেহনত্ী 
মানুষ বঞ্চিত হতে বাধ্য । 
_. “আমাদের দেশে বর্তমানে এটাই. 
লৰচেয়ে বড় বিপদ । ভাই গণতান্ত্রিক 
অধিকার রক্ষার সংগ্রামই, আজ 
এদেশে ' মানুষের মূল লক্ষ্য। বাঁচার 
সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত 


সংগ্রামের প্রথম ধাপ গণতন্ত্রের জন্য 
সংগ্রাম। 


- 


প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী 


(১ পৃষ্ঠার পর ) 


জনের হত বন্দী আছেন। দরয়প্রকাশনারায়ণের 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জস্ত খুত বন্দী আছেন পরিমল 
হজুযদার, নোমনাথ ঘোষ, পদ্ধ্ ভট্টাচার্য, দীপক সাহা, 

কানাই মুখাৰ, প্রভৃতি। 'গণতান্িক অধিকার রক্ষা 
রা তারক দাস, সঞ্জয় মিত্র, শিবাজী ভচার্য ঙ 


কল্পে'ল দাসগুপ্ধ আটক আছেন-। 
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" ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রার্থী 


করবে! 


যে, অনরোষে আতক্ষিত শাসক কংগ্রেস 


. দ্বাধাদ, ২৪ পরগপা, মালদহের বিভিন্ন 


-তবে, গ্রামাঞ্চল ও  মফঃহবলে যে 


'মনে করেন | ইতিমধ্যেই বিভিন, 


ডর 

(১ম পৃষ্ঠার পর) | 

Ee অবস্থায় তথ্যমনী রূপে সেক্সারের দানে সংবাদ 
পনের ওপর ছড়ি ঘোরাবার পর সুত্রত.এখন সন্রয় পাদ্ধীয় 
ভক্ত হয়েছেন। সঞ্চয়ের আদেশেই 'হুত্রত ভায়ম্" 
ছারবারের সাপরিকাতে কয়েকটি ঘর দখল করে মাটি 





































~ 


রাজ্য কংগ্রেন ' 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) had 
সরকারী 
সম্পত্তি ব্যবহারে কৰছে। ভবে, 
বেকার ছেলেদের নির্বাচনে কাজ 
হয়েছে, কংগ্রেস ও বিস্রোহী কংঞ্রে- 
সীরা ব্যাপকতাৰে বেকার ধুবকদের 
কাছে লাগাচ্ছে কোথাও দৈনিক পাচ 
টাকা, কোথাও বা তিরিশ চল্লিশ টাক! 
ছারে, বিশেষ করে যে সব অঞ্চলে 
কংগ্রেস ও সি পি আইয়ের বিরুদ্ধে 
সি পি এম. প্রার্থী রয়েছেন সে সৰ 
অঞ্চলে । তবে সংশ্লিষ্ট কংগ্রেস মহলে 
এ বিষয়ে আতঙ্ক রয়েছে ঘে, এই টাক! 
কতটা তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে ক 


বাম ও বিরোধী মহলের ধারণা 


নির্বাচনের দ্বিন বিভিন্ন সঞ্চলে সন্ত্রামের 
কৃষ্টি করবে. ইতিমধ্যেই বহু অঞ্চলে 
কংগ্রেসী চমুর] শাসানি দিচ্ছে । মুশি- 


কেন্দ্রে এবা তৎপর ৷ এদের ব্যাপক 
অংশ এসেছে কলকাতা! ও শহ্রত্লির 
মাস্তানদের হাত থেকে। 

গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সন্ত্রাস তির 
উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে আন! হয়েছে, 


ব্যাপক শাসক কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া 
উঠেছে তাতে জনসাধারণের প্রতিরোধ 
ক্ষমতা বেড়েছে বলে বিরোধী মহল 


গ্রামাঞ্চলে গাঁয়ের সাম্য এদের বিরুদ্ধে 
যান শুরু করেছেন। 
bs যত দিন যাচ্ছে এ ব্যাপারিটা-স্পষ্ট 
হচ্ছে যে, এবার পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ 
সাপের হত ব্যাপক প্তুণ্ডামি সংগঠিত _ 
কর! শাসককুলের পক্ষে সম্ভব নয়। 4 
এ ছাড়া, সাধারপভাবে * 
মনে এ ধারণা বদ্ধমূল ঘে, এবার কে 
কংগ্রেসের একচেটিয়া কতৃত্ের অবনান 
হবে এবং বিরোধী প্রতিপক্ষের ক্ষমতা- 
লীন হওয়ার সম্ত'বন! আছে। 2 
তবে সাধারণ লোকের ভয়, শেষ 
মুহূর্তে শ্রীমতী গান্ধী কোন অভুহাতে 
নির্বাচন বন্ধ করেও দিতে পারেন । 


. চাঞ্চল্যকর. খবর... :. 
| (১৮ পৃষ্ঠায় পর ) iu ঘ) 
এদিকে দিল্লীতে সরকারী কর্মচারী- ছিলেন৷ ইতিমধ্যে‘ পতি সা 


দের এক বড়. অংশের নাম ভোটের 
তালিকা! থেকে বাদ পড়েছে এই 
সদ্দেহে যে তারা বিরোধী সমর্থক ৷ 
এ'র! স্কন্ধ এবং ইতিমধ্যেই . এদের 
অনেকে বিরোধী দলগুলিকে অথ 
সাহায্য করেছেন । ৰ 

* আরও অনেক খবর শোনা 
বাচ্ছে। ভারতের মস্কোস্থ রাষ্ট্রদূত 
লিইন্দর শুদরাল নাকি পদত্যাগ করে 
জনতা পার্টির পক্ষে দীড়াতে চেয়ে. 


ঘটে এবং তাকে শেষ কালে যস্থোর 
থাকতে বলা হয় যার ফলে তিনি দিল্লী 
আমতে পারেন না এবং নমিনেশন 
দাখিলের, দিন পেরিয়ে যায়। স্বৰে 
গুজরাপ সাহেব পরে দিল্লীতে এসে- 
ছেন এবং শোন! যায় তিনি নাকি 


জগজীবনবাবুর জন্ত সোভিয়েট সর- 


কাঁরের কিছু বাণী বহন করে এনে 
ছেন। জগজীবনবাবুর সঙ্গে মক্োর 


নপক ভাল। 


ভারতীয় মঙ্গচুর সংঘের সভাপতি নরেশ গাদুলীও 
, আছেন। এল আই শি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা. 


শ্রীশ্টামল নন্দী আছেন। এবং সবচেয়ে 
ধে, আন্তর্জতিক'নারী বর্ষের ঢাকচোক 


প্রেপ্ডেদ্দী জেলের জেনানা ফাঁটকে বারোজন রাজনৈত্তিক 
কারণে বন্দী মহিলাও আছেন। এদের মধ্যে লতিকা গুহ 
ছিলেন। জাজ, 


গোঁধেল কলেজে রাটুবিজানের অধ্যাপিকা! 
প্রায় আড়াই বছর হল তিনি মিলায় বন্দী! 


এই বন্বীদ্ের. অধিকাংশই মিলায় আটক আছেন। 
অনেকেরই মেয়াদ চার বছর হতে চলেছে । 


বিচারাধীন বন্দী ডো আছেই। 


' কামড়ে পড়ে আছেন জ্যোতি বহুকে হারাবার অন্য 
সরকারী গাড়ি ও ক্ষমতার অপব্যবহার দুলছে। বীরেন 
মহাস্তি কর্পোরেশনের জীপ প্রতিদিন নিলের নির্বাচনী 
কাজে ব্যবহার কয়ছেন। 

আনা গেছে, পুলিশকে কাজে লাগাবার চেষ্টা 
কিন্ত সর্বোচ্চ পদে আসীন পুলিশ অফিসারদের এ | 

" ভজানো যায় নি। কংগ্রেসীরা বোধহত্ ভুলে গেছে এটা 
১১৭২ নাল নর! বর্তমান - পরিস্থিতিতে পুলিশ 
অফিসারেরা নির্িধায় কংগ্রেসের পক্ষে আসরে নামতে 
- রাদি নাও হতে পারেন। এ 








উল্লেখযোগ্য হল 
বাজার পরেও 


. এছাড়া 


ডি রশ 


A 


- হয়েছে। 
এই সব বধিয়্ান নেতা আমাদের 
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নিব্ৰাচনী বুলেটিন ৩) 
সম্পুর্ণ অগণতান্ত্রিক পরিবেশ 


মাননীয়! প্রধান মন্ত্রী ও তার দলের 
নেতার! গর্ব করে বলেন, “আমর! 
‘gains of emergency’ নষ্ট হতে 
দেব না।” 
বাচাই করে দেখতে হবে এই 
তথাকথিত ‘gains of emergency 
অর্থাৎ জরুরী অবস্থার সুফলগুলি কি 
কি! | 


শাসক পার্টি বাই বলুন, আমাদের, 


বিচারে জরুরী অবস্থার প্রধান সুফল 


“যা কুফলগুলি তো এই £ 


স্বাধীনতা-সংগ্রামের শার্যস্থানীয় 


নেতাদের স্বাধীন ভারতের জেলখানার - 


সুদীর্ঘ বন্দী জীবন যাপন করতে 
মজা আরও এইখানে যে 


মহিয়সী প্রধান মন্ত্রীর পিতা পণ্ডিত 
জহরলাল নেহ্রুর পরম প্রীতিভাজন 
সহকর্মী ছিলেন একটান1 তিন চার 
দশকের কাছাকাছি । 

এদের নামে অর্ধ সত্য, অসত্য ও 
অতিরগ্রিত নানা রকম কুৎসা রটনা 
করে এদের চরিত্র হননের চেষ্টা চলেছে 
সারা দেশে, তথা সারা গৃথিবীতে। 


অথচ এদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সর্ব" 


২৬ 






বিধ সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করা হয়েছে। অর্থাৎ এক তরফাভাবে 
এদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত 
স্থীবনকে কুৎসিতভাবে চিত্রিত করার 

রী ও বেসরকারী পর্যায়ে অপ- 


এ ধু! চপেছে অগপ্রতিহত্ত গতিতে। 


দেশের যাট কোটি লোকের মধ্যে এক- 
জনকেও প্রকাস্তে এদের নাম মুখে 
আনতে দেওয়া হয়নি । 
দেশের মাননীয়! প্রধানমন্ত্রী, তার 
সরকার এবং তার দলের লোকেরা যা 
ন ব! বলতেন, তাতে সার দিয়ে 
ললে কারো নিস্তার ছিল না। * 
প্রধানমন্ত্রী যেমনটি চান, ঠিক সেই 


' ঘ্যাবে দেশের প্রতিটি লোককে লিখতে 


হবে, চলতে হবে এবং বলতে হবে । 
লোকসভ্ভাকে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর 


. দলকে দেশের সুপ্রীম কোর্টের উপরে 


স্থান দিয়ে নিধিবার্দে আইন পাশ 
করিয়ে নেওয়া হল বিরোধী নেতাদের 
জেলখানায় রেখে। 

সমালোচনা ও বিচারের আও 
থেকে প্রধান মন্ত্রীকে মুক্ত রাখার জ্তে 
কসভায় একট। অ-গণতাস্ত্রিক আইন 
দ্দে পাস করিয়ে নেওয়া হল। 
দেশের সংবিধানকে ব্যাপকভাবে 
সংশোধন কর! হল প্রধানমন্ত্রীকে আরও 
শক্তিশালী করার জন্যে এবং তার 
আসনটি সুরক্ষিত করার জন্যে দেশের 


এখন বিচারের কণ্ঠিপাথরে 


কালিদাস কাঞ্জিলাল 


অ-র।জনৈত্তিক ' বুদ্ধিজীবীমহলেরও 
আপত্তি অগ্রা করে। ' টী 
- আমানের বিশিষ্ট ও সম্মানিতব্যঞি- 
দের লোকচক্ষে হেঃ' প্রতিপন্ন করার 
জতে সব রকম নোংর1 ও অমানবিক 
পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এবং তার 
বিরুদ্ধে কাউকে একটি কথাও বলার 
সুযোগ দেওয়া হয় নি। 
.. প্রধানমন্ত্রীর পুত্রকে রাতারাতি 
দেশের "ডুপ্লিকেট" প্রধান মন্ত্রী বানানে! 
হল, যার বিরুদ্ধে প্রকাশ্ঠে কোনে? 
অন্ব্য করারও উপায় ছিল না কারো। 
উপরের এ্রীতিহাসিক ঘটনাগুলি 
থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রধান মন্ত্রী জক্রী 
অবস্থার স্থযোগ নিয়ে এমন 
অনেক চাঞ্চল্যকর কাজ করেছেন, 
যার সঙ্গে দেশের স্বার্থের কোনে! 
সম্পর্ক নেই। নীতি শাশ্ব বলে, 
মানুষ শুধু সৎ হলেই চলবে না, তাকে 
বুঝিয়েও দিতে হবে যে সে প্রকৃতই 
সৎ। গণতস্ত্রেরও মূল কথা এই, শাসক 


পার্টিকে শুধু গণতন্ত্রী হলেই চলবে না, 


তাকে বুঝিয়েও দিতে হবে যে সে 
প্রকৃতই গণতন্ত্রী । | 

কংগ্রেসী নেতার] পরোক্ষভাবে 
বলতে চান, জরুরী অবস্থার তথাকথিত 
সকলগুলি ( অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নতি 
ও মিয়মশৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ) গণ- 


তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাওয়া যেত না।' 


অর্থাৎ তাদের মতে গণতন্ত্রকে লাইন- 
চ্যুত না করলে দেশের সত্যিকারের 
উন্নতি সম্ভব নয়! ও বাবা, সে 
আবার কি কথা! সে তো বড়ই 
সাংঘাতিক ব্যাপার ? তবে কি ভার- 
তের সংবিধান রচয়িতার! এদেশে গণ- 
তন্ত্র চালু করে ভুলই করেছিলেন এবং 
সেই তুল আঙ্গ শ্রীমতী গান্ধী প্রকা- 


রাস্তরে সংশোধন করার রাত্ত। ধরে- 


ছেন? কিন্ত তিনি ও তার দলীয় 
নেতার! অ'বার মুখে গণতন্ত্রের জয়- 
গানই ৰ! করেন কেন? একই মুখে 
জরুরী অবস্থার জয়গান ( অর্থ।ৎ ডিঝ্রে- 
টরশিপের জয়গান ), এবং গণতগ্ত্রেরেও 


. জয়গান--এটা কি ভণ্ডামি হল না? 


রাজনৈতিক সততার খাতিরে শ্রীমতী 
গান্ধীর . উচিত খধোলাখুলিভাবেই 
স্বীকার করা বে বিশুদ্ধ  গণতাম্িক 
পদ্ধতিতে দেশকে গড়ে তুলতে উনি 
অক্ষম। নির্বাচনের সময় আংশিক 
গণতন্ত্র এবং নির্বাচনের আগে ও পরে 
পুরোপুরি ডিক্টেটরশিপ জরুরী অবস্থার 
নামে--এ কেমন রাজনীতি ! 

- শঁলিক দলের একজন শীর্ষস্থানীয় 
নেতা লণ্ডনে সেদিন বলেছেন, ভার- 


তের গরিবেরা গণতন্ত্র চায় না, তারা 
চায় রুটি । ভাই যদি ঠিক হয়, তৰে 
একটা নৃতন পালণযেন্ট গঠনের জন্তে 
আবারএই নির্বাচনী প্রহসনের দর- 
কার কি হিপ? ভারতের শত্তকর! 
নৰব_ই ভাগ মান্তুযই তো গরীব । 
এখানে যদি মানুষকে স্বাধীনভাবে 
লিখতে বা কথা বলতে না দেওয়াই 
হয়, তবে আর দেশের ছেলেমেয়েদের 
লেখাপডা শিখিয়ে কি হবে? নিছক 
রুটির জন্যে ? কিন্তু শ্রীদতী গান্ধী কি 
লেখাপড়া শিখেছিলেন রুটির জন্তে? 


তার পুত্রদের কি লেখাপড়া শেখানো। 


হয়েছিল কুটির দন্তে ? মহাত্মা গান্ধী, 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী স্বভাষ- 


- চক্র প্রমুধ ব্যক্তিরা এবং বর্তমান ভার- - 


তের জয়প্রকাশ নায়ায়ণ প্রমূখ ব্যক্তিরা 
কি রুটির জন্তে লেখাপড়া শিখে- 
ছিলেন 1-নিশ্চয়ই নয় । রুটিন 
চেয়েও মূল্যবান জিনিষ দুনিয়ায় কিছু 
আছে-- এই যহাসত্য য'দ কংগ্রেসীর। 
অর্থাৎ দেশের শাসক পার্টি ভুলে গিয়ে 
থাকেন, তবে তে! দেশের চর্ম দুদিন 
ঘুনিয়ে এসেছে বলতে হবে । 

ব্রিটিশ শাসনের আমলে কি দেশে 
রুটির অভাব ছিল? লিক শৃঙ্খল! 


, অভাব ছিল? তধন তো রেলগাড়ী 


এক মিনিটও লেট করত না, ছেলে- 
মেয়ের! পরীক্ষায় অসছুপায় অবলম্বনের 
কথা ভাবতেও পারতো না, কলকার- 
থানায় ধর্মঘট হত না, শহরের রাস্তা 
ট্রাম বাস পুড়তো না, ‘মিছিলের শহর’ 
কাকে বলে লোকে জানতে! না, আর 
প্লাটফর্মে ফুটপাতে মরণোদ্বুখ মানুষের 
ভীঁড়ও দেখা যেত না। তবু কেন 
আময়! ত্বাধানতার জন্তে পাগল হয়ে 
উঠোছলাম? এমন কি রবীন্দ্রনাথের 
মত একজন বিশ্বকৰিগু সেই পাগলের 
দলে এসে ভিড়লেন? তার মানে, 
উধু ‘material gain’ আমর] চাই 
না। শুধু খাওয়া-পরার চিন্তা থেকে 
অব্যাহতি পেলেই আমর! ধন্য হয়ে যাই 
না। আমাদের মহান পূর্বস্থরিদের 
মত আমর! চিরদিন চেয়ে এসেছি 
এবং আজও চাই যত ন। বত্ততাস্ত্রিক 


লাভ (material ain) তার চেয়ে 


অনেকগুপ বেশা নৈতিক, মনস্তাত্বিক ও 
আধ্য।শ্মিক লাভ moral psycho- 
logical and spiritual gain)! 
আর রুটি? 'ধনীর পোষা কুকুর শৃহ্ঘ- 
পিত অবস্থায় কি প্রচুর রুটি পায় না? 
মাংস পায় না? আরওু কত কিপার 


না?” তবে কি দেশের এই নূতন. 


কংগ্রেসীরাজ দেশে শৃঙ্খলা আনবার 


* নির্বাচন আমর! দেখি নি। 


এবং ভোট দিতে পেরেছে । 


ছলে আমাদের শ্রদ্থণলও কুকুর করে 
রাখবার স্বপ্নই দেখছেন ? কিন্তু রুটির 
লোভ দেখিয়ে আমাদের ক্রালিত 
স্বাধীনতা হএণ ধারা করবেন, তার! 
যতইশক্তিশালী হান না কেন, তাদের 
আমন] জাতির শত্রু মনে করবই। 
অতীতের ব্রিটিশ-শাসক যদি 
বর্তমান কংগ্রেসী শাসকের মত দেশে 


জরুরী অবস্থা ঘোষণা বরে রাখতো. 


কারেমীভাবে জাতির মুক্তি আন্দোলন 


বন্ধ করবার আস্তে, তবে সেদিন 


পরাধীন ভারতে যতখানি বিক্ষোভের 


ভৃঠি হত, আল্র কংগ্রেসী সরকারের 


ভাবগতিক দেখে স্বাধীন ভারতে তার 
চেয়েও দেশী বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। 
কিন্তু যেহেতু জরুরী অবস্থা এখনও 
তুলে নেওয়া হয় নি, তাই শান্তি আর 
পুলিশী অত্যাচারের ভয়ে দেশে ভীত- 
সন্ত্রস্ত জনগণ পুরোপুরি মুখ খলতে 
সাহস করছে না। জরুরী অবস্থা 
তুলে না দিয়ে যে ধরণের সাধারণ 


নির্বাচন এখন দেশে হচ্ছে, একে " 


‘free and fair’ নির্বাচন আদে) 
বল! যায় না। পৃথিবীর কোনে 
গণতাঙ্সিক দেশেই এই ধরনের সাধারণ 
নির্বাচন কখনও হয়েছে-_এমন .কোনে! 
তথ্য আমর! ইতিহাসে পাই না। গত 
৩৬' বছরে স্বাধীন ভারতেও এমন 
ব্রিটিশ- 
শাসনের আমলেও অনেবগুলি সাধারণ 
নির্বাচন আমাদের চর্মচক্ষে . দেখার 
সৌভাগ্য হঃয়েছিল। সেই সব 
নির্বাচনেও মানুষ নির্ভয়ে প্রচার করতে 
স্থতরাং 
আগে যা বলেছি, তারই পুনরাবৃত্তি 
করে বলছি, এটা হচ্ছে নির্বাচনের 
একটা প্রহসন মাত্র । বিভিন্ন দলের 
হাজার হাজার দক্ষ রাছনৈতিক বর্মী 
বখন জেলে আটক এমন কি নির্বাচন- 
প্রার্থীদের অনেকের গ্রায়েই যখন 
জেলের গন্ধ রয়েছে, খন এই দুর্ভাগা 
দেশে কিন্তু free 
আছি! 

সহজেই বোঝা যাচ্ছে, শাসক 
পাটি বর ভিক্টেটারী শাসন-যন্ত্র আজ শুধু 
চাইছে একট! লোক দেখানো সাধারণ 
নির্বাচন, অর্থাৎ তথাকথিত জলসমর্থনের, 
একট] “ম্যান্ডেট” মাত্র । বিদেশের 
বিরূপ সমালোচনায় বিব্রত -হয়ে ও৭1 
গণতান্ত্রিক ছনিক্সাকে দেখাতে চাঁন, 
ভারতের জনমত গুদের দ্বৈরতান্ত্রিক 
শাসন-ব্যবস্থারই সম্র্ধক। অর্থাৎ শুরা 
প্রমাণ করুত্তে চান, ভারতের মানুষ 
সত্যিকারের স্বাধীনতা চায় না, সত্যি- 
কারের গণত্দ্রও চায় না। ভারতের 
মানুষ চায় শুধু রুটি | যিনিই তাদের 


রুটি দেবেন .তাকেই তারা 
অল্লান বদনে দিল্লীর ' সিংহা- 
সনে বসাবে. অর্থাৎ এই সরকার- 


and fair . 
ইলেকশান হচ্ছে? আমর! কোথায় ' 


॥তিন॥ 


নিয়ত্তিত নির্বাচনকে free and fair 
নির্বাচন বলে চালিয়ে দিয়ে যেন তেন 


"প্রকারেণ এক টা 10871096 আদায় 


বরই ভাজ হচ্ছে শাসক পার্টির এক- 
মাত্র উদ্দেশ্য। স্থতরাং একদ] ব্রিটিশ 
শাসনের আমলে পরাধীনতার শৃঙ্ষল 
ছি’ ড়তে আয়্াদের যত্খামিবেগ পেতে 
হয়েছিল, আল স্বদেশী শাসনের 
আমলেও পরাধীনতার শৃঙ্খল চি'ড়তে 
আমাদের হয়ছে] তার-চেয়ে অনেক 
বেশী বেগ হবে। এই 
নির্বাচনের ফলে শ্রীমতী গান্ধীর দল 
আমতায় এলে দেশের ভবিষ্যৎ এবং 
বর্তমান ইন্দিরা-বিরোধীদের ভবিষ্তুৎ 
কি হবে, তাও কেউ বলতে পারে 
না। [ চলবে'] 


 প্রাথমির শিক্ষক 


সমিতির প্রতিবাদ 

(দর্পণের সং ংবাদদাতা ) 

শুধুমাত্ৰ সৱকারী র্মচারীদের জন্য 
বাড়ীভাড়া ও চিকিৎস! ভাতা বৃদ্ধির 
সরকারী ঘোষণায় রাজ্যের প্রাথমিক 
শিক্ষক সমাজ €চগুভাবে ক্ুক। ইতি-. 
পূর্বে ১৬ টাকা সহা্ঘভাতা বৃদ্ধির i 
সময়ও প্রাথমিক শিক্ষকদের বঞ্চিত 
করা হয়েছে। সবচেয়ে কম বেতন- 
ভোগী দরিজ্র প্রাথমিক শিক্ষকদের 
প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের 
ঘটনা নূতন নয়। কিন্তু বর্তমানে ক্রমা- * 
ঘয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি উপেক্ষা 
ও বঞ্চন! সমস্ত শালীনতাকে অতিক্রম 
কুরে নির্শজ্ঞতার তরে উপনীত 
হয়েছে। 

নিখিলব্্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমি- 
তির পক্ষ থেকে- সরকারের এই 
জাতীয় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করা 
হয়েছে এবং অবিলম্বে সরকারী বর্ম- 
চারীদের অনুরূপ স্থযোগ হুরিধ! 
প্রদানের অন্তে দাবী জানানে! 
হয়েছে। | 


পেতে 





দর্পণ 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ টাদার হার ॥ 


বাধিক ২২ টাকা 
বাঁশ্নাধিক ১১ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৫'৫* টাক! 


 টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকান। £ 


ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেন। কলিকাতা ১৩ 





0 চার |. 


জরুরী অবস্থায় 
অর্থনৈতিক অগ্রগতির 
আমল চেহারা (৫) 


ডঃ সুন্মমণিয়ম স্বামী 


রিপ্তানি পক্ষপাতী” নতুন ছাড়গুলি দেখে বিদেশী কোম্পানীগুলি বিশেষ 
প্রীতি লাভ করেছে। বস্তুত এই ছাড়গুলি তাদের কাছে স্তবিধাজনক যে, 
আগে তারা তাদের যূল কৃঠিতে সরাসরি যে মুনাফা পাঠাত এই ব্যবস্থার 
পরে ত! অগ্রমোজনীয়। এখন রপ্তানি বাড়ানর নামে কষ দাম দেখিলে হাল 
পাঠিয়ে স্বদেশ থেকে তাই আবার দাষের হেরফের করে রপ্তানি করতে পারে। 
এতে এফ-ই-আর-এ আইনকেও কাচকলা দেখান যায়। সরকারী কাগজপত্রে 
বল] হচেছে যে, বিদেশী কোম্পানা ভারতীবকরণ বা রাষটীধকরপের কোন উচ্ছা 
তাদের নেই। রোটারি ক্লাবের সভার মতো পুণ্য অষ্টানে বিশেষ বিস্ে 
মন্ত্রীরা এইসব প্রত্ত্রতি দিয়ে থাকেন । 
স্থযোগন্থবিধা এবং খোসামোদের বাতাবরণে ক কোন প্রশ্ন করা হয় 
না। বেধন প্রশ্ন করা যেত --এত পব সুবিধা! দেওয়ার পরেও দেশী বিদেশী 
বৃহৎ কোম্প নীঙ্তপির উৎপাদন বৃদ্ধি সমাহ্থপাতিক হয়নি কেন? দৃষ্টান্ত আখের 
উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও ১৯৭৪-৭৫ সনে চিনির উৎপাদন ৪৮ লক্ষ টন থেকে ৪৩ 
লক্ষ টনে নেমে গিয়েছিপ। এই উংপাদন পড়ে গিয়েছিল সেই সময় খন 


‘চিনি সম্রাটদের’ আগেকার লেভি থেকে অব্যাহতি দিয়ে পঞ্চম পরিকল্পনায় ' 


‘শিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার নামে’ ৯৯* কোটি টাক! উপচে কন দেওয়া হয়েছিল। 
আখের দাম এই সময়ে একই ছিল একবা মনে রাখপে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক 
তাহলে উৎপন্ন চিনির ২৫% রপ্তানি করে প্রা্ধ বিদেশী মুক্তা অর্জনের স্থ বিধা 
কার! পেলেন? স্বতীবস্ত্র, পাট এবং চা শিল্প সম্পর্কও অনুরূপ প্রশ্ন। 
সাধারপভাবে শিল্পপতি এবং বিদেশী কোম্পানী যাদের কারবার কবি 
কাচা মান নিষে, তারা এইভাবে প্রচুর্র মুনাফা পিটেছে কারণ এই সময়ে উৎ- 
পাদন মূল্য সামান্ত বাড়লেও কৃষি পণ্যের যুল্য ভীষণভাবে পড়ে গিয়েছিঙ্স। 
' আনুমানিক ছিলাবে স্ু'ব্ধাভোগী কতিপয় র্যক্তি তাদ্রের স্বাভাবিক মুনাফার 
উপরেও ১৫০* কোটি টাকার মুনাফা লু'টছেন। এই সব ভাগ্যবান এবং তাদের 
রাজনৈতিক সহযোগীদের মধ্যে এই মুনাফা! কী হারে ভাগ বাটোয়ারা হয়েছিল 
ভরুরী অবস্থার তা! জানা যাবে না। 
একদিকে বৃহৎ শিল্পীকে 'অরুপণ করুণাবর্ষধ ফয়ে ঘখন উৎপাদ-ক্ষেত্রে ফোন 
উল্লেখযোগ্য ফস দেখা যায়নি (তেমন কোন উদ ছিল বলেও বোধ হয়না ) 
তখন. ধাণবিধির কড়াকড়ির ভ্বারা ছোট এবং মাঝারি 'শিল্পগুলিকে অনাহারে 
শুকানো হয়েছে এবং আমদানি করা ভ্রবোর ব্যাপারে একচেটে কারৰার এবং 
বিদেশী কোম্পানীগুলি তারের কোণঠাসা করেছে | সপ্প্রত্তি সরকার বাহাদুর 
স্বীকার করেছেন যে, এর ফলে ছোট শিল্পের “মৃত্যুহার খুৰ বেড়ে গেছে। 


কেবগ ছোট শিল্পই 'নয়, মাঝারি শির ও ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে আরম্ভ করে: 


, দিবেছে। বিশদ! পরিকল্পনার বাচাল প্রচারকেরা যে রুগ্ন গ্ুতাকলের কধা 
বলে খাকেন এগুলি ত! নর--+এগুলে হল ইঞ্জিনীয়ারিং কারধানা। এর মধ্যে 
কতগুলিকে কিছু তকণ উক্ত! হু'তিন বছর আগে ৬৬ কোটি টাক লগ্নি করে 
বসিয্েছিগেন। নভেম্বর ১৯৭৫ থেকে এপ্রিল ১১৭৬ এর মধ্যে ভি-জি-টি-ভির 


অব্য পরিদর্শনের কালে ১১ টি ইউনিট বন্ধ হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে ৬১ টি ছিল ' 


ইকিলীয়ারিং কারখানা । .লস্পন্বার পার্ট এবং আন্ষংগিক শিল্পও ভীষণ ঘা 
খেয়েছিল। ছোট এবং মাঝারি রেডিও সেট উৎপাদন ৩*% কমে গিয়েছে) 
বস্তুত ১১৭৫-৭৬.এর প্রধম আট মাসে প্রায় ৫* টি শিল্পের উৎপাদন এই নীতির 
ফলে পূর্ববর্তী বছরের এ সময়ের তুলনায় পড়ে গিয়েছিল | - 
সরকার দুটি অর্থনৈতিক অস্ত্রের ঘাত! এই ইউনিট গুলিকে অভুক্ত রাখার 


সিক্বান্ত নিয়েছে একথা মনে বাধলে বোঝ! যাবে যে ছোট এবং মাঝারি শিল্পের ' 


এই অপমৃত্যু অনধারিত। প্রবমত্ত ১৯৭২ সনে ক্ষুদ্ধ শিল্পকে দেওয়া ১১৮ কোটি 
টাকার আমদানি লাইসেন্স ১৯৭৫ সনে কমে দ্াড়িচেছে ৫০ কোটি টাকা। 
যদিও প্রদত্ত আমদানি লাইসেন্সের পরিমাণ বেড়ে দীড়িয়েছিল ১৮৫৪ কোটি 
থেকে ২৫৩৬ কোটি টাকায় | দ্বিতীয় 5 জাতীয়ককত ব্যাংকণুলি খেকে য্জর করা 
ঞ্চণের পরিমাণ ১৯৭৫ সনের ১০৪৩ কোটি থেকে ১১৭৬ সনে হা ১১৮৮ 


£কোটি যদিও মোট মগ যকৃত ধণের পরিমাণ বেড়েছিল ৮৭৮৭. কোটি থেকে 
23 কোটিতে | 


‘অনিশ্য়তা’-র দরুন প্রতিষ্ঠিত ছোট এবং মাঝারি শিল্পের উৎপীদনও কষে: 
পিয়েছিল-। মিলগুলিত্তে হুতীবন্ব উৎপন্ন হয়েছিল ৪৪ লক্ষ;মিটার। এট] 
১৯৫৭ সনের উৎপাদনের অনেক কম তো. ৰটেই, এমন কি ১৯৪৪ সনের চেয়েও 
ফম। পাটে উৎপাদনের ঘাটতি হয়েছে ১৮%, । বস্ত্ত ১৯৭৪ সনের প্রথম 
তিন্নি মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় ২* চির মধ্যে ১৪টি শিল্পে উৎপাদন আগের তুলনায় 
কৰে গিয়েছিল।, কাগজ উৎপাদন ১১৯৭-৬৮ র চেয়ে আর কখনো বাড়েনি, 
১৯1৫-৬ সনে তো নয়ই । কাচ এবং সালফুরিক আযালিভের একই অবস্থা । 
এত কন্সেশন সত্বেও বিদেশী কোম্পানীগুলি টায়ার এবং টিউবের উৎপাদন 
বাড়াতে পাবেনি ঘা €৫ লক্ষ ইউনিটে স্থিত হয়ে আছে। শিলেপ্র বক্তব্য হল 
মঙ্কুদ মালের পরিমাণ “আত্ঙ্কঞ্জনক? | 

কাজেই সামগ্রিক ভাবে প্রাইভেট সেক্টরে ১৯৭৫-৭৬ সনে উৎপাদন পড়ে 
গেছে ৬% যদিও এদেব মধ্যে রপ্তানিনৃখী কারখানাগুলি ভাল করে থাকতে 
পারে। শিল্পেষ প্রবক্তা এর জন্য খণের অনটনকে দায়ী করেছেন বদি আমা- 


দের মতে এর কারণঞ্তলি আরও গভীর । কিন্তু প্রীমভী খপের কড়াকড়ি তুলে - 


দিয়ে এই শিল্পকে আর বধিত করতে. পায়েন মা, তাহলে যে অস্ততঃ ছু বছর 
ধরে মুক্রাস্কীতি প্রর্শয় পাবে । তাজনৈ তক ভাবে তা তীর পক্ষে সম্ভব ময়। 
সরকার পড়েছে এই অর্থনৈত্তিক বাধ্যবাধকতার উন সংকটে |" 
'রুটির বদলে কেক খাঁক না 

> প্রতি ২৬ আগষ্ট ১১৭৬ জীষতী গান্ধী কয়ে 'জন এম- পিকে বলেছেন ষে, 
পরিকল্পনার (কোন কোন অংশ কাদে পরিণত্ত না কর! শাপে বর হতে পারে ।, 
গোবর গ্যাসের উচেধ করে তিনি বলেন যে, ঘু'টের অভাবে গ্রামের গরীব 
লোকেদের ভোগান্তির একশেষ হয়েছে । আমাদের সমকালীন মারী আতো- 
সানেত্ত কী বলতে চাইছেন এষ-পিরা বোধ হয় তা খুব ভালে| করে বুঝতে 
পারছিলেন না। | 

২০ দ্রফার ফর্মান জারি করার সময় এই বুদ্ধি বোধ হয় তার বাখায় 
আ্রাসেন্ । মাহুযকে আধুনিক মৌলিক ভ্রব্য সরববাহ করার প্রয়োজনীয়তা 
তিনি তর বেতার বক্তৃতার বলেছিলেন । প্রয়োজনীয় ' ভ্রব্য সরবরাহের 
ব্যবস্থাকে উন্নত' করা ছিল প্রথম প্রতিশ্রুতি । “গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থ' 
ছিল আরেকটি । “নিয্ত্তিত দরের কাপড় যাতে গ্রামে এবং শহরে সহজে 
পাওয়া ঘার তার জন্ত ধুতি, শাড়ী এবং কাপড়ের মান উন্নত করার ব্যবস্থা! করা! 
ছিল তৃতীন প্রতিক্রিত। এ ছাড়া ছিল দস্তা পাঠ্য পুস্তক হষ্টেলের খাবার এবং 
শিকলবাঁশদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি। কিন্তু কাজ কতটুকু হয়েছে? . 


সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সত্যিকারের অভিপ্রায় যদি সরকারের 
থাকত তাহলে তার লক্ষণ প্রথম, ধর! পড়ত রেলের মাল পরিবহনের পরি- 
মাণে। 
টন যা এ বছরের লক্ষামাত্রার ১০% কষ; ১৯৭ *-৭৪ সনে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে 
৩৪% কম ; ১৯৭৮-৭৯ সনের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে-৫০%) কম এবং ১* বছর পূর্ব- 
বর্তা ১৯৬৫-৬৬ পনের চেয়ে ০% কষ। তার উপর প্রানিং কমিশন ১৯৭৮-৭৯ 
সনে াল পরিবহনের লক্ষ্যমাত্রাকে কমিয়ে দিয়েছেন। অতএব সরকারী 
বণ্টন ব্যবস্থাকে মাঞ্জিত করার এইসব বাগাড়ত্বর নিছক ভিত্তিহীন অপৎ প্রচার 
মাও। আবার ইন্দিরা! গান্ধীর সরকার পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় জব্য সরবরাহ বলতে 
কী যোঝান তা অর্থমন্ত্রী সি সুত্ন্মনিয়মের একটি বেফাস কথায় বেরিয়ে পড়েছে । 
তিনি বলেছেন বে, প্রতি বছর ১. কোটি থেকে ১ কোটি ২* লক্ষ টন খাদাজব্য 
ঘরবরাহ করতে পারলেই সরকারী বন্টন ব্যবস্থাকে পর্যাপ্ত বলা বায়। ১৯৭৫- 
৭৬ সনে সরকার ১ কোটি ১১ লক্ষ টন বণ্টন করেছে বলেই অন্ভিও ভিহুয়াল 
পাবলিসিটির কর্তার চাক পিটিয়ে সরকারের এই কেরামতি জাহির করেছে। 
এটাই হি কৃতিত্বের নিরিখ হয় তাহলে তো! ১৯৭৩-৭৪ সনে আমাদের সাধারণ 
হণ্টন ব্যবস্থা আরো বেশী ফলপ্রদ ছিল কারণ তখন ১ কোটি ১৪ লক্ষ টন মাল 
চলাচল করেছিল---তখন আবার সরকারকে জয়প্রকাশ নামক দানব এবং আর- 
এস-এস নামক রাক্ষসদের সংগে পাঞ্জা লড়তে হ্য়েছিল। আরে! ভালো ছিল 
১৯৬৬-৬৭ সনে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ মাল চলাচল হয়েছিল যখন মোরারজি 
দেশাই তার ছুরি শাণাচ্ছিলেন। বল! বাহুল্য, বাস্তব ঘটনা খুব অস্থবিধাজনক । 

বিশদৃফা পরিকল্পনার আওতার কণ্টেশলের কাপড় সরবরাহ আর একটা 
প্রত্তারণামূলক প্রতিক্রুতি । এই ব্যাপারে ইন্দিরা-সরকারের কপটতা বত প্রকট 


তত আর কিছুতে নয় ১৯৬১- ৭৪ এর মধ্যে (যার অধিকাংশ বছর প্রীযতী গান্ধীর - 


শাসনকালের অন্তর্তক্ত) মোট! এবং নিম্মমাঝারি কাপড়ের উৎপাদন ২৭% 


কমে গিয়ে অিমিহি কাপড়ের উৎপাদন বেড়েছিল ৩৪%। অতিমিহি কাপড়ের ' 


উৎপাদনে আপত্তির কিছু থাকত না যদ্বি না সাধারণ মাছবের ব্যবহার্য মোট! 
কাপড়ের উৎপাদন এত বেশী কমিয়ে দেওয়া হত । জাতীয় আয়ের বণ্টন 


ক ( শেষাংশ এস পৃষ্ঠায়) 


১৯৭৫-৭৬ সনে রেলের পরিবাহিত মালের পরিমাণ ছিল ২ কোটি' 


দর্পণ 0 শুক্রবার ৪ঠা মার্চ ১৯৭৭ 


মুগিছাবাছে 
নির্বচনী স্বাদ 


( দর্পপের সংবাদদাতা) 
বহরষপুরে এক সভায় মুর্শিদাবাদের 
বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে নাপরিক 
কমিটি গঠিত হয় । ওই কমিটি বাধ- 
জনড| পার্ট সহঝোতাকে স্বাগত 


, জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। 


সভায় গৃহীত এক সিদ্ধান্তে আসঙ্গ 
লোকসভার নির্বাচনে বাম-জনতা 
জোটের প্রার্থাদের সমর্থন কলার কথাও 
খোষণ! করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলাদ 
এখন ভোটের হাওরা কংগ্রেস বিরোধী 
কূপ নিয়েছে। | 

গত ১৯শে ফেব্রুয়াণী যঘুনাথগঞ্জ 
ম্যাকেনজী হলে ছাত্র পরিষদ কমাঁদের 


~~ 


“ 


সঙ্গে ওই কেন্দ্রের (ছঙ্গীপুর_ ) প্র থা 


হাজী লুংকল . হকের একটি 
আলোচনা সভা অন্ুঠিত হয়। ওই 
সভায় জনৈক ছাত্রনেতার হাতে ওই 
ফেন্দ্রের এব-এগ এ অপমানিত হন। 
ছাত্র পরিয্ কর্মীর! সভায় বক্তব্য 
রাখেন যে. এই এলাকায় সন্ত্রাস হু 
ফর! ছাড়া ভোটে জেতার কোন 
উপায় মেই । সম্ত্রাস' সুষি করতে 
হলে অবিলঙ্গে “আমাদের মুখপাত্রকে" 
হিসা থেকে যে ভাবেই হোক মুক্ত' 
করতে হুবে। ছাত্রপরিষদের মুখ- 
' পাত্রটিকে মাত্র মাস ধানেক আগেই 
পুলিশ মিসার আটক করেছে। ওই 
মুখপাত্রটি সরকারী দৈনিক বন্মতীরও 
ভেকধারী সংবাদাতা। ফিসা ছাড়াও, 
তার বিরুদ্ধে জদ্দীপুব আদালত 

একটি মামল! চলছে । তা ছাড়াও তার 
বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে 


যা! ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে কিছু বসতে ' 


পারে না। তাই বর্তমানে তাকে 
নিস! থেকে বের করার জন্ত বছ নেতাই 
বেশ তংশর হয়ে পড়েছেন। অন্ত- 
দিকে বঘুনাখগঞ্জ শহরের উপর প্র 
কয়েকজন ছাত্র পরিষদ কর্মী 
বেড়াচ্ছে যাদের নামেই নিসা রয়েছে। 
জানী- গিয়েছে কোন এক অনৃষ্ঠ 
হস্তক্ষেপে এইসব '. ছাত্র পরিষদ 
ক দের ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
প্রেপ্তার স্থগিত রাখা হয়েছে। 
মুশিদাবাদ জেলার যে তিনজন 
কংগ্রেসের প্রার্থী তাদের প্রত্যেককে 
কংগ্রেস থেকে ২ লাখ করে 
নগন্ধ টাক! ( প্রয়োজনে আরও দেবে ) 
ও গুটি করে জীপগাড়ী দেওয়া হয়েছে 
প্রচার করার অন্ত । ২*শে ফেব্রুয়ারী 
বহরমপুর ক্কোার ময়দানে ভাষণ দে 
প্রধানমন্ত্রী । এই জনসভায় যোগ দির 
ছিলেন মাত্র কয়েক- হাজার লোক। 
ওই দিন বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে রিজার্ভ 
করা ট্রাক পাঠানে। হয়েছিল জনতা! 
জোগাড় করে জনলভাম্ম আনার অন্ত? 
"(শেষাংশ +ষ পৃষ্ঠায়) 


bel 


৫ 





~~ 


০ ০ 


দর্পন ॥ শুক্রবার ৪ঠা মার্চ, ১৭৭, 


স্তীবস্ত শিল্প ? ঃ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের 


ষ্ঠ 


খিল মালিকদের জন্য সমগ্র দেশ ল্‌ঠন 


রণজিৎ রায় 


অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
মোহনদাস করমদাদ পান্ধী জাতির 
উদ্দেশ্যে বলেছিলেন £ “ত্যাগ স্বীকার 
করেও এই [ হৃতীব্্র ] শিল্পের পূর্ণ 
উন্নয়নে সহায়তা কর! প্রতিটি ভারত- 
ৰাসীর প্রধানতম কর্তব্য ।”১ 
" স্বদেশী আন্দোলন থেকে অন্তান্ত 
শিল্পের মালিকগণ যত মুনাফা লুটেছেন 
&ভার চাইতে অনেক বেশী লুটেছেন 
বকুলের মালিকরা। সুতরাং শ্থাধী- 
লতার পূর্বে তার! বিনা কারণে 
কংগ্রেসকে বিপুপ-অর্থ প্রদান করতেন 
না। কংগ্রেস তহবিলে সবাধিক অর্থ 
এখনে! প্রদান করে থাকেন তারাই । 
প্রশ্ন করার সময় এসেছে £ “্ারিস্্ 
লাঞ্িত, . অর্ধনগ্র ভারতবাসী অবশ্তই 
ত্যাগ স্বীকার করবে, কিন্তু কার জন্য 
জার কতদিন?” 
১৮৫৪ সালে বোম্বাইয়ে সর্বপ্রথম 
.লার্থকভাবে কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। 
সেই সময় থেকেই ভারতে যন্ত্রচালিত 
 স্থতভীবহ শিল্পের শুরু । এই শিল্প সন্বদ্ধে 
এ ত্রিটিশ ভারত সরকাহের নীতিসমূহ 
 ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলপ্ডাপর 
স্বার্ধের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নির্ধারিত 
হত। ল্যাঙ্কাশায়ারের জুতাবস্ত|শল্লের 


Ln লড়াই কৰবে এই শ্ল্স প্রসারলাভ 
র। মহাঘাষ্্র ও গুজরাট রাজ্যই ' 


রস স্তীবন্ত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র তথা 
সর্ববৃহৎ তুলা উৎপাদক অঞ্চল। 

১৯০৪ সান, অবধি ভারতের স্ত্তী- 
বস্ত্র শিল্পকে কঠিন সমব্তার ভিতর দিতে 
চলতে হয়। ১৯৫ সাদে ব্রিটিশদের 
বিরুদ্ধে মুখ্য অঞ্জ হিসাবে “ব্রিটিশ পণ্য ' 
বর্জন” দিয়ে বাঙলার বিভাগ বিরোধী 

ান্দোলনের- সুত্রপাত হয়। উক্ত 
আন্দোলনই এই শিল্পের অবস্থায় এক 
বূলগত পণিবর্তত আনয়ন করে। 
দরিদ্র ভারতীয় তোক্তাদের শোষণ 
ফরে কাপড়ের কলের মালিকের! 
অস্বাভাবিক মুনাফা আর করা - শুরু 
করেন। শ্বদেশী পণ্যের পক্ষে বাঙা- 
লীরা যতই তাদের আন্দোলনকে তীব্র 
ফরতে থাকে এবং জেলে যেতে থাকে, 
, ততই কাপড়ের কলের মালিকেরা 
মুনাফ! লুঠতে থাকে বেশী করে। 
১৯০৫ সালের অক্টোবর মাদে দাদাভাই 
নওগোজি বগেন £ ' 

*আশা করি বাঙালির1 বিদেশী 
জরব্য বর্জন আন্দোলন চা গিয়ে বাবে ।*** 
ঘ্ব্রেশী আন্দোলন বোদ্বাইয়ের নিল- 
গুলির পক্ষে বস্তুতঃ অতীব লাভজনক 
বলে প্রমাণিত হয়েছে ।২ , 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটিশ ও জাপানী 


জারা টিতে এচ ৱাধাতরণ হযে 


ধাড়ায় এবং ভারতীয় মিল মালিকদের 


আরেক দক! অকল্পনীয় সৌভীগ্য এনে ' 


দেয়। যুদ্ধের পরে ভারতের বাজারে 


* পুনরার আসর জমাতে খ্রিটিশ ও 
জাপানী [হগগুলির লেগে যায় কমেক' 


বৎসর ৷ তায় পুনরায় আসর জমাবার 
সন্ধে সঙ্গেই ভাঃতীর হিলগুলির পক্ষে 
তাদের উৎপাদিত বস্ত্র এ যাবৎ যে 
দামে ব্ক্রিথ হচ্ছিল সেই দানে বিজুর 
করা অনন্তর হয়ে পড়ে। গান্ধীর 
অসহযোগ আন্দোলন তখন এসে ফাড়াস্্ 
তাদের পাশে। কংগ্রেল যে কেবল- 
মাত্র যন বর্জনের আহ্ব'নকেই দেশের 
দুরতম প্রাণ্ডে পৌঁছে দেয় তাই নয়, 
ভারতীয় মল মালিকদের স্বার্থে বিদেশী 


হস্তে উপর উচ্চহারে আমদানি শুদ্ধ 


বসাবার দাৰীকে ও সমৰ্থন করতে শুরু 
করে। ‘ 

জাতীয় নেতৃত্ব ১৯২৭ সালের 
আগস্ট মাসে ভারতীয় কাপন্ডের কল- 
গুলিকে প্রধষ দফার, সংরক্ষণ প্রদান 
করতে নূরকারকে বাধ্য করে। সৃল্যের 


,ছিসাৰে শতকরা ৫ শতাংশ সংরক্ষণ 


ঘুৰ্ধ বসান হয় আমদানিকৃত কুতার 
উপরে । কাপড়ের মিলের যন্ত্রপাত্তি ও 
জন্তান্ত ভিনিষপত্রের উপরে ধার্ষ ১* 
শতাংশ আমদানি শ্ুন্ধ ইতিপু ্বেই তুলে 
দেওয়] হযেছিণ। 
শ্রাতীঘ আন্দোগন যত শক্তিশালী 
হয়ে উঠতে থাকে ততই সংরক্ষণ শুক্র , 
মাভ্ারও হতে থাকে বৃদ্ধি। হুতার 
উপরে পূর্বে ধার্য ৫ শতাংশ সংরক্ষণ 
শুক অ ব্রিটিশ কাপড়ের উপরেও ধার্য 
কর] হয় ১৯৩* সালে ।, সেই সংগে 
লর্বপ্রকার আমদানিককত বন্ধের উপরে 
ধার্য বাজন্ব শুদ্ধ ১১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি 
করে করা হয় ১৫ শভাংশ। 
সালে ব্রিটিশ বন্ধের উপরে ২৫ শতাংশ 
শুন্ধ ধার্য কর! হর এবং অ-ত্রিটিশ বনের 
উপরে. ধার্য শুদ্ধ বৃদ্ধি করে করা হয় 
৬১২ শতাংশ । 


আমদানির উপর সংরক্ষণ শুদ্ধ বৃদ্ধি 
করে কর! হর" আমদানি মূল্যের ৭৫ 
শতাংশ । অর্ধাৎ ভারতের বাজারে 
আমদানিকৃত বত্রের মূল্য এ পরিষাণ 
বৃদ্ধি কর! হয়। এই বধিত বুল্যের 
স্থযোগে এদেশী মিপ মালিকের,তাদের 
বন্তের মূল্য বৃদ্ধি করে| ' তারপর শুষ্ক 
হাস কর! হয় কিচুট।। অবশ্য তার 
পূর্বে ভারতের বাজারে ভারত ও ব্রিটে- 
নের মুখ্য প্রতিদস্বী জাপান থেকে 
আদৃণানিকৃত বন্ধের পরিমাণের উপরে 


১৯৩১ 


১৯৩২ এবং ১৯৩৩- 
লালে আরও দুই দফায় অ-ব্রিটিশ কের 


বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছিল। 


১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ব্রিটেম থেকে 
আমদানিকৃত বন্ধের উপর শুক্স হাস করে 
করা হয় ১৫ শত্তাংশ । এর অনত্তি- 


পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে ওঠে এবং ' 


সর্বপ্রকার শুৰকই নিরথক হয়ে পড়ে। 


কারণ সমস্ত বিদেশী বস্রেরই সরবরাহ 
যায় বন্ধ হয়ে। নিজ দেশের সম্পূর্ণ - 


বাজার করায়ত্তহয়ে যায় ভারতীধ সিল- 
গুলির | ভাছাড়া, বিশ্বযুদ্ধের ফলে 
সৈহাবাহিনীর জন্তু ভারতীয় বস্ত্র 
চাহিদাও বৃদ্ধি পায় প্রচুর পরিযাণে 1৩ 

১১৩০-এএ দশকে বিশ্বব্যাপী অর্থ- 
নৈত্তিক সংকটের কারণে অস্ত 'ন্ত সমস্ত 
শিল্প দারুণ সার থেলেও, প্রভূত পরি- 


মান সংরক্ষণ শুদ্ষের ফলে ভারতীয় 


এই লেখাটি প্রখ্যাত সাংবাদিক 
যণলিৎ রায়ের প্রকার্শিতব্য “ধৰংসের 
পথে পশ্চিমবঙ্গ" গ্রন্থের একটি 
পরিচ্ছেদ । $ 





স্থৃতীবন্ত্র শিল্প লাভের হার উচ্চনাত্রাযন 


বজায় রাখতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সমগ্র বস্তুত যব! ঘটেছিল তা 
এই শিল্পের জনৈক এঁতিহাসিকের 
ভাষার প্রা্লভাবে বণিত হয়েছে: 

“এই শিল্পে শ্ীবৃদ্ধি হয়েছিল 
অভাবনীয়রূপে ।--লাভের ধারাবাহিক 
চক সংখ্যা ১৯৩৮ সালের ২০৮৩ 
থেকে বৃদ্ধিপেয়ে ১৯৪২নালে হয়েছিল, 
৭৩৯৭ 1৮৪ 

বাপড়ের মিলগুপির থাত্তা-পঞ্জে 
থে দাভ দেখান হয়েছিল, কেবলঙাত্র 
সেই লাভই ধরা হয়েছে এই হুচকে) 
কালোবাজারে অন্ত মুনাফ! এর মধ্যে 
ধর] হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় 
কালোবাঞ্গারই ছিল প্রধান বাজার । 

১৯৪৬ সালে দিল্লীতে অন্তরর্া- 
কালীন সরকার গঠিত হয়। ব্রিটিশ- 
দের বে এই দেশ ত্যাগ করতে হবে, 
একথাটি ততদিনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল । 
সেই সময় থেকে সুতীব্র শিল্প আপন 


সরকারের বিশেষ অন্ষত্তি ব্যতীত 
স্বৃতীবস্ত্রের আমদানি নিষিদ্ধ করে 
দেও! হয়েছে।” সেই সময় থেকে 
ভারতীয় সৃতীবন্ন শিল্প মনের সাধ 
মিটিয়ে দেশের ক্রেতাদের লুণ্ঠন করার 
স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে। 

জুতীবস্তর শিকল্পপতিদের সেবার 
১১৪১ সালে সরকার আর একটি 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯১৪১ সাল 
অবধি হুভীবন্ত্র রপ্তানির উপরে ২৫ 
শতাংশ শুল্ক ধার্য ছিল। সরকার 
দৃক্গতঃ রণ্যানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্য সেই শুধ 
১* শতাংশে নামিয়ে আনে 1 দেশের 
ৰাজারে কাপড়ের ঘাটতি আগেই 
ছিল। রপ্তানি শুদ্ধ হ'সের ফলে সেই 
ঘাটতি আরে! তীব্র হয়ে ওঠে, কারণ 
বেশী বন্ধ রগ্ানি হতে থাকে । দাম 
বৃদ্ধি পায় 3 সংগে মূনাফাও। - 

কিন্তু পরবর্তীকালে স্থতী বন্ধ শিল্পকে 


বা দেওয়া হয়েছে তার তুপনাযর় এ. 


সমস্ত হয মেহাৎই অকিঞ্চিংকর | বহু 
বৎসর যাবৎ চালু (ধরা ভিশনাল.) শিল্পা- 
সমূহের মধ্যে এই একটিমাত্র শিল্পই 
সাবিক সংরক্ষণের স্থব্ধাভোগ করে 
থাকে । ১৯২২ সালে বস্তশিল্প মাপি-. 
কেরা রপ্তানির জন্ত “উৎসাহ” অর্থাৎ 
ভরতুকি দাবী করেন। ওই ৰসরই 
বাণিজ্যয্ত্রক কর্তৃক্ নিযুক্ত একটি কষিটি 
উক্ত দাবী নাকচ করে দেয়। সৃতীবন্র 
শিল্পকে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করা 
উচিত কিনা এই প্রশ্ন তুলে কমিটি 
অভিমত ব্যক্ত করে যে, “উৎসাহ” 
সুপারিশ করলে .সে অনুচিত উৎসাহ 
প্রদানের দোষে দোষী হবে।৮ 

১৮৫৭ সালে বৈদেশিক মুদ্রার 
গভীর সংকট দেখা দেয়! লগ্নে 
ভারতের হিসাৰে ১,৫** কোটিরও 
বেশী টাক! মুল্যের যুদ্ধকালীন জমা 


. টালি ইত্ডিষধ্যেই সরকার” অপব্যর 


করে ফেলেছে। স্থ্তীবন্ত্র শিল্পের 
অবস্থা সম্বন্ধে নতুন করে তদভ্ের 
আদেশ না দিয়েই, প্রশাসনিক আদেশ 


পছন্দ মাফিক সরকার পেয়ে আসছে-_ দ্বারা বোছাইয়ের ভারতীয় সৃতীকল 


শিল্প মালিকর! যা চাইবেন তাই দিতে 
প্রস্তত্ত থাকবে, এমন সরকার । ১১৪৭ 
লালের এপ্রিল মানে আমদানিকৃত 
অ-বৃটিশ কাপড়ের উপরে আমদানি 
স্বল্যের ১** শতাংশ এবং ব্রিটিশ কাপ- 
ডের উপরে '৬*.শতাংশ শুক্ক ধার্য কর! 
হয়।৫ আছ্ুষ্ঠানিকভাৰে এর হারই 
অগ্ভাবধি বলবৎ রয়েছে । কিন্ত ১৯৪৭ 
সাল থেকে হুভীৰস্ব আমদানি কার্যত 
হরেছে নিবিদ্ব, কারণ ১৯৪৭ লালের 
ইমপোর্ট ট্রেড কনট্রোল আইনে ভারত 


সংস্থার মাধ্যমে এই শিল্পকে নগদ অর্থ 
উৎলাহ শ্বরূপ প্রদামের একটি পরি- 
কল্পনা ১৯৫৯ সালে অনুমোদিত হুয়। 
সাহুভাই শাহের বাশিজ্য মন্তরিত্বে উৎসাহ’ 
প্রদানের নাষ করে ক্রমাগত বর্ধিত 
মাত্রায় ভরতুকি দেওয়। হতে ,থাকে । 
শ্উৎসাহ্‌* পরিকল্পনার সর্বাধিক স্থযোগ 
হবিধা ভোগ করে এই "শিল্প । এই 
সমন্ত “উৎলাহ” দেওয়া হম নানান 


জাকাবাকা পথে। এ সম্বন্ধে প্রকার ১ 
বরাবরই একটা গোপনীয়তা রক্ষী কলে 


॥ পাঁচ । 


চলেছে । কারণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
চুক্তি অসারে দীর্ঘদিন যাবৎ চাল, 


. কোন শিল্পকে তরতুকি প্রদান করা যায় 


না। মান্রভাই শাহ নিঃশব্দে যা কিছু 
করেছিশেন, মে সমস্তই ফাঁস হয়ে 
গেছে সংসদীয় এস্টিমেটস কৰিটির 
একটি প্রতিবেদনে | ১৯৬৬ সালের 
ভই জুন তারিখে টাকার যুল্য হ্রাস 
করার সময় পর্যন্ত স্থৃতীবন্ত্রের উপরে 
বলবৎ বগ্থানির জন্য “উৎসাহ” সমন্ধে 
এওঁ কণ্টি রিপোর্ট করেছে: ' 

“বলা হয়েছে যে, ১৯৬৬ সালের 
জুন মাসে টাকার মূল্য হ্থাদের ফলে 
রথানি-উৎসাহ সংক্রান্ত সর্বপ্রকার 
উৎসাহ পরিকল্পনা বাতিল করে-দেওয়] 
হয়। স্থতীবস্ত্রের ক্ষেত্রে টাকার মূল্য 
হ্রাসের পূর্ব পর্যন্ত বসব রপ্তানি-উৎসাহ 
পরিকল্পনা অন্গসারে প্রদত্ত উৎসাহের 


নগদ মূল্য কোন কোন ক্ষেত্রে রপ্তানি 


( এফ. ও, বি.) মুল্যের ১* শতাংশের 
বেশী দাড়িযেছিল। পক্ষান্তরে, টাকার 
মূল্য হ্রাসের ফলে এদেশের রপ্তানি- 
কারকদের বিদেশী বাজারে হুবিধা 
হয় রপ্চানি মুল্যের মাত্র ৫৭২ 
শতাংশ ।৯ 

বিদেশের বাজারে দামের ক্ষেত্রে 
টাকার যুল্য মাত্র ৫৭$ শতাংশ স্থাস 
করার গুতীবন্ত্রশেয্প দারুণ অসন্ধঃ হয়, 
কারণ রধানি মূল্যের ৫৭3 শতাংশের 
অনেক বেশীই তরতুকি হিসাবে, এই 
শিল্প পাচ্ছিল। টাকার মূল্য হ্রাসের 
একজন সরব সমালোচক ছিলেন গুদ্র- 
রাট সন্তান এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় . 
গুপররাট ও মহারাষ্ট্রের বস্ত্র শিঞ্চের স্বার্থের 
প্রবক্তা মান্থত্তাই শাহ। 

টাকার মূল্য হ্রাপের দুই মাসের 
মধ্যেই মাহুভাই শাহ পুনরায় তরতুকি 
য্যবস্থার প্রচলন, করেন । অচিরেই 
সুতী-স্তু রপ্তানির অন্ত বিভিন্নরূপে প্রদত্ত 
ভঃ£তুকির ‘নগদ মূল্য, প্রাক-১৯৬৬ 
সালের অংককেও ছাড়িয়ে ধায়। 
আজও অবস্থ। তত্তপই রয়েছে। বর্তমান 
বাণিল্যমন্ত্রী বঙ্গসস্তান দেবীপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের যত্র- 
শিল্পের ভন্ত ভযতু কর নীতিতে কোন 
পরিবর্তন ঘটাননি | 

নগদ উৎসাহ কিংবা ভরতুকির অর্থ 
আসে নিম্নলিখিত উতসগুলি থেকে £ 
(১) প্রতি গাট আমদানিকৃত তুলার 
উপরে ভারতীয় স্থৃতীবন্ত্র সংস্থ। কর্তৃক 
আরোপিত ৪৫* টাকা করে লেভি; 
(২) কাপড়ের মিশসমূহেরে উপরে ধার্য 
টাকু ও ভাতের সংখ্য। অথবা মোট 
উৎপার্লের ভিত্তিতে আদার) (৩) 
ভরতৃকি হিসাবে সরকারী তহবিল 


- থেকে দের রপ্তানি মুল্যের ৬ শতাংশ 


( এই হার প্রচলিত হয়েছে ১৯৪৭ 

সালে; ১৯৭১ সালে ছিল ১৫ শতাংশ 

এবং ১৯৭২ সালে ৫ শতাংশ )১০ এবং 

(৪) আমদানির জন্ত রপ্যানি মূল্যের 
( শেষাংশ ষ্ঠ পৃষ্ঠায়) 


॥ হয়।। 


সমগ্র ছেশ লুণ্ঠন 


(৫ম পৃষ্ঠার পর ) 


-& শতাংশ পাউগ্, ডলার ইত্যাদি 
মুদ্রায় প্রদান .১৯ “আমদানী হকদাএী” 
যে বিদেশী মূদ্র। পায় তা প্রায়শই অভি- 
হিত সু ল্যর (ফেম্‌ ভ্যালু) চার/ঁচ 
গুণ বেশী দামে. বাজারে বিক্রী হয়ে 
থাকে, এবং মিল মালিক তথা রপ্তানি- 
কফারকদের পকেটে বিপুল অর্থ এনে 
দিয়ে থাকে। ১৯৭৩-৭৪ এ তুলা 
আমদানি বহুলাংশে হ্রাস পায়। ফলে 
আমদানিকৃত তুলার উপর লেভির পরি- 
মাণও হ্রাস পায়। বাণিজ্যমন্ত্রী হিসাবে 
দেবী প্রলাদ চট্রে'পাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়ে" - 
ছেন, লেভির পরিমাণে যে ঘাটতি হবে 

তা! কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে 
পুরণ করা হুবে। 

আমাদের বৈর্বেশিক মুদা অর্জনের 
উৎদ খুবই. লী মত্ত। স্তীবস্ শিল্প 
নেই দুর্লভ বিদেশী মুদ্ৰাই বিপুল পরি- 
মাপে অপব্যর করে থাকে। ১৯৬০- 
৬১ এবং ১৯৭১-৭২ এর (:২ বৎসর ) 
মধ্যে মোট ৬২৫ কোটি টাকা মূলোর 
কাপড় ও স্থতা বাইরে রপ্তানি করা 
হয়। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে বাইরে 
থেকে আমদানি করতে হয় ১,১৪৩ 
কোটি টাকা মুল্যের কাচা তুল! ও 
কাপড়ের মিলের যন্ত্রপাতি ।৯২ অধি- 
কন্ত, বশ্তদ্শল্লের অন্য প্রচুর পরিমাণে 
রাসায়ণিক দ্রব্য ও রওও আমদানি 
করতে হয়! এই সমস্ত আমদানিকৃত 
রাদায়ণিচ ও রঞ্ঁক দ্রব্যের মূল্যের 
সঠিক হিলাৰ পাওয়া যায় না। কিন্ত 
খুব করে ধরলেও গড়পড়তা 

বাৎসরিক ২০ কোটি টাকা অথবা ১২ 
বৎসরে ২৪* কোটি টাকার কম নয় 
বলে অনুমান কর! হয়ে খাকে। সব. 
মিলিয়ে ১২ বৎসরে এই শিল্পের ভজন্ত 
আমদানি ব্যয় পড়ে ১,৩৮৩ কেটি 
টাকা। অর্থাৎ রপ্তানির ঘর এই শিল্প 
উক্ত সময়ে ঘা আয় করে তার চাইতে 
তার অন্তে ব্যয়ের পরিমাণ ৬৮৮ 
কোটি টাকার বেশী । এরই জন্য মিল 

মাপিকের! আবার দেশ তথা ভারত 

সরকারের কাছ থেকে প্রচুর পণিমাণে 
ভব্রতুকি আদায় করে থাকেন। 
আগেই বলা হয়েছে, টাকার মুল্য 
হ্রাস কণায় মিশ মালিকেরা - আদে 
. খুশী হননি। কারণ, যৃণ্য হ্রাসের ফলে 
বিদেশের বাজারে দূরের স্থবিধা তার! 
পেয়েছিল মাত্র৫৭২ শতাংশ । পক্ষা- 
রে, মুল্য হ্রাসের পূর্বে ৫৭; শতাংশের 
অনেক বেশী তারা পেত “ভরতুকি 
হিদাবে। ভঞতুকির পরিমাণ থুব 
কম করে রপ্তানি মূল্যের ৬. শতাংশ 
ধরলেও, মিল মালিকেরা ওই ১২ সৎ- 

সরে ৬৯৫ কোটি টাকা মূল্যের বস্ত্র ও 

সুত! রপ্তানির জন্তু সরকারের কাছ 


ভরতুকি আদ্বায় করেন। বদ্তত, ভর- 
তুকির পরিমাণ রানি হ্ুল্যের ৭৫ 
শতাংশের কম নয় । 


প্রচুর পরিমাণে কাচা তুলা বিদেশ 


থেকে আমদানি কারা *হয়। যুক্তি 
দেখান হয় যে, কাপড়ের কলগুলির 
বপ্ত।নি লক্ষ্য বজায় রাখার দম্ভ এই 
আমদানির প্রয়োঞ্ন রয়েছে.। প্রকৃত 
তথ্য হল, আমদানিকৃত ভুলার € কি 
৬ শতাংশ মাত্র বিদেশে রপ্তানির 
উদ্দেশ্যে বন্ত গ্রত্বতের জন্ত ব্যবহার কর! 
হয়ে খাকে। রপ্তানির বাকী অংশের 
জন্ত ব্যবহার কর! হয় ভারতীয় তুলা। 
আমদানিকৃত সমস্ত তুলাই হল অতিরিক্ত 
লা! আশের। এই ধরনের তুল! 
কিছুটা ভারতেও উৎপন্ন হয়ে খাকে। 


ভারত যে সুতীবস্স রপ্তানি করে ছার. 


৯* ভাগই হল মাঝারি কিংবা মোট! 
শ্রেণীর 5 এবং এ সমস্তই ভারতীয় তুল! 
থেকে প্রস্তত কর! হয়। অতি মিহি 
শ্রেণীর ‘যে বস্ত্র রপ্তানি করা হয় তার 
অন্ততঃ €*৪ ভাগই তারতীয় লম্বা 
আশের তুলা থেকে তৈরী কর! হরে 
থাকে। 
পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়া নিয়ে 
এবটি সংসদীয় কমিটির সভার 
পঠিবল্পানা পর্যদের সদশ্ড এম. এস 
পাঠক নিম্নলিখিত তথ্য পেশ করেন £ 
“আমদানিকৃত তুলার ব্যবহার 
সম্বন্ধে বলতে গেলে, ১৯৭১-৭২ সালে 
আমদানি কর! হয়েছিল ৭:৪৪ লক্ষ 
গাট তুলা। এর ভিতরে **৪৬ লক্ষ 
গাট থেকে তৈরী বস্ত্র রপ্তানি হয়। 
অনুরূপভাবে ১৯9২-৭৩ সালে আমদানি- 
কৃত ৩'৭ লক্ষ গাঁটের মধ্যে ০৩৮ [লক্ষ 
গাট] রপ্তানির জন্য বস্তু তৈরীতে ৰ্যব- 
হৃত হয়েছিল ।”১৩ 
অতিরিক্ত লম্বয আশ তুলা আম- 
ঘ্লানির জন্তু প্রতি বংসর প্রচুর অর্থ ব্যয় 
কর! সম্বন্ধে বোঘাইয়ের ইকনমিক 
আযাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলী পঞ্জিকা! 
মন্তব্য করেঃ 
. অতিরিক্ত লম্বা আশের আমদানি 
কৃত তুল! দিয়ে বয়ন কর! অতি মিহি 
বন্ধের এত বেশী ব্যবহার বিশ্বের আর 
কোন দেশে দেখা যায় না। - এই 
ব্যাপারে দারিদ্র্যের দেশ ভারত সর্বা- 
খিক সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিকেওছাড়িয়ে 
গেছে ।”১৪ 
লম্ব। এবং অতিরিক্ত লম্বা আশের 
তুপা দ্বারা প্রস্তত বন্ধ খেয়াল-ধুশী মত 
দামে বিক্রয় হয়। এই সমস্ত শব স্বল্প 
সংখ্যক সেই শ্রেণীর মানুষেরই চাহিদা 
মিটিয়ে থাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি 
যাদেরকে ধনী করেছে । ছোট আশের 


তুলার প্রয়োজন হয় মোটা কাপড় - 


থেকে বিভিন্ন কূপে ৪১৭ কোটি টাকার তৈরী করতে। মোটা কাপড় ব্যবহার 


করে দেশের অগণিত সাধারণ মাহুষ। 
সরকার অতিরিক্র'লম্বা আশের তুল! 
আহদ।শি করার অনুমোদন যেমন 
দিয়েছে তেমনি দিষেছে প্রচুর পরি- 
মাণে এই হেশে উৎপন্ন ‘ছাট অপাশের 
তুল! রপ্তানি করতে । চুক্তমত বা 
গিত পরিমাণ মোটা কাপড় উৎপাদন 
করার “ভদ্রলোকের চুক্তি” মিলগুনি 
ক্রমান্বয়ে অবজ্ঞা করে চলেছে বলে 
সরকার অবিরাম অশ্রবর্ষণ করে 
থাকে ।১৫ অতিরিক্ত লম্বা অ'[শযুক্ত 
তুলার আমদানি ও ছোট আশযুক্ত 
তুলার রপ্তানির নীতিই. মোট! কাপড় 
প্রত্তত করাকে নিরুংসাহ করে থাকে; 
কারণ, অন্ততঃ তত্রগতভাবে মোটা 
কাপড়ের দাস সরকার কর্তৃক নিয় ভ্বত 
হয়েছে। পক্ষান্তরে মিহি, কাপড়ের 
উপরে কোন নিয়ত নেই। এই 
ক্ষেত্রে কালোবাজারই আইনত অনু- 
মোদিত হয়েছে। 
প্রচুর । ফলে অতিসিহি বন্ধের উৎ- 
পাদন হয়েছে উৎসাহিত। 

_ ৃতীবস্ত শিল্প দেশের উপরে যত- 
খানি তারহ্বর্ূপ হয়ে দাড়িয়েছে, 
এমনটা আর কোন শিল্প বয়নি। 
মুখ্যতঃ মহারাই ও গুগরটের স্তীবজ 
শিল্পপতিদের পকেটে সাদা অথব। 


* ফালে। টাকা চালবার জন্য সরকার দেশ- 


বাসীকে বিপুল পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার 
করতে বাধ্য করছে। পরিবর্তে ওই 
শিল্পপতির। দেশ তথ! জনগণের প্রতি 
কী ধরণের ব্যবহার করে আসছেন 

বাঙলার যখন বঙ্গ-বিভাগের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন চরমে উঠেছিল, 
সেই ১৯.%* সালেই জনৈক জাতীয় 
নেতা স্থৃভীবন্ত্র শিল্পপতিদের মুনাফা 
লোটার জন্ত তিরস্কার করে বলে- 
ছিলেন: 

*বোম্বাইয়ের মিল মালিকেরা 
কাপড়ের দাম প্রভূত্ত পরিমাণে বৃদ্ধি 
করেছে বলে ১৯০৫ সালের ভুর্স। পূ্বার 
সময় চারিদিক থেকে অভিযোগ ওঠে । 
এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করার উদ্দেস্টে 
চিঠি-পিখে জানতে পারি, অভিযোগ 
গুলি যথার্থ (১৬ 

বোম্বাইয়ের স্থতীবস্্র সংস্থার 
উদ্ভোগে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে 
এই শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে বল! হয়েছে, 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বৎসরগুপি এই শিল্পের 
পক্ষে হিল “অতি তেদী বাজারের 


, বৎসর” এবং-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৎসঃ- 


গুলি ছিল “সমৃদ্ধির বৎসর” | 
-, ৰোষ্বাইয়ের মিল মালিক সংস্থার 
১১৪৪ সালের প্রতিবেদনের প্রথম 
অনুচ্ছেদ শুরুই হয়েছে এই কথাগুনি 
দিয়ে £ 

“বিগত বৎসরগুলিতে বর ও 
স্থতার বাজারের ইতিহাস হল কম- 
বেশী কালোবাজার, নিয়ন্ত্রণ, এবং 
অধিকতর কালোবাজারের 
ইতিহাস ।”১৭ 


এতে সুশাফা হয় 


আয় বৃদ্ধির সংগে পাটকল ও বিভিন্ন 


অর্পণ || শুক্রবার ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৭ 


শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধির তুলন! করলেই , 
এটা স্পষ্ট হয়ে যায়। সালকে 
১**"হিলাবে ধরলে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত 
কাপড়ের কল, পাটকল ও আবাদী 
শ্রমিকদের বেতনের শুচকসংখ্যা পরি- 
বত্তিত হয়েছে এই রকম ১৯ 
স্বাধীনতা লাভের পরেও এই তিনটি 
ক্ষেত্রে শ্রমিকের আপেক্ষিক মন্গুরী 
বৃদ্ধর প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন হয়নি। 
সুচক সংব্যাগুলি টাকার অংকে 
মদুরীর হিসাব থেকে তৈরী, আসল 
মুনীর সুচক নয়, কারণ ব্যবহার্য 
পণোর মূল্য বৃত্ধি হয়েছে দ্রুততর 


গতিতে, বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের 
পরে। 


পাটশিল্প পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ 4 
সুতীবন্ব শিল্পের প্রধানতম কেন্দ্র হল 
মহারাষ্ট্র ও ভরাট । মালিক ৪** 
শত টাকার কম বেতনের কর্মচারীদের 
মাথাপিছু বাধিক আর ১৯৬৭ সালে 
টাকার অংকে ছিল-_-বন্বকলে ২,৪৬৬ 


স্বাধীন ভারতের সরকার সার! 
দেশকে নির্বাধায় সথতীন্ঘ শিল্প কর্তৃক 
শোষিত হবার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। 
কালোবাজারের মুনাফা বাদ দিলেও 
এই শিল্প সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করেছে 
বিগত্ত তিন বৎসনে । তৎসত্বেও সরকার, 
নিযছ্িত বন্ের দরে ৩৭২ শতাংশ বৃদ্ধি 
অনুমোদন করেছে । এর মধ্যে ৩* 
শতাংশ হল মিল মালিকদের জন্ত এবং 
৭২ শতাংশ ব্যবসায়ীদের জন্য ।.৮ 

স্বাধীন ভারতীয় সরকাবের নীতি- 
সমুহকে নিজেদের অতি মুনাফ! লাভের 
মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার অনুকূলে 
নির্ধ ₹ণ করতে মহারাস্র 'ও গুজরাটের 
মিল মালিকের! যতখানি সক্ষম হয়েছে 
ততখানি ভাবতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের ঘর্ণ- 
যুগও ল্যাঙ্কাশায়ারের হিলগুলি ব্রিটিশ 
ভারতীয় সরকারের নীতিপন্থৃহকে 
নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় নি। 

বোস্বাই ও আছ্মদাবাদের মিল - 
মালিকের অনকৃলে একটা কথা বল! 
বায়। ৰাঙলায় বজ-বিতাগ বিরোধী 
আন্দোলনের সময় থেকে তারা যে 
বিপুল পরিমাণ মুনাফ! অর্জন করে 
আসছে তার সামান্য হলেও একটি 
অংশ ভাগ করে দিয়েছে তাদের 
শ্রমিকদের মধ্যে। স্থতীবন্ত্ শ্রমিকদের 


১৯০৪ 


টাকা এবং পাটকলে ১,৮৪১ টাকা ।২ 


এই অসাম্য অধিকতর প্রকট হবে 


যদি কেবলমাত্র মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের 
কাপড়ের কলের কর্মচারীদের আয়ের 
সংগে পশ্চিমবঙ্গের পাটকলের কর্ম- 
চারীদের আরের তুলনা করা যায়। 


(১) N.H. Thakkar; The Indian Cotton Textile Industry 
during the Twentieth Century, ১৯৩৯, পৃষ্ঠা ২২১.এ উদ্ধত | এছাড়া, 
Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. XXপৃষ্ঠ ৪৪ 
ষ্টব্য * “নৈতিকতার সর্বোচ্চ বিচারে বিদেশী বন্ত্েঃ ধ্বংস সাধন যদি সঠিক 
প্রস্তাব বলে নেওয়া হয়, তা হলে স্বদেশী বনের মুল্য বৃণ্ধর সম্ভাবনায় আমাদের 
ভীত হওয়ার কারণ নেই। যথাশীম্র উৎপাদন উৎসাহিত করার পন্থা হল 
বিদেশী বস্ত্র বিনাশ কর1।” ১৯২১ সালের ১ল| সেপ্টেম্বর তারিখের Young / 
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(২) বোখাইয়ের Textile Associaticn (India ) কতৃক ১৯৫৪ . 
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থেকে গৃহীত । 

(৪) N, H: Thakkar, The India Cotton OE ১৫ 

(৫) স্বতীবস্ত শিল্প সন্বদ্ধে সংসদ সদপ্ত ( কংগ্রেল) কালী মুখা্দিকে 
লিখিত বাণিদ্্য মন্ত্রী ভি. -পি* চট্টোপাধ্যায়ের ১৯৭৪ সালের >ই ষে তারিধের 
পত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য । | 

(৬) এ 

(৭) The Constiuent Assembly 1) Debates, 
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(৮) ভারত লরকারের বাণিজ্য ও EE Report of the Wor- 
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রামন্বামী মুদালিয়র ), দিল্লী, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ২৮ ষ্টব্য। 

(2) Estimates Committee (1971-72), Fourteenth 
Report 5 Ministry of Foreign Trade, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১২৬ | 

(১০) কংগ্রেস এম. পি. কালী মুখাগ্সিকে লিখিত দেবীপ্রসাদ চট্টো- 

পাধ্যায়ের পত্র, এবং ১৯৭৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে রাজ্যসভায় পাট 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


রি 





bd 


বপন ॥ শুক্রবার ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৭ 


. অগ্রগতির আসন চেহারা 


( পৃষ্ঠা পর ) 


ধেহেতু অত্যন্ত বিষম সেই হেতু এক শ্রেণীর লোকের হাতে অপচয় করার.মতত 
প্রভৃত পয়সা, বিশেষত কালো টাকা কিন্তু সাধারণ মা?যের ক্ররক্ষষতা নেই 
বললেই চলে। ভারতী অর্থনীতির এই মৌলিক: তথোর জন্চই মোটা কাপড়ের 


চেয়ে অতি মিছি কাপড় তৈরী করায় মুনাফা অনেক বেশী । কাঞ্জেই মিলগুলকে ' 


দন্তা কাপড় তৈরীর যে আবশ্তিক ভাগ দেওয়া হয় ত] তার! করতে রাজী নয়। 
রন এম-পিদের চাপে পড়ে ১৯৭৩ সনে সরকার এই পরিমাণকে মোট 
৪৯ কোটি বর্গমিটারের মধ্যে ৮* কোটি বর্গ মিটারে বেঁধে দিয়েছিলেন । - 
" বিশ দফার তাষাসা শুরু হওয়া পরে ঘটা করে প্রচার কর হল যে, 
প্রধান সন্্রীর নির্দেশাহথলারে? এই ভাগকে হছরে ১২৭ “কোটি বর্গ মিটারে 
ঘাড়ান হবে। কটন মিল.স্‌ ফেডারেশন তাদের অধুনাপ্রসিত্ত জো-হুকুষ এবং 


টালবাহানার পরে এই রলে আপত্তি করল যে. কপ্টে'লের কাপড় বানাতে» 


৮ গিয়ে প্রতি বর্স মিটারে তাদের ৮* পয়সা করে লোকসান হচ্ছে। 'যাণ এই 
রর কণ্টে পের কাপড় কেনে. তাদের স্বল্প ক্রংক্রমতায় ৰাণিদ্ৰযমন্্রী এত উদিত 
. ছলেন যে, ১৯ জুলাই ১৯৭৫ সনে তিনি ঘোষণা! করলেন যে, প্রচলিত দাম 
১২৫ পয়লা দামের উপর ৮* পরস! বাড়িরে এর দাম লিটার প্রতি ২৫৫ 
পরসা কর] হবে। নবেধ্বন্ন ১৯৭৫ সালে সতী বস্তরশ্য্ন থেকে অবশ্রস্তাবী 
দরবার করতে আস! হল এই কারণে যে,"--কণ্টে াল্গের কাপড় নেওয়া হচ্ছে ন! 
ধলেমিলের গুদামে ১৩.কোটি ৫* লক্ষ বর্গ মিটার অবিক্ষীত কাপড় মজুদ পড়ে 
আছে। সরকার অবশ্ত আশ্বাস দিলেন যে, জনসাধারণের স্থত্তি একটু ঝাপসঃ 
হলেই তাদের এই সমস্তার সুরাহা করার জন্ত 'কয়ে+টি বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়।? 
হবে। প্রথম পদক্ষেপে সরকার জানালেন যে, কার্যত তাদের তৈরি করতে 
হবে আগেকার পরিমাণ অর্থাৎ ৮* কোটি বর্গ মিটার--১২* কোটি নয়। কিন্তু 
সিল ওয়ালার! তবু প্রতিবাদ দানাল যে, তাহলেও তাদের হাতে থেকে ঘাবে 

ছুমাসের মজুদ মাল যার ডেলিভারি নেওয়া হয় নি। 
ভিসেম্বর ১৯৭৫ সনে সরকার ঘোধণ! করল যে, সরকারের হাতে দেওয়া 
লব রুগ্রমিল এবং যাদের হাতে নেওয়া হবে; তাদের সকপকে এই কণ্টে, [লের 
" ফ্কাপড় তোর কর! থেকে এক বছরের জন্ত অব্যাহত, দেওয়া হয়েছে । "আবু 
বিলওয়ালার! ঢেঁচাতে থাকল, “অন্তদের কী হবে’? কামাগাতামারু স্মারক 
উৎমবে ‘বাণী’ দিয়ে স্মপ্ৰত্যাগত ৰাণিজ্য মন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে সব স্থৃতা- 
= ফল যার] ভিসেম্বয় ১৯৭৫-এর তিন মালাস্তে তাদের অতিমিহি ৰম্তের ২% এর 
শী রধ্যানি করেছে তাদের সকলকেই কণ্ট্েপের কাপড় বানানে! থেকে 
নুপাতিক অব্যাহতি দেওয়। হবে। “কিন্তু মন্দের কী মা  দিলওয়া- 

লা তবু'টেচাতে ধাকল। 

. বিশ দফা কর্মমচীর পালিশ যধর ফিকে হয়ে এল এবং জনসাধারণ এ 
*৬ লঙ্বদ্থে অবিশ্বানী হয়ে উঠল তখন সরকার ভাবল এই উপযুক্ত সমন । জুন 
১৯৭৯-এ সরকার ঘোষণ| করল যে, কন্টেপের কাপড় তৈরির ব্যাপারে স্থুতাী 
ষন্্শিল্পের দায়দায়িত্ব ৮* কোটি" থেকে ৫৫ কোটি সিটারে কমিয়ে (দওয়া হলঃ 
আরো '২* কোটির দাত্িত্ব পড়বে অসংগঠিভ . ভাত শিল্পের উপরে। 
লন্তালির দায়িত্ব হবে কেবল ৩৫ কোটির জন্ত। মিলওয়ালারা অবশ 
এখনো হাল ছেড়ে দেয়নি। কণ্টে]লের কাপড়ের ব্যাপারে ইন্দিরা 







তাগিদ চাপিয়ে মাচ্ছে। ২২ আগ ১৯৭৬ দরকার নিয়লিধিত ঘোষণা! করে, 
‘যে সব মিল তাদের সমস্ত মজুদ শেষ উদ্জাড় করে দিয়ে প্রচলিত শর্তে কন্ট্নো- 
লের কাপড় তৈরির ব্যাপারে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে 
পারেনি, এখন তারা আম্ুপাতিক ' সাহায্য পেতে পারবে । যে সব মিলের 
৭৫% রিজার্ভের ক্ষতি হয়েছে ভারা ৭৫% পর্যন্ত কষ্টে বলের কাপড় উৎপাদন 
থেকে অব্যাহতি পাবে (আজকালকার ভিন নং খাতার যুগে এই ধরণের, 
হিসাব তৈরি করা অবশ্য মোটেই কঠিন নয়)। | 
কষ্টে বলের কাপড় উৎপাদনের শেষ হিসাব সরকার চেপে রেখেচে। 
অনুমান অন্তায় নয় যে, এর পরিমাপ ২৫ কোটি মিটারের বেশী নয় ঘায় প্রায় 
সবটাই অসংগঠিত তাত শিল্পের দ্বারা তৈরি। এ থেকেই হিসেব পাওয়া 
বঘে, শ্ৰীমতী গান্ধির ২* দফা ক্মস্থচীতে কতটা গুকন্থ আরোপ করা 
মায়। 


৬৬ পরে সাধারণ ভাবে কমে গেছে। ১৯৭৫-৭৬ সালের বৃষ্টির জক্ত দিনিস- 


পত্র পাওয়া গেছে বিশেষত খান্ত শশ্ত এবং ভোজ্য তেল কিন্তু অন্ত জিনিসের ' 


উৎপাদন কযেছে। কিন্ত নীচের রাশিচক্র থেকে দেখা যাবে খান্ত শস্ত এবং 


.লরকারের কপটতা তাদের জানা আছে কাজেই তারা আরো! শুবিধার জন্য ' 


বৃহত্তর দৃষ্টিত্ীতে দেখতে গেলেও রন বন্তর উৎপাদন ১১৬৫- . 


ভোদা তেরের ক্ষেত্রেও দাখাপিছু হিসাবে ৬* এর বহরগুপিষ উচু যান কিরে 
পাওর। যায়নি ঃ 
- *টৰল ৪ 
বির হাধাশিছ যোগান £ ১2৬০-৬১ থেকে ১১৭৫-৭৬ 
বছর খা ভোজ 
" শস্য ভাল তেল বনম্পাত চিনি স্বৃতীদনতর চা 


কেজি কেজি কেজি কে,জি/, কেি/ মিটার প্রাম গ্রাম 


বছরে বছরে বছরে বহরে বছরে বছরে দিনে" দিনে 
১১৬*-৬১ ১৭১১ ৯৫২ ৩২ ০৯৮ ৪'৭ ১e"৮ ২৮৭ ৮৯ 
১৯৯3৪ ৬৫ ১৭৫৩ ২২" ৩৬ **৮ €*১ ১৫৫ ৩০৯ ৭৮ 
১৯৭০-৭১ :৭১'২ ১৮৭ ৩৩ ১:৩ ৭:৩ ১৩-৯ ৩৮৭ ১১৩ 
১৯৭3-৭৫ ১৫১৭৬ ১৫৮ ৩২. ৬৬ €৮ ১২০৯ | ৪৩৫ ৬৩ 
১৯1৪-৭৬ ১৭৬ ১৬২ ৩৬ *'৭ ৫০১. ১২৭ ৪85৪ ৫৮ 


আকর £ ১৪৬4-৮৯ থেকে ১৪৭৪-৫-ইকনজিক সার্ডে। 
85৭৫-৭৯__অর্ধমন্ত্রক ফেব্রুমারি ১৯৭৬1 ৭ - 
১৯৭৫-৭৬-মন্রীদের বক্তৃতার সংবাদপত্রের প্রতিবেদন) এবং প্রানিং 
কমিটর জন্তু এষ পির্দের পরামর্শদাতা কমার এজেও| নোট, ৫€-আগষ্ই 
১৪৭৬ । 


কফি . 


উপরের টেবলে যে সব সংখ্যা দেওয়া! হল তার মধ্যে ১৯৭৪-৭৫ ছাঁভা সৰঙ্ুলিই 


সুবৃতির বছর। কিন্তু জরুরী অবস্থার পরবর্তী সরকারী পেচারে ১৯৭৫-৭৬ এর 
কালকে খর! পীড়িত ১১৭৪-৭৫ এর সংগে তুলনা কর! হয়েছে__২৯৭*-৭১ ব! 


১১০৪ ৬৫ বা ১৯৬৬৯ র সংগে নহব; কারণ সহজেই বোধগনা। ১৪৭৫-৭৬ 


‘এ মাথাপিছু নিত্যবযবহা্ দিনিল মিলেছে ৭.-৭৯, ৬৪:৬৫ বা ৬:-৪১ র'চেয়ে 


কম। কেবল ৭৪-৭৫ র সংগে তুলনায়ই ৭৫-৭৬ এর কৃতিত্ব উদ্েখঘোগ্য মনে 
হবে। ৷ - 
-১৯৭৫-৭৬ এ ভাল এবং কাপড়ের মত নিত্যবাবহা্ জিনিসের মাথাপিছু 


" ষোগাঁন দারুণ ভাৰে কষে ঘাওয়া! খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । সাধারণ ভারতবাসী 


নর্বাধিক প্রোটিন সংগ্রহ করে ভাল থেকে । 
এই সংখ্যাগ্ুলি হল মাথাপিছু যোগান সম্পর্কে। এর মানে এ ময় ষে, 
প্রত্যেক ভারতবাসী এই পরিমাপ জিনিস ভোগ করেছে। বণ্টনব্যবস্থা এত 


কটিপূর্ণ যে, ,৫%, এর বেশী লোক নিয়ত গড়পড়তা মানে উঠতে.পারেনি 1- 


লগ্তবত আহ্ুমানিক ৪%, মানুষ টেবলে নির্দেশিত মানের অর্ধেকও ভোগ করতে 
পারে না। 
দিকে গেছে। .” . | 


১) 


অক্ঞতাই যেখানে স্বস্তি 


১৭৫,৮৯৭ মাহুৰের নিিচার কারারাস এবং জেলের ভেতরে তাঁদের উপৰে 
অমানুষিক অত্যাচারকে সমর্থনকয়ে, বিদেশে প্রীমতী গাদ্ধির,.প্রগুরকের1” 
মুদ্রাক্ষীতি ছাড়া অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে আর ছুটি গিনিদকে তুলে ধরেছেন । 


একট! হল ভূমিসংগ্ধার আর একটা স্বেচ্ছা আয় এবং সম্পত্তির হিসাব . 
, প্রকাশ করা। 


আমাদের প্রাক্তন রাজছুতদের অর্কমণ্যতার ফলে বাইরে ভারত সম্পর্কিত 
অজ্ঞতা এত বেশী যে, তাৰ স্থঘোগ নিয়ে শীফতী গান্ধি প্রচারকের! বিদেশীদের 


কতগুলি তুগ ছবি কাজে লাগিয়েছে । যেমন বল! হয়েছে, . বিরোধী নেতারা - 


হুল দৃপবন্ধ ডাকাত যার] কৃষকদের অমি কেড়ে নিয়ে -মোটা। হয়েছে এবংশৃঙ্খলিত 


" ক্ববকের! প্রত্তিকারের জন্তু ইন্দিরা গান্ধির কাছে এসে কেঁদে পড়েছে। জয়প্রকাশ 


মারায়ণকে চিত্রিত করা হয়েছে কালো চশমা পরা, মেশিন গান হাতে'এক চা 
বাগানের যাপিক রূপে । পাশ্চাত্য বুদ্ধিদীবীর1 হয়তো এই মৰ গাজাধুরি 
বিশ্বাস করবে ন! কিন্ত সাধারণ মান্য টি.ভিতে ইউরোপীয় অতীত এবং লাতিন 


আমেরিকার বর্তমান অবস্থার যে লব ছবি দেখে তাতে ভাদের পক্ষে বিশ্রাস্ত 


হওয়া অসম্ভব নয়। 


কিন্ত সত্যের একট! অস্বস্তিকর বদভ্যাস হল যে, ভা প্রায়ই কাস হয়ে যায় 
এই রকম একটা ফাস-হযে বাওয়। সত্য ইল ভূষিসংস্কারের কাহিনী | ২* দফা 
বর্মকুচীর ‘কথামৃত’তে শ্রীমতী গান্ধি বলেছেন, ছিগ্ুণ উৎসাহ নিয়ে আমাদের 


জসিব উর্ধপীম। কড়া ভাবে, প্রয়োগ করতে হবে এবং উদ্বৃত্ত জমি তৃদ্িহীনদের 


মধ্যে বন্টন করতে হবে ।' জার হে সব 'সংস্কার ভার মনে ছিল ( অন্তত বেতার 
বন্কৃভার সময় পর্যন্ত) তা হুল--'আমীপদের ৭৭ মকুব, ক্ষুদ্র চাবীর জন্ত 


সাহায্যের প্রকল্প, 'কৃষি মছুরের দন্ত নিল্পতদ ০ ব্যবস্থা? এবং a k 


ঘদ্দী শ্রমের উচ্ছেদ'। 
কী চমৎকার ! - কিন্তু ভার চেয়েও চমৎকার ঘটল এই যে, দীর্ঘ রী 


(শেষাংশ ৮ম ভার ) 


দারিস্যের এই নিদাক্ণ চিত্র ১ ৭৫-৭৬ এর পরে আরে! খারাপের ' 


প্রতি || লাত | 
ক্রিয়া 
মধু গোস্বামী 
চলায় বলার প্রতিক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়া কোর্টে, 
খিদের বুকে প্রতিক্রিয়া 
ককিয়ে কেবল ওঠে, 
লেখার শেখায় প্রতিক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়ার জোট, 
বেকার বুকের বিড়ম্বনায় 
পাকাচ্ছিল ঘোট। 
প্রতিক্রিয়ার উপর রেগে, * 
বাজার হল আগুন, 
. মালিক বলে মছুরকে সব . 
কাজ নেই রো ভাগুন 
প্রতিক্রিয়া রুখতে শেষে 
বোনাস নিল বেটে, 
প্রতিক্রিয়া ডান দিকেতে . 7 
প্রতিক্রিয়া বামে, পণ 
দেশহদ্ধ সত্ৰ জপ be 
y এখন আমার নাসে, 
“প্রতিক্রিয়ার প্রতিষেধক | 
একমাত্র এটাই, 
কেউ শোনে না আমার কথা 
তাইতো! ধরে পেটাই। 


দোষটা কি? 
স্বনীলকুমাঁর বস্থ 
পদটা আমার নামের আগে 
_ বসলো যখন ধাই করে, 
ভন তো! কই, বুঝি সিতো 
মোহ এত এর তরে। 
প্রিয়জনের মুখের হাসি 
ফটাই কেমন দিন রাতে, . 
শত্রুকে মোর থোড়াই কেয়ার . 
ভরে রাখি জেল-টাতে। 
আইন ষখন বাগড়া বাধায় 
তখন করি সংশোধন $ 
গদী যাতে অটুট থাকে, 
ফিকির আমার সর্বখন । 
গণতন্ত্র রক্ষা করার 
দায় পড়েছে মোর বুঝি? 
দেশটা কেমন এপিষে গেছে 
চোখ বুজে ত!’ নাও খুঁজি! 
আমার ছেলে বাজ হলে 
তোমার ছেলের কোন্‌ ক্ষতি? 
রাজতঙজ আস্‌লো বলে 
&েঁচাও সরে-_আমার কি? 


মুর্শিদাবাদ 

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর ) 
অধিকাংশ গ্রাম থেকেই ট্রাক খালি 
অবস্থা ফিরে আসে। নেতাদের 
সন্মান বাচাবার আন্ত গ্রাষ থেকে মনুরী 
দিয়েও জনস্ভাক়্ যোগ দেওয়ার জন্তু 
লোক সংগ্রহ করতে হয়। “সভায় 


" যোগ দেওয়ার অন্ত সব সাংবাদিকদের 


অনুমতি দেওয়া হয়নি । ওই সভার 
যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়ায় আগে 
সাংবাদিকদের ছি আই বি রেবর্ড দেখা 


‘ali 


- 


Regd. No. WB/CC-32 


ভোটের হাওয়া বিরোধীছের দিকে 


( দৰ্পণের পৰ্যৰেক্ষক ) 


রাজনৈতিক আব হাওয়া বিশেষজ্ঞরা] এবারকার লো ব- 
সত] নির্বাচনের সত্তাব্য ফলাফল সম্পর্কে খুব সতর্কতার 
সঙ্গে মন্তব্য করছেন। তবে গত পাঁচটি নির্বাচনে কেলে 
বিকল সর+ার গঠনের সন্তাবনা দেখাদেছনি । এই প্রথঙ্ 
ষষ্ঠ নির্বাচনের প্রাক্কালে বু ঝান্ু সাংবাদিক ও রাজনৈতিক 


নেতা কেন্দ্রে বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভবনাকে উড়িয়ে. 


দিচ্ছেন না। 

কারপটিও সহঙ্গেই অন্ুষের়। 
প্রধানতঃ হিন্দীভাষী গ্রদেশগুলিতে ইন্দিরা গান্ধীর অচকৃল 
যে হাওয়] প্রবাহিত হয়েছিল, ৭৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে 
ততোধিক শক্তিশালী ইন্দিরা বিরোধী হাওয়া গাঙ্গের 
উপত্যক্গার প্রদেশগুলিতে প্রবাহিত )হচ্ছে, বলে অনেকের 
ধারপা। ৭৯ সালের নির্বাচনে যেষন “বাংলাদেশের মুক্তি” 
ও “গরিবী হঠাও”__প্রধানতঃ এই দুটি প্রশ্নে ইন্দির! 
পরিচালিত কংগ্রেসের পক্ষে জনমত উত্তাল হয়ে উঠেছিল, 
কেউ কেউ মনে করেন ৭৭ সালের আচমকা নির্বাচন 
দেট] প্রধানতঃ শালক দলের পক্ষে অনুকূল সময়েই দোষিত 


‘হয়েছে --তার চেয়েও. প্রবলৰেগে কংগ্ৰেস বিরোধী ঢেউ 


ছৃষ্টি করতে পেরেছে। দেশের অভ্যন্তরে দীর্ঘ সমরব্যাপী 
জরুণী অবস্থা বলবৎ রাখা, রাজনৈতিক স্থিতি ও স্থায়িত্ের 
দাম করে ব্যক্তি কতৃ'ব.প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও বিরোধীদলের 
হাজার হাজার নেতা ও কর্মীকে কারাস্তবাপে নিক্ষেপ করা, 


নিণিচারে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার আইন প্রয়োগ করা 


সংবাদপত্রগুলির উপর কঠোর বিধি নিষেধ আয়োপ করে 
জনমতকে স্তব্ধ করে দেওয়! এবং সর্বোপরি ব্যক্তি স্বাধীনড! 
কেড়ে নেওয়া--ধীরে ধীরে জনলাধারপের মধ্যে যে অলস্ভোষ 
কি করেছে নির্বাচনের পূর্বমুহূর্ে দেই অসন্তোষ কোথাও 
কোথাও শপদাগর্পের রূপ ধারণ করেছে। তাই এবার্‌- 
কার নির্বাচনের মূখে ফোন কোন রাজনৈতিক ভাষ্যকার 
বেন্দ্রে কংগ্রেদ বিরোধী বিকল্প 'সএকার গঠনের সম্ভাবনার 
কথা খোলাখুলিই আলোচন! করছেন । 


ভোগ্যপণ্য আধিকারিকে 


৭১ সালের নির্বাচনে 


N 


কংগ্রেসের পক্ষে পড়েছে। 


বাস্তব দিক থেকে নির্বাচনী চিক্জের সমীক্ষা করলে 
দেখা মাবে, এবারকার ভোট যুদ্ধে কংগ্রেস বিরোধী শক্তি- 
গুণি একজোট হত্তে পেরেছে.। অতএব কংগ্রেন বিরোধী | 


"ভোট ( যার' যোগফল বরাবরই কংগ্রেসের সোট প্রাপ্চ 


তোটের তুলনায় অনেক বেশী), এবার ভাগ, হয়ে 
যাবে না। | | 
দিতীরতঃ, কংগ্রেসের রাজনৈতিক শক্তি ও সমর্থনের 


. ছু্রপে বিবেচিত বিহার ও উত্তর প্রদেশে এবার হাওয়া 


উন্টো দিকে । জগ্পীৰন রাম ও হেমবতী নন্দন বছ্গুণার 
মতে! নেতা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে পাণ্ট! সংগঠন 
করায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তুক্ত ও হরিজন প্রভৃতি অন্থরত 


 শ্রেীর সমর্থন থেকে কংগ্রেল বছুপাংশে বঞ্চিত হতে 


প্ারে। 


কৃতীযতঃ:, এই প্রথম কংগ্রেস প্রধানত; আত্মরক্ষামূলক 


্খলীতি গ্রহণ করে নির্বাচনের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে 
পরিবার পরিকজনা থেকে শুরু করে সংবিধান বহিতূ্ত 
ক্ষমতা কেন স্থাপন-_ প্রার প্রতিটি প্রশ্নে বিরোধী দলগুলোর 
তীৰ আক্ৰমণ থেকে কংগ্রেস নিজেকে রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত । 

₹ চতুৰ্ঘতঃ, কংগ্রেসের বিতর সি, পি, আই পর্যস্ত পশ্চিম 
বাংল] কেরা! ও ভামিলনাড়, ছাড়া দেশের সর্বত্র কংগ্রে- 
সের সমালোচনায় মুধর । 


এই সৰ খটনাদৃষ্টে বিরোধী শক্তি জোটের অয়ের সম্তা- 
বনা জনেক উচ্মঙ্গ হয়ে উঠেছে। ভৎসত্বেও একথা হনে 


রাখতে হবে যে, ১৯৬৭ সালে খন কংগ্রেসের ভাঙন ও : 


সংকট ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল তবনও শতকরা ৩১ ভোট 
পশ্চিমবাংলায় ইন্দিরা ঢেউ 
প্রতিহত হলেও বোট প্রাপ্ত ভোটের-.কিসাবে কংগ্রেস খুব . 
গণ্য ভোট পায়নি । ভাই, সাধারণভাবে কংগ্রেস বিরোধী 
হওয়া সত্বেও নির্বাচনী ভবিষ্বদ্বাপীর ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া 


বাছছনীর়। J 
দ্রনীতি 


(দর্পণের সং বাদদাত1) 


শ্রীক্কাশীকাস্ত মৈত্র যখন খাদ্কমন্্রী 
ছিলেন তখন খাস্তবিভাগে এক আদেশ 
জারী করা হযেছিল নতুন লাইসেন্স 
দেওয়ার ব্যাপারে ক্ছু-ক্ছি বিধি 
নিষেধ আঝোপ করে, যাতে বেকার 
যুবকগা, বিশেষ বরে স্থাণীয় যুবকরা 
ব্যবসায়ে ব্রতী হতে পারেন। 
ঠিক হযেছিল কোন ব্যক্তি বা 
তারপরিবারের কেউ কোনর্ুপ সরকারী 


লাইদেন্সধারী হলে তাঁকে কোন অব-? 


স্থাতেই নতুন লাইসেন্স দেওয়। হবে 
না। কিন্তু জানা গেছে এই আদেশ 
লঙ্ঘন করে বাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের 
ভোগ্যশণ্য আধিকারিক থেকে কয়েকটি 
লাহগেন্স দেওয়া হয়েছে। 

প্রকাশ, কলকাতা জেলার একজন 
বিখ্যাত সিমেন্ট ঝ)বদায়ী জনৈক মজুম- 
দার মহাশয় তার বাকুড়ায় রুষ- 
খামারের প্রয়োজনে একশ টন লিমেপ্ট 
চাহতেই তাঁকে একট! পিেণ্ট ব্যব- 


আয়ের লাইশ্ন্সেই দিয়ে দেওয়া, 


হছে! কলকাতার আল একজন 





লিমেপ্ট ব্যবলায়ী__ইনি নদীরা' জেলার 
একজন কেরোসিন তেলের এজেন্টও 
বটে-তার পুর জদ্ভ আলিপুর মহ- 
কুমায় একটি সিমেপ্ট ব্যবসায়ের লাই- 
সেন্স উপহার পেয়েছেন। অভি 


সম্প্রতি উলুবেড়িয়ায় গম ও চালের 


ব্যবসা থাকা সত্বেও সিমেন্ট ব্যবসায়ের 
জগ্-ছচি লাইন্তে দেওয়া হয়েছে। : 
কিন্ত এই মংকুমাতেই জনৈক শ্রী রক্ষিত 
(এম এস পি পাশ) এবং সনদ 
আইনসভা জদশ্যদের স্থপারিশ থাক! 
সত্বেও লাইসেন্স দেওয়ার উপযুক্ত 
বিবেচিত হলেন না| 

এই আধিকারিকে সিমেন্ট কেরো- 
সিন শিশুধাস্ত প্রভৃতির লাইসেন্স নবী- 
করণ-বা তৎসম্পক্তকিছু কুতে হলে 
দু চারছ্রন ছাড়া পেখানকার কর্মচাত্বী- 
দের কার্জের প্রকারভেদ্দে ৫* থেকে 
৬*০ টাকা দিতে হয়। যদিও এই 
টাকা অধিকর্তা মহাশয় আধিকারিকের 
গোপন শাখার মাধ্যষে গ্রহণ করেন 
পরিদর্শক শ্রেণীকেও মালিক ভেট 
পাঠাতে হয় ঘোষ-মন্ভুমদায়ের মাধ্যমে । 


এই আধিকারিকের কিছু কর্মচাগী 


ছেন। 


নিয়ে বেলাধীতে ব্যবসা করে চলে- 
(চু কিছু কেরোসিন তেলের 
ব্যবস! এইভাবে চলছে। অঙ্জুনকুর্যার 
সাউর (কইল নং ০616 ০11111171) 
কি কোন বাস্তব অস্তিত্ব পাওয়! যাবে? 
১৯৩২ সাল থেকে ১৯৭০ সাল 
পর্যন্ত ভোগ্যপণ্য আধিকারিকে সংগৃহীত 
সর্বপ্রকার মূল্য বাবদ আদায়কৃত নন- 
ভু'ডপিয়াল ষ্্যাম্প অফিস থেকে বাইরে- 
নিযে যাওয়া হয়েছে এবং পরবর্তাকালে 
‘বহুবার সমযূল্যে পুনরায় বিক্রীত 
হয়েছে য়াসায়পিক শোধনের মাধ্যমে। 
এই ব্যবসা পরিচালনাপ্র অন্ততম নায়ক 
বর্তমানে সিমেন্ট শাখায় কর্মরত । 
বড়বাজারের কিছু ব্যবসায়ী এবং 


সরকারী আমলাদের অপূর্ব যষোগ- 


সাজপে বাজারে মাঝে মাঝে শিশু- 
খাতের হাহাকার লেগেষায়। কারণ, 
কিছু কিছু শিশুবাদ্ক পরিবেশক 


বেনামীতে খুচরা শিশুখাদ্ত বিক্রয়ের 


জন্ত লাইসেন্স করিয়ে রাধে এবং নবী- 
করণ করায়। পূর্বোক্ত খুগর। লাইসেন্দ- 
ধাগীদেহই বেশীর ভাগ শিশুাস্য - 
খৃচর! বিক্রয়ের জন্ত দেওয়া হয় এবং 


সগোঁরবে নিজেদেরই প্রদত্ত লাইসেন্স তাধপর যথারীতি উধাও হয়|" 
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অগ্রগতির অ'সল চেহার! 
( এষ পৃষ্ঠার পর ) 

গান্ধির কংগ্রেস সরকার এর এন্টি কাঁঙ্স৪ও করে উঠতে পারলেন সা। এর" 

জবাৰে গ্রষতী পগান্ধির একটি-₹ মাত্র গত বাধা জবাব, *ওরা আমাদের করতে 

দেয় নি এই ‘ওর!’ সম্পর্কে স্পই করে কিছু বল! হয় ন1। ধরশা হতে পারে 

যে, ‘ওর!’ হল বিরোধী বল, সংনঃ?, বিচারখাৰস্থা, সংবিধান অথবা অন্ত ষে 
কোন কর্তৃত্ব তীর অপকর্মের গৈফিয়ৎ তলব করেছে। 

২৯ জুন ১৯৭৫-এ সমস্ত ৰাধাই অপহৃত হল। কিন্তু সুফল হল কতটুকু 


_ভমির উর্ঘমীম| এবং উদ্বৃত্ত জি বণ্টনের কথা ধর! যাক। ৫*-এর বছর- 


গুলিতে আবাদী কংগ্রেস এবং সঙ্াজতান্লিহ ধরচের সমাজ" ইত্যাদি প্রলাপের 
প্রভাবের ষধ্যে কংগ্রেসের জ্র্যোতিন্কর। বলেছিলেন যে, দেশে আনুমানিক ৬ 
কোটি ৩* লক্ষ একর উদবৃত্ত জমি আছে। কিন্তু অচিরেই তারা শুনে ঘাবড়ে 
গেল্নে যে, এই জমির অধিকাংশই হয় তাদের নেতাদের দখলে নয় তাদের 
লঙর্ঘকদের । ফলে তাদের উৎলাহে ভাটা পড়ল। কিন্ত তখন খুৰ দেরি হয়ে 


, গিয়েছিল কারণ কথাটা প্রচার হয়ে. হাওয়ায় গ্রামের গরিবের] চঞ্চল হয়ে 


উঠেছিল। কাজেই নেহেরু সমেত তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা সহজ পথ বেছে 
নিলেন । ১৯৬১ সনের ভূষি সংস্কার আইনে এত সব.র্ধ রাখা হল বে, যে কোন 
ৰোকাও আইনকে কাচক? দেখিয়ে জমি ফেরত দেওয়া থেকে অব্যাহতি 
পেরেছিল। ফলে ১৯৬১ পূর্যন্ত এদিক দিয়ে কিছুই হলনা | এই সময় শ্রীমতী 
গান্ধি তীর বিপ্রবী সত্তা আবিফার করলেন। জমির উদ্ভিলীমাবেধে দেওয়াই 
ছল সর্বাধিক আলোচ্য বিষয় । প্রধান আসামী রূপে আইনের ফাঁককে 
সনাক্ত কর! হুল এবং তাদের বন্ধ কণার জন্ক ১৯৭১-+২ সালে নতুন আইৰ 
পাশ কা হল। আইনের ধারাউপধার। শানিষে সরকার আবার আবিফার 
করলেন যে, মধ্যপঞ্চাশে, অচহিত ৬ কোটি ৩* লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমির পান্ডা 
নেই-_ জমি আছে মাজ ৩৮ লক্ষ একর | কিন্ত শ্রীমতী গান্ধি এর প্রতিটি ইঞ্চি 
দখল করতে বদ্ধপরিকর হলেন । ( আগামী সংখ্যায় লমাপ্য ) 


স্থৃতী বস্তু শিল্পে লুণ্ঠন ' 
“ (৬৪ পৃষ্ঠার পর ) 


বিষ সম্পর্কিত বিতর্কে ভার জবাব, সরকারীভাবে সিমিয়োগ্রাফ ক্রা প্রদ্থি- 
বেদনের ৫৬৫ পৃষ্ঠা ভ্রঃব্য। 

(১১) বাণিজ্য মন্ত্রকের বিভিত্র বৎসরের ‘Inport Trade Control,” 

policy’, Vol. IL, 8} 

(১২) এই বিষয়ে, কংগ্রেস সংসদীয় দলের বাণিপ্য বিষয়ক স্টযা গ্রিং কমিটির 
উদ্দেশ্যে প্রচারিত ১৯৭৩ সালের ৩*শে আগস্ট তারিখে বাঁণিএ্য মন্ত্রকের প্রতি- 
বেদনে (মিসিওগ্রাফ ) উল্লিখিত পরিসংখ্যান ডট্টব্য । 

(১৩) পঞ্চম পঞ্চবাধিকী পৱি-স্পনার উপরে লোকসভা .মহাকরণ পর্ষদ ‘বি 
'ফৃতৃক প্রত Synopsis of Proceedings, পৃষ্টা ১০৮ । 
(১৪) ১১৭৩ লালের ১৩হ₹ অক্টোবর, পৃষ্ঠা ১৮৪৫ | 
_(১৫) বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রকের ১৯৭১-৭২ সালের বাজেট বরাদ্দ সম্পকিত্ত 
বাজেট বিতর্কের জবাবে সংশ্লই মন্ত্রী লপিতনারাংণ মিশ্র বলেন; "দেশের 
মোট স্থতীৎন্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে নির়স্ত্রত বস্ত্র? ক্রমাগত উৎপাদন হু স এবং 
সাধারণ ষান্ুষের জন্ক উৎপাদিত সুতীব্র দম বব ত্ধ.ত আমি খুবই উদ্গনি ৷”. 
বোদ্বাংযের ভারতীয় স্থতীবস্ সংখ তার Repo t for the Year 1971-72- 
তে নিজেই মন্তব্য কবে.ঃ “পরিকল্পনা অন্ুসাররে শিরধারত জঠ্মানা প্রদান করে 
নিয়ন্ত্রিত বস্ত্র উৎপাদন ন। করা, সম্পর্কিত সরকার প্রদত্ত অধিকারটিকে প্রয়োগ 
করাটাই কতিপয় মিল মালিক অধিকতর পছন্দ করেছেন ।* (পৃঠা ৫৪) 
এই জরিমানা অতি সামান্য । নিয়ন্ত্রিত বন্ররেত্ উৎপাদন কমিয়ে এবং আনয়ন্ত্ি 
বের উৎপাদন বৃদ্ধি কবে যিলগুলি, “ভদ্রলোকের চুক্তি” মান্য করলে বা] লাভ 

করত, তার চাইতে বহুগুণে বেশী মুনাফা অর্জন করে থাকে। 

(১০) The Cotton Mills of India 1854 0 1954 গ্রন্থের ৯২ ৬৮ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধত । '~ 

(১৭)- এ. পৃষ্টা ১৯৭। এ 
" (৮) ১৯৭৪ সালে ২৯শে মার্চ তারিখে লোকসতায় হর মন্ত্রী এ 
লি. জঙ্ঙ কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি দ্রষ্টব্য | 

(১৯) Wadia and Merchant, 






Our Economic Problem, 


" ১০৪৮, পৃষ্ঠা ৩৬৭ ভষ্টব্য। 


সাল কাপড় পাট চা, কফি, রবার বাগান 
১৮৮০৮০৯ re ৯৪ শপ 
১৯০৪-০৯ ১০৬ ১০৪৬ ১০৪ 
১৯১০-১৯ ১৪২ ১২৮ ১২২ 
১৯২৪-২৯৪ ২৭৩ +. ১৪৪ ১৭৪ 
১৯৩০-৩৮,- _ ২৪২ ১৪৮ ১২১ 





(২০) Report of the National Commisson on Labour, ১৯৬৯০ 
পৃষ্ঠা ২০৪ পষ্টব্য। " | 





সম্পা্ক কর্তৃর দীপানী প্রেস, ১২৩1১ আচার্য রনি কলিকাতা-ও থেকে মুদ্রিভ এবং দশ কাঁধাণয় ৬১ মট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত) 































শপিদ্ধার্থশংকর রায় আর ভ্রীদেবী- 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় হাতে হাত 
মিলিয়েছেন | মধ্যস্থতা করেছেন 
স্বয়ং শ্রীমতী ইন্দিরা গী্ধী পশ্চিমবজে 
তার ঝটিকা লফরকালে। রাজ্য 
“প্রেসের নির্বাচনী অভিযানে এটি 
অন্ততম ঘটনা । অবশ্য একত্রে 
» নির্বাচনী অভিযান পরিচালনায় 
₹ প্রতিজ্ঞা ওই হাত মিলানোতেই 
২ সীমাবদ্ধ রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। 
শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস 
পরিণত হয়েছে নিজেদের মধ্যে অবিরাম 
সংগ্রাধরত কতকগুলি গোঠীতে। 
১ গোম হয়েছে অতিশয় তীব্র। 
“বমন কোন নির্বাচনী কেন্দ্র আছে 
কি-না সন্দেহ যেখানে এক গোষ্ঠী 
অপর গোঠীয় পেছনে ছুরি চালাচ্ছে 


| 


এবার নির্বাচনে পরাজয় সুনি।শ্চত 
জেনে কংগ্রেস দল ও লিপি আই 
নতুন কায়দায় রিগিং করার পরিকল্পন! 
'নিয়েছে। পুলিশ যাহিনীকেও কংগ্রেল 
ও সি পি আই প্রার্থীদের জয় হুণিশ্চিত 
করার জন্ত সাহায্য করার অলিখিত 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 
ভোটের হাওয়া দেখে কংগ্রেলীরা 
| মুধ্যমন্ত্ৰী সহ রাজ্যের কংগ্রেস 
প্রকান্যে যতই লম্বা! চওড়া কথা 
বলুন মা কেন, অবস্থা যে প্রতিকূল সে 
সম্বন্ধে গুদেরও কোন সংশয় নেই। 
বিভিন্ন জেল! থেকে নির্বাচন সম্পর্কে 
পুলিশ রিপোর্ট দেখে কংগ্রেণী 


বিশ ৭ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১১ই মার্চ '৭৭ ॥ এক টাকা 


দেবীবাক্‌ সিদ্ধার্থ বাঝুর 
গোপন কাহিনী 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ন1। শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, তাকে 
পেছন থেকে ছুরি মার! হচ্ছে। পশ্চিম 


'ৰঙ্গে এসে তিনি নিশ্চয়ই জেনে গেছেন 


কে কাকে পেছন থেকে চুরি মারছে। 

১৯৭২-এর বিধান সভা নির্বাচনে 
পিত্ধার্থবাবু আর দেবীবাবু ছিলেন 
হয্িহ্রাত্ম!। ওই নির্বাচনে কংগ্রেসের 
অভিযানের প্রধান অঙ্গ ছিল টেকনি- 
কাল এত্ততি যার দাগ্িত্ব ছিল দেবী- 
ৰাবুর উপর | সিদ্ধার্থবাবু তখন ছিলেন 
পশ্চিমবঙ্গের জন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী! তার 
দাগ্িব রাজ্যের এবং কেন্দ্রের সশস্ত 
বাহিনীগুলি এবং নির্বাচনে নিয়োলিত 
সরকারী কর্মচারীর! যাতে উপযুক্ত 


পথে চলেন তা নিশ্চিত করা। সে 


বৎসর কংগ্রেসের জয়জয়কার । 
( শেষাংশ ১৯শ পৃষ্ঠায় ) 


গ্রসের ভারাড়ুবি রুখতে 


পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক সন্ত্রাস স্য্ট 


(দর্পণের সংবাদদাতা ). 
নেতারা আশঙ্কিত । 


বাহাত্তর আর সাতাতরের মধ্যে 
বে শুধু কালগত  পার্থকাই আছে-তা 


নয় গুণগত পার্থক্যঙ আছে একথ! 
কংগ্রেদীরাও বোঝেন । তাই বাহাত্তর 
সালের মত পাইকারী হারে বুথ দখল 
করে ভোটের কারচুপির পথ ন! নিয়ে 
এবান আগে থেকেই সন্ত্রাসের আব- 
হাওয়] হত করার পরিকল্পনা! | 

এ বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য সিপিএম 
কর্মী ও সমধকর!। নির্বাচনের আগে 
এলাকায় এপাকায় ব্যাপক হাবে নি পি 
এম কর্মী ও সমর্থকদের ওপর আক্রমণ 
করার পরিকল্পনা চলছে. এবং কোথাও 


Il সম্পাদক, দর্পণ ॥ 
সারা দেশে ১১৪৭ সালের বংগ্রেল 
বিরোধী . হাওয়া ফিরে এসেছে। 


টার বেশি আসন পেতে পারে না। 
কংগ্রেসের ধস নামবে প্রধানতঃ 


রাজ্যে বাদ্যে চলেছে এঁক্যবন্ধ বিরোধ | পাঞাৰ, গুজরাট, তামিলনাড়, এই 


দলের অভিযান। তবে ১৯৬৭ 
লালের সঙ্গে একট? বড় তফাৎ এই যে, 
এবার কেন্দে কংগ্রেদ ৰিপন্ন এবং 
বিপর্যয়ের সশুখীন । বিভিন্ন বেলর- 


কারী ত্র থেকে যেসব খবর পাওয়া 


যাচ্ছে তাতে মনে হয় কংগ্রেস ২০*- 


বিহার, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, 
এই কটি রাজ্যে। এদের মোট 
আসন সংখ্যা ২২২1 পশ্চিম ৰঙ্গকেও 


এর মধ্যে ফেলা যেতে পারে । এখানে 
কারচুপির সম্ভাবনা ও সঙ্গাস সত্বেও 
বিরোধীরা বেশির ভাগ আসন দখল 
করবে বলে মনে হয়৷ 





এদিকে রাজ্যে রাজ্যে কগ্রেসীদের 
মধ্যে চলেছে চূড়ান্ত খেয়োথেন্ি। 
তিরিশ বছর ধরে কেন্দ্রে একচ্ছত্র 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার.ফলে কংগ্রেস 
এখন প্রধানত: ্বার্থাম্বেধীদের পীঠন্থানে 
পরিণত হয়েছে । দেশের ও মাঙ্গযের 
ভাল করার শ্রমতা হারিয়ে ফেলেছে 
কংগ্রেস, তাই তার নাভিশ্বাস উঠেছে। 


প্রায় প্রতিদিন দলে দলে কংগ্রেশীরা . 


( শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়) 


জজ ফার্ণাণডেজের ভাইয়ের 
ওপর জঘন্য পুলিশী অত্যাচার 


রাষ্ট্রপতির কাছে মায়ের চিডি ও টেলিগ্রাম 


“MY SON LAWRENCE 
FERNANDES AGED 
FORTY-FIVE TAKEN BY 
POLICE FROM  RESI- 
DENCE 3 LEONARD 


ROAD BANGALORE 25. 


SATURDAY NIGHT FIRST 


MAY AROUND NINE 
STOP WHEREABOUTS 
UNKNOWN EVEN AFTER 
SEVEN DAYS STOP 
SEVENTY FIVE YEAR 
OLD FATHER HEART 
PATIENT AND MYSELF 
FEELING . DESPERATE 
BECAUSE POLICE OFFI- 
CIALS MECHANICALLY 
DENY 


KNOWLEDGE - 


ABOUT DETENTION 
STOP URGE IMMEDIATE 
ACTION STOP ADVISE 
HIS PRESENT. CONDLI- 
TION. 
ALICE . FERNANDES” 
এটি একটি টেলিগ্রামের কপি । 
জর্জ ফার্ণ গজের সা এলিস ফার্ণাণ্েদ 
এই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন ১৯৭৬ 
সালের ৭ই মে ভারতের রাষ্ট্রপতি, 
প্রধানমন্ত্রী, হ্থগ্রীম কোর্টের প্রধান 
বিচান্রপতি, কর্ণাটকের রাজ্যপাল, 
মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি, পুলিশ 
প্রধান, কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, এম পি 
এবং অন্তান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের | 
টেলিগ্রামের বক্তব্য; এলিস ফার্ণা- 
গ্েজের পুত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক 
লরেদ্দ ফার্ণাণ্ডেজকে ১লা মে রাত্রি 


নটা নাগাদ তাঁদের বাসস্থান ৩ নং 


“লিওনার্ড রোড, বাঙ্গালোর ২৫ থেকে 


পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। সাতদিন 
পরেও লরেক্সের কোন খবর জানা 
যাচ্ছেন1। তার পঁচাত্তর বৎসর বয়ন 
বৃদ্ধ হৃদরোগে আক্রান্ত পিতা ও মাতা 
ছশ্চিন্তাগ্রস্ত কারণ পুলিশ তাদের 
পুত্রকে আটক কর! সম্পর্কে অজ্ঞতা 


কাশ করছে। টেচিগ্রামে আনু 


ব্যবস্থা গ্রহণেরঙ আবেদন জানানো |. 


হয়। 

পুত্রের কোন খবর এবং টেলি- 

গ্রামের কোন উত্তর না পেয়ে শ্রুষতী 

ফার্ণীগ্ডেজ ঘটনার বারে! দিন পরে 

অর্থাৎ ১২ই মে রাষ্ট্রপতিকে একটি চিঠি 

লেখেন। কিন্তু এরও কোন উত্তর 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





কোথাও ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে 
গেছে গত রবিবার যাদবপুরে দক্ষিণ 
কলকাতা কেন্ত্রে জনতা পার্টির প্রাপা 
দিলীপ চক্রবর্তী, সি পি এমের অশোক 
বস্থ ও সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর 
আক্রমণ তারই অঙ্গ। 

কংগ্রেসীদের মতে পশ্চিমবাংলায় 
বিরোধীদের মধ্যে শি পি এমই এক- 
মাত্র দল যারা কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ 
দিতে পারে। রাজ্যে এদের কর্মী "ও 
সমর্থকের সংখ্যাও অসংখ্য। আগে 
থেকে সন্ত্রাস হুষ্টি করে যাদি কর্মীদের 
এলাক! ছাড়া কর! যায় তবে শ্বাভা- 
বিক ভাবে সি পি এম বা বামপন্থী 

> ( শেষাংশ ১৯শ পৃষ্ঠায় ) 


বীরেন মহান্তি 


এবং স্থুপ্রতর 


বিরুদ্ধে যুব নেতার অভিযোগ 


ডায়মগ্ডহারবারের যুব কংগ্রেস 
নেতা বলরাম ঘোষ দর্পণ সম্পাদকের 
নিকট একটি চিঠিতে ডায়সগ্ডহারবার 
কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থা বীরেন মহাস্তি 
ও তথ্যমন্ত্রী সুত্রত মুখাজার বিরুদ্ধে 


, কতকগুলি অভিযোগ করেছেন, যার 


কপি ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছেও 
পাঠানো হয়েছে । নীচে চিঠিটির 
কিছু অংশ বাদ দিয়ে প্রকাশ কর! 
হল 
মহাশয়, 

আপনার দর্পণ পত্রিকায় ৪ঠা 
মার্চ ৭৭. তারিখে প্রকাশিত ডায়মণ্ড- 
হারবারে দক্ষিণ কলকাতার কু খ্যা তত 


" মন্তানদের সমাবেশ শীর্ষক ঘটনাটি 


আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 
এ সমস্ত কুখ্যাত মন্তানদের ভিতর 
যাহার। গাইঘাটা ও অন্তান্ত জায়গায় 
হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ও 
বর্তমানে আদালতের জামিনে মুক্ত 
আছেন তীহারাই এলৰ কুখ্যাত গুঞ্জা 
বাহিনী। তাহা ছাড়া ১:০০ জন 
লোকের চাকুরির ভিতর ৭৫* ব্যক্তি ' 
কলিকাতা কপোরেশানে নিয়োগ পত্র 
পাইয়াছেন তাহাদের সর্ভ হইল যে 
তাহারা ৫০০* টাক! অধবা ১০০৷১৫০ | 
৫০. প্রতি মাসে বীরেন মহাস্তি ও 
বাবলু মুখার্জার মারফৎ মাসের প্রথম 
দিনে মাহিনা পাইয়াই জমা দিবেন । 
(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায় ) 




















|| ছই ||. 
ফাণাগেজের 


মায়ের চিঠি 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


পাওয্ল| যার না। এরপর ২৪শে মে 
তিনি রাষ্ট্রপতিকে আর "একখানি চিঠি 
লেখেন তার পুত্র লরেন্স ফার্ণাণডেজের 
ওপর পুলিশের জবপ্ত অত্যাচারের, 
বিবরণ দিয়ে যার কপি পুর্রোক্ত উচ্চ 
পদ্দাধিকারী ব্যক্তিদের সকলকে দেওয়া 
হয়। বগা বাহুঙ্য এও কোন উত্তর 
মেলেনি । নীচে এই চিঠিটি তুলে 
দেওয়া হল-_ 
পু ২৪শে মে ১৯৭৩ 
প্রেরক : শ্রীমতী এলিদ ফার্ণণ্ডেদ 

৩, লিওনাড রোড 

বাদালোর ৫৬০০২৫ 
প্রাপক £ ভারতের রাষ্ট্রপতি 


নতুম দিঘী 

বিষয় : আমার পুত্র লরেন্স 
ফার্াণ্ডেজের ওপর নির্দয় 
অত্যাচার । 

মহাশয়, 


গভীর দুঃধ-কাতর হৃদয়ে আমি 
এই চিঠিটি লিধছি। আমার ১৯৭৬ 
সালের ১২ই মে তারিখের চিঠির 
(যার কপি সঙ্গে দেওয়া হল) জের 
হিপেবে আপনার কাছে বিচার পাৰ 
এই আশায়। আমি ৬৫ বছরের বৃদ্ধা 
, মহিলা এবং আমার ৭৫ বৎসর বয় 
বৃদ্ধ স্বামী হদরোগে আক্রান্ত। মিয়ে ' 
বিকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা আমাদের 
উভক্নকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে 
এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত করেছে । 
চল! মে শনিবার রাত্রি মনটা 
নাগাদ আমার ৪৪ বৎসর বল্স্ক মধ্যম 
£পুত্র লরেন্স ফার্ণাপ্ডেকে পুলিশ আমা- 
ফের বাসস্থান থেকে ধরে নিয়ে যায় 
এই অ্ুহাতে যে, তাকে তারা 
পিআাসাবাদ করতে চার ১৯৭৫ সালের 
২২ংশে ভিদেম্ব? থেকে বিন! বিচারে 
মিসায় আটক আমার তৃতীয় পুত্র মাইকেদ 
কার্শাণ্ডেঙজ (ইণ্ডিয়ান টেলিফোন 
ইণ্ডার্িজের সে একদন অফিদার এবং 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতা) কর্ণাটক হাই- 
কোর্টে ফেব্রুয়ারী মাসে যে হেবিয়াস 
কর্পাস আবেদন করেছে সেই সম্পর্কে । 





- Bt" 


EME পট 


. হয় ভোর তিনটে পর্যন্ত | 


এলাহাবাদ হাইকোর্টের রারের পরেই শ্রীমতী গান্ধীর ঘোষিত জরুরী 
অবস্থার পটভূমিতে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনভার 
পরিপ্রেক্ষিতে আসঙ্ন লোকসভা নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম | এই নির্বাচনেই 
নিধারিত হবে দেশের তবিষ্তং কি? গণতন্ত্র না শ্বৈরৃতন্ত্র? ব্যক্তি ত্বাধীনত! 
না একনায়কতঙ্জ? এই নির্বাচনী সংগ্রামের একটি অপরিহার্য হাতিয়ার । 
শেখর বহর 


গণতন্ত্র না স্বৈরতন্র ?..-. 


আজই অর্ডার দিন। মুল্য : দেড় টাকা। 
সেই সঙ্গেই আরও একটি পুস্তিকা 


প্রায় একঘন্ট| এই অজুছাত দেবার পর 
পুলিশ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জর্জ ফাণাণ্ডে- 
জের গতিবিধি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা 
বাদ করে এবং তারপর তাকে ভয়ঙ্কর 
অমানুষিক বেপয়োয়া ও নির্মমভাবে 
থার্ড’ ডিগ্রী পদ্পৃতিতে নির্ধাতন কর! 
ভাতা দিয়ে 
প্রহার করা ছাড়াও (পাঁচটা, ভেঙ্গে 
টুকরো টুকরো হয়ে বাবার পর) একটা 
কলাগাছের সঙ্গে তাকে বেঁধে বুটের 
লাথি ও চড় মারা হয়। তাকে এবং 
আমাদের পরিবারকে অশ্লীল ভাষায় 
গালাগালি কর] হয় এবং ভয় দেখানো! 
হয় এই ৰলে যদি তার ভাই জর্জ ফার্ণা 
গেজের গতিবিধির খোজ না 
দেয় তাহলে তাকে রেলের 
লাইনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলন্ত 
হরিণের নীচে হত্যা কর! হবে তাদের 


হাতে তার মৃত্যুর কোন গ্রমাণ না ' 
রেখে। 


তার! সত্যি সত্যি তাই 
করতে চলেছিল ভোর তিনটের সময় 
খন তার শারীরিক অবস্থা খারাপ 
হয়ে প্রায় নিরাময়ের বাইরে চলে 
যায়। এইভাবে তাকে শারীরিক, 
মানসিক ও স্বা়্বিক ভগ্নদশায় নিয়ে 
যাওয়ার পর বিভিন্ন পুলিশী লক আপে 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নির্জন কারাবাসে 
রেখে দেওয়া হয় ২০ শে মে পর্যন্ত যে 
সময় তাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ ও 
নির্যাতন কর! হয়। তাকে তিনদিন 
অনাহারে রেখে দেওয়া হয় এবং 
অন্যান্ত দিন উপযুক্ত খাছ দেওয়া হয় 
না, এবং সিগারেটও নয়। এই ২০ 
দিনের মধ্যে মাত্র ও দিন তাকে সান 
করতে দেওয়া হয় এবং ১লা মে তাকে 
গ্রেপ্তারের সময় সে যে পোষাকে 
হিল সেই পোষাকেই তাকে থাকতে 
বাধ্য করা হয়। এই অমাচষিক 
ব্যবহারের ফলে সে অজ্ঞান হয়ে বায়। 
তাঁকে চিকিৎসার দ্বারা বাচিয়ে রাখার 
জন্ত বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে এবং 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, প্রত্যেক- 
যার বিভিন্ন ও মিথ্যা নামে পুলিশ 





সাতাত্তরের নির্বাচনী ছড়া 
"মুল্য পঞ্চাশ পয়সা | 
নবজাতক প্রকাশন । এ-৬) কলেঙ্গ গ্রীট মার্কেট । 
কপ্পিকাতা-৭ i 





অফিসারের পরিচয় দিয়ে | এক রাত্রে 
তার চিকিৎসার জন্ত একজন 
ডাক্তারকে পুলিশ স্টেশনে আনা 
হ্যেছিল। 

নই মে আমার পুত্রকে ৩** কিলো- 
মিটার দূরে ভাভাঙ্গেরে পুলিশের গাড়ি 
করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ১*ই মে 
সেখানে ম্যাজিষ্রটের কান্ধে হাজির 
করা হয় যেন আগের দিন ডাভা- 


গ্গেরে তাকে গ্রেপ্তার কয়া হয়েছে।. 
তাকে নির্যাতন করা হয় এবং ১১ই মে 


পর্যন্ত সেখানে লক মাপে বেখে দেওয়া 
হন এবং তারপর তাকে বাক্ষালোরে 
ফিরিয়ে আনা হয়। 

তাকে অবিরাম জর্জ ফার্ণা্ডেজের 
গতিবিধি সম্পর্কে পিজসবাদ করা 
হয়। তাকে আইনজীবীর সাহায্য 
নিতে দেওয়া হয় না এবং চিঠিতে ৰ! 
ফোনে বাড়ি অথব। অন্ত কারে! সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে দেওয়া হয় না। 


তাকে সংবাদপত্র দেওয়া হয় না এবং 


নির্জন কারাবাসে রেখে দেওয়া হয়। 
ম্যাঞ্জি্রেট অথবা অন্ত কাউকে নির্ধা- 
তনের কথা জানালে চরম পরিণতির 
ভয় দেখানো হ্য়। 
মে মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতির সময় 
তাকে দ্বিতীয় মেট্রেপলিটিন ম্যাজিষ্টরে- 
টের চেম্বারে হাজির ক হয় এবং 
তারপর তাকে বাঙ্গালোর- সেণ্টাল 
জেলখানায়, নিয়ে গিয়ে একটি সেলে 


আটক রাখ! হয় যেখানে সাজাপ্রাপ্ত 


অপরাধী বা মানণ্কি দিক দিযে দুর্বল 
অথবা জেলের আইন ভাঙ্গার জন্ত 
শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের রাখা হয়। 
মৌখিক অভিযোগ ছাড়া 
আমি লিখিত অভিযোগঞ্জ করেছি, 
সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিষ্ন কর্ত 
পক্ষের নিকট টেলিগ্রাম ও চিঠি 
পাঠিয়েছি, কিন্ত কোন ফল হয়নি এবং 
কোন শ্বীকৃতিও পাইনি এবং আমার 


শেষ পর্যন্ত ২:শে 


দর্পণ || শুক্রবার ১১ই মার্চ, ১৯৭৭ || 


ভাবে কথা বলতে পারছে না। 
সে স্পষ্টই সায়ুবিকায়ে ভুগছে এবং 
পুলিশ, খাকী পোষাকে যে কোন 
লোককে, ভছুতে| পায়ে খটধট করে 
এগিয়ে আসা যে কোন লোককে ৰা 
অন্ত যে কোন লোক যাদের সে প্রশ্ন- 
কর্তা অধবা ,নির্যাভনকারী বলে মনে 
করে তাদের সম্পর্কে ভীষণ ভীত । 
তাকে সম্পূর্ণ তগ্দশাপ্রাণ্চ মনে হচ্ছিল 
এবং ২* দিনে সে অন্তত২*কে 
ছি ওজন হারিয়েছে 
তার আইনজীবীকে ২১শে মে 
বিকেল ৬-৩০শে দেখা করতে দেওয়া 
হুল, তার মানে তাকে সেলে রাখবার 
২৪ ঘণ্ট পরে ! 
আরো আঘাত করার জন্তেই যেন 
২১শে মে তারিখে পুলিশ কমিশনার 
স্বাক্ষরিত এক  আটকাদেশ তাকে 
জেলে ২'শেমে ধরিয়ে দিয়ে এবং 
মিসা বন্দী করে এই বীভৎস, অসানুষিক 
ক্রিয়াকলাপ আরে! একটি পৃষ্ঠা যোগ 
করা হল, যার পরে তাকে-একই সেলে 
রাখা! হল অম্যান্ত মিসাবন্দীদের সঙ্গ 
পাবার সুযোগ বাদ দিয়ে । 
হখন প্রধানমন্ত্রী, শ্বরাষমন্্রী এবং 
. তাঁর অস্ভান্ত মন্ত্রীর আমাদের দেশের 
জনসাধারণকে এবং অন্তনন্ত দেশের 


জনসাধারণকে বলছেন যে, এখানে | 
রাজনৈতিক বন্দীদের ভালভাবে 'দেখা- : 


' শোনা কর] হচ্ছে এবং পুলিশ তাদের 
নির্যাতন বা তাদের সঙ্গে অমানুষিক 
ব্যবহার করে না এবং যখন হেৰরিয়াস 
কর্পাস আবেদনের উত্তরে সুপ্রীম 

কোর্টের হর! এপ্রিলের রায় বলছে যে, 
শাসন বিভাগ কর্তৃক ক্ষমতা অপৰ্যৰ- 
হারের কোন ঘটনা স্বপ্রীষ কোর্টের 
নজরে আসেনি ইত্যাদি তখন কি আমি 
যনে করবযে, আমার পুত্রের নির্যাত্তন 
সরকারের পক্ষে মানবিক কাঞঙ্জ? 
অথবা আমি বিশ্বাস করৰ যে, এসব 


পুত্র লরেন্স কোথায় আছে সে সম্পর্কেও আমর পরিবারের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত, 


কিছু জানানো হয় নি। ২*শে 
মে একপ্ন আইনজীবীর কাছে খৰর 
পেয়ে আমি জেলখানায় যাই এবং 
যদিও আমি - আইনজীবীর সঙ্গে 
বিকেল ৬৮৪৫ থেকে ৭-৩০ পর্যন্ত 
অপেক্ষা করি আমাকে আমার পুত্রের 
সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না। 
২১ তারিখে সকাল ১০-৪৫ থেকে ২টা 
পর্যন্ত তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর 
তাকে দেখবার জন্ত আমায় কারাকক্ষে 
নিয়ে যাওয়া কিন্তু আইনজীবীকে 
নয়। আমি তাকে মৃতের মত দেখ- 
লাম। হুগন লোকের সাহায্য ছাড়া 
সে চলতে পারছে না এবং তাও 
কাত্রে ও খু'ড়িয়ে; তার বাম দিক 
অব্যবহৃত যেন পঙ্গু এবং তার কী 
পা ও হাত তখনও ফোল]। সে 
মানসিক ও শরীরিক দিক থেকে ভগ্ন- 
দশায় এবং তোতলামি ছাড়া সহজ 


পূর্বপরিকর্পিত কার্ধাবলীর অংশ? 
জর্জ ফাণাণ্ডেজের জন্তেই কি আমার 


দুই পুজকে আটক : রাখা হয়েছে? 
যাঁর বর্তমান গতিষিধি বা অবস্থা, 


সম্পর্কে আমার সমগ্র পরিবারের কেউ 
কিছু জানে না| এটা কি নৈতিক ৰা 
সঠিক যে,আমার পুত্র জর্জ ফার্ণাণেজের 
রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য আমার 
পরিবারকে এইভাবে ভুগতে ও নির্ধা- 
তিত হতে হবে? 

এখানে আমি যাবিবৃত্ত করলাম 
তার সবই আমারপরিবায়ের লোকেরা 
লরেন্সের সঙ্গে দেখা করার সময় তাঁর 
কাছ থেকে য! শুনেছে তার ভিত্তিতে। 
স্পষ্টতই এটা খুব বিস্তারিত নয়। এই 
সমস্ত ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্ষের 
মধ্যে ন! গিয়ে, যা আমি সামান্যই 
বুঝি, আমি মানুষ ও তার সরকারের 
সভ্য আচরণের মধ্যে যা ভাল তার 








এবং বিচারের নামে এই বর্বর নির্যাতন 
ইত্যাদি সম্পর্কে আপনার কাছে বিচার 
বিভাগীয় তদন্তের এবং সংগিঃ ba 
পক্ষের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণের অচরোধ জানাচ্ছি। 

আমি আরো অঙ্থরোধ জানাই যে, 
তাকে একটা ভাল হাসপাতালে স্থানা- 
স্তরিত করা হোক এবং তার বিশেষজ্ঞ * 
চিকিৎসা ও মনস্তাত্বিক চিকিৎসা করা 
হোক এবং তার সঙ্গে তার পরিবারের 


- প্রত্যহ সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হোক 


যাতে সে তার মানসিক ও শারীরিক 
্বাঙ্্য ফিরে পেয়ে মান্য হতে পাবে। 
আমি নিশ্চিত যদি আমি বিচার না 
পাই তবে এই পৃথিবীর সমস্ত সর্বশক্তি- 
মান ৰ্যক্তির উপরে যে দর্বশক্তিমা 
ঈশ্বর তিনি জন্যায়কারীদের শান্তি 
দেবেন অথবা আপ্জ- হোক কাল হোক 
নিয়তি তার প্রাপ্য আদায় করবে। 
আমি বিশ্বাস করি এই চিঠির 
প্রাপ্তি স্বীকৃত হবে এবং ব্যবস্থা 
গ্রহণের প্রার্থনা শীত্রই কার্যকর হৰে। 
আপনার বিশ্বস্ত 
স্বাঃ এলিস ফার্ণাণ্ডেদ 


বিজ্ঞপ্তি 
[ ফর্ম ৪-৮ নং ধার! অম্থুসারে বিৰত ]. 
প্রকাশস্থল £ ৬৯ মট লেন 





কলক।তা-:৩ 
২ মুদ্রাকর £ হীরেন বঙ্থ 
ভ্রাতি : ভারতীয় 7 
ঠিকানা : ১৩/১ জহরলাল দত্ত _ 
ল্নে, কলিকাতা ৬৭ 
প্রকাশক : হীয়েন বন্ধ 
জাতি  :ঃ ভারতীয় 
ঠিকানা £ ১৩,১ জহরলাল দত্ত 
লেন, কলকাতা ৬৭ 
সম্পাদক £ হীখেন বন্ধ 
জাতি ঃ ভারতীয় 
ঠিকানা £ ১৩১ জহ্রলাল দত্ত *: 
লেন, কলকাতা ৬৭ 
সত্বাধিকারী £ হীরেন বন 


- ১৩1১ জহরলাল 
লেন, কলকাতা 
আমি ঘোষণা করছি যে, উপশ্শি 


উক্ত বিবরণ আমার জান বিশ্বাস 
মতে সত্য। . 


হ্বাঃ হীরেন বন্ধ 
গণতন্ত্রের উপর নগ্ন আক্রমণ হিসাবে 


চিন্ছিত হয়ে থাকবে আর সেই সব 
ঘটনা চোখের সামনে তুলে ধরবে 


ন্বৈরতন্ত্রে ভারত 


ইন্দির| সরকারের ১৯৭৫-৭৬ সালের 
রাজত্বের ঘটনাবলীর পটভূমিতে রচিত 
লেখকঃ আইউব রহমান 
প্রকাশক £ রমেন্্নাথ সুর 
(বিঃ দ্রঃ--এছেস্টদের কমিশন দেওয়। 
হবে) যোগাযোগ করুন : 


বাবুরবাগ, বর্ধ মান 























দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই মার্চ ১৯৭৭ 


: নিবাচন কারচুপি « ও অন্যান কথা৷ 


1৬ 


- নির্বাচনে কারচুপি বিষয়টি ১৯৭২ 
সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা] নির্বাচনের 
(পর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। 
. সেই নির্বাচনে পযুদস্ত' সি পি আই 
(এম) ভোট গ্রহণের দিন থেকে সেই 
অভিযোগ তুলেছে, বিধানসভা বর্জন 
করেছে। ৭২-এর নির্বাচন থেকে 
গজিয়ে ওঠা সিদ্ধার্থ রায় সরকারকে 
অবৈধ আখ্যা দিয়েছে। | 
নির্বাচন হলেই যে সেটা অবাধ 

ও সু, হবে, ভোটের মাধ্যমে যে 
Bb সস্থভাবে, নংগতভাবে প্রতি- 
ফলিত হবে, এটা স্বতঃসিদ্ধ নয়।' 

_ বিদেশে এমন ঘটন! ভি 
আমাদের 'দেশেও অভিযোগের অন্ত 
নেই। হিটলার 'নির্বাচন-অহষ্ঠান 
করতেন, কিভাবে করতেন তা জার্মা- 
নীর ইতিহাসের কলক্কজনক অধ্যায়। 
দ্বিতীয় যুস্কোত্তর দুনিয়ায় এশিয়া, 
ল্যাটিন আমেরিকার: অনেক - দেশে 
অনেক অঘটন ঘটে গেছে। সে সব 
অঘটনের অন্তরালে যে রাষ্র আসল 
খেলোয়াড়, সেই মাকিন যুক্তরাষ্ট্র তার 
খোদ নিজ মুলুকে এমন বিপদের সম্মু- 
খীন হয়েছিল নিষ্ঘন আমলে। তবে 
পরিকল্পনাটা নেটিভদের দেশের মতো 
আনয়, 'আরো  উচ্চমাঙগীয়। অনেক 
কিছু শয়তানী ও  কেলেঙ্কারীর সমাহার 
ওয়াটারগেট | তারতে যে রাজ্যের 
- নির্বাচনকে লোকে প্রহসন বলে গোড়। 
থেকে জেনে এসেছে, সে রাজ্য এন 
কাশ্মীর । ছ'একটি' ব্যতিক্রম ছাড়া 
দেশের জাতীয়তাবাদী সব সংবাদপত্র 
এনিয়ে তেমন, উচ্চবাচ্য করে না 
কখনো, বোধহয় বৃহত্তর? কোনো. 
৯সার্থকে তার! প্রাধান্ত দিয়ে' কাশ্থীরী 

ভোটরদকে ধামাচাপা দিয়ে রাখে । 

সেই একই অবস্থা! আমর! প্রত্যক্ষ 

ছি ৭২-এর পশ্চিষষঙ্গ বিধানসভা 
প্রসঙ্গে । ফ্রটিয়ার দর্পণ ৰাংল! 

র মতো সাাহ্িক, বামপন্থী দল- 
গুলির পত্র পত্রিকা ছাড়া এনিয়ে 
তেমন কেউ সোচ্চার হলো না। জন- 
মতকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেপ্তে বাজারী 
সংবাদপত্ৰগুলি, সুপরিচিত রাজনৈতিক 
নংবাদদাতার। হয় মৌন হলেন, না 
হয় শামান্ত মন্তব্যে বিষয়টিকে হালকা 
করতে চাইলেন । বার বার বললেন, 
জাল ভোট নতুন কিছু নয়।' বার 
বারই কিছু ন! কিছু হয়েছে পশ্চিম- 
। ৭২-এ হয়তো একটু বেশি, 

| তারপরই তাদের কলমে 

বছর ধরে চললো -কংগ্রেদী 
কর্মব না হওয়াতে একটু মিঠেকড়া 


~~ 


সমালোচনা আর কংগ্রেন দলীয় _ 


কৌদল মাথাচাড়া দিলে তাঁর ' জন্য 


( দৰ্পণের পর্যবেক্ষক ) 


কির্ধিৎ কট ক্রি । 

. আস লোকসভা নির্বাচনকে বে 
করে আবার, ব্যাপক কারচুপির 
আশংক! দেখা দ্রিয়েছে। লারা 


ভারতে এই কারচুপি প্রসঙ্গ উঠছে । 
- কিছু কিছু, রাজ্যে 


১১৭১ :থেকে এটা 
কম বেশি চলছে, পর্চিমবঙ্গে ৭২-এ 


ভয়াৰহ আকার নিয়েছে__সর্বভারতীক় ' 


স্তরে কথাগুলি এখন অনেকটা স্বীকৃতি 
পেয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার 
টি, হ্বামীনাথনের কাছে নান! জায়গায় 
এসব আশংকার কথা ' পেশ করা 
ইয়েছে। নির্বাচন কমিশন সুহঠু ও 
অবাধ নির্বাচনের. জন্য. নিঃ়মকামুন, 
আচরণ বিধি. রচন! করেছেন ঠিকই, 
কিন্তু যেহেতু প্রশাসন ও- পুলিশ সতর্ক 
ও নিরপেক্ষ না হলে, সবটাই প্রহসন 
ৰা গুণ্ডামি কিংবা জালিয়াতি হয়ে 
যাবে, সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের 


এজিয়ার সংকুচিত বা সামান্ত বৈকি! 


গত ৪ঠ| মার্চ পাটনায় শ্রীদ্বামীনাখন 


বলেছেন ভোটকেন্ত্র ‘দখল’ প্রতিরোধ 


করতে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা নেওয়া 
হবে। ভোটপর্ব যাতে অবাধ, স্বাধীন 
নিরপেক্ষ হয় তার মূল দাচিত্ব আসলে 


বর্তায় সরকারের ওপর অর্থাৎ ক্ষমতাসীন 


দলের সংযম ও নীতি নিষ্ঠা একটি বড় 
শর্ত। সার! ভারতের সাশ্রতিক 
পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্তমান লেখকের 
অভিজ্ঞতা নেই | তবে: পশ্চিমবঙ্গে 
ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেসের অতীত' 


, কীত্তিকলাপ, ৭২-এর অভিজ্ঞতা থেকে 


ব্যাপক কারচুপির বড়বগ্রযে প্রশাস- 
'নিক পর্যায়ে, একেবারে উচু মহল 
থেকে হতে পারে এমন আশংক। কিছু" 


তেই উড়িয়ে দেওয়] চলে না। তাই, 


বিরোধা দূলগুলির পক্ষে এ বিষয়ে জন- 
মত তৈরী করা, জনমনকে কারচুপি 


মোকাবিলার .প্রস্তত করার প্রয়োজন: . 


বয়েছে। 


- প্রসম্ত্ত দৈল ফেরৎ সাংবাদিক ' 


বরুণ সেনগুপ্তের আনন্দবাজার পত্রি- 


কায় ৪ঠা মার্চ প্রকাশিত একটি নিব-.. 


ম্ষের কথা মনে পড়ছে । : 


ভোটে জাল-ভেঙ্গাল বন্ধ করতে পারে 


কড়া প্রশাসন আর ,জনমত.। স্থানা- 


১ ভাবে উদ্ভতি দিচ্ছি না। ‘তবে মোটা- 


মুটি বক্তব্য £.জাল ভোট পশ্চিমবঙ্গে 


সব নির্বাচনেই হয়েছে। এ রিগিং 


একটু মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেছে। আর 
এবারেও কারচুপি ও জালিয়াতি হৰে, 
তবে ৭২-এ যা হয়েছে, ৭৭-এ এ ত হওয়া 


অসম্ভব। কতকগুলি প্রশ্ন উকি দিয়ে 
বায়। ৭২-এ নির্বাচনের ঠিক আগে 


.বরণবাবু জাল ভোটের কথা লিখে- 


॥ 


ছিলেন বটে, কিন্তু খু্যবাররা বখন 
$৭ সাল পৰ্যন্ত জিততেন, তখন পশ্চিম 


বঙ্গের নির্বাচনের এই চিরকেলে রোগ- 


টার কথা বরুণৰাবুরা . লেখেন. নি 


কেন ? পশ্চিমবঙ্গের কোনো. নির্বা- 
চনই যে অকংগ্রৈশী সরকারের আমলে 


' হয়নি সে প্রসঙ্গটা এড়িয়েষাওয়া কেন, 
যখন বরুপবাবুরা জানেন নির্বাচন সুষ্ঠু . 


ও ম্যারসংগত তখনই হতে পারে যখন 
প্রশাসন ও পুলিশ নিরপেক্ষ ও কড়া 
ধাকেন। সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক গাফ- 


বঙ্গের গোটাকয়েক নির্বাচন রাষ্ট্রপতির 
শাসনে হয়েছে বলে দাতিত্ব তখন 
কেন্দ্রীয় সরকারের । আসলে ররুণ- 
বাবুরা জানেন ঠিকই, কংগ্রেপী সরকা- 


' রের সঙ্গে বিরোধী পক্ষকেও খানিকটা 


কাঙ্গিমালিগ্ড করতে চান বলে এই 
ওপর চালাকির আশ্রয় নেন। . 
বরুণবাবু তার লেখায় নল দিয়ে 


জলসা 9৩ 


ত বস্তি আর 


দুধ থেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে ধরা 
‘না পড়া আর কাপ দিয়ে বেশি দুধ খেয়ে 
- কিছুতকিমাকার হওয়ার এক গল্প দিযে 
৭২-এর আগেকার জাল ভোট ও ৭২- 
গর ব্যাপক কারচুপির তুলনা করে- 
ছেন। গল্প নয়, একটা তুলনামূলক 
পরিস্থিতির কথ! বরুণবাবুকে স্মরণ 
করতে বলি। - 
কলেজ বিশ্ববিভ্ভালয়ের পরীক্ষায় 


টোকাটুকি, পরীক্ষার হল থেকে বহি- 
কারের ঘটনা! তে] আমাদের পিতামহ- 
দের আমল থেকে চলে আসছে [্রন্ধ 
এতে সে সময় সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা বান- 
চাল- হওয়ার ' আশংকা ছিল না। 


ফলাফলে কিছু গোলমাল, ভুলত্রাস্তি 
. নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্ত পরীক্ষায় ফেল 
লতী বা শঠঙার দারিত্ব ক্ষমতাসীন . 
দলের অর্থাৎ কংগ্রেসের এবং পশ্চিম: 


নিয়ে সাধারণভাবে কেউ সন্দেহ 
পোষণ করেন নি। কিন্তু বছর কয়েক 
আগে থেকে টোঁকাটুকি যখন গণ- 
টোকাটুকিতে উত্তীর্ণ হলো তখনই 
সমস্ত সমাদর আতকে _ উঠেছিল। 
কলেজ বিশ্ববিদ্তালয় কতৃপক্ষ কখনো 
ইচ্ছাকৃতভাবে উদাসীন থেকেছেনঃ 
কধনো বা অবস্থার চাপে অযহায় ৰ 


বেসামাল। গণটোকাটুকিতে পরীক্ষা 


ব্যবস্থা, শিক্ষার মান, ছাত্রদের সামা . 


ছুক্ষিষ্তার 


7 সাও খোক < বাঁঢুন, 


+ বিজেৱ সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ কক্লুন |. 


টির হারার ভাব LENO ! 
গেলেন । কিন্তু অবন্তি আর দুশ্চিন্তায় কণ্টকিত এই বেনামী ভ্রমণের ডু 


২০৯৭ ন” 


. ছাপ. দিল, 


J ॥ ভিন || 
জিক নৈতিকতা নই হতে বসেছিল 
বলে সৰাই প্রতিকারের দাবী করে- 
ছিলেন | বকুপবাবুকে স্মঃণ করিয়ে 
দিই, পরীক্ষায়, টোকাটুকিটা অন্ঠায় 3 
গণটোকাটুরি . আতঙ্কের! জাল 
ভোট বন্ধ করার জন্ত নির্বাচনী কর্ত 
পক্ষকে সতর্ক হতে বলুন । সঙ্গে জোর 
গলায় বলুন ভয়ংকর ব্যাপক কারচুপির 
জন্য দায়ী কে, কোন দল ? পুলিশ 
প্রশাসন ক্ষমতাসীন দলের মন্তানর! 
যোগসাজলে হৃপরিকল্িত উপায়ে 
পশ্চিমবঙ্গের শতাধিক ভোটকেন্দ্র দখল - 
করে আসল ভোটদাতা তাড়ালে,- . 
পর্দার অন্তরালে ভোটপত্রে নিজেরা 
ভোটগণনা কেন্দ্রে 
উটকো ভোটপত্র যোগ করলো, : 
এদব অভিযোগ কি দেশের কোনো 


বিরোধী দল সম্পর্কে করণ চলে? 


এবারের নির্বাচনে সামনে প্রলয় - 
আসছে বলে মনে হয় বরুপৰাবুদের 
মতো সাংৰাদিকরা পূর্বাহ্ন কিছু 
গাও! গেয়ে রাখছেন। তাতেও 
খানিকটা ‘ধরি মাছ, না ছুই পানি, 
1ভাব | হয়তো! ফলাফলের গতি প্রকৃতি 
দেখে সময়মতে তার! আরে] নরম .বা 
গরম হবেন । 


রর ks 





টস ৷ কথ। মিশ্চয়ই আপনি মনে রাখতে চাইবেন লা )' যে কোন সময়েই তে! ঘা, 
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চে 


পড়তে পারতেন | ঝঞ্জার্টের শেষ থাকত না! 
৯]. পুরে। ভাড়া এবং জরিমানা, মাঝ পথেই/বাধা হয়ে নেমে যাওয়া) . 
১০4 ৬৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা তিনমাস পর্যন্ত হাজত বাস) ভাগ্য ধারাপ 
হলে হয়ত দুই-ই একসঙ্গে । - 
অথৈ জলে শুধু শুধু আশ্প দিতে যাবেন কেন 1"মান-সম্মানের প্রশ্নও তে? 
রয়েছে।- পূর্ব রেলওয়ে-তে অন্যের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করতে 
গিয়ে প্রতিদিন আসৎ্ধ্য লোক ধরা পড়ছেন ।, 
টাক। দিয়ে আঞ্জাট পোয়াবেল না। ৮ সংস্থা থেকেই শুধু আপনার 
কিট ফিনবেন। 


চে 
ছে ৫৫5৭ ৬৮ 





ৃ জরুরী অবস্থায় 
অর্থ নৈতিক. অগ্রগতির 
৮৮, চেহারা ন (৬) 


"-, জুম ১৯৭৫ নাগাদ ৬৮ লক্ষ একরের মধ্যে মাত ৩ লক্ষ একর. উদ্বৃত্ত জমির 
হদিস পাওয়া গেল৷ ' এর মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ ৩০ হাজার একর সরকার দধল 
করতে পেয়েছিল । তার মধ্যে মাত ৩৯ হাজার একর জমি বণ্টন কর! সম্ভব হয়ে 
ছিল। এর মধ্যে কতগুলি কার্যত সরজমিন-সীমাবদ্ধ করে চাষীদের মধ্যে বিলি 


কর্‌! হয়েছে তা সরকার কখনো বলে না।" এর.দায়িত্ব নিজে না নিয়ে শ্রীমতী 


গান্ধি জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং তার অগামীদের উপর দোষ, চাপিয়ে ঘরুরী 
অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন । 


এই উদ্বৃত্ত জমি বিলি করাকে আবার সম্মানের প্রশ্ন প্রেষটিজ ইত্ত করা হল 


--২* দফা কর্মসূচীতে । সব" মৃধ্যমন্ীকে দিশ্রীতে ভেকে পাঠান্‌ হল এবং তারা, 
- কানমল। খাওয়া ছাত্রের মত ঘোষণা করলেন যে, ৩*০ুন ১৯৭৬-এর মধ্যে 


৩৮ লক্ষ একরের. পুরোটাই তারা বিলি করবেন “যদি আইনগত কোন অন্থবিধা” 
দেখা না দেয়। তার! স্বীকার করলেন ষে, সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনের 
দ্বারা এই অস্থবিধা দূর করা যায় যাতে 'তাদের কাজে, আদালত, হস্তক্ষেপ করতে 
নাপারে। তারপর যথারীতি শ্বীকারোক্তির তুফান বয়ে চলল |. অস্ত্রের মূধ্য- 
মন্ত্রী এক প্রেস কনফারেন্সে বললেন যে, জমির উর্দ্দীম! লঙ্ঘন করে তিনি যে 


জমি দখলে রেখেছিলেন তার - ৫৬-৬* একর তিনি ্বেচ্ছায়, সমৰ্পণ করছেন 


. মহারাষ্ট্রের ুখ্যমন্ত্ীও একই ধরণের ঘোষণ| করলেন. এবং জানালেন যে, 


প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি কোন .ক্ষতিপূত্ণ নেবেন.না। কিন্ত সম্মেলন াকার' 


হেতু সম্বন্ধে কী প্রধানমন্ত্রী কী মৃখ্যমন্ত্রগপ কারে! কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। 
তারা জানভেন যে, ভূষিসংস্কার কার্যে পরিণত করার কোন এঁকাস্তিক আগ্রহ 


মনে উদ্বিত হয়েছিল বলেই যে, এই সম্মেলন ডাকা হয়েছিল তা নয়--যরং এই 


সব কথার ভঁড়কি দিয়ে নোংরা! বাস্তব থেকে সাম্যের মনকে. অন্ত দিকে ঘুরিয়ে 
দেওয়াই ছিল এই সন্দেলনের আসল উদ্দে্ত। ভূমিসংস্কারে প্রগতি রর 
এগিয়েছিল তা মালুম পাওয়া যাবে নীচের টেবল থেকে। I 
_ আধির উর্দপীষাজনিত উদ্বৃত্ত বন্টনে ১৯৭৫-৭৬-এর প্রগতি. . 


টি হকি জুন  ভিনেম্বর মার্চ. ছুলাই ছুন 
১৯৭৫-এর  ১৯৭৫-এর ১৯৭৬-এর ১৯৭৬-এর -১৯৭৬-এর ' 
হিসাব. হিপাব , হিসাব : হিসাঁধ  - হিসাব 
১৯৭১-৭২-এর ৩৮০৯০ ০৩ ৩৮০০৬০৬ ৩৮০৯০৪৩ ৩৮৯০৩০৩৯ ৩৮৯৪৬০০০ 
আইনে উদ্তৃত্ত . 
উদ্বৃত্ত ঘোষিত ৩৪০০০ ৫৪১৫২৩ ৬৫০০** ২০৫০০৪০০ ‘১৬৪৭০০৫ 
দখল নেওয়া ১৩৯৭০ ৩১০০০৫ ৩২৩৪০০ ১৫০৯০৯৪ ৪২৪৯০ 
. ৰিলি করা ৩৯০০৯ ৯০৪০ ১৩৬০০০" 8৮৬৩ ee ১৮০৩০ 
বিলির শতাংশ : 0, মি | 
"উদৃত্ত জমি . ১০% ২০% ৩৪% | ১৮৪% ৪৭% - 
আকর ১১৭৫ :' ইণ্ডিয়ান ' এক্সপ্রেস, ১জানুআরি ১৯৭৬ 3 মার্চ ১৯৭৬) 
ষ্টেটসম্যান ৪ এপ্রিল ১৯৭৬) জগজীবন রাম নিউ হরাইজন্স্‌ ইন রুরাল - 


ইণ্ডিয়া ; সোশাপিষ্ট ইণ্ডিয়া ১৫ ০) ১৯৭৬) LS ডি. এ. ভি. পি-র 
বিজ্ঞাপন । 

_, উপরের টেবল থেকে পর্নিষ্ধার যে, মার্চ ১৯৬৭ পর্যন্ত EE জমি বলির 
অবস্থার কোন, উল্লেধধোগ্য পরিবর্তন আদেনি। তবে মার্চ ১৯৭৬ এবং জুন 
১১৭৬-এর মধ্যে অন্তত কাগজ পত্রের হিসাবে কিছু পরিবর্তন দেখা ঘার। সে 
ক্ষেত্রে-বর্টিত উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ ছিল মোট প্রা্থব্য উদবৃত্ত জমির ১৮৪%, 
(তার মধ্যে কতটুকু চাষীদের হস্তাস্তর করা হয়েছিল. কে জানে) ঘোষিত 


"উদ্বৃত্তের পরিমাণও ছিল আশ্চর্ঘ রকষভাবে কম--মাত্র ৫২% | জুন ১১৭৬ নাগাদ 


১০% উদ্বৃত্ত জমি বিলি সম্পূর্ণ হবে বলে জীমতী গান্ধি এবং মুখ্যমন্ত্রীর যে 
শপথ নিয়েছিলেন তার-নিধিখে এই পরিমাণ শোচনীয় । 

কিন্তু এই নীচু সংখ্যাগুলোও সন্দেহদনক, খুব সম্ভব কৃষি-মস্তবকের দপ্তরে 
- এগুপিকে কাপানো হয্েছে। খুবই. রহস্তজনক যে, মার্চ ১৯৭৬-এ মুধ্যমীদের 
সামনে শ্রমতী গান্ধি ls অনুযায়ী ‘জী অবস্থার সাধারণ সুর’ যখন 


- উদবৃত্তের . ১৮৪% কিন্তু বলা হয়েছিল . -ধে, ৩৯ 


" ‘তোমার সমন্তা কি?" 


' “সাধায়ণ’দের মধ্যেই বিলি কর! হবে| 
সংসদসদস্তদের জানান যে, এক তৃতীয়াংশ জমি তফশীলতূজ শ্রেণীর জন্ত রাখা 


Eo ক্ষ 


রোযা ৭ কর্মতৎপরতায় এত ভাটা পুড়ে গেল। এই সংখ্যার 
নন্দেজন কতার একটা প্রধাণ এই যে, সরকারী প্রচার কার্ষে বিভিন্ন দপতরগুলি- 


. ‘বিভিন্ন সংখ্যাতত্ব ব্যবহার করছে। ডাইরেক্টর অফ অডিও ভিতুয়াল-পাবসিপিটি 
--সংধ্যাতত্ব বোঝার ব্যাপারে যাদের খুব সুনাম নেই- বলেছে মে, ২* দফা, 


কর্মসথচীতে ১৬৬৭০০০'একর জমি উদ্বৃত্ত ঘোঁধিত হয়েছে, 8৪২৪০০০ একক দখল, 


দর্পণ ॥ শুক্তবার ১১ই মার্চ, ১৯৭৭ 


করা হয়েছে এবং ১৮০1০০ একর ব্টিত হয়েছে। তার মানে হল প্রার্থব্য - 
উদ্ৃত্তের মাত্র ৪৭% বিশি হয়েছে যখন ঘোষিত উদবৃত্তের পরিমাপণ ছিল মোট " 


৩৮ লক্ষ একরের ৪৪% । মার্চ ১৯৭৬-এ ৩"৬৭% থেকে জুন ১৯৭৬৮এর শেষে 
৪'৭%-"এ বৃদ্ধি-৩৬% থেকে ১৮*৪%-এ বৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য, 


কারণ জুন ১৯৭৫ থেকে ,ডিলেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত ঘন 'অকরী অবস্থার’ খুব রব- 
রবা তখন বৃদ্ধির হার ছিল ১'* ০%, থেকে ২'৪%1; অন্ত সুরকারী শাখা! থেকে 
বলা হয়েছে যে, জুন ১৯৭৬-এর শেষ দখল নেওয়া এলাকার পরিমাণ উদ্বৃত্ত 


ঘোষিত্ত পরিমাণের ২৫'৮৪%।- এর. সংগে ডি এডি পির সংখ্যার মিল 
আছে কিন্তু অগদীবন রামের ৩৬% এর সংগে মিল নেই। তাছাড়া কেবল 


কৃথিমন্ত্রক ছাড়া আর সবাই ভূমিসংস্কারের প্রশ্নকে কবর দিয়েছেন মনে.হয়.। - 
. সম্প্রতি শ্রীমতীর সভানেত্রীত্বে প্লানিং কমিশনের এক. সভায় সমস্ত ব্যাপারকে 


কয়েকটি বাক্যে. বরখাস্ত করা হয়েছে। তুমিসংস্কার উপদেষ্টা বলেছেন যে, 


-তামিলনাড়, ছাডা আর কোন রাল্যেই ভূমিসংস্কারকে কার্যকর করা হ্য়নি। 
কংগ্রেস সভাপতিকে যখন জিজ্ঞাস| করা হয়েছিল যে, তার দলের কত জন. 


সদম্ত জমির 'পরিমাণ খোষপার ব্যাপারে তার নির্দেশক মান্য কৰেছে--তখন 


হয় তার দিভে পক্ষাঘাত হয়েছিল, নয় তিনি নেশাগ্রস্ত হয়েছিলেন । 

সন্দেহজনক সরকারী সংখ্যা . - ক 
গণতন্ত্রের ভিত ' 

. করতে সুনিশ্চিত 


এই ভাবে ভূমিসংস্কারের যে চন্কানিনাদ হল, সন্দে 
তত্ব মেনে নিলেও দেখা যায় কার্ষে “পরিণত জমিব্লির পরিমাণ প্রার্থব্য 
জুন ১৯৭৬, নাগাদ 
তার পরিমাপ ১৫*% [ 
_ এই ১৮:৪% কারা পেলে? . প্রাপকদের HA জানানর ব্যাপারে 


সরকারী কর্তারা যে সহজে মুখ খোলে না তার যুক্তিসংগত হেতু আছে। 
: এবছরের গোড়ায়" হীমতী গান্ধি তার নির্বাচনকেন্্রে পদযাত্রা» গিয়ে- 


ছিলেন। জনসাধারণের সংগে তার কথোপকথনের যৈ.বিবরণ খবরের কাগজে 


' বেরিয়েছে তার বেশীর ভাগ অনার । তবু. একটা তাৎপর্যপূর্ণ দফা! এই ফাকে 
লোককে তিনি’ জিজেসু করলেন, _. 


ঢুকে পড়েছিল । 'একজন ডাকাবুকো . 
"সে বলল, “কিছুদিন আগে তাকে বিলি কর! জমি 


সরকারী, কর্তার! কি কারণে জানা নেই কেড়ে নিয়েছে” শ্রীমতী গান্ধির বৃগা-- 


স্তকারী নতব্য, ‘তাহলে তো সত্যি তোমার কষ্ট 
শ্রীমতী গান্ধির সরকার কোন নিদিষ্ট তথ্য প্রচার করে না। সত্য ঘটনা হয় 
তো কোন তৎপর ব্যক্তি উদখাটম-করতে পারে। 

" তবে, একথা ঠিক যে, ভূমিহীন বা- হরিজনদের মধ্যে এই ১৮ ৮৪%, কহ 
জমির খুব বেশী বিলি করা হয়নি। এপ্রিল ১৯৭৬-এ কৃষিমন্ত্রী শ্রীমামনাসাহেৰ 


. সিন্ধে সংসদকে জানান যে, যেহেতু তফশীলতূক্ত, জাতির কমির্শনার হরিদনদের় 


মধ্যে জসি বিলির কোন নির্দেশনামা তৈরি করেননি-অতএব এই উদবৃত্ব জমি 


হয়েছে। 

সং আর বে সৰ ব্যবস্থার বগা করা হয়েছিল সে সব বিশ্ব- 
তিতে তলিয়ে গেছে। “চুক্তিবদ্ধ মদুরদের সম্বদ্ধে পাশ করা আইন অনাবশ্যক 
হয়ে পড়েছে কারণ ১৯৩৫ সনে বৃটিশ সরকার অনুরূপ এক আইন পাশ করেন 


"আবার ১৯৫০ সনে চুক্তিবদ্ধ মজুরির বিলুপ্তি সংবিধানের ২৩ ধারার অঙ্গীভূত 


করা হয়েছিল । শ্রীমতী আবার এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন এবং উক্ত 


সমীক্ষা (২৭ তম চক্কর )- * অনুদারে সুজিবদ্ধ মজুরের সংখ্যা ৫* লক্ষ। ১৯ 
গ্রামাঞ্চলে বণ মকুবের ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধি তার বেতার ভাষণে পরিষ্কার 


করে দিয়েছেন যে, কেবল বঢযদায়িক মহাজনদের খণই মকুব করা হবে। কিন্ত 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ধপসমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে প্রদত্ত গণের মাত্র 


এইজন্তই জমিবিণি সম্বন্ধে 


কেঁচো খুঁড়তে সাপ 


"দেশ বাঁচাতে গিয়ে. আমি 
“হচ্ছি কুপোকাৎ, 


আরে বাপ.রে বাপ ! . 


« 
নর 


. পরেশ ধর 


কেঁচো খড়তে সাপ ' 


আরে বাপ রে বাপ, ! 
কে জানত লোকগুলো! এমন 
নেমকহারাম জাত, 


বাগে পেয়ে আমায় এখন 


নিচ্ছে যে এক হাত |. 


" দেশের সেবাতেই। 
জীবন কাটালাম 
ভাল করাই পাপ 
এখন যে বুঝলাম ।- 


ইলেকশানের ডাকটা হুল 
কেঁচো খুঁড়তে সাপ, 


আর যাতে হয় মোদের দেশে 
সমাজবাদের ভিত, 
শয়তানদের মিসায় ধরে 
'তাইতিভরি জেল 
ভারতবাসী বুঝলোই না... 
প্রগতির এই খেল! .. 


| কাজেই ইলেকশানটা হয়, 
কেঁচো খুঁড়তে সাপ, -: 
আরে বাপরে বাপ, ' 


সবাই মিলে আমার এখন 


॥ ''. দিচ্ছে অভিশাপ! 


পরে আগষ্ট মালে জগজীবন রাম 


,আইন্‌ পাশ করিয়েছেন। ভারত আবিদ্ধারের দীর্ঘ ১২- মাস বাদে শ্রীমতী . 
গান্ধির সরকার চুক্তিবদ্ধ মজুরদের যার ৭৫১ * কে খুঁজে পেয়ে ৬* কে মুক্ত: 
করে মুজদের মধ্যে মাত্র ৩:*০ কে পুনবর্ণপিত-করেছেন। জাতীয় নমুনা 


বত 


১৩% ব্যবসায়িক মহাজনদের দেওয়া। ৫ :% এরও বেশী ধণ দেয় ধনী কষ- ' 


কর! যায়]: ‘চিরকাল গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের বড় সহায় এবং তার কারণ বোঝাও 


কঠিন নয়] 


| গ্রামের গরীব মানবের শ্রেষ্ঠ পরিত্রাত্রী রূপে নিন 
জমতী গাদ্ধি ছোট এবং গরিব চাষীদের জন্ত যে ‘বিশেষ’ পরিকল্পনা! করেছিলেন 
| ( শেষাংশ ১৭শ পৃষ্ঠায়) . | 


দেশটা কাচাতেই . 


শক্ত হতে হয় 
_- আনতে বিপর্যয় |. 


এমার্জেনসী ছিল বলেই 


a 
কমছিল সব দর, _ 


একটুখানি আলগা দিতেই 


বাড়ছে যে চচ্চড়়! 
ব্যক্তি স্বাধীনতায় কি আর 
পেটটা ভরে ভাই ? . 


ইচ্ছে ছিল এই রুথাটা 


সকলকে বোঝাই, .. 
তাইত ইলেকশান -ডেকেছি , 
কিন্তু হার হানা 


, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে , 
আমাকে কামড়ায়, 


আমি গেলে দেশটা রবে 


কাহার ভরসায় ? 


বর্পণ | I শুক্রবার ১১ই নন ১৯৭৭. 


ওকে বেহায়া বলা যাবে না 


ভাষার ব্যবহার বড়ো গোলযেলে ব্যাপার। সাধারণ 
. কথাবার্তায় আমরা প্রায়ই বলি, চোখের চামড়া নেই। 
লত্ভাহীন হয়তো বল! বায়, কিন্তু সেটা বড়ো পোশাকি 
পোশাকি। চোখের চামড়া! নেই-তে তৎসম তটন্থতা 
নেই, খাটি বাংলা, ষাঙালি নিন্দাবাদ, আমর] যাঁরা বললুম 
তাদের দিক থেকে যেমন প্রকাশের অস্পষ্টতা নেই, অন্তপক্ষে 
- যিনি উদ্দি্ই তিনিও মালুম ক'রে নিলেন আমরা কী বলতে 

চাইছি, যে বিশেষণে তাঁকে ভূষিত কর] হলো, সেটা তিনি 
মান না"মান্থুন। 

অথচ ইদানীং মুস্কিল দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিনিবিশেষে 
সবাইকে-_অর্থাৎ আমাদের বিবেচনায় ধারা কিনা বেহা- 
যার মতো কাজ করে থাকেন, তাঁদের সবাইকে-_লক্ষ্য করে 
আর বোধহয় বল! চলবে না চোখের চামড়া পর্যস্ত নেই। 


যেমন আমাদের দেশে নতুন নিধান হয়েছে প্রধান মন্ত্রীর 


পিদমর্ধাদা'কে সর্বদা! যান্ত করতে হবে, না করলেই একুশে 
আইন। ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তি-কর্তৃক অধিষ্ঠিত পদের 
" অধ্যবর্তা ব্যবধানটির দৈর্ঘ অন্যান কর! তেমন সহজ নয়, 
আমর! হয়তো প্রধান মন্ত্রীর কোনে! ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্ম 
আচরণের সমালোচনা করছি, কিন্তু তিনি স্বয়ং কিংবা তার 
- কোনো চেলাচামুণ্া ন্ট বুঝলি রাম হয়ে ধরে নিলেন 
প্রধান মন্ত্রীর ‘পদমর্ধাদা'র উপরে কটাক্ষ আরোপ করা 
হচ্ছে, আর যায় কোথায় সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আমাকে আপ- 
নাকে শূলে চড়বার ব্যবস্থা করা হলে1। 
অতএব মুক্ষিল দেখ] দিয়েছে । যেমন ধরুন কয়েক 
সপ্তাহ আগে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান মন্ত্রী 
এসেছিলেন, তিনি আবার বিশ্বভারতীর আচার্য ও বটেন | . 


রি একটু আবেগপ্লাবিত বক্তৃতা দিলেন অনেক 
ভালে! ভালো কথা ঠাসা বক্তা । সমৰেত হুধীমগ্ুলী 


ছাত্রছাত্রী পুলিশ গোয়েন্দা দানী মন্ত্রী তদগতমন হয়ে 


শুনলেন । রবীন্দ্রন্যথ্র চিন্তার ধারার আমাদের প্রতিদিন 
. অবগাহন কর! কর্তব্য, আমাদের চেতনায় রবীন্দ্রনাথের গান 


কবিতা যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে, এমন ধারা নানা 
বাণীতে ছাতিমতল] গমগম করে উঠলো। 

ভালো ভালো কথা সব, শুনলে কেমন উদাস উদাস 
হয়ে যেতে হয়। প্রধান মন্ত্রী আরে! যোগ করলেন, রৰীন্দর- 
নাথের সেই প্রার্থনার কবিতাটি, সেই যে গো, “চিত্ত যেথা 
ভয়শৃন্ত উচ্চ যেখা শির’, তীর প্রিয়তম, এমন কি তার 
এক একবার মনে হয়েছে, ‘জনগণমন অধিনায়ক’ ভালো 
ক্লিন্ত “চিত্ত যেথা ভয়শৃন্ত' যেন আরো ভালো | এটাকেই 


সুরে বসিয়ে আমাদের জাতীয় সংগীত করে দিলে মন্দ. 


হতো না। আমাদের ছেলের] মেয়ের! ঘুরে ফিরে এই 
কবিতাটি যেন বার বার আবৃত্বি করে। এই কবিতাটির 


আদর্শে তারা যেন প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত হয়। এই 
কবিতা যেন তাদের চেতনায় ধমনীতে মিশে যায়। 

শোন্‌ সাধুর উক্তি কিসে মুক্তি সেই সুযুক্তি কর গ্রহ্ণ। 
এখানেই মুদ্ধিল হয়েছে।. দেড় বছর হয়েছে কি হয়নি। 
প্রধান, মন্ত্রী “আপৎকালীন অবস্থা" ঘোষণা করলেন। 
শাসন পর্ব শুরু হলে! । রবীন্দ্রনাথও শাসিত হপেন। 


" কোনো বিশেষ ৰিশেষ রবীন্দ্রসংগীত আকাশবাপীতে গাওয়! 


বারণ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনে! কবিতাও 
সেই সঙ্গে পত্র পত্রিকায় ছাপানো নিষিদ্ধ হলো । এই সৰ 
গান গাওয়া হলে ' ছেলের মেয়ের এই সব কবিতা পাঠ 


- পারে। 
" করা হলো রবীজ্জনাথের কৰিতার বাগাড়ম্বর, মানে প্রধান- 


॥ পাঁচ £ 


. করলে এখানে ওখানে বিদ্রোহী বিদ্রোহী ভাব জাগতে 


পারে। “আপৎকালীন অবস্থার শ্মশান শান্তি বির্নিত হতে 
হতরাং রবীন্্রনাখের গান বন্ধ করা হলো]। সন্ত 


মন্ত্রীই করলেন। অন্ত অনেক রবীন্দ্রনাথের গান কবিতার 
সঙ্গে চিত্ব যেখা ভয়শুষ্ক উচ্চ যেথা শির-ও জবাই 
হলো। ওসব প্রার্থনা টার্ঘনা বড়ো বিপজ্লক . 
জিনিস। সাধারণ লোকে কী থেকে কী মানে করে ফেলে, 
দরকার কী। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর কর্মচারীরা রা্রাদেশৰলে 


“চিত্ত যেধা ভর়শৃন্ত উচ্চ যেথা শির’-এর সর্বত্র শিরস্হেদন 
করলেন। - 
সেই-প্রধান মন্্রীই এবার শাস্তিসিকেতনে এমন ভাব- 


বিহ্বল বক্তৃতা দিয়ে গেলেন, এমন প্রার্থনার.কবিতা আর 
হয় না, আহা ছেলেরা-সেয়েরা পড়ুক, বার বারকরে পড়,ক, 
তাদের চেতনার ধমনীর সঙ্গে এর বাণী মিশে যাক। কিন্ত 
তাহলে কী হয়, মুস্কিল হয়েছে প্রধান মন্ত্রীকে উঠ্বেগ্ 
করে তো বলা যাবে না । চোখের চামড়া পর্যন্ত, নেই, বলা 
যাৰে ন! বেহঙ্গ বেহায়া। ব্যক্তি এবং পদের দন্বঘটিত 


সমস্যা আছে কিনা-আর আছে একুশে আইন । 


কিন্তু অন্ত ধারা আছেন, তাদের সম্বন্ধে তো অস্তত 
সেরকম কোনো বাধা নেই। সেই ধার! প্রধান মন্ত্রীকে : 
এখনো বিশ্বভারতীর আচার্ধপদে বহাল রেখেছেন। সেই 
প্রধান মন্ত্রীকে, যিনি রবীন্দ্রনাথের রচনা পত্রপত্রিকায় 
প্রকাশ নিষেধ করে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গান যার 
ফতোয়ায় ‘অ কাশবাণীতে, গীত হতে পারছিল না। সেই 
কপট রবীন্ত্র ভক্তরা, যারা এসব সত্বেও, প্রধানমন্ত্রীর আশে- 
পাশে ছাড়িয়ে হাত কচলাচ্ছেন, প্রধান মন্ত্রীর ঈষৎ 
প্রসাদকণ! কুড়িয়ে যাদের দিন কাটছে। ভাদের তো 
বিস্তদ্ধ বাংলা ভাষায় গাল পাড়তে কোনো বাধা নেই? কী 


বলবো তাদের চোখের চামড়া নেই। ছুকান কাটা, ন! 
কি আরো ভয়ংকর কিছু? 





_নাঙ্গবন্ছী 8 হরিয়ানার একটি গ্রামের কাহিনী 


_হরিয়ানায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যকর করতে গিয়ে .. 
কংগ্রেস সরকার অনেক বীভৎস ঘটনার জম্ম দিচ্ছেন এ 
খবর নান! হ্ত্র থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। দিশ্বীর পশ্চিমে 
প্রায় ৪০ কিলো-মিটার দুরে এটি অব্যাত গ্রাম পিপলিতে 
ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছে। তাতে এই 
গ্রামটি বিখ্যাত হয়ে যাবার সস্তাবন! ৷ হত্রিয়ানার গ্রামাঞ্চলে 
চাষীদের ধারণা যে, পরিবার পরিকল্পনা! শিবির হলে সকলকে 
তাদের ইচ্ছার বিন্ধে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্বাঙকরণ করে 
দেওয়া হবে। 

৩* শে নভেম্বর ' মাজরি গ্রামের বি ডি ও কয়েকজন 

- ডাক্তার, নার্স ও পুলিশ নিয়ে পিপলি . গ্রামে আলেন। 


তারা গ্রামের মোড়লকে বদেন যে এখান থেকে অস্তত . 


দশটি কেশ চাই । মোড়ল এদের.সঙ্দে সহযোগিতার চেষ্টা 
করলেও ১লা ডিসেম্বর দুপুর পর্যন্ত কেস দিতে পারেনা! 
ইতিমধ্যে ৰি ডি ও দেখেন যে, বছর তিরিশেক বয়েসের 
এক যুবক রাস্তার ধারে দাড়িয়ে আছে। তিনি তাকে ডেকে 
পাকা বাড়ির সধ্যে নিয়ে গিয়ে একটা কাগজে সই বা টিপ 
- ছাপ দিতে বলেন যাতে ডাক্তাররা তাদের মহৎ কাজ 
সমাধা করতে পারেন। যুবকটি ভড়কে গিয়ে বলে, “আমি 
গ্রামের পালোয়ান বলে গ্রামবাসীর! আমার ভরণ পোষণ 
চালায়। অত্তএব গ্রামের লোকদের সঙ্গে পরামর্শ না করে 
আসি হ্যা না কিছু বলতে পারব না।” 

যুবকটির বোন সেই সময়ে এ পাকাবাড়ি অর্থাৎ 
পরিবার পরিকল্পনা শিবিরের কাছে ঘটনা চক্রে এসে পড়ে 
. এবং উপস্থিত কৌতৃহলীদের প্রশ্ন করে “এখানে কি ব্যাপার” । 
তারা বলে ষে, এটা নাসবন্দী শিবির এবং এখানে তার 
ভাইকে বি ভি ও আটকে রেখেছে। মেয়েটি তখন বি ডি 


ও-র কাছে যায় এবং বলে তার ভাই পরিবারের একমাত্র 


পুরুষ, সেই জ্ত তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। বিডিও 


বলে, এ ব্যাপারে তার নাক গলাবার কোন দরকার নেই। 


তাঁর ভাইগ্নের দিজের স্বার্থ দেখার মত বয়েস হয়েছে।.. 


তাকে চলে যেতে বলা হয়। কিন্ত সে চলে যায় না এবং 
ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার,জন্ত পীড়াপীড়ি করতে থাকে । 


ইতিমধ্যে বি ডি ও জানতে পারে যে, ওর] ঝিমার (সি. 


বিক্রেতা) যাদের এ অঞ্চলে নীচু শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করা 
হয়। কিতরে বিডিও একজন নীচ বর্ণের স্ত্রীলোকের 
জিজাসাবাদ সহ্য করতে পারেন? খন দেখলেন 
্বীলোকটি অবুঝ তখন তিনি তার গালে একটি চড় 
কষালেন। স্রীলোকটি তখন তার হাতের কাস্তে দিয়ে 
বি ভি-গকে সদোরে দুবার আঘাত করে এর বদনা 
নেয়। বি ডি ও-র অনেকখানি রক্ত ঝরে এবং তিনি 
অজ্ঞান হয়ে যান। পুলিশ তা দেখে বিমারি অর্থাৎ দ্বী- 


লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে লাঠি দিয়ে পেটায়।- 


অলোকটি অজ্ঞান হয়ে বায়। 
গ্রামের লোক জমতে খাকে। এক ব্যক্তি ক্যাম্পের 
কে খবর দেয় তার বোনকে বিডি ও 


এবং পুলিশ মেরেছে। যুবকটি তখন সাব-ইন্সপেক্টরের - 


ঘাড় ধরে তাকে কাছাকাছি একটি টিউবওয়েলের কাছে 
নিয়ে গিয়ে তার মাথা জলে চোবায় এবং চীৎকার করে, 


এত কা্দমাক্ত জল খেতে বাধ্য হয়েছিল যে সেও অজ্ঞান 
হয়ে গেল! যারা 

পুলিশ ও গ্রামের কৃষকরা উভয়েই নিদ্রাহীন। পুলিশ 
তাদের হেড কোয়ার্টার রোটাকে খবর দিতে ব্যস্ত আর 


গ্রামবাসীরা তাদের প্রতিবেশী গ্রামগ্ডলিকে। গ্রামের লোকেরা 


ঢোলের শব্দে সোজা হয়ে দাড়ায়। পুলিশ ও ডাক্তারদের 
হাত থেকে তাদের ভাইদের বাঁচাবার ডাক পড়েছে। 
কষকর] বিভিন্ন যানবাহনে চড়ে তাদের গন্ভব্যস্থলে এগিকসে' 
চলে ২রা ডিসেম্বর । সকালে ২৬টি জীপ ও ভ্যানে ৮০০ 


-পুলিশ আশেপাশের গ্রামবাসীদের আসার আগেই ঘটনাস্থলে 


পৌঁছয় এবং গ্রাম ঘিরে ফেলে। 

গোপালপুর গ্রাম পিপলির সবচেয়ে কাছে। অতএব 
গোপালপুরের কুষকর! সব্চেয়ে আগে পিপলি পৌছয়। 
তার অত পুলিশ দেখে অবাক- হয়। কলেজের. দ্বিতীয় 
ৰাষিক শ্রেণীর ছাত্র জগমোহন এস ডি এমের কাছে গিয়ে 
বলে, কেন্দ্রের মন্ত্রীর! জবরদস্তি নির্জাবকরণের বিরোধী । 
এস ডি এমের যুক্তি দিয়ে বোবাবার মেজাজ ছিল না। 
পরিবর্তে তিনি গুলী চালাবার আদেশ দেন । - জগমোহন . 
ও পালোয়ানকে সোজাসুজি গুলী করা হয়। গ্রামবাসীরা 
বাড়ির ছাদ, ঘরের মধ্যে থেকে সব দেখছিল । একজন 
কৃষক দেখল একজন পুলিশ জনতার দিকে তাক করে গুলী 
চালাচ্ছে, যদিও অধিকাংশ পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার 
জন্ত ওপরদিকে গুলী ছু'ড়ছিল। কৃষকটি সঙ্গে সঙ্গে নেমে 
এসে সেই পুলিশটাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। গ্রাম- 


“কোন্‌ সাহসে আমার বোনের গায়ে হাত দাও | সে শুধু _বাপীর] পুলিশ বাহিনীকে প্রায় ঘিরে ধরে। কিছুক্ষণ ধরে 


আমার ইজ্জৎ নয়, আমার গ্রামেরও ইজ্বৎ । আমি যদি 
আমার গ্রামের -ইজ্জৎ না বাচাতে পারি তাহলে আমার 
বাচবার কোন অধিকার নেই। -আমি যতক্ষণ জীবিত 
ততক্ষণ তোমায় নিঃশ্বাস নিতে দেব ন11 


পা 


সাব-ইন্পপে্টর, 


তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। 
স্বভাবতই এই ঘটনা কৃষকদের আাফুর. ওপর চাপ ইটি 
করে এবং তার! আত্মবিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়) 
( শেষাংশ ১৫শ পৃষ্ঠায়) 


| হর ॥| 


সংবিধান ও বিঃ বিশ্ব প্রতিশ্রুতি 


. Cain অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সংকট যত ভীত 
হচ্ছে তত বেশি কেন্দ্রে অধিঠিত কংগ্রেস নেতৃবৃম্দ শক্তিশালী 
কেন্দ্রীয়, সরকারের প্রয়োজনীয়তার বুলি আওড়াচ্ছেন'। 
১৯৬৭-র পর কেন্দ্রীয় সরকার স্বহস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে 
চলেছে । রাজ্যগুলির . ক্ষমতা ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে |- 

" লংবিধানের সর্বশেষ (৪২-তম ) সংশোধনের ফলে রাজ্যের 
হাতে কোন ক্ষমতাই বাকি: রইল ন! বলা চলে। সঙ্গে 

নর সব ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া 

হয়েছে, অর্থাৎ একনায়কতপ্তরের ভিত তৈরী হয়েছে। . 

বেন্-রাজ্য সম্পর্ক সম্দ্ধে বর্তমান প্রবন্ধটি প্রথম 

প্রকাশিত হয় ত্দানীস্তন কংগ্রেস.ওয়াকিৎ কমিটির নির্বাচিত . 

সন্ত চন্্রশেখর কতৃকি পম্পািত সাপ্তাহিক- পত্র Young 

1 Indian-এর ১৯৭১০এর বাৎসরিক সংখ্যায় ।। পাদটিকা 

টি মারফৎ ধিক তথ্যসহ প্রবন্ধটি রণজিৎবাবুর “দি আযাগনি - 

অধ ওয়েষ্ট বেঙ্গল নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে 

. সন্নিবেশিত হয়। বাংলায় ‘লিখিত “ধ্বংসের, পথে পশ্চিম- _ 

বঙ্গ” নামক পুস্তকেও প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে। পুস্তকটি 

এখন প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। বর্তমানের কেন্র-রাজ্য 
সম্পর্কের উপর তর্ক রিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ছ বৎসর পূর্বে 
লেখা হলেও প্রবন্ধটির গুরুত্ব সমধিক বলে মনে- করি 
কংগ্রেসের প্রতিক্রুতি কী ছিল এবং কেমন করে সংবিধান 
রচনার সময় এবং তারপর এই: প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কংগ্রেদ 
দেশে এক-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ নিয়েছে, 


- প্রবন্ধটিতে তথ্যসহ তার বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে ।-+সম্পাদক] ' 


“বিভিন্ন অঞ্চলের শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংযুক্তির দ্বারাই 
॥_ গঠিত হবে ভারতীয় যুক্তরাষ্্র। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন. অঞ্চলকে 
. - -দর্বাধিক স্বাধীনতা প্রদানের উদ্দেশ্যে সমস্ত এলাকার প্রযোজ্য 
সাধারণ তথা প্রয়োজনীর. যু্তরাষ্্ীয বিষয়সমুহের ব্যুনতম 
তালিকা প্রপয়ন করতে হুবে। এছাড়া, বিভিন্ন অঞ্চলের 
ইচ্ছাহৰায়ী গ্রহণযোগ্য সাধারণ বিষয় সমূহের অপর 
একটি তালিকাও প্রণয়ন করতে হবে।” 

এই মীতি কে নির্ধারণ করেছিলেন সে কথা খুব কম 
_ কংখ্রেসসেবীরই আদ জানা আছে । কংগ্রেস দলের গুরু- 
্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গসহ কংগ্রেসদেবীদের যাকে 
যাকে আমি এই নীতি-সন্বন্ধে প্রশ্ন করেছি “তারা প্রায় 
প্রত্যেকেই সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন তাঁদের 
ধারা, এমন কেউ এটি রচনা করেছিলেন যিনি ভারতকে 
এক্যবন্ধ শজিশালী দেশ হিসাবে দেখতে চান নি। ভারা 
বিশ্বাসই করতে পারেন ্] যে; শ্বাধীনত! প্রাপ্ির মান দেড়, 
- বৎসর পূর্বে তাদেরই নেতৃবর্গ কতৃক এই প্রস্তাবটি রচিত 
হয়েছিল ।. ১১৪৫ সালের শেষের দিকে অমুষ্ঠিত-নির্বাচমে ' 
ঘোষিত যে কর্মস্থচি নিয়ে কংগ্রেস লড়েছিল উদ্ভৃতিটি হল 
তারই অংশ বিশেষ ।১ ওই নির্বাচনের উপরে ভিত্তি করেই 
১৯৪৬ সালে সংবিধান সভা গঠিত হয় এবং সেই দা 
কতৃক রচিত সংবিধান অঙুসারেই ১১৫* সাল থেকে আামা- 
দেয় দেশ - শাসিত হচ্ছে। 

কিংবা, এই অচচ্ছেদটির কথাই ধর! যাক” : পহনিশ্চিত 
ভাৰে গঠিত কোন অঞ্চলের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন 
হবার অধিকারের প্রসঙ্গ প্রারশঃ উথাপন করা হয়ে থাকে। 
তার সমর্থনে সোভিয়েত ইউনিয়নের নজির উল্লেখ কর! হয়। 

[ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে ] বিচ্ছিন্ন হ্বার অধিকার 
- প্রয়োগের পূর্বে ভারতকে হতে হবে হসংগঠিত, স্বাধীন 
একটি দেশ। বাইরের প্রভাব -এবং আজকের আবেগ 
প্রবণতা যখন থাকবে না এবং বাস্তব সমন্তা, এসে দাড়াবে 
দেশের অন্ধে তখনই এই ধরনের প্রশ্নের বিচার করা 
যেতে পারে বাস্তবো চিত, নিরাসজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গিতে । কারণ, 


£ 


উরি আবেগ প্রবণতা দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির 
> দ্বিকে নিয়ে যেতে পারে আমাদের। সকলকেই হয়ত 
পরবর্তীকালে অহ্তাপ করতে হতে পারে। এ ব্যপারে ' 
একট! সমর সীমা নির্দিষ্ট করা! যেতে পারে | শ্বাধীনতার্‌_ 
দশ বৎসর পরে উপযুক্ত সংবিধান সন্মত নিয়ম অমুসারে - 


এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের সুস্পষ্ট . মতাহুলারে 


[ভারতীয় যুজ্রাষ্ট্র থেকে ] বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার - 


প্রয়োগ করা যেতে পারে ।” - 
১৯৪২ ষালে তদানীস্তন অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট 


| পার্টিও মোটামুটি একই মর্মে একটি নীতি গ্রহণ করেছিল ।২ 


তবে উপযুক্ত সিদ্ধান্তের জন্ত সি. পি..আই, দায়ী নয়। 


দ্বয়ং জওহরলাল নেহরু এটি.লিখে গেছেন তাঁর দি ডিসক- 


ভারী অফ ইণ্ডিয়! গ্রন্থে ॥৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আহ- 
মেদনগর দুর্গকারার নির্জনতার মধ্যে বসে তিনি, গ্রন্থটি 


রচনা করেন | পাখুলিপি- প্রকাশকের কাছে প্রেরণ করার: 
আগে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সমস্ত সদশ্তের সংগে পরা-; 


মর্শ করারও সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তারা পাুলি- 


পিটি পাঠ করেছিলেন । নেহরু নিজেই ওই গ্রন্থের এক- 


স্থানে. লিখেছেন, “বৃত্তত: কংগ্রেদও 'এয়-সংগে একমত 
হয়েছিল ।* 
১৯৪৬ সালে ব্রিটিশদের কাছ পেকে ক্ষমতা] হস্তাস্তর 


সম্বন্ধে যখন আর কোনসন্দেহরইল না, রইল কেবল সময়ের . 


ব্যাপার, তখনই কংগ্রেস নেতার! তড়িঘড়ি তাদের ডোল 
পাণ্টে ফেললেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের আস্থাভাজন 
ভারতীয় উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারদের অন্যতম ছিলেন 
বড়লাটের-রিফর্মস্‌ কমিশনার ভি. পি. যেনন | উক্ত পদে 
তিনি ওয়াভেল এবং. মাউপ্টব্যাটেনের অধীনেও কাজ 
করেন। ওয়াভেল কংগ্রেসের কাছে হয়ে পড়েছিলেন অবা- 


-ছ্ছিভ ব্যক্তি। ভারতে , ব্রিটিশ সাত্রাদ্যবাদী নীতিসমূহ 


প্রয়োগের ব্যাপারে ' মাউপ্টব্যাটেন ছিলেন সব চাইতে 
বিচক্ষণ শাসক। তাবৎ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মনতে! তিনি 
জয় করেছিলেন, এমন কি ১৯৪৭ সালের আগস্ট দাসে দেশ 


বিভাগের সময় মনে হয় যেন তিনিই ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য - 


জাতীয় নেতা । গান্ধী. পর্যন্ত পড়ে গিয়েছিলেন নেপথ্যে । : 
মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসেন ১৯৪৭ সালের মার্চ 


মার্জে। তার অনেক ভাগেই বল্লভভাই প্যাটেলের সহ- 
যোগিতায় ভি, পি. মেনন ভারত বিভাগ এবং পূর্ণ স্বায়ত্ত-- 
শীসনাধিকার অর্থাৎ ভোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে বিশেষ ' 


একটি পরিকল্পন! প্রস্তুত করেছিলেন । ব্রিটিশরা ঠিক এই 
জিনিষটিই চাইছিল। দি ট্র্যাম্পফার অফ পাওয়ার গ্রন্থে 
মেনন লিখেছেন, “১৯৪৬ সালের ভিসেম্বরে অথবা ১৯৪৭. 
সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে” প্যাটেলের সংগে 
ভার আলোচনা হয়েছিল। “আমি বলেছিলাম, ক্যাবিনেট 


“ মিশনের পরিকগ্সিত অবিভক্ত ভারত হুল একটা মায়া। 


সব চাইতে কঠিন, সমস্ত৷ হল কোন্‌ ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তা- 
স্তর কর] হবে! বিভক্ত ভারতে ্বায়স্তশাসনের ভিত্তিতে 


গঠিত দুটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার - 
"উপরেই আমি সর্ধাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম।” 


প্যাটেল সংগে সংগেই প্রস্তাবটি মেনে নিয়েছিলেন । 
(মেননও অবিলম্বে লগুনে প্রতুদের সেই সংবাদ জানিয়ে 
দিয়েছিলেন। প্যাটেলের সম্মুখেই ভিনি-উক্ত আলোচন! 


সম্বন্ধে একটি নোট প্রস্তুত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, .. 
. সেই মোট,* পরে আমি বিশেষ দুত মারফত সেক্রেটারী অফ- 


স্টেটকে দেবার জন্ত লণ্ডনে প্রেরণ করি ।”৪ এই ভাবে মাউণ্ট- 
ব্যাটেন দিল্লীতে পৌঁছানোর আগেই ভারতে তার পথ 


মণ করে রাখা হয়েছিল । এই ধরণের একটি অতীব গুরুত্ব- 


শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার. লাভ .করৰে |” 


¥ 


রদ ॥ শুক্রবার ১১ই মার্চ, ১৯৭৭ _ 
পূর্ণ বিষয়ে সন্মৃতি প্রদানের পূর্বে প্যাটেল কারো-সংগে 


পরামর্শ করেছিলেন এষন কোন লিখিত প্রমাণ নেই _ 


অন্ততঃ অস্তাবধ্ি এমন .কোন প্রমাণ প্রকাশিত হয় নি।, 
গান্ধীর সংগে তিনি পরামর্শ করেননি বিশ্বাস করা কঠিন।, 


. তিনি নিশ্চয়ই জানতেন, গান্ধীর সাহায্য ছাড়া এই ধরনের 
. একটি পরিকল্পনা নিখিল ভারত কংগ্রেদ কমিটিকে দিয়ে 
, গ্রহণ করানো যাবে না। বাস্তবে ঘটেছিলও তাই | ১৯৪৭ 


সালের জুন মাসে অহিত নিখিল ভারত কংগ্রেদ কমিটির 
অধিবেশনে গান্ধীর সমর্থনের কারণেই কংগ্রেদ ভারত 
বিভাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল।৫ 

_ নেহকুকে ব্যাপারটি জানানে! হয়েছিল অনেক পরে ।৬ 


মাউন্টব্যাটেনের “প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তিতে” অভিভূত হয়ে . 
নেহরু পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন।৭ বস্তুতঃ ওই “আকর্ষণ .. 


শক্তি” এতই তীব্র ছিল যে, ব্রিটেনের সংগে “সার্বজনীন 
নাগরিকত্বের” কথাটা নিয়েও কিছুদিন ভাবনা-চিন্তা করে- 
ছিলেন ভিনি।৮ প্যাটেল ভি. পি. মেননের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেছিলেন কারণ “এই পরিকল্পনায় কংগ্রেদ একটি 
এইভাবেই 
ব্রিটিশদের তৈরী এবং মেননের পাত৷ কাদে বৃদ্ধ তথা রণ- 
কুস্তি কংগ্রে নেতৃবর্গ পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । 


সংবিধান রচনার ' প্রশ্ন যখন এলো তখন তার প্রাথমিক “ 


কাজ করার জন্য ডাক পড়ল ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের 
উচ্চপদস্থ অংমলাদের। তাঁদের মধ্যে প্রবীণতম ছিলেন 
ব্রিটিশ সরকারের নাইট খেতাবধারী বেনেগল নরসিংহ 
রাও! মাকিণ যুক্ত "ইন, ব্রিটেন, কানাড| ও আয়ারল্যা- 


শের সংবিধানে লিখিত অলিখিত সর্বোত্তম যা কিছু রয়েছে 
. সেগুলির খোজে তিনি ওই. স্মস্ত দেশে সফরে বেরুলেন।, 


নেহেরু ছিলেন সমাদতবাদের একজন অত্যুৎসাহী . সমর্থক, 


"যদিও সেই সমাজতম্ের কোন সংজ্ঞা তিনি কোথাও প্রদান - 


করেন নি। রাওকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গিয়ে 
ভাদের সংবিধান পরীক্ষা করে দেখতেও নির্দেশ দেবার ' 
প্রয়োজন বোঁধ করেন নি তিনি । | 

ভারতে ব্রিটিশ এঁতিহ অনুলারে “শক্তিশালী” কেন্দ্রীয় 


সরকারের একান্ত অন্রক্ত থাকার শিক্ষা এই সমস্ত উচ্চ- ' 


পদস্থ আমলারা পেয়েছিলেন. ব্রিটিশদের , কাছ -থেকে। 
সুতরাং, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে কংগ্রেস যে সমস্ত. 


মৌলিক নীতি রচন! করেছিল সেগুলি সমন্ধে এদের বিন্দু 


মাত্র আগ্রহ ছিল'না। সংবিধান রচনার কাজ ত্বরাস্ধিত 
করার অছিলায় ব্রিটিশর! নির্দেশ দিয়েছিল যে, ১৯৩৫ 
সালের ভারত শাসন আইন অন্থসাবে ভোট দ্বার! সংবিধান 
রচয়িতাদের নির্বাচিত করতে হবে। এই ভোট গ্রহণ 
সম্বন্ধে ভি, পি. মেনন প্রশংসাস্থচক উক্তি করে লিখেছেন, 


“ভোটাধিকার ছিল, অতীব ব্যাপক। সব কটি প্রদেশের 


মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল প্রায় ও কোটি। ১৯৩১, 


- সালের শোক গণনা -অন্থসারে ব্রিটিশ ভারতের. প্রদেশ- 


সমূহের মোট জনসংখ্যা ছিল ২৫ কোটি ৬০ লক্ষ। এই- 


. ভাবে, ১১৫. শতাংশ মান্য ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত 
সব চাইতে গৌঁড়া সংরক্ষণশীল ব্রিটিশ সাত্বাজ্য- - 


হ্য়।” 
বাদী ব্যক্তিও ব্রিটিশ কতৃক” উপনিবেশিক ভারতে প্রবর্তিত 
অতিশয় সংকুচিত৷ ভোটাধিকারের এমন জার করতে 
লজ্জা পেত। 

মাত্র ১১৫ শতাংশ মীচষকে ভোটাষিকার-প্রদামকারী 


. ব্যবস্থার সমর্থক যে নেহরু ছিলেন না তা স্থনিশ্চিতভাবে 


বল! যেতে পারে। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন “সর্বাধিক 
সংখ্যক মানুষের” ভোটাধিকারে | বিস্তপিত্তিক এমন কি 


শিক্ষাভিত্তিক সীমাবদ্ধ নির্বাচক মণ্ডলীর চাইতে ব্যাপকতম, '' 


ভিত্তিতে গঠিত নির্বাচক মণ্ডলীর উপর. আমি অনেক বেশী” 


বিশ্বাস স্থাপন করতে প্রস্তুত "2 সার্বজনীন .ভোটাধি- _ 


কারের মাধ্যমে নির্বাচিত একটি সংবিধান সভা কতৃক 
ভারতের সংবিধান রচিত হবে এই মর্মে বৎসর থেকে 
( শেষাংশ ১৫শ পৃষ্ঠায় ) 


( 


দর্পণ || শুক্রবার ১১ই মার্চ, ৯৭৭ 


আমর! কি তবে তলিয়ে যাব 


: অন্নদাশঙ্ধর রায় 


অতীতের দিকে . যতদূর দৃষ্টি যার ততদুর দেবি সর্বময় 
ক্ষমতায় অধিকারী ছিলেন রাজ1| সার! পৃথিবী জুড়ে এই 
ছিল নিয়ম । মাঝে মাঝে এখানে ওখানে এর কিছু ব্যতি- 
ক্রম ঘটত, যেযন প্রাচীন গ্রীসে । কিন্তু সেটাকে কেউ 


চিরস্থায়ী ব্যবস্থা বলে মেনে নিত না। রাঙ্তন্ত্ই ছিল ' 


স দেশের সনাতন সংবিধান । 

সর্বময় ক্ষমতা কেমন করে রাজশক্তির হাত থেকে 
প্রজাশক্তির হাতে আসবে -এ নিয়ে গত কয়েক শতাব্দীর- 
অগ্রগামী মনীষীর। চিন্তিত ও বিস্লোহীর! সক্রিয়। যেখা 
নেই তারা সফল হয়েছেন সেখানেই তাদের সাফল্যকে 
পাকা করার জন্তে একটি সংবিধানও প্রণয়ন করা হয়েছে। 
নয়তো .গ্তাদের সাফল্য কাচা থেকে যেত।* সংবিধান 


. ক্কীচাকে পাকা করে। ক্ষণস্থায়ীকে চিরস্থায়ী করে। “এই- 


খানেই তার মূল্য । নতুবা সংবিধান প্রণয়ন ন! করেও 
রাজশক্ির হাত থেকে প্রদ্রাশক্তির হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর 
টানে! যায়। 


মহা! গান্ধীও ক্ষমতার হস্তান্তরের কথাই তেবেছিলেন, . 


সংবিধান প্রণয়নের কথা ভাবেন নি। পরে যখন ভাবতে 
আরম্ভ করেন তখন ঘে লাইনে ভাবেন তা কংগ্রেস ক] 


সুদলিম নীপ কেউ স্বীকার করে না। মুমলিম লীগকে . 


পাকিস্তান ছেড়ে দেবার পর বাকী স্থানের জন্তে সংবিধান 
রচনার সময় যখন আসে তথন কংগ্রেস সর্বময় ক্ষমতা তুলে 
দেয় প্রদাশক্তির হাতে। প্রজারাই তখন থেকে ভারত 


রাষ্ট্রের সোভরেন। তখন থেকে তারা আর প্রজা! নর, ' 


তারা নাগরিক। আমার পাশপোর্টে আগেকার দিনে লেখা 
ছিল ব্রিটিশ সাবজেক্ট। পরবর্তা কালে লেখা হলে! পিটি- 
জেন অব ইণ্ডিয়র | প্রত্যেকের বেলা তাই। কেউ কারে! 
চেয়ে কম অধিকারী বা বেশী অধিকায়ী নয়। প্রত্যেকেরই 
ভোট আছে, যদি না সে নাবালক হয়, অথবা! অন্ত কোনে! 
কারণে ভোটদানের অযোগ্য হয়। 

আমাদের সংবিধানের প্রথম কথাই হলো আমর] সবাই 
মিলে ক্ষমতার মালিক কিন্তু রাষ্ট্র তো সবাই মিলে চালাতে 
পারে না। সেইঞ্জন্তে পাচ বছর অন্তর অন্তর সাধারণ 
" নির্বাচনের মাধ্যমে স্থির হয়ে যায় সরকার গঠন করবে কোন্‌ 
' দূল। যেক্ষেত্রে কোনো একটি দলের সংখ্যাগরিইতা নেই 
সেক্ষেত্রে একাধিক দল মিলে সরকার গঠন করে। সংখ্যা- 
গরিষঠত হারালে সরকারের পতন হয়। মারামারি 
কাটাকাটি না করে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটানোর এই হলে! 
সবচেয়ে শাস্তিপূর্ণ উপায়। যে ব্যাপার পাকিস্তানে শুধ! 
বাংলাদেশে ৰার বার ঘটেছে সে ব্যাপার ভারত রাষ্ট্রে 
একবারও ঘটেনি। অথচ আমরা কত ন। সম্রদ্বায়ে কত না 
জাতে কত না ভাবা গোষ্ঠীতে কত না আঞ্চলিক ভগ্রাংশে 
বিভক্ত | ভারতের সংবিধান একটা কিন্ত । 

তা হলেও স্বীকার করতে হৰে যে এটা একটা রাজ- 
নৈতিক সংরিধান । ক্ষমতা নামক অথিষ্টকে সুনিয়স্তরিত 
করাই এর লক্ষ্য। তা ছাড়া আরো একটি অধ্বিট আছে। 
তার নাম ধনসম্পদ। ধনসম্পদ যদি শতকরা দশজনের 


মুঠোর মধ্যেই থেকে যায়, বাকী নব্যইজন যদি তাদের দ্বারা - 


বঞ্চিত ৰ! শোধিত হয়, তা হলে প্ৰজাশক্তির হাতে সর্বময় 
ক্ষমতা এসেছে বলে যতই আওয়াজ করি না কেন সেটা 
সেই নব্বইজনের কানে ফাকা আওয়াজ । সমাজ যেমন 
শ্রেণীবদ্ধ ছিল তেমনি শ্রেণীবদ্ধ রয়ে গেল। 'উপরের দিকে 
যাঁরা ছিল তারাই রয়ে গেল উপরের দিকে । নিচের দিকে 
যারা ছিল তাদের জায়গ। রয়ে গেল নিচেই { এই ব্যব- 
স্থাকে চিরস্থায়ী করাই ,কি সংবিধান প্রণেতাদের 
অিপ্রায়তাই যদি হয়ে থাকে তবেই শতকর] নব্বই জনের 


কাছে এসংবিধান অর্থবহ নয় ! একে রক্ষা! করার জন্তে তার! 
কেউ প্রাণ বিসর্জন দেবে না । বরঞ্চ একেই বিসর্জন দেবে। 
ভাতে যদি কিছু স্বরাহ| হয়। সমাজতগ্র হচ্ছে শ্রেণীশুষ্ক 
সমাজ । তার জন্কে চাই সুদীর্ঘ প্রস্তুতি। মরণের জন্তে 
প্রস্তুতিও তার অঙ্গ। 

রাজনৈতিক সংবিধান যে যথেষ্ট নয়, একথা আমিও 
উপলব্ধি করেছি। সেটা সংবিধান রচনার পূর্ব হতেই। 
নানা দেশের সংবিধান" নাড়াচাড়া করতে করতে দেখি 
মেক্সিকোর সংবিধানে নাগরিকদের প্রত্যেকের রূজি রোজ- 
গারের নিশ্চয়তা দেওয়া, হয়েছে। সোভিয়েট সংবিধানে 
তো সেটা শ্বতঃলিছ্ধ। আমাদের সংবিধানে সে রকম কিছু 
থাকলে তো ভালোই হয়। এই ছিল আমার তৎকালীন 
চিন্তা। কিন্তু সংবিধানটা এমনিতেই একখান! অষ্টাদশপর্ব 
মহাভারত । সেটাকে আরে! ভারাক্রান্ত করতে মেতার! 
নারাজ। ও রকম একটা অঙ্গীকার কার্যত পালন কর! 
কি সহজ কথা? প্রাথমিক শিক্ষার বিধান দিয়েও কি 
সর্বসাধারণকে সেটুকুও দিতে পার! গেছে? বন্তত সেট! 
সে সময় কাঙ্জের কথা ছিল না। এ যে, ৰলে, প্রথষ 


ভিনিসগুলো প্রথমে । আমাদের সংবিধান সেই নীতি' 


অন্সারে সংরচিত। 

ইতিমধ্যে বহু পরিবর্তন হুয়েছে। এখন আবার আমর! 
ভাবতে শুরু করেছি যে রাজনৈতিকের সঙ্গে-সঙ্গে অর্থনৈতিক 
বিবিবিধানও থাকা উচিত। কেবলমাত্র একটা তোট ধরিয়ে 
দিলে কী হবে, যদি না ঘরে তাত থাকে, পরণে কাপড় না 
থাকে, মাথা গোজবার ঠ]ই না থাকে, অন্ধ করলে ওষুধ 
ন! থাকে, বেকার হলে ভাতা ন! থাকে বা কাজ না থাকে। 
আজকালকার দিনে সমাজতন্ত্রী বলে নিজেকে ঘোষণা ন! 
করেও বছ দেশ সর্বসাধারণের জন্মে কলিরোজগার়ের 


ব্যবস্থা করেছে। সংবিধানে এমন কোনো বিধিবিধান না - 


রেখেও পালামেন্টে আইন পাশ করিয়ে এসব সংসাধিত 
হয়েছে। ভারতে এসব যদি আজ এখনি হয় আমিই সব 
চেয়ে আনন্দিত হব। এর জন্তে বর্দি সংবিধান সংশোধন 
করতে হয় আমি বলব, আলবং। আমার তো মনে হয় 
না বিচারপতি বা বুদ্ধিলীৰী মহল এ বিষয়ে ভিন্নমত হবেন। 
সরকারের যারা বিরোধীপক্ষ তীদের মনে কী আছে 
জানিনে, কিন্ত আঙগার বিশ্বাস তার! বাধা দেবেন না। 
বাধা দিতে সাহস পাবেন ন!। ভোটের' জন্তে আবার 
তো সাধারণ নাগরিকের দুয়ারে দুয়ারে যেতে হৃবে। 

কিন্ত সংবিধানটাকে যেভাবে সংশোধন করা হলো! 
সেটা অভাবনীয় ॥ রাতারাতি পাশ হয়ে গেল ৫১টা 
সংশোধক প্রস্তাব! তার জন্তে আমাদের ৫৯টা দিনও 
ভাবতে দেওয়া হলে! না। 
বিল এসে পৌঁছদ্র একখানা কি ছু'থানা। তা নইলে খব- 
রের কাগজে যেটুকু বেরোয় সেইটুকুই আমাদের পড়া । 
এমন তড্তিৰড়ি আর এমন চুপি চুপি একটা সাধারণ আইনও 
পাশ হয় না পালণমেন্টের সদন্তরাও যে পুরোপুরি 
বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছেন তাও মনে হয় না। 
তাদের দলপত্তির ভাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা সে 
নির্দেশ অন্ধভাবে অনুসরণ করেছেন । একই দৃশ্য অভিনীত 
হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় | একদিন শোন! 
বাবে সংশোধন পেয়েছে রাষ্ট্রপতির অন্গমোদন | 

যতটুকু আমি বুঝি এটাও সেই ক্ষমতার রাজনীতির 
সংবিধান | ধনসম্পদের অর্থনীতির নয়। ভূমির মালি 
কানা, অন্তা্ত সম্পত্তির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে আসেনি। 
কবে অপিবে কেউ জানে না। আদোঁ আসবে কিনা 
তাঙ কেউ জোর করে বলতে পারে না। কেমন করে 


'দিল্লী থেকে কলকাতায় খসড়া 


| সাত ॥ 


+ 


আসবে তাও অনিশ্চিত। 
দেওয়! হয়েছে 'সষাজত্ন্র' । 


উপরে একটা লেবেল এটে. 
সে লেবেল তো হিটলারের 


নাৎসী পার্টির গায়েও আটা ছিল। নাৎসী বলতে বোঝায় 
. জাতীয় সমাজতম্রী। 


যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। বা কিছু " 
সমাজতম্ত্রী বলে চালিয়ে দেওয়া হয় তাই সমাজতন্ত্রসম্মত 
নয়। উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় সব কিছু রাষ্ট্রের আয়ত্তে 
আনতে হবে। তাও পাঁচ দশ বছরের মধ্যে যাতে সাধা- 
রণ লোক সমাজ্তত্ত্রের সুযোগ হ্থবিধ! ভোগ করতে পারে। 
যাতে শতকরা! নব্বই জনের দুরবস্থা দূর হয়। কাইজারের 
রাজত্বে বিসমধার্কও জার্ধান শ্রমিকদের জন্তে কয়েক বক 


স্থযোগ সথবিধা দিয়েছিলেন । যদিও তিনি ছিলেন সমাজ- 
তশ্ত্রের বিরোধী । 


ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দল যে সমাজতন্ত্রী নয় সকলেই 
জানে একথা। তবু তারাও মেনে নিয়েছে লেবার পার্টির 
প্রবর্তিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা। ত.তে ধনতঞ্জের মুলো- 
চ্ছেদ হয়নি, কাটা গেছে কয়েকটা ডালপালা । লেবার 
পাটিও কি যৃলোচ্ছেদ করতে চায় নাকি? শ্রমিকদের 
মনের কথাটা এই যে, ধনতঙ্র থেকে লাভ যেট! হয় সেটার 
বৃহত্তর অংশট] ধনীদের পাতে ন! পড়ে শ্রমীদের পাতে 
পড়ুক। অর্থাৎ ধনতঙ্্ থাকুক, ভাগ বাটোয়ারাটা রাষ্ট্রের _ 
মধ্যস্থতায় শ্রমিকদের প্রতি আরে! অনুকৃঙ্গ হোক । 

ইকনমিটা ক্যাপিটালিষ্ট থাকবে, সোশিয়ালিষ্ট হবে না; 
শুধু কেকথানাকে এমনভাবে কাটতে হবে যে শ্রমিকদের 
ভাগে পড়ে তার বৃহত্তর ধণ্ডটা, এরই নাম বিপেতের লেবার 
পার্টির সমাজতঘ্ব। গণতন্ত্রের সঙ্গে এটা দিব্যি খাপ খায়। 
এর জন্তে গণতন্ত্রের বিলোপ বিলেতের সমাজতন্ত্র! চায় 
না। বলতে গেলে পশ্চিম ইউরোপের সহাজতন্ত্রী বলে 
পরিচিত কোনে! দলই চায় না। এমন কি, পশ্চিম ইউ- 
রোপের কমিউনিস্ট শিষিবেও দ্বিতীয় চিন্তন আরস্ত হয়ে 
গেছে । মনের কথাটা এই যে, ধনতত্ত্রের মূলোচ্ছেদ করে 
শ্রমিকরা এমন কিছু লাভবান হ্বেনা। "শ্রমিকরা যদি 
সওয়ার হয়ে পিঠে চেপে বসে তাহলে ঘোড়াটা ধনত্্ীই 
থেকে যাক। আর গণতঙ্ের বেলায় যদি 'কমিউনিষ্টরাই 
জেতে তাহলে খেলার নিয়মটা পালটানোর দরকার আছে 
কি? যেমন দেখা যাচ্ছে ইটালীতে কমিউনিষ্টরাই সংখ্যা 
গুরু হবে। ফ্রান্সে সোশিয়ালিষ্ট আর কমিউনিষ্ট যদি হাত 
মেলায় তবে তারাই পাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা । বল! বাহুপ্য 


তারা কেউ গণতন্ত্র মূলোচ্ছেদ করতে অধীর নয়! 


উদ্দেশ্যট! ক্ষমতার আসনে বসা ও ধনসম্পদ ভাগ করে 
ভোগ কর1। উদেশ্য সিদ্ধিটাই আসল। 

ইকনমিটা সোশিয়ালিষ্ট হবে এটা যাদের লক্ষ্য তারা 
সরাসরি বিপ্রববাদী । তার] ;ক্তাক্ত বিপবের ভিতর দিয়ে 
বাবে ও বেঁচে থাকলে খেল।র নিয়মটাই পালটে দেষে। 
ধনিক আর শ্রমিকের সহাবস্থানে তারা বিশ্বাস করেনা । 
ধনতত্্রকে জিইয়ে রাখে যে গণতন্ত্র সে গণতন্ত্র তাদের মতে 
ঝুটা গণতন্ত্র। সত্যিকার গণতন্ত্র তখনি সম্ভব হবে যখন 
ধনতন্্র সম্পূর্ণভাবে পরান্দিত ও নিহত ও নিশ্চিহ্ন হবে। 
একটাবিপ্লবে যদি কাজ ন! হয় তবে বার বার বিপ্লব ঘটাতে 
হবে। পার্পামেপ্টারি নির্বাচনের নাম বিপ্রব নয় ।: পার্লা- 
মেণ্টারি সংবিধান ৰা তার সংশোধন কখনো ধনতন্লেনর 
তিরোধান চায় ন!। তেমন গণতগ্ত্রের সঙ্গে সত্যিকার 
স্যাজতন্ত্ কখনো শপ খেতে পারে না! ধনতম্তের গোড়ায় 
কোপ মারতে গেলে যদি গণতন্ত্রের গোড়াতেও কোপ লাগে 


তো গণতন্ত্র নিপাত যাক। পরে আবার নতুন করে গজাবে। 
তখনি সেট! হবে প্রকৃত গণতন্ত্ৰ । 


সাম্রাজ্যবাদ এদেশ থেকে বিদায় নিলেও ধনতগ্ত্রবাদ 

বিদায়নেয়্নি। বড়ো! বড়ো।.কোম্পানীগুলো হাত বদল 

করে বা হাতে হাত মিলিয়ে এখন জাতীয়তাবাদী . বনে 

গেছে। আরে! অনেক কোম্পানী ভু'ই ফুঁড়ে উঠেছে ও 
(শেষাংশ ১৬শ পৃষ্ঠায় ) 
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স্থায়ী সরকার ও শক্ত কেন্দ্র 


বুর্জোয়ারা অনেক কথাই বলে: 
নিজেদের শ্রেণী বা গোঠীকে ‘জাতি’ 
ভাবে, জোতদারকেও “চাষী বলে, 
দেশী কায়েমী স্বার্থের ঝাণ্ডা শু ডা 
হাতে তুলে ধরাকে ‘জাতীয়তাবাদ 
ও “দেশপ্রেম” বলে, শ্রমের ঠিকাদারকে 
শিল্পপতি? বলে। বিভিন্ন প্রচার ধাপ্লা- 
বাজজকে “বুদ্ধিজীবী” বলে, তেমনি 
শৃথলের দাসত্বকে শৃর্ঘলা” শোষণের 
নিয়মকে ‘আইন’, শোষণ ও অত্যা- 
চারের বাড়াবাড়ির ফলে গড়ে ওঠা 


গণ-অগস্তোষের যে কোনও অভি-, 


ব্যক্তিকে প্রতিক্রিয়া ও অন্তর্থাত', 
প্রতিক্রিয়ার বাক্চাস্ার্যকে প্রগতিবাদ”, 
বুর্জোয়!-স্বেচ্ছাচারকে 'গণতন্্' ব্যজি- 
গত পু'দি ও মহাজনী মূলধনের বাড়- 
' ৰ্বাড়ন্তকে 'দেশগঠন' এমন কি ধনতন্ত্রকে 
“সমাজতন্ত্র, প্রতিবিপ্রাকে ‘বিপ্নয’ও 


বলে থাকে। সারা দুনিয়ার বুর্জোয়া - 


অভিধান একই। তাই বুর্জোয়া 
রাষ্ট্রের নায়কেরা যখন জাতীয় সঙ্কট, 
চাষের জন্ত খ+, শিল্পপতিদের উদ্ভম, 
বুদ্ধিজীবীদের মতামত, আইন শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা, দেশগঠনে 
আত্মত্যাগ, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, 
বৈপ্রৰিক কর্মসূচী ইত্যাদি বলে, তখন 
কথাগুলো স্থমধূর শৌনালেও ক্রমে 
সাধারণ মাচুষের অভিজ্ঞতায় উপরোক্ত 
, যধার্ধ হ্বরূপ প্রকাশ পায়। তাছাড়1ও, 
বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া 
শাদককৃস বিশেষ বিশেষ কতকগুলো 
শ্লোগানে গলা চড়িয়ে থাকে) এমনি 
"একটি ক্সেগান আমাদের দেশে শক্ত 
বাশক্তি শালী কেন (strong centre) 
এবং আরেকটি “স্থায়ী সরকার ।, 
একই সঙ্গে প্রশ্ন জাগে: কেন্ত্ 
যদি শক্ত হবে, তবে নরম হবে কি, 
কিংবা! কিসের বিরুদ্ধে শক্ত ? অধবা 
কেন্দ্রীয় শাসক-গোষ্ঠীকে বা শাসন- 
[যন্ত্রকে ষণ্দ শক্তিশালী করতে হয়, তৰে 


কাকে দুর্বল করতে হবে এবং এ সবল - 


- কর! ও দুর্বল করার উপায় কি কি? 
পাশাপাশি দ্বিতীয় কথা, এ সরকারকে 
যদি স্থায়ী. করতে হয়, তবে কিসের 
জন্তে স্থায়ী করতে হবে, এ স্থানত 
কায় পক্ষে এবং কার বিপক্ষে? 
ব্যাপারটা তাহলে “কেন্দ্রে এন একটা 
স্থায়ী সরকার চাই যা খুব শক্ত হবে 1” 
বল! বাহুল্য, আমাদের বর্তমান প্রধান 
মন্ত্রী (যিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হতে 
চান) বলেন, "আমার হাত শক্ত কর।” 
তাহলে প্রশ্ন হলো--কাকে নরম করে 
বা কিসের বিরুদ্ধে তার হাতকে শক্ত 
করতে হবে ? 

উত্তরে শাসকদল বলে-_-'ইষে 
একচেটিয়া পুজি, কালোবাজারী, 
মুলাফাঁবাছ, করফাকিবাজ ও চোরাঁ- 


তস্ত্রের বিকাশ করতে, 


Oriented ) 


শ্রীকান্ত বহুরায়- 


চালানকারীদের নিকেশ করতে, আইন 
শৃঙ্ধ না বাচাতে, দেশ গঠন করতে, গণ- 
প্রতিক্রিয়ার 
চক্রান্ত ব্যর্থ করতে, সমাজতন্ত্র কায়েম 
করতে, পঁচিশ দফা বিপ্রব করতে 
কেন্দ্রকে শক্ত কর ইত্যাদি । 

চুরি জোচ্চ,রি প্রতারণ। বুর্জোয়া 
স্বভাব, বুর্জোয়া রাজনীতিকরা এদের 
ধূর্ততম শিল্পী ৷ হর্স ধর] পড়ার ভয়ে 


" এরা বোল্‌ পাল্টায়, সাধারণ মানুষের 


ক্রোগানগুলো চুরি করে আপন মুখে 
বলায়। কিন্ত জনগণ বুদ্ধিমান, কেননা 
অভিজ্ঞতায় তার! শেখে আর যা শেখে 
তা আর ভোলে না। ভার প্িজাহ দৃষ্টি 
কোটি কোটি জোড়া চোখে ছড়িয়ে 
থাকে । ওদেরই কীত্তির মধ্যে ওদের 
কীর্তনকে খুজে । 

প্রশ্ন ১-এ স্বামী শক্ত'হাত আজ 
পর্যন্ত কটা একচেটিয়া! গু'জিপতি; কটা 
বড় অর্থনৈতিক অপরাধীকে ( চি০- 
nomic offenders) শায়েস্তা করতে 
এগিয়ে গেছে? যে ৭৫ টি পরিবার 
গোটা দেশের ৮০ ভাগ "মূলধন নিয়ন্ত্রণ 
করে, তাদের ক'জনের কালো টাকার 
বিরুদ্ধে অভিযান করেছে? উত্তর 
একটিও না । কিন্তু, কতটাকাকে আইন 
করে সাদা টাকায় রপাস্তর করা 
হয়েছে? উত্তর--প্রা় ৫** কোটি 
হবে! | 

প্রশ্ন ২-আর ওয়াঞ্চ কমিশন 


"কালো টাকাকে শাস্তি দেবার জন্তে যে 


মোক্ষম দাওয়াইগুলো বলেছিলেন, সে 


'রিপোর্টটকে প্রায় দশ বৎসর যাবৎ - 


সযত্বে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কেন? 
উত্তর নেই। 

প্রশ্ন ৩ মধু লিমায়ে যখন ওয়া, 
রিপোর্ট আংশিক উদ্ধার করে লোক- 


সভায় পড়ে শোনান অপ্রস্তুত সরকার. 


পক্ষের সামনে, তার ছুদিনের মধ্যেই 


, বাজারে সোনা রূপোর দাম চড়তে 
থাকে ; ক্রমশঃ তা ২০০-৩০০ টাকা, 


হয়ে ভরিপ্রতি প্রায় ৭** টাকা পর্যন্ত 
ওঠে। এর কারণ কি কালো টাকাকে 


নয়! | 
প্রশ্ন ৪ --তা ,সত্যি হলে এ স্থায়ী 


সরকার শক্ত হাতে-কমিশন রিপোর্ট- 


টিকে চাপা দিয়ে রেখে কাদের কত 
হাজার কোটি টাকার স্থায়ী স্বার্থ রক্ষা 
করলেন ? বলা বাহুল্য এরও উত্তর 
নেই। 

প্র্নধ_ রগযানীমুধী ( Export- 
শিল্পায়নের লাইলেন্স 
সংক্রান্ত নতুন আইনে আরও কালো 
টাকার লাদায় রূপান্তর সম্ভব? বল] 
নিপ্রয়োজন, এ প্র্টুক করার অধিকার 
চিরদিনের মত লোপ পেয়ে যাবে 


সোনা দানার রপাস্তর করার জোয়ার 
* ১ 


যদি সংবিধানের ৪২তম সংশোধন 
স্থায়ীভাবে শক্ত হয়। 


প্রশ্ন ৬--আর. কংগ্রেসের অস্ত- 


. দ্বন্ের শিকার (1) বোদ্বাইএর চোরা- 


কারবারী হাজী মস্তান এমন একটা 
কেউ কেটা নয়; ভার চেয়ে তাবঢ় 
তাবড় চোরাই নেতার সন্ধান কি রাজ- 


শক্তির জানা নেই? ঢাকৃঢোল পিটিয়ে ' 


এমূন যে চোরাকারবারীদের সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করার আইন করা হলো, 
তাতে কজন “মহাপুকষেরঃ সম্পত্তি 
আজ অবধি বাজেয়াধ হয়েছে? এক- 
জনেরও না (লোকসভায় য্ত্রীর 
শ্বীকৃতি)। তাহলে, এ আইনে কি 
২৪-পরগণার চালওয়ালীদের সম্পত্তি 
বাজেয়াথ হবে? নাকি, বিপুল অর্ধের 
অধিকারী ম্মাগলার সমাজের পার্টিগত 


আহ্গত্য নিশ্চিত করে, রাখার একট! 
হাতিয়ার তৈরী করা হল? 


আর সঙ্গে সঙ্গে একচেটিব্রা পরি- 
বারগুলোর নথিভুক্ত মুনাফার হার 
পর পর চমকপ্রদ ‘অলটাইম, রেকর্ড’ 





Pd 


হি করে চলেছে। 

' তাহলে একচেটিয়া, কালোটাকা, 
চোরাকারবারী সম্পর্কে ‘শক্ত ব্যবস্থার’ 
এরূপ শত শত চকা নিনাদ কোটি কোটি 
মামুষের কান বধির করে তুলে সাধা- 
রণ মাহুষের চোখের সামনে পৃথিবীর 


শ্রেষ্ঠ অভিনয় হয়ে থাকছে এবং 
থাকবে |. 


কিন্ত, গণমানস্‌ বস্তি, তাই 
চৌধ এখানেই খামছে না) ডাকে 
আরও গভীরভাবে তাকাতে হয়। 
আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রায় রোজই 
বলেন, তিনি ও তার দল *ভেডিকে- 
টেড’ অর্থাৎ আত্মনিবেদিত। প্রশ্ন, 
এ স্থায়ী কেন শক্ত হাতে কি কি মহৎ 
কাজে আত্মনিবেদিত্.? বিগত ত্ৰিশ 
বৎসরে, “বিশেষত; গত দশ-এগার 
যৎদরে তাঁরা! নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি, 
নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে যে মন্দির গড়ে তুলে 
ছেন, যে বিশ্রহের প্রতিষ্ঠা করেছেনঃ 
তার পুরোহিত, পুদ্রারী সেবায়েতই বা 


কারা? আর কারের ভিটেমাটি ও. 


শ্রমের ঘাম, কিংবা কাদের বর্তমানের 


* ত্যাগ ও ভবিষ্যতের আশা, এ দেবতা 


গ্রাস করেছেন? তাঁর পূজো, অঞ্জলি, 
আরতি ও বাদ্য সহকারে বলিদানের 
ব্যবস্থাই বা কেমন ? . 
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বিশৃদ্ফা কীতিমুচী 


কাগজে দীর্ঘদিন আগে একৰায় “* 
মা উপায় হয়েছিল দেখবার - একুশ 
দৃফ|। ক্রমে একদফা কেমম করে 
কোথা দিয়ে গলিয়ে গেল! অবষ্ঠ, 
এজন্যে কেউ আক্ষেপ করেছে, এমনটি 
শুনিনি । হয়ত ভালই হল। বিশটাঁই 
তো যথেষ্ট! আরও তো কীতিস্তস্ 
রয়েছে! 

১। কালোবাজারীর শাস্তি 
কালো টাকা লাদা করার চালাও 
ব্যবস্থা হলো। 


« ২। লক্‌-আউট, লে-অফ নিবা- 
রশ-১৫ দিনের আগাম নোটিশে লক 
আউট ইত্যাদি চলে । 

৩। আয়ের ধৈষষ্য কমিয়ে আনা 
শ্রমিক কর্মচারীদের বোনাস্‌ বাতিল 
মজুরী হ্রাস, বেপরোয়। ছাটাই ইত্যাদি 


হ 
। 


. অপর দিকে ধনিক শ্রেণীর জন্বে বিভিন্ন 


প্রকার ডিউটি ট্যাক্স ছাড়, ভুকী 
আয়কর স্বাদ, শিল্প আধুনিককরণে দূরাজ 
আধিক সাহাৰ্য, অটোমেশনের ছার! - 
অবাধ মুনাফা অর্জনে মদত দান এবং 


( শেষাংশ ১৪৭ পৃষ্ঠায়) 


॥ তবু----ভবি ভোলবার নয় ॥ . 


নরম i আরস্ত করে পৌঁছে যাব উপনগরীতে | নর্দমা-নালা, পাইপ বসানো, 


রাস্তা চওড়া করা, রাস্তা তৈরী করা, সেতু বানানো, সুড়ঙ্গ পথ বানানো, উড়াল পুল 
নির্মাণ, রাস্তায় আলো, বস্তীতে আলো;বস্তীতে জল, বস্তীতে পাকা-রাস্তা, পাক! পায়খানা, 
বস্তীতে শৃহরে এবং মিউনিসিপ্যালিটিভে খাটা পায়খানা সরিয়ে তার জায়গার স্যানিটারী 


পায়খানা বানানো, হাসপাতাল বানানো, এাম্থ/পেন্স চালানো, স্কুল বিল্ডিং বানানো ও 


মেরামতি, পার্ক তৈরী করা, বাগান তৈরী 'করা, গাছ লাগানো, খেলার মাঠ তৈরী করা, 
নীচু জমি ভরাট করা, বাজার বানানো, নাট্যশালা বানানো, এমন কি একটি গোটা উপ- 
নগরী নির্মাণ! ৃ 


এই হোল 'সি, এম, ডি, এর পরিচয় । অর্থাৎ কাজের বোর! মাথায় নিয়ে ছোচট 


খেতে খেতে কাজগুলি করছে আর গালাগালুও শুনছে। 


ভরসা আছে, কারণ গালাগাল তাদেরই শুনতে হয় ধারা কাজ করেন। কাজ না 
করলে গালাগাল শুনতে হয় না| 

আরো ভরসা আছে। বিদ্ভাসাগরের কথায় উপকার না করলে নিন্দে শুনবার কোন 
কারণ নেই ঠা 

“এগুলো বলে অত বড়াই করবার কি আছে? ট্যাক্স দিচ্ছি না? তোমাদের 


কোটি কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে না ?”. 


. নিজেরাই-তো স্বীকার করছেন যে টাকা চুরি করছে সি, এম, ভি, এ। 


না-না সে অর্থে বলিনি, বলছি যে মহানগরীর কোটিখাঁনেক লোকের জন্য আমর! 
২০০ কোটি টাকা খরচ করলাম, তারাই আমাদের গালাগালটা দিলেন | “চোরের* মহা 


অপরাধ । সে চুরি করে গৃহশ্থের বাড়ীতে কতগুলি মহামুল্যবান সম্পত্তি রেখে গেছে। 
যেমন কলকাতার জন্য প্রচুর জলের ব্যবস্থা | যেমন বহু টি রাস্তা, যেমন কয়েকটা 
ব্রিজ, সাবওয়ে, উড়ালপুল ইত্যাদি ইত্যাদি । 
ভাবছেন প্রচার? ভাবছেন চোরের মায়ের বড় গলা? চোখ বুজে যদি না চলেন 
. তাহলে বিস্তীর্ণ মহানগুরীতে সি, এম, ভি, এর কিছু কিছু নিদর্শন-তো৷ দেখবেনই। আর 
যদি জানতে চান তাহলে একটা পোষ্টকার্ড খরচ করুন। লিখুন জনসংযোগ টনি কে 
বা সি, এম, ডি, এর চেয়ারম্যান শ্রীভোলানাঁধ সেনকে । 
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- মত গান্ধীর জেলে 


[ইহন্দররাজন টাইমস, অব ইত্ডি- 
সার সহ সম্পাদক এবং ১৯৭৫ সালের 
২৯শে ভুন বোঘাইয়ের সাংবাদিকদের 
সভায় জুরুরী অবস্থার প্রেস সেম্দপ- 
শিপের বিরুদ্ধে প্রস্তাব তুলেছিলেন 1] 

গত ২৪ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় আমি 
যখন আমার অফিস টাইমদ অৰ 
ইণ্ডির। থেকে বাড়িতে ফেরার উদ্ভোগ 
করছি তখন ছুপ্রন লোক আমার 
ঘরে চুকে বলেন, সহকারী পুলিশ 
কমিশনার সুরেশ পেশুলে এখনই 
আমার সঙ্গে দেখা করতে চান! 
গ্ডাদের একজন আমাকে তাদের পরি- 


' চয় পত্র দৈখান। আমি দে বলি 


পেগুসে যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে 


আগে যোগাযোগ করে আমার অফি- 
সেই আসতে পারেন। তবে তার 
সঙ্গে খা করার ব্যাপারে 'আমি 


' তেমন আগ্রহী নই। সাদা পোশা- 


/ 


যা. কয়েকটা প্রশ্ন করব।” 


কের লোকটি খারাপ কিছু ঘটতে পারে 
এমন শ্বরে বলল £ আপনাকে অবশ্যই 
আসতে হবে। 
মিনিটের বেশী লাগবে না। আমরা 
আমি 
পুনরায় তাদের ইচ্ছা পুরণের ব্যাপারে 
আমার অন্বীকৃত্তির কথ! জানালাম! 
তখন একজন মিঃ পেগ্ডসের অফিসে 
টেলিফোন করে তাকে বললে ঃ “মিঃ 
রাজন আসতে অস্বীকার করছে" 

সারপর আমার সঙ্গে সহকারী পুলিশ 
কমিশনারের কিছু ক্রুদ্ধ বাক্য বিনিময় 
হল্দ। পেণ্ডনে বললেন, “আপনাকে 


পুলিশের সদর দণ্তরে আসতেই হবে। , 


আপনি ভুলে যাষেন না যে, এখন 
জরুরী অবস্থা, চলছে এবং আমাদের 
সাধারণ নিয়ম কান মেনে চলার 
দরকার হয় না।” তখন আম] তিন 
ভন হেঁটে কয়েকটা বাড়ী পার হয়ে মিঃ 
পেগুসের অফিসে গেলাম। ঘরে, 
ঢুকতেই ' তিনি বলেন, আপনাকে 
গ্রেপ্তায় করা হল। বিন] ওয়ায়েণ্টে 
পুলিশের সদর দপ্তরে নিষে যাওয়ার 
ক্যাদেশ নিয়ে আমার ও তার মধ্যে কিছু 


বাকযুদ্ধ হল। জরুরী অবস্থায় পুলি- 


শের ক্ষমতা নিয়ে . মিঃ পেপ্ডসে একটা 
বক্তৃকা দিলেন । .তারপর তিনি কফি 
আনবার 'আদেশ দিলেন। আমার 
স্বাধীনতা হরণ করা হুল এমন অনে ক- 
ডলি কাগর্দে সই করার পর মিঃ 


(একটা ্রেশন-ওয়াগনে করে আমার 


| পেগুসে সমেত পাচজন পুলিশ অফিসার 


'বাড়িতে নিয়ে এলেন যাতে, আমি 
আমার স্বী ও ছুই ছেলেকে বিদায় 
জানাতে পারি। লক্ষ্য করলাম, সাম? 


পোশাকে অন্তত: তিনজন পুলিশ 


আমার ফ্ল্যাট পাহার] দিচ্ছে।, রাত 


বাই হোক, কয়েক. 


এস আর স্ুন্দররীজন' 


টক আমাকে যোঘাই €পশ্টাল 
জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সেখান 
থেকে ' আমি. ২৫শে জানুয়ারী ছাড়া 
পাই । 


'*. আমার গ্রেপ্তারের পর আমি একটু 


নিশ্চিন্ত বোধ করলাম । প্রায় চাবমাস 
যারৎ বিভিন্ন গুপ্তচর সংস্থা নামকে 
যেভাবে হয়রানি করছিল, আমি জেলে 


যাওয়ায় তার অবসান ঘটল। এই 
সময়ে আমার অফিস, কেবিন এবং. 


বাণী ল্লাসী হয়, আমার টেলিফোনে 
নিয়মিত্ত আড়ি পাতা হত, আমার 
ব্যক্তিগত চিঠিপত্র বাজেয়াপ্ত কর! হৃত 
এবং চব্বিশ. ঘণ্টা আমার উপর মনঞ্জার, 
রাখ! হৃত.। একদিন বিকেলে ক্যাবি- 


ত্রাঞ্চে ২০ মিনিটের নোটিসে ডেকে 
নির্ঞ্জনির্দয়ভাবে প্রশ্নবাণে জর্জরিত 
করাহয়। ' - 
এনফোরসমেন্ট ব্রাঞ্চের অফি- 
সারা বলেছিলেন তারা শুধু জানতে 
চান, আমি ইংল্যাও ও আমেরিকার 
কাগজে যে সব লেখা ছাপিয়েছি, তার 
টাকা দেশে এনেছি কিনা। 'ভাদের 
একজন বলেছিলেন, “আপনার স্কাজ- 
নৈতিক মতবাদ নিয়ে আমাদের কোন 
মাথা ব্যথা নেই । 
কেবল অর্থনৈতিক অপরাধ নিয়ে 
কাজ বরে।* - কিন্ত প্রথম থেকেই 
বোঝা যাচ্ছিল যে এনফোরসমেনট 
বিভাগকে রাজনৈতিক ডাইনী নিধনের 
কাজে লাগানো হয়েছে.। একদিন 
সন্ধ্যায় আমার এক নদ্ধু পুলিশ অফি- 
সার আমার অফিসে এসে বলেন, 
দরুযী অবস্থার পর প্রশাসন ও.কংগ্রেস 
দলের কুকীতি ফাস করে পশ্চিমী 


সংবাদপত্রে লেখকের নাম না দিয়ে 


যে সৰ লেখা বেরিয়েছে, সেগুলি 


আমারই লেখা বলে অনুমান কর. 


হচ্ছে এবং সেজন্ত আমার একটু সত্তর্ক 
থাকা উচিত । “আপনি সতর্ক দা 
হলে আপনাকে জেলে যেতে .হবে। 
কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার রাজনৈতিক 
বিশ্বালের জন্থ আপনাকে গ্রেপ্তারের 
কথা ‘ভাবা হচ্ছে .না। আপনাকে 
“চোরাই চালানকারী' হিসাবে আখ্যা 
দেওয়া হবে !” তারপর তিনি হেসে 
বললেন, “আপনি জানেন বোধহর যে 
যারা বিদেশের সংবাদপত্রে নাম দা 
দিয়ে লেখে, সরকারের চোখে তার। 
সোনা ও ফরাসী প্রসাধনী ভ্রব্য 
চোরাইচাপানকারী বদমায়েসদের চেয়ে 
বেশী বিপজ্জনক | আপনারা আদর্শের 
চোরাইচালানকারী ।* . 

: একবার মারাত্মক রকম জেরার 
সময় আমাকে টোরেনটে! স্টার, লস 


এনজেলস টাইমস এবং বোমটন 


আগ্রহী হন, তাহলে আমার সন্ধে . নেট, সেক্কেটারিয়েটে এনফোরস্মেন্ট - 


আমাদের বিভাগ - 


মোবে ছাপা আমার তিনটে লেখার 
ফটোষ্টাট কপি দেখানো হয়। সম্পা- 
দকের বিশেষ নির্দেশ ছাদ্ধাই ছাপা 
হবে অমুমান করে লেখাগুলি পাঠিরে- 
ছিলাঘ। বিষয় ছিল, " জরুরী 
অবস্থা চালু করার প্রতিবাদে যেসত্যা- 
গ্রহ আন্দোনন হয়েছে এবং এই, 
অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ৮: হাজার 
পুক্ষ ও ঘ্রী গ্রেধধার বরণ করে। 
আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করা হয়, 
"এইট লেখাগুণোর টাকা কোথায় 1” 
আমা উত্তর ছিল, "আমার লেখা 
ছাপাই হয়নি কাংণ পুলিশ আমার 
লেখা গুলি হস্তগত করায় সেগুলি বিদে- 
শেই যেতে পারেনি। 

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে শ্রীমতী 
গান্ধীর তথ্যমন্ত্রী দিল্লীতে কয়েকজন 
পশ্চিমী সাংবাদিককে ডেকে উচ্চস্বরে 
ঘোষণী করেন যে, “বিদেশী কাগজে 
রিপোর্ট করার সব বিধি নিষেধ তুলে 


নেওয়া হল ।” 
ভাব কেবল বিদেশী সাংবাদিকদের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একখা উল্লেখ না 


খাকায় আমি জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে . 


মত সমালোচনামূলক লেখা “লস এন- 
জেলস টাইমস* এবং একই রকম 
সতর্কতামূলক লেখা দক্রিপচিয়ান 
সায়েনস মনিটার* কাগজে পাঠাই। 
এই লেখা ছুটিতে নাগরিক শৃহ্ঠুনা ও 
বর্তব্যবোধের প্রতিষ্ঠার দোহা 
ভারত সরকার ষে বিরামবিহীন 
দূমন্নীতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাতে 
আমার রাগ অপেক্ষা ছুঃখই প্রকাশ 
পেয়েছিল। পরে আমি জানতে পারি 


ভারতীয় দৃতাবাসগুলি এই .সৰ লেখ! , 


ভীষণ অপছন্দ করেছিল। দিষ্ীর 
বৈদেশিক প্রচার.দণ্তরে চিন্তা-ভাবনা 
নিঃম্রণের্ কাদে নিযুক্ত জনৈক পুরনে। 
অফিসার এই মত ব্যক্ত করেছিলেন 


যে. তার হাতে ক্ষমতা থাকলে তিনি .. 
ভারতীয়দের বিদেশী, কাগজে লেখা 
, বন্ধ করে দিতেন। শ্বভাবতই আমাকে 


গ্রেপ্তার করে বিদেশী কাগজে লেখেন 
এমন আধ ভঞঙ্নের মতে৷ সাংবাদিককে 





~~ 


তার এই সদয় মনো", 


দিয়ে 


॥ লয় | 


সংশোধন করতে চেয়েছিলেন । এই 
সাংবাদিকরা বেপরোয়াভাবে দেশে 
গণন্স্রকে ক্রমে ক্রমে লষ্ট করার 
প্রচেষ্টার কিছু ধারপা বিদেশের কগিজে 
ছাপানোর চেষ্টা করেছিলেন । 

আমি শ্রীমতী গান্ধীর নিকট দুটো 


কারণেকুতজ্ঞ। প্রথমচোরাইচালানকারী 


হিসাবে গ্রেপ্তার না করার জন্ত। 
কারণ তাহলে জেলে আমাকে খুবই 
অনন্মামজনক অবস্থার মধ্যে কাটাতে 
হত। দ্বিতীয়ত, আমাকে বোমবাই 
সেপ্টাল জেলে রাখার জন্ত। কারণ 
এটি ভারতের সামান্ত সংখ্যক জেল- 
গুলির অগ্থতম, যেখানে রাজনৈতিক 
বন্দীদের প্রতি কিছুটা বিচার বিবেচনা 
দেখানো হয়। জনগণের সংগ্রামের 
কমিটি নামক গতিষ্ঠানব্যক্তিম্বাধীনতা 
এবং মানবিক সৌজন্বোধ প্রতিষ্ঠার 
তুলন।বিহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। 
এই সংস্থা পুলিশের হাতে এবং জেলে 
বন্দীদের উপর নির্যাতনের এক বিবরণ 
প্রকাশ করেছে। এর ঘদি একাংশও 
সত্য হয়, তাহলে এইসব তথ্য মহাত্মা 
( শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায় ) 





আমরা বাগাড়ম্বরে বিশ্বাস করি না 


না, আমরাও বাগাড়ম্বরে বিশ্বাস করি না। আর, যদি বলি আমর এখন আর মোটেই 
দুর্বস বা রুগ্ন নই, বরং ৬থাকথিভ স্বাস্থ্াবানদের সঙ্গে রীতিমত প্রতিযোগিতা করুছি, 


তা'হলে আপনারাও নিশ্চয় আমাদের দাবীকে বাগাঁড়ম্বর বলে উড়িয়ে দেবেন না 


Ld 


- (7 ‘ ‘ 
আপনারা অবশ্য বলতে পারেন £ প্রতিযোগিতায় নামলেই যোগ্য প্রতিযোগী হওয়া 


ষারনা। 
০87 
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‘আমরাও আপনাদের সাথে একমত । 


তবে একটা নিবেদন: 


যোগ্যতার 


কাপড়ের উৎকর্ষতা, ডিজাইন ও ' 2 বদি যোগ্যতার ডি হয়, তা’হলে 


, আমরাও 5 নেই। 


যদি বিশ্বাস করেন আমর] বাগাড়ম্বর করছি ন! তবে বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় আমাদের 
তিনটি শো-রুমের (১৪1১৭ গড়িয়াহাট রোড, হেগ্টিংস এবং বি. ভি. মার্কেট, সন্ট লেক) 
যে কোন: একটিতে সময়মত চলে আস্মন। শুধু একটি প্রতিশ্রুতি দিভে-পারি, নিরাশ 


বা 


মা 


ন্যাশনাল টেক্সটাইল করপোরেশন 
(পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িস্তা ) লিমিটেড 


৭, জওহরলাল নেহরু রোড, কলিকাতা--০০০১৩ 


টেলিফোন £ 


২৩-০১৯১ (৪টি লাইন.) 
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সবৈরশাসনের ভিত্তিমূল কয়েকটি দানবীয় আইন 


সোমনাথ চট্টোপাধ্যার 


ETE দর্নীতি করতে না পেরে কুলদীপ মায়াকে মা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ 
করেছেন বলে কোর্টে প্রসাপিত হওয়ার ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আইন গ্রহণের সময় দক্ষিণপন্থী কমিউ- 


তার শান্তি হল। তাতেই দেশে 
জরুণী অবস্থা স্থতটি হয়েছে । অজ্জুহাত 
দিয়ে জরুপী অবশ্থা জারি করল 
কংগ্রেস । আন্ন আইনকানুন সংবিধান 
সব বদলে দেওয়া হল, জনগণের সমস্ত 
অধিকার কেড়ে নেওয়া হল, দেশের 


একজন নাগরিক (প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা, 


গান্ধী )দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় সারা 
দেশে জরুমী অবস্থা আর প্রধানমন্ত্রীর 
গদি শ্রীমতী গান্ধীর হাতেই ধরে রাখার 
জন্য সারা দেশে যাট কোটি মানুষের 
পর খৈরতঘ্ধ চাপিয়ে দেওয়! হল। 
দক্ষিণপস্থী কমিউনিষ্টরা এই শৈরতত্্রকে 
সমর্থন করল। ১৯৭১ 
অবস্থা একটা ছিল। it ৰিনি 
বিচারে আটক আইন *ধিসা, কংগ্রেদ 
পরকার.করে। যুদ্ধ চললে! ১৪ বিন । 
সেই জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হল 
না, মিসাও নয়। দেশ যে ক'দিন যুদ্ধে 
লিপ্ত থাকে, বা যুদ্ধের আশংকা থাকে, 
সে ক'দিনই জরুরী অবস্থা রাখা যায়। 
জরুরী অবস্থার হাতে অপগ্রয়োগ না 


হয় তার দন্ত আমাদের দেশের সংবি- 
ধান প্রণেতা ডঃ আম্বেদকারও সত্তর্ক 


করে দিয়েছিলেন | সেই জরুনী 
অবস্থা চলছেই,তার ওপর আভ্যন্তরীণ 
জরুরী অবস্থা। এর পর বিনা বিচারে 


আটক আইনকে পাণ্টে দেওয়া হয়।- 


মিসাতে গ্রেধার হলে বিচার হৰে না, 
ভবে কী অভিযোগে গ্রেণ্তার হয়েছে, 
সরকারের ভা জানানোর দাব্রিত্ব ছিল 
এবং এক বছরের বেশি আটক মা 
রাখার বিধি! প্রধানমন্ত্রী আইন 
পান্টে দিয়ে বললেন, কোন্‌ অভিযোগে 
= গ্রেধার হয়েছে তা জানানো হবে না 
এবং সরকারের যতদিন খুশি ঘে কোন 
ব্যক্তিকে কোন অভিযোগ ছাড়াই 
আটকে রেখে দিতে পারবে । সংবাদ্‌- 


প্রধানমন্ত্রী আইন আবার পাণ্ডে দিলেন 
ভারতের কোন নাগরিককে কি অভি- 
যোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটা 
ভানৰার অধিকার বিচারকদেরও নেই। 
আটক কুলদ্ীপ নায়ায়ের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ জানতে চাওয়ার অপরাধে 
বিচারক, দুদ্গনেরই শাত্তি হগ। 
বিচারক রঞ্রাজকে বদলী কর! হুল 
দিল্লী থেকে শুরদূর ত্রিপুরার । আর 


, বিচারক আগরওয়ালাকে নামিয়ে 


দেওয়া হল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে । i 
এখন মিসায় গ্রেপ্তারের অর্থ 


যিনি আটক হলেন, তিনি জানবেন না 
সালে জরুরী কী কারণে তাকে জেলে আটক রাধা 


হয়েছে, বিচারকরা জানতে পারবেন 
নাকী কারণে একজন লোককে সরকার 
আটকে রেখেছে। আটক ব্যক্তির কোন 
বিচার তো হবেই না, কবে মুক্তি 


পাবেন তাও অনির্দিষ্ট । যাবজ্জীবন. 


কারাদণ্ড হলেও একট! সীমা থাকে যে, 
১৪ বছরের জেল । কিন্তু দিসায় 
প্রেপ্তায় করে কংগ্রেস সরকার যেকোন 
লোককে সারাজীবন জেলে আটকে 
রাখতে পারবে! এরকম জগ্লের 
আইন পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। 
এই আইন বতদিন থাকবে, গণতঙ্ত্ের 
কোন সুল্য, আর থাকে না। দক্ষিণ- 
পন্থী কমিউনিষ্টর] মিস! আইন গ্রহণের 
সময় এবং সেটাকে আরও বর্বর করার 
জন্ত পাণ্টটনোর সময় কংগ্রেসকে স্বাগত 
“আানিয়েছিল। .. 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা  , 
সংবাদপত্রের ওপর একট! 
নিষেধাজ্ঞা ছিল--লরকারের অচুমতি ' 
ব্যতীত কোন কিছু ছাপাতে পারবে 
মা। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে 
এই কড়াকড়ি শিথিল করা হুচ্ছে। . 
কিন্তু ্রীমতী ,পান্ধী আইন তৈরি করে 


নিষ্টরা "স্বাগত জানিয়েছিল কংগ্রেস 
"ও ভার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে । 
সংবাদপত্রকে সংবাদ সরবরাহ করার 
কয়েকটি বেস্রকাখী প্রতিষ্ঠান ছিল, 
যেমন পি টি আই এবং ইউ এন আই 
প্রভৃতি । 

সরকার এই রকম চারটি 
প্রতিষ্ঠানকে হুমকি দিযে এক করে 
দিল, নাম হল সমাচার । এর প্রধান 


_ নিযুক্ত হলেন প্রধান মন্ত্রীর বিশ্বস্ত 
 অহ্চর মহম্মদ ইউুস'। সমাচার এখন: 


কংগ্রেসের মাউথপিস্। রেডিও- 
টেলিভিশদও সরকারের. ও কংগ্রেসের 
প্রচার দখুর | সমাচার গঠনের সময় 
দঃ পঃ কষিউনিষ্টরাই জোর গলায় 
সমর্থন করেছিল। 


সংগঠন বে-আইনী 
করার আইন 

সংবিধান সংশোধনী আইনে বল! 
হয়েছে, জাতীয়তা বিরোধী সংগঠনকে 
সরকারবেআইনী ঘেবণা করতে পারে। 
কংগ্রেস সরকারের আমলে মানুষকে 
আন্দোলন করতেই হয়। সরকার যে 
কোন সময় জনগণের যে কোন 
আন্দোলনকে জাতীয়তাবিযোধী আখ্যা 
দিয়ে বেআইনী করতে . পারে। 
কংগ্রেণ সভাপতি বড়,য়া বলেছেন, 
প্রযতী গান্ধীই ভারত, তারভই শ্রীমতী 
গান্ধী । কাজেই শ্রীমতী গান্ধীর অন্তায় 


কাজের সমালোচনা করলে সেটা ভারত 


বিরোধী আখ্যা পাবে এবং সেই 
সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণ| করার 
' অধিকার সরকারের আছে। কাজেই 
কোন রকম সমালোচনা! কংগ্রেমীর! 
বরদাস্ত করবেন1। দৃক্ষিণপন্থী কমিউ- 
নিষ্টরা. এই জনবিরোধী ৪২তম 
সংবিধান সংশোধন রিলকে সমর্থন 


পত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা এল, সরকার নিয়েছেন এবং সেই. আইনে বলা হয়েছে করেছিল। 


যা বলে দেবে শুধুমাত্র তা-ই লিখতে 
পারবে সংবাদপত্র । ভারতের একজন 
বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার 
সংবাদপত্রের দ্বাধীনতা কেড়ে নেবার 
বিরুদ্ধে আপত্তি জানালেন, সঙ্গে সঙ্গে 
মিসায় গ্রেপ্তার করা হল তাকে। 
কোর্টে তিনি আবেদন করলেন, অভি- 
যোগ জানবার জন্ত | দিছি কোর্টের 
বিচারপতি রায় দিলেন, কি অভি- 
যোগে গ্রেপ্ধার করা হয়েছে, সেটা 
প্রযাণাদিসহ বিচারকদের কাছে সর- 
কারকে রাখতে হবে। 
, অভিযোগ জামার অধিকার আগেই 
কেড়ে নেওয়া হয়েছে । বিচারকদের 


কংগ্রেস কঠ়কার কোন লেখা বা সংবাদ 
আপত্তিকর মনে করলে সেই সংবাদপত্র 
ছাপাখানা সহ বাজেয়াপ্ত করতে 
পারে। এই আইন এখনও আছে। 
এটা থাকলে জনগণের দুঃখে দুর্ঘশার 
কথা, 'কংগ্রেস-বিরোধীদের. কথা, 


দেশের প্রকুত্ত বিরোধীদের কথা, দেশের 


প্রকৃত অবস্থার কথা মান্য জানতে 
পারবেন না। দেশের সর্বনাশ হচ্ছে 
দেখেও সরকারের নিদে শমভ সংবাদ- 
প্রকে লিখতে হবে দেশের উন্নতি 


“অভিযুক্ঞগ্র [হচ্ছে। এই আইন যে কোন সময় 


সরকার প্রয়োগ করে সংবাদপত্র 
বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারে, এই ভঙ়ে 


মানে সরকার কোন প্রমাণ হাজির সংবাদপত্রগুলি মন খুলে লিখতে পারছে 


কংগ্রেদ দেশকে একনায়কত্বর পথে 
নিরে ষাচ্ছে। কংগ্রেস জিতলে 
মাছ্ষকে গোলামে পরিণত 


করবে। অষ্যদিকে জরুরী অবস্থায় ' 


শ্রমজীবী মাহুযের ওপর শোষণ অত্ত্যা- 
চার হয়েছে সবচেয়ে বেশি । দক্ষিণ- 
পশ্থী কমিউনিষ্টরা কংগ্রেসের স্বৈরাচারী 
ও ভরনবিরোধী শাসনের নিত্যসঙ্গী। 
এই নির্বাচনে আপনারা গণতঙ্্রে 
পক্ষে ভোট দেবেন, না স্বৈরশাসন ও 
একনায়কতন্ত্রী শাসনের এবং তার 

" লেজুড়দের ভোট দেবেন,সেটা বাছাই 
করে নিন। দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ 
নির্ভর করবে আপনাদের মূল্যবান 
কারের ওন্র | | 


নির্বাচনী আইন সংশোধন . 
প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ সারের লোক- 
সভার নির্বাচনে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে- 
ছিলেন, সেটা এলাহাবাদ হাইকোর্টে 
প্রযাণিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর সাজা হয় 
যে ছয় বছর তিনি আর নির্বাচনে প্রত্তি- 
স্বন্থিতা করতে পারবেন না৷ স্বপ্রীম 
কোর্টে প্রধানমন্ত্রী আবেদন করলেন । 
সেখানে প্রাথমিক বিচারে বিচারক 
আয়ার রায় দিলেন, প্রধানমন্ত্রী তিনি 
থাকতে পারবেন, কিন্ত সংসদে তার 
কোন ভোটাধিকার থাকবে না 
আমাদের দেশের সংবিধানে জন- 
প্রতিনিধিত্ব আইন বা একটা নির্বাচনী 
আইন আছে। সে, আইনে বলা 
হয়েছে কোন সরকারী আমলা, 
কর্মচারী কিংব! সরকারী প্রশাঁসনযস্ত্রকে 
কোন প্রার্থীর পক্ষে কাজে লাগানে! 
, যাবে না। এছাড়া অস্তান্ত কিছু বিধি- 
নিষেষও আছে।. অসীম-কো্টে 
যখন প্রধানমন্ত্রীর, নির্বাচনী মামলা 
বিচারাধীন, তধন তিনি সংবিধানের 
নির্বাচনী আইনটাকে - পাণ্টে 
দিলেন । সংশোধিত আইনে বলা 


হল, প্রধানমন্ত্রীর কোন বিচার তবিস্ততে 


আদালতে হতে পারৰে না, ভার 
অতীতের কোন কার্যকলাপ নিয়েও 
কেউ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মাষলা 
করতে পারবে না। সংবিধান সং 
শোধনী আইনে আরও পরিষ্কার করে 


বল! হল, প্রধানমন্ত্রী সমস্ত রকম.আইন - 


আদালতের উর্ধে। কোন সভ্য 
দেশে এ ধরনের আইন থাকতে পারে 
না। 

প্রেস আইনও কোর্টে চ্যালেঞ্জ হবে 
না, এ রকম আইন হয়েছে। জরুরী 
অবস্থা সংক্রান্ত আইনকেও . পাণ্টে 
দেওয়া হয়েছে। আমরা দাৰি করে- 
ছিলাম, দেশ যে কদিন যুদ্ধে লিপ্ঠ 
থাকবে, সে ক'দিনই শুধু জরুরী অবস্থা 


জারি করা যাবে, অন্ত সয় নয়। 


সংবিধান পাণ্টে দিয়ে বলা হল, যখন 
যেখানে কংগ্রেস সরকারের অর্থাৎ 
কংগ্রেস দলের খুশি, জরুরী অবস্থা 
জারি করতে, পারে । দেশের অভ্যন্তরে 
যেখানে খুশি নিলিটারী পাঠানো 
দানবীয় আইন, জনবিরোধী আইন.। 

সংবিধান সংশোধন বিলে জন 
হিতকর একটিও ধার! ছিল না, সব 
কটাই জনগণের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের 
বিরুষে। দক্ষিণপস্থী কমিউনিষ্টর] 


দপণ ॥ শুক্রবার ১১ই মার্চ ১৯৭৭ 


অজুহাত ও জৰাৰ 

কংগ্রেস সরকারের আইনমন্ত্রী 
গোখলৈ কংগ্রেসের “ঘ্বৈরতপ্রের প্রধান 
মুখপাত্র । উনি আইনও পাশ 
করেছেন । অথচ সবরকমের ষেআইনী 


< কাজ উনি, করেছেন শ্রীমতী গান্ধীর 


বার স্ট্যাম্প হিসেবে। উনিই 


বলেছেন, কালোবাজারী চোরাচাঁলানী- 


দের শায়েত্ত! করার জন্তইনাকি জরুরী 
অবস্থা! অথচ একজন আইনজ্ঞ 
হিসেবে উনি ভালো করেই জানেম, 
জরুরী অবস্থা ছাড়াও যেসব আইন 
আছে, তাতে কালোবাজারী চোরা- 
চালামকারীদের শায়েস্তা .করা যায়। 
কিন্ত কংগ্রেস কালোবাজারীদের.উৎ- 
সাহিত করেছে, চোরাচালানকানীদের . 
মদত দিয়েছে। তাদের শায়েস্তা 
করেনি । ফালোবাজারী কি করে বন্ধ 
করা যায় তার পথ আমরাই সংসদে 
সোচ্চার গলায় বলেছিলাম। প্রধান- 
মন্ত্রী সে পথে যাননি । দ্ররুরী অবস্থা - 
কালোবাজারী চোরাচালানকানীদের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার নতুন. কোন 
সুযোগ দেয়নি। জরুরী অবস্থায় 
সরকার এদের বিরুদ্ধে নতুন কোন 
বাৰস্থাও নেয়নি। এদের ক্ষমতা জরুয়ী . 


অবস্থার আরও বেড়েছে। জরুরী 


অবস্থার আর একটি কারণ প্রধানমন্ত্রী 
বলে জালছেন,সেটা হল, জরুরী অবস্থা 
ছাড়া হৃল্য হাস করা যাচ্ছে না এটাও 
মিথ্যা কথাঁ। জরুরী অবস্থায় সূল্য- 
বৃদ্ধির জগত সরকার অবাধ লাইসেন্স 
দিয়েছে মালিকদের | সমস্ত জিনিসের 
ঘা বেড়েছে জরুরী অবস্থার়। 
জরুরী অবস্থা পারি করারএকটাই, 
কারণ শ্রীমতী গান্ধী ও ডর পরিবারের 
হাতে দেশের তাবৎ ক্ষমতা করান 
করা। জনগপের ক্রোধ কর] হয়েছে, 
জনগণের সমস্ত মৌলিক অধিকার কেড়ে 


নেওয়া হয়েছে, জরুরী অবস্থায় মালিকরা 


অৰাধ লুঠন করেছে, শ্রমিকদের ওপর 
নৃশংস অত্যাচার - চালিয়েছে, সরকার 
মালিকদের সবরকন সুযোগ হুষিধা 
দিয়েছে। | 

কংগ্রেস জনবিরোধী ও স্বৈরাচারী 
ব্যবস্থাগুলি লোকসভায় গ্রহণ করার 
সময় এই দৃক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্টরাই ' 
একমাত্র সেগুলি সমর্থন করেছিল। 
কংগ্রেসী স্বৈরাচারের শঙ্গে দক্ষিপপস্থী 
কমিউনিষ্টদের নামও যুক্ত। জনগণ 
কংগ্রেসের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী কষিউ- 
নিষ্টদেরও আসামীর কাঠগড়ায় ড় 
করিয়েছেন । ৃ 
€১১৯শে ফেব্রুয়ারি বেহালা শ্রনসভায় : 


লোকসভার এই বিলকে স্বাগত! প্রদত্ত ভাষণ থেকে | .গণশক্তির 


জানিয়েছিল! 


সৌদস্তে। ) 


পণ ॥ শুক্রবার ১১২ মার্চ ১৯৭৭ 


বাব বনি তে) 


bed 


প্র 


₹ ইন্দিরার শাসনে ভারত 


কালিদাস কাঞ্জিলাল 


'লালবাহাছর শাস্রীর মৃত্যর পর ১১৬৩ সালে প্রীষতী 
ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধান যন্ত্রীর পদে বহাল করেন কংগ্রেস 
হাইকম্যাগু, যাকে সচরাচর বলা 
ওমোরারজী দেশাইও প্রধান মন্ত্রী পদের অন্যতম দাবিদার 
ছিলেন। কিন্তু কামরা, তুল্য ঘোষ প্রভৃতির জোরালে। 


লমর্ধনে ইন্দিরার্‌ ভাগ্য স্থপ্রসন্ন হয়। শীদেশাইকে বুঝিয়ে ' 


স্থঝিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে নির্স্ত করা হয়। অগত্যা 
উনি উপ-প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ইন্দিরার 
“আসলেই ১১৪৭-৬৮ লালে: সারাদেশে কংগ্রেসের ঈযেজ 
দারুণ খারাপ হয়ে যায়। 
সভায় কংগ্রেস তার সংখ্যাগরিষউতা হারায়। কোনো 
কোনো বাঁজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে কেন্দ্রীয় প্রতুত্ব 
* কৌশলে বজায় রাখা হয়। কেন্দ্রের কংগ্রেস হয়ে যায় 
"অতীতের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিহীন। 
, ,৯৯৬১ ঘালের ' মাঝামাঝি অবিভক্ত কংগ্রেসের হাই- 
ম্যাগ অর্থাৎ নিণ্ডিকেটের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 
প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হয়-যার ফলে অচিরেই অনিতক্ত 
কংগ্রেস ভেঙ্গে ছুই টুকরে! হয়ে, গেল। সিপ্ডিকেট ছিল 
স্তদানীত্বন কংগ্রেসের . সর্বোচ্চ নীতি নিদ্ধারক দল ‘এবং 
আগেই বলা হয়েছে, এই- দলই কার্যত : ইন্দিরার নিয়োগ 
কর্তা। যুব কংঞ্রেপ ও ছাত্র পরিষদের তরুণ কর্মীরা 
অনেকেই হয়তো জানেন না, কোনো. সাধারণ নির্বাচনের 


মাধ্যমে ইন্দিরা প্রথমে ক্ষমতায় আসেন নি। স্থতরাং তখন, 


এই সিপ্ডিকেটেরই শুভেচ্ছা ও মনোনয়ন ধন্য প্রধান সন্ত 
ছিলেন ইন্দিরা । অথচ রাজনীতির চাকা এমনতার ঘুরে 
গেল যে শেষ পর্যন্ত সিত্ডিকেটের প্রধান নেতাদের লঙ্গেই 


হল ইন্দিরার বিরোধী, আর সেই বিরোধের ফলেই হল 


ইন্দিরার অহগামীদের নিয়ে নূতন কংগ্রেসের জন্মলাভ । 


এতে ইদ্দিরার . রাজনৈতিক জয় হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ' ' 


নৈতিক জয় হয়নি৷” অর্থাৎ ও'র বৈষয়িক লাভ কিছু হয়ে 
* খাকতে পারে, কিন্তু বিষয়ের উর্দ্ধে ধদি কোনো লাভ খাঁকে 
ক্তার থেকে উনি অবশ্যই বঞ্চিত হয়েছেন | 

. এখানে মনে রাখতে হবে, প্রধান মী পি বর্ত'্ান 
ইদ্দিরার' জনক হচ্ছে সিণ্ডিকেট, ভারতের অনগণ নয়।- 
ক্ষমতা, হাতে পাব্যর পর -অনককে অস্বীকার করা খুব, 


সোজা । এত বড় একটা দেশের প্রধান মন্ত্রী হবার পর: 
বনগণকে কি করে সুকোঁশলে হাত কর! যায়, ডা. 


ইন্দিরার চেয়ে কষ চতুর রাঁজনীতিজ্ও বুঝতে পারে। 
নেতাজী কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের চ্যালেঞ্জ প্রহণ করে 


'বকেই কীচকলা দেখালেন। 
১৯৬৯ সালের ১২ই জুলাই বাঙ্গাজোরে কংশ্রেন পালা 
মেণ্টারী পার্টির মীটিংএ সপ্জীব রেডিডকে রাষ্ট্রপতির পদে 
মনোনয়ন দেওয়া 'হয়।. এখান থেকেই ইন্দিরার সঙ্গে 
সিত্ডিকেটের প্রকাশ্য বিরোধ শুরু | 


এর কনদিকোয়েন্দ ( অর্থ।ৎ পরিণাম ) খারাপ হবে|” ঠিক 
তাই হল। কিছুপদিন বাদেই উপপ্রধান মন্ত্রী যোরারজী 


দেশাইর়ের হাত থেকে উনি হঠাৎ অর্থদ্থর কেড়ে নিলেন ' 


' সিত্তিকেটের সম্পূর্ণ অমতেই। দেশাই অপমান বোধ 
করলেন। কারণ ইন্দিরার পিতার মন্ত্রিদভায়ও তিনি 
অর্থম্ত্রী ছিলেন এবং নেহরুর পরেই কর স্থান ছিল! এ 
হেম, ব্যক্তিকে ইন্দির| যে ভাবে অপসারিত করলেন ভাতে 
কংগ্রেসে কি দারুন প্রতিক্রিয়ার হৃষ্ট না হয়ে পারে? যা 


হত পসিণ্ডিকেট। 


"অনেকগুলি রাজ্যের, বিধান . 


এই মনোনয়ন-ইন্টি | 
বার মনঃপুত না হওয়া, ইন্দির! চটে গেলেন। ৰললেন, 


(হোক, দেশাই পুত্যাগ করলেন! EE বে 
কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের আম্বা হারিয়েও ইন্দিরা পদত্যাপ 
করলেন না। বরং কি ভাবে শ্পদে আকড়ে. থাকা বায়, 

সেই চেষ্টায় পর পর দুটো আপাত-চদকপ্রদ সিদ্ান্ত 
নিলেন, সম্পূর্ণ একক .ভাবেই। প্রথম : রাজন্যভাতা। ' 
বিলোপ । দ্বিতীয় £ কয়ল্গাবখনি ও ব্যাঙ্ক, জাতীয়করণ ৷ 
লোকসভার অধিবেশনের মাত্র ৪৯ ঘন্টা আগে অিন্তান্স - 
জারি করে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হল। পৃথিবীর যে কোনো 


.গপতয্রবাদী বলবে, যে মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস হাই- 


কম্যাণ্ডের আস্থা হারালেন, যেই মুহুর্ঠেই তার উচিত ছিল 
কংগ্রেস থেকে  পদ্বত্যাগ করা এবং নূতন দল গঠন করে 


সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধান মন্ত্রীর পদ পুনরাধিকারের * 
চেষ্টা করা। এখানে নেত্তাজীর কথা আবার উল্লেখ: 


করছি। 'নেতাজী বদি ভার সমর্ধকদের নিয়ে কংগ্রেস 
ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করতেন, স্তবে- কি. সেটা গণতান্ত্রিক 
বিচারে বেঠিক কাজ হত কিন্ত তিনি প্রবীণ নেতাদের 
সঙ্গে লড়তে গিয়ে অঙুদ্ারতার পরিচয় দিতে চান নি। 

যাই হোক, প্রধানতঃ দেশের কমিউনিস্ট. দ্লগুলি এক 
যোগে ইন্দিরার মনোনীত প্রার্থী ভি, ভি, গিরিকে সেদিন 
সমর্ধন করল। অর্থাৎ ইন্দিরার প্রধানমস্তিত্ব পাকা-পোক্ত 
করল।. আর যায় কোথা? কমিউনিষ্ট কমরেভদের সঙ্গে 


- হাতত মিশিয়ে অ-কমিউনিস্ট নেস্তারাও, দলে দলে এসে 


শাসক কংগ্রেসের অর্থাৎ ইন্দিরা- কংগ্রেসের সঙ্গে খিলিস্ত 
হদ। রাতারাতি ইন্দিরাকংগ্রেম দারুণ স্ষীত কসেব্র হয়ে 
উঠলো। অর্থাৎ মধু সন্ধানীর1মৌচাকের কাছেই এগিয়ে 
এলে | |- ক্ষমতাহীন আদি কংগ্রেসে মধু কোথায়? 
এই হল ইন্দিরনার জয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 1” কংগ্ৰেস 
ভাঙ্গার ইতিহাসও মোটামুটি এই | 
- ১৯৬৯ সালে শ্রীযুক্ৰ গিরির জয়লাভের পর থেকে 
ইন্দিরার কংগ্রেস দেখতে দেখতে আদি কংগ্রেসকে সারা 
দেশে একেবারে কোপঠাস! করে ফেললো । শক্তিশালী 


. হয়ে ইন্দিরা পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত ক্রণ্টকে ক্ষমতাচ্যুত করলেম 


রাষ্ট্রপতির শাদন জ্রারি করে। বামপন্থী নেতার! এবার 


আফশোস করতে লাগলেন তীরের কৃতকর্দের জন্তে। কারণ- , 


স্বাদের ভোটেই তো ইন্দিরা যোরারজীর দলকে পরাস্ত 
করতে পেরেছিলেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে । কিন্তু প্রগতিশীল 


' ইন্দিরা অটলভাবে এপিরে চললেন দেশের তথাকখিত-. 


সমাজতাঞ্জিক রূপারণে।' সি পি আই নেতারাই তখন 


' ইইন্দিরার প্রধান উপদেষ্টা ও সুন্ধদ । লক্ষ্য করেছি, ১৯৬৬ 
নির্বাচনে দিতেও পদত্যাগ করলেন ভারতের জাতীর ্রাভি- 
শানকে শিরোধার্ করে। আর, ইন্দিরা দিব্যি সিতিকেট- : 


লালে ইন্দিরা-ক্ষতা হাতে পেয়েই কাজে না হোক মুখে 
তো ‘সমাজত কথাটি অত্তিরিক্ত যাত্রায় ব্যবহার করতে 


শুরু করেন আর, মস্কোপস্থী কমিউনিস্ট নেতাদের সুরে: 


সুর মিলিয়ে কথাবার্ত! বলতে থাকেন ! রাশিয়ার সঙ্গে 
ইন্দিরা! সরকারের সামরিক চুক্তি হয় পাক-ভারত লড়াইএর 


: স্থত্রে । তার অনেক আগেই নেহরু ট্রাডিশানের বিপরীত 


ভাৱ নানা দি দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ইন্দিরা গান্ধীর কার্য- 
কলাপে। সিণ্ডিকেট ও আদি কংগ্রেসের সপরীক্ষিত ও 
বর্ষিয়ান নেতাদের. চেয়ে মক্ষোপ্রন্থীদের তিনি উন্নততর 
দেশপ্রেমিকের মর্যাদা দিরে আসছেন বরাবর।. .--যা. 
দেশের জাতীয়তাবাদী জনতার চোখে অত্যন্ত বিসদৃশ মনে 
হয়েছে। শুন প্রধানমন্ত্রীর আসনটি সাময়িক ভাবে সুরক্ষিত 
হওয়া ছাড়া এর দ্বারা আর কি লাভ হচ্ছে জানি না। 
অবস্ট ইদানীং কিন্তু ইন্দিরা ও তাঁর অঙ্ছগামীরা! পি, পি, 


আইকে নানাভাবে আক্রমণ করতে পিছ প্রা হচ্ছেন নী। - 


আর, সি, পি, আই তো তার | {ৰিরে 


॥ এগারো ? 


দলের দিকে বাড়িয়েই দিয়েছে প্রকাস্তভাষে | 
ভারতের জাতীয় কোষাগার থেকে প্রায় পাঁচ কোটি 

টাকা রাজন্ভাত! বাবদ বেরিয়ে যেত। অত ঘটা কর! 

হল, কংঞ্রেদকে ভাজা হুল, দেশে পি, পি, আইকে প্রশ্রগ্ 


: নেওয়া হল কি তবে রাজন্ত ভাতার বাবদ বাধিক পাঁচ কোটি ' 


টাকা মাত্র বাচানোর তাগিদে এবং করলার খনি আর ১৪টি” 


ব্যাঙ জাতীয়করণের তাগিদে! কিন্তু এই ছুটি আপাত 


মহৎ কান্ধে পিপ্ডিকেটের বা অবিভক্ত কংগ্রেসের পার্সা- 
চযণ্টারী বোর্ডের কে ইন্দিরাকে বাধ। দিয়েছিলেন,আসর! , 
“জানি না৷ কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যতভেদের 


- অবকাশ তো থাকেই. দেশের ভালো ইন্দিরা ছাড়া আর 


কেউ কি চায় না? নিশ্চয়ই চায়। নেহরুর সহকর্মীর 
কি তৰে সবাই দেশদ্রোহী | ইন্দিরা এই বিযোরী মানতে, 
হলে-তো। স্বয়ং নেহরূর চরিত্রেই কাপিমা লেপন করা হয়। 
মনে হয়, ইন্দিরা তাতেও পিছ পা ন'ন। এসে যাই হোক, 
তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক কূপার়ণের জন্যে ইন্দিরা যায! 
করেছেন তার মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নেই। সব কিছুই 
মিলে মিশে করা যেত। ইন্দিরা ইচ্ছা করলে প্রতিটি 


' সিদ্ধান্ত সর্বস্মতভাযেই নিতে পারতেন। কিন্ত ইন্দিয়ার 


অক্ষয়তা এখানে - প্রকাশ হল ছই প্রকারের |: এক উনি 
ভিন্ন মতাবলক্বীদের বুঝিয়ে শুকিয়ে শ্বমতে আনতে পারেন 


. মা।- ছই, উনি ভিন্ন মতাবলন্ীদের সঙ্গে সামধন্য করে 


মিলেমিশে কাজ চালাতে পারেন না। এই ছুই ধরনের . 
অক্ষমভাই ও'র পক্ষে কোনে! গণতাস্তরিক দেশের প্রধান : 
হওয়ার বাধা শ্বন্ধপ । 

| ১১১৯ সালের ২০শে ভুলাই দিীতে কংগ্রেস সংগ 
দলের সভায় শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা! করেন, “নীতি নির্ধারণে . 
আসি বিধি নিষেধ মানব ন!। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর . 
বড় বড় সমাজ সংস্কারের কাজে হাত দেব মোয়ারজী : 


, দেশাই অর্থস্ত্রী থাকলে কাজের অস্থব্ধা হবে” আর . 


খোরারজী দেশাই বলেন, পনীতি নিস্কারণ ব্যক্তি বিশেষের 
ব্যাপার নয় ।* দুই ব্যক্তির দুই রকম কথ! ! কিন্তু এখানে 
ইন্দিরার উক্তি নিততস্তাই ডিক্টেটার সুলভ মোবারলী 


" দেশাই গণতাধ্িক রীতির কথাই বলেছেন । 


প্রধান মন্ত্রীর পদে সিপ্ডিকেট যখন ইন্দিরাকে মনোনীত 
করেন, তখন হয়তে| সিত্তিকেট লভ্যদের হিসাবে ভুগ হয়ে- 
ছিল। কিংবা শ্বরং ইন্দিরারও তুল হয়ে থাকতে পারে। 
কিকি সর্ভে তিনি' প্রধান মনত হতে পারেন, সেটা যদি 
তাকে প্রধান নন্রীর পদে বসানোর আগেই আলোচনা করে 


' নেওয়া হত, তবে বোধ হয় পরের অনেক রি 


ৰটনা ঘটতো না। . , 

রাজন্যতাতা বিলোপ হচ্ছে তে টা মাত্র। 
ব্যাঙ্ক জাভীয়করপও ষ্টাণ্টে পর্যবসিত হয়েছে। কারণ ব্যাক্ষ 
দাতীয়করণের.মূল উদ্দেন্রগুলি সফল হয় নি। যারা নিঃস্ব 
ব্যাঙ্ক থেকে থণ- পেতে পারে না । নান! রকম আইন 
কাহুনের বেড়াজালে এবং বিধি নিষেধের ফ্যাকড়ায় গোল! 
জিনিসকে বাঁকা ক'রে ফেলা হ'য়েছে। লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব 
অথচ শিক্ষিত বেকার ন] পাচ্ছে চাকরি, না পাচ্ছে ব্যবসা 
করার সুযোগ. মূলধনের অভাবে । তাছাড়া জাতীয়করণ 
হয়েছে যে কয়টি ব্যাঙ্কের, তাতে *ছুর্নীত্তি এত আমদানী 


- হয়েছে যে আজকাল দেশের বুদ্ধিঙ্গীবীরা ‘জাতীয় করণ 


কথাটার উপরই খড়াহন্ত। জাতীয়করণের পর চৌদ্বটি 
ব্যাঙ্কের কয়েক হাজার কোটি টাকা তো সরকারি সম্পদে 
পরিণত হ'ল । তার দ্বার! মধ্যবিত্ত ও নিয়বিত্ত তথা গরিব 
শ্রেণীর আর্ধিক অবস্থার উন্নতি না হয়ে দিনদিন অবনতি 
হচ্ছে কেন.? দেশের আপামর সাধারণের কোনে! বাস্তব 
মঙ্গল যাতে ন1- হয়, তার প্রশংসা, কেন করব জধু ' 
কংগ্রেস ও পি, পি, আই নেতাদের ‘আপনজন’ যারা, 
(শেষাংশ ১২পৃষ্ঠায় ) 


ফু বারে! || 


₹ নির্বাচনী বুলেটিন 


(১১শ পৃষ্ঠার পর) 

তাৱেরই অবৈধ মল কিছু হয়তো হয়েছে ব্যাঙ্ক ও করলার ভাব হয়, ত] ১৯৭৪ সাল, পৰন্ত কম বেশী অব্যাহতভাবেই 
খনি জাতীয়করণের ফলে । ব্যল! চলে।- ছুনাতি ও কুশীসনের চরম পরিণতি দেখ] গেছে 
করলাখনিগুলি জাতীয়করণের, আওতার আসা মান, . এই হতভাগ্য দেশে । সমাজের উপরতলায় ‘ভিণিপ্লিন’ 
কয়লার দাম দ্বিগুণ বেড়ে গেল এবং উৎকৃষ্ট যানের করলাও - নষ্ট করার কাজ সম্পূর্ণ করে ইন্দিরা সার! দেশের ডিচিগ্বিন 
বাজারে দুপ্রাপ্য হয়ে উঠলে] । এই তো জাতীয়করণের 
প্রত্যক্ষ ফল। হুততরাং জাতীরকরপের নাম শুনলেই এখন. হীনতার জন্যে উনি নিলেই দায়ী সর্বতোভাবে। শাসন 
দেশে আতঙ্ক সষ্টি হ্য়। তা 'ইন্দির] সরকার ক্ষমতা হাতে পেয়েই ইন্দিরা খরাকে যেন সরা জ্ঞান করছে 
সমাজজ্জ আনছেন | আর্ত করলেন। একে একে দেশের শীর্বস্থানীর নেতাদের 


মাছষদের জন্যে দিনরাত “হায় হায়? করেন। এর চেয়ে 
- ভণ্ডামি আর কিহুতেপারে? " 


'ক্লাজন্তভাতা বিলোপের পরও চোখের সি তো, দেশের স্বাধীন সংগ্রামে যাদের দান ইন্দিরার চেয়ে চের - 


দেখছি দেশে হাজার হাজার ক্ষুদে রাজ] রাজড়া ছুটি হয়েছে বেশী এবং বয়সে মর্যাদায় বা অভিজ্ঞতায় যার! ইন্দিগার 


» এবং হচ্ছে। 'জয়পুরের মহারাজার চেয়ে কি টাটা বিডলার চেয়ে অনেক উপরে, তাদের প্রতি অশ্রদ্ধ। ও অপমানের - 


'বার্ম নিক্ষেপ করতে লাগজেন উনি। ধাদের কাধে চড়ে এসে. 
ইন্দিযাজী দিশ্বীর গদিতে বসলেন, তাদের উনি একেবারে 


: এর্ষ বেশী নয়? শহরের . অলিতে গলিতে “কি আমরা 
সিত্য নুন রাজা! রাজড়ার দর্শন পাচ্ছিমা? ইন্দির] 


প্রবত্তিত-'সমাজবর এর গৃতিরোধের জন্যে কি করেছে, ছুণবৎ জ্ঞান করতে লাগলেন! কোনে! দেশের রাষ্ট্র প্রধান -- 


আজ পর্যন্ত 1 ইন্দিরার কমিউনিষ্ট বন্ধুরাও. তো কেউ- নিজেই যদি ঝুড়ি ঝুড়ি কুটৃষ্টান্ত স্থাপন _ করতে আর্ত 
কেউ নাকি টাকার কুমীর । তাদের জন্যে যে সব চুপে: করেন দেখশবালীর সামনে, তবে সে দেশের অবস্থা বা হয়, 
থেকে অবৈধভাবে ভাতা এসে ধাহে, সেগুগি কি বন্ধ করার ভারতের অবস্থা তাই হয়েছিল। শেষে..বেগতিক দেখে 


. ইন্দিহ শাসনের গোড়ার দিকে ঘে অরাজক্তার আবি 


নিজেই নষ্ট করলেন। স্থতয়াং জাতীর জীবনে শৃথগা- . 


কোনো চেষ্টা হয়েছে আজ পর্যন্ত 
রাজন্যভাতা বিলোপের আসন কারণ মারধর জানি। 

দেশের বেশীর ভাগ প্রাক্তন নৃপতি বা স্তাদের পরিবারস্ব 
ব্যক্তির! দিন দিন কংগ্রেস বিরোধী হয়ে উঠছিলেন এবং 
সরকার বিরোধী দলগুলিকে মদত দিচ্ছিলেন। এই তাদের 
যুল অপরাধ । সুতরাং রাজন্যভাতা বিলোপ এবং অন্য 
নানা রকম ব্যবন্থা অহলদ্বন করা হ’ল তাদের জব্দ করার 
জন্যে | জয়পুরের সহায ণী, মহীশূরের রাছমাতা এবং 
আন্যানা অনেককেই নানা ভাবে'জধ্র করেছে ইন্দিরা সর- 
কার। যেহেতু ওরা ইন্দির| বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় 
ছ্বমিক! নিয়েহিলেন ৷ তাই ইন্দিরা নানাভাবে এদের. 
শিক্ষা দিয়েছেন । টাটা-বিভলার "গণ এই ষে ওর 
ইলেকশানে দীড়ান না বিরোধী দলের,টিকিটে| সেই 
জন্যেই এঁদের গোপন সম্পদ উদ্ধারের জন্যে ব্যাপক সর- 
কারি চেষ্টা হয় না জয়পুরে যেমন হয়েছে। 

মোট কথা, ইন্দিরা বা কিছু করেছেন ব কয়েন, 
নিজের আসনটিকে পাকা পোক্ত করার জন্যেই করেন। 
| স্থতরাং ও'কে গণতন্ত্রের শক্ বললে বিন্দুমাত্র অন্যায় হয় 
- না, এবং এই ধিক দিয়ে নেহরুর সঙ্গে সি কোনো 
মিলই নেই। | : 
. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে -ইন্দিরার হি যতই 
" উচ্্রল' হোক, আমাদের তাতে কিছুই আনে হায় না। 
কারণ আঙ্গ দেখছি, বাঙালীরা তো দূরে থাকুক একটি 
ভারতবাসীও সেই যুদ্ধের বার] লাভবান হয় নি। ওদিকে 
পাকিস্তান যেমন ভারত? বন্ধু নয়, এদিকে স্বাধীন বাংলা 
দেশও তেমনি ভারতেবদ্ধু নয়। ভারতের কূটনৈতিক 
ব্র্ঘতার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলবে বঙ্গবন্ধু তথা ভারতবন্ডু - 


মুজিবর রহমানের শোচনীয় পরিণতিতে ৷ আজ স্বাধীন 


বাংলাদেশের হিন্দুরা কি আগের চেয়েও অন্তখী নয়? 

আগের চেখেও অসহায় নয { কারণ অতীতে তাদের 
রঃ জন্যে ভাওতের দরজা অন্ততঃ খোলা ছিল, এখন তাও নেই। 
ইন্দিরা গান্ধীকে অশেষ ধন্যবাদ । ্বাধীন বাংলাদেশ 


থেকে বার] ন! খেতে পেয়ে এক বসন্তে ভারতে চলে এসেছে, 


তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না ইন্দিরা সরকার | ১৯৭৩ 
সাল থেকে আজ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশ থেকে 
ভারতে পালিয়ে এসেছে। ইন্দিরা সরকারের মতে এর! 
নাকি দেশভাগের বলি নয়, এমন কি সাধারণ ভাবে-কপার 
পাত্রও নয়। 
রয়েছে | তাদের্‌ ভবিষ্যৎ নিয়ে এখানে সরকারি পর্যায়ে 
কোনো মাথা ব্যথা নেই। অথচ ইন্দিবা সরকার দক্ষিণ 


আফ্রিকার খুষ্টাদদের জন্যে, আর ভিয়েতনামে যুদ্ধবিধ্বস্ত 


পরে সংবিধান- সংশোধনগ্ড করলেন। 


এখনও প্রায় ৯০, লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশে , 


-্বাধীন : সমালোচনা ও হুস্থ আলোচনার পরিসমাপ্তি 
খটানোর অগ্ে 'ইন্দরালী . ইমার্জেক্সী ঘোষণা করলেন। 
আরও কতকি 
করলেন! সব দোষ কারাঙদ্ধ বিরোধী নেতাদের থাকে 


চাপিয়ে নিছে দিব্যি ভালো মানু সাজতে চাইলেন ।' কি | 


ছুনণতি।, 


" . ১৯৭১ সালে গরিবী হঠাও প্লোগান নিয়ে নির্বাচনে 


নেমেছিলেন ইন্দিরা । বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত 

পরেই এই নির্বাচন হ্য়। সুতরাং সারা দেশের স্বান্তাবিক 
দবন্দিরা চেউ’ ইন্দিরাকে সহজেই জয়বৃক্ত করে। দুখের 
বিষয়, ১৯৪১ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস যে সব 


' প্রত্ক্রিতি দিয়েছিল, তার একটিও কার্যে পরিণত হয় নি। 


জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতের, চেয়ে বেকারের সংখ্যা- বৃদ্ধির 


ন্থপাড এখন অনেক বেশী। এবারের নির্বাচনে অর্থপূর্ণ . 
- কারণেই কংখগ্রেসী- নেতারা বেকার সস্তার কথা কিংবা 
. গরিবী হটানোর কথা একদম চেপে যাচ্ছেন_-ঘাতে এই 
- দিক দিয়ে গত ১১'বছরের কংগ্রেনী অযোগ্যতা আপাততঃ 


চাকা পড়ে যায়, কিন্ত ঢাক পড়ে না এবং পড়ছে 
ন! | | 


- দেশবাসীকে চাঙ্গা করছেন অর্থাৎ কংগ্রেস এবার স্থায়ী 
ভিক্টেটরী শাসন, চালু করতে চাঁয়। একে তো ভবরুযী 
অবস্থা! তার উপর আবার. সংবিধানের সাম্প্রতিক 
সংশোধন । এই সংশোধন মোটামুটি ভাৰে প্রধান মন্ত্রীকে 
দেশের চৌদ স্মানা ভিক্টর বানিয়েছে। অর্থাৎ দ্রেশের 
ষাট কোটি মায়যকে প্রায় খাঁচার পাখীতে পরিণত করার 
আয়োজন হয়েছে। 


এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ইন্দিযার প্রতিকৃলে : যাওয়া 
-*মান্র ভারতের যাট কোটি লোক ব্যক্তি স্বাধীনতা হারালো 


এর পরেও ইন্দিরা কি করে বলেন, উনি গণতগ্র-ভক্ত ? 
গণতাস্ত্রিক নিয়মে কি তখনই ইন্দিরার পদত্যাগ করাই 


উচিত ছিল না? কিন্তু তা কি করে সম্ভব? ইন্দিরা. 


ছাড়া দ্রেশকে পরিচালনা করার যোগ্য ব্যক্তি ভারতে আর 


. কে আছে 1 লঙ্জার বিষয়, ইন্দিরা স্বয়ং এই কথ! বলেছেন 


সেদিন। একবার নয়, 'ছইব্যর নয়, বারংবার এই কথা" 
বলেছেন । সভার একজন প্রখ্যাত অন্থচর তো আঁরও এক- 
যাপ' এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, “ইন্দিরা মানে ইত্ডিরা।, 
এই , ধরণের ব্যক্তিপৃদা গণতন্ত্রে চলতে পারে কিন! 
ঈশ্বরই জানেন । স্থতরাং ধরে নেওয়া যায়, ইন্দিরার 
দূলে এখন ধারা আছেন, ইন্দিরার পূজারী । যাদের আত্ম- 
লন্মুন- ৰোধ আছে, বিবেক বুদ্ধি আছে, ভার! - একে 


A কংগ্রেস ' এবার স্থায়ী সরকার গঠনের াশ্বাস দিয়ে 


দর্পণ || শুক্রবার ১১ই সার্চ, ১৯৭৭ 


একে ইন্দিাকে ছেড়ে চলে ষাচ্ছেন। 
. ইন্দিরার স্বনামধন্য পিতা স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রধান যোদ্ধা 
হলেও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে বা বংগ্রেস-সরকারৈ যে স্থান . 
চান মি, পাম নি কিংবা পাবার দাবিও করেন নি, ইন্দিরা 
সেই স্থানটি চান এবং কার্যতঃ সেই স্থানেই বসে আছেম - 
সম্পূর্ণ অগণতাস্ত্রিক উপায়ে। জয় প্রকাশ; মোরারজী, রাদ- 
নারায়ণ ওভৃভিকে জেলে দিয়ে ইন্দিরা! গণতান্ত্রিক ভারতে 
তথা গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় নৃতন ইত্রিহাস সৃষ্টি করলেন | মানে 
অক্ষয় কীত্তিস্তন্ত তৈরি করলেন | শুধু দেশের. সাংবাদিক 
ও লেখক সংপ্রদায় নয়, দেশের গোট! বুদ্ধিজীষী সমাজকে 
ইন্দির] 'শিক্ষা' দিতে চান | :১৯৭৫ (সালের ২৬ জন. 


থেকে এদেশের গ্রণত্্রকে ‘লাইনচ্যুত’ করে তিনি মাকি 


সমাজের সব স্ুরেই ভিসিপ্রিন এনেছেন। দেশে যদি 
সত্যি লত্যি ভিসিপ্পিন আনা হ'ত, তযে কি দেশের রাজ্য- 
পালেরা, মুখ্যমন্ত্রীর বিমান বন্দরে ছুটে যেত ইন্দিরা তনয় 
সয় গান্ধীর গলায় ফুলের মালা পরাতে 1 কিংবা শহরের 
রাজপথে 'ভোএপের, পর তোরণ তৈরি করা হত ইন্দিরা 
তনয়ের সন্মানে এবং সেই যুষঝটিকে সন্ত করার জগ্তে ভার 
চারপাশে কত্রিম জনতার ভীড় হি কর! হত দেশের 
সর্বত্র? এই কি ভিসিগ্সিনের নহুনা?, আগেই তো 
বলেছি, ইন্দিরা নিজেই সমাজের উপরতলা থেকে ভিপি- 
প্লিদ্ববংসকারী বিষধর কীট সার! দেশে ছড়িয়েছেন? 
ইন্দিহার হিসালয়-সদূশ বড়' বড়, অন্তায়গুলি সারা দেশে 
অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ভয়ে কেউ হৈ 
চৈ করতে পারে নি। কিন্ত নৃত্তন জেনারেশানের মনে এর 
ফলে যে নৃতন বৃল্যবোধ কৃষি হয়েছে, তার পঠিপতি হয়ে 
দাড়িয়েছে মারাত্মবক। সারাদেশের ভিসিপ্সিন এতে বর- 
বাদ হয়েছে। পুলিশ, স্পাই কিংবা মিলিটারির সাহায্যে 
একটা প্রাচীন ও হ্ৃসভ্য জাতির. উপর ভিসিপ্সিন চাপিয়ে 
দেওয়া যায় না। শিক্ষা দিতে হ'লে আগে চাই স্ব-' 


+ দৃষ্টান্ত । ইন্দিরা কি জানেন না, Example is better 


than precept”? নেহরু প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে গার. 
মহিয়সী কন্তা ভ্রীমতী ইন্দির] ( এষন কি কেম্গীয়-মন্ত্রী হবার 
পরে ) কি সঞ্জয়ের মত অভ্যর্থন! -কোথায়ও পেয়েছেন, 
কিংবা পাবার আশাও ক'রেছেন 1 সঞ্ধয়কে নিয়ে এরকম - 
বিসদৃশ মাতামাতি ইন্দিরা প্রশাসনকে সবচেয়ে কলফিত 


' করেছে। 


ইন্দিরার আমে রাজোর হরি ও বিধান সভাকে . 
কার্যতঃ ঠুটো জগন্নাথ ক’রে রাখা হয়েছে। ১৯৩৫ সালে 
ইংরেজ যে প্রাদেশিক শ্বারত্ত শাসনের ব্যবস্থা আমাদের 


দেশে চালু ক'রে গিয়েছিল, ইন্দিরার আমলে সেটা প্রায় 


বিলুধ হল। এই কি ভিসি্রিনের নমনা ? রাজ্যের মুখ্য- 
মন্ত্রীরা আর বিধান সভার মাননীয় সদস্যর] তো দিষ্মীতৈই 
স্থায়ী আস্তানা 'ক’রে ফেলেছেন। বাজ্যের রাজধানীতে 
ষেগুরা দয়া করে মাঝে মাঝে ফিরে আসেন-_এটা রাজ্যে 
রই সৌভাগ্য! ইন্দিরার কংগ্রেদ দলটিতে তো ভিপিপ্লিনের' 
নামগন্ধ নেই। এই দলে আছে রাজা-মহারাজা, আছে 
টাটা-বিড়লা, আছে স্যোগ-সদ্ধানী, আছে দলত্য।গী, 


' আছে গণতস্ত্রী, আছে সমাদতয্রী, আছে রাইফেলডস্রী, 


আছে জাতীয়তাবাদী, আছে ফ্শ-পন্থী, আছে চীন-পদ্ধী, 
আছে মাকিনপন্থী, আছে মুসলিম লীগের চর, আছে 
গৌরাঙ্গ-ভক্ত | অর্ধাৎ না-আছে কে? হুতরাং বিরোধী 
দলকে 'জগাখিচুড়ি' বলা ইন্দিরার সাজে না। চর্মচক্ষেই 
তো দেখতে পাচ্ছি, কংগ্রেসে যত মতভেদ আর হত কোন্দল 

তার পিকিগাগও বিরোধী দুলে নেই। স্থতরাৎ ইন্দিরা: 
স্থায়ী সরকার গঠন্তের আশ্বাস কেমন করে দেন বুঝতৈ 
পারিনা । ইন্দিরার পায়ের তলা থেকে তো মাটি মরে 
যাচ্ছে। ধার] এখনও ইন্দিরাকে ঘিরে রয়েছেন, ভাব! 
শুধু ক্ষমতার আছেন বলেই ইন্দিরা-ভক্তি দেখাচ্ছেন। 


. ইন্দিরা ক্ষমতাচ্যুত হওয়াসাত্র ভক্তের সবে প’ড়বেন। 


(শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায়) 


হি . দর্পণ ॥ শুক্রবার রী মার্চ ১৯৭৭ 


ভারতে দেড়টি মনিৰ তাবৎ ভারত-. 
বাসীর ভাগ্যের জিন্মাদার “হয়ে 


বসেছেন । এবং এই দ্েড়নের - 


- ক্ষতালিপ্সাই 'যখন তখন জনতার ' 
অভিপ্রায় রূপে ঘোবিত'হচ্ছে। .তাই 
জরুরি বাবস্থা উঠবে কিনা ঠিক ফিরবেন 
এই দেড়জন নিব, নির্ধাচন হবে 

* কিনা, তাঁও ঠিক করবেন এরা । 

ইতিমধ্যেই পাঁচ থেকে ছ’বছর 
"লোকসভার মেয়াদ, বাড়ানো! হয়ে 
“গেছে, বিরোধী পশুদের “কয়েদে পুরে 

বিরোধীহীন লোকসভায় একটার পর 
একটা আইন পাশ করে নেওয়া 
হয়েছে। সমন্ধ আটধাট বেঁধে 
শ্রীমতী গান্ধী হঠাৎ ঘোষণা করে 

॥ লোকসভা ভেঙে দেওয়া হল, 

নির্বাচন ! মজার ব্যাপার, 












গুলির নয়। কারণ? কারণ, 


উপর তা নির্ভর করছে। অর্থাৎ 
তে তার আসন পাকা করবার জন্য 
যে পথ ধর] দরকার ভাই তিনি 
রযাবেন। কারণ গদির মৌরসি- 
টি] নেহেফ্ পরিবারের । কারণ, 
দেশের জন্য তিনি পৈতৃক বাড়ি পর্যন্ত 
_ দান করে এখন সরকারী বাড়ি ছাড়া 
ভার আর দ্বিতীয় আশ্রয় নেই। এই 
বাড়িও গেলে তিনি সপরিবারে বাস্ত-: 
চাত,.হবেন। | 
নির্বাচনের ঘোষণা করেও অমতী 


গান্ধী পুরনো ধুয়া বার বার উদ্‌গার |. 


করে যাচ্ছেন, আবার নাকি দেশে 
বিশৃ্খলার আবহাওয়া হৃঠি হতে 
যাচ্ছে। জরুরী অবস্থার আগে ও 
পরে দেশে কী ধরনের বিশৃজ্খনা স্যরি 
হয়েছিল, একমাত্র শ্রীমতী গান্ধীই তা 


বলতে পারেন । এলাহাবাদ হাইকোর্ট 1. 


তীর নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে 
তাকে গদি থেকে নামতে নির্দেশ করে- 
ছিল। সে নির্দেশ তে গান্ধী মানেনই 
মি, বরং রাতারাতি জরুরী ব্যবস্থা, 
ডেকে বিরোধী নেতাদের বেমালুম 
গ্রেঞ্ধার করলেন । 
আদালতে যেরাঁজনাবায়ণ নালিশ করে 
জিতেছিলেন সেই ভদ্রলোককে পর্যস্ত 
গ্রেপ্তার করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ 
, করলেন। এ ধরনের চমৎকার ঘটন! 
' ইতিহাসে তুলনারহিত। যেমন 
তুলনারহিত একটি দেশের প্রধান- 





শুধু লোকসভার হবে, বিধান 


তীর বিরুদ্ধে ' 


চিরঞ্জীব চৌধুরী : 


অভিযুক্ত হলেও বেআইনী ভাবে 
ক্ষমতা আকড়ে রাধা। 

কাজটা যে শ্রীমতী গান্ধী ভালো 
করেননি তার প্রমাণ ভ্রীজগলীবন 


রামের মতো নেতার ইন্দিরা-কংগ্রেল 


থেকে পদ্বত্যাপ। ' বন্তত . -কোনো 


বিবেকসম্পন্্ন ভদ্রলোক দেশের” নাম 


করে এই ব্যক্তি ক্ষদতালোভকে সমর্যন 
করতে পারেন ন1। - শ্রীমতী গাম্কীর 
পিসিমা শ্রীমতী বিজয়লস্্মী পৰ্যন্ত 
ভাইঝির এই আচরণ মানতে পারেন 
নি।- প্রাজন রাষ্ট্রপতি শ্রগিরিও এই 


এই নিবাচনের তাৎপর্য ও 


ব্যাপারকে ভালো চোখে দেখতে 


পারেননি । | 
, একটিকে নির্বাচনের মি অন্ত 


দিকে জরুরী ব্যবস্থার চাবুকটাকে 


.. শাড়ির ভাজে বুলিয়ে রেখেছেন শ্রীমতী 


গান্ধী। বার বার তিনি জরুরী ব্যব- 
স্থার শিখিলতার কথা খলছেন- এবং 
পুরে ব্যবস্থা নাকি ভূলে নেওয়া যায় 
না, এষন কথাও বলছেন । কেন? 
না, চোরাকারবারী, সমাজবিরোধী- 
দের জন্তে এটা থাকা দরকার । একটা 


. "ছপ্চপোস্ শিশুও বোৰে চোরাকারবারী 


বা 


বা সমাজ বিরোধীদেরশায়েন্তা করবার _ 


জন্ত দেশে উপযুক্ত অছিনের কোনো 
অভাব নেই । আসলে শ্রীমতী গান্ধী 
নির্বাচন হোক ভালো! কথা; জরুরী 


ক্ষমতা তার ব্যক্তিগত স্বার্থেই রেখে - 


দিলেন। বে কোনো মুহুর্তে বিশৃঙ্খলার 
জিগির তুলে বিরোধীদের জখম করা 
যাবে। 

এই অন্নীগ অবস্থার মধ্যেও বিঝো- 


ধীরা নির্বাচনের ক্ষেযোগকে কাঁজে 


লাগাতে চান। তাঁদের ধৈর্যকে প্রশং- 
সাই করতে হয় । 


' নির্বাচনের সমস্ত যন্ত্র রাজ্যের 


. কংগ্রেণী সরকারের দখলে এবং ভার! 
"ভার পূর্ণ ব্যবহারও করছেন। নির্বা- 
চনের প্রা কী সব ভালো ভালো 
কাজ হতে চলেছে 'রেডি ওতে নিয়মিত - 


দ্বারপ্রান্তে উপনীত 


£ তেরো ॥ 


সার কীর্তন করা হচ্ছে। বিহার সর- 
কার এই মুহূর্তে সরকারী কর্মচারীদের 
হহার্ঘভাতা বাড়িয়ে দিলেন । পশ্চিম" - 
বঙ্গ. সরকারও এ ব্যাপারে, পিছিয়ে 
থাকবেন না। এইভাবে নির্বাচনের 
আগে ভোটারদের ঘুষ দেওয়াটা কী 
স্বস্থ অবাধ নির্বাচনের দান্ত 1 সরকারী 
বেতার ক্রমান্বয়ে এক তরফ! ঢাক 
বাজিয়ে যাবে, বিরোধী 'পক্ষের চাক 


'বাজাৰে কারা? ইউ, পি-তে মনো- 


নয়নপত্র দাখিল করবার সময় সঞ্জয় 

গান্ধীকে অত্যর্থনা- করেছেন স্বয়ং মুখ্য- 

মন্ত্রী। এটাও কী সুস্থ নির্বাচনের 

দৃষ্টাস্ত ? নির্বাচনের শব প্রধানমন্ত্রীরও 

নিরপেক্ষ হওয়া দরুকার | কারণ তিনি 

এখন "কেয়ারটেকার সাত | অথচ 
( শেষাংশ ১৬শ পৃষ্ঠায় ) 





_ ভারতায় অর্থনীতি ব্যাপক বিকাশের 


ভারতে অর্থনীতির, দ্রুত বিস্তার ঘটছে, মুদ্রাস্ফীতি শৃণ্ভাংকের পৰ্যায়ে নেমেছে এবং সুল্যমান 
স্থিতিশীল হয়েছেঃ 


4 


মুত খাতশত্তের পরিমাণ হল ভিপি | 


বছরের এ সময়ে, তা ছিল মাত্র ৩ শতাংশ; 
তুলনায় দশ. শতাংশের মতো বেশি হবে বলে অনুমান | 


শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 


El) 


ed 


১৯৭৬এর এর্পিপ-অক্টোবরে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ৩৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে” 
সময়ে আমদানি কমে এসেছে ৯ শতাংশের মাত্রায়! 


অন্যান্য দেশের প্রাপ্য পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ; স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম টি? 


বিনিষয় মুত্র! ভাণ্ডারে.২৫,০০০ মিলিয়ন টাকা সঞ্চিত হয়েছে। 


সরকারী ক্ষেত্রে বিকাশের যন বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ শতাংশের মতো । 


f 


টাকার ক্রয় ক্ষমত! ১৭ থেকে ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
- এই সাফল্য হল আমাদের এই বিশাল প্রগতিশীল রাষ্ট্রের সর্ব সন্তান! কাৰ্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত 


করার জন্য সরকার ও জনগণের দৃঢ় সংকল্লের বাস্তব অভিব্যক্তি 


~~ 


মষ্্রীর নির্বাচনের মামলায় আদালতে ত  ঁঁ — 


dda উৎপাদন ১১৮ মিলিয়ন টনের Ee মাত্রায় পৌছেছে? বর্ডমানে দেশে ভাগায়ে- * 2 


আধিক বছরের প্রথম ছ' মাসে শিল্প বিকাশের মাত্র! ছিল প্রায় ১২ শতাংশের মতো; , গত 
১৯৭৩৬-৭৭এ শিল্পোৎপাদন তার আগের বছরের 


১৯৭৫-এর এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের তুলনায় ১৯৭৬-এর এ সম য় বিদ্যুৎ সঞ্চারের মাতা ১৬'৪ 


I 
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অ. সা 


|| চৌজ || 


স্থায়ী সরকার ও শক্ত কেন্দ্ৰ 


(৮ম পৃষ্ঠার পর ) ৃ 


একচেটিয়া পুঁজির লাইসেন্স ও সম্প্র- 
সরণে চালাও উদ্বারনীতি। 

৪ | শরীবি হটাও-*মুঠো মুঠো 
কাঞ্চনের মিঠে মিঠে হালি” হয়ে যে 
স্লোগান ইন্দিরা হাওয়ায় আকাশ 


ভরে দিয়েছিল, পাথরের টুকরো হয়ে 


সাধারণ মানুষের মাধায় তা পড়ছে 
কেন? দ 

৫1 মুদ্রাক্ষীতি রোধ - প্রকৃতির 
আশীর্বাদে প্রচুর ফলন হওয়ার এবং 
রপ্তানির জন্তে নিিষ্ট নান! উপকরণের ' 
বিদেশী অর্ডারের ঘাটতি ঘটায়, বছ 
সনদুতদার তাদের মরশুমী ষ্টক্‌ বাল্রারে 
ছেড়ে দেন (এভাবে মধেয মধ্যে ঘটে 
থাকে ), ফলে আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা 
ঘোষণার ২/৩ মাঘ আগে থেকেই বেশ 
কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দর 
নামতে পাকে ; এ ঝুঁকি জরুরী অবস্থা 
খোবণার পরেও কিছুদিন যাবত চল- 


_ছিল। একেই সরকারী মহল মুল্া- 


শ্রীমতী গান্ধীর জেলে 
(৯ম পৃষ্ঠার পর) 


গান্ধীর আদর্শ কার্যকর করছেন বলে 
দাবি করছে এমন সরকার সম্পর্কে 
খুব খারাপ ধারণ! রি করে। 

কেউ জানেনা ১৯৭৫ সালের ২৬ 
দুন সকালে জরুরী অবস্থা চালু করার 
পর .তারতের কত ব্যক্তিকে জেলে 
পোর! হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক 
নেতাদের মতে দুই লক্ষের মতে। ব্যক্তি 
জেলে গিয়েছে । এবং ১৮ জাহমানী 
শ্রীমতী গান্ধীর “নিয়'স্রত গণতন্ত্রে সতর্ক 
ভাবে প্রত্যাবর্তনের দিনে জেলে কম 
পক্ষে ৮* হাজার রাজনৈতিক কর্মী 
মিযায় আটক ছল । কিন্ত সবচেয়ে 
মারাত্মক ট্রাজেডি এই যে, ১৫ থেকে 
২* হাজার নারী-পুরুষ এই হাম্তকর 
অজুহাতে জেলে পচছে যে, তার! হচ্ছে 
চর্ষপন্থী এবং হিংসা ও চক্রান্তের 
মাধ্যমে শ্রীমভী গান্ধীর সরকারের 
পত্তন ঘটাতে চেয়েছিল। বেশীরভাগ 
লোককে এমন যুক্তিতে জেলে নেওয়া 
হয়েছে; যে কথ! শুনলে গ্রাম্য বিচার- 


সভাও হাসবে। প্রচুর অধ্যাপক,আইন- 


জীবী, ডাক্তার ছাত্রকে জেলে আটকে 
রাখা হয়েছে এই কারণে যে, উত্তর 


জরুরী অবস্থায় (এবং জগজীবন রামের . 


পদত্যাগের পরেঞ্জ) কংগ্রেল দলের 
স্থানীয় নেতাদে॥ পক্ষে যে রাজনৈতিক 
ভারসাম্য তৃপ্তি হয়েছিল, এই রাজ- 
বন্দীর! স্বাধীন নাগরিক হিসাবে নিজ 
নিজ বাড়িতে ফিরলে সেই ভারসাম্য 
নষ্ট হয়ে ষাবে। 

[ লগুনের নিউ ষ্টেটসম্যান পত্রি- 
কার ১১ ফেব্রুয়ারী ৮৭৭ সংখ্যায় 
কাশি প্রবন্ধের অন্থবাদ ] 


স্ফীত রোধ ' বলেন। কিন্ত রপ্তানি 
অর্ডারের ৰাজার আবার চাঙ্গ! হয়ে 
ওঠায় ও মহাজনী মূলধনের যোগা- 
যোগ ব্যাপকতর হওয়ায় মুদ্রাস্কীতি 
আবার বেড়ে চলছে। প্রকৃতপক্ষে, 
ইত্তিমধ্যে সরকারী অস্থমোদনেই বিভিন্ন 
নিত্যপ্রয়োজনীয় বন্ধ ‘সহ রেশনের 
চাল, গম, চিনি ইত্যাদির দফার দফায় 
মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। 

৬) বৈদেশিক থপ, বৈদেশিক 
মুদ্রা ও 'শিল্পধিপ্রব'-_বল1 হয়ে থাকে 
রপ্তানি-বৈদেশিক মুদ্রা--শিল্পের 
জন্যে যন গ উপকরণ আমদানি । কিন্ত 
ফরযুলাটা অমন সহজ ও সরল হলেও 
আসপ ব্যাপারটা তেমন সরেস নয়। 
দেশের আপাষক জনসাধারণের খাদ্য 
ও নিত্ত্য ব্যবহার্য উপকরণের নতম 
চাহিদাকেও উপেক্ষা করে ধে অসুস্থ 
বানি কাত হয়ে থাকে (এমন কি 
বিপুল পরিমাপ সরকারী ভর্ত,কী ও 
ডিউটি, ছাড় দিয়ে) এতে লক সে 
বিদেশী মুদ্রার এক বিপুলাংশ চলে 
যায় সাবেকী বৈদেশিক ধণের বাধিক 


কিন্তি পুরণ, সুদ পরিশোধ ও বিদেশী 


কো ম্পানীগুলোর খদেশে চালান দেওয়া 
লভ্যাংশের নামে। বাকী অংশে 
আমদানি বাণিজ্যের এক ক্ষৃদ্রাংশ হয় 
মাত্র । অর্থাৎ, আমদানির আস্তে 
আবার নতুন করে আরও বেশী খপ 
করতে হয়। তদুপরি, রপ্তানির জন্তে 
শিল্পা রূপ ( Export-oriented 
Industrilisation) ও শিল্পের আধু- 
নিকীকরণের নামে খণের অবশিষ্টাংশ 


গচ্চাদিয়ে আর একপালা তারতীয় ' 


শ্রমিক ছাটাই এবং ভারতীয় শ্রম, 
খনিজন্রব্য ও অন্তান্ত কাচামালকে 
রপ্তানি শিল্পে সত্তায় প্রসেস করে 
বিদেশী মহাজনদের সপ্তায় উপভৌকন 
দেওয়া হয়। 


৭। সাআাজ্যবাদ বিরোধিতা - 


একদিকে বৈদেশিক ব্যক্তিগত শিল্প- 


পু'জি.ও বৈদেশিক রাই পুজি (পূর্ব 
ইউরোপীয় ) এৰং ষহাজনী মুলধন 
একের পর এক চেউরের আকারে 
বৈদেশিক নীতির খাল ধরে ঢুকছে ও 


রপ্তানিমুখী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে 


তুলছে, অপরদিকে বৈদেশিক থণের 
জোয়ারের অভ্যর্থনায় ভারত সরকার 
বিপুল ততু কী দিয়ে সমস্ত নিত্যপ্রয়ো- 
জনীয় পণ্যের রপ্যানি নামক কৃতাধ্লি 
সাত সাগর আর তের নদীর ওপারে 
নিবেদন করে চলেছে। 

দেশে-বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের এরূপ 
দুর্বল সহযোগীর এ সমস্ত দায় মেটাতে 
গিয়ে ভারত সরকার তৃতীর বিশ্বের 


মহলে মহলে “নিরপেক্ষ সামাজ্যবাদ’- 


বিরোধিত্তারপী’ পালাগানে প্রধান! 
সখীর অভিনয় করে চলেছে। 

৮। 'আস্র্জাতিক সর্ষাদাবৃদ্ধি ও 
আত্মাশীর্ভরতা--(ক) এত বেশী 


লংখ্যক দেশ থেকে এত বেশী পরিষাণ. 


খণ পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশ 
কখনও 'করেনি। আন্র্জাতিক অর্থ- 
ভাণ্ডারের 1D A আজ পর্যন্ত পৃথি- 
বীর বিভিন্ন দেশকে যত খণ রিয়েছে, 
তার মোট পবিমাণেষ্ব ৪* শতাংশ 
নিয়েছে একমাত্র এক! ভারত সরকার্‌। 
বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর 
নেশের বৈদেশিক খ চতুপ্তপ হয়ে 
ধাড়িয়েছে_অন্যন - ১৫*** কোটি 
টাকা। তাছাড়াও সরকারের আভ্য- 
স্তরীণ নীতিগুলির বৈদেশিক প্রতিফলনে 
দেশী বিদেশী হারনা হাহয়দের স্বার্থে 


বিপুল খপ, সীমাহীন বঞ্চনা, অকথ্য - 


অত্যাচার ও অবর্ণনীয় অপমানে ক্রি 
৬* কোটি মাস্ুষের কোন্‌ ছবি গাকতে 
পারে? (ধ) জাতীর আত্মনির্ভরতার 
জয়বাত্রা নয় একেবারে গঙ্গাবাত্র!। 
শবাধার বয়ে নিয়ে চলেছে দেশা 
বিদেশী একচেটিা পু'লি আর মহা- 
জনী মূলধন | _ 


শাসনকালেই " 


দেশে সম্ভরাসের সাহায্যে জনসাধারণকে 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া 
হয়েছে। (ধ) আদর্শহীনত| ও স্বাথ- 
পরভার লাগামহীন উচ্ছুজ্ঘলতার 
জনগণের প্রধান শক্তিকে পঙ্গু করার 
অভিযান চলছে। 

খাদ্ধ সমম্তার সমাধান__ 
(ক) দেশের ন্যুনতম চাহিদাকে 
উপেক্ষা করে উৎকৃষ্ট থান্যদস্তার বিদেশে 
বেপরোয়া রপ্তানির দ্বার ও (৭) প্রায় 
বাধ্যতা্থুলক নির্বাঁজকরণের পথে ! 

১১। ভূমিহীনকে ভূমিদান-_- 
এর নমুনা ক) লক্ষ লক্ষ বর্গাদার উচ্ছেদ 
খ) অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত চাষীর জৰি 
অ-চাষীকে দান (দলগত স্বার্থে) গ) 
জমির বেনামী হ্তাত্তরকে বৈধ করা 
হলো। 

১২। দাস-শ্রমিকের মুজিলাভ-_ 
-এ প্রাচীন ব্যবস্থার সামাজিক অর্থ- 

নৈতিক কারণটাকে ইচ্ছে করেই 
আড়াল কর! হয়েছে। তা নাহলে 
একে শুযুমাত্র একটি আইনের সমস্যা 
হিসেবে দেখানোর চেষ্ট| হয়েছে কেন? 
কেনই বা:একটা কাগুজে আইনমাত্র 
পাশ করিয়ে সমন্তার নিকেশ কর! 


১৪ | 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই মার্চ, ১৯৭৭ 


যা হবার তাই হয়েছে) প্রকাশ, +স্ 
সারাভারতে এরূপ প্রায় ৭৫ লক্ষ দাস 
শ্রমিকের মধ্যে মাত্র কয়েকশ লোক 
সরকারী 'যুক্তি সার্টিফিকেট” 
( Emancipation Certificate ) 
নিতে উৎসাহ বোধ করতে পেবেছেন। 
বাকীরা (প্রায় সকলেই ) চল্তি 
সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পূৰ্বৰ 
অসহায়। =" | 

১৩! মাদকবর্জন-হুরার উপর 
ট্যাক্স বিগত ১৯মাসে দফায় দফায় 
কমিয়ে আন! হয়েছে। | 

১৪। ধৰ্ম নি র পেক্ষতা--প্রকৃত 
অর্থে ধর্ম নিরপেক্ষতা নয়, ধর্ম 
উদ্বারতার নামান্তর আর বৈজ্ঞানিক 
অর্থে বুজেয়াদের পক্ষে ধর্ম নিরপেক্ষতা! 4 
হওয়া অসম্ভব ; তাইতো, ডাঃ জাকির, 
হোসেন ও আমেদকে রাষ্ট্রপতি করার ্পর 
জন্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী 
প্রচারে নিজের পক্ষে একট! বিশেষ 
কৃতিত্বের দাবী করে থাকেন | ' 

১৫1 সংবিধান সুংশোধন 
জনগণের সার্বভৌমত্বের পক্ষে সং 
ধন না করে জনগণের দাসত্বের 









৯। জাতীয় এক্য--(ক) সারা- 


উচ্ছিরার শাসনে ভাৱত 
(১২শ পৃষ্ঠার পর ) 


কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে স্বাজ্ুয কতক্ষণ, চুপ ক'রে 
থাকবে-_সেটাও ভাবতে হবে। কতক্ষণ বিবেক-বিরুদ্ধ কথা 
বলবে 1? প্র 

শি, পি, আই-এর সঙ্গে কংগ্রেসের - তো! আজ শুধু 
প্রয়োজনেই আৰার অস্থায়ী মিতালি হয়েছে। 
সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর যে সি পি আই ইন্দিরার সব 


১১৬৬ 


চেয়ে বড় বন্ধু হয়েছিল বৃদ্ধ স্বাধীন তা-সংগ্রাধীদের ঠেঁঙানি 


দেওয়ার সময়, সেই সি, পি, আই, আজ এষন বদলে গেল 


কেন? ইন্দিরা জনলজ্ঘের সমালোচনায় নিয়ত ষোচচার | * 


জনসঙ্ঘ নাকি ঘোরতর লাম্প্রদায়িকতাবাদী, যদিও জনসম্দে 
মুসলমান সদপ্ত রয়েছেন। কিন্ত কেরলের মুসলিম লীগ 


* তো কেরলে ইন্দিরার দল ও সি পি আই-এর সঙ্গে দিষ্যি 


মিলেমিশে সরকার চালাচ্ছে? মানে ইন্দিরাকে যার! 
সমর্থন করবে, তার! সাশ্প্রদয়িক হতেই পারে না। এই 


নীতি নিয়ে ইন্দিরা এসেছেন দেশকে নীতি শিক্ষ। দিতে | 


এক ফুৎকারে কয়েকদিনের মধ্যে ইন্দিরার ইচ্ছামত 


সংবিধান সংশোধন হয়ে গেল। অথচ দেশের যে কোনে! 


একট! বালক জানে, সংবিধান-সংশোধনের একমাত্র উদ্দেশ্য 
প্রধান মন্ত্রীকে আরও ক্ষমতাশালী করা। অর্থাৎ গণত্তন্ের 
শিরশ্ছেদ ! 

ইমার্জেন্সী যতদিন কার্যকরী ছিল, ততদিন মানুষের মনে 


আতঙ্ক ছিল। দেশের লোক সরকারের ভয়ে. মন খুলে 
কথা বল! ছেড়েই দিয়েছিল । এমন কি লেখকেরাও সত্যি 
কথা লেখা ছেড়ে দিয়ে শুধু ইন্দিরা সরকারের স্তব-দ্বতি 


করেছেন এতদিন । সবাই বিবেকের বিরুদ্ধে মিখ্যের 
কারবার চাপিয়েছে | -ইন্দিরার কৃপায় স্বাধীন চিন্তার স্থান 
দেশে বুঝি আর থাকবে না! রাশিয়া ও এন্তান্ত ডিরে- 
টার শাসিত দেশের যে হাল, (ভারতেরও প্রায় সেই হাল! 


‘দেশের মানুষের এই নৈতিক অধঃপত্তন ঘটানোর জন্ে কি 


হয়েছে এমন দাবী করা হচ্ছে। ফল 







ইনিরা সরকার সম্পূর্ণ দায়ী নয়? এই কি দেশে 
আনার ব্যবস্থা! টপ 


ইন্দির1 বলেন, দেশে গণতন্ত্র ধদি না-ই থাকবে, 
নির্বাচন হচ্ছে কেন? অল্প সময়ের নোটিশে, নেতাদে 
কর্মীদের আটক রেখে এবং নান] রকম বাধাবিদ্ন ও ভী 
পরিবেশ সু্টি ক'রে যে নির্বাচন হচ্ছে, তাকে স্বাভাবিক 
নির্বাচন বুলা যায় না। নির্বাচনের জন্তে কোটি কোটি 


টাকা হঠাৎ বিরোধীরা কোথার পাবে? যাদের দলীয়, 


কাজকর্ম গত ১৯ মাস যাবৎ বন্ধ, তারা রাতারাতি নির্বাচ- 
নের জন্তে প্রত্তত হবে কি করে? 

ইন্দিরা বিশ্ববাপীকে দেখাতে. চেয়েছেন, তিনি গণত 
চান। আসলে, তিনি চান লোক-দেখানে৷ গণসমর্থনের, 
একট! র্বার স্ট্যাম্পের ছাপ মাত্র । ক্ষমতায় ফিরে আ 
দৃঢ় সক্ষপ্ন তার আছেই, নতুবা সংবিধানটা আমল সংশোধন 
করতেন না অত ঘটা করে| অবাধ ও হুট নির্বাচন যদি 
তিনি চাইতেন, তবে ইমার্জেন্সী একেবারেই তুলে দিতেন 
এবং বিরোধীদের প্রস্কত হবার জন্মে যথেষ্ট সময় দিতেন । 
এত তাড়া কিসের ? 

সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় ইন্দিরা শাসনের 
মহিমায় ভারতের দুঃখ দুন্দ'শ| লাঘব কিছু হোক বা না- 
হোক, ভারত একটিমাত্র পরিবারের অগণতান্ত্রিক শাসনে 
দীর্ঘকাল নিপীড়িত হবে--এই রকম একট! অশুভ সম্ভাবন! 
ফেন উকি দিচ্ছে। ইংরেদিতে একটা কথা আছে 
Now ০: ever | অর্থাৎ এবারের নির্বাচনেই ভারতের 
ভবিষ্ুৎ ভাগ্য দীর্ঘক'লের জন্তে নির্ণয় হয়ে যাবে । কংগ্রে- 
মৈর অ-গণপতাস্ত্রিক ও বিশৃহ্ধল শাসনের হাত থেকে মুভ 
হবার এই বোধ হয় শেষ হযোগ। আশ! করা যায় 
ভারতের শেষরক্ষা এবার হবে, অর্থাৎ নির্বাচনের পর 
ইন্দিরার প্রভাবমুক্ত একটা নুতন গণতন্ত্রী সরকার দেশকে 
পরিচালন! করার স্থযোগ পাৰে। 






দর্পণ || শুক্রবার ১১ই মার্চ ১৯৭৭ 


বিস্মৃভ প্রতিশ্রুতি 
_(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করে আসছিল। অধচ কার্ষকালে 


গৃহীত হল ব্রিটিশের২এবং ভি. পি. মেননের নীতি, কংগ্রেস 
নীতি হল পরিত্যক্ত! 


১১৪৬ সালে যে সংবিধান সভা গঠিত হয় তার অধি- 


কাংশ সদস্তই ছিলেন বিত্তবান শ্রেণীর্‌ । শিক্ষিত! শ্রেণীর. 


থেকেও কিছুদংখ্যক সদশ্ত এসেছিলেন, কিন্তু ্ঠারাও ছিলেন 


/ ্ 2; 
বিভবান বাঁ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । সে সময়ে যে আবহাওয়া 


পরিব্যাপ্ত ছিল তাতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকলারের ভিত্তিতে 
স্রাসরি নির্বাচন অমুষ্ঠিত হলে সংবিধান সভার মূল চরিত্র 
ভিন্ন প্রকারের হত, আমার বক্তব্য তা. নয়। কিন্ত ব্রিটিশ 


সামাজ্যবাদের ঝান্থ নাইটদের পরামর্শক্রমে বিত্তবান শ্রেণী- . 


গুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত সংবিধান কোনক্রমেই. 
কংগ্রেসের প্রচারিত আদর্শের বাহক হতে পারে না । 

১৯৪৫ এবং ১৯৫১ সালের নির্বাচনের ঘোষিত কর্মস্থচিতে 
কংগ্রেম নিজ দলের লক্ষ্য হিসাবে “কোঅপারেহিভ 


. কমনওয়েলথ* ৰা “সহযোগিতা সম্পন্ন জনকল্যাপমূলক রাষ্ট্র 


গঠনের উদ্দেশ্ত প্রচার করে । সংগে সংগে আবার শ্রেণী- 


. হীন সমাজ স্থাপনের কথাও বল! হত। ১৯৫৭ এবং ১৯- 
"৬২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস লড়েছিল “সমাজতান্ত্রিক 


চর ” 


ধাচের সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা ৰলে। ১৯৬৩ সালে সেই 
লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়ে হয় “সমান্তৃতস্র .এষং গণতন্ত্র । 
কোন সময়েই কিন্তু এই কথাগুলির নির্দিষ্ট কোন ব্যাখ্যা 


প্রদান কর! হয় নি। দলের নীতিসযুহকে অম্পষ্ট রেখেই 


কংগ্রেস সর্বদা সাফল্য অর্জন করেছে। একমাত্র মোরারজী 
দেশাই-ই কংগ্রেসের '“সমাজতন্ত্রের* মোটামুটি পষ্ট একটি 
ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ১৯৬৯ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 
থেকে উৎখাত হবার পর তিনি বলেন, সমাজতন্ত্র শব্দটি যে 
অর্থে তিনি ব্যবহার করেন তা হুল সাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স 
এবং স্ক্যাপ্ডিনেভিয় দেশসমূহে প্রচলিত ব্যবস্থার অনুরূপ | 
সবাই বলে থাকে, অভীব অহী মানুষ হিলাবে, 
মেহরুর মৃত্যু হয়। চীন-তরিত যুদ্ধ তাকে করে দিয়েছিল 
বিব্শ। কিন্তু মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে দ্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির 
হাতে সম্পদ; পুন্জীভূত হওয়া সমন্ধে মহলামবীশ কমিটির 


প্রতিবেদনই কি তাঁকে কম আঘাত দিয়েছিল? সার 


জীবন ধরে পমাজতঙ্্েরে কথ! প্রচার করে এবং ১৭ বৎসর 
ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পরে তিনি এই কথা জেনে 
মার] গেলেন যে, তার সরকারের আমলে একদিকে সম্পদ 
গিয়ে জমেছে সামান্ত সংখ্যক ব্যক্তির. হাতে এবং অপরদিকে 
অধিকতর দাৰিত্যে নিক্ষি্ হয়েছে দেশের অবশিষ্ট মাম্য। 

= নেহরু প্রধান মন্ত্রী থাকাকালীন এশিয়ার বিভিন্ন দেশের 
অর্থনীতি নিয়ে তার মৃত্যুর চার বৎসর-পরে গুগ্নার মিরডাল 


এশিয়ান ড্রাম! গ্স্থখানি লেখেন। উক্ত গ্রন্থে মিরডাল 


ষলেছেন £ “নেহরুর ' সমর্থন এবং কথনে! কখনো তার 
অনুপ্রেরণায় কংগ্রেসের প্রগতিশীল বুদ্ধিদীবি অংশ তাদের, 
প্রগতিমূলক প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করানোর জন্ত নিরলসভাবে 
চেষ্টা করে গেছেন ।""*তোদের সেই প্রগতিশীল প্রতি শ্রতি- 
গুলিকে কংগ্রেশ গ্রহপ করেছে। শিল্পপতি ও ব্যবসাদার 
শ্রেণী সেগুলিকে নীরবে মেনেও'নিয়েছে অংশতঃ এই কারণে 
“যে, তারা জানতো ' প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং 
সেই প্রস্তাব কার্ধকর 
বিস্তর ফারাক। পরবর্তা ঘটনাষলী প্রমাণ করেছে যে, 
তাদের হিসাব ছিল সঠিক |” ১০ ক 
সংবিধান কিংবা আদালতের প্রতি দোষারোপ করে লাভ 
'নেই। কংগ্রেসের ভেখ ধারণ করলেও বিত্তবান শ্রেণী এবং 
ব্রিটিশ ভারতীয় শোষণ তথা রাজনৈতিক দমন পীড়ন প্রথার 


একনিষ্ঠ সেবকগণ কিছুসংখ্যক সছুদ্েন্ প্রণোদিত আইন- 


জ্ঞদের সহায়তায় সংবিধান রচনা কবেছেন। কংগ্রেসের 
{ কি 


পা 


£ 


তব অথবা নীতির চাইতে এই সমস্ত আইনজ্রের অধিকত্তর 


_.. আগ্রহ ছিল আইনের সবস্ম্ম কচকচিতে। বঞ্চিত ও শোষিত 


মাহুধকে মায়ামুগ্ধ ও প্রবঞ্চিত করার উদ্দেশ্তে মূল নীতিগুলি 
(ডাইরেক্ট প্রিন্দিপলস্‌ ) অলংকার হিসাবে সংবিধানের, 
'অন্তর্ভ,ক্ত করা হয়েছে । এগুলিকে কার্যকর করার ব্যবস্থা . 
নেই সংবিধান। অবশ্য প্রতিটি মানুষকে একটি করে ভোটা- 
ধিকার প্রদান করেছে ' কিন্তু সংবিধানের প্রকৃত বাধ্যতা- . 
মূলক শর্তগুপি রচনার ব্যাপারে দেশের মোট জনসংখ্যার 
৮৮৫ শতাংশ মানুষেরই কোন মতামত নেওয়া হয় নি। 
বিত্তবান শ্রেশীগুলি আপন স্থার্ঘসিদ্ধির জন্ত দেশের মৌল 
আইনের বা বলবৎ করেছে তাই দিয়ে ওই ৮৮৫ শতাংশ 
মাম্যকে আই্রেপৃষ্ঠে বেধে রাখা হয়েছে। রি 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশরা যা 


সংকলিত করেছিল তার অতিরিক্ত আর বিশেষ কিছু বি. 


এন. রাও তাঁর বিদেশ সফরে আবিষ্কার করতে পারেন মি। 
যাতে শ্রমিক এবং কৃষক শ্রেণীর শোষণ অব্যাহত রাখা ষায় 


- সেই উদ্দেশ্যেই উক্ত আইনটি ব্রিটিশরা, চালু করেছিল। 


' জানতো যে, এই শোষণ অব্যাহত রাখতে হবে ভারতীয়. 


পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহাওয়ার কারণে ব্রিটিশরা 


বিত্তবান শ্রেণী ও তাদের তৃত্যদ্ের সহযোগিতা হারা । সেই 
কারণেই বিত্তবান শ্রেণীর লোকদেরই ভোটাধিকার প্রদান, 
করা হয়েছিল। সংবিধান সভার দীর্ঘ আড়াই বৎসরের 


পরিশ্রমের ফলে রচিত হয়েছে স্বাধীন ভারতের সংবিধান । 


করার মৃধ্যে রয়েছে ' 


পপ পপি ০ পলা লা 


ৰাস্তবিক পক্ষে এই সংবিধান ১৯৩৫ সালের আইনের প্রায় ' 
অবিকল প্রতিরূপ | ব্যতিক্রম শুধু এই যে, শাসন ক্ষমতায় 
বৃুপভিদের কোন স্থান নেই। বিশ্বের আর কোন দেশের 
সংবিধান আমাদেরটার মত এত বিশাল কলেবর নিয়। এমন 
বিশাল বপু হওয়া ছাড়া আর উপায়ও ছিল' না কোন. 
কারণ, অতি স্বল্প সংখ্যক নৃপতি তথা “বিত্তবান” শ্রেণীর 
সুযোগ স্থবিধার. নিশ্চরতা প্রদানকারী বিভিন্ন শর্তমহ কত 
কিছু অন্তত করতে হয়েছে এর মধ্যে এবং একদিকে 
জনসাধারণকে অধিকার দিয়ে অন্যদিকে আবার সেই 
অধিকার খর্ব করার বন্দোবস্ত করতে হয়েছে। 

ভারত ম্হাদেশ তুণ্য একটি দেশ। সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নকে বাদ দিলে যুরোপের যা আয়তন, ভারতের আয়তন 
ভার চাইতেও বড়। এর উপরে রয়েছে বিভিন্ন ভাষা এবং 
বিভিন্ন 


আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি 


- ক্ষেত্রে বৈষম্য । এই বৈষম্যের কারণেই স্বাধীনতা সংগ্রামের 
সময়ে কংগ্রেস প্রকৃত অর্থেই প্রাদেশিক সবায়্তশাসনের কথা 


বলত এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভাষাভাষী জনসমটি- 
পলির এমন কি বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার নিশ্চিত করার 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করত। কিন্ত ক্ষমতা হাতে পাবার 
সঙ্গে সন্ধে কংগ্রেদ নেতৃবৃন্দ তাঁদের অভীতের প্রতিশ্রুতি 
বিশ্বত হন। ব্যাপার দেখে মনে হয় যেন সম্পূর্ণ জাতীয় 
আন্দোলনটিকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল প্র্ারণামূশক 
প্রচারের উপৃর । ১৯৩৫ সালের আইনে ব্রিটিশর! প্রদেশ- 
গুলির ক্ষমতা “যতখানি সীমিত.করে দিয়েছিল, আমাদের 
সংবিধান তার চেয়েও বেশী সীমিত করে দিয়েছে রাজ্য- 
'গুলির ্ষমতা। কোন কোন দেশের পৌর সংস্থাগুলি পর্যন্ত 
আমাদের দেশের রাদ্যগ্ুলির চাইতে অধিকত্তর ক্ষমতা ভোগ 
করে থাকে.। আধিক দিক থেকে তাদের সম্পূর্ণভাবে পদ, 
করে ফেলা হয়েছে] অথচ জনকল্যাণযূলক-সমস্ত কাজের 
দায়-দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের উপরে। রাঁগনৈতিক 
দিক থেকে তাদের করে ফেলা হয়েছে কেন্দ্রের করুণার 
উপরে নির্ভরশীল । ) 
সম্প্রসারণযোগ্য প্রায় সব কটি বাজদ্বের উৎসই কেন্ত 
আত্মসাৎ করেছে। অধিকদ্ধ তার রয়েছে নোট ছাপাবার 
একচেটিয়া অধিকার । প্রতিবৎসর সেই একচেটিয়া অধি- 


কারের পূর্ণ সুযোগ কেন্দ্র গ্রহণ করে থাকে। ক্রমবর্ধমান 


জব্যযূল্য. রাজ্যসমূহের বাজেটকে নিয়মিত ভাৰে তছনছ | 


# 


ভাষা-ভাষী অঞ্চলের মধ্যে সংস্কৃতি, য়ীতি মীতি, 


| || পনেরো | 


“করে দিচ্ছে | ব্রব্যমৃপ্য বৃদ্ধির এই চাপ .সহ করতে হচ্ছে 
জনসাধারণ তথা রাঙাগুলিকে। আয়-বায়ের, সমতা রক্ষা 
করা তাদের পক্ষে হয়ে পড়েছে চিরন্তন সমন্তা। কেন্দ্রে 
তহবিলে অর্থের অভাব নেই । সেই অর্থ দিয়ে তার কর্ম- 
চারীদের জীবনযাত্রার উর্ধ্বগামী মুল্যের ফলে অতিরিক্ত 
ব্যয়ের খানিকটা অন্ততঃ কেন্দ্র ক্ষতিপূরণ করতে পারে এবং 
করছেও। রাজ্যগুলির সে উপায় নেই কারণ, নিজের! 
তারা নোট ছাপাতে পারে না। কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া 
মেটাতে তাদের জনকল্যাপ এবং জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্ম- 


সুচির কাট-ছাট করতে হয়। 


অর্থনৈতিক নীতির ব্যাপারেও রাজ্যগুলি অসহায়। 
কেন্দ্র তাদের হাত পা বেধে রেখেছে'। স্বাধীনতার পত্র 


এই কয়েক বৎসরে তাদের খপের বোঝা হয়ে উঠেছে অপহ-.. 

নীয়। তড়িঘড়ি আমাদের নেতৃবৃন্দ, ব্রিটিশ উপনিবেশিক ' 
, প্রথা অঙ্গদারে সব ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে তুলে দেন । রাঙ্গয- 

গুলিকে করে ফেলা হয় অতীব দুর্বল। কেন্র্র-রাজ্য সম্পর্কের 


মধ্যে যদি বিরোধ ঘটে থাকে তার প্রধান কারণ হল রাজ্য 
গুলির অর্থনৈতিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধত|! এই সীমাবদ্ধতার 


. কারণেই রাজ্যগুলি তাদের শাখনতাস্ত্িক দায় দায়িত্ব পালন 
-কর্ত্ে অসমর্থ হয়ে পড়ছে ।১ - - 


কীভাবে, এবং কী পরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
আদায়কৃত কর ও শুন্ধদযুহ কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে 
ভাগাভাগি হবে তথা রাজ্যগুলির অংশ তাদের মধ্যে বিত- 


রিত হবে তা নির্ধারণের ব্যাপারে সংবিধান অনুসারে অর্থ 


কমিশনই হল সর্বেসর্ব। | এর একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিবে- 
চনা অনুসারে কেন্দ্র কতৃক অনুদান দেবার ব্যবস্থা আছে। 
সংবিধানে পরিকল্পনা কমিশন সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নেই । 

১৯৫* সালে এক প্রশাসনিক আদেশ অঙ্ুসারে পরি- 


কল্পনা কমিশন গঠিত হয়। অর্থনৈতিক কমিশন একটি 


অ-রাজনৈতিক সংস্থা । পক্ষান্তরে পরিকল্পনা কমিশন হল 

ভারত সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রকের অতিকায় এবং অত্য- 

ধিক ক্ষমতাশালী একটি মহাকরণ বই কিছু নর | সংবিধান 
( শেষাংশ ১৮শ পৃষ্ঠায় ) 


হরিয়ানার গ্রামের কাহিনী 
( ধম পৃষ্ঠার পর) : 
সেই অপহায় অবস্থার তারা দেখতে পায় দুরে গ্রাম থেকে 
কৃষকর! পিপলির দিকে ধেয়ে আসছে। এস ডি এম 
পালিয়ে বান হেড কোয়ার্টারের সংগে যোগাযোগ করার 
অজুহাতে । কয়েকজন সাব-ইন্দপেক্টরও একই রান্তাধরেন। 
শীত্রই ৮০ হাজারের এক কৃষক জনত! লাঠিসোটা নিয়ে 
চারদিক থেকে হৈ হৈ করে এসে পড়ে । ' উপস্থিত জনতার 


মধ্যে ছুই, তৃতীয়াংশের বয়েস পঞ্চাশের ওপরে। তাঁরা . 


বলতে থাকে, “আমাদের জীবন শেষ হয়ে এসেছে। 
আমাদের শীঘ্রই মরতে হবে। ডাক্তারদের হাতে মরার 
চেয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরদ্ধে লড়ে মর! ভাল। 
আমরা আমাদের ছেলেদের শিকার হতে দেখতে চাই ন11” 
_. কৃষকরা পুলিশকে আক্রমণ করে এবং তাদের গাড়ি 
পুড়িয়ে দেয় । অনেক পুলিশ পালিয়ে যায়! রিজাক 
রাম নামে এক কংগ্রেস নেতা এবং সুলতান নামে একজন 


' কংগ্রেস এম পি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তাঁর! জনতাকে 


বলেন, পরিবার পরিকপ্পন কর্মস্থচী চলরে, কিন্ত কোন 
জবরদস্তি করা হবে না। জনতা তাদের কথ! শুনতে চায় 
না। ভারা গুদের মারধোর করে এবং গাড়ি পুড়িয়ে দেয়। 

নিকটস্থ গ্রামে :তাদের অতিথি ও প্রয়োজনের বন্ধুদের 


| জন্ত ঢালাও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কর! হয়। কৃষক 
রমণীর! রাস্তার ধারে চাপাটি তৈরী করতে লেগে যায় এবং. 


নিকটস্থ গ্রাম থেকে খান্তদ্রৰ্যও আলে । জায়গাট! মেলার 
চেহারা নেয় !- জিন্দাবাদ ধ্বনি ওঠে। কৃষকরা ছুদিন দ' 
'রাঁজি-অপেক্গা করে। কিন্তু পুনিশ ও ডাক্তাররা উধাও । 


ন 


4 ষোল! 


স্তায়ী সৱকাৱ 
(১৪শ পৃষ্ঠার পর ) 


১৬। সমাজত জ্র-_উত্তয়প্রকার 
সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীনে দেশী এক- 


চটিয়নার ভিক্টেটবুশিপের ব্যবন্া- 


পমা। ' 

১৭ । সার্বতৌমত্ব-জ নগপের 
| নার্বভেঁমত্ব অবশ্তই নয় $ তবে কার 
' সামাজ্যবাদ ও সামাজিক সাশ্রাজ্যে- 
যাদের ভারতবধনহ গোটা! বিশ্বকে 
লুঠন করার ব্যবস্থায় ভারতের শাসক- 
শ্রেণীর জুনিয়ার পার্টনারশিপ । ' সবল 
কিংবা ছূ্বপ প্রায় সমস্ত সাআদ্যবাদী 
শৃক্তিসহ ছুই-মহাশক্তির সঙ্গে অসংখ্য 
যৌথ কমি শন. ও যৌথ কাউনপিল 
তারই সর্বশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র। 

১৮। ডিসিপ্লিন-_-মালিকশাহীর 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক 
ও সামাজিক - শাসনের বেদীমূলে 
আত্মাহুতির ডিসিপ্লিন। 

- তাইতে| নতুন করে ১৫ লক্ষ কর্ম- 


নির্বাচনের তাৎপর্য 
(১৩শ পৃষ্ঠার শেষাংশ) 
আমাদের দেশে শাসক পার্টি গ্রতি- 
বারই নির্বাচনের সময় তার গদির 
সুবিধে গ্রহণ করে। নিরাপত্তার 


প্রশ্নটি বড় করে বলা হয় |. জনগণের 


মেত্রীর শ্রেঠ নিরাপত্তা তো জনগণই, 
যে জনগণ শ্রীমতী গান্ধীর শক্তির উৎস 
- বলেকখিভ ? অথচ বার বার বিরো- 


ধীর! সুস্থ, অবাধ নির্বাচনের প্রশ্ন. 


রাখছেন। তাদের ধৈর্যের উপর পুন- 


ৰায় আমি প্রশংসা জানাচ্ছি। কারণ 
অবস্থ! এমন জটিল যে এখুনি কিছু কর- ' 


বার নেই। কারণ গণতান্ত্রিক চেতনার 
জন্য যে ব্যাপক শিক্ষার দরকার এই 
- পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিরক্ষর দেশে তা নেই। 


যস্তত অনশনে-অর্ধাশনে নিমন্জিত 


দূর দুরাস্তের মানুষের কাছে নির্বাচনের 
(কোনে বাস্তব তাৎপর্য নেই। এই 


ভোটের তাৎপর্য শুধু :শহ্রকেন্ত্রিক - 


অভিজাত. ও মধ্যশ্রেপীর মধ্যে 
সীমাৰদ্ধ। আমাদের দেশের অধিকাংশ 
রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এই সীমাবদ্ধ 
- শ্রেনীচেতনার শেকলে বাঁধা! এই 
সীমাবদ্ধ চেতনাকে আশ্রয় 
আছে! পর্যন্ত আমাদের নির্বাচন পর্ব 
চলছে। এই বাস্তৰ অবস্থার কারণে 
দুর দূরাস্তের অজ্ঞ মানুষ ব্যবহৃত হবে। 


যে তাকে 'অধিক ব্যবহার করতে ' 


পারবে তারি জয় হবে। l 
যথার্থ গণতান্ত্রিক চেতনার 
আলোকে সুস্থ অবাধ নির্বাচনের জন্তে 
- আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। 
ইতিমধ্যে যেটুকু যোগ রয়েছে তাকে 
ভাবে ব্যবহার করতেই হবে। 


- পচনশীল. পু'জিশাহীর 


করেই 


চ্যুতের 'রাঙ্লাঘরে তালা মারার ব্যবস্থা 


হল গত ১৯ মাসে. দেড় লক্ষ মান্য " 


খাচাৰন্ধ হল, লক্ষ লক্ষ চামী জমিচ্যুত 
হল, সরকারী ব্যতিচারের মন্দির- 
গুলোতে বিগ্রহদের টাকার মালায় 
পুজো দিয়ে কত লোককে অহরহ 
ভিসিপ্রিনের সার্টিফিকেট নিতে হুল 3 
গপতাঘিক লমাদতত্ত্রের সাঁদোর! ও 
শিকারী বাহিনীগুলো দারাদেশে 
রুদ্ধবাক সাধারণ মানুষকে অত্যাচার, 
অনাচার ও ব্যভিচারে কোণঠাসা 
করে রেখেছে, খোদ শাসক শিবিরের 
অভ্যন্তর়েও প্রাণহানি রক্তপাত হয়েছে।- 
ক্রমে, সাধারণ পথচারী থেকে শুরু 
করে নয়াদিল্লীর _)ম্িসভা পর্যন্ত সমস্ত 
মামুয পরস্পর অবিশ্বাস ও সন্দেহের 
কয়েদী হয়ে চম্কে চমকে উঠছিল | 


বলা যায়, প্রীমতী গান্ধী নিছের চারি- - 


দিকেবষে সংশয় ও অবিশ্বাসের কালো- 
ছায়া দেখেছিলেন, তাকেই সারাদেশে” 


নিশ্চিদ্রদূপে ছড়িয়ে দিতে পেরে 


ছিলেন। আর আপামর জনসাধা- 
রণের মধ্যে পারস্পরিক, অবিশ্বাস ও 
সন্দেহের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে, 
রাজপ্রাসাদ 
থেকে হঙ্কারসহ রণলজ্ঞা করে 
চলেছেন। | 

এ পটতূমিকায় সম্স্ত-কর্মচারীকুল 


- সকাল দশটার আগেই হাজির] দিয়ে 
কোন্‌ মৃত. আত্মার উদ্দেশে তর্পণ - 


কয়বেন 1 

১৯] অমুশাসন--ক) ‘অহ মূ 
একমেবাদিতীয়ম্” “মামেকং স্থরণং 
ত্র” অর্থাৎ ‘আমিই একমাত্র সত্য, 
একমাত্র শ্রেষ্ঠ? “আমার পতাক বয়ে 
নিয়ে চল ।” খ) ' চিন্তাশ্রয়ী, বস্তব- 
ধর্মী ‘সকল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির 
দেশ থেকে নির্বাসন | - গ) তামাম 
দেশবাসীর মস্তিষ্কে বিশুদ্ধ ব্র্যাক" 
আউট | ঘ) একমাত্র অঙ্লীল 
“সাহিত্যের উল্লসিত অভিসার | 

২০। শিক্ষা-বিপ্রব_ প্রথমে গণ 

টুকাটুটির নৈরাজ্যবাদ, অতঃপর অনস্ত 
নৈয়াশ্ববাদ। -. 

: বেসামাল মালিকশাহীর শেষ 
আশ্রয় চিনি-মাধ! বুলেট, আর তখনই 


আসে আইনের খাতায় শ্রশান-চণ্ডালের ' 


পদাবলী । 

বিশ দফা কর্মসূচীতে যে শ্মশানের . 
আমন্্ণ রয়েছে তার প্রত্যুত্তর দিতে 
হবে। দেরীতে : হলেও এগুলোকে 
প্রতিরোধ করতে হবে? অবশ্ুই 
এজন্তে তাগিদ যত বাড়ে, প্রতিরোধের 
শক্তিও ততই বাড়ে। মানব ইতিহাসে 
জনগণ- এবং একমাত্র জনগণই স্থায়ী 
শক্তি) কোটি কোটি শক্ত হাতে এ 
শ্শশানন্বত্ধব  শ্রশান দেবতাকেও 
ইতিহাসের জঞ্জালে নিক্ষেপ কর। 


' *ছেত়ে দে, মা, কেঁদে বাঁচি ।* 


আমরা কি তবে তলিয়ে যাৰ 
বে পৃষ্ঠার পর) 


সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার মহীরুহ হয়েছে। ভারতের পাব- 
লিক দেকটরটিও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে, কিন্ত 
প্রাইভেট সেকটরটাই বয়োবৃদ্ধ তথা জ্ঞানবৃদ্ধ | রাজনৈত্তিক - 
দলগুলোর কোষাগার তো তারই দানপুষ্ট। সেইকাম- 
ধেহুটি যশিষ্টের হৰে না বিশ্বামিত্রের হবে এই তো! আমাদের 
অর্থনৈতিক চিন্তার প্রথম ও শেষ কথা । ক্যাপিটাপিষ্ট ইকন- 
মিকে সমূলে বিনষ্ট করে সোশিয়ালি্ট ইকনমির বৃক্ষরোপণ 
জাতীয়তাবাদী দলগলির একটিরও কল্পনায় নেই। সাম্য- 


কথা হলো, “মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে |” 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই মার্চ ১৯৭৭ 


ক্ষমতার এতখানি কেন্ত্রীকরণ কি ভালো! 


আরো খারাপ 


হবে বখন ধনসম্পদ্ড একই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হবে। 


- মোতিয়েট রাশিয়া বা গণচীনের মতে] | 


পার্লামেন্টের ছুই তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া আর সারা 
- দেশের নাগরিকদের ছুই তৃতীয়াংশের সম্মতি পাওয়া এক 
এক জিনিস নয়। সাধারণ নির্বাচন যতদিন লা! হয়ে 


ততদিন এই রায় জনগণের রায় বলে মেনে নিতে 


যাবে মা। জনগণের নাম করে যা! খুশি করলেই যে জন 


পণ সায় দেবে এটা একটা বিভ্রম। একদিন না একি 


ধর! পড়ে যাবেই ষে এটা জনগণের শ্বার্থেও নয়,সন্মতিতেও 


ন্‌য়। 


: জনগণের. স্বার্থ হচ্ছে নিরপেক্ষ স্বাধীন বিচারকমখদী | 
ৰাদী দলগুলি মুখে বলে বটে ওকথা, কিন্ত তাদের মনের জনগণের স্বার্থ হচ্ছে নিরপেক্ষ স্বাধীন সংধাদপত্রসমূহ । জন- - 


গণের স্বার্থ নিরপেক্ষ স্বাধীন বুদ্ধিঙীবীমহল। জনগণের ২ 


ধনতা্িক ইকনমিকে বাচতে দিয়ে বাড়তে দিয়ে দমাজ- স্বার্থ এমন একজন রাষ্ট্রপতি যিনি কোনো! দলবিশেষের _ 
স্ত্রী ইকনসি তার স্থান নিতে পারে না। শূষ্ততা বেখানে ইচ্ছায় পরিচালিত ফিগারহ্ডে নন, যিনি ইংলগ্ডের রাজার 
নেই পূরণও সেখানে লেই। কতকগুলো কোম্পানীকে মতো সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও আস্থাভাজন, নিরপেক্ষ স্বাধীন 


সন্জন। -তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না, কিন্তু দ্বিমত হতে. 
ও পশ্চিম জার্থানীতে বিস্তর প্রাইভেট এপ্টারপ্রাইজইত্তিমধ্যে দ্বিধাবোধ করবেন না। জাতীয় স্বার্থ যদি তাকে পদত্যাগ 


রাষ্ট্রায়ত্ত করাই দোশিয়াপিষ্ট ইকনমি নয়। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে 


পাবলিক এপ্টারপ্রাইজ হয়েছে ।' এদেশেও হয়েছে, আরো 
হবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ধনতত্ত্রের যূলোক্ষেদকারী নয় । 
অস্ত প্রক্রিয়ার জন্মে কেউ প্রস্তুত নয় | - 


- সংবিধান সংশোধন হয় কেন? হয় যদি তো এমন ঝাড়ে, 


মুটি এই পর্যন্ত বুঝি যে পার্লামেন্টকে ১৯৫০ সালের সংবি- 


এতে বাধ! দিচ্ছে কে ।. দিচ্ছে হুপ্রীম-কোর্ট ও হাইকোর্ট। 
স্তরাং করতে হবে তাদের গর্ব খর্ব। পালণমে্ট যা-ই, নিয়ম যেভাবে বদলে দেওয়া হচ্ছে তা দেখে একজন প্রাক্তন 
. বলবে তা-ই..বেদৃবাক্য,. যাঁই করবে তাই শিরোধার্য। 


জাহির করছে কার্ধত পালণমেন্ট হচ্ছে মন্ত্রী পরিষদ ৰা এক্‌- 


জিকিউটিভের আজ্ঞাবহ । তার যেটুকু স্বাতনত্য সেটুকু শুধু 
বিরোধী দলের ভিন্নমত প্রকাশের, স্বাধীনতায় নিবন্ধ । 
বিশ্লেষণ করলে দেখা বাবে পালামেপ্ট নয়, মগ্তরিভা 
বা এক্‌জিকিউটিভই এই ছ্াবিবশ বছর পরে সোভরেন্টি 
করায়স্ত করল। আর এক নম্বর অন্তরায় জুভিশিয়ারি | 


তাকে সে পালণমেন্টের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে অব- 


পার্লামেন্টারী-কনভেন্নশন অনুসারে তিনি:কখনো মন্ত্রিগুলীর 
সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেন না, কিন্তু ইচ্ছা! করলে তিনি 


কনভেনশন গেল। তিনি আর উচ্চবাচ্য ‘ন! করে অবিলঘে 
মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্তে সায় দেবেন ।-_ নয়তো ৰলবেন, 
পদত্যাগ করবেন। 7 
এক ঢিলে দুই পাখী মারার পর বাকী থাকে আরো 


করতে বলে তবে তিনি পদত্যাগ করতে প্রত্তত থাকবেন। 


“আমরা সাহিত্যিক হুই না হই আমরা এদেশের-নাগ-- 
রিক। সুতরাং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থদ্ধে আমী- 
এই যে দেশের অবস্থা সে দেশে হঠাৎ সাত তাড়াতাড়ি দেরও ভাবনা চিন্তা স্বাভাবিক ও ভাবনা চিন্তার প্রকাশ 
স্তায়সঙ্গত | কিন্তু ফেট!] স্বাভাবিক সেইটেই এখন অস্বাভা-' 
মূলে হয় কেন? একসঙ্গে ৫৯টা সংশোধন । আমি বিক ও যেটা ন্যায়সঙ্গত সেটারই প্রকাশ এখন অন্তায়। 
এখনো কাগজপত্র পাইনি, সব্‌ কিছু পড়ে দেখিনি| মোটা- . আমরা বার! স্বাভাবিকতায় ও স্থায়সঙ্গততায় অভ্যস্ত তাদের 
পক্ষে এই. আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস গ্রহণ কষ্টকর। যেটা বুক 
ধানে সোভরেনটি, অর্থাৎ সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, ফুলিয়ে করতে পারতুম সেটা চোরের মতো চুপি চুপি 
সুতরাং ১৯৭৬ সালে তাকে সর্বশক্তিমান করতে হবে।- করতে হচ্ছে। হাইকোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি, হগ্ীম 
কেটেটর সিনিয়র আযাডভোকেট এরাও তটস্থ। খেলার, 


মুখ্যমন্ত্রী আশঙ্কা করছেন যে এদেশে প্রচলিত রোমান ছুরিস্- 
বাইরে পালমেন্ট যদিও আপনাকে সর্বশক্তিমান বলে প্রত্ডেসটাই পরিত্যক্ত হবে। তার জায়গায় কোন্টা ১ 


প্রবর্তিত হৰে, কে জানে | মোগল জুরিসপ্রভেন্স না. 


সোডিয়েট জুরিস্প্ডেন্দ। 


এদের কাউকেই আমি কোনো আশার বাণী শোনাতে, 


পারিনি, কারণ আমি-নিজেই অন্ধকারে পথ খুঁজে চলেছি । 


নাগরিক হিসাবে আমিও এ:দেরই মতো! সব কিছুর জস্তে 
প্রস্তত | তবে-আমার আরো একটা সত্তা আছে। সেটা; 
সাহিত্যিক সত্ত৷। বিশুদ্ধ সাহিত্যের কাজ নিয়ে থাকলে 
নযিত করেছে। দু’নঘূর অন্তরায় রাইপতি। ব্রিটিশ আমিও বিনোবাজীর মতো রাজনীতি বা আইন .কাঙ্গন - 
সম্বন্ধে মৌন থাকতে পারি। . এখন পর্যন্ত আমার বিশুত, এ. 
সাহিত্যকর্মে তেমন কোনো বাধা আসেনি । প্রাকৃসেনসর- 
আপত্তি জানাতে পারেন, ভিন্ন পরামর্শ দিতে পারেন, দেরি, শিপের কল্যাণে একটি গল্পের আসল মর্মটাই বাদ পড়েছিল । 
করিয়ে দিতে পারেন। এখন ব্রিটিশ পালণযেন্টারি যখন ৰই হয়ে বেরোবে তখন সেটা ছুড়ে দিতে পারা 


য়াৰে। এখনো পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রাকৃসেন্পরশিপ 
জারী হয়নি। কিন্তু পরে সেন্সর করা অসম্ভব নয়। বই 
বাদেয়াপ্তও হতে পারে। ছাপাখানা বদ্ধ করে দেওয়াও. 
সম্ভব। সেই যে একটা কথা আছে Damo০cles-এর 


এক পাখী । তার. নাম প্রেস । যদিও ফাগালমেন্টাল- খড়া। এটাও সেইপ্রকার একটা প্রহসন। প্রহরীর তত্বা- 


রাইটগুলো যেমনকে তেমন থেকে যাচ্ছে তবু তাদের উপর 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে একপ্রস্থ ভাইরেকটিভ প্রিন্সিপ্ন। 


সেইস্থঞ্জে প্রবেশ করবে প্রেসের উপর কড়া পাহারা। _ 
সংবিধানের নবম তফশীলে প্রেসের স্বাধীনতার পরিপন্থী 


একটি আইনকে ইতিমধ্যেই কায়েম কর! হয়েছে। লেখক, 
মুদ্রাকর, প্রকাশক. সম্পাদক সকলেই প্রহ্রাধীন। কার 


ঘাড়ে কট] মাথা কে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করবে! 
যদ্বিও সেটা তার মৌল অধিকার | 
গণতন্ত্রের উপর অঙ্কুশের কাজ করে জুডিশিয়ার়ি, কাজ 


করে প্রেস, কাজ করেন পালপৃমেণ্টারি পদ্ধতিতে শাস্তি. 


দেশের রাইপতি ।- এক এক করে প্রত্যেকটি অঞ্লুশকে 
কণ্টকের মতে! সরালে বেটা থাকবে সেটা নিরঙ্কুশ ও নিফ- 
পক একৃজিকিউটিভ। আর তার বশংবদ পালমেপ্ট। 


বধানে প্রহারের ভয়ে লেখা কি স্বাধীনভাবে লেখা? স্বাধী- - 
নতাই হচ্ছে সেই লবণ যার অভাবে সব ব্যঞ্জনই বিশ্বাদ। 


শ্বাধীনতা ফিরে না পেলে আসি নির্ভয়ে লিখতে পারব 


না| যাই লিখি নাকেন। সংবিধান সংশোধন ধারা করে" 
ছেন সারাও.কি নির্ভীক থাকতে পারবেন, যদি শাসন 


একদিন এমন একটি দলের হাতে পড়ে যে'দল তাদেরই 


"অস্ত্র তাদের 


রামন বা মেষ বনে যাব। 


বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করবে? 
ডিক্‌টেটরশিপে পরিণত হলে শিকার হবে গণতস্ত্রীরাই। 
তাদের প্রাণে ভয়ডর না থাঁকতে পারে, আমাদের প্রা 
আছে। আজকের এই অবস্থা যদি চিরস্থায়ী হয় তবে আমর 
রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ 


গণত্ 






সঙ্কট ছিল না। আম্মৃদের জীবনেও ছিল না। এখন দেখা 


দিয়েছে । আমর! কি তবে. তলিয়ে বাব? 





+ জ্র্ণ | শুক্রবার ১১ই মার্চ ১৯৭৭. 


আসল চেহারা 
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ভা একই-ভাবে ধসে পড়ছে। পড়বে যে সেকথা শ্রীমতী গান্ধি নিজেই মনে 
মনে জানতেন | এর কারণ বুঝতে পারা কঠিন নয় | জানুয়ারি ১৯৭৬ এ রি্ার্ড 
" ব্যাংকের গ্রামীণ সমীক্ষা বিভাগ ১৩টি স্কু্র চাষী উন্নয়ন নমুন! এজেন্সি প্রজে- 

ক্টের সমীক্ষা ফল প্রকাশ করেছে। এই সমীক্ষায় বলা হরেছে ১৩টির মধ্যে 
* ১০টি প্রকল্পে ক্ষুদ্র প্রজা চাষীদের এই প্রোগ্রামের আওতার বইরে রাখা হয়েছিল 
কারণ জমির মালিকের এই ভেবে তীব্র ভাবে এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে 
ছিল যে ‘এর দ্বারা এজেন্সি পাছে চাষীদের নাম জমির মালিক হিসেবে নথিভুক্ত 
কণে'। দশীক্ষার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, “বেশীর ভাগ প্রজার সংগে মৌখিক 
বন্দোবস্ত কারণ প্রলান্বত্ব বাতিল করে দেওয়া! হয়েছে'। সমীক্ষার মন্তব্যে 
বলা হয়েছে যে “এস এফ ডি এ প্রকল্পে বিরাটসংখ্যক ছোট চাষীকে বাদ দিয়ে 
শ্বল্পসংখ্যক বড় চাষীকে অস্তভু'ক্ত করা হয়েছে,। রিজার্ত ব্যাংকের সর্বশেষ 


' মন্তব্য এই যে, এই সব স্পর্শকাতর ইন্ত এড়াতে গিয়ে এস এফ ডি একে বাত্তব- . 
বাদী হতে হয়েছে । এ বিষয়ে শ্রমতী গাদ্ধির সহাম্মভূতি থাকা অসস্তব নয় ' 


কিন্ত এই অবস্থায় প্রতিশ্রুত “বিশেষ প্রকল্পগুলির? হাল কী হবে বল! দুর । 
এই রূপে হাল ধরে আছে সেই শতক ১* ভাগ কৃষক যারা শতকরা ৬০ ভাগ 
জমি দখল করতে পেরেছে। 


মে ১৯৭৬এ রাজ্যসভায় প্রদত' কৃষিমন্ত্রকের রমতৎপরতা ও প্রতি- 


বেদনে কীদুনি গাওয়া হয়েছে যে, ‘ভৃমিসংস্কার সম্পঞ্িত ব্যবস্থাগুলিকে কার্যকর 


, করার জন্ত-ঘথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করা যায় নি ( জরুরী অবস্থার 
* পরেও) | জানি না কোন বিবেকবান সরকারী আমলা প্রতিবেদনটির খসড়া 
করেছিলেন বা রাজ্যসভায় উপস্থাপিত করার আগে সংশ্লিষ্ট মন্তিসহোদয় এটি 
পড়ে দেখেছিলেন কিন! । ব্যাপার ঘাই হোক উক্ত আমলা ভদ্রলোক নিশ্চয়ই 
ঘবর্গরাজ্যে বিচরণ করছিলেন "কারণ ভূমিসংস্কারব্যবন্থা করার জন্য শ্রীমতী 
গান্ধির দলের ‘রাজনৈতিক ইচ্ছ’-র প্রয়োদন হয় না--প্রয়োজন 'রাদনৈতিক 
“মৃত্যু ইচ্ছার’ । সর্বশেষ বিচারে কংগ্রেদ দলের গ্রামীণ ভিত্তি হল বৃহৎ চাষী 
এবং জমির মালিক। তাদের পক্ষে ভূমিলংস্কারকে কার্ধে পরিণত করার 


»মানে হল নিজের পার়ে-কুড়,ল মারা বা হারাকিরি করা। কংগ্রেস দলের . 


“সকত সমৰ্থক এবং ভিত্তি কারা সে সম্পর্কে আরো দৃষ্টান্ত -পেতে হলে ভূমি- 
হীন চাষীদের অবস্থাটা পর্যালোচনা করলেই চলবে । পাঁচ কোটির উপর 
ভূমিহীন ধক অনাহার সীমারেখায় বাস করে। ৰড় বড় কথ! ৰলে আসর 
মাত করা ছাড়া কোন কংগ্রেস নেত্তারই এ বিষয়ে করার কিছু নেই। কুড়ি 
দফা কর্মসূচীতে ভ্ীমতী গান্ধি ধা করে, ঘোষণা! করলেন যে, ‘নিম্নতম কৃষিমন্রি 


সম্বন্ধে আইন কর! হবে” । কিন্তু গুদরাট ও তামিলনাড়, এই ছুটি বিরোধী : 
জরুরী 


শাসিত রাজ্য ছাড়া-আয় কোখাও এমন কোন আইন পাশ হয়নি।. 
অবস্থাকালে কেন্দ্র নিয়ত্তম. কষিষভুরি সম্পর্কে আইন পাশ করতে পারত 1 


কিন্তু না করতে পারার অন্ধ কংগ্রেল ঘাবড়ায় না_ শ্রমমন্ত্রী রঘুনাথ রেডি | 


রাজ্যসভাপ্ জানিয়েছেন যে, কিষিমজুরি সম্পর্কে কোন জাতীয় নীতি উদ্ভাবন্রে 
চিন্তা সরকার ত্যাগ করেছেন'। যধনি ক্বষিমদুরদের কোন সংগঠন দাবি 
এগিয়ে আসে, ঝটতি তাদের মোকাবেলা করে, পুলিশ এবং ধনীচাষী 
তখন তাদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয। জরুরী অবস্থার পরে মিদা 
ছে.তাদের কাছে ‘ধর্গের আশীর্বাদ) | | 


২০ দফা কর্মক্চীর আর একটি চর্কানিনাদিত বিষয় যার দ্বারা শ্রীঘতী 
গাদ্ধির দলের শহুরে ভিত্তি এবং সমর্থকেরা কান হয়ে পড়েছে তা হল “নিজে 
নিজের আগ প্রকাশ করার প্রকল্প” ( ভলাণ্টেরি ভিস্ক্রোজার স্বীয়) | পরি- 
কল্পিত হয়েছিল কালে! টাকা উদ্ধার করার জন্তু কিন্তু কার্যত হয়ে দাড়াল কালো! 
টাকাকে সাদা অর্থাৎ আইনসঙ্গত করার কৌশল । -অবস্ত কংগ্রেসের কয়েকটি 
মাফিয়া দল এর দ্বারা ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীর রক্তবছল ধমনীতে নথ বসানোর”; 
নর্বণহযোগ পেয়েছে। 







এক অর্থে এই পনিজের আয় .নিছে ফাস করার' নীতির ছ দ্বার! তীর - 


একটি দফাকে পুরে! নস্যাৎ করা হয়েছে। কারণ ২* দফা! কর্মস্কচীর ১১ নং 








ক্লোজার স্বীমের দ্বার! গতানুগতিক মালাই তুলে দেওযা হুল ‘সরাসরি 
বিচার’ এবং “বিশেষ স্কোয়াড’-এর কথা বলা বাহুল্য মাত্র 


ভালণ্টারী ভিসক্লোজার স্বীমে কালোটাকার এবং হিসাষ-বিভূ্ত সম্পত্তির. 
মালিককে ঘোষণা করতে হয় তার কত সম্পত্তি বা টাকা আাছে। তারপর নানা 


সপ 
~ 


দফায় বলা হয়েছিল যে, সম্পত্তির অৰমূল্যন রোধ এবং কর-কাকি দাতাদের - 
[সরি বিচারের জন্য বিশেষ স্কোয়াড গঠন করা হবে। কিন্তু ভলাপ্ট/রি 


রকম ছাড় বাদ দির সরকার কালো টাকার ২৪ এবং হিনাব-বহ্ত ত সপত 


মাত্র ১% সংগ্রহ করতেন । এই প্রাথমিক ঘোষণার পর ক্রমা্বয়ে সাময়িক 
ঘোষণা করে এর সংজ্ঞা পাণ্ট্ান হয়েছে। কেবল একটি কথা জনান্তিকে বল! 
হয়েছে--দ্রিল্লীর .মাতাজীর ইচ্ছা যেন ঘোষিত অঙ্কের পরিমাপ বেশ মোটা 
হয়'। যাদের ঘোষণ! করার মত লুকনো টাকা নেই তাদেরকেও মাতাজীর খুশির 
জন্য আয় ঘোষণা করাতে উপরোধ করা হয়েছে যেমন বেতনভূক কর্মচারীর] । 
- লোকে হতভম্ব হয়ে ভাবতে .খাকল--এটা আয় ঘোষণা, না দক্ষিণা? 


- উত্তর পরিফর হয়ে গেল, আপাতত, স্বয়ং ঘোষণা, অন্তত সরকারী ভাবে। 


একজন কবার ঘোষণা করতে পারে ? উত্তর-_যতবার খুশী কেবল. ঘোষণাটি 
কোন একজনের পক্ষে হলেই হল। পুত্র; কন্তা,.কুকুর, বেড়াল ! ইত্যাদি যাদের 


এর সংগে কোন সম্পর্ক নেই, তাদের পক্ষেও কি তিনি ঘোষণা করতে পারেন? . 


উত্তর হল-_ হ্যা, যদি তারা ‘আত্মীয়’ হন। তবু পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে সংশ্লি্ 
ব্যক্তিদের সন্দেহ ঘুচল না। সেই জন্ত ছুটি অস্থায়ী কর্মান জারি করে সেই সন্দেহ 
নিরসন করা হল। প্রথমটি হল রাষ্ট্রপতির অর্ডিনাহ্ যার দ্বারা সোপর্দ করা 

থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল ৷ দ্বিতীয় হুল প্রত্যক্ষ কর বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির 
চেয়ারম্যানের বিৰ্ৃতি। ২৫ নবেম্বর ১৯৭৫ বোম্বাই থেকে আয়কর কমিশনার 
তার বিবৃতিতে এর ব্যখ্যা করে বললেন যে, কালো সম্পদের যুল্য ধার্য হবে 

এখনকার মূল্যে ময়, ভলাণ্টারি আযাসেশী তার ঘোষণায় যে সময়ে সম্পদ্‌ অপ্রিত 

হয়েছে বলে দাবি করেছেন সেই ভিত্তিতে । অর্থাৎ কেউ ইচ্ছা করলে এই 

আঁরকে ১১২২ সনে অগ্রিত বলে দেখাতে পারেন । 

_. ব্যবসাধী মহলে আনন্দের কলরব উঠল। তারা বুঝলেন যে, শ্রীমতী গান্ধি 

তাঁদের চামড়া খুলে নিতে পণ করেননি ; কালো টাকা নিয়ে জনসাধারণকে 
তিনি একটা ষ্টাণ্ট দিতে চান । ঘোষণা শুরু হল ভালই কত্ত পরিমাণ বেশী 
নয়। বছর শেষে পরিকল্পনাটি অশ্রডিঘব প্রসব, করল--১৪৫০ কোটি গোপন 

আয় ঘোষণা থেকে সরকীরী কর আদায় হল ২৪৯ কোটি। গলা ফাটিয়ে জাহির 


করা! হল যেন সমশ্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্ত ঘোষিত আয় লুক্কায়িত 


সম্পদের মাত্র ১%। এই ঘোষণীর বিবরণ অর্থাৎ কে, কার পক্ষে, কোন 
সমযের জন্ত কত পরিমাণ সম্পদ ঘোষণা করলেন সে সম্বন্ধে কোন খবর জানাতে 
সরকার অস্বীকার করল। কারণ তাতে ঘোঁষণাকারীরা ০ হতে 
পারত। | 
নিজে থেকে লুকনো আয় ঘোষণার পরিকল্পনা এই প্রথম নয়--স্বাধীনতার 
পরে এটি হল চতুর্থ । এর আগেরটি- হয়েছিল ৯৯৬৫ সনে আগের তিনটির .. 
কর্মফল হয়েছিল শোচনীয় | ১৯৬৫ সনের পরে যে বিপুল পরিমাণ কালোটাকা 
ব্যধলায়ীদের হাতে জমেছে তার তুলনায়, ৯৯৭৫ সনের ১৪৫০ কোটি 
টাকা সম্পদ ঘোষণাকে খুবই অকিঞ্চিংকর বলতে হবে | কেবল তফাৎ এই যে. 
এবারের শর্ত অনেক উদার এবং কারচুপি করার , স্থযোগও অনেক বেশী । 
১৯৭৫ সনের স্বেচ্ছা ঘোষণায় ২৯০০০০ জন ১৪৫ কোটি টাকার সম্পদ ঘোবণ! 
করেছে আর ১৪৬৫ সনে করেছিল ১৬৪২২৬ জন। ১৯৫১ সনের পরবর্তী 
ঘোষণার পরিমাণ ছিল ২৬৭ কোটি টাকা । তখনকার শতকরণ গড ছিল ২৩% 
ঘা ১5৭৫ নাড়ছে ১৭% এ যদিও তখনকার হি? ভিত্তি ছিল অনেক 


~ 


কম। রঃ 
১১৬৫ সনের ব্যর্থতার থতে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যক্ষ কর অ- 


| সন্ধান কমিটি (১৯৭* ) রীতি হিসাবে ডলাণ্টারি ডিম্‌র্লোজার ক্ষীম অধ্যায়ন 


করে নিম্নলিখিত স্থপারিশ করেন ঘে্ুলি প্রীমতী গার্ধিকর্তৃক পার্লামেন্টে সমবিত 


. হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, “বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে লুকায়িত সম্পদ 


উদ্ঘাটন সম্পর্কে কোন সাধারণ পরিকল্পনার অতএব আমরা তীব্র বিরোধী 
সে রকম কোন ইচ্ছা আমাদের নেই ৷ 

যুক্তির সারসংক্ষেপ হিসেবে কমিটি নিয়োক্ত কারণ দেখিয়েছিলেন £ 

(১)- এই পরিকল্পনার ফলে সং করদাতা শাস্তি পায় এবং যাদের উদাটন 


. করার কিছু নেই যেমম বেতনতুক কর্মচারীরা, তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করে । 


(২) অধোধিত আয়ের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ছাড়া, এর দ্বারা কিছু উদ্ঘাটিত 


হয় না? 

(৩) আয়কর বিভাগ তাঁদের ছি আয়কর ফাকি ধরে - যে পরিমাপ 
অর্থ আদায় করে তা এর ২ বা ৩ গুণ। . 

(৪) অঙ্ুশোচিত্‌ করাপহারী এর ছারা পুনবণধিত হয় না। 


(6) বিভাগীয় অফিসারদের অধিকাংশ ভবিষ্তত্তে আর কোন আয়. 


উদ্ঘাটন পরিকল্পনা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে দ্বার্থহীন ভাষায় মত প্রকাশ করেছে। 
[বেশ বোঝা যায় যে, কমিটির এই বিশ্যবেজ্ঞ অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে 

১১৭৫ সনের হ্েচ্ছা ঘোষণ! প্রকল্প একটি বিরাট স্টান্ট যার, তাতপর্য- 

কিছুই নয় ' (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


অন্থ্তিত হয়। 


॥ সতেরো ॥ 


আই এম এর 
রাজ্য সম্মেলনে 
করগ্রেসী যুবদের 
হামলা 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার 
কাটোয়ায় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসো- 
লিয়েশনের পশ্চিমমবর্গ শাখার ছত্রিশ- 
তম সম্মেলনের প্রকান্ড অধিৰ্শেন 
স্থানীয় যুব কংগ্রেসের 
মস্তানরা এই সম্মেলন পণ্ড করার জনক 
একট! সুনির্দিষ্ট পররিকল্পন! গ্রহণ করে- 
'ছিল। এই মন্ডানদের হামলা ও উপ- 
দ্রবে সন্মেন্গনের কার্যক্রম অনেকাংশে 

ব্যাহত ও বাতিল হবে যায়। | 


সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে যধন 
সপ্তাহব্যাপী কার্যক্রমের পরিকল্পনা 
রচমার জন্ত মেডিক্যাল’ এসোপিয়ে- 
শনের স্থানী্ শাখা তাদের অকিসে 
. মিলিত্ত হযেছিলেন, তখন একদিন যুব 
কংগ্রেসের কয়েকজন স্বান সেখানে, 
চড়াও হয় । তাঁর! উপস্থিত চিকিৎ- 
সকদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালিগালাজ 
করতে থাকে ও পরে অফিসটি তছনছ 
করে। শেষে স্থানীয় অধিবাসীদের 
হস্তক্ষেপে. তারা ভয়ে পালিয়ে, যায়। 
যুব কংগ্রেসের গুগ্ডাদের এই 
নোংরামির নিন্নাকরে কাটোয়া ষেডি- 
"ফ্যাল এলোনিয়েশনের নেতৃবৃন্দ প্রচার 
পত্রের মাধ্যমে একটি কঠোর বিবৃতি 
দেন। এর ফলে এ কংগ্রেলী যুবকেরা 
ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ভার! গোপনে ষড়- 
যন্ত্র করতে থাকে কিভাবে সম্মেগ্ন পণ্ড 
করা বায়। প্র 
ইতিমধ্যে কাটোয়া কলেদ প্রাঙ্গণে 


সন্মেলনের জন্য প্যাণ্ডেল তৈরীর কাজ: 


হুরু হয়ে বায় | কিন্তু ১৯শে ফেব্রুয়াঙ্জী 
” প্রধান মন্ত্রীর নির্বাচনী সভরি জন্য 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ‘আদেশে এই 
আয়োজন বন্ধ রাখতে হয়। স্থানীয় 
অধিবাসীদের ধারণা 'যুবকংগ্রেসের 
নেতৃবৃন্দের পরামর্শেই কলেজ প্রাঙ্গণে 
প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী সভ! অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা করা হয়। যাতে চিকিৎসক 
সম্মেলন বানচাল হয়ে যায়। 
শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর নির্ধা- 
চনী সভা স্থানীয় হাসপাতাল প্রাঙ্গপে 


 অনুষিত হয়। হাসপাতালের নানা 
" বুকম অব্যবস্থা ও রুগীদের দুর্দশা 


প্রধানমন্ত্রীর চোখের আড়ালে রাখবার 
জন্য গরীব রুগীদের ছেঁড়া ও নোংরা 


বিছানাপত্র ফেলে দেওয়া হয়। এমন 
কি অনেক রুগীকে সাময়িকভাবে 


মর্গে বন্দী করে রাখ।- হয় বলে জনৈক 
চিকিৎসক মন্তব্য কবেন। ৮ 
শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর সভা হাঁস- 
_ (শেষাংশ ১৯শ পৃষ্ঠায় ) 


॥ আঠারো ॥ ২ 


 বিস্বৃত রতি - 
( ১৫শ পৃষ্ঠার পর ) | 
রচ়িতাগণ অর্থনৈতিক কমিশনকে যে সমস্ত অধিকার 


প্রদান করেছিলেন পরিকল্পনা কমিশন তার অনেকটাই, 


জবরদখল করে নিয়েছে এবং কেন্দ্র থেকে রাজ্যসমূহে অর্থ 
হস্তান্তরের মুখ্য যবরূপ হয়ে দীড়িয়েছে। লোভসভ! মা- 


করণের এক সমীক্ষায় প্রকাশ, ১৯৫২ থেকে ১৯৬৮ সালের : 


মধ্যে, ‘অর্থাৎ পক্ষবাধিক পরিকল্পনার ১৭ বৎসরে, কেন্্র 
কৃ রাজ্যগুলিতে হস্তাত্তরিত অর্থের ৭০.ভাগেরও বেশী 
ছিল-পরিরুঘ্ননা কমিশনের স্থপারিশ অন্থ্সারে এবং ৩৯ 
' ভাগেরও কম ছিল - অর্থ নৈতিক কমিশনের সুপারিশ 
অঙ্ুসারে ১১. 

পরিকল্পন! কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানরপে ভি, আর 


গাডগিল রোন্‌ ভিত্তিতে কমিশন এই সমস্ত. তহবিলের " 


বিলি ব্যবস্থা করছে, সে সম্বন্ধে ১৯৬১ সালে অনুসন্ধান 


করেন। তিনি আবিফার করেন যে, কমিশন কর্তৃক নির্ধা-- 
'রিত নীতি সম্পদ্রশালীরাজ্যগুলিকেই স্থবিধা প্রদান করছে | 


যাদের আধিক “শক্তি সামর্থ্য! রয়েছে আর রয়েছে নিজে- 
দের সম্পদ তারাই অধিক সাহায্য পেয়েছে। এই ব্যাপার 
সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন, “[ রাজ্যগুলির মধ্যে ) বড় ভাই- 
রাই পাচ্ছে বেশী ।”১২ | 
কমিশন-কিভাবে ছোট ভাইদের, চাইতে ই 
. বেশী সাহায্য করে, তার একটি মাত্র উদাহরণই স্বখে্। 
চিরদিনই পাঞ্ধাবকে উন্নত এবং উড়িয্যাকে অনুন্নত রাজ্য . 
, বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। প্রথম তিনটি, পঞ্চবার্ষিক. 
পরিকল্পনা এবং তিনটি বাধিক- পরিকল্পনার আমলে, ১৯৫১ 
“ : থেকে ১১৬৮ সাল পর্বস্ত, রাজ্যের পরিকল্পন! রূপায়পের জন্ত 


বেজ কতৃক প্রদত্ত মাথা পিছু সা : লোক নিহত হয়েছে পুলিশের হাতে। বিগত কয়েকমাসের 


ভিতরে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ বারবার. উম্মত্ত হয়ে জেলের 


২০৩ টাক! অথচ পান্ধাবের জন্ত ছিল ৩৪৩ টাকা । এমন 
কি চতুর্থ পরিকল্পনাত্তেও উড়িস্তার জন্ত মাথাপিছু কেন্দ্রীয় 
সাহায্য ছিল ৭২ টাকা-_পাঞ্জাবের চাইতে মাত্র ৬ টাকা 
বেশী 1১৩ যদিও তখন পাঞ্জাব ভারতের সর্বাধিক 'সম্পর্দ-! - 


| শালী রাজ্য হয়ে উঠেছে। রাজ্যুসমূতের পরিকল্পনার জন্ত 


| যা কিছু বেম্দীয় সাহায্য সব প্রদান হয়ে থাকে পরি- 
কল্পনা কমিশনের স্থপারিশ অনুসারে | 
রাজনৈতিক ব্যাপারে রাজ্যপ্তুলির অবস্থা আরে! শোচ-. 
নীয়। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব কতৃ ক নির্ধারিত পথে যত 
i দিন তারা চলে ততদিন ভয়ের কিছু নেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 
তথা- কংগ্রেস সর্কার ততদিন: তাদের সধত্বে দেখাশুনা 
করে! কিন্ত বুকে হাত ' দিয়ে কোন কংগ্রেসসেবী বলতে 
পারেন কি, অ-কংগ্রেসী কোন সরকারের পথে বাধা বিস্ন 
কৃষ্টি করতে এবং £সেই সরকার খুব বেশী একগু'য়ে হলে 
তাকে সরাসরি গদিচ্যুত করতে, কংগ্রেস কেন্দ্রে, ভার: 
ক্ষমতার অপব্যবহার করেনি? একেই তো সংবিধান রচনা 
করা হয়েছে কেন্দ্রের মুখ চেয়ে । তার উপরে বিভিন্ন সময়ে 
বনু অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করে: তার.বদলে 
আপন্‌ মনোমত সরকারকে গদিতে বসাতে কেন্ত্র সেই 
, - সংৰিধানের বিকৃত ব্যাখ্যা করেছে এবং এইরূপে কংগ্রেসের 
" উদ্দেশ্ত সাধন করেছে। = 
। সংবিধান সভায় সংবিধানের উদ্দেশ্য প্রস্তাব পেশ করার 
" সময় নেহরু একটি হৃদয়স্পর্শী, ভাষণ প্রদান করেছি'লেন। 
তিনি বলেছিলেন, অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষমতা (রেলিভিউয়ারি 
পাওয়ার্ল) রাজ্যগুলিকে প্রদান করা উচিত। শ্বার্থবাদী 
মহলের কারসা্জির ফলে নেহরুর প্রস্তাব নিক্ষিপ্ত হয় বাজে 
কাগজের ঝুড়িতে । তিনি নীরবে আত্মসমর্পণ করেন । 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতেও রাজ্যগুলিতাদের নিজেদের 
রাজ্যপাল নিজেরাই নির্বাচিত করবে, এই প্রস্তাবও একবার 
উঠেছিল । , কিন্ত সেটাকেও বাতিল করা হয়। সংবিধান. 


চালু.হবার পর এই বিশ বৎসরে রাঁজাপালদের এমন সমস্ত . 


ক্ষমতা প্রদান, কর! হয়েছে, বার ফলে ভারা রাজ্য সরকার- 


রাজ্যপরকারগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ | 


বন্ধ ভারত হল একটি মায়া।** 


গুলির সর্বশক্তিমান অধীস্বর হয়ে পড়েছেন । একই ধরনের 
সংকটের সময়ে বিভিন্ন রাজ্যপাল এমন'সমঘ্ত বিপরীত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যে, আজ নির্বাচিত স্রকার সম্পর্কে 


রাজ্যপালের- ক্ষমতা যথাযথভাবে নির্ধারণ করার দাৰ!" 


উঠেছে । বিভিন্ন রাজ্যপাল-যত বিভিন্ন ধরণের পঙ্থাই 
অবলম্বন করে থাকুন না কেন, ফল হয়েছে একই--হয় 
অকংগ্রেদী সরকারের উৎখাত নতুবা! অকংগ্রেণী দলগুলিকে 
সরকার গঠন করতে “না দেওয়া এক কংগ্রেস কর্তৃক সর- 


কার গঠন নিশ্চিত 'কর1। কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত রাজ্য- 


পালের! নিরপেক্ষ প্রতিভূ হিমাবে কাজ করেন নি, করেছেন 


কেন্দ্রে ক্ষমতাধর কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে । 'সংকট- 


জনক পরিস্থিতিতে রাজ্যপালেরা কি ভাৰে কাদ করবেন 
সে সম্বন্ধে তাদের একটি কমিটি এক ভারিকি প্রতিবেদন 
প্রস্তুত করেছে। প্রতিবেদনটির . মোটামুটি বক্তব্য হল, 


রাজ্যপালের! যা.করবেন তাই. দেশের মান্থযকে সংবিধান 
এমনিতেই 


মাফিক কাজ হয়েছে বলে মেনে" নিতে হবে । 
সেই সীমাবদ্ধ ক্ষম- 
তাকেও আবার রাজ্যপালেরা আরো খর্ব করার তালে 


 রয়েছেন। 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক কও এমন সমস্ত সাংঘাতিক সি 
গ্রহণ করা উচিত । পুলিশ এদ্‌ং সেনাবাহিনীর সহায়তায় 


লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে যা গণতন্ত্রের স্বীকৃত আদর্শের 


বিরোধী । বাষ্্রপতির শাসন রাজ্যে কতদিন চলৰে সেটা 


কেন্দের ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক সুবিধার উপরে 
নির্ভরশীল একটা ব্যাপার হয়ে ধাড়িয়েছে। আইন শৃঙ্খল! 
রক্ষার নাম করে কেন্দ্র তার নিজন্ব-পূপিশ বাহিনী আমদানি 


করেছে রাজ্যের মধ্যে। সব চাইতে আশংকার ব্যাপার 


অসাযরিক ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর ব্যাপক ' মিয়োগ। 
পুলিশকে প্রদান করা হয়েছে বথেচ্ছ ক্ষমত1 এবং তাদের 
কার্ধকলাপকে রাখা হয়েছে তদন্তের আওতার বাইরে। বহু 


০) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, Handbook for 
Congressmen, নয়া দিঘী (তারিখবিহীন ), পৃষ্ঠা ৯৮ 


(২) ১৯৪২ সালের ১:শে সেপ্টেম্বর তারিখে সি. পি: 
আই.-এর' কেন্সীয় কমিটি জাতীয় এঁক্য সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব 


 শ্রহণ করে। ১৯৪৩ নালে্‌ মে মাসে সি. পি. আই.-এর 


প্রথম কংগ্রেষ প্রশ্থাৰটি অনুমোদন করে । . উক্ত প্রস্তাবের 
৩(এ) ধারার অংশ বিশেষ নিচে দেওর! হলঃ 


“একই জন্মভূমি রয়েছে আর রয়েছে একই ধতিহাসিক | 


এতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি, মামসিক গঠন এবং অর্ধ নৈতিক 


‘জীবনধারা, ' এমন ধরনের ভার্তীয়.. জনগণের প্রতিটি 


4 অংশকে স্বত্ত এক-একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে; 
এবং তাদের স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অথবা রাইজোটের 


ভিতরে শ্বশাসিত রাজ্য হিসাৰে থাকার অথবা তার থেকে , 


ইচ্ছাস্থযায়ী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার প্রদান করতে 
হুবে। (প্রস্তাবের পূর্ণ বরানের জন্তু Pakistan: 
« Military -Rule ‘or People’s ‘power. ? ই, ২, 
পৃষ্ঠা ২৫২-৫৪ জুটব্য । 6 : 

* (০) The Discovery oflndia, বোছাই সংস্করণ, 
১৯২১১ পৃষ্ঠা ৫.৬৭-৮। 
- (8) ভি. পি. মেনন লিখেছেন :. 
ডিসেম্বর মাসে কিংবা! ১৯৪৭ সালের গোড়ারদিকে বজুতভাই 
প্যাটেলের সংগে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমি 
তাকে ধলি, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুসারে এক্য- 
কোন ভিত্তিতে ক্ষমতা 
হত্তাস্তরিত হবে সেইটিই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা। 
ভারত বিভাগ হলে ডোমিনিয়ন স্টেটাস-এর ভিত্তিতে ছুটি. 


কেন্দ্রীয় সবকারের হাতে সহজেই ক্ষমতা হস্তান্তর কর! যেতে 


পারে। এই বিষয়টির উপরেই আমি সর্বাধিক জোর দেই। 
-*এও বলি যে, ভোমিনিয়ন স্টেটাস-এর ভিত্তিতে ক্ষমতা 


হস্তান্তর হলে কংগ্রেস একই সংগে একটি শক্তিশালী কেন্্রীয় 


১৯৪৬ সালের, 


« দর্পণ || শুক্রবার ১১ই মার্চ ১৯৭৭ 


ভিতরে প্রবেশ করে বছ রাজবন্্রী এবং বিচারাধীন যুবককে 
হয় পিটিয়ে নয়তো! গুলি করে হত্যা বা পঙ্গু করেছে! একটি 
ঘটনারও কোন তদস্ত অন্ততঃ প্রান্ত তাদ্ত, হয় নি। আয় 
বিভাগীয় তদন্ত ষদি হয়েও. থাকে, ভার ফলাফল জনসাধা- 
পলকে জানানো হয়নি ! 

_ কেন্দ্রের হয়তো ধারণা, এই নীতি বাঞ্ছিত ফল দেবে 
মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের প্রভাব হবে খর্ব। স্পষ্ট বোঝা 
যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ সালের নির্ধাচন' 
থেকে কেন্দ্র কোন শিক্ষালাভ করে নি। উচ্চপদস্থ আমলা” 
বর্গ কতৃক সর্বক্ষমত! কেন্দ্রের নীতিকে সমর্থন করাই শ্বাতা- 
,বিক | ব্রিটিশ আমলে এই শিক্ষাই তারা! পেয়েছে। কিন্তু 

রাজনৈতিক নেতাদের সাবধান হওয়া প্রয়োদন। এই 
প্রসদে একটি. মোত কথা বলা যেতে পারে-_াজ্যগুলিকে, 
একেবারে ক্ষমতাহীন করার যে নীতি কেন্দ্র গ্রহণ করেছে 
তা কোনমতেই দেশের এক্য.বঙ্গার বাধার পন্থা হতে পারে 
না। অনুরদর্শা এই নীতি ক্ষণস্থায়ী ফলদায়ক হতে পারে» 
কিন্ত কেন্সের প্রতি এতে ঘ্বণা কেবল তীব্রতর হৰে৷ এবং. 
তবিস্তুতে মারাত্মক ভাবে বিস্ফোরিত হবে। ১ | 


পাকিস্তানের ঘটনাবলী থেকে ভারতের এখনো শিক্ষা 
“শজিশালী” এককেন্দ্রী সরকার শ্বপ্লকালের অন্য দেশের 


এঁক্য রক্ষা করতে পারে। স্থায়ী এক্য বজায় রাধার পন্থা 
'ভিন্ন। স্বাধীনতা লাভের পুর্বে কংগ্রেল সেই পন্থা কথাই 


' প্রচার'করত। ভারত যে বিভিন্ন, বিচিত্র ভাষা ও ভাব- - 


ধারার সমাবেশপূর্ণ একটি দেশ ত! স্বীকার করে নিতে . 
হবে। রাজ্যগুলিকে বর্তধান.সংবিধান অনুযায়ী দেওয়া . 
হয়েছে ভুয়ো বাযত্তশা লনের অধিকার । তাদের দিতে হবে 
প্ররোজনীয় অর্থনৈতিক আর রাদনৈতিক ক্ষমতা এবং 
প্রত্যক্ষ জবা পরোক্ষ কে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা 
সহ প্রকৃত স্বায়তশাসনের অধিকার । 


সরকারও পেয়ে যাবে ।--তার সামনেই আমি এই পরি-. 
কল্পনার এক, মোটামুটি খসড়া প্রস্তুত করি। 'খসড়াটি বিশেষ . 
দুত মারফত লণ্ডনে সেক্রেটারী অফ স্টেট-এর হাতে প্রদানের 
জন্য প্রেরণ করি।...প্যাটেলের হ্থনামহা'নি হতে পারে বলে 
তার সম্মতির কথাটা আমি সেক্রেটারী অফ স্টেটকে খোলাখুলি 
জানাতে পারি নি, তৰে একথা অবশ্তাই বলি যে, কংগ্রেস ' 
ভোমিনিয়ন স্টেটাস মেনে নেবে - একথা বিশ্বাস করার কারণ 
আমার রয়েছে 1...প্রদঙ্গতঃ, ভারতে আসার আগে লণ্ডনে 
উক্ত প্রস্তাব দেখেছিলেন বলে লর্ড মাউপ্টধ্যাটেন বলেছেন।” 
The Transfer of Power in India, পৃষ্ঠা ৩৫৮-৯ । ) 
(৫) "১৯৪৭ সালের ১৪ই এবং ॥১৫ই জুন তারিখে 
অহঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় পুরুষোত্তম- 
"দাস ক্যাুনের নেতৃত্বে [ ভারত বিভাগ সমর্ধনচক' 
প্রস্তাবের J তীব্র বিরোধিতা হয়েছিল। কিন্তু ওয়াকিং 
কমিটির সিদ্ধান্তকে মেনে নেবার জন্য গান্ধীজীর সমর্থন না 
খাকলে প্রস্তাবটি গৃহীত হত ন11” ].B. Kipalani, 
Gandhi : His Life and Thought; ভারত দ্বার 
কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৩) পৃষ্ঠা ২৮৮ ) 

(৬) Mission with Mountbatten গ্রন্থে 
ক্যাম্পবেল-জনসন ৩১শে মার্চ, ১৯৪৭, তীরিখ দিযে y 
লিখেছেন £ প্ত্রিটিশ সরকারের সংগে তাঁর [নেহরুর ] 
আলাপ আলোচনা এবং হিন্দুস্থানের জন্তভোমিনিয়ন্ন স্টেটাস -: 
স্বীকার করা ইত্যার্দি অভিযোগপূর্ণ সাংঘাতিক একটি খবর 
আজ [ লগ্ডনের একটি কাগজে ] প্রকাশিত হয়েছে ।.** 
নেহরু [ ক্যাম্পবেল জনলনকে ] বলেছেন, সম্পূর্ণ ব্যাপারটি 
হবে ছু দিনের খেল)” (পৃষ্টা ৫*)1 যা ঘটেছিল তা 
মনে হর এই.যে, 'বন্ভভ ভাইপ্যাটেলের সম্মর্িক্রমে, ভি, পি 
মেনন ভারত বিভাগ তথ! ডোদিনিয়ন স্টেটাস স্বীকার করা 
সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন এবং তিন মাস - 
পূর্বে লণ্ডনে সেক্রেটারী অফ স্টেট-এর নিকট প্রেরণ করে- 


“(শেষাংশ ১৯শ পৃষ্ঠায় ) 


~~ 







~~ 


দর্পণ || শুক্রবার ১১ই মার্চ, ১৯৭৭ 


দেবী সিদ্ধার্থ 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


এবারও দেবীবারু ঘশুদূর সম্ভব 
জনডা এড়িয়ে যাচ্ছেন।_ কংগ্রেসের 
জয়ের জন্ত টেকনিক্যাল প্রস্ততি নিয়েই 
তিনি ব্যস্ত । তাছাড়া টাকাপরসার 
কেন্দ্রে তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রী । 
বৈদেশিক বাণিজ্যের মনক তাঁকে 
দেখতে হয়। তাছাড়া পাট ও বসত 
শিল্প তার মন্ত্রকের অধীন | দেবী- 
বাবুকে পাট ও বন্ত্রশিল্পের মালিকের! 
আর রপ্তানি বাণিজ্যের রুই-কাতলার] 
দেবতা বলে মানেম। দেবীবাবুর 
দয়ায় তারা মুনাফা লুটবার যত বড় 
যোগ পেয়েছেন এত বড় হুষোগ 
আগে কধনও পান নি। টাকা 
পরলার তদারকির ভার তিমি সহজেই 
সামলে নিচ্ছেন । 

নিদ্ধার্বাবুর কল্যাণে দেবীবাৰু 
কেন্দ্রীয় মিসভায় স্থান পান ১৯৭২-এ | 
মফস্বল শহরের দারোগার বৃদ্ধি তিনি 
পৈত্রিক সুত্রে লাভ করেছেন। 
জীপ্রফুল্লচন্্র সেন - বলেছেন, তিনিই 
দেবীবাবুকে কংগ্রেসে আনেন। 
অবশ্তই একদা দেৰীবাবু তাঁর এবং 
শ্রঅতুল্য ঘোষের গভীর অহুরাগী 
ছিলেন, যেষন ছিলেন সিদ্ধার্থবাবু। 


কাদনীতিতে অনেক ডিগবাজী খেকে 


নিন্ধার্থৰাবু পুনরায় মুধিক হন এবং 
প্রফুল্পবাবু ও অতুল্যযাবুর ছায়ার 
কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৬৬- 
তে। ১৯৯৯-এ কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার 
পূর্ব সর পর্যন্ত তিনি অতুলাারর 
চারপাশে থুরঘুর করতেন। তার 
পরই তিনি অতুল্য-সংহারকের যৃতিতে 
আবিতূ্তি হন । 


তখন দেৰীবাবুর নাম কজনই ৰা 
জানতেম 1 ওই অতুল্য ঘোষ ও 
প্রফুলল সেনের ' দয়ার ১১৬১-এ 
(কংগ্রেস বিভক্ত ক্ষার পূর্বে) তিনি 
রাজ্যসভায় নির্বাচিত হম। মার্কস- 
< গান্ধী সম্বয়ের ' দার্শনিক কাছে মাকি 
তিনি তখন লিপ্ত ছিলেন। ১৯৭২-এ 
সিদ্ধার্থবাবুর দয়ায় একলাফে কেন্দে 
রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে দেখেন পৈত্রিকসুত্রে লাভ 
করা বুদ্ধি যদি তিনি খাটান তবে তার 
পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের ছবিসম্বাদী নেতা 
হওয়া অসম্ভব নয়। শিদ্ধার্থবাবু ইতি- 
পূর্বেই শ্রীমতী গান্ধীর পদলেহন শুরু 
করেছেন, কিন্তু মৃখ্যমন্ত্রী হিসাবে 
কপকাতার আসার ফলে দৈনিক 
পাদোদক নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব 
হয়ে পড়ে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (মাসে 
৬ হাজার টাক11) পয়সায় তিনি 
দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীর জন্ত একটি 
আৰাসের বন্দোবস্ত করে নেন ভড়িঘড়ি। 
ঘন ঘন দিল্লী যাতায়াতও শুরু করেন । 


কিন্তু সাক্ষাৎ বিললীতে মন্ত্রিসভার 


থেকে দেধীবাবু ফতট। পদলেহম করতে 


পেরেছেন সিদ্ধার্থবাবুর পক্ষে তা সম্ভব 
হয় নি। দেবীবাবু সাবধানে সয়ে সয়ে 
মই বেয়ে উপরে উঠেছেন । সত্যি- 
কারের তাঁর স্থযোগ ছুটল আভ্যন্তরীণ 
জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর। রাতা- 
রাতি শ্রীসঞ্জয় গান্ধী মহান নেতারূপে 
আবিভূর্ত হলেন। এমন অবস্থা 
দাড়াল যেন তিনিই ভারত সরকার 
পরিচালনা করছেন। কেন্দ্রীয় 
ক্যাবিনেট মন্ত্রী শ্রীরঘুরামাইয়া তো 
ঘোষণাই করলেন, ভারতের গগনে 
সঞ্জয়রপী নতুন আর্য, উঠেছে। 
মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের মন্ত্রী ও কংগ্রেস 
নেতাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পরে যায় 
লগ্ররের জন্ত কার আগে প্রাণ কে 
করিবে দান। মুগ্রিমের যে কয়জন 
মুখমনত্রী এভাবে নিজেদেরকে হেয় 


করেন নি তার! হচ্ছেন সিদ্ধার্থ রায়, 


প্রীশরৎচন্ত্র পিংহ, ভ্মতী নন্দিনী 
শৃতপথী এবং ভীহেমবতীনন্দন বছ- 
গুণা। শেষোক্ত, ছঘর্ন গদীচ্যুত 
হয়েছেন, পিদ্বর্ধবাবুর পদী টলমল 
করে উঠেছিল এবং একই প্রক্রিয়া 
শুরু হবার -সম্ভাবনা ছিল শরত্বাবুর 
বিপক্ষে । পশ্চিমবঙ্গের বেয়াড়া মানুষ 
এবং প্রিয়রঞ্জন দাসমূন্সী সমেত কতিপয় 
যুবনেতা এই সিদ্ধার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্র 
ষানচাল কবে দেন, অন্তত তখনকার 
মত। 


ংবিধান ও বিস্মৃত প্রতি শ্রুতি 


ছিলেন সেইটাই বিরুতর্ূপে লপ্ুনের একটি কাগজে কাস 
করে দেওয়া হয়। ভোমিনিয়ন স্টেটাস স্বীকার করে 
দেবার পরিকল্পনার সংগে প্যাটেলের পরিবর্তে জড়িয়ে 
দেওয়া হয় নেহরুর নাম। ভি. পি. মেনন প্যাটেল পরি- 
কল্পনার কথা নেহরু খে ১৯৪৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত জান- 
তেন না, সেটা তার উক্ত উত্তর থেকেই স্পষ্ট বোবা যায় । 


(৭) ১৯৪৬ সালের ২২শে মার্চ 
হসাৰে মাউন্টব্যাটেন নয়! দিল্লীতে 


সংগে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ২৫শে মার্চ তারিখে । 
ক্যাম্পবেল-জনলনের বক্তব্য অহ্লারে, এই সাক্ষাৎকার 
শেষে নেহরু মন্তব্য করেছিলেন £ “আপনার [ মাউন্ট- 
_ব্যাটেনের 1 সাংঘাতিক আকর্ষণ শক্তি বলতে সবাই কি 
বোঝাতে চায় সেটা এখন আমি বুঝতে পারছি” ( Mi- 


(১৮শ পৃষ্ঠার পর ) 


তারিখে তাইসরয় ' 
আগমন করেন। 


৪3100 with Mountbatten, পৃষ্ঠা ৪৫1) আবুল 


কালাম আজাদ লিখেছেন: “পর্ড মাউন্টব্যাটেন কী ভাবে 
জওহরলাল নেহ্রুর মন জয় করে নিয়েছিলেন সে কথা 


ভেবে প্রায়ই আমার আশ্চর্য লাগে ৷” 
Freedom, পৃষ্ঠী ১৮৩) 


(৮) নেহরুর অতি অস্তরন্ত ব্যক্তি ভি, কে. কুষ্ণমেনন 
ক্যাম্পবেল-জনসনকে বলেছিলেন ষে, “ভারত ভোমিনিরন 
টাস চায় না, ব্রিটেনের সংগেই চায় সার্বজনীন নাগরিকত্ব 
Mission with Mountbatten, পৃষ্ঠ। ৫*1) কৃষ্ণ" 
মেনন নেহরুর হয়ে কখা বলেছিজেন। 
ব্যাটেনকে ৰ! বলেছিলেন ভাই থেকেই তার অবস্থাটি স্পষ্ট 
বোঝা যায়্। তিনি বলেছিলেন "ভারতের সবাই ষে পূর্ণ 
স্বাধীনতা চার এ কথাটা আপনাকে অবশ্যই অহ্ধাবন করতে 


( India Wins 


হবে। অতীতের ঘটনাবলীর কারণে *ডোমিনিয়ন স্টেটাস’ 
কডাটিই জনসাধারণকে উত্তেঞ্জিত করে তুলতে পারে। 
আমি জানি ডোমিনিরন স্টেটাস ঘে পূর্ণ স্বাধীনতার সমান 
তা তত্বগতভাষে প্রমাণ করা যেতে পারে। কিন্ত 
জনসাধারণ এত হুক্্প তত্বকথ বুঝবে না।” (Leonard 
Mosley লিখিত The Last Days of the British 
Raj গ্রস্থের জয়কো সংস্করণের ১৩১ পৃষ্ঠায় উদ্বৃত্ত ।) নেহরুফে 
সন্ত করার জন্ত ভি. পি. মেনন একটি হুত্র উত্তাবন 
করেনঃ “আমার পরিকল্পনা অন্গসারে, একটি আদেশ- 
নামা মারফত চ177£-0106:0: পদবীটির থেকে 
“Emperor” কথাটি বাদ দেবার ব্যবস্থা থাকবে ।* (এ, 
১৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত । ) 

(৯) The Discovery of India, পৃষ্ঠা ৬) | 

(১৯) Gunnar Myrdal, Asian Drama : An 
Inquiry into the Poverty of Nations, পেজুইন 
সংস্করণ, ১৯৬৮, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬১। 


(১১) লোকসন্তা মহাকরণ কর্তৃক প্রকাশিত Union 


২৭ দ্রষ্টব্য । 


নেহরু মাউপ্ট- 
(১৩) 


State Relations ( A Study ) 1970, পৃষ্ঠা ২৬ এবং 


(১২) D. R. Gadgil, . Some Aspects of 
Centre-State Financial Relations, Govt. of 
India, 1971, পৃষ্টা ৪-৮ ভষ্টব্য | 
১৯৭* সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে পরি- 

কল্পনা! কমিশন কর্তৃক প্রস্তুত “Central Assistance — 
State Plans”. Statement II ব্য | 


এই ষড়যন্ত্রের খুঁটি ছিল দিল্লীতে | 
সেধানে বসে জ্রীগঞ্জয় গান্ধি পশ্চিম 
বঙ্গের একপাল কংগ্রেসীকে ক্ষেপিয়ে- 
ছেন। টোপ ছেড়েছেন গার 
সাগরেদ কমল নাধের মারফৎ। 
বাঙাপি কংগ্রেসী পালের গোদ! ছিলেন 
আমাদের শ্বনামধন্থ দেবীবাবু। তিনি 
য় অবশ্য মুধমন্ত্রীর গদী তৎক্ষণাৎ 
দধল করতে চান নি। লেলিয়ে দিয়ে 
ছিলেন প্রথমে জনাব গণি খান 
চৌধুরীকে । গণি সাহেব খোয়াব 
দেখছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হবার। গুর নাম 
প্রকাশ হয়ে পড়ায় সঞ্জঘ়ভক্ত কংগ্রেসী- 
দের মধ্যেই তাণ্ডব শুরু হয়। গণি 
সাহেবের স্থলে তখন শরীপ্পণব মুখো- 


॥ উনিশ | 


পাধায়ের নাম তোলেন দেকীবাবু | 
প্রণববাবু তৎক্ষণাৎ ফংদে পা দেন। 
এই তো সেদিন বাংল! কংগ্রেস থেকে 
চুকেছেন তিনি কংগ্রেদে | এর 
মধ্যেই মুঘ্যমনত্রীর গদি? লোভ 
সামলান দায়। ভিসেখ্বরেই তিনি 
এই গদীতে বসবেন বগে তৈরী হয়ে- 
ছিলেন। কিন্ত সব ভেস্তে গেলে। 
সি্ধার্থবাবু ততদিনে নিশ্চয়ই বুঝে 
নিয়েছেন শ্রীমতী গান্ধীর যত বেশ] 
মোসাহেবীই কর! হোক ন! কেন, 
তার মন পাওয়া যাবে না যদি ন। 
তিনি প্রীদঞ্জয়েরও মোসায়েব হন! 
ড়ঘন্ত্রটি সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও 
( শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায় ) 


কংগ্রেসী যুবদের হামলা 
(১৭শ পৃষ্ঠার পর ) 


পাতাল প্রাঙ্গণে অহ্ঠিত হওয়ায় 


কংগ্রেসী গুগ্াদের মেডিক্যাল সম্মেলন 
পণ্ড করার ষড়যন্ত্র সাময়িক ভাবে ব্যর্থ 
হয়। কিন্তু এর ফলে গত ২০শে 
ফেব্রুয়ারী কলেজ প্রাঙ্গণে বনু অর্ধব্যয়ে 
নিমিত সম্মেলনের মুল প্যাণ্ডেসটি 
ভম্মীভূত হয়। স্থানীয় লোকজনের 
ধারণা, কংগ্রেসী ছেলেরাই প্যাণ্ডেল- 
টিতে অপ্রিপংষোগ করে। যদিও 
স্থানীয় প্রশাসন কতৃপিক্ষ এটাকে 
ৰৈছ্যুতিক শর্ট সাকিটের পরিণাম বলে 
প্রচার করেছেন, কিন্তু স্থানীয় ষ্টেট 
ইলেকট্রসিটি বোর্ডে তদন্তকারী কর্মী- 
দের মতে শর্ট সাকিট সন্দেহের 
কোন ভিত্তি নেই। তাছাড়| ঘটনা- 
স্থলে মবিল ভেজানো ছেঁড়া কাপড়ের 
টুকরো ও অভ্তান্ত প্রমাণ পাওয়া 
গেছে । মেডিক্যাল এণোসিয়েশনের 
স্থানীয় শাখা উর্ধতনকতৃ পক্ষের কাছে 
এ ব্যাপারে তদস্তেরদাবি জানিয়েছেন । 
প্যাণ্ডেনটি পুড়ে যাওয়ার জন্য সম্মে- 
লনের উচোক্তাদের প্রায় পঞ্চাশ 
হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে 
হচ্ছে। 

সন্দেহ নেই, আসঙ্ন লোকসভার 
নিব্চনে অনিবার্য পরাজয়ের সম্মুখীন 
হয়েই কংগ্রেদী গুপ্ডার1 এই কাজ 
করেছে। আপাতদৃষ্টিতে কাটোয়া় 
একজনই কংগ্রেল প্রার্থী এবং তাঁর 
হয়ে কংগ্রেসের উভয় গোষ্ঠী কাছ 
করছে। কিন্তু কংগ্রেস প্রার্থী প্রীধীরেন 
বনু প্রদীপ ও চরুল এই দুই বিরোধী 
গোষ্ঠীর মন যুগিয়ে চলতে গিয়ে হিম- 
শিম খাচ্ছেন। উভয় দলকে টাকা ও 
অন্যান্ত সুবিধা সমান ভাবে 
হচ্ছে। এতেও তার একসঙ্গে কাজ 
করছে না ও পরম্পরকে বাধা দিচ্ছে; 
এমন কিএক গোষ্ঠী অন্ত গোর 
পোস্টার ছিড়ে দিচ্ছে। নির্বাচনী 
প্রচারে কোন গোষ্ঠীই তেমন উৎসাহ 
দেখাচ্ছে না। অনেকের ধারণা এই 
কেন্দ্রে তৃতীয় (নির্দল ) শ্রার্থাটি 


গোপনে এদের একটির সমর্থন 


পাচ্ছেন । 
কাটোয়ার কংগ্রেসী এম. এল, এ 


প্রদীপপন্থী । তাঁর সঙ্গে কথা ৰলে মনে 
হয় স্থানীর ভোটারদের অনেকের 
মনোভাব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে । ব্যব- 
সায়ীর! কংগ্রেন বিরোধী । সাধারণ 


শাহষের কাছ থেকে চাদা তোলার 
চেষ্টা করেও কংগ্রেলীরা ব্যর্থ 


হয়েছে । হাওয়া এখন তাদের প্রত্তি- 
কৃলে। তবে এম, এল, এ মহাশয়ের 
ভরসা এই যে,সি পি এম সব কটি 
বুথে এজেন্ট দিতে পারবে না। পি 
পি এমের ছেলেরা অনেকেই বাইরে 
চলে গেছে। এখনও ফিরে আসতে 
পারেনি । হয়তো জেলে রয়েছে 
অনেকে । দি পি এমের কর্মীরা এখনও 
পর্যন্ত গোপনে কাজ করছে। কংগ্রেসী 
এম, এল. এ ভদ্রলোকের কথা থেকে 
এই ইন্সিত স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে 


যে, কংগ্রেসীদের পক্ষে অনেক বুখেই ৰ 
কারচুপির আশ্রয় নেওয়া সহজ হবে । 
প্রসঙ্গত উদ্ভেখ্য যে, চিকিৎসক 


সম্মেলনের উপর কংগ্রেসী যুবকদের 
হামল1রাজপৈতিক ঈরষাপ্রস্থত । মেডি- 
ক্যাল এসোপিয়েশনের স্থানীয় শাখার 
সম্পাদক ডাঃ হরমোহন পিংহ দি পি 
এমের জেল! কমিটির সদস্ত । তিনি 
এক সময়ে বিধান সভার লি পি এমের 
সদস্যও ছিলেন! এ ছাড়া চিকিৎসক 
সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অনেকেই 
আদি কংগ্রেসের লোক বা পিপি 
এমের সমথক | অপর পিকে স্থানীয় 
কংগ্রেসী এম, এল. এ. তার কার্ধকলা- 
পের দার! স্থানীয় অধিবাসীদের অনে- 


দিতে কের খিরক্ষিভানহরেছেন। কংগ্রেশী 


যুবকদের দ্লাদলি ও নোংরামির জন্তও 
অনেকে এদের উপর বিরক্ত । চিকিৎ- 
নোংরামি চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে। 
এজন্য স্থানীর লোকজন ক্ধ। ব্যাপক 
কারচুপি না হলে কাটোয়! কেন্দ্রে পি 
পি এম প্রার্থী মনস্থর হবিবুল্লার জয় 
একরকম সুনিশ্চিত ! 
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পশ্চিমবঙ্গের সবকয়টি নির্বাচনী 
এলাক! থেকে বিরাট সংখ্যক ভোট- 
দাতার নাম ভোটার তালিকা থেকে 
বাদ যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া 
গেছে। এই প্রসঙ্গে গণতাহিক 
আইনজীবী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক 
শ্রঅরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় এক 
বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন যে, 


কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায়, 
নাম তালিক! 


লক্ষাধিক ভোটারের 
থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । বলা 
ঘাহুল্য বাহাত্তরের ভোটার তালিকায় 
এদের নাম ছিল। শ্রীচট্টোপাধ্যায় 
বিবৃতিতে আরও বলেছেন যে, ইলেক- 
টোরাল রেজিষ্ট্রেশন অফিস থেকে 
কেউই বাহাত্তর সালের পর নতুন 
তালিকা প্রকাশ করার আগে সরেজ- 
মিনে তদন্ত করতে আসেন নি, এবং 
বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে 
ব্যাপক হারে ভোটার তালিকা থেকে 
নাম বাদ দিয়ে':এই কাজে নিয়োজিত 


কেন ? 


জ্যোতির্ময় মুধোপাধ্যায় 








ব্যাপার বোকা এতই সোজা? 
তাহলে আর ভাবনা কি? 
বোঝার চাপে থাকতে পো - 
মু করে বুজরুকী ! _ 


চালের মধ্যে কাকড় কেন = 

সরষে কেন দেয় না তেল 

লাইনে কেন হয় দীড়াতে 

(কেন ) পরীক্ষাতে পাশ আর 
ফেল! 


অন্থস্থকে সুস্থ করে 

বাড়ায় কেন গণ্ডগোল 
কাল উপোসীর পাতে কেন 
হচ্ছে চালা মাছের ঝোল 


সবটাইতো! হিসেব করা 
তবু কেন মিলছে ন! 

হবু চক্রের রাজ্যে গরু 
সামলাতে আর পাছে না। 


~~ 


ডাকতে হবে বন্তি এবার 
আবোল তাবোল দেশ থেকে 
ভাবছি আমি, ভাবছে! তুমি 
ভাবছো সবাই তাল ঠুকে। 





অভিযোগ 8 লক্ষাধিক ভোটারের 
নাম তালিকা থেকে বাদ গেছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 


অফিপগুলি তাদের শ্বকীয়তা, হারিয়ে 
শ্বাসকদলের আজবহ হয়ে পড়েছে। 
আজকে বাস্তব সত্য যে, আসম লোক- 
সভার নির্বাচন অহুষ্ঠিত হবে ধর্ষিত 
ভোটার তালিকার ভিত্তিকে। 

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় 
ঘুরে আমরা এই মর্মে বু অভিযোগ 


' পেয়েছি। প্রতিটি জেলাতেই স্থপরি- 


কল্পিত ভাবে শাসক দলের পক্ষ থেকে 
পাইকারী হারে বামপন্থী ভোটারদের 
নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া 
হয়েছে। অনেক পায়গায় যে সমস্ত 
ভোটার মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির 
সমর্থক বলে চিহ্িত তাদের নাম 
পাইকারী হারে বাদ দেওয়া হয়েছে। 
ব্যারাকপুর শিকল্পাঞ্চলে এই পার্টির 
সমর্থক প্রায় লক্ষাধিক ভোটারের নাম, 
তালিক। থেকে ৰাদ গেছে । এ সবই 
কর! হয়েছে বামপন্থী ও মার্কসবাদী 
কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রার্থীদের পরাজিত 
করার উদ্দেশ্ট নিয়ে। 


মহান্তির বিরুদ্ধে 
শিক্ষক-বিরোধী 


কাজের অভিষেগ 
(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


যুব কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক 
এবং কলকাতা৷ কর্পোরেশনের ডেপুটি 
এডুকেশন অফিসার বীরেন মহাস্তির 
বিরুদ্ধে শিক্ষক বিরোধী কার্যকলাপের 
অভিযোগ পাওয়া গেছে। উল্লেখ- 
যোগ্য যে এবারের লোকসভা নির্বা- 
চনে ইনি ডায়মণ্ডহারবার কেন্দ্র 
কংগ্রেদ প্রার্খারপে প্রতিদ্বন্বিতা 
করছেন। 

জান! গেছে, বহুবাজার হাইস্কুলের 
প্রাক্তন শিক্ষক এই বীরেন মহাস্তি 
ভিলজলা ব্র্গনাথ বিগ্ভাপীঠের প্রশাস- 
করপে এ স্কুলের তিনজন শিক্ষককে 
প্রধান শিক্ষকের প্ররোচনায় বিস্তালয়ে 
ঢুকতে দিচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, 
অতি সম্প্রতি মহাস্তি দুজন শিক্ষককে 
“কেন ছাটাই করা হবে মা এই মর্মে 
শো-কজ নোটিশ দিয়েছেন। শিক্ষক- 
দের প্রশ্ন : এইভাবে শিক্ষক বিবে(ধী 
কাজ করে, শিক্ষকদের চাকরী খেয়ে 
কি করে মহাপ্তি লোকসভায় গিয়ে 
জনগণের সেবা করবেন ? 


০০০ স্পা 


নাভিশ্বাস 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


জগজীবন রামের দলে নাম লেখাচ্ছে। 
নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ন! 
পেলে বংগ্রেসে ভাঙ্গন তীব্রতর হবে। 
হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ কংগ্রেসের 
প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এই দল 
নতুন কালের অনুপযোগী--কেবল 
যুগোপযোগী কতকগুলো শ্লোগান 
তুলে মামুযকে ধে'ক! দিতে চেয়ে- 
ছিল। কিন্ত এখন সেই ধাপ! ধর! 
পড়ে গেছে। 

ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন পথে 
বাক নিতে যাচ্ছে। কিন্ত শাসক দল 
ও ভার ক্ষমতাক্গ্ন, নেত্রী কি জন- 
গণের স্বাভাবিক যায মেনে নেবেন, 
ন! তাকে উল্টে দেব!র চেষ্টা করবেন ? 
অনেকেরই সন্দেহ যে, শেষ পর্যস্ত 
নির্বাচন হবে না কিংবা হলেও এমন 
পন্থা গ্রহণ কর! হবে যাতে শাসক দল 
কংগ্রেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে 
পারে। অর্থাৎ কোন . অস্বাভাবিক 
উপায়ে ভোটের ৰাকে কারচুপি অথবা 
অন্ত কোনভাবে ফলাফল উ্টে 
দেওয়া হবে। তা যদি হয় তাতেও 
কিন্তু কংগ্রেস দল বা তার নেত্রীর 
নিষ্কৃতি নেই। অনিথার্ধ ধ্বংস 
তখন আসবে অন্ত পথে। 

দর্পণের সংবাদদাতার খবর: 


বিশ্বস্ত নুত্রে জানা যায়, কেন্দ্রীয়. | 
' শোনা যায়, এই ঘুঘুর বাসাতেও নাকি 


সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী গান্ধীকে নির্বাচনী পরিস্থিতি 
লম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছে যে, এবার 
নির্বাচনে শাসক কংগ্রেসের পক্ষে 
নিরঙ্কুণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কঠিন 


পশ্চিমবঙ্গে 
(১ পৃষ্ঠার পর ) 


পার্টির-সমর্ধক ভোটাররা হয়ত ভয়ে 
ভোট দিতে আসবেন না। 


বামপন্থী ভোটারদের যদ্বি ভোট- - 


দান কেন্দ্রে আল! বন্ধ করা যায় তাহলে 

কংগ্রেস ও সি পি আই জাল ভোটের 

মাধ্যমে তাদের জয়ের পথপ্রশত্ত করতে 

পারে ।( কংগ্রেণীদের ধারণ! বিরোধী 
প্রার্থীদের অন্ত কায়দায় সম্ভন্ত করতে 
বিশেষ বেগ পেতে হবে না। 

এই পরিকল্পনা মত বিভিন্ন এলা- 

কার বিশেষ করে পি পি এম প্রার্থার। 
যে সব জায়গায় প্রতিঘ্বন্বিতা করছেন 
সেই সময় এলাকায় ইতিমধ্যেই সম্রাস 
শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচনের দিন 
যন্তই আসছে ব্যাপকতা ও বাড়ছে। 
পুলিশের ভূমিকা নিরপেক্ষ নয়। তৰে 
এত কাঠ খড় পুড়িয়েও কংগ্রেস 
তার সহযোগী সি পি আই ভরাডুবির 
হাত থেকে নিস্তার পাৰে বলে মলে 
হয়না । 


সম্পাদক-__হীরেন বসু 


ব্যাপার । ৫৪২টি আসনের মধ্যে 
শাসক কংগ্রেস কোনমতে ২১০ থেকে 
২৩*টি আসন পেতে পারে বলে 
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্বা ও শ্রীমতী 
গান্ধীর নিল্রন্ব সংস্থা রিসার্চ এ্যাণ্ড 
আ্যনালিসিস উইং মনে করে। অবশ 


নির্বাচনের পাচ ছ দিন পূর্বে গোয়েন্দা 
সংস্থা আও এবটি সর্বশেষ বিশ্লেষণ 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠাবেন। 

আরও জানা যায় যে, শ্রীষৃতী 


গান্ধী গোয়েন্দা দপ্তর ও £4ভা-র 


PRICE Re. 1°00 


দেবী সিদ্ধার্থ 


(১১শ পৃষ্ঠার পর) 
(শ্রীমতী গান্ধী সংখ্যাগরিষ্ঠতা. পেলে 
" সিদ্ধার্থবাবুর আসন' আবার টলয়ল 
করে উঠবে) দেবীবাবুর একটি 
আকাঙ্ষা পুর্ণ হয়েছে। তিনি 
কেন্দ্রে রাষ্্রমস্রী থেকে ক্যাবিনেট 
মন্ত্রী হয়েছেন। বেচারা! প্রণব। 
দেবীবাবুর মত তিনিও রাজ্যসভার 
সভ্য। দেবীবাবু লোকসভা নির্বাচনে 


ওপর ক্ষেপে গ্লেছেন। কারণ RAY! না লড়েই ক্যাবিনেট মন্ত্রী হলেন, 


নির্বাচনী ঘোষণার পূর্বে যে বিশ্লেষণ 
করেছিল তার সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গতি 
কম। অন্যদিকে, জগক্দীবন রামের 


আর প্রধববাবুকে পাঠান হল মালদছে 


নির্বাচনের প্রার্থী হিসাবে । ভরসা 
ভার জনাব গণিখান চৌধুরী। আপন 


কংগ্রেস ত্যাগের মত বোমা ফাটানোর / জে] বীরভূমে তার দাডাতে সাহস 


ঘটনা বেন্দরীয় গোয়েন্দা দ্র আচ 
করতে পারেনি । পুর্বে ঘূর্ণাক্ষরে জগ- 
জীবন রামের দলত্যাগ পরিকল্পনার 
কথ! যদি জানা যেত তবে, জগজীবন 
রামের ভাগ্যে যে কী ঘটত তা ৰলা 
যায় না। কারণ RAW ইতিমধ্যে 
সি আই এর মত্ত বেশ দুর্নাম কিনেছে 
এবং সরকারের অধীন একটি সংস্থা 
হয়েও সে নিজে একটি সাঅ'জ্য হয়ে 
উঠেছে। বিরোধী পক্ষ RAW 
সম্পর্কে গুরুতর : সব অভিযোগ 
করেছে। খুন লাস লোপাট, দাঙ্গ! 
হাঙ্গামা, ছিন্তাই, গুম কর1, জালি- 
য়াতি, ব্র্যাকমেলিংইত্যাদি কাজেনাকি 
RAW সবিশেষ পারদর্শা। তবে 


ইন্দিরা বিরোধী লোক রয়েছেন ধার! 
ইচ্ছাকৃতভাবে প্রধান মন্ত্রীকে ভুল পথে 
চালিয়েছেন। "ফলে শ্রীমতী গান্ধী 
এখন ভীষণ খাপ্পা। 

সংপ্লিষ্ট আরও একটি মহলের 
খবরে দান! যায়, দিল্লীতে কংগ্রেসের 
উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন নেতৃত্ব সমীক্ষা করে 
এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, শাসক 
কংগ্রেস কিছুতেই ২১৫টির বেশী 
আসন পাবে না। এই আসনের মধ্যে 
জগজীবন রামের বেশ কিছু গোপন 
লোকজন থাক! অসম্ভব কিছু নয়। 

উচ্চ নেতৃত্বের শিরঃপীড়ার আর 
একটি কারণ হল, রায়বেরিলি ও 
আমষেখিতে :প্রধানমন্ত্রী ও তৎপুত্রের 
সভায় জনসমাগম খুবই কম হচ্ছে। 
বায়বেরিলির একটি জনসভায় মাত্র 
তিন হাজার শ্রোতা ছিল। প্রকাশ, 
এই শ্রোতার মধ্যে অন্তত কম করে 
ছশ সাদ! পোশাকের পুলিশ ছিল। 

উচ্চ নেতৃত্ব বিহার, উত্তর প্রদেশ, 
পাঞ্জাব, হরিয়ানা শোচনীয়ভাবে 
কংপ্রেম পরাজিত হবে বলে মনে 
করেন। যে অঞ্চলে কংগ্রেস ভালে! 
ফল পেতে পারে তার মধ্যে পশ্চিম- 
বকে ধর] হয়েছে । এই হিসেবে 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস জোট ২০টি আসন 
আশা করে, কিন্তু বিশ্বস্ত সুত্রে জান! 
যায়, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কংগ্রেস 


নেতৃত্ব নাকি পশ্চিমবঙ্গে দশটির বেশী .. 


আসন আশা করছেন না। 


হুল না| জিতলে তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর 


পদ পাবেন এই আশায়ই না তিনি - 


নির্বাচনে ঝাঁপ দিয়েছেন। এখন 
নির্বাচনী দরিয়ায় ভিনি এবং কংগ্রেস 
ডুবে না গেলেই হয়! 
দেবীবাবুর টেকনিক্যাল প্রস্তুতি 
এবার কতদূর সফল হবে বলা মুক্কিগ। 
সারা দেশে বিশাল কংগ্রেস বিরোধী 
ঢেউ দেখে পুলিশ সমেত সর্বস্তরের 
সরকারী কর্মচারীদের মনেও সন্দেহ 
জেগেছে হয়ত এবার কংগ্রেস হেরে 
যাবে এবং কেন্দ্রে কংগ্রেল বিরোধী; 
সরকার গঠিত হবে। শ্রীমতী গান্ধীর 
আমলে ভারতে কেন্ত্রীয়'সরকারই তো 
একমাত্র সরকার । রাজ্যে যা আছে তা 
“নামেই সরকার, আসল ক্ষমতায় মিউ- 
নিপিপাপিটির চাইতেও অধম। যদি 
এদ্দিক ওদিক কিছু হয়ে বায় তবে 
হয়ত জবাধদিহি করতে-হবে | তখন ? 


যুব নেতার অভিযোগ 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


যে সমস্ত হত্যা প্রতারণা জালিয়াতি,, 
রাহাজানি ইত্যাদি করিতে ৰলা হইবে, 
তাহ! নির্দ্বিধায় করিতে হইতে । 

যে সমস্ত কর্মচারী তাহারা লইয়া-- 
ছেম তাহাদের মধ্যে একজনও ২৪ 
পরগণা বা ডায়মণ্ডহারৰার নিবাসী 
লোক নহে। তাহা ছাড়া এই 
ভাহ়মণ্হারবারের বছ লোক ও 
ব্যবসায়ীকে সুরত মুখাজাঁ ও বীয়েন' 
মহাত্তি নানারূপ ক্রিমিন্যাল কেস, 
করিয়া হ্য়রাপি করিয়াছেন, তাহাদের 
বিরুদ্ধে ১০৯টি হত্যা রাহাঁজানি 
প্রতারণা ও জালিয়াতির কেস আছে । 
গতকাল অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তীর 


L 


উপর আক্রমণ স্ুব্রত্ত মুখার্জী ও... 


বীরেন মহাস্তির পরিকঙ্পন| 
অন্গযাহী করা হর। উহাতে ইন 
যোগান ডেপুটি কমিশনার সাউথ, 
কলিকাতা পুলিশ এস, পি, ২৪ গরগণা 
ও ভি, আই, জি, ২৪ পরগণ1 এবং 
তাহাদের অনুগামী পুলিশ অফি- 


সারেরা। উহার! সোনারপুরে কোন - 


এক বাড়ীতে বসিয়া এ অপরাধ 
ঢাকিবার জন্য শ্রীদাশমুক্দীর মারফৎ 
একটি কল্পিল সংবাদ পরিবেশন 
করিয়াছেন তাহ? আদে সত্য নহে। 
ইত্তি- 
- বলরাম ঘোষ 





সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩)১ আচার্য প্রফুচন্ত্রুরোড কলিকাঁতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দশ কার্যালয় ৬১ নট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত | 





বিংশ বর্ষ || ৮ম সংখ্যা ৷ শুক্রবার, ১৮ই মার্চ ?৭৭ ॥ 


মন্তানদের বিরুদ্ধে 


"৪০ পঃ 


জনগণের প্রতিরোধ 


|| সম্পাদক, দর্পণ | 


পশ্চিমবঙ্গে ক্োকসতা নির্বাচনে 
শাসকদল কংগ্রেসের ভাড়াটে সন্তানরা 
গুণ্ডা মী, সন্যাস, বুথ দখল, প্রিসাইভিং 
অফারের কাছ থেকে ভোটপত্র 
কেড়ে নিয়ে বাক্সে ভর্তি করা, রিরোধী 
প্রার্থীর পোলিং এজেণ্টকে বিতাড়ন 
প্রভৃতি সবই করেছে। "কিন্তু ১৯৭২ 
সালে বিধানসভা নির্বাচনের মত 
ব্যাপক আকারে সারা রাজ্য জুড়ে 
তারা এই কুকর্ম চালাতে পারেলি। 
নির্বাচনী হাতা এবার কংগ্রেস 
বিরোধী । সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের 
প্রতি বীতশ্রন্ধ। . কংগ্রেলী কুশাসনে 
তাদের জীবন অতিষ্ট । তাই সর্বত্র 
দেখা গেছে ভোট দেবার জন্তে লোকের 
প্রচণ্ড আগ্রহ । প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রের 


প্রতিটি ভোট গ্রথণ কেন্দ্রে লোকে 


ভোর থেকে লাইন দিয়ে, ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা ধৈর্য ধরে দাড়িয়ে থেকেছে ভোট 
দেবার জন্ত।' যেখানে বংগ্রোসী বা 
সি পি আই গুণ্ডারা বুথ দখল করেছে 
সেখানেও ভোটাররা সন্ত্রস্ত হয়ে পশ্চা- 
দপসরণ করেনি। বুথের একটু দুরে 
দাড়িয়ে থেকেছে ভোট দেবার আশায় 
এবং বহক্ষেত্রে গুণ্ডার! পালিয়ে যাবার 
পর তারা ভোট দিয়েছে। বোম! 
ফাটিয়ে গ্ুশার! তাদের ভীত করতে 
পারেনি। তার] পুলিশের কাছে অভি- 
যোগ করেছে, সংবাদপত্রের অফিসে 
টেলিফোন করেছে, রাজনৈতিক দলের 
নেতাদের কাছে অভিযোগ করেছে । 
মার্কপবাদী কমিউনিষ্ট নেতা জ্যোতি 
বঙ্গ ও ভায়মণ্ডহারবার কেন্দ্রে পি পি 


(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) ' 
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ভোটের দিন ভাঁমগুহারবার নির্বাচন কেন্দ্রের মহেশতলা অঞ্চলে একটি পোলিং বৃথের কাছে 
কংগ্রেসী মন্তানরা সি পি আই (এম) প্রার্থা জ্যোতির্ময় বস্তুর গাড়ি ঘিরে ধরে তাকে 
নামাবার চেষ্টা করছে। এখানেই শ্রীবস্থর ব্যক্তিগত বডিগার্ড শ্রীদেব বর্মণের বন্দুক ছিনতাই 
হয়। পুলিশের সামনেই কংগ্রেসী মস্তানরা সন্ত্রাস সটি করে। ছবিঃ পলাশ দত্ত 


এবারকার নির্বাচন 


অন্নদাশঙ্কর রায় 


এবারকার নির্বাচনের গুরুত্ব এই- 
খানেযে, হারজিতের সম্ভাবনা এবার 
দুই পক্ষেই সমান সমান। কেউ 
জোর করে বলতে পারছেন না কোন্‌ 
পক্ষ অধিকাংশ আসন পেয়ে সারা 
7. ভারতে জয়যুক্ত হবে। যিনি বলছেন 
তিনি স্নিশ্চিত তিনিও মনে মনে 
অনিশ্চিত । এখন থেকেই তিনি 
একট! কৈফিয়ৎ খাড়া করে রেখেছেন । 
হেরে গেলে বলবেন, 'যত দোষ নন্দ 
ঘোষ৷’ মানে প্রতিপক্ষ ৷ 
এই প্রথমবার কংগ্রেস তার সমকক্ষ 
প্রতিপক্ষ পেয়েছে । কেউ ভাবতে 
পারেনি ষে চারটে ভিন্নপন্থী দল রাতা- 
বাতি একদল বনে যাবে. এটাও 
তো৷ অভাবনীয় যে তাদের সঙ্গে যোগ 


দেবেন কংগ্রেস নেতা জগজীবন রাস 
ও তার উপদল। আরো বড়ো বিস্বর 
তাদের সঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিইউদের 
আপর্সে আসন ভাগাভাগি । রাজজ- 
নীতিতে অঘটন আজও ঘটে। আমি 
স্বীকার করছি যে এসব আমার মাথায় 
আসেশি। আমি তো মাথায় হাত 
দিয়ে বসে পড়েছিলুম এই কথা ভেবে 
যে ভারত চলল রাশিয়ার পথে। 
এদেশে থাকবে একটিমাত্র দল 1 তাকে 
চেক করার জন্তে, ব্যালান্স করার জন্তে 
পাণ্ট! দল থাকবে না। রাজনৈতিক 
ক্ষমতা তথা অর্থনৈতিক ক্ষমত] সেই 
একটি দলেরই মুঠোর মধ্যে থাকবে ) 
সে যদি নির্বাচনের নামে রুশ প্রথা 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 


? 


L 


পে 


সি 


ই 


মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় সমীপেষ্‌ 


চি খবর বেরিচেছিল 
যে কুলটিতে কোন এক নির্বাচনী 
সভায় আপনিসনাকি বলেছেন বে, 
কেন্দ্রে যদি জনতা! পার্টি আসে তাহলে 
ভারতবর্ষে মিলিটারী শাসন হবে। 
কথাটা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি, 
দ্বামীলাথনের কানে তুলে দিয়েছেন 
বামপন্থী দলের নেতারা ৷. শ্বামীনাথন 
আপনার বক্তব্যের পূর্ণ বান চেয়ে- 


ছিলেন তাদের কাছে এবং এতদিনে 


হয়তো পেয়েও গেছেন। ঠিনি কথা 
দিয়েছিলেন এ বিষরটার ওপর নজর 
দেবেন। আমরা ভাল করেই জানি 
স্বামীনাথন আপনার ভাষণের বোঝ! 
 দিন্বী অবধি বয়ে নিয়ে যাননি) ভি. 
আই. পি রোডের স্বদৃস্ত রাস্তায় এখলো! 
তার ছেঁড়া পাতাগুলো হয়তো বসস্তের 
: বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে । এ$দিনে এও 
জেনেছি স্বামীনাখন এবং আপনি 
ছুদনেই যার ভৃত্য সেই ইন্দিরা গান্ধীর 
- নিদে'শেই আপনি অদতর্ক হুহূর্তে 
ইন্দিরার এক গোপন বাসনা কুপটিত্তে 
বঙ্গে ফেলেছেন । বলেছেম বলেছেন, 
» পরে আবার কাঁপুরুষের মত বললেন 
কেম, ‘আমি ও কথা বলিমি’ ? এদেশের 
সাংবাদিকদের কিছু মিথ্যা লিখতেই 
হয় আর বাজনীতিব্দদেরও কিছু 
মিথ্যা বলতে হয় এসবতে| সকলেরই 
জান! কথ1।' 
কিন্তু যেটা সকলেই জানেন না সেটা. 
বলার জন্তই আমার এই চিঠিলেখা। 
খিলিটারী শাসন হবে এট! যাব 
নির্দেশে আপনি ৰলেছেন সেই ইপ্দির] 
গান্ধী খিলিটারীর -হাতে ' দেশটাকে 


তুলে দিয়ে খুব একটা দিকে ঘুমাতে 
পারবেন তে? ১৯৬৫ সালে পাক- 
ভারতের যুদ্ধের আগে থেকেই একটা 
কথ। সাহৱিক বাহিনীতে চালু ছিল যে 
ইন্দিরা গান্ধী সাষঠিক বাহিনীর 
লোকসংখ্যা বাড়ানোর য্যাপারে একদম 
নারা। যদিও তখন তিনি তেমন 
কোন ক্ষমতায় আসেননি । .সাষরিক 
বাহিনীর অশিক্ষিত লোকেরা তখন 
থেকেই থাপ্প| ইন্দিরাজীর ওপর। 
তাদের ওপয় দীর্ঘদিনের অত্যাচার- 


- অবিচাবের শোধ ভারা নেবে। সে দৃপ্ত 


আপনি এখনও ভাবতে পারছেন না 
লি্ার্থবাবু, কিন্ত আমি ভাৰতে পারি । 
আপনি ভাৰতে পারছেন না এখনও 
জেলে যেসব রাজনৈতিক নেতা শিল্পী 
সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের, অকারণে 
যন্দী করে রেখেছেন তার] একদিন এ 
মিলিটারী সোলজ্ারদের সাহায্যেই 
প্রতিশোধ নেৰে। 
রাষ্ট্রপতি যাঁকে স্বর্ণপদক দিয়ে- 
ছিলেন সেই বিশিষ্ট অভিনেন্রী সেহ- 
লতা রেডটাকে অকারণে বাঙ্গালোর 
জেলে বন্দী করে আপনারা মৃত্যুর মুখে 
ঠেলে দিয়েছেন, প্রবীর দত্তকে (সেদিন 
শনিবারের বিকেলে কার্জন পার্কে খুন 
করেছেন। তার মাকে পর্যন্ত তার 
মৃতদেহ দেখতে দেন নি এবং আপনার 
ঠাঙ্গাড়ে বাহিনী তার মাকে বাড়ি গিয়ে 


' নান্যরকম ভয় দেখিয়ে এসেছে। 
২*শে জুলাই ১৯৭৪ সালে প্রবীরের 
মৃহ্যর দিনে যে ৫* জন শিল্পী সাহি- 


তিককে গ্রেপ্ার করেছিলেন তাদের 


কজনকে মুক্তি দিয়েছেন রি পারি 
কি? প্রবীরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে 
উৎপল দত্ত, মৃণাল সেনরা ইউনিভাপিটি 
ইঠ্টিটিউটে যে সভা ডেকেছিলের ভাতে 
আপনি উৎপল দত্তকে ভয় দেবিষ্বে- 
ছিলেন যে তীর মুচলেকার ফটোষ্টাট 
কপি কাগে প্রকাশ করে দেবেন এবং 
এও বলেছিলেন বে রাজনৈত্বিক নাটকের 
জবাব' রাজনীতি দিয়েই কর] হবে।' 
সেই কারণেই অচিরেই কলকাতার 
সুন্থ সংস্কৃতর বঠ রোধ করলেন, বাদল 
সরকারের মত অরাজনৈতিক নাট্য- 
কারকেও ময়দান থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত 
করলেন, বীর সেনের মত নাট্যকর্মীদের 
ওপর এক অদৃশ্য যাংদণ্ড বোলালেন 
অস্থাস্ত থিয়েটার কর্মীদেরও পথে বসা- 
লেন এবং হিন্দী হাইন্কুল, রামমোহন 
লাইক্রেরী, বিশ্বরূপা, সারকেরিনা 
মিনার্ভা ও লা মার্টিন হলে শেফালীর 
'মগ্র নৃতে র' ঢালাও বন্দোবস্ত করে 
দিলেন। ভেবে দেখবেন যে দেশে 
মানিক বন্দোপাধ্যায়, শিশির ভাুড়ি, 
খত্বক ঘটকের! কুকুরের মত মারা যান . 
সেখানে বিড়ঙ্গা- ালবিহারী সরকার" 
শেফালী ও আপনারাই কি দেশের 
সংস্কৃতির ধবঙ্গ ধরে থাকবেন? 
একগ্রন রুমা গুহঠাবুরতার পেট 
ভরাবার ব্যবস্থা করে দিলে আসর! 
সবাই খালি পেটে তাই তাকিয়ে 
তাকিয়ে দেখব"? | 
অধ্যাপক দী পংস্কর চত্রবর্তী এখনও 
জেলে আটকে রেখেছেন ( দর্পণেকে ও 


ফর্টিয়ারে মীরা চক্রবর্তীর চিঠি 
দুটো নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ 


' দীঘ দিনের রাজনৈতিক বন্দী প্ৰসঙ্গে 


সার। ভারতবর্ষে হাজার হাজার. 
বাজনৈতিক বন্দী বছরের, পর বছর 
ধরে কারাগারের বিভীষিকার মধ্যে 
দিয়ে তিল তিন করে অপমৃত্যুর দিকে 
এগিয়ে চলেছেন, যাদের পিতা, মাতা 
ভাই, বোম এবং প্রিয়তমার! বুকচাপা 
বার্থ ক্রদন নিয়ে প্রহর , গুর্ণছেন প্রিয়- 


 জনদের শেষ সংবাদের প্রতীক্ষায় । 


তাদের প্রস্থ্যেকের মানসিকতা ও সততা 
সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশেষ 
কিছু জানি না। কিন্ত শিবাজী (দেবা- 
শীষ) ভট্টাচার্য ও কল্লোল দাসগুপ্ত 
(যাদের ব্যক্তিগত ও রাভনৈতিক 
জীবন সম্পর্কে আমি রীতিমত ওয়াঁকি- * 
বহাল) সম্পর্কে অভিযোগ যে তার! 
দেশপ্রোহী। সামাজ্যবাদ ও দেশীয়” 
পিশাচদেত্র বিরদ্ধে লড়াই করে ও 
অসুস্থ পন্দু সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চালিয়ে প্রকৃত অর্থে জাতীয়মুক্তির জন্য 


ধারা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তারা ' 


যদি দেশদ্রোহী হন তাহলে ক্ষুদিরাম 


- বাঘ! যতীন, বিনয়, বাদল, দীনেশ, 


সুভাষ বহন, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ প্রাকৃ- 
সাতচল্িশের 'বিশ্রবীরাও দেশদ্রোহী | 


' ক্লারণ' তারাও - তদানীস্তন বিদেশী 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । কিন্তু '' 


-বিপ্তবী চরিত্রে কালি লেপন করার 


, পরিবর্তে সারা.দেশব্যাপী তাদের প্রস্তর 


সুতি স্থাপিত করে, জয্মন্রয়স্তী উৎসব 
উদ্ঘাপিত করে তাদের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করা হয় এবং এর দ্বারা সভ্য 
ও সুষ্ঠু মানসিকতার পরিচয়ই দেওয়] 
হয়। তাই বদি হয় তবে কেন 
শ্রাভট্াচার্য ও শ্রীদাসগপ্ত প্রমুখ সহ 
সহন দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের 
অসহ অন্বাস্থ্াকর গার্দখানার মধ্যে 
আটকে রেখে নৃশংস অত্যাচার চালান 
হচ্ছে ? তাছাড়া আমাদের দেশের. 
ম্ননীয়া প্রধানমন্ত্রী সৰ সময়েই জন- 
গণের রায়ের কথাট! উচ্চারণ করে 
থাকেন | নির্বাচন অহ্ষ্ঠিত হবার পরও 


প্রতিদিনই কয়েকবার করে বলেছেন 
জনগণের রায় তিনি বা তীর দল মাধ! 
পেতে গ্রহণ করবেন । অতএব ,জন- 
গণের পক্ষ থেকে এ আমার চ্যালেঞ 
যে, শ্রীভট্টচার্ধ ও শ্রীদাসশুপ্ প্রমুখ- 
দের মুক্তি দিয়ে তিনি জনসমক্ষে তাদের 
বক্তব্য হাজির করার স্থযোগ দিন। 
এবং তিনি নিজেও-প্রাণ্ট! বক্তব্য ব্রাখুন 
এবং, এইভাবে বিচারের প্রহসন ন! 
করে জনগণের উপরে বিচারের পরি- 
পুর্ণ দ্বাচিত্ব অর্পণ করুন। সত্যিই 
তারা যদ্ধি সমাজ জীবনের বন্ধু ন1 হয়ে 
শত্রু হয়ে থাকেন তাহলে গত ৭ই 
ফেব্রুয়ারীর আনন্দবাজার পত্রিকার 
সম্পাদকীয়তে খুব শঠিকভাবে বল] 
হয়েছে যে “একদা 'যাহার[তরুপ ছিল, 
কিশোর ছিল, আদ যাহার! যৌবনে 
পা দিয়েছে অথবা সেই সব যুব! আজ 
যাহাদের যৌবন উততীর্পপ্রায়_»। 
সত্যিই যুবক হিসাবে কারাত্তরালে 
প্রবেশ করেছিলেন এইরূপ অনেকেরই 
যৌবন উত্তীরশপ্রায়। অতএব ' শাস্তির 
আর কি বাকি? 
তপন বনু 


_ জানেন দ্বিতীয় 
সামরিক গোয়েন্দ। 


NX 


| j পণ || শুক্রবার ১৮ই মার্চ, ১৯৭৭ এছ 





করেছে!) সাংব:দিক কতক সেন- 
,গ্প্তকে বিধানসভায় ডেকে নিয়ে অপ- 
মান করেছেন, আরো কত লেখক 
শিল্পীকে বন্দী করেছেন তার হিসেব 
নেই। চলচ্চিত্র পটা ধৃত ঘটকের 
আত্মীয় হয়েও এমন নির্মম কাজ আপনি 
করতে প্রারলেন ? মায়ের বুক থে.ক 
ছেলেকে ছিনিয়ে নেম্বার যে কি 


যন্ত্রণ। একথ। আপনি অস্থভব করতে . 


পারতেন যদি আপনি নিজে পুত্রের 
পিতা হতেন | 


জর্ড সিনহা রোডের ঘুঘুর বাসায় 


গোয়েন্দারা বেদমন্ত শিল্পী .সাধিত্যিক- ' 


দের জেরা করেন তার! অনেকেই 
শুনো উচ্চশিক্ষিত । তারা হয়তো 
বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত 

বিভাগে কাজ 
করে ডঃ রিকাড' জর্গে ফ্যানিবাদের 
বিরুদ্বে নানারকম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ 
সরবরাহ করে ফ্যাপিবাদকে পরাস্ত 


কঃতে সাহায্য করেছিলেন। আপনি 


এই গোয়েন্দাধাহিনীকে কী- দেশো- 
-দ্বাবের কাজে ব্যস্ত রেখেছেন 
শিল্ধার্থবাবু ! 

* বেশতো ছিলেন চিত্ত গন দাশের 
দৌহিত্র হিসেবে বিরোধী দলের 
একজন কর্ধী হিসেবে ব্যারিষ্টারী 
করে। শুধু শুধু দ্বপ্য রাজনীতির 
জালে জড়ালেন। দেশের জন্ত এক 
বিন্দু আপনার স্বার্থত্যাগ নেই, আছে 
শুধু অকারণে দেশের মানুষকে কষেপিয়ে 

তোলার দুর্ুদ্ধি। 'কেন্ত্রে ছিলেন 
বেশ তো ভাল ছিলেন, হয় 
আবার কেন্দ্রে চলে ধান, নয় রাজ- 


নীতির থেকে সরে দীড়ান। গল্পের 
' নায়ক গোপাল কাহার যেমন গণতন্ত্রের - 


মানে বোঝেনি আমর! অধ শিক্ষিত" 
রাও গণতগ্্ বস্তটিকে আজও চিনতে 
পারলাম না। ওয়ার্কার্স পার্টির 
পোষ্টার দেখল?ম, “প্রহসনের নির্বাচন 
বয়কট করুন, তাই ভোট নিয়ে এখন ও 
কিছু ভেবে উঠতে পারিনি । আর 


নিজের কোন কাজ নেই বলেই আপ- 


নার মূল্যবান সময়টাকে নষ্ট "করবার 
ইচ্ছাই আমার এই মুহূর্তে প্রবল হয়ে 
দেখা দিল। এইমাত্র খবর পেলাম 
বোম্বাই এর বুন্ধিদীবীরা ইন্দিরাদীর 
কাছে আবেদন করেছেন, জরুরী 
অবস্থা তুলে নেবার শ্রস্ভ। কলকাতার 
বুদ্িজীবীরাও চুপ করে থাকার পাত্র 
নন! আপনি নিজেকে: শ্বাধীন 
ভারতের একজন সৎ' নাগরিক 
হিসেবে “ভাৰতে ভালবাসেন বলেই 
জহলাদের আসনে নিজেকে নিশ্চয়ই 
দেখতে চাইবেন না 


অরিশ্পম মিত্র 


গে ডে দাবী 
বিভিন্ন গণদংগঠনের লঙ্গে যুক্ত 


তরুণ কর্মী শ্রীশিবাজী ভট্টাচার্য ও. 
অকল্পোল দাশগুপ্ত গত অক্টোবর 


থেকে কারাগারে আছেন। যখন 
সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীকে মুক্তি দেওয়। 
হয়েছে বলে দাবী করা! হচ্ছে সে সময় 
শ্রীতটট-চার্ধ ও শ্রীদালঞ্চপ্তর কারাবাস 
দাবী অমূলক প্রমৃণ করে। আমি 
অবিলম্বে শ্রীশিবাজী ভট্টাচার্য 4 
শ্রীকপ্োল দাসগুপ্পর. মুক্তি দা 
করছি। . 

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাধারণ সম্পাদক হিন্দ মজহর 
মভ| ( পশ্চিমধজ শাধু। ) 


অমানুষিক 
নিপীড়ন 


বনগী! ২৫'২৭৭। বনপঁ। থানার 
এক ফার্লং ব্যবধানে মভিগঞ্জের 
Rl ফেলুলয়েড কারখানার 
- শ্রমিক নিপীড়নের ঘটনা 
চা বর্রতাকে ম্লান করেছে। 
কারখানার মালিক মণ্ট, দাস সহ 
শ্র্মিক'রবি বিশ্বাসকে চিরুনি টুথ 
অভিযোগে ঝুপস্ত অবস্থায় পুলি 
কায়দায় নির্মম প্রহার চালিয়ে 
গুরুতর আহত, করে। তিন হপ্তার 
উপর শ্রমিকটি স্থানীয় হাসপাতালে 
ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে! : 
মালিকের ম্ঠির অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
ৰনগার সমস্ত চিনি কারখানার শ্রমি- 
কের! একদিন কাজ বন্ধ রেখে প্রতি- * 






বাদ জানান! কিন্ত শ্রমিক ইউনিয়- 


নের সম্পাদক তথ] উত্তর ২৪ পরগণ! 
জেল! যুব কংগ্রেসের " অন্ততঃ 
সম্পাদক শ্রীঘধীর বিশ্বাস ধি 
মালিকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ না করায়, ও .মালিকের কাছ 
থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় না. হওয়ায় 
এবং. পুলিশের আচরণে শ্রমিকেরা 
বিশ্বয় প্রকাশ করেছেন 1: 

প্রত্যক্ষদ্্শীর বিবরণে জান! যায়” 
যে, মতিগণ ভবানীপুর রোভের উপর 
অনিতা সেলুপয়েড কারখানাটির অৰ- 
স্থান | . উহার জীজ গ্রহিতা মালিক 
সৌমেন ওরফে মণ্ট, দাস কোন এক 
সময় পুলিশের কাজ করতেন। গত 
৪51 ফেব্রুারী সকালে মালিকটি কা 
খানার অন্ততম শ্রমিক রবি বিশ্বাস 
চিরুনি চুরির স্বীকারোক্তি আদায়ে - 
প্রবৃত্ত হয়।7 ফলশ্রুতিতে মালিকটি 
উক্ত শ্রমিকের হাত পা সদ্দোরে বেঁধে 













* মাথা নীচের দিকে ও পা উপর দিকে 


( শেঁযাংশ এম পৃষ্ঠায়) 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই মার্চ ১৯৭৭ 


কংগ্রেস ও স্বাধীনতা | সংগ্রাম 


মধ্য রাতে কংগ্রেসের সঙ্গে ইংয়াজ 
সরকারের যোগসাজসে ক্ষমতা হস্তা- 
স্তরের পর থেকেই স্বাধীনতার সরকারি 
ইতিহাসে কংগ্রেসকেই তার একমাত্র 
কৃতিত্বের অংশীদার কর! হয়েছে। নয়া 
ইতিহাসে লেখ! হচ্ছে গান্ধীজির 
দেখানো অহিংস নীতির পথেই শ্বাধী- 
নতা নামক ব্যাপারটা সংঘটিত 
হয়েছে। এবং এব্যাপারে জবাহর- 
লাল নেহক্লকেই মুখ্য নায়ক হিসেবে 
তুলে ধর! হয়েছে । 
সাকিনী হেনরী ফোর্ড একদা 
দম্ভ করে ঘোষণা করেছিলেন ঃ 
‘History ! Itis I!” দত্ত হলেও 
ব্যাপারটা মিথ্যে নয়। শ্রেণী-বিভক্ত 
সমানে, সব সময়ই ইতিহাস শাসৰ- 
শ্রেণী ও পার্টির মনি অন্যারী লেখা 
হয়! বলা বাহুল্য, সেইতিহাস 
বৃহত্তর জনগোীর ইতিহাস নয়। 
সত্যের খাতিরে শ্বীকার করে 
নেওয়াই ভালো এ দেশে ব্রিটিশ শাস- 
নের সহযোগী যে-ইংরাজি শিক্ষিত 
মধ্য শ্রেণী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
প্রশ্রয়ে গড়ে উঠল ভবিষ্ততে তারাই 
শালকশ্রেণীর পর্ধায়ে উন্নীত হবে, এটা 
জানা কথা। 
স্ব) ধুরদ্বর সিতিলিয়ান হিউম সাহেব 
ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের স্থপারিশে 
১৮৮৫ তে কংগ্রেসের জন্ম দিলেন। 
যার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে শাসক ও 
_শালিতের মধ্যে চাল রচনা করা। এই 
মহান উদ্দেশ্যে ব্রতী হয়ে হিউম 
সাহেৰ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে 
স্থতরেন বাড়জ্দে ও তার ইণ্ডিয়ান 
আসোসিয়েশনকে পাত্তা 


দেননি। 


স্নেহাকর মল্লিক 


উঠব। ইতিহাসে যার নাম 'ব্জেল 
প্রভেনসিয়াল কনফারেন্স, ডাক্তার 
মহেন্রলাল সরকারের. সভাপতিত্বে 
তার প্রথম অধিবেশন হল ১৮৮৭- 
যাঝাযাবি। এই অধিবেশনে ম্পষ্টত 
চা বাগিচার শ্রমিকদের নিয়ে আলো- 
চিত হল এবং ঘোষণা-কর! হল ব্ষিয়টি 
মোটেই ‘প্রাদেশিক’ নয়, যেহেতু এই 


শ্রমিকরা এসেছেন বিহার, ইউ. পি., 


সি. পি এবং মাস্ৰাম্ভ থেকে। 
“সর্বভারতীয়” ব ংগ্রেসের একমাত্র 

কাজ হল বাধিক একটি অনুষ্ঠান কর! । 

যার নাম দিয়েছিলেন অশ্বিনীকুমার 


দত্ত ১৮৯৭-এর অমরাব্তী কংগ্রেসে ' 


“তিন দিনের তামাশা" । 

লক্ষ্য করা গেছে সেপর্ধে অন্যান 
প্রদেশের তুলনায় বাঙলা দেশের রাজ- 
নীতিযনক্ষতা অনেক পরিমাণে পরিকর 
ছিল। এবং তারা গোটা ভারত- 
বর্ষের নেতৃত্বের লাগাম ধরতে উদ্ভত 
হয়েছিপেন। 


চতুর লর্ড কজন ৰাঙল| দেশের 


এই ভূমিকার গুরুত্ব বুঝেছিলেন। 
তাই ভার কাজ হল ভারতীয় জাতীষ- 
তার উৎ্সমূলকে রুদ্ধ করে. দেওয়া। 


- ১৮৯৯-এ তিনি কলকাতা করপো- 


রেশনের ক্ষমতাকে খর্ব করলেন 
উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা 
সৃষ্টি করলেন। এবং তৃতীয়ত, তার 
মোক্ষম কাজ হুল বঙ্গভঙ্গ । ১৯০৩- 
এই তার এই মতলব বোঝা গিয়েছিল। 
এই পরিকল্পনাকে . কার্যকর করতে 
লাগল দুবছর | 

বঙগভন্গের এই সিদ্ধান্তকে, শৌভা- 
গ্যের বিষয়, সর্বভারতীয় নেতৃত্ব জাতীয় 


যেহেতু সে কালে ইণ্ডিয়ান আসো- আন্দোলন হিলেবেই গ্রহণ কলেন। 


সিয়েশনের কাজকর্মে যথেষ্ট প্রগতিশীল 
ভূমিকা ছিল। যা কংগ্রেসের সহ- 
গগী নীতির সঙ্গে থাপ খায়ন!। 
ম সাহেব কংগ্রেসের কাছে ব্রিটিশ 
পার্লামেণ্টের “royal opposition’ 
এর মূতো৷ একটি ভূমিক! মা কল্পনা 
করেছিলেন। সেই কংগ্রেসের দ্বিতীয় 
অধিবেশন বসবে কলকাতায় । হিউম 
দাহেব সরেজমিনে তদন্ত করে দেখ- 
লেন কলকাতায় স্থরেন বাঁড়,জ্জ্যের 


সাহাধ্য ছাড়া কিছুই কর! যাৰে না।' 
কংগ্রেমে স্থরেন 
গোষ্ঠীকে আম্থণ জানানে 


অগত্যা দ্বিতীয় 
বাড়ে ড্জ্যে- 
. হ্ল। 
কংগ্রেসের সর্বভারতীয় রূপ দেবার 
1 শুরু হল। সমস্যা হল এই 
ভারতীয় ফেস্টনের তলায় বিভিন্ন 
প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ুপিকে এড়িয়ে 
যাবার মভলব। এরি ফলে বঙল! 
দেশে প্রথম প্রাদেশিক সংগঠন গড়ে 


এই আন্দোলসল চলল 
থেকে ১৯১১। 

বন্ধতঙ্গ রদ আন্দোলনকে কেন্দ্র 
করেই সর্বপ্রথম এদেশে তুলনা মুলক- 
ভাবে একটি জাগ্রত ব্রিটিশ বিরোধী 
মনোভাব দানা বেঁধে উঠল । এক- 
দিকে কংগ্রেসের তথাকখিত নরমপন্থী- 
চরমপন্থীর কণঠম্বরকে ছাপিয়ে গড়ে 
উঠল বাঙলার মাটিতে সশঙ বিগ্নথী 
আল্গোলন। 

কলকাতায় অ্ডিত কংগ্রেসের 
ছাব্বিশতম অধিবেশন বসল ১৯১১-তে। 
পরবর্তীকালে  ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী 
রামসে ম্যাকডোনাল্ডকে অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করবার জনে আমন্ত্রণ কর] 
হল। ওই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের 
‘নগণমন' গানটি গীত হল। শেষ 


১৯০৫ 


মুহুর্তে স্যাকডোনাল্ড সাহেব যোগদান 


করতে পারলেন না অকস্মাৎ তার 
পত্নী বিষোগের কারণে । সভাপতিত্ব 


করলেন ইউ. পি-র নেতা বিষুলারায়ণ_ 
ধর। বন প্রস্তাৰ রদ করার কারণে 
ব্রিটিশ সরকারকে ধন্তবাদ জানিয়ে 
অভিনন্দন পাঠানো হল ।. 

এই বঙ্গভঙ্গ রদের কৃতিত্ব কী একা 
কংগ্রেলই বহন করতে পাবে, নাকি 
এর পিছনে রয়েছে অগ্রিযুগের বিপ্লবী 
সৈনিকের, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত? 
কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের নিরা- 
দিষ রাজনীতি থেকে বিপ্লবীদের সশ্ভ্র 
বিপ্লবের ডাক যে ব্রিটিশ সরকারকে 
কম্পিত করেছিল তারি সাক্ষ্য বহন 
করছে সরকারের প্রশ্রয়ে' ১৯০৩-তে 
গজিয়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক মুসলিম 
লীগ। যে সাম্প্রদ্ধায়িকতাকে আশ্রয় 
করে ব্রিটিশ দীর্ঘকাল এদেশে তার 
ক্ষমতা বঙগায় রেখেছে। দ্বিতীয়ত, 
সর্বভারতীয় রাজনীতি থেকে বাঙলা 
দেশকে কোণঠাসা! করবার জন্তু রাজ- 
ধানী স্বানাস্তরিত কর] হল কলকাতা 
থেকে দিল্লিতে । 

এমতাবস্থায় মোহনদাস করষচাদ 
গান্ধী ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে আবিভূত 
হল্নে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে 


বিনা বিচারে আটক 


রুয়েবজর্ন শিল্পী সাহিত্যিক 


সাংবাদিক চলচ্চিত্র পরিচালক ও 


বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজনীতিক কর্মীদের বিন 
বিচারে দীর্ঘকাল আটক রাখার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করে এক বিবৃতি দিয়েছেন । 
বিবৃতিতে বল৷ হয়েছে £ “দীর্ঘকাল 
যাবৎ বিচারের নাম করে যে সব রাজ- 
নীতিক কর্মীকে জেলে আটক রাধা 
হয়েছে, জেলে যাদের ওপর অমাহ্ধিক 
ব্যবহার কর! হচ্ছে, যেসব কর্মীকে 
বিনা বিচারে আটক রাখা হচ্ছে, 
আমরা তাঁদের অবিলঘে মুক্তি দাবী 
করি। যেষন-বিনা। বিচারে আটক 
রাখ! গণতান্জঙ্ক রীতির পরিপন্থী, 
তেমনি বিচারের নামে, কার্ধতঃ বিনা 
বিচারে প্রায় একদশক ধরে কাউকে 
জেলে আটকে স্নাধাও তাই । আমর! 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কোনও গণতন্ত্রী 
মান্য এই অবস্থা! চলতে দিতে পারে 
না। 
শুধু রাজনীতিক কর্মাদেরই নম, 
পশ্চিমবাংলার বেশ কয়েকজন বুদ্ধি- 
জীবী, কৰি, শিক্ষক, সাহিত্যিক এবং 
সাংবাদিককেও দীর্ঘকাল ৰাবৎ দিনা 
বিচারে অথব। বিচারের নামে জেলে 
আটক রাখা হয়েছে। ‘অনীক’ সম্পা- 
দক অধ্যাপক দীপক্কর চক্রবর্তী, কৰি 
সমীর রায়, কথাসাহিত্যিক রবি সেন, 
অধ্যাপক নিশীথ ভট্টাচার্য, আাডভো- 


স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের কৃতিত্বে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাইজার-ই-হিন্দ 
পক গলায় ঝুলিয়ে | প্রশ্নটা ভায্যত 
উঠতেই পারে, এই বর্বর সাজজ্যবাদী 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে মোহনদাস কী কোনো 


বক্তব্য রেখেছিলেন ? যাই হোক 


শান্তিনিকেতনে পদার্পণমাত্র ত্রিকাল- 
দশা কৰি তাকে মহাত্মা বলে ৰ্রণ 


করে নিলেন । 

পরৰর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসের 
ইতিহাস- এই মহাআ্মুরই ব্যক্তিগত 
দিকৃনির্দেশের ইতিহাস। ধর্মের 


সঙ্গে রঃলনীতিকে মিশিয়ে ভক্তিবাদের 
রসে আপ্ন ত কংগ্রেস প্রতিষ্টান মহাত্মার 
ব্যজিপৃায পরিণত হল। সদর্থে 
কংগ্রেস একটি. সংস্থায় পর্যবসিত হল 
না।- এই মহাত্মা কংগ্রেসের এক 
পাইয়েরও সভ্য হন্নি অথচ মাংত্মার 
মতো তিনিই তার কলকাঠি নাড়তে 
লাগলেন। সাধারণ সভ্যদের তো 


বটেই, এমন কি কংগ্রেস হাই কম্যা- ' 


গ্ের সভ্যবাও তার হাতের পুতুলে 
পঠিত হলেন । 

বার বার তিনি দেশের মাছকে 
আন্দোলনে ভেকেছেন এবং ৰার ৰার 
'সে বৃহত্তর অদ্যুথথানের রূপ নিলে 
একটা ন। একটা অন্কুহাতে সে আন্দো- 
লনাক অংকুরেই বিন করছেন। 


কেট নরেশ ভট্টাচার্য এবং আরে! 
অসংখ্য বুদ্ধিজীৰীকে তীদের বিরুদ্বে 
নির্দিষ্ট অভিষোগ ছাড়াই দিনের পর 
দ্বিন জেলে বন্দী-করে রাধা হয়েছে! 
আমর! এইভাবে শিল্পার বঠরোধের 
প্রতিবাদ বৰি এবং অধিলন্বে' তাদের 
মুক্তি দাবী বরি। 
*“জেলেরাজনীতিকবন্দীদের সংগে 
আচরণের যে নির্মান গত কয়েক 
বছরে স্থঠি করা হয়েছে, ত! সঙ্য 
সমাজের পক্ষে কলক্বন্বরূপ। দৈহিক 
অত্যাচার, অথাদ্ধ, অচিকিৎসা। ইত্যা- 


দির অভিযোগ তো আছেই ; আত্মীয় 
এবং বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাতেরব্যাপারেও- 


তাদের প্রতি নানা অস্ত বাধা নিষেধ 
আরোপ করা হচ্ছে। শুধু রাজন! তিক 
বন্দীদেরই নয়, জেলে বন্দী যে কোনও 
মানুষের সন্ধে মানবিক ব্যবহার করা 
হোক, তাদের খান্ত, চিবিৎসা, মান- 
সিক স্বাস্থ্যের দিকে ভাকিয়ে সফল 
রকম বর্বরতা ও নিষ্ুরতার উর্ধে উঠে, 
মভ্যজগতের .নিয়মকাহুলগুলি এখন 
থেকে মেনে চলা হোক, এও আমাদের 
অন্ততম জোরালো দাৰী।” 
এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেনঃ 
অসিয়কুমার বহু, 'অরুণ। চৌধুরী, 
অলোকরপরন দাসগুধ, অশোক কুত্র, 


* অসিত বনু, কমলেশ সেন, বিটী দত্ত, 


কান্তিশ মাইতি, ক্ষেত্র গুধ, কল্যাণ 


॥ তিন | 


১৯২০ র অসহযোগ আন্দোলন শুরু 
করেই উদ্ধত জনগণ যখন টোরিঠৌ- 
রায় পুলিশের নির্যাতনের বদলা. 
নিয়েছে তিনি অহিংসার অভ্ভুহাত তুলে 
আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন। 
দেশে সর্বত্র যখন তিনি কুটির শিল্পের 
উপর জোর দিচ্ছেন তখন তারই 
গুজরাট প্রদেশে বৃহৎ ব্হশিল্লে মদত 
জোগাচ্ছেন । কখনো তিনি ইংরাজকে 


"যুদ্ধে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে 


দিচ্ছেন, কখনো চিত্তশুদ্ধির জন্তে অন- 
শ্ব করছেন । আর, এই ধর্মকাতর 
দেশে ষেধানে পাইকারী দারিদ্র্য 
আর অশিক্ষা পাহাড়প্রযাণ সেখানে 
মহাত্মার রাজনীতি বর্জিত গুরুগিরি 
সহজেই পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে। 
গান্ধীজির এই নেতৃত্ব-ক চ্যালেঞ্জ 


, করেছে এই বাঙলা দেশ । কিছু পরিমাণে 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন. এবং প্রধানতঃ 
স্থভাষচন্দ্র। গান্ধীর একনায়কত্বকে 
নাকচ করে সুভাবচন্দ্রই সে কালে 
কংগ্রেসের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক রূপ 
দেবার চেষ্টা করেছিলেন। স্ৃভাষ- 
চন্দ্রের একদা সংবর্ণী বাহরলাল 


'নেহেরুই গান্ধীর উত্তরাধিকারী হবার 


সুবিধে অর্জন করবাব তাগিদে হুভাষ- 
চন্দ্রকেই ত্যাগ করলেন । 
( শেষাংশ ডষ্ঠ পৃষ্ঠায়) 


রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 


সেন, গৌরকিশোর ঘোষ, গোৌগীশক্ষর 
ভট্টাচার্য, গিরীন্দ্র চক্রবর্তী, চঞ্চ*কুমার 
চংটাপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, জ্যোতি 


ভট্টাচার্য, জ্যোৎস! সিংহরায়, জানেন 


পত্জনবীশ, তারাপদ লাহিড়ী ( আ্যাভ- 
তোকেট), তারাপদ মুখোপাধ্যায়, 
তরুণ মজুমদার, অধ্যাপক দিলীপ 
চক্রব্ভা (সম্পাদক,.‘জনমহল’ ) দেবী- 
প্রসাদ ভট্রাচার্য, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, 
নরেশ গুহ, নিধিলেন্দু রায়, প্রণবেন্দু 
দাশগুধ, পি. কে. মিত্র, পৃৰ্বীশ বাগচী 
(আযাভভোকেট ), পবিত্র সরকার, 
্রবুদ্ধ সেন, প্রদীপ সিংহ, পরেশ ধর, 


বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বাহ্থদেব বর্ষণ, বিনয় 


ঘোষ, বীবেশ্বর চক্রবর্তী, বীরেজ্র চট্টো- 
পাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, বৈগ্বনাথ 
চক্রবর্তা,' বিজয়কুমার বস্থ, ভারত্ত- 
জ্যোতি বন্দোপাধ্যায়, মৃণাল সেন, 


" মানবেন্স বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস রায়- 


চৌধুরী, মৃণাল চৌধুবী, মুরারি 
ঘোষ, রাণা বন্ধ, রাখাল দত্ত, রামকৃষ্ণ 
ঘোষ, শেখর চট্রোপাধ্যায়, শঙ্ঘ ঘোষ, 
শীর্ষেন্দু মুখোপাধায়, শুদ্ধশীল বস, 
সজনী মুখোপাধ্যায়, স্বপন মজুমদার, 
সৌমিত্র চাট্টাপাধ্যায়, সাগর চক্রবর্তী 
স্রোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থখময় 
চক্রবর্তী (সম্পাদক, 'গণবার্তা; ) 
সৌরীন্্রনাথ ভঙ্টাচার, সুরেশ মৈত্র, 
সুনীল দত্ত, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সত্যেন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অরধিন্া. পোদ্দার, সমর 
সেন। 


| চার || 


সমাজতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র বনাম সমাজত 


আদি কংগ্রেস, নব কংগ্রেসের ' 


পর কংগ্রেন ফর ভেমোক্রেসির আবি- 
ভাবের মধ্য দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের - 
ভাঙ্নটি সম্পূর্ণ হোল। গান্ধীবাদী 
সমাজতন্ত্র এবং গণতাস্িক সমাজতন্ত্রের 
সংগে . এবার যুক্ত হোল বৈজ্ঞানিক 
সমাজত | জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ- 
গত ভাঙ্গনটি সম্পূর্ণ হলেও সংগঠনগত 
ভাজনটি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। কংগ্রেস 
সদস্যরা কে কোন দলে থাকবেন এবং 
কারা কোন দলেই থাকবেন না আর 
কিছুদিনের মধ্যেই তার চূড়ান্ত, নিষ্পত্তি 
হয়েযাবে। তখন হয়তে। শুস্তে ভাস- 
মান তিনটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে ব্র্থ। 
বিষ্ণু মহেগ্বরের ত্রিমুতিকে প্রত্যক্ষ করে 
“আরেকৰার ভারতবাশী অবাক হবে 
অথবা অতীত বর্তমান তবিস্ং এই 
জ্বিকালসকে একসঙ্গে দেখে চমকে 
উঠবে । কিন্তু সেটা হবে সাময়িক | 
. তারপরই দেখা দেবে বাধভাগ! উত্তাল 


জোয়ার। নির্বাচনের ভোটের বাক্সে . 


হয়তো জনযজ্ঞার সেই উচ্ছ সকে আটকে 
রাখা ধাবে না। ভার আগেই বদি 
ভারতের ইতিহাসে আরেকবার তাণ্ডব 
" নৃত্য শুরু হয়ে যায় তাহলেও হয়তো 
এবার আর ভারতের জনগণের প্রলয় 
নৃত্যকে বোধ করা যাবে ন1। -আগামী 
. ঘটনাঞ্ডলি বঞ্চিত ভারতবাসীর জন্য 
কোন দুর্ধর্ষ আশ্বাস নিয়ে আসবে 1 
কেবল্‌ ভবিষ্যতে ই দানা. যাবে। 
‘ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ সব 
ঘটনা এবং ব্যক্তিরা যেন দুবার হাজির 
হয়৷৷ হেগেপের ,এই' এতিহালিক 
দার্শনিক বক্তব্যের পরে ৰস্ত হাদী কার্ল 
মার্কদ বলেছিলেন, ‘প্রথমবার আসে 


ঠ্রাঞ্জেডি হিসাবে এবং দ্বিতীয়বার 


আসে প্রহসন হিসাবে” ভারতের 
রাজনৈতিক ইতিহাষের রঙ্রমঞ্চে এখন 
প্রহলনটির অভিনয় হচ্ছে। ট্রাজেডির 
অভিনয় হয়ে গেছে অর্ধধতাব্দী পূর্বে। 
সেই ট্রাজেডির নায়ক ছিলেন মোহুন- 
দাস করমটাদ গান্ধী । বর্তযান প্রহ- 
সনের প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে- 
ছেন শ্রী্রয়প্রকাশ নারায়প ৷ প্রহসনের 
নতুন দৃশ্ট স্থরু হবার পূর্বে ট্রাজেডি এবং 
প্রহসনের পূর্ববর্তী দৃশ্ঠগুলি স্বরণ করা 
বাক। 

১১১৮ সাল। বৃটিশ পদানত 
পরাধীন ভারতবর্ষ । মণ্টেগ্ড চেমস- 
ফোভে'র রিফর্ম বিলকে সমর্থন করে 
স্থরেন ব্যানার, ভূপেন্ুনাথ- বন্ধ, 
অধিকাবরণ মজুমদার ইত্যাদি পুধনো 
কংগ্রেমী নেতারা কংগ্রেদ ছেড়ে এসে 


জাতীয় লিবারেল ফেডারেশন দল. 


করলেন। কিন্তু গান্ধীজী কংগ্রেসে 
নতুন এসেও প্রধান নেতা বনে 
গেলেন। গান্ধীজী এক বছরের মধ্যে 
স্বরাজ এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 


-আরেকটি ভাঙ্গন । 
দিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাদ্য- - 


নো চেঞ্জাররা 


bs 


~ 


অহিংস আন্দোলনের জন্ত প্রস্তুত 
হলেন! কিন্তু হিংসুক কৃষকর! চৌরি- 


চৌরায় বিজ্রোহ করে শ্বাজ আপার- 


পধ বন্ধ করে দিল। গান্ধীজী তার 


আন্দোলন প্রত্যাহার করে জেলে বসে 
গেলেন। কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিল 


হ্বরাজের শ্লোগান 


পদ্ধীরা এক্যবন্ধ হোল। শুরু হোল 
প্রো চেঞ্জরি এবং নো চেগ্ারদের 'মধ্যে 
বিরোধ । হ্বরাজ্যপন্থী প্রোচেঞ্জারব! 
শক্তিশালী হোল। চিত্তরঞ্জন দাসের 
মৃত্যুর পর শ্বরাজ্যপস্থীদের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করলেন স্থভাষচন্জ্র বসু 1. তার ফলেই 


১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ - 
 স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হোল। মোটা: 


মুটি ভাবে এই হোল ট্রাজেডির দৃশ্য- 
গুণি। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক 
ঘোলা দল বয়ে গেল | ১৯৪৭ সালে 


. স্থভাষচন্ত্র বহ্থর অনুপস্থিতির সুযোগে ' 


মুললিম লীগ এবং জাতীয় কংগ্রেস 
বিদেশী শাসকদের তি 
বর্ষকে, দ্িখত্ডিত্ত করে রাঞ্জনৈত্তিক 
ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিল। | | 

তারপর প্রহসনের ববনিকা উঠল 
১৯৬৯ সালে। কংপ্রেপের ভাঙ্গনের 
দৃশ্য দিয়েই তার সুরু! মোরারজি, 
কামরাজ, পাতিল ইত্যাদি আদি 
কংগ্রেসী নেতাবারাশির়ার সহযোগি- 


বাধ্য হলেন। আর প্রধানমন্ত্রী নব 
কংগ্রেদ গঠন করেও রাষ্ট্র ক্ষমতায় রয়ে 
গেলেন। গুদ্ররাটের আন্দোলন দেখে 
এগিয়ে এলেন জয়প্রকাশজী। সেবার 


গান্ধীজী বিপ্লর ছাড়াই অহিংস ধর্মীয় 
আন্দোলন করে স্বরাজ আনার জন্য 
"প্রস্তুত হচ্ছিলেন। 


প্রকাশজী প্রস্ততি ছাড়াই অহিংস পথে 
টোটাল রেডুলিউশানের কথা বলে 
বিহারে অধর্মীয় আন্দোলন শুরু 
করে দিলেন । কিন্তু ভিনি গা্ধীজীর 


যত আন্দোলন প্রত্যাহার করার 


যোগ পেলেন না। তার পূর্বেই 
সশত্র রাষ্্রশক্তি তার বিপ্রব বন্ধ করে 
জেলে ধরে নিয়ে গেল। 


এবার 
শক্তিণালী হোল। 
সেবার পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব কংগ্রেলে 
গৃহীত হবার পূর্বেই চিত্তরঞ্জন দাস 


এবং নো-চেঞ্রারদের বিরোধ | 


কংগ্রেন ছেড়ে স্বরাজ্য দশ গঠন করে-. 
-ছিলেন। 
, সমাজতন্ত্রের প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে 
,জগজীবন রাম কংগ্রেস থেকে বেরিরে 


আর এবার সংবিধানে 


এসে বৈজ্ঞানিক সয়াজতগের শ্লোগান 
নিয়ে করলেন. কংগ্রেস ফর ডেমো- 
ক্রেশি। ভারতের রাজনৈতিক ইর্তি- 


আর এবার জয়- _ 


তারপর 
. পশ্চিমবাংলায় শুরু হোল প্রো-চেঞ্জার 


চৌধুরী _ 


হাসে ১৯১৮ সাল থেকে ১১২৯ সালের 
ঘটনাবলীব ব্যঙ্গচিত্র খিসারেই যেন: 


১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের ঘটনা- 
বলীর আধির্ভাব ঘটতে ভুরু করেছে।- 
অমিল বদি কিছু থাকে তবে তাও 
ট্রাজেডি এবং প্রহসনের থাতিরেই। 

ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে। 
লিখিত ইতিহাসের পূর্বে আছে 
অলিখিত ইতিহাস ৷ 
ইতিহাসের অস্তরালে আছে অর্থনৈতিক 
ইতিহাল। ‘অর্থনীতি বিকাশের ইতি- 
হাসটি অচেতন এবং বাজনীতি বিকা- 
শের ইতিহাসটি সচেততন। অচেতন 
এবং সচেতন উত্তয় ইর্ডিহাসের পার- 
স্প্জিক ক্রিয়া! এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্য 
দিয়েই মানব সভ্যতা এগিয়ে চলেছে । 


ধঁতিহাপিকরা জানেন যে, ইতিহাস 


তার আপন খেয়ালে সভ্যতা গড়ে এবং 
ভাঙতে | কোন কোন সময মানুষ তার 


রাজনৈতিক 


ছর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই মার্চ, ১৯৭৭ 


তন্তু 


নিফ্কের সুবিধামত সভ্যতাকে চেঙ্গে 
"গড়ে নিতে চায়। তধন তাকে নির্ভর 
করতে হয় নিদিই দেশের অতীত পেকে 
আগত এবং প্রদত্ত মালমশলার উপূর 1 


সেই'দেশের সংখ্যাগগিষ্ "যানগুষই হল - 


সভ্যতা ভাঙ্গা এবং গড়ার প্রকৃত কারি- 
গর | সংখ্যাগগিষ্ঠ মানুষের স্বার্থান- 
সারী.হলেই কেবল ইতিহাসে ব্যক্তির 
ভূমিক! স্বীরুতিপাভ করে থাকে । 
পরাধীন ভারতবর্ষে গড়ে উঠেহিল 


সাম্রাজ্যবাদ সামন্তধাদ এবং দালাল- 


পুিবাদের একা । তাই পরারীন 
ভারতবাসী কোনদিন এঁক্যবদ্ধ হতে 
পারেনি । রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তা- 
স্তরের পরে ভারতে গড়ে উঠেছে 
বিদেশী পুলি, দেতীয় পু'ছি এবং 
রাষ্ট্রীয় পু'গ্রির এক্য। তাই ভারতের 
অনগণ কেবলই বিভক্ত হচ্ছে! অর্থ- 
নীতি বিকাশের ইতিহাস ভারতের 


রাজনৈতিক ট্রাজেডি এবং প্রহদনের 
ভিত্তি হলেও উপরি কাঠামোয় এখনও 


প্পনিৰেশিক সামন্ততাঙ্তিক এবং দালাল 
পু'ঞ্জিবাদী চহিত্র বাসা বেধে আছে 
আইন-কাছন এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার 
মধ্যে | তাদের উচ্ছেদ নাঁকরে ভারতে 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া আর 
বে সর্ষের মধ্যে ভূত্ত তাই দিয়ে ভূত 
তাড়াতে যাওয়া সমান কথা! সেই 
কারণেই গাস্ধীবাদী সমাজতন্ত্র এবং 
গণতান্ত্রিক সমাজতঙ্ত্রের অকার্যকারিতায় 


সাধারণ মানুষও বুঝতে শুরু করেছে ঘে 


ও দুটো পু'জিবাদেরই পোষাকী নাম। 
কিন্ত বৈজ্ঞানিক সমাজতম্র মানে তো 
সর্বহার] একনায়কতন্ত্র। সাআজ্যবাদ 
সামস্তবাদদ এবং দালাপ পুজিবাদ 
বিরোধী সমস্ত দেশ৫েনিকদের একটি 
ব্যাপক এব্যবন্ধ জাতীয় যুক্ত্রণ্টে 

নেতৃ-ত্ব জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় 


গণতন্ত্রকে স্থনিশ্চত্ত না করেই কি 
ভারতে বৈজ্ঞ/নিক সমাদতগ্ন প্রতিষ্ঠা 
কর! সম্ভব? প্রহসনের আগামী দৃশ্ত- 


গুলির মধ্যে নিশ্চয় এ প্রশ্নের যা 


. পাওয়া বাবে। 


গণতন্ত্র বনাম ব্যক্তি কতৃ'ত্ববাদ 


দ্বিতীয় বিশবদু ্াত্তর এশিয়ার রাজ- 
নৈতিক মানচিত্রে তিনটি দৃশ্যপট স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে (এক) চীন, কম্বো ডিয়া, 
ভিয়েৎনাম ও উত্তর কোরিয়া এ্রতৃত্তি 
 দ্বেশগুলিকে নিয়ে সাআাজ্যবাদ বিরোধী 


. তায়গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় পুঁজির বিরোধিতা সশস্ত্র সংগ্রামের দৃশ্যপট 5 (দুই) জাপান * 
করে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে সরে আসতে 


থাইল্যাণ্ড ও দৃক্ষিণ কোরিয়াকে নিয়ে 


" সাম্ৰাজ্যৰাদী চক্রান্তের দৃশ্যপট 7 (তিন) 


ভারত, বাংলাদেশ, পিংহল, বর্ম! 
'মালয়েশিয়া-ও ইন্দোনেশিয়াকে কেন্দ্র 
করে ছুই অতি চায় শক্তির তীব্র প্রতি- 
যোগিতার দৃশ্যপট | 

প্রথম দৃশ্যপটে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের 
পরিবর্তে অব্যাহত রয়েছে জনগণত্ের 
জয়ঘাত্রা। সশশ্ত শ্রমিক শ্রেণীর নির- 
স্তর প্রহরায় সেখানে গড়ে উঠেছে 


সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দুর্জয় শক্তি।' 


দ্বিতীয় দৃশ্যপটে গণতন্ত্রের সমাধির উপর 
গড়ে উঠেছে: সাআ'জ্যবাদী শ্বার্থচক্রের 
গ্রহরাধীন সামরিক তৃতীয় দৃশ্য- 
পটে গণতস্ত্রের পরিবর্তে গড়ে উঠছে 
ব্যক্তিকর্তৃত্ববাদ । 

বুর্জোয়! একনায়কস্ব 


উপরোক্ত ব্যকতিবর্তৃত্ববাদ বুর্জোয়া | 


একনায়কস্থ থেকে সম্পূর্ণ শ্বতন্্র। একদা 
উপনিবেশ, সম্তস্বাধীন এশিয়া তৃবণ্ডের 
অনগ্রসর দেশগুলোতে বুর্জোয়া এক- 
নায়কত্ব গড়ে উঠতে পারে না। এঁতি- 
হাপিক কারণেই ধনতস্ত্রের স্বাধীন 
বিকাশ পরিণত স্তরে প্রবেশ করলেই 
উৎপাদন ও উৎপাদনের শক্তিগুলোর 


- উপর. বুর্জোয়াদের ক্ষমতা বেস্তরীভৃত 
হতে পারে এষং বুর্জোয়া একনায়কত্বের ' 


সড়ক তৈরী হতে পারে। ধনতস্ত্রে 


[{ / 


কালিদাস ক 


উত্থানের যুগে বুর্জোয়ারী দেশে দেশে 
একনায়কত্ব কায়েম করেছে। বর্থমান 
যুগ ধনতঙ্ত্ের দ্রুত অবক্ষয়ের যুগ । 
আজকের যুগের বুর্জোয়ারা-নৃতন ভূ 
ৎণ্ডে একনায়কত্ব কায়েম করতে পারে 
না। রাশিয়ায় সার্থক অক্টোবর বিপ্রব 
সম্পন্ন হওয়ার, পর নবধুগের অত্যুদয় 
ঘটেছে সর্বহারা বিপ্লবের যুগ । ইতি- 
হাসগত ভাবে আমর] সর্বহারা 
বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছি বলেই যে 
বুর্জোয়া একনায়কত্বের অবসান ঘটেছে, 
তা নয়। পশ্চিম দুনিয়ায় বুর্জোয়! 
একনায়কত্ব অটল খর্ব-তর মতো 
দাড়িয়ে আছে আজও। কিন্তু তায় 
বৃদ্ধি নেই । সে ক্ষয়প্রাপ্র হজে প্রতি- 
নিয়ত । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফামীবাদ 

বিরোধী সংগ্রাম 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলেএশিয়া ভূ- 

খণ্ডে যেমন জাপানী সাম্রাজ্যবাদ পু 
দত্ত হওয়ায় জাপানের একচেটিয়া 
পু'গ্দিপতিদের একনায়কদ্দ কায়েমের 
স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে, অন্ত্দিকে ইউ- 
রোপ জার্মানী ও ইটালীর পুঁদিপতি- 
দেরও বিপর্যয় ঘটে গেছে। চীনের 
ক্দীর্ঘ জাপ বিরোধী  যুক্তিসংগ্রাম 
প্রতিহত করেছে জাপানী সাআজ্যের 
দস্ত। অপর দিকে ট্রালিনের নেতৃত্বে 
রর্জয় লালফৌের পরাক্রম চূর্ণ করে 
দিয়েছে জার্মানীর অগ্রাসী লালদা। 
ইউরোপের দেশে দেশে গড়ে উঠেছিল 

বীরত্বপূর্ণ ফ্যাসীবাদ বিরোধী সংগ্রাম। 
ফ্যাসীবাদ বিরোধী সংগ্রামের 


ব্যাপক মঞ্চ: বুর্জোক্সা একনায়কত্বের 


বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিল সমুচ্চ প্রতি- 
রোধ | সর্বত্র সেই প্রতিরোধ সার্থক 
হয়নি ।- গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত স্পেনের বুকে 





সদস্তে মাথা তুলে দাড়িয়েছিল সামরিক ৯ 


একনায়কত্ব। ফ্রান্ন ও ইটালীতেও 
গণশক্তির' উপর আধিপত্য বিস্তার 
করেছিল সামরিকতন্ত্র। 


পশ্চাদপসরণ সাআজীবাদী 
শক্তির কৌধলগত , 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর 
বিটিশ, গুলন্দাজ ও পতুগীজ সাআজ্য- 
বাদীর! সুকৌশলে এশিয়া থেকে হাত 
গুটাতে শুরু করলে! । ওুঁপনিবেশিক 
দেশে দেশে চললে! ক্ষমতা হস্কাস্তরের 
নাটকীয় আয়োজন! উপনিবেশিক 
ও শোষণের প্রয়োজনেই এইসব দেশ 
গুলোতে কিছু কিছু সংসদীয় প্রতিষ্ঠান 
ও ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল | ' যেমন, 
ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালে ভারতশাসন 
আইন প্রবর্তিত হল। ' প্রাদেশিক 
্বায়ভ্তশাসনের স্বীকৃতি জানিয়েও 
কেন্দ্রের হাতে সর্বময় বর্তৃত্ব অর্পণ করা 
হল। কেন্জের সর্বময় কর্তৃত্বের অছি- 
লায় ব্যক্তি বর্তৃত্ববাদ গড়ে ওঠে__ 
সংসদীর প্রতিষ্ঠান সমূহের মর্ধাদা 
ভূলুঠিত হয়। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক 
ইতিহাস এই বেদনাদায়ক সত্যের 
সাক্ষ্য ৰহন করে। এই বেদনাদায় 
সত্যের সাক্ষ্য বহন করে ইন্দোনেশিয়া, 
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক 
ঘটনাবলী । | 

(শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায়) 


« 








- জরুরী অবস্থায় 
অর্থ নৈতিক অগ্রগতির 
আসল চেহার৷ (৭) 


ডঃ স্ুবন্মণিয়ম স্বামী 


২, দা কর্মমূচীর গুণগান শুনে মাহ্যের কান ঝালাপাল|। ঘে যেমন 
দেখতে চার তেমনি দেখে । আরও একটি দেবার ভঙ্জি আছে যাতে কোন 
কোন বিষয় বাদ পড়েছে তা দিয়ে দেখতে হয়। ১১৭১-৭২এ প্রমতী গান্ধীর 
অতি পেয়ারের দুটি শ্লোগান এতে আশ্র্বনক ভাবে বাদ পড়েছে__দে ছুটি 
হল চাকুরি এবং আত্মনির্ভরত]। 

. যাদের 'অহ্বিধাজন'ক স্মৃতিশক্তি ১৯৭১-৭২ সনের ঘটনাগুলি স্থতিপটে 
আনতে পারবে ভাঁদের মনে পড়বে তখন ভঙ্গনে ডগ্রনে ধেলব ' চাকুরি দেওয়ার 
লা + পরিকল্পনা প্রচার কর] 'হয়েছিল। যতগুলো পরিকল্পনা হয়েছিল ততগুলো 
চাকুরিও যদি তারা দিতে পারত | ১৯৭২ সনে জনসংঘ আত্মনির্ভরতা এবং 
স্বদেশী পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে বলেছিল বলে শ্রীমতী গান্ধী তাদের অবাস্তব- 
২ বাদী বলে আক্রমণ করে পূর্ণ আধিক স্বরাকে কংগ্রেপের প্রচারের প্রধান মঞ্চ 
করেছিলেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নতুন খসড়া এই লক্ষ্য রেখে কা হয়ে- 

ছিল যাতে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ শুতে নেমে বায় |. 

কিন্তু এই ‘লক্ষে কতদূর পৌছন গেল? জরুরী অবস্থা এবং ২* দক্ধা 
কর্মস্থচীর পরে বড় বড় কথার ধ্বংসন্তীপে এই লক্ষ্য হারিয়ে গেল। আবার 
একে একেবারে অহেতুকও বলা চলে ন11 প্রধমত্ত চাকুরীর কথাই ধরা বাক। 
‘চার্দির স্থযোগ.ৰাড়ানর যে সব ক্ষীম করা হয়েছিল ভা নীচে দেওয়া হলঃ 


টেবল নং ৬ 
| ১৯৭১--৭৬ এ চাকুরীর হুযোগ বাড়ানর স্বীম 
১<, বছর শিক্ষিত বিশেষ চাকুরীর €ঙক্ষ চাকুরীর চাকুরি বৃদ্ধির 
(কারের জন্য কর্মস্কচী পরিকল্পনা স্কীম 
ধার্য অংক ব্যধিত ধার্ধ ব্যয়িত অংক ধার্য ব্যয়িত ধার্য ব্যক্নিত 
১৯৭১-৭২ ৫০০ ১১৩ অনারন্ধ অনারদ্ধ . অনারছ্ধ 
১৯৭২-৭৩ £**০ ৩৬২ ১৬5 ৪২১ শত এ 
৯৯৭৩-৭৪ ৫০৬ ১৫৩, ১৬৩০৪ ৩৫৭ ১৫০ ৩১৫ 
১৪৭৪-৭৫ বাতিল বাতিল বান্তিল ২৫১৩৭ 
১৯৭৫-৭৮ বাতিল বাতিল বাতিল বাতিল 
১৯৭৬-৭৭ বাতিল বাতিল ৰাতিল ৰাতিল 


গুরুত্বের সংখ্যা উল্লেখ করলে বর্তমান আধিক অবস্থার পক্ষে তা না হবে নিলি 
না হবে প্রয়োজনীয়।' (পঞ্চম পঞ্চবাধিকুপরিকল্পথা )। যাদের যন এক পথ 


' ছাড়া চলতে পারে না তাদের পক্ষে একসাত্রিক সংখ্যা অবশ নিশ্রয়োজনীয়। 


তবে বিশেষজ্ঞদের হিসাবে সার! বছরে বেকারের সংখ্যা ৬ কোটি এবং 
বছরের বেশীর ভাগ বেকারের সংখ্যা ৪ কোটি । তার মানে আমাদের শ্রমিক 
শক্তির ২৫% ই বলতে গেলে বেকার এবং জরুতী অবদ্থ। ঘোষণার পরে এই 
বৃদ্ধির হার ভীষণভাবে বেড়ে, চলেছে । , যদিও বেকারি সম্পর্কে সংখ্যাতত্ব 
পাওয়া কঠিন কারণ সরকারী কর্তারা এটিকে যখালাধ্য চেপে রাখেন তবু শংর 
অঞ্চলে বেকারির লভ্য এবং সংগতিপূর্ণ সুচক হল এমপ্রবমেণ্ট এক্সচেঞ্রের রেজি- 
স্টা। যদিও এই সংখ্যা,প্রকুত অবস্থার সুচক নয় কারণ বহু নিযুঞ্জ ব্যক্তি 
আরে] ভালে নিয়োগের আশায় নাম লেখায় আবার অনেক বেকার হতাশ 
হয়ে নাম গেধাতেই যায় না'। তবে মোটামুটি স্থচক ছিলাবে এদের সংখ্যা- 
গুলো কাজের এবং বৃদ্ধি হারের সুচক হিসেবে নিশ্চই সঠিক, কেন না, 
বিশেষ একটা সময়ণীমা ব্যাপে এদের মূল অপরি হতিত খাকে। 

এই সংখ্যা্ুলো.থেকে কী দেখা যায়? দেখা যাচ্ছে ৩১ মে ১১৭৫-এ নাম 


* শেখানো বেকারের সংখ্য ৮৭ লক্ষ থেকে .৩১ যে ১৯৭৬-এ উঠল ১৯৬ লক্ষে.।' 


ভিসেম্বর ১৯৭৫ এর শেষে এই সংখ্য! ছিল ৯৩ লক্ষ । অন্ত কথায় বলতে গেলে 
জক্ুদী অবস্থার এক বছরের মধ্যে বেকারি বেড়েছে ১**৩% হারে । এর লে 
তুলনা করুন ১৯৭৩-৭৪ এর ২'% বৃদ্ধির হার এবং ১৯৭৪-৭৫ সনের ৯৮% 
বৃদ্ধির হার। এই যদি ফল হয়ে থাকে তবে খুবই স্বাভাবিক যে শ্রীমতী গান্ধি 
এই সংখ্যাতত্বকে তার কার্পেটের তলায় চাপা দিয়ে রাখবেন । 

বেকারির হার এত দ্রুত বাড়ার কারণও সহজেই বোঝ! যায়। জকথী 
অবস্থার পরে মালিকেরা সমস্ত, আইন-কানুন স্থগিত রেখে খুশিমত পরমানন্দে 
শ্রমিকদের ছাটাই বা বহাল করতে পেরেছে । ছয় মাসের মধ্যে ডিসেম্বর ১৯৭৫ 
মাগাদ নির্দয় ম্যানেজমেন্ট ৪৭১৩২৭ জনকে লে-অফ করেছে। জুন. ১৯৭৬ 


' নাগাদ এই সংখ্যা ৭০০০০* এ দুঁড়িযেছে ঠিসেব করা যায় । 


ভারতীয় শ্রমিকের মত্ত এত বহুনিন্দিত আর কোথাও দেঁধা যায় না। 
“পমাজবাদ” স্বভাবতই তার স্বার্থহানি করেছে। নাহলে কিছুতেই ব্যাখ্যা কর] 
যায় ন! কী করে ১৯৬৫-৭৬ সনে ১৯৬০-৬১ সনের স্তরের ১৫% কম প্রকৃত মজুরি 
এবং ক্রমবর্ধমান বেচারি সত্বেও জাতীয় অর্থনীতির অপদার্থতার্‌ জন্ত ভারতীয় 
যন্তুরকে দায়ী করা বার। ধর্মঘট এবং কাদের দিন নষ্ট হওয়ার জন্ত সরকার 
সর্বদীই তার অভিযোগের অঙ্গুলি নির্দেশ করে থাকেন শ্রমিকদের দিকে । কার" 
খানায় কাজের সময় বদি কমে যায় তালে জাতির নিশ্চই ক্ষতি হয় কিন্তু তার 


. ' জন্ত কি কেবল ধর্মঘটই দায়ী? বস্তত ১১৫২ সনের পরে যত ধর্মঘট হয়েছে 
ভার মধ্যে মন্ুরি বা বোনাসের অন্ত হযেছে মাত্র ১* থেকে ১২%.। ১৯৭৫- 


৭৬-এ মঙ্গুরদের ডাক! ধর্মঘটের সংখ্যা নগণ্য । কিন্তু তার ফলে কাদের দিন 
নষ্ট হওয়ার সংখ্যা কমেনি কারণ মালিকেরা ক্লোপ্রার, লক আউট, লে অফ এবং 
৭০০০০০ শ্রমিককে ছাটাই করে ঘাটতি,পূরণ করে বেশী করে নিয়েছে। কিন্ত, 
সব ফ্যাসিইদের মতোই ভাপ করেন যে, এই বিব্রতকর তথ্যগুলির অস্তিত্ব 


*  আকর : স্থব্র্ধণিঘ্নম স্বামীর ৪৭৬ নং তারকিত প্রশ্নের ২৯ জানুআতি , ' নেই। 


১৯৭৬ পরিকল্পনী মন্ত্রীর দেওয়া জবাব । 
উপরের টেৰল থেকে দেখা যাচ্ছে চারটি বিশেষ জাতীয় কর্মহুচী ১৯৭৫- 
৭৭ মালে বাত্তিস করে দেয়া হয়েছিপ--কোনটা তারও আগে । টাকার 
বভাষেই যে এগুলি বাতিল হয়েছিল তা নয় কারণ বাজেটে ধার্য অর্থ কোন কর্ম- 
স্ুচীতেই নিঃশেষ হয়নি। সরকারী কৃতিত্বের এটি একটি উজ্জ্বল নিদর্শন । 
কর্মস্থচীগুলি পরিত্যাগ করার কারণ হুল গিমিক হিসাবে এগুলি আর 
সাধারণ মান্যকে ভোগাতে পাও্ছিল না! কাজেই উদ্দেশ্য অন্তে তাদের 
প্রয়োজনীয়তা যখন আর থাকল ন! তখন তা বাতিল হয়ে গেল। 
কিন্তু বেকারি বেড়েই চলল। এরও আগে বেকারি বেড়ে চলেছিল প্রতি 
দশকে ২১০% হারে। পাহাড়-প্রমাণ সংখ্যাতত্বের সুপের মধ্যে একথা স্বীকার 
করতে প্রানিং কমিশনের বড়কত্ডাদের দৃঢ়ংদ্ব ওষ্ঠ ও কম্পিত হল বখন পঞ্চম 
পরিকল্পনায় তারা স্বীকার করপেন যে, ক্রমবর্ধমান বেকার সংখ্যার সঙ্গে চাকু- 
রির স্থষোগ তলি রাখতে পারছে না। এটা অবশ্য খুব মৃহ্ভাষা। ১৯৫০-৫১ 
থেকে ১৯৬৫-৬৬ সালে সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে বেকারি বৃদ্ধির হার ছিল বছরে - 
৬) গ্রামীপ চাকুরী বৃদ্ধির বাধিক হার ছিল বছরে ২%। কাজেই গ্রামের 
বর! শহরে এসে ভিড় জমাল। তারপর ১5৪-৬৬ সন থেকে আরম্ত হল 
চমৎকার ‘কৃতিত্বের দশক’ যধন সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে চাকুরির সুযোগের 
হার পড়ে গেল বছরে ২'৩% এ | ১৯৭০-৭১ সন থেকে পপ্রগতিশালরা, যধন 
থেকে ক্ষমতায় এলেন, চাকুরির সবযোগ আবার নেমে গেল বছরে ২% এ! 
, বেকারের সংখ্যা বর্তমানে ঠিক কত? ইন্দি॥| গান্ধীর সরকার এই প্রশ্নের 
জবাব দিতে অর্থীকার করে এই কারণে ষে, ‘বেকারের একটা একমাত্রিক 


- আত্মনির্ভরতার' ক্ষেত্রে ষেডিগবাজি খাওয়] হয়েছে তাও একটু কপটতার 
আড়ালে ঢাকবার চে81 হতে পারে | ১৯৭২ সনে শ্রীমতী গান্ধি ঘোষণ। করে" 
ছিলেন যে, অতঃপর নীট বিদেশী "সাহাব্য এবং খাস্ত আমদানি কমবর্ধমান 
হারে হাল করে তারত আত্মনির্ভরতার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে । এই ধরনের 
ষাগাড়ন্বর কত শৃণ্তগর্ভ, নীচের টেবল থেকেই তা বোঝ। খাবে । 

টেবল নং ৭ 
১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৬-৭৭-এ বিদেশী সাহায্য এবং খাস দ্রব্যের আমদানি 


- নীট অতিশ্রোত 

বছর বিদেশী সাহায্যের খাদ্যদ্রব্য আমদানির 
নীট অভিত্রে ত নীট অভিশ্রোত 
(কোটি টাক) €লক্ষটন) 

১৯৭২-৭৩ ১৫১ ~ ৩৩ 

১৯৭৩-৭৪ ৪০৪ ৩১৭৪ 

১৯৭৪-৭৫ ৭১১ ৪৯*০ 

১৯৭৫-৭৬ ৯৩৯ ৭৮৮৩ 

১৯৭৬-৭৭ ১২০৬ | hee 


১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৫ ৭৬ ইকনমিক সার্ভে ? ১৯৭৫-৭৬, অর্থ- 
মস্তক; ১৯৭৬-৭৭, বাজেট দলিল। 

বিদেশী সাহায্যের স্বর শুষ্ভে নামিয়ে আনার দিকে “আমব্্ধঘান ভ্রাসই’ যে 
হয়নি তাই নয়, ১৯৭৫-৭৬ এ সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে ভারত পূর্ববর্তী সকল 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 


আকর : 


॥ পাঁচ ॥ 
পশ্চিমবঙ্গ নিয়তম 
সরকারী কর্মচারী 
সমিতির সম্মেলন 


পশ্চিমবঙ্গ নিয়তম ( ৪র্ঘ শ্রেণী) 
সরকারী কর্মচারী সমিতির ২৪ ও ২৫- 
ভম রাজ্য সম্মেলন ওর] মার্চ কলকাতার 
মদ্্রিক সোমনাথ হলে অচুঠিত হয়। 
শশ্চিমবন্ের বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে 
নির্বাচিত হয়ে ১৫৭ জন প্রতিনিধি 
রাজ্য সম্পেগনে যোগদান করেন। 
সকাল ১.টার শহীদ বেদীতে 
মাল্যদান এবং দ্বর্গতঃ রাষ্ট্রণতি ফকরু- 
দ্দিন আলি আমেদ ও দেশ বিদেশের 
বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের স্মৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শোক প্রস্তাব 
পাঠ এবং নীরৰ্তা পালনের মধা দিয়ে 
সম্মেলন শুল্ক হয়| সম্মেলনের কাজ 
সুটুভাৰে পরিচালন! করার জন্ত ৩জন- 
কে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী ও ৪ জনকে 
নিয়ে ট্টিয়াহিৎ কমিটি গঠিত হয়। 
সভায় রাজ্য কো-অডিনেশন কমি- 
টির সম্পাদক শ্রীমরবিন্দ ঘোষ 
তার দীর্ঘ ভাষণে রাজ্য সরকারী কর্ম- 
চারী সমিতিসমুহের রাজ্য কো- 
অডিনেশন কমিটি ও সারা ভারত 
সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের 
কর্মচারী স্বার্থ রক্ষার বলিষ্ঠ নীতি ও 
ভূষিকা এবং সাফঙ্যগুলি ব্যাখ্যা 
করেন। বরখাস্ত নেতৃবৃন্দকে 
পুনর্বহাল, অর্থনৈতিক ও 
অন্যান্ত - দাবীদাওয়া, পূরণের জন্ত 
সরকারের নিকট আবেদন জানান । 
সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরি- 
মোহন ভৌমিক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন 
পাঠ করেন ও কোষাধ্যক্ষ আর ব্যয়ের 
হিসাব পেশ করেন। ৩৩ জন প্রতি- 
নিধি প্রতিবেদন ও আয় ব্যয়ের উপর 
আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। 
সাধারণ সম্পাদকের জবাবী ভাষণের 
পর প্রতিবেদন ও আয় বায়ের হিসাব . 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নিমুলিখিত 
এবং আরও কয়েক দফা দ্বাবী সথ্বপিত ' 
খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন্‌ যুগ্ম সম্পাদক 
শ্রচিন্তামপি সাছ। 

১। পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের সুত্র 
অনুযায়ী প্রয়োজন ভিত্তিক ন্নতষ 
বেতন চালু এবং তৎসাপেক্ষ অস্তবর্তা 
ব্যবস্থা! হিসাবে অবিলথে ২৫০ টাকা 
বেতন প্রদান । 

২। ব্রেমাসিক পর্যালোচনার 
ভিত্বতে জীবনযাত্রাত্র বায়সুচীর প্রতি 
৪ পয়েণ্ট বৃদ্ধির জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণের 

ব্যবস্থা সম্বলিত’ মহার্থ ভাতার শ্বরংক্রিয়য় 

ফরমুল! প্রবর্তন এবং তংসাপেক্ষ কেন্দ্রী 

সরকার প্রদত্ত ভাতার সমপরিমাণ 
মহার্ঘভাতার বকেয়! সহ প্রদান। 

৩। কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত 
সুযোগ সুব্ধা পাওয়ার ক্ষেত্রে ২১! 
৫৭৪ তারিখের ৫০০৯ এফ নং 
আদেশ যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে 
তা প্রত্যাহার লহ ১৪ দফা! দাৰ 
সম্বলিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 
হয়। ইহার পর সম্মেলনের সমাপ্তি 
ঘোষণা! কর] হয়। 


- 


ছয় ॥ 


বাংলা ছবির শোচনীয় হাল 


ভান্সিংহ 


অধুনা! বাংলা ছবির যে'শোচনীয় 
ছাল দেখা যাচ্ছে, তাতে বাংলা চল- 
চিত্র শিল্পে সংকটের ছায়! থনীভূত 
হয়েছে । আশংকা হয়, এই শিল্পে যে 
ঘোরতর দুর্দিন এগিয়ে আসছে তার 
হাত থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় 
নেই। সরকারী সাহাব্য যেটুকু 
পাওয়া যায়, তার দ্বারা ভরাডুবির 
হাত থেকে এই শিল্পটিকে বাচানে। 
খুবই কঠিন। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল 
সেন অথবা তরুণ মজুমদার, তপন 


সিংহের ছবির একট! স্টযাপ্ডার্ড থাকে.। 


কিন্তু বছরে তারা কটাই বা ছবি 
করেন? আর-সব পরিচালকের যে 
সব ছবি আমর! দেখতে পাই অধিক 
সংখ্যায় সেগুলির গুণগত যান এতই 
নিয়ন্তরের যে, সাধারণ বাংল] ছবি 


জম্পর্কে দর্শক সম্প্রদায়ের এক তীব্র 


অনীহারই শুধু হৃটিহয়। গরিষ্ঠ- 
সংখ্যক বাংলা ছবি যদ্বি এই অনাফ্য- 
ল্যের শিকার হয়, তৰে চলচিত্র 
শিল্পের মুযু্ু অবস্থা ঠেকাবে 
কে? 

শুনতে পাই স্ট,ডিওর দুরবস্থার 
কথা, মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি ও 
ক্যামেরার 'কথা, কালার লেবরেটরির 
অভাবের কথা ইত্যাদি। এ সবের 
অভাব আছে সত্যি, কিন্ত দক্ষ চলচ্চিত্র 
নির্মাতার অভাবের কথ! কদাচ শুনতে 


পাওয়া যায় না। এখানেই আশ্চর্য 


লাগে! এখানের এই স্ট,ডিওতেই 
ভাঙা যন্ত্রপাতি নিয়েই সত্যজিৎ রায়, 
খতিক ঘটক প্রমুখ অষ্টারা স্মরণীয় বাংলা 


ছবি উপহার দিয়েছেন। সৃষ্টি হয়েছে 
‘পথের পাঁচালী? 'অপর়্াজিত, 
'অযাধ্রিক”, “মেঘে ঢাকা তারা”, গা» 
“নিমমণ। অতিথি, ববর্ণরেখা,? 
‘কোরাল'-এর মত ছবি। এসব ভুলে 
গেলে ভো চলবে লা। আমাদের 
স্ট,ডিওর দৈন্যদ্বশা যতই থাক, এখান 
থেকেই তে! বাংল! ছবি তৈরী হয়ে 
ভুবন জয় করেছে--একথা তো মিথ্যে 
নয়। তাহলে? স্ট,ডিওর জীর্ণ অবস্থার 
চেয়ে অধিকাংশ চিত্রনির্মাতার ক্ষমতার 
অভাবটাই বাংল! ছবির এই শোচনীয় 
হালের জন্য দায়ী বলতে ধিধা থাবার 
কথা নয়। ৩ 
স্বীকার করি সবাই সত্যজিৎ বায়, 
বা মৃণাল সেন হতে পারেন না। 
তার দরকারও নেই। উৎকৃষ্ট শিল্প- 
চিত্র সর্বত্রই মুর্রিমেয়। কিন্ত সাধারণ 
বসাবেদন ধন্য ভাল ছবি তৈরী হওয়। 
তো চাই । তা হচ্ছে কৈ । মোট কথা, 


' চলচ্চিত্র পঠ্চালনায্ন সেই একান্ত 


প্রয়োজনীয় শিক্ষা, বাঞ্ছিত জ্ঞান, উপযুক্ত 
বল্পন! শক্তি এবং রসবোধ না থাকলে 
চিত্র পরিচালনার অধিকারটুকু কি করে: 
বর্তায়, তা তোভেবে পাইনা ! তুলনায় 


এ দেশে কিন্তু দক্ষ কলাকুশলীর অভাব 


নেই। নিপুণ ক্যামেরাম্যান; সাউণ্ড 
এন্িনিয়ার এডিটর এখানে কম নেই, 
কিন্ত নিপুণ চিন্রপরিচালকের সংখ্য! 
এখানে খুবই ' ৰুম। কথা উঠতে 
পারে, কলাকুশলীরাই তো চলচ্চিত্র 
নির্মাণ করেন এবং যেখানে এত দক্ষ 
কলাকুশলী আছেন, সেখানে সাধারণ 


- , কংগ্রেস ও স্বাধীনতা সংগ্রাম 
(ড্র পৃষ্ঠায় পর ) 


ক্ষমতা হস্তান্তর এৰং পরবর্তী 
শ্বাধীন’ ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্ব পেয়ে 
তিনি ‘নতুন ভারতের’ একযাত্র 
স্থপতির গৌরৰ করায়স্ত ব্করে নিলেন। 
এমনকি কংগ্রে প্রেলিডেন্ট কালে 
সুভাষচন্দ্রের প্র্যানিং কমিশন গঠনের 
ভূমিকাকেও নস্যাৎ করে দিয়ে তিনিই 
প্র্যানিং-এর প্রবর্তক রূপে ঘোষিত 


ছলেন। 


- মহাত্মার পরে.কংগ্রেল সংগঠন ও , 


সরকারের নেতৃত্ব জবাহরলীলের হাতে 


ব্যকিতান্িকতায় পর্যবদিত হল। 
গান্ধীশিস্ত নেহেরু সংগঠনে ' তার 
কর্দ্বের সমালোচনা কোনোদিন 
পছন্দ করেন নি । 

নেহেরুর সুযোগ্য" তনয়! শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর বাজতে কংগ্রেস এবং 
কংগ্রেস সরফার পারিবারিক শাসনে 


প্রিপঙ হয়েছে। গণতন্ত্রের বাম্প৪ 
আজ আর সংগঠনে ও সরকারে 
অবশিষ্ট সেই | তাই কংগ্রেসের স্ভা- 


পতি দেবকাস্ত ব্ড়ঘাকে নিলজ্জের 
মতো! বহতে হল India is Indira, 
Indira i India. | 

কাজেই সরকারি ্বাধীনতা সংগ্রা- 
মের ইত্তিহাস যে গান্ধী এবং নেহেরু 
পরিবারের. ইতিহাস হবে, সেটা জানা 
কথাই। এবং যহারাই্র- পাঞ্জাব 
বাঙল! দেশে হাজায় হাজার বীর 
স্বাধীনতার জন্ত রক্ত দিলেও ইতিহাসে 
স্ভারা উপেক্ষিত খাকৰেন। বিপ্র্ী- 
দের সশঙ্ম সংগ্রাম, হুভাষচন্দ্রের 
আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, নোৌ-বিদ্রোহ 
ইত্যাকার জলন্ত ঘটনাকে অহিংসার 
নামাবলীয় তলায় প্রাণপণে চাপা 
দেবার চেষ্টা চলবে । 


দর্পণ || শুক্রবার ১৮ই মার্চ, ১৯৭৭ । '' 
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ছবির মান এত শিরনুখী কেন ? কিন্তু 
এখানে ম্মরখ রাখতেই হয়, একটি চল-. 
চিত্রের দায়িত্ব থাকে পরিচালকেরই 
ওপর । তিনিই সব ৰিভাগের কলা- 


কুশপীকে নির্দেশ দেন. এবং আপন 


পরিবয্পনা মত ছবির গতি প্রভৃতি 
রূপায়ণে কলাকুশলীদের সাহায্য নেন। 
স্বত্তরাং পরিচালকই হচ্ছেন .সেখানে 


, প্রধান। তিনি বদি অযোগ্য ও অপটু 


হন, তবে কুশলী কলাশিল্পী নিয়েও 
ছবির মান যজ্ায় রাখ] যায় না। এবং 
বর্তমানে এদেশে অপদার্থ পরিচালকের 


সংখ্যাই বেশী, যার ফলে এই 
শিল্পটি আল ছুবস্তরকম সার 
থাচ্ছে 


- সম্প্রতি রাষ্ট্রাধ চলচ্চিত্র পুরস্কার 
বিতরণী উৎসবে কানন দেবী বলেছেন, 
গত ১৯৭* সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংল! 
ছবির সাধারণ “মান অত্যন্ত হতাশা- 
জনক | কথাটা ভেবে দেখবার সত। 
এই হতাশার যূলে. আছেন “সব্জান্তা 


যনোভাৰাপন্ন” অথচ অযোগ্য চিত্ৰ 
পরিচালকবুন্দ--এ কথাটা মনে রাখ! 
দরকার | তাদের মধ্যে কেউ কিছু 
পু'ধি পাড়ে ইন্টেলেকচুয়াল" সেজে 
ছবি করতে আসেন, কেউ আসেন 
নাধিকাকে সামনে. ধরে প্রোন্তিউসার 


বধ করতে, আবার কেউ শ্রেফ, 


ফাইন্যানসিয়ার পাকড়াঙ কারে 
নিজের গোপন বাসন] চরিতার্থ করতে 
আসেন কিন্তু কেউই নিজেকে যোগ্য 
ক'রে তুলে ছবির পরিচালনায় নিষ্ঠা 
দেখাতে আসে না। এখানেই হয়েছে 
বত গণ্গোল। ‘আমাদের স্ট,ডিওর 
জরাজীর্ণ অবস্থার কথা'শ্বীকার করি। 
সে সবের সংস্কার ও সমুন্গতির যথেষ্ট 
প্রয়োজন--এও অনস্বীকার্য | কিন্ত 
এখনই সবার আগে প্রয়োজন শিক্ষিত, 
শিল্পরুচিসম্পন্জ যোগ্য-চিত্রপরিচালকের 
-_এ কথাটিতে। সর্বাগ্রে গ্রাহ হওয়া 


উচিত-_তাই নয় কি1.. 


বিপ্লব. ও বিপ্লবীদের গান 


(দর্পণের সমালোচক ) 


ক্যালকাটা পীপলস করার বিভিন্ন 
দেশের বিপ্রব ও বিপ্লবীদের গান এবং 


কর্মগীঠি শোনালেন * মার্চ অৰন- . 


মহলে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিহত খনি 
মনজুর জো হিল সম্পর্কে গানটির ভাব 
এই ধরনের গণসংগিতের বানী ৰল! 
বলা ঘায়। সৰ গানই স্নির্বাচিত 
এমন বল! যায় না । যেমন রেললাইনে 
কুলির গানটির তেমন প্রত্যক্ষ আবেদন 
নেই। (োর্তোরিকোর গানটি প্রচার 
মূল্যের উপরে উঠতে পারেনি! কর্ম- 
পীত্তির মধ্যে বাংলাদেশের কাঠুরেদের 
গানটি ছাড়া আর কোনটাকেই প্রকৃত 
কর্মগীতি বলা দুষ্কর । যেমন আসামের 
মাহুত সম্পৰ্কত গান. লোকগীতি__ 
কর্মগীতি নয়। মাহষের কর্মের আহ্ু- 
যঙ্গিক গানই প্রকৃত কর্ণগীতি ৰ! খ়্ক 
সর্ভ। তবে ভারভাঁয় লোকগীতির 
মধ্যে এটিই ছিল সুনির্বাচিত ও 
স্বগীত। -শ্রব্যক্ধপে পরিবেশিত গান- 


গুলি মোটামুটি হুগীত। 


ধর্ধতীয়াংশে দৃশ্তয়প আত নৃত্য 
সমন্বিত গানে একমাত্র জয়গুরের লোক- 


'গীতিটি ছাড়া আর কোনটাই বস্তনিষ্ 


হয়নি। সহারাষ্ট্রে জেলেদের অথবা 
বাংলাদেশের সারি গানের নাচ বা 


- অজসঙ্দা কোনটাই বস্তুনিষ্ঠ নয়। বর্ত- 


মান সমালোচকের প্রাক্তন ৰাসন্থান 
যদিও ময়মনসিংহ যেটা সারি গানের 
অঞ্চল তবু জয়পুরী পোশাক পর! 


ছিল। 


নৃত্যের সংদি গানে কখনো দেখা ' 


গেছে বলে মনে পড়ে ন! । সারি গান 
নৌকা ৰাইচের গান- শ্রেণী থেকে 
সারি শব্দের উন্তম। যন্ত্রাম্‌যজ্ে লোক- 
গীতির সারল্য, সর্বজনবিদিত | এর 


"সন্ধে বঙ্গো, আ্যাকভিয়ন এবং স্প্যানিশ 


গীটারের সংগত খুব মানানসই ৰল 
চলে না। কিন্তু গ্রসমর বন্দ্যো- 
পাধ্যারের গায়ন ও পরিচালনার গুণে 
অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছিল, যদিও 
সৰ একক গায়কদের গলা যে খুব সুরে 
বা পরিশীপিত এমন নয়। আমাদের 
দংমেলক গানের দুর্বরত! এখানেও 
দেখা গেছে_১৪ জন গায়ক গায়িকা 
মিলে মোট যৈ আওয়াজ পয়দ! হয়েছে 
ভা থুব প্রশংসনীয় নয়। তুঙ্গনায় 
বছর আটেক আগে স্থাশস্তাল ইন 
কয়ারের ঘে .গান শুনেছিলাম তার 
সংমেলক গান অমেক জমজমাট হয়ে- 
পরিচালক তরুণ ঘোষ এখন 


কোথায় জানি না। এর! স্থভাষ 
মুখোপাধ্যায়ের অনুদিত আস্তর্জাতিক 
গেয়েছেন । নজরুলের অন্থবাদ আরে! 
সুন্দর বলে আমার ধারণ] 


কেন বে গাওয়া হয় না লানি না। 


রী 


হাসিক দায়িত্ব । 


সেটাকে 


ব্যক্তি কর্তৃত্ব বাদ 
(ও পৃষ্ঠার পর ) 

গণতন্জেয় পরীক্ষা ৰ 

কিছুদিন আগেও পশ্চিম সনিয়া 
একটা কথা জোর চালু করেছিল 
‘Trials of Democracy’. শিলার 
সন্তস্বাধীন দেশগুলোতে নাকি গণ- 
ত্র পরীক্ষা চলছে। বর্মা, .পাকি- 
স্তান, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ায় 
সেই পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। পরীক্ষা 


. নাকি এখনও চলছে ছুনিয়ার *বৃহ্ভম 


গণতন্ত্র ভারতবর্ষে । প্ৰকৃতপক্ষে, এই ' 
সৰ দেশগুলোতে পশ্চিমী ধাচের গণ- 
তন্ত্র চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল । বুর্জে|- 
যার] সামন্ততছ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে 
সংসদীয় গণত্র প্রতিষ্ঠা করেনি | তাই 
সামস্ততন্ন ও. সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলো 
দীর্ঘদিন সহাবস্থান করছে এশিয়ার” 
অমুন্ত দেশে দেশে । | 
কমুনিষ্ট পাটি গুলির ভূমিকা 

দুঃখের বিষয় কম্যুনিষ্ট পার্টিগলি 
তাদের ইতিহাস নিদিষ্টভূমিকা পালনে 
ৰার্থ হয়েছে বলেই প্রকৃত গণতঙ্ত্রের 
পরিবর্তে এই সব দেশগুলোতে গড়ে 
উঠেছে ব্যততিক্ৃ্ববাদ। গণতান্িক 
আন্দোলনের অসম্পর্ণতাই ব্যক্তিকর্তৃত্ব- 
বাদের উৎস। ভঃ সোয়েকর্ণের- 
নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়াতেযখন “নিয়মি 
গণতত্ত্রেষ? পরীক্ষা চগছিল ইন্দোনেশি- 
যার কমু)নিস্ট পার্টি তখন রাষ্ট্রক্ষমত! 
ভাগ করে নেওয়ার structural 
theory-তে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। 
সোয়েকর্পের ব্যক্তি কর্ৃত্থবাদকে প্রতিহত 
করা হয়নি। ফলে সামরিক অভ্যু- 
খানের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। বাংলা 
দেশে মুজিবের ব্যক্তি বর্তৃত্ববাদকে 
বাধ! দেওয়া তো দুরের কথা গলা 
বাড়িতে সমর্থন জানিয়েছিল মণি সিং- 
এর কম্যুনিষ্ট পার্টি। পরিণামে সেখানে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাঁমরিকতডতস্ত্র। ইতি- 
হাস এই কধাই বলে যে, আঙ্জকের 
যুগে বুধ্যোয়ার গণতান্ত্রিক বিপ্লবে 
নেতৃত্ব দিতে পারেন! ৷ শ্রমিক শ্রে 
পাটিকেই গ্রহণ করতে হবে দেই এডি! 
বিচ্যুতি ঘটলে 
শিকার হতে হযে হয় ব্যক্তিকতৃবববাদের 
না হয় সামরিকতত্ত্রের। 


দর্পন 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
: ॥টাদার হার ॥ 
বাধিক ২২ টাকা 
| যাণ্দাযিক ১১ টাকা 
ব্ৈমাসিক ৫'৫* টাকা 
_ টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা : 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেন কলিকাতা ১৩ 
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। দৰ্পণ || শুক্রবার বব ১৯৭৭ 


২ অগ্রগতির আগল চেহারা 


নার এ 


জজ 
৮ 


বছরের নজির হি গেছে (এর, মধ্যে আছে, ১৯৬৭-৭৬ )। অবশ্য শ্রীমতী 
, গাদ্ধি যতই অস্বীকার করুন না কেন, এই সাহায্যের ৬.% যুক্তরাষ্ট থেকে। এ 
ধরনের “খবর চেপে দেওয়া যায়.ন! তবু দেশের মান্য এ সম্বন্ধে কী ভাববে তা 
ভাবলে সরকারের চলে ন! এই রকম বেপরোয়া ভাবের অভিবাক্তি দেখা 
ৰায় সেপ্টেম্বর ১৯৭৯-এ জাতীয় উন্নয়ন .পর্যদের সভায় যধন  ঘোষণ1 কর! হল 
যে, বিদেশী সাহায্য রেওয়া শূষ্ণে নামিয়ে আনার ষে প্রতিশ্রুতি জনসাধারণকে 
দেয়া হয়েছিল তা পরিত্যক্ত হয়েছে। 
_ উপসংহারের মন্তব্য | - 
আপত্তি কি-এই যে, ২৪ দফা কর্মস্চী কার্ষে' রূণারনিত'হয়নি ? না, এটা 
কোন আপত্বিই নয়। 
হয় যে কার্যে রূপায়িত করার জন্তই তা করা হয়েছে। বিশেষত; তাকে ঘেষেপা 
_ করতে গিয়ে যদি ১৭৫*০৭নির্দোধ মানুষকে গ্রেপ্তার করা, সংসদকে প্রহসনে 
পগ্গিপিত করা, সংবিধানকে জবাই করা, বিচার ব্যবস্থাকে অন্তর্থত করা,গণতস্ত্রকে 
ধ্বংস করা এবং বন্দীদের উপর অমাস্থুষিক অত্যাচার করে সার! বিশ্বে দেশের 


সম 


" মুখে কালিমা লেপন করার প্রয়োজন অমুভূত ছয়ে থাকে। নিশ্চই আশা কর! 


উচিত হে যে এই ধরনের কার্যস্থতী কার্যকর হবে। “কিন্ত তবু যদি তা না হ্য় 
* তবে তা সেই কার্যস্থচীর রচয়িতার নিন্দ! থোষণ! করবে। 


২০ দা কর্মহথচীর বিরুদ্ধে একটিই সাত্র আপত্তি এবং সেটি এই যে, পঁরি- 


. কল্পনা খেয়ালধুশি মাফিক করা - 'হয়েছে। এ হল কতগুলি ধারণার বস্তা, 
শ্ববিরে,ধিতারু, সমম্বর--এ নানান্‌ ও প্রকল্পের এমন এক জাগাধিচুড়ি এবং পুরো- 


পুরি এমন সাময়িক যে, যে কারো মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এর প্ররক্তার] এর ' 


স্ঘঘ্ধে যে দাবি করেছে তাই সত্য--এ জিনিগ একজনেরই মস্তি্বপ্রস্থত এবং 


তিনি হুলেন স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী ৷ ২০ দফা ভারতীয় অর্থনীতিতে এমম স্ব. 


'ভারসাম্য নষ্টকারী জিনিসের সমাবেশ ঘটাতে চেয়েছে যে ভাগ্য ভাল যে, 
এটা সম্পূর্ণ কার্যকরী হতে পারেনি । যতটুকু হয়েছে তার ফলে অথনৈতিক 
ভরসাধ্যের যে ক্ষতি হয়েছে এবং পরিকল্পনার অবশেষে যা আমাদের ছিল 
তার ক্ষতিপুহণ করতে আমাদের বছ বছর লেগে ঘাবে। ২০ দফ| আমাদের 


অর্থনীতিতে একটা নতুন রোগের বীল ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দিয়েছে_যাকে 


বল! যায অর্থনৈতিক শিদোফ্রেনিয়ী | একে যদি বাড়তে দেয়! যায় তাহলে 
ছু বছরের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতিকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে । ও 
‘উৎপাদন বাড়ানর জন্ত সর্বশ্ব পণ করতে হবে' বলে যে ‘উদার ' আহ্বান, 
- দেওয়া হয়েছিল তাই ধরা যাক না কেন। কমা জনৈক ঠাকুরমার সাধারণ 
একটা মানসিক উচ্ছাস ব্যতীত অন্ত কিছু হিসেবে যদি একে গ্রহণ করতে হয় 
তাহলে যে কোন সত্যিকারের অর্নীতিবিদি এটা বুঝাতে হিমশিম খেয়ে যাবেন | 
£ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মুল সমন্া এই নয় যে আমরা সর্ব পণ করব কিনা, 
বরং'আমরা তা করতে পারি কিনা এবং পারলে কোন পথে পারি। 
নীতির কাণ হল যত্ত বেশী সম্ভব ( সর্বাধিক নয় ) উৎপাদনের জন্ত ছুশ্রাপ্য 
দের বিনিয়োগ সমাবেশ করা যাতে মানছষের কল্যাণ সর্বোচ্চ থাকে । 
লিগারেটের. উৎপাদন যদি তুঙ্গে ওঠে তাহলে তার দ্বার! সাধারণ ভারত- 
সীর সর্বাধিক কল্যাণ কী করে হতে পারে ? অথচ একটি বহুদাতিক সিগা- 
বেট উৎপাদক কোম্পানী তাদের বিজ্ঞাপনে ঠিক এই কথাই বলেছে ঘে, ‘প্রধান 
মন্ত্রীর ২০ দফা কর্মসুচী অঙ্দারে..৮ |. ভারতের জনগণের প্রয়োগন জীবনের 
মৌলিক উপকরণ যা তারা পেতে 'পারে যদি তারা কাজ ( তাহলৈই তাদের 
ক্রক্ষমতা। হবে ) এবং এই উপকরণগুলির: সরবরাহ পায়। সেই মুহূর্তে আমরা 
পিদ্বাস্ত করব যে, ‘উৎপাদন বাড়ানর জগ্ত সর্বস্ব পণ করার? কথা বলা মূর্খত 
কারণ তা আমর! করতে পারি লা। 
ধিকার দিতে হবে, আবার কোন কোন পণ্যের উৎপাদন কমাতে হবে আবার 
কোনটার বাড়াতে হবে। সুসংগত ভাঁষে সম্পদসমাবেশ করতে হবে এবং সর্ব. 
শেষে এই সব কার্ধে পরিণত করতে জাতীয় সমমত: গ্রহণ করতে হবে। ২*দফা 
কর্মসূচীতে এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে নস্যাৎ করা হয়েছে। কণ্টে ]লের কাপড় 
র স্তাশনাল পারমিট স্বীম এই ছুটির মধ্যে কোনটির অগ্রাধিকার পাওয়া 
তা যদি কোল কংগ্রেসসদশ্তকে জিজ্ঞাস। করা যায় তাহলে তিনি বলবেন 


জানি ন!। কিন্তু জনাস্তিকে তিনি বলবেন যে-লমস্ত ব্যপারটাই একটা তামাশা. 
আপনি যদি তাকে কৌশল এবং সম্পদধমাবেশের বিষয়ে প্রশ্ন করেন তাহলে - 


তার টিপিক্যাল- জবাব হবে, “এত সীরিয়াস হচ্ছেন কেন ? চলুন, চা খেয়ে 
আসি৷, ঘে সব আমলাদের উপরে এই কর্মসুচী রূপায়ণের ভার তাঁদের মধ্যেও 
একই রকম অবিশ্বাস। 


সি 


তবে পরিকল্পনা! বদি একট! কর! হয় তাহলে ধরে নেয়া ' 


অর্থ" ্ 


আমাদের বাছবিচার করতে হবে, অগ্র1- . 


- 


৯ 


০ . 
একথাও বর্সতে পারি না মে, যেসব মাকুটে লোকেরা হৈ চৈ করে জটল! 


+ করছে 'তারা জাতীয় সমমতের প্রতিনিধিত্ব করছে। অথবা হাত মুচড়ানোর 


ফলে যে সব লোকেরা রাতারাতি এই: কর্মন্থচীকে সদর্থন জানিয়েছেন তাদের 
এতে কোন আস্থা আছে। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ডিক্টেটরের বিশীর্ণ চিন্তাধারা, গত দশ বছরের কুশাসন 


এবং বর্তব্যচ্যুতি আমাদের মহান দেশের যে ক্ষতি. করেছে তাঁকে এড়িয়ে যাও- 
বার এক বিচিত্র সামাজিক প্রক্রিয়া হল এই কর্মস্থচী। 
গত এক বছরে এই কর্মসূচী যে ভারসাম্য নষ্ট করেছে তা স্পষ্ট প্রতীম্বমান । 


জনতার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মাথাপিছু উৎপাদন এবং মূলধনী উৎপাদন এবং 
মূলধনী বাতের উৎপাদন পড়ে গেছে, বেড়েছে মধ্যবর্তী দ্রব্যের উৎপাদন । সেই 
জন্ত আমাদের দেশের ইতিহাসে এই প্রথম ষ্রীল, সীমেণ্ট, কয়লা, রাসায়ণিক 
সার এবং অস্তান্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের মদদ পাহাড়প্রমাণ হয়ে গেছে। পাধলিক 
দেক্টরের' উংপাদন্‌ (েড়েছে ১৫% কিন্তু তাকে ভোগ করে যে পাবলিক সেক্টর 
তার উৎপাদন ধসে গেছে মাইনাস ৬:%। লাইসেন্স প্রথা উদার করা হয়েছে ' 


যাতে ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা থেকে হটান যায়। সন্তাপ সৃষ্টি 


করে শ্রমিকদের ক্রীতদাশ বানান হয়েছে কিন্ত মালিকরা অবাধে ছাটাই. 
চালিয়েছে। কণ্ট্বোল্পের কাপড় এবং আখের প্রোগান কম ছিল না। এত 
লব ফিডিন্তি দেওয়ার জায়গ| নেই। কিন্ত ফল- ফলতে আরম্ভ করেছে 


এবং সংশোধনের ব্যবস্থা এখনি ন! করলে ছুই, বছরের, মধ্যে আমরা পৃ খিবীর 


ইতিহাসে বৃহত্তম আধিক সংকটে পড়ব । 
২* দফা কর্মহ্থচী আমাদের পরিকল্পনার পঙ্পিরিক বলে যে দাবি কর! 


হয়েছে ত! সত্ত্য নয়_-বরং তার নেতি। ভারসাম্য ইতিমধ্যেই নষ্ট হতে আর্ত 
করেছে বলে সরকারী ভাবেই স্বীকার করা হয়েছে যে, জরুরী সেক্টরের উৎপাদ- 
নের লক্ষামাত্র! নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে | ১৯৭৬ ৭৭-র বাজেট-ধৃত অঙ্ক থেকে 
দেখ! যায় আমাদের আগেকার পহিকরনার' অগ্রাধিকার ধ্বংশ হয়েছে। এই 
সর্বপ্রথম মোট টপ্নয়ন, খাতে ধার্য অঙ্ক ৪০ কোটি কমিয়ে দেখা হয়েছে। সামা- 
জিক এবং অর্থনৈতিক লেবার যৃগ্ধনী বিনিয়োগ. কেটে দেওয়া হয়েছে কিন্ত 
বাজেট ঘাটতি হয়েছে 2** কে,টি টাকা । আবার খন সংকোচ বর্তমান থাকা 
সত্বেও মুদ্রাসরর্বরাহ ১৯৭৪-৭৫ এ ৬% থেকে ১১%-এ বেড়ে গেছে।' এ প্রয্নো- 
জন এই জন্ত যে;, ম্রকার নোট ছাশিষে তার যত জনবিরোধী কাজের ব্যয় 
সংকুলান করতে চায়--করপ্রার্চ অর্থ বদপি করে,নয়। আর একঠা অগ্রাধিকার 
সাধারণ সঞ্চয়ের সুদের হার বাড়ান, শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে। ' 

কাজেই ২০ দফা কর্মহুচীর বিরুদ্ধে আপত্তি এ নয় যে, এটা কার্ষে পহিপত 
করা হয় নি, আপত্তি এই কারণে যে, আদে৷ এটা রচিত হণ্রেছিল। 


তাহলে ভারতীয় অর্থনীতিকে কী-বরে নতুন প্রাণে সধীৰিত কর! যায়? . 


তার জন্ত পৃবক অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণ প্রয়োজন । তবে আমার আগেকার” 
অধ্যয়নে যে সব রি দিয়েছিলাম তা এখনে! খাটে । (সমাঞ্চ) 


কেন এমন ভাগি) 


কেন এমন ভগ্যি হলে৷ 
সরষের তেল মাগ্‌গি হলো . 
কেউ জানে না মাখনের কী খবর | 
সরষের তেল নাঁকে দিয়ে 
রাজা ঘুমোন নাক ডাকিয়ে 
মাখন মাধায় গায়ের তলায় নফর [ 
| টুইডেলডাম রাজা, তোমায় . | ll 
| ₹ ছিছিছি। 
এখন থেকে রাজা হবেন ৃ 
| .টুইডেলভী। + Ee: 
| কেন এমর্ন ভাগ্যি হলো ৃ 
শাক সব্জি মাগ গি হলো 
কেউ,দেখেনি মাছের এত দর | ডিক এ 
" - সব চলে যায় রাজার পাতে 
এ'টো কুড়োয় হাড় হাভাতে 
রি কেউ জানে-না কী আছে এর পর |" 
টুইডেলভী রাজা, আরে - Le 
রাম রাম রাম! .. 
_ এখন আবার রাজাহুবে f 
টুইডেলডাম | . 


. 


২০দফা কর্ণনুচী হল তাই যার জন্য এ অভিগ্রেত - 


Ee 


+ দেয়। 


1 


1] সাত || 


নিপীড়ন. 
(য় পৃষ্ঠার পর) 
রেখে কুলিয়ে দেয় এই চক্ষার্থে সষ্ট, 
দাশ তার ভাই-এর সাহায্য নেয়। 
তারপর শালকাঠের হক দিয়ে শ্রমিক- 
টির পায়ের তলায় জোরে জোরে 
মারতে থাকে | শ্রমিঃটি পায়ের 
তলা ও হাত .ফেটে মেঝেতে রক্ত ' 
করতে থাকে, পাশের কারখানার 
জনৈক মালিক শ্রমিকটির উপর নির্যাতন 
বন্ধ করতে অন্থরোধ জানান। অন্ত 
আর এক কারখানার জনৈক শ্রমিক 
চুরির ঘটনা সাজানো আধা! দিয়ে 
প্রতিবাদ' জানাগে মণ্ট, দাস তাকে 
ছুড়ে ঘর থেকে বাইরে ই.টর উপর , 
ফেলে দেয়। শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পা- 
দৃক অধীর বিশ্বাস গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত 
শ্রমিকটিকে, হাসপাতালে না 
পাঠিয়ে স্থানীয় ডাক্তারকে দেখিয়ে 
বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। বিভিন্ন কার- 
খানার শ্রমিকেরা এই ঘটনার, প্রতি- 
বাদে শ্বতক্ফর্তভাবে কাজ বদ্ধ বরে 
শ’ সাতেক শ্রমিক ঘটনাস্থলে 
এলে ইউনিয়ন সম্পাদকের উপর চাপ 
কৃষ্টি করে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত শ্রমিক- 
টিকে বাড়ী থেকে হাসপাতালে ভতি 
করাতে বাধ্য বরে । এরপর চিরুনি 
শ্র়িকরা স্থানীয় ঘোষ স্থলে এক লাধা- 
রণ সভ! করার চেষ্ট। করলে তা. বান- 
চাল হয়। হাসপাতালে শব্যাশায়ী 
শ্রমিকটিবপাওনা বকেয়া টাকা মালিক 
দেবে না বলে জানিয়েছে? এই 
মালিক অতীতে অনুরূপ অবস্থায় এক 
শ্রমিকের পাওনা না দেষার চেষ্টা করে 
ব্যর্থ হয়। শ্রমিকটি চিরুনি, চুরি 


করেছে, তা অপ্রসাণ থেকে গেছে। '' 
"| আন গোটা পাঁচেক তখাকধিত খোওয়! 


যাওয়া চিরুণিগুপির দাত কাটা ছিল 
না বলেও প্রকাশ | 


' চাষীর অস্ুবিধ! 
(দর্পণের সংবাদদাতা ) " 


' মেদিনীপুর জেলার ডেবরা। স্ব? 
শিংল] ও পাশকুড়। থানাগুলি সেচ 
এলাকা রূপে ঘোধিত। কিন্ত দুর্ভাগ্যের 
বিষয় এই যে চাষের সময় চাষীর! 
প্রয়োদনীয় জল পান না। এসব 
অঞ্চলে রিভার ইরিগেশন আই চালু 
ছিল কিন্তু তা. বাতিল বরে প্রজেক্ট 
আইন চালু করা হয় । প্রজেক্ট আইনা 
ছসারে চাষীরা চাষের সময় জল পেতে 
বাধ্য। কিন্তু তা না'করে শুধুমাত্র 
নদীতে জল থাকার সময় চাষীর! জল 
পান । ফলে চাষীরা ভার ইরিগেশন' 
জ্যাক্ট অন্ুযারী জল পান এবং প্রজেক্ট 
আইন অনুসারে জমির থাজন1 দিতে - 
বাধ্য থাকেন! 7 
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কেয়া চক্রবর্তীর রহস্যজনক মৃত্যু 


( দর্প.ণর নাট্যনসালোচক ) 
গত ১২ই মার্চ শশিবার বিকেপ 


৬-২১/২৫ নাগাদ কলকাতার অদুরে : 
সঁকগাইলের মাক গজায় স্বদেশ স্র- 


কারের জীবন যে রকম ছবির শুটিং-এর 


. অভিনেত্রী-নন্দীকাব্রে কেরা চক্রপর্তঁ 
হঠাৎজলে পড়ে যান। জল. পুলিশ কর্তৃ- 


পক্ষ রবিবার. সকাল ১০্টায় সাকযাই-' 


লের থেকে এক ঘণ্টার উজ্জানে 
হীরাপুরের কাছে তীর মৃতদেহ উদ্ধার 
করে; জলপুলিশের অস্ভূত ব্যবস্থা 
অনুযায়ী প্রথমে মৃতদেহের কোমরে 


দড়ি বেধে লঞ্চে কিছুদুর টেমে আনা. 


. হয় তারপর এব টিনৌকাঁয়তোলা হয়। 
মৃতদেহের ছুটি হাত ভাঙা অবস্থায় 
পাওয়া যায়। জলপুলিশের সঙ্গে লঞ্চে 
পরিচালক অ্রিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সর্বক্ষণ - ছিলেন] কেয়া চক্রবর্তা 
জলে কিডাবে ১, পড়লেন তার 
সঠিক তথ্য এখনও ' পর্যন্ত 


উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি । এস আয়ৰি 
‘নির্বাচন 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 

অনুসরণ করে তাহলে তো জনমতের 


প্রতিফলন ফোনে! কালেই হবে মা । 
জনমত বলতে বোঝাবে সরকারী বা 


সরকারনিয়স্ত্রিত পক্জিকা। বুদ্ধিজীবীর: 


কুনিশ করতেই অভ্যস্ত হবেন । ন্বইলে 
হবেন বিনা ধিঢারে আটক আর নয় 
তো! লেখা একেবারেই ছেড়ে দেবেন । 

এবারকার নির্বাচনে বরাবরের ভস্ত 
স্থির হয়ে যাবে যে, এদেশের নিয়ম 
'হচ্ছে ইংলণ্ড আমেরিকার মতো দ্বি- 
পাশবিক খেলা। কংগ্রেস যদি হর 
রেপাবলিকান পার্টি তো জনত! পার্টি 
হচ্ছে ডেমোক্রাটিক! পার্টি। কংগ্রেস 
যদি হয় ডেমোক্রাটিক পার্টি তো জনতা 
পার্টি' হচ্ছে রেপাবলিকান পার্টি 
কোন্‌ পাটির চরিত্র কি রকম তা 
এখনে! হুনির্দিষ্ট হয়নি | ক্রমে ক্রমে 


হবে। বিবর্তন একদিনে বা একবছরে ” 


হয় না। হয় ধীরে ধীরে। দীর্ঘকাল 
ধরে। 
টু পার্টি সিষ্টেম বিবর্তিত হতে। হার- 
জিত বড়ো! কথা নয়। বড়ো কথ! হচ্ছে 
লোকে একটা বিকল্প পেলো। অতিষ্ট 
হলে বিকল্পকেই বরণ. করবে'। 
ফলে কংগ্রেস 


করবে, জনতা পার্টিও। ভোটের মুল্য 


* গু ভোটারের মর্যাদা বেড়ে াবে | এত - 


দিম ভোটার ছিল দাবা খেলার 
বোড়ে। এখন থেকে সেও খেলোয়াড়। 





এদেশে ত্রিশবর লেগে গেল ' 


এর ' 
লোকের তোয়াজ . 


'' প্রোভাকশশ্পে॥ তরফ থেকে সেপ্টলি 


ইনল্যাণ ওয়াটার ট্রান্সপোর্টের পি টি 
ষাছুরা নামে একটি লঞ্চ ভাড়া বহন 
হয় শুটিং এর জন্ত। গঙ্গায় শুটিং-এর 


অন্ত অলপুলিশের কাছে নিয়ম অন্ন 
বসরে কলকাতা থিষেটারের শক্তিশালী 


ষায়ী অহমতি চাষা হযেছিল। পুলি- 
শের অনুমতির অপেক্ষা মা করেই 
প্রযোজক ভরত নন্দী এবং পরিচালক 
স্বদেশ সরকার ১৭ জনের "এক দল 
নিয়ে ভূর্ঘটন] ' প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা না করেই মাবগঙ্গায় লঞ্চ 
ভিড়িয়ে দেন। স্বদেশ সরকার 
স্বীকার করেন তাদের সঙ্গে লাইফ 
বেপ্ট ছিল কিন্তু কোন লাইফ বোট 
ছিল ন1। তার-দারিত্বহীনতার জন্য 
কেয়া চক্জবর্তার মৃত্যু ঘটেছে তার 


কোন 


১ বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনলে তিনি 


ভার কোন সম্তোষজনক উত্তর দিতে 
পারেন নি। ভরত নন্দী বলেন, বেয়া 
দেবীর অনুরোধে তাকে তিনি খাবার 
ব্যবস্থা করে দেন। পরে একট] পান 
দেল। কেয়! দেবী জর্দা] চাইলে 
পেটাও তিনি দিয়ে আসেন। 
দেবীর হাতে জর্দা দিয়ে ফিরে যাওয়ার 


" কয়েক মুহুর্ত পরেই কেয়া দেবীর দেহ 


জলে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ পান। 


- ঠিক তায় আগের মুহুর্ত পরিচালক 


সরকার কেয়া দেবীকে লঞ্চে দোতলা 
ডেকে রেলিঙের ধারে দাড়িয়ে ক্কিপ্ট 
পড়ে শোনাচ্ছিলেন। কেননা দেবী 
এবজ্বন অন্ধ মহিলার ভূমিকায় অভিনয় ' 
করছিলেন। তার শ্বামীর ভূমিকাতিনেত্ 


, বসগ্ত চৌধুরী একই লঞ্চে ছিলেন । 


একটি বাচ্চা হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্যের 
শুটিং 'আগেই তোলা হয়েছিল। 


চশমা ছাড়া এমনিতেই তিনি-চোখে ' 


দেখুত্তেন কম। তবু তাকে কনটাকট 
লেন্স পরান হয়েছিল। -শ্বদেশ সরকার 
বলেন তিনি কেয়া দেবীকে জলে পড়ে 
যেতে দেখেন কিন্তু কিভাবে তিনি _ 
পড়লেন সেটা তিনি জানেন না। 
লঞ্চ খন দীড়িয়েছিল এবং বাতাসে 
কোন ঝড় ছিল না। পরে নাকি 
কেয়া দেবীকে খোজার সম্ভাব্য চেষ্টা 
তিনি করেছিলেন | বিকেল পাঁচটা 
"পাঁচে কেয়া দেবীর: স্বামী ক্রত্রপ্রসাদ 
'সেনগুপ প্রথম তার মৃত্যু সংবাদ পান 
তিনি নিজে স্বদেশ সরকারের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন সেদ্নিই গভীর 
রাজে। স্বদেশ সরকার'বা তার ইউনিটের 
পক্ষ থেকে কেউইকেয়! দেখীর, বার্ডিতে 
কোনরকম খবর দেন নি। তারা 
পরের দিম' ববিবার দুটোর সময় 





কেরা ; 


প্রথম কের দেবীর মার্ণিকগ্ুলাহি বাড়িতে 


যান। তিনি অব্য ফলে ডা .. 
নন্দীকারের পুরনো, 


আগের মিন 
টেলিফোন নাম্বারে খবর দেবার চেষ্টা 
' করেছিলেন । তিনি বলেন কেয়া 
দেবী জলে পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে 
- কান শুটিং চলছিল না। জলে ঝাপ 
দেওয়ার একটা দৃশ্য অবশ্য ক্রুপ্টে ছিল। 
তার জন্ত তিনি ভাষিও প্রস্তুত করে 
রেখেছিলেন । তিনি বলেন কেয়া দেবী 
নাকি তার কাছে বলেছি লেন বে তিনি 
ভাল সাভার জানেন, তার কাছে 
সাটি'ফিকেট আছে। এবং নিজেই 
“বাপ দিলে দৃশ্তট! নাকি আরে! বাস্তব 
হবে। শ্বদেশবাবু যদিও ভার সেই 
প্রস্তাবে রাজি: হননি। 
জনৈক আত্মার তাকে প্রশ্ন করেন 
*আপনি কেয়াদি আত্মহত্যা করেছেন 
রটাচ্ছেন কেন 1” তিনি বলেন “আমি. 
একথা কখনও বলিনি :” 
জল পুলিশ এস আর বি প্রোভা- 
,কশব্দের ক্যামেরা, ক্রিপ্ট, ব্যবহৃত 


ফিল্ম, অব্যবহৃত যিন্ম আটক করেছে) 
পুলিশ নাকি তাদের সঙ্গে দূর্ব্যবহারও 
করেছে। জল পুলিশের ভেপুটি 


কঙিশনার স্বরূপ মুখার্জা সব ব্যাপারটি 
তদন্ত করার জঙ্ নির্দেশ দিয়েছেন ৮ 
কেছগা চক্তবর্তর মৃত্যুর তদন্তের 


দাবী জানিয়ে কলকাতার আটটী নাট্য . 


গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এক-বিবৃতি দেওয়। 
হয়েছে। নাট্য গোঠীগুলসি হচ্ছে_ 
বহুরূপী, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, চেতনা, 
থিয়েটার কমিউন, সুন্দরম, গন্ধর্ব, 
,নাট্যা়ন ও থিয়েটার লাভারস গ্রপ। 
নান্দীকার গোষ্ঠীর সমন্তরা প্রশ্ন তুলে- 
ছেন শুটিং-এ. এই ধরণের চিত্র গ্রহ 
পের সময় অভিনেতা অভিনেত্রীদের 


. নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থা রাখার 
নিয়ম আছে।- এক্ষেত্রে তা ছিল না” 
কেন? Ve Ne 


মধ্য কলকাতায় /নৌলমণি সেন 


কেয়া দেবী ' 
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আন 


গুগামী রিশিং 
(১ম গুঠার খর) 
আই (এম). প্রার্থী জ্যোসির্ঘ বন্ধ 


, নির্বাচনের দিন সকালে পিনে 
বেরিয়ে যখন এ নির্বাচন কেন্ুজর অন্ত-' 


গর্ত মহেশতলাযর় যান তখন সেখানে 
একটি বুথ কংগ্রেসী গুগ্ডারা দখল করে 


" রেখেছিল এবং ভোটারদের ঢুকতে 


দিচ্ছিল না।, সেই সয় প্রায় পঞ্চাশ 
জন 'গৃহন্ছ বধু জ্যোতিষাবুকে বলেন, 
“আমাদের এর] ভোট দিতে দিচ্ছে ন। | 
আপনি পুলিশকে বলুন” দমদম 
কেন্দ্রে এই ধরনের ঘটন! ঘটেছে ।, 
সেখানকার কয়েকজন অভিযোগ্রকায়ীর 
নাম সেইদিনের হিন্স্থান ষ্ট্যাপ্ার্ডে 
বেরিয়ে গেছে। . 

, ভোটারর] যেমন ভেটি, দিতে 
এবার দুঢ়প্রত্তিজ, তেমনি গুপ্তাদের 
প্রত্বিরোধও করেছে কোন কোন জায়- 
গায়। 


ছিল না। মনে রাখা দরকার এই 
প্রতিরোধ শ্বতরঃক্ষূর্ত । জনগণ নিজেরাই 
এই প্রতিরোধ সংগঠিত করেছে৷ 
ছায়মণ্ডহারবার কেন্দ্রের মহেশতসা, 
বাটানগরও বজবজেরকিয়দংশে বীরেন 
মহাস্তি ও ব্রত মুখতার গুপ্তারা. সমাস 
হষ্টি করে এবং জ্যোতির্সয়, বস্তুর 
গাড়িতে হামলা করে তাকে গাড়ির 
মধ্যে থেকে টেনে বার করার চেষ্টা 
করে। কিন্তু দপুরের পর থেকে সমস্ত 


ভায়মগ্ডহারবার বেন্সের চেহারা পাণ্টে ' 


যায়। রাস্তার ধারে ধারে লাল 
পতাকা উড়ছে। কংগ্রেসের 
নির্বাচনী - £অফিসগ্ুলো কফাঁকা। 
রাস্তার ঘযোড়ে মোড়ে সাধারণ 
মান্য দলবদ্ধভাবে দাড়িয়ে যার। 
তখন সাড়ে চারটে. পাঁচটা হবে। এই 
সময়. আমি ও আরও কয়েকজন জনৈক 


রোডের ওপর যে মর্গ সেখান থেকে বন্ধুর গাড়িতে এ অঞ্চল টহল দিয়ে .ফির 


কেরা দেবীর মৃতদেহ পোষ মর্টেসেরুপর 


পুলিশ ৪-১৫ মিনিটের, সময় তার 
আত্মীয় শ্বদনের হাতে তুলে দেয়: 
ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় যে মর্গ সেখানে 


সরকারের খঁদাসীষ্ত বড় চোখে লাগে। . 


সেখানে কোন শ্রীততাপ নিয়মিত বক্ষ 


' নেই ম্ৃতদেহগুলিকে সুরক্ষিত রাখার 
- জন্ত। 


গলিত পচা স্বতদ্রেহের চর্গন্ধে 
বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠছে। সভ্য 
কলকাতা ও তার প্রশাসন হস্ত 
এব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে আছে 
দেখে অবাক লাগল। যর্গ থেকে 
কেয়া দেবীকে তাঁর মণ বাবার কাছে 
নিয়ে যাওয়া হয় | একমাত্র, সন্তানের 
বিয়োগ ব)খান্ধ তার! পাখর হয়ে 
গেছিলেন | কেয়াদেবীর মা-অভিযোগ 
করেছেন, যে ভার মেয়েকে জলে 
ধাকা সেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। 
তিনি এব্যাপারে একটি নিরপেক্ষ 
তদন্ত দাবী করেছেন _। 


- "7 সম্পাদক--হীরেন বন্ধ 
3 সম্পাদক করত দীপালী প্রেস, '১২৩৷১ দর রোড কলিকাতা থেকে মজি এবং দপপ কার্যালয় ৬১ মট লেন কূলিকাতা-১৩ খেকে প্রকাসিত। 


/ 
/ 


ছিলাম । দু তিন জায়গায় পরিত্যক্ত 
গাড়ি শড়ে থাকতে দেখলাম । শোনা 
গেল এই লব গাড়িতে কংগ্রেলী 


en বোমা -নিয়ে এসেছিল। 


জনসাধারণের সতর্ক প্রহ্রার তাবা 


ধর] পড়ে এবং বোমা. ফাটিয়েও. 
- মিস্তার পায়নি! শুনলাম রাকারহাটে 
কয়েকজনকে তারা আটক করে 
, রেখেছে। 


এসব শহরাঞ্চল অর্থাৎ 
মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার “ঘটন।। 
একটু ভেতরের দিকে কংগ্রেস একে- : 
বারে বেপাত্তা-। সেখানে বেশির ভাগ . 
ভোট জ্যোতির্ময় বসুর রাস্সে পড়েছে। 
সাধারণ মাহযের সঙ্গে কথ! বলে 


. দেখেছি তার! জ্যোতির্শয়বাবু সম্পর্কে 


সশ্রদ্ধ। প্রথমে ,অবশ্ত কেউই মুখ 
খুলতে চার না। গাড়ি দেখলেই ভাবে 
কংগ্রেসের লোক। কিন্ত দুএকটা 
কথার পরই তাদের ভেতরের কথা 


- বেরিয়ে পড়ে। 





চি 


১৯৭২' সালে এই প্রতিরোধ, 


রাত্রে ভোট হয়ে গেছে। 


' না। 


কুত সুখালি ভাররণ্হারবারে 
জ্যোতি বস্থর বিরুদ্ধে বীরেন মহা- 


" স্তির লড়াইকে-প্রেহি ইস করে টি 
ছিলে । কিন্ত ভোটের অবস্থা দেখে * 


তীর মত বুদ্ধিদাঘ ব্যক্তি নিশ্চঘ বুঝে 


পেরেছেন বে, তার প্রেঠিদ ধাকছে না 
এৰং বীরেন মহাস্ধি জ্যোতির্সয়বাবুর 
কাছে চুমোপু টিরও অধম ৷ ত।ই ভিনি 
প্রলাপ বকডে শুরু করেছেন। যাদের 
হাতে পুলিশ প্রশাসন, টাকা পয়সা, 
গুপ্ডাবাহিনী, যার! ১৯৭২ সালে পশ্চিম 
বঙ্গে রিগিং তব. ব্যাপারে বিশ্ব রেকর্ড 
হুষ্টি করেছে- তাদের মুখে .বিরোধী 
দলের বিরুদ্ধে রিগিংএর এভিযোগে, 
নিতাস্ত শিশু ৪ হাসবে! বেচারা 
সুব্রত, দিলীতে- মুখ দেখাবেন কি 
করে। রর 

তবে এবার ব্যাপক সন্ত্রাস ও রিগিং 


না হলেও কোথাও কোথাও ১৯৭২ 
সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 
বিশেষ করে দমদম ও ব্যারাকপুর 
কেন্্রে। ভোট গ্রহণ কেন্ত্রে ঢুকে 
গুপ্তারা ভোট পত্র ছিনিয়ে ছাপ মেরে 
বাক্সে ফেলেছে এমন ঘটন1 বরানগরে 
ঘটেছে। কোন কোন জায়গায় ভোর - 
একটি 
পোলিং বুথে একদন. রিপোর্টার দেখেন 
প্রিজাইভিং অফিপারের সামনে শ’ 
খানেক লোক দীড়িয়ে। তার! অফি- 
সারের কাছ থেকে ব্যালট পেপারগুলো 
চাইছে ছাপমেরে বাক্পেফেলবে বলে? 
কিন্ত অফিসার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিছুতেই 
ব্যালট পেপার ওদের হাতে দেবেন 
“আমি দোব না, প্রাণ গেলেও 
ময় ।*। তার, কথা শুনে রিপোর্টার - 
স্তত্তিত। এমন সংলোকও সরকারী . 
প্রশাসনে আছে? রিপোর্টার অৰস্ট ১ 
জানেম না তারপর কি-ঘটেছে। তার 
দিকে গুপ্তাদলের নঙ্গর পড়ার আগেই 
তিনি পালিয়ে আসেন । এটা খড়দহ 
অঞ্চলের ঘটনা ।. ববানগরেও 
ভোটপত্জ ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটন! 
ঘটেছে, যেখানে ১৯৭২ সালে 
বিধানসভার নির্বাচন সকাল সাড়ে 
দশটার মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল । 
সিপি.আই দলভুক্ত গুগ্ডার সংখ্যাও 
কম-নয় এবং এবারকার নির্বাচনে দেখ) 
গেল তারাও গুপ্তামিতে কম যায় না। * 
খড়দহ অঞ্চলে তারা পাইপ গান নিয়ে 
বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। অনেক 
জায়গায় ভোটারদের ভোট দিতে দেয় 
নি। অনেকের ভোট তার! নিদের 
দিয়ে দিয়েছে । 7 

সবচেয়ে বিরাট লাইন পড়েছিল 
বোধ হয় যাদবপুর কেন্দ্রে। আশংক) 
ছিল যাদবপুর অঞ্চলে গণ্ডগোল হবে। 
সে আশংকা, অমূলক প্রমাণ হয়েছে । 
যাদবপুর সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল। 
যেখানকার যাহুম ১১৭* সাল থেকে 
প্রথমে নকশাল তারপর কংগ্রেসীদের 
মন্রাসে সমস্ত ছিল তারা প্রাণ খুলে 
দলে দলে ভোট দিয়েছে সি পি আই 
(এম) প্রাবা লোমনাখ চট্টোপাধ্যায়কে | 
লিপি আই প্রায় সর্বত্র ভোটারদের 
স্বণা কুড়োচ্ছে। তাই হয়ত তার 
গুপ্তামী করে দমদম. ও বারাদাত জয়ের 
পথ প্রশস্ত করতে চাইছে। 














ন্ট 


চি 


তরুণকাস্তি ঘোষকে, গৃহবন্দী করে রাবা 
হয়েছিল । চোদ্বই মার্চ থেকে তরুণ- 
বাবুর সমন্তক্ষমত| এক অদৃষ্ঠ হস্তক্ষেপে 
কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তরুণবাবু 
গ্যোগের অপেক্ষার ছিলেম । এবার 
তিনি সিদ্ধা্থবাৰুর বিরুদ্ধে সরাসরি 
, বিশ্রোহ ঘোষণ; করেছেন । 
চোদ্দই মার্চ বাত থেকে মালদহ, 
পরগণা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃভ 


শর প্রো-চেঞ্জার গোষ্ঠীর সমর্থকদের ' 


্যাপক হারে গ্রেফতার কর! শুরু হয়। 
সেদিন রাত থেকেই তরুণবাবুর কাছে 
ঘন ঘন টেলিফোন আসতে থাকে 


বিংশ বর্ষ || ৯ম সংখ্যা 1 শুক্রবার, .২৫শে মার্চ 1৭৭ ॥ 


আদেশ দেওয়া হয়েছিল। 





পুলিশী: কার্যকলাপের 
জানিয়ে। পুলিশ যাদের গ্রেফতার 


করেছে এবং করার জন্য পরোয়ানা, 


জারী করেছিল তারা সবাই তরুণবাবৃর 
গোষ্ঠীর সমর্থক ৷ 

পনেরো তারিখ বারোটার সময় 
তরুণবাবু আই দি ও দ্বরাষ্্র, সচিবকে 
+ডেকে ব্যাপারটা জানতে চান । * ভরা 
বলেন, “আমাদের কিছু করার নেই 
স্যার) দয়া করে আর বিব্রত করবেন 
না” 
পঁচিশজন রাজনৈতিক কর্মাকে মিলার 
এর মধ্যে 
বেশ কয়েকজন তরুণধাবুর জেলার 


চর 


৪০ পঃ 


প্রতিবাদ 


রাজ্যের নির্বাচনের আগে, 


মঙগপবার ময়দানে জনতা- ডি ও 
বামপ্থী মোর্চার সভায় শ্লোগান ছিল, 
“তুনাতিপরায়ণ জোচ্চোর সিদ্ধার্ সর- 
কার গদী ছাড়” ফরোয়ার্ড ব্লক নৈতা 
অশোক ঘোষ বলেন) “বেহায়া নির্লজ্জ 
ি্ধর্থশকঃ রায় যদিস্বেচ্ছায় পদত্যাগ 
ন! করে তবে তাকে বাইট এ বিলডিংস 


থেকে জনতা টেনে হি'চডে নামিয়ে 
আনবে 1” 


এই কথায় জনতা উল্লাস প্রকাশ 


করে সমর্থন জানিয়েছে। 


সেদিন ছিল জনতার বাধভাঙ্গা 
উল্লাস । শহীদ মিলার ময়দানের যত- 


নির্বাচনের দিন পুলিশমন্ত্রী গৃহবন্দী ছিলেন 


নির্বাচনের দিন রাজ্যের পৃজিশম্ত্রী 


লোক । স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে তরুণ- 


বাবু মিসার নামের তালিকা জানতে 


চান। স্বরাষ্ট্র সচিন এ ব্যাপারে-ভার 
অক্ষমত্ত] প্রকাশ করেন। ৰ 


ত্তরুণৰাব নির্বাচনের আগে সমস্ত 


রাজনৈতিক কর্মীদের যুক্তি দেবার 
আদেশ দেন এবং হাঃ যাতে গ্রেফ- 


তারক না হয় তার জন্ত পুলিশকে .. 


সতর্ক করে দিয়ে লিখিত নোট দেন 
কিন্ত.সে আদেশ পালন কর] হ়নি। 

' নির্বাচনের দিন তরুপবাবু বাড়ীতে 
বসেই খবর পাচ্ছিলেন খোদ বারা- 


 সতেই পুলিশের সাহায্যে সি পি আই 
"কর্মীরা তাণ্ডব করছে। 


তরুণধাবু 


দি শি আই এঁর 


দু দৃষ্টি যায় কেবল কালে! কালে! 
মাথা ৷ নেতারা যখন মাইকের সামনে 
এসে.ছন তাদের বক্তব্য রাখতে জনতা 


আনন্দে অধীর হয়ে চীৎকার করেছে, 


তাদের নামে জয়ধ্বনি দিয়েছে। 

এ যেন প্রলয়ের পরে-নতুন র্ষো- 
দয়।, তাই জনতার এত, উল্লঃস। 
অনেক আঅপকীত্তির স্বাক্ষর - রেখে 
কংখ্রেল দল গদী, থেকে, বিদায় 
নিয়েছে।. ১৭৭. সাল থেকে, পশ্চিম 
বনে ছিল গুগ্াদের রাজত্ব তার! 


চুরি জোচ্চরি রাহাজানি সাধারণ 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


বাড়ীর বাইরে আসতে চাইলে পুলিশ 
তাকে বাইরে যেতে নিষেক্স' ককেন। 
তুরুণবাবু তবুও বাইরে যান। ঘটনা- 
স্থলে পেখুছ দেখেন পুলিশের সামনে 
ছেলের? ব্যালট 
পেপার নিয়ে তবাণ্তয করছে৷ 
রত পুলিশকে তরুণবাবু এসব বদ্ধ 
করতে বলেন, 
তকণবাবুকে ওখান থেকে, চলে যেতে 
বলেন। . 
মালদহে প্রণব মুধাভীঁর ১০০ জন 


.. নির্বাচনী-ফর্মীকে ভোটের আগের দিন 


গ্রেফতার ক্র! হয়েছে বলে অভি" 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়.) 





পাঠানো 


কর্তব্য" 


কিন্ত পুলিশ তফিসার 


| ভুরিকেট এ 
“পেপারের খবর 
(দর্পণের সংবাদদাতা ) 





লোকসভার নির্বাচনে ব্যালট 
পেপার ছাপা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ 


সরকারের আলিপুর প্রেস । ' ব্যালট 


পেপার ছাপার ব্যাপারে গুরুতর 
অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহলাথেকে | 
জনতা পার্টির নেতা প্রুন্ত সেন, গুণ- 
তাঙ্ক * কংগ্রেলের বিজয় সিং নাহার 
এবং. 'ম'কলবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির 
জ্যোতি বহু এই অভিযোগ তুলেছেম। 
বেশ বয়েকটি কেন্দ্রে ডূপ্রিকেট ব্যালট 
হয়েছিল, বা সাধারণত্তঃ' 
হয় না। | | 

এই রেলের কর্ণধার কুখ্যাত গাচু- 
গোপাল মুপাজাঁর বামপন্থী বিদ্বেষ 
স্বিদিত। ব্ধমানে ডি-আই-জি 
থাকাকালীন এর বামপন্থী কর্মীদের 
ওপর অত্যাচারের অনেক কাহিনী 
অনেকেরই জানা। পাচু মুখাজর 
নেতৃত্বে ব্যালট পেপার কারচুপির, 
একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল বলে নির্ভর- 
যোগ্য সুত্রে খবর পাওয়া গেছে। 


এব্যাপারে বেসরকারী তদন্ত হলে 


সৰ জান! যাবে। 





ই ৬ 


পান তে 





টা "তের জয় 


“এশিয়ার মুক্তিহূর্স' নির্বাপিত্ত। 
একাদশ বর্ষব্যাণী ভারতবর্ষের বুকের 
ওপর ট্বরশাপনের রোলার চাপিয়ে 
ভ্রীঘতী, ইন্দিরা, গান্ধী বিদায় নিতে 
বাধ্য হলেন । বায়বেরিলীর জনগণ 
যেমন তাঁকে নাকচ করে দিয়েছে, 
তেমনি সমগ্র আর্যাবর্তের ম'হুধ কংগ্রেল 
দলের প্রতি অনাস্থা ঘোষণা কুরেছে। 
এইগাষে ভারত ইতিহাসের এক 
বিরাট পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গেল এবং 
আরও একবার প্রমাণঙল' যে, কোন, 
দ্বৈরাচারী শীদক ও দলই চিরকাল ক্ষম- 
তায় . অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না, 
কারণ জনগণের গ্রায়ে তাকে ইতিহা- 
সে অস্তাকৃড়ে স্থান নিতেই হবে । 

একটানা ত্রিশ বৎসর ক্ষমতায় 
থেকে কংগ্রেদ দন ও তার নে চার! 
বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন |: তাদের 
ধারণ। হিল ভারতের “অশিক্ষিত” জন- 
সাধারণের হায়ে কংগ্রেসের স্থান এত 
দৃঢমূস যে এই দলকে নির্ধাচনে পরা" 
জিত করা একরণ অস্ত ব্যাপার । 
কিন্তু তাদের অপশাসনে দেশের 
মানুষের মনে ভে ওরে ভেতরে ক্রমশঃ 
বিক্ষোভ জমছিল, যার প্রকাশ .সব 


"সময় ঘটেনি বলে কংগ্রেপীদের মধ্যে 


ছিল আত্মহি। কিন্ত এই ‘নির্বাচনে 
জনমাধারণ দেখিয়েছে তার। টিরক্ষর 
হলেও নির্বোধ নয়, তারা ভোট 
বান্সের ক্ষমতা সম্পর্ক অবহিত | 
ক্ষমতামদমত্ত কংগ্রেলী নেঙারা একথ| 
তুলেছিলেন যে, জনসাধারণকে ধার্প। 
দিয়ে চিরকাল গদীতে থাকা যায় না, 


"/ তার জন্কে কাজ কাতে হয়, দেশের 


সাধারণ মাহষের দিকে তাকাতে হয় । 

ধাগ্সা শুরু হয়েছে স্বাধীন তার 
আগে থেকেই। 
কংগেদ ক্ষমতা পেল খণ্ডিত ভারত- 
বর্ষের । বিদেশী শাপনমুজ দেশের 
সামনে অনেক সমশ্যা। কিন্ত সেই' 
সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্ত! দেধা দিল 
উদ্বাত্তদের নিয়ে । জগ্ুহরলাল নেহরুর 
নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল ও সরকার 
কোন সমন্য'র সমাধান করতে পার- 
লেন না এবং আগের সমস্ত প্রতি- 


১৯৪৭ 


শ্রুতি বিশ্বহ হলেন। দেশের অর্থ- ' 


নৈতিক বিকাশের কোন পরিক্ধার চিত্র 
মাধায় নেই । অগত্যা ধনতান্ত্রিক পথই 
গ্রহণ করা হল। দেণীয্ন শিল্পশতির] 
ফুপে ফেঁপে উঠতে লাগল, আইন করে, 
জমিদারী প্রথা উচ্ছেৰ করা হলেও 
সামন্ততঙ্জ জে'কে বলে রইল। ফলে 


শ্রাষে ভূমিহীন চাষী ক্ষেত্মজুর ও 


শ্ব্ল জমির" মালিকদের বুকের ওপর 


বসে সামন্ত প্রবা তার গদ! ঘোরাতে." 


লাগল । শহরে চগল পু'ক্ধিপতিদের 


+ 


পালে, 


হতে লাগল। 
. দেশের ব্যাপারে তাঁকে যে গোঁরৰ- 
“জনক ভূমিক! দেওঙয়! হয় সেটা তার 


রাষজজত্ব । শ্রমিকদের কত কমু 
দিয়ে কত্ত বেশা মুনাফা! ঘরে তোল। 


যায় তার প্রতিষোগিতা। কথায় 
কথার ছাটাই, লে-মফ., লক-আউট। 
কোন প্রতিকার নেই । সরকার 


মালিকদের কথায় ওঠবোস করে। 
আইনের কৃটকচালিতে শ্রমিকরা মাথ! 
ধৃ'ড়ে মরে । রুষির ওপর জোর-দেওয়া 
হবে, না শিল্পের ওপর জো হত 
সেটাও 
পারেন 


নেহরু সরকার ট্রিত করতে 
ভাই কখনও শিল্প, 
কখনও রুধি-_এই্টভাবে চক্রাকারে 
নীতির পরিবর্তন ঘটে । স'মাজিক 
ন্যাযবিচার দুত্র আক্কাশের- নক্ষত্রে 
পরিণত হয । ধনী দরিদ্রের ব্যবধান 
ক্রমশ নেভে চলে! একচেটিরা 
পু'জিপতিদের সম্পদ পর্বতের আকার 
নেয়। জনগণের অসন্তোষ ধুঘাগ্লিত 
হতে থাকে । এই সময় নেহরু ষষা- 
জবাদের' ধ্বনি তোপেন--গণতা জর 
সমাজবাদ -যেধানে গণডল্তও' থাকবে 
সমাজতগ্্রও থাকবে | কিন্ত 
পরিণত হল না কিছুই ৷ "ফ্যাশন 
দ্ুরস্ত রাক্জনীভিক নেহরু বিদায় 
নিলেন মিশ্র অর্থনীতি, পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনা, পাবলিক পেক্টর, জাতীয়- 
করণ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক 


নো 


সমাঞ্জৰাদ প্রভৃতির এক জগা খিচুড়ি. 
- উপহার, দিয়ে । 


কিন্তু জনগণ বে 
তিমির সেই তিমিরেই রয়ে গেলেন । 
ৰেকারের সংধ্যাবৃদ্ধি ঘটল! সামা- 
গ্রিক অসাধ্য দুর হওয়ার কোন লক্ষণ 


নেই! লার! দেশে কোটি কোটি 
লোক অনাহারে অর্ধাহারে দিন 
কাটায়, ২. 


১৯৬৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী শ্রমৃতার ' 
এলেন | ১৯:১৭ সালের নির্বাচনে এবং, 


তারপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে 
অনেক ওলোট পালোট হয়ে গেল। 
কত মন্ত্রিসভার তাঙ্কাগড়া, “অনেক 


.আয়ারাম গয়ারামের খেলা, রাজ্য- 
পালদের অনেক বেমাইনী কার্যকলাপ । 


ইল্দিরার কংগ্রেস সভাপতিত্বকালে 
$১৫৭ সালে কেরলে প্রথম কমিউনিষ্ট 


মন্ত্রিসভার পতন ঘটানে। হয়েছিল, 


আর তার প্রধানমন্ত্রিত্বকাচল 
সালে রাজ্যে রাজ্যে . অনেক 
অ.কংগ্রেসী হন্তিলভা উল্টে দেওয়া 
হ্‌ল। তবু তিনি গ্রগ: শীল । ১৯৬৯ 
সালে তিন পিত্তিকেটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 


১৯৬৭-৬৮ 


সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়ে জধী হলেন। 


আস্তে আস্তে তার আসল স্বরূপ প্রকাশ 
১৯৭১ সালে বাজ! 


প্রাপ্য, নয়। ক্লারণ সেখানে মুক্তি 


কার্যে 


সংগ্রাম তীব্রভাবে চলিল এবং ভার 
হস্তক্ষেপের ফন দুশীতিপরাহণ 
আওয়ামী লীগ বামশন্বীদ্ের হটিষে 
দিয়ে ক্ষমতায় বসে।- সংগ্রামের মধ্যে. 
দিযে বাহ্গপাদেশ যুক্ত হলে তযত সে 
দেশ আজ এমন ভাবত বিরোধী হযে 


উঠত না? ~ 
এল্রপরই ভরজব্যংগপী ইন্দির। 
তরজের জনঘব, যাৰ ফলে ১৯৭১ 


-সালে লোকসভায় কংগ্রেসের মাসন 
সংখ্যার বিপুল পরিমাপে বৃদ্ধি ' নেহরার 
আমলে যে ভূ! সমাচ্তস্্রা শুক, 
ইন্দিরা । আমে তার ফুলে ফলে 
শ্রীবৃদ্ধি। 
তন্ত্রের ধাপ্প ন 


সমস্তটাই ধণগ্পা । ্মাজ-' 
দিলে, লেক. আর 
গ্রবোধ মাননে] যার না, 
ইন্দিরার 


বিরোধী । ভাগই খ্বান্দোলন দান। 
-বাধর্জে লাগস। 


বাস্তবে 
সমন্ত কাব্ছ ক্লনস্বার্থ 
এই সযব এলাহাবাদ 
হাইকোর্টের বয়ে আন্দোলন তীব্ৰ হয়ে 
উঠল। আর এ? থাই দেশের মানষের 
পক্ষে কাল হল। 'ইন্দিথা ক্ষমতা 
ছাডবার পাত্রী নম। জরুণী অবস্থা 
ঘোষণা, পিডৃতুল্া  পোকদ্ছে 
কারাগাষে নিক্ষেপ, সংবাদপত্রের ক$বোধ 
এবং তারপর , পুত্রকে . 
জাতীয় নেতা বানানো সমস্ত শোভন- 
তার মা ছাড়িয়ে গেল। স্লমন্ 
দেশের সামনে তান প্রশ্ন দেবা দিল £ 
গণত্, না সৈৈৱতঞ্ৰ ? জনগণ উত্তর 
দিয়েছেন £ গণতন্ত্র । যাত নামে যুস 
কংগ্রেস শ্লোগান দিয়েছিল “এশিয়ার 
মুক্তি, তিনি সারা . ভারতকে 
শৃখলিত কেছিলেন নির্গে ক্ষমতাসীন 
থাকার জন্ত এবং পরবর্তাকালে নিজ 
পুত্রকে , ক্ষমতায় বসা!র অন্ত 
ভারতের নিরক্ষর দরিদ্র ম্ব £ই 
স্পর্ধা, সহ করেনি। দুই পুরুষের. 
রাজত্কে খতম করে দিয়ে তৃতীপ্র 
পুরুষের আগমন রোধ করেছে। 


প্রিয় স্ুত্রতর দর্পচর্ণ 


‘এশিয়ার মৃক্তিহুর্ঘ! নির্বাপি্ 
হওয়ার সে সঙ্গত রেখে জনগণ 
পশ্চিমবৃতের তথাকথিত যুব নেতা প্রি 
দালমুন্সী সূত্ৰত মৃ্যোপাধ্যায় ও সুদীপ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের দর্প চূর্ণ করেছেন। 
১৯৭১ সাল থেকে মন্তান বাহিনী নিয়ে 
R A W-র সাহায্যে এদের, বিশেষ 
করে প্রিয় ও স্থত্রতর বড় বাড় বেড়ে- 
ছিল। সুখে বামপন্থী বূলি নিয়ে এর! 
ও এদের চামুণ্ডা বাহিনী সার! পশ্চিম- 
বঙ্গে দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে এবং' 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট ও অন্তান্ত বাম- 
পন্থী কর্মীদের পিটিয়েছে। কেন্্রীয় 
গোয়েন্দা পুলিশ ও R A W-র বাম 
উংবান্তের যড়যস্ত্রের বাই"প্রেভাক্ট 
এরা । 


নিজের 


সম্ভবতঃ ছাত্র পরিষদের সভাপতি । 
তখনও ছাত্র পরিষদ কিংবা প্রিয় দাস- 


* হরতে গিয়েছিলেন। 


এই -প্রিয়-হৃ্রতর দন্তে কত, 
” মা তাদের পুত্রকে ছাড়িয়েছেন । 
১৯৭১ সাল। তখন প্রিয় দাশমুদ্দী - 


নু পপ ॥ শুক্রবার ২৫শে মার্চ, ১৯৭৭ 


মৃন্দ'র তত দাপট হযনি, মানে তখনও 
জাত হনতপ আসম কাশ স্তেনি'। 
দপণ কিল একদিন ছিপ দাসঘুদ্পীর 
টোলফোন €ল, *পঁশর রিপোষ্টারকে 
যেখানে দেখব হাত ফেটে নেৰ। 
দর্পন অফিপ বোমা মেরে উডভিধে 
ফোৰ। ছাত্র পরিষদ কারো বশম্বদ 
নয দর্পপের অপরাধ কি? সেই 


সময় ইশিরা গান্ধীর পদলেহন করে 


-সিন্ধ'র্থ রায় ওপরে উঠছেন এবং তিনি 


ছাত্র পরিষদের সঙ্গে গীটছডা বেঁধেছেন 
পারস্পরিক ন্ার্থে i ক্ংগ্রে: সর কোন 
একটি লভায় পিল্ধার্থ রায়ের বদ. 
ছাত্র পরিষদের ছেলের] বিজন সিং 
নাহারকে নাস্তানাবুদ কথার খবর দপ.ণ 
প্রকাশিত’ হওয়ার ফলেই প্রিয় দাস- 
মুন্সীর রাগ। 

১৯৭২ সালে জুয়াচুরি গুণামী 
ও রিগিং করে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা 
আলসার পর এং সব যুন নেতারা ধয়াকে 
সরা করেছিল । একদিকে 
দর্নাতিতে আধ পৃষ্টে পিপ্প, মস্তাদিকে 
যুধে বড় বড় বুলি । একেবারে মহান 
নেত্রীর প্রোটোটাইপ ৷ মাঠে ময়দানে 
বিভিন্ন বক্তৃতায় প্রিয্ন দাসমুন্সী দর্পণ 
বন্ধ বরে দেবেন বপে কতবার ভীতি 
প্রদর্শন ফকেছেন। ' তিনি ও তীর 
চামুণ্ডান্রা দর্পণ অফিসে টেলিফোন 
করে সম্পাদককে শাসিয়েছেন, বিভিন্ন 
উল থেকে গোছা গোছা দর্পণ শু অন্তান্ 
বামপন্থী শত্তিকা টেনে নিয়ে পুড়িয্ে- 
ছেন। একবার বিমানে দিল্লী থেকে 
আসর সময প্রিয় স্বত্রত ( সিদ্ধাৰ্থ 
রায়ও সে বিমানে ছিলেন ) একজন 
এচার-হোস্টেলসের সঙ্গে বাদরামি 
সে খৰর দর্পপে 
ফাল হয়ে ঘওয়ার ফলে শির়ালদহ 
অঞ্চলের ' কুখ্যাত 'মস্তান ঙ তার 
চামুণ্তারা দর্পণের বহ্যোৎস্র করে। 

এই সেদিনও প্রিষ দাসমুদ্সী 


জ্ঞান 


৷ কাগজের লোকদের শানসি-য়ছেন। গত 


শনিবার শ্রশিক্ষায়তন কলেজে পুনরায় 
ভোট গ্রহণের দিন স্টেটসম্যানের ফটো- 


:গ্রাফার ও রিপোর্টারকে ভীতিপ্রদর্শন 


করেছেন এবং বলেছেন, চারু 


"মজুমদার কিবিপ্রব করেছেন, ২২ 


তারিখের পর প্রিয় ০ বিগ্রব 
করৰে ৷” 


হায় প্রতিবিপ্রবী প্রি ধা | 


আপনার মস্তানির কাল শেষ হয়ে 

লশেছে।' আপনার স্থান ' এখন 

ভাষ্টবিনে । টি ৯ 
দর্পণের জয় 


এই নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজ- 
য়কে দর্পশের জয় বলা যায় । রাজনৈ- 
তিক দপের মুধপত্রওপিকে বাদ দিলে 
পশ্চিমবঙ্গে সম্ভবতঃ দর্পন ছাড়া আর 
কোন পঞ্জিকা একাদিক্রমে উনিশ 
বছর ধরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এইভাবে 
লেখেনি। দর্পন জন্ম থেকেই কংগ্রেস- 
বিরোধী কারণ শ্বাধীনত! সংগ্রাম. 


'মাভষের দিকে 


তাকে অভিনন্দন জানালেন । স্‌ 


কালীন ঘটনা নি ১১৪৭ সালে 
দেশভাগ মেনে নেওয়া থেকে শুরু 
করে 'কংগ্রেল জন বিরোধী" ভূমিক! 
গ্রহণ করেছে এবং অপশানন হুনাতি, 

পু'জিপঞি ও ব্যবসায়ীদের স্বধ্ধাদান 
হঁত্যাদ যাবতীয় অপকর্সে লিপ্ত। 
কংগ্রেন নেতার! কখনও নাধারণ 
তাহান মি, ক্ষমতার 
তখডে চিরস্থাহী ৰন্দোধন্টের ধান্দা 
করেছেন এবং সেই সঙ্গে নিজেদের ও 
আত্মীয় স্ব ক্নদের পেটমোটা করেছেন। 
আজ যেনব দাগ কংগ্রেলের পরা- 
জয়ে প্রচণ্ড তিপ্রবী বনে গেছে তারা 
চিরদিন কংগ্রেমের ডালাশী করেছে 
এবং কংগ্রল ও নংগগ্রণী নেতাদের 
অপকীতিগুলোকে চাপা দিয়েছে। 
ইন্দিরা গান্ধী যদি এলাহাবাদ কাই- 





কোর্টে রায়ের পর পদত্যাগ করতেন এ 


আকড়ে থাকার সন্ত 
নিজের সুবিধার্ণে জরূণী অবস্থা ঘোষণা! 
প্রাক সেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ৪২ ূ 
ভম সংবিধান সংশোধন ইত্যাদির 
আশ্রঘনা নিতেন তাহলে কাগন্দ- 
গুলোর অন্ক চেহারা দেখা যেত। 
কাওণ তার নিজেদের স্বার্থ বুঙ্ষার জন্ত 
চিরপীনই কায়েমী স্বার্থ ও স্থিতাবস্থার 

পরিপোবক | ১৯৪৭ সালের পর 
থেকে এই বিরাট দেশে .কত অন্তায় 
অবিচার ও জন বিরোধী কার্যকলা- 
পের ঘটনা ঘটেছে, কিন্ত এই কাগজ- 
গুলে সে সব ব্র্যাক আউট করেছে? 
মনে রাখা দরকার আজ যারা রিগিং 
বিশিং করে চেঁচাচ্ছে তারা ৭২ সালে 
শিশ্চ,প ছিল। 


, শাদী ছাড়ো 

(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে। 
কংগ্রেলী নেতারা তাদের মদত দিয়ে- 
ছেন। কংগ্রেপী নেতাদের মধ্যেও 
অনেকে চুরি জোচ্চ,রি গুণ্ডামি করে”। 
ছেন। এরকম বুত্বে সমাবেশ আর 


এবং ক্ষমতা 





Lt 


দেখা যায়নি। মন্ত্রী এম এল এ 
নেতারা শুণ্ডার সদর, ঠগ। নিব 
তদন্ত হলে কে কত সম্পদ আহরণ 
করেছেন সে তথ্য জান! যাবে । নির্ধা- 
চনের ফলাফলে এরা এখন শঙ্কিত 
আর জনসাধারণ উপ্লপিত। ময়দানের 
জনসভায় তারই প্রকাশ দেবা গেল । 
নির্বাচনে জোটবন্ধ বিভিন্ন দলের 
নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন, জ্যোতি বন, 
বিজয়, লিং নাহার, অশোক ঘোষ, 


সমর গুহ, নিখিল দাস সকলেই 





বললেন, নির্বাচনে প্রমাণিত হলে 
যে, ভারতের জনগণ স্বৈরশাসন এক- 
নায়কগ্ন্্র চান নী; তারা গণতন্ত্রের 
পৃদারী । নন ্‌ 
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বীরেন মাহন্তী ও ক্গৰ্ৰতৰ 
: বিরুদ্ধে আরও আ্রভিযোগ 


ডায়মগ্ডহারবায়ের যুবনেতা বলরাম 
ঘোষ বীরেন মহাস্তি ও হুব্রত্ত মুখাদার 
বিরুদ্ধে আরও) অভিযোগ এনেছেন । 
আননাবাঁজার- পত্রিকার সম্পাদকের 
নিকট লিখিত একটি চিঠিতে তিনি এই 
অভিযোগ করেছেন, যে চিঠির কপি 
আমাদের কাছেও পাঠানে। হয়েছে । 
চিঠিটির কিয়দংশ কাটছাট করে নীচে 
উদ্ধৃত.কর! হল 

আপনার ১ই মার্চ, ৭৪ তারিখে 
ভ'রমগুহারবারে 'এই প্রথম সরাসরি 
লড়াই শীর্ষক প্রবন্ধটি আমাদের দৃষ্টি 
আবর্ষণ করেছে। প্রবন্ধের প্রতিয্দনে 


রাষ্টরদস্ত্রী শীহ্ব্রত মুখার্দী ও কলিকাতা, 


কর্পোরেশনের ডেপুটি এডুকেশন অফি- 


সার শরীবীরেন মহাছ্িদের ভাল কর্মী” 


ও নেত! বলিয়া উল্লেধ করিয়াছেন। 
আমর! উদ্থার তীব্র প্রতিবাদ জানাই- 
তেছি। আশা করি আমাদের এই 
প্রতিবাদ আপনারা . নিশ্চয় প্রকা 
করিবেন। ২ ৫ E £ 
প্রথমেই জ।-.. 
হাক্কবারের সমুদয় যুব কংগ্রেশ। 


নেতা ২৪ পরগণাকে নেতৃত্ব দিয়া 


থাকি। সেখানে সুযোগ সন্ধানী অন্ত 
< কোন ব্যক্তি হত্রত মুখার্জী ৰা বীরেন 
'মহান্তি মোটেই কোন যুৰ কংগ্রেসের 
যৎ নেতা নহেন। তাহাদের ৮০ 
জায়গায় বক্তৃতা যাহা লিখিয়াছেন তাহা 


সাহায্য করেন | এ বিষয়ে ব.কুড়ার 
নানান "আদালতে তাঁহাদের বিরুদ্ধ 


ফৌজদারী দেওয়ানী '. মামলা 


| রহিয়াছে। 


সমৃদয় ব্রত ও বীরেন মহাপ্ডির কম্পন! 
প্রস্থত। ইহার] আমাদের নিকট 
কলিকাতার কুখ্যাত মপ্তান ছাড়া আর 
কিছুই নহেন। আপনার প্রতিবেদনে 
তাহাদের সম্বন্ধে যাহ! বলা হইয়ছে 
তাহ! সবই অসত্য । শ্রীগোবিন্দ নম্বর 
বা অন্ত কোন যুব নেতা বা কর্মী তাহা- 
দের মনোনয়ন সমর্থন করেন না। 
তাহ! ছাড়া হার! এখানকার অধি- 
বাসীও নহেন। 'হুতরাং তাহাদের 
মতামত ও প্রচার বিভ্রান্তিকর ও সম্পূর্ণ 
অসত্য । এই স্বব্রত মুখার্জাঁ ও বীরেন 
মহান্তির অতীত দিনের কিছু ঘটনার 
কথ! ধলা বিশেষ দরকার । বীরেন 
মহান্তি মহাশয় উড়িস্য! নিবাসী বর্ত- 
মানে বাকুড়ার জামবানী জেলায় বস- 
বাসকারী ও কলিকাতা কর্পোরেশনে 
হগ মার্কেটে ডেপুটি স্থপারিনটেণ্ডেন্টের 
শিরিষ্ট বাসা জবর দখল কিয়! বসবাস 
কুরিত্ছেন। তাহারা এ জামবানীতে 


8 ঠে য় রাহাজানি প্রবঞ্চনা - 
2 ন, করিয়া তপশীল 
নই? HS & জমি হইতে 

৬০... ৮ দত চলিয়া 

মাত্র ৯৬ টাকায় ,. ছু 


দখল করার সময় প্রাক্তন ছা. 

বর্তমানে তথাকথিত যুবনেতা হুত্রত 
মুখোপাধ্যায় ও শু দত্ত ইত্যাদি গিয়া 
ওঁ জবরদখল করিতেৰীরেন মহাস্তিকে 


সুত্র মুখোপাধ্যায় ও বীরেন 
মহাস্তি এবংভীহার .অন্থুচরবর্গ রিলি- 
ফের সতের লক্ষ টাকা তছরূপের অভি- 
যোগে অভিযুক্ত আছেন । _ এবিষয়ে 
গত্ত ১৭,৩,৭৬তাং পি, বি, আই হইতে 
তাহাদের সম্বন্ধে এনকোরারী আরস্ত 


হয় ও বীরেন মহাপ্তির ভায়ের! জড়িয়ে 


পড়েন! উহার মধ্যে কো-অপারেটি- 


. ভের টাকাও অসৎ উপায় অবলম্বন 


করিয়া তহবিল তছরূপের অভিযোগে 
অভিযুক্ত হইয়া! ৪২০, ৪৫৮, ৪৭১ ও 


৪৭৩ ইণ্ডিয়ান পেন্াল কোডের ধারায় 


অভিযুক্ত হন । উহার মর্ম হইল চিটিং 
প্রতারপা প্রবচন! জাল জালিয়াতির 
অভিযোগ । EE 
- আমরা আরও দেবিতেদি যে 
কংগ্রেল হইতে পোস্টার মার! হই- 
তেছে যে খুন জখম ইত্যাদির বদলে 
কংগ্রেস শাস্তি, এনেছে, কংগ্রেসকে 
ভোট দিন। আমাদের বক্তব্য গত 
৩০ ব্থসরের ভিতর কংগ্রস সরল 
ভারতীয়দের এতটুকুও শাস্তি দিতে 
পারে নাই এবং কংগ্রেস সরকারের 
আমলে হালদার হাজার যুবক যুবতীকে 
হত্য! করাকি শান্তি ও শৃংখলা আনার 

যুক্তি? 
বলরাম ঘোষ 





রেয়। চক্রবতীর মৃত্যু ৱহুস্থা 


(দূর্পণের সংবাদদাতা.) 


বিভিন্ন মহল থেকে কেয়া চক্রবর্তীর 
হত্যা রহস্য উদঘাটনের চাপ আসছে 
পুলিশের কাছে। গত ১৬ই মার্চ 
কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিক 
এক পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ ভদস্তের দাবী 
" জানিয়ে এক_ বিবৃতিতে শ্বাক্ষর করে- 


ছেন। ্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন 


সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, সৌসিজ 
চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, নীঞ্খেন 
চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার ঘোষ, গোৌ4- 
কিশোর ঘোষ, নাল গঙ্গোপাধ্যায়, 
তৃপ্তি মিত্র, পূর্ণেন্দু পত্রী, বসন্ত চৌধুরী, 
শোভ! সেন প্রভৃতি শিল্পী সাহি- 
ত্যিকরা। 

খবরে প্রকাশ,করোনার আদালতে 
এক তদন্ত কমিশন বসৰে | ফোরেন- 
সিক ইনষ্টিটিউটের সাহায্যে পুলিশ এ 
' কাদে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে। দল 
'এুলিশের ডেপুটি কমিশনাধ' খপ 
খাজা পুরো ব্যাপারটির তদন্ত শুরু 
করেছেন। নীলমাধব সেন রোচের 
মর্গ থেকে সাউখ. পোর্ট থানায় কেয়া 
চক্রৰ্তার্র ময়না তদন্তের রিপোর্টে 
জানান হয়েছে যে, জলে ডুবে কেয়া 
দেখীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহের ছুটি 


হাত ভাঙ! অবস্থার পাওয়া বায় এবং 
মুখে ও বুকেও আঘাতের চিহ্ন ছিল। 
জলে ডোবার আগের মূহুর্তে তার এ 
অবস্থা ছিল অথবা পরে হয়েছে ময়না 
তদন্তে এর স্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়ো- 
-জন। ১৭ই মার্চের আনন্দবাজারে 
স্বদেশ সরকারের এক বিবৃতির মাধ্যমে 
যা প্রচারিত হয়েছে সেখানে অনেক 
তথ্য গোপন করা হয়েছে। অন্ততঃ 
আমাদের কাছে তিনি যা বলেছিলেন 
তার বেশ কিছু অংশ এখানে অমুস্তে- 
খিত রয়ে গেছে। এই স্ববিরোধী 
কথাবার্তা ভন্ত শ্বভাবতই খ্বদেশ সর- 
কারের ওপর মাহযের সন্দেহ দৃঢ় 


হচ্ছে। ফিল্ম ফিলাপ কর্পোরেশনের - 


টাকায় যেখানে চলচ্চিত্র নির্মাণ হচ্ছে 
মেখানে অথপ্রয়োগের অন্ত এত কারণ) 
কেন? মাঝ গঙ্গার শুটিং করার 
প্রয়োজনে জল পুলিশের তরফ থেকে 
কতকগুলি শর্ত আরোপ করার প্রথা 
আছে। 
পক্ষে লেগুলি মানা সম্ভব ছিল না। 
তাই তারা বিনা অন্মতিতেই লঞ্চ 
নিয়ে গেছিলেন। তর্রত নন্দী আমা- 
দের কাছে বলেন যে, গঙ্গায় শুটিংএর 
এই দশুটি তিনি বাদ দিতে অনুরোধ 
করেছিলেন পরিচালককে । পরিচালক 
তার কথা রাখেননি । শুধু তাই নয় 
জলে ঝাঁপ দেবার জন্ত আর একবার 


প্রষোগক ও পরিচালকের . 


তিমি একজন প্রখ্যাত অভিনেত্রীকে 


বাধ্য করেছিলেন । জনৈক অভিনেতা 
সে যাত্রায় তাকে বাচান। 


২০শে মার্চের যুগান্তর লিখেছে, 
“কেয়ার সৃত্যু না আত্মহত্যা ।” তারা 


' ললিতা চ্যাটাজাঁর কিছু মিথ্যা ভাষণও 


কাগজে ছাপিয়েছেন। ললিতা 


চ্যাটাজা কেয়া দেবীর. মার সামনে 
বলেছেন যে, বসন্ত চৌধুরী, তিনি ও 
কেয়া দেবী লঞ্চের ডেকের ওপর 
দাড়িয়ে স্বদেশ সরকারের 'স্রি্ট শুন- 
ছিলেন। কেয়া দেবী গঙ্গার দিকে 
পিছন ফিরে দীড়িয়েছিলেন। হ্ঠাৎ 
কেয়া দেবীকে জলের দিকে পা ছটে। 
সোজা; করে পড়ে যেতে দেখেন। 
যুগাস্তর কি শ্বদেশ সরকারের দ্বারা 
প্ররোচিত হয়ে আত্মহত্যার ব্যাপারটা 
প্রচার করছে? শ্রদেশ সরকার 
সাঁকরাইল থানায় ১২ই মার্চ ডাইরী 
করেছিলেন যে-কেয়া দেবী জলে ঝাপ 
দিয়েছেন |. কেয়া দেবীর সা মেয়ের 
আত্মহত্যা্নিত মৃত্যুর প্রচারে ভীষণ 
আপত্তি করেছেন। নান্দীকার আয়ো- 
জিত এক শোকসভায় ২০শে নার্চ 
পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেছেন, আত্মহত্যার কথা উঠলে 
আপনারা তার প্রতিবাদ করুন ৷ মৃত- 


. দেহে একটুও ফোলার চিহ্ন ছিল না। 
২ এবং এ কারণেই অনেকে সন্দেহ কর- 


ছেন যে, কেয়া দেবীকে ডেকের ওপর 
হত্যা করে জলে ফেলে দেওয়া হয়! 
আসল রহ্ত উদঘাটনের দাত 
পুলিশের । j 


| তিন || 


জনতার বিচাৰে স্বৈরতন্ত্রের সমাণি 
কালিদাস কুণ্ডু 


মহান ভারতীয় জনতার কুদ্ররোষে 
দ্বৈরতস্র ভস্বীভূত। ক্ষমাহীন ইত্তি- 
হাসের - রথচক্রতলে ক্ষমতালোভী 
ব্যক্তির দম্ভ ও স্পর্ধ। চুর্ণ বিচুর্ণ। রায় 
দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত জনগণ ; 
ব্যক্তিশাসন মানি না--ভ!নাঁশাহী মানি 
না। লক্ষ লক্ষ মাহ্যের নিঃশব্দ 


ধিক্কারে- তানাশাহীর এন্ডেকাল হোল 


ভানুতবর্ষের মাটিতে স্বাধীনতা ও গণ- 
অস্ত্রের শুত্ত অভ্যুদয় সুচন! করে। 


প্রশ্ন ছিল : দাসত্ব ন! স্বাধীনতা? ' 


আসমুদ্র হিমাচল বল্তকণে “উত্তর 
দিয়েছে-__“ম্বাধীনত! |” 

প্রশ্ন ছিল : স্বৈরশাসন ন! গণ- 
তত্র? স্তায়াধঠশ জনও অকম্পিত বার 
দিয়েছে_শগণতন্ত্র |” প্রশ্ন ছিল 
তারতবর্ধের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার 
কার, একটি পরিবারের না থেটে 
খাওয়! কোটি কোটি মাহষের? মহান 
দেশের যহান' জনতা ধায় দিয়েছে - 
“ভারতবর্ষ ভারতবাসীর ।” 

“শত শত সাআজ্ের ভগ্রশেষ 
পরে” ইতিহাসে যে কথাটি লেখ! 
থাকে ভংক্র্ষের মতো! সেটি হচ্ছে-_ 
জনগণই. ইতিহাসের শ্রষ্টা। ১৯৭৭- 


_ এর স্থচনায় ধরতিহাসিক সেই সত্যের 


পুনরুক্তি হোল। এদেশের ইতি- 


+ হাসের পাতায় বহু বীরাজন!, মহীয়সী 
নারীর লাম লেখা আছে অগ্নি অক্ষরে । 


আর একটি নাম লেখা থাকবে কালো 
অক্ষরে--ধিনি পদগর্ষে গবিতা হয়ে 


'শিতৃতুল্য লোকদের জেলে পাঠিঘে- 


ছিলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিনা 
বিচারে, নিধিচাবে বন্দী রেখেছিলেন 
ক্ষমতার পিংহাসনে টিকে থাকবার 
জন্ত, যিনি সংসদ সংবিধান, আইন 
ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থাকে নিজের 
গদী রক্ষার যন্ত্রে পরিণত করেছিলেন । 
জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে. 
সুপ্রাচীন এই দেশের প্রাজ্ঞ নাগরিক 


তর্জনী তুলে নিষেধের আজ্ঞা দিয়ে- - 


ছেন-না |, 

এখন ভাবতরজে জনসমুদ্্ উত্তাল ।' 
রাজনীতির জটিল কথ! নয়, অর্থনীতির 
কৃটতর্ক নয়। বিতর্কেন্র অবকাশ নেই 
এখন গণত্ম ন! সমাজতন্ত্র কিংবা! 
সমাজতন্ত্র কোন্‌ রূপে কোন্‌ পথে। 
এখন সময় শপথ উচ্চাচপের | শপথ 
পালনের | এখনও হাজার হাজার 
বন্দী কারাস্তরালে। এখনও কারা- 
গারের বন্ধ দুয়ারের সামনে দাড়িয়ে 
থাকেন বীরপুত্রের বীর-মাত] পুত্রের 
মুখদর্শনের জন্ত। জনতা সরকার 
প্রত্তিক্রতি পালন করুন ৷ মায়ের 
কাছে ছেলের! ফিরে আন্থক। সেই 
ফিরে আসার উৎসবই হবে নূতন সর- 
কারের শ্রেষ্ঠ অভিষেক । HM 


গণতন্ত্রের সৈনিকের! হুশিয়ার | 
স্বাধীনতার প্রহরীরা সাবধান | যড়- 
ষয্ ব্যর্থ হয়েছে! সত্য সমাধ নির্বা- 


চনে কোন একটি বিদেশী গুগুচর ' 


সংস্থা তিনশত কুড়িটিআসনে চক্রান্তের 
জাল বিস্তার করেছিল। তাদের 
চক্রান্ত পর্য দন্ড । কিন্তু নৃত্তন কৌশলে 


| চক্রাস্ত চলবে। তাই জনতা ও জর! 


সরকারকে সজাগ, অতন্দ্র দৃষ্টি রাখতে 
হবে বৈদেশিক সেই মিঅবেশী শত্রুর 
প্রচ্ছন্ন সহযোগী শক্তির প্রতি । 
আর একটি .কথা। পশ্চিমবঙ্গের 
বামপন্থী যুক্তফরন্টের কাছে জনগণের 
' অনেক প্রত্যাশা । তাদেরগণ-সংগঠন- 
গুলে! সক্রিয় ও শক্তিশালী থাকলে 
গণতঙ্্ের হুযোগ ও সন্তান] সম্প্র” 
সাক্িত হবে ।-_ ত্রিশ বছরের ছুঃশাস- 
মের যুগ শেষ হয়ে গেল। নুতন 
অধ্যায় শুরু হয়ে গেল জনগণের জর- 
যাত্রার! যুগসহিক্ষণের এই গুরুত্বপূর্ণ 
সময়ে বামপস্থী মঞ্চকে প্রসারিত করতে 
ন! পারলে গণতন্ত্রের সার্থবতা নেই। 
উনিশ মাসের দুঃস্বপ্নের রাত্রিশেষে 
জনগণ দ্বতঃশ্ফুর্ভভাবে রায় দিয়েছে 


কংগ্রেসের বিরুদ্বে । জনমতের এই- 


স্বতঃক্ফূর্ত অতিৰ্যক্তিকে শ্রমিক শ্রেণীর 
পার্টিই পারে সংগঠিত রূপ দিতে। 


অগ্জিত সাফল্য গণতন্প্রিয়, শ্বাধীনতা- 


কামী মানুষের মনে নবতর অনুপ্রেরণা 
সঞ্চারিত করেছে ইতিহাসের খেয়ালে 
নয়, ইতিহাসের প্রতিজ্ঞায়। পশ্চিম- 


ৰাংলার. বামপন্থী আদ্দোলনে সেই ' 


প্রতিজ্ঞ! দুর্জয় সংগ্রামে-পরিণত হোক 
নি সেই সংগ্রাম ভারতবর্ষে. প্রকৃত 
গণতন্ত্রের বনিয়াদ রচনা] করুক--এই 
ইচ্ছার কথা ব্যস্ত করে গেল ১৯৭৭-এর 
এতিহাসিক নির্বাচন । | 


দর্পণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
| | চাদার হার ॥. 
বাধিক ২২ টাক! 
যাণ্রাযিক ১১ টাকা - 
ত্রৈমাসিক ৫'৫* টাক! . 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা £ 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেন। কলিকাতা! ১৬ 





গু. 


J 
খু 


রুশ বিপ্লবের কো বিচার : 


গত দে ফেব্রুারীর দর্পণে 
আমার লেখার (১৮ই . ফেব্রুয়ারী )' 
বাবে পক্ষদ্ন চৌধুরী মহাপয় বলেছেন, 


" আমার বক্তব্য থেকে তিনি নিজের ভুল 
'বুঝতে পারেন নি। 


এমন কি 
স্তালিনের যে কথাকে আমি উদ্ধৃতি 
হিসাবে ব্যবহার করেছিলাম, সেই 
কথা টা তিনি .স্তালিনের 
“মারাত্মক ভূঙ্গটি "আবিষ্কার করেছেন । 
বাই হোক এই ব্যাপারে আমি পরে 
আসছি।. আগে দেখা যাক রুশ 
বিপ্রবের” ইতিহাস সম্পর্কে তার 
জ্ঞান্রে প্রকৃত্তিটা কী'রকম1 পঙ্কদ- 
বাবু স্তালিমের রচনাবলী না পড়ে 
ফিল্রাত্ত ন! হয়ে, রুশ বিপ্রব সম্পর্কে 
মন্তব্য করেছেন যে, “এপ্রিল খিসিসই 
সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে রাশিয়ার 
বলশেভিকবাধগড়ে উঠেছিল সাস্্াঙ্য- 


বাদ বিরোধী রণনীতি এবং রণকেঁশন, 


ছাড়াই” এবং তার জন্য তিনি “এপ্রিল 
খিলিসের” ১০টি পয়েন্টের মধ্যে ৯নং 
পয়েন্টটি উদ্ধৃতি করেছেন। কিন্ত 
প্রশ্ন হোল, তিনি ৯নং পয়েপ্টটি শুধু 
কেন উদ্ধৃত করলেন? কেন তিনি 
৯নং পয়েণ্টটি উদ্ধত করলৈন ন1? 
এই ১নং পয়েন্টে লেনিনের সামাল্য- 
বাদ বিরোধী বক্তব্য ছিপ: নাকি? 
এই পয়েন্টে কি নেই যে Without 
overthrowing ‘cap ital it is 
impossible to end the war 
by a truly demotratic peace, 
8 peace not imposed by 
violence." ১. আর capital বে 


উচ্ছেদ করার জন্য বিশেষ অবস্থায় ' 


বলশেভিক পার্টিকে 'কী করতে হবে 
সেটা কি লেনিন এই লেখাতে বলেন 
নি} যদি ৰলে থাকেন তাহলে 
আপনি লেনিনের ‘এপ্রিল ধিপিলের” 
সারবস্তটি প্রকাশিত হয়েছে এমন 


একটি পয়েণ্টকে উদ্ধত করলেন না 


কেন ? তাহলে কি রুশবিপ্রব সাাজা- 
বিরোধী ছিল না--এসত্যটা ধরা 
পড়তে]? 


এটা সত্য যে লেনিনের “এপ্রিল 
খিসিসে” অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে 
তখনই কোন বিদ্রোহের ডাক দেওয়া 
হয়নি । . বরং এই অস্থায়ী সরকারকে 
উচ্ছেদ কণার জন্য তখনকার বিষয়গত 
অবস্থা অস্থযায়ী রণনীতি ও 
রণকৌশল গ্রহণ করেছিলেন। এই 
ব্যাপারে কি পঙ্কজবাবু দ্বিমত পোষণ 
করেন ? তাহলে পাঠকগণ আপনাদের 
কাছে আমি “এপ্রিল খিলিদ*-এবর 


৪নং পয়েপ্ট-এর কিছুটা এখানে তুলে 


ধরছি, যাতে আপনারা জানতে 
পারবেন এ সময় রাশিরার কষিউনিই 
পার্টি কিক কর্মনীতি গ্রহণ করেছিল । 


“The masses must be made to 
see that the 


Deputies are the 


Soviets of 
worker's 


. Only possible form Of revolu- 


tionary and 


that therefore our ask is, 


government, 


as long as this government 
yields to the influence of 
the bourgeoisie, to present | 
a patient, systematic, and 
of 


the errors of their tactics, 


persistent explanatiun 


an explanatioh especially 
adapted to the practical 
needs of the masses. As long 
as We are in the minority 
we carry on the work of 
exposing 
errors at the same time we 


criticising and 


hed 


reach the necessity of 


transferring the entire ক 


. বিচিত্র দেশের 


আমাদের দেশ বড় বিচিত্র । সে 
তো ডি, এল. রাস মহাশয় তার নাটকে 
বলেছিলেন সেলুকালের উদ্দেশ্তে : 
সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র . এই দেশ। 
কথাগুলো বলেছিলেন আমাদের 
দেশের সৌন্দর্য ও অতুল বৈভব আর 
বিপুল ধনরাশি দেখে। কিন্ত দ্বিজেন- 
বাবু বেচে থাকলে আজে! তিনি উক্ত 
ৰথাগুলোই ‘একটু’ পরিবর্তন করে ৰ্যব- 
হার করতেন, ঠিক এভাবে “রিয়েলি 
দি বিচিত্র এই দেশ ম্যইরি.।” 

আমাদের দেশে নিরীহ ও শাস্তি” 


কামী, নিঝঝাট'মাষের সংখ্যাধংখ্য- . 


তীত। তারই মধ্যে ঢুকে পড়েছে 
-কালোবাজারী 'ভেজালদার প্রভূত 
চোর অনেক ডাকাত আর তথাকথিত 
রাজনীতির অবৈধ পাণ্ডারা। আর 
রাজনীতির এইসব পাওাকুল অধি- 


* কাংশই ‘চোরে চোরে ভাই, এবং 


এরাই দীর্ঘকাল মন্ত্রী উপমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী 
পর্যন্ত গদিয়ান হয়ে বলেছিল, যা রাজ- 
তস্্ীয় শৃঙ্ঘলায় ব্যতিক্রমহীন | 
এইসব খুনেদের দল, যাদের রক্তাক্ত 
হাত নিরষধি পোষাকে মুছতে হতো, 
যারা গোটা দে শটাকে জেলথামা আর 
কবরখানায় রপাস্তরিত্ত করেছিলো, 
যারা কোটি কোটি বেকার তৈয়ী করে 
“বালিয়াড়ি সমাজতন্ত্র এনে ফেলে- 
ছিলো, যারা মায়ের কোলশুন্ত করে 
নিজেরাই প্রবোধ দিতে! আলখানা 


পরে মুখ ঢেকে, যারা যৌবনের উপ- 
বনে তরুণ জীবনকে বর্ষণ করেছিলো, 
জেলে ' পিটিয়ে পিটিয়ে পচিয়ে পচিয়ে 


soviets of 
worker, Deputies so that the 


power 6০ he 


people may “overcome their 
mistakes, by experience.” ২ 
" পাঠকগণ, এছাড়াও এপ্রিল 


থিলিপে আরও অনেক পয়েন্ট আছে 


যার দ্বারা এ সময়কার ব্লশেভিক 
পার্টির কর্মনীতি ও কর্মকৌশলের 
প্রিচন্ব পাওয়া বায়। কিন্তু উপরে 


স্বন্দরসধাৰে প্রমাণিত হ্য যে বিষয়গত 
অবস্থা অনুযায়ী কিভাবে বপশেভিক 
পার্টি ক্ষমতা দখলের অর্থাৎ “০৪1- 
€৪1”এর শৃঙ্খনাকে চূর্ণ করার কাজে 
ব্যাপৃত ছিল।' কেন 
এর শৃহ্ঘপাকে চূর্ণ করে ক্ষমতা দখল 
করতে হবে? এই প্রশ্নের উত্তর 
আপনারা পাৰেন লেনিনের যে 
কথাকে স্বামি আগেই উদ্ধৃত করেছি 
তার মধ্যে। এছাড়াও আপনাদের 


“capital”- 
capital” 


সামনে লেনিনের আরও একটি কথাকে, 


বিচিত্র মানুষ 


নারকীয় অত্যাচারে হিটলার, হিমলার- 
দেরও লঙ্জ! দিয়েছিলো তাদেরকে 
আর্শাঁধা করে যায়, এই বিচিত্র- 
দেশেরই এসব ভণ্ড-পাযণ্ড শান্তিকামী” 
পুরোহিত, জ্যোতিষী, ভবিষ্যবিদ্‌ 
আধ্যাত্মিকতাৰাদের চামারের!, 
তেমনি ‘একটা ঘটনা একটি বহুল প্রচা- 


বিত সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় পড়ে- 


ছিলাম, বঝে। আঁ সম্রতি শ্রীমতী 
ইন্দির! গান্ধী বখন শ্াস্তিনিকেতন 


ত্যাগ করেবিদায় নিচ্ছিলেন, তখন - 


জ্নৈর জ্যোতিষী ইন্দিরা গান্ধীকে 
বিশেষ ভঙ্গিতে বলেছিলেন “আপনার 
জয় হোক।' এবারে আপনার, জয় 
সুনিশ্চিত £-দেশ ভখন আগুনে 


"পুড়ছে, জিনিষপত্রের দ্রাম সাধারণ 


মানুষের ক্রয়ক্ষমূভার বারবারই এক 
ইঞ্চি ওপরে । কালে! পীচের রাস্তা- 
গুলো, জেলখানার গরাঘগুলো রক্তে 
রক্তে কর্দমাক্ত। সেই গভীর পিচ্ছিল 


রক্তাক্ত কর্দমাক্ত ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে 


দাড়িয়ে গ্রীমতী ইন্দিরা তার স্বভাবসিদ্ধ 
চটুলহাসি হেসে প্রত্যুত্তর করেছিলেন 
“্ৰম্যবাদ 1” আমার প্রাত আপনার 
শুভকামনার জন্য ধম্থবাদ। 
জ্যোতিষীটি এখনো বেচে আছেন 


‘ৰোধ হয়! 


আর এদের নিয়েও আমাদের “এই 
বিচিত্র দেশ, বিচিত্র সংসার” এই 
সব জনগণ বিচ্ছিন্ন আকাট শরুতান- 
দের কি--যার! “বিষাক্ত ও ভুল ওষু- 


ধের” থেকেও ভয়ংকর ও ভয়াবহ ও. 


ক্ষতিকর, তাদেরকে শায়েস্তা কর! যায় 
নাঃ অচিস্থ্য সীতরা 


f 
Coercive 


tariat. 
উদ্ধৃত এই বাক্যগুলির দ্বাপী খুব - . 


‘This will be the begining 


“FP evolution প্রবন্ধে। 
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আমি এখানে তুলে ধরছি: “Ii 
impossible to slip 


the _ 


out of 
imperialist war and, 
achieve a democratic, non- 
peace without 
overthrowing the power of 
another class; the prole- 
/ 
“The Russian revolution 
of February-March 1917 


was the begining of the 


transformation of the impe- 


rialist war into a civil war. 
This revolution took the 
first step towards ending the 
war but it requires a 


the 
transfer of state power to 


second step, namely, 


the proletariat; to make the 


end of the war a certainty. 


of a “break through" on a: 


World - wide scale, a break 


- through. in the front of 


capitalist interests, and 
only by breaking ' through 
this” front can the prole- 
tariat save mankind from 
the horrors of 


endow it with the blessings 


war and 


of peace.” ২ 
এই কথাটা লেনিন বলেছেন 
Tak of proletariat in our 
‘এই প্ৰবন্ধে 
তিনি নিজের “এপ্রিল বিলিলের” 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন । 


এর থেকে কি প্রমাণিত হয় যে 


রুশ বিপ্লবে কোন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী " 


পধনির্দেশ ছিল না? কিন্তু আমাদের 


ক্শবিপ্রব বিশেষজ্ঞ পক্ষজবাবুর মতে 


“সাআজ্যবাদ লামস্তবাদ বিরোধী - 
বিপ্রবের রপনীতি, রণকৌশলের 
সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে চীনের 
জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্রবের মধ্যে 
রাশিয়ার সমাজতাস্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে 
নয়।” পাঠকগণপ, পঙ্কজবাবু যে চীন. 
বিপ্লবের কথা উল্লেখ করেছেন আমি 


সেই চীন বিপ্লবের মহান নেতা 


'-কম্রেড মাও-সে-তুংএর কিছু বক্তব্য 


এখানে আপনাদের সামনে রাখছি : 
“পার্টির বলশেভীকরণ যত বেশী হবে, 
ততই সঠিকভাবে সে তার রাজনৈতিক 
লাইন নির্ধারণ করতে পারে এবং ততই 
যুক্তফ্রষ্ট ও' সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নকে 
সঠিকভাবে পরিচালনা করতে 
পারবে ।” ৪ শুধু তাই নয়, চীনা 


“নয়া গণতান্ত্রিক" বিপ্রব সমা 


কমিউনিষ্ট পার্টির “দি কমিউনিই 
পত্রিকার” উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
বলেছেন “এর উদ্দেপ্য হচ্ছে একটি 
ব্লশেভিকধরণের চীনের কমিউনিষ্ট 
পার্টি গড়ে তোলার কাজে সহায়তা . 
করাযা ব্যাধির দিক দিয়ে হবে জাতীষ, 
যার খাকৃবে 'ব্যাপক গণচরিত্র, আর , 
মতাদৰ্শগত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক 
দিক দিয়ে যা হবে পুরোপুরি 
সুদংবন্ধ ৫ ( বোল্ড টাইপ আমার £ 
লেখক )। ৃ্‌ 
২ এটা কি রকম হোল? ঘেবিগ্রব 
সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী রণনীতি এ 
ও রণকৌশলের সঠিকতা প্রমাণ করেছে 
অর্থাৎ, যে বিপ্লবকে শুরু থেকে শেষ 
পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের 
সঙ্গেই লড়াই করতে হয়েছে-_শেই 
বিপ্ৰে নেত্বত্বকারী পার্টির নেতা কি 
করে “বলশেভিকরণ” ও “বলশেতিক 
ধরণের” পার্টি তৈরী করতে অথবা 





/ গড়ে তুলতে চান ?ধে বলশ্েভিকবাদে 


নাকি কোন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
পধনির্দেশ নেই! ' 'পাঠকগণ, 
আপনাদের এই ইতিহাসের ওপর 
কলক্কলেপনকাবীর কাছে প্রশ্ন রাখে 
হবে যে রুশ বিপ্লব ঘদি সাম্রাজ্যবাদ” 
সামস্তবাদবিরোধী না হয় তাহলে 
সেখানে সাম্রাজ্যবাদের চরমশক্র 
স্মাজতঙ্জ কিভাবে জয়লাভ করল। 
শুধু তাই নয়, আপনারা প্রশ্ন করুন থে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের, "সময় কারা দাবী 
তুলেছিল “এই বিতবযুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে 
পরিবর্তিত” করার ? কারা প্রমাণিত 
করেছিল যে সামাজ্যবাদ হচ্ছে মৃত ॥ 


' পুঁজিবাদ? যার আর বিকাশ সেই। 


ভারা কি এটা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
চূড়ান্ত সংগ্রাম করে, ক্ষমতা দখল 
করে করেন নি, নাকি তার] 
করেছিলেন সাসাদাবাদের সঃ 
আপ্েষ করে। শুধু কি তাই, 





- সমাজতাঙ্জিক রিপৰের গুরুত্ব কতখানি 


এবং কি পরিমাণে সেই বিপ্ৰ বিশ্বে 
এক নূতন যুগের সুচনা করেছিল সেটা 
আমর! জানতে পারি মাও-সে-তুৎ এর 
‘নয় পতন" কর্মসূচীর দ্বারা । 
মাও-সে-ভুং রচিত এই নয়া গণতম্তর' 
চীন বিপ্লবের ইতিহাস জানার ব্যাপারে 
এক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। তাতে আছে 
চীন বিপ্রব কেন আর পুত্রনে। ধরণের 
গণতান্ত্রিক বিপ্রব নয়। কেন ও 





বিশ্ব বিপ্পবের অংশ । এটা আ 
মাও-সে-তুং এর কাছ থেকেই শুন £ 
*১৯১৪ সালে প্রথম সাআজ্যবাদী 
বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার এবং ১৯১৭ সালের 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


"মূল্য পরিবর্তন সাধন আজো রয়েছে অব্যাহত । 


| ME এ ৃ্‌ 
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কতগ্রেস সরকারের জাপকীতি - 


পাট চাষী ও পাট উৎপাদক রাজ্যুলিকে ল্‌ঠন 


A 
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ফা এৰং OEE 
ফলের এই কয়েকটি রাজ্যের প্রধান অর্থকরী ফসল হল 
পাট। চাল, ভাল, গম, তেল, লবণ চিনি, বস্তু প্রভৃতি 


মিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের জন্ত যে দাম, দিতে হয় এবং পাটের 
.জস্ত যে দাম পাওয়া যায়, এই ছুয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের 
উপরে এই সমস্ত রাজ্যের চাষীদের আবিজ- অবন্থ bal 


পরিমাণে নির্ভঃশীল। . 

পশ্চিম ভারতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল হল 
তুলা। তৈলবীঅ, আখ প্ৰভৃতি অন্তান্ত অর্থকরী ফসলও 
পশ্চিম ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে ৷ স্থতরাং 


পুর্ব ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে পাট যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, 
পশ্চিম ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে তুলা, তৈলবীজ কিংবা 


আখ এককভাবে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। 


অর্থকরী ফপলগুপির মধ্যে একমাত্র পাট ছাড়া অন্তান্ত 
- সবগুপি যাতে উচ্ছ যুল্য পায় তার জন্ত ভারত সরকার প্রচণ্ড 


উদ্বেগ প্রদর্শন. ঝরে. থাকে | কেন্দ্রীয় নীতির ফলে একমাত্র 


' পাট ছাড়া অন্তান্ত সমস্ত অর্থকরী ফলপেরই দাম বৃদ্ধি 


পেয়েছে দ্রুতগতিতে | 

"১৯৬১-৬২ সালকে ১০০ ধরলে ১৯৭৩ লালের ভিলেন 
মাসে পাইকারী দরের চক .ছিপ--পা্টের ১২৩ (২৩ 
শতাংশ বৃদ্ধি, ) তুলার ২৯৪ ( ১১৪ শতাংশ বৃদ্ধি ), ভোদ্য 
বাদামের ৩৬২ (২৬২ শতাংশ বৃদ্ধি ) ডালের ৪৩০ (৩৩০ 


: শতাংশ বৃদ্ধি), ভোজ্য তৈলের ৩৪৮ (২৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি) 
+ চালের ২৮৬ (১৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি), এবং গমের ২৪৫ (১৪৫ 


শতাংশ বৃত্ি)।১ আখের দর বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুপেরও 
বেশী। 7 

গাট ছাড়া পূর্ব ভারত উৎপাদন করে চা এবং বিভিন্ন 
খনিজ পঁার্থ। এই পণ্যগুলি বিক্রয় করে পূর্ব ভারত চাল, 
ভাল, তেল, বস্তু, ইত্যাপ্রি পণ্য অন্থান্ত অঞ্চল খেকে ক্রয্ন 
করে থাকে ৃ 


প্রদাথের পরিবর্তে-ষে' পরিমাণে অস্থান্ত দ্রব্য পেয়েছে, আজ 
পাচ্ছে তার অর্ধেক অখব] এক-তৃতীয়াংশ কিংবা তার চাই- 


' তেওঁ কম। ভারত 'সরকার তার গৃহীত মুল্য, গুল্ধ তথ! 
" রেলে পরিবহনের ভাড়া সংক্রান্ত নীতির মাধ্যমে এই অসম 
পরিবর্তন সাধন করেছে। . মূল্যের এই ‘অসম পরিবর্তন 


হ্ঠাৎ এক বৎসবে- হযনি 5 হয়েছে বৎসরের পর বৎসর 
ঘরে। পূর্বাঞণীয রাজ্যসমূহের পক্ষে সর্বনাশকর এই 


পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি, যে তাদের বর্তমানে উৎপাদিত 
পাট, ‘চা ও খনিজ জব্যাদি বিক্রয় করে প্রয়োজন মত জিনিস 
ক্রয় করতে পারে না, টা স্বম্পষ্ট । সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে 
“পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমুহ তথা চাষীরা তাঁদের প্রয়োজনীয় 
ন্ৰব্যদির দাম দেঘ,কি তাষে? -এই সমস্ত রাজ্যে মানুষের 
এখনে! যৎসামান্য যা কিছু পুলি রয়েছে, যেমন জমি-জমা, 


. গৃহপাপিত পত্যয বাড়িধর, গহনাপত্র এবং অতীতের সঞ্চয়. 
ইত্যাদি তার! বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। যতই দিন খাচ্ছে . 


ততই এই বিক্রয়ের পরিমাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে ৃঁ 

সঠিক ভাৰে বলতে গেলে, ব্ৰিটিশ সাত্রাজ্যবাদীরা এই 
ভাৰেই দরিদ্র করে দিয়েছিল ভারতকে । সস্তায় কেন! 
আর বেশী দামে বেচা, এই ছিল তাদের নীতি। ' ১৯৪৭ 
সালে কেন্দ্রে যারা ক্ষমতাসীন হয়েছেন, তারাও ওই একই 


~ 
॥ 


১৯৬১-৬২ সালের চাইতে ১৯৬৩ সালের 
হভিসে্বর মাসে যদি পাটের দর মাত্র ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 
থাকে, সে ক্ষেত্রে চায়ের দর বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৩২ শতাংশ 
এবং খনিজ ভ্রব্যের মাত্র ৪৫ শতাংশ ।২ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য" 
Rt সমুহ ১১৬১ :সালে প্রতি কুইন্ট্যাল পাট, চা এবং খনিজ 


. ধানের ১ £৩ মূল্যহার হল 


~~ 


রণজিৎ রায় 


নীতি গ্রহণ করেছেন এৰং অতীব বরা সহিত সেই 
নীতি প্রয়োগ করেছেন পূর্বন্তারতের বিরুদ্ধে ! 

, ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শ্রসিক্রশ্রেণীর মধ্যে যেমন চট- 
কলের শ্রমিকেরা ছিল সর্বাধিক শোষিত, তেমনি চাষীদের 
মধ্যে পাট চাষীরা ছিল সর্বাধিক মর্মান্তিক শোষর্ণের শিকার । 
পাট শিল্প প্রায় একচেটিয়া ছিল ব্রিটিশদের । কাঁচা পাটের 
ব্যবসায়ে তাদের সহযোগী ছিল মাড়োর্লারীরা। : ১৯৪৭ 
সালের পর মাড়োয়ারীর! পাট শিল্প তথা পাট ও bls 


_জধ্যের ব্যবসা সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করেছে। 


ব্রিটিশদের লোতাতুরা শাসনেও চাষীরা পাটের আজ- 
কের মত এমন সর্বনাশ! দর কোনদিন পায় নি। পাট: 


i যে সমস্ত ভোগ্যপণ্য ক্রয় করে থাকে সেগুলির দর - 
বৃদ্ধি করতে এবং পাটের দর নিয়স্তরে রাখতে কেন্দ্রে কল্পনা- 


সাধ্য সর্বপ্রকার ফন্দি-ফিকির অবঞদ্বন করেছে। পশ্চিম- 


“বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশস্কর রায়ের মত কেন্দ্রীয় সরকারের 


একনি গোলামকে ও “পাট চাষের মর্মান্তিক দুঃখের কথা” 
বলতে হয়েছে বাধ্য হয়ে ।৩ 
ব্রিটিশ শাননকালেও নীত্বিগতভাবে সী করে নেওয়া 


হয়েছিল যে, পাট এবং ধান তথা অন্তান্ত.কুষি পণ্যের দরের" 
মধ্যে এক্টা স্থির" বূগ্যাহপাত বা প্রাইস-প্যারিটি থাকা 


দরকার, এবং পাট ও ধানের মধ্যে সেই মুগ্যান্ছপাত হুওয়! 
উচিত ১£ ৩, অর্থাৎ, দামের হিসাবে, এক কুইণ্টাল পাট 
হওয়া উচিত তিন কুইন্টাল ধানের সমান.। ' অবস্ত এ কথা 
সত্য যে, ব্রিটিশ শাদনকালে পাটচাষীদের "কোনদিন এই 
দাম দেওয়া হয় নি। ' দেওয়া, হলে, ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের হয় 
মূল চরিঅই হত ভিন্ন প্রকারের । আবার এটাও সত্য যে, 
ব্রিটিশ আমলে পাট ও ধানের দূরের হার কোন সময়েই ১: 


. ২ এর নিচে নেমে যায় নি) এমন কি, তৃতীয় দশকের বিরাট 


অথনৈতিক সঃকটের সময়ে যখন অস্তান্ত কষিপণ্যের চাইতে 
পাটের দর অনেক বেশী নিচে নেমে গিয়েছিল, সে সময়েও 
নয়। 


স্বাধীন ভারতীয় সরকারের আমলে পাটের দরের কী' 


হাল হয়েছে দেখ! যাক। পাটের দর সম্বন্ধে তধ্য অন্থসদ্ধা- 
নের জন্ত ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে একটি কমিটি নিযুক্ত 
করে।' কমিটি অভিমত প্রকাশ করে যে, ধান ও পাটের : 
দরের হার হওয়া উচিত “পূর্বতন কথিটিগুলি কর্তৃক সমধিত 
৩ (ধান) £ ১ (পাট) নয়, ২ (ধান) £ ১ (পাট)-এর কাছা- 
কাছি।”৪ উত্ত “পূর্বতন * কমিটিগুলি* ব্রিটিশ শামনকালে 
এই সমস্তা নিয়ে মাখা ঘামিয়েছিল।. ১৯৫৪ সালের কমিটি 
উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত করে এই কারণ দেখিয়ে যে, দরের ওই 
হার ১৯৩০-এর দশকের সংকটের . বৎসরগুলিতে বলবৎ 


'- _. ছিল। 


১১৭৩ সালে সরকারের কৃষিপণ্য মূল্য কমিশন পাট « ও 
ধানের যুল্যধার্‌ ১ £১ হওয়া উচিত বলে স্থপারিশ ' করে ৫ 
বাণিজ্যমন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা.করেন, পাট ও 
"১০৪০-এর দশকের সেকেলে 
একটি ধারণ; বর্তমানে অচল ।”৬ - “ 

দেবীবাবুর উক্ত মন্তব্যের উদ্দেশ্য মোটেই এই ছিল না 


॥ পাচ। 
চ 


নামিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ১৯৭৪ সালে পাট চাষী এক 
কুইণ্টাল পাটের পরিবর্তে এক কুইণ্টাল ধানও ক্রয় করতে 
পারে মা। আলাম বটয নামক পাটের পাইকারী দুর 
কলকাতায় ১১৭৪ সালের ৩*শে এপ্রিল তারিখে ছিল 
কুইণ্টাল প্রতি ১২৯৯৪ টাকা; মোটামুটি ভাবে ধরা বাঁক 
১৩*.টাকা।৭ জেলাসযুহের প্রাথমিক বাজারে চাষীরা 
কলকাতার পাইকারী দরের চাইতে সাধারণতঃ এক-তৃতী- 
য়াংশ কম-দর পেয়ে থাকে । 
কাতার বাজারের দরের পার্থক্য সরকারীভাবে ধর] হয় 
২০ শতাংশ ৷ কৃষিপণ্য কমিশনের যুগ্ন- -অধিকর্তা পি. পি. 
বানসিল ১৯৭৩ সালের জুন মাসে লেখেন ঃ 
“কলকাতায় পাটের দামের তুগনায় চাষীর! ২০ শতাংশ 
দাম কম পেয়ে থাকে। পাট ও চালের মৃপ্যান্থপাত হিসা- 
বের সময় এই তথ্য মনে রাখা হয়েছে । 
অহরূপ ছুট দেৰায় প্ৰয়োজন নাই, কেন না ধানের দূর বলতে 
চাল উৎপাদক এলাকার দরই বোঝায় "৮ 


কলকাতায় যে.সময় পাট বিক্র্ন হচ্ছিল ১৩* টাকা কুই- 


নাল দরে, পশ্চিমবঙ্গের কোন জায়গায় সে সময় চালের 
দর ২ টাকা কিলো কিংব! ২০০ টাকা কুইপ্টালের নিচে 


. ছিল না। বরং ছিল ভার চাইতে অনেক বেশী । বান- 
সিলের হিসেব অন্ুদারেও চাষীর জন্য পাটের দূর ছিল 


১৩৪ টাকার ২০ শতাংশ অথবা। ২৬ টাকা কম ॥ অর্থাৎ, 
প্রাথমিক বাজারে তখন পাটের দূর ছিল ১০৪ টাকা কুই- 
ন্টাল। চালের দ্র ২০০ টাক! কুইণ্টাল ধরলে, ধানের দর 

১৩৩ টাক! কুইন্টাল অথৰা! পাটের দরের চট কুই- ৃ 
সা প্রতি ২৯ টাকা বেশী । রর 

পাট.ও ধানের মৃল্যানথপাত সম্বন্ধে *১৯৪০-এর দশকের 
গোড়ার দিকের ধারণাকে বস্তুতঃ এই ভাবেই ভাবত সর- 
“কারের নীতিসমূহ দ্বার! “সেকেলে করে ফেলা হয়েছে। 
এই নীতিগুলিকেই অর্থমন্ত্রী যশোবন্তরাও বলবস্তরাও চ্যবনের 
সহযোগিতায় বাণিগ্যমত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহ! 
উৎসাহে অমুসরণ করে চলেছেন। 


এই লেখকের কয়েকটি অর্থনৈতিক প্রবন্ধ ১৯৭১, 


সাপের ফেব্রুয়ারী মাসে হিনুস্থান স্টযাগার্ড পত্রিকায় প্রকা- 
শিত হ্বার:পর, প্রধান মন্ত্রীর তৎকালীন অর্থ নৈতিক উপ- 
দেষ্ট| এবং বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর সচিব পি. এন, ধর আলো- 
চনা প্রসঙ্গে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন : “আপনার কথা 
মত, পাটের দর যদি চাষীর পক্ষে এতথানি ক্ষতিকারকই 
হয়, তা হলে সে পাটের চার করে কেন 1” আমার কাছেও 
এটা ছিল/এক সমস্যার ব্যাপার । সেকথা, স্বীকারও করে- 
ছিলাম তার কাছে। / 


এক শতাব্দী পূর্বে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষি দপ্তরের | 
প্রধান ভবলু, আর. রবার্ট লনের বক্তব্যে বোধ হয় এর উত্তন্ন ' 


. পাওয়া ধাবে। সে সময়েও সকলে বলত যে, চাষীর! তুলার 
* বদলে গ্রাস্তশস্তের্র চাষ করলে লাভবান হতে পারে | তবুও 
তারা বিরাট পরিমাণ তুলার চায় করে। চাষীদের তুগার 
চাষ উচ্চপদস্থ উক্ত ব্রিটিশ কর্মচারীকে হতবুদ্ধি করে দেয়। 
কোথাও সদুত্তর.না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই এর 


যে, ১৯৪ *-এর দশকের গোড়ার দিকে সুপারিশকৃত ১ (পাট) কারণ অচুযদ্ধানের দন্ত গ্রামে গ্রামে চাষীদের জিজ্ঞাসাবাদ 


£-৩ (ধান) মূল্যামুপাতের চেয়েও বেশী ধান পাট চাষীদের 
আজ পাওয়া উচিত ৷ তিনি তাই বললে, সেটাই হত সঙ্গত । 
কারণ, হেক্টর প্রতি- পাটের, ফলন কম-বেশী একই রয়ে 


.গেছে। পক্ষাস্ততে অন্তান্ত “কষ্পিল্যের ফলন বৃদ্ধি/ 


পেয়েছে। - লি 


দেবীধাবুর ৰাণিজ্য-মন্ৰি:ত্ব পাটের দর এমন ভাবে 


করেন। “আমাদের বর্তমানের পদস্থ সরকারাঁ কর্মচারীর 
অব্য গ্রামের চৌকিদার ও পাটোয়ারীদের প্রতিবেদনের 
উপরেই নির্ভপ্ করে বসে থাকেন। যাই, হোক, অনুসন্ধানের 
পর তিনি লেখেন £ 
“আধিক দিক থেকে তুলা চাষ যদি এতই ক্ষতিকারক 
( শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায়). 


নটি 


প্রাথমিক বাজার ও- কল- | 


ধানের ক্ষেত্রে 


বৃ 


পাটি 
এরি 


, হয়, তা হলে এমন ব্যাপকভাবে 'তুলার চাষ কর হয়.কেম. 


ছয় 1): 


"পাট চাষীদের নুণ্ঠন - 


| (৫ম পৃষ্ঠার পর ) 


সে বথা আমি প্রায়শংই রায়তদের কাছে জানতে চেয়েছি । 
" সাধারণতঃ জবাব পেয়েছি যে, জমির খাজন! মেটাতে-টাকা 
ঝোনগারের উদ্দেশ্েই চাষীর] তুলার চাধটকরে থাকে। 
কাবার জিজ্ঞাসা করেছি, তুলা চাষের ন্ত যে ধরনের 
জমির প্রয়োজন,.সেই ধরনের জমিতে খান্তশশ্তের চাষ করলে 
“আরো বেশী মূল্যের খাশন্ত পাওয়া যেতে পারে, স্থতরাং 
তায়! খাশপ্তের চাষ করে না কেন? জবাবে তারা বলেছে 


___ অন্ত কোন শশ্তের চাষ না করে শুধুমাত্র খাদ্শত্তের চাষ - 


করলে, দরকারী খাজনা দেবার'জন্ত কোন নগদ অর্থ তার! 
পাবে নাঃ কারণ সেক্ষেত্রে উৎপন্ন শশ্যের সবটুকুই, তারা 
খেয়ে ফেলবে। বর্তমানে তাদের তিন বারের বদলে ছুই 


" বার খেয়েই সন্্ট থাকতে হয়। তুলা খাওয়া যায় না বলেই 
তুলা বিক্রয়ের টাক] দিয়ে চাষীরা সরকারী থানা মেটাতে 
' পারে।”৯ রর 


. পাট. চাষের বাধ্যবাধকতা! সম্বন্ধে অমুসন্ধান হয়েছে। 
ফলাফল হযেছে মোটামুটি একই ধরনের | পাট উৎপাদক 


৮ 


সংসদের. তুলা লবি ভারত সরকারের কাছে একটি 
. শ্মারকলিপিতে বিগত তিন বৎসরের" সর্বোচ্চ, মুল্য রেখায় 
তুলার দল বেধে দেবার দাবী করে। উজ স্মারকলিপির 
উপরে চ্যবনের জন প্রস্তুত একটি সন্ধ্যে অর্থ মস্্কের অর্থ. 
বিষয়ক বিভাগ লেখে যে, তুলার.দর মার খেয়েছে এ কথাটা 
ঠিক নয়। বস্তুতঃ সংশ্লিষ্ট: সময়ে উচিত দরের চাইতে 


| ক্যাণ্ডি প্রতি দূর এখনও কয়েক শত টাকা বেশী! অর্থ- 


বিষয়ক বিভাগ আরো বলে যে, প্রকৃতপক্ষে যা ঘটছে তা - 
হল, *“মন্বাভাবিকরকম উচ্চ হৃল্য” থেকে তুলার দর 


“যুক্তিযুক্ত” রেখার স্থিতিশীল হচ্ছে। বিভাগটি হুপারিশ 
"করে যে. সরকারের খক্ষে কোনরকম হস্তক্ষেপ না করে, 


আরো কিছুকাল তুলার বাজারকে এই ভাবেই চলতে দেওয়] 
উচিত । দর যদি খুব বেশী পড়ে-যাবার 'জন্্ণ দেখা যায়, 


' তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই চ্গবে। 
. অর্থবিষয়ক বিভগ এ কথাও মখিভুজ, ফরে যে, 


কয়েকটি মাত্র রাদ্যে তুল উৎপাদন হয়ে থাকে । সুতরাং 


অস্থান্ত রাজ্যে পাট ইত্যাদি কষিপণোর ক্ষেত্রেও আনুপাতিক: 


. - স্বাদ্যসমূহের গ্রামাঞ্চলে সমবায় প্রথা আদৌ- গড়ে ওঠেনি, . 


| 


এবং ব্যাংক থেকে কর্জও মেলে না। তাই চাষীদের আপন . 


ইচ্ছামত চাষ করার স্বাধীনতাও নেই ৷ চাষের সময় চাষী- 
'দের টাকার প্রয়োজন পড়ে সর্বাধিক । 


সুতরাংযে কোন 


শর্তে তাদের টাকা ধার করতে হয়। শস্ত কাটার পর -- 


“উৎপন্ন শশ্ড দিয়ে খণ শোধ দেবার-শর্তে তার! দাদন স্লিয়ে 
থাকে |. পাট ব্যবসায়ীদের টাকার অভাব নেই। যার! 
গ্রামাঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের শাখা-প্রশাখা। 


' দাদনের দলিল এমন ভাবে রচিত হয় মে, মহাজনদের . 


নির্দেশমত চাষ না করলে এবং আনল ও অতি উচ্চহারে 
হুদুসহ খণের টাকার পরিবর্তে উৎপন্ন শস্থের চুক্তিমত অংশ 


: প্রদান না করলে চাষী তার জমিজমাই খেয়াবে । আরে 


কারণ হয়ত রয়েছে 3 কিন্তু চাষীর! যে ধামের বদলে পাট 


"চাষ করতে বাধ্য হয় তার প্রধান কারণ -এই। অতীতে : 


নীল চাষের জন্তও ব্রিটিশ ব্যবলায়ীয় একই 0৮ | 


প্রয়োগ করত । 
চটকলের শ্রমিকদের রে কাপড়ের কলের মক 


দেঘ বেতন বেশী। তুগ! চাষীদের স্বার্থে তুলার দরও ' 
ধাপে ধাপে বৃদ্ধি কর! 'হয়েছে। সেই সংগে যুক্ত হয়েছে - 


তুলা শিল্প মালিকদের অর্থ পিপাসা মেটাবার জন্ত কেন্সের ' 


বিভিন্ন নীতি। ফলে বিশ্বের বাজারে ভারতীয় হৃতীবন্্ের 


" দর চড়ে যা এবং ভারতীয় বস বৈদেশিক বাজারে অচল 
- হয়ে পড়ে। দেই সময়ে -নুতীবন্ধ রপ্তানির উপরে বেন 
প্রচুর পরিমাণে ভরতুকি দিতে শুরু করে। ভারতীয় স্বতী- 
_ বস যাতে পুনরায় 'বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় 
. ঈড়াতে পারে তার জন্ত তুলার দর কম করা উচিত কিংবা. - 


বহ্শিল্প, শ্রমকদের বেতন কম কর। উচিত অথব। কাপড়ের 


কলের মালিকদের অর্থলিসাকে সংযত কর। দরকার, এমন 


কর্থা সরকায়ের কেউই বলছেন না। . স্তীবন্্র' রপ্তানি 
বৃদ্ধির জন্ত কেন্দ্র চেল ভরতৃকিত্ ব্যবস্থা! করেছে। 


- প্রধানতঃ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মিলগুলিই সুতীবস্ত্র 


রানি করে থাকে । দেশের অন্তাস্থ অঞ্চস থেকে এই ছুটি' 


" রাজ্যে সম্পদ স্থানাস্তরিত করার আন্ত নর একটি ও 


কৌশল মাত্র । - 
কষিপপ্য মুল্য কমিশনের : 
পর্যায়ক্রমে তিন বৎসর ধরে কাচ! তুলযুর দরে “হ্তবুদ্ধিকর 


 বৃষ্িং হয়। তারপর ১৯৭১-৭২ সালে প্রচুর তুলা উৎপাদন 


হওয়ায় মুল্য হ্রাসের লক্ষণ: দেখা যায়। - সংগে সংগে 


চ্যবনের নেতৃত্বে অর্থ মন্ত্রক, শলিভনারায়ণ মিশ্রের নেতৃত্বে 
। বাণিজ্য সক এবং তুলা লবিকে দেখা যায় তৎপর হয়ে 


উঠভে। 


প্রতিবেদন. | St 


ঘর বজায় রাখার জস্থ-ব্যবস্থা প্রহণ মা করে তুলার দর 
'উচ্চরেখায় বজায়, রাখার ফল হবে তুলা উৎপাদক রাজ্য. 
গুলিতে মাধাপিছু' আয়ের বৃদ্ধি এবং অগ্ক রাজ্যসযূহে 


মাথা পিছু -আয়ের,কমত্তি। মন্তব্যটির তাৎপর্য এই যে, এহ . 
ধরণের নীতি অন্তান্ত রাজ্য থেকে তুলা ই রাজ্যে. 


সম্পন প্রবাহিত করবে। ' 


তুল! উৎপাদক রাজ্য সহারাষ্ের সন্তান চ্যৰন অৰ্থ বিৰয়ক 
বিভাগের উক্ত মন্তব্যে কোন যৌক্তিকতাই খু'জে পান নি। 


- তিনি- "তুলা চাষীদের: সুবিধার্থে অবিল্বে ব্যবস্থা গ্রহণ, 
- করতে নির্দেশ দেন। বিভি্ রাজ্যে যাথাপিছু আয়ের 
উপরে বিভিন্ন রূপ ফলাফল, সম্বন্ধ ঠাই মন্তব্য ছিল, 


*যুক্তিটি বষ্টকম্লিত” ১. 


iE EEA ETE TT দা 
(১) Economic Survey 1973-74 পৃষ্ঠ! ve - 


ভ্ধ্য। ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের পরে পাট ছাড়া অদ্ডা্ত . 
দ্রব্যের মূল্যে আবো-চমকপ্রদ বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। ১৯৬১- 
৬২-কে ১০০ ধরে,. ১৯৭৪ সালের আগস্টে পাইকারী দুলা: 
সুচক ছিল নিনন্ূপ ঃ- তুল!_-৬৯৭ (বৃদ্ধি ২৯৭ শতাংশ )7 


চীনাৰাদাম--৪৩২ (বৃদ্ধি ৩৩২ শতাংশ ); ভাল--৫৩৩ . 


(বৃদ্ধি ৪৩৩ শতাংশ ) 3 ভোজ্য তৈল--৪ ২০ (বৃদ্ধি ৩২৩ 


“শতাংশ )3 চাল-৩৯*৯ (বৃদ্ধি ২৮১ শতাংশ ) ; এবং 


'গম-_০৮* ( বৃদ্ধি ২৮* শতাংশ ) অথচ পাটের স্থচক ছিল 
মাত্র,১৫৪ (বৃদ্ধি ৫৪ শতাংশ)! ( Reserve Bank of 
India Bulletin, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, পৃঃ ১৮২৪-২৫-এ 
প্রদত্ত পরিসংখ্যান |) | 


(২) 


- Reserve Bank of 10018. Bulletin, November 


1973, “Index Numbers of Wholesale Prices 
in India ( New Series টি র্টব্য 1 ফি 8:44) 


Sixth Finance Commission 1973 পৃষ্ঠা ১১ ভইব্য। 
(8) ভারত সরকারের Report of the Jute Enq- - 


আটে Commission 1954 পৃষ্ঠ। ৩. ভ্রষ্টব্য !" কমিশনের 


- ২০» ১৯৭৩: তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন সংখ্যা ১৮১র সার 


সদস্তদের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের পাট টাচ রাজ্যের কেট 
ছিলেন না। 


-€৫) 


709) Parliamentary Debates Raiya Sabha, 
Official Report Part I (সাইক্লোস্টাইলড় ) নভেম্বর 


অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাব, ২৭ পৃষ্ঠ! জুষটব্য। 


১৯৭৩ সালের ' নভে মাসের চায়ের দর। 


৬) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Memoranduni for the 


১৯২৩ সালের, ১২ই চিল তারিখে i 

মন্ত্রী দ্েৰীপ্ৰলাদ চট্টোপাধ্যায় রাজ্যসভায় এই তথ! প্রকাশ - 
করেন 1 Parliamentary Debates Raiya Sabha," 
Offical Report, Part 11, ( সাইক্স্টাইলড ) টি 

বর ১২, ১৯৭৩১ পৃষ্ঠা ৫৫১ দ্রকটব্। - | 


| দৰ্পণ || শুক্রবার ২৫শে মার্চ ১৯৭৭' 
১৯৭২ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখে চ্যবন লোকসভায় : 
" বল্নে, তুলা চাষীদের “যুক্তিসন্ৰতত দরের নিশ্চয়তা" প্রদান, 
করা উচিত। তিনি আরো বলেন, পিণ্য;যৃল্য [চকে 
দেখা যায় মৃগ্য:স্থচক নেমে এপেছছে একমাত্র তুলার 
ক্ষেত্রে 1৮১১ ওই পমত্ে, ১৯৬১-৬২ সালকে ১** ধরলে! 
পাইকারী দরের সুচক ছিল তুলার ১৬৭ এবং পাটের 
১৪*। বস্ততঃ, সমস্ত প্রণোর মধ্যে সব a মূল্য ' 
বৃদ্ধি হয়েছিল পাটের ক্ষেত্রে । - 
* তুলা চাষী তথা তার মিল রাজ্যলহ অন্তান্ত তুলা উৎপাদক” 


রাজ্যের সেবার আগ্রহে অন্ধ হয়ে পাটের দরের কী হা .. 
. হল না ছল সে খোজ নেবার কথ! চ্যবনের খেয়ালই হন 


নি। অথচ পাইকারী মৃল্য শুচকে সে সময় পাটের দর ছিল' 
“তুলার দর রেখার ২৭ পয়েন্ট নিচে। পাট চাষীদের জন্য, 
কেউ তাঁকে উদ্বেগ প্রকাশ করতে শোনে নি, এমন কি 
১৯৭৩ সালের ভিসেম্বর মাসে যখন পাটের যুদ্য কফ: 
১২৩৫ নেষে যায়, তখনও না। বাণিজ্য: কর সংগৌ- 
সংযোগ করে অর্থমন্নক যে ব্যবন্থ। গ্রহণ করে, তার ফল" 
্বরূপ ১৯৭২ সালের আগষ্ট থেকে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর 
এই সতেয়ো মাসেতুলার রর বৃদ্ধি পায় ৭৭ শতাংশ? 
‘ ১৯৭৩.৭৪ সালের বাজেটে চ্যবন কাচা ' তুলার 
আমদানির উপরে যুল্যাসুসারে ৪* শতাংশ শুদ্ধ ধার্য করেন। 
ভারতীয় তুলার দরের উপরে এর প্রভাব অনুভূত হতে ' 


ক এট সময়ও লাগে নি। "১৯৭২ সালের. এপ্রিল মাস... 


অবধি অর্থাৎ বারো -বৎসরে পাইকারী দর (১৯৬১-৯২ == 
১০০) ৬৪ .পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯৭২ সালের 
(ডিসেম্বর, অবধি, অর্থাৎ ২১ মাসে বৃদ্ধি পায় ১৩০ পয়েন্ট 1১২. 
| (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ). 


(9) ১৯৭৪ সালের, ১লা মে তারিখের কলকাতায় 
“The Statesman পত্রিকার দর সমন্ধীয় প্রতিবেদন । 
(৮) বোস্বাইয়ের বাণিজ্য সাপ্তাহিক Commerce;. 

১৬ই জুন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ১২১১ ্টব্য। I 

(2) William Digdy, India for Indians— 
and for England, ১৮৮৫, পৃষ্ঠ! ১০ উদ্ধৃত। - 

(১১) এই অমুচ্ছেদসহ পূর্ববর্তী {তিনটি অহচ্ছেছে 

উল্লিখিত তথ্যাদি অধমুন্কের নখিপত্র থেকে গৃহীত । | 

(১১) Lok 55102 Debates Supplement 
(মিনিওগ্রাফ) ১* আগষ্ট ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৫৩৭* জষব্য'। 
(১২) Géverment of India. Economic: - 
Survey 1973 74, পৃষ্ঠা ৮৮ ভব্য | ১৯৭৩ সালের ২১শে 
আগষ্ট তারিখে, বেশ কয়েকজল কংগ্রেণী সংসদ সাস্ত-. 
অধিকাংশই পাট উৎপাদক রাজ্য সমৃহ্রে--প্রধাঁন মন্ত্রীর 
কাছে একটি স্মারকলিপি. পেশ' করে “পাট উৎপাদকের 
ছুদশা এবং পাট উৎপাদক রাগ্যগুলির সমস্যা” সম্বন্ধে 
* তর দৃষ্টি আবর্ষণ করে তাঁকে “প্রাথমিক, বাদারে পাটের 
বটি লাভজনক দর” ধার্য করতে অনুরোধ - জানান । 
পাট এবং তুলার ক্ষেত্রে সরকানী নীতিনমূহের মুগ, 
পার্থক্য তারা বিপদভাবে ব্যাখ্যা করেন।- সরকার 
তাতে কর্ণপাত করে নি। মন্ত্রিসভা তথা আমলাতগ্ত্রের 
গুরুত্বপূর্ণ পদ্বে নিজেদের লোক না খাকগে কোন লবিরু 
পক্ষেই কিছু. করা সম্ভব নয়! : পাট ও তুলার মূল্যের 
- ব্যাপারে সরকারের নীতি একই রকমের হওয়া উচ্তি বলে”: 
যৈ তিনি মনে করেন, এষন কোন ধারণা যাতে না 
জন্মায় সে জগ্ত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সদ! সচেষ্ট । 


' এই বিষয়ে তিনি হলেন বনের ঠিক বিপরীত । সম্ভবত 


_ তিনি বুঝে নিয়েছেন পাট চাষীদের স্বার্থের কথা তুললে 
অস্ভান্য মন্ত্রী, আমলাতন্ত্র এবং তুলার লবি তার মন্তরিদভায়, 


থাকাই অস্তব করে তুলবে । 


দর্পণ || শুক্রবার ২৫শে মার্চ, ১৯৭৭ 


'. মতামত £ রুশ বিপ্লব 


( ॥ৰ্ঘ পৃষ্ঠায় পর) 


বাশিয়ার অক্টে'মবর বিপ্লবের সাফলোর 


ফলে দ্রনিয়ার ছয় ভাগের এক ভাগে 
সমাজতামিক রাষ্ট্র গঠিত হবার পর 
চীনের বুর্ভোয়া মণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
একটা পরিবর্তন খটে। এর আগে 
চীনের বুর্জোয়া গণতাপ্ত্রিক বিপ্লব 
ছিল পুরনোএরণের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
বিশ্বণ্লিৰের অন্তর্ভুক্ত এবং পুহনো 
বৃর্জোয়া গণতাস্রিক্ক বিশ্ববিপ্ুবেরই একটি 
অংশ,। এ সময় থেকে চীনের বুজেয়! 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্রের রূপাস্তর 
ঘটেছে, তা নতুন ধরণের বুজেয়] 
গণতান্ত্রিক বিপ্রবের আগুতার চলে 
এসেছে। বিপ্লবী ফ্ৰণ্ট গঠনের দিক 


থেকে দেখলে তা তখন থেকে সর্বহারা 


শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিশ্ববিপ্রবের অংশ 
হয়ে দীড়িয়েছে। কেন, এমন হল? 
কারণ প্রথম সফল সমাদতাস্তরিক বিপ্লব 
অক্টোম্বর বিপ্রব,ছেমিযার ইতিহাসের 
গোটা ধারায় পরিবর্তন এনেছে এবং 
দুনিয়ার ইতিহাসে নতুন যুগের সুচনা 
করেছে।' ৬ পঙ্কদ্রবাবু' আপনিতো! 
স্তানিম রচনাবলী না পড়ে বিভ্রান্ত 
হননি, বলুনতো কেন চীন বিপ্রবের 
গোটা ধারায় পরিবর্তন হোল ? কেন- 


- এই চীন নিপ্লবের নেতা, কমরেড 
« মাও সে-তুং 
॥. ইতিহাসে নতুন যুগের সুচনা করেছে”? 


বলেছেন- দুনিয়ার 


কেম তিনি আপনার মতো “বলশেতিক 
বিপ্লবের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 


কোন পথ নিৰ্দেশ ছিল না” বলে 


মন্তব্য করলেন না যে বলশেভিক 
বিপ্লবে যেহেতু কোন সাহাজ্যবাদ 
বিরোধী পথ, নির্দেশ নেই, অতএব 
চীন বিপ্লবে এ বলশেভিক বিপ্লবের 
কোন অবদান নেই? ইতিহা নিয়ে 
যখন বিজ্রের মতো চর্চা করতে 
বসেছেন তখন আাপনি নিশ্চয়ই জানেন 


_ কষিণ্টার্ণের এতিহাসিক সপ্তম কংগ্রেসে 


ভিমিউভ যে ভাষণ দিষেছেল 
সেটা তখন কতথানি গুরুত্বপূর্ণ" চিল। 
মার আমাদের ভারতবর্ষে সেইভাষণের 
সঙ্গে .অনেকে পরিচিত হয়েছেন। 
United front of the working 
Class Agajnst Fasisnm এই 
পুস্তকের দ্বার । আশা করি আপনিও 
হয়েছেন। পরিচিত হন ব। না হন 
আপনি একবার এই পুস্তকের নীচের 
অংশটি পাঠ করুন £' The experi-' 
ence of the October Revo- 
lution 


has demonstrated 


- hantently that the basic con- 


tent of the proletarian revo- 
lution is the.question of the 
prole tariat dictatorship. 
which is called to crush 
the resistance of the over- 


thrown exploiters, to arm 
the the 
straggle against imperialism 


revolution for 


and to lead the revolution 
to the complete victory of 
socialism". ৭ পক্ষ্বাব্‌ এর পরও 
কি ৰলবেন যে, রুশ কিপ্রবে কোন 


সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পথ নির্দেশ 
ছিল না? তা যদি স্পেন 
তাহলে পফ়্বাবুকে ' বলতে 
হবে ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে 


শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক এঁক্যের 
জন্ম কোন কমরেড ভিমিডুভ রুশ 
কিপ্রবের অভিজ্ঞতার থেকে উক্ত 
মুল্যায়ন করলেন? তিনি কি করে 
ফ্াসিস্য, শক্তির, বিরুদ্ধ সংগ্রাম 
করার জন্য রুশ বিপ্লব থেকে সাত্রাঙ্গয- 
কা বিরোধী পথনির্দেশ ধৃছে পেলেন । 
সেটা কি এই জয্য যে,কশবিপ্রতব 
কোন সাআজাযবাদ বিরোধী পথ 
নির্দেশ ছিল লা বলে? কি. জবাব 
দেবেন আবাদের এই রুশ বিগ্লাবের 
পণ্তিত মহাস্য় ? 

এবার দেখা যাক শ্ালিন সম্পর্কে 
তিনি কি বলেছেন । স্তালিনেয ভূল 
আবিষ্কার করা ছাডাও তিনি ালিনের 
বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন 
.এই বলে যে‘ন্তালিন তার রচনাবলীতে 
সা জ্যবাদ বিরোধী লংগ্রায সম্পর্কে 
যে সব. কধা বলেছেন তা কেবল 
মাও-সে তুংএর চিন্তাধারার .গুপর 
খবরদারী করার ভন্তই 1” এইরকম 
তথ্য তিনি কোথায় পেয়েছেন? 
রণঞ্জিৎবাবুর কাছ থেকে) আর 
রণদ্িত্ববুবু কোথায় 


থেকে। আর সেই তথ)ই জানার জন্য 
পহজবাবু আমাকে অনুরোধ করেছেন। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় পদ্মবাবুর অনুরোধ 
রক্ষা করতে গিয়ে আমাকে ব্যর্থ 
হতে হল। 
কারণ রণজিৎবাবুঃ (২৬শে নভেম্বর 

ও ২৮শে জাহয়ারী )ও প্কজবারুর 
(১০ই ডিমেম্বর ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী ) 
লেবাত্তে কোন মার্কসধাদীর এইরূপ 
ধারণ] হবেনা যে স্তাপিন মাও-সে তুং 
চিন্তাধারার উপর খববদাগণ করেছেন । 
বরং মার্কদবাদী দুিভগী নিয়ে বদি 
কেউ ও লেবাগুপি পড়েন তাহলে 
দেখতে পাবেন পক্ক্ষবাবুর উদ্দেশ্যটা 
কি? তাদের এ লেখায় সবচেয়ে যৃল 
বিষয়ট1 হলো আপিনকে হেয় করার 
এক অন্ত প্রচেষ্টা । এইজন্ত আমি- 
পঙ্কদ্ৰাবুকে অনুরোধ করছি তিনি 
যাতে ডাঃ নরেশ চৌঁধুরী’র “চীন ও 
স্তালিন প্রসঙ্গে” লেখাটি পড়েন । এই 
লেখা ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দর্পণে - 


॥ পঁষ্কণ্বাবুর 


পেয়েছেন 1. 
রণজিৎবাবু পেয়েছেন তুষ্চভের কাজ. 


গ্ুক্তাশিত হয়েছিল । 
এবার স্তালিনের ভুল সম্পর্কে 
মন্তব্যটি আপনারা 
একটু দেখুন £' “তিনি জারতত্ত্র এবং 
সাআাজাবাদ বিরোধী. বিপ্লবকে 
সরাসরি সর্বহ)র! সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ূ 
সঙ্গে এক করে বলেছেন, ‘against 
imperialism,intoa proletarian 
revolution”. পাঠকগণ, আমার 
পূর্বের লেখয় আঘি প্র'লিনের. যে 
উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম লঙ্কজবাবু সেই 
উদ্ধৃতির আংশিঞ্টটাই এখানে উল্লেখ 
কতেছেন। শ্ধু তাই নয়, এই উদ্ধৃতিট! 
আমি দিয়েছিলাম স্তালিন রচনাবলীর 
৬ঠথণ্ডের গলেনিনবাদের ভিত্তি" 
নামক প্রবন্ধ থেকে। আর এই 
‘ "লেনিনবাদের ভিত্তি” যেহেতু বিপ্লবের 
অনেক পরে লেখা নেইশন্ত স্তালিন 


যাই বলুন না কেন পঙ্ধগ্রবাবুর তাতে ' 


ক্ছু যায় আলে না৷” পাঠকগণ, 
আমি পৃর্বৃর মতো এবারেও স্ত'লিনের 
সেই একই উদ্ধত দেব।' তবে 
পন্ধ বাবু স্তলিনের তুল ধরেছেন বলে 
যে দাবী করছেন সেটা-ফে আদে। 
স্তালিনের ভূপ নয় বং পস্কদ্গবাবুর 
বুদ্ধির অপরিপ্ক্তারই পরিচয় এটা 
বোঝানোর আন্ত আমি পক্ষপ্রথাবু।ক 
বলব যে আাপনি "বাজ্যটাকে এ রকম 
ভাবে না পড়ে এইভাবে পড়ুনঃ 
“whoever wanted to strike 
a Tsarism necessarily raised 
his hand against imperialism, 
whoever rose against 
Tsarism had to “Thus the 
revolution against. imperia- 
Jism varged on and had to 
pass into a revolution against 
a 0:০0 


imperialism, into 


letarian revolution.” 
এইবার পঙ্কজবাবু বলুন তে ষ্টালিন 

কি বলেছেন এখানে স্তালিন কি 
বলেন নি যে, জারতগ্ত্ে বিরুদ্ধে 
আঘাত হানতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গ 
সাআজ্যবাদেএ বিরুদ্ধে আঘাত হানতে 
হবে? তিনি বলেননি যে জারতঙ্ত্ে 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হলে সাম্রাজ্য- 
বাদেন্স, বিরুদ্ধেগ সঙ্গে সহ্্র বিদ্রোহ 
করতে হবে? এছাড়া স্তা'লন আর 
কি বলেছেন পক্ষজরবাবু? স্তালিন কি 
পিরিদ্ধারু ভাৰে বলেন নি যে এইভাবে 
জারতমম্ত্র্র বিরুদ্ধে বিপ্লব পঠিণত হয় 
সা জ্যবাদবিরোধীবিপ্রবে শ্রষিক শ্রেণীর 
বিপ্রবে। এই “পরত হয়? কথাটার 
মানে কি? আর বলুন তো পক্কজবাবু 
সাম্রাজ্যবাদী যুগে পৃথিবীর ছয়তাগে্গ 
একভাগে কি করে সাস্রাজ্যবাদী 
শ্রোষণকে উৎখাত করে এক নতুন 
সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? 
নাকি, এই সমাজব্যবস্থা নতুন নয়। 

শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব সৰ সময় 





‘বাবুমশাই’ 


ছবিটি একটা ‘পিরিয়ড পাস্‌” হতে 
পারত কিন্তু তা হয়নি! হয়নি তার 
কাবণ চিত্র নির্মাতার সেই হিশেষ 


* তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্যই ছিল 


না। দেই উনবিংশ শত্তান্থীর ৰানু 


সংস্কৃতির যে রূপরেখা একট বিশেষ ং 
চরিত্রগুনির মিছিল যদি স্রেফ পুতুলের 


কালের চরিত্রকে ধরে রেখে তৎ- 
কালীন সামাঙ্গিক পরিবেশে এক অর্থ- 
পূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এবং সামন্ততন্ত্রে 
অনিবার্ধ ফলশ্রুতি ছিসেবে এদেশের 


ইতিহাসে এক গুরত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ: 


করেছিল, তার বিন্দুমাত্র পরিচয়ও 
ছবিটিতে নেই । অথচ ছবির লাম 
‘ৰাবুসশাই’ এবং চবির. ঘটলাকাঁলও 
বাবৃকেন্দ্রিফ উনবিংশ শতক্গ এবং সেই 
জন্যই ‘বলতে হয় ছবিটি নামে ও 
ভংগীতে বে প্রজাশ! নিয়ে হাদির 
হয়েছিল, তা পূর্ণ ফরতে না পেরে, 
নিতান্ত বৈশিষ্টা বর্সিত এক দুর্বল চিত্র 
হিসেবেই গণা হল। 


বিমল মিত্রের নিফর সংকীর্তন, 


পোপ পপি 


স'আজ্াবাদ বিরোধী আর রাশিয়ার 
সেই শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের পেকে 
ধা সাআজ্যবাদ বিরোধা প্থনির্দেশ 
পাননা, তারা সব সময় চেষ্টা করেন, 
সাস্রাজাবাদ বিরোধী বিপ্লবকে নাকচ 
করতে | এই সমস্ত পণ্ডিতশ্মন্য 
ব্যক্তিরা সব সময় চেষ্টা করেন শ্রমিক 
শ্রেণীর এঁতিহালিক খিপ্রন্কে_যে 
বিপ্লব হুনিয়ার ইতিহালে নতুন যুগের 
মুটন।' করেছে তাকে সআজ্যবাদ 
বিরোধী নয় প্রমাণ করতে। আর 
পঙ্ব্বাধু হলেন সেই পণ্ডতগো্ঠীর 
বেধ হয় অত্যন্ত নতুন সদস্য । 
তাই পন্ধন্রবাবুর কাছে আমার অনুরোধ. 
মে তিনি যেন তব পূরবস্থবীদের পরিণতি, 
ভেবে দেৰন | _ সত্যেন বস্তু 
১. V. I Lenin ‘Selected 
Works’ 2. Progress 
Publishers, 1967 Page 14 
2 ও, Page 14 15. 
3 এ Dae 32 
৪ মাও. সে. তৃং ‘নির্বাচিত 
রচনাবর্লা ২য় খণ্ড ৷ পৃঃ ০৬৩২ নব- 
গাতক প্রকাশন । 
৫- এ; পৃঃ ৩৫৯ 
৬ এ ॥ পৃঃ ৪৩৪ 


vol. 
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4৭ Georgi Dimitrov : 
‘United front of the working 
class Against Facism; Cul- 
ture Publishers. 1968. Page 
89. ঃ 


দ্র্বল ছবি 
ভানুসিংহ 


অবলম্বনে সলিজ দত ছবিটি পরিচালন 
করেছেন। চিত্রনাট্য রচলাও তার । 
কিন্তু কি বিস্মঘকর অক্ষমতার পরিচরই 
ন! তিনি দিয়েছেন। ছবিটির মধ্যে 


একটি চরিত্র বিশ্বাস্য হয়ে উঠতে ' 


পারেনি । দর্শকের মলোছুমিতে 
সারি হয়ে দেখা দেয়, কোন যুক্ত 
'বাস্তববোধ বা বিশ্বাসমযতার কোন 
প্রতিষ্ঠা না পায়, তবে তা দর্শকগ্রাহ 
হবে উঠতে পারে না। শিল্প চেতনার 
কথা তো ছেড়েই দিলাম |" 
ছবিটি'দেখে এমন ধারণার জল 
হয় যে, সে যুগের বাবুলম্প্রদার সাধা- 
রণহঃ চরিত্রবান ও স্ববিবেচক | 
কধনও ভুল করে পদশ্বলন হলে, অহু- 
শোচনার আর অস্ত থাকে না । তখন 
ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জনয, ডূষের 
আপ্নে অলে পুড়েষরতে হয । অন্ততঃ 
ছবির 'স্ববর্ণ সেন’ চরিত্রটি দেখে 
সেই ধারণাই হয়। কিন্তু এদেশের 
সাংস্কৃতিক ইতিহাস তেমন 'কথা বলে 
ন] !. "বাবুমশাই’ চরিত্রটিও সেধুগের 
প্রতিনিধিত্ব করেনা। ছবির বারুমশ[ই 
: হাবাগৰা, নিতান্ত সরল ও অসন্তৰ 
বোকা, ঝাবুয়ানির. শখ, আছে কিন্ত 
প্রচণ্ড কাপুরুষ এক কথায় মেরুদত্- 
বিহীন। এমন চরিত্র লেযুগে ছিল 
না বলছি না। কিন্তু সেকালের 
তা 'স্পেশিষেন+ হযে উঠতে পারে না 
‘ৰাবুমশাই’ নামসর্বশ্থ হয়ে । এখানেই 
গোটা ছবির মারাত্মক রসহানি! 
ছবি দেখে মনে :হয় সেযুগের বাবুরা 
ছিলেন হাদারাম, গোবেচার1-রাতের ' 
আসর ৰসাতেও সংকোচ আর লজ্জ]। 
আর যাই হোক ব্য্তিত্বহীন ভীড় 
ছিলেন না সেকালের বাবুরা। 
ছবিটি কি চরিত্রে আর কি 
আংগিকে সেই বিশেষ কালটিকে 
চিনিয়ে দিতে পারেনি । কিছু পাজ- 
পাত্রীর পোশাক ও দৃশ্বলন্দা কালাছু- 
সারী মনে হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
একালের চিহ্ন স্পই। এমন কি বে 
সংগীত সেই বিশেষ যুগের এক দিগ- 
নির্দেশকারী- সেখানেও দেখি চরম 
অবহেলা । কি কথার আর কি হরে 


ছবির গান কোন তাৎপধই বহন করে 
আনে না। নাচের কথা না আনাই 


ভাল__কারণ শতক ান্বইভাগ বাংলা 
ছবিতে যে দুৰ্বল নাচের দৃশ্য থাকে 
এখানেও তাই । ক্যামেরাম্যান বিজন 
ঘোষের কিন্তু নিষ্ঠার অভাব ছিল না । 
কয়েকটি ফ্রেমের দৃশ্তগ্রহণ সত্যিই 
ভাল। - 


Regd. No WB/CC-32 
» ৮ 
কেলেঙ্কারী 
বোম্বাই থেকে বিজয়ী জনতা 
পার্টির প্রা ডঃ স্বব্রচ্ছনির়ম স্বামী 
সাংবাদিকদের বলেছেন যে, অন্ততঃ 
৪৬টি কেলেক্ষারীর শ্বটন] আছে এবং 
এর প্রায় প্রত্যেকটিতে সঞ্জয় গান্ধী 
জড়িত। তিনি আলে) বলেন প্রয়ো- 
জন হলে পাইপার বিষান, বিদেশে 
টাকা জমানো ৰা বোস্জিং কেলেঙ্কারীর . 
,সঙত্ত ব্যাপারেই ভদৃস্ত হবে । 
তঃ "বাসী বলেছেন, কয়েকদন 
ব্যক্তি বিকদবে তীর কাছে বথেষ্ট সান্ষ্য- 
প্র্গাপ আছে এবং তাদের নাম তিনি 
জানাবেন । 
তিমি আরও বঙ্গেন তিনি ২* জন 
লোকের মান জানাবেন বাদের উচ্চ- 
পদস্থ ব্যকিদের ঘোগসাজসে আমে- 
রিকার পাঠানো হয়েছিল তাকে হত্যা 
করার জষ্ত কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি 
দেশের উদ্দেশ্যে যাক) করেছেন বলে 
তাদের পরিকল্পল] কার্ধে পরিণত 
হয়নি । | 
ও লোকদের নাকি রিসার্চ" আ্যাণ্ড 


আযানালিদিস উইং (২A) চুক্তির 
ভিত্তিতে নিয়োগ করেছিল । 


যোগ । 

স্থরুত মুখাজারও একই অতিযোগ । 
দিদ্ধার্থবাবুকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে 

দিতে তরুপবারু। সবত্রতবাৰু জয়নাল 


লাহেবর। দূ প্রতি এখন দেখা যাক, . 


এ ব্যাপারে তক্ষণবাবু দলত্যাগ করেন 
কিনা। 


. তৰে পশ্চিমবঞ্জে কংগ্রেলীদের . 


থেয়োবেয়ি এখন পুরোদমে শুরু হয়ে 
গেছে। পারস্পরিক দোষারোপের 
পালায়, সকলেই গল) মেলাচ্ছেন। 
নির্বাচনে কোন কোন কেন্দ্রে ঘে রিগিং 

হয়েছে এটা কংগ্রেলীর! শ্বীকার করে- 
| কেউ কেউ খোয়া তুলসীপাত! 
সাজছেন। তরুপবারুর সাম্প্ৰতিক, 


" বিকৃতিকে অনেকে সেইভাবে ৰাধ্য। 
করছেন। তৰে ভার বিবৃতি এবং 
সিদ্ধার্থ রায়ের নিশ্চে্টত! কংগ্রেস দলের 
আত্যন্তরীণ চেহারাকে স্ট্ট করেছে। 
এখন বেশ ৰোকা যাচ্ছে এই দল-কতক- 
গুলে ধাদ্াবাজ শ্যোকের সমাবেশ 
মান্র। 


ছেন। 





' স্বাভাবিকভাবেই 


্ তে ক < বা লী 





দিল্লীর রাজপথে ইন্দিরার ছবি দেওয়া নিৰ্বাচনী পোষ্টার । [ দিল্লী স্টেটসম্যানের শেত ] 


ইন্দিরার পতন ও সরকারী প্রচার মাধ্যম 


bl 


স্বাধীন Slat তিনটি দশকের 
শেষ) একটানা! কংগ্রেণী শাসনের 
অবসান। প্রায় একনাগাড়ে * একটি 
পরিবারের আধিপত্য, শেষদশকে যেটা, 
ক্ষম্তাসদমত্ত অপশাসনের রূপ নিয়েং 
ছিল, তার সমাধি রটিত হল ১৯৭৭-র 
সাধারণ নির্বাচনে | এই রাজত্বের 
শেষ কুড়ি-একুশ মাস অত্যাচার, 


' অনাচার, মিথ্যাচারের এক অভূতপূর্ব 


পর্ব। প্রধানমন্ত্রীর টঙ্বরতন্ত্র, ' তাঁর 
মন্তান পুত্র ও স্ত'বব্কুলের দৌবাত্য' 
গণতগ্ত্ের নামে একনায়কতন্ত্র, বংশাস্- 
ক্রমিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্ুস. নাগ- 
রিক অধিকার ও সংবাদপত্রে, স্বাধী- 
নত্বা হরণ এবং-সরকারী প্রচার মাধ্যমে 
'গোয়েবলসীর কতিতে একটা নারকীষ 
মিথ্যার বেপাতি- এই হল সংক্ষেপে 
অরুগীকাপীন অবস্থার পরিচয়, স্বাধীন 
ভারতের সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায় | 


জনতার রায়ে এখন দিল্লীতে নতুন 
সরকার । ইন্দিরা সরকার শুধু নয়, 
্বয়ং মহান নেত্রী ধূলায় লুষ্টিত | জন- 
তাব জোয়ারে ভেসে গেল তার সাধের 
আসন | একটানা ত্রিশ বছর কংগ্রেলী 
শালনের পর দেশে এখন পালাবদলের 
সুচনা, সরকারী দপ্তরে এখন খোল- 
নলচে বদলের পালা । সরকারী নীতি 
পদ্ধতির পরিবর্তনের ছায়া সৰ দধৱে 
পড়বে। তবে 
ধাক।ট] সবচেয়ে বেশি পড়ৰে বোধ হয় 
প্রধানমন্ত্রীর সচিৰাপয়ে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে 


আর তথ্য ও বেতার মস্তকে । ইন্দির] 
গান্ধী সার! দেশে যে দু্নাতি, মিথ্যা 
চার ও অত্যাচারের রাজত্ব কায়েস 


+ € দর্ণের সংবাদদাতা ) 


করেছিলেন, তাতে অগ্রণীর ভূমিকা 
নিষেছে এই দণ্তরগুলি। অনায়াসে 
কল্পনা কর! যায় ইন্দির! গান্ধীর সাধের 
সচিবালর, রিসার্চ আগ আযানালিটি- 
ক্যাল উইংয়ে, কেন্দ্রীয় গোয়েন্না দরে 
'আর তথা ও বেতার মস্তকে, আর তার 
অন্তর্গত অফিসগুলিতে কাগজপত্র অপ- 
সারণের চেষ্টা হয়েছে। হয়তো বা 
কত দলিল আদেশ-ইত্তিষধ্যে আগুনে 
ছাই হয়ে গেছে। , 

শুধু পালাবদল নয, সরকারী 
প্রচার যাধামের অবস্থাটা! সত্যি 
মর্মান্তিক | গত্ত ত্রিশ বছর ধরে এক 
ধণচে এসব মাধ্যম পরিচাজিত হয়েছে । 


ভিভিসনের কথা । যতদুর জানি, তথ্য- 
চিত্র ও নিউজরীল তৈরীর ক্ষেত্রে 
সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে এর একটা 
অগ্রগণ্য স্থান বয়েছে। গর্ত এক 
দশকে এই দগ্ডরে তৈরি নিউজরীল ও 
' ভকুমেন্টারীর অন্তত "নব্বই শতাংশ 
ইন্দিরা -সরকারের 'কতিতবপরণ কাজের ১ 
ভাবমুতি রচনারউন্দেশ্টে তৈরি । বিচু 
আবার রঠেছে এতোবালের বিরোধী 


. দলগুলিকে বিরোধী নেতাদের জন- 


বিঝোধী,' প্রায় দেশদ্রোহী” রূপে 
চিহ্নিত করার জন্ত তৈরি। শে. 
দিকের কিছু, আবার বংশাহুক্রমিক 
, রাজত্ব কায়েমের চেষ্টায় সঞ্চয়ের ভাব- 


PRICE "490 28185 


‘মহান’ নেতৃত্ব প্রচারের জন্য নয়। * 
ভি, এ, ভি, শি-র ভাণ্ডার সত্যি শুষ্ক 
হয়ে গেল। পাবলিকেশন ভিভিসনেঞর 
ততোটা বিপদ হবে না, কেননা 
_ কংগ্রেস ও ইন্দিরার প্রচার পুস্তিকার 
“বাইরে অন্ত নান! বিষয়ের ॥বেশ কিছু 
_বইপন্র এই দপ্তর থেকে প্রকাশিত 
হয়েছে। {ৰ - 
[1 সবশেয়ে আস্রি অল ইণ্ডিযা রেডিও 
“ও টেলিভিযনের কথায় । বড় করুণ 
পরিস্থিতির মধ্যে আঙ্গ এই ছুটি দপ্তর । 
£সারা দেশে$ষে ছুটি বেম্দীয় দপ্তর 
£ সবচেয়ে আলোচিত ও নিন্দিত; সে 
ছুটি হ'ল আকাশবানী ও দূরদর্শন। 
শুধু অরুরীক্ঠালীন অবস্থায় নয় 
আকাশবাণীর অল ইন্দিরা রেডিঙ ন 
বছদিন ধরে লোকমুখে চালু । আজকের 
। ক্ষমতালীন জনত পার্টি ও কংগ্রেস 
ফর ডেমোক্র্যাসি ও এদের সমর্থক লি. 
পি. আই. এম ও অস্তান্ত বামপন্থী 





মেতৃবর্গ, দেশের বুদ্ধিজীবীগণ, 
সাধারণ মান্য অনেক বছর ধরে 
. আকাশবাণীর ভূমিকার তীব্র সমা. 


লোচনা করে আসছেন | এর উপযুক্ত | 
দোসর হয়েছে নতুন মাধ্যম দূঃদর্শন। 
এই দুইয়ে মিলে এতোকাল কংগ্রেসের 
প্রচার যন্ত্র হিসাবে মিথ্যাপ্রচারে, 
অকংগ্রেসী নেতৃবর্গ ও দলগুলি সম্পকে 
অপপ্রচারে কিংবা এদের সংবাদ বিকৃত 
এ বা স্তব্ধ করে স্যান্কারজনক অবস্থার, 
সবষ্টি করেছে। আকাশষাশীর অনেক 
বিশদফ। পরিবার পরিকল্পনার গান, 
নাটক, গিটার ইত্যাদি আর কলোনো- 
দিনই বাজবেনা। কথিকা, সমীক্ষা 
ধরণের অনষ্ঠানগুলির বিষয়ৰস্ব নিয়ে 
তো গোলযোগ দেখা, দেবে। 
নির্বাচনে তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের 


সপ্রয়-স্তাবক দই মন্ত্রী ধরাশায়ী হয়েছেন 


আবার ইন্দিরার রাজত্বে গত দশ মুভি রচনার উদ্দেশে । এদিকে শ্রীযতী বটে, কিন্তু এই দপ্তরের, ওর অধীনস্থ _ 


এগারো বছরে. সরকারী প্রচার 


ইন্দিরা গত ছু"'বছরে বাকুকী তি করলেন, 


বিভিন্ন বিভাগের অনেক তাবড় তাবড় * 


মাধ্যমে ষ। কাজ হযেছে তার অনেক- মনে হয় পিতা জগহরলালেরও তাতে অফিসার কর্মচারী শধু কংগ্রেসের 


জন্ত, তার গতি তো আগুনে । এতো- 
কাল ঘবে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে যা 
তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে নতুন জমা- 


নায় বলতে পারে এমন সামগ্রী অনস্াই কেশন ভিত্িসনের কথা। এদের অসংখ্য 
কিছু রয়েছে, তবে তার পরিমাণ তে 


নেহাৎ লগণ্য। 


তথ্য ও বেতার 
তথ্য ও বহেতোর মঞ্জকের কয়েকটি 


দপ্তর প্রসঙ্গে একটু বিশদ আলোচনা 
কর! যেতে পারে । ধরা যাক, ফিল্পদ 


সম্পাদক-_হীরেন বন্য 


- টাই তো বাতিল। এই যে ধিশদফা সৰ্বনাশ হয়ে গেছে । নেহেরু.কেন্সিক 
পাঁচদফা নিয়ে প্রচারযক্জের সর্বাত্মক ছবিও হয়তো অনেককাল দেশবাসী 
অভিযান তার সবটাই তো এখন ইতি- প্রত্যাখ্যান করবেন। শুধু সাংস্কৃতিক 
কাদের, আত্তাকুডে। অনেক কিছু এঁতিহাসিক, শিক্ষামূক ও জীবনীমুলক দাসে পরিণত তাদের তো! এখন 
অবশ্থী বিলিবণ্টন হয়ে গেছে, ‘ক্ত্বি যা কিছু চলচ্চিত্র নতুন যুগেও গ্রহণযোগ্য 
রয়ে গেছে যা সঞ্চিত দিল ভবিয্যতর হবে। ফলতঃ ফিল্মস - ডিভিলনের . 


তৈরী ফিল্ম ইকের একটা বড় অংশ 
অকেছেো হয়ে গেঁলে|। 


ধরুন, ভি. এ, ভি. পি, পাৰণি-- 


ৰই, প্রচার পুস্তিকা, প্যাম্ফলেট ইত্যাদি 
এখন ওজনদরে বিক্রী করতে হবে 
ঠোঙার বাঙ্জারে। ডি,এ, ভ, পি-র 
এমন কোনো বিজ্ঞাপন বা এক্সজিবি- 
শন সেট নেই যেটা কংগ্রেসী সর- 
কারের ‘কীর্তি’ কিংবা ইন্দিরা গান্ধীর 


“চাকরীর অতিরিক্ত চাষচাগিরি 


দালালী করে গেল, বে সব' কমা 






অত্যন্ত, পদোন্নতির আশায় ক্রী 


সংক্রান্তি। আকাশবাণীর সংবাদ ও : 
কথিকা জাতীয় লেখায় আমূল পরিবর্তন 
অবশ্যস্তাবী। কিন্তু এতোকালের 
অ্তায়ের যারা নায়ক ও অন্নীবাহক 
তাদের বিষয় আর কিছু না হোক 
অন্তত তাত্ত করে ন্যুনতম শাস্তির 
ব্যবস্থা নতুন সরকার করবেন আশা 
করি। সংবাদ পরিবেশনের নামে 
' শঠতা, নির্বাচনের সময়ে নিরপেক্ষতার 
বদলে শুধু ইন্দিরা গাদ্ধীর ব্যপিক 
বাণী প্রচার, এমন কী তার পরাজয়ের 
খবয় যারা শেষমুহূর্তেও শ্রোতার কান 
এড়িয়ে যাবার, মতো! করে ঘোষণা 
করেছেন, তাদের আচরণ সত্যিই 
বিশ্ময়কর ! 





সম্পাদক Eo দীপালী প্রেস, ১২৩৷১ আচার্য প্রফুল্তচন্স রোড কলিকাতা ৬ থেকে মুক্রিত এবং দর্পণ কার্ধালয় ৬১ ম্ট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 








কলকাতায় আবার বামপন্তী মিছিল 


সঃ 






৮ 


স্পীকারের সরকারী গাড়ি প্রতারণার কাজে বাবহারের অভিযোগ 





৫ রি বর্ষ || ১০ম সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ১লা এপ্রিল *৭৭ ॥ "৪০ পঃ 


কংগ্রেসে প্রচণ্ড সঙ্কট 


সিদ্ধার্থ রায়ের দি পি এম আতঙ্ক 


1 সম্পাদক, দর্পণ | 


'লোকসত1 নির্বাচনে কংগ্রেসের 
ভরাডুবি হওয়াতে দিলী কলকাতায় 


গোষ্ঠী লড়াই, প্রুপবাজী, পারস্পরিক, 


দোষারোপ, স্থবিধাবাদ এখন চরমে 
উঠেছে । ফলে কংগ্রেস দলে এখন 
প্রচণ্ড সংকট | এই অবস্থায় এই দল 


'আবার ছু টুকরে! হয়ে যাবার সম্তাবল! 
দেখা দিরেছে। 
সংগঠনে ক্ষমতাসীন নেতৃ-স্বর বিরুদ্ধে 


কেন না কেন্দ্রীক 


যেমন তীত্র :বিক্ষোঁভ, তেমনি এই 
রাজ্যে সিদ্ধার্থ রায়ের বিকৃদ্ধেও পরি- 
বর্তনপন্থীর সরর হয়ে উঠেছে। তার 
দূত হিসাৰে রাজ্য বিধানসভার 
স্পীকার অপূর্পলাল মজুয়দারের দিল্লী 


তৎপরতা 


গমন:এবং জগজীবন রামের সঙ্গে দেখ! 
করার খবর ফাস হযে যাওয়াতে এদের 
বেড়েছে। সিদ্ধার্থ রায় 
যতই অস্বীকার করুন, শুধু অপূর্বপাবু 
নন, তার দুত হিলেবে রাষ্ট্রদদ্রী প্রদীপ 
ভট্টাচার্য ও জ্গজীবন রামের সদে দেখা 
করে এসেছেন। 

লোকসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর 


সিদ্ধার্থ রায় সি পিএম জুদধুর ভয়ে 


প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়েছেন! ১৯৭০-৭১ 

সাপ এবং ১৯৭২' সালে সিদ্ধার্থ সর- 

কারের আমলে নকশাল নামধারী 

গুণ্ডারা,বেন্দ্রীর ও রাজ্য পুখবাহিনী 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


»০( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


দীর্ঘকাল, বাদে গত সোমবার 
*মিছিল নগরী” কলকাতত। বামপন্থী যুব 
ছাত্রদের শ্রোগান শুনে আশ্বস্ত হল 
, এই শহরে কংগ্রেসী মন্তানদের 
বাছত্ধ চিৎস্থায়ী হয়নি ! সেদিন মিছিল 
ছিল শাস্তিপূর্ণ এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে পথ- 
পরিক্রমা শেষ করেছে। ছাত্র যুৰর! 
মিলিত কঠে দাবি তুলেছে, “রায় মহরি- 
নভার পদত্যাগ চাই” “সমস্ত রাজ" 
বন্দীদের মুক্তি চাই ৷” 
এই মিছিল শহীদ মিনারের পাদ 
দেশ থেকে বেরিয়ে ধর্মতলা দ্রীট ধরে 
পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছে। মিছিল 


যত এগিয়েছে পথচারী মানুষের অংশ- 


গ্রহণে মিছিল তত দীর্ঘ হয়েছে। 
সমস্ত গণতাঘ্রিক অধিকার পুনঃ প্রতিষঠ। 
এবং কলেজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্র ইউ- 
নিয়নগ্ুলির গণতাঘ্রিক উপায়ে নির্ধা- 
চনের দাবি উঠেছে | , 

তিনটের প্র থেকেই কলকাতার 


'আছেন। 


ও শহরতলীর ৰিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
মিছিল আসতে থাকে । শহীদ মিনার ২১ জান সি পি | এম কর্মী - 


ময়দানের পাদদেশে অনুষ্ঠিত একটি 
সভায় পৌরোহিত্য করেন গণতান্ত্রিক 
যুব ফেডারেশনের সভাপতি দীনেশ 
মজুমদার । এই বেন্দ্রীর মিছিলের 
ডাক দেয় গণতাগ্ত্রিক যুব . ফেডারেশন 
বিপ্লবী যুব সংস্থা, যুব লীগ, সমাজবাদী 
যুব জনলভা, ভারতের ছাত্র ফেডা- 
রেশন বিপ্রবী ছাত্র সংস্থা, ছাত্র বুক 
ও স্মাজবাদী ছাত্ৰ সংস্থা। 

অরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে 
নেয়] হলেও ছাত্রনেতা প্রভাত চট্টো- 
পাধ্যায় সহ ২১ জন সি পি আই (এম) 
কর্মী এখনও প্রেসিডেলী ভেলে আটক 
এই দলের কলকাতা. জেল! 
কমিটির পক্ষে প্রশাস্ত শুর, লক্ষ্মী সেন 
প্রমুখ গত সোমবার রাজ্যের রা 
সচিবের সুঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভাঁকে এক 
স্মারকলিপি দেন। 


জরুরী অবস্থায় একশ্রেণীর রাজ- 
নৈতিক নেত] ও সমাজবিরোধীর যে 


'রামগ্াজত্ব সুরু হয় তাতে স্পীকার 
অপুর্বলাল মঙুমদারের সরকারী গাভী 


প্রতারণার কাজে ব্যবহত' হয়েছে বলে 
গুরুতর অভিযোগ উঠেছে । এ 
ব্যাপারে একটা পুলিশী মামলাও হয়। 
কিন্তু রহস্যজনক কারণে তা ধামাচাপা 
পড়তে যাচ্ছে। 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, স্পীকার 


. অপূর্ববাবুর “রাজনৈতিক পরামর্শদাতা 


লি ডি এ্যাট্টের আসামী নৃপেন মন্ুম- 


দার স্পীনলারের গাড়ী প্রায় সবসময়েই, 


চড়ে থাকৈ। এই গাড়ী নিয়েই সে 
জরুরী অবস্থার সময় একদিন. হাওড়ার 


. এন রোডের মা দুর্গা আয়রণ কোম্পা- 


নীতে যায়।- এই কোম্পানীতে যাবার 
আগে রাস্তায় একটি ট্যান্সিতে ৰসে 


থাকা কিছু লোকের সংগে নৃপেন কথ ' 


বলে যায়। বৃপেনেয় সরকারী গাড়ীটি 
বেরিয়ে আনার পরেই এ ট্যান্সিটি 
করে একজন পোশাকধারী পুলিশ 


সমেত ছ সাত জন কাংখানায় প্রবেশ , 


করে। এর! নিজেদের গোয়েন্দা 
দপ্তরের লোক বঙ্গে পরিচয় দেয় এবং 
বলে কারখানার ভেতরে রাখ! লোহার 
মালপত্র সবই, চোয়াই। 
খরচা করতে হবে। অবস্থা বেডিক 
দেখে কারখানা মালিকের ছেলে পর- 
মাত্মা নৃপেনেয় কাছে ছুটে যাঁয়। নৃপেন 
তখন স্পীকারের বাড়িতে বসে রয়েছে। 
মালিকের ছেলের সংগে নৃপেনেৱ 
বিস্তারিত কথাবার্ভাও হয়। স্থির ছ্য, 


এখন 


যার! পুলিশের লোক হিসেবে এসেছে: 


তাদের সাত হাজার টাকা দিয়ে দিতে 
হবে। মালিক এতে বিপন্ন বোধ 
করেন। শেষমেষ রফা হয় চার্হাত্ার 
টাকায়। 


প্রেসিডেন্সি জেলে 


শি পি আই (এষ) নেতার! বলেন 
প্রেপিছেন্দী জেলে এমন অনেত বন্দী 
আছেন যাদের ছু বছরেরও যেশি সময় 
আটক রাখা হয়েছে। তারা এটমদে 
বন্দীদের নামের একটি তালিবাও 
পেশ করেন। এই ২, জনের নাম 
হল: খোকন রায়, সম্পং মিত্র, 
হাপিয়াস মহম্মদ, মহম্মদ মুস্তাফা, 
হ্বদেশ প্রতাভ চট্টো- 
পাধ্যায়, বিশ্বনাথ পাল, সুনীল সামন্ত, 
স্বপন মণ্ডল, গোপাল দত্ত, দীপু দে, 
সঞ্জয় দে, শীতল বসাক্‌, মিহির বল্সী, 
কমল ধর, কমল মিল, বপন দে, পঞ্চা- 


গহ, 


নন গাল্ললী, বিজয় দাসৰ, তপন দাস, 


স্বপন মগডুল। 





- .শাসালি দিচ্ছে 





বিধান সভার অবমাননা 
£ (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গের লিদ্ধার্থ সরকারের আমলে সংসদীয় গণতন্ত্র কীভাবে পদলিত 
হচ্ছে তার একটি নমৃন! সম্প্রতি পাওয়া গেল। বিধানচন্ত্র রায়ও যে অন্থায়কে 
প্রশ্রয় দিতে সাহস করেন নি সেকাল করেছেন রায় মন্ত্রিসভা। 

সম্প্রতি প্রদেশ কংগ্রেসের একটি সভা বিধান সভা ভবনে, অধিঠিত হয়েছে। 
বিধানলভা ভবনকে কোন একটি দলকে ব্যবহার করতে দিয়ে বিধান সভার 
স্পীকার বিধানসভা তথ্য সংসদীয় গণতন্ত্রের অধমাননার কাজে সাহায্য করে- 
ছেন বলে নানা মহল থেকে অভিযোগ উঠছে। আমাদের ধরে নিতে হবে, 
বিধানসভার স্পীকার অপূর্ব মজুমদার এইসতা অনষ্ঠানের কথ! জানতেন না, 
কারণ জেনে শুনে তিনি কী করে বিধানসভা ভবনের পরিভ্রতা ন্ট করতে 


“দেবেন 1 অভিযে 1গে প্রকাশ, সংশ্লিষ্ট কংগ্রেসী সভায় সরকারী পয়সায় চা 


ইত্যাদি সরবরাহ কর] হয়েছে। অনেক অপদার্থতা-ও অপকর্মের নায়ক 
শিল্ধার্ঘশংকর রায় এই অদ্ভুত নজীর স্বাপন করেছেন | 

বিধানসভা ভবনে কংগ্রেস পরিষ্ীয় দলের সভা হলে কোন প্রশ্ন ছিল না 
কিন্ত আলোচ্য সভাটি কংগ্রেস দলের নিজস্ব রাঙনৈতিক বৈঠক। এ ভাৰে 
জনসাধারণের সম্পত্তি ব্যবহারের নজীর আমাদের জানা নেই। সিদ্ধার্থশংকর 
রায় আইনজ্র হয়ে এই বেআাষ্টনী কাজটি করতে দ্বিধা করেন নি কী পরাজয়ের 
গ্লানিতে বেসামাল হয়ে ! সংঙ্ি্ ধিষয়টি সম্পর্কে কেন্দ্রীব মন্ত্রিমভা যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা নেবেন বলে আমরা মনে করি?! 





এখনও মন্তানি চলছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
* নেতারা কর্যাঁদের মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলছেন। এবং নেতাদের কথা ঘান্ত 
করে পাডায পাড়ায় মাকসবাদী কমিউনিষ্ট কর্মী সহ সমস্ত বামপন্থী দল ও 
ঢনতা পার্টির কর্মীর] শাততি বষ্জায রাথছেন। কিন্তু কংগ্রেপী মস্তানর! বামপন্থী 


ও গুনত1 কর্মীদের এই ১৩ থকাৰ ব্যাপারটাকে কাজে লাগাচ্ছে। অতীতে 


এই সব মন্তানরা যে স্াস, উস্কানি, শাসানি, মারধোর ও বোমবাজী হত্যা 


করত, এখনে! তা অব্যাহত আছে, বিশেষ করে যাদৰপুর বেহাল, নেতাজী- 
নগর, বারাক পু, শ্রী্ামপুর পাইকপাড়া, দমদম প্রভৃতি ও ঞ্চলে এখনো এই লব 
শগ্তারা প্রতাশ্তে ঢুয়ি, হিভল্বার নিযে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বামপন্থী কর্মীদের 
পুলিশ এ ব্যাপারে নিক্রিয়। এ কল্পনায় সাধারপ মানুষের 
মধ্যে এক অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে। এই স্ব মান্তানরা যারা নিজেদের এন, 
এল». সি, সি, যুববংগ্রেস বা ছাত্র পরিষদের নাম মিত এবং মির্ব[চনের দিন 
কংগ্রেসের ঝাগ্ডা উ.ডয়ে পি পি-এম ও জনতা পার্টির কমীদের উপর হামলা 
চাতিয়েছে তাগা রাতারাতি নিভেদের জনতা পার্টির লোক বলতে শুরু করায় 
ব্ডমান বেন্সীযু সর'ক]য়ের ভাবসুতি নষ্ট হচ্ছে। 


গাজোর জনতা! পার্টির সভাপ'ত প্রফু্চন্দত্র সেন, গণতন্ত্রী কংগ্রেসের 


" বিচ্সপিংগ নাহার, পি পি এমের জ্যোতি বস্থ উপরোক্ত সমাজবিরোধীদের 


সম্পর্কে হুঁশিয়ার হবার" জম্যা বার বার আহ্বান জানাচ্ছেন। জনতা দলের 
নেত প্রফুললচন্্র সেন ভার ক্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, যাতে এ সব সমাদ- 
বিরোধীর। ভাঁড় কৰাত না পারে। 


এছাড়া রাণ্ো এবটি প্রতভিক্রিযাশীল শক্তি অনতা- সিপিএম মোর্চায় 
ফাটল ধরাবার জন্য তৎপর এবং আনন্দবাজার মারফৎ আধাটে গল্প ছেড়ে বাম- 
পদ্বী-দ্রনতা মৈত্রীতে ফাটন ধরাতে চাইছে। জান! গেল, প্রফুল্লচন্ত্র সেন, 
ডক্টয প্রভাপচন্ত্র চন্দ্র, বিশুর সিং নাহায় শি-পি-এম সহ. বামপন্থী দলগুলোর 
সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ভম্য নিদে শ দিয়েছেন | অনুরূপ 


ভাবে লি পি এম নে তৃবুদ্দ তাদের সদস্য ও অস্থতাগীদের বার ৰার তাই বলে 
হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, ভক্কানিদাতারা মৈত্রীত্ডে ফাটল স্থতি করতে ব্যস্ত । 
আপনার! মাঘার মণির মত জনতা বাম স্ব এক্য রক্ষা করুন, কারণ এই ছুই 
দলের মৈত্রী ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে খৈর তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ময়দানে, ইন্দিরা 
সরকাবের কারাগানে। 





সম্পাদক আক্রান্ত 


, (দপণের সংবাদদাতা ) 


৩০ মার্চ রাত্রি ১১-৩০ নাগাদ দর্পণের সম্পাদক হীরেন বস্তু 
যখন ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তখন কয়েকজন 
দুদ্বৃতকারী তাকে ভোজালি নিয়ে আক্রমণ করে এবং তিনি বাধা 
দিতে গেলে তার পায়ে আঘাত করে ।. ভারপর তার কাছ থেকে, 
টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়। এব্যাপারে মানিকতলা থানার 
ভায়রী কর] হয়| - 
রর টি পির এটির 





হা 


[ বিজলী পণ্ডিতের কন্তা এবং 
। ইন্দিরা গাদ্ধির পিসতুতো! বোন নয়ন- - 


তার। সেগল একজন ওবনাসিক এবং 
সাংবাদিক । ১৯৭৭ এর ১১ই মার্চ 
লণ্ডন টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত তার 
নিবন্ধের বাংল! "অনুবাদ নীচে দেওয়া 
হল] fs 
২৬ জুন ১৯৭৫ তারিখে ইন্দির! 
গান্ধি আপৎকাল ঘোষণ! করে যখন, 
হাজার হাজার নাগরিককে বিনা অভি- 
যোগে এবং বিনাবিচারে আটক করে 
একটি পুলিশী রাষ্ট কায়েম করলেন 
তখন তার আচরণ একেবারে অভ্যবিত 
ছিল ন]! গণতাদ্জিক রীতি বা আচ- 
রণসকল রাজনীত়িকের- হজ্জাগত্ত নয়, 
এমন প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
পর্যন্ত, এবং শ্রীমতী গাদ্ধি বিগত কয়েক 
বছর যাবৎই প্রমাণ দিয়ে আসছেন 
- যে, একথা তার বেলায়ও থাঁটে। তার 
কার্ধাবলী ছুটি ঘটনাকে সম্যক 
তাবে বিকশিত করেছে: জয়প্রকাশ 
নারাক়ণের নেতৃত্বে তার কংগ্রেল 
দলের বিরুদ্ধে একটি বছুদণীয় 
সংস্থার রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ; এবং 
নির্বাচনী আইনের ছুই দফ! খেলাপের 
জন্ত এলাহাবাদ হাইকোর্ট তার ১৯৭১ 
. লনের নির্বাচন. বাতিল করে দিলে 
তার দলের লোকেরা নতুদ নেতা 


নির্বাচনে উদ্যোগী ' হলে ধর্ধন তার” 


পদত্যাগ ছাড়া গত্যত্তর ধাকল না। 

১৯৬৬ সনে তার দলের দ্বারা 
প্রধানমন্তরিত্ব আহ্ানিক মনোনয়নের 
পরে ১৯৬৯ সনে দলের দুর্ষোগপূুর্ণ 
ভাঙ্গন থেকে তার জনপ্রিয়তা কমে 
যাওয়া পর্যন্ত তিনি এক ঝোড়ো পথ 
অতিক্রম করেছিলেন। 

ভারতীয় সংবাদপত্রে ১৯৭১ সমে 
যাকে ইন্দিরা হাওয়া, নামে বর্ণনা 
করা হয়েছে এবং ১৯৭৫ সনে বহুদলীয় 
সনত! ফ্রন্টের কাছে ' উপনির্বাচন- 
জলিতে তার দলের পরাজয়ে যে কংগ্রেম 
বিরোধী তুফান দেখাগেছে এই দুইয়ের 
মধ্যবর্তী কালে এবং সর্বোপরি এ 


বছরের জুনে গুঞ্জরাতের রাজ্য নির্বাচনে 
তার দলের পরাজয়ের মধ্যে নিহিত 










কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পঞ্চপাগুবের 'পিতৃত্বের দাবিদার দেবতাদেরও ছিল 

একটি বিশিষ্ট ভৃমিকা। কূটনৈতিক লে ভূমিকা যেন আত্তর্লাক্ষত্রিক এক 

'মহাশজির প্র্ৃত্ব বিস্তারেরই আকাঙ্খ। | b 
দানিকেন তত্বের আলোকে দেবতার স্বন্নপ ব্যাখ্যা ও মহাভারতীয় তত্বের 


ভিত্তিতে দেবগণের উদ্দেগ্ত বিচার করছেন ASEH 
মহাভারতের স্বগ ওছেবতা 
ধারাযাহিক রচনায় 


সেই অভিনব বক্তব্য নিয়ে আগামী সংখ্যা থেকে দর্পণে প্রকাশিত হচ্ছে 


ইন্দিরা গান্ধির ক্ষমতারোহণের কল্পনা ও বাস্তবতা 


নয়নতারা সেগল 


ছিল ব্যক্তিগত প্রভৃত্বপরায়ণ ক্ষমতার 
অভ্যুদয় এবং উন্মুক্ত সমাজে এর দ্বারা 
যে পশ্চাৎ আঘাত, হৃষ্ট হয়। 

শ্রীমতী গাদ্ধি এই পশ্চাৎ আঘা- 
তের মোকাবেলা করলেন সমস্ত গণ- 
তান্ত্রিক পদ্ধত্তির উপরে যবনিকা টেনে 
দিয়ে । মার্চ ১১৭৬-এ ভাবী জাতীয় 
নির্বাচন এক বছরের জন্য স্থগিত 
হয়ে আবার এক বছর পিছিয়ে গেল। 


ওঁ ঘোষণাকে অকস্মাৎ তার শ্বভাবগত 


রাজনৈতিক রীতিতে পালটে দিয়ে ১৭ই 
জানুয়ারী তিনি জানালেন যে, শেষ 
পর্যন্ত এই মার্চে নির্বাচন হবে। 

তার বিবৃতি এবং রাজনৈতিক 
আচরণ উভয়েই তার নাটকীয়তা 
_স্থপরিস্ফুট | সম্প্রতি তিনি বলেছেন 
ঘে, তিনি শিক্ষালাভ . করেছেন 
‘ভারতের জেলখানায়” এবং “ভারতের 
মাঠে ময়দানে’। স্বাধীনতা সংগ্রামে 
তার - ত্যাগের কথা তিনি 
বনবার বলেছেন । ১৯৬৯ সনে জনৈক 
সাক্ষাৎকারীকে তিনি ৰলেছিলেন যে, 
বুটিশ সরকার তাকে এত ভয় পেত 
যে, সাধারণ গাজবলীদের প্রাপ্য 
যোগ-হবিধাও নাকি তাকে দিত 
না। , i 

বারংবার কারাবরপের এবং সাধা- 
রণ ভারতবাদীর পাশাপাশি যেড়ে 


‘ওঠার ঈক্ষিতসহ দেশের জন্য ত্যাগ 


স্বীকারের এই দাবি যত্টা কাল্পনিক 
ততটা বাস্তব নয়! “ভারত ছাড়ো” 
মামে পরিচিত জাতীর আন্দোলনের 
শেষ পর্যায়ে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ থেকে 


' মে ১৯৪৩ মাত্র আট মাসের্‌ জন্তু 


শ্রীমতী গান্ধি জীবনে মাত্র . একবার, 
জেলে গিয়েছিলেন । ১৯২০ এবং 
৩০ এর দেশব্যাপী আইন অমান্ত 
আন্দোলনে তার কোন অংশ ছিল না। 
১৯২০ সনে তিনি শিশু এবং ১৯৩০ 
সনে ছাত্রী হিসাবে তিনি পিতামাতার 
সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণ' করতে করতে 
অস্কফোর্ডে ঢুকেছিলেন যদিও 
কখনো কোথাও কোন ডিগ্রি পাননি। 
১৯৪২ সনে জেলে যাওয়ার ছ মাস 


আগে. তার বিয়ে হয়েছিলু ২৫ বছর ' 


ৰয়সে। নৈনী সেণ্টাল জেলের যে 


ব্যারাকে তিনি আটক, ছিলেন সেখানে , 


তার পিশী শ্রীমতী বিজ্রয়লস্্মী পণ্ডিত 
পিসতুতো বোন চন্ত্রলেখ! এবং 
আরে! কিছু বন্ধুবান্ধব আটক ছিগেন। 

জেলের অভিজ্ঞতার দিকে থেকে 
বলতে গেলে তখনকার ব্যবস্থাকে 


" যুক্তিসঙ্গতই বহতে হয় অন্ততঃ শ্রী্ঘতী 


বিঞ্রয়লক্মী পণ্ডিত তার ‘রুদ্ধ কারার 
দিনগুলি’ (প্ৰীদ্‌ন্‌ ডেদ )-তে এই 
সময়ের যে, বিবরণ দিয়েছেন ভাতে 
একথাই সমধিত হয়। নেহরু 
পরিবারের লোর্ক বলে ইন্দিরা এবং 
তার পিসীর প্রতি বৃর্টিশ সরকার 
এবং জেল কতৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনা 
দেখাত্রেন।, তাদের বই, চিঠিপত্র, 
ও ফলাদি পেতে দেওয়া হত এবং এ 
জেলেরই অন্ত অংশে স্থিত তাদের 


স্বামীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়] 
হত । স্বাস্থ্য খারাপ ছিল বলে ইন্দিরার 


নিয়মিত ওজন নেওয়া হত, তার 
শারীরিক অবস্থার দিকে বিশেষ নজর 
দেওয়া হত। প্্রমতী বিজয়লক্ী 
পরতিভ তার প্রকাশিত রোজনামচায় 
যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় 
ইন্দিরা এবং চন্দ্রলেখা তাদের কারা- 
বাসের ' কষ্টকৈ লাঘব করার সাহস 
দেধিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে জ্রীযতী 


. গান্ধির ভাষ্যের সঙ্জে-ভ্রীযতী পণ্ডিতের 


বর্ণনার বিস্তর্ব ফারাক। আরো 
অনেক পরে প্রধান মন্ত্রী হয়ে শ্রীমতী 
জনসভায় বলেন. যে, বিরোধী দল, 
বিশেষত জনসংঘ তাকে হত্যা করতে 


- চায়। ক্ৰুদ্ধ জনসংঘ সদশ্যরা পালা 


মেণ্টে এ বিষয় কৈফিরৎ দাবি করলে 


“অবশ্ত তাকে এ কথা প্রত্যাহার করতে 


হয়। 

শৈশব সম্বন্ধে শ্রীমতী গাদ্ির 
বর্ণনা অহজ্জল। যে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের অভিজ্ঞতা জবাহরলাল নেহ্ 
এবং তীর-দ্রীর কাছে ছিল মহান এবং 
আলোকোজ্জল, 'ইন্দিরার কাছে তা 
ছিল অন্ধকার এবং ভয়ংকর । তিনি 
বলেছেন যে, তার শৈশবের খেলা ছিল 
পুতুলদের সামনে জালাময়ী বক্তৃতা, 
পুলিশের সঙ্গে কাল্পনিক মোকাবেলা 


এবং ১২ বৃছর থেকে সমাজ সেবার 


কাজ? অথচ ইন্দিরার পিতাষাভা 
তাকে মাহ্য করার জন্য যে কষ্ট এবং 


| যুত্ব করেছেন, কম স্সেহের একমাত্র 


সন্তানের ভাগ্যেই ভা ঘটে থাকে । 
১৮ বছর বয়সে ভিনি দুঃখের আঘাত 


পান যখন, তার মা মারা যান কিন্ত “ 


ভার পরেও তার ভবিষ্যত জীবন 

পথকে মহৃণ করার মৃত পর্যাপ্ত হুবিধা 

এবং সুযোগ তিনি পেয়েছেন । 
রাজনৈতিক জীবনে তার দাবিকে 


সন্দেহ। 


ধরেই নেওয়া হয়েছে। নেহকু- 
দুহিতা রূপে তিনি কংগ্রেস দলের 
শীর্ষ মহলে প্রবেশ করলেন এবং এর 
জন্য তাকে কোন শ্রমসাধ্য প্রতি- 
যোগিতার সম্মুখীন হতে হুল ন]। 
১৯৫* দশকের মাঝামাঝি তিনি দলেন্র 
কার্যকরী সমিতির সন্ত. হলেন.? 
১৯৫৯ সনে হলেন কংগ্রেস সভাপতি 5 
এবং সাত বছর বাদে হলেন প্রধান 
মন্ত্রী। তার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল 
মহণ এবং কংগ্রেসে প্রভাৰশালী 
নেতাদের দ্বারা সাহায্যকৃত ও ঈপ্দিত। 
'জাতীয় আন্দোলন কাপে .কংগ্রেস দল 
নারীর সুযোগের অন্থকৃ পরিবেশ 
সুধি করেছিল' এবং নারী জাতির 
কৃতিত্বে গর্ব অনুভব করত। রোমাঞ্চক 


নেতৃত্বের অধিকারী নেহরুর কন্তা দ্বিগুণ 


আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন । নেতৃত্বাভি- 
লাসিনী কোন নারী এর চেয়ে অনুকূগ 
এবং সহায়ক পরিবেশ পেয়েছে কিনা 
তিনি বখন দেশের কর্ণধার 
হলেন তখন এমন ভারতবাশী কম 
ছিলেন যিনি তার পরিবারের ত্যাগের 


কথা শ্মংণ করে অভিভূত না হয়ে থাকতে 


পেরেছেন । যে পরিবার সারা দেশের মে 


শ্বাধীনতাম্পৃহার প্রতীক, তায় নন্দিনী 


যখন সর্বোচ ক্ষমতার আনে বললেন 
তখন দেশের মানুষের কাছে তা যুজি- 
যুক্তই মনে হল। অথচ প্রীমতী গাদ্ধির 
বিবৃতি পড়ে মনে হয় যে, এই উচ্চ 
আরোহণ করতে কত ন! প্রতিকূল 


শক্তির বিরুদ্ধে তাকে সংগ্রাম করতে 


হয়েছে কত না শক্ত এ আসন থেকে 


নামিয়ে দেবার জঙ্ত সর্বদা ভয়ংকর 
চেষ্টায় লিপ্ত । 


শৈশবাস্থায় স্বাভাবিক হৃত এবং 
দেশাত্মবোধকে উদ্ব,দ্ধ করত যদি তিনি 


নিজেকে শক্র . পরিবৃত জোয়ন অফ 
আর্কের মত বিদেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
নায়িকা রূপে কল্পনা করতেন ।. কিন্ত 
তার কল্পনার আবেশ শৈশবের সঙ্গেই 
শেষ হয়ে যায়নি! রাজনীতিক রূপে 
শ্রীমতী গান্ধি গণতাস্রিক সমাজ যে 
আইনসঙ্গত বিরোধী দল সাটি করে 
তাদের মধ্যে শত্র দেখতে থাকলেন 
এবং উন্মুক্ত, সংগতি ও শান্তিপূৰ্ণ 
প্রতিবাদের মধ্যে ষড়যন্ত্র আবিষ্কার 
কয়লেন। ১৯৬১ সনে মনে হল কংগ্রে- 
সের যে শাসক চক্র তাকে প্রধানমন্ত্রীর 
গদীতে উন্নতি করেছে তারা যেন 
তাকে' ৰাগ মানাতে না পেরে অন্ত 
কাউকে গদীতে বসাতে চায়। যে 
কোন সংসদীয় গণতনত্েই প্রধান মন্ত্রীকে 
এই সমস্তার সম্মুখীন হতে হয়। তার 
পক্ষে অধিকাংশর সমর্থন আছে কি না 
তার জন্য দলে ভোট নিলেই হত। 
কিন্তু তিনি তা চাইলেন না কারণ 


দর্পণ | শুক্রবার ১লা এপ্রিল, ১৯৭৭ 


তার পরিণাম, সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান লি 
ছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির সাহায্য এবং 
রায় রপ্ত করে তিনি তার প্রচারকে _ 
রাস্তায় নামিয়ে আনলেন। এক 
আবেগতণ্ত প্রচারের মাধ্যমে নেহরু 
পরিষারে জন্মের দৌলতে (যিনি ভারতীয় 
জীবনের শব কিছু অসংগতিপূর্ণ 
জিনিসের বিরোধী তার এই ধারণাও 
অসংগতিপূর্ণ) নিঞ্েকে ভারতের ' 
স্বাভাবিক নেত্রী বলে ঘোষণা করে 
তিনি বললেন যে, ভার ব্রিরুদ্ধে দলের 
মধ্যে চক্রান্ত হচ্ছে। এই তিক্ত 
এবং হঠকায়ী কর্মপ্রণালী ভারতীয় 
রাজনীতির স্বাভাবিক গতি এবং 
বিকাশকে ব্যাহত করল।! 

এটাও রাজনীতি বটে, কিন্তু এ 
অতাবিত ধরনের । যে দেশে তা 
দুই পূর্বহ্থধীর দ্বার! সমস্ত গণতান্ত্রিক 
রীতিনীতি পুষ্ট হয়েছে এবং জীবনে এবং 
রাজনীতিতে- একটি বৈজ্ঞানিক চিন্তা- 
ধারা প্রবাহিত করার সর্বপ্রকারে চেষ্টা 
করা হয়েছে সেখানে; শ্রীমতী গাস্ধির 


-আবেগপ্ন ত আবেদন ভারতবর্ষকে l 


২০* বছর পিছিয়ে ব্যক্তিগত বংশাহু- 
ক্রমিক শামনেক্স যুগে নিয়ে গেল। 
কিন্তু এই যুক্তির একটা আবেদন 
ছিল কারণ শ্রীমতী গান্ধি বললেন যে, 
তিনি কংগ্রেলকে গলদমূজ করে দেশে 
মৌলিক পরিবর্তন আনতে চান বা 
করতে গেলে তার যথেষ্ট, ক্ষত 
থাকা দরকার | ১৯৭১ সনের নিবা" 
চনে জয়ী হয়ে তিনি নতুন এক কংগ্রে- 
সের নেত্রী হলেন। কিন্তু যেসব 
ৰংগ্ৰেদীরা পুরনো নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে তাকে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত করল, ১৯৭২ সনে তারাই 
তার কৃতিত্বের, বহর দেখে মেহিযুক্ত 
হল। অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে অথচ 
সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে যে শত্ত নীতি 
চালু করা হল তা এমন শোচনীয় 
ভাবে ব্যর্থ হল যে শশ্য সরবরাহ সম্ভব 
হল না। এই নীতির ফলে চাষীরা 
বিরুদ্ধে চলে গেল, খাছের জন্য 
ও ছাত্র বিদ্রোহ ও থাছোের জন্ত 
কিউ দেখা দিল। খান্ত শং 
ব্যাপারে একচেটে ক্রেতা হওয়ার সর- 
কাণী প্রচেষ্টার নীতি দেউলে প্রমাণিত 
হল। বৃহৎ পুঁজির একাংশের সঙ্গে 
কংগ্রেসের নয়া আতাত্ একটা নৈতিক 
অবনতির পরিবেশ সুটটি করল; তখন 
দলীয় স্বার্থে অর্থভাগার গড়ে তোলার 


: পন্থতি এমন ভাবে অন্ুম্থত হল যায় 


ফলে তার অনেক ঘনিষ্ঠ সহযোগী 
দুর্নীতির দায়ে অভিযুদ্ধ হল। দলে 
মধ্যে শ্রীমতী গাদ্ধির একমুখী 
প্রতিষ্ঠা, জনপ্রিয়তার ভিত্তি 
সহকমীদের মতামত সঘদ্ধে তার ক্রম-_, 
বর্ধমান অসহিষফুত। এই ভয়ের, ছুটি 
করল যে তিনি প্রতৃত্বমূগক শাসন- 
ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছেন। 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 











আলো 


পে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১লা এপ্রিল ১৯৭৭ 


আগ্রা কি অবস্তায় জেলে a 
বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় 


[ বিহারের একটি জেল থেকে প্রেরিত ] 


বাইরের জগতের কাছে জেল- 
থানা এক অজান! রহত্জনক পৃথিবী 
যেখানে উচু দেস্গাল. সভ্য ভ্রগতের 
প্রবেশের পথ বন্ধ করে 
দিয়েছে. 
অবস্থা এখন কেমন ? রাজনৈতিক 
বন্দীদের সম্পর্কে বর্ডপক্ষের মনোভাব 
কি? এই বন্দীরা বেচে আছেই বা 
কি বরে! 

আমরা বিচারাধীন বন্দী। 
আমাদের মধ্যে অনেককে ছয় ঠ 
সাত বছর কোন আদালতে হাব্রির 
কর হয় নি) অস্তান্তদের আদালতে 
হাদির কর! হয়েছে বটে, কিন্তু মামলা 
গ্রহলন মান্স। অনেককে বহু দূর 


. থেকে আদালতে আমা হয়। বেসন, 


জ্যোভির্ম' রায়ের কথা ধরা" যাক 
ভার যামলা হল ধানবাদে, কিন্তু ধান>- 
বাঘ জেলার কারা-বর্ডুপক্ষ “নিরা- 
পত্তার অভাবের” জন্ত. তাকে সেখানে 
রাখতে অস্বীকৃত। সেইজন্ত তাকে ' 


" হাজারিৰাগ থেকে ধানৰাদ এক দীর্ঘ 
. কাস্তিকর পথ অতিক্রম করতে হয়। 
আমাদের মধ্যে অনেকেই জানিনা 


আমাদের বিরুদ্ধে কতগুলো মামলা 


- আছে বা সেগুলো কি ধরণের অথব] 
- আদৌ কোন মামলা আছে কি না। 


বাইন থেকে এ ব্যাপারে দেখবার) 
কেউ মেই। বাবলু রায়ের মামল! 


ধানবাদ কোর্টে, কিন্তু তাঁকে রাখা 


হয়েছে হাজারিবাগ সেণ্টাল জেলে । 


২ শে জানে না তার বিরুদ্ধে মামলাটা 


কি। আর একজন হল রগ্চিত মুখাক্গা 
যাকে ১৯৭১ সালে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে । ১৯৭১ সালে জেলের ভেতরে 
এক ঘটনায় তাকে প্রচণ্ড প্রহার করা 
হর যাতে ১৬ জন বন্দীকে (সকলেই 


নকশালপন্থী যুবক } | পিটিয়ে বা গুলী: 
করে মারা হয়। 


জেল কতৃপক্ষ আমাদের রাজ- 


. নৈতিক বন্দী বলে মনে করে, কিন্ত, 


আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করে সাধারণ 
কয়েদীর মত। যে মুহুর্তে আসর! 
জেলে প্রবেশ করি আমাদের ডাপ্তা- 
বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয়। ছর দাত 
বছর ধরে এই ব্যবস্থা ' চলেছে। 
যেখানে আলাদ| সেলে আমর! থাকি, 


| উচু দেয়াল জেলকে ঘিরে আছে এবং 


বিহার মিলিটারী পুলিশ ও দেল- 
থানার রক্ষী বাহিনী রাইফ্রেল নিয়ে 
জেলের বাইরে সৰ সমর গ্রহরার্ত 
সেখানে “নিরাপত্তার” অজুহাত 
হাম্তকর । ১১৭০-৭১ সালের পরে 
বিশেষ করে এই ব্যবস্থা নেওয়! 
হয়েছে যখন শাসক শ্রেণী জেল থেকে 


পালানোর ঘটনায় শত শত তরুণকে ' 


5. 4 


জেলখানার ভেতরের 


.হয়। 


হত্যা করেছে। প্রকৃতপক্ষে রাঃ হল 
“আইনের* এবং বন্ধুকের নলের | 
সাহায্যে নতুন ধরণের গণ হত্যা । 
তাদের ধারণা তার! মতাদর্শকেগ শেষ 
করে দিয়েছে। তবু এই সব মতাদর্শ 
ও আশা আক’ঙ্ক। মান্ধষের মনে 
প্রতিজ্ঞার শিখা শুজ্দলিত করেছে । 
ভাহয়ারা--ফক্রধারীর প্রচণ্ড 
শীতের দিনেও অথবা তিনটে কম্বল 
ও একট! মাছুর পাই-। কাগঙ্গ কলম 
ব৷ পেন্সিল দেখলে কতৃপক্ষ ক্ষেপে 
যান। যদি কোন বইয়ে (এমন কি 
কংগ্রেস বাসি পি আইয়েরও ) “চীন 
শবটা থাকে সেট! বাজেয়াপ্ত করা 
. একজন হামবড়া জেল 
সুপারিপ্টেডণ্ট বলেছেন, আমি 
আমার স্টফদের ওপর নির্ভর করি 
মা।” কারণ তিনি যখন অন্ত একটি 
জেলের ভারপ্রাপ্ত ছিজেন খন ভিন, 


সি 


বার “জেল থেকে পালানোর ঘটনা” 


ঘটেছিল। 

বক্মা, নিম্ন শ্রেণীর থাষ্ভ সা 
হীনতার জন্ত রোগ, আমাশা, অর্শ, 
চর্মরোগ প্রভৃত্তি আমাদের মধ্যে 
অনেকেরই আছে। ভাক্তার আসার 
মত সৌভাগ্য কচিৎ ঘটে থাকে।' 
একটি ছেল] কাঞ্াগারে েখানে ১৫৬ 
জন বন্দী থাকে ডাক্তারের ৰক্তব্য 
হল: ১২** বন্দীর জন্ত দৈনিক ২৫ 
টাকা বয়ান্দ। অতএব আমি এ সি 
লি. বা সত্তার ওষুধ ছাড়া আর 
কিছু দিতে পারি না।” কেউ মরুক 
বা বাচুক। প্রায়ই একজন ৰ! দুজন’ 
বন্দী দুটো কমলে জড়িত হয়ে লোহার 
গেট পেরিয়ে শ্মশানে বা কৰ্রথানায় 


সমাজ বিকব্োধীছের হামলা: 


ৰায়। বন্দীরা বলাবলি করে, “ভাগ্য 


তাল হলে ছুটে। কমল মিলবে ।” 
সপ্তাহে একটি মাত্র দিন আত্মীয় 
ব্বজনরা দেখা করতে পারেন। 
আইনজীবীর সাহায্যে কোর্টের 
আদেশ ( ম্যাজিষ্ট্রেট যা দিয়ে থাকেন ) 
নিয়ে দেখা করতে হয়। যদি সি 
আই ডিত্র লোক জেলের অফিসে 


‘উপস্থিত থাকেন তাহলে ভাল । যদি 


না থাকেন তাহলে, আত্মীত শ্বজনদের 
অনেক অস্থবিধায় পড়তে হয়। 
এত বেড়া ভি্গিয়ে মাত্র পনেরে! 
মিনিটের সাক্ষাৎকার । শৃঙ্খলিত বন্দী 
গু আত্মীয়দের মাঝধানে একটি জাল 
লাগানো, জানলা । কখনও ম্যাজি- 
ট্রেটের অনুপস্থিতি বা আদালতের 
ছুটির জর্ত-শির্দিষ্ট সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা 
হয় না। যার দুর থেকে আসে 
তাদের অবস্থা সহজেই অমুমেয়। 
ভারা নিজেদের ভাগ্যকে ধিক্কার 
দেয়। 

কতৃপক্ষের মেজাজ টি 
চিঠিপত্র বিলি করা হয়। কখনও 
কখনও এক গোছা চিঠি দেওয়া হয়? 
কখনও আমরা এক বছরের পুরনে] 


চিঠি পাই। প্রায়ই চিঠিপত্র টুকরো. 


করে ছি'ড়ে ফেলা হয়| জেলের নিয়ম 
অনুযায়ী আমর! ১৫ দিন অন্তর পোষ্ট- 
কার্ড পাবার .অধিকারী। কিন্তু বছ 
ক্ষেত্রে তা গন্তব্স্থলে পৌঁছয় না! 
পোষাকের ব্যাপারটা আর এক 
ৰ্ড় সমস্ত! | জেলের নিয়ম একেৰারে 


মান! -হয়।ন।। কোন কোন' বন্দী 
বছরের পর বছর তাদের প্রাপ্য পোষাক 


পায় না। সাধারণ করেদীদের অবস্থা 
শোচনীয়। জেলে কেউ দুটো 
আপ্তারওয়ার, ছুটো৷ গেপ্ডী ও একটি 
চাদরের বেশি পার ন! শীত বা গ্রীষ্ম 
বাই হোক্‌। - 

( শেষাংশ গম পৃষ্ঠায়) 


( দৰ্পণের সংবাদদাত] ) 


লোকসম্ত! নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের 
মান্য কংগ্রেসের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ 
করেছেন। এ অবস্থায় পশ্চিষবজের 
গদী আঁকড়ে বসে আছেন সিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায়ের মন্ত্রিসভা । মার্কসবাদী কথিউ- 
'নিস্ট পার্টি, জনতা পার্টি ও অন্থান্ত 
বামপন্থী দল ইতিমধ্যেই রায় মন্তি- 
সভার পদত্যাগ দাবি - করেছে।- 
বিহারে বিহার কমিউনিষ্ট পার্টিও 


- বিহারের কংগ্রেস সরকারের পতন 


দাবি করেছে। কিন্তু এখানে পশ্চিম-. 
বঙ্গে কংগ্রেস দোসর আশ্চর্যজনকভাবে 
নীৱব। 


. সিদ্ধার্ঘশঙ্কর রায়ের পদত্যাগের 


হিতে পশ্চিমবন্ধের মান্য সরব হয়ে- 


ছেন। 
" পশ্চিম ছাত্র (পথিষদ) চৌরজী 


চালাচ্ছে । গত রবিবার হুগলি মেলার 


' এখন হাসপাতালে 
" ক্ষেত্রে নীরব] এছাড়া কিছু লোক 


জমৃতা দলের সভাপতি শ্রীসনৎ মজুম- 


দার এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, 
তারা এপ্রিল মাসের 


সি্ার্ঘশস্কর রায়ের পদত্যাগের দাবিতে 
তার বাড়ি ঘেরাও করবেন । এছাড়া 
ভরীমজুমদার অভিযোগ করেন যে, 
বিভিন্ন জায়গায়- সমাজ বিরোধীরা. 
সাধারণ মাছষের ওপর হামলা! 


ত্রিবেণীতে সমাজবিরোধীর! ডি, পি, 
সলোমনকে মারধোর করে। তিনি 
পুর্জশ এসব 


জনতা পার্টির নাম নিয়ে চাদার জুলুয 
শুরু করেছে। তিনি এদেশ সম্পর্কে 
ছু’শিয়ারী দিয়ে সমাজবিরোধীদের 
অঙুপ্রবেশ সম্পর্কে সজাগ হবার জন্ক 
জনদাধারপের কাছে আহ্বান জানান। 


নির্বাচন হয়নি । 
চরিত্র সম্বন্ধে জনসাধারণ, অভিভাৰক- 


শেষ দিকে ' 


-॥ ভিন 


একটি ‘বিদ্যালয়ে'র কাহিনী 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 


উল্টোভাঙ্গায় মুক্লারিপুকুর রোডে 
সুভাষ শিক্ষা শিবির জুনিয়র হাইদ্ব 
নামে বালিকাদের একটি বিদ্যালয় 
চলছে। এই বিস্তা্ক্টটির পরিচিতি 
অনেকদিনের | 


কলকাতায় যত বালিকা ৰিভালয় ' 


আছে তার প্রত্যেকটিতে কিছুনা কিছু 
ছাত্রী আছে। ব্যতিক্রম শুধু আলোচ্য 
বিদ্ভালয়ের ক্ষেত্রে । এখানে এলে 
দেখা যাবে যে কোথাও ছাক্রীদের. 
দেখা নেই । যেন এটা কারো একটা 


বসতবাড়ী। তবে কি.আমর] ধরে" 


নেষ যে, এই বিস্তালয়টি একটি অনম্- 
মোদিত প্রাইভেট স্কুল? কিন্তু খবর 


আছে থে, ধিভালয়টি অন্থযোদিত 


ছিল। . 

যতদুর জানা গেছে, বিভ়ালযটি 
বালকদের জন্য স্থাপিত্ত হয়েছিল। 
কিন্ত, বিদ্তালয়টি বালিক! বিস্তালয় 
হিসাবে অনুমোদন লাভ করে অস্থায়ী 
ভাৰে ১৯৭১ সাল থেকে চু বছরের 
জন্ভ। কিন্তু শর্ত পুরণ ন! হওয়ায় 
বি্ভালয়ের অন্থমোদন 'ৰাড়ানো হয় 
হয়নি। অর্থাৎ ১৯৭৩ সাল থেকে 
বিদ্ভালয়টির অনুমোদন নেই। ছাত্রী 
সংখ্যা ১৫।২* জম হবে ছুটি শ্রেণীতে । 
আইন অনুযায়ী কমপক্ষে জন ছান্দী 
ছাত্রী থাক প্রয়োজন । . 


অহমোদমের অগ্ততম শর্ত, অন্থু- 
মোদনের চিঠি পাওয়ার তারিখ থেকে 
চাবমাসের মধ্যে পরিচালক সমিতির 
নির্বাচন করতে হবে । (চিঠির নং 
৩৬৬1২, D 14.8.77 of 3০910)) 
কিন্তু এখনও এই ছয় বৎসরের :(১৯৭১- 
৭৬) মধ্যে পরিচালক মমিতির, নির্বাচন 
হয় নি। | 

ছাত্ৰী নেই। পরিচালক সমিত্তির 


দের অভিযোগ আছে এবং বিদ্যালয়ের 
চার বছর অঙ্গমোদন নেই। অথচ 


"আশ্চর্যের রিষয় বিষ্তালয় ছাত্রীদের 


মাহিনা বাবদ কমপক্ষে কুড়ি হাসার 
টাক। জেলা ইন্সপেক্টর অব স্থলস' 
অফিস থেকে পেয়েছে ।  ২-শ্রেনী যুক্ত 
বিদ্যালয় । অথচ টাকা সঞ্চর হয়েছে 
8-শ্রেণী যুক্ত বিদ্যালয় হিসাবে। থে 
বিদভালয়ের অন্মোদন নেই, ছাত্রী 


, নেই, পরিচালক সমিতির নির্বাচন 


নেই, সেই'বিছ্ভালয় এত টাৰ পায় 
কি প্রকারে ? অভিযোগের পর অভি- 
যোগ গিয়েছে তা সত্বেও টাকা পাও- 
যার বা- দেওয়ার কোন বাঁধা মেই।, 
শিক্ষিকার। ডি, এ-ও পাচ্ছেন। 
(634 40) M. D. 8..9. 76 of D. 
IL. of Schools, Calcutta ) 


বি্তালয়টি অনুঘোদন পেয়েছে 


'সালে অপসারিত হন । 


প্রধান শিক্ষিকার , 


১৯৭১ সাল বথেকে। আশ্চর্যের বিষয় 
কোন এক ' শিক্ষিকার নিয়োগ অনু- 
মোদন হয়েছে ১৯৭* সাল থেকে। 
[ 1128/1 (2) M Dt. 350.1174 


94 D. I. of Schools, Galcutta.] 


বিদ্যালয়টির বর্তমান প্রধানশিক্ষিকা. - 
( তৎকালীন সহশিক্ষিক! ) বিদ্তালয় 
থেকে ব্য'ক্গত চরিত্রের অস্ত অপ- 
সারিত হন। কারণ, কয়েক বৎসর 
আগে বিদ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক আস্ম- 
হত্যা করেন ও অস্ত এক শিক্ষক পাগল 
হয়ে যান। পরে উক্ত শিক্ষিকার . 
বাড়ীতে হামলা হলে. প্রকাশ পায় যে, ' 
উক্ত শিক্ষিকা তাদের সঙ্গে প্রেমের 


. অভিনয় করে তাদের ত্যাগ করেন ও 


বিদ্যালয় থেকে অপসারিত হুতে.বাধ্য 
হন। কিন্তু এইখানে তিনি' নিরজ্ত 


না হয়ে ১৯৬৯ সালে পুরাতন পরি- 


চালক সমিতির পরিবর্তে এক নতুন 
পরিচালক সমিতি' গঠিত বরে 
পুনরায় বিদ্যালয়ে যোগদান করেন 
এবং রহাল তবিয়তে তার পুরাতন 
খেলা শুরু করেন। এতে স্থানীয় যুবক 
সম্প্রদার আন্দোলন করায় তিনি ১৯৭৩ 
তিনি তখন 
এই অপসারণের বিরুদ্ধে আপীল 
করেন এবং শেষ পর্যন্ত তার পুনর্বহাল 
হয় এ বিদ্যালয়ে 

এ শিক্ষিকার পুনর্বহালে অসন্ত 
হয়ে অভিভাবকগণ তাদের মেয়েদের 
এ বিদ্যালয়ে ভত্তি করাতে অসম্মত 
হন। তীর! বলেন, কাছাকাছি অনেক 
বালক৷ বিদ্তালয় আছে, সুতরাং এরূপ . 
বিদ্তালয়ের কোন প্রয়োজন নেই। 


তাছাড়া, যে বিদ্যালয়ের প্রধামের 


চত্রিত্র আমর] কেন, যারা তার কাছে 
পড়বে, তার] পর্যন্ত জানে, সেই 
বিদ্তালয়ে আমর! মেয়েদের পাঠাব কি 
শিক্ষা গ্রহণের জন্ত । 


যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান শিক্ষাদানের 
নামে অহমোদন না নিয়েই ব্যবস। 
চালাচ্ছে এবং জনসাধারণের টাকা 
তছকরূপ করছে, সে সম্বন্ধে কোন অস্থ- 
সন্ধান নেই। অভিযোগের পর অভি- 
যোগ কর! সত্বেও কোন তদন্ত হয় না। 
এইভাবে কত বিচ্ভালক্ন থাসরাজধানীর 
বুকে চলে আসছে। পশ্চিমৰাংলার 
শিক্ষার যারা কর্ণধার সেই মধ্যশিক্ষা 
পর্যদূকে গ্রাহ করেন মা এ বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষিকা । পর্যদের চিঠির উত্তর 
দেওয়ার প্রয়োজন, বোধ করেন না 
(27841). 13. 3. 76), এ রকম 
বি্ভালয় হাজার হাজার টাক! নিয়ে 
গভর্ণমেন্টের ব-কলমে জনসাধারণকে « 
প্রতারণা করছে বছরের পর বছর,। 


এই রকম বি্ভালয় ভি আই অফিস 
থেকে হাজার হাজার টাক! পায় কি 
করে? 


০ 


॥ চার || চি 


কঃগ্রেগ সরকারের হগকীি 


পাট চাষী পাট উৎপাদক রাজা গুলিকে লন 


‘কয়েক ধরে ভারতীয় তুলা কর্পোরেশন প্রচুর 
এ, পরিমাণে তুলা খরিদ করছে।। ১৯৯৩ সালে মহারাষ 


সরকার স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশনের 


মাধ্যমে তুলার একচেটিয়া! খরিদে নেমে. পড়ে। তুলা 
কর্পোরেশন কিংবা রাধ্য সবার কাউকেই অর্থাভাবে 
অন্থ্বিধায় পড়তে হয়নি। তুল! খরিদের অন্ত যাতে 
ব্যাক্ষের পের কোন অভাব-না হয় তার জন্ত রিজার্ভ ব্যাংক 
সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।, ! 

ওই একই বৎসরে ভারতীর পাট কর্পোরেশনও পরি- 
' মিত মাত্রায় পাট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত করে এবং ব্যাংকগুল্ি- 
যাতে খপ ছেয় তার. জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবন্থাদি গ্রহণ 
করতে অথ মঞ্জককে অমুরোধ জানায়। কিন্তু পাট কেনা 
বেচার ভর-মরণুমে এই অনুরোধের প্রতি আদৌ কোন 
কর্ণপাত কর] হয় নি। 
টাকার প্রয়োজন, সে সঘস্ধে রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৭৩ সালের 
অক্টোবর মাসের পূর্বে কোন খে!জ-খবরই করে নি। ঞ্প 
প্রদানের আদেশ অবশেষে দেওয়া হয় ডিসেম্বর মাসে । 
কিন্তু ততদিনে পাটের.বাজারের মরশুম প্রায় শেব হয়ে 
গেছে। চাষীরা যাতে লাভবান হয় সেই উদ্দেশ্যেই পাট 
কর্পোরেশন পাট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । কিন্তু কর্পো- 
রেশমকে সময়মত প্রয়োদনাহরূপ খপ না দেবার ফলে সেই 
উদ্দেন্তই বানচাল হয়ে যায় এবং মাটির রে চাষীর পাট" 
চলে যার শিল্পপতি তথা মহাজনের ঘরে 1১৩ 

পাটের বিকল্প আবিদ্কন্ত হবার কারণে পাটজাত ভ্রব্যের 
চাহিদ! বিদেশের বাজারে .পড়ে গেছে বলে রাষ্ট্রপতি, 
প্রধাননন্রী এবং পূর পর সব কয়দন বাণিজ্যমন্ত্রীকে দিয়ে 
বারংবার ঘোষণা! করান হয়েছে | রঞ্ানি বাজার বজায় 
রাখার জন্য কেন্দ্র এক্যাত্র কাচা পাটের দর নামিয়ে দেওয়া 
ছাড়! আর কোন ব্যবস্থাই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে নি। 


. পাটের বিকল্প বন্ধ সন্ধে এই ধরনের প্রচার অবস্ত আজ- 


কের নয়। ১৯৩০ এর দশকে ব্রিটিশেরাই এই ধরনের 
প্রচার কার্য শুরু করে। . বর্তমান প্রচারের মধ্যে নতুনত্ব 
হুল, বিকল্প হিসাবে প্যাকিং কাগজের পরিবর্তে রাদায়পিক 
ব্রব্যের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। 
সত্বেও, পাটজাত পণ্য খেকে বৈদেশিক মুদ্রার অর্জন ক্রমা- 
গতবৃদ্ধি পাচ্ছে। পাটজাত পণ্য এককভাবে সর্বাধিক 
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জমের গৌরব আজও অক্কুধ রেখেছে । " 
পাটের বিকল্প বিষয়ে একদিকে বখন চালানো হচ্ছে 
অবিরাম প্রচারকার্য, অস্তাদিকে কেন্্র তখন পাটজাত পণ্যের 
রানি শ্ুক্ক থেকে প্রচুর পরিমাণে রাজন্ব আদায় করছেন 
দরের, জন্ত বদি সত্য সত্যই পাটজাত পণ্যের বৈদেশিক 
বাজার পড়ে গিয়ে থাকত, তাহলে সরকারের কর্তব্য ছিল 
প্রচণ্ড বপ্ডানি শুক্কের বোঝ! তার উপরে না চাশিয়ে সতী 
'বন্ত্রের মভ পাটজাত পণ্য রপ্তানির জন্যও ভরতুকি প্রদান 
করা। পাটচাষী ও পাট উৎপাদক রাজ্যগুলির হিতসাধনের 
বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকলে সরকার করতও তাই। পাটশিল্প 
মালিকেরা শুধুমাত্র পাঁটশিল্পকেই নিয়ন্রণ করে না, পাট তথা 
পাটজাত পণ্যের ব্যবপাও তাদেরই কুক্ষিগত। কিন্তু সর- 
কার তাদের অতি মুনাফার মনোবৃত্ধিতে কোন রকম বাধা 
প্রদান করেনি ৷ রপ্তানি চালামে কম দর দেখানর (আগার 
ইনভয়েসিং) জন্তও কারে! বিরুদ্ধে কোন রকম শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যদিও সবারই জানা রয়েছে যে, 
ব্যাপকতাৰে এই দুন্ৰ্ম কর! হয়ে থাকে । ১৯৮১-৬২ সালকে 
১০* ধরলে, ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পাটের পাই- 
কারী দূরের সুচক ছিল ১২৩ এবং পাটজাত শিল্পত্রব্যের 


এমন কি পাট কর্পোরেশনের কত 


এই সমস্ত প্রচার কার্য 


- 


রণজিৎ রায় 


হুচক ছিল ২০৪1১৪ বন্তঃ পাটের কণমালিক এবং পাট 
ও পাটজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের মূমাফা হয়েছে গগন- 
স্পর্শী। লুন্টিত হচ্ছে পাটচাষী আর দরিদ্র হচ্ছে পাট 
উৎপাদক রাজ্যগুলি। বাংলাদেশের পাট ব্যাপকভাবে 
চোরাআমদানি করে ব্যবসাদারের! /ভারতে পাটের দাম 
একেবারে নিয়রেখায় দাবিয়ে রাখার আরেক সুযোগ 
পেয়েছে। 

পাট চাষীরা আজ অবধি পাটের ন্রায়সমত ॥ দর পায় 
নি। পাটজাত পণ্যের উপরে ধার্য রপ্তানি শুষ্ক হল পাটের 
দর নামিয়ে রাখার এক।ধিক- পদ্থার মধ্যে মাত্র একটি। 
কারণ, শেষ পর্যন্ত রপ্তানি শুকে? বোবঝাটা গিয়ে পড়ে পাট 
চাষীদের উপরেই | ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে পশ্চিম 
বঙ্গ নয়কার যষ্ঠ অর্থ কমিশনকে জানায় ৪ 

“কৃষিপণ্য কমিশনের সুপারিশ সত্বেও কৃষিতে. উন্নত 
রাজ্যগুলি গম ও তুলার দূর কম করার সর্বরকম প্রচেষ্টায় 
বাধ! দান করে আসছে! পক্ষান্তরে, পাট, কর্পোরেশন 
প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও পাটের ষে দর নির্ধারিত হয়েছে, 
তাতে চাষের খরচা ভাল করে ওঠে না। ১০৬৬ সালে 
টাকার আন্তর্জাতিক মূল্য হাস, রপ্তানি তথা কাচা পাটের 
দর বৃদ্ধির মাধ্যমে পাট শিল্প তথা চাষীদের খানিকটা স্ৃৰিধ! 
করে দিতে পারত। কিন্তু কাচা পাট থেকে বে লাভ 
পাওয়া যেত তা আরো কষিয়ে দেওয়া হয় রপ্যানি শুক বৃদ্ধি 


করে। আন্তর্জাতিক বাদারে প্রতিযোগিতামূলক দর বায়. 


রাখার জন্ত দেশের অধিকাংশ রগানি পণ্যের উপরেই কেন 
প্রচুর পরিমাণে ভরতুকি দিয়ে থাকে । শিরতুকির বোবা 


শেষ পর্যন্ত বহন করতে হয় দেশের ভোক্তাদের । কিন্তু, 


পাটের :ক্ষেত্রে ব্যাপারটি হল অন্য রকমের | পাটজাত 
পণ্যের উপরে আসলে ভরতৃকি প্রদান করেন পাট উৎপাদক 


বাঁল্যগুলির চাষীরাই । অথচ পাট হুল দেশের মোট. 


রপ্তানির এক-পঞ্চযাংশ তো -বটেই, কেন্দ্রের বাজন্ব ভাণ্ডারে 
রপ্তানি শুফের মাধ্যমে প্রচুর অর্থও সে ঢেলে থাকে ।”১৫ 
পাট রপ্তানির উপরে সর্বপ্রথম শুক ধার্য করে ব্রিটিশরা, 


১৯১৬ পালে । সেই সময় শুদ্কের হার ছিল টন প্রতি (চট) - 


১৬ টাকা! পর্যায়ক্রমে সেই শুদ্ধ বৃদ্ধি করা হয়। ব্রিটিশ 
রাজত্বকালে সর্বোচচ শুদ্ধ ধার্য কর! হয়েছিল ১৯৪৬ সালে, 
টন প্রতি ৮: টাকা করে। ১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারত 
সরকার একদিকে হুতীবস্ত্ের রপ্তানি শুক ত্রাস করে, এবং 
অন্তদিকে পাটজাত পণ্যের রপ্তানি শুনক টন প্রতি চারগুণেরও 
ৰেশী বৃদ্ধি করে--৮০ টাকা থেকে ৩৫* টাকা । ১১৫ 
‘ সালের নভেম্বর মাসে এই/অংক ঘিগুপেরও বেশী করা হয় 
টন প্রতি ৭৫০ টাকা । এর একমাসের মধ্যেই আবার 
দ্বিগুণ ৰৃদ্ধি করে টন প্রতি ১,৫০+ টাকা করা হয়। এই 
হার বজায় ছিল ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস. অবধি । 
তার পর থেকে পর্যায়ক্রমে শুক হ্রাস করা হতে থাকে! শেষ 
পর্যন্ত ১১৫৫ সালে একবারে বিলোপ করা হয়। এক. দশক 
পাটজাত ভ্রব্যের উপয় রপ্তানি শুক ছিল না। 
০ ১৯৪৭ সালের পরে পূর্বপাকিস্তানে (বর্তমান বাংক্বা- 
দেশে ) পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ন্ত্রণে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি 
সহ একটি পাট শিল্প গড়ে ওঠে। ভারতের পাটশিল্প নির- 


্ণকারীর] যে পদ্থায় এবং যে পরিমাণে পূর্ব ভারতের পাট- : 


চাষী তথা মিল শ্রমিকদের শোষণ করেছে, পশ্চিম পাঁকি- 
স্তানীরাও ঠিক একই পরিমাণে শোষণ করেছে পূর্ব বাংলার 
পাটচাত্বী ও মিল শ্রমিকদের । অধিকত্ব, সর্বাধুনিক যন্তর- 
লীতির স্থবিধা থাকার দরুন তারা ভারতীয় পাটজাত 
পণ্যকে বিশ্বের বাজার থেকে হটিয়ে দিচ্ছিল । এই কারণেই 


দর্পণ || শুক্রবায় ১লা এপ্রিল ১৯৭৭ + 


ভারত সরকার বাধ্য হয়ে ১৯২৫ সালে পাটজাত পণ্যের 
উপর থেকে রপ্তানি ক্ত্ক উঠিয়ে দেয়। 

বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের ৫৭+ 
শতাংশ দরের সৃবিধা দেবার অদ্ুহাতে ১৯৬৬ সালের ৬ই 
তারিখে টাকার মুল্য হাস করা হয়। দরের এই স্থবিধা-. 
টুকুকে পাটের ক্ষেত্রে যদি রপ্তানি শুর. মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন 


করা না হত, তাহলে এই স্থবিধার খানিকটা অংশ পাটের 


উচ্চতর মৃগ্য হিসাবে পাটচাষীদের কাছেও পৌঁছত। ষষ্ঠ 
অর্থ কমিশনের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কার এই ব্বিয্নটিই উল্লেখ করে। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্ত 
টাকার মুল্য হাসের স্থযোগ দিয়ে টন প্রতি (চট) ১০৯ টাকা 
রপ্তানি শুক ধার্য করে। ফলে, বৈদেশিক বাজারে টাকার ' 
যুল্য হাসজনিত যে সুবিধা পাওয়া যেত ত! সম্পূর্নক্পে বান- 


চাল হয়ে যায়। অপর যে ভোগ্য পণ্যের উপরে প্রচুর 


পরিমাণে রানি শু ধার্য কর! হয় সেটি হল চা। চা-ও 
মুখ্যতঃ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির উৎপন্ন ভ্রব্য। পাটজাত 
পণ্যের উপর থেকে রপ্তানি শুন পর্যায়ক্রমে হ্রাল,করে ১৯৭৩ 
সালে ২** টাকা করা হ্য়। কিন্তু ১৯৭৪ সালের মার্চ 


মাসে কাচা পাটের দর যখন অস্তান্ত কৃষি পণ্যের তুঙ্গনাক্স 
সর্বনিম্ন রেখায় নেমে যায় ঠিক তখনই ওয়াই, বি, চ্যবম . 


এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পাট রপ্তানি শুষ্ক বৃদ্ধি করে 
করেন ৬** টাকা। . | 
গালিচার'জস্ভ চট, বস্তা, ক্যানভাল ইত্যাদির উপরেও ' 
উচ্চহারে বগ্ানি শুদ্ধ ধার্য কর! হয়েছে। তাছাড়া সর্ব 
প্রকারের পাটজাত ভ্রব্যের উপরেই রয়েছে প্রচণ্ড ঈরারী 
শুক ।১% 
" বস্তুতঃ, পাটজাত ভ্্রব্যের উপরে রপ্তানি শু শুক ধার্য ন! 


“করে ভারত সরকারের গত্যস্তর নেই। কারণ, এই শুদ্ধ 


তুলে দিলে, পশ্চিম তারতে তুলাজাত বসের রগানির জন্ত 
ভরতুকির টাকার অভাব দেখা দেবে । 

বাণিজ্যমন্ত্রী হিসাবে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে পাট 
ও তুলার মুল্য এবং চট ও ব্শিল্পের তদারক করতে হয় 
এই মন্ত্রকের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন ১৯৭৩ সালের ফেব্রু- 
য়ারী"মাসে। তখন ১৯৬১-৬২-র তুলনায় তুলার পাইকারী 
মূল্যের স্থচক ছিল ২০৪ আর পাটের ১৬*। অর্থাৎ তুলার 
ষে পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল তার থেকে পাটের মূল্যবৃদ্ধি 
হয়েছিল অনেক কম। পাটচাষী এবংগ্রাট উৎপাদক 
রাদ্যগুলির প্রতি সহাচভূতি থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার পাটের 
্যবৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করত । বাস্তবে ঘটেছে ঠিক বিপরীত 
কাণ্ড। বাণিজ্য মস্তবকের ভার গ্রহণ করার পর অর্থমন্ত্কের 
সহযোগে .দেবীবাবু যে সমস্ত নীতি কাৰ্ষে প্রয়োগ করেন 
তার পরিপ্রামে ১০ মাসের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের 
ডিসেম্বর মাসে, একদিকে তুলার মূল্যের সুচক বৃদ্ধি পেয়ে 
হয় ২৯৪, অন্যদিকে পাটের মূল্যের সুচক মেমে আলে ' 


৯২৩ | পরের নয় মাসে কেন্দ্রীয় সরকার তুলার মুল্যে 


আরো চমকপ্রদ বৃদ্ধি ঘটান। '১১৭৪ সালের ২১শে 


সেপ্টেম্বর এই গুচক হয় ৪১৩, অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ফেব্রু- 


রারী মাসের মূল্যের দ্বিগুপ।১৭ এই বৃদ্ধিতে দেবীবাবু 
শৃক্লিত নয়, উল্ধসিত হন'। ওই বৎসর ২৩শে আগষ্ট সুতার 
মূল্য সম্বন্ধে এক বিরৃতিতে তিনি ৰলেন, ‘তুল! চাষীর! 
ন্যায্য মূল্য পাক, এটা আপনারা চান! আমরাও তা-ই 
চাই । সুতরাং সুতার মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে ।”১৮ 

দেবীবাবু বাহবা কুড়াচ্ছেন এই বলে যে, তার নীতির. 
ফলে হুতীবন্তের রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পেরেছে । কোন প্রক্রি- 
রায় রগ্তানি বাড়ান' হচ্ছে তা প্রকাশ করা হচ্ছে না। 


জার | শুক্রবার ১ল] এপ্রিল, ১৯৭৭ - 


পাটকল মালিকদের অতি মুনাফা | 


৯৯৭৪ সালের ২১শে নভেম্বর দেৰীবাবু বাজ্যলভাকে 
জানাম, “ভারতে তুলা তথা স্ৃতীবস্ত্ের মূল্য অন্ত যে কোন 
দেশের চাইতে অধিক।*১১ আসল ব্যাপার হল, রপ্তানি 
যত ত্রত্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভরতুকির পরিমাপ তার চাইতেও দ্রুত 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভরতুকির টাকার যোগান দেয় সমগ্র দেশ । 
যেহেতু মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট সর্ববৃহৎ তুল! : ও সুতীব্র 


উৎপাদক অঞ্চল, সেহেতু সমগ্র দেশের মুল্যে লাভবান হচ্ছে 


এই ছুটি রাজ্য । 

১৯৭৩ সালে পাট উৎপাদনে রেকর্ড সৃতি টির 
বেল। প্রতি বেলে থাকে ১৮*.কিলোগ্রাম পাট। ১৯৭৪ 
সালে পাট উৎপাদন নেমে যায় ৪৮ লক্ষ বেলে। স্বপ্ন 
উৎপাদনের ফলে মুল্যে কিছু বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দেয় । 
চাষীরা সর্বাধিক পাট বিক্রয় করে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর: 
মাসে । ভিসেম্বরের মাঝামাঝি তাদের হাত থেকে সৰ পাট 
চলে যায় ব্যবসাদার ও চটকল মালিকদের গুদামে । পাট 
বিক্রয়ের মরশুয়ের গোড়ার দিকেই মূল্য হ্রাস করার বৃড়বনতরে 
লিপ্ত হয় চটকল মালিক শ্রেণী এবং কেন্দ্রীয় সরকার। 
সেপ্টেম্বর মাসের প্রথামার্ধে তাদের মধ্যে বিশদ শলাপরামর্শ 
চলে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিদ্ধান্ত হয়। ২৩শে 
সেপ্টেম্বর বাণিজ্য মন্ত্রক কর্তৃক প্রচারিত একটি বেসরকারী 
(আন-অফিসিয়াল ) নোট মারফৎ সাংবাদিকদের জ্ঞাত 
করা হয় যে, পাটের যুল্যে “তীব্র উধ্বগতি* ( শার্প রাইজ) 
রোধ এবং ফাটকাবাজী বদ্ধের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যবস্থা 

"গ্রহণ কর! হয়েছে। ব্যবস্থাগুলি গোপন রাখার "চেষ্টা ছিল, 
কিন্তু সাংবাদিকদের নিকট তা অঙ্জানা থাকে না। দেবী- 
বাবুর মন্ত্রক চটকলগুলির উপর হুকুম জামী করে যাতে তার! 
পাট ক্রয় হ্রাস করতে বাধ্য হয়। সংগে সংগে অর্থ মন্ত্রকের 
পরামর্শে রিজার্ভ ব্যাঙ্ শুধু চটকলগুলিকেই নয়, সরকারী সংস্থা 
পাট. কর্পোরেশনকেও প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কের খণ থেকে বঞ্চিত 

- করে। চাষীরা ভর মরশুমে বাজারে পাট নিয়ে এসে দেখে 

ক্রেতা নেই। অচিরেই পাটের মূল্যে অধোগতি শুরু হয়। 


২০শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় প্রতি কুইণ্টাল পাটের পাইকারী” 


মূল্য ছিল ২০৬ টাকা ৩* পয়সা, ২৪শে ডিসেম্বর ২*৩ টাকা 

১৬২ পয়সা, এবং তারপর আরে! হ্রাস পেতে পেতে ডিসেঘরে 
এসে দীড়ায় মাত্র ১৭১ টাকা ৪৭ পয়সায়।২০ একেই 
অন্তান্ত সামগ্রীর মূল্যের তুলনায় পাটের মুল্য ছিল চাষীর 
পক্ষে সর্বনাশা সরে । বাণিজ্য মন্ত্রক, অর্থ মন্ত্রক এবং 
চটকল মালিকদের কাবসা্জির ফলে, হূল্য আরে! পড়ে 
যায়। 

“ , কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রিয়াকলাপের প্রতিষেদনে কলকাতার 
একটি সংবাদপত্রে লেখা হয়, “ভারত সরকার পাটকল 
মালিকদের যোগসাজসে এমন কিছু ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নিয়ে-. 
ছেন যা. কার্যত পাটচাষীদ্ের এবং পাট উৎপাদনকারী 

' বাজ্যগুলির পিঠে ছুরি মাগার সামিল। আর বাণিজ্যমন্ত্রী 
হিসেবে দেবীপ্রলাদ চট্টোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে সেই ছুরি' 
চালানো হয়েছে ।”২১ 

দেবীবারু বং এবং কেন্দ্ৰীয় সরকারের অন্ার্ঘ অনেক 
মুখপাত্র বারবার ঘোষণা! করেছেন যে, পাটের যূলাবৃদ্ধি 
ঘটলে ভারত-বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের বাজার হারাবে। 
ভারত পাট রানি করে না, করে পাটজাত দ্রব্য স্থৃতরাং 
রপ্তানি নির্ভর করে পাটজাত দ্রব্যের মূল্যের উপর। যুক্তি 
দেখান যেতে পারে যে, পাটজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ভর করে 
প্রধানত কাচা পাটের যুল্যের উপর। কিন্তু এই 
শিল্পের ক্ষেত্রে যুক্তিটি কি খাটি? পাটের মূল্য এবং 
পাটজাত ভ্রব্যের যূল্যের গতি থেকে যুক্তিটি বিচার করা 
বাক। ১৯৬১-৬২তে ১:০ ধরে, পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের 
সুচক এবং তুলনার্থে তুলা ও কাপড়ের মিলে প্রস্তুত দ্রব্যের 
যুল্যের সুচকের পরিবর্তন নিমের: সারণিতে দেখান হুল: ২২ 


হিসি শ্চক 
ব্সর পাট পাটপাত তুলা মিলেতৈরী 
ভ্রধ্য " কাপড় ও সুতা 
১৯৬১-৬২ ৩ ১ * ১৩৩ ১০৪ 39 
১৪৬৫-৬৬ ১৩২ ১১৯ ১১৯ ১১৪ 
১৯৮০-৭১ ১৪৫ ১৭১ ২১ ১৪৬ 
১৯৭১-৭২ ১৩৯ ১১৪ ২২২ ১৬২ 
2১৯৭২ ৭৩ ,১৫৮ ১৮৯ ১৭৩ ১৬৬ 
১৯৭৩-৭২ ১৪২ ২২ ২৭৭ _১৮৪ 
সেপ্টেম্বর২১, ১৯৭৪ ১৮৭ ২৮৪ ৪১৩ ২৩০ 


উপরের সারণি থেকে দেখা যাবে কী নিষ্ঠরভাবে' 
পাটের মুল্য দাবিয়ে রাখা হয়েছে এবং পাটলাত 


দ্রব্যের মূল্যে বৃদ্ধি ঘটতে দেওয়া হয়েছে । ১৯৬১- ' 


৬২-র তুলনায় ১৯৭৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত পাটের যূল্যে বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৮৭ শতাংশ কিন্ত 
পাটজাত দ্রব্যের মূল্যে বৃদ্ধি হয়েছে ১৮৪ "শতাংশ | চাষী 


মেরে চটকল মালিকর! সরকারের সহায়তায় সীমাহীন 


(৯৩) ৯৭৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে নীরেন ঘোষ 
রাঙ্গ্যসভায় বলেন যে, অর্থমন্ত্রী “পাট কর্পোরেশন যাতে খণ 
পায় তার জন্ত'অন্ছসতি প্রদান করেন নি” এবং “ডিসেম্বর 
মাস অবধি তারা কোনও খণও কর্পোরেশনকে দেয়নি ।* 
উত্তরে দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যাক্র বলেন'যে, খন সংক্রান্ত 
নির্দেশাদি *বস্তত' নীতিগতভাবে সম্ভবতঃ ২৩শে অক্টোবর 
তারিখেই দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কার্যকর হতে কিছুটা! সময় 
লাগে” (Parliamentary ‘Debates, Rajya 
Sabha, Official Report, Part IL (মিষিওগ্রাফ ), 
পৃষ্ঠা ৫৪৪-৫ এবং ৫৪৯ দ্রষ্টব্য |). ১৯৭৩ সালের ১লা 


ডিদেম্ব তারিখে ভারতীয় চটকল সংস্থার চেয়ারম্যান জে, * 


পি. গোয়েস্ক! বলেন : “ডিসেম্বর মাস নাগাদ ৭০ ভাগেরও 
বেশি পাট চাষীরা বিক্রঘন করে ফেলে কিন্তু আদ. অবধি 
ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত, কোন স্বণ পাওয়া যায় নি। “অন্ত 
কথায়, খণের স্থবিধা এই মাসের শেষের দিকে যদিও 
পাওয়া যায়, দরের ব্যাপারে চাষীদের সুবিধা প্রদানের যে 
স্থযোগ চলে গেছে, তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না ।” 
(ভারতীয় চটকল সংস্থ। কর্তৃক ১১৭* সালের ১লা ডিসেম্বর 


১ তারিধে প্রকাশিত “Chairman’s Press Statement” 


দ্রব্য । প্ুসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ২৯৭২-৭৩-এ কাচা 
তুল! ক্রয়ের জস্ভ মহারাইই কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ফেডাঁ- 
রেশনকে খণ দেওয়া হয়েছে ১:০ কোটি টাকা এবং কটন 
করপোরেশন অৰ ইণ্ডিয়াকে ৪৩ কোটি টাকা । কাপড়ের 
মিলগুলিকে কত কোটি টাকা খণ দেওয়া হয়েছে এখনও 
হিসাব করা হয়নি । (ৰাণিকঙ্মন্্রকের পার্লামেপ্টার্ী কন- 
সালটেটিভ কমিটির ১৯৭৪-এর ২১শে অক্টোবরের সভায় 
প্রচারিত লরফারী তথ্য। ) ৃ 

(৯৪) Economic Survey 1973-74, পৃষ্ঠা ৮৮ 
অষ্টব্য |. 

(১৫) পশ্চিমবঙ্গ ,সরকার, Memorandum for the 
Sixth Finance Commission, পৃষ্ঠা ২০। 

(১১) বিভিন্ন প্রন্কাযের পাটজাত দ্রব্যের উপরে ১৯১৬ 
সাল থেকে ১৯৭৩ সালের ২৮শে আগস্ট তারিখ অবধি 
বপ্ধানি শুদ্ধের হারের জনক [00180 Jute Mills Asso. 
ciation, Annual Summary of Jute aud Gunny 
Statistics—Jute. Year 1972-73, পৃষ্ঠা ৫৫ জুষ্টব্য | 
১৯৭৪ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে বলবৎ বানি শুকের 
হারের জন্য ওই তারিবে ভারত সরকারের ঘো ণাটি 
দ্রব্য ৷ ও 
(২৭) পাট ও তুলার মুল্যের সুচক Reserve Bank 


॥ পাঁচ ॥ 
মূনাফা লুটে চলেছে। এই মুনাফার ক্ষু্ব একাংশ শাসক 


রাজনীতিক দলকে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তা কৃষকের ' 


ভাগ্যবিপর্ধয় রোধ করার অন্ত নয়, অধিকতর নির্সষ আঘাত 
করার সন্ত 1. 


১৯৭৪ সালের ২৭শে নভেম্বর রাজ্যসভায় বাণিজ্য 


মন্ত্রকের একটি বিবৃতিতে জানান হয় যে, বিদেশের বাজারে 


. পাটজাত ভ্রব্য যাতে প্রতিযোগিতার ক্ষঃতা না হারায় 
সেজন্ত সরকারকে খবরদারী করতে হয় পাটের কৃপ্য *অস্বা-' 


ভাবিকরকম উচ্চন্তরে* ( আনকন্ণনেব স্‌ লেনতেলস ) উঠা 
বন্ধ করতে । 
এবং পশ্চিমবঙ্গের নীরেন ঘোষ জানতে চান, ' পাটের 
মূল্যের সংগে পাটজাত দ্রব্যের মুল্যের কোন নম্পর্ক এবং 
পাটজাত ভ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধির সংগে সঙ্গতি রেখে পাটের 


মুল্য বৃদ্ধি হতে না দেবার যৌক্তিকতা আছে কি না। দেবী- 
বাবু বলেন, “না, কোন যৌক্তিকতা নেই ।”২৩ “যোঁক্তিকতা - 


যে নেই, তা নিংসন্দেহ। কিন্ত বাস্তবে সব যুক্তি অগ্রাহ্ 
করে পাটের মূল্য দাবিয়ে রাখার এবং পাটজাত ভ্রব্যের 
মূল্যবৃদ্ধির নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে । 


[লেখকের “ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ" গুস্থের একটি 


তি সম্প্রতি গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে সম্পাদক, 
দর্পণ 





of India Bulletin, সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃঃ ১৫২৫, এবং ' 


ভারত সরকার, Economic Survey 1973-74, পৃঃ ৮৮ 
থেকে সংগৃহীত | | 


' (৯৮) লোকসভায় 8৭৬ নং তারকাচিক্বিত প্রশ্নের 


উপর একটি অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তর |. 

(৯৯) তুলার মূল্য সমন্ধে একটি দৃষ্টি আকর্ষণ প্রস্তাবের 
উপর বিতর্ক দ্রষ্টব্য । ূ 

(২*) বিভিন্ন তারিখের কলকাতার The stateman 
পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে. উদ্ধৃত মূলা । 


(২১) আমম্মবাজার পত্রিকা, ২৪শে সেপ্টেম্বর, . 


১৯৭৪। 
(২৩) Reserve Bank of India Bulletin, 
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, পৃঃ ১৮২৫, থেকে গৃহীত পরিসংখ্যান । 


(২৪) পাটের মুল্যের সমন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রস্তাবের : 
উপর আলোচনা ব্য | 


জালিয়াতি জোচ্ট রি 


মিছির আচার্য 


জালিয়াতি জোচচুরি করে’ বেশিদিন 

ইতিহাসের চালিকাশক্তি যে সচেতন জনগণ 

তার বিচার থেকে কেউ রেহাই পায়নি। 
দেয়ালে আঁট] এশিয়ার মুক্তিনুর্যের সহাস্ত বদন . 
আজ ময়ল। কাগজের ঝুড়িতে । বিশ দফার 
সরকারি টাকায় বানানে! অধ্যদধ্তরের ফিলিমগুলি 
গুদামজাত ই হরের বিষ্ঠা তুগন্ধময় । অধ্যাপ্ক- 
নাট্যকার-গান-লেখক বিশদ্বফার-কোরাসবয়েরা 
রেডিয়ো থেকে বৃত্তি হারালো! । পদ্ম নী ঘোষকে 
গলায় কাপুনির ভাড়ামি ‘দূর হ১। 

অথচ চোরা ন! শোনে ধর্মের কাহিনী 

মানুষের জাগ্রত চোখের আড়ালে 

কালে! গাড়িতে সাম্বী পাহারায় যাদের 


ছি'চড়ে টেনে হাসপাতালে রঙ্জি দেবার জন্কে আনা হয় 


(জেলখানার অধান্ষিক অত্যাচারে পুলটিস দেবার গরজে ), 
সেই বীর সন্তানদের মুক্তির দিন কি 'সমাজবিরোধীদের 
অগ্রাথিকারে পিছিয়ে বায়? 





আলোচনার সময় বিহারের ইন্দ্ররীপ সিং. 





1 ছয় hh 


শরৎচন্দ্র আজও রক্ষাকৱচ 
ভানুসিংৰ এ 


. দণকের শেষ পর্বে বালা চলচ্চিত্র 


শ রৎচন্রকেই পরম, নিশ্চিক্কতায় নির্ভর 


" = রছে শুধু ভাই নত, স্রীন্িমত রক্ষা- 
কষ, হিসেবেই শ্রী করেছে। 


. এটাও লক্ষ্য করছি বর্তমান বছরটা 


আলীর 
শরৎচন্দের কাছিদীফে রপালী পর্দায় " 


শত জন্ম শতবর্ের পুতি হিসেৰেই যে 
এদন শরৎমুখীনতা, ত! ককন্ত সত্য 


নয়. 


+%1 কারণ স্যর কিছুই 


হাজির করে, বাজিমাৎ করা । এটা 


- গৃতিতে 
সমত” 
", আগেও একবার নি্দত হয়ে প্রভূত 


কিন্ত লক্ষনীয়, শরৎচন্দ্র যে কোন 


ফাহিনী অবন্ঠ হু একটি বাদে, একা- 


'ধকবার চলচ্চিত্ে ক্পায়িত হয়ে বঝ্স- 


। .'মফিস জয় করেছে জব্যর্থ নিশানায় । 


এদস্ই যখন বাংল) স্থবির জগভে 
ভটা পড়েছে, শরৎ-ঝাহিমীর চিঅরূপ 
তখনই ' সেখানে দোয়ার - এনে 
শদয়েছে। আর সে কারণেই শরৎচন্দ্র 


আঙও বাংল) ছবির নির্মাতাদের , তাদের যে নতুন নাট্য প্রয়োজন! উপ- 


কাছে আশ্চ্ধ রক্ষাকবচ ? 


এই হালিফিগ ব্যাপারটাই . দেখা - 


যাক না কেন.! প্রস্তা হুপারহিট্‌ 
হয়ে বেরিয়ে গেছে) “সব্যসাচী” 


- আজও চলেছে রত পরাক্ষমে । 
- এরই মধ্যে পুরনে। দিনের একাধিক 


শরৎ কাহিনী চিত্ম চুটিয়ে ব্যবসা, 
করেছে) নতুন প্রব্েজ্জমায় ‘রামের 
হুম রিলিজ পেয়ে অপ্রতিহত 
এপিয়ে চলেছে । ‘রামের 
নিউ ব্িয়েটার্স ব্যানারে 


গনভিরতা অর্জন করেছিল। বর্ত- 
মানের রিমেক স্থবিটিগ ভাল ব্যবস! 
করছে। ছবিগুলি নে বর্তমানে 


. প্রমোদ কর যুক্ত কতই বস্প অফিস 
ভয় করছে লা নর} কয় বুক্তির জন্ত ' 
দ্যৰস৷ আরও ডোর হয়েছে ঠিকই . 


কিন্তু ক: মুক্ত ন! ক্লে ছবিগুপি যে 
হট করভই, তা তো আগের 


'মভিজ্ঞভা থেকেই স্পষ্ট হর) আঅখচ 
।এটা ছুঃখের সংগে বলতেই হয়, ছু 
চারটে ছবি ছাড়! ৰাকি সব শরৎ 


কাছিনী চিত্রই দশ ও অক্ষম হটি। 
শ্রেফ কাহিনীর চিত্রাহতার্দ, বা কখনই 
»লচ্চিত্র ধর্মে অন্িত বয়--চনচ্চিত্রের 
নে ভাষায় ত! ত্ুপায়িত্ লয়। " শুধু 
পেলুলয়েডের  ক্ষিত্েরর সাহায্যে 


শরৎচন্দ্রের গল্প বল) হয়েছে চলচ্চিত্র 


ধর্ণকে ক্ষ কর্রে--বেবানে শিল্পরস ও 
নান্দনিক তাৎপর্য অনুপস্থিত । 


্ এহন ভ্যবট বাংল! 'ছবির 
- এঙ্গনে সেই সবাক হৰিত জফ্মলগ 

প্েকেই দেখা যায়ঃ কিন্ত .কারণট! 

- নয়" 


, জোয়ারে সব কিছু ভাসিয়ে দিয়েছে-_ 
বাঙালী দর্শকের সেন্টিমেন্টকে একস- 
প্রয়েট কর! হয়েছে কাহিনীর নিজস্ব 
আবেগসযতাকে রূপালী পর্দায় শ্রেফ্‌ 
তুলে . ধরে। সেধানে ' পরিমিতি 
বোধের কোন পঠিচয় নেই, মননের 
কোন বালাই নেই, রসহ্হির কোন 


. তাগিদও নেই। তাই ছবিতে শুধু 
শরৎচন্দ্র গল্পই বলা হয়েছে-তা 


চিলচ্চজ' হ'য়ে ্বীড়ায়নি। সম্প্রতি 
মুক্তিপ্রাপ্ত মাধবী চক্রযর্তা নিবেদিত 
ও গুরু রাগডী পরিচালিত ‘রামের 
সুয়তি’ ছবিটিও বাংলা চলচ্চিত্রে কোম 


অতিথিক্ত সংযোজন হয়ে দেখা দেয়নি - 


সেই একই গড্ডলিকা আোতের 
ধারা। শুধু তফাত্টা হচ্ছে--'রামের 
সুমতি’ চলছে দুরন্ত গতিতে আর 


' দর্পণ || শুক্রবার ১লা এপ্রিল, ১৯৭৭ 


“নানা রঙের দিল্লি” হাটছে খুঁড়িয়ে .. 


ঘুড়িয়ে । ‘নানা রঙের দিনগুলি, 


ছবিতেও .আবেগ আছে কিছু নাটকও ' 


আছে। আর আছে.যুক্তিহীন কিছু 
ক্রিয়াকলাপ, মোট! দাগের ভাড়ামি। 
এও এক . অক্ষম চলচ্চিত্র | কিন্ত 
এতো শরংচজ্জের কাহিনীর ছবি নয়। 
কনক মুখোপাধ্যায় এ ছবির কাহিনী 
রচনা করেছেন। - পরিচালনা 
স্ভার। 

,এই তো বিগত কয়েক মালের 
মধ্যে দেখা গেল, শ€ৎচজ্জের গল্প নিয়ে 
তৈরী প্রত্যেকটি ছবি সুপার হিট্‌ হ'য়ে 


বেরিয়ে গেল, আর অন্তান্তের গল্প নিয়েও 


যে ছবিগুলি নিসিত হয়ে মুক্তি পেল, 
প্রায় প্রত্যেকটিই ‘ফ্লপ হয়ে গেল। 
অথচ. চলচ্চিত্র ধর্মের বিচারে ফলা- 
ফলের এমন শোচনীয় পার্থক্য ঘটার 
কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া ভার | 


- থিয়েটার ওয়ার্কশপ অভিনীত 
., নিরক গুলজার: 
( দৰ্পণের সমালোচক ) 


' থিয়েটার ওয়ার্কশপ বহুদিন পরে . 


বাংলা: দেশের নাটক অনুরাগীঘের 


হার দিল তা হোল নাট্যকার মনোজ 
মিত্রের “নরক গুলজার” | এবাৰত 
থিয়েটার ওয়ার্কশপ . তাদের যে সৰ 


সিরিয়াস মাটক প্রযোজ্ন! করে 
এসেছে যেমন রাঁদর জ, চাকাজা : 


মধু ইত্যাদি তার মধ্যে ‘নরক গুলজার’ 
একটু কেমন বেষানান। je 

নাটকের আবেদন বুদ্ধির কাছে 
হলেও অনুভূতির . কাছে আত্মলমর্পন 
নিশ্চই ঘটবে এবং তাতেই নাটকের 
অম্পূর্ণতা। ওয়ার্কণপের পূর্বের নাটক- 
গুলি দেখতে দেখতে আমর! দর্শকেরা 
আধুত হয়েছি যেমন করে, নরক গ্‌ল- 
জারে তেমনটি কি হয়েছি? বিচার 


করলে দেখা যাবে নরক গুলজার একটি - 
সমকালীন নাটক 3 শোষণের বিরুদ্ধে 


সংগ্রামই এ নাটকের মুখ্য বিষয়। 
অভিনয়ের দীপ্তি, আলোর ব্যবহার 
এসব থাকা সত্তেও নাটকের বধ্যে 


দর্শক হিসেবে, নিজেকে হারিয়ে - 


ফেলতে পারিনি |. মনে হয় নাটক 
1 - একটু আটোসাটো হলে 
পারত |. 
দষ্গপটের পরিবর্তনের . প্রয়োগ 
সুন্দর, কিন্ত “ নিখুঁত মনে হয়নি । 
নাটক দেখতে দেখতে মনে হয়েছে 
অভিনেতার! সুষটুভাবে . অভিনয় কমতে 


তিধা গ্র্, কিসের একটা অভাববোধ - 
দ্রোহ পরিবেশে : ভাবাবেগের চতাদের স্ষুক করছে। = 


চা 


" সুনাম রেখেছেন |. 


মঞ্চের উপর সর্বক্ষণ ধরে নরকের 
দৃশ্ডে এ রাক্ষসী ব্যবহার সোট! তুলির 
কাজ। নরক অর্থেই খড়ের রাক্ষসী, 
তার চোখে লাল আলে! খিয়েটার 
ওয়ার্কশপের মঞ্চ পরিকল্পনার পূর্ব- 
নাম আংশিক স্কুণ্ করেছে । তাপস 
সেন ও মন দত্তের এমন কাজ কেন? 

এ নাটকে একটি মাত্র নারীচক্িত্র । 
মাতৃত্ব, প্রেম, বিক্ষোভ সবকিছু চরিত্রটি 
রমণীয় করেছে, কিন্তু শিল্পীর মিপুণতার, 
চরিআটি গড়ে উঠতে পারেনি, যেমনটি 
দর্শক আশা করেছে । অভিনয় তিনি 
হুদার করেছেন আর সেটাই বোধহয় 
ক্রটির কারথ। | 
, নরক গুলদারে অভিনেতার! 
তাদের দলের ছ্ছনাম সর্বত্র-রক্ষা করে- 
ছেন। প্রতিটি চরিত্র বিশেষ ভাবে 
ছাপ ফেলেছে : দর্শকের উপরে । 
অশোক মুখোপাধ্যায় এক কথায় অন- 
বস্তু । "সৃষ্টিকর্তার “দুরূহ কাজটি এড 
স্বাভাবিক ভাবে ন! করলে নাটক 
দুর্বল হোত নিঃসন্দেহে | বাম মুখো-. 
পাধ্যায়, মানিক রাঁয়চৌধুরীর অভিনয় 


খুবই স্থনার । নাটকে সালীতের ব্যব- 
হার ভাল। দেবাশীষ দাসগুপ্ত তীর - 


কিন্তু একট! কথ। 
পরিচালক বিভাস চক্রবর্তার কাছে 
“বিয়েটার “ওয়ার্কশপে'-র শিল্পীদের 
কাছে আমাদের দর্শকের আশ! অনেক 
তাই এনাটক দেখে অনেকেই, 
আমার মত বলবেন__পিপাসা হায় 
নাহি মিটিল। 


"অন্তকোন 


বিকট নর রর দানসাগর | 
..( দর্পণের সমালোচক.) . । 


ভারতের জনসংখ্যার তিন ভাগের 
এক ভাগ হোল ভুষিহীন ক্ষেত মজুর ) 
তাদের একটি অংশ ক্রমাগত শ্রম. 
থেকে বঞ্চিত হতে হতে শ্রম বিমুখ 


“হয়ে পড়ছে | ফলে তারা উপোষ 


- কোরে, চুরি কোরে, ভিক্ষে কোরে 


কোন রকমে জীবন দীপটুকু জালিয়ে 
স্বাখার চেষ্টা, করছে । তাঁদের কাছে 


. খাস্ভান্বেষণ ছাড়া জীবনের অস্তকোন 


অর্থ নেই। তাদের কাছে জীবন এবং 
মৃত্যু সান কথা। বর্তমান সভ্য 
জগতে এটাই মানব জীবনের সর্ব নিন্ন 
স্তর) এখানে ' নামলে মান্য আর 
সাম্য থাকে না। মায় মমতা, লক্া- 
ভয়, এমন কি হিংসা দ্বণাও লোপ 
পেয়ে যায়। তবুও তুত্ত-পেত্রী, শ্বর্গ- 
মরক,বৈকৃ$ কৈলাসের ধারণা তাদের 
ছেড়ে যার না। তারাও ছাড়তে 
পারেন৷ হর-পার্বতীর সংস্কারকে। 
এ কারণেই তারা. টে জগন্নাথ হয়ে 
আছে । লুশুনের আ-কিউ অবলম্বনে 
রচিত চেনার 'গন্নাথ' দেখে ভারতীয় 
সমাজের বান্তবুতা ৰোক| না গেলেও 
থিয়েটার . কমিউনের দানসাগর - 


বাস্তবতার এই ' তবত্বকেই উপস্থিত 
. করেছে। ৰাস্তবতার সঠিক বিষু- 


তায়ন ( abstraction ) বাস্তবকেই 
গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে। 
সে কথা প্রমাণ করার জন্তই যেন 
দানসাগর নিয়ে থিয়েটার কমিউন 
হাজির হয়েছে। 


মানুষের! আবার বিভিন্ন স্বরে বিভক্ত । 
ভূমিহীন ক্ষেতমজুর শ্রেণীর সর্বনিষ্ন 
-স্তরের যাছ্ষদের জীবনমাত্রা প্রণালী 
বা সংস্কৃতিকেই দানসাগরে প্রচার 
করা হয়েছে। 


নাটকের সব) নাটকে এ ছাড়া 
বক্তব্য মেই। কেন 
গ্রাযাঞ্চজে এমন অবস্থা এখনগ রয়েছে 
সে সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ইধাগত থাকলেও 
সমতা সমাধানের কোন অপ্রচ্ছন 
নিদেশ এ নাটকে নেই । একারণেই 
নাটকটি সত্যনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পেরেছে। 
পথহীনতার মধ্যে সে কোন ভুলপধের 


‘নির্দেশ দেবার চেষ্টা ফরেনি। দান- 
সাগর একদিকে কলকাতারসুত্র-মাজিত : 


--মধ্যবিত্ত দর্শকদের পুরনো মৃল্যবোধে 
কষাধাত করেই গেছে অস্তদিকে নতুন 


কোন মৃল্যাবোধের জন্ম দিয়ে দর্শকদের . 
যে শিল্প, | 


আশ্বস্ত করতে পাবেনি। 





. মেধোর স্ত্রীর মৃত্যু এবং দাই-বুড়িয় 


| যীশু তার সমন্তা সমাধানের সঠিক 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর j 


গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী, 
. বাস্তবতার আংশিক 'প্রতি্লনই এ " 


































সাহিত্য শ্রেণীগত্ত সামাজিক সমস্ত৷ 
নিয়ে দর্শকদের কেবল ভাষাতে পারে, 
সমন্তা সমাধানের কোন ইংগিত বহন ' 
করতে পারে না, তা যতই রসোতীর্ণ 

হোক না কেন রাজনীতি, সচেতন 

নয়। দানসাগরে শ্রেণীগত ঘাস্তবস্তা 

থাকা সেও রাজনৈতিক সচেতনার 
কোন পরিচয় নেই। 

' নাট্যকার পরিচালক অভিনেতা 
কলাকুশলী সকলের যৌথ প্রচে 
মধ্যদিয়েই একটি নাটকের: বজ্ত 
সার্থক হয়ে উঠতে পারে। বক্তব্য : 
প্রকাশে বিপ্প না ঘটালে আঙ্গিকের 
ভুলক্রটি এবং .অপ্রাচূর্ধের জন্ত 
কারে! কিছু বলার থাকে না। 
দানসাগরে দাই বুড়ির' প্রবেশ ' 


প্রস্থান সষ মিলিয়ে একটা ভৌতিক 
পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে 
“্ৰস্তবাদী দর্শকের কাছে এটা বিসদবপ 
ঠেকবে। এ সম্পর্কে পরিচালকের 
সতত্ক হওয়। প্রয়োজন । একটি বৃক্ষকে 
দেখলেই বোঝা যার সে জীবিত ন! 
মৃত! কোন. পবা গাছের. মধ্যে 
রসের. অবশিষ্ট থাকলেও তার মধ্যে 
প্রাণ খোজার কোন: অর্থ হয় না। 
একটি জীবন্ত গাছের মধ্যে যরাডাল 
শুকনো প্যত্তা থাকতেই পারে, ভাতে. 
ভার সজীবতা, স্গু্ হয় না|, দান- 
সাগর সজীব না হলেও মৃত নয়। 


পথটি খুজে পেলেই দানসাগর সজীব 
হয়ে উঠতে পারতো । সঠিক রাজ 
নৈতিক  দুিজপীর -অভাবেই দাম- 
' সাগরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় দি। 





দন 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ টাদার হার '॥ 
বাধিক ২২ টাকা 
বাগ্যাধিক ১১ টাকা 

- ' ত্রৈমাসিক ৫:৫০ টাকা . 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
' পাঠাবার ঠিকান! : 

ম্যানেজার, দর্পণ 

৬১, মট লেন | কলিকাতা ১৩ 


দর্পণ || শুক্রবার ১ল] এপ্রিল, ১৯৭৭ 


নিজন্ব শক্তির উৎস রূপে স্বাভা- 


ৰিক রাজনৈতিক খাতের বহিভূর্ভ ' 


তিনটি আধা সামরিক বাহিনী, গুপ্ত- 
চর্সংশ্থার.উপয়ে অধিকতর নির্ভরশীল 
হয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে উদ্যোগ 
গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার 


প্রমাণ পাওয়া গেল ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের 


যে প্রক্রিয়া তিনি চালু করেছিলেন! 
১৯৯৪৯ থেকে ১৯৭৫এর মধ্যে পুলিশ 
বাজেট দ্বিগুণ হল এবং বাম, ডান ও 
মধ্য সব বিরোধী দলগুলির সঙ্গে 


পুলিশের সম্মুধ সংঘর্ষ হল । ১১৭১ সনের 


শেষে মার্কসবাদী কমিউনি (কমিউনিষ্ট 
পার্টি থেকে পৃথক ) পার্টিকে পুলিশী 
মোকাবেলার মাধ্যমে দুর্বল ও ছিম্ন- 
ভিন্ন করে দেয়া হল। ১৯৭৪ সনে 
“রেল ধর্মঘট এবং জয়গ্রকাশের নেতৃত্ব 
বহুদলীয় অহিংস আন্দোলনকে দমন ও 
ব্যর্থ করতে পুলিশকে ব্যৰ্হার করা 
হয়েছে। এই সব সম্ভব হয়েছিল 
৯১৭৯ সনে বিধিবদ্ধ একটি আইনের 
সাহায্যে যা সরকারকে ছয়মাস পর্যন্ত 
যে কাউকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও 
, আটক রাখার ক্ষমতা দিয়েছিল। 
জরুরী অবস্থার এই মেয়াদ বেড়ে 

হয়েছে দু বছর । . | 
ম তার পারিবারিক খ্যাতির তুলনায় 
ইন্দিরা গান্ধি যখন প্রধান মন্ত্রী হলেন 
তখন তার সুমন্ধে লোকের জানাশোনা 
এত আশ্চর্য রকমকম ছিল যে, পরবর্তী 
প্রচলিত রাজনৈত্তিক পদ্ধতি থেকে যত 

জেলের কয়েদী 

টু (ওয় পৃষ্ঠার পর) 

খাদ্য? মোটা পোকা চালের 
& ভত্তি ভাত, এত পাতলা রুটি যে" মনে 


হয় হাওয়ায় উড়ে যাবে, আর বেগুন 
২ ও কুমড়ো আমাদের প্রধান থাগ্য । 


এটা সাধারণ অভিজ্ঞতা যে. মুক্তির 
আদেশ পেলেও গেটের কাছে গিয়ে 
আটক থাকতে হয়। ' কিছু অর্থ খরচ 
করলে এই অবন্ধ1 থেকে উদ্ধার পাওয্য 
ঘায়। | 

লাধারণ কয়েদীদের কাছে নতুন 
প্রলোভন যাকে .বলা হয় “খালি 
আল্টোলন,” অর্থাৎ  নির্বী্জকরণ 
মুকুটহীন যুবরাজ, যা পয়দা করেছে। 
গত বছর যারা নির্বাজকরণে রাজি, 
হয়েছে তার] ২* কাটা এবং জেলের 
মেয়াদে ছাড় পেয়েছে। এটন তাদের 
দেওয়া হয় ১০* টাকা । এদের মধ্যে 
পাওয়া যাবে বৃদ্ধ ও তরুণ, বিবাহিত 
ও অবিষাহিত। 

হয়ত এসবই একদিক থেকে শুভ। 
এর মধ্যে দিয়ে ইস্পাত কঠিন হচ্ছে, 
বহু অজানা দেশপ্রেমিক তাদের 


চেতনায় শান দিচ্ছে এৰং ভবিষ্যতে 
প্রতীক্ষায় রয়েছে৷ এ 


ইন্দির! গান্ধির ক্ষমতারোভণ 
i (২য় পৃষ্ঠার পর) ঃ 


বার তিনি সরে এসেছেন তত বারই 
জনসাধারণ তায় আচরণে ' চমকে 
গেছে। ব্যক্তিশত ব্যবহারে তিনি 


' ছিলেন সতর্ক, দুহৰতিনী এবং 


হবল্পবাক। যে প্রচলিত শিক্ষার সুযোগ ' 
তিনি পেয়েছেন তার কোন ছাপ তার 
ব্যবহারে ছিল না। লোকে তাকে 
জানত দুই পুত্রের জননী এবং স্বাধীন- 
তার পরে নয়া দিল্লীতে তার পিতার 
গৃহকর্ত্রা এবং সঙ্গিনী রূপে। ১৯৬, 
সনে তিনি বিধবা হন এবং তার 
রিবাহিত জীধনের অধিকাংশও তিনি 


শ্বামীর সঙ্গে বেসরকারী ভাবে বিচ্ছিন্ন 


ছিলেন। পারিবারিক মহলে! তিনি 
জেদী এবং বদমেজাজী বলে পরিচিত 
হলেও ৯৯৬৬ সালে কংগ্রেস দল তাকে 
প্রধান মন্ত্রীর মনোনয়ন দিয়েছিল এই 
বিশ্বাসে যে, তিনি ব্যক্তিগত অহ্ষিকা- 
বিসর্জন দেৰেন, উপদেশ গ্রাহ 
করবেন এবং তাকে সামলানে। যাবে। 
পিতার ধীশক্তি, দীর্ঘস্থায়ী বদ্ধু- 
বাৎসল্য ব! সেহপ্ৰৰণতা তার নেই। 
তার চরিত্রের এই সব দোষ তার 
দাবির স্বপক্ষে গুণ বলে পরিগণিত্ত 
হয়েছিল। কংগ্রেসে যখন এঁকতার 


প্রয়োজন হয়েছিল তখন দলের নেতৃত্ব 


একজন ধৈর্যশীল সহযোগীকে খু'জ- 


- ছিল। 


তার গণতান্ত্রিক স্থপারিশ-পজের 
কথা তখন কেউ ভাবেনি । ১৭ বছরের 
নেহরু আমল এবং তার উত্তরসাধক 
শাসক লালবাহাতুর শালীর ১৯ মাসে 
ভারতীয়রা যুক্তরাজনৈতিক ঝীতিনীতি 
এবং বিতর্ক ও মতপার্থক্যের পরিবেশে 
অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ধরে নেওয়া 


হয়েছিল যে, ভারতীয় নেতা! হওয়ার, 
মানে হল এই সব যুল্যমানকে শ্রদ্ধা 


করা। এছাড়া ইন্দিরা হলেন নেহরূর 
কম্তা এবং ' নেহরুর গণতাঙ্ত্রিকতা 
সর্বল্গমবিদ্িত। তার রাজনৈতিক 
ভাবধারা, ব্যক্তিগত রুচি, শক্তি ও 


* দুর্বলতার পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে ,তার 


বইয়ে ও বক্তৃতায়, ছড়িয়ে রয়েছে 
প্রধানমন্ত্রী । হঙয়ার আগে ও পরে 
তার ঘটনাবহুল পোবদৃষ্ট সামাজিক ও 
রাজনৈতিক জীবনের প্রতি পর্বে। 
একটি গুণ ছিল চরিত্রের সকল 
গুণের উপরে--অপবের মতামতকে 
নেহরু শ্রদ্ধা, করতের্ন। জাতীয় বীর 
হিসেবে দেশবাসীর যে পৃজোপম শ্রদ্ধা 
তিনি পেয়েছিলেন তাতে একমায়ক 
হওয়ার ইচ্ছা থাকলে তার জন্য 


- আছিলা বা সুযোগ তিনি তৈরি 


করতে পারতেন | কিন্ত নিজের ধ্যান 
বিশ্বাস অন্থলারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
দেশ শাসনে পথই তিনি বেছে নিযে- 
ছিলেন; নেতৃত্বকে তিনি স্বাধীনতার 


. যধ্যে জনসাধারণের বিকাশের স্স্ত 


সম্পদ রূপে গ্রহণ করেছিলেন যতদিন 
না তারা নিজেরা তাকে রক্ষা করার, 
মত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে 
পায়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে -কংগ্রেদ 
দল শ্রীমতী গান্ধিকে নেত্রস রূপে উন্নীত 
করেছিল এবং জনসাধারণও তা মেনে 
নিয়েছিল। আজ যারা তার সঙ্গ 
ত্যাগ করেছেন তাঁরা যনে, করেন এই 
বিশ্বাস তিনি ভঙ্গ করেছেন। 

এই মাসের নির্বাচন হচ্ছে জরুরী 
অবস্থার আওতায় । প্রেস সেন্সরশিপ 


স্থগিত হয়েছে কিন্তু সংবাদমনত্রী 


ৰলেছেন যে, সংবাদপত্র দেশের আইন 
অন্রযাঁয়ী চলবে বলে আশা , করা 
হবে। এই দব আইনের একটি হল 
জরুরী অবস্থার আবরণে রচিত একটি 
আইন, যার দ্বারা সরকার যাকে 
‘আপত্তিকর বিষয়’ মনে করেন তার 
প্রকাশ নিষিদ্ধ কর! হয়েছে। সংক্ষেপে 
শ্রীমতী গান্ধি এবং তার মন্ত্রীদের 
সমালোচনা এবং এ ধরনের আরে! 
কিছু বিষ দণ্ডনীয় অপরাধ। 
সাম্প্রতিক এক সাংবিধানিক সংশোধনের 
ৰলে সরকার “জাতিবিরোধী? কার্য- 
কলাপ এবং সংগঠনকে. নিষিদ্ধ করার 
অবাধ ক্ষমতা পেয়েছে। জরুরী 
অরস্থার পরে আইনে যে সব পরিবর্তন 
কর! হয়েছে তার ফলে জেলের ভেতর 
যে সব হাজার হাজার ‘রাজনৈতিক 
বন্দী” আছেন তাদের হয়ত অপরাধী 
ৰলে ব্যাখ্যা করা 'হবে। নামকর! 
কয়েকজন নেতার মুক্তি থেকে জেলের 
ভেতর হাজার হাজার রাজনৈতিক 
“কর্মীর মুক্তি সম্পূর্ণ পৃথক প্রশ্ন কেননা 
এদের উপরেই একটা দলের নির্বাচনী 
প্রস্তুতি নির্ভর করে। সরকারের হাতে 
এখনে! রয়েছে খামখেয়ালী গ্রেপ্তারের 
অস্ত্র। মতপ্রকাশের এবং রাজনৈতিক 
কাজ করার স্বাধীনতা আজ একজি- 
কিউটিভের মর্জির উপর নির্ভরশীল । 
গত বছর যে সব সর্বগ্রাসী সংশোধন 
পাশ, কর] হয়েছে তার ফলে একজি- 
কিউটিভ মানে শ্বয়ং প্রধান মন্ত্রী যিনি 
সংসদ বা দেশ কারো! কাছে জবাব- 
দিছি করতে বাধ্য নন | 

তৰে বিরোধী দল এই চ্যালেণর 
গ্রহণ করেছে। এদের একাংশ এখনো 
বেআইনী-ঘোধিত, অপরাংশ গত ২০ 
মাসের গ্রেপ্তার, হয়রানি এবং সেন্সর- 
শিপের হার! বিপর্যস্ত ; এই চ্যালেপ্র 
নেওয়ার ভিত্তি হল এই বে, এই 
অবস্থায়ও তার! লড়াই করতে পিছ পা 
হবে না। ঘটনাক্রমে প্রমাণ যে, এই 
প্রচেষ্টা নিরর্থক নন্ব। ২৬শে জুন ১৯৭৫ 
যে পদ্ধতিকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল 
তা আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বছ 


দল মিলে যে জনত! দল গঠিত হয়েছে 


তাঁর আকর্ষন আজ এমন দম ষে, 
হাজার হালার মাহষ মাইলের পর 


মাইল পায়ে হেটে এৰং ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা বসে থেকে শ্রীঘতী গাদ্ধির বন্দীদের 
বজব্য শুনছে! 
প্রতীক্ষিত বিভ্রোছটি আজ ঘটেছে। 
জগজীবন রাম পদত্যাগ করে কংগ্রেস 
ফর ভিযোক্রাসি নামে দলগঠন করে 
বিরোধী দলে যোগ দিয়ে জরুরী অবস্থা 
ঘোষণার প্রাককালে ঘটনীয় ভা্বনকে 
সম্পূর্ণ করলেন । | 
আজকের বিচার্য প্রশ্নে ছটি কথায় 
এসে দীড়িয়েছে- স্বাধীনতা বনাম 
দাসত্ব এবং এই আওয়াজ আগ অগণিত 
শোষিত মানুষের সদ্থন লাভ করেছে? 
আদালতের ক্ষমতা নস্তাৎ করে জমি 
সম্পর্কিত মামলা ফয়সালার " ভার 
সরকার মনোনীত ্রইবুন্তালের হাতে 
দেওয়ার আগেষে চাষীরা শেষ 
বিচারের আশার আদালতের দিকে 
চেয়ে থাকত; কারখানার শ্রমিক যার 
ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া 
হয়েছে ) যে সব ফেরিআলা! এবং দিদ- 
মজুরদের তাদের ষাড়ীঘর থেকে হটিয়ে 
দিয়ে জলহীন, কর্মহীন ও যানবাহন- 
হীন এলাকায় জবরদস্তি ঠেলে দিয়ে 
নাসবন্দির জুলুম কর! হয়েছে; জরুরী 
অবস্থার পরবর্তা ক্রমবর্ধণান দ্রব্যযুগ্য 
বৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী’ যাদের 
কাছে একমাত্র -থাস্যশশ্ত ছাড়া আর 


কংগ্রেসের মধ্যে বু 


॥ সাত 1 


'সবই নাগালের বাইরেএবং এই খাঁগ- 


শস্তের কৃতিত্বও যতটা সবুর ততটা 
সরকারের ময় । 

দেশের স্বাধীনতার জন্ত যার! 
সংগ্রাম করেছেন তাদের যন্ত্রণা এবং 
মোহমুক্তি প্রত্তীকিত হয়েছে যখন নেহ- 


' রর ভগিনী শ্রীমতী বিপয্পলক্্ী পণ্ডিত 


(শ্রীমতী গাদ্ধির পিসী) বিরোধী 
বিরোধী দলে যোগ দিলেন । ১৯৬৮ 
সনে সংসদ্সদশ্যের পদ ত্যাগ করে 
রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর 
নেওয়ার পরে তার ত্রাতুষ্পুরীর কার্য- 
কলাপ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত: 
কোন মন্তব্য প্রকাশে সতর্ক ভাবে 
বিরত থেকেছেন যদিও .বিগত্ত 
কয়েক বছরে দেশে যে প্রতৃত্বপ্রবণতা 
দেখ। দিয়েছে সে স্বদ্ধে তার মতামত 
স্মুবিদিত ছিল] চারিদিক থেকে 
ফেটে পড়া ভাবাবেগের সময়ে তার 
রাজনীতিতে - প্রত্যাবর্তনৈর দ্বার! 
একথাই বোবা যাচ্ছে যে, ভারতকে 
আবার সত্য মূল্য-বোধে ফিরে যেতে 
হবে ফিরে যেতে হবে মেই স্ল্যমানে 
যার প্রতিনিধি ছিলেন জবাহরলাল 
নেহরু এবং বার প্রতিনিধিত্ব haat 
না ইন্দিরা. গান্ধি নেতৃত্বে ব্ত্যান 


কংগ্রেস দল ৷ 


এ.কে গোপালন 


( দৰ্পণের পর্যবেক্ষক ) 


এ কে গোপালনের মৃত্যুতে ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে আর একটি 
ইন্্রপতন হল। ১৯২১ সালে মাত্র ১৭ ৰছর বয়সে এ কে গোপালন দেশপ্রেমিক 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন । রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে গোপালন একনিষ্ট' . 

গান্ধীবাদী ছিলেন । পরবর্তাকালে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতঙ্্বাদের প্রতি 
আৰু হয়ে ১৯৩৯ সালে ভারতের কমিলনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। ২৯৫৯ সালে 
ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সন্ত হন। ১৯৯৫৮ সাল থেকে তিনি ছিলেন পার্টির 
কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সমস্ত । ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগাভাগির পরও তিনি 
পার্টির বাম” অংশের যা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্ট কূপে পরিচিত হয় তার 
পলিটব্যুরোর সদস্য হন! ৯৯৫২ সাল থেকে পঞ্চম লোক লোকসভা! পর্যন্ত দীর্ঘ 


২৫ বছর তিনি লোকসভার সদস্য ছিলেন ; 


তার স্ত্রী সুশীল! গোপাল্নও এক 


সময় লোকসভার" সমস্য ছিলেন। এ ছাড়া গোপালন গত ছু দশক ধরে সারা 


ভারত কৃষক সভার সভাপতি ছিলেন। 


রাজনৈতিক জীবনের শুকতেই গোপালন কৃষক আন্দোলনের মধ্যে নিজেকে 
জড়িয়ে ফেলেছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কৃষক সাধারণকে সেবা করে ' 
গেছেন । -গোপালনের জীবন শত শত সংগ্রামের ইতিহাস । ব্রিটিশ আমলেও 
তিনি যেমন শত শত গণ সত্যাগ্রহ অভিযান সংগঠিত করেছিলেন তেমনি 
কংগ্রেসী আমলেও । গোপালন মনে করতেন যে, ব্যাপক মাহুষের অংশ- 
গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রকৃত রাজনৈতিক অন্দোলন গড়ে ওঠে। ৈরাচার ও 
অনাচারের বিরুদ্ধে এটাই মোক্ষম অস্ত্র । এজন্তে ব্যক্তিগতভাবে ,গোঁপালনকে 
বহুবার কারাবাস, নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। কিন্ত তিনি ম্যায়ের প্রতি 
অবিচল থেকে হাসি মুখে সমস্ত কিছু সহ করেছেন । গোপালনের চরিত্র, 
সারল্য জনপ্রিয়ত! মহাত্ম! গান্ধীর কথা মনে করিয়ে দেয়; কেয়ালার মান্তষের 
কাছে তিনি ছিলেন কেরালার গান্ধী । তাঁর মৃত্যুতে ভারত প্রকৃত এক 
নেতাকে হারাল যখন ভার্ত নির্দাণে তার নেতৃত্ব বড় প্রয়োজন ছিল। 


Regd.oN WB/CC-3- : 


বৰখান্ত শিক্ষকের বক্তব্য 


গত ১৪ই জানুয়ারীতারিথে দর্পণে 
প্রকাশিত ‘জনৈক শিক্ষকের চাকরি 
খতম...” শিরোনামায় যে সংবাদ 
প্রকাশিত হয়েছে ত! বারুইপুরের 
শিক্ষক এ বং বুদ্ধিজীবী ' মহলে বিশেষ 
চাঞ্চল্য - সৃষ্টি করেছে। আর এইভাৰে 
নিজেদের মুখোশ খুলে পড়ায় প্রচণ্ড 
অস্থির এবং উন্মাদ হয়ে গেছেন বিদ্তা- 
লয়ের প্রধান শিক্ষক.."ও পরিচালক 
সমিতি | উন্মাদনার দৃষ্টাস্তদ্থরূপ আমি 
পুনরায় নিম্নলিখিত ঘটনার প্রতি পরি- 
কার পাঠক, বিশেষতঃ শিক্ষক ও ওয়া- 
কিবহাল মহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। - 

সরল বিশ্বাসের সুযোগে মিয়োগ- 
পত্রটি চেয়ে নিয়ে আমাকে চাকরি 
থেকে যেভাবে চক্রান্ত করে ব্রথান্ত 
করা হয়েছে, ত! পড়ে সহাহুভূতিশীল 


ভদ্র বিবেকসম্পন্জ যে কোন মানুষ 


আমার বর্তমান মানসিক অবস্থা কেমন 


হতে পারে তা নিশ্চয় কিছুটা অন্গমান' 


করতে পায়েন। অগ্থায়ভাবে হঠাৎ 
বরখাত্ত-পত্র পাওয়ার পর থেকে আমি 
আজ প্রায় ছযাস মারাত্বক, অসুখে 
_ভুগছি। বর্তমানে আমি ব্যক্তিগত 
ভাবে বার বার বিশেষ অম্তরোধ করা 


সত্বেও হিদ্ভালয় কতৃপক্ষ আজও পর্যন্ত . 


আমার প্রাপ্য বেতনাদি সম্পূর্ণ পরি- 
শোধ বরেন নি। জানিনা কেন? 
আমতাবস্থায়। বিভালয়ের অন্তভম শিক্ষক 
প্রতিনিধি শ্রীজ্যোতিরময় দৃত্ত (প্রধান 
শিক্ষক শ্রীবিজয়পদ সরকারের প্রধান 


চাটুকার ) গত ১৯-৩-৭৭ 
হঠাৎ আমার সংগে দেখা ,করেন এবং 


তারিখে, 


প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি' 
- মিজ্রের বিশেষ অনুরোধের কথা উল্লেখ 


করে আমাকে একটি পদত্যাগ পত্র 
লিখে দেওয়ার জসতে পীড়াপীড়ি 
করেন। ' জানিনা প্রায় সাত মাস 
আগে যে শিক্ষককে বরখাস্ত কর! 
হয়েছে, তাকে আবার হঠাৎ এতদিন 
পরে পদত্যাগপত্র লিখে দিতে বলার 
কারপ কি? আমার পদত্যাগ পত্রের 
প্রয়োজন কি এখন আইন রূপ আয়ান 
ঘোষের লাঠি ঠেকাতে, ন! ভদ্রপমাজের 
সামনে হঠাৎ মুখোশ খুপে পড়ায়, 
মহামান্ত সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের 
অনাবৃত মুখ দেখানোর' অন্থবিধে দুর 
করতে ? - 


প্রসঙ্গত ভাবতে হয়, একজন : 


শিক্ষক প্রতিনিধি হয়ে জ্যোতির্ময় দত্ত 
এই প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এলেন 
কি করে 1 তার এই নগ্ন এবং নিলজ্জ 
চাটুকারিতার প্রকৃত কারণ কি? 
দরিদ্র, অমুমত তপসিলী সম্প্রদাঁয়- 
ভুক্ত একজন শিক্ষক নাগরিক হিসে- 


বেই সরকার, বিশেষত: শিক্ষামন্ত্রী 

ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার বিনীত 

জিজ্ঞাস ; সরকারের ঘোষিত নীতি 

অহ্যায়ীঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষ 

আমার চাকরিটা কি আমাকে 
ফিরিয়ে নিয়া যায়না? 

ফণিভূষণ সরদার 

বরখান্তকৃত শিক্ষক 

(রামনগর উচ্চ বিদ্যালয় 

বারুইপুর, চব্বিশ পরগনা 


কংগ্রেসে সঙ্কট 
(মস পৃষ্ঠার পর ) 


- এবং কংগ্রেসী মত্তানরা ষেতাবে সি পি. 


এয-কর্মীদের ওপর - হামলা করে শত 
শত সি পি এম কর্মীকে হত্যা করেছে 
তাতে পরিকতিত রাজনৈতিক পরি- 
স্থিতিতে আগামী রাজ্য বিধান সভ! 
নির্বাচনে বামপন্থীজোটের সঙ্গে জনতা 
পার্ট ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের অশাতাতের 


সম্ভাবনায় দেশবছু-দোঁহিত্র প্রচণ্ড 


আতঙ্কিত। কারণ এই মোর্চা যদি 
ক্ষমতায় আসে তাহলে তার সমস্ত অপ- 
কর্মের কাহিনী ফাস হয়ে যাবে এবং 
মন্ত্রিভার অনেক সদস্য ও নেতা সহ 
তকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড়াতে 
হবে। কেন দ্বিতীয় হুগলী সেতুর 
কাজ কয়েক বছর পিছিয়ে গিয়ে 
লোঁকলানের . পরিমাণ বাড়ল, কেন 


সিদ্ধার্থ রায় বিচারপতি ওযাঞ্চুর স্থপাঃ 
রিশ কাটছাট করে তার পেয়ারের মন্ত্রী- 


দের নাম তদন্তের আওতা থেকে বাদ, 


দিলেন_-এসব সম্পর্কে . তদন্ত হলে 


, তিনি বাঁচবেন কি করে? 


একথা নিশ্চিত যে, পশ্চিমবন্জের 
বর্তমান সরকার বেশিদিন টিকবে না। 
তাই সিদ্ধার্থ রায় চেষ্টা করছেন 
আগামী রাজ্য বিধানসভার নির্ব্বাচনে 
লি পি এমকে অস্য দল থেকে বিচ্ছিন্ন 


করতে । তিনি জনতা পার্টি, গণ 


কংগ্রেস ও কংগ্রেসের মধ্যে নির্বাচনী 
জোটগঠনের স্ধস্বপ্ন দেখছেন । দিল্লী 
গিয়ে তিনি এ ব্যাপারে আরও অগ্রসপ্ন 
হওয়ার চেষ্টা করবেন । আর আশ্চ- 
্ষের কথা, সিদ্ধার্থ রায়ের সঞ্ধে যে- 
আনন্দবাঞ্জারের তিক্ত সম্পর্ক, যারা 


ভার সরকারের হাতে জরুরী অবস্থায় - 


কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যুর ব্যাপারে গ্রেপ্তার 


শেষ পর্যন্ত ‘জীবন যে রকম’ ছবির পরিচালক ও তীর 
ইউনিটের অন্তান্ত ৮ জন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। 
পরিচালক শ্বধেশ সরকার ও প্রযোদক ভরত নন্দী অবস্থা 
খারাপ বুঝে সিটি সেসানস্‌ কোর্টে অগ্রিম জামিন নিয়েছেন। 
দুজন ক্যামেরাম্যান, ছুদন সীতারু ও মেকআপ ম্যান 
সমেত আরো ৭ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সকলেই 
এখন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন । আগামী ৭ই এপ্রিন 
চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাঞ্জিষ্ট্রটের আদালতে তাদের বিচার 


হুবে। 





(দর্পণের সংবাদদশৃত1 ) 


. রুজু করেছেন। 


হয়েছে। এই টিমেয় অনেকে অভিযোগ করেছেন ঘে, 
স্বীকারোক্তি আদায়েয় অন্ত তাদের ওপর অত্যাচার কর! 
.হয়েছে। তার! এই অন্ত পুলিশের বিরুদ্ধে একটি মামলা 


২০শে মার্চ নান্দীকার কর্তৃক আয়োজিত কেয়া 
চক্রবর্তীর, স্মরণ সভায় স্বদেশ স্রক্রু নিষ্দে অথবা সার 


কোন প্রতিদিধি উপস্থিত ছিলেন না। সুরূপ! গুহর মৃত্যু 


; ' রহস্যের মত কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যু রহস্তও যদি উদঘ।টিত না 


পুলিশী সুত্রে জানা গেছে যে, স্বদেশ সরকার 
অভিনেত্রী বেয়া চক্রবর্তাকে নির্ভয়ে জলে ঝাঁপ দিতে বলেন 
এবং তিনি যথারীতি ঝাপ দিলে ছুজন সাঁতারু তাকে ধরে 
রাখতে পারেন নি। ফড়ষন্্র প্রমাণ লোপের চিহ্ন ও 
মিথ্যা বিবৃতির জন্ত এই টিমের ৯. জনকে গ্রেখ্ার কর! 


মেতেঃউঠেছেন। 


হয় তাহলে ধার নিতে হবে যে পুলিশ: ও বিচার ধর 
একেবারে নিক্ষিয় হয়ে পড়েছে। 


শোনা খাচ্ছে “জীবন যে রকমের ঝামেলা মিটতে না 
মিটতে সধেশ সরকার তাঁর নোতুল ছবি, 'দিথিজর+ নিয়ে 





সম্পাদক-হীরেন বন, 


7 লোচন! 


, লাঞ্ছিত হয়েছে সেই আননদবাদ্বারও 


একই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । 
.আনন্বাচারের মালিক ও স্যুংবা- 

দিকরা রাজনৈঠিক মতলব হাসিল 

করাব জন্য মিথ্যা লংবাদ পরিবেশন 


-করছে। তারাও সি পি এম ভুজুর 


ভায় ভীত, তাই পি পি এমকে 
বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে । 

কিন্তু সিদ্ধার্থ রায় ও আনন্দবাজার 
যতই চেষ্টা কফকক বামপন্থী জ্রোট, 
ভনতা পার্টি ও গণতমত্রীকংগ্রেসের মধ্যে 
বিভেদ আন] শক্ত ব্যাপার বিজয় 
সিং নাহার সিন্তার্থ বায় ও তার বশ- 
বশহ্বদ ছাত্র পরিষদের হাতে অনেক 
অপমান সহ করেছেন । তিনি সেসব 
ভোলেন নি। অতএব তিনি পশ্চিম- 
বঙ্গে কংগ্রেদকে কখনই পুনর্জাবনলাভ 
রুরতে দেবেন লা.) প্রফুল্পচন্র সেনকে ও 


- ভাঙানো শক্ত । তিনি সিদ্ধাৰ্থ রায়কে 


হাভে হাড়ে চেনেন । 

নিজের দলের মধ্যেও সিদ্ধার্থ 
রায়ের সঙ্কটজনক অবস্থা । পশ্চিয্- 
বঙ্গে কংগ্রস দল্বে বিপর্যয়, তরুণ 
কান্তি ঘোষের মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় 
গ্রহণ ওনির্বাচনে রিগিংয়ের অভিযোগ 
--এস্‌ব ঘটনায় পরিবত্তনপন্থীদের তৎ- 
পরতা "অনেক বেডে. গেছে। ফলে 
কংগ্রেস দলে অনৈক্যও অনেক জোর-. 
দার হয়েছে । আগে রান্ড্যের কংগ্রে- 
সীয়াগ্োঠী কৌদল মীমাংসার জন্য 
দিলীতে “মহান নেছ্রীঃ” কাছে ছুটতেন 
এৰং তিনি যা দাওয়াই ৰাতলাতেন 


তার অন্চাররা] তাষ্ট মেনে নিতেন। , 


কিন্ত মৃস্কিল'হল, নির্বাচনে কংগ্রেস 
এবং “চান নেত্রী” ও প্জাতীয় নেতার 
ভরাডুবির পর ইন্দিরা গান্ধীর ছাত 
শক্ত কণার গ্লোগানেও পৰ্ব ৩8 ভার! 
নেতৃত্বর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ - দেখা 
দিয়েছে । চন্দ্রজিৎ যাদবের বাড়িতে 
১২৫ অন এম পি ও এষ এল এ সভ! 
করে হ'ন্দর] গান্ধীর নেতৃত্বে সমা- 
ককেছেন। 


বিরদ্ধে চরম, বিচ্ষে ভ। কেউ দেব- 


কান্ত ডু কে তঠাঙে চাইছেন ' কেউ - 


আবার বলছেন যুব কংগ্রেস সংগঠন 
'ভেঙ্গে দেওয়া! হোক। বংশীলাল শুরু! 
ওম মেহতা স্গ্য় 'গান্ব'-_ এই ‘চায় 
কুচক্রীগ্র বিরুদ্ধে অনেকেই এখন 
সরব । এট ঘোরা ভুলে 'অগ্কেই 
আবার মৎস্য শিকারে ব্যাপুত্ত। 
অন্বি পানী .পদত্যাগ করায় প্রিমু 
দাসমুন্দী দেৰকান্ত বড়য়ার কপার তার 
হৃত আসন'ফিরৈ পেয়েছেন। তিনি 
থোয়াব দেখছেন আগেকার ক্ষমতা 
ফিরে পাওগার । কিন্তু এটা ৯৯৭৭ 
সাল) ১৯৭১-৭২ সাল নয়। আৰু 
সময়কে পেছন দিকে ফেরানো যায় 
না? $ 

দিল্লীতে কংগ্রেস দলের এই অস্তি- 
ত্বের সঙ্কট . পশ্চিযবঙ্গদেও স্পর্শ 
করেছে। মন্ত্রিসভায় এখন তুমূল 
বিরোধ । সিদ্ধার্থ রায় পরিব্র্তনপন্থী 
অর্থাৎ বরকত গরণিখান চৌধুরী আব- 
দুল সাভার ইত্যাদিদের স্তোকব্াক্য 
দিয়ে ঠাণ্ডা করতে চাইছেন। তারা 
ঠাণ্ডা হবার পাত্র নন। তরুপকাস্তিও 
চুপচাপ বসে নেই । তিনি হিসেব না . 
করে পদত্যাগ করেছেন. বলে মমে হয় 


যায়। 


- করে। লিলুয়া থানায় এর নম্বর হ 


বংশীলালের . 


PRICE 140 Paise 


স্পীকারের গাড়ী 


( ১ম পৃষ্ঠার পর) 


টাকাপয়সা নিয়ে ট্যান্সি করে ”* 


পুলিশ বলে পরিচিত ব্যক্তির] সরে 
পড়ে! খবরটি পরে লিলুয়! খানার 
তান্ত শুরু হয়। তদন্তকারী 
অফিসারের কাছে জনৈক ড্রাইভার 
স্বীকারোক্তি করেন। অন্তাম্ক যার! 
এ সম্পর্কে জবানবন্দী দেন তাতে তারা 
বলেন, এই ঘটনায় নৃপেন হল নায়ক'। 
তারই কারসাজিতে সংশ্লিষ্ট কারখানায় 


পুলিশের লোক হিসেবে পঃিচয় দিয়ে 
একজন লোক জোর করে টাক! আদায় 


"করতে যায । পুপিশ এই সব জবান- 


বন্দীর ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির 
কয়েকটি ধারায় একটি মামগা 


১৩) ৭৬ 

পুলিশ এই খানায় আরও একটু 
এগিয়ে গিয়ে জানতে পারে ট্যাক্সির 
ভেতর পুলিশের পোশাক পার লোকটি 
হাওড়া জি. আর, পি-র একদন এ, 
এস, আই ।, তিনি সম্পূর্ণ নিয়ম বহি- 
ভূতত ভাবে এই থানায় কিছু বাগিয়ে. 
নেবার ধান্দায় নৃপেনের ষড়বস্রের 
অংশীদার হন। 
যাত্রা এই ঘৃণ্য প্রতারণার সংগে রয়েছে 
তাদের প্রায় প্রত্যেকেই স্পীকার অপূর্ব- 
বাবুর অশশ্রয়ে রযেছে। পুলিশ এ 
ব্যাপারে আবও এগুতে কিছুটা দ্বিধা- 


তদন্তে প্রকাশ পায় 


Ed 







গ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবুও জেলার তৎ-_ - 


কালীন পুলিশ স্থপার সরোজ তষ্টা-? 
-*চার্ষের হাত ঘুরে বিষয়টি ভি, আই, জি 
কানে গিয়ে 


রথীন ভট্টাচার্যের 
পৌছয়। 
সরোঙ্জবাবু রথীনবাবু কাগদে 


কলমে যাই বলুন না কেন তারাও 


সানেন স্পীকার অপূর্বাবুর গাড়ীগ 


তার রাজনৈতিক পরামর্শ দাতা নৃপেন 
প্রতীরণার ঘটনায় সরাসরি জড়িত। 
এই অভিযোগে পুলিশ মামলাও 
করেছে। রুখীনবাবু পরে এ নিয়ে 
. একটি বৈঠকও করেন । কিন্তু তারপরে 
আর বেশীদুর এগোননি । 
এখনকার খবর হলএই কেস যাং 

ন! ওঠে সেন্জন্ত উচু মহল থেকে বাধা- 
এসেছে! ইতিমধ্যে ভা প্রায় ধাম! 
চাপা পড়তে যাচ্ছে । কিন্তু বিভিন্ন 
মহলের £জারদার দাবি £ বিধানসভার 
অধ্যক্ষের সরকারী গাভী ও তার বিশ্বস্ত 
সাকরেদ নৃপেন সম্পর্কে যে গুরুতর, 
অভিযোগ উঠেছে অবিলম্বে সে 
সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত শুরু করুন । 
তার কোন একটা হিসেবআছে 
[র তিনি সেটা মেলাতে তৎপর | 
টা এখন থটনার পরিণতির জন্ 


দিল্লী ও কলকাতা! ছুদিকেই তাকিয়ে 
থাকতে হবে। 


রি l 


স্পা 


লম্পা্ক জিডি হাল গহ ১১ উল কলিকাতা ও খেকে মি এবং দপন কার্যালর ৬১ জেন বদিকাতা ৯ থেকে পানি. 





ইন্দিরা- “সঞ্জয়ের জন্য বেতারে দুরদশ'নে কত খরচ হয়েছে 





বিংশ বৰ্ষ || ১১শ সংখ্যা | শুক্রবার, এপ্রিল দই 1৭৭ ॥' ৪০ পঃ 
সামরিক শাসনের বত্রাঁ 
হতে চেয়েছিলেন ইন্দিরা 


( দর্পণের সং ংবাদদাতা ) | 


নির্বাচনে তার এবং দলের পরা- 
জয়ে উদলান্ত হয়ে যতী ইন্দিরা গান্ধী 
দেশকে সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে 
দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। দিঘ্ীর 
থবর, তিনি চাইছিলেন শাসনতভার 
সামরিক বাছিনী হাতে নিক ডাকে 
সর্বময় কর্তা হিসেবে রেখে | 

বিপর্যদের খবর আস! শুরু হওয়া 
মাত্রই তিনি,সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী 
গু বিমান বাহিনীর কর্তাদের ডেকে 
পাঠান এবং প্রস্তাবটি রাখেন। খানিক 
+ ক্ণ নীরবতার মধো কাটে তারপর 
নে ও বিমানযাহিণীর 'কারসেটজী 
ও মুলগীাওকার বলেন, “আমরণ এই 
প্রস্তাবের সঙ্গে একমত্ত নই ।* সেনা- 
বাহিনীর জেনারেল বায়না তখন 
বলেন “আমার আতীর্ঘদেএ য! মত 
আমারও সেই মত।* বৈঠক ভেণ্ডে 


সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানোর 


চেষ্টা আগেও হয়েছে। নির্বাচনের 
ক্ছুদিন আগে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর 
দপ্তর থেকে বিভিন্ন শহরে মিলিটারী 
রুট মার্চের নির্দেশ আসে ! বলকাতায় 
পূর্বাঞ্চজের = সেনাপ্রধান জেনারেল 
জেকব জানান তিনি রাষ্ট্রপতির নির্দেশ 
ছাড়! ওই আদেশ মানবেন না] ঘটন। 
আর এগোয় না। ইন্দিরা গান্ধীর 
মতলব ছিল ওই রুট মার্চের মাধ্যমে 
মাক্মের মনে ভীতি গঞ্চার বর1। 
ইতিমধ্যে দিষ্তী থেকে ইন্দিরাভীর 


, দুনাতির আরও খবর এসেছে। জান! 


গেছে দিল্লীর কাছে এক বিরাট জমির 

তিনি বেনামদার। সেখানে খেত- 

মজুরদের সংগঠিত করার অপরাধে 

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরই শ্রীমতী 

প্যামেল! লুইসকে গ্রেপ্তার করা হয়। 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 


 পুরসভায় বর্গীর রাজন 


{ দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কলকাতা পুহসভার কেন্সীয় 
ভবনের তিল তলায় পার্সেননেল 
ভিপার্টমেন্টে হঠাৎ ' দ্রলিলপন্ধ 


পোড়ানোর ঘুম দেখে কর্মচারীরা খুব 
বৌতুক বোধ করেছেন ॥ মার্চের 
শেষের কয়দিন এ ভবনের দক্ষিণ 
দিকটি পোড়া কাগঙ্দ এবং ছাইয়ে 
ভি হয়ে গেল। 

গত সাধারণ নির্বাচনের পরই এই 
জানবাড়িটি যাত্তানদের আতাখানায় 
পরিণত হয়.। প্রক্ুলকান্ডি ঘোষ কর্পে 
রেশমের শৃন্ত পদে লোক নেওয়া বন্ধ 
রেখেছিলেন নতুন সমী স্বত্রতবাবুর 
আমলে মধ্যানদের একেবারে পোয়া 
বারে! । চাকরি, কণ্টক, লী, জমি 
ইত্যাদি ব্যাপারে ব্গীর রাজত্ব চলতে 
খাকে! 

চাকরির ব্যাপারে কংপ্রেদীদের 


দাবি বা প্রয়োজন কেউ অম্বীকার 
করে না। কিন্ধ নিয়মকান্থমের তোয়াক্কা 
না রেখে যোগ্যতার বিচার না করে 


যেলৰ লোক চোকান হয়েছে, দলীয় 


তাগিদ ছাড়াও তার পিছনে অন্ত 
দ্বাথের প্রেরণ! ছিল বলে সন্দেহ 
স্বাভাবিক। 

প্রমোশানের ব্যাপারে সংকীর্ণ 
গোপ স্বার্থকে প্রশ্রয় দেওয়া] এবং এ 
একই স্বার্থে যোগ্য অফিলারদের দাবি 
রাজসৈতিক ডাইনী সড়ানের খাতিরে 
অগ্াহথ করে চামচা-শ্রেণীর লোকদের 


. পদ্বোস্লাতি. ঘটান এই কর বছরের 


কুকর্মের অন্ততম। এর সঙ্গে সহ্‌- 
যোগিতা করে লাভবান হয়েছে কতিপয় 
চামচা-শ্রেণীর ইউনিয়ন-নেতার মুখোশ- 
ধারী ভাগ্যান্বেষী । এদের যথেচ্ছাচার 
(শেষাংশ পৃষ্ঠায় ) 


তিনি 





( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পঁচাত্তরের ২৬শে জুন পেকে বিগত 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দির] স্বৈরাচাবি- 
তার পুণাজ যৃন্তি ধারণ করার পয় 
তিনি এবং তার পুত্র শ্রীমান সঞ্জয়ের 
২* দফা ও. ৫ দফা কাৰ্যসূচী এবং 
তদের বক্তৃতা, ভ্রমণ ও বিবৃদ্চি বাবদ, 
নরবারী প্রচার মাধ্যম বেতার ও ছুর- 


. দর্শনে কত ব্যয় হয়েছে, নব নির্বাচিত 


কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তা তয় 


" তন্ন করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ০ 


কেন্ত্রীয় বেতার ও তথ্যু মন্ত্রকের 
পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন বেতার 
ও দুরদর্শন বেল্দ্রগুপির কাছে এ 


ব্যাপারে পরিপূর্ণ হিপোর্ট চাওয়া ' 


হয়েছে। 
সপ্তাহ দেড়েক আগে প্রেগিত এই 


নির্দেশ অচযায়ী অনেক বেতার ও 


হূতদর্শন কেন্দ্র ইতিমধ্যেই এই রিপোর্ট 
পাঠিয়ে শিয়েছেন। * 

সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্রী এল, কে, 
আচদ্ৰানি সম্ভবত লোকসভায় কোন 
বিতকনুত্রে এই ব্যয়ের তালিকা দাখিল 
করবেন। 

বিগত সরকারের 
কর্মকাণ্ড উদঘ,টনে বর্তযান সরকার 
যে ন্যৰস্থ| নিচ্ছেন, এটি তারই অন্গ।. 

জরুয়ী অবস্থার সময়- দুরদর্শন ও 
বেতার কর্মীদের দিয়ে ভুর৷ অগ্রগতির 
২৫ দফা কাধক্রম নিয়ে ঘাড়ে ধরে যে 
কাজ করানে হয়েছে, তার আখিক 
থরচ অনুমান করা এমন কিছু শক্ত 
নয়। 

যেমন শ্রীমান সঞ্জয় যখন ‘এশিয়ার 
যুবস্ধ রূপে প্রথম একদিনে জন্য 
পশ্চিম সফরে এলেন, সেট। ছিল তার 
ঝটিকা ভ্রমণ । 

সারাদিনে কম করে'৮টি জায়গায় 
বৈঠক মিটিং করেছেন। 
কলকাতার বেতার ও দুরদর্শন সেই যে 


দুললভ বেউন্নানি 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


[ কংগ্রেসের মধ্যে ইন্দিরা বিরোধী 
ষে আওয়াল উঠেছে এতে এখন সব 
থেকেৰড় গল! সিদ্ধার্থ রায়ের । তিনি 
এখন চেষ্টা করছেন দেবকান্ত বড়, যাকে 
মদত দিষে ইন্দিরার সর্বনাশ করার । 

অৰ্শ্য এই আচরণে নতুন কিছু 
নেই ৷ যে জ্যোতি বন্থুকে ধরে সিদ্ধার্থ 
রায় পশ্চিমবাংলায় দড়ালেন পরে 
ভার-ই বিরুন্ধাচরণ করেন। তারপর 
অতুল্য ঘোষকে ধরে কংগ্রেপে পুনঃ 
প্রবেশ এবং দলভাগের সময় ইন্দিরার 
লেজুড় হযে অতুল্যবাবু প্রফুল্ল সেনকে 
পদাঘাত । এবার ইন্দিযার পাল!। 
সিদ্ধার্থবাবুর নীভিহীনতা, বেইমানের 
নজর কংগ্রেস দলেও ছলভ] 


জনবিরোধী 


তার আগমন মুহূর্তে থেকে তার পেছন 
ধরেছিল, সেদিন ঘোর সন্ধ্যায় তাকে 
বিদায় দিয়ে তবে তাদের ছুটি । | 

বিশেষ করে চৃতদর্শনের দর্শক 
মাতেই জানেন, সেদিন সপ্রয়কে নিয়ে 
কি কাণ্ডটাই হয়েছে। দশ শিনিটের 
জায়গার ১৫ মিনিটের সংবাদে তার 
ক্রমাগত- ছবি দেখানো হয়েছে। 
কোথাও ২১ বছর বঃস্ক সঞ্জয় ২৯টি 
পায়রা উদ্ভিয়েছেন, প্রবল তৃষ্ণাম ভাৰ 


খেয়েছেন, রাজ্যের কংগ্রেদ নেতা 
শিক্ষক বুদ্ধিজীৰির সংগে বৈঠক 
করেছেন, কোথাও ছেসেছেন, 
এখানে সেখানে করমর্দন করেছেন, 
সঞ্চে মঞ্চে গলাবাদি করেছেন, 
স্তাবকের| তাকে মালা পরিয়েছেন। 
প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হিসেবে একজন 
ক্গাতশ্মিক আবিভৃত্তি যুবনেত1 দুর 
দর্শনে এই রকম ‘কভারেজ! পেয়েছেন। 
(শেযাংশ ২য় পৃষ্ঠার ) 


স্পীকারের কেলেঙ্কারীও 
তদন্ত করতে হবে 


( দৰ্পুণের সংবাদদাতা) 


স্পীকার অপুর্ধলাল মন্জুষপার ও 
শার সাদ্রপাদধের বিরুদ্ধে উত্থাণিত 
কয়েক দফা! গুরুতর অভিযোগ এখন 
প্রধানমন্জী মোরারদী দেশাইয়ের 
গোচরে আনা হচ্ছে। এ ব্যাপারে 
স্পীকার সম্পর্কে যাবতীয় অভিযোগ ও 
তার'সাকরেদ নৃপেন মদুমদারের নান! 
অপকীতির বিস্তান্ছিত তথ্য স্মারকলিপি 
আকারে তৈরীর কাজ শেষ। জান! 
যায় রাজ্যের বিশিষ্ট কয়েকজন নেতায় 
কাছেও এই সব অভিযোগের কপি 


পাঠানো হবে। এই ম্থারকলিপির 
সংগে থাকছে রাজ্য বিধান সভার 
জনৈকা মহিল1 কর্মীর সংগে বৃগেনের 
লীলাখেলার দৃশ্য । - 
স্মারকলিপিতে দাবী করা হয়েছে 
_ মুখ্যমন্ত্রী, ই, এম, সি, কারখানার 
সংগে রাঙ্জ্য বিহ্যৎ দপ্তরের লেনদেন 
সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। 
অন্থান্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে মুব্যমন্ত্রী তার 
প্রতিপক্ষ গোষ্ঠীকে (ডট করার জন্য 
( শেষাংশ ২য় পৃষায় ) 


প্রফুল্পকান্তি ঘোষ রাজ্য কগ্ৰেসের 
সভাপতি হতে চাইছেন 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


থাছ্ম্ত্রী প্রফুল্রকান্তি 
(খতৰাবু) প্রদেশ কংগ্রেসেনর সভাপতি 
হওয়ার জন্য শেষ ‘চেষ্টা করছেন। 
জান গেছে এ ব্যাপারে তিনি সিদ্ধার্থ 
রায় এবং তার গোঠীর »ম্ধকদের 
সমর্থন পাবেন। তাছাত্তা তিনি 
বিরোধী গোষ্ঠীর সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা 
করছেন। এ ব্যপারে তিনি তরুণকান্তি 
ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছেন যাতে 


ভাৱ ও ভার গোষ্ঠির সমর্থন পান । 


কিন্তু তরুণবাবু এ ব্যাপারে তাকে 
কোন রকম সাহাব্য করতে পারবেন 
না বলে জানিয়েছেন । 

এতে শতবাবু দমবার পাত্র নম 
তিনি দিদ্ভীতে গিয়ে সভাপতি দেখকাস্ত 
বড়,়ার সঙ্গে কথা বলেছেন! সংগঠন 
চেলে সাঞ্জানোর প্রয্জোছমের কথ! 
তিনি সভাপতিকে বুঝি ছেল! এ 
ব্যাপারে তার হাত শক্তিশালী হবে 
বলেও আশ্বাস দির়েছেন। 

দানা গেছে সর্বসায্তীয় কংগ্রেসী 
রাজনীতির গোঠীঘ্দ্দের পরিপ্রেক্ষিতে 
তার নিজ গোষ্ঠী ভাণী করার জন্য 
রাজ্যে রাজ্যে সভাপতি পরিবর্তনের 
কথা দেবকান্তবাবু ভাবেন। «৬ 
ব্যাপারে তিনি সভার ঘনিষ্ঠ চজজিং 


ঘোষ - 


যাদ্ৰ, রজনী প্যাটেল প্রমুখ নেতাদের 
সঙ্গে আলোচনা করেছেন। যদি 
অবণ্া এমন হর যে কংগ্রেল সভাপতির 
পদ থেকে দেৰক.স্ত বাবুকে চলে যেতে 
হয় স্তৰে যাওয়ার ‘আগে তিনি কিছু, 
রাজ্যে সাংগঠনিক অদল-বদল ঘটিয়ে 
ষাবেন। 


ভাঙনের টানে 
ৰাজ্য কংগ্রেস 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 

দীর্ঘদিন ক্রমাগত অস্তকলহে 
ক্ষতবিক্ষত কান্ত রাপ্য কংগ্রেদপ এখন 
চুড়ান্ত ভাঙনের দিন গুনছে? 
ব্যক্তিগত ভাবে কেউ কেই আপোষের 
উত্তাগ নিলেও তা ফলপ্রস্থ হয় নি। 
সবাই অপেক্ষা করছে আগামী ১২ই 


এপ্রিল কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির 
বৈঠকের ফসাফলের ওপর । 

এটা এখন নিশ্চিত শেষ মুহূর্তে 
আপোবরফার কোন সুত্র লা পাওয়। 
গেলে সর্বভারতীয় নুরে কংগ্রেস 
হভাগ হয়ে যাবে। 

রাজ্যের কংগ্রেসী মহলে প্রো- 
চেঞ্জার বলে পরিচিত গোষ্ঠীর সঙ্গে 
সিহার্থবাবুদের আার আপোষের কোন 

.( শেষাংশ ওর পৃষ্ঠায় ) 





এখনে। রয়েছে আৰো বন্দী 


জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসায় পর Et রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের 
এসঙ্গটি আলোচিত হচ্ছে। নির্বাচনের পূর্বে জনতা পার্টি ও ভার শরিক 
১ দলগুলো প্রতিক্রিত্তি দিয়েছিল যে তার! ক্ষমতায় এলে সমস্ত রাজনৈতিক 
বন্দীদের মুক্তি দেবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রের নতুন সরকার জর্জ ফার্ণাণ্ডেজের 
বিরুদ্ধে ইন্দিত্রা সরকারের ডিনামাইট মামা! প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কিন্ত 
' বামপন্থী রাজনৈতিক বন্দী, অর্থাৎ যারা প্রি পি আই ( এম ) অধবা সি পি আই 
(এম এল ) দলভুক্ত তাদের সম্পর্কে দেশাই সরকারের নীতি কি হবে তা 
. পরিজার বোঝ যাচ্ছিল না, যদিও নির্বাচনের পর জরুরী অবস্থান ধৃত এদের 
অনেককে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। . মঙ্গলবার ও বুধবার. খরাষ্ট্যন্ত্রী চরণ লিং 
লোকসভায় বন্দীমু ক্র সম্পর্ক যে বিকৃতি দিয়েছেন তাতেও এ প্রশ্নের জটিলতা 
কাটবে না। সমস্ত বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে যদি পুলিশী 
অথবা অ।মলাতাস্ত্িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাহলে জনত! সরকার মস্ত ভুল 
করবেন" কেননা ভারতীয় পুলিশ বাহিনী স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরও 
ব্রিটিশ এঁতি.হৃর ধারক ও বাহক। রিটিশ আমলে তাদের শেখানে! হয়েছিল 


যে পরাধীন ভারতধামীকে তাদের পেটাতে হবে আর স্বাধীনতার আকাঙ্ষা ' 


দেখলেই তাদের আটক করে তাদের বিরুদ্ধে খুন-খাবাপি, ডাকাতি, বৈধ 
সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অভিযোগে মামলা আনতে হুবে। 
আমরা এখানে পশ্চিমবঙ্গের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করছি। 
প্রথমতঃ, এই রাজ্যে রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং দ্বিতীয়তঃ, 
তথাকথিত “হিংসার রাজনীতি”র জম্ম এখানে আর প্রয়োগেও এই বাদ্য 
অস্ত সব রাজ্যকে ছাড়িয়ে গেছে । ১৯৭* সালের, মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে 
যুক্তক্র'ট সরকারের পতন ঘটে এবং এই বছরের শেষদিকে নকশালপন্থীদের 
কর্মক্ষেত্র স্থানাস্তরিত হ৭ কলকাতা শহরাঞ্চলে । ঘার] গ্রামে কৃষি বিপ্লব করতে 
গিয়েছিল তার! হঠাৎ শহরে আাকশন শুরু করল কেন অনেকেই বুঝতে পায়লেন 
না। এই আ্যাকশানের ব্যাখ্যা করে ভাল কাগদে, ঝকবকে অক্ষরে ছারা 
প্রচুর লিফলেট ৰিণি হতে পাগল । নকশালদের সংগঠন ছিল গোপন । ফলে 
অনেকেই অনেককে চেনে ন। এবং চূড়ান্ত বিভ্রান্তি দেখা দেয় । এই অবস্থায় 
পাড়ায় পাড়ায় মন্তান ও গুণ্ডার দল নকশাল নাম নিয়ে জুলুম, খুন-থারাপি 
চালাক ।- প্রতিদিন্‌ দশ বারোটা খুন। কখনও দি পি আই ( এম ) কর্মী ব! 
'_ নেতা, কখনও পুপিশ, কখনও নকশাল । কে কাকে মারছে জানা যাচ্ছে না। 
তৰে অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন এই ব্যাপারে রাষ্ট্রণক্তির একটা বিরাট 
ধড়ধ্র নিশ্চয় আছে।- উদ্দেশ্ত £ বামপন্থী শক্তি ও আন্দোলন সম্পূর্ণ ধংস 
কয়া। | J + 


সেই সময় বহু ছেলেকে পুলিশ সরাসরি হত্যা কর্েছে--হত্যাকারী 


যেভাবে হত্যা করে সেইভাবে, হাঙ্গার হাজার ছেলেকে জেলে পুরেছে আর 
কথা বার করার জন্য অধৰ! স্তাডিষ্ মনোবৃত্তি থেকে পুলিশ হাজার হাজার 
ছেলের ওপর যে অন্যাচার করেছে মধ্যযুগীপন বর্বরতার সঙ্গে তার তুপনা কর! 
যায়) বছ সংখ্যক তরুণ দীবনের মত্ত পঙ্গু হয়ে গেছে । হাজার হাঞ্জার তরুণ 
বিনা বিচারে জেলে পচে মরেছে! আর অনেকের বিরুদ্ধেই পাইকারীভাবে 
খুন, বন্দুক ছিনতাই, ডাকাতি ও যড়দস্তরের্র অভিযোগ আনা হয়েছে, কিন্ত 
পুলিশ অভিযোগ প্রমাণের কোন চেষ্টাই করে না। 'কেবল হয়রানি। জেল 
থেকে আদালত, আবার আদালত থেকে প্রত্যাবর্তন । 

মার্বসবাদী-লেপিনবাদী- সমন্ত উপদলের ওপর. থেকেই বখন নিষেধাজ্ঞা 
তুলে নেওয়া হয়েছে তধন সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে 
আপত্তি কি? যাদের বিরুদ্ধে মাষলা, নিদিষ্ট.মামল! ঝুলে আছে তাদেরও 
জামিন দেওয়া যেতে পারে । কেন্দ্রীয় সরকার যদি বন্দীমুক্তির বিষয়টি দায়- 
সারাভাবে দেখেন, নির্বাচনী প্রভিশ্রতি বলে যদি গৌজাঙিল দিয়ে যান তাহলে 
_ কিন্তু তারা পশ্চিমবর্জবালীর বিশ্বাস হারাবেন] আর বদি সদিচ্ছা সত্বেও রাজ্য 


সরকারের ওপর সমস্ত দাঁয়িৰ দেল তাহলেও ভুল করবেন। কারণ এরাই 


. বেতার দুরদর্শন 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও একাদিক্রমে এরকম 
প্রচারিত হবার সুযোগ নেননি। 
সঞ্জয়েৰ সেদিন আবির্ভাৰ-হ্বেতু 
কলকাতা দুরদর্শ'ন তার ওপর আধ 
ঘণ্টার টি-ভি রিপোর্ট হয়েছে, তাছাড়া 
সংবাদে তাকে দেখানো হয়েছে কষ 
করে ছঃখিন্টি। এক্ষেত্রে শ্রীমানের 
'জন্ত কত খরচ হতে পারে? 


একটা ১০০ ফিটের ফিন্দরোলে 


আড়াই মিনিটের ছবি তোল! যায় ।- 


আধ খ্বপ্টার অনুষ্ঠানের জন্তু 
কম করে বিল্ম দরকার .৪০০ ফিট। 
এছাড়া সংবাদে ছ' মিনটের জনক 
৩** ফিট । উপরস্ত বাড়তি আর ও 


৭৯০ ফিট ধর] যেতে পাররে, 1 এডিটিং ' 
*- এর সময় “খারাপ শট” ‘ডি ফোকাস” 


এবং ‘আগ্ডার’ বলে ফেলে দেহ্য়! 
হয়েছে। 
দাম ১২** টাকা। এবার তার পর 
ফিল্স প্রসেসিং এডিটিং রিপোর্টার, 
ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, গাড়ী, 
ড্রাইভার এবং সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত কর্মা- 
দের অন্ত ব্যয় যোগ দিলে ধাড়াবে কম 
করে তিন হাজার টাকা। এতো মাত্র 


স্পীকারের 


এই ২৪০* কিট ফিল্মের 


I 


একদিন সয়েক ঘণ্টার থরচ। 

এই রূকমটাই ছিল খরচের বহুর। 
এবার হিসেৰ বরুন, রাজ্যে কাজে 
মন্ত্রীদের ভূমিদান, 
বুকব্যাংক, জ্মনিয়্রণ প্রভৃতি দৌ- 
রাত্যের ফলে কত খরচ হতে পারে। 
২৫ দফার যন্ত্রণায় বেতার ও'টেলি- 
ভিশন কর্মীদের ঘুম ছিল না। চাকরী 
আত্ছ, পদেম্রতি, অবনতি লব কিছুই 
ছিল এর ওপর' নির্ভরশীল । 

সঞ্চযন-ইন্দির] শুধু এই রাজ্যেই নয়, 
সর্বত্র তাদের পারিবারিক ভাবযুতি 
রক্ষায় ঘুরে বেগিযেছেন। সে খরচও 
এর সঙ্গে যোগ দিতে হবে। যোগ 
দিতে দুরদর্শনের জন্তু এখান থেকে 


'সেথানে ফিল্ম পাঠানোর বিমান খরচ । 


বেতারে খরচটা কিছু কম। 
সেখানেও এই কাণ্ডই ঘটেছে। গানে 
ৰাদনায়, সার্কাসে, ম্যাজিক সর্বত্রই 
২৫ দফার দাপট। খ্যাত শিল্পী ও 
চিত্রশিল্পী ও বুদ্ধিজীবিদের নানারকম 
ভয় দেখিয়ে বন্দ! করার চে হয়েছে। 

এ ব্যাপারে কোন্‌ খাতে কত ধরচ 
হয়েছে, তা প্রকাশিত হলে বিগত 
সরকারের জনসাধারণের অর্থ অপচয়ের 
একটি কলঙ্কিত অধ্যায়ের উন্মোচন 
হবে। 7 


কেলেঙ্কারী 


(১ম পৃষ্ঠার পর), 


'নানা কায়দার আশ্রয্ন নিয়েছেন । এর 
প্রত্যেকটিতেই তিনি দাবী করেছেন 


' যে দুর্নাতি যুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার 


জন্যই তার এই সব তদন্তের নিেশি। 
নেতৃবৃন্দের দাষী মুখ্যমন্ত্রর এই সব. 


. কথার মধ্যে তিছুমাত্র লত্ততা থাকলে 


অবিলম্বে ভিনি অপূর্ব 
কেলেঙ্কারী ফাঁস করুণ । 


প্বপেন 


কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছেও স্ম'বক- 


পিপিতে বলা হয়েছে আপনার 
মারতে কেলেঙ্কারী নিয়ে তদন্ত শুরু 
করেছেন। নাগরওয়াসা ঘটনারও 
প্রকৃত সত্য এখন বের হওয়ার যুখে। 
কিন্ত হতভাগ্য পশ্চিমবাংলার 
(রাজ্য বিধানসভা,-য| গণতঞ্জের পীঠ- 
স্থান বলে পরিচিত তার সর্বাধ্যক্ষ 
স্পীকারের কাজকর্ম সম্পর্কেও 
আপনার! তদন্ত সুরু করুন। বধোজ 
করে দেখুন অপূর্ব ও নৃপেন তার কুখ্যাত 


_ সাঙ্গপাজদের নিয়ে কিভাবে হাওড়া 


জেলায় ব্রাসের সঞ্চার করেছেন। 
কিভাবেই বা হাওড়ার বেলগাছিয়া 
এলাকায় সাধারণ মান্য বিপন্ন হয়ে 
পড়েছেন। 

এই ম্মারকলিপিতে ম্পীকারের 
বিরুদ্ধে সন্নকারী ক্ষমতার অপব্যবহার 
নৃপেন সম্পর্কে মহিলা, টাঁকাপয়পা, 


ওদের দেলে পুরেছিল। নানা রকম প্যাচ কষে এর! ওদের জেলেই রেখে রাহাজানি সংক্রান্ত নানা অভিযোগ 


দেবার চেষ্টা করবে অথবা মুক্তির ব্যাপারে টালবাহানা করবে | আনন্দমাগা 
ও আর এপ এস কর্মীদের যখন ছেড়ে দেওযা হচ্ছে তখন জনতা সরকার কি 


আনা হয়েছে। 
খোজ নিয়ে জানা 
স্পীকারের ব্যবহার ও আচার আচরণে 


যায ৬ 


তৎকালীন পুলশ হুপার সরোজ 
ভট্ট'চার্ধকে লালধাদার বদলী হয়ে 
আসতে হগ বলে অনেক পুলিশ কর্মীর 
অভিযোগ | এদিকে অপূর্ববারু ও 
নুপেনের এলাকায় লিলুয়। থানার 


. তৎকালীন অফিদার ইনচার্জ ইন্দু 
যৌধ রোষের . 


ভট্রাচার্য্যও এদের 


শিকার হন বগে প্রচাশ। ইন্দুৰাবু 
কোনক্রমেই নৃপেনের কাছে মাথ! নত 
করেন নি। এতে এলাকার সাধারণ 
লোক আশ্বস্ত হলেও অপূর্ববাবু ও 
নৃপেন এই ঘটনা সহজে মেনে নিতে 
পাবেন নি। তাই ইন্দুবাবুর ওপর 

চলেছে অন্তায় চাঁপ। এতেও ঘটনার 
শেষ হয়নি। এর পরে তাকে যত্মতত্র 
বদলী করার ঘটনা জেলার সাধারণ 
পুলিশ কর্মীদের বি্ষুন্ধ করে ভুলেছে। 

অভিযোগ, অপূর্ববাবুও নৃপেনের 
পরামর্শমতই নাকি ইন্দুবাবুকে লিলুয়া 
থানা থেকে সরিয়ে বর্ধমান ডি, আই, 
জি, রেঞ্জে বদলী করে দেওয়া হয়। 
পরবর্তী কালে শীাকরাইল থানায়। 
এখানেও মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 
তাকে আবার লিলুয়া খানায় ফিরিয়ে 
এনে আমতা, পরে শিক্পালদা দি. 
আর, পি-তে বদলী কর! হয়। ইন্দুবাবু 


এখন শিয়ালদ! জি, আর, পি-তেও 


নেই। তার ওপর নতুন বদলীর 
আদেশ--নদীয়া় তাকে বেতে হবে। 

প্রধানমন্ত্রী শীদেশাইয়ের কাছে 
একজন সাধারণ পুলিশ অফিসারকে 
এভাবে হেনস্থা করার নেপথ্যে কারণও 
খুজে বের করার জন্তু অন্থরোধ 


সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতি £ বন্দীদের ছেড়ে দিতে পারেন না? আর বৈধ জেলার অফিসারবাও বিব্রত । স্পীকার জানিয়েছেন ন্মারকলিপিতে শ্বাক্ষর- 


সরকারকে উচ্ছেদের প্রদঙ্গ তুললে ইন্দির! গান্ধীর কথাই মনে পড়ে। 


অপূর্ববাবুর আবদার £না রাখাতেই 


কারী বিশেষ ব্যক্তিবর্গ । 


জমিদান, পদযাদ্রা, , 


'কৃরেছেন। 


বর্পধ || শুক্রকার ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৭ 


ভাঙনের টানে . 


রাজ্য কখগ্সেগ 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

সম্ভাবনা 'নেই | বলতে গেলে এই- 
গোষ্ঠীর অন্তত নেতা প্রাক্তন পুলিশ 
মন্ত্রীর সঙ্গে বিরোধট। তো প্রায় 'যেখান 
থেকে ফেরা যায় ন!” এমন ৪৫ 
পৌঁছেছে । 

এই লড়াইয়ে তরুণবাবু এক! নন। 
সঙ্গে আবদুল সাত্তার, হুব্রত মুখার্জী 


- আনন্দ বিশ্বাস, গোন্ন্বি লন্বর প্রমুখ 


মান্ভার দন্ত সং প্রায় শখানে ক 
এম এল-ও আছেন। এই গো্জী 
কাছে এখন পূন্ফির যে সিদ্ধার্থ রায়, 


, অরুণ মৈত্রদের সঙ্গে আর দুল করা 


বাবে না। যদি অরুণ সৈত্রে জায়গায় 
এই গোষ্ঠীর কাউকে অথবা নিরপেক্ষ 
কাউকে সভাপতি না৷ করা হয়, ফি 
মুখ্যমস্রীর পদ থেকে সিদ্ধার্থ রায়কে 
সরানো! না হয় তবে তার! এক জোট 
হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাবেন। 
কংগ্রেস ছাড়ার পর এই গো্জ 
কোন দলে. যোগ দেবেন? এ. 


প্রশ্নটারও মোটামুটি ফয়সাল! হয়ে 


গেছে। জানা গেছে তরুপবাবুর 
সঙ্গে গণতন্ত্রী কংগ্রেসের নেত! বিজয় 
পিং নাহারের আলোচনা হয়েছে। 
বিজরবাবুরও এদেরকে দলে নিতে - 
কোন আপত্তি, নেই। গণত্রী 
কংগ্রেসের অনেকেরই ধারণা এর ফলে” 
গণতন্ত্রী 'কংগ্রেলই প্রকৃত কংগ্রেসে 
পরিণত হবে। ্ 

এদিকে “নো-চেঞীর” গোষ্ঠীর 
একটা অংশ যাদের মধ্যে আছেন 
লক্ষ্মী বহ ও কুমুদ ভট্টাচার্য যারা 
প্রে। চেঞ্জার”দের সম্পর্কে খুব কঠোর । 
নিন্দ দলের অনেকের নিষেধ সত্বেও 
এর! দিন দিন এমন অবস্থা স্থতি 
করছেন যাতে বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর কেউ 
আর দলে না খাকতে পারে । “নো 
চেগ্ডার” হলেও প্রিয়-পন্ধ্জ কিন্ত 
একটা ঞ্যাডজ্যাস্টমেন্টের পক্ষপার্ত 
কিন্ত অবস্থাট। এখন ওদের ও নিজ 






বাইরে। 

গত দোসর। এপ্রিল চ্যবনজীর 
সভায় মঞ্চে দণ্ডায়মান 
কংগ্রেদের অন্তত সম্পাদক হুক 
ইসলামকে উদ্দেশ্য .করে কুমুদ ভট্টা- 
চার্ষের সমর্থকর। নানা কটু মন্তব্য 


প্রদেশ 


সুব্রত নুখাজাকে মঞ্চে 
উঠতে বাধা দেওয়া হয়েছে। 
অপমানের বদলা নিতে প্রো-চেঞ্জার” 
গোষ্ঠী মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে বন্ধ 


এই সহ 


পরিকর । এর্জন্ত হয়ত সবাইকে 


এই মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত 
অপেক্ষা করতে হবে! | 


রণ জার ৮ই এপ্রিল ১৯৭৭ 


 কয়লাখনিতে দুর্নীতির চক্তজাল - 


¢ 5 | 
কয়লা খনি জাতীয়করণ কর! হয় 

"৬১ জানুয়ারী ১৯৭৩ সালে | ৪বৎসর 
কেটে গেছে। কিন্তু, আও কোন 

: উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি! - লোক- 


' দানের বহর বেড়েই চলেছে দিনের ' 


পর দিন। রাষ্ট্রায়ত্ব খনিগুপি এখন 
পরিণত হয়েছে দুনাততির পীঠস্থানে। 
. সরকারী অর্থের অপব্যবহার করে কি 
" ভাবে একশ্রেণীর দুর্নী তিপত্ায়ম, অফি- 
সার লুটেপুটে খাচ্ছে তার দৃষ্টান্ত 
৷ বিরল। বিশ্কু্ধ শ্রমিক এবং ' অফি- 
মারদের সম্জে কথা বলে জেনেছি যে, 
কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 
এক কায়েমী চক্র | যাঁরা দিনের পর 
" দিন অসৎ ঠিকাদারদের সঙ্গে যোগ 
, লাজশ করে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ 
“ করছে, 
কয়লাখনি না হবার পর 
নামকরণ হয় কোলমাইনস অথরিটি। 
পরবর্তা পর্যায়ে নামকরণ হয়- কোল 
ইণ্ডিয়া লিমিটেড । এর ' অধীনে 
অঞ্চভিত্তিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। 


রাষ্ট্রায়ত্ত কয়ল! খনিগুলি এখন 


' ছুতির আখড়ায় গরিণত হয়েছে বলে 
"বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ কর! 
. হচ্ছে। . অভিযোগে: বলা হয়েছে যে, 


ম্যানেজিং ভাইরেক্টুর | ৮০ 
ভার্যা। Nv 
কয়লাখনিকে সোনার bu বল! 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
হয়ে থাকে! এই প্রবাদ বাক্যকে সত্যি 
করে তুলেছেন কয়লাখনিগুলির এক 
শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ন অফিসার । 


দুর্নীতি আল কয়লাথনি প্রশাসনের. 


বন্ধ রঞ্কে। সেলস এবং পারচেজ এই 
দুই বিভাগেই নীতি রয়েছে। 


নীতি লোক নিয়োগের ক্ষেত্রেও, 


রয়েছে। সব ক্ছি জানা সত্বেও এই 


সব দুনী শর প্রশ্রয় দিংচ্ছন ম্যানেজিং 
ভাইবেইর-শ্রীভার্যা। 
বিভিন্ন মহ থেকে বর্তমান 


মামেজিং ভিরেক্টারের অপসারণ দাবী 


. করে বলা হয়েছে বে, কয়লাধনি রাষ্ট্রা- 


যত হবার ৪ বছর পরেও এই সংস্থার 
কোন উন্নতি হয়নি বরং দিনে দিনে 
অবনতি হয়েছে. এবং এর সব কিছুর 
জন্যই দায়ী ম্যানেজিং -ডিরেকটারের 
প্রশাসনিক অপদার্থত্তা। জান! গেছে 
যে, জনৈক মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার শক্ত 
হাতে এইসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে মোকা- 
বিলা করার চেষ্টা করায় ভাঁকে.কোন 
অদৃশ্য হাতের ইন্সিতে অপসারণ কর] 


হয়। অভিযোগে আরও বল] হয়েছে, 
যে, বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেকটার 


ছুর্নাতির প্রশ্বয়দাতা এবং পশ্চিমবঙ্সের 


- উন্নয়ন বিরোধী । " 
- নীতির এয়দাতা, হচ্ছেন ইন্টার্ণ ' 9 


বলা হয়েছে ষে, এই দুর্নীততিপরায়ণ 


_ আ্যানেজিং ভিরেকটার গত ২৫ বছর 


. যাবৎ রিনার প্রশাসনের সঙ্গে- যু 


এবং সরবক্ষেতেই তার অপদার্ঘতা প্রমা- 
শিত হওয়া সত্বেও আনম কোন এক 
অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে তিনি ম্যাগেজিং 
ভিরেকটার | ৃ | 

গত ৯ এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
ভীনোরারজী দেগাইকে প্রেরিত এক 


তারধার্তায় বর্ধমাম দেলার জনৈক 


বিধানসভা সদন্ত “বলেছেন কিভাবে 
মগ্তপানের মাধ্যমে সরকারী অর্থের 
অপচয় করা! হচ্ছে। বলা হয়েছে কি 


ভাবে সরকারী গাড়িতে প্রমোদ ভ্রমণ 


হচ্ছে। অথচ এজন্য সমস্ত খরচা দিচ্ছ 


কয়লাখনি প্রশাসন | এই তারবার্তার: 


অঙ্ুলিপি প্রেরিত হয়েছে কেন্ত্রীয় শক্তি 


(মন্ত্রী, বেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী এবং সংসদ . 


সদন্ত রীব্যোর্ত্ি় বহর কাছে। : 
গত ২৭ জাহয়ারী পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি পেশ 
করে ইষ্টার্ণ' কোলফিল্ডসের বর্তমান 
ম্যানেজিং ভিরেক্টারের অপসারণ দাবী' 
করা হয়েছে। ল্মারকলিপিতে : ৩ 
জন দুর্দীতিপরায়ণ অফিসাবের নাম 
উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব 


ছুর্গতিপত্যায়ণ অফিসারের]. হলেন, 
টি বি -পিনহা (অ্যাডিএনাল, চিফ 
. অব আ্যাডমিনিসট্রেশন )। শ্রীলছমন 
শিং (জি, এম, এরিয়া ৮), এম পি 
“লিং (এ সি পি ও; এরিয়া-৮), 
জামালউদদিন (এ সি পিও এৰিয়া৮), 


- . এরিয়! . 


আর এস সাধু (চিফ কপ্টোলার 


অব. স্টোরস এওঁ পারে), 


গজরাজ সিং (এপি. পি ও, 
এরিয়া ৮ ),. এন তেওয়ারী ( সাব 
ম্যানেজার, ' 


ও এল, এরিয়]৬ ), এম কাশেষ 
(সাব'এরিয়া ম্যানেজার, হয়রা গূপ ) 
পি কে দাস (অতিরিক্ত চিফ 
ইঞ্জিনিয়ার), এস পি শ্রীবাত্তব 
(ম্যানেজার, শ্যা্হ্নন্দরপুর কলিয়ারী, 
এরিয়া-৬ ), এন পর (ম্যানেজার 
এরিয়া৬ ), এস পি সিং ( এসি 
পিও এরিয়া-৪'), ভি সি মিশ্র 


(সেল্দ্‌ অফিসার, এরিয়া৫)' জে 


এন গুপ্ত (.সাৰ এরিয়া ফ্যানেজার, 
'এরিয়া-), 


এরিয়া-৭ ), গ বাজাজ (এ এফ পি, 


এরিয়1৬ ), শ্রীমুন্্রা (ভি এ সি, 
এরিয়া-৬ ), ভি এন চোপরা (এ. 


এফ এম, এরিয়া-৩ ), শ্রীদেনগুপ 
(এ্যাডিশনাল চীফ. কণ্ট্বোলার অব 
একাউণ্টপ, সীকতোতিয়া )' কে 
পি লিং (এস এ এম, রতিবাটি 


. কলিয়ারী এরিয়া-৩), এ এন সিং 


(সাব এরিয়া ম্যানেজার, সাতগ্রাম, 
এরিয়া-৩ ), এ বি পাত্র (জি এম 
এরিয়া-১),, জে ব্যানাজাঁ (সেলস 
অফিসার, এরিয়া-১ ), এম কে সিং 


(এরিয়া ' ইঞ্ডিনীয়ার-১.), পি এস 
কাপুর (ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ই সি | 
এন প্রসাদ ( ইঞ্জিনিয়ার, . 


এল 





ভুশঃডি, টু 
এরিয়া), এস ভি রমণ (ভি সি 


|), আর - এল গুপ্ত 
(ম্যানেজার কোটাডিকি কলিয়ারী, ' 


॥ তিন ॥ 


এরিয়া) শ্রী এইচ কে বুদ্ধবুটি 
(সেলস অফিলার, এরিয়া-৪ ), জে 
কে গুলাটি (সাব এরিয়া ম্যানেজার 
--৪)1 

একই সঙ্গে ৫টি ঠিকাদারী সংস্থার 


নাম দেওয়া হয়েছে যাদের সঙ্গে 


যোগসাজস করে অট্ধৈভাবে 
ঠিকাদার) পাইয়ে দিয়ে দর্দাতিকে 
€শয় দিয়েছেন ম্যানেজিং ভিরেকটার 
শ্রীতার্মা। এই সব কোম্পানিগুপি 
হল." শ্রীচর্গা ঠেঁডার্স (উথরা) 
বলরাম ট্রেডারস ( উধরা)। মালিক 
সিং ডিজেল পাম্পস ( আসানসোল ), 


পারফেক্ট  ট্রেভার্স (রাধীগঞ্জ ) 
জগেতো ইাঞ্জনীয়ার্ন* ( ধানবাদ- 
বিহার -)। 


কলিয়ারী শ্রমিক সংগঠনের সমস্ত 
সংস্থা থেকেই এই সব অতিযোগের 
তান্ত দাবী কর! হয়েছে এবং বল! 
হয়েছে যে, তান্ত হলে আরও অনেক 
হুনাতির কধা জানা যাবে ।. জান! 


খাবে কিভাবে শ্রমিকদের ছাটাই কর! 


হয়েছে কোন কারণ ন! দশিয়ে। 
কিভাবে লোক নিয়োগ করা হয়েছে 
কোন মিত্র ন! মেনে সে কাহিনীও 
জানা বাবে। ূ 
_ দেলস এব পারচেজস ডিপার্ট- 
মেণ্টকে বেদ করেই গড়ে উঠেছে 
দুর্নীতি। তদন্তের দাৰীতে, সোচ্চার 
হয়ে উঠেছে সব শ্রমিক সংগঠন-' 
গুলিই । শ্রমিক এবং সৎ অফিসাররা 
চান এ. বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হলে 
অনেক গোপন কাহিনী আনা যাবে।, 


 মন্তানরা জনতা ও গ্রণভন্রী । কংগ্রেস দলে আশ্রয় চায় 


লোকসভায় শোচনীয় পরাজয়ের 

এ. পরও. কংগ্রেস নামধারী 
পাড়ায় . পাড়ায় যথারীতি সম্রাস 
চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ .করে, ত্র 
&. এপ্রিল ময়দানে_ চ্যবনের মত নেতার 
উপস্থিতিতে ' যেভাবে রিপোর্টার ও. 
কটোগ্রাফারদের ওপর হামলা 
চালানো বয়েছে তাতে এটা মনে 
করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এইসব 


পু্ডামির ব্যাপারে কংগ্রেসের - উর্ঘতন- 


নেতৃত্বের যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে। 
ময়দানের ৯সভায়_ কলকাতার ছুটি. 
- দৈনিক পুড়িয়েই মন্তানর! ক্ষান্ত হয়নি, 
/কিছু ফটোগ্রাফারকে গল। ধাকী পৰ্যন্ত 
দিয়েছে । ফলে রাজ্যের ‘বিভিন্ন পত্র" 
পত্রিকার সাংবাদিকয়া নিরাপদবৌধ - 
করছেন না। এছাড়া উক্ত সভায় 
মত্যানয়। সাংবাদিকদের শালানি পর্যন্ত , 
দিয়েছে। 
" " রাজ্যের সর্বত্র কংগ্রেস ত 
সমাজবিরোধী এখনে! পুরোনো! 


KE করছে। পুলিশ প্রতিটি ক্ষেত্রে . 
লীরব বা নিষ্ষিত্ন। এসব নমাজ- 
বিরোধীদের ধারপা যে, এখানে রার- 
মঘ্রিদভা “টিকে যাবে। যতদিন এই 
যন্্রিভা আছে ততদিন তাদের পান 


স্পর্শ করার সাধ্য কার । 
প্রসন্রত উল্লেখ্য. গত পাচ ষ্ছর 
ধরে সমাজবিরোধীদের সাহায্যে ' 


কংগ্রেস দল কখনো এন এল সি পি, 
কখনো ব! আই এন টি ইউ সির. নাম 
করে ' রামপস্থীদের ট্রেড ইউনিয়ন 
“অফিসগুলো জবর “দখল করেছে। 
এবং ট্রেড ইউনিয়ন অফিস দখল শুধু 
নয় তার! সংশ্লিষ্ট শিল্প সংস্থ। বা 
ফ্যাক্টরী থেকে বাম খে [যা বেশীর ভাগ . 
মানষকে তাড়িয়ে “দিয়েছে ফলে শত 
শত শ্রমিক পরিবার এখনো অনাহারে 
ধুঁকছে কেন্দ্রে দিপি এম সমধিত 


»ভনতা-গৃণতত্তরী কংগ্রেসের - সরকার ' 


প্রতিডিভ হওয়ার পর মান্য আজ 
স্থবিচার চাইছে, চাইছে. তাদের 


দের সংবাদদাতা] ) : 

বাচার অধিকার। . 
অভিযোগে প্রকাশ বিডি 

শিল্পাঞ্চল কংগ্রেপ " পরিচন়ধারী 


মন্তানরা এই বলে সাধারণ মানুবের - 


মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে যে, আবার 
" ট্রেড ইউনিয়ন করতে এলে বা কার- 


খানার এলে “তোমাদের দান নিয়ে 


'নেব।। 

অক্কদিকে বিভিন্ন অঞ্চলে এইসব 
যৃস্তানদের একট! অংশ হাওয়! বুঝে 
নিডেজের জনতা বা গণতন্ত্রী কংগ্রেদ 


বলে", প্বরিচয় 'দিচ্ছে। এই. রর 


মন্তানদের অপরাধ সম্পর্কে পুলিশের 
কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পর্যন্ত করা 
হয়েছে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে পুলিশ নীরব । 
- কংগ্রেসের পরাজয়ের মুল কারণ 
মানুষ স্বস্তিতে বাচতে চান ।, অর্থাৎ 
তারা গুপ্তামি অনাচার ও সন্তানের 
বিরুদ্ধে নীরবে রা দিয়েছেন।, কেন্ছরে 


জনত] সরকারের প্রতিষ্ঠার পর মানুষ 
আশা করেছেন যে, সমাজবিরোধীর! 


কায়দায় সাধারণ মানুষের সনে দ্রাস হেড ইউনিয়ন, করবার অধিকার, ঠাণ্ডা হৰে। কিন্ত দমাজ বিরোধীদের 


Eg 
৪ 


+ 


Nv 


একটা অংশ ইতিমধ্যে শাসক নত! 
পার্টির স্তাবক হবার চেষ্টা করছে। 
পর্যবেক্ষক মহলের মতে, যদি এই সব 
সমাজবিরোধী্রের জনত! ও গণত্ধী 


. কংগ্রেসে স্থান দেওয়। হয় তবে জনতা: 


পার্টির ভাবমুতি নষ্ট হবে এবং জনগণের 
আশা আকাখ। ধুলিসাৎ হবে। ' 
প্রকাশ, কংগ্রেসের একট! অংশ 
জনত! পার্টি ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের 
ভাবছুতি নষ্ট করার জন্ত সমাদ- 
বিরোধীদের নির্দেশ দিয়েছে, ভোল 
পাণ্টাতে, এবং ষে সব কংগ্রেস নেতা 


এতদিন সমাজবিরোধীদের ওপর খুবই 
নির্ভরশীল ছিলেন  আারাও রাতা- 
রাতি,প্গণত্ত্রী” সেলে জনতার নেতা 
্রফুল্রন্দ্র সেন ও গণড্্রী কংগ্রেসের" 
নেও! বিজয়সিংহ নাহারের বাড়ি 
দৌড় ঝাঁপ করছে। 'অবশ্চ রাজ্য 
জনতা নেতৃত্ব এই সব কংগ্রেশী কৃট- 
চাল সম্পর্কে এখনে! সঙ্গাগ এট! সুখের 


কথা! তাই জনতা সি পি /এম 
আভাতে ফাটল লাগানোর জরন্ভ নানা 


গুর্দব ছড়ানো হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট একটি 
মহল শ্রস্তিযোগ করেন | 


:. নারী -ধৰ্ষণে গ্রেপ্তার 


- নারী ধর্ষণের অভিযোগে চড়া | 
" দেবার অছিলায় তরুণীটিকে নিয়ে এসে 


সরকারী হাসপাতালের হজম কর্ম- 
চারীকে পুলিশ গ্রেধার করেছে এবং 
এ সম্পর্কে, আরো! এবজনকে খোজ 
করছে। 

- প্রকাশ,- গ্রীমতী তরুলত। | দেবী 


ক্যান্সারে আক্রান্ত হরে ইমামবাড়া 
হাসপাতালে তণ্তি আছেন। তার 


- মেয়ে তাকে দেখাশোনা করতেন । গত 


১৫ই মার্চ সন্ধ্যায় এক্সরে রিপোর্ট 


এক্সরে ঘরের মধ্যেই ধর্ষণ করা হয়। 
অচৈতন্য অবস্থায় তাকে হাসপাভালে 


* ভত্তি করা হয়েছে। 


পুলিশ এ সম্পর্কে জয়দেব বিশ্বাস 
ও অনিল দত্তকে প্রেপ্তার বরেছে।' 
আর আসামী গৌতম দেবনাথ - 
পলাড়ক। 





আব শক্ৰতা 


সা! বিশ্বের অধীশ্বর হতে চলে- 


ছিল, গণতন্্রপ্রিয় বিশ্বজনগপের 
চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল যে ছিট- 
লার ১৯৩৩ সালে কিছু সংশোধনবাদী 
ছুশমনের সঙ্গে যৌথ চক্রান্ত করে ও 


সশস্ত্র শ্রমিক সংগঠন পকাম্টু্টগকে , 


" উচ্চারণের ক্রুটি ধাকলেক্ষযা করবেন) 
অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য কিরে 
কমিউনিস্ট নিধনবজ্ের যোল কলা! পূর্ব 
, করার জন্তকমাইয়েহছরি হাতে তুলে 
নেয় এবং ২৫ দফা কর্মসূচী গ্রহণ ও 
"জরুরী অবস্থা জারীর মধ্য দিয়ে জন- 
জীবনের ওপর দিয়ে ' নির্যযতনের 

রোলার. চালিয়ে, দেই হিটলারের 
_ পরিণতিও করুণ। *, 

অনুরূপে, আমাদের দেশের প্রাক্তন 
প্রধ/মমন্ত্রী ও ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত 
সামাজিক সাম্রাঙ্যধাদীদের সক্রিয় 
সচযোগিতায় বাংলাদেশে সম্প্রপারণ- 
বাদী অন্প্রবেশের মধ্য দিয়ে উপমহা- 
দেশের বৃহত্তর অংশের -জনগণকে 
ধেশাকা দিয়ে তামাম ভারতবর্ষের গণ- 
ত্জপ্রিয় মানুষের বুকের ওপর দিয়ে 
অত্যাচারের পাগল! হাতি চুটিয়ে 
দিলেন। আর তার ব্বৈরাচারকে 
আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য 
করল বামপন্থী শক্তিগুলির অন্ত- 
বিরোধ । কিন্তু দেশের সামাঞ্জিক 
অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাগত অধঃ- 
পতন ঘটতে লাগল । অর্থাৎ সাধারণ 
মান্থষের জীবন ক্রমেই অম্বকারাচ্ছন্ 
হয়ে উঠলো। 
শোষণ ও শাসন ব্যবস্থার সাধারণ 
নিয়ম | অতঃপর 
বিক্ষোভে ফেটে পড়ল।” দেশের 
বিভিন্ন অংশে সংগ্রামী তরঙ্গ উত্তাল 
হয়ে উঠল। বীরাঙ্গনার- পরাজয়ের 
নাটকের প্রধম অংকেন যধনিকাঁপাত 
ঘটল এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের 
মধ্য দিয়ে, দিল্লীর শাহজাদীর, তধতে 


'ম্রনৈক্যের ‘বদলে এনক্য চাই 


২ ছ্বাগ আজও 


এটাই পুঁজিবাদী 


সংগ্রামী মাম্য 


নয় 


তাউস কেঁপে উঠল।' অস্তিত্ব টিকিয়ে 
রাখতে দ্িষ্তশ্বরী শেষ কামড় দিলেন 
জনগপের মাথার ওপর দিয়ে গরুর 
অবস্থার তরবারি হাকিয়ে। একদা 
প্রায় সারা বিশ্বের লুঠনকারী সওদা- 
গরের পাণ্ চাচিলের. বিরুদ্ধেও ইংল- 
গর গণতান্ত্রিক জনগণ দেহাদ ঘোষণা 


করেছিলেন ব্যালট পেপারের মধ্য 
দিয়ে। 
সংগ্রামী জনগপও একই কায়দার 


আর আমাদের” দেশের. 
নেহেরু পরিবারের তিরিশ, বছরের 
একচেটিয়। আধিপত্যের অবস!ন 
ঘটালেম। j 


কিন্ত এখানেই শেষ নয়। শেষ 


‘হোল শোষক বনাম শোষিতের অমী-' 


মাংলেয় ন্দের অবমানের মধ্য দিয়ে.। 
তারজন্ত প্রয়োজন উত্তাল গণসংগ্রামের 
জোয়ার। এই গণসংগ্রাম সংগঠিত 
করতে সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন মেহ- 
মতী মানুষের পার্তপরিক সংহতি | ' 
আমাদের “ভুলে যেতে হবে পুরাতন 
বৈরিত1 | বাড়িয়ে দিতে হবে বন্ধুত্বে 
হাত। মাথায় রাখতে হবে. ধানিক 
শোষকেরা স্থরার টেবিলে যেমন একই 
সুরে হালে, আমর! শৌষিত্তের! ক্ষুধার 
জাতান্প একই সুরে কাদি। কিন্তু মরী- 
চিকাঁর ছলনায় আমর! নিজেদের 
যক্তেই নিজেদের হাত .বাঙ্ছিয়েছি, বার 
মোছেনি। অতএব 
বিভিন্ন * রাজনৈতিক দলের কর্ষীঁদের 
কাছে জনগণের তরফ থেকে আমার 
আন্তরিক নিবেদন আপনারা পুরনো! 
শত্রুতাকে দ্বধৃভরে প্রত্যাখ্যান করুন, 


পরস্পরের সব থেকে ভালো বন্ধু হোন, 


পরস্পরের ভুল স্বীকার করতে শিখুস, 
সঠিককে গ্রহণ করতে সাহসী হোন, 
সংগঠিত হোন, এক্যবদ্ধ হোন, বিভেদ 
বন্ধ করুন। আর এই গণসংগ্রাম গড়ে 


. তুলতে জয়প্রকাশজী ঘোষিত গণক মিটি 


গড়ে তোলার ব্যাপারে সহযোগিতা 


ভারতীয় জনগণের ঘি 
“ বিপুল, ছুঃলহ ‘ অভিজ্ঞতার মর্মকোষ 


করা আমাদের কৃতবা' ৰলে আমি 
করি। তার পাশাপাশি জয়প্রকাশ- 
অর কাছে আমার ব্যক্তিগত শিজ্ঞালা- 
এই যে, বিহারের আন্দোলনের নেতৃত্ব 
দান কালে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী তুলে 
নিয়ে জনতাকে সত্তর 'করার জন্ত তার 
দাবীর কথ! স্মণে করে বর্তমান সর- 
কারকেও একই পরামর্শ দিতে তিনি 
আবার সাহসী হবেন কি? তিনি কি 
সাহসী হবেন সামরিক খাতে বছরে 
শত শত কোটি টাকা বায় বাচিয়ে 
লেই অর্থকে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে 
নিয়োজিত করার যুক্তি দিতে ? 


অনিন্দ্য বন্থ ' 


কত ত্ববাছের 
ভৱরাডুৱি 


ভারতবর্ষের সদ্যসমাপ্ত যষ্ঠ লোক- 
সভার ওতিহাসিক নির্বাচনে কোটি 
কোটি মানুষের একটি স্থবিহেটিত ও 
গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ভোটের বালে 
প্রতিফলিত হয়েছে দ্বার্ঘকভাবে। 
সেটি হচ্ছে এই যে, জনগণ কোনও 
ব্যক্তির বা দেশের ক্তৃত্ববাদকেই 
' বরদাস্ত করতে অস্বীকৃত হয়ে নিঃশব্দে 
ঘোঁষণ] কবেছে একটি রায় £ কতৃত্ববাদ, 
দূর হটো! Le 
এই অভিমত রায় হিসেৰে এসেছে 
ত্রিশ বছরের 


ভেদ্‌ করে। 
পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে 
এতিহাপিক বান্দুং সম্মেলনের নীতি 


ও আদর্লের অন্যতম স্থশতি ও প্রবক্তা 


ভারতীয় গণতান্ি্ প্রঙ্গাতন্ত্র এশিয়া 
তথা বিশ্বের শান্তিপ্রিয়, স্বাধীনতাকামী 


মাছষের কাছে যে আদর্শ ও প্রত্যয় '' 


উপস্থাপিত করেছিল 'বলিষ্ঠভাবে, 
কালচক্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জোটের 


গভীর চক্রান্তে সেই আদর্শ ও প্রত্যয় 


স্তিমিত হয়ে ডল এশিয়ার মাটিতে । 

ভারত, সিংহল, বর্মা ও ইন্দো- 
নেশিয়াতে দৃশ্তপটের পরিবর্তন ছুটে 
গেল দ্রত। পরিবন্তিত হোল 


- পাকিস্তানের দৃগ্ঠপটও |: যে পাকি- 


. অবশেষে বন্দীমুক্তি্ দাবিতে মহানগরীর দক্ষিপাংশের 
'কোন এক স্থানে পশ্চিমবঙ্গের দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক 
ও অরাজনৈতিক সমস্ত গণতগতপ্রির মানুষ একত্রিত হয়ে 
আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন । বন্দী মুক্তির দাবীতে 
যুক্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'এতদিন যে অনৈক্যের কালো 


মেঘ দমেছিল তা বোধ হয কাটতে শুড় করেছে । সভা] 
কক্ষের আবহাওয়া ছিপ যেমন বন্ধুত্বপূর্ণ, কর্তব্য পালনে 
অবিচল, তেমনি অনাবশ্যক আবেগবঞ্জিত । সমবেত বাক্তি 
বর্গের প্রত্যেকের কঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে ফ্যাশিন্ট ক্লারাগা- 
রের রক্ষক কষাইদের প্রতি ঘৃণা, ধ্বনিত হয়ে ওঠে নির্যাতিত 
বন্দী ভাইদের মুক্ত করার শপথ বাক্য । আর এই সংগ্রামী 
মেজাজে আরও' বেশী উদ্দীপনার খোরাক: জোগায় গত 
-৭ই এপ্রিল 8ুডেট হলে লিগ্যাল এড কমিটি আয়োজিত কন- 
ভেনশনের ঘোষণা অর্থাৎ ্বভাবতই আর বৃহত্তর জন সমা- 
বেশ। যদিও উক্ত সমাবেশে পিগ্যাল এড কমিটি ছিল 


একটি অংশমাত্র। তথাপি উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের 
সবাই সর্ধান্তঃকরপে দই এপ্রিলের সম্মেলনকে কার্ধকরীভাবে 
সফল রুরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ॥/ . 

কিন্তু আমাদের অনেকেই-বেদলার সঙ্গে লক্ষ্য করি বন্দী 


~ 


মুক্তি আন্দোলনের ইন্থাকে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার না 
করার ফলে কোন এক বুদ্ধিদীবীর আচরণে যথার্থই জ্ব- 
চেতনভাবে ইফৎ সংকীর্ণতাবাদ প্রশ্রধ পায় যা এঁক্যের পক্ষে , 


একাস্তই অস্বাস্থ্াকর। 

উক্ত বুদ্ধিজীবীর কাছে আমার সবিনয় নিধেদন যে, 
তার মত বিচক্ষণ ব্যক্তি যেন এ কথাটা খেয়াল রাখেন, এই 
সভায় এমন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন ও ভবিষ্যতের সভা- 
গুলিতে থাকবেন। খাদের উপস্থিতি কেবলমাত্র বন্দীমুজি 
আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই। অতএব গণতান্ত্রিক আন্দো- 
লনে অভ্যস্ত ও যোগ্য তাঁর মত বুদ্ধিজীবীর ভূমিক! অনৈ- 
ক্যের বদলে, এক্যের প্রতীক হওয়াই বাুনীয়। 

তপন বনু 


ক 


*পণ || শুক্রবার ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৭ 


স্থান নিজের অস্তিত্ব রক্ষার নামে ও 
জাতীয় স্বার্থের জিগির তুলে 'সিয়্াটো” 
ও সেপ্টোর মতো সামরিক, সংস্থার 
অন্তভু ক্ত হয়ে পড়েছিল সেই পাকি- 
স্তানই বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলো 
সামরিক মৈত্রী সংস্থা সমুহের বিরুদ্ধে 
এমনকি চীনের .বিরুদ্ষে 'আমেরিক! 
সাত্রাজ্জাকদের ঘাটি কূপে নিজেকে সে 


ব্যবহৃত হতে ছিলনা বরং চীন্যে সঙ্গে 


প্রতিবেশীহ্লভ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে 


তুলতে আগ্রহী হোল | পাকিস্তানের 
এই পরিবত্তিত ভূমিকা এশিয়া ভু খণ্ডে 
প্রতৃত্বকাষী রাজনৈতিক শক্তি সমূহের 
ভারসাম্য লক্ষ্যনীয্ন পরিবর্তন সংঘটিত 
করেছে! . 
অপরদিকে, কোরিয়া-ভিন্বেখনাম 
* কম্বোডিয়া রণাঙ্গণে আযেরিকা সাত্রা- 
জ্যবাদ পু? দন্ত হয়ে ' এশিয়াতে ক্রমশঃ 
কোণঠাসা হয়ে পড়ছে f সংক্ষেপে 
বঙ্গতে গেলে, চীনকে পরিবেষ্টন করে 


তার বিরুদ্বে সাম্রাজ্যবাদের, 
আক্রমনাত্মক পরিকল্পনা! আজ তার 


ববেণচদের 


স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে . স্তায়ের 
‘সংগ্রামে জয়ের আনন্দ উৎসবে একজন 
বরেণ্যর মায় অশ্চ্চ।রিত থেকে যাচ্ছে" 


, তিনি সাহিত্যিক অমরদাশঙ্কর রায়। 


চিন্তার স্বাধীনতায় সরকারী হস্তক্ষেপের 
প্রতিবাদে তিনি একবছরেব জন্তে 
সাহিত্য রচনা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত 
প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, কিন্তু সে 
সংবাদ কোনও দৈনিক পত্ৰিকা প্রকাশ 
করেনি ) এবং এক বছর পরে শ্বৈরাঁ- 
চারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখনী চালন! 
-শুরু করেন । 
কিন্তু ৰে লব পত্ৰিকা একদা শিল্পীর 
স্বাধীনতার জম্যে দাবি তুলেছিলেন 
সেসব বহুল প্রচারিত পত্রিকা অন্নদ্থা- 
শঙ্করের প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেনি, 
করেছে মাত্র টি দল্প প্রচারিত পত্রিকা 


--_শ্রীক্ষিতীন্্রচন্জ ঘোষাল সম্পাদিত 


‘আলেখ্য’ ( ত্রৈমাসিক ) ও শীহীযেন 
বস্তুর “দর্পণ (সাপ্তাহিক) | কিন্তু এই 
পর্যায়ে অমনদাশঙ্করের অধিকাংশ রচনা 
আজও অপ্রকাশিত , যে শ্রম-সময়- 


ও-শক্তি তিনি এসব রচনার জন্তে ব্যয়, 


করেছেন তা নিরাপদ সাহিত্যের জন্তে 
ব্যয় কয়লে তার ব্যক্তিগত লাত-ই 
হতো! এই একজন সাহিতি/কের 
মধ্যে আমরা সাহিত্যিকের কাছে 
প্রত্যাশিত বিবেক-নিষ্ঠা, স্তায়-দৃ্টি ও 
যুক্তিশীরতা দেখেছি । 

আরও একজন সাহিত্যিকের মধ্যে 
বিবেক নিষ্ট। প্রত্যক্ষ করেছি তিনি 
গৌরকিশোর ঘোষ এজন্তে তিনি 
পূর্বতন সরকারের কাছে শাস্তিও 
পেয়েছেন | 

বর্তমান সরকারের নৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক মর্যাদা! হুপ্রতিষ্ঠা করতে ও 
আদর্শ ভাবমূতি গড়তে এই দুজন 


সম্মান দিন 


ND 


- অন্তান্ত 


স্বরচিত ববংসন্পের উপর বলে 
আছে। | | 
এই পরিস্থিতিতে এশিয়ার দেশে - 
দেশে চলেছে সমাদতন্ের মুখোপর1 ৯ 
মৈআীর ফিবিওয়ালা নূতন শক্তি 
অশ্ডত পদার্পণ। অতিধূর্ত সামাজিক 
সম্রাজ্যবাদ - নিঃস্বার্থ | অর্থনৈতিক 
সাহায্যের নাম করে যে হাত বাডি- 
য়েছে এশিধার দিকে তাঁর এক শিঠে 
বন্ধুত্ব অপরপিঠে কালো ছুরডিসদ্ধি।' 
“যৌথ নিরাপত্তার’ ধ্বজাধারী এই নয়া 
সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে ব্যক্রিকতৃবপ্বি- 
বাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল 
নিপ্দের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ত। বিশ 
বছরের মৈত্রী চুক্তির আড়ালে থে 
অতিকায় শক্তির মুখ ভেসে ওঠে 
মুখে চক্রান্তের কুটিল 'বেখা ধর! প 
গেছে কোটি কোটি ভারতবাসীর 
কাছে। তাই তারা হুস্পষ্ট রায় 
দিয়েছেন ৭৭-এর স্ুচনায়--“এশিয়া 
থেকে হাত ওটা” । 






কালিদাস কুঞ্জু 


সাহিত্যিককে এবং অহুকপ ন্তায়-পরায়ণ 
ভাষার সাহিত্যিকদেরকে 
জাতীয় স্তরে সন্মানিত' করার ভজন্তে 
আপনার কাছে একজন নাগরিক 
হিসেবে আবেদন জানাচ্ছি। ' 
আপনারা দয়যুজ হোন। 
নট হরজিৎ দাশগুপ্ত, - 


* সিদ্ধান্তে খুশী 


নিধিল ভারত লোকে! রানিং ষ্টাফ 
এসোসিয়েশনের পূর্ব রেল শাখার 
সাধারণ সম্পাদক শপি কে দত্তগুপ্ 
নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন। 

৭১৯৭৪ সালের ধর্মঘটের দরুন 
বরখাস্ত সালপেণ্ড সমস্ত স্থায়ী ও 
অস্থায়ী কর্মীকে বিনাশর্তে কাদে পুণ--' 
ব্হালের যে সিদ্ধান্ত মাননীয় রেলমন্ত্রী 
শ্রীদগ্তবতে ঘোষণা করেছেন নিখিল 
ভারত লোকে! রানিং ষ্টাফ এযাসো- 
পিয়েশনের পূর্বরেল শাখ। তা 
অভিনন্দন জানাচ্ছে এই ঘোষণ 


সময় তিনি যে মনোভার ব্যক্ত করে- 
ছেন এাসোধিরেশন - তাতে গতীর . 
আনন্দ প্রকাশ করছে ।» 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ টাদার হার ! 
বাধিক ২২ টাকা 
ষাণ্মাধিক ১১ টাকা . 
ব্রৈমানিক ৫'৫* টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকান। : 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেন | কলিকাতা ১৩. 













' স্র্পণ || শুক্রযার ৮ই চি ১৯৭৭ 


EL) 


2০৯ 


. > ৫ + 
১৯৭৭২এর নির্বাচদ যে নিছক নির্বাচন ডিলন! এমন 
. কথা অনেক'রাজনৈতিক ভাষ্যকার বলেছেন এবং বলছেন। 

জনগণের ক্বতোৎ্সারিত ৰিপ্রোহী ভাবন] কংগ্রেসের বিরুদ্ধ 


দানা বাধল, মৃতঃ এম'জেন্দীরপী শাপলের ছলে ধ্বেরাচারী 
অবরদস্তী-এবং শোষণের প্রেতিক্রিয়ায়। ব্যালটবন্সে এর 
প্রতিফলন দেখা- গেল, ঘদিও শান্তিপূর্ণ ও অহিংসাত্মক 

অর্থাৎ অ-ঠৈপ্রবিক পদ্ধতিতে । ফলে, শাসকশ্রেণীর বেশ 
bt বড় অংশ খুশী হয়েছে। এই অংশের ভয় ছিল, থে 
"ভাবে এমার্জেন্দী ঘোষণার পর থেকে, শাসন দলের ক্ষমতা 
সান গোষ্ঠী সরকারীবন্্রের নির্মম ব্যবহার করে চলছিল 
তার ফলে জনার্দনসম জনতার সহনশীলতার বাধ না ভেঙে 


‘পড়ে! এ ভয়ও ছিল বুঝিবা নিপীড়িত ও শোধিতর! 


তাদের সুজির অন্ত সশত্র বিপ্লবী সংগ্রামের পথ নেবে | 


বলা বাহুল্য, এমনি আশঙ্কা জনতা পার্টির নেতাদের . 


“মাঝেও ছিল,. যদিও তার] “সপূর্ণাঙ্ বিপ্লবের” কৰা 
বরাবর বলে আ[সছিলেন।' 
১ একদা শাসকদল কংগ্রেস, বিশেষতঃ বিগত্ত প্রধনিমন্ত্রীকে 


' কেন হারতে হল, যখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে জনাব 


ছুলফিকর আলী ভূ! হালতে হাসিতে জিতে যাঁয়, লে 
সন্ধে জল্পনা কল্পনার অস্ত নেই। এ প্রদঙ্দে বিদেশের 
তথ্যাভিজ্ঞ মহল যে. সব টিকাটিগ্ননী করেছে তা খুবই . 
কৌতুহলোদ্দীপক এবং রাজনৈতিক দিশাসন্ধানী। নিউ 
- ইয়র্ক টাইম্স্‌ গত ২২ মার্চ তারিখে লেখে যে, ভারতের 
বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাড়া অন্য নাগরিকরা 
গপতাস্ত্রিক পদ্ধতিকে আমল দেয়না, এমনি, ্্ান্ত তত্বের 
অসারত্ব ' প্রমাণ হয়েছে। আরও লেখে £ প্রধানমন্ত্রী 


‘. শ্রীমতী তার ঘনিষ্ঠ পরাঘর্শদাতাদের, পরামর্শে এইজন্য 


বিদ্রান্ত হন যে, তারা ঠিক সেই কথাই বলে চলেছিল যা 
তিনি শুনতে চাইতেন, 'যেমনটি সাধারগত্তঃ একনায়কী 
মেজাজের শাসকরা ( ডিক্টেটরর! ) শুনতে চাত্ন। তা না 


হলে তিনি প্রতিবেশীরাষ্ট্রে তারই সমান শ্ৈরাচারী 


শাসকের মত কারচুপি করে নির্বাচনী ফল স্বপক্ষে আনতে 
- চেষ্টা করতেন ৷ ' কলম্বিয়া যেতার-ও- “টি, ভি, 


ও আর একজন ভবিষ্যৎ ভিন্টেটরকে ইতিহাস্‌ ছুড়ে ফেলে 


প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ. তাদের মধ্যে পে উপকরণ ছিলি 
না য৷ দিয়ে ডিক্টেটররা তৈরি হয়। 
বিপ্পৰাতঙ্ক 


একনায়কী ক্ষমতাধারী শাসক সাধারণ" নির্বাচনের 


মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে মান্য করতে বাবে বা চাইবে, 


কেন, সে. য়হস্ত ভেদ করতে হলে এমার্জেন্মী রূপী বজ্রশাসন 
চাপানর পূর্বাপর ইতিহাস্‌ ঘেটে দেখত্তে হয়। , প্রথমেই 
দেখা দরকার এমার্জেন্সীর যে অজুহাতে শ্রীমতী গান্ধী 
এবং শাসকদলের ক্ষমতাসক্ শির্খর গোষ্ঠী (25 Power 
wielding elite’) বিয়েছিলেন, তারি একান্তই কোনে! 
সারবস্তা- আছে কি না। প্রকৃতপক্ষে কি: জয়প্রকাশ 


' নারায়ণদী আমি বা ররেমাবাহিনী, পুলিশ এবং প্রশাসনী : 


আমলাবর্গকে দিয়ে ' তাদেরই শক্তির-ওপত্র-প্রতিষ্ঠিত 
সরকারকে সরাতে চেয়েছিলেন,ঃ সরকারী অঙ্গগুলিকে, 
বিজ্রোহী বানাতে. চেয়েছিলেন? তার ছাড়া পাবার পর 
এবং সাম্প্রতিকততম উক্তি যত, সেগুলির ১১৭৫-এ২৫ জুনের 
ভাষ্য ও তথ্য যা পাওয়া ৰায়, তার পর্মালোচনা করলে 


দেখা যাবে এমন অভিপ্রায় তার অথবা, তৎকালীন পঞ্চ- 


বিরোধীদল জোটের আদপেই ছিল না। ২৪ জুন তারিখে 


উক্তজোটের . তিনদিনব্যাপী সম্মেলনে যে দেশব্যাপী . 


আল্োলনের ‘নোটিস’ প্রস্তাব মাধ/মে পাস করা হয়, তাতে 


| বরাতের কোনে! অঙ্গ 9 অংশকে বিত্বোহ করায় 


সংস্থার 
সংবাদ--বিশ্লেষক বলেছেন" যে ভারতের একজন ভিক্টর 


পদলোতী বিনি” সৈরিণী তিনি হারলেন কেন হারলেন + 


রমপপ্রসাদ মগ্ক 


উনি দেওয়া হয়নি।' বড় 'জোর বলা হবেন যে, 


এলাহাবাদ হাইকে্টের বায় এবং স্থাপ্রীম স্টোর্টছারা সেই 
রায়ের. সাব্যস্তকরনের রাজনৈতিক গুচত্যের, খাতিরে 
প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ কা দরকার । 

। এই প্রস্তাবে কেবল গণতান্ত্রিক ধর্নার। কথা বল! হয়ে- 
ছ্বিল। প্রস্তাবের ক্রিয়া-দিশারী ( operative ‘pait ) 
অংশে ক্ৰেল জানান হয়েছিল যে, তিনি পদত্যাগ ন| করলে 
উক্ত জোটের পক্ষে দেশব্যাপী আন্দোলনের তথা ‘সত্যাগ্রহ’ 
শুরু করা ছাঁড়া গত্যন্তর থাকবেনা । 
এই সম্মেলনে মুখা হোতা "রূপে কাঙ্গ করেছিলেন । 
তিনি গান্ধীবাদী ; প্রচলিত আইনকে মান্য করা, উল্লজ্ঘন 
নয়, সত্যাগ্রহের মৌলিক রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য | জত্যাগ্রহী 


. বাষটরর, পীড়নকারী আইন মেনে নিয়ে নিজের ওপর আইনের 


দণ্ড টেনে নেয় এবং কষ্টৰরণ করে। এ পদ্ধতি, বিপ্লবাত্মক 

মুক্তি সংগ্রামের ঠিক উল্টো পথ ।_ | 
'পীড়ক রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগীয় “সংস্থাগুলির শক্তি 

প্রয়োগ মার! করে তারা ‘গুদ্রাট এবং বিহারের আন্দো- 


| লিনের সময় ( ১৯৭৪ সাল), অমাুষিক কঠোরত। অবলম্বন "- 


করেছিল জয় প্রকাশজী অহ্নভৰ করেছিলেন, প্রচলিত আইন 

সঠিকতাৰ্থে প্রয়োখ করলে, , উক্ত প্রয়োগ পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত 

মোলায়েম, এবং প্রয়োগকারী কর্তাদের মনোভাব অপেক্ষা- 
' কৃত নমনীয় হওয়া সম্ভব । তিনি চেয়েছিলেন, প্রশাদনিক' 


দণ্ডশক্তির সংশোধন। ফলম্বকূপ গুলিচালনা এবং লাঠি 


'বাজীর শিকার কম হবে' এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলনকারীদের 


মাঝে সরকারী দমননীতির প্রতিক্রিয়া তেমন উগ্র কূপ নেবে 


না, যেমনটা 'হলে শ্রেশীবুদ্ধের ঝৌক দেখ! দিতে পারত। 
গান্ধীবাদের প্রভাববিস্তার করে তিনি: চেয়েছিলেন, ধুগপৎ 
রাষ্ট্রণক্তি এবং লোকর্শজির শাস্তিকামীতা। এক কথায় 
বিপ্লবকে স্তম্ভিত করে রাখা। ই 


£ . অত্যাচার, 


ঞরমতী গান্ধী এবং তার সরকার পরিচালনায় সহপস্থীরা' 
জয়প্রকাশদীর আর আন্দোলনের চির বৈশিষ্ট্য সমন্তই 
জানত্তেন। কিন্তু ভারা তাদের দলেরই "অন্ত পরামর্শ 
দাতাদের কথা রাখেননি । জয়প্রকাশজীর সঙ্গে আলাপ 
" আলোচনা দূরে' থাক, ত্বকে .জেল থেকে রেহাই তখনও 
দেননি ঘধন তার কিড, নীর রোগ দুরারোগ্য অসাধ্ের 
. পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।. বিধাননগর কংগ্রেস অধিবেশমে' 


বিপুপ ভোটে জিত. বার আটকানো বাচ্ছিপনা শ্রীমতী : 


গান্ধীর প্রত্যক্ষ, প্রভাব ঘটানো সত্বেও, কংগ্রেস ওয়াকিং 
/কিমিটির সর্বযধিক জনপ্রিয় সেই সন্ত শ্রীসন্রশেখরকে জেলে 
পোরা হস, ভার সম্পাদনায় প্রকাশিত সাধ্চাহিক নানারকম 
চাপ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল। . 
এমার্জেন্সী হটানোর সম্ভাব্য তারিখ নিয়ে কুজঝটিকা 
সৃষ্টি করা এক নিষ্ঠুর খেলা হয়ে উঠলো, যেমন নির্বাচনী 
সমযন্থচী- নিয়েও) শবতাষট্র এবং 'আইন মন্ত্রকের মন্ত্রী এবং 
উপমন্ত্রীদের বিভিন্ন সময়ে দেওয়! বিবৃতি যেমন সজ্ঞানে 
. অজ্ঞানতাপূর্ণ, তেমনি আঁবাৰ উদ্দেস্তপ্রণোর্দিত। এমনকি, 
'ারুজী, অর্থাৎ শ্রীজ্রগজীবন রাঁসকেও অন্ধকারে রাখা হয়ে 
ছিল এই দই বিষয়ে। তামাম ক্যাৰবিনেটের একমাত্র 
কাজ হযে উঠলো শ্রীমত্তী গান্ধীকে তুষ্ট রাখা এবং দেশে; 
বিশেষতঃ বিদেশে থা কারবুদ্ধিীবীদের মানসিক অধিকার 


সম্পর্কিত সংস্থাস্তলির (যেমন Amnesty International) . 


সঙ্গে সীমাহীন তর্কের অবতারণা! অথচ শ্বদেশে মননশীল 
লেখক ও চিন্তকর] ধীরে ধীরে সরকারের গণতঙ্্বিরোধী 


এৰং নাগরিকের স্বাত্ত্য হরণ করা. ভূমিকাকে নিন্দা ক্রতে ' 


বাধ্য হয়, যদিও সেন্সর প্রথার দমবন্ধ ফাঁস থাকায় নিন্দাবাদ 
প্রকাশ্য রূপ নিতে পারেনি । . 


 জয়প্রকাশজী | 


পাচ 


॥ 


. জনগণ পাচ্ছে বিপ্ল বর পথ সাড়ার, সেই অনু সম্ভাবন! 


, রুবৰার জন উত্তরভাত্তের গ্র'ম গ্রামে অরধি পুলিশী &. 


ব্যবস্থাবন্দোসস্তের কডাক্কড়ি বি «বিকার রূপ গ্রহণ করে। - 
নাসংন্দী, অর্থাৎ শুক্রবা শী নালী' ত অবরুদ্ধ করে পুরুষকে 
প্রজননক্ষমৃত| থেকে রঞ্চিত করা নিয়ে জনতা! এবং স্থানীয় 


. ক্ষুদে ডিক্টেটরদের মাঝে সংঘর্ষ মাঝে মাঝে রীতিমত গৃহ- 


যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে উদাহরণতঃ, আমরোহা। 
(আগ ১২-১৪, ১৯৭৬), মুঙ্গফরনগ্রু, কালপুর, হবিয়ানার * 
কয়েক জায়গায় খোদ রাজধানী দিল্লী এবং অন্তত্র | বস্তুতঃ 
পরিবার-নিয়োজনী পরিকল্পনা জনকয়েক মন্ত্রীদের মধ্যবিত্ত 
মানসিকতায় উক্ত জনগণের প্রতি অপার তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার 
অভিব্যক্তি! “দাও ব্যাটাদের হিজড়ে করে | কি এদের 
জীবনের দাম। শুধু একপাল অপদার্থ পৃথিবীতে আনতে 
দেওয়া চলে কি?" এমনি মনো বৃত্তি থেকে শুল্ক হয় যে 
তুঘলকী স্বৈরাচার, তার বিষফস দেখ] দিয়েছে একদিকে 
বিপ্লবের, দুঃস্বপ্ন দেখার, অপরদিকে অপহায় গরীব জর 
মানুষের ওপর অকথ্য. চাপ দিয়ে বৃদ্ধ থেকে নিতান্ত 
অপরিণত কিশোরদের ওপর পর্যন্ত অবিশ্বাস্ক 'নাসবন্দীটর 


অত্যাচার | 
. কেবল .'নাস্বন্দী'র SEN গ্রামের মাহ্যকে 


" ক্ষেপিয়ে তুলছিল তাই নয়ন, ২৭ দফা কার্যস্তত্রের প্রত্যক্ষ ফল 
" দেখান হল কংগ্রেসের তথাকবিত ভলাটিয়ার এবং পুলিশ 


তথা আমলাবর্গকে দিয়ে। ভূমি আইনের নবীকরণের 
নিগীর তুলে সংবিধান সংশোধনের অত্যুৎ্সাহ দেখান 
হল্‌।. কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে ভূমিহীনদেরকে জমির-. ‘পাট 


দেওয়া হ’ল শুধু কাগজেকলমে--তারা পেল না জমি 


জোতবার অধিকার ; না পেল চাষের জল, সার অথবা প্রথম 
্রধৃম- বর্ধণের সাহাঘ্যার্থে ট্রা্টরচালাবার সবিধ। | (প্রস্তঃ 
রা দরকার, উত্তরপ্রদেশে তথা ঝাগস্থানে* হরিয়ানা এবং 
হিমাচল প্রদেশের এমন জেলা বছ আছে, বেখানে পতিত 
বা ক্ষণে প্রায় অযোগ্য জমিকে অন্ততঃ দু তিনবার ট্রাক্টর 
চালিয়ে ঠিক ন! করলে জন থাটা রুধিকাজের উপযুক্ত হয় - 


'' না) অথচ, সাধারপ.মাহ্ষ দেখল, এবং বুঝতে পারলে, 
. কংগ্রেম সরকারের চক! নিনাদিত ভূমি-বিতরণের অসার, 


বাড়ি তৈরীর জন্য জমি আছে কিন্ত বিন্ডিং মেটিরিয়াল (ঘর - 
“তোলার মাল মশলা) নেই।। '/ 

 উপরস্ধ, সধ্যয় গান্ধীর পাচক! কার্স্ত্রের ধার্ক য় পেল 
নাষ্বন্দীর বাড়াবাড়ি। সঙ্জে পেল পহরাঞ্চলের “বস্তা 
উন্নয়নকারী” প্রোগ্রামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, গরীবদের পরম 


“পরিশ্রমে তৈরী করা বে-আইনী 'ঝুগ পি-ঝোপড়ি’ (নিতাস্ত 


আটপৌরে মাথা-গৌদবার ঠাই ) সব মাটিতে মিশিয়ে 
দেবার মত সরকারী-উপহার। গ্রামাঞ্চলে ও যার প্রতিফগন 
দেখা গেল উঠতি বৃহৎ ‘কুলাক’, অর্থাৎভুমিদার এবং সর্দার- 
দের বাড়ৰাড়স্তে, গ্রাম্য অর্থনীতির বুনিয়াদি সখ স্থবিধেতে 
যাদের বৃহৎ বখরা। (যথা, গভীর নলকৃপ, , সংযোগকারী 
রাস্ত! বা! ৪7:০9০1 road, সার, পোকা মার। ওষুধ এবং 
সর্বোপরি, স্ঘ-আবিষ্কৃত কিন্বা আমদানী করা উন্নত মানের 
বীজ।) অথচ, গণতন্ত্রের মৌলিক রক্ষাকবচ, প্রতিবাদের 
প্রব্য ক্রি-আর সম্ভব রইল না।- এক নতুন ধরনের রাজ-: 
নৈতিক জাতিরাদ ( casteism ) গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হল 
২৭ দফা কর্মনূত্মের কবরের ওপর এবং ৫ দফা স্ুলের 
প্রসাদে। পেছনে পার্টির “সেবক? তথা বলদপাঁদের গুপ্া- 
বাহিনী; তার পেছনে, গ্রাম এলাকার প্রকৃত. শক্তিধর 
দারোগাকুল। 

(এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়) 


পারছি - পি 


ছয় || 


ভাৱতৱন্ধু হাইন্শ মোছে... 1 


সোমবার বিশ্ববিখ্যাত জার্মান 
 প্রাচাতত্ববিদডক্টর হাইনশ, মোদে এক 
সাক্ষাৎকারে বলেন যে, বাঙলা জোক- 
গাথা ও লোককাহিনী বিশ্বসংস্কৃতির 
“এক অমুল্য সমস্পদ। বাংলা সাহিত্য 
শিল্প ও সংস্কৃতির এক বিশ্বজনীন 
আবেদন রয়েছে” ভারতবন্ধু ডক্টয 
এ মোদে' কথায় কথায় বললেন, “কল- 
কাভায় এলে মনে হয় যেন বাড়িতে 
এসেছি এখানের মানুষ কত সরল, 
কত আপনার 5 
সম্প্রতি দিল্লীতে অ্রন্ুঠ্ঠিত বৌদ্ধ 
সম্মেলনে ডক্টর মোদে' তারত সর- 
কারের বিশেষ আমন্ত্রণে ভারতে এসে- 
ছিলেন। সেই উপপক্ষ্যে তিনি কল- 
- কাতায় রোববার এসেছেন। শাস্তি" 
-লিকেত্তন সফর করে এক হগ্ার মধ্যে 
পশ্চিমব্ধ ত্যাগ” করবেন। বিশ্ব 
বিখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ ডক্টর. মোদে বর্ত- 
মানে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্রের 
বেখদ্ধকেন্দ্রের ভাইবেক্টর | মহেঞ্জো- 
' বারো হগ্লার ওপর তার প্রমাপ্য গবে- 





2 চা 


. প্লাশ্রার ব্যাপার ঘটেছিল 


যাত্রী গাড়ীতে দাহ্য ও বিজ্েক্ষারক জিনিষ 
, নিয়ে যাওয়া সমন্ধে কিছু বলা বাহুল্য 
এই - ধল্পনেন্ন কাজ এআইনত, 


আযান ॥ 
ন্ডনীয় ! 7 


নিজেকে এবং আপনান্র সহ্যাত্রীদের 


রিগন করবেন ন্‌ ॥ 










কব 
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গ্মাগনার সহহীন্রীরা বিরক্ত হতে পারেনঃ 
কতা ছাড়া তাদের জীবন পর্যন্ত, বিপন্ন 
হতে পায়ে । সম্প্রতি বোঘাই-এর শহরতলী 

. হ্রনএ এরকমভাবেই একটি আগুন - 


a ES TS 
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. ষণা গ্রন্থ এই সভ্যতা সম্পর্কে নতুন 


আলোকপাত করেছে । এছাড়া ডক্টর 


যোদে বাঙলা লোকগাথার এক 
সংকলন . জার্মান ভাষায় প্রকাশ করে- 
"ছেন, দ্বিভীয়খগু প্রকাশের অপেক্ষায়? 


এই দুরহ 'গবেষণাযূলক কাজে তার- 


_ সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন কল- 
কাতার এক গবেষক অরুণ রায়। এ 


জক্কে পশ্চিমবজ সরকার ইতিপূর্বে ভর ' 


মোদে ও ল্রীরায়কে রবীন্দ্র পুরস্কার 


দিয়ে সন্মানিত করেছেন। ডক্টর- |. ' 


মোদের ‘ভারতের নারী’ গ্রস্থটিও বিশ্ব 
, নন্দিত | ৬৫ বছরের এই ভারতপ্রেমী 
অধ্যাপক মোটে অন্থস্থত1 সত্বেও মাঝে 


মাঝে প্রাণের টানে চলে আসেন, 


ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় 
যেখানে. তিরিশের দশকে তিনি 
(শান্তিনিকেতনে ) কিছুকাল কাটিয়ে- 


ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই ' মধুর 
| স্মৃতি ডক্টর মোদের কাছে এখনো মনে 
হয় এই সেদিনের কথ! । 


বস 


পা: পে ভারে 
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গাই বাছুরের গান 
পরেশ ধর 





"গাই মেরেছে 'বাছুরকে 


বাছুর মারে গাই 


সারাটা দেশ গাইছে শোন 


তাইরে নাইরে নাই! ' 


- গাই বাছুরের ক্ষমতা ', 
চুৰ্ণ করে জনতা 


যা! খুশি তা করার মেয়াদ 
- সাঙ্গ হল ভই, 
সারাটা দেশ গাইছে শোন 
তাইরে নাইরে নাই |. 
গাই বাছুরের গ'তোনি 
সইবে না আর কেউ 


'জনমনের সমস্তে 


লাগলো নতুন চেউ। 
এমাসজেন্সী শেষ হোল 
বন্দীর] সব বেরোল 
এবার তাঁর সঠিক পথের * 
হদিস্‌ করা চাই, 
সারাটা দেশ গাইছে শোন 
ভাইরে নাইরে নাই। 























না। 


দর্পণ ৷৷ শুক্রবার ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৭ - 


আক্রমণের প্রতিবাদ. .,/ 


গত ১লা এপ্রিল বিধানসভায় দর্পণ দের দৌরাত্ম্য. সহ করবে নাঃ 


সম্পাদক ' শ্রীহীরেন বসুর : উপর 
আক্রমণের ঘটনার শদবন্ত এলং দোষী 
ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার এরং এ বিষয়ে 
পুলিশমন্্ীর বিবৃতি দাবী: করেছেন 
গণতজী কংগ্রেসের বিধনিসভ1” সদস্য 
শ্রীনুধার বেরা। 

শ্রীবেরা বলেছেন, এই আক্রষপ 
কোন সাধারণ ঘটনা নয়। তিনি 
বলেন, এই ঘটনা সমাজবিবোধাঁদের 
কাজ,বলে উড়িয়ে. দেওয়া ঠিক হবে 


শ্রীবেরা: বলেন, আগেও বর্পপ 
পত্রিকা দখ্বরে আক্রমন চালানো 
হয়েছে। ঘে ঘটনার আজও কোন 
কিনারা হয়নি। | 
প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রশান্ত 
সরকার এবং সম্পাদক করুণাময় 
মল্লিক দর্পণ সম্পাদক হীরেন বস্তুর: 
উপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে 
অবিলঘ্ে দোষী ধ্যক্তিদের গ্রেপ্তায়ের . 
দাৰী জানিয়েছেন . 

এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 


জানিয়ে সারাভারত . মার্কসবাদী 


ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ' 


শ্রীহহৃদ মল্লিক চৌধুরী এক বিবৃতিতে 
বলেন, “দর্পণের সম্পাদক হীরেন 


, বস্র ওপরে সম্প্রতি সমাজবিরোধীর1 


যে বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়েছে তার 


' বিরুদ্ধে জন প্রতিরোধ গড়ে তোলার 
জন্ত জনসাধারণের কাছে আহ্বান 


শ্রানাচ্ছি। লোকসভায় ইন্দিরা 
কংগ্রোসের শোচনীয় পরাজয়ের পর 
এটা স্বরণ করিয়ে, দেওয়া দরকার যে, 
দৃযাজবিরোধীদের ফুগের অবসান 
হয়েছে। -আর মানুষ সমাজবিরোধী- 


' আবদুস সাত্তারকে হটানোর দাবী 


কংগ্রেসী ' মহন্ত থেকে পাওয়া - 
 বধিষ্কত) নির্বাচমে নির্দন প্রাধাঁ ' 


এক সংবাদে জানা গিয়েছে ১*জন 


, এম, এল, এ ও জনৈক মন্ত্রী সহ 


বিভিন্ন .কংগ্রেস নেতার! কৃষিমন্ত্রী 


. আবদুস সাত্তারের বিরুদ্ধে এক 
"স্বারকলিপি কলকাতায় পাঠিয়েছে 


এবং অবিলঘে . আবছুস সান্তারকে 
মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবীও 


টি দানানো হয়েছে। আরও বল! 
, হয়েছে যে সাত্বারুকে অধিলম্বে কংগ্রেল . 


খেকে সাসপেণ্ড করার ডম্য সুপারিশ ' - 0 
রা মুশিদাবাদ জেলায়ও শুরু হয়েছে রং 


করা হয়েছে। তারবিরুদ্ধ অভিযোগ 
তিনি নির্বাচনে এই জেলায় পার্টি 


বিরোধী কাজ করেছেন | ১ 


জানা, যায় সাত্তার সাহেব 


সুশিদাবাদ জেলায় নিজেকে 'নবাব' 


বলে প্রচার করতেন। লোকসভার 
নির্বাচনে সত্তার তার ভাই সিরাজুল 


সি 


রে 


'শ্বাধীনতার সংগ্রামে' 


পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস 'ম্মিভা! থাকার! 
হুযোগে এখনও সমাজবিরোধীরঠ 
ধৌর।আ্মা চালাতে পারছে। তবে, 
পশ্চিমবঙ্গের মাধ পশ্চিমবন্গের 
কংগ্রেলী শাসনের অবসান ঘটাবেন।” 
পশ্চিমবঙ্গের. আর-এস-পির 
সাধারণ সম্পাদক জীমাখন পাল এক 
বিবৃতিতে এই. সশস্র হাসলান তীব্র 
নিন্দা করে * বলেন যে, গণতাস্্িক 
সাংবাদিকের ওপর 'এই বর্বর আক্রমণে 
আমরা স্তম্ভিত। প্রতিটি গণতা ঘ্রিক 
“মাছষ এই হামলার প্রতিবাদ করবেন 
বৰলে আযনর! ৰিশ্বাস করি । 
" এস এফ আই ও ডি ওয়াই এ 
পক্ষে যথাক্রযে ল্রীন্ততাষ চক্রব্তাঁ 


ও শ্ীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদকের 


ওপর হামলার, তীব্র নিন্দা করে এক 
বিবৃতিতে এই ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হতে এবং স্বাধীন মত প্রকাশ ও ব্যক্তি 
সাপ্প্রত্তিক 
নির্বাচনে অর্পিত বিজয়কে রক্ষা! 'করতে 
ছাত্র যুব সমাজের কাছে ভার! আহ্বান, 
আনিয়েছেন। . | 
আক্রমণের নিন্দা করে এস উষ্উ 


সি পশ্চিমবঙ্গ রাজা (কমিটির সম্পাদক 


শ্রহকোমল দাশগুপ্ত, প্রবীণ স্বাধীনতা 


‘সংগ্রামী/ও গণতন্ত্রী ক্যগ্রেসের দক্ষিণ 
২৪ পরগণার অন্যতম সংগঠক শ্রীৰনম 


সিংহ এবং . পশ্চিমবঙ্গ হিন্দ যঙ্জছর 


"সভার সাধারণ সম্পাদকও বিবৃতি 


দিয়েছেন। রঃ 
শ্রীজন্নদাশ্কর রায় ও শ্রীনারায়ণু 
চৌধুরী দর্পণ, সম্পাদককে লিখিত 
ব্যক্তিগত পঙ্জে তার সত্বর আরোগ্য 
কামূনা করেছেন। 


ইসলামকে (বর্তমানে কংগ্রেস থেকে, 


হিসাষে মুশিদাবাদ কেন্দ্রে দাড় করান } 
উক্ত সিরাজুল ইসলামের, বি 
-লানা রকম অভিযোগ রয়েছে। 
জেলার কংগ্রেস নেতারা মুশিদা- 
বাদ জেলায় কংগ্রেসের পরাজয়ের 
জন্য আবদুল দাত্তারকে দায়ী 
করেছেন & 
জমতা পাৰ্ট জেতার সঙ্গে দেই 


বদলের পালা।, কংগ্রেদ কর্মী ও 
সমর্থকরা] যারা ক্ষমতার অপব্যাবহার 
করে দীর্ঘদিন সহবাসের হষ্টি করেছি 
তারাই রাতারাতি ভোল পাণ্টে জনত 
পার্টি জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে জনত! 
ভেক ধরেছে। 





x 
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থর্পণ || শুক্রবার ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৭ 


কেন হারলেন 

(৫ম পৃষ্ঠার পর ) 

ভিথিরীর অবস্থায় 
শহরাঞচসে দেখা দিল শিল্প বাণিজ্যে মন্দার জের, উৎ- 
পাদ্দিক] শ্তিবৃদ্ধির ওপর সরকারী প্রচার ও জোরকদমে 
অধিহদের খাটিয়ে নেওয়া দেখা গেল না কিন্ত বোনাস, 
ছ'ধ্টাই-ত'লাবদ্দী ইতাাদ রুজী-হরণকারী গাঁড়াকগ থেকে 
মুক্তি পাবার ক্ষোনো পথ । অথচ, মুনিয়নগুনিকে_আই 
এন টি যু মি এবং সি পি আই অধ্যুষিত সংগঠন এলাকায় 
বিশেষতঃ সরকার কায়দা করে বগলদাবা করার প্র শ্রমিক 
শ্রেণীকে যৃক ও বধিরের পর্যায়ে নাসিকে আনা হল। সক্রিয় * 
ট্রেড ফুনিয়নী কার্যকলাপ স্তদ্ধ করে শিল্পাঞ্চলীয় “শান্তি” 
বজায় রেখে পু'ল্িনিবেশকারী ব্যক্তি যালিকদের- অর্থ- 
নৈতিক প্রসারের স্থযোগ বাড়িয়ে দেওয়া হল বটে, কিন্ত 
শ্রমিকষর্গ এবং বে-রোজগার শহরাঞ্চলীয় অকুশলী এবং 
কুশলী ম'চষরা দেখল যে গ্রামাঞ্চলে ফিরে যাবার পথ 


আর নেই, আছে শুধু বেকার হয়ে দিনের পর দিন ভিবি- 
বীর অবস্থায় দিন গুপররান করা ও ট্রেড-যুনিয়নী ‘নেতা’দের ' 


কীবত্ব দেখে যাওয়ার সম্ভাবনা । উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম 
শিল্পপ্রধান নগর কানপুরে দি পি আই সম্বিত প্রার্থীর 
শোচনীয় পরাজয়ে প্রমাণ হয়েছে, বিপ্পবাতক্কে অভিন্ৃত যে 
সব তথাকথিত প্রগতিশীল ‘কমিউনিস্ট’ এবং "সমাজবাদী, 
কংগ্রেসী শ্রমিকদেরকে নাণরের লোভ দেখিয়ে গাধা 
খাটিয়ে নেওয়ার মত খাটিয়ে নিচ্ছিল, জনতার হাতে .তাদের 
কি হন্দর সালা"! অথচ, কানপুরের' এই ভেজ্গাল কমিউনিষ্ট 
একটানা ২০ বছর ধরে এম, পি থেকে শ্রমিকদের “সেবা” 
করে আলছিলেন ; সমপ্রতি এর একমাত্র 'কর্তব্, হয়েছিল 
ইনদিরা-দিদিজীর+ কাছে শ্রমিকদের হয়ে প্রসাদ যাচনা 
+ করা, যদিও হয়ে লে প্রসাদ হোনোদিনই মেলেনি, একের 
পর এক সতী, রোপিং মিল ইত্যাদি মিট বন্ধ হয়ে থাকা 
যার প্রমাণ! 
. শাসকশ্রেণী ভারসাম্য হারাল কেন? 
৭৭-এর নির্বাচন একটা .গড়পড়ত! নির্বাচন ছিল ন!। 
এর আন্তর্জাতিক গুর্নত্ব অপরিসীম । প্রত্যুতঃ ৭৪ সাল 
থেকেই. ছুই বৃহৎ রাষ্টরশক্তি--সামাঞ্্যবাদের দুই চরিত্র 
সম্পন্ন দুই 'মহাৰ্শক্তি এক পরম্পরাগত পু'জিবাদ ভিত্তিক, 
দুই ভ্ৰষ্ট ষমাজবাদী-_ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে 
অত্যন্ত হুম্মভাবে হস্তক্ষেপ করে আসছে। পুিবাদের 
বিশ্বব্যাপী সঙ্কট ভারতের  অর্থনীতিকেও সঙ্কট জর্জর করে 
' ভুলছিল ১৯৭৩ থেকেই । ৭৪-এর গোড়া! থেকে দেখা দিল 
মন্দ! ও মুদ্াক্ফীতির সীড়াশী আক্রমণ । কংগ্রেস দল ২৭ 
বছরের একটান! শাসন দখলের অহঙ্কার বলত: এবং ১৯১৯ 
এর পর দলের আভ্যন্তরীণ সন্কট সাময়িকভাবে কাটিয়ে 
তে পারায় রাজনৈতিক পদ্ধতির যূল ধরে টান দিল) 
!ৎ ভারতের, ষংবিধানে নিহিত ব্যক্তির গণতান্ত্রিক অধি 
কার ও যৌলিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ উপেক্ষা করল ও 


চি 
ন 







ৰদলে দিল, গুটিকয় ঝাপসা এবং নীতি বিরহিত গরীবী- 


হটাও” প্যাটার্পের নিছক শ্লোগান । ৃ্‌ 
অথচ এই কংগ্রেলই ক্ষমতা হারাবার ভয়ে বিরোধী 
দূলগুলির বিরুদ্ধে (স্লাগানবাজীর অভিযোগ করে এসেছে 


চিরকাল। ফলে পার্টির মধ্যেই জেগে উঠলো বিরোধী 


গোষ্ঠী £ কথনও কংগ্রে স্পেশালিস্ট ফোরাম বনাম নেহরু" 
বাদী সমাদবাদী অংশঙুলির অন্তত্বন্দবে। কখনও প্রদেশ 
অথবা রাষ্ট্রপর্যায়ে ক্ষমভাধারী ও ক্ষমতাদখল প্রয়াসীদের 
প্রায় খোলাখুলি সম্মুখ সমরে। দেখা দিল, নিরছুশ সংখ্যা- 
'ধিক্যের ক্ষমতাশিধরে চুড়ান্ত ভারসাম্যহীনতা। প্রথমে 
গজরাট এৰং পরে বিহার ও অন্তত্র এই ধরনের অব্যবস্থিত 
[ রাজনৈতিক দশা পার্টিকে এত ভঙ্গুর করে তুললো যে, 
বিরোধী দলগুলিকে আর বষ্ট করতে হলনা | জনতার 
চোখে আলুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে কংগ্রেস আমলে কি। 


পি 


= একটি উদাহরণ নেওয়া যাক । সংবিধানে উক্ত বিচার 
বিভাগীয় তদারক করার ক্ষমতা এবং বিচারকদের স্বাতঞ্ 


[ Power of judicial review inberent in the 


judiciary and independence of the judges 
অথচ বিচারকদের কিছুযাত্র কতৃ'্ব দিতে নারাজ শাসকদল 
ক্রমশঃই বিচার বিভাগের ওপর দখল দিতে আরস্ত করেছে 
১৯৭৩-এর এপ্রিল থেকে, যখন স্থপ্রীম কোর্টের ১৩ জন 
বিচারককে বেঞ্চ আইনের বগে সংবিধান সংশোধনের সীমা 
দর্শাবার চেষ্টা করে । আইন প্রণ্যনকাঁগী বিভাগের ক্ষযত! 
সম্পূর্ণতাবে পার্লামেণ্টের ওপর স্বস্ত, এমনি অপ্রাসঙ্জিক 
বথার.ধুম্জ'ল স্থষ্টি করে, কংগ্রেস সেই থেকে কার্যপালিকার 
~{ the executive wing of the state-) অপ্রতিহত 
কতৃত্ব বাডিয়ে চলেছে বিচার বিভাগের, বিশৈষতঃ বিচারক- 
দের কতৃর্ব তথা রাজনীতি নিরপেক্ষ ভূষিকাকে ক্ষুপ্ করে। 
প্রথমে সবার প্রধান বিচারক রূপে নিয়োগ, পরে সম্প্রতি 
প্ীবেগের অহরূপ নিয়োগ আবহমানকাল থেকে স্বীকৃত 
“অভিজ্ঞতায় জ্োষ্ঠ যে তার অগ্রাধিকার” এই নীতির ওপর 
অন্যায় আঘাত করল । 
প্রায় সঙ্গে সৃঙ্কে চেষ্টা চঙ্গতে লাগল, বিচারকদেরকে 
শাসকদলের দলীয় রাজনীতির দিকে অন্থকৃম করে তোলার 
জন্য__যার নগ্ন মোসাহ্বৌ কূপ দিলেন মোহন কুমার- 
মন্্ঃমূ এবং প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীরায় বিচারকদের 
দর্শন প্রতীতী কি হওয়া চাই সে সহদ্ধে ফতোয়া দিয়ে 


সর্বশ্রী হেগ.ড়ে, খাম! ইত্যাদি সিনিয়র বিচারকদের স্বাতস্া-- 


প্রীতি এবং সেকারণে তাদেরকে টপকে জুন্য়রদের নিয়োগ, 
ভারতের আইনজীবী মহলে এক তীব্র আলোড়ন এনেছে, 
যার প্রতিফল এই নির্বাচনে বাঙ্গালোরের মত, শিক্ষাদীক্ষায় 
প্রাগ্রলর কেন্দ্রে দেখ! গেপ। আ্রহেগ্‌ড়ে এখান থেকেই 
নির্বাচিত হয়েছেন। লক্ষ্যনীয়, নেহরুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ 


উিৎনেহরপুত্রী স্বয়ং ভুলে গেলেন, যেমন. ভুলে গেল' 


শাসকদলের মাথাস্থানীযর!। বিচার বিভাগের সদশ্তদেরকে 
আমাদের শ্রদ্ধা কর! উচিত । জ্ঞানী বিচারক রূপে তাদের 
কর্তব্য হল দেখা যে, মুহূর্তের উত্তেজনার বশে জন প্রত্তি- 
নিধিরা ভুল না করে; ভুল করতে তো পারে তার1।”] 
অথচ মঞ্জার কথা, শালক দল জনকল্যাণের ধুয়ো তুলে নাগ 


হিকের স্বাধীনতা হরণ করল সংবিধানের ওপর ৪২ হার" 


সংশোধনের ক্ষমতা জাহির করে, কিন্ত গণতাসিক-হ্বাধীনতা 
ও সমানাধিকার যে পরস্পরের পরিপূরক, তা বেমালুম চাপা 
দিয়ে গেল, করল শ্বৈরতগ্ত্রের গোড়াপত্তন | 


রাষ্ট্রের নবোদীরমান শক্তি 

এই নির্বাচন পরিষ্কার করে দেখিয়েছে যে জনতাকে 
ডিঙিয়ে রাষ্ট্রণক্তির ব্যবহার এই দেশে আর সম্ভব-নয়। 
রিগিং করার যড়যস্ত্র হয় নি যে এমন নয়। প্রীচরণ সিং 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন নির্বাচনের মাত্র 
কয়েকদিন আগে যে, ডুপ্লিকেট ব্যালট পেপার ছাপা হচ্ছে 
তিন জায়গায়, সরকার ছাপাখানায়। কারচুপি বিশারদ 
বৃহৎ আমলা অফিসারদেরকে বলি করে বিশেষ বিশেষ 
স্থানে বসানো হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাকি ডি. 
এম” এবং সমান মর্যাদার অন্ত অফিসাররা শাদকদলের 
অহকৃলে কাজ করতে লেগে গেছে, অতি সঙ্গোপনে। কিন্তু 
প্রশাসন য্রের সম্পূর্ণ কাঠামোটা মোটের ওপর দল নিরপেক্ষ 
থেকেছে। এতে প্রমাণ হয় (১) ভাহতের জনগণ পূর্বের 
তুলনায় রাজনৈতিক পরিপন্ধতা এবং হুশিয়ারী অর্জন 
করেছে। (২) শাসকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ ঘন্ব এবং গোঠী- 
যুদ্ধ এমন এক সমাহপাত্তিক বিন্দুতে পৌঁচেছিল (Balanc- 
ing point) যে, গড়পরতাভাবে আমলাকুল দ্বিধাগ্রত্ত হয়ে 
গেছল এবং এই প্রথম তারা সরকার চালক দলের মঞ্জি 
তুষ্ট কর! অপেক্ষা জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ৰাঞ্ছণীয় মনে 
করেছে! এমনি পরিণতি, জাতির সর্বসাধারণের মাবে 
নতুন শক্তিকেন্ত্রীক গতিপ্রবাহের উৎস। ফলে, সমাজের 

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


- কথা, এ 


পুল্তক সমীক্ষা 





1 সাত 


গন্নে বলিষ্ঠ শ্লেণীচেতন। 


লা স্রতিক ছ্বোটগল্পকারচে্য়ে 
শিবিরে সাধন চট্টোপাধ্যায় একটি 
পরিটিত নায় । বসে তকণ .এই 
লেখক্রে দু একটি উপভ্বাস৪ ইতি- 


মধ্যেই পাঠকের দুষ্টি আকর্ষণে সক্ষম 


হয়েছে। বলাই বাহুলা, সাহিত্যের 
নাম করে আদিরস বাঁ রহণ্তরোমাঞ্চেন্ 
কারবার ফেঁদে সস্তায় বাজিমাৎ করা 


সাধনের উদ্দেশ্য নয়। বয়সে তরুণ 


হওয়া সন্থেও, মানুষের প্রতি এক 
প্রকার ক্রপদী, গম্ভীর ভালবাস! ও 
জীবনের প্রভি এক প্রকার উদ্দীপ্ত, 
স্থির পক্ষপাতই শিল্পী 'সাধনের 


, একান্ত যাত্রাতৃমি! তার সাম্রতিক 


গল্পগ্রন্থে (মনোনয়ন । সাধন চ্্ো- 
পাধ্যায়। লেখক সমাবেশ, এ" ২৮-এ 
বলেছট্রিঃ মার্কেট, কলিকাতা-৭। 
দাম ৮০০ ) সংগৃহীত গল্পগুলি পড়ার 
পর এ ভালবাসা ও পক্ষপাতের 
আবেগই সর্বাগ্রে পাঠকের মনকে স্পর্শ 
করে। - 

- গল্পগুলিব চরিত্র, ঘটনা, খাত- 
প্রতিঘাত্ত সব কিছুই লেখকের নিব 
অভিজ্ঞতার সুত্রে অঞ্জিত একটি বিশেষ 
শ্রেণীর জীবনযান্নাকে কেন্দ্র. করে 
আবতিত-_যে শ্রেণী বঞ্চিচ, অব- 
হেলিত এবং আশাবাদী । আমার 
শ্রেণীপক্ষপাতকে প্রকাশ 
করুতে গিয়ে সাধন কোথাও নিজের 
শিল্পীযত্তাকে খর্ব হস্তে দেন নি। তাই 
তার গল্পগুলির আড়ালে সক্রিয় সমাজ 
'চেতনাও কোথাও শুদ্ধ প্রচার ন! হয়ে 
সজীব প্রকাশের স্বাক্ষর রেখে গেছে। 
লেখকের গল্প বলার ভনী, ভাষা ও 
শব্দের প্রয়োগ, চরিত্র চিত্রপে নৈপুণ্য, 
বর্ণনা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি সব কিছুর 
মধ্য দিয়েই এ গল্পের পাঠকেরা একটি 
সচেতন নিল্লী তরুণের উপস্থিতি লক্ষ্য 
করেন । নব চেয়ে ৰড় কথা, সাধনের 
ওঁ জীবন ভাবনা কোথাও অতি সরল 
জীবন-ভাবালুতার তঙ্গীতে হাগ্রির হয় 
নি। জীবনের জটিলত। ও" মানব 
চরিত্র বিকাশের ঘাতপ্রতিবাতগুলিও 
তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায় নি। কচ 


ও দেবযানী’র পৌরাপিক প্রেমিক, 


'বৃষ্টি বৃষ্টির প্রায় পঙ্গু বরেণ্য, ‘দারোদ! 
ঠা্রুণএর দজ্জাল প্রৌঢা বা 


'লোবেন্ত্র দঞ্তিদার’এর Ante-hero . 


লোকেন্নাথ প্রায় সব চয়িত্রগুলির় 
মধ্যেই জীবন ও বিকাশের এ দ্বল্থ ও 
জটিলতার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। 
‘ভারত তীর্থ’ গল্পেও লেখক যখম প্রায় 
সাংবাদিক সুলভ ভঙ্গীতে সমাজ 
জীবনের একটি, সম্পূর্ণ অবহেলিত 
অংশের করুণতম আলেখ্য রচন! 
করেন, তখনও এইসব মানুষের জীবনে 
৬০ সংস্কার ও জড়ত্বের অভিশাপ 


র্‌ 


প্রলক্গেও আমাদের দুরিকেও ভাষালু 
হতে দেন না। এইখানেই সাধনের 
'মাধুনিকতা। 

সাথন তরুণ শিল্পী] তাই 
তার গল্পঞ্তলির মধ্যে পূর্বস্থরীদের 
উপস্থিতি, বিশেষ বরে মাণিক ব 
গোকাঁ-চেকভের প্রভাবও স্থানে স্থানে 
বেশে শপষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু এ 
প্রভাব কোখাও গল্প৪লির প্রানে 
ঝুলিয়ে দেওয়া পোষাক বলে মনে হয় 
না। বরং একজন সম্ভাবনাময় তরুণ 
শিল্পীর গ্রন্ততিকালের আস্তরিকতাকেই 
প্রমাণ করে! ূ 

পরিশেষে, আশ! করবো_ বহতা 
যুগ ও জীবনের কথক হিসাবে, বৃহত্তম 
মানুষের কথা দেশ লোক সংস্কৃতির 
বিষয় ও প্রকাশ, উত্তয়দিকস্থ এতিহের 
প্রতিও তিনি, তার দৃষ্টিপাত করবেন, 
যে দুটি তায় সুষ্টিকে ব্যাপকতম 
মানুষের সর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত করবে। 
এই লক্ষ্যের জন্তই তাকে প্রস্তুত হতে 
হবে। কে না জানে, এ প্রস্তুতির 
অন্ত নামই সংগ্রাম । 

বইটির আঙ্গিক বেশ ভালো। 
কথাশিল্পী, গল্পকার, প্রকাশক মিহির . 
আচার্য এ বিষয়ে কোন অমনধোগের 
দৃষ্টান্ত রাথেন নি। তবে দাম আর 
একটু কম হলে ভ্যল হত। 

শতক্ঞ চাকী 


অভিনন্দন 


পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক আইন- 
জীবী সংঘ সারা পশ্চিমবাংলার 
আইনজীবীদের অভিনন্দন জানিয়েছে 
তার! ব্যক্তিকর্তৃববাদের বিরুদ্ধে এবং 
গণতন্ত্রের পক্ষে সামিল হওয়ার জহ। 
ব্যক্তিকতৃত্ববাদ যে ধুলিসাৎ হয়েছে 
তার জন্ত তাঁদের কৃতিত্ব কম নয়। 
সংঘ লক্ষ লক্ষ ভোটারকেও অভিনন্দন 
জানিয়েছে যাদের গণতম্রের পক্ষে. 
অত্যুখানের কলে ভারতীয় রাঁজ- 
নীতিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। 

আইনজীবী সংঘ জনতা পাটি ও 
তার মিত্র দলগুধিকে গণতন্ত্র ও নাগ" 
রিক অধিকার পুনরুদ্ধ'রের প্রতি্র্তি 
স্মরণ করিতে দিয়ে ৪২তম সংশোধন 
আইন সহ সমস্ত দমনমূলক, অগপ- 
তাস্ত্রক ও মৌল অধিকার বিরোধী 
কাহন নাকচ করারকথা বলেছে 
এবং সেই সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক ও 
মিলায় আটক বন্দীদের মুক্তিদানের 
কথা বলেছে। 

আইনজীবী সংখ একে গোপা- 
লনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ 


কনেছে। 


Regd.oN WB/CCB2 


রাজ্যে নির্বাচনী জল্পনা 


(দৰ্পপণে: সংখাদদাতা ) 


দিলীতে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার 
ক্বাধীনাথলের নিদেশে রাজ্যের মুখ্য 
নির্বাচনী অফিসার রথীন সেনগুপ্ত 


দিল্লীতে গিয়েছিলেন। জানা গেছে 


বধীনবাবুক্ে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার 


ক্মাসম বিধানসভড! নির্বাচনের . জন, 


প্রস্তুত হতেন্বলেছেন। 

রাঙ্গ্ের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা 
এবং দিলী থেকে বিভিন্ন সুত্রে পাওয়া 
খবরে ভিত্তিতে বলা যায় এ হাজ্যের 
নির্বাচন জুন মাসেই হওয়ার 
সস্ভতবন]। 


সম্প্রতি কলকাভায় সংসদে 


বিরোধী দলের মেতা ওয়াই বি চ্যবন ' 


কংগ্রেলী নেতাদের কাছে বিধানদভা 
নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হতে ৰলে 
গেছেন। প্রাক্তন রাজধ্বমন্রী প্রণৰ 
সুখাজাঁরও ভাই ধারণ।। গণতন্ত্রী 
বংগ্রেষের নেতা বিজয় নাহার গত 
সপ্তাহে দু দিনের জন্তু কৃলকাতায় 


7) 


এলেছিলেন। তিনিও তার ঘনিউদের 
কাছে আগু নির্বাচমের কথাই ৰলে 
গেছেন। 

নির্বাচন দুম মাসে হচ্ছে ধরে 
নিয়ে রাজোর, “বিভিন্ন রাগনৈতিক 
দলের মধ্যে তৎপরতা শুর হয়ে 
গিয়েছে! রাচ্নৈতিক মহলে একটা 
বড় প্রশ্ন নির্বাচনী জোট নির়ে। 
অর্থাৎ কে কার সঙ্গে জোট বাধবেন | 


'_ বিপ্লবী সতীন 


,সুত্রধার ২৫শে মার্চ সত্তীন সেন 
কল্যাণ মিশনের উদ্যোগে ভাঁরত সভা 
হলে বিপ্বৰী সতীন সেনের দ্বাবিংশ- 
জম মৃত্যুবাথিকী উদযাপিত হয়। অর্থ 
টানে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা 
বিশ্ববিশ্বগ্ালয়ের  উপাচাধ, ড্র 

" ছুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। উপাঁ- 
চার্য হিগ্রহী সতীন সেনের প্রতি 
্র্ধ'গৰি জ্ঞাপন করে বলেন, *সভীন্তু- 


বন্দী মুক্তি নিয়ে টালবাহানা 


বন্সীবুক্তির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার মানা টালবাহানা]! করছেন 
ৰলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোন 
কোন রাজনৈতিক মহল জানিয়েছেন 
বে, এমার্জেন্দীর পরে ধৃত সমস্ত রাজ- 
নৈতিক বন্দীদের এখনও মুক্তি দেওয়! 
হয় নি'। এদের মধ্যে অনেক সি পি 
এম ও নকশালপন্থী যুবক রয়েছেন। 
লোক সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচরণ 
সিংয়ের সাম্প্রতিক ঘোষণার পর রাজ্য 


সরকার কি. ব্যবস্থা লেন সেটা কিছু. 


1 নের মধ্যেই জান! যাবে! আরা 
এখানে কয়েকজন ডি আই আর বা 


মিসায় আটক বন্দীর নাম উল্লেধ 
করছি যাদের, এখনও ছাড়া হয়নি 


ডি আই আরে আটক: আছেন-_. 


সঞ্জয় মিত্র, শিবাজী ওটাচার্য, কল্লোল 
দাশপস্ত, সধাংশু সেনগুপ্ত, দিলীপ 


ঘোষ, অবিনাশ ঘোষ, পরেশ ঘোষ 


এবং মিসায় খ্মাটক আছেন তারক 
দাস, ফণী বাগচী, সমীর রায়, পঠিমল 
মজুমদার সোদনাখ ঘোষ শক্ত 
ভট্টাচার্য, অন্ূপ মণল, পিনাকি 
বিশ্বাস, জয়ন্ত চ্যাটার্জী, স্বপন চক্রবর্তী, 
রঘুবীর প্রামাণিক, গোপাল শীল। 


একজনই 


রাজ্যের সি পি এমের নেতৃত্বে 
বামপন্থী বলগ্ুলেো জনতা পাৰ্টি এবং 
পি-এফ-ভির সঙ্দে জোট বীধবে বলে 
মনে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দলগুলো এ 
ব্যাপারে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত! 
এ সঞ্চাহেই প্রচুল্প সেন, বিজয় নাহার 
প্রমুখ নেতারা দিল্লী থেকে ফিয়ে এলে 
খুটিনাটি ব্যাপার নিয়ে কথা হবে। 

পিপি আই কি করবে এখনও 
টিক করে উঠতে পারে নি। কারণ 


পিপি আই-এর একটা গোগ্রী যাম- 


পস্থীদের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা 
করতে আশ্রহী। অপর. গোষ্ঠী 


সেনের মৃত্যু বার্ষিকী - 


নাথ সেনের মত বিপ্রধী শতাব্দীতে 
জম্মায়। বিপ্রী সভীন 
সেনের কর্মস্থল বিস্তীর্ণ ছিল না এবং 
বরিশালের মত্ত একটি জেলায় তার 
কর্মকাণ্ড সীদাৰদ্ধ থাকলেও তা 
লৃমত্ত ভারতের বিপ্রধী আল্দোলনের 
প্রেরণ! যুগিয়েছিল। -বিশেষ করে, 


সতীন সেনের সত্যনিষ্ঠা ও মনোবল”, 


এক আশ্চর্য বৈপ্রবিক হ্যোতল11 তার 
বৈশিষ্য-হল এই যে, তিনি কখনো 


' ক্ষমতালোভী ছিলেন না।” ভঃ 


মুখোপাধ্যায় বিপ্লবী সতীন সেনের, 
জীবনানসরণের জন্ত শ্বদেশবাসীকে 
আহ্বান" জানান | তিনি বলেন, 
“এই মরণজয়ী বিপ্বীর জীবন অধ্যয়ন 
অকারণে প্রশ্লোঙ্গন হাতে করে আমর! 
আমাদের সত্যকার চরিত্র প্রতিষ্ঠা 


করতে পারি।” এছাড়া, উপাচার্য 
এক, 


মুখোপাধ্যায় সতীন্্রনাথের ' এ 
পুর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশের ওপর জোর 
দেন। | 

ঘাংলা দেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন 
সভাপতি প্রীভবেশ নন্দী বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
লেন যে, জাতির কল্যাণে সতীম 


কেন হারালেন 


(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 
নিয়তম স্বর অবধি , রাইশক্রির অবনয়ন সম্ভব এবং প্রকৃত 
অর্থে গণতন্ত্রীকরণ 'তখনই হয় যখন, ক্ষমতার স্থটু বিভাজন 


কুলে জনতার প্রতি অংশে অগণিত ক্ষমতাকেন্রের ফোকায- 


দেখ! বায় | এমনি পরিণাম বহৃকার্ধিত রাজ্যের চালিক 
শক্তি সম্পূর্ণভাবে সকল নাগরিকের আয়ত্তে আসবে যন 
প্রশাননে অংশ গ্রহণকারী হবে শাপিতর|। 

কেরে নতুন মন্ত্রিমওলী গঠন এবং বিভিন্ন মন্ত্রীদের 
ঝাজনৈতিক পটভূমিকা দেশে সকলের জানা । স্থত্তরাং 
জনতাপার্টির বহুকেন্দিক শ্বার্থ-সংল্লেষ কিক তা নিয়ে 
আল্লোচন! নিশ্রয়োন | সংক্ষেপে এইটুকু বলা যার ফে, 
24৭-এব শুরুতে ভারতে বুর্জোয়া গণতঙ্্রের এক পর্যায় সম্পূর্ণ 


পরিণতি লাপ্ড করলো, যার নাম দ্বিদলীয় রাজনৈতিক - 


পদ্ধতি । উদীয়সান শাসক দল, ৰা দলগ্জোট, কংগ্রেসের 
মতই শালক শ্রেনীর অঙ্গীতৃত ; তফাৎ এীতিহাপিক 
ভূমিকায় । বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস দলে মন্ত্রীমণ্ডদী চিকবে 


টি নি 85555995555 


' মা যাবে, এ নিয়ে গবেষণার আজ অন্ত নেই। অনুরূপ 
অবান্তর গবেষণা! গণতপ্রেমী কংগ্রেস (0. চ. D.) বেদী 
“বাম ঘে'যা, নাকি জনতা পার্টির মধ্যে প্রাক্তন সমাজ্জৰাদীর!। 
আবার আর এক দিকে চিত্তাকর্ষক কল্পনার খোরাক হন, 
কংগ্রেসের মধ্যে পশ্চিমী পু'জিবাদী জগতের দিকে কে বেশী 

ঝুকে রয়েছে, সয় গান্ধী, সা ভন্ড মাতা ইন্দিগাজী } 

, বর্তমানে কৌন্তৃহলোদ্বীপকক ব্যাপার হ’ল। সি. পি. 
আই, . দলের নবঙম আবিষ্ভার হই জনতাদলের মধ্যে 


সহযোগীব্ধগে সংযুক্ত সিং এফ. ডি. দলই নাকি একমাত্র. 


প্রগণ্িনীল উপকরণ । সম্ভবতঃ, মক্ষো থেকে ছুরবীণৃ- 
বিশাল -জুইীশ্রা ভারতের ঘাজনৈতিক অবস্থা সমীক্ষ! করে 
এমনি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। ৃতয়াং তাদের তদগত 
অন্গৃতয়! আর একৰার দ্বমোহত্রান্তক খেল! শুরু করবে, 


শাসকহলের ভেতর থেকে তাদের প্রতি অমুকৃল ব্যভি বা 
গ্রুপ আবিষ্কারের এতে আশ্চর্যের কি। 


"সম্পাদক- হীরেন বস্থ 


“প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের সঙ্গে। 
জাতীয় কার্য নির্বাহক সমিতির সভায় 
সি পি আই দল চুডান্ত সিদ্ধান্ত 
নেবে। 

এস ইউ লি এবার লোকসভার 
নির্বাচনে-এএকাই প্রত্তিদ্বস্থিত! করে 
শোচনীয় ভাৰে পরাজিত হযেছে! 
থুব সম্ভব এবার বিধান সভায় সি পি 
এম সহ বামপন্থীদের সঙ্গেই জোট 
বাঁধবে} * 


বিপর্ধস্ত কংগ্রেসকে এবার হয়ত 


- শোচনীয়তম পরাঙ্গয় বরণ করার জন্তু 


নিঃসঙ্গ হয়েই লড়তে হবে। 
পালিত হল 


সেনদের অত বিপ্লধীদের জীবন অন্- 
শীলন করা প্রয়োজন । প্রসঙ্গত তিনি 
উল্লেখ করেন, হিন্দুযুসলমান সম্প্রীতির 
অন্ত সতীন্্রনাথ যে অবদান রেখে 
গেছেন ত! চিরকাল ভারত-জন শ্রদ্ধার 
সঙ্গে শ্বরণ করবে। 

ব্প্রিনী পূর্ণানন্দ দাঁশগুধ বলেন 
বে, ভারতীয় জনগণের সামাজিক উন্ন- 
মনের জন্য সংগ্রামের ক্ষেত্রে একদিকে 
সত্যাগ্রহপন্ৃতি ও অন্যদিকে সশন্র 
আন্দোলনের চিন্তা ফরতে সতীন্দ্রনাথ 
সেনকে তিনি দেখেছেন । 

সতীন সেন কল্যাণ মিশনের 
সম্পাদক-্টক্রথজ্যোত্তি দত জানান 
যে, সম্প্রতি ১২৪ বি ধর্মতল! ষ্রীটে, 
সতীন সেনের নামে একটি (বুক ব্যাঙ্ক) 
পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা তারা করেছেন। 


সামরিক শাসন 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


প্যাসেলা পাঞ্জাবী যেয়ে Oxford 
University Press এর লুইসের 
ঘ্বী। নুইসকে ভারত ছাড়তে বাধ্য 
করা হয় এবং জেলে প্যসেলাকে অবস্থা 
অত্যাচার করা হয়। পরে তার পাস- 
পোর্টে কেড়ে নেওয়া হয়। এই 
ঘুটনারমায়ক ছিলেন ইন্দিরার অন্যতম 
ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্রাক্তন হ্বরাষ্্মস্্রী ওম 
মেহতা। | 

নির্বাচনে শয়াজয়ের পর দেখা 
যাচ্ছে ইন্দির। সঞ্জয়কে বাচানোর জন্য 
উঠে পড়ে লেগেছেন এমন কি দলের 
স্বার্থ বিসর্জন দিযেও। এর কারণ 
কী স্তধুই সন্তান নীতি ? রাজধানীর 
খবর, সয় মাকে লাগিয়েছে যে “তুষি 
যদি আমাকে রঙ্গ! ন! কর তাহলে 
আমি তোমার সব কুকীতি ফাস করে 
দেব।* এই কুকীতির তালিকায় 
ব্যক্তিগত ঘটনাও জড়িত বলে জানা 
স্বার়। সরয়ের ব্র্যাকষেলের শিকায় 
আজ ইন্দিরা । 


" PRICE 40 Paise 


বীর ৰাজত্ব - 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


কমিশনার, প্রশাসক. ইত্যাদিকে 
সানন্দে মাথা পেতে নিতে দেখা গেছে? 
এর মধ্যে বর্তমান ক'শনার দির্মাল্য 
মুখাজির কৃতিত্বই সর্বাধিক। সংাবে 
কাজ করতে চাওয়ার দরুণ বদলি, 
পদাম্রতি ৰ! ভিনসিয়ে ধাওয়া চষ্টা- 
বিরল নয়। 

লুটের মাল 


কর্পোরেশনের জমি পকেট কাবের 


নামে লীজ দিতে গিয়ে এমন বে- 


আইনী কাঙ্গ হয়েছে যে, তা নিশ্বায 
করা কঠিন। ভাব দেখে মনে ইচি 
যেন একদল ডাকাত লুঠের মাল ব 
করে নিচ্ছে। রিপোর্ট, কমিটি ইতা 
পরোয়া না করে কেবল একটি সান্বহ্‌- 4 






‘জনক নৈতিক চরিত্রের ব্যক্তিকে কমি- 


শনারের পদ উৎকোচ দিরে গত 
কয়েক বছর ধরে এখানে বর্গার রাজত্ব 
চলেছে যে, তা দেখে আগেকার দুর্নাম" 
গ্রস্ত যেকোন কংগ্রেশী কাউনলিলার 
পর্যন্ত লচ্্৷ পাবেম। 

শোন] যাচ্ছে বর্তমান কমিশনার 
এবং তার সাক্ষাত পাসেণনেল 
অফিশার নাকি, তাড়াতাড়ি এখান 
থেকে বিদায় নিতে চেষ্টা বরছেল। 
এ বিষয়ে সত্যান্ুপদ্ধান এবং প্রতি- 
কাবের জন্ত মুখ্যমন্ত্রীর (গত নির্ধা ন 


* থেকে সামান্ত শিক্ষাও যদি তিনি লাভ 


করে থাকেন) উচিত একটি তদন্ত, 
কমিশন গঠন করা। 

তাহলেই বেরিয়ে পড়বে ১ টাক! 
করে পোই্াল অর্ডার দিয়ে যে হাঙ্জার 


-হাজার্‌ শিক্ষিত যুবকযুবতী (তালের | 
মধ্যে কংগ্রেসভক্তও আছে ) পনীক্ষা : 


দিয়েছেন কেবল রহস্তল্রনক কারণে 
তাদের পরীক্ষার খাতা, র্‌ 
দেখে মন্ত্রীর পাঠান লিষ্ট থেকে প্যানেল 
তৈরি করা হয়েছিল। টাইপিংয়ে, 
যাদের মিনিটে ৯'ট1 শব্দের 

নেই ভারা কেমন করে টাই 
চাকরি পেয়ে কন্ফার্মেশন পরী 
দলে দলে ফের করে আবার নম্কুন 
পরীক্ষকের হাত্তে সবাই পাশ কনে 
গেল। কতজনকে যসানর জন্ত মু 
পঢ সৃষ্টি কর] হয়েছে। কত অফি- 
লারকে, শুধু মাত্র স্ট্রাইকে দালানির 
পারিতোধিক দ্বক্ধা ভি মির পদে উন্নঞ্তি 
কর] হয়েছে, আবার কতদনেখ ম 
দাবি অগ্রা্থ ফরে তাদের স্বপারং 
করা হযেছে। 











সম্পাযক বর্তৃক দীপালী প্রেস) ১৯৩১ আগার প্রতুরচন্ঃযোড কলিচাতাও থেকে মুদ্রি৬এবং দর্পণ কা্ধাল ৬১ মট লেন কণিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


উনিশ মাসে সঞ্জয় গান্ধী কোটি কোটি টাকার মালিকা অধ্যাপকরা পকরা 





বিংশ বর্ষ || ১২শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার, ১৫ই এপ্রিল £৭৭ ॥ "৪০ পঃ 
সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে মোব্রারজীর 
কাছে তর্ণকান্তির অভিযোগ 


১ (দর্পণের সংবাদদাতা ) ' 


পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী * সিদ্ধার্থ 
' রায়ের বিরুদ্ধে তদত্বের খে কথা উঠেছে 
রাজধানীর বিভিন্ন মহলে তার মুলে 
আছেন প্রাক্তন পুলিশ মন্ত Mi oa 
ধোষ। 
সম্প্রতি তরুণবাবু দিলী পিষে 
ছিলেন। সেখানে তিনি প্রফুল্লচন্্ 
সেনের সঙ্গে দেখা করেন। প্রত্যক্ষ- 
দর্শীর বিবরণ ঘোষ মহাশয় প্রফু্তবাবুর 


পারে লুটিয়ে পড়ে শ্রদ্ধা জানান । অবশ্য" 


কারণ পরে বোঝা গেল যখন তিনি 
প্রফু্নবাবুকে অন্থরোধ করেন তাকে 
গপ্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেও- 
সার জন্ত। j 


এরপর প্রফুল্পবাবু মোরারজী 


দেশাইর সঙ্গে যোগাযোগ কয়েন এবং 


প্রধানমন্ত্রী, তরুণবাবুকে পরের দিন 
সকালে আসতে বলেন। নির্ধারিত 
সময়ে মোরারজী ভাইম্রে বাসভৰনে 


উপস্থিত হয়ে ততরুপবাবু জানান যে গত . 


এ) মাসের নির্বাচনে যেঁরিগিংয়ের ব্যাপক 


চেষ্টা হয়েছিল তার মুলে ছিলেন স্বয়ং 


দিদ্ধার্থ রায়। কিছু কাগজপত্রও তিনি 
প্রধানমন্ত্রীর কাছেদেন এবং মোরারজী 
' দেশাই সেগুলি গ্রহণ করেন। 


ঘটনার শেষ এখানেই নয়। ও 


যে গুধানমন্ত্রী তার সঙ্গে দেখা বার. 


ছেন এতেই আহলাদে আটখানা হয়ে, 


তরুণবাবু ভাবলেন! তর জয় হয়ে - 


গিয়েছে এবং ফিরে 
সবাইকে বলতে শুরু ব্রলেন, “মানা 
‘আর নেই, এবার আমিই. মুখ্যমন্ত্রী 
হব।” এই শুনে পুরমন্ত্রী হত্রত 
মুখোপাধ্যায় নাকি তরুণবাবুর বুদ্ধি 
সম্পর্কে ইংগিত করে কিছু বলেন। 
কংগ্রেসী মহলে ধারণা ষে' সিদ্ধার্থ 
রায়কে সরিয়ে বদি' অন্ত কোন মন্ত্ি- 
সভা হয় তাহলে তা পাচদিনও টিকবে 
না, কারণ তখন নিজেদের থেয়োখেরির 
চরম প্রকাশ ঘটবে |. 

দিল্লি ঘটন! দ্বেখে যাচ্ছে। কারণ 
জোর করে সরকার ভৈওে দেওয়ার পক্ষ 
পাতী মোরারঙ্গী নন | তবে যদি 
নিজেদের অন্তন্বের ফলে সরকার 
ভাঙে তবে রাষ্ট্রপৃতির শান কায়েম 
হবে পরবর্তা নির্বাচন অবধি এবং মনে - 
হয় তাই ঘটবে কারণ এই সরকারের 
মেয়াদ আর. মাস দেড়েকের বেশী 


কলকাতায় 


লয় | - 


সাবার প্দুঃস্বপ্নের নগরী" 


সে দিনটি সকলেরই মনে আছে। 
সেই ২৬শে আগস্ট, ১৯৭৪। ধরার 
খিয়েটারের সামনে পিপলস জিটুল 
ধিয়েটাবের সদস্তদের প্রহার, গালি- 
গালাজ এমন কি পাদুকাপ্রহার করে- 


ছিলেন কংগ্রেসের যুৰকর্মীর1 ও তাদের : 


শিকপকেট সহযোগীগণ এক বিরাট 
0870 সেহময় আশ্রয়ে । 

বপ্রের নগরী” নাটকের অভিনয় 
বন্ধ করার জন্য একজন অভিনেজীকে 
চুল ধরে বর্ণওয়ালিস ট্াট দিয়ে হি'চড়ে 
নিয়ে যাওয়ার দরকার মনে হয়েছিল 
পুলিশ ও কংঠোসীদেয়। পরে সুধ্য- 
মন্ত্রী সিদ্ধাায় (বিভিন্ন ' নাট্যদলের 


ৰব’ 


প্রতিনিধিদের সামনে এ গুগামিকে 


'্যাধ্য রাজনৈতিক জ্যাকশন বলে 


সমর্থন করেছিলেন । ' 

তখনই পি এল টির পক্ষ থেকে 
ৰিভিম্ন পত্রিকার প্রতিনিধিদের ৰল! 
হয়েছিল £ এ ষ্টার বিয়েটারেই আবার ' 
আমর! *ঠ্‌ঃহ্বপ্রের নগরী” অভিনয় 
করবো। সেই অভিনয়ের দিন আগামী 
২৭ এপ্রিল, সন্ধ্যা ৬*৩*। যে সব 
যুৰমেতার দল পুলিশের আশ্রয়ে 
শিল্পীদের প্রহার করে, সাজ সরঞ্জাম 
চুরমার করে, গণনাট্য সংঘের দণ্ডরে 


আগুন দিয়ে, ছোর। মেরে বাংলার 


( শেষাংশ ৭স পৃষ্ঠায় ) 


( দর্পণের সং ংবাদদাতা ) 

বর্তৃমান সংসদ সদশ্বন্সের অনেকেরই 
ধারণা জরুগী অবস্থার স্থযোগ নিয়ে 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর।পুত্র সঞ্জয় গান্ধী 
প্রায়শতাধিক কোটি টাকা কামিয়েছেন। 


এই বিপুল পরিমাণ টাকার অধিকাংশই 


বুয়েছে বিদেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে 
আয়ের শৃত্র সম্পর্কে সদশ্তদের বক্তব্য 
জরুরী অবস্থার সঞ্জয় বেনজীর মন্িদভার 
প্রায় প্রত্যেকটি . দপ্তরে ' মিজের 
আধিপত্য কায়েম করে বগেন। কোন 
সময় সরাসরি, কধনঙ' বা চাপ দৃষ্টি 
কয়ে দ্রপ্রগুলিকে নিজের কাজে 
লাগান । এমনই অবস্থা দাড়ায় যে 
কোন রক্স ব্যবসায়িক চুক্তিই সপ্ন 
বিনা হওয়া অসভ্ভর হয়ে দাড়ায় । 
সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক আধিক 
লেনদেনের সময় সঞ্জয় যে কোন 
মতেই হোক ন] কেন এব্জন 'পার্টি? 
হয়ে পড়ে। এই পার্টি হতে গিয়ে 
সয় কোন সময় হন কোনও নামকরা 
ফার্সের- এজেন্ট, কোনও সময় ভীলার, 
কোনও সময় ৰ! সরাসরি ' নিজেই 
ব্যবসায়ী হয়ে পড়েন। বলা বাহুল্য 
সরকারী পদগ্থ অফিসাররা অধিকাংশ 
সময়েই সঞ্জঃকে খুসী করতে বাধ্য 
ছন | এরই মারফৎ অণ্যয় মাত্র ১৯ 
মাসেই কোটি কোটি টাকার মালিক 
হয়ে ওঠেন । এই সৰ টাকা বিদেশের 
ব্যাঙ্কে রেখে সঞ্জয় বিভিন্ন অভিযোগের 
পাস কাটানোর চেষ্টা করলেও অনে- 
কেরই- ধারণা শেষ পর্যস্ত সঞ্জয়ের কোন 
জারি-ভুরিই ধোপ টিকবে না| 
ইতিমধ্যে সংসদ সদস্য জ্যোতির্ময় 
বঙ্গ ক্রেন কেলেস্কারীর কথা কস করে 
দিয়েছেন। এতে ' প্রকাশ, কেন্দ্রীয় 
সরকারের অয়েল এও ন্যাচারাল গ্যাস 


কমিশন-?৭৬ সনে আটটি ক্রেন কেনার 


সিন্ধান্ত নেন। স্ইে মত তারা 
টেগারও দেন। এই টেগারে 
আমেরিকার হোরেষ্ট ক্রেনের দর দেয় 
আর্থ ' মোভিং এণ্ড 
কোম্পানী । ভারা বলেন এক কোটি 

৫৮ লক্ষ টাকায় তার! চটি ক্রেন দিতে 

পারেন । আরও তিনটি সংস্থা যধাক্রযে 

জাপানের সিসকো ইওয়াই, আমেরিকার 
ক্রেনের এজেণ্ট এফটস লিমিটেড ও 

জার্মানীর '-দমাগ” ক্রেনের এজেন্ট 

সঞ্ডয়ের মারুতি হেভি ভেহিকেলস 

লিযিটেড টেগার পত্র জমা দেয়। 

এই চারটি সংস্থার মধ্যে সর্বনিম্ন 

টেগার দেয় আর্থম্োভিং ১ কোটি 

৫৮ লক্ষ টাকা । সর্বাধিক টেগার দেয় 

মারুতি হেভি ভেছিকেলপ লিমিটেড 

১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা 


অয়েল এণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমি- 
শনের পদস্থ অফিসার বললেন, 
বিশ্বখ্যাত হোয়েষ্ট ক্রেনের জন্য আর্থ 
মোভিংকেই এই অর্ডার দেওয়া উচিত। 


১ রঙ 


"পাল! বদলের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের 


মেরিনারী " 


তৎকালীন পেট্রোলিয়ম মন্ত্রী কে, ডি, 
মাগব্যকে টেকনিক,ল বিশেষজ্ঞরা 
একথা জানিয়ে দেন। কিন্ত তাদের 
এই সুপারিশ অগ্র।হ করে কারিগরি 
বিশেষজ্ঞের মত ৭৬ সনের ২৯ জানুয়ারী 
রায় দিলেন--না, লা হোয়েষ্ট নয 
জার্মানীর দেমাগ ক্রেন কেনার জন্যই 
অর্ডার দেওয়া হোক । বলা বাহুস্য 
এই দেমাগ ক্রেন সর্বাধিক দরে টেগার 
দিয়েছেন সগ্রয়ের মারুত্তি হেভি ' 
ভেহিকেলস লিমিটেড। বিষয়টি 
আবার অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হল। 
অর্থ দপ্তরের সচিধরা মসন্তদিক বিচার 
বিবেচনা! করে বললেন অগ্নেল পু 
ন্যাচারালগ্যাস 
ঠিক। কেননা হোয়েষ্ট ক্রেন নাম কর! 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 


মন্ত্রীকন্যার 
বিবাহ উপলক্ষে 

উপহার 

নিয়ে. তদন্ত 


(কেনে 
আন্দোলনে] 
নেমেছেন 


( দৰ্পুণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিষবক্ধ কলেজ ও বিশ্ববিভালযন 
শিক্ষক সমিত্তির আহ্বানে গত ১১ ও 
১২ এপ্রিল রাজ্যের প্রায় আট হাজার 
অধ্যাপক বেতন ও চাকুরির শর্তাদি 
সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্ত 
কয়িশনের কথাই ' দুই দিন ধরে কর্মবিরতি পালন করেন। 
১১ এপ্রিল সোমবার অধ্যাপকের] 
বেল! তিনটের সময় কলেজ স্কোয়ারে 

, সমবেত হন। তারপর তারা মিছিল 
বরে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে 
সাক্ষাতের জন্য বিধান সভা ভবনের 
দিকে অগ্রসর হন। পুলিশ এসগ্রানেভ 
ইস্টে রাজভবনের সামনে মিছিলের 
প্রতিরোধ করলে অধ্যাপকদের একটি 
প্রতিনিধি দল বিধান সভা ভবনে- 
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে-গার হাতে : 


(দর্পণের সংৰাদদাত!া ) অধ্যাপকদের দাবিদাওয়া সম্বলিত 
রাজ্যের ' জনৈক মন্ত্রীর কন্তার একটি স্বারকলিপি পেশ বরেন ও 
বিবাহ উপলক্ষে প্রাণ্চ গ্রীতি উপহার ভীদের দাবিদাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও ' 

নিয়ে তদন্ত কমিশন বসানোর প্রস্তাৰ' শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার অমুরোধ 
উঠেছে। মন্ত্রিসভার অন্ততম প্রভাৰ- জানান। অধ্যাপকদের ওই প্রতি- 


নিধি দলের নেতৃত্ব করেন অধ্যাপক 
সমিতির সভাপতি পোঁকসভার নব- 
নির্বাচিত সন্ত অধ্যাপক দিলীপ 
চক্রবর্তী | . 

৷ এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের সময় 
মুখ্যমন্ত্রী . অধ্যাপক প্রতিনিধিদের 
জানান যে তিনি ও শিক্ষামন্ত্রী 
সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ১৮ 
এপ্রিলের আগে কোন আলোচনায় 
বসতে অক্ষম।' তারপর অধ্যাপক 
প্রতিনিধিরা ফিরে এসে এসপ্রানেভ 
ইস্টে অবস্থানরত অধ্যাপকদের 
সাক্ষাৎকারের বিবর্ণ দিতে . গিয়ে 
বলেন যে, গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য 
সরকার অধ্যাপকদের দাবি সম্পর্কে যে 
মনোভাব দেখিয়ে এসেছেন তা 
টু ,মোটেই সন্তোষজনক নয়। পূর্বনির্ধা- ১ 
রিত বর্মন্থচী অনুসারে এইদিন বেলা 
পাঁচটা থেকে পরের দিন অর্থাৎ 
মঙ্গলবার ১২ এপ্রিল বিকেল পাঁচটা 
পর্যন্ত অধ্যাপকগণ এসপ্লানেড ইন্টে, 


শালী সদশ্যের কম্তার বিৰাহ হয়েছে 
সম্মতে। কনেযাত্রীর দলে ছিলেন 
রাজ্যের তামাম শিল্পপতিবা। শ্রীতে 
উপহার স্বরূপ ভাগ্যবতী নববধূ 
পেয়েছেন আটটি ফ্রি, কয়েক লক্ষ 
টাকার হীরা জহরতের গহন! 
আর নগদ টাকার তোড়া। 

গোটা ব্যাপারটি নিয়ে কানাকানি 
চলছিল অনেকদিন। রাজনৈতিক 


কংগ্রেলী মুহলের পরিবর্তনপন্থীরা 
এ নিয়ে সোরগোল তুলেছেন। 
তাদের বক্তব্য, ছোটখাট যাকুতি 
অনেক রয়েছে। পুষ্ধ তদন্ত হলে 
অনেক রহন্ত ধর! পড়বে বলে তাদের 
বিশ্বাস। 4 


তথ্য আহ্বান 


্বনামধ্যাত এম পি, প্রাক্তন মিসা- 
বন্দী, পাৰলিক আযাকাউণ্টস কমিটিয় 
প্রাক্তন চেয়ারম্যান জরুরী অবস্থার ' 


অৰস্থান করেন । 
অবৈধ কাৰ্যকলাপ, দুর্নীতি, অত্যাচার, রয়েছে.অবিলঙ্কে নতুন বেতনক্রম ও 


আটক, খুন, মামলা ইত্যাদি সম্পর্কে বধিত মহার্থ ভাতা দেওয়া, কেন্সীয় 
আহুপুষিক তথ্য গোপনে আহ্বান বিশ্ববি্ভালয়গুলি ও তাদের অধীনে 
করছেন। ছু কপি করে পাঠাতে কলেছগুলির অধ্যাপকদের ক্যোগ. 


হবে। বন্ মং ২০১, দর্পণ, ৬১ নট নুবিধা বিশ্ববিভালয় ও কলেজ অধ্যা- 
লেন, কলিকাতা-৭০*০১৩ | ( শেষাংশ এম পৃষ্ঠায়) 








সংবাদপত্রের 


ৰাহমূক্তি 


এমার্জেন্স বলবহ করে ইন্দির| সরকার যের্সব গণতান্ত্রিক অধিকার অপহরণ 
করে নিয়েছিলেন জনত! সরকার সেসব আস্তে. আস্তে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। 
সংবাদপত্র এমার্জেীর পূর্বেকার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে । নিবাচনের আগেই 
এদের অনেকে স্বর পাল্টে ‘জনতা হাওয়ায়” ভাসতে শুরু করেছিল । নির্বাচনের 


পরে একেবারে ঘোরতর ইন্দিরা-সঞ্জয় তথা কংগ্রেল বিরোধী। যারা বৃহৎ 
হরফে ব্যানার হেডলাইন দিয়েছিল “পশ্চিমবঙ্গে সণ্রয়ের সঞ্জীবনী সফর» তারাই 
এখন মারুতি নাগরওয়ালা নিয়ে প্রচণ্ড মাতামাতি মরছে। এমার্জেন্সীতে 
যেদব মংব দরপত্র নির্ধাতীত হয়েছিল তারা যে এখন সুযোগ পেয়ে ইন্দিরা-সপ্তয় 
তথা কংগ্রেস বিরোধী দেহাদ চালাবে তাতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু 
নেই। 


'ম্্রতি কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মত শ্রী (কে আদবানীর, সংবাদপত্রের 
মালিকানা সম্পর্কে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে চাই ধনকস্ত্রের পরি- 
পোষক এই সংবাদপত্ৰগুলি ‘চিরকাল জনন্ার্থের বিরোধিত! ও কায়েমী স্বার্থের 
দালালি করেছে। গণতম্ত্রে এরা থোড়াই পরোয়া * করে। সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা মানে এদের কাছে মালিকের স্বাধীনতা । তিরিশ বছর ধরে এর! 
শাসক দলের তল্পিবাহক। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পরে পদত্যাগ ন! 
করায় এর! ইন্দিরার-_কংগ্রেস দলের নয়-_সমালোচন। শুরু করেছিল। কারণ 
তারা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে জীইয়ে রাখতে চায়। প্রচলিত ব্যবস্থার বিধি- 
বিধান যদি না মামা হয় তাহলে যে পথেই হোক পরিবর্তন আসতে পারে এবং 
কায়েমী স্বার্থের অবসান ঘটতে পারে।- তাই তথাকথিত গণতান্ত্রিক বীতিনীতি 
সম্পর্কে এর এত সচেতন । 

ভারতবং্ষর বৃহৎ" সংবাদপত্রপুপি হয় কোন একটি ইগুদ্রীগাল হাউসের 
লেছুড় আর না হয় নিজেরাই ইণ্ডা্্রি। এর! নিরপেক্ষতার একটা ভাণ করে, 
কিন্তু আসলে পার্টিদান-_শোধিতের পক্ষে নয়,শোষকের পক্ষে । অন্টান্ত 
ধনত্তান্্রক দেশে সংবাদপত্র আরও বড় ইণ্ডাগ্রি। কিন্ত সংবাদ পরিবেশনের 
ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন, সরকার বা.সর্বোচ্চ সরকারী পদাধিকারী কারোর পরোয়া 
তার! করে না। যেখানে নিজেদের দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে সেই ভিয়েত- 
নামের সত্য সংবাদ প্রকাশে মাকিন সংবদিপত্রের কোন- কুঠা দেখা যায় নি। 
প্রকৃতপক্ষে ভিয়েতনামে মাঞ্জিনী বর্ধরতার কাহিনী ও সংবাদ চিত্র সবই মাকিন 
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরাই প্রকাশ করেছে। আর আমাদের দেশে কেবল 
সংবাদ ব্র্যাক-আউট। মালিকদের কেলেঙ্কারীর কথা তো তাদের নিজেদের 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ই না, এমন কি মালিক শ্রেণীর কোন ছু্নাতির কথাই 
উপযুক্ত তদন্ত মারফত উদঘাটিত হলেও--প্রকাশিত হয় না। গত তিরিশ 
বছরে এই রকম হাজার হাজার, ঘটনার সংবাদ বৃহৎ সংবাদপত্রের অফিসে 
হত্যা করা হয়েছে মালিকদের নির্দেশে । আর আখমর্ধদা- “সম্পন্ন সম্পাদককে 
পছন্দ না হলেই মালিকেরা তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত: করে ভেড়া জো 
ছুকুষ সম্পাদক নিয়োগ করেছেন। -আঙ্গ পর্যন্ত বহু সম্পাদকের চাকরি 
গেছে। হিন্দুস্থান টাইমসের ভাগিস বোধহয়এধনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে শেষ 
উদ্বাহরণ | - | ; 

বর্তমানে অধিকাংশ বৃহৎ সংবাদপত্রের মালিকানা একটি ইওডাক্টিয়াল হাউ 


“বা একটি পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত । কিন্তু এই মালিকাঁনাঁ বিভাজন করে 
দিলেই, অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ব| ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করে. দিলেই 


সংবাদপত্রের রাহুমুক্তি ঘটবে না। ইতিমধ্যে ষ্রেটসম্যান পত্রিকার ক্ষেত্রে এই 
পরীক্ষা হয়ে গেছে !' এই পত্রিকা আগে ছিল বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 
আযান :ইউলের কুক্ষিগত । বেশ কয়েক রর আগে এর মালিকানা গ্রহণ 
কবে টাটা মফৎলাল ইত্যাদি কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। তাতে পত্রিকার 
দৃষ্টিভঙ্গির বা নীতির বিশেষ কিছু হেরফের হয়নি। এমনিতে ষ্টেটসম্যানের 


একটা সুনাম আছে। কিন্তু তার সঙ্গে কাগজের চরিত্রের কোন সম্পর্ক নেই 
সেটা এফিলিয়েন্দির জন্ত এবং কলকাতার আর প্রাচটা অপাঠ্য কাগজের 
তুলনায় | কিন্তু শ্ৰেণীশ্বার্ধের প্রশ্নে সকলেই এঃকাটর! -এবং সংবাদ হননে 
কারো কোন কু্ঠানেই। তাই সংবাদপত্রের প্রকৃত শ্বাধীনতার জনত সংবাদ- 
পত্রকে মালিক শ্রেণীর কা, থেকে মুক্ত করতে হবে। 


শিক্ষার . ব্যাপারটা শুধুমাত্র 


সোমৰার পশ্চিমবজের 
পার্টির সাধারণ সম্পাদক লোকসভা 
সদস্য শীমশোককৃষ্ণ দত্ত দর্পণের সঙ্গে 
এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মার্কসবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টিকে জাতীয় পার্টি বলে 


অভিহিত করেন এবং একে পুরাণের 


নায়ক রামের সঙ্গে তৃগ্না করেন। 
তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে 
আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ইন্দিরা 
কংগ্রেদ সি-পি-আইয়ের মত্ত পশ্চিম 


‘বঙ্গ থেকে সমূলে বিনষ্ট হয়ে যাষে ) 


দত্ত এক প্রশ্নের 'উত্তরে বলেন 
যে,.“আমি মার্কপবাদী কমিউনিষ্ট 
পার্টিকে বিাতীয় পার্টি বলে মনে 
করিনা । মার্কপবাঘী কমিউনিষ্ট পার্টি 
একটিজাতীয়পার্টি। তাদের সঙ্গে রাজ- 
নীতির ক্ষেত্রে, বহু ব্যাপারে মত 
পার্থক্য আছে কিন্ত এটা বলতে দ্বিধা 
নেই যে, মার্কসব'দী কমিউনিষ্ট পার্টি 
জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কাজ 
করে নি, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট 
পার্টি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির যত 
কোন বিদেশের দালাল নয়।' 


শিক্ষা সম্পকে 


জনতা, 


বর্পণ || শুক্রবার রি নিন ১৯৭৭ 
্ি কি এন সহ বামপন্তী দলের সঙ্গে 
মোচা প্রসঙ্গে অরশোকক্বঞ্ণ দছতের বক্তব্য 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 
কমিউনিষ্ট পার্টি ও মার্কসবাদী 


কমিউনিষ্ট পার্টির তুলনামূলক প্রশ্নের 


এক জবাবে শ্রীদত্ত বলৈন, বামের 
সঙ্গে রামছাগলের তুলনা? সি পি 
আই অন্তের অন্নে প্রতিপালিত 


দালাল, অন্যের কাধে ভর দেওয়া এর 


স্বভাব, কখনো কংগ্রেদের ঘাড়ে, 
কখনো মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির 
ঘাড়ে, এখন আবার জনতাও গণভল্ী 
কংগ্রেসের ঘাড়ে চড়তে চাইছে? 
নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
জনতা সি-পি-এম সহ বামপস্থী দল- 
গুলোর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা 
বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীদত্ত বলেন, “শুধু 
আমার কেন্দ্রে নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
এলাকায় প্রথমে এই সহযোগিতার 


প্রশ্নে আমাদের মনে দুশ্চিন্তা ছিল, 
বিশেষ করে সি পি এয কর্মীরা 


কতখানি অস্তর দিয়ে এই মহ- 
যোগিতার ব্যাপারটা গ্রহণ করবেন। 
কিস্ক পরে, দ্র-চার জায়গার . ব)িক্রম 
ছাড়া, আমাদের ?ু'দলে ব্যাপকভাবে 
সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ হয়েছে। 


প্রতাপচন্্ চন 


( দৰ্পণের প্রতিনিধি, ) | SE শি 
ক্র শিক্ষামন্ত্রী ভট্ট প্রতাপ- - শিক্ষাতনতনের কর্তা ব্যক্তি বা সরকারী 


চন্দ্র চন্দ্র শিক্ষাকে মানুষ গড়ার 
কাজে নিয়োগেহওপর সবিশেষ জোন 
দেন। দীর্ঘ তিরিশ বছরে কংগ্রেসী 
রাজত্বে শিক্ষার যে শোচনীয় হাল 
হয়েছে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে 
জনতার মন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র স্পট 


ভাষায় জানান যে, তার মন্ত্রণালয় ' 


এবারে ভারতের বিশ কোটি নিরক্ষর 
মাহুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তিনি 
বলেন, সমাজতন্ত্র মানে সমতা, অথচ 


নিরক্ষর কুড়ি কোটি বয়স্কের কোন" 


শিক্ষা নেই। যে শ্রমিক, চাষী বিদ্যালয় 
থেকে বিশ্ববিগ্তালয় চালানোর খরচ 


চালিয়ে চাচ্ছেনংাদের শিক্ষার ব্যবস্থা - 


নেই। আমরা এবার তাদের ওপর 
জোর দেৰ । -- 

তিনি পাঠা পুস্তকের বোঝার 
কথা উল্লেখ করে বলেন, “রোজ যদি 
কাউকে দুঃৰেলা বিরিয়ানি খাৎয়ানো 
হয় তষে হজমের গোলমাল হবেই। 
তাই আমরা এই বোঝ! কমিয়ে 
সত্যকার সমার্জসেবাযূলক শিক্ষার 
ওপর দোর দেব। অর্থাৎ ভবিষ্যং 
বৰিষ্ঠ এক শিক্ষিত সমাজ গড়ার দিকে 
আমাদের লক্ষ্য নির্দিষ্ট | - 

প্রসঙ্গত ডক্টর চন্দ্র শিক্ষা জগতের 
এক আন্ন বিপ্রবের ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, 
কোন 


প্রশাসকের , বাপার 
জাতিকে সংস্কতিঘান শিক্ষিত করতে 
হলে চাই শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র ও 
সরকারের স ম্মলিত্ত প্রচেষ্টা। কেনে 
জনতা পার্ট সরকার কায়েম হয়েছে 
জনতার স্বার্থ রক্ষার দন্ত জনতার শিক্ষা 
আন্দোলন গড়ে তুগতে হইবে। 

"এ ছাড়া, প্রধ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর 


চন্দ্র দুস্থ প্রাথমিক শিক্ষকদের আখিক 


উন্নতির ওপর বিশেষ জোর দেন? 
তিনি বলেন জাতির শিশুদের শিক্ষার 
দায়িত্ব ধাদের ওপর তাঁদের আধিক 
অবস্থা এত শোচনীয় বলা যায় না, 


জনতা! সরকার এই দেশের ব্যাপক 


প্রাথমিক শিক্ষকদের আর্থিক আহু- 
কৃল্যের ওপর বিশেষ ঘোর দেবেন। 
এ ছাড়া সর্বস্তরের শিক্ষকরা যাতে দেশ 


ও জাতির কাছথেকে ন্যায্য সন্মান পান 


তার জন্য এক্‌ সাংস্কৃতিক পরিমৃণ্ডল 
গড়ে তোলার ওপর ডক্টর চন্দ্র বিশেষ 
দ্রোর দ্বেন।. এছাড়া তিনি বলেন, 
বিরাট সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মত 
ছাত্ররা যেন বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারট! 
গ্রহণ করে এবং বৃত্তি ও গ্রামে গিয়ে 
ছাত্ররা! যাতে এই শিক্ষাদিতে পারেন 
তার ওপর জনর্তা সরকার জোর 


দেবেন বলে তিনি জানান । 


“জনতার মধ্যে রয়েছে সংগঠন কংগ্রেস 


' মার্কসবাদী কমিটনিষ্টদের 


" নম্ব, একটা! 


এটা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ - 
আমাদের, কর্মীরা ও ছ' বামপক্তি 
অতীতে দীর্ঘদিন বাবৎ পরস্পরের 
বিরুদ্ধে কাজ করেছে । কিন্তু এবারে 
কাজের মধ্য দিয়ে জনত! কর্মীরাতও 
সি শি এম সহ বামপন্থী কর্মীরা উভয়ে 
উভয়ের আদর্শনিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ 
দেখে পরস্পর প্রতি হবেই শ্রন্ধার 
মন্দোভাব পোষণ করছেন।” 

প্রসঙ্গত তিনি আরও বলেন যে, 


সমাজভশ্রী, জনসংঘ দল; তারা শুধু 
আদ্শর্বাদী নন, তাদের অনেকে 
আদর্শের আন্ত ইন্দিরা সরকারের এ 
নির্যাতন ভোগ করেছেন, তেমনি 
মধ্যে 
রয়েছেন "অনেক আদর্শবাদী মান্য 
যারা অনুবূপভাবে আদর্শের জন্ত 
নির্যাতন সহ করেছেন | আর-এদ- 
পি, ফ্রওয়ার্ডুরক দল আয়তনে ছোট, 
তাদের মধ্যেও রয়েছেন বহু নিষ্ঠাবান 
মানুষ, তাদের মধ্য দেখেছি সংখ্যার 





‘চেয়ে গুণের কদর বেশি ৷” 


পশ্চিমবঙ্গের জনত! দলের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীদত্ত বিশ্বাস করেন যে, 
আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ' পশ্চিম- 
বঙ্গের মানুষ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ইন্দিরা 
কংগ্রেদকে মুছে দেবে । তিনি সনে 
করেন যে, এই রাজ্যে লোকসভা 
নির্বাচনের মত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
সমস্ত দল একযোগে কাজ করেন |, 

শ্রীদত্ত আরও জানান যে, ১লা মে 


“দিল্লীতে জনতা পার্টি দলীয় 


কনভেনশনের পর তীরারাঞ্যে সংগঠন 
গড়ার ওপর বিশেষ জোর দেবেন। 
পশ্চিমবঙ্গের জনতা পার্টির ছাত্র 
সংগঠন] ছাত্র পরিষদের সভাপতি 
শ্রীসনৎ মজুমদার সোমবার . এক 
সাক্ষাৎকারে বলেন, “আমর! আ 
বিধানসভা নির্ধাচনে পি পি এম স 
সমত্ত বামপন্থী দলের সঙ্গে জনত 
পার্টির মোর্চায় . পক্ষপাতী । কারণ 
লোকসভা নির্বাচনে জনতা ও পি এম 
সহ বামপন্থী দলগুলোর বে মৈত্রীগড়ে 
উঠেছে তার সম্প্রসারণ 





জনতার 


স্বার্থেই প্রয়োজন | কারণ এই মৈত্রী 


গড়ে উঠেছে ইন্দিরা-স্রকারের 
কারাগারে, সংগ্রামের মঞ্চে 1” 
শ্রীমভুমদার আরও বলেন যে, “এই 
মৈজ্রীতে ফাটল ধরাবার জন্ত নান] 
স্বার্থান্বেষী মহল চে তাদের এ 
বিরদ্ধে ছ' শিয়ারী চ্ছি 


++ FF 


দর্পণ | শুক্রবার ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৭ 


_ পুরসভায় নানা বেজ নী কার্যকলাপ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ক পুরসভার কমিশনার 
নির্মাল্য মুখা্জা এবারে একটু পাচে 
পড়েছেন। তার ল্যাগুলেভী মধ 
অধিকারীর সঙ্গে লাগতে যাওয়া 
তার কাল হয়েছে । না হলে ভদ্রলোক 
চালাচ্ছিলেন মন্দ নয়। কর্পোরেশনের 
লাল বাড়ীটাকে তো তিনি কলির 
বৃন্দাবন বানিয়ে ছেড়েছেম। কংগ্রেদী 
মন্তান রাজত্বে তিনি ধরাকে সর! করে 
ফেলেছিলেন । রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলো- 
চনার অছিলায় তার লীলাঞ্লোর 

} নানান ছরি পুরকর্মতারীরা এ কয় 
' বছর দেখে দেখে মুচকি হেসেছেন। 
ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ। সে কি 
কেৰলই চৰি { যদি ছবিই হয় তাহলে 


কোন ছবি 1 সে কি শুধু শাদা-কালো 


না কি নানা রঙে রউ কঃ! ? 
৭... প্রথম রিপুর প্রতাপ নির্মাক্য 
মুধার্জার চরিড়্যে বিলক্ষপ প্রবল এবং 
. আদিম। নতুবা যে কালে তিনি 
সিলেকশন কমিটির মেম্বার নন সে- 
. কালে তার পক্ষে গানের শিক্ষিকা এবং 
প্রধান শিক্ষিকাদের ইণ্টার ভিউয়ের সময় 
সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যানের 
আসন থেকে পাসেশীনেল অফিলারকে 
সরিয়ে শ্বয়ং আমীন হওয়ার তেমন 
কোন সঙ্গত যুক্ত ছিল না। 
' যেমন গুরু তেমনি চেলা 
পুরসভার ভার নেওয়ার পরই 
নতুন পুৎমন্ত্রী ক্ষমতার অপব্যবহারের 
একটি বিরল নজির রেখেছিল ২২'২ 
গড়িয়াহাট রো'ড'বাড়ীটির ব্যাপারে। 
এই নতুন বাড়ীটির' একটি ফ্ল্যাট মন্ত্র 
স্ব্রতবাবুর প্রয়োজন হয়েছিল। 
ফ্যাশনেবল ফ্ল্যাটের ভাড়া কম করেও 


' হাজার টাকা । কিন্তু ্ব্রতবাবু যদি” 


আর দশ জনের মতই উচিত দামে 
জিনিস কিনবেন তাহলে কিসের তিনি 
মন্ত্রী আর যুব কংগ্রেসের নেতা? তিনি 
ৰললেন, পাঁচশ টাকা ।. কিন্তু বাড়ীর 


মালিকের এতই স্পর্ধ। যে এতে তিনি, 
অমৃত প্রকাশ করলেন। এর পরেও . 


যে তার মন্তকটি তার ঘাড়ের উপর 
খাড়া রেধে তিনি ৰালিগঞেই বহাল 
তবিয়তে আছেন তার জন্কা সুত্রতবাবুকে 
তার ধল্তবাদ দেওয়া উচিত |. এরপরে 
কমিশনার নির্মাল্য মুধাজা যদি এ 
বাড়ীর জলের কালেকশন কেটে 
দেওয়ার, বাড়ী ভাঙ্গার এবং আযাসেস- 
মেপ্ট বাড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়ে 

' থাকেন তাহলে তার দ্বারা তার প্রভু- 
তক্তিহ প্রমাণ হয় I 
সুত্রতবাবুর শ্বশুরবাড়ী 

8 “এন পেস্ট বাড়ীটি হল নুত্রত্তবাবুর 
শীশুড়ীর রা আমহা্' গ্রাটের 


বাড়িটি, ন অনেক কালের 


পুরনো তাড়াটের! রয়েছে। এটাকে 
খালি বরে নতুন ভাড়াটে বসাতে 
পারলে শান্তভী-জামাঈয়ের কত লাভ। 


কিন্ত কোন কৌশলে এজ কালের ২ 


ভাভাটে তোলা বায়? এইখানে 
প্রবেশ যোগা গুরুর যোগ্য চেলা 
নির্মাল্য মুখাজঁর | তিনি তার ভাজা 
বাড়ী বিভাগকে রিপোর্ট দিতে 
বললেন। ইনসপেক্টর দেখে লিখলেন, 
বাড়ী ভালো, তাদের আওতায় আসে 
না! ‘ডাক পড়ল নগর-স্থপতির। 
তার কৈফিয়ৎ চাওয়া হল। কিন্ত 
তিনি এ বিষষে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে 


নির্মাল্য যৃখাজাঁ তাকে মারতে বাকি 


সারা শহর বে-আইনী 
বাড়ীতে ওরে যাচ্ছে আর আপনার 
বিভাগের লোকেরা ঘুষ থাচ্ছে। 
আজ্ঞে, বেআইনী বাড়ী ধৱলে 
আপনিই তো! মস্্রীর নাম করে তাদের 
ছেড়ে দিতে বলেন, আমি কি করব ? 
অগ্রিতে ঘৃতাছতি। নগর স্থপতি বে- 
ইচ্ছত হয়ে অন্যত্র বদলি হলেন। 
এলেন নতুন বশংবদ। | 

এর পর কমিশনার চেষ্ট! করলেন 
২নং জেলা ইণ্রিনীয়ারের লোকদের 
দিয়ে'বাড়ী খালি করতে। কিন্তু বাদ 
সাধল স্থানীর ঘ্রোকের1। নির্যাল্য 
মুখার্ডা ব্যর্থ হঙ্গে। স্বার্থ সিদ্ধির 
জন্ত জল বন্ধ করা, বাড়ীস্ভাঙ্গার আদেশ 
দেওয়া, এবং বাড়ীর, আাসেসমেণ্ট 
জ্যোতিষিক অঙ্কে, তুলে দেওয়া 
নির্মাল্য মুখার্জীর কাছে কোন নতুন 
ঘটনা! নয় । তবে সুন্দরী মহিলার ছবি 
থাকলে তৎপরতা একটু বেশী দেখা যায় 
এই যা। 

কলকাতা . পুরসভার 
নেতাজী-অধিক্ৃত আসনে বসে কমি- 
শনার নির্মাল্য মুখাজার স্তায়পরায়ণতার 
পরাকাষ্ঠা হল ব্বজন-পোষণ এবং দুর্বল- 
পেষপ| প্রধমটির দৃষ্টান্ত হিসেবে 
দেখান যায় ভার একটি ভ্রাতুষ্প তরফে 
তিনি কনসার্ভ্যান্পি ওভারশীয়রের 
পদে ৰবসিয়েছেন.। খুড়ো যেখানে 
কমিশনার সেখানে ভাইপো! একট! 
ওতারশীয়র্রে' চাকরি পাবেন, কংগ্রেসী 
রাজত্বে .এটা ,এমন কিছু বিসদৃশ নয়। 


রাখলেন 


একদ] 


"কিন্তু এ পদটিতে সরাসরি নিয়োগের 


নিয়ম 'ব| নজির নেই । এ পদ পেতে 
হলে ব্লক সরকার ইত্যাদি রূপে কাজের 
অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ভাইপোকে 
কন্লারত্যানসি ওভারশীয়রের চাকরি 
দিতে গিয়ে এই নিয়মটি লঙ্ঘন কর! 
হয়েছে। অবশ্য নির্মাল্য মুধানির 
আমলে নিয়োগ, পদোন্নতির ইত্যাদির 
ব্যাপারে নিয়ম লজ্ঘনের চাইতে নিয়ম 


রক্ষার সংখ্যা আঙুলে গোনা বায়। 


কমিশনার এখন অফিসের পরে 
রুদ্ৃদ্বার কক্ষে তার সাঙ্গাতদের নিয়ে 
বৈঠক করছেন। একটু বেকায়দায় 
পড়েছেন যনে হচ্ছে। কাগজপত্র 
পুড়য়ে এবং মিথ্যা রিপোর্ট বানিয়ে 
তালেবর চামচে নির্মাল্য, মুখাঞ্জি কি 
তদন্ত কমিশনের হাতে এড়াতে 
পারবেন? এবং 
মনিব মন্তানগ্রবর হত্রত মৃখাঞ্জি? 
রাজনৈতিক ডাইনি সন্ধান: 

চর্বলপেষণের চৃষ্টাস্ত অজশ্র। 
জাজল্যযান হিসেবে উল্লেধ করা যায় 
ডেপুটি আালেসর পদে নিয়োগের 
ব্যাপারটি । বর্তমান ' পদাধিকারীর 
দক্ষতা হেমন সর্বজন স্বীকৃত তেমনি 
স্বীকৃত ষে তিনি কাউকে খাতির 
করেন না এবং কাউকেই কোন কারণে 
বেআইনী স্ববিধা দেন ন1। কিন্ত 
গত পচ বছরের মস্তানী রাজতে এ 
রকম লোকের কোথাওভাত জোটেনি। 
আইন দেখাতে গিয়ে মহাকঃণে 
পুরসেবা বিভাগের সীমিয়র ডেপুটি 
সেক্রেটারী অনিল. বিশ্বাস রাইটার্স 
থেকে বিতাড়িত্ত হয়েছিলেন । ডেপুটি 
আযাসেসর রমেন চ্যাটার্দিকে মিউনিসি 
প্যাল সাভিস কমিশন শঠতাপূর্ণ 
কথার মারপ্যাচ করে ইণ্টারভিউ 
থেকে ৰঞ্চিত করল। কমিশনের 
নির্বাচিত প্রার্থী জীমাইতি একজনের 
জন্ত জয়েন করে চীফ ভ্যালুধারের উচ্চ 
যে পদে আ্যাকটিং করছিলেন 
সেখানেই থাকলেন.। ডেপুটি আযাসে- 
সরের পদে অস্থায়ী ভাবে নিয়োগের 
প্রশ্নটি পর্যন্ত নির্মাল্য মুখাদি সাভিস 


কমিশনে রেফার করে ছুদ্কৃতির দায় ' 


এড়াতে চাইলেন। কলকাতা পুর- 
সভার ইতিহাসে এ ঘটন। আগে 
কখনো হুয়নি। পুরপ্রশাসক এই 
ব্যাপারে মন্ত্রীকে বোঝাতে গিয়ে য্যর্থ 
হয়ে হাত গুটয়ে নিলেন। 
ব্যাপারে জিহন আলি খাঁর ভূমিকা 
নিলেন পুন্বলভার একদা বাস্তঘুঘূ, 
রিগিং মাধ্যমে. এম-এল-এ নন্দপ্রাল 
ব্যানাঞ্জি। অস্থায়ী ডেপুটি আযালেসর 
হলেন রাজ্য শ্রমমনত্রীর পি-এর ভ্রাতা 
সমীর গাঙুলি। তিনি লাইসেন্স 
ইনসপেক্টরের পদ থেকে ভবল প্রমোশন 
পেলেন। স্থায়ী এবং অস্থায়ী দুজন 
ডেপুটি আসেসরই সংশ্লিষ্ট বিভাগের 


বাইরের লোক । আ্যাসেসরের শূষ্ভ ' 


পদটিকে আটকান হুল বিতাড়িত 
নগরস্থপতিকে অস্থায়ী ভাবে বসিয়ে । 
রমেন চ্যাটাঞজি বহুবার আযাসেসরের 
পদে আযাক্টিং করেছেন অতএব এ 
পদে তার স্বাভাৰিক দাবি। তা 
ছাড়া তার যোগ্যতা,সততা এবং চাপ 


সেই সঙ্গে তার. 


এই 


অগ্রন্থ করার . সাহস প্রশ্নাতীতত। 
একদা! যুক্ত ক্রণ্টের সমর্থক বলে তার 
উন্নতির পথ বন্ধ করে এতবড় অন্তার 
কাজের নজির স্থাপন করলেন মন্ত্র 
সুব্রত মুখোপাধ্যার, তার কপোরে*ন 
চেলাবর| এবং তার ল্যাংবোট কমিশনার 
নির্মাল্য যুখাঞ্জি। এতে তার সঙ্গে 
সহযোগিতা করেছেন পি-ও অজয় 
লালা এবং পুরসভায় বহু কুকর্মের 
নায়ক নন্দলাল ব্যানার্জি 


এই ভাৰে আসেসমেন্ট বিভাগের. 


সীনিয়র বর্মচারীদের সকলের প্রতি 
যে অবিচার করা হয়েছে তা তারা 
বিনা প্রতিবাদে ‘মেনে 'নেঃনি। 
বিভাগীয় কর্মচারীদের যৌথ সঙ্গীতের 
সম্মুখীন কর্তাদের শীঘট হতে হবে। 
কাগজ পুড়িয়ে প্রমাণ লোপ করে আর 
গোপন সঙা-পরামর্শ করে নির্মাল্য- 
অজয় আাণ্ড ' কোম্পানী কত দূর 
যাবেন? - 


তিন ॥ 


তদন্ত কমিণন চাই 

, সুত্রতবাধুর আমলে কলকাতা 
পুরসভায় যত নিয়োগ, বদলি এবং 
পদোয়তি হয়েছে তার অধিকাংশই 
এই রকম। চাকরি দেওয়ার, নাম 
করে নগদনারায়ণের কাহিনী ও শোন! 
গেছে। মন্ত্রীর প্রাক্তন প্রাইভেট 
সেক্রেটারি বীতিমান কালিদাস 
ভট্টাচার্যের (যার নামে সি-বি-আই 
তদস্ত হচ্ছে বলে শোন! যায় ) আমলে 


, তৎকালীন সিলেকশন কমিটির সচিব 


কালিদাসবাবুকে সই কর! ব্যাংক 
আযপয়েপ্টমেপ্ট জ্টোরপাঠিয়েদিতেন। 
মামবিহীন নিয়োগপত্র নিয়েও অনেকে 
কাজে যোগ দিভে এসেছেন । কাউকে 
নিয়োগপ্রর ছাড়াই কাজে বহাল 
করতে টেলিফোন করতেন মন্ত্রীর সি-এ 
বাবলু মুধাঞ্জি। বলতেন, এখন 
জয়েন করতে দিন, আ্যাপযেপ্টমেপ্ট 
লেটার পরে পাঠানো হচ্ছে। রাম 
না হতেই রামায়ণ । এ বিষয়ে একটি, 
তদন্ত কমিশন নিয়োগ করলেই বেরিয়ে 
পড়বে কুকর্মের মহাভারত । আমর! 
এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রীসিদ্বার্থশঙ্কর 
রায়ের দৃষ্টি আবর্ষণ করছি। 


চাকরীর ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব 


. (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্রন ও 
পরিবল্পন। দণ্ডরের একটি পদে 
নিয়োগের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের 
অভিযোগ করা হয়েছে । আনা গেছে, 
গত ১২৯ নভেম্বর বিভিন্ন কৰ্ম বিনিময় 
কেন্দ্র থেকে প্রার্থীদের এই দণ্চরে একটি 
ইণ্টারভিউফে ডাক! হয়েছিল] কিন্ত 
অভিযোগ বে, এক্ষেত্রে যোগ্যতার 
ভিত্তিতে প্র'্থী নির্বাচিত করা হয়নি । 
দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী .এ. বি. ৰহ 
জনৈক, সিনিয়র পুলিশ অফিসারের 
পুত্র ডি গোস্বামীর অহকূলে কলকাঠি 
নেড়েছেন এবং তাকেই রিসার্চ অফি- 
সারের পদে নিয়োগের জন্য সিলেক- 


শাম বোর্ডের অন্যতম সদস্য এ. কে 
মৈত্র কাছে স্বপারিশ করেছেন। , 

. আরও জান! গেছে, ডি, গোস্বামী 
পুলিশ অফিসারের পুত্র হওয়ার সুবাদে 
নিজের অনুকূলে পুলি শ তেরিফিকেশান 
রিপোর্ট পাওয়ার জন্য সব রকম স্থবিধা 
নিয়েছেন J 

যারা দর্পণের কাছে' অভিযোগ 
করেছেন, তাঁর! এ কথাও জানিয়েছেন 
যে, ডি, গোস্বামী মোটেই বেকার ' 
নন। তিনি একজন 'আহ্নজীযীর- 
সঙ্গে কাজ করছেন এবং সঙ্গীত শিল্পী 
হিসেবেও রোজগার করছেন। হতি- 


মধ্যে ার ছুটি বাংল! গানের রেকর্ডও 
বেরিয়েছে। 


রিজ হোটেলে কর্মী ছধটাই : 


€ দর্পণের সংবাদদাত] ) 


রিভ্র কটিনেপ্টাল হোটেল এম- 
পরশ্ীর্্ ইউনিয়ন এই হোটেল- কর্তৃ- 
পক্ষের বিরুদ্ধে কর্মী ছাটাই, বগ 
পেপারে জবরঃদপ্তি স্বাক্ষর আদায় 
ইত্যার্দি অভিযোগ এনেছে । এই 
ঘটনা ইনার গ'দ্ধীর রাজত্বে রাজ্য .ও 
কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে 
জানিয়েও কোন ফল হয়নি। 


জানা গেছে, ১৯৭৫ সালের ১৮ই- 


.আগষ্টের মধ্য রাত্রে কতৃপক্ষ নিজ 
চবণ্টিনেণ্টাল- হোটেলে লক-আউট 
ঘোষণা করেন। এই বছরেরই ২৯শে 
ডিসেম্বর এন এল পি সি পরিচালিত 
একটি ভুয়া ও অনন্থমে। দিত ইউনিয়নের 
সঙ্গে কতৃপক্ষের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী 


চুক্তির ফলে, লক-আউট প্রত্যাহার 
কর! হয়। এই চুক্তি সব কমাঁদের 
পক্ষে বাধ্যতাযুগক না হলেও কতৃপক্ষ 
প্রত্যেক কর্মীর কাছে জোর করে বও 
পেপারে শ্বা্ষর আদায় করেন। কাজে 
যোগ দেবার কয়েকদিন পরে কর্মীরা 
এ বণ্ড আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানান, যার ফলে ৩৬০ জনের ঘধ্যে 
১৬২ জনকে ১৯৭৬ সালের ২৮শে 
জানুয়ারী থেকে হোটেলে ঢুকতে এবং 
কাজ করতে দেওয়া হয় না। এছাড়া 
আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে ৩৪ জন মহিলা 
কর্মী চাকরী খুইয়েছেন। ' সাময়িক 
বরখাস্ত ১১ জন কর্মীকে ছু বছর ধরে 
দেয় ভাতা দেওয়া হয় না। | 





প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সমীপেষু : 
আপনি লোকসভার সপ্ত নির্বা- 
চিতহঠেছেন জেনে আমর! বাঙ্গালীর] 


আস্তরিক খুশি। আমাদের অভি- 
নন্দন গ্রহণ করুন| পু 
বর্তমান লোকসভা নানাবিধ 


পরিবর্তন আনয়নের জম্য প্রভিজ্ঞাবন্ধ 
সাধারণ পরিবর্তনের কথা ৰহু 
আলোচিত! কিন্তু বিশেষভাবে 


বাঙ্গালীদের সমস্ডাগুনি অবহেলিত। ' 


এমারছেদ্দীর আমলে দিল্লী থেকে 
পূর্বে প্রত্যহ আধঘণ্টা বেতারে 
বাংলাগান, ইত্যার্ধি প্রচারের বে 
ব্যবস্থা ছিল তা বাতিল করে দেওয়া 
হয় কোন কারণ না দেখিয়ে এবং 
অহিন্ীভাষীদের ওপর হিন্দী বেতার 
প্রচারের বোঝ! বাড়িয়ে দেওয়! হয়। 
এরকম আর্‌্ও নানাবিধ বিষয় 
রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দিম্ন- 
লিখিত্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে 
দেবেন £ 
(ক) বেতার ও টেলিভিশন, 
টেপিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার 
কর্তৃত্ব রাজ্য সরকারগুলির ওপর, সপ্ত 
কর! ছোক। তাতে স্থানীয় ভাষার 
মর্ধাদা বাড়বে এবং স্থানীয় ভাষায় 
প্রচারের ফলে স্থানীয় জনসাধারণের 
উপকার হবে। প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতির 
বক্তৃতা হিন্দী এবং ইংরাজীত্তে দিজী 
থেকে প্রচারিত হতে থাকুক কিন্ত 
স্থানীয় বেতারে তার অনুবাদ স্থানীয় 
ভাষাতেই প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন । 
বে) ব্যাঙ্ক ও অন্তান্ত অর্থসা হাষ্য 
+ দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও অনুরূপ- 
ভাবে বিকেন্দরীক্কৃত করেরাজ্যসরকারেক্স 


বিচারাধীন বন্দীর মায়ের প্রশ্ন 


আমি. একজন বিচারাধীন বন্দীর 
মা। দেশের লমস্ত প্রচার যন্ত্র দেশ- 
বাদীকে জানিয়ে দিয়েছে জনত! পার্ট 
মৃতপ্রায় গণতন্ত্রকে উদ্ধার করেছে। 
বতমান সরকার নিশ্চয় জানেন, কয়েক 
হাদারেরও বেশী যুবশক্তিকে পশ্চিম- 
বঙ্গের বিভিন্ন জেলে এখনো আমামুষিছ 
অবস্থার মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। যে. 
ধৈরাচার নিধিচারে মাহষকে গুলি 
করে হত্যা করেছে--গোট] 'দেশকে 
পরিশত করতে চেয়েছে জেলখানায় 
নিকঁজি করতে চেয়েছে একটা গোটা 
জাতকে সেই- তাদের প্রতিও যখন 
_. বর্তমান সরকারের মনোভাৰ ক্ষমার 
" দৃষ্টি, তথন যেযুবশক্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
সাহসিকতার সঙ্গে রুখে দীড়িয়েছিলো 
জীবনপণ সংকল্প নিয়ে, ধৈরাচারের 


‘হচ্ছে না কেন ? অথচ তাদের নির্বা- 


বর্তৃহ্াধীনে আনা গুদে '্ন । তাহলে 
অচিরেই পশ্চিমে, পাসাষে, বিহারে, 
উড়িষ্যায় বিনিয়োগের জন্ত বর্তমান 
অপেক্ষা অনেক বেশি- অর্থ পাওয়া! 
যাৰে কারণ বর্তমান, কেন্দ্রানুগ ব্যবস্থায় 
প্রাজ্যগুলি থেকে যে টাকা. তোলা 


হয় তার অনেকটাই অন্য বাদে বিনি- . 


যুক্ত (invested ) হয়| 
(গ) সংবিধানের 
এমনভাবে করা প্রয়োঞ্জজ যাতে 
কেন্দ্রীয় সরকার কোন রাঙ্জোর 
নির্বাচিত সরকার ববধাম্ত করতে মা 
পাবেন যা রাজা বিধানসভা তাঙত্তে 
না পারেন বৰা রাজ্য সরকারের ওপর, 
কোন আদেশ চাপাতে না পারেন । 
স্থভাষচন্দ্র লরকার 
বোম্বই 


জনগণ কি চায় 


এটা খুবই দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের 
সংবাদ হলেও, এটাই বাস্তব 
তথা সত্য যে অদ্যাবধি আমরা 
পৃথিবীর অত্যাচারী নায়কদের যে 
কলংকিত ও রক্তাভ থাৰ দেখি, 


সংশোধন 


তাদের মধ্যে আরে! একজন নবাগতের 


নাম ঘোষিত ও সংযুক্ত হলো । পৃথি-, 
বীর সর্বশ্রেণীর শান্তিকামী ও আশাবাদী 
মাহষেগ এদের শুধু স্বপাই করবেন তা 
ময়, মানবতার খাতিরে বরুণা পর্যন্ত 
করবেন না, কারণ করা উচিত নয় 
বলেই, কারণ করলে মানবতার ভাব- 
সৃতি নষ্ট হ্য় | 

আমি শ্রীমতী ইন্দিরা! গান্ধীর 
কথাই বলছি। রাজীব সজীবের মা, 


উচ্ছে? চেয়েছিলো--পথ . যাই 
হোক না কেন--জনতা সরকারের 
করুণা তাদের ওপর সমুষ্ভও বধিত 


চনের অন্ততম শ্লোগান তে! ছিল, 
সমস্ত রাজবন্দীদের_-মিলা অথবা 
বিচারাধীন -মুক্তি| অনেক ম্বাশ! নিয়ে 
ছিলাম, কিন্তু আদালতের শ্লথগতিতে 
আশ! ভঙ্গের বেদনা দেখ! দিচ্ছে । 


"বুঝে উঠতে পারছিনা নির্বাচনী 


শ্লোগান অন্থ্যায়ী সত্যিই কি আমা- 
ঘের ছেলেমেয়ে বাইরের আলো. 
দেখতে পাবে, না কি সেটা ছিলো 
শুধুই কথার কথা। তাদের ভাগ্য, 
২১ শে মার্চের আগেও যেমন ছিলো, 


এখনো কি ঠিক তেমনি থাকবে ? 


মানসী চক্রবর্তী 


তার সাগরেদ যারোয়াড়ীদের 


শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীই আ-বিশ্বের 
প্রথম মহিলা যিনি ক্রাক্ষো, হিটলার, 
গোয়েরলস, মুদোপিনি,  হিমলার, 
উষ্যান, ট.জিলে| প্রভৃতি নারকদের 
সঙ্গে “নায়িকা হিসাবে" তার রক্তাক্ত 
হাত একেবারে মিপিয়ে মিশিয়ে 
দিলেন । আর সেজগ্তই ব্যাপারট! 
আরে যেন বেদনায় ভঙ্ংকর ও 
বিন্বদ্কর মনে হলো। 

আমরা ভারতবালীরা আমাদেরও 
অনেক কষ্ট দর্ভাগ্য আর লঞ্জাকর 
বিষয় এই যে এইসৰ নারদীয় দ্রাদেন 
সংগে একই টেবিলে বসেট একই পান- 
পাত্রে, রক্তে চুমুক দিচ্ছেন, ধীরে 
অতিথধীরে আছে একজন ভারতীয়__ 
বিশেষ, তিনি একদম মহল! | এখানেই 
শেষ নয় মনন্তত্বের দিক দিয়ে এবার 
থেকে আমাদের ধারণাও পান্ট/তে 


শুক হবে। স্ত্রীলোকের! শুধুই নমনীয় - 


'প্রাণময়ী দয়াবতী এবং ধারআী নন, 
ভয়াবহ ও বিষাক্ত অজগরও 
বটেন। বর্তমান ও ভবিষ্যং শাসক- 
দেরকে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই তারা. কোন পথ বেছে 
নেবেন, 'ইঞ্িলো-ইন্দি রা মানে জন- 
মানসের দ্বণা, না তাদের অকৃঞ্জিম 
শ্রদ্ধা ও ভালোবাদা। মনে রাধবেন 
জনগণ চায় ন্যায়তঃ অধিকার অর্থাৎ 
খাদ্.শিক্ষা পোষাক আর স্ুন্থ স্বাধী- 
নতা। তারা চায় সম্মন ও শান্তি; 
চায় ভালোবাসায় বাচতে । হিংনা- 
জে ল খা না-হ ত্যা-্থু ধার তি ক্ষ] 
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও করুণা নিয়ে, 
নয় | এসবের বিরুদ্ধে এর! সর্বদাই 
অশান্ত ও বিচ্ষুন্ধ। এাং.এর য! 
পরিণতি হয় তা-তো ই তহাসেয বাধ! 
খপ্পরে নির্বাচিত! ' 


অসত্য সাতরা 


সূর্য আবার ওঠে 

আপনার পত্রিকার ইংরাজ ও. 
পূর্ব 
ভারতে শোষণের নম চেহারা পড়ে 
স্তপ্তিত হয়ে গেলাম । আমি যেখানে 
আছি তার পাশেই হুকুমচাদ জুট মিল 
চিমনি দিয়ে ধোয়া! তুলে গঙ্গার এই 


. নির্মল বাতাস কলুষিত করছে। 


বঞ্চনা! ও শোষণের বিরুদ্ধে আজ গড়ে 
তুলতে হবে বিরামহীন সংগ্রাষ | সেই 
সংগ্রামে পিদ্বার্থশংকর রায় ( যাকে 
কেন্্রীর সরকারের গোলাম বলে 


-বুর্ণনা করা, হয়েছে) পূর্ব" ভারতের 


এই বেদনার কথা তুল ধরেছেন | 
গণতাম্ত্রি* দেশে তিনি জনগণের 
গোলাম, ব্যক্তি বিশেষেত্র নয়। 
তার প্রমাণ তিনি কোন হঠাৎ গজিয়ে- 
ওঠা নেতাকে বিমান বন্দরে সম্মান 
দিতে যাননি। আগামী দিনের 
সংগ্রামে তাকে সাথী করতে হবে 
কমরেড । আজ লোকসভায় সিপি 
আই টুঁয়ের ঘোড়া বলে চিহ্নিত 


দপুপ)। শুক্রবার ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৭ 


হয়েছে। আপনি লিখেছেন স্থর্য 


নির্বাপিত। আমার মনে হয় অন্তমিত - 


কথাটাই ঠিক। হৃর্ধ একা ঘখন 
আকাশে থাকে আর কাউকে পাতা 
দেয় না। অন্তের পরে চাদ ও 
অসংখ্য নক্ষত্র দেখা বার়। গণতন্ত্রের 
কথায় ওর! সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবে ওদের 
আগমন প্রতীক্ষা: করে 'রাত্রিতেই 
চোর নিবিছ্নে কাজ সারে। হাদী 
মন্তান প্রমুখ আরপ্ত কত চোরাকারবারী 
এই তূর্য অস্ত বাবার অপেক্ষায় ছিল। 
দেখুন এবার কি হয়। স্বর্ধ আবার 
রাত শেষ হয়। 

প্রভাতকিরণ মতিলাল 


জয়প্রকাশ নারায়ণ, 


শ্রেয় -জয় প্রকাশ নারায়ণ আজ 
ভারতবাসী প্রত্যেকের হৃদয়ের অনেক- 
খানি স্থান জুড়ে আছেন। তিনি 
নব গণতন্ত্রেধে যথাৰ্থ . প্রবর্তক 
ও প্রতীক। বিগত কয়েক বৎসর 
ধরে ভারতবর্ষে গণত্ঞ্থ বলে কিছু ছিল 
নাঁ। বামপস্থী দলগুলোর অধিকার 
অপহরণ করা হয়েছিল। স্বাধীন 
মত প্রকাশ ও সরকারী অপকর্মের 
সমালোচনা কণা. ছুঃলাধ্য হয়ে পড়ে- 
ছিল। রাঞ্জনীতি করার অপরাধে 
হাজার হাজার যুবক জেলে নরক 
যন্ত্র ভোগ করেছে, হাজার হাজার 
যুংক গৃহহীন হয়ে ভেসে বেড়িয়েছে। 


আদ দীর্ঘদিনের দৈরতন্ত্রদে অবসান 
ঘটিয়ে জনগণ গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
করেছে। আযপ্রঙ্কাশ নারায়ণ বিগত 
সরকারের খৈরভান্ত্রিক আচরণের 
বিরুদ্ধ সংগ্রাম করে জনগণের বাচার 
অধিকারকে প্রতিষ্ঠি ৪ করতে দিবারাত্র 
পরিশ্রম করেছেন এবং মাসের পর 
মাস কারাবাস করেছেন। তিনি 
যথার্থই দেশকে ভালবাদেন। দেশের 
শী্যস্থানীয় নেতৃবর্গের 'কাছে একান্ত 
অমুরোধ, তারা যেন প্রতি মুহুর্ত দেখেন 
নাগরিকদের অধিকার বিন্দুমাত্র ক্ষুণ না 


হয় এবং বামপন্থীদের অস্তিত্ব যেন 
বঙ্গায় থাকে । 


ওঠে। 


বিশ্বনাথ সাহ! 
প্রতিবাদ 


দর্পণের ২৫শে মার্চ সংখ্যায় 
“কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যুরহস্য” শীর্ষক 
সংবাদে লোলিত! চ্যাটার্ সম্পর্কে 
যা লেখা হয়েছে শ্রীমতী চ্যাটার্জী তার 
প্রতিবাদ করে লিখেছেন, “কের! 


দেবীর মার কাছে আমি যা বলেছি 


বলে আপনার! ছেপেছেন তা সম্পূর্ণ 
মিথ্যা । এ রকম কোন কথ! আমি 
তাকে যলিনি। পোর্ট পুলিশের কাছে 
আমি যা বলেছি, কেয়া দেবীর মার 
কাছেও তাই বলা হয়েছে” একথাও 
শ্রীমতী চ্যাটাজী বলেছেন যে, তিনি 
কোন মিথ্যা ভাষণ করেন নি । 


প্রথমিক শিক্ষকের 


প্রতি বঞ্চনা 

প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি সীযা- 
হীন ধঞ্চলার প্রতিবাদ করেছেন 
নিখিলবঙ্ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির 
সাধারণ সম্পাদক প্রীগোকুলানন্দ রাষ। 
এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে, 
পশ্চিম বজের মুখ্যমন্ত্রী সরকারী 
কর্মচারীদের অন্তর অন্তর্বর্তীকালীন 
পনের টাকা বেতন বৃদ্ধির এবং 
পে কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা 
করেছেন। কিন্তু, প্রাথমিক শিক্ষকদের 
সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারিত হয়নি । 
ইততিপূর্বেও সরকারী কর্মচারীদের জন্য 
বধিত যোল টাকা মহার্ঘ ভাতা থেকে 
প্রাথমিক শিক্ষকদের বঞ্চিত কর! 
হয়েছে । ঝাড়ীভাঁড়া ভাতা ও চিকিৎসা 
ভাতা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা এখনও 
হল ন|। কেন্দ্রে অকংগ্রেমী সরকার 
গঠিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী কেন্ত্রীয 
হারে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের 
মহার্থতাতা দিতে না পারার জন্য যে 
মনোবেদন প্রকাশ করেছেন সেটা যে 
সম্পূর্ণ কপট, আদৌ আন্তরিক নয়, 
প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি এই সীমা 
হীন বঞ্চনাডেই তার প্রমাণ। আমরা 
এই বৈষম্যের ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এর বিরদ্ধে 
সর্বস্তরের প্রাথমিক শিক্ষকদের যৌথ 
আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমস্ত 
প্রাথমিক শিক্ষক লংগঠনগুলির নিকট ' 
আহ্বান জানাচ্ছি। 


, বিজয় মিছিল 

২২ শে মার্চ আর এস পির নেতৃত্বে 
এক বিরাট মিছিল বহরমপুর শহর 
প্রদক্ষিণ করে। ত্রিদিব চৌধুদীর 
বিজয়ে উল্লাস ধবল ছিল সোচচার। 

২৩' শে মঠ প্মার্কসবাদী- কর্মা 
সংস্থার” নেতৃত্বে কঁয়েকশত লোকের . 
একটি হুসজ্জিত মিছিল থেকে জেলার 
তিনটি-কেন্দেই কংগ্রেসের পরাজয়কে 
জনগণের পরিবর্তনাকাত্খা রূপে তুলে 
ধরা হয় বিভিন্ন ্গোগানের মাধ্যমে। 

২৪ শে মার্চ একটি মিছিল খের 
হয় লি পি এমের উদ্চোগে। তাদের 
প্রধান শ্লোগান ছিল “রায় মন্ত্রিসভার” 
পদত্যাগ দাবী । 

২৫ শে মা জনত! পার্ট উদ্ভোগে 
একটি মিছিল বের হয়। নির্বাচনে 
বিজয়ের উল্লাস ধ্বনি ছিল মিছিলের 
প্রধান ক্রেগান। 


ভ্রম সংশোধন 
“গত সংখ্যায় €৮ই এপ্রিল) 
মতামত কলমে *্বরেণ্যদের সম্মান 
দিন” এই শিরোনামের চিঠিটি 
কেন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী ৩ প্রতাপচন্দ্ 
চন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিভ ভ্রমবশত 


একথা যথাস্থানে “ উড ক্স 
হয়নি । \ 


রা ৪ 
$ 


< 
লাশ 


এত ৯... 


কর্পণ || শুক্রবার ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৭ 


ভারতে ফাসিবাদী অভ 


অভ্যুণ্থানের 


পটভূমি ও যুব কংগ্রেসের ‘যৌবন’ 


্রীকান্ত বুরায় 


ধনল্ডস্ত বেকার কই, করে-এ কোন নতুন কথা নয়, 
আর একচেটিএ] পু'শিবাদ যে বাধ্যতামুলক বেকারীর জন্ম- 
দাতা, এ কথাটাও'ভাব্তবাশীয় কাছে আর কেতাব খুলে 
প্রমাণ করতে হবে না। বিপুল এই বেকারবাহিনীর একাংশ 
হয় বিদ্রোহী, একাংশ হয় সত্তা শ্রম ও সেনাবাহিনীর 
যোগানদার এবং বাকী অংশ হয় অন্ধকারের পতাকা- 
বাহীদের নেতৃত্বে খুন-নির্ধাতনের র্িজার্ভশক্তি| এই 
শেষোক্ত দুই অংশ একচেটির| পু'জিবাদের একান্ত কাম্য-ও 
ফ্যাসিবাদের একটি জরুী সামাজিক রাজনৈতিক 
হাতিয়ার। 

পশ্চিমী একচেটিযাদের লীলাতৃমিগুলিতে এবং পূর্ব 
ইউরোপের দেশগুলিতেও ভিন্ন তিন্ন প্রকার যুব সংগঠন 


৬। ইত্তিছাসের অমোধ নিয়মে এহেন অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থা' যতই মাথাভামী ও এর ভিত্তি ষড়ই দুর্বল হয়ে 
চললো, শাসকশ্রেণীর রাজনীতি, প্রশাসন, আমদানী-রপ্তানী 
ও বৈদদশিক-সীতি ততই কোণঠাসা জানোয়ারের মত 
একাধারে বেপরোয়! ও অসহায় হয়ে পড়লে!। 
এমনি যে, দেশের জনজীবনে থে শাসকশ্রেমী সর্বগ্রাপী, 


, সর্ববিষবংসী তবু ক্ষধার্ত, সাআাদ্যবাদী শিবিরে সে কাত 


bs 


ছিল বা আছে। কিন্তু যে যুব সংগঠন মাত্র ৭৮ বছর আগে 


ভূমিষ্ঠ হয়ে ক'বছরের মধ্যেই তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন. 
পার হয়ে একেবারে ভগ্রদশার মুখোমুখি হয়ে পড়লো, দরিদ্র 
চাষী-মজুর আর বেকারদের হত্যা উচ্ছেদ করে দেশী- 
বিদেশী একচেটিয়া খ্বার্থগুলির “মাজত গড়ার রক্তপথে 
আজ হঠাৎ থমকে গিয়ে অজান! এক আশঙ্কায় থর থর করে 
কাপছে, সে সংগঠন অনন্ত, তার “যৌন” আর জম্মদাতাও 
‘ (Parent organization) বে অনন্ত, এতে সন্দেহের কি 
আছে। . | fe 

শাসক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে সংগৃঠিত এই যুৰৰাহিনীর জন্ম- 
রহস্ত ও বৈশিষ্ট্যগুলি' ( (peculiarities) অবশ্তই শাসক- 
শক্তির চারিত্রিক বৈচিত্র, প্রবণ হা ও তার লমল্সাবলীর 
- গভীরে নিহিত। - 

' পটভূমিকা 

এ প্রদঙ্গে বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোটার 
কয়েকটি মূল বৈশিষ্যকে (principal peculiarities) 
বিশেষভাবে চিন্ছিত করতে হয়; বথা-_ 

১। নয়া-উপনিৰেশবাদের উপর নির্ভংশীল ভারতে 

ময়া-একচেটিয়া পু'জিবাদ । এরপ নয়া-একচেটির! পু'জিবাদ 


: উচ্ছি্উভোগী যাত্র। 


উপরোক্ত পরিস্থিতিতে যে তীর অর্থ নৈতিক সঙ্কট, 
নেতৃত্ব সঙ্কট, রাজনৈতিক দেউলিয়া পনা, ভয়াবহ বেকার 
সমস্যা, সামার্িক হতাশা, রাজনৈতিক ও সামাঞ্জিক 


" অস্থিরতা, সামরিক সম্প্রলারণবাদী প্রবণতা ইত্যাদির সৃষ্টি 


হয়েছিল, তাদেরই পটভূমিকায় ও সামালিক সাআজ্যবাদের 
রাজনৈত্তিক প্রভাবে এক বিশেষ ধরণের ফ্যাসিবাদ ও তার্‌ 
অন্যতম হাতিয়ার যুব কংগ্রেসের এচ তীব্র বড়ো তৎপরতার 
জন্ম । 
উদ্ভোগ-আয়োজন 
(ক) রাইক্ষমতার কেন্দ্রীকহণ অনেক আগে থেকেই 
চগগছিল ; কালে কালে শাসনতন্ত্র ও শালক্দলের মধ্যেকার 
পার্থকটুকুও রুশ ভারত প্রটো কলগুলির প্রচ্ছায়ায় এচ রুশ- 
ধাচ পায়। (জব্য £ দর্পণ -এ ) 
(ব) প্রশাসনিক ফ্যাশিবাধের (Administrative 
Fascism) কমপ্রতিষ্ঠ।। j 


(গ) দেশী বৃহৎ ব্যাক্ষগুলির বুর্জোয়া জাতীয়করণ ও 


. গ্রামীণ অর্থনীতিতে তার দ্রুত সম্প্রসারণ এবং একই মংধ্যমে 


অবশ্যই পরনির্ভর হতে বাধ্য আর একই কারণে এর শোষণ ' 


শাসন নীতি ও ব্যবস্থা আস্থর্জাতিক পু'জিবাদী শিবিরের 
সাধারণ ক্রিয়া-প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকে না। 

২। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী ব্যক্তিগত শিল্পপু'দি ও 
মহাজনী .যুলধন এৰং পূর্ব ইউরোপীয় (সামাঞ্ধিক 
সাআজ্যবাদী ) রানী শি্পপু' জিও রাষ্ট্রীয় মহাঞ্জনী মূলধনের 
ভারতে যুগপৎ প্রসার । 

৩1 অর্থ নৈতিক মিঃস্ণের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাব 
বিস্তার ( পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী ) ও রাঅনৈতিক-প্রশাম্নিক 
নিয়ন ্ণর পশে অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার ( সামাঙ্জিক 
সামাজ্যবাসী )--ভারতে ছুটি সক্রিয় শক্তি । 

৪। ভিন্ন বৈশিষ্ট)পৃণ উপরোক্ত ছুই ধার! সাম্রাজ্যবাদী 
প্রভাবের ফলে ভারতে শাসক শ্রেণীর বাহিত এক মিশ্র 
প্রক্রিযনা গড়ে উঠেছে। 

«| বিগত, &; দশকে, বিশেষতঃ 'গত- এক দশকে 
ভারতীয় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক মৃহলগুলিতে 
যে সামাঞ্জিক সাম্রাজ্যবাদী অঙ্প্রবেশ ঘটেছে, তার প্রভাব 
পশ্চিমী সা্রাজ্যবাদী প্রভাবের থেকে আলাদা প্রকৃতির-- 
তার প্রভাব স্বভাবতই বতটা রাজনৈতিক প্রশাসনিক ততটা 
অর্থ নৈতিক হওয়া সম্ভবতঃ ছিল ন!, কাজে কাজেই এর 
হিসেবে তথাকথিত প্রুশ-ভারত শাঁডি-মৈত্রী- 

চুক্তি ও “রুশ-ভারত অর্থনৈতিক সৃহযোগিতা চুক্তিৎ- 
কপ ডন্তৰ। (ভৰষ্টব্যঃ দর্পণ _এপ্রিল-মে, ১৯৭২ ). 
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আমদানী-রপ্তানীতে জড়িত হ্বার্থগুলি ও দেশী বিদেশী পু'লি- 


বিনিয়োগের পদ্ধতিগুপির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজে বাসীর 
তদারকী ব্যবস্থা। - 

(ঘ)- সাতরাদযবাদী ' কিনা, ভা পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় তারতীয পু'জির স্প্রসারণবাদী উদ্যোগ 3 
তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনা .এই ঝুঁকিতে পুষ্ট, পঞ্চম পরিএ 
কল্পনাকাপে তৃতীয় বিশ্বের দেশে.দেশে ব.ছুবিস্তারের আশায় 


সাম্রাজ্যবাদ! পু জিগুলির সহিত জয়েট কমিশন ও জয়েন্ট ' 


কাউন্সিল গঠন। . - 
(ও) ইউরোপীয় ব্র্যাক শার্ট) ও ব্রাউন শার্টের? 
ভারতীয় দুর্বল সংস্করণ--ভারতীয় যুব কংগ্রেস । 


লক্ষী উপরোক্ত প্রশামনিক; অর্থ নৈতিক ও রাজ- 


নৈতিক ব্যবস্থাগুলির প্রথমটি ও চতুখটি যতটা প্রত্যক্ষরপে 


ঘনিষ্ট, দ্বিতীয়টি ও তৃতীয়টি সেরূপ ন! হলেও ফ্যাসিবাদী 
দর্শনে এদের গরচত্ব অপরিসীম । কিন্ত ভারতের বিশেষ 
পরিস্থিতিতে যে উত্তুট ফ্যাপিবাদের ভন্ম, তার আযোজন ও 

অভিষেকের ব্যবস্থা অবশ্যই এখানে শেষ হতে পারে না। 
তাই তো চতুরঙ্ে পূর্ববঙ্গ বিজয়ের পর (পিকিষের 'মু'্তদান' 
তাই তো শিল্পক্ষেত্রে ও আসদানীতে অস্ত্র সংগ্রহের মত্ততা, 


আবহাওয়ায় উগ্র জাতীয়তাবাদ, ও পার্ক-বিজয়ের আমেজ ' 


রক্ষার তাগিদে বাছিক জরুরী অবস্থা, জনমনে সংশয়, সন্তান 
ও আশঙ্কা সৃষ্টির দন্তে আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা, অনাবশ্যক 


আণৰিক আড়্ঘঃ, মস্কোর জাহাজে চড়ে আর্যভট্রের ৷ 


মহাকাশ য'ত্রার মাহাত্ম্য, প্রচারযন্ত্রের ‘ইন্দিযায়ণ’, ‘মহান 
নেত্বীর’ বিশ্ব-ইমেজ কাহিনী, ভূয়া বিশ্দফা-কর্মহ্ুচী_ 


এসমন্ত বাদশাহী সমাক্ষতন্ত্র ৰা ফ্যাপিবাদের এক একটি কসরৎ 


ও পরিচ্ছদ । এ সমস্ত ভুগ্না আশা-উত্তেজ্জনার ধুলো-ঝুড়ের 
মাথায় চড়ে যে ফ্যাসিবাদ এই ভারত ভূমিকে ধপ্ত করলো, 
তারই অন্তরে বন্তে আর যত্ব-আত্তিরে গড়ে উঠলে যে 


অবস্থাটা. 


মনে স্বাথলে ভাল হয় যে, এই ছুই প্রকার 


॥ পাচ | 


আলালের ঘরের সশত্র দুলাল, যে তৃপ্তিহীন, জন্ম-ক্ষুধার্ত যুব 
কংগ্রেস তার গান-গান্সি আর দেশসেবার কাহিনী আমরা 
ারান্তরে আলোচনা করবো । | 

ধল! বাংল্য এ হেন ফ্যাসিবাদের সামগ্রিক ক্ষমতা ও 
ও অক্ষমতার উপরই নির্ভর করে তার অন্যতম হাতিয়ার 


যু বংগ্রেলর শক্ত ও চর্বচ্তা, তার বীতৎসার তীব্রতা 


ও অযু ল, 
লমমত1,ও অক্ষমতা! 
শাসঃশত্ির নেতৃত্ব এই ফ্যাসিবাদের, ও তার যুব- 
হাতিয়ার যুব কংগ্রেসের শক্তি ও দুর্বলতার উৎসও স্বভাবতই 
অভিন্ন। দেশী-বিদেশী ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রী্ আমলাতান্ত্রিক 
একচেটিয়া পু'জিগুলির সৃগরাক্ষেত্র এই ভারতভৃমিতে 
পুঁজিবাদ ন:না প্রকার সাধারণ ও বিশেষ সঙ্কটের 
( general and particulate crises) এক জটিল 
আৰম্ভে ঘুরপাক থাচ্ছে। ধনেমানে রাহ্গ্রস্ত মাকিণ 
'সাঅজ্যবাদের শুক্ুপ্রায় উৎসগুলি যখন ভারতের পরিকল্পনা 
প্রতুদের বার বার হতাশ করে চললো, সঙ্কট আর আশঙ্কায় 
নিমজ্িত ভারতীয় একচেটিয়ার বৃহত্তম. অংশের পক্ষে তখন 
রুশ আমলাতান্ত্রিচ একচেটিয়া পুঁজির '‘বন্ধুত্বযুলক সহ- 
যোগিতা'র আমন্ত্রকে উপেক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। 
এই পরিস্থিত্ততে ভারতের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার 
রূপায়ণে সোভিয়েত. ভূমিক! ভারতীয় কায়েমী স্বাথের 
মধুচক্রগুলিতে, এক নতুন প্রবাহ এনে দে়। -ভারতীয় 
পুঁজিবাদী রাজনীতিতে সম্প্রসারণপন্থী ঝৌক এসেছে 
অনেক আগেই-তৃতীয় ও চতুর্থ পরিবনল্পনাগুলি ভারতীয় : 
পুঁজির সপ্রসারণবাদী উচ্চাশায় স্ফীত । 
. অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা যাদের টিকে থাকার ব্যবস্থা . 


* বা উপার, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে ভারা জাতীর 


চরিত্রহীন হয়ে পড়ে ; আর সম্প্রপারণবাদী ঝু'কিট! যাদের, 
স্বনির্ভর হয়ে চলতে পারে না, বহিঃশক্তির সহায়তায় 
দেশের ভেতরে ও বাইরে তার! বলপ্রয়োগের উদ্ভোগ নিতে 
থাকে। পরিস্থিতির এরূপ বিকাশে, দোভিয়েত সামাজিক 
সাম্রাদ্যবাদের আনুকৃল্যে ও ভারতীয় একচেটিয়া পু*জির 
সমর্থনে এক উদ্ভট ফ্যাসিবাদের জন্ম অপ্রত্যাশিত ছিল না। 
ঘিধাগ্রস্ত অবস্থায় সতর্ক পদক্ষেপে এই ‘অভিসার শুরু 
হয়েছিল কয়েক বৎসর আগেই ; কিন্তু ব্রেদনেভের :৯৭০ 
সালের দিল্লী ভাষণ ,ও মক্কো-ছিল্লী চুভিগুলির ফলে 
ভারতীয় বিভিন্ন পুজি রুশ আমলাতান্ত্রিক একচেটিয 
পু'্জরিকে নতুন করে চিনলে। আর কংগ্রেস চিনলো দি পি 
এস ইউকে ! ' (দর্পণ : এ )। অর্থ নৈতিক, ব্যর্থতা রাজ- 
নৈতিক উগ্রতা পেল। কায়েমী শ্বাৰ্থগুপির বিচিত্র এক . 
সমাবেশের এই - পটগূমি কার-__বিশেষতঃ ভারতীয় অর্থ- 
নীতিতে ইতরিপূর্বেই প্রবল ভাবে অমুপ্রবিষ্ট মাকিনী অর্থ- 
নৈতিক কায়েমী স্বার্থের তাপকে মোকাবিলা করতে _. 
প্রবলতর এক সোভিয়েত রাজনৈতিক চাপ অপরিহার্য হয়ে . 
পড়ে; অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের পঙ্ককুণ্ডে 
নিমজ্জিত শাসকগোষ্ঠী এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে 
ও সুযোগকে অধলত্বন করে এক ফ্যাপিবাদের ও তার 
হাতিয়ারগুলোর জন্ম দেয়। ইম্দিরা-নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের ' 
অন্ততম হাতিয়ার যুব কংগ্রেসের শক্তি ও প্রেরণার বিশেষ 
* উতল' এখানেই । : 
ব্যক্তিগত পুজি ও চিনির এক চেটিয়া পুঁজির 
মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে বারা আগ্রহশীল, তারা একটা কথা 
পুঁঞ্জির মধ্যে 
যেমন বিভেদ রঢেছে তেমনি মিলও আছে। উভয় পু'পিবাদই 
ব্যক্তিগত্ত কিংবা গোষ্ঠীগত স্বার্থে সামাজিক উৎপাদনকে 
বজা করে।, উৎপাদন শক্তিগুলি সম্পর্কে এদের আচরণে 
পার্থক্য থাকলেও ই্টাটেজী মূলতঃ একই । তাক্ততের এক- 
চেটিয়া পুজি ও রাষ্রীয় পু'দির সঙ্গে রাশিয়া! সহ পূর্ব ইউ- 
ঝোপের রাষ্ট্রীৎ আমলাতাস্ত্রিচ একচেটিয়া পু'জিগুলিয় 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


॥ হয়|) 


বুজোয়! পালাষেন্ট ও পি পি আই 


বুর্জোয়ার! 
সুরক্ষিত করার জন্য জনগণের কাছে 


পার্লামেন্টের, পবিত্রতা সব সময়ই ' 


প্রচার করে যেড়ায়। তার! যতদিন 
পারে জনসাধারণকে পার্লামেন্টের 
কথা! শুনিয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে 
ৰঙ্গায় রাখার চেষ্টা করে। এই জন্ত 
মাস, এগগেলস ও লেনিন কোন 
পময়ই বুর্জোয়া পার্লামেন্টের উপর 
নিজেদের আক্রমণকে বদ্ধ বাখেন.নি | 
যাতে শোষিত মানুষ বুর্জোসাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বিপথে চালিত 
হয় এবং কখনোই বাতে বুর্জোয়াদের 
উচ্ছেদ করতে না পারে তার জন্ত বুর্জো্া- 
দের লক্ষ্য হোল পার্লামেন্টের শ্রেষ্ঠত্ব 


প্রমাণ কর।। এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্ত 
শুধু বুর্ধোয়ারাই নয়, বৃর্জোয়াদের অত্যন্ত 


ববিশ্বন্ত দালাল যারা বর্তমানে মার্কন- 


বাদের মুখোশ পরে আছে তারাও এই. 


পার্পামেপ্টের শ্রেঠত্ব প্রমাণ- করার 
ব্যাপারে কোন রকম কু] বোধ করে 
না। বর্তমান সি. পি. আই. এমন এক 
স্বালাল, যারা নিজেদের কমিউনিস্ট 
পার্টি বলে প্রচার করে। 
পি. পি. আই বর্তমানে যে ধরনের 
বিপ্রবের ওকালতি করে, সেটা তাদের 


ভাষায় ‘জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্ং | 


এআইইবিপবের কথা তারা ঘোষণ! করেছে 
নিজেদের রর্মস্থচীর মাধ্যমে | এই 
বিপ্রবের কথা বলতে গিয়ে - ওদের 
শ্বতাবতই ভারতবর্ষের অবস্থাকে 
নিজেদের স্বিধামতো বিশ্লেষণ করতে 
করেছে। তাদের বিশ্লেষণ অগ্থযার়ী 
ভারতের পার্লামেন্ট য় গণতম্্র বা 
সংসদীয় গণতন্ত্রকে ঘক্ষিণপন্থী প্রতি- 
ক্রিয়াশীলেরা ভেঙ্গে দিতে চায়। 
কেবল ইন্দির সরকার সেটি চায় না। 
তারজন্য তার! ইন্দিরা গান্ধীর: সঙ্গে 
' জোট বেঁধে এ দৃক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া" 
সীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটাকে 
যুক্তিযুক্ত মনে করে। প্রপ্ন হোল সি. 
পি. আই, যাদের _দক্ষিণপন্থী প্রতি- 


' ক্রিয়াশীল বলেছে তারা সত্যিই পার্লা- . 


মেণ্টকে.ভাঙ্গতে চায় কিনা । পার্পা- 
মেন্টকে ধ্বংশ করতে হবে-_এই কথা 
তো একমাত্র কমিউনিস্টরাই বলে। 
'শুধু তাই নয়, পার্ল।ফ্ণ্টকে কমি- 
উানসট়া পৃথিবার অনেক দেশে ইত্তি- 
মধ্যে ধ্বংসও করেছে । তাহলে লি, 
” পি, আহ কি কমিউনিইদেরঙ দক্ষিণ- 
' পন্থী প্রতাক্রয়াশীপ বলে মনে করে? 
: হ্যা, তাই করে । গত ২৫শে অক্টোবর 
পি, শি, আই,এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
পরিষদের পক্ষ থেকে জ্যোতি-দ্বাশগুপ্ত 
বর্তৃক সম্পাদিত ‘দৈনিক কালান্তরের” 
সম্পাদবার কলমে “আত্মহত্যার পথ” 


নিজেদের স্বার্থকে : 


কিছুটা তুলে ধরছি ঃ 


সত্যেন বু 


নামে লেখাটা পড়পে খুব পত্বিফার 
ভাবে বোঝা! যাবে যে তার! কমিউ- 


নিষ্দের়কেও-_যাবাবৃর্জোষা পার্ল।সেন্ট ' 


ধ্বংশ করার জঙ্থা প্রাণ পর্যন্থ দিয়েছে 
_দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের দলে 
অন্ততু্ত করেছে । এখানে ওঁ লেখার 
“সংসদ সম্পকে 
বার বার এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কেন? 
নির্বাচিত এই সংসদ গণতান্ত্রিক বর্যাদা- 
সম্পন্ন নয় বা সাধারণ মানুষের আসশ্বা- 
ভাঙন নয় বা তার. সার্বভোঁম ক্ষমত! 
নেই-এমন প্রশ্নের যুক্তি কী থাকতে 
পারে ? সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রশ্নটিকে 
ভারতের বুকে বার বার পরীক্ষার 
সম্মুধীন হতে হয়েছে। কেবল 
ভারতের বুকে নয় সর্বত্রই সংসদীয় 
গণতন্ত্র দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের 
দ্বারা আক্রাস্ত হয়েছে ।” 


এই উদ্ধৃতি থেকে এটা পরিষ্কার, 


সি, পি, আই শুধু জয়প্রকাশদেরই 
দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বলছে তা 
ময়, বরং কমিউনিষ্টদেও বলেছে। 
কারণ কমিউনিঃটরা সর্বত্রই বৃর্জোয়। . 
পার্ধামেন্টকে ধ্বংস করার জন্য সংগ্রাম 
করে) বুর্জোয়া! পার্লামেপ্টকে ধ্বংস না 
করে কমিউমিইরা নিজেদের রাষ্ট্র গঠন 
করতে পারে না বলেই করে । এটা 
কিসি, পি, আই জানে না, না তার! 
মার্কপ-লেনিনের এই ধরনের বক্তব্যের 


সঙ্গে পরিচিত নয়? তারা সব জানে 


কিন্ত তবুও তার! প্রচার করে যে 
আমাদের এই পার্লামেণ্টের ভিত্তি 
দৃক্ষিণপন্থী গ্রতিক্রি্শীপরেরা 'ভেতর ও 
ৰাইরে থেকে ধপিয়ে দিয়ে চায়। অথচ 
কমিউনিষ্ট ছাড়! আর কেউ বুর্জোয়া 


পার্ামেন্টকে ভাঙ্গতে চায় না। কারণ' 


পার্লামেন্টের ভিত্তিকে ধসিয়ে দেওয়ার 
অর্থই হোল ধনতম্্রকে ধসিয়ে দেওয়। | 

 পার্লামেটকে ' পি, পি, আই, 
ভারতবর্ষের মৃতো দেশের পক্ষে অত্যন্ত 
উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে। 
এটা পরিকার করে সি, পি, আই-এর 
সাধারণ সম্পাদক রাদেশ্বর রাও. নিজেই 
বলেছেন । তিনি বলেছেন, পমামাদের 
দেশের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হল 
সংসদীয় গপতান্রিক পদ্ধতি এবং 
প্রয়োজন . অনুধায়ী প্রগতিমুখে পথে 
সংবিধানকে সংশোধন করার ব্যবস্থা ।” 
(দৈনিক কানান্তর. ২১, ১১, ৭৬) 
বুঝুন তাহলে ; ষে পার্টি এই ভাবে 
নিজেদেরকে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের 


কাছে বিক্রী করে দেয়, ৰে পার্টির সদস্ত 


বলেন যে, এই পার্লামেন্ট হোল 
ভারতের--”৬০ কোটি মাঙুযের ‘গণ- 
আদালত’ এবং “আমর! লোকসভার 
সার্বভৌমত্বকে উর্ধে তুলে ধরার জ্ছ্যই 


এখানে এসেছি ।* (দৈনিক কালাস্তর 


. ৫, ১১, ৭৬) ইত্যাদি যারা প্রচার করে, 


ভারা কি কোন সমর কমিউনিষ্ট পঃটি 
বলে পরিচয় ঘধিতে পারে? 
দিতে পারে না, কারণ কমিউন্টরা 
পার্পামেন্টে যোগদান করে .পার্লা- 
মেপ্টের সার্বতৌমন্থকে তুলে ধরার 
জন্য নয়। বরং এই পালণমেন্ট যে 
সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান নর 
এটা প্রমাণিত করার জন্তই কমিউনিটর] 


পালণসেপ্টে যোগু দেয় । অথচ সি, " 


পি, আই- "এর বন্তব্য থেকে এটা 
প্রমাণিত হবে না যেতার] পালণমেণ্টে 
জংশগ্রহণ করছে পালামেপ্টকে ভেঙ্গে 
দেওয়ার জন্ত। পালণামেন্ট সংক্রান্ত 
প্রশ্নে তারা মার্কসবাদকে এমন ত্র্থ- 
হীনভাবে পরিত্যাগ করেছে যা আর 
কোন প্রশ্নে এমনভাবে বরে নি। 
তারা কতখানি মার্কসবাদের থেকে দুরে 
সেটি প্রমাণ করার জন্ত আমি এখানে 
মোট তিনটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এর মধ্যে 


একটা পি, পি, আই,-এর, দুটো কমরেছ 


লেনিনের । 

সি, পি, আই,-এর অষ্টম কংগ্রেসে 
গৃীত কৰ্মসুচীর বাংলা সংস্করণের ৬৯ 
নং ধারা, ৩৩-২৪-এ অত্যন্ত স্পষ্ট করে 
লেখা আছে £ “সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থের 
পরিপোষণ শ্রমদ্রীবি জনতাকে দখল 
করার হাতিয়াবে পরিণত হবার চেষ্টার 
দ্বারা দৃক্ষিপপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তি- 
সমুহই পাল্ণমেন্ট প্রথার ভিত্তি ভিতর 
ও বাইরে থেকে ধরিয়ে দেওর।র চেষ্টা 
করছে কমিউনিষ্ট পার্টি পালামেপ্ট 
ও অষ্তান্ত গণতাত্িক সংস্থাকে বক্ষ! 
করে, তাকে আরো বিকশিত করে 
তোলার প্রান পায় এবং সকলের 
জন্য গণতস্্কে পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তৰ করে 
তোলার' চেষ্টা করে ।” এবার কমরেড 
লেনিনের কথা শুহন। “মধ্যযুগীয় 
অবস্থার তুসনায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র একটা 
বিরাট এঁতিহাসিক উন্নতি হলেও ধন- 
তন্ত্রের অধীনে সে গণতগ্র সর্বদাই হয় 
সীমাবদ্ধ, ধৃণ্ডিত, মিথ্যা এবং প্রবঞ্চল1- 
অয়, এবং এ রকম ন! হয়ে পারেই না! 
এ রকম গপতম্্ ধনীর পক্ষে হচ্ছে স্বর্গ 
আর শোষিত ও দরিদ্রের কাছে ফাদ 
ও প্রতারণা 1” (প্র্বহাবা বিপ্লব ও 


দ্বলদ্রোহী কাউটস্বী*--লেনিন £ সং-' 


শোধনবাদের বিরুদ্ধে, বাংলা সংস্করণ, 
পৃঃ ৪২২-৪ ২৩ ) _ 
পি, পি, আই,' চায় এই “্্বৰ্গ”-কে 


“রক্ষা করতে। আয় লেনিন কিচান 
লেনিনের কথায়, “আমর! অগ্রসর হয়ে 


সুৰ্ধিাবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করব 


এবং সমগ্র শ্রেণ্ট সচেতন মজুর শ্রেণী 


আমাদের সঙ্গে থাকবে--আমাদের 


দপণ | শুক্রবার ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৭ 


সঙ্গে থাকবে “শক্তি সম্পর্কে পরিবর্তন 
সাধনের” জন্য নয়, বুর্জোয়া শ্রেণীকে 
উচ্ছেদ করবার জন্য, বুজায়া পালপ- 
মেণ্টীঃ প্রথা ধ্বংস করবার জন্য, কমি- 
উনের ধরণে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা 
মুর ও দৈনিক প্রতিনিধিদের 
সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠন করবার জন্য, 
মজুত শ্রেণীর বৈপ্লাবক একাধিপত্য 
প্রতিষ্ঠা করবার, জন্যই সমগ্র শ্রেণী 
সচেতন 'মদুর শ্রেণী আমাদের সঙ্গে 
-খাকবে । (“রাষ্ট্র ও বিপ্লব লেনিন 
ওঁ পৃঃ ৪০৩) 
মার্কসবাদ থেকে সি, পি, আই- 
কতদূরে ! শুধু তাই নয়, সি, পি, আই, 
এর কথা মতো যদি আমর! লৈ নিনকে 
দক্ষিণ্পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত 
করি, তাহলে কি আমরা ভুল করব ? 
কেনন লেনিন .নিজেই পাপণামেণ্টের 
উচ্ছেদ করতে আগ্রহী আব সি, পি, 
আই ঠিকতার ৰিপঠীত্ত অৰ্থাৎ পাল- 
মেপ্টকে রক্ষা ও বিকশিত করে তুলতে 
আগ্রহী । এর থেকে কি বোঝা যাচ্ছে 
না যে সি, পি, আই-এগ কত ৰড় শক্ৰ 
ছিলেন লেনিন 1 তা সত্বেও সি, পি, 
আই, কেন মার্কসবাদ লেনিনবাদের 


কথায় নিজেদেরকে চেকে রাখতে চায়? . 
কেন তার পরিষ্কারভাবে মার্কদৰাদের 
ৰিরুদ্ধে কথা বলে মা, যেমন লেনিন ৯ 
বলেছেন বুর্ণোয়াদের বিরুদ্ধে? এই 
না বলার কারণটি আরেকবার 
লেনিনের মুখেই শুন : “ইতিছানেই 
ঘান্থিকতাট! এমনি -ঘে মার্কসবাদের 


‘তাত্বিক জয়লাভের ফলে মার্কদবাদের 


শক্ররাও বাধ্য হোল নিজেদের মার্কল- 
বাদী কলে পরিচয় দিতে ।” (কাপ 


মার্সের মতবাদের এতিহাপিক 
নিয়তি*_ লেনিন, তরী পৃঃ ১৩৫) 
সি, পি. আই, হোল ভারতবর্ষের 


বুকে সেই ধরনের একটি পার্টি। যার! 


“জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী" বলে চীৎকার 
করে তাদের পায়ের তলায় ঘুমিয়ে 
থাকতে ভালবাসে, যার! শ্রমিক শ্রেণীর - 
জন্য নয় বুর্জোয়া সরকারের জন্য 
দালালি করে, যার! বুর্জোয়া সমাজ 
ব্যবস্থার ভিত্তিকে বাচিয়ে রাথার জন্ত 
শ্রসিকশ্রেণীSকে রাজনৈতিক ভাবে 


* প্রতারিত করে তার! কোনদিন কমিউ- 


নিই পার্টি হতে পারে { তাদের ভাগে 
জনগণের পদাধাতের চিহ্ন ছাড়া আর 
কিছুই মেই । 


একটি ফরাসী নাট্যাভিনয় 


( নাট্য সমালোচক ) 

ইটালিয়ান নাট্যকার দাইগো 
ফেবি রচিত লা রুগিয়ার্ডা নাটক্র 
ফরালি রূপান্তর আাদ্রে রাপিন বর্তৃকি 
লা ককিমের মঞ্চরূপ প্রদশিত হল কল- 
কাতার আলিয়াস ফ্রাসেস-এবু সদস্ত- 
দের দ্বার! কলামন্দিবের বেসমেণ্টে গত 
২৪শে মার্চ। 

আপাতদৃষ্টিতে ইদাবেল! একটি 
ছলনাময়ী মেয়ে, যে তার প্রেমিকদের 
সঙ্গে সব সময়েই প্রেমের অভিনয় 
করে, এমনকি দুজন প্রেমিকের মধ্যে 
বাকে সে সত্যিকারের ভালবাসে তার 
সঙ্গেও সে অভিনয় করে। আত্রি- 
য়ানোকে ( যিনি একজন কাউন্ট ) সে 
ভালবাসে কিন্ত তাকে বিয়ে করতে 
তার বাধা আছে কারণ আ'ব্রিয়ানো 
একজন বিবাহিত পুরুষ এবং ইটালিতে 
তখনও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথ। চালু হয় 
নি। বাধ্য হয়ে ইসাবেলা আলবিনো 
নামে একটি ছেলেকে বিয়ে করে কিন্ত 
ভার সঙ্গেও সে বরাবরই প্রেমের 
অভিনয় করে চলে । আল্বিনোকে 
বিয়ের ব্যাপারে তার মা সব সময়েই 


- ইসাবেলাকে উৎসাহিত করে চলে এবং 


মেয়ের প্রেমের অভিনয়ে মা সব 
সময়েই ইন্ধন জুগিয়ে চলে। 


ফরাসি বুলেভার্ড নাটকের আদর্শে ' 


রচিত এটি একটি হান! হাসির নাটক । 


প্রযোজনার যান খুৰ উন্নত ন! 


হলেও একটা নিষ্ঠার ছাপ সর্বত্র লক্ষ্য 


করা গেছে। অভিনেতা অভিনেন্ত্রীর। 
সকলেই বাঙালী হয়েও ফরাসি উচ্চা-+ 
রণে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তার জন্য 
তারা প্রশংসা পাবেন। মার্থ বাতা 
ষিনি একজন স্প্যানিশ মহিলা তিনি 
এ নাটকের পরিচালিক] ৷. তাঁকে অন্- 
রোধ নাটকটিকে পরবর্তা অভিনয়ে 
যাতে আর একটু প্রাণবন্ত করে তোলা 
যায় তার দিকে দৃষ্টি রাখবেন । শোভা 
নাইডু তার মঞ্চ সাজানোর কাজ 
দায়িত্বের সঞ্জে পালন করেছেন। ইসাঁ- : 
বেলার ছুমিকাভিনেত্রী নলিনী দে 
অভিনয়ে দক্ষতার ছাপ রেখেছেন, 
বিশেষ করে তার চোখের ভঙ্গিমা 
রাখবার মত। গলায় জন্য আর এ 
পরিশ্রম করলে তিনি একজন শক্তি- 
শালী অভিনেত্রী হতে পারবেন বলে 
মনে হয়। ইসাবেলার মায়ের ভূমিকায় 


-স্থদেষণা চক্রবর্তীকে আলিয়াস ফ্রখাসেস 


প্রযোজিত ‘গৃণ্ডার? নাটকের থেকে 
যথেষ্ট সাবলীল বলে মনে হল। চেষ্ট| 


, করলে অভিনয় তাঁর আরতে এসে 


যাবে! আন্জিয়ানোর ভূমিকায় নারা- 
মণ মুখোপাধ্যায় যথেই শক্তিশালী 
মনে হল। ্বল্প অবকাশে লাকু দাস-' 
গুপ্ত, শ্যামল মুস্তাকি, প্রিতম বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, বর্ণনা ভাছুড়ি ভাল অভিনয় | 
করেছেন । নাটকটির ৰাঙ লা অনুবাদ 
মঞ্চস্থ কয়া যায় কিন! সেবিষয়ে আলি- 
যাস ফ্রাসেস ব তিক 'ভেবে দেখতে 
অমুরোধ করি) * 


! 
খ 


দর্পন ॥ শুক্রবার ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৭ 


অধ ঢাপকদের 'আ ন. 
(১ম পৃষ্ঠার পর) ৃ 2 


. পদের 'ক্ষেত্রে চালু ' করা, চাকুরির 
£ নিরাপত্তা সংক্রান্ত , আইন প্রণদ্নন, 


পেনসন প্রথার প্রবর্তন, পরীক্ষকদের - 


পারিশ্রমিক দেওয়ার রীতির পুঃ- 


প্রবর্তন, মাসের প্রথম দিল সংকারী 


অহদান ও ভাতা সহ সম্পূর্ণ বেতন 
দেওয়া, ঘাটতি অন্থদানের ভিত্তিতে 
বেসরকারী কলেজগুলির 
সরকার কর্তৃক গ্রহ্ণ-ইত্যা্দি।. 
: কিন্তু বিগত্ত কয়েক ষছরের অভি- 
জতার বিশেষত জরুরী .অবস্থা বহাল 
থাকার সময়ে সরকারী মনোভাবের 


পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক সমিতি উপলব্ধি ' 
ব্যাপক আন্দোলন 


করেছেন ষে,. 
সংগঠিত করতে না পারলে, সমিতির 


-শাজ্যসরকার এগিয়ে আসবেন মা। 


মারি 


লেৱম্ত সংস্থার কাৰ্যনিৰ্বাহক, সমিতি 
সর্ব-সম্মতিক্রমে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 
আন্দোলনের এক আশু কর্মসুচী গ্রহণ 
করেছেন । এই কর্মস্ূটী অ্থলারে 
আগামী ২* ও ২১ এপ্রিল কলকাতা 
ও .বল্যাণী বিশ্বৰিভালয় ও এদের 
অন্তর্গত কলেমগ্ডলির অধ্যাপকেরা কল- 
কাঁতায় আইন অমান্ত :আন্দোলনে 
নামবেন। আগামী ২৩ এপ্রিল বর্ধন, 
বিশ্ববি্ালয় ও তার অন্তর্গত্ত কলেজ- 
গুলির অধ্যাপকের] বিশ্ববিদ্ভালয় অফি- 


সের সম্মুধে অবস্থান ধর্মঘট পালন. 


করবেন । উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্তালয়ের 
অধ্যাপকদের অনুরূপ আন্দোজনের জন্ত 


২৫ এপ্রিল ভারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে । - 
» স্টায়সজ্জত দ্াবিদাওয়াগুলি পূরণ করতে 


কলেজ ও বিশ্ববিষ্ালয় শিক্ষক 


দর্পণেষ সংবাদ্দাতাঁকে জোন যে, 
উত্তরবঙ্গ দিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচার্য ডঃ 
ক্র স দত্ত একটি সার্ক-কার জারি করে 


- অধ্যাপরদের দিয়ে উক্ত হিশ্বব্গ্ালয়ের 


নতুন অগণতান্ত্রিক দাতিল রুলস গ্রহ 
করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন । অধ্যা- 
পক সমিতি এই নাভি রুলস চলু 
করার" বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাব. ব্যক্ত 


' করেছেন। এই নতুন নিয্বমাবলী অন্- 


সঙ্গি তর জনৈক নেতা ও মুখপাজআ - 


সারে বিনা কারণে যে কোন স্থায়ী 
অধ্যাপকের চাকুরি ছয় মাসের নোটিশে 


চলে যেতে পারে। কারণ দেখিয়ে. 


ভিনমাপের নোটিশ দিয়ে ষে কোন 


- স্থায়ী অধ্যাপককে কর্তৃপক্ষ . পদচ্যুত 


করতে পান্ধবেন। অস্থায়ীদের ক্ষেত্রে 
কোন নোটিশ বা কারণ ছাড়াই চাকুরি 
চলে যেতে পারে। সন্দেহ নেই, 


". অরুরি অবস্থার যোগ নিয়ে, পরবর্তী 


কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই এই নতুন 


সাম রুলস প্রণীত হয়েছিল এবং, 


ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থান ও যুব কংগ্রেস 


(৫ম টিনের পর) 
পারস্পরিক ও অন্তান্ত' সম্পর্কগুলোকে অবশ্যই ব্যক্তিগত. 
“ভাবে দেখতে. হবে। 

মাকিন সাস্রাজ্যবাদ যদি ইন্দোচীনের গাঁড্ডাক্প গলা 
ডুৰি না. হতে আর ভারত যরকারের তৃতীয় ও চতুর্থ পরি- 
' কল্পনায় ঘদি আঁশাহযরপ 'সহযোগিতা? করত্তে সক্ষম হতো 


তাহলে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির এক শক্তিশালী অংশ. 


মস্কো সম্পর্কে এতটা উৎসাহী হয়ে, উঠতো কিনা সন্দেহ! 
গু সেক্ষেত্রে, ভারতে কোনও ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থান ঘটলে তা 
মাফিনী মদতে ঘটতো এবং অবস্যই সামরিক অভ্যুতথামের 
রূপ. নিত অর্থাৎ এ রূপ বেসামরিক প্রশাসনিক বা 
রি সাংবিধানিক ফ্যাসিবাদ . ( Administrative - OF 
constitutional fascism ) হতো না। আর একথাও 
যনে করার কারণ আছে ধে,' ইন্দোচীম যুদ্ধের পর পরি- 
বণ্তিত 'পরিস্থিতিতে সাকিন সআজ্যবাদের পক্ষে অন্ততঃ 
কিছুকাল এরূপ. অদ্যুথানের পেছনে উদ্ভোগী হওয়া 
সম্ভবপর হবে না। কিন্ত সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্য- 
বাদের পক্ষে এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্ভবপর হতে পারে। 
যাই হোক্‌ ভারতের শাসকশ্রেমীর রাজনীতি ও প্রশাসনে 


‘মস্কোর, অঙ্প্রবেশ বদি ভারতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদকে ' 
আংশিক রূপ্রেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো তাহলে ভারতীয় 
তিত্তে রাষ্ট্রীয্ন-নিয়স্ত্র আরো দশ্্রপারিত হতে পারতো. 


এটুকু ধরে নেওয়া যার । তেমন অবস্থায়, রাষ্ট্রীর পু'জির 
এই অভিযানে যুব কংগ্রেস ‘ভারতের একচেটিয়া! বুর্জোয়া 
' শ্রেণীর এতটা আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে উঠতে পারতো! না) মাকিন 
'ঠিক একই কারণে জনসাধারণের মধ্যে বিল্লান্তি ছড়াতে 
পার্নতেো বিরোধী’ ভগ্ামীতে ও বাহার রাজনৈতিক 
গলাবাজীর উন্ধাপে নিজেদের সমাজবিরোধী, জীবন- 
দর্শনকে কিছুটা চাপা দিতে শারতো--এক কথায়, আরে! 
8 ্যাপিবাদী হতে পারতো.। আর এই হতে- 
না-পারাটা যুব কংগ্রেসের ভিত্তির একটি দুর্বলতা । 


তরুফ্যাসিবাদ অয়োজন ও প্রস্তুতিতে এই সমস্ত ব্যর্থতা 


ও দুর্বলতা -সব্বেও একটি অনগ্রসর," দুর্বল ও' পরনির্ভর 
শাসকশ্রেণীর এই ফ্যাসিবাদী যুব সংগঠন প্রতিক্রিয়ার 
ইতিহাসে এক - বৈশিষ্টযপু্ণ সংযোজন--জনসাধারপের 


॥-- সম্পর্কে এক ,প্তরুত্বপূর্ণ সচেতক ( important whip )1. 


কেননা, ইনি পাণ রস দেশে ফ্যাসিবাদী অদ্যু- 


৮ [| 


ME 


, এটা! অন্ততম কারণ! 


; Ll ধম পৃষ্ঠার পর ) 

এ থানের পেছনে অবশ্যই কোন রিও শক্তির মদ: 
থাকঘে। ব্যাপারটার পটভূমিকায় একটু নজর দিলে দেখা. 
. যাৰে, এক নতুন ধরণের সাত্রাজ্যবাদের , (সোভিয়েত 


. সামাজিক সামাজ্যবাদের ) প্রভাব। সামা্গিক সাম্রাজ্য- 


“ ৰাদের বৈদেশিক নীতি বন্গতভাবে ব্যক্তিগত পুজিব, 
সম্পর্কে প্রকৃত বৈরীভারা'ন্ন লয়, কিন্ত আত্মগতভাবে ' 
( subjectively ) রাহীঘ পুঁজির বিকাশে ভাবভই' 


আগ্রহশীল, অবশ্যই আমলাতাহ্িক্ক সহযোগিতায় তার 
বৈদেশিক স্বার্থ ' সম্প্রসারণের জন্তে) ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যাংকগুলি এ কাজে গুকুতবপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম )। 
নয়াদিল্লী ও মক্ষোর মধ্যে স্বাক্ষরিত অসংখ্য চুক্তিপত্রে এব 
হাঁজান্ধে। দৃষ্টান্ত যিলবে ।- (জষটব্য £ দর্পপ- এ) 
সামাজিক সাআজ/বাদ ও সম্প্রদারণবাদ উভয়েই 
বুর্জোয়া উপাদানে গঠিত--অতএা পরস্পর শ্রেণী-বৈরী 
নয়, বরং নিকটাত্মীয় ; একে অন্তের শোকে -গলা মিলিয়ে 


. কাদে, নিজ নিদ স্বার্থে কোলাকুলি করে, রসদ যোগায় = 
এক কথায়, প্রয়োদনে নাড়ীর টানে নড়ে। তাই লক্ষণীয়, 
, সোভিয়েত সামাজিক য্যালিৰাদের (Social Fascism). 


অস্প্রেরণায় ও দিল্লীর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে গঠিত ফ্যাঁলবাদী 


এই যুব সংগঠন পরিস্থিতির বাস্তব বিচারে তার অগ্রজ যুব 


সংঘের (সি পি আই ) চাইতেও কুশ-ভাব্ত উভয় শাসক 
শক্তির কাছে অধিকতর কার্যকরী ও. নির্ভরযোগ্য বলে 
গৃহীত। সি পি আই ওতার-যুবসংঘ এক্ষেত্রে সাকরেদী 


'শক্তিমাত্র । 
অনগ্রসর, দুর্বল. পরমির্ভর,'বেকার সমু পরিবেষ্টিত 
বৈদেশিক খপ আপাদ মস্তক ভুবও ভারত সরকারও 
ভ।হতের শাসক শ্রেণী ফ্যাসিবাদের কতকগুলো জরুনী 
দাবী চঅটাতে অক্ষ বিশেষত্তঃ নিজ শক্তিতে দীর্ঘস্থায়ী 
যুদ্ধের অভিযান করতে অপারগ তাই বিশ্বের বিপুলতষ 


“বেকার বাহিনীর কোনও উল্লেখযোগ্য অংশকেও সে শ্রম- 


শিল্পে, সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করতে পারে না, যুব 
কংগ্রেস ও তবে ফ্যাসীবাদী সরকারের ক্ষীণ প্রাণশক্তির 
ভাবৃতীয় 'ফ্যাপিবাদের এই দুর্বল 
দিকটি সম্পর্কেও জানা থাকা, ভাল । বিশেষ . লক্ষণীয়, 
উপযোগী ভিত্তি ও পরিস্থিতির অভাবে বিশেষত: দেশের 
বিপ্ধী শ্রেণীগুলির মুখোমুখি চ্যালেঞ্জের সন্মুখীন না হওয়ায় 
এবং চূড়াস্ত দুরাচারী এক প্রশাসন কাঠাযোকে অবলম্বন 


করে গড়ে ওঠায়, এই যুব কংগ্রেস যতটা রাজনৈত্তিক তার. 
চাইতে চের ঢের ৰেশী ভয়াবহ এক স্াজিক সমস্ত - 


হিত রি (চলবে), 


॥ সাভ॥ 


বশংম্র, SE ও অন্ত-ন্ত পদস্থ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের 


আমলাদের উৎসাহে জা মিত: করা 
প্রধান চলেছে' | 

কেন্দ্রের হাজনৈতিও, পৃরিবর্ত:নয় 
পটভূমিকায় নতুন শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা 
ক্ষেত্রে ক্ষমতার. অপবানঠার সম্পর্ক, 
অন্তসন্ধানের যে প্রতিশ্রুতি. দিয়েছেন 


. সেকথা মনে রেখে উত্ববরবঙ্গ বিগারগ্কা- 


লয় কর্তৃপক্ষেত্র এই অগশত্তাস্ত্রক 
প্রচেষ্টার দিকে তার দৃষ্টি, আকর্ষণ কর! 
যেতে পারে। সন্দেহ নেই, দেশের 
বৃদ্ধিপ্ীবী সম্প্রদায়কে ক্রীতবাল বানা- 
বার্ন যে সামগ্রিক প্রচেষ্টা ইন্দিরা! সর- 
কার করেছিল, এটা তারই একটা 
অংশ৷ নির্বাচনের ঠিক আগেই অধ্যা-. 


পর ও বুদ্ধিপীবীঁদের সম্পর্কে শ্রীমতী - 


গান্ধিরতীর বিযোদগার এই প্রসঙ্গে 
স্রণীয়। 


Kk) 


অধ্যাপক সমিতির সতাপতি অধ্যা- 
পক দিলীপ চক্রবর্তা কেন্দ্রীয় সরকার . 


ও রাজ্যসরকার পঞ্চিচ।লিত বিশ্ববিদ্তা- 
লয়গুলি ও তাদের অধীন কলেগ্ুলির 
অধ্যাপকদের সুযোগ সুবিধার বৈষম্য 
বিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্রী উঃ প্রতাপচন্জ 
চন্দ্রের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করে- 
ছেন বলে জানা গেছে । “এ সম্পর্কে 
শিক্ষামন্ত্রী লোকসভার আগামী আধি- 
ৰেশনে৷ একটি বিবৃতি দেবেন বলে 
অধ্যাপক" চক্রবর্তী আশা প্রকাশ 
করেন। আশা করা যার অধ্যাপক 
চক্রবর্তী .. অধ্যাপকদের গণতঙ্ত্রিক 
অধিকার হরণেন যে হীন প্রচেষ্টা বিগত 
সরকার করেছিলেন, সে নিষয়েও নতুন 
শিক্ষামন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে অনুরোধ 
'জানাবেন | আর এই অধন্র প্রন্থাসের 
সহযোগী উপাচার্য “৩. শিক্ষাক্ষেত্রের 


, পদস্থ আমলাদের বিরুদ্ধে . ব্যবস্থা 


গ্রহণের জন্ত দাখি তোলা হবে বলেও 
মনে হয়। | 


পেটোয়া পোষণের 
অপচেষ্টা 


করেক'মাস আগে অকঙ্জিলারী 
নাসকাম মিডওয়াইফ ট্রেনিং-এর জন্য 


-যুশিদাবাদ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে . 


বিজ্ঞাপন প্রকাপ করা হয়েছিল |, এই 
জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বহু দুঃগথ 
মহিলারা ওই ট্রেনিং এর জন্য ডাক 
খরচা করে আবেদন করেছিলেন । 
ষণারীতি প্রত্যেক প্রার্থীকে বহরমপুর 


সদর দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয় এবং - 


বাছাই কৰে শত্তাধিক মহিল! প্রার্থীকে 
ট্রেনিং এর অন্য লিখিত ও মৌধিক 
পরীক্ষার বাধ্যমে মনোনীত ফর! হয়।, 
অথচ. জানা গেল যে ওই সব 
মহিলাদের প্যানেল কার্যকরী হয় নি। 
শোনা যাচ্ছে কোন ব্যক্তি নিজন্ব, 
প্রার্থীদের ঢোকানোর উদ্ছেশ্ত চেষ্টা 
চালাচ্ছেন এই পদে. কয়েকজন 


মহিলা প্রার্থী এই ব্যাপারে জেলা স্বাস্থ্য 


বিভাগের বিরুদ্ধে 


ওঁযাদীন্যের 
অভিযোগ এনেছেন। f 


আন্দোলন 


, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের জন্ত সর্ব- - 
ভারতীয় ভিত্তিতে টেকনিক্যাল কমি- 
শন গঠন, টেলিক্ষোপিক . বেতন 
কাঠামো চালু; জুমিয়ার. ইণ্জিনীয়ার 
ভেমিগনেশন চালু, মহার্থ ভাতার 
জাতীয় ফুল! চালু করা এবং সেই 
সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে পদোন্নতির, সর্ব- 
প্রকার বাধ! ‘দূর করার দাবিতে 
ভিপ্রাম! ইণ্জিনীয়ারর!- সোচ্চার হয়ে 
উঠেছেন । এ" ব্যাপারে - আগামী 
১৯শে এপ্রিল এক বিশাল মিছিলের 
আযোজন কর! হয়েছে । জমায়েতেন 
স্থান বোধ মল্লিক-স্কোয়ার। এদিন ' 
ইপ্রিনীয়াররা সমবেত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে গণ ডেপুটেশনে যাৰেন। 


সঞ্জয় গান্ধী 
(১ পৃষ্ঠার পর), 
এবং কাজের়ও ৷ এ ছাড়া এই ক্রেনের 
জন্য সর্বনিয্ন টেপ্ডারও জমা পড়েছে। 
এই সংস্থাকে এড়িয়ে মারুতিকে দেওয়া 
ঠিক নয়। তৎকালীন পেট্রোলিয়াম - 
মন্ত্রী মালবিদ্লাকে বিষয়টি পু্ধিবেচার 


জন্য অনুরোধ জানান হয় । কিন্তু তার 
উত্তরে 


যালবব্য বলেন ‘মামি 
আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন 
কারণ খুদে পাচ্ছিনা? | অর্থাৎ সর্ধাধিক | 
দরে যে টেণ্ডার জম! দিয়েছে' সেই 
মারুতি হেভি ভেহিকিলল লিমি- 
টেভকেই ক্রেন সরবরাহ করার অর্ড'র 
দেওয়া হোক। | 
দ্যোত্তিা বধ অভিযোগ-শুধু . 
এ ধরণের এক আধটি ঘটনা ময়! 
আরও ঘটেছে। চুরি নাতির জা 


' এ সব ঘটনাও প্রাধান্য পাবে। 


ইতিমধ্যে দাবী উঠেছে সঞ্জয় যেন 


বিদেশে সরে পড়ার ঘটনাও অমূলক 
নর! কেন্দীয় সরকার অধিলঘে তার 


পার্নপোট ও ডিসা সীজ করুন । 
দুঃস্বপ্নের নগরী 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


সংস্কৃতিকে ধ্বংশ করতে চাইলেন, তার! 
আজ” পদগণের পদ্বাথাতে আস্তাকুড়ে 


নিক্ষিপ্ত । ২৭শে, এপ্রিল “দরের, 
নগবীর” ' পুনরাবির্ভাব, অধঃ পতিত 
সংস্কৃতির শক্রদের পরাজয়ের একটি 


প্রকাশ। শিপলস্‌ লিটল থিয়েটার ' 
এই উপলক্ষ্যে বাংলার সংগ্রামী জন- 


গণকে . অভিনন্দন জানিয়েছে রা- 
নৈতিক স্বাধীনতা জয়ের সঙ্গে সংস্কৃতি 


মৰ্য্যদা পুনঃপ্রতিঠিত করার জন্য। 


Regd. টে WB/CC-32 ° 


ডিভি সিতে - 
পেটোয়৷ পোষণ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


ভি ভি পির ভাইরেরর অফ পার্সোনেল প্র থেকে. 


, শ্রীএস কে রায় অবসর গ্রহণ করার পরে তৎকালীন চেয়ার- 
ম্যান শ্রীরাঘবাচাঠী ভি ভি সির বার্মা মাইন্সের এজেন্ট 


'এবং কোল স্থপারিপ্টেছেন্ট শ্রীএস এস রাওকে ডি ভি সির : 


ডাইরেক্টর অফ পার্মোনেল করে আনবার চেষ্টা করে ব্যর্থ 
হয়েছিলেন । কারণ বয়লার ঘাটতি সরবরাহ সম্পর্কে 


ডি ভি সি’ৰে তদস্ত কমিটি নিযুক্ত রুরেছিল তারা বোকারে! 
তাপৰিদ্্যৎ কেন্দ্ৰে কয়লার ঘাটতি সরবরাহ, কয়লার নামে 


পাথর ইত্যাদি সরবরাহের জন্ত বার্ম। মাইনস এবং তত্রস্থ 
কর্তাব্যক্তি এস এস রাওকে দায়ী করে। এই খাতে 
ভি ঠি সির ক্ষতির পরিমাণ দীড়ায় কয়েক কোটি টাকা এবং 
ব্যাপারটা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্ত ডিভি সিসিৰি, 
আইকে অনুরোধ করে। এতদিনে হয়ত রহস্তত্তেদ হয়ে 
সত্য প্রকাশিত হত কিন্তু মজার কথা এই যে, “তৎকালীন 
সেচ "ও বিদ্াৎ মন্ত্রী কে এল রাও এবং সি পি ড্বুসি 
- (ধাৰ্মীল ) এর সমন টাটা রাগুয়ের চাপে তদস্ত কার্য পরি-' 

ত্যক্ত হয়। কিন্ত ভি ভি সি এমন, কীতিমান এস এম 
- রাওকে পাসেশনেল-ভাইরেক্টরের পদে নিযুক্ত করতে সম্মত 

না হয়ে যোগ্য প্রার্থার জন্ত কর্পোরেশনের বাইরেও 
_ ভিতরে বিজাপন দিতে বলে। পরে দেখা যায় মুরুব্বি 
বরদাচারীর জোরে এস এস রাও এ পদে নির্বাচিত 
" হয়েছেন। | 
কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় শ্রীবরদাচারী যেই ভি ভি সি 
ছেড়ে গেলেন অমনি এস এস রাও আবদার নিয়ে হাজির 
হলেন যে এ চাকরিতে আসায় তার আধিক ক্ষতি. হয়েছে 
এবং তা পুরণ করার ব্যবস্থা কর! হোক। তৎকালীন 
আধিক উপদেষ্টা এল এম মৈত্র অভিমত দিলেন যে, যেহেতু 
শ্রীরাও প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনের শর্ত জেনেই নিয়োগ স্বীকার 
করেছেন, ‘অতএব তার দাবির যৌক্তিকতা! নেই | নির্বাচন, - 
বোর্ড এমন কোনো বিবেচনার আশ্বাস দেয়নি কারণ 
শ্রীমৈত্র বোর্ডের অস্যতয সন্ত |. ~ 

কিন্তু তাজ্জব কাণ্ড এই যে, যেই যাত্র জী ডিভি 

দি ছাড়লেন, তার জায়গায় শ্রীযূত্ির আগমন হল এবং বি 
এস রাঘবন জেনারেল ম্যানেজার হয়ে এলেন তখনি 
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যোগ বু'ব আগেকার সমস্ত ঘটনাও কাগজপত্র বেমালুম 
চেপে এদ এত রাও তার স্পেশাল পের দরখাস্ত পেশ 
করলেন: এবং উচ্চতর দরবারের খাতিরে নতুন জমানায় 
বিনা বাধায় তার জন্ত মাসে ৩** টাকা বিশেষ বেতন মঞ্জুর 
হয়ে গেল আগষ্ট ১৯১৩ এ, কিন্তু তা-কার্ধকর হল ১. -৫ ৭১ 
তারিখ থেকে । একেই বলে. ফাট! কপাল। .এস এম 
রাও এক দাওয়ে পেয়ে গেলেন ১১,*** টাকা । 

১-৮৭০ তারিধে ডি ভি পির সাধারণ বেতন কাঠামোর 
পুনবিস্তাসের পর পাঁসৈণানেল ভাইরেক্টরের বেতন বাড়ে 
১৬০৯-১৮*০ খেকে ১৮০৯০-২২** | আবার এস এস রাও 
আবদার নিয়ে আসেন যেএই বেতন বৃদ্ধির ফলেও তার' 
ক্ষতি পুরণ হয়নি কারণ তার বিশেষ বেতনের ৩** .টাক! 
এই বর্ধিত হারের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন 
অধিক উপদেষ্টা মত প্রকাশ করলেন যে বেতন পুনধিন্থাসের ' 
একমাস আগেই রাও ৩০* টাক] বিশেষ বেতন পাওয়াতে ' 
তার দাধির কোনো! সাঁরবত্তা নেই । ১৯৭৬ লালে ডি ভি- 
মির সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার পরে চেয়ারম্যান 
শ্রীগৎপতির ঘার। প্রস্তাবটি প্রত্যাহত হর । পরে জেনা- 


) এ *40 08198 


দিদ্ধাখ-সুব্তর প্রতিহিংসার বলি 
ম্ড রণ ইণ্ডিয়া প্রেসের কর্মচারীরা | বেকার 
(দর্পণের সংবাদদাতা. ), 


' এক বছরেরও, ওপর “হয়ে গেল, 


ধর্মতল| অঞ্চলে অবস্থিত মর্ডাপ ইণ্ডিধা 
প্রেসের কর্মচারীর] বেকাঁর। ১১৭৯ 
সালের বর! এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ভারত রক্ষা আইনে এই প্রেসটি বন্ধ 
“করে দেন, যে ক্ষযতা্তারা পেয়েছিলেন 
এমাজেন্নী ঘোষণার পর! এদের 
অপরাধ কি? একমাত্র, অপরাধ এর! 
দর্পণ পত্রিকা ছাপত। ছাপাধান! 
ৰন্ধের সরকারী আদেশে বলা হয় 
দর্পণ কাগজে আপত্তিকর লেখা 
ছাপার জন্ত মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস 
ৰাজেরাপ্ত (কর! হল। হরা 
কয়েকঙ্গন.অফিসার সহ প্রচুর পুলিশের 


রৈল ম্যানেজার আধিক উপদেষ্টা এবং পেন আ্যান্টমির চলে আআগযন ঘটে ও প্রেসে এবং তারপর 


বাওয়ার পরে শ্রীদ্গগৎপতি ব্যক্তিগতভাষে জীরাওয়ের বেতন 
পুনবিন্যাসের প্রস্তাৰ তুলে প্রচ.র . করলেন যদি তখন 


ডি ভি দির সভার দেবি ছিল না। প্রস্তাব সম্বন্ধে অভিমত 


চেয়ে এ বিষয়টি আধিক / উপদেষ্টার কাছে পাঠান হল না 
এবং বেতন পুননির্ণয়ের সমস্ত নিয়মকানুন জলাঞ্জলি দিয়ে 


জীরাওকৈ ১. ৬. ৭* তারিখ থেকে ৪৫০ থেকে ৯** টাক! 


পর্যন্ত বিশেষ আধিক সুবিধা! দেওয়া হল। এর ফলে 


" আগের পাওয়া ১১০** টাকা ছাড়াও তিনি পেয়ে গেলেন 


২৫০5০ থেকে ৩০০৯০ টাকা এককানীন। 
এই কি নি: 
এত কাঠ খড় পুড়িয়ে যে জগতপতি এস এম রলাওকে 
এককালীন ৩% থেকে ৪**০০ টাক! পাইয়ে দিলেন, তার 
মাত্র ৪1৫ মাস পরেই সেই. জগৎপত্তি তথ্য এবং সত্য 
গোপুমের অপরাধে এস এস রাওকে চার্জনীট দেওয়ার এবং 
সাময়িক ব্রখান্ত করার প্রস্তাৰ আনলেন । বোনাস মঞ্‌ 


'রীর ব্যাপারে. ডি ভি দিকে গুরুতর সমালোচনার স্ুখীদ 


হতে হয়েছে যার ফলঙ্বরূপ জেনারে ম্যানেজার, এ কে 
এম হাসানকে বটিতি তার প্রাক্তন বিভাগীয় পদে রি ধিক 
হতেহয়েছে।' ২ . 
আশঙ্কা করা যায় নবগঠিত জ্রনতা.. সরকার এ 
শী তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা মেবেন। . 


বিষয়ে 


খোলার জন্য। 


এপ্রিল মাসের শেষে চন্দননগরে 
যে বঙ্গ সাহিত্য. সম্মেলন হতে যাচ্ছে 
সে সম্পর্কে *চন্দননগরের প্রগতিশীল 
সাহিত্য কর্মীদের” পক্ষ থেকে দর্পণের 
দরে অভিযোগ করা হয়েছে। তাদের 
প্রধান বক্তব্য__-“ব্গ সাহিত্য সম্মেলন 
নামে যে জিনিসটি ঘটতে যাচ্ছে তাকে 
কোন ভাবেই সাহিত্য সম্পূক্ত বলে 
ভাবা যায় না৮। /, 
এদের আরও অভিযোগ, চর 





বগ সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে, অভিযোগ 


C 'দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কয়েকজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যার 


সে. চম্দননগরের কোন সংস্কৃতি,বা 
সাহিত্য প্রতিষ্ঠান বা লেখক বা কবির 


" সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই । 'অর্থ নৈতিক 
. উদ্বেষ্ নিয়ে কয়েকটি উপসমিতি তৈরি 


কঃ] হয় এবং উপসমিতির “যার! সদশ্য 


- তাদেয় সঙ্গেও সাহিত্য সংস্ুর্তির. কোন 


সম্পর্ক থাকে না। এখানে সব কিছুর 


জন্য উপসমিতি আছে, কিন্তু সাহিত্য 


সম্পঞ্িত অস্থষ্ঠানের জন্য কোন উপ- 


বাধা পেলে. সমস্ত দোষ কলকাতার, 
মুল সমিতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। 
অভিযোগ, চন্দননগরের :অর্ধিধাসীর] 
যখন তাদের পছন্দ মত লেখকদের 
আনার কথা বলেন তখন কর্মণমিতি 
বলে, একাজ আমাদের নয়; ওদের, 


+ মানে কলকাতার হূল সধিতির। 


অভিযোগকারী! প্রশ্ন তুলেছেন যে, 
চন্দননগরের -অধিষাসীরা কি কর্ম- 


তারা প্রেস সীল করে ডঙ্গন খানেক 
সশস্ত্র পুলিশ পাহার! দেবার অন্ত 
রেখে বান । 
শেষের দিকে-সরকার ওঁ প্রেস, খুলে 
দেন। প্রেস আজও চালু হয়নি। 
কারণ প্রেসের কোন মালিক নেই। 


এপ্রিল 


গত ফেব্রুয়ারী, মাসের . 


সত্রত--আর কি কাগজ ছাগেন 

আপনারা? . . 
- উত্তর-ফ্রটটিার | 

সত্রত--সেটা কাদের কাগজ? 

উত্তর- সমর সেন বার- করেন |. 

স্বব্রত্-:কোন্‌ পার্টির লোক. 

উনৈক চাধচা--সি পি আই। 

সথব্রত--তাহলে ছাপতে পারেন। 

কর্মচারীরা তথ্যমন্ত্রীর জ্ঞানের 
বহয় দেখে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও 
তাকে প্রেস. খোলার অনুরোধ 
জানিয়ে একটি আবেদনপত্র 
দেন। তাঁদের কাছ থেকে লিখিয়ে 
নেওয়া হয় যে, মডার্ণ" ইণ্ডিয়া প্রেস 


-আর দর্পণ কাগজ ছাপবে না। সুত্রক্ত 


আশ্বাস দেন প্রেল খোলার জন্য, v 
তিনি চেষ্টা করবেন | | 
করেকদিন পর স্ুত্রত প্রেসের 
ম্যানেজারকে পুলিশ দিয়ে. রাইটার্স 
বিলডিংসে ডেকে পাঠিয়ে ধমক দেন 


“এবং মিসার ভয় দেখান | এরপর দর্পণ. 


জম্পাদককে দেখা করার জন্য অন্থরোধ 
জানিয়ে চিঠি দেওয়া! হয়! তিনি, 
দেখা করে প্রেস খুলে দেবার পঙ্ক 
অন্থরোধ জানালে সুব্রত বলেন, এটা! 


' মালিকানার জয়কে হাইকোর্টে মামলা আমার ব্যাপার নয়, সেন্টার থেকে 


ঝুলে আছে। মালিকানার দাৰীদার- 


দের আবেদন ' হাইকোর্টে একজন 


রিসিভার বলিয়েছিলেন4 যখন প্রেস 
বন্ধ হয়ে গেল তখন, সেই রিলিভার 
কোনই ব্যযস্থা গ্রহণ করেন নি প্রেস 
তার এই অকৃতির 
- ফলে তাকে হাইকোর্টের আদেশে 


সরে যেতে হয়েছে এবং তার জায়গায়, 
নতুন রিলিভার এসেছেন। তিনি 


চেষ্টা করছেন লী্জ দেওয়ার । এদিকে 
প্রেসের অধিকাংশ বর্মগারী দিশে- 
হাঁরা। বেকার অবস্থায় তারা ধুঁকছে 
আর ভাবছে কবে প্রেস চালু হবে, 
তার! চাকরী ফিরে পাবে। 

প্রেস সীল করার পরদিন অর্থাৎ 
ওয়া এপ্রিল প্রেসের কর্মচারীরা 


,করে আমর! 


করেছে, ভবে আমি ছে করছি খুলে 
দেবার । পরে জানা, গেছে সুব্রত ' 
সত্য কথা বলেন নি। কারণ এর 
কিছুদিন পরে মুখ্য সেম্দর অফিসার 
কলকাতায় এছ সাংবাদিক সম্মেলনে - 
বলেন যে, এই ব্যাপারের সঙ্গে দিল্লীর 
কোন সম্পর্ক নেই, . এট] সম্পূর্ণ রাজ্য 
সরকারের ব্যাপার ৷ 

তারপর , কর্মচারীরা কয়েকদিন 


"সুত্রতর বাড়ি ধর্ণ। দিয়েছেন, তাদের 


বস্থঞ্রী' সিনেমায় দেখা করতে বল? 
হয়েছে, সেখানে তারা কয়েকদিদ 
ঘণ্টার *র ঘন্টা অপেক্ষা করেছেন 
ত্র মুখারজাঁ ও প্রি দালমুদ্সীর সঙ্গে 
দ্বেধা করার দন্য এবং দেখা হলে 
তার প্রেস খোলার আশ্বাস দিয়ে 
বলেছেন, গভর্ণযেণ্ট যাতে টেকগুভার 
তার চেষ্টা করছি। * 
দর্পণ সম্পাদক ক্ুব্রততকে ফোন করলেও 
একই উত্তর। কিন্তু মাসের পর মার্স 


' পশ্চিমবঙ্গের তথ্য. ও জনসংযোগ কাটতে লাগল। প্রেস খোলার কোন 


দপ্তরের রাইমন্রী ুত্রত মুখাজার বাড়ি 
তার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত, এক 
ব্যক্তির সঙ্গে সকালবেলাই হাজির 
হন। অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে 

দিয়ে কর্মচারীরা কষব্রতবাবুর ' কাছে 
কোন রকমে পৌঁছান সেই ভদ্রলোকের 
অহারভায়। , চামচা-পরিবৃত KR হুব্রত- 
বাবু কর্মচারীদের ' ধমক দেন দর্পণ 


কাগদ ছাপার মর্ত “অপরাধমূলক”. 







- লক্ষণ দেখা গেল,না | অতঃপর সক 
হাল ছেড়ে দিলেন। সেলিনে ধুলে 
জমতে লাগল।* পুপিশ পাহারা 
সত্বেও কিছু জিনিসপত্র চুরি . হয়ে 
গেল। সকলেই বুঝতে পারলেন 
সিদ্ধার্থ রায় ও কুক্রন্ত দর্পণ ছাপার 
জন্য মডার্ণ ইণ্ডিয়ী প্রেসকে শাস্তি 
দিয়েছেন, কংগ্রেস দল ও তাদের 
অপবীত্তির খবর দর্পণে' ছাপার জন্য 
প্রতিহিংস! প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেছেন 
ক্ষমতার অপব্যবহার করে এর কতক- 
গুলে! লোকের চাকরী খেয়েছেন। 





অনটনের জন্য যে কর্মসমিতি গঠন সমিতি নেই বলে অভিযোগ | - চন্দন- “সমিতির কাছে ইতি হাতিয়ার কাজ করার জন্য । সেইদিনকার, মডাৰ্ণ ইত্থিয়া প্রেসের কর্মচারীর) 
করা হয়েছে 'তা অগণতাগ্িক এবং মগরের এই: উপসমিত্তি কোন ব্যাপারে মতি 1 - কিছু সংলাপের অংশ: _ আজও সে চাকরী ফিরে পাননি। 
ূ ্‌ সম্পাদক-_হীরেন বন্ধ | | 
- 1!" সামপাধক বদ দলা প্রেস, ১২০১ সাচ শে বাতি ভরি লা তানি ১০ খেকে প্রকাশিত |} ১ 
এ ॥ a - ৬. | 
ES তে 


সিদ্ধার্থ রায় 
“সি এফ ডি-র. 
সঙ্গে যোগাযোগ 


রাখছেন. 7. 
 (ঘর্পণের সংবাদদাতা ) রি 


পশ্চিমবদের মুখ্যমন্ত্রী সিদধাৰ্থশন্তর রায় সি-এফ-ডি নেতা, 
জগজীবম 'রাম, নন্দিনী সৎপথী এবং এইচ, এন, বছগুপার . 
. সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে- যোগাযোগ রাখছেন বলে নির্ভরযোগ্য 
সুত্রে খবর পাওয়া গেছে এবং লি-এফ-ডি যাতে কোন 
“মতেই জনতা দলের সে দা মেশে সে ব্যাপারে সিদ্ধার্থ 

- বাবু খুৰ সচেষ্ট। '. 


কংগ্রেস ওয়ার্কিং. কমিটির বৈঠকের 'আগে দিল্লীতে. 


সিদ্ধার্থবাবু কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা স্ত্রী জগজীবন রাম এবং সি 
এফ-ডির সাধারণ সম্পাদক এইচ, এম, বহু প্রপার সঙ্গে বেশ 
কয়েকটি বৈঠক করেছেন বলে জান! গেছে ।.. 

. সিদ্ধার্থবাযু জগজীবন 'রাঁমকে বলেছেন, .“আমরা 
ইন্দিরাকে' কংগ্রেস থেকে চলে যেতে বাধ্য করব। যে 


কারণে আপমি, বহুগুণ ও নন্দিনী .কংগ্রেল ছাড়তে বাধ্য , 


হয়েছেন আমার ক্ষেত্রেও সে কারণ ঘটেছিল। কিন্তু 
. যে কারণেই হোক আমি স্বপদে থেকে গেছি । .আমি কথা 
দিচ্ছি, কংগ্রেদকে ইশিরা মুক্ত করব। দয়াকরে আপনি 
লি-এফ-ডিকে জনতা! দলের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন মা, ’ অন্তত 
_ ভবিষণতের কথা চিন্তা ক্রে।” | a 
( শেষাংশ হয় পৃষ্ঠায় ) 


ক 


অমাজেঙ্গীর বলি ২৩ জন 


রাজ্য সৱকাৱী কর্মচারী 


( দর্পণের সংবাদদাতা) : 


অরনীপ্বস্ার সিদ্ধার্থ রায়ের সরবাঁর-২৩ অন লরফারী 
কর্মচারীর চাকরী খেয়েছেন ৰদে : জানা গেছে। ' ১৯৭২ 
ও সালের নির্বাচনে কারচুপি ও সমস্ত গুণ্ডামী করে ক্ষমতায় 
" আসার পরই সিদ্ধার্থ ১৩ জন কর্মচারীকে বরখাস্ত করেন।, 
১৯৬৩ সালে .লোকর্ওম শাখায় € জনকে ছাটাই এবং ১০ 
জনকে অকালে অবলর গ্রহণ করিয়ে দেওয়া হয়। 'জরুরী : 
লবস্থায় ছাটাই ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনকে আবার 
পায় জেলে পুরে দেওয়া 'হয়। এদের অপরাধ কি? 
এদের একমাত্র অপরাধ এর! রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের 
কো-অভিনেশম কমিটির সমস্ত । 


এতটুকু বাসা 
(দর্পণের সংবাদদাতা) 
পশ্চিমব্ের মনা, বিশেষ করে যার মফশ্বলের এবং 


কলকাতায় যাদের নিজন্থ আস্তানা নেই, তারা নাকি , 


সরকারী ফ্ল্যাট পাওয়ার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছেন। 
কথাটা জানা গেল কয়েকজন সরকারী অফিসারের ক্যছ 
থেকে । এদের কেউ কেউ সম্প্রতি বদলি হয়ে কলকাতায় 
এসে বাড়ীর জন্ত আবাসনমন্্রীর সংগে দেখা করলে তিনি 
তাদের জানান যে, বাড়ী দেওয়া কঠিন, কারণ মন্ত্রী এবং 
= এম এল এর! বাস্তহারা হওয়ার আশঙ্কায় আগে থেকেই 
সরকারী ফ্যাট নিতে আরম করেছেন। হেষ্টিংসে সরকারী 
ফ্ল্যাটগুলি এই রকম কয়েক জনের নামে আযালট হয়েছে। 
এদের মধ্যে আছেন জয়নাল আবেদীন আবদুস সাত্তার, 
গৌতম টা ইত্যাদি | 


' এতটুকু হয়ে যায়! গত. পাচ বছর 
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কগগ্রেসী (নতো, 


৭ 88০ পঃ 


কম্নী ও গুগার। 


জনতা ছলে ভেড়ার চেষ্টা করছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ও খা 


পশ্চিমবন্জের রাজনৈতিক মহল এ _ 


ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আগামী জুন 
মাসে এ রাজ্যে বিধান সমা নির্বাচন , 
অমিত হযে। কেন্্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী 


উ্রচরণ সিং নয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ' 


কাছে প্রেরিত প্রতিবেদনের যে নির্দেশ 
দিয়েছেন তাতে এদের পত্তন 'আসগ্ন। 
পশ্চিমবঙ্গের রায় মগ্রিসভা 
ও রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 
এই নির্দেশে আতঙকগ্রত্ত। স্বরাষ্রমস্ত্রীর 
এই ঘোষণায় বামপন্থী দলগুলো সমেত 


: জনতা-গণত্ী কংগ্রেস মৃহলে প্রবল, 
' উৎসাহ দেখা যাচ্ছে । ভবে, এই 


নির্বাচনে লোকসভার মত বাষপস্থী 
দলখউলো সমেত. জনতা-গণত্্ী 
কংগ্রেসের নির্বাচনী সমঝওতা হবে 
কি না, এই প্রশ্নটিই এখন মুখ্য; 
হয়ে, উঠছে। বিশেষ করে, কেন্তে 
জনত! সরকার প্রতিষ্ঠার পর .ষে- 
ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে কংগ্রেস নামধারী 
গার! ও তাদের পৃষ্ঠপোষকর!. রাতা- 
রাতি ভোল পাণ্টে নিয়ে কোথাও 
জনতা, কোথাও গত, কংগ্রেস 


আর মিটি হাতে বনু 


লাজছে তাতে 
সাধারণ মাহুষের মধ্যে, , বিশেষত 
জনতা ও. গণতন্ত্রী কংগ্রেস সমর্থক 
মহলে কিছুটা হতাশা দেখ! বাছে। 
এদিকে তরুপকান্তি ঘোষ, অশোক 
সেন প্রমুখর! জনতার যোগদানের জন্ত 


তদ্বির শুরু করে দিয়েছেন। কংগ্রেস - 


ভবনে জনতার কার্যালয়ে এতদিন 
কয়েকজন মানুষ বায়া আসা করুন, 
এখন সেই অফিস জমজমাট, মানুষের - 


. ভীড়ে চলাফেরা! প্রায় অসম্ভব । এখন " 


রাজ্যের জনতা! নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে 
প্রফু্নচজ' সেন, অশোককুষ্ণ দত্ত 
মানুষের ভীড়ে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম 
করতে সময় পাচ্ছেন না। এবং মালা 
*কংগ্রোসী” 
প্রফুলপ সেনের পদপ্রান্তে নিজেদের 
সঁপে দিয়ে- নিজেদের বীচবার চেষ্টা 
করছেন। জানা বায় জনতার রাজ্য 
মেতৃত্বের ব্যাপক অংশ এই সৰ ছুট 
কংগ্রেসীদের অনুপ্রবেশের . বিরুদ্ধে 
দূঢচিত্ত। জনতার 'ছান্্র পরিষদ 
4 শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) - 


অপরীতি ঢাকতে পুরসভায় পুরনো 


পাল্টে নতুন খাতা খোলার ব্যস্ততা 
& | I দর্পণের পর্যবেক্ষক) 1 


১লা বৈশাখ দোকানে দোকানে, 


' হালথাতার মত কলকাতা পুরসভার 


পার্মোমেল বিভাগেও হালখাতা অর্থাৎ 
পুরোনো. খাতা পালটে নতুন খাতা 
খোলার ব্যস্ততা পুরু হয়েছে। পুর- 
সভা] সম্পর্কে কিছু খবর দর্প পে বেরো- 
নোর পরে কমিশনারের ঘরে হোমরা 


,চোমবাদের রুদ্ধদ্বার বৈঠক থেকেই 


একটু আচ রুরা গিয়েছিল। নির্বা- 
চনের ফল বেরুতেই পশ্চিমবঙ্গের সর- 
কারী এবং আধা সরকারী অফিসার- 
দের মত পুরুকর্তাদেরগ মুখ শুকিয়ে 


মন্তান ভজনার মাধ্যমে শহরের ঘাৰ- 


তীয় পৌর সেবাকর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে. 


- অজয় লালা 


কেবলমাত্র বিশদফার বিজাপন জাহির .. 


করে তলায় তলায়, মন্ত্রী মহোদয়ের 
অন্থায় আবদার চরিতার্থ করে পুর- 
কমিশনার নির্শাল্য মুখার্জি এবং তার 
সাজাতের! পুরসভায় অবিচার, অন 
চার এবং বে-আইনী কাজের, থে 


পাহাড় জমিয়ে তুলেছেন, পৌর জমা-. 


ছারদের সম্মার্জনী যার্জনেও' তা সাফ 
হবে কিনা সন্দেহ। 

অগত্যা মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি এবং 
চেলা নির্মাল্য মুখাজি প্রমাণ লোপের 
পথ ধরেছেন। পার্পোনেল- অফিসার 
গুটি কয় অন্চরের 
সাহায্যে নিয়োগের ভালিকা এবং 

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় } 


স্বাভাবিকভাবেই. 


বিদেশী ব্যান্কে সুব্রত 
টাকা রেখেছেন 
( দর্পণের সংবাদদাত! ) 


লোকসভার নির্বাচনে ডারমণ্হারবার কেন্দ্রে বায় করার 
জন্ত প্রদত্ত টাকা থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আত্মপাৎ 
করেছেন রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী হুত্রত মুখার্দাঁ এবং সেই টাকা 


_ তিনি কাঁঠমাভুতে একটি বিদেশী ব্যাঙ্কে জম! রেখেছেন । 
সুব্রত বিরুদ্ধে এই অভিষোগ করেছেন কংগ্রেস নেতা . 


লক্ষ্ষীকাস্ত বস্তু মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের কাঁছে লিখিত একটি 

. চিঠিতে) লক্ষ্মীবাবুর অভিযোগ, এই টাকাটা সুব্রত খরচ 
করেন নি নির্বাচনের কাজে। এখানে ব্যাক থেকে তুলে 
নিয়ে কিছুদিন আগে তিনি দিল্লী ‘যান এবং সেখান থেকে 
স্ক্যাত্ডিনেতিয়ান এয়ারওয়েজে কাঠমাওু গিয়ে টা | 
বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকাটা জম। দেন। | 
_ ব্রত বিরুদ্ধে লক্ষ্মীবাবুর আরও অভিযোগ যে, কল- 
'কাতা পুরসভার কার পাকিংয়ের কষ্ট্যাক্ট পরিচিতদের 
পাইয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে ভিনি মাসে কয়েক হাজার . 
টাকা রোজগার করেন। ভাছাড়া হকারদের জলন্ত যেসব 
নতুন বাজার হয়েছে ‘সেখানে সুত্রত নিজের আত্মীয় স্বজন 
বন্ধু বান্ধৰদের ভন্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন অন্তায়ভাবে |: 


ফাটা কেষ্ট সম্বাদ 
(দর্পণের সংবাদদাতা) 
পণ পঞ্জিকা পোড়ানো ও বহু কুষীতির টিন ফাটা 


: কেষ্ট ওরফে কৃষচন্দ্র দত্ত ধর! পড়ার পর থাম প্রফুল্প- 


কান্তি ঘোষ ( শত্তৰাবু ) উরি বাড়ীতে সাস্বনা দিয়ে 
এসেছেন। 

এই ফাটা কেউটকে পুলিশ বহু অসামাজিক কাজকর্মের 
দায়ে শেষ পর্যন্ত কিছুদিন আগে গ্রেপ্তার করে। তাকে 
হাজতেও পোরা হয়। ফাটার কালীপুঞজায় উদ্বোধন করতে 


- বহু কংগ্রেলী নেতাও প্রতিবার উপস্থিত ধাকেন। তাই ওর 


গা ছু তেও এতদিন কেউ সাহস করেনি. এই ফাটা কেষ্টোই 
পপি পত্তিকা পুড়িয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে । কের ধরা .. 
- পড়ার পর চতুদিক থেকে তদবির তদারকি শুরু হয়ে যায়| 
পরে কেষ্ট জামিন পায়। . কিন্ত এর আগেই শত্তবাবু কের 
বাড়ীতে গিয়ে. পরিবারবর্গকে সান্বনা দিয়ে আসেন । 


, এদিকে খবর হ’ল ফাটা কংগ্রেলী নেতৃবর্গের বহু “কাজ” 


করে দিয়ে এখন প্রচুর টাকার যালিক। শ্বনামে বেনামে 
মিনিবাস, প্রাইভেট কার, দোকান, ইত্যাদি করে ফাটা 
আখের গুছিয়ে নিয়েছে । এই ফাটা কেট কলেজ ছীট 
এলাকায় পান.বিক্রী করতো বলেই অনেকে জানেন | তার 


, এই রমরমার নেপথ্য কারণ খুঁজে বের করার জন্তঙ জনতা! 


দিন কাছে দাবী উঠেছে । 


স্পীকারের বিরুদ্ধে 


১ €দর্পণের সংবাদদাতা ) . 
| বৈ বাস্থামনত্রী শ্ীরাজনারায়ণের কাছে স্পীকার ' 

. অপুৰ্বপাল মজুমদার ও ভার. সাগরেদ' স্পেন মজুমদার 
সম্পর্কে গুরত্তর. জভিযোগ লিভ ্মারকলিপি পেশ করা 
হুয়েছে। | 

সোমবার হাওড়া টাউন হলে শ্রীরাজনারা়ণ আসার. 

পর হাওড়াবাসীদের থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি তার হাতে 
একটি স্মারকলিপি তুলে দিরে স্পীকারের বিরুদ্ধে অবিলঘে 
তদন্ত শুরু করার দ্বাবী জানান। , 

এদিকে দৰ্পণ পত্রিকায় স্পীকারের নান! অপকীতির 
সংবাদ বেরিয়ে পড়াত্র ফলে সংশ্লিষ্ট অপূর্ব মজুমদার ও | 
নৃপেনের দলবলের মধ্যে যথেষ্ট তৎপরতাও শুরু হয়ে. গেছে। 
' তার! চেষ্টা করছেন তদন্তে যাতে পুরনো কোনও ঘটনার 


' কেউ সাক্ষী না দেন-। এ ব্যাপারে ছলচাতুরী, লোড 


দেখালোও শুরু হড়েছে। " বেলগাছিয়ার রঞ্জিত দাশকে 
প্রতারণার ঘটনায় যাতে তিনি সাক্ষ্য না দেন সে ব্যাপারেও 
ভাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা! চলছে। 





কত ছেলে (ক পুলিশ ভতযা করেছে 2 অবশেষে রক্তপাতহীন একটি যুদ্ধে উতিহাদিক অধ্যা- 


_.. কেরালা হাইকোর্ট পি রান নামে রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের যে 
ছাত্রটিকে আদালতে হাঞ্রির করার জন্য রাজ্য সরকার ও পুলিশের প্রতি 
আদেশ দিয়েছেন পুলিশ বলেছে তার হদিশ তারা জানে মা--যদিও ছাজটিকে 
১৯৭৬ সালের ১লা মার্চ গ্রেপ্তার কর! হয়েছে বলে কলেজের অধ্যক্ষ সহ কয়েক- 
জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। . 
রাদনকে সম্ভবত আর এই পৃথিবীতে হাদির করা বাবে না। যুখমন্ত্রী 
শ্রীকুণাকরণ, রাজ্যের পুলিশ এবং সরকারী উকিল হাইকোর্টে ষে সব উন্টো- 
পাণ্ট| বক্তব্য রেখেছেন, তাতে বুঝিতে অনবিধ!. হয় ন! হে, রাজনকে ঠাণ্ডা 
মাথায় খতম করা হয়েছে। ১লা মার্চ তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে পুলিশ 
তার ওপর অমানুষিক অত্যাচায় করেছে, যার ফলে রাজনের মৃত্যু ঘটতে পারে 
. অথবা তাকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলছে তাকে পুড়িয়ে 
' মেরে ফেলা হয়েছে। 


এই হচ্ছে আমাদের দেশের পুলিশ । জনসাধারণের টাকায় এদের পোষ! - 


হয়। এরা আইন শৃঙ্খলার -রক্ষক। চোর-বাটপাড়-ডাকাত-ক্রিমিনালদের 
হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা] কর] এবং তার! যাতে শাস্তিত্তে বসবাস করতে 


পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়। পুলিশের অন্যত্তম কর্তব্য । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা . 


যায় এ সব চোর-ডাকাত-ক্রিমিনালদের সঙ্গেই অধিকাংশ পুলিশের শান্তিপূর্ণ 
পহাবস্থটন। কেন? নিয়মিত মাসোয়ারা বা লুণ্ঠিত ভ্রব্যের ভাগ ব'াটোয়ারার 
ব্যবস্থ। আছে বলে। “পুলিশ মবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল” ( এলাহাবাদ হাইকোর্টের 


জনৈক বিচারপতির মন্তব্য ) যদি নাও হয় ক্রিমিনালদের সাহায্যকারী তো 


বটেই । | 
যারা সমাজে নোংরা ক্ষতের মত্ত সেই ক্রিমিনালদের সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর 
আতাত থাকলেও বামপন্থী রাজনীতির গন্ধ পেলেই কিন্তু একেবারে উগ্রচণ্তী 
হয়ে ওঠে । আজ এমার্জেন্সী উঠে গেছে ষলে ঘটনার এক বছর পরে রাজনের 
পিতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পেরেছেন | ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে এলে 
তাও সম্ভব হত না। কারণ আদালতের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে পুলিশকেই বিচারের 
অধিকার দেওয়া হয়েছিল। আর পুলিশী বিচার বনি অমাহধিক হিংঅ 
নির্যাতন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যা | 
গত ছ সাত বছরে কত ছেলেকে পুলিশ হত্যা করেছে? অন্তান্ত রাজ্যে 
এবং পশ্চিমবঙ্গে? পশ্চিমব্ে “সম্ভবতঃ খুনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী । এখানে 
বছ যুবক এখনও নিখোজ । পুশিশ ধরে নিয়ে গেছে,'তার পর আর তাদের 
খোদ কেউ জানে না। আত্মীয় স্বজনরা অনেক চেষ্টা করেও তাদের 
হদিশ করতে পারে নি। বারাসতের রাস্তায় এগারোটি মৃতদেহ রাতের 
অন্ধকারে ফেলে রেখে গিয়েছিল কারা ? সেই সময় সি পি আই (এম) এর 
ভাবমুতি নষ্ট করার একট! ষড়যন্ত্র চলেছিল । -রটির়ে দেওয়া হল এই দল ওদের 
হত্যা করেছে। কিন্ত এগারোটি ছেলেকে খুন করে গোপনে বারালতের 
রাস্তায় ফেলে দেওয়া পুপিশ-প্রশাসনের সাহায্য ছাড়! সম্ভব নয়। লোকের 
বন্ধযূল ধারণা পুলিশই ওদের খুন করেছে। সেইজন্য ঘখাযয় তদন্ত হল না। 
এই ধরণের কোন হত্যাকাণ্ডেরই তদন্ত হয়নি । এই প্রসজে বরানগরের 
ঘটনারও উল্লেখ করা যায়। সেখানে পৃলিশ শিপ্গে হাতে খুন করে নি। কিন্ত 


কয়েক ঘণ্ট। ধরে ও অঞ্চলে কংগগ্রুসী গুণ্ডার! খুনথা রাবি লুঙন ও অত্যাচার 


চালায় পুলিশেরই পাহারায় । এবং এই ঘটনারও কোন তদন্ত হয়নি। 
কারণ তার ফলে এই সভ্য দেশে পরিকল্পিত উপায়ে কি ভাবে নরহত্ত্যা 
সংঘটিত হয়েছে সে তথ্য হয়ত উদঘাটিত হয়ে যেত ৷ সীইঘাড়ি নিয়ে কংগ্রেসীরা 
এবং বড় বড় কাগজগুলো খুব গলাবাজী করেছিল। কিন্তু গত্ত কয়েক বছরে 
অসংখ্য সাইবাড়ি সৃষ্টি করেছে পুলিশ ও কাগ্রেলী গুগ্ডারা । 

বেলেঘ।টার ঘটনা নিশ্চন্ন সকলের মনে আছে | -এরকম বছ ঘটনা তখন 
ঘটেছে। উপ্টাডাঙ্গায় কীকুড়গাছির কাছে কত ছেলেকে গুলী করে মার। 
হয়েছে ওখানকার পথঘাট গাছপালা যদি নির্বাক না হত তাহলে তার সাক্ষ্য 
দিতে পারত | রাতের, অদ্ধকাণে পুলিশের গাড়ি এসে থামত আর গাড়ী 
থেকে ছেলেদের নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে বলা হত, তারপর পেছন থেকে 
গুলী । মৃতদেহ তুলে নিয়ে যাওয়া হি ঘাসের ওপর লেসে থাকত 
চাপচাপরক্ত। 

কত ছেলেকে পুণিশ হত্যা করেছে নিরপেক্ষ তদন্ত বলে জানা যেতে পারে । 


N 


অর্পণ || শুক্রবার এপ্রিল,২২শে ১৯৭৭ 


কমিউনিজমের আদর্শ অমর নহে" 


কালিদাস কুণ্ডু: 


সের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে পুরাতন বদর বিদায় সম্ভাষণ 
জানিয়ে মিলিয়ে গেল অন্তাচলে । শুভ নববর্ষের অভ্যুদয়ের 
ইতিহাসের নেপথ্য ঘোষকের কে আমরা স্তনে পেলাম 
গণতঙ্্ের বির্দয়বার্তা ৷ , 

এটা বিপ্লব নয়। এ.হচ্ছে এক পরিবর্তন যা নিঃশবে 
ঘটে গেল ব্যাটের -যাদুতে, বাকে বিশেধিত করা যায় 
বিরাট ও আভাবিতরূপে, ৰহু মানুষের প্রার্থনা! ও সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে যার অশুভ অদ্যুদয়। বিপ্ৰৰ দুরদর্শী। 
সমুহকে বিনাশ করে, সমূলে উৎপাটিত করে। তারপর 
মেতে ওঠে ভবিষ্যতকে গড়ে তোলার উন্মাদনায় | পরি- 
বর্ম আনে পরিমার্জন], পর্রিশুদ্ধি ও কিছুটা রূপ্যাস্তর । 
তাই, পরিবর্তন বিপ্রবের চেয়ে কম উগ্র ও স্থিভাবস্থার চেয়ে 
অধিকতর নত্র। 

সষ্ট-সযাপ্ড লোকপণ্ডার নির্বাচনে উক্ত "অধিকতর নত্র- 
তার” পক্ষেই রায় দিয়েছে । 

কিন্তু ুঃখের বিষয়, কোন কোন রাজনৈতিক দলের 
শীর্ষস্থানীয় নেতার অতি সাম্প্রতিক বক্তৃতা ও বিবৃতি জন 
মনে এমন একটা ধারণা সুঠি করতে অপপ্রয়াসী হয়েছে যেন 


ভারতবর্ষে একটা বিপ্রধ বা প্রতিবিপ্ব ঘটে গেছে। 


ব্যাপারটা গুরুতর কিছু ন! হলেও উপেক্ষনীয়ও নয়। 
গত শনিবার দমদম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে 
এক সাক্ষাৎকারে হারভারড ফেরৎ ডঃ হুবরদ্ষণ্যম্‌ স্বামী যে 


বিবৃতি দিয়েছেন তাতে তিনি একটি কঠিন মন্তব্য করেন_- 


ভারতবর্ষে নাকি মার্কস্বাদ বা কমিউনিজমের আদর্শ ব্যর্থ 
হয়েছে | একদা জনসংঘী ও বর্তমানে জনতা পার্টির এক- 
জন তাত্বিক নেতার এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সি, পি আই-, 
এর সাধারণ সম্পাদক রাঁজেশ্বর রাও এবং উক্ত পার্টির যুব 


নেতা গুরুদাস দাশগুধ “গণতন্ত্রী মাভিষকে এক্যবন্ধ হয়ে” 
এ হুমকীর মোকাবিলার আহ্বান জানান। 


আমর! সবিনয়ে পলি পি আই নেতৃত্বকে স্মতণ করিয়ে 
দিতে চাই, "বামপন্থী থোকামির” যুগ শেষ হয়ে গেছে। 
আপনাদের মুরদ জানা আছে। *দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার” 


- বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আপনার! চরম দক্ষিণপন্থী 


প্রতিক্রিয়ার বঙ্গে জোট বেঁধেছেন, তার অত্যাচারী হাতকে 
শক্তিশালী করেছেন। তত্বাকথিত ফ্যাসীবাদী শক্তির 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে আপনার! শ্বাসরোধকারী| জরুরী 
অবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন এবং'গণতন্ত্র হত্যার প্রেত্ত- 
নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। লোকে তুলে যায়নি, ১৯৬২ 
সালে চীন-ভারত সীমাস্ত-সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উগ্র জাতী- 


যতাবাদের হাতকে কারা শক্তিশালী করেছিল। একথাও . 


মুছে যায়নি ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে, যে পণ্ডিত দহরলাল 
নেহরু মার্কসবাদকে “সেকেলে ও অচল” মতবাদ বলে 
ব্যস করেছিলেন আপনাদের বিদগ্ধ নেতা হীরেন মুখার্দী 
মহাশয় সেই নেহেরুকে “জেন্টল কলোয়াস” রূপে অভিহিত 
করে তার স্বতিগান করেছিলেন | ভূলে যায়নি জমগণ যে 
নেহেরু-তনয়ার নেতৃত্বে ও আশীর্বাদে কট্টর কম্যুনিষ্টবিরোখী 
শক্তিগুলো কেরাণার প্রথম কম্যুনিষ্ট-মন্তরিসভার বিরুদ্ধে 


জেহাদ ঘোষণা করে তাকে বে-আইনীভাবে উচ্ছেদ করে- 


ছিল তীর প্রতিটি স্বৈরতম্্রী পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে- 
ছিলেন আপনার11 
“কমিউনিজমের আদর্শ ভারতবর্ষে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে” 
এই মন্তব্যে বিদ্ষুক হবার কি নৈতিক অধিকার আছে 
আপনাদের ? মার্কসবাদ বা কমিউনিজমের ভাবাদর্শের 
প্রতি কি আপনাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ বা বিশ্বাস অবশিষ্ট 


'আছে? শ্রেণী সংগ্রামের পথ বর্জন করে আপনারা তে! - 


অনেক আগেই শ্রেণী-সহযোগ্িতার পথ গ্রহণ করেছেন। 


ডঃ বীর মন্তব্য তো আপনাদের চামড়া ভেদ করার কথা 
নঙ্ন। নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে ইন্দিরা গান্ধী আপনা- 
দের 'দেশক্রোহী, “বিশ্বাসঘাতক” বলে গালমন্দ করে-. 
ছিলেন । সেই ভর্খসনা হজম করে যারা কয়েকটি আসনের 
লোভে কম্যুনি্ট বিরোধী শক্তির সঙ্গে অাতাভ করতে. 


' পারে তারা মার্নবাদের পতাকা উত্তোলন করে কোন 


হাতে? 

একদিন ভারতবর্ষের গান্ধীৰাদীয়া প্রশ্ন তুলেছিলেন 
গণতন্ত্র না কমিউনিজম ? ১৯৭৫ এর জুনে খাটি গান্ধী-- 
বাঢীর প্রশ্ন তুলেছিলেন__গপতত্্ ন! শৈরত্জ এই প্রশ্ন 
উদিত হরেছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার কঠিন আধাতে। 
গণতত্রপ্রেমিক মানুষ ভোটের বাক্সে প্রমাণ করে দিয়েছেন 
-_শৈরতন ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। 

তযু যদি আজ একখা কেউ বলেন যে, কমিউনিজমের 
আদর্শ ব্যর্য প্রতিপন্ন হয়েছে, আমর] তাঁকে বিনীতভাবে 
স্মরণ করিয়ে দেবে! কমিউনিষ্ট বিরোধী ডালেসের কথা 
যিনি সদত্তে ঘোষণা করেছিলেন “Better dead than 
£৪৫,* লালাতঙ্কে বিকারগ্রন্ত তদানীন্তন মাকিন পররাষ্ট্র 
সচির ডালেসের প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন যুদ্ধ-বিধ্বপ্ত ইউ- 
রোপের শাস্তিবাদ্ী কয়েকজন বুদ্ধিজীবী । ভার! বলে- 


" ছিলেন “Better red than dead,” অর্থাৎ মৃত্যু চেয়ে 


কমিউনিজম শ্রেয়ঃ | 

কর্মিডনিম একট! বৈজ্ঞানিক মতবাদ । মানবেতি- 
হাসের বন্তবাদী বিশ্লেষণের উপর দীড়িয়ে আছে মহোচ্চ 
এই তাবাদর্শ_ শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দর্শন | কোন ব্যক্তির 
অভিলাষ বা আস্ফালনে তা ব্যর্থ ক যায়নি, 
যায় না। 

তবে যারা মার্কপবাদকে বর্জন করে সংশোধনষাদ ও 


, বিভেদের নীতি গ্রহণ করে মার্কলবাদের ভাবযৃতিকে কল- 
' স্কিত করতে চেয়েছে ভারতীয় জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান 


করেছে। মেকী মার্কনবাদ আজ সত্যিই -অচল সিকিতে 
পরিণত । 


সিদ্ধার্থ ও সি এফ ডি 
(১ম পৃষ্ঠার পঁর ). 

জগজীবনবাবু সিদ্ধার্থবাবুর কথ! গুরুত্ব দিয়েই শুনেছেন | 
কিন্ত সঙ্গে সঞ্দে একথাও বলেছেন বর্তমান অবস্থায় আমার 
কোন মতেই কংগ্রেমে ফিরে আসা পত্তব নয় । তবে লি- 
এফ ডিকে জনত! দলের সঙ্গে মিশিয়ে না দেওয়ার ব্যাপার- 
টিই বিবেচনা করব। . 

এখানে উল্লেধ করা যেতে পারে, অগজীবনবাবু কংগ্রেস 
ত্যাগের পর কখনই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন নি । 
জগজীবনবাবুর দলত্যাগের একমাত্র কারণ ইন্দিরা গান্ধী 
এবং তীর পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর দলের মধ্যে সীমাহীন আখি- 
পত্য | 

সিদ্ধার্থবাবু ও নন্দিনী সংপথীকে যখন মুখ্যমন্ত্রীর পদ 
থেকে সরিয়েদেওয়ার চেষ্টা চলছে তখন সিদ্ধার্থৰাবু কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির যে সব লদস্যের সমর্থন পেয়েছিলেন 
তদের মধ্যে জগজীবন রাম অন্যত্তম। 

" গত সপ্তাহে ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে সিষ্কার্থবাবু ইন্দিরা! 


গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করেছেন এবং ওয়াকিং 


কমিটির সদস্যদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সরা- 
সরি ইন্দিরা] গান্ধীকে আক্রমণ করেছেন। 
জান! গেছে, সিদ্ধার্থৰাবু যে লি-এফ-ডির সঙ্গে যোগা- 
ৰোগ রাখছেন সে ব্যাপারে রজনী প্যাটেল ও দেৰকান্ত 
বড়,য়ারও সমর্থন আছে। রজনী প্যাটেল ও দেবকান্ত 
বাবুও এখন প্রচণ্ড ইন্দিরা বিরোরী । 


দর্পণ ॥.শুক্রবার ২২শে এপ্রিল ১৯৭৭ 


পুর সাভিস কমিশনের 


অবিচার ও অনাচার 


: (দর্পণের সংবাদদাতা) 


১৯৫১ সনের কলকাত! মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ 
হওয়ার আগে কলকাতা পুরকর্মীদের নিয়োগ ও পদোক্নত্তির 
ব্যাপারে দুটি কমিটি ছিল--১নং ও ২নং সাভিস কমিটি । 
এর! প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচার করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা 
নিতেন। কিন্তু কালক্রমে 'এদের কার্যকরী পুরসভার 


ক্ষমতাচক্রগুলির কবলিত হলে মোট চাকুরি এবং পদোমত | 
" হলে তার প্রাধিপ্ নাকচ পর্যস্ত হত্বে পারবে। অরুণ 


এই চক্রগুলি আপোসে নিজেদের মধ্যে বখড়া করে নিত। 
এর ফলে খারাপ যেমন হয়েছিল তেস্নি ভালোও-_ৰছ 
রাজনৈতিক নির্যাতিত নেত! ও কর্মী এই আমলে পুরসভায় 
চাকুরি পেয়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন। আবার এর 
ফলে কাউন্সিলারদের মধ্যে কোটা বা ভাগপ্রথাও হি 
হয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই প্রয়োজনীয্ন শিক্ষাগত 


যোগ্যতাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখান হত না । 'তৎকালান, 


প্রভাৰচক্রের অন্যতম রূপে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সব 
কারবার সন্ধে অবহিত ছিলেন বলেই ১৯৫১ সনের পুর- 
আইনে তিনি একটি সরকার নিয়গ্ত্রিত সাভিল কমিশনের 
ব্যবস্থা করেন। কিন্ত এই কমিশন প্রথমাবধিই তাদের 


কাছে প্রত্যাশিত সুবিচার, নিরপেক্ষতা এবং উচ্চ মহলের ' 


প্রভাব থেকে নিজেদের বিধেচনা ও সিদ্ধান্তকে মুক্ত রাখতে 
পারেন নি! এর প্রথম দৃষ্টান্ত আডিশনাল সেক্রেটারির 
পদে নিয়োগের ব্যাপারে তৎকালীন কমিশনার বি, কে, 
সেনের হার] প্রভাষিত হয়ে সুযোগ্য বিভাগীর প্রার্থীর 
দাৰি নস্যাৎ করে ফুড ডিপার্টমেণ্ট থেকে স্বার্থস্্ধ ভাগ্যাঘ্বেষী 
শতু বোসকে আনয়ন । এই ভদ্রলোকের খুল্লতাত মনোজ 
বোসের মাধ্যমে এই ভদ্রলোকের প্রভাব সরকারী এবং 
বেসরকারী ৰহু, ভরে বিস্তৃত ছিল নতুবা! শিক্ষাদীক্ষায় বা 


বর্মনৈপুণো বিভাগীয় প্রার্থীর নখের যোগ্যও তিনি ছিলেন ' 


লা। 

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এ একই বিভাগের আ্যাপিষ্টাপ্ট সেক্রে- 
টারির পদে. অরুণ ব্যানারজীর নির্বাচন । 
পুরসচিব তার বিভাগীয় প্রার্থী এককালীন টেষ্ট ক্রিক্চেটাএ 
মণ্ট, ব্যানাঞ্জির উপরে ধাপ্লা ছিলেন বলে এ পদপৃঠির 
ব্যাপারে বিজ্ঞাপন দেওয়ার হৃপারিশ করলেন | পছননই 
না হলে বা কোন কারণে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাগন হলে 
বিভাগীয় প্রার্থীকে কাচকলা দেখানোর এটাই হল সহজতম 
কৌশল। মণ্ট, ব্যানাজির আর দোষ যাই থাক না কেন, 
তার কালকর্সের জানাশোনা বা ক্ষমতা কেউ অস্বীকার করে 
না। নবাগত ভদ্রলোক বহুকাল পুরসভার জল বিভাগের 
কেরাণি থেকে কোন সুবিধা করতে না পেরে আসান- 
সোলে মাইনিং লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সেক্রেটারির 
চাকরি নিয়ে চলে চান। কলকাতা পুলিশের ডি, সি, 
নর্থ কে, ডি, গাঙ্গুপি ভার শ্যালক (বা সধন্ধী )। 
পুলিশ শালার জোর i 

লোকে বলে মামার .জোর, দাদার জোর কিন্তু অরুণ 
ব্যানাজির বেলায় পুলিশ শালার জোর মোক্ষম হল। তার 
খাতিরে তৎকালীন এল, এস, জি, সেক্রেটারি এ, কে, দত্ত, 
কমিশনার এপ, বি, রান্ন অরুণ ব্যানার্নিকে মনোনাঁত 
করলেন মণ্ট, ব্যানাঙ্দির দাবি অগ্রাহ করে। এই ছইটি 
ঘোরতর অবিচারে কায়মনে সহযোগিতা করেছিল 
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল সাঠিস. কমিশন কন ব্যক্তির 
কোন ওদর আপত্তিই তার] বিবেচনায় আনে নি। অতএব 
জোহকুম বৃত্তি এই কমিশনের কাছে ন্থারপরারণত্তা এবং 
প্রভাবমুক্ত থেকে প্রা নির্বাচন যারা আশা করে তারা 
হ্য় মূৰ্খ না হয় বাতুল । ডাঃ রায়কে দিয়ে তৎকালীন এল, 
এস, জিয় যে সব বড়কর্তাবা এই সাণিল কমিশনের প্রবর্তন 
করিয়েছিলেন তাদের দৃষ্টি ছিল চাকুরির.এই বখরার দিকে 
--তাদের বক্তব্য ছিল কর্পোরেশনের চাকুরির ভাগাভাগি 


কেবল কাউদ্দিলার চক্রের মধ্যেই হবে কেন, মন্ত্রী এবং ' 


এর কাজ করে খাকতে পারেন। 


তৎকালীন, 


রাইটাসের বড় কর্তীরাই বা তার হিস্যা পাবে না কেন? 


'পরবর্তাঁ কালে কর্পোরেশনের চাকুরির ঝোল এদের কোলে 


কত ঢালা হয়েছে অভিজ্ঞ লোকের! তা জানেন । 
মিথ্যা তথ্য জ্ঞাপন : 

সাভিস কমিশনগুলিব আবেদনপজ্জে একটা সাৰধাবৰাণি 
দেওয়া আছে যে, কেউ কোন মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন প্রমাণ 


ব্যানাঞ্জি তার আবেদনপত্রে নিজেকে একদিকিউটিত 
ইঞ্জিনিয়ার ওয়াটার ওয়ার্কসের এককালীন লি-এ বলে দাবী 
করার পরে কর্পোরেশনের তৎকালীন কর্মচারী থতিয়ান 
খুলে দেখা গেল সে সময়ে (এবং তার পরেও) এ নামে 
কোন পদ কর্পোরেশনে ছিল না। এবার অ্রুণ্বারু, তার 


"মুরুব্বি এবং এম্‌ এস্‌ সি খুব গাড্ডায় পড়লেন | 


চোরের সাক্ষী গাটকাটা 

' বিষয়টা সম্বন্ধে কর্পোরেশনকে খোজ নিয়ে জানাতে 
বল! হল। পেছন থেকে কলকাঠি নাড়া হতে:লাগল এবং 
সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন অর্থ কমিটির ডেপুটি চেয়ার- 
ম্যান স্বনামধস্ত 
জিজ্ঞাসাবাদ করে রিপোর্ট দিলেন যে, ই ই ভু ভবুর কোন 
পি-এর পদ না থাকলেও অরুণবাবু বেসরকারী ভাবে পি- 


আমাদের দেশের সাভিস কমিশন ছাড়া আর কেউ কি এই 
কৈফিয়তে সন্ধি হতেন? আশ্চর্য এই যে, এর পরে অরুণ 
ব্যানাঞ্জি বিজয় গৌরবে অচিরাৎ ধাপে ধাপে প্রমোশন 
পেতে পেতে বর্তমানে পুরসচিবের পদে পাক! হয়ে কমিশ- 
নারের চেয়ারটির দিকে সঙ্গত নজর দিতে আরম্ভ 
করেছেন । 


বিদ্তে? সে কি বলব মশাই 


বিস্তাবুদ্ধি হিসেযে অরুণৰাবু সম্বন্ধে শোনা যায় যে, 
কোন কাগঞ্জ কাকে পাঠাতে হবে, কার কত টাকা পর্যস্ত 
ডেলিগেশন পৌর আইন মোতাৰেক কোনটা কমিটি, 


কমিশনার বা কর্পোরেশনের একিয়ারে তা সমঝে দেওয়ার . 


জল্ভও তাকে অন্য লোকের সাহাব্য নিতে হয়। নিজের 
নামটাও নাকি তিনি তিনবার তিন'রকম লেখেন এবং চু 
লোকে বলে ধমক খেলে বাপের নামও নাকি তিনি ভুলে 
যান। অতএব এমন - সেক্রেটারির ঘাবতীয় মোট, ড্রাফট 
ইত্যাদি লিখে দেওয়ার জন্ত যদি তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত 
লোকের বছরের পর বছর কাজির মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়ে 
থাকেন তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায়না। কারণগরজ 
বড় বালাই। এমন লোককে' মন্ত্রীর সুপারিশে রাজ্য 


এবং বশংবদতা ছইই প্রমাণিত হয়েছে। 
মশা! মারতে গালে চড় 


, এই সব তথাকথিত সাভিস কমিশনের সদস্য এবং কর্তা- 


ব্যক্তির! গত পাঁচ বছরের মস্তানী রাজত্বে প্রতুদের ছকুম- 
বরদারি করে কংগ্রেদী নায়কদের যথা নির্দিষ্ট ভাগ দিয়ে 
(এবং নিজেরাও তার ছি'টে ফোটা প্রসাদ পেয়ে ) চালা- 
চ্ছিলেন ভালই। 


গত পাচ বছরে এদের হাতে. পুরকর্মীদের স্তায্য দাবি যে 
ভাবে পদদলিত হয়েছে তার সীষাসংখ্যা নেই। হঠাৎ ' 
আ্যাসিষটান্ট আাসেসন্ন পদ. পূরণের জন্ত যোগ্য প্রার্থীদের 
কাছে দরখান্তের নমুনা পাঠিয়ে তারা তা পূরণ করে 


- পাঠাত্তে রললেন। কিন্ত একজন মাখাভাঙা সাৰ আযাসেসর 


লিখে বসলেন, আপনাদের কাছে দরখাস্ত করে লাভ কি? 


ভেপুটি আযাসেসরের পদে বাইরের বিভাগ থেকে মন্ত্রীর 
+ - (শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় ) 


গোবিনদচন্দ্র দে । তিনি প্রার্থীকে, 


তা হয় তো পারেন কিন্তু. 


কিন্তু, মাঝখান থেকে এম, এস, সি, ' 
"একটা ৰোকামী করে মশা মারতে গালে চড় খেয়েছেন। 


॥ তিন ॥ 





মাকসবাদী ফরওয়াড র্কের ' 
হুশিয়ারী 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) . 


কংগ্রেসের ধিকৃত ও জনগণ কতৃক 
প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তির! যাতে জনতা 
পার্টি বা গণত্রী কংগ্রেসে স্থানলাভ 
ম! করতে পারে তার জন্ত চন্দননগরে 
সম্প্রতি অহুঠিত মার্কদবাদী ফরওয়ার্ড 
ব্লকের রাজ্য কমিটির সভায় হুশিয়ারী 
দেওয়া হয়েছে সভায় গৃহীত প্রস্তাবে 
দর্পণ্‌ সম্পাদকের ওপর সমাজ বিরোধী 
দেয় আক্রমণের নিন্দা ও দোষী ব্যক্তি- 
দের গ্রেপ্তারেয় দাবী এবং.শহীদ মিনার 
ময়দানে কংগ্রেসের সভায় কলকাতার 
সাংবাদিকদের ওপর হামলার নিন্দ! 
করা হয়েছে। 

বিগত লোকসভার নির্বাচনে 
কংগ্রেপকে একচেটিয়া ক্ষমতা থেকে 
উচ্ছেদ করে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠার 
জন্ত মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড কের রাজ্য 
কমিটি জনগণকে বিপ্লবী অভিন্ন 


জানিয়েছে। এই অবস্থায় পশ্চিম 


বাংলার সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসতা এখনও 
গদি আকড়ে থাকায় ৰিন্ময় প্ৰকাশ 


কয়ে অবিলম্বে এই মদ্ত্রিভার পদত্যাগ 


ও অবিলখ্বে বিধানসভার নির্বাচন 
দাবী কর! হয়েছে এবং শ্ছেচ্ছায় পদ- 
ত্যাগ না করলে এদের বিরুদ্ধে তীর 
গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান 
জানানো-হয়েছে। 

বিগত লোকসভার নির্বাচনে 
জনগণ বর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কংগ্রেসের 
সৰ নেতা ও নানা অপবকীত্তির নারকরা 
বর্তমানে রাজনীতির নামাবলী বদল 
করার চেষ্টা করছে দেখে ব্লাজয কমিটি 
বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং 
বিশেষ বরে জনতা পার্ট ও গণতন্ত্রী 
কংগ্রেসের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে .. 
এদের দলে না নেওয়ার জ্হা। 
আগামী বিধানসভার নির্বাচনে এর! 


যাতে কোন দলের মনোনয়ন ন! পান 


সেদিকে দৃষ্টি দেবার সম্তও অন্থরোধ 
জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে কংগ্রেস 
বিরোধী. ভোট যাতে ভাগ নাহয় সে 
দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্যে বামপন্থী- 
জনতার সাৰিক এক্য কামনা করা 
হয়েছে। 


' লীগযান এড কন্নিটির দাবী 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 


সম্প্রতি অনুঠিত লীগ্যাল এড কমি- 
টির কনভেনশনে দলমন্ত নিবিশেষে 
সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী ' 
করা হয়েছে । গৃহীত প্রস্তাবে যিসা 
ভি আই আরের মত সমস্ত কালাকাহন 
প্রত্যাহারেরও দাবী জানানো হয়েছে 
এবং সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের 
নিম্বা কর! হয়েছে। 

এই সভা বিগত বছরগুলোতে 
কানু সান্তাল, পৌরেন বন, নাগভৃষণ 
পট্টনায়েক, ভারতী তরফদার প্রভৃতি 


" যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রা্চ রাজনৈতিক 
পাৰলিক সাভিস কমিশন্‌ বদি পুরস্চিৰ রূপে স্বীকৃতি দিয়ে 
- থাকেন তাহলে তার দ্বারা তাদের নিরপেক্ষ স্কায়পরায়ণতা 


নেতা সহ দলমত নিবিশেষে সাজা- 
প্রাপ্ত সমস্ত বাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি 
দাৰি করেছে। গত কয়েক ৰছর 
ধরে বিভিন্ন মামল1 ও অভিযোগে যে 
অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীকে আটক 
রাখা হয়েছে তাদের সকলকে নির্বাচনী 
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুক্তি 'দেবার 
আহ্বাম জানানো হয়েছে । অসংখ্য. 
রাজনৈতিক বীর বিরুদ্ধে এখনও 
গ্রেপ্তান্ী পরোয়ানা রয়েছে । এগুলো 
এখনও প্রত্যাহায় ন! করে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নির্দেশ অমান্তকর! হয়েছে। 


কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ সত্বেও": 


এখনও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা 
কমিটি এবং প্রোগ্রেসিভ লেৰাৱ ইউ- 
নিয়ন (দুর্গাপুর) নিষিদ্ধ করে রাখা 
হয়েছে। এই সভা ২২শে মার্চ পর্যন্ত 
জারী করা সমস্ত গ্রেপ্ডারী পরোয়ানা 


এবং এ দুই সংস্থার ওপর থেকে নিষে- 
ধাঁডা অবিলঘে প্রত্যাহারের দাৰি 
জানিয়েছে। ' 

বিগত্ত কয়েক বছরে বিভিন্ন দেলে 
বহু রাজনৈতিক কর্মীকে নির্মমভাবে 
পিটিয়ে হত্য। করা হয়েছে জেল থেকে 
পালানোর অনুহাতে। ব্রিটিশ 
আমলেও এই ধরনের ঘটনার নজীর 
পাওয়া যায় না। এই সভার প্রস্তাবে 
এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের নিন্দ! করে 
সমস্ত ঘটনার নিরপেক্ষ তদস্ত এবং 
দায়ী ব্যক্তিদের সাজ! দেবার দাবী 
জানানো হয়েছে। | 

মৃত্যুদণ্ডান্ছা চিরকালের জম্য 
বাতিল করারও দাবী জানিযেছে এই 
সমু| এবং সেই সঙ্গে জরুরী অবস্থার 
সুযোগ নিয়ে ১৯৭৫ সাপের ১লা ' 
ডিসেম্বর অন্ধের দুই রাজনৈতিক কর্মী 
কিষ্ট| গৌড় ও তুমাইয়াকে ফাসি দেও- 
যার তীব্র,.শিন্দ| করেছে। নদীয়া 
জেলার তিনজন রাজনৈতিক কর্মী 
ভূদেৰ মণ্ডল, নিতাই বিশ্বাস ও কালী- 
পদ সর্দারের ওপর থেকে ফাসির 
আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানানো 
হয়েছে। 

এই দভ1 থেকে পীঘুষ দে ও 
শৈবাল মিত্রকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে 
বন্দীমুক্তি ও গপদাবী প্রস্ততি কমিটি 
গঠন করা হয়েছে। 





শিক্ষক বরখাস্ত প্ৰস্থ 


আপনার সম্পাদিত দর্পণ পত্রিকায় 
,১৯৭৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী শুক্র- 
বারের সংখ্যায় “জনৈক শিক্ষকের 
চাকরী খতম প্রধান শিক্ষকের হীন 
ষড়যন্ত্রের বলি” শীর্ষক সংবাদের প্রতি 
, আমার দৃষ্টি আকুষ্ট হয়েছে। যেহেতু 
উক্ত সংবাদ ভিত্তিহীন, সেই হেতু উক্ত 
বিভালয়ের সম্পাদক হিসাবে পরিচালক 
সমিতির পক্ষে উক্ত সংবাদের বিরুদ্ধে 
তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ধার! 


পরিচিত আছেন, তার! অবশ্যই জানেন 


যে, একজন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের 
নাতককে জীবন বিজ্ঞানের 
শিক্ষকপদে কোনক্রমেই স্থায়ীভাবে 
নিয়োগ করা যায় না, যায় না বলেই 
জীবন বিজ্ঞানের উপযুক্ত শিক্ষকের 
অভাবে ভ্রীফণিভূষণ সর্দারকে অস্থায়ী- 
ভাৰে কাজ করতে বলা হয়েছিল। 
উল্লেখ কর! যেতে পারে যে এ সময় 
বিদ্তালয়ে সরকার অনুমোদিত জীবন- 
বিজ্ঞান শিক্ষকের কোন পদও ছিল 
মা। শিক্ষক হিসেবে ফণিবাবুর 
অযোগ্যতার জন্য ছয় মাসের মধোই 
তীব্র ছাত্র-অভিভাবক অসন্তোষ ও 


বিক্ষোভ দেখা দেয়। তা "সত্বেও. 


. ফণিবাবুর লিখিত অঙ্রোধে সম্পূর্ণ 


মানবিক কারণে আরও কিছুদিন কাজ, 


করার সুযোগ ফণিবাবুকে দেওয়া হয় 

যাতে তিনি স্বীয় ক্রটি-ৰিচ্যুতি 

. সংশোধন করে ছাত্র-ছাত্রীর নিকট 

গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেন, কিন্ত 

দুর্ভাগ্যবশত: পরিচালক সমিতির 
লদশ্যদের সদিচ্ছা ও সহানুভূতিকে 
তিনি কাজে লাগাতে শোচনীয়ভাবে 
ব্যর্থ হন, যার” অবশ্তন্তাবী পরিণতি 
জ্রীস্দারকে শিক্ষকতার দাচ্নিত্ব থেকে 
অব্যাহতি দান (১৭ই আগষ্ট 

১৯৭৬ )। 

*2 জন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষা 
কর্মীকে চাকরী থেকে নানা অজুহাতে 
বরখাত্ত করে বারুইপুর শিক্ষাক্ষেত্রে 
বিশেষ সম্মন লাভ করেন”--এই 
সংবাদেরও কোন ভিত্তি নেই। কোন 

, শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী যদি ব্যক্তি- 
গত কারণ বা better prospect- 
এর জগত স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন, 
সেক্ষেত্রে ধিচ্ালয় কর্তৃপক্ষের কি 
করণীয় থাকতে পারে? কাজেই 
“নানা অন্ধুহাতের” কোন প্রশ্নই উঠতে 
পারে না। | 

ফণিবাবূর্ নিয়োগপত্র সম্পর্কে 
প্রধান শিক্ষকের কারচুপির সংবাদটি 
যে শুধু কাকতালিয় তাই নয়, হাশ্তকর 
ও উদ্দেষ্ঠমুলকও বটে । 


সংবাদের শেষাংশ আবুবককর 


অগুলকে “নানা অজ্ুহাভে বরখাস্তের” 
হোয়েছে।, 


সংবাদটি পরিবেশিত. 
শ্ীমাবুবককর মণ্ডল সেই প্রকৃতির 
লোক যিনি তিন ৰছর পূর্বে” 
তদানীস্তন প্র, শি, শ্রীযুকুন্দমূরারি 
মণ্ডলকৈ প্রহার কোরতেও দ্বিধা করেন 
নি, কারণ মুকুম্দবাবু শ্রীমাববুবককর 
মণ্ডলের অযোগতার কথাটি পরিচালক 
সমিতির সায় তুলেছিলেন ও মিনি 
বর্তমান প্র, শিক্ষিককেও নানা 
অজুহাতে. অপমান ও উৎপীড়ন' 
করেছেন, যিনি প্র, শি, ও সহকারী 
প্র, শি, কর্তৃক রচিত provisional 
০9619 মানেন লি এবং অস্থান্ত 


-শিক্ষিকদেরও উহা অমাম্ত করতে 


প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্ররোচনা 
দিয়েছেন, যিনি শিক্ষকদের হাজির! 


' বহিভে অন্তান্ত শিক্ষকদের সপুখেই 


প্রধান শিক্ষকের মন্তব্য কেটে নিজ 


'সহি দিয়েছেন, যিনি প্রঃ শিক্ষকের 


অনুরোধে সাড়া না দিয়ে বিস্তালয়ের 
matron মারকৎ প্রধান শিক্ষককে 
শিক্ষক কক্ষে যেতে ওদ্ধত্যপূর্ণ আদেশ 
কোরতে দ্বিধা করেন নি, যিনি বর্ত- 
মান প্রঃ শিক্ষকের পদ্ত্যাগের দাবিতে 
তাকে একাধিক দিন আটক কোরেছেন, 
দৈহিক ও মানসিক পীড়ন চালিয়েছেন 
কারণ জ্রীমগ্ুলের মতে উক্তপদে তার , 


" সম্প্রদায়ভূক্ত লোকের বড় প্রয়োজন, 


বিভালয়েপূর্ববঙ্গাগত ( অধুনা বাংলা- 
দেশ) কোন প্র, শি, রাখা চলবে না। 
প্রসঙ্গক্রমে উল্পেধ্য শ্রীমণ্ডল শাসক 
কংগ্রেসের এবং যুব কংগ্রেসের প্রভাব- 
শালী গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্ত জাহির 
করে ছাত্র শিক্ষকের উপর অশুভ প্রভাব 
বিস্তার কোরে বিগ্ভালয়ের শিক্ষা পরি- 
বেশকে কলুষিত কোরেছেন, যিনি 
পূর্বতন প্র, শিক্ষককেতাড়িয়ে নিজেকে 
ছাত্র শিক্ষকদের সম্মুথে.. অসাধারণ 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তি -বলে প্রতিপন্ন 
কোরতে সায়য়িকভাবে সমর্থ হোরে- 
ছিলেন, যিনি B. com. Hons. 
(after publication of review 
results in 1970 ) হোয়েও দশম ও 
একাদশ শ্রেণীতে বাণিগ্যিক অঙ্ক করাতে 


অক্ষম, যার ফলক্রুতি ছাত্র-ছাত্রীদের 3 


দিনের পর দিন শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ, 
অসন্তোষ ও বিক্ষোভ, ফলে তদানীস্তন 
সম্পাদক কতৃক শ্রীমগ্ুলকে পদচ্যুত 
করার সুপারিশ, তদস্ত কমিটি গঠন, 
অভিযোগ সত্য প্রমাণিত, পরিচালক 
সমিতির সহ সভাপতি ডাঃ হুশীল- 
কুমার লন্বর মহাশয়ের অনুরোধে মান- 


ৰিক কারণে তখনকার মত পদচ্যুত না 
করার সিত্বাস্ত। অথচ এই ডাঃ 
হুশীলকুমার লম্বর মহাশয়কেই আপ- 
নার সংবাদদাতা! বাধৰন্দীর ভবেশ 
ব্যানাজাঁ হিসেবে চিত্রিত 'কোরে- 
ছেন। শ্রীমাবুবন্কর মণ্ডল সেই 
চরিত্রের লোক যিনি কথায় কথায়, 
পরিচালক সমিতির সদস্যদের চামড়া 
দিয়ে. জুভো! তৈরী কোরে এ জুতো! 
পায়ে দেবার হুমকি দিয়েছেন! কারণ 
পরিচালক সমিতির সদশ্তগণ তার 
কথামত চলা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি 
এবং প্র, শি, নিয়োগ করেননি । 
উরমণ্ডপ বিশ্যালয় পরিচালক সমিতির 
সভাপতির নিকট শ্বীয় বছ অস্তায় 


কর্মের জন্য ₹ঃখ প্রকাশ করেও আঁবার- 


পূর্ব অস্তায়েরই পুনরাবৃত্তি করেছেন 
একাধিকবার । এই কি আদর্শ শিক্ষ- 
কের নমুনা 1 . 

এ সম্পাদক, রামনগর হাইস্কুল 
[ পুরো নাম দেওয়া হয়নি । সংক্ষিপ্ত 
স্বাক্ষর অস্পষ্ট ।---সম্পাদক ] 


দেখাই হয়নি 
চলা এপ্রিলের দর্পণে “্ৰরখাস্ত 
শিক্ষকের বজব্য” শীর্ষক বিবৃতিতে 
ভীফণিভূষণ সর্দার ঘা বলেছেন আমি 


"ভার প্রতিবাদ করছি। একজন শিক্ষক, 


বরখাস্ত. হওয়ায় আমি ব্যক্তিগতভাবে 
অস্থখী, বিশেষ করে যিনি একদা 
আমার সহকর্মী বন্ধু ছিলেন, যদ্বিও 
সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্ত। কিন্তু তার 
চাকরী যাবার পর তার সঙ্গে আজ 
পর্যন্ত আমার দেখাই হয়নি। অথচ 
_কফণিবাবু কি করে বললেন আমি 
সওধ৭ তারিখে তার সঙ্গে দেখা 


করেছি এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও" 


সম্পাদকের অনুরোধে -ভাকে একটি 
পদত্যাগ পত্র লিখে দেবার জন্ত পীড়া" 


' পীড়ি করেছি। .এই ঘটনা সত্য নয়। 


আমি সবসময়ই শিক্ষকদের এষং বিদ্যা" 
লয়ের স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল 
এবং বেশ ফয়েকবছর ধরে স্থনামের 
সঙ্গে শিক্ষক প্রতিনিধিরূপে' কাছ 
করছি। আমার মনে হয় কর্তৃপক্ষের 


সঙ্গে আমার সম্পর্কোতিজ্ঞতা সৃটি করা - 


এবং কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
আমাকে এইভাবে নিজের ম্বপক্ষে 
আনার উদ্দেশ্য নিয়েই জীদর্দার এই 
ঘটনাটি সাজিয়েছেন । 

জ্যোতির্ময় দত্ত রামনগর হাইস্কুল 


বন্দী মুক্তির দাবী 


মক্িমভা.গঠিত হবার পর অনেক- 
গুলো! দিন কেটে গেল। বিশেষ 
করে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া সম্পর্কে 
টালবাহান! এবং বিভিন্ন বিবৃতি, দেখে 
মনে হচ্ছে, নির্বাচনের আগে বন্দীদের 


মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল কেতাবী ' 


ধে'কা ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব 
দেখে আমর! কি অনুমান করতে পারি 


. তুল 


N 


দপৃণ || শুক্রবার ২২শে এপ্রিল, ১৯৭৭ 


"যে, বিশ্বব্যাক্ষের চেয়ারম্যান রবার্ট 


য্যাকনামার! প্রথমবার আমীদের 
দেশে আসার্‌ পর হখনষ্রেরলাইজেশন 
( ব্যাপকভাবে না হলেও ) শুরু হোল, 
এই মোরারজী দেশাই তখনও মস্তি 
সভার সদস্য থাকা সত্বেও কোন 
রকম, প্রতিবাদের পরিবর্তে উক্ত 
পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার 
একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন, অথবা এই 
দেশাই সাহেৰ অতীতে অর্থদণ্তরে 
থাকাকালীন তার. রচিত স্বর্ণ নিয়ন 


বিলের শিকার হয়ে শত শত ক্ষুদ্র 


্বর্ণকারকে আত্মঘাতী হয়ে ঘারিপ্র্ের 
হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হয়েছিল, 
সেই দেশাই সাহেব. নিজেকে আজও 
পাণ্টাননি ? কিংবা ২* . মাসের 
শ্বৈরশাসনে যে জগজীবন এবং বহুগুণ 
ছিলেন শ্বশানের রাজত্বের এক একজন 
বুপ্রিষ্ট রচয়িতা তারা আৰার 
জঙ্গীশাহীর পুনঃগ্রতিষ্ঠা করতে চান 
এমন অনুমান করাও কি তুল হবে? 
যাইহোক দাবী হোল, বন্দীদের 
মুজি দেওয়া হোক, অন্যথায় ভারত- 


বর্ষের জনগণ নতুন সরকারের বিরুদ্ধেও . 


ম্যাপ্ডেট দেখেন এবং এ লৌহ্কুপাট 
চুৰ্ণ-বিচুর্ণ করৰে যেজনআোত তাআসৰে 
শুধু গঙ্গা বা তাগীরথী কিংবা বিপাশা 
অথবা তিত্তা থেকে নয় | তা আসবে 
তন্স। থেকে ম্রেকং থেকে, তা আসবে 
ইয়াং-সি থেকে । « | 

| তপন বস্থ 


নির্বাচনী জন্পন। 


৮ই এপ্রিল সংখ্যার দর্পণে রাজ্যে 


নির্বাচনী জল্পনা” শীর্ষক লেখায় আসন্ন 


বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসবিরোধী 
ধরক্য-প্রস্তত্তি সংবাদে আনন্দিত। 
বামপন্থী রাজনীতির সমর্থকরা কংগ্রেস 
বিরোধী সর্বব্যাপক বামপন্থী ফ্রণ্ট এবং 


পশ্চিমবঙ্গে তো! রুটেই, সর্বভারতীয় ' 


ভিত্তিভেও বিকল্প হিসাবে বামপন্থীদের 
অত্যুদয় দেখতে চান। কিন্তু তারা 
এ-ও আশা করবেন ষে পূর্বতন যুক্ত- 
্ষ্টগুলোর পরিচালনায় যে গলদের 
জন্ত বিবাদ-বিসংবাদ এবং পরিণামে 
ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল তা রোধ করায় 
কার্যকরী ব্যবস্থা ভবিষ্যতে নেয়া হৰে। 
তবে আপনাদের রিপোর্টিং-এ' একটি 
ন চোখে পড়ল যেখানে বল! 
হয়েছে যে এগ ইউ সি.লোকসভা 


নির্বাচমে একা! লড়লেগ খুব সম্ভব " 


বিধানসভা নির্বাচনে সি পি এম গৌঠীর 
সঙ্গে জোট বাধবে। যতদুর মনে 
আছে, লোকদন্ড। নির্বাচনের আগে 
এস ইউ পি যুক্ত 'উদ্ভোগের প্রস্তাৰ 
পিপি এম এবং জনতা উভয়পক্ষের 
কাছেই রেখেছিলেন, কিন্ত কোনে। 


কারণে তারা উতরের, কাছেই. 


প্রত্যাখ্যাত হন। এ-সম্পর্কে এস ইউ 
সি-র বিবৃতি দৈনিক পত্জিকাগুলোতে 
লে সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল । 

সঙ্গীর দেন 


ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গে 

আপনার কাগজে “ফ্যাসিবাদী 
অভ্যর্থান ও যুব কংগ্রেস” পড়ে 
কতকগুলি প্রশ্ন দেখা নিয়েছে। 
ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে মোটামুটি এখন 
পর্ধন্ত যে ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে নেওয়া 


’ 


হয়ে থাকে ত! হচ্ছে তৃতীয় অনস্র্জাতি- . 


কের সপ্তম কংগ্রেসের বক্তব্য । আমার 
মনে হয় সেই মূল বক্তব্যকে সামনে 
রেখে এই বিশ্লেষণে গেলে অনুসদ্ধিৎস্থ 


পাঠকগো্ীর পক্ষে সুবিধা হবে 1” 


সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের উপ্বর আরও 
একটু ব্যাখ্যাযূলক ব্জব্য রাখা এবং 
সামাদিক . সাম্রাজ্যবাদ আর 
সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেমী, 
শ্রেণীসংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক আন্দো- 
লনে আজকে কার ভূমিকা সর্বাপেক্ষা 
নেতিবাচক উদ্ধৃতি ও উদাহরণ সহ 


রাখলে দর্পপের পাঠকগ্রোষ্ঠী উপকৃত - 


হবে। মনে হয় “এ প্রবন্ধে শ্রেণী 
চেতনা, শ্রমিক ও 'শ্রমজীবি জনগণের 


ফ্যাসিবাদের জন্মের একটি কারণ 
এই পয়েপ্টের জোর দেওয়া হয় 


নি। রর টা 
ডাকাতের ভাতে 
ত্রস্ত্র দিচ্ছে থান। 


(দর্পুণের সংবাদদাতা ) 


হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থান! 
এলাকায়. চুরি ডাকাতির হিড়িক 
লেগেই আছে। সম্প্রতি দুমাসে এই 
থানায় কুড়ি জায়গায় চুরি আর পাঁচ 
জায়গায় ডাকাতি হয়েছে। মশাট 
এক নম্বর ব্লকে ইন্থফ আলীর বাড়ী 
ডাকাতি হলো কদিন আগে'। তার 
পরে পাশাপাশি গোপালপুরে, তার 
পরের দিন মুুলিকার আগে একটি 
জায়গার। দুজন গৃহস্থ ডাকাতদের 
হাতে সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছেন । 
কুমীরমোড়া এলাকায় চণ্ডীতলা ছুন ঘর: 
ব্লকের নবাবপুর অঞ্চলে নবাবপুর 
ভাছুয়া, গুড়পাড়া গ্রামে প্রায় প্রতিদিন 
রাতে ডাকাতি চুরি ছিনতাই হচ্ছে। 

চণ্ডীতল! থানায় জমা পড়েছে 
এমন সব ছুরি টার্গী বল্পম ইত্যাদি 


- আদর্শের লড়াইয়ে দেউলিয়াপণা যে ' 


রাতের আধারে একদল ডাকাতের, 


হাতে তুলে দিচ্ছেন থানার বাবুরা। 

পেটোয্না চোর ডাকাতদের 
ডাকাতির মাল বখর| পাচ্ছেন বলেও 
অভিযোগ । তাছাড়া স্মরণ থাকতে 
পারে লুঠের মালের থর বণ্টন নিয়ে 
ছুই কনসটেবলের মধ্যে গুলি চলেছিল । 
একজনের মৃত্যুও হয় গতবছর । 

মশাট বাজারে চত্তীতলা থানার 
কিছু কনসটেব্ল মাঝে মধ্যে থাকেন। 
তার! পঁচিশ গজ দুরে ডাকাতির খবর 
পেয়েও গ্রামরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে 
ঘটনাস্থলে বেতে অস্বীকার করেছেন । 
তাদের বক্তন্য ডিউটি অন্কত্ । তাহলে 
ডিউটি কোথায়? 

চত্তীতলা থানার চুরি ভাকাততির 
রেকর্ড বেড়েই চলেছে । ইতিমধ্যে 
থানার এক কর্মীকে লালবাজারের 
লোক গত বছরে চুরির দায়ে গ্রেপ্তারও 
করেছিল । | 


NN 


বদ || শুক্রবার ২২শে এপ্রিল, ১৯৭৭ 


৷ সুভাষচন্দ্ৰ বস্‌ ও ভারতের জাতীয় সংগ্রাম 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তা ভারতের 
অভূতপূর্ব গণজাগরণের মধ্যে আই, 


সি, এস-এর চাকরী ছেড়ে সুভাষচন্দ্র 
বহ্থ চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে ভারতের 


" হ্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিনেন। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে 
আরেক গণঙ্জাগরণের শ্চনায় তিনি 
কংগ্রেস 
১৯২৭ সালে হুভাষচন্্র বলেছিলেন, 
“জীবন সংগ্রামের মুলে রহিয়াছে মত- 
ৰাদের সংঘর্ষ-_সত্য ও মিথ্যা ধারণার 
সংঘর্ষ ।” (তরুণের হ্বপ্ন) কিন্ত আদর্শ- 
গত সংঘাত সর্বদাই যে সত্যের সঙ্গে 
মিথ্যার অর্থাৎ সঠিকের সঙ্গে বেঠিকের 
হয়ে থাকে এমন নয়, বরং অনেক 


"সময়ই মিথ্যার সঙ্গে মিথ্যার বা 


বেঠিকের সঙ্গে বেঠিকের ঘন্ঘ সংঘাতই 
দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে! কংগ্রস নেতৃত্বের 


সঙ্গে সুভাষচন্স্রের আদর্শগত বিরোধ 


শুরু হয়েছিল চিত্তরপ্রন দাসের মৃত্যুর 
পর থেকেই । চিত্তরগ্রন দাসের মতই 
সুভাষচন্দ্র ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার 
আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। 
সালে তিনি বলেছিলেন, “যে সর্বাঙ্গীণ 
বিকাশে দেশবন্ধু এত" বিশ্বাসী ছিলেন 
তাহাই এ যুগের সাধনা । এই সাধন! 
সার্থক করিতে হইলে স্বাধীনতার 
অথণ্ুরূপ দর্শন করা চাই। আদর্শের 
পরিপূর্ণ উপলব্ধি না হইলে মান্য 
কর্মক্ষেত্রে কখনও জয়যুক্ত হইতে পারে 
না।” (তরুণের শ্বপ্ন) ভারতের পূর্ণ 
স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করার ফলেই 
হৃভাষচন্ত্র ছিলেন আপোষহীন, 


'শ্বাধীনত! সংগ্রামী । আর সেই 


কারণেই ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র 
কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হবার 
পর আপোষপম্থী কংগ্রেস নেতৃত্বে 


সঙ্গে তার বিরোধ চরম আকার ধারণ 


করেছিল। 
কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ 
করার পর কংগ্রেস হাইকমাগ্ড হৃভাষ-' 


চন্দ্রের বিরুদ্ধে শান্ডিযূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে। তার কারণ ব্যাখ্যা করতে 


গিয়ে জহরলাল নেহেরু তার 4019- 
covery ০৫ India’ বইতে লিখেছেন 
যে, কংগ্রেল সভাপতি হিসাবে সুভাষ- 


. চন্দ্র জাপান, জার্মানি এবং ইতালি 


বিরোধী কোন প্রস্তাব কংগ্রেসে 
অনুমোদন করতেন লা! “He did 
not approve ofany step being 
taken by the Congress which 
Was anti Japanese anti. Ger- 
man and anti Italian.” বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের প্রতিতম্দী জাপান, 
জার্মান এবং ইতালি কোন দিনই 
ভারতবাসীর শক্ত ছিল না। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৭২২-২৭)জার্মান 


থেকে বহিষ্কৃত হলেন । - 


“জানা নেই। 


১৯২৯ - 


পঙ্কজ চৌধুরী 


অষ্টে্ড কোম্পানীর ৰণিকরা ভারতে 
এলেও তার] পাঁচ বছরের বেশী সম 


ভারতে অবস্থান করতে পারে নি। - 


বৃটিশ, ফরাসী, পতৃ্গীজ, ওলন্দাজ, 
পদিনেমার ইত্যাদি বণিকরা একজোট: 
হয়ে জার্মান বণিকদের ভারতবর্ষ ছেড়ে 
যেতে বাধ্য করেছিল। ইতালির কিনা 
জাপানী বণিকরা কোনদিন ভারতে 
এসেছিল বলে আমার কোন তথ্য 
অথচ কংগ্রেল নেতৃত্ব 
দ্বিতীয় যুদ্ধের সবচনায় পরাধীন ভারত- 
বর্ষ থেকে বৃটিশ সাম্াঙ্গ্যবাদকে উচ্ছেদ 
করার জন্ত সমস্ত শক্তি নিয়োগ না 
করে জাপান, জার্মানি এবং ইতালি 
বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণের জন্য তৎপর 
হয়ে উঠেছিল । বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের এই আপোষ- 
মুখীনতা সুভাষচন্দ্র কোনদিন মেমে 
নিতে পারেন নি।' ১৯৩৯ সালে 
তরিপুরী কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে 
তিনি বৃটিশ ' সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
শক্তিগুলির এক্যের উপর জোর দিয়ে 
বলেছিলেন, “দেশের প্রগতিশীল সমস্ত 
শজিকে ঘনিষ্ঠ সহযোগীতা এবং 
পারম্পরিক একতা বজায় রেখে কা 
করতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
সব সংগঠনের প্রয়াসকে বৃটিশ সাশ্রাজ্য- 


'ৰাদের উপর আঘাত হানার লক্ষ্যে 


চালিত করতে হবে।” 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ভারতকে 
স্বাধীন করার ভাবনায় অস্থির সুভাষ 


* ১৯৪০ সালের ১১ই মে ফরোয়ার্ড 


ব্লকের সম্পাদকীয়তে লিখলেন, “কি ' 
করে আমরা আমাদের দেশকে রাজ- 
নৈতিক এই অচলাবস্থা থেকে উদ্ধার 
কোরব ? এই মুহূর্তে এটাই প্রধান 


সমস্য] । এক একটা দিন চলে যাচ্ছে 


অসহায় আক্ৰোশে নিজেদের হাত 
কামড়াতে ইচ্ছে করছে।” কিন্ত 
কংগ্রেস নেতৃত্ব সেদিন, বিশ্বযুদ্ধের 
সুযোগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে 
তীব্র করার বিরোধী - ছিলেন। 
জহরলাল নেহরু তার কৈফিয়ং হিসাবে 


. বলেছেন, “কেনন! গান্ধীঞ্জির পুবাঁতন 


শিক্ষা আমরু সম্পূর্ণরূপে ভুলিত্তে পারি 
না, প্রতিপক্ষের বিপদের সুযোগ লইয়া 
তাহাদের বিব্রত করা আমাদের উদ্দেশ্য 
হইতে পারে না” ( আত্মরচিত ) 
অথচ কংগ্রেস নেতৃত্ব সেদিন স্থভাষচন্দ্ 
এবং তাঁর ফরোয়ার্ড ব্লকের কাজকর্মকে 
নাৎসীদের সঙ্গে তুলনা ক'রে ভারতের 
স্বাধীনতা প্রিয় জনগণকে বিব্রত করতে 


একটুও দ্বিধা বোধ, করেন নি। বিশ্ব- 
যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে বৃটিশ 


সরকার ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসীবাদ 
বিরোধী প্রচারে উৎসাহ দিতে শুরু 
করল। জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতের 


সি 


কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবাদ বিরোধী 


প্রচার জোরদার করে তুললো! । অথচ 


পদানত জাতির স্বার্থ আর পদানত- 
কারী জাতির স্বার্থ কখনই এক হতে 
পারে না। স্থভাবচন্্র ছিলেন বৃটিশ 


জাতির সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ঘোরতর 


বিরোধী | সেই কারণেই তিনি 
প্রয়োজনে বৃটিশ বিরোধী যে কোন 
বিদেশী শক্তির সাহায্য. নিয়েও ভারত 


থেকে বৃটিশ -সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ, 
করার করা ভাবতেন। দেশপ্রেম বলতে . 


তো যে কোন মূল্যে দেশের স্বার্থ রক্ষা 
করাই বোঝায় ৷ পরাধীন ভারত 
থেকে বিদেশী শান এবং শোষণ 
ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে দেশকে স্বাধীন 
এবং মুক্ত করাই সেদিন ভারতের 
প্রধান স্বার্থ ছিল। গাদ্ধীদ্ধি ভারতের 
স্বার্থকে প্রধান গুরুত্ব দিতেন না। 


তিনি বলতেন *My idea of 


nationalism,is that my coun- 
"try may become free, that if 


need be the whole of the 


Country may die so that the 


human race may live. There 
is no room for race hatred 


here. Let that be our natio- 
nalism.” (Discovery of India 
ৰইতে জহরলাল নেহেরুর ব্যবহৃত 


উদ্ধৃতি ) 
একট! শ্রেণীর বাঁচার ইচ্ছা, নিজের 
পায়ে দাঁড়াবার ইচ্ছা এবং বড় হয়ে 


ওধার ইচ্ছা যখন কোন দেশের 
সাঅশ্রিক শ্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে 
কেবল তখনই সেই দেশে প্রকৃত 
জাতীয়তাবাদ বা স্কাশনালিজমের 
বিকাশ ঘটতে পারে। কিন্তু শ্রেণীগত 
ভাবে গান্ধীজির অবস্থানটি স্ুভাষচন্দ্রের 
তুলনায় ভারতের সামগ্রিক স্বার্থের 
অনেক বেশী প্রতিকূল ছিল। কোন 


, স্বার্থেই দেশের 'শ্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে 


যেমন জাতীয়তাবাদী হওয়া যায় না। 
তেমনি যানবতাবাদীও হওয়া যায় 
না। ভিন্ন ভিন্ন এক একটি দেশের 
মানব গোষ্ঠীকে নিয়েই বিশ্বমানব জাতি 
গঠিত। তাই একটি দেশের মৃত্যু 
যেমন সমগ্র মানব জাতির অঙ্গহানি 
ঘটায় তেমনি. এক জাতি কর্তৃক আরেক 
জাত্তিকে পদানত করা অথবা শোষণ 
করাশু সমগ্র মানৰ জাতির পক্ষেই 
অকল্যাণকর। প্রয়োজনে ভারত- 
বাসীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে 
পরাধীন ভারতের ব্যবসায়ী শ্রেণীর 
দার্শনিক গাহ্ধীজির বিশ্ব মানব 
জাতিকে ঝাঁচাবার চিন্তা আতীয়তাবাদী 
নর, মানবতাবাদীও নয়। সাআাজ্যবাদী 
বৃটিশ জাতি বহুদিন ধরে ভারতবাঁসীকে 


- শাসন এবং শোষণের নামে নিপীড়ন 


এবং লুষ্ঠন করে. আনছিল। তাই' 
সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ জাতির প্রতি তীত্র 
ঘ্বণা ছাড়া সেদিন কোন ভারতবাসীর 
পক্ষেই প্রকৃত দেশপ্রেমিক হওয়া সম্ভব 
ছিল না। গান্ধীদি তার শ্রেণী দর্শন 
অহুসারেই সামাজ্যবাদী বৃটিশ জাতির 
প্রতিও দ্বণার বিরোধী ছিলেন। 
সাআজ্যবাদী বৃটিশ জাতির প্রতি তীব্র 
দবপা ছিল বলেই সেদিনের মতো 
আজও সুভাষচন্দ্র ভারতের সর্বাধিক 
জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক 
নেত] হয়ে আছেন । জহরলাল নেহেরু 


, কিন্তু সৃভাষচন্দ্রের থেকে ও গান্ধীজিকে 


বড় জাতীয়তাৰাদী নেতা বলে মনে 
করতেন । তিনি লিখেছেন, 387 


05101 was an intensenationa- 
তিনি তবন দেশের 


list.” (Discovery of India) 
গোপনে ভারত ত্যাগ করার পূর্বে 
স্থভাষচন্র কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং 


ভারতের ভবিষ্যত সম্পর্কে খুৰ বেশী 


| পাচ ॥ 


শংকিত বয়ে উঠেছিলেন। ১১৪০ 
সালে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার 
হবার'পর তিনি জেল থেকে তার 
দাদা শরৎচন্দ্র বস্থকে লিখেছিলেন, 
“কংগ্রেস রাজনীতি সম্পর্কে যত ভাবছি 
ততই আমি স্বনিশ্চিত হচ্ছি, ভবিষ্যতে 
কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের সাথে লড়াই 


করতে আমাদের আরও সমর ও শক্ত 
দিতে হবে। শ্বরাজ পাবার পর এ 


রকম প্রতিহিংসাপরা়ণ, নীচ, বিবেক 
বঞ্জিত লোকদের হাতে ক্ষমতা এলে 
দেশের হাল কি হবে? আমরা এখন 
থেকে এদের সঙ্গে লড়াই না করলে 
এদের ক্ষমতায় আস! ঠেকাতে পারৰ 


না। আরও একটা কারণে এদের 
সাথে এখনই আমাদের লড়াই কর! 
উচিত। জাতীয় পুনর্গঠনের. কোন 


ধারপাই এদের নেই। শ্বাধীন 
ভারতকে যদি গান্ধীবাদী অহিংস 


নীতিতে গড়ে ভোলার চেষ্ট! কর! হয় 
তাহলে গ্ান্ধীৰাদ স্বাধীন ভারতকে 
দায় মজাবে। তাহলে যে সমস্ত 
শক্তি গং পেতে রয়েছে তাদের কাছে 
ভারত সৰ সমরের জন্য শিকার হয়ে 
থাকবে।” (কোন পথে, ২য় খণ্ড) 
বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে হুভাষচন্ত্র যখন 
ভারতেরবাইরে বৃটিশ বিরোধী শক্তির 
সাহায্যে “ভারতের . জাতীয় ফৌজ” 


(INA) গঠন করতে ব্যস্ত 
তখন গাম্ধীন্গি ভারতের 
জনগণের বৃটিশ সাম্রাঙ্যঘাদ বিরোধী 


সংগ্রাসকে পিছন থেকে টেনে ধরার 
জন্যই অহিংস ০্ভারত ছাড়ো” 


আলোলনের ডাক দিয়েছিলেন । 
কিন্ত ভারতের সংগ্রামী জনগণ ১৯৪২ 
সালের সেই দিনগুলিতে গান্ধীজির 
নিক্ষিপ্ত আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করেই যেন 
দেশময় গণঅভ্যুথানের  স্চন! 
করেছিল। কিন্ত হায়! স্থভাষ- 
চন্দ্র তখন দেশের মধ্যে ছিলেন না। 
বাইরে থেকে 
বিদেশী শক্তির সাহায্যে যুদ্ধ করে 
দেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা কার্ষ- 
( শেষাংশ ডট পৃষ্ঠায় ) * 


পুর সার্ভিস কমিশনের অবিচার ও অনাচার . 


(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 


একজন দালালকে এনে বসিয়েছেন। 
বসেন নি, মাত্র একদিনের দস্তা ডেপুটি আযাসেসর . হিসেবে 
কারে যোগ দিয়ে আরে! ধেশী মাইনের চীফ ভ্যালুয়ারের 


পদে অফিসিয়েট করছেন। অস্থায়ী ভাবে যদি বর্তমান. 
পুরসভায় ' 


কদাপি যা হয় নি, কমিশনার সম্ত্রীর ইঙ্গিতে তাই করলেন 


কর্মাধিকারীকে রাখা হোত তাহলেও হত। 


_ অস্থায়ী নিযুক্তি পর্যন্ত সার্ভিস কমিশনে জানালেন । 
এ'রকম বেনজির ব্যাপারের হেতু সাভিস কমিশনের মনে 


যখন একবারও উদয় হয় নি তখন এদের কাছে কোন মুর্খ 


হুধিচার আশ! করবে? লোকের, অভিজ্ঞতা প্রন্থত ধারণ! 
এই বে, প্রার্থীর নামের তালিকা মন্ত্রীর বাড়ী থেকে 


আপে, ইন্টারভিউ, দরখাস্ত এ সব হল লোক-দেখান। 


নতুবা আ্যাসেসের পদে বারংবার অফিসিয়েট করা রমেন 
চ্যাটাঞ্জিকে জব্দ করার দন্ত বাইরের বিভাগ থেকে তিনধাপ 


তিনি সে পদে. 


নিচের লাইসেন্স ইন্সপেক্টহ স্মীর গানুলিকে আন! হত 
ন1। ভদ্রলোকের হোগ্যতান্বন্ূপ শোনা যার তিনি মন্ত্রী 
সুব্রত মুখান্দির প্রিয্পান্র এবং বাগবাজারের , কোন 
রিপোর্টার নাকি তথ্য ভ্রাতা । এসবই যদি কোন প্রার্থীর 
গুণ বলে বিবেচিত হয় তাহলে বিভাগীয় প্রার্থীরা এম এস 
পির কাছে কি হবিচার আশ! করতে পারে ? 

ভদ্রলোক শূন্য ফর্ম ফেরত পাঠিয়ে জানিয়েছেন তিনি 
তার দাবি ছাড়ছেন না। কমিশন ষ!'করবার তা তার 
ফাইল এবং সাঁভিস্‌ বুক দেখেই করতে পারেন । কমিশন 
আবার তাকে ফর্ম পাঠিয়ে পূরণ করে দিতে অনুরোধ করলে 
ভদ্রলোক একই কথা বললেন যে, ডেপুটি আ্যাসেসর পদে 
সমীর গাছুপিকে অসঙ্গত ভাবে বসানোতে আ্যাসেসমেন্ট 
বিভাগের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তারপরে, কাম- 
শনারের হ্থবিচারে ভার আর কোন আস্থা নেই । 
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| বছর বন্ধ ৪ 


|| ছ্য ॥ 


একটি বিড়লা কারখানা! ইরা, 
সরকার গ্রহণ করুন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) রত 


হাগুড়ায় অবস্থিত বিড়লাদের 
ইণ্ডাঠিয়াল প্ল্যান্ট নামক কারখাণাটি 
১৯৭৪ সালের 3৪ই ভিসেম্ব থেকে 
লক আউট হয়ে আছে। দীর্ঘ আড়াই 
বছর অতিক্রান্ত হবার পরও মালিকরা 
কিংবা রাজ্য সরকার কেউই কারখানা 
খোলার ব্যাপারে আগ্রহী বলে মনে 
হচ্ছে না| এই সময়ের মধ্যে রাজ্য 
লরকারের কাছে বহু আবেদন নিবেন 
সত্ব সরকার এই কারখানার 


- আড়াইশো শ্রমিক কর্মচারীর রুটি 


রুজির প্রশ্নে কর্ণপাত করেন নি। 
কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার 
ফলে তার! আশাম্িত। তার! চাইচেন 
এই কারধান! সরকার অধিগ্রহণ করে 
শ্রমিক কর্মচারীদের বীচার পথ 


স্থনিশ্চিত করুন| যদিও এই সংস্থাটি 
বিড়লাদের 'মালিকাধীন কিন্তু এর 


শতকরা ৬৫ ভাগ পুলি সরকারের । 
তাছাড়া! এই কারখানায় উৎপাদিত 
মেসিনের সবচেয়ে বড় ক্রেতা কেন্দ্রীয় 


মাত্র কয়েকদিনের ভাড়া দিয়ে 
রিনার 
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"ঘা সুবার্বন মাসিক টিকিট আপনি কত সুলভে পান-__জানেন কি? কোন কোন ত্র 


সরকারের অর্ স্তান্ন 
সুতরাং দেশের এবং সরকারী স্বার্থেই 


এই সংস্থার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ 


করতে পারেন । 
জানা গেছে, বিড়লা 
নতুনভাবে খণ চেয়ে আই আর সি 


আই-এর শরণাপন্ন হয়েছে। সেই, 
সুত্রে আই আর সি আই অস্ত দুবার . 


কারখানা দেখে গেছে। থ্ণ মঞ্তুরের 
ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হবার লন্ত পুমরায় 
হিন্ুস্থান মেসিনটুলস কারখাঁনাকে 
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা ) 
দিয়ে যথাযোগ্য তদন্ত করিষেছে। 
এদের রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'ষে 
কোন উন্নত মানের, মেসিন টুলস 
কারখানার সঙ্গে এই কারখানার 
উৎপাদন পাল্লা দিতে পারে এবং এই 


কারধানাকে পূর্ণ উৎপাদনমুখী করতে ' 


গেলে আরও দেড়শো 'দৃ্ষ শ্রমিক 
নিয়োগ কর! প্রয়োজন। এমন কি 


এইচ এম টি এখানে উৎপাদিত মেলিন 


৫টি একপিঠের টিকিটের ভাড়া মান্র। 


জজ আপনি একথা নিশ্চয়ই জানেন যে বিনা টিকিটে ধরা পড়লে ভাড়ার উপরে 
ন্যুনতম জরিমানার পরিমাণ হল ১০ টাকা । এছাড়াও তিন মাসের জেল 


ও ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে প্রারে।: 


কাজেই টিকিট কেটে 


জনে চড়াই ভালো $ লা । নয় কি ?] 





কারখানা।' 


মালিকরা .. 


তিনি ‘[নতাদি* 


বিক্রী দায়িত্বও নিতে রাজি! 


শোন! যাচ্ছে, আই আর সি আই ' 
বিড়লাদের চাহিদা অম্যায়ী খণ 


মুরেও সন্মত হয়েছে। এরপর 


হয়ত ব্যক্তিগত, মালিকানায় সরকারী - 


যুলধনের পরিমাপ দীড়াবে শতকরা 
৭৫ ভাগ। তাই এখানকার শ্রমিক 
কর্মচারীদের একান্ত অনুরোধ, নতুন 
কেন্দ্রীয় সুরকার এই সংস্থার গুরুত্বকে 
প্রাধান্ক দিয়ে এই কারখানার, 
পরিচালন ভার সরকারী নিয়ন্ত্রণে 
আহন। 


সুভাষচন্দ্র বস্তু 
(ধম পৃষ্ঠার পর ) 
করী করতে সচেষ্ট। এ কারণেই 


নামে পরিচিত 
হয়েছিলেন । 


সাম্রাজ্যবাদ এবং সর্বহারা রাড 


বিপ্রবের ফুগে পরাধীন- আধা-সামন্ত- 
তান্ত্রিক ভারতে জাতীয় স্বাধীনতা এবং 
জাতীয় গধভান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে 
সংগ্রামের মর্মব্ত ষে কৃষকদের সংগ্রাম 
এবং সেই সংগ্রাম যে সাম্রাজ্যবাদ 
এবং তাদের অন্গচর বিরোধী একটি 
জাতীয় যুক্ফণ্টের নেতৃত্বেই কেবল 
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দর্পণ | শুক্রবার ২২শে এপ্রিল, ১৯৭৭ 


পরিচালনা কর] সম্ভব-_-এ সত্য সেদিন 
বলশেভিকবাদের মুখাপেক্ষী ভারতের 
সমাঁজতন্ত্রীরা আবিষ্কার করতে পারেন 
মি! হুভাষচন্দ্রের পক্ষে এ সত্য 
অবিকার করা সম্ভব ছিল না। কারণ 
তিনি মার্কসবাদী ছিলেন না । তথাপি 
তিনি মনে করতেন, “ভারত আছ 
বদি কায়মনোবাক্যে Socialism 
গ্রহণ করিতে সংকল্প করে, তাহা! 
হইলেই ভারত বিদেশী মনোভাবাপক্ন 


হইয়া পড়িবে সে আশংকা আমি 


করিনা । ইতিহাসের ধারা এবং 
ব্ঙমানের প্রয়োজনকে উপেক্ষা 
করিলে আমাদের হৃষ্রিকার্য কখনও 
সার্থক বা সাফল্যমণ্তিত হইতে 
পারে না1” (তরুণের - স্বপ্ন ) 
আমদানী করা ভারতের সমাজতন্ত্র 
দের মতাদর্শের সঙ্গে সুভাষচন্ল্রের 
আদর্শের পার্থক্য ছিল এখানেই । 
তথাপি তিনি ভারতের জাতীয় সঃগ্রাম 


এবং শ্রেণী সংগ্রামের পারস্পরিক 


সম্পর্ক নির্ধারণ করে সঠিক বিপ্রবী 
নীতি গ্রহণ করতে পারেন নি। 
চিত্তয়ঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর তিনি ঘখন 
স্বরাজ্যপন্থীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন 
তার পূর্বেই ট্যালিন বলশেভিকবাদের 


. ভিতিতেলেমিনবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন । 


অথচ সীত্রাজ্যবাদের যুগে আধা-উপনি- 
বেশিক রাশিয়ার জাতীয় সংগ্রাম এবং 
শ্রেণী সংগ্রামের পারস্পরিক- সম্পর্ক 
নির্ধারণ না করেই বলশেভিকবাদ 
গড়ে উঠেছিল। মার্কসবাদ ' এবং 
বলশেভিকবাদ নিয়ে বিভ্রান্ত হবার 
_ কছেছুভাফচন্্ গা্থীবাদ বিরোধী 
কোন কার্যক্রী বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ 


. গ্রহণ করতে পারেননি । জাপানী 


সাত্রাজ্যবাদ[বিরোধী চীনের প্রতিরোধ 
যুদ্ধে চীনকে সাহাষ্য করার জন্ত ভাঃ 
কোটনিশের নেতৃত্বে ভারত যে 


_. মেডিক্যাল মিশন পাঠিয়েছিল তার 


পিছনে স্ুভাষচন্দ্রের উদ্যোগ থাকলেও 
তিনি চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে 
পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ, সামগ্তবাদ 


- এবং দালাল পুঁজিবাদ বিরোধী চীন 


বিপ্লবের রণনীতি-রপকৌশল সম্পর্কে 
প্রায় কিছুই জানতেন ন1। 

ভাষন মতাদর্শগত সংগ্রাম 
‘ছাড়াই কংগ্রেল নেতৃত্বকে ‘ৰাম’ এবং 
“দক্ষিণ ছুটি ভাগে ভাগ করে নিজে 


বামপন্থী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। 
বামপন্থী অবস্থান মানে সঠিক অবস্থান 
ময় । মতাদর্শগতভাবে সঠিক অবস্থান 
গ্রহণ করেই কেবল কে বাম এবং কে 


দক্ষিণ তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা 


ষায়। কিন্ত মতাদর্শপত সংগ্রাম না 
করে কারে! পক্ষেই রাজনৈতিকভাবে 
সঠিক অবস্থান শ্রহণ করা সম্ভব নয়। 
পান্ধীলিকে দক্ষিণপন্থী_ বলে গণ্য 
করা সত্বেও একই কারণে সভাষচন্ত 
গাত্ধীজির 'ইমেজ তৈরীতে অনেক 
সময় সাহাব্য করেছেন। আসলে 
কোন মাহুষের শ্রেণীগত. দৃষ্টিভঙীর 





গুণগীত পরিবর্তন হয়না। তারজন্ত, 
সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন । সুভাষচন্দ্র 
আই, সি, এস-এর চাক্ষরী ছেড়ে 
সর্বক্ষণের জন্য দেশসেবার কাজে. ব্রতী 
হলেও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত (পেটিবুর্জোয়া) 
শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর জন্তই তিনি ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের উপরই বেশী গুরুত্ব 
দিতেন। কলকাতায় যুব সম্মেলনে 
সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন 
একথ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই 
“যে সকল দেশে বিশ্ষেত আমাদের 
এই অভাগা দেশে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 
সল্রদায়ই দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ । 
তাহারা যে শুধু মুক্তি পথের অগ্রদূত 
তাহা নয়, গণআন্দোলনেরও অগ্রদূত 
যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের প্রকৃত 
জাগরণ না আসিতেছে ততদিন পর্যস্ত 
শিক্ষিত সম্্রদায়কেই গধআন্দোলনের 
অগ্রদূত হইতে -হইবে। এতঘতীত, 
যাবতীয় গঠনযূলক কাজ করিতে 
হইবে ।” (তরুণের স্বপ্ন) . 
ভারতের মতে! পশ্চাদপদ দেশে, 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদাের বিপ্লবী 
কর্মীদের রাজনৈতিক ভূমিকার গুরু 
অপরিসীম । কিন্ত ভারতের সংখ্যা- 
গরিষ নিরক্ষর শ্রমিক কৃষক জনগণের 
রাজনৈতিক সক্রিয়ত! ছাড়া ভারতের 
অর্থনীতি এবং রাজনীতির .মৌলিক 
কোম পরিবর্তন হতে পারেনা] এ ' 
দন্ত ভারতের সমাজ বিকাশের নিয়ম 
সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে 
মধ্যবিত্র শিক্ষিত বিশ্লবী কর্মীদের 
সহর ও গ্রামের সর্বহারা বিশেষ করে 
গ্রাষের সর্বহারা এবং আধা-সর্ধহারা 
দের সন্তে একাত্ম হয়ে তাদের বাজ- 
নৈতিকভাবে সক্রিয় করে তোলার 
গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কেবলমাত্র, 
এভাবেই বিপ্রবী কর্মীরা ভারতীয় 
সমাজে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে 
পারেন । সুভাষচন্দ্র . ভারতের 
ত্বাধীনতা সংগ্রামের আভ্যন্তরীণ 
এই সমশ্যাগুলি সমাধান করায় চেষ্টা 
'না করেই বিদেশের সাহায্যে দেশের 
বাইরে থেকে যুদ্ধ বরে দেশকে খবাবীন 
করার ভুল পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছিলেন । 


দর্পণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
| ॥ টাদার হার ॥ 
বাধিক ২২ টাকা, 
যাণ্রাযিক ১১ টাকা 
দৈমাসিক ৫'৫* টাক! 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র ' 
পাঠাবার ঠিকানাঃ 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেস | কলিকাতা ১৩ 











ধর্পগ || শুক্রবার ২২শে এপ্রিল ১৯৭৭ 


শপথ’ প্রযোজিত দ্রটি একান্ক 


$ MN 


হাওড়ার নোতুন দল “শপথ' 
তাদের দ্বিতীয় নাট্যোপহার দিলেন 
সওয়াল জবাব ও ঘুঃঙ্প্র নামে ছুটি 
একাঙ্ক সুক্তমঙ্ন মাঞ্চ। ‘শপথ’ 
সংগ্রামী বক্তব্য নিয়ে কলকাতার মঞ্চে 
নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। 


শপথ নামকরণের সার্থকতা .হয়নো 


সেখানেই। 
_ একালের ছেলে শ্যামল সেকালের 
মাম্যকে প্রশ্নানে জর্জরিত করছে। 
২ সেকালের মানুষের প্রতিনিধি ছিসেৰে 
ধ্বনি মঞ্চে (উপস্থিত। পূর্বপুরুষের 
কাছে অভিযোগ উঠছে তাঁদের অকুতত- 
কার্ধতার জন্য । পাণ্ট| তারাও প্রশ্ন 
করছেন, যে কাজ করতে আমর! অক্ষম 
ছিলাম সে কাজ সম্পূর্ণ করতে তোমর] 
কেন বার বার হেয়ে যাচ্ছ? এ প্রশ্নের 
কোন জবাষ দিতে পায়ে না এ কালের 
ছেলে শ্যামল । তবে পরিচালক, নাট্য- 
কার ও শ্যামলের চরিভ্র।ভিনেতা শ্যামল 


ভট্টাচার্য একট! সহজ সমাধানের” 


“রাস্তায় ,আমাদের সকলকে নিয়ে 
গ্রেছেন। সেটা 
বাদল সরকারের “সিছিল'ও যেমন 
ধোঁয়াটে ছিল, শামল ভট্টাচার্যের এই 
যি পথও আমাদেও কাছে খুব 


মিছিলের রাস্তা ৷. 


(দর্পণের নাট্য সমালোচক ) 


স্পষ্ট নয়, শ্বভাবও তার নিজের কাছেও 
নয়। | 

গতির অভাবে নাকটি ক্লান্তি- 
কর. লাগে । ভবে শপথের্‌ প্রথম 
নাটক অনঙ্কুয়ের থেকে এটি এক ধাপ 
এগিয়েছে। এখানেই পরিচালফের 
কৃতিত্ব। ধ্বনি চঙ্জিত্রে থোকন 
মুখার্জীর অভিনয় সংযত তবে সংলাপ 
উচ্চারণের ব্যাপারে অস্ত কোন পদ্ধতি 
অবলম্বন করতে হবে, নতুবা! এধবপের 
অভিনয়ের মধ্যে বিশেষ প্রাণশক্তি 
খুঁজে পাওয়া যাবে না৷ অল্যাম্ভ 
চরিত্রে শ্রকাস্ত চট্টোপাধ্যায় পরিতোষ 
ভট্টাচার্য্য বলাই মল, অসীম ভগ চার্য, 
সুকুমার কর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন 
তাদের চরিত্র ফুরণের জম্য | | 

দ্বিতীয় একাঙ্ক 'দুস্বপু' কিছুট! 
রূপকধর্মী। একজন সাধারণ, মাহ 
স্বপ্ন দেখছে যে সে রাজ্যের রাজা হল। 
এবং রাজ্যাভিষেক পর্ব শেষ হবার পর 
সে যথেচ্ছাচার শুক করল এবং এ 
ব্যাপারে তার পার্ষিদবর্গ মদত 
তোগাতে লাগল। পরবর্তা কালে_ 


“বাজার পতন হুল এবং অতীনেরও - 


দুঃঘগ দেখা শেষ হল। রাজা ও 


অতীনের ভূমিকায় হি করেছেন - 


শ্যাসল  ভ্টাচার্ধ। সহায়ক ও 
সাংবাদিকের তৃমিকার় যথাক্রমে 


খোকন মুধার্জা ও কুমুদ ভট্টাচার্য 
অভিনয়ের চেষ্টা করেছেন। অন্থান্ত 


" ভূমিকার বলাইচন্দ্র মল, সুকুমার কর, 


অসীম ভট্টাচাৰ্য ও শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
মোটামুটি ছাপ রেখেছেন। আলোক 
সম্পাতের দারিত্বে ছিলেন খোকন 
মুখার্জী, রূপসঞ্জা ও বেশতৃযার 
দায়িত্ব পালন কয়েন পি, সম্প থিয়েট্র- 
ক্যাল। | j 

পরিচালকের কাছে অনুরোধ নিজে 
কিছুদিন অন্ততঃ অভিনয় না| করে 
সামগ্রিক অভিনয় যাকে থিয়েটারের 
ভাষায় টিমওয়ার্ক বলে তার দিকে 


' বিশেষ দৃষ্টি দিতে, নইলে প্রযোজনার 


মান উন্নত কর! যাবে না। তিনি 


যদি নিজের নাটকই মঞ্চস্থ কর! ঠিক ' 
. বাংলা ছবির অর্থহীন নাম আগেও 


করে থাকেন তাহলে সংলাপের বাধন 
সম্পর্কে আরও এক্‌টু সচেষ্ট হবেন এটা 
আমরা আশা কঝরব। 
অবস্থাতেও “দুঃহ্বপ্ন' অভিনয় করে 
তিনি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। 
এবং তিনি আশা করেন “দিন 
বদলাবে ” 


পুরাণের আলোকে আধুনিক সময় ঃ ১ সজল রায়ের হবি 


বর্তমানে আকাদমী অফ ফাইন 


আর্টসের পশ্চিম গ্যালারিতে বিশিষ্ট ' 
চিত্রশিল্পী শ্রীসজল রায়ের ষ্ঠ একক ' 


অপ্রদর্শনী অহঠিত হচ্ছে। আধুনিক 


ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে আরীরায় ' 


একটি , বিশিষ্ট নাম, নান! দেশে 
শ্রীরায়ের প্রদর্শনী হয়েছে। জার্মানিতে 
রর গ্রাফিক ৭৬ শিল্প প্রদর্শনীতে 
রায়ের ছবি ছিল। 
সজল রায়ের' বর্তমান চিত্র 
প্রদর্শনীর বারোটি কাজই অনন্ত | এই 
কাজগুলো সব তৈলচিত্র। ভারতীয় 
পুরাণ, লোককাহিনী অজ্জস্তা-আছিক 
ইত্যাদির প্রকরণে বর্তমান যুগ যন্ত্রণার 
প্রকাশে প্রত্তিটি কাজ শিল্পবৈশিষ্ট্যে 
মণ্ডিত । শিল্পী শ্রীরায় জীবন বিমুখ 
নন; মাহষের সংগ্রাম, আশা- 
আক্কাত্খ।, ব্যথা-বেদনা তাই তার 
শিল্পের ভাষার মুখর হয়ে ওঠে। 
1ঙালী চিত্রশিল্পীদের মধ্যে শ্রীরায় 
। ক বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম যিনি একঘেয়েখির 
পাগলামীতে ভোগেন না। রংয়ের 
' হৃষম ব্যবহার, মাতা, পরিবেশ, বক্তব্য 
ও আঙ্গিকের সঙ্গতি ইত্যাদি বিষয়ে 
শীরায় সবিশেষ সচেতন। আরও 
একটি বিষয় সবিশেষ লক্ষণীয়, তিনি 







( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গতাঙ্ছগত্তিক বিষয়বস্তকে তার শিল্পের 
অবলম্বন করেন না। বা তথাকখিত 
কোন শিল্পীগোষ্ঠীর খেয়াল মাফিক 
আকেন না। , এবারের প্রদর্শনী টিও 
এই সত্য তুলে ধরেছে । 

“বলি বধ” চিত্রটি সবিশেব উল্লেখ্য | 
এথানে একটি মানুষকে একটা খুনে 
ছুরি দিয়ে খুন করছে, অন্ত একটি খুনে 
পাহারা দিচ্ছে; আর এ থুনেটিকে 
নির্দেশ দিচ্ছে এক প্রিষদপ্রিনী নারী। 
চিত্রটির ওপরের দ্রিকটায় পুতুল খেলার 
এক পরিবেশ স্যরি করে ওখানে 
দেখানো হয়েছে আঙুলে অনেক 
হীরা জহয়ৎ অর্থাৎ ধনপতিদের আশ্রয়ে 
থেকে এক স্বৈরাচারী, শাসক নারীর 
প্রতীকটি ফুটে উঠেছে। “অভিমন্য” 
ছবিটিতে অভিমন্থ্যকে বারের প্রতীক 


হিসেবে তুলে ধর! হয়েছে। এই - | 
“যদুবংশ, বিশ্বকূপ, একলব্য কাদগুলোও 


অভিমন্থ্য পরাজিত নয়, বিদয়ী 
অভিমন্গ্যর বন্দীদের মধ্যে রয়েছে খুনে 
কালোধাজাবী, যুদ্ধপাগল, ধনপতি 
ইত্যাদি সাতদন শয়তান । “দ্রৌপদীর 
বন্ত্রহরণ* প্রতীকে তুলে ধর! হয়েছে 
বর্তমান নর্তকী জীবনের বেদনা, 
যেখানে নারী নিজের দেহ দেখিয়ে 
খেয়ে বেচে থাকে। চিত্রটিতে 


অজস্তার প্রতিরপ দেখা যায়। 
“শ্রীকৃষ্ণের জন্ম” চিত্রটিতে একালের 


- ফুটপাতে পাইপের সংসারে একটি 
" অসহায় শিশুর জন্ম দেখানো হয়েছে। 


“শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু” চিত্রটিতে দেখানে! 


হয়েছে ফুটপাতে বাস স্ট্যাণ্ডে একটি . 


অসহায় ভিথারীর মৃত্যু, তার অসহায় 
মৃত্যু দেখছে সম্পন্ন মান্য, আর চিত্র- 
টিতে ডেউয়ের লক্ষণ রয়েছে শ্রীরুষের 
পদপ্রান্তের দিকে, এতে প্রলয়ের 
ইঙ্গিত আছে। কর্ণ চিত্রটি বলিষ্ঠ 

শ্রমিকের প্রতীকে বিধৃত, বলিষ্ঠ হাত, 

কান, মুখ সব যেন সেই পুরাণের কর্ণ 9 
সে কণ্ঠে একটা চাকা ঠেলছে যাকে 

রথের চাকা বলে মনে হয়, কিন্ত 
আসলে কর্ণ এখন একজন ঠেলাওয়ালা। 


অশ্বথামা, সগ্রয় ও ধৃত্তরাষ্ট্র, কালসন্ধ্যা, 


পুরাণের কাহিনীর আলোকে আধুনিক 

কালকে ধরে রেখেছে এবং এখানেই 

শিল্পী সজয় রায়ের ্ততিতব। . 
চিত্রপ্রদর্শনীটি ' ২৪শে এপ্রিল 


পর্যন্ত বিকেল ৪টা থেকে চ্টা অন 


সাধারণের জন্য খোলা থাকবে। 


সি 


-কোন তাৎপর্ষ। 


জরুরী 





বাংল! ছবির অৰ্থহীন নাম 
ভান্গুসিংহ | 


যে সব নাম নিয়ে বাংলা ছবি 
মুক্তি পায়, সেগুলির বেশ কিছুর ন! 
আছে ছবির বিষয়ের সংগে কোন 
সম্পর্ক, না আছে কোন অর্থ অথবা 
ভাৰতে * রীতিমত 
অবাক লাগে, ছৰির এমন সব নাম হয় 
কিকরে। নামের অস্বাভাবিকতা বা 
উত্তটতা নিয়ে কোন কথ! বলছিনা । 
যে-বিষয়বস্ত নিয়ে ছবিটি গড়ে উঠেছে 
বা যে-কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে ছবিটি 
নির্মিত হয়েছে, ছবিটির নামকরণ তো 
সেই কাহিনীর ভাঁষ-দ্যোতক রূপেই 
দেখা দেবে। 


দেখা গেছে কম নয়। তবে অধুনা 
একটু বেশী রকম নজরে পড়ছে। 
ছবির নাম দেখে মনে হোল হাসির 
ছবি, কিন্ত ছবি দেখে সারাক্ষণ 
কোথাও'হাসির উৎস খুঁজে পেলাম 
না। আবার কোন নাম হয়তো 
বিশেষ কোন বক্তব্যের ইংগিতবাহী, 
কিন্তু গোটা ছবিতে কোথাও সেই 
বক্তব্যের হর্দিশই পাওয়া! গেল না. 
'নানা রঙের দিনগুলি’ ছবিতে তো 
কোন রঙই ফুটল না, তাহলে 
নামটা? “অমৃতের স্বাদ" ছবিটিতে 
কোন অযৃতের সন্ধান পাওয়া যায় কি? 
স্বাদ পাওয়া তো দুরের কথা। অৰসর- 
প্রাপ্ত পিতাকে সাহায্য করার জন্ত 
কন্যা দ্বালিলিংয়ে এক শিক্ষয়িত্রীর 
চাকুরী নিল মিথ্যা পরিচয়, দিয়ে। 
সেখানে অবিবাহিতাদের চাকুরী হয় 
না। তাই কঙ্গা নিরাল! অবিবাহিতা 


হয়েও এক সাহিত্যিকের নাম স্বামী 
হিসেবে লিখিয়ে ছলনার আশ্রয়ে 
চাকুরী পেল। সেই 'সাহিত্যিকের 
সংগে নিরালার সত্যিকারের মন 
দেয়া নেয়া ও বিবাহ পর্বে সমাপ্তির 
মধ্য দিয়েই ছবির পরিণতিও এসেছে। 

এধরনের কাহিনী বাংল! ছবির পর্দায় 

মোটেই নতুন নয়। এর মধ্যে ন। 
আছে কোন মহিমা, না কোন অভি- 
নবত্ব । কাহিনীকার পরিচালক 
পরিমল ভট্ট।চার্য শুধু চৰিত চর্বণ 
করেছেন এবং তা অমৃত নয় অবশ্যই । 
"অরবিন্দ মুখার্জী পরিচালিত ‘অত্র 
ধন্তবাদ' ছবিটি দেখে তাজ্ছব বনে 
যেতে হয়। অঞ্জন তো! দুরের কথা-_ 
একটা ধন্যবাদও যদি দিতে পারতাম 
তৰে কিছুট! নিজেও স্বস্তি পেতাম। 
ধনী পিতার কন্তা ছবির নায়িকা যার 
জীবনে পর পর দুই সংগীতজ্ঞ নায়কের 
আবির্ভাব । ধনী পিতা কিন্ত সংগীতের 
প্রতি বিতৃষ্ণ। 


প্রথম নির্বোধ নায়ক 


'হয়েছেন বোধের ‘ৰবি’ খ্যাত শৈলেন 
সিং যিনি নায়িকা অপর্ণ! সেনকে 
মাঝপথেই দাগ! দিয়ে চলে যান। 
দ্বিতীয় নায়ক আসেন রঞ্জিত মল্লিক ৷ 
এ'র সংগেই নায়িকার মিলন ঘটে শেষ 
পর্যন্ত । এর মধ্যে ধন্তৰাদের ব্যাপারটা 
আসে কি ক'রে তাতো সহজ বুদ্ধিতে 


ধরা পড়ে না। কাহিনীকার গৌরী- 


1 প্রসন্ন মজুমদার মশাই গান লিখতে 


অভ্যস্ত, ছবির গল্প লিখতে গিয়ে নামের - 
সংগে বিষুয়ের মিল রাখতে পারেন নি 
কারণ গানের নাম তে! তাঁকে দিতে 
হয় নি কখনো। আলোচ্য ছবিগুলির 
মধ্যে একটা মিল আছে কিন্তু 
কিরূপে আর কি চরিত্রে স্বগুলিই 
অপদীর্থ। 


নাট্য প্রদর্শনী 


বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের 
অনন্ত ব্যক্তিত্ব, নট-নাট্যকার ও ক্লাসিক 
থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা অমনয়েন্দ্রনাথ 
দত্তের জন্মশতবর্য পূর্তি উপলক্ষ্যে 
‘অভিনয়’ পত্রিকা নিজত্ব দপ্তর প্রাঙ্গণে 
তিনদিন ব্যাপী এক অভিনষ নাট! 
প্রদর্শনীর আয়োজন করে। 

এই প্রদর্শনীতে ক্লাসিক ধিয়েটারের 
টিকিট, অমরেন্দ্রনাথকে পেখ। গিরিশ- 
চন্দ্র, বিপিনচন্দ্র পাল, অসৃতলাল বসু, 
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিগ্ঞাবিনোদের চিঠি ও 
অস্থান্ত দ্রাপ্য স্থৃতিচিহে সঙ্গে ছিলো 
২৫টি তৎকালীন হ্যাগুবিল ও 
প্রোগ্রাম । ১৮১২-তে রয়েল বেঙ্গল 
থিয়েটার ( এখন যেখানে. বিভন স্্রীট 
ডাকঘর ) অভিনীত ভীম্মে্র শরশয্যা 
ও প্রভাস মিলনের হাওবিল থেকে সুরু 
করে ম্যাডান কোম্পানী পরিচালিত 
বেঙ্গলী খিয়েট্িক্যাল কোং-এর 
‘রঘুবীর’ (পরিচালক ও মুখ্য অভিনেতা! 
শিশিরকুমার )-এর প্রচারপত্র এ'রা 
অলীম নিষ্ঠাত্ন সংগ্রহ করে দর্শকদের 
উপহার দিয়েছেন। আগ্রহী দর্শকের 
কাছে বিজ্ঞাপনের ক্রমবিবর্তনের চিত্র 
ধুব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে এই 
প্রদর্শনীতে । 

প্রদর্শনীর অন্কতর আকর্ষণ ছিলো 


ভারত ও বাংলাদেশের নাট্য পত্রিকার 


সমাবেশ | ১৮৮৭-তে প্রকাশিত 
অনুসন্ধান” থেকে ভারতে প্রকাশিত 
মোট ৭৬টি নাট্যপত্র প্রদর্শিত হয়। 
বাংলাদেশের তির্যক, থিয়েটার, বঙ্গ প 
পত্রিকা সহ মুক্তিযুদ্ধের পর- প্রকাশিত 
৫৬টি নাট্যগ্রন্থ দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। 


, দেওয়া ইয়, তবে ভারা, এর বিরুদ্ধে কাজের মধ্য দিয়ে তারা যে অন্ত 
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‘জনতা পার্টির র ভুকুদধপৃণ" বৈঠক 


(১ম পৃষ্ঠার পূর ) 


৮ 


জনতার  রাজ্যকমিটির সাধারণ 
দম্পাদক ভ্রীঅশোককুষ্ণ দত্ত বামপন্থী 
[দলের সঙ্গে সমবঝওতার পক্ষপাতী । 
রাজা কেন্ত্রীয় নেতৃত্বকে জানিয়েছি যে, কৃতকর্মের জঙ্ক প্রকাশ্যে জনসাধারণের. ২১শে এপ্রিল এই রাজ্যে জনতার ' 


যদি সব এই লোকদের জনতায় স্থান ১ ) সামনে অনুশোচনা করতে হবে এবং ' রাজ্য কমিটির বিশেষ বৈঠক হৰে। 


'িষ্কাসত গ্রহণ করা হবে। " 


। নিবেদন 
অনিবার্ধ কারণে “ভারতে ফ্যাসি- 
বাদী," অত্যতখানের পটভূমি ও. যুব 
কংগ্রেসের যৌবন” প্রবন্ধের দ্বিতীয় 


আন্দো লন শুরু পর্যন্ত করবেন। সেটা প্রমাণ করতে হরে । | 
ভবে জানা যায়, জনভার রাজ্য. জনতা দলের নেতৃৰৃদ্দ এখনও 

' - নেতৃত্ব ই বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তিত উল্লিখিত ধ্যানধারণা, নিয়ে চলত্বে 

কারণ কী ভাবে অনুপ্রবেশ ঠেকানো “চাইছেন । অন্তদিকে, যে-মৰ কংগ্রেসীরা 


' যাবে, সেটাই প্রশ্ন । কারণ যদি কেউ এখনও স্থান পাচ্ছে 'না তারা অংশ বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ কর] 
জনতার কর্মনুচী-মেনে নেবার শঁপথ বিজয়সিংহ নাহারের গণভত্রী কংগ্রেসে গেল না।. আগামী সংখ্যায় এটি 
| প্রকাশিত হবে। 


নেন এবং এক-.টাক! টাদা হিসেবে {গয়ে ভিড়ছে। পশ্চিমবঞ্জের 'পর্য- 
দেন তৰে সেই ব্যক্তির জনতা বা -বেক্ষক মহল মনে করেন' যে, 


সংগঠন কংগ্রেসের প্রাথমিক সান্ত পদ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যদি সি পি এম 
রত্যাধ্যানের আইনত কোন: নির্দেশ ; সহ বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে জনত! 


স্বরূপ ব্যাখ্যা ও মহাভারতীয় 'তধ্যের 
ble দেবগণের উদ্দেশ্য বিচার 


পার্টির সংবিধানে নেই। জনতা গণত্ত্রী কংগ্রেসের মোর্চা না হয় তবে ২ বীরেন্দ্র মিত্র | 
পার্টির জনৈক বিশিষ্ট মেতা বলেন: পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসকে জীইয়ে মহাভারৱতেৰ | 
যে, জনতার দ্বার! প্রত্যাখ্যাত কোন রাখা হবে। - প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নির্বা- প নী 
কংগ্রেসী নেতাকে পার্টিতে নেওয়া চনের পর জনতা' ও . গৃণভ্রী. স্ব 9. ছেবতা | 
- ধারাবাহিক রচনার , 


হলেও তাকে পার্টির কোম উচ্চপদে কংগ্রেসের মধ্যে অবশ্ঠ নীচের তলায় 


{ সেই -অভিনব' বক্তব্য নিয়ে আগামী 
রাখা হবে না] এই সব ব্যক্তিদের সি পি এমের বিরুদ্ধে নাম! প্রচার 


সংখ্যা থেকে দ্পূণে প্রকাশিত হচ্ছে 





:কলকাতা কালে কালে ২.” ০ 

 (ফলকাতা একদিনে হয়নি! কালে, 

. |ক্ষালে বদলেছে । মহানগরী হয়ে 1 

£ ওঠার পথে ভাকে পেরিয়ে আসতে 

: হয়েছে অনেক ক্ষয়-ক্ষ্ অনেক 

১ পি 
সি 









কলকাতার্‌ বিগুল' 
জনসংখ্যা, সীমিত আয়তন, পরিসর 
পথ এবং যানবাহনের সংখ্যালতার ' 
'পরিপ্রেক্মতে ভূগর্ভ-রলের 
প্ৰয়োজনীয়তা আজ এ 
(জরুরী, কিন্তু এই বিশাল 
'পরিকল্পনাকে 


“ কলকাতার মানুষ সহনশীল, তা” টে 
ভারা জানি ৷. এবং বিশ্বাস করি» '- 

এই বিপুল কর্মযজকে সার্থক করার 

ভা ও বাধা-বিপত্তিকে মেনে 


'মনে রেখে, । তুগর্ভ-রেল যানধাহনের ' 








. তালিকায় শুধু একটা নতুন নাম £. 
সয়, কলকাতার নতুন মানচিত্র গড়ে 
‘তোলার এক সুরহৎ উদ্যোগ ।. | 
/ 5 
ক্লকাতান্ শি | 3 K 
এ ll - রর 
| পিট ন ইন Ee তেল গুদ) 
॥ 1.7... সম্পীদক-হীরেন বন. 





দানিকেন তত্বের আলোকে দেবতার 


সুকোঁশলে চালানো হচ্ছে। তবে. 


॥ 


,., ছবি থেকে ছবিতা 
' কোথায়? : 


পুরসভা! 
' ( ১ম পৃষ্ঠার 'পর ) 


খাতা পালটাতে শুরু করেছেন এবং 
তার জন্য ছুটির' দিনেও কামাই 


এৰং এই বৈঠকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিচ্ছেন না রন অহ্চরেররা, বলা বাহুল্য 


এর জন্ত ওভার টাইম পারিতোধিক 
পাবেন । পুরোনো খাত্তাগুলি থাকলে 

করা বেকায়দায় পড়তে পারেন 
কারণ মাথা পিছু দশ টাকা দিয়ে দর- 
খাস্তকাী হাজার হাজার ভদ্রসন্তানকে 


বঞ্চিত করে মন্ত্রীর প্রেরিত লিস্ট অশ্ন- 
ষায়ী চাকরি পাওয়ার সৌভাগ্য খাদের 


হয়েছে. তাদের নামের পাশে লেখা 
' আছে কার ভাগের প্রার্থী_ যেমন 
এম্‌ মানে মিনিষ্টার, সিমানে কমি- 
শনার, এম সি মানে মধু চ্যাটা্ি, এস 


এস মানে শান্তি সৈন ইত্যাদি এগুলি 


যদি তদন্তে প্রকাশ পায় তাহলে 
__পীক্| নেওয়ার অভিনয় কাস হয়ে 
' যাৰে। 


আ্যাড_ হক. 


কংগ্রেস সংগঠনে যেমন্‌ খ্যাত. 


হকৃ কমিটির রাজত্ব, রাজ্য সরকার 
যেমন কর্মচারীদের আ্যাভ, হ্ক্‌ খয়রাতি 


ঘুষ দিচ্ছে, পুরসতায়ও তেমনি আ্যাভ 


₹ক্‌ আযাপয়েন্টমেপ্টের ফর্লাও-কারযার 


চলেছে। নির্বাচনের প্রথম শক কেটে - 


- যাওয়ার পরই হুত্রতবারু: কেন্দ্রীয় পুর 
' ভবনে বন ঘন আবি তহতে লাগলেন 
“ এবং আযাড হক নিয়োগে কমিশনারের 


। হাত খুলতে লাগল সময় যে ঘনিয়ে 


এসেছে তা আচ করতে পেরে যাও- 


কার আগে সৰ কটি শৃন্ভ পদ সুত্ততবাবু 


ভতি করে যেতে চান। কীভাবে 
পরীক্ষার নামে প্রহসন বরে প্যানেল 
তৈরি করা হয়েছে ত! সকলেই জানে | 
এই চাকুরি প্রদান মন্ত্রী মহোদয়ের 


.. নিছক পরোপচিকীর্ধা নয় তার মধ্যে 


থেকে, এন ' ঠুন রঞজতধবনিও মাকি 
অনেকে শ্রনেছেন। 


প্রস্থান করতে চান 1 
ফাঁতার পুরবাসী কত দুঃখিত হবে বলা 
কহিন। তবে পুওগ্রীবিবর্ধন ( বিনয়: 
. জীবন ঘোষের ভাষায় হতশ্রী গোবর্ধন) 
 নির্মাল্য মুখাজি বদি পুরসতা ছেড়ে 
চলে ধান তাহলে কলকাতাবাসী যুগল 


| - সিলনের চির Gi 


উবার 


কবি থেকে কবিতা. হতে পারলে 
ত্যাসিষ্ট্যান্ট পার্সোনেল 
অফিসার ছবি রায়চৌধুরী যে কালে 
কমিশনার নির্মার্দ্য মুখালির একদম 


॥_ “প্রিয়পান্রী; সেকালে তার ভগিনী 


ঘদি পুরবিদ্থাল়ের শিক্ষিকার পদে 


৮ 


. বহাল. হয়ে থাকেন তাহলে তাতে 


পার্সোনেল 
; অফিসার অজয় লালা. , নাকি শ্বস্থানে 
(ভাতে কল-. 


ছাঁত্রসংস্থা মেডিকেল কলেজ ডেমো- 


হতে বাধা. 
. জুলুমের মাধ্যমে 


26108 40 Paise 
দোষের কি থাকতে পারে? একেই 
বলা 'যায় ছবির ছবিতাঁ। এনাকে ? 
পার করার জন্তই কি কমিশনার 
সিলেকশন বোর্ডের সভাপতির চেয়ার 
বেদখব করেছিলেন? আরো এক- 
জনকে তাকে ‘পার করতে হয়েছিল, 
সম্প্রতি যিনি রূ্গীত শিক্ষক পদে নিযুক্ত 


: হয়েছেন. পপত্তিক একটি প্রশ্নেরও 
" জবাব দিতে পারেন নি, গান একটিও 


পুরে গাইতে পারেন নি। সুরের 
কথা যদি ওঠে তাহলে গাধাও নাকি 
লক্া পায় । তবে তার বড় যোগ্যত্ত! 
হল তিনি মন্ত্রীর মনোনীত। 


পুরকমিশনার এখন কে? 

- বর্তমান পুকমিশনারের চাকুরির 
মেয়াদ গত ৩১ মার্চ শেষ হওয়ার পর 
আর কোন সরকারী মঞ্চ রী আসেনি। 
অতএব পুর-কমিশনার হিসাবে 
নির্মাল্যবাবু যে সব আদেশপত্রাদি 
দিচ্ছেন তা কি আইন ও বিধিসন্মত ? 
পি-আর-ও 

পুরসভার তালেবর পি-পি-আর- 


"ও সুদর্শন ৰারিক পাখোয়াজ আদমি । ' 


্াইক ভাঙ্গা এবং কর্মচারি বিরোধী 


প্রচারে দালালি করে তিনি. প্রেস 


আযাণড পাবলিক রিলেশনস অফিসারের ' 
পদেই পাকা হয়ে ৰসেননি। এ পদের 
গ্রেডটিকেও বেশ বাড়িয়ে নিয়েছেন । 
দালালদের পুরষ্কার দিতে ৰ! পদোন্নতি £ 
ঘটাতে পুরসভার পয়স! খরচ করতে 


কাদের বিন্দুসাত্র ধিবেকদংশন হয় 


না. পাবলিক, রিলেশমের কাজ. 
তিনি কী ররেন; তা "অবশ্ত বাংলা? 
দশের পাবলিক আজো জানতে টি 
নি। 


মেডিকেল কলেজে 

ছাত্র পরিষদ খতম 

গত : ১৫ই' এপ্রিল ' কলবাক্ত 
মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের 


নির্বাচনে বামপন্থী ফ্ৰণ্ট, জনতা, সি 
এফ তি জোট সমর্থিত নিরলীর 







ক্রেটিক স্টডেপ্টস এ্যাসোসিয়েশন* 


-.( 81009 ) ৩৫টি আসনের সধ্যে 


ওওটিতে জয়লাভ করে ইন্দিরাপস্থী 
তথা .কংগ্রেণী ছাত্র. পরিযদকে 
( মহাজাতি সদন ) শোচনীয়ভাবে 


" 'পরাঞ্িষ্ত বরেছে। উল্লেখ্য বিগত 


লা বৎসর ধরে কলেদের ছাত্র 
সংসদ 'ছাঅ পরিষদ কর্তুক জোর 
বেদখল 
হয়েছিল এই জয়ে গণতঙ্ ৪ 
স্বাধীনতাপ্রেষী সাধারণ ছাত্রছাড্রী- 
ডাক্তার-নার্স-কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সুইি হয়েছে। 


সম্পাদক বক ীপানী হে, ১২৯ চপ কলির'অ-৬ এ নার) লেন কলিকাতা খেকে শি 


i 





“FP 





বিংশ বর্ষ | ১৪শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২৯শে এপ্রিল "৭ ॥.৪০ পঃ. 


ক্ব্রতবাবুর . 
দান-খয়ৱাতি 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
অন্থচরদের প্রতি সুবত্তবাবুর বদা* 
স্কতার অবধি নেই । এর পরিচয় পাওয়া 
গেল তার ২৩ মার্চের দান-ধয়রাতে ৷ 
সেদিন তিমি দরাজ হাতে তার অয়- 


চরদের নানা স্থষিধা এবং পদোন্নতি 
পাইয়ে দিয়েছেন। এই ব্যবস্থায় 


ব্রতবারুর চীফ চামচে বীরেন মহান্তির . 


অন্য "নতুন প্দ হৃষ্টি ৷ হচ্ছে মার্কেট 
ভেভেলপমেন্ট অফিলার। তার শুল্ত. 


ভেপুটি এডুকেশন অফিসারের পদে . 


যাচ্ছেন কমিশনারের স্রেহধন্তা ছবি 
রায্চৌধুরী। লাইসেন্স, কালেকশন , 
ইত্যাদি ইন্সপেক্টরদের গ্রেড বাড়ছে। 
আহা, এলোমেলো করে দেঁ"মা। 
মার্কেট বস্তুটি যে কী ফলপ্রদ তার স্বাদ : 
সুব্রত্তবাবু বেশ বুঝতে পেরেছেন 
বিশেষ করে নিউ মার্কেট । এখানকার 
কর্তা অনুগত, থাকলে লাখ টাকায় 
মেয়ের বিয়ে দেয়! যায় বিন! পয়সায়) 
ইল বিতরণ করে পকেটেও আসে মন্দ 
নয়! বীরেন মহাস্তির মত সর্দার 
দায়িত্বে থাকলে নির্বাচনের খরচটা 
ওখান থেকেই তোলা ষাবে। 


এশিয়ার মুক্তিনর্ধের প্রধর তাপ 


আজ আর নেই |  বায়বেরিলীর 


জনগণ বুঝিষে দিয়েছেন যে, কিনি 


 ইত্ডিয়াতো দূরের কথা রায়বেরিলীর 


' ছিলো ‘প্রগতির দশক’ । 


'প্রতিমিধিও নয়, অথচ গত বছরের. 
জাহয়ারী মাসে বৃহৎ সংবাদপত্রগ্ুলোয় 


পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে- 
এবছরের 


জানয়ারী মাসে পূর্ণ হয়েছে ভার এক- 
টানা প্রধানমন্তরিত্বের একাদশ বর্ষ । 
ষ্ঠ লোকসভা :নির্বাচুনের পূর্বে যখন 


' স্তাবকের! তায় কীর্তির নযুন! দেখিয়ে- 


ছেন, গোয়েবলসীর ঢঙে অল ' ইন্দিরা 
রেডিও, টেলিভিশন তার. প্রশংসা 
করছে, ।এই লেখক প্রেসিডেন্সী 
জেলের এতিহাসিক 'সাঁতখাতা”় 
' দেখেছেন, কিভাবে চোদ্দ বছর বয়সের 
সুকুমার মতি বিশোরগলোর ভোটা- 


1 
« 
|| 


ধিকারের ফর্মে নাম লেখার বয়স এসে 


গেল জেলের মধ্যেই | ইন্দিরা গান্ধীর ' 


রাজত্বের শেষ সাত বছর ওদের জেলেই 
কেটে গেল। ভ্রুক্ষেপ নেই জেলা 
গোয়েন্দা বিভাগ (ডি, আই, নি), লর্ড 
স্রিমহা রোডস্থ স্পেশ্বাল ব্রাধ অথবা, 
লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্ট- 
"মেণ্টের |, | 
উত্তর 
অঞ্চলের ৪নং 


কলকাতার বিডন,২স্ট্রীট 
যোগেন দত্ত লেনের 


" ছেলে শীষ্টিযুগল হাজর!। সদাহাস্ত- 
ময়, প্রাণবন্ত এই ' ছেলেটি পড়েছিল . 


গোয়েন্দা পুলিশের খ্পব্রে। ওর 
বয়স তখন মাত্র যোল। পুলিশের 
গোয়েন্দা বিভাগের ঝাহু অফিসারদের 
মতে ও নাকি একজন - মারান্বুক 
, মকশালপন্থী। জনসাধারণের ঘাড় 
ভেঙ্গে, ট্যাক্স বসিয়ে গোচেন্দ! 


বিভাগের বছর কে বন্ছর খরচ বাড়ানো 


* হয়েছে, অতএব কাজ দেখাতে হবে এ 


, ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 

আবার কেমন ' কলকাতার রং 
বদলে যাচ্ছে! নিছিল, “ফিটিং সেই 
আগে যেমন ছিল | রক্ত পতাকা আর 
কুষচুড়ায় আচ্ছন্ন ব্ৰিগেড প্য্‌ রেড।, 
হাজার হাজার আহুষের ভীড়, আলাদা 
করে বিকেলের আলোয় চেনা ষায় না, 
বিস্ত মনে হয়.ষেন একটা মুখ, একটা 
প্রতিজ্ঞা, সব একাকার হয়ে যায়। 
বারুইপুবের। গোহিন্দ, পুরুলিয়ার টুহু 
ওরাও, বজবজ্জের ইসমাইল আর 


দৃপ্ত £ নেতৃত্বের নিভু লৈ পদক্ষেপ 


এক মুষ, এক £ স্বৈরাচারী: 


সিদ্ধার্থ সকার যাক্য গপতস্ত্রের ' 


সংগ্রাম বাচার সংগ্রাম, মিলি এম” 

জনতা গণতন্ত্রী কংগ্রেসের মৈত্রী 

জিন্দাবাদ 
বিশাল বিপুল 


আওয়াজ। 


তলাট জুড়ে এই 
ব্রিগেড “প্যারেড গাউণ্ড 
বেজ করে যোল বর্গ কিলোমিটার স্থান 
জুড়ে অনবরত মিছিলের 'বাও়া আসা, 
লক্ষ লক্ষ মানুষের প্দচারণার শব, 


'সকাল.থেকে বাত আটটা-নটা পর্যন্ত 


আসানসোলের অনিল সাহা স্ব এক ।- শত শত মানুষের মিছিল। ট্রাফিক 


তাই অনেকের 
যষ্টিযুগলের - 
কিশোরের। 
যষ্টির পাড়ায় একটি বস্তি কমিটি 
আছে) সেই বস্তি কমিটির অধীনে 
১ একটি কোঁচিংয়ে ও রোজ সন্ধ্যেবেলা 


মতই শিকার হলো 
মত গরীৰ, ঘরের 


কৈশোর কেটে গেল ইন্দিরাশাহীর কারাগারে: 


কয়েকদিন পরেই ১৪৭৩ পারে 
২৩শে মার্চ লালবাজার থেক গোয়েন্দা 
বিভাগের বেশ কিছু যণ্ডামার্কা চেহারা- 
ওযালা লোক তাকে গ্রেপ্তার করে 
নিযে যায় ৷ সেখানে সেণ্ট্াল লক 
আপে ওকে, রেখে দেওয়া হ্য় পরের 


পড়তে যেত | এ বস্তি কমিটির সম্পাদক দিন তিঃটে সম্পূর্ণ মিথ্যা যামলা দিয়ে 


ছিলেন ‘ওখানকার বিধানসভ! 'সদস্ত 
শ্রীবারিদবরণ দাসের অনুগত । এ 
সম্পাদক মশাই একদিন তাকে বলেন, 
“তুমি কংগ্রেস বিরোধী কথাবার্তা 
প্রচার কর, তোমাকে এখানে পড়তে 
দেওয়া হবে ন!। তুমি এখানকার 
ছেলেগুলোর মাথা খাবে। যদি তুমি 
কংগ্রেস 'করো তাহলেই তুমি পড়তে 
পারবে” বষ্টিধ্গল গরীব হতে 
পারে, . কিন্তু সৎ ও আদর্শবান, 
ভাই ও আদেশ অমান্ত করে? অতএ 


প্রাক অঙগশাসন পরেই শান্তি ।, 


৮ 


ওকে শিয়ালদহ কোর্টে হাজির করা, 
হয়। এরপর লক্‌ আপ থেকে অফিস 
কল করে ওকে ভি ডি বিভাগে 


* নিয়ে, যাওয়া হয় ও চলে তারপর 


প্রচণ্ড নির্যাতন । অভিযোগ 'ও নাকি 


আগামী সংখ্যায় 
আগামী সংখ্যার দর্প.ণ ' বন্দীযুক্তি' 
এবং পুলিশের অত্যাচার ৪ হত্যা 
সম্পর্কে :করেকটি বিশেষ লেখা প্রকাশ 
কর] হচ্ছে। . সেই কারণে পৃষ্ঠা সংখ্যা 
বাড়িয়ে দাম করা হচেছ ** পয়সা। 


4 








ভাদের 


t 
~~ 


বানচাল, সমন্ত রাস্তাটা! যেন হাট্ছে। 
ব্রিগেড প্যারেড 'গ্রাউও থেকে করেক 
কিলোমিটার পর্যন্ত লোড শেডিংয়ের 
দৌলতে নিশ্চিত অন্ধকার । মাঝে মাঝে 
পথপার্ছের দোকানের মোমের আলো! 
ঝলকে ঝলকে ধার: যে মানুষগুলো 
যাচ্ছে_ শিশু, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী 
করাও মুখে যেন আশার 
ঝলকানি | | 
১৯৭০ সালের ১৫ই নভেম্বরের-পর 


.. এই প্রথম মার্কসবাদী কমউনিষ্ট পার্টি 


আবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে 
জমায়েত করলো। কমিউনিঃরা 


যে মরে যায়নি, তার প্রমাণ এই লক্ষ 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 





নকশালপন্থী, অতএব ওকে ‘বিশ্ববপ 
দর্শন করাও (এটা লর্ড সিন হা রোড 
ও ভি. ডি. অফিসের প্রচলিত ভাষা )। 
কিন্ত ১৯৭৩ সালের ১২ই জুম 
ম্যাজিস্ট্রেট তাকে এঁ তিনটে মামলা 
থেকেই যুক্তি দেন। কিন্তু যে কথায় 
আছে ৰাঘে ছলে আঠারো ঘা, পুলিশে. 
'ট'লে-..খতএব জেল গেট খেকে 
বেরুতে না বেরুতেই আৰার গ্রেপ্তার | 
এবার আর অনর্থক আমপগ্ুবী মামলাও 
নয়। মামলা থাকলেই শুনানীর 
দিনে আদাাতে পুলিশ পক্ষকেও 
থাকতে হবে, তদন্তকারী অফিসারকে + 
(আই, ও) ছোটাছুটি - করতে হবে 
অতএব নিঝঞাট মিলা। যষটিযুগল 
হাজরা বারিদবরণ দাশের অনুগত হতে 
রাজী হয়নি অতএব দেশের আভান্তরীণ 
নিরাপত্ত! রক্ষা করেনি, ' অতএব 
আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাদের 
গাদের লাভ। কারণ ভি. ডি. পুলিশ ' 
কমিশনারের চোখে ভালো! সাজবে, 
| শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


bl 
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'টিন্ত ঘেথাঁভ 


' পশ্চিমবাংলার মরাগাঙে আবার আন্দোলনের ৰান ডেকেছে। 
শিক্ষক, শিক্ষাকমা থেকে শুরু করে কল কারখানার শ্রমিক মদুৱেরা দীর্ঘদিন 


ভযশুনঃ 


সর্বস্তরের 
- পর তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে" রাস্তায় নেমেছে।, অরুনী/ অবস্থার আঠারো 
যাসে কলকাতার যে রাস্তাগুলো পড়েছিল প্রাণহীন, নিস্তব্ধ অবস্থায় কেনে 
জনতা সরকার গঠিত হওয়ার পর সেই বাস্তাগুলো মিছিলে মিছিলে প্রাণ- মুখর 
হয়ে উঠেছে J এই আন্দোলনগুলির চট মূলতঃ অর্থ নৈতিক হওয়া সত্বেও 


_ পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে এর অহপ্রেরণাূলুক ভূমিকাঁকে অস্বীকার করা ধায় 


না। -মান্ুষেধ ভয় ভাঙছে। পায়ের জড়তা কাটছে। পায়ে’ পায়ে এগিয়ে 


' আসছে মানুষ সংগ্রামের সংদানে! কংগ্রেন ছেড়ে কে বা কাযা গণতন্ত্রী 


কংগ্রেসে এলে! কিংবা জনতার দুয়ারে ধর্ণা দিলস্তান্থয তা নিষে মাথা ঘামায়, 
না। কংগ্রেল জেঙেছে। ভাঙুছ এটা প্রতিহাগিক সত্য ৷ 'কিন্তু 


ইতিহাসের যে কথা শ্রেণী সংগ্রামের মহাকাব্য রচনা করে তার নাম সংগ্রাম । 


পশ্চিমবাংল1 সংগ্রামের সেই মেলাদ ফিরে পেয়েছে |, 


, এই সংগ্রাম জনতা সঃকান্ের বিরুদ্ধে নয়। বৈরী শি জনগণের আন্দো- 
জনকে জনতা সরকারের বিরুদ্ধে চালিত ' করতে সচেষ্ট হতে পারে। তাই 
সংগ্রামী শক্তির নেতৃত্বকে রক থাকতে হবে। কারণ এখনো টিন 


আলেশি' । Fr 
1 


বিধান সভার নির্বাচন আসন্ন । নির্বাচন. শুধু সরকার.দখলের আন্দোলন 










" খাকে। বুর্জয়াদের, লেজুডশক্তি বিভেদের ছুরি শাণিত করতে থাকে। 


শ্রমিক শ্রেণীর পার্ট এগিয়ে চলে শ্রমিক- কৃষক মৈত্রীর গর সঙ্গফে। 


ইতিহাস একটি স্থযোগ-ছুবার উপস্থিত করে না. 
লড়াইয়ে প্রথম রাউণ্ডে জনগণ বিজ ঘোষিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাউও বা 
(শেষ রাউণ্ডেও দনূগণকেই বিজয়ী হতে হযে। (৮ 

বামপন্থী শক্তিগ্ুলো সংহত্ত ও এক্যবদ্ধ হলে পশ্চিমবাংলায় বিভেদের 
শক্তির স্থান মেই।- ২২শে এপ্রিলের ব্রিগেড প্যারেড ' গ্রাউণ্ডের মহতী 
সমাবেশের মতো আরও সমাবেশের প্রয়োজন আছে | কিন্ত তার চেরেও বড় 


প্রয়োজন নীচুততলা থেকে এক্যের বনিয়াদ গড়ে ন তোলা । 


বিগত কয়েক বৎসরে পশ্চিম” বাংলার যুৰ ছাদের রাজনৈতিক উদ্ধম ও : 


গতিশীলতা, স্তিমিত হয়ে এসেছিল ! এলাকাভিত্তি সংগ্রামী কমিটি গঠন করে 
, সেই উদ্যম ও গতিশীলতাকে কাজে লাগাতে হবে | . | 


“ » বাষপন্থীরা ছাড়া অন্ত কেউ দি দু 
খোলা রাখ উচিত। গণতান্ত্রিক সংগ্রামে কেউ অস্পৃগ্য নয় | গুজরাটে নব- 
" নির্মান সমিতি হয়েছিল । তারা বর্মো্ভমকে রাখতে পারেনি | বিছবারে 
“ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি সংশ্রীম. করেছে। কিন্ত জরুরী অং অবস্থা ঘোষপার- পর সেই 


\ 


[অংশীদার হতে চায়, দরজা! 


পির নেতৃখকে মূল রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে খাতে হৰে), তবেই 
‘চূড়ান্ত য় আসবে 


 বেলেবাটার অধিবাসীদের আবেদন: 72 
বৈলেঘাটা ৩ঃম্ং ওয়াডে বস", উপস্থিত হন। . ॥ ' | 
বাকারী অধিবাসীবৃন্দ গত ২২শে 
এপ্রিল তারিখে একটি গণডেপুটেশন 
নিয়ে তারের স্থানীয় অঞ্চলে জলকলের 





"ভারতবর্ষব্যাপী গণভঙ্তরের 


পুত্র প্রতিষ্ঠানের অফিসারবৃনদ শৃক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। শাসকদলে 
তাদের আবেদন বিবেচনার আশ্বাস বিশৃষঘপা ও বিপর্যরের এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের ফুক্তত্রট 
দেন।. গণ ডেপুটেশনটির নেতৃত্বে ও জনশক্তি কতকগুলো নিতান্তই বুর্জোয়া সংস্কারের ব্যর্থ 


৪ 


0 


পন্দিযী EET ও ববি সাম্রাজ্যবাদের 
‘পরোপক্কার’ সুবিদ্বিত। 
যোগ হলে তো] সোনায় লোহাগা। 
“মিহান’.হৃষ্টি - যুব কংগ্রেস তার-একটি। 

যুৰ কংগ্রেসের. “জেনারেল ভেদকিশশন+ সবারই জান]। ! 
মুখভঙ্গীকে কঠোর করে রাধতে কুড়,ল-মার্কা ' গোফ, 
খড়গ মার্কা গালপাটরা, অশ্লীল বিকারে ঠাসা, ভাষ'-ভ্ানের 
মালিক এবং ' পুগিশের গোপানরূপী এ সমস্ত মহাত্মাদের 
একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থোলাখুলিভাবে চোখে পড়ে। : 


কংগ্রেসী জীবনবর্শনের ভিত্তি 


ভদ্রুলোক»দের নত্জাতিক ‘আদর্শে 


এ জোটের অনেক 


অনুপ্রাণিত 


“আমাদের বাবু্রেণীর অপার সহিয়া | দেশী-বিদেশী মালিক-: 


..শাহীর লেজ। হাত আর মাথা “( Fags Functionaries 
and Philosophers) হয়ে আধা-নবাধী আর ত্যধা- 
নায়েবীর খেতাব পেয়ে গভীর নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের প্রয্োগে 
তার! যা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা হলো ' 

১ ।শিল্প-সমৃদ্ধ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্ৰাজ্া- 
বাদের জন্তেবোবতীয় জলজ, স্থলজ, উদ্ভিদ ২৮৮ রকমের 
থাছপপ্যের স্থায়ী উৎপাদক ধোগানদার ( Producer- 


Supplier) এক বেকার সমুদ্র ভারতবর্ষ ; কিংকা বলা বায়, ' " 


মূল শিল্প ওভারী শিল্পের দেশ ইংল্যাণ্ড আমেরিকা-রাশিয়ার 


রূপে ভারতভূমির পরিণতি লাভ। 

_. অতএব, নয়া একচেটিয়ার সমাজতন্ত্র এগিয়ে বলঙে। 
তৰু, এত করেও সাধের হাফ-নবাবী, হাফ-নায়েবী বুঝি 

টেকে না--উপরাসী দেশের মোট রগ্যানী-বাশিজ্যের এক 

স্থবিপুল অংশ খাস্তপপ্যে রগ্থানী সত্বেও দেশী-বিদেশী মাপিক 

আর বণিকদের বিপুল দেহে এনিমিয়া রোগীর নাড়ী কম্পন 

বেজে চললো, খপাজ্মক আমদানীর নিঃশ্বাসে আর প্তানী- 


মুখী শিল্পায়ন ও খণাত্মক রপ্তানীর পরহ্থাসে ঘনারমান নাভি- ' 


শ্বাসের অস্তিম ব্যাকুলতা ফুটে উঠলো । বিদেশী পুঁজির ও 
বাজারের অনিশ্চিত আকর্ষণ-বিকর্ষণের এক জটিল আবর্তে 


যখন গো! উৎপাদন ব্যবস্থাটাই তলিয়ে যেতে বসেছে, - 


এরূপ সঙ্কটাকীর্ণ পরিস্থিতিতে দেশী-বিদেশী কুবের-শাহীর 


" লেজ, হাত ও মাধাগুলো একগাদা! দানবীয় বস্ত্র জঞজমন্ত্র নিয়ে 


কাজে নেমে পড়লো অর্থ নৈতিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক 


| বন্দোবস্তগুপিকে স্থায়ী ও পাকা করতে। 


এই দানবীয় তন্ত্র ও তে বিষয় আমরা আগেকার 
সংখ্যায় আলোচনা করেছি; কিন্ত স্ত্রাংশএবিশেষের 


রা . মাহাত্মাও কিছু খাটো নর 
লন্িতি অঁদিত লাফল্যকে এগিয়ে নিরে,যেতে পারেনি | গণসংগ্রাম সমিতি- 


‘এক নেত্রী এক দল’ '_ 
১৯৬৭-৬৯ সাল । এহেন আতঙ্কিত “বিপন্ন ভারতীয় 
উৎপাদন" ব্যবস্থা ও বাষ্ট্রশক্তি তখন, উৎপাদন শক্তিগুলির 


সঙ্গে এক চরয বৈরিতার পথে সক্রিয় এদিকে ভারতের, 


বিভিন্ন রাজ্যে শাসকশ্রেণীর প্রধান সংগঠন কংগ্রেদ দল 
। সংখ্যালঘিষ্ট হয়ে পড়লো-_কেরলে ও পশ্চিমঘঙ্গ, এক মিশ্র 
সাংগঠনিক 


"যুব কংগ্রেসের ‘যোবন’ 
৷, প্ৰীকান্ত বনুরায় | 


এতে আবার এক সম্প্রসারণবাদ, 


' বেকার সমাজের এ অংশটি ক্রমশঃ হতাশা, শ্রমবিমুখত 


+ 


বর্ণনা] শুক্রবার ২৯শে এপ্রিল, ১৯৭৭ 


তৎপরতায় ও স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার নেতৃতে শহর ও শিল্পা- 


হি রস 


এ 


ফলে যুব কংগ্রেস ভূমি হওয়ামাত্র ঘড়ির ' কাটা ঘুরানোয় 


কাঁজে' নেমে পড়লো । আকাশবানী নানাভাবে আকাশ 
বিদীর্ণ করে চললো, প্রতিক্রিয়ার কঠগুলি ইংরেজী- বাংলায় 


1 তারম্বরে ‘ভূতমন্ত আবৃত্তি করে চললো, কলয়গুলো ককিয়ে 


চললো ( ‘আমর! ক্লোখায় আছি’ ) কিন্তু দেশীমন্ত্রে এ রোগ 
যায় না, তাই এলে! রুণীমস্নর। 


প্রাক্তন র্যজা-বাদশাদের এককালীন টাকার বস্তা 


উপহার দিয়ে বাধিক 'খলেটি' (6:7০ 20:96) .চেয়ে নিল 
(রাজন্তবর্গের ভাতা বিলোপ ?), ভাগ্যবান রাজন্ত আরো 
ভাগ্যষান হলো__ভঙ্গলোরেরা গিণতম্রেঃ' দয়বনি করলো, 
আর মস্তাঁনেরা সমাজতন্ত্রের’ | 

' এদিন ভারতীয় ফিনান্স ক্যাপিট্যাল এক বিশৃঙ্ঘল 
শোবণ-তাগ্ুবে মত্ত ছিল, তাকে সুশৃত্খল শোষণ ক্রিয়ায় 
“রম লাইন’ করাটা এক বুর্জোরা দায়িত্ব। এ জরুরী কাদ 
দরকারী তদারকী ছাড়া সম্ভবপর নয । অতএব দেশী বড় 
ব্যাঙ্কের রাষ্্রীয়করণ হলো। যুব কংগ্রেস ততদিনে আলতো 
আলতো কথা 'লিখেছে,.এক নেত্রী, এক দল’ চিৎকারে 
আকাশ বিদীৰ্ণ করলো।  । 
তা ছাড়াও, দেশী- বিদেশী বিভিন্ন পুঁজি স্বার্থের 'কো- 
অডিনেশন্‌' চাই । খাল কাটতে হবে, অনেক খাল। কুমীর 
যাবে, কুমীর আসবে। ভারতীয় পু'জি-কুমীরটি কি চিরটা 


দেশ রয়েছে ভারতের চাইতেও পিছিয়ে । তৃতীয় বিশ্বের সে 


নয়, গণতাস্ত্রিক সংগ্রামের অবি শ। পণ্য-আমদানীকারী ও প্রসেসিং কারধানারূপে গড়ে ওঠা' 
সত এ নি | আও হতে পারে, বাদী কাল শুধু ভারতীয় রক্তই ধাৰে 2 'তার কি এক আধটু 
কালও হতে পারে। শ্রেণী সংগ্রাম মুলতবী থাকে ন11 শ্রমিক. শ্রেণীর পার্ট তারততূমি। এক কথার, উভয় প্রকার সাম্রাজ্য এ রা ইলাহা 
অব্যাহত শ্ৰেণী সংগ্রামের নেতৃত্বদানের মধ্য দিয়ে জনগণকে এক্যবদ্ধ করে যুলধনের বাজার, উত্তম খান্যের “৪ বাজার), খনির) টিজার বন রা টিভি হাতা ' 
. চলবে মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে। বুর্জ্জোয়ার! ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে মত্ত ইজায়াদর, সত্তা শ্রমের যোগানদার ও সম্প্রসারিত কারখানা, ন করে দায়েব 


সব দেশে কুমীর হয়ে সে ষাৰে। তবে, সৰে তো ‘হাটি Po 


হাটি পা, পা তাই বড়রা নিযে যাবে সব্দে করে ( সাসাজ্য- 


বাদী সবারথগুণির সঙ্গে জয়েন্ট কমিশন ও জয়েন্ট কাউন্সিল ও . . 


কুশ-ভারত অর্থ নৈতিক চুক্তি )। .অতঃপর ভারতীয় পুঁজি 
বাইরে বাবে, বিদেশী পুজি ভারতে আরো৷ আরো 
আসফে।' - 
“দেশের অর্থনীতি এক শক্ত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্টিত 
হয়েছে”--বুদ্বুদ করলো যুব কংগ্রেস । 
জাতীয়-চরিত্রহীন শৃক্তি-হন্তর' 
আমরা ইতিপূর্বেই (দর্পণ--১৫ই এপ্রিল) দেখেছি, 
একচেটিয়া ধন্তন্ত্র বাধ্যতামূলক বেকার সুষ্টি করে, যার 
একাংশ অন্ধকারের পতাকাবাহী. হয়'। প্রকৃতপক্ষে, যদি 
১এ না হতো, তাহলে ধনতন্্র ধনতন্্ই হতো না। 








সংগ্রামবিমুখতা আপন শ্রেমবিরোধিতার পথ ধরে শাসক- 
শক্তির জালে পে আত্মধাতী হয়। আবার পঙ্গু, অক্ষম 
জাতীয়-চরিত্রহীন ভারতীয় ধনতন্ত্রে এই যুব কংগ্রেসী কালো 


শক্তি যে মাত্রাতিরিক্তরূপে বিকারগ্রস্ত হবে, তাও ধরে 


নেওয়া যায় । অতএব, ভারতীর, ঘুষ কংগ্রেসের অভ্যুত্থান, 
প্রস্ততি, আকার ও ন্বিকারগুলি সমসাময়িক ভারতবর্ষে 


অস্ত্র, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার এক চরম অভিযানের রূপ 
নিল। নিচের দিনপঞ্জিকাটি লক্ষ্য করুন| 

'১৯৭* সাল | মহাবীর সিদ্ধার্থশঙ্কর ৰাংলার মসনদে | 
সীমান্তের ওপারে আর এপারে বুর্জোয়া পাঁতিবুর্জের 
শক্তিগুলো তখন পূর্ববঙ্গে লাশ গুণতে ব্যস্ত ; ওপারের হাঁড়- 


অস্থিরতার উষ্ণশয্যা (2০ ৮৪৭) পশ্চিমবঙ্গে এবং তৎপর 






দাবীতে কলকাতা পুরসভার কমিশনার 
ওয়াটার ওয়ার্কসের এক্সিকিউটিভ 
ইঞ্জিলীয়ার, এযাডমিনিষ্ের প্রভৃতি 
কর্মকর্তাদের নিকট, আবেদনসহ . 


ছিল্নে অচিন্তাকুমার বস্তু, বরুণাশংকর' . 
রায়, বিশ্বনাথ পাল, মনোতোষ ঘোষ, 
কমল মিত্র, হুনীলকুমার দাস, শীতল . 
পাঁজা প্সৃতি, 


চেষ্টা করেছিল।। অতএব, ঘায়ের যন্ত্রণা -যেথানে 'বেশী 
কংগ্রেসী ‘চিকিছে'ও স্থরু "হল সেখানেই-_-একেবারে 
এন্টিবায়োটিক" ব্যবস্থা ; স্থানীয় রাজ্য পুলিশের রাজনৈতিক 


নিক্ষিয়তার পরিবেশে ও কেন্দ্রীয় শকিগুলির গোপন 
j ৬ 5 < 


মাংসের ‘দুঃখে’ এপারের বাজ্বাধীর| যেমনি ‘আকুল’ 
তেমনি শশব্যস্ত | 


[0d 


ছকের পর ছক আকা হয়ে, চলে|; ' 
পয়সা আর পরদার লোভ দেখিয়ে আর পুলিশের ব্র্যাকৃ- 
. (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


জর্পণ || শুক্রবার ২৯শে এপ্রিল, ১৯৭৭ 


' আই আর সি আই পরিচালনায় 


+ গলদ $ জরুরী 


তদন্ত প্রয়োজন, 


'( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ক্ষণ শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত্ত করার 
উদ্দেশ্টে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা ইত ট্িরাল 


বিকন্দট্রকশন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া" 


লিমিটেড (আই আর দি আই) নিজেই 
অন্থস্থ হয়ে ধুঁকছে । ১৯৭১ জালের 
১২ই এপ্রিল সরকার এই প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তোলেন । কলকাতায় এর হেড 
অফিস। টাকার এদের খুব অভাব 
নেই। আই আর সি আই ভালভাবে 
কাজও শুরু করেছিল। কিন্তু যথাষোগ্য 
নীতি গ্রহণে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা, রুগ্ 
শিল্পে পুরাতন অপদার্থ ও দুনাত্রি- 
পরায়ণ ব্য'ক্রদের বহাল তবিয়তে 
থাকতে দিয়েই আধিক সাহাব্যদান, 
ক্রটিপূর্ণ শ্রমিক বিরোধী নীতি, শ্বঞ্জন 
পোষণ প্রভৃতি কারণে আই আর সি 
আই অধোগতির পথে গেছে। তার 
ফলে আই আর সি আই যাদের 
সাহায্য করেছে সেই সব শিল্পসংস্থা 
কিছুদিন চলেই আবার বদ্ধ হয়ে গেছে 
এবং হাজার হাজার শ্রমিক বেকার 
দশায় নিক্ষিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 
আই আর লি আইয়ের সাহায্য পেয়ে 
রুগশিক্প সংস্থার মালিকরা ফেঁপে 
উঠেছে, কিন্তু শিল্প আরও রুগ্ন 
শছয়েছে। কারণ এই সংস্থার নেতৃত্বে 

বার! আছেন তার! হুর্নাতিপরায়শ এবং 


যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপাঃগ | 
ফলে যে উদ্দেশ্যে এই সংস্থা! গঠিত সেই 
উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে আর হাজার 
হাজার বেকার অনাহারে ধু কছে। 
১১৭৪ সালে আই আর সি, 
আইরের কার্যকলাপ সম্পর্কে সমালো- 
চনার ঝড় ওঠে। পরের বছর জা- 
যারা মাসে আই আর সিআইয়ের 
ব্যাপারে তদন্ত করার জন্তু, জেসপ 
কোম্পানীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান 
শরীমার এন সেনকে নিয়ে একজন, সদস্য 
বিশিষ্ট এক কনিটি গঠন করা হ্য়। 
এই সংস্থা তার রর্ভবাকর্মে কেন ব্যর্থ 


হল সেটাই ছিল তদন্তের প্রধান - 


বিচার্য । কমিটি প্রাক্তন কেঙ্গীয় 
সরকারের কাছে তার স্থপারিশগুলি 
পেশ করেছে বলে দানা গেছে। কিন্তু 
প্রাক্তন সরকার সেই সুপারিশ কার্যকর 
করেন নি এবং কায়েমী স্বার্থ এই 
অবস্থার সুযোগ 'নিতে চেষ্টা করছে। 
বর্তমান সরকার এই কমিটির সুপারিশ 
আশা! করি পরীক্ষা করে দেখবেন। 
আই আর সি আইয়ের অন্ততম 
ত্রুটি এর মাথাভারী প্রশাসন এষং 
নীচের তলার কর্মী সংখ্যার স্বল্পতা । 
এখানে অফিসারের সংখ্যা ৫৪ আর 
সাধারণ কর্মচারীর সংখ্যা ৭৪। 


জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনীয়ারিৎ কলেজে 
পরীক্ষা নিয়ে বিভ্রাট 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


জলপাইগুড়ি ইপ্জিনীয়ারিং কলেছে 
ছাদের এখন ত্রিশ অবস্থা । ছাত্র- 
দের অভিভাবকদের অবস্থা আরও 
করুণ। এর মুল কারণ কলেজের 

বাধিক ছাত্রদের পরীক্ষা 

বল্রাটকে কেন্স করে কলেজে এক 
অশান্তির অবস্থা হাটি হয়েছে। 

চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের একটি 
পরীক্ষা গত২৭জাহুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রথমে ছাত্রর] পরীক্ষা-দিতে গররাজী 
হল। এদের বক্তব্য মাত্র ভিনমাসের 
ক্লাসের পড়াশুনায় বাৎসরিক পরীক্ষা 
তাদের পক্ষে দেখয়! সম্ভব নয়। 

শেধে কলেজ কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দেন 
যতটুকু পড়ানো হয়েছে তারই মধ্যে 
পরীক্ষা! নেওয়া! হবে। পরীক্ষা হলে 
ছাত্ররা অবাক হয়ে দেখেন কর্তৃপক্ষ 


সেকথা রাখেন নি। ক্লাশে পড়ানো ' 
হয়নি এমন সব প্রশ্রেরও উত্তর চাওর! . 


Ld 


হয়েছে। প্রতিবাদে চতুর্থ বর্ষের মোট 


৯৭ জন ছাত্রের মধ্যে ৯৪ জন ছাত্রই 


পরীক্ষা হল থেকে বেরিয়ে আসেন! 
তার! সিদ্ধান্ত নেন কর্তৃপক্ষের প্রতি- 


শ্রুতি তঙ্গের প্রতিবাদে তার! পরীক্ষা 
বয়কট করবেম | 
বিষয়টি শেষ পর্যন্ত পুলিশে গড়ায় । 

অভিযোগ-_এই' স্ময় বিশ্বজিৎ বাগচী, 
জ্যোতির্যয় চ্যাটার্জা, সৃপালকান্তি বনু 
পুলিশের হাতে হেনস্থা হম । 

হোষ্টেল থেকেও ছাত্রদের ৰিতাড়- 
মের ব্যবস্থা পাক] কর! হয়। এরপর 
থেকেই ছান্ডদের অধিকাংশ কলেজ 
ছাড়া। - 
অভিভাবকদের পক্ষ' থেকে বিষয়টি 
শিক্ষামন্ত্রী লহ বিভিন্ন দ্তরে জানান 
হয়| জানা যায় এখনও কোনও ফর- 
শালা হয়নি। ফলে ছাত্র ও অভি- 
ভাঁবকর] দিশেহারা হয়ে এখন ঘুরছেন 
সামান্য হধিচারের আশায় । ছাত্র- 
দের বক্তব্য তারা পুনরায় পরীক্ষা 
দিতে রাজী ।. তবে অবশ্যই হত্ত- 
টুকু পড়ানো হয়েছে তার মধ্য থেকেই 
প্রশ্ন করতে হবে! 

বলা. বাহুল্য-চতুর্থ বর্ষের এই 
পরীক্ষা বিল্রাটকে কেন্দ্র করে জলপাই 
গুড়ি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ছাত্রদের 
মধ্যে তুমুল বিভ্রান্তি চলছে। 


অফিলারের সংখ্যা আরও. বাড়ানো 
হচ্ছে। কাজের অম্ুপাতে অফিসারের 
সংখ্যা বেশি বলে অনেককেই 
অধিকাংশ সময় বলে থাকতে হয়। 
অথচ নীচের দিকে সাধারণ কর্মচারীর 
প্রয়োজন থাকলেও তাদের সংখ্য! 
বাড়ানে হচ্ছে না। 

বোনাস আইন সংশোধনের ফলে 
কর্মচারীদের বোনাস বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে | যদিও আই আর লি আই 
কোম্পানী আইন অঙ্থযাত্ী একটি 
রেজিস্টার্ড কোম্পানী এবং সংগোধিত 
আইমে ভার বিশেষ সত্তা আছে, তাই 
এর নাম থেকে “লিমিটেড” শকট! 
বাদ দেওয়া হল। , 

অফিসারদের আধিক ও অস্তান্ত 
নানা রকম স্থযোগ স্বিধা দেওয়া 
হয়েছে যা আই আর সি আইয়ের 
ছয়বস্থার অন্ততম কারণ। অপরদিকে 
সাধারণ কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা 


কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। দুজন জেনারেল 


ম্যানেজার ( বেতনক্রম ২,৫**-৩*০* 
টাকা) আযাসিস্টা্ট জেনারেল 
ম্যানেজার ও ম্যানেজারদের (বেতনক্রম 
১৩৫*-_-২৫** টাকা ) এবং ডেপুটি- 
জেনারেল ম্যানেজার ও জুনিয়ার 


অফিসারদের (বেতনক্রম & *.--১২৩৯ 


টাকা) বাড়ি ভাড়া বাবদ দেওর হয় 
যথাক্রমে মাসে ১৪০* টাকা, ৮** 
টাকা ও ৬০ টাকা। অপর দ্বিকে 
ষ্টেনোগ্রাফার, কেরাম, টাইপিষ্ 
ইত্যাদিদের ( বেতনক্রমে ২**--৬২০ 
টাক!) এবং পিয়ন ও অজ্তান্তদের 
( ৰেতনক্ৰম ১২*-_৩** টাকা) বাড়ী 
ভাড়া ৰাব্দ দেওয়া হয় যথাক্রমে মাসে 
নৃনতম-৩* টাক! ও সর্বোচ্চ ৭৫ টাকা 
এৰং ২৪ টাকা । অৰ্থাৎ আই আর 
পলি আইয়ে জেনারেল ম্যানেজার ও 
পিয়নের মধ্যে বেতনের ফারাক 
যেখানে ২*৮৩ শতাংশ, সেখানে বাড়ি 
ভাড়ায় ফারাক ৫৮৩৩ শতাংশ ৷ - 
আই আর সি আইয়ের প্রতিষ্ঠাতা 
চেয়ারম্যান শ্রীবি বি ঘোষ। তার 
আকন্িক মৃত্যুর পর চেয়ারম্যান নিযুক্ত 
হন শ্রীআর সি দত্ত আই সি এস। 
তার এবং প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টর শ্রীসি টি দাশের নেতৃথে 
আই আর সি আই যথেষ্ট সুনাম অর্জন 
করে? ১৯৭৪ সালে বর্তমান চেয়ার- 
ম্যান কার্ধভার গ্রহণ করেন এবং শ্রীসি 
টিদাসগ এই সংস্থা ত্যাগ করেন। 
তারপর থেকেই এর অধোগতি শুরু 
হয়। এখন এই সংস্থা এমন একটা 
অবস্থায় পৌছেছে যে একে হুস্থ করে 
তোলার জন্য বিস্তৃত তদন্ত প্রয়োজন । 
হাজার হাজার শ্রমিকের জীবষন-যৃত্যু 
নির্ভর করছে আই আর পি আইয়ের 


যোগ্য পরিচালন ব্যবস্থার ওপর । 


॥ তিন || 


পুলিশের সাহায্যে ডাকাতি 


( দর্পণের ভ্রাম্যমাণ প্রতিন্ধি ) 


চি 


চণ্ডীতলা থান] অঞ্চলে ব্যাপক 
ডাকাতি ও চণ্ডীতল। খানার এগ দল 
কর্মীর সঙ্গে ডাকাতদের যোগাযোগের 


. সংৰাদ (২২ এপ্রিল দর্পণ) প্রকাশিত 


হবার আগের রাত্রেই মশাট বাজারে 
হুঃসাহমিক ডাকাতি হল। 

চণ্তীতলা থানার পুলিশ পোস্টিং 
ছিল মশাট বাজারে মার্টিনের স্টেশনে । 
ডাকাতি হলে! মাত্র দুহাত দূরে । প্রায় 
বাইশ মিলিট ধরে। একটি দোকানের 
ক্যাসব্যাক্স ভাঙা হলো, ইংরাজ 


আমলের তিনমণ ওজনের সিন্দুক খোলা 
হলো গ্যাস চালিয়ে আগুন দিয়ে |. 


ডাকাতরা উধাঁও। বাঙ্গারের 
লোক স্পষ্ট দেখেছে ডাকাত দলের 
গাড়ীর পিছনে পুলিশের জাল দেওয়া 
ভ্যান। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ছুটি. 
গাড়ী চলে গেল। বক্ষক ভক্ষক হলে 
মাহষ বাঁচবে কি করে? মশাট 
বাজারের আর জি, পার্টির দাবী ঃ 
থানার দোষী কর্মীদের সাজা চাই। 
কিছু কনসটেবল বাবু ও অন্ত “কর্মীরা 
তাল গাছের রস (এ সময়ে সচ্ছ্যের 
দিকে তাল গাছে রস নামানে! হয়। 
গেঁজানে! রসই হলে! তাড়ি) খেতে 
রাত্রে সন্ধ্যায় কোথায় যান? গালতে 
চেয়েছেন হুগলী জেল! জনতা দলের 


জনৈক কর্মী ও ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি । 


থানার বাবুর বেআইনী তাল 
গাছে রস কাটাতে দিচ্ছেন যাদের 
তাল গাছ কাটার লাইসেন্স নেই। 
লালবাজারও চণ্ডীতলা থানার ওপর 
কুক | কদিন আগে লালবাজার 


থেকে পুলিশ এসে চশ্ডীতলা থানার 
নাকের ডগা কুমীরমোড়া অঞ্চল 
থেকে বেআইনী সোন! ধরলেন। 
উদ্ধার করে চলে গেলেন চণ্তীতল। 
ধানাকে না জানিয়েই। ডাকাতির 
ব্যাপকতায় চস্তীতলা মশাট জঙ্গল- 
পাড়ার মাহুযের 'চোখে ঘুম নেই। 
খানার কিছু কর্মীর সাহায্যেই নাকি 
সরকাৰী ভিপ টিউবগওয়েলের যন্ত্রপাতি 
চুরি যাচ্ছে মাঠের মধ্যে। দর্পপে 


' খবর ৰের হবার পর আর, জি, পার্টির 


কর্মীদের খানা থেকে ছমকী দেওয়া . 
হচ্ছে এই সব খবর ফাঁসের জন্ত। 
অথচ ইতিমধ্যে আবার চুরি 
হলো  নবাবপুরে থানার কাছেই। 
ভামকুনির রেল ইয়ার্ডের জিনিস 
চুরি গ্য়াগন ব্রেকারদের সঙ্গে ভাগ 
বাটোয়ারা! নিয়ে চণ্ডীতল! থানায় 
ঝগড়া হয় প্রকাশ্য দিনের বেলা। 
শান্তিপ্রয় লোকের! ভীত সন্তুস্ত ! 
চুরি ছিনতাই রোজ 'বাড়ছে। ম্মরণ 
থাকতে পারে দুমাস আগে চণ্ডীতল! 
থানার কিছু পুলিশ থানার পাশে 


মুদিখানায় হামল! করে ডাকাতি করে। 


টহলদার বাইরের পুলিশের হাতে 
ধরা পড়ে চস্তীতলা থানার 
পুলিশরা | হত্তভাগ্য দোকানদার . 
সব কটি পুলিশকে চিনিয়ে দিয়েছে। 
ত্ববে প্রত্তিকার পায়নি বরং প্রাণভয়ে 
আছে। _ 

চণ্তীতলা থানার বাবুদের রক্তচক্গ 
বলছে-_জলে বাস করে ব্যাটা 
কুমীরের সমে লাগিস। 


নির্বাচনী এক্য জিন্দাবাদ 


j ( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


দম্প্রতি বেহালার অভয়পদ হলে 
অহত্তিত গণতন্ত্রী কংগ্রেসের দক্ষিণ ১৪ 
পরগণার সংগঠক' ও সমর্থকদের কন- 
ভেনসনে আসন্ন বিধানসৃতা নিৰ্বাচনে ' 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থী দল সমেত 
জনত! ও গণত্রী কংগ্রেসের মোর্চা 
গঠনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ 
স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রবিনয় সিংহ। 
এই কনভেনশনে দক্ষিণ ২৪ পরগণার 
২৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের. ১১০ জন 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিশেন | প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, এই কনভেনশনে বন্ধ স্বাধী- 
নতা সংগ্রামী ও প্রাজন কংগ্রেসের 
নেতা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ন--. 
তেনশনে গ্রীবিক় সিংহ, প্রীসী তিক 
ভষ্টাচা্ধ ভ্রীকফ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ 


-ভবেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃদ 


ভাদের বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গে সুস্থ রাজ- 
নৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলার শপথ 
নেন। এছাড়া লভাপতি শ্রীসিংহ 


1 


তার ৰ্তৃভায় এই বলে হু’ শিয়ায়ী দেন 
যে, হুযোগ সন্ধানী, ধাম্দাবাজ কংগ্রে- 
সীর] ও গুণ্ডারা এখন জনত! ও গণতন্ত্র 
কংগ্রেসে ভীড়তে চাইছে । অন্তদিকে 
পুঁবিপতিদের দালালরা পিপি এম 
সহ বামপন্থীদল ও জন্তা-গণত্ী 
কংগ্রেশের মোর্চায় ফাটল ধ্রাৰার জন্তু 
সচেষ্ট। তিনি আরও বলেন, “প্বেরা-" 
চারী ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে এক- 
যোগে লড়াইয়ের মধা দিয়ে বামপন্থী 
ছলগুলোর সঙ্গে আমাদের মৈত্রী গড়ে 
উঠেছে। আমর! মাথার মণির মত 
সেই মৈত্রী অক্ষুণ্ন রাখব ।* 

জান! যায়, গণতন্ত্রী কংগ্রেস এখন 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠন 
গড়ার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন। 
তৰে, এখনে! পশ্চিমবঙ্গের নান! ভরে 
শ্বনির্দি্ট কমিটি গঠিত না হওয়ায় 
কাজের হিদ্ব হচ্ছে, এবং সমর্থকদের 
মধ্যে হতাশা দেখা যাচ্ছে, এমন কি 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে উদ্মা । 





সশস্ত্র সংগ্রাম প্রসঙ্গে 


ভীসত্যনারায়ণ সিংয়ের সঙ্গে 
জীচরণ সিংয়ের ১ সাক্ষাৎকার, এবং 
সাংবাদিক বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে . 


আমার কিছু বলার আছে। 
নিজেকে সি. শি. আই (এম-এল) 


"এর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে 


জাহির করার অধিকার তাকে কে, 


দিয়েছে? একথা সত্যি লেসিপি 


আই (এম-এল) নামধারী কয়েকটা 
উপদল তৈয়ী হয়েছে, কিন্তু তার 
অনেক আগেই ১৯৭০-৭১ সাল 


নাগাদ শ্রীসিংয়ের সংশোধনবাদী 
রাজনীতি পার্টির ' মধ্যে উদঘটিত্ত 
হয়ে যায় এবং সেই সময় থেকেই 
তিনি পার্টি তথা সংগ্রাম থোক সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন । দীর্ঘ রাজনৈতিক 
দুই লাইনের লড়াই চলার ফলে, নানা 
উপদল থাকা “লত্বেও ভারতের বুকে 
প্রকৃত সি, পি, আঈ(এম-এপ) দৃঢ়ভাবে 
জনতার গভীরে" আজও বর্তমান । 
বিহারে, পশ্চিমবঙ্গে, অন্ধে এবং 
অষ্তত্র তাদের পরিচালনায় সশস্ত্র 
সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছে।. তাদের 
নিয়মিত কাগঞজও বেরোয় £ দেশব্রতী, 
লাল বাগ (শ্রমিকের রাজ দখলের 
হাতিয়ার), . লোক যুদ্ধ এবং 
পরিরারেশন | প্রীবিংয়ের এই পার্টির 
সঙ্গে কোন সংশব মেই। সি,পি, 


" আই (এম-এল) বহার স্ট্যাম্প থাকলেই 
সি, পি, আই (এয-এল) হয় না | 


্রীপিং জেলে আটক নল্সাল 
বন্দীদের জন্ মায়াকান্না কাদছেন। 
এটা -সব সংশোধনবাদীদের একটা 
সাইড লাইন, বিশেষ করে নির্বাচনের 
প্রান্কালে। তার! ভাল ভাবেই জানে 
যে, জেলে আটক- ৩৫০০৯. নক্মাল 
বন্দীর (জর্জ ফার্ণাগডেদ্বের হিসাব ) 
জন্ত দেশের প্রতি মানুষের সহাম্থভূতি 
আছে তাই. তাদের সহীম্ূত্তিকে 
ভাঙ্গিয়ে ভোট জেতার জন্তু এটা 
একটা নোংর! প্রচেষ্টা । শ্রীসিং এই 
শিবিরে যেগ দিরেছেন। যে ব্যক্তি 
গোড়! থেকেই পার্টি তথা জনগণের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে, 
সংগ্রযী মাহযের কাছে তার 'পহান্ছ- 


: ভূতির কানাকড়িও দাম নেই। 


শ্রীপিং বার বার বলেছেন 'যে 


সি, পি, আই, (এম“এল)-এর কীদের 
উপর কংগ্রেস তথা ইন্দিয়া সরকার 
অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। শুধু 
এটা বলে অ-কংগ্রেসী সরকারের দরদ 
অর্জন করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্ত 


এই ভাবে জনগণকে বিল্রান্ত করা - 


যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে এবং কেরলায় 
তো অ-কংগ্রেসী সরকার ছিল, কিন্ত 


॥ বিরুদ্ধেও রায় দিয়েছে। 


তবে . ভারতের 


তখন তে! বিপ্লবীদের ওপর দমন- 
পীড়ন একটুও কমে নি। ৃ 

এবার নির্বাচন -পসঙ্গ । শীসিং 
বলেছেন; ভোটের ফলাফল শুধু 
ফ্যাসিসট কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই 
রায় দেয় নি, লিঃ পি, আই, (এম-এল- 
এর “নির্বাচন বয়কট করুন’ লাইনের 
জীসিংয়ের 
এই মত ভুল । নির্বাচন কি? লেনিন 

সঠিক ভাবেই দেখিয়েছেন যে, 
দেশে যখন ‘চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতি 
বর্তমান তখন কোন শালক গোষ্ঠীর 
প্রতিনিধি দল. দেশের মানুষকে 
শোষণ করবে, সেটা ভোটের দ্বারা 
সমাধান করার মানেই 'হল নির্বাচন | 
আরও ৰলেছেন যে দলই ক্ষ্মতায় 


আহক তার! শুধু গিরগিটির মত রং L 


পাণ্টায়। চরিত্র পাণ্টায় না। 
ভারতের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য চমৎকার 
ভাবে প্রযোজ্য। যে সরকারই 
ক্ষমতায় থাক, তারা জনগণের কোন 


,কল্যাণই করতে পারবে না|. ভারতে : 


নকশ্ালৰাড়ী এবং শ্রীকাকুলামের 
সশস্ত্র সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
চীনের পর লাওস, কথ্বোভিয়া এবং 
ভিয়েতনাম, সারা বিশ্ববাসীকে চোখে 


'আদুল দিয়ে দেখিয়ে . দিয়েছে যে 


সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া শোষিত মানুষের 
মুক্তি নেই। তবুও ভারতৰাসী এত 
উৎসাহের সঙ্গে ভোট দিয়েছেন 
কেন? প্রথমে স্বরণ রাখ! দরকার 
যে ৪* শতাংশের অধিক মান্য ভোটই 
দেননি] এই সংখ্যা যথেষ্ট বিপুল। 
এ'রা রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে 


ভোট-দেননি এটা নাও হতে পারে 
সশস্ব সংগ্রাম 


যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করলে সচেতন 
ভাবে এই সংখ্যা হে ৰাড়বে, এটা 
ঠিক। কোন দল ক্ষমতায় আসবে, 
ভাদৈর চরিত্রে গণতান্ত্রিক কিনা, এটা 
ঠিক করার জন্তু মাহয মোটেই ভোট 
দেন নি। তারা ভোট দিয়েছেন এই 
আশায় সে ফ্যালিস্ট ইন্দিরা গোষ্ঠী 
যেন আবার ক্ষমতায় . না আদতে 
পারে। তারা ভোট দিয়েছেন 
পরিবর্তনের আশায় এবং সেই পরি- 
বর্তনের ‘প্রতিশ্রুতি’ যে দিয়েছে, 


তাঁকেই তারা লরল.মনে ভোট ' 


দিয়েছেন। তার একটা কারণ হল 
যে ভোট দেওয়া মানুষের অভ্যাস 
হয়ে-গেছে, কুসংস্কারের মত। তাই 
এই অভ্যাস ছু এক দিনে-দুর হয় না। 
ভিয়েতনামে যখন সশস্ত সংগ্রাম তীব্র 


আকার ধারণ করেছিল, তখনও 
নির্বাচনে ষড় অংশের মানুষ অংশ 


গ্রহণ করেছিলেন । মাহ্ষের এই 
ভোটদানের প্রকৃতি সত্বেও লি, পি; 
আই (এম এল)-এর 'নিবাচন বয়কট 


করুন” লাইন থাকা খুবই প্রয়োজন 
এর€ সঠিক | 
'_ জ্রীসিংয়ের পথ ‘হিংসার পথ’ 


নয়, তার পথ 'মার্কসবাদ লেনিনবাদ’ । 
তার "মার্কসবাদ-লেনিনবাধ' কি উনি 
বললেন না কেন? তার বক্তব্য 
পরস্পর বিরোধী । উনি সরাসরি 
চেয়ারম্যান 
করেছেন। চেয়ারম্যান বলেছিলেন 
বিপ্লব - চলাকালীন যে আমরাও 
বন্দুক ধ্বংস করতে চাই (শোষক 
শ্রেণীর অত্যাচার ) কিন্ত তার জন্ত 
এধন আমাদের, আরও দৃঢ় ভাবে 
বন্দুক ধরতে হবে। শক্রর প্রতি 
হিংসার, পথ (শ্রেনীশক্র খতম তথা 


সশন্্র সংগ্রাম) অত্যন্ত চ্কারসঙ্গত_- 
এটাই মার্কপবাদ-লেনিনবাদ । 
“ জ্ীজর্জ ফার্ণাত্ক্গ আত্মগোপন ' 


করেছিলেন, তার মুখ্য কারণ ছিল 
গ্রেপ্তার এড়ানো । ৬৮ সালের পর 
থেকে পি, পি, আই (এম-এল) আগার 


গ্রাউণ্ড গেছে তার মুখ্য কারণ হল, 
জনগণের মধ্যে প্রসার লাত করা 


এবং সশন্্র সংগ্রাম পরিচালনা করা। 
এই ছুই কারণের মধ্যে আকাশ 


পাতাল তফাৎ । 
গোপাল সেন 


নতুন কর্দৃচী চাই 


নকশালবাড়ীর আন্দোলন ঘখন 


জন্মলাভ করে তখন এর সমর্থনে অনে- 


কেই এগিয়ে আসেন। প্রথমে সিসি 
সি আর এই নামে কমিউনিষ্ট বিগ্লধী- 
দের দেশত্রতী পত্রিকা স্বারফৎ একত্রিত 
করার চেষ্টা হয়। এছাড়াও দৃক্ষিণ 
দেশ নামক' পত্জিকাও কমিউনিষ্ট . 


বিপ্নধীদের একত্রিত করার চেষ্টা করে।, 


তাছাড়াও এন এল ডি এফ এবং 
আরও নানান গ্রুপ বিভিন্ন পত্রিকা, 

মারফৎ নিজেদের : কাজ চালিয়ে যেতে 
থাকে। . 

পরবর্তীকালে দি সি সি আর-ই 
পিপি আই (এম-এল) পার্টি -গঠন 
করে এবং দেশব্রতী কাগজই সি 
পি আই (এম-এল )-এর ' মুখপত্র 
হিসাৰে প্রকাশিত হতে থাকে 
কিন্তু এর ৰাইরেও দক্ষিণ দেশের এস 
সিসি এবং অন্তান্ত গ্ৰপও -নকশাল 
বাড়ীর রাজনীতি প্রচার ক্রতে থাকে। 


পরবর্তাকালে এই নকশালপস্থীরাই * 


শাসকদলের আক্রমণের প্রধান শিকার 
হয়ে ওঠে এবং অসংখ্য -আদর্শবাদী 
যুবক পুলিশৈর গুলীতে এবং অস্তানয 
ভাবে নিহত হয়| এমনকি দেলেও 
নির্মমভাষে গুলী চালিয়ে এবং লাঠি - 
পেটা করে অনেককে হত্যা কর! হয়। 
এত অত্যাচার সত্বেও কিন্তু তখন এই 
নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনমত 
বিশেষভাবে প্রতিবাদ মুখর হয়ে 


ওঠেনি। 


'মাওয়ের বিরোধিতা . 


করেছেন। 


। কায়েম হচ্ছে ততদিন মাস্থযের ন্যুনতম 


রি 
দর্পণ | শুক্রবার ২৯শে এপ্রিল, ১৯৭৭ 
আছি, অপর দিকে নকশাঁলপন্থীদের সকলেই হাজির হওয়ার স্থঘোগ " 
কোন গণসংগঠন ন! থাকায় তার পেয়েছেন। উপরস্ধ ডেপুটি সেক্রেটারাঁ 
মাধ্যমে এর প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়ে ভ্রীএবিবন্থ এবং-প্রীঞ কে মৈত্েরধী, 
১ সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। 
কিন্তু এখন ভারতের রাজনীতিতে আমার পিতা একজন সিনিয়র পুলিশ 
বিরাট পট পরিবর্তন হয়ে গেছে। , অফিসার বলে আমার হ্বপক্ষে পুলিশ 
জনত! সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ সিং ভেরিফিকেশন রিপোর্ট পেয়েছি এ 
নকশালপন্থীদের সঙ্গে আলোচনা কথাও সত্য নয় । আমি এখনও বেকার 
করতে রাজী আছেন, এবং তার এই .. এবং এ কথাও ভিত্তিহীন যে, আমি 
আবেদনে সাড়া দিয়ে নকশাল নেতা কোন আইননীবীর সঙ্গে যুক্ত থেকে 
সত্যনারারণ সিং তার সঙ্গে দেখা রোজগার করছি। এ কথ! বলাও 
| অবৌক্তিক যে, আমি একদন দেশাদার 
এই মুহূর্তে অত্তীত্তের সমস্ত তুল ক$ সঙ্গীতশিল্পী । এর আগে আমি 
ক্রট ভুলে নকশালপৃন্থীদের উচিত গণ- অস্থায়ীভাবে রাজ্য সরকারের চাকরী 
সংগঠনের দিকে অগ্রসর হুওয়া এবং করেছি। বর্তমানে আয়ি সুরেন্গনাধ 
জনগণের দৈনন্দিন সংগ্রামে অংশগ্রহণ কলেজে আইন পড়ছি। মনে হয় 


করে তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। গণ- কোন ঈর্ষাকাতর ব্যক্তি অসুয়া 


তান্ত্রিক রা মতবাদ প্রচারের যে প্রণোদিত হয়ে আমার ৰিরুদ্ধে রিটা রি 
ভিত্তিহীন অভিযোগ আপনাদের কাছে ' 
পাঠিয়েছে । উদ্দেশ্য, উন্নয়ন ও পরি- 
কল্পনা দরে রিসার্চ অফিসারের পদে 
জামার কাদ করার অধিকার নন্তাৎ 
করে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ 


অধিকার অর্থাৎ খেয়ে পরে বেঁচে থফার করা। . অথচ আমি চাকরী পেয়েছি 

অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। কিন্ত সপ্পূরন়পে আমার যোগ্যতায়। আমি 
চাইলেই ত রৰ কিছু হয়ে যায় না। (বিশুদ্ধ অন্কশান্ত্রে) একজন এম এস 
তাই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্ত গণ "সি এবং রাজ্য সরকারের অফিসে 


তাস্ত্িঃ .অধিকারের সমস্ত হুযোগই কা করার অভিজ্ঞতাও. আমার . 


স্থযোগ আছে সেগুলোকে গ্রহণ করতে 
হরে এবং তার মাধ্যমেই সংগঠনকে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমর] 
জানি যতদিন না শ্রমিক-কৃষক রাজ 


গ্রহণ করতে হযে, গণসংগঠন তৈরীর আছে। ডি গোষ্বামী * 
দিকে এগিয়ে যেতে হবে, নির্বাচনে ৰ be - 
অংশগ্রহণ করতে হবে, ট্রেড ইউনিয়ন রেল কতু পক্ষের 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হৰে অবিচার 
টি পার্টির কার্যাবলী রচনা নীরা হী 
প্রবীন বর্মা এবং ' প্ৰধানমন্ত্ৰী 


এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বল! 
দরকার, সি পি আই (এম এল) পার্ট শ্মোরারজী দেশ্বাইয়ের কাছে 
কংগ্রেস ডেকে নতুনভাবে বৰ্মসুচী নিয়লিখিত অবিচারের ঘটনা জান্মুচ্ছি 
গ্রহণ কযা! উচিত। এই কংগ্রেসে এই প্রতিকারের আশায়। 
দল ছাড়াও নকশালপন্থীদের অন্তান্ত _ - আমার স্বাতী চণ্ডীদাস মুখোপা- + 
যে সমত্ত সংগঠন আছে তাদেরকেও ব্যায় কীচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্ক 


আহ্বান করা উচিত এবং আলোচনার :শপের ক্যারে ও, ওয়াগন শপসের 
মাধ্যমে নতুন ভাবে কর্মনথচী গহণ “ প্রোডাকশান 'কণ্টোল : অর্গযামাই- 
করে শ্রমিক-কুষক রাজ গঠনের দিকে জেশনে একটি পদে দীর্ঘ ১৫1১ 
এগিয়ে যেতে হৰে। তবেই যারা এই বছর কা কর্‌র পর হঠাৎ গত 
আদর্শের জন্ত শহীদ হয়েছেন তাদের ২০১৭৭ তারিখে এক আদেশ বলে 
প্রতি যথার্থ সম্মান/দেখান হৰে এবং ভার বেতন ৭০ টাকা কমিয়ে তাকে 
নির্পীড়িত ভারতের জনগণের আশা অন্তত্র বদলী করা হয়। এখানে 
 পুরূণের জন্য সঠিক ভাবে মার্কসবাদী- উল্লেখযোগ্য হল_-(১) কাচরাপাড়। 


লেনিনৰাদী পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব রেলওয়ে ওয়ার্কশপে তার বিভাগের 
হ্বে। শচীন্রনাধ মিত্র কর্মীদের মধ্যে আমার স্বামী বে শুধু 


2 সবচেয়ে পুরনো, তাই নয়, সাধারণ 
ভিত্তিহীন অভিযোগ শিক্ষাগত ও টেকনিক্যাল এবং অন্বান্ত 
দর্পণের ১৫ই এপ্রিল সংখ্যায় 


বিবিধ গুণগত উৎকৰ্যতায় সম্ভবতঃ 
“চাকরীর ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব’ শীর্ষক তিনি সর্বতরেষ্ঠ। 


(২) তার ছজন 
সংবাদে থে অভিযোগ করা হয়েছে সহকর্মীকে ১৯৭৬ সালের শেষদিকে 
তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং-আমি তার অনুরূপভাবে ধূল বেতন ও ক্বেগ কমিয়ে 
প্রতিবাদ করছি। ইণ্টারভিউয়ের দিন শপে বদলী কর! হয়েছিল। কিন্তু পরে 
আরও অনেক প্রার্থী ছিলেন এবং সাত গত ফেব্রুয়ারী মাসে তাদের ব্যক্তিগত 
বা আটঙন বিশিষ্ট অফিসার ক নিয়ে আবেদনে সাড়া দিয়ে স্থানীয় 


গঠিত সিলেকশন বোর্ডের -সামনে ( শেষাংশ ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ) 





বা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৯শে এপ্রিল ১৯৭৭ 


রহম্তময় রশ্মিরথ 2 

দেবতার কি গ্রহাস্তরের মান্য ? এই এক অদ্ভূত 
প্রশ্ন উত্থাপন করে তরুণ হইশ গবেষক এরিকভন-দানি- 
কেন আমাদের চিন্তার জগতে নোতুল হাওয়া বইয়ে 
দিয়েছেন। ঘে'টেছেন তিনি 'অনেক পুরাণ গ্রন্থ, সত্য 
অসভ্য আদিম জাতির প্রাচীন' পুথি থেকে খুঁটে থুটে 
উদ্ধার .করেছেন বিপুল তথ্যসস্তারি, ছুটে বেড়িয়েছেন 


পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তথ্য ও চিত্রাবর্লী সংগ্রহের সত 


১4 


এবং আমাদের সামমে রেখেছেন বহু প্রাচীন শিলাচিত্র ও - 


ইশলযৃতির আলোকচিত্র ।' তারপর বিচারে, বলেছেন ও 


. প্রশ্নটি নিয়ে £ প্রাগৃতিহাসিক ছমিয়ার সর্বত্রই রহ্যময় 
বশির চেপে ধারা আমাদের গোলকে অবতরণ করে- 


ছিলেন "এবং তদানীস্তন বৈজ্ঞানিক' জ্ঞানহীন সাম্য যে 
আকাশচারীদের দেখে বিস্ময়ে আমি নত হয়ে সেই 


'. _"আগস্তকদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তারাই কি মা্গষের 


চাক্ষুষ করা দেবতা ? দেবতারা কি গ্রহান্তরেরই মানুষ ? 
"আমাদের প্রাথমিক জ্ঞান ও শিক্ষা কি তাদেরই কাছ 
তকে সংগৃহীত? EE 

দানিকেনের যুক্ি-ভর্ক-বিচার ও সংগ্রহে বস্তুত মুগ 
হতে হয়। ব্যাথ্যাহীন আশ্চর্য বস্তুর নিদর্শন: হিসেবে 
"আজও পর্যন্ত পৃথিবীর নানা স্থানে .যাকিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 


আছে, দানিকেন তার এ একটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সব 


, কিছুরই যুক্তিসম্মত্ত বুদিগ্রাহ ও তথ্যপূ্ণব্যাধ্যা হাপ্রির করতে 
‘সক্ষম হয়েছেন। দানিকেনের,লক্ষ লক্ষ পাঠকের অনেকেই 


হয়ত আজ আমারই মতো অভিভূত , । তার যুক্তি অনেকে 
গ্রহণযোগ্য মনে করছেন, আর ধারা তা পারছেন না, পান্টা . 
যুক্তি উত্থাপন করে তাঁরাও কিন্তু দানিকেন-তত্বকে এ পর্যন্ত 


. অস্বীকার” করতে এগিয়ে আসেননি। বরং তার যুক্তির 


সারবন্তা সম্পর্কে মনে মনে আকষিত হয়েছেন বলেই দানি- . 
কেন আজ পৃথিবীর যে প্রান্তে যাচ্ছেন সেখানেই সত্বর্ধিত: 


 হুচ্ছেন। এমন কি সরকারী দায়িত্বশীল পদস্থ ব্যজিরাও 


তাকে সম্মান প্রদর্শনে কু প্রকাশ করেন নি। ' এ সবেয়ই 
অর্থ, আমাদের চিন্তায় দানিকেনতত্ব বেশ কালতেই 


-. জাগ করে নিতে শুরু করেছে। 


দাণিকেন পাঠের পর আমার, নিজের অবস্থা বেদম 
হয়ে পড়েছে | হয়ত আরও অনেকের অবস্থাও অনথন্ধপ | 
‘আমি আমাদের মহাভারতের পর্বে পর্বে দেখতে পাচ্ছি, 
দানিকেনের ব্যাখ্যার আলোকে মহাভারতের স্বর্গ ও দেবতা 
অনেক বুদ্ধিগ্রাহ্‌ বাস্তব বস্ত হিসেবে ও চরিত্রে দেখা দিচ্ছে। 
ঠিক এইভাবেই, দানিকেনের ব্যাখ্যা পাঠের পর, বাইফেলের 


- ওল্ড টেস্টামেন্ট পর্বের এক পয়গঞ্থর ইঙ্জেকিয়েলের দেব- 


দর্শন ও. .দৈব্যরকেট সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছেন বর্তমান 


কালের প্রখ্যাত রকেট বিশারদ এবং অ & ও A-র-নির্মাণ * 


গবেষণা সংস্থার প্রধান য্রবিৎ যোসেফ এফ রুমরিশ 
সাহেৰ। তিনি বিশেষ ভাবে প্রাচীন পিতা ইজেকিয়েলের, 
দেখা দেব্যানটি বিচার করে বলেছেন, “মামি দেখেছি, 
ইজেকিয়েলের (দেখা) মহাকাশষানের আয়তন . সমূহ 
একান্ত বিশ্বাসযোগ্য” কেননা হতার কথা-মাঙ্গার ফল: 


এ ও L ৮ le 





কেবল প্রযুক্তি সম্ভব . নয়, প্রয়োগ সম্ভবও বটে,” ( আমার 
পৃথিবী, দানিকেন | অনুবাদ অজিত দত্ত লোকায়ত 
প্রকাশন, পৃঃ ১৯)। বাইবেল অনেকেই পাঠ করেছেন, 
কিন্তু ইজেকিয়েল ষে. একটি, বাস্তব রকেটকে সে যুগে এই 
গোলকে অধত্তগ্বণ করতে দেখেছিলেন, এ প্রশ্নটির প্রতি" 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই স্থইশ গবেষক দানি- | 


কেন। ভুনিয়ার ধর্মগ্রন্থ ও পুরণাদি ঘেঁটে তার ধারণা 


হয়েছে, “It i৪ impossible and incredible that 
the chronicles of the Mahabharata, the 
Bible, the Epic of Gilgamesh, the texts of 
the Eskimos, the Red Indians, the Séandi- 
navians, the Tibetans and ‘mapy, many 
other sources should” all tell the same stories » 
of flying ‘god’; strange heavenly vehicles 


and the frightful catastrophies connected 
with these.apparitions, by chanceland with- 
out any foundation® (‘Chariots of gthe 


. Gods P’—Etich Von Daniken ) 


দানিকেনের যুক্তি বিচার ভালো করে পড়ে পুরাণো-. 
তিহাসগুলি নিয়ে বসলে সত্যিই মনে হর- লা, পৃথিবীব্যাপী 
সর্বত্রই যখন মহাকাশচারী. দেবতাদের কথা ছড়িয়ে আছে, 
শুধু সভ্যই নয়, অসভ্য জাতির প্রাচীন পুথি ও কিংবদন্তী-- 


তেও তধন তাকে ভিত্তিহীন কল্পনা কেলি বলে সরাসরি 8 


“ অস্বীকার করা যায়না । ,বিশেধিত যে দেবতাদের তৎ- 
কালীন, মানুষ চাক্ষুষ করেছেন, যাঁদের সঙ্গে হয়েছিল... 
তাদের দীর্ঘ বাক্যালাপ, ঘনিষ্ট সংযোগ),এমনকি যুদ্ধ ও 
যৌনমিলন, সে দেবতারা দেহধারী লীব' ছাড়া আর কিছুই 
হতে পারেন না। পৃথিবীর প্রধান ধর্মঘতগুলিই- যখন 


" এবেশ্বরবাদী, বৈদিক চিন্তাও যখন এক পরমত্রদ্ধে বিশ্বাসী . 


তখন ‘দেবগণ’, এই” বুবচনও যধাৰ্থ পশ্বরিক সেই পরম 
পুরুষকে বোবায় না. তাছাড়া যে মহাকাশচারী দেবতারা; 
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নেমে দেঁক-াধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা 
করেছেন, পৃথিবীর মানবের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন' ও 
তাদের বশংবদ কিছু মাঁনুষকে : সংগ্রহ করেছেন লিজেদের 


মাহাত্ম্য প্রচারের নত, প্রকাশ করেছেন নিজেদেরণল্টেকিক 
"লোভ, হিংসা ও নিকষ যৌনাচার, তারা আমাদের কল্পনার 


ঈশ্বর হৃতে পারেন না| ৪ | 
' ঠিক এই অস্থভাব থেকেই গোঁড়া হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্ৰ ও 
তখাকথিত্ত দেবতাদের, দেবত| হিসেবে বাতিল করে দিয়ে 


বলেছেন, এরা সব মহাপাপির্ঠ, এদের আরাধনাও মহা 


পাপ। এবং দেঙ্জন্তই ‘প্রচার’, পত্রিকায় ধারাবাহিক 
প্রবন্ধ “দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম" লিখে বঙ্কিম সে.যুগেই দেবতার 


হবূন ব্যাখ্যায় অগ্রলর হয়েছিলেন খাটি বৈজ্ঞানিকের | 


দৃষ্টিভঙ্গি চিয়ে ৮ তিনিও. দেখিয়েছেন যে, দেবতা শবের 
অভিধানিক অর্থ কোনো ঈশ্বরকে বোঝায় না| “দিব 
ধাতু দীপণে” | যা দেদীপ্যমান, উচ্ছন ও তেজো ময়, তাই. 
দেবতা । বঙ্ষিমের মনে সেদিন বেরঁআলোড়ন তি 


হয়েছিল' তা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি । কারণ সেদিন " 


আমাদের ধারণা ছিল না যে মানুষ গ্রহান্তরে যেতে পারে । 


4 ৯ 
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'পারে। 
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"মহাকাশে স্থাপন করতে পারে উপগ্রহ । হছ্দি সেদিন তা 


সম্ভব হ'ত তবে হয়ত ব্ধিমও দানিকেনের যতই প্রশ্নাতুর 
হত্তেন। তারও জিজ্ঞাস্য হ'ত, তবে কি উজ্্বল নক্ষমলোকে . 


_ থেকে রশ্রিময় উজ্দ্ল- রথে চেপে ধারা এসেছিলেন পৃথিবীর 


বুকে; বিস্মিত মানুষ ভাদেরই নাম গিয়েছিলেন ছেৰতা ৰা 


উজ্জল, দীপ্ডিময় পুরুষ বলে? বন্ধিমের ব্যাখ্যার 


আলোকেও. আমরা, আজ বুঝতে পারি, দেবতা মানেই 
ঈশ্বর নয়, দেবতা এক জাতের উজ্ছন পুরুষের না 

দেবতার! আপন প্রতিষ্ঠার জন্তু এই পৃথিবীর কিছু 
বুদ্ধিমান মানুষ সংগ্রহ করে.নিজেদের পৃথ্বিবাসীর কাছে 
পুজনীর করে তুলতে চেয়েছিলেন । ধারা এ দেবতাদের 
ব্যত! শ্বীকার করেছেন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্্ তিন 
গ্রহবাসীগণ ( দেবতারা ) তাদের-অন্ব শন ও বুদ্ধি কৌশলের 


* জ্ঞান দিয়ে শক্তিশালী করেছেন এবং বিরুদ্ধ-শক্তির কৰল 


থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তারাই হয়েছেন 
আমাদের আদি খধি' ও মাননীয় শাসনকর্তা | তঁদেন্ 
রক্ষার জণ্তই দেবতারা বা ভিদিগ্রহৰাসী বৈআানিক জ্ঞান- 
সম্পন্ন পুকষর! পক্ষপাততপূর্ণ আচ্রণ করেছেন, সর্বত্রই | এ. 
যুক্তিও দানিকেনের। = 

এই ধারণার সপক্ষে আনি মহাভারত থেকে ভুরি ভুরি 
তথ্য উদ্ধার করতে পারি এবং সে চেষ্টাই করব | কিন্ত 
তা উপযুক্ত - অৰ্সরে। আমার প্রথম প্রশ্নাস শুক্র হবে 


থেকে চয়ন করে পাঠকের সামনে তুলে ধরা এবং দানিকেন ' 
তত্র আলোকে পাঠককে সেগুলি বিচার করে দেখতে 
অনুরোধ কর]। 

এখানে বলে রাখা ভালো, বর্তমানে আমি হিট নিয়ে 
কেবলমাজ্ কাজ শুরু করেছি । হাতের কাছে প্রচুর গ্রশ্থাদি 


' এখনও সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি । তাই আলোচ্য এই 


ধারাবাহিক রচনায় নতুন মতুন তথ্য সংযোজনার সময় 
আমাকে মাঝে মধ্যে পুনরুক্তির, সাহাষ্যও নিতে হত্ডে 
এগিয়ে এলে নিজেকে ধস্ত মনে করব । ” 
, আমার বিশ্বাস, মহাতার্তীয় দেবতাদের সঠিক বরূপে 
ধরতে না পারা পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে ওত্রিহাসিক ঘটনা 
বলে মেনে নেওয়ার মধ্যেযথেষ্ট ফাক থরেৰে যায়| দেৰ- 
তারা যদি অবাস্তব হন, তবে দেৰপুত্ অর্জনও অৰাত্তহ, 
অপর পাঁগবরাও অবাস্তব । কষাজুন ব্যবহৃত অন্াদিও 


কেউ সংশ্লিষ্ট ৰিংয়ে আমার কাজে সাহায্য করতে " 


দেবতা ও ভার রহস্তময় রশ্মিরথগুলির স্বরূপ মহাভারত _ 


পর সছি 


' অবাস্তব। দেবতার! মহাভারত ছুড়ে যে ভূষিকায় প্রতি- " 


চিত তা আঁপুধিক। মহাভারতের জন্কূলদী থেকে 


যুধিঠিবের হ্বর্গারোহণ পর্যন্ত দেবতাদের ভূমিকা গুতপ্রোত: , . | 


ভাবে যুক্ত আছে। -তাই দেবতাদের বাস্তবত্তা প্রতিষ্ঠিত 


মা হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বাস্তবতাও প্রতিষ্ঠা পায় না: 
কিন্তু দেবতাদের সম্পর্কে ব্যাধ্যা দিত্তে না পারলেও আঁজ- 


কের এতিহাপিক ও পণ্ডিতগণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে বাস্তু 


ঘটনা বলে ত্বীকার করেছেন। অন্তত তার এঁতিহা পিকত! 
কেউ অস্বীকার করতে পারছেন না যুদ্ধটি কেহন হয়ে- 


ছিল এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, যুত ৰে "একটা! অবস্ঠই 


ইয়েছিল এ বিষয়ে আদ আর সর্ধশয়ের অবকাশ নেই । 


তৎকালটন ভারতের ও যুদ্ধে যোগদানকারী রাজ্যগুলির : 


মানচিত্র যেমন প্রস্তুত হয়েছে, সম তারিখের নির্ধারণ যেষ্ন 
প্রায় স্থির, তেমনি _অর্জু'ন পৌঁজ পরীক্ষিতের আমল খেকে 
ভারতের ইতিহাস রচনার প্রয়াসও আদ শুরু হয়ে গেছে 
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূৰ্ব কারমাইকেল প্রফেনর 
ডঃ এইচ সি রায়চৌধুযীর 'পলিটিক্যাল হিন অব এন- 
সিয়েন্ট:ইপ্ডিবা” প্রকাশক. কপিকাতা বিশ্ববিস্তালয়, ১৯৫০ 


দষ্টৰ্য )। খননকার্ষের ফলে অনেক প্রাচীন তথ্য, বস্তু ও. 


এ্রতিহাসিক প্রমাণাদি প্রায়ই উদ্ধার কর! সম্ভব হচ্ছে এই 


সবের পরিপ্রেক্ষিতে কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধকে যদি এতিহাসিক . 


ঘটনা বলে স্বীকার করা হয়, তবে সেই ভারত যুদ্ধের সঙ্গে 
( শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় ) 





॥ হয়|! 


স্বাভা মাইতি নিত বলিলেন না 


| (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবন্ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্তা শ্রীমতী আতা 
আাইতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান 
করেছেন বলে বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া গেছে। .. 
“পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন রাইইমস্ত্রী করার ব্যাপারে সর্ব 
প্রথম শ্রীমতী মাইতির নাম বিবেচিত হয়েছিল | কিন্তু এ 
ব্যাপারে আরও দুইজনের নামও উঠেছিল। এরা হলেন, 
স্থশীল ধাড়া ও অশোককৃষ দত্ত । he 
প্রধানমন্ত্রী যোরারজী দেশাই সহ বেশ কয়েকজন 
জনতা পার্টির নেতা শ্রীমতী মাইতি যাতে কেঙ্গীয় 
অস্ত্রসভায় যোগ দেন সে ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। কিন্ত 
যেহেতু তার চেয়ে রাজনীতিতে নবীন কয়েকজনকে পূর্ণ 
স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সেই হেতু শ্রীমতী মাইতি রাষ্ট্র 
মস্তি গ্রহণে তার অক্ষমতা প্রকাশ করেন। এরপরে শ্রীমতী 
সাইতিকে রাষ্ট্মন্ত্রী হিসেবে পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে একটি দধর 


দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু তাতেও শমতী 


এখানে উল্লেখ কর] যেতে পারে, শ্রীমতী মাইতি অষি- 


ভক্ত কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদিকা ছিলেন এবং দীর্ঘ 
দিন পশ্চিমবজে কংগ্রেসী মগ্িপভায় পূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন। 
এখানে আরও উল্লেখ কর! যেতে পারে, কেন্দ্রীয় ম'স্রপভার 


দুইজন সদস্য রবীন্দ্র বর্শা ও সিকনদর বকৃত রাজনীতিতে 
শ্রমতী মাইতির তুলনায় নৰীন। 


প্রাক্তন বাংলা কংগ্রেসী নেতা যুক্তফ্রন্ট আমলের শিল্প 
মন্ত্রী-হুশীল ধাড়া ও দনতা পার্টির রাজ্য কমিটির সাধারণ 
সম্পাদক অশোকরুষ্ণ দত্ত ছুইজনেরই নাম সন্তিত্বের ব্যাপারে 
উঠেছিল। হ্ষশীলবাবু ও অশো কবাবু ছজনেই রাজনীতিতে 
পোক্ত | তৰে স্থৃশীল ধাড়ার রাজনৈতিক জীবন অনেক 


‘দিনের । 


কিন্তু অশোকবাবুর আধিপত্য দিচ্ীতে aaa 


"থেকে ৰেশী এবং তিনি যোগ্য ব্যক্তি। তাছাড়া পশ্চিম- 


বঙ্গের জনতা পার্টির চেয়ারম্যান প্রফুল্প সেনের আশীর্বাদও 


ূ অশোকবাবুৰ প্রতি । অতএব অশোকবারুর মন্ত্রিত্ব পাকা, 
মাইতি রাজী হননি । ' শুধু আছষ্টানিক ঘোষণার অপেক্ষায় । 
এ মহাভারতের স্বর্ণ ও নরক 
(ওয় পৃষ্ঠার পর) i 


শুতপ্রোতভাষে যুক্ত দেবতাদেরও এতিহাসিক তিত্তিভূমির 
পপর প্রতিষ্ঠিত কর] একান্ত প্রয়োজন | দেবতাদের কাল্পস- 
বনিক চরিত্র হিসেবে সরিয়ে রেখে ভারতযুদ্ধের কোনে! 
্যাখ্যাই বাস্তবসম্মত হতে পারে না। আজকের রকেটযুগে 
পচ দানিকেন-তত্বের আলোকে এই দেবন্বরূপ ব্যাখ্যা অনেক 
বুদধিগ্রাহ ও সরল 'হয়ে এসেছে । এই ধারার ব্যাখ্যাকে 
আনলে আমর] পুরাপেতিহাসের একটি বাস্তব ভিত্তি পাই। 
স্মন্তপক্ষে দেবতাদের অস্তিত্ব যহাঁভারতকে গৌজামিলে ভর] 
স্মপকথার চেহারাই দান করে। ফলত বন্ধ কুসংস্কারও 
আমাদের জাতীর়পীবনকে আচ্ছন্ন করে থাকে | টিকে খাকে 
পুরোহিততঙ্কের বুজরুকী, বা! রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদী 
করেছিল। অজতার বাস্তহৃমিতে জম! হয়ে থাকে আবহ- 
মানের আবর্জন]। 


দানিকেন যুক্তি. বিচারসহ প্রমাণ করেছেন। 


বাইবেলের ইঞ্জেকিয়েল সে যুগে একটি. সহাকাশযানকে ' 


সমীতটে অবত্তরণ করতে দেখেছিলেন । বুমরিশ পরীক্ষা করে 
বলেছেন, ইজেকিয়েলের চাক্ষুষ কর! মহাকাশযানটি সম্পর্কে 


খন্ড টেষ্টামেন্টে যে প্রতিবেদন আছে ত! বর্তমানের প্রাযুক্তিক 


সনের বিচারে বাস্তব বলে প্রমাণিত হয়। এমন মহাকাশযান 
পু যহাকাশচারীর কথা জানিয়েছেন প্রাকৃ্াবন যুগের ইছদি 


পুঁধির নষ্টা জাবেদ পুত্র এনকঙ। এনক মহাকাশচারী 


দেবতাদের সঙ্গে মহাকাশে গেছেন এবং মহাকাশ থেকে 
প্রধিৰীকে কেমন দেখায়, মহাকাশই বাকী বস্তু পৃথিবীতে 
কিরে এসে এ এনক পুঁথিতে তারও বিবরণ রেখে গেছেন। 
পরে যুধিঠিরের মত দেবগশসহ্,এদকও মহাকাশে, প্রাচীন- 
গণের ধারণায় স্বর্গে মহাপ্রন্থান করেন চিরদিনের অন্ত । 
বাইবেলের আর এক পয়গম্বর এজরাও জানিয়ে গেছেন 
অহাকাশচারী দেবতাদের সঙ্গে ভার দীর্ঘ আলাপের 
, বিষরপ। মহাকাশচারী আগন্তকদের দেখেছেন তৎকালীন 
সত্য ও অসভ্য আতিরা। সকলেরই ত:ই একই ধারণা 
দেবতারা এসেছিলেন উত্তর আকাশ থেকে । এসেছিলেন 
তারা রহস্তমত্ রশ্মিরথে চেপে। 

আমাদের অর্জ নও বিভিন্ন দেবতাকে বিভিন্ন ন 
ধবিমানে চড়ে হিমালয় শীর্ষে ইন্কীল পর্বতে (মন্দার বা 
দহে পর্বতশ্রেণী ) একের পর এক অতি অল্প সময় মধ্যে 
ছ্ববততরণ করতে দেখেছেন । অনু এমকের মতই যহা- 
কাশযানে চেপে তথাকবিত “হ্র্গে' গেছলেন এবং সেখানে 
প্রচ বছর অবস্থান করে যুত্ববিষ্া, রাজনীতি ও পাখিৰ 


Es সি 


চলবে । 


জ্ীড়াকৌঁশল ও সঙ্গীত নৃত্যাদি শিক্ষা করে আসেন । 


মহাভারত খুলে অর্জনের ্বগর্যাআা বিষয়ক পর্বাধ্যায় - 


পাঠের সময় অভিভূত আমার চোখের সামনেও যেন 'ধ্র্গ 
খুলিয়া গেল” । অর্জ মের সঙ্গে আমিও. চাক্ষুষ করলাম 
মহাভারভীয় দেবতারা সাধারণ বক্তমাংসের জীব ব্যতীত 
আর কিছু নন। তাঁরা আসছেন মহাকাশ থেকে আবার 
প্রত্যাবর্তন করছেন নক্ষব্রলোকে । 

আগেও অনেকেই মহাভারত পড়েছেন। - মহাভারত 
বারবার, অনুদিত ও ব্যাথ্যাত্ত হয়েছে। কিন্তু অর্জনের 
শ্বর্গযাত্রা কারও লক্ষ্যে পড়েনি । আমি এই অধ্যায়ে এসে 
স্তম্ভিত হলাম। মনে পড়ল 'দানিকেনকে। তিনি লিখে- 
ছেন, মহাকাশচারী দেবতাদের কখা। লিখেছেন পৃথিবীর 
সর্বত্রই তার] নেমেছিলেন উজল৷ অগ্নিশ্রাবী মহাকাশষানে 
করে। দানিকেন মহাভারতের এই অংশ সম্পর্কে লিখে- 
ছেন, “Like Gilgamesh Aryuna, the hero of 
Mahabharata, undertakes a long journey in 
order to seek the gods and ask them for 
weapons: And when. Aryuna has found 
the after many perils, Indra, the lord of 


heaven, with his wife Sachi beside him,’ 


grants him a very exclusive audience. The 
two of ‘them do not meet the valiant 
Atyuna just any where. They. meet him in 
a heavenly war chariot and even invite him 
to travel in the sky with them.” 

দামিকেন এখানেই থেষেছেন, কিন্ত আমাদের সন্ধানী 
যাত্রা তারও আগে থেকে এবং সমগ্র মহাভারত ভুড়েই 
আমরা একটি 'তত্বকে পেয়েছি দানিকেনের 
কাছে। আমি সেই তত্বকে তার যুক্তি তর্কের আলোকে 
অন্বীকার করতে পারিন]1 কারণ তীর তর্কের পক্ষে যত 
বাস্তব যুক্তি আছে তর্কের বিপক্ষে তেমন 'তো কিছুই 
নেই 3 থাকতে পারে শুধু গোঁড়া বিশ্বাস যে দেবতার! 
কোনো অলৌকিক বস্ত। বলাবাহুল্য, এই গ্রোড়ামিই 
আমাদের মহাভারতকে পুরাপেতিহাঁস বলে রা করতে - 
এতোকাল বাধ! দিয়ে এসেছে । 


অতঃপর আমি 


মহাভারতের দেবতাদের দেখব 
অর্জনের চোখে । বিচার করব দানিকেনের জিজ্ঞাসা 
নিয়ে) [ চলবে ] 


দর্পণ {শুক্রবার ২৯শে এপ্রিল, ১৯৭৭ ' 


সম্মেলন নিয়ে এত গোপনতা কেন? 
(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


চন্দননগর তি সম্মেলন 
সম্পর্কে আরো ' খবর পাওয়া গেছে। 


জানাগেছে সম্মেলনের জায়গা ইতিমধ্যে ক 


তিন বার পাণ্টানো - হয়েছে। 
সম্মেলনের বহুরূপী কর্মকর্তারা 
স্থানীয় প্রগাউশীল লেখক, আধুনিক 
মনোভাবাপন্গ মান্য, বিশিষ্ট ছাত্র, 
গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতৃতির 
চাপে পড়েও তাদের অগণ- 
তান্ত্রিক মনোভাব ও কয়েদী স্বার্থ 
আছো) বর্জন করেন নি।' সর্ব 
শেষ সংবাদ, তাঁরা তাদের দ্বারাই 
তৈরী পুরোনো কমিটি ভেঙ্গে দিয়েছেন 
ও শ্থানীর জনসাধারণকে ধেঁকা 
দেয়ার জন্ত ও নিজেদের গোপন 
স্বার্থ বজায় রাধার জয্য নতুন 
পুরোনো কিছু পাটোয়ারী লোকজন 
নিয়ে আবার নতুন কমিটি গঠন 
করেছেন। এইটিই খলিসালী নামক 


মতামত 
( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 


প্রশাসনের সর্বপ্রধান ভীএ ৰি-পিং 


তাদের'পুরনে! জায়গার ফিরিয়ে এনে 


পুরনো পে-স্কেল দেন। (০) কিন্ত 
আমার স্বামী তার সম্পর্কে অবিচারের 
বিরুদ্ধে লিখিত আবেদন ও শ্রীসিংয়ের 
সঙ্গে ব্যকিগতভাবে দেখ! করেও 
কোন সুবিচার পাননি। 


তার প্রতি স্থানীয় প্রশাসনের 
অবিচারের কারণ হয়ত তিনি প্রভাৰ- 
শালী কোন ছইচক্ষের শিকার হয়েছেন 


অথবা তার এইসব অপরাধ”--(১) 
১৯৭৪ সালের মে মাপে বিশ দিনব্যাপী 
এঁতিহাসিক রেল ধর্মঘটের ৫ম দিন 
সকালে তাকে ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে 


কাজে যোগ দেওয়াতে না পেরে ব্যারাক- 


পুর এস ডি পিও পুলিশ ত্যানে করে 
ধরে নিয়ে বান”! . সারাদিন তাকে 
ধরে রেখে কিছু খেতে না দিয়ে নতুম 
করে প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে কাজে 
যোগ দেওয়াতে না পেরে শেষ পর্যস্ত 
তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় নিতান্ত সেই 
সময়ে আমাদের : শিশুপুজ প্রাপসংশয় 
রোগে ভুগছিল ভাই। (২) 


' এমার্জেক্পীর সেই নিদারুণ আতঙ্বময় 


দিনেও তিনি অকুতোভযে 
নিজের ও সহকনাঁদের স্তাষ্য দাবী 


দাওয়া নিয়ে লড়তে ছাড়েন নি, যার 
ফলে তিনি উপরওলাদের বিরাগ- 
ভাজন হয়েছেন। (৩) তিনি জনৈক 


; শপস্থপারিপ্টেশডেপ্টের নানাবিধ ছু্নাতি, 
' স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেছেন 


কিন্ত সেই ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের কাছে 
পুরস্কার পেয়েছেন । শোনা বায় এই 


-ব্যক্তি খুব প্রভাবশালী | এছাড়া আমার 


স্বামী এক তীমরুলের চাকে আঘাত 
করেছেন যারা কর্মচারীদের কোয়ার্টার 
বিতরণের ব্যাপারে ' নাদারকম : 
দুনাতিতে লিপু । ৃ 

_ গৌরী মুখোপাধ্যায় 


রতি 


কলেনে এখন সম্মেলন ' পরিচালনার 
কাজ করবে। 


তারা কিছুতেই স্থানীয় প্রগতি- 
শীল লেখক-কবি, লোকজনদের 
দাবী মত মঞ্চে নতুন মুখ নতুন কথার 
প্রবেশ ঘটতে দেবেন না। তাদের 
লাফ জবাব, আমরা কিছুতেই 


॥্‌ 


আলোলনমূলক সাহিত্যের কথাবার্তা - 


এখানে ৰলতে দেব না। সাহিত্য 


প্রতিষ্ঠান বিরোধী আলোচনার 
স্থান ৰজ . সাহিত্য সম্মেলন নয়। 


,অহ্ঠানটিতে যাতে সাধারণ 
মাহয ও ভাদের কাছে অবাঞ্ছিত ধাবা 
তারা প্রবেশ করতে না পারেন, তার 
ব্যবস্থাও পাকা । কেননা দুদিনের 


“অনুষ্ঠানে সাধারণ, যাহথষের যোগদানের 


জন্ত লাগবে ২৫ টাকা। অর্থাৎ ওই 
অন্ুষ্ঠানটিতে ২ টাক! ফী দিয়ে কিছু 


নাবালক ছাত্রছাত্রী আসুক, ১* টাকা _ 
. জরিমানা দিয়ে 


২৫.৩* ভন শিক্ষক 
ও ২৫ টাকা দিয়ে ব্যবসায়ী, ফ্যাসনবল 
মানুষজন । 

সাহিত্য মানুষেরই জম্য। স্বজন" 
শীল সাহিত্যের নান! দিক যদি 
সাহিত্য সম্মেলনে আলোচিত মা হয় 
তাহলে এ প্রকারের প্রতিষ্ঠানের 
আদে! কোন প্রয়োজম আদকের নতুদ 
পরিপ্রেক্ষিতে আছে কি--চন্দন নগরের 


সাধারণ .মাষের এটাই প্রশ্ন। + 


ভাড়াটে লেখক, তথাকখিত জনপ্রিয় 
লেখক কবি, অপসংস্কৃতির প্রচারক, 
ভ্ৰষ্ট বুদ্ধিদীবির ছেঁদা কথা ব্তৃতা 
আমরা সাংস্কৃতিক এতিহসম্প্ন চন্দন- 
নগরযাসীর] শুনতে চাই ন।। 
তাই কর্মকর্তারা ভীত, জনরোফে 
সন্ত হয়ে সন্মেলনটিকে একটি 
গ্রামের গোপন স্থানেনিয়ে গেছেন.। 
নিরাপত্তা সেখানেও মিলবে কি? 
স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অবনতি 
(দপূর্ণের সংবাদদাতা ) 
ভেবরা থানার অ্িলোচনপুর 
উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি জনকল্যাণ মূলক 
দরকারী প্রতিষ্টান হলেও সংস্কারের 


.অভাষে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি আদ অবনতির 


পথে। এই.উপন্থাস্থ্য কেন্দ্রটি বহুদিন 
ভাক্তারবিহীন অবস্থায় ছিল। পরে 
ভাঃ হরিসাধন ঘোষকে এধালে 
ডাক্তার হিসাবে নিয়োগ করা হলে 


স্থানীয় মাহুষ খুশি হন তার চিকিৎসা 


পদ্ধতির গুপে। কিন্ত ড'ক্তার ঘোষ 
প্রয়োজনীয় ওযুধ সরবরাহের অতাবের 
ফলে ঠিকমত চিকিৎসা করতে পার- 
ছেন না। 

ৰহদিন যাষৎ স্বাস্থ্য ভি 
গৃহগুলির কোন সংস্কার হয়নি । বহু 
শ্বাস্থ্যকর্মী সপরিবারে বাস বরেন। 
পানীয় জলের নলকৃপগুলি বেশীর তাগ 

খকেলো। পায়খানা আছে তৰে 
ভা ব্যবহারের অযোগ্য । যদিও. 
স্বাস্থ্য বেন্দ্রটির পাশ দিয়েই বিহ্যৎ 
গিয়েছে অবু স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে বিদ্যুতের 
কোন ব্যবস্থা নেই । 


{ 


{ 


এঁলক্ষ মানুষের জমায়েত। 


ৰা 


[ 


fd 


বর্পণ || শুক্তরার ২৯শে এপ্রিল ১৯৭৭ 


জন দৃপ্ততা ' 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


পু ৬ 
প্যারেড. গ্রাউণ্ডের বক্তৃতায় পনিট- 


বারো সন্ত প্রমোদ দাশগুপ্ের কে 


এই দৃপ্ত ঘে]ষণ|: কোন একছন 
জনতা এম শি নাকি বলেছেন, ভারতে 
কমিউনিজমের স্থান নেই। এই সভা 
প্রযাণ করে ৰাংলার মাটিতে কমিউ- 
নিজমের স্থান আছে কিনা | , লক্ষ 
হাতের করতালি কের উল্তান ধ্বনিতে 
সভা ফেটে পড়ে। অনবরত শ্লোগান 
শোনা যায়, সাম্যবাদের জয়ধ্বনি । 
প্রসঙ্গত হদাশগু্ বলেন যে, অনেকে 
পৃথিবী থেকে : সাম্যধাদ মুছে দেবার 
- চেষ্টা করেছিল, পারেনি; সমাজতান্ত্রিক 

১ দেশগুলোতে উড়ছে আজ সাম্যবাঁদের 
পাকা! ্া 


এই বিশাল বিপুল, রি 


; একটি বৈশিষ্ট্য হল, এখানে হারা 
' এবার জমায়েত হয়েছেন তার] যেন 
বলছেন £ ভীরুতার মুখে লাখি মেরে 

আজ লাল ঝা ওড়াই। অতীতের 

সি পি এম মিছিলে সভায় যে বাছল্য- 

পূর্ণ উচ্ছাস দেখা, গেছে, এবারের 

জমায়েতে তা সম্পূর্ণ বজিত। এবার 

জনতার আবেগ অনেক সংহত। _ 
আসন্ন ' 'বিধানসতা নির্বাচনের 


পরিপেক্ষিতে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে 
শুক্রবার ২২শে এপ্রিলের এই সভা: 


সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে পর্যবেক্ষক মহল 
মনে করেন |” বিশেষ করে নেতাদের 
বক্তৃতা ছিল উগ্রতা বুমিত, অনেক 
বেশি দায়িত্বশীল ও ঘুক্পূর্ণ। তাই 
ঘ্যোতি' বন্থ যখন বললেন কেন্দ্রে 
যেজমতা পার্টির সরকার ' গঠিত 


হয়েছে তাদের ,কিছু কাজ করার জন্ত 


সময় দিতে , হবে, তখন সভা থেকে 
শত শত কে যো বহর সুমর্থন- 
সুচক ধ্বনি শোনা গেল। জ্যোতি 
(ৰেহ অবশ্য একথা জানিয়ে দিতে 
. তুললেন মাষে, সি পি এমের সঙ্গে, 
(জনতা দলের কিছু মৌলিক. মত- 
পার্থক্য রয়েছে। তবে তিনি ইঙ্গিত 
দেন যে, সি পি এম যে-সব প্রশ্নে 
একমত সে-লব ক্ষেক্সেন্রনতা সরকারকে 
সমর্থন করে যাবে। জ্যোতি বন্ধ 


৷ আরও বলেন যে, ত্রিশ বছর ধরে 
কংগ্রেস,প্রতিক্রুতি দিযে প্রতিশ্রুতি ' 
সরকারকে, 


ভঙ্গ করেছে, জনতার 
প্রমাণ করতে হবে যে, তারা অস্থা 
ধরণের সরকার যারা দেশের মাহযের 
মঙ্গল চান 1. অবশ্য এজছে কিছু 
সময় দেওয়। প্রয়োজন । পলিটব্যুরো 
সা প্যোভি বহু জনতা-সি পি এম- 
গণতন্ত্রী কংগ্রেসের এঁক্যের ওপর 
জোর দিয়ে বলেন যে, গণতঙ্ত্ের 
সংগ্রামে যে এঁক্য আমাদের মধ্যে 
“গড়ে উঠেছে গণতন্ত্র যথার্থ প্রসারের 
সংগ্রামে সেই প্রক্য বজায় রাখতে 


ব্রিগেড ' 


হবে। তুমুল হর্ধধবনিতে তার বক্তব্য 
অভিনন্দিত হয়। | 
জোতি বহন ভার বক্তৃতায় নকশাল 
সহ স্মন্ত রাজনৈতিক. বন্দীদের 
মুক্তির কথা বলেছেন। তিনি সমস্ত 
বন্দীদের মুক্তি দেবার জন্তু. সরকারের 
কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি 
অভিযোগ করেছেন যে, ১১৭২ সালে 
নির্বাচনের পর কংগ্রেস সরকারের 
আমলে, লিপি এমের এগারো শত 
কর্মীকে খুন কর! হয়েছে, এবং কংগ্রে- 


সের অন্তর্কলহেও একশো সত্তরের মত ' 


যান্য খুন হয়েছেন। তিনি খুনের 
কারবারীদের সম্পর্কে তদন্ত দাবি 
করেন। জানা যায়, জ্যোতি বস্র 
বক্তৃতায় এই অংশটি, নকশাল মহলে 
রেখাপাত করেছে। 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 
কারাগারে 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
‘স্পেপ্ঠাল ব্রাঞ্কে কে কত মিসা 
করেছে সেই সংখ্যায় টেকা দেবে এবং 
পাঠকগণের ঘাড় ভাঙ্গা দেয়.কর থেকে 
বরা দধরের অর্থ পুরস্কার পাবে।, 

যষ্টিযুগল প্রেসিভেন্সী জেলে পচছে। 
পনেরো! দ্বিন অন্তর বাবা-মা জেলে 
গিয়ে দুদিকে " দুটো জালের ব্যবধানে 
দাড়িয়ে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথা 
বলার স্থধোগ পান । দম বন্ধ হবার 
উপক্রম প্রায় এ ছোট ঘরে দশ মিনি- 
টের জন্ত পাচজন বন্দী দুটো জালের 
ওদিকে দৃশল্গন আত্মীরকে ভালে করে 
দেখতেও পায় না, পরস্পরের কথা 
শোনা তো দুরের কথা.। ' ৰাবা-যা 
চোধের জল ফেলেন, যষটির! আশ্বাস 
দেয় স্থদিন আসবে, মনে, রেখো তোমার 


ছেলে কোন অন্তায় করেনি, । ত্যাগ 
দৃঢ়তা তেজের জ্বলন্ত প্রতিুততি এর! ' 
কংগ্রেসকে মেতে নেয়নি তাই আজও 
জেলে পচছে। 


সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একটানা” 
একেক জীবন । কোনে! বৈচিত্র্য 
নেই: একই খাওয়া, একই চেনা মুখ, 
আকাশের একাংহ শই দেখছে ওয়! । 
মিসায় পচছে তো পচছেই। জরুদী' 
অবস্থায় হেরিয়াস কর্পাসও বক্ষ, অতএব 
কোনো চিন্তা নেই পুলিশের | পচবছর 
“হয়ে গেল যাদের জেলজীবন তাদের 
কাছে পুলিশ: বছর খানেক অন্তর 
রিভিউ. করার নামে আসে, জেল 
অফিসে ডেকে আনে তারপর মুচলেকার 
কাগজ বার করে সই করার প্রস্তাব 
দেয়! : , | 

এমনিভাবে ১৯৭৭ লালের €ই . 
ফেব্রুয়ারী . য্িযুগলকেও মুক্ত 
| (Released) বলে ওয়ার্ডে চিরকুট 
পাঠিয়ে জেল গেটে ডাক! হয় কিন্তু 
গেটে জনৈক. পুলিশ অফিসার ওকে; 


বলৈন, “এই কাগজে সই ফর, এক্কুনি 
ছেড়ে দেব,” যষ্টি সেই মুচলেকায় সই 
করেনি, অতএব মুক্তিও পায় নি।' 
কিশোর যন্টিযুগল জেলের মধ্যে ফৌষনে 
পা দিয়েছে, নির্যাতন সহ করেছে, 
কিন্ত ভেঙ্গে পড়েনি । 

"[ আরে। কাহিনী আগামী সংখ্যায় 1. 


‘অধবাধা কেরাণীর বদলে বাধ্য 


যুব ক'গ্রেস, 
(হর পৃষ্ঠার পর ) 


মেইলংয়ে শহরে গ্রামে “দেশপ্রেমিক” মস্তানবাহিনী জ্রুত 
গভে উঠলো। আর দিল্লী মস্কো শাস্তি মৈত্রী চুক্তির 


আশীর্বাদ নিয়ে গোলা-বারুদের -কসরতে যখন প্রকাস্ত 


তাণ্ডবের "আওয়াজ উঠলো, সীমান্তের জ্জেলাগুলিতে 
উত্তেনার পটভূমিকায় তখন বাজভাগুারের যোগাযোগ 
অবারিত হয়ে এক বিশাল জাল বিস্তার করলো; তরুণ 
বেকার সমাজের যে ভগ্নাংশ ক্রমশঃ হতাশ ও সংগ্রামবিমুখূ 


হয়েছিল, তাকে বিপথগামী ও নিশ্রেণী-বিরোধী করে” 


“অবুঝ আর সবুজদের অন্ত্রসঙ্জা হলো । যুব কংগ্রেম 
‘যৌবনে’ পা দিল। এবারে কাজের হাতেখড়ি সুরু 
হলো। “এশিয়ার মুক্তি হুর্য যুগ যুগ জিও !” 

/ উত্তে্ন], আর সন্ত্রাস চালিয়ে নিতে ইমার্জেক্সী স্থাসী 
হলে; পুলিশ প্রশাসনের সহায়তার শ্রয়িক কৃষক্ক মধ্য- 
বিত্তের গণতান্ত্রিক ত্বান্দোলনের বিরুদ্ধে সন্ত অভিযান 
ছড়িয়ে পড়লো- ‘অবাধ্য কৃষকের জমি বাধ্য ‘কৃষক’ ভরবর 
দখল করলো, “অবাধ্য শ্রমিকের বদলে বাধ্য শ্রমিক’ এলো, 
‘কেরাণী’ রাজনৈতিক 
প্রয়োদনে পোষা লোক মাত্র । “যুবদের কত কাজ! 
পুলিশের বাড়ীতে পাড়ার খবর দেওয়া, নিজেদের 'আ্যাকৃস 
করতে হবে, পুলিশের সঙ্গে 'অয়েন্ট, অপারেশন” করতে 
হবে -বেপেঘাটা, দমদম, বেহাল", যাদবপুর, টালিগঞ্জ, 
পানিহাটি, বর্ধমান, কালনা। কাটোর" রাণাথ্বাট, কাণীপুর- 
ধরানগর { '-সংভ্রাধিক হত্যা হবে, ভিটেছাড়া হবে আরে! 
কত ৷ শুধু কান্দ আর কাজ-_দিনের চেয়ে রাতে বেশী! 
পুলিশেরই ব! কম কিসের_-ভায়মণ্ডহারবার, বারাসত্ত, 
বেলেঘাটা, ভবানী দত্ত লেন আরে! কত কি? 


ক্রমে সারা পশ্চিমবঙ্ছই একটা 'অপারেশন্‌ ধিয়েটার” 


হয়ে উঠলো!) পশ্চিমবঙ্জের “যুধনেতা/ তামাম হিন্দস্থানে ' 


কীতি স্থাপনের কণ্ট কট পেলেন । 
২৯৭২ সাল! নির্বাচনের হিংস্র তামাসা। ' পরিশেষে 


‘অপারেশন বিতাড়ন”-_ সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও' 


সশগ্ত্র ‘স্বাবলম্বী’ উপায় ব্যবস্থা (ভীতি-প্রদর্শনের সাহায্যে 
অর্ধোপার্জন )। বিনাশ্রমে উপার্জন, উৎ্পীড়নের পথে 


আত্মুপ্রতিষ্ঠা ও খবরদারীর জন্তেক্ষমতালিদ্দা। বুর্ভার।, 


দর্শনের যোলকল! পূর্ণ হলো । 

শান্তি মৈত্রী চুক্তি, অনুযায়ী যুব কংগ্রেসীরা খন ঘন 
অক্ষো দর্শন করতে লাগলো আর আকাশবাণী আকাশ বিদীর্ণ 
করে চললো] 

ধাঠিকেরা ধর্মপ্রচার করেন। যুব কংগ্রেশীদের ধন্মজ্ঞান 
নেই এমন কথা কেউ ৰলতে পারে ন!--দেশের যাবতীয় 
পুঞ্জো-আচ্চা সারা! বছর জুড়ে অহ্ঠান করে দেশে ধর্মের 
জোয়ার এনেছে। তার আয়োজনটাই বা কি কম গণ 
তান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক । | 

তাছাড়া, পরীক্ষাটাও তো একরকম নির্বাচন ) তাই 
পাশ.করার জন্তে “সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি চাই (গণটুকা- 
টুকির নৈরাজ্যবাদ-)। যুব কংগ্রেসের. ছোট ভাই ছাত্র 
পরিষদের ‘আদর্শ’ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লে! ' 


সকলেই নিদ নিজ পার্টিকে বড় করতে চান। যুৰ 


কংগ্রেস চায়। কিন্তু উপায়ে বৈশিষ্ট্য না থাকলে আর. 


ঘুষ কংগ্রেদ কেন হবে? নিশ্র ‘আদর্শে যুষ কংগ্রেস 
আস্থাবাশ ১ অপরাধ-প্রবণ মানুষের সংখ্যা নগণ্য 3 নগণ্য 


সংখ্যক মানুষ নিয়ে নগণ্য পার্টি করা চলে; অভঞএব, নিরীহ 


গোবেচারাদের মনে অপরাধ প্রবণতা জাগিয়েতাঙ্গে দিয়ে 
অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়ে (বন্ধুকে দিয়ে বন্ধু হত্যা পর্যন্ত ) 
অতঃপর তাকে ব্র্যাক্ষেইল্‌ করে স্থায়ী ‘এক্টিভ *যুৰা- 
. বাহিনী' গড়ে উঠতে লাগলো । কাড়-মাংসের বর! 
নিয়ে নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করহলো-__মরলোও | 
, অঙ্গীল সাহিত্যের আর অপরাধমূলক পত্রপত্রিকার চালাও 
' সরকারী রেজিক্রেশন্‌ এ কাঞ্জে সহায়ক হলে] | ' ্‌ 
অত্তএব, যুব কংগ্রেস জন্ম নিল, অস্ত্রশিক্ষা নিল, পরীক্ষা 
পাশ করে শিক্ষিত হলো, উপার্জন করলো, ধামিক' হলো, 
সংগঠন' গড়ে তুললো; দেশপ্রেম করলে, সমাজের 


i 


॥ সাভ ||- 


টা, হলো, কথ্য ভাষার সংস্কার করলো, তাঁর 
পোষাক-আধাক,' আচার-আচরণ ও বাচনগজী অন্তদের 
থেকে পৃথক হলো--এক কথায়, উপযুক্তরূপে গণতান্ত্রিক 
সযালতান্ত্রিক হলো। . 

পয়সাশাহী জীবনদর্শনা 

: বিভিন্ন সাম্ৰাধ্যবাদী স্বার্থ ও ভারতীয় বপিককুলের 
হাত, লেল্প ও মাথা কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্বে ও সামাজিক 
সাআজ্যবাদের বিশেষ অনুপ্রেরণায় পড়ে-ওঠা যুব কংগ্রেস 
কোন জাতীয়,শক্তি মর, বরং সাধারণভাবে সাআাজ্যবাদের 
এবং বিশেষ ভাবে, সামাজিক সাম্রাঙ্গাবাদ ও ভারতীয় 
সম্প্রসারণবাদের একটি দুর্বল বাছ মাত্র । এহেন. শক্তির 
যৌখিক মাকিণবিরোধিতা আন্তর্জাতিক নাত্রাজ্যবাদী 
ব্যবস্থার (এখানে মাকিণ সাআাজ্যবাদ ও পসোভিয়েং 
সামাঞ্জিক সামজ্যবাদের ) মধ্যেকার বিরোধের প্রত্তি- 
ফলনের বেশী কিছু নয, অর্থাৎ এ বিরোধিতা, সাআজ্যবাদী 
ব্যংস্থাটাৰ বিরুদ্ধে নয়! আর এরূপ সহায়ক বাহগুলি দুর্বল 
হতে বাধ্য। কারণ এরা সৰ সময়েই প্রতিপক্ষের দ্বারা 
পরিবেষ্টিত থাকে। 

‘অপত্নাধপ্রবণতা বুর্জোয়া স্বভাব | কিন্তু ‘হাতী’ নি 
(big bourgeoisie) প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে 
নামতে অপারগ । লোভী উচ্চাকাজ্ষী পাতি বুর্ভোয়াবাই 
এই রাজনৈতিক দাছিত্ব পালন করে। এহেন প্রশাসনশক্তি 
ধনভস্তরের প্রসাদভোগী এবং ক্ষমতাপ্রস়োগের দৌরাত্ম্য 
জনসারারণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি শক্তি ও হ্্র).আর সে 
ধনতন্ত্র য'দ কোনরূপ সাআজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল হয়, 
তাহলে এরূপ প্রশাসন ব্যবস্থায় জাতীয় চরিত্রের কিছুই 


' অবশিষ্ট থাকে না। দেশজ্রোহী অতঙ্কিত বু্জ্জোয়! শ্রেণীর 


জীবনদর্শনকে অবলম্বন করে, যুব সম্প্রদায়ের অপরাধপ্রবণ 
একটি ভগ্রাংশকে এহেম নিকৃষ্ট পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে 
সংগঠিত করে যে যুব কংগ্রেস সৃষ্টি হলো, স্বাভাবিক কারণেই , 
সে অল্পদিনেই দেশের বৃহত্তম জনসযন্টির দ্বণাঃ ক্রোধ, করুণ! 
ও উপহাসের সামগ্রী হয়ে দড়ালো । 

কিন্ত, বিষয়টি শুধু ক্রোধ বা দ্বণার নয়, দুঃখ এবং 
লঙ্জ্বারও। দেশের উৎপাদন ব্যবনহ্থ। ও দেশক্রোহী দেশী 
মালিকদের অর্থ নৈতিক বদ্ধকী ব্যবস্থা সারাদেশে রাজ- 
নৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাদিক ও সাংস্কৃতিক চরম সঙ্কট 
সৃষ্টি করেছে! এই পরিস্থিতিতে লক্ষ্যহীন, অবসাদগ্রস্ত 
“অবক্ষয়ী প1তিবুর্জোয়া যুব সমাজের একাংশ যদি বিকারপ্রস্ত 
ও আত্মঘাতী হয়ে ওঠে, যদি পরসাশাহী (Rule of 
Money) জীবনদর্শনের কানাগপিতে মাপিকশাহীর 
দৌবারিক ও গুপ্তঘাভকেরা স্থান নেয়, তাহলে এতেও আশ্চর্য 
হবার কিছু নেই। তবে আমরা নকলেই আশা করব, 
এদের একাংশ, বিশেষতঃ যারা আজে! পাকা ক্রিমিস্তাল, 
হয়ে উঠেনি, এখনও বৃহত্তর জনমোতে ফিরে আনতে পারৈ। 
কিন্ত যে কোন সহজ চালাকীর পথে এই পাপচক্র থেকে - 
মুক্ত হওয়া যায় না! অবশ্যই কৃতকর্মের সম্পর্কে আন্তরিক. 
অহতাপ ও ঘ্বণারোধ চাই। আর প্রকাশ্য স্বীকারোক্তিও। . ' 


চীনের দুই লাইনের লড়াইরের অস্তরগ্গ ছবি 
+ * "চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গল্প-_-৬'৫০ 
ক বিপ্নবের গান --৮০০ 
* আরব কবিতা ( ২য় সং) -৫০* 
* 'নিগ্রো কবিত। (বয় সং), — ৫০০ 
ক ম্যাক্সিঘ গোকাঁঃ 
আমার ডায়েরী থেকে . ১৫০৯ 


অনুবাদক : সুশীল জান! - 
যে কোন প্রগতিশীল বইয়ের ভন্ত 
. "বুকমার্ক 
৬, বঙ্কিম চ্যাটাজ্জা স্ত্রী, কলিকাতা_-১২. 





আম ০ (ঘা8/0০2, 


কলকাতা পুরসায় লুটপাটের রাজত্ব 


পাচ বাটপার বর্তৃত্বে (তার পারমিট, কিছু লোককে ট্যাক্সি পাই- 


মধ্যে অহতু কত ১৯ মাসের জরুরী অব: 


" স্থার একনায়ক্ব) কলকাতা পুরসভার , 


শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপর যে অকথ্য 
নিপীড়ল এবং অবিচার হয়ে এসেছে 
তার ফলে সর্বস্তরে, বিক্ষোভ এবং 
অসন্তোষ ধূমার্িত হয়েছে কিন্তু নানা ' 
দমনমূলক ব্যবস্থা এবং পরিবেশের জন্ত 
এই সর্বগ্রাসী অসন্তোষ প্রকাশিত হতে 
পারেনি । ১৯৭২" সনের মার্চ মাসে 
রাজ্য-সরকার কর্তৃক পুরসভা বাতিল 
হওয়ার পাচ বছরের মধ্যে কংগ্রেস দল 


' এখানে নির্বাচন করতে সাহদ করল নামে এক ভদ্রলোক । বি পিগাঙ্গুণীর 9. 


না৷, নির্বাচন না করার হেতু দ্বিবিধ' 
- প্রথমত নির্বাচন ঘোষণা করলেই ' 
প্রার্থীর হিস্তা' নিয়ে কংগ্রেসের উপ- 
" জ্বলীয় বিরোধ পারস্পরিক: দাঙ্গা এরং 
 খুন-খারাপিতে পর্যবদিত. হত; 
দ্বিতীয়ত আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে নির্বা- 
চনের মাধ্যমে জয়ী হওয়ার, আশা 
কংগ্রেস নেতাদের ছিল না। কঙগকাতা! ' 
শহরে রিপিং করলে ;ধ্বা পড়ার .. 
সম্ভাবনা । « ৭ 
কাজেই বছরের পর বছর বাতিলের 
’ সেয়াদ বাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, নির্বা- 
. চনের ব্যবস্থা হয়নি | বিগত নির্বাচনে " 
রাজ্য কংগ্রেস' এরকম গো-হারা নী' 
হারলে ' এখনও নির্বাচন ঘোষণা হত 
না। কিন্ত আগামী জুনে রাজ্য বিধান, - 
- সভার নির্বাচনের পর নতুন, সরকার 
এসে নিশ্চয়ই লুটেপুটে খাওয়ার জন্ত 
পুরসভাকে এম. এল এর প্রতিনিধি নাম- 
ধারী ।কংগ্রেসী চামচীদের হাতে ছেড়ে. 


' (দর্পণের সংবাদদাতা) _ 


সেন্স কিছু লোককে রাইটার্দ বিণ্ডিংসে 
দালালি 'করে দু পয়সা] কামানোর 
হুযোগ করে দেওয়া হয়। এমনি কিছু 
লোককে পুবসভায় 
প্রতিনিধি করে দেওয়া হুল যাতে এই 
তক্যার জোরে বিহ্ডিং, আযাসেসমেপ্ট 
ইত্যাদি কেসের দালালি করে এরা ছু 
পয়সা কামাতে পারে । বল! বাহ্য 


এর] তা বিলক্ষণ পেরেছে । আর এক ' 


ধরণের লোক ব্যক্তিগত তাবে দালালি 
করে পয়সা কামাত যেমন-মানিকবাবু 


আমলে একে” লোকে তার পোস্তপুত্র 
রূপে জানত। 
ডট ছরিনামের £বিনিময়ে হত, 

- একরের পুর, কর্মচারীও 
সি বিভাগে মামলার তদ্বির করে 
উপরি রোজপায় করত এবং এখনে! 
করে ৰাচ্ছে। 


উজ্্ল মাণিক ' ' '* 
পুরসভার এমনি একটি উজ্জল মনি 
হলেন মধু.চ্যাটাজি।' পুরসভার ট্রেড 


. ইউনিয়ন আন্দোলনকে জব করার জন্ত 
প্রাক্তন পৌর পিতা গোবিনদচন্্র দে 


যখন একজন যোগ্য দালালের সন্ধান . 


করছিলেন তধন এই মধু' চ্যাটাজির 
আবির্ভাব যুক্ত কমিটির 'প্রতি্ন্বী 
কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাতবার কূপে । 
মধু চ্যাটাজি ছিলেন আদায়, বিভাগের 
একজন বেলিফ | এই কমিটির সাহায্যে 
এবং গোৰিন্দ ' দে, খান্না ইত্যাদির 
পরোক্ষ মদতে রাতারাতি ট্রেড ইউ- 


দেৰে ন! ৷ সেইজন্য পুরসন্ত্রী নিজে চাকরী নিয়ন নেতা বনে গিয়ে যধু চ্যাটাপ্জি 


থেকে বরখাস্ত হওয়ার আগে অশেষ 
করুগ-পরৰশ হয়ে আগামী সেপ্টেমরে 
' কলকাতা পুরসভার, নির্বাচন হবে বলে 
খোষনা. করেছেন।: “কিন্তু ততদিনে 
তিনি কোথায় থাকবেন? যে জিনিষ 
হাতে নেই সে জিনিব, কাউকে দান 
| করাধায়কা, | 
.এম-এল-এদের চামচা 
৭২ এর নির্বাচনের পরে কংগ্রেসের 
স্ত্রী, এম এল এ এবং তাদের চাষচার! : 
যেভাৰে সারা পশ্চিমবঙ্ছে : লুঠপাট 
চালিয়ে এগেছে তায় নজির শুধু পশ্চিম- 
বঙ্গে কেন, সার! ভারতে আছে কিনা 
-সন্দেহ। দ্বাকণ, বেকার ' "সমন! ' 
প্রপীড়িত এই রাজ্যের'যুর সমাজকে 
রোজগারের টোপ দিয়ে সিদ্ধার্থবাবুর 
নেতৃত্বে রাজ্য কংগ্রেস, ৭২. লালের ' 
নির্বাচনী, গুণ্ডামিতেসামিয করেছিল। 
কিন্ত বিরাট এই বেকার বাহিনীকে 
কুজি রোজগার দেওয়া দুঃসাধ্য! সেই 


যে কেৰল কো-অডিনেশন কমিটিরই 
সুবিধা করে নিলেন ভা নয়, নিদের 
অর্থাৎ এ বেধিফ পদাটিরও উন্নতিসাধন 
কয়লেন। মধুধাবু এখন আর বেলিফ 
নন। এধন তিনি কালেকশন সাব 
ইন্দপেক্টর। জরুরী অবস্থার আমলে 


মন্ত্রী স্থবত মুখান্সির দৌলতে এই পদের 


গ্রেডও অনেক বেড়েছে । অবস্ত হ্ত্রত 
মুধান্জির আনলে মধুবাবুই ছিলেন 
কর্পোরেশন, কাজেই সেদিক থেকে 
দেখতে গেলে মধুবারু যদি একজন 


ডেপুটি কমিশনার হয়ে বসতেন তাতেও ' 


অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। 


তিনি যে. কেবল নিপের হ্ষবিষ্ধা ' 


“করেই সন্ভষ্ট থেকেছেন তা নয়, যাদের 
প্রতি রাজনৈতিক বা অন্ত কারণে তিনি 
+ প্রসন্ন নন, তাদের, যাতে অস্থবিধ! হয় 
সেপিকেও তার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। প্রনজ- 
ক্রমে বি্ডিংয়ের ডেপুটি কমিশনার ' এবং 
আযসেসমেশ্টের - ডেপুটি আ্যাসেসরকে 


জনক কিছু লোককে বাস-মিনিবাসের সরানোর পিছ তার তৎপরতা, ছিল ' 








এম এষ-এদের ' 


বলা বাহ্য, এইসব - 


অনেকখানি । ' সিলেকশন .কমিটির 


সন্ত হওয়ার সুবাধে মধুবাবুর নেয়া- 
পাতি তু'ড়িটি ইদানীং বেসামাল হয়ে . 


উঠেছে। এই কয় বছরে, ' বিশেরত 
সুব্রত মুখাজির আমলে কী পরিমাণ 
তিনি হাতিয়েছেন তা সঠিক রলা সম্ভব 
ম! হলেও তার পরিমাণ যে নগণ্য নয় 
একথা নিশ্চিত। বিভাগে গত কয়েক. 
বছরে তাকে কোন কাজ করতে দেখা 


‘যায়নি কিন্তু তার যাতায়াতের জ্ত 
< কর্তৃপক্ষ তাচে একটি গাড়ি দিয়ে কতার্থ 


হয়েছেন। পৌঁর অফিপারদের সঙ্গে 
তার কথা বলার ভঙ্গি দেখলে যনে হত 
যেন ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং তার অনু- 
চরদের ধমকাচ্ছেন। আবে মধুবাবু 
মাথায় একটু খাটো। 'এই-সৰ চাষচা- 
দের হাজিরা খাতায়, সই. করতে.হত 
না। ছোট চামচের] যখন খুশি অফিসে. 
আসতেন 5 তাদের লালদাগ ন! দেও- 
সার জন্য বিভাগীর কর্তাদের কাছে 


টার 
ছিল। . টি 
চালুনি বলে ঢুকে রা 


এ হেনমধুবাবু যখন কারে! বিরুদ্ধে 


নাতির অভিযোগ আনেন তখন কার. . 


না হাসি পায়, গত চারবছর যাবত 
বে-আইনী কাজ এবং দুর্নীতির বস্তা 


বইয়ে দিয়ে যে মধু চ্যাটার্জি নিজের 


আখের গুছিয়ে নিয়েছেন তার সুখে কি: 


'ছর্নাতির অভিযোগ শোভা পায়? মধু 


বাবু শান্তি সেনের রার্ষাবলীর ব্যাপারে 


তদন্ত কমিশন চেয়েছেন। শাস্তি, 


সেনের সপক্ষে আমর! কোন কথ! 


বলতে চাই না কিন্ত সেই সঙ্গে মধুবাবু 
তার নিজ কার্ধাবলীও কি এই তদন্তের 


শ্ষিয়ীভূত করতে রাছি আছেন ? 
রাতারাতি ট,পি বল : 
মধুবাবুকে আমর! এতকাল একজন ', 
সাচ্চা কংগ্রেপী বলেই জানতাম। 
সে হিসাবে তরঙ্গ! ঝাণ্ডাই ছিল তার 
ধবঙ্গা, অর্থাৎ ভান তার.ধবলাধারী । 


(কিন্তু গত ২৩. এপ্রিল কেন্্রীর পৌর, 


ভবনে আৰত] একি দৃশ্তড দেখলাম? 
মধুবাকু এবং তার চামচের1 জনতা 
পাটির পতাকা! হাতে নিয়েতাম ভাণ্ডার 
সাহায্যে শান্তি সেনের পেছনে অহিংল 
তাড়া করেছেন। হায় হার, দেখব কত; 
দেখব আর ছু'চোর গলায় চন্্রহার। - 
যবনিকা কম্পমান 

' মিউনিনিপাল সািস কমিশনের “ 
ব্যাপারে একেবারে ঘেন্না ধরে গেছে; 
কাদেই এ ব্যাপারে আর লেখার ইচ্ছা 
ছিল না। কিন্তু তাদের সাম্প্রতিক 
আর একটি কীতি আমাকে’ লিখতে 
বাধ্য করছে। আযাসিষ্যণ্ট আ্যাসেসর 


2 ম্পাদ' হী ন কু 


“পদের “ব্যাপারে গত্তবারে যখন লিখি 
" তখনি আমার সন্দেহ. ছিল যে, এই 


ব্যাপারেও কমিশনের একটা কুমৃতলৰ 
আছে। আমার আশঙ্কা মতে) পরিণত 
হয়েছে--কমিশন এ পদে সীনিয়রং 
মোষ্ট বর্তমান অফিসিয়েটকারীকে ভিজিয়ে 
তার তলার লোককে হপাঞ্জিশ 
করেছে। কী হেতু ? তা জানা যায় 
নি।' 'তবে এটুকু জানা গেল যে, বর্ত- 
মান পদাধিকারীণ প্রশস্ত দত্ত যে কেবল 
যোগ্যতাসম্পন্ন তাই নয় 3 ১৯৪২-৪৫ 


পর্যন্ত তিনি একজন রাজ্জবন্দীও ছিলেন 1. 


তোরই পুরস্কার ৰোধ হয় এই হুপার- 
সেশন । বোঝা গেল বিপর্জনের ঢাক 
যদিও বেজে উঠেছে তবু হতরত মুখাপি, 
মধু চ্যাটাঞ্জি এবং সাভিস কমিশনে 


তাদের বেরাদর নন্দ বাড়জ্যর স্বভাব 


বোধ হ্য় যাবার নয়। 'প্রশাস্তবাবুকে 
বোধহয় বিজয় পিং নাহারও জেলসঙ্গী 
' হিসেবে চিনতে পারবেন। রমেন, 
চ্যাটাজি একসময়ে সেবাগ্রামে গান্ধি- 
জীর আশ্রমিক ছিলেন। , সে হিসাবে 
পুরাতন কংপ্রেসী (নন্দ বাঁড়)চ্যের 
মত তু’ ইফ্রোড় নয়) অনেকেই টি 
বেন। কিন্ত নন্দবাবু কতদিনের 
কংগ্রেসী ? কংগ্রেদ রাজত্বে আসার ' 
পরে তো। আর এম-এস-পির চেয়ার- 
ম্যাম এস মল্লিক, আই-সি-এস মহা-, 
'শয়ের দেশপ্রেম তো তার নিই 
সপ্রযাণ। . 
29 বিস্ফোরণ 

গত পাচ বছরের অবিচার এবং 
অনাচারের. ফলে পুরকর্ষাদের যে 
অসস্ভোষ মনে মনে ধুমায়িত হচ্ছি, 


আজ ব্যক্তি-্বাধীনত! প্রতিষ্ঠার পরে | 


তা ফেটে পড়বার উপক্রম ক্রেছে। 
জ্যাসেসম্প্টে বিভাগের কর্মীরা পুর- 
প্রশাসকের হাতে সমবেত স্মারকলিপি 
দিয়ে বিভাগীয় প্রার্থীদের দাৰি নান! - 
কৌশলে অশ্বীকার' করে, বাইরের 
বিভাগের লোঁক দিয়ে উপরের পদ পূর্ণ 
করে এয এস সি যে ঘোরতর অবিচার 
“করেছে তার সত্বর প্রতিকার দাৰি. 
করেছেন। প্রশাসক তাদের প্রতি 

তুতি জানিয়ে পড়ে দেখবার জন্ত সময় 
চেয়েছেন। , তিনি 'কী করেন তার 


জন্ত কর্মীরা অপেক্ষা করছেন ।।০ প্রতি- 


কার মা হলে আসেলমেন্ট 'বিভাগে 


সংকটাবস্থার সৃষ্টি হবে। 


ভুভের মুখে রমনা 

৭৪ সালের পুর ধর্মঘটে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করে বে.মধু চ্যাটাপি পৌর 
কর্মীদের ৩৯ দিনের পাওন! ছুটি নষ্ট 
এবং আরে নান! ভাৰে ক্ষতিগ্রস্ত 
করেছে সে-ই আৰার শাস্তি সেনের 
সঙ্গে. দলীয় কলহের ফয়সালার জন্ত ধর্ম- 
ঘটের ডাক দিয়েছে। এই মজছুর 
দরদ এতকাল কোথায় ছিল? ভাড়া 


লরির কনউ্াক্টরদের জন্ত মধু চ্যাটাজির ' 


দরদের রহংন্ত৪ও গোপন মেই। ভাড়া 
লরি বন্ধ হলে মধু চ্যাটা্জির নিয়মিত 
পাঙনায় হাত পড়ৰে বৈকি | ৰ 


, প্রাউণ্ড। সঙ্গে : 
"জাতিক সঙ্গীতের স্থুর £ 


PRICE '46 


সাংবাদিকের বাড়িতে € 
গত ২৪শে মার্চ: বেলে 
সহিকটে গ্রাণড ট্রাঙ্ক রোডের 
সাংবাদিক, সমর বন্দ্যোপ 
বাড়িতে স্থানীয় কিছু * ছু 
ভণ্ডানী ও হামলা করে। 
সশুখস্থ সীমানা প্রাচীর ভে 
লোহার গেট ভেঙে সরিয়ে 
তার] শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়ি 
ছম্‌কিও দের। প্রবন্ন্যে 
বালি পুলিশ থানায় ডায়রি 
কিন্ত বিস্ময়ের কথা, পুলিশের ' 


'তার হযোগে সমাজবিরোধীর 


আরও এভাত?ুর, করে ও 
সম্মুখে প্রাচীরটি সম্পূর্ণ ভেবে 
গওত্রাসের হি করে। 


প্রতিরাদ 


বেলুড় মঠের কাছে 1 
রোডের ওপর সাংবাদিক সমর ; 
পাধ্যায়ের বাড়ীতে সয়াজবিরে 
হামলার সংবাদে গ্পতাঞ্জিক 
শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছে--““বাড়ী: 
জানালা ও আসবাবপত্র ভাঙচু 
হয়েছে, সমরবাবুকে লাঞ্ছিত 
হয়েছে। কয়েকদিন আগে 
পত্রিকার সম্পাদক হীরেন ৰম্ও 
বিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত 


, ছিলেন আজও তিনি অহুন্থ 


রাজ্যে কংগ্রেস 'শাসকগোঠীর 


, আননাবাজার, স্টেটসম্যান প 


সুপরিকল্পিত বহ্যৎ্সব 
সাংবাদিকদের ওপর দৈহিক ও 
হয় সে রাজ্যের আইন ' 
পরিস্থিত যে কতধানি নিচ 
সহজেই অয়ুমেয়। আমরা এর প্র 
ও দোষীদের শান্তি দাবী করা 
সঙ্গে সঙ্গে রাদ্যের এই অপদার্থ ' 
ব্যবস্বার ভ্রত্ত অবসান ঘটাবা 
প্রতিটি গণতদ্জ প্রিয় ,মাহুযের, 
আবৈদন জানাচ্ছি ।” 

জনতাদৃপ্ত . 

- (৭ম পৃষ্ঠার পর) ' 

এবারের সমাবেশের আরও 

বৈশিষ্ট্য, দীর্ঘকাল, পর বন্ধ 
প্রিয়লনদের দেখা পেলেন। 
মামুষ দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসে বা 
থেকে উৎখাত হয়ে কাটিয়েছেন. 
পাচ বছরে কত অভিজ্ঞ] .. 
হয়েছে, কত দুঃখের ,কণ! জমা 
কত প্রাণের কথা, তাই | 
পরম্পরের কথা ফুরোয় মা. 
' বতৃতার শেষে, 'লক্ষ লগ 
জলে উঠপ মশাল। বিশাল 
অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ আলোর 
আলোকিত হয়ে উঠল ব্ৰিগেড‘ 
সঙ্গে ধ্বনিত হচ্ছে 


জাগো জাগো সর্বহারা! | ত 
আলোয়, মুখ আবেগে কা 
আলোকের, চোখে অক্র| ; 
বাছে.ওরা আন্তর্জাতিক লা 
গান গাইছে.। | 
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আলিপুর সেণ্ট।ল জেলে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কাহিনী 





বিংশ বর্ষ | ১৫শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৬ই মে. "৭ ॥ '৬০ পঃ 


নকশালদের 


ছাড়তে সরকার 
দ্বিধাগ্রস্ত কেন ? 


স্বরাষ্ মন্ত্রীর কাছে ' 
জ্যোতিময় বক্র চিতি 


(দপণের সংবাদদাত! ) 


লোকসভার লি পি আই (এম) সদস্য শ্রীদ্যো তির্ময় 
বন্থ সমস্ত নকশাল বন্দীদের ছেড়ে দেবার দন্ত স্বরা স্ত্রীর 
শব ৰলেছেন, নতুন 
কেন্দ্রীয় সরকার জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ ও অন্তান্যদের বিরুদ্ধে 
বরোদ]| ডিনামাইট মামলা! প্রত্যাহার করে নিয়ে জনগণের . 
রায়ের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন । তবে কেন নকশালদের : 
সম্পর্কে অন্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, যার! ইন্দিরা গান্ধীর = 
দবপ্য রাজত্বকে উৎখাত করার সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল? 


নিকট অন্থরোধ জানিয়েছেন। 


te’ 
তি 4০ 


~~ Fl 


শরবন্থ প্রশ্ন করেছেন সর্বশ্রেণীর নকশাল বন্দীদের ছেড়ে 


দিতে সরকার দ্বিধাগ্রস্ত কেন? 
শ্রীবন্থ স্বরাষ্টমন্ত্রীকে লিখেছেন, 

" «আপনি একটি,নীতি নির্ধারক বিবৃতি 

দিয়েছেন এবং লোকসভায় বলেছেন 

যে, যার! আটক রয়েছে তাদের মধ্যে 
' চারশ্রেণীর নকশালপন্থী আছে। যেসব 

ডেটিনিউয়ের বিরুদ্ধে কোন মামলা নেই 

তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। কিছু আছে 


যাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপের 
অভিযোগ রয়েছে। তদন্ত চলছে এবং 
রাজ্য সরকারকে দ্রুত শেষ করতে বলা 
ছয়েছে। কিছু নকশালপন্থী বিচারা- 
ধীন। তাদের ব্যাপারেও রাজ্য সর- 
কারগুলিকে অন্গরোধ কর! হয়েছে 
বিচার তাড়াতাড়ি করার জন্তা। চতুর্থ 


ঘটনাস্থল : আলিপুর পেপ্টাল 
জেল। সময় ; ২৬শে নভেম্বর, ৯৯৭৯ । 
সম্পূর্ণ সুপরিকল্পিত এক নারকীয় 
আক্রমণ চলে নিরন্তর কয়েদীদের ওপর । 
যে ঘটনা প্রচারিত হয়েছিল এইভাবে, 


শেল ভেজে নকশালপন্থীর! পালাবার 


চেষ্টা করায় কারারক্ষী বাহিনীর সঙ্গে 
ংঘর্ষে মোট আটজন নিহত ও বেশ 
কিছু আহত হয়|” এমন কি মহামান্য 
প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীবি সি মিত্রের 
নেতৃত্থে ঘটনার প্ররুত সত্য অন্গসন্ধানের 
ডদ্য যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত ঝমি- 
শন বসানো হয়েছিল সেই কমিশনও 


( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


শ্রেণীর নকশালপস্থীদের মধো আছে 
শান্তিপ্রাপ্তরা ৷ তাদের পুরে! দণ্ডভোগ 


করতে হবে|” (টাইমস অব ইণ্ডিয়া 
ণই এপ্রিল ১৯৭৭-_সমাচারের খৰর ) 
শ্রীবন্থর চিঠির সম্পূর্ণ বক্তব্য নীচে 
দেওয়া হল। 

( শেষাংশ বয় পৃষ্ঠায় ) 


বামপন্তাছের দাবিয়ে রাখার অপচেষ্ট| 


আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জনতা 
পার্টি ও বামপন্থী দলগুলো যাতে এক- 
সঙ্গে নির্বাচনে লড়তে পারে তার ভজন্ত 
এ সপ্তাহের শেষে জনতা পার্টির নেতৃ- 
বুন্দের সঙ্গে বামপন্থী নেতাদের 
আলোচন! শুরু হবে। 
জনতা পার্টির ৰেশ কিছু নেতার 
মধ্যে ইতিমধ্যেই ‘দাদা’স্ূলভ ভাৰ- 
“নাৰ দেখা যাচ্ছে। এদের বক্তব্য নি 
পি এম তথ] বামপন্থী্দল গুলোকে কিছু- 
তেই প্ৰাধান্য দেওয়া চলৰে না। 
বিধানসভার আসন বণ্টনের ব্যাপারে 
দলীয় «শক্তি ও জনপ্রিয়তার বিচার 
করতে এরা নারাজ । 


জনতা পার্টির প্রভাবশালী মহল 
থেকে ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু হয়ে 
গেছে যাতে সি পি-এম সহ বামপন্থী 
দলগুলোকে কিছুতেই ৮০টির বেশী 
আসন না দেওয়া হর । এব্যাপারে 
এই গোষ্ঠী দিলীতে যার] তীব্র কমু 
নিষ্ট বিরোধী বলে পরিচিত সেইসব 
নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। 
আলোচ্য বিষয় কি ভাৰে পশ্চিম- 
বাংলায় বামপন্থীদের দাবিয়ে রাখা 
যায়। 

এদিকে বামপন্থী দলগুলো, বিশেষ 
করে সি পি এমের পক্ষ থেকে আসন্ন 
নির্বাচনে জনতা-বামপন্থী মোর্চার জন্য 


একান্তিক প্রচেষ্টা চালানো হুচ্ছে। 
জ্যোতি বহু এবং প্রমোদ দাশগুপ্ু কর্ম- 
সুচী ভিত্তিক নির্ব।চনী জোট চেয়ে- 
ছেন, যাতে নতুন সরকার জনগণের 
অসীম দুঃখ ছুর্দশা লাঘবের জন্য কিছু 
কাজ করতে পারেন। 

যেহেতু পশ্চিমধাংলায় সি পি এম 
সবচেয়ে সংগঠিত ও শক্তিশালী দল 
স্বভাবতই এই দলেরই বেশী আসন 
পাওয়া উচিত । তাছাড়া কংগ্রেসের 
স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের জদ্া 


বিগত লোকসভা নিধাচনে এই দলের 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


' গোষ্ঠীই চেষ্টা করছে 





পুলিশের অত্যাচাৱে পঙ্থ 
ছেলের মায়েৰ আবেদন 


. আমার ছেলের নাম তপন সেন। 
লালবাজারে পৌছবার আগেই তার 
উপর যে অত্যাচার করা হয়েছিল ত! 
আমি জানাতে চাই | ১৯৭৩ সালের 
১লা অক্টোবরে বিকালে আলিপুর 
ঞ্েলে এবং বাইরের গেটে একটা বড় 
রকমের গগুগোলের মধ্যে একটা গুলী 
হঠাৎ তার শ্বাসনালী॥ বা পাশে এসে 
লাগে। ফলে তিন চার ইঞ্চি জায়গা 


অধিবেশন বসছে &ই ও ৬ই মে 
দিল্লীতে । রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্ত 
কংগ্রেলীদের খেয়োখেয়ি এখনও 
থামেনি | দল-উপদলের লড়াই ক্ষমতা- 
চুত হয়ে আরও বেড়েছে। তারই 
প্রতিফলন ঘটবে এ আই সি সি অধি- 
বেশনে । প্রধানতঃ 
দুইটি ভাগ । এক গোষ্ঠীর নেতৃক্কে 
আছেন ইন্দিরা গান্ধী, অপর গোষ্ঠীর 
নেতৃত্বে আছেন দেবকান্ত বড়,য়া, 
সিদ্ধাথ রায়, রজনী প্যাটেল প্রমুখর]। 

কংগ্রেস সভাপতি কে হবেন এই 
নিয়ে চলছে তুমুল আলোড়ন । উভয় 
নিজ গোষ্ঠীর 
প্রার্থীদের এ পদে বসাতে । 


কংগ্রেসে এখন 


ংগ্রেস সভাপতি পদে ইন্দির। 
গান্ধীর সমর্থকরা ব্ৰহ্মানন্দ রেডী, পি 


ছুড়ে তার গলায় উপরিভাগে বিরাট 
ফাক হয়ে যায় এবং ভেতরের মাংস 
পেশী ও গ্ৰ্যাণ্ড সৰ ঝুল পড়ে এবং রক্ত 
স্রোত বইতে থাকে। এই অবস্থায় 
দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমার 
ছেলে ছুটতে থাকে। প্রায় মাইল 


থানেক ছুটে একটা রাস্তার ওপরে এসে 
পড়ে যে ট রাখালদাম আডি্ড রোড । 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





ছবিটিতে অভিয়ন্যুকে বীরের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে । এই অভিমন্্য পরাজিত নয়। বিজয়ী অভিমন্যর 
বন্দীদের মধ্যে রয়েছে খুনে, কালোবাজারী, যুদ্ধপাগল, ধনপতি ইত্যাদি । আদিম মুখোশ পরিহ্ত ৷ 
সাতজন শয়তান মহারধী ৷--শিল্পী সজল রায় 


সভাপতি নির্বাচন নিয়ে খেয়োখেরি 


€ দপণের সংবাদদাতা ) 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 


ভি নরসিংহরাও, মোহনলাল স্থখাড়ি: 


যার নাম করছেন। কেউ কেউ 
আবার কাশ্মীরের প্রাক্তন মহারাজা ডঃ 
করণ লিং-এর নামও তুলেছেন । 


অন্যদিকে ইন্দিরা বিরোধী গোষ্ঠী: 


চাইছেন অস্থায়ী সভাপতি স্বরণ সিং- 
কেই স্বপদে রাখতে । 


গোষ্ঠী সিদ্ধার্থ রায়, রজনী প্যাটেলের 
নামও তালিকায় রেখেছেন। . 
উভয় পক্ষই দাবী ক্রছেন যে, এ 
আই সি লি-র অধিকাংশ সদস্তের 
সমর্থন তাদেরই দিকে। সঠিক কথ 
বলা মুস্কিল । তবে সদস্তদের মধ্যে 
যে ইন্দিরা গান্ধীর প্রভাৰ এখনও আছে, 
সেকথা অস্বীকার করবার নয়। 


বিপর্যয়ের মুখেও কংগ্রেস এক্যাবদ্ধ 
হতে পারবে না। কারণ লড়াইট! 
আদর্শের নয়, লড়াইটা স্বার্থের । এরই 
পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় মে মাসের 
মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে কংগ্রেসে 
ব্যাপক দলত্যাগ ঘটবে । 


তাছাড়া! এই 
















| করে দোষী ব্যক্তিদের শান্তি দিতে হবে । 


মুক্তি চাই তদন্ত চাই 
সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের বিনা শর্তে এবং অবিলঘ্ে মুক্তি চাই । তথা- 


| কথিত প্রত্যেকটি জেল ভাঙ্গার ঘটনা গু জেলের মধ্যে বন্দী হত্যা! সম্পর্কে নির- 
পেক্ষ তদন্ত চাই। লক-মাপে পুলিশের নির্যাতন এবং হত্যার যথাযোগ্য তদন্ত 


১১৭* সালে রাষ্ট্রপতি শাসনের 


| পর ব্যাপক খুনোখুনি, বারাসত ও বরানগরের সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কেও 





তদন্ত করতে হবে। 





( ১ম পৃষ্ঠার 
সমস্ত নকশাল বন্দীদের বিরুদ্ধেই 
“হিংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ আনা 

হয়েছে । অভিযোগের মধ্য খুন থেকে 
টি শুরু কুরে খুনের ষড়যন্ত্র অগ্নি সংযোগ, 
_ ডাকাতি এবং ভারত সরকারের বিরদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত সবই আছে। 
বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ বিভাগ এইসব 

. অভিযোগ সাজিয়েছে। পুলিশই এ 
ব্যাপারে তদস্ত করেছে, যারা সাজানো 

. অভিযোগে নকশালদের শান্তি দিতে 
আগ্রহী । যদি এদের ওপরই কেন্দ্র ' 
তদন্তের দায়িত্ব দেন তাহলে তার ফল 
: কি হবে সহজেই অস্মেয়। 
এ... যেমন শীএস ব্যানার্জকে জামাল- 
"পুব ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা 

য়েছে এবং তার ও তার কমরেডদের 

রুদ্ধে হত্যা, হত্যার চেষ্টা, ডাকাতি 
_ এবং ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির 
প্রায় সৰ অপরাধের অভিযোগই আনা 
. ,হয়েছে। তাদের দুমাস অস্তর একবার 
_ বর্ধমানের সাব ডিভিশনাল জুডিসিয়াল 
ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজিরা দিতে 
" হয়। তাদের আইনজীবীর! দুবছর 
- ধরে পুলিশের তপ্ত জত শেষ করে 
রি চার্জশীট দেবার আবেদন জানাচ্ছেন । 
তদন্তকারী আফসার কেবল সময় 

নিচ্ছেন, বোঝাই যাচ্ছে তিনি মিথ্য! 

সাক্ষ্য ও সাক্ষী সাজাতে ব্যস্ত । পশ্চিম- 

বন্ধের গোয়েন্দা দণ্থর এদের গ্রেপ্তার 

করে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে 
এদের কারো কারে! কাঁছ থেকে শ্বীকা- 
রোক্তি আদায় করে। পরে অনেকেই 
সেই বিবৃতি প্রত্যাহার করে নেয়, যার 
ফলে তদন্তকারী অফিসার এখন মামলা ' 
সাজাতে গিয়ে বিপদে পড়েছেন। 
ধারা জেলে আছে আর যারা বেলে 
_: খালাস তিনি তাদের সকলকেই শাসা- 
অপচেষ্টা 

(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

ত্যাগ অপামান্ত। সেই কথা যেন 
নির্বাচনী সমঝোতার সময় জনতা 
২. নেতৃবৃন্দ মনে রাখেন । 

.... পশ্চিমবাংলা বামপন্থী রাজনীতির 
.. প্রাণকে। কোন কৌশল বা চক্তা-. 
স্তের মাধ্যমে বামপন্থীদের দাবিয়ে 
রাখার অপচেষ্টা করলে জনতা নে হে 
ভুল করবেন । ৯ 








































মামলা। 


জোতির্নয় বসুর চিঠি 


পর) 
চ্ছেন স্বীকারোক্তি করার জনয ! যাবা 
চাকরী জোগাড়ের বা আৰার পড়াশুন! 
করার চেষ্টা করছেন এই অফিসার 
তাদের কেবঞ্ বিব্রত করছেন। 
প্রায় সকলের বিরুদ্ধেই ছট1 আটট! 
এর! জামিনে খালাস পেতে 
চাইলে এবং যদি ম্যাজিস্ট্রেট রাজিও 
থাকেন এদের পক্ষে সম্ভব নয় 
প্রত্যেকটা মামপার জন্য জামিনের 
টাকা বা সিকিউরিটি জোগাড় করা। 

বিচার ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ পুলিশী 
হস্তক্ষেপের ঘটনাও আছে। জামালপুর 
ষড়যন্ত্র মামলায় তদন্তকারী অফিসার 
(গুরুচরণ সরকার) মামলার শুনানীর 
সময় বর্ধমানের সাৰ-ডিভিশনাল জুভি- 
সিয়াল ম্যাজিষ্রেটর পাশে দাড়িয়ে 
জামিন প্রত্যাখ্যান ও পরবর্তা শুনানীর 
দিন সম্পর্কে বলে দিচ্ছিলেন । সেই 
এস ডি জে এমের নাম ডিকে 
চক্ৰবৰ্তী 

সকলেই জানেন, বর্তমান আইন 
ব্যবস্থা এমনই যে, বিচার দ্রুত নি পত্তি 


' হওয়া শক্ত ব্যাপাৱ । 


যেমন পার্বতীপুরম ষড়যন্ত্র মামলার 
নিষ্পত্তি হতে ছবছর লেগেছে । ১৯৭০ 
সালের জানুয়ারী মাসে শুরু হয়ে এই 
মামলা শেষ হয়েছে ১৯৭৬ সালের 
৩০শে আগস্ট। যাতে কান সান্কাল, 
সৌরীন বস্তু, নাগভূষণ পট্টনায়েক এবং 
অন্যান্য এগারো জনের যাবজ্জীবন কারা- 
দণ্ড হয় এবং আরো কয়েকজনের 
বিভিন্ন, মেয়াদে শান্তি হয়। এদের 


বিচার কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। এরা পরিবতিত পরিস্থিতিতে রায় পুনধিবেচিত 


কলকাতায় পঞ্চম ট্রাইবুনালে আরও 
একটি ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন 1 
বলতে পারেন যে, নিক আদালতে দণ্ড- 
্রাপ্তরা রাজ্যের উচ্চ আদালতে এবং 
তারপর স্থপ্রীম কোর্টে আপীল করতে 
পারেন । কিন্তু এই ব্যবস্থায় আপীলেও 
যথেষ্ট সময় লাগে । আপীলের সময় 
দণ্ডপ্রাপ্ত নকশালদের ( যারা খুন ৰা এ 
ধরনের অপরাধী ) খুব কম ক্ষেত্রেই. 
জামিন দেওয়া হয়। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উদ্দা- 


হরণ। সি পি আই (এম-এল) সদস্য 


নিত্য সেন একজন গরীব চাষী। তাঁকে 
১৯৭৪ সালের ৩:শে এপ্রিল কষনগরে 
কোর্ট তি রি খুনের অভিযোগ ) 


[আইনজীবী পায়নি। | 
দেখামোয় অনেক আইনজীবী এইসব 


ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। 


নিত্যর মা তাদের একমাত্র সম্বল জমি- 


টুকু বেচে কিছু টাকা জোগাভ করেন 
এবং কলকাতা হাইকোর্টে আপীলের . 
জন্য সেই টাক! দিয়ে একজন. আইন-. 


জীবী নিযুক্ত করেন। (কন্ধ সেই 
আইনজীবী যিনি একজন কংগ্রেলী 
(শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ) শুনানীর 


.. দিন নিত্যর জন্তে সওয়াল করতে অপা- 
" রগ হন এবং কলকাতা হাইকোর্ট ১৯৭৫ 


সালের ৩রা মার্চ তার. দণ্ড ৰহাল 
রাখেন। 

নিত্য সেন ও তার সঙ্গে একই 
মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত তার দুঞ্জন কমরেডের 
পক্ষ থেকে বিশেষ লীত পিটিনন কব! 
হয়। ১৯৭৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর 
সুপ্রীম কোর্টে তাদের আবেদনের 
শুনানী হয় এবং নিত্যকে বিশেষ অঙ্তু- 
মতি দেওয়া হয়। কিন্তু তার অন্য 
কমরেডদের আবেদন খারিজ হয়ে 
যায়। ্ৈ 

শিত্য সেনের আপীল এখনও 
তালিকায় ওঠেনি । আমরা জানিনা 
কতদিন এই আপীলের মামলা চলবে 
এবং বায়ই বাকি হবে। কিন্তু ইতি- 


মধ্যে নিত্য সেনের পরিবারে রঃয়োজ- 


গাবের একমাত্র সুত্র জমিটুকু বিক্রী 
হয়ে গিয়ে তারা প্রচণ্ড দারিড্রেযর মধ্যে 
রয়েছে। নিত্য সেন পায়ে ডাণ্ডা- 
বেড়ি দেওয়! অবস্থায় বর্ধমান জেলের 
অন্ধকার কক্ষে ২৪ ঘণ্টা তালা বন্ধ হয়ে 
আছে। . | 

যার! ইতিমধ্যে দণ্ডপ্রাপ্ত তাদের 


“পুরো দণ্ড ভোগ করার আদেশ দেওয়া 


কি যুক্তসঙ্গত? যখন আমরা জানি 
নিম্ন আদালতে, এমন কি উচ্চ আদা- 
লতে প্রদত্ত রায় সাক্ষ্যপ্রমাণ নিরপেক্ষ- 
ভাবে বিচারের পঙ্িচয় দেয় না? না 
হলে সুপ্রীম কোর্ট লেই রায় উন্টে দেন 
কি করে? 

তাছাড়া অনেক ব্বায় দেওয়া হয়েছে 
এমার্জেন্সীর সময়, যখন লিপিআই 
(এম-এল) এবং অস্থাপ্ত সংশ্লিষ্ট সংগঠন- 
ডলি বেআইনী -ঘোষিত। এখন 
নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে এবং 


হওয়া প্রয়োজন । 
একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 
এমার্জেন্সীর সময় কলকাতার লীগ্যাল 


এড কমিটি ও এই ধরনের অন্যান্য. 


'অংসঠনগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকার 
ফলে বিচারাধীন বন্দীরা উপযুক্ত 
লিশের ভয় 


বন্দীদের পক্ষে ধাড়াতে চাননি । অন্তত 


১৬ জন আইনজীবীকে ১৯৭৫ সালের 
৫সকেন্দ্রাবাদ ' 


সেপ্টেম্বর অক্টোবরে 
জেলে আটক রাখ! হয় যাদের একমাত্র 


ক্রটি ভারা নকশাল * বন্দীদের পক্ষে 


দিয়েছিলেন. 






(উাইমম অব ইণ্ডিয়া, 


* তাকে ছু'ড়ে ফেলে. 


হয়েছে বল 


ট পণ ॥ শুক্রবার ৬ই মে. ১৯৭ 


| হয়েছে প্রচলিত আইনের ধারাকে মান্ত - 


হন 


করতে হবে । 
উল্লেখ: করা যেতে : পাবে খে 


ধরো ডিনাযাইট মামলার আলামী- 
দের বিরুদ্ধে অভিযোগও হিংসার সঙ্গে 


সম্পৰ্কিত । এই মামলার অন্যতম 
প্রধান আসামী এসি জি কে রেডিড 


১৯৭৭ সালের ২২শে মার্চ তার জামি- 
নেবে আবেদনে বলেছেন যে যে লক”. 


কার বদ এবং অত্যাচারী তাকে উৎখাত 
করার অধিকার সকলের আছে। 
ৰ্‌ ৮ই এপ্রিল 
১৯৭৭)। তিনি এবং জৰ্জ ফার্ণাপ্ডেজ 
দুজনেই এই অপরাধ স্বীকার করেছেন 
যে, তারা সরকারকে উৎখাত করতে 
গিয়েছিলেন ।: তাহলে নকশালদের 
ব্যাপারেই ৰা অন্ত দৃষ্টিভঙ্গি কেন 


পুলিশের অত্যচারে পঙ্গু 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
সেখানে কৌতুহলী মানুষের ভিড়। 
আমার ছেলে আর ছুটতে'পারে না। 
রাস্তার লোকের! তখন কাছের বাড়ী 
থেকে জল এনে দেয়, এবং কি করা, 
যায় এই নিয়ে কথা বলে। ইতিমধ্যে 
একটা গাড়ী যাচ্ছিল। সেটাকে তারা 
খামায় এবং ড্রাইভারের পাশে আমার 
ছেলেকে তুলে দেয়। ড্রাইভার কিন্তু 
ভয় পেয়ে পালিয়ে 'যায়। এর মধ্যেই 
জেল থেকে সি, আর, পি রাইফেল 
নিয়ে ছুটতে ছুটতে এলে গাড়িটাকে 
ঘিরে ফেলে । একজন আমার ছেলের 
জানলার পাশে যায় এবং জানলার ঠিক 
বাইরে থেকে আমার ছেলের দিকে 
গুলী করে। আমার ছেলের বাঁ হাতের 
উপর এসে গুলী লাগে এবং সে সিটের 
উপর লুটিয়ে পড়ে । তখন দরজা খুলে 
পুলিশর] ওকে দুপা ধরে টেনে রাস্তায় 
নাযায় এবং মরা কুকুরকে যেতাৰে 
টেনে নিয়ে যায় ঠিক, সেইভাবে রাস্তা 
দিয়ে জেল গেট অবধি দীর্ঘ পথ টেনে 
নিয়ে যায়। পথে সারাক্ষণ তাকে 


রাইফেলের বাড়ি বুকের উপর মারা 


হয় কিন্তু তাতেও ও জ্ঞান হু'রায় না। 
ব্রিজের উপর প্রচণ্ড ধারাল ট্রাম লাই- 
মের উপর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে 
যায়। তারপর জেল গেটের সামনে 
দেওয়া হয়। 
সেখানে গণ্ডগোলের কলে জেল গেটের 
সামনে আরও কয়েকজন ব্যক্তি আহত 
হয়েছিল। আমার ছেলের তখন প্রচণ্ড 
রক্তবমি হতে থাকে এবং শ্বাসের কষ্ট 
হতে থাকে । এই অবস্থাতেও পুলি 
শেরা আমার ছেলের রক্তাক্ত শরীরের 
উপর দিয়ে মজা করার জন্য ভারি বুট: 
পরে হেঁটে যায়। তখন বেলা প্রায় 
পাঁচটা কিন্ত ক্রমাগত রক্তপাত হতে 
থাকা সত্বেও রাত: ৯টার আগে ‘তাকে 
হাসপাতালে স্থানাস্তরিত করা হয় না। 
সেখানে ডাক্তারেরা আপ্রাণ চেষ্টা করে 


. আমার ছেলেকে মৃত্যুর মুখ থেকে 


কিন্ত আজ তার বা হাতটা কোন 


কোন কাজের কাজই করতে : পারেনা 


মুক্তি দেয়। 


চোখের জল ফেলেছিল এটুকু ছেলের 


প্রেিডেলী জেলের যোল, নং ওয়ার্ডে 


চক্রবর্তী I 





ছিনিয়ে আনতে সফল হন 1 ভাক্ার- রি 
দের মতে আমার ছেলের বেঁচে থাকা- 
টাই একটা বিস্ময়। ৰ ৃ 

আমার ছেলে আজ জীবিত বে র্‌ 






কাজেই লাগেনা'। আধাতের ফলে 
ভান চিকিৎসা হওয়া সত্বে। 


এবং 
ডাজাররা বলেছেন হাত একরকমই; শর 


খাকৰে। জীবনের, স্বাভাবিক ক্রিয়া 5 


কলাপের বৃত্তের বাইরে থাকতে হৰে 
তাকে। তা সত্বেও আজ অবধি তকে 
আটকে রাখার কি 
পারে ? তার বিরুদ্ধে যে মামলা আছে 
সেটা শেষ হবার কোন লক্ষণই নেই। রি 
নতুন সরকারকে আমি ৰলতে চাই i 


যুক্তি থাকতে 


তারা যেমো মানবিকতার দিক থেকে 
বিচার করে আমার ছেলেকে অবিলম্বে. 


সাবিত্রী সেন 
৪০৪1৭ গড়িয়াহাট রোড 
কলকাতা ৭***২৯ 


রি নির্যাতন 
(১১শ পৃষ্ঠার পর ), রি 
করেনি এই অন্তায় আচরণের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ করেছে, ওর! জেলে যায় নি 
পিছু হটেছে জেল কর্তৃপক্ষ ডা, 
.বেলেঘাটার ছেলে হৃষিকেশ 
চক্রবর্তী । বর্তমান বয়স বিশ বছর, না 
১১৭১ সালের প্রথম দিকে লালবাঙ্জা- রঃ 












. বের গোয়েন্দা বিভাগ ওকে গ্রেপ্তার ৃ 


করে, তখন ওর বয়স সবে. চোদ] 
ছূ'য়েছে। এ বয়স জেনেও ওকে 


- জুডেনাইল কোর্টে তোলা হয়নি, অপ 


রাধ ও নকশালপন্থী।: তারপর এক- 
টার পর একট! মিথ্যা মামলা দায়ের 

করা হয়েছে। গত ছটা বছর ও. 
জেলের বাইরের মুক্ত আকাশ দেখে, « 
নি। ও দেখতে পায়নি গর এলাকায় ) 
১৯৭২ সালে কিভাবে নির্বাচনে. 






ক্িগিং হয়েছে। বর্তমানে ভি, আই, 


আরে আটক আছে। ছ' ছটা শীত- 
বৰ্ষা হাসিমুখেই জেলে কাটিয়ে দিল। 
ক্ষুদিরাম তে! ওর বয়সেই গ্রেফতার : 
হয়েছিলেন, দেশের লোক তখন. 











উপর বৃটিশ রাজের পাশবশক্তির 
প্রয়োগ :দেখে। ুদিরামের : যুতি 
বসেছে, বিধানসভা ভবনের, কাছে, 
মালা(পরাচ্ছেন তাতে মুখ্যমন্ত্রী কিংব 
বিধানসভার অধ্যক্ষ । . সেই খবর পা 
করে ওধান থেকে ত্র মাইল দূরবর্তী 


গরাদের জানলার ধারে বসে হাসে 
বেলেঘাটার সেই কিশোর ধিক 


ূ হয়েছিলেন | 


দর্পণ || শুক্রবার ৬ই মে, ১৯৭৯ 


_. পুরসভায়, অনাচারের কাহিনী 


(দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


গুরুজী হুত্রত মুখোপাধ্যায়ের এই প্রতিষ্ঠানের য়ালিক স্থবীর ঘোষ এক 


অন্ততম দপ্তর যুব কল্যাণ, বিভাগটি 
পেটোয়া পোষণের আর একটি, 
আখড়া । -এখানে "চাকরি দেবার 
ব্যাপারে, আত্ম এবং স্বজন পোঁযণের 
অভিযোগে তার একাস্ত সচিব কালি- 
দাস ভট্টাচার্যকে' তিনিই সরাতে বাধ্য ' 
চাকুরির বিনিময়ে. 
প্রান্তিষোগঃ তিনি নাকি ‘মন্ত্রীর সংগে - 
ঠিক মত বর! করতেন,না।-,' | 

জানবাঞারের লাল বাড়ীটি এক 
সময় আস্তাবল নাম অর্জন করেছিল ' 
সুত্রত্তবাবু একে যা করে ' তুলেছেন: 


ভান পরে বোধহ্র "এর নতুন ন মাত, 


করপ প্রয়োজন। 'কুমীর দত্ত যখন ' 
টাউন প্র্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান 


| তখন' মীলিকী, সংবাদপত্রে পুরসভার. ' 


রাস্তা বিক্রীর খবর বেরিয়েছিল । 
আসলে রাস্তা নয়, নিউ মার্কেট ফল 
পটর পাঁশে ফুটপাঁখটির একাংশ উপ্টো 
দিকের দোকানীর! ঝাপ রাখার কাছে 
ব্যবহার করত বিনা ভাড়ায়। এটি 
ভাড়া দেওয়ার প্রস্তাব কর! হয়েছিল । 
সরকার তা করতে দেয়নি । ফল 


হয়েছে ওটি এখন দোকানীদের বাক্স '. 
("রাখার গুদাম হয়েছে। 


‘তার জম 
মাশুল আদীয় করছে পাড়ার কংগ্রেসীর' 
মস্তানের]। হব্রঞ্তবাবুরা এসে শুধু 
ফুটপাথ নয়, পুরো গড়িয়াহাট, বুল- 


" ভারটিতে যাজার'বলিয়েছেন। পুরসভা: 


এক পয়সাও . পাচ্ছে না--তোলা. 


তু অবশ্য পয়সা কড়ির দরকার | ' 


. লারা. গড়িয়াহাট : মার্কেট এবং 


" রাসবিহারী আ্যাভিনিউর ফুটপাথ, 


এখন স্বত্রতবাবুর জমিদারি! শ্যাম!- 


প্রসাদ মুখাজি রোড এবংতার আশে” 


পাশের সুবেদার হলেন লক্ষীকাস্ত 


' বহু, কল ক্োয়ার আমহার্ বাটে 


', স্থবেদার ফাটা কে, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের 


সুবেদার সোমেন মিত্র. ইত্যাদি। 


‘সার! কলকাতার ফুটপাথ ভাগ করে ' 


এঁদের ব্যদন্ব এখন, নেহাৎ মন্দ নয়। 

“জিবি ইণ্ডাষ্টীজ : 
১৯৭২ সন নাগাদ তৎকালীন 
পুরকর্তারা 
সংস্থাকে বিন! নীলামে টো ফী 
পাঁকিং এলাকা ইজারা দিয়েছিলেন । 
আযাডমিনিষ্রেটের এন দত্ত মজুয়দার 
বিনা নীলামে দিতে রাজি ছিলেন না 
মী শতবাবুর . অস্থরোধ সত্বেও । 


গাঙ্গুলির আমলে তৎকালীন স্থপারিশে 
এর! এটা বাগিয়ে ফেললেন । সুত্রত- * 


ই বাবুর আমলে এদের ই্ারার মেহাদই 


কেবল বাড়ল না, এলাকার সংখ্যাঁও। 


সময়ে শতবাবুর দৌলতে আই এফ এর. 


'আযাসিই)ণট , সেক্রেটারি, 'ক্ষীরোদ 
ঘোষের .বাজারের মালিক, ওষধের 
ব্যবসায়ী এৰং ‘অসময়’ ছবির 
প্রযোজক | তালেবর লোক।. 


পক. হঠাৎ সেদিন স্বত্রতবাবু 


পুরভবনে এসে এদের পাকিং, ফী 
আদায় করার 
দিয়েছেন।, একটু খটক! লাগছিল। 
হৃবীরবাবু তো! এদের পেয়ারের লোক, 
প্রিয় দাসযুদ্দীর এলাকায় টাকাও 
 ঢেলেছেন কম নয়। তবে কেন? পরে 
রহস্ত জানা গেল। ভি বি ইণ্ড'ট্রীজের 
কাছে - - পুরসভার" বকেয়া পাওনা 
এখনো দেড় লারখটাকার মত। লীজ 
বাতিল করার ফলে পুরসভা এ টাকাটা! 
আর আদায় করতে পারবে না। 
স্থবীর ঘোষকেও+টাকাটা শোধ করতে 
হবে না। আশা করা যায় ভদ্রলোক 
অতঃপর এই, টাকাটার একটা .বড় 
অংশ বরতবাবুর আগামী নির্বাচনে 
খরচ করবেন । 


অফিশিয়েটিং পারসেসান, 
১, এক্সটেনশান 


‘ পুরসভার অধিকাংশ অফিসার - 


এখন , অফিশিয়েটং -করছেন। 
স্যাসেস্র,' চীফ ভ্যালুয়ার, ' সিটি 
আফিটেকট, ডেপুটী এডুকেশন অফিসার 
বীরেন মহাত্তি, কমিশনারের পি-এ 


. তুলছে স্ত্রতবাবুরচামচেরা'। তাদের £ শক্তি ঘোষ ( শেযোক্ত দুজন স্বত্রত- 


বাবুর চামচা, )'ডেপুটি চীফ'ইপ্জিনীয়ার- 
আর কত ' লিখব। ক্ষপারসেসনের 
ছুটি দৃষ্টান্ত : দিয়েছি। পার্সোনেল 
বিভাগে .. আ্যাসিষ্্যা্ট ' পা্সোমেল 
* অফিসারের পদে বিনয় মজুমদার 
নামে এক ভদ্রলোক 'গত্ত তিন বছর 
যাৰৎ এক্সটেনশনে - আছেন কর্পো- 
রেশনে ওকে সবাই বাগরা মজুয়দার 
নার্মে' জানে কারণ লোকের ভালোয়- 
বাগর! দিতে এবং কর্তাদের, ইঙ্গিত 
পালনে তার ভুড়ি নেই। রি 

'আযসেসমেণ্ট ' বিভাগে 
আযাসেসর রবি বসকে স্পেশাল অফি- 


সারের পদ সৃষ্টিকরে_ ৰসান হয়েছে। 
জিবি ইণ্ডাই্রীজ নামক " 


উদ্দেশ্য নতুন ,আযাসেসুর এবং স্থত্রত- 
বাবুর চামচা সমীর গাঙ্গুলিকে তালিম 
দেওয়া ।, শক্তি ঘোষ সৰে তার,ল” 
আ্যাসিষ্টযাপ্ট পদটির নাম পালটে 
আযাসিষ্টাণ্ট ল’ অফিসার হয়েছেন, 


: ৃ এর মধ্যে কমিশনারের পি-এর পদটি 
' কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পর বি পি খালি হলে অমনি শক্তি ঘোষকে সেখানে 


বছরের পুরনো 
প্রার্থীদের ' দাবি' অগ্রাহ্‌ 


বসান হল বিশ' 
* বিভাগীয় 
করে! 
. বর্তমান: ডিপিও ছে) বছর * 


"লীদ বাতিল করে" 


বিদায়ী 


খানেক ৰ হয়েও রেহাই 
পাননি “কারণ তিনি. চলে গেলে নতুন 
পার্সোনাল অফিসারকে চালাবে কে? 


তাছাড়া .এ জি ও ছবি রাক্চৌঁধুবী . 
সবে মাত্র প্রমোশন পেয়ে এসেছেন'। 


এখনি তাকে ডেপুটি .পার্সোরেল 
ম্যানেজার করলে ' ভাল দেখায় না! 


তাই এই ভত্রলোককে এখন এক্সটেন-. 
সান দিয়ে চেয়ারটা বেদখল থেকে . 
'বাঁচিয়ে পরে যথাসময়ে ছবি” দেবীকে 
এই ব্যাপারে অবশ্য . 


বসালেই হবে।' 
স্থব্রতবাবুর তেষন গরজ নাও ধাকতে 


পারে এটা কমিশনার দির্মাল্য মুখাপ্ির 
| নিজের ব্যাপার, 


মুখ চিনে যুগের ভাল - 
কমিশনারের ন্থযোগ্য .বি-এ 
বিমল গুহ (দুষ্ট লোকে বলে বিমল 


ঘুষ ) কৃতিত্বের সংগে কাঙ্জ চালিয়ে 


সম্প্রতি অবসর নিরেছেন। ল্যান্প- 
'.' দি-ছলীয় 


" দর্পণের সঙ্গে ' এক ৰিশেষ 


' সাক্ষাৎকারে রাজ্য জনতা পার্টির সভা- 


পতি ব্ষাযান. জননেতা ররর 


সেন'দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার বিষয়টি বিস্তা- | 


প্নিত ভাবে আলোচনা করেন তিনি : 
মনে করেন যে, ছিদলীয় ব্যবস্থায় দেশে 


' গপজগ্ত্র রক্ষিত হয়! তিনি' বলেন, 
ক্ষমতাসীন দল প্রতিশ্রুতি মত জনসেবা ' 


করতে নাপারলে মানুষ প্রধান বিরোধী 
দলকে : ক্ষমতায় 'বলায়। এক্ষেত্রে 
বিরোধীদল গঠনমূলক সমালোচকের 


ভূমিকা নেয় এবং এ ভাবেই সংশ্লিষ্ট 


দেশে হুস্থ গণভাগ্রিক আৰহাওয়া গড়ে 
ওঠে। [ও 
বৰ্ষীধান গান্ধীবাদী ০ মেত ্রীসেন 
হীন ভাষায় বলেন ষে, এর মানে 
এই. নয় যে, সংশ্লিষ্ট কোন দেশে দুটি 


ডাউন মার্কেটে তিনি একটি ত্য 
বাগিয়েছিলেন। শোনা যাচ্ছে প্রার 


‘ ছ মাস আগে অবসর নেওয়ার পরেও 


' তিনি সেটি দখল করে আছেন। এটি 
নাকি এখন তার পুত্রের নামে আ্যালট 
করার কথা- হচ্ছে। তারপুজ্মলাইসেন্দ 
ইনসপেক্টর হিপাবে সম্প্রতি নির্মাল্য- 
বাবুর দ্বার] বিশেষ অবস্থায় নিযুক্ত 
হয়েছেন । কোন লাইসেন্স ইনসপেক্টর 


দৃবস্থান স্বয়ং “লাইসেন্স অফিসার 


কোয়ার্টার পান না। বহু মার্কেট 
ষ্টাফ কোয়াটার পাচ্ছে না। 
বাবুর পুত্রের , প্রতি এই অহেতুক 
অহগ্রহের হেতু এখনে! জানা যায়নি। 
কজির জোর 

গত্ত পাচ বছরে কলকাতা এবং 
: পশ্চিমবনের কারখানা: এবং অফিল- 
কর্মীরা বিশেষত (রেড ইউনিয়ন কর্মী 
কংগ্রেসী সন্তানদের কজির জোরের 


আশ্ফালনের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত 
হয়েছেন। 


১ উপস্থিতিতে সি-পি-আইয়ের স্বদেশ 


বিমল- 


. গত ডিগে ঘর মাসে মন্ত্রীর 


| তিন 


দাসপগুপ প্রত হওয়ার প্রতিবাদে, 
কেন্দ্রীয় পুবভবনে কলম ধর্মঘটের দিন . 
মন্ত্রীর অন্তত চামচ! শঙ্কর ভট্টাচার্য 
হুমকি দিয়েছিলেন --কজ্ির জোরে 
তার ধর্মঘটীদের লালবাড়ীতে ঢোকা 
বন্ধ করে দেবেন। পুরবর্মীদের 
উপরে কজির জোর তারা অবশ্য, ১৬ 
নবেম্বর সচিবের ঘরে দেখিয়েছিলেন। 
সংসদীয় নির্বাচনের সময়, বীরেন 
মহাস্তিও বলেছিলেন কন্দিঃ- জোরেই 
নির্বাচন জিতে আসবেন ।: সাধারণ 


'মামুষের 'কন্জা জোরের পরিচয় তখনো ' 


তিনি পাননি । , 

এহেন বীরেন মহাস্থি এখন ভোল 
বদলের ফিকিরে আছেন । রাষ্ট্রপতি 
তার জনপ্রির’ দলকে গদিচ্যুত করলে 
তিনি অনশন ধর্মঘট, করবেন বলে 
হুমকি দিয়েছিলেন অনশন. ধর্মঘট 


কেন? বীরেন মহাস্তির কজ্িয জোর .. 


এখন কোথায় গেল? আহা, সেই - 
সাপ জ্যান্ত গোটা দুই,আনতে|।' , 


ব্যবস্তা প্রসঙ্গে প্রফুল্ মেন 


(দর্পপের প্রতিনিধি ). 
পার্টি ব্যতীত আর কোন ধার্টির অস্তিত্ব 
থাকবে ন! 
হল ৰহু মতামত, মগ্তবাদ বা. 'বছ পার্টি 
থাকলেও প্রধামত দুটি পার্টিই হবে 
. প্রধান পার্টি যেমন, আছে ব্রিটেনে 
লেবার আর কনজারভেটিভ পার্টি $ এ- 


সত্বেও ব্রিটেনে আছে লিবারল আর. 


কমিউনিষ্ট পার্টি । একবার কমিউ- 
নিষ্টরা পার্লামেণ্টে ছুটো  আসনওও 
পেয়েছিল । আমেরিকাতে. ছুটে 
প্রধান দল হলেও রয়েছে কমিউনিষ্ট 
সহ আরও অনেক্‌ দল। 

' 'লীপ্রফুল্পচন্দ্ৰ সেন এই বক্ষব্য থেকে 
বলতে চান যে, সর্বদলের প্রতি সহিফু- 
তার মনোভাবের মধ্যেই রয়েছে, 
গণতা্িক 'যানলিকতার গ্যারাটি। 


তার দল এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অস্থ-. 


যে কথা বলতে চাই তা, 


সরণ করবে বলে ভিডি | 

প্রীসেন প্রসঙ্গত জানান যে, গান্ধী- 
শির আহ্বানে ১৯২১ লালে যে গণ- 
জাগরণ ভিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তার 
চেয়ে এবারের গণজাগরণের পরিধি 
আরও ব্যাপক ছিল। ভয়ের বিরুদ্ধে 
মাহ্ষেব' এই বর্তমান সংগ্রাম ছিল 
অভূতপুর্ব--ত্তিনি এই মন্তব্য, করেন। ' 
একটি প্রশ্নের অবাবে শ্রীসেন বলেন 
বে, খৈরাচার 'ও ঘন্তায়ের বিরুদ্ধে 
"সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, গড়ে উঠেছিল 
সমঝোতা বামপন্থী দলগুলি ও জনতা! 
দলের' মধ্যে । একনিষ্ঠভাবে “পরস্পর 
একযোগে কাজ করেছেন .শ্বেরাচারের 
বিরুদ্ধে। তিনি আরও 'বলেন যে, 
অস্ৃত্তপূর্ব গণ অতু/থানের ফলেই ্ন- 
'তার এই নির্বাচনী লাফল্য কম্তব 
হয়েছে। 


পার্থ রায়ের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ Se 


7. “এই সরকার--মানে শিক্ধার্থ 


বারের "সরকার রাছ্যের ভাল কিছু 


করার পরিবর্তে অপশাসন, অত্যাচার, ' 


নির্যাভন, ছুর্নাতি, স্বজন পোষণ 


চালিয়েছে পাচ বছন্ন ।* 


পুরুলিয়ার এম এল এ প্রীসনৎ মুখো- 
পাধ্যাপ এই অভিযোগ এনে কংগ্রেস 
থেকে পদত্যাগ করেছেন। তার সঙ্গে 


'আছেন আরে! তিন জন কংগ্রেসী-- 


প্রীপরেশ গোস্বামী, শীহকুষার চটো- 
পাধ্যায় ও, শ্রকালীনাধ মিশ্র । এর] 
গণতঙ্ত্রী কংগ্রেসে যোগদান করছেন। 

মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য : আজই 


'আমি একধা বলছি ন1। বিধানসভায় 
জনসভায় আমি একথা আগে বলেছি । 


5 EY 
. হ্ 
sa 


(দর্পণের সংবাদদাতা.) 
ওয়া কমিশনে দুনাঁতি প্রমাণিত 


হয়েছে । সিদ্ধার্থ রায় কাউকে গ্রহ. 


করেন নি। , ডিক্েটরী চালিয়েছেন। 
কেউ কিছু বলতে পারেন নি, কারণ 
উনি প্রধান অস্ত্রীর ঘনিষ্ঠ 'ছিলেন। 
তাছাড়া ইনি সকলের বিরুদ্ধে ফাইল 
রাখতেন । শু বিরোধিত1-'করলেই 
উনি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠতেন। 
উনি সাঁওতাল্দিতে আমায় মিসায় 


গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিলেন । 
কোন উন্নয়নের কাজ .হর়নি। কেবল 


দুনাতি। আমি দুর্নাঁতির নির্দিষ্ট ঘটনা ১ 


জানিয়েছি, উনি স্বীকার করেছেন, 
কিন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। ভত্রি- 
তীয় ইস্পাত, কোম্পানী একটি ধাপ্লা, 


জেলায়, 


সিমেন্ট কারধানা সম্পর্কে কিছু না 
বলাই ' ভাল। মিউনিসিপ্যালিটির 
এলাকার অননুমোদিত কূপ খননের 


‘ সময় শ্রমিক নিহত নব, দুদিন কেটে 


গেলেও মৃতদেহ উদ্ধার কর! হয়নি। 
লোকে অভিযোগ করলে মিলায় ভয় 
দেখানো হস । পালম! গ্রামে ‘ছেম 
মাহাতো ও রনী মাহাতোকে - 
গ্রেপ্তার করা হয়। কোন অভিযোগ 

নেই। আদালত ছেড়ে দিলেও তারা 
এখনও জেলে। কোন পুলিশ কেস 
না থাকলেও অনুপ সবাহাকে বরখাস্ত 
করা হয়েছে। এসব এবং আবে 
অনেক ঘটনা জানানো সত্তেও সিদ্ধার্থ 
রাজ কেবল ব্যবস্থা নেননি। / . 


নু সহি 
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যুব কমগ্রেসের গ্যাগ অফ ফোরে'র র ত্রদধুতি 


১৫ এপ্রিল দিল্লীতে কংগ্রেদ . 


ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে প্রিয় দাসযুলী 
বলেন যে "একজন কংগ্রেস সমর্থক তার 
বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হয়ে দাড়ান এবং 


জনতা প্রার্থী দিলীপ চক্রবর্তার ওপর, 


আক্রমূণটি সংগঠিত করেন'। এই প্রহা- 


, রের ঘটনাটি 'না ঘটলে তিনি জী 


হতেন ।” অথচ ঘটনার পরে ঘটন] 
সম্বন্ধে প্রিয় দালমুদ্দী যে বিবৃত্তি দ্নে 
তাতে দেখি যে তিনি বলেন “খ্টনাটি 
হচ্ছে এলাব্‌র যুবকদের সাথে পালিয়ে 
থাকা সি পি এম সমাজ বিরোধীদের 
সংঘর্ষ ।” ,তার সেদিনের বিবৃতিটি 


১ ছিল আক্তমণকারী সমাজবিরোধীদের 


দোষু,কালকা করার প্রচেষ্টা । আর 
আজকে তিনি বলছেন উন্টো কথা । 
আসলে নির্বাচনেহেরে গিয়েবেসামাল 
প্রিয় দাসমুগ্ধী এলোমেলো কথা বলে 
চলেছেন। | 
প্রিয্নদাসমুন্সীরা নাকি আত্মসমীক্ষা 
করছেন |: কিন্ত যারা নিজেদের নির্বা- 
চনে পরাজ্জয়ের কারণ সম্বন্ধে এখনও 
মিধ্যাকথা বলে চলেছেন, যার! এখনও 
জনতার 70192 £০1 করতে পারছেন 
না, তারা কী আত্মসমীক্ষা করবেন? 


FE দাসমৃন্দী এখনও সেইপুরনো ফ্যাসিঃ 
, কায়দায় ডাহা মিথ্যা কথা বলার 


অভ্যাসটি" চালিয়ে যাচ্ছেন J 

[প্রিয় দাসমুন্ী আজ সঞ্জয় গান্ধী, 
প্রণব মুখাজাঁদের বিরুদ্ধেপরব হয়েছেন, 
কাগজে বিবৃতি দিচ্ছেন, কিন্তু এতদিন 
তিনি কোথায় ছিলেন? এতদিন তিনি 
সঞ্জয় গাদীদের প্রকাশ্ডে বিরোধিতা 
করতে এর্গিয়ে আসেন নি কেন? 
কারণ তাহলে তার “মহান নেত্রী” 
বিরক্ত ইতেন। প্রিয় দাসমুন্দীর. 


শগ্বশুত্র বিশ্বাস ' 
সেদিন তাদের “মহান নোত্রীগকে 
একটুও বিরক্ত করতে চাননি | ' এমনই 
দাশাহদাদ.এই প্রিয় দাস ! আজ প্রিয় 
দাসমুদ্দীরা ইন্দিরা বিরোধী হয়ে 


‘অন্তম দায় দায়িত্ব যুব কংগ্রেসের 
“গ্যাং অফ ফোর"”-_ অর্থাৎ প্রিয় -সুব্ত্ত- 


কুমুদ-স্ৃদীপ চক্রের । সুব্রত মুখার্জী ৷ 


অৰশ্য এখন এই চক্রেত্র বাইরে। কিন্ত 


বিপ্লবী সাজার চেষ্টা করছেন, কিন্তু এই সঞ্জয় গান্ধীর অভুদয়ের,আগে পর্যন্ত 


সেদিনও তারা ইন্দির! গান্ধীর নামে 
মুগ যুগ জীও" ধ্বনি দিয়ে গলার শিরা 
ফুলিয়ে ফেলতেন। জনগণ _কি এসৰ 
কথা ভুলে গেছে? দাসমুন্দীরা কি 
মনে করেন কেবল তারাই চালাক, 
আর দেশের লোক সব ঘাসে মুখ দিয়ে 
চলে? তার মত যুৰ-নেতাকে চিনে 


৷ নিতে জনগণের বেশী সময় লাগেনি । 
তাই তিনি নির্বাচনে প্রচুর ভোটে হেরে 


গিয়েছেন। আজকে তিনি যে এত 
বড় ৰড় কথা বলছেন, কংগ্রেসনেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে কধা বলছেন সে স্থযোগ তো! 
তিনি জনতা পাটির জয় এবং ইন্দিরা 
গান্ধীর পরাজয়ের জন্যই পেলেন । 
কারণ ' জনতা পাটির জয়ই তার ভয় 
ভেঙ্গে দিয়েছে । কংগ্রেসের হয়েও 
তিনি উনিশ মাসের অরুরী অবস্থায় যা 
বলতে পায়েন নি, জনতা .বিরোধী 
হয়েও একমাসের জনতা শাসনে তা 
তিনি নলতে পারছেন | ' খথচ নির্ধা- 
চনে তিনি এই জনতা পার্টির নিই 
দাড়িয়েছিলেন। 

তিনি এতবড় কংগ্রেসী যে প্রকাশ্ত 
মিটিংয়ে দাড়িয়ে বলেন যে “ইন্দিরা 
গান্ধী কগ্রেয় ছাড়তে পারে, কিন্ত 
প্রিয় দাসমুব্দী কখনও কংগ্রেস ছাড়বে 
না।” তিনি কংগ্রেস নাছাড়তে পারেন 
কিন্তু জনগণ কংগ্রেদকে ছেড়ে 


 দিয়েছে। 


পশ্চিমৰাংলায় কংগ্রেসের পরাজয় 
শুধু ইন্দিরা-সঞ্জয়ের স্তই হয়নি। এর 


মিথ্যা অভিযোগে সাংবাদিক গ্রেপ্তার 
| (দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


' মালদহ জেলার মন্ত্রী বরকত এবং 
এম এল এর! জরুরী অবস্থার পুলিশ ও 
প্রশাসনকে. কাজে লাগিয়ে, ক্ষমতার 
অপব্যবহান্ করেছেন | মালদহ জেলায় 
সাধ্যাহিক গোঁড়ভৃমির সম্পা্ক দীপক 
চৌধুরী তাদের কার্যকলাপের সমা- 


, লোচন। এবং কংগ্রেসী- হুভর্মের তথ্য 


উদঘ।টিত করতেন বলে জরুরী অবস্থার 
হুযোগ নিয়ে ১১৭৫.সালের ৫ই আগষ্ট 
রাত ছুটোয় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার 
করে। তার বিরুদ্ধে পুলিশের অভি- 


‘যোগ সম্পূর্ণ সাঙ্জানো ও মিথ্যা ৷ অভি- 


যোগে বল! হয় যে, শ্রীচৌধুরী নাকি 
শুদরিবাজারে সি পিএম অফিসে এ 
দিম অর্থাৎ ৫৮1৭৫ এ রাত নটা থেকে 
এগারোটা পর্যস্ত এক সভায় ববে 
হিংসাত্মক কার্যকলাপপরিচালনার যড়- 
যন্ত্র করেন । যার মধ্যে রয়েছে পুলিশের 


. আগেয়ান্ত ছিনতাই, পুলিশও সরকারী 


কর্মচারী হত্যা এবং ভাকাতির কর্ম- 


সথচী। আরও অভিযোগ, শ্রীচৌধুরী . 


মাকি পত্রিকার ওপর থেকে সেন্সরশিপ 
প্রত্যাহারের দাবি সম্বলিত পোস্টার 
শহরের বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়েছেন। 
এখানে উল্লেখযোগ্য বে, ৫1৮৭৫ 
তারিখে ওদরিবাছারে সিপিএমের 
কোন অফিস ছিল না, বছর দুয়েক 
আগে ওখান থেকে. পিপি এমের 
অফিস নেতাজী মোড়ে স্থানাস্তরিত 
হয়েছে । উপরন্ধ দীপক চৌধুরী সি 


প্রি এমের সদস্য নন অথবা সক্রিয় 


কর্মীও নন। 
পশ্চিমবঙ্গে, শ্রীচৌধুরীই 'প্রথম 
সাংবাদিক যাকে মিসায় গ্রেপ্তার কর! , 


হয়। তাকে জেলে কোন মর্যাদা দেওয়া - 


হয়লি এবং সাধারণ কয়েদীর মত রাস! 


হয়েছিল! 


. এদের 


তিনি এই চক্রের পাণ্ডা ছিলেন । এই 
চার যুব নেতার বেপরো়া কার্যকলাপ 
ও বেপরোয়া কথাৰার্তাই একশ্রেণীর 
যুবকের মধ্যে বেপরোয়া ভাষ জাগিয়ে. 
তোলে । গত পাঁচ বছর ধরে এই যুব 


নেতারা কথাক্ব-বার্তার, আঁচার-আচ- - 


রণে এমন ভাব দেখাতেন যেন তার! 
প্রত্যেকেই এক একজন ক্ষুদে হিটলার ৷ 
পশ্চিষবাংলায় গত পাঁচ বছরে যত 
সন্ত্রাস হরেছে তার জন্ত প্রধানত এই 
চক্ৰই দায়ী । এরা এতই উগ্র হিংভ্র 
যে এরা নিজের দলের ছেলেদেরও খুন 
করতে পেছ পা হত না। যুব 'কংগ্রে- 
সের নিজেদেয় মধ্যে মারা্মারিত্তে বহু 
ছেলে মারা গিয়েছে। কাশীগুর বরা- 
নগরে যে কুখ্যাত গৃণহত্যা হয় তাকে 
প্রিয় দাসমুন্দী জনতার অভ্যুদয় বলে 
অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । আমর! 
“মাই লাই” গণহত্যার নিন্দ! করি, কিন্ত 
কাশীপুরর-বরানগরের গপহতাটি কি 


ভিয়েৎমামের' “মাই লাই” গণহত্যার 


' থেকে কম নারকীয়? কয়েকশ নক- 
শালকে সেখানে কচুকাটা করা হয়। 


“মাই লাই” হত্যাকাণ্ডের জন্ত যদি উই- 
. লিয়াম ক্যালিদের বিচার হয়, তাহলে 


কাশীপুর-বরানগরের গণহত্যার 
ব্যাপারে প্রিয়দাস : মুন্দীকা বেকস্থর 
খালাস পাবে কেন? এই নির্বাচনে 
একট! . ছোটখাটো বিচার 
হয়েছে, আরে! বড় বিচার অপেক্ষা 
“করছেভবিষ্ততের জন্য । সে বিচরের 


হাতত থেকে কোন প্রিয়া সমুন্সীই , 


রেহাই পাৰে মা। 'পঁচাত্তরের ২র। 

এপ্রিল কলেজ স্ট্রীটে দয়প্রকাশের যে 
bl LY 

মিটিং ভেজে দেওয়। হয়, তাও সংগঠিত 


হয় প্রিয় দাসমুন্দীর নেতৃত্বে । আমি ' 


নিজে দেখেছি সেদিনকার যুব কংগ্রে- 
সীদের তাণ্ডবনৃত্য। এই সেদিন ময় 


দানে চ্যবনের মিটিংয়ে সংবাদপত্রে ’ 


আগুন লাগালো যে যুবকের দল তারা 
প্রিয়পস্থী যুব কংগ্রেসেরই সমর্থক। 
এরুঃন্বপ্রের নগরী” সহ বিভিন্ন প্রগতি- 
শীল থিয়েটারের উপর যারা এতদিন 
হামলা চালিয়েছে তারা সব 'প্রিয়পন্থী 
যুব কংগ্রেসেরই লোক । এক কথায় 


গত পাঁচ বছরে যত হামলাবাজী আর 
. অগণতাস্ত্রিক কাৰ্যকলাপ ঘটেছে তার 


যুল দায়-দায়িত্ব প্রিয়দাসমুন্সীর। এই 
গোষ্ঠীর যুব নেতারা' এতই বেপরোয়া! 
আর সন্ত্রাসবাদী যে এদের নেতা সুত্রত 
মুখা প্রকাশ্য মিটিংয়ে দীড়িয়ে বলতে 
পারেন যে “বিরোধীরা আমাদের আধা 


' ৰাড়ি হচ্ছে '২৪ 


ফ্যাসিস্ট বলে, দেশ্রেছ প্রয়োজনে 
আমরা পুরে] ফ্যাসিস্ট হবো ।” আর 
এরা আজ গণতাস্ত্রিক সাজতে চাইছে । 
স্বত্ত মুধার্জীরা জানে না “আধা 
ক্যাসি” “পুরো! ফ্যাসিষ্* কোন বাহি- 
নীই জনতার অগ্রগতি 'রোধ করতে 
পারে না। তিনিতার “পুরো ফ্যাসিষ্টপ 
বাহিনী নিয়ে ডারমণ্ডহারবারে রিগিং 
করতে গিয়ে জনতার হাতে ঝাড় খেয়ে 
পালিয়ে এসেছেন। ‘এই পুরে! ফ্যাসিষট' 
যুৰ নেতাটি আগামী বিধানসভার 
নির্বাচনে পুরোপুরি পরাস্ত হবেন। 
জনতা এবাত্ তার পুরে! ফ্যাসিই কবার 
বাসনা ঘুচিয়ে দেবে। 
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সবশেষে বলি যে সিদ্ধার্থ রায়ের 
ভাষায় “দ্বিতীয় নেতাজী” আনন্দ 
বাজারের ভাষায় “ব্যালট বিপ্লবী” 
(বাহাত্বর ১ যুব: কংগ্রেলীদের' 
“টাইগার প্রিয়” যে আসলে একটি 
“পেপার টাইগার” তা এই নির্বাচনে 
প্রমাণ হয়ে গেছে। দক্ষিণ কলকাতার 


"এই দৃক্ষিশপন্থী যুবনেতাটি এখন বলছেন 


বামঘেষা রাজনীতি করতে হবে। 
তিনি দক্ষিণ ৰাম ঘে ঘে'ষা রাজলীতিই 
করুন না কেন আগামী দিনে জনগণ 
দরদ তার নাক ঘষে দেবে | প্ৰিয়, 
দাসমুদ্দী সাবধান । | 


পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ডে দ্রনীতি 


(দপণের সংবাদদাতা ) 


" পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রায়া বোর্ডকে কেন্দ্র 
করে যে যে সংস্থাগড়ে উঠেছে তার, 
অধিকাংশই দুর্নাতির আখড়া হয়ে 
ধাড়িয়েছে। এর মধ্যে একটি সংস্থা 
পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা! ছাত্র পরিষদ । 
শফিকুর রহমান পরিচালিত এই 
মুসলিম ছাঅ সংস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর 
অভিযোগ তুলেছেন এই সংস্থার 
কার্যকরী সমিতির সদনত শ্রীফিরোজ 
হোসেন । শ্রহোসেনের মতে এটি এমন 
একটি সংস্থা যার কোন নিবিষ্ট কর্মসথচ 
নেই, নেই কোন গঠনতঙ্্। এই 
সংস্থার সভাপতি জীরহমান শুধুমাত্র 
রাজনৈতিক শ্বীক্ৃতি পাবার জদ্ভ 
কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে কাজ করছিলেন 
কংগ্রেসের অপর ছাত্র সংস্থা ছাত্র 
পরিষদের মত। সমণ্ মুসলিম সমাজকে 
ধোকা দিয়ে শ্রীরহমান মুসলিম 
সমাজের স্থার্থে' লড়ার নামে মুসলিম 
সমাজকে বিভ্রাস্ত করে তাদের মধ্যে 
বর্ম বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলছিলেন। 
হাত্তিয়াড়া মাদ্রাসার শিক্ষক, মাদ্রাসা 
শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন -লাধারণ 
সম্পাদক শ্রী রওশন গাজীর সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে শ্রীরহমান মাদ্রাসা বোর্ড 
থেকে প্রশ্নপত্র ০3৫ করা থেকে বহু 
রকম অপকর্মের আশ্রয় “নিয়ে 
ছাত্রদের হাতে রাখার চেষ্টা করেছেন। 
শুধু তাই নয়, পর পর বেশ কয়েক 
বৎসর ধরে পাশ করিয়ে দেবার নামে 
ছাজদের কাছ থেকে অজন্র টাক] 
খাওয়া হয়েছে বলে [ভ্রীহোসেন 
অভিযোগ করেন । এর সঙ্গে জড়িত 
আছে দমদস কৈথালির একজন সমাজ 


বিরোধী বাপী। যঠ শ্রেণীতে পাশ, 


করেনি এমন ছাত্রদের কাছ থেকে 
টাকা খেয়ে তাদের বিভিন্ন মীন্রাস! 
থেকে রেগুলার করা হয়েছে। তার 
মধ্যে অন্ততম মাত্রদাগুলি হচ্ছে নরপতি 


পাড়া (নদীয়া) নেতড়া, সরিষা ছাপনা - 


প্রভৃতি। নরপত্পাড়ারচারজন ছাত্রের 
পরগণার মিনার্ধী 
খানার। 


হি 


তাছাড়া মা্াসা বোর্ডে পরীক্ষার 
ব্যাপারে খোঁজ করতে গিয়ে.অনেক 
ছাত্ৰই বোর্ডের কর্মচারীরূপী দালালদের 


‘হাতে পড়েন। অবশ্যই টাকা পরসা 


খাবার ধাল্দায় এই অভিযোগ করেছেন 
জনৈক - ছাত্র | প্রীহোসেন এই সব : 
কুকর্মের বিরুদ্ধে তদস্ত করে দোষী . 
ব্যক্তিদের শান্ডি দিয়ে মাদরাসা বোর্ডকে 
পুঠুপথে চালিত করার দাৰী 
জানিয়েছেন | 


ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের 


দাবী দিবস 


অল ইগ্ডিরা ফেডারেশন অব 
ডিপ্রোমা ইঞ্চিনীয়াসেরি ডাকে সারা 
ভারতের ডিপ্লোমা. ইঞ্জিনীয়ারদের 
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ও আধা 
অরকাৰী প্রতিষ্ঠানের ডিপ্লোমা ইঞ্জি- 
মীয়াররা ১৯শে এপ্রিল তাদের দাবী 
দিবস হিসেবে পালন করেন । অফিসে . 
দাবী ব্যাজ পরিধান সহ ছুটির পর , 


, সাজা সুবোধ মন্িক স্কোরারে তাৰ! 


জমায়েত হন, এবং. রাজ্য ফেডারেশন 
অৰ এসোসিয়েশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জি- 
নীয়ার্জীর নেতৃত্বে মিছিল করে মুখ্য- ' 
মন্ত্রীর কাছে একটা. দাবী সনদ পেশ 
করেন। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের মুল 
দাবী হল, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে : 
ডিপ্লোমা ইপ্রিলীয়ারদের জন্য একটি 
টেকনিক্যাল কমিশন গঠন, মহার্থ 
ভাতার জাতীয় ফর্মুলা চালু করা» 
ভুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার ডে্সিগনেশন, সম 
কাদে সম বেতন, প্রমোশন ও চাকুরী- 
রীগত হযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, বরখাস্ত 
কর্মীদের পুননিয়োগ ইত্যাদি। সমা- 
বেশে ভিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের বিভিন্ন 


- সমিতির মুখপাত্র! দাবীগুলির সমর্থনে 


বক্তব্য বাখেন। 


fs 


টি 


রা 
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আটক, রাজনৈতিক বন্দীদের সখা কত 


সস 


ভারতের বিভিন্ন জেলে কত রাজ-. 
নৈতিক বন্দী আছে? সি পি আই 
(এম) এম পি শ্রীজ্যোতির্মর থহ রা 
মন্ত্রী ্রচরপণসিংকেলিখিস্ত এক চিঠিতে 


" এই সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন | 


ভ্বীবস্থ বলেছেন যে, ১৯৭৩ সালের 


এপ্রিল মাসে দিল্লীতে নকশাল বন্দীদের | 
সম্পর্কে একটি জাতীয় কনতেশন অম্ু- 


ঠিত হয় সুপ্রীম কোর্টের আ্যাড 


. ভোকেট শ্রীএ কে গর্গের উদ্যোগে, 


যেখানে উপস্থিভ ছিলেন তৎকালীন 
কংগ্রেসী শীঅন্দুন অরোরা ও প্রীচন্র- 
শেখর | . এই 'কনভেনশনে বলা হয় 
যে, সার! ভারতে ৩২ হাজারেরও বেশি 


. নকশাল বন্দী আছে (শ্তাশনাল হেরান্ড 


২৯৪।৭৩)। এর মধ্যে ৭৮৪ জন আছে: 


_ অন্ত্রপ্রদেশে এবং ১৬* জন ওড়িশা 


(নবভারত টাইমস ৭.৪.৭৩)। 'আরও 
একটি সংবাদে জানা যায় (ফ্রন্টিয়ারে 
প্রকাশিত চিঠি ৭.৪.৭৩) কেয়ালায় 
জন বন্দী আছে? ১৯৭৩ 
সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের শ্বরা্ই 
বিভাগের তৎকালীন রাষ্টরম্ত্রী শ্রীহত্রত 


Jeo 


' মুখোপাধ্যায় রাজ্য বিধানসভায় বলেন 


যে, পশ্চিমবঙ্গে, ১৭,৭৮৭ জন-নকশাল 
বন্দী আছেন, যার মধ্যে ১১৩৯৯ অল্প 
বয়সী ছেলে, ১১৬১৬ জন যুবক এবং 
২,০৯* জন কর্মচামী (আানন্দবাজার, 
১৭,৩১৭৩)। এ বছরেই দি পি আই 


(এম) এর দৈনিক গণশর্জি (২২.৬.৭৩) 


বলে যে, পশ্চিমবঙ্গে ১.৮** জন বন্দী 
আছে তাদের দলের এবং এদের নিরে 


। সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 
কবিতায় নিবেদন এই যে 
যেহেতু মিসায় বন্দী আমি 


(দর্পপের সংবাদদাতা ই) 
৪০০* জন রাজনৈতিক কর্মী বিভিন্ন 


জেলে আছে যাদের গণতান্ত্রিক আন্দো- 


লনের দন্ত গ্রেপ্তার কর! হয়েছে । 

শ্রীবস্থ বলেছেন, এরপর আরও 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একজন পুলিশী 
মুখপাত্রের : মতে ১৯৭৪ সালের ১লা 
জাঙ্থ্নারী থেকে এ বছরের ওরা আগ- 
ষ্টের মধ্যে ১৩০০ জনকে নকশীলপদ্থী 
সন্দেহে গ্রেপ্তার করাহুয়েছে। স্টেটস- 
ম্যান ৪.৮.৭৪) ।, যখন আামনেট্টি 


ইণ্টারনাশনালের রিপোর্টে ব্রত মুথো-' 
- পাধ্যায়ের দেওয়া, পশ্চিমবঙ্গের নকশাল 


বন্দীদের সংখ্যা উদ্বেধ করে বলা হয় 
যে এই রাজ্যে বন্দীদের সংব্যা ১৫ 


হাজার থেকে ২০ হাজারের মধ্যে তণন 


সরকার আপত্তি করে বলেন যে, ১৯৭৪ 
সালের আগষ্ট পর্যন্ত এই শ্রেণীর বন্দীর 
সংখ্যা ১৬*৯ জন (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
২২.৯,৭৪) যার মধ্যে “১১০১৭ জন 


বিচারাধীন এৰং ৫৯২ জন ডেটিনিউ। 


শ্রীবহ বলেছেন, যদি আযর! 
১৯৭৩ সালে দেওয়া শ্রীমুখোপাধ্যায়ের 


তথ্য ও ১৯৭৪ সালে দেওয়া সরকারের ' 


তথ্য মেনে নিই তাহলে আমাদের ধরে 
নিতে হবে যে এই সময়ের মধ্যে 


3৬ ১১৭৮ জন নকশালকে ছেড়ে দেওয়া ' 
হরেছে। 


পশ্চিমবন্ধের নাগরিক অধি- 
কার সংক্রান্ত সংগঠনগুলি যারা মক- 
শালদের মামল। লড়ছে: এবং নতুন 
গ্রেপ্তার ও মুক্ত বন্দীদের হিসেব রাখে 
অবশ্য দাবি করেছে যে এ পর্যন্ত যাদের 
মুক্তি দেওয়া হরে তাদের প্রকৃত 


কবিতায় নিবেদন এই যে সমীর রায় 


কেউ অগ্নিসাক্ষী করে বলে দিলেও আমার এই চিঠি * , 


বা লেখা পৌছবে কিনা জানিনা 1- 


একটা জলজ্যান্ত মান্য খন বিনা বিচারে বন্দী হতে পারে 
তখন ছোট্ট একটা চিঠি বা কবিতা তো মাহগুবটার গল! জড়িয়ে, 


বসবাস করবে, এটাই নিয়ম | 
তবু বেনিয়ম কিছু কিছু ঘটছে 


অন্ধকারে দাড়িয়ে ুর্যকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে গিয়ে 


অনেকের আঙ্গুল ভেঙেছে 


মারুতি কারখানার একশ টাকার মালিক 
* একশ কোটি টাকা তুলে মদ না পেল গিলবে ভাবতে পারছে না=. 


এশিয়ার মুক্তিহ্য গ্রহ তার! নক্ষত্র 
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সংখ্যা কয়েকশো মাত্র । তাছাড়া 
অধিকাংশ বন্দীকে ১০১২ টা মামলায় 
ঝুলিয়ে দেওয়ার জ্বলন্ত যে আইনগত 
জটিলতা তাতে ১৬ মাসের মধ্যে অত 
বন্দীর পক্ষে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। 
শ্রীমখোপাধ্যায় বিধানসভায় ' যখন 
বিবৃতি দেন তখন তিনি একথাও বলে- 
ছিলেন যে নকশালদের “এক্ষুনি” মুক্তি 
দেওয়ার কোন পরিকল্পনা তাদের নেই। 

বিচারে শান্তিপ্রাধদের নাম উদ্লেখ 
করে শ্রীজ্যোতির্ময় বই ৰলেন, অন্তর- 
প্রদেশে পাচজন (নবন্ভারত টাইয়স, 
২৬.৪.৭৪ ) উত্তরপ্রদেশে দুজন ও 


পশ্চিমবঙ্গে দুজনকে স্বাদ দেওয়া 


হয়েছে যাদের সকলেই সি পি আই 
(এম-এল)-এর সন্ধে যুক্ত । অন্ধে নাগ- 
ভূষণ পট্রনায়ক ও কৃষ্ণ রেড্ডীকে যাৰ- 
জ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কিঃ! 
গৌড় ও ভূমাইয়াকে ১৯৭৫ সালের 
ডিষেম্বরে ফাসী দেওয়া হয়। পশ্চিম- 
বঙ্গে পিপি আই (এম-এল)-এর ভিন 
জন বন্দী প্রাণদণ্ডে দৃণ্ডিত--নদীয়ার 


কালীপদ সর্দার, নিতাই বিশ্বাস ও. 


স্থদেব বিশ্বাস ৷, এদের কানা দেওয়া 
হয়েছে কিনা এখনও জানা যায়নি । 
১৯৭৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত, অঙ্ধে ৪৪ 
দন বন্দীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করা হযেছে। 
নিয়ন অব সিভিল রাইটসের মতে 
পশ্চিমবজে আজ পর্যন্ত অস্তত ১০০ 


' নকশালপন্থী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ 


পিপলস ইউ-। -কাংশ মামলা স্বাজানো 


| পাঁচ || 


করছেন। এর মধ্যে কানু সাস্তাল, 


‘সোঁদ্বীন বহু ও অন্তান্তৱা আছেন। 


ৱিচার'ধীন বন্দীদের সম্পর্কে 
শ্রীবস্থ রাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচরণ সিংকে বলে- 
ছেন যে, অন্ধগ্রদেশে ১৯৭৩ সালের 
এপ্রিল পর্যস্ত বিখ্যাত পার্বতীপুরম-য্ড- 


 মন্ত্রমামল! ছাড়াও ৭২টি মামলা আছে 


যেগুলো! এখনও দায়রা আদালতে যায় 
নি। অধিকাংশ বন্দী ১৯৬৮ বা ১৯৬৯ 
সাল থেকে জেলে পচছে। ১৭৭৩ 
সালের ১০ই মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
দর্ধবের রা্্রযন্ত্রী জীকে সি পন্থ পাকে 
প্রকারে স্বীকার করেছিলেন যে, অধি- 
এবং মিথ্যা 
অভিযোগে লোককে বিচ.রাধীন বন্দী: 
হিসেবে আটক রাখা হয়েছে | মন্ত্রী 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


রাজনৈতিক বন্দী ও জনতা: পার্টির সমস্যা 
পঙ্কজ চৌধুরী । ৃ 


ভারতের সামাজিক সমন্যা অনেক । বিদেশ পুজি এবং 
দেশীয় ব্যক্তিগত বৃহৎ পু'জির শোষণ বন্ধ করার সমস্যা; 


জমিদার জোতদার, হুদখোর' মহান, কাঁলোবাজাবী- 


চোরাকাব্বারীদের শোষণ উচ্ছেদ করার সমস্য! ; খাছ্ছ বত 
গৃহ-শিক্ষা এবং কাজের অভাব দূর করার সমস্ত] ; অপ্পৃশ্ততা 


নিরক্ষবতা, নাবীজাতির উপর পিপীড়ন এবং জনসংখ্যা বুদ্ধি ' 


নিয়ন্ত্রণ করার সমস্তা। এ ছাভাও আছে, একটি অর্থনীতি, 
একটি উপযুক্ত রাষ্ট্রভাষা এবং একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলে, 
ভারতকে এক্যবন্ধ করার সমন্ডা। এ সবই ভারতের 
জাতীয় স্বাধীনতা! এবং জাতীয় গণতন্ত্রের মৌলিক সমস্ত! ! 
ভারতের এই সমন্যাগ্তলি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত এবং একে 
অপরের “উপর নির্ভরশ্ীল। ভাই এই সব সমস্তাগুলির 
একটিকে 'বাদ দিয়ে আরেকটির সমাধান করা, যাবে না। 
এই সমস্যাগুলির জন্তই ভারতের বন্দীদের সমস্।টির উন্তব 
হযেছে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের' মুক্তির সসন্যাটি একটি 
মৌলিক সামাজিক সমস্তা হিসাবে দেখা দিয়েছে। 

জমত। সরকার তায় দলীয় স্বার্থে ই ভারতের রাজনৈতিক 
বন্দীদের মুক্তির ' সমন্তাটিকে অস্থান্ত বন্দীরের মতে! রাষ্ট্র 
ব্যবস্থার দ্বারা অর্থাৎ পুলিশী রিপোর্ট, বিচার ব্যবস্থা এবং 


প্রচলিত আইন কাহুনের মাধ্যমেই সমাধান করার কথা - 


ভাবছে। কিন্ত ভারতের কোন মৌলিক সামাদিক 
সমশ্যাকেই পুরনো রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা সমাধান করা যাবে 
না। ৰন্দীযুক্তি সহ ভাবুতের অন্যান্য যৌলিক সমস্তালিকে 
রাষ্ট্র ব্যবস্থার বারা! সমাধান করতে গেলে সমস্যাগুলি আরো 


বেশী জটিল হয়ে দেখা দেবে | কারণ ভারতের যে সামাজিক 


সমন্াগ্তলি সমাধান করার জন্ত' নকশালপন্থীর] লি, পি, 
আই (এম) নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শিদ্রোহ করেছিল সেই 
সমস্কাগুলি আঞ্ছণ্ বর্তমান । সেই ক্রব্ধধান সমন্তাগুলি 


সমাধান করার মতো আজও কোন সঠিক ,পখ আবিষ্কৃত 


হয় নি। জনতা পার্টি বদি সেই সমস্তাগ্ুলি সমাধান করার 


মত কোন সঠিক পথ আবিদ্ভার করতে না পারে তবে তাকে 


কংগ্রেস সরকারের থেকেও অনেক বেশী বিদ্রোহীদের 


কাকের ডানার পাশে লুকোতে ব্যস্ত NE 
তাই আমীর চিঠি বা কবিতায় নিবেদন আপনার কাছে 
আমার মাতৃভূয়িক্ন মাহযের কাছে 

যরি'আমাদের কথা ভাবছেন, আমাদের কথ! লিখছেন 
তাদের উষ্ণ হাতের পাশে, রক্তের পাশে 


আমাদের উপস্থিতি অমর ; 


ফিল কফিন করে y 
কোন “অশ্বথামা হত ইতি গজ”র চালাকি এখানে চলবে না। 


রে 


" সম্মুখীন হতে হবে। জনত! সরকার তাদের মোকাবিলা 
করবে কি ভাবে { জেল, গুলি, লাঠি এবং গপঘাতকদের 
দিয়ে? জনত! সরকারকে এটা আগে স্থির করতে হবে। 
' কারণ রাজনৈতিক সংগ্রাম, রাজনৈতিক বন্দী এবং বন্দী 


5 মুক্তির সমন্তা ভারতের অন্তান্ত মৌলিক সমন্তাগুলির সঙ্গে 


ওতপ্রোতভাবে জডিত্ত। তথাপি বাদ্নৈতিক বন্দীদের 
মুক্তির সমন্যাটিকেই জনতা দলকে সর্বাগ্রে সমাধান করতে 
হৰে । 


পৃথিবীর সব দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ই দেশবাসীর মধ্যে | 
তিন ধরণের প্রবণতা দেখা যায়। সমাজতাসত্রিক চীনও ভার 
ব্যতিক্রম নয়। সেই প্রবপতাণ্ড'ল হোল--(১) প্রচলিত রা 
ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রবণতা, (২) প্রচলিত রাই 
ব্যবস্থাকে পৃরিবর্তন করার প্রবণতা এবং (৩) প্রচলিত রাষ্ট্র 


ব্যবস্থাকে * শক্তিশালী করা অথবা পরিবর্তন করা সম্পর্কে 


আপেক্ষিতভাবে নিষ্ষিয্ন হয়ে থাকার, প্রবণতা | যে দেশে 
যতদিন রাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকবে সেই দেশে ততদিন কমবেশী 
পরিমাণে এই প্রৰপতাগুলিও থাকবে । . কংগ্রেস সরকারের 
রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যেমন এই প্রবপতাগুলি ছিল তেমনি জনত! 
সরকারের রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও এই প্রবণতাগুলি দেখা দিতে . 
বাধ্য কারপ কংগ্রেস সরকারের রাষ্ট্র ধ্যবগ্থার সঙ্গে জনতা 
সরকারের রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন মৌপিক পার্থক্য নেই। গত 
লোকসভার নির্বাচনের পর কংগ্রেস দল যে রাষ্ট্র বাবস্থার 
উপর থেকে নেমে দ্রাড়াল জনতা দল সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার 
উপর আমীন হয়ে গণতন্ত্রী কংগ্রেসীদের নিয়ে জনতা 
সরকার গঠন করল। তার ফলে ইমার্জেন্সির বাদনীতি 
রোধ করা সম্তব হলেও ভারতের সামাজিক সমস্াপুলি এবং 
পুরনো! বাই ব্যবস্থার পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা দেখা 
যাচ্ছে না। | 

এই অবস্থায জনতা দল যদি তাদের দলীয় স্বার্থের 
পরিবর্তে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখার চেষ্টা করতে পারে 
কেবগমাত্র তাহলেই তার পক্ষে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির 
আশু সমস্ত:টিকে সঠিকভাবে সমাধান করা সম্ভব । যারা 
দেশের সমশ্যাগুলিকে সমাধান করার জন্তই ভুল পথ গ্রহণ 
করেছিল তাদের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখেই জনতা 
দলকে বন্দীদের প্রতি অনেক বেশী সহানুভূতিশীল হতে 
হবে। দেশের সমস্তাগুলিকে সঠিক পথে সযাধান করার 
জন্তুই সমস্ত, রাজবন্দীদের বিনা. শর্তে মুক্তি দিয়ে সকলের 
সঙ্গে সমস্যাগুলি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে একটি 
সঠিক পথের উদ্ভাবন করতে হুবে। দলের জোরে অথবা 
রাষট্রশক্তির জোরে কেউই কোনদিন নিজেদের সঠিক বলে, 
প্রসাণিত করতে পারে নি। কংগ্রেসীরা দলের থেকেঞ্ড 
ব্যক্তিকে বড় “করে তুলেছিল। ক্ষমতাসীন জনতা দলের 
পক্ষে কি দলের থেকেও দেশের" স্থার্থকে বড় করে দেখা 
সম্ভব কবে] বদি জন্তা দলের পক্ষে তা সম্ভব নাহয় 
তবে সেও তার পতনকে রোধ করতে পারবে না। সবটাই 
নির্ভর করছে রাজনৈতিক বন্দীদের সমস্ত।টি জনতা i 
কি ভাবে সমাধান করবে তাবু উপর । 


$ 


‘ছয় ৬১ 1 2৪ 


বিশ্বের “বৃহত্তম গণতন্ত্রে সব.কিছুই' . 


মৃত অশিক্ষা, বৃহত্তম দারিজ্রয 
' বেকার : বাহিনী, বৃহত্তম 
কারাগার, বৃহত্তম bh প্রশাসন 
ব্যবস্থা । ' | 

'সাম্জ্্যবাদী পুঁজির নেতৃত্বে গড়ে 
ওঠা ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা সাআজ্য- 


বাদের উপর-নির্ভরণীল এক অর্থনীতির' -- 


, প্রতিষ্ঠা করৈছে। আবার উৎপাদন 
ব্যবস্থা, অর্থনীতি, শাসকশ্রেনী, শাসন- 
ব্যবস্থা, ‘প্ৰশাসন .' 'পুলিশ-_এগুলি 


অবিচ্ছেন্) জাতীয় চরিত্রহীন উৎপাদন 


ব্যবস্থায় এ সবকিছুই জাতীয় চরিত্রহীন 
হতে বাধ্য। -অত্তএব,*জাতীয় স্বার্থের 
পরিপন্থী ও গণবিহোধী রাজনীতির 
এক মৌলিক উপাদান ভারতের 'অর্থ- 
নীতির বুনিয়াদে নিহিত রয়েছে এবং 
ভার সমস্ত উপরি কাঠামোর বিভ্তৃত। 
ভারতের এই « উৎপাদন ব্যবস্থার, 
, তাৎপর্চ পুঁজি বিনিয়োগের বরই পদ্ধতি” 


ও এরূপ বিনিয়োগ-সম্পর্কের তাংপরধ * 


শুধু অর্থনৈতিক নয়, দেশের গণমুক্তির 
ইতিহাসে চুভান্তরূপে রাজনৈত্তিক। 
কেননা, কোন দেশের রাজনীতি ও 
অর্থনীতি পৃথক্‌-দৰ্শী হয় না, হতে পারে, 


না। আমরা জানি, রাজনীতি হলো ' 


“ প্রচলিত অর্থনীতির, খনীভূত প্রকাশ 
(“Politics i is the concentrat- 


ed expression of economics" 
_ —Mao 


Tse Tung) ; অতএব, 


হয়ে এলো, তখনই তার রঃ মতন, 
বড়দাদা, কুস্তকর্ণ ভি-আই আর তার দীর্ঘ 
বার বছরের নিদ্রাশেষে ১৯৯২ সালে 
'কর্ম-শুরু করলো । তারপরও পি ভি 
এ, মিসা | সারাদেশের রক্তহীন মানুষ 
গুলো উৎপাদন ব্যবস্থার 'র্যাড, ব্যাঙ্কে” 
"জমা পড়লো । 

. সারাদেশের এনিমরিয়া রোগীরা 
তাদের রক্ত ফেরৎ চাইছে ; তাই 
ইন্দোনেশিয়ার বন্দীশালা, থাইল্যাণ্ডের 


কারাগার, চিলির করেদখানা আর 
, ভারতের জেলখানার পার্থক্য ক্রমশঃ 
. ঘুচে গ্নেল। 


পশ্চিমবঙ্গের ১৩টি 
্ট্যাটেজিক"হাযামলেটে” ( ভিষেখনামে 


আকিনী খাঁচা) কুব্যাত 'মাইলাই”-এর 


পুনঃ পুনঃ ষোলদফা পুনরাবৃত্তি চললো 


'-শতাধিক মরলো, তিন শতাধিক 


গুরুতর আহত কিংবা বিকলাছ হলে! 
গোপন হত্যা ও হাদত.হত্যার হিসেব 
কে দেবে 2 আব বন্দীদের প্রতি জেল 
পুলিশ, থানা পুলিশের আচরণ? এ 
কাহিনী শুনলে বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদীরাও 
লজ্জায় ডি”, হয়ে Hou | এক 


৯ 
Kt 


সাম্ৰাজ্যবাদী 


বন্দী জীবনের, রাহযুক্রি 


. শ্ৰীকান্ত বসুরায় 


সাম্রাজ্যবাদের । হাতে"গড়া 
পুলিশ-প্রশাসন , ক্রমে আন্তর্জাতিক 

বাদী বহর 
বাহিনীতে পরিণত হয়ে যে অক্ষয় দেশ- 


হি 


প্রেমের অধিকারী হয়েছে, দেবী-রুণু 


পাচ বিছূতিরা তারই পতাকা ' বয়ে 
নিয়ে চলেছে 3 ৬০. কোটি মাহষের 
রক্তমাংল কেনাবৈচার এই বাজার যতই 
চিলে হয়ে আসবে ততই এই ব্যবস্থা 


গেড়ে-বসতে চাইবে, মারমুখী হবে ১; 


তাই পুলিশ বেটন ছেড়ে রাইফেল 


ধরেছে, আই পি সি,সি আর পি 


সির বদলে পি, ভি এ মিসা ধরেছে, 


প্রশাসন শবাসনে বসেছে, ‘রাজ- ' 
. নীতিক’রা ভিগবাঙ্দীর পর ডিগবাজী 


খেয়ে ষ্টাইল পালটাচ্ছে |” 


".. বন্দীমুক্তি একটি রুরী কীজ-- 


অত এব জনসাধারণের সমস্ত অংশকেই 
'এ কাজে শুধু সচেতম নয়, সক্রিয় ও 
হতে হবে.) এ কাজ ও দায়িত্ব শুধু 
বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পার্টি ও সংগঠনের 


নয়, সমগ্র দেশের সমগ্র গণজীবনের । 
_ ব্বিতীয়তঃ মনে - ‘রাখতে হবে - এই 


শিকারী ' 


উৎপাদন ব্যবস্থা, সম্পদ ও বার 
এই বণ্টন ব্যবস্থা যতদিন অপরিবিত 
থাকবে, সাধারণ মানুষের অভিযোগ 
ততদিন , জমকে থাকবেই ; অতএব 


বন্দীমুক্তি আন্দোলনের তাৎপর্য : 


কিছুতেই কমছে না। আর সঙ্গে সঙ্গে 
তৃতীয় যে ব্যাপার সম্পর্কে সজাগ 
থাকতে হবে তা হলো বন্দীদের' মুক্ত 
করাটা বা, মুক্ত হওয়াটা একটা 


প্রতিকার মাত্র, কোন অধিকার নয়-- 
মুক্ত খাকাটাই মূল অধিকার! আর 
'এ অধিকার কোন মালিঝী রাষ্ট্র 


জনগণকে দেয় না” একে অর্জন করতে 


'হ্য়ঃ মালিকশাহী দিতে পারে দাসত্ব, 
. বেকারত্ব, জেল মার আর মৃত্যু, আর ' 


কিছুই নয়--নিরস্ত্র মানুষকে. সশস্ত্র - 


আলিঙ্রনেনিধ্কিয়, নিস্ত্ধ বা ‘নিখোজ 


করে দেবার স্থায়ী ব্যবস্থা! অতএব, ' 
উৎপাদ্ধন ব্যবস্থাটা যুক্ত |ন! “হলে, 
অর্থনীতির বনিয়াদকে চার তিন 


মুক্তি না দিতে পারলে, রাজনৈতিক ব! 


অর্থ নৈতিক কোন মুক্তি আসে না। 
আমরা জানি, শুধুমাত্র ইট দিয়েই 


মানুষের অধিকার . মণ্ভুৰণ ভ্টাচার্য 


“পিঞ্জরে বিহজ বাধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন ৷” ' 


বর্পণ || শুক্রবার ৬ই মে, ১৯৭৭ 


'- কোন জেলখানা তৈণী হয় না) রাজ- , 
নৈতিক ও অর্থনৈত্তিক' শ্রেনীশাসন, - 


আইন ও প্রশাসনের পেষাই-কলে এ 
বসন্ত তৈরী হয়। সমস্ত মালিকশাট 

রাষ্ট্রেই এরূপ বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু : 
কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যখন 
ুর্জোরা গণতান্ত্রিক শক্তির, অদ্থও 
কারামারা-হত্যার ব্যবস্থা পাকা হয়, 
তবন তার উৎপাদন ব্যবস্থাটাড যে. 


রশানঘাটের পিক হয়েছে এটুকু : 


নিঃসন্দেহে বলা'চলে 4 শ্মশান ঘাত্ঠার 


জীবনে যেমন আর শৈশৰ ফিরে আসে 


না, এরূপ রাইইকেও তেমনি ফ্যাসিবাদের 


পথ থেকে গত বানানো যায না s 


--শত' সাজে সাজিয়েও |  উপরি- 
কাঠামোর , হ্লতাগুলোকে জানতে 
হবে, বে হৰে, এক্‌ সম্ভাব্য সুষোগ- 
গুলোকে কান্ডে লাগাতে হবে ঠিকই, 
কিন্ত জটিল আবর্তে জড়িত গপনীবনকে 
সমস্তরূপ মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে । 


-রাছুর কক্ষপথ. থেকে মুক্ত ঘতে না 
পায়লে যার বার" রাহুগ্রান হবে, প্রকৃত 


বাহুমুক্তি হবে না। 


| 'কোটি কোটি EES খানের থাম এবং করনের রক 





- বক্স দা রাজবন্দীদের প্রতি “র্ৰীজ্নাথ ৷ চমৎকার ভাবে চুষে নিয়ে ফ্যাকাশে হাতগুলো গ্রামে গ্রামান্তরে : 
“লাত্রাজ্যবাদের উপাদানে সং | . আগে বন্দরে বস্তিতে ফুটপাতে ছুঁড়ে দেয় * 
উৎপাদন ব্যবস্থা অবশ্যই কোন ডঃ কাল হারা দেলে জনি গানের কাকে চিবুক arr ॥ তাদের একহাত যখন ট্রাম বাসের গায়ে লেখে, - 
চরিত্র সম্পু্ন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে রাত-জাগা চোখে ভোরের আকাশে টুকরো টুকরো! ৪ “হিংসা! বর্জন করুন নিজে বাচুন অস্তকে বাচতে. দিন” 
পারেনা; ভর্থাৎ এর্প রাষ্ট্রপক্তি, এমন চলন্ত হৃদপিণ্ডের দিকে তাকিয়েছিলেন, -' অন্ত হাত তখন, লকমাপে স্বীকারোক্তি-আদায়ের জন্ত - । 
কি বুর্জায়! , গণতান্ত্রিক. শক্তির আজ তারাই সমস্ত জেলখানার€মালিক 1. TY | 


| 775. প্রহদ্বার দিয়ে লোহার রড ঢুকিয়ে দেয়, এবং 
' বিকাশেও বাধা দিতে বাধ্য আর সমাজ- 80 24 | & 


~ 


তাগ্রিক শত্িপ্তলির বিরুদ্ধে আগ- 
বাড়িয়ে মার দেবার ব্যবস্থা. তে! 
খাকৰেই,। ভারতে বন্দীমুক্তির সমস্তা 
তাই একট! স্বায়ী সমস্তা এবং তার 
উৎসও সাত্রাদ্যবাদী.. ' উপাদানে ও 
নেতৃত্বে. সংগঠিত এ. হেন উৎপাদন 
ব্যবস্থায়। ' : 
তাইতো, বিগত ত্রিশ বছরের 

ইতিহাসে এমন কোন বছর ছিল না 
যখন ভারতের : কারাগারগুল্লোতে 
'হাজার হাজার রাজবন্দী ছিল না। 
একই কারণে ভারতে এমন কোন ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলন হয় নি যার 
বিরুদ্ধে পুলিশী জুলুম ' ঘটেনি, কোন 
সরকাৰী: আধা-সরকারী চাকুরীতে 
এমন লোক নিয়োগ হয় নি যেক্ষেত্রে 
সরকারী নীতির সামাস্ততম বিরো- 
ধিতাঁর পুলিশ রিপোর্ট রয়েছে। তাই 
তে!' কুখ্যান্ত পি ভিএ্যাক্ট ভারতীয় 
সংবিধানের অঙ্গীভূত হয়ে মুখ 

করে কয়েকপাটি- (মৌলিক অধিকারের 
(Fundamental rights) অস্তিত্ব 
ঘেষণা 
ব্যবহারে এটিও. যখন..'ভাঙগা কুলে’ 


করতো £ আর অবিরাম 


রা Fad | 
আজ ধার! গ্রশাৰ করতে গেলেও কোমরের শেকলের একপ্রান্ত ' | 
দরজার বাইয়ে গৌফে তা; নে হাতে ধর! থাকে 


অজ যাদের ঘষা এনামেলের খালার উপর এক খালা ভাত 


"ভাতের উপর ছু; হাতা! জলের মতত ডাল, 


॥ 


ডালের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে আধখানা শ্তবকনে পোড়া লঙ্কা) আর 
উত্তর পূর্বদিগন্তে ভেসে বেড়াচ্ছে কালবৈশাখীর বন্ধগর্ভ ষেখযালার ' 


: ভারতীয় আগুনের, শিরা নিলি 


ং । 


হাদের'শরীরের প্রতিটি অংশকে দিনের পর দিন খুবলে নেওয়া হয়েছে 


ধারা রোজ পাচিলের উপর এক টুকরো এশীয় রুটি নিয়ে বাহ দবাড়কাক' 


৩ আর চতুর 
EEE 2 TY 
ভান হাতে বন্ুকআর বা হাতে দেশরাইযের কাঠি দিয়ে ' _ 
কান-খোচানে! সেপাই ছাড়। বছরের পর্‌ বছর , ছি 


মা-বাবা ভাই-বোন বন্ধু-বান্ধৰ ' স্ত্রী ছেলে মেয়ের মুখ কিংবা. 
CENSORED AND PASSED ছাপমার1 পোস্টকার্ড৪ দেখতে পান নি, 
অথচ যাদের বুকে নেচে-ওঠা আইনে স্বাধীন মাতৃভূমির . 


বিশাল শ্বপ্ন এবং মধুরতম বন্দনাগান- 


মশার ছল্‌ এবং গোরেন্দার চোখ ধাদের শরীর ই ডে ডে 


গণতান্ত্রিক কাথা সেলাই করছে-_- .. 


তারাই একদিন এতিহাসিক নিয়মে নতুন সরকার গঠন করতে পারেন, 


এবং সমস্ত জেলখানার দরজা খুলে দেবেন । 


যারা রোদ কলে কারখানায় ক্ষেতে থনিনে খামারে দপ্তরে ' 


ন্‌ ১ 
7 


বেলেঘাটা বারাসাত বা বরানগরের রাস্তাঘাটে 
এ ফৌড় ও ফৌড় যুৰকদের লাশ উল্টে রাখে 


' জেলের ভিতরে যধন তখন পাগলাঘ্টিতে 


. বিদৰ্জনের বাজন].বেজে ওঠে_-তখন 
এদের মুখে ও শান্তি, ওঁ শান্তি’ শুনদে 


'হরেকুফ? ছাপমারা নামাবলী গায়ে জড়ানো একটা ঘেয়ো। আর,“ " 
দুর্বল বাঘের লাফ্‌-দেওয়া তিনটে বড় বড় কষ দীতের 


be সুতরাং উপদেশ নয়. ীতিবাক্য নয়, 


আবেদন. নঙ, পরার্থন! নয়, 
- ছাৰি,। এ 


দাবি_.. 


- ফাকে ফাকে' মাংসের আশ- লেগে-থাকা-ছবি 
| চোখের উপর ভেসে ওঠ। ) 


Ns 


at 


[J 


"লক্ষ লক্ষ বুকের খোলা উনে টগৰগ টা করে হছে 


এই নিরন্তর স্তব্ধ মধ্যরাত্রির উদ্বারতায় নীল নক্ষত্রের .' 
, কোটি কোটি মশাল আালানে মুক্ত আকাশের নীচে 


ভারতবর্ষ নামক এই বিশাল নিধু'ত ভাবে নির্যাতিত 
রি মত্ীসী জেলখানা থেকে 


সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী সহ ' l 
সমন্ত গরাব মাহষের শর্তহীন, 


k 


মুক্তি চাই। 


জী 


১৮৮ 


* হায়! 


১ 


ধর্পণ || শুক্রবার ৬ই মে ১৯৭৭ 


' পাল শানেপ্টের সদস্যকে খোলা চিচি অমৃত মিত্ৰ 


মাননীয় সদস্তবৃন্দ | গুকতর রাঞ্রচাজ্জ ফেগে 


আমার কথায় কান লাগান একটু ' i 

লেবকের কিছু নিবেদন আছে। ' | 
ছোটবেলা থেকে-নিদাকণ অভাবের ভেতর 

মাহ্ুয হয়েছি বলে | ই = 
কথাগুলো কী রকম এ'কে বেঁকে গেছে | 
আমাকে আড়ালে, তাই অনেকেই তেতোবডি বন্সে। ' 


. জান হওয়া থেকেই আমার ভীষণ পাপ মারার নেশা ছিল 


আজগ মাছে, 


পিচ্ছিল শী দেপলে আমি আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারিনা 


পেশীর ভ্তের রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হয় 

কপান্রে শিরাগুলো! দপদপ করতে থাকে 

পিচ্ছিল, শরীরের মাথা যতক্ষণ ন! আমার হাতে ছোঁচে বায় 
স্থি থাকতে পারি ন1। 
সাপ মারার নেশাই আমায় হয়েছে কাল 
আমার ক-অক্ষর গোমাংস (হিন্দু তে). 
প্রায়শই ছোটঘুখে বড় বড় কথা এসে যায় 
সুখের অশেষ দোষ, মহান সদস্যবৃন্দ LS. 
নিবেদনে বাচালতা প্রকাশ পেলে | 


চু 
নিজগুণে ক্ষমা করবেন আশা করি । ' 


মহান সদস্যবৃন্দ | গৌরচক্জরিকায় অভ্যস্ত, নই আমি 
হক কথ! সোঁজাহুদ্দি বলে ফেলা আমার স্বভাব । 


, আমি শুধু আপনাদের পূর্বপ্িতিক্রতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই 
+ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনার! 


হ্যা, আপনারাই একদিন বড়োগলায় বলেছিলেন 


. শ্বৈরাচারী জারতত্ত্ের বিরুদ্ধে আপনাদের আপোষহীন অভিযান . 


চলবে, চলতেই থাকবে 
অত্যাচারিত ভারতবর্ষের শান্তি প্রতিষ্ঠায় 
' আপনাদের অগ্রবর্তী বাহিনী - 
প্রথমেই উপড়ে ফেলবে নারকীয় হিটলারী জেলখান। 


X 


. ৰলেছিলেন রঃ 


এ দেশের মাটিতে. যতদিন একটি মানু ও 


বিনা বিচারে বন্দী থাকৰে- 

ততদিন গণতন্ত্র মিথ্য', স্বাধীনতা মিথ্যা, শাসতিপ্রতি্ঠার কথাও 
বেমানান 

আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হয়ে পৰ্যন্ত 


. মনিনীয় সদ ্তবৃন্দ |! স্মরণ করুন 


মাতৃভূমিকে ভালোবাসার অপরাধে সোমেনের জেলে যাওয়ার পর. 


সোমেনের বৃদ্ধা মা | 
দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রোদ্দ,রের ভেতর একটানা হাটতে হাটতে 


. এক বিশাল লাইনের শেষপ্রাস্তে দাড়িয়েছিলেন ভোটপত্র হাতে 


তার ভোটদান ছিল স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে 
সমস্ত পশুত্বের. বিরুদ্ধে তার সুন্দর, ক্ষমাহীন আক্কোশে রা 
নির্ভয় ভোটদান, গুটিকয় মানষের- 


নিজেদের ঘাড় থেকে ডিনামাইটের মামলা উপড়ে ফেলে 


+" স্বাধীন আর শ্বচ্ছন্দ হবার জন্তে নয় 


গুটকয় মন্ত্রী বানানোর জন্যেও নয় ' 
তীর ভোটদান ছিল মযাদ্থের স্বপক্ষে মার্তৃহদয়ের ' 


এক আশ্চর্য ভালোবাসাম উজ্জগ । 


মাননীয় সদন্তবৃদ্দ 1. সোমেনের মা' 
আজও ফিরে পায়নি বিনা বিচারে আটক থাক! ভার ছেলেকে 
প্রতিদিন খবর আসছে , " 
জেলের ভেতর লে ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে 
প্রতিদিন খবর আসছে 
তার মা আবার ভোটপত্র হাতে এগিয়ে আসছেন দীর্ঘ লাইনের 


Ed 


, চোখের জলে ভাসছে এমন কেউ চারদিকে নেই 


শে প্রান্ত বাড়াবেন বলে | 

প্রতিদিন ঈশান কোণে জড হচ্ছে তর প্রবল অভিশাপ, 
অত্ত্যাচারী আর মিখাচাগার ৰিরুদ্ধে, মেধেত্র মতে] 
যে মেঘ থেকে আকস্মিক বজসাত হয় 

যে মেঘ পেকে হঠ ৎ ঘুর্দিঝড় ওঠে - 


সেই মেঘ আস্তে আস্তে ছেয়ে যাৰে দশদিক এপার ওপার | 
সাবধান সান্তবৃন্দ ! মায়ের অভিশাপ মাথায় করে 
আজও কেউ শাস্তিতে মরেনি | 


মাননী ee | জান হওয়া থেকেই 
'আমার ভীষণ সাপ মারার নেশা ছিল ৃ 
'' আজও আছে | 
কেননা প্রতিটি সাপ 
| i | 


ব্যবহার করো: সত্যেন রি 


জঘন্ত হতাশার' দিনগুলিকে আমরা উপড়ে ফেলেছি 

এখন চোখের,লামনে নতুন আকাশ, গাছপালা 

চার দলের শিকের ডেতর আটকে থাকা বন্ধু আর বেঈদিন 
হাত পা-বাধা থাকতে পারে না। কেউ কেউ নেই । 

কেউ সামনে পা বাড়াচ্ছিলো, অমনি হিতৈষী অনেকেই 
ফিস্‌ফিস্‌ করে, চেঁচিয়ে, কান্নাকাটি ক'রে 
বুলছিলো-_ ~ 

যে না, গেলেই সাক্ষাৎ মৃত্যু 

বিনিময়ে কিছু পাওয়াও'যাবে না। 
ধীরে ধীরে | 
লোকজনের ভিতরে একটা ভরা আসছে 
আকাশ পরিষ্কার হয়ে 

নতুন আকাশ হয়ে আলছে 


লি 


সকলেই চোখের জল | 

ধরে রাখচছ বুকের ভিতবে। 

ইতরেরাই | 

একমাত্র ূ 

সর্বনাশা শান্তির নামে পরম শান্ত 

থাকতে বলে। 

ছলে বলে 

যে করেই তোক মাতষকে পাথর কে রাখার বাসনা 
তা'দর মিটছে না। এমনি এমনি মিটবেও না _ 

স্থির থাকো, অটল । .চাঁর দেওয়ালের বন্ধুরা আর বেলীদিন 
আটকে থাকবে কিন! | 

সেটা নির্ভর করে তোমার ওপরে । প্রতিটি কে 

ব্যবহার করো, আপ্রাণ ব্যবহার করো 

এখন চোবের সামনে নতুন আকাশ, গছিপালা 

জঘন্য হতাশার দিনগুলিকে আমরা উপড়ে ফেলছি। 


চু 


পাপের রাল্রত্বে মহাপ্রলয়ের দিন আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আসছে. 


আসলে রাজনৈতিক কারণে ধৃত, যে-কোনো নী মুক্তি চাই। ”-লোকদাবা। 


| পেয়েছে তাদের 


ূ ॥ সাত ।। 
টির | 
নকশাল বন্দী 
প্রসঙ্গে 


বাত চারণ সিং সন্প্রতি, 
লোকসভা ও রাজ্যসভায় রাজনৈতিক 
বন্দীমুক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন ষে* 
প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দেখতে হবে তার 


, মুক্তির সঙ্গে দেশের নিরাপত্তা জড়িত 


কিনা। প্রশ্ন এই যে, পুলিশ রিপোর্টের 


 গিন্তিতেই তো নকশাল ' বন্দীদের 


আটক রাখী হবে 1 কিন্তু সমস্ত ভজ, 
ম্যাজিষ্টেট ও ফৌজদারী আদালতের, 
হআহনদ্দীবীরা জানেন যে, অনেক 
পুলিশ রিপোর্টই মিথ্যা ও উদ্েশ্যমূলক। 
পুলিশ রিপোর্ট প্রায়ই সেই সব ব্যক্তির 
- বিরুদ্ধে দেওয়া হয় যারা শাসক শ্রেণীর 
চক্ষুশুল অথবা! পুলিশ তাদের প্রতি 
'বিবপ। এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা 
সাজানো হয় অথবা কখনও পুরনো 
মামলায় নাম জুড়ে দেওয়া! হয় ঘার 
সঙ্গে এদের কোন সম্পর্কই নেই) 
পুলিশ কথনও স্বীকার করবে না৷ বে, 
তাদের রিপোর্ট মিধ্যা ও সাজানো). 
ভারতীয় পুলিশ- সম্পর্কে এলাহাবাদ , 
হাইকোর্টের (লক্ষ বৈ) বিচারপতি 
প্রীমোজার মন্তব্য স্মরণ রাখা দরকার, 
ৰদিও সেই মন্তব্য পরে সুপ্রীম কোট 
নাকচ করে দেন তা হলেও তার মধ্যে 
অনেক সত্য'আছে। 
পশ্চিমবঙ্গের অনেক পরিবার কষ্ট 
পরিবারে যারা 


রোজগার কুরে তাদের দীর্ঘকাল্‌ আটক 
বাখ! হয়েছে বলে। 'ৰছ যুবকগে 
দীর্ঘস্থামী মিথ্যা। মামলায় আটক রেখে ' 
তাদের জীষন নষ্ট করা হয়েছে। ভুক্ত , 
ভোগীরাই একমাত্র জানেন এই মামলা 
তাদের পরিবারের কাছে কি ভয়ঙ্কর ৷ 
রাষ্ট্রের সম্পদ ও শক্তিতে “বলীয়ান 
পুলিশের কাছে বা খেলা, একজন 
উৎ্পীড়িত ও তার পরিবারের কাছে 
. সেটাই মৃত্যু ৷ 
আইন না মানলে প্রত্যেক রাই 


: তা শক্ত হাতে দমন করে সেটা 


স্বাভাবিক । কিন্তু এ ব্যাপারে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোন পক্ষ- 
পাতিত্ব হওয়া উচিত নয় | সকলেই 


' জানেন পশ্চিমবঙ্জে অনেক রাজনৈতিক 


দল (বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলার 
পিপি আই) বে-আইনীভাবে জমি 
দখল এবং ত! করতে গিয়ে খুন করতে 
উৎসত দিয়েছে ও নিদের! সংগঠিত 
করেছে। পুলিশ ও বাষ্ট সেই বে- 
আইনী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করেনি। 

স্থনীলকষ্ণ ঘোষ 
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. আমরা গিখেছি। 
অনায়াসেই অনুমান - 


সি 


কবিতা লিখতে । 
, লিখতে ইচ্ছে করে, কিন্ত সব সময়েই 


"আমাদের 


ll আট | 
মে দিনের কবিতা 


২৩ 


' মে-দিন আসবে, মে-দিন-যাবে।' 


বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


করেছিল, ৰহু লি রুক্ত্নানের 


প্রতি বছরেই সে আসে. কখনও হাজার সঙ্গে লাল নিশানের শপথ ও গানকে 


পাজ্ঞার লাল পতাকার সমারোহ নিয়ে, 
কখনও চারদিকের নিষেধের রক্ত 
চক্ষুর পাহারায়, কুণজে! হয়ে খু'ড়িয়ে। 
গত কয়েক ৰছর পশ্চিম বাংলায় এমনই 


চর্দিন গেছে তার। এবার হয়তো. 


বয়াত: খুলবে, আবার মাঠে-ময়দানে 


কয়েক লক্ষ লাল ফুল ফুটবে, গানের 


“{খিরা গলা খুলে গান গাইবে । , 
আমাদেরও ইচ্ছে হবে, এ শুভ- 

ধমটির জন্ভ একটি, অনেকগুলি 

প্রতি বছরই তে! ' 


কি মে-দিনকে লিয়ে কবিতা লেখা 
যার ? তবু, প্রতিকূল সময়ের মধ্যেও 
সে-সব লেব! 
কেমস হয়েছে, 
করা চলে । জরুরী অবস্থায়. সরাসরি 
স্নে-দিনের কবিতা--যে সময় সংবাদ- 
পেত্রগুলির এবং সাহিত্য পৃত্রিকাপ্তলিরও 
গ্লায় , নিয়েধের* ফাস__ আমাদের 
মত সাধারণ কবিদের সাধ্যে ছিল না। 
যা হোক, এখন তো জরুরী অবস্থা 
নেই, এ বছর আমরা অনায়াসে সে- 
দিনকে নিয়ে এফটি দুটি কবিতা 
[লথতে পারি। একদিন সেই না 
'চৈতগ্কে প্রচণ্ড আঘাত 


একাকার করে দয়ে। দেখ! যাক, 
“আমাদের স্বদেশে, ১৯৭৭ সনে এ 
দ্রিনটি কীভাবে এসেছে? তবে তো 
আমর একটি, সত্যিকারের কবিতা 
লিখব । ৃ 
বাইরে থেকে দেখতে তো বেশ 
ভাল । আগেই বলেছি, এবার কল- 
কাতার ময়দানে অনেক মে-দিনের 


ফুল ফুটবে, ' অনেক লাল পতাকা 
ইন্দিরার. 


আকাশ স্পর্শ ক্রবে। ৃ 
অনেক; বেআইনী বেয়াদপীকে ইতি- 
মধ্যেই মাথায় গাধার টুপি পরিয়ে, দেশ 
থেকে হটানো গেছে ।. অন্তত কাগজে 
কলমে তো তাই মনে হয়! আমরা যে 
এই ময়দানে এ সঃদ্বানে সে-দিনের সভা 
ডাকতে পারছি, মিছিল করছি, মাচ! 
বাধছি_হৃদিন ছাড়া এতসব তো 
আমাদের সাধ্যের বাইরে ছিল। 

, ভেতরটা কিন্তু সত্যিই ত্বত ভাল 
নয়। আধা-ফ্যাসিস্ট ইন্দিরা সর- 
কারের পতন ঘটেছে, খুৰ ভাল কথা । 


ফিন্ধ, ধারা ক্ষমতায় এসেছেন, মে- 


দিনের কোনো! শপথ অথবা গানই 
তাদের জীবন-বেদকে সামান্য আলো- 


'.ডিত করে না। তারা প্রায় সকলেই 


পু'জিবাদী ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি, 


‘জল্লাদ মিহির আচার 
' এইসব বন্দীদের হত্যা নিৰ্যাতন ৰ মুক্তি নিয়ে ‘ 
: আপনাদের বলবার কোনো অধিকার নেই। 
| . কারণ এ-ঘটন! তে| একদিনে ঘটেনি 
তিলে (তিলে জমে জমে পাথর হয়েছে। 
' আপনাদেত্রি চোখের দরোজায় খন এ দৃষ্টু উঠেছে 


আপনারা দক্জোজ। দিয়েছেন শক্ত হাতে 


সমস্ত রাজনৈতিক বন্ছীকে মুক্তি দিতে হৱে :' 


আ্মীযণবং বন্ধু। Hs ইরা 
এই দেশে শ্রমিকশ্রেণীর সামান্ত স্থৰ্ধি 
এনেছে বা আনতে পারে__শুধু, 
তাদের লভা এবং মিছিলের অধিকার- 
টুকু অনির্দিষ্টকালের জন্য ফিরিয়ে 
দেওয়া, এইটুকু ছাড়া--এমন কোন 


প্রতিক্রতিই তার! আমাদের লিখিত 


ভাবে জানাননি ॥ এই দেশে এবনই'এক 
“ কোটির মতো মানুষ রাস্তায়, ফুটপাথে 
এবং রেল স্টেশনের প্রাটফর্মগুলিতে, 
পশুর মতো রাত কাটায়'। এখানেই 


তারা জন্মেছে, সন্তানের জন্ম দিয়েছে, 
" এবং, আযু ফুক্কলে এখানেই.ভার? 


কেউ'চিৎ হয়ে, কেউ উপুড় হয়ে মরে 


থাকবে । "এই দেশে এখন বিশু 
বেকারের সংখ্যা কয়েক কোটি। 
দেশের' কলকারখানাগুলির অবস্থা 
ভয়াবহ | বহু কৃষকের বছরে নয় মাস 


উপবাস। এইসব বঞ্চিত, শোষিত, 
লক্ষ লক্ষ সর্বহারাকে বঞ্চনা ও শোষ- 
পের হাত থেকে মুক্ত করবেন, অথবা! 
মুক্ত করুতে পারেন; সেই রাজনৈতিক 
পার্টিগুলি এখন পর্যন্ত ঘোর তিমিরে । 


শোষণমুক্তির কোনো আন্দোলনই 
আজ তাদের' পক্ষে সম্ভব নয়। আর, 
এইখানেই আমাদের ছদ্দিনের, শেষ, 
এমন কোনো দিবান্বপ্র দেখাও (বা 


মোটেই সুখের ,স্বপ্ন নয়) ঠিক নয়। 


ঠিক এই মুহূর্তেই, ১৯৭৭ সনের মে- 


- দিনে অন্ত নরক, অত্যন্ত অল্লীল এবং 


করে») * 


আপনাদের মুখ কথা:বলেনি, আপনাদের হা কাঁজ করেনি । 
মালিকের দেয়া সোনার কলমে এর একটি আখরও পড়েনি । 


আপনারা 'শ্বাধীনতা, মুক্ত সমাজ” নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলেন । 


i; 


যে স্বাধীনতা ভণ্ডামি, আপনার! জানেন, 
মাপিকের স্বাধীনতা ছাড়া কিছু নয়। ‘ 
যার অর্থ সাম্যবাদের বিরোধিতা করে, 
মদ-মেয়েমাহষ রঙ্গে বাবুর মোসাহেবি করা। “ 
আপনারা ভুলে যাবেন নাঃ একাধারে ঘাতক আর 

' ফরিয়াদির ভূমিকা, চতুরাপির শাক দিয়ে চাকা বায না) 
নপুংসক ভদ্রসম্তানেরা, “আমাকে বলতে দাও' চটকে" 


কাকে ভোলাবেন? 


দীর্ঘকাল আপনার! বলবার ফিফির পেয়েছেন 
সেদিন চুপ করে থাকার বদমায়েসিগুলোকে ঢাকতে 


, আঙ্গ চোরের মায়ের গপার বড় চিৎকার শুরু করেছেন। - | 


আপনাদের চুপ করে থাকাটাই এখন নিরাপদের হবে &, 


চা 


, উদ্ধত ভঙ্গীতে আমাদের হাজার লক্ষ 


লাল নিপানগুলিকে প্রকাশ্যেই ব্যঙ্গ ও, 


ৰিজ্রপ করছে--সেদিক থেকে চোখ 
'ফিবিয়ে নেবার 


কোনো, রাস্তাই 
আমাদের নেই। 
আমরা তে। একথা ভাল করেই 
জানি, মে-দিলের "প্রথম শপথই হলে) 
শৃঙ্খপ-ভাগার শপুথ। কিন্ত আমাদের 
'চোখের লামনে, এই দেশের অনেক- 
গুলি জেলে হাতে শিকল পায়ে ৰেড়ি 
পরে বল্দীরা লমস্ত বাত নিন্রাহীন 
স্বদেশীয় গণতন্ত্র আর ব্যক্তি স্বাধীনতার 


গোদা পায়ে লাধি সহ করছেন; সহ এদের সাহায্য এবং সহিচ্ছা ছাড়া 


করুতে বাধ্য হচ্ছেন। তাদের শৃঙ্খল 
মুক্তি দূরে 'খার, গত এক দশক ধরে 
এই দেশের প্রকাশ্য রাস্তায়, থানা- 
হাজতে, দেলে যে অমানুষিক অত্যাচার 
তাদের কাউকে পঙ্গু; কাউকে অর্ধযৃত 
এবং কয়েক হাজারকে পিটিয়ে খুন 
করেছে তার উদাহরণ পৃথিবীর য়ে 
কোনো সভ্য দেশে, এমনকি বর্বর 
(দেশগুলিতেও বিরল । এখন .শোন। 
যাচ্ছে, . ফ্যাসিস্ট-রাজত্বের অবসান, 


হওয়া সত্বেও আমাদের গণতন্ত্রী ব্যক্তি 
হাঁধীনতার ধ্বজাধারী, এবং জনপ্রিয় 


‘হাতও তো 


সরকার এইসব হত্যাকাও এবং 
অমানুষিকতার বিচার করতে অনিচ্ছুক। 


অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতেই বন্দীযুক্তি এবং 


বশ্দীহত্যার প্রসঙ্গটা ভার? উড়িয়ে 


' দিচ্ছেন] ' 


' আর এবটু গভীরে প্রবেশ করা 
যাক। বিনা বিচারে এবং বিচারের 
নামে বছরের পর বছর যার! থানা- 


পুলিশের এবং জেলখানার অরল্লাদ 


ৰাহিনীর অত্যাচার সহ্‌ করছেন তার! 
কোথা থেকে এসেছেন ? কি ভাদের 


. পরিচয়? ষে-দিনের সভা ও মিছিলের 


সঙ্গে কোখাও তাদের বন্দীজীবনের 
দুর্ভাগ্যের যোগাযোগ আছে কিনা? 
এই প্রশ্নের সরাসরি এবং অতিশয় 
স্পষ্ট একটিই উত্তর আছে জেলের 
বাইরে থাকলে এদের প্রত্যেকের, 
হাতে এখন একটি করে লাল পতাকা 
থাকতো । 
দিকে। 
কিন্ত তার! এখন জেলের বাইরে নেই। 
মে-দিনে তো তারাও শপথ নিয়েছেন; 
কিন্ত তাদের হাতে কোনো লাল 
পতাকা ছিল না| ' এমনকি কোথাও 
গাছে এক হাজার কৃষ্চুড়] অথবা 


প্রলাশ ফুটলে, তাদের চোখের আড়া-' 


লেই এ ফুল ফুটবে; পাঁপড়ি মেলৰে, 


: J , বারে বাবে? 
নিগেদের পায়ে দাড়িয়ে সর্বহারার 


সব বন্দীদের মধ্যে এমন মানুষ 
আছেন, ধারা 'মে-দিনকে নিযে 
আমাদের মতোই কবিতা লিখেছেন, 
আজও লিখবেন | হয়তো আমাদের 


' চেক অনেক ভাল, সত্যিকারের কবিতা 


তারাই লিখবেন তাদের ওপর 
অজ অত্যাচার দিনের পর দিন 
চলছে_-এবং চলবে তবু তারা 


কবিতাই লিখবেন, বদি না ইতিমধ্যেই '" 


তাঁদের ডানহাত্তগুলিকে পঙ্গু করে 
দেওয়া হয়।' অবশ্য এর পরেও তার 
বঁ হাত দিয়ে' কৰিতা লিখবেন । 
কিন্ত জেলের মধ্যে কোনও কবির বাঁ 
চিরাযু নয়--অস্তত, 
আমাদের দেশে, যেখানে মাহ্যখেকো 
সন্ছরে নেকড়েদের্'কোনোদিনই বিচার 

হয় না। কেননা, ধারাই যখন এই 
দেশের সিংহাসনে বসেন, নরহ্স্তা - 
পোষা-নেকডেদের জন্য তাদের, কিছু 
প্রীতি এবং শুতেচ্ছা থেকেই যায় 


রাজ্যশাসন নাকি একেবারেই অসম্ভব! 

সুতরাং, মে-দিন বদি হয় শৃঙ্খল- 
মুক্তের, শিকল-ভাঙার একটি আহু- 
স্টানিক তিখি আমাদের মেনে নিতেই 
হবে, আমরা খুব স্থদিনে নেই । “সর্ব- 
হারার শৃঙ্খল’ কথাটি ব্যবহৃত হয় 
ব্যাপক অর্ধে। সত্যিই তো আর 
কোনো দেশের কোনো সর্বহারাকেই 
(ষদি তার! রাজনৈতিক কর্মী না 
হন ) কেউ হাতে শিকল, প্রায়ে বেড়ি 
দিয়ে বেধে রাখে নি। তারা না 


"হাতে তারা 


এবং এরা থাকতেন লক্ষ - 
“লোকের মিছিলের প্রথম ' 


ফি 


দর্পণ ।. শুক্রবার ওই মে, ১৯৭৭ 


খেয়ে রাস্তায় মরে থাকছেন, শোষিত 
হচ্ছেন, , উৎপীড়িত হচ্ছেন--এবং 
বৃহত্তর সত্যকথনের গূঢ় অর্থ মেনে 
নিলে- নিশ্চয় তারা খাচার বন্দী 
মানবের মতোই অসহায় জীবন যাপন 
করছেন। কন্ধ তাদের বন্দীজীবনট! 
অন্ত রকম ৷ “ধারা তাদের পক্ষ নিচে 
তাদের অসহায় অবস্থার প্রতিকার 
করতে জীবন পণ করেছিলেন, তাদের 
অব্ন্থা_ অন্তত এই দেশের থানায় 
এবং জেলে_-বেঁচে থেকেও নেই এর 
মতো । অবশ্যই াদের আত্মা বেচে 
আছে, তা অবিনশ্বর! এবং ভাঙা 
কবিতা লিখছেন । 
কিন্ত আমরা, কয়েক লক্ষ স্বাধীন 
মানুষ, যখন মে দিনের শপথ নিভে 
কেউ ময়দানে জমায়েত হয়েছি 
আমাদের মন কিছুতেই পুলকিত 
হচ্ছে না!' জনত! পার্টির জয় 
গণতন্ত্রের জয়*_কথাটির মধ্যে ফে 
সামান্ত দিনবদলের ইংগিত থেকে যায়, 
এখন, মে-দিনের বিরাট সভার কথ! 
ভেবেও তার যাথাথ্য অনুধাবন করতে 
আমার প্রচণ্ড অস্থৃবিধা হচ্ছে। 

" আর একথাও মনে হচ্ছে, যতদিন 
আমাদের ভাই বোন, পুত্র কঙ্তার। 
এক আশ্চর্য পুলিশী তামাসার শিকার 
হয়ে (এবং সিদ্ধার্থ রায়ের ভূতকে 
চরণ সিংদের কাধে-চড়ার প্রত্যক্ষদশ! 


হয়ে ) এই খ্বাধীন-রাষ্ট্র নামক অন্ধকাঃ 


মহাদেশের থানা আর জেলগুলিতে 
বুক্তমাংসের কার্ম হতে থাকবেন 
ততদিন আমাদের পক্ষে এই পুপ্য- 
তিথিতে একটি মাত্র কবিতাই ' লেখ 


১ সম্তব--সমন্ত রাজনৈতিক বন্বীবে 


বিনাঙর্ভে এবং অবিলম্ঘে মুক্তি 
দিতে হবে।' এই . কবিতা, একে 
বারেই গদ্ধের হতে পারে, যাত 
বিন্দুমাত্র কাব্যরস নেই! কিন জেলে; 
বাইরে থেকে, হাঙ্জার লক্ষ. লা 
পতাকাকে বসন্তের হাওয়ায় অৰা্ 
উড়তে দেখে আমার বদি ইচ্ছে কং 
মে-দিনকে নিয়ে অন্য একটি কবি 
লেখার--তাহলে আমি নিজেকে ক্ষ 
করতে পারবো কিনী সেটা এক! 
সত্যিকারের, এবং কঠিন প্রশ্ন ! 


দর্পণ, 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
 ॥চাদার হার ! 
বাধিক ২২ টাকা 
যাগ্নাধিক ১১ টাকা | 
ত্রৈমাসিক ৫'৫* টাঁক। 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা : 
- আ্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেন। কলিকাতা ১৩ 


হট ঃ 


" কর্পণ | শুক্রবার ৬ই মে 2১৯৭৭ 





- হিমালয়ে দেবশিবির 
মহাভারতে হিমালয় বা হিমাচল এক বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে আছে ।.. বিশাল কাব্যের মহান ব্যাপ্তি ছুড়ে 
বারবার বণিত হয়েছে হিমগিরি নীর্যগুলি। বর্ণনা আছে 
* গিরিশীর্ষে পৌছানোর বিভিন্ন “যাত্রাপথের । তৎকালীন - 
সহিত তো বটেই, পাগুবরাঁও হিমালয়ে গেছেন একাধিক- * 
বার।£ অভজু'ন,ও যুধিষ্ঠির মহাকাশ শ্বর্গে গেছেন, হিমালরের 
 গিরিশীর্ষ থেকেই । খ্বর্গ,,থেকে অন্জুনের প্রত্যাগমনের 
প্রতীক্ষায় পাণ্ডৰরা. বদ্রিনাথের পথে অজুনকে সবর্যনা 
"জানানোর জন্ত উপস্থিত হয়েছেন। পরশুরাম তৃভাগ 
' ত্যাগ করে, অবস্থান ' করতেন মহেন্দ্র পর্বতে । মহেন্দ্র 


মতাত্তরে, মলা পর্বত শ্রেণীর অপর মাম, ইন্ত্রকীল পর্বত। 


এসেই ইঞ্জকীঁল পর্বতের ওপর অভুর্ন প্রত্যক্ষ করেছিলেন 
ঘর দেৰসমাগম ।. দেবতারা পার্বত্য "শিখরে প্রত্যেকেই 
. ব্অৰতরণ রুরেছেন রশ্িময় আকাশযামে চেপে । দা 
.. " দানিকেন ইজেকিয়েল, এলিজা, এনক ও এনরা গ্রর্ধ 
বাইযেলীয় 'পয়গঘরদের মহাকাশচারী দেবদর্শন সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রকেট বিজ্ঞানী বুমরিশের 
সার্টিফিকেটের বলে ( আমার পূর্ববতী আলোচনা দ্রষ্টব্য), 
দাবি করেছেন তৎকালে ইজেকিয়েল বস্ততই . একটি মহা- 
| 8 নদীতটে অবতরণ করতে দেখেছিলেন বলে 
এবং এই ঘটনার সুত্র ধরেই দানিকেন তত্ব তার প্রতিষ্ঠাও 
খুঁজছে । অতি অল্প সময়ের মধ্যে শুধু একটি নয় পর পর ' 
একাধিক আকাঁশযানে অজু নের চোখের সামনে ইন্দ্রাদি 
'দেবগণের ইন্্রকীল পর্বতে অবতরণ ও মহাদেধের স্্ীক 
মহাকাশ ভেলায়. চেপে আকাশ মার্সে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা 


দিয়েছিলেন । দানিকেন ' “জানেন, * দেবতারা হতগর্ভ 
যানরপুত্র উৎপন্ন করেছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র কুস্তী- 
'গর্ভেই নয়, দেবতাদের আগমন, সন্তান উৎপাদন ও আপন 
প্রতিষ্ঠা স্থাপনের চেষ্টা মহাভারতীয় আমলেরও আগে 
থেকেই শুরু হয়ে গেঁছল আর্ধাবর্তের বিভিন্ন অঞ্চলে, 
‘দক্ষিণ ভারতেও । দেবতাঁদের 'কীতি আছে রামায়ণে। 
রামায়ণ আরও অগ্রবর্তী কাব্য। রাম স্র্যবংশীয় রাজ!। 


রাবণ ব্রহ্মার বংশধারায় জাত.। হুহুমান পবন পুত্র এবং 
যাতী ইন্দের ও সুগ্ীব সর্ষের তেজে জন্মলাভ করেম। 


কিন্তুসে যাই হোক, দানিকেনের সন্ধানী দৃষ্টি মহা- 
ভারতকে তন্ন তন্ন করে খোজার হয়নি হয়ত এই 
কারণে যে, মহাকাশযান ও মহাকাশচারণা সম্পর্কে মহা- 
ভারতের বর্ণন! ইজেকিয়েল বা এনকের প্রতিবেদনের মত 
দীর্ঘ নয়। অর্জনের বিন্মনবোধও আকাশরথ সম্পর্কে 
আদৌ উদ্বেলিত হয়ে, ওঠেনি | “কিন্ত ইলেন্ডিয়েল ও এনক 
মহাকাশযানের প্রথম দর্শনে চকিত চমকিত ও সমস্ত হয়ে 
সেই যানের ও নভশ্চরদের দীর্ঘ বর্ণনা করেছেন । ইজে- 
কিয়েলের চোখের ওপর “হ্র্গ খুলিয়া গেছে? 

কিন্ত আকাশযানে দেখ স্যাগম লক্ষ্য করেও অন যে 
ইজেকিয়েল বা এনকের মত বিম্মিত হননি, তার বাস্তব 
কারণ হল এই যে, প্রাচীন ভারত্ত আকাশযান . সম্পর্কে 
তখন, আদৌ অনভিজ্ঞ নয়। মহাভারত পূর্ব যুগে রাম, 
রাবণ, .ইন্মিৎ, হহুয়ান' আকাশপথে যাতায়াত করেছেন । 


রামের ছিল পুষ্পক, পরশুামের ছিল শক্তিশালী জেট - 


বিষান (1)'। পরশুরামের বিমান অবতরণের বিস্তারিত বর্ণনা 
আছে রাষারণে | সে বিমানাবতরণ এমনকি একটি রকেট- 


কাকে ততদুর উত্তেজিত করেনি । বনপর্বের চত্বারিংশত্তম অধ্যায় কেও স্বরণে আনে। পরশুয়ামের আকাশযান অবতরণ 


(কালী প্রসম্ণ পৃঃ ৪৫ ) থেকে সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ( পৃঃ 
৫২) পর্যন্ত দেহধারী দেবতাদের সঙ্গে অদ্ুনের যুদ্ধ, বস্তুত! 
স্বীকার এবং দ্বেবকার্ষে ইন্দ্র ও মহাদেব কর্তৃক অর্জুনের 
নিয়োগ, দেবতাগপের. দ্বারা ভার. সধ্ধনা, দেবরুগ্থাগণের 
যোন-আবেদনপূর্ণ হৃত্যগীতে অন্ধুনের তুষ্টিবিধান ও উর্বশী 


‘ কৰ্তৃক অন্ধুনের দ্বারা আপন কাম চরিতার্থ করার জন্ত, 


প্রয়স_এষব ঘটনাগুলির প্রতি দানিকেন যথেষ্ট নঞ্জর 
করেন নি। ভার .'চ্যারিয়টস অব 'দি' গডস ?” গ্রন্থে 
তিনি শুধু এ বিষয়ে বলেছেন, অস্ত লাভের জন্ত মহাভারতের 
নায়ক অদ্ছুনও বহু পথ অতিক্রম করে দেবতার সাক্ষাং 


করেছিল এইভাবে £ “প্রচণ্ড বায়ু ভূমণ্ডল প্রকম্পিত ও বৃহৎ 
বৃহৎ বৃক্ষলকল ভগ্ন করত বহিতে লাগিল ) সুর্য অন্ককারা বৃত 
হইলেন ; সকলেরই দিকপ্রম কইল। . ১--১৪। তখন, 
দশরধের সমস্ত সৈনিক-পুরুষও ভা বৃত্ত হওত অজ্ঞানের 
তায় হইয়া পড়িল" তৎকালে বশিষ্ঠ, অন্তান্ত ধষি ও সপুত্ৰ 
রাজা দশরথ ইহারাই সজ্ঞান ছিলেন'। অপর সকলেই 
অচেতন হইয্রাছিল | অধিক কি, নেই ঘোরতর অন্ধকারের 


'সময়ে রাজা দশরথের সেই পগৈন্ত ভপ্মাচ্ছাদিতের ন্যায় 


প্রতীয়মান হইয়াছিল । অনন্তর রাজা দৃশরথ, কৈলাসের 
ম্যায় দুরধর্ষনীয়,। কালামির স্তায় তুঃসহ, স্বীয় তেজে ল্রাজন্য - 


, লাভ করেছিলেন এবং স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তার পত্নী শচী দেবী মান, সামান্তজনের ছনিরীক্ষ্য, ক্ষদ্িয়ান্তকারী, অট্মগ্জধারী 


' সহ অজুনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলেন 
, আকাশচারী ইন্্ররথে | ইন অর্জুনকে মহাকাশচারপার . 
_আমন্্রও জানিয়েছিলেন' | ( পূর্ববর্তী আলোচনা ব্রঃ )। 
- অর্থাৎ দানিকেন খুবই ভ্রুততার সঙ্গে একটি মন্তবড় 
ব্যাপারকে শুধুমাত্র উত্লেখ করেছেন। কিন্তু মহাভারত্বকে 
খু'টিয়ে অধ্যয়ন করলে দানিকেনের চোখের সামনে . প্রাগৈ- 
তিহাসিক দুনিয়ায় মহাকাশচারী দ্বেগণের, সামগ্রিক 
কীন্তিকলাপ সম্পর্কে আর এক বিশ্ব উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে । 
তিনি দেখবেন, দেবগ্গণ, কত ঘনিষ্ঠভাবে এই পৃথিবীর জন- 
* জীবনের সঙ্গে নিজেদের ভুমিকাকে ওতপ্রোত মিশিয়ে 


ও ভূয়ঙ্কারাকার তৃগ্ুনন্দন জামদগ্য পরসুরামকে স্বদ্ধে পরশ 


ও হস্তে বিদ্যুৎপুগ্রসমপ্রভ ( লেসর রশ্বিপ্রাস-সমান্‌ কোন . 


'অন্ত্র কি?) একটি ভয়ঙ্কর শর ধারণ করিয়া ত্রিপুরাস্তকর: « 


শহরের স্তায় অভিমুখে আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন । 


১৫--১৯ 1" পরশুরামের এই অগ্নিবর্ষী সচীৎকার আগ- 
. মনের প্রাকৃমুহূর্তে, “চারিদিক হইতে পক্ষীসকল ঘোরতর 
শেৰ্” করেছে। বাদ্মীকি সবই বলেছেন, কিন্তু তিনিও 
পরশুরামের উদ্ডীন যানটির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার 
প্রয়োজন বোধ করেননি । কেননা সেকালে এমন বহু 
আকাশযানের সঙ্গেই মুণি খািবা সম্যক পরিচিত ছিলেন | 


৯ 


করিও না [হে কাকুৎস্থ [eee 


রি লিখিত বৈজ্ঞানিক অতানুসারে। 


'॥ নম ॥ 


'আজ একটি হেধিকপটার বা প্লেন অবতরণ করতে দেখে 
" আমর! তাকে বর্ণনা করে অনতিজ্ঞ পাঠককে বস্তুটি চযেমন 


জানাতে যাই না, রামায়ণ মহাভারতের কৰিরাও তেমনি 


- তার আবশ্যকতা অনুত্তৰ করেন নি। দাঁনিকেন নিজেই ২ 


তৎকালীন ভারতীয় রি ভরঘ্াজ মুনির পুঁধির ফোটো- 


ট্যাট তার ‘আমার পৃথিবী” গ্রন্থে মুক্রিত করেছেন এবং ' 


নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন, গ্রন্থে আছে পু'থিবর্ণিত বিমান ও 


বিমান পরিচালন! বিযয়ক শ্লোকগুলির অম্বাদ । অর্থাৎ" 


বিমান তখন ভারতবর্ষে অনেকেরই আয়ত্তাধীন । কেবল- 
মাত্র তা মহাকাশচারীদের নিজ্রশ্ব সম্পত্তি নয্ন। মহাকাশ- 


চারীরা ব্যবহার করতেন যে.মহাঁকাশযান তা অবশ্য কোনো 


ভারতীয় রাজা রাঅড়ার ছিল না। নারদ এমনি এক 
আধুনিক ক্যাপসুল লদবশ রকেটের অহুরূপ আকৃতির ঢেঁকি 


« নামক যান ব্যবহার করতেন । তবে নারদও তো দেবতা। 


তিনি দেবধি। ঘুরতেন শ্বর্গ মর্ত্য মাতাল। পরশুরামের 
যানটির বর্ণন। না, খাকলেও তার আগমনের প্রতিক্রিয়া, 
তার ভয়াল অগ্নিনিঃসরণের কথা ও তার "প্রচণ্ড গতির 
উল্লেখ আছে। গতি: সম্পর্কে রামায়ণের বর্ণনা £ রামের 


কাছে পরাজিত হয়ে পরশুরাম তাঁর সর্কল অস্ত সমর্পণ কর-. 
. লেন কিন্ত প্রার্থনা করলেন, “হে কাৰুৎগ্থ! যখন আমি 


কশ্যপকে বন্ুন্ধরা- প্রদান করিয়াছিলাম, তখন আমার, গুরু 
সেই কশ্যপ আমাকে বনিয়াছিলেন, 'আমার- রাদ্যে বাস 
ভদবধি তাহার ৰাক্যন্থসারে 
কখন এই পৃথিবীতে রজনী অতিবাহন করি না) ক্তরাং- 


আমাকে মনের স্যাক় দ্রতগমনে মহেন্দ্র পর্বতেযাইতে হইবে, " 


অতএব আমার গতিশক্তি (আকাশযানটি) বিনাশ করিবেন 


.মা। ৯-১৫” 


ইন্দ্কীল পর্বতে অজন প্রথম যে দেবযানকে নক্ষতত- 
লোকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখেন সেটি ব্যরহার করেছিলেন 


সন্্রীক পিনাকপাণি শঙ্কর | শঙ্কর বা মহাদেব নামী এই ' 


মহাকাশচারী দেবতা! যে একাধিকবার আর্ধাবর্তে এসেছেন 
গেছেন রামায়ণের উপরে উদ্বৃত্ত অংশটি তারই সাক্ষ্য । 
দশরথ পরশুরামের ভয়াল আবির্তাবকে শঙ্করের আবির্ভাবের 


, সঙ্গে মনে মনে তুলনা করেছেন, অর্থাৎ তিনিও শঙ্করের 


আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন | এ বিষয়ে কাল ছ্বধান 
নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে যুগে যুগে একই 
দেবতার আৰাসন কী করে সম্ভব হয়েছিল. যদি তারা অস্ত 
গ্রহেরই জীব হয়ে থাকেন। এ সুম্পর্কেও দানিকেন একটা 
বয়সের হিসেব দাখিল করেছেন 'হাপ্ুবুক অব. স্পেস’-এ 
মহাকাশচারীর বয়স 
ও পৃথিবীবাসীর ব্যসের কালগত তফাৎ সম্পর্কে সেই 


বৈজ্ঞানিক বক্তব্য জানতে হলে পাঠক তার ‘আমার পৃথিবী’ * 


পগ্রেন্থটি পাঠ করতে পারেন (পৃঃ ২৯-৩: )1 এই গ্রন্থে 
দানিকেন সংগৃহীত প্রচুর চিন্রাৰলীও পাঠককে গ্রহা- 


গুরবাসী মহাকাশচারীদের সম্পর্কে অনেক টিনের . 


যোগান দেবে। 

॥ অন্ন দেবান্ুগ্রহ লাভ করার অন্ত ইন্সকীল পর্বতে 
আসেন মুধিষ্িরের আদেশে । তখন, পাণ্ডবর] বনৰাসে। 
বাস করছেন কাম্যক বনে। একদিন যুধিষ্ঠির অজ্জুমকে 
গোপন মন্ত্রণায় ডাকলেন। বললেন, ভালো খবর আছে। 
বললেন, পাণ্ুবদের' বলবাসকালের সুযোগে দুর্ধোধন শিবির 


আরও ক্ষমতা সঞ্চৰ করেতে পারবে ।., তাই পাগ্বদেরও , 


এখন চুপচাপ বসে থাকার - অবসর নাই। শক্তি সঞ্জয় 
তাদেরও করতে হবে| শ্রানালেন, মহমি ব্যাসদেবের কাছ 


থেকে তিনি ( যুধিষ্ঠির ) যে রহশ্তবিগ্। জেনেছেন তা জানা 


থাকলে সমস্ত বিশ্ব উন্তাসিত হয়ে ওঠে। তিনি সেই বিদ্যা 


খুবই গোপনে অন্ধুনকে দান করবেন্‌। (রন, পৃঃ ৪৯৪১), 


- কালী প্রসন্ন, সাক্ষরতা প্রকাশন ) 
“যুধিষ্ঠিরের জ্ঞাত এই রহন্ত বিঘ্াই তৎকালীন ক্ষমতা- 
( শেষাংশ ১১শ খু) By 


uf 


oy 


CHD 25. 
শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যুক্ত . 

«কটি ধারাবাহিক প্রক্ষিয়।' বর্তমানে 

এক বিহ্বল অবস্থারম সংস্কৃতিতে ব্রি - 


' অৰ্জন করতে পারতাম না। 


t 


অবৈতনিক, সর্বহারার, 


মাল ঢা ব্যরস্থা । 


ডী সাংস্কৃতিক 
বাদ. দেওয়া, এইসব 'সূত্রানুসারে ” 


করছে।' লু-হুনের একটি সময়োচিভ 
দিকনির্দেশ তুলে ধরছি : “একট 
যুৱ ফ্রন্টের জলন্ত প্রথমেই প্রয়োজন 
একটি অভিন্ন লক্ষ্যের ।"" “আমাদের . 
ফ্রুট যে ওঁক্যবদ্ধ নয় এই বাস্তব সত্য 
দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা আমাদের , 

লক্ষ্যের মধ্যে শক্য প্রতিষ্ঠা করতে 
পারিনি (এবং, কিছু লোক রয়েছেন 
যার! ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ' জন্ত ব| ‘বস্তুতঃ 
' শুধু নিদেদের ত্ন্তই কাজ করছেন। ' 


. আমর! সকলেই বদি শ্রমিক ও কষ 
জনগণের ভন্ত সেবার লক্ষ্য গ্রহণ করি : 


' ভবে রি আমাদের ফ্রন্ট প্রক্যবদ্ধ_ 
* (লুস্থন সম্পুর্ণ রচনাবলী, 


ধারাবাহিক . সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড 
সাংস্কৃতিক 
কাণ্ডারীদের জন্ত “র্বহার! বৈপ্লবিক” 
করমক্টীর অন্স। আর ' শ্রেণী বিভক্ত 
' মাজে এর অংশীদার থাকবে (৪৫. 
চৎriDheri ) বৈনিক' বা গ্রফেস- 


. বলছেন ২ *"'ব্যাপকতম ও একেবারে 


নত OA 


যা বোঝায়, তা যদি আমাদের না 
খাকত,. তাইলে আমর] বিপ্রবীরা : 
আন্দোলন চাপিয়ে যেতে ও বিজয় 
এটা 
বুঝতে না পারা ভুল হবে।* ( ইয়েনান 
ভাষণ, রচনাবলী অয়ন খণ্ড, পৃঃ ১১৩) । 

.শ্রমিক-কুষক বনাম শোষকদের 


বা, সাআাজ্যরাদ- ‘বিরোধী মুখ দন্বের 


সাংস্কৃতিক প্রকাশের বাইরে অপসংস্ব- 


"তির সঙ্গে নথ বাদলায় আজ এফ 
অভিশাপ রূপে নেমে এসেছে আর 
, আবন্প্রকার অবস্থান বীর! ' সুস্থ 


' মানবিকতা নিয়ে মঞ্চে এবং পালা 
মাটকে গ্রামে গঞ্জে জনগণের মাঝে তা 


" ছড়িয়ে দিচ্ছেন তাদের যুক্তফ্রণ্টে না. 
টেনে আনলে, মাওয়ের চিন্তাধারায় 
“বুঝতে ন।" পারা, ভুল ' হৰে” এবং 


“লু সুনের ভাষায় “আমাদের ফ্রুট এক্য- 


বন্ধ'নয়---লক্ষ্যের মধ্যে এক্যবদ্ধ হতে k 


পারিনি,” - ফলবতী হবে|. জনগণের 
মিছিল থেকে এদের 


‘অচল ।' লেখকের একটি বেদনাদায়ক 
অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য !. একটি মাসিক 


“ পঞ্জের লেখায় আমি শ্ীপ্ত, বাগ ও 


. প্রপা্িগোপালকে জনগণের সাংস্কৃতিক 


' “মিছিলের সাথী বলে উল্লেখ করে- ' 
 মাও-সে তুঙের : 


' ছিলাম। প্রত্যুত্তরে উক্ত পত্রিকার জনৈক 
, ব্যক্তি প্রচণ্ড বৈরী আক্রমণ 
" নিখলেন ২. “এই সম্পর্কে . এক প্রবীণ : 


রি মার্কসবাদী , নেতার যন্তৰ্য. ম্মরণীয়।" 


১৯৬৯ সালে একটি রাজনৈতিক 


মাও সে তুঙ. 


 ্গাংস্কৃতিক যুক্ত রষ্ট 
' নরেশ চৌধুরী .; : 


, রসিকতাচ্ছলে, ছি, বর্তমানে * ‘কিন্ত সকল, কা লেখক ও 


“পশ্চিম বাদ্বলার জনগণের রাজনৈতিক 
চেভনার স্তরে এমন. জোয়ার বইছে 


শিল্পীরা-তা থেকে বাদ পড়ছেন না, 


 মার্কসবাদ লেমিনবাদের বিজামা-: 


যে, যদি মার্কসবাদী বিড়ি নাম দিয়ে ধ্যায়ন করতেই “হবে (পৃ ১৬)। 


বিড়ি বাজারে ছাড়া হয় তাহলে 'সেই 
বিড়িও হাজাবে হাজারে বিক্রী হৰে। 
আমার যনে হয় শস্, শাস্তি সম্বদ্ধে 
এই উক্তি প্রযোজ্য ।-. -ভাদের' .এই, 
উদ্দেশ্যের পেছনে নিছক, অর্থ রোজ- 
গারের ধান্দা ব্যতীত আর কিছু ছিল ' 
বলে মনে হয়না।” - 
অধিক এর দেই মি, পি, আই. 
(এম)5এর ' সর্ধভারতীয় মুখ্য নেতা 
কমরেড সুন্দয়ায়াকে প্রগত্তিীগ পত্র 
* পত্রিকায় দেখি মার্কস-ব্ুপী শাস্তি- 
গোপালের সঙ্গে ছৰি তুলছেন এবং 
প্রশংসা বাম উচ্চারণ করছেন। 
ভব্ুলোক , যে. পাথর টা: ছুঁড়ে 
মারবার জন্ত তুলেছেন তাতে সি, পি, - 
আই এম) এর, 
করে নেওয়া পাধরটা, বড় ভাবী হয়ে 
গেছে, মূলতঃ .এলোপাধারীভাবে 


“পড়বে, নিজের " পায়ে-. না পড়ুক! 
প্রতিবাদ-হ্বরূপ যে লেখা পাঠিয়েছিলাম 
সে'গিয্ে ধুলোর আচ্ছন্ন হয়েছে। “ 
বিষয়ীগত দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক যুজ্ত- 
ফ্রুট গড়তে বৈপরত্ধিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টি. 
ভঙ্গী থেকে এক তিনটি সরে -ভাগ করা: 
প্রয়োজন [3 (১) জনগণের সাংস্কৃতিক 
মিছিল; (২) জনগণের বৈথবিক 
সাংস্কৃতিক মিছিল? (৩) সর্ধহারার' 
বৈপ্রবিক . সাংস্কৃতিক : মিছিল। 
প্রথমটি হচ্ছে মাও কথিত “ব্যাপকতম 
ও একেবারে সাধারণ অর্থে” বলতে” 


“যা বোঝায় এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে 


জীবন বিমুখ অপসংস্কৃতির পাশাপাশি. 
কম্যুনিষ্ট মানিফেস্টোঃ বতParallal 


Literary Battle alone rema- 


| ined ‘possi ble” -দৃষ্টিভঙ্গীর জীবন 


মুখী সংস্কৃতি . শত্তু-শাস্ভিকে - এই 
» দৃষ্টিতলি থেকেই মূল্যায়ন বোধহয় 
সঙ্গত । দ্বিতীয়টি জনগণের “বৈপ্লবিক 
সংস্কৃতি"; সমসাময়িক মুখ্য দম্বটির . 
বিরুদ্ধে ধারা ধারাবাহিক আঘাত 
হেনে ধেতে ' পারেন তাঁদেরই এ 
সং প্রাপ্য বা. "আমি উৎপল দত্তকে 


দিরে থাকি, “কল্লোল” . থেকে “খযুদ্ধং 


দেহি, এহিমালয়ে, জীবন্ত. . মানুষ" 
ব্যারিকেড” ইত্যাদি সামনে রেখে । 
ইয়েনান ভাষণে 
(তৃতীয় খণ্ড) এই যুল্যায়শের সমর্থন 
মেলে £ *"*বিপ্রবী সাহিত্য ও শিল্প. 


হচ্ছে বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের 
মস্তিষ্ক প্রতিফলিত জনগণের চিত্র ৷... 
লেখক ও শিল্পীরা সাহিত্য ও শিল্প- 


নাম এ তাৰে যু 


তৃতীয়. দর্ব হারার বৈপ্লবিক 
সংস্কৃতির কথা একটু কঠিন ব্যাপার । 


এটা উঠে, আসে ' সর্বহারা কর্মকাণ্ডের 


মাঝধান থেকে, ' যেমন , গণনা 
' সংঘ ।- এবং ' polarise না করে 
নিলে এটার পরিচালনায় একটা 
-রিহ্বলতা দেখা দেয়। নিজেদেরকে 
Polarise করার পর, Mass 'of 
the people এর মধ্যে কি.কাছ 


করতে হবে.{ ওঁদের কর্তব্য হবে ' 


সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রণ্ট গঠন করতে 
লেনিনের ' সংস্কৃতি সমন্ধে এই আপ্তু- 
বাক্যটি অনুধাবন করা £ “Among 
the mass, of the! People we" 
“are after all but adrop in the 


Ocean, and we can’ adminis- . 
ter Only when we Properly 


express what. the people _ 


সাংস্কৃতিক যুক্ত ক্র্টের উপরই, তা ' ৪7৪ ০০৪৪০১০5 ০৫৮ (আপিন 


' রচনাবলী ও ড এ ৩২৬, ইং- 
সংস্করণ, মঙ্কো ). 


চিত্তরঞ্জন : (বিরাট উৎসাহ ও 

পনার নধ্য এখানকার সংগ্রামী 
শ্রমিক ও লেবার ইউনিয়নের উদ্যেগে 
অঙ্ঠিত, শ্রমিক কর্মচারীদের বিশেষ 
সম্মেলনে আলোচনা প্রসঙ্গে সভাপৃতি. 
ভীনির্ধল মুখোপাধ্যায় বিগত শ্বৈর- 
তাস্ত্রিক ইন্দিরা. সরকারের সমর্থন পুষ্ট 


' অগণভাস্তিক' রাজ্য সরকারের অৰং: ' 


পুরনো আমলাতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে মেহনতী মাঁছবের ফুটি রুলির - 


সংগ্রামকে যুক্ত করা এবং ব্যক্তি 


শ্বাধীনতা-ও' গণতান্ত্রিক অধিকার “ 
রক্ষার দন্ত বলি আন্দোলনের প্রয়ো- 
পনীয়তা বিবৃত করেন। এই সঙ্গে 
উনি নতুন কেন্দ্র সরকারের প্রতি 
সমর্থন জ্ঞাপন করেন। -. 
"_ প্রীযুধোপাধ্যায় বলেন, পরিবতিত 
পরিস্থিতিতেও চিত্তরঞ্জন রেল কার- 
' খানার কয্লেকজন উচ্চপদস্থ. অফিসারের 
দৃষ্টিভঙ্গির কোন “ পরিবর্তন হয়নি। 
লেবার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক 
শ্ীহহদরগ্রন দাস ও অস্তান্য সমস্ত 
মিসা বন্দী, এখনো মুক্তি পাননি। 
“কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের সভাপতি, সহ 


সভাপতিহয় ও সম্পাদকের ওপর থে ক" নাথ 


' সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এখনও 
প্রত্যাহার করেনি এই অবস্থায় 


: করার জন্তই এই ভ্রাস্তি। 


' গৌজামিল দিতে হবে। 


সিনে বিন্দু বায়ার সাংস্কৃতিক - 
কর্মদের ডাক দিয়েছেন লেনিন, বৃহৎ: 
জনগণের চেতনার স্তর সঠিক অনুধাবন 


করে “administer” করতে) মক্ত 


বড় "ৰথ “৪010101566৯, সমাদ- 


তান্ত্রিক ধ্যান ধারণ! জোর করে- 


চাপিয়ে দিতে যদি administer 
মানসে প্রফেসনালদের এটা হয় নাই, 
এটা জনগণের অন্ত নয় ইত্যাদি নস্যাৎ 
অভিযান চালান, যার তবে লেনিনকেই 
সংশোধন করে নিতে হবে। নিজেকে ' 
polarise না ক'রে অন্ধদের ঢ0191759 
Subjec- 
. Condition-4 নিজেদের 

প্রতিষ্ঠিত না করে, ৪৫770125667 করা , 
্্ঘতাকে ডেকে আনে। লু-স্থনের 
“মুল লক্ষ্য” কথাটাও এই ব্যঞ্জনা দেয়। - 


tive 


| প্রফেসনালদের রোজগারের ব্যাপার 


সর্বহারার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ' 
দেখতে গেলে এ কথাটা ভুললে চলবে 


"না যে প্রযোজনার বিপুল ব্যয়ভার ওঁদের 


আহরণ করতে হয় ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থা 
থেকে সমাজতাস্তরিক: অর্থনীতির ' 
হিসেব নিকেষের খাতায় মেলাতে ' 
গেলে সে অঙ্ক মিলবে না; হয় 
শিল্পীর মৃত্যু অথবা শিল্পের মৃত্যু দিযে 
শদ্বেহপট ' 
সনে, নট সকলি হারায়” (গিরিশ্চনদ্)। 

সহনশীল গঠনমূলক দিতি নিয়ে 


 € দর্পণের সংবাদদাতা 2) 


পপি; আন্নোলন করা দরকার |. 
সম্প্রতি দিল্লীতে রেলমন্ত্রী মধু দ- 
বতের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের 
বিবরণও তিনি সমবেত প্রতিনিধিদের 
কাছে বিবৃত করেন । 

সম্মেলনে রেল কারখানার বিভিন্ন 
বিভাগের এবং ডি ওয়াই এফ, এস 
এফ আই, গণ্তাদ্ধিক মহিলা সমিতি 
এ বিটি এ (স্থানীয় শাখা), কো- 
অপারেটিভ ঠ্রোর্স ও ব্যাটিন এমপ্ুয়ীজ, 
ইউনিয়নের প্রতিনিধি সমেত মোট 
'৭8১ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন । 
হ্থানীয় ক্যাজুয়াল শ্রমিক, ট্রেড আযাপ্রে- : 
-টিল-ও আ্যাজেটিল .: রার্বদের প্রতি- 
মিধিরাও. সম্মেলনে ' যোগ দেন। 
- আসম শ্রমিক আন্দোলনের কর্মহটী - 
ব্যাপকভাবে অঙুমোদ্ধনের অন্ত সম্মে- 
লনের শুরুতেই একটি খসড়া প্রস্তাব 
প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করা হ্য়। 
' দীর্খ ছ ঘণ্টা আলোচনার পরে কিছু 
সংশোধনী সহ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। 

উল্লেখযোগ্য যে, গঁত ১১181৭৭ , 
তারিখে ইউনিয়নের স্ভাপতি রীনির্মল 
মুখোপাধ্যায় )এবং সম্পাদক রবীন * 
পিং নতুন দিল্লীতে গিয়ে 
“চিত্তরঞ্জনের সমন্তাবলী নিয়ে রেল- 
মন্ীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচন! করেন।, 


ক্লাসে: বৃ দেবার সমর উনি কর্মের গুলি অধ্যয়ন করবেন ঠিকই এখানকার ' রেলকর্তৃপক্ষেরে বিরুদ্ধে চারটি পৃথক ারকনিপির মাধ্যমে 


লি 


র্‌ 


; স্বীকৃতির দাবী পেশ করা হয়। 


tN 


অর্ণব i শুক্রবার ৬ই মে,, ১৯৭৭ 


প্রফেসনালদের সহযোগিতাকে 
লাগিয়েই যুকতফরণট সম্ভব । গণ. 
. লনের সঙ্গে খন সাংস্কৃতিকী 
ততক্ষণ জনগণ 'হুন তার রক্ষাকর্তা ॥ 
ফাসিস্ত , আক্রমণে 'গণ-আন্দোলন, 
সাময়িক ভাবে সত হয়ে থাকা অবস্থায় 
“সাধারণ অর্থে” জনগণের সংস্কৃতিকে 
কেউ যদি সমাদের' প্রতি নৈতিক 
দায়িত্ব ও কর্তবাবোধ থেকে ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টায় রক্ষা করে জনগণের মধ্যে 
নিয়ে যাবার সাহস দেখান তবে তাকে 
বিশেষ পরিস্থিতিতে মুখ্য কাজ হিসেবে 
স্বীকৃতি না দিয়ে - কেতাবি যান্ত্রিক 
উপায়ে * মূল লক্ষ্য”-চ্যুত হয়ে বাধা সৃষ্টি 
করতে থাকলে পরে তার ছস্ত বি 
মূল্য দিতে হয়। '“তোমার- 
জেনে এ অঙ্তায় হয়েছে ' 
কান্ত)। মাও সে তুঙের, “চিন্তা- 
ধারাতেও আমরা, পাই £ শচীনের 
সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের যুক্তফণ্টে শক্তি- 
গুলির মধ্যে .পেটি বুর্জোয়া লেখক ও 
শিল্পীরা, একটা গুরুত্বপূর্ণ, শক্তি ।'-- 
ভারা বিগ্রবের অনুকূলে এবং পমদীৰী 


জনগণের নিকট কর্মী ।-/'ক্রটি-বিচ্যুতি' 
গুলি যাতে তার! কাটিয়ে উঠতে পারেন 
তার জন্যে তাদের সাহায্য করা এবং 
শ্রমজীবী জনগণের সেবায়, নিয়োজিত 
“যুক্তক্রণ্টে তাদেরনিয়ে আসা উচিত৷” 
(৩য় খণ্ড পৃঃ 








চিত্তরঞ্জন শ্রপ্নিক' কম চার সম্মেলন, ২. লা 
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ইউনি নেতারা নী, কাছে 


‘চিত্তরঞ্জন শ্রমিকদের ওপর স্থানীয় রেল 


কর্তৃপক্ষের অত্যাচার, রাজ্য সরকারের” 
নানা জুলুম ও, পূর্ববর্তা কেন্সীয় সর- 
কারের ‘অগণতান্ত্রিক: বিধিব্যবাহার 
ঘটনা . তুলে ধরেন। 'ম্ারকলিলিতে. 
মিহির” দেকে হত্যা। নেতৃবৃন্দ স্‌ 
অন্যান্তদের গ্রেপ্তার, সামগ্লিক ব্রখাস্ত,- 
বিগত রেলধর্মঘটে :৪৩ জনের চাকরী, 
ছেদের ঘটনাও ' জানানো হয় এবং 
অন্তাস্ত'বছ দাবীর সঙ্গে 'ইউনিয় 





জান] বায়, রেলওয়ে বো 
পুরনো আমলার! ও চিত্তরঞ্জনের 
আমলার! কংগ্রেলী উপদলীয় কোদলের 
বলি বিশ্বনাথ পিংয়ের হত্যাকাণ্তকে' 
লেবার ইউনিয়নের ঘাড়ে চাপিয়ে 
রেলমন্তরীকে' বিকৃত তথ্য পরিবেশন 
করেছে। - নেতারা ১৯৭৫ সালের ২১ 
শে জুন” মধ্য রাত্রে কংখেসী গুপ্ডারা 
সশন্্ আক্রম্ণ চাপিয়ে কিভাবে লেবার 
. ইউনিয়নের সহ সভাপতি মিহির দেকে 
ভার অস্থস্থ ছেলের পাশে হত্যা করে 
এবং ইউনিয়ণের' সাধারণ সম্পাদক 
এস. আর দাস ও,সহ-সভাপতি দিলীপ, 
বসুর কোয়ার্টারে ও ইউনিয়নের দীপ 
গাড়িতে আগুন ' 'লাগায় সে ঘটন। 
রেলমন্ত্রীকে জানান্‌। 


{ 


i: 


নর্পণ || শুক্রবার ৬ই মে, ১৯৭৭ 


হাভারতের স্বর্গ ও নরক . .. , 


~~ 


: শালী খবি ও দেখাকগৃহীত- রাজন্তবর্গের শক্তির একমাত্র 


গোপন উৎস । 
আমরা জানি, মুনি খবিরা পুরাকালে হিমালয়ে তপস্যা 
করতে যেতেন । 
দর্শন! লাভ 'করতেন তাঁরা অলেঁকিক ক্ষমতা । সে 
- ক্ষমতা সাধারণের কী কী মঙ্গল করেছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় 
খুব কম পাওয়া গেলেও, খধিরা যে বিশেষ বিশেষ রাজ- 
শৃক্তির পৃষ্ঠ-পৌষপা.করেছেন এবং তাদের শঙ্িবৃদ্ধির কারণ 
হয়েছেন এমন বহু কাধিনীই পুরাণে কাব্যে ছড়িয়ে আছে। 
,খধিরা হিমালয়ে গিয়ে দেবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও 
.বাক্যালাপ করে আসতেন, শিখে আসতেন নিশ্চয় এমন সব 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, যার. প্রয়োগ অনভিজ্ঞ মানুষের কাছে 
অলোঁকিক বলেই বোধ হত। রুত্রের প্রসাদ লাভ করে 


পৃথিবীতে এক ধর্মীয় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলেন 


দুর্বাসা। ছর্বাসা রাগলে সব কিছু ডশ্ম করে দেবেন। (তার 


কাছে কি কোনো লেসর রশ্মির টর্চ থাকত ?) এই ভয়ে . 


শক্তিমান রাজন্তবর্গও প্রকম্পিত হতেন ? দুর্বাসার বেশ 


ভালো রকম খাতিরই ছিল দেহধারী দেবগণের সঙ্গে | তাই' 
দু্বাসার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল কুস্তীকে এমন মন্ত্র দান'করা 


€ কোনো বেতারযস্র ) যে কৌশল প্রয়োগ করলে কুন্তী তার 
+ অভিপ্রেত দেহ্ধারী দেবতাকে পত্তিরপে আহ্বান করতে 


পারতেন। কিন্তু সে সব অনেক কথা, অনেক কৃট দেব-. 


রাজনীতির ব্যাপার ধা পরে বিস্তারিত আলোচনা করা 
যবে। » এখানে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, তখন. সমস্ত 
বিদ্ভাকেই রহস্তবি্ভা করে অতি গোপনে লালন করা হ'ত । 
আকাশচারী দেবতার! নিজেরাই এই গোপনীয়তা,পছন্দ 
করতেন ; ভাদের.স্তাবিকবৃন্দও মন্তপুপ্তির দ্বারাই তৎকালীন 


; বিজ্ঞানকে সাধারণের শিক্ষার বহিভূর্ত ম্যাজিক করে রেখে- 


ছিলেন। বৈজ্ঞানিক জানহীন মানুষের কাছে বৈজ্ঞানিক 
ক্রিয়ীদি সবই ম্যাজিক বলে মনে হয়।' পি. সি. সরকারের 
| অনেক বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক বিজ্ঞানের ছাত্ররাও চট করে" 
ধরতে পারেন না। যাই হোক, হিমালয়ে যে দেবগণ্রের 
- নিত্য সমাগম হত এ কথা খবয়ং অভুনের | অন্ন রাজপূত্র, 


তিনি তা শুনেছেন। রা লোকেরা সে খবর, 


রাধতেন। { 
যুধিঠির যে গোপন হি (যা. তিনি খাবি 
'.ব্যাদদেবের কাছে জেনেছেন ) অর্জুনকে দান করলেন তা 
গঢ় কূটনীতি মাত্র।, বললেন, “খবর আছে দেবতার! 
দেবান্ুগৃহীত রাদশক্তির প্রতিনিধি হিসাবে 
নয়নে উৎসক |! ভুমি. শীঘ্র হিমালয়ে গিয়ে তপস্যার 
দ্বারা তাদের তুষ্ট কর।, কিন্তু সাবধান, তোমার যার 
উদ্দেশ্য কাক-পক্ষীতেও যেন জানতে'না পারে ( ‘কাহাকেও 
পথ-প্রদান করিও না? )1” - যুধিষ্ঠিরের কাছে ষে গোপন 
বার্তা এসেছিল তাতে এ বিষয়েও স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, 
অজুন দেবঠাপের মনোনয়ন লাভ, করলে কী পরিমাপ অন্ত 
সাহায্য পেতে পারেন। তাই যুধিষ্ঠির আরও খোলসা করে 
' বললেন, “পূর্বে দেবগণ-বৃত্রাস্থর' হইতে ভীত হইয়া] ইন্্রকে 
সমস্ত দিব্যান্রূপ সামর্থ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন) তুমি এক- 
স্থানস্থ (একই জায়গায় ) সেই সমস্ত অন্ত দেবরাদ হইতেই 
, প্রাপ্ত হইবে, অতএব তাহার নিকটে গমন কর, ' তিনিই 
» তোমাকে সমুদয় অগ্ প্রদান করিবেন ।” ুিষির খুৰই ধূর্ত 
রাঙ্জনীতিজ ছিলেন । তার ধূর্তভা সরলতার আবরণে 


আবৃত থাকত । তিনি খবর পাওয়ামাত্র 'আর এক তিল 
'গ্রুহণ করতে হ'ত না। 


- দেরি করা পছন্দ করলেন না। কেননা, .তিনি জানগেন, 
* হিমালয়ে শত্রপক্ষের চররাও যাতায়াত করেন (হিমালয়ে ঘা 
ঘটেছিল পরে চরমুধে ধৃতরাই সে সংবাদ পেয়েছিলেন। ) 


তাই ভাইকে উপদেশ দিয়েছেন, তুমি আজই ই সন্দৰ্শনে 


( স্মপৃ্ঠারপর) = 4 He ৮২. 


সেখানেই হত. ‘তাদের সিদ্ধি ও ভগবৎ- 


বেরিয়েপড়। 'দেরি করা ঠিক হনে না । এবং বিশেষ 
করে বলে দিয়েছেন, খুব সাবধান, কেউ যেন তার উদ্দেশ্য 
জানতে না পারে । [ বনপর্ব, পৃঃ ৪৭-৪১ ব্য]! | 
এই ঘটন। আমাদের কী অবস্থার কথা! জানায়? বেশ 
স্পষ্ট হযে ওঠে না কি একটি লৌকিক যুদ্ধ প্রস্তুতির ছবি? 


বিতাডিত পাগুবর! বাচ্ছেন এক আস্মর্দেশীয় (এখানে নিশ্চয়ই 


'আন্ত্াক্ষত্রিক, বল! উচিত) শক্তির কাছে অস্ত্র, সংগ্রহ 


করতে। যে শক্তি এই অাদি দান করবেন, তাদের সঙ্গে 
গোপন শলাপরামর্শ আগেই হয়ে গেছে। মধ্যস্থতা করছেন 
স্বয়ং ব্যাসদেব, যিনি অন্তেক আগেই আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কা 
করে, হঠাৎ ধৃততরাষ্্র মাতা অম্বিকা ও ঠাকুম] সত্যবতীকে 
নিয়ে হঞ্জিনাপুব ত্যাগ করে, সম্ভবতঃ হিমালয়ে চলে যান ।, 


[ আদিপর্ব, কালীপ্রসন্্, পৃঃ ১৩৩, সত্যব্তীর * গৃহশ্রম ত্যাগ. 


অংশ ব্য ]। হিমালয়ে গিয়ে ইনি দেবতাদের সঙ্গে 
একটি রাজনৈতিক যোগসূত্র স্থাপন করে ফেলেন ও বনবাসী 
পাগুবদের মধ্যে "ফিরে আসেন । 
ভারতযুদ্ধে অংশ গ্রহণে আপত্তি নেই, তারা যে অস্ত্র সাহায্য 
ও যুদ্ধে আরও আমুসঞিক সাহায্য দান করতে প্রস্তুত, তাও 
যুধিষিরকে জানিয়ে যান | সেই মত -যুধিষ্ঠির : চৌঁধস 
ভাইটিকে সমস্ত যুদ্ধবিা শিখে বাছাই: করা অঙ্জাদি নিয়ে 
প্রস্তুত হয়ে আসতে বলেছেন। 

এই সব ঘটনাও কি এই বিশ্বাসই, দান করে 'না যে, 


। তথাকথিত দেবগণ মাহুষের মতই দেহধারী একদল কৃট 


রাজনৈতিক শক্তি ছিলেন । = তার! আর্যাযবর্তের রাজাদের 
মধ্যে যুধিষ্ঠিরকেই নির্বাচন্‌ করেছিলেন তাদের মতামুগমন- 
কারী এক শক্তিগোষ্ঠীর নারকরূপে ? তাই সংবাদ 
পাঠিয়েছেন যে তারা প্রস্তত আছেন সব রকম সাহায্য 


প্রেরণের জন্ত ? , এই দেবতারা যে.দেহধারী পুরুষ অন্তান্ত * 
প্রমাণ ছাড়াও তার এইখানে জাচ্দল্যমান প্রমাণ হ’ল, 


তারা হিমালয়ের গোপন স্থানে সমবেত 'হ’ন এবং কিছু 
যোকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন আর্ধাবর্তে নিজেদের 
পরোক্ষ প্রভুত্ব ও অহুশীসনের রাজব্‌ কায়েম করার জন্য । 


আমর] পরে দেখব কী অপূর্ব অত্যাধুনিক মিলিটারি কায়দায় ' 


তারা দেবকার্ষে অন্জুনের নিয়োগপর্ব সমাধা! করেছিলেন |' 
দেবতারা যদি দেহধারী পুরুষ ছাড়া অন্তকিছু হবেন; 
তবে এতোসব লৌকিক ঘটনা ঘটার উপযুক্ত কারণ কি? 


, কেন ব্যানদেবকে আসতে হৰে তাদের শিধির থেকে দূত 


হয়ে। কেন যুখিষ্ঠিরকে রক্ষা করতে 'হবে অমন প্রখর 
গোপনীয়তা । কেন' অজুনকে কালবিঙম্ব না করে ছুটি 
অহোরাত্র অবিরাম পধপরিক্রমা করে পৌছাতে হবে 
হিমাচলে? 'এৰুং কেনই বা. মহস্তদেহধারী দেবতারা 
অভুরনের ধৈর্য, সাহস, নির্তীকতা, একাগ্রতা, কষ্টসহিষুদা, 
আমগত্য ও বীর পুজা হপুত্ধভাৰে বিচার করে তবেই 
ডাকে দেবকার্ধে প্রাথয়িক মনোনয়ন দেবেন হিমগিরি 
শীর্ষে? প্রাথমিক মনোনয়নের সমগরও অজু নের পূর্ণ নিয়োগ 
সম্ভব হয় নি। ৰ 
অবস্থিতিকারী ইন্দ্রের ইস্্রলোকে (উপগ্রহে ?) নিয়ে যাওয়া 
পাকা পাঁচ বছর ধরে 


তাকে মহাকাশ ভেলায় করে মহাকাশে 


হয়েছে অঙুশীলন ও শিক্ষার জন্ত 


ডাকে নানাভাবে শিক্ষিত করে তবেই ফিরিয়ে আনা ' 


হয়েছিল হিমালয়ে । যদি দেবতারা বস্ততই ঈশ্বর হয়ে 
থাকেন, তবে এমন জাগতিক উপায়গুলি নিশ্চয় তাদের 


, আগামীবারে অজুনের 'নিয়োগ সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনায় আমরা এইসব প্রশ্নেরই' উত্তর খু'ঁজব। 
| ) 1 [চলবে] 


দেবতাদের যে আসন্ন | 


রেখে দেন। 


| এগারো 


অমানুষিক পুলিশী 
₹ নির্যাতনের ঘটনা 


শিবাজী ভট্টাচাৰ্য 


. 'য্টিযুগলের সঙ্গেই আছে .অসীয় 


শীল। ১১৪৭ সালে ওর জন্ম । বাড়ি, 
টালিগঞ্জে। ১১৭৪ সালের ১২ই 


এপ্রিল লর্ড সিন্হা রোডের একদল 


গোয়েন্দা অফিসার স্াব-ইন্পেক্টার 
শ্তারাপদ বন্থর নেতৃত্বে ওর বাড়িতে 
হান] দেয় | তখন ওর বয়স সবে মোল 
ছুয়েছে।, অসীম দশম শ্রেণীতে 
পড়তো । ও বয়সেই ও নাকি একজন 
বিপজ্জনক নকশালপস্থী।. বাড়ি 
থেকে ওকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা 


হয় লর্ড লিন্হা রোডে | তারপর তো ' 


আছেই সেই অকথ্য নির্যাতন । অন্ত 
বন্দীর উপর নিপীড়নের কাহিনী গুকে 
শোনানো হয়েছে সআযূষস্ত দুর্বল করে 
দেবার জন্ত। ওর ' সামনেই কুমারেশ 
মিত্র নামক এক যুবককে দুটো টেবিলের 


মাঝধানে রড দিয়ে ও রডের সঙ্গে তার" 


দুটো পা জোড়া করে বেধে পায়ের 
তলায়, গোড়ালিতে, হাটুতে, মাথায় 
ডাণ্ডা দিয়ে অকথ্য মেরেছে 


স্বীকারোক্তি আদায়ের অন্য । এতেও 


হয় নি, তখন জনৈক সাব-ইন.স্পেটার 
আইও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ওকে 
আর একটা খরে ঢুকিয়ে মলদ্বারে এক 
ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট কুল প্রায় ইঞ্চি তিন 
চার ঢুকিয়ে দেন। এ রুল ঢোকানোর, 
ফরে কুমারেশের কোট যায় ও তিনটে 


,সৈলাই ক্রতে.হয়েছে। আজও তিনি 


সহজে পায়খানায় বলতে পারেন না, 
মলছারে সব সময় ব্যথা করে। পেটের 
রোগ ধরেছে। 

অসীম শীলকে তারপর ' ওরা 
টালিগঞ্জে আনার একটা সিধ্যামামলায় 


অভিযুক্ত করে টালিগঞ্জ. থানার একটা 


মিথ্যা : মামলায় অভিযুক্ত' করে 
টালিগঞ্জ. থানা লকআপে 
তারপর হাজারে! জের] 

বং” নির্যাতন| সেখান থেকে 
স্পেশাল জেল |. 
ভাই একদিন 
বিকেশে স্পে্তাল ব্র্যাঞ্চের অফিসাররা 


এসে ওকে জেল গেটে ডেকে পাঠান, 


এবং মামলা থেকে 
জানান। 

ভুলেও যেন ভাববেন না যে, 
মামল! থেকে সত্যই খালাস। এবি 
তাই ও বাড়িতে বাবাঁ-ষান্ . কাছে 
যেতে পারবে । সেটি হবে না। ওকে 
ওয়! . জেল গেট থেকে একটা 
এান্বাসাডার গাড়িতে তোলে . এবং 
সোল! স্পেশ্যাল ব্ৰাঞ্চ অফিসে নিয়ে 
যায়। সেখানে মিসার কাগজপত্রে 


খালাস বলে 


সই করিয়ে স্পেশ্যাল জেলের পরিবর্তে 


মল |. কিন্ত মিথ্যা মামলা’ 
. বেশিদিন টিকষে না, 


প্রেনিডেন্দী জেলে দিয়ে আসে। 
কলকাতার মিসা বন্দীদের সাধারণতঃ 
প্রেসিডেন্দী জেলেই রাখা হয়। 

তারপর আট দিনের মাথার মিদা 
সংক্রান্ত উপদেষ্টা পর্যদের (Advisory 
8০৪: ) সামনে তাকে হাজির কর] 
হর়। সে আব এক প্রহসন । 
তদন্তকারী অফিসার আগেই গিয়ে উপ- 
দেষ্টাদের শিখিয়ে পড়িয়ে : দ্রিলেন? 
গতাহ্ুগতিকভাবে অসীমকে বিচার- 
পতির! জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাকে ' 
পুলিশ ধরেছে কেন, তোমার 


বলার আছে” বলার তো আছে, 
অসীমের. অনেক কিছুই। কিন্তু কে 
কার-কথা শুনে । হাজির করাতে হয়, 


হাজির করানো হরেছে। তারপর, 
সেখান থেকে তাকে আবার জেলে 
পাঠিয়ে দেওয়া হল। সাতদিন পর 
তাকে মিসা সমর্থন্থচক কাগজ 
( confirmatory letter ) ধরিয়ে 
দেওয়া হল । | 

শুধু কি. এই, জেলের মধ্যেও 
অসীমকে সহ করতে হয়েছে নির্যাতন ] 
১৯৭৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্রেসি- '. 
ডেন্সী দেল থেকে পালানোর , ঘটনার 
জের হিসেবে, জেলের ডেপুটি জেলার 
সিপাই-সামন্ত নিয়ে ওয়ার্ডে আসেন 
অসীম সহ রণধীর ঘোষ, হধাংশু নিয়ো- 
গীর মত কয়েকজনকে ওয়ার্ড থেকে 
শাস্তিমূলক সেলে ( Punishment 
০৮1) জোর করে নিয়ে যাবার ভস্ত। - 
অীমরা রক্যবস্কভাবে প্রতিবাদই শুধু 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


(€ম পৃষ্ঠার পর ) 
বিভিন্ন অজুহাতে দীর্ঘকাল লোককে 
বিচারাধীন বন্দী হিসেবে আটক রাখার 
চাইতে সিযায় আটক রাথাকে সমর্থন 
করেন ( ষ্টেটলম্যান, ১১.৫ ১১৯৭৩ )। 
এই সমস্ত সংখ্যা প্রাক -এমার্জে- 
il | এমার্জেন্দীর মধ্যে গণ-গ্রেপ্তা- 
বন্দীর সংখ্যা অনেক বেড়ে 
-বায়। নাতে? প্রদেশের ছুটি জেলে ১৯৭৫ 
সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোৰরে বন্দীদের 
সংখ্য ৮০০ হয়ে যায়, যেখানে থাকবার 
ব্যবস্থা আছে ৪০০ বন্দীর |] এর মধ্যে 
অর্ধেকের বেশি ' নকশালপন্থী ধিচারা- 
ধীন অথবা মিলা বন্দী! ১৯৭৫-৭৬ 
সালেবর্ধমান জেলে ১৫০০ জন বন্দীকে 
রাখা হয়, যেখানে খাকৰার কথা ৭৫* 


জনের | এখানে সবচেয়ে বেশি বন্দী 


সি পি আই (এম)-এর এবং তার পরের 
সংখ্যা পি পি আই (এম-এল)-দর £ 


চার ১৯, 


‘= দালাল করেদীদের, বিশেষ অন্থবিধার 


Regd, No. দ০০ 3. 


নারকীয় হত্যাকাণ্ড 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

-জেল বর্তৃপক্ষের সাজানো! সিথ্যাকে . উপরোক্ত কারণগুলির, অস্তই ১১৭৯ 
-অত্যের মর্যাদা দিল। আবার. সাল থেকেই মকশালপন্থী বন্দীদের, 
নার আহত কয়েকজনের বিরুদ্ধে ওপর জেন্স বর্তৃপক্ষ ও ক্রিমিন্তাল 
মামলাও দায়ের করা হল। অভিযোগ দালাদ কয়েদীদের আক্রোশ জমা হতে 
জেল ভাজা ও হত্যার । ৯৯৭৫ সালে থাকে। এর উপর ছিলো নকশালপস্থী 
মহামান্ত বিচাও পতির স্থুবিবেচনায় এক নিধনে, ‘কেন্রের ইন্দিরা সরকারের 
'জনের দুবছর এবং একজনের তিন চালাও মীতি। ফলে এ জেলে বেশ 
বছর সাজাও হল। _ = কয়েকটি ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র 

জেলখানার্জলিতে .রাজনৈত্তিক করে *এলার্ম* (পাগলা- ঘটি বাজিয়ে 
বন্দীরা থাকাকালে জেল কর্তৃপক্ষ, জেদ ইচ্ছামতো পেটাই ও' হত্যা করার 
ডাক্তার ও দীর্ঘমেরাদী সাজাপ্রাপ্ত রাস্তা) হয় ১৯৭ সালের মাঝামাঝি 
থেকে। যার চরম পরিণতি ঘটে ১১৭১ 
সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, প্রথমতঃ - সালের ২৬শে নভেম্বর । . 
জেলের খাবারদাবার অর্থাৎ, কয়েদী- এ দিনের “এলার্মে” হত্যা করা হ হ্য় 
"দের ডায়েট” ওষুধপত্র ও অন্তান্ত আটজন তরুণ নকশালপন্থীকে এবং 
‘ন্নিষ চুরি করার ক্ষেতে দালাল কয়েদী আহত শু. পঙ্গু করা হয় ছুই 


ও রি রাজনৈতিক বন্দীর! বাধা নি রা Sn সমস্ত 
' দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘমেয়াদী দালাল ঘটনাটি রকল্লিত। 
lh ব্যাপকহারে কম ৰয়েসী একজন প্রত্যক্ষদর্শী ls জবানীতে 


| শুছদ সত্য ঘটনাটি £ 
বিশেষতঃ ‘বয়েজ ফাইল’ থেকে বাচ্চা ' 


*১১৭১ সালের ২৬শে*নভেম্বর 
জনের জের বরে সমকামিতার যয আলিপুর সেটা জেলে আমাদের 
হিসাবে ব্যবহার করে থাকে কর্তৃপক্ষের 


,. চোখের সামনে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড . 
ক্রাতসারে এবং সেই প্রচেষ্টাত্েও- ও মধ্যযুগীয় অত্যাচার ঘটেছিলে তা 
তাদের রাজনৈতিক বন্দীদের. বাধার এখনও আমাদের দেশের জনগণ জানে, 
জন্মুধীন হতে হয়। ‘তৃতীয়তঃ সাধার না। কারণ সেদিনকার ঘৃটমাকে সর্বত্র 
কয়েদীদের উপর জুলুম চালানোর জন্য প্রচার করা হয়েছিলো যে দেল ভেঙ্গে 
কথায় কথায় ভাপ্তাবাদী করা চলে নকশালপন্থী বন্দীরা পালানোর চেষ্টা 
না। রুরলে কারারক্ষী বাহিনীর'সঙ্গে সংঘর্ষে 


রি সেন্টল দেলে মোট নাট জন নকশালপন্থী “নিহত ও 





তত্ব ও তথ্য, ভাব ভাব ও ভাবনাসমদ্ধ কটি অনন্য প্রকাশন. _ 


| a কলকাতা 'পুরসভার মনীৱিবন্ছনা. | 
| 1 
| 


*' শরংচন্ছ ডন্মশতবাষিক সংখ্যাঃ এতে আছে শরৎচন্দের পাণ্ডুলিপি ও 
হাতে আকা ছবির প্রতিলিপি, ছস্রাপ্য ছবি; চিঠিপত্ৰ ও প্ৰথম সারির 
সাহিত্যিকদের লেখা বনু সরস ও মনোজ্ঞ রচনা। , দাম ৭৫০ 

* অমল হোম বিশেষ সংখ্যা £ নৰবপ্রতি্ঠ লেখকদের ইংরেজী ও বাংলা 
রচনায় সমৃত্ব এই সংখ্যাটিতে আছে অবনীন্্রনাথ-অদ্বিত অমল হোমের 


একটি বহ্বর্ণ ছবি । 


নেতাজী জন্মাংস্ব সংখ্যা £ “এতে ইংরেক্সীতে,'ও| বাংলায় লিখেছেন 
৭ স্ুখ্যাত সাহিত্যিক ও চিত্তানাপ্রকবৃন্দ। এছাড়া আছে নেতাজীর ১১টি 


| 
] 

1 পতিহাসিক ছবি। 

| * : লেনিন জন্ম শতবাধিক সংখ্যা £ লেনিনের ২১টি ছবি ও তার হাতের 
1 


1 


লেখার প্রতিলিপিসহ ৬” পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরেজী ও বাংলা রচনায় সমৃদ্ধ ! 

i পু রর দাম ২৬ 
* দেশবন্ধু জন্মশতৰাধিকী স্মারক সংখ্য। £ এই স্মারক সংখ্যাটিকে আছে 
' সাহিত্িক ও বুদ্ধিজীবীঘের ইংরেজী ও বাংলায় লেখা সাড়া-জাগানো 
রচনাসন্ার } দাম €-** 


লা সপ্ত আপীল চো ত ত = 


চি 


পন্থী থাকতো। 


দাম ২৫০. 


দাম ২৪০. 


এদের সকাল 


দেশবন্ধুর ৪৮টি ছবি ও. পাওুলিপির প্রতিলিপি। এ ছাড়া আছে: 








বেশ কিছু আহত বলে। « 
“আদল ঘটনা কিন্তু ছিলো অন্ত 


(এই নটোরিয়াস ক্রিমিস্তালটি ঘটসার 
সময় জেলের ডাক্তার এস. হারার 
" আর্দালি ছিলো এবং এখন 'জেলার 
বাবুর আর্দালি ), ইয়াকুব ও অস্ভান্ত 
কয়েকজন দালাল কয়েদী বরেজ- 
ফাইলের. ছেলেদের ও অল্পবয়সী 


ছেলেদের সমকামিতার যন্ত্র হিসাবে 


ব্যবহার করার চেষ্টা করলে নকশাল- 
পন্থী বন্দীর]! তাতে "বাধা দেয়। 


জেলের ৯নং ওয়ার্ডে (বর্তমানে যেটা 


ক্লাব ঘর ) ও *নং ওয়ার্ডে বহু নকশাল- 
জেল কর্তৃপক্ষ 
নিজেদের চুরির অস্থবিধা, জেল ডাক্তার 
এস. হারার (বর্তমানে জেলের এস. 
এম. ১৩) ওষুধ চুরির অন্থবিধা ও 
রামদেও আশংবা গুনীনদের বিকৃত 
ধোনাচাঁরের অন্থবিধাকে এক করে 
নিয়ে এ. নফশালপন্থী বন্দীদের 
. পাইকারী হারে হত্যা করার উক্কানী' 


দিতে থাকে দালাল করেদীদের ৷ ধার. 


ফলঙ্টতি হিসাবে. ২৫শে নভেম্বর 
(১৯৭১) রাতে জেলের ১৩মং সেলে, 
কুখ্যাত ইমু মিত্র (এ সময় ১৩নং সেলে ১ 
থাকতো.) ও তার দোস্ত কিছু ষাত্বধ্বর 
কংগ্রেমী কয়েদী ( ভিভিসনের ) একটা 
মিটিং করে এ হত্যা যজ্ঞের প্রান তৈরী 
করে। . 

“পরদিন অর্থাৎ ২৬শে নভেঘর 
সকাল ৮-৩০ মিনিটে এই সময় 
জেলের অধিকাংশ করেদীরা জেল 
প্রেমে কান্দে যায় ফলে আক্রমণ 
ঠেকানোর জন্ত তাদের সাহায্য পাওয়! 
যায় নাঁ-৭নং ওয়ার্ডে রামদেও-র 
সঙ্গে কয়েকজন নকশাল বন্দীর কথা, 


কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে পাগলা! খণ্ট 


| বেজে ওঠেআগের ঘিনের প্রান 
আাফিক। ৯নং ওয়ার্ডে থাকতো নেতৃ- 
স্থানীয় নকশালপন্থীরা । তাই এলার্মের 


' সঙ্গে সঙ্গে সিপাই ও দালাল কয়েদীদের 


আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয় » নং ওয়ার্ড। 
জেলে সিপাইর] ১৪টি রাইফেল ও 
পাকা বাশের ৭ ফুট লঙ্কা লাঠি (যে- 
গুলি এ ঘটনার পরই সরিয়ে ফেলে 


তার বদলে বেতের লাঠি আনা.. 
হয়েছে) নিয়ে ঢোকে ৰড় জমাদার ' 


চন্ত্েশ্বর প্রসাদ তেওয়ারীর নেতৃত্বে 


ইয়াকুব, আশংকা, রামদেও, মহাবীর, 


কুঞ্জ ও অন্তান্য দালাল করেদীদের' 
বেলাই . সদ ও 
হসপিটালের স্পিরিট খাইয়ে মত্ত 
অবস্থার রাধা হয়েছিলো-_হাত্বে তুলে 
দেওয়!' হয়-৬ ফুট বাশের লাঠি ও 
ছুরি । ইন মিত্র ৯নং ওয়ার্ডের কাছে 
ধরাড়িয়ে থেকে দালাল কয়েদীদের এই 
খুনে বাহিনীকে পরিচালন! করে ওয়েল 


সম্পাদক-_হীরেন ৰস 


 হোলো। 


ফেয়ার অফিসার অমরনাথ রায়ের 
(এখনো এ পদেই আছেন ) প্রত্যক্ষ 


‘ রকম । জেলে রামদেও, আশংকা শুনীন মদূতে। এলার্ম শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে 
তদানীস্তন জেল স্থপার মিঃ ঘটক ' 


আসেন ঘটনা থলে, কিন্ত এই হত্যা- 
কাণ্ডেম মূল .কম্যাগাম তদানীন্তন 
জেলার দিলীপ চৌধুরীর অন্থরোধে 
তিনি অফিসে ফেরৎ যান। 
-*্বধ্যসূষির ছবিটা তাহলে হোলো! 
এই-১৯নং ওয়ার্ডে নিরন্তর বন্দীর! 
একদিকে আর তাঁদের হত্যা করতে 
উদ্ধত জেলার দিলীপ চৌধুরীর সর্বাধি- 
নায়কত্বে বড় জমাদার চন্ত্রেশ্বর 
তেওয়ারী তার সিপাহী বাহিনী, 
ওয়েল ফেয়ার, অফিসার অমর্নাথ 
রায়ের সহ অধিনায়কত্ে ইচ মিত্র তার 
খুনে কয়েদী বাহিনী, ডাক্তার এস. 
হাজরা ডেথ-সার্টফিকেট দেবার অন্ত 
চামচ! বাহিনী পণিবৃত অবস্থায় তৈরী । 
শুরু হোলো . আক্রমণ। আক্রমণ 
ঠেকানোর জন্ক নকশালবন্দীর! হাতের 
কাছে যা পেলেন .তাই নিয়েই টে 
চালালেন কিছুক্ষণ | ওয়ার্ডের দরজা 
গামছা ধুতি 'ইত্যাদি দিয়ে বেধে 
রাখলেন । কিন্তু জলন্ত মশাল দিরে 
তা পুড়িয়ে ঠেজাড়ে বাতিনী, বিশেষতঃ 
দালাল কয়েদী ও কয়েকজন সিপাহী, 
ওয়ার্ডের ভিতরে ঢুকলো! বাইরে 


রইলে। রাইফেল বাহিনী | চঙ্গলো - 
'  এলোপাখারি লাঠি ও ছুরি। এক- 
দিকে জল্লাদ বাহিনীর উন্মস্ত চিৎকার, 
 অন্দিকে আহত ' বন্দীদের “বাচাও 
বাঁচাও’ আর্তনাদ--লাঠি ছুরি নিয়ে 


খুনে বাহিনীর পৈশাচিক আক্রমণ, 
অপর দিকে আহত বন্দীদের প্রাণ 
বাঁচানোর জন্ত ওয়ার্ডময় ছোটাছুটি } 
এই ৰীভংস দৃশ্যের শিকার জেলের সব 
বন্দীরাই | মোট ২৭৬ জন বন্দীর এমন 
একজনও ছিলেন না যিনি অক্ষত, 


রূইলেন। সব কজন বন্দীকে ভূপীরুত 


করে ওয়ার্ডের মেঝেতে রক্তাক্ত- 
আবমরা-অজ্ঞান - অবস্থায় ফেল! 
তারপর বেছে বেছে তার 
ধ্য. থেকে বের করা হোলো! 
নেতাদের । তাদের ওপর চললো 
লাঠি ছুরি যতক্ষণ না ভারা মরে। 


দালাল কয়েদী ও সিপাইরা যখন মনে 
করলো তারা 


মৃত তখন কয়েকট! 
কলে তাদের দেহগুলো জড়িয়ে মাটি 


দিয়ে টেনে নিয়ে ' খাওয়া হোলো: 


হম্পিটালে_-ভাঁক্তার তাদের ডেথ 
সার্টিফিকেট দেবে তো! ৯নং ওয়ার্ড 
থেকে হসপিটাল ১৫* গজ দুরে 
সমস্ত ॥নং [ওয়ার্ড ও সেখান থেকে 
হসপিটাল পর্যন্ত গোটা রাস্তা হয়েছিলো 
আহত ' বন্দীদের রক্তে পিচ্ছিল 
কর্দমাক্ত। ' 

“ডাক্তার হাজরা, দেখলেন 


এ. শী শী পাাপিপাশা শী পপি 


সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩৷১ জাচার্য রিট রোড কলিকাতা-৮ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পদ কার্ধালয় ৬১ নট দেন সিটি ১৩ খেকে ডি | 
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PRICE 60 Pais’ 


আশ্চর্য! আহত বন্দীরা তখনো বে” 
আছে। তিনি হুকুম দিলেন আশং 

ইয়াকুবদের--‘গলার উপর ভা, 

দিয়ে চ'দিক থেকে চেপে ধরে এদের” 
যেয়ে ফেলা চাকু চালাও যতক্ষণ 
ন! আমি'বলবো*মরে গেছে ডিস্- 
পেন্সারী থেকে দাজাল কয়েদীরা 
প্রচুর স্পিরিট খেয়ে শুরু করলো 
দ্বিতীয় দফা । তদানীন্তন এস. এস. 


ও, ভাক্তার বশোদাহ্পাল মণ্ডল এ . 
বাঁভৎম অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড দেখে 


ওধানেই অজ্ঞান হয়ে যান। কয়েক 
জন সাধারণ কয়েদী ও সিপাই এ 
পৈশাচিক ঘটনার প্রতিবাদ করার 
চেষ্টা করলে এখানেই তাদের ওপর 
জল্লাদ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো ছুরি 
লাঠি মিয়ে। কিন্ত ডাক্তার হাজর! 


নিৰিকার--এদের মারতেই হবে। 


আশংকা, ইয়াকুব, মহাবীর আহতদের 
গলা চিপে ও পেটে চকে মেরে ডাক্তার 


’ হাজরার সামনেই হসপিটালে ডাঃ 


হাজরার ওয়ার্ডে হত্যা করলো সাগর 
(অমিয়) চ্যাটার্জী, নিমাই দাস, রাজ- 
কুমার মিন্তী, গৌর দাস, মনজুদ্দিন 
ঘড়ামি ও শেখ আলাদকে। এদের 
প্রত্যেকের দেহের বিতিগ্ন অংশ ছিন্ন- 


ভিন্ন হয়ে গেছিলো। ফাপী সেলে 


এদের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার পথে 
আমর! দেখেছি কয়েকজনের যুথের 
অধিকাংশহ . নেই, চোয়ালের ‘হাড় 
বেরিয়ে আছে। বাকী করেকজনকে 
এস, এপ, কে, এম, হসপিটালে 
পাঠানো হোল। সেখানে মৃত বলে 
যোধণ! করা হোলো ঘ্বীপক বোস ও. 
মনোজ রায়কে ।. | 
জেলের ভিভরে কি ঘটে তা 
বাইরের লোকের পক্ষে সঠিক ভাবে 
জানা সম্ভব নয় এবং জেলের যে কোন 


ঘটনা সম্পর্কেই কর্তৃপক্ষ আত্মপক্ষ ' 


সমর্থনে অপপ্রচার করে। আর 
যেখানে তদানীত্তন শ্বৈরাচারী ইন্দিরা 
সরকার নকশালপন্থীদের হত্যা করতে 
প্ররোচনা ও মদত জুগিয়েছে সে 

তো কথাই নেই। কিন্তু আময়া 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি জনত! সরকার 
নিরপেক্ষ ভাবে ৰিগত সরকারের 


কুকীন্তিগ্তলিকে তদন্ত করে দোষী ব্যক্তি- 
দের শান্তির ও ভবিষ্যতে যাতে এই 


জাতীয় ঘটনা! না ঘটে' ভার ব্যবস্থা 


'করবেন্‌ ৷ আলিপুর জেলের ঘটনাটির 
- তদস্ত“হোলে, আমরা মনে করি এখন 


যহু দীর্ঘমেয়াদী কয়েদী ও সিপাহী 


সত্য. সাক্ষী দিতে এগিয়ে 'আপবেন, 


} 
ধারা বিগত দিনে অত্যাচারের ভয়ে 
কমিশনের সামনে যেতে পারেন নি ।” 


‘ 
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_ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড. 


ছেরে মলা ৪ 








প্রির-আনন্ছুর স্থুতো মারামারি 


ংশ বর্ষ || ১৭শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২০শে মে-?৭৭ ॥ ৪০ পঃ 


“বামপন্থীদের সঙ্গে সমঝোতা না হলে 


জনতা পাটির ভ্রবস্তা শোচনীয় ভবে 
( দৰ্পণের পর্যবেক্ষক ) 


_ জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব 
অদ্ধ' কমিউনিষ্ট বিদ্বেষে তাড়িত হয়ে 
নিজেদের মৃত্যু নিজেরাই ডেকে আন- 


ছেন। তরি বুঝতে পারছেন না _ 


যে এর পরিণাম-তয়াবহ। 

এই রাজ্যের বৃহৎ পুঁজি নিয়্িত 
বাজারী কাগজগ্ুলো বামপন্থী জনতা 
জোটের বিরুদ্ধে যে পরিকল্পিত কুৎসা 


৯*ভিযান সুরু । করেছিল অবশেষে 


জনতা পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব তারই 
নর্বনাশা শিকারে পরিণত হলেন । 
অত্যন্ত হাস্যকর অঙ্কের যোগ বিয়োগ 


কষে তার! রাজ্যের বামপন্থী ক্রপ্টকে : 


মাত্র ৮ৎটি আলম দেবার এক “সদয় 
প্রসাৰ” করে যেন বামপন্থী দলগুলোকে 


কিছুটা করুণা প্রদর্শনের ভাব দেখা- 


লেন, আসলে তার! বুঝতেই চাইলেন 
নাবে বাঘ কংগ্রেসীর! 


নানা 


প্রলোভনে জনতার 


দলকে বিচ্ছিন্ন করে দলের কবর 
রচনার পথটি হ্ছগম করে নিলেন 
মাত্র । ৫২ থেকে ৭২ সালে কংগ্রেসের 
প্রাপ্তভোটের শতকরা আহ্পার্তিক 


হিসাৰে তার! আসন. দাবী করেছেন। ' 


জনতা দলের রাজ্য নেতারা জানেনই 
ন যে সে হিসেবেও এই দল ১৪০ এর 
বেশী,আসন দাবী করতে পাঁরেন না 
যদিও প্রফুম্তবাবু * নিজেই পশ্চিমব্ 
বিধান সভায় ৭২ সালের নির্বাচনী 
ফলাফলকে অবিশ্বাস্য বলেছেন 
তৰু সেই ৭২ সালকে জুড়ে দিলেও 
কংগ্রেস ৭টি বিধানসভা! নির্বাচনে গড়ে 
৬ শতাংশের ওপর ভোট পায়নি । 
পক্ষান্তরে বামপন্থীরা কংগ্রেস বিরোধী 
'{ শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


রাজ্য নেতৃতুকে - 
' প্রলুব্ধ করে বামপন্থীদের কাছ থেকে 


( দৰ্পণের সং বাদদাতা ) 


রাজ্য বিধানয়ভা নির্বাচনে কংগ্রে- 
সের দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে গত, 
ক’দিমে এক তুলকালাম কাণ্ড ঘটে 
গেছে। শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


. তাদের নিজেরই হুট ফ্রাঙ্কন্টাইনদের 


হাতে চরম লাঞ্ছিত হন গত শনিবার । 
দেবীবাবুর পার্ক , স্ীটের ফ্ল্যাট 
একদল যুব কংগ্রেলীর তাণ্ডবে তছনছ 
হয়ে যায়। এদিনই দেঁকীবাবুর 
বাড়ীতে আযোজিত নির্বাচন সংক্রান্ত. 
আলোচনা ও প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার 


ব্যাপার নিয়ে সর্বভারতীয় যুব নেতা, 


প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্দী ও রাজ্য মহ্িসভ,র 
প্রাক্তন সদস্য প্রীআনন্দ বিশ্বাসের 'মধ্যে 
জুতো: মারামার হয়! ঘটনার 
এখানেও শেষ নয়। আর্চাষ প্রফুল্ল - 
চন্দ রোডে. কংগ্রেসের সদর দগ্ুরও ' 
মঙ্গলবার ( ১৭ই যমে )' আক্রান্ত হয়। 
এর পরিপামে দপ্তরের প্রায় প্রতিটি 


ঘরেই চলে দক্ষষজ্ঞ কাণ্ড । *ঃ 


দেবীবাবুহ বাড়ীর ঘটনার সৃত্রপাত 
সকালেই । ছুপুব' নাগাদ প্রার্থী 
মনোনয়নের ব্যাপারে নিজ্জ ন্জি 
প্রাথার সমর্থনে যুবকংশ্রেসীরা হাজির 
হতে থাকে। উপস্থিত বৃবকর্মীদের 
মধ্যে তুমুল উত্তেদনা দেখা দিতে 
থাকে | এর মূল কারণ £ কংগ্রেস 
অফিস থাকতে ' দেবী বাবুর 
বাড়ীতে কংগ্রেসের বৈঠক কেন? 
দুপুর ছুটে! তিনটা, নাগাদ উত্তর 
কলকাতার সাধন পাণ্ডে, মধ্য কল- 
কাতার প্রাক্তন এম, এল, এ সোমেন 
মিত্রের ঘনিষ্ঠ কর্মী পল্ট,র 
নেতৃত্বে একদল যুব কংগ্রেপী পার্ক 


“আমার স্বামীকে পুলিশ, পাগল করে ছিতে চাইছে’ 
নকশাল নেত! মহাদেব মুখার্জীর স্ত্রীর চিঠি: 


“দর্পণ” সম্পাদক সমীপেষু, 

মৃহাশয, রর 

. আমার স্বামী ভ্রীমহাদেষ মুধার্জাকে 
১৯৭৪ সালের ৫ই ডিসেম্বর আসামের 
সিচেং শহরে পুলিশ গ্রেপ্তার করে? 
সেই রাতেই বিমান যোগে তাকে 
কলকাতায় আনে. লর্ড সিনহ। রোডে 
মমাই বি লক-আপে পুরে রাখে। 
তাকে দীর্ঘ ও মাস পর আই বি লক- 
আপ থেকে দমদম সেপ্টটাল জেলে 
সথানাস্তরিত কর! হয়। এই দীর্ঘ মাস 
তাহার উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো 
হয়। দমদম জেলে এক অন্ধকার 
কুঠুরীর মধ্যে তাকে রাখা, হয় যার নাম 
এক নম্বর কত্ডেমনভ সেল, ফাসীর 
আসামীদের যেখানে রাখা হয় সেই 
জায়গা। চব্বিশ ঘণ্টা লক-আপ, 


নান করতেও বেরুতে দেওয়া হয় ন। 


তার উপর চলে অকথ্য অত্যাচার' 


গালাগালি । 
আমি গত ৬ই মার্চ আমার স্বামীর 
সঙ্গে দেখা করতে বাই। তখন দেখি 


.৬ জন ওয়ার্ডার আমার স্বামীকে ধরে 


নিয়ে আসে । একটি আবদ্ধ ঘরের 
মধ্যে মোটা কাচের অপর দিকে বেঞ্চের 
উপরে তাকে বসানে। হয়। আমার 
স্বামী চলার শক্তিটুকু পর্যন্ত 
হারিয়েছেন । 'স্বামীর মুখে শুনলাম 
ওচার্ডার অদ্বিক! সিংহের ভাইপো 
ওয়ার্ডার জীবন সিং আশের দিন রাত্রে 
সেল খুলে অকথ্য অত্যাচার করেছে। 
আমার স্বামী কথ! তো বলতে পারছেন 
না, কথা বলতে, গেলে মুখ দিয়ে রক্ত 
উঠে আসে, তারপর নাকি দিনে চারটে 


৯ 


তীব্র ঘুমের উর দিয়ে. পাগল করে 
দেওয়ার চেষ্টা কর! হয়। জেলে 
যাবার আগে আমার. স্বামীর ওজন 
ছিল ১০০ কেজ্জি কিন্ত এখন হরেছে 
৪০ কেজি। 

আমার ছেলে ' কিছুদিন আগে 
দেখা করতে যায়, তখন গিয়ে দেখে 
আমার স্বামী আরও অস্বন্থ' হয়ে 
পড়েছেন। তাকে এখনও সেই 
অন্ধকার ঘরের মধ্যে রেখে দেওয়া 
হয়েছে, আমার স্বামী কথা বলতে 
পরছেন না, তিনজন ককেদী ও 
চারজন  ওয়ার্ডা& মিলে আমার 
স্বামীকে কোলে করে নিয়ে আসে! 
আমার স্বামীর মুখে শুনলাম যে 
আগের দিন, থেকে তার খুব রক্তব্মি 

( শেষাংশ ১য় পৃষ্ঠায় ) 


lL) 


বিরুদ্ধে খেউর্‌ চসে। 
গালা ।করতে করতে যুৰ কংগ্ৰেসীর!, 


' দেখিয়েছ। 


ম্যানশনের দোতলায় হুভছড় করে 
উঠে আসে । শ্লোগানে নেতৃবৃন্দের 
অকথ্য গালি- 


কারও কারিও মতে, উৈরবৰাহিনী 
দোতলায় উঠে এসে চালায় বেপরোয়া 
ভাঙচুর | 

বাইরের ঘরে তুলকালাম কাণ্ড 
চলার সময় ভেতরের ঘর থেকে 
নেতৃবৃন্দ বেরিয়ে 'আসেন। বেরিয়ে 
আসামান্ত ভৈরৰ বাহিনী তীদের' 
ওপরও ঝাপিয়ে পড়ে ৷ দেবীবাবুর হা 
থেকে নির্বাচনী কাগন্পত্র একদল 
ছিনিয়ে নিয়ে চলে হ্বায়। মস্তান- 
বাহিনীর 
সময় কেউই রেহাই পায় না। 


বাবুর অস্থরোধ-_সাধন . এমন করিস 
না, ভূল হচ্ছে। 
না। কে কার কথা শোনে। সাধন 
হাটু জড়িয়ে ধরা দেরে ৰলে ওঠে, 
প্রিয়] আর ঢব দিও না। অনেক 
এই সময় ভেতরের ঘর 
থেকে নেতৃবৃন্দের মাঝখান থেকে" 
হ্বব্রতবাবু হাত পা গুটিয়ে ঝাপিয়ে, 


জেলে ত্রাটক 
পিপিএম 


কমী দেৰ সদখ্যা 
(দর্পণের প্রতিনিধি ) 
মার্কস্বাদী কমিউনি্ পার্টির 


- কতজন কর্মী এখনও জেলে আটক 


ডে তাদের নামের একটা তালিকা 
শ্ীজ্যোতিয়'বঙ্ কেন্দ্রীয় স্বরাই মনত 
শ্রীচরণ সিংকে দিয়েছে ন। -ভ্রীবঙ্থ 
বলেছেন, বিভিন্ন অভিযোগে ৮৯ জনের 
বিরুদ্ধে মামলা চলছে যার! এখনও 
জেলে আটক বিধান সভা, ট্রেড 
ইউনিয়ন ও অন্যান্য ক্রণ্টে ৮৫০ জন 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট কর্মীর 
বিরুদ্ধেও বিতিম্ন ধারায় মামলা 
চলছে । এরা সকলেই জামিনে মুক্ত 
আছেন। রাঞনৈতিক কারণে যাব- 
জ্দীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত একমাত্র বন্দী 
হলেন একজন মহিলা, আসানসোলের 
ভারতী তরফদায়। তাছাড়া কলকাতা 
ও পশ্চিমবঙ্গের অন্কান্ত জেলায় কৃষক, 
ছাত্র ও ট্রেড ইউনিরন সংগঠনের ২৯৩ 


জন কমী এখনও মিসায় আটক 


আছেন। মার্কসব্রাদী কমিউনিষ্ট পার্টির 
৩৮জন সদস্য ও সমর্থক যাবজ্জীৰন 
কারাদণ্ড ভোগ করছেন। আরও. 
> জন কর্মী পাঁচ অধবা দশ বছরের 
দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত । যারা মিসায় আটক 
এবং কারাদণ্ড ভোগ করছেন তাদের 
নামের তালিকাও নিয়েছেন শ্রীবস্থ । 


'উদ্ভত হাতের কাছে এই ' 
সাধন+ মিছিল 
পাণ্ডের মারমুখি চেহার] দেখে প্রিয়বাবু 'সোচ্চার-বঠ উচ্চারণে , 
' ওর হাটু জড়িয়ে ধরেন । মুখে প্রিয়- 


সাধন এমন করিস” 


লক্ষণীয় ছিল। . 
রী ক 


পড়েন । স্বত্রতবাবুর সংগে হাত সেলাম 
তারই ঘনিষ্ঠ আরও সিদু সহচর । 
বেশ কিছুক্ষণ এই অবস্থা চলার পর 
সাধল পণ্ট,র দল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে 
যায়। অবস্থ! কিছুটা স্তিমিত হওয়ার - 


(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) KE 


সমস্ত ররখান্ত 


কর্ল্মচাৱীৱ 


রড 
পনবহাল দাবী 
( দপণের পর্যবেক্ষক ) 


বর্ণাচ্য 
দাবীর, 
সমুত্তাল 
কলকাতা! এস প্লানেড ইষ্ট। পশ্চিম | 
রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা রাজ্য কো- 
অডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে হালারে 
হাজারে সমবেত হয়েছিলেন । 
উপলক্ষ্য রাজ্যপালের কাছে গণডেপু- 
টেশন এবং সমাবেশ। 

অফিস ছুটির পরেই, রাইটার্স 
বিল্ডিং থেকে বিরাট এক মিছিল করে 
সরকারী কর্মচারীরা নরমানী 
নিবিশেষে এগিয়ে বান . এসপ্রান্ডে ' 
ইটের দিকে। মিছিল এসেছে নিউ 
সেক্রেটারিয়েট, পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল 
এবং বি, জি, প্রেস থেকে৷ দীর্ঘদিন 
ধরে রাজ্য সরকারী .কর্মচারীদের যে 
উন্নতশির ঘোষণার ক$ ছিল রুদ্ধ 
এদিন সেই সহমত কণ্ঠের ব্ার্ত 
নিনাদ শোনা গেল পুনর্বার | রাজ্য- 
পালের পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন 
রাজ্যপালের সেক্রেটারী । বারোদফা, 
দাবী সম্বলিত এই স্মারকপত্রে ১১৭১. 
১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে সংবিধানের 
৩১১ (২)(গ) ধারাবলে বরবান্ত ১৯," 
জন নেভৃগ্ানীয় কর্মী, কনর, 
প্রথার অজুহাতে কর্মত্যুত লোকরঞ্রন' _' 


« রা চর 
সঙেরোই মে, ৭৭ সাল। 
' এবং বিভিন্ন 


শাখার ৫ জন শিল্পী, তথাকবিত 


পুলিশ রিপোর্ট* ও জবরদন্তিযূলক 
অৰসর গ্রহণের: আদেশ বলে বা 


- অন্তান্ত ভাবে চাকুরীচ্যুত সমস্ত কর্মী 


পুনর্বহাল এবং আন্দোলমগত কার্য- 

ক্রমকে কেন্দ্র 'করে. প্রদত্ত সমস্ত, 
সাদপেনসন আদেশ প্রত্যাহারের 

দাবী অস্থতম। 

এসপ্লানেডে ই ষ্টের্ব সমাবেশে 

সভাপতিত্ব করে'ন শপ্রীশ্বামন্থন্দর 

ভট্টাচার্য, প্রতিবেদন পেশ করেন ' 
শ্রীঅরব্ন্দি ঘোষ এবং সমস্ত দাবী 

বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন শ্রীঅন্রয় 


মুখোপাধ্যায় | দীর্ঘদিন পর রাল্য 


সরকারী কর্মচারীদের মিছিল ও 
সমাবেশে উত্সাহ ও উদ্দীপনা সবিশেষ 


bed 
e 


ll ই 
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বামপন্থী ও জনতা পার্টি 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


ডানে নিজেদের পক্ষে যুক্ত 
করে ৭* শতাংশ আঁদন দাবী 
» করেনি । | 

৬৭ সালে সি, পি, আই, এম 
প্রথম নিৰ্ব চনে গ্রতিদবন্বিতা করে এবং 
' ৪১ এর নির্বাচনে জনত! দলের শরিক 
' সংগঠন কংগ্রেল . প্রধ নির্বাচনে 
নামে। 

৭৭. সালে এই রাজ্যে বামপন্থী 
মোর্চায় বৃহত্তম দল যেমন লি. পি, 
আই, এম, এই রাজ্যে জনতা পার্টির 
মধ্যে অধুনা] বিলীন দ্রলগুলোর মধ্যে 


তেমনি সংগঠন কংগ্রেপই বৃহভম 


দল.। সরকার গঠনের প্রশ্নে প্রথম 
বামপন্থী যোর্চ। হয় ১১৫৭ সালে এবং 


১৯৬৭ সালে প্রথম এই রাজ্যে বামপন্থী 


যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হ্য়। অধৈর্য. 


' ভাবে সে সরকারের পতন ঘটাবার 
- পর ৬৯ সালে পুনর্বার _ মধ্যবর্তী 
নির্বাচন: হয়। জনগণই যদি হা 
প্রধান'বিচারক;এবং 'নির্বাচনই যদি 
হয় সেই বিচারের.মাপকাঠি ( জনতা 
পার্টির মতে শ্রেষ্ঠ বিপুব ) তৰে ৬৭ 
সালে যুজফ্রট সরকারের বিরুদ্ধে 


উন্মত্ত কুৎসা প্রচারের পর ৬১ সালে, 


 জনগপ কী রায় দিয়েছেন 
বামপন্থীদের, 


ন সেটাই 
চারিত্রিক গুণবিচারের 


প্রধান ভিত্তি ধরে নিতে হবে। '+৬১ 


সালেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন 
ঘটানো হয়। অতএব ১৯৭১ সালে 
" €পোকপভা এবং বিধান সভা নির্বাচনে 
বামপস্থীরা জনগণের সমর্থন কতটা 
,. পেলেন সেটাও দেখা দরকার অবস্তই 1 

৭১ সালেই বর্তমান দনতা পার্টিতে 


লীন সংগঠন কংগ্রেস প্রথম নির্বাচনে ' 


' অবতীৰ্ণ হ হয়। এই পাৰ্টি এবং জনতা 
পার্টির অন্ত শরিক এস, এপ, পি ও 
জনসংঘই ৭১ এর নির্বাচনে কতটা 
জনসমর্থন পেরেছে সেটাও বিচার্য। 
পশ্চিমৰঞ্জে ' কংগ্রেসকে নিম্ন 
করতে চেয়েছেন বামপন্থীরা 
এবং সেক্ষেত্রে তারা কংগ্রেসের দুষ্ট 
প্রভাৰ এই রাজ্যে ছোট করে দেখতে 
চাননা কিন্ত জনতা পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব 
লেই প্রভাৰকে নিজেদের শক্তির অগ্ত- 


' ভুক্ত করে নিতে চাইছেন ।জবৌ্জিক' 


অন্থমাণে। অবশ্ত, কংগ্রেসের ছুই 
চক্রের এক অংশ জনতা পার্টিতে 
'আশ্রর পেয়েছে ' বলেই হয়তো প্রসু্- 
বাবুরা এত উর্দাহ্থ নৃত্যে মেতে উঠে- 
ছেন। যাই হোক ৮১ এবং ৭১ এর 
নির্বাচনী ফসাফসটা এক নজরে দেখা 
"দেখা যাক। 

ড৭ সালে ২৮০ আসন বিশিষ্ট 
* ঝাজ্য বিধান সভায় বাষপন্থী যোর্চ। 
পায়-১৫৩টি আয়ন । এই সালেই 
"পি, পি, আই, এম প্রথম ৪৩টি" আসন 
পায়। কংগ্রেস পায়, ১২৭টি 


৯ 


বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা 
সত্বেও যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন 
ঘটানো হর রাষ্ট্রপত্তির শানন প্রবর্তন 
করে| ৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে 


-যামপন্থীরা অর্থাৎ যুক্তফ্রণ্টের অস্বতু'ক্ত 


দলগুলো কংগ্রেসী ধৈরাচায়িতার 


বিরুদ্ধে বক্তব্য, পেশ করে নির্বাচনে, 


অবতীর্ণ হয এবং ২৮০ আসন বিশিষ্ট 


বিধান লভাষ লাঁভ' করে ২২১টী 


আসন | কংগ্রেস পার ৫৫টী আসন ' 


অর্থাৎ ৬৭ সালের "তুলনায় শতকরা 
৫° ভাগেরও কম কিন্তু, সি, পি,আই, 
এম পায় ৮০টি আসন অর্থাৎ শতকরা - 
৮৫ ভাগেরও বেশী। ফরোয়ার্ড ব্লক 
৬৭তে পেয়েছিল ১৩টা আসন কিন্ত 
৬৯ এ পায় ২১টী এবং আর, এস, পি 
৬৭তে.পেয়েছিল-৬্টা কিন্তু ৬১ এ পায় 
১২টা আসন। বিশেষভাবে, ন্রর্তব্য 
মে, বর্তমানে জনতা পার্টিতে লীন 
এস, এস, পি দল ৬৯ সালে যুক্তফ্রন্টের 
অন্তভূরজ্ঞ থেকে ১টী আপন লাভ করে 
অর্থাৎ ৬৭ সালের তুলনায় ২টা বেশী। 
কিন্ত জনত! পার্টির অন্ত শরিক জনসংঘ 
একক দল হিসেবে *এতে ১টা আসন 
পেলেও ৬৯ এ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 

ঘটে। .৭১,সালে, আবার লোকসভা 
ও বিধানসভার নির্বাচন হয়। ৭১ 
সালে যুক্ত্রণ্টের শরিক দলগুলোর 
মধ্যে ফাটল ধরে । সি) পি, আই, 


. এবং এস, ইউ, সিও ফরোয়ার্ড রক 
মিলে একটী ফ্রণ্ট গঠন করে। আর," 


'এস, পিদল আলাদা প্রতিদ্দ্বিতা 
করে। জনতা পার্টির এই ' রাজ্যে ' 
প্রধান শরিক সংগঠন 'কংগ্রেল ৭১ 
সালেই প্রথম প্রতিদবন্থিতা করে I 
সালের মধ্যবর্তা নির্বাচনে ' 
৪০্টী লোকসভা আসনের মধ্যে ২০টি 
দখল করে 'সি পি এম এবং এই 


৭১ 


দল রাজ্য বিধানসভার ২৮০টি 
আপনের . মধ্যে 'দূখল করে 
১১১টা কিন্ত কংগ্রেস পায় ১০৫টি। 


৭৭ সালের বামপদ্বী মোর্চার অস্তভু ক্ৰ 
দলগুলো একত্রে (সি, লি, মাই, এম 
+আর, এস, পি4-ফ, ৰ, +ফ, ব, মা 
1বি, বা, ক+ আর, পি, পি, আই) ' 


.৭১৯,সালে দখল করেছিল-,১২ৎটা 


আসন । পক্ষান্তরে শ্রনতা পার্টির 
৩টা শরিকদল সংগঠন কংগ্রেস, এস, 


এস, পি এবং জনসংঘ সাকুল্যে 


পেয়েছিল ৪টী আসন (সং, কং, 
এস; এস্‌, পি ১, জনসংঘ ১)। 
৭১ সালে মোট, ভোটার সংখ্য! 


* ছিল ২ কোটী ১৭ লক্ষ ১৪ হাজার 


৭শ'.৪৫ এবং প্রদত্ত ভোটের পরিমাণ 
ছিল ১ কোটী ৩২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪শ 
৩০ অর্থাৎ মোট ভোটারের ৬০১৬ 


শতাংশ । বিভিন্ন রাজনৈতিক - দলের 


+*সালে আবার যুক্তফ্রণ্টের পতন - 


রাজ্যের. 


, আই-১১*)। 


১ প্রা্চ ভোটের পরিমাণ এবং শতকরা 


হারের হিসেবে সি. পি, আই, এম 
ছিল শীর্ষে! এই দল সাকুল্যে 
পেয়েছিল ৪২ লক্ষ ৩৬ 'হালার ৬শ 
৭০্টী ভোট অর্থাৎ প্রদত্ত ভোটের 
শতাংশ | ৭৭ সান্গের 
বামপন্থী মোর্চার অস্ততূ্ত দলগুলো 
একত্রে পেয়েছিল ৫০ লক্ষ ৮৫ হাজার 
৬শ ৪৬ অর্থ: প্রদত্ত ভোটের ২৮*২৯ 
শতাংশ। কংগ্রেসী দোসর সি, পি, 
আই পেয়েছে ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯শ 
৩৬ ভোট অর্থাৎ প্রদত্ত ভোটের ৮১৩ 


৩১১৮ 


শতাংশ । দনতা পার্টিতে অধুনা 


বিলীন ৩টী “ছল সংগঠন কংগ্রেস, 
এস, এস, পি এবং জনসংঘ পেয়েছিল 
যথাক্রমে ৭ রা ৩৯ হাঙ্জার ২শ ১৬, 
৯৭ হাজার ৪্শ ১৮ এবং ৯১ হাজার 


. ৩শ ৫৫ ভোট অর্থাৎ প্ৰদত্ত ভোটের 


শতাংশের হার যধাক্রমে ৫৫৮, ০*৬৯ 
৩০*৬৮ এবং তিনটা দলের অর্থাৎ বর্ত- 
মান জনতা পাটির হিসেব ধরলে দীড়ায় 
৯ লক্ষ ২৭ 
শতাংশের হিসেবে "প্রদত্ত ভোটের 
৬*৯৫ ভাগ। এ 

' জনতা পার্টির দাবী -এই যে, 
অতীতের কংগ্রেসীরা তাদের সমর্থন 
করছে। ঘটনাটা আদৌ সত্য'নর। 
যদি ধরেও নিই যে, জনতা পার্টির 


দাবীর ভিত্তি আছে তবে ফলটা কি, 


দাড়ায় 1 বামপন্থীদের all 
পরিমাণ যেখানে প্রদত্ত ভোটের ৩৮ 

৪০ শতাংশ সেখানে শাসক কংগ্রেস 
এবং জনতা পার্টির তিন শরিকের প্রাপ্ত 
ভোটের - মিলিত পরিমাণ, দাড়ায় 
প্রদত্ত ভোটের ৩৫১৫ শতাংশ অর্থাৎ 
বামপন্থীদের তুলনার ৬:২৫ শতাংশ 
কেম। আমি এই তালিকা! সরকারী 
পরিসংখ্যান থেকেই উদ্ধৃত করছি। 
সরকারী পরিসংখ্যানে বিভিন্ন দলের 
বিজয়ী প্রার্থীদের .যে ভোটের হিলেৰ 
দেওয়া হয়েছে ৭১ লালে তাতে 
দেখা যায় সি, পি, আই; এম পেয়েছে 
প্রদত্ত ভোটের ২১*৪১ শতাংশ এবং 
শাসব কংগ্রেস, ১৬৪২ শ্তাংশ। 


৭৭ সালের বামপন্থী মোর্চার অন্তর্ভ ক্র . 


দলের মিলিত বিী প্রার্থীদের 


ভোটের" পরিমাণ দাড়ায় প্রদত্ত 


ভোটের ২৩:৮ শতাংশ । শাসক 
কংগ্রেস এবং সি,-পি, আই দলের 
প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ছিল প্রদত্ত 
ভোটের ১৭৫২ শতাংশ..( সি, পি, 
সরকারী পরিসংধ্যা- 
মের হিসেব অন্থলারে কংগ্রেদ সি, পি, 
আই এবং বর্তমান জনতা পার্টির 
তিন শরিকের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাপ 
ছিল একুনে প্রদত্ত ভোটের ২*৮৫ 
শতাংশ (সংগঠন কংগ্রেস ৩০৯১ 
এস, এস, পি ০১৩ জনসংঘ *'১১) 
অর্থাৎ বামপন্থীদের তুলনায় ২২৩ 
শতাংশ কম। ৭২ লালের বিধানমভা! 
নির্বাচনে * শাসকদলের ঢালাও 


হাজার ৯শ ৯৯ এবং ' 


জালিয়াতি 
করেছে। এ 

এবার এই ্েক্ষিতটার ভিত্তিতে 
অনতা-বামপদ্থী আলোচনায় জনত৷ 
দলের দাবীর যৌক্তিকতা বিচার কর! 
যাক। 
আই, এমও ছিলোনা, ৫২ থেকে ৬২ 
পৰ্যন্ত এঁকাবদ্ধ বামপন্থী মোর্চাও ছিলো 
আ। এতদসতেও জনতা পার্টি বিগত 


জনতা, দলও সী 


এটী বিধানসর্ভা নির্বাচনে কংগ্রেসের 


প্রা ভোটের 'পার্সেণ্টেজের ভিত্তিতে 
আসন ভাগের যে অবাস্তব প্রস্তাবটী 
পেশ করেছিলেন সেটা বস্তুত আলো- 
চনা ভেঙে দেবার পূর্বপরিকল্পিত 
সিদ্ধান্ত অন্থুলারেই কর! হয়েছিল। 
কারণ এই রাজ্যের বরখাস্ত দুনীতি- 
পরায়ণ কংগ্রেস সরকারের অতীব 


চনাতিগ্রস্ত পাণ্ডাদের (সঙ্গে জনতার ' 


রাজ্য নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই একটা রফা 
করে মিয়েছেন। এবং এটাও 
খুবই সত্য যে, ৭২ সালের 
মত ৭৭ সালেও, কংগ্রেসী “খুনী 
বাহিনীকে জনতা পার্টির লেবেল 
পরিয়ে এবং আর, এস, এস দলের * 
ভৈরৰ' বাহিনীকে সম্মিলিতভাবে 
বামপন্থীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া 
হবে। হয়তো আরগ অনেক চক্রান্তই 
হবে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কিন্তু এটা 
দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে ৭৭ এর 
নির্বাচন যদ্বি'৭২ সালের নির্বাচনী ' 
জালিয়াতির পুনরাবৃত্তি না হয় তবে 
পঞই রাজ্যে এবার জনতা পার্টিও 
জনগণ কর্তৃক আস্তকুঁড়ের আবর্জনা- 
কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। আয়ুর পার- 
ঘাটায় দাড়িয়ে ক্ষমতালোলুপ প্রঙকুল্ 
চন্দ্র সেন মহাশত্র যদি ভেবে থাকেন 
যে তিনি আবার সদলবলে রাইটার্স 
বিচ্ডিংয়ের মসনদে ফিরে আসুবেন 


৫২ থেকে ৬২ পর্যন্ত সি, পি," 


কর্পণ || শুক্বার ১:শে মে, ১৯৭৭ 


জলপাইগুলি জেলায়. মাত্র ১টা এ 
. গোটা দার্জিলিং জেলায় ১টী অ 
বামপন্থীদের না দেবার প্রস্তাৰ 







ছিলেন জনতা পার্টির রাজ্য ' | 





জলপাইগুড়ি জেলার ফলাফল টা একটু 


৮টি পেয়েছিল কংগ্রেস, ১টি সিপি 
আই এম, ১টী আর" এস পি এবং 
১টি নির্দল | 'কংগ্রেস যে ৮টা আলনে 
জয়ী হয়েছিল তার চিত্রটা একটু তুলে 
ধরছি। কুমারগ্রামে কংগ্রেস পেয়েছে 
১৬৬১৯ এবং বামপন্থীরা পেয়েছে 
১৭৩২৯ (পিপি আই এম-৯৯৮৪+ 
আর এস পি-৪০৮৩+ কঃ বঃ- 
৩২৩১) এবং সংগঠন কংগ্রেস পায়, 
৪০৮৯টা ভোট | কালচিনিতে কংগ্রে 

পায় ১৭৬৮৯ এবং বামপন্থীতা ১০৯৮ 

(আর এস পি-৮৭৪৩+ ফঃ বঃ-২২ ৩৪) 
এবং সংগঠন কংগ্রেস ৩৭০, আলিপুর 
দুয়ারে কংগ্রেস পায় ২০৪৫৫ এবং 
ৰামপন্থীর! ২২২০৭ (সি পি আই এম 
১১২১৯+আর এস'পি ১০৯৯*) এবং 
জনভা পার্টির অন্ততম সরিক এস এস 


দেখা যাঁক। জেলার ১১টি আসনে" 





wv” 


পি মাত্র ৯২৯, ফালাকাটায় কংগ্রেস | 


পায় ১০৪১০ এবং বাষপন্থীরা ১৩৮২৩ 
(পি পি আই এম ১১৪১৫-+আর 
এস পি ২৪০৮) এবং বর্তমান জনতা 
পার্টির ছুই শরিক সংগঠন কংগ্রেস 
, এবং এস এস পি মিলিভাবে ৬৩২৭) 


' স্ত্রীর চিঠি 

(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

হচ্ছে৷ ছেলারের সামনেও রক্তবমি 
হয়েছে এবং' কথা বলতে পারছেন না, 


'একটুতেই হাপিয়ে যাচ্ছেন ।- কিন্ত 
দেলার কোন বব্যস্থ। নিচ্ছেন নাঃ 


তৰে তার অতি বার্ধক্যের লোদুপতাকে উপরস্ধ রাত্রে সেল খুলে নানারকম 
মানলিক অত্যাচার করা হচ্ছে, যেমন” 


করুণা করা! ছাড়া 'গত্যন্তর নেই । 
আগেই বলেছি, ৭১ পালেই 
জনতা পার্টির অন্তত্তম শরিক সংগঠন 
কংগ্রেদ প্রথম নির্বাচনে প্রতিবন্দিতা 
বরে, সেই নির্বাচনে এই রাজ্যে এই 
দলের বিরাট সাফল্যের - চিন্রটা একটু 
তুলে ধর। যাক। ২১৭টী আসনে 
প্রতিদ্বন্বিতা করে সংগঠন কংগ্রেস 


'আসন পেয়েছিল ২টী। সংগঠন 
কংগ্রেসকে ২১৭্টীর মধ্যে ১০৩্টী 
আসনে পরাজয় বরণ করতে 


হয় সি পি আই এম-এর কাছে 
এবং ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, 
বিপ্রবী বাংলা, কংগ্ৰেস, আর.সি পি 
আই এবং মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড বলক 
ইত্যাদি পঁচটী বামপন্থী দলের, কাছে 
১৪টা আসনে অর্থাৎ বর্তমান বামপন্থী 
মোর্চার ' কাছে. ১১৭চী আসনে । 
অতএব এই দলের নেতাদেরইতো। 
এখন জনতা পার্টির বাতাবরণে বামপন্থী 


মোর্চাকে নিতান্ত দয়া করে ৮*টী 
আসদ দেওয়ার প্রস্তাব করা সাজে। . 


দড়ির ফাস করে গলায় ঝুলিয়ে 
টানাটানি করে বলা হয় আদ “ফাসি 
দেব।” ছুতে| পায়ের থেকে খুলে 
প্রহার করা হয়। আমরা জেলার 
হাসপাতালে ভর্তি করার 
বারংবার অন্রোধ করলাম, কিন্ত 
কাকম্ত পরিবেদনা। আমি আলীপুরে 
পঞ্চম ট্রাইব্যুনাল কোর্টে হাসপাতালে 
ভত্তি করার জন্য অনুরোধ জানালামূ। 
জজসাহেব আলীপুর জেল হাস- 
পাতালে পাঠাবার আদেশ দেল কিন্ত 
জেল কর্তৃপক্ষ আদেশের বিরুদ্ধে হাই- 
কোর্টে আবেদন করল। 


_ এরকম অত্যাচার চালালে মনে 


রত 





-হয় বেশীদিন আর আমার শ্বাদী 


বাঁচবেন না। রাজনৈতিক বন্দীর 


"প্রতি এইরূপ অত্যাচার কোন সভ্য 


সরকার করে কিনা জানি না। + . 
পেঁফালী মুখাজ 


আসানসোল 


~~ 


ভার নিজের উৎসাহও কম নয়। 


. শিগারেঢের ছ্যাকা 


বাসীর! 


নি | শুক্রবার ২০শে মে, ১৯৭৭ 


ব্রত নুখাজা ইত্যার্টির বিরুদ্ধে গাটছড়া ভি কোন রথে? 


 পুরসত। ইউনিয়নের তদন্ত দাবী ' 


| i ১ (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কলকাতা শহর বেআইনী গৃহ 
নির্মাণে ভবে যাচ্ছে বলে পুর- 
যী হব্রত মুখাঞি প্রকাশ্যে নেক 
গলাবাজি ঝবেছেন। 


বোধহয় জানেন না যে, এঃ পেছনে 


কিন্ত অনেকেই 


'বে- 
আইনী বাড়ীর বিকান্ধ বিভাগ যখনি 
ব্যবস্থা নিতে চেয়েছে তখমি তিনি 


কিসের' প্রেরণায় কমিশনারকে দিয়ে 


তাতে বাধা দিয়েছেন । জীর্ণ বাভীর 
ব্যাপারেও তাই। আবার তার স্বার্থে 
যেখানে ঘা লেগেছে সেখানে উল্টে] 
কাজও তিনি করেছেন অর্থাৎ আইন- 


| সঙ্গত বাড়ী বানানোতে কমিশনারের 


মাধ্যমে তিনি ৰাধা সৃষ্টি করেছেন 


এবং ' ভালো বাড়ীকে ' ভাঙা 
বাড়ী বলে রিপোর্ট দিতে 
কমিশনারের মাধ্যমে বিভাঁগের' 


উপর চার্প সৃষ্টি করেছেন। ১৩১1৬ 
রাসবিহারী এভিনিউর মালিক যখন 


প্রফুল সেনের ভাগনে  শ্রীদাসপুপ্তকে 
নিয়ে হুব্রতবাবুর জনতা পার্টিতে 


সি আার.পি কতৃক নারী ধষণ ও হত্যা 


A 
গত ২০ জুলাই মুশিদাবাদ 
জেলায় আমলের গঞ্জ থালার 
মালঞ্চ গ্রামের, ফেলানি ঘোষ 
(১৮)নায়া অনৈকা তরুণী সি, আর, 
পিদের ধর্ষণের শিকার হয়ে মারা 


. গেছেন। জনা , গিয়েছে এদিন 


ঢুপুই বেলায় মৃতা -তরুণী ক্যানেলের 
জলে সান, করার উদ্দেশ্তে বাড়ী থেকে 
বের হয়। পথ থেকে সি, আর, পিরা 


জোর করে. তাকে তাদের ক্যাম্পে 


নিয়ে যায়। সেখানে তার উপর দলবদ্ধ 


ভাৰে বলাৎকার করলে ক্যাম্পেই তার 


মৃত্যু হয়। তারপর সি, আর, পিরা 


স্ৃতার দেহটি সি, আর, পি. ক্যাম্পের 
পাশেই,ফেলে দেয়। মৃত্যুর পরে তার 
গলায় তার পরণের্ কাপড় 
দিয়ে দেওয়া হয়। সে সত্যই মার] 
গিয়েছে কিনা সেটা পরাক্ষার জন্ত 
গলায়, মুখে বিভিন্ন 'জায়গায়' 'জগস্ত 
দেওয়া হয়। 
যেস্থানে তার -মুতদেছটি পাওয়া 


. গিয়েছে অর আশেপাশে সবসময় সি, 


সবার, পি, দল সশঙ্ক পাহারায় থাকে । 
সাধারণ মানুষের পক্ষে সেখানে যাওয়া 
সম্ভব নয়। 

. কয়েক ঘন্টা পরেই মৃতদেহ ময়ন! 
তদন্তের জস্ত' জঙগীপুর মহকুমা হাল- 
পাতালে পাঠানে! হয়। 


আগে ধর্ষণ কর! হয় |- এবং গ্রায়- 
অনেকেই ঘটনাটি আচ 


সন্মব ঘোষ বলেন, 


‘টাকে বিৰেচন] করতে হবে। 


পোষ্টমর্টেম : 
* রির্পোটেও বলা হয়েছিল তাকে মৃত্যুর 


ঢোকার, আশ্বাস দিলেন তথন' তিনি 
সেখানে বে-আইনী বাড়ী বানানোর 
স্ববোগ করে দিযেছেন। একডালিয! 
এডারগ্রীন ক্লাৰ . একভালিয়া পার্কে 
একটা খর বানিষে রাস্থার ভার থেকে 
ইলেকট্রিক নিচ্ছে স্থরতৰাবু এই 
করনের সঙ্গে তিনি কি 
অস্বীকার করতে 'পাবেন যে নিকটস্থ" 
উচু বাড়ীর “মালিকেরা এই ঘরেই 
বায় বহন করেছে? গড়িয়াহাট 
রোড এবং হিন্স্থান রোডের মোড়ের 


জড়িত । 


বাড়িটির দুটি ঘয় তার অন্চরের! 


পুণ্ডামি করে দখল করেছে__এর 


“ দ্বায়িত্ব তিনি অস্বীকার করবেন কী 


করে? নিউ বালিগঞ্জ ‘মার্কেটের 
ষ্টলগুলি তার যে সব অঙ্গচর পেয়েছে 
"তাদের মধ্যে কর্পোরেশনের কয়েকজন 
কর্মচারী আছে। 
তিনি এক সময় একজন পি এস-পির 
লোক এবং তুর্নাতিগ্রস্ত ইউনিয়ন- 
নেতা বলে জানতেন তার সঙ্গে তিনি 


যে শাস্তি সেনকে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
করেছিলেন, কিন্ত মুখে প্রকাশ করতে 
সাহস হয়নি। জনৈক সাংবাদিক 
ঘটনাটি সম্পর্কে জনৈক সরকারী আম- 
লার কাছে জানতে চাইলে তিনি তাঁকে 
বুক্তচগ্ছ দেখান। তখন উপায় ছিল 
না। দেশে চলছিল, ভ্ররুরী অবস্থা । 
পুবিশ দল গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের 


লবীর স্পেয়ার পার্টল কেনা, লরী কেনা 


ব্যাপারে দালালদের যাধ্যমে কি 
লক্ষ লক্ষ টাকা তার হাতে আসেনি ? 
শান্তি সেন অবশ্য" ৰছ্‌কাল রাবৎ 
নিরক্ষর মজুদের অজ্ঞতার’ সুযোগ 
নিয়ে মাঝে মাঝে কিছু পাইয়ে'দেওয়ার 
সুবাদে তার নেতৃত্ব বজায় রেখেছেন 
এবং গত নির্বাচনে জনতা পার্টির 
জয়ের পরে প্রতাপ চন্ত্রকে ধরে জনতা 
পার্টিতে চোকার তালে আছে। 
এ বম দুটি ₹ত্বুকে ছলত। পার্টি তাদের 
মধ্যে স্থান দেবেন কিলা জানি না। 
পি-পি-এমের ববার্কাৰ্স ইউনিয়ন এবং 
জনতা-সি এফ. ডি পরিচালিত ইউ- 
নিক়নগুলি ইতিমধ্যে: শান্তি সেন, মধু 


চ্যাটাজি, কমিশনার নির্মাল্য মুখারি 


এবং পালের গোদা .স্থত্রত মুখালির 


দুনীতি তদন্ত করার ' আন্ত কমিশান 


দাবি করেছে। 


ভয় দেখাতে থাকে যাতে ঘটনাটি 
নিয়ে কোঁনরকম বাড়াবাড়ি না করা 
হ্য। 
দেওয়া হল। 
মেই, 
তদন্ত দরকার-।, 


এখন অরুরী অবস্থা 
এখন এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ 


সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী 


_(দর্পণের সংবাদদাতা ) : '. 


চৌঠা মে খড়দহে ডাঃ সন্মধ 
ঘোষের সভাপতিত্বে “বন্দী মুক্তি এবং 
গণতাস্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটি” তৈরী 
হয়। এই কমিটি মনে করে দলমত্ত 
নিধিশেষে সমস্ত রকমের রাজবন্দীদেরই 
মুক্তি পাওয়া উচিত। এই উদ্দেপ্তে 
পনেরই মে একটি কনভেনশনের 


আয়োজন করা হয় এবং কনভেলশন- . 


টিকে সফল করার জন্য ব্যাপক প্রচার 
সংগঠিত কর] হয়। এ নিয়ে জনগণের 


মধ্যে ব্যাপক উদ্দাপনা লক্ষ্য কর! . 


যার 1 ২ 
পনেরই মের কনভেনশনে ডাঃ 
যাটের দশকে 
পু'জিৰাদী দুনিয়া তথা, সারা বিশ্বে যে 


ব্যাপক সভ্যতার সংকট দেবা দেয় ভার, 


পরিপ্রেক্ষিতেই বন্দী মুক্তির ব্যাপার- 
পশ্চিম- 
বাংলার বিভিন্ন জেলে. অত্যাচারের 
কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে এই 


সব জেলে বন্দীদের পাগল করে দেবার, 


ব্যবস্থা আছে । নকশাল নেতা মহাদেৰ 
মুখাজার নাকি এমন, অবস্থা যে তাকে 


পেখিডিন দিয়েও ঘুম পাড়ানো। যায় 


কারণ, অস্ত জারগায়। 


না। এইভাবে বহু বন্দী মানসিক 
রোগগ্রন্ত হয়ে পড়ছে! তিনি বলেন 
যে কেন্দ্রে জনত! সরকারই আঙ্ক, 
যেই আহ্বক সেই সরকারকে সঠিক 
পথে চালনা কয়তে হলে চাই জনমত, 
গণ আন্দোলন । ভবিষ্যতে সে রকম 
আন্দোলন হ’লে তিনি তাতে সামিল 
থাকবেন বলে জানান । সভায় বিমান 
সেনগুপ্ত বলেন যে কংগ্রেস সরকার 
জীবনের গানকে শ্বশানের কান্নাস 
পরিণত 'করেছিল। সাধন ।চক্রবর্তী 
বলেন হিংসায় বিশ্বাঘ করে বলে যদি 
নকশালপস্থ'দের ছাড়া না হয, তাহলে 
বারাসতে, কাশীপুরে, বিভিন্ন জেলে 
বার] 'হংসাত্মক কাণ্ড করলে! 
তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থ। নেওয়া হচ্ছে ন! 
কেন ? "তার মতে বন্দীদের ন ছাড়ার 
সাংবাদিক 
কুমুদ দাশগুপ্ত, পীধুষ দে? ক্ষাতশ 
রা়চৌধুহী, হরিপদ ঘোষ প্রত্যেকে 
বন্দীদের মুক্তি দাবী করেন । ক্ষিতিশ 
রায়চৌধুরী বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, 


বামজোচ বা' জনতা যারাই ক্ষসতায় 


আহক, মুক্তি 


দেবেন। 


তারাই * বন্দীদের ' 


~ 


তারপর হঠাৎ ক্যাম্পটি উঠিয়ে ' 


El 


ু্লিশ আফিদারদের বিরুদ্ধে 


ন্‌ 


দীর্ঘ সাত বৎসর পর কলকাতা 
পুলিশ . এসোসিয়েশনের এক সডা 
আহ্বান করা হয। এই. সাত বৎসর 
ধরে. অমেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে, , 
অনেক আ'ত্মদানের মাধ্যমে এই সংস্থা 
নিজের আন্তিতব বজ্গায় রেখেছে। 
গত ১১ই মে 'ভারত্ত সভা হলে’ বসে- 
ছিল তাদের এই সভা। সভার 
প্রধান বক্তা এসোসিয়েশনের সম্পাদক 


“জ্ীচিন্তাহরণ দত্ত তার ভাষণে বহু 


গুরুত্পূর্ণ অভিযোগ করেন তাদের 
উপরওযালাদের বিরুদ্ধে । ভিনি বলেন 
যে, সরকার এবং উপর মহলের কর্তা 
ব্যক্তিরা তাদের এই সংগঠনকে ধ্বস. 
করার চেষ্টা করেছিল । ' | 

. ‘বহু বক্ত! তাদের বক্তব্যে পুলিশের 
উপর নির্যাতনের কাহিনী তুলে ধরেন, 
তুলে ধরেন স্তায়পবায়ণ পুলিশদের 
কিভাবে কর্তৃপক্ষের ্তেমদুষ্টির শিকার 
হতে হয়েছিল । তার! বলেন, পুলিশ 


* ৰাহিনীকে লিজেদের শ্বর্থে রাজনীতির 


হয়েছিল, . বহু 
; সাময়িক 
এমম কি 


কাজে লাগালে! 
পুরিশকে "বরখাস্ত 
বরখাস্ত কর! হহেছে। 
কিছু পুলিশকে গুলি ঝরে মারার চ্ষটো 
কর! হয়। অনেককে মিথ্যা মামলায় 
জড়ানো হয়েছে । এই ,সব মামলা 
প্রত্যাহারের দাবীতে সোচ্চার হয়ে 
উঠেছিল সভাকক্ষটি 

এখানে মিটিং চলাকালীন খবর 
পাওযা বায় ৰে, কিছু পুলিশকে লাল- 
বাজারে আটকে রাখা 'হয়েছে তার 
যাতে মিটিংষে আসতে না পারে। 
সভা তখন" “শেম শেম? ধ্বনিতে পুর্ণ 
হয়ে বায়। | 


এবং 


ম্মারফ্জিপি ' : | 


পশ্চিমবন্ধ নন-গেজেটেড পুলিশ 
কর্মচারী সমিতি প্রধানমন্ত্রী 


ভীমোরারদ্দী দেশাইর়ের নিকট প্রেরিত 


এক ম্মারকলিপিতে সংবিষানের ৩১১ 
(২) (গ) ধারায় বরখাস্ত পুলিশ 
কর্মচারীদের পুনর্বহাল, এই সমিতির 
উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহ'র 
এবং সমিতির সভ্যদের- উপর পরিকল্পত. 
ছ ধারাবাহিক . হস্করাণি অবসানের 
আবেদন জানিয়েছে { 

স্মারকলিশিতে অভিযোগ করা 
হয়েছে যে, মিথ্যা রিপোর্টের ভিত্তিতে 
বিরাট সংখ্যক পুলিশ 'কর্মচান্সীকে 
প্রথামাকিক বদলীর অজুহাতে খেয়াল 
খুশি মাফিক যখন তধন স্থান্চুত করা, 
সমিতির  শ্বীকৃতি, বাতিলের ইমকী 
দেওয়া, লু অপরাধে গরু .শাসত্তিদান, 
সাজানো মামলায় কর্মচারীদের বন্দী 


এ তর ভারতী পুলিশ করন্চারীদের অভি যোগ ৷ 


(দ্র্পণের সংবাদদাতা ) ' 


করা, পি ডি আইনে কর্মীদের আটক 
রাখা, এমার্জেম্সীর হুযোগ নিয়ে 


তালের, মিসায় বন্দী করা, সংবিধানের ' 
(২) (গ) ধারার আত্মপক্ষ, 
"সমর্থনের স্থযোগ না দিয়ে, বিপুল 
" সংখ্যক কর্মচারীকে সরাসরি বরখাস্ত 


৩১১ 


করার মধ্যে দিয়ে একটি সরকারী 
স্বীকৃত্তি প্রাপ্ত সংস্থার অপমৃত্যু ঘটানো 
হয়েছে। অধিকাংশ মামলার রায় 
যখন সমিতির সপক্ষে যায় তখন সেই 
সমস্ত মামগা হগরীম কোর্টে টেনে নিয়ে 


যাওয়া হস যাতে হাইকোর্টের বাস | 


কার্যকর মা হয়। আর ভআধিক 


র্গাতির জন্য বর্মচারীরা বিপুল ব্যয়সা- 


-পেক্ষ বিচারের সুযোগ গ্রহণ করতে 


পারেনা। , 
সমিতির অভিযোগ: £ 
প্রসাশনে এম,ন ই ত যে 


পুলিশ 


বিবাহিত বঙ্গটেবলদের অন্ত বাড়ি- 


,ভাডা বরাদ্দ মাত্র পাঁচ টাকা। 


উচ্চপদস্থ অফিসারদের বাড়িতে 
কম্সটেবলদের দিয়ে গক-বাছুর দেখা" 
শোনা, দুধ দোয়ান, কাপড় চোপড় 
ধোয়া, ঘর) পরিষ্কার ও রান্না 
ইত্যাদি কাজ করান (যা আর্দালী 
প্রথা নামে কুখ্যাত) হয়। 
কারণেই সম্ভবত দিল্লী ও উত্তর 
প্রদেশের সশস্ত্র পুলিশে বিশ্ফোরণ 
ঘটেছিল এবং বিহার ও পশ্চিমৰ্দ 
পুলিশে আন্দোলন ও অস্থিরতা শুরু 
হয়েছিল একসময় । | 

নতুন প্রধানমন্ত্রীর কাছে সমিতির 


: প্রার্থনা--ক) সমিতির ওপর থেকে 


বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হোক, 
(২) (গ) 
ধারাবলে বরখাস্ত সম পুলিশ কর্মীকে 


(খ) সংবিধনের ৩১১ 


' পুনর্বহাল করা হোক এবং তাদের 


পাঁওন। মিটিয়ে দেওয়া হোক (গ) 
১৯৭, থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে 
al বর্মচাযী হত্যা সম্পর্কে তদন্তের 

একটি, কমিশন গঠন কর! 
ie ;.(ঘ) এযার্জেশীর 'অজ্জুহাত্তে 
পুলিশ দিসায বন্দী 
করা সম্পর্কে তদস্তের ওস্তু একটি 


কমীদের . 


কমিশন গঠন করা হোক এবং যবার্থ 
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দেবশিবিরে অর্জুন 

হিমাঁলষে দেবশিবিরের সন্ধান, পেরেছিলেন যুধিষ্ঠির 
* মহষি বেদব্যাসের কাছে। সংবাদ ছিল, দেন্তারা পাৰ 
পক্ষকে অস্ত সাহায্য দানে ও সাময়িক প্রশিক্ষা প্রদানে 
উৎস্থক। 'অন্ভুনকে তখনই হিমালয়ের উদ্দেশ্যে ' যাত্রা 
. করিষে দেন রাজ্যন্যুত এবং ৰনৰাসী রাজা যুধিষ্ঠির | বাবার 
সময় অর্জুনের প্রতি তীর মূল্যবান উপদেশ ছিল, গোপনে 
. যেও, পথে কারকে ‘পথ প্রদান করিও না? ॥! অৰ্থাৎ, পথে 
শক্রপাক্ষের চর আছে, তারা যেন আভূর্নের রাজনৈতিক 

উদ্দেশ্য জানতে না পারে । 
ঘটনাটি পত্রিক্কার রাজনৈতিক তংপরতায় পূর্ণ । বোঝা 
যায়,-দেবতার1 এক বহির্জাগতিক শভি। ভারা জানেন 
কুরু-পাগ্বের মধ্য যুদ্ধু আসন্র । তারা হিযালয়ের গিরিশীর্ষে 
সমবেত হয়েছেন, সমত্র্পবাপী আর্যাবর্তের রাজন্যবর্গের 


জাততি-বিরোধে মাক গলাবার উদ্দেশ্রে। সেই উদ্দেশ্যেই * 


প্রেরণ করেছেন দেবগতের দূত বেদব্যাসকে । 
বলা বাছুল্য, 'কাম্যকবনে বেদব্যাসের - আগমন ও 
দেববার্তা প্রেরণকে কোনও এ্রশ্বরিক বাঁ অলেঁকিক ঘটনা 
_ ৰলে তাই আর বিচার করা সম্ভব নব 1২ আমর] বুঝতে 
পারি, সমতলে ও পর্বতে একটি গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র 


শুরু হয়ে গেছে, যে 'বড়যন্ত্রেরে নেপথ্যে আছেন দেবগণ । ' 


আয়ত্ত আলোচনায় জানা যাবে, বন পর্বের শুরুতে নয়, এ 
ষড়যন্ত্রের সুত্রপাত পাপ্ডব জন্মেরও আগে। কিন্তু সে 
' অনেক কথা । সেই ক্‌ট রাজটনতিক প্রসঙ্গে আমর! পরে 
আসব । যদিও মহাভারতের জন্ম-কৃললি শেষ হ'তে ন!" 
- হতেই কুরুপাণ্ডব জন্মের সময় থেকে সেই যড়ষন্ত্র প্রত্যক্ষ- 
ভাবে দান! বাঁধতে শুরু করেছে তবু ৰনপর্ব- থেকেই 
আমাদের যাত্রা শুরু । কেনন! 'দেবগপ' এখানে বার বার 
আকাশ ভেলা,চেপে অন্জুনের সামনে অবতীর্ণ হয়েছেন। 
নিদেদের পরিচয় জ্ঞাপন করে বলেছেন, ভারা, 'লোক- 
' পাল’। আগের আলোচনায় আমরা , দেখেছি, 
লোকপালগণ ঈশ্বরের আর এক টি যাদের জন্ম ঈশ্বরের 
কপার, স্থান সংসার সরু এবং যারা আমাদের মতই 
ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন । অন্কু'নের সঙ্গে হিমালয়ে পৌঁছালে 
দেখতে পাব, গাদের.দেহ সাধারণ মাস্থষেরই মত। তাদের 
কীতিকলাপ ও বুদ্ধিত্ত্তি অভি-আধুনিক সামরিক কর্তার 
মত । তাদেন ব্যত্হত খান ৩ অন্থার্দি একাত্তভাবেই 
বৈজ্ঞানিক । এ আন্তই তাদের. চাক্ষুষ পরিচনু লাভ করার 
পর আমার দুঃরাংণিক ব্যাখ্যা আর ততদুর ,:দাহসিক 
বলে পাঠকের মনে হবে না। যা বস্তুত অলেোঁকিক 
নয় তাকেই কোথাও স্বেচ্ছায়. কোথাও বা বিভ্রান্তি বশত 
সলৌকিকতার আচরণে ঢাকা হয়েছিল একদিন । 
১ পাঠক- নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, দ্বেবগণের বার্তা 
যখন মানুষ বেদব্যাস বিশেষ গোপনীয়তা অবলম্বন করে 
যুধিঠিরের কাছে, বহন করে আনেন এবং অন্জুনকে পাঠান 
এক বহির্জাগতিক' শক্তি শিবিয়ের সাহায্য লাভের উদ্দেস্তে, 
তখন আমর! নিঃসন্দেহে ভাবতে পারি না ব্যাপারটা 
এশরিক বা অলৌকিক । 


- সঠিকভাবে কোনে! সিদ্ধান্তই করার উপায় নেই: 


'ব্যবধানের কথা। 


কিন্তু যন শুনি, অক্লান্ত যাত্রার পর বহু গিরিনদী 
পার হরে ত্রজু'ন হিমালয়ে পৌছে গেলেন মাত্র -দুই 
অহোরাজের মধ্যেই তখন প্রশ্ন জাগে, এতো লীন 
অন্ন সেখানে পৌছাঙ্সেন কী উপায়ে? বলা হয়েছে, 
অজুন একাকী পর্বত শিখরে উড়িয়ে দেবতাদের সন্ধান 
করছেন। কোনো! যান 'অথবা সারখির উল্লেখ নেই। 
রহস্ত ও অলোঁকিকতা এইধানেই। 
এলেন 1. পিঠে লাগানো ছুটি ডানা মেলে? ' যু 

ভঃদ্বাল্ মুনির একটি পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে । সেই 
পু'ধিতে আছে বিভিন্ন ধরনের বিমানের বর্ণনা। বিমানের * 
সেই বর্ণনা যে সব শ্লোকে বণিত আছে তার কিছু .অস্থবাদও 
দানিকেন তার ‘রিটার্ন টু দি ষ্টার’ গ্রন্থে তুলে দিয়েছেন। 
বিমানের বর্ণনা-বণ উল্লেধ পাওয়া যায় রামায়ণেও এবং 


মহাভারতের বিশাল কলেববের মধ্যে বিমান শব্দটি' 


বহুবার উচ্চারিত। দেবতারা তে! বটেই, রামায়পে রাম, 
রাবণ, ' ইন্্রজিৎ,.* হুমুমান, পরশুরাম. বিমান ব্যবহার 
করেছেন । মহাভারতের রানে বিমান ব্যবহার 
করতে বড় একটা শুনিনি। তবে, যুধিষ্টিরের সভার 
আমস্িতদের, অনেকে বিমানে এসেছিলেন বলে উল্লেখ 
পাওয়া ষায়। -তীম গার রাক্ষস প্রত্বীর সঙ্গে আকাশপথে 
'হুনিমুনে” গেছেন। সেটাকে রাক্ষসী, মায়া 'বলে বর্ণনা 
করা'হয়েছে। সুতরাং অরুন যে বিমানে চেপে হিমালয়ে 
গেছেন একথা আমর! কোনো প্রামাণিকতার সুত্রে বলতে 
পারি না। কিন্তু একটা বিষয়ে সন্দেহ জাগে, তা হ’ল, 
মহাভারতের কৰি কি দ্রুতগামী যানের বর্ণনা! অহহেখ্য, 
রেখেছিলেন কৃড়া মন্ত্রপ্তন্তির প্রভাবে ? ঘটমাবলশীর মধ্যে 
অলোৌকিকতা সৃষ্টি কি তার বা তাদের (মহাভারতের বহু 
অংশ বিভিন্ন 'কবিরু কবিক্ৃতি। ৰলে পৃণ্ডিতর! . বলেন ) 
শম্বতম. উদ্দেশ্য ছিল ? মুনি বীধিরাও হর হিমালরে 
যাওয়া আস! করতেন । 
উপায়ে? এর কোনো স্পষ্ট জবাব নেই। এমন হতে 
পারে, বহু পূর্বে ঘটিত ঘটনা বখন” পরবর্তা-কালে 
লিখিত আকায় গ্রহণ করে, ,€ ঘটনাকাল চোদ্দশত 
খৃঃ পূর্বাবে, আর পিখিত মহাভারতের নদ, পাঁচশত খৃঃ 
পূর্বাব্দ ), তখন, লেখক অনবধানতা- -ৰূশত বিমানের 
কথা ছেড়ে গেছেন। কিঘা তখন বিমানের প্রচলন 
ন! থাকায় ভার উল্লেখ করেন নি। ক্ষিত্কু সেটা 
সম্ভব নয়। কাঁরণ অন্তত্র বিমানের উল্লেখ প্রচুবুই পাওয়া 
যায়। তবে কি, অলোকিকতা সৃটিই ছিল আসল উদ্দেশ্য } 
অস্তত 
অজুনের ক্ষেত্রে । আমাদের মেনে নিতে হয়, মাত্র ছুই 
অহোরাত্রে তিমি হিমালয়ে উপনীত হয়েছেন'। কেমন 
করে, কৰি সেকথা জানান নি। বলা হয়েছে কাল 
অর্থাৎ সময় কত লেগেছিল। যাক, 
অর্জুন, পৌছেছেন হিমালয়ে যেমন করেই হোক। ', 
অজ্ুরনের বাহনটিকে বেসন জানা গেল না, তেমনিই 
আমাদের অজ্ঞাতে দেবতার [ও খবর পেয়ে গেলেন। অন্জুন. 
আসছেন হিমালয়ে। কে দিল তাদের. ই. সংবাদ £ 


৮ 
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অজুনি কি উড়ে: ‘ 


তারাই বা যেতেন কোন্‌ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২০শে মে ১৯৭৭ 


. নিশ্চয় বেদব্যাস ফিরে গিয়ে তার দৌত্যকার্ধের সাফল্যের 
কথা নিবেদম করেছিলেন তথাকথিত দেবতাদের কাছে। 
দুঃখের বিষয় এ বিষয়েও মহাভারতক্কার কোনো স্পট 
ইঙ্গিত রেখে যান নি। কিন্ত বেদব্যাস যদি সশরীরে সে 
খৰর পৌঁছে দিয়ে থাকেন্‌ তবে বুঝতে হবে ভিনিও ব্যবহার 
করেছিলেন (বিশেষ দ্রতগামী যান। অন্ুলের হিমালরে 
উপস্থিতিকালে আমাদের সামনে বেদব্যাস কিন্তু আবিদূত্ত 
হন নি। তাই এমনও হতে পারে, তিনি আর্যাবর্ত থেকেই , 


* কারে! মারফৎ অথবা কোনো দুরভাষ ঘের সাহায্যে দেব 


শিবিরে বার্তা প্রেরণ করেন। ' বিমান এবং আকাশযান মে 
যুগে দেব-মাঙ্গযের ( দেধতারাও মনুস্তাকৃতি লোকপাল ) 
বাহন, সে যুগে দুংভায যন্ত্র ও লাউড স্পীকার থাকা 

॥ অসম্ভব নয়। দানিকেন দৈববাণীকে লাউড স্নীকারের 
ব্যবহার বলেই উল্লেখ করেছেন। দূরভাব বস্ত্র আরও 
আভাষ পাব আমরা কৃ্তীর প্রশঙ্গে। দেখতে পাব, মহষি 
চর্বাসার কাছে ভিনি যে মন্্ট লাভ করেন, নতি 


প্রয়োজনেই তার ঘাস্িকতা সম্পর্কে মহাকবি নীরব । কিন্ত I 


এসব প্রঙ্গ যধাঁযোগ্য স্থানেই আলোচ্য" এখানে আমরা 
অজু নকেই অনুসরণ ক্রছি। ,. 

হিমালয়ে উপস্থিত হ’য়ে একাকী অন্দুন যখন বিহ্বল- 
ভাবে ইতস্ততঃ নেব্রপাত করছেন, তখন ‘অন্তরীক্ষ' থেকে 
একটি গন্ডীর কণঠঙ্বর তেসে' এলো, ‘তিষঠ' ] 'ৰাত্তাসে ক$- 
শ্বর। দৈবৰাণী 1. অজু নের সঙ্গে আমরাও চমৎকৃত হ্‌ই। 
মুখ তুলে তৃকাই আকাশে | কিন্তু না, কণঠম্বরের মাসিক 
আঁকাঁশ থেকে নেমে আসেন:না, তার দর্শন মেলে নিকটস্থ 


এক পার্বত্য বৃক্ষের তলায়। যিনি এতো কাছে, তার কঠস্বর , 


অত বড় আকারে বাতাসে ভাসে, কেন? দানিকেন 
বলবেন, বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ মানুষকে চমৎরুত॥করার ক্ষেত্রে 
এণ্ড এক বৈজঞানির-বিষ্ঞায়-পারদর্শী - মাঙ্গযের কৌশঙ্গ। 
লাউডম্পীকারের খেল!। এবং ভেৰে দেখলে, এই ধরনের 
ব্যাথ্যাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। কণ্ঠস্বর 
অমুসরণে জামরা। দেখতে পেলাম এক ্বপ্ী সম্পন্ন, পিঙ্গল 
বর্ণ জটাজুট-ধারী কৃষ্ণকায় পুর্লষকে। নিছক মানুষ | এই 
মানবই 'অন্ভুনকে নিজের পরিচয় দিলেন, “আমি দেবরাজ . 
ইন্দ্র |", এই .অদ্ভুত কথা বলে। হ'তে পারেন ইনিও 
বন্ততই এক ইন্র, অর্থাৎ হিমালয়ে বসবাসকারী, এক 


ডিভিসন দের সৈন্যের রক্ষক হিসেবে 'ন্ত্র' পদবিপ্রাপ্ত। ! 


“কিন্তু ইনি যে আসল ইন্দ্র" নন, তা আমরা কিছু পরেই 
‘দেখতে পাব । যে ইন্দ মহাকাশে অবস্থান করেন; যিনি 
হিমালয়ে অজুনের জন্তু মহাকাশ-রথ পাঠান অবশ্যই ইনি 
সেই একই ‘ইন্দ' নম | ছন্দ কোনো ব্যক্তি, নন, পদ্ৰি- 
মাত্র, এ আলোচনাও আমরা যথাস্থানে করব | এখানে , 
যে ইন্দ্রকে পেলাম, তীকে' বিশেষ ক্ষমতাবান বলে বোধ, 
হালনা। 'ন্দুনকে অন্তর সাহায্যের কোনো প্রতিক্রুতি 
ইনি দিতে পারলেন না| ' বলে গেলেন, দে দেব-আশর্বাদের 
জন্ত। পার্খকে মহাদেবের তপস্তা করতে হবে । তিনিই 

' দেঁবাধিনায়ক। তার মনোনয়ন পেলে অন্দুন তার অভীষ্ট 
লাভ করতে পারেন । সুতরাং এরপর অর্জুন শুরু করেন, 
কঠোর তপস্তা । তপন্যা চলল ইন্দ্রকীল রা মহেজ্র অথবা 


মন্দার নামক হিমালয়ের একটি রি? যার ভৌগোলিক ॥ 


অস্তিত্ব বর্তমান । ; 

পাক চারমায় ধরে চলল অন্ুনের কৃচই সাধনা । 
তার পর পর্বতৰাসী মহধিগণ মহাদেবের কানে খবর 
পৌছে দিলেন £ জানানে। হ’ল, কঠোর তপন্থার দ্বার), 
তার আহ্গত্য প্রমাণ করেছেন অজুন। 
, বললেন (সাক্ষাৎ কথোপকথন), “হে তপোধনগণ ! তোমরা 


অজু নের নিখিত্ত বিষ হইও না সব শ্ব স্ব স্থানে প্রস্থান . 


কর । আমি মহাত্মা ধনপ্রয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। রগ 
আয়ুঃ বা" এঙ্র্য লাভে তাহার. আকাক্ষো নাই। ‘আমি 


। অন্তই তাহার অভিলাষ kl করিব” (রন, কালী প্রসন্ন, 
! ৪৩ )1 ৃ 


সস্তষ্ট মহাদেব = 


(চলবে) , 


£ 


1 


দর্পণ || শুক্রবার ২*শে মে, ১৯৭৭ । 


নতুন রেলম্রীর' দৃষ্টিভঙ্গি 9 বিভাগীয় প্রশাসন 


২. নুন রেলমন্ত্রী শ্রীমধু দণ্তবতেকে 
. অঙ্গন ধন্তবাদ বে, দায়িত্বন্তার গ্রহণ 


| করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিগত রেপ 


ধর্মঘটে বরখাস্ত রেল কর্মীদের যার 
যার পদে বিনা চাকুরী ছেরে যখাবথ 
ইনক্রিমেন্ট..সহ পুনর্বহালের আদেশ 
দিয়েছেন। শ্রীদগুবতে নিজেও 
রেল শ্রমিকদের অন্ততম নেতা । 
স্বভাবতই রেল কাদের বছবিধ সমস্ত 
সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল_-এটা 
বলাই বাহুল্য। ৭৪ সালে বিগত 
রেলধর্মঘটের সময় এবং ৭৫ সালের 
২৫শে জুন আভ্যান্তরীণ জরুত্বী ব্যবস্থা 
চালু হবার পর রেল কর্মীদের ওপর 
কি ধরণের অমানুষিক নির্যাতন চলেছে 
নতুন রেলমন্ত্রী সে সম্পর্কে যথেষ্ট 
লচেঙন। এতদসত্বেও গত ১ থেকে 
৩ এপ্রিল পর্যস্ত নয়া, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত' 
অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেন্ডাশে- 


নের ওয়াকিং কমিটির সভায় গৃহীত . 


প্রস্তাবগুলোর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। বিশেষ করে ধর্মঘট ও জরুরী 
অবস্থার টাময় বিভিন্ন বিভাগীয় 
প্রশাসনে যে সব অফিদার কর্মীদের 
ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছেন, 
খাতা অবাধে লুট করেছেন রেলের 
সম্পদ, ধারা উদ্ধত দত্তের পরাধাতে 
মুহূর্তেই অনেকের চাকুরী খতম" 
করে দিয়েছেন তাদের সমস্ত কার্যাবলী 


সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তের জন্ত ফেডা- + 
রেশনের শ্রমিক প্রতিনিধিসহ তদন্ত 


কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে । 
ফেডারেশনের এই প্রস্তাব, আমরাও 
- সমর্থন করি। এইসব অফিসারদের 
দত্ত চূর্ণ করা দরকার, তাদের বর্তমান 
আচার আচরণেরও তদন্ত হওয়া 
দয়কার।, নতুন সরকার গঠিত হবার 
পর এইসব আমলাভন্ত্র রাতারাতি 
আহ্গত্য বদল করে বকধামিক সেজে 
বসলেও তলে তলে বে এখনও তার! 
পূর্ব সরকারেরই বশহ্বদ তা তাদের 
সাম্প্রতিক কার্কলাপেই বোঝা 
যাচ্ছে। বিশেষ করে কোন কোন. 
বিভাগীয় বর্তৃপক্ষ যে এখনঞ্ আগেকার 
হিটলারী মেজ্জাজেই চলছেন আর 
বড় প্রমাণ শিন্নালদহ ডিডিশন | বলাই 
বাছল্য যে, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ষদি 
কর্মীদের সঙ্গে স্থস্থ ও মধুর ব্যবহার না 
করেন তা লেই শিল্পে অশাস্তি অনিবার্য 
হয়ে ওঠে। 
শিয়ালদহ বিভাগে হেড টিকেট 
_ কালের এবং ' ভ্রামামান টিকেট 
পরীক্ষক অর্থাৎ, টি, টি, ইদের স্পেশাল 
গ্রেড সিপেকশনকে কেন্দ্র করে আবার 
অশান্তি ধুাহিভ হচ্ছে। এখানে 
বলা দরকার ৪২৫--৬৪* টাকার এই 
এগ্রভটি একমাত্র চেকিং ষ্টাফ ছাড়া 
- চা 


পা 


সাধন গুহ 


বেলের অন্ত কোন ক্যাটিগরিতে মিন, যে পরিমাণ 


শন গ্রেড নয়, এমনকি এই গ্রেডের 
কণ্ডুকটার টি, টি, ইর ক্ষেত্রেও এটা 
নয় সিলেকলন গ্রেড । এই সিলেক- 
শনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই 
সিনিঃরিটি প্রাধান্ত পাবার কথা 


‘কিন্তু শিয়ালদহ বিভাগে রেল প্রশাসন 
. মিনিযর়িটি ছাড়াও “স্থ্যটেবিপিটি" 


শব্দটি এই ক্ষেত্রে আরোপ করেছেন 
এবং এই সুযোগে less earning 
এর দোহাই দিয়ে অনেকের সিনিয়- 
রির্টিকে ক্ষুগ্র করে ছুনিয়রদের (যার! 
কতৃপক্ষের অনুগত এবং গত রেল 
ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেননি ), এই 
গ্রেতে নির্বাচিত করা হচ্ছে এবং অফি- 
সাররা প্রকাশ্যেই মাকি বলছেন যে 


, বর্তমান রেলমস্ত্রীরও কোন পরোষা 


তারা করেননা । 
টি, টি, ই, দের এই “earning” 
এর ব্যক্তিগত অধবা স্কোযাভগত 
কোন টার্গেট কিন্তু অদ্যাবধি নির্ধারিত 
হয়নি । অথচ, এই প্রশ্নে রেল ধর্ম- 
ঘটের পর থেকে, বিশেষ করে জরুরী 
অবস্থার, কালে টি, সি এবং টি, টি, 
.ইদের কথায় কথায় শাস্তি দেওয়া 
হয়েছে। কখনও সাস্‌পেনশন, কথনও 
ইনক্রিমেন্ট বন্ধ, কখনও বদলী । 
হাওড়া এবং শিয়ালদহ বিভাগে এটা 
একটা জুলুমের পর্যায়ে এসে গিয়েছিল । 
হাওভার ক্ষেত্রে এই দুপুষ নতুন রেল- 
মন্ত্রীর আমলে অনেক কষ, কিন্ত 
শিয়ালদহে এখনও অব্যাহত । 
এই ডিভিশনের সিনিয়র ভি, পি, এস- 
এর পক্ষ থেকে _ সাকু্লারে 
সম্প্রতি বলা হয়েছে ( টি, টি, ইদের 
‘every batch 2] train 
of Lalgola trip will hgve to 
give. the Railway adminis- 


ঠক 


tration 40 penalty cases per 
Up and down trip and lugg- 
age cases of Rs 300°00. Any 
- squad failing will be put off 


the Lalgola diagram” এই" 


সাকুলারটি ১৪, ৪, ৭৭ তারিখে 
লালগোল! লাইনে পিনিয়ব ডি, সি, 
এস-এর মোটর ট্রলি ইনস্পেকশনের 
পর দেওয়া হয়েছে। সাকুলারে 
কোন তারিব দেওয়া হয়নি। এই 
সাকুলারের যৌক্তিকতা বিশেষভাবে 
বিচার্য । ধর) যাক লালগোল! 
একসপ্রেস অর্থাৎ ৩০১ আপ এবং 
নং ডাউন ট্রেণের ক্থা। 
শিয়ালদ এবং লালগোলার মধ্যে এই 
গাড়ীটির পেজ আছে আপে ৯ এবং 
ডাউনে ৮টি £েশনে | বর্তমানে বুকিং 
কাউণ্টারে বিজ্কীর পরিমাপ যে বেড়ে 


গেছে এবং টি, টি, ইটের সতর্কতাও 


৬০২ 
U 


চা 


বেড়ে গেছে জা 
পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের 
বার্ধিক বুকিং সেল এবং টি, টি, ইদের 
আয়ের তুলনামূলক তালিকা থেকেই 


অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে ধরে নেওয়া 


যায়। 
বুকিং সেলের তালিকায় ৭২ ৭৩ 
সালে ভ্রাম্যমান ৰাত্ৰীসংখ্য। ছিল " 


১৬৯১৬৯ ৪৯৩ এবং বিক্রীত অর্থের . 


পরিমাণ ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ ৮৭ হাজার 
৩শ’ ১১ টাকা । ৭৩-৭৪ সালে যাত্রী 
সংখ্যা ১৮৪৭৮১৫৪৭ জন এবং বিক্রীত ' 
অর্থের পরিমাণ ৮ কোটি ৩২ লক্ষ 
»৬ হাজার ৬১ টাকা । ৭৪-৭৫ পালে 
যাত্রী দংখ্যা ২১৪২১৬১৫ জন এবং 
বিক্রীতত অর্থের পরিমাণ ১১ কোটি 
*৪ লক্ষ ৬১ হাজার ৯শ ৬১ টাকা । 
টিটি, ইদের আর কিন্তু গোট! 
শিয়ালদহ ডিভিশনের নয়, মা 
শিয়াল্দহ হেড কোক্জার্টারেরটা এখানে 
উদ্ধৃত করছি। ১৯৩ সালে পেনাল্টি 
আঁদাষের খাতে কেসের সংখ্যা ছিল 
৫০১৩৬ এবং আদায়কৃত অর্থের 
পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৬০ হাজার ৭শ’ 
৪৫ টাকা । লীগেপ্পের খাতে কেসের 
সংখ্যা ছিল ৪৯৯৫৬ এবং আদায়কৃত 
অর্থের পরিমাপ ছিল ১ লক্ষ ৬৭ হাজারি 
৪শ’ ৬৪ | মাশুল অনাদায়ে অর্ভি- 
যুক্তের সংখ্যা ছিল ১১৫৭৮ এবং 
প্রাপ্য মাশুলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ 
৩০" হাজার ৭শ' ৪৩ টাক1। 
সালে পেনাণ্টি' কেসের সংখ্যা ছিল 
৫৬৫৮৬ এবং আদায়কৃত অর্থের পি- 
মাণছিল ৬ লক্ষ ১১ হাঁজার ৬শ’ ৩৭ 
টাকা, লাগেজের খাতে কেসের সংখ্যা 
ছিল ৩৮২৬২ এবং আদ্াঘরুত যাশুলেন 
পরিমাণ ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪শ’ ৩৪ 
টাকা এবং অভিযুক্তের সংখ্যা ছিল ' 
৫৮৬৩ ও প্রাপা মাশতপের পরিমাণ ছিল 
৬৮ হাঙ্জার ৯শ’ ৩২ টাকা] ১৯১৭৫ 
সালে পেনাণ্টি খাতে কেসের সংখ্যা 
৭২১২* এবং আঁদাঁতকৃত মাশ্ডলের 
পরিমাণ ৮ লক্ছ ১৯ হাজার ১শ’ ৫৭ 
টাকা, লাগেক্ের ধাতে কেশের সংখ্যা 
প্রা্থ অর্থের পরিমাণ 
২ লক্ষ ১৭ হালার ১৯শ’ ৫৫ টাকা 
এবং অভিযুক্তের সংখ্যা ১২১৫৩ 
এবং প্রাপ্য অর্থের পরিমাপ ১ দক্ষ ৪২ 
হাজ্জার ৬শ* ৭৪ টাকা ৭৬ সালের 
তালিকা বিভাগীক্ন প্রশাসন অগ্যাবধি 
প্রকাশ করেননি! কিন্তু, এই সালে 
টি, টি, ইদের আয় প্রত্যেক খাতেই 
যথেষ্ট বেড়ে গেছে বলেই কি তালিকা 
প্রকাশ কর] হয়নি? আমি জানি, 
কর্তৃপক্ষ জবাৰ দিতে পারবেন না। 
এই তালিকার পরিপ্রেক্ষিতে 
সিনিয়র ভি, লি, এস-এর পুরোক্ত 


৩৬২৭৩ এবং 


“কেই “earning” 


* মানত্তে লাবাজ, 
অফিসারদের উপদলীয় কারসান্দি। 


* অথচ ২৩. ৩, ৭৪ 


নং ছাটাই প্রশ্নের 


সাকুলার কি তাহলে জুলুম বলে গণা 
কর অন্তায় হবে? ৩০১ আপ এবং 


‘৩*২ ডাউন লালগোলা এক্সপ্রেসে 


লাগেজ কম আসে। মধ্যবর্ভা ট্রেশন- 
গাষী যাত্রীও থাকেনা । কেমন করে 
সম্ভব ৪*টি পেনান্টি কেস করা 
এ কথাটা কর্তৃপক্ষের অবস্থাই ভাবা 
উচিত ছিল। 'ল্সার কথা হচ্ছে যে, 
শুধুমাত্র পেনাণ্টি এহং লাগেজ কেস- 
বুলে ধরা হয়। 
এক্সসটেনসন, চেঞ্জি (অর্থাৎ গার্ড 
শার্টিফিকেটে যে টিকেট হয়) 
ইত্যাদিকে ভিটেকটেড কেস বল! 
হৰে না কেন ? ১১, ৫, $২ সালের 
রেলওয়ে বোর্ডের সি সি. টি. ২ নং 
সাকুলারে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 
“The ‘performance of in- 
dividual T. T. E should be 
assessed on the basis of dete-~ 
ction of number of cases” 
এই সাকুলারে' পেনাণ্টিকেসে ক্যাস 
এবং ক্রেভিটকে (অথাৎ প্রসিকিউবন ) 
ডিটেনশনের আওতাভুক্ত কর! হয়েছে। 
বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বোর্ডের সাকু্লারও 
তারপর আছে 


নিজেদের বিশ্বস্তু অহচরদের তারা 
ষথেচ্ছ সাচরণের স্থযোগ দিচ্ছেন 
শিয়ালদহ বিভাগের সিনিয়র ডি, পি, 
এস শ্রীবিঃ পি) বহু কি জবাব দেবেন 
কেমন করে প্রীসমীর দর! নামক জনৈক 
টিকেট কালেক্টর ৰেলঘরিযায্ন পোষ্টিং 
থাকা সত্বেও শিষালদা প্রযাটকর্মে কাজ 


১১৭৪ করেন এবং, কগ্রনগুকখনও তিনি টি, টি, 


ইর কাজও করেন? শ্রীবন্থ কি 
জবাব দেবেন যে কেন তিনি একদল 
টি, টি, উকে বোটেশন বোষ্টারে কাজ 
না করিয়ে প্ল্যাটফর্ম ভিউটিতে মাসের 
পর মাস আটকে রেখে তাঁদের ১৯৫ 
থেকে ২২৫ টাক] টি, এ থেকে বঞ্চিত 
করছেন 1. শ্রীবস্থ কি জবাব দেবেন 
যে কেন ভিনি শুধু তার পছন্দসই 


লোককে ম্যাগিভ, মোৰাঈল, টডি এষং 


বইটমৃভি স্মোয়াডে দিয়ে, তাদের 


' হেল্লার এবং আর্মড গার্ডের সহায়তায় 


স্থযোগ দিচ্ছেন? 
তারিখে সংসদ 
সদস্য সীশংকবদদাল সিং-এর ১৮৬১ 
জবাৰে 
দপ্তরের তৎকালীন রাষ্টরমস্ত্রী প্রীসকী 
কুরেশী লোকসতায় ব'পছিলেন যে, 
রেলওষে বোর্ডের ২৩, ৬, ৫৫ তারিখের 
২৮২৭-টি লি৫৫ 
অন্যায়ী “All T T Es of the 
individual squad workihg 
with ccemmon roster at each 


বেশী আগের 


নং 


head quarter covering all. 


the sections and trains by 
rotation within their res- 
pective jurisdiction yield 
standard performance.” কিন্ত 


রেল 


সাকু'লার " 


' পাঁচ |] 


শিষালদহ হেডকোবার্টার তথা বিভাগে 
রোটেশন বোষ্টারে কাজ হচ্ছেন! । 


ফলে, কর্তৃপক্ষের ডাঁবেদার ক্ছি 


{ ধারা ধর্মঘট : এবং জকরী অবস্থায় 


সর্ববিধ অপকর্মের নায়ক ছিলেন) ' 


নানাভাবে প্রসাদপুষ্ট হচ্ছেন ৷" 
এভাবেই সিলেকশনের ক্ষেত্র 
আনিংয়ের দোহাই দিয়ে .সিনিয়রি- 
টিকে পৰ্যু দন্ত কর] হচ্ছে এবং স্থাটে- 
বিলিটির পছন্দসই ব্যাখ্যার অন্তরালে 
"নির্বাচিত জুলিয়রদের  বাঁকাপথে 
শিলেকশনের নাম করে স্পেশাল 
গ্রেডে আনা হচ্ছে! 

১১৫৬ সালে স্পেশাল গ্রেডের 
সিলেকশন প্রথম হয়। ১ম পে 
কমিশনের অঙ্গমোদনক্রমে এই গ্রেড 


ছিল ২**--৩*০ টাকার |, ১১৫৬ ' 


সালেও সিনিয়রিটি ভীষণভাবে : কষ 
হওয়ায় তৎকালীন টি, টি, ই শ্শাস্তি 
ব্যানার্জী এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে 
মামলা করলে মহামান্তি হাইকোর্ট ৫৬ 
সালের সিলেকশন বাত্তিল করে দেন 
কিন্তু কর্তৃপক্ষ কায়দা করে ষ্টপ গ্যাপে 
প্রমোশন চাল্‌ করেন। ১৯৬৬ সালে 


দ্বিতাঁয় পে কমিশন অনুমোদিত ২৫০-- 


৩৮০ টাকার গ্রেডে আবার সিলেকশন 
হয় একই কায়দায় কিন্তু পুণ্ীতুত্ত 
বিক্ষোভের ফলে .তার তালিকা আর 
প্রকাশিত হয়নি । 
সমস্ত ভাতা সহ এ একই, গ্রেড 
পুনৰ্বিষ্তন্ত হয়েছে ৪২৫--৬৪০ টাকায় । 
১৯৭৭ সালে এই গ্রেডে আবার 
সিলেকশন হচ্ছে এবং এবারও সিনি- 
রিট ক্ষু্ করা হচ্ছে “লেস ইনকাম” 
এর দোহাই দিয়ে। 
রিপোর্ট অন্সারে প্রত্যেক, ট্রেণের 
যাতায়াতের যাস্তরিক ব্যয়, প্রয়োজনীয় 
রেলকর্মীর খাতে আচ্ষঞ্জিক খরচ 


এবং আহ্ুপাতিক লাভের অঙ্ক যুক্ত , 


করেই প্রত্যেক ট্রেণের প্রত্যেক বগীতে 
যাজী সংখ্যা নিদিষ্ট করা হর। এর 
মধ্যে নির্দিষ্ট আলনের সঙ্গে ২৫ শতাংশ 
দণ্ডায়মান অবস্থায় গণ্য করা হয়। 
এই প্রেক্ষিতে বিচার করলে 
প্রত্যেকটি.ই এম ইউ কোচঠে ১৬০০ ৯ 
২ অর্থাৎ ৪-০০ যাত্রী ঘাতাক্সাত 
করেন। যদি ধরেই নিই যে এর 
মধ্যে ২৫ শতাংশ বিনা টিকেটের 
ৰাজী ( অবশ্ত তা কখনও হয়না) 
তবুও রেলের প্রতি গাড়ী বাবদ আয় 
প্রায় দ্বিগুণ হয় . অতএব, “লেস 
ইনকাম” কথাটা বীতিমত ধাপ্প।। যদি 
বলা হয় "লস অব ইনকাম” তবে 
সেটাও অগ্রান্থ এন্তে যে, “ইনকাম” 
কথাটাই এখানে অগ্রযোজ্য। যাত্রী- 
দের কাছে রেলের, প্রতিশ্রুত হু/যাগ 
সুবিধা কিছুই পূতণ না করে শুধুযাত্র 
আয়ের কথ! চিন্তা করাটাইতো 
অমানবিক | ভাবতে অবাক লাগে যে, 


(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


তত্ব পে কমিশনে ' 


কিং কমিটির . 


প্র 


' ছয় | 


ছলতহাগ ও অন্য ছলে বোগছান প্রসঙ্গে 


বর্তমান ভারভবধের হাদী ‘বিভিন্ন দলের 
সভ্যদের দলত্যাগ অথবা দল পরিবর্তন একটা গুরুত্বপূর্ণ ' 
"প্রসঙ্গ । বর্তমান মূল্যবোধ সঙ্কুটের পরিবেশে শ্বভভাবত্তই এবং 
,শ্রায়শ বিশেষ মানদণ্ডে তা হীন স্বিধাবাদী |! কিন্তু এই - 
পরিবেশেও মায়ের সমস্ত সম্বন্ধে উদাসীন আর নিশ্চেষ্ট 
থাকা চলে না। তাই কোন রাজনীতিক দলের সভ্য বা 
সষর্ঘক না হলেও, সাক্ষাৎ ভাবে বিশেষত শ্রী অনদাশঙ্কর 
ব্রায়ের ভাবনা চিন্তায় সংস্পর্শে উৎসাহিভ হয়ে সদ্য বিগত 
‘কংগ্রেস সন্গকার আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা কায়েম করার . 
পরে” প্রথমে তার পরে পরিবন্তিত ৪২নং সংবিধান 
সংশোধন বিল লোকসভায়, ‘অহ্যোদন করবার. প্রস্তাব 
উত্থাপনের পর এ বিষয়ে দেশের কিছু মোটামুটি সমভাবী 
মুধ্য ব্যক্তি) সর্বন্রী অন্নদাশস্কর রায়, প্রশান্তবিহারী 
মুখোপাধ্যায়, ফণীডূষণ চক্রবর্ভা, শৈবাল গু, অরুণ দত্ত, 
চারু চৌধুরী, সলিল দত্ত, নারাষণ চৌধুরী, রুদেন্র পাল, 
তাষাচার্য স্থকুষার দেন, ক্ষুদিরাম দাস, উপাচার্য হুশীল 
মুখোপাধ্যায়, ডঃ স্ভিতকুমার সাহা, ডঃ ৰিমলজেন্দু মিত্ৰ, 
ক্ষিতীন্্র ঘোষাল, "শঙ্খ ঘোষ, অধ্যাপক নির্মল 
ফাট্টাপাধ্যার, অধ্যাপক চক্রবীর আচার্য, গৌরী আইয়ুর, 
' সীম রায় ও ঠাদমল চোপরা প্রমুখ একত্র করে তদানীন্তন 
সরকারের ওই পদক্ষেপের সমালোচনণ এবং প্রতিবাদ করার 
* চেষ্টা করেছিলাম । সে.ভয় শাসিত থমথমে আবহাওয়ায় 
কলকাতায় আমরাই প্রথম অদলীয় বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে 
প্রকাশ্যে ইণ্ডিঃান এসোসিয়েশন হল-এ গত ১৬-১*-৭৬-এ- 
প্রস্তাবিত ৪২ নং সংবিধান, সংশোধন বিল-এর সমালোচনা- 
মূলক আলোচনা! সভার আয়োদন করেছিলাম । বিস্তারিত 
ভাবে .ন!| হলেও সংক্ষেপে সম্ভবত আটজন, মুখ্য ব্যক্তি 
_ স্বাক্ষরিত আমাদের বক্তব্য ডাকযোগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
. শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু কোন 
জবাব পাওয়া যায় নি। লেখা বাহুল্য যে এমন কত হীন 
ব্যক্তির বক্তব্য তিনি এবং তীর সরকার উপেক্ষা করেছেন। 
ভবে আশা করা যায়, পার্লামেণ্টা র গণতন্ত্রকে অসঙ্গতভাবে 
“বিপর্যস্ত করার উন্মত্ততায় তখন না বুঝলেও, এখন নিশ্চযই 
তিনি ও তারা, জধাব না' দেবার তাৎপর্য অন্তত কিছুটা | 
ভাঙ্ধাবন করেছেন। | 
বর্তমানে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রচলিত পার্লা- 
মেন্টারি গণতন্র যে একমাত্র পথ এ সত্য অস্তত প্রকাশ্যে 
পরিচিত সমস্ত দল, এমন কি সি, পি, আই. এম, এল,-এয় 
একাংশও স্বীকার করছেন, ক্ষেত্র বিশেষে স্বীকার করতে বাধ্য 
হচ্ছেন । এ দেশে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ১৯৭৭ সালে 
' লোকসভা নির্বাচনে এই প্রথম কংগ্রেমের পরায় ও 
পরবর্তী শাসকবৰ্গের বিজয় যদি প্রধানত সাধারণ দুর্বল 
নিরীহ নাগরিকদের সমর্থনে হয়ে,থাকে, তাহলে সামাজিক 
স্কাসনীতিক মূল্যবোধের সাধ্যমত সামগ্রিক পুনযুপ্যান , 


“বনে এফং 
. সম্পর্কেও? তখন তার সম্পর্কেও বসতে পারে শ্রীসেনের 


' সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে। a মধ্যম এবং মুখ্য নেতারা. 


নিবিশেষে দল ত্যাগ করে স্ধিধেজনক ভাবে অন্ত দলে 
প্রবেশ. করবেন এটা না সমীচীন, না বাঞ্ছনীয় । এই 
মুহ্ভে, সমঙ্গা বিশেষভাবে প্রকট পর|জিত শাসক দল ছেড়ে . 
বিজ্যী শাসকদলে প্রবেশের চেষ্টাত । যেমন সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত খবর অন্ষাষী "প্রাক্তন কেন্দ্রীর ' আইনমন্ত্রী 


শ্রীহশোককুযার সেন সগোষ্ঠী কংপ্রেস দলের সম্যপদ ছড়ে , 


বিজরী শাসকের প্রধান শরিক জনতা দলে যোগ দেবার 
চেষ্টা করছেন। গ্রপঙগত চিন্তা করা সরকার যে জ্রীঘতী গান্ধী 
বনাম শ্রীযাজনাদায়ণ মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের 
রায় ঘোষিত হবার পর, শ্রীসেন শ্রনতী গান্ধীর সংবিধান 
সংশোধন পরিকল্পনার অষ্কতম প্রন্তাবক তথা সমর্থক, 
অথবা অন্তত সমৰ্থক; এলাহাবাদ হাইকোর্টের 


রায়ে পরাজয়ের পর ভারত্তের রাষ্ট্রপতির আভাত্বরীণ ' 


ভুরুরী অবস্থা ঘোষণায় প্রীপালকিওয়াল! শ্রীমতী গান্ধীর 
পক্ষে দাড়াতে অশ্বীকার.করার পর শ্রীসেন সতী গান্ধীর 
পক্ষ গ্রহণ করেন। . বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে 
মির্ভরযোগ।ভাবে জানা বায় প্রীসেনের বিরুদ্ধে ‘বহ্ুমতী? 


দৈনিক ক্রেন্সিক আিক দুনাতিয কারণে সি, বি, আই 


তদন্ত চলছিল। বৰ্তমানে সম্ভবত অগ্কমান করা যেতে 
পারে যে, স্বপ্রীম কোর্টের মামলার রায়ে পার্লামেন্টে 
তৎকালীন নির্বাচন, আইন পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে 
এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় পরিবর্তিত হবার পর শ্রীমতী 
গাস্ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত প্রভাব প্ৰয়োগ 


" করে ভা চাপা দেন। অতঃপর সন্ভ অনুষ্ঠিত লোকসভা 


নির্বাচনে দাড়িয়ে পরাজয়ের পর শ্রীসেনের সংবাদপত্রে 


প্রকাশিত বক্তব্য -অন্ভযায়ী তিনি পার্লামেন্টারি গণত্তরে- 
বিলের সংবিধান! 


বিশ্বাসী এবং সংশোধিত ৪২নং 
সংশোধনের বিকোধী, প্রধানত এই যুক্তিতে তিনি কংগ্রেস 
ছাড়লেন বলে জানিয়েছেন । বর্তমানে খন শ্রীমতী গান্ধী 
ও. শ্ীসগয় গান্ধীর, কার্যকলাপ সম্দ্ধে তদন্ত কমিশন 
পত্রাভৃত্ত শালকদলের অন্তান্ভ সভ্য 


দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত কি এই দুশ্চিন্তায় আদে| প্রভাবিত 
নয়? পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা যদি জনমানসে 
বজায় রাখতে হয়, তাহলে রাজনীতিক মন্ডানদের মস্তানি 
ও সামাদিক সুস্থতার অস্তরায অস্তান্ত শ্রেণীর এ- 
যাব্ৎকালের রাজনীতিক ভূমিকা সম্বন্ধে যেমন সিদ্ধান্ত কর্‌] 
দরকার, তেমনই শীসেন' অথবাতার, মৃত চিত্রের ৰাযক্তির1 
দলত্যাগ করলেই অন্ত, দলের পক্ষে কখনই তাকে অথবা 
তাদের নিৰিচারে গ্রহপ. কর! ' সমীচীন নয়। কিন্ত 
সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত সাম্প্রতিকতম খবর : প্রহমে 
গণ কংগ্রেস দলের নেত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপখী ও 


তাঁদের করণীর | এবং সমাজ-বিরোধী শ্রেণী, যেমন অসাধু ‘ ও ' অতঃপর জনত! দল কংগ্রেস দলের লোকদভা ও 


ব্যবসায়ী কালোবাআারী চোরা-কারবারী ওয়াগন ভাঙ্গাদল 
ইত্যাদির এ যাবৎ কালের সামাজিক রাজনীতিক তৃনিকার 
ল্যান করা এবং লে সথস্থে বস্তত্ত মনোযোগী হওয়া 
সরকার ও অষ্তান্য শাসকদল সত অস্থান্ত রাজনীতিক দলের 
- সাধারণ কর্তব্য বলা চলে । এঅবস্থায় পার্লামেন্টারি গৃণতন্তরের 
স্বাস্থ্য রক্ষার প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । যে কোন ব্যক্তি বা সমষ্টি 
দলত্যাগ করলেই অন্য দলে তাকে বা তাদের গ্রহণ করা 


লনীচীন নয়। - যদি মস্তানদের রাজনীতিক গুণ্ডামী অপঙ্গত. 


আর অবাঞ্ছনীয় হয় তবে ভার প্রতিকারের উপায় চিন্তা- 
করতে হবে। দায়িত্ব সব দলের; তবে প্রধানত শাসকদল 
ও সরকারের, যেহেতু শাসন ক্ষমতা থাকে 'ভাদের হাতে। 
' যদ্ধি পরাজিত শাসক-দূলের বেশির ভাগ মন্তানের বিষয়ী 
শাসক দলে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দের, তৰে সে সমস্যা 


রাজ)সভার সভ্যদের অবাধ প্রবেশের দে তাদের, দরজা 
খুলে দিজেন। দলত্যাগীদের: গ্রহণ সম্পর্কে প্রাকৃ-. 

লোকসভা-নির্ধাচন ঘোষপ| অস্থায়ী এটা কি তাদের 
নিজেদের ও, জনসাধারণের প্রতি প্রবঞ্চনা নয় একই 
ভাবে বর্তমান সরকারের উত্তর ভারতের মটি বিধানসভা 
ভাঙার ঘোষণা, প্রয়াস ধা সাফল্য প্রশ্ন-সাপেক্ষ । 
লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ভারতে কংগ্রেসের প্রায় 
(একপক্ষীয় বিজয় যদি সরকারের ভিন্ন নীতির কারণ হয়, 
তবে উত্তর আর দক্ষিণ দুই ভারতের ভজন্তে কি ছুটি ' 
লোকসভা গঠন প্রয়োজন 1 


চর 


নাজানিয়ে। 


প্রদীপ মুখোপাধ্যায়  বুঝছেন যে সে গুড়ে ৰালি। 


হপুণ || শুক্রবার ২০শে মে,১৯৭৭, 





একজন SE দুর্নীতি 


' পশ্চিমবঙ্গ ডেয়ারী আ্যা্ পোলটরী 
ডেভেলপৃমেন্ট কর্পোরেশন পশ্চিমযঙ্গ 
সরকারের একটি সংস্থা 1 যদিও এটি 


একটি ক্র সংস্থা এবং মাত্র পাচ বৎসর : 


এর কর্মকাল তবু এর মধ্যেই এটি 
একটি দুর্নীতির আখডায় ' পরিণত 
হয়েছে । প্রথম ছুই বৎসর এট সংস্থা 
লাভ করার পর বর্তমানে এর ক্ষতির 
পরিমাণ দিনে দিনে বাডছে। ১৯৭৫ 
সাল থেকে এই সংস্থায় দুননীত্তি ও 
কাঃচুপি ব্যাপক আকার পায়। 
ভঃ-ল্রয়নাল আবেদিন ‘ছিলেন এর 
মনত্রী। ডঃ” আবেদিনের প্রাইভেট 
সেক্রেটারী শ্রীনিলবরণ চক্রবর্তী 
জুনিয়ার ডব্লিউ বি, সি, এস | তিনি 
মন্ত্রীকে, হাত করেন এবং তার 
সাভিসের ব্ছ পিনিয়ার অফিসারকে 
অস্কায় ভাবে স্থপারসিড কুরে "৭8 
সালের .ডিসেম্বরে এই সংস্থায় 
সেক্রেটারী পদে যোগদান করেন। 
এর আগে ভদ্রলোকের কোম্পানী ' 
সেক্রেটারী পদে কাজের কোনও 
অভিজ্ঞতা ছিল না, অথচ এই সংস্থা 
ক্লৌম্পানী আইন, ১৯৫৬ দ্বারা চালিত 
তাই চক্রবর্তী মশাই অল্পদিনেই 
বুঝলেন তার পক্ষে সেক্রেটারী পদে 
কাজ কার অসুবিধা ৷ হলও তাই ৷ 
আাকাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আজটে তার 


অক্ষমতা হেতু সংস্থার ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি 


আবর্ষণ করণ হল । কিন্তু চক্রবর্তী মশাই 


দমৰার পাত্র নন,* স্বয়ং মন্ত্রী তার 


পিছনে । তিনি." কিছু অর্থলোভী, 
অফিসার সহ ঘোরতর চক্রান্ত শুরু 
করলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে সরাতে 
এবং তার কেদারে আসীন হতে। 


"কথায় বলে পুরুয়স্ত-ভাগ্যম | আবেদিন 


সাহেবের যাদুকাঠিতে দক্ষ ও লিনিয়ার 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীমাশিস পাইন 
তার পুরোনো পাবলিক আনডার- 
< টেইকিনস্‌ ভিপার্টমেপ্টে ফিরে গেলেন। 
চক্রবর্তী মশীই বহু সাধের চেয়ারটিতে 
গিয়ে বসলেন । চক্রবর্তী মশাই 


, সরকারী অফিসার, ঢেপুটেশনে 
এসেছেন এই সংস্থায়। সরকারা 
অনুমতি ছাড়াই তিনি বে-আইনী 


ভাবে কর্পোরেশনের টাকায় কলকাতা 
'বিশ্ববিভ্ভালষের বিজনেন্‌ ম্যানেজমেন্ট, 
ডিপ্লোমা কোর্সে ভুতি হন এবং. ক্লাস 
করেন। পরীক্ষায় বসার সময় ছুটি 
নেন তিমি বে-আইনী ভাবে সরকারকে 
যে সব অফিলারকে 
তিনি ভালো মাইনে করে দেবেন বলে 


কিছু ভালো অফিসার এই সংস্থা ছেড়ে”, 
গেছেন চত্রবর্তা মশাইয়ের উৎপাতে I 
আরও কয়েকজন চলে যাবার চেষ্টা 
করছেন। চক্রবর্তা মশাই জানেন সৎ 
ও দক্ষ অফিসার থাকলে তার দাপট? 
বিপ্রিত্ব হবে, কাজে বাধা আদৰে । 
তাই প্রশ্ন এই সংস্থায় যে সরকার? . 
অর্থের অপচয় ঘটেছে তার, জবাব কে 
দেবে? য্যানেপিং ডাইরেক্টর পদেয় 


'-জন্ডে' যে বিজ্ঞাপন হয়েছিল এবং 


ইন্টারভিউ হয়েছিল তা ভেন্তে গে. 
কেন? অনিলবাবু কি ভাবে উর 
সাভিসের ছুই শত অফিসারকে ডিঙ্জিয়ে 
এই পোষ্টে বহাল-হন ? 

তুহু গুপ্ত 


বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন 


শুক্রবার ২৯শে এপ্রিল তারিখের 
দর্পণ পত্রিকার (২*শ বর্ষ শে 
সংখ্যা) ছয় পাতায় বঙ্গ সাহিত্য 
‘লম্মিলনের ৪০তম অধিবেশন সংক্রান্ত 
যে সংৰাদ প্রকাশিত' হয়েছে সে প্রসঙ্গে, 
কয়েকটি ও তথ্য জানাচ্ছি 

এই সম্মিলনকে, কেন্দ্র করে থে 
তিনটি সাধারণ সভা হয় তাতে প্রচণ্ড 
মতবিরোধ: ও অন্তঘণ্ৰ দেখা যায় 
একটি সাধারণ সভায় (১-৪-৭ণ তাঁং- 
এর) ধারা আন্দোলনযূঙ্গক দাহিত্যের 
আলোচন! চাইছিলেন তাদের কয়েক- 
জনকে সংগঠন সমিতির মধ্যে অন্ততু 
করায় আগেকার সক্রিয় নশ্তদের 
বেশীর. ভাগই পদত্যাগ করেন। 
সংগঠন" সমিতির কার্যকরী পঠ্গিদ' 
এক জরুরী অধিবেশনে মিলিত কয়ে 
পরিস্থিতি , বিচার করে সংগঠন " 
সমিতিকে অকার্যকর ঘোষণা করেন 
এবং ২৯, ৩৯ এপ্রিল ও ১ল মে এই 
সংগঠন সমিতির পক্ষে সাহিত্য 
সম্মিলনের ব্যবস্থা করা সম্ভর হবেন 
এই ‘সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমি 
সাধারণ সম্পাদক হিলাৰে এই সিদ্ধান্ত 
মূল সংগঠন বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের 
(২০৩৷২৷ৰি বিধান সরণী কলিকাতা) 
সাধারণ সম্পাদককে জানিয়ে দিই এবং. 


. সংগঠন সমিতির প্রচার সম্পাদক যিনি, 


তখনও পদত্যাগ করেম নি তাকে 
জানিয়ে দিই একথা সংশ্লিষ্ট সকলকে 


জানাতে এবং জনসাধারণের মধ্য 
প্রচার করতে । - 


এই অবস্থায়. মূল সম্মিলন অত্যন্ত 
অস্থবিধায় পড়েন এবং তারা এই 
সমন্তা সমাধানের দন্ত অত্যন্ত অর 
সময়ের মধ্যে খলিসানী মংবিস্তায়কে .. 


' আশ্বাস দিয়েছিলেন তারাও আজ এই অধিবেশনের আয়োজম করবার) 


বেশে 


{ (শেষাংশ ৮ম পৃষ্টায়) 
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একটি স্কুলের তহবিল: তছবূপ : 


( দর্পণের ৮ ) 


সাত বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাই 
কুলের (ব্রাক) বিপুল পরিমাণ তহবিল ' 
ভছরূপের কাহিনী উদ্ঘাটিত হয়েছে। 
একটি ভথ্যাহুসন্ধানী কমিটির ততদন্তেই 


এই অর্থ. আত্মসাতের “ঘটনাগুণি, ধর! 


পড়েছে। তদন্ত ' এখনও চলছে. 


: তহবিল তছরূপের সম্পূর্ণ ছিসাৰ, দান! 


গেলে ছুটির অর্থক্ষতির পরিমাণ 
দাড়াবে বছ সহস্র টাক] ।' স্থানীয় 


' জনসাধারণ এবং ছাত্র শিক্ষকদের এই . 


ব্বটনাটি বিশেষ দি করে তুলেছে 

' এই তদন্ত হৃত্রেই ধর! পড়েছে গত 
বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রদের 
কাছ থেকে পরীক্ষার খাতা রিভিউয়ের 


"অন্ত যে দরখাস্ত এবং টাকা স্কুল গ্রহণ' 


করেছিল, তার কিছুই বোর্ড অফিসে 
জমা পড়ে নি। গত ষচ্রের পরীক্ষা- 


খাঁদের খাতা িভিউয়ের কাজ প্রায়, 


সমাপ্ত । সম্ভবতঃ রিভিউ প্রত্যাশী 
ছাত্র] আশায়, আশায় দিন গুনছে। 


২ কিন্তু তার! জানতেও পারল না যে 


_. একাস্ত অবহেলায় স্থল অফিসে ডয়ারের : 


“তাদের ভাগ্যফল প্রধান ' শিক্ষকের 


অন্ধকারে বন্দী হয়ে রয়েছে।. রিভিউ 


. অম্পর্কে এই গাফিলতির সংবাদ এখনও 


পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের জানানো হয় 
নি।' স্কুলের প্রধান শিক্ষক সকাল 
দুপুর ও বিকালে' বিভিন্ন সময়ে তিনটি 


. ‘উচ্চ, মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে আংশিক 


_ শ্রেণীর 


বিভাগীয় প্রশাসন. 
(৫ম পৃষ্ঠার পর) 


রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদন থাকা, 


সেও কোন কোন বিভাগীয় প্রশাসন: 


দ্বিতীয় শ্রেণীতো দুরের কথা প্রথম 


স্থবিধা দিতেও নারাজ ।. প্রসঙ্গতঃ 


বলা যায়, দূরপাল্লার গাড়ীতে প্রথম 


শ্রেণীতে কণ্তাকটার টি, টি, ই থাকার 
কথ! কিন্ত শিয়ালদহ ডিভিশনে ৪৩ 
আপ দাঞ্জিলিং মেল, ১৭- আপ জম্মু - 


এক্সপ্রেস, ১৩ আপ আপার ইণ্ডিয় 
এক্সপ্রেস ইত্যাদি গাড়ীগুলোত্ে 


"কোন কণ্ডাকটার টি, টি, হ থাকেনা। . 
একজনকেই . 


“রেগুলার ক্ষোক্সাডের 


তাই ব্যস্ত থাকতে হয়। অথচ 


 শিক্পালদত্রে জন্ত কণ্ডাকটার টি, টি/হ 
* রেলওয়ে বোর্ড থেকেই বরাদ্দ কর! 


আছে 'কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা. 
কার্যকরী করছেন না। বোর্ডের 
নির্দেশ্‌কে উপেক্ষা করেই এ কাদ 
কর! হচ্ছে। নতুন "রেলমস্ত্রীকে 
তাই এসব বিভাগীয় প্রশাসনিক 


শ্বেচ্ছাচারিতা কঠোর হাতে, দমন, মেডিক্যাল কলেজ, এবং 
: করে রেলকর্মীদের ' মনে খেলোয়াড়- 


স্থপভ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার 
করতে হবে । ৃ 
(আগামীবারে সমাপ্য ) 
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যাআদের প্রাপ্য ন্যুনতম: 


সময়ে. শিক্ষকতার চাকরি , গ্রহণ 
করেছেন। তার ফলে দিনের অধিকাংশ 
সময়ই তিনি ব্যয় করছেন তীর পার্ট- 
টাইম ত্রোদ্রগারের কালে ৷ অভিভাবক 
9. ছাত্ররা গুরুতর প্রয়োজনে স্থলে 
এসেও প্রধান শিক্ষকের দেখা পায় না।, 
সরকারী অনুদান প্রাপ্ত একটি স্কুলের 
বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ 
কি কোথাও কেউ মেই? . 
যাদবপুর  বিশ্ববিগ্ঠালয় 
কর্মচারীদের জয় 
। দীর্ঘ পাচ. বছর পরে যাদবপুর 
কি? কর্মীদের চারজন নেতা 
তাদের চাকরী ফিরে পেয়েছেন । 
১৯৭২ সালে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির 
সুযোগ নিয়ে যাদবৃপুর বিশ্বৰি্যালয়ের 
: কর্তৃপক্ষ সমস্ত রীতিনীতি লঙ্ঘন করে 
সম্পূর্ণ অগণতাম্তিক উপারে কর্মচারী 
আন্দোলনের এই চারজন" নেতৃস্থানীয় 
কর্মচারীকে বরখাস্ত করেন! দীর্ঘ পাচ 
বছর ধরে সমস্ত কর্মচারীরা এর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করেছেন কিন্ত রাজ্য জুড়ে _ 
সন্ত্রাসের আবহাওয়ার ফলে তাদের: 
এই আন্দোলন সাফল্য, লাভ করে নি। 
লোকসভা নির্বাচন্রে পর থেকেই ক্ম- 
চারীরা নেতৃবৃন্দের চাকরীতে পুন- 
বালের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন । 
-২১শে মার্চ ইউনিয়নের নির্ধারিত গেট - 
মিটিংয়ে কর্মস্ুটীতে তাদের প্রয়োজনীয় 
অর্থ নৈতিক দাবির সঙ্গে গে লহকর্মী- 
দের” অবিলম্বে পুনর্বহালের. আওয়াজও 
তোলেন, বিশ্বৰ্ষ্ালয়ের গভনিং বডি 
কর্মচারীদের দাৰি মেনে নেন এবং 


। সমস্ত বকেয়া ' বেতন, অধিকারগত 


সুবিধা! সহ চাকরীর অবিচ্ছিন্ন ধারা?" 
বাহিকতা বজায় রেখে কর্মীদের পুন- 
হালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
ঘটনায় এঁক্যবন্ধ আন্দোলনের -গুরুত্ 

সম্পর্কে কর্মচারীর! উৎসাহিত হন। 

মেডিক্যাল ছাত্রদের 

* মুক্তি দাবা 

1 , # pe 
মেডিক্যাল ছাত্র বন্দী যুক্তি কমিটি 
কলকাতার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলে- 
জের ছাত্র, ডাক্তার, শিক্ষক, নার্স, 
কর্মচারী, এবং মেডিক্যাল পেশায় , 
নিযুক্ত অদ্তান্ত গণতান্ত্রিক মানুষের পক্ষ, 
থেকে রাজনৈতিক কারণে বন্দী ছজন 
'মেডিফ্যাল ছাত্র শ্বপন সাহা (আর 
জি কর) ভাস্কর ব্যানার্জী (আর .জি 
কর) কৃষ্ণ চক্রবর্তী (আর ঘি কর ) 
অর্জুন নায়েক ( ন্যাশনাল মেডিক্যাল 
কলেজ) কিশলয় 'ব্ৰছ্ধ (স্তাশনাল 
শঙ্কর 
সরকারের (এন আর অস) অবিলদ্বে 


নিঃশর্ত মুক্তি দাৰি করা হয়েছে এবং 
এদের মুক্তি দিয়ে, সরকারের. কাছে 


নির্বাচনী প্রতিশ্রতি পালনের আহ্বান : 


জানানো হয়েছে। 


, করা ধাম্ভৰ হল না! 


এই 


মতামত 
(ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
লিখিত অঙ্গবোধ জানান | ইতিপূর্বে ' 
চম্দননগর' থেকে এই অধিবেশমের 
আয়োজন . করার দায়িত্ব নেওয়া 
হয়েছিল, কিন্ত একবার তারিখ বদল 
করা' সত্বেও এক মাসে এ বিষয়ে কিছু 


এই অক্ষমতার কলঙ্ক যাতে চন্দনন্বগয়ের 
না হয়, সে কথা চিন্তা করে এবং 
মূল সন্মিলন্রে জন্থবিধার কথা 
ব্বিচন! করে খলিসানী মহাবিভালয় এ 
দায়িত্ব গ্রহণ করে।. এর সঙ্গে সংযুক্ত 
অর্থ নৈতিক এবং অষ্তান্ত দায়. যখন 


কেউ বহন করতে এগিয়ে এলেন না, . 


কেবলমাত্র তখনই থনিসাতী মহ] 


বিদ্যালয়, তাদের ওপর যে দায়িত্ব 
*» দ্বেওয়া হয়েছিল, তা পালনে সচেষ্ট . 


হয়েছিল, কোনও ভয় বা হি 
জস্ক নয়! 

খলিসানী টিনা প্রধান 
তার সকল জ্বরের কর্মীর্দের নিয়ে এবং 


চন্দননগরের সৎ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নিরধি- 


বোধী নাগরিকদের নিয়ে একটি 


অভ্যর্থনা সমিতি মনোনয়ন করে। 


দারিত্ব পালনে . 


রা 


এরাই চ্গননগরের সমস্ত শুভবুদ্ধি 


" সম্পন্ন, মাহুষের সাহায্যে বিভিন্ন ৰাধা ' 


বিপত্তি সত্বেও সম্মিলনকে সফল 


" করেছেন। ধারা সম্মিলনে. আন্দোলন- 


'যুলন সাহিত্যের আলোচন] চান 
আমরা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু 
করি। আমরা তাদের পরিষ্কার জানাই' 
যে এটা বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন এই 
সংগঠনের ৪০তম অধিবেশন | .এই 
মঞ্চ ওই সস্বিপনের মঞ্চ । এখানে কি 
আলোচনা হবে, কারা আলোচনা 
কর্ষেন সে দায়িত্ব বঙ্গ সাহিত্য 
সন্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির নয়। 
তবুও তাদের বক্তব্য যাতে মূল সম্মিলন 
কর্তৃক গৃহীত হয় সে বিষয়ে আমরা 
সচেষ্ট হব। তাদের বক্তব্যের প্রতি 
আমাদের নৈতিক সমর্থন জানাই । 
কিন্ত তাদের পছন্দমত নয় এমন দু'এক 
জনের নাম আমাদের অভ্যর্থনা সমি- 


তিতে থাকায় তারা আমাদের সঙ্গে সহ” 


যোগিতায়- অদ্বীকৃত হন এবং অপ্র- 
পচারে ব্রতী হন । 

সম্মিলনের সমস্ত অধিবেশন সর্ব- 
সাধারণের, স্বন্ত উন্মুক্ত ছিল, যে কেউ 





না এ সাভ দূ 
সঙ্গে টাদা দেওয়া বা না দেওয়ার কোন ' 
সম্পর্ক ছিল না।. অভ্যর্থনা লমিতিকে 


প্রধানৃতঃ আধিক দিক' দিয়ে সহায়তা! 
করার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য. 
সংগৃহীত হয়েছিল । 
), বীরেন্্নাথ দত্ত' 
অধ্যক্ষ, খলিসানী মহাৰিষ্ভালকর 


এঁর! সৎ ব্যক্তি 
. সমপ্রতি আপনার পত্রিকায় ইষ্টার্ণ . 
কোলফিন্ডি সম্পর্কে কিছু দুর্নাত্তির :. 
অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। এ 
অভিযোগে, ৷ কতিপয় ভারপ্রাপ্ত কর্ম- 
চাত্রীর' নামও উল্লেখ করা হয়েছে। 
এই প্রসঙ্গ প্রীভি, সি মিশ্র ( সেলস 


. অফিসার এরিয়া *) নাম উল্লিখিত 


হয়েছে, কিন্ত উনি এরিয়া ৩-এর সেলস 
অফিসার । ইনি এবং উ্রনএ, 'এন, 
সিং (সাব এরিয়া ম্যানেজার, সাতগ্রাম 
গ্রপ) ও ভ্ীডি, এম, চোপড়া 
( এরিয়া ফিনান্দ ম্যানেঙার, এরিয়া ৩) 
হুনীতির সঙ্গে যুক্ত একথা ঠিক নয়'। 
এরা সৎ ব্যক্তি বো ,সকলে জানেন ।, 
এইরূপ সৎ ব্যক্তিদের ' মিথ্যা অপবাদে 
কলঙ্কিত করা অত্যন্ত নিন্দশীস্ন। 


এতে অংশ গ্রহণ করতে পারিতেন 1 এর + জনৈক পাঠক - ' 
(কজন বাবু বশি করিয়া যাইতেছিলেন, তার - 


1 [বাটা কলিকাতা হইতে কিছু দুরু। গাড়িথানি 


1 
। 
| 
i 


' মন্থর গতিতে অতি ধীরে ধীরে াইতেছে। 
ঘোড়াটি টে*ক্টাদ ঠাকুরের পশ্ীরাজ বংশ, 
বেতো ঘোড়ার বাবা।সপাসপ, চাবুক পড়িলেও 


চাল বিগড়ায় না। বাবু পথিমধ্যে নিজ. গ্রামন্ 


কোন ব্রাক্মণ পণ্ডিতকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া 


কহিলেন, “শিরোমনি মহাশয় { আমার গাড়িতে 
আসুন’ । তাহাতে ভিনি' উত্তর করিলেন, 'বাবু। . 
[ আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, শীঘ্র বাটা 


। যাইতে হইবে, (.. 


FA 


নারায়ণ by dls একাঁল' থেকে) 











সি 


রাজনারায়ণ বসুর কলমে ে-কলকাতার ছবি, 
সেটা গত শতকের গোড়ার ' কিন্তু আজকের এই ’ 
দ্রহতগামিতার যুগেও কলকাতার বহুমানুষের মনের 
কথাটা যেন সেকালের শিরোমনি মশায়েকস মতই । 
শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে, অতএব হাটাই শ্রে্ন ৷ 
এই মনোভাবের কারণ কি? কারণ একটাই । 
যানবাহনের গতিহীনতা । কলকাতা শহরে' জনতা 
বেড়েছে। জনপদ বেড়েছে । জনপথ বাড়ে নি। 
বাড়ন্ত জনসংখ্যার তুলনায় পথ-ঘাট সংকীর্ণ । তাই 
প্রতি মুহ্তেই ষানবাহনের গতি মন্থর দ্রতগাদী 
যানও যেন বেতো ঘোড়ার বাবা ৷ 

এই সংকটের একমাত্র 'সমাধার্ন ভূগর্ভ রেল তারই 
্রস্ততিপর্বা চলছে। কলকাতার মানুষ এগিয়ে দিয়েছে 

' সহযোগিতার হাত ৷ ' আমরা, এগিয়ে দিয়েছি শ্রমের 
মুভি, এই দুয়ের যোগকলে গড়ে . উবে নতুন | 
কলকাতা | গতি এবংগপ্রগ্নতির । 


কলকাতার নতুন মানচিত্র নায় তুগর্ত রেল" 
শেন্রোপলিটান ট্রাচ্সপোর্ট' প্রজেক্ট (রেলওয়ে) 


| 


নি Nos EY CC-32, 


ভিডি গির জনৈক ভাগ্যবানের কথা 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) ' 


ডি, ভি, পির কোন কোন কর্তা- 
ব্যক্তির পেটোয়া হলে চাকরী ছেড়ে 


যায় এৰং 
'বৰোকাবে।' ইম্পাত কারখানার স্থান1- 


দিয়েও অনায়াসে পুনর্বহাল হওয়া যায়', স্তরিত হয় । অর্থাৎ কিছুদিনের মধ্যে 


'চাকরীতে, ছেদ না ঘটিয়ে এবং পুরনো, 


সুযোগ হবিধ। সহ। ' বর্তমান হুপা- 
রিশ্টেস্ডিং ইঞ্জিনীয়ার শ্রীবি, ভট্টাচার্য 
ভি, ডি, সির চাকরীতে ইন্তাফা দিয়ে ' 
ৰোকারে! কারখানায় যোগদান করেন 
যং ৩০, ১১, ৬৮ তারিখে তার পদ- 
ত্যাগপার গৃহীভ হয়। কিন্ত শ্রীতট্রাচার্য 
ভাগ্যবান,তার পদত্যাগপত্র বদলে ডি, 


ভি, সি, অযাচিতভাৰে “তাকে তিন: 
বছরের চুটি (লিয়েন) মঞ্জুর করে, 


বোকার কারখানায় কাজের জন্য | 
ভিন বছর পরে শ্রীভট্টাচার্যকে 
কাজে যোগ দিতে বলা হয়, কারণ 


৩৯১ ১১,৭১ তারিখে তার ছুটি শেষ , 
৭১ 


হয়ে যাবার কথা । ২৫, ১১, 
তারিখে তিনি আরও কিছু সময় ছুটি 
চাঁন । ৩০, ১১, ৭১ ত্রারিখে ভার 
ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ার .পরও যেহেতু 


তিনি ডি, ভি, সিত্তে প্রত্যাবর্তন কুরেন ' 
> নি সরকারী, নিয়ম অঙযায়ী ডি, ভি, 


সিতে জীডট্রাচার্যের কর্মকাল শেষ হয়ে 










গ্রপ থিয়েটার নতুন বাক নিচ্ছে' 





মাঝপথে . - 
নাটক | প্রয়োগ £ নিমাই ঘোষ 
২৪শে মে, সাতটার, একাডেমিতে 
৭ দিন আগে হলে ৪ 


পড়ুন 


বত্বাকর গুপ্ত ।' 


y { রঃ 
| 'দাম_তিন টাকা মাত্র 1? 


ভার সে ভি, ভি, শির সম্পর্ক ছিন্ন ' 


হয়ে যার! 


আবার ড়ি.'ভি, লিতে, ফিরে আসেন 
এবং দেখা যায ভার চাক্রীতে বোন 
ছেদও পড়ে না! ১৯৭৪ সালে যখন 


ছয়জন সুপারিণ্টেত্ডিং ইণ্ডজিনীয়ারের, 


পদ খালি হয় ভখন রহৃস্তদ্নকভাবে 
জীভট্রাচার্যের নাম ভেসে ওঠে | + তার 
ডি, ভি, সি থেকে যে টি শেষ 
হয়েছিল ৩০, ১১, ৭১ তারিখে তাকে 
আরও তিন বছর অর্থাৎ ৩১, ১২, ৭৪ 
তারিখ. পর্যন্ত বাড়ান্নো হয় এবং 


মসজিদ নির্মাণে 4, 
' বাধা দান 


_ স্থগলী থ্ৰেলার শ্রীরামপুরের কাছে 
রিযড়া অঞ্চলের পাচলখীতে একটি 
মসজিদ তৈরী, হচ্ছিল মুসলমানদের 
নিজস্ব জার়গায়। 


কংগ্রেসী হামলা করে মসজিদ তৈরী 
বন্ধ রাখতে বাধ্য করছে। কেউ 
কেউ বে-আইনীভাঁবে চাদ ও টাকা 
দাবী বরুছে, নচেৎ মসজিদ তৈরীতে 
জোর বাধা দেওয়ার হুমকী | 


শাস্তিরক্ষায়্ স্থানীয় দশঘর 


(| মুসলমান থানায়, যোগাযোগ করেও 


ফল পান মি। হুমকী চলছে। 






পড়ুন 


রায় মন্ত্রিসভার পাচ.বছর 

সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভার পাচ বছরে পশ্চিমবঙ্গ কোথায় এসে দাড়িয়েছে? সেই 
রিক্ততা, হতাশা প্রতিহিংসা আর আত্মকলঙ্কের দ্বণ্য কাহিনী--কলংকিভ 
‘ইতিহাস নিজে পড়ুন, সকলকে, পড়ান । 
অসংখ্য ছবি, স্কেচ আর কাটু নে সজ্জিত হয়ে এ মাসেই তি হবে। 

| লিখছেন: l 
ভারত সরকারের প্রাক্তন ।অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডঃ অশোক মিত্র, কৰি- 
সাংবাদিক' সমর সেন, আনলবাজ্ারের দিল্লী গ্রতিমিধি রণভিৎ)রায়, নট- 
নাট্যকার উৎপল দত্ত, 'মারুতি নাগরওয়ালা কেলেংকাযী”-র রচয়িতা সাংাদিক- 
অধীর চক্রবর্তী, সত্যঘুগ স স্পাদক জীবনলাল বল্য্যোপাধ্যায়, নীলকাস্ত দাশ, 


[ 


৯ 


স্বাধীন রা 


ভর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ' 


জিত ১৯৭৫ সালে শ্রীতট্াচার্ধ, 


" দেওয়া হয়েছে যাদের 


মমজিদ লিণ্টন 
পর্যন্ত গাধার পর রিষড়ার একদল. যুব . 


পরিবেশক : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি 
১২, ৰঞ্কিম চ্যাটাজ ছ্রীট,'কলি-৭০০*৭৩ 
| নাচন রোড, বেনাচিত্তি, ূর্গাপুর--১৩ 
এপেন্টদের জন্য ২৫% কমিশন | অগ্রিম ৃল্য' দিয়ে. স্তাশনাল বুক 
এজেন্সিতে এখনই অর্ডার বুক করুন। রর 








‘ 





a 
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বিভাগীয় প্রমোশন কমিটি ১১৬৮ সাল 
পর্যন্ত ভার কাজের রেকর্ডের ভিত্তিতে 
তাকে এস ই (ডিজাইন) পদে 
প্রমোশনের. স্থপারিশ করে। বোকা- 
রোতে ১৯৬১ থেকে ১৯৭৪ পর্যস্ত তার 


কাজের কোন রেকর্ড আনালো হয় না 


যদিও ভি, ভি, সির, -সাভিস রেগু-, 
লেশনে আছে যে বিভাগীয় প্রমোশন 


. কমিটি" অধুনাতন , কাজের রি 


দেখবে। 


রর প্রীভট্টাচার্ধের ছুটি ,৩১, ৩, 
পর্যন্ত বাড়ানো হয়। 
৬, ৭৫ তারিখ পর্যন্ত । 


৭৫ 


২৫, ৬, ৭৫ তারিখে তাঁকে ডি, ভি, 
সিতে এস, ই, (প্র্যানিং) পদে যোগ 
দিতে দেওয়া হল। অথচ এই পদে 


তার কোন অভিজ্ঞ! নেই এবং তিনি. 
নির্বাচিত হয়েছিলেন এস, ই (ভিজাইন), 


পদে। কেন এই নির্লঞ্ পক্ষপাতিত্ব 2 বৈঠকে নদীয়। জেলার নীলকমলবাবুকে 


. ছম্নকল কর্মী দেৰ দাবী 


লে 


ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের 


' সাধারণ সম্পাদক শশ্যামটাদ মণিগ্রাম 


তাদের নানা দাবী এবং অভিযোগের 
কথা তুলে, ধরেন। তিনি ' ৰঁপ্েন 
'বাহাত্তর সালে. এবং পঁচাত্তর সালে 
বেশ কিছু সংখ্যক কর্মীকে জোর করে 
অবমর গ্রহণে বাধ্য করা হয় ও বরধাস্ত 
করা হয়। তিনি এদের পুনর্বহাল দাবী 
করেন।, অবসর গ্রহণের আদেশ 
_'ভাদের মধ্যে 
ইউনিয়নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক 
রামেশ্বর ব্যানার এবং প্রাক্তন সভা- 
পতি', নারায়ণ সাহা আছেন। 
শ্বামঠাদবাবু . বলেন, 
শ্রম সংস্থা যেখানে সারা বিশ্বে শ্রমিক- 
দের জন্ভত আটঘপ্টা ভিউটীর পরিবর্তে 
ছয় ঘণ্টা ভিউটীপ্ন সুপারিশ করছে, 


সেখানে তারা একটি ম্বাধীন ও সভ্য- ' 
দেশের নাগরিক হয়েও দৈনিক ১২ 


ঘণ্ট| ডি্টটী করছেন। তারা আট: 


কয়লা খনিতে 


" জানান। 
অভিযোগ তোলেন 


আভর্জাতিক ' 


(দর্পণের সংবাদদাতা! ).'. রর 
১১ই মে এক সাংবাদিক বৈঠকে 


বণ্টা ভিউটী চালু করার দাবী 
তিনি একটি গুকতর 
যে কার্ধরত 


অবস্থায় আহত হয়ে হাসপাতালে 


চিকিৎসাধীন থাকাকালীন কর্মচারীরা | 


কোন বেতন পান না। এই সমস্ত 
নানা দাবীর সঙ্গে“ তিনি দমকলের 
বছদিনের স্বীকৃত - ধোলাইভাতা, 


. ঝাঁকিভাতা; পুলিশের, অনুরূপ রেশন, 
"সপ্তাহে দেড়দিন ছুটি ( বর্তমানে 
দূমকলকর্মী্া ' দশদিন কাজ, করে 
একদিন ছুটি পান) ক্লীনারদের স্থায়ী 
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রূপে গণ্য করা 
ইত্যাদি দাবী তোলেন। তিনি 
আরো বলেন দমকল ৰিভাগে অনেক 
দুর্নীতি চলছে। যেমন ' একজনকে 
ডিঙ্গিয়ে আরেকজনকে প্রমোশন দেওয়া 
হয়ে থাকে। এব্যাপারে তিন্নি 
নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করেন। এইসব 
দাবীর সমর্থনে ১৮ই এপ্রিল -তারা 
রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেন। 


নতুন, ব্যবস্থা 


(দপণের সং বাদ্দাতা) 


. এতদিন পর্যন্ত কয়লাখনির মধ্যে 
কর্মরত শ্রমিকদেরকে খনির, উপরে 
কোন বার্তা পাঠাতে হলে অথবা 
উপর থেকে কোন দ্রিনিস আনতে 
হলে নিজেদের উঠে আসতে হতো! । 
এরফলে সময় নষ্ট ও উৎপাদনের ক্ষতি 
হতো। বিজ্ঞানের কল্যাপে কিন্ত 


উৎপাদনের অন্তান্ত ক্ষেত্রের মত আজ 


এবিষয়ে খনি শ্রমিকরাও উপকৃত 
হলেন, খনি দুর্ঘটনার মোকাবিলা 
এবার তারা, অনেকাংশেই করতে 
পারবেন। } 
লেণ্টাল মাইনিং রিসার্চ-এর 
দেওয়া কারিগরী নকশার ভিত্তিতে 
কলকাতার ওয়েছ্িং হাউস স্যাক্সব 
ফার্মার তৈরী করেছেন কেন্সীয় বার্তা, 
প্রেরণ ব্যবস্থার একটা পদ্ধতি যার ফলে 
খনির মধ্যে কর্মরত শ্রমিকদের সঙ্গে 
খনিষুখের কর্মচারীদের ' যোগাযোগ 
সহজেই করেক মুহুর্তের মধ্যেই হবে, 
টেলিফোনের মত কাজ করবে। 
'_ ৰড় বড় খনিগুলোয় অনেক রকম 


সম্পাদক- হীরেন বসু 


সঙ্কট দেখা দেয় যেধানে নি 


পারস্পরিক সমন্বয় করাটা কঠিন 


সমম্যা হয়ে দাড়ায়। এই পদ্ধতি 


চালু করার, সব থেকে বড় সুবিধে হল 


এই যে একনজরে খনির, সমগ্র 
কার্যব্যবস্থা উপর থেকেই নজরে পড়বে 
এবং সহজে সমস্যার, সমাধানে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া যাবে যার ফলে উৎপাদনের 
অন্তরায় গুলো দুর হৃবে। 

গত ১২ই যে অগ্ডালের নিকটস্থ 
সয়র। কোলিয়ারীতে এই পদ্ধতি 
উদ্বোধন করেন ইষ্টান কোল ফিল্ডমৃ- 
এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শীরামাজী 
ার্শ। উদ্বোধন অমুষ্ঠানে উপস্থিত 


“ছিলেন স্যাক্সবি ফার্মার্-এর ম্যানেজিং 


ভাইরেক্টুর শ্রীপি.. সি. সেন, সেপ্টাল 


‘মাই নিং রি সা র্চ-এর ম্যানেজিং 


ভাইরেউর মবাগচি স সহ অন্তান্ত পদস্থ 


অফিসারগণু। সাংবাদিকদের এ. 


পদ্ধতির, কার্যব্যবস্থা দেখানো হ্য়। 


- ভারতে সম্ভবতঃ এই প্রথম এ ধরনের 
ব্যবস্থ। চালু হল { 


এবং আবার - 
তারপর ' 
সমস্ত নিয়ম কানুন জালাঞুলি দিয়ে, 


তি 


1 PRICE 40 65386 


পশ্চিমবঙ্গ কং ংগ্রেল 
এ (১ম পৃষ্ঠার পর) 
পর স্থব্রতবাবু হতচকিত দেবীবাবু ও 


অন্তান্দের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন ,+ 


টা ধামালে আজ আর রেহাই ছিল 
না। বিধ্বস্ত সবত্রত্তবাবু এর-পর ঘরে 
গিয়ে প্রবেশ করেন । 
বৈঠক শুরু হয়। কিন্ত. উত্তেজনা 
'প্রশমিত হয় না সন্ধ্যা নাগাদ 


মনোননষন' দেওয়ার ব্যাপার 'নিয়ে 
গণ্ডগোল ওঠে। প্রিয়বাবু নীল- 
কমলবাবুকে মনোনয়ন দিতে রাজী 
নন। আনন্বাধু তার উণ্টো। ব্যস 
কথায় কথায় প্রিয়-আনন্দে তুমূল শুক 
হয়ে য্যয় | আনন্দবাৰু মুখ ফসকে 
বলে বসেন ' জানা আছে কংগ্রেল, 
অধিবেশনের টাকা কে মেবেছে। 
অগ্নিতে স্বৃতান্থতি। প্িয়যাবু 
বলেন, কি এত্তবড কথা । ভুতো খুলে 
প্রিয়বাবু 'সেটা আনন্দবাবুর দিকে 
ছুড়ে মারেন । পেটা আবার দেবী- 
বাবুর কাছাকাছি গিয়ে পডে | আবার 
হৈ ' চৈ। গণ্ডগোল ' এরই মধ্যে 
স্ব্রভবাবু' পূরবী মুখাজি জয়নাল: 


- আবেদিন সমেত ' অস্কান্য কয়েকজঙা 


ঘর ছেডে বেরিয়ে আসেন। 


তারপর আবার )? i 


৫ 


১ প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে কংগ্রেপী - 


কৌদলের এখানেই শেষ, নয়। ১৭ই 
মে মঙ্গলবার স্বকালে অশোক দেব 





প্রমুখ প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তর আক্রমণ রে 


করে বসে। দুপুর এগারোটা নাগাদ 
কংগ্রেসের নিজ ভৈরব বাহিনীর, 


১ হাতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ 
মৈত্র, চুরুল ইসলাম ও মহল] কংগ্রোন' . 
অফির্লের ঘর আক্রান্ত হর ফলে 


টেলিফোন, নেমপ্রেট, দরজা জানলার 


প্রচুর ক্ষতিও হয়। 


.কংগ্রেপ প্রার্থীর ঘোষিত তালি-: 
কায় প্রায় প্রতিটি জেলাতেই কংগ্রেশ' 
কর্মীদের এখন তুমুল বিক্ষোত চলেছে । 
উত্তরবঙ্গের বর্তমান এম্‌,, এল, এ-দেত 


অনেকেই যনোনয়ন পাননি । ভার মধ্যে 


ইসলামপুর কাপিয়াগঞ্চ কুসমণ্ডী, তপন, 
কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট কেন্দ্রে কংগ্রেস" 
মানোনয়ন নিয়ে 
কর্মীরা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে নিজেদের 
মধ্যেই লডাই শুরু করেছেন। 
আলিপুর হার কেন্দ্রে কংগ্রেস গ্রাধ্ধ্। 
নারায়ণ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক 
তদন্তেরও দাৰী উঠেছে। এখানকার 
অপর এক? প্রার্থী ' দেবব্রত চ্যাটার্জী 
মনোনয়ন পান নি। বিধানসন্ভ) 


পুর হুঝ্ার কেন্দ্রের দাবীদার দিলেন। 
তিমি বাতিলের খাতায়। জানা গেল 
প্রয়োজন হলে তিনি গাই বাছুর 
চিহ্ন নিয়েই প্রতিত্বন্থিত] করার চেষ্টা 


জেলা কংগ্রেস. 


পুনবিস্তাস হওয়াতে দেবব্রতবাবু আলি: । 


খু 


করবেন। এ চিত্র শুধু এক জায়গায় 


নয়। কংগ্রেষের প্রতিটা আসনের 
ক্ষেত্রেই । ' 





' ম্পাঙ্তক কর্তৃক ৪ ক ১২৬১ আচার্য প্রচ হ।রোড কলিকাজ- থেকে মুদ্রিত এবং বং র্পশ ফার্ধাণয় ৬১ নট লেন কলিকাতা-১৩ ৫ থেকে প্রকাশিত I 


স্পীকার ও তার সাকরেদ নুপেনের 


য়ে ফুদলান ও ব্যভিচারের কাহিনী ূ 





বিংশ বর্ষ || ১৮শ সংখ্যা ৷ শুজ্ররার ২৭শে মে.?৭৭ ॥ ৪০ পঃ 


ইন্দিরা-সিদ্ার্থের রাজতে 
পুলিশ ছিল সেসব! 
আছালতের রায়ও মাননি 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
গত ২৯শে এপ্রিল স্তরে "মারার সঙ্গে বন্দীকে রাখতে হয় প্রচণ্ড নৈতিক 


ভয়ে মীনাক্ষি সেন জেনানা ফাঁটক 
ছাড়তে নারাজ*-_এই শিরোনামায় 
| সম্পর্কে অঙ্গতাবশততঃ তা শ্রান্তিযুক্ত। 
, ৭০৭৭ এ ধারা বন্দী হয়েছেন তীর! ' 
জানেন দ্লামিন চাইলেই জামিন পাওয়া 
বায় না. আর কাগজে কলমে জামিন 


পেলেও মুক্ত হাওয়া যায় না পুলিশের ' । 


অনুমোদন না! থাকলে! “রি-এযারেই্ 
এই শব্দটা শুমতে যতই সামান্ত হোক 
_ এর: তাৎপর্য অনেক গভীর | এই 
২ শৰ! অক্ষর হয়ে এস. বি. ডি. ডি. র 


পুলিশের কাছে লুকিয়ে থাকে, আদালত পুলিশ হাসপাতালে । আধা. হস 


প্রাঙ্গণে অথবা জেলের বন্ধ দরজার ঠিক 


ও মানসিক বল। হবৈরাচারী শাসনেয় 

বিরুদ্ধে এই নৈতিক হি শেষ পর্যন্ত 
জয়লাভ করে 4 

সাদাপোশাকে মদে টুর না 


বাহিনী যখন বিনা ওয়ারেন্ট রাস্তা 


থেকেই মলয়ী ঘোষকে একটা ট্যাক্সি 


. ব্যাপারে 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা.) ' 
রাজ্য. বিধানসভার , স্পীকার 


অপূর্বলাল মজুমদার ও তার অষ্ততম ' 
._ সাঁকরেদ নৃপেন মজুমদার সম্পর্কে মঘ' 


মেয়েছেলে সংক্রান্ত কয়েকটি চাঞ্চল্য- 


কর অভিযোগ বেশ কিছুদিন আগে. 
/পুলিশদপ্তরের তৎকালীন রাষ্রমন্ত্রী ডাঃ 
ইনসপেক্টর : 


মোতায়ের . হোসেন, 
জেমারেল অৰ পুলিশ, স্থপরিটেনভেও 
অব পুলিশ (হাওড়া) সার্কেল ইন্সপেক্টর 


(বালিখানা) অফিসার ইনচার্জ (লিলুয়া 


বালি) প্রমুখের কাছে লিখিতভাবে 
পেশ করা হয়। এমনকি “সংশ্লিষ্ট 
দুজনের রিরুদ্ধে মরাত্মক অভিযোগ- 
গুলি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরেও *আনা হ্য। 
চাকরীর লোভ ও. সিনেমায় 
নামিয়ে দেওয়ার. প্রলোভন 
দ্বেখিয়ে মেয়েদের - সর্বনাশ করার 
ম্পীকারের পি, এ বলে, 
পরিচিত নৃপেনবাবু সম্পর্কে যেসব ' 
"যাগ উত্থাপিত্ত হয়েছে তা এক- 


কথায় বলা যায় ভয়ঙ্কর .ওপৈশাচিক।, 
২. যুধ্যমন্ত্রীসং' অন্তান্তদের কাছে, 


অপূর্বৰাবু'ও নৃপেনবাবু সম্পর্কে অভি- 
যোগটি পেশ : করেন অপুর্ববাযুরই 


‘প্রাক্তন কনফিডেনসিয়াল খ্যাসিসটেন্ট 


মীর রশিদ আমেদ। আমেদ দীর্ঘদিন 
অপুর্বযাবুর সি. এ. হিসেবে কাজ 
করেন। কিন্ত পরে, ইনি এই পদে 
ইত্তকা দেন । ওরই ভাষায় “কত্তক- 





দপণের বিশেষ: সদ্খ্যা 


বিধানসভার নির্বাচন উপলক্ষে 
দর্পণের আগামী সংখ্যাটি .বিশেষ 
সংখ্যারপে প্রকাশিত হচ্ছে।, এতে 
থাকবে নির্বাচনী সমীক্ষা, সিদ্ধার্থ 
সরকারের অরৃতি .ও ছুদ্ধৃতি সম্পর্কে 
তথ্য, যুক্ত ্রন্ট শাসনে পশ্চিমবঙ্গের 
অবস্থা, সংবাদ ' কাটুন প্রভৃতি 
তাছাড়া এই সংখ্যার সঙ্গে থাকবে 


পুস্তকাকারে একটি হাহা যাতে - 


পাশাপাশি দেওয়] হযে ১৯৭১ ও 


| 
ফৰ 


~ 


১৯৭২ সালের নির্বাচনের ফলাফল 
এহং ১৯৭৭ সাপের প্রার্থীদের তাপিকা। 
৭১ ও ৭ সালের তাণিকা তুলনা 
করে দেখলেই পাঠকরা বুঝতে পাবেন 
কি বিরাট আকারে ৭২ সালে 
পশ্চিমব্ে িগিং কর! হয়েছিল। 
সেই সন্ধে ৬৯ মালে বামপন্থী 
ফ্ৰণ্ট কোন জেলায় কত 'আসন 


পেয়েছিল; তাও থাকবে। 
ই সার দাম দু টাকা | 


t 





কে এই ডি এন নাভিড়ী 


ঢের সংবাদদাতা ) 


এই ব্যক্তিটি কে ? শ্রীীপেন্্রনাথ ' 


লাহিডী ওরফে মিঃ ভি এন লাহিড়ী : 


যিনি." জনতা পার্টির রাজ্য নির্ধাচনী 
কমিটির সেক্রেটারী? অনেকের 
মনেই এই প্রশ্ন । কেননা এর আগে 
কখনও লাহিড়ী সাহেবের নায় শোন! 
* যায়নি । ' অথচ নির্বাচনী সমঝোতার 
ব্যাপারে তিনি বামপন্থী জোটের সঙ্গে 
যে ভাবে কথা বলেছেন তাতে মনে 


হয় জনতা পার্টিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ 
তার আচরণে যনে হয় 


"ব্যক্তি । 
তিনি ষেন এই রাজ্যের প্রথম সারির 
একড্রন নেতা হায় পশ্চিষব্জ |. 
হায় জনভা ! 


জানা গেল’ ভ্রীলাহিডী, এককালে 
ফেডারেশর অৰ এসোসিয়েশন অব ' 
নস ইনড সর যা ফ্]াপী, নামে ' 
'পরিচিত, (অর. ভাইস প্রেসিডেন্ট 
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" ছিলেন। | ৬৯ সালে এই ফ্যাসীর 


সহ সভাপতি; “নির্বাচনকে কেন্দ্র করে 
তিনি ভোট যুদ্ধে ছেরে যান | এরপর 
তার ফ্যাসীর সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক 
আছে জান] নেই। শোনা বার ভাইস 
প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তিনি জ্রীরামা- 
নন্দ" দাস |নামক প্রাজন এম-পিকে 
ইলেকসনে। সাহায্য করেছিলেন। 
এবং* এই! জ্রীদাস নাকি আমাদের 
মাননীয় বাবু জগজীবন রামের নিকট 
( শেৰাংশ, ণ্ম পৃষ্ঠায় ) 


জনত! আন্ননেও ৱহৱমপুৱ 


স্পেশাল জেলে 


ভয়াবহ স্‌ অবস্তা 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বহরমপুর, স্পে্গাল জেলে কেবল- 


গত পাচ ব্ছর ধরে প্রার সমস্ত বন্দী- 


| মধ্যে জোর করে তুলে নিজেদের পুলিশ ।গুলি-অস্তায় অবিচার, ও ব্যভিচারের 


বলে পরিচয় দেয় . তখন মলয়া ঘোষ ঘটন! স্পীকার মহাশয়কে জানাই কিন্ত 
তাদের “ইন্িয়ার পোষা কুকুর" বললে তিনি নিজেই অআড়িত ছিলেন বলে 
চল্লিশ দিন তার ওপর, নির্ধাতন চালানো কোনরূপ প্রত্তিকার্‌' না করাতে আমি. 
হয়।, আর সেই নির্যাতনের ফলখ্বরূপ , তাদের সংগে কোনরূপ সম্পর্ক রাখিনি । 
ডাকে আরও ২৬ দিন কাটাতে হয় আমেদ সাহেবের দীর্ঘ অভিযোগ পত্র- 


উল্লেখ করার আর তে ক্‌কে 
হওয়ার পর যখন তাকে ছেলে পাঠান:  রণণের পাঠ 


' মাত্র নকশাঁজপন্থী বন্দীদেরকেই রাখা দেরকেই চব্বিশ ঘণ্ট।' লক আপ করে 
হয়। নকশাল জেল, নামে পরিচিত "রাখা হচ্ছে। ‘আলোর প্রবেশ 
এই জেলটিতে শুরু থেকেই রাজনৈতিক নিষিদ্ধ ঘরগুলোতে তিল তিল করে 
বন্দীদের উপর. বীভৎস অত্যাচার শুকিয়ে যাচ্ছে তাজা জীবনগুলো । 
চালানো হয়েছে। কিন্তু বর্তমাল. আর: চিকিৎসা? সে তো. একটা 
জনঅ সরকারের প্রশংসামুখর দৈনিক প্রহসন মাত্র । বাছাই কর! কিছু 
সংযাদপত্রগুলোর। প্রচারের” কল্যাণে দাওয়াই 'গেলানো, তা সেয়ে রোগই 


_ব্বাইরে। মাদালতের ব্যয়ে যুক্তির হল তিনি শুনলেন তীর মিস! হয়েছে৷ . হেনবাক সম্পর্কে কিছু পরিচয় দেয়া, নে হতে পারে যে, সেই অত্যাচারের হোক না কেন। মাঝখান থেকে ফুলে 
রোয়ানা . দিয়ে ' বন্দীরা যেই মাত (কি-স্ঠার বিরুদ্ধে ‘অভিযোগ, কেন . প্রয়োজন । কিছুকাল আগে এই নৃপেন দিন বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। না, ফেঁপে উঠছেন ডাক্তার সহাশয়। 
নুক্তির ঠিক চৌঁকাঠটায় পা দেন . ( শ্র়োংশ ৮ম.পৃ্ায়) | (শেষাংশ গন পৃষ্ঠায় ) ' .তাহয় নি, এখনো চলছে অত্যাচার, সেলগুলোর অবস্থা না দেখলে 
রর প-ক্ষরগুলো শব্দ হয়ে আবার ৱি ৷ ' বিশ্বাস করা! যায় না। কোনওরকম 
পলাশ. প্রফুল্স সেন, ১৯৭৭ সালেও, বিশ্বাসঘাতক! শান রখ বত 
| কাষ্টডিত্তে অত্যাচারের দাগ আর  *শগ্বুত্র বিশ্বাস % . এই ঘরগুলোর বছর পর যছর থাকতে 


নতুন কয়েকট! কেস.উপহার,মিয়ে'সে , 


ফিরে আসে জেদখানায় ।. 

“আমরা যা বলি শোন, নইলে 
বাইরের আলো আর কোনোদিন 
দেখতেপাবিন11”_-পুলিশের হাতে - 

_ ৭৭ সালে হারা পড়েছেন তারা জানেন 
আইন মিথ্যা, আদালত মিথ্যা, সত্য 


শুধু পুলিশ। ইচ্ছে, করলেই তারা, 
হত্ব্যা। করতে পারে, ইচ্ছে করলে ছেড়ে 


- দিতেও পারে। আমাদের দেশে 
তারা অসীম ক্ষমতার ' ' অধিকারী । 
ভাই পুলিশের হাতে পড়ার i 


4 ধন ভাবছেন, 


প্রফুল্ল সেন পাও বিশ্বাস- 
ঘাত্তক। তাই, দেখি বিগত লোক- 
. সভার নির্বাচনে সি, পি, এম,এর 
ঘাড়ে. চেপে পনেরটা কেন্দ্রে উৎরে গিয়ে 
তারা একাই” লব 
থাবেন। তাঁর লোভের জিহবা, এতই 
বড় হয়ে গিয়েছে যে সি, পি, বে 
গ্রুতি সামান্ত .কৃতজ্ঞতাটুকুও 
দেখাতে পারলেন না।' মনে রা 
লোকসভার নির্বাচনের আগে তার 
একটি উক্তি। *সি,. পি, এষ, চাইলে 
আমি আরামবাগে হাড়াব।” ছেষটি 
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থেকে সাতাস্তর, এই এগারে! বছরে 
একটা মামুযের জীবনে কত পরিবর্তন 
ঘটে, কিন্তু প্রফুল্লৰাবুর চিন্তাধান্ায 
কিন্্য পরিবর্তন ঘটে নি।.তিনি হয়ত 


,ছেফটির জন বিক্ষেতের এবং সাতষটির ', : 


পরাজয়ের কথ! ভুলে গেছেন। জনতার 
সঙ্গে .বেইয়ানি করলে তার জীবনে 


নি আবার সেই দিন ফিরে আসবে।' , 


সেৰার বয়স কম ছিল, এবার এত বৃদ্ধ 
, বয়সে হয়ত ধকল আর্‌ সামলাতে 


লোকে এখনও হি নি। একথা ' 
প্রফুল্পবাবু তৃললেও নোকে তোলেনি 
যে একটানা দীর্ঘ বিশবছর থান্তমন্ত্রী ' 
' হিসেবে ব্যর্থতার জন্তেই তিনি একদা, 
নাম কিনেছিলেন পুহুরিক্ষ মন্ত্রী” । 
১৯৫১ সালের ট্রামভাড়া আন্দোলন 
ও ১৯৫৯ সালের “খান্ত আন্দোলনের 
কথাও লোকে ভোলেনি। . 

", তিনি আজ বিরাট নেতা হয়ে বঙ্জ- 
বাসীর ঘাড়ে চেপে বসেছেন | কিন্তু 


পারবেন না । তার “কৃষ্ণনগর ডূরুডূরু,/ কে এই গ্রফ্ুজ সেল. ? এই প্রফুল্ল মেন 


নয়নে তেসে যায় 'রেশর ফাজলামি : 


শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 


। হচ্ছে। এও যথেষ্ট নয় |, এর উপর 
রুয়েছে বৰ্তৃপক্ষ,' ওয়ার্ডারদের অসাঙ্গ- 
, ধিক ব্যবহার । এর! বন্দীদের মান্য ॥' 
বলেই মনে| করেন মা। কয়েকদিন 
“আগে জনৈক বন্দী রাতে খাবার 
‘দু মুঠো চিড়ে ভেঙ্জাবার জগ্রয-একটু , 
জল আনতে চেয়েছিল। একারণেই / 
তাকে করা! ' হয়েছে নিদ্র প্রহার । 
এই ঘটনার কয়েকদিন আগে, জনৈক 
বাত্বত্দীৰন প্রাপ্ত বন্দীকে জেলার 
নিজের অফিসে ডেকে এনে মেরে মাখ! 
ফাটিয়ে দেন।- অপরাধ? অপরাধ 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


Ed 


|. দুই || 


এন টি নিতে: পেটোয়া, পোষণ ও নীতি 
“ মিলগুলি রুগ্মতর হচ্ছে £ কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত . 


" (দর্পণের সংবাদদাতা), - 


bi ye ' নী 
স্তাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশনের এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার, (বি এল 
পূর্বাঞ্চলীয় শাখার চেযারম্যান শ্রীচিত্- নি এম ) হযেছেন এ্যালিসট্যাপ্ট 


. রঞ্জন গুহমজুয়দারের € পেটোহা পোষণের ' ম্যানেছার, বেতন ৭০০-১৩৪০ টাকা, 


একটি তালিব! তুলে দিচ্ছি(১) এস নিয়োগ ৩১শে 'ভুলাই +৭৬$ (১২) 
কে বর্ধন রায়, অবসর . প্রাপ্ত সরকারী ম্বপমকুমার ঘোষ, সরাসরি নিয়োগ, 
কর্মী, পেয়েছেন ও এস ডি-র পদ, পারচেজ অফিসার ; বেতন পাই 
বেতন ৫** টাকা, নিয়োগ ৬ই নিয়োগ রা আগস্ট ৭৬3 (১৩) 
জানুয়ারী, ৭৬ ) (২) এন জি ব্যামার্জা, বিবেক বোল, ছিলেন ' দুর্গাপুর 
ছিলেন, সিনিয়র স্টেনোগ্রাফার, ইস্পাতের পারচেজ অফিসার, হয়েছেন 
বেতন ছিল ৪২৫-৮০* টাকা, উন্নত ডেপুটী ম্যানেজার (পারচেজ) বেতন 


পদে, বর্তমান বেতন ৭০০-১৩০০ 
টাকা, নিয়োগ ২রা ফেব্রুয়ারী ৭৬ ॥ 
(৩) কে' ভৌমিক ও পি, গুধ।, 


ছিলেন সিনিয়র . ইনভেট্টিগেটর, 


‘হয়েছেন এযসিস্ট্যাপ্ট ম্যানেজারের £১১০০-১৬০ ৪ টাক, নিয়োগ ১ন্শে 
" আগস্ট ৭৬; (১৪) তপন: চ্যাটাঙ্জ, . 


ছিলেন দুর্গাপুর ইস্পাতের ট্রাফিক 
এ্যাসিসট্যাপ্ট, এখানে, ওয়েলফেয়ার 
এ্যাসিসট্যান্ট, বেতন ৫৫*-৯*০ টাকা, 


- ফেব্রুয়ারী, 


বেতন .ছিল ৪২৫-৮*০ টাকা 3 
উন্নীত হয়েছেন গ্যাসিস্ট্যাপ্ট ম্যানেজার . সি মুখার্দা, ছিলেন দুর্গাপুর ইস্পাতের 
(টেকনিক্যাল ) পদে, বর্তমান ব্তেন রফিক অফিসার, বর্তমানে জেনারেল 
৭*০-১৩০০ টাকা, নিয়োগ: ২১শে ম্যানেজার (বি এফ সি এম ) বেতন 
৭৬3 (৪) এন কর. 
ছিলেন চুঁচুড়ার ভি এম অফিলে আগস্ট ৭৬) (১৬) .টি, সি, চ্যাটার্দা 
সিনিয়র স্টাফ অফিসার, পেয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার, হয়ে- 
ঞ্যাসিসটাপ্ট ম্যানেজারের পদ ছেন ও, এস, ভি ( ভিজিল্যান্স ) 
(ডেপুটেশনে আছেন) বর্তমান বেতন বেতন ১₹০* টাকা, নিয়োগ ২৯শে 
'৭০০-১৩০৭ টাকা, নিয়োগ ১৮ই মার্চ ডিসেম্বর" ১৭৬ (১৭) এ, এল, মুখাদিণ, 


»শ৬। (৫) এম এল চ্যাটার্জী, ছিলেন ছিলেন লক্মীনারায়ণ কটন মিলের 


রাজ্য সরকারের যা দঞ্যরের আপার ** প্রাক্তন অফিলায়, বর্তমানে ও এস ডি, 


* ডিভিসন কারক, পেয়েছেন এ্যাসিসটাণ্ট , বেতন €*০ টাকা নিয়োগ ১ল! নভেম্বর 


ম্যানেজারের পদ (পারচেজ), বেতন, ৭৬ (১৫) পি, কে, মুখার্জা, ছিলেন 
"৭০০-১৩০০ টাকা, "ব্রা এপ্রিল +৭৬ এক্যাউন্টপ্‌ এ্যাসিস্টাণ্ট, হয়েছেন 
(৬) এস এন মুখার্জা, ছিলেন সিনিয়র এ াকাউণ্ট্যান্ট, বেতন 
এ্যাডমিনিষ্টরেটিভ অফিসার, বেতন ছিল টাকা, নিয়োগ ১লা নভেম্বর" ৭৬, 
টাকা) হয়েছেন 
ম্যানেজার (প্রশাসন) বর্তমান বেতন - কেরানী, 


১১০৩-১৬৪ ০ 


পেয়েছেন ইউ, ডি, পলির 


১৩০০-১৭*০ টাকা 3 বিয়োগ ২৩শ পদ. বেতন ৩৩০-৫৬০ টাকা, 
এপ্রিল ১৭৬, (৭) এস এন সরকার ও নিয়োগ ৪ঠা * নভেম্বর ৭৬) 
' এফ কে ব্যানার্দা, ছিলেন হোলসেল (২০) শিবসাধন ঘোষ, সরাসরি 


কনজঙ্জিউমার কোঁঅপারেটিভের নিয়োগ, সেলস অফিসার,বেতন ৫৫*-. 


ক্রোনী, হয়েছেন ইন্সপেক্টর ; বেতন ৯০০ টাকা, নিয়োগ ১৯শে মার্চ, ৭৭ 
৩৩০-৫৬০ টাক! নিয়োগ ২৭শে এপ্রিল (২১) শ্রীমতী গীতা ব্যানার্জী, দুর্গাপুর 
’৭৬ ১(৮) এস সেনগপ্ত,ছিলেন সিনিয়র ইস্পাতের কর্মী, বর্তমানে কাজ করেন: 
ইনভেইিগেটর (টেকনিক্যাল) হয়েছেন দি, এম, ভিভিশনে, বেতন ৫৮০-৮০০ 
এ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার, বেতন ৭০*- টাকা, নিয়োগ ২৯শে মার্চ ৭৭ (২২) 


১৩০ টাকা মিয়োগ ১৯শ মে ৭৬53, .নোমেন। ভট্টাচাৰ্য, দুর্গাপুর ইস্পাতের 


নিয়োগ ১৯শে আগস্ট '৭৬, (১৫) জি,, 


১৫৪০-২৭০০ টাকা, নিয়োগ ৩১শে " 


€০৯-৯০০,. 


(১৯) জি, ওয়াডিয়ন, ছিলেন সরকারী 


(৯) এ, কে, চক্রবর্তী, ছিলেন দুর্গাপুর 
ইস্পাতের কলকাতা শাখার এ্যাড- 


কৰ্মী, পেয়েছেন ওয়েলফেয়ার অফি- 
সারের পদ, নিয়োগ ইরা এপ্রিল. ৭৭ । 


করে দিয়ে গেলেন, তার বিচার হবে 
না? | 

. চঢিত্তবাৰু যাবা বেলায় জনদরবারে 
এন, টি, পির অগ্রগতির যে চিত্রটি 
তুলে ধরেছেন “তা রীতিমত একটা 
বাপ্পা! যেমন ধর! যাক, বিভিন্ন স্থতা- 
কলগুলিতে স্পিগ্ুল্‌- এর সংখ্যা হল প্রায় 
৩ লক্ষ । তার' মধ্যে বেশ + কিছু 
পরিমাণ অকেজো! অবস্থার ফেলে রেখে 
মাত্র -আড়াই লক্ষের মতো ম্পিগুল 
কাজ করেছে। 

১৯৭৪ ৭৫1 সালে এই রর, 
ম্পিগুল-এর সংখ্যা ছিল. ২ লক্ষ ৫* 
হাজার ৬৪৭ কিন্তু চিত্তষাবু বিজ্ঞা 
পনের হিসেবে দেখাচ্ছেন তার জমানায় 
এই পরিমাণ বেড়ে মাত্র ২ লক্ষ ৫৫ 
হাজার ৯১৭ দীড়িয়েছে। মোট ৩ 


লক্ষ স্পিওল, বাকীগুলি অকেজো হয়েই 


পড়ে রইল! 


‘লুম’ বা ভাতের সংখ্যা যেখানে মাসে 

গড়ে ৪ হাজারের বেশী, সেখানে :১৯৭৪- 
৭৫ সালে এর ব্যবহার-ছিল ২ হাজার 
৯১২ এবং চিত্তবাবুর জমানায় তা 
বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৯১৫ । এই 
অগ্রগতিতেই বিত্তবাবুর গর্ব দেখে 
কে! ., 


আবার উৎপাদিত পণ্যের আয়ও . 


নাকি বেশী হয়েছে॥ সেটা কি 
রকম? ১৯৭৪-৭৫ লালে উৎপন্ন 
কাগড় থেকে ঘেধানে' মাসিক আয় 
ছিল ১১ লক্ষ টাকা, চিত্তবাবু তাকে 
বাড়িয়ে ১১৯ লক্ষ টাকা করতে 
' পেরেছেন । 

কিন্ত এই হিসেবের গণ্ডগোল ধর! 
পড়বে কাঁচামালের ঘরের হিসেব 
নিলে। চিন্তবাবুর বিজ্ঞাপনী চিত্র 
বলছে, তার সমরে, তুলোর দাম! 
বেড়েছে শতকরা ৭৫ ভাগ। তিনি 
বলেছেন, তা সত্বেও আনুপাতিক হারে 
এন, টি, সি-র উৎপাদিত পণ্যের দাম 
বাড়েনি। কিন্তু সামান্য ধা বেড়েছে, . 
৯১ লক্ষ টাকা থেকে, ১১৯ লক্ষ টাকা 


অন্যদিকে, দিনভনিতে টে | 


বর্পণ || শুক্রবার ২৭শেঁ মে, ১৯৭৭ 


" নইন' মেসিনপত্র - বসানোর জন্ত ব্যয় 


হয়েছে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা । এ আধিক ক্ষতির সরিমাণ ছিল ৬১ কোটি 


' ছাড়া আরও মেসিনপত্র ক্রত্নের দত 
: (যার এখনও কোন ছায়া দেখা যাচ্ছে 
না) ৫'কোটি ২* লক্ষ টাকা ব্য 
হয়েছে। বাকী সাড়ে তিন কোঁটি 
টাকা কোথায় গেল। 

যেখানে বিভিন্ন মিলের বর্তমান 
মেসিনগুলিকেই কাজে লাগানোর 
কোন চেষ্টা মেই, সেখানে কোটি 


কোটি টাকায় নতুন মেপিন কিনে কি, 
' টি, সি, যে ৩৬ কোটি টাকা আবিক 
, ক্ষত্তি বহম' করছে, তার মধ্যে বেশী 


লাভ'হল ? মিলগুলির উদ্ব ত্ত কর্মীদের 
কি কর্মসংস্থানের হুঘোগ হয়েছে? 
এই নতুন মেসিনগুলির. অধিকাংশই 
এখনও অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে। . 

এই যে উৎপাদন, কর্মীর দক্ষতা, 
এবং মিলগুলি স্প্রসারণের কাজ 
কিছুই এগোয় নি,তার মূলে এন, টি, 


সির অযোগ্য চিফ, টেকনিক্যাল খ্যান্- - 


। ভাইজার ডঃ ইউ ভটাচার্ষের অবদানও 
কম মেই। তিনি মোটেই কারিগরি 
বিষয়ক লোক নন; আগে ছিলেন' 
টেক্সটাইল কমিশনার | সেক্ষেত্রে মিল- 
গুলির উৎপাদন কি করে বাড়বে? 

: আমেরিকা ফেরৎ জনৈক বিশেষজ্ঞ 
্ীপককুমার শীলকে গত বছরের মে" 
'মানে বসানো হয়েছিল। তার পদের 


নাম ছিল ডেপুটি ম্যানেজার রিসার্চ. 


এ্যাণ্ড ডেভেলাপমেপ্ট | মিলগুনিতে, 


' উৎপাদন বাড়াবার জন্য তিনি নতুন 


করে ঢেলে 'সাজ্ঞানেের কধা বললেন । 


একের পর - এক প্রজেক্ট রিপোর্ট 


ধিলেন। এ হেন ব্যক্তি চিত্তৰাবুর , 


্বার্থের, পরিপন্থী বলে তাকে দিন কয়েক 


, আগেই তার পদ থেকে হটানো হল। 
দেশে ৯টি সাবস্ডিয়ারীর অধীনে যে, 


১১*৫টি মিল রয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার 
ইতিমধ্যেই ‘তার, কাকর্মে বীতরাগ 


'_ পোষণ করেছেন । সরকার ছিস্বে নিয়ে । 
“ দেখেছেন সামগ্রিক হিসেৰে ১৯৭৪- 


৭৫ সালে যেখানে সব কটি মিলের 







টাকা, ৭৫-৭৬ সালে 'তা নেমে ও 
কোটি টাকা দাড়িয়েছে। এর পরি-" 
প্রেক্ষিকে ৰেন্্ৰীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মোহন : 
ধাড়িয়! সরাসরি বলে' দিয়েছেন, এন, 

টি,সিকে সরকারী অঙ্ছদানে আর চলতে 


দেওয়া সম্ভব নয় ) এই অঙ্থদান যাতে 
' না দিতে হয়, সেই ভাবেই এন, টি। 


সিকে'চেলে সাজাতে হৰে। 
বলাই বাহুল্য ৭৫-৭৬ সালে এন, 


টাকার দায় পূর্বাঞ্চলের। ' 
সবকার এন, টি, সির অধীন যে 
রাজ্যের মিলগুলি নিয়ে সবচেয়ে বেশী 


" উদ্বিগ্ন তার মধ্যে রয়েছে গুজরাট, মধ্য- 


প্রদেশ এবং পূর্বাঞ্চল। | 
পূর্বাঞ্চল, সম্পর্কে ৰাণিদ্য মন্ত্রকের 


, পক্ষ থেকে বিশেষ তাবে বল! হয়েছে, 


ক্ষতির পরিমাণ ৭৪- ৭৫-এর তুলনায় 
৭৫-৭৮এ কিছুটা হ্রাস পেলেও 
পরিচালন - ব্যবস্থার উন্নতি অথবা 
সম্পদের মোটেই সদ্যবহার হয়নি। 
সম্প্রতি * কলকাতার ইকনমিক 
টাইমস, পত্রিকায় : প্রকাশিত এক 
রিপোর্ট খেকে জানা যায় যে সরকার 
পূর্বাঞ্চলের বর্তৃপক্ষেয্র বিরুদ্ধে কি 
ব্যবস্থা নিতে চলেছেন ১0046 sub রঃ 
sidiay (eastern region) has 
been asked 
‘detailed report about’ the 


to submit a 


state of things in the mills 
It is also 
to suggest how the “ills” 


could be cuted; A number 


under its control. 


of representations pointing 


“(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 


।.. স্বাস্তযকেন্দ্ৰ ছখলের চেষ্টা, 


ই £ ( দর্পণের সংবাদদাতা ), 


হাওড়া জেলার ভোমদুড় খানার 
বলুহাটি অঞ্চলে গিয়াসপুর গ্রামে একটি 
্বাস্ব্যকেন্্র ছিল | নান! কারণে সেটি 
এখন বন্ধ। শ্বাস্থ্যকেন্দ্রে বাড়ী এবং 


তাতে বেড়ে যাওয়াট। কোল. অগ্রগতি- নিজস্ব ছু'বিঘা জমিও, আছে। স্বাস্থ্য 


ময়, একথা একটি শিশুও বোবে। 
তাহলে চিত্তবাবু তার জমানাক় 


“কেন্দ্রের পরিত্যক্ত বাড়ীতে যুব 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কাব তৈরী করার 


পেয়েছেন এ্যালিসট্যা্ট ম্যানেজারের 


মিনিষ্টেটিভ অফিসার 5 হয়েছেন ডেপুটি এন, টি, ‘সিকে গত দেড় বছরে 
ম্যানেজার (সেলস্‌) বেতন ১১**-১৬** চিত্তধাবু যে ডুবিয়ে দিয়ে গেলেন তার, 
টাকা নিয়োগ ৪টা জুন, (১৭) অসিত- বড় প্রমাণ গত বছরে এই প্রতিষ্ঠানের 


কুমার দত্ত, ছিলেন বিষ্ণুপুর সাব লোকসান হয়েছে ২৭ লক্ষ টাকা। 
ডিভিশন অফিসে ল’ রিফর্ম অফিদার কেন লোকসান হল? সে এক মহ! 


(রিটেল সেল) পদ, বেতন ৭০০-১৩০৬ ভারত । রাজ্যের ১৪টি মি 
টাকা,' নিয়োগ €ই. ভুলাই ১4৮) হাজার কর্মীর সামূনে এখন অন্ধকার । 


(১১) এইচ এন ভট্টাচার্য ছিলেন কু মিলগুলি চিত্তবাবুই হাড় দিরদিরে 


b 
+t 


১৮ 


এন, টি, সির অধীন, মিলগুলিকে চেষ্টা করা হয়েছিল এবং চেষ্টা ছিল 
আধুনিকীকরণ' সম্প্রসারণের আন্ত কি জমি দখল করার।. গ্রামবাসীদের যুক্ত 
করগেন? পূর্বাঞ্চলের এই মিলগুলির প্রচেষ্টায় তা বন্ধ 'হয়েছে কিছুদিনের 
আধুনিক  রূপদানের অন্ত কেঞ্জীয়, জন্তে। তবে হুমকী চলছে। 
সরকারের , বাণিজ্য, মন্ত্রকের কাছ প্রায় বিশ ৰছর আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি - 
থেকে তিনি ১২ কোটি'টাকা পেয়েছেন, * জ্যালেরিয়া উচ্ছেদের কাজেও নিযুক্ত 
এক বছর হল। | 
এই টাকা কি করা হল, চিত্তবাবুই হয়ে যাক । এখনও পুরাতন 'বাড়িঘর' 
তার হিসেৰে দেখাচ্ছেন, বিভিন্ন মিলে ' চেয়ার টেবিল রয়েছে সুন্দর ভাবে শুধু 
| ) ; 


_ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন বন্ধ: 


রাবার ্বাস্থ্য-কেন্দ্রটি, চালু. করার 
আর সরকারী সাহায্যের | ্‌ 

" গ্রামবাসীদের আশ! সি, এম, ডি, 
এ, টাকা দিয়ে হাসপাত্তালটি চালু 
করবে। প্রকাশ যে, পাশের গ্রামে 
সি, এম, ডি, এ, ছুটি স্থস তৈরী করে 
দিয়েছে এবং লমাজহিতকর প্রতিষ্ঠানে 
টাকা সাহায্য, করেছে। প্রি, সি, 


' সোসাইটির সম্পাদক ,.কামরুদ্বীন 


আহমদ ' এবং শেখ কওসর- আলী 
আবেদন জানিয়েছেন রেড ক্রুশ ঘা. 
অন্ত .কোন প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে 
সংস্থাটিকে বাচান। যোগাযোগের 
ঠিকানা শেখ কওলর আলী, গ্রাম / 
গয়েশপুর, ডাক বহুলহাটি, ভায়! 


- ভোমজুড়, জেল! হাওড়া । 


১ 


রা ] শুক্রবার ২৭শে মে, ১৯৭৭ 


নুরুল ইসনাম ইউ বি আই 


থেকে টাকা নিয়ে শোধ দেননি 
i ( দর্গণের সংবাদদাত [| 


তিন বছর আগে প্রদেশ কংগ্রেসের 
অন্ততম সাধারণ সম্পাদক মুরুল 
ইসলাম ইউনাইটেড 'ৰ্যাঙ্কের কাছ 
থেকে বিশ হাজার টাকা ধার নিরে- 
'ছিলেন' কিন্তু আজ পৰ্যন্ত সে টাকা 
শোধ করেন নি বলে ব্যাঙ্ক সুত্রে জানা 
গেছে। রঃ 
১৯৭৪ সালের ২৪শে a মুরুল 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের রয়েল এক্সচেঞ্ত ' 
ব্রাঞ্চ থেকে ২০ হাজার টাকা ধার , 
নেন! চুক্তি হয় ৩৬টি সমান মাসিক 


কিস্তিতে এই রস শোধ কর! হৰে। 
জামিন হিসেবে থাকেন “প্রদেশ 


কংগ্রেসের কোবাধ্যক্ষ। ধীরেন বস্তু । 


মুরুল টাকাটা নেন একটি প্রেসিডেপ্ট 
প্রিমিয়ার গাড়ী কেনার অর্ভ। 

১৮ মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার 
. পরও শর্ত অঙ্যারী শুক্ুল কিস্তির 


টাকা না দেওয়াতে ব্যাঙ্কের হেড. 


অফিল থেকে মুরুলের নামে কিস্তির 
টাকা শোধ করতে অনুরোধ, জানিয়ে 
চিঠ দেওয়া হয়! কিন্ত ফর্জ হয় না। 


৯ 


পরে হেড অফিসের নির্দেশে রয়ৈল 


এক্সচেঞ্জ ব্রাঞ্জের : সিকিউরিটি 
অফিসারকে পাঠান হয় টা 
জামিনদার বীরেন বহর কাছে। 
ধীব্জেবাবু ভুলেই গিয়েছিলেন যে, 
তিমি ভ্ুর্ঠলের জামিনদার | 
মনে করিয়ে দেওয়ার পর শ্রীবস্থ কিস্তির 
টাকা ঠিক নত দেওয়ার ব্যাপারে 
আশ্বাস দেন। তারপর মাত্র, একটি ' 
কিস্তি পাঁচশো .টাকা দেওয়া. হয়। 
তারপর” আবার চুপ । 
টাকা শোধ হয় না। 

এখন দে ' আদলে রুলের 
কাছে ব্যাক্কের পাওনা ২৫, ৩৯৪ টাকা 
৩৬ পয়সা 1 


গান শেল ফ্যান্টরীতে কর্মী নিয়োগে. ঘথেচ্ছাঢার 


কাণীপুর ॥ গান, এ্যাণগ্ড শেল 
ফ্যাক্টগিতে 'নতুন ' কর্মী নিয়োগে 
যধেচ্ছাচার চলছে। 

. কারখানার কর্মী ইউনিয়ন থেকে 
এর এক ভয়াবহ চিত্র" তুলে ধর! 
হয়েছে। f 

রাজ্যের নিয়োগ সংস্থার 
((এমন্রয়মেণ্ট একসচেঞ্জ ) অন্থমোদন 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ). 


ছাড়াই কতৃপক্ষ ফ্যাকভোর " দিয়ে 
বেশ কিছু লোককে ভাল ভাল পদে 
বলিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ কর! 
হয়েছে । আরও প্রকাশ জনৈক প্রাজন 
মী রাজ্যের মন্ত্রিসভা ভাঙ্গার প্রাক্কালে 
কারখানার জেনারেল, ম্যাজারের সঙ্গে 


খানাপিনার আসর বসিয়েছিলেন। ' 
. সেই মজপিস থেকেই নাকি এ মন্ত্রীর 


i নিয়োগ পাকাপোক্ত হয়। 
গান এযাণ্ড শেলের কমার] এই ঘটনায় 
অত্যন্ত বি্ছুদ্ধ ৷ তাদের অভিযোগ, 
যে সমস্ত সৎ কর্মী এখানে দীর্ঘদিন 
কাজ করার পর অৰসর গ্রহণ করে- 
“ছেন তাদের পুরা চাকরির 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত' হল। ‘অথচ 
সরকারের মাকের ডগাব ওপর এমন 
নীতিবিরুদ্ধ কাজ হল কী করে? 


বুণিদাবাদ জেলা স্বাস্ত্য দপ্তর সম্পকে অভিযোগ, 


যাবা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল 


থেকে অভিযোগ উঠেছে জেলা স্বাস্থ্য- 


J 





দপ্তর ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে | অভি-' 
যোগগুলির মধ্যে রয়েছে পরিবার 
পরিকল্পনার লক্ষ্যমান্তা ' 
ব্যাপারে ব্যাপক কারচুপি, নৃত্তন হাস- 
পাতাল নির্মাণে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্ম 
কর্তাদের সঙ্গে কন্রাকটরদের 'অবৈধ 
লেনদেন, বহরমপুর শহরে যে সময় 


'ইন্দির! তনয় সপ্য় এসেছিল সেই সময় - 


ছু একজন" কর্মকর্তার ইচ্ছা 
অনুযায়ী বাথ দফতরের সমস্ত মেসি- 
নারিকে + ব্যবহার, করা হয়েছিল ।- 
তাছাড়া কংগ্রেসের দলীয় সভার 


'. বন্দীদের জন্য 
| মধু গোস্বামী, 


বন্দিনী ৰোম ভাবতী আর 
হাজার ভায়ের মুক্তিপণ ‘ 
পালন কর্নার ভজন্ত শুধু 





| স্মারকলিপি, সম্মেলন ? 


প্রতিশ্রুতি পাহাড় দেখো " 
রাত পোহাতেই নামায় ধস, 
বুড়ো সাপের সলুইগুলো 

দুধ কলাতে মানবে বশ? 


আল্গ। মুঠোয় বল্গা ধরে , 
ভাবছ হবে চড়াই পার, 
নেই প্রয়োজন বোধহয় এখন 
ইতিহাসের চাবুকটার ? 





'| দপ্তরের কর্মকতার।, 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ধরচাও “ৰহন করেছে স্বাস্থ্য দফতর | 
এই জেলার মৃখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, 

শ্রীসত্যনারায়ণ সিনহা যার বাড়ী এই 

জেলায় তিনি 'এই জেলায়ই ডিহ্রিকট 


রদবদলের ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার ছিলেন, দেখান 


থেকে প্রমোশন পেয়ে তিনি মুধ্যস্বাস্থ্য 


আধিকারিক হয়েছেন । তিনি কংগ্রেঠোর 


একজন বিশ্বস্ত সেবক, ফলে তার স্বাস্থ্য 
দপ্তরের সমস্ত কাজকর্ম চলত কংগ্রেসী-' 
ইচ্ছা অনুযায়ী । সময়ে অসময়ে 
কংগ্রেলীর] শ্বাস্থ্য দপ্চরের গাড়ী 
ব্যবহার করতো। তাই কংগ্রেসীদের 
রাজত্বে তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের 
মুকুটহীন স্মাট ৷ তাছাড়াও নাসবন্দীর 
ক্ষেত্রেভূয়া অপারেশন দেখিয়ে স্বাস্থ্য . 
. হাজার হাজার 
টাকা আত্মদাৎ করেছেন বর্পে 
অভিযোগ । শ্রীসিনহা ছিলেন প্রান 
্বাসথামনত্রী ও কষিমনত্ীর প্রিষপান্র'। 

গত. বুধবার বেলা তিনটেয় দম: 


কলের সদর কার্থালয় থেকে প্রায় - 


সহনাধিক দমকল . কর্মচাহী' ফায়ার 
সাভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে 
বিভিন্ন দাৰীর ভিত্তিতে একটি গশ- 


ডেপুটেশব দেন । . এসপ্রানেড ইষ্টে . 


পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। 
সেখানে একটি পথসভা হয়, . সভায় 
স্বারকলিপি উত্থাপন করেন শ্রুশিব- 
প্রসাদ ঘোব। সমর্থনে বক্তৰ্য রাখেন 

সংগঠনের সাধারপ সম্পাদক নি 


"J 


মননিগ্রাম, রামেশ্বর ব্যানাজা, নারায়ণ 
‘সাহা, ছলাল চক্রবর্তা, এমুখ নেতৃবৃন্দ । 
পরে পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল 


রাজ্যপালের * প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা ' 
করে স্মারকলিপি,পেশ করেন । তিনি . 


দ্াবীগুলি বিশেষ আগ্রহ সহকারে 
শোনেন এবং অবিলম্বে রাল্যপালের 


, সঙ্গে ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের আলোঁ- 


চনার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন। 


ভাকে 


আর কোন. 


- উপেক্ষিত হয়েছে। 


Il তিন II 


মবস্জীবী ছেরে অধিকার তরস্বীক্কৃত 8 


জেলা শাসক বেত্াইনীভাৱে ৪২ 
মাইল জলকর লীজ দিলেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ৃ অনীপুর মহাকুমায় 'গঙগাপথে ইস- ৷ 


লামপুর শ্রলকর ৪২ মাইল এলাকা 
জুড়ে বিস্তৃত । ফরান্তা, বেশীষাগ্রাম, 
নঃনস্খ, জগতাই ও রঘুলাথগ্ ভূতি 
বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ১৫ হাজার মৎশ্য- 


জীীবী পরিবার গজাৰক্ষে এই দলকরে 


মাছ ধরে জীবন যাপন করে। এদের 
অধিকাংশই উদ্বান্ত পরিবার । জান] 
গিয়েছে স্বাধীনতার আগের" বছর 


(১৯৪৬) বিদেশী শাসকরা “জলকরটি . 
কাক্কন্‌ তলার (ধুলিয়ান) জমিদারকে , 


৩০ ‘বন্ধরের জন্গ জ্জি দেয়। 


স্বাধীনতার পর মতম্জীবীবা ভেবেছিল 


লিজটিকে খারিজ করে দিয়ে স্মানীয় 
মৎস্তজ্ীবীদের অবাধ এবং স্বাধীন 


ভাবে মাছ ধরায় অধিকার প্রতিষ্ঠিত 


করা হষে | কিন্ত তা সম্ভব হয়নি। 
জঙ্গীপুর মহকুমা মৎস্যজীবী "সমিতি 
কাঞ্চনতলার জমিদারের (প্রাঞ্জন 
মৃখ্যমন্্রী সিদ্ার্থবারুর নিকট আত্মীয়) 
হাত থকে জলকরটি নিয়ে মৎপ্ত- 
ভীবীদের মধ্যে বণ্টন. করার 'দাবি 
বারবার করেছে, কিন্তু সেই দাবি 
১৯৭৬ সালে 
লিজের মেয়াদ শেয হওয়ার পর মতশ্ত- 
জীবীদের মনে হয়েছিল, এবার বুঝি 


জলকরটি জমিদারের হাত থেকে মুক্ত ..' 


করে তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। 
কিন্তু সেই আশাও তাদের পূরণ হয় 
নি।, মালদার জেলাশাসক এটি 
পুনরায় কাঞ্চনগার ভূতপূর্ব জমি- 
দারের নামে ৬৪ হাঞ্জার টাকায় 


বন্দোবস্ত করেছেন । 


মতস্তাজীবীর! এর প্রত্বিবাদ করেন 


'মৎস্তঙ্জীবীদের 


গত অধিকার ধাকৰে। 


এবং প্রতিবাদের প্রতিবেদম মাঙ্গদার 
জেলা শাসক থেকে, শুরু করে মগ্্িস্ভার 
অনেক সর্দস্তের কাছে পাঠান | জঙ্গী- 
পুরের মহাকুমা শাসকের . কাছেও 
স্ারস্লিপি দেওয়া হয়। কিন্তু মৎগত- 
জীবীদের আনলালনকে জরুরী অবস্থার 
ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাধা হয়। মংশ্ত- 
জীবী সংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছে, 


(0) সরকারের হাতে কোন জলকর্‌ 


এলে সরকার সেই জলকর এলাকার 
সমবায়  সমিতিকে 
জানাবেন সরকার-নির্ধারিত মূল্যে 
সামতি জলকর নিতে ইচ্ছুক কিনা (২) 
মস্তজীবীদের সমবায় সমিতি না 


থাকলে, এলাকার মৎস্থদীবীদের মধ্যে 


জলকর বণ্টন করতে হবে এবং যদি 
এলাকায় সমবায় সমিতি বা মৎস্তজীবী 
না কাকে তবেই জলকর মৎস্তদীবী 
ছাড়া অস্ত কাউকে বণ্টন করার আইন-' 
এক্ষেত্রে, এই 
এলাকায় হাজার হাজার মৎপ্রদীৰী 
এবং সমবায় সমিতি থাকা! সত্বেও, 
মালদার জেলা শাসক কার হুকুমে ৭ 
(১২) ৭৫-৭৬ নম্বর মেমোতে ৩৫৫৭।১ 
তৌজির অলকরটি কাঞ্চনতলার ভুত- 
পূর্ব জমিদারূকে বণ্টন করলেন । | 
অবিলম্বে জলকর বণ্টনের সত্য 
উদঘাটনের জন্ত এলাকার ক্ষুদ্র মৎশ্ত- 


জীবীর! দাৰি তুলেছেন। তারা আও 


দাবি তুলেছেন গঙ্গাপথে ৪২ মাইল 
ইসলামপুর দলকরটি অবিলম্বে: 
এলাকার মত্তীবীদের মধ্যে বন্টন 
করা হোক || > | 





টে 


| গকখের পেগ ? ?7079-- 
_ কলিকাতা থেকে বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর সেকেল্রাবাদ ও বিজরওয়াড়া 
: এবং টাটানগর ও কারা থেকে বোম্বাই এবং পুনে পর্যন্ত ॥ 


স্তৰ সস এলত পতিত তত এক 


| ?মারকেটিং এবং সেলস্‌ ডিভিসন 
তেলওয়ে H 
; ফোন নং ২৩-৯৯৪৪, ২৩-৩৪০৩, 3 
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 সমরকুশলী-মহাদেব, "৭ 


মহাপ্ভারতের মহার্দের এক সামরিক অধিকর্তা । তিনি 
থুশি হয়েছেন অজ্ুনের ওপর নিতান্ত জাগতিক কারণে। 
অন্ন যে বর্গ বা মোক্ষলাভেচ্ছু নন, বরং তার উদ্দেস্ত, 
অস্ত্রলাভ ও যুদ্ধশিক্ষা, মহাদেবের প্রীতির কারণ সেটাই । 
বলা বাছল্য, আমানের আরাধ্য মহেশ্বরকে আমরা এমন 
যুদ্ধোন্মাদ সামরিক অধিরুর্তা রূপে কষ্টকল্পনাও করতে পারি 
না ।'অমরা ভাষতে পারি না, আর্ধাবর্তের,যে বাজ পরিবারে 
পাঁচটি মাত্র গ্রামু দলের জন্তু একটা আতিযুদ্ধের সম্তাবনা 
পর্ধিপকতা লাভ করছে, সর্বীবের রক্ষক ভগবান 'মহেশ্বর 
আসবেন সেই সাষান্ততম সংপত্তির লড়ায়ে অন্ততম অংশ 


গ্রহণকারী হিসেবে । হিন্দুধর্ম তগবানকে অসীম অনন্ত 


বিশ্বব্দ্ধাপ্ডের মূলীভূত্ত শক্তিক্ূপে কল্পনা করে। তার 


এক গোলোক, এখনো আমরা বিজ্ঞানের, সাহায্য নিয়েও 
সেটাই সম্যক জেনে উঠতে পারিনি] এমনি যখন অবস্থা 
তখন যদি কেউ বপেন, সেই অসীম অনন্তের একমাত্র 


অধীশ্বর আকাশ থেকে উজ্জগ' রথে চেপে ছুটে আসছেন 
' অগ্ুনকে সামরিক নিয়োগ দান করতে, তবে সেই 


বাতুলকে উন্মাদ ছাড়া আর কী ভাবা যেতে পারে? 


দেব প্রতিষ্ঠ। এচাবে অসস্তব বুঝে বুদ্ধিমান যদি কেউ “ 


বলেন, আসলে দেবতার অংশটি প্রক্ষিপ্ত এবং কবি কল্পনা 
ও অভ্ভুনকে মস্ত হিরে| বানানোর জন্যই এ সর করা 
‘হয়েছিল ; তাহলে আমার উত্তর, রামায়ণ মহাভারতের 


যুগে দেব দেবতা নিশ্রে অমন ছুঃ সাহসিক কাব্য করার 


প্রকৃত অবসর ছিল কি { যখন মানুষের জাবনে ধর্মের 
প্রাধান্য জীবমচর্যার সকল দিককেই নিয়ন্ত্রণ করছে, তখন 
ধর্ম ও দেবতা নিয়ে বর্লগাহীন কল্পন] এবং সামান্ত মাহুষের 


(রাজস্যবর্গও সে যুগে. ধর্মীয় নেতাদের তুলনায় সামান্ত . 
. মানুষ) প্রতিষ্ঠার জন্তু দেবতাকে ছোট করায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ 


কষ্ট হওয়াই ছিল বরং স্বাভাবিক ।' 


সুতরাং মহাভারতে কধিত দেবতাদের দেবতারূপে 
মানতেই ও মানাতেই হবে। শুধু এই আত্মতুষ্ঠির জন্য 


একটা অবাস্তব ও উদ্ভট কল্পনাকে আর ' প্রশ্রয় দেওয়। যায় 
না। 8. he 

ঈশ্বর সর্বকালে আমাদেরই কল্পনার ্ী। প্রাচীন 
প্রপিতামহগণ উন্নত জ্ঞনবুদ্ধির অধিকারী একদল আকাশ- 
চারা হৈজ্ঞানিককে নুঝতে ' মা পেরে কেবলমাত্র বিভ্রাপ্তির 
বসে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন দেবার আসনে । আকাশচারী 


নভাশ্চরদের কতিপয় প্রধানকে মেনে নিয়েছিলেন” তার! 


প্রাকৃতিক ঘটনাৰলীর নিয়স্রকরূপে | সম্ভবত বুদ্ধিমান 
নভশ্চরগণই তাদের মনে এমন ভয় বিল্রান্তি ও তক্তির 


সঞ্চার করিয়েছেন নিঙ্গেদের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্ত.। সেই 
দেবপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠায় যেসৰ পৃথিবী পুত্রের তথাকনিত৷ 
দেবগণের সহায়ক হয়েছেন প্রভুত্বাভিলাষী দেবতারা 
তাদের মধ্যে বণ্টন- করেছেন কিছু বৈজ্ঞানিক বন্ত্রপাতি। 
প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তাদের ভগবৎ দর্গনকারী পয়গঘর পদে | 


পা 


+4 ” . 


. বৈজ্ঞানিক কলকারখানা। 
অনন্ত সাআজ্যের মধ্যে আমাদের এই ভূমণ্ডলই যে কত সুত্র : 


* বিমানের কথা আছে। 


[ 


| 
, বৃদ্ধিমানরা পয়গন্ঘরদের ও নানি বিজ্ঞানের কোনো 
" প্ৰাযুক্তিক জ্ঞান। শুধু শিধিযে দিয়েছেন কিছু যন্ত্রপাতি ও 
অস্তরশস্ত ব্যবহার করতে। বলে দিয়েছেন, মম্তরগুলি মসপুত। 
সে, মন্ত্র বুদ্ধিয়াম তথাকবিত দেবতারাই জ্ঞানেন। তাই. 
পয়গস্বররাও দেখেছেন পি, সি, সরঙারের ম্যাজ্িকণ 
অ-বৈজ্ঞানিকের কাছে বিজ্ঞান ম্যাজিক ছাড়া আর কিছু 
নয়। আকাশচারী বুদ্িমামরাই শিখিয়ে গেছেন, ধর্মীকে ' 


- যতদিন ম্যাদিক করে রাখা যায়, ধর্মের দাপটও ততকালই 


স্থায়ী ; না হলেই পয়গম্বরের পৃজা! বিজ্ঞানীর পায়ে গিয়ে 


‘পত়ে। ধর্মী মন্ত্রগুপ্তি আর কার্যকর থাকে'না। 


বিজ্ঞানকে সেদিন কতিপরের মতলব হাসিলের হাতিয়ার 
করা না হলে পুরাণ যুগেই আমরা পেতে পারতাম 
মাজষকে অপেক্ষা করতে হ'ত 
না যুগ যুগ ধরে। কিন্তু দেবতারা তা চান মি | বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানকে ভীর| দ্বিতীয় কোনো তুবনেব গ্রন্থাগায়ে জমা করে. ' 


“দিতে আদৌ উৎস্থক ছিলেন না। কে আয় নিজের অস্ত 


অপরের হাতে দিয়ে প্রভৃত্ব হারাতে চায়। তবুণ্ছু 
তাদের দিতে হয়েছিল নিজেদেরই স্বার্থে । সেই কিছুর 


. মধ্যে কিছু টিছ বৈজ্ঞানিক আস্ত প্রধান । এ জন্তই আমরা 


দেখতে পাচ্ছি, মহাদৈব যেকালে গ্সুনকে তেল্পোক্রির' 
অন্ত দান করে বাচ্ছেন, সেকালে ভারতের সভ্যতা মুখ্যত 
কৃষিদীবী। বৈজ্ঞানিক উন্নতির কোনে! খবরই নেই, অথচ 
মনে, রাথতে হবে, বিঘানগুলি 

রাবণ তার, পুষ্পক রখ আনেন .কুবেবের কাছ " 
ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার প্রচলন ছিল না। অথচ" 


দেবদত্ত ৷ 
থেকে । 


ময়দানৰ ‘যুধ্ষিৱ্ৰের আশ্চর্য সভাগৃহ 'নির্মাণ.করেছেন। * 


আশ্চর্য সব পাথরের মন্দির তৈরী হচ্ছে, ব্যবহৃত হচ্ছে 
বিভিন্ন ধাতু। বিজ্ঞানের এক এক শাখায় আশ্চর্য উন্নতি' 
অধচ সাধারণের জীবন অন্ধকারে আবৃত্ত! এই বৈষম্য 
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে সম্ভব নয়। কিন্তু সভ্যতার 
সংস্পর্শ হীন ছুর্তে জঙ্গলেও অজ্ঞ বস্তু" মানুষদের অবাক 


. করে আম্র1 বাজিরে আনতে পারতাম টেপ রেকর্ড,রে ডিও, 


চালিয়ে আনতে পারতাম যে কোনও আধুনিক যানবাহন ৷, 
বন্তরা তাতে বন্তই থাকত, অথচ ব্যাটারি চালিত বৈজ্ঞানিক 
সরঞ্জাম তাদের সামনে ম্যাজিকের মতই ব্যবহার করে 
নিজেদের সর্বশক্তমান ঈশ্বর প্রমাণ করে আসতে বৈজ্ঞানিক 
মাছের কিছুমাত্র বেগ পেতে হত না। তখন যদি টেপ ॥ 
রেকর্ডকে তারা দৈববাণী ভাবে, রেডিও সঙ্গীতকে মনে 
করে স্বর্েশ্টার সর, পরী, তবে তাদের দোষ দেওয়া যায় 
না) তাদের বুদ্ধিমান কয়েকজনের হাতে কিছু, ডিনামাইট 
দিয়ে দেওয়া যায় যদি, আর তাই নিয়ে তারা পাহাড় 
ফাটিয়ে রাস্ত৷ বানিয়ে বন্ত দেশবাসীদেনর যদি বলে, তপস্যার 
দ্বারা দেবতার আশীর্বাদ লাভ করে তারা যে শক্তি সঞ্চয় 
করেছে, এ হ’ল তারই প্রকাশ, ইচ্ছে করলেই তারা সৃষ্টি * 
ধ্বংস করে দিতে পারে ;.ত্তবে সেই বস্তু পয়গন্বরের পায়ে 
ওদের গোঠীপতি কি-মাথা মুইয়ে দিতে বাধ্য হবে না?" 


পুরাযুগে পৃথিবীর পরগম্বরর! তপস্তালক্ধ শক্তি সংগ্রহ ' আসতে হল। 
২ রি 


i: 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৭শে মে ১৯৭৭- 
করে আসত্তেন পর্বত শিখর বা নির্জন প্রদেশ থেকে, আজ 
যা সম্ভব হয় না। ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান্রা প্রধানত পর্বতেই 
শিবির গাড়তেন"। আমাদের মুনিরা তো বটেই, মোদেসও 


পর্বতে গিয়ে দেবতার ৰাণী শুনে এসেছেন । 
ইলেকিয়েলোর দেব দৰ্শন ঘটেছে কোবর নদীর তীরে । 


তৰে ভারতীয় দর্শন ও ওল্ড টেস্টামেপ্টের মধ্যে পার্থক্য ' 


আছে । ওল্ড টেস্টামেন্ট আকাশচারী দেবতাদের যেমন 


, ভাবে দেখেছেন, যেমন নির্দেশ পেয়েছেন, যথাষথ তারই, 
' . প্রতিবেদন রেখে গেছেন তার ওপর সর্বত্রই কোনো 


কাব্য ও দর্শন চাপান নি। বিন্ধ আর্য! দর্শনের কারবার 
করছেন বহু হাজার বছর । তাই শ্িনপ্রহের বৈজ্ঞানীদের, 


ব্যাখ্যা তাঁর] দিয়েছেন দর্শনের তত্বের সঙ্গে নতশ্চরদের . 


একাকার করে নিয়ে। 
দেহধারী দেবতারা কাল্পনিক প্রকৃতি-দেঁবভাদের স্থানে 
অভিষিক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন 1; ওল্ড টেস্টামেন্টে 
দার্শনিকতা, কম তথ্য ' বেশি। হিন্দুদর্শন, অতি লুক 
বৈজ্ঞানিক বক্তষ্যকেও দার্শনিক কাব্যের বিষয়ৰবপ্ত করেছে। 
কথ্য কথার অনেকদুত্ব এসে পড়েছি আমর! । - ফলে 
মহাদেবের হিযালঙ্ আগমন সেই প্রধন্ন পৃষ্ঠাতেই ঠেকে 
আছে Ly 
বর্গ বা মোক্ষ তার ক্যজ্ফিত নয়; অনু যুদ্ধার্থা, এই 
সংবাদে প্রীত মহারদেধ হিমালয়ে এসে অবতরণ করেছেন । 
একটি উন্নত সামরিক শিৰিরের ' দায়িদীল অধিকতার 


মতই মহাদেবের স্থচতুর পূর্বাপর আচরণ ৷“ নেপথ্যে থেকে 


ইতিপূর্বে তিনি' পরীক্ষা নিয়েছেন অরচ্ছুনের ধৈর্য । এক- 


নিষ্ঠর্তা, সাহস, মনোবল ও কষ্ট সহিষ্ণুতার। এই পরীক্ষার ' 


মেয়াদ ছিল সুদীর্ঘ চার মাস কাল। তারপর দুখে যখন 
শুনেছেন, অর্জুনের একাগ্রতী, অতুলনীয়, পে রণে ভঙ্গ 


| 


দেওয়ার মত সাধারণ প্রাণী নয়, সামরিক সাহায্য লাভের 


জন্ত একাকী সবরকম কৃচ্ধু সাধনার প্রস্তুত, তখনই মহাদেব 


আসছেন নিদ্দে। অভুনের সাক্ষাৎ সম্মুখে । 

প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, ধ্যানে নয়, মহাদেবকেও সংবাদ 
সংগ্রহ,.করতে হয়েছে দূত মুখে। প্রথম বেদ্যাস, পরে 
দেব শিবিরের অহ্গত তপোধূনগণ মহাদেবের কাছে সংবাদ 
আহান প্রদান করেছেন। এ ব্যাপারে কোথাও কোনে! 
অলৌকিকতা নেই। এখানে শুধু ছুটি তথ্যগত উল্নন্ফন 
আছে। অর্থাৎ তথ্যগত কুজহীনতা কাব্যিক অলৌকিকতা 
সৃষ্টি করছে। এক মহাদেৰ তখন কোথায়, ‘কৈলাসে, না 
মহাকাশে অবস্থান করছেন, ত! আমাদের বলা হয়নি! 
ই, তপোধনগণ’ সেখানে কেমন করে উপস্থিত-হলেন, 


কবি সে খবরও বেমালুম চেপে গেছেন। 


যেখানেই থাকুন, মহাদেব বথাশীত্র ইন্াকীল পর্বতে | 


এসেছেন। এসেছেন সন্ত্রীক। উমা দেবী-সহ.। মহাদেৰ 
জানেন, সামরিক ঘটাশিটা হ’লেও তিনি তার নিজস্ব 


শিবিরেই সুরক্ষিত আছেন । আলছেন তার শিবিরে 


একজন বৈদেশিক মানব রাজপুত্রকে সামরিক শিক্ষার্থী 

দে | 
হিসেবে "নিয়োগ . করতে | উদ্দেশ্য, নিষ্ঠা পরীক্ষার পর 
এবার দ্বিতীয় স্তর, .অন্ুনের শক্তি পরীক্ষা নেওয়া) 


সামরিক কাজে চাটুকার নিগ্পোগ করলে চলে না, 'প্রার্থাকে , 
' সবরকম ভাষে পরীক্ষা" করে বাজিয়ে নিতে হয়। তাই 


উন্নত সামরিক আব পৰ দ্বোধিপতিকে সামান্ত এক 


' কিরাতের ছনুবেশ ধারণ, করে অনু নের শক্তি পরীক্ষা করতে 


সে জন্যই কি এঙ্যবের উপনিষদের 


(চলবে) 


~~ 


~~ 


সি 


+ 


বাংলায় মাটিতে । 


fF 


দর্পণ || শুক্রবার ২৭শে মে, ১৯৭৭ 


সংগ্রামী এক্য ছাড়া বাচার পথানেই 


আবেদন এক্যের। এই অভাগ! 
বাংলাদেশের বাচবার আর কোন 
উপায় নেই, বিরাট সংগ্রামী এক 
ছাড়া | কারা এক হতে পারে ? নড়তে 


পারে এই চরম অরুরী লক্ষ্য নিয়ে? ' 


ধারাই বাংলাকে,ভারতকে ভালবাসে । 
যারাই তাদের রুজিরোমগার হোগায় 
তাদের ভাষা বা 
ফর্ম যাই হোক না কেন। এক হতে 
পারে তারাই যার], ভালবাসে বাংলার 
প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিদ্রোহ 
করার এতিহ্যফে । তাদের ,কাছেই 
'এইভাক। ' 

বিরাট সংকটের মুখে আদ 
পশ্চিমবল | গত ৩* বছর ধরে 
এদেশের জনগণের দারিদ্রের সংগে 
“তাল রেখে বেড়েছে বেকারী |: উঠে 


গেছে বা . বন্ধ হয়েছে _ কারখানা, 


'অফিস। বিদুৎ ঘাটতি বাড়তে বাড়তে 
হয়েছে চিরস্থায়ী, হালকা .রাঅনৈতিক 
। বিভেদ ভাগ করেছে মজুর আর চাষী- 
' দের | এদেশের শিল্পের মেরুদণ্ড পাট, 
ইঞ্জিনিয়ারিং, চা। সেই শিক্পগুলি 
“থেকে প্রথমে বাঙ্গালী মালিক হয়েছে 
বিতাড়িত তারপত্র , তাদের শুষে 
বানানো হয়েছে স্থায়ীভাবে “অসুস্থ*। 
নিল ভূমে পরবাসী বাঙ্গালী আজও 
*রেফুজী*_-ছিটুকে বেড়াচ্ছে ক্যাম্প 


_ "থেকে ক্যাম্পে। 


এই প্রক্রিয়! তীব্রতর হতে চলেছে । 
কারণ কেন্দ্রে আজ যারা 
আলল দখলদার, তাদের ষাটের দশকে 


! bl 
আর এস এস 
আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে 
আর, এস, এস ও হঠাৎ নেতা ডঃ 
শুবরদ্ষণ,ম স্বামী সম্পর্কে সামান্য বক্তব্য 
রাখতে চাহ ৷ জনত! সরকার নির্বাচিত 


' হওয়ার পরই কারণ যেন রাতারাতি 


এই বিতকিতত সংগঠনটির উজ্জল ভাৰ- 
সৃতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে 
লেগেছেন। গান্ধী হত্যা কলক্ষিত 
এই উগ্র মুশগাম বিরোধা ও কমিউনিষ্ট 
বিরোধী দলটি 'যে. ভারতের অন্যতম 
ফ্যাসিই সংগঠন তা কংগ্রেস ও 
কমিউনিষ্ট সকল দলই স্বীকার 'করে। 
এই দলটির পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি অফিস 
ছাড়া আর কোন অস্তিত্ব নেই। আজ 
হঠাৎ এই .দলটির কেন্দ্রীয় নেতাদের 
এখানে আগমন, প্রাদেশিক নেতাদের 
“বিবৃতি সব কাগজেই অত্যন্ত গুরুত্ব 


_ দিয়ে ঘন খন প্রচারিত হচ্ছে, আর 


সেই সঙ্গে ম্যাটিনী আইডল করে 
তোলা হচ্ছে ডঃ স্বামীকে প্রচার যন্ত্রের 


- আধ্যমে। 


আর, এস, এদ,:এর অন্ততম 


_ সংগঠক ডঃ শ্বামীর সব রকম বিবৃতি ও 


' ক্ষমতার ' 


ছিল তীব্র বাংল! তথা পূর্বাঞ্চল বিরোধী 
ভূমিকা । সেই ষাটের দশকে যে 
ব্যক্তিবর্গ বাংলার স্বার্থ বেচে দিখেছিল 
কেন্দ্রের ছকুমনামাক্ তার! আঙ্ছ আবার 
হাত বাড়িয়েছে মীবঞ্জাফরের মসনদের 
দিকে । 

প্রমাণ? প্রমাণ গত মাত্র ৩৫ 
দিনে দিল্লীর সরকারের! কার্যকলাপ ৷ 


তার কয়েকটি মঞ্ীর দিচ্ছি 


১] ফরাক্কাঃ গঞ্চার যে জল 
সপ্তীব্নী কপে কলকাতা ও হলদিয়ার 
প্রাণ সঞ্চার করতো, সেই জল ও'বা 
চুক্তি করে দান করে দিয়েছেন। তিল 
তিল করে মরবে কলকাতা মহানগরী । 

২। "হলদিয়া বার: তাই 
জন্মালে! মৃত্যুর শমন হাতে নিয়ে। 
হুলদিঘা পেট্রোকেমিকাল £ 


৮১৩] 


হলদিয়াতে তৈন শোধনাগার থাকা 


সত্বেও, পেট্রো কেমিকাল শিল্প ওখানে 
হবে না। হবে বিদেশী মাঁলিকনায় 
বোম্বাইয়ে। (বিজনেস ষ্ট্যাগার্ড 
২৯ ৩০.৪,৭৭ ) + 
দুর্গাপুর ইস্পাত: 
সম্প্রসারণ হবে ন! | ভবিষ্যতে ইস্পাত 
বিনিয়োগ হবে কুন্রেমুধ ধৰ্চে বিদেশীর 
কাছে গচ্ছিত । 
৩১, ৩১৭৭) 
চা শিল্প ঃ , যেখানে প্রা দু-লাখ 


'ৰাঙ্গালী মজুর কা করে তার উপর 


বসলো রগানী শুক ও কোটা। 
পাট শিল্প: যার উপর ২* লাখ 


বাঙ্গালী চাষী ও প্রায় ২৩০,০০5 স্বার্থে এই উন সরকারের ৯ থেকে শ্রমমন্ত্রী এবং সবাই এতো 


ও ডঃ ুব্রক্ষণযম 


ছবি ছাপানোর প্রতিযোগিতা চলছে 
কষেকটি সংবাদপত্রের মধ্যে । একটি 
কাগজ তো আগ ৰাভিয়ে তার ধারা- 
বাছিক রোমহর্ষক জীবনী ছাপিয়ে 


‘তাকে রাতারাতি রেডিমেড হীরো। 


বানিয়ে দিল। একদিন ঠিক এ রকম 
ভাবেই এই কাগন্গগুপি সঞ্জয় গান্ধীকেও 
ভ্রাতীয় নেতা বানিয়ে দিষেছিলো। 
কিন্তু, অর্গনীতিতে পণ্ডিত এহ নব 


লোকের 


কারখানার ' 


(বিজনেপ ষ্ট্যাণ্ার্ড, 


বাঙ্গালী মনুহ নির্ভর ঈদতার পুজি 
পাবার পয বন্ধ করা হচ্ছে। 

পাতাল রেল $ যাতে . অসংখ্য 
বাঙ্গাপী কাজ পেয়েছে, অনেক ছোট 
ব্যবসায়ী বাজার পেয়েছে, লাখ লাখ. 
কলকাতা! নাগরিকের কাছে ধার ভীষণ 
প্রয়োজন: তাকে বন্ধ করার অন্ত 
ঘোষণা করা হয়েছে যে !এট! “ৰাজে 
থরচ*। (বিজনেস ষ্ট্যাপ্তার্ড, ৩০, ৪, 
৭৭)! 

দ্বিতীয় হুগলী ব্রীজ £ যেখানে, 
২* লক্ষ লোকেয শহর দিল্লীতে সাত 
সাঁতট! ব্রীজ ‘গড়তে কুণ্ঠা হয় নি, 
সেখানে কলকাতা-হাওড়ার দেড়কোটি 
আঁৰশ্যিক এ ত্রীর্জকে 
ঝোলানো! হয়েছে অনিশ্চয়তার ফাদে। 
(ফিনানিয়াল এক্সপ্রেন ২৮, ০, ৭৭) 

নতুন রেলপথ £ মার্টিন লাইন, 
সুন্দরবন লাইনের দ্বপ চুরমার করে 
নতুন. রেলমন্ত্রী বলেছেন যে এগুলে! 


, তিনি ফের থতিযে দেখবেন ' 


বরাদ্দ: পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় 
পশ্চিম বাংলা পেয়েছিল (জন পিছু 
হারে) পাঞ্জাব বা হরিয়াণার অর্ধেক । 


' সে ব্রান্্ও,২* থেকে ২৫ শতাংশ 


কমানো হয়েছে। ছাটাই “হয়েছে, 
সি, এম, ভি.-এর বরান্দ। 

বাংলাকে এইভাবে বঞ্চিত বরে 
যদি ভারতের উন্নডি হোত তাহলে 
বাংলা সেই ত্যাগ মেনে নিতো । 
অতীতে,বহুবার মেনেছে । কিন্তু কার 


স্বামী সম্পকে 


সবহারার একনায়কতন্ত্ এই তত্ত্বকে 


বাতিল কঃতে হবে। তিনি বোধহয় 
জানেন না এই অত্টিই হল 
মাকলবাদ। 


"আর বাস্তব ঘটন! হল, যে সব 


কংগ্রেসী গুণ জনতা পার্টিতে ঢুকতে 


পারে নি তাদেরকে হুকৌঁশলে 
কমিউনিষ্ট বিরোধী জিগির দিয়ে আর, 
এল এস, সংগঠিত করা হচ্ছে এই 


শ্বামীজি যে রাজনীতিতে এখনও শিক্ষা- * আশ্বাস দিয়ে *ঘে জনতা পার্টি ও 


নবাশ একটি বাল্যখিল্যর মত 


' উত্ধি করে” বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি 


তাত্বিক নেতা তওয়ার. থেকে তাকে 
বরং .(০০৭? মার্কা খোম!ঞ্চকর নায়ক 
হিসেবেই ভাল মানাবে 

আর, এস, এস,এর আর এক 
নেতা বালা সাহেব দেওরাসগ শেষ 
পর্যন্ত ডঃ স্বামীর এই প্রগলত উক্তি 
ঢাকার ভজন্ত . বলতে বাধ্য হয়েছেন 
মার্কসবাদীদের সঙ্গে'শর্ভাধীন সমঝোতা 
করবেন! অবশ্য এ প্রসঙ্গে তিনিও 
একটি অর্ধাচীন উক্তি করে 'ফেলেছেন, 
তা হল রুমিউনিইদের মার্কসবাদের 


আর, এশ, এল-এর কোন তক্ষাৎ 
নেই'। এবং এই কারণেই আর, এস, 
এস এর লভাগুলিভে জনতা নেতাদের 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে | এবং এই ভাবে 
সরকারের একট] জঙ্গী সংগঠনে আর, 
এস, এলকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে 
ফেমন করা হয়েছিল জার্মানীতে না'দী 
বাহিনীকে ও মুসলীম লীগের মুজাহিদ 


ৰাখিনীকে এবং অধুনা কংগ্রেসের যুব 


কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ বাহিনীকে । 
জনগণ সচেতন ন! থাকলে, এই আর, 
এস, এসই কালক্রমে যুব কংগ্রেস ও 
ছাত্রপরিষদের ভয়াল ফপ নেবে।- 

| ভাস্কর মজুমদার 


. } 


দেধবে শুধু ঃ 
বিদেশ পু'জির স্বার্থ 


সামনের পাঁচ বছর £ঠলিক অর্থ- 


| দেশপ্রেম সাচ্চা নয় ওদের | 





আমল ক্ষমতাধাগীদের ইাতিহাস কি বেকার রেখে, কারখানা বদ্ধ করে, 
দেখায় }. কি দেখায় ওদের ঘোবিত উদ্লধনকে স্তব্ধ করে, বাংলার চাষী- 
'আয়কর, আমদানী-রপ্তানী লাইসোম্সং মজুরকে পিটিয়ে ভারতবধ এগোতে 
নীতি? ওয়া দেখায় যে এই সরকার পারবে না। তাই শুধুমাত্র বাংলার 
এ : 

(এবং রাজ্যে রাজ্যে bh বদের) শ্বার্থে নয়, গোটা ভারতবর্ষের তাগিদে 


এক হতে হবে বাংলার স্বাধিকার ও ' 


দেশী দেশ জোড়া-পুজিপততি সমৃদ্ধির জন্ত লড়াই করতে। ' 


পরিবারদের স্বার্থ / - ২. আরো একটা ছ'শিল়ারী £ রাজনীতি 
বিরাট জমি-মালিকদের স্বার্থ। “চলে ক্যাডারশক্তি দিয়ে। কংগ্রেস 

দেশ বু বু খ 1 K 5 
i) ৬ টং রা সি, এক, ডি, এস," পি, কাক্ষরই 
ও হা, মালক- 'ক্যাড়ায় নেই। ষগ্তান গণ্ডা, যারা 


বার্থ । তা বদি দেখতো তাহলে দেশের 
] কেশর, দুলিয়ে, লাল সবুজ খামির 


অসম বিকাণকে তীব্রতার মুখে 

ঠেলতো মা ওরা 'তাঁ যর্দি' দেখতো. মেখে “জনতা দলে” ভীড় করেছে 
' তাহলে থামাবার চেষ্টা করতো বাদার ‘তার! ক্যাডার নয়। কেন্দ্রের ক্যাডার 
সঙ্কোচন্‌। চাষীর স্বার্থ দেখবে না ওরা । হেৰে আর এস, এস, | আর, এস, 
দেখবে-ন। বলেই ভড়িঘড়ি ঘোষণা! : এল, আসছে।'. ভারতের সবচেয়ে 


ভূমি সীমা কমানো হবে না। (ষ্রেটস- 
ম্যান ৪১:৫১ ৭১) 
সেই কারণেই ওদের অঙ্গীকার £ 


বড়, সবচেয়ে সংগঠিত, সবচেয়ে সশস্ত, 
সবচেয়ে অগতান্ত্রিক ও প্রগতিবিরোধী | 
সংগঠন এই আর, এস, এস । সৈন্ত- 
বাহিনী সি, আর পি, বি, এস এফ ও ৷. 
পুলিশে তাদের আছে বিরাট 
অনুপ্রবেশ । জাতি উৎপীড়ন, হিন্দী 
চাপানো, অনবরদপ্তি ধর্মাস্তরকরণ, ধর্মঘট 
ভাঙ্গা, বামণদ্ী হত্যা সবই এদের 
আদর্শ-নীকত | বুক ফুলিয্লে: এসব 
করবে ওর! । জগদীবন রাম, বহু্ণা, 
ফারনাপণ্ডেস, দপ্তবতে বা! চন্দ্রশেখর যদি 
আর, এস,এসের কাছে মাথ৷ মীচু না 
করেন তাহলে উৎখাত হবেন তার)। 
ভয়প্রকাশজী এ বিপদ বোঝেন। তাই 
মৃত্যুপথৈর যাত্রী হয়েও পান্টা সংগঠনের 
গোড়াপত্তন ক৫লেন তিনি। ( টস" 


নৈতিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন 
করার চেষ্টাই করা হবে না। (ইক- 
নমিক টাইমস, ২৬১ ৪) ৭৭) 

দেশের দেড়কোটি বেকারের ' জালা 
এরা জুড়াবে 'না। দশ বছর বা. 
আরো ছটো ভোটের অন্ত অপেক্ষা 
করতে বগা হয়েছে বেকারদের | 

মভুরদের স্বার্থ দেখবে ন! ওরা তি 
তা যদি দেখতো তালে ইস্পাত মন্ত্রী 


ডুয় দেখাতেন না শ্রমিকদের । বলতেন 
না ষে"শান্তশিষ্ট থাকো, নইলে আগের 
চেয়েও প্রতিহিংসাময় এমারজে্দী 
নামাবো | .(হকলমিক টাইমস, ১১, 
৪, ৭৭) | 
 গৃয়ীবের স্বার্থ দেখবে না ওরা। 
তাই তো ৪৪ কোটি ভূখা-নাঙ্গার দেশে | 
বেবানে লাধধানেক লোক শুধু চরম. এই সব দেখে, দেনে, বুঝে তই 
বিলামিতায় পয়স! ওড়ায়, ওর! বাতায় আমাদের আর্ত আবেদন ই এক 
ত্যাগ, অন্ছিববৃত্তি আর কদ্ছ গাধনের হোন লড়াই-সু₹ করুন।। যারাই 
Lit টু ৰাংলার মাটিতে রুট-রুজ্রি পাম, 
জনগণের ভন্ত নয় ওদের গতর চি রথ গাছে বাংলার সমৃন্ধিতে। 


তা যদি হোত তাহলে হিংসাশররী আর 
এস, এসদের বেকসুর, খালাস করে, এক হোন! সরকারী কমকাঠি মিড 
বাংলার. বিপ্নধাদের কাছ পেলেও ওরা ইতিহাসের ধারা বদলাতে , 
থেকে হান প্রতিশ্রুতি চাইতো না পারবে না। আল দেশর! শ্বাধীনত! . 
“এরা। জাতিদের সম্মান দেৰে না চাইছে, জাতিরা চাইছে মুক্তি, জনগণ 
ত দতে বাং 
এরা। তা যদি দিতো ভাহলে বাংলার থে আছেন বিপ্লব দন্ত । তাই 
পি, পি, এমকে ৮*ট] বিধান সভা সমর্থন লে লড়াই 
রি ল 
সীটের জুতো মারতে। না ওরা । লড়াই ছু হয 
পাবেই। দরকার শুধু দেশের প্রতি 
ভালবাসা আর সাহস। আশ! করি, 


সৎ ষদ্দি 
হোত 'তাহলে এতগুলো চিহ্নিত লি, 
আই, এ, কর্মীদের ওর। মন্ত্রিসভায় স্থান এই ভালবাস! আর লাহস আপনাদের 
নেই ভর সাতেই এই চিঠি? 


স্ুধস্ত বায় 


' ম্যান, ১, ৫, ৭৭) 


১৫০০০ 


দিতো না। ' আছে। 


বাংলাকে বঞ্চনা করে, যুৰশক্তিকে । EE. 


টি রথ 


চক্র 11 


_ গ্ৰন্থ সমালোচনা! 


একটি ' উল্লেখযোগ্য গ্ৰ রন্তু . 
«1. আভা চক্রবর্তা - | 


দ্বীপঘয় ভারভের প্রাচীন 
সাহিত্য হিমাংশু সরকার । ফার্ম 
কে-এল মুখোপাধ্যার | পৃঃ ৪১৯ ॥ 

'্বীপময় ভারত বলতে আম্দামান 


থেকে ইন্দোনেশীর দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত 


সমগ্র অঞ্চল বোঝালেও লেখক 
বিশেষ করে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জকেই 
বুঝিয়েছেন | অবশ্ত মাঝে মাঝে শ্যাম, 
কম্বো এবং চম্পার উল্লেখ আঁছে। 
ইন্দোনেশিয়ার ভাষা সংখ্যা ২৫০-এর , 
কাছাকাছি। এর মধ্যে ৰলিঘীগীয় 
কৰি ভাষার সাহিত্য প্রাচীন সংস্কৃত 
প্রতাবিত। জাভার প্রাচীন ভাবা 
যৰ্দীপীয় নামে পরিচিত। এই ভাষার 
প্রাচীন সাহিত্য গ্ভে এবং পছ্যে। 
স্রীষ্টীয় যুগের প্রথম দিকে ভারতীয় 


" অভিষাত্রীদের সংগে ভারতীয় ভাষা, 


সংস্কৃতির 


ধর্ম, দর্শন এবং সাহিত্য পূর্ব ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্গুলিতে বিশেষত ইন্দোনেশিয়া : 
কম্বোজ, মালয় এবং শ্যামদেশে ছড়িয়ে 
পড়ে। এর সংগে গিরেছিল বৈদিক 
ও" ব্রা্ঘণ্য সাহিত্য এবং সংস্কৃত 
মহাকাব্য দুটি । প্রাচীন বাজাদের 
শিলালিপিগুলিতে এই তাবাগুলির 
প্রাচীন নিদর্শন রক্ষিত 'আছে। 
ভারতীয় রাজবংশ্ৃগুলির উপনিবেশ 
স্থাপনের সংগে সংগে ভারতীয় ধর্ম, 
সাহিত্য এবং সংস্কৃতি যবদ্বীপ, বলিদ্বীশ 
শ্যাম এবং কথ্োজে বিস্তার লাভ করে। 
প্রথম ছটি.দেশ অর্থাৎ বর্তমান ইন্দো- 
নেশিয়ার প্রাচীন সাহিত্য এবং তার 
উপরে ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব 
আলোচ্যমান গ্রন্থটির উপজীব্য | রা 
স্থাপন, উপনিবেশন এবং বহির্বাণিজ্যের 
মাধ্যমে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য এবং 
প্রভাব, মালয় এবং 
সিদ্দাপুরেও বিস্তৃত হয়েছিল।" এই ' 
সাংস্কৃতিক বাণিক্গ্য বৌদ্ধ যুগে আরো, 
খ্যাতি লাভ করেছিল। 

,বোরোবুদর এবং আক্কোর ভোটের 
ভাক্ষ্ষের কথা শিক্ষিত ব্যজিমাত্রেই 
জানেন । এই অঞ্চলের ভাষা এবং 
সাহিত্যে সংস্কৃত ও পাপির প্রভাব 
আমাদের কাছে হুপরিজ্ঞাত ছিল না। 
কেবল বাজনৈত্তিক, নেতাদের নামের 
মধ্যে সংস্কৃতের অবশেষ দেখা গেছে 


" য্মেন স্বর্ণ, শমিষিজজ বিপুল সংগ্রাম, 


' জেনারেল কাত্তিকেরন ইত্যাদি | 


আগম-সাহিত্য, পুরাণ ইত্যাদির - 
চেয়ে মহাকাব্য ছুটির প্রচলন সাংস্কৃতিক 
প্রভাবের দিক থেকে অনেক বেশী 
গুরুত্বপুর্ণ। যোগীশ্বর রাজ! ভর্তৃহরিকৃত 
বামায়ণের অনুসরণে তার রামায়ণ 
কাফাবিন রচনা করেন | মহাভারতের 
অনুবাদে নির্বাচিত পর্বগুলির অনুবাদ 
যা সারসংক্ষেপ কর! হয়েছে। 


ঢ 


এর চেয়ে বিস্তৃত আলোচনা এর আগে 
“কনো: দেখেছি স্বরণ হয় না! ? 

তৰু শ্বীপষয় ভারত, কথাটা একটু 

বিপথগামী করতে পারে। 


' এইসব কাহিনীগুলিই পরবর্তাকালে .ভাষা এবং সাহিত্যের দ্বার! প্রভাবিত 


্রাঙ্থানান এবং আক্কোরের মন্দিরগারে 
প্রস্তর ভাস্কর্যে রূপময় হয়েছে । 

| 'ইল্দোনে শিয়ায় 
প্রথমে স্থানচ্যুত হয়েছিল বৌ ধর্মের 
দ্বার] এবং পরে দ্বিতীয়টি হয়েছে ইস- 
লামের দ্বারা। কিন্ত এই ইসলাম 
আরব বা ভারতের মত নয়-_একৈ 
বলা যার বৌদ্ধ ইসল]ম ৷ ধর্মের চেয়ে 
ভারতের স্থায়ী দান ভাষা, সাহিত্য 


হিন্দু সংস্কৃতি ' 


' হলেও এই-সৰ দ্বীপে সঙ্গে ভৌগো-. 
লিক বা এতিহাসিক দিক থেকে 
ভারতের কোন কালেই কোন ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক ছিল ন1) হিন্দু বা বৌদ্ধ উপ- 
নিৰ্শেগুলি কথনে। মাতৃভূমির সাআল্য- 
ডুক্ত ছিল ন! সংস্কৃতি এবং নীতিগত 

যেই 

. হিসাবে বইটির অন্য নামকরণ বাঞ্ছনীয় 


ভাবেও তারা চিরকাল শবতম্র । 


এবং সংস্কৃতিতে | এই অঞ্চলের ভাষা- 


গুলির সংস্কৃতমূলক শব্দের ভাগ কোন 
কোন জায়গায় শতকরা ৪০ থেকে ৬* 
পর্যন্ত । তার পরেই আসে মহাকাব্য- 


ইতিহাস, পুরাণ এবং বৌদ্ধ কাহিনীর 


প্রভাব! সংস্কৃত শব্সন্তায় ভাষাকে 


গতি দান করেছে। আর ইতিহাস 


(মহাকাব্য) পুরাণ এবং বৌদ্ধ কাহিনী- 
গুলি একট! . বিশিষ্ট জাতীয় 
মানসিকতা (৪65০3) তৈরি করেছে 
যেমন করেছিল গ্রীক এৰং লাতিন 
সাহিত্যের" মাধ্যমে খ্রীষ্ীয় ধ্যানধারণা 
মধ্যযুগের ইউরোপে । 

স্মরদ হন' অস্ত্র ইত্যাদি আখ্যান এবং 
নীতি কাহিনীর প্রভাব একট! বিশেষ 
জাতীয় উপকথা বৃত্তির জন্ম দিয়েছিল 


. যার সংগে মিশ্রিত হয়েছে পোলি- 


নেশীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিম উপকথা- 
গুলি। 


তঙ্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব। বৈদিক এবং 


- আর্েতর সংস্কৃতির সংঘাত এবং 


সংশ্লেষের ফল যেমন ভারতের বিবিধ 


ভাষা সাহিত্য এবং সামগ্রিক সংস্কৃতি, 


তেমনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই দেঁশ- 
গুলির । অবশ্য এই সংশ্লেষে দেশ 
আদিম অদ্রক উপাদানগুলির 
ভূমিকাও কম নয়। তবে ভাষা ও 
সাহিত্যের দিকটাই লেখক সন্ধান 
করেছেন, সামার্গিক বা জীবনীচরণের 
দিকটা নয়। তা করতে পারলে এই 
অঞ্চলের সংস্কৃতি সামগ্রিক, ভাবে 
ভারতীয় জীবনচধার দ্বারা /কতবানি 
প্রভাধিত তার হিসাব কর! 
তবু বিশেষ জাতীয় মনোভূমি গঠনে 


এই সব দেশে ভারতীয় ধর্ম, এবং 
সাহিত্যের,ভুমিকার একটি "পট চিত্র,. 
‘ভাষা ও সাংস্কৃতিক. সংমিশ্রণে ,ও 
“বিকাশের এক বিস্তৃত, ও জটিল প্রক্রিয়ার . 


গ্রশ্থিযোচন লেখক করেছেন তার 


্রস্থটিতে। প্রচুর তথ্য আহরণ করে 
তিনি তার আলোচনাকে সমৃদ্ধ 
করেছেন। বর্ণমালা থেকে আরম্ত 


করে ব্যাকরণ, ভাষা এবং ষাহিত্যের 
বিস্তৃত বিবরণ তিনি ভুলে ঘরেছেন। 
ইন্দোনেশীয় প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে 


যেমন ক্মরদহন-কাব্যে কুমাহ- 
সম্ভব কাব্যের এবং কামন্দকতস্তরে পঞ্চ- 


যেত।' 


ছিল বোধ হয়। ' 
ও 


একটি উপন্যাস 


. শেষ রাতের স্বপ্ন: স্েত- 
কেউটে। শ্বেত কেউটে পাৰলিশিং 
কনসান, ২৭1৪৫ কে, এম, মস্কর, রোভ, 
টালিগঞ্জ, কলিকাতা ৭০০:৪০ | "দাম 


ময় টাকা। 
শ্বেতকেউটে ছদ্মনামে লেখকের 


এ পৃষ্ঠার উপস্থাস । নায়ক দেবব্ৰত - 
একজন উদীয়মান ফুটবল থেলোয়াড় kb 
হঠাৎ প্রেম, রি বিবাহ এবং জীবন 
ধারণের ' প্রয়োজনে চাকরির ৰদ্ধনে 
আটক! পড়ে তার মিনার জীবনে 


বিচ্ছেদ নেমে এল । দুর্তাগ্যক্রমে 


দেবব্রত গুরুতর অহুস্থ হয়ে পড়ল। 


ভারতীয় 


বরখাস্ত করে। 


মতা মত, 


দপুণ || শুক্রবার ২৭শে মে, ১৯৭৭ 


অবসরপ্রাপ্ত ব্রেলকহী"র আবেছন 


# ক 
আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত রেল- 


কর্ষচারী। ১৯৪৯ সাজে বে রেল- 


ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় তার একজন 


সংগঠক অভিযোগে রেলধর্মঘটের ঠিক 


* প্রাক্কালে আমাকে গ্রেপ্ধার করা হয়। 


দীর্ঘদিন, বাদে ১৯৫০ সালের 


৷ জাহুয়ারীতে আমাকে মুক্তি দেওয়! 


হয়। মুক্তির পরও কিছুদিন সাময়িক 
বরখাস্ত রেখে কর্তৃপক্ষ আমাকে 
আমি আবার চাকরী 
ফিরে পাই ১৯৫৩ সালে অনেক 


. লেখালেখি, আবেদন, নিবেদন এবং, 


সংগ্রামের পর কিন্ত আমাকে চাকুরীতে 
পুনর্বহাল না করে কর! হয় পুননিযোগ 
ফলে আমি যে কম বেতনের কর্মচাবীই 
হই তাই নয় দীর্ঘ চব্বিশ বৎসরে 
চাকুরীর নিরবচ্ছিন্নতা ব্যাহত হওয়ায় 
আমার পেন্সন বরাদ্দ কর হয় মাত্র 
আঠাশ: টাকা (যা বেড়ে সাকুল্যে 
বর্তমানে দাড়িয়েছে ৮৬ টাকায় ) এবং 
অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মচারীর! যে 
রেলগয়ে পাশ এবং চিকিৎসাদির 


+ সুযোগ স্ববিধা পেয়ে থাকেন তা 


থেকেও আমাকে বঞ্চিত করা, হয়। 


অবশ্য ' অনেক লেখালেখির পর, 


রেলওয়ে পাশ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত 
আংশিক হুযোগ সুবিধা কতৃপক্ষ 
আমাকে দিতে বাধ্য হয়েছে। 
অসম্মানজনক জেনেও কর্তৃপক্ষের 
এ পিদবান্ত গ্রহণে আমি বাধ্য 
হয়েছিলাম এই কারণে যে আমার 


অর মৃত্যুশয্যায় প্রিয়তমা স্ত্রী শ্যামলীকে « পরিবার তথন চরম আঁবিক সঙ্কটের 


, বন্ধু সকান্তর, হাতে "সমৰ্পণ করে দিয়ে 
চূড়ান্ত আত্মত্যাগের প্রমাণ রাখল। 
এই কাহিনী লেখকের 
এদার্ষয এবং সদিচ্ছার পরিচ্ছন্ন নজির 
একে স্বীকার করেও অন্ত প্রশ্ন থাকে। 
সেটা 
নিপ্রন্ৰ সদিচ্ছা উপন্তাসের শরীরের সঙ্গে 
ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেলে পার্বতী 
পরমেশ্বর সন্মিলন হত। সেটা হয়ে 
উঠ. পারে, নি। : 
সংলাপ বয়নের সঙ্গে স্বাভাবিক কার্য-. 


অগাধ 


উপস্তাসের শর্ত । লেখকের 


চব্রিত্র চিত্রণ, 
কারণের দিকে মনোযোগ দিলে লেখক: 
পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করতে 
পারতেন । লেখকের বিষয়-নির্বাচনে 
অনন্ত দৃষ্টি য়েছে, তিনি অনায়াসে এই 
দীর্ঘ কাহিনী রচনা করতে .পেরেছেন, 
ভবিস্কতে বপস্তাপিক হিসেবে তিনি" 
॥ যদি সংযম ও যুক্তিশীলতার দিকে 
আগ্রহ দেখান তাহলে তিনি লাভবানই 
হবেন এবং - পাঠৰ-সমাজে সমাদৃত 
হরেন। 


পল 


ভিতরে দিয়ে চলছিল এবং অর্ধাহার, 


অনাহার ছিল পরিবারের তখন নিত্য- 
সঙ্গী । এছাড়া আমি স্থির করেছিলাম 
যে এ প্রস্তাব গ্রহণ করার পরও আমি 
আমার উপর যে অত্যাচার হয়েছে 
ভার বিয়দ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব। 
বাস্তবিক অর্থেই আমি চাহুরীরত 
অবস্থায় বা অবসর নেওয়ার পর 
উভয়াবস্থাতেই বাষ্পতি, প্রধানমন্ত্রী 


রেলমন্ত্রী থেকে শুরু করে পূর্ব রেলের 


জেনারেল ম্যানেজার, পার্ধোনেল 
অফিসার এমনকি কাচরাপাড়। ওয়ার্ক- 
সপের ওয়ার্কস হুপারিনটেমেণ্ট সহ 
সর্বত্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুত্রে বিভিন্ন 
বাব আবেদন জানাই আমার উপন্ন 
যে অবিচার হয়েছে তার প্রতিকারের 


ন্ত। সংসদ সদশ্ত নীরেন ঘোষ পর্যন্ত 


একবার . আমার প্রসঙ্গ তৎকালীন 
রেলমন্ত্রী রামন্থভগ দিংয়ের গোচীভূত 
করেন, কিন্তু সমস্তই কাকস্ত 
পরিষেদনা |. | 

আজ যথন নয়া রেলমন্ত্রী অধ্যাপক 


যধু দণ্ডবতে ১৯৭৪এর ধর্মঘটে দণ্ডাজ্ঞা-! 


প্রাপ্ত রেলকর্মচারীদের উপর থেকে 


: সমস্ত দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে, 


সমস্ত তরফের ধন্তবাদার্ঘ হয়েছেন তথ' 


আশা করব আমরা একই প্রতিষ্ঠানের ll 


Ld 


কর্মচারীরা এবং একই দোষে 'দোষী 
সাব্যস্তের দলও একই বিচার পাব। 
আমি-দাবী করছি আমার পেম্সনের 
পুনযূল্যায়ন করা হোক আমার সমগ্র 
কার্যকাণের নিরিখে এবং আমি আরও 
দাবী ‘করছি যে আমার অঙ্জিত, 
বেতনের যে অংশটুকু: কেটে রাখা 


হয়েছে কম মজুরী দিয়ে তাও ফেরৎ, 
দেওয়া হোক। * | 
আমি আশা করব আমার 


শেষোক্ত দাৰীও গৃহীত হবে যেহেতু 
রেলমন্ত্রী সংসদে ঘোষণ1 , করেছেন 
জনত! সরকার নীতিগন্তভাবে মনে 
করে বোনাসহল ‘বিলম্বে প্রদত্ত 


বেতন, সেক্ষেত্রে অজিত বেতন ফেরৎ. 


দিতে তার কোন কার্পণ্য থাকাই 

উচিত নয়। 
এই পর্যায়ের সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে 

রমেশচন্দর কু 

কাচরাপাড়। 


ললিত৷ চ্যাটাঁজীর 

প্রতিবাদ প্রসঙ্গে 
সরি ১৫্ই এপ্রিল যার 
লোলিভা চ্যাটাদার প্রতিবাদ পত্রটি 


আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ. করেছে, 
প্রীসতী চ্যাটার্ঞণকে অহরোধ তিনি + 


আশা করব আমাদের 


কেয়া চক্রবর্তীর সার কাছে যা বলেছেন, lb 


দর্পণের পাঠকদের -জঙ্ক সেই সত্য 
ভাষণটুকু আর বিলম্ব না করে দর্পণে' 
প্রকাশের জন্য যেন. পাঠিয়ে দেন। 


বসন্ত চৌধুরীর মত ভবিষ্যৎ নষ্ট হবার . 


ভয় হয়ত তার মেই কারণ যাত্রায় 
আসরে “তিনি 
যুক্ত হয়েছেন। এমতাবস্থায় - কেয়া 
চক্রবর্তীর মৃত্যু রহস্য উদঘাটনের জন্য, 
তার মত দায়িত্বশীল মহিলারই এগিয়ে 
আসা উচিত। বিশেষ করে কেয়া, 
চক্রবর্তীর মৃত্যুর প্রায় ছু মাস পরেও 


আদল সত্য এবনও ' উদঘাটিত হয়নি 


দেখে সকত বিচলিত বোধ কঃছেন। 
জীষন যে' রকম ফিল্ম ইউনিটের 


পাকাপাকি ভাবে, 


এ 


প্রোডাকশন ম্যানেজার গোরাচাদ ভগ 


সমেত ১০ জন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন, 
'যখন স্বদেশ সরকার এবং 
ইউনিটের. লোকেরা বাচবার অনয 
নানারকম মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন, 


তার, 


তখন বসন্ত - চৌধুরী এবং গোলিত, 


চ্যাটার্মার উচিত স্পষ্ট ভাষণে আসল, 


সত্য উদঘাটিত করা। 
জনৈক পাঠক, 


স্পা 


» 


দর্পণ || শুক্রবার ২৭শে মে ১৯৭৭ 


স্পীকার ও নৃপেনের কাহিনী 
(১ম পৃষ্ঠার পর) ' ৫. 


ম ভুদদারই স্পীকারের গাড়ি প্রতারণার 

" কাজে ব্যবহার করে। 
পালবাজারের , পদস্থ পুলিশ, 
অফিসারসহ কয়েকটি দায়িত্বশীল 
মহলের অভিযোগ ‘নৃপেন মজুমদারের 
মদ মেষেমাহষ , নিয়ে ফুত্তি করার 
‘একটি অন্ততম জায়গা হলে কলকাতার 


পার্কপ্রীট এলাকার কারনানী স্যান-. 


সনের তিনভলার একটি কক্ষ | খানে 
প্রায় প্রতি সন্ধ্ায়ই বসে গোপনে 
মধুচক্রের ' আসর | [এই আসরের 
অন্থতম, নায়ক, হলেন নৃপেনবাবু। 
আবার এই নৃপেনবাবুই বিধানসভার 
বহ সদস্ত, ও পুলিশ দপ্তরের পদস্থ 
. অফিসারের কাছে অপূর্ববাবুর “রাজ- 
নৈতিক পরামশর্দাতা” ৰলে পরিচিত । 
অপূর্ববারু নৃপেনবাবুর এই পরি চিতিট! 
সেনেও নেন। আর এই হুষোগ 
. নিয়েই হৃপেনরাবু .বিভিন্ন কায়দায় 
সেয়ে যোগাড় করেন । এবং কারনানী 
ম্যানসনের সংশ্লিষ্ট কক্ষটিতে এনে 
তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'ব্যবহার 
করেন | হৃপেনবাবুর এই কদর্য 


আচরণ সম্পর্কে সপ্প্রত্তি কয়েকজন 


নিগৃহীতা মহিলা দর্পণ প্রতিনিধির 
কাছে এক বিস্তারিত তথ্যও পেশ 
করেছেন । মহিলাদের কয়েকজন 
আমায় কাছে বলেন, চাকরীর লোভে 
ছুটে আসা মেয়েরাই হন নৃপেনবাবুর 
শিকার | ছু একদিন . কথা বলার 
পরেই, নৃপেলবাবু তাদের হয় কোন 
"হাটেলে নয়ত কারনানী ম্যানসনের 
সংশ্লিষ্ট কক্ষটিতে, এনে তোলেন । 
এরপর প্রায় প্রতিটি মেয়েকেই জোর 
করে মদ খাইয়ে বেহু'স করে অত্যাচার 
করা হয়! জনৈক! মহিলা বলেন, 
এর প্রতিবাদ করারও কোন ভাষ। 
আমাদের নেই রাস্তায় এসে 
দ্রাড়ানোর পরে হুমকি আসে সবাইকে 
বলে দেবো! | আমর] মেয়ে। আমাদের 
কেলেম্বান্ণী ছড়িয়ে পড়লে আমা- 

বর কি হবে বলুন? ' 
আশ্চর্যের বিষয়, 


" কংগ্রেস বিরোধী, হাঁওয়া। 


'এই নৃপেন 


সপীকারের দিলী ট্যুর প্রেপ্রামেও 
ব্যবশায়ী লক্ষ্মীবাবু, নৃপেনবাৰু অংশী- 
দার হন। এখানেও তক্্মী নামে 
মেয়েটির সংগে চলে চ্রম ব্যভিচার | 
বুপেনবাবু বিধানসভায় চাকুরী দেবার 
নাম করে জনৈকা তরুণীকে 'বেশ 
কিছুদিন নিয়ে ফুত্তি করেন। তবে 
তরুণীটীর চাকরী বিধানসভায় স্পীকার 
অপূর্ববাবুর অধীনে হয়েছে সত্য, কিন্ত 
তার জন্ত তাকে যে মাশুল দিতে 
হয়েছে ভা অবর্ণনীয়। 
ত$কালীন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্তান্থদের 
কাছে অপূর্ব মজুমদারের প্রাক্তন সি,এ 
রশিদ আমেজ অপূর্ববাবু ও তার নিত্য 
সঙ্গী নৃপেন মজুমদার সম্পর্কে. অভি- 
যোগ সম্বলিত পত্রে বলেন, "স্পীকারের 
নাম ভাঙিয়ে নানা কায়দায় নৃপেন 
মজুমদার মেয়ে যোগাড় করে। 'দ্বীঘা, 
দিভী ও দাঞ্জিলিং নিয়ে গিয়ে নৃপেন - 
ৰাবু ও তার অন্তত্ম- সঙ্গী তাদের 
সম্রযহানি ঘটার'। প্রায় |প্রতিটী 


 প্রফুল সেন 

' {১ম পৃষ্ঠার পর ) 
পেই ‘অতুল্য-প্রচুত্ত চক্রের? প্রফুল্ত 
সেন। এই প্রফুল্প সেই ‘আনশ-হরি- 
ছরুলের' হত্যাকারী প্রফুল্ল সেন। এই 
রসুল সেন আনন্দৰাজারের দ্বারা হঠাৎ : 
তৈরী করা “জননেতা” প্রফুল্ল সেন! 
তিনি আরামবাগের গান্ধী না ডাস্ট- 
* বিনের পোকা ? আমৰ্বা বুঝে পাই না 
এই একাশি বছরের বৃদ্ধের এত লোভ 

কেন”? | ৪ 


তার! মুখ্যমন্ত্রী হবেন, মন্ত্রী হবেন ?, 


তারা তুলে যাচ্ছেন পশ্চিমবাংলাষ 
কোন' জনতা হাওয়া, নেই, এখানে 
এই. 
-হাওয়াতেই তার! লোকসভার নির্বাচনে 
পনরটা কেন্দ্রে জিতে গেছেন। তিনি 


' জ্যোতিবাবুদের উনসত্তরের ভূমিকার 


কথা তুলেছেন, কিন্তু তাঁর আটচল্লিশ 


মন্জুমদারই স্পীকার অপূর্ববাবুর সরকারী থেকে ছেষটির ভূমিকার কথা যদি 


সফরন্থচীর জন্ততম অংশীদার | 
বেশ কিছুদিন আগে নৃপেনবাবু অপূর্ব- 
বাবুর সংগে দাগ্গিলিং যান ।' মজার 
কথ! এই ময়, বড়তাঙগার এলাকার 
এক ব্যবসায়ী রিশ্বনাথ সরাফের ডবলু 
এম এ ১১৭১ নম্বরের গাড়িটি নিয়ে 
বড়বাঁজার এলাকার এক ব্যবসায়ী 
লক্মীলার য়প আগরওয়ালাও তাদের 
দংপে যান ।২ বলা বাহুল্য, এই 
দাঞজিলিং ট্যুর প্রোগ্রামে মহিলাদের 
নিয়ে চরম ন্ন্ধারজনক ঘটন! ঘটে। , 
শখানে লক্ষ্মী ও রাল্য বিধানসভায় 
ণনৈকা মহিলা কর্মীকে নিয়ে এক 
বপরোয়। বেলেম্লাপনা, চলে । 


€ সু 


ভোলা হয়? তাঁর হাতে তো আনম্দ- 
নূরুল-হরি এবং আরো অনেক শহীদের 
রক্ত লেগে আছে, যদি সে রক্তের কথ! 
তোলা হয়? তিনি পরোক্ষে সি, পি, 
এম-এর ৭গুস্তীমীর” কথা তুলেছেন, 
-কিন্তু এই সেদিন কংগ্রেস ভবনে শাস্তি 
দাশগুধর সনোনয়ন নিয়ে যে মারামারি 
হয়ে গেল এবং প্রায় প্রতিধিন হচ্ছে 
তার কি ব্যাখ্যন হবে? দলের নেতা 


বেতন তুলে নেয়া হতো। 


ক্ষেত্রেই মদ ও ট্যাবলেট-খাইযে যেয়ে- 
দের অঠৈতন্তয করার পর তাদের 
সর্বনাশ ' করা'হয়।' দাঞ্জিলিং ভি, 
আইপি বাংলো ও রিচম হিল 
বাংলোষ ছটী মেয়ের সর্বনাশ করার 
পর একটীকে চাকরী দেয়] হয়। 
লাঞ্ছিত অপঃটীকে -কিছু পয্নসাকড়ি 
ছেড়ে দেয়া হয়, 
এভাবেই  কারনানী : ম্যানসনের 
তেতলার এফটী কক্ষে মধুচক্রে আসরে 
দনৈকা ভরীমতী দাসকে এনে তোল! 
হয়। ওখানেই আরও বেশ কয়েকটী 
মেয়ে তাদের সর্বশ্ব হারান.” 

. রশিদ আমেছের আরও অভিযোগ 
_-“আমার চাকরীর বেতনের খাতায় 
আমাকেই সই করতে হতো! কিন্ত 
সমস্ত টাকাটাই ম্পীকারকে দিয়ে 
দিতে হতো। মাঝে আমি একবার 
আপত্তি করি। এরপর আমার কাছ 
থেকে অধরাইসভ, লেটার নিয়ে 
এভাবে 
কখনও শালা শালীর নামে, কখনও বা 
ভুয়া নামে টাকা তোল] হয়। এবং 
এখনও তা হচ্ছে 1৮ ) 

পুলিশের কাছে আমেদের অঙ্থ- 


মনোনয়ন নিয়ে 


ষ্্রীটে কোন গোলমাল, নেই। তা হ’লে 

কারা বেশী সশৃংখল-_ গান্ধীবাদী পনভা 

না মার্কসবাদী সি, পি, এম? বনে- 

মাতরম প্লোগান দেনেওয়াল। যুবকের 

দল না ‘লাল সেলাম’ বলে চীৎকার 

করা যুবকের দল? প্রুল্পবাবুদের 

এখনও জ্যোভিবাবুদের কাছে শৃংখলা 

শিখতে হবে? 

' গুছুলপবাবুদের ধারণা সি, পি, এম, 
একটি গুণ্ডা পার্টি। কিন্তু বাহাত্তর, 
সালে কংগ্রেস ভবনের সামনে অনশনে 
সময় আতা মাইতির কাপড় ধরে টান 
মেয়েছিল করা? সি, পি, এম, না 

যুব কংগ্রেস সেই যুৰ কংগ্রেশীদের 
গুপ্তামীর বিরুদ্ধে তো তিমি কখনো 
কিছু বলেন না । তিনি উনষাট,সালের 
সি, পি, এম,-এর “গুপ্তামীর” কথা মনে: 


করে রেখেছেন, কিন্তু বাহাত্তর থেকে 


সাতাত্তর পর্যন্ত যুৰ কং ংগ্ৰেণীদের 
ভুণ্ডামীর কথা তো কিছু বলেন না? 
এই সতপ্তাশক্তি যুব কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই * 
উচিত ছিল' এই নির্বাচনে সি, পি, 
এম, এর সঙ্গে হান সমেলানে!। 
লোকসভার নির্বাচনে জ্রয়ের পর শহীদ 
মিনারে বিশয় সমাবেশে তিনি রি, 
শি, এমকে একটি গণতা্ত্রিক দুল বলে 
ছিলেন আর বলেছিলেন যে অর্থনৈতিক 


মযুলিমায়ের গাড়ী ঘিরে যে উচ্ছৃঙ্খল - ব্যাপারে যে সামান্ত মতপার্থক্য আছে 


বিক্ষোভ’হল তাকে কি বলবে! ? একি ' 
অহিংস গুণ্ডামী ? যে সি, পি, এম-এর 
বিরুদ্ধ এত উচ্ছৃখলতায অভিযোগ 


আনা হয় পে শি, পি, এমে কিন্ত বি এমন, বিরাট মত পার্থক্য তখন পাণ্ট! উদারতার পরিচয় দি 


রঙ 


তা মিটিয়ে ফেলা যাবে । অথচ এখন 
“তিনি অন্ত রকম ভাবছেন, অন্ত কিছু 
আবিফার করছেন। আর সামান্ধ . 


রোধ আর্দালী ড্রাইভার ভাহু ও 
সিকিউরিটি গণেশ ধাল এসব ব্যাপারে 
ওয়াক্বহাল। তদন্তের থাতিরে, 
গোয়েন্দা পুলিশ যেন এদৈর কাছে 
একটু খোঁজখবর ক্রেন। বড়বাঙা- 
রেপ সাটরার অন্ততম পরিচালক রমন - 
লাল, চেতল! বোডেত সাবান ও 
চোরাই তেলের কারবারী নরসিংহ 


’ ধ সাঁভ | 
সাধারণ মাহুষকে উত্ত্যক্ত করার দামে 
৬০ সমে নৃপেনের বিয়দছে পি, চি, 
যাই প্রয়োগ করা করা ছযা কিন্তু 
ও গা ঢাকা দেক্স। ১ সনে পুলিশ 
ওর বিরুদ্ধে “প্রক্লেমেশন এণ্ড গ্যারেস্ট 
অর্ডার” জারী করে। এশত্বেও নৃপেন 
বিভিন্ন স্বানে ছলচাতুরী করে চোরা” 
গোপ্তাভাবে রাহাজানি হামলা 


" ভগ প্রভৃতি বহু 


ফরঙয়ার্ড ব্লকের 


- কোন গোলমাল 
'নেই। চৌরঙ্গি, ভবমে মনোনয়ন নিয়ে 
যত’ গোলমালই থাক, আলিমুদ্দিন 


-কংগ্রেসকেই বললেন জাতীর কংগ্রেস । 


সময়ে পশ্চিমবাংলায় লি, পি, এম, 


লোককে পারমিট ইত্যাদি অব্যাহত ' রাখে। অপূর্ব- 
পাইয়ে দেয়ার, নামে কাউকে মিসার বাবুর ভোল পাণ্টানোর সংগে সংগে' 
ভয় দেখিয়ে নৃপেন চক্র প্রচুর টাকা নৃপেনও বড বলাম । ৭২ সনে. 
আদায় করে। ঠা. এ 

রশিদ আমেদের উত্থাপিত অভি-. দেখ। যায় অপূর্ববাবু সংগে হাওড়ার 
যোগ সম্পর্কে রাজ্য পুপিশের জনৈক কুখ্যাত দাগী পি, জি, আ্যাট্টের 
পদস্থ অফিসার বলেন, ঘটনাটি নিয়ে নৃপেনও «বিধানসভার পৰিত চত্বরে” 
ইতিমধ্যে তদন্তের কাজ শুরু হয়ে প্রবেশ করেছে। শুধু তাই, নয় 
গেছে। ' কয়েকদিনের মধ্যে দেখা গেলো নৃপেন 

অফিসারটি বলেন, নৃপেন প্রথম অপূরববাবৃর ঘর কিরে বদেছে। 
সংগে যুক্ত ছিল। পদস্থ অফিদারটি জানান, নৃপেনের 
অপূর্ববাবুর সংগেই নৃপেন এ দলের ব্ল্যাকম্যার্কেটিং চুরি, জোচ্চ,রি, রাহা- 
কাজ করতো। কিন্তু নৃপেন চিরদিনই জানি, মহিলা-সংক্রান্ত নান]  অপকর্ধের 
হাওড়া অঞ্চলে গুপ্তামী রাহাজানি কথা রাজ্যের স্বরাই দ্র ভালোরকমই 
করে এসেছে। পুলিশের খাতায় জানেন। তাদের নির্দেশেই 'একবার 
স্পেন ‘এ’ ব্যাটিগরির গুণ দুবৃ্ত নৃপেন সম্পর্কে এক বিস্তারিত রিপোর্ট 
বলে চিহ্কিত। গুপ্তামী 'রাহালানি সেখানে পাঠানো হয়। 


পরিণত হয়ে গেছে। একে সথবিধাবা তারা সি, পি, ।এম,-এর সঙ্গে সন্ান- 
বলে না? এত ঘন ঘন কেউ' মত্ত অনক শর্তে আসনের মীমাংস। করতে 
পাণ্টায়? পাঠলেন না? নাকি তার! ভেবেছেন 

যে লোক এত ঘন ঘন মত পাণ্টার 'যে মাধার উপর কেন্দ্র আছে তাই 


তার উপর লোকে আস্থা রেখে ভোট এখানে যা খুশি তাই কর! যাৰে? 


দেবে কি করে? প্রফুল্লবাবুদের কথার ওপধের একটা, পরীক্ষা হয়ে গেছে। 
কোন দাম নেই। একাত্তর সালে ওপধে গিয়ে যে কি হাল হয়ত! ইন্দিয়1 
ইপ্দিরা কংগ্রেসের বিপুল জয়ে প্রফুল্ল গান্ধী আর তার কংগ্রেস খুব ভালভাবে 
সেন বিগলিত হয়ে গিয়ে ইন্দিরা বুঝছে। প্রযুললবারুদের কি এতে শিক্ষা 
হয়নি? প্র্ুগ্তবাবুদের আরেকটা প্রশ্ন 
এই রকমই তো কথাবার্তা প্রফুল্পবাবুর | করতে ইচ্ছা হয়। 
এই রকম কথাবার্তাই তিনি আগা- গুণ্ডা! কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে জনতায় 
গোড়া বলে থাকেন। ' প্রুপ্রবারু যোগ দিচ্ছে কেন? কই তারা সি, 
উতত্ববাহু হযে ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢুকতে পি, এমে তো যোগ দিচ্ছে না { তবে 
চেয়েছিলেন সিদ্ধার্থ রায় বাঁধা না কি এটাই ধরে, নেব বে গ্শ্-হ। বুঝে 
দিলে তিনি আঙ্গ কংগ্রেসেই থাকতেন । গেছে যে গুগামীর জন্ত উপযুক্ত জায়গা 


আজ 'যে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস [ শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠার ] 
, বিরোধী এঁক্য বিনষ্ট হল এর জন্ত দায়ী 
প্রদ্্তবাবুর। । প্রফুল্পবারুদের যুক্তি এন টি পি 
আজ পশ্চিমবাঁংলা তথা সারা দেশে. (২য় পৃষ্ঠার পর) 


জনতা হাওয়া বিরান করছে। কাজেই 
তাদের বেশী আসন পাওয়ায়' কথ! । 


যুক্ততর্কের খাতিরে যদি একথা. মেনে 
নেওয়ও, বায় তা হলেণ্ড একটা প্রশ্ন promotions and finding berths 
for officials from 7960৩] un-~ 


‘ 4 by MM “ ক . 
‘out administrative irregula- 
rities like out of the way 


করা যায়। লোকসভার নির্বাচনের 
ঘোষণার পরপরই দেশে কোন জনতা dertakings have caused dismay 
হাওয়া ছিল না । আব পশ্চিমৰাংলার 30. the ministry. The’ CBL is. 
জনত। পার্টির তখন কোন সংগঠনই reportedly keeping an 25 on 

ছিল না। জনতা পার্টির সেই খারাপ- " of the 


one on two officials 
subsidiary against 


there are allegations of irre: 


তাদের পনসটা কেন্দ্র ছেড়ে দিয়ে কম 
উদারতার পরিচয় দিয়েছিল? কালেই' gular practices. All this 
আজকে জনতার বালান যখন আ]]] b2 ind:p2n lently 
রমরমা বলে তারা . ভাবছেন enquired into by the Govern - 
ment. ‘ 


whom . 


» অপুৰ্বৰাবুর স্পীকার ঘনোনীত হুন। '. 


+ 


সেট। হচ্ছে যে 


/ 











Regd.N ০. WICC. 


পুলিশই: সেসব 


টে, এনে (১ম পৃষ্ঠার পর ) 


ডাকে জেলে পাঠান - হুল, আত্মপক্ষ 
কোনো স্থযোগই তিনি , 
. পেলেন না। তার স্বামী জীগোঁতয- 
' খোষ এখন “বর্ধমান জেলে ‘বন্দী 
* আঁছেন। 


সমর্থনের 


অঞ্জনা পুহ, লতিকা গুহ, 
গোঁরী চ্যাটাজাকে হঠাৎ বাড়ী থেকে 
তুলে নিয়ে আমা হুল. কি হল, কেন 


' হুল--এই বিহরলতা’ কাঁটিরে ওঠার 


- আগেই নেমে এল ভাদের ওপর অত্যা- 
চার। একটানা ছাব্বিশ দিন। 'জেলে 


" গুলো কেস দেওয়া হয়েছে। ভাবলেন 
- কেপ যখন ‘দেওয়া হয়েছে ৰিচাকের 
সামনে একবার ন! একবার উপস্থিত . 


"করা! .হবেই | ' কিন্ত তিন মাস প্র 
, তাদের বিরুদ্ধে 'কেসগুলো “তুলে নিয়ে 
মিলা ক্র! হজ। আজও তারা 


কোমোধরনেয়' বৰিচায়কের ' সামনেই, 


উপস্থিত হত্তে: পারেননি এক তি 
ছাড়া! ) 

"পুলিশই সব); আগে ডে 
মাঝখানে, 


নির্দেশ সত্বেও বাইয়েক হাসপাতালে 


‘ভতি'কর! 'হয় নি, কারণ পুলিশের 


অন্যো দন ছিল না। শেষে যখন 


কেউ কোথাও ''নেই। , 
ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ও অষ্তান্য 
"অনেক রোগে শয্যাশায়ী রাষটরি বছর 
- স্বাঙ্কা- শাস্তিরাণী ' দেবকে ডাক্তারের 


পুলিশের ইচ্ছা টা রীতা 
রায়কে যধন ইচ্ছে হয়েছে -জেল থেকে, 
পুলিশ কাষ্টভিতে মিয়ে যাওয়া হয়েছে । 
কোনো. আইনের ‘প্রয়োজন হয়নি | 
শোনাষায় ওয়ারেপ্ট- নামে কয়েক] 
কাগজ আছে "সেগুলোই বন্দীর হয়ে 


আইন কাঁকনের রেড! পার হয়। রীতভা' 


কাজকে ধরে অন্ত নামে রেখে দিল 


পুলিশ । আর জেলের কাগজপত্রে '' : 


| -দেখা গেল- তার ধরাপড়ার তাঁরিধ 
" এসে শ্ুমলেন, স্বাদের বিরুদ্ধে কত্তক- . 


লেখা হয়েছে সে প্রকৃত পক্ষে যেদিন 
ধরা পড়ে তার পনেবু দিন পরের ৷ 


. আঙ্গা রাখের অভিজ্ঞতাও একই. 
বাড়ী 
এসেছিল। 


কারখানায় . কাঞ্জ করতেন।। 
এসে.শুনলেন পুলিশ 
কোর্টে গেলেন খবর, কি জানতে | 
“পুলিশ ধরে জেলে পুরে দিল। এক- 
বছরের মধ্যে তিমবার মাত্র আদালত 
প্রাঙ্গণে উপস্থিত হতে পেরেছেন, 
‘বিচারকের সামমে কখনও নয়। . 
মিতালি ভট্টাচার্ধেরও' একই 
অনিতা মেদিনীপুর ধরা পড়ার" 


পর থেকেই, তিনি পুলিশকে বলতে ' 


' ভার জীবন বিপৃন্ন হয়ে ওঠে তখনই 
' তাঁকে অনেক, টালবাহানার 'পর এস 
এসকে এমে ভতি করা হয়। 


. শুরু করেন কলকাতায় তার' বাড়ী, 


কলকাতার ভেলে যেন 'তাকে পাঠিয়ে 
‘দেওয়া হয়। 
কলকাতায় তাকে পাঠান হল সত্যিই; 
কিন্ত অনেফগুলো কেস দিয়ে। ' 
শবানী চক্রবর্তী ভার এণ্টালী 
যড়যস্ত্র . মামলায় জামিনের জন্ত 
যেই চেষ্টা শুরু করেছেন: ঠিক তখনই, 





সেনগুপ্ত, ও, নিতাই: যুখোপাধ্যার 


সম্পাদনা- স্বাধীন বাক্স. ২ 
| “দাম--তিন টাকা মাত্র 
_ পরিবেশক £ 
- | শা *  ন্যাশীনাল বুক জব্দ 
1, 1 ১৯, বহিষ চ্যাটার্জী রী) কলকাতা-৭০০৭৩ 
হা ০০ নাচন রোড, ৰেনাচিতি, ছুর্গাপুর-১৩ 


৫ 


'সোমবার প্রকাশিত হচ্ছে ' a 


রায় নন্পিসভার পাচ বছর 
: ভোট দেওয়ার আগেই অব্ঠ পড়ুন" | 


এতে সিদ্ধার্থ রায় মহ্িসভার পাঁচ বছরের চুরি নাতি অর্থনৈতিক বিপৰ্যয় 
বন্দী নি ধাতন, শিল্প সংস্কৃতির ওপর দমনপাঁড়ন, সংবাদপত্রের ওপর' আক্রমণ, 
প্রশাসনের, যধেচ্ছাচার সহ বার .মমিসভা সির নেপধ্য পটভূমিকার সাথে 
-| থাকছে বিগত পাঁচযছরের কংগ্রেস দলের আত্মকলহের দ্ৃবণ্য ইতিহাস 

লিখছেন : প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডঃ অশোক মিত্র, 
কবি-সাংবাদিক সমর. সেন, পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বহু পুস্তকের লেবক প্রবীণ. 
সাংবাদিক রণপ্লিৎ রায়, প্রখ্যাত, বাংবাদিক অধীর চক্রবর্তী, নটনাট্যকার, 
উৎপল দত্ত, সত্যমুগ : সম্পাদক জীৰনলাল বহন্দ্যাপাধ্যায়, নীলকান্ত দাস, তরুণ 
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“_ এই সেদিন ৩০শে এপ্রিল ডাকে 


"জানানো হল ব্যাৱাকপুর কোর্টে তার.. 


আর একটা কেস; “আছে এবং সেটা ৯ 
সাল থেকেই। ' 


নাকি আছে 

“বেল করবেন? . কটা জায়গায় 
বেল করবেন, আসাদের আঁচে ৩৬টা . 
থানা ।” পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের 


গত 


দিদ্পাশ্ষিক এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক * 


বাড়ীর 'লোফকেই- বলতে 'হয়েছে 
“খেটে খাওয়া যাহ্ষ :' আমরা। 
আমাদের তো কালো টাকা নেই। 


৬৬টা থানায় বেল করব কি করে)” + 


হ্বৈরাচান্নী শাসন পুলিশের হাতে ' 
সমস্ত ক্ষমতা দিয়েছে । তাই মীনাক্ষী 


সেন জামিন পেয়েও বেরোতে:চান - 


. না এ যুক্তি নিতান্তই টরাচারী শাসন 


“ কর্তৃপক্ষের . 


মাস পাঁচেক পরে ' 


অস্পর্কে' অজ্তাপ্রন্থত। একথা. সবাই 
জানেন বাইরে আছে মাত হ্বজন 
আর বিয়াট সংখ্যক মানবের ভালবাসা, 
আছে মুক্ত আকাশ আর বাতাস. অস্ত 
দিকে জেল হল হ্ৈরাচারী শাসনেরই. 
একট! হাত নিপীড়ন চালানোগ,যস্ত 
অত্যাচার, অবমাননা) বন্দীত্ব । 
বহ্রমুপুব, দমদম, মেদিনীপুর, আলি- | 
পুর স্পেশাল প্রত তি জেলে বন্দী 
হত্যার কথা কেনা জানে ।. ৭*এরু 
জেলের দিনপঞ্জীর প্রতিটি পৃষ্ঠা: জেল 
সঙ্গে মকশালবন্দীদের 
সংঘর্ষের কাহিনীতে ভর! । জেনানা 
ফাটকও এই কাহিনীর, ব্যতিক্রম নয় । 
কল্পনা ' বহু, রাজ. দাসগুপ্ত সহ 
অনেককেই" ওই জেনানা. ফাটকেই 


অন্ধকার, অস্বাস্থ্যকর সেলে দীর্ঘ দীর্ঘ 


ছিন ধরে আটক. রাখা হয়েছিল 
কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার আর আঁক্রমণের 
শিকার হয়েছিলেন ওখানকার 
মহিলা বন্দীরাও-_অসংখ্যধীর। রীতা 
রায়ের, মাথায় অনেকগুলো] সেলাই 
দিতে হয়েছিল জেল কর্তৃপক্ষের আক্রমণ 
দিত ঘটনায় 

যুগান্তরের ' সংবাদদাতার যুক্তি 
আরও হাশ্তকর ঠেকে ঘখন শুনতে 


 প্াই' মীনাক্ধি সেনকে খয়ং “পুলিশ 


ধম তাদের ইচ্ছে হয়েছে জেল থেকে' 


লালবাজার্র নিয়ে গেছে। মারের 


' ভয়টা বাইরে, আত্মীয় বনের মধ্যে না 


থেকে, জেলের মধ্যে থাকলেই বেশী নয় 


রি? মীরাক্ষির বিরদ্ধে ‘রি- -খ্যারেইের” ' 


অর্ডার থাকাতেই. তিনি বোরোতে 


. পারেন নি || 








t v য় 


। 


কা, 


পুলিশের ইচ্ছাই সব, es 


রায় নয় | তাই জামিন পেলেও বেরোন 


অর্সংখ্য রাজনৈতিক বন্দীর ' “পক্ষেই ' 


সম্ভব হয় নি। আদালত জিন দিলে 
কি হব? পুলিশ আর একটা কেস. 
দিয়ে আটকাবে। পুলিশের খরে 


'কেসের অভাব নেই আর. তাদের 


আছে ৩৪টা ধানা। 
 সম্পাদক-_হীরেন বন্থ 





প্রফুল্ল শেন. 
(৭ম পৃষ্ঠার পর) ' 
সি, পি, এম, নয়, কংগ্রেস অধৰা 
জনতা 1, অনতা নেতারা, এর কি 
ব্যাখ্যা দেবেন? এর পরেও তার] 


কি করে সি, পি, এমের বিরুদ্ধে কুৎসা 
প্রচার কয়েন ? ৮ | 


ইন্দিরা বিরোধিতা. বা কংগ্রেষ ' 


বিরোধিতায় আসল, ভূমিকা পশ্চিম- 
বাংলায় মোটেই জনতার নয়। এটা" 
সি, পি, এম.এর এবং নকশালদের । 
প্রফুলবারুদের কটা ছেলে" ইন্দিরা 
গান্ধীর পুলিশের হাতে মারা গেছে? 
কটা ছেলে তাদের . অত্যাচার সহ 
' করেছে ? ভাদের ছেলেই ছিল' না 
ত! অত্যাচার কি সহ করবে। ইন্দির]- 
গান্ধীর আমলে 'অত্যাচারিতের 
তালিকায় সবই সি, পি, এম, আর 
নকশাল। ছেলে পিটিয়ে মারা, পাড়া 
থেকে উৎধাত করা; রাতের অন্ধকারে ' 
বাড়ী থেকে ডেকে এনে হত্যা ইত্যাদি 
সব বড়ই তাদের উপর দিয়ে বয়ে 
গেছে। এদের জীবনের করুণ পরিণতি 
এরা এখনও বহন করে চন্োছে | এর. 
উল্টোদিকে ছু” একজন স্শীল ধাড়ার 
১ প্রেপ্তার মোটেই গুরুতর ব্যাপার নয়। 
কাজেই আজ ইন্দিরা গান্ধী আর 
কংগ্রেসের অবসানে ক্ষমতার সিংহভাগ 


তারা পাবে কেন ? এতো হতে পারে . 
'না। কষ্টকরবে একদল, লাঞ্ছন] সহ , 


করবে একদলআর হুদিন এলে ক্ষমতা 
' দখল করবে আরেক দল, তা কি করে 
- হ্য়? প্রফুল্পবাবুর! তো জয়প্রকাশের 
খুৰ ভক্ত | পঁচাত্তরের দোসরা এপ্রিল 

কলেজ রটে জয়প্রকাশের মিটিং ভেঙ্গে" 


“দেওয়ার প্রতিবাদে দুনের পাঁচ তারিখে 


ব্ৰিগেড থেকে যে মহা মিছিল বের হয় 


. তাতে প্রফুল্পবাবুদের কিন লোক 
“ছিল? সবই তো সি, পি, এম-এর । 


কাজেই পশ্চিষবাংলার কংগ্রেস 


" বিরোধিত! সংগঠিত করার ব্যাপারে - 


'আসল ভূমিকা সি, পি, এম-এর |, 
একধাটা জনতা নেভারা মনে 


রেখেই যেন আগামী দিনে: 


তাদের ' কর্মস্থচী নিয়ে এগিয়ে স্বান! 
নচেৎ, অন্য জায়গার কথা বলতে 
পারবো! না! পশ্চিমবাংলায় তাদের 
ছাই কবে। 


ডি এন লাহিড়ী : 
' (১ম পৃষ্ঠার পর ) 
আত্মীর। শ্রীলাহিড়ী সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে তার সংযোগ এবং প্রভাব খুবই 
বাড়িরেছেন ।, তিনি নিঃসন্দেহে 
করিতকর্মা কেননা “দেশসেবার* মধ্যে 


দিয়েও তিনি হ্ষোগ্ ভাবে পাইও- 


3 & পাক গান গস, রক বলগা শেক ছি ক সা চি 


kl * রঃ হ ba 


"সময় নয় 


সদশ্তপদ অন্বীকার করা বায় 


জনৈক ডেপুটী 


১০৮? 


PRICE 40 চিঠি 


] লিমিটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাই- 


রেকটর, যার বারাসত ও কসৰাতে ছুটি 
ফ্যাকটরী আছে, রো রষেছে টি 
ব্ৰাঞ্চ বোদ্বে ও বেনারসে । দেশসেব! 


' এবং ব্যবসা দুটিকে এক হাতে চালানো 


কম যোগ্যতার কথা নয়? 

কিন্তু যুঞ্ষিদ্ হয়েছে যে জনতা 
পার্টির অনেকেই প্রীলাহিড়ীকে গ্রহণ 
করতে পারছেন না" এর মধ্যে অনেক, , 
বিপ্লবী আত্মত্যাগী রয়েছেন, যারা 


' বলতে চাইছেন যে এখন আর বিশৃঙ্খল] . 


বাড়াবার সমর নয়। ব্যবসা বাড়াবারও 
কংগ্রেসী শাসনে বিগত 
ত্রিশ বছরে সমাজের যে অবস্থা হয়েছে 
তার পরিবর্তন আনা জরুরী/। তারা, 
বলতে ,চান রাজনীতি ও ব্যবসার 
মধ্যে ছুই মেরুর ব্যবধান । কেননা, ৃ 
এক রয়েছে ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষায় উদ্মুধ, 
অক্তের হচ্ছে সামাজিক স্বার্থ] জনতা 
পার্টি সভ্যদের ভাই ব্যবসা থেকে দুরে. 
‘থাকতে, হবে । সঞ্জয় গান্ধীর বন্ধু 


; কমল .নাখের মতো ব্যবসায়ী, ঠক 
নাকি আগমন-ঘটছে জনতা পার্টিতে । . 


তাই জনতা পার্টির অনেকে . ভীত হয়ে 


পড়ছেন এই. তেবে যে যদি এই সব 


ব্যবসায়ী এৰং যুব কংগ্রেসের মন্তানর' 
জনতা! পার্টিতে যোগ দেয়, তাহলে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের পরিণতিই তাদেরও. 
ঘটবে । জনতা পার্টি নেতৃত্ব ঘোষণা 
করছেন বারবার যে তাদের গঠনতন্তে 
এমন কোনো কাহুন নেই যাতে কোরো 
কিন্তু * 
জমতী ইন্দিরা গান্ধী জনতা পার্টিতে 
যোগ দিতে চাইহে, তাকেও কী নেয়া 
হবে পূ টি 
ব্হ্রমলুর জেল: 
(১ম'পৃষ্ঠার পর ) 


হলো, এ বন্দীটি, গেলারের রাত্রিকা- : 

জীন রাউণ্ডের সময় যৈছিল, মাথুর 

ধীর | রা 
আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতের, 


ব্যাপারেও সমস্ত যোগ" বিষে 
কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ' সেই জালের. ' 
ব্যবধানে দেখ! সাক্ষাতের চিড়িয়া- : 
খানার নিয়ম . চলছে অবাধে। বছ ' 
দুর দুর ধেকে আসা বাড়ীর লোক- 

দেরকে হয়বানি ' করার ব্যাপারে 

জেলার দক্ষ হয়ে 
উঠেছেন। কলকাতা থেকে ভোরের 
লালগোলা প্যাসেঞ্জারে বহরমপুর 
এসে যে কষ্ট ভোখ করেন আত্মীর- 
স্বজন বন্দীদের দেখার জন্য তা জনতা 
সরকারের আমলেও হচ্ছে দেখে বন্দীরা 
রি রী 





* 


a 


t 


. জীঃখীন সেনগ্ুগু। 





পা লি? 
চি 


কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনয়ন থেকে 


শুরু করে নির্বাচনী ' রসদ যোগানোর . 


ব্যাপার পর্যন্ত সর্বত্রই পক্ষপাতিত্ব _ 
ও গোষ্ঠী 
উঠেছে। 

+ মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে প্রিয় 


৯ জামী ভূমিকায় অনেক কংগ্রেদী 


"ক্ষুরধ, এমনকি তার সৰ্ঘকরাও. ]' 


শ্রিক্সৰাবুর নিজের জেলা পশ্চিম 
দিনাজপুরেও প্রার্থী মনোনবন নিয়ে 
কর্মীর! ক্ষুব্ধ । প্রিয়ৰাবু এই’ জেলাতে 
তার টিভি ডাঃ জয়নাল আবে- 


রাজনীতির অভিযোগ: 


bd 


* গণ পাটি কংগ্রেস সার। 


* ( দর্পণের সং ংবাদদাতা js 


'এবারগু কংগ্রেস আসন্ন বিধান সভা নির্বাচনে-পি, পি, 
আই (এম) বিরোধী খেউর নিয়েই আসর মাঁত করবার চেষ্টা 
. করছে। ওর] দানে, এই খেলা পুরোনো “এবং এই উদ্দেশ 
প্রণোদিত প্রচার যে জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে ন! 
ভার প্রমাণ ৬৭-র কুৎসার বিরুদ্ধে -১-এ সি, পি, আই 
(এম) এর বৃহত্তর শক্তি অর্জন. এবং ৬১-এর কুৎসার বিরুদ্ধে 
৭১ সালের নির্বাচনে (লোক লতা এবং বিধান্মতা) বৃহত্তম 
, দলের গৌরব লাঁভ। ৭২-এর মধ্যবর্তা নির্বাচনের কেলে-. 
্কারীর পুনরাবৃত্তি পা, করাই ভাল। দুর্ভাগ্যের কথা এই . 
যে, জনতা পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব /বামপস্থীর্দের সঙ্গে স-. ? 
ঝোতায় না এসে নির্বাচনী প্রচারে সি, পি, আই (এম) 
এর বিরুদ্ধে উন্মত্ত কুৎসার পশর1 নিয়ে নেমেছেন; এমন 
. কি বাকুড়া জেলার 'পাখরবন্দী গ্রামের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের 
কোন. প্রাথমিক তস্তও হবার আগেই প্রবীণ নেতা! বিজয় 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


পরা মনোনয়ন ও টাকা পয়সার. 


বর্ষ ||, ১৯শ সংখ্যা |. রা ৩রা জুন. '৭৭ 1 ৪* প 


ৰিং 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা) 


'দিমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উপমুক্ত' যুব ছাত্ৰঘের সমর্থন নিয়ে বিদ্রোহী 
_ প্রার্থী হিসেবে প্রতিঘন্দিতা করছেন। 


দাৰীদারদের-বঞ্চিত করে খেয়াল খুশী 
মত নিজেদের বশংবদ প্রার্ধাদের মনো- 
মনল দিয়েছেন | এমন কিং গতবারের 
নির্বাচিত এম এল এ প্রবৌধ সিংহ 
রায়কেও মনোনয়ন দেন নি। . ॥ 


রামপুর কেন্দ্রে জয়নাল আবেদিনের . 
ভাগেকে মনোনয়ন দেওয়! হয়েছে 
জেলার স্থপারিশ অগ্রাহ করে । ফল্গে 
এই কেন্দ্রে, জেলার ছাত্র পরিষদের 


সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব মিত্র জেলার 


' অবস্থা খুবই খারাপ ।  & 
. পশ্চিম দিনাজপুর ছ্েলার গম্দা-, : 


রাজ্যে খুন ও সন্ত রন চীলিয়েছিল 





প্রশাস্তবিহায়ী গানঙ্জ করেন। কলকাতা হাইকোর্টের 
শ্‌ 


ব্যাপারে কংগ্রেসে তুমুল বিক্ষোভ Ee 


চৌৱঙ্গী কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রাথাঁ 
বিচারপতি পি বি মুখাজিৱ 


শতবার্ষিকীতে ওঁকে গান করতে দেখা যাচ্ছে। 


এই কেন্দ্রের বেশীর ভাগ কংগ্রেন ,' | EEE নট 

দি দিকে সুনীতি তদন্ত ব্রিপোর্ট 
ফলে কংগ্রেসের, সরকারী প্রার্ধার 1 
| ন্‌ ৷ (দর্পণের সংবাদদাতা ). 
জয়নাল লাহেষের নিপ্রের এলাকা. 


ৃ ক্ল Ne ff ' ৮ 
ইটাহারেও' বিজ্োহী, প্রার্থী প্রতি- হাইকোর্টের বিচাপ্রপত্বি সমাজের "ঢজন তা ভিডিযে এ, এন, 


চব্বিশ পরগপ] 


, দ্বন্বিতা করছে) 


মালদহ, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, 
গ্রভৃত্তি গ্রেলাতে 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


মুখ্য  প্বিব্বাচনী অফিসার ছাত্রিতব পালনে অক্ষম ? 


করেকট নির্বাচনকে রেন্দর করে 
রাজ্যের কয়েকল্ম আমলা আলোচিত 
, ব্যক্তি হয়ে ওঠেন | বলা বাহুল্য এদের 
অধ্যে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব যার তিনি 
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার | গত 
লোক্সভ নির্বাচন ও আসয় বিধান- 
সভা নির্বাচনে পশ্চিমবজের মুখ্য 
নির্বাচনী অফিসার হলেন ' শ্রমসচিব 
১৯৭১ সালে মুধ্য- 
নির্বাচনী অফিসার ছিলেন শ্রীবি, এস, 
কাঘবন। ১৯৭২-এ ছিলেন শীদিলীপ 
গুহ। তিন জনই আই, এ, এস।. 
,শ্রীয়াঘবন ভাল, বাংলা, জানতেন, 
যোগ্যতার ' সঙ্গে দগপ্তবের কাজ ও” 
নির্বাচনের কাজ পরিচালনা করে- 


১ ছিলেন। দিলীপৰাবূ সম্পৰ্কে এটুকুই 
. শুধু পাঠকদের প্ররণ করিয়ে দিই ৭২-এ 


নির্বাচনে রিশিংএর পর লোকমুখে 
তিনি বেশ আলোচিত ।. গত বছৰ 
হরুপা গুহর, রহশ্বাজনক মৃত্যুর পর 


+ 
4 





( দৰ্পণের পর্যবেক্ষক ) 
সাউথ পয়েন্ট স্থলেয় ধবরে যখন সব 
সংবাদপত্র সরব, আর সতাঁকান্ত গুহর 
রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে যধন 
কলকাতা! বুদ্ধিজীবী: মহলে তোলপাড় 
তখনও শিক্ষা কমিশনার *দিলীপবাবু 
বিশেষ আলোচিত ব্যক্তি । 


উপক্রযপিকা ছেড়ে আসল কথার 





আসি। প্রাজন কংগ্রেসী সন্বকারের 
)সামলে : শ্রমমচিব রধীনবাবু শ্রমমন্ত্রী. 
i গোপালদাস নাগের বিশেষ, 
্রিপ্পাত্র ছিলেন বলে শোনা যায়। 


সিকিযের ভারতভূক্তির পর সেখানকার 


প্রথম নির্বাচম পরিচালনার -অভিজ্ঞা 
(শেষাংশ ৭ম-পৃঠায় ) , 


দর্পণের: বিশেষ সংখ্যা: ২ 


দ্প “শের বিশেষ নির্বাচনী সংখ্যা 
প্রকাশিত হচ্ছে আগামী বুধবার । 


এতে থাকবে সিদ্ধার্থ রায় সরকারের: 


অকৃতি ও হুক্কৃতি সম্পর্কে তথ্য, পাচ 
বছরের কংগ্রেসী দুঃশাসনের কাহিনী 


যুক্ত ফ্ৰণ্ট শাসনে 9 নির্বাচনী” 


সমীক্ষা, অঙ্তান্ত ' সংবাদ, কাটুন 


প্রতৃতি। তাছাড়া এই. সংখ্যাত সঙ্গে 


থাকবে পুস্তকাকারে একটি. ক্রোড়পত্র 
যাতে পাশাপাশি দেওয়া! হবে ১৯৭১ 


৩ ১৯৭২ সালের শিবাচনের ' ফলাফল, 


এবং ১৯৭৭ সালের প্রার্থীদের 


তালিকা । ৭১ ও ৭২.সালের নির্বাচনী 
ফলাফল তুলনা করে দেখলেই পাঠকরা 


বুঝে পারবেন ১৯৭৫ সালে 
পশ্চিমবঙ্জে কি বিরাট আকারে রিগিং 
করা হয়েছিল । এই সঙ্গে থাকবে ৬৯ 
সালের’ জেলাভিত্তিক ফলাফল। 

এই সংখ্যার দাম ছ'টাকা 


< 





প্রাক্তন প্রধান 


কলংক কলকাতা . হাইকোর্টের অন্তত 
বিচারপতি প্রশান্ত- 
বিহারী মুখোপাধ্যায় আগামী নির্বাচনে 
চৌরঞ্ী কেন্তরে কংগ্রেস প্রার্থী। কিন্ত 
এই পরশাস্তবিহায়ীর আসল রূপটি কিং ’ 
আপনারা কি ভানেন, ইনি যথন কল- 
কাত! হাইকোর্টেই অন্তত্তম বিচারপতি 
ছিলেন তখন ১৯৫৯ সালে - ভারতের 
" স্বগ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, 
একটি তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রশান্ত 
বিধারীকে বরখাস্ত করার স্থপারিশ 
করেছিলেন স্বপ্রীম কোর্টের তদানী- 


স্তন প্রধান বিচারপতি এস আব দাস 


তদানীন্তন কেন্সীয় ্বরাষ্্মন্ত্রী গোবিন্দ- 


* ৰপ্তভ পস্কের কাছে ১৯৫৯ সালের ১৪ই. 
সেপ্টেম্বর একটি ডি. ও চিঠিতে প্রশাস্ত- 


বারী সম্পর্কে বলেছিলেন, “যেসৰ 
ঘটন। ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্ত 
শান্তি বরখান্তই ওয় প্রাপ্য তরে অপ- 
“মান পড়ানোর জলন্তে ওঁকে পদত্যাগ 
করতে বলা যেতে পারে।” * কিন্ত 


'লঙ্জার কথা, প্রশাস্তবিহারী মুখোপাধ্যায় 


পদত্যাগ করেনশি,, বয় ভঃ বিধানচন্দ 
রায়ের দোহাই, দিয়ে' তিনি নিজের 
পদটি ল্লাকড়ে বসেছিলেন । বিচার- 


-শতিদ্ের লিনিয়রিটি উপেক্ষিত হলে 


ংস্লিই ভঙ্গের পদত্যাগ করেন। 


» 1 


রায়কে স্বপ্রীম কোর্টেরে-প্রধান বিচার- 
পতি করার বিচারপতি হেগড়ে ও 


* বিচারপতি সেলাট, পদত্যাগ কয়ে- 
ছিলেন ।' সেদিনও বিচারপতি খান! 


সুপ্রীম কোর্ট থেকে পদত্যাগ করলেন ॥ 
কেননা তীর সিনিয়রিটি, উপেক্ষা করে 
বিচারপতি হামি£ল্লা বেগক্চে সুপ্রীম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ 
করেছিলেন কংগ্রেসী * সরকার । 
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপত্তি 
্রশান্তবিহানী কিন্ত আদ্মমর্ধাদার ধার 
ধারেননি। গর পিনিয়রিটি উপেক্ষা 
করে পর পর দুড়ন বিচারপতি এইচ, 
কে, বস্তু, ও বিচারপতি ডি, এন, 
সিংহকৌ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান 


, বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে। 


প্রশান্তবিত্ঠুনী সেই অসম্মান বিনা, 
প্রতিবাদে হজম করেছেন। তারপর 
অনেক তথিরের পর কংগ্রেসী সরকার 
ওঁকে কলকাতা হাইকোর্টের . প্রধান 
বিচারপত্তি করেছিলেন। ia 
প্রশাস্তবিহাসীর বিরদ্ধে তদন্ত 
করেছিলেন কলকাতা' হাইকোর্টের 
অন্ততম প্রধান বিচারপতি. কুলদারঞ্জন :.- 


৯ | ক 
দাশগুপ্ত । অভিযোগ ছিল, উনি দুবছর 


; উ শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


[J 





সি 


EE ৭ 
খুন ও সন্লাস ' 
( ১মপরষ্টার পর ). , রন 


লিং নাহার মহাশয় দি, পি, আই, (এম)-কে দোষী সাব্যস্ত 
কংগ্রেসের কথা না বলাই ভালো ।, 


করে ভাষণ দিলেন 
ওরাতো খেউর গাইবেই কিন্ত প্রচুললবাবু বিজয়বাবুরাতো 
মাত্র ৩ মান আগেও (পোকসভ। নির্বাচনের প্রা্থকালে ) 
বিগত কয়েক বছরে সি, পি, 'আই (এম)-এর ওপ্র 
 কংগ্রেসীদের নির্মম হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। 
রাতারাতি আবার সেই সি, পি, আই (এম)-এর মিন্দা় 
" তীরা মুখরিত হলেন কেন? প্রক্ল্পবাবু বারবার ৬১ সালের 
যুক্তফ্রন্ট সরকাঃকে দ্রায়ী করছে খুন ও সন্ত্রা সির জন্তু । 


কংগ্রেসের নিন্দা তিনি এবং ভারা, করছেন ঠিকই কিন্ত 


_, ভরা একবারও কংগ্রেস সরকারের বিগত কয়েক বছরের 
: খুন ও সন্ত্রাসী রাজনীতির উল্লেখ করছেন না। জনতার 
রাজ্য নেতৃত্ব কি তাহলে কংগ্রেসের সঙ্গে নেপথ্য আতাতের 
কোন চেষ্টা করছেন? 

এবারেম্স নির্বাচন অর্থাৎ ষষ্ঠ সাধারণ বিধান সভা 
নির্বাচনের সঙ্গে এই রাজ্যের মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন 
_জড়িত। শ্বভাবত্তই বিচার্য খুন, এবং সন্ত্রাস রাজ্য রাজ- 


নীতিতে আমদানী করেছে কারা, কংগ্রেস না শি, পি, আই 


(এম)? এ কথা ঠিক ষে যুক্তফ্রণ্টের আমলে শরিবী 
সংঘর্ষের ফলে কিছু কিছু দুর্ভাগ্যজনক ঘটন! ঘটেছে। 
. কিন্তু সেই সংঘর্ষের নেপথ্য রহ কি? বাংল! কংগ্রেদ 


, সি, পি, আই এবং এস, ইউ, সি দলের মিলিত চক্রান্ত কি 


এর অন্ত কোন»অংশে কম দ্রারী? এ কথাও মিথ্যা নয় ষে,। 
' দি, পি, আই (এম)-এর- কিছু কিছু ক্যাডারও সে সময 


উদ্ধত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন । কিন্ত তার্দের কেউ ' 


তো যদ থের়্ে মাতাল হয়ে পিতল আর ছুরি হাতে দিয়ে 
প্রঝাশ্ত দিবালোকে ঘুরে বেড়ায় নি রক্তের নেশার । 
শনিকী সংঘর্ষ'তো ঘটানো হয়েছে। . এবং “সেই সংঘর্ষও 
সীমাবদ্ধ ছিল জমির সীমানায় / পরবর্তাঁকালে যা ঘটেছে 


তা ছিল সি, পি, আই (এম) নকশালপন্থী সংঘর্ষ এবং সেই: 


সুংঘর্ষের নেপথ্য রাশ ছিল তৎকালীন শাসক দল কংগ্রেস 
এবং পুলিশের হাতে। হত্যার পর হত্যা যা তৎকালে 
ঘুটেছে তার প্রায় সবগুলে ই আজও রহস্তাবৃত কিন্তু বাজী 
কাগঞ্জগুলোই তৎকালীন শাসক দলের এই চক্রান্তকে মদত, 
দিয়ে এইলব হত্যার অন্ত সুপরিকল্লিত্তভাবে কোন. ক্ষেত্রে 
নকশাল এবং কোন ক্ষেত্রে দি, শি, 'আই (এম) ওপর 
চাপিয়ে আসল সত্যকে চাপা দিয়েছে। পি, পি, আই, 
(এম) সহ সমস্ত বামপন্থীদলই এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের বিচার' 
‘বিভাগীয় তদস্ত দাবী করেছে বারবার। সিদ্ধার্থ ূরকার ' 
তাস্তে রার্জী হয় মি। এব কারণ নিশ্চয়ই দুর্বোধ্য নয়। 
এবার একটি তুলনামূলক তথ্য উদ্ধৃত করছি। 

সার] পশ্চিমবঙ্গের কথা বাদই দিলাম" শুধুমাত্র 
বর্ধমান জেলার কথাই আগে বলছি, কারপ সাইবাড়ীর 
ঘটনা নিয়ে কংগ্রেস রং বাদারী সাংবাদিকরা. ৭* থেকে 
আজ পর্যন্ত সি, পি, আই (এম)-এর বিরুদ্ধে কুংসা চালিয়ে 


দর্পণ 


বাংল! সংবাদ সান্তাহিক: 
॥ চাদায় হার ॥. ' 
বাষিক ২২ টাকা হত 
বাগ্লাফক ১১. টাকা * 
ব্রৈযালিক ৫:৫০ টাকা 
“ টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র, 
পাঠাবান্ ঠিকানাঃ 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেম। কলিকাতা ১৩ 





~ 


যাচ্ছে। 
পু কংগ্রেসী গুপ্ডারা পুলিশী প্রহরায় খুন করেছে: 


. এর পরই ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ । 
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কিন্তু বিগত কয়েক বছরে একমাত্র বর্ধমান 


২৩২ পিক ৷ এর মধ্যে ৩ জন মহিলাও আছেন । সীই- 


"বাড়ীর ঘটনায় মি, পি, আই (এম)-কে আসামীর কাঠগভায় ; 


রাড কত্রিয়ে ৭৯ এর নির্বাচনে নেমেছিল কংগ্রেস কিন্তু ৭১ 
'সালেব সাধারণ নির্বাচনে জেলার ৪টি লোকলত্ভার আসন 
এবং ২৫টি বিধান সভার আসনে ২৪টি দখল করে লি, লি, 
আই .(এস)। দদ্ধবানের ৫*৩৭০ নং.মামলা অর্থাৎ 
সাইবাড়ী মাষলার যিনি প্রধান আসামী সৈই বিনয় কোঙার 


এই নির্বাচনে জেলে বন্দী থেকেই: নির্বাচনে প্রতিত্বন্থিতা 
করেন এবং .বর্দমানের ডাকসীইটে যুব, কংগ্রেসী 
প্রার্থী তুহিন সামন্তকে ১৮২০* ভোটের ব্যবধানে পরাজিত, 


বরেন। বর্দুমানে বিগত কয়েক বছরে যে নারকীয় 
বিভীষিকা চলেছে তার করেকটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি। 

সাইবাড়ীর মামলার বিনয় কোঙারদের পক্ষের কৌশলী 
সর্বজনশ্রদ্ধেয় ভবদীশ রারকে ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল 
বেলা সাড়ে দশটায় খানার ঠিক পেছনে প্রকাশ্য দিবালোকে 
হত্য] করা বয়। ভবদীশবাবু কোর্টে আসছিলেন। - খোস- 
“বাগান রোডের ওপর গুণ্ডারা প্রথম তার 'ঘাড়ে গুলী করে, 
' সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গুলী করে কপালে । তাতেও 
খুনীদের প্রাত্তিহিংসা! চরিতার্থ হলো না। গুগ্ারা' তাক 
দেহে ১০টিরও বেশী ছুরিকাঘাত করে। মজ্জার কথা এই 
যে, থানার-ঠিক পেছনেই ঘটনা ঘটলেও পুলিশ সেখানে 
আসে নি ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ প্যম্ত না ৪ নিরাপদে 
স্থান ত্যাগ করেছে । 

একই বছরের আগস্ট মাসে হত্যা .কর! হয় সঁইবাড়ী 
মামলায় অভিযুক্ত পক্ষের, তদ্বিরকারী শিবশঙ্কর 'চৌধুরী , 
ওরফে কালোদাকে ৷ রাত ৯টাক্স ধানা থেকে ১০* গজের 


‘মধ্যে তাকে হত্যা করে পুনীর! নিরাপদে চলে ঘার | , 
৭১ সালের ২ জুলাই কালা স্টেশনে পাশখিকভাৰে 


হত্যা কর! হয় কালনার পি, পি, আই (এম) নেতা মহাদেব 
ব্যানাজাঁকে। খুনীরা তার দেহে ৬৪টি ছুরিকাঘাত করেন। 


কিছুদিন পয়ই নির্মমভাবে হত্যা কর! হয়'কাটোধার মহিলা, 


নেত্রী পুণিমা ব্যানার্দীকে । এবার যুধবন্ধ আক্রমণের 
কাহিনী বলছি। ' HL | 

১৯৭১ সালের ১২ই জুন। থণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত 
আহ্লাদিপুর গ্রাম আক্রমণ করে কংগ্রেসী মস্তান ' বাহিনী । 
পুলিশ ছিল একটু পেছনে। কলে মত্তান বাহিশী প্রথম 


দিকে এক্যবন্ধ গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের ফর পিছু হটতে 


বাধ্য হয়। ল্লীবন দেন শখ লুই, আনসার মির্জা, সৈয়দ 
মির্জা এবং জালছাদ.-বাদগী । মন্তান বাহিনীর প্রধান, 
" পাণ্ডা নবকুমার সাঁইও প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারে নি। 


অবর্ণনীয় । ‘ 


১৯৭১ সালের ওরা নভেম্বর সি, আর, পি, এবং 


. কংগ্রেসী মস্তান বাহিনী মিলিতভাৰে আক্রমণ করে ষেমারী 


থানার চকনলরামপুর গ্রাম! সকাল ৮টার়। ৮টা থেকে 
১টার মধ্যে হত্যা করা হয় ৭ জন গরীব খেতমজুরকে | 
এনা হলেন” হরিপদ বাগ, কালিপদ বাগ, গোবিন্দ বাগ, 
নবী শেখ, এককড়ি মাল, গোপাল কৌড়া এবং গোপাল 
মাঝ । - টি ‘ | 
প্রফুল্লবাবুর ৬৯" সালে EE সন্ত্রাসের কথা 
বলেছেন। ৬৯ থেকে ৭১ সালের মধ্যে কংগ্রসী মস্তান ও 
পুলিশ সি, পি, আই (এম্য কর্মীদের ' হত্যা করেছে 
দিয়পিবিত হারে £ ২৪ পরুগণা--১৬১, কলকাতা--১ ১৬, 
ব্ধমান-৮ ১, ন্দীয়া-_২৬, বীরভূম--৪, হাওড়-_-৩৮, 
হুগলী _-৩১১ মেদিনীপুর--৯, বাকুড়া--২, মশিদাবাদ-_ 
১০) পুকলিয়া_২ মালদা--৭, পশ্চিম দিনাজপুর--১১, 
দা্িলং-৯, নলপ[ইওড়ি_-২৩, কোটিবিহার-.৮ এবং 
"সাকুল্যে ৫৪৩ জান |- : 
[ আগামী স্ংব্যায় এসম্পর্কে আরও তথ্য দেওয়া হৰ] 


-সেই বীভৎস কাহিনী. 


'কখ! কোনো ফল 'হয় মি। 


' সত্তার পরিচ দেন নি। 
ছিলেন জনতা পার্টির রাজ্য শাখার" 


পি' ৰি’ সুখাজী 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
হল ৩% নং বালাগঞ্জ পার্কের বে 


বাড়ীতে থাকেন তার বাড়ীভাড়। 
দেননি | দ্বিতীয়, এই বাড়ীটি তিনি 


. হাইকোর্টের জ্ হিসেবে ক্ষমতার অপ- 


ব্যবহার করে কম দায়ে কিনতে চেয়ে- 
ছিলেন। দুটি অনভিযোগই প্রমাপিত 
হয় এবং সুপ্রীম কোর্টের তদানীস্তন 
প্রধান বিচারপতি এস আর দাস তার 
চিঠিতে প্রশাপ্তবিহারীকে বরখাস্ত 
করার স্বপারিশ' করেছিলেন। কম 
দামে এই বাড়ীটি কেনার অভিযোগটি 
আরো বেশী চাঞ্চল্যকর ।.তেইশকাঠা 
জমির ওপরে ৩৬ নং বালীগণ্ প্রেসের 
বাড়ীটির দাম হাইকোর্টের একজন 
অমুমোদবিত ভ্ত্য লুয়ার ধার্য করেছিলেন, 
মাত্র '৫৩,০৮৭ টাকা! 'তাই প্রধান 


বিচারপতি এস আর দাস ধলেছিলেন, 
« “বালীগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের একটু দূরে, 


ট্রাম লাইনের কাছে, অভিজার্ভ এপা- 
‘কার ২৩ কাঠা জমিত্র দাম ৩৩,৫০ 
টাকা ধার্য ‘করা একটি 'বিস্মন্্তর 
ঘটনা। ...এই বাড়ীটির বাধিক 
ভাড়া ছয় হাজার টাকা। নিয়ম অহু- 


" যায়ী কুড়ি বছরের ভাড়া যোগ দিলে 


বাড়ীরটির দাম হবে > লাখ ২০ ছাজার 
টাকা । তাই ৩৬নু. বালীগঞ্জ পার্কের 
বাঁড়ীর 'দাম ৫৩০০০ টাকার মতো 
বলা একটি আঙরগৰি ব্যাপার। 


' তাই তদন্তকারী প্রধান ' বিচারপতির - 


মর্তের'সঙ্গে আমি একমত যে, কোনো 


ক্ষমতাবান গোককে হবিধে পাইয়ে 


দেওয়ার"জন্তে এই রকম করা হয়েছে 
মনে করা ছাড়া আর, কোনো যুক্তি 
ঘু'ঁজে পাওয়া যাচ্ছেন ।” এই ক্ষমতা- 
বান ব্যক্তিটি ছিলেন তদানীন্তন বিচার- 
পতি-প্রশান্তবি ধারী মুখোপাধ্যাষ |: 
দর্পণেং কাছে এহ গোপনীয় 
রিপোর্টাট আছে। প্রশাস্তবিহারী 
মুখোপাধ্যায় কলকাত। হাইকোর্টের 
বিচারপতি ও.প্রধান বিচারপতি 
থাকার সময় দর্পণ পর পর দুবার এই 
রিপোর্টখানা ছেপেছে। একবার 
“দর্পণ কলকাতা হাইকোর্টের মাননী 
“বিচারপতিদের কাছে প্রকাশিত 
রিপোর্ট সম্পর্কে নছেদের কৈফিয়ং 


' (স্ুও মোটে?) তলব করার জন্তে 


কিন্ত, দুঃখের 
একদন 
অনাধু ৰ্যক্তিরূপে প্রশাস্তবিহারী মুখো- 
পাধ্যার কলকাতা .হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপতির আসন কলংকিত করে 
গিয়েছেন। * এখন দাঁড়িয়েছেন বিধান 
সভার কংগ্রেন প্রার্ধীরপে । এখানেও 
ধর্ণা দিয়ে- 


"আবেদন জানিয়েছিল। 


চেয়ারম্যান প্রচুর সেনের কাছে মনো- 
। নয়নের আবেদন নিয়ে। কিন্তু নিশ্চিত 


ছিলেন না, কেননা," মখ্যমন্ত্রীকপে : 


হপণ || শুক্রবার ওরা জুল, ১৯৭৭ 
প্রফুল্ল দেনেত্র কাছে প্রশাস্তবিহারীর 
আসল চেহারা অঙ্গানা ছিল না।তাই 
শে পর্যন্ত কংগ্রেসী মনোনরন নিলেন । 


্রুপ্নবাবুকে লিখলেন, আপনাদের 
মধ্যে' এতো . গোলমাল । তাই, 
নমিনেশন চাইছি, না” কংগ্রেশী 


নমিনেশন পেতে! ওর অসুবিধে হয় নি।' 
কেননা, শিদ্ধার্থশংরুর রায় কলকাতা! 
হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার । প্রশাস্ত- 
বিহাঝীর আসগ পরিচয় জানলেও 
হাইকোর্টের পুরোনো খাতিরে পার্থ 
রাষ ওকে নমিনেশন পাইয়ে দিয়েছেন! 


"এবার দেখা বাবে, কলকাতা হাই- 


কোর্টের সুনাম কলংকিত করা৷ প্রশান্ত- , 


বিহারী মুখোপাধ্যারকে' চৌবঙীব 


" ভোটাররা ভোট দেল কিনা।, 

আরও একটি তথ্য এখানে পেশ 
করছি। প্রশাস্তবিহারী ১৯৫৯ লালের 
২৪শে নভেম্বর স্থন্রী্ কোর্টের 


তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি এস, আর - 
1 দাসকে লিখেছিলেন, “আমি এই 


বাড়ীটি কিনতে চাইনি কিংবা কেনবার 
কোনো প্রস্তাবও 'নেই। বাড়ীটির 
মূল্য ধার্য করার ব্যাপারে আমার 
কোনো দাধিত্ব নেই।” কিছ আমাদের 
এখানকার খবক'হচ্ছে প্রশান্তবিহারী 
মুখোপাধ্যায় এই বাড়ীটি (৩৬নং 


বালীগঞ্জ পার্ক ) কিনেছেন এবং এখন : 


এখানেই আছেন। সত্যবাদিতার 
“একটি নিদর্শন হচ্ছেন প্রশাস্তরবিহায়ী । 
ওর বিরুদ্ধে মেয়েমান্রহ ঘটিত নান! 





কেলেংকারীর অভিযোগও সর্বভারতীয় র্‌ 


সাপ্তাহিক কাগজে বেরিয়েছিল । এ 


স্ব উপেক্ষা করে বেহায়ার মতো উনি. 


হাইকোট' আকড়ে ছিলেন। এখন 
এসেছেন 'লনসাধারণের দরথারে। - 


বিনা শতে” সুক্তি দাবা 


ইঞ্জিনায়ারিং শ্রনক' ইউনিয়নের 


পক্ষ, থেকে এই সংগঠনের সাধারণ 


সম্পাদক 'ফণী বাগচী সহ দলমত _ 


নিবিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের 
বিনাশতে . যুক্তি দেবার জন্ত চার 
শতাধিক: কর্মচারীর স্বাক্ষর সম্বলিত 
এক স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রী 
ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয় / 

ইঞ্জিনীরারিং শ্রমিক' ইউনিয়নের 
সাধারণ সম্পাদক ফণী বাগচী ১৯৭৫ 
সালের ১২ই জুলাই থেকে মিগায় 
আটক আছেন। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ 
হয়ে পড়া সত্বেও তাকে চিকিৎসার 
পরিবর্তে প্রেসিডেন্না দেল থেকে 
পুরুলিরা জেলা জেলে স্থানান্তরিত 


। কব! হয় । এবং ওখানে আরও অসুস্থ 


হয়ে পড়ায় পুনরায় আলীপুৰ সেণ্ট্াল 
. জেলে তাকে আন! হর । এখন তিনি 
আলীপুর জেল হাসপাতালে 
চিকিৎসাধীন আছেন। . ০ 

. স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হন্জ যে, 
দলমত নিবিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক 


বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি না দেওয়া” 


পর্যস্ত গণতন্ত্রের মর্যাদা বথাধ্ধ ভাবে 
রক্ষিত হয় না। সমস্ত রাজনৈতিক 
বন্দীদের বিনা শর্তে মুক্তি দিয়ে, সরকার 
"ভার নির্বাচনী পতিজীতি পালন 


করুন৷ 


I 


সপ 


হর্পণ ॥ শুক্রবার '৩রা জুন, ১৯৭৭ 


কার অপূরববাবু ও তার সাগরেদ 
_ বাগদার পঞ্চরত্রের কীন্তিকলাপ . 


, ( দর্গণের সংঘাদদাতা ) 


# 


EG প্রাক্কালে বিধান সভার এই লাইসেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চল সুযোগ্য ও. সি বোগদা ) অমূল্য দের 


স্পীকাধ অপূর্বলাল মজুমদার এবং 
নৃণোন যজুমদারের 
"" আর এক দফা বাগদা '' অঞ্চলের 
-নিপীডিত জনগণ আমাদের কাছে 
পাঠিয়েছেন। এ সমস্ত কীতিক- 
লাপের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা এ 
অঞ্চলে 'পঞ্চপাণ্তধ বা পঞ্চরতু বলে 
পরিচিত । এ পঞ্চুতবু হলো! বাগদার 
ডাঃ. অমূল্য রায়চৌধুরী, কুমোরং 
খোলার অমূল্য বিশ্বাস, ,আউসভাঙার 
চিত্ত রায়, আরামদাঙ্গার হুপদ 
আচার্য এবং হেলেঞ্চার বিমল বাগচী । 
এর] স্পীকারের : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
সাহাঘ্যে সমগ্র রাগদা জুড়ে এক 
তুঘলকের রাজত্ব কায়েম করেছে। 3 

কুমোরখোলার, '.অযূল্য বিশ্বাস 


কিছুদিন আগে জনৈকা ' সহায় সম্ঘল- ৯ 


হীন ৰ্ধব। ভরীমতী উদ্িগা রায়ের ৫ 


কাটা পর্তিমাণ জমি কেড়ে নিয়ে তাকে . 


পথে বসাতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। 
গত বছরে সরকারী থাসদমি এক 


, অদ্ভুত উপায়ে, বিতরণ কর! হয়েছে। 
যারা জমি'পাওয়ার যোগ্য তাদের ভাগ্যে ' 


১ ৯্ভুটেছে ছিটেফোটা । কিন্ত এ পঞচরত্বের 
আত্মীয় স্বজন, পরিবারবর্গ এক এক- 
জনে বিশ থেকে ত্রিশ বিঘা দমি দখল 
করেছে। এ জমি বিতরণের সময় 
জমির মোরসী পাষ্ট! দেন, বিগত 
মদ্ত্রিসভান্ মন্ত্রী তরুপকান্তি ঘোষ। 
কিন্ত এ টুকুই । পাটা নিয়ে উদ্বাস্তগণ 

কাগঞ্জে কলমেই অমির মালিক, কার্যত 
মালিক্‌ পঞ্চরত্র } . 


টেস্ট রিলিফের অর্থেও রী পঞ্চ 


সহ নৃপেন এবং পরোক্ষে অপূর্ব মজুয়- 


দার সমান ভাগীদার | টেস্ট ;রিভি- 
ফের ১ লক্ষ টাকার মধ্যে কারে - 


লাগানো হয় ২৫ হাজার টাকা, বাকী 


টাকা অপ্ুধির গর্ভে। হেলেঞা 
থেকেও সেই এক খবর । পুকুর কাটা 
দনয়ে পুকুর চুরি হয়েছে এখানে। 


হেলেঞ্চা বাস স্ট্যান্ডে কাছে একট! 
পুকুর খনন করার ব্যক্স বল] হয়েছে ২৫ 
হাজার টাকা অথচ খরচ. হয়েছে মাত্র 
(পাচ হাজার। পুকুরে আজও অলের 
দেখা মেলেনি । - 


টাকা আত্মশাতের_ঘটন] ভূরি ভুরি ৪ - 


গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়নের“ জন্ত পররুষ- 
২« চন্দনপুরে ৮ মাইল রাস্তা তৈরীর খরচ 
« আদায় কর! হয়, কিন্ত রাস্তা হয়েছে ৪ 
মাইল , .. । 

". সমগ্র অঞ্চলে স্কায্য মূল্যে খা 
ব্তিরণের জন্ত সর্ববিধ থান্তের লাই- 
সেন্স হোল্ডার পঞ্চরত্রের দু-তিনজন। 


: 
t 


কীতিকলাপের , 


পাকভাও 


' কাছে-মজানা নয়। ' 


. বোঝায় | 
* নিরীহ ছাত্র যুবকও যে এই সময়ে ও 


থেকে খাদ্য এনে বিতরণের কথা। 
কিন্ত তা না হয়ে সবটুকুই পাচার হয়ে 
যায় 'চোরাপথে । কয়েকদিন আগে 


.ৰন্মান থেকে ছুসহি চাল এনে পাচার 


করার সময় আমতাণি *থানার ওসি 
করেনন। কিন্তু যেহেতু 
স্পীকারের মাল, তাই কোন মামলা 
রুজু হয়নি। দুর্গা পূজোর সময় 
রিলিফ হিসাবে (১৯৭৩) বিতরণের 
জন্ত'বেশ কিছু চাল চিনি আনা হয়। 
কিছ বাগদারু কোন,লোকের ভাগ্যে 
তাজোটেসি। এ বিষয়ে জনমনে 
এক বিক্ষোভ দানা বাধে এবং তার! 


টি চিনি আটক /করেনণ কিন্ত . 


" সালের পর 


- সথনিপুধ হস্তক্ষেপে ভা যথাস্থানে ডি 
যায়। 
হেলেঞ্চা মা উপারপ্যস স্কুল সাক্ষ্য 
“বহন করে এক , অরাজকতার। এ 
স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা! সম্পাদক বনগ। দীন- 
বন্ধু কলেজের অধ্যাপক শ্রীমমীন্তরনাথ 
বিশ্বাস । বিশ্বাসবাধু বলেন ১৯৭৫ 


কমিটির নির্বাচন সর্বসম্মত ভাবে ওরা 
হতে.দেয়নি । সব সময় চলেছে গুণ্ডামী | 
এ ভাৰে ক্ষমতা দখল করে প্রতি বছর 
বাধিক অনুদান ৫*,০০০' টাকা আত্ম- 
সাং করা চলেছে।' ফলে ঘী দুল এখন 
বন্ধ হয়ে কয়েক শত ছেলের ও শিক্ষক 


কর্মচারীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে 
দিয়েছে! শিক্ষক কর্মচারীগণ অলাহার 
অদ্ধণহারে দিন কাটাচ্ছেন । 

এই সর্যবিধ কার্যকলাপ স্থানীয় 
প্রশাসন ও পুলিশের সাহায্যে 
বিনা বাধায় চলছে। এদের কেউ 
কেউ ভারত বাংল! দেশের মধ্যে 
চোরাই-. চালানে লিপ্ত । জানা 
গেছে এ সমস্ত বে-আইনী কাজবর্ম 
বন্ধ করতে যখনই কোনও * ব্যবস্থা 
গ্রহণ কর। হতো, সঙ্গে সঙ্গেই কল- 
কাতা থেকে স্পীকার ফোনে ৰা 
সশরীরে হাজির হয়ে বলতেন এআমার 
জিনিষ, আমারই কাজ, করেছেন কি? 


, প্রশাসনিক'ব্যজিবর্গ জিভ কামড়ে ভুল 
কে একবারও এ বুল - 


শ্বীকার করুতেন | ২” 

বাগদা সীান্ত অঞ্চল, সীমাস্ত 
বার্থ লোকচলাচল বেশী এবং গুরুত্ব 
অপরিসীম।' কিন্ত এ অঞ্চলের ব্যবসা 
চলে রাঙের অদ্ধকারে | চোরাচালান- 
স্পরীদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাই 


পুলিশ বা "পুলিশকে নিয় করতে 


' বাহিনী সহ বাগদা 


1 ত্বিন।। 


পারেন এমন ব্যক্তির সহযোগিতা 
প্রয়োজন হয়। 
মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত বশ্ংবদ স্পীকারের 
প্রভাৰ পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর সৰ 


থেকে ৰেশী। তাই এ অঞ্চলে পুলিশ 


বা প্রশাসনে যারা আসতেন তার? 


জানতেন, অপূর্ব মজুমদার ' আনেই 
সিদ্ধার্থ বায়। ‘আর যারা ওর 


বিরোধিতা করেছেন বাগদার জল - 


তাদের সহ্য ‘হয়নি । 


“কিছুদিন আগে বাগদায সমস্ত 
জনপাধারগ ল্পীকারকে কালো পতাকা! 
প্রদর্শন করলে স্পীকারের্‌ অক্রচররা 
নিরীহ জনসাধারণের ওপর হামলা 
করে।, জনসাধারণ তার প্রতিরোধ 


একযোগে; শুরু করলে স্পীকার ঙণ্ডা, 
ছেড়ে পলায়নে 
বাধ্য হুন । এমন কি বাগদা ব্লক 
কংগ্রেসের সভাপতি শ্রুকালিদাস 
কারীর সঙ্গে এনিয়ে প্রচণ্ড বিবো- 
ধের হয়েছে সবি | 


কালনায় পিনাকী-হত্যার কাহিনী $ পুলিশ নিবিকার দর্শক ছিল 


( দপপের সংবাদদাতা রর 


দিনটা ছিল €ই- আগষ্ট ১৯৭১। 
১৯৭১-র দিনগুলো সাধারণ মানুষের ' 
শুধু আতঙ্ক আর 
আতঙ্ক । মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রশাসনের 
সহায়তায় সার! রাজ্যব্যাপী হত্যাকাণ্ড 
করে বেড়াচ্ছে। বহু ছাত্র যুবকই 
শিকার হয়েছিল যারা শোষণের 
প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। 
তারা হয়ত জানতো না তথাকণিত 
স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র বলতে কি 
কিন্তু কত অরাজনৈতিক 


পরবর্তা সময়ে. শিকার হয়েছে কে 
জানে? 


এইরকমই এক নিয়ীহ ছাত্র 
' জীবনে কৃতী ছাত্র ছিল । এমনকি 


পিনাকী চক্রুবত্তা খুন হয় ৫ই আগ 
১৯৭১ সালে কাল্‌নায়। কিন্ত 


পিনাকীর বিধৰা মা আজও উত্তর 


নতুবা রাজনীতি থেকে মিজেকে বিচ্ছিন্ন 
রাখতে চায় এমন কয়েকজন । এই 
শেষোক্ত শ্রেণীর যুবক ছিল পিনাকী। 
. পিনাবীর বাবা গোপীযোহন চক্রবর্তী 
আই পি. আই-এর কর্মী ছিলেন 
" এবং বিশিষ্ট সমাভ্রসেবী ছিলেন। 
তিন পুত্র ও ছুই কন্তা রেখে তিনি 
অনেকদিন পূর্বেই গত হয়েছিলেন 
যার ফলে পিনাকীর মা. তিনছেলে ও 
ছুই মেয়ে নিয়ে কঠিন দারিল্যের 
সম্মুখীন হন। আই সি আই থেকে 
পুত্রের পড়াশুনার ভাতা তি'ন পেতেন। 
এইভাবেই সংগ্রাম করে পিনাকীর মা 
সংসারকে প্রতিষ্ঠিত করণে চলেছিলেন। 
পিনাকী ও তাঁর ভাই স্কুল ও কলেজ 


কয়েক্জন সহুদয় শিক্ষক বিনা অর্থে 
শিক্ষকতা করে অনেক, সহায়তা করে 


পাননি, কেন তাঁর ছেলেকে নশংসভাবে ছিলেন তাদের। পিনাকীপার্ট 


প্রকাশ্য পথে খুন করা হল 1 সে তো 
কারও ক্ষতি করে নি, সে তো' রাজ- 
নৈতিক কর্মী, নয়। ১৯৭১-এর 
উক্ত সময়ে কালনায় একের প্র এক 
খুন হয়ে চলেছে--লক্মী নায়েক, 
মহাদেব বানার্জ প্রভৃতি সি. পি. এম 


',সমর্ঘক রাজনৈভিক,কর্মীগণ। এ সময়ে 
লি পি এম কর্মীরা সচরাচর শহরের 


বুকে চলাফেরা! করে না। এবং সি 
পি এম্এর কর্মীত্দির পরিবারবর্গের, 
সকলকেও খুব সাবধানে, চলাফেরা 
করতে হয়। এমনকি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
মোটা অঙ্কের চাদ! দিয়ে, পাড়ার 
উচ্ছৃত্ঘল-মুষকদের সন্ত রাখতে হয়। 
কালনার বুকে যে সব যুবক তখনও 


আছে তারা হয় গুণ্ডাযাহিনীর কেউ, 


/ 


L 


খিওরিটিক্যাল পরীক্ষা কালন!] কলেজে - 


দেখ এবং পরে ছানা যায় শৃ্তকর] ৬৩ 
ভাগ নম্বর পায়। -কিন্ত প্র্যাকটিক্যাল 
পরীক্ষা আর দিতে হয়নি, তার আগেই 
ঘাতকের নৃশংস থাবায় পিনাকী 
এ জগৎ থেকে অনেক নি যেতে 
বাধ্য হয় , 
, পিনাকী ভাবতেই পারেনি তার 
উপর আঘাত আসবে। সে প্রতি- 
দিনের “মত বৈকালে বেড়াতে বেড়িয়েছে 
এবং একটু ডাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে, 
কারণ সে কিছু ছাত্র পড়ায় যাতে ম্নাকে 
কিছুটা সংসারে সাহায্য করা যায়। 
কিন্ত বাড়ি আর ফিরতে হয়নি, কালনা 
সিছেশ্বরী . মোড়ে প্রকাশ্য রাস্তায় 
(৬-১৫ মিঃ) ঠিক সন্ধ্যার মুখে গুপ্তার! 


ভার উপর বানিয়ে পড়ে। আশে- 
পাশে:বহু মানুষই ছিল, কিন্ত কেউই 
ভয়ে প্রতিবাদটুকুও করেনি। কারণ 
যেখানে শাস্তি রক্ষার অন্ত সি. আর ' 
পি. বাহিনী মোতায়েন ছিল এবং 
তাদের সন্দুখেই বখন হত্যাকাণ্ড হলো 
আর সেই সি. আর পি. যন পিনাকী- 
কে বাচাতে এল না, সাধারণ মান্য 
কোন, সাহসে ছুটে আসবে ? হত্যা- 
কাণ্ড সমাপ্ত করে গুণ্ডারা আত্মগোপন 
করলো নেতাদের আস্তানায় । তার- 
পরই কিছু বোমা ফাটানো হয় পাল্টা 

আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্ত | কিন্ত 
হায় কেই বা পাণ্ট। আক্রমণ করবে | 
পিনাকীর কয়েকজন বন্ধু সংবাদ পেয়ে 
ঘটনাস্থলে ছুটে যাগ্ন এবং দেখে পিনাকী 
রক্তাপ্,ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে। 
তার] তৎক্ষণাৎ তুলে. হাসপাতালে' 
নিয়ে যাবে ৰলে রিক্সা দেখতে থাকে ( 
পরমুহুত্তেে আর একদল গুণ্ডা বোমা 
ফাটাতে ফাটাতে ঘটনাস্থলে এগিয়ে 


আসে। তখন বন্ধুরা পিনাকীকে « 
ফেলে চলে 


যায় নিজেদের প্রাণ 
বাঁচাতে | অপরদিকে প্রপ্তার! পিনাকী- 
কে পুনরায়, আঘাত করে। 
তারপরই ্ষপরিকল্পিতভাবে 
পুদিশবাহিনী বেরিয়ে পড়লো এই 
গুগাবাহিনীকে বাচাবার আন্ত, বদি 
কোন আঘাত' আসে। এই শান্তি 
রক্ষক, বাহিনী এমনই নিলঞ্জ ও 
অমানুষ যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিনাকীর 


' বক্তাপ্প,ত দেহটা বাস্তায় পড়ে থাকা 


সত্বেও-একবার হাসপাতালে স্থানাস্ত- 
করবার প্রয়োজন তারা বোধ করে না। 
অবশেষে ভারা থানার সামনে মাঠে 


| পিনাকীর দেহটা ফেলে রাখে। 


+ 
. 


কেন? 


রা পর জনমানব্হীন রাস্তা। 


কেবল মাকে ' মধ্যে বোমের আওয়াজ 
আর পুলিশ ভ্যানের ছেুটাছুটি। ' 


সারারাত, কোন * সংবাদ না পেয়ে 
সকালে শাগৃলিনীর স্তায় ছটেছেন 


পিনাক্ীর মা পুত্রের সন্ধানে । জান- 


লেন থানায় আছে । 'ছুটেছেন সেখানে, 
দেখেন" রক্তাধুত পুত্রের অলার দেহ। 
স্থানীয় দারোগা পথরোখ করলেন 


এবং তীর পুত্রের প্রমাণ চাইলেন । 
নির্বাক হলেন মা। ঝাঁপিয়ে পড়লেন 
পুত্রের অসার দেহের ওপর এবং 
পুজ্রের : আউটিটা কোথায় জানতে 


চাইলেন! আডটিতেই পিনাকীর 
নাম লেখা আছে জানার্লেন। . 

মায়ের মুখে এক কথা, আপমা- 
রাই আমার ছেলেকে খুন করেছেন। 
'কেন $. 
নি পিনাবীর যা এর উত্তর 


আজও পাননি | কাশনার গণতাস্ত্িক' 
 পিনাকীকে 


মাহষের সরয জিজ্ঞাস] : 
কেন হত্যা “করা হল? পুলিশ 
অফিসার সব ‘জেনেও কেন হত্যার 
কিছুই করলেন না? তার পুও এ 
ব্যাপারে 'জড়িত ৰলে? 

| আজ পিনাকীর , মায়ের. বক্তব্য, 


পশ্চিমবঙ্গের গণতঙ্ত্রী মাস্তষের বক্তব্য 
এই হত্যার তান্ত রা হোক ও. 


অপগ্াধীদের শান্তি দেওয়া হোক । 


নতুবা :এই অপরাধীরাই আবার ' 


হযোগ 'পেলে পিনাকীর মায়ের স্তায় 
অনেক মায়ের কোল থেকে সন্তানকে 


- ছিনিয়ে নেবে! 


সেদিক দিয়ে প্রাক্তন 
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বামপন্তী ফ্রণ্টকে ভোট দিন 


£ ‘গত লোকমভা নিৰ্ব চনে আমরা 
ইন্দিরার স্বৈরভন্ত্রী সরকারের পতনের ' 
জন্ত অন্ঠাণের.ন্যারসঙ্গত আন্দোলনের 


পক্ষে দাড়িয়ে জনভা পার্টি ও ভার 
সহযোগী দলগুলিকে ভোটে জঃযুক্ত 
করবার জন্য ডাক দিয়েছিলাম, এবং 
ভোট 'বয়কটেন্র আওয়ার শ্ৈতক্্রকে 
শক্তিশালী করবে এটা স্থনিদিষ্টভাবে 
ঘোষণা! করেছিলাম । 


বিধানশভ1 নির্বাচনে ' কংগ্রেস ও সি, 
পি, আইকে পরাজিত করে গণতান্ত্রিক 
শক্তিগুলিকে জয়যুক্ত করতে আহ্বান 
করছি। | 

পশ্চিম বাংলায় আমরা দুঃখের 
সঙ্গে দেখেছি গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে 
এঁক্যবদ্ধ হতে না দেখার -অগ্য একদস 
ফ্ড়যন্ত্রকারী বিভেদমুগরক কার্যকলাপ 
করেছে, যার ফৃঙ্গ-শ্বরূপ দনত! পার্টি ও 
বামপন্থী ক্রণ্টের মধ্যে এক্য হল না। 


এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প!শ্চমবঙ্গে ' 


আসন্ন নির্বাচনে বামপন্থী ফ্রণ্টকে 
জয়যুক্ত করার জন্ত। ডাক দিচ্ছি। 

নূতন কেন্দ্রীয় সরকার, যে সব 
গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ, নিয়েছেন তা 
আমরা পূর্ণ, সমর্থন করি। কিন্ত 
রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির প্রশ্নে যে রকম 


টালবাহানা শুরু করা হয়েছে ভাতে 


ভারতীয় জনগণ নূতন সরকার সম্পর্কে 
হতাশ হয়ে পড়ছেন। মৌলিক ও 
গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার 
প্রশ্নটির সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির 
প্রশ্নটি অগাপদিভাবে জড়িত। নিঃ- 
শর্তভাৰে সৰ রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি 
ছাড়া পূর্ণ গণতান্জিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, 
হতে পারে না! ' ৰ 

_ শত্যনারায়ণ সিং এবং তার কিছু 
কমরেড গত লোক পভ] নির্বাচনে ভোট 
বয়কটের কথা বলেছিলেন এবং আজ 


শুধুমাত্র নকশালপন্থী রাদনৈতিক বন্দী- দুরারোগ্য অভাব ও অর্থকষ্ট থাকা সত্বেও 
দের সর্তাধীনে মুক্তি চাইছেন তারা |” 


একই ভাবে বারবার জনগণের গণতা- 
(স্তরিক- সংগ্রামের বিরুদ্ধে হাড়িসে 
বিভ্রান্তিঘূলক কা'্দ *রছেনএ ভারতী 
জনগণের সহান ওঁত্তিহোর বিরদ্ধে 
গিয়ে আমরা এবং অন্ত কোন রাক্স- 
নৈতিক বন্দী শর্তসাপেক্ষ মুক্ত চাই 
না। বর্তমানে সারা ভারতে জনগণ 
বন্দী- “মুক্তির অন্ত যে আন্দোলন করছেন 
'তা আমরা দৃঢ় ভাবে সমর্থন করি । 
শেষ বিশ্লেষণে সেই আন্দোগনই বন্দী 
মুক্তির প্রশ্নটিয় সমাধান করবে । 

নৃতন- কেন্দ্রীয় নরকাঁরের কাছে 
ভারতীয় জনগণের ' বিরাট আশা। 
আমর! আশা করি সেই ইচ্ছাপূরণের 


আমরা এখনো 
' নেই-লাইনের উপর দাড়িয়ে আগামী 


জন্য সরকার বন্দীমুক্তির প্রশ্নটির দ্রুত 
মীমাংসা করবেন । হিংসা অহিংসার 
অনার * প্রশ্নটি এনে টাঁপন্বাধানা 
করবেন না। k 
'রাজারাম চৌধুগী কাজল পান 
তরুণ চক্রবর্তী অশোক ঘোষ 
অমলেন্দু সেন দীপক রস্থ বিমল 
রায়চৌধুরী (চতুর্থ ট্রাইবুনালে 
বিচারাধীন 1) 


কংগ্রেপী আমলে 
কলকাতা পৌরসভা 


কলকাতা 


ভাবে খেচা দিতে- পেরেছেন গত 
কয়েক সংখ্যায় তথ্যবহুল লেখার 
মাধামে, হুবরত মুখার্জী মধু শাস্তি 
কবল মুক্ত কর্পোরেশনে এক্টু সজাগ 
চোখে বুবলেই সকলেরই তা নজরে 
পড়বে! নূত্তন শাসকরা আসবার 
আগেই কমিশনার থেকে নীচে পর্যন্ত 
নব. কংগ্রেলী সৰ চামচার! অত্যন্ত 


- সঙ্তন্ত হয়ে সব সামাল দিতে ব্যস্ত ৷ 


শুধু যে দশহাজার কর্মপ্রার্থার (যার! 
৩০ টাকা দিয়ে দরখাস্ত করেছিল ও 
পরীক্ষা্ড দিয়েছিল, কিন্ত চাকরী পায় 
নি) খাতা সরাতে ও মেরামত 
করতেই ব্যস্ত না, আরো যে সৰ 
মস্তানদের নিয়োগ করা হয়েছে 
বে আইনী, ভাবে সমস্ত নিয়ম বিধি 


লঙ্ঘন করে, তা ‘ঠিকঠাক’ করার . 


অপচেষ্টায় ব্যস্ত পুরা পারসোনেল 
ডিপার্টমেন্ট । এছাড়া | লরী ও অস্থান্ত 
ষ্টোরপারচেজে যেসব দুর্নাতি ও 
ৰে-আইনী লেনদেন ঘটেছিল সেগুলি 


' ঠিকঠাক করতে ও"র! প্রাস্ব জেরবার 7 


এই প্রসঙ্গে করদাতা-নাগরিকর! 


. প্রায়ই যে কথা বলেন তার 'উত্ভেধ না 


করে পারছিনা । কর্পোরেশনের 
'্পরুরী অবস্থার" সুযোগ নিয়ে ২ জনের 
'্থানে আড়াই হাজারী মাইনের ৭ জন 
ভেঃ কমিশনার নিয়োগ কর! হোয়েছে। 
এর! কমিশনাৱের কাজগুলি .করে 
দেন, যাতে কমিশনার সাক্ষে নিশ্চিন্ত 
অবকাশে 'ছবি-টবিঃ “নিয়ে সময় 
কাটাতে পারেন --অফিসে্তরে কাছে 
যাতে ত্র বিশ্রাস্তালোপে ব্যাঘাত না 
ঘটে। আৰু এরা কার1? কেউবা 
দালাল ‘অমিকনেত!’, ধর্মঘট ভাঙান্ 
পুরস্কারহ্বরূপ এই, চাকরী. উপহার 
পেয়েছেন; কেউ বা মন্ত্রীর নিকটা- 
জবীয়ের বে-আইনী প্র্যান প্রাশ করিয়ে 


পৌরসভার দুর্নাত্ির 
ভীমরুল চাকে আপনার] যে'সার্থক- 


‘কৰিয়ে দিয়ে এই ববশিয 'লাত 
কয়েছেন। এইখানে" করদাতাদের ' 
বক্তব্য যে ২ বছর আগে পর্যন্ত একজন 
- কমিশনার ও ২ ডেপুটী কমিশনারে 
যপন কান্ধ চলতো তখন হর্পো- 
রেশনের এই অরথকৃচছু তার দিনে কেন 
এই মাঘাভারী শাপনব্যবস্থা? এই 
পাচগ্গন সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ডেপুটী- 
,কমিশলাগের টাকায় ৫* জন আরে! 
মেথর ঝডুবার যদ্বি নিয়োগ 'করা 
যায়--তাতেই করদাতাব্রা বেশী খুশী 
হব্নে। সত্যই. সত্ৰত মুখাজীর এই 
চামচেদের জন্য অকারণ অর্থব্যয় না 
করে কর্পোরেশনের মৌল কর্তব্য 
বদি টাকাটা খরচ হয় তাহলে টাকা- 
গুলিরও সম্মান বাচে। 

নন পৌর কর্মচারী 


মায়ের আবেদন 


আমার শস্ভুকে আজও কারাগারে, 
হাজার হাজান্্ রাজনৈতিক বন্দীর 
সঙ্গে তিলেভিলে মৃত্যুর "দিকে ঠেলে 


নৈত্তিক জুষাখেলার খোরাক প্রাপ্চঞ্চল 
কিশোর প্রবীর রাচৌধুরীকে : তার 
মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পূর্বতন 


কেন্দ্রীয় সরকার যে আগুম তার মায়ের, 


ঝুঁকে জালিয়ে দিয়েছে, তারংমতত মায়ের 
বুকের জালা শুর মা হয়ে আমি 
মর্মে মর্মে উপলব্ধি কি | আমার শতুর 
মত বহু দেশপ্রেমিককে ছলে বলে 
কৌশলে আও যে সকল অশুভ শক্তি . 
কারাগারের অন্ধকারে ঠেলে রেখে 
দেশভ্রোহিতার পরিচয় দিষে চলেছে 
আমার মত মায়ের! তথা সমস্ত স্বদেশ- 
বাসী তাদের ক্ষমা করবেন না। 

১৯৭৪ সাল থেকে শড়ুকে পুলিশ 
বাধা করে ঘর এবং চাকুরী স্থল থেকে 
পালিয়ে বেড়াতে। ১৯৭২ সালের 
ডিসেম্বর মাসে মাত্র ১০২, বছর বয়সী 
শভুকে পশ্চিমবন্ত্ের স্পেশাল ব্রাঞ্চ এর 
পুলিশ গ্রেপ্তার কয়ে । পুলিশ হাতে ও 

কারাগারের অস্তরালে অকথ্য নির্খাতন 
চালানে! হয় তার ওপর ৷ লর্ড সিনহা 
রোডের এস, বিঃ, অফিসে দড়ি বেঁধে 
ঝুলিঙ্বে প্রহার থেকে শুরু করে বিভিন্ন 
পৈশাচিক অত্যাচারের শিকার 
হয় শভু। 

. শু আজও কুধ্যাত্ত কালাকাম্থন , 
মিনায় আর্টক ববেছে প্রেসিডেন্সি জেলে, 
আর ইর্লিরার শ্বেচ্ছাচারের় 'বর্বর্তম 


_ অত্যাচান্ের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে 


‘জ্রসত্তা সরকারের’ রাদত্বেও । তাই 
পশ্চিমবজ তথা সারা ভারতবর্ষের দ্বেশ-. 
প্রেমিক মানুষের আশা আকাঙ্কার রূপ 


আজকের 'দোরালো দাবী সমস্ত ' 
শ্ৰেণীর রাজনৈডিক বন্দীদের ( সাজা- 
প্রাপ্ত সহ) নিঃশর্ত মুক্তির জনতা 


দিয়ে এই পদ পেয়েছেন, কেউবা দররাজ. সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা করুক'। 


হাতে কংগ্রেণী ' বাড়ীওলাদের ট্যাকস . 


কর্ণ! দত্ত 


" বন্দীদ্বের উপর 


র্পন | শুক্রবার ওরা জুঁলঃ ১৯৭৭ 


* গুলী, চালনা ও হত্যার .তঁদন্ত করুন ' 


১১৭০ সালের পর পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন জেলে তথাকথিত ছেল ভাগয় 
ঘটনা উপলক্ষে পুলিশ. নির্মম ভাবে 
লাঠি চালিয়ে, গুলী বর্ষণ করে অনেক 
তরুণ, যুবকের তাজ প্রাণ ছিনিয়ে 
নিষ্রেছে। যারা নিহত হয়েছে তাদের 
অধিকাংশই নকশালপন্থী। 

আমরা জানি-বুটিশ আমলে জেলে, 
লাঠিচুলনার প্রতি- 
বাদে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন | 
তথানীত্তন কংগ্রেসও এটাকে নির্ঘর 


নির্মম ৰলে অভিমত প্রকাশ, করে। 


কিন্ত কি আশ্চর্ধ বখন এই কংগ্রেসই 
শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, তখন 
তাদেরই সরকার জেলে লাঠি চালিয়ে, 
গুলী চালিয়ে শত শত তকুণ যুবককে 
হত্যা করেছে, তাদের বিষেকে একটুও 
বাখেনি, সামাস্ততম প্রতিবাদ তাদের" 
মুখে শোনা যায়নি। 'গাদের এই 
অত্যাঢারের শাস্তি ইতিহানই তাদের 


" তবেই নিহতদের মা, 


মাথায় তুলে দিষেছে, জনগণ তাঁদেরকে 
ইতিহাসের ভাষ্টবিনে নিক্ষেপ করেছে । 
নতুন জনতা। সরকারের কাছে 


অমিদের আবেদন, প্রতিটি লাঠি ও 


গুলী চালনার তদন্ত করুন এবং দৌধী 
অফিসারদের শান্তি বিধান কক্ষন। 
যাবা,ভাই, 
বোন, স্ত্রী, সন্তানরা সাত্বনা পাবে এই 


“ভেবে যে বার! ক্ষমতা পেয়ে ক্ষমতার, 


অপব্যবহার করেছে তাদেরকে শাস্তি 
দিতে জনতা সরকার পিছপা নয়.। , 

এছাড়াও নকপালী আন্দোলন 
দমনের নামে সেই সময় : পুলিশ 


নিিচারে অনেক যুবককে ধরে নিয়ে- - 
গিদে সরাসরি গুপী করে হত্যা করেছে। 


আজকে জনতা সন্নকারের কাছে 
আবেদন এ ব্যাপারেও ত্দস্ত হোক 
এবং দোষী অফিসারদের শান্তি বিধান 
করে নিজেদের ভাবমুতিকে উদ্দল 
করবেন। 

| ',শচীন্ত্নাথ মিত্র 


আশা হহে। বপ্প পে ধন প্রাক্তন এম এল এর গুতা বাহিনীর 


হাতে সা:বাদছিক প্রন্ধ 


( দপণের সংবাদদাতা ) 


শাস্তিপুরের ' দৈনিক সংবাদপত্রের ' 


সাংবাদিক প্সাধনচন্্র নন্দী গত 
৩১ে এপ্রিল বেড় এলাকা দিয়ে বাড়ী 

ফেরার পথে শহরের প্রাক্তন কংগ্রেলী 
* সাস্পেণ্ডেড এম. এল. এব কতিপয় 
গুণ্ডাবাহিনী দ্বারা ভীষণভাবে প্রহত 
হন। পরে শ্রীনন্দীকে স্থাপীয় ৰাস- 
পাভালেও পাঠান হয়। শান্তিপুর 


থানায় সমন্ত ঘটন | জানানে হয়। ' 


প্রকাশ, কিছুদিন আগে শাপ্তিপুরের 


বড়পাড়া অঞ্চলে ' একটি, “মিনি ' 


পাইপ গান অস্তাগার আবিষ়্ার 
শীর্ষ একটি সংবাদ দৈনিক পত্রিকার 
প্রকাশ পায়। সেই ঘটনাকে কেন 
করেই ্ীন্গীর উপর. গুপ্তা বাহিনী 
এই আক্রমণ চালায়। আক্রমণ 
কারীদের মধ্যে একজন নাইটগার্ড 
শান্তিপুর পি এইচ 'দপ্যরের ওয়াটার 
ওয়ার্কসের কর্মচারী বলে জানা বা 
যাবা উপরোক্ত ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে 
এবং শািপুর ওয়াটার ওারবসের যে 
কর্মচারীর ' নেতৃত্বে জীনন্বী প্রত 
হয়েছেন তারা বেড়পাড়া এলাকায় 
বহু গুপ্তামী ও ' অপর্কমের সঙ্গে জড়িত 
থাকার শীপ্তিপুর . থানার তাদের নাম 
প্রথম, শ্রেণীর ক্রিমিনাল লিষ্টে লিপিবদ্ধ 
হয়ে আছে। এছাড়া এই গুণ্ডা 
বাছিনী শাস্তিপুরের ' সর্বপ্রকার অপী- 
কর্মের নেতা ও খুনের মামলার জড়িত 
প্রাক্তন এম. রঃ এ অসমপ্ত দে-র গুণ্ডা 


বাহিনী হলে সমাজে খ্যাত। নদীয়া 
জেলা প্রেস কলাৰ এবং জা্নলিই সংস্থা 


' এক লভায় প্রীন্দীর ওপর আক্রমণের 


il 


~~ 


তীব্ৰ নিন্দ| করে জেল! শাসক & পুলিশ 


সুপারকে অধিলঘে দুহ্ৃতকানীদের৯. 


ধরার দাবী জানান। স্থানীয় বিভিন্ন 


রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই 


জঘন্য আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন। 


দল বিরোধী কার্যকলাপে 
1 ৰহিত 


শান্তিপুর পৌ€সভায় সভাপত্তি 
নির্বাচনে গত ৬ই এপ্রিল জনতা গু 
বাম মোর্ডার প্রা ্রী্িির থাকে 
ভোট না দেওয়ায় এবং কংগ্রেসের 


পর্ণ 


1 


সাম্পেণ্ড প্রার্থী শ্রীমদমঞ্ধ, দে-কে ১০- 


১* তোটের .ব্যধধানে জয়যুক্ত করতে 
সাহায্য করার বিপ্রবী কমিউনিস্ট 
পার্টির ( ঠাকুরপন্থী ) দুলবিরোধী 
কার্যকলাপের দরুন শাস্তিপুর পৌর- 


সভার কমিশনার শ্রীবৈসমাথ প্রামাণিক 


ও শীদৌবেন্্প্রসাদ ব্র্চা্ীকে পার্টি 


থেকে যহিষ্কৃত করেছেন গত ১০ই - 


মে কেন্দগীয় কমিটির নির্দেশীন্ষায়ী । , ' 


রবীন্দ্র জন্মোৎসব 
শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী 
হলে গত ১৫ই মে' রব্বীজ্জ অন্মোৎলৰ 
উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে কলকাতার 
“দেশাত্মবোধক সংগীত পরিষদ 
রবীন্দ্রনাথের ৰ্কিভিন্ন দেশাত্মবোধক 
সংগীত পরিবেশন করেন। এই 


অহানে সভাপতিত্ব, করেন জঃ 
শুভংকর চক্রবর্তী । তিনি বৰীন্ত- 
'নাখের 
মনোজ্ঞ ভাৰ্ণ কেন! 


/ 


স্বদেশ চিন্তার উপরে এক ' 


be 


নী 


৯ আশা, 


- লালে পশ্চিম বাংলা 


বর্ণ || শুক্রবার ওরা জুন, ১৯৭৭ 


৯ 


কংগ্রেসী ও বামপন্থী ফণ্ট শাসনে পশ্চিমবঙ্গ 


, উৰারঞ্জন ভ্ট্টাচার্টঃ 


[ 


অতীত নর বর্তমানের সরি 


"এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের দশ বছরের : 


ব্যভিচারী শাসনের ফলই ' হলো 


১৯৭৭-এর, লোকসভ! নির্বাচনে 


সাধারণ মানুষের জয় । এই দশ বছরে 


যে নির্দয়তা, যে নৃশংসতা তা ক্রমে 


এইবার হরে-ওঠে ১৯৬১ সাল খেকে। 

। "বায়পস্থী ও দক্ষিণপন্থী নেতৃত্থে-যুক্তফ্রপ্ট . 
অপ্রিসভাকে ধ্বংস করার মুখ্য নায়ক. 
পদ্ম'বভূষণ * 


তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীময়, মুখোপাধ্যায় যে ইতিহাস 
হৃটি করেছেন, তা আজে! ভীতির 
সঞ্চার করে।, আমর! সাধারণ মাহৰ 
যেন পদ্বিভূষণ অজয় মুখোপাধ্যায়ের 
হাতে দানা €খলার ঘুটিতে পরিণত 
হয়েছিলাম । পরবর্তী নায়ক ছিলেন 
ডঃ প্রস্ুন্নচন্ত্র ঘোষ । তিনি ভেবেছিলেন 
যে বাংলার মাধ অন্ত সমতুল, সেই 
হেতু রেশনের চাল খানিকটা বাড়িয়ে 
দিলেই সমস্যার সমাধান হবে। তিনি 
অয়দানের' সভায় ঘোষণা! করেছিলেন 
“আমি জানি আপনার! কী চান-- 
হপ্তায় রেশনে দেড় কিলো ডাল” 


যখন বাংলার মাটিতে একটা 


আশার আলো দেখা! গেলো! ১৯৬৭ 
বিধান সভা 
নির্বাচনে তখন আমরণ সাধারণ মাহ্য 
আশাহত হয়েছিলায৷। কেন এই 
যে আশা” ১৯৬৭ লালের 
পূর্ববর্তী ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গড়ে 
উঠেছিল, যে ইতিহাসের অর্থনৈতিক 
দিকের আলোচনা এখানে করছি না, 
কেন না ১৯৬৭ সালই ছিল পূর্ববতী 
ইতিহাসের প্রতিবাদ।. আমি শুধু 


, এলেই ইতিহাসের থানিকটা অংশ 


এথামে আনছি ।- 


= পুলিশী রাজত্ব -: 


স্পা 


হইতেছে বাজন্থের ২৫-ভাগ। 


“পুলিশ বিভাগ পুষিতে খরচ 
১৯৫১ 
সালে পুলিশের জপন্ত বরাদ্দ ছিল ৭ 
কোটি টাকা; ১৯৫৬ সালে উহার 
পরিমাপ দাঁড়াইঘাছে ১১ কোটি টাকা । 
- শ্সাধারণ গরীব লোকের উপর 
পুলিশের এতো 'দাপট বোধহয় বৃটিশ 
আমলেও ছিল না। গ্রামে ১০৭ 
ধারার অত্যাচার লাগিয়াই আছে, 
লোকে পুলিশের ভয়ে তটম্থ। শহরে 


'বুদ্ধীর অধিবাসী, ছোট ‘দোকানদার, 


“ফেরিওল! ইত্যাদি সবাইয্বরে দেনন্দিন 
বনে পুলিশ প্রায় " বিভীষিকার 


~ 


সামিল হইয়া দাড়াইয়াছে। । *" 


*ম্বাধীনতার নয় .ৰ্ংসর পরেও 


বিনা-বিচারে আটক ক্সখার আইন 


অটুট আছে। পূর্ব পাকিস্থান পর্যস্ত' 
এ-আইন প্রত্যাহার করিতে পারে, 
ককন্ত এই ঘ্বণিত আইনের স্বেচ্ছা- 


চারিতা ছাভা পশ্চিষবনগে, কংগ্রেপ 
সরকার নিজেকে নিরাপদ মনে করেন 
নাঁ। ১৯৫০-৫১ সাল পর্যন্ত মাত্র তিন 


বিরোধীকে বিনা প্রমাণে দলে আটক. 
সর্রাধিয়াছেন। 


অতীত ইতিহাসের ব্যড়িচারী শাসন 
. ছূ্বার হয়ে এগুতে লাগলো। পশ্চিষ 


হযেছিল,( স্টেটসম্যান, "১৮ই সেপ্ট্র 
১৯৭১ )। বারাসতে যে এগারোটি 


বাংলা চগে বাবে 'কমিউনিস্টদের : যুবকের মাম পাওয়া গিয়েছিল কার! 
বৎসরে প্রায় ৪৫* ভন রাজনৈতিক শাদনে__্রনজীবন কমিউনিস্ট হলে তাদের হত্য| করেছিলেন ? এবং কারা dreamed dreams. 06 Revolt; 


ভয় নেই, মেরে-পিটে ঠাণ্ডা করা হবে, 


কিন্ত মন্ত্রিত্ব কমিউনিস্টদের হাতে দের! বিচারপতি শ্রীটি পি মুখার্জাকে ছুরিকাঁ songs of Freedom, 


এই হত্যার একক অম্থসন্ধান কমিটির, 


« fl টি ; ০ ত 
, for the bourgeoisie. 


{ পাচ] 


few are they." [সুত £ কমিউ- 
নিজ্রম ইন ইণ্ডিয়া, পৃষ্ঠা ৪৭] 

"ঠিক জদ্ূপ, নেতাজী সুভাষচন্সের ' 
ও আজ্ঞা হিন্দ, ফৌজের জীবনী কায় 
হিউ টয় তার স্পিঙ্গিং টাইগার রচনার 
উল্লেখ , করেছেন £ ০9০ Bengal 
and her ‘poet sang. great 
These 


“তাহার উপর পৃশ্চিষবনের বিশেষ যায় না। তাই ১৯৬৯ লালে দুর্নীতি- ঘাতে আহত' করেছিল, যা থেকে এই were the songs of Bose's 


“নিরাপত্তা আইন” আছে। 


মাত্ৰে . পরস্ত,-ব্যতিচারী ইন্দিরা কংগ্রেস উত্তর বিচারপতি 'অমুসন্ধানে নিবৃত্ত ইন । 


ছুই.বৎসরের মধ্যে এই আইনের ৰলে ভারতের রাজনীতিকে * একদিকে তেইশ হাজার যুবক যদি কেবল মাত্র 
কোণঠাসা ও অন্তদিকে এব্যবুদ্ধ করে বন্দী হর, তাহলে নিহতের সংখ্যা , একই সুর £ 


৫,৭৭৬ জনকে জেলে পাঠাইয়া তাহারা 
নিরস্কুণ জবরদপ্তির ইতিহাস রচনা 
করিয়াছেন। 

তাহাদের ।/ পাইকারী প্রেপ্তার 
নীতি অনেক সময় বৃটিশ আমলকেও 
হার মানার । ১৯৫৩ সালে শ্রমিক ' 
ও কর্মচারীর! কোনাস চাহিয়াছিলেন, 
তাই তাদের ৩৪১ আনকে গ্রেপ্তার €, 


কেন্দ্রে শক্তিশালী হয়ে উঠলো এবং 
I 
নজর দিল বাংলার চিরস্তন বৈপ্লবিক 
গৌরবকে ধ্বংস করতে। পশ্চিম ৰাংল! 
বেন সশস্ত্র সংগ্রামের মুক্তির-ছূ্গ হয়ে 
ধাড়াচ্ছে। বামপন্থী সরকারকে ১১৯ 
সালের নভেম্বর মাদেই উৎখাত কর! 
হলো এমন এক অদ্ভুত নাটকের মধ্যে 


কত্ত? পাটনা ভ্রমণ" কালে শ্রীব্দ্যোতি 
বন্থকে কানা হত্যা করতে চেয়েছিল 
এবং কেন? - 

এই প্রত্যেকটি হত্যা সম্পর্কে বলা 
হতে লাগলো যে হত্যাকারী হলো 
alleged নকশাল অথবা ৪11685৫ 
সি পি এম, এবং তা কোন অঙ্থসম্ধান 


করিয়া মালিকদের মনোস্ততি কর! * দিযে ঘা এই পৃথিবীর বুকে প্রথম মঞ্চস্থ ছাড়াই। কোনো! প্রমাণ ছাড়াই 


হইক্গাছিল। ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির ' 
প্রতিবাদ করার অপরাধে পেলে 
পাঠানো, হইয়াছিল ৪৬৯০ জনকে। 
"আর সংযুক্তি যড়যন্ত্রের। [ পশ্চিম 
বাংলাকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত ক্রার-_. 
লেখক ] বিরুদ্ধে দীড়াইয়াছিল বলিয়া, 
হিংস্র প্রতিশৌধে কারারুদ্ধ করা 
হইয়াছিল পশ্চিমবঙ্গের ১২ হাজার 
নাগন্রিককে--ন শীতিপর বৃদ্ধা ও 


হলো । তারপর হত্যার রাজনীতির 
দ্বায়িত্ব অন্তে কাধে চাপিয়ে নিজে 
যুধিষ্ঠির প্রমাণ করার দরুন নকশাল 
থেকে সি পি এম দলের ওপর এলো 


ইতিহাসে আমর! তৈমুরলন্দ, চেঙ্গিস 


খাঁ, মহম্মদ ঘোবী ইত্যাদি ইত্যাদি * 


রাষ্্রমায়কের হত্যালীলার কাহিনী 
পড়েছি--পড়েছি বাল্যকাল থেকেই । 


boyhood. 
»বাংলার চিয়ন্তন কবি রি সেই 


“হাতুভি শাৰল গাই তি চড়ায়ে Si : 


২... যারা পাহাড় 
পাহাড় কাটা পথের দু'পাশে পড়িয়! 
| যাদের হাড় 
তোমারে সেবিতে হইল যার! যন্ত্র 
| 'মুটে ও কুলি ৷” 
১ অথব! ৃঁ 
"বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি 
বুঝে নিক দুবৃত্ত 1” 
‘অধৰ! , 
“সহসা জানালায় দেখি দু্িক্ষের শোতে 
জনতা মিছিলে আসে সংঘবদ্ধ প্রাণ 


নকশাল এবং, সি শি এম ' হলো ' এবং সেই অতীতের ইতিহাসকে যে দু দিরাই মুহা 
“্নলাঘোষ*। তাই পূর্বতন কংগ্রেস আমরা বর্তমানের ' ইতিহামে মিশে নে মিছিলে শোনা গেল 
এবং ইন্দিরা কংগ্রেস এই “নন্দ গিয়ে! প্রত্যক্ষ করবো দে ভাবনা না মৃত্যু্ী গান 


ঘোষের” উপর দোষ চাপিয়ে নিবিবাদে 
চালালো! হত্যা আর হত্যা, আর 


কখনো আসেনি । নকশাল বা পিপি 
এম আকাশ থেকে উড়ে আসা বা 


সরকারী প্রতিহিংসার তাণ্ডব হইতে অনিশ্চয়তা । নকশাল ও সিপিএম বিদেশ থেকে জুড়ে বসা কেউ নয়। ' 


১ 


রক্ষা পান নাই ।” 


নামের মধ্য দিয়ে চতুরভাবে ইন্নিরা 


বাংলার চিরাচরিত কুি ও সভ্যতার 


“প্রথম পাঁচ বছরে ৪৭ 'জন নারী কংগ্রেদ আমদানী করলো কংশাল- " ঘে আভ্যন্তরীণ ভিত সেই চিরন্তন 


। হত্যা করিরা 
হাত পাকাইয়াছে। . লতিক..প্রতিভা- 
গীতা বন্দনাদের রক্তের( দাগ 
উক্কাইতে না শুক্কাইতে অন্তঃপুর- 
বতিনী মহিলাকে ঘরের মধ্যে গুলি 
করিয়াছে এই কলকাতা শহরে 
উপলক্ষ ছি ল।. শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
জা বিরুদ্ধে ভাস সঞ্চার। 


রা পুরুষ নিধিচারে সকলকে 
আক্রমণ করিয়াছে_-১ৎ বছরের অথর্ব 
বৃদ্ধাকে রেহাই দেয় নাই । তিন 
লছরের বালিকা শিশুকে মাহতে 
মারিতে পিতার কোল হইতে কাড়িয়া 
“লইয়া অঙ্গান৷ পথের মাঝখানে 
ফেলিয়া দিয়াছে, “পিতাকে লইয়া 
গিয়াছে জেলবানায় ।» 
গণতান্ত্রিক শীক্যের কর্মস্চী ১৯৫৬, 
পৃষ্ঠা ৩৯ ৪০-৪১ 17” ১৯৫৭ সালের 
নির্বাচনী ইল্ন্তহার। | 


হত্যা আর হত্যা ,' 


১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬, এবং ১৯৫৬ . 


সাল থেকে ১৪৬৪ এই অতীত 
ইতিহাসের প্রতিবাদই প্রকাশিত 
হয়েছিল ১৯৬৭ সালে পশ্চিম 
বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে । 


(স্ব ত্ৰঃ 


ক্রমেই উদ্দাম হয়ে উঠলে! দীর্ঘমেয়াদী 


গবরণষেন্ট দমননীতিতে বাজনীতি। এই কংশাল- রাজনীতি সমাজই তাদের উৎস। সমাজ হলো ,. সবই করেছিল। কিছু. এই কয়েক 


সকলের সম-অধিকার 'ভিত্তিক-_-এক 


১০৬৭ সালে সি পি এম তথা 
বামপস্থা এঁক্যে যে যুক্তফ্রন্ট, তার 
' সরকার পরিচালন! ইন্দিরা কংগ্রেস 
চায়নি । তাই বত্তে! রকমের হজ্জ, 
মিথ্যা প্রচার, নিৰ্যাতন, ব্যভিচার . 


মাসের শাঁষন থেকে; আমরা পাই 


খুনী বন্ধীদের “মাফির”' সুযোগ দিয়ে, থাকবে প্রাচূর্ষের মধ্যে, অন্ত্রের জন্যে অনেক সাফল্যের নিদর্শন । তার 
ধুনের জ্রন্ত জেল থেকে ছুটি দিরে, নিঃ স্বতা--এতে কোনে! প্রাকৃতিক . ছু'একটা তুলে দিচ্ছি £_- 


প্রধান মন্ত্রার রিসার্চ এণ্ড .আ্যানালিসি নিধান নয। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে যুক্ত ফণ্টের সাফল্য 


উইংষের নির্দেশে এবং সি-আর-পির 
শত্বাবধানে হত্যা আর হত্যার মধ্যে 
দিয়ে বিভীষিকামর অনিশ্চয়তায় । 


আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শত 
ছিল তাই। মুষ্টিমেয়ের সম্পদ বর্ধনের 
জন্তে স্বাধীনতা নয্ব। ১৯২২ সালে, 


১৯৬৬ সালে পৃশ্চিষ বাংলার মোট 
শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১,৪৭,০১৪ জন, 
১৯৬৭ সালে যুক্তক্রণ্ট শাদনে সে. 


ডাপুরে শ্রমিকদের ঘরে ঘরে চুকিয়া ঘুমোতে যাওয়ার আগে" কেউ জানে পয়লা নবেম্বর দেরাছনে অনুষ্ঠিত সংখ্যা ঈ্ড়ালো ২৪৩,৬৮৬ ভজন । 


না যে কোথায় তার ঘুম ভাঙ্গবে--লর্ড “ পোলিটিকেল কনফারেন্সে দে শ বন্ধু ' কয়েক মাসের ব্যবধানে ুকতত্রণ্ট সঙ্ি- 


পিন্হা রোড অথবা লালবাজাবের 
কারাকক্ষে অথবা ভোরের অন্ধকারে 
ময়দানে বা গঙ্গার ধারে একটি ব! ছুটি 
গুলির আশয়াজে। আসলে বে ঘুষ 
আর ভাঙবে না, চিরতরে ঘুমিয়ে 
পড়বে বাংলার যুষক সম্প্ৰদায় । কেননা, 
যুবৰুয়াই তো! সুংগ্রাষের অগ্রদূত । 

এক এক করে-কেবগ হত্যা আর 
নিখোজ, আমর] হারালাম সরোজ 


চিত্তরঞ্জন ঘোবণা করেছিলেন £ “The 


liberals fight shy of revolu- 
tion. What is revolution 
but a part of that growth 
the totality of which we" 
call evolution:- ‘Revolution 
“means complete change and 


we want complete change.’ 
I am sorry most of our non- 


সভা ১,০৬,৬৭২ জন শ্রমিকের কর্ম 
সংস্থান. বাড়িয়েছে । কিন্তু কংগ্রেস, 
শাসনে ১৯৬৫ সালে শ্রমিক সংখ্যা 
ছিলি ১,৫৩+৩১৫ অন, কিন্তু ১৯৩৬ 
সালে তা দাড়ায় ১, ৪৭,০১৪ জন, 
অর্থাৎ ৬৩০১ অন. শ্রমিক বেকার 
হয়ে যাক 

উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯৪৬ 
সালের পূর্বে ছাব্বিশ হালার হেক্টর 


দত, হেমন্ত বস্থ, স্থশীতল রায়চৌধুরী co-operator are stillenam- জমিতে চাষ হতো। কিন্তু, ১৯৬৭ 


জীবন মাইতি, বিবেক পাছ৷ 
আরে! অনেককে । 
সি-আর-পির তৎকালীন সর্বাধি- 
মিঃ ইমদাদ আলীর বক্তব্যে জানা যায় 
যে ১৯৭০ সালের মার্চ মাস থেকে 
১১৭১ সালের আগস্ট মাস পর্যস্ত 
তেইশ হাজার উগ্রপস্থীকে বন্দী করা 


এবং 


oumed ০ ‘ parliamentary 


Government. 


*I dont want sort of 


1. 2 

Swaraj ( Self Government ) 
which will be for middle 
class alone. I want Swaraj 


for the masses. I dont care 


সালে দি পি এম ও বামপন্থী নেতৃত্বে 


যুক্তফ্রুট সরকার চাষযোগ্য জমি - 
পাঁচ লক্ষ সাতষটি হাজার হেক্টর 


বাড়ানে। হয়। চাউল উৎপাদনের 
'কার ১৯৬২ থেকে ১৯৪৩ এবং ১৯৬৪ 
থেকে ১৯৬৫ সাল অবধি যধাত্রযে 

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার ) 


Hew । 


1 


পা 


4 





সিলেকশনকে কেন্দ্র করে বিভা- 
শীয় প্রশাসন জটিল চক্রান্তের জাল 
বিস্তার করে একদিকে যেমন নিজেদের 
উপদলীক্ স্বার্থ চরিতার্থ করেছেন 
'আন্যদিকে চেকিং ষ্টাফের ' মধ্যে 
সুকৌশলে বিরোধের বীঙ্গ বপন করে 


১ চলেছেন । আনিংয়ের প্রশ্নটি অত্যন্ত 


না? অন্তত পিনিয়র 


জম্পই এবং এর কোন যুক্তিসঙ্গত: 
ব্যাখ্যাও' রেলওয়ে, বোর্ড থেকে হয় ' 


করে বিভাগীর প্রশাসন অদ্ভাবধি 
দিতে, পারেননি । অথচ" জনসাধারণ 
- অর্থাৎ যাত্রীদের কাছে টি, টি, ইরা' 
অপ্রিয়, কারণ তাদেরইতে| অতিরিক্ত 
যাস আদায় করতে হয়। অপ্রিয়তার 


আর একটি কারণ হচ্ছে শেরালদা, ' 


হাওড়া এবং অনেক জেল] সহর 
ষ্টেশনে টিকেট .কালেকটরদের ত্য 
আম্ছবীক্ষণিক' এক অংশের ব্যাপক 
সুনীতি । শেয়ালদা ষ্টেশনে কর্তৃপক্ষের 
'আশীর্বাদপুষ্ট . এক বৈস্ত কুলতিলক 
টিকেট কালেকটর . আছেন বিনি 
বরিজােশনের নাম করে বাত্রীদের 


-কাছ খেকে নিয়মিত ভাবে টাকা 
, আত্মসাৎ করে চলেছেন এবং যেহেতু ' 
তিনি ধর্মঘটের সময় কাজ করেছেন 


সেই হেতু কতৃপক্ষের হনে 
রয়েছেন। শেয়ালদার বিভাগীয় 
কর্তারা এ সম্পর্কে অবহিত নন--এট। 
‘মেনে নিতে রাজী নই। কাদের 
আশীর্বাদপুষ্ট শেয়ালদার টি, নিদের 
ছু একজন কোথায় কোন বেলেব্‌ 
কোয়ার্টারে মধুচক্র প্রতিষ্ঠা করেছেন-- 
বিভাগীয় কর্তার! সে তথ্যও জানেননা 
বললে কি সত্যের অপলাগ করা হবে 
সু কমাশিয়াল 
'অফিশার--জেনারেল (এস, লি, ও, 
ছি) শ্রীপরোজ মুখার্জী কি হলফ করে 
বলতে পারবেন ঘে তিনি এ সম্পর্কে 
অনবহিত 1 শেয়ালদার 


কীতি কি কর্তাদের অঙ্জানা ? হাওড়া 
বিভাগের প্রাক্তন ডি, এম্‌ জী এম, কে, 
লিমহার তুঘলকী রাজত্বের তথ্য কি 
পূর্বাঞ্চল রেল প্রশাসনের অজানা ? 
জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে কি. 


ভাবে বিভাগীয় 'রেল প্রশাসনের : 


শ্রসাদপু্ট টি, সি এবং টি, টি, ইরা 
আখের গুছিয়ে নিয়েছেন কর্তারা কি 


“স্বাবী করবেন,যে সে সম্পর্কে তার! 


কিছুই জানেননাঁ- তারা একেবারেই 
ধোয়া তুলসীপাত] ? | 
আনিংদের প্রশ্ন সম্পর্কে ষিশদ 
আলোচনায় বাবার আগে টি, সি 
এবং টি, টি, ইদের প্রতি কতৃপক্ষের 
অমাহ্গষিক আচরণের হুএকটু তথ্য 


তুলে ধরতে চাই। জনসাধারণ এ ৭৭ সংখ্যায় করেকজন দক্ষ চি, টি, তাড়াতাড়ি নামতে সচীভেষ্ঠ অন্ধকারে 


. গিয়েছিলেন । 


' সোনারপুরে 1. 
বাহৃভঃ সমীরবাবুর ব্রিদ্ধে অভিযোগ দেওয়ানজীকে দুনঁতির ' অভিযোগে ভারত শাখা 


চেকিং, 
' ই্রাফের কোন এক তরুণ তাপসের 


রঃ 


সাধন গুহ. / 


, সব ভথ্য থেকেই বুঝতে পারবেন 


বিভাগীয় কর্তাদের অত্যাচার এবং 
জুলুম দরুঃ) অবস্থায় কোন পর্যায়ে 
পৌঁছেছিল। ২৮, ৯, ৭৫ তারিখে 
বেলা প্রায় ১২টার সময় হাওড়া 
র্যাটফর্মের -সপ্ভিতকুমার দাস, অলোক 
মুখার্জী, কে, লি, তরফদার, জি, বি, 


গোস্বামী, এম, আর, বিশ্বাস এস, সি, 


দেব, বি, এন, মিত্র প্রমুধ টিকেট 
কালেকটারর] যখন মধ্য হ্ককালীন 
, ভোজনের অন্ত ক্যাটিনে, মান তখন 
হাওড়ার তৎকালীন সিনিয়র ভি, সি, 
এস জীমামেদ প্ল্যাটফর্মে এসে পূর্বোক্ত 
টি, সিদের ন! দেখে শাস্তিদ্বরূপ 
প্রত্যেকের ১ বছরের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ 
করে দেন। ' অথচ এই টি, পিরা কিন্ত 
পারস্পরিক “বন্দোবস্ত করেই খেতে 


সমীর মুখার্ভীকে বদলী করা হলো 
কারণ? . কারণ, 


শেয়ালদার টি, লি ' 


রেলে জোর জবরদস্তি 


ই ছবি ছা ইরা ভা 
* কর্মতৎপরতার প্রশংসা করা হয়েছে । 
এদের মধ্যে পি, কে, দে একজন । 


দাস কিছুই দেখতে না পাওয়ার ফলেই 


এই দুর্ঘটনা থটে। এই সততা, এই 
নিষ্ঠা, এই কর্তব্যপরায়ণতার যে স্বাক্ষর 
এন, সি, দাল রেখে গেলেন ভার“কি 


শবীকৃতি দেওয়া হয়েছে? এসব কি 


কর্মক্ষমতার পুরস্কার না অফিসার 


তোষণের বিনিময়ে বিতরিত করুণা! 


‘ j ৮ 
দপুণ্‌ ।[ শুক্রবার তর! জুন, ১৯৭৭ 


" কারণ, এদেত কার্যকলাপের ফলে 
কায়েমী স্বাৰ্থতে! ঘ1 খেলই-_এমনকি 
অনেক বিভাগীয় কর্তার পরোক্ষ নগদ 
প্রাপ্তির ুক্সগুলো পর্যন্ত বিপর্যস্ত 
॥ হবার মুখে) এমতাবস্থায় এস, কে, 
মন্দীকে স্কোয়াড থেকে? সরিয়ে এনে, 
দেওয়া হলো সর্টিংয়ে। 


পবিনয়ে প্রশ্ন করি, শ্রীদের বিরুদ্ধে কর্মক্ষমতার পুরস্কার যদি হতো হাওড়া ভাগ ধরভেন নন্দী এবং অভিযোগ 
দিল্লী থেকে যে দুর্নীতির অভিযোগে ডিভিশনের পি, কে, সেনের এট্িফ্রড গুছিয়ে দাড় করাতেন গুথেরিয়া॥ 


তদন্ত চলছিল.তার কি পরিণতি হল 1. 
সবিনয়ে স্কি প্রশ্ন করতে পারি সমীর 


স্কোয়াডের শ্রীঞস, কে, নন্দী পুরৃস্ৃত 
না হয়ে শান্তি পেলেন কেন? এই 


নন্দীকে সর্টিং়ে, এনেও কতৃপক্ষের 
প্রতিহিংসা ক্চরিতার্থ হলোন!। 


মুখার্জার সঙ্গে আরও যে ৩ জনকে ক্কোয়াড ১১ মাসে ৬৫৪টী ফ্রড ক্স ইউনিফর্ম গাঁয়ে না থাকার এক হাস্ত- 
বদলী করা হয়েছিল ভার মধ্যে সুনীল ধরেছে' যার প্রত্যেকটীতেই, অভিযুক্ত কর অছুহাতে. তীর ছু বছরের ইন- 


নন্দীকে শেয়ালদায় ফিরিয়ে আনলেও দের শাস্তি হয়েছে। কিন্তু আসল (ক্রিমেন্ট ' ‘বন্ধ করা হুলে।| 


রাকী তজনকে ফিরিয়ে আলা হলোন 
কেন.? কারণ কি এই যে, সুনীলের 
দাদা'বালীগঞ্জের আই, ও, ডরু ধার 
কাজ হচ্ছে বেলভেডিয়ার 


করা এবং সেই স্বাদে 
অফিসারদের সন্ভঃ করে ভাইকে 
ফিরিয়ে এনেছেন? শেঘালদার যে 
সি, এয. দেওয়ানজীর কারসাজিতে 
সমীরবাবুরা বদলী হলেন সেই 


"পার্কে , 
রেলের, অফিসারদের কোয়ার্টারের 
তদারকি 


গলদ কোথায়? এই.-স্কোক়াড কতৃ- 
পক্ষের চোখে ত্রাস হয়ে দাড়াল; 


অতঞব 


কেস বেশীর ' 





আনি যে দোহাই কতৃপক্ষ দিচ্ছেন 


তাধাল্স! মাক । 


গ্লাক্সোতে লাগাতার ধর্মঘট 


দর্পণের 


, বিদেশী ইবধ প্রস্তুতকারক 'ম্যাক্সো 
ল্যাবরেটরীজ (ই) লিমিটেডের আলি- 
গড় ফুড. ফ্যাক্টরীতে লক আউটের 
প্রতিবাদে গত, ১৬ই মে থেকে সার! 
এবং, ডিপে] অফিসে. 


এই যে, তিনি ' ' ডিউটিরত অধস্থ য় বদলী হতে হয়েছে। যে সব টি, টি,, লাগাতার ধর্মঘট: চলছে। কলকাতা 
. ইউনিফর্ম মা পরে, নাকি গল্প কর-' ইদের ছবি ফলাও করে ছাপা হয়েছে শাখা অফিসের গ্যাস ওয়ার্কার্স ইউ- 


" ছিলেন। কিন্ত, নেপথ্য ,কারণট! 


সে সম্পর্কে কোন” আপত্তি আমি 


নিয়মের পক্ষ থেকে মালিকগোষ্ঠীর এই, 


অস্ত্র, রেলের আইনে প্রত্যেক ষ্টেশনে করছিনা। শেয়ালদার এডিশনাল সি, একতরফা এবং প্ররোচনাযূলক কার্য- 


ননতম যা যা রাধা দরকার. তার আই, টি, শ্ীএস, এস চ্যাটাজাঁও কলাপ্রে 


বিরুদ্ধে তীত্র প্রত্তিযাদ, 


মধ্যে বুকিং কাউন্টারের সামনে ফেয়ার আছেন। প্রীচ্যাটাঁ সুদক্ষ টি, টি, জানিয়ে ম্যানেজিং ভিরেক্টরের কাছে 


লিষ্ট অধৰ! ভাড়ার “তালিকা সংরক্ষণ 
অন্ততম। বছু' যাত্রীরা 
(অভিযোগ করেন যে' তাদের কাছ 


, ই এবং চেকিং-এর পুক্সাতিনুক্ষ পদ্ধতি 
" প্রায়শই তার করায়ত্ত। অবশ্যই তিনি নগদ হয়েছে অবিলম্বে লক আউট প্রত্যাহার 


পুরস্কৃত হওয়ায় আমি আনন্দিত । 


স্মারকলিপি পাঠিয়ে দাবী জানানো 


কর। ইতিমধ্যে ' কোম্পানী ছ-প্রন 


থেকে বেশী (ভাড়া নেওয়া হয়েছে । কিন্ত শচ্যাটা্জ কি- দাবী,করবেন রিপ্রেছেনটেটিভকে অস্তায়ভাবে ছাটাই 


এধরণের অভিযোগ প্রান্প নিত্য, 


যে তাকে প্রদত্ত এই পুরস্কার ভার- 


করেছে। তার প্রতিবাদে ধ্ল্যাক্সো 


নৈষিতিক। শেয়ালদা ষ্টেশনে এই -কর্মক্ষমৃতার হ্বীকৃতি?. আদপেই তা. সেণ্টাল কমিটির পক্ষ থেকে হেড 


ভাড়ার ভালিকা 
'মুখাজী এ ফেয়ার লি সংরক্ষণের ' 
দাবী আনিয়েছিলেন। 
তৎকালীন সি, এস শ্রী 


আন্তরিকতা এবং সত্ভাই বদি হয় 


নেই ৷ সমীর নয় | হতে পারেনা । টি, টি, ইদের অফিস এবং বোগ্বাই ফ্যাক্টবীতে ধর্ণা 


এৰং পর্যায়ক্রমে অনশন ধর্মঘটের 


ফলে পুরস্কারের মাপকাঠি তবে রানাঘাট ডাক দেওয়া হয়েছে। কিন্ত দুঃখের 
আন হেড কোয়ার্টারের টী, টী, কর্তব্যরত বিষয় সারা ভারতের গ্ল্যান্সো অফিস 


দেওয়ানী খুবই রুষ্ট হন এবং, অবস্থায় গাড়ী থেকে পড়ে নিহত এবং কারখানার ইউনিয়নগুলির মধ্যে 


পুলিশী অত্যাচারের নিন্দা 
| (দর্গণের পর্যবেক্ষক ) 


বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে 
মুখার্দীকে বদলী করার ব্যবস্থা! সম্পূর্ণ 
করেন এবং, সমীরবাবুর ১ বছরের 
ইনক্রিমেন্টও বন্ধ ঝর! হয়। যদি - 
বলি সমীর মুখা যেহেতু টিকেট 
চেকিং ষ্টাফ এসোসিয়েশনের শেয়ালদা 
বিভাগীয় শাখার সম্পাদক সেই হেতু 
তাকে বদলী করা হয়েছে এবং শাস্তি 
দেওয়া হয়েছে কতৃপক্ষ কি ভার 
প্রতিবাদ করতে পারবেন 1 তবু জানি 


ভার! প্রতিবাদ করবেন। কারণ 


ইন্দিরা জমানার ভারা স্বৈরাচারের যে 
দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছেন তার দাবীতেই 
ত! করবেন । সৰচেয়ে চিন্তার কথ। 


এই 'যে, এই দুনাতিগ্রস্ত প্রশাসনই এন, সি, দাশ গাড়ী থেকে নামতে, 


এখনও জুলুম্‌ অবরদস্তি চালিয়ে যাচ্ছে। 
পূর্বরেলের  প্রচাৰ বুলেটিনের মার্চ 


হওয়া সত্বেও তার ছবি অন্তত সৌজন্তন, 
বশতও রেলের প্রচার বুলেটিন ছপা 
হলোনা কেন অথবা নিহত টী, টী, ই, 
এন, সি দাস মরণোত্তর পুংস্কার 
পেলেন না কেন? আমি জানি 
বিভাগীয় প্রশাসন এই মৃত্যুর দারিত্ব 
অবৈধভাবে চেপে 'দিয়েছেন। 
কারণ এই 'দুর্ঘটনাটী ঘটে ৭.৯ সালে 
৬ 
জরুরী অবস্থার কালে । তখন টী, টী, 
ইদ্দের. ওপর কর্তাদের হুকুষ দেওয়া 
' ছিল গাড়ীতে চেন টানা হলে দুষ্বৃত্ত- 
কারীর পেছনে টা, টী, -ইকে ধাওয়া 
করতে হবে । ৩৬৭ আপ শেয়ালদা. - 
গেদে প্যাসেঞ্জারে চেন টানা হলে 


গিয়ে ক্যালভা্ট দিয়ে নীচে পড়ে যান 
কারণ বগীটি ক্যালভার্টের ওপর ছিল। 


তং 


১ ' মুৰ্শিদাবাদ জেলার “অরজাৰাদ 
জৈন মন্দিরে অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক নাগ- 
রিক অধিকার রক্ষা সমি-তর সভায় 
পুলিশী অত্যাচারের নিন্দা করে 
কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব- 
গুলিতে ধলা হয়েছে নিরীহ 'নাগরিক- 

দের পুলিশী হেফাজত থেকে মুক্তি 


দি হবে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে 


পুলিশী জুলুম বন্ধ করতে হবে, পুলিশ 
কতৃক নারী নিধাতন বন্ধ করতে 
হবে, দৌষী পুলিশ কর্মীদের" বিরুদ্ধে 
অবিলম্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে। . সমিতি কতৃক প্রচারিত 


এক ইস্তাহারে গণতান্ত্রিক জনগণের 


র্‌ 


সংবাদদাতা) ' 


ভাবে 
পারেনি, কিন্তু মালিক গোষ্ঠীর অন্তায় 


. অফিসের ' 


প্রতি আহ্বান’ ভাটির 


| 


যথেষ্ট পরিমাণে কো অডিনেশন না 
থাকায় আন্দোলন বিচ্ছিন্নভাবে পরি- 


চালিত হচ্ছে . যা তঁড ইউনিয়নের 
পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক! 


কলকাতা 
শাখার সংখ্যাগরিস্ত ইউনিয়নকে 
(প্ল্যাকে। ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) সেণ্ট ল- 


/ 





কমিটি অত্যন্ত ঢঅসজত কারণে মনো- ” 


নয়ন ন! দেওয়ায় উক্ত ইউনিয়ন সক্রির 
আন্দোলনে অংশ , নিতে 


ৰং অবিচারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রি 
এব কঠোর প্রতিবাদ জানাচ্ছে | - 
গযান্ষো ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন্রে সাধ।রণ 
সভায় গৃহীত : প্রস্তাবে বল। হয়েছে 
সারা ভারতে ৫০০* হাজার কর্মীর 
যেখানে ভবিষ্যত জড়িত সেখানে 


- সেণ্টাল কমিটির কোন কোন শাখা- 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউনিয়নকে, 


স্বীকৃতি না দিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিপ্নভা্ষে 


আন্দোলন সংগঠিত করার পরিকল্পনা '- 


শুধুমাত্র অন্তায় নয়, RT 


বটে। 


) 


য়ে, বলা হয়েছে 
কংগ্রেস দলের উপদু্লীর সংঘধেরু 


‘ফলে এই এলাকায় জনজীবনে অশ্বা- 
বিরাজ করছে? . 
'ৰ্ছ মাহ ' - 


ভাবিক অবস্থা 
আশেপাশের গ্রামের 
পুলিশী অত্যাচারের ভয়ে বাড়ীঘর 
ছেড়ে বনে বাগানে রাত্রি যাপন 
করছেন। পুলিশ শতাধিক নিরীহ 
মান্গধকে গ্রেপ্তার করেছে। সবচে 
আশ্চর্যের বিষয় 
এ. সংঘর্ষে অংশগ্রহণ - করেছিল 
বর্তমানে তারাই পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে 
ঘোরাফেরা করছে। ' 


যেসব কংগ্রেষী € 


সাপ 
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রাজ্যের নিবাচনী, দপ্তর 


iA | ' (১ম পৃষ্ঠার পর ) | 


, ৮ , 
/ রত ~ 


নিয়ে ন রাল্যের লোকসভা ও 


১ ম 
প ১ ও 


র্‌ 


প্রার্থীরা আসন সংখ্যা উত্তরপ্রদেশ ৰা 


p " ৰেশি.। ২১শে মে: ' মনোনয়নপত্র 
রাজনৈতিক মহল সংবাদপত্রে তোল- প্রত্যাহারের শেঁষ এদিন অতিক্রান্ত 


" নিধানসভা নির্বাচন পরিচালনায় পাড়, তখন রধীনবাবু ঘটনাটি নেহাৎ হঙুয়ার দিন .দয়েকের মধ্যে মনোরৃর- 


কিছুটা যোগ্যতা] ও তৎপরতাত্র পরিচয় 
দেবেন এটা আশ] করা গিয়েছিল। 
' ছুঃখের- কথা, তিনি রং বে-রডের,. 


রি বেশবাস ও . চলন-বলনের চটক নিয়ে 


৯ 


"ব্যস্ত |. আসল কাজের ব্যর্থতা বুকনি 
দিয়ে ঢেকে ভঙ্গী দিয়ে লোক ভোলাতে 
চাইলেন ।' এই অভিযোগের কারপ- 


j hel একটু ব্যাখ্যা করা: নরকার। » 


' মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীটি,' 
নি কদিন, আগে কলকাতা 
"সফরে এলে বামপন্থী, কণ্ঠের প্রতি-.. 
নিধিরা তাকে ডুপ্লিকেট ভোটগত্র ছাপা: 


স্বাভাবিক ঘটনা বলে উড়িয়ে দিপ্তে পরার প্রত্যাহার, মোট প্রার্থা- 
, চেষ্টা করেছিলেন | ডুপ্লিকেট: ভোটপত্র 'সংখ্যা ইত্যাদির খবরারবর সব রাজ্যের 


_ব্যবন্বত হবে লা বললেই মেন মুখ্য. নির্বাচনী দর "দিতে. পেরেছে। 
নির্বাচনী অফিলারের দায়ি মিটে পারে নি, রখীনবাবুর দপ্তর! গত 
গেল । রাজ্যে নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং-, _লোক্যানা, নির্বাচনের, পর. ক্য়েক লক্ষ 
, এর অভিযোগ ) উঠলো। পুনরায় ভোটদানতা 'বেড়েছেন,। ভোটদাভার 


* ভোট গহণ হ’ল মাত্র তিরিপট ভোট পাকাপাকি সংখ্যা পশ্চিমবহ্ের এ এখনও 


কেউ জানেন.না। , ০. ' 
রখীনবাবুকে আমাদের বিলাক 


কেঙ্রে। £ 
"এতো: 'গেল আসন | জোর 


কর! ।' নির্বাচন সংক্রান্ত খররা-ধবৃর বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজ-: 


মে .এ-প্রতিবেদন “ স্থান প্রভৃতি ' রাজ্যের নির্বাচনী দণ্ধর 
যে ‘কাজ "যথা লময়ে শেষে করতে পাবে 


দেখুন। ত্ন্দে 
' লেখবার' সময় পর্যন্ত. পশ্চিমবঙ্গের 


সম্পর্কে সতর্কতা, অবলঘ্ন করতে অহরোধ বিধানসভা। নির্বাচনের পুর্ণ প্রার্থী... পশ্চিমবঙ্গে তিনি কেন তা.পারেন না । 


ae 


->-. বললেন, 


১ করেন।' 


Ed 


জীবা মীনাথন আশ্বাস" 
দিয়েছেন সতর্ক দৃষ্টি দ্যা হৰে যাতে, : 
' এমন, “অস্থাতাখিক কাণ্ড আর ন! ধৃটে | 
অথচ, গত জোকসন্তা নির্বাচনের সময় 
ডুপ্নিকেট । ভোটপত্ উদ্ধার নিয়ে যখন ' 


i আরবা সিলেকশন মিলছে লা -. 


' (দ্পথের সংবাদদাতা ) SN ৫০৫১ EL _মু্িাবাদ জেলার হত বুকের 


' পশ্চিমবঙ্গ মাস! ছাত্রদের পক্ষ আহিরণ গ্রামের ' গাপেশচজ্জ দাস নামে: 


(১৯৭৭ চাল “পচ প্রায় 
"কেটে গেল, কিন্তু এখনও. আরবী. 
“সিলেকশন পাচ্ছেন ন! বলে অভিযোগ 


টু . করলেন পশ্চিমব্ সংখ্যালঘু, ছাত্র 


সংস্থার একজন প্রতিনিধি। তিনি 
- এই: 
দায়িত্ব মধ্য শিক্ষা পর্ষদের । |, কিন্ত 
. পর্ষদ এই, বই, ছাপার দারিতব প্রকাশক 
দের উপর ছেডে 'দিয়েছে। + এর ফল 





'  নিধ্েদ্ধন - 
* অনিষার্থ কারণে এই ' সংখ্যা 
এব 'আগামী সংখ্যায়" ধাত্রারাহিক। 
রচনা “মহাভারতের বর্গ ও দেবৃতা* 


».প্রকাশ করা' যাচ্ছে না।' আগামী. 


১৭ জুন থেকে এটি আবার : নি নান 
* প্রকাশিত হবে। ~ 


~~ 





< ভোগ করতে হচ্ছে হাই মাদ্রাসা এবং 


মাধ্যমিক স্কুলের 
. ছাজাহাতীকে। ৭ ৯. চি 


প্রকাশকদের কাছ থেকে: খে 
নিয়ে ঘানা গেল, -তীর! পর্ষদের ্রক্ষ দেখলাম হাওড়ার । ৫৮-নং বাসে একটা 
ছেলে (এছ) একটি মেয়ের পঙ্গেখাগাপ ' পয়সা দেওয়ার ব্যাপারেও পক্ষপাতি-, 


* খেকে ছাপৰার কোন অহথমাত পাননি 


, এ বতমরের জন্ত । শুধু এ বৎসর কেন, 
বেশ কয়েক বৎসর ধরে একই ঘটনার ' 
পুনরাবৃত্তি,চপছে। . কিন্তু কেন বোর্ড”, 
এই ভাবে কিছু... ছাত্রের, জীবন নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলছে ? ‘কেন বা 
পর্ষদ এই ' বইচ! : - নিজেদের দায়ি 
২ ছাগছেনা? বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত 


ll সমস্ত সাহিত্য যখন; বোর্ড ছেপে 


থাকে তখন শুধু আরবী সাহিত্য 


কেন ব্যবসায়ীদের 'হাতে তুলে দেয়, , 


j 


যোগ করে দিয়ে? ' 


মুষ্টিমেয় 'ব্যবসারীকে কালোবাদারীর 


£ 


পা সি 


প্রায়' দশ হানার | 


তালিকা! সরকারাভাবে প্রকাশিত হয় . নির্বা্টন সংক্ধাস্ত জরুরী ' খবর গুলো 


,মি। অল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচন * ইচ্ছে, ভিনি কেন সরবরাহ করতে অক্ষম } 


সেটা সব রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোগ্য। সরকারী দ্তুরে শুধু কেতা- -কায়দা- 
বাকী সব. রাজ্য পারলো, পশ্চিম, কেঁশল ক যোগ্যতা নিয় ও মন্ত্রীর 
‘ এখনেও পারলো না কেন? আর পরিমশা্ার পথ 


নাসবন্দীর শিকার 


থেকে শীফিরোজ হোসেন জানান, এক ব্যক্তি সম্রতি নাসৰন্দীর শিকার 
যে সমস্ত ' ছাত্র-ছাত্রী ১৯৭৮ সালে হয়ে মারা' গিয়েছেন। ' তিনি, কয়েক 
হাইমাত্রাা বা, মাধ্যমিক পরীক্ষায় মাস আগে নাসবন্দী, করান, তারপর 
ৰসবে তাদের অধিকাংশই এখনো 


করেছে, বিভিন্ন স্কুল ' ও মাপ্রাসার 
শিক্ষকরা । এই বই. ঘাতে. ছেলেরা বহু আবেদন. নিবেদন সত্বেও 
স্ব, ভাবে পায়, এবং বোর্ড যাতে. তিনি দেন্টল "হাসপাতাদে যেতে 
নিপা এই বন প্রকাশের দার নেন, পারেননি পয়সার অভাবে ও সরকারী 
তার জন্য তার! পর্ষদ এবং শিক্ষাকে আমনাদের অবহেপায় ] 

কাছে একটি স্বাঃকপাপ, পেশ করবেন { 


ঘুরে বেড়ান ৷ 


তি ৪ 


বলে মা।ণ। ছাত্রদের তরফ খেকে .. | 
করো "হোমেন এবংঃ সংখ্যারদু ' কংগ্রেস : 
‘ছাত্র সংস্থার পক্ষ থেকে মে ন্মেন ূ 0 পৃষ্ঠার পর) '' 


ৰ্‌ জানিয়েছেন। টা 82 ও 


আশ্চর্য ঘটনা, 
দর্পণের সং বাদদাত। ) , 


দলীয় কর্মীদের. কুক .করেছে। ফলে 
কর্মীরা 
নতুবা চাপানো - প্রার্থীর কিছ 
গত হযে এক নাচ ঘটনা ১ বিদ্রোহ ঘোরণ। করছেন ly 


ব্যবহার করে. ছুগনেই )একপাড়ায় বের 'অভিবোগ করেছেন 
থাকে।' সেধানে এ পাড়ার, একট! প্রার্থী । প্রত্যেক কংগ্রেস প্রার্থীকে 
ছেলে প্রতিবাদ করলে, কিছুক্ষণের দুই, হাজারু টাক! ও পাঁচ হাজার 


মধ্যে লাঠিসৌচা রড! ছুরি, লিয়ে: পেষ্টার দেওয়া কথা কংগ্রেস 'অফিন- 


প্রাক্তন কংগ্রেসাদের মহ বাহিনী, ' ' থেকে বলা. হয়েছে। কিন্ত প্রদেশ, 
ঝাঁপিয়ে পড়ে।' দেখলাব সথানীর . কংগ্রেসের অফিসিয়াল গ্রপের সমর্থক 
থানার ও, নি, এবং কয়েকজন কর্মচারী - প্রার্থীদেরকে - আরও, অনেক, বেশী 
সিভিল ড্রেসে মশক হয়ে দুর থেকে, সাহায্য করা হচ্ছে। আবার কাউকে 
দেখছেন।, অনেক্‌ পরে চাপে-পড়ে “কিছুই. দেওয়া . হচ্ছেদা। ‘ফলে 
ব্যবস্থা নেওয়া" হুয়। তখন. থানাত প্রার্থীরা ক্রমেই ৰীতশ্রদ্ধ হয়ে ভোটের 
দেখা যায় কংগ্রেলী তুফি উৎপল আগেই মানসিক দিক থেকে পরাজ্র 
করে হায় জনতা! -১, স্বীকার করেনিচ্ছেম। ০ 


রহ . Se ০০1 পন 


* 


"বিহারে: তো পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক ? 


“চাউল উৎপন্ন হতো.। কিন্ত ১৯৬১. 
- সালে সি পি এম ও বাষপন্থী নেতৃত্বে _ পশ্চিম ৰাংসার মাটিতে একতরফা 


‘ time high of 6°35 million: 
tones—the highest ainong 


রা পাঠাচ্ছিল সি পি এম এবং বামপন্থী 


. পোরেদিং বামপন্থী নেতৃত্ব তা করতে 


থেকেই তার মাথার ' গোলমাল দেখা 
বই স্ররাহ করার € বই পাচ্ছেনা-বলে গার কাছেন্মভিযোগ ' দেয় কয়েক মাল তিনি উন্মাদ হয়ে' 


of the eastern region suffered. 
০ The centre’s deliberate policy 


. ্রিঃবাবুদের. মনোনয়ন দানের, নীতি, | 


সর্বত্রই হয় ৰসে গেছেন, ' 


. এরপর নির্বাচনে রানের টাকী। 


বি ‘conditions for arapid চি 


of industries prévailed™ - 


trained men were’ available. 


. EE "4 1 ডঃ? 
5 5 1 ] হু 
st ৮৫ |. 4 


El 


gE Ct SE ৫ রাত 
পানি মবঙ্গ ঃ of { the দি রি 
ৃঁ শ্চি ' 7, [রণজিৎ রায়, বিন টার 
1 * 4 (.৫ম পৃষ্টার পর)... ০. ২৫শে মার্চ ১৯৭০] ' 


ng ৬ 1 
“একর প্রতি ৪২৭ কেপি ও১৪৫৯ কেজি £ ১৯৪৭ সাল , থেকে ' ১৯৭৭ সাল 


যু্তক্রণ্ট সরকার চাউল উৎপাদনের" আঠা বছরের বেশী ছিল কংগ্রেন' 
রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন £ The out- রাত _দবনামে ও যেনামে ৷ কেবল 
put of rice touched an, all- - মাত্ৰ কম বেশী আঠারো সাস ছিল 
সুত্র শাসন । এই যুজক্রন্টে সি পি 
এম. মৌ বামপন্থী ফ্ৰণ্ট ছিল অন্তত 
potentialities. 10 the sphere শরিক । এই শর্িকী ব্যবস্থার, কারণে 
of jute cultivation are’ also সি পি এম তথা বামপন্থী দল প্রত্যেক 
inspiting:” - [পশ্চিম বাংলার , কৃতিত্বের মূলে থাক! সত্বেও তৎকালীন, 


the States of India. , The 


অবধি এই দীৰ্ঘ ত্রিশ বছরের সধ্যে - 


ইত্তিহাস, রাজনৈতিক পর্ব, ১০৪৭ : মুধ্যমত্র রম ুধার্ডা এবং বেন্্রীয় ' 


১৯৭১, পৃঃ ১০৩] 
রা ' কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর বহাল হিসেবে দী করিয়েছিল ৷ St 
তব্যিতে লভ্যাংশ, গুণে গুণে বিপেতে. অসার শ্লোগান 

২৯৭১ সালের নির্বাচনী প্রহসনের 


'নেতৃত্ব -ইতরাজ ' মালিকানার ট্রাম মধ্যে দিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেস সুপ্রত্তিষ্ঠিত 
কোম্পানীকে জাতীয়করণ করলেন, যা __ আপাত, দৃষ্টিতে তাই মনে হয়েছিল ॥ 


কোনো কংগ্ৰেসী সরকারে্রে পক্ষে ইন্দিরা গাদ্ধীও তাই ভেবেছিলেন যে". 


সম্ভব, ছিল না. .[ পশ্চিম বাংলার ভিনিই হয়ে দাড়ালেন একমাব্র,নেত্রী। 


ইতিহাস, রাজনৈতিক পর্ব ১৯৪৭- ৮ “অভ লাগে মাহুষের" ঘীবন, নিয়ে 
এর! এভাবে যে, 


থেকে গৃহীত ] “ছিনিমিনি থেনতে।' 
সি পি এম তখা বামপন্থী নেতৃত্বে মাচ্ষ| বুঝি, সব অথর্ব, নির্বোধ। 


বুকরফণ্ট সরকার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ' এদের] কাজকর্ম দেখে মনে হয়, 
সামান্য সময়ের “মধ্য উল্লেখযোগ্য 
সাফল্য দেখিয়েছেন! আঠাশ বছরের 
একটান! শাসনে কংগ্রেস যা করতে ' 


ভা হাতির এই ত্রিশ. 'বছরের 
নাটকে দেখলাম 


পেয়েছেন | কংগ্রেস শা সনের 
ব্যাপারে করেব টি- মতামত: এখানে 
তুলে দিচ্ছি 2? - Wes ‘Bengals’ 
decline started with indepen- 
dence and along with 1৮ or ” 
as a result of it, other state 


নেহরুর'. শাসন কালে-_নন্মাজভাঙ্জরিক 
ধাচ, তথ! সমাদতগঞ্জ । (২) লালবাহ দুর 
শান্্ীর শালনে--জয় জোয়ান জয় 
কিসান। (৪) , তারপর নর্হত্যা- 
কারিণী মাতৃযদয়' থেকে. উচ্চারিত 
.হসো-গরিবী হটা ও। (৪), এই 
began bearing’ fruit even 
from the ‘first plan. The - 
congress was in power. in the 
state till "67 and ‘Dr. Bidhan 


শাসন ক্ষমতা ছাড়াই হয়ে উঠতে 


ডা্রভবর্ষ যেন একট! বৃহৎ নাট্যমঞ্চ_ রা 


, বৃহত্তর | নাটকের শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা, . 


| জাতির আদর্শ, মান সঞ্জয় ' 


“সরকার বামপন্থী ফ্রটকে “নন্দ ঘোষ» /- 


পেশাদার 
অভিনেতাদের. মতো “বাণী নিক্ষেপ 
: _এক্‌ একটি আোগান £ (১) পত্ডিত '. 


Chandra, Ray was Chief, গান্ধী শোনান, আমাদের; হাম দো. 


{0 


Minister for most of these হাসার] দে! । 
55505. [ উল্লেখ করতে হয যে ১৯৬২ রর ‘এই ত্রিশ বছরের শিক্ষা' যেন 
.সার্পের-২রা*ভুলাই ডাঃ রায়ের মৃত্যুর এখনো পশ্চিম বাংলায় বিধান সভা 
পর শরীপ্রফুলপচ্‌ন্দর সেন মহাশয় ১৯৬৭, নির্বাচন , প্রাক্চালেও অনেকে 


" সালের নির্বাচনে পরাজিত য়ার পূর্ব ।' গ্রহণ করেনি? তারা এখনো ইতি-- 
' অবধি 


মুখ্যমন্ত্রী ' ছিলেন--বর্তমান হাসের পু্াবৃত্ি ঘটাতে চায়। কিন্ত 
প্রবন্ধেঃ লেখক ] No one Can say“ আম তাদের ম্মহণ করাতে চাই যে এই 
that he encouraged gheraos ত্রিশ. ছিরে স্মযজ জীবনও রচুয' 
And lawness.. In fact,’ ideal 

, অভিজ্ঞতা লাভ করেছে__রাজ্ঞনৈতিক 


the state. There were Ie5-; , দৃষ্টি জদোংলই দেখতে পাবো যে এক- 
00265 in - abundance and দিকে হুর পাহাড় জমে উঠেছে, 


ত্রিশ বছরে, অ আর অন্তদিকে হত্যার 
But even Dr: Roy was power 
‘less to make the centre 
change its policy of diverting আময়।| এখনো বেঁচে আছি এক 
‘the eastern region 96725 গভীর নিঃশ্বতার মধ্যে । আমাদের 
economic importance except .- ছেলের হা অন্ন হা { অঙ্গ করে ঘুয়ে 
88, an 62106]? 06 foreign 
বেড় 
exchange in high sounding 
name. of. dispersal of Indus জী 
tries and ‘development . “of Eo ফ্ৰণ্ট |: 
ভি. ডি ২৪৭ জা জী 
- I 


$ এদের অন্ন সংস্থান আর' 
ie এনে দিতে পা য়ে টু 


_ অর্থনৈতিক | পশ্চিম ৰাংলার উপরে . ' 


পর হত্যার" মধ্যে দিয়ে বাংলার সমাজে রি | 


. রসুলের সঙ্গে ' 


নর ঘি 


«gd. No Wi ৪) 


4 


PRICE :40 Paise 


সারা রাজ্যে এবার নির্বাচনী হাওয়। | সি পি এমের পক্ষে 


হু we | ট 
কথা হচ্ছিল ফ্রটিার পত্রিকার: "তো তাহলে : প্রকল্প সেনের, মিটিংয়ে 


শগ্বশুভ্র বিশ্বাস 


ছেন যে সি পি এমই সত্যিকাযৈর জনতা! ও ছি জনতা 


" বস্লাক জিন্তেস কর- 
লাম, তোমাদের দক্ষিণের ববস্থা 


লোক হয় না ‘আর জ্যোতি বহর 
মিটিংয়ে এত লোক হয় কেন? 


কেমন 1. কে ভিতছে ? রন্থল বললো : 'প্রবল সি পি এম হাওয়া দেখে 
সি পি এমই বেশীত ভাগ সিট, পাচ্ছে। বেশ্যা-পত্রিকা আনন্দবাজ্রের- মাথা 
আমি বললাম, ঠিক জিতছে তো? খারাপ' হয়ে গিয়েছে। তাই তাক! 
রুল বললো, হ্যা একদম ঠিক। পরশু জনগণ বা! আবর্জনা: তুলে “নিক্ষিপ্ত 


রাত্রে ধড়দ ষ্টেশনে ছই যুন্ব কংগ্রেলীর . সি পি এম বিরোধী ' পচা গৃলা কুৎসার 


' তর্ক শুনছিলাম। একজন আরেকজনের ' হাতিয়ার গুলোকে ' খু আবর্জনা জ্ত্প 


সঙ্গে একশ টাকা বাজী ধরে বললো, 
উন্টোভাঙ্গ! থেকে রাপাঘাট পর্যস্ত সব- 
কটা 1সট “শালা” সি পি এম পাবে 
কালকে কৃষ্ণনগর থেকে আমার বড়দা 
বললে! নদীয়ায় পনেরট! সীটের মধ্যে 
তেরটাই সি পি এম পাবে। একমাত্র বাকুড়ার পাথরবন্দীর ঘটনা নিয়ে অপ-- 
ফঞ্জলুর রহমান আর কৃষ্ণনগর পূর্বকেন্ত্রে প্রচার করেও তারা দাতা সিপি 


‘আবার বাজারে চালুকরার : চেষ্টা 
করছে। বর্ধমানের সীইবাড়ী নিয়ে 
প্রচার 'করেগু একাত্তর সালে সিলপি 


. কানীকাসন্ত' মৈত্র জিতলেও লিতত্তে এম-এর বিজয় রোধ "করতে পারবে 


৮ 


। পারে। 


' জিডছে, বিরাট ভাবে জ্জিতছে। 


' কালীঘাটের শিৰাজী ভট্টা- ন!। ঠাপ্তা মাথার মানুষ খুনের মতে 
চার্ষের সঙ্গে কথা, হচ্ছিল রাসবিহারী ঠাওা,মাখায় সত্য সংবাদ নিহত হয় 
কেন্দ্র নিয়ে। শিবাজীর মতে রাম- আনন্দবাজারে | বীকুড়ার ঘটন] কেন 
বিছারীতে সি পি এম-এর ডঃ অশোক ঘটেছে তা আনন্দবাজার . খুব ভাল 


. হরি শুধু জিতবেনই ন]। চেষ্টা হচ্ছে ররেই আনে । তবুও শুধু সি পি এমকে 


যাতে লক্ষ্মী বোসের জামানত জব্দ করে “হেত করার জন্য এই 'ঘটনার সঙ্গে সি 
দেওয়া যায়! এই হচ্ছে অবস্থা । সব পিঞএমকে জুডে দিল। এর] কাপুরুষ। 
জায়গার এই অবস্থ। গ্রাম শহর সব এদের ক্ষমতা দেই পি পি এম এর 
জায়গা থেকে খবর পাচ্ছি, সি পি এম বিরুদ্ধে সৎ উপায়ে প্রচার করে তাকে 
হারায়। জাই এর! প্রচারের,,.বদলে 


» বলছে। 


থেকে তুলে এনে তাকে ঘবে মেজে 


এম-এর ৰিজষ তার! রুখতে পারেনি । 


জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। লাল 
বাংলা আবার লাল_হচ্ছে। 

'শিশি এম: হাওয়া এতই 'প্রবন 
হয়ে উঠেছে যে “উগ্ৰপস্থী” প্রিয় দাস: 


- 'মুনসী দক্ষিণপন্থী রুল সেনকে ফোন, 


করছে “সি পি এম অত্যাচার 'করছে 


, আপনি একটু দেখুন.।” (কি লজ্জা! 


চু 


কি লঙ্জা 1. দাসুফুসী মহাশয়ের শেষ 


পর্যন্ত প্রফুল্ল সেনের কাছে ধর়পা?) 

প্রিয় দাসমুহ্থী, সাতগাছি গিয়ে সি পি 

এম হাওয়া দেখে ঘাবড়ে গিয়ে প্রফুল্ল 
সেনকে ফোন করেছেন,। 

' সি পি এম হাওয়া যে প্রবল তা 

নির্বাচনী সমাবেশগুলো৷ , দেখলেই 
বোবা যায়। জনতার মিটিংয়ে লোক 

হয় লা। ফাকা মাঠে জনত! নেতারা 

বন্তৃতা দিচ্ছেন। আর সেই সব 
শ্রোাহীন মিটিংয়ের বক্তৃতা আনন্দ-' 

বামার বিরাট করে ছাপাচ্ছে। এই 

ভাবে জনতার হয়ে প্রচার করছে। 

অস্তদিকে প্রমোদৰাবু জ্যোতিবারুর 
মিটিংয়ে আসছে প্রচুর লোক, হাজার 
হাজার লোক | ্যোতিবাবু যেখানেই 
যাচ্ছেন সেখানেই সাড়া পড়ে যাচ্ছে। 

কেন এরকম হচ্ছে? পশ্চিম বাংলার 
যদি জনতা হাওয়াই এত প্রৰল হবে 





নিয়েছে 


বেছে নিয়েছে অপপ্রচার । এর! 


নিলজ্জ তাই যে প্রিয় দাসমুন্সীর ছেলেরা 


এই সেদিন ময়দানে আনন্দবাজার 
টুকরো টুকরো করে ছি"ড়ে ফেললো 
রাজনৈতিক ভাবে খতম হয়ে যাওয়া 
সেই প্রিয় ছাসমুন্সীঞচে আনন্দবাজারের 


পাতার বাঁচিয়ে ভোলার চে হচ্ছে। 


যারা এভাবে রাতকে দিন, দিনকে রাত 


করতে পারে তারা ক্রিমিম্তাল, তারা! 


সমাজবিরোধী । ভাই আনন্দবাজারের 
কজমধাখী গুপ্তার দল সি পি এম 
বিরোধী জৈহাদে নেবেছে। এর! 
এতই বেহায়া যে, যে কংগ্রেস জরুরী 
অবস্থার সময় এদের ছুই সাংবাদিককে 


' দেলে আটকে রেখেছিল সেই 


বংগ্রেসকে এর] আবার কবর থেকে, 
উঠে আসতে সাহায্য করছে। এদের 
ঘৃণিত গণ-বিরোধী চক্রান্তের বিচার, 


' একদিন গশ-আদালতেই হবে আনন্দ-* 


বাদারকে চ্যালে্ড জানিয়েই বলছি, 
হাজার সি পি এম-বিরোধী চক্রান্ত 


করেও সি পি এম হাওয়া রোধ করতে 


পারবে না ভতারা। 

এই নি পি. 'এম-হাওয়া প্রবল হও- 
যার জন্তু তিনটে কারণ প্রধান ভূমিকা 
প্রথম কারণ জনগণ দেখ- 


৬১ 


£ 


এঁকাপন্থী। আগাগোড়া এই পার্টিই, 
জনতার সঙ্গে "ওঁক্যের কথা 
বাইশে -এপ্রিল ব্রিগেডে 
বিশাল জন সমাবেশে, জ্যোতি বন্থ 
নিচিষ্' কর্মসূচীর ভিত্তিতে একসঙ্গে 
সরকার গঠনের জন্য গনতাকে আহ্বান 
জানালেন। সি পি এম-এব প্ত্র- 
পৃত্রিকাগুলোতেও আগাগোড়া এক্যের 


সমর্থনে প্রচার চালানে|- হতে থাকে । 
কিন্তু “আমর! একাই সব খাবো” এই, 


"চিন্তা জনতার নেতাদের মাথায় চুকে" 
যাওয়াতে ৷ এক্য- আলোচনা ভেস্তে 
যায় । 
যার ফাজলামিতে লোকে (বির) 
বামপন্থীদের ৮০টা সিট দিয়ে আলো- 
চন! শুরু কর! আসলে আলোচন! 
ভেস্তে দেওয়ারই সামিল । 
পাশাপাশি জনগণ দেখছেন 'যে সম- 
ঝোতা ভেঙ্গে যাওয়ার পরও প্রমোদ 
.* দাশগুপ্ত বলছেন যে নির্বাচনে বামফ্রন্ট 
' জিতলেও সরকারে. জনতাকে নেবে। 
অতএব এরা সতাকারেই এক্য চান। 
আর রাজ্য জনতা! পার্টি এতই এঁক্য 
বিরোধী যে এর! দলের নেতা চন্ত্র- 
শেখরেরও নিচ শও মানছে: না) 
এমন ফি এক্য ভেজে দেওয়ার অন্ত 


মধু লিমায়ের গাড়ী পর্যস্ত আক্রমণ কর] - 
-ইল। 


এসব ঘটনায় জনভা দলের 
উপর জনগণ ক্ষিপ্ত । | 
' সি পি এম হায়! প্রবল' হওয়ার 
দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে জনগণ দেখছেন 
যে দুনিয়ার “উচাটে মাল” সব জনতায় 
ঢুকছে। এই সেদিন পর্যন্ত যে সব 
নেতা “ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জীও” 
বলে ধ্বনি তুলেছে, 'কংগ্রেসের হয়ে 
জনগণের বিরুদ্ধে ষড়বন্্ করেছে তারাই 
যদি রাতারাতি জনতা দলের লোক 
হয়ে যায়, তাহলে লোকসভার নির্বা- 
'চনে এদের বিরুদ্ধে এত বিপুলতাবে 
ভোট দেওয়ার কি দরকার ছিল? 
জনতা দলঙ তো তাহলে আসলে, 
আরেকটা : কংগ্রেস । যে সমাজ 
বিরোধীদের হাতে গত্ত ছ বছর 
মানুষ নির্যাতিত হয়েছে তারা সব দলে 
দলে জনতা পার্টিতে ঢোকাতে সাধারণ 
মান্য আতংকিত যে, জনত পার্টি 
ক্ষমতা এলে সমাজবিরোধীরা আবার 
অস্ত্যাচার শুরু করতে পারবে । 'জন- 
গণ বুঝতে পারছেন আনলে গণ্ডা 
"পাৰ্টি কংগ্রেস এবং জনতা | 


সি পিএম হাঁওয়া প্রবল হওয়ার, 
তৃতীয় কারণ হচ্ছে মনোনয়নের ৬ জন্ত' 





বামপন্থীদের ৮০টা সিট দেও- J 


অথচ এর * 





পার্টির এই “অহিংস” লোকের! ষনো- 
নয়নের জন্ত মারামারি রক্তপাত পর্যন্ত 
ঘটিয়ে বসলো। জনগণ ' ভাবছেন 
দেশসেবারু থেকে এম, এল. এ' হওয়ার 
ধান্দা যাদের তাঁদের ভোট দিয়ে কি 
হৰে? এরাও তো সেই কংগ্রেচসর 
মৃতনই "নিজেদের মধ্যে ' থেয়োখেরি 
করছে কিছু গুছিয়ে নেওয়ার জন্ত। 
যাদের নিজেদের.মধ্যেই এত বিশৃংখ্ঘলা, 
বার! নিজেদের পার্টিতে নিজেরাই 
মারামারি করছে. তারা দেশে শৃঙ্ঘল] ' 
আনবে কিকরে? আর কোনমুখেই 
বা পার! সি পি এমের বিরুদ্ধে 
ৰলে? সি পি এস তো কত সুশৃংবল- 


9) তার্দের মনোনয়নপর্ব মিটিয়ে 


প্রাথমিক শিক্ষকরা বঞ্চিত, ও ক্ষুব্ধ 


জনতার মন্ত্রিসভার স্থান পাক। 


-উনরদর্ভবে 'জনগণ 
. সাভাত্তরেও, জনগণ ভুল করবে ন1) 


ফেললে! | জনগণ এ সবই হিসাবের 
মধ্যে রাখছেন |) ' 

(জনতা নেতা! মধু লিমায়ে বলেছেন 
ব্যবসায়ী চক্র চাইছে না যে সি পি এষ 
আর 
এই জনই, পশ্চিমবাংলায় লি পি এম 
জিতবে। ফ্কারশ, জনগণের ্বার্থ আর 
ব্যবসায়ী, চক্রের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী । 


জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী, দলকে চিনে 


নিতে জনগণ ভুল করনে ন! ৷ সাত্ব- 
ষটটির নির্বাচনে . জনগণ ভুল করেনি । 
ভুন করেনি। 


‘জনত! হাওয়া'র গ্যাস খেয়ে প্রফুল্ 
সেনরা! যে ভুপ, করলেন তার মাশুল 
তাদেরই দ্রিতে'হবে।, 


( দৰ্পপের সংবাদদাতা ). £ 18 


প্রাব-লোঁকষভা নির্বাচন মুহূর্তে 
কংগ্রেলী রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে 
রাজনৈতিক উদ্দেপ্প্রণোদিতভাবে 


'শ্রমিক'কর্মচারী শিক্ষকদের নানারূপ 
আধিক স্থবিধা মঞ্জুর করার প্রতি-".. 
,ষোগিতা! 


ভুরু হয়ে 'গিয়েছিল । 
নির্বাচনের আগে পরে পশ্চিমবজেও 
এইরূপ নানা সুবিধা ঘোষণার মধ্যে 
প্রাথমিক মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষা- 
কর্মীদের জন্তও মার্চ থেকে, ২৪ টাকা 
মাসিক মহার্থভাতা বুদ্ধি এবং এপ্রিল 
থেকে ঘরতাড়া গু চিকিৎসা ভাতা! 
মিলিয়ে মাসিক ১০ টাকা সমঞ্জ.বির 
সাড়মবর ঘোষণা! প্রচারিত হয়েছিল। 
প্রকৃতপক্ষে রাজ্য বিধানসভার 
ঘোষণ! সত্বেও সহার্ঘভাতাবৃদ্ধির 
ঘোষণার সরকারী বিজ্ঞপ্তির মধ্যে 
শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বিষয়টি আদৌ 
উল্লেখিক্ক হয় নি। 
এবং 
সংশোধনের দন্য অর্থদপ্তরে পুনঃ- 
প্রেরিত হর়েছে। কিন্তু পররর্তাকালে 
আরও বিস্তারিত অনুসন্ধানে জান! 


চারণদলের দশম জন্ম বর্ষে 
সংগ্রামী মামুবকে জানাই লাল সেলাম ৷ 
১০ই জুন ৬-৩০ মিঃ মুক্ত অজনে ' 
| নাট্যালোচনা ও গণ সংগীতে হেমাজ বিশ্বাস 
'"_ এবং চারণ দলের নাটক 


'শিক্ষাকর্মী 


শোন! গিয়েছিল '' 


দান করেন। 
-- এটি অনবধানশ্রনিত ,ক্রটি 


গিয়েছে. এখনও শিক্ষক শিক্ষার্মীদের 
মহার্থভাতীর বিষয়টি পুনধিবেচিত হয় 
নি এবং ঘরভাড়া ও চিকিৎসান্ভাতার 
বিষয়ে বিগত ম্িসভায় আদেঁ কোন 
সিদ্ধান্ত হয়নি। 
লিধিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক 
সমিতির বিশেষ পরিষদ সতা শিক্ষক- 
শিক্ষাকর্ষীদের প্রতি বিগত কংগ্রেস 
সরকারের এইরূপ প্রবঞ্চনাযূলক ও- 
ধাপ্পাবাদীর নীতির জন্য তীব্র ক্ষোভ, 
প্রকাশ করেছে এবং প্র্ষঞ্চকদেন্র 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য শিক্ষক-. 
সমাজকে আহ্বান 
জানিয়েছে। ড়া 
গত ১৫ মে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক 
শিক্ষক সমিতির বিশেষ পরিষদ সভায় 
উপরোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সভাষ 
কোচবিহার দাঞজিলিং পুরু লগা প্রভৃতি 
প্রায় সমস্ত জেলার প্রতিনিধগণ যোগ- 
সভাপতিত্ব ' করেন 
সমিতির সভাপতি প্রীপঞ্চানন' মণ্ডল । 
সভায় সমিতির কার্য বিবরনী ও আর 
ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব গৃহীত হয়। 





তাছিতযবণ 


নাটর | নি্দেশন! | সংগীত অলক রায়চৌধুরী 


r 


- | ১৫ই আগস্টে দৃধ ঘোষণা 
PEKING OPERA প্রযোজিত RED LANTERN | 


 চারণদলের লাল লণ্ঠন 





(৮ ১২১ না এবং দ্রবণ ৬১ আট লেন ফলিঝাতা- ১৩ থেকে প্রকার্শিত। 





বিংশ বর্ষ ॥ ২*শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১*ই জুন, +৭? 


সিদ্ধার্থ রায়ের রাজতে 
পুলিশ বেপরোয়া খুন 


গ্রেপ্তার টাকা আদায় 
ও নারী ধর্ষণ করেছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সিদ্ধার্থ রায় মিথ্যে কথা বলেছেন 
যে, ভার আমলে পশ্চিমবজে গুলী 
চলেনি। প্রকৃত ঘটনা ঠিক উণ্চে| । 
দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে পিদ্ধার্থ রায়ের 
আমলে ৰত গুলী চলেছে, যত মানুষ 
‘পুলিশের গুলীতে খুন হয়েছে, যত 
মানুষ পুলিশী অত্যাচারে অথর্ব 
হয়েছে তা আর কোনে! মন্ত্রিসভার 
আমলে ঘটেনি । এমন কি সেই 


ডঃ প্রফুলজচন্্র ঘোষের মুখ্যমস্ত্রিত্বের 


সময়েও নয়। প্িছধার্থ রায়ের আমলে 
প্রকাশ্যে রাজনৈতিক শোভাযাত্রা ৰা 
বিক্ষোভের ওপর গুলী চলেনি__-একথা 
ঠিকই । প্রকৃতপক্ষে তিনি বিক্ষোভ 
বা আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন । 


রাজনৈতিক শোভাযাত্রা ৰা বিক্ষোভের 
সংগঠক বা কমাঁ আসবেন কোথ: 
থেকে? একটি ছুটি নয়, শত শত 
রাজনৈতিক কর্মী শিদ্ধার্থ রায়ের পুলি- 
শের গুলীতে খুন হয়েছেন। জেলে 
পোর! হয়েছে হাজার হাজার লোককে, 
আর লাঠি, ভাণ্ডা, ব্যাটন, আলপিন 
ব্লেড, জনস্ত সিগারেট, চুরুটের 
ছেঁকা দিয়েও অসংখ্য মানুষকে জীবনের 
মতো! অথর্ব করে দেওয়া] হয়েছে। 
নারী নির্যাতনের ব্যাপারে সিদ্ধার্থ 
সরকার রেকর্ড করেছে। লাল- 
ৰাজা? পুলিশ কমিশনারের অফি সর 
পাশে, লর্ড সিংহ রোডের স্পেশাল 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





| 


 কমগ্রেস প্রাথা পি বি মুখার্জি 
নারী ঘটিত ব্যাপারেও জড়িত 


( দর্পণের সংবাদদ|তা ) 


চৌবঙ্ী কেন্দের কংগ্রেল প্রার্থী 
কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান 
বিচারপতি পি ৰি মুখাজাঁর আরও 
কিছু কাহিনী এই সংখ্যায় প্রকাশিত 
হল। বোষ্বইয়ের র্লিংশ পত্রিকা 
১৯৭* সালের ২২শে আগষ্ট সংখ্যায় 
হোটেল বিলের ফটোস্টাণ্ট কপি সহ 
পি, ৰি, মুখার্জী সম্পর্কে মহিলা ঘটিত 
চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করে। যার 
মর্মার্থ হল বিচাঞপতি পি, বি, মুখা 
এবং কুমারী উমা ব্যানার নামে 
একজন মাহলা জআ্যড্ভাকেট 
বেনারসের ক্লাকল হোটেলে পাঁচদিন 
একটি ডবল রুমে একসঙ্গে অতিবাহিত 





করেন বার খিল শোধ করে মুন্্রার 
কোম্পানী ডানকান স্ট্রাটন। এই 
সংবাদ প্রকাশিত হলে হরিদাস মুক্্রার 
ছেলে বিজয় মুন্্রা কলকাতার চীক 
প্রেসিডেন্সী ম্যাপ্গিষ্রেটর আদালতে 
এক মানহানির মামলা দায়ের করে। 
কিন্ত হুগ্রীম কোর্টে ব্লিংস পত্রিকার 
আবেদনের কলে এই মামল! পাটনায় 
স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে বিচার- 
পতি রায় দেন যে, প্রিংসে প্রকাশিত 
সংবাদ সত্য। পি, বি, মুখা 
সম্পর্কিত এই সংবাদের ফটোস্টাট 
কপি এই সংখ্যার দর্পণের ৬ষ্ঠ ৩ ৭ম 
পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হল। 


বিশেষ নির্বাচন গোড়পত্র সহ দাম দু'টাকা 





কার্জন পার্কে প্রবীর দত্ত নিহত হন ১৯৭৪-«র ২০শে জুলাই । পাশে ক্রন্দনরত যা। 


এবারের নিববাচনেও কি ৰিগিগ ভবে ? 


এই রাজো বিধানসভা নির্বাচন 
অনঠিত হবে দুদিন। এগারোই এবং 
£ৌদ্ছই জুন ৷ হিমালয় থেকে হুন্দঃবন 
সর্বত্রই অথাৎ গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে 
যেন এক নবত্র স্পন্দন পরিলক্ষিত 
হচ্ছে, স্বত:স্কৃঙ্ভ সমর্থন ঘনীভূত হচ্ছে 
বামক্স্থীদের পক্ষে। কংগ্রেস দিশে. 


পাথব্রবন্দীর 'ঘটন। 
নিয়ে সি পি এমের 


বিরুদ্ধে পুলিশ- 
আনন্দবাজার 
জনতা কংগ্রেস 


| 
চক্রান্ত 


সাধন গুহ 
( পাথর বান্ধী প্রত্যাগত ) 


বাকুড়1ঞ্জলোর রাইপুর খানার 
অন্তৰ্গত পাথরবান্দী গ্রামে গত ২২শে 
মে রাতে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে 
১১ জনের জীবনাবসন ঘটেছে সে 
সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্তের পর গোয়েন্দা 
পুলিশ যে রিপোর্ট পেশ করেছে সর- 
কারের কাছে, তাত্তে বলা হয়েছে যে 
উক্ত ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোন 
সংশ্রৰ মেই। বিস্ষে ভাৰে স্মর্তব্য 
যে, পাখরবান্দী গ্রমে এই নারকীয় 
ঘটনার অব্যবহিত পরমুহূত থেকেই 
কংগ্রেন এবং জনও] পাটির পক্ষ থেকে 
নেতৃস্থানীয় বিছু ব্যক্ত উক্ত খনার 


(দপণের সংবাদদাতা) 
হারা, পায়ের তলার মাটি সবে যাচ্ছে 

জনতা দলের রাজ্য নেতৃত্বের । 
লেকে মনে করেছেন এবারেও 
নির্বাচনের নামে প্রহসনের আশঙ্ক। 
স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হুচ্ছে। এবং এই 
প্রহসনের রূপ হভে পারে ৭২ সালের 
চেয়েও ভয়াবহ । এই মহলের ধারণ! 





নিধাচনেয় সন্ভাবা ফলাফল ইতি- 

মধ্যেই নিদিই হয়ে গেছে এবং 

তা হচ্ছে এইরূপ £ জনতা পার্টি .৮১, 

কংগ্রেস *৫, সি শি আই (এম) ১০ 

এবং বামপন্থী ফ্রণ্ট একত্রে :৮ এবং 

বাকী ২*টি আলন পাবে অস্থানুরা। 
( শ্ষোংশ এম পৃগায়) 


জ্যোতি বন্ধুর কারাৰরণ £ ৫ই নভেম্তর ১৯৭৩ 
ছুটি ছবিই “ধায় মান্ত্রসভার পাচ বছর” বই থেকে নেওয়া 


সজে সি. পি. আই (এম)-কে জড়িয়ে 
কুৎস! প্রচারে এমনভাবে মেতে ওঠেন 
যে, শেষ পর্যন্ত সি. পি. আই (এম) 
ড$নতা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম 
সম্পাদক প্রীবিজ্ঞ় পিংহ নাহার এম 
পি *এবং কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির 
অন্ত সম্পাদক প্রী:সীগত রায়ের 
বিরুদ্ধে মাল রুজু করতে বাধ্য হন। 
২৪শৈ মে তারিখের আনন্দবাজার 
পত্রিকায় দেৰ রায় চৌধুরী স্বাক্ষরিত 
প্রতিবেদনে এমন একটি চিত্র তুলে ধরা 
হলো যা থেকে যে কোন লোকের 
পক্ষেই ধারণা করে_ নেয়] সম্ভব যে 


পাথরবান্দী ঘটনার জন্য সি. পি. আই 
(এম ).ই দারী। হ্ুদেববাবু তার 


শুত্িবেদনে প্রদত্ত কিছু কিছু তথ্য পুলিশ 


সূত্রে প্রাপ্র বলে জানিয়েছেন, অথচ, 
বাকুড়ার এস, পি বলছেন য হনে" 
বাবুৰ বণিত পুলিশ সুত্রে প্রপ্ন 
বাক্যাংশটি যবার্থ নঃ। কে গতা কথ! 
ৰলছেন-_হদেৰ কাংচৌধুঠী না বকু- 
ডার এস. পি শ্রীকালীপদ হযালাভাঁ ? 
পাধরবান্দার ঘটনার সঙ্গে সি. পি. 
আঃ (এম -কে জড়ানোর পরিক্লত 
যড়য। স্ব? ৫২ ৫দবাটনের জন্য ওই 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


৯ সপ কা উর Tse 
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দর্পণ || গক্রুধার ১০ই জুন, ১৯৭৭ 


রিগিং প্রসঙ্গে 
( ১ম পৃষ্ঠার পব ) 


এরা মান করেন স্বস্থ এবং স্বচ্ছন্দ 
নির্বাচন হলে. ফলাফন বামশ্শ্থী 
নংন্কুণ লংখ্যাগঞিষ্ঠতা এনে দেবে। 
কন্ধ বামপন্থী ফন্ট গণসমর্ধল 
যতই পাননা কেন এই বজ্র পুলিশ, 
কংগ্রেস এবং জুনত! নেতৃত্ব বামপন্থাদের 
টকে কিছুতেই ক্ষমতয় লা আসতে 
দয়ার জন্য শদ্ধপরিকর। এর 
[বণ £ 
(১) বামপন্থী ফ্ৰণ্ট ক্ষমতায় এলে 
[তি বহুই সম্ভাব্য মুখামন্ত্রী। বলিষ্ঠ 
এবং নিভাঁক প্রশাসক হিসেবে তিনি 
রাজ পুলিশের বড মাঝারি ও ছেট 
কর্তাদের চোখে দুঃঙ্বপ্রে। আত্ঙ্ক। 
বামপন্থী ফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে বিগত 
ক বছরের পুলিশী নির্যাতন ও 
ব্েপরোয়। হত্যাকাণ্ডের তদস্ত করা 
বলে জ্রোতিযাবু ধোধণা করে- 
ছন ৷ এর ফলে রাজ? পুলিশের 
ভগ্রনীর খুনে ডাকাতরা আতঙ্কগ্রস্ত 


০৯ 


১ Het 


হয়ে উঠেছে । ৰিহৃতি চক্ষাতী, দেবী 
রায় প্রমুখ পুলিশের জহল'দরা দিশে- 
হাবা। আতঙ্কগ্রস্ত সিদ্ধার্থশস্কুর রায় 
এম্বং কংগ্রেসের কর্তারাও, কারণ 
তদন্ত হলে তারাডো রেহাই পাৰেনমা। 
এদিকে বড়বাজারের বাবদায়ী মহুলগ্জ 
চঞ্চল বামপন্থী ফ্রণ্টর ক্ষমতায় আসার 
সম্ভাবনায় । তাই মরিয়া হয়ে উঠেছে 
যে কোন ষুলো বামপন্থীদের রুখতে । 
শিল্পপতিদের বাঃনা নিয়ে জনৈক 
লাঠিড়ী কুগতিলকতে। $ঠিষধ্যেই 
হঠাৎ গজা বাঞ্লীতিজ্ঞ হয়ে জনতা 
পার্টির রাজ্য শাখার মোড়ল হয়ে 
বসেছেন। এবং এই বিভিন্ন স্বার্থের 
মিলিত চক্রান্ত আজ ৭৭-এর বিধান 
ভা নির্বাচনকে স্বন্থ ও স্বচ্ছন্দ হতে 
দিতে পারেনা । 

(২) জনত! পার্টির রাজ নেতৃত্বের 
€গায়াতূ“ষিতে ( অধবা অন্ত কিছু 1) 
বামপন্থী ফ্রণ্টের সঙ্গে সমঝোতা না! 
হওয়ায় জনতার হাল খুবই শোচনীয় 
হতে চলেছে দলের মধ্যে ইতিমধ্যেই 
আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া হতে হ্ৃুরু 


করেছে তীব্র ভাবে। এমতাবস্থায় 
নির্বাচনে দলের ভরাডুবি হলে প্রদৃল্ 
সেন, বিজয় সিংহ নাহারদের গায়ের 
চামড়া বাঁচানো দায় হবে। ফলে 
এই সব পারঘাটে দাড়িরে থাকা জনত। 
দলের নেতার! ছলে বলে কৌশলে 
জনতা পার্টিকে জয়ী করার শেষ চেষ্ট 
করবেদ। বিপু দিংহ নাহার কানন 
ইলেকশন একসপার্ট, পাখরবান্দীর 
ঘটনা নিয়ে সি, পি, আই (এম) কে 
জড়ানোর হীন চক্রান্ত করতে গিয়ে 
বিরাট রাজনৈতিক চপোর্টাঘাত খেয়ে 
বিজ্ঞয় সিংহ নাহার প্রতিহিংসা গ্রহণে 
উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। বড়বাজার 
চিরদিনই তার পৃষ্ঠপোষক এবং পুলিশ 
গু কংগ্রেস নিজ নিজ স্বার্থেই তার 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। 

কিন্তু আর এক তথ্যাভিজ্ত মহলের 
ধারণ! এবারের নির্বাচনে রিগিং অর্থাৎ 
গুগ্ডামী করে বুখ দখল, জোর করে 
ব্যালট পেপারে ছাপ মেরে বাক ভতি 
করা অথবা অন্ত কোন উপায়ে কারচুপি 
করার সম্ভাবনা! নেই বললেই চলে। 


কেননা ১৯৭২ সালে যে প্রস্তুতি ছিল 
এংং পাড়ায় পাড়ায় মন্তান বাহিনীকে 
১৯৭*-৭১ সালে নৈরাজ্য সি করে 
তৈরি করা হয়েছিল এবাবে সেই 
প্রস্ততি অন্রপন্থিত। লোকসভার 
নির্বাচনে শোচনীয় পরাজছের পর 
কংগ্রেসী মন্তান ৰাহিনী ও যুৰ নেতার! 
ছত্রভঙ্গ । এই অবস্থায় পুলিশ প্রশাসন 
এদের রিগিংয়ে সাহায্য করতে রাজি 
হৰে বলে মনে হয় না । আর জনতা 
পর্টির পক্ষে এই অল্প সময়ের যধ্যে 
বিগিং মেলনাণী তৈরি ক্রা সম্ভব 
নয়। সবচ.য় বড় কথা একই 
কায়দায় দ্বিচীয় বার সাফল্য পান্ত 
ছুঃলাধ। ব্যাপার । 


স্পীকার 


( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 
আছে, কিন্তু এক্সটেনশন দিবার অধিকার 
পরিচালক সমিতির হাতে। একজন 
শিক্ষক প্রতিনিধি এই কাজের তীর 
প্রতিবাদ জানাইলেন, কিন্তু অন্যন্য 
সদস্য! তাহাদের বিবেকের বিরদ্ধে 


|| সাত। 
মডাপতির কাৰ্যকে অভযষোদ্‌ন 
করিলেন ৷ বাহত গালভর! নীতিবাক্য 
আ‘্ড়ান আর ভিভবে ভিতৰে স্থানীয় 
সকল প্রকাবের দুনীতিপয়ায়ণ সমাজ 
বিধোধীদের নোংরা কাজে মদত 
দে ওয়া_-এই হইল মাননীয় স্পীকার 
মহোদয়ের শ্বত্ণ । কংগ্রেসের সমর্থন 
পাইবার যোগ্য ব্যক্তিই বটে । একজন 
দুনীতিপরায়ণ অধ্যক্ষের সমস্ত অবৈধ 
কাজের সমর্থনের পেছনে নিশ্চয় কোন 
রহস্য লুকাইয়া আছে। নিঃস্বার্থ ভাবে 
কাজ করিবার পার নিশ্চয়ই তিনি নন। 
উদ্দেশ্য বাহাই থাকুক, ফল অগ্তভঃ 
কগেজ প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি । স্থানীয় 
উচ্চ শিক্ষা বিশর্ধস্ত, শ'খানেক জোক 


চাকুরী হারাইবার তয়ে শংকিড। 
অপূবৰাবুর এইসব অপূর্ব জনসেবা 
যূগক কাজের জন্ম পুননি ৰাচিত হইবার 
আব্দার গ্রহণযোগ্য কিনা তাহ! 
ধনর্বাচক মণ্ডলী স্থির কঞিবেন। 
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দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী ফ্রন্ট নিরঙ্কুশ 

সংখ্াগরি্তার পথে এগিয়ে 


বিংশ বর্ষ 1 ২১শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১৭ই জুন, '৭৭ || ৪০ পয়সা 


প্রাক্তন স্বাস্তযমন্ত্রী অজিত পাজার 
দ্বনাঁতি পেটোয়া পোষণের কাহিনী 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 





সিদ্ধার্থ রায় বেছে বেছে মাত্র সরকারী লঞ্চ দেওয়া! হয়েছিল । 


 কয়েকন কংগ্রেসী মন্ত্রীর বিরুদ্ধে 
-. শ্বান্ধ কমিশন বসিয়েছিলেন। কিন্তু * 


যারা সেদিন রাইটার্স থেকে বিদায় 

নিয়ে গেলেন তাদের প্রায় সকলের 
৯. চুরি টাকা খাওয়া স্বজন পোষণ 
5 সম্পর্কে তদন্তের জন্য । এই মন্ত্রীদের 
-- মধ্যে অন্যতম ছুনশতিপরায়ণ ব্যক্তি 





 শ্র্পাজা নানা ব্যাপারে ক্ষমতার অপ- 
ব্যবহার করেছেন, চোরদের প্রশ্রয় 
এবং চুরির স্থবিধা করে দিয়েছেন । 
তিনি সরকারী গাড়ি নিজের ও 
পরিবারবর্গের জন্য যথেচ্ছ ব্যবহার 
. করেছেন । তাঁর স্ত্রী তস্ত বন্ধুবর্গসহ 
যাতে গঙ্গাসাগর বেড়াভে যেতে 
পারেন তার জন্য তাদের একটি 


জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার 

পরও পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলে 
রাজনৈতিক বন্দীদের পেটানো হচ্ছে 
বলে খবর পাওয়া গেছে । গত ১৯শে 
এপ্রিল, বর্ধমান জেলে ছ’ সাত জন 
রাজনৈতিক বন্দীকে নির্মমভাবে 
প্রহার কর! হয়।: ঘটনার বিবরণে 
জানা গেছে যে, জেল কর্তৃপক্ষের কষ্ট 
বি তাদের ছারা লালিত পালিত 
কিছু দালাল কয়েছী বন্দীদের খাবার 
দিতে, যায় খাবার দেবার পর 
তাঁরা একজন রাজনৈতিক বন্দীকে 


উদ্দেস্টযুূলক. ভাবে ৰলে, “আপনারা! 





বধধমান জেলে র 


১৩, ১, ৭৭ ভারিখে ডেপুটি ভাই- 
রেক্টরের (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত) 
তত্বাবধানে পাজাপতী 
গিয়েছিলেন | 


ব্যারিষ্টার পাজা 


সাহেব স্বাস্থ্যদগ্তরের বহু সিনিয়র ও 


নামী অফিসারের সঙ্গে দর্যবহার 
করেছেন বলেও শোনা যায় । এক 
কথায় পাজা সাহেব তার দপ্তরে 
সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন 
যার ফলে সবচেয়ে ভুগতে হয়েছে 
সৎ কতব্যপরায়ণ অফিসারদের | 
পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকার যে কোটি কোটি 
টাকা দিয়েছেন তার ষথাযথ- হিসেব 
নেই। গত বছর নিবাঁজকরণ 
শিবিরের ' কর্ম স্ুচী চলাকালে 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


( দৰ্পণের সং বাদদাতা ) 


ভিন চার ফাইল রুটি চুরি করেছেন । 


(এক ফাইল মানে তিনটে রুটি) 
এই মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে 


'রাজবন্পীরা তীব্র প্রতিবাদ করেন । 


ৰচসা শুরু হয়। ইতিমধ্যে হেড় 
ওয়ার্ডার শৈলেন মল্লিক বাশি বাজিয়ে 
দেন এবং পাগল? ঘরটি বেজে ওঠে । 
তারপর শুরু হয় ডাণ্ডার ভাগুবলীলা | 
ফলে ছ'সাত জন রাজনৈতিক বন্দী 
গুরুতর আহত হন | * 

‘এতে দালাল বন্দীদের দৌরাত্মা 
আরো বেডে বায় এবং ক্রমাগত 
বন্দীদের খাবার চুরি হতে থাকে । 


টি 


'গঙ্জাসাগর , 


ওয়ার্ড বদল করা চলবে না; 





















বন্দীদের প্রতিরোধে কতু পক্ষের নতিস্বীকার 


দীর্ঘ দিন, প্রায়, ছ'ব্ছর ধরে 
বিভিন্ন জেলে বহু নকশাল বন্দীদের 
২৪ ঘণ্ট] জেলে .লকআপ করে রাখ! 
হত। 


মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা ৷. র্‌ হল 


রাজনৈতিক বন্দীদের প্রহার 


গত ২৩শে মে মিসা ও রাজনৈতিক 


বন্দীর! নোংরা খাবার নিতে অস্বীকার 


করেন এবং জেল কর়্পক্ষকে ঘটনাটা 
জানান! কিন্ত 
নীরবতা বন্দীদের অনশনের পথে 
নিয়ে যেতে বাধ্য করে। বন্দীদের 
দাবী ছিল--(১) উপযুক্ত খাদ্য দিতে 
হবে ; (২) উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করতে হবে; (৩) যে কোন সময় 
(৭) 
সেলে ২৪ ঘণ্টা লকআপে রাখা চলবে 
না। ৪৮ ঘণ্টা অনশন চলার পর 
ছেল কর্তৃপক্ষ হুমকী দিয়ে অনশন , 
প্রত্যাহার করতে বাধ্য করান | 


; ছোট ছোট স্যাতসেতে ঘর, ' 
আলো বাতাস নেই । ভেতরেই মল- - 


জেল কর্তৃপক্ষের ' 


প্রমাণ হয়ে গেল হে 


কংগ্রেসী গুপ্তার! পুলিশ 'ও প্রশাসনের 


সঙ্গে যোঁগসাজসে কি ভয়ঙ্কর রিগিং 


করেছিল । আজ অনুষ্টের পরিহাস 
এই যে, ১৯৭২ সালে জোচ্চ_ রি এ 


x 
'রিহ লি 
পাব 


গণ্ডামী করে কংগ্রেস যে পরিমান 
বিধানস্তার আসন দখল. করেছিল 


বামপন্থী স্রণ্ট ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে 


গত শনিবার কলিকাতায় ভোটের দিন চিত্তরঞ্জন আযাভেনিউয়ে কংগ্রেসের একটি-পোলিং অফিস | 


ছবিঃ লাগু হ্যাণ লাইফ 


সেল । সকালে ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর 
গরমের সময় অগৃহ গর'ম। তার 
সঙ্গে স্নানের স্থ-ব্যবস্থার যোগ পেত 
না বন্পীরা। এই রকম হীন অস্থাস্থ্য- 


কর অপমানজনক অবস্থার মধ্যে 


প্রেসিডেন্সি জেলের অনেক বন্দীকে 
মাসের পর মাস কাটাতে হয়েছে । 
লোকসভা নির্বাচনের কিছুদিন পর 
থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 
জনগণ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির 
আন্দোলন জোরদার করে তুলে- 
ছিলেন। জনগনের বন্দীদের প্রতি 
এই দরদ বন্দিদ্দেরও নাড়া দিল। 
তারাও ঠিক করলেন এই অপমান- 
জনক অবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন ৷ 
২৪ ঘণ্টা লকআপ ব্যবস্থ। তুলে দেবার 


কথা জেল কর্তৃপক্ষকে বার বার বলেও. 


কেনি লাভ হল না। প্রতিবাদ 
জানাতে গিয়ে লাঠিও চলেছে কিন্তু 


তাতেও বন্দীরা দমেন নি। 


অরশেষে সবাই ঠিক করলেন ষে 
ভার! আর কোটে যারেন না। 
কোট” বয়কট করার সিদ্ধান্ত তার! 


নিলেন । সেই মত ২৭ এপ্রিল একটি 


bed 


১৯৭২ সালে 


- তখনও বোঝা যায় নি কেন্দ্রে তাকে 


ডু এবং তারা সে 





সেই. আসন সংখ্যাকে 'অতিক্রম 
করতে চলেছে । 


| ১৯৪৭. সাল 





ভারতবর্ষের বুকের ওপর 
পাঁথরের মত চেপে বসেছিল 1. বিশ 
বছর বাদে, অর্থাৎ . ১৯৬৭ স 





হাসিব: 
পাথরকেও নামানো 


বুঝতে যে 








শেষাংশ ৭ম পু্ঠায় যু), ৮, 





“ষড়যন্ত্র” মামলায় অভিযুক্ত ১৬- 
জন বন্দী কোরে, যেতে অস্বীকার 
করেন। ছু'তিন জন গিয়েছিলেন: 
সেখানে জনতার সামনে 
বিচারককে বলেন স্পষ্ট ও জোরাল 
ভাষার তাদের কমরেডদের উপর এই : 
নির্যাতনের কথা | তারা এও জানা 
যে এই বাবস্থার, প্রতিকার না হওয়া 


থাঁকবেন। 
ম্যাজিকের মত কাজ হয়। জি 
বাদে জেলের আই, জি প্রেসিডেন্সি 
জেলের জেট লেক বন্দীদের সঙ্গে দেখা 
করেন । ভারা তাদের দাবি ও 
নংকল্পের কথ! -দুঢভাবে রাখেন 
অবশেষে আই, জি, বাধ্য হয়ে জে 
করৃপক্ষকে নিদেশি দেন ২৪. ঘন্টা 
লকআপ ব্যবস্থা তুলে শ্িতে।, 
বন্দীদের জয় হল । ৯ দিন পরে 
স্টেটসম্যানে আই, জির. বির 
বেরুল। তিনি বলেছেন যেপ - 
বর্তিত পরিস্থিতির ফলে ২৪ আন্টা 
আটক. রাখার আদেশ প্ীত্যা 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় )' টা 


* 





৩২৫ 7৯ 
নিবাচন বয়কট প্রসঙ্গে 
সম্প্রতি তিনজন রাজবন্দী দর্পণের 
“মতামঙ” কলমে লিখেছেন, “নির্বাচন 
বয়কট বা অংশগ্রহণ কোনটাই স্থায়ী 
ব্যাপার নয়। যদি অংশ গ্রহণ জনগণের 
সংগ্রামের পক্ষে যায় তাহলে আমর! 
অংশ নেবার পক্ষে । আর যখন তা 


জনগণের সংগ্রামের ৰিপক্ষে যায় 
আমরা বয়কটের পক্ষে” 
“নির্বাচন বরাট” জান স্থায়ী 


ব্যাপার । ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বের 


. সময় নির্বাচন ষে জনগণের সংগ্রষের 


বিপক্ষে গেছে এ বিবন্ধে আজ আর 
কারুয় দ্বিমত নেই । এখন দেখা থাক 
গত লোকসভা নির্বাচন" এবং তার 
ফলাফল জনগণের সংগ্রামের পক্ষে না 
বিপক্ষে গেছে এবং এর থেকেই বিধান 
সভা নির্বাচন ও তার ফলাফল জনগ- 
গণের সংগ্রামের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা 
নেবে তা অনুমান করনা যেতে পারে। 
আমাদের দেশের রাষ্ট কাঠামো হল 
আ ধা-সামন্ততান্ত্রিক,  শধা-3সনি- 
বেশিক। যার! শাসন চালায় তারা 
দেশের বড় জমিদার এবং মুতক্ষন্দি 
পু'জিপুতিদের এবং সাআাজাবাদ ও 
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিত্ব 
করে, তাদের হুকুষ মেনে চলে, তাদের 
স্বার্থ রক্ষা করে, দেশের মানুষকে শোষণ 
করে। তাই রাজনৈতিক কারণে এর? 
জনগণের সংগ্রামের বিপক্ষে, যেতে 
ৰাধ্য। তাই দেশের এট রাজনৈতিক 
এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল 
পরিবর্তন না কলে কোন নির্বাচন তথা 
এর মাধামে কোন সরকারই জনগণের 
গ্রামের পক্ষে যেতে পারে না। 
লোকসভা নির্বাচনের আগে এবং পরে 
এই চিত্র মূলতঃ একই আছে ।- ( এই 
প্রসঙ্গে দর্পণে একাধিক ভাল- লেখা 
বেরিয়েছে) এই রাজনৈতিক পটের' 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে কমিউনিস্ট ৰিপ্ননীর 
কখনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে 
পারেনা। 
এবার সংক্ষেপে দেখা যাক লোক- 
সভা নির্বাচনের ফল (জনতা সরকারের 
কার্যকলাপ) জনগণের সংগ্রামের পক্ষে 


গেছে কি না। সংগ্রামের পক্ষে 


ূ যাওয়ার একটা অর্থ হল যারা এতদিন 


জনগণের ম্যায় সংগ্রামকে অত্যাচার 
দ্বারা দা'বয়ে রাধার চেষ্টা করে আসছিল 
(এবং আজও তাই করছে) তাদের 
বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা ঠতণ করা। 
কিন্তু কুখ্যাত পুলিশ অফিসার এবং 
তাদের খুনের দল যাবা অপংখা দেশ- 
প্রেমিক বিপ্রদী তরুণকে কচুকাটা 


করেছে, পঙ্গ করেছে -;এদেয় কেন এই 


ক মাসের মধোও গ্রেপ্রার করে বিচারের 


"বাবস্থা কর] হয় নি? শ্রয়ং ইন্দিরা 


গান্ধী যে জনগণের চরম খুপিত শত্রু. 
তাকে কেন গ্রেপ্তার কর! হয় নি, তার 
বিরুদ্ধে কেন হত্যা. . হত্যার ষড়যস্ত 
মামলা জানা হবে না? তার সব 
সম্পত্তি কেন ক্রোক করা হৰে না? 
সিদ্ধার্থ রায়ই বা কেন বাদ বাবে? 


জনগণ ৰে এট সব অন্তর দিয়ে চায়, এ 
তো সবাই জানে। 


নির্বাচরের ২ মালের যধোই সাব! 
দেশব্যাপী জনগণ দাবী দাওয়া নিয়ে 
সূধর হয়ে উঠেছে। 'ইঞ্জিনীয়ার, 
ডাক্তার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও 
পিছিয়ে নেই । ৰম্বেতে শ্রন্িক-পুলিশ 
সংঘর্ষ হয়েছে এবং দু পক্ষেষট হতাহত 
হয়েছে। নাগ! মিজোদের মিলিটারীর 
সঙ্গে সংঘর্ষ থামে নি" পুলিশ সিলি- 
টারীর সঙ্গে সংঘর্ষ মানেই সরকারের 
সঙ্গে সংঘর্ষ | স্মন্সঞা সমাধান করতে 
সঙ্গয় লাগে ঠিকই কিন্তু সরকার বদি 
জন-দরদী হয়ে থাকে তাহলে তো সে 
'নজেই এগিয়ে আসবে । জনগণ দেশ 
ছুড়ে উত্তাল. আন্দোলনের প্রয্নোঞ্জন 
বোধ কেন? সৰ নিত্য’ 
প্রয়োজনীত্ন ভ্রব্যের দাম এত বেশি 
কেন? এ সন্বেও কোন রকম সুরাহা 
নেই কেন ? বর্তমানে দেশে বিদেশে 


করছে 


যেপ্রশ্ন প্রাধান্য লাভ করেছে রা জবন্দী 
মুক্তির প্রশ্ন--ত| নিয়ে এত বিভ্রান্তি 
কির চেষ্টা কেন? জনগণের প্রশ্ন, 
গগতাস্ত্িক সংগ্রাম কেন সরকার সমর্থন 
করছে মা কার্যক্ষেত্রে? কেউ 
বলতে পারেন, প্রায় সৰ ছাটাই রেল 
ক্ষীদের তো নতুন সরকার চাকরিতে 
পুন্বহাল করেছে । ৭৪-এর বেল 
ষ্টাইকের ফলে ১৬,৮১৮ কর্মীকে ভিসমিস 
করা হয়। ৭৭-এর ফেব্রুয়ারীর শেষের 
দিকে এ সংখ্যা নেমে আলে ৩২৭ এ। 
তিন জনকে বাদ দিয়ে সবাইকেই 
চাকরি ফেরত দেবার নির্দেশ দেখয়! 
হয়েছে | (Statesman, May 12 ) 
অর্থাৎ ১৬,২৭১ জন কর্মীকে ফ্যাপিষ্ট 
ইন্দিরা সরকারই পুনর্বহাল করে 
গেছে। তবে কি ইন্দিরা সরকার 
জনদরদী ছিল? আসল কারণ হল 
এ সমস্ত পদ খালি থাকলে রেলের 
কাজ চলবে কি করে? তাই নতুন কর্মী 
নেওয়া ৰা পুণর্বহালের মধ্যে মুলত 
কোন তফাৎ নেই। 

আমার মতে এই. সবই চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে দেবিয়ে দেয় যে নির্বাচন 
জনগণের. সংগ্রামের পক্ষে যায় নি 
এবং যেতে পারে না. নির্বাচন মারফৎ 
গণ দরদী সরকার ক্ষমতায় আসে না। 
অত্তঞব কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরা বরাবরই 
নির্বাচন বয়কট করার ডাক দেবেন 
এবং এতে অংশ গ্রহণ করবেন না। 

গোপাল সেন 


প্রধান শিক্ষকের বক্তবা 


আপনাদের পঞ্জিকার আমার সম্বন্ধে 


প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি 
সম্প্রতি আমার দৃষ্টি আক্ষিত 
হইয়াছে । (২*শে মে, ১৯৭৭ )। 


এই সংবাদে.কিছু প্ৰকৃত তথ্য অপ্রকা- 
শিত থাকায় অযথা আমার উপর কিছু 


কলঙ্ক লেপন হইয়াছে বলিয়া আমি 
মনে করি। 
বিদ্ভায়ের তহবিল তছরূপের 


ঘটনা তথা অগ্কুসন্ধান কমিটি জানিতে 
পারিয়াছেল এ ই বিষয়ে 
পুলিশ বিভাগের তদন্ত চলিতেছে। 
তথ্য অনুসন্ধান কমিটির কাজ আরম্ভ 
হইবার সময় হইতেই বিগ্যালয়ের এক 
কেরাণী বিদ্ধালয়ে অনুপস্থিত যদিও 
তিনি তথ্য অন্রসন্ধান কমিটিকে তথ্য 
অনুসন্ধানে সাহায্য করিবেন ৰলিণা 
প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক কর্মচারীদের এক মিলিত সভার 
তাহার অপরাধের স্বীকার 
করিয়াছিলেন ।, গ্রীর্মের ছুটির আগের 


দিন পৰন্ত তিনি আর স্বিঘ্যালয়ে 
উপস্থিত হন নাই। 2 


বিগ্যালয্নের ছাত্রদের, রিভিউর 
কিছু আবেদন পত্রও উক্ত কেরাপীর 


এ ৰং 


কথা 


ডরারেই তালাবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া / 


গিয়াছে | রিভিউর আবেদন পত্রের 
সহিত বোর্ডের নামে লিখিত পোষ্টাল 
অর্ডার বহিয়া গিয়াছে। তিনি এ সৰ 


আবেদন পত্র বোর্ডে পাঠাইবার নিমিত্ত 
কখনো আমার নিকট অথবা সহঃ 
প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট 
করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র 
তাহারই অবহেলার শুন্য উক্ত আবেদন 
পড্মসমূহ বোর্ডে জমা পড়িল না। তৰু 


এই ঘটনার জন্য এামি আন্তরিক 
দুঃখিত । . 
আমাদের দুই বিদ্যালয় (মেন ও 


ব্রাঞ্চ) । মেন স্কুলে হায়ার সেকেণ্ডারী 
বিভাগ হইয়াছে। এ বিভাগে আমা- 
দের বিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক ক্লাশ 
গ্রহণ করেন এবং আমিও একটি 
করিয়া ক্লাশ দৈনিক গ্রহণ করি। 
পাশাপাশি অবস্থিত দুই বিদ্যালয়। 


"সুতরাং বিদ্যালয়ের জরুরী কাজে 
কোথাও বাহির হইতে না হইলে আমি 


বিদ্বালয়েই থাকি । অতএব বিদ্যালয় 


চলাকালে আমাকে না পাইৰার কোন 
হেতু নাই। 
বর্তমানে হায়ার সেকেগারী 
আংশিক সময়ের শিক্ষকদের দ্বারাই 
চালিত হইতেছে। সকালে ও সন্ধ্যায় 
সপ্থাহে তিনদিন করিয়া ( যাহা স্কুলের 
সময় নয় ) সম্পূর্ণ, অস্থায়ীতাৰে আমি 
দুইটি কলেজ্জে উক্ত হায়ার সেকেওারী 
বিভাগেই কাক্জ করিতেছি। উহাতে 
বিগ্ভালয়ের কাজের কোন ক্ষতি হয়না । 
3 কাজল গুপ্রু 
প্রধান শিক্ষক, বেলেঘাটা 
দেশবন্ধু হাইস্কুল ( ব্রাঞ্চ ) 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৭ই জুন ১৯৭৭ 


নির্বাচন শেষ কথা নয় : 


কালিদাস কুণ্ড 


১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর 
এঁতিহাপিক দিক থেকে সংসদীয় 
গণতন্ত্রের যুগ পরিসমাপ্র হয়েছে, 
অচল হয়ে গেছে পুরনে। বুর্জোয়! 
গণভয্রের যুগজীর্ণ ধারণা । সংসদীর 
গণতন্ত্রবাদ মতাদর্শগতভাৰে বালি 
হয়ে যাওয়ার পরও দেশে দেশে 
কমিউনিষ্টরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
করেছে, সংসদীয় প্রতিঠানসমূহে অংশ 
গ্রহণ করেছে। কোথাও কোথাও 
সাষয়িকভাষে রাষ্টরযস্রও পরিচালনা 


করেছে। এককথায়, সার্থক অক্টোবর - 


বিপ্রবের পর থেকে আন্তর্জাতিক 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা 
বেড়ে উঠেছে সংসদীয় ও সংসদ 
বহিস্তত এই দ্বিবিধ সংগ্রাম 
্রক্রিস্কায়। ও 
এশিয়া ভৃ-ধণ্ডেও এই দ্বিমুখী 
সংগ্রামের ধারাটি লক্ষণীয় । চীন, 
কোরিয়া, : ভিয়েখনাম,। কম্বোডিয়া, 
বার্মা, খাইল্যাণ্ড ও যালফ্েশিয়ার 
(দশে দেশে একদিকে যেমন গড়ে 
উঠেছে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের 
গৌরবজনক এঁতিহা, অন্যদিকে তেমনি 
ভারত, ইন্দোনেশির জাপান প্রভৃতি 
দেশগুলিতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
যূল ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে সংসদীয় 
রীতির অন্ুবর্তনে । ইন্দোনেশিয়াতে 
এই অভিজ্ঞ] অঞ্জিত হয়েছে হাজার 
হাজার কমিউনিষ্টের রক্তের বিনিময়ে 
ভারতবর্ষে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র 
সংগ্রামের অগ্রিশিখা নিভে যাওয়ার 
পর থেকে কমিউনিষ্টবা নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণ করতে থাকে। শ্রমিক-রুষক- 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক দাৰী- 
দাওয়াকে কেন্দ্র করে কমিউনিষ্ট 
পার্টি সংগঠন গড়ে তুলতে প্ৰয়াসী 
হ'ল। ১৯৫২ সালের প্রথম লাধারণ 
নির্বাচনে সশন্্র সংগ্রামের পীঠস্থান 
অন্ধে কমিউনিষ্টর! উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
লাভ করে। এই সাফল্যে উৎসাহিত 
হয়ে অতি দ্রুত তারা পশ্চিমবঙ্গ; 
কেরালা, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে 
জনগণের এক বৃহদাংশের উপর 
রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃত করতে সমর্থ 
হয়। পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে 
অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টি কেরালাতে 
প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করে। যাটের 
দশকের প্রথমভাগে কমিউনিষ্ট পার্টি 
বিভক্ত হোল। জন্ম হোল মার্কসবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টির । সংগ্রামী জনগণ 
ও বিপ্লব-প্রেমিক জঙ্গী কর্মীর] সমবেত 


হোল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির 


পতাকা তলে ।.সংশোধনবাদ ও 
প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 
অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলো মার্কস- 
বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি। সে সশ্রদ্ধ 


স্বীকৃতি জানালো আন্তর্জাতিক কমিউ- 
শিষ্ঠ আন্দোলনে চীনের কমিউনিষ্ট 
পার্টির সংশোধনবাদ-বিরোধী নেতৃ- 
ভূণিকাকে। দেশের আভ্যন্তরীণ 
প্রতিক্রিপ্নাশীল শক্তি ও সংশোধনবাদের 
বিরুদ্ধে বীঃত্বপূর্ণ সংগ্রামের স্বীকৃতি 
স্বরূপ জনগণ তাকে ক্ষমতায় অধিঠিত 
করলো কেরালা ও পশ্চিম বাংলার । 
প্রতিক্রিযার বড়যস্ত্রে সেই ক্ষমতা 
স্থায়িত্ব লাভ করেনি, করতে পারেনা। 
আজ আবার সেই প্রশ্ন উঠেছে__ 
নির্বাচনই শেষ কথা কিনা। কমিউ- 


নিষ্টরা নির্বাচনকে কখনই শেষ কথ! 


মনে করেনা, সংগ্রামের একটি ধাপ 


“হিসেবেই ব্যবহার করে। 


বিগত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতায় 
সমৃদ্ধ কমিউনিষ্ট অন্দোলন আজ 
ইতিহাসের এক সন্ধক্ষণে দা্ড়য়ে। 
বুর্জোয়ারা বিভক্ত । তাদেয় ক্ষমতার 
লড়াইয়ে জনগণ নির্বাক দর্শকের 
ভূমিকায় থাকতে পারে না। বুর্জোয়া! 
কখনও কখনগ্জ গণতন্ত্র কথ! ৰলে, 
লড়াইয়ে সামিল হয়। ক্ষমতা পেলে 


জল্লাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় ক্ষমত| 


রক্ষার জন্তই। ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের 
অসম্পূর্ণ লড়াইয়ে প্রধান সেনাপতি 
কমিউনিষ্টরা। ইতিহাস তাদের 
মুখের দিকে চেয়ে আছে। দক্ষিণপস্থী 
কমিউনিষ্টরা মার্কসৰাদকে বর্জন 
করেছে। রাষ্ট্র স্বয়ংসেবক সংঘ 
রণধবনি তুলেছে মার্কসৰাদের বিরুদ্ধে। 
কে তুলৰে জনগণতন্ত্রের পতাকা? 
জনগণ যাদের বর্জন করেনি, শত 
পাঁড়ন-অত্যাচারের মুখেও যার? 
মার্কলবাদকে বর্জন করেনি তারাই 
এগিয়ে যাৰে পতাঁক'কে উদ্ধে তুজে | 
'বুর্জোয়ারা কখনও নির্বাচন করে, 
কখনও ৰ! নির্বাচন করেন! ৷ কমিউনিষ্ু 
পার্টি শ্রেণী সংগ্রাতমর কথা তুলে 


যায়না। নির্বাচনের আগেও নয়, 
নির্বাচনের পরও নয়। অব্যাহত শ্রেণী 


সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে কমিউ-. 


শিষ্ট পার্টি বেড়ে ওঠে, বিপ্রষের নাস্ক- 
শক্তিরূপে গড়ে উঠতে চেষ্টা করে। 
নির্বাচন হুযোগমাত্র। স্থযোগ গ্রহণ 
করতে হয়। জনগণের সমস্ত অংশের 
কাছে বক্তব্য পৌছে দেওয়ার নির্বাচনী 


মঞ্চগুলি ব্যৰহার না করে এই মুহূর্ত ' 


কমিউনিষ্টরা কি করতে পারে? হাত 
গুটিয়ে বসে থাকতে পারে। শ্রেণী 
শক্রর। হাত গুটিয়ে বসে থাকেন! । 
তারা ম্ঞ্গুলি ব্যবহার করবে । কমিউ- 
নিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে অপপ্রচার 
চালাবে । জনগণ বিভ্ৰান্ত হবে । না, 
জনগণকে সঠিক নেতৃত্ব দেবে কমিউ- 
নিষ্ট পার্টি। কমিউনিষ্ই পার্টিকে 
উপদেশ’ দেৰে জনগণ । যদি অস্ত্র 
ধারণের উপদেশ দেয় কোন .দিন, 
কমিউনিষ্ট পার্টি শিরোধার্ধ করবে সেই 
উপদেশ। আগ বাড়িতে কিছু করার 
নামই হঠকারিতা। 
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হর্ন ॥ শুক্রবার ১৭ই জুন, ১৯৭৭ 


পাথরবন্দী হত্যাকাণ্ডের নায়কদের আড়াল কর! হচ্ছে 


“সাধন গুহ যারা , 


পাখধরবন্দীর ঘটনা নিতে আনন্দ- 


. বার পত্রিকায়. স্থানীয় অঞ্চল প্রধান 


শিক্ষাব্রতী দীনবন্ধু মহাত্তিকে জড়িয়ে 
সিপি,আই এম)-এর বিরুদ্ধে সুপরি- 
করিত প্রচারের জাল বিস্তৃত করা 


, হয়েছে ।, রা হয়েছে যে, দ্বীবন্ধু বু 


. ঘটনার পর নাকি পলাতক ছিলেন 
এবং সি, পি, আই (এম)-এর জেলা 
নেতৃত্ব নাকি ভাৱ সে পার্ট কোন 


সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছেন। 


পটি খবরই মিথ্যে, শুধু নর, উদ্দেশ্য 
প্রণোদিতও | আমি ১,৬১৭ তারিখে 
যাবার পৃথে সিমলা পালষাজারে নামি, 
এবং. সেখানেই দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে 
আমার দেখা হয়। সেদিন এখানে 
' সকাল সাড়ে আটটায় স্থানীয় লাল 
ময়দানে দশ সহস্রাধিক জলসমাবেশে 
ভাষণ দেন সি, পি, আই (এম) নেতা 


জ্যোতি ৰতু । এই'সভাতেই উদ্বোধনী ৷ 
ভাষণ দেন-দীনৰন্ধু মহান্তি। সভায় 


"আগাগোড়া দ্বীনবন্ধুবাবু মঞ্চে উপস্থিত 
ছিলেন । জ্যোভিযাবুন্ব সঙ্গে, সর্ব- 
, ভারতীয় ছাত্রনেতা বিমান বহুও . 
: ছিলেন। আমি নিজে মঞ্চে ছিলাষ। 


, স্বভাবতই: মীনবন্ধুধাবুর উপস্থিতি 


আমি লিজে দেখেছি।. জ্যোতি বন্থ, 
বিমান বসন্ত, দীনবন্ধু মহাস্তি এবং আমি 


মি ছাড়া মঞ্চে ছিলেন সভাপতি মধুদ্থদন 


7 
Ba 


পান এবং তালভাংরা ও রাইপুর কেনে 


, পি, পি, আই (এম) প্রার্থা যথাক্রমে 


' পরের কথা) 


ih 







মোহিনীমোহন পাণ্ডা ও উপেন বিন্ধ । 

এটা, পাণঃবাদ্দী ঘটনার » দিন 
৩১শে মে তারিখে 
সাঞিট, হাউসে ভি. আই, জি সি, . 
আই, ডি সহ উচ্চপদস্থ পুলিশ আূকি- 


* সাররা দীনবন্ধুৰাবুকে, দিজ্ঞাসাবাদ 


করার অস্ত ডেকে পাঠান । ' আনন্দ- 
বাজার লিখেছে যে, এদিন. পুলিশ 


যায়। এট! সর্বেব মিথ্যা কথা, দীনবন্ধু- 


_ বাবুকে সাকিট হাউসে যাবার অধ 
' জানান পুলিশের কর্তারা এবং দীনবনধু- 


বাবু নিজেই 'লেখানে যান এবং 
জিজ্ঞাসাবাদের, পর' তিনি বাড়ীতে 
ফিরে আসেন! ' 


দ্বিতীয়তঃ পার্টি জেলা লস 
আছে দ্বানবন্ধুনাবুর সঙ্গে সম্পর্ককে 
* অস্বীকার করেন নি। 


জেল! পার্টির 
একজন বিশিষ্ট মুখপাত্র আমাকে 
বলেছেন যে, দ্বীনবন্ধুবাবু সি, পি. আই 
.(এম)-এর সন্ত নন কিন্তু পাটির বিভিন্ন 
কাজে তিনি সক্রিয় সরিক! | 
কেন দ্বীনবন্ধুবাবুকে নিয়ে এত 
জল ঘোলা করা! হচ্ছে সেটা জানতে 
হলে একটু পেছনে তাকানে! দরকার | 
১৯৬৫ সালে দীনবন্ধুবারু সেতুরপুরের 


মে 
ঝি 


৯ 


দীনধন্থুবারুকে সাকিট হাউসে নিযে, - 


টি প্রধান নির্বাচিত হন জেলে রা 


থাকা অবস্থায় । নির্বাচনের আগের, - 


দির তাকে ভার্তরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার , 
'. কর! হয়। দীনবদ্ধুবাবুর অনুপস্থিতিতে’ 


কাদ চালাচ্ছিলেম কংগ্রেসী উপ- 
প্রধান গঙ্জাবিষু মাহাতে। 1. ৬৬ সালে 
দীনবন্ধুবাবু মুক্তি পেয়ে অঞ্চল প্রধানের 
চার্জ বুঝে নিতে চাইলে স্কাকে চার্জ না 
দিতে হাইকোর্টে দীনবদধুবাবুর দাবী 
মাঁকচের প্রার্থনা জানিয়ে মামলা কর! 
হয় এবং ৭২ সালে সেই মামলার রায় 
' দীনবন্ধু হাবুর, সপক্ষে যায় ..এবং ৭২ 
সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সরকাকী 
ভাবে অঞ্চল প্রধানের দ্বায়িত্ব গ্রহণ 
করে অন্ভাৰধি' সেই. পদে বহাল 
আছেন | দীনবন্ধু মহাপ্ভি বিরোধী 


কংগ্রেসী আক্রোশের এটি একটি কারণ।. 


দ্বিতীয় কারণ, ৭৭ সালের লোকসভা 
নির্বাচনের সময় ব্লক কংগ্রেস নেতা 
মহীতোষ - মিশ্রের নেতৃত্বে একদল 
কংগ্রেসী মস্তান যধন পিরোর. গাড়ীর 
মোড়ে সি, শি, আই (এস) অফিসে 
হামলা চালায় তখন, দীমবন্ধুবাবুর সঙ্গে 
- মহীতোষবাবুর বচসা হয় এবং সেই ' 
মধ স্থানীয়, জনসাধারণের, সায়নে 
মহীভো বাবুকে সদলবলে ' পিছু 
হতে হয়। ইতিপূর্বে উল্লিখিত ছাত্র 
পরিষদের নেতৃস্থানীয় কমা অনুপম 
হোতার সঙ্গেও দীনবন্ধুবাবূর কথা 
কাটাকাটি হয়। কিন, ঘীনবদুৰাৰ 
যেহেতু স্কুল জীবনে অুপমের শিক্ষক 
ছিলেন লেইহেতু নির্বাচনী বচন! ছাত্র 
শিক্ষকের সম্পর্ককে মান করতে' 
পারেনি । 
লিখিত বিবৃতি - আমাকে দিয়েছেন 
তাঁর ,এক জায়গার তিনি যালেছেন, 
“গত লোকসভা নির্বাচনের সময় কিছু 


দেয়াল গিখনের ব্যাপারে দীনৰদ্ধুৰাবুর | 


সাথে মহীতোষ মিশ্রের ঝগড়া হয়। 


এই কারণেই মহীদা নিজের সবার্থসিদ্ধির ' 


জন্ত পাখরবান্দীর ঘটনাকে অন্তরপ 
দিতে চাইছেন । মহীতোষবারু সম্পরকে 
অনেক হুনাঁতির অভিযোগ আছে! 
এই মঞ্চলে ওকে সবাই HR: বলে 


£ 


জানে । . - 
মহীতোববাবু সারেছা ব্লক কং- 
প্রেলের সম্ভাপতি। ২২ ষে পাখর- 


বান্দীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরদিনই 
ইমি এই গ্রামে এসে নিহত মধুরা 


* ভ্রিপাঠির পুত্র হিমাংশু ও মহীভূবণের 


বাড়ীতে গোট! দিন কাটান এবং তার 
পরদিন থেকেই তিনি. এবং তার তরি 
বেদর! শি, পি, আই (এম)-এর বিরুদ্ধে 
কুৎসা গাইতে থাকেন। এটা কি নিছক 


একটি বিচ্ছি্ ঘটনা? আছোঁ তা 


ময় |. 


অন্তুপ্ন হোতা ' যে স্বহস্ত 


ঘটনার দিম তুমূল ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল। 
পাথৱবান্দীর সংলগ্ন গ্রামের নাম 
বামুনডিহ! ! 
ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত ।. ।. 
বখন ঘটনা ঘটে ভধন হাওয়া বইছিল 
দক্ষিণ পশ্চিষে ৷ ম্থুবা ত্রিপাঁটি 


সপরিবারে নিহত হবার আগে গৃহবন্দী | 


হয়ে যে আর্ত চীৎকার করেছিলেন তা 
- প্রথম দিকে শোনা যায়নি বলে গ্রাম- 
বাসীরা বলেছেন। পরে যখন শোনা 
যায় তখন তার! বাইরে আলেন এবং 


আর, জি, পার্টির নেতা শশাঙ্কশেখর, 


"দত তীর বন্দুক খেকে ২ রাউণ্ড গুলী 
করেন (Gun no 9102-25 
NAKASY, License no 879-B 
Raipur ) এবং হরিপদ দত্তঙ তার 


বন্দুক থেকে! ১ রাউও গুমী করেন। 
. পাথরষান্দী' গ্রামের সরস্বতী মেলা- 


তলার কিশোর সংঘের ঘরের সামনে 
বনে যখন গ্রামধাসীদের কাছে কাহিনী 
লিভারে শুনছিলাম ভবন . জনতা 
পার্টির যুবকর্মী চণ্ডীচ্প দত্ত আমাকে 
এই তথ্য দিয়েছেন। অথচ অবাক 
হবার কথা যে, বাকুড়ার জেলা স্যাজি- 
ষ্টেট পবন শিং ইঙ্গটি ২৭১৫,৭৭ তারি- 
খের ২৬১৭ (৬)৩ নং আদেশ বলে 
শশ্াক্ষবাবুর বন্দুকটি বাজেয়াপ্ত বরে 


তার লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছেন । 


এইদিনই র!তে দীনবন্ধুবার বামুনভিহ! 
প্রামে রঘুনাখ হোতার ৰাড়ীতে একটি 


বিয়ের সম্বন্ধ সম্প্িত আলোচনার, দন্ত. 


এলে বড় হলে আটক হয়ে পড়েন । 


স্বাভাবিকভাবেই ঘটনার কিছুক্ষণ পর .. 
যখন গ্রামবাসীরা চীৎকার শুনে বাইরে ' 
আসেন তখন দীনফ্ুধাবুও সেখানে ' 


উপস্থিত হন। হিন্দুস্থান ষ্যাণ্ডাৰ্ডের 
খবরে বলা' হয়েছে যে, দীনবন্ধুৰাৰু' 
মথুবা ভিপাঠির-বাড়ী থেকে? ২২গজের 


মধ্যে উপ্রস্থিত ছিলেন? - গ্রামবাসীরা : 


এর প্রতিবাদ করেছেন, যে জার- 


গায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে দীলবন্ধুবাবু - 


দাঁড়িয়েছিলেন বলে আমাকে দেখানো 
হয়েছে সধুতাৰাবুর বাড়ী থেকে তার 
"দূরত্ব খুব ক্ম করেও ২** গজ। 
তাঁহদে বাজারী কাগজের এই “২২গজ 
দূ রত্বেঃ” আষাচে গল্পের উদ্দেন্ট কি? 
মধুাবারু ' বাড়ী থেকে ২২ দুত্তের 
মধ্যে পড়ে হিমাংশু এবং মহীতভূবণ 
হিপাঠির বাড়ী। তবে উদ্বোর পিপ্ডি 
_বুদ্বোর ঘাড়ে চাপাবার উদ্েপ্ত কি? ৪ 

পাথরবান্দীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের 
রহস্ত উদঘাটনের 'অন্ত এই উদ্দেশ্ডের 
বিধেয়্ দিকটি একটু.পরীক্ষা কর! দর- 


কার। শ্বাড়াবিক দৃষ্টিতে বিচার কয়লৈ- 


মনে হতে পারে ফে, হিসাংশুবাবু এবং 
ছু জিপাঠি নিমের পিতামাতা 


ik 


এই গ্রাম পাখরবান্দীর' 
গভীর রাভে-" 


এবং রিনার অন্থান্ত স্বজনের 
শোচনীয় হত্যা ফলে খুবই বিমর্য 


কিন্ততাদের এই শোকসপ্তচিতততার 
অন্তরপিবর্তা কিছু প্রশ্ন তদন্তের প্রয়ো- 

স্রনেট উত্থাপিত হতে পারে। কারণ 
স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে ঘটনার! 
পর এই দুই ভাই কোথায় ছিলেন। 


- আমি ঘটনাস্থল দেখতে গিয়ে বিভিন্ন | 


সুত্রে এই দুই ভাইয়ের বানী বলে 
যা শুনেছি ভা হচ্ছে এই বে ঘটনার 
সময় ঢঙ্কৃতকারীর| নাকি . আদের . 
ঘরের শেকল বাইরে থেকে তুলে দিয়ে- 
ছিল। পরে গ্রাষবাসীর। নাকি গিয়ে 
দরজা খুলে দেয়। বিদ্ধ কে দরজা 
খুলে দিয়েছিলেন |; সে নীম ভারা 
‘বলেন মি | . অথচ, আমি-বা শুনেছি 
তাতে দেখা যায় যে, গ্রামবাসীর! গিয়ে 
তাদের ঘটনাস্থলেই দেখেছেন। , 

. কেন আমি এখানে সন্দেহ আরোগ 
করছি সেটা একটু বলা দমুকার। 
বামুনভিহা, গ্রামে বিমোদবিহারী 
দত্তের জবানীতে. বল! যায়, “বাপে 
ব্যাটার মিল ছিল নাই কোন দিন। 


বাপে বলে ভাগ ছিব নাই, ব্যাটার! ' 


ৰলে লিবই ৷" অর্থাৎ মথুরা, ত্রিপাঠির 
সঙ্গে জ্যেটপুজ্ সুধাংসড ছাড়া বাকী. 
ভিন ছেলের সম্পর্ক ছিল মুবই তিক্ত ৷ 
জমি নিয়ে বাপ এবং ব্যাটাদের মধ্যে, 


' আদালতেও মামলা হয়েছে। 


বেলেছেন, 


॥ জিন।। 


হাতাহাতি মারামারি ছিল প্রায় নিত্য 
ঘটন] ৷. এনিয়ে রাইপুর খানায় বেশ 
কয়েকটি ভায়েরী আছে। এ নিয়ে 
“একবার 
- তো বাগের হাতে ছেলে এমনভাৰে 


. *্আহ্ত হন যে. ডাঃ শশাঙ্ক সিংহ মহা- 
এবং খুবই বিচগগিত। হয়তো ৰা হবে। : 


পাত্র এসে শেষ পর্যন্ত ছেলের জীবন 
রক্ষা করেন।, গ্রামবাসীরাই আমাকে 
“ওয়াই যে গুণ্ডা এনে এই 
ঘটন। ঘটায়নি তারক প্রমাণ আছে?” 
আর: একটি কথা, মধরাবাবুর আর 


'এক পুত্র অধিভুষণ ত্রিপাটি ২ কাঁজ করেন ' 


কাকভাগড়া হেল্ধ সেন্টারে । ২* মে 

ভারিখে তার কোয়ার্টারে ডাকাতির 
চেষ্টা হয় কিন্ত গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ 
তা ব্যর্থ হয়ে যার। এট। নিশ্চয়ই 


"পাখরৰান্দী ঘটনার রহ উদঘাটনে 


একটি সদ্ধানশ্মত্র বলে গ্রহণ করা যেতে 
শারে!। কারণ, অহিভূষণের সঙ্গেও 


পিতায় সম্পর্ক ছিল খুবই ভিজ্ঞ।.১এটা 


হতে পায়ে তদন্তের একদিক । 
: অন্তদিকে, মথুধা জ্রিপ!ঠি ছিলেন 


“হছদখোর মহাজন এবং'বিভিন্ন চোরাই | 
চালানের সজেও তিনি-যুক্ত ছিলেন . 


বলে শোন! যায়। এও হতে পারে 


যে. সেইসব 'দুষ্কতকায়ীদের' হাতেই 
তাকে: সপরিধারে পণ দিতে হয়েছে। 
‘নিহত সুধাংগুর কন্তা বর্ণার সন্দেও 


আমিদেখা করেছি। তার বিবৃতিও 


আমার কাছে সন্দেহাতীত মনে ' 


নি .. 


. শান্তিপৃর্রের প্রাক্তন এম এন এ 


অসমঞ্জ ছেৱ কুকীতি 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


# 


শাত্তিপুরের' প্রাক্তন এম,' এল, এ ৭৭ তারিধৈ বখরার গণ্ডগোলকে 


অসনঞ্জ দে.গৃত ৭২ সনের নিবাচনে , 
'অন্ুলা করার পর শাখ্তিপুর পৌর 
এসাকাত্র ২৫টি ওয়ার্ডে স্যন্ত ক্ষমতার 
অধিজাকী হওয়ার জস্ত ক্ষমতালোভী 
ছ্নাত্তিপরাহণ ও খুনের "মামলার 
আসামী (১৪ই জুন কৃষ্ণনগর লেসন 
কোট" ৰে মামলার শুনানী দিন ধার্য 
হয়েছে ) দিয়ে, এক গুগাবাহিনীবু, 


্কোরাভ তৈরী করেন যাকে উ্টদে "থে 
হাউ বুল্ডগ ফোর্স* ৰলে দাৰী করেন৷ 


"শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানগুলি ও 


কলেজের এবং পৌরসভার সভাপতির - 
পদ্রগ্তলি জোরপূর্বক পাইপগানের 
মাধ্যযে. উক্ত, স্কোয়াডের সহায়তায় 
দখল করেন।' বর্তমানে’ ত্তিনি সফ 
ক্ষমতাই হাম্য়েছেন, আছে কেবগমাত্র 
১ পৌরপ্রধানের পদটি । কিন্তু শাত্তিপুরেয় : 


জনসাধারণ তার সঙ্গে জমসংযোগ- 


রক্ষার্থে ভীষণ ভীত, কেননা তিনি 
দীর্ঘদিন যাবত কুষ্টয়োগে আক্রান্ত । 
তাই শ্রীদের শান্তিপুরৰাসার 
বৃহত্তর ‘স্বার্থের দিকে তাকিয়ে উক্ত পদ 
থেকে' পদত্যাগ কঃ! উচিত। গত 


কেন্দ্র করে নানান ধরণের অস্ামার্জিক" 


১ কার্যগুলাপে ধুগ্রভাবে যুক্ত ও প্রদে-র 
খুব শেয়ারের'লোক হিরু ব্যানাদার . 


হঠাং পৌরসভার সহ-সভাপতির ' পদ 
থেকে' পদত্যাগে সকলেই" বি স্মিত 
হয়েছে | শ্রীদে হয়তো খুনের মামলায় 
জড়িত থাকার জন্য কংগ্রেসের টিকিট 
'পান নি উপরক্ত তিনি দল থেকে সাসৃ- 
পেখেি ভাই ঠিক এই ধরণের কততিসয় 
দুশ্চর্িত্র ও দল. থেকে বহিষ্কষ্ট কয়েক- 
ঘন কমিশনার এবং ওণ্ডাবাহিলীকে 
নিয়ে শান্ভিপুধ কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী॥ 
বিরুদ্ধে একজদ নিদিল প্রাণীর ও 
নত] দলের হয়ে কাজ করছেন। এই 
উণ্ডাবাহিনী শ্রদদের মিদেশে শান্তি- 
‘পুরে বাংলা বনধ্‌কে কেন্ত্র করে সি, 
শি, এম-ধর স্থানী্র অফিস পুড়িয়েছে, 
মহিলী। কর্মীদের হাত থেকে পতাকা 
কেড়ে। নিয়ে তাদের উপর নির্যাতন 
করেছে, উপরস্ত অধ্যাপক, আইনজীবী 
শিক্ষক, সামান্ত হিল্প'চালক, সিনেমার 


" কর্মচারী, ডাক্তার, সর্বশ্রেসীর সি, পি, 


এম সমর্থকদের প্রচণ্ডভাৰে মারধোর 
করেছে ও হত্যার পর্যন্ত হুমকি 
দিয়েছে। - ৪ 
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| / একটি চমৎকার সামন্বিক পরিকল্পসা'। 
- ॥ অঙ্জনের ধৈর্য), এননিঠতা, সাহস ‘ও তিন্চিক্ষার কঠোর 
পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন তিশি আপছেন পার্থর শক্তি, 


‘oe 





. মহাঁদেবের সঙ্গে সন্মযুদ্ধ ০ 


' , সমরকুর্শলী মহাদেহকে হ্ষালয়ে অবতরণ করতে. হ’ল 
এক্ছিনি শিনাক, শরাসন ও. 


বিশেষভাবে সশন্্র হয়ে। 
আশীবিযদূশ শরসমৃহ গ্রহণ পূর্বক দেহবান দহনের 'স্তায় 
“মহাবেগে অন্জু নের ‘তপোবনে গমন, করিলেন ।* - (ৰন, 
“কালীপ্রসম্ন, ৪৩) । তাত এই আগমনের পেছনেও আছে, 
আগেই বলেছি, 


পরীক্ষা, করতে॥ পাছে তার আদল পরিচয় পেয়ে ,অর্জুন 
যুদ্ধ ন! করে, আতুমি' প্রণাম জানিয়ে অ।আসযপ্পণ করেন 
তাই চতুর সামরিক অধিকর্তা এলেন* ভারতীয় জারি 
উপজাতি 'এক. ফিরাতের ছদ্মবেশে এবং নিজের বিমান- 
িকেও রেখে 'এলেন দৃত্বনর্ভা কোনো স্থানে |; প্রতারিত 
অন্ন তাই তাচ্ছিল্যের .সম্ধেই ধৈশ্থ যুদ্ধে নেমেছিলেন । 
' ছু'পক্ষে যুদ্ধ বেশ ভমে উঠল | কিন্তু কাবু কর! গেল না 
" কিরাতকে |. কিরাততবপী মহাদেবের উন্নত ধরনের বর 
ভেদ করতে পারল না গৃথিপুত্ৰ অজুনের বাছা বাছা এৰং 
শক্তিশালী, শরপমুদরও। পারবে কী করে, বিজ্ঞানী 


 দেবাধিনারকদের উন্নতমানের ব্ৰ্চ বাতেন স্বয়ং ইল । + 
পরাস্ত অন্কুন তখন 'মনে মনে-গাবলেন, “শুনিয়া ছি, 


গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে দেবগণের সমাগন আছে ।” অর্থাৎ 
€দবতার! হিমালয়ে আনা যাওয়া করেন। স্থারীভাবে ' 
বসবাস করেন না। আরও ভাবলেন, কিন্তু ব্যাপারটা 
কি ?*--পিনাকগানি ব্যতীত আমার সহশ্র শরনিকর' সহ 
করিতে আর কাহার :ক্ষমতা , নাই। ষদি ইনি মহাদেব 
ব্যতীত অন্ত কোনো দেৰতা কিবা বক্ষ হয়েন,'আমি অধ্শ্ ৷ 
* ইহাকে তীক্ষ শরপ্রহারে শমন সদনে প্রেরণ করিয ৷" 


(&, পৃঃ tld কী সাংঘাতিক, কথা। মহাভারত ষে 


, দেবতাদের ঈশ্বরের মর্যাদা দেন, সামাল অক্ধুনের 


অগ্্াঘাতে তারাও এ হতে ‘পাৰেন শব সনে, 
 স্বৃ্যুলোকে। 
প্রশ্ন, ঈশ্বর এক সামাম্ক পনের রাজপুত্র সঙ্গে 


~ 


যুদ্ধ করতে আসছেন সর্বাঙ্গ-বর্ম এ "টে, ও সর্বোৎক অস্ত্র: 


নিয়ে। মিনি ভঞ্, তিনি কি তার মহেশ্বরকে: এতো ক্ষদ্র্পে 
কল্পনা করতে ও মেনে নিতে রাজি, হবেন? 'কিন্ত মহা- 


, ভারতকার স্বয়ং তাকে অন্ত কোনো রূপে হপ্রির করাতে 


পারদ. নি। এমন. কি মহাদেব ব্যবহৃত অস্ত্রের মধ্যেও 


কোনোও 'অলোৌঁকিকতা নেই। বলা হয় নি, ছাদের - 


এলেন ‘আশীবিষে’ সঙ্জিত হয়ে, বলা হ’ল, তার অন্ত হিলি 
“আর্মবিষদৃশ | সুতরাং আমাদের পরিচিত নাগভূষণে ' 
সজ্জিত মহাদেবের সঙ্গেও মহাভারতের এছ, পিনাকপানির 
সাদৃশ্ত কক্পন! কয়া গেল না| আমর|)সংবাধ পেলাম সমর 
কুশলী বুদ্ধিমান এই দেহধাৰী মহাদেৰ এসেছেন ‘আশীবিষ- 
সদৃশ? অর্থাৎ সাপের . মত আকুতির বিশেষ অস্ত্রে রক্ষিত 
- হয়ে।- এমন সর্পগদৃশ ‘অস্ত্রের কথ! অন্তত্রও) আছে.। 
পোঁৰবাণিক উপাখ্যানে নাগপাঁশে বেধে রেখে বাওয়ার উল্লেখ 


পাওয়া যাক নাঁগেরা বন্দীকে ছোবল মারে না । তারা 


ক 
ত 


LY 


কি কোনে! টবহ্যাতিক পাশ দেৰৃতাদের মহাকাশযানেও 


(ইজ্রহথে) অর্জুন দেখেছিলেন, “মহাকায় জঙল্গিতানন অতি. 


ভীবপাকায় নাগগণকে”। একটি, মহাকাশযানে ‘বৈদ্যুতিক 
তারের কুণ্ডলী ও উজ্জল" বৈদ্যুতিক সরঞ্জামকে উপযুক্ত 
উপমার অভাবে এভাবে বর্ণনা: করা. হয়েছিল, দানিকেন 


" তত্র আলোকে এখন আমর] এসন ব্যাধ্যা.করতে পারি . 


42) কেন না দেবযান ষছি একটি যাপ্লিক' বস্তু হয়, ভবে, 
“‘জলিতানন ভীষণাকায় নাগগ্রণ'-কে অন্যকিছু ভ.যা যায় 
ন! ত! ছাড়া ‘নাগ’ শব্ধচি শুধুই যে সর্পাদিকে বোঝায়, 
এমনও সর, ‘নাগ’ একটি প্রাচীন জার্তি। ‘নাগ’ একটি 
উপজাতীয় ‘টো্টেস’।, স্তার হার্বাট .রিসপি-পরিচালিত 
Ethnographic Survey ভারতের বিভিন্ন উপজাতির ' 
মধ্যে জাতীয় প্রতীক -হিলেবে -পৃজিত,ৰিভিন্ন “টোটেযের” 
তালিকা রেখে গেছে। ওড়িযার সম্প্রতি আলোকপ্রাপ্ত 
ৰিপ্তিন্ন উপজাতির মধ্যে চলে আসছে 'নাগ”ও শ্গালের’ 
' টোটেস। বৈদিক ও রামায়ণ, মহাভারতীয্ন আমলেও 
টোটেষের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছেন গ্রীসি, ডি, চ্যাটার্জি 
ভার (১৬শ তম) ) বিজ্ঞান কংগ্রেসে পঠিত বক্তৃতা মালায় I 
ভিনি লিখেছেন, “Tt now appears tobe a certainty 
“that same influence of “totemism , can be ° 
traced in the Rigveda:;- The influence” be- 7 
comes all the more, marked in the later 
Vedic works as well as in the হন Rémay-. 
ana and Mababbarata though none of them 
has preserved the name 068 single totemic 
clan.” (Races ahd ‘Cultures lof India—D. N. 
Magumder ভর) সৃতঃাং জাগিতানন স্ীষণকার় 
 লাগগণকে আম কি ভাবে ভাৰা যেতে পারে ও 


অভুনের : প্রশ্ন, গিরিশ্রে্ হিনালিয়ে দেবগণের সমাগৃষ 
আছে। কিন্তু এই কিরাত কে? ইনি শঙ্কর ব্যতীত অন্ত 
কোনো দেবতা হ’লে কি অভুরনের' শর ্রহারে নিশ্চয় নিহত 
হত্তেন না?__আনাদের চমৎকৃত করল । এক, হিমালয়ে 
দেবগণের 'বমাগম্‌ আছে। অর্থাৎ হিমালয় দ্বগণের 
একটি দেবধান' অবতরণ ক্ষেত্র ; তাকে দেবস্থামরূপে আবহ- 
মানকাল পুর্ধনীয় প্রদেশ করে রাখা হলেও, বস্ত্ত অজুনের 
বক্তব্য বিপন্ীত্ত তথ্যেরই সন্ধান দেয় । জানাক্,' হিমালয়ে 
দেবতার! আসা রাওয়া করতেন 1 অর্থাৎ ."আৰার দেই - 
দীনিকেন। সে এ 

' দানিকেল বলেছেন ও চিত্ৰাবলী সংগ্ৰহ বরে দেবিয়েছেন : 
যে, অসন্তযবাশী বুন্ধিমানরা সমতদশী রব পাৰ্বত্যক্ষেত্রে 
তাদের মহাকাশযান অবতরণ ক্ষেত্র প্রত্তভ করেছিলেন ) 
নেমেছিলেন তীব্া-নির্জন দ্বীপ ও নির্জন স্থানে |. বুদ্ধিগ্রাহ 
যুক্ত | গ্রহান্তরবাসীরা আসতেন বাস্তিক' যানে কয়েক 


আপোক বছর ‘দূরস্থিত নক্ষত্রলোক থেকে স্বভাবতই. ' 
তাদের লোকবল ও অস্হন অফুরন্ত পাকার ক্‌ধা নয় 
'ভাছাড়া নেমেছেন ভারা ভূ-পৃষ্টর গ্রাফ সর্বত্রই | এ আন্ত . 


‘অল্প বসদ ও সোকসবল রা এরা লোকালয়ে অবতীৰ্ণ হ্‌ক্তে 
সাহসী হতেন ন! হয়ত। পৃষ্ঠে আমরা দু' দন নতশ্দরকে 


টি ? ! 


পি 


. ব্রার 
দর্পণ শুক্রবার ১৭ই জুন, ১৯৭৭' , 


| পাঁঠিয়েছিলাম। ভারা কি পারতেন, চাশ্রীয় জীব বর্তমান , 


থাকলে তাদের মধ্যে নিয়ে সুরাসরি' অবতরণ করতে? 
পারতেন না। .চান্দ্রীয় জীবরা আদিমতম অদ্ধকার।চ্ছনন 
প্রাধী হলেও সেই ঝুঁকি তাদের 'পক্ষে নেওয়!' সম্ভব ছিল 


'না। - ৰাইবেনে, বে সহাপ্রতুর পর্বতশীর্ষে অবস্থানের, 


কাহিনী আছে; তিনি পয়গম্বপ্রকে 'মিবেধই' করে-দিরে”, 
ছিলেন যেন সাধারণে' তার সেই পার্বত্য অবস্থানের 
কাছাকাছি না হয়।' হ'লে, হুমকি দেওয়া! হয়েছিল, ধ্বংস 
কর! হবে তাঙ্জের।: দেবতারা উন্নত বৈআনিক জ্ঞানদম্পন্ন 
হলেও পৃথিবীর মাহুষকষে একেবারে অুবহ্লো! করতে পারতেন: ' 


না কারণ প্রাচীনগণও খুবই দুর্বল ছিলেন, পুরাণ ক্ধায়- 


এমন ইন্দিত নেই । মিশরের ফারোঁণকে' নিজের, আদেশ 
মান্ত করাতে ‘সঙ্বাপ্রভুকে', কম বেগ পেতে হ্য়দি। - 
‘মোশির’ (যোদেশ)) মাধ্যমে *স্ধাপ্রসৃঃ কয়েকটি ভাঁতিপ্রদ 
ভেন্কি দেখিয়েছিলেন 'কারোণ" বা ফারাওকে | কিন্তৃতা 
ব্যর্থ হয়ে যায়। -কেন না প্রাচীন মিব্রিয়" মন্ত্রবেতারাও 
নিজেদের শক্তিতে একই রকম.ভেফ্ি দবেখাগে সদপ্রতৃকে ' 
বারবার নৃতন পদ্ধতি গ্রহণ করে মিনিয্দের জব্দ করতে 
হয়েছিল। প্রয়োজন হয়েছিল পাক! দশটি আঘাত হামার । 
ঈশ্বর পেখানে, কেবলসাত্র ইশ্রায়েলীদের ঈশ্বর, শর্বেশ্বর 
নন।. তিনি নিজে ইন্রায়েলীছের উর্ধ্ধতম সামরিক : 
অধ্কি্ভার ভূমিক! গ্রহণ করেছিলেন, (এক্সোভাম, বা + 
“যাত্রাপুস্তক) | মহাভারূতে মহাদেব এসেছেন অজুনের ও 
পাওঘদের দেবতা এবং রক্ষক হিসেবে দেষশিবিরের সাহায্য 
দান, করতে! মিশিধরা, ই্রায়েলীদের , তিনশ, বছর 
দায়ত্বের কারাপারে' নিগৃহীত করেছিল। '“সদাপ্রতু 
তাদের উদ্ধার করেন। পাণ্ডবরা রাল্যচুুত হয়েছিলেন. 
, কতিপর দেবগণ, তাদের রাদাপ্রাপ্তি 'ব্ষিয়ে সামরিক 
সহায়তা দান করেন। - ৭৮ RH | 
| অন্ুনের অপর প্রশ্ন, শঙ্কর ব্যতীত অন্ত কোনে! দেবতা ' 
কি তার 'পরপ্রহার সহ করতে পারতেন? না, তা হর্লে . 
অর্জুন অবশ্যই সে দেবতাকে শমন-সদনে প্রেত করতেন । - 
এ প্রশ্নটি আমাদের বস্তুত অবাক করে দেযু। যে দেবতারা 
সৰ্বশক্তিধীন হিসেবে আমাদের পৃজা দানি করে এলেছেন) I 
ভারা সুধু মাহষের কাছে পরাজিতই 'হ'ন না, তারাও মংপ- ' 
শীল, অন্দে হাতে তাদের মৃত্যুও ॥হতে পারে। 


দেবতারা ও ধেঁ রক্তমাংসের জীব, অন্তু নের এই চিন্তা তার 


আর একটি অবিসগ্থাদী_ সাক্ষ্য। আগেই (পূর্ববর্তী 
আলোচন!) পতরের উপন্ষিদের কথা ৰলেছি। সেখানে 
দেবতার! স্ধাতৃষ্ণার অধীন সংসার- মুতে নিক্ষিপ্ত লোক- . 
পাল মাত্র । সর্বশক্তিমান খর যাহ্য- বির সঙ্গে সঙ্গে 
- ভাদের রক্ষকরূপে এই লোকপালদেরও টি করেছিলেন, 
তরে একথাই , জানিয়েছেন আমাদের । আপের 
আলোচনায় আমার ওর্ক ছিল, ইচ্ছাকৃত ভাবে অথবা . 
বিশ্রান্তিবশতঃ কল্পিত . বৈদিক দেবতাদের মাম পর্যন্ত 


" গায়েব করে পৰবৰ্তী ধধ্বাই সম্ভবতঃ এই দ্বেহধাৰী বুদ্ধি: 


, মানদের দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন! বর্তফ্মন 
আলোচনার আলোকে আমার ওঁ যুক্তি কি আরও বেশি ? 


আলোকিত হয় না? বেদ অপেক্ষা উপনিষদ বছ পরবর্তী 


“প্রায় ভারতযুদ্কের সমসাময়িক ৷ এই সময় দেৰদা পট’ 
“সরাসরি আর্ধাবর্তে প্রত্যক্ষ ক্ষমতা প্রদর্শন শুরু করেছে। 
উাদের ক্রিয়াকলাপে মুষধ তদের অহ্গ্ত খষিরা যদি এসব 
£সদপ্রভৃদের” কল্পিত দেবতার আপনেই প্রতিষ্ঠিত করে 


থাকেন, তৰে ভৎকালীন অবস্থায়,তা অষ্থাভাৰিক ক্ছু 
4 হয নি? টি 


" দৰা ভরা. তথাকধ্চিত দেবগণকে অলোঁকিক ঈশ্বর " 

বানিয়েছিলেন নিজেদেরই গোষ্ঠীদ্বর্ে। রক্ষক দেবতা 

,ৰানালে সেই দেবতার শস্য সাম, অহগত রান ও . 

চামচাগণ 'চ্যৎ্কৃত "মানুষের "মধ্যে সহদেই প্রতিষ্ঠা অর্জন. 

করতে পারেন । আজও ধৈরতীান্তিক্ক রাছনীতি এইভাবে - 
লব এম পৃষ্ঠায় ) 
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বিশ বছর বয়সে পৃথিবীতে আমার 
"একটিমাত্র শক্ত ছিল। নাম ভাব 


মুসোলিনি। ত্রিশ বছর বয়সে ' 
আরো একটি বাডল। নাম তার 
হিটলার ব্যক্তিগতভাবে এদের 


কারো সঙ্গে আমার কোনে! সম্পর্ক 
ছিল না। দ্রেশগতভ্ভাষে৪ আবার 
স্বদেশের সঙ্গে নয় । কিন্ত যে মত্ত- 
বাদের এ'র! প্রবন্ধা সে সন্ধবাদ ছিল 
আমার নিজের মতবাদের বিপরীত 
মেক | আর আমার নিজের মতবাদ 
ছিপ ইংলণ্ডের লোকের জীবনবেদ, 
/পালণমে্টারি ভেষোক্রাপীণ বার 
যো ভারা প্রাণ দিকে পারে। 
* দিয়েছে বিগত , সহামুদ্ধে। সেই 
মহাধু’দ্ধ ‘আমিন থিলুষ কাইজার, 
দ্বিতীয উহশিয়ামের বিপক্ষে |. একজন 
রাজভ্ক্ত ভারতীর ৰলে নয়, একজন 
গণততম্ের পক্ষপাতী নাগরিক বলে । 
তখনকার দিনের বারা কংগ্রেসনারক 
তারাও ছিলেন তাই | আসাদের 
বাড়ীতে হুরেক্জনাখ ' বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত 'বেদলী' নেওয়া ইত্তে!। 
দশ বছর বয়ণ থেকেই আঙি তার 
নিয়মিত পাঠক । 
বাদী বা ব্যুরোক্রাট, অতএব তাদের 
বিদদে আমাদের শক্র সম্পর্ক, কখনো! 
একথা . আমাকে কেউ বলেননি । 
বরঞ্চ এই কথাই যে, কংগ্রেস যেটা 
চাইছে সেটাই ভালো আর সেটার 
অঙ্গীকার পে ইংরেদরাই দিচ্ছে। 

; মণ্টেণ্ড চেমসকোর্ড রিফর্মন 
চেহাই| দেখে অনেকেরই সোহভঙ্গ 
হয়। তাদের মধ্যে আরবি একঞ্জন | 
কিন্তু যে দ্রাপ্রের দাবীতে অলহযোগ 
মআনোলন সেটাও ইংবেদদের দেশের 
ণসেন্টারি ডেোক্রাসীর ভারতী 
রণ তিন্ন আর কিছু নয়। : নেতারা 
চি সরাল পেলে মেগিল বা যারা! 
রাজ ফিরিয়ে আনতেন না। দেশী 
- রাজ্যের শাসন পদ্ধন্তিও ছিল না ভাদের 
লক্ষ্য। গান্ধীজী অবশ্ত রাষরাজেের 


স্ব দেখতেন, কিন্ত তার রামরাজ্য 
ছিল টলস্টয়ের কিংডম অভ গডের 
ভাবাছবাদ। 'ষেমন ম্বরাজ ছিল 
ইংরেজদের “ সেলক:গর্ভনমেন্টের 
ভাবান্থবাদ। তবে তার একটা নিজস্ব 
-স্তবাদ ছিল। সেটা কিন্ত কংগ্রেস 
নেতাদেপ্প মতবাদ নয়। সেটা হলো 
পঞ্চায়তী 'গণতন্ত্। গ্রাগুলো হৰে 

বজন্বী ও ' । শ্বরংশাসিশ। সেই, 


সির. উপর গড়ে উঠবে এক বিশাল 
পরামিড। যার চূড়া হবে ক্ষুল্রায়তন 
"কেন্দ্রীয় ' সরকার! তার পেছনে 
সামরিক শক্তি থাকবে৷ না। থাকবে 
নৈতিক, শজি। এটা: ভারতের 


কংগ্রেস নেতায়া 


' ব্যক্তি বিশেষ । 


“ইংরেজরা সাত্াঙ্য- . 


দ্বত । 


.:. আমরা তাহলে কী. করব ক 


অন্নদাশঙ্কর রায় ' 


অভিনব এক আদর্শ। 'সমাট অশো- 
কের পেছনেও ছিল মহাপরাক্রান্ত 
মৌর্ষ সেনা । রামায়ণকে ' যদি 
ইতিহাস বলে গণ্য. করি তবে স্বামের 
পেছনেও কি সামরিক শক্তি ছিল না? 
"সামরিক শক্তিও 
চেয়েছিলেন, বু রাজনৈতিক শক্তি 
নয়। সিভিল ও মিলিটারি উভয়বিধ 
পাওয়ার না পেলে স্বরাজ কখনো 


* পূর্ণাঙ্গ হতো না।...আন সে স্বরাজ 


হতো! একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত । তেমন একটি 
সংবিধানে খসড়া মোভিলাল নেহরু 


কমিটি প্রণয়ন করেন। 


এখন মুসোলিনি “ও হিটলার 


প্রযুন্ছে ক্ষিরে আলি ৷ দে বয়সে আমার 


ওই দুই 
যেন ওর্দের অন্তেই 
ইটালীর 'ও জার্মানীর গণতন্ত্র নষ্ট 
হলো। হা» কাইলারের পলায়নের 


ধারণ! ছিল যত নষ্টের্ব গোড়া 


পন্থে জার্ধানীতেও গণতঙ্্ প্রতিষ্ঠিত, 


হয়। পরে বিশ্লেষণে করে দেখলুম 
বে ইটালীর মতো খশ্চাৎপদ দেশ যদি 
ত্বরিভপছে শিল্প বিপ্লব. চায় তো ছায়ার 
যতে! 'অমুলরণ কন্সে সম্বাদতন্ত্রবাদ । 
ইংলণ্ডে যেটা বিলম্বিত ইটালীতে সেটা 
কথন ধনিকে শ্রমিকে বিরোধ 
বেধে যায়। সে বিরোধ 


যদি মাত! ছাড়িয়ে, ধায়, বেকারসংখ্য। 
যদি দাক দিয়ে বাড়ে ভাহলে হঠাৎ 
একজন বা একদল লোক এসে ক্ষমতা 
আত্মদাৎ করে .ও এমন এক মূরকার 


গঠন করে যে সরকার নির্বাচিত'জন-: 


এরভিনিধিদের কাছে 
সরকারের, বারা সভাসদ্‌ তীরাও' 
অনসাধারণের কাছে দাসী নন।, 
দিদ্দের দলটি ছাড়া আর কোনো 
দলকে এরা টিকতে দের না| 'যুসো- 


দায়ী নয়, সে 


১ লিনির দলের নাম কালিস্ট দূল। 
.মুসোলিনি .নিদে ছিলেন সোশিয়া- 


লিস্ট । পরে.হন ফাসিস্ট। সমাজ- 
অন্তরকে তিনি পুরোপু র গ্রহণ করেন 
নি |, জোরটা তিনি দেন ইটালীয় 
জাতীয়তার উপরে । তেমনি হিটঙদারও 


দেন জার্মান জাতীয়তার, উপরে। ' 
পরে' 


তিনিও ছিলেন সোশিয়ালিস্ট | 
হন 'স্তাশনাল সোশিয়ালিস্ট | 
সংক্ষেপে নাৎসী 1 সযাজতত্বকে তিনিও 
পুরোপুরি বিসর্জন দেননি, ধনতন্ত্র- 


কেও পুরোপুরি গ্রহণ.করেননি। ২. 
এই যে. 


ফলশ্রত্তি হলো 
ধনততম্ত্রেও আধখানা রইল, সমান্- 
তিস্রেতও 
হলো 


শুধু গণতন্ত্র । ঘড়লোকদের 


৬ শিল্পবিপ্রব 


| মেটানো 
যদি, গণতন্ত্রের অসাধ্য হয়, মেটাতে: 
" গিয়ে দেশ ষদি দেউলে হয়, মুদ্রাস্ফীতি 


* শিল্পবিপ্রব, 


সে 


ছুর্ভাবনা গেল, আর ধৰ্মঘট ইত্যাদি 


ঘটছে না! গরিবদের দুর্তাবনা গেল 


একেবারে নিকর্মা এ নিযন্ন থাকতে 


হচ্ছে না। মধ্যবিতদের দুর্ভাবনা, 
গেল, মুদ্রাক্ষীতির দরুন তাঁদের 
জীবনযাত্রা দুর্বহ হচ্ছে না।, তা হলে 
কেন কেউ গণতঙ্্ের অন্তে প্রাণ দেবে 1 


‘যেমন দিয়েছিল ইংরেজরা যুদ্ধকালে। 
পরেও দিত, যদি তাদের দেশে গণতম 
খত্তম হতে! । সক্কটকালে পরীক্ষী করে , 


দেখা গেল যে ইটালীর গণতন্ত্র স্বরাধিত 
শিল্পবিপ্রবের টাল সামলাতে পারল না, 
নইলে ইটালীর জনসাধারণ যে গণতন্ত্র 
বিরোধী বা 'নাগরিক অধিকারে 
উদাসীন তা নর । জার্মানীর জনসাধারণ 
কাইদ্ারের আমলেই 
ত্বরান্বিত হয়েছিল, সমাজতন্ত্র ৪ এগিয়ে 
রয়েছিল। যুদ্ধোত্তরকানে ক্ষতিপূরণ 
দিতে গিয়ে নিদারুণ মুন্র/স্ফীতি ঘটে, 


ভেমোক্রাট, আরেকদিকে সোশিরা- 


লিষ্ট | ছুই দিক সামাল দেওয়া ৰে 


- কী কঠিন তা জার্মানদের দেশে গিয়ে 


আমি বুঝতে পারি বলেই পরবর্তাকালে 


কংগ্রেসের একজন উদীয়মান নেতাকে: 


লিধি, দেশ একদিন স্বাধীন. হবে, 
তখন কংগ্রেদই হবে এ দেশের 
সোশিয়াল ' ডেযোক্ঞাট “পার্টি! 
হয়তো তারই মতো একদিন ব্যর্থ হৰে, 
যদি আগে থেকে সাবধান না হয়। 
সোশিয়ালিদম নামক তত্্বটির 
এমন কোনো কথা মেই' যে এটি 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাযর্ঘতার 
উপরেই নির্ভঙ। ইংলণ্ডের লেবার 
পার্টি একটি সোশিয়াল ডেমোক্রাটিক 


পার্টি । একাধারে সোশিয়ালিস্ট তথা 
'ডেমোক্রাটিক | লেবার পার্টি সংখ্যা- 


গরিষ্ঠতার জোরে বার বার লে দেশ 
শাসন করেছে ও এখন করছে। যাদি 


, সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় ভা হলে অপো- 


পিশূনে যলবে। ছায়া মগ্রিষগ্বপী 
গঠন করবে। পরে আবার কায়া 
ধারণ করবে। . তবে ইংলণ্ডের ' সুবিধা 
হলো সে দই শতাব্দী ধরে শিল্পবিপ্রৰ 


বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় বেকারদংখ্য!' চালিযে এসেছে তাই সে বিপ্লাবের 


. অতিস্ফীত হয়, তাই জার্মানীর, গণতন্ত্র 


টলমল করতে থাকে। নইলে জার্মা- 


. নীর যে গণতত্রবিরোধী বা নাগরিক 
 অধিকারে-উদাসীন তাও 'নয়। উভন্ন 


ক্ষেত্রেই স্যাবিলিটির প্রয়োজন মেটায় 
ভিকটেটরশিপ। অধিকাংশ. লোক 
কী চায়? স্ট্যাবিলিটি।' যে য! চান্স 
সেতা পায়। - রর 

ইংরেজ রাজত্ব যে এতকাল স্থায়ী 
হলো তার যূলেও সেই স্ট্যাবিলিটির 
প্রধোজ্ন। সেটা য্রেটাতে পারত 
সাত্রান্্যবাদী ব্যুরোক্রাণী। দ্বিতীয় 


লয়টা বিলম্বিত লয় | . তেহ্ন বিপ্রবকে 
বিবর্তন বলাই জঙ্গত। ইংলগ্ডের 
জনগণ হিবর্ডলধর্মী। রেভোলিউশন 
নয়, এভোলিউশন : + ওদের রক্তে! 
সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে তাদের পালণ- 
মেপ্টারি ডেমোক্রাসীতেগ্ড। সেখান- 
কার কনপারভেটিতরাও বিবর্তনশীল। 
লিবারলরাও তাই । লেবার পার্টির সদ- 
স্তরাও তাই । মুষ্টিমেয় একদল "কমি- 
উনিস্ট এখনো! | দিন গুণছে. সমাজ: 
বিপ্রবের। তাদের সাফল্যের সম্তারন! 


“সেই পরিমাণে, আছে যে পরিমাণে 


মহাযুদ্ধের ধক। সইতে না পেরেতাকেও তারা নির্বাচনে, সংখ্যাগরিষ্ঠতালাভের 


বিদায় মিতে হলো । দেশ হলে] জ্ঞাতি- 
খিবাদে,ছু'ভাগ | :এখন যে, অংশের 
নাম ভারত লেপানেই 'স্ট্যাৰিলিটি 
বেশী পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে কম ! 
এর জন্যে আমরা কৃতজ্। গণতাগ্রিক 
শাসনেও যে. স্ট্যাবিলিটি, রক্ষিত হতে 
পাঁরে গেট! “সস্তব হয়েছে সুদীর্ঘ 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যার! এক- 
শিবিরে থেকে, একসদে মিলেমিশে 
কাজ করতে শিখেছিলেন সেই শিক্ষা- 
নবিশীর জন্তেই। এর! সবাই 
সবাইকে চেনেন) সকলেই সকলের 
সহক্্মী। হাইকমাণ্তকে মেনে চলা 
এদের অভ্যাল।' কিন্তু ত্বরান্বিত 
ধনিকদের 
শ্রযিকদেরও পিঠে পার্বণ, সৈনিকদেরও 
সংখ্যাবৃদ্ধি, দেশকে এই ড্রিশ বছরে 
অনেকছু্ 'এগিয়ে- দিয়েছে শ্রেণী- 
বিরোধের অভিমূখে.। কংগ্রেলকেও 
জার্মানীর সোশিয়'ল ডেমোক্রাটদের 


, আধখানা এল,' 'বিন্ট (অন্থরর্তন কৰতে 'হচ্ছে। ‘সোশিয়াল 
একদিকে ছিলেন. 


ডেমোজ্রাটরু! 


মেনে নেবে। 


পৌঁধমাস,' 


বোগ্য। পালাষেণ্টের সদশ্দের 
অধিকাংশ যেদিন কষিউনিষ্ট হবে 
ইংলণ্ডও সেদিন কমিউনিষ্ট শাসন 


তত্বটিতেও কোনো বাধা নেই ৷ বাধা 
যদি থাকে সেটা আছে কযিউনিস্টদের 
নিজেদের ভগমায়! তাদের ভগম! 


অমুস্যরে বিবর্তন নয়, বিপ্রবই অবস্ত- 


স্তাবী। গ্লালাষেন্ট।রি গ্রোসেসের 
ভিতর দিয়ে নয়, বিপ্লবের প্রদব্বর্ণার : 
ভিতর দিয়েই পৃথিবীর, প্রথম শ্রমিক- 
রাষ্ট ভূমি হয়েছে। 'স্বতরাং একে 
একে প্রত্যেকটি: শরমিকরাইই অমনি 
করে ভূমিষ্ঠ ছবে। বিধাতার জিখনের 
মতো ইতিহালের লিখন। 

১ রুশদেশে ইংলণ্ডের মতো দূরের 
কথা ইটালীর মতো পার্ল.মেন্টারি 
ডেযোক্রাপী ছিল না । যা ছিল ন! 


L 


ভার, ব্যর্থতার প্রশ্ন উঠতে পারে না। 


একথা বললে সত্যে্ব অপলাপ হৰে যে 


রুশদেশে পরীক্ষা করে দেখা গেল 


~ 


কে? 


, সংব্ধানে কোনো, 
“বাধা নেই। - সমাজতমরবাদ নামক' 


| 1 পঁচা 
পার্লামেন্টারি ভেমোক্রাপী ব্যর্ 
হয়েছে। ' ঘেটা দে দেশে ব্যর্থ হলো 
সেট] গণতন্ত্র নর, আরতন্ত্র । সে জিনিস 
কি হইংকপ্ডে আছে, না ফ্রান্সে আছে, না 
আমেরিকায় আছে, না ভাবতে আছে. 
যে তার ব্যর্থতার প্রশ্ন উঠবে 1 এসব 
দেশের পার্সায়েন্টারি ভেমোক্রাসী বদি 
ব্যর্থ হয় তবে যেটা ছোঁ ষেরে ক্ষমতা 
কেড়ে নেবে সেটা দুসোপিনি মার্কা 
ফাপসিজষ বা হিটলারমার্কা ম্বাশনাল 
সোশিয়ালিজম বা ফ্রাল্কোযার্কা মিলি- 
টারি ভিকটেটরশিপ | ভার সঙ্গে 


' মোকাবিলায় জিততে হৰে কমিউ- 


নিষইদের, যদি, জনগণের সশদ্ব শক্তি 
পেছনে থাকে। লে পরিস্থিতিতে 
সাধারণ নির্বাচনে সংব্যাগন্িষ্টতার কথা 
ভুলবেই বাঁকে? তুললে শুনবেই ৰা 


এখন পর্যন্ত হে লব দেশে গণতন্ত্র 
ব্যর্থ হয় নি সে সব দেশে ইংলগ্ডের 
লেবার পার্টির মতো! গণতান্ত্রিক সমাজ- 
অত্্ী.দল' লংখ্যাপরিষ্টতার জোয়েই 
ঘরকার গঠন করেছে। .ভবে লক্ষণ . 
দেখে মনে হচ্ছে ইটালীত্তে জচিরেই 
কমিউনিষ্ট পার্টিও সংখ্যাগরিষ্ঠত। নাভ 
করে সরকার গঠন করবে। কিন্তু এই 
শর্তে যে, পরে ঘদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা : 
হারায় তা হলে সরকার পক্ষের আসন, 
থেকে সরে গিয়ে বিরোধীপক্ষেত .. 
আসনে বসবে। অর্থাৎ ভাকে ইংলণ্ডের 


,লেষার পার্টি পন্থা অনুসরণ করতে 


হবে। “ওরা বিবর্নধর্মী, বিপ্রবধ্ী 


' নয় । বিগ্রব যাদের ধর্ম তাদের হটাবার . 


জন্যে অপেক্ষা করে প্রন্ভিবিপ্রব ৷ 
বিবর্তন যাদের বর্ম তাদের হাটাৰাৱ 
জন্তে, অপেক্ষা করে কনমারভেটিভ ২1 
লিৰারল দল | 'ইটালীর. কমিউনিষ্ট). 
নিশ্চই এটা বোঝেন যে একবার 
পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে ক্ষষণ্ডাসীন ye 
হয়ে তারপর সেটাকে ভূমধ্যমাগরের 
জলে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে না। 

এটাও মনে রাখতে হৰে যে রাঞ্জ- 
নীতিক্ষেত্রে পরাজিত হলেও অর্থনীতি- 
ক্ষেজে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রেণী ভার বিভিন্ন: 
ঘাঁটির উপর দখল কায়েম রাখে। লে. 
সব খাটি থেকে তাকে হটানে| কেরল- 
মাত্র ‘আইন পাশ করলেই হয় না। 
হুকুষলামা জারী করলেও হয় না। সে 
আদালতে ‘যায়, দেখানে তার পক্ষে 
লড়ে উত্ধীল ব্যারিস্টার । সেখানকার 
প্রোসিডিওর : নবীর্ঘহতী। তাকে 
সংক্ষেপ 'করাও সহঙ্জ নর।..সর্বন্রই 


' দেখা যায় আদালত সম্পত্তির প্রতি 


সদয়। নয় কেবল কমিউনিষ্ট রুষ্ট 


খ$লিত্তেই | সে সব হাই রক্তপাতের 


ভিতর দিয়ে না.গেলে আদালতের 


' * প্রাচীর অতিক্রম কর! তারও দুঃসাধা 


হত্ধো। কমিউনিষ্ট নয়, অথচ সোপি- 


স্লালিষ্ট এমন রাষ্ট্র ষদি কোথাও থাকে 


(শেখাংশছ্ষ্ পৃষ্ঠায় ) ' 


} সাভ || ৷ 


জ্রামরা তাহলে কী করব 
এ (*ম পৃষ্ঠার পর ) 


তবে সে সব দেশ বড়ো জোর কয়েকটা 
কলকারখানা ৰা কোম্পীনীকে রাষরায়ত্ত 
করেছে রায়তের জমি, সুদী দোকান, 
তেজারতরী ব্যবসা ষেমনকে তেষন 
- রয়েছে । ৰাড়ীওয়ালার! বাড়ীভাড়াও 
আদায় করছে । এদের গায়ে হাত 


পড়্লে' এরাই হবে ফাসিস্ট বা নাৎসী। 


কিন্ত ভেক ধারণ করৰে দোশিয়া- 
জিমে» | পার্টির নামকরণ দেখে বে- 
আইনী বলতে পারা বাবে না। তথা- 
: কথিত সোশিয়াজিস্ট-. মাষাবলীর 
আড়ালে থাকবে সুদবোর, মুনাফাথোর 
ভাড়াজীবী। এ 
0 বছর আগে আমি উপঙগকি 
যে'কাইজারেন্ বিদায়ের" পর 
টা যে অবস্থা হয় কাইজ্ঞার- ই- 
বিনে অর্থাৎ ভারতদ্্রাটের বিদায়ের 
পর তারতেরও সেই অবস্থা কবে। এর : 
" পায়ের অধ্যায়টা হবে ভাইমার রেপা- 
১ ঘলিকের ও ভাহিমার কমষ্রিটিউপলের 
অরূপ | তবে দেশতাপের জন্তে আসি 
প্রস্তর ছিলুম না, সেট? তখন জার্মানীতে 
ঘটেনি, তার কারণ সেটা আবারো আগে 
ঘটে রয়েছিল, যখন ক্যাথলিকদের 
ভাগে পড়ে অষ্িয়!-হাঙ্গেরি ৪৪ প্রটেস- 
টান্টদের ভীগে পড়ে জার্মান সাআাত্য 
বা সংক্ষেপে জার্জানী॥ এই পর্বটা 
তথন মনে হয়েছিল অর্থহীন, এখন 
বুঝতে পাঃছি অগ্ততিরোদ্য। এটা 


যখন সার! হয়ে গেল তখন সংবিধান ' 


রচনাও অপেক্ষাকৃত্ড সুসম হলো, নইলে . 
তিন বছর কেন তেইশ বছরেও হতো 
না। 
'ভাও বাংলাদেশ বেখিগ্র যাওয়ার পর। 
ইসরায়েল এখনো তার সংবিধান রচনা 
করতে পারে নি ॥ লেবানন যেটা 
-* করেছিল সেটা একটা কাচারকষ আপদ, 
- ভাই এখন গৃহযুদ্ধে অর্জর ). সর্বস্বীকৃত 
' অংবিধান এখনো বহুদূরে । . তার 
অভাবে লেবানন ছ'ভাগ হয়ে যেতে 
পায়ে । ' 
সর্বসম্মতিক্রমে শী সংরচিত্ত 
হলো ।' স্থাপিত হলো ভাইমার রেপা: 
কলিকের অহ্রূণ একটি সেকুলার 


ডেমোক্রাটিক রাষ্টর। বে.ধলটি॥ উপর 
- শাপনভার স্তান্ত হলো সেটিও একটি ' 


মোশিয়াল ডেষোক্রাটিক পার্টি । যদিও 
সোশিরাপিস্ট শব্বটি সে সহয় ব্যবহার 
করতে বাধা ছিল)“ কারণ জবাহরলাল 
ও আদাদ সোশিরালিস্ট হলেও বল্পভ- 
ভাই.ও.রাছেন্্প্রসাদ ত! ছিলেন না। 
আপস হিসাৰে সংবিধানে লোশিবাল 
জালটিল কথাটি ব্যবহায় করা হক্স। 
পরে কংগ্রেসের অধিবেশনে ব্যবহার 
১ করা হর সো শিক্পালিস্ট প্যাটাণ পদটি । 
কংগ্রেস ছ'ভাগ, হযে 
সোজাহদগি সোলিয়ালিন্ট শবঝচি 
ফ্যবহার করতে আর বাধা রইল না! 


কতকাল লাগল পাকিস্তানে । , 


কংগ্রেসের বৃহত্তর ভাগটি এখন অবাধে - 


'সোশিকাজিস্ট ডেমোক্তটি বা সোশিয়াল 


ডেমৌক্রাট হয়েছে । এমন যে-হবে 
এটা আমি অনুমান করেছিলুম | এতে 
আমি বিস্মিত হইনি । কিন্তু আমাকে, 


অবাক করে দিয়েছে সংশোধিত 
সংবিধানে ভারততরাষ্ট্রের নামকরপে 
“সোশিয়ালিন্ট' বিশেষণটির ব্যবহার | 
একটা পার্টি নিজেকে সোশিয়ালিসট, 
কমিউনিস্ট, ফাপিস্ট। . কনসারভেটিভ, 
লিবারল, র্যাভিকাল ইত্যাদি ঘে- 
কোনে! মতবাদের দ্বারা বিশেষিত্ত 
করতে পারে। সে অধিকার তার 
আছে। কিন্তু রাষ্ট্রকে সোশিয়ালিস্ট 
বলে বিশেধিত করা কি তার অধিকার 


‘ অনুভুতি ন! অধিকার বহিভূ্ভা পার্লা- 


, একদিন 


মেণ্টে'ছুই তৃতীয়াংশ ভোট পেলেই কি 
রাষ্ট্রের 'চরিজ্র বরাবরের জন্কে নির্দিষ্ট 
করবার অধিকার বর্ডার? তা হলে 
পাকিস্তানকে ইসলামিক স্টেট বলে 
বিশেধিত ঝরে মুদলিম লীগ ঝী অপরাধ 
করল? কে জানে জনসংঘও 
পার্লামেন্টে ছুই- "তৃতীয়াংশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে । 


তখন সে ষদি.তারতুকে হিন্দ রাষ্ট্র বলে 


অভিহিত : করে সংবিধান শোধরার তখন 
সেটা কি তার অধ্রিকার বহিভূর্তি হুৰে 
ন! অধিকার অনুভুতি হবে? এ. 

. ' এভে শুধু ক্যাপিটালিট বা দক্ষিণ- 
পশ্থীদের আঘাত করা হলো না। 
হলে! গান্ধীপন্থী কর্মীদেরও। তারাও. 
এক জাতের সোশিয়াঞিস্ট । কিন্তু ' 


তাদের ওট1 ইউটোপিয়ান সোশির1- 


‘দিতে । 
তারাও চান সামাজিক হ্বায়। 
" রাষ্ট্রকে তারা 
রাষ্ট্রের আত্মত্ব বদি থাকে .. 


লিন গোত্রের | . তাঁরা চান রাজ- 
নৈতিক তথ! অৰ্থ নৈতিক ক্ষয়তাকে - 
বিকেন্দরীভূত্ত করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে 
ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে। 
কিন্তু 
সর্বশক্তিমান ‘করতে 
নারাজ । 
তবে সে দেশরক্ষ) প্রভৃতি কয়েকট। 
কর্তব্য সম্পাদনের জন্ত নুনতয ক্ষমতা 
নিয়েই সহষ্ট থাকুক. জমির মালিকান! 


" সম্পত্তিয় মংলিকানা প্রভৃতি বিতর্কিত 


যাবার পর 


& 


বিষয়ে রাষ্ট্ক্ন মনোপপি অহিংস্ভাবে | 


হতে পারে মা। আর হিংসার প্রয়োগ, 
অধিকাংশের ভোটে হলেও সেট] 
গান্ধীপন্থীদের : 
প্রতিরোধ কর! না কর! . আপাতগ্ . 
ভরুরি হয়ে. ওঠে নি। শুধু জানিয়ে 
রাধলেই চলৰে যে রাজকীয় হিংসার 
ছার! প্রতিষ্ঠিত, সাআজ্য যাদের ক 
আপত্তিকর ছিল রাহী হিংসার উপর 
প্রতিঠিত সমাল্তহ্রও ভাদের কাছে 
আপত্তিকর। আর এ তো জানা কথা 


আত্মশরিচয় দেয় সে সব রা ক্ষমতার 


* লোশিয়াপিষ্ট 


তো. 


০ 


হস্তান্তরে বিশ্বাস করে না। 
মেপ্টান্রি ডেযোজ্জানীর বৈশিষ্ট্য এইখানে 
যে ক্ষমতাসীন নির্বাচিত পার্টিকে সে 
একটা নির্দিইট সময়সীমার পর. ক্ষমতা 
আকড়ে ধরে থাকতে দেয় না। নতুন 
করে নির্বাচনে নামতে ও অধিকাংশের 
আস্থা অর্জস করতে বাধ্য করে। সে 
বার বার 'নির্বাচিত হয়ে সুইডেনের 
সোশিয়ালিস্টদেব মতো একটানা 


চুয়াল্লিশ বছর ধরে রাষ্ট্র পরিচালনা 


করতে পারে, কিন্তু ক্ষমতার হস্তান্তরের 


জন্তে সব সমর প্রস্তত্ত থাকে। ক্ষমতার . 


হস্তান্তর ঘটে তখনি, যখন নির্বাচকদের 
রায় তার বিরুদ্ধে যায়।- সুইডেনের 
সোশিয়ালিষটরা চুয়াঘিশ বছর ধরে 
আস্বাভাজন হওয়া সত্বেও রাষ্রকে, 
ষ্টেট বলে বিশেষিত 
করেন নি।" তুমি নিজে সোশিয়ালিষ্ট 
হতে পারো, কিন্ত রাষ্টকেও যদি 
সোশিয়ালিষ্ট'বলে ঘোষণা কর তা হলে 
ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটবে. কেমন করে? 
তা হনে পার্লামেন্টারি ভেমোক্রাসীর 
বৈশিষ্ট্য রষ্টল কোথায়? এটাই হলো 
“আজকের দিনের প্রশ্ন |. 

গ্াস্বীপন্থীদের সঙ্গে আমার সিল 
যেষন আছে, অমিলও তেমনি আছে। 
এক্সন আমি যে ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছি সে ভূমিকা! একদম গান্ধীপস্থীর 
নয়। নে ভূিকা একজন লেখকের, 
শিল্পীর, বুদ্ধিজীবীর । আমার কাজ 
হচ্ছে বিতকিত বিষয়কে জলের মতো 


পরিষ্কার করা, যাতে পাঠকরা ব 


শ্রোতারা নিজেরাই চিন্তা করে বুঝতে 
পাবেন কোনটা ঠিক, কোটা ৰেঠিক 
“কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ । এখনো! 
নির্বাচন প্রথা রদ হয় মি, বদল হয় দি) 


এখনে? আমরা সবাই নাগৃরিক, সবাই ' 


নির্বাচক | আমাদের মভামতের দাম 


এখনো কিছু আছে। যদিও সংবিধান - 


সংশোধনের আগে আমাদের মতামত 
' কেউ জনিতে চান নি । নানা কারণে 
আসি সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের পছন্দ 


বাক্তিণুদ্গার আবহাওয়া কি করে রাজ্জনৈঠিক -ক্ষমত| 
করত করার চাতুহী গ্রহণ করে। সেদিনও একই খেলা 
হয়নি এমন কথা জোর করে বলাযাযরকি?. 

, অসস্তব নয়, সেদিন দুর্বাসা প্রমুখর! বাস্তব ঘটনাবলী 
ওপর ' অলৌকিক আবোপ করে একটি' ভক্তি ও ত্রাসের 
যুলনী তিঃবি কুদ্ধ। রাজ কায়েম করছিলেন। দেবানখত কুটনীতিকরা 
মানুষের ধর্মগুরু সেজে" মন্ত্গুপ্ির সাহায্যে প্রাপ্ত কিছু 
বৈজ্ঞানিক শক্তিকে, মাহষের কাছে অলৌকিক তেন্ধি রূপে : 
দেবতাদের ভার! সাধারণের সামনে 
[ছে আনভেন না, পাছে সাধারণ্যে প্রশ্ন জাগে। অংশ্য সেই 
অন্ধকার ও অশিক্ষার যুগ প্রত্যক্ষ দেহখারী ক্ষমতাৰানকেও 
ঈশ্বর বলে মানতে নিশ্চয় গররাঞ্ধি ছিল'না। 


কি আমর! গুরুসম্প্রদারকে ঈশ্বর জান" করিনা? কিছু 
ভেদি প্রভাষে প্রভাবিত হই না? সেদিন মুনির! 
যে সোশিয়ালিস্ট টেট বলে যে সব রাই ছুটছেন পর্বতে (যেন দেবতা সাম্যের অন্তরে বাস করেন 
তারপর কিছু শি সঞ্চয় করে সমতলে এসে 


প্রদর্শন করতেন । 
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পাৰ্লা-, 


 উল্টোঙ্দিকে পদক্ষেপ, 


রুরি। কিন্ত পক্ষভুক্ত নই] চিরকাল 
আমি অপক্ষপাত, সরকারের সামিল 
থেকেও স্বকীয়তা রক্ষা করেছি। 
পক্ষতুক্ত নই বলেই আমি স্বাধীনভাবে 
আমার বক্তব্য দেশবাসীকে শোনাতে 
বা জানাতে ইচ্ছ' করি.। এটা একজন 
ইনটেলেকচ্য্াল .  হিলাবে আমার 
কর্তব্য । b 

পার্লাফেন্টারি ঢেৰে'কাসী যদি 
ভারতের অনপযৃদ্ধ হয়ে থাকে তৰে 
ভার সংশোধনের কী প্রয়োজন? 
তাকে শেষ করে দাও ।' কী দরকার 
ঈংলগ্ডের পার্লাষেণ্টের যতো! সোত্তরেন 
হওয়ার, যদি তার স্পিরিট ন! হয় 
ইংরেছের মতো, ৰ! পার্লামেন্টের 
মতো 1 এই সংশোধনের পাঠ পড়ে 
ইংলণ্ডে এফন.কোনো ইংরেজ নেই বা 
সেখানকার পার্লামেন্টে এমন কোনো 
সেম্বর নেই বিনি চিনতে পারবেন যে 
এটা ভীদেরি এতিহের অনুসরণ 
সোশিয়ালিজম প্রতিষ্ঠাই ' যদি উদ্দেশ্য 


হয়ে থাকে তৰে কংগ্ৰেসকে সোশিয়া- 


লিস্ট, বিশেষণে ৰিশেষিত করাই যথেষ্ট৷ 
সঙ্ষে সঙ্গে বনতে হ্য় কংগ্রেস প্রাইভেট 
প্রপার্টি রাখতে 'দেৰে কি দেবে না, 


আরোপ করৰে। সোশিয়ালিজনের 
আদ কথাটাই তো হলো সম্পত্তির 
সাপিকানা ঘটিত। সেটাকে কৌশলে 
এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে । ' যে ছবিটা 
ফুটে বেরোচ্ছে সেটা সোশিয়ালিজমের 
খে পদক্ষেপ, না' ডেমোক্রাসীর 
আমিই তো 
ঠাহ্র করতে পারছিনে। ইংরেজদের 
ফেসন করে বোকাৰ ? 
তৰে এর ঘার1 একটা উদ্দেশ পিত 
হবে, যদি সেটাই হয়ে থাকে উদ্দেশ্য । 
জার্মানীর এতো কৰিউনিস্টর] বলতে 
পারবে নাষে,' *সোশিরাল ডেযোক্রাটরা, 
হচ্ছে আসলে সোশিয়াল কাসিস্ট। 
তাদের চেয়ে নাৎসীরা কম খারাপ । 


' মৃহাভাৱতেৱ স্বগ ও ছেবতা 


(৬ম পৃষ্ঠার পর) 


নিসত্তেন। 
এসেছে। 


আজও 


দর্পণ শুক্রবার ১৭ই জুন, ১৯৭৭ ' 


আৰ নাৎসীদের সঙ্গে. হাত মেলাও, 
কমরেড । লসোশ্য়াল ফ্যাসিষ্ট 
বিদঃয় করে|।* জার্মানীর 
‘লাৎসীযাও বলতে পারবে না ষেঁ 


“পোশিক়াল.ভেমোক্রাটরা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন 
কমিউনিষ্ট । তাদের চেয়ে কমিউনিষ্টরা 





' কম.খারাপ। অত্বএব কম্উনিষ্টদের 


হাত মেলাও, ম্যানাত। সোশিয়াল 
ভেষাঞ্ঞটদের বিদায় করো 1” বলা, 


“বাছন্য: সোশিয়াল ছেমোক্কাটদের, 


পরাজয়ের পর নাৎসীরাই প্রবল হয়ে 
'কমিউনিইদেরও বিদায় করত। 


আমরা -ত্) হলে কী করব? 


‘আমর! যার সোশিয়াল ডেমোক্রাটঙ 
‘নই, ফাসিও মই, কঙজিউনিউও নই । 


আসর! যার! লিবারল বা র্যাভিকাল, 

গাহীপন্থী ৰা 'ফেবৰিয়ান। কিংবা 
আমার মতো স্বভাৰে নন.করফন্সিস্ট. 
তথা চরিত্রে ডেষোক্রাট | .. 


কলকাতার হামেশ| যে ধরনের 


নৃত্যুনাট্য অভিনীত হয় স্থরঙ্গম! 
অভিনীত চিত্রাঙ্গদা ( রৰীন্রসদন, 


১১৭ এপ্রিল ) তা থেকে অনেক বিষয়েই 
রাখতে না দিলে ক্ষতিপূরণ দেবে কি. 
দেৰে না, বাথতে দিলে কী কীশর্ত 


আলাদা । শঙ্ক মঞ্চে ‘আমার পরাণ 
লয়ে’ গানটি অনেকেই গাওয়ানোর 


সাহস রাখেন না। অঙ্গস্জা, সঙ্গীত 
এবং নৃত্যাপরিকল্পনায়ও রবীন্দ্র প্রবর্তিত 
যারাই অন্ন্থত হয়েছে। তথাকথিত 
নাটুকে, দলের উপস্থাপনা থেকে এর 
শ্বাতস্্য সহজেই অঙ্ুভবযোগ্য ৷ নৃতোরটি 
সনুরঙ্গয়া-দল ব্াঁবরই শক্তিশালী, 
গ্লীতাংশেও এবার তার! উন্নত মানের 
পরিচয় দিয়েছেন। একক গানে 
আশিস ভট্টাচার্য, নীলমণি দত্ত, উমিলা 
ঘোষ, শ্রামশ্রী দাশগুপ্ত এবং . নৃত্যে 
পৃণিমা ঘোব এবং গোবিন্দন কুটি . 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। - যুদক্গ- 
স্হযোগিত্ত| সমান স্তরের হলে সর্বাজ- 
সুন্দর হত। 





করতেন হাকডাক । বলতেন, দশ্বর-ধশন হয়েছে,  শরশ্বরিক 
ক্ষমতা লাভ হয়েছে । যেহেতু সাধারণে এই কৃটনীতির 
, কিছুই সম্যক অৰ্গত, ছিলেন না, বিশ্লেষণের ক্ষমতাও 
ছিল কম, তাই তীর। ভয় ও ভক্তির প্রাবল্যে বুদ্ধিমানদের 
তৈরী অন্ুশাশনকে লশ্বরাদিষ্ট বলে মাথা পেতে মেনে 
আজ এ বিষয়ে নতুন করে চিন্তার যোগ 


অত্রযুদ্ধে মহাদেবকে পরাজিত করা অসম্ভব হ’লে 
অবশেষে অভুন তাঁর সঙ্গে 'মল্লফুক্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, 
এবং মহাদেবের, মীণ্ডিমান দেহ স্পর্শ করেছিলেন । 
এজন অভুনের আত্ম-আমোদ্‌ ও' পরিতুষ্টির কথ! 
করে রাখতেও ভুল হয়নি ইতিবৃত্তকারের | . এ" 
কোনে! দিব্যদেহ স্পর্শেরও উল্লেখ নেই। দেহ্ধারী 
সাধারণ রক্তমাংসের মহাদেব এই সংঘর্ষকালে সম্পূর্ণ 
ভাবেই ধরা পড়ে গেছেন এ 


€ চলবে ) 


দর্পন it শুক্রবার ১৭ই জুন, ১৯৭৭ 


(প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতি 
হু " (১ম পৃষ্ঠার পর), 


রী অনুমতি ছাড়াই ছর লক্ষ 


কাঁ জনৈক সিনিয়র পরিবার পরি- 
কল্পনা অফিসারের নামে ব্যাঙ্কে জমা 


রাখা হর, যার ঠিকমত হিসেব নেই । 

কেন্দ্রীয় সরকার .বিভিন্ন জেলায় 
পরিবার পরিকল্পনার কাজের ভজন্ত 
১৬টি গাড়ি (বেশির ভাগ, আযাম- 
বালাডার.) দ্বিয়েছিলেন। কিন্ত এই 


গাঁভি বেআইনী, ভাবে কলকাতায় ' 


কেলে রাখা হয় এবং মন্ত্রী ও তার 
পেটোয়া অফিসাবরা ভার অপব্যব- 
হার'করেন। কেন্দ্রীক সরকার গাড়ির 
অপব্যবহার সম্পর্কে তদ্স্ক করলে 
্বাস্থযদণ্তর মিথ্যা কথা বলে যে গাড়ি 
যণোপযুক্ত কান্দে ব্যবস্ত হয়েছে । 

7 পরিবার , পরিকল্পনা কর্মহ্থটী 
কার্ধে পরিণত কবার ব্যাপারে. বন 
ঠাকাৰ গণ্ডগোল করা হয়েছে বার 
জন্য ভিজিলেন্স কমিশন তদন্ত 
করছে। পরিবার পরিকল্পনার 


কার়প্রাধ ডাইরেক্টর 'ডাঃ বিকে' 


ক্তবর্তীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিষোগ 
শয়েছে। তাকে আবার অজিত পাজা 
মডিকেল , কলেজের 'অধ্যক্ষপদে 
'সিয়েছেন। এখনও ইনি সেই 
গ্রদেই আছেন | 
পাজা সাহেবের আর একজন 
প্রশ্নপাত্র হলেন ডঃ ইউ এন সাহা । 
নি প্রাক্তন ডেপুটি ডাইরেক্টর এবং 
“কিমারের পদে টন্রীত করা হয় । 
গিকে ই এস আই (এম.বি) প্রকল্পে 
"এম ও পদে পুননিয্বোগ করা 
য়েছে। সমস্ত নির্নম্‌ ভগ ক্ষবে 
শনি এখনও এ পদেই রয়েছেন। 


পরিবার পরিকল্পনা: বিভাগের " 
সীত ও নাটক অফিসার দিলীপ . 
দ্র প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীব আর একজন ' 







| পাবলিক , সাভিস 
ড্র বারম্বার আপত্তি সৰ্বেও 
ও এই-পদে রয়েছেন। 


রিকল্পনা কর্মসথচীতে . অংশগ্রহণ 
শভিকেল কলেন্ধনে শিক্ষকতা করাৰ 
1গ্যত। বিবেড়িত হত এবং কোন 
কষ ন! মেনে প্রমোশনও দেওয়। 
5। এমার্জেক্সীর সময়ে পরিবার 
হ্বরকল্পনা কর্মন্থচী কপারিত করতে 
য়ে পুলিশের স্বাহাষ্য নেওয়া 
য়ছে। ্রপাজা এই সম্পর্কে আই 
কে যে নির্দেশ দিঘ্েছিলেন তার 
টাস্টান্ট কপি 
স্থান স্ট্যাার্ডে প্রকাশিত 
স্বছে। 

িকেল কলেজে ভতির নিয়ম 

চন্দ করে ১৯৭৪ থেকে বিশেষ 
এ নিয়মানের ছাত্ৰদ্বেব 
কানো হয়েছে. ষেধাবীদের 
&ত করে । এই ধরনের ঘটনার 
টি চরম উদাহরণ হল ১৯৭৬-৭৭- 


পাঁজার আষলে পরিবার 


' বসানো হর । ৮৬৪ 


২ হাজারে পৌছে বায়। সিদ্ধার্থ 
বরকাবের পতন ঘটার পর ছুর্লাতির 
অভিযোগে তিনি সাসপেণ্ডেড 
হয়েছেন । . 

প্রাক্তন. স্বাস্থামন্ত্রীর এইসব দুফকার্ে 
ষে সৰ অফিসার সাহায্য করতেন, 


. তাদের প্রমোশন, পুননিয়োগ. ও 


এক্সটেনশান প্রভৃতি হুবিধা দেওয়া 
হয়েছে। “বেন, (১) এন কে সাহা, 
ভেপুটি সেক্রেটারী, আড়াই বছরের 
জন্য পুননিষুক্ত , (২) এন এম রায়- 
চৌধুরী, জ্যাসিস্টাপ্ট সেক্রেটারী 
ডেপুটি সেক্রেটারী পদে উন্নীত করা 
ও এক্সটেনশান দেওয়া হয়েছে 3 (৩) 
ডাঃ এল, কে শুকুলকে অল্প সময়ের 
মধ্যে জ্যাসিন্টা্ট ডাইরেট্টর থেকে 
জয়েন্ট ডাইরেক্টরের পদে প্রমোশন 
দেওয়া হয়েছে অনেক অফিসারকে 
স্থপারসিভ করেঃ, (৪) অনেক 
অফিসারকে স্থপাবসিড করে এল 
কে চক্রবর্তাঁকে "স্পেশাল . অফিসারের 
পদে বসানো হয়েছে; , €৫) ডেপুটি - 
ডাইরেক্টর ভাঁঃ বিজ্রয্ন চক্রবর্তীর 
বিরুদ্ধে ভিজিনেন্প কমিশনের রিপোর্ট - 
থাকা সত্বেও, তাকে মেডিকেল 
কলেজেৰ অধ্যক্ষ করা হর এবং প্রাক্তন 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাকে হেলথ সাভিসের 
ডাইরেক্টর করারও চেষ্টা করেন, 
(৬) ভাঃ অজিতকুমার কর ড্রাগ 
কৃণ্ট্যোলের ' ডাইরেক্টর এবং তার 
বিকদ্ে ক্ষয়েক লক্ষ টাকার ওষুধ , 


. কেনার ব্যাপারে, টেগার গ্রহণ নিষ্ষে 


ভিজিলেন্দ কমিশনের, রিপোর্ট থাকা 


সত্বেও স্বপদে বহাল আছেন বহাল 
তবিত্বতে | 


স্বাস্থ্য দধৰের ষ্রান্সপোট নিত? 


প্রচুর অর্থের অপচয় হরেছে। ১০০টি 


পদ স্থষ্টি করা" হর অর্থদপ্তরের অনু- 
মতি ছাড়া এবং যাদের, উপযুক্ত , 
যোগ্যতা নেই তাদের এসব পদে 
টাকা গ্রেডের * 
একজন ফোরজ্যানের পদে নন-টেক-. 


কিছুদি আগে . কটালি উপযুক্ত ঘযোঁগ্যতাহীন 


লোককে বসানো হয়। এ ব্যাপারে 
ভিজ্িলেন্স কমিশন তদ্বস্ত করছ্ছে এবং 
সংশ্লিষ্ট অফিসার (ডেপুটি ডাইরেক্টর) 
মন্ত্রিসভার পতনের পর সাসপেণ্ডে 
অজিত পাঁজার আর একজন পেটোর! 


“অফিসার রথীন ভট্টাচার্ধের দুনীতি 


সম্পর্কেও তদস্ত চলছে। একে পাছা 
সাহেৰ “বিচাৰ বিভাগ থেকে এনে 


প্রথমে" বাড ব্যাঙ্কে নয 
এবং স্ভারপৰ স্বাস্থ্য বিভাগে উচ্চতর 


এম এল এদের কয়েক লক্ষ টাকা, 
টিউবওয়েলের পাইপ" দেওয়া হয় 


কাচ] রসিদেব বিনিময়ে এবং এর 

কোন হিসেব নেই। এই ব্যাপারটা 
' ঘটেছে এন কে রাহার তত্বাবধানে, 
"যিনি অস্িত পাঁজার পেটোয়্া ডেপুটি 


ডাইরেক্টর । এবং পাঁজা সাহেব তার 
কয়েকজন পেটোস্বা অফিসারূ.এন 
কে সাহা ( পুননিষুক্ত ডেপুটি ভাই- 


রেক্টর ) এল কে চক্রবর্তী (স্পেশাল . 


অফিসার) কে কে রায় (ভেপুণ্ 
ডাইরেক্টর) শ্রীআাচার্ধকে (প্রাক্তন স্বাস্থ্য 
মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্কেটারী)' কয়েকটি . 
গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্ত করেছিলেন 


.ষেমন (১) টেণ্ডার সিলেকশাঁন 'কমিটি 


যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিভাগের কোটি 


" কোটি টাকার ওষুধ কেনা হত; (২) 
বিভিন্ন হাসপাতালে ডায়েট কণ্ট্‌ষ্টর 


নিযুক্তি কমিটি । - 
প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার পেটোয়। 
এন কে সাহাকে হোমিওপ্যাথিক 
কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট করে দেন 
এবং তার আমলে অর্থের অপব্যব- 
হার হয়। যেখানে রাজ্য মেডিকেল 
কাউন্সিলেরও কোন' গাঁডি নেই 
সেখানে প্রয়োঙ্গন ছাভাই” এন কে 
সাহা একটি গাড়ি কেনেন | , অজিত 
পাজার আমলে হোমিওপ্যাথিক 
কাউদ্দিলের কোন নির্বাচন হয়নি 
এবং তার পেটোয়া লোকদের 
সেখানে মনোনীত করা হয়েছে ।' 
- ডাঃ এস বি চক্রবর্তী এফ' আর 
সি এস, ডাঁঃ অরুণ নিত্র এফ আর সি 
ও জি এবং অন্যান্য কয়েকজনকে রাজ-. 
নৈতিক কারণে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই 
অবসর গ্রহণ করানো*হয়েছে। ডাঃ' 
চন্দন রায়চৌধুরী পি এইচ ডি 
(মেডিসিন ) ডাঃ পি মজুমদার এফ 
আর দি এস ও অন্যান্যদের রাজ- 
নৈতিক কারণে চাকরী ছাভতে 
হয়েছে। ভাঃ রায়চৌধুরী বর্তমানে 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের (কলেজ, 
অফ মেডিসিন) পোস্ট-গ্রাজুয়েট 
ক্লাসের লেকচারার এবং ভাঃ মজুমদার 
ত্রিপুরায় হেলথ সার্ভিসের ভাই- 
রেক্টর। ডাঃ স্থজ্রিত দাস এম ভি, 
ডাঃ এস সি বস্থ এম আর সি-পি ও 
অন্যান্যদের সাসপেণ্ড' করা হয়েছে । 


' অক্জিত পাঁজর ষথেচ্ছাঁচারের বিরুদ্ধে . 
ডাঁঃ চন্দন রায়চৌধুরী, তার স্ত্রী ডাঃ . 


প্রতিমা রায়চৌধুরী তার শিক্ষক ডাঃ 
এন সি বহ, ডাঃ হুশাস্ত ভট্টাচার্য, 
র্ভাঃ স্থজিত/দ্বাস, ডাঃসৃভাষ চক্রবর্তী 
ডাঃ সি এস দবা, পুিমা গুপ্ত ও অন্যান্য 


'অফিসারদের কলকাতা হাইকোর্টের, 
শরণ নিতে হয়। . 


জয়যাত্রা 


(১ম পৃষ্ঠার পর), 


ক্ষমতাচ্যুত করা সম্তব। জরুরী 


অবস্থার ফাস গলায় নিয়ে স্বামরা, 
যখন মৃত্যুর প্রহর গুণছিলাম তখন 


আমরা ধারণাই করতে পারিনি ষে, 


১৯৭৭ সালের মার্চ মাসেই সেই 
অসম্ভব স্ব হবে "আকস্মিকভাবে । 
এবং সেই, ঘটনার" সুত্র ধরেই সারা 


ভারতবর্ষে আজ কংগ্রেসের শ্মশান- 
ইন্দিরা গান্ধী . 
নিজে সপরিবারে ডুবলেন, কংগ্রেস . 


শয্যা রচিত হয়েছে । 


কেও প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ছাড়লেন । 

পশ্চিমবঞ্জে কংগ্রেসের উৎখাত 
হয়ে যাওয়া বিশ্ময়কর ঘটনা নয় | 
লোকসভা নির্বাচনের, ফলাফল 
থেকেই সেটা বোঝা গিয়েছিল। 
১৯৭১ সালে পশ্চিষবঙ্গ বিধানসূতার 
ফলাফল থেকে প্রমাণ . হয়েছিল 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তথ! 
বাযপন্থী ফ্রন্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে 


কোন ফায়দা উঠবে না| কেননা: 


১১৭০-৭১ সালে সি পি এমের বিরুদ্ধে 
খুনোখুনির অপপ্রচার, এমন. কি 


হেমন্ত বগকে হত্যার দায়ও তাদের 


ওপর চাপানো সত্বেও এই দলের 
আসন সংখ্যা ৬৯ সালের চেয়ে ৭১ 
সালে' ৩০টি বেড়ে গিয়েছিল । এই 
.ফলাফলকে উল্টে দিতেই পাড়ায় 
পাভাত় মস্তান'বাহিনীকে কংগ্রেসের 


. ছত্রতলে সমবেত করা হয়েছিল । 


সহযোগিতায় ।ছিল পুলিশ ও 
প্রশাসন ৷ এবং ব্যার্ডের ছাতার মত 


. অতঃপর গজিয়ে উঠলেন কংগ্রেসী 
যুব নেতার দূল। 


৭২ সালের নির্বাচনের পরই 
কংগ্রেস নেতাদের বীভৎস ঘা-দগদগে 
চেহারা বেরিয়ে পড়ল ঘেমন 
এদের মহান, নেত্রী ধাঞ্সাবার্জ, তেমনি 
এরাও । অধিকাংশ চোর জোচ্চোরের 
দল। এমন আষ্টেপৃষ্ঠে দুনীতিপরায়ণ, 


ঠগ, লম্পট, পিশাচ-সদৃশ রাজনৈতিক" 


কর্মী ও নেতা! খুব কমই দেখা যায় । 


এর! গত পাঁচ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে" 


ষে তাগুব চালিয়েছে তাতে মনে হয় 
এমন কোন কুকর্ম নেই যা এরা করতে 
পারে না। উচ্চপংদ আসীন যুব বা 


ছাত্র নেতা অথবা মন্ত্রীদের অনেকেই 


তো ফুলে ফেঁপে ঢোল, কিন্ত এম এল 


‘এংলো পৰ্যন্ত চুরি রাহাানি করে 


বেশ ‘কামিয়ে নিয়েছে। রোগা 
লিকলিকে ' ছেলেগুলোর চেহারা 
"হয়েছে বডবাজাতরর মারোয়াডী্দের 
'মত। এদের সর্দার সিদ্ধার্থ রায় 
পাঁচ-ব্ছর ধরে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 


' খিস্তি করেছেন আর «সোনার বাংলা" 
গড়ে তুলবেন বলে বুলি কপচেছেন |. 


আদলে সোনার বাংলা হয়েছে কেবল 
সরকারী ঢাউন বিজ্ঞাপনে | রাম্পস্থী 


i 


জ্যোতি 


কুৎসা প্রচার 
ভার প্রভাব খা খনি এই 


| । সাত | 


“ ক্ৰণ্টের মদ Le রেখে গেঁছেন 
শ্মশান বাংল 


ভরত 
জানাতে হরে ন! কংগ্রেসীদের কীতি- 
কাহিনী, (তার! দু'বছরের রাষ্ট্রপতি 
শাসন সহ সাত বছর ছাড়ে হাড়ে 
বুঝেছে এরা,কি চিজ |” কিন্ত এদের ' 
অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে? 
পারে নি স্বভারতই ভীতি থেকে। 


ডাইনি র বিরোধী সেকথা 


জানিয়ে দিয়েছে ভোটের বাল্সে। 


তাই কংগ্রেনৌর এই শোচনীয় অবস্থা, 


বদমায়েশগুঢ়ো একে একে ধরাশায়ী 
হুচ্ছে। 


জনগণ দৃনতা পার্টির "ৰাজ্য 
নেতাদের বদমায়েশির বিরুদ্ধেও রায্ব 


' দিয়েছে । রন AIRE 
' ধরে অর্থাৎ! মস্ত্রিত্বে আসার পর 


থেকেই জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন । 
তিনি জনতার স্পন্দন বুঝবেন কি 
করে”? আরু ডি এন লাহিভী তো 


” ভূইফ্রোভ, হঠাৎ গজিয়ে উঠেছেন । 


নির্বাচনী ফলাফলে প্রমাণ হয়ে গেছে 
ষে, তিনি কত বড় গাড়োল। 
পার্টি ২২০টা আসন পাবে আর সি, 
পি, -এম, পাঁষে ৪৫ট]। , ফলাফল , 
বেরোতে শুর করলে দেখা যাচ্ছে 
জনতা পার্টি৪৫টাও পাবে কিনা ' 
সন্দেহ।. জনতা পার্টির : রাজ্য. 
ESE উচিত রাজনীতি 


থেকে; অবসব গ্রহণ করা । , এন্রা ভুলে - 


গিয়েছিলেন যে, বেইমানদের জনগন 
ক্ষমা করে a ১৯৬৭ সালে ডঃ ' 
প্রক্নল্নচন্দ্র ঘোযের নেতৃত্বে, যার! 
রা ১৯৬৯ সালেক 
নির্বাচনে '- সকলেই উৎখাত 
হয়েছিলেন এবং যুক্তফন্টকে জনগণ 
বিপুল সংখ্যাংগরি্ত দিয়ে বিধান- 
সভায় পাঠিয়েছিলেন । বেইমান 
অজয় যুখাজী দ্বান্জ ইতিহাসের আস্তা- 


কুড়ে আর দ্রিনগণের প্রকৃত বন্ধ 
বন্থ পশ্চিমবঙ্গের খন 
হতে যাচ্ছেন, যে জ্যোতি বস্থুর কুশ- 
পুত্তলিকা দাহ করেছিল কংগ্রেশীর! ' 
১৯৬২ লালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধের ' 
সময় । মাহ্ষ তার আদর্শ ও সততার 
জন্যই জনগণের শ্রদ্ধ। পায়, হাঙ্জার 
অপপ্রচারেও তাকে . কালিমালিপ্ত 
কর! যার ন।, একদিন না একদিন 
তার প্রকৃত চেহার। ক!ঞ্চনবর্ণের সি 





- উজ্জল হয়ে উঠবেই । 


নান? চাটি 





(তেমনি দল সম্পর্কেও। সেই 


জন্য গত দশ বছর ধরে প্রতিদিন 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিকন্ধে 
করেও জনগণের মধ্যে 


দলের কর্মীদের ৷ বিভিন্ন অঞ্চল: ঘ্েকে 
'€ শেষাংশ ৮ম পৃষার ) 


৪ 


< 


সু No, WW B/CC-32 


কেন্দ্রে জনতা সরকার আসার পর. 


bh 


URE 


বারি বহুদিন পূর্বে বলে রেখেছিল যে, * 
, এম্ার্জেক্পীকালে শাসনের বাভাবাডি 
' ষে যে: অফিসার বা রাজ-কর্মচারী 
' ১ করেছে, তাঁদের ওপর কোনো শাস্তি: 
, মূলক দমনব্যবস্থা গ্রহণ্করা হবে না। 

[ পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরেন্্র- 
মোহনের.বিরৃতি'ঃ মার্চ ৩, ১৯৭৪ ]1! 
- , কারণ বাহু: প্রশাস্ন"সস্ের মনোবল 

১ , অটুট রাখা।। কেবল তাই নয়, 

আমলাতী উতিহের স্থারী, চরিত্র, - 
' বৈশিষ্ট্য এবং প্রশাসনের ক্ষমতাকেন্দ 

আগেকার মতই বজায় রাখা) প্রশ্ন 
ওঠে, জনগণের মধ্যে যার পুলিশের 
' হাতে চরম নিগ্রহ ও. লাঙ্ছনা . 
পেয়েছে, : কেউ কেউ প্রাণও হারি- 


যেছে, তাদের বা তাঁদের আত্মীয়, 


কিংবা প্রতিনিধিস্থানীয়দেরকে কি 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ? উদ্ধাহরণতঃ . 
' কেরালার রাজন নায়ে ইঁঞ্জিনীয়ারিং. 
"ছাত্রকে পুলিশের: প্ুম খুন করে, 
দেওয়া । অস্প্রদেবের প্রসিদ্ধ বুদ্ধি. 
_জীবীরা, যথা পঞ্রি কৃতি, (ডাঃ): 
মালিকাজুন, ভাস্কর রাও, ভেঙ্কাটা-. 


তাপু ' সত্যম, নীলম্‌ রামচন্মন, এরং- 


' , জে.সি এস প্রসাদ (আর. একজন, '. 


* ইঞ্ধিনীয়ারিং ছাত্র) এভাবে: রাষ্ট্র. 
চালিকাশক্তির পাশবিকৃতার কাছে.. 
ববি হয়েছেন:। আছ দেশের নান!. 


| রমাপ্রসাদ মন্লিক 


রাজনৈতিক আবেগের বন্ধিপকাশ ., নির্বাচনের জের : বজায় রাখী, - 
দেখে লাময়িকভাবেছ্ধাদো দুল্যমান কোন প্রয়োজনে ? কাদের প্ররো- 
হয়েছে মাত্র » মৌলিক প্রশাসনিক্‌ জনে ? জনগণের 'বতঃ্র্ত আবেগ 
. চরিত্র -শোধরায়নি । খোদ দি্পীর মূলতঃ, জমিদারতন্থ এবং মুৎস্বন্দী 
নাকের নিচে ভিঙ্বার জেলবন্দীদের, বেনিয়া-আমলা-পু-জিপৃতিদের সম্থি- " 
যুক্তি পাবার অব্যবহিত পরে মুত্যা-, " লিত শোষণ তথা 'নিঙ্গীড়নের 
চার রুরা এবং ছলে বলে ঘুষ আদায় : বিরুদ্ধে, একনাক্বরী ও বেপরোয়া 


করার অবিশ্বাস্ত প্বর্রকপি.পেঘেছে, , স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ছিল, উন্মুখ ও - 


(উৎস £ টাইম্‌স্‌ অক ইত্ডিয়ার বিশেষ ,. উদ্যত | এই স্াবেগের বিপ্লবী সন্ভা- 
সংবাদদাতা কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ £' " ৰনা সম্পর্কে সঙ্গাগ এবং ভীত ভার- 
২১ এপ্রিল, 2 .. তের শাসকশ্রেণী দেখছিল কংগ্রেসকে. 

"তাহলে কিং রাজ্শক্তি এবং দিয়ে জনরোষ সামলানো যাবে না। 
লো?কশক্তির মধ্যে সঙ্গতি হওয়া দূরে. কেননা কংগ্রেস-নেতৃত্ব এমার্জেক্দী 
থাক, সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে? আইনের, বলে রাষ্ট্রকর্ভৃত্বের .' চরম 
বাডছে টানাগোডেনের অস্থিরতা?" প্রপ্োগ অর্থাৎ ক্ষমতার শেষ তুরূপের 
সারা রাজনৈতিক ধু “তাম খেলবার. পর রাজনৈতিক নম- 
পড়ছে. সঙ্কটএকবলিত পুনর্বার? 


কেন্দ্র’ নামক সংস্থার দ্বার! আহত লোভনীয় রাজনৈতিক বখ্রাদারির 
,ৰিচারসভায়গত ৩*শে মার্চ যে অভি- কোনো বিকল্প, সম্ভাবনা দেখাতে - 
মত ব্যক্ত করা হয়; তা উল্লেখনীয় পারছে না। স্বতরাং জনতা? 
“সরকারের উচিত এমার্জেন্সী শাসন- পার্টিকে মঞ্চ বা. কেন্দ্রকূপে ব্যবহার 
কালে যে সমস্ত বে-আইনী রাডাঁবাড়ি করা, দরকার হয়ে পড়ল শাসক 
করা হয়েছিল, গুপ্ত তথা, গোয়েন্দা: শ্রেণীর আঁর এক প্রতিদ্বন্বী অংশের 
পুলিশ বিভাগদের' ( উদাহরণত: পক্ষে, যে অংশ চাইছিল (বহুদিন + 
2'8.%.) তাঁরা ব্যক্তি বিষের ( ধরে) যে; শাসিত ও মাহিনাবাধা 
ওপর গোপন খবরদারি, 'হায়রানি- শ্রমিক ক্রীতদাসদেরকে উদার মনো: 
এবং শ্যেন নজরের সন্দেহবাঁতিক ভাব দেখিয়ে বুদ্ধিবাধাদাঁস বানাতে । 
/দাপানো হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ তথ্য .. জনগণের সতর্ক সজাগ দৃষ্টিকে নির্বা- 


দিক থেকে জনশত্তির দুর্বার অভিযান প্রকাশ করে জনগণকে অবহিত চনী অত্যুৎসাহের ঝোডো হাওয়ায় 


| যেমন, অভিষোগেরও, প্রমাণ পাওয়া, 


': মাচ্ছে। কেবল-পশ্চিমবাংলায় নয়, 


মহারাষ্ট্র; পাথাব,, উত্তরপ্রদেশ এবং 


বিহার থেকেও বহু .ঘটনা! উদ্ঘাটিত 


হয়ে জনচক্ষে' এসেছে । .. 
'_ সরকার . বদলে গেলেও '.এই 


বিশাল দেশের বিরাটকার রাজসতা- | 


ধারী প্রশাসনিক যত ( যে যন্ত্রসযুহের 
জটিল ব্যবস্থা) .আগেকার মতই 
ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালী রয়ে গেছে। 
জন-প্রশাসনের পরম্পরা এবং আমলা 


কুলের পুরোনে! প্রশিক্ষালন্ধ দৃষ্টিভঙ্গী . 


লি 





প্রকাশিত হলো 


রা ওরা হারিয়ে গেল।, 





বল 
. 


:'_ সম্পাদক কর্তৃক দীপালী €প্রুস, ১২৪1১ পাচৰ প্রচুষ্চঙ্জ রোগ কলিকাতা-* খেকে মুদ্রিত এবং দশ ফাৰ ১ রঃ রঃ কদিকাতা-১ খেকেপ্রকাশিত। . .. 


.-পার্টি'নেতৃত্ব দলের সংগঠনে সংস্থা- 
-: গত পরিবর্তন এবং সরকারের শাসন ভূমিকা, কখনও জানান হচ্ছে যে পুণ্য 


+ বেড্ুইনের.. চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক গ্রন্থ 


'জেল ও জহ্লাদ 


কেউ মায়ের কোল খাঁলি করে i শরীর 
বুক শন করে. ওরা কোথায় গেল ? হাঙ্জার হাজার যুবক, 
(যুবতীর. ‘হিসাব দিতে পারেনি কংগ্রেসী সরকার |. 
দস্তাধেজসহ ওদেরই বেদনাময় কাহিনী | 

পূৰাচল, ৮২, মহাত্মা গা্দী রোড । কলি ২ 


করা ।” প্রেভারাপদ গুপ্ত কের 'ঝাপসা কেরে দেওয়া .দরকাঁর 
আহ্বায়ক ) ৷ পাৱাব বিশ্ববিদ্ালয়ের একাস্তই।, তাই. শুরু হয়েছে 


রাজনীতিশাস্ বিভাগের অধ্যক্ষ শোষিত সাধারণ মাঙ্গুযকে বিভ্রান্ত 


্রীশাস্তিস্বকপ বলেন : “দি জনতা , করা।. কখনও দেখান হচ্ছে লোক-. 
' শক্তির“রাষ্ট্রসত্তার উর্দ্ধে” এক করিত. 


€ক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন .না ভারতে “OMBUDSMAN” 
আনতে “পারে, ষদি জনসাধারণকে নামক সরকারী বস্ত্র ওপর জন- 
'সমগ্র জাতির রাজনৈতিক ? তথা হিতার্থেঃখুবরদারি চালানোব . রাজ- 
সামাজিক রূপান্তর দেখাতে না পারে নৈতিক হাতিয়ার অপেক্ষা আরও 
তাহলে. গত ২* মাস ধরে ‘যে বিভী- 'শ্রিশালী ও কার্যকরী অস্ত্র জনতা - 
যিিকামন্ন পরিস্থিতি চলেছিল, তার পার্টি জনগণকে,, ছেবে। উন্নেশ্য, ' 
Cela ্রন্গাকে রাঙসতার ক্ষমতা প্রয়োগে 
সায় দেওয়াঁনে এবং সমর্থক কর! ।' 


্ীয়প্রকাশনারায়ণের লোকসত্তা 
সম্বন্ধে বেতার-ভাষণ এবং বারঙ্বার 
জনতা সরকারকে অবহিত করান 
--ষে, জনগণ ‘তাঁদের: আপন সমিতি- 
সংগঠন আধ্যষে প্রশাসনের ওপর 
সংশোধনী দৃষ্টি রাখবে ৷ এ সমস্ত 
‘বর্তমানে .ক্ষমতাপীন শাসকগোষ্ঠীর 
নৈতিক .ও আদৰ্শগত প্রয়াস । 





Sloe 


দলিল 





Ld ৮০85 
+) 


নীয়তা- হারিয়ে ফেলেছে। এক.. 
প্রসঙগতঃ, দিনলস্থ “সমাজবাদী ক্রিয়া- ' কথায়, শাসিতদের সামনে আপাত 


রা আাদেরওযা্পীকালীন 
' বিশ্বস্ততাবোধ" . কংগ্রেস সরকারের :., 


তরফ থেকে জনতা সরকারের দিকে _ 
ঘুরিয়ে 'দিতে বিনদুমাতদদেরী করেনি , 
ফেডারেশন অফ ইওাপ্রীয়ল গ্যাণ্ড 
কমাশিয়ল চেম্বাবস অব ইণ্ডিয়া 
(FLC.C.L.) নামক সংস্থা এই 
শাসকশ্রেণীগোষ্ঠীর উদ্বেগ, আশঙ্কা ও 
আকাত্ার গ্রতিফলন দেখিয়েছে, 


.. ভারতের 'জাতীয় আয় বৃদ্ধির হাব 


(৩%-এর সাস্নান্ত শী) শিল্প-বিকাশ 
এবং কুষিক্াত বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির. 


হার ( যথাত্রমে ৪% ও ২% ) সম্পর্কে 


কুম্ভীরা্র বিসর্জন করে এবং লক্ষে 
সঙ্গে বিদেশী পু'জ্িব ঢালাও নিবেশ 


এদেশের অর্থনীতিতে ৰাতে তেলী- 


ানভাঁবে হতে ধাৰে তাঁর সৃপারিশ-, 
কয়েক ’শ কোটি টাকার 
লাহাম্য ওয়া্লড ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট 


করে | 


সংস্থা থেকে সহন্ত সুদ্বেৰ হারে যাতে. 


পাওয়া যায়, সেই উষেশ্তে জনতা 
সরকারের বিততম্্ী প্যাটেল ওয়া- 


শিংটন যান, এদেশে এবং. আঁৰে- 


'রিকায় ভারত সরকারের অনুকূলে 
বারতা আবহাওয়া কই 
হবার পর ! 


খি্সংস্া- 
'গুলিতে “শাস্তি” বজায় রাখা, অর্থাৎ 
শ্রমিকদের মাঝে যান্ডে বিক্ষোভ, 
আন্দোলন, ঘেরাও প্রদর্শন ইত্যাদির 
'প্রতি' ঝোঁক না দেখা দেয়, সেই 
উদ্দেশে ্ররার শুরু হে গেছে। 
একদিকে টাটা] - মহাশয় বলছেন; 
হরতাল, করার অধিকার- মৌলিক 
অধিকারের পর্যায়ে : আসে না। 
অপর দিকে বিড়লা ম্হাশয়রা বল: 
ছেন, ,উদ্বারতার ভাণ করে ষে, 
শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির অঙ্গে: 
সহযোগ করা তাদের কাম্য, ট্রেড 
ইউনিয়নী “ুযুধান” যনোভাব যি 
' থাকেও তবু । উদ্দেশ্য, তথাকথিত 


. কেবল. ভাই নৰ্ব। 


সমাজবাদী শ্রমিক সংগঠনগুলিকে 


পৌষ মানিয়ে নতুন রাজনৈতিক” 
পরিস্থিতিতে খাপির়ে নেওরা। শিম 


| নত ত্য মহশিয়ও চান যে ঘেরাও 
"ইত্যাদির অবসান হক । 


মী: 
গান্ধী এমার্জেক্দী . যুগের শেষপর্বে 


* (আগামী সংখ্যায়-সমাপ্য ) 


NN 


"তাঁদের অভিনন্দন জানাই ।, 


PRICE :46 Raise” 


নতিন্বীকার - 


(৭ম পৃষ্ঠার পর) . 
করা হয়েছে এবং লাঠি চালনা 
করা -হরেছে।' বন্দীদের নুক্র- 
সংগ্রামের গৌরব তিনি আত্মপাৎ 
কবতে চেয়েছিলেন বর্তমানে কিন্ত 
দমদম ও বর্ধমান জেলে ২৪ ঘন্টা লক 
আপ ব্যবস্থা চালু আছে। 

' এ জেলে সেল দিনের বেলায় 
‘তিন ঘণ্টা মাত্র বন্ধ রাথা'হত।- কিন্ত 
এই অপমানও বন্দীরা, মানতে রাজি 
হলেন না| কেন মালবেন.? তারা 
মনে করেন না ভারা কোন অপরাধ 
করেছেন! 'তাছাভা তাদের বিরুদ্ধে 
কোন অভিযোগই প্রমাণিত,হযন নি 
তারা রাজনৈতিক , কর্মী ৷ তাই 
' সরকাবের. আইন অনুযায়ী ত 
বাজবন্দীদের মর্ত, মর্ধাদা ' পাওয়া 
-উড়্নিত । জেলের:আইন অহুধায়ীও 
তানের" সেলে আটকে রাখার কোন 
অধিকারই ছেল কতৃপক্ষের নেই৷ 
আই, জি, মাপ দেডেক আগে বলে- 
ছিলেন নকশাল বন্দীদের সেল থেকে 
ওয়ার্ডে পাঠিয়ে .. দেবার নির্দেশ 
দিরেছেন (যেখানে অধিকাংশ বন্দীর! 
থাকেন)। কর্তৃপক্ষকে বার বার 
বলেও ফল পাওয়া যায় নি। গন্ত 
বৃহস্পতিবার বন্দীর! প্রতিবাদ স্বরূপ 


১ সন্ধা ৮টার আগে 'দেলে ঢুকতে 
:-শসথীকার করেন (রোজ ৬টা নাগাদ 


মেল লক আপ হয়ে যায়) ৷. একট] 
থমথমে তাঁবের সরি হয়'। সের 
সুপারিণ্টেনডেণ্ট, বন্দীদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা, গ্রহণ করবেন বলে শাসান। 
কিন্তু তাতক হার মানতে হয়।' 
অবশেষে. ১২/৬/৭৭-এ সেলের 
বন্দীদের ওয়ার্ডে স্থানাস্তরিত করা' 
হয়েছে! কিন্তু সেখানেও নতুন 
লোহার বেড়া দিয়ে ব্যবস্থা করা 
হয়েছে যাতে, বন্দীরা! অন্ত বন্দীদের 


“মত চলাফেরা না করতে পারেন 


কিন্তু এ বাধাও তারা মানতে 
নন। এই নি 
“ বদ্ধপরিকর ৷ 


জয়যাত্রা 4 


(8০ (১ম পৃষ্ঠার পর) , 


উত্ধাত করেও তাদের মনোবল 
ভাঙ্গা বায় নি। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক 
বছর যাদের যাষাবরের ' মত ঘুরে 
বেড়াতে হয়েছে, যাদের বিকট- 
পার্টি তথা বামপন্থী ফ্রন্টের জয়যাত্রার 
দিনেও তাদের মধ্যে প্রতিহিংসা 
চরিতার্থ করার মনোভাব অনুপস্থিত । 
এটা, রাজনৈতিক পরিপক্ষতারত 
লক্ষণ ।. 


বামপন্থী ফ্রন্ট ক্ষমতায় 








FE. 





বামপন্থী সরকার রাইটার্স বিলভিং থেকে দেশ শাসন করবে ন! 


মূখ্যমন্ত্ৰী 





জাতি বন্থর 


একটি প্রোফাইল 


সাল ১৯৬৯। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা! 
ভবন । হঠাৎ মারমুখি পুলিশের দল 


ঢুকে পড়ল, কিছু কংগ্রেসী সদশ্যাকে 


দেখ! গেল তাদের অভ্যর্থন। করতে 
এবং মুহূর্তের মধ্যে, তাণ্ডব শুরু হয়ে 
'গেল। পুলিশী আক্রমণের লক্ষ্য 
যুক্তক্রণ্ট সরকারের মন্ত্রীরা, বিশেষ 
করে যারা মার্কসবাদী কন্যুনিস্ট 
দলের । পুলিশের সামনে অনেককেই 
দখা গেল ছুটে পালাতে ৷ 

এত হৈ চৈর মধ্যেও একজন 


"লোক অবিচলিত ভাবে তার ঘরে 


বসেছিলেন সেদিন | তিনি জানতেন 
এই কংগ্রেস-পুলিশ ষড়যন্ত্রের আমল 
উদ্দেশ্য তার ক্ষতি করা, শরীরের না 
হলেও ভাবমৃত্তির ৷ তিনি তৎকালীন 
পুলিশ মন্ত্রী জ্যোতি রন্গু । 
মারমুখি পুলিশের দল কিন্ত 
জ্যোতিবাবুর ঘরে ঢুকেই থমকে 
দাড়াল । চেয়ারে বসা খাটে। 
মানুষটির প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে 
তার! কী রকম মিইয়ে 'গেল। 
তারপর শুরু হল ধমক-_“কী 
ভেবেছেন কী? হাতে লাঠি আছে 
বলে ভেবেছেন যা খুশি করতে 
পারেন? ওই লাঠি কেড়ে নিয়ে 
মান্ধষের সামনে বের করে দিলে 
দাড়াতে পারবেন?”  মারসুখি 


/ 


১ ( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


পুলিশের দল খানিক 'পরে চোরের 
মতন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। 
ন জ্যোতিবাবুর রক্ষী বলতে 
ছিল একমাত্র তার বেয়ারা ভোলা, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী । 
সাহসের পরীক্ষায় তিনি সে দিন 
অনেকেই ব্লান করে দিয়েছিলেন | 
আট বছর পরের আরেরুটি 
ঘটনা। এই বছরের মার্চ মাসে 
ডায়মগুহারবার কেন্দ্রে লোকসভা! 
নির্বাচন । প্রার্থী-সি, পি, আই 
(এম)-এর শ্রীজ্যোতির্ময়. বস্তু ও 
কংগ্রেসের শ্রীবীরেন মোহন্তি'। 
বজবজ- মহেশতলা অঞ্চলে চলছে 
ব্যাপক গুগামী, শ্রেষ্ঠাংশে কংগ্রেসী 
গুণ্ডার দল। একটি, বুখের সামনে 
জ্যোতিবাবু ভোটারদের অভিযোগ 


শুনছেন, সঙ্গে জ্যোতির্ময়বাবু, আইন- 
জীবী অমল দত্ত, ও তিনজন 
সাংবাদিক । 


হঠাৎ ছু"গাড়ী বোঝাই কংগ্রেসী 
মস্তান এসে হাজির | শুরু হল অকথ্য 
ভাষায় গালিগালাজ ও লাঠি সড়কী 
প্রদর্শন । ' কংগ্রেসপীদের নেতৃত্বে 
বীরেন মোহাস্তি নিজে, পুলিশ 
নিছক দর্শক মাত্র। ' জ্যোতিবাৰু 
তাকে ডাকলেন-_-“আপনি ত 

( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


মগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুবে - 


I সম্পাদক দপণ ॥ 


ACE প্রথম ‘কমিউনিষ্ট 
মুখামন্্রী শ্রীজ্গোতি বসন্ত বলেছেন যে, 


A 


বামপন্থী সরকার রাইটাস :বিক্ডিং 
থেকে দেশ শাসন করবে না। 
গণের সমস্ত! সম্পর্কে অবহিত হওয়ার 
জন্যে সরকার ঘনিষ্ট 
যোগাযোগ রাখবে। 
ঠিক করেছে যে তারা বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক দল ও সংগঠনের প্রতিনিধি 
নিয়ে উপদেষ্ট।.কমিটি গঠন করবে, ষে 
কমিটি জনগণ ও 


তাদের সঙ্গে 


বামপন্থী স্রণ্ট 


সরকারের, মধ্যে 


যোগস্চত্রের কাজ করবে । 


মুখ্যমন্ত্রী একথ গত 
মঙ্গলবার প্রেস ক্লাবে “মীট দ্য প্রেস” 


বলেছেন 


অনুষ্ঠানে "সাংবাদিকদের প্রশ্লের- 


উত্তরে | সাংবাদিকরা ঝাঁকে ঝাঁকে 
প্রশ্ন ছু ডেছেন তার দিকে আর তিনি 
স্বভাঁকৃসিদ্ধ অবিচলিত ভঙ্গিতে চটপট 
ভার ‘জবাব দিয়েছেন। রাজভবনে 
খপ্‌্থ গ্রহণের সময়ও যেমন, তেমনি 
রাইটাসঁ পবিলভিংয়েও একই 
অবিচলিত ভাব দেখা গেছে । আর 
তারই যেন প্রতিফলন ঘটেছে রাজ- 
ভবন ও রাইটাসে'র সামনে উপস্থিত 
দর্শকদের আচরণে | দর্শকরা ছিলেন 
অত্যান্ত সংযত । যেন পাঁচ বছরের 
কংগ্রেসী শাসনের চরম উচ্ছুঙ্খলত! 
তাদের শিক্ষা দিয়ে গেছে। 
তারা এতবড় একট! ' পরিবর্তন 
ভারতবধে এই প্রথম একটি কমিউনিষ্ট 
দলের বিধানসভা -নির্বাচনে নিরঙ্কুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠত। লাভেও উচ্ছাসে ফেটে 
পড়েন নি। 

মুখ্যমন্ত্রী প্রীজ্যোতি 
ক্লাবে বলেছেন যে, 
অনেক সমস্ত৷ এর মধ্যে কোন্টী 
জরুরী আর কোন্টা জরুরী নয় সে 
বাছবিচার কর! তার পক্ষে সম্ভব নয়। 
এই সমস্যা ষমাধানের জন্য সরকার 
ক্ষণস্থায়ী ও স্বল্লকালীন উভয় ব্যবস্থাই 
গ্রহণ করবে । রি 

(এরপর ৮ম পু্ায় ) 


বন প্রেস 


ঘজন নকশাল 


তাই / 


পশ্চিমবঙ্গের . 


প্রিয় “অ জ'দাকে" 





| 


॥ বিংশ ব্ষ 7 ২২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৪শো জুন, '৭৭ || ৪০ পরসা 


আর জি করে মদ জুয়া 
:রাগিনী ধর্ষণের আমর 


প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পেটোয়। ছুই 


যুব কগগ্রেগী ডাক্তারের কীন্তি 8 
অনেকের প্রতি অন্যায় তবিচার 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


১৯৭২ সালে কংগ্রেস সরকার 
আনার পর প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অ'্জত 
পাঁজ। খোজ করতে থাকেন কিছু 
দু্নীঞ্শ্রিস্ত. ছাত্র, যুবক, ডাক্তার ও 
কর্মচারীর যার। . তার তাবেদারী 
করবেন ও যাদের সাহায্যে সমগ্র 
চিকিৎসা জগতে দুনী ত ও সন্তানের 
রাজত্ব কায়েম করা যায় । আর, জি, 
কর মে'ডকেল কলেজের দুই হাউম 
সার্জন ডাঃ তরুণ অধকারী ও ডাঃ 
হথানিপ্ত রায়কে যুগ আহ্বায়ক করে 
মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয় 
পশ্চিমবঙ্গ যুবকংগ্রেসের চি কংসক 
"শাখা এবং এ দুই কুখ্যাত হাউস 
সার্জন আর, জি, কর, তথা পশ্চিম- 
বঙ্গের চি কৎস| জগতে এক সগ্গামের 
“রাজত্ব কায়েম করার জন্য চুর, 
গুপ্তাম, অসৎ ঠিকাদারদের তাদের 
দয়ে কনণ্টাইট 


কমীরৰ মৃত্যুদণ্ড 


(দৰ্পণের সংবাদদা 1) 


_ একদিকে, সারা পশ্চিমবঙ্গ যখন 
বামক্রণ্টের অভাবনীয় সাফল্যে উদ্বেল 
ঠিক সেই উল্লসিত মুহতে আর এক- 
দিকে -১৮ই জুন বরৰ্দমান দায়র। 
আদালতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত £হলেন 
শ্রমতী মলিন। ধক এবং শ্রশান্তিময় 
আকুড়ে নামক. দুইজন. নকশাল 
কর্মী । দুর্গাপুরে ৭৬ সালে একটি 
খুনের অভিযোগে এর) গ্রেপ্তার 


হয়েছিলেন-। মৃতাদণ্ডে দণ্ডিত হবার 
বৰ্দ্ধমান জেল থেকে প্রে সডেন্সী 
জেলে স্থানান্ত'রত করা হয়েছে । 
জানা গেছে যে, শ্রীমী ধক এবং 
শ্রআকুডে কোন' রকম ডিফেন্স নেন 
নি। তার। দৃঢ় *ার সঙ্গে “বুজোয়। 
বিচার ব্যবস্থার” প্রতি অনাস্থা প্রকাশ 
করেছেনে । 


পাইয়ে দেওয়া, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের 


ওপর জুলুম করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
ও বদলীর ভয় দে খয়ে টাকা আদায় 
পযন্ত করতে থাকেন। 

এ দুইজন কুখ্যা £ যুবনে *1 ছাত্র 
জীবনে জোর করে পাশ ক।রয়ে 
দেবার জন্য {চ'কৎসা জগতের এক 
অদ্ধেয় শিক্ষক ডাঃ পশ্তপ'ত বস্থকেও 
অপমান ও দৈ হক সম্মানহা ন করতে . 
ছাড়েন, না। এছাড়া পরীক্ষা 
পেছোনোর আন্দোজন ও নানা বধ 
দুষ্ধমের জন্য আর, 'জ, করের ছাত্র 
সংসদ কর্তৃক শ্রীন্তরুণ অধিকারী ছু 
বছরের জন্য সাসপেনড হয়ে ছলেন। 
এর| আর, 1জ, করের হাউসস্টাফ 
কোয়াটারে মদ, জুয়ার আড্ডা এমন 
ক সেখানে অসময়ে, রোগিণীকে 
হাসপাধালে ভা করে দেবার ও 
ওষধ দেবার প্রলোভন দে খয়ে ঘরে 
'নয়ে [গয়ে সকলের গোচরে ও 
প্রাক্তন মন্ত্রীর পৃ্ঈপৌষকায় পাশ বক 
অত্যাচার পর্যন্ত করতে ছাড়তেন না। 
যার একটি হল এক !ববা হত মহিলার 
(যন অমৃত্বাজার, পত্রিকার. .এক 
কর্মীর আত্মীয়!) তার উপর পাশবিক 
অশ্যাচারের অভযোগের 'চৎপুর 
থান! কর্তৃক তদন্ত মন্ত্রীর প্রভাবে 
চাপা দেওয়া হয়েছে (ঘটনাটি কাগজে 
প্ৰকাশি হয়েছল)। অধকাংশ 
ডাক্তার, নাস কর্মচারী এই কার্ষের 
প্রতিবাদ করতে গিয়ে পরিণাষে 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 








স্বাস্থ্য কগ্তারে দুর তি. 


(১ পঙ্গার প্র) 


লাঞ্ছনা, |, অপমান, “| কিক বদলী, 
করি খেকে সাময়িক বরখাস্ত ৪ 
বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ ইত যাদির 
কবলে পড়েন । ওদের ওঁ কাখকল [পের 
প্রতিবাদে যিনি প্রথম এটিত [য়ে এপে- 
ছিলেন তিনি আর,জি, কর মেডিকেল 
: কলেজ তথা পশ্চিমবঙ্গে প্রাক্তন 
র্‌ ছাত্র নেত। ড়া, চন্দন রায় রটৌধুরী। 
খিনি সে সময় কলকাতা হ্যা, 
মেডিকেল কলেজে শিক্ষকতা করতেন 
ও আর, জি, কর মেডিকেল কলেজের 
. ফুনফুস রোগ সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্রে 
“পি, এইচ, ডি, (মেডিসিন) ডিগ্রীর 
: জন্য বিগত ১৯৭: সাল থেকেই 
গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন । তার উপর 
নানা উতৎপীড়ন, মিথ্যা অভিযোগে 
তদন্ত কমিটি গঠন এমন কি তার 
_ শিক্ষক-ও এ গবেষণাগারের প্রধান 
"ডাঃ এস, সি, বঃ ও আর, জি, কর 
: মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ 
ডাঃ ভোলানাথ মিত্রের ওপর ভীতি 
র প্রদর্শন ও চাপ স্থষ্টি কর! হয় যাতে 
= তারা ডাঃ রায়চৌধুরীকে গবেষণার 
জন্যে আর, জি, করে প্রবেশ করতে 
- না দেন । এই মিথ্যা অভিযোগও করা 
হয় যে ডাঃ রায়চৌধুরীর গবেষণার 
“কিছুই অগ্রগতি হয়নি। কিন্ত 
শিক্ষকদের বলিষ্ঠতায় কোন শাস্তি- 
মুলক প্রতিশোধে বার্থ হয়ে ১৯৭৩ 
লালের মার্চ মাসে ডাঃ রায়চৌধুরীকে 
কলকাতার বাইরে বদলী করা হয় 
এবং ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজের 
অধ্যক্ষ ডাঃ 


ভোলানাথ মৃখাজাঁকে' 
"প্রাক্তন স্বাস্থাযস্ত্রী টেলিফোনে - 


"তৎক্ষণাৎ রিলিজ করে দেবার জন্য 
. নিদেশি দেন। কিন্তু তিনি তাতে 
রাজী ন! হওয়ায় তার উপর ক্রুদ্ধ হন 
এবং তার ওপর ' প্রতিশোধ নেবার 
-স্থষোগ খুজতে থাকেন। তারপর 
প্রান স্বাস্থামন্্রী ‘সেপ্টেম্বর মাসে 
একট! কাজের অজুহাতে ও বিনা 
অপরাধে অন্যায়ভাবে ডাঃ মুখাজাঁকে 
অপসারিত করেন। ডাঃ রায়চৌধুরী 


. ঢ় ee, 
পণ. 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ টাদার হার ॥ 
বাৰিক ২২ টাকা 
যাধ্রাষক ১১ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৫:৫৪ টাকা - 
 ঈাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা ঃ 
" ম্যানেজার, দর্পণ 





/ ৬১, ঘট লেন। কলিকাতা ১৩ 








ৃ আতর 


সাময়িক বরখাস্ত করেন। 


অন্যায় . 

হন ঞ 
অধিকার সংক্রান্ত ২২৬ অনুচ্ছেদের 
নেন । রায়চৌধুরী 
একাধারে, শিক্ষকতা, গৰেহণ। ও 
নামল ভঁলিয়ে ই গত 


কলকাতা 


বদলীর প্রতিবাদে 
হাইকোটের : স্মরণাপন্ন 


ভা 


৭৪ সালে 
বিংবিল্ঠানয়ের ফুসফুসের 
গবেষণার একমাত্র 





ক্র পঞাতত 


"পি, এইচ, ডি, মেডিসিন ডিগ্রী লাভ 


করেন। 

ডাঃ রায়চৌধুরীকে বদলী করে 
তারা ক্ষান্ত হন না। তখন তারা 
গর গবেষণাগারটি নষ্ট করতে উদ্যোগী 
হন। যে গবেষণা কেন্দ্রটি ডাঃ এস, 
সি, 
সরকারী অনুদান ছাড়া ব্যক্তিগত 
দানে ১৯৬২ সালে স্থাপিত হয়, 
দীর্ঘ দশ বৎসর চিকিৎসা তথা 
গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য 
-৯৭* সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 


ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে এবং ও . 


গবেষণাগারের, উন্নতির প্রয়োজন 
বোধ করে প্রায় ছুইলাখ 
যন্পাতি ও কিছু পদ সৃষ্টি হয় রাজা- 
পালের আদেশে । কিন্ত শ্রীপাঙ্গ ডাঃ 
রাক়চৌধুরীর- উপর. ক্রোধে ও 
পেটোৌয়াদের সন্তষ্ট করার জন্য মাত্র 
পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবার পর আর 
সব অনুদান বন্ধ করে দেন এবং এ 
ছুই পেটোয়া যুবনেতা ও এক প্রিয়- 
ভাঙ্গন ডাঁঃ ভি, এম, চক্রবর্তী যিনি 
আর, জি, কর, মেডিকেল কলেজের 
প্রান ( যিনি মন্ত্রীর আনুকূল্য 
গরীব ও অবসরপ্রাপ্তদের জন্য গঠিত 


. মেডিকেল রিলিফ সোসাইটি থেকে 


আড়াই . হাজার টাকা সাহাষা 
পেয়েছেন) তাকে দিয়ে ডাঃ এস, 
সি, বওকে প্রথমে বদলী ও পরে 
তিনিও 
শেষ পর্যস্ত কলকাতা , হাইকোর্টে 


মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ২২৬ 


"অনুচ্ছেদের আশয় নিয়ে দু’ বছর 


সাময়িক বরখাস্ত হয়ে আছেন |. এর 
ফলে এ কেন্দ্রে ডাঃ বর অধীনে, 


গবেযষণারত ছুজন চিকিৎসক 
হাতাশা দেশত্যাগ করে 
চলে গেছেন ও আরও তিনজন 
চিকিৎসক পি, এইচ, ভি, মেডিসিনের 
ধিদিসের কাজ বন্ধ করতে বাধ্য 
হয়েছেন । এ কেন্দ্র ফুসফুস রোগে 
আক্রান্ত অনেক মৌলিক গবেষণার 
কাজ, বন্ধ হয়ে গেছে। ফুসফুস 
রোগের ওটিই পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র 
গবেষণাগার 1. আর, জরি, করের 
তৎকালীন ' অধ্যক্ষ ডাঃ ভোলানাথ 
মিপ্কেও তার পদ খোয়াতে ইয় এই 


1 অপরা ধ যে ইনিও ডাঃ বঙহ্ুর মতন 


সংবিধানের মৌলিক ! 


বন্ধুর অমানুষিক পরিশ্রমে - 


' লাঞ্চিত হতে হয়েছে । 
টাকার" 


'-পরীক্ষায় . 


বিলেত" 


পু কিনি নি এ আর, হজ 


ty 





লা ME” | 
2. 





গবেষণারত স্বাস্থ্যমন্তীর একাস্ত প্রিয়- 
ভাজন মেডিকেল কলেন্টের, অধ্যক্ষ 
ডাঃ বিজয়কুমার-চ রবতাঁকে দিয়ে নান! 
কৌশলে তাকে নীলরতুন সরকার 
মেডিকেল কলেজ থেকে বদলী 
করিয়ে মেডিকেল কলেজে আনিয়ে 
তার বিরুদ্ধে মিথা. রিপোর্টে করে 
শিক্ষকতা থেকে বিনা . অপরাধে 
তাড়িয়ে পরিবার পরিকল্পনার কাজে 


পশ্চিম দিনাজপুরের তুফানগঞ্জে বদলী 


করেন। তিনিও কলকাতা হাই- 
কোর্টে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত 
সংবিধানের ২১৬ অনুচ্ছেদের আশ্রয়ে- 
রয়েছেন । ডাঃ রায়চৌধুরীর পিতা 
(যিনি প্রশাসনিক কাজে ইংল্যাণ্ডের 
ট্রেনিংপ্রাপ্ত) স্বাস্থা দপ্তরের একজন 
নি্টাবান ও সৎ পদস্থ অফিনার | 

তাকেও ডাঃ রায়চৌধুরীর পিতা এই 
অপরাধে নানাভাবে অপমানিত. 
কিন্ত এ দুই 
যুবনেতার কার্যকলাপে যে সব 
চিকিৎসক ও কর্মচারী পৃঈপোধকত 
করেছেন তারা বে-আইনী ভাবে 
প্রমোশন ‘ও নানা স্থধোগ হথবিধা 
পেয়েছেন । এদের মধ্যে উল্লেখখোগ্য 
হচ্ছেন ভাঃ মণিময় গাঙ্গুলী যিনি 
চিরকাল কলকাতায় থেকে বহু 
জুনিয়র হয়েও অনেককে টপকে আর, 
জি, করের উপাধাক্ষ 
হয়েছেন'।. ডাঃ বিনোদ ব্রাক 
অর্থ পেডিক সার্জন হয়েও আর, জি, 
করের জেনারেল সার্জারীর প্রধান 
হয়েছেন. ও তার পুত্রকে. বিনা 
সরকারী আদেশে 
ডাক্তারীতে ভতি কর! হয়েছে । ডাঃ 


12 


‘ নিযুক্ত 


অমিয় মুখাজীর বিরুদ্ধে অবহেলায় 
রোগীর মৃত্যুর তদস্তও চাঁপা পড়েছে 
এই দুইজন পেটোয়াকে সন্ত 
করায়। কিন্তু মেডিকেল কাউন্সিলের 
তদন্ত চলছে।. আশা করি তারা 


প্রভাবিত না হয়ে, ন্যায়বিচার 
করবেন । এ দুই পেটৌষ। ও তাঁর 
পরিবারবর্গ নানা : ভাবে - পুরস্কৃত 


হয়েছেন । যেমন ডাঃ সুদীপ্ত রায়ের 
আর, জি, করের আযানাসথিসিরাতে 
অন্যায় ভাবে চাকরী বজায় রাখা এবং 
বিভিন্ন সার্জনকে দিয়ে ডাঃ সুদীপ 
রায়কে আযানাসখিসিষ্ট হিসাৰে 
ডাকিয়ে প্রচুর টাকা পাইয়ে দেওয়া, 
লুশ্বিনী পার্ক হাসপাতালের তত্বাবধান 
করার জন্য গাড়ী ও কিছু রাহা, 

খরচের ব্যবস্থা কর! এবং অল্প দিনের 


মধ্যেই গাড়ী, বাড়ী ও প্রচুর টাকার 


মালিক হতে সাহায্য করা। তার 
ভাই ডাঃ ক্ব্রত রায়কে বে-আইনী 


ক 
LS 


* গাড়ীতে " 


এবং প্রচণ্ড উপস্থিত 





ভাৰে নমা নাল মেডিকেল কলেজে 
নিয়োগ করা হয়েছিল রাজনীতি 





নর জন্য অপর এক পেটোয়া 
ডাঃ তরুণ অধিকারীকেও লুষিনী: 
পাক হাসপা “লে তত্বাৰধান করে 
বেশ কিছু ্ববিধা দেওয়া, সরকারের 
সকল আইন অমান্য করে আর, জি, 


কর হাসপাতালের পলিক্িনিকে চক্ষু: 
'বশারদ 'হসাবে 'নযুক্ত করা ও জার 
পিতার সকল দুনী ত চাপা" দিয়ে: 
বনগা হাসপান্ালে রেডিওলজিন্ট 


হিসাবে রাখা ইন্যাদি | এবং 'তনিও 


শুনেছি যুব নেতা, ত এইসব কী 
হচ্ছে?” যে বীরেন মোহাস্তি খানিক 
আগেও আস্ফালন করছিলেন, তিনি 
ই কথ! শুনে কী রকম ঘাবড়ে গিয়ে 
খানিক এদিক ওদিক 
উঠে, পালালেন । 
জ্যোত্তিবাবুও রওন!| দিলেন মহেশ- 
তল! পার্টি অফিসের দিকে 
মিনিট দশেক পরে যখন 
ওখানে দেখা গেল তখন কে বলবে 


বি 


El 


এবং 


তাকে 


যে একেই খানিক আগে গুপ্ডাদের ' 


মোকাবিলা করতে হয়েছে | 
দুই সাংবাদিকের দিকে থাল! ভত্তি 


কটি ভি উম এগিয়ে বললেন, “খান কিম 
খান।- ডিম ভালো ।” পরম 
নিশ্চিন্ত ন্ত'ভাব। * 


সাহস, অবিচলিত থাকার ক্ষমতা 
বুদ্ধি এই তিন 
নিয়ে জ্যোতি বঃ! অনেকে মনে 
করেন অহংকারী, কিন্ত ভোল! অন্য 
উপ-দুখামন্্রী থাকার 
সময় জ্যোতিবাবু একমাত্র ভোলার 
মানতেন, 
ফাইলের পাহাড় সরিয়ে ভোল! 
জ্োভিবাবুকে বাধা, করেছে দুপুরের 
খাওয়া, সময় মতন খেয়ে নিতে । 
তোলার ভাষায়, “আম বহু মন্ত্র 
দেখেছ, কিন্ত এত -ভাল ব্যবহার 
আগে কখনো পাই ন্বি। এর আগে 
কেউ কখনো! আমাকে আপনি বলে 
বহল নি। জ্যোতিবাবু বলতেন ৷” 
সিদ্ধার্থ সরকার, এই ভোলার চরম 
দুর্গত ক এখন 
ভোল! আবার খুশ। ৃ 

রাঁজনৈ তরু জীবনের স্বর থেকেই 
জ্যোতিবাবুর নাম সংবাদপত্রের প্রথম 


কথা বলে। 


শাসন 


ছেড়েছিল । 


এতে বহুলোক ঈর্মাস্থিতও 
বটে। যেমন ম্খামন্ী 
সিদ্ধার্থ রায়) গত পাচ বছরে তিনি 
বোধ হয় কোনদিন 'জ্যোত তৰাৰুকে 
খোঁচা না দিয়ে কথা, বলেন, নি। 
বোঝা যেত এর পেছনে কাজ করছে 


পাতায় । 


প্রাক্তন 


হীন অবশ্য এক সময়ে এই 


সদ 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তু 
(১ম পৃষ্টার পর )- 


তাকিয়ে | 


সঙ্গের 


অনেক দিন 















₹ দর্পণের গত সংখ্যার প্রকাশিত 
সংবাদের ভিত্তিহে প্রাক্তন মাজ 
সবচেয়ে পেটোয়। অফিসার এন, 
কে, সাহ আই, এ, এস, গত শনিবাৰ 
দুপুরে পদত্যাগ করতে বাধ্য 

হয়েছেন। অন্যরাও হয়ত ্রসাহার ৷ 
প্রদাঙ্ক অনুণরণ করে অব্যাহি পেকে! 
চাইবেন 1 কিন্ত জনপ্রিয় সরকারের FE 

কাছে আমাদের আৰ্দেন যে যে তারা 
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জ্যো ত বঙরই : পেছনে পেছনে: 
ঘুরতেন 'সদ্ধার্থবাবু। 
মুখামন্ত্রী 'হুসাবে জ্যোতি বস 
কেমন হবেন? এর আগে “যখন ." 
তিন মন্ত্রী ছিলেন তখন প্রচণ্ড বাম 
বিরোধী অফিসারের।ও সাংবাদিকদের 
কাছে বলেছেন, ণ্না মশাই, প্রশাসক. | 
হিসাবে উনি অতুলনীয়” । Ci 
মার্কসবাদী রাজনীতিতে বরা 
ররের মধ্যপন্থায় 'বশ্বাসী জ্যোতি বন্ধুর - 
কাছে, 'শিশুঃলভ এবং আত্মঘাতী 
বিপ্রবীয়ান। বা মূল: আদর্শ বিসর্জন ৮ 
দিয়ে তাংক্ষ ণই স্বৰিধা খোজা, দুইই , 
অপরিগ্রান্থ । আজ এত “বপর্ধয্বের 
.অবোও যে মার্কসবাদী কম্য নস্ট পার্টি 
শ কঁশালী হয়ে বেড়ে উঠেছে ভাতে 
জ্যোতি বস্তুর অবদান কিছু'কম না। টা 
দলীয় শৃঙ্খলীয় পরম বিশ্বাসী: 
জ্যোণ্তবাবু হয়ত, সময় সময় দলের : 
কমীদের হতাশ করেছেন, কিন্ত দেই 
মনোভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। 
“দল থেকে বিভন্ন কারণে বিতা'ড়ত 1 
অনেক কর্মীকেও দেখা গেছে এই 
লোকটি সম্পর্কে তাদের শ্রদ্ধা 
ভালবাসা বজায় রেখেছেন |. এবং 
আড়ালে তার সম্পর্কে কেউ কেউ : 
বলেও জ্যো তবাবুর সামনে দাভিয়ে 0 
মুখ খুলেছে এটা বড় একটা দেখা, - 
যায় না। 
প্রসঙ্গত আরেকটি কথা উল্লেখ- 
যোগ্য । 

























ও 


পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে 
যেখানে সকলেই কারুর না কারুর 
“দাদা” সেখানে জ্যোতি বকে কেউ: 2 
দাদা ভাবে না, সকলেরই তিনি: 
'জ্যোতিবাবু। : তীর "স্বাভাবিক 
গাভায তাকে খা নকটা দুরে সরিয়ে 
রাখে, অনেকের মাঝে থেকেও তিনি 
য়েন কিছুটা নিঃসক্গ | তার চরত্রের : 
এই দিক নিঃসন্দেহে তাকে হী 
কাজে সাহা ক্রধে I | 





| 


দর্পণ |; শুক্রবার ১৪শে জুল, 


১৯৭৭ 


পন 


t 


শি ও } অনৈকোর শক্তির বিরুদ্ধ জনতার জয় 


মায়ের চোখের জলে ভেজা আর 
ভায়ের রক্তে রাঙানো! সত্তর থেকে 
সাতাত্তর, সন্ত্রাসের এই সাতটি বছরের- 
, অবসান হয়েছে। পরাস্ত হয়েছে 
শক্তি । পরাস্ত “হয়েছে ছেষটির 
পরাস্ত হয়েছে একাত্তরের 
 বরানগরের গণহত্যার নায়কেরা। 
পরাস্ত হয়েছে প্রফুল্স সেনের মৃখ্যমনত্রী 
হওয়ার স্বপ্ন” পরাস্ত হয়েছে আনন্দ- 
, বাজারের সি, পি, এম বিরোধী 
চক্রান্ত । পবান্ত হয়েছে" প্রিয় দাস- 
ভি, এন, লাহিভীর দুইশ বারোটা 
আসন পাওয়ার স্বপ্ন | 

এই নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গেল 

গত" লোকসভার নির্বাচনে জনতা, 
হাওয়ায় সি, পি, এম জেতেনি, 
সি,পি, এমের ঘাড়ে চেপেই জনতা 
 পনেরটা কেন্দ্রে জিতেছে। এই 
নির্বাচনে প্রমান হয়ে গেল সি, পি, 
এম শেষ হয়ে যায় নি, কবরে চলে 
যায় নি, সি, পি, এম, জনগণের 
মধ্যেই বেঁচে আছে প্রভাব বাঁডি- 
য়েছে। 
_ গেল সি, পি, এমের বিরুদ্ধে আনা 
তথাকথিত 'খুনোখুনি ' আমদানীর 
অভিযোগ ভূয়াঃ.যা জনগণ গ্রহণ 
করেনি । ভি, এন, লাহিড়ী ঠিকই . 
বলেছেন নির্বাচনে এই পরাজয়ট! 
‘পলিটিক্যাল কন্স্পিরেসী'_ রাজ- 
নৈতিক যডযন্ত্ৰ ।, ' তবে সে ষডযস্ট। 
তাদের ' বিরুদ্ধে করেছে ব্যাপক 
জনগণ । জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, উপর 
থেকে চাপিয়ে দেওয়া এই সব আধা, 
‘ব্যবসায়ী -আ ধাঁ-রাজনীতিবিদরা 
জনগণের মনের খবর রাখবেন কি 
করে? তাই তারা জনগণের মনের 
কথা আগে থেকে বুঝতে ‘পারেন 
নি। , . | | 
নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে 
ময়দানের এক শ্রোতাহীন . মিটিংয়ে 
জনতা! পার্টির এক.. উঠতি নেতা 
ুত্রদ্ধনিয়াম স্বামী বলেছিলেন এদেশে 


কমিউনিস্টদের ' স্থান নেই, কিন্তু ' 


এই নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ 
করেছে ক্ুরক্ষনিয়াম স্বামীদেরই স্থান, 
নেই এই রাজ্য । তাকে রাজ্যের 
কোন মূর্খ জনতা নেতা বুঝিয়ে 
দিয়েছে এ দেশে কমিউনিস্টদের স্থান 
নেই আর তিনি তাই আউডে 
গেছেন । হার্তার্ডের পণ্ডিত এই 
উঠতি মুসোলিনীটি অর্থনীতির 
, পণ্ডিত, হলেও রাজনীতির কিন্থ্য 
বোঝেন না| ছাব্বিশ তারিখে 


ব্রিগেডে দশ খেকে পনের লাথ কমি-' 


৯০ 


সি 


' বরস্ক- কংগ্রেস । জিতলেও 
কংগ্রেসীরা একদম জিততে পাবে 


এই নির্বাচনে প্রমান হযে 


উনিষ্টের সমাবেশ হবে। স্বত্ৰহ্ম- 
নিয়াম স্বামী" এসে দেখে যেতে 
পারেন। 


এই নির্বাচনী EE একটা 


বড বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে নীতি চট্টরাজ 
ছাভা একজনও “যুব নেতা” জিততে 
পারেনি, সব কাৎ হয়ে গিয়েছে । 


. পেছনে পুলিশ আর সামনে গুণ্ডা 


নিয়ে এদের ওুদ্ধত্য এত বেড়ে 


গিয়েছিল যে এরা ভাবত এ রান্ছ্যট]' 


তাদের অযিদারী শরে গিয়েছে | 
এরাই সব "পেকে ডুবিয়েছে 
কংগ্রেসকে | ' বস্তন্ পশ্চিম বাংলার 
কংগ্রেস হয়েগিয়েছিল যুব কংগ্রেস ৷ 
“বব নেতারা” হয়ে উঠেছিল 
পুরোনো 


খা 


কংগ্রেসের আসল পাণ্ড। । 


-কংগ্রেসীদেব থেকে তারাই বেশী 


অত্যাচার, করেছে সাধারণ মাগষের, 
উপর । ত্রিশ বছরে গোটা কংগ্রেস, 
ধত অপরাধ করেছে মাৎ্ষের উপর 
তার থেকে পাঁচ .বছরে ধুব কংগ্রেস 
বেশী অপরাধ করেছে। তাই'কিছু 


নি।, তাই এদের নেতা প্রিয় দাঁস- 
মুন্নী অভিযোগ করেছেন কয়েক 
জায়গায় নাকি কংগ্রেস কুমীরা 
আক্রান্ত হয়েছে এবং পুলিশ ব্যবস্থা 
না নিলে তারা নাকি প্রতিরোধ 
করবেন।- এ সব কথায় জনগণ 
আতংকিত হন । কারণ তাবা ঘখন 


প্রতিরোধের কথ! বলেন তখন জনগণ . 


বুঝতে পারেন যে আসলে তা প্রতি- 
আক্রমণ । গত পাচ বছরে তাঁদের 
কথাবার্তী এবং কার্যকলাপ দেখে 
জনগণ লেই রকমই ধারণা করেন। 
না মরা ধারের হা কয 
পাণ্টাবে না! 


সারা দেশে বিকার 


জরুরী অবস্থা জ্রারী করা হলেও 
পশ্চিমবাংলায় “জকরী অবস্থা” কার্ধত 
গত পাচ বছর ধরেই চলেছে ৷, গত 
পাচ বছরে কংগ্রেস ছাভা অন্য কোন 
দলের নাম নেওয়া যেত না। এই 
সময়ে কপালে লাল সি দুর লাগিয়ে 
অস্ত্র হাতে গুণ্ডারা হেই হেই করতে 
করতে সারা রাজ্য দাপিয়ে 
বেরিয়েছে ৷ সারা রাজ্য জুডে চলেছে 
নরমুণ্ড শিকারের অভিষান। মাথা 


নেডা করে মাথায় খোদাই . করে" 


দেওয়! হয়েছে তিনটি অক্ষর সি, পি, 
এএম | সন্ত বিধবা নারীকে ধর্ষণ 
করে উল্লাস করতে করতে পাজ। 
দাপিয়ে বেরিয়েছে সমাঞ্জ 
বিরোধীরা । আইনের রক্ষকর! 
নারকেলভাংগা থানা লক আপে 
ধর্ষণ করছে অসীম! পোদ্দারকে 1 


রর 


তারা 'নির্তে পেরেছে এবারু। 


। শত শুভ্র কা ২, 


? 


তিরাশীজন বন্দীকে ভিডি বলার জন্য তাকে ধন্যবাদ । অশোক 
কুকুরের মতো! লাঠিপেটা কবে মেবে _ দতরা সি, পি,, এম-এর সঙ্গে সীট 


ফেলা হয়েছে । চাকরি দেওয়ার" 
ক্ষমতা নেই যে কংগ্রেসের তারা 
হাজার হাজার বামপন্থী সমর্থককে 
চাকরি থেকে উচ্ছেদ করেছে, পাড়া 
থেকে উচ্ছেদ করেছে। গত পাঁচ 


নি। তৰু এমনি একাধিক গণহত্যা 


. সব ভোট জনতা! পাবে। 
“ভ্রনতাকে বেশী আসন দেওয়। হোক । 
কিন্ত এই নির্বাচনী ফলাফলে দেখা! ' 
বছরে পশ্চিম বাংলায় 'কেনি বৃদ্ধ তয় যাচ্ছে অধিকাংশ জায়গায় কংগ্রেস হেরে 


ভাগাভাগির সময় . শুধু বলতেন 
কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে এবং তাদের 
কাজেই 


গেলেও তারাই ছ্িতীয়, স্থানে আছে 


হয়েছে, যা যুদ্ধকালীন . সময়েও ' আব জনতার স্থান তৃতীয় । জনতার ' 


বে-আইনী । 


দাস মন্দী বলেছিলেন “জনতার 
অভ্যুদয়’ ৷ প্রিয় দাসমূন্সীর! “জনতার 
অত্যুদয়” দেখেন নি.। তা যেদিন 
হবে প্রিয় দাসমৃক্দীরা সেদিন আতকে 
উঠবেন" এদের মন্ত্রী কংগ্রেসের 
প্যাডে রিয়ার চেয়ে পাঠান । খবরের 
কাগজে সে সব বেরোলেও ম্ী 
পদত্যাগ করেন না। এমনই নির্লজ্জ 
বেহায়া এই কংগ্রেসীরা। 
চিনে নিতে মায এবার-ভুল করে 
নি।' 


তাই একজন যুব কংগ্রেপী কোন 
রকমে জিতলেও আর সব যুব 
কংগ্রেসীরা , চিৎ হয়ে পডেছে। 
লাইন দিয়ে গুষ্টি সমেত যে যেখানে 
ছিল হেরেছে) সুদূর হরিচন্দ্রপুরের 
গৌতম চক্রবর্তী থেকে রাস বিহারীর 
লক্ষ্মী বোস কেউ বাদ যায় 
মাঃষ এবার কংগ্রেসকে হারাবার 


জন্য যেন ক্ষেপে গিয়েছিল । অন্তরের 


সমস্ত স্বণা আর ক্রোধ নিয়ে হাজ্জির 
ছিল এবার .ভোট ,কেন্দে। 
পাচ বছরের সন্ত্রাসের “কছুটা বদল] 


সঙ্গে জবাব দিক্কেছে সি, পি, এম 
বিরোধী,.অপপ্রচারের | আর জ্যো ত 


বন্থকে সব থেকে বেশী ভোটে, 


জি'তয়ে তাকে তাঁর উপযুক্ত সম্মান 


দিয়েছে । বাহাত্তরে জ্যোতিবাবুকে 


*- এদের ' 


{ তাদের *অন্তরেব স্বণাব 
বিস্ফোরণ ঘটেছে এবার ব্যালট বাঝ্সে। 


নি।, 


তি 


সেই; 


চল্শ)হাঙ্ছার কোটে “হা রয়ে'ছল” , 


যে ‘শবপদ ভট্টাচার্য সে এবার ববা- 
নগরে দেডহাঁজাব না কত যেন ভোট 
পেয়েছে । 
হায় সি, পি, আই ! 

"" অশোকক্ৃষ্ণ দত্ত জনতা দলের 
এ রকম পরাজয়ের ' কারণ বিশ্লেষণ 
ক্রতে গিয়ে মধু লিমায়ের বিবৃতির 
কথা উল্লেখ করেছেন । ০ বিবৃতিতে 


মধু লিমায়ে বলেছিলেন যে ব্যবসায়ী 


চক্র চায় না যে জনতার'সঙ্গে সি, 
পি, এম-এর কোয়ালিশন হোক । 
মধু লিমায়ে এ কথা বলে কি খারাপ 


করেছেন । সাহস করে তিনি সত্যি. 


এই সত্যি কথ 


1 


কথাই বলেছেন। 


হায় 'শবপদ ভট্টাচাৰ্য! , 





বরানগর গণহত্যাৰ " শৌচনীয় শা থেকে বোঝ] উচিত 
পর তাকে অভিনন্দন, জানিয়ে প্রিয়- , 





N 


শহীদেৰ। কথা বলে, 
. নিমাই মামা | 


. নিন 


বিহার উত্তর প্রদেশে জনতা-হাঁওয়া 
থাকলেও পশ্চিম বাংলায় তারা 
কংগ্রেসেরও নীচে । উরানে তাদের 
হাওয়া নেই, সংগঠনও নেই, আছে 
শুধু ভী কিছু নেতা । আর 
এদের্ু লালসা! এতই বেশী যে এদের' 
সহ [হ’ল না সি, পি, এমকে কটা, 
বেশী আসন দেওয়ার কথা-| “তারা 
রা দেশে যখন'জনতা 

হাওয়া এখানেও তারা মেরে দেবেন ।- ৃ্‌ 


ন্‌ অল নিশা কান 


থাবড়াচ্ছেন।। এবং আরে! পাচ . 
বর জন্য তারা কপাল থাবড়াবেন। 
আম্মা খুশি. নর 





' এখন উৎদষ এবং ক্বেলই উৎসব ৷ 
ৰাস্তায় রাস্তার এখন লাল আলোর রোশনাই, 


দৰে ঘরে রক্ত পতাকার আন্দোলন 


বাতাসের চাদর জুডে লাল আবিরের স্বৰাপ 
মিছিলে মিছিলে আজ সব দিক ছয়লাপ।  . 


এখন তো উৎসৰ এষং কেবল রা | | i 
চোখের সামনে আমার এখন হাজারো শহীদের মুখ, 

তাদের চোখে চোখে এধন জ্বলন্ত নির্দেশ, 

মৃত্যুহীনু প্রাণ তাদের কথা বলছে, . 

তার! আমাদের কাছে দাবী রাখছে ছু বছ কিছু: ঃ 


সুধী ভবিষ্যৎ এবং ভয়মুক্ত নিরাপদ বচ্ছন্দ জীবন |. - 


তারা নাড়া দিচ্ছে আমাদের চেতনার! গভীরে, 


বলছে :ঃ 


' সামনে গভীর খাদ কমরেড সাবধান, ২ 


জন্তুর] কোথাও আছে পাশেই ঝাড়-ণ ঃ 
সাময়িক গোপনে ফেরে-_রক্রের আখ্বাদ তাদের লকলকে জিভে । 


এখন তো উৎসব .এবং কেবলই উৎসব t 


| সমুথে অনেক পথ, সাম: নেই গভীর, খাসা 
। . উপবামী স্বাদ দিংয আশেপাশেই জত জানোয়ার । 


রক্তের পতাকা হাতে কমরেড তাই 
জমা আছে বহু রক্ত খণ, 
সামনেই গভীর খাদ, য্জবুত চেতনায় কমরেড তুমি সাবধান |: 


শহীদের] কথা বলে 


মি পা রাখ হিসাব রেখার। 





রায় মন্ত্িমভার চার বহর 


স্বাধীন রায় সম্পার্দিত “বায় 
মন্ত্রিসভার পাচ বছর” একটি বিশ্বস্ত 
রাজনৈতিক দূলিল ৷ গত পাচ বছরে 
জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে 
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান এই পুন্ডিকায় 
বিস্ততভাবে পর্যালেচনা ক্র 


যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি বিরাজ 
করছিল তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 
দেখার চেষ্টা করেছেন, লেখকরা । 


7 রায় মঞ্ত্রিসভার জন্ম 
বৃত্তান্ত । ভারত সরকারের প্রাক্তন 
অর্থ নৈতিক . উপদেষ্টা, - এবারের . 


' নির্বাচনে. রাসবিহারী কেন্দ্রে বাম: 


ফটো . প্রার্থী ডঃ অশোক মিত্র 


লিখেছেন আর্থিকক্ষেত্রে রায় মন্ত্রিসভার * 


,হয়েছে। গত « বছরে এই রাজ্যে ব্যর্থতা ।' সংবাদ জগতের ওপর " 


| ৃ 
র ব্যক্ত করেছেন 'ফ্টিয়ার” 


সম্পাদক সমর সেন। শিল্প জগতে ৷ 
নিধাতনের কাহিনী বিবৃত করেছেন. . 


মোট ৮জন লেখকের নিব সন্গিবেশিত গা উপল হই নন 


হয়েছে এই সংকলনে । লেখকরা! 
সকলেই হপরিচিত ও হুখ্যাড় । 


- 


| 


- প্রবীণ সাংবাদিক অধীর চক্রবর্তী প্রহসন। 


বাজার পত্রিকার দিল্লীর প্রতিনিধি 
রায় কিডৰ সয়ল তো | 


- 


ক 


' “স্পষ্ট হয়ে, উঠল,। দেখা গেল দেবতারা আঁধঁদের পক্ষ 
' নিয়ে,অস্থব দানব হত্যা করায় কত নির্ধিচারী “ছিলেন । 
মিতরপক্ষীয় অজন যুকদানব কর্তৃক আক্রান্ত, এটুকু বোঝা কাব ওব্যানাঞ্জি শাস্ত্রী মূনে ক্রেন, আসিরিয়া থেকে. 
এদেব আগমন ঘটে'। আবাৰ্কেউবা বলেছেন, অস্থর, . 


“ 


ছিল না।- 





“হয়েছিল সেদিন ।' সেদিন মানে, .প্নেরশ) চোদ্দশ খৃষ্ট ' 


এবং দেবত| (মহাদেব) । 


. পরিবেশটি বাস্তবিকই চমত্কার |. 


- hie রি ৮. ৯৯ 
পা & 15 


তিন প্রধান * মং Sl আবর? পালা লা হয়ে পড়ে পবতে ক্রীতি- 

শুধু কাব্যেই নয়, কাকতালীয় ঘটনা ঘটে ইতি- 'ল[ভই করে। পণ্ডিতদের“ আলোচনায় ' দেখা যাদব, 
হাসেও। ইন্ত্রকীল পর্বতে এমনিই এক পরিবেশ, স্থট . সেদিন যাবাই আৰ্থ আধিপত্য ও তথাকাৰ্ধিত দেবতাদের, 
পূজা প্রণামে বাঁধা স্থষ্টি করেছিল, বৈদিক ্রাহ্মণব] 
- তাদেরই দানব-রাক্ষস বলে: মুতবন্রগত থেকে চু'ডে.ফেলে 
দিয্েছিলেন ডঃ এ, ডি, পুশলকারের ক্ষুদ্র নিবদ্ধ, 
এবিয়ান সেটেলমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া’ থেকে এমন কয়েকটি 


ূর্বান্ধে। - তিন শিবিরের, তিন ' প্রধান মেতে উঠে-' 
ছিলেন সন্মুখ সমরে ৷ মানব জছুন), দানব বেরা হমুক) * 
তাদের সক্ষিলিত হুঙ্কারে 
‘সচকিত হয়েছে প্রশান্ত ''গি রবরাগ্রগণ্য “হিমাচল । 


দেকার্ধে- অন্ভুনের নিযুক্তির প্রাককালে ঘটিত এই যুদ্ধ" ' রীতিমত সম্পদশালী পানির! ছিলেন আর্ধদের 


ছু 2 তাদের পূজ্য.দেবতাদের কিছুমাত্র 


< মহাভারত: শুধু, ভারত যুদ্ধের ইতিবৃত্ত নর, আর্য পাতা. দিতেন না 'পানিরা,। তাই ইন্্রকে পানি 


a সংঘর্ষ এবং সংমিশ্রণের বহ বার্তা আছে এই' 


অহাকাব্যে ৷ তাই বললাম, চমৎকার সুচনা মানব--- হয়েছিল। কিরাত, কিরুত, চণ্ডাল; পর্জক, সিদ্যুরা 
দেবতার উপস্থিতিতে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশটি ' বিজয়ী আর্ধদেব 'ছারা শৃৰ্খলিত হয়ে দাসে পরিণত হন । 


একা আর্ধসম্্রসারণে সব. সময় বাধার স্থষ্টি কবেছেন | 
“অস্থর’ জাতির পরিচয় নিয়ে প্রচুর মতভেদ । ভাণ্ডাব- 


মাত্রই কিরাতিৰপী ' মহাদেব ' ধবগ্রহীর্‌ করলেন যুক 
“দানবের ওপব। অঙ্জুনের অহঙ্কার. , ‘তাতে আহত ছিল অতি-মানব ' (5০0. ০০%) । -.বেদ পরবর্তী. 


হৈছিল ঠিকই, কারন; ঘন জেছিলেন একাই হুক . যুগে পিশাচর!ও উপজাতি হিসেবে” uk ‘রাক্ষস? - 
", দ্বানবের মহভা - নিতে ৷ 


। মহাদ্বরে. কিন্তু এক শব্দটি আর্ধদের শক্রর প্রতি প্রযুক্ত. হত এদেব' 
নাঙ্গরেই বুঝেছিলেন, এক! পার্থের সাধ্য নেই দানব না ৮755 


_ দমন । ছদ্মবেশী দেবপ্রধান, তাই অ্্নের সোচ্চার কারনেই । - বরাহ্রপী মুক। দানবকেও মাস্থষ ভাবুতে 
আপত্তি সত্বেও! প্রয়োগ করেন তাঁর বৈদ্যুতিক অস্ত্র , ‘আপত্তি... কোথায়], মহাভাবত , তাকে বরাহরূপী' 


পিনাক বা ত্ৰিশূল ৷ 'রর]হ আর বাচেনি। তার পক্ষে , বলেছে, স্বয়ং বরা” বলে উল্লেখ করেনি। | 
লেসার রশ্মির ধাকা সহ - কর! সম্ভব ছিল না। সে ' ‘অভুতদৰ্শন’ যুক দানবের “বরাহরূপ” ধারণ করা খুব 


ভারতের এক আদিম জাতির দলপতি দৈহিক শক্তিতে স্বাভাবিকভাবেই আদিমজাতির ভয়ঙ্কর কপসজ্জার কথাও j 


প্রবল প্রতযাপা্থিত, অশ্ন শান্ত্েও, কিছু কম গরিয়ান নস 
কিন্ত লেসারের অগ্নিতুল্য প্রতাপ সহ করার ক্ষমতা তারও 


স্বরণ করিয়ে দেয়। এনসাইক্রোপীডিয়ার পাতা ষ্টালে 
. অথবা: আফ্রিকা, . অষ্টরেলিয়ার আবদিমজাতি-সম্পর্ধিত 
লেসারের কথায় ভক্তিমান পাঠক উত্তেজিত . চলচ্চিত্র দেখলে ' বিচিত্রিত অদ্ভুতদর্শন মানুষের দেখা 
বোধ করছেন রোধ হয়। মাফ করবেন। এ ছাডা পাওয়া, যায় ৷ অবশ্যই, তারা. বিকটাকার,. ভীতিপ্রদ | 
মৃহাভারত অন্ত-ব্যাখ্যার উপায় রাখেন নি'। কিন্ত সে অপর একটি সম্ভাবনার কথন মনে রাখতে হয়, তা হ’ল, 


' “ব্যাধ্যাক়, কলম 'ছোয়ানোর আগে, যুক বরাহ' সম্পর্কে . আদিম জাতির ‘টোটেম’ প্ীতি। আদিম জাতির মধ্যে 


টা কথ! আমরা 'জেনে নিতে. 


গোষ্ঠীপিতা- বিল’কে ছু’ " টুকরো করে ছিড়ে ফেলতে. , 


, ছচার কথাস্,আলাপ সেরে রাখি। রা 


শি 


' জার অমি বেইতা পারি), তাতে ARES হত IE আমাদের মেনে ' 


“আৰ্য আগমনের আগে থেকেই পূৰ্বভারতে অর, 


by দক্ষিণ ভারতে দ্বানর্ব 'এবং পশ্চিম ভারতে নাগজাতি 


রে এ ছাডাও অন্যান্য অনা জাতিৰ বসবাস 


বিভিন্ন জীরউন্তর “টোটেম? প্রচলিত ছিল ও আছে ।' 


জাতীয় “টোটেম”, ‘অনুসারে বিশেষ , জীবের মুখোশ ও 


আক্কৃতিবোধক রূপসঙ্জা,করে যুক দানব অজুনিকে একা! 


* পেয়ে আক্রমণ করে থাকতে প্রারে। মহাভারতীয় যুগে 


-ভাষা-ভাত্বির ও'তিহাসিকরা এ নিয়ে বিস্তর মাথা নিঙ্র” 


০ "4 “ঘামিয়েছেন ও যুক্তিযুজ' রায় দিয়েছেন: এদেরকে সহারত! করেছে।, আ,মানিক ক্ত্র আছে বিভিন্ন ।' 


॥'  বিজরী আৰব] এই অনাৰ্য আদি বাসিন্দাদের _ টোটেমী জাতির, অস্তিত্বের কথ] জাঁনিয়েছেন,সি, ডি, 


রি নি এমন কি তাদের - চ্যাটার্জি ২সরুম ভারতীয় বিজ্ঞান oe 
মাহ, হিসেৰে স্বীকৃতি দিতেও আপত্তি ছিল বোধহয় মালার । | / 
আধদের ।. অনাধদের তাই আমর! দৈত্য দানব রাক্ষস), 


তবু এতে কথার পরেও কথা আছে | যে যুগটা 
অস্থর হিসেবেই জেনে এসেছি । ' আধদের. ছারা এরা নিয়ে আলোচনা সে যুগে আমাদের গবেষকের কেউই 
সব সময়ই,বিকটাকার ভয়ঙ্কর. জীব হিসেবে চিত্রিত। - : উপস্থিত ছিলেন না। ' জাতিগত গবেষণার সুত্র অহুমান 


স্বাভাবিক্‌ মানুষ হিসেছে গণ্য করে” মহাভারত "মন্থন “ আজ যদি নৌতুনতর অওমানের * -ধার্ণা পুরোনো অঞ 
ৰুরে এদেব কিন্ত কখনে? মহুয়রপী, কখনও-বা অতিমানৰ মানকে দুহাতে সরিয়ে জার়গ! করে নিতে পারে, তাহলে 


কিন্তু বিশেষ “শব্ধ” -ভাযাতাবত্বিকদের অহুমানে 


র্‌ fr 


1, 22) 


- দর্পণ || শুক্রবার -২৪শে জুল, ১৯৭৭ '' 


নিতে হবে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে জস্তমানৰ এবং তাদের. : 
উন্নতমানের সভ্যতা ' থাকাও বিচিত্র নয় ৷ 


 ইজিপ্টের '. 
আকাশ থেকে নেমে আপা দেবতাকে বিচিত্র জন্ত-মানর- 


সংকর আরতি, যুয়োপীয় পুরাণে- ঘো্টকমানব পন্দমীসানব 


EE 
EE ১8 


নৃসিংহ প্রভৃতি আজকের চিন্তাবিদদের নতুন করে / 


ভাবাচ্ছে।, মহ।ভাবতের পথে পথে ঘুরে বেডাকার কম 
একদর দেখা আবার পাব। আলোচনাও আবার হবে |, 


ও . পাতত বরাহকে আমরা অনার্য, দলপতি হিসেবেই ' 


গ্রহণ রুরলাম। বুঝতে পারলাম, শক্তিশালী এই 


'অনার্ধদের উৎখাত করার ব্যাপারে ঘষে দেব-আর্মের 


একটা সমঝোতা হয়েছিল, চলছিল বহুযুগ যাবৎ লভাই, * 
ইন্্রকীলে কাকতালীয়ভাবে সে লভায়েব্ই একটি খণ্ডচিত্র 


- দৈখ। গেল । অন্ুনের মনোনয়নের প্রাককালে সুচন! 


হিসেবে চিত্রটি ষেন'তৃমিকার কাঁজ করল । *- | 
আনস্তর্নাক্ষত্রিক.-শক্তিশিবিরের মেজর জেনেরাল মহা- 
দেখ নিজের বিমানটি দূরে 'রেখে ছদ্মবেশে অজুনের 


_সম্মীপব্তা হয়েছিলেন উদ্দেশ্য, পরিচন্ন গোপন করে “ 
- পার্রের সর্গে একহার্ত নকল ,লভাই ল্ভে তার শক্তি 


পৰীক্ষা কুরে নেওয়।॥ চতুর সামরিক' অধিকর্তা আপন»: E 


পরিচদ্র জানাতে চাননি । পরিচর পেলে অঙ্গন লডতেন 


না। তার বিক্রম পরীক্ষার, স্থঘোগ হত না দেৰাধি- 
নারকের।- কিন্তু অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে তাকে একটা 


খাটি লডাই লডতে হ'ল মুক. দানবের সঙ্গে। এই 


: লড়ায়ে আমরা তাকে অদ্ভূত অস্্শপ্্ ব্যবহার করতে... 


দেখলাম |. মহাদেবের দেহে জানো ছিল “আমীবিষ 


সদৃশ’ অস্্রাদি । অর্থাৎ আশীবিষ যানে সাপ হলেও বলা - 
হয়েছে সেসব আসল. সাপ নদ, সাঁপের- মতই সপিল 


অন্্র। মজ্জা এই, অর্জুনের ছিল, “আর্ীবিষ সদৃশ? 


“অস্ত্র |. তৰু মহাদেবের 'যুর্তি. ও ছবিতে দেখি সাপ 


জভাঁনো চেহারা! একি উপমাবিভ্রাট? মহাভাবতের 
উপমা বস্তুতঃ গোলমেলে। মহাভারতে যুক দানবের 


,বিশান্ধ বপুটি বর্ণনার প্রয়োজন |. কবির উপমা দরকার |, | 


অমনি তিনি মূঠোর মধ্যে গোটা ইন্কীল পর্বভট তরে ' 
নিন্নে ৰরাহযকের ওপর আরোপ করলেন। মুক দানব, 
হয়ে গেলেন: ‘ইন্দ্কীল পর্বতসদৃশ”। হুঙ্কার বোঝাতে 


বজ্জনিপাত করতে হবে। ক্‌বির আদর্ণীয়-রাজপুরুষের 


শো বর্ণনায় স্ব, একটিই মীত্র' তুলনা; ইন্দ্র । ফলত 


বিবদমান দুই রামপুকষই “হয়ে যান ইঙ্দতুল্য বীর । 
॥' আমাদের বোঝার উপাদ্ন থাকে না কাকে রেখে কার 
দিকে ভাকাব। \ 4 
এইসব বিভ্রান্তি সবেও মহাদেবের অন্রগুলিকে পষ্ট , 
‘ভাবে বর্ণনা করে মহাকবি আমাদের অশেষ উপকার 


করে গেছেন। মহাদেবের পিনাক বা ত্ৰিশূল একটি 


ত্রিমুখী শলাকা মাত্র নয়, তা থেকে আগুন ছোটে । ' 


বজ্ ও অগ্নি বর্ধিত হঙ্গ' দেবাধিনাককের শরসমুদয় 


থেকেও । মহাভারতে আছে, কিরাত মেহাদেব) সেই : ৃ 
' বরাহের উপর তৎক্ষণাৎ বৃত্রেব ন্যায় ও অগনিশিখাতুল্য 
এক বান নিক্ষেপ করিলেন!” . 


যে মহানায়ক,মহাকাশযানৈ আসেন, খুবই শ্বাভা- 
বিক, তীর কাছে লেদার রশ্শিক্ষেপক- অস্ত্রও,থাকিবে 1 
এই গোুকের, বিজ্ঞানীরা ষাটের দশকে /লেসার তত্বকে 
অগ্নিত্ত করলেও অসম্ভব কি সেদিনের বুদ্ধিমানরা সে 


" যুগেই লেসারের ব্যবহার-জেনে ফেলেছিলেন । জানাই ' 


যাত্রাকে সহজ সাধ্য করে মহাকাশে মহাকাশষানকে 
পথনির্দেশ করা ও তাকে নিয়ন্ত্রিত করা) মহাকাশের 
বিস্তৃতি পরিমাপ ও পৃথিবী-পরিক্রমারত কৃত্রিম উপ-, 
গ্রহের কাছে কষ শক্তিসম্পন্ন সঙ্কেতকে ' প্রবর্ধিত আকারে 


" প্রেরণ লেসার 'ব্রম্মির, দ্বারাই সৰ । লেসার বশ্সিই 


পারে চোখের পলকে _নাশকতাযুলক কান্দ - করুতে। 
 (শেষাং ৮ম ০ : 






ডি ॥ শুক্রবার ২৪শৈ, জুন, ১৯৭৭ 


জনতা পার্টির বিপধয় প্রসঙ্গে - 


' তার বিশ্বাস 


বুদ বা অপ্রত্যাশিত কিছু ' যুক্ত ও সম্মানজনক সমঝোতার জন্য 


নয়।' বরং য] প্রত্যাশিত তাই ' 
RT রা 
, সভারনির্বাচনে বামজ্জোটেব।নিরন্ধুশ 
. সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জরলাভের ' 
কথাটাই বলছি ।' 

বিধানলভার নির্বাচনে স্বভাবতই 
যাকামা ও আকাঙ্খিত * ছিল তা 
হলে! লোকসভার নির্বাচনের মত 
সহজ সরল সমঝোতা । কিন্তু কার্ষ- 
ক্ষেত্রে দেখা গেল জনতা পাটির রাজ্য 
_ নেতৃত্বের অনমনীয় ও তাচ্ছিল্য মন্- 
২ ভাবের জন্য বামজোটেরু সঙ্গে 
তাদের কোন সমঝোতা হল না। 
কারণ মাননীয় পরু্ সেন, অশোক, 
. দত্ত প্রগুখ রাজ্য নেতারা আত্মস্তবি - 


নিয়ে বিধানসভা, আসনের নিজে- 
দের জন্য একটা সিংহভাগ রেখে 
বাকীটা বামজোটদের ছাঁভে দিতে , 
চাইলেন। অথচ এরাই লোক- 
. সভার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বাম- 
-জোটকে ক্ষমতাশালী যনে . 
নির্বাচনী সমঝোতা Ea 
« স্বাভাবিকভাবে যেটা হওয়া উচিত 
ছিল তা. হলো! ক্ষমতাশালী দলই 
সিংহভাগ পাবে অপেক্ষাকৃত কম 
, ক্ষমতাশালী দলের চেরে। কিন্ত 
তা হলো না। জনতা পার্টি বাম- 
জোটের প্রধানি,প্রতিদন্দীদূল হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ.করলো এবং তাদেরকে 


মুল শক্র হিসেবে. চিহ্নিত .করুতে - 


আরম্ভ করলো। . 
শি ৱিভীয়ত, লোকসভার নির্বাচনেই 
সাধারণ মানব জানিয়ে দিরেছে যে 

রা কংগ্রেসীদের উপব্‌ কতখা ন 
+ষ্ট ও অসস্তষ্ট। কিন্তু লোকসভার 
নির্বাচনের পরেই 'রাজ্ৰা কংগ্ৰেসেৰ 
একট, গোষ্ঠীকে দেখা গেল জনতা 
দলের দিকে ঝুকে পড়তে, ষৃদ্ও 


এবং এ ব্যাপারে তার! কয়েকজন 
নেতাকেও পাঠিয়েছিলেন । 'কন্ত 
রাজ্যনেতাদের উদ্না সক মনোভাবের , 
জন্য সে লঙ্গকোতা তো হুলই ন! 
' উপরস্ত এর কলে সাধারণ মানুষের 
মধ্যে জনতা পার্টির, নেতাদের মধ্যে- 
, কার ছন্বটাই প্রকট ছল এবং পার্টির 
তাবদুদ্থিও বেশ কিছুটা নৃষ্ট হল ৷ 

' চতুৰ্থত, সাংগঠ নক 
'নর্বাচনে কংগ্রেস 
বিরোধী হাওয়াতে জনতা পার্ট ও 
বি ভন্ন কংগ্রেস 'বরোধী শক্তিগুলো 
একট। গ্রাটফরসে থেকে একই সঙ্গে 
এবং অত্যন্ত আন্তরিকতা ' নিয়েই 
কাঁদ করেছে এবং তাদের সেই যৌথ. 


‘বিশেষ কুরে যাদের শ্র মক ও ক্কুষক 
ফন্টে রয়েছে দীর্ঘ দনেরন্জান্দোলনের 


১ উঁতিহ্‌ এবং যে. ঘাটফরমটায় তাদেরই , 


আ ধক্য। জনতা পার্টির শরিক দল- 


_ গুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শুধু 


সংগঠন কংগ্রেসের শিখাটাই টিমটম 
করে জল ছল। সেটাকে নিশ্চয়ই . 


রাঁতাপাতি হাজারবাতির ঝাডলঠনে ূ 


পরণত করে জনত! পার্টির আসন্ন 
নির্বাচনী বৈ-বণী সকল-ার সঙ্গে, 
উত্তীর্ণ হয়ে, যাওয়ার আশা করাটা 


নিশাস্তই ঘূর্খের স্বর্গবাসের সঙ্গে - 


তুলনা কর] ষেতে পাবে ।?', ' 


পঞ্চ, নির্বাচনী, প্রচারের 
নিকটা। জনতা পার্টির রাজ্য 
নেতারা তথাকধত সমব্যোওা 


আলোচনা ভেঙ্গে ফাঁওয়ার প্র 
থেকেই 'বামজ্জোট সম্পর্কে একট! দেই 
পুরোনো স্বরকে বেশ ভাল করে 
তালিম 'দয়ে হঠাৎ, উচ্চগ্রামে তুলে 
ধরলেন বে ‘স পি এম নেতৃত্বে যে 


জনতা দলের রাজানেতারা : শুধুই, বামজোট ত গাসলে খুনী, কার? 


লোকদেখাশো গা ঝাড় 'ন্ছেন 
আর গুরাক্রমেই, তাদের পাদা দাদা’ 
করে যাচ্ছেন। সে থেকে এটা অহ 
মান করা মোটেই অসংগত- হবে না 
ঘেরাজ্য কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠীকে 
তখন. থেকেই তারা বেশ প্রশ্রয় দিতে 


আরস্ত করেছেন এবং ঠিক তখন 


থেকেই জনতা দলের রাজ্য নেতৃত্বের 
সাধারণ মানুষের [বরূপ প্রতি 
করয়াও আবস্ত হয়েছে । & 

তৃতীয়ত, জনতা পার্টির কেন্দ্রীর 


নেতৃত্ব রাজ্য নেতাদের বরাবরই বলে ' 


আসছিলেন আঞ্চলিক পার্টিগুলোর' 
অস্তিত্ব ও ক্ষমতাকে স্বীকাৰ করে 
259 'নর্বাচনেও উপ- 


চি 


তারা ১৯৬৭ সালে প “চমবাংলায় 
তাণ্ডব করেছে। .সবচেরৈ মজার 
ব্যাপার এই ষে এই বক্তাবাই-লোক. 
সভার 'নর্বাচনে এ খুনী" জোটের 
সঙ্গেই একসঙ্গে উঠেছেন রসেছেন 
হেসেছেন। আবার তাঁবাই বধান:- 
সভার নির্বাচনের শেত্রে বিপরীত 
গাওনা গাইতে'আরম্ত করায় সাধা 
রণ মাহৃষ বেশ হকচাকিয়ে গেল এবং 
সমঝোতা না হওয়ার লপথ্যে জনতা 
পার্টির নেতাদের মনে'ষে মনোভাবটা 
সবচেম়্ে বেশী কাজ করেছে তা ধকা 
পড়লো । 'কন্ক জনতা পাটির রাজ্য 
নেতারা সাধারণ মাহধকে বোকা! 
ঠাওরে শাক্‌ দিয়ে মাছ ঢাকতে চাই- 


দ্বিক। 


কথ» 


A 


‘ 
লেন এবং বামজোটকে সমঝোতা = 
ভঙ্গকরী বলে চি হৃত করতে আরম্ভ 
করলেন। | Ee 


‘নির্বাচনী প্রচারের আরও. ষে 


কয়েকটা ,'্বক তার। তুলে ধরলেন 
তাও খুব যু ভগ্রাহ নয়, যেমন রাষ্ট্র 
পতি’ নির্বাচন, ৪২৬স সংশোধন 
ইত্যাদি ।' তারা মাহৃষকে.বোঝাতে 
চাইলেন এই বলে যে এসব, কাজ - 
গুলে। ভাবে করতে গেলে রাজ্যেও 
কেন্দ্রের ক্ষম২সীন দলের উপ স্থতি 


অপ রহার্ধ এবং গা না হলে ভরাডুবি , 


হবে .এবং জনগণ-জনতা দলকে কেন্দ্রে 
ক্ষম শাপীন করে যে আধখাঁন। 'বল্পব্‌ 
করেছেন তা ব্যর্থ হবে। এই ধর- 
শের বক্তব্যগুলোর মধ্যে প্রাক্তন 


কংগ্রেসী সরকারের রই বেন প্রতি- - 


ধ্বনি $ হল এবং জনত! পির শথা- 
নে-ার্জের সম্বন্ধে সাধারণ 
মাঘ আর একবার ভাবতে বনলো। 
জন?! পার্টির নেশার! যে কেন এটা 
বেমালুম ভুলে গেলেন যে এ ইন্থ্য- 
গুলো নিয়েও পশ্চিমবাংলায় বাম- 
জোট লোকসভার নির্বাচনে সাধারণ 
মাচষের কাছে গেছে। 'বধান- 
সভায় ক্ষমতাসীন হার পব তার। 


ক জনত। সরকার আসার, স্‌ 


জনতা সরকারের শ্রমনীতি 
অত্যন্ত স্যম্্রভাবে ব্যক্ত | এর স্ুত্র- 
পাত শ্রীমধু দণ্ডবতের সাহসী পদ- 


যদ ওঁ কাঙ্গগুলো না .করে বা 
কাজে সহযোগিতা না দেখায় তবে, 
' তারা নিজেরাই মা?যের মন থেকে 


'পার্টকে | 
'কমিউ নস্টরা সংসদীয় রাজনীতির 


রে 


মুছে যাবে । কারণ সাধারণ মা ষ 


খুবই বিচক্ষণ এবং তার৷.কোন দন 


কাউকে ক্ষমা করেন 'ন বা কোন দন 
করবেনও না। 
গত রাষ্ট্রপ'্ত নির্বাচনে ইন্দেরা গান্ধী 
সমখিত ভি, ভি, গিরিকে' পশ্চিম 
বাংলার বামজোটিই ভোট দ্বিয়ে- 
জিভিয়েছেন এবং প্রগতিশীল মনো- 
ভাবের পরচয় দিয়েছেন। অতএব 


' জনতা পার্টির নেতাদের খর অসার 


উজ্গুলো সাবার; -মাওষের 
বিবেককে যে' শুধু আহতই করেছে 
তা নয় চরম অবজ্ঞাও করেছে 

' বষ্ঠনঃ, পশ্চিযব ছাড়া কয়েকটা 
রান্দ্যে “বধানসভার - 


আচরণও পুরোনো রি পার্টির 
কৌশলী - নী তকেই স্মরণ ক রয়ে 
দিয়েছে। যেমন ধরুন পাঞ্জাবের 
কথা |. মেখানে ষে যুক্ততে আকালী 


দলকে 'বধানসভা আস্নের “স হভাগ ' 


ছাডা হল এক্ষেত্রে তাঁ হল না কেন? 
এক শুধু প শ্চ্মবন্দের ক মউ নস্ট 
ঠেকানোর জন্য । ঘে 


এখন, পর্যন্ত স্ব ক্ছ মেরে চলে 


রমা প্রসাদ মল্লিক. 


"ভারতের EEE OE গে 
জোট তাদের শাসকদলীয় রা 
নৈতিক দর্শন অম্যায়ী আপনাপন 


ক্ষেপে কম থেকে অন্তারভাবে বরখান্ত . শিবিরকে সংহত করতে লেগে 


করা, দমননীতির“শিকার রেল-কর্ম- 
চারীদের পুনর্বহালের আদেশেএবং 
রেল-বিভাগে উর্দ্ধতন অফিসারদের 
স্বৈরাচার সংযত করায় । পরে শ্রীক্জর্জ 
ফার্ণাণ্ডেজ অনুরূপভাবে ডাক তার 
বিভাগে “সমাজবাদ”-সন্মত শ্রম-সম্বন্ 
সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। কিন্ত 
দি্ীতে মে দিবস উপলক্ষে শ্রমিক 
সংগঠনগুলির সম্মিলিত র্যালিতে যে 


মতও ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে তাতে . 
বোঝা যায়, ভারতের শ্রমিকশ্রেণী_ 
আজ তাদের রাজ্গনৈতিক ভূমিক! ও , 


পথ সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রার সচেতন হবার 
দিকে দৃঢ় পা," বাড়িয়েছে । তারা! 


শাসন প্রয়োগ একটা আলটপকা 
ব্যাপার ছিল ন|। যদি তেমন সঙ্কট 
ফের ঘনীভূত হয় বর্তমানে ক্ষম্তা- 
সীন গোষ্ঠী তাদের গণত্নের প্রতি 
আদর্শাপ্ুত ম্মত্বযোধ সত্বেও অনুরূপ 
প্রশাসনিক চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 


' দ্বিধা করবেন] ৷" 


গিয়েছে। এক্যরব তোলার পটভৃমে 
রয়েছে রাজনৈতিক - ছির্মেরুকরণের 
দিকে ঝোঁক । J 
এই ঝেশাক .মেহনতী 'শ্রেণীকেও 


প্রভাবিত করবে, গ্রামাঞ্চলে তোঁ 
"বটেই শহরাঞ্জলৈও । . 


অবিশ্বাস্ত 
ঠেক্লেও, ভূমিহীন কষি-শ্রমিকদের 
ভেতর শ্রেশী-সংগ্রামী চেতনা শহুরে 
ও তথাকথিত সংগঠিত -_ শিল্পক্ষেত্রের 
শ্রমিক অপেক্ষ। দ্রুত ও স্পষ্ট লক্ষ্য 
অভিমুখী গতি লাভ্‌ করবে এতে 
সন্দেহ নেই। সেকারণে বর্তমান 
শক্তিধারী শাদককুল নক্শাগবাদী 
বলে অভিহিত রাজনৈতিক ক্মী ও. 
ক্যাডারদের প্রতি' পূৰ্বতন কংগ্রেসী 
সরকারের নীতিই চালিয়ে যাচ্ছে। 
তৃতীয় দুনিয়ার সর্বাধিক জন- 


"সম্পন্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ভারত! 
এদেশকে বিশ্বসাত্রান্্যবাদের 


যাদের ছুই 
প্রতিভূ- পরম্পরাগত, পুজি- 
সাত্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্্ট আমেরিকা 
এবং সামাদ্রিক-দাত্রাজ্যবা্দী সোভি- 


তার! দেখেছেন ঘষে , 


' আঞ্চ লক দলগুলোর সঙ্গে সম: 


স্ৃতরাংক্রমে ক্রমে . 


‘লক্ষে 


॥ পাঁচ ॥ 


তাদের! সম্বন্ধে অকারণ এত ভীতির 
কীই ব| থাকতে পারে সাধারণ মা 
তাও বুঝ* পারেন না। 

'শ পাটির 
নেঙ্ারা খাবা একদা অবিভক্ত 
কংগ্ৰেছেও নর্ধপদে আসীন থেকে 








ও শিষ্টাচার বিরোধী । 
৭, প্রণয়ে ওসবের নাক 

লোন নন দেই । 
সাধারণ মাধ রা শরাঙি কিন্ত 








যেতে পারেন ন এবং 


" শুধুমাত্র মৃষ্টি কথায় ভেজেন না। 
ংলার রাজনীতিতে এক কে « 
র প্রদুলন্ত্র সেন ও অন্ত, 


[টের জ্যোতি বন্থ নেতা 


(হিসাবে | মঞ্চে আবিভূতি। নে . 


রি এদের মধ্যে দের 
নেতৃত্বে লার মাঃ পশ্চিষ- 
বাংলার উন্নতির মান চত্রটা 
কেমন খা প্রত্যক্ষ করার স্থযোগ 
C , অন্যজনের নেতৃত্বে 


ন। 
শ্মবাংলার মাগষ বাম” 

ন্দোটকে (ভোটে জিতয়ে যা করেছেন 
জ্যা শত এবং স্বাভা বক। 


না 


পান 
এবারে 


গু! খুবই 


ম্ন্তে সাম্যবাদী বিপ্লবের পথে 
ষেতে দিতে নারাজ! ছুই মহা- 
শক্তির রাজনৈতিক লব এদেশের 
শাসকশেণীর 
ভেতর হ্‌ যাবৎ সক্রিয় রয়েছে । 
এদের রাজনৈতিক তৎপরতা নির্বা- 

চনোত্বর (কালে বাড়বে বৈ কমবে 
না। শ্রীগ্রামিকোর,শুভাগমন উপ- 
শি “বদ্ান্যতার” পরিচয় 
মিলেছে ॥ দেখা দিয়েছে অর্ধনৈতিক্ক 
চুক্তি ও তার বুনিয়াদে ভারত-কশ 
নত] সম্বন্ধে ,ছুতরকে, 
এবার 





আমেরিকা-প্রেমী লবীর 'কার্ষোস্তম 


৯৬ 


আরম্ত হল|! 
সংবিধ্ানসম্মত পদ্ধতিতে অংস- 
দীয়.গণতন্ের বাদ্রনীতিধারায় বিশ্বাস 
রাখে যে বামপন্থী দলগুবি, তাদের 
+ সাধনে এতিহাসিক 'সত্যোপলন্ধির - 
ক্ষণ সমুপস্থিত । প্রতি রাজ্যে সম্পূর্ণ 
সঞ্চালন, শ্বতা i Lie 





লর্ষস্থানীয় 


আমেরিকার 
পালা, এরং সেই সঙ্গে ভারতস্থ 


চর 


মাঝেবিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর 


সা 


কংগ্রেস পি, এফ ডি)মিলিত হয়েছে । 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


বা 


| ছয় | 


চা 


(তেল প্রশাসনে অন্যায় স্রবিচার 


গত ত্র! জুনের দর্পণ, পত্রিকায় 
টির জন্য সাংবাদিক শ্রসাধন, গুহকে 


- থেকে ধন্যবাদ জানাই.। কিন্তু এই 


সঙ্গে তার প্রতি আমাদের অষ্রযোগ 
যে আনিং-এর প্রশ্নে তার এই লেখাটি 


" অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাই জনু- 


সাধারণ এবং ভারতীর রেলওয়ের 
উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ তথা রেলমন্ত্রকের দৃষ্টি 
আকর্ষণের জন্য আরও কিছু ' তথ্য 
জানাবার আছে। 
টিকিট চেতিং স্টাফ আহিংএর 

প্রশ্ন নিয়ে বিগত কংগ্রেসী রতি 
তথা রেলমস্ত্রক,এত বেশী মাতামাতি 
করেছিলেন যে তৎকালীন রেল উপ- 
শ্রী থেকে শুরু.করে সর্বনিয়স্তরের 
সমজ্ত কর্মক্ষমতা ও ধ্যানধার্ণী 
এর ওপরষেন একমাত্র এই রাস্তাতেই 


রেলের নষ্ট আয়কে উদ্ধার করে 


রেলকে, লোকসান থেকে লাভের 
দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে |, অবশ্য 
এটা সকলের কাছেই পরিষ্কার যে, 


এত হৈ চৈয়ের আসল উদ্দেশ্য ছিল: ' 


যেখানে .রেলের প্রাপ্য আয় ইচ্ছা 
করেই আদায় করা' হত না, তার 
থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখ! 
এবং এই অনাদীয়ী আয়ের অংশে 
রেলওয়ে ব্যবহারকারী বড বড় ব্যব- 
সায়ী গোষ্ঠী 'এবং বিভাগীর প্রশাসন 
থেকে শুরু করে রেলযস্ত্রক পর্যন্ত বখরা! 
হত। যে সমস্ত সৎ. কর্মচারী বা 


২ অফিসার এই অন্যায়ের বিরোধিতা 


' করা পঞ্চাশ ভাগই,মিথ্যা। 


করেছেন তাদের অবস্থা ' হয়েছে 
রেলবোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, 


দক্ষ ইঞ্লিনীয়ার শ্রীযুক্ত বি, সি, 


গাঙ্গুলীর মত। 

কিন্ত টিকিট চেকিংস্টাফের আনিং- 
এর বাস্তব অবস্থাট1 কি ছিল? ইমা- 
জেন্সীর স্থযোগ নিয়ে টিকিট চেকিং 
জ্টাফের ওপর যে অত্যাচার করা 
হয়েছে, তার ফল ভোগ করেছেন 
জনসাধারণ । 


অফিসারদের খেয়াল খুশিমত আনিং 
দেখাতে বাধ্য. করণ হয়েছে। এমন 
কি এই আনিংএর জন্য ফাত্রীদের 
ওপর স্ন্যায়তাবে ” গুলী, পর্যন্ত 
‘চালানো হয়েছে, অথচ তার দায়- 


ভাগী হতে ' হয়েছে উৎপীড়িত, 


অত্যাচারিত চেকিং স্টাফকে। এ 


. ছাড়াও আনিংএ ক্রেডিট কেস যা 


দেখান হয়েছে,অস্ততপক্ষে তার শত- 
এখানে 
হয়ত প্রশ্ন করা যেতে পারে 'তাতে 


_ জনসাধারণের কি এসে গেল ? উত্তরে. 


তাদের পকেট থেকে ' 
"অন্যায়ভাবে টাক! বলতে গেলে-এক- 
- প্রকার ছিনতাই করে চেকিংস্টাককে ' 


বলব--এই মিথ্যা পরিসংখ্যান দিয়ে 
দেশের মা্টযকে অসৎ প্রতিপন্ন 
করার, তাদের ' চূরিত্রহানি করাব 
একটা স্বপ্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে 
--যার দারভাগী এই টিকিট চেকিং 
স্টাফের]। কারণ এইভাবে মিথ্যা 
আনিং না দেখালে ইমার্জেন্সীর শাস্তি 
তাদের কপালে জুটত। ধারা তা 
পারেন নি, মিথ্যাছারকে, ব্ন্যারকে,' 
মতলববাজ অফিসারের মঞ্জিকে বিবে- 
কের ওপর স্থান দিতে পারেন নি, 


তাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে । 


এবং ক্ষোভের কণা, আজও কেন্দ্রে সৎ 
বিবেকবান হ্ৃনতা ' সরকার গঠিত 
হবার, পরও সেই একই ট্রাডিশন 
( খেল!) চলেছে টিকিট চেকিং এবং 
টিকিট চেকিং স্টাকদের-নিয়ে |. ষে 
এস-সি, ও, জি-র নাম সীধনবাবু 
উল্লেখ করেছেন, শুনতে পাই, পূর্ব- 
রেলে তিনিই নাকি এই অপকর্ণঘজ্ঞের : 
হোতা। বর্তমান সি, সি এস শ্রীযুক্ত ' 
কে, কে; দাসের ুরেলকমীর্দের কাছে; 
সৎ ও বিবেচক অফিসার বলে জন- 


“ প্রিয়তা।আছে। তাই তার'কাছে 


আমাদের সনিধন্ধ আবেদন তিনি 
কি এই জাতীয় অন্যায় ও উৎ- 
পীডনের প্রতিবিধানে অগ্রসর 
হবেন? ,.. » 

. আমরা ET বলতে 
পারি, মুষ্টিমের কয়েকজন অসৎ কর্ম- 
“চারী ছাড। সাধারণ টিকিট চেকিং 


স্টাফ নোংরামির মধ্যে য্বেতে চায় 


না। পূর্ব রেলে বিভিন্ন ডিভিশনে,' 


, এবং হেড .কোয়াটারে 'বে কয়জ্জন 
'অসৎ" টিকিট চেকিং -স্টাক আছে, 
তারাও বিভাগীয় ও আঞ্চলিক অফি- ' 


সারদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ পৃ্ট 


পোন্নকতায় তাদের অন্যায় কাঁজ 


চালিয়েষাচ্ছে এবং এই স্থযোগ তারা 


পাচ্ছে কর্তৃপক্ষ থেকে অন্তায়ন্ডাবে " 


চেকিংস্টাফের ওপর অত্যাচার করে 
আনিং চাওয়ার জন্য । আজও তাই 
কর্মীদের মধ্যে মাসিং নিয়ে অশুভ 


হয়েছে এবং তাদের পুরস্কৃত করা 
হচ্ছে, াতেপ্রলোভিত স্টাফ একতা- 
বদ্ধ হয়ে এই অন্তাক্েরে প্রতিবাদ - 
করতে না পারে এবং. অফিসাররা 
যাতে তাদের মঞ্সিমাফিক আইন . 
কাম্থনের তোয়াক্কা না করে কমীদের 
অথচ আমরা বুঝিনা বিজ্ঞানসম্মত 
ভাবে এই আন্নিংএর মাপকাঠি 
কিভাবে নিরূপিত হতে পারে। মার 
আনিং দেয়া যদি টিকিট ,চেকিং 
স্টাফের কর্তব্যের' মধ্যে পড়ে, তবে 


‘বেতন ছাডাও আলাদাভাবে পুরস্কার 


বিতরণ কিসের জন্য ? l 
সাধনবাবু শিয়ালদহ বিভাগের 


t 
i প 


| »নিবদ্ধে ্রীমন্দিত পাঁজার 
প্রতিযোগিতার স্ব করে রাখা - 


যে মুধুচক্রের উচ চখ করেছেন, জতস্ত 


লজ্জার সঙ্গে বলতে বাধ্য “হচ্ছি ষে 


সেই জাভীর মধুচক্র আমাদের হাওড| 


স্টেশনেও আছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে 
আছেন ইমার্জেপীর/লময়ের ছুই মহা- 
রথী ধারা দুজনে 'ইনস্পেকটরের - 
পদে প্রমোশন পাওয়া সত্বেও লাইনে . 
কাজ না করে হাওডা স্টেশনেই কাছ 
করে যাচ্ছেন বিভাগীয় .ডি, সি, এস- 


দের নিদেঁশে এবং আগের মতই 


এখনও লুঠের রাজত্ব চার্লিয়ে যাচ্ছেন 
তাদের পুরানো চেলা-চামুণ্দের 
নিয়ে । এর বিরুদ্ধে ইষ্টার্ণ বেলওযে, 
মেন্স ইউনিয়ন থেকে বিভাগীয় কর্তৃ- 


" পক্ষের কাছে এই দাবী রাখ! হয় যে, 


এই ছুই মহাশয় ব্যক্তিকে হাঁওডা 
স্টেশন থেকে সরিয়ে নিরমানষারী . 
লাইনে ডিউটি দেওয়া হোক। কিন্ত 
সে দাবী, আজ্মও উপেক্ষিত। তবে 
কি এই ধারণা'করা অনুচিত হবে যে 
হাওডার .মধুচক্রের সঙ্গে বিভাগীয় . 
অফিসাররাও জডিত? হাওড়ার 
বিভাগীয় প্রধান ও সদ্বাশয় সি, লি, 
এস মহোদয়ের “দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ 
করছি । সবশেষে এই ছুই উচ্চপদা- 
ধিকারীর কাছে আমাদের বিনীত, 
-আবেদন--বিগত ইমার্জেক্সীর' সময় 
আনিং-এর কারণে" টিকিট চেকিং 
স্টাফদের যে অন্যায় ও অযৌক্তিক 


শান্তি দেওয়া হয়েছে এবং, ক্ষোভের, 


বিষয় এখনও হচ্ছে অবিলম্বে তা বন্ধ 
করে সমস্ত শাস্তির প্রতিবিধান করে 
কমীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক | 
এ বিবর্নে এককালীন শ্রমিক নেতা 
ও বর্তমান রেলমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মধু ' 


০ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


, বিকে শর্মা 
টিটিই, হাওড। 


অজিত পাঁজার দুর্নীতি 


. ১৭ই জুন তারিখের দর্পণে প্রাক্তন 
্বাস্থামন্ত্রী "অজিত পাজান ছনীতি 
পেটোয়া পোষণের কাহিনী? শীষক 
কৃকীপ্তি 
সম্বন্ধে যেসব ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে 
তা সম্পূর্ণ নয় ॥ * | 
জকরী অবস্থার সমরে আর-জি- 
কর মেভিকাল কলেজের ,প্যাথলজী 
বিভাগেব প্রফেসর ডাঃ কালীন 
" ভট্টাচাৰ্যকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর, 


গ্রহণ করানো হয় । তিনি এর কারণ , 


জানতে চাইলে আজ পর্যস্ত তাকে তা 
জানানো হয়নি 
স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাঃ শৈলেন হালদারকে 
বরখাস্ত করা হয়. 
‘হেলথ সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশন'এর 
সেক্রেটারি ডাঃ স্থভাষ চতক্রবস্তীর 


' অনারারী প্র্যাক্টিসিং 


নদীয়ার তেহষ্ট ' 


প্যানোসিয়েশন" এর ভাইস-প্রেসি-, 
ডেণ্ট ডাঃ রুবি গুপ্তব পদ্দাবনতি 
ঘটানো হয়েছে। 

' সরকারি গেজেটেড অফিসারদের 
প্রমোশনের বিষয়টি চিরকাল পাব- 
* লিক স্বাভিম কমিশনের এক্তিঘারদ্্ত 
ছিল। শুধুমাত্র স্বাস্থযদপ্তরে ভাক্তার- 
দের প্রসোশনের ব্যাপারটি গ্রীঅঞ্জিত 
পাঁজা কমিশনের হাত থেকে ছিনিরে 
নিয়েছেন এবং এইভাবে নিদ্রের 
হাতে" অবৈধভাবে ক্ষমতা নিয়ে 
পেটোয়াদের প্রমোশন দিয়েছেন ও 
ৃৎ ডাক্তারদের ' বঞ্চিত করেছেন। 
এছাড়া আর একটি কুকীত্তি আছে । 
অনারারি ডাক্তার: নিয়োগ বহুদিন 
অগেই বন্ধ করে দেয়াহুয়েছিল কারণ ' 
এতে সরকারি হাসপাতালে দ্র্নীতির 
প্রসার হয়। শ্রামজিত পাজা পুনরায় 
ডাক্তার 
নিয়োগ করেছেন নিজের একটি 
উদ্দেগ্তে | এদের নিয়োগ ' করেছেন 
শুধুমাত্র কলকাতার হাসপাতালে 


অথচ শ্ীপাজা বহুবার মায়াকান্ন। 


কেঁদেছেন গ্রামে ডাক্তারের অভাবের 
জন্ট। স্বাস্থ্য বিভাগে নিয়ম আছে 
যে চাকরির শুরুতে ডাক্তারদের মফ-. 
স্বলের হাসপাতালে নিয়োগ করতে 
হবে। কিন্তু শ্রীপাজার , এক ভাই 
স্থরুতেই পিজি হাসপাতালে নিযুক্ত 
হলেন এবং অন্য আর এক ভাই চাক- 


রির শক থেকেই কলকাতায় আছেন, ' 


*এবং একই হাসপাতালে আছেন । 
'মেভিকাল রিলিফ সোসাইটি নামে 
একটি সংস্থা গঠন করে শ্রীপাজা মন্ত্রী 
'পদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে 
ডাক্তারদের কাছথেকে টাক। আদার 
কবেছেন। 

অন্যদিকে আর এক চিত্র । মৃর্নি- 
দাবাদে ডাঃ সত্যনাবাঘ়ণ সিংহ, 
নদীযায ডাঃ মদন মণ্ডল, পি জি হাস- 
পাতালে ডাঃ শিশির দেব, কল্যাণী 
হাসপাতালে ডাঃ এম, এল দতরায় ১ 
ইত্যাদি পেটোয়া ডাক্তারদের অন্যায় 
ভাবে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করে তাঁদের 


' পর এক কেস চাপিয়ে দেয়। 


হয়েছেন +১ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে জুন ১৯৭৭. 





| স্বাধীনতার অধিকার খর্ব করা হয়েছে 


*৭৫ সালের জুন মাস থেকেঃনয়, 
তার শুরু ’৭* সালের শেষ থেকেই । 
: আমি যখন ‘আমার এলাকায় ৭০ 
সালের গোড়ায় "মার্কসবাদী লেনিন- 
বাদী মতাদর্শ প্রচার করতাম তখন 
থেকেই পুলিশ আমার ওপর চাপ 
সৃষ্টি করে। তখন পেকেই আমার 
বাড়ী গিয়ে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা: 
বাদ শুরু করে ও বাড়ীর লোকেদের 
শাসায় “ধরলে থানায় নিয়ে গিয়ে 
গুলী করে -মারব |” এই অবস্থায় 
আমার মতে। অনেকেই আত্মগোপন 
করে।' l 

ওঁ সমর্ন থেকেই পৃলিশ একের. 
এর 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রদ্ধেয় নেতা 
হেমস্ত বন্গুকে খুন করার সঙ্গে আমার 
নাম জড়ানো হয়। . হেমস্ত বঙ্গ খুন 
পূর্বে । পুলিশ নাকি বিরাটাকার 
তদ্বস্ত করে ৭৩ সালের শেষে আমার 
নামে এই চার্জ দেয়। যদিও পুলি- 
শের সাজানো এই কেস্‌ কোর্ট দ্বারা 
বাতিল হয়ে যায়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ 
কর] ভাল *আমার সঙ্গে আরও কিছু 
জনকে এই কেম্‌ দেওয়া হয়েছিল। । 
তারা কোর্ট থেকে ' বেকস্থর মুক্তি 
পাবার পর ন্বৈরতন্রী ইন্দিরা সরকা- 
রের পুলিশ বাহিনীতাদের নামে ডি, 
আই, আর চাপিয়ে দেয় ও আটক 
করে রাখে ৷ ইন্দিরা আমলে ইন্দিরা 
গান্ধীর বিরুত্বতা করার জন্য সহশ্বা- 
ধিক মানুষকে জেলে নিক্ষেপ করা. 
হয়েছিল আর যাদের গ্রেপ্তার করছে 
জল্লাদবাহিনী পারে নি তাদের প' 
বারবর্গের ওপর অকথ্য উঠতি 





চালিয়েছে । 

তা "পার্টি কেন্দ্রে ক্ষমতার 
, আসার পর আর, এস, এস ও অন্তান্ত 
'অ-বাম "সংগঠনের কষীঁদের ওপর 
থেকে বিনাশর্তে সমস্ত চাপানো ' 
মামলা, প্রত্যাহার করেছে ও এঁসব 


ছার! একটি, ভয়ের রাজন সৃষ্টি করে- “সংগঠনের বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি 


ছিলেন। . 

এতেও কিন্ত ভালিকা সম্পূর্ণ হল 
ন! । পঅভিত পাঁজারঅন্তায় কাজের 
আরো বহু কাহিনী আছে যা প্রকাশ 
করতে গেলে একটি কষ পত্রের দার! 
সম্ভব নয়। ? নি এ 
ডাং হুজিতকুমার দাস . 


‘দিয়েছে । “অথচ বামপন্থী মনো- 


ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের ওপর থেকে 
সাজানো মামলা, প্রত্যাহার করছে, 
না এই কারণেই কি যেহেতু | 
াষ্্কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের -. 





বিকছ্ছে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে একটি জয়েন্ট সেক্রেটারি, হেলথ সার্ভিসেস জন্য বিপ্লব চাই ? 


হি ছাপানোর - অপরাধে । 


এসোসিয়েশন, ওয়েষ্ট বেঙ্গল . . 


সঞ্জীব গঙ্গোপাধ্যায় (চন্দন) 


wo 


দর্পণ | শুক্রবার ২৪শে জুন, ১৯৭৭ 


কঃলাহনি পরিচালনায় দুর্নীতি 


পর্ণ 


কা পঞ্চ ৷ 
বর্ষ পুতি হয় গত ১লা মে তারিখে। 
এই পাঁচ বৎসরে কয়লাখনি গুলির 
জাতীয়করণ করার পর কি উন্নতি 
হয়েছে, কি লাভ লোকসান হয়েছে 
তা. খতিয়ে দেখার সময় এসেছে । ' 
যে উদ্দেশ্য নিয়ে, জাতীয়করণ করা 
হয়েছিল তার কতখানি সফল হয়েছে 


তা জানবার জষ্যও জনসাধারণ 


নিশ্চয়ই উৎস্বক ৷ 
কোল ইণ্ডিয়ার হিসাব অন্যায় 
| যায় গত আথিক বৎসরে এ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এনা ডিন 
বিরুদ্ধে আসানসোল. ফোটে? এক . 
মামলা দাঁয়ের করা হয়। এ তদস্তে 


লুটে দে: তা কল্পনাও ক্র যায় 
না। 1 
সবচেয়ে দুঃখের হল একশ্রেণীর 


প্রকাশিত হয় যে উক্ত ম্যানেজার অনভিজ্ঞ অফিসারের হাতে পড়ে আজ 


ভিয়াত্তর সাল থেকে পঁাত্বর-সাল.. 
মানে দুই বছরের ভিতর কামিয়েছেন 
এক লক্ষ দশ হাজার টাকা, অথচ এ 
ম্যানেজারের মাসিক বেতন 'তখন 


ছিল এগারোশো টাকার মত।' 


মধ্যম শ্রেণীর, অফিসার 1 সেই তুলনায় _. 
,এক শ্রেণীর রাঘব বোয়ালরা পুর্বাঃ 


'রাশীগঞ্জের অধিকাংশ কয়লার খনি- 
গুলি বন্ধের মুখে | রাণীগৃগ্তের কয়লা 


এত উৎকৃষ্ট মানের যে পৃথিবীর, মাত্র 


কয়েকটি জানাতেই এই উন্নতমানের 
কয়ল! পাওয়া যায়: আজও এই 


‘ক্ল! পৃথিবীর বহু জায়গায় রপ্তানী, 
হয় এবং দক্ষ লক্ষ লোক. এই খনি- 
গুলিতে কাজ করে জীবনধারিণ করে।' 


২স্থার ক্ষতি হয়েছে ৩*কোটি টাকার ফলের অধিকর্তার স্রেহধন্য হয়ে, কি অথচ এই খনিগুলি আজ "ধ্বংসের 


মতন । লোঙ্গ! হিসেবে বলতে গেলে 


ছেলে বুড়ো নিধিশেষে তে 


হয়েছে গত এক বৎসরে '৫০ পয়সা 
কবে। 'অপ্চচ জাতীয়করণ হওয়ার 


পর কয়লার দাম দ্বিগুণ বেডেছে ॥ ” 
এর ভিতরে 'পূর্বাঞ্চল 'থনি' সংস্থারই - 


ক্ষতি সবচেয়ে বেশী হয়েছে! অথচ 
/ 
জাতীয়করণের আগে যখন কয়লার : 
দাম বর্তমান দামের অর্ধেক 
ছিল তখনো কিন্ত খনি মালিকরা 


খনিগুলি থেক্ষে বেশ দুপয়সা কামি- 


য়েছে।, এইভাবে ক্ষতি: চলতে 
'ক্রুলে গৌরী সেনের ট'যাক কতদিন 


পামাল দিতে পারবে সে' উপর- 
ওলারাই জানেন। পূর্বাঞ্চলের এক' 
শ্রেণীর অফিপারর1 কিভাবে.লুটে পুটে. 


খাচ্ছেন তা আজ সর্বজনবিদিত। 
শোনা যার পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা 
জাতীয়কবণের "-এক বছরের ভিত- 
রেই যে ছুটে। বাডি বিহারে ,বানিয়ে- 


ছেন তার বর্তমান যুল্য দশ থেকে ', 
এই 


বারো লক্ষ' টাকার্‌''উপ্র। 
বছরের ভিতর অত টাকা 








চোখে আন্গুল দিয়ে 'দেখাতে 
হবে নাঁ। শোনা যায় এ বাড়ীগুলোর 


নকসা করতে পূর্বাঞ্চলের প্র্যানিং ' 


ডিপাট মেণ্টের চারজন অফিসারকে 
সাতাশ দিন ধরে হিমসিম "খেতে 
হয়েছে । গত সাতাশে এপ্রিল সি 
বি আই তদস্তের-পরিপ্রেক্ষিতে এক- 
জনতা সরকার, 
5. ৫ম প্ষ্টার পর), 
এই শ্কীত-কলেবর দলের নেতারা 
সকলেই কংগ্রেসী, , শ্রেণীচরিত্তের 
শাক ও রাজনৈতিক ্বার্থসংশ্লেষের 
শিষ্ট্যে কংগ্রেস (ইঃ) হতে অভিন্ন। . 
পৃস্থী দলগুলি যদ প্রক্কত অর্থে 
সমাজবাদী বিপ্রবের দিশারী হয়ে 
থাকে, তবে লেনিন এবং . মাওসে- 
তুং প্রদর্শিত পথে, আস শ্রেণী-সংগ্রা- 
মের পূৰ্ণ সদ্ব্যবহার্র' করতে পারবে । 






ক্যেথা থেকে কামালেন সেটা, 


1 


a’ 


, ৯০০-টাকা পর্যন্ত পুরস্কার পাবেন ॥./ 


ঙ্ 


. পশ্চিমবঙ্গের এক বিরাট - 
১৮ এই খনি- 
গুলোর ‘উপর নির্ভরশীল । - অথচ 
একশ্রেণীর অনভিজ্ঞ অফিসার যাদের 
খনি পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতা 
নেই কিংবা অল্প স্বল্প অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত 
তাদের উপর খনি পরিচালনার ভার ' 
দিয়ে জাতরীয়করণের৮কযেক বছরের 


ভেতরেই খনিগুলো মৃত্যুমূখী । যদিও * সাহেবের 


রাশীগর খনি পরিচালনায় .অভিজ্ঞ 
মাইনিং ইন্দিনীয়ারের্‌ অভাব নেই । 


ভার্ধা সাহেব্রা তাদের একে: একে! 
খনি পরিচালনা থেকে সরিয়ে নিয়ে 
“কাউকে ভোকেসনাল- ট্রেনিং সেপ্টা- 
'রের ম্যানেজার কিংবা ষ্টাফ অফিসার ' 


উপর বিরক্ত হন । 


তার বদলে . 





bl 


র্‌ 7 জাতি 1, 


উদ কুছ াদসীদের একে : 
একে বা ২ রব 

এই সম আনভি কাজি 
কি -পরিমাণি ছুর্নীতিপরায়ণ এবং কি 
পরিয়াশ টাকা লুটে খাচ্ছেন 
তাঁ জেনেও| ওদের তা সাহেবরা 
উনি রা অপসারিত . 


উরি শোনা যায় ভারা 
জরা 

উনি খুব বিদ্বেষী । 

- এবং আর 2২18 

নীয়ার যিনি ‘কছু'দ্ূন আগে বদলি 

হয়ে এখানে এসেছেন, যার রাণীগঞ্ধ 

করল! খ নর কোনো অভিজ্ঞতা নেই, 


তার এবং [টেকনিকাল সেক্রেটারীর 
ধোগসাজ্জনে আক অভিজ্ঞ মাইনিং 
sl শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) | 





- টেন “লে করালে আপনা ্রভবিতই আমাদের 


~ 


৷ অথচ জা একথা কি জানেন--অহথা বিপদ-শৃত্বল টানার “জন্যেই বেশির ভাগ সময় ট্রেন “লেট” হয়। 

' কিছু দায়িত্বজানহীন যাত্রী আছেন যাঁরা কারণে-অকারণে বিপদ-শৃশ্বল টানেন। ফলে ট্রেন যায় (থেমে, সবকিছু 
ঠিকঠাক করে" আবার ট্রেন চালু করতে বেশ খানিকটা সময় লাগে । এছাড়া, একটি ট্রেন “লেট? 

করলেই পরপর ট্রেন “লেট” করতে থাকে । গনিত হাড়ি 
আমাদের সাহায্য করুন এইসব দাত্িত্জ্ঞানহীন লোকদের , 
ধরিয়ে দিন ৷ যদি, অপরাধী সাজা গায় তাহলে আপনি / 







TOPIER 443/77 BEN 


তং 
উপপাপপন 
নে 





বান সরকার 
. (১ম পুর পর), 


তম, বলেছেন রাজ্যের ষে 


বি , সমীবন্ধ ক্ষমতা তার মধ্যে এই রাতে 


"আমুল পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। 
'তা সবে বহ কাজ করা যায় । তিনি 
বলেন,“ নগণ বামপন্থী ক্রটকে বিপুল: 
। .. সংখ্যাধিক্যে গিতিয়েছে'। কিন্তু এই 
। ভোট, শুধু কংগ্রেস, বিরোধী . নয়, 
জনগণ বামপন্থীদের: ক্ষমতায়, আনার 


জন্যই: কংগ্রেসের বিঘে- ভোট ' 


' শদিয়েছে।, _. 
| বর এই কথার দ্বিমত পোষণ 


oy করার কোন কারণ নেই -। কেননা, ' 


, এবারের' ফলাফল বিশ্লেষণ: করলে 


এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যৈ, পক্চিম- 


১ বঙ্গের *নসাধারণ' গত. দশ. বছরের' 
. অনিশ্চয়তার অবসানের ॥ন্তেই.যেন। 


." ধ্রবাসপদ্থীদের বিপুল. মংখ্যাধিক্যে - 


এমন কি 


॥* বিধানসভায় পাঠিয়েছে। 


Ly বামপন্থী জপ্টের এবারের আসন' 


সংখ্যা ১৯৬৯ সালের সংখ্যাকে 
" ছাড়িয়ে : গেছে। ১৯৬৯ 


শ্রম এল এর" দলত্যাগে যুক্ত ফ্রন্ট 
। সরকারকে রাজ্যপান্‌ খর্মবীর অন্তায়- 
ভাবে, 
করেছিলেন। সেই: অনটায়ের বিরুদ্ধে ' 
পশ্চিমবজের জনসাধারণ প্রতিশৌধ' 


' নিয়েছিলেন যুক্ত”  ফ্রটকে ১৯৬৯ 


' স্রালের, নির্বাচনে ২১৫টি আসনে, 
জয়ী করে। ১৯৭০ সালে অজ্ঞয়। 


. সুখার্জী তথা বাংলা কংগ্রেসও সি পি. 


আইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার যুক্ত ফট 
সরকারের পতন- ঘটে | 


' ভীরপর সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে সারা, 
: পশ্চিমবঙ্গে যুব কংগ্রেসীদের যে তাণ্ডব 


। চলেঁছে তার প্রতিবাদেই যেন গুনগণ 


' ‘অপ্রত্যাশিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে - 
বামপন্থী স্রন্টকে 


- কেন্দ্র থেকে কোন বাধা আসবে : বলে 


দিন দুপুরবেল! ইন রিপোর্টারকে "৫ * মহাঁভ' তে বর্গ 
_ বলেছিলেন বামপন্থী ফ্রন্ট ২২০টার ০ | | 
ওপর আসন পাচ্ছে আর সি পি এরম '- (পৃষ্ঠার পরী 


পাবে ১৭০-এর-ওপ'র | ' 

“আরও, একটি ব্যাপার ঈক্ষণীয়। 
সেটি হল এই যে, ১৯৬৭ সাল, থেকে 
১৯৭ ৭_এই- দশ বছর ধরে সিপি এমের 
বিরুদ্ধে কতা ও অপপ্রচার সত্বেও 
-এই'দলকে' হনগণ এবারের নির্বাচনে 
ৃ নিরততুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছে: খাতে ও asa means ot communicating . Over long dis 
: সেরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সি 
পি এমকে সরকার পরিচালনায় কেউ 
. বাধা দিতে না/পারে। “আপাততঃ 


.দেবান্গ্রহপুষ্ট, মুনিবরের ‘পক্ষে কথায় কথায় ভন্ম করা 
(আোদিকারী মুনি দুর্বালার ক্রিয়াকলাপ স্মরণীয়) সম্ভব৷ 
রা কক ত সৃষ্টি কবজে : 


tances perhaps’ one day ভীতি? with ‘intelli- 


890০৩0 life does exist: ‘beyond . the Earth.” 


{i 


6 children’s Britanfica; . টির সেদিন যদি 
মনে হয় 'না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার . কাকে ঝাঁকে আন্তাক্ষতিক বুদ্ধিমানের! পৃধিবীতে এসে 


ক্রণ্টের' 'অহুকুল | তাছাড়া এই এ চি 
'স্রকারকৈ কেন্দ্র ভাঙ্গতে চাইলে” . 
তাকে ইঞ্গিরা গান্ধীর চেয়েও. ভয়ঙ্কর ' ' 
ফ্যা্িবাটী চেহারায় ' আত্মপ্রকাশ ০! 


( দর্পপের সংবাদ, 
করতে, হবে| বর্তমান রাজনৈতিক ' দাতা: ) 


ভাই মহাদেবের পক্ষে চোখের পলকে শক্রনিধন এবং 


:"most exciting possible Use for the laser is - 


_, (আলোক) . চিত্রমাত্র | 
ফ্রীষ্িথ লোরেছের ‘বহস্তময় রশমিলোক, থেকে। বইটি 


cEent beings on the Planéts of 0086 Na if | 


ও নেতাদের মনোভাব এখন বামপন্থী থাকেন তবে নিশ্চয়ই তারা জানতেন জয়ার 


ক্সি- আর পির একটি হ্যাক 


" ব্যবহার । _লেসারের ‘অদভুত eo (দিব্য 


ক্রিয়াকাণ্ড?) কথা মনে ' রেখে মহাভারত পাঠ করলে 


। কত দিব্য 'ব্যাপারেরই, ব্যাখ্যা মিলে ষার। এমন কি 


বিশ্বরূপ দর্শনেরও বুঝি আভাস পাই. আমরা লেসার 
'কল্যাণেই। একটা উদাহরণ দিচ্ছি £ 
“শিকাগো. শহরে 1১৯৬৭ সালে এক বিজ্ঞান শর 
নীতে দ্শকবন্দ জজের ও মেঝের কার্পেটের 
মধ্যে হাওয়ায় একটি জীজোয়াট্যান্ত বুলছে। দর্শকেরা 
ওটা ছুঁতে গিয়ে বিফল হ’ল, কারণ ও ট্যানক ছিল একটি 
(ভ্রিেলেন দত অনুদিত: 


ছেপেছেনঃ' শীপ্রকাশ- 'ভবন )% শৃন্তে একটি, বিশাল, 


* ট্যাঙ্কের দিব্যদর্শন.. 'ঘটানবোও লেসার রশ্মির পক্ষে. 
স্তৰ মহাদেবের পক্ষেও তাই অমন ছিল না নেসার 


রশ্শিক্ষেপক্রে * সাহায্যে মুক বরাহ্‌কে ঢা 


পৃতম করে ফেলা টি + ls bad 





ফলে পাশে দাডিয়ে থাকা আগলছা 
মানিক মণ্ডল (১৬) গুলীবিদ্ধ হয়ে 
- মারা গেল ও আর একজন আহত 


সালে" 
_ কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র ও কিছু পদলোতী . 


রাতের ..অদ্ধকারে “ বরখাস্ত -. 


পরবর্তী 
- সাভ বছর প্রথমে; রাষ্ট্রপতি শাসনের . 
, কলমে: কংগ্রেশী শাসনে এবং 


ডয়ী করেছে” 


পরিস্থিতিতে , সে সম্ভাবনা _ দেখা 
যাচ্ছে না, 

Ea ১৯৬৭ ও 5৯৬৯ এই ' ছুই নিবা 
চনের পর ঈর্বসমেত মাত ২১ মান” 
ুক্তক্রট স্রকার:পশ্চিমব্ে ক্ষমতায় 


. পছিল। কিন্ত এই সরকার কাজ করার : 


বিশেষ স্থষোগ পারনি, বললেই 
' চলে । কেন্দ্রীয় লুরকার, রাজ্যের 
পুলিশ ও প্রশাসন, কাগ্রেস দল) 
শিল্পপতি এবং সর্বোপরি যুক্ত ফ্রন্টের, .. 
কয়েকটি- শ রকের চক্রান্তে, যুক্ত. 
সরকার - কখনও স্বাভাবিকভাবে 
নিঃশ্বাস নিঢত পারে নি। তবু 
'২১ মাসে এনসাধারপ বুঝতে পেরেছে -" 


‘এই সরকার এবং তীর প্রধান শ'রক ._. 


ার্কসবাদট কমিউনিস্ট পার্টি মেহনতী 
'মাষের একান্ত বন্ধু৷ ৩০ বছরের 


'*মধ্যে ২৯ মাস প্রায় সাগরের কাছে: 


গো্পদের সমতুল্য ৷ ৩০ বৃছর থেকে 
২১"মাস বাদ“ দিলে বাকি সময়টায় 
পশ্চি্্ে ক্ষমতার ছিল কংগ্রেস দল, : 
_সে ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের 


প্রতি বচুরই জোতদারদের সঙ্গে” 


স্াগলদারদের স্কায্য পানা নিজে. সেটাই দিয় হয়ে বাবে। তাই .. 


একবার বেটার সবাস্য পাওয়া ছিলে 


গণ্ডগোল হয়। আগলদাঁর ধানের তিনি যনে করলেন আগজদারদের - 
- মরশুমে ধান পাহার। দয় ধান * . এমন জন্দ করতে ' হবে যাতে তারা 


হল. মৃতের দেহটা নিয়ে গিয়ে 


. জঙ্গীপুর হাসপাতালে, পোষ্টমর্টে্ 


করা হলন সীমাস্ত রক্ষীবাহিনীর 
লোক্রো সহজ সরল তাবে বললেন, 





ওঠার সময় তার! তাদের পানা ‘ভবিস্ততে স্তার্য পাওনা, দাবী না 
দাবী করে।' প্রতি বছরই জোতদার. করৈ।' তিনি বোধহয় মনে করে- 
বলে অই বছর কম নে, আঁছে বছর-, ছিলেন খুনি কংগ্রেসীদের, জী; এলে একল লোক টানি 
পুষিয়ে দেব। কিন্তু! প্রতি বছরই সং ই গৌর নিযে লামারের ওপর চডাও হনে 
এক'কথা।। . সমর্থন করবে। তিনি গিয়ে সীমান্ত. . *আত্মরক্কার, করি গ্রী চাদ 

তথন ১৯৭৬ সাব । দেশে চলছে'/ রক্ষী. বাহিনীর (লোকদের সঙ্গে জমির! + 
জরুরী অবস্থা। তাই, সেবার-যখন ' “যোগাযোগ করলেন ।'আগলদারদের , ৪855 রঃ ন 
" চারিদিকে চলছে অত্যাচার 'জোত- মনোবল ভেঙ্গে দিতে হবে ‘যাতে - মামলাদায়ের গর 
. দারই বা ছাড়বেন কেন-।-তিনি,বল- ভারা অবাধ্য না. হয়।: ' এতে, যা উপর পর চালাতে! 

লেন আগলদারের ্যাধ্য পাওনা না প্রণাম দিতে হবে তিনি দেবেন। ' কয়লা খনি 
দিয়েই ধান, ঘরে তুলবো" কারণ ' ঘটনাস্থল -স্থতি থানার গার্দিন” "(এম পৃষ্ঠার পর), 3 
- - গ্রাম। ঘটনার দিন ২৩শে আগষ্ট ইঞ্জিনীয়াদের অপসারিত করে খনি 
আর 'শি্ধার্থ রায়ের শাসনকালে ৬! - (১৯৭৬) ।- ঘটনাস্থল থেকে সীমাস্ত- পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাক' আর 
সহস্্ুণ , হয়েছে। কিন্তু এরা. কেউ রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প-৩ মাইল, দূরে নাই 'থাক “মুল্h.ককা আদমীসদের 
কখনও সাধারণ মাহুষের দ্রিকে . হুরপুরে 1 “কিন্তু তারা এসে গ্রামের” ওপর বৃনি পরিচালনার. ভার' ন্তস্ত 
তাঁকায়নি, ডাঁদের কথা ভাবেনি। , আশেপাশে - লুকিয়ে থাকলো?" "করে ছপয়না লুটবার রাস্তা তৈরী 
১৯৬) সালের নির্বাচনে অতুল প্র আগলদীররা নির্দিষ্ট দিনে তাদের করেছেন ।' এছাড়া জরুরী অবস্থার 
। চক্র উৎখাত : হতে সারা পশ্চিমবঙ্গে , তাষ্য পারখনী-কাটা ধানের পাঁজা' স্থযোগ নিয়ে ভাজা সাহেবরা হু F 


আমরা! গণ্ডগোল্ের ' সংবাদ পেয়ে 
"ক্যাম্পের =. মাইল দ্র থেকে ছুটে 


তাই; গণ-ঢাগরণ দেখাগেছে। ৭: 


দাবী করণ জোতদারের লোকজন- 





একথা কেউ কল্পনা করতে, পারেনি। হোক ‘অথবা 


প্রফুল্লচন্জর সেন কি 


১ অপব্যবহার করে হদক্ষ 





সাধারণ "মান্য মনে করে বাম- দের সঙ্গে ধগভা সুক্ষ হতেই হঠাৎ, ' সাধ্য প্রমোশন থেকে বত 


১ সংবাদপত্রের যেসব রিপোর্টার 
: জেলায়, নির্বাচনী সমীক্ষার জন্য 
স্রেছেন তারাও এই হাওয়া বুঝতে 
পারেন নি।' একমাত্র ॥ প্রমোদ 


১১ই জুন, নির্বাচনের প্রথম 








- শভীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 
পনের রা্নৈতিক সচেতন মাহ, বামক্রণ্টের ক্মীব্দ ও 
বামপন্থী সরকারকে জানাই' রর ৯. 


তি অভিনন্দন 


_নবজাতক-প্রকাশন, এ-১৪. কলেছ ষাট মার্কেট কলি-৬" 


, সিদ্ধা্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বেই"হোক ' " 
ডাঃ বিধান 'রায় . পৈভৃক'জমি- - 
দ্বারীর মত পৃশ্চিমবন্গ। রা ্যকে 
চালিয়েছেন; ' অতুল্য-প্রফুল্প চক্রের 
ানলেও উরি বক মর নৌ 


করতে, দেওয়া! হয়নি ৷ &নসাধারণ 
রজার যোগ দ্রিয়েছে। 
- এইদিন পরে স্থায়ী ' হয়ে "ব্াইটার্স 
- ধিলডিংয়ে, বসতে, পারছেন এমন 
ব্যক্তির। খাদের বিরুদ্ধে চুরি জোচ্চুরি, 
, টাকা ও সম্পত্তি করার ' বদনাম কেউ, 
“দিতে পারেনি ১৯৬৭, ১৯৬৯ সালে 
তারা যখন, ক্ষমতায় ছিলেন । 
তাছাডা “তারা  কর্তব্যপরাক্সণ ও" 
কর্মদক্ষ। . ? 


























কাহিনী J 






ক NEA রঃ রর 


পন্থী ' সরকার তাদের প্রকার । , সীমান্ত রক্ষীবাঁহিনীর .৫লাকেরা . 
১৯৬৭.ও ১৯৬১ সালে: তাদের কাজ. ওখানে হাজির হয়েই ওলী চাল লে! দিয়েছেন 


প্রকাশিত হলো 


পেয়ারের ' “লোকদের '' প্রমোশন 


1 


বেডইনের চাকা তিন গ্রন্থ 





N 


| জেল ও জল্লাদ =" 


ওরা হারিয়ে গেল। কেউ মানের কোল খালি করে কেউ পরীর বুক 


শূন্য করে ।- ওরা' কোথায় গেল? হাজার হাজার যুবক যুবতীর হিলাব 
দিতে পারেনি কংগ্রেশী-সরকার । ভা 










শসা ছক কুক দীপালা প্রেস, ১২১ আচাৰ প্রফুকচত্র কো কাল্কাতা 6. খেকে তি বং টী jo চা মঠ সেন ঝালকাতা-১০গেকে প্রকাশিত । f 


ব্ৰিগেড ময়দানের সভায় বামপন্থী সরকারের নীতি ঘোষণ৷ 


“আমর! পুলিশ এবং আমলাদের ওপর নির্ভর করে সরকার চালাবো। ন1, আমর] বামপন্থী দলগুলো] এবং 
‘বিরোধী দলের বিভিন্ন গণ-সংগঠনের মাধামে সাধারণ মান্ষের -সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে ছুন- 
সাধারণের সমস্ত অশ্ব বিধা, সমস্ত সমস্যা, সমস্ত যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ শরিক হয়েই সরকার চালাবে! ঘাতে নিপীড়িত্ব 

, মানুষের দুঃখ দুর্দশ| যত বেশী সম্ভব লাঘব করতে পারি । কংগ্রেস সরকারের মত আমাদের বাগাড়স্বর থাকবে 

না, আশ] দিয়ে রাজ্যের মান্থযকে আমরা আশাহত করবো না-সীমিত ক্ষমতা নিয়ে যত বেশী কাজ কর! যায় 
আমর! করবো এবং যা করতে পারবে! না তা আমর! জন-সাধারণের কাছে এসে বলবো, কারণ এই সরকারকে 
আপনারাই ক্ষর্মতায় এসেছেন |” : 

২৬শে জুন কলকাতা! ব্রিগেড ময়দানে বামপন্থী ফ্রণ্টের বিজয়োৎ্সবের ওঁতিহাসিক জন-সমাবেশে “উদ্বোধনী 
ভাষণ দিতে গিয়ে এই কথাগুলো! বলেছেন সি, পি,.আই, (এম)-এর পলিটবুরো? সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের সখ্য 
জ্যোতি বঙ্গ। সভায় পৌরোহিত্য করেছেন বামপন্থী ফ্রন্ট কমিটির সভাপতি ও সি, পি, আই (এম)-এর 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রমোদ দাসপুপ্ত | । জ্যোতি বহু এদিন তার স্বভাবসিদ্ধ গুরুগভীর কণ্ঠে কথ। 

. বলেছেন কোমলে কঠোরে | “জ্যোতি বন্গুর এদিনের ভাষণে তার মন্ত্রিসভার নীতিটি মোটামুটি প্রতিফলিত 
হয়েছে । মালিক-শ্রমিক, রুষক, ছাত্রযুব ও সমাজবিরোধীদের প্রসঙ্গ নিয়েও তিনি সরকারী নীতি স্পষ্টভাবেই 
১)" ঘোষণা করেছেন । 
কারখানার মালিক শ্রমিক প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্প- 
পতিরা আমাদের কাছে এসেছেন 
এবং শিল্পে যাতে শান্তি বজায় থাকে 
সে ব্যবস্থা করার দাবী জানিয়েছেন । 
আমরা বলেছি নিশ্চয়ই আপনাদের 
দিকটা আমরা দেখবে] কিন্তু শ্রমিক- 
দের কাছে আপনারা শুধু উৎপাদন 
বৃদ্ধির দাবী জানাবেন , কিছু শ্রমিক 
তাদের ন্যায্য পাওনা দাবী করলেই 
সেটা অশান্তি হয়ে যাবে এটা আমরা 
মেনে নেব না। তিনি আরও বলেন, 





হস্তত 
মেডিকেল 
পরীক্ষায় 
গণ্ডগোলের 
নেপথ্যে 


" ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বামফ্রণ্টের পতাকাশোভিত মঞ্চে জ্যোতি]ুরন্থু বতুতা করছেন 
ছবি £ ল্যাগু-আ্যা্ড লাইফ 


পুরসভার ৮০ 
ভাজার টাকা 
জলে যাচ্ছে 


( দর্পণের সংবাদদাত! ) 


( শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় ) 


£7 আমর] বামপন্থী সয়কারের পুরমন্ত্রী 
প্রশান্ত শুরকে অন্তরোধ করছি 
কলকাতা! পুরসভায় দুর্নীতির তদন্ত 
সর্বোচ্চ পদ থেকেই শুরু করুন । 
(আমর! পুর প্রশাসক শ্রীশিবপ্রসাদ 


কথা ৰ- 
গত ২১শে জুন এম, বি, বি; এস, সমাদ্ছারের বলছি। উনি পু: 


পরীক্ষায় ডাক্তারী ছাত্রদের নকল 
করার সংবাদে পশ্চিমবঙ্গের আপামর 
জনসাধারণ: উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন । 
কিন্ত কেন এই ঘটনা ঘটেছে? এর 
প্রথম এবং প্রধান কারণ বিগত পাচ 
বছরের কংগ্রেসী, রাজত্বে ছুর্নীতি- 


সভার পয়সায় নিজের লেখার একটি 
বইয়ের 
নাম দেওয়া হয়েছে “ক্যালকাটা ইজ”। 
দাম কুড়ি টাকা। পাঁচ হাজার ছাপ! 
হবে। এর জন্য পুসেভার খরচ হবে 
আশি হাজার টাকা। এ? বই ছাপার 


সন্কলন বার করতে চলেছেন। 





২৬শে জুনের সমাবেশে এ'রাও এসেছিলেন দূর দূর গ্রাম থেকে । ছবিঃ ল্যাণ্ড যাও লাইফ 


পরায়ণ স্বাস্থামন্ত্রীর নেতৃত্বে মেডিকেল 
শিক্ষা-জগতে এক নৈরাজ্য কষ্ট 
হয়েছিল | বিগত পাচ বছরে প্রত্যেক 
বছরে জয়েপ্টুন্দস এণ্টে পরীক্ষায় 
অন্তৃত্তীর্ণ বেশ “কিছু নিম্নমানের 
ছাত্রদের ভিত্তি করা” হয়েছিল । 
প্রত্যেক কলেজে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত 
ছাত্র ও মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী শিক্ষকদের 
নিয়ে একট] চক্র গড়ে উঠেছিল । 
্বাস্থ্মন্ত্রীর এই সব পেটোয়া 
দুর্নীতিগ্রস্ত ছাত্র পরিষদের নামধারী 


ছাত্রনেতারা কথায় কথায় মেভিকেল 
কলেজের শ্ক্ষিকদ্দের ও অধ্যক্ষদের 
হুমকি দিত। সে সব অধ্যাপক ও 
অধ্যক্ষ অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদ 
জানাতেন তাদের ভাগো জুটত শান্তি 
প্দাবনতি, বদলী প্রভৃতি । এর! 
জুলুম করত এই ৰলে ক্লাশ ন! করলেও 
পরীক্ষায় বসার অন্থ্তি দিতে হবে 
এবং পরীক্ষায় টুকতে দিতে হবে । 
তাদের মঞ্জিমত পরীক্ষার তারিখ 


করতে হবে এবং পরীক্ষা! পেছোতে 
হবে--যার পরিণতিতে দু'বৎসর এম, 
‘বি, বি, এস, পরীক্ষা পেছিয়ে গেছে। 
অধিকাংশ মেডিকেল ছাত্র যার! সত্যি- 
কারের পড়াশোনা করে পরীক্ষা 
দিতে যান এবং পরীক্ষা পেছোনোর 
বিরোধিতা! করতেন, তাদের হুমকি 
দেওয়া হত। নীলরতন সরকার 
মেডিকেল কলেজের প্যাথলজির 
. অধন্াপক ডাঃ সুশান্ত সরকার জনৈক 


ছাত্রকে (খিনি ছাত্রপরিষন্ধের একজন 
কুখ্যাত নেতা! এবং প্রাক্তন স্থাস্থামন্তরী 


অজিতকুমার পাজার একজন পেটোয়া 
বলে পরিচিত) ক্লাশে পারসেনটেজ . 
" না থাকার জন্য পরীক্ষায় বসার 
অনুমতি দেন নি। এর জন্য ডাঃ 


সরকারকে অপরিসীম নির্যাতন সহ 

করতে. হয়েছিল | প্রথমে মুষ্টিমেয় 

গুগডাদের দিয়ে অকথ্য গালিগালাজ, 
(শেষাংশ ৭ম পষ্টায় ) 


বাবস্থা কর! হয়েছে শিব সাদেরউ এক 


পেয়ারের লোক সপ্তীব বশর অভি 
প্রকাশনীর ছাপাখানা! থেকে । এই 
সঞ্জীব বস্তুর একটি কাগজ্ছ আছে, নাম 
সাহিত্য সংস্কৃতি, যে কাগজে শিষগ্রসাদ 
৭৬ সালে বেশ কয়েক হাজার টাকার 
বিজ্ঞাপন দিয়েছেন । নতুন পুরমন্ত্রী 
কলকাতা পুঃসভার আশি হাজার 
টাকার অপচয় বন্ধ করুন এবং গত পাঁচ 
বছরের কলকাতা পুরসভার বিজ্ঞাপন 
সংক্রান্ত ফাইল আটক করুন। 
বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ছনাঁতির আরঙ 
খবর আগামী সংখ্যায়। 


"a ॥ 


৬ পর্যবেক্ষক) | 

শুহো, তিনি বড় সঙ্জন ছিলেন | 
গুহো, তিনি বড় সনাশয়। সর্বোপরি 
তিনি ছিলেন মস্ত বড « “দেশপ্রেমিক” 


নি দ্বোপ্রেশ্িক ): 


২ সম্ভবতঃ সেই কারণেই তিনি 
টি অত বি. ফী, নিঞ্ে ‘তুনি 
মনে করতেন জনগণের কৃক্ষল । নায় 
তার অজয় মৃখাজী। ৬৭ ও ৬৯ 
সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী 

- (অথবা মূর্খমন্ত্র 1) এবং ইন্তিহাসের 
ঘ্বপ্যতম বিশ্বাসঘাতকদের একজন । 
অবর্ণনীয় ক্ষমতালোভী এই রাজ- 
নৈতিক ভাড়টি এবং সেই সঙ্গে সি, 
পি, আই ও এস, ইউ,.সি, নামক 
দলের রাজনৈতিক খোজাদের মিলিত 
চক্তাপ্তে পরপর দুইটি যুক্তফ্রন্ট মন্তি- 
সভায় জ্যোতি বঙ্গ এবং সি, পি, 
আই (এম)-কে নাস্তানুৰাদ করার 
কোন পন্থাই রাকী থাকে নি। 
ফলশ্রুতি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন | 
ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরে যাওয়ার 
মত জনতার কুকুর অজয় মুখুজ্যে এবং 
সি, পি, আই ফিরে গেল, কংগ্রেসের 
পক্ষপুটে | ১৯৭১ সাল । 
সাধারণ নির্বাচনে অজয় মুখুজ্যে 
দাড়ালেন জ্যোতি বঃর বিরুদ্ধে 
বরাশগর কেন্দ্রে। ১১০৫৩ ভোটের 
ব্যবধানে অজয়বাবু পরাজিত হলেন । 
কংগ্রেসের পক্ষপুটে আশ্রিত সি, পি, 


আই দল পেলো মাত্র ১৩টি আসন ।' 


৬৯ সালে ওরা পেয়েছিল ৩০টি 
% আসন । অভয় মুখুজ্যে ৭১' “সালে 
নির্বাচিত হয়েছিলেন তমলুক কেন্দ্র 
থেকে এবং তার দল বাংলা কংগ্রেস 


₹_ পেয়েছিল ৫টি আসন যদিও৬৯ সালে 
ওরা পেয়েছিল ৩৬টি । 
জ্যোতি বস্থ বলেন, “ঞ্রনগণ 


'ামাদের শিক্ষক, জনগণই আমাদের 


আমল নির্দেশক ।” কিন্তু পশ্চিম- 
বঙ্গের মেহনতী মান্য, সংগ্রামী 
জনগণ জ্যোতি বন্গকে মনে করেন 
কাদের প্রিয় নায়ক। জননায়ক 
জ্জ্যাি বহু । তার দল সি, পি, 
কসাই (এম) ৭১ সালে পেলো ১১১টি 
আসন, ৬৯ সালের তুলনায় ৩১টি 
বেশী। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না 
Vl ৭১ লালের নির্বাচনে সি, 


প, আই (এম) পরিণত হলে। বিধান 


ls লভার বৃহত্তম দলে। কংগ্রেস 
. ৫পয়েছিল ১০৫টি । নিয়মতান্ত্রিকভাবে 
সি, পি, আই (এম) পরিষদীয় 


‘দলপতি জ্যোতি বস্থকেই রাজ্যপাঁলের . 


ডাকা উচিত ছিল মন্ত্রিসভা! গঠনের 
জন্য 1কম্ত ডাক! হলো « জনের 


-... দলপতি অজয় দৃখার্জীকে ৷ মন্ত্রিভাও 


= হইলে|। কিন্ত উদ্টে গেল কয়েক 
দিনের মধ্যেই । এলো ৭২ সাল। - 


চতুর্থ 





বাংলার ই সাম্প্রতকতম ট্যপিজ খেলোয়াড় সিদ্ধার্থশংকর 
মীরজাফর শরীঅজয়কুমার মুখো- . 
পাধ্যায়। উপস্থিত সকলের চোখে 


সগাতিয়াতি ক রিগিংয়ের মাধামে 


ংগ্রেস জবর দখল করলো বধাঁন- 

সভার প্রায় সৰ আসম ৷ 
অঙ্গয়বাবু হলেন কংগ্রেস প্রার্থী । 
হায়রে, যে কুকুর প্রতিক্রিয়ার স্বার্থকে 
এমন ভাবে পাহারা দিলো তাকে 
কংগ্রেষী মদ্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী করা 
দুরের কথা একটি উপমন্ত্রিত্বও 
জটনো না তার কপালে । . 

৭২ থেকে ৭৭ সাল। ক্ষমতায় 
কংগ্রেস এবং তার দোসর সি, পি, 
আই, অর্থাৎ কৌশল পার্টি অব 
ইণ্ডিয়া অথবা কমিউনিস্ট পাটি অব 
ইন্দিরা কংগ্রেসী খুনীদের হাতে 
নিহত হলেন সহশ্রাধিক সি, 'পি, 
আই (এম) কর্ষা। প্রতিটি কংগ্রেসী 
দুষ্কৃতকে নিঃশর্ত সমর্থন জানালো! 
নি, পি, আই । আগমার্কা সমাজ- 
তন্ত্রীর আখড়া এস, ইউ, সি, অবশ্য 
সি, পি, আই, দলের মত সরাসরি 


62 


, কংগ্রেস ভজনা করলো! না কিন্তু সি, 
দলের ওপর 


পি, আই (এম) 
অমানুষিক আক্রমণের ন্যনঙ্ম নিন্দা 
‘না করে তাদের শিবদাসী বিপ্লবের 
শাণিত শর বারবার নিক্ষেপ করলো। 
মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের ওপর | 
দৃশ্যান্তর ৷ ১৯৭৭ সাল । লোঁক- 
সভা নির্বাচনে সারা ভারতে পযুদস্ত 
হলো কংগ্রেস । এই রাজ্যে প্রায় 
নিশ্চিহ্ন হলো । নিশ্চিহ্ন হলো সি. 
পি, আই | এস, ইউ, সি, লোকসভ। 
নির্বাচনে আলাদাভাবে জনতা 
পার্টির সঙ্গে আসন রফা করতে গিয়ে 


বার্থ হয়ে জনতা সি, পি, আই (এম)- 


এর '“ঞ্তিক্রিয়াশীল” আতাতের 
শিৰদাসী বিশ্লেষণের মহ! মূল্যবান 
তত্বকখা শুনিয়ে পেলো না একটি 
আসনও। : ই 
আবার দৃশ্যান্তর | ৭৭-এর বিধান 
সভা নির্বাচন । 
,€ অজয়-তত্ব- আধাসামস্ত-পুজিবাদী 
স্বার্থ +বামপন্থী বিধাবাদ = জনগণ) 
অজয়কুমার এবার আর প্রতিদন্থিতায় 
সাহসী হলেন না। সি, পি, আই, 
দল নানাপস্থা হয়ে বামপন্থীদের সঙ্গে 
ন্যাড়া বাধবার চেষ্টা করলো কিন্ত 
বেয়াদৰ  বাষপন্থীরা সরাসরি 
প্রত্যাখ্যান করলো তাদের 
শিবদাপী রূপান্তর আগসমার্কা 
নীহারিকা এই নির্বাচনে ৰাষ- 
পন্থীদের সঙ্গে ঘর বাধতে গিয়ে 
গলাধান্কা খেয়ে ফিরে এসেছে । 

৭৭ সাঁল। নাটকের ষবনিক1। 
লি, পূ, আই (এম) ৭৭এর বিধান- 
নভা নির্বাচনে পেলো। ১৭৮টি আসন । 
বামপন্থী ফ্রুট সাকুল্যে ২৩০। 


' ইন্দিরা-সিদ্ধার্থর পদরৈণু শিরোধার্ষ- 


পি, আই, ০ 
দর্শন--রু কংগ্রেস ০টি। আগমাকা | 
৭২ সালে, 


জনগণের কুকুর 


৯টি); গেলি, 


নীহারিকা এস, ইউ, সি, ওটি । 
২১শে জুন রাজভবনে অনুষ্ঠিত 

হলো রাজ্যের প্রথম বামপন্থী মস্তি 

সভার অভিষেক | মৃথ্যমন্ত্রী জ্যোতি 


বন্থ। অভিনন্দন, অভিনন্দন আর 
অভিনন্দন । রাজ্মভবনের বাইরে 


লক্ষ মানুষের বিজয়োল্লাস।  মুখ্য- 
ন্ত্রীরপে শপথ নিলেন জনগণের 
প্রিয় নেতা জ্যোতি বস্থ ৷ 

হায়রে, মুখ্যমন্ত্রীৰপে যখন 
জ্যোতিবারু শপথ নিচ্ছিলেন--করুণ 
চোখে অসহায়ের মত তখন তাকিয়ে 
দেখছিলেন “জনগণের কুকুর’, 


ভাক্তারের অৱহেনায় রোগিণীর মৃত্যু 
প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমস্ত ঘটন। ধামাচাপা দিয়েছেন 


প্রাক্তন স্বাস্থামদী শ্রঅজিত পাঁজা, 
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের, 
প্রাক্তন স্পেশাল অফিসার ও ডেপুটি 
সেক্রেটারী শ্রীএন, কে, সাহা এবং ও 
দপ্তরের এস্টাবলসমেন্ট শাখার সেক- 
শান অফিসার শ্রীযোগেশচন্দ্র বিশ্বা- 
সের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ 


উঠেছে । আর জি কর মেডিকেল: 


কলেজের গায়নোকলজি বিভাগের 
সহকারী অধ্যাপক ডাঃ অমিয়কুমার 


মুখার্জীর বিরুদ্ধে একজন রোগিনীর + 


চিকিৎসার ব্যাপারে সম্পূর্ণ 'দায়িত্ব- 
হীনতা ও অবহেলার অভিযোগে যে 
তদন্ত চলছিল এ তিনজনের যোগ- 
সাজসে তা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে 
এবং সরকারী নথিপত্র গায়েব ও বদল 
করা হয়েছে। 

* জানা গেছে, আর জি কর মেডি- 
কেল কলেজের গায়নোকলঙঞ্জি বিভা- 
গের প্রধান ডাঃ সি. এস দা প্রথমে 


রিপোর্ট দেন যে, ডাঃ মুখাজীর সম্পূর্ণ 


অবহেলার জন্য এ রোগিণী শ্রীমতী 
নমিতা ভট্টাচার্যের যৃদ্যু ঘটেছে। 
আরও জানা গেছে তার স্বামী 
ঞনির্লেন্দু ভট্টাচার্যের অন্থমতি 
ছাড়াই প্রী্তী ভট্টাচার্ষকে ১৪, 
বিধান সরণিতে অবস্থিত ক্যালকাটি। 
মেটারনিটি ও নাসিং হোম থেকে 
আর জি কর হাসপাতালে ডাঃ 


মূখা প্রাইভেট গাড়ীতে স্থানাস্ত- 


রিত করা হয়। | 
7 ভট্টাচার্য ভতি 
ও নাপিং হোমে । ১৯৭১ সালের 


২১শে মে তার সিজারিয়ান অপারে- 


০৮০৮৪১০৪৪০৮ শন হয়। অভিযোগ ধে, অপারে- 


দর্পণ শুক্রবার ১লা জুলা 


এক পরিহাসের পাত্র। অবহেলিত, 
অনাদূত, নেহাৎ সৌজন্যের খাতিরেও 
কেউ ওর সঙ্গে কথা বলে'ন। এসে- 
ছিলেন নি, পি, আই দলের বিশ্বনাথ 
মুখাজা | এক সময় একটি বিশেষ 


কার্পেটের ওপর দিয়ে ছেঁটে যাবার : 
: সময় একজন পুলিশ অফিসার এসে 
বাধা দিলেন। 8 একটু | 


বউ কের 5 দিকে । 
অর্থাৎ সেদিনের অস্থাষ্ঠানে মধ্যমণি 
ডি কেন্ত্রভুমি বামপন্থী 


( দর্পণের ২ সংবাদদাতা ) 


শনের পর তাকে যে রক্ত দেওয়া হয় 
তা অন্ত গ্রুপের । ২৪শে মে -তাকে 
আর জি করে স্থানাস্তরিত করা হয়। 
্রমুতী ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় অপারেশন 
হয় ২০শে জুন এবং তিনি মারা ধান 
৮ই জুলাই । এই মৃত্যু সম্পর্কে তদ- 
স্তের পর ডাঃ মুখাজীকে সাসপেণ্ড 
করা হয় এবং সেই আদেশে বলা হয় 
ডাঃ মুখাজী নমিতা ভট্টাচার্যের 
‘চিকিৎসা ব্যাপারে “showed utt- 
er carelessness almost amou- 
nting to criminal negligence 


of duty,” অর্থাং বিভাগীয় তদন্তে. 
ডাঃ' মুখাজীকে শ্রীমতী ভট্টাচার্যের - 


মৃত্যুর জন্যে প্রাথকিভাবে দায়ী 
করা হয়। এবং তিনি যাতে তদন্তের 
ব্যাপারে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার 
ন! করতে পারেন তার জন্যই তাঁকে 
সাসপেণ্ড করা হয়। : 

কিন্তু অভিষোগ এই ষে ভাঃ 
মুথাজী আর জি কর যেডিকেল 
কলেজের ছাত্র ইউনিয়নকে প্ররো- 
চিত করেন যাতে পূর্বোক্ত তদস্তের 
ভারপ্রাপ্ত এবং আর জি কর মেডিকেল 
কলেজের গায়নোকলজির প্রধান ডাঃ 
সি এস দার কাছ থেকে জোরপূর্বক 
ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদকের নামে 
এই মর্মে রিপোর্ট আদায় করা হয় 
ষে, হাসপাতালে রোগীকে নিরাময়ের 
জন্য ডাঃ মুখাজী সমস্ত রকমের প্রয়ো- 


জনীয় চিকিৎসা করেছেন । ডাঃ 


দার এই রিপোর্ট ছাত্র ইউনিয়নের 


সম্পাদক প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅর্জিত 
পাঁজার কাছে পাঠান ডাঃ মুখাজীর এবং 


বিরুদ্ধে সাসপেন্সনের আদেশ প্রত্যা- 
হারের জন্ত । আ্ীপাজা এই আদেশ 


প্রত্যাহার করে নিরপেক্ষ ভদত্তের 


পথ বন্ধ করেন। 


প্রভৃতি ডাঃ মুখাজী আর জি কর 


সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ডাঃ মু: 




















ফ্রন্ট । সবাই জ্যোতি বস্তুকে নি 
ব্যস্ত। ব্যস্ত ফ্রণ্টের অন্য সব মু 
- নিয়ে । এসেছিলেন রাজ 


তিনিও । 


তর 


এর আগে ডাঃমি 


€য়োজনীয় নথিপত্র সরানো! হতে 
পারে বলে ভ্রীপাজার কাছে অভিষ্যে 
করা সত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়নি । এবংএ শেষ, পর্যস্ত' কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ নধি, যেমন এক্সরে প্লেট 
রোগের বিবরণ সম্পকিত কাগজপত্র. 


হাসপাতাল থেকে সরিয়ে ফেলেছেন । 
আর বাকি যেগুলি ছ্থিল- পরবর্তী 
কালে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, 
এন কে সাহার হেফাজতে তাও 





শীফোগেশ্বচন্জ্ বিশ্বাসের সঙ্গে মো 


'সাজসে অন্ততম গুরুতপুর্ণ দলিল 


শ্রএন কে সাহার হেফাজত থেকে = 
সরিয়ে তার স্থবিধামত ত নথি সেখানে . 
রেখে দিয়েছেন? শ্রীসাহাও.নৰিপত্র 


- সরাবার স্থষোগ দিয়েছেন এবং যান্তে 


ডাঃ মুখার্জী অভিষোগ *থেকে অব্যা- 
পান ভার জন্য তাকে সবরকষ্ষের 
স্থবিধা করে দিয়েছেন । এমন কি * 
তিনি ডাঃ মুখাজী সম্পর্কে মেডিকেল 
কাউন্সিলের কাছে কোন অভিযোগও 


করেন নি। অর্থাৎ শ্রীএ কে সাহা 





ডাঃ মুখাজীকে অভিষোগ থেকে মুক্ত 
করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরে নানারকম 
বেআইনী কার্যকলাপ চালিয়েছিলেম: 

বং পশ্চিমবঙ্গে, রাষ্ট্রপতির শাসন 
ভারি আগেই কোন কারণ : 







না দেখিয়ে ডাঃ মুখাজীঁকে সমস্ত অভি- 
ৰাগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। 





দর্পণ || শুক্রবার ১লা জুলাই, ১৯৭৭' 


LY 


তামিলনাড় তে পুলিশ কত ক খুনের ঘটনা 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


নাড়তেও রা*ন-হত্যার মত “ঘটন] 
ঘটিয়েছে আইন শৃঙ্খল রক্ষাকারী 
তামিলনাড্‌র পুলিশ রাহিনী। 
জরুরী অবস্থার হুবোগে করুণানিধি 
মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে ইন্দিরা সুরকার ॥ 
ঢালাও অঙ্কমতি দিয়েছিলেন সেখান- 
কার 'প্রশাসুনের কর্তাব্যক্তিদের যা 
ইচ্ছে তাই করার! পশ্চিম বাংলার 
যা শুরু হয়েছিল. দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট 
মন্ত্রিসভীর পতনের পর ভারতের অন্য 
রাজ্যগুলির 'সঙ্গে তাঁমিলনাডুও তা, 


অুসন্ধান ক'মটি ও পৌষ্ট মটেমি " 
রিপোর্ট অনুযায়ী গলা-শ্বাসনালীর 
উপর চাপ দেবার ফলেই সীরালালের 
“মৃত্যু ঘটেছে। এই ঘটনা নিয়ে 
‘তরুপাত্তর ' সাবকানেক্টব * জরীএন, 
রামু প্রার্থ মক *তদন্ত কালে ঘটনার 
দুই সাক্ষী সেই ভেলু ও জয়া ভেলু 
দম্পতির, খোজ করেন! পুলিশ 


ছেন। কিন্তু অনুসন্ধান কমিটির মতে 
ভেলু দম্পতিকে এগারোই জানুয়ারী 
থেকে নই মার্চ" পর্যস্থ বেআইনী 


জানায় যে এরা আত্মগোপন করে-। 


2 অঙ্থসরণ করেছে । বরা'নৈড়িক 
১ কর্মীকে. গ্রেপ্তার করার পর ঠাণ্ডা 


ভাবে পুলিশ হাজতে আটকে রাখা 
হয় এবং ছয়ই মার্চ তাদের ম্যাপ্রি- 


মাথা খুন করেছে পুলিশ, যেমন  ষ্টরেটের সামনে, হাজির করা হয়। এ 
করেছে অন্ধ্রপ্রদেশে, তারকুণ্ডে কমিটির 
, রিপোর্টের মাধ্যমে যা আমরা ২ করে অত্যাচার কর। হয় এবং তাদের 
জেনেছি: । *. দুবছরের সন্তানের দেহে, পেউল 


তামিলনাড়ু ডি সানা lL Rl Mc el প্রয়ো- যা নার এর” 


ওষুধ শিল্পের একচেটিয়া 


সমিতি ঠাণ্ডা মাথায় পুলিশ কৈৰ্তৃক 
খুনের ঘটনা তদন্ত করার জন্য কয়েক 
জন বিশিষ্ট সাংবীদিককে নিয়ে একটি ' 
' অঙ্সন্ধানকারী কমিটি গঠন কুরেন।, 
এই কমিটি অনুসন্ধান করে জেনেছে ' 
যে, উত্তর আরকোট জেলার পুনেরী 
তা রা সারা দেশের তামাম মেহনত 
নামক" এক যুবককে গত এগারোই জন্গণ ও সংগ্রামী সংগঠনের সঙ্গে 
জানুয়ারী দুপুরে অধিযুর গ্রামে নিয়ে সঙ্গে: ফেডারেশন অফ$' মেডিক্যাল " 
. গিরে পুলিশ পিটিয়ে খুন করেছে। বিপ্রেসেন্টেটিতস্‌. এসোসিয়েশনের 
এই উনিশ বছর বয়সী সীরালাল য়ংগ্রামী, কর্মীরাও, কংগ্রেসী সর- 
ট্রেড ইউনিয়নের একজন কর্মী কারের অঞ্যাচারের ₹ হাত থেকে 
ছিলেন। ক্ষেত মজুর এবং বিডি নিষ্কৃত পায়ন।। 
. শ্র্গিকদের ন্যুনতম বেতন বৃদ্ধির জরুরী অবস্থার যোগে ওষুধ 
MU SEE শিল্পের দ্রেশী ও বিদেশ একচেটিয়। 
ধ্ঁতিহাসিক রেল শ্রমিকর্দের ধর্মঘটে মালিকেরা ফেডারেশনের ৬৩ এক্বন 
" জীরালাল সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে- সংগ্রামী 'কমীঁকে বিনা কারণে বর 
ছিলেন। তার পিতা এষ, ভুরাই- . “খান্ত করেছে। এই বরখাস্ত কর্মাদের 
তামিলনাড়ু বিদ্যুৎ পর্ষদের মধ্যে এই, সংগঠনের সর্বভারতীয় 
কঞ্জন পরিদর্শক.। এ গ্রামের এক নেতারা এবং বিভিন্ন রাজ্যের নেতা 
গরীব ঢাষী দম্পতি শরীভেলু ও শ্রীমতী ও কর্মীরা আছেন ফাঁরা সুদীর্ঘ কাল 
"জয়! ভেলু প্রত্যক্ষদশী “হিসেবে' অন্থ- ধরে ট্রেড ইউনিয়ন করবার অধি- 
সন্ধানকারী কমিটির কাছে জানিয়ে- কারের দাবিতে আন্দোলন ।করে 
‘ছেন যে, শ্রীখুরাইস্বামী ‘ও শ্রীপি চলেছেন। মে ডক্যাল রিপ্রেসেণ্টে 
স্বব্বামণির নেতৃত্বে, একটি বাহিনী টিভ কর্মীদের আন্দোলনকে দন 
তাড়া করে ফাদ পেতে, সীরালালকে করার অন্য রুশ বিপ্পবের আগে জ্বা- 
একট] বেগুন ক্ষেতে; গ্রেপ্তার করে টড সংগঠনের মত অরগানাইজেশন 
এবং একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে নিদ ' অফ ফারমা'স্টটিক্যাল প্রো'ডউ- 
ভাবে অত্যাচার করতে থাকে। এর 'সারস্‌ অফ ইণ্ডিয়া সংক্ষেপে ও পি পি 
“পর গলায় একটা দি বেঁধে তাকে আই নামে একটি কুখ্যাত সংগঠন 
টানা হেঁচডা করতে .করতে নিয়ে তৈরি হয়েছে যার কাজ কর্ম সংগঠনের 
যাওয়া হয়। একটা পাটাতন তার কর্মী ও নেতাদের ওপর শাস্তিমূলক 
চাপিয়ে ছজন পুলিশ তার দু'্দকে: ব্যবস্থা গ্রহণ করা. সম্পর্কে নির্েশ 
ঞ্জিয়ে চেউ কুচকুচ খেলতে থাকে। দেওয়া। 
এরফলে গত এগারোই ভ্রাহ্নয়ারী সমগ্র ক্ষেত্রেই ছাটাই হযেছে” 
সন্ধ্যেবেল1 তিনি যার! যান । পুলিশ বন" কারণে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের 
তখন পীরালালের মৃতদেহ সেই বেগুন কোনরূপ সুযোগ না দিয়েই এবং 
এক্ষতের মধ্যেই ফেলে দিয়ে যাঁয়। জক্রী, 5 স্থযোগে ' ও সমস্ত: 











চর 


তামিলনাডু ব্যক্তি স্বাধীনতা 


চলিত এক প্রতিনিধি দল রাজ্য- 


পাল শ্ীপ্রভুদাস পাটোয়ারীর সঙ্গে 
গত ১৩ই জুন সাক্ষাৎ করেন এবং 
,তার হাতে সীরালাল খুনের প্রম্যণ 


নথিপত্র সহ এক স্মারকলিপি দিয়ে ' 
শীঘ্র ব্যবস্থা *: গ্রহণের অন্তুরোধ 


জানান। তার! সীরালাল এবং 
,ভেলু পরিবারকে আর্থিক সাহায্য 
দানেরও দাবী জানান । 
'তামিলনাডু সবকার চোন্দই হুন 
এক আদেশে সীরালালের মৃত্যুব 
কারন অন্ুসন্ধানেরজন্য রাজস্ব পর্ষদের 


সময়ে তাদের পুলিশ'লক।অআপেউলন্ধ সদস্য শ্রীএস, পি, জ্রীনিবাসনের 


নেতৃত্বে একসদস্ত বিশিষ্ট তদন্ত কমি- 
শন গঠন করেন । | 


জনীয়তা” নন তামিলনাডু পু লশ 
বাহিনী পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বাছিনীর 
শিক্ষা নিয়েছে, সীরালাল-ভেলুদেব 


আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার 


_আধাটে গল্প ফেদেছে। পুলিশের 
প্রাথমিক বিপোর্টে বলা হয়েছে, 
হেডকনস্টেবল কাশীনাথন _ দুজ্ধন 


কন্স্টেবল রামাস্বামী ও'শিবলিঙ্মকে 
নিয়ে গত এগারোই .জাংয়ারী নহনা, 


অসিরুর গ্রাম" পরিদর্শনে মায়। 
সেখানে তারা ষখন ভেলু দম্পতিকে 
কোন এক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ কর- 
ছিলেন, তখন, ছুদ্রন কুঁভেঘর থেকে 
বেরিয়ে এসে কন্‌স্টেবলদের -লক্ষ্য 


দিয়ে 'একটা কুয়োর অধ্যে ফেলে 
দিতে চেয়েছিল। পুলিশের 


মালিকদের 


তপন বন 


মা'লকেরা এম ও সেলস 
রিপ্রেসেণ্টেটভদের ওপর অকথ্য 
অত্যাচার ও নানারকম ধমনপীড়ন 
নিররচ্ছি্নভাবে চালিয়েছে, যা জরুরী, 
অবস্থার পরেও অব্যাহত রয়েছে। 
এই"ধরণের অফ্যাচার ও নিপীড়নের 


দেই উক্ত আইনের আগার বাইরে 
রাখা হলো । 


« 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মালিকবৰ্গ 


দ্বার! পরিচালিত কুখ্যাত সংগঠন ও 
পিপি আই এই সমস্ত ক্ষেত্রে এক- 
চেটিয়া কোম্পানীগুলির নির্দেশ 


কালেক্টর কাছে 


বিরুদ্ধে ফেডারেশন বহু আন্দোলন 87615 
করেছে কিন্তু মাঁলক পক্ষ শর আক্র- সংস্থাটির 'দালালের] বিভিন্ন সংস্থায় 
মণ থেকে কোন সময়ের জন্য বিরত ও স্থানীর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে" 
থাকেনি। অন্যান্য শ্রমিক কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ছড়িয়ে ' 
যে, ইণ্ডাস্ট্ীয়াল ডিনপিউটস এ্াক্টের - »পড়েছে। এইস্ব দালালের! দেশের 
সুযোগ সুবিধা পার মেডিক্যাল. ও দবিত্র জনসাধারণের 'কৌটি কোটি 


সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভেরা তার বাইরে টাকা রাজকীয় বিলাসে ব্যয় করে 


বিধা আদায় করার জন্য দীর্ঘ বারো বিরোধিতা চূৰ্ণ করার - জন্য 
বছর ধরে আন্দোলন করার পরেও রাজনৈতিক অঙ্ুগ্রহ. কিনে রেখেছে। 
তার! সরকারের উদাসীন্ত ছাড়া এগ্ডলো স্বই. চলছে আঁডালে-- 
কিছুই পাননি | এই সুযোগে মালিক জনসাধারণ 'খুব কমই এসব জানতে 
শ্রেণী তাষের আক্রমণকে আরও'তীব্র পারেন। 
করেছে। শ্রমিক কর্মচারীদের কেবল দামে ও নির্নমানে ওষুধ বিক্রি করার 
মাত্র প্রতারণা করার জন্যই গত বছর অপরাধে এরা বারে বারে কাঠগড়ায় 
কেন্দ্রীয় সরকার সেলস প্রমোশন দাড়িয়েছে । কিন্তু আমাদের দেশে 
এমপ্ররীজ (কনডিশন অক সারভিস ) এরা এতই শক্তিশালী 'ষে “বিভিন্ন 


'প্যাক্ট নামে এক আইন ..প্রণরন_ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের 


করেন, যে আইনের আওতার মধ্যে নিদেশ সহজেঅমান্য করতে পারে । 
কেবলমাত্র সেই সব সেলস ও মেডি- বিদেশী একচেটিয়া ওষুধ 
ক্যালরিপ্রেলে্টেটরাই পড়ে যাদের কোম্পানীগুলোতে এখন দেশী ম্যানে- 


: Ee জার নিয়োজিত হয়েছে যাদের কাজ 
be bs "হলে মুখ্যত বিদেশী প্ৰভুদ্ের ও২ 


bd রা ফোন এক অদৃষ্ট দেশের রাজনৈতিক হোমর! চোমরা- 
হস্তের ইঙ্গিতে অধিকাংশ স্বদেশী ও দের নানাভাবে খুশি করা৷ এইসব 


বিদেশী একচেটিয়া কোম্পানীর কর্মী দে হের দেশের ভাবি লন. 


‘বিভিন্ন দেশে অত্যধিক . 


॥ তিন ||. 


মধ্যে ভেলু দম্পতি পালয়ে, যায় । 
জনতার | ছোটাছুটিতে একজনের 


আঘাত লাগে এবং পরে ডতি'ন মারা , 
যান। মৃত ব্যক্তির ব্যাগে নাকি 
ছুটে বোমা, নকশালপৃস্থীদের - 
প্রচার পুস্তিক1,“কছু পুরোনো ৰপোর 
গয়না, ছুরি ৪ দুটো চাব 
সে পুলশের যভেএঁ , 
কপোর গননা ও ডাবি ছুটোর প্রকৃত 
মাছি গন বছরের এগারোই 
ভলেম্বর |মাধিপ/2মে নকশালপস্থীর! 


খতম ক্রেছিল।। সাব কালেক্টর 
প্রাথমিক তদন্তে পু'লশের বক্তব্যের 
কোন-প্রমাণ পান ন,' তাই তিন 
পু লশের বক্তব্য গ্রহণ করেন'ন! এ 
বছরের (ফেব্রুয়ারী মাসের দু তারিখে 
পেশ, 
রিপোর্টে সাব কালেক্টর বলেছেন যে 
পুণ্লশ |অনাবস্যক ভাবে অতিরিক্ত 
করেছল এবং তিনি 
দোষী বলদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় 
শান্তর হপা'রশ করেছেন। . 


কর 


যয চ্ছাচার 








হয়ে উঠেছে! 
তবুও নিবো 
গুলো 1নজেদের সাম্রাজ্যে এক- 


না শ্বৈরতন্ত্র চা'লয়ে যাচ্ছে। 
'নজেদের ছল চাতুরী ও ' 


বেনী কাজকর্ম গোপন রাখতে 


ও জনবাধারণের কাছ থেকে বি চ্ছর 


করতে] এরাই ' আবার কর্মচারীদের 
একাংশের মগন্, ধোলাই চালাচ্ছে। 
সারা ভারতে ২০,০০০ মে ডকেল ও 
পা (রিপ্রেসেন্টেটিভ্‌ কাদ্র কর- 
| ওযুষ কোম্পানীগওলে! ভাদের 
কাজগুলো জোর করে 
র জন্য এদের পুরোপুরি ব্যব- 
হার করছে! এইসব কর্মীদের চাক- . 
রী কোঈ নিরাপত্তা নেই। স্বভা- ' 
'বতই | চাকরী হারাবার আশংকায় 
(শেষাংশ ৬্উ পৃষ্ঠায় )' 
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॥ চার || 


মহাজাগতিক পথে ' 7 
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_জেসার ' রশ্মির সাহাধ্যে শৃষ্টে দৃশ্টমান.ঘে কোনে? রকম 
দিব্য দর্শন ঘটানো যায়। ফোটো গ্রাফী, চলচ্চিত্র 


এবং টেলিভিশনে লেসার বাস্তবিক, অসন্ভবকেও সম্ভব, 


রে মহাকাশ যাত্রায় ও আস্তনাক্ষত্রিক 
| (যোগাযোগে লেসায় যোগ্যতম বিশ্বাসী বন্ধুর কাজ কবে |). 
| ॥ লেসার পারে ' ষে কোনো আকাশয়ানকে- অদ্ধভাবে! 
''_ অবতরপে, সাহায্য করতে। শনি ক্ষেপলে’ জেসারের 
_. সাহাষ্মে  ভন্ম' করতে পারেন। আবার ' নিউক্লিয়ার 
' ক্ষেপণাস্ত্র এক পক্ষ ব্যবহার করলে আর পক্ষ সেই অস্থকে 

তার লক্ষ্যে পৌছাবার আগেই” মাঝপথে খতম করে 

দিতে পারে লেসারেরই সাহায্যে । 

পরিপ্রেক্ষিতে মহাভাতের .কিছু ব্যাখ্যাতীত অস্ত্রেরও . 
, ব্যাখ্যা বোধহয় সম্ভব । নিয় করে বলতে পারিনা, 


, তবে লেসাব ব্যবহারের,ক্রমোন্নতি কি একদিন; নির্বাচিতা, 


...  , কোনো গ্তিণীর গর্ভকেও. নষ্ট করে দেওয়ার মতো মহা-- 
৮ ভারতীয় ন্ুল্য শক্তি অর্জন করে বলবে ? সেদিন কি'. 
পূধিবীব সরচেয়ে ছুর্দিন ? ' | 

. নন্দারু্টি পর্বতবিজ্জয়ী দলের অন্যতম সদস্ত বন্ধুনব 

নিমাই .বস্থ একটা প্রশ্ন রেখেছল আমার কাছে। বলে- 

ছিল, জ্তুগৃহের স্টার কথা ভেবেছ? ছুর্যোধনদেব 

চরবাহিনীর দৃষ্টি এডিয়ে ' অমন: একটা সঙ্গ অত 

: তাডাতাড়ি কেটে ফেলার মধ্যে কী বৈজ্ঞানিক যাহ ছিল ' 
না? বলেছিলাম খু'জলে উত্তর নিশ্চয় পাওয়া যাবে। 

সেই উত্তরও, দিতে পারে লেসার রশ্মি। 'ড্িলিং 

_" করার অত ক্ষমতা রাখে বিজ্ঞানের অধুনাতম আবিদ্ধাব, 

+“ এই লাইট এ্যামপ্লিফিকেশন বাই স্টমুলেটেড 'এমিশন 

অফ রেডিয়েশন ৷ পাঁরে তা ইঞ্চিখানেক মোটা মার্বেলক্কে 

মাত্র তিরিশ সেকেণ্ডেব মধ্যে বালি. করে ফেলতে । 

. সুড়ঙ্গ, খাল, গুহা বানানোর ব্যাপারেও' লেসারের 

অবিশ্বাস্ত ক্ষমতা আজ প্রমাণিত জতুগৃহে, হাডক্ 

বানাতে কারিগর পাঠিয়েছিলেন বিছুর ৷৷ যিনি ধৃতরাষ্ 

॥ “শিবিরে বসে সৰ্বদাই দেবতাদের গুপ্তচরের ৰাজ করে 


ন 


গেছেন একান্ত নিষ্ঠাভরে। ভাঁরতযুদ্ধে বিদুরের তাই 


মস্ত কূটনৈতিক ভূমিকা ৷ কিন্তু সেসব কথা - উপযুক্ত 
5 আমরা আরও দেখব, বুদ্ধিতে 
: যার ব্যাখ্যা নেই, লেসার বশ্মি আবলীলাক্রমে সে সব্রেই 
্যাপ্যা' . আমাদের জানিরে- দেবে ।' আত্তি্নাক্ত্রিক 
বুদ্ধিমানদের হাতে এই অস্ত্রটি থেকে থাকলে তাদের 
পক্ষে বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ মানুষের সামনে. হরেক দৈর 

"২. - ঘ্টনা ঘটিয়ে তোলাই সম্ভব ছিল। ৃ 
11 ২. যহধি ভরদ্ধাজের “বৈমানিক শান্নম্‌’ পুষিটির সর্বা- 
' ধুনিক্‌ ব্যাখ্যা' দিয়েছেন “মহীশৃয়ের সংস্কৃত গবেষণার 
| আন্তর্জাতিক, আকাদমী'। দানিকেন আমাদের কাছে সেই 
f ব্যাখ্যাকে প্রথম অর্থবহ করে তুললেন পু'ধিটিকে তার 


:' ব্তব্যে.( দেবতারা গ্রহাস্তরবা্সী ৷ প্রাসঞ্জিক প্রমাণ 


হিজ্দ মত: ভরা পি থেকে 'তংকালীন 





এই ব্যাপারটির , 


bl 


ও ততৎসংক্রান্ত যে তথ্যাদি পাওর! যায়, সেগুলির কথা 
চিন্তা করেও বোঝা ঘায়, বিজ্ঞান তখন, উন্নতির চরম 
পায়ে উপনীত হয়েছে। । 

" 'ভরদ্বাজ, পুষি বলে সেকালের মালিকেরা 


টি রা অর্বশব্দাকর্ষণ' রহস্তম্‌ ॥ 

অর্থাৎ, শক্রপক্ষীয় বিমানের ন 

বিমানের কথোপকথন শোনার পদ্ধতি.-- pe 8 
. পরবিমানস্থ বস্তু কপাকর্ষণ রহস্তম্‌। 


মানে, টা মানের অভ ভি টা 


£বিষরক রহ্ত'.. 

টিজার . 

. শক্রপক্ষীয় ‘বিমানের গতিপথ যয গোপন 
পদ্ধতি:-" bh ॥ 

এইভাবেই: তাদের জীন] ছিল শক্তিমান নাশকতা 
রহস্তম |, জানা ছিল, পরবিমানস্থ যাত্রীদের সন্ধি 
. করণের গোপন উপায়। [দানিকেন গ্রন্থ “নক্ষত্রলোকে 
প্রত্যাবর্তন, থেকে গৃহীত। অস্থ্বাদক অজিত দত্ত, 
' লোকায়ত প্রকাশন ] 

লেদার রশ্মির সহায়তায় এসব রি সম্ভব। 
লেসারের উন্নততর প্রয়োগ ঘটলে আজকের বৈমানিকও 


ভুত, এই : ভাবেই সবকটি পদ্ধতি কাখে পরিণত করতে 


পারবেন । নাশক ক্রিয়ায়, চিতরগ্রহণে কথাবার্তা বলায় ' 
লেসার আজ মস্ত হাতিত্বার, সে আরও কত ক্ষমতার 
অধিকারী করবে পৃথিবীর.জীবস্ত দেবতাদের (বিজ্ঞানীদের), 
কে বলতে পারে । পুরাযুগের চতুর, সেই দেবতাদের 
নঙ্গে আমরা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে অন্তগ্রহে গিয়ে হাণ্ড:. 
সেক করে আসতে ' পারব অথবা বিজ্ঞানে অনগ্রসর । 
কোনো্গোলকে.নেমে আমরাই হব নয়া টন 
দেবতা |) , 

Se SATA TEA কি বিজ্ঞানীরা সেই 
স্থপার স্পেশ বা হাইজার স্পেশ আবিষ্কারের জোর চেষ্টা 
করেছেন'। বিষয়টি বাস্তব বৈজ্ঞানিক কল্পনা ৷- 
.কান্নিক অহ্থমানই বহুবার বাস্তব বৈজ্ঞানিক আবি-, 


‘ স্কারে সার্থক্ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে।',এপার স্রেশ আবি; 


কত হলে সেই বিশেষ মহাজাগতিক, পথে 'একটি+ মহাকাশ 
যান গ্রহাস্তরে পৌঁছে যেতে পারবে অত্যন্ সময়ে। 
বৈজ্ঞানিক অসমান, -স্থপার স্পেশে স্থানকাল বলতে 


. কিছুই নেই. ৷ ('মাহুষের পূর্বপুরুষ অন্তগ্রহের মানুষ,’ : 


_পরম়েশ চৌধুরী, মোৰ লাইব্রেরী )। ১ এ প্রসঙ্গে 


| dn Search af Ancient Mystries এর লেখক বলেন, 


“By our thirtieth. or fortieth Century, 01 
magined gateways to hyper space may have 
been flung open by geniuses : yet unborn”. 


? “Alan and 05115 Tandsburg অর্থাৎ অন্য গ্রহে 


পৌছানোর জন্য যে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন বলে ধারণা । 
সেই,প্রচুর সময় দরকার ন1-ও হতে -পারে.। . আর এই 


| 


0.2 


ধরনের চিন্তা থেকেই মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে), 


£ KC t - 
hs - র 


দর্পণ || শুক্রবার ১লা জুলাই, ১৯৭৭ '- 


/ অন্য গ্রহের বুদ্ধিযানরা অল্প সময় কালে এককালে 


'পৃথিবীতৈ আনাগোনা করেছেন । বৈজ্ঞানিক" প্রত্যয়, 
অবিশ্বাস করছে না,' কিছুদিন আগে বছল, প্রচারিত সেই 
অবিশ্বাস্ত. সংবাদটি যে, একাধিক গ্রহাস্তরের মহাকাশ 
যান পৃথিবীতে আনাগোনা করেছে । সাংপ্রতিককালে 
'আমরা ক্াইং' সসারের কথা শনেছি।, গবেষকরা 


এ তীয় unkown flying 0৮16০ বাঁ অঙ্গানা উভস্ত 


বস্তু (অউব) নিক্ষে আজ চিস্তা করছেন রাশিয়া আমেরি- 
হায় বসে। 
হৰে।., তবে.লেকথা পরে।', বর্তমানে পুনরায় মহা- 


; দেৰের,দিকেই চোখ ফেরানো ষাক। | 


. সামৱ্ৰিক কর্তাটি ব্রাহমূককে খতম.করে অভূর্বনের" 
. সঙ্গে নকল যুদ্ধ করেছেন। অজন সবিস্ময়ে দেখেছেন 
“তার অহঙ্কার কেমনভাবে হাস্তাস্পদ হয়েছে মহাদেবের 
ক্ষমতার কাঁছে। তিনি ভেবেছেন, শঙ্কর ব্যতীত অন্ত. 


ষে কোনো 'দেবতা' হ’লে তার শরপ্রহার অবশ্যই, সে. 
দেবতাকে “শমন সদনে’ যেমানয়ে)' প্রেরণ, করতে . 
'পারত।। ' অঙ্জুনের এমন চিন্তা আমাদের, অবাক” 


করেছে তবে কি দেবতারাও মরণশীল ? ‘সামান্ত 
মাহ তাদের মের বাড়ি পাঠাতে পায়ে? এ কেমন 
দেবতা ৷ টু | 

.. জলা মূহানেৰকে.ভাপচটেঞ্ধরে অজুন তার সঙ্গে 
ম্যুদ্ধও করেছেন । কিন্ত অদ্ভূত মানুষের বিশ্বাস । 


এতোতেও মহাঁভারতকার . বোঝাতে পারেননি যে, " 


মহাদেব উন্নতমানের দেইধারী মনস্মাত্র। তাই শিল্পী, 
ভার ছবি একেছেন সর্বান্বে সাপ গভির দিয়ে । বাঙলা 
সচিত্র মহাভারতে আছে' মহাদেব হা করে 'অর্জুনের । 
বান গিলে ফৈলছেন। অথচ ব্যাপারটা,ছিল অন্যরকম । 


, মহাদেবের, উচ্চমানের বর্ম অঙ্জ্রনের বান বিদ্ধ করতে ২ 
পারেনি । অমন দরের বর্ম সুদের কর্ণকেও দিয়েছিলেন! ', 


বর্মটি তাই চুরি করে নিয়ে যেতে" হয় স্বরং ইন্দরকে । 
পৌরাণিক চিত্র ও বিশেষ শব্দাবলীও বহক্ষেত্রে অলৌ- 
কিকতা স্থ্টিতে নয়া রসদ' যোগান দিয়েছে । 
বিষয় অতি সম্প্রতিকালে ছাপা ও গুণীজন দার! সম্পা- 
দিত মহাত্মা কালীপ্রসন্নের মহাভারতেও ( সাক্ষরতা: 
. প্রকাশন ) কিরাতার্জুন যুদ্ধের দৃশ্যটির সঙ্গে একটা: ছবির, 
ব্লক জুডে দেওয়া হয়েছো। সেখানে মুক বরাহকে একটী 
ক্ষুদ্রকায় মেথরপট্টির শূকর বানিয়ে অজু নের পায়ের 
তলায় ফেলে রাখা হয়েছে। বিজ্ঞ সম্পাদকগণ.এ বিষয়ে 
" যথাখ ’আঁপত্তি রাখতে পারতেন। 
আঃ) 


ফর কোথাও বলা হয়, মহাদেব অর্জুনের বাণগুলি' 
অবলীলায় ‘ভক্ষণ’ করিলেন, তবু কি বুঝতে হবে' 
অভূনের বাণ গিলে ফেললেন মহাদেব ?- ষখন বল, 
.শিশাটি উদ্গ্রীবভাবে ঠাকুর গল্প গিলে খাচ্ছে, তখন 
কি আমরা বোঝাতে চাই; শিশু গল্প খায়? বাইবেলের 
ওজ্ড টেস্টামেন্টে পাওয়া যায়, সদাপ্রভৃ পত়্গম্বরকে 
. পুস্তক ভক্ষণ করতে দিলেন । ধরে ।নতে হবে পয়্গন্বর 
পুস্তকটি চিবিয়ে খেয়ে নিলেন? মাস্টার মশায় ছাত্রকে 


অঙ্ক গুলে দইয়েছেন বলা মানে তো! আর অঙ্কের সরবত | 
পান করানো নয়! অসভ্য পুকষে হন্দ্রীর দেহ লাবণ্য ' 
-. প্রায়ই গিলে খান । ট্রামে বাসে হন্দরীদের আস্বস্ভি ' 


বোধ করতে হয় প্রচুর কিন্তু কোনো “শিল্পী কি 
কোনোও সুন্দরী খাদকেরচিত্র একে দেখাবেন হন্দরীকে.. 
কেমনভাঁবে গলধঃকরণ কর! হয়? ভাষা প্রমান্দকে 
আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করায় এসব বিপর্দেরই ' সম্ভবিনা । 
' শ্রদ্ধে্ব গোপাল হালদার যে কাঁলীপ্রস্ন-মহাভারতের 
প্রধান সম্পাদক মেখরপ টর শৃকরটিকে বরাহমূক দানব 
হিসেবে সেখানে 'কেমনভাবে, চিত্রিত করা! হয় ! একই, 
(লেখা টা) 


ঠা 7 


সময়মত অউব প্রসঙ্গে আমাদেরও আসতে : 


দুঃখের ' 


( বনপর্ব, রি | 


9" 


চে 


) জাতীয় আন্ত প্রসঙ্গ Hl 


_ ১৯৪৭-পুর্ব বিনিয়োগ (২২৫ কোটি* 


/ 


১ 


শি | শুক্রবার ১লা লা ১৯৭৭ | 


* ভারতে অর্থনীত্তির পরনির্ভরতা, 
এ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সাজা, 
বাদী নি, ভারতীয় বৃহৎ পুর 
পবশির্ভর দর পাৱ ণবাছ ভাতের 
ব্যান অর্থনৈ টি কর, নৈতিক 
সঙ্কটের প্রধান এ কারণগুলোকে পরি: 
কার রূপে চিন্নিড করতে না পারলে 
ভারতীয় সমাজের এতিহাপিক বিকাশের 
নাইন যুজে, পাওয়া “যাবেনা, 
< মুক্ত করা বাধেলা ভাতের 
জাতীয় অর্থনীতিকে, গড়ে উঠবে ন। 


ভারতীয় বিপ্লবের চাপিকশিক্তিগুলি ] 


এ উৎপাদন ব্যবস্থায় বিদেশী 
নিয়ন্ত্রণের আকার প্রকার কি? ভারতে 
বিদেশী পুজির' বিপুল বিদিয়োগ 
(২০৮ কোটি টাকা), নিরপার 


ঝণাত্মক রপ্তামিনীতি, প্রায় বাধ্যতামূলক ' 


( অর্থনৈতিক: “অর্থে) রপ্তানী মুখী শিল্পায়ন, 
ভারতে নিযুক্ত বিদেশী পু*জির তৃতীয় 
বিশ্বের বাজারে জালবিস্তারের ঘটি 
নির্মাণ, ভারতের সীমাহীন কুষিসঙ্কট, 
অলজ-স্থল-উত্তিজ্ব-খশিজ যাবতীয় 
পণ্যের ও কাঁচামালের সকরূণ বিদেশ- 
মাত্রা, আন্তর্জাতিক বাজারের -সন্তাপণ্য 
সরঘরাহের কারখানারূপে ভারতের 
খররিপতি .লাভ--এ সমস্তই ভারতের 
অর্থনীতি 'ও উৎপাঁদম ব্যবস্থায় সাম্রাজ্য- 


ই বাদী ফিনযদ্ন ক্যার্পটযালের " নিয়ন্ত্রণ 


ব্যবস্থার এক একটি দিক) খণাত্মক 
আমদামী, স্বণাত্ম+ রপ্তানী -ও হঃস্থ 
রপ্তানী ( distress sale এর মত্ত 


distress €xpPort ) নিয়ন্তা শক্তি- ' 


গাগর সঞ্চার পখ। 9 
॥ আর ভাহতীয শাসক বুর্ধাযার 
অর্থনীতির শরশির্ভরতা] ? এর নিদর্শ,- 
- গুলো ভারতে বিদেশী পির বিনি- 
যোগের পক্ষে শাসকশ্রেপীর আকুলতায়, 
অতি, গ্ুরুভারু বৈদেশিক মহাজনী 
ঝণর ( ১৫.০৯০ কোটি, টাক1) 
VL গাছটার /খ্াধাত্মক আমদানীনীতিতে, 
রপ্তানী-মুখী-শিল্পায়নে ও বৈদেশিক 
সাহায্যের প্রত্যাশা মুধী পরিকল্পনা - 
গুলিতে নগ্নরূপে পরিস্ফুট ।. 
আর এতেন অর্থনীতির সম্প্রসারণ- 
বাদ যুজিসক্ষত কারপেই স'ত্রাজ্যৰাদী 
পু'জির সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল. 
হয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে বিন 
যোগ বিস্তার করতে আগ্রহী, এবং 
নয়া আন্তর্জাতিক শৃত্খলার ( New , 
World Order ) মারফৎ বিশ্ব- 
পু'জিবাদী ব্যবস্থার পুনবিন্তাসের মধ্যে . 
লতুন জীবনলাভে, ( New lease. 
112 ) অভিলাষী 1 i 


রাজশক্তি ও রাজরক্ত 
“্ৰদেশের উন্বতিকল্ে” ধনতাড্রিক 


দলগুলো একট. রে ও উৎপাদন ' 


ব্যবস্থার -আশ্রমে দীক্ষিত একথা 
অনেকেই বোঝেন ; আবার সঙ্কটকালে 
বুদ্ধিমানেরা ধাইল বোগ-চাল' পালটায়, 
একথাও. সুবিদিত ॥: একই. দেহের 
ডান ও বাম. অঙ্গ একই অবমনীতির 
প্রহর ও প্রহার্কার্ধে ( Defence 
and Offence ) নিযুক্ত খাকে। 
তাইতো, * খ্পবৃদ্ির "পথে যুক্তির 
পাধনা, “পর নির্ভরতার পথে, ির্তরতরি 
আদর্শ সামাজিক . সা্রাজ্যবাদের ' 
টো হকোয় দম যেয়ে সমাজবাদের 
ধূ'য়ো ফুৎকার’-এর একই "নাইটক্লাবে? 
কংগ্রেস ও জনতা দল উভয়কেই একই 
মন্ত্রণাঠ করে চলতে হয়। 
_ কিন্তু শ্রেণীশচেতনতার অস্তাৰে 
' জনসাধারণ ' সঠিক বিচার ও কাজ 


করতে পারে না, তাই , অপরপক্ষই। 
লাভবান হয়ে থাকে। এ একরকম বাঘের, উভহাপিক, দৃম্থগুলো' 


হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে টাগের. 


পাল্লায় গিয়ে পভা কিংবা বাক্ষদের 


হাত থেকে ঘোর্ক সর হাতে | 
বুর্জোয়া, সংদীয়' রাজনীতিতে 
মালিকেরা প্রভু থাকে, জনগণকে 
শুধু জপ্তাদ পালটানোর কাজটা করতে 
দেয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ বাঘ থেকে 
টাখ, রাক্ষম থেকে খোকন, .আধার 
খোদ থেকে রাক্ষস--পেওুপামের 

H (endliun গণি! | 

“তাতে সুগ্রাব দোসর" 
অর্থনীতির মারফত রাজনৈতিক 
নিক ও, রাজনীতির মারফত অর্থ- 
টৈতিস্ক প্রভাববুপ্ধর এ স্যন্ত উপাদান- 
গুলোকে ও ' অন্থান্ত নগ্ন বাস্তবকে 
আড়াল করে'বে সমস্ত অন ক্ষয়ী পাতি- 
বুর্জোয়া দলগুলি ' অর্থনীতিৰাদকে 
মার্কলবাদ ও. রাষ্ট্রীয় পুঁজির সম্প্র- 
সারপকে “সমাজঙন্ত্রের সঞ্চার পথ” হিসেবে 
জেনে বসে আছে ভারা বলে. নামে, 


- এ ত পৃথিবীর কোথাও নেই 3 তারা 


বলে না যে, এত-বেশী সংখ্যক, দেশের 
কাছে, এত বেশী শিতিত্রশীল দ্বেশ 
ভারতের বাইকে পৃথিবীর কোথাও 


নেই ; তার! মানেন! যে, পৃথিবীর " 


প্রান সমস্ত সামাদ্যবাদী শ'জগুলির 
(ইঙ্গ-যাকিন-কশ সহ) -কায়েমাঁ স্বার্থ 


এ দেশের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদেরসঙ্গে 


জড়িত হয়ে একদিকে ভারতীয় উৎপাদন 


-.শ্তিগুলোকে পঙ্গু করে রেখে দিয়েছে. 


এবং অপরদিকে ভারত্তের অর্থনীতি 
"বাজনীত্তিতে রাজনৈতিক উপাদানের 
অনুপ্রবেশ ক্রমশ: বৃদ্ধি করে চলেছে 
ও সমপ্রদারণৰাদী প্রণতাপগুলোকে - 
উৎসাহিত করে চলেছে. আমরা 


জানি ভারতের অর্থনীতির সন্ধে : 


ময়) আআযর! আরও জানি, তারতীর 
উৎপাদন শক্তিগুলির সঙ্গে সাত্রাজ্যবাদী 
শক্তিগুলির ঘন্থ ভারতের অর্থনীতিতে 
ছড়িয়ে আছে। তাই, . একটু ভি 
ভঙ্গীতে হলেও ভারতীয় জনগণের . 
এতিহাসিক বিকাশের পথে শোধন: 


বাদীরাও এক. জটিল বিপত্তির হই , 


করে চলেছে। এ অর্থনীতি ও এ 
উৎপাদন ব্যবস্থার নিহিত এঁতিহাসিক 
দ্ন্দগ্ুলোফে, এ সবের রাজনৈতিক 
উপাদান' ও দিকগুজোকে 
এয়া শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত করে) বর্তমান 
যুগের জাতীর ও আন্তর্জাতিক রাজ- 
- নীতির শজিগুলির 
‘অর্থনৈতিক 'ৈত ভূমিকাকে ' এরা 
খেয়াপ যুশী মাফিক পৃথ+ পৃধক.করে 
দেখে: ও দেখতে গভ্যস্ত। তাই 
সমাধানের 
দায়িত্ববোধকে জলাগুলি দিয়ে এরা 
শাসকশ্রেণী ও শ্ান্কদলগুলোর কাছে 
মানা বন্ধ্যা ও বিভ্রান্তিকর আব্বার পেশ 

করে “ছনির্ভর জাতীর অর্থনীতির শপ্ন 
দেখে, ও' দেখায়! বিপদ এই যে, 
আমাদের পীত্ু্জ্জায়া শোধনমাদী 
ধাখাগুলো! নানা বিপ্রদী রাজনীতির 
ছদ্মবেশে যে অর্থনী তিবাদ ও বাষ্্ী্ 
একচেটিঠা পুঁভিযাদকে মার্কপবাদী 
সমাভদ্বের পোষ 0৮ বাজারে শিক্রী 
করতে প্রাণান্ত , হচ্ছে, ঢেউয়ের পর 
ঢেউ তুলে ভারা কিন্তু জণলমার্জে 
বিভ্রান্তি ও বিকৃতির সংক্রমণ ছড়াতে 
এখনগু খানিকটা সক্ষম | 


রাজনৈতিক হোম-রুল ! 

-১৯৪৭ / সালে '‘হোম্‌যলে'র 
( Home Rule) অধিকার .প্রাথ 
ভারতীয় বু্জায়া শ্রেণী নতুন রাজ- 
নৈতিক পরিবেশে | লাত্রাজ্যবাদী 
পুঁজির উপর নির্ভরশীল হয়ে পর পর 
কয়েকটি পু'জিবাদী পরিকল্পন! মারফত 
এজ নয়া এচচেটিয়] পুঁজির জন্ম দেয়। 
আন্র্জাতিক পু'জিখাদের এ-সঙ্কটমুগে 
জাত এ শক্তি স্বভাবতই আন্তৰ্জাতিক 
পুঁজিবাদের জটিল ও, কুটিল পথে 
সামিল হয়ে ভারতের জনশক্তি ও 
জাতীর  সম্পদসযূহের :শোষপ- 
নিপ্পেষধ-মপচয়ের এক নরকরাজ্য 


রাজনৈতিক- 


ব্যবস্থার 


বিরদ্ধে ভারতের 


॥ ~ 


ও ঠা ক্ষেত্র বিশ্বের জটিলতম্‌ 
সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। 


8 পাঁচ $ 
অন্ন ুর্জোয়াশাহীর পথে ? 


না; 


তাই ভারতে বিদেশী পুঁজির - বারে গর্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। মুক্তি সে 


টাকা) ও. পরবর্তী বিনিয়োগ (রুশ 
বাসী পুজি লহ ছন্যু ১৮৯০ কোটি 
টাকা ), চল্তি আমদানী ও রপ্তানী 
নীতিগুলি, বৈদেশিক মহাজনী ধণের 


প্রস্্যাশামুখী 'পরিক্নাগুণি, আরও ্ 


[দি বাইন”, 


নতুন নতুন বিদেশী পুণজির বিনিয়োগ 
কামনা ও ভারতীয় নযা-একচেটিয়া « 
পুঁজির খিদেশ-অভিযানের পাধ__ 
ভারতে পুঁজিবাদী নিস্পেঘপের ইত্ভিহাত 
এ' সহস্ত শোষপ:-তেঞ্চারের' দি কগুলি 
ও জটিগ যোগাষোগগ্ুলি একে অপরের 
থেকে উদ্ভুত, অতএব পরম্পন্ধ অবিচ্ছেন্; 
এবং এক, জটিলতম অর্থনৈতিব-ছাজ- ; 


' নৈত্তিক “সঙ্কটে এলি পরস্পরের ' 


পরিপূরক । l 
ভারতে উৎপ্রাদন ব্যবস্থায় একাধিক 
লং স্যবাদী অর্থনৈতিক, জিত 


রাজনৈর্তভিক) উপ'দান নয়েছে, তত! 
অননীকার্য। ভারতীয় 'জনগণের ও 
'জনম্বার্থের বিরোধী এ পুণজিশাহীর 
যথাযথ বিশ্লেষণ না 'করে জনগণের 
কোনও. 'অথনৈতিক পরিকল্পনা, কোনও 
কর্মক্চী, কোনও রাগুসৈতিক সিদ্ধান্ত 
' সঠিকভাবে হতে পারে না। এ সমস্ত 
'কতখ নি? 
পুিবাদের বিকাশের () ঈতিহাসকে 
পর্যালোচম] কলে এ গিদ্ধান্তে আনতে 
হত যে, এরূপ বিদেশী সাম্রান্যৰাদী 
শ.জগুলল ভারতে পুজনাদী- শোষণ, 
'চালিকাশক্তির * ভুমিকায় 
রয়েছে, অতএব ভাুতীয় সমাজবিপ্বের 
শাসকশ্রেণী ও 
এ চাপিকাশক্তিগুলির এরূপ 'জটিল 
মোর্চ। বিশ্বাস a যৌথ ষ্টাটেছী 
রচস! করে ভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক, 


তে এক কঠিনতম চ্যালেঞ 


জানাচ্ছে। অবশ্যই এ জটিল মোর্চা' 
বিস্তাসের মধ্যেও ইঙগ-মা্কিন, পশ্চিমী- 
রুশ ইত্যাদি ঘন্বগুলো .যেষন, রয়েছে 
তেমনি' ভারতীয় ও অস্থান্ত পু'জির- 
মধ্যেকার অপরিণত দন্থটও রয়েছে, 
কিন্ত আন্তর্জাতিক পু'জিবাদ ও আস্ত- 
জাতিক সাম্যবাদের শেষ লড়াইযের 
এ যুগে যখন গোটা তৃতীয় বিশ্ব অস্থির 
পদক্ষেপ এগিয়ে ।চ.লছে, তখন কোন 
বুর্জোয়া - রাজনীতি এ ই্রাটেজীর ছক 
থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না; 
বন্ধ, এখ.নে সমস্ত বুর্জোয়াশক্তিই নান! 


তো বৃ কথা, এতটুকু “রিলিকে রও 
'৫কানও আশা নেই। তাহলে? 

[দ-লেনিনবাদের . পথ 
রস তক-রাজনৈভিক নির্ভরতার 
পথ । 


নি 


শয়তামের চলার পথ, একে- 


hc line is the key-link, 


once It is grasped, everythi- 
ng will fall into place—" 
ৃ ( MacotTse: Tung ). 
এ!সম্পর্কে এখানে ছরেকটা কথার 
৷ উল্লেধ প্রয়োজন ।' 
সমসাময়িক ইতিহাসের গতি 


' প্রকৃতিকে অলক্ষ্যে রেখে দিয়ে কোনও 
কাণ্ডল্লানসম্পন্ন দিক্মি করায় না৷: 


অর্থ নৈতিক আত্মনির্ভরতার প্রশ্নে ঘে. 
সমস্ত | অথট-তিক ও রাজনৈতিক 
সমস্যা] রয়েছে, এতিহালিক হন্বের ও 
‘বিশেষ| বাস্তব পরিস্থিতির বিশ্লেষণে 
তাদের চিনে নিতে হ়।, মুমূধূ পুঁজি 
বাদ “সব ঠিক-হায়’ ভাব সব সময়েই 
না তাই বিভ্রান্ত পুংজিবাদের . 
সর্বশেষ স্লোগানগুলো-_'বিশ্ব-জর্থ- 
নৈতিক শৃঙ্খলা (World Economic 


প্রকৃতপক্ষে, , ভারতীয় ০:৫9) এবং “অর্থনৈতিক যুক্তকমিশন’ 


(Joi Economic” Council ৰা 


Joint . Commission) ইত্যাদি 
তা বিশ্বপর্নিস্থিত্তির পট- 


ভূমিকায় দেখতে হয়। তারই পাশা- ? 


পাশি তীয় বিশ্বের কোন কোন বাষ্ট্রে 
যৌখ-নির্ভরভার ধ্বনিটি ; এ *Colle- 
০৫1৮ ICE lide ধ্বনির 'লঙষ্য 
কতটা| যৌথ, কেমনভাষে ঘৌধ্‌, কাদের 
কাছে যে হতে পারে তাঁও তলিয়ে 
দেখতে : হয়. পুর্ব-পশ্চিষের ফিনাক্দ 


্যাপিটেলের রা রাজপ্রাসাদগুলিতে আজ - 


জোট বাধার এড ছোটাছুটি, লেগে 
গেলই বাঁকেন? 

জ্বি, দেহের মেদে. ধ্ঢীনগ 
বিভেদ না থাকলেও পু'নিৰাদী সমাজে! 
“মাতশ্ান্তায়? একটি স্বাভাবিক নিয়ম, 
বড়রা 1 ছোটদের গিলে খেত চায়_এ 
সত্যটিও তুলে বাবার নয় |. 

খাবার ঘোড়ার পিঠে 'স্ওয়া্ 
ইয়ে 155 Commission এব বক 
বড তুরফগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশে 
দেশে গোপন অভিসার চালাতে গিয়ে 
আর ডি কাটা ঘোতে গিয়ে ইতি- 


টি করে বিশ্বের বিশালতম ৰেকার- ভঙ্গীতে এক অভুতপূৰ্ব এঁক্যে জোট বেধে হাসের এক স্থপরি ল্লত নি্মমকেই রক্ত 


বাহিনীর এক বৃহত্তম কারাগার টায় 
ভুণেছে। “স্বভাবতই ‘মুক্ত হুনিযা’র 

প্রায-উনুক্ত এ মৃগয়নাভূামতে যাৰতীয় 
আন্তর্জাতিক মুনাফাশিকারী শ!ক্তগুলি 
পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিযোগিতার 


*আছে। *' 

এতো হলো হোম্রুপের অবদান __ 
অর্থনৈতিব-ন্লাগুনৈতিক, 'মহাসঙ্কটের 
সমন্তা। কিন্তু মুক্তির উপায়? 


শোধন বাদী চালাকী ৰা-অর্থনীতিবাদের 


অন্ধকার গলিপথে 1 কিংবা রাষ্ট্রীয় 


বি তাক সি থা তি লাসক- সাম্রাদ্যবাদের ৪ রি বাহ্থিক দ্বদ্দে সঙ্্ি্ন হয়ে ডারতের অর্থনৈতিক যাদের ( State এল 


a 


$ 


দিকে ক্রমশঃ 


জটিল, অর কঠিন করে টিকা 
তাণগু অবধাহ্িত সত্য । | 

অতএব, সংগ্রামের লাইন চারু 

পরিষ্কার হয়ে পড়ছে_' 

, আমর] একা নট। (তবে বৃর্জয়া 
( শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় ) 


LV 


নী 








"ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


S গনী জেলার খানাকুল স্বাস্থ্য 


আমি স্বামীর অনুমতি নিয়ে প্রসব 
হকার পব টিউবেকটমি অপারেশনের 
জন্যে ভ্তি হই ।. রে ২৫1৮1৭৫ 
তারিখে অপারেশনের দিন হাস- 


পাতাঁলের ডাক্তার প্রফুলপকুমার বলত, 


, আঁমাকে অজ্ঞান ন! করে" পেটে ইন- 
, জেকশন দিয়ে তলপেট কাটেন । 


আমি যন্ত্রণায় চিৎকার, করে বাধা 
দিতে 'শুক করলে অন্ত সরকাবী 
কর্মীরা (ভানীনায়ক, কুশিয়া, কানাই- 
লাল দাস, বিধুভূষণ মাঝি, স্থলে? 

খামাস) আমাকে জোরপূর্বক চেপে 
ধরেন। এই ধস্তাধস্তির পর একজন 
্বাস্থ্কর্মী (মাবিবাবু )আমার নাকে 


র্‌ ওষুধ দিয়ে চেপে ধরলে, আমি জ্ঞান , 


হারাই । 

{ এই ঘটনার ১৪ মাস' পরে আমি 
অন্ুভব্‌ করি ষে, আমি অস্তঃনত্বা,। 
আমি এ ডাক্তারের কট দক 


"টাকা খরচ, করে-জানতে পারি যে, . 
' আমি অন্ত প্রকাশ্য তদন্ত করলে 


কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর? জন্য গত 
. ১৬ই মে থেকে হুগলী, -চুচুভা ও 
, ব্যাণ্ডেল অঞ্চলের হাজার হাজার 

কীমাকা রী শ্রমিক কর্মচারীর হয়রানি 
| চরমে উঠেছে। গত ৩০শে ভিসেময় 
১৯৭৬ লালের চার পৃষ্ঠা ব্যাপী 
সাকুলাব ষা. ১৬ই মে ১৯৭৭ সালে 
কৈলাসনগর, ব্যাগুল, জেলা ছগলীর 
' কর্মচারী ' রাজ্যবীমা উষধালয়ে 
পাঠানো হয়েছে, তাতে জানানো 
হয়েছে যে গনং জোন অর্থাৎ বাশ- 
'বিডিয়া' অঞ্চল ছাড়া" অন্ত কোন 
জোনের বীমাকারীদের ওবুধ দেওয়া! 
চলবে না। এমন কি ব্যাণ্ডেল,, 
হুগলী চু চূডা প্রভৃতি এলাকা যেখানে 


কর্মচারী রাজ্যবীম! ফিস রয়েছে 
ন মত শত শত অনহেলিত যোগী সেই 'এলাকার রোগীদেরও লয়। 


পাওয়া ঘাবে, যারা চিউবেকটমি . 


অবহেলার পর উনি আমায় পরীক্ষা- 
করে বলেন “ও কিছু না” ডাক্তার-, 
বাবুর কাছে বারবার গিয়ে লাঞ্চিত ও 
হয়রান হয়েছি, প্রতিকাব পাইনি ।, 
এরপব অনেক দুঃখে আমি নিয়মিত 
কলকাতা মেডিকেল কলেজ্জে যাতা-. 
রাত ও যোগাযোগে প্রায় এক হাজার .' 


তাঁদের চন্দননগর _ শ্রীরামপুর, 
RLS দয el £ _কলকাতী থেকে ওষুধ নিতে হবে । 
ক্ষতিপৃবণ চাই । ৮ দা 
গ্রামঃ সোনাহাট, পো £ রাজহাটি ' | ং 
| একহ দোবে ৫ 
রা ই দেষে দোষী 
পু ওরা জুন সংখ্যার পদর্পণ5 
রাজ্য বীমা তুলে দিন পত্রিকায় শব্খশুভ্র বিশ্বাসের “সারা 


বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্পের মত রাজ্যে নির্বাচনী হাওয়া, এবার সি, 
কর্মচারী 'রাজ্যবীম! প্রকল্প “তুলে' পি, এমের পীক্ষে* লেখাটা, পে 
দেওয়া হোক! কারণ এ. প্রকল্পে আনন্দবাজার পত্রিকার একট] কুৎসিত 
‘রূপ আমাদের চোখের সামনে ফুটে 


ৰ শিল্পের মালিকরা ও উঠলো। লেখক. - আনন্দবাজার 
এ (য় পৃষ্ঠার পর), Md / পত্ৰিকাকে “বেশ্যারপে” চিহ্নিত 
) ,করেছেন। একজন , রাজনৈতিক 


মালিকদের জুলুম " এদের মানতে 


হচ্ছে! ০.8 
যথাযথ নধিপত্র সহ কেডারেশন , 


প্রমাণ করতে পারে থে, সারা ভারতে - 


ওষুধ শিল্পের উৎপাদন ও' বিক্রি 


ব্যবস্থার ৮০ শতাংশ বিদেশী প্রতিষ্ঠান 
গুলির হাতে রয়েছে । এইসব বছ- 


, জাতিক্‌ ও দেশীয় একচেটিয়া ওষুধ 


প্ৰতিষ্ঠানগুলি, অবাধে ডাক্তার, 
কে মষ্ট ও. জনসাধারণের কাছে ৰহল 
গারিযন লিমালেই ওষুধ বিক্রি 
করছে, এর! "সকলেই; সরকার 
“নিয় ই ব্যবসা বন্দোবস্তের আওভায 
রয়েছে তাই. অবাধে মজুতদারী ও 


, কাঁলোবাজারী, চালাচ্ছে এবং 'নন্ন 
| মালের ও অপেক্ষাকৃত কম বনী 


Ld 
খ 


মহাভারতের বর ও দেবতা, 


উ্রাডিশন কি চিরকালই চলবে? মহাদেবের উদল। 
গায়ের চিত্রটিও 'ক যথাষথ হয়েছে. ধিনি বিমানে . 
এসেছেন ও. াতেই প্রত্যাবর্তন করবেন তার উদ্ধা্ 
নিরাবরণ থাকে কি করে? মহাদেব অজুনেকেও স্বর্গে 
" যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন! ইন্জের বহাকাশরথ 
সু নকে নিতে এসেছিল । পাইলট মাতলি ‘তখন 
“অর্জুনকে সঙ্গিত হয়ে তৈরী হতে বলেন। মহাকাশ, 
গমনে বিশেষ সচ্দার তো দরকারই |. কিন্তু আমরা 


অনারূতদেহী দেবতারই, ছবি' যুক্তির সঙ্গে পরিচিত। 


ক ~ KE 


- - এদের বে-আইনী লাভের, পরিমাণ জন্যও প্রিয় দ্বাসমুন্গী যে কতবড় রান, 


এরি বলির নার জেখকের লেখার এ রকম অরাঞ্চ- 
উপায়ে বিক্রি করছে॥ :৯৭০ সালে নৈতিক :বা কুৎসিত কথার প্রয়োগ 
ওমুধের-মূল্য নিয়ন আদেশ জারী একজন রাজনীতি সচেতন মাঙ্গুষ 
করে ওষুধের দাম কমানোর অনেক হিসেবে আর্মি কিছুতেই মেনে নিতে 
লঙ্কা চওড়া কথা বলেও.-এইসব ওষুধ | পারি নী।. ‘এই লেখাতে, আবার 
_কোম্পানীগুলোকে “বিপুল পরিমাণে দেখতে পাচ্ছি যে লেখক কংগ্রেস 
ওষুধের দ্বাম বাড়াতে দেওয়া “নেতা প্রীপ্রিয়র্ডন দাসফুলীর অন্থু- 
হয়েছে । এট! প্রমাণিত :ষে, গত গামীদের ছার খবরের কাগজ 
ছু বছরের মধ্যে মোট ৬০% ওষুধের জালানোর সমালোচনা করেছেন ।- 
দাম «০, থেকে" ,২০০% বাডান কি কারণে করেছেন, না রাজনৈতিক 
হয়েছে । বিভিন্ন কায়দায় এইসব নেতা! বলে পরিচিত ব্যক্তির আন্থ- 


ওষুধ কোম্পানীগুলো শুধু জনশাধা- গামীরা। চরম অরাজনৈতিক ভাবে , 
রণকেই প্রতারণা করেনি, সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের ওপর আক্রমন করেছে, 


সবকারকেও প্রতারণা ও বঞ্চিত করে বলে। এর কোন প্রতিবাদ না করার 


উত্তরোত্তর বা ডয়ে গেছে। নৈতিক নেতা ভার -প্রশ্ীণ পাওয়া 


সপন পাতা 


(৪র্ঘপৃষ্ঠটার পর) , . ক 


হতে পারে এই, না নেমে গরমের চোটে তার! 


উলঙ্গ হয়ে ঘুরতেন নী নিশ্চয় ।' গ্রীলীয় শিল্প তাদের 
একেবারেই নিরাবরণ, করেছে । এর কারণ কি এই, 


তৎকালীন পরিবেশে যে যেমন পোষাক দেখেছেন, 
, একেগুছেন তেমনটি? 
(চলৰে } 


হু 


তাদের দেহাবরণ খুলে ফেলেছিলেন কিন্তু তাই বলে, 


শিল্পী ভার আপন শিল্পরী“তর এঁয়োগ করেছেন এবং * 


গেল। গরুর আমরা 


. প্রিয় দাসমুঙ্সী, অজিত পাঁজা প্রমুখের 


সমালোচনা করছি শ্্রীশক্ঘশুভ্র 


বিশ্বাসকেও সেই দোষে দৌোষী-্কুরতে, 


পারি" ; ; 
'_ স্বব্ৰত-মুখোপাধ্যায় 


গুণ্াঁদের অত্যাচার 


ওরা জুন সংখ্যার দর্পনে “আক্চর্য : 


ঘটনা” পড়ে আপনাকে ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি । আমরা সাধারপ-নাঁগরিক 
হিসাবে বলছি শস্ু বলে (কংগ্রেসী 


পপ ॥ উবার ১লা জুলাই, ১৯৭৭, 


বলে ' পরিচিত) ' ছেলেটা 


গু 


ছেলেদের ' এবং মেয়েদের উপর (যে. 


রকৃম 'অন্যায়, অত্যাচার, ছিনতাই 
দিনের" পর দিন চালিয়ে যাচ্ছে ত 


বলবার নয়। শঙ্গুর জন্য কোন মেয়ে ' 


সদ্ধ্যার পর রাস্তার বেরুতে পারে 
না। পুলিশের" কাছে' বহু রিপোর্ট 
করা সত্বেও কোন প্রতিকার হয়নি, 
বহু কেস পুলিশের খাতায় আছে।' 


নিতাই চাট 





জাতীয় আশ্মনির্ভরতা : | 


AO (৪ পৃষ্ঠার পর)- 


মস্তিষ্ক প্রন্থস্ত “Collective self 
reliance” এর লাউন "বাই আড় 
ঘতেউ ল্য পেতে বসেছে )। | 

{ তাই, মস্কোর লইর্জাতিত শ্রম 
বিভাজন” নীতি € টি, of 
International Division of 
Labour ) ও" ওযাশিংটৱের নয়া- 
আতডর্জ্জাতিক্ণ ৰাবস্থা ( New Econo- 
আদল-কাঘদা 


mic 01061 


আলাদা হলেও হাল-চাল যদি একট 


তর, আর. ‘যোগ আত্মনর্তত!? যদি 
‘নতবান্তিক ন্যো-অপারেটিভও 
তাহলে এ ত্রাহল্পর্শে পৃথিবীযন্তুনের যে 
বাবস্থা থাকছে; সমগ্র “মানব তির 
বিরুদ্ধে সে মৃতু পরোধানার জবাব কি 
এবং কার] দেবে? 

এর গার অর্থনীতির” বৃনিষাঁদ 
( Economic Be ) ও টৎপাদন . 


হ্য়, 


" শৃক্তিগুলির মধ্যে খুঁজতে হৰে।। 


দেশের সমন্ত সম্পদ ও” উৎপান 


শভিগুলির সম্ভাব্য সকজ প্রকার ব্যব- - 


হারিক সংযোগে জাতীব উৎপাছ্ধন 


+ ব্যবস্থার €ষ কাঠামো কৃষ্টি হয়, তাকে, 


অভিজ্ঞতার পথে সংগঠিত ও ক্রমাগত 
উদ্বৃত্ত করেই আত্মনির্ভর জাতীয় pS 
নীতি গুড়ে তোল! সম্ভব. | 
ইল্সিহাস অবশ্যই, এ দাড়ির মস্ত 
করেছে. তৃতীয় বিশ্বের, জাগ্রত জনগণের 
উপর, উপায়'একমঃত্র স্বণ্তি'র গ্াঁতীদ 
অর্থনীতি |; শ্বদ্ভর জাতীয় অর্থনীতি 


' কোনও জ্যতীরভাবাদী বা ‘বিচ্ছিন্নতা- 


বাদী” অর্থনীতি নর, যেমন জাতীয় ' 


+ মুক্তিযুদ্ধ গোনও 99 বুদ্ধ 
+ ময়) 


অর্থনীতি বা উৎপান: ব্যবস্থা 
আত্মনিভ: রর না! হলে, যাদের, সর্বনাশ 
হয়, তারা হলো জনগণ ; আব এ. 
অবস্থায় যা কিছু ফায়দা হতে পারে 
তা-সে যতই সীমাবদ্ধ হোক-_ত৷ 


উঠ।য় একমাত্র দেশী একচেটিয়া (নয়া- 


একচেটিয়া সমাজ), বিদেশী ' সাম্রাভ্য 

ৰাদীর!, বড় বড় সওদাগরেরা আর. 
একশ্রেণীর ভাগ্যাঘেধষীর! যাদের জাতীয় 
চরিত্র লোপ পেঞ্সেছে।. বিপরীত 
অবস্থায়, অর্থনীতি আত্মনিভ'র হলে 
জনগণের ও উৎপাদনের বিকাশ, হয় 


; 


বিজয় লাভ ঘটে --দখলদাযী সম্প্র- . 


সারণৰাদী ও অন্তান্ত গণবিরোধী শক্তি- 


গুলির ভরাড়ুবর পখে। বস্তুডঃ এ 


” 


কাজের কূশাহণ জনগণের এক স্ব হুঠোয় ' 


ও হুমহান জীবন সংগ্র'ম, এ প্রেরণার: 


উৎসগ্ত তই. একমাত্র জনগণ, আর- 
কেউ ময় । 
ধড়িবাজদের খপ্লথ থেকে উৎপাদন 


বাবস্থা্ষে মুক্ত করে জনগণের অর্থনীতি: 


গড়ে তোলা জাতীয় জনগণের--এবং 
একমাত্র জনগ:পরই”-এক এড়িহা পিক 
দাকিত্ব_এ ভুমিকা আর কারো নয়। , 
হিপ্রবের) সে রাছুলৈতিক অর্থেই" 
হোক, আর অর্থ নৈতিক অর্থেই ছোক 
__উৎস একমাত্র জনগণ) গণসাংগঠন 
তার শক্তি । নিজেদের উৎপাদন ও, 
সম্পদগুলিই তায় মুল সম্বস। এ উদ 
এ শক্তি গু এ সম্বসকে বস্ধ৷ কনেউ 
মালিকাশ্রণা ও তাদের ফডেরা বাধ্য- 
তাম্লক শ্রম. মুর ও বাধ্যতামূলক" 
বেকার সমাজ কৃতি করে। তাই 
মীপিকশীতীর ' এ কারাগারগুলোকে 
জনগণের দুর্গে রণান্তর করা অন্গণেরা 
এক ইতিহাস গ্রদত্ত কাঁজ ও দাঢিত্ব ৷ 
নফা-উপনিবেশবাদী ও সামাঞ্জিক 
সাআজ্যবাদী শক্তিগুলির শোষণের টানে 


জলগণতাস্ত্রিক বিপ্লব) এ বিপ্লবের 
তাৎপর্য 'সর্ষকাতা নেতৃত্ে দ্বনির্ভতার 
পথে 'দেশ পঠনে॥ মধ্যেই উপরোক্ত 
প্রতিহাসিক দারি্ব ' পালন; করতে 
তবে। রী 
বিপ্রবেব পৰি স্কিতি আন্ত, টকা, 

হিৰ আরও বিপ্লবের তষ্টি করবে) *“ 
ওতহা‘সক ছন্দবাদ্ বিচারে মৃত্যু- 
দণ্ডে দণ্ডিত ০য় -উপনিবে শকাদ,“সামা- ' 
-লিক সাআজ্যবাদ ও দেশে দেশে 
তাঁদের কুকুরের! নিজেদের ম্কামারা 
চেষাযাঁভলোফে চাকবাক্গ মত্ত অন্ধকার 


আঁত খুঁজে পাচ্ছে না। তাদের টলার- . 


মাম ইমাবুতগলে। আর আত্তানাগুলো 
শত গলেম্তীরা সত্বেও আর টিকে 
থাকছে না) বিস্ত 'সাআভ্যবাদ ও 
ধনতন্ত্ৰ আপন! থেকেই ভেঙ্গে পড়বে” 
এরূপ যারা ভাবেন তাদের জবান 
উচিত, ধ্যন্ধা না মারলে ভালা আন্তা- 
বলটাও ভেঙ্গে পভে না। সমস্তর কমের, 


অভএব, মুনাফাবাপ্র ও". , 


রক্তহীন তৃতীয় বিশ্বের জাতিগুলির বিলীব ' 


~~ 


সামাজ্যব্যদ ও তাদের কুকুরদের শেষ 


শয্যা একই পথে, একই ঘাটে। 

- এভাৰে স্বনিভঃতার পথে দেশ 
গঠনের আদর্শ অবয়বে “জাতীয়” 
দেখালেও নির্যাসে আতস্তল্জাতিক, অর্থ- 
নৈতিক প্রল্েই রাঙ্জনৈতিক-_আত্ত- 
, জাতিক অর্বহারা বিপ্লবের অন্তত দুর্গ 
ও প্রত্ধি-আক্রমপের শিবির । (চলবে) 


2 ॥ শুক্রবার ১লা লাই ১৯৭৭ 


' ব্রিগেড ময়দানের সমাবেশ 
(১৯: পৃষ্ঠার পর) 


EE বিরোধ যেখানেই 
দেখা দেবে সেখানেই আমাদের সর- 
কারের পক্ষ থেকে চেষ্টা কর! হবে 


রক্ষা করতে হবে মালিকপক্ষকে।' 


স্থ্যমন্ত্রী শ্লেযাত্মক কঠ বলেন, 
'কাগঞজ্জে লেখা হয় ষে এই রাজ্যে 
.. শ্রমিকরা নাকি রোজই ধর্মঘট কর- 


ছেন। জ্যোতিবাকু দৃঢ়ভাবে এর 


অর্ধাব দিয়ে বজেন ষে, শ্রমিক সমাজ 


ইচ্ছে করে ধর্মঘট্রে পথে পা বাভান 
না। সমস্ত আলাপ আলোচনা ষখন 
ব্যর্থ হয়ে যায়, নিষ্পত্তির সমস্ত পথ 
যখন রুদ্ধ হয় একমাত্র তখনই শ্রমি- 
করা বাধ্য হন ধর্মঘট করতে এবং 
এটা তাদের পবিত্র অধিকার । 
দিয়েও সেই অধিকার রক্ষা করেন। 
তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, 
শ্রমিক কৃষকের আন্দোলন কিংবা 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্ত 
আমরা পুলিশ পাঠাবো না 1 কৃষক- 
দের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন 
যে, খেতমন্জুর ভাগচাষী এবং গরীব 
" কৃষকদের "ছ্র্শা বর্ন! করা যায় না। 
বামপন্থী ফ্রুট সরকার এই অবস্থার 
. অবসান ঘটাৰার সর্বরকম চেষ্টা করবেন 
তিনি বলেন, গ্রামে সরকার নির্ধা- 
দের দেওয়া হয়'না। আমরা চেষ্টা 
করবো এই অরাজকতা বন্ধ করতে । 
'_ ছাত্র যুব প্রসঙ্গ আলোচনা করতে 
গিয়ে মৃখ্যমন্ত্রী বলেন, আমর সরকার 
গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে 


লনা কামেল স্থির চাহ হচ্ছে |, 


না। 8 
€রাজই আমাকে ফোন করে বলছেন 
ধষ তার! পরীক্ষা! দিতে চান. এবং 
পার মেন যথাযথ ব্যবস্থা আমরা 
করি। এই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে 
হবে। কোন ছাত্র দি পরীক্ষা না 


: ধন্তরাটী তার ‘গণতান্ত্রিক অধিকার ' 


* ৰলে মনে করে তবে ভাকে ৰাড়ীতে 


“বছর ঘুরে গেলেও প্রকাশিত হয় না 
| _ ছাত্মদ্ের ভবিস্ততো কংগ্রেস সর- 
কার অন্ধকারের অতলে ডুবিয়ে দিয়ে 
€পছে। যুবসমাজের মধ্যে ওরা সর্ব 
রকমের ভচ্ছখলভার অস এদেশ 
টিয়েছে এবং গোটা ' যুবলমাজিকে 


রিটন বিলি 


করেছে। মুখামস্ত্রী বলেন, এইসব , 


যুবকদের সতৎপথে পরিচালনার চেষ্টা 
আমাদের অবশ্যই করতে হবে। এরা 
সমাজবিরোধী হলেও এদের আসর! 
বলি নিজেরাই যেন সংশোধিত হয়। 
কিন্ত, ওরা ষদি আবার কংশ্রেসী 
নেতা এবং প্রতিক্রিষ্াঈঈল চক্রের 
'ক্ৰীড়নক, হয়ে হাঙ্গামা সৃষ্টির চেষ্টা ' 


এঁক্যে ফাটল ধরানো যাবে না। 


আর, এস, পি, নেতা 'নিখিল' 
হাস আবেগমণ্ডিত কণ্ঠে বলেন, আজ 
থেকে ছুব্ছর আগে ২৫শে জুন 


সরকার দ্বিতীয়, জরুরী অবস্থা ঘোষণা 
করেছিলেন এবং ছবছর' আগে এই 
৯৬শে জুন থেকেই শুরু হয়েছিল 
নির্বিচারে গ্রেপ্তার, সংবাদপত্রের ক্‌ঠ- 
রোধ ইত্যাদি । কিন্ত দুবছর পর 
এই ২৬শে ‘জুন তারিখেই পশ্চিম 
রাংলার সংগ্রামী মান্য ইন্দিরা 


করে ভবে বামপন্থী সরকার ওদের গান্ধীকে সপুত্র নির্বাসনে পাঠিয়ে,তার 


রেহাই দেবে না । জ্যোতিবাবু রাজ্যে 


প্রকট বেকার সমস্তার, উল্লেখ করে 


বলেন যে, কংগ্রেস সরকার ৰছরের 
পর .ব্ছর বেকার সংখ্যা বাড়িয়ে 
গেছে। সিদ্ধার্থ রায় আমাদের দিয়ে 
গেছে শৃন্ত কোষাগার। মুধ্যুনত্ী 


বলেন, বিরাট সমস্ত) চতুর্িকে শক্ৰ । 


-গঠনে ভরসা পেয়েছি যেহেতু জন- 


' গণের অকুষ্ঠ সহযোগিতা, ভালবাসা 


ও আস্থা আমর] পেয়েছি । 
কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক কি 
হবেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে মুখ্য: 
মন্ত্রী বলেন যে, আমর] তৌ'*বারবার 
বলেছি যে কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত জনত! 


পার্টির সরকারের প্রতি বামপন্থী ফ্রণ্ট , 


বন্ধত্বপুর্ণ মনোভাব পোষণ করে" 
সঙ্গে মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ না করলেও 


পূর্ণ সহযোগিতা ।আছে। এখানেও, 
বোধে সমালোচনা করার অধিকারও 
আমাদের থাকবে । কেন্দ্র যদি জন- 


স্বার্থ বিরোধী কোঁন কাজ করে আমরা! 


অবশুই তার প্রতিবাদ করবে সেটা! 


আমাদের গণতান্ত্রিক অধিফার। , 
' জ্যোতিবাবুর শেষ কথা, আমরা এমন 


কথা বলোনা ষে, বর্তমান সামা- 
জিক কাঠামো আমরা পাল্টে দিতে 
পারবো। এই দেশের ধনতান্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থার কাঠামোর আমূল 
"পরিবর্তন রাতারাতি সম্ভব নয । তবু 
সীমিত ক্ষমতা নিয়েও যত বেশী সম্ভৰ 
ভাল কাজ আমরা করতে পারবে! 
যদি জনগণ আমাদের সঙ্গে থাকেন। 
' ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ 


লেন, গণতন্ত্রের শত্রুরা নিশ্চি্ধ হনে 


ৰায় নি। ওরা সচেষ্ট থকিবে বাষ- 
পন্থী ফ্রন্ট সরকারকে নাজেহাল 
করতে, কিন্ত অনগণ বিছি স্সন্ধাগ 
থাকেন ভবে নৰ চক্রান্ত ব্যর্থ হচ্ছে 
বাধ্য । অশোকবাবু .বলেন, ৭৭ 
সালের বামপন্থী ফ্রণ্টের সঙ্গে ৬৭ এবং. 
৬৯ সালের যুক্তদ্রন্টের তফাৎ: এই- 
খানে ষে, এবারের ৰামপক্থী ফট 
সরকারে অজয় মুখার্দীর মত লোক 


অনুপস্থিত এবং এবারের বামপন্থী ' 


কংগ্রেসকে সমূলে উৎপাটিত করে 
আনন্দোৎসবে,। কিন্তু, নিখিলবাবু- 
বলেন, এই আনন্দ "আত্মতৃিতে 
যেন পরিণত না হয়, কারণ এই বাম- 
‘ফ্রন্ট সরকারকে" ব্যর্থ করার সমস্ত 
বভযন্ত্ ক্রমে মাথা *তুলবে। কয়েক- 
' দিন পর থেকেই কাগজ্ওয়ালারা 
লিগ্ততে সুরু করবে বামঞ্রু্ট সরকার 
এটা! করলো না, সেটা করলো না 


ইত্যাদি । তিনি: বলেন, এই ফ্রন্ট 


সরকার গঠনের মধ্য দিয়েই শুরু 
হলো আসল লভাই। . 

আর, সি, পি, আইর বিমলানন্দ 
মুখার্জী, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের 
রাম চ্যাটার্জী এবং বিপ্লবী বাংলা 
কংগ্রেসের আশীষ ভট্টাচার্যও ভাষণ 
দেন। সভাপতি প্রমোদ দাশগুপ্ত 
বক্তৃতা করেন নি। 

শহীদ বেদীতে মাল্যদান 

সভার গ্রারস্তেই ফ্রন্টের ছয়টি 
শরিকদূলের পক্ষ থেকে প্রমোদ, দাশ- 
গুপ্ত, নলিনী গুহ, মাখন পাল, স্বহৃদ 
ম্লিক চৌধুরী, হীন কুমার ও আশীষ 
ভট্টাচার্য শহীদ, বেদীতে মান্যদ্ধান 
করেন। বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ 
থেকে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি ব$।? সভা হ্থরুর : আগে 
গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় শাখা শহীদ 


"রঞ্জন গোস্বামী স্মরণে একটি হৃদয়স্পর্শী - 


শুকতে ১ মিনিট দাড়িয়ে শহীদদের 
স্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন-করা হয়। 
স্ত্রী পরিচিত্তি ' 
বামপন্থী ফ্রন্ট যে শুধু অর্জিত 
শক্তিতে অনন্ভসাধারন তা নয়,ফ্রণ্টের 
মন্ত্রীরা যে প্রথমে দলীয় কর্মী এবং 
পরে মন্ত্রী এবং মন্ত্রী হিসেবে তাদের 


‘আচার ও আচরণ তথা মর্যান্বা ষে 


দল ও ক্রণ্টের শৃংখলার উদ্ধে নয় সে. 
কথাটি প্রমাণ করে বামপন্থী ফ্রন্ট 
নিজেদের সংহতিরও এক অসাধারণ 
নজির স্থাপন করলেন। সভাপতি 
প্রমোদ দশিগুপ্ত একে একে মন্ত্রীদের 
সমরেত শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচ্ন 


‘করিয়ে দেবার অন্ত মঞ্চে ডাকলেন, 
কিন্ত বলে দিলেন মন্ত্রীরা বেন "মঞ্চে, 
' মেডিকেল ছাত্র সমাজের মনে 


জায়গা না থাকলে নীচে নেমে যান । 


দেখা গেল অনেক মন্ত্রী নির্দেশিত 
নীচে নেমে এসেছেন । এমন দৃশ্য ধার 


গত ৩০ বছরে অস্ততঃ অভাবনীয় 
ছিল আরও যেটা লক্ষণীয় ছিল 
তা হচ্ছে এই যে, গোটা রাজ্য, মন্ত্র 
সভা ময়দানের সভাম্ব এলেও ধারে 
কাছে ছিল না! কোন পুলিশ বা উদ্বি- 
পরা আর্দালীর শোভা । ছিল না 
মহীদের সরকারী গাড়ীর ভীড়। , 
কোন দলীম্ব মনত্রীই ভি, আই, 
পি সেজে আসেন নি। সবাই সাধা- 
রণভাবে ' ঘুরেছেন, কথা বলেছেন, 
হেসেছেন, বন্ধুদের হাত থেকে বাদাম 


 কেডে খেয়েছেন। . ' 


মেডিকেল, পরীক্ষা 
.. (১ম পৃষ্ঠার পর) 


দরে ুনীতিযা ছাত্রদের গুদের" 


প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাকে বদলি এবং 


' তার পদাবনতির নির্দেশ দেন । 


্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই সব পেটোয়! 
মন্তানদের নির্দেশমত কলেজে কলেজে 
অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষদের বিনা 
অপরাধে পদাবন'ত এবং ' বদলী, 
সাময়িক বরখাস্ত বা বাধ্যতামূলক 
অবসর গ্রহণ করান হয়েছে। এই 
সব মন্তানদের নির্দেশে অধ্যক্ষ ডাঃ 
অমল পাল, অধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ 
ব্যানাজাঁকে অধ্যক্ষের পদ থেকে 
সরিয়ে দেওয়। হয়েছিল । আশ্চর্যের 
ব্যাপার এই সব মন্তানর1 অধিকাংশ 
পডাশোন। করে পরীক্ষা দেয়, তাদের 


থেকে পরীক্ষায় ভাল ফল করত। ' গোলের 
'এ সমস্ত ব্যাপারে প্রাক্তন স্বাস্থ্যমস্ত্রীর 


পেটোয়া কিছু অধ্যাপক (মুষ্টিমেয়) 
মস্তানদের মদত জোগাত। 
এই সমস্ত, মন্তানীর বিরুদ্ধে 
সাধারণ সং ছাত্ররা প্রতিবাদ করতে 
গেলে তাদের পরীক্ষায় ফেল করিয়ে 


দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া ' 


হতো। খিয়োরিটক্যাল পরীক্ষার 
হলে অফিসার-ইন্-চুর্জকে কথায় 
কথায় অকথ্য গালাগাল ' এবং প্রাণ” 
নাশের হুমকী দেয়া হতো। 
পরীক্ষার হলে বারা পরীক্ষার্থী নয় 
তার! এবং এ সমস্ত গুপ্তাদের সমর্থ- 


করা অবাধে অহপ্রবেশ .করত এবং 


করত! পরীক্ষার হলগুলিতে 
চীৎকার চেঁচাষেচির মধ্যে পরীক্ষা 
অনুষ্ঠিত হতো এ অধকাংশ ছাঙ্ধ 
যারা পডাশোনা করে পরীক্ষা দিত 
তাদের পক্ষে এই চীৎকার চেঁচামেচি 
এবং চোখের সামনে “টোকাটুকির 
পরিবেরের মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা করে 


" এম, বি, বি, এস, পরীক্ষার মত কঠিন 


পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর“দেওয়া কঠিন 
হয়ে পড়ত । এই সমস্ত ব্যাপার সমগ্র 





প্রথম চক্রান্ত জিত হয়েছে 
২১শ জুন এম, ! 'ব, বি, এস, পরীক্ষার 
রাম দিন। যারা এতদিন ছা 


তে বলে। এ সব মন্তানরা তার 


প্রতিবাদ করতে 'থাকে। এক্‌ং 
কন্েজের অধ্যাপক ভাঃ শিবেন 
লাহিড়ী (প্রাক্তন মন্ত্রীর অন্ততম 
পোটোা) এ ব্যাপারে & সব গা 
শ্েণীর ছাত্রদের পরীক্ষা হল থেকে 


পু‘লশ সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে 


প্ররোচনা দেন এবং অফিসার-ইন্‌ 


চার্জুকে পুলিশ সরিয়ে নিয়ে যাবার 
ব্যাপারে বাধ্য করেন} ওঁ সব 
i অধ্যাপকের নামে পুরু 
গুর| শ্লোগান: 'দেয়। এ গুণ্ডার 
র সীট নম্বর ছিড়ে ফেলেষে 
যেখাণুন খুসি বসে পড়ে এবংঅফিসায়- 
ইন-চার্জ ও ইনভিজ্িলেটরদের অকথ্য 
গাঁলঠাল দিতে থাকে। হৈ হুট্ট- 
মধ্যে পরীক্ষা শুরু হয়। 
A পড়ে । 
‘এ উল্লেখযোগ্য যে-অধ্যাপক 
র এ ব্যাপারে প্ররোচনা দেন 
ওঁ সমূস্ত মস্তানদের “গুরু” হয়ে তিনি 
ন্যাশানাল মেডিকেল কলেঞ্জের অধ্য- 
ক্ষের [যে পদটি খালি হয়েছে ভাতে 
দুঃস্বপ্ন দেখছেন। পরীক্ষা 
লোড শেভিং হ্য় ৷, এই 
সব বাতি কিনে পরীক্ষায় 
নকল চালিয়ে যেতে থাকে। আও- 
য়াজ তোলে “যুক্তফ্রন্ট ফিরে এসেছে” 
'এটা কনা মাফিক বাষকস্ট 
[কাকে হেয় করাত চক্রাম্ত ।- 
আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য অধিকাংশ 
লিড হৱ গন্য 
করতে চান' না। এই 
মুষ্টিমেয় গুপ্তা ছাত্র এব স্বার্থান্বেষী 
মুষ্টিমেন্ব অধ্যাপদ্দের জন্য অধিকাংশ 
_লের মাশুল দিতে হচ্ছে। প্রাক্তন, 
স্বাস্থ্যমগ্রীর চেলার! সমগ্র মেভিকেল . 
মুখে চুশকালি লাগিয়ে 
দিয়েছে৷ রি N { 


» 
Ed 


Regd. No. BICC শি. 


এবারের বিধানসভার প্রথম দিন 


২৪শে জুন যথারীতি কেতার্্ত 
বিলিতি চণ্ড স্থসম্িত হযে ওঠে 
বিধানসভা, আগামী পাচ 
বছরের ভন্ত এতবড় রাজোর কোটি 


কক্ষ | 


কোটি মানুষের -দওমুপ্ডের বর্তা হিসাবে ৷ 
. নির্বাচিত হয়েছে সি, পি, এম, নেতা, 
জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামপন্থী ফ্ৰণ্ট |. 

হ্বভাবত্তই বিধানসভার প্রবেশঘ্বারে 


উৎসাহী এবং একট সঙ্গে চিন্তিত 
জনতার সমাগম)  সভাক্ক্ষের 
অভ্যান্তরেও দর্শক আসন জ্ঞনসমাগমে 


পরিপূর্ণ ৷ স্পীকার নির্বাচন ও সভব' 


শুরু হবার নির্ধানিত স্ময় ছিল ১২টা 
৩০ম্সি। , কিন্তু সদস্যদের অনেকেরই 
শপথ নিতে বাকী থাকায় বেলা ১টা 
. ২*মি পৰ্যন্ত অধিবেশনের কাল 
| মুলতুন্স রাখ] হলো। বিরতির পর 
বখাবধ পদ্ধতিতে শুক্র হলো - অষ্টম 
বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের কাজ | 


স্পীকার প্রটেম বিনয় চৌধুখী মঞ্চে, 


উঠে এসে ঘোষণা -করলেন"ষে, তিনি 
স্পীকার পদের জন্ত তিনটি মনোনষলু 
পেয়েছেন তিনটি যনোনয়নষ্ট একই 
সশ্যে নামে অর্থাৎ মাদনঘাট থেকে 
নির্বাচিত সি, পি, এম, প্রার্থী সৈয়দ 
ম্নস্থর হুবিবুল্লা |. অতএব হবিবুল্লা 
সাহ্বেকেই তিনি স্পীকার পদে 
নির্বাচিত বলে ঘোষণা করলেন। 
এরপর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্ধ ও 
বিরোধী “দল্রে নেতা কাশীকাস্ত মৈজ 
উঠে চলে গেলেন অষ্টম. বিধান সভার 
মব নির্বাচিত স্পীকার সৈয়দ মনন্থুর 
হুবিবুল্লার কাছে এবং তাকে আয়ন 
গ্রহণ অবধি সঙ্গ দ্িলেন। 

প্রথম সংবর্ধনা জাত্রালেন মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসু । 
ভাষণে বিশেষ পরিস্থিতিল্প পরি- 
প্রেক্ষিতে বর্মন স্পীকাণের গুরুত্ব ও 
ভূমিকার পর্যালোচনা করেন। তিনি 
ৰলেন ইন্দিহাশাহীর রাজত্বকালে 


' ভারতবর্ষের সংসদীর গণতন্ত্রের ওপরই . 


শুধু আঘাত আসেনি সংসদের ভেতবেও 
সদস্যরা কোনরূপ গণতান্ি॥ অধিকার 
পান নি। গণতম্েত নামে শুরু হয় 
প্রহসন ও স্বেচ্ছাচার । অত্তএব, সেই 
গণতন্ত্র শুধু প্রতি্ঠ ক্রাই নয়, দেই 
গণতথ্ব যাতে সংখক্ষিত থাকে এবং 
সন্প্রসারিত হয় তার দিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে । তিনি, আর'৪ বলেন, 
আমরা চাই স্পীকার যাতে শুধু সরকার 
নয় সেই সঙ্গে অন্ত স্লেরও অধিকার 
রক্ষাকরেন। বিরোধী দলের নেতা 


কাশীকাঞ্ মৈত্র তার নাতিদীর্ঘ ভাষণ 


একট ভাবে অধাক্ষ মহাশয়ের কাছে 





তিনি তার সংক্ষিপ্ত . 


বুলেট প্রুফ জ্যাকেই পরে 


( দর্পণের সংবাদদাতা) | 


আবেদন রাখেন ঘে, সরকারের সঙ্গে 
সঙ্গে হিরোধী দলের সস্তদের 
নিরাপত্তার প্রতিও যাতে তিনি দৃষ্টি 
রাখেন। কাশীকান্বাবুও উনিশ মাসের 
জরুতী অবস্থার শ্ৈরাচাবের তীব্র নিন্দা 
করেন। | | 

অতঃপর" শুক কয় অধিবেশনের 
দ্বিতীয় অংক । অর্থাৎ কাশীকাস্ত মৈজ্ঞের 
ভাবপের পর মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন 
ডাঃ জয়নাল আনে্দিন । কাপালিক 
নৃত্যের ডাগডা হাতে নিয়ে জরুরী 
অৰস্থার জিঘাংশাকে ষথায়থ প্রমাণ 
কংবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার । অতাস্ত সঠিক 


ভাবেই চাঠিদিক থেকে শুরু হয়ে গেল 


বিভিন্ন কায়দায় বিদ্ধেশ। শির 
জয়নালগড ছাড়বান পাত্ৰ মন, প্রাউজ 
পাৰার আসায় তিনিও শু 
দিলেন বীর কিক্রমে প্রতিরোধ । 


করে 


. সদস্যদের, পাণ্টা 
আক্রমণ। গ্রোর্খা লীগ সদনত দেও- 
প্রকাশ রাই তার বেশ থানিকক্ষণের, 


' ভাষণে ইমারজেদ্দী অবস্থায় বংগ্রেসী 


অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমালোচনার 
সময় রীতিমত উত্তেক্ষিত.হয়ে ওঠেন। 
তিনি ৰলেন--"দে কনভাৰ্টেড দি হোল, 
কান্টি, ইনটু এ প্রিজন ।” একে একে 
শুরু হয় অদ্ধান্থ দলের স্ান্তদেওও 
বক্তৃতা । আর, সি, পি, আই, নেতা 
বিমলানন্দ সুধোপাধ্যায় ধার স্থির অথচ 


সংগ্রামী ম্জোজের লঙ্গে গরুতী অবস্থার 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে ত্বণা 


প্রদর্শন 
করেন এবং সুদৃঢ় মানসিক্তার সঙ্গে 
অত্যাচাঠীদের শায়েস্তা, করার 
প্রতিশ্রুতি দেন। এল, ইউ, লি, আই, 
দলের দেবপ্রলাদ সরকার এবং মুসলীম 
লীগের এ, কে, এম, হাসান্ুজ্জাযান 
সরকারের প্রতি. সমর্থন জানিয়ে এবং 
ভবিষ্যত সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক রেখে ডলার প্র'তক্র ঢ ত জ[নযে 
তার্দে বক্তব্য শেষ করেন। | 

এরর কিছুক্ষণ বিরতি এবং আবু 
অধিবেশন শুক হয়। বিরভির পর 
আর স্থনীতি 'চট্টরাত্র মহাশয়ের দেখ! 
পাওয়া গেল না । আবেদিন সাহেব 
অবশ্য বশং্বদ ভূ তার ভা প্রতিরোধের . 
যথারীতি 
সভাকক্ষে ফিরে আসেন 1, কিছুক্ষণ 
সভা চনায় পর সভা আবার মুল্তুণী 
থাকে । এই দকায় বিরতির পর শুরু 
হয় রাজ্যপালের, ভাবগ। কাটায় 
কাটায় বেলা ' তিনটার রাজ্যপাল 


সঙ্গে, 
সহযোদ্ধা ভূমিকায় স্থনীতি চট্টরাজ্ঞ 

সত ন্তাস্ত জংগ্রসী এষ, এল, এরা |. 
এরপর আবার বামপস্থী সহ অদ্তান্ত 

বংশ্রেম বিশোলী 


স্বভাবতই হাস পায়। 


স্পীকার সৈদদ মনঙ্গর হবিরুল্লার সঙ্গে 
শোভাযাত্রা সহকারে সভাৰক্ষে প্রবেশ 
করেন । প্রবেশ ও প্রশ্বান ঢুইটি 
মুহূর্তেই পুলিশ ব্যাণ্ডে জাতীয় সংগীত 
বাজানো হ্য় ' ২, মিনিট বৃক্তৃভার 
মধা দিয়ে ফুটে ওঠ, সরকার পক্ষের 
জনগণের প্রতি বন্ধুত্ব ও সহান্মভূক্তির। 
মনোভাব! জনগণকে শ্বেত স্ত্রাসের 
কাত দেকলে রক্ষা করতে ঞ্বং জনজীবনে 
গণতান্ত্রিক অধিকার 1ফবিয়ে আনতে 
কালোকাক্সানী 
মুশাফাথোর, মচ্দুতদায় )৪বং ভেক্ষাল- 
কারীদের শক্ত হাতে দমন কঃতেওঁ 


_. অবহেলিত 
1 


সরকার বহ্ধপত্রিকর । 


' আপনারা রাস্তায় যেতে যেতে 
যখন, দেখেন দ্রমকলের গাভী চং ঢং 
ঘণ্টা বাজিয়ে উধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে 
তখন আপনারা বুঝতে পারেন' 
কোথাও আগুন লেগেছে আর কর্তব্য- 
পরায়ণ দমকল কর্মীরা - সেই আগুন 
নেভাতে ছুটেছেন। কিন্ত আপনারা 
জানেন না এই দমকলের বর্তমান 
অবস্থা, আপনারা জানেন না দমকল 
কর্মীরা কি অবস্থার মধ্যে কৃত ঘণ্টা, 
কার্জ করেন, আপনারা এটাও 


জ্বানেন না যে দমকল সরকারের 


সবচেয়ে, অবহেলিত বিভাগ ' এবং 
সিদ্ধার্থ সরকারের আমলে " ‘এই 
বিভাগের যিনি ভারপ্রাপ্ত মহতী 
ছিলেন সেই স্থরত মুখার্জী তার 
অধীনস্থ ভথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর ও 
কলকাতা পুতসভার মত ওখানেও 
নিজের পেটোয়া লোকদেকই চাককীীতে 
ঢুকিয়েছেন | কিন্তু এই অবহেলিত 
ঘমঙ্গল বাহিনীর প্রতি তীর কোন নজর 
ছিলনা 

ওখানকার কখছের খুবইইমসবিধার 
মধ্যে কাছ করতে চয়। ক্ষীর সংখ্যা 
যা খান উচিত্‌'তা লে বলে তাদের 
একটানা কাকে ঘন্টা কাজ করতে হয় । 
এভে বাড়তি টাকা মিলেতোও কর্মক্ষমতা 
বর্তমানে দুই 
শিফটে কাজ হয়) তিন শিফট চালু 
করজে গেলে আরও দেড ভাজার ক্মা 
দরকার । ভার ভ্ন্তে বছরে বাডতি 
এক কোটি টাক] খরচ । 
কর্মীর অভাব এবং মান্ধাতা আমলের 
মেসিনপত্র, যার কলে হত সময়ই ফাঙগাও 
ইঞ্জিন সারানো বা নতুন বডি তৈরির 
কাজ বাইরে দিতে হয। কর্মীদের 
অনেক অভাব অভিযোগ ৷ পূর্ব'ন 


সম্পাদক-__হাঁরেন ৰহু 


ওয়ার্কশপে 


তারা প্রতিক্রতিব 1 শিক্ষা ব্যবস্থ! 
সহ সমাজের সমস্ত , ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা 
ফিৰিয়ে আমার ব্যাপারে মন্ত্রিসভার 


সিদ্ধান্ত আশাপ্ৰদ | .মন্ত্রিসভার আরও 


বৃক্তব্য নিরক্ষরতা দূত করার জন্য জন- 


- গণের সহযোগিতা সাপেক্ষ একটি . 


ৰাস্তৰ ও ফলপ্রহ্ছ কর্মসচীকে প্রাধাল্স 
দেওয়া হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র- 
ছাত্রীদের বিনামূল্যে পুস্তক ও ধাতাপত্র, 
সরবরাহ কার এবং গাথমিক ছাত্র 


. দ্াত্রীদের বিন] খরচায় টিফিন দেওয়ার 


ব্যবস্থা করা প্রস্তাব গণ করা &য়। 

. ব্রাজ্যপালের বক্তব্যে 
উল্লেখযোগ্য ঘোবশ] হল যে, রাজ্যের 
বায়জোট. লরতাৰ সংবিধানের ৩৮ 
থেকে ৪২ অব সংশে'ধনণ্ডলি বাতিল 
করার জন্য কেনতীয সরহারের কাছে 


আবুও : 


PRICE 40 Paise 


১৫শ ‘শব্দের এই 
ভাষণে শ্রমিকদের' বোনাস bi 
পুৱোগুরি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্তু এব 


১৯৭৫ সালে সংশোধিত বোনাস 


সুপারিশ করবেন । 


আইন বাতিল করার জন্তু অহ্থরোধ 


করার প্রস্তাব স্পষ্ট করে বাধা হয়। 
বাধ্যতাযূলক জম] প্রকল্প বাতিল কর) 
ও বকেয়া পাওনা ফেরত দেওয়া এবং 
জরুকী অবস্থা খোষণার ক্ষমতা ও 
-ক্রপজির শাসন প্রবর্তন ক্ষমতার 
অপব্যবহার নিরোধের অম্ল সংবিধানের 
৩৫২ থেকে ৩৫৬ ধারা সংশোধনের 
জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
স্থপারিশ করবেন ! সিল্লক্ষেত্রে বামজেট 
সরকার সকল বন্ধ কপ কারখানা খোলার 
চেষ্টা করবেন এবং খেয়ালখুশিমত লক- 
আউট, লে-এফ,, ছাটাই বন্ধ করষেন | 


ও বঞ্চিত দম্নকলের কাহিনী 


“ (দৰ্পাণর সংবাদদাতা ) 


চস্ত্ী ইউনিয়নের নেজাদের সঙ্গে দেখ! 


কর/র দিনক্ষণ বারবার্‌ স্থির করেও শেষে - নির্বাপণের কাজ 


মুহ: ত অক্ষমতা জানিয়েছেন । ক্মারা! 
বলেছেন, আমাদের ডাইরেক্টর গত 
বছরে পাঁচবারের বেশি মন্ত্রীর সঙ্গে 
দেখা করতে প্বারেন নি । 
দমকলের উন্নতি ৰা কর্মীদের 'অতাব 
অভিযোগ সম্পর্কে গর মুখাভাঁ নজর 
ন! দিলেও যেখানে নিজের স্বার্থ সেখানে 


-ছিল শ্বেনদুষ্টি। পেটেয়া “ছেলেদের 


চাকরী দিয়ে তিনি ও তার পি এ কালি- 
দাস ভট্টাচার্য কত্ত টাকা করেছেন তার 
হিসেব পাওয়া মৃস্কিল । তবে কলকাতা 
পুরসভা থেকে সবচেয়ে বেশি পাওয়া 
গেছে, কারণ হাজার দেড়েক ছেলেকে 
সেখানে চাকরী দেওয়া হয়েছে ৷ দমকল 
বিভাগে তিনি তিনশো ছেলেকে 
ঢুকিয়েছেন। এইআন্ত তিনি ফায়ার 
সাভিসের ডাইরেক্টর হুছাস চ্যাটাডা, 
কালিদাটা ভট্টাচার্য ও অনস্ত তারতীকে 
নিয়ে একটি কমিটি করে, দিয়েছি লেন, 
যদি ফায়ার সাভিসের বে আইন 
তাতে ডাটক্কেই কর্মচারী হিয়োগের 
সর্বমর কর্ড; । পাছে বর্মচালী নিয়ো- 
গের সমন্ত,নিযম কাশবন মানাল সুব্রত 
লোকের] চাকরী না পায় সেই জছ্া, এই 
কমিটি তৈরি কযা ত্য়। 
কলকাতা শহরের পরিধি বেড়েছে। 
নতুন নতুন বৃহৎ অটুলিকা শহরকে 
ছেয়ে ফেলছে । কিন্তু আগুন থেকে 
কলকাতাকে ব'চাবার পক্ষে যথোপযুক্ত 
সরঞ্জাম ও কর্মী নেই দমকল ৰিভাগে । 
সবশুদ্ধ ২ “টি পাম্প । তার মধ্যে 
১২৫টা "প্রায় সব সময় অকেজো | 
অর্থাৎ পুরনো মডেলের এই সব পাঁম্প 
জোড়াতালি দিয়ে আর চাল্সানো যাচ্ছে 
ন1। তাই এগুলোকে ৰদল করে সব- 


~ 


শুদ্ধ ৪০০টি পাম্প মত করলে অগ্ি 


সুষ্ঠুভাবে চলতে 
পারে। গত নাচ হছয়ে এই ৰ্যাপায়ে 
মন্ত্রীকে ডাইরেক্টর তৰবৰ 


বলেছেন, কিন্তু কোন কাজ হয় নি । 
সাবা, পশ্চিমশঙ্জে মোট ফায়ার 
ট্রেশনের সংখ্যা ৭২। এর মধ্যে মাত্র 


১২টি দমকল বিভাঁগের.নিভগ্ব। বাকি 


৬ টি বাড়ির জন্তু ভাড| গুনতে হয় 
বছরে প্রায় এক কোটি টাকা । অথচ 
এই “টি বাড়ি তৈরি করলে খরচ হকে 
৪ কোটিটাকা। ' 

শহরে অগ্নি মির্বাপণের জন্তু 
প্রঠোঞ্নীয় দলেও অভাব. বৃহত্তর 
কলকাতায় জলের বে সাম্প (ট্যাঙ্ক) 
ছিল সেগুলো নতুন তাবে তৈরি করে 
চালু করা »দরকাহ এবং হাইড্রেণ্টেক্ 


সংস্কার করে তাতে জলের চাপ 
বাড়ানো দরকার, যাতে সেগুলো? 
দমকল বাহিনীর কাজে লাগে 


'ভাছাড়া কলকারখানার সঙ্গে বড় বড 


টাঙ্ক থাকা দ্বকার । 
কংগ্রেসী সরহাবের কাছে ভাবের, 
পাখিশ করা সত্বেগ কোন ব্যবস্থা 


কব আছে 


গ্রহণ করা হয় নি) 

শহরে গত বেশ করেক বছর থেকে 
যেসব বড় বড বাড়ি হচ্ছে সেবাক্ষে 
যে ৰিশেষ অসি নির্বাপণ ব্যবস্থা দরকার 
সেদ্দিকেও সরকার কোন দৃষ্টি দেন নি। 
ফরে এদব বাডিভে আগুন লাগলে 
দমকল কর্মীদেয় 7 মসিম খেতে হচ্ছে) 
এসব বাড়িতে আগ নির্বাপন ব্যবন্থাঁ 
সম্পর্কে একটি প্রভাব ফায়ার সার্ভিসের 
ডাইরেক্টর সরকারকে দিয়েছিলেন নৰ 
জা কার্যকর হয়নি। 





i ied ee মা জে, ১5৬১ আচার্য পুচ সোন ফলিকাতা ৬ থেকে রী জব দর্পন কারক ৬১ হট নি কিভিনাডি খেকে প্রকাশিত 1 


রখ 


Ae 


Ed 


রঞ্চিত গুপ্ত দেবী রায় বিভু 
গ্রেপ্তার কর 


দরকার 


_-জ্যাতিম্নয় বঙ্ু 


( দৰ্পণের »তবাদদাত্া ) 


গণক 2, আমার কাছে নির্য হন 


পদ্ধতির লম্বা 
“টর্চর" 
পুন্খ ঈপুজ্খ দর্ঘ বিব,প 
এ সব পড়লে আপনাকে পিদ্রাতীন 
রাত্রি 

গোলি” 
তার মানে একটা লোহার রড লঙ্কা র 


ফিরিস্তি আচছ। 


নামক পু শুকায় আরও 


মাছে। আপনি 
\ 

কাটাতে . হৰৈ। 'হা'য়দ্রাঝাদ 

যাকে বলে তাও "আছে । 


ড়া মাখিয়ে সোন লোকে. গুহাহারে 
ঢুবিয়ে দেওয়া *- 

“স্যার মেয় নকমশ্ালদের উজ্জল 
করার দারুণ উদ্বেগঞ্জক ঘটনা ৪ 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


ছবি £ ল্যাণ্ড 


তযঘফদাটৰৰ 


(বিশেষ প্রতিনিধি ) 


ভাৱতী 


আজ থেকে সাত বছর আগে একটি 
সাজানো খুনের মামলায় শ্রীমতী 
ভারতী তঃফদারের যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড হয়। 
ভারতী গত ৩.শে জুন পেয়েছে । 

পশ্চিমবঙ্গ র্ণতাপ্ত্রিক মহিলা 
সমিতি গত রবিবায় ওরা জুলাই শহীদ 
মিনার ময়দানে ভারতীকে সম্বর্ধনা 
এই সঙ্গ] 


দীর্ঘ :৭ বছর পর 


জানালেন ।: 
উপাস্থত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ মন্ত্র 
শ্রীজ্যো তি ৰু, অথমন্ত্রী শ্রী গশোক মিত্ৰ 
ভূমি রাজস্থমন্্রী শ্রাৰনয় চৌধুগী, সি, 
পি, এম, নেতা 'এবং : বামজ্রণ্টর 
সভালতি শ্রীপ্রমোদ দাগ গুমুখ 





জানাতে 





চক্রবর্তী রুণু নিয়োগীকে এখুনি 


সর 


বারের এ রক্তন্নোত মাতার এ অশ্রুধারা 
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হার! : 


াশু লাইফ ৮ 


কাহিনী 


সভানেত্ীন্ধং€প উপস্থিত 
ছিলেন শ্রঞ্জোনত চক্রবর্তী । 

১৯৬৯ সালের ৫হ জুলাই ব্দ্ধমান 
খাঞাকনী থানার অন্তর্গত 


শ্তেবৃন্দ। 


জেলার 


এখোরা গ্রামে কংগ্রেশী গুপ্তা ভবানী, 
 শমার নেতৃত্বে এ+দল মস্তান ভারতীদের 


বাড়ী আক্রমণ করে উদ্দেশ্য ছিল 
ভারতীস$ তাদের পরিবারের সকলকে 
হত্যা ক$1। ভারতী লে সময় রাডীতে 
হিল না। মন্তান ঝাহিনীকে বাড়ীতে 
প্রবেশ ককতে বাধা [দলেন ভারতীয় 
বাব ভ্রীগজেন্রনাথ তরফদার। তিনি 
এখোঠা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


(দৰ্পুণের সংবাদদাতা) 

দ্বিতীয় ৬ যুক্ফ্রঞ্ট সরকারের 
পতনের পর পশ্চিমবা লার বুকে 
বিভীষিকার রাজত্ব। 
ঠার্ধতঃ তখন থেকেই আধ] 
জরুরী অবস্থ' 


কেরালায় রাজ 


চলতে 
ন ও বিজয়ন 


তামিলনাড়ুতে সারালান্স ই*যাদি 


থরর পড়ে বিযুঢ় হন সি বিচলিত 


হন নি, কারণ এখানে পুলিশ লক 
আপে ও জেলে অসহায় বন্দীদের খুন 
পর পাড়ায় নিয়ে 


অন্ট লেক, ডায়ম গু- 


করা, গ্রেপ্তারের 
গিয়ে খুন করা, 
হাররারে খুন করে 
এ সব ব্যাপার প্রতিদিন কেক । 
আদালতে হাজির করানোর 
কিছু 
গেছেন আদালতে ছেলেকে দেখতে, 
ওদিকে পুলিশ তৎ 


কবর দে গস 


দিনে 
রান্না কর! খাবার নিয়ে ম] 


ন ছেলেকে গুলী 


করে কাটাপুকুরে নিয়ে গেছে ময়ন] 
তদস্ভের প্রহসনে ।- ছেলে “আত্ম- 


গোপন করেছে অতএব বাবাকে ধরে 


অত্যাচার করে ছেলের আশ্রয়স্থল 
জেনেছে এবং গ্রেধার করে এনে 
বাবা মার সামনে দাড় করিয়ে শেষ 
খাওয়| খাইয়ে দিতে বলে 'পরে খুন 


করেছে, নিক্ষেরাই বোমা : ফাটিয়ে 
লালবাজার মাব্নফৎ সংবাদপত্রে 
রিপোর্ট দিয়েছে, : “উগ্রপন্থীদের 
বোমার হাত থেকে আত্মরক্ষার, জন্য 
পু লশ গুলী ছুড়তে বাধ্য হুয়েছে।” 

উপরের ছবিটি ভান্ত বগ্নুর। 
বাবা শ্রীচণ্ীদাস বঙহ সরকারী 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্টায় ) 





বিংশ বর্ষ 7২৪শ সংখ্যা ॥ গুক্রবার ৮ই জুলাই, "৭৭ || ৪* পয়সা 


রাজ্য জনতা. পার্টিতে প্রচণ্ড ছন্ছু 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রাজ্য জনতা পার্টিতে ছন্দ এখন 


প্রচণ্ড আকার নিয়েছে । সত্যিকথ' 
বলেত গেলে পশ্চিমব্গ জনতা পার্টির 


শরিকর! আন্ুানিক ভাবে মিলে 
গেলেও প্রকৃত অর্থে মিলন এখনও 
হয়নি । 


প্রথমে রাজ্য জনত! পার্টির মভা- 
পতি মনোনয়নের প্রশ্নে কি কেন্দ্রে কি 
রাজ্যে কোথাও কোন বিরোধ ছিল 
না। 
সভাপতি হন। কিন্ত কিছুদিন বাদে 
প্রফুল্পবাবুর কাধকলাপ বিতকিত হয়ে 
উঠতে থাকে এই অভিযোগের 
ভিধিতে যে, অশোককুষ্ণ দত্তর পরা- 


মর্শ ছাড়া প্রদ্ুক্পবাবু কোন সিদ্ধান্ত" 


নেন না। অর্থাৎ প্রফুল্পবাবুর বকলমে 
*অশোকবাবুই দলকে কজায় .রেখে- 
ছেন। 

গত বিধানসভ! নিবাঁচনে জনত] 
পার্টির শরিক দলের কয়েকজন্‌ যেমন, 
বিমান মিত্র, স্বরাজবন্ধুভট্রাচার্ষ প্রমূখ 


প্রফুল্ল সেন সর্বসম্মত ভাবেই ; 


রাজা নেতা চেয়েছিলেন জনতা! পার্টি ' 
বামফ্রণ্ট নির্বাচনী ওদের 
'র সাংগঠনিক 

শক্তি প্রায় নেই মাই চলে, তাই 
লোকসভার মত বিধানসভ। নির্বা- 
চনে বামক্রণ্টের কাধে ভর করে 


নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া যাবে 
তারপর ক্ষমতায় এসে সংগঠন তৈরী 
করে নেওয়া যাবে । . 

রাজ্যের একাংশের এই মনো- 
ভাবের সঙ্গে চন্্রশেখর, মধু লিমায়ে 
প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতৃবুন্দও একমত 
হন | কিন্তু যে কোন কারণেই হোক 
শেষ: পর্যন্ত সমঝোতা হয়নি । 
ভোটের ফলাফলে জনতা পার্টিতে 
দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড নৈরাশ্ব এবং 
সমস্ত আক্রোশ এবং আক্রমণের মূল 
লক্ষ্য হয়ে দাড়িয়েছেন তিনজন 
প্রফুল্ল সেন, অশোকরুষণ দত্ত এরং ডি 
এন লাহিড়ী] * 

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


একা । 
যুক্তি ছিল, জনতা প 


দর্পন ॥ শুক্রবার ৮ই হি ১৯৭৭ 


কনকাতা পৌরসভার বিজ্ঞাপনের লক্ষ লক্ষ 
টাকা অপব্যায় পোৱ প্রশাসক পিবপ্রসাছের | 
সাহিত্যিক হওয়ার নেপথ্য কাহিনী 


কলকাতা EEE 
বিভাগের লক্ষ লক্ষ টাক! নিয়ে থে 
গৌরীসেনী 'কারবার চলেছে “ভার 
-এক চাঞ্চল্যকর তথ্য এখন আমাদের 
হস্তগত হয়েছে! রায় মস্্রসভার , 
, আমলে পৌরসভায় বসে. অর্থ 
পৌরসভার লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে 


নজীরবিহীন খেলা খেলেছেন পৌর 
প্রশাসক' শিবপ্রসাদ সমাদ্দার শ্বয়ং।- 


- তার সাহিত্যিক’ হবার উদগ্র বাস- 
নায় সংস্থার টাকা ব্যয় হয়েছে 
বেপরোয়া । প্রশাসন গিয়ে উঠেছে 


লাটে। শিবপ্রসাদ নান] কর্মকাণ্ডের " 


দোসর হিসেবে বেছে নেন সাহত্য 
ও সংস্কৃতি পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জীব 


'বন্ু, ন্যাশনাল আাভ.ভারটাইজিং-এর 


_ সত্য সেন, সংস্থার সচীব"অরুণেজনাথ 
ব্যানার্জী, প্রেস এণ্ড পাবলিক রিলে- 
শন অফিসার অ্দর্শন বারিক ও তার 

' দুই আত্ম মাতব্বর - শ্যামল ও 
স্থনীল গাঙুলীকে । কর্পোরেশনের 
পয়সায় শিবপ্রসাদের সাহিত্যিক 
হবার ধান্দায় এরা ক'জন বেশ তাল 
রেখেই চলেছেন ৷ পরিবর্তে এরাও 
স্যানেজ করেছেন প্রচুর! সংস্থার 
টাকা দুহাতে উজাভ করে শিবপ্রসাদ 
'অবিরাম তার “সাহিত্য চর্চা’ করে 
গেছেন. 

ইনি কর্পোরেশনে প্রবেশ করেন 
কমিশনার হয়ে! তখন প্রশাসক 
ছিলেন বি, সি, গাঙ্গুলী । দৈনিক 
লিকার যারা সাংবাদিক, ভারা 

| "জানেন, কমিশনার ' থাকাকালীন 

* শ্রিবপ্রসাদ কিভাবে ও কোন পদ্ধ- 

তিভে বি, সি, গা্থুলীকে ল্যাং 

মারার ' চেষ্টা 'করেন। অতঃপর 

-, গাঙ্গুলী সরে সাবার পর শিবপ্রসাদ 


প্রশাসক হয়ে বসেন। শিবপ্রসা্দ : 


. ব্লাবাছল্য' ঝাস্থ, ব্যক্তি।” আত্ম- 
প্রচারে তার জুড়ি মেলা তার । 
সময় মতো ভোল পান্টাভে ভি'ন 
তুখোড় ৷ স্থত্রতবাৰু -পৌরমন্ত্রী হও: 
লাইন করা শুরু করেন। মন্ত্রীর 


' গাভীর দরজা খুলে দেওয়া থেকে 


শুরু করে কারণে-অকারণে তার 
বাড়িতে 'পডে থাকা এ সবই তখন 
তার নিত,কর্ম। 

শিবপ্রসাদের মাথায় এন্দময়েই 
be সাহিতি,ক হবেন ।' 






প্রেস এণ্ড পাবলিক রিলেশন্স দণ্তর 
' থাকা সত্বেও শিবপ্রসাদ নিজে বিজ্ঞা- 

পন ও প্রচার সংক্রান্ত কাজকর্মে বেশী 
করে ৰ্বকে পড়েন ৷ ৭৪ জনে কর্পো 


রশনের বটে হানার বাবার টাকা।, 


ww 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


টাকা খরচ করে শ্রমিক বিরোধী যে 
বিজ্ঞাপন ছাড়া হয় তাঁ এই ঝাহ 
আমলারই নিজের হাটি | এ সময়ের. ' 
সামান্ত আগে পরে সংস্থায় এসে 
চেপে বসেন ন্যাশনাল আযাডভার- 
টাইজিং-এর সত্য সেন। সত্যবাবু 


শিবপ্রসাদের নানা দুর্বলতার খোজ ' 


খবর ভালই রাখেন। তাই স্থযোগ 
বুঝে সত.বাবু কর্পোরেশনের বিজ্ঞা- 
পন প্রচারের এজেণ্ট হওয়ার আবদার 
রাখেন 'শিবপ্রসান্রের কাছে। এক 
কথায় শিবপ্রসাদ লাখ লাখ টাকার 
বিজ্ঞাপ্ন ' প্রচারের দ্বায়িত্ব সত্য- 
বাবুর হাতে তুলে দেন। ৭৪ সনে 
এই বিজ্ঞাপন প্রচারের সুযোগ নেও- 
যার অন্য দাবিদারও ছিল্নে। 'কন্ত 
তারা শিবপ্রসাদের পছন্দ নয়, তাই 
তাঁদের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি | ' 

. সত্যবাবুর হাতেপ্রায় বারো লাখ 


টাকার বিজ্ঞাপন প্রচারের, দা য়ত্ব' 


তুলে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সভ- 
বাবু এই অর্ডারটি সংগ্রহ করতে গিয়ে 
কৃত ক'্মশন কাকেকতুটা দিয়েছেন? 


একথা কোন মূর্খ বিশ্বাস করবে না. 


পৌরসভার বিজ্ঞাপন. প্রচারের 
অর্ডারট1 খুব সহজেই, পেয়ে গেলেন । 


তাও আবার: একলাঁখ ছুলাখ নয়, ' 


বারো লাখ টাকার অর্ডার! 'শিষ- 


প্রসাদ এতেও থেমে থাকেন নি, . 


এরপরেও ছোটখাটে অর্ডার ঘার 
সঙ্গে হাজার হাঙ্জার টাকা জড়িত 
সেই সিরিজা হয 
দিয়েছেন। 

নিলা ইনগিভকতি 
অবস্থায় চরমে গিয়ে পৌছায়। বিশ- 
দফা কর্মশ্চীর প্রচারে কর্পোরেশনের 
দত দমন সুজ সকার অন্যতম কর্তা 


একেবারে মেতে উঠলেন । * বিশটি 


দফা নিয়ে তিনি বিচিত্র এক হেড়িং 


করলেন “বিশদ্‌ফা অর্থনৈতিক পরি- 


কল্পনায় ইদ্দির।।” আবার এর 
প্রত্যেকটা শব্দ নিয়ে রচন! করলেন 
জ্ঞানগর্ভ বাদী । তাঁ প্রচার করলেন 
কাগজে কাগজে । কর্পোরেশনের 
টাকার শ্রাদ্ধ ,বেশ “ভালোই. জষে 
উঠলো । তবে এখানেই শেষ নয়। 
তিনি আরেকটা বই লিখলেন কর্পো 
রেশন গু টুয়েন্টী পরেন্ট প্রোগ্রামস্‌। 
প্রশাসনের কাজকর্ম ছেড়ে ইন্দিরা 
ভক্তি দেখাতে শিবগুসাদ ইংরেজীতে 


এই বইটি লিখে সস্থার কোষাগার 


থেকে খরচ করলেন ১৬ হাজঠর ৯৩৫ 
তারই নির্দেশে শহরময় 


. ছাপো, বিজ্ঞাপন পাবে 1” 


~ 


বিশদফা কর্মস্থচীর সঙ্গে সংগতি রেখে 
পৌর সংস্থার কয়েকটি বাণী ছড়ালেন 
সারা 'শৃহরময়। এরানেও পোস্টার 
ও অন্যান্ত খাতে খরচ হল হাজার 
হাজার টাকা. 

শিবপ্রসাদদ সস্থার ক্যাজুয়াল 
অর্থাৎ মাঝেমধ্যে সুভে.নর ও বশেষ 


১ কারণে প্রকাশত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন 


দেওয়া! ,নিয়েও শুরু করলেন নানান 
থেলা। তার লেখা না ছাপ! হলে 
বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে না এমন হাব 
ভাব দেখে অনেক বিজ্ঞাপন প্রার্থী 
শিবপ্রসাদের কাছে নিরুপায় হয়ে 
লেখা চাইচে বাধ্য হলেন। অভি- 


/,ষোগ বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী.বন্কিকে - 


লেখার দৃক্ষিশাবাবদ শিবপ্রসাদের 
হাতে কিছু গু'জেও দিতে হত । শিব- 


'প্রদাদের হাবভাবটা এমনি-কেন ' 


দক্ষিণা নেব না, বলো, আমি ছে 


আর কম বড় লেখক নই। রীয়'. 


জাযানায় পৌরসভার বিজ্ঞাপনের 
সঙ্গে অধকাংশ ক্ষেত্রেই, দেখা যাবে 
শিবপ্রসাদের' লেখাও রয়েছে । বল] 
বাহুল্য বিজ্ঞাপনের খাঞ্চিরেই বিজ্ঞা- " 


পন সংগ্রহকারীরা শিব প্রসাদের লেখা 


ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেন। অর্থাৎ 
ঘটনা’ হলো গণতা অক আন্দোলনে, 
বিশ্বাসী বামপন্থী ও 'প্রগতিষ্টল 
.পন্ধিকাগুলি পৌরসভার বিজ্ঞাপন 
ভাণ্ডারের কোন ভাগ দাঁ পেলেও, 
অখ্যাত অনামী কিছু পত্রিকা ও' 
শিবপ্রসাদের আত্মীয় স্থনীল গাদগুলীর 


-ক্ত্তিবাস’, 'পেয়ারের সম্ভীব বস্থর 


লাহি) ও সংস্কৃতি’, 'সোনার কাঠি’ 
নন্দিতা, 'রূপ্লেখা”, ,ভরোসী”, 
‘ছাপতে ছাপতে?, ‘উডকি ধানের 
মুড়কী’ প্রভৃতি পত্রিকাপ্ডন এক- 
নাগাডে শৃত শত কোন 'কৌন ক্ষেত্রে 
সহন্বাধিক টাকারও ' বিজ্ঞাপন 
পেয়েছে ।' প্রায় £ত্যেকটিতেই শিব- 
প্রসাদের লেখা নির্মিত ছাপা হত। 
তার এই ধরণের কারবারে শিক্ষিত 
হয়ে তারই দোসর পৌরসভার সচীব 
অরুণেন্দ্রনাথ ব্যানাজাঁও কবি হবার 
চেষ্ট!'করলেন। তারু কাছে “দেয়া” 


পত্রিকার লোকজন বিজ্ঞাপন চাওয়া! 


মাত তিনি বল্লেন “আমার কবিতা 
অসহায় 
পত্ৰক] কর্তৃপক্ষ 'অরুণেন্দ্রের কবি 
নিনেন | অসন্ বিরক্তিকর "এই ! 
কবিতাটির নাম কথা*’। তাও. 
এখনকার নয়) . “মহাকবির” এই 


কবিতাটির রচনাকাল ১৯৪৪ জন। 
অকরুণেজ্ নিন্ের কবিতার সঙ্গে শিব- 


€সাদের আত্মীয় স্থনীল গা্গুলীর 


ই এক. কবিহাও বিজ্ঞাপন হিসেবে 
ছাপতে দিয়ে দিলেন। 
॥ নিন্জের কবিতাও ছাপা! হল, কর্তা 


অর্থাৎ 


শিব প্রসাদও সন্তুষ্ট হলেন । + ১ 
ছেটিখাটো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন 


দেওয়ার ব্যাপারটি স্থদর্শন বারিকের 


হাতে ছল । -করীরু-হালচাল দেখে 


. ধান্দাবাজ হ্থদর্শনবাবু শিব£সাদকে 


দিয়ে * নিজের এমোশনটি করিয়ে 
নিলেন । বিনিময়ে ' তার' মঞ্জিমত 
বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া ও 


লেখা ছাপানোর কাজ যথারীতি 
. চলক্চে লাগলো | | 


এরপর শিবগ্সার্দের ' মাথায় 
আসে আর এক নতুন প্র্যান | বিজ্ঞা- 
পনদিয়ে বিভিন্নস্থানে তার ছাপানো 
লেখার এক সংকলন বের করার 


. কানে তিনি ক্ষত মুখার্জাকে ধরে 


বসেন ৷. এই বইয়ের নাম-ক্যাল- 
কাটা ইজ, যার ইতিবৃভ গতবারের ' 
দর্পণে বেরিয়েছে । 

+ ইতিমধ্যে সন্ধীববাবুর "স্াহিত্য 
সংস্কৃতির” মার্চ মাসের সংখ্যায় পৌর' 
প্রশাসক শিবপ্রসাদ জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও 


,গ্র্ভ নিরোধকের উপর এক ' রচনা . 


"ফেদে বৃসেছেন। নাম দিয়েছেন 


'প্পুত্রকন্! ডাল ভাঙ্দিবারে” | হঠাৎ 


তার কুডি বছরের মেয়েই নাকি জ্রুত 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভীষিকা তাকে 
মনে করিয়ে দেয় । প্রবন্ধে সে কথার 


টির মা 
| ) 


॥ ॥ তিন It 


উল্লেখ করে খিবপ্রসাদ বীৰ্ষপাত, 
পুরু|যাঙ্সে রবারের টপি. মেয়েদের । 
জেলী, গর্ভমুখে আংটা পড়ানো, 
মৈথুন সহ কোন প্রসন্গই আর বাদ 
দিলেন না, তবে. পৌরসভার একটি 








বিজ্ঞাপন দিতে 'কন্ত তুললেন না। ড 
সবচেয়ে বড় কথা শিবপ্রসাদ এই 


প্রবন্ধে একটি পুরো পাতায় ভার 
বর্ষের মানচিত্র দিয়েছেন ৭ সেটির 
রক কলকাতা পৌরসভার পসাতেই 
“তৈরী, বাইরের একটি পত্রিকায় 
সংস্থার ' পয়সা দিয়ে ব্লক করে 
দেওয়াতে অঙ্বিধ। বুঝে শিবপ্রসাদ 
এই '্কটিকে কলকাতা পৌরসভার 
মিউনিসিপ্যাল গেজেটে কাজে 
Eb iE “ব্যবস্থা করলেন। 

গেজেটের,. কাজে ব্যস্ত 
নার থেকে 
1 ম্যানেজ করাযায়। মার্চ 
শিবপ্রসাদের দোসর সঙ্গীব 
পত্রিকায় ব্লকটি ছাপা হবার, 





মাল 
ই কর! হয় সঙ্গে, বাঙ্গল! 
রচনাটির একটি ইংরাজী অঙুবাদও 
ছাপ] হয়ে যায় । 'এমন জানা যাচ্ছে 






কাজ করার জন্ত প্যর্কসার্কাস মার্কেটের . 
, উপরে একটিঘরে একটি এয়ারকতিশন: 
ষ্ র ব্যবস্থা চলেছে। সমস্ত 
ব্যাপারটি নিয়ে কি পৌরমন্ত্রী ব্যাপক 
শুরু করবেন? . 
ও হত্যা 


(বংবাদদাতা প্রে 


পশ্চিমব্ বিধানসভার অষ্টম 
নির্বাচনে ১৯৬নং চন্দ্রকোণা. কেন্দ্রের 


৩৪নং নেকড়বাগ বুখে নির্বাচনের" . 


দিন ষে ঘটনা ঘটলো তা নিদারুণ 
আতঙ্কবহ। "গত ১১ই জুন উক্ত 
গ্রামে কুখ্যাত জোতদার মণি কাজীর 


নেতৃত্বে কিছু সমাজবিরোধী গু] 


(আমানউল্লা, সেখ লালু; সেখ, বুলু 
প্রভৃতি) বোরখা পরিয়ে কোন এক 


পুরুষমাহুযকে দিয়ে জাল ভোট - 


দিছে গেলে সি, পি, .এমের নিযুক্ত 
এজেন্ট চৌধুরী সামস্থল আলম বাধা 
দেন। ফলে গুণারা ক্ষিপ্ত হর। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য উক্ত গুণ্ডার! 
দীর্ঘ ৫1৬ বৎসর যাবৎ, নিরীহ গ্রাম- 
বাসীদের 'উপর নানান অত্যাচার 
চালিয়ে গ্রামটিকে ফন্ত্স্ত করে! 
রেখেছে. So 

ভোটের দিন বিকেল সাডে 
চারটার পর গুগারা সামন্থলকে 
দ্বোর করে প্রহার আরম্ভ 'করে! 
অসহায় প্রিসাইডিংঅফিসার থামাতে 
গেলে ঠা হাতঘড়িটি চেন ছি'ড়ে 


১১টায় 


কামনা । 


পড়ে যায়। স্থানীয় সি, পি, 


এম, নেতা পাঁচকড়ি ঘোষ উক্ত 
রর শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা 






করলে; 'আমানউল্লা তাকে যথেষ্ট ' 


প্রহার করে এবং তার .সাইভ 'ব্যাগটি' 
(ভোট |রলিস্ট, শীল :ও ১৬নং ফরম 
সহ) কেডে নেয়। ঘটনার কথা 
নল বর ৭ বদর বায বৃদ্ধ 
পিত! চৌধুরী একমাত্র 
পুত্রকে রক্ষা করতে ঘটনাস্থলে ছুটে 
আসেন] এবং নিদাকণভাবে প্রন্থত 
হন। পরে গুণ্ডার৷ সামহ্ধলের 
একশত) টাকা জরিমানা করে এবং 
শাসিয়ে দেয় যে থানাতে জানালে 

ত আগুন জালিয়ে ' পুড়িয়ে 


১৯৬[৭৭ তারিখে রাত্রি | 


মারা যান। নেকড়বাগ 
হোক ও সোলেমান 


সন্ত 
সাহে 
এট। 


- 


পর একই রক ১১ই জুনের গেঞ্ছেটে :' 


1, 


পপ 


কি 


/ 


লুকিয়ে রেখে আসা বিমানটির উদ্ধেশ্যে পাহাড় ভেঙে : 
চলেছেন সর্বাধিনায়ক । আত্মতৃপ্ত খুশি খুশি চেহারা | 
+ ভার দীর্ঘ উন্নত উজ্জ্বল কাস্তি শ্বেতুষ্র হিমালয়ের 
পাদদেশে এক অপার্ধিব অহিমার সৃষ্টি করেছে অপার্থিব 
তো! বটেই ।. মহাদেব বিদৈশী, ভিন্-গোলকের এক 


ক্ষমতাশালী সামরিক অধিনায়ক । সঙ্গে আছেন পত্নী 
উমা দেবী । ইন্্কীলের চুড়ো থেকে. কোথায় উড়ে 
খাবেন তাঁরা? কৈলাসে? 'মস্ত শিবলিজের মতো ধার ' 
চেহারা? যে বরফ-টাকা চুড়োটি মানসের উচছুসিত 


, পরিত্র জলে পাদ প্রক্ষালন করে ?. জানি না! মহা: 


ভারতকার এই-মুহূর্তে সে সম্পর্কে কোনই আভাস ইন্দিত, 


' রাখেন নি। : শুধু একটি প্রাণবস্ত ছবি । প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব 


মহাদেবকে অন্থসরণ করছেন পৃথাপুত্র ধনগ্য়। বড 
হান আর 'ক্ষু্ দেখাচ্ছে সেই বলদৃপ্ত তরুণকে । হ্রষে 


' রোমাঞ্চে কৃতজ্ঞতায় সে যেন এখন একটি কাদার 
"পুতুল। বিনয়াবনত দাসাহুদাসহেন . কৃতাঞ্চলপুটে 


(হাত.কচলাতে কচলাতে) চলেছেন সেই নায়ক মহা” 
নায়ককে আকাশরধে তুলে দিতে । আর শ্বনে মনে 
ভাবছেন ।' 'অহো, কী সৌভাগ্য! মন্পযুদ্ধকালে 'আমি 
আদ্র “মহাদেবের গাত্র ম্পর্শ করলাম । তিন খুশি ।' 
অতএব আমি নির্ভয়। তার প্রমাদে, দেব শিবিরের 
 সাহাঘ্যে আমি এখন অনেয় । দিব্যাস্ত্রের তোপের মুখে 
 ছুর্যোধনর! আর টিকবে, না।, নির্বশ করব আমি * 


ওদের, অব্তই। ১. 


যুদ্ধ আসন হ'লে বন শক্তির ছত্রছায়ায় আশ্রিত. 
ছোটো শিবিরের অধিনায়ক এই” ভাবেই পুলকিত হ’ন। 
যুধিষ্ঠির প্রেরিত অঙ্জুনের “মিশন? সফল । সামরিক 
. চুক্তি স্বয়ং মহাদেব দই করে গেলেন । অতঃপর অর্জুন 
যাবেন নক্ষত্রলোকে, শিখবেন উন্নতমানের যুদ্ধ কৌশল ও 


' অস্ত্রাদি ব্যবহার! ষখন ফিরে আসবেন, নয়! অস্ত্রে 


‘অধিকারী অজ্ুনের পরাক্রমে সসাগরা পৃথিবী তখন খর”, 
ঘর প্রকম্পিত হবে। , 

অহী মহাদের বিষানে উঠে বলে গর্জন বিমানটি 
উড়ে গেল আকাশমার্গে। উরধের্বমুখে : তাকিয়ে রইলেন 


৮ অঞ্জন । দেখতে দেখতে বিমানটি তার চোখের নাগাল 


ছাড়িয়ে অবশ্য হ’ল । আবার মহাশৃন্ততায় স্তব্ধ পার্বত্য 
পরিবেশ লক্ষ লক্ষ ঝি'ঝি'র ডাকে ঝিমিয়ে পভল | 
একাকী পার্থ সেই বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে অপেক্ষায় 
রইলেন। আসবে স্বর্গের রথ । নিয়ে যাবে তাকৈ 
মহাকাশে । যুদ্ধ চিন্তায় 'ডুবে গেলেন যুদ্ধবাজ অর্জুন 

মহাদেবের বিমানটি নিয়ে অঙনের মাথাব্যথা নেই 
তখন। এই পৌরাপিক * সমরপ্রেমিক রাধতনয়ের 
চরিক্রটিই যে অদ্ভুত । , অতি শৈশবকাল' থেকে তিনি বড 
একনিষ্। পাখীর চোখ. বাণবিদ্ধ করতে হ’লে চোখ 
ছাডা আর কিছুই" ভার নজরে আসে না । শ্রেষ্ঠ বীর 


ৃঁ 'হিসেবে ইতিহাসে সোনার জলে নাম লিখতে চান। 


এ জন্য কোনো কৰ্মই তার কাছে অপকর্ম নয়। রাতের 
“অন্ধকারে । অস্ত্রগুক দ্রোণকে ক্ষেপিয়ে ভোরের পবিত্র . 





মাহেজুক্ষণে সুদূর বনাঞ্চলে গিয়ে চোরের, মত চুপিসারে 
একলব্যের আশ্রমটি ঘিরে ফেলেন |. সরল নিযাদ রাজ- 
পুত্ৰক প্রবঞ্চনা করে গুরু প্রো কেটে নিয়ে আসেন তার 


ৃদধাুষ্ট। তা নাহলে অর্জনের চেয়ে বীর আর একজন ' 


গোকুলে বেড়ে উঠবে । ব্রাহ্মণ প্রধান আর্য-আধিপত্যের 
বিপদ ঘনিয়ে আসবে "আর্ধাবর্তে। তার চেয়ে, বয়সে 
তরুণ, বুদ্ধিতে আধপাকা একলব্যকে সময় থাকতেই 
হীনবন করা দরকার । যদি. ভাঁলয় ভাল্য় সে রাজ 
না হত, তাহলে দ্রোণাজ্নে অবশ্যই ছেলেটাকে পুজা 
পাপনায় রত নিরস্ত্র অবস্থায় চুপিসারে সেদিন খতম 
করেই আসতেন। রণে প্রেমে লক্ষ! নেই পৃথাপুত্রের | 
তার ওপর জননী কুস্তী 'দেবীর অসম্ভব প্রভাব। জননী 
কুন্তী আপন স্বার্থ বড ভালো ক্রেই বুঝতেন.। যেয়নি 
অপূর্ব হন্দরী, তেমনিই অসম্ভব বুদ্ধিমতী ছিলেন কুস্তী 
আর গোপন প্রণয়ে তার ছিল অনন্য দৃক্ষতা। তাবড় . 
তাবড যোদ্ধাদের মধ্যে ভারত যুদ্ধে মাতা কুস্তীরঅবদানও ' 


কম ছিল না৷ বলতে গেলে নেপধ্যচারিণী কুস্তীই 


ছিলেন, পাণ্ডব পক্ষের (ব্রেন বিদূর তাঁর বশংবদ . 
ক্ষতা’ দেবর । “(তনি আপন প্রীপুত্র ফেলে কুন্তীর. 
রক্ষণাবেক্ষণে সতত ব্যস্ত থাকতেন । এমন একটি ' 


. দেবরকে কেমন ভাবে হাতের মুঠোয় রাখতে হয় গান্ধারী - 
তা জানতেন না, জানতেন কুস্ধী। কুস্তীর নারীদেহে : 
পুকষ খেলানো অমন একটি ‘ব্রেনের’ খবর রাখতেন 
. বুদ্ধিমান দ্বেবগণও |" সম্ভবত খবরটী পেয়েছিলেন তারা 
প্রথম শ্রেণীর অন্ততম দেবাম্বচর মহধি দুর্বাসার “মারফ্।" 


তাই দেবতারা কুস্তী গর্ভেই দেবপুত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা 


পাক করে ছলেন কুস্তীর কুমারী অবস্থা কালেই। সে, 


আর এক খেসা। , এমন অপূর্ব রাজনী তর খেলা পুরা 
যুগের.পর আর কখনো হয়নি কোথাও । কিস্কভিন্‌ 


গ্রহের দেবতারা এবেলা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, অন্য | 
.হেলেছিলেন। আজও তাদ্রে কাছ, থেকে রাজনীতি - 


যুক্নীতি কৌশল. অপকৌশল শিক্ষা, করার মতো-ঢের 


-শিক্ষণীয়,বিষয় আছে। পৃথিবীর বুকে ভিন্গ্রহের ঝাণ্ডা ' 


প্রোধিত করে গেছেন তার! অভাবনীয় সব উপায়ে |. 
, আমরা মহাভারতের বিশাল পু'থির মধ্যে যে বিপুল 
জ্ঞান ভাণ্ডার আছে তার দিকে ফিরেও তাকাই না পণ্ডিত 


মূর্খের অলীক অভিমান নিয়ে। ভাব, মহাভারত বুঝি ' 


বৃদ্ধের বারাঁণসী | বিধবার শ্রোত্বব্য। কিন্তু পশ্চিমীরা 
এ বিষয়ে আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান । ভাই তারা 
মহাভরত নিয়ে দিনের পর দিন, কত না কত গবেষণা 


. করে, চলেছেন ।, বুদ্ধযান তারা নিশ্চয়ই, না হলে 


সংস্কৃত শিখে মহাভারত বুকে যান সাগর পারের 
অত্যাধুনিক:প্রতুরা প্রভুর! ? বেশ কিছুকাল তাদের বিজ্ঞানীরাও 
8255 পৃথিবীর মধ্যে ভারত এক 
রত্রভাগার, “মহাভারত”* সেই রত্ব-ঞ্সবিনী ভারতের 


ইন্টেলেকট” | বন্তত বুদ্ধির কারবারী ছাডা এই, 


মহাসম্পদের কদ্দর,আর কেইবা করতে পারেন। কিন্ত 


ধা বলছিলাম £ 


বলছিলাম, অজু ন মহাদেবের বিমানটি লক্ষ্যও করেন 


ৰ চি 


. গভায়াত ছিল। দেবতারা 
ডেনিম, তাই শিশুকাঁলেই অঙ্গনের 


|| দ্পপশুক্রবার ৮ই জুলাই, ১৯৭৭ ' 
নি। শুধু দেখেছেন, ধীরে ধীরে সেটি তার চোখের 


ওপর অদৃশ্য হয়ে গেছে। বিমান সম্পর্কে অজুনের এই 
নিনিপ্তি আমাদের একটু ভাবিয়ে তোলে ।- প্রশ্ন জাগে, 


 অঙ্জনের চোখে আকাশ যান কি তবে সেই মাত্র প্রথম- 
“দৃষ্ট নয়? তিনি কি আগেও,অনেক বিমান দেখেছেন ? 


ঘি না দেখে থাকেন, তবে যতই যুদ্ধোম্মাদ হন না কেন, 
বিমানটি তাকে নিশ্চয় চমৎকৃত করত. ইজেফিয়েলের 


মত তিনিও ভাবতেন, তার ঢোখের সামনে "স্বর্গ খুলিয়া . 


গেলঃ । তাই মনে হয়; ইতিপূর্বে বিমান অজুন 
দেখেছিলেন, কৌতুহল জেদ তার ক্ষেত্রে তেমন দানা. 
বাধে নি। ' তা,হলে একবার: দেখতে হয় অর্জন কবে 
কোথায় বিমান দেখলেন, অথবা বিমান সম্পর্কে তার 
ধারণা গড়ে উঠল কোথায়. অতি শৈশবকাল থেকেই / 
কি অর্জুন বিমানের অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ ? * 
পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম হয়েছিল হিমালয়ের কোলে । 
শতশৃঙ্গ পর্বতে যখন যাত্রী ও কুন্তীকে নিয়ে বন্বাসী রাধা 


,পাু স্বেচ্ছা বানপ্রস্থ গ্রহণ করে বসবাস করছেন তখন 


সেইখানে দ্বেব-ইরসে কুস্তীগর্তে জন্ম গ্রহণ করেন পঞ্চ- 
পাণ্ডবণ সে জন্মকথা পরে বলব । এখানে হিমালয় 


, নিয়ে কথা। ভাবনা বিমান সম্পর্কে । 


এই সময় হিমালয়ের ওপর একাধিক ডি 
দেবতারা পার্বত্য উপত্যকাক্স বিমানে 


পক্ষে উড়স্ত' বিমান দর্শন অথবা বিমান সম্পর্কে 
পর্বতচাঁরী মু্নদবের কাছে গল্প শোনা সম্ভব । বিমানে 
চেপে" দেবতারা এসেছিলেন. কুস্ধী মান্রীর সঙ্গে সঙ্গমে 
রত হতে । স্বতরাং মায়েদের মুখ থেকেও ব্রিমানের . 
কথা ছেলের! জেনে" থাকতে পারে । পিতা পাঙুদেব ' 
বিমানের কথা শুনেছিলেন পর্বতচারী মুনিদের কাছে।, 
. ঘটনাটি এই রকম : ll 

শত পর্বতে তখন রাজ্যত্যাযী পাও তুৰ পিতা) 
তপস্তা করতেন। একদিন তিনি বিচলিত হলেন 
কতিপয় মুনির ' শেোভাষাত্রা দেখে । পাও সেই তীর্থ- 
যাত্রীদের প্রশ্ন করলেন, “মহাশয়গণ, কোথায় গমন 
করতেছেন ? উত্তরে তারা জানালেন, "সেইদিন ব্রন্থ- 
লোকে ব্রহ্মার সভায় মহাত্মা দেবগৰ, ধবিগণ ও পিতৃগণের 
চি দহ নিত 


“(আদিপর্ব) | - 


সমবায়ো। মহানত্ ব্রচ্মলোকে মহাত্মনাম্‌ ৷ | 
সিরা LE doe 
(সিদ্ধান্তবাগীশ) 
জানা গেল, রি সভাও বনে হিমালয়ে! কী 
কাণ্ড! সরল প্রজার সৃষ্টিকর্তা সভা বসান একটি সীমিত 
ভৌগোলিক অঞ্চলে । আর্মরা কি ভেবে ছুলেন, পৃথিবীর 
মান্ষের বুদ্ধি কোনোদিন পরিপক্ক হবে না? “কখনো. 


তারা বিচার করে দেখবে -না সম্ভব অসম্ভবকে? বক্গা 


বলে কথা) তা তারও সভা! হিমালয়ে, ঘার সর্বোচ্চ 


চূড়া এভারেষ্ট এবং সম্প্রতি কাঞ্চনজজ্ঘাও সামান্য মানুষ 
চষে ফেলল ৷ না, ঈশ্বরকে এমন হাল্তকর আর ক্ষুদ্র * 
. ভাবা আমার সাধ্য নয়।, কিন্তু মহাবল পাওু সে কথায় 


প্রতিবাদ তো-কর্ুলেনই না, বরং প্রস্তাব করে বসলেন, 
তিনিও সে সৃভায় যেতে উৎস্থক । এই তাজ্জব ব্যাপারটিও 


“কিন্তু আমাদের আর একটি তথ্য জ্ঞাপন করল । ব্েঝা 
গেল, পা ঘে ঈশ্বরের তপস্তা করেছেন, সেই ঈশ্বর আর 


সেই ব্রহ্মার মধ্যে অনেক তফাৎ। তো না হলে মুনির্দের 
পরামর্শে তিনি বক্ষলোক দর্শনের এ সুযোগ কিছুতেই 
ছাভতেন না। ধার জন্য তপস্তা,, তীকে যদি কয়েকটা 
চডাঁই ভেঙে চট করে একবার চাক্ষুষ করে আসা যায় 
তবে সেই স্থষোগ কেই বা ছেড়ে দেয়। বিশেষ, পাঞ্জ 
তো রাজ্াটাই ত্যাগ করেছেন ভগবানকে পাওয়ার অন্ত |, 
সির | 


পা 
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এবারের বিধানসভায় সরকার 
পক্ষে যেষন' অসংখ্য সুবক্ত। এসেছেন 
তেমনি বিরোধী পক্ষেও আছেন 
বিরোধী দলপতি শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, 
শ্রহরিপদ ভারতী, শ্রবিশ্বনাথ মুখো- 
পাধ্যায় প্রমুখ লক্ধপ্রতিষ্ঠ বক্তারা । 


কংগ্রেসের নামজাদা লোক এসেছেন, 


কেউ কেউ কিন্ত প্রতিষিত বক্তা 
হিসেবে খ্যাতি .কারও' নেই। 


তিনি কোনদিনই প্রত্যক্ষ রাজ্- 
নীতিতে ছিলেন না 'সেইহেতু তিন 
বলতে গিয়ে রাজনৈতিক ভারসাম্য 
' হারিয়েছেন বেশ কর্মেক বার।' . 

"৭২ সালে নির্বাচনী কারচুপির 
মাধ্যমে কংগ্রেস তথাকথিত নিরঙ্কুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার , ্বোহাই দিয়ে এই 
রাজ্যে শ-সরকার কায়েম করেছিল 
এবং রাজনৈঞ্কি ক্লাউন সিদ্ধার্থশঙ্কর 
হয়েছিলেন যার মুখ্যমন্ত্রী সেই -সর- 
"কারের বিরুদ্ধে খুন, রাহাজানি, 
' নারীধর্ষণ, স্বজনপোষণ, চুরি লাম্পট্য 


নৈতিক ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। 


তদস্তকমিশনগঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
শাকে কার্যকরী করেছেন |, ফুলে, 
এখন সরকারপক্ষীয় সদস্যদের ভাষণে 


গুতিফলিভ হওয়া ' দরকার যা থেকে 
প্রতিবিশ্বিত- হৰে তাদের অতুলনীয় 
ও অনমনীয় ব্যক্তিত্ব । বেদনার, সঙ্গে 
বলতে হচ্ছে, এবারের বিধানসভা 
অধিবেশনে সরকার পক্ষের কিছু কিছু 
সদস্ত মাত্রাধিক গণ্ডগোল করেছেন 
কংগ্রেস সদস্যদের ভাষণের সময়। 










এইসব সবস্তদের বেশ খুশী রাখ- 
“ছেন প্রচারের শিরোনামায় এহন 
কিন্ত ভুলে গেলে চলবে না ষে প্রতি- 
ক্রিয়াশীল স্বার্থের ক্রীতদাস এই 
বিক্বৃত ও বিক্ৰীতাবিবেক সাংবাঁদিক- 
রাই আবার" একদিন এগুলোকে 


ব্যবহার করবে বাষপন্থী ফ্রণ্টের 


. বিরুদ্ধে কুৎ্সার রসদ হিসেবে । ৬৭ 
ও ৬৯ সালের অভিজ্ঞতা বিশ্বপ্ত 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
মুখ্যমন্ত্রী শ্ীজ্যোতি বস্থুর অনন্য- 
সাধারণ ব্যক্তিত্ব বিদিত | অসাধারন 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী ডঃ অশোক 
| আকর্ষণীয় এক দৃঢ় ব্যক্তি- 
র প্রতিমৃত্তি স্পীকার সৈয়দ আবুল 
মনস্থর হাবিবুল্লাহ । এক মধুর 
ফ্রণ্টের চীঁফ, হুইপ শ্রীদীনেশ মজুম- 
দারঁ। এ'রা যেখানে বামপন্থী ফ্রণ্ট 
- বিধানমণ্ডলীর মুখপাত্র : সেখানে 


বামফ্রট সরকারও এতদ্‌স্ম্পকিত ' 


ও আচরণে ততখানি ধৈর্য ও স্থের্ঘ, 


কাগরজগুলো। এই মুহুর্তে হয 


( দৰ্পণের প্রতিনিধি )' 


বিধানসভার কোন বামী বং 
কেই এই রাজ্যের নির্যাতিত মামু 
চপলচিত্ত অথবা অস্থিরম‘ত দেখতে 
চান না। ব্ধানসভার বিরোধী 
দলপতি শ্রীমৈত্রও যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব 
সম্পন্ন । তাই, বিধানসভার পরবর্তী 
অধবেশনগুলোতভে এইসব স্বস্তর! 
একটু পরিমিত আবেগ প্রয়োগ কর- 
বেন- এটাই আমরা আশা করবো। 


কিছু কিছু .ইতস্তঃ: বিক্ষিপ্ত রসালো .. 


মস্তব্য তো হবেই এবং রাজনৈতিক 
নিহত. 


“হাতের রক্ত ধুয়ে আস্কন 1” মন্তব্যটি 
যেমন ধারালো তেমনি ব্যঙ্গাত্মক ৷ 


অথবা “ভোলে বাবা পার করেগা”। 


যেমনি রসালে! তেমনি ইঙ্গিতবহ। 
মাঝে মাঝে একটু ব্যাণ্টারিং, একটু 
হুইপ তো চলবেই ।, 


যেমন বিনম্ব কোডঙার 


s 


একটি পর্যালোচনা ঠা 


ন 


রি বিরোধী, ' পক্ষের 
তার সময় হঁজারী বেঞ্চ থেকে যুথবন্ধ 


 হল্পোড় হুটি কোনমতেই সমর্থনষোগ্য 


নয়। স্পীকার বারবার সদস্যদের 


- সতৰ্ক করেছেন, চীফ হুইপ বার বার’ 
" শান্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন । 


কিন্তু তবু কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে। 
২৯শে জুন যখন কংগ্রেস সমস্ত 
পি, আই এম-এর কক্েকজন তরুণ 
অগ্নিতে স্ব ঠাহুতি দেন আর এস পি-র 
প্রবীণ সদস্য অমল ৰ্বায় | তিনি 


" ভোলা সেনকে বলেন, “বসে পড” | . 


এই আচরখ' ক্ষচিবিগ্িত এবং এ 
ধরনের রকইয়ারি ব্যবহার কংগ্রেসী- 
দেরই অঙ্গের ভূষণ - বামপন্থীদ্বের 
নয়। অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রকে 


লক্ষ্য কয়ে ভোলাবাৰ অনেক অরাজ্ধ- 


' নৈতিক এবং অশোভন উঞ্জি করে:' 


ছেন। - ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্তদের * 


, উত্তেজিত করার মতোই সেসব মস্তব্য- 


গুলো কিন্তু যে কথ! ভোলাবাবুর্‌ 
মতো. আদর্শহীন, কারণ ক্রিয়ার বশ- 
বর্তাঁ এক স্বার্থবাজ ঘুঘুরু মুখে শোভা! 
পায়, আদর্শনি্ঠ সি পিআই (এম) 
অথবা অন্য কোন বামপন্থী সদস্তের 
মুখে তা শোভা পায় না, কারণ, বাম- 
পন্থীদের আদর্শ আছে নিষ্ঠা আছে, 


"সতঙা আছে এবং সর্বোপরি আছে, 
জনগণের প্রতি আহ্গগত্য ৷ জনগণই - 


বামপন্থী মানসিক €াঁর নির্দেশক ও 


সচেতক কিন্তু জনগণ ছিলেন ভোলা, অধে 


সেন নামক হঠাৎগঞ্জা কংগ্রেসী তথা 
তস্য মুখ্য সিদ্ধার্থশঙ্কর এবং তাদের 
যুপকাষ্ঠে নিয়মিত বলি। কংগ্রেস 
এবং বামপন্থীদের মধ্যে এটাইতে! 
মৌল পার্থক্য । 

বামপন্থী সান্যরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য যে 


করেছেন যে, ভোলাবাবুর প্রথম , 


দিনের 


॥ পাচ ॥ 


'অশোকবাবুকে অ্রহে- . 
তুক ব্যর্ষিগত আক্রমণ করা . সত্বেও 
ডঃ মিত্র মুখ খোলেননি, কিন্ত তার 
জবাবী ] ণ যুক্তির স্থ্তীক্ষ শায়কে 
সেন মূশায়কে তিনি ধরাশায়ী 


করেছেশ]। অবশ্য তোলাবাবুর্দের 
লজ্জার নেই বলেই তিনি 
অশোকবাঁবুর বক্তৃতার মাঝেই নানা 


ভাঁবে দিয়েছেন । ভঃ মিত্র 
“ভোট অন এযাকাউন্টস” চেয়ে যে 


ভাষণ ন কংগ্রেস পক্ষ ছাড়া: 
অন্তান্ত বিরোধী দলগুলো তার সার- 
বতা করে নিয়েছেন! . 
র বাজেটের দর্পণে ভোলা! 
সেন, , আবদুস সাত্তার 
রী বাতির মিলজেরের 
দর্শন করে ' আতঙ্কিত ।। 
উত্তেজনা স্থা্ট করে 


CS RES | 
করছেন, নিশচরই আশা করবো 
পন্থী ফ্রন্টের সঢস্তরা সেই 
ফাদে পাদেবেন না। 





| ইতিপূর্বে দর্পণে পূর্বরেলের 
শিয়ালদ! ও হাওডা বিভাগের কিছু 
কিছু প্রশাসনিক দুর্নীতির খবর 
প্রকাশিত হুওয়ায্ন মৌচাকে চিল 
, পড়েছে । এই দুইটি বিভাগ, বিশেষ 
চক্রান্ত একটা কিন্বদস্তীর পর্যায়ে 


এসে গেছে। শিয়ালদ! বিভাগের , 


ইতিহাস মানেই দুর্নীতির বীতৎস 
অধ্যায় । এখানে প্রশাসনিক, কর্তা- 
দের আশীর্বাদপুষ্ট কর্মচারীদের স্বেচা- 
চারী আচরণ সমস্ত শালীনতার সীমা 
ছাড়িয়ে গেছে। এশাসনিক ছুর্নীতি 


ছাড়াও মদ মেয়েছেলে জুয়া ইত্যাদি . 


নানা “অপকর্ষেরও বর্তমান ঘাটি 
শিয্পালদা। ' 

[ইতিপূর্বে দর্পনে শিক্পালদা বিভা- 
য় টি, টি, ইদ্বের সিলেকশন গ্রেড 
এবং এতদসম্পকিত প্রশাসনিক স্বেচ্ছা- 
চারিতার সবিস্তার আলোচন! 
প্রকাশিত হয়েছে যার প্রতিক্রিয় 
সুরু হয়ে গেছে । শোনা যাচ্ছে যে, 


না. শিয়ালদাম্-টি, সি, এবং টি, টি, ইদের 


‘ওপর এই খবর প্রকাশের পর থেকে 
আবার নতুন করে জুলুম স্বরু 
হয়েছে ৷ এই জুলুমের অন্যতম স্থপতি 
হচ্ছেন :শিয়ালদার এডিশনাল “লি, 
আই, টি শ্রীএস, এন, চ্যটাভী। 
চাটুজে মশায়ের প্রসঙ্গটি আলোচনার 
আগে টি, টি, ইদের স্পেশাল গ্রেড 
সিলেকশন সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ 


"প্রশ্ন উত্থাপিত করতে চাই । . 


 শিষ্ালদার “সিলেক্টেড বলে 


বর্নিত একাংশ টি, টি, ই’র প্রার্থনা : 


পুর্ব রেলে ব্যেচ্ছাচাৰিতাৰ ৰাজত্ব 


"সাধন গুহ 


মধ্র করে মহামারি কলকাতা হাই- 
কোর্ট এবারের; সিলেকশন' লিষ্ট-এর 


স্থিতাবত্তা বজায় রাখার জন্য ছ"সপ্তা- 


হের একটি অস্তর্বতীঁকালীন আদেশ 
জারী করেছেন । মহামান্য আদা- 
লতের আদেশ নিয়ে বিতর্কের কোন 
প্রশ্নই ওঠে না । কিন্ত আবেদনকারী 
টি, টি, ই শ্রীএইচ, মুখার্জী 1ক দয়া 


সিলেকশন লিষ্ট হস্তগত করে মহা- 
মান্ত হাইকোর্টের কাছে পেশ ঝুরে- 
ছেন? ডিপার্টমেন্টাল সাকুলার 
দেওয়া হয়েছে । ১৮ই জুন শিয়াল- 
দার সি,আই,টি পীত্রীরাম রাম আমার 
এক প্রশ্নোত্তরে নিজের . অজান্তেই 


স্বীকার করে ফেলেছেন ষে অগ্যাবধি 


তিনি এই সিলেকশন. লিষ্ট সম্পর্কে 


কোন ইন্টিমেশন পান .নি। চীফ, 


ইন্স্পেকটর অব টিকেটস্‌ স্বয়ং যদি এ 
সম্পর্কে কোন ইটিমেশন অথবা দাকু- 
লার না পেয়ে থাকেন তবে প্রীদুখার্জী 
কেমন করে এই তালিকাটি মহামান্য 
বিচারপতির কাছে পেশ করলেন? 


তিনি কি তার কৌসলী এবং মহা 


মান্য আদালতকে প্রতারিত করেন 
নি? আমি জানি, একটা লিষ্ট ড, 
এস অফিসের নোটিশ বোর্ডে টানানো! 
হয়েছিল । কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না 


এতদ্সম্পকিত সাকুলার জারী করা - 


হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রীমুখার্জী এটাকে 
অফি'সরাল' ডকুমেন্ট হিলৈবে ব্যব- 
হারের অধিকার পেলেন কোন্‌ ধারা 
বলে? তাছাড়া! যতক্ষণ পর্যন্ত এ 
সিলেকখনের থষর নির্বাচিত টি, টি, 


a 


বব ইদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে ন! যাচ্ছে, 


সি, আই, টি যতক্ষণ না তার অফিস 
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পৰ্যন্ত এর কার্মকরী বৈধতা কোথায়? 


এতদ্সতেও এই লিষ্ট মহামান্ত বিচার- : 


পতির কাছে পেশ করা হয়েছে 
কারণ একটা গোষ্টীচক্রাস্তের ফলেই 
পেছন দরজা দিয়ে লিষ্ট পাচার।করে. 
সমস্ত সম্ভাব্য বিক্ষোভের মুখে কুলুপ ' 
এটে দেওয়া হযেছে আদালতের 
আদেশনামা জারী করে। কেন এই 
সত চক্াস্ত ? , টি, টি, ইদের মধ্যে 
এই পারস্পরিক বৈরিভাব রচনার 
রহন্তটাই বা কি? এর কারণ, সুস্থ 
ও সাবলীল প্রশাসনিক ভিত্তি রচিত 
হলে শিয়ালদার বর্তমান ডি," এপ 
শ্রীকে,' এ, টিন্গুর তুঘলকী রাজত্বের 
অবসান ঘটবে অবিলম্বে । সুস্থ ও 
সাবলীল প্রশাসনিক ভিত্তি রচিত 
হলে এস, ঢ্সি,- ও, জি ভ্রীসরোজ 
মুখার্জীর মদতপুষ্ট জীএস, এস, চ্যাটার্জী 
এডিসনাল সি, আই, টির পর্দ থেকে 


সটেন্ণন পেয়ে টি, টি, ইদের ওপর 
জুলুম করে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের মনো- 
রঞ্জন করতে পারবেন নী। পু 


ভুক্ত বিশেষ বিশে টি, হি 


আনিং বাঁড়াবার সুযোগ দেওয়া হয় 
কিন্তু সাধারণ ভাবে টি, টি, ইদের 


জীবনের কোন, নিরাপত্তা নেই, ? 
"তাদের অন্য উপযুক্ত রেষ্ট রুম -নেই, 


এদের প্রতি অফিসারদের ব্যবহার 


| * ঘটাত 
প্রতি ছয় মাস পর একটি করে এক- ' 


১ শাস্তি 


দেখলে-ননে হয় এঁরা ষেন চাটুঙ্যে 
র খাস মহলের বান্দ!। 
গ্রীদণ্ডবতে বারবার ব্যয় 


‘সং কথা বলেছেন। প্রশ্ন 


উর UAE 
ষেখানে| এডিসনাল সি, আই, টির 
পদ 


সেখানে অপেক্ষাকৃত ছোট 
হওয়া সত্বেও শিয়ালদা, 
এই পদ ইষ্ট কর! হয়েছে 
কেন ?| বার বার শ্রীএস, এস, 
চযাটার্জাকে এই পদে এসেটেনলন 
দেওয়া] হচ্ছে? অথচ, এই ভিভি- 
অনের জন্য কোচ এযাটেনডেট এবং 
কণ্ডাকটার টি,টি, ইদের কয়েকটি পদ 
“রেলওয়ে বোড কর্তৃক বরান্দ থাকলেও 
অন্তাবধি| তা কার্ধকরী না করে যাত্রী- 
দেব স্বার্থ অবহেলা কর! হচ্ছে, এবং ' 
এক টি স্রযোজনীয় দি, আই; টি 


পদ সুটি করে রেলের টাকার অপচয় 





হচ্ছে। যখন তখন টি, টি, 
ইদের | লেস আনিংয়ের অজুহাতে 
ওয়া হচ্ছে কিন্ত কর্তাতজা 
একাংশের সাতখুন, মাপ। টিক 
সাহেব নাকি ঘোনা করেছেন যে 
তিনি | বর্তমান রেলমন্ত্রী কোন --' 

| করেন না কিন্তু সাহেব যেন 
রাখেন এবং একই সঙ্গে মুখুজ্যে 







রাও যেন তুলে না যান যে 
পালটাছে। 


] 


দেওয়া হয়। 
ৰ এরপর তিনি কলকা হায় চলে ষান | 





বিনা দোষে. সরকারী ভক্তরের' শক্তি. 


স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শ্রেণীর প্টোয়া ' 


অফিসার যেমন চুর করে গাভী বাড়ী : 


করেছেন, অন্যদিকে তেমনি অনেক 
সঞ্চ ও 'কর্ত্র্যপরায়ণ অফিসারকে 
₹ বিনা দোষে শান্ত পেতেও হয়েছে । 
. প্রসঙ্গত এই ধরনের, টাল 
_ কথা জানাচ্ছি 7 
আমার, স্বচমী ডাঃ পরেশনাথ 
চ্যাটাব্দী মালদা জেলার হ রৃশ্চজ্রপুর - 
' প্রাথমিক ্বাস্থাকেন্দ্রে মেডিক্যাল 
অফিসার ইনচার্জ-পদে প্রায় ছু বছর 
 শ্রচণ্ড সুনামের সঙ্গে কাজ কর- 
ছিলেন। ১৯৭৫ সালের 'জান্য়ারী 
মাস, নাগাদ মালদা জেলার আদ 
' কংগ্রেস নেতা শ্ীবীরেন্রুমার মৈত্রকে 
আহত অবস্থায় হরিশনন্দ্রপুর স্বাস্থ্যকেন্দরে 
নিয়ে আসেনস্থানীয় থানার ও, সি, । 
উর তখন বুকে প্রচণ্ড ব্যথার কথা 
বলেন। আমার স্বামী ডাঃ চ্যাটার্জী, 
' আহত জ্মৈত্রকে পরীক্ষা করে সঙ্গে 
 সর্দে ভতি করেনেন। , 

মৃখ্যমনী সিছার্থ বাসের মালদা 


হত হরিশ্্্পুর. কেন্দ্র থেকে জয়লাভ 
করেছেন । ৰ 5 * 

এই ঘটনার পূরই সেই ও, সি-কে 
অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয় এবং 


"গুজব রটে যে আমার স্বামীকেও 


ব্দলি করা হচ্ছে৷‘ কিছু দিনের 


. মধ্যেই হরিশ্ত্রপুরে জেলার উচ্চ- 


পর্যায়ের অফনারদের- এক সভা! 
ডাকা হয়? ' সভায় জেলার . মন্ত্র 
বরকত গনিখান সহ কংগ্রেস নে? ও 
এম, এল, এরা উপস্থিত ছিলেন। 
সভা "চলাকালীন স্থানীয় ' কংগ্রেস, 
নেতা গফ ফর সাহেব, ' ‘অভিযোগ 
করেন যে. হাসপাতালের ডাঃ চ্যাটার্জা 
এক রোগীকে “অপারেশনের জন্য 


অনেক টাকা নিয়েছেন এবং সেই 


রী 


সফর কালে 'এই' প্রহারের ঘটনা : 


টে । ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ হল 
মুখ্যমন্ত্রীর সফর কুচীর জন্য ভালুকা 


, ডাক বাংলোয় আসবার কেনা ও 


সংস্কারের কাজে কয়েক লক্ষ টাকা 
খরচ করা হয়। হ্রিশ্্ত্রপুরের অসংখ্য 
রিল মান্গষ তখন অনাহারে দিন 
' কাটাচ্ছেন। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকঃণ্রে' জন্ শ্রীমৈত্র ভালুকা 
ডাক বাংলোর সামনে অনশন, শুরু 
করেন ।, .এইু অনশন ; স্থানীয় 'জন- 


< সমাজে বেশ' চাঞ্চল্যের ' সি করে । 


 ুখাসহ্ীর আগমনুকে কেন্দ্র করে এ 
“ধরনের { এক ' অগ্রীতিকর ঘটনার 
সম্মুখীন হতে সম্ভবতঃ মালদা কংগ্রেস 
চায় নি।.. তাই কিছু সংখ্যক গুণ্ডা 


ওপর আক্রমণ করে। সৌভাঁগ্যবশত£ 
স্থানীয় থানার" ও, সি, সময়, মত 
. ঘটনাস্থলে এসে শ্রীমৈত্রকে, ' উদ্ধার - 
করেন। '" - 

শ্রীমৈত্রকে হাসপাতালে ভি 
করার পর ডাঃ চ্যাটার্থীকে পরোক্ষ, 
ভাবে চাপ দেওয়া হয় তাকে ছেড়ে' 
, দেবার জন্য । কিন্ত মানবিকতার 
বিরান রোগীকে 
. ছুটি . দিতে রাজী হন নি। দিন 
পনেরো হাসপাতালে থেকে প্রমৈ 
কিছুটা স্বাভাবিক হলে তাকে ছুটি 
সুচিকিৎসার জন্য 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে শ্রীমৈত্র 


রোগী এখনও ভক্তি আছে। “ডাঃ 
LE 


উপস্থিত মন্ত্রী . বরকত '' 


কা 
এম, ও, এইচকে তদন্ত . করতে 
বলেন স,. এম, ও, এইচ ডাঃ 
অপূ্বকুমার সাহা তৎক্ষণাৎ : হাস. 
5 
বং জানান, ষে অভিযোগ , সম্পূর্ণ 
টা নি 

কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা 
অকারণে আমার স্বামীকে.অপমান 
করতে লাগলেন ।' এমন কি, টেলি- 
ফোনৈও শাঁজানি চলে ৷ ৭৫ লালের - 
জুলাই মাস নাগাদ আমারি স্বামীর 
বদলির আদেশ এল । 
বয়ান ছিল' স্থানীয় 'জননসাধারণের 


স্বার্থে আমার স্বামীকে যেন সঙ্গে সঙ্গে . { 


হরিশ্চজ্দরপুর থেকে অন্তত্র বদলি করা 


'হয়। আদেশাহষায়ী আমার স্বামীকে 


াচল হাসপাতালে বদলি রূর! হল।. 

“ঘটনার সমাপ্তি এখানেই, ঘটে ' 
নি! হ'রশ্চ্রপুরে বন্যা পরিস্থিতি 
পরিদর্শনের "জন্য মুখ্যমন্ত্রী এলে এক 


জনসমাবেশ: হয়'। সভায় মুখ্যমন্ত্রী ও 


্বাস্থযন্্ীর উপস্থিতিতে স্থানীয় 


কংগ্ৰেস মহলের পক্ষ থেকে অভিযোগ , 0 


করা হয় যে এখানকার প্রাক্তন ' 
মেডিক্যাল অফিসার ইন্চার্জ হাস- 
প্রচুর পয়ম! করেছেন এবং এর তান 
করা হোক-| মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী : 
'ডাক্তারবাবুর নিন্দামন্দ করে বলেন 
যে প্রয়োজনীয় তদন্ত "করা হবে 
“কিন্তু দত্ত তো দুরের কথা এ বিষয়ে 
“পরে আর কোন)-আলোচনাও করা 
হয় 'ন। আসলে এই অভিযোগের 


.কোন সত্যতা ছিল ন] । কেবলমাত্র 


ছিল এর উদ্দেশ্য | . 


Ll 


আদেশের ' 


. বিনা দোষে বছরের মাধামাঝি 
সময়ে আমার স্বামীকে বদলি করা, 
হলেও, ছেলেদের , পড়া্জনার স্বার্থে 


“আমাকে একা হরিশচজপুরে আরে ' 


. কিছুদিন খাকডু হয়েছিল। কলকাতা 


থেকে অনেক দূরে, আত্মীয়-স্বজন 


ছাড়া অসহায় আমাকে একা দেখেও, : 


স্থানীয় কংগ্রেসীদের রাগ কমে ন। 
“বরং কোন কোন উদ্ধত কংশ্রেসী 
যেমুন বুলবুল রায় আমাকে একলা 
"দেখে পথে ঘাটে টিটকারি দিয়েছে । 
সেদিনের সেই প্রচণ্ড বিপদের সময়ে 
আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্তা ছিলেন 
মালদার তৎকালীন সি, এম, ও 

‘ এইচ ডাঃ অপূর্ককমার সাহা . সময়ে 
অসময়ে তিন সানি 
করেছেন । “এর জন্য তার কাছে 
আমরা.চিরকতজ্ঞ । 

| পাপের বেতন কংগ্রেস পেয়েছে? 


সরকারের নতুন স্বাস্থামন্ত্রীর নিকট 
আবেদন এই.বে আমার স্বামীর মত 
তালি নিউ পানা: 





‘ 


EA 
, 4 "বি. ডি. মার্কেট, সল্ট লেক 


. বনপা বাজার, বনগী খাগড়া, বহরনপুরস্ নী 
| বু রর 6 








r 


“পায় ।- অপরাধীর শান্তি হোক এটা 


সবাই চান। কিন্তু বিনা দোষে 
কেউ; যেন শাস্তি না. পায়. এটাই 
আমার একাস্ত প্রার্থনা ৷ 

| ইলা চাটার 


: নিচে ছাত্ৰ খুন 

রবিবার ২৬শে জুন তারিখে 
বা'লচক ভর্জহ'র বিদ্যালয়ের ছাত্র 
সত্যত বকে পিটিয়ে মেরে ফেলার 


প্রতিবাদে বিষ্ঠালয়ের ছাত্রদের এক . 
॥ শোক মিছিল বালিচক্‌ পথ পরিক্রমা 


করে। ২০শে জুন বালিচক ব্যবসায়ী: 


সমিতির ডাকে এখানে দোকান 
বাজার. বন্ধ থাকে। 
ব্যাপারে বালিচকের একই পরি- 


অত্যাচারীর পতন ঘটেছে। বামপন্থী: বারের তিনজনকে, গ্রেপ্ার করেছে ৷ 


পুলিশ্‌ ‘এ. 


জানা গিয়েছে নিহত ছাত্তটি তার 


বিধবা মা যর একমাত্র সক্ষম পুত্র 


ছিল | 





= হত্যাকাণ্ডের মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ 


কোনও মাথার দিব্যি দিচ্ছি না। 

: ' তবে দেখতে দেখতেও তো আপনার 
.' কেনার ইচ্ছা হতে.পারে। তাই 
: চলে আসুন" হ্যা, আজই] তবে 
' একা নয়। ছেলে দার 


চু 
৩৬৩৩ নি 
ই wit 


দর্পণ ? শুক্রবার ৮ই পাই, ১৯৭৭ 


সাক্ষী প্রত 


শাস্তিপুর শহরের প্রাক্তন 
কংগ্রেদ সভাপতি .হ্রপ্রসাদ 





শুরু হয়েছে গত ১৫ই জুন থেকে. 
কষ্ণনগর সেসন ব্ৰজ কোর্টে শ্রীএস' 

ন, ব্যানাব্দীার এন্সলালে। এই 
5 পঙ্কজ শর্মা 
নামক জনৈক যুবক নুষিংহপুর এলা- 
কায় গত ২২শে জুন সকালে এই 
মামলার আসামী পক্ষের কয়েকজন: 
দু্কতকারীর ছার! পথিমধ্যে ভীষণ 
ভাবে প্রহত, হন। প্রকাশ,, এদিন 
প্রণর্মা সাইকেল যোগে এ এলাকার 
কতিপয় সাক্ষী সহ শাস্তিপুরে আসার { 
পথে ঘটনাটি ঘটে। টাবু 


পরে শ্রীশর্দাকে প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত 
পাতালে, পাঠান" হয়। এছাড়া 
শ্রীশর্মা সমস্ত ঘটনার বিবরণসহ স্থানীয় 
খানায় দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে এক 
এজাহার দাখিল করেন। | এ ব্যাপারে 
খুলিশী এন চছে। 
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A টির 
রঃ শুক্রবার ৮ই লাই, ১৯৭৭ 


০ 


্ €দর্পণের- সংবাদদাতা) রর | 


হা কউ, 
দিলা ভেস্্রীর গোরেন্দা দপ্তর বা হাতের ব্যাপার) ছাড়া এটা হতে 
বর সু. কার্য»লাপে হাত , পা. র না। পৌর বাজারের উল বিত্রি 
" দিয়েছে। .তার { অভিযোগ পেহেছে, ৰদাপ্যতে তো লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন 
{খে ৮ সব “মুগা রকি, য়েছে। স্বর মুসা আত্মীয় ' 
: জাকির বিনিময়ে লোকের কাছ থেকে পরিজনদের নাঁঘে- কলকাতার, সম্পত্তির . 
আধাশিছু এক থেকে পাচ হাজার টাকা ' এবং বগস্ আকাউণ্ট এবং লকারের 
, অঙ্রানা নিয়েছেন 1২. এটা, এমন কি. অনুসন্ধান: করণে স্বঁফল পাওয়া ঘাবে। 
নতুন ধর বোঝ গল না'। এতদিন 
"বাদে গোয়েন্দা দৃপ্তর যদি ভেবে থাকে দিকে স্বব্রতৰাবুকে তর্বাধিতি সামিল. 
ও. স্থত্রত মূশাজাঁ.তাদের- তদন্তের দিয়েছেন তাদের’ একজন! হুল্নে , 
স্বৰিধায় ভন্ক এই টাকার আর সিদ “তৎকালীন ডি, সি, পাঁ্সেনমেল জ্চিন্ত্য 
বা এঁ জাতীয় কোন / প্রয় প রেখে সরকার এবং ডি,পি ও এবং র্মাধিতার 
 ।গেছেন তাকলে তার বৃদ্ধি সম্পর্কে (বলে সিলেকশন কমিটির, সচিব অরুণ 
ধিচার করবেন ।। , ব্যানা্া। শেষোক্ত ( ব্যক্তি সাদা , 
“বরং এর চেয়ে বেন পরম পাওয়া, নিয়োগপত্র সই করে মন্ত্রীর সি-এ বাবলু 
যাবে কন্ঠ কউ এরং লীজের ব্যাপারে ুখার্সাকে রাইটা্সে পাঠাতেন এবং ' 


থে ভাবে বিনা 'মীলাষে এবং বিলদুশ | 
বাবলু রখ লেনদৈনের পরে সেই 
ভাষে নিয়মকাইন ভঙ্গ করে বন্দোৰত্ডের by 


ৰং 


51৮ 


সাদা নিয়োগপঙজে' য যাগ্য, নাম্‌ 
' কোম্পানীত্তলিকে কন. পারে বনিয়ে দিতেন এ 'ফলে অচিস্ত্য-. 
দেওয়া হয়েছে তা থেকেই প্রমাণ. হবে ' সরকারের মত ,অপদার্থ হঞ্জিনীয়ার 


সীর সঙ্গে এই. এবং অরুণ 'ব্যামাজ্াঁর মত আকাট + 
ba টি সমস্ত কোম্পানীর ডি, aR টারির পদে পকা, 
লেনছেনের ব্যাপার হয়েছেন ।: স্ত্রত ুখার্জাব পক্ষে এটা - 

।একটি দৃষ্টান্ত হস সুবীর ঘোষের জি, বি এয়ন বেশি ফিক নয় ৷ : যিনি বীরেন 
'" ইনড টিঙ। প্রকান্ত নিলাম না করে 'ঙ্ান্তির মত মস্তানকে ডেপুটি এডুকেশন 
(ৰে, ভাবে' এদের ফী পাকিং ..জোন্‌;* না করতে তি 

কে, হেলথ ' অফিসার 

‘পাইয়ে দিয়ে বছরের. পর বছর" তার € সেমক্ে চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং শঙ্ক, 
কাল বর হযেছে, ভান হাত ভ্টাচার্ধকে আলেসর করেন নি তাই. : 


জনতা পাটি .. 








ইমার্জেন্সি র '্কা ংনি গেরে' নিজ্জের] 


(১ম পৃষ্ঠার পর): , ॥ ধোয়া তুরসীপাত' হা চাইছেন । 
'_ তাদের চফর্মের আ[সূল প্রেরণ! “হল 
টিজার বেন কিছ জনতা নেতা নিজেদের, আখের গুচানো; এবং এ! . 
. বৰ্তমান কমিটি ভে দিয়ে'জ্যাডহক দিয়েই. তাদের কাঞ্ের বিচার করতে 
হবে| ARETE 
“কমিটি করার দাবী জানিয়েছেন এ 2 
ৰ্‌ অপরাধের প্রমাণ, 


= ব্যাপারে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেরও সম্মতি 
- অপরাধী য়াওঁয়ার ডে অগাবাধের 


[ওযা গেছে। তরে পরফুলপরাবুকে - ॥ প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা করে সত্য! ' 
সরানোর ব্যাপারে এখনও, দ্বিমত কিন্তু একেবারে লোপ করতে পাবে ১... 







রেধেই নতুন করে” কমিটি, কর , কথা-লত্য ' প্রমাণ ক্ছু' না কিছু 


“হার ! তাদের বক্তব্য ,পশ্চিমবন্গো পাঁওধা যাবেই। "ষেযন টাকা নিয়ে '; 
= চাকরী দেওয়ার, অন্তত্তষ প্রমাণ হুল 


জনতা-দলে প্রফুল্পবাবুর বিকল্প নেতৃ- বিনা দত্খান্তে নিয়োগপত্র দিয়ে ব্যালে 
ত্বের অভাব । অন্যপক্ষ বলছেন, না যোগদান করানো ।২১৯৭৪- ৭৫ লালের, 
. প্রসবাবুকেও, সরিয়ে, য়, দেওয়া হোক I এমন বন নজির খুলে সি পাখী 


নির্বাচিত করা হোক নতুন 'সতা- ১ যাবে |): 7 রি 


১5: 


পতি। এবাপারে তিনিটিনাম নিয়ে " বেটার লেট 2 i 


|| 


"আলোচন! চলছে ॥. হুল. ধাড়) ' | ও ভুনিষর ক্র বাতা শেষ পর্ব 
আহি হরিপদ ভিত পতন BE হল ।'পেঁসভাবর ' বড়, 

,বর্তাের এখন আর 'র্তাভপ্ামির 
হশীলবাবু কেন্দ্র মঞ্্ী হতে'প বেন ৷” দোষ দেওয়া,"যবে না। 


U 


সে ক্ষেত্রে আভা মাইতি, অধবা হরি:, / খাত র পরীক্ষার্থীরা নারি আথচার 
পদ ভারতীর মধ্যে একজনকে বেছে ০ ১**;র মধ্যে ৯৮, ৯১৯' নম্বর পেষেছে। 
“নিতে হবে। বেশীরভাগ নেতারই . ' এর দ্বার পরীক্ষা হলের ' অবস্থাই শুধু 
ডু শ়তী, লক্ষে । ॥- আজকালকার বেকারের এক একচন | 
[কা সিদ্ধান্ত নিও হয়নি। "চন্দ্র: সত্যেন: বোস 'বা পোমেশ ক্লোন ।' 
: (শেখর হ্থ হয়ে মোরারজী দেশাইয়ের, যাও 9 গ্রেড .ক কর্দের খাড়া; পুড়ে 
সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন ৷ এই না ফেললে আরো রো মহ রহস্তের, 


| সন্ধান পাখয়। যেত. পৌরসভার কোন 

অবস্থায় প্রফুল্পবাবু - পদত্যা 
গ.করে- কান' কর্তা নাকি এখনো হুতর 
ছেন। এখন দেখা যাক” কি : মুখাজার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এবনে! 


করে? ' 8 এ তার আদেশ প্রতিপালন করেন , 
রি ০ পট রুটি ig) 4 


" স্বত্ত সযাচার র্‌ 


< এই ব্যাপাৰে যে ছুই বাক্তি প্রধম | 


তো বেশী । ‘কিছু কিছু অফনার এখন 


এই বাবুরা দিনে ঘু' 


i 'একপক্ষবলছেন প্রুলপবাবুকে না। পোঁংসভাঁর কর্তাদের বেলায়ও লে, ' 


অহ্োর , 


হুচিত হয় না, আরও মালুয়' “ছয় যে, ৮ 


‘একটি আবেদন, 
আমরা আনন্দের. সঙ্গে ঘোষণা 
৮ করছি য়ে, বাংল], মাসিক ‘অনীক’ 
আবার হপ্রকাশিত ' হতে চলেছে । 


১৯৫০ সালের জুলাই কৃংখাণ বের 


" হবার পর” পত্রিকার সম্পাদক এবং 
সম্পাদকমণ্ডলীর আর একজন সদস্ত 


গ্রেপ্তার হবার ফলে যাক এর . 


প্রকাশ বন্ধ হয়'ঘায় | ১৯৭৯ সালের - 
আগষ্ট. মাস, খেকে আবার আগের 
হবো ot 


প্রকাশ বৃদ্ধ থাকায় স্বভাবতই প্রচণ্ড 


'কিছু সমস্তার উদ্ভব ঘটেছে। অকম্মাৎ, , 


প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার ' ফলে বিপুল ' 
পরিমাণ টাক! .আয্রায়ই হয় নি। . 
' বর্তমানে অনীক এর নিয়ম্তি প্রকা- 
শের এঁতিহ বজায় রাখতে EE Sh 
আমাদের অস্তভঃ ৩০:*টাকার একটি 


প্রখমিক' তহবিল দরর্কার.]' ইিতি- 


মধ্যেই -অনেক..বন্ধু ও শুভাহ্যায়ী 
অনীক এয পুনঃপ্রকাশের আন্ত 
আমাদের ' “অনুরোধ করেছেন । 
'ারাই,'অনীকণকে একটি নিয়মিত . 


গতির, বাংলা মাসিক পৃত্িকা 


॥ 


এ সময় সহরোর জগ 
“ মধ্যবিত্ত ভদ্ৰ পহস্থদিসের গৃহে! 

“ধ্ৰাবু’ নামে এক শ্রেণীর * 
' মানুষ দেখা দিয়াছিল । তাহারা 

। পারা ও.স্বল্প ইংরাজী, 
: Geis Ge TEN 
আস্থাবিহীন হইয়া ভোগ-সুখেই 
২8 দিন কা্টাইত । 


t, ঘুড়ি 
উড়াঁইয়া, বুলবুলি লড়াই 
' দেখিয়া; সেতার,'এসরাজ, বীন 
. প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, ' 
 হাপ-আখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি : 
এ শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের 
আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য:ও 
আমোদ করির্য কাল কাটাইত ।' 


. শিবনাধ শাস্তরী-র : মত লাহিড়ী , 
' ও তৎকালীন, oN 
বঙ্গপমাজ? হইতে।' ৃ 
এ. - 


zn 


চে 


5 2:98 i 
' হিসেবে বাচিয়ে রাখতৈ এবং ধিক- 


কিন্ত দীর্ঘ দু'রছর নক এর " 





Ll 

























-শিত ক’রে তুলতে চান,' তাদের | | 
সবার কাছে আমাদের আবেদন : 
অনীক-তহবিলে মুক্তহস্তে অৰ্থসাহায্য 
পাঠিয়ে অুনীককে তার ধখোপযুকত 
০5৮75 / 
- তাছাড়া, গত ছু'বছরে অনীক- a 
এর অনেক বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী, লেখক : 
গ্রাহক ও বিক্রেতাদের সংগে 'আমা- 
চি দি 
‘অনীক’-এর সমস্ত বন্ধু ও শুভা-; : ; 
কাছে আমাদের আবেদন গত জুন সন্ধ্যা *টা “থেকে 
(_ আমাদের সংগে যোগাঁযোগ করুন ছোট্টং্‌ ম্‌ ৩ বত্সর বরস্ক এক মুস- -' 
গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ পাঠান, 'গঠন-' জিম বালে RAE 
মূলক মতাষত আনান, হক সংগ না, কার গানের রং 'মাকামাকি। . 
করুন (বার্ষিক 'চার্া_-১৮ টাকা), পরনে রহিল গেছি ও: হাফপ্যান্ট 
বং অনীক ইবিল গঠনৈর অভি ' ,ভানপূ্ী কাটা ঢাগ আ্ছে। হিন্দী- 
যানকে সাফল্যাতিত্‌ কারে তুলুন ৷ (আবী, ভাল বলতে পারে না।' 
। গর চর কেউ পেলে দয়া তার 
সম্পাদক, ‘অনীক’ পিতা, /"ইসেন 01০ আরিফ 
| se ১৯ কুর্ণদা.রায় লেন হুসেন, €-। এইট ১৬) বিবিবাগ্কান 
ক ৃ লা বগা ২১০০ লন কাতার ঠিকানায় 
অ্্দাবাদ জেলা (পঃ বঃ ) খবর | 
8৫৮8 রর )" { | 
| EAD? ai নকার রামতনু f 
je লাহিড়ী তথন| বালক । আর টি 
দশ Fe ১... কলকাতা তখন শিশু । তখনো ' "১ 
, " -* ফুটপাত তৈরী 'হয়নি - '- 
, 7... কলকাতায় ||রাস্তার দুধারে : 
নদমা । পুকুরে পুকুরে পচা জল! ৮. 


। * 4. ঘরে(ঘরে বিস্নাক্ত অসুখ, যার ২০. 
নাম ঘোনা্বাগা । li জি 
আজকের্‌ চেখে সেকালের 
কলকাতা যেন অনেকটা দুঃস্বপ্নের ৮ 

॥ 5 মতো । কিন্তু আজকের চোখে 

'॥ " * আজকের কলকাতাও কি কম EP 

স্বপ্ন? কর্মীকাত। বড় হয়েছে। 7. 

০ _দশদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার , 

(৬4 ৯. কর্মকাণ্ডের [বৃহৎ জগত.। অথচ , 

| তার অগ্রগতি 

খ কারণ Cd যাত্রার গতিবেগ 


5 
ক 


ব্যাহত /ব 1হত। . 


কারণ মলোকসংখ্যার 


না যানবাহন অল্প, যান” ৮11০ 
বাহনের | 
আজকের 
| 'গতিরেগে 

ভূগ্ড রেল J ভগর্ভ রেল মানেই - 
' দ্রুকতগৃতি 


নায় পথ সংকীৰ্ণ ॥; 
ই কলকাতাকে = নতুন 
পীবিত করতে পারে 





পা 


নি 
থচ নিবিশ্ন অমণ ॥ ৮" 


এ 


১ কলকাতার নতুন' মানচিত্র ) i 
" ক্লচনায় 


গর্ভ-রেল ' 





Ee | 
(রেলওয়েজ) ১ ১ 





Lg 
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কতৃপক্ষের দমন পাঁড়নের বিরুদ্ধে পিয়ারলেগের 
| কর্মচারীরা আন্দোলন নেমেছেন 


bi 
t 
x : 
নু. 


1গত সত্তর সালের পর থেকেই - 


১." পিয়ারলেস কোম্পানীর ব্যবসা ফুলে 


পা 


"মৃত্য কাজ করতেন. । 


ফেঁপে উঠত থাকে । সত্তর সালে 
পিয়ারলেস কোম্পানীতে ছত্রিশ জন 
এই সময়ে 
একজন কর্মীকে বেআইনীভাবে 
হঠাৎ ছাটাই করা হয়। এই 
ইাটাইকে কেন্দ্র করেই এখানকার 
কর্মচারীরা প্রথম ট্রেড'ইউনিয়ন গঠন 
করে এবং, সংঘবদ্ধ প্রতিবাদে কর্তৃপক্ষ , 
বাধা হয়ে টাই আদেশ 

নেন] পিয়াঁবলেস . এমপ্রয়ীজ 
নিয়ন ক্চারীদের মধ্যে পচ ভিডি 


- প্রতিষ্ঠাকরে। " 


১৯৭১ -সালের' শেষ দিকে 
“বিভিন্ন দাবী:দাওয়া ও বোনাসকে 
কেন্্র কবে কর্মচারীরা সংগ্রাম ত্র 
২করেন | কর্তৃপক্ষ মাত্র ষোল হাজার 
টাকা কমীদের দেবাব পরিবতে 
রাতেব ছন্দকারে এবং ৮1 
চলাকালীন অবস্থায় হঠাৎ ১৯৭১ 


. সালের-ভিরিশে অক্টোবব,লক-অ আউট 


< যারী মাসে আবার গিয়ারলেষ এম- 
bE LEE EEE 


ঘোষণা করেন। অন্যদিকে ভীতি 
ও প্রলোভন দেখিঘে কর্মীদেব অধি 
কাংশকে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব দমদমের 
বাঁড়িতে কাজে যোগ শি বাধ্য 
করেন । 

এর পর থেকেই এ কর্মচারী 
প্রক্য ও ইউনিয়ন ভাঙ্গার জন্য উঠে ' 
পড়ে লাগেন। তৎকালীন রাজ- 
নৈতিক পবিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ 
করে তার! সক্ষম 'হয়েছিলেন ইউ- 
। নিয়নকে ভেঙ্গে দিতে | 
নেমে আনে । তৎকালীন ইউ নয়নের 
কর্মকঠাদের উপব। 
সাধারণ সম্পাদক শংকর, কাঞ্ধিলাল 
সহ পাচজনকে, শিঁলিগুলিতে বদলী ' 
করা' হল। এব পরে ইউনিয়নের 
সভাপতি সহ কার্যকরী সমিতির অধি- 
কাংশ সদন্তকে- ব্যাপকহারে বদলী 
করা হল কাটিহার, রায়গঞ্জ ওআসান- 
সোল শাখায় ফলে সাময়িকভাবে 


হলেও ইউনিয়নের কাজকর্মে কিছুটা * 


অচলাবস্থার স্থষি হল। কর্তৃপক্ষ এই 
সময়ে নানা প্ররোচনা! ও সন্ত্রাস সুষ্টি 
করে কর্মচারীদের মনে এক ব্যাপক 
শ্রাসের সষ্টি করে। ' | 
1নরাপত্ার আশ্বাস না পাওয়ায় 
যারা চাকরীতে যোগ দিতে পারলেন 
না ভাদের মধ্যে বরখাস্ত করা হল 
শঙ্কর কাঞ্িলাল; * মৃত্যুপ্ন় দত্ত 


ইত্যাদিকে ,১৯৭২ .সালের আগস্ট , 
'মাসে। * | 


অবশেষে "১৯৭৪ সালের কেক্র 


A 


K “কর্মচারী সমিতি’ 


'কবা! হতে লাগল । 


শা 
জঃ যখোপযু, 


আএমণ ' 


তদানীস্তন: 


" ( দৰ্প:ণর সংবাদদাত)) 


এমপ্নয়ীজ "ইউনিয়নের সদস্যর! যখন 
“নৃতুনভাবে ইউনিয়ন চালাবরি “চন্য 


সচেষ্ট হন, ঠিক তখনই কর্তৃপক্ষ তাদের 
কিছু পেটোরা কর্মচারী ও বহিরাগত 
কিছু দাঁলালেব সহযোগিতায়” ওঁ 
বসে এন, এল, সি, সি-ব ব্যানারে 
নামে একটা 
দালাল ইউনিয়ন গঠন করেন এবং 
১ আলাপ আলোচনা? এই সংগঠনের 
সঙ্গেই চালানো হয়। অন্যদিকে 
. এমপ্রয়ীজ ইউনিয়নের কাক্জকর্ষ বল: 
পূর্বক বন্ধ করে দেবার চেষ্টা কর! হয়। 
.. শিলিগুলি শাখায় কর্মরত ইউনিয়নের 
চারজন কর্মকর্তার বিকদ্ছে- রুংগ্রেসী 
গুণ্ডাদের লেলিয়ে €দওয়া হয় । ' 


শুধু কি :এই, বৃদ্ধা মাকে কল- : 


কাতায় ফেপে বায্গঞ্ে বদলী নিতে 


অস্বীকার করায় বরণান্ত কবা হল 
ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির এক- ' 


জন সদস্যকে । নানা অন্তহাতে এম- 
প্রয়ীজ্ ইউনিয়নেব সদস্যদের ছাঁটাই 
বায়গন্ধ শাখার 
একজন কর্মচাবীকে ববখাস্ত করা হল 
কারণ তিনি গুরুতর অঃখ সারাবাব 
ন চিকিৎসার জন কল- 
কাতায় চলে আসেন ।, 1 
এবপর এ ১৯৭৫ লাল । পিচিশে 
'জুন ঘোষিত ত্‌ হল আভ্যন্তবীন" জরুবী 
অবস্থা! জঁরুরী” অবস্থার শ্ঢষাগে 
১৯৭৫/দালেব সাতাশে আগষ্ট ছাটাইং 


‘কর! হল এমপ্রয়ীজ ইউনিয়নের অঃ-। 
ঘটককে | ' 


তম সংগঠক শ্রীইজিত 
'অনুশ্মীসন পর্ব” চলছে, তাই এতেই 
ওরা ক্ষান্ত থাকেন নি। পবের বছ- 


বের এপ্রিল মাসে এ বিলম্বে, উপ-' 
স্থিতির মতো সামা কারণে চাকরী- 


গেল এমপ্রয়ীজ 'ইউনিয়নের তৎ- 
. কালীন সাধারণ সম্পাদক প্রীমশোক* 
চক্রবর্তীর । টা অভিযোগে 
চাকরী গেল ‘রতন দৈ-র।' ভ্রীদের ' 
কাছে তার চিকিৎসার জণ্য ভ্রশিত 
ওষুধের রসিদ চাওয়া হয়েছিল এবং 
তিনি স্তায়সদত ভাবেই তা' দিতে 
অস্বীকার করেন এই কারণেই যে, 
পিয়ারলেস কোম্পানী কর্মচারীদের 
কোন চিকিৎসা .ভাতা দেয় নাব! 
বিন্নুয়াত্ত সাহায্যও করে না। , তাই 
রসিদ দেবার প্রশ্নও ওঠে না। 

- এরপর এল ১৯৭৭ সাল ! লোক ' 
সভার নির্বাচনের পবিপ্রেক্ষিতে, 
দেশেব রাজনৈতিক অবস্থা পান্টে 


_গেল। পিয়ারলেন এমপ্রয়াজ্ ইউ-: 
সনের সক্রিয় কর্মীরাও অহকৃলিবসথ 
বুঝে 


৬ 


| চ্যাটার্জাকে।৮ 


করাব প্রয়োজন বোধ কবলেন। 
কর্তৃপক্ষ থজ্গ তুলে ধরতে দেরী 
করলেন না। 
জনৈক কর্মী দেবদাস ভট্রাচার্যকে ৷ 
ইউনিয়ন ভাঙ্গার চগ্জাস্ত চরিতার্থ ' 


'-কবার জন্য বদলী কবা হল ইউনিয়- : 


নের কার্যকরী সমিতির সদস্য পার্থ 
সারধিসেনকে । বদলীর থঙ্গ নেমে 
এল কার্যকরী সমিতির . সন্ত বিপ্লব 
সেন, শ্যামল দত্তগুপ্ত এবং শুকদেব 
ব$র উপব/ এ ছাডা সাস্পেণ্ড করা ' 
হল অন্যতম উৎসাহী সদস্ত কল্যাণ ' 


ইউনিয়ন সিদ্ধা্ দিল যে নিবি- 
বাদে এই অত্যাচাব আর চলতে 
দেওয়] হবে না। প্রতিবাদের পথ 
হিসেবে নিয়মিত বিক্ষোভ প্রদর্শন 


ছাটাই করা হল ' 


উপবোক্ত বদলী 4৪ সাসপেনশন 
আদেশ প্রত্যাহার ও (২). এমপ্রয়ীজ 
ইউনিয়নের স্বীকতিব, দাবীতে এক 
স্মাবকলিপি নিয়ে হেড অফিসে 
সেক্রেটারীর কাছে গণ-ডেপুটেখন। 
দেওয়া হয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে? 
কিন্ত সেক্রেটারী শ্রীভৃদেব রায় ডেপু- 
_টেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
তো করলেনই না, উপবন্ধ কিছু 
পেটোয়া ও ভাডাটে দালাল দিয়ে 
হ্ডে অফিসের সমস্ত প্রবেশ পঞগুলো 
তালাবদ্ধ করে দিলেন ৷ নবগতিষ্ঠিত 
রামপন্থী সরকারকে: অপদস্থ করার 
জন্য হেয়াব ্রাট থানায় ও বুর্জোয়া 
কাগজগুলোর কাছে কর্তৃপক্ষ মিথ্যা 
নালিশ জানালেন যে, এমপ্রয়ীজ ইউ- 
। নিম্ননের সদস্যর] তার্দেবকে ‘ঘেরাও! 
করেছেন.। খবর পেয়ে হেয়ার" ্ট '. 
ধানার ও, সি এবং এ, লি. ঘটনৃ[ঞ্চলে 
প্রচুর পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হন। 
তাবা ত্বত্ত করে ঘেরাও অভিযোগ 
মিথ্যা বুঝতে পারেন এবং কর্তৃপক্ষকে 


তিরস্কার"করে শিদ্ব কোম্পানীব সমস্ত । 


হতে থাকল হেড অফিসের সামনে । , 


এঠেওঁ কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত কবলেন ন]। 
অবশেষে ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত মত গত 
চব্বিশে জুন বেল] সাডে তিনটেয় (১) 


প্রবেশ পথ খুলে দেবার নির্দেশ দেন । 
এদিকে, গত পয়ল1 জুলাই কর্শ- 
চীবীর! অফিসে গিয়ে দেখেন যে, 


¢ 

PRICE 40 Pise ° 
তাদের দাবী স্ধলিত। 'সমন্ত পোস্টার 
ছি'ছড় ফেল] হয়েছে । পরিব্ে 
“লয়ালে কোম্পানীর টো ঢোট্গি 
সর্বত্র সেঁটে দেওয়া হয়েছে। 

ও লা জুলাই ১৭৭ এর যেযো নং, 
১৪1 ৭৭3 ১৫। ৭ণ' সম্বলিত' এই 
নোটিশ দুটিতে সেঁক্রেটারী এ চব্বিশে 
জুনেব ঘটনাকে সম্পূর্ন মিথ্যাভাবে 
বহিরাগত দুক্কতকারীদের সহায্যে 
ইউনিয়ন কর্তৃক পাচঘ্ণ্টা ঘেরাওয়ের 
কর্থা বা নয়েছেন এবং পুলিশ নাকি 
এসে কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও থেকে মুক্ত 
ক্বে। এই নোটিশ ছুটিতে সেক্রেটারী 
আন্দোলনরত কর্মচারীদের প্রতি ' 
হুমকী ও সাবধান বাণী দিয়েছেন । 

পিয়ারলেসের হাজার হাজার 
কর্মচারী মা লকের শোষণ ও জুলুমের ক 
বিরুদ্ধে লডাই* করছেন। লডাই '” 
কবছেন তাদের এমপ্রধীজ্ঞ ইউনিয়নের 
স্বীক তর ন্বন্য। সকলেই আশা 
যে ভাদের এই প্া্য সংগ্রামের 

পাশে সর্বস্তরের পেশার মাহ্থয এসে 
সংহতি জানাবেন এবং বামফ্রপ্ট সর- - 
কারের শ্রমমন্ত্রী '্বণং এগিয়ে এসে 
তাদের স্য[য্য দাবীমৈটাবার ব্যাপারে 


মধ্যস্থতা করবেন 1. 


Sr 
+ 





চলচ্চিত্রের গুরুতর সঞ্চট : 
- ' ভান্ুসিংহ 


নতুন কেন্দ্রীয় বাজেটে চলচ্চিত্রের 


' ওপর মূল্যা?পাতে শতকরা দশভাগ' 


হারে বে আন্তঃ :শ্তন্ধ ধার্য করা হয়েছে, 
তা নিঃসন্দেহে বিশেষ করে আঞ্চ লক 
চলচ্চিত্রে ক্ষেত্রে গুরুতর সংকট 
সৃষ্টি করবে । এ ষাবত &তিটি ছবির 
বারোধানি /প্রিন্ট শুদ্ধ মুক্ত ছিল! 


এখন থেকে ছবির কোন প্রিপ্টই শুক 
“মুক্ত রইল না। বর্তমানে । সাদা- 


কালো ছবিব-একটি এপ্রিপ্ট ফবাতে 
পাচ-হাজার টাকা লাগে। সেখানে 
শুন্ধখাতে দিতে হবে অতিবিক্ত পাচ 
শো টাকা: প্ৰিণ্ট * পিছু। . একটা 
ছবির £ ণ্ট ‘হয় -অনৈকগুলি। এব 
ওপর রষেছে, “চলচ্চিত্র নির্মাণের 
ওপর ট্যাক্স । 


সাধারণতঃ, রভীন হয় । ছবির কালার 
প্রিন্ট করতে খরচ লাগে ১২ হাজার 
টাকার মত । শুল্ক দিতে হবে ১২শ’ 
টাক! প্রতি প্রিন্ট ধাবদ। খরচ 
সেখানে আরও বেশী। প্রস্তাবিত 
লেভির যে হার নির্দিষ্ট হয়েছে, তা 


থেকে দেখ] যাচ্ছে, একটি বাংল] ছবি 


হতরাং বাংল! ছবি । 
মাব খাবে প্রচণ্ডভাবে | হিন্দি ছবি 


আসোসিয়েশন-এব সভাপতি জি, 
পি” সিন্পি বর্তমান 'লেভি প্রগাব 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন,। 
তিনি” আন্দোলনের ডাকও 
দিয়েছেন! বেঙ্গল মোশন পিকচার 
এমগ্রয়ীজ’ ইউনিয়নের পক্ষ'থেকে$ , 
লেভ ধার্ধেক ফলে চলচ্চিত্র শিল্পে 
উদ্ভূত সংকট, সম্পর্কে 'প্রচণ্ড উদ্বেগ 


লেডি বদ 
কলকুশলী, 
,প্রদর্শ 


প্রকাশ কবা হয়েছে এবং 
" করাব জন্য সমস্ত 
- প্রযোজক, পরিবেশক, | 
গোষ্ঠীকে একযোগে  আন্দেং 
সামিল, হওয়াব জন্য আছ 
জানানো হয়েছে ৷ ইস্টার্ণ. ই «সা 
মোশন প্রিকচার্ণ আসো সিয়েশন- 
এর প্রতিনিধিগণও এই গুরুতর . 
সংকটের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্ট 
সবক রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন | 


২7. প্রথমির শিক্ষক সমিতির বক্তব্য ; 


নিখিল বঙ্গ, প্রাথমিক শিক্ষক 
ফৃমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীগোকুলা-' 


‘নন্দ রায় . এক. ' বিবৃতি " মারফত 


জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিগত কং- 
গ্রেস.সবকার জাব অস্তিম অবস্থায় 


তীব্র নিন্দ। করছি। প্রাথমি 
শিক্ষকদের এই সামান্য ২৪ টাকা, 
মহার্থভান্ত। ও ১০ টাকা চিকিৎসা ও 
বাডীভাডা ভাতা প্রদান সম্পর্কে. 
আমর! ' বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারকে 


এ-বাজোর জনগণকে যে সকল ধেঁকা * সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে 
ধোপ্া দিয়ে দিয়েছেন তার অন্যতম ' অনুরোধ জানাচ্ছি। 


প্রধান হলে! প্রাথমিক শিক্ষকদের 
'২৪ টাকা মহার্ধভাতা এবং ১০ টাকা 
চি কৎসা ভাতা ও বাঁডীভাড] মঞ্জুবী 
ঘোষণ1| সেই ঘোষিত ভাত! কোন 
শিক্ষকের অদৃষ্টে আজও জোটেনি । 
অথচ, অত্যন্ত নিল'জ্বভাবে তারা 
বিধানসভায় এই ঘোষণ করেছিলেন 


সংবাদের প্রতিবাদ 
গত ২৪শে জুন সংখ্যার: দর্পণে , 


“ক্য়লাখ ন পরিচালনায় ছনীতি” 


শীর্ষক সংবাদের এক জায়গায় লেখা 
হয়েছে, “ভা্মী সাহেবের যে টেকনি- 
"কাল সেক্রেটারী তিনি খুব বাঙ্গালী 
বিদ্বেষী |” এই বক্তব্যের / 


অস্তত: বারোটি প্রিন্ট সহ তৈরী কআঁর খবরের কাগজ ও. আকাশ- করে উক্ত টেকনিকাল সেক্রেটার 


করতে এখন অতিরিক্ত ৬০ হাজার 
টাকা লাগবে । একেই তো চলচ্চিত্র 
শিল্প কব জর্জরিত- এই কর উৎপীডন . 
অতিরিক্ মনে রাঁখতে হবে । 


এই ইউনিয়নকে পুনরুজ্জীবিত , বোহ্বের ফিশ প্রোডিউসাস” 


সম্পাদৰু--হারেন বনু 


ৰাণীতে তা ফলাও. করে প্রচারিত 
হয়েছিল | এই পরিহাসজনুক ঘটনায় 
প্রাথমিক শিক্ষক সুমাজ প্রচণ্ডভাবে 
, ক্ষুব্ধ ও আহ আমরা সিদ্ধার্থ 
সরকারের 


A 


কয়েকজন সহকর্মী আমাদের 
ছেন ষে, “উনি মোটেই বাঙ্গালী সব 
"বিদ্বেষী নন । আমরা ভার সঙ্গে 
WPL ee COG 


ld ধাগ্নাৰাজীর বিন্দুসাত্র প্রাদেশিকতা নেই ।*, 





সম্পার্ধক ক দীপাল। প্রেস, ১২৩)১ গর্ব প্রহতচজ রোড কালকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত এবং দপ্‌ণ কার্ধাসর ৬১ মট লেন গালা থেকে প্রকাশিত I 





















বিংশ বর্ষ ॥ ২৫শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার. ১৫ই জুলাই, ৭৭ || ৪৯ পয়সা - 


/ 


ফরজ রা যে 


নাৱা নিষাতন:9 


নারী ধষথের ঘটনা ক 


. ( দর্পণের সংবাদদাতা রি 


অবহেলিত লান্থিত 





গোধুলিয়া গ্রামে প্রবেশ করলে!|। 
উদ্দেশ্য £ ০০৮ 





পুিশ ওগুগ বাহিনী গোষুলি লগে, 


ভিন পুলিশ এন গুণ 


বাহিনী এ গ্রায়ে ঢুকে এগার দন 


মহিলার উপর যে অত্যাচার করেছে 
তা সত্য স্মান্তের এক কলঙ্কল্বনক 
অধ্যায় ৷ খা মুক, ফঢ, স্থান । তাই, 
প্রতিকারের সোচ্চার দাবী জ্বানাতে 
প্রারে নি” 

গীতা মুগা নারীদের এত অব- 
মাননা সহ করতে পারেন নি।, তাই 
তিনি বিধান সভায়ংকানায়, ভেঙ্গে 
পৃড়েছেন। তিনি'ভুল জ্যয়গায় 
কাঙগাব্াটি করেছিলেন ৷, নারী ধর্ষণে 
যার] প্রত্যক্ষভাবে জ'ড়ত, নারী ধর্ষ- 


ন, ণের যারা মদদদাতা তাদের কাছে। 
' কান্নাকাটি কর! অর্থহীন । তিয়াত্ব- 


রে্র্‌ স্বাতাশে জুলাই বাংজা। বন্য়ের্‌ 
দ্বিন তাকে যারা অপমান ক্রেছিত্ত 
তারা হার? তাদের, কিঃ তিনি ' 
চিনতেন, না? ' বাহ্থাত্বৰু সালে, 
কংগ্রেস ভবনের সামূনে অনশ্নক্রাৰ্‌ . 


সম সাত! যাইতির কাপড় ধরে, টান 


মেরেছিল যারা ভারা যর কথতগ্রশী। 
গীতা, মুখী, আভা মাইত্রি মৃতে 
নামী সাধ মৃহিলাদেরই মি এরকম যে 
হা হয়ে থাকে তাহনে সাধারণ 
মেয়েছের কি রকম অবস্থা ছিল ভা 
সহতেই অনুমান ক্ৰ যায় ৷ 

| এই সময়ে পশ্চিমবাংলায় এমন 
একটা দিন যায়নি যেদিন কোথাও 
না কোথাও একটী না এক্ট। নারী 
লাঙ্না, ঘটেছে । এই স্ময়ে পশ্চিম 
| ( শেষাশং ২য় পৃষ্ঠায়) 


রিত্রের (ে নোক পু গুলী চালনা কোন 


সাধন গুহ 
ইন্টারস্তাশনাল সোসাইটি অব 


কৃষ্ণ কনশাষনেস্‌ (ইস্কন) অর্থাৎ আস্ত- ; 
" জাতিক শ্রীরু্চ চৈতন্য সংস্থা পরি- 


চালিত, মায়াপুর' (নধীয়া) চন্দ্রোদয় 
যঠে সাম্প্রতিক গুলী চাঁলনার ঘটনাটি 


একটিপরিকপ্পিত ষড়যস্ত্রেরই অবাঞ্ছিত 


পরিণতি :এবং এটি আদৌ কোন 
বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়-_মায়াপুর ঘুরে এসে 


আমার সংগৃহীত 'তথ্যের ভিত্তিতেই , 
এই সিদ্ধান্তে উপনীতহয়ছি | মঠের ' 


পার্খব্ভী গ্রায়গুলে। থেকে প্রাপ্ত 
অভিষোগের মধ্যে সবচেয়ে সোচ্চার 
হচ্ছে মঠের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ভ্বানন্দ 


স্বামীর উগ্র ও উদ্ধৃত ব্যবহার এবং", 


মঠের জ্রেনারেল য্যানেন্জীর নিতাই- 


- চাদ দাসের অসামাজিক আচর্ণ | 


শিক্ষিত অশিক্ষিত নিধিশেষে এই 

অঞ্চলের মানুষ ,ক্ষেকত্বন বিদেশী 
সন্যাসীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন 
যে, তারা রিক্সা এবং পালকীওয়ালা- 
দের প্রতিশ্রন্ত ভাড়া প্রায়ই দেন না 


এবং তর্ক হলেই স্ুরি এরং চে্ার বের , 


করেন! অভিযোগ পাওয়া! গেছে যে, 


যারা সম্থীক মঠে থাকতে এসেছিলেন . | 


তাদের মধ্যে অনেককে শেষ পর্যন্ত মঠ 
থেকে বের করে দওয়া হয়েছে কিন্তু 
তাদের স্ত্রীদের রেখে দেওয়া হয়েছে 
মঠে এবং মঠের খরচেই বিবাহ 
বিচ্ছেদ মায়ল! রুজু করে কয়েকটি 
দাম্পত্য ভীবন্‌ নষ্ট করে দেওয়া! 
হয়েছে । মঠের বদেশী সন্যাসীদের 
অধিকাংশই স্থানীয় অধিবাসীদের 
রেশ ্বণার: চোখে দ্বেখেন ! ফলে, 
এত্‌দ্ঞ্চনের সান্ধয নান! কারণেই 
মনের, কার্যকলাপ খুব ভাৱ চোখে 
দেখেন ন্য!|. .. | 
ভৱানন্দ স্বামী ' 

-" কে এই ড্বানন্দ স্বামী ওরফে 
চারু এডওয়ার্ড বেসিন ? নানা 
সুত্রে শোনা, গেছে থে এই লোকটি 
যান সামরিক বাহিনীতে ছিলেন 

এক্‌. , ভিয়েতনামে গিয়েছিলেন। 
অবশ্য মঠের ভির্ক্টর জয়পতাকা 
বারী এটা অখীকার করে বলেছেন 

, ভুবানন্দ স্বামী সঠপূ্বকীবনে . 
ডিন ছিবেন৭, সংগৃহীত 
তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভবানন্দ 


স্বামী ইতিপুবে একবার চোরাই মাল 


রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে- 
ছিলেন এবং ১০ হাজার ' টাকার 
জামিনে মুক্তি প্য়েছিলেন। মঠের 
কর্মকর্তাদের একজন মুখপাত্র প্রীরাধা 
(শেষাংশ ২য় পাস) 








জানগর ধানার a 6 মি 


জী জনক 


বানা নয় 


. 






দবনিন ানাডী এম এন দরের 
ফািবকে লী বরে মেরেছেন. 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


একার সালের পয়লা মতের | 
ভবানীপুর থানার্‌ একদল পুলিশ - 
কালিঘাটের একজন সি,পি,াই (এম- 
এল) কর্মী কিক মুখার্জীর বাড়তে 
হানা দিল। তাকে বাড়িতে না 


পাওয়ায় ভার দাদা-বোদিকে, পুলিশ 


 শালিয়ে গেল, “ভাইকে থানায় হাজির 
না করালে যেখানেই আমরা পাবে। 


, স্ধোনেই গনী করবো” এর এক- 
দিন পরেই পুলিশ এক গোপনস্থানে , 


হন] দ্রিয়ে ফটিক মুখাজুকে পেলো 


এবং অসহায় নিরস্ত্র অবস্থায় তাকে 


রাত দপুরে ঘুম থেকে, তুলে পপী 
করলে! । | সত্যি, এ ব্যাপারে সর্বত্র 
পুঁপিশ, কর্তৃপক্ষ তাদের কথা রেখেছে 
দক্ষ হাতে। k 5 
গোপনস্থানের . কথা ই ব বা 
নিয়ো কিকরে?। ' 
* এখানেও এক কাহিনী। ফটিক 


‘মুমনাজাঁর বয়ন বজিশ। পোষ্ট এগ, 


টেলিগ্রাফের আর, এম, এস, বিভাগে 
কাজ. করতেন । সত্তর সালের সেপ্টে- 


স্বর মাসের শেষে তার নাষে গ্রেপ্চারী 


( শেষাংশ ৭মু পৃষ্ঠায় ) 


টা 


মায়াপুর -ম্লাভের ঘটনা 
| "(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


শ্ঠামহন্দর দাঁস নিজেই এই তথ্য ' 


দিয়েছেন । জনৈক অতুলকুষ্ণ ঘোষের 
সত্রীকে বলপুর্বক মঠে আটকে রাখার 
অভিযোগে একবার ভবানন্দ স্বামী 
গ্রেধধার হয়েছিলেন বলে জানা 


গেছে । অবশ্য মঠের কর্ণকতাবা এটা 


অস্বীকার করেছেন'কিন্ত উক্ত অতুল- 
কৃষ্ণের স্ত্রী এখনও মঠে আছেন 
এবং তার সঙ্গে. আমার দেখাও 
হয়েছে। বর্তমানে তিনি বিধবার 
বেশ পরেন, কিন্তু অতুলবাবু এখনও 
বেঁচে আঁছেন। এই মহিলার 
জন্য ভবানন্দর স্বামীর বিশেষ আনুকূল্য 
এতদঞ্চলে “বশেষ সন্দেহের উদ্রেক 
করেছে এবং ভবানন্দ স্বামীর উদ্যো 
গেই এর দ্াম্পত্যজীবনে . বিচ্ছেদ 
ঘটায় মঠের আত্যন্তরীপ নৈতিক 
পরিবেশ সম্পর্কেও স্থানীয় মাহুষ 
শন্দেহমুক্ত নন। ভবাঁনন্দ স্বামীর 
ঘক্ষিণহস্ত নিভাইটাদও এতদঞ্চলেও 
কুখ্যাতি। 
নিতাইটাদ 


নিতাইঠাদ দাস চরন্বরূপগঞ্জের . 
মানুষ । অপর জীবনে সে ছিল, 


অভিযোগ হলো! এই যে, মঠের ' 


অধিবাদিনী জনৈকা মহিলার প্রতি 
তার অশালীন ব্যবহার। মহিলা 
যুবতী এবং তার স্বামী বৃদ্ধ এই 
নিতাইটাদ নানাভাবে. চেষ্টা করে 
মহিলাকে স্বকীয় লালসার শিকার 
করতে । শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে 
মহিলার স্বামী স্থানীয় এম, এল, এ 
. দেবী .বস্থকে লমন্ত ঘটনা জানান ৷ 
মঠ কর্তৃপক্ষ এই খবর পেয়েই 'রাত 
১২টার 'সমর উক্ত দম্পতিকে মঠ 


থেকে বের করে দেন। এ মহিলা, 


বর্তমানে জলঙ্গী ঘাটে একট আশ্রমে 
দাপীবৃদ্ধি করে গ্রাসাচ্ছাদন করছেন। 
নিতাইচাদ কুখ্যাত দাক্গাবাজ বলেও 


এতদঞ্চলে পরিচিত । গুলী চালনার - 


দিন এই নিতাইটাদই কট! শেখকে 
অমানুষিক ভাবে মেরেছে । পূর্বোক্ত 
শ্রীরাধাহাষহুন্দর দাদও স্বীকার 
করেছেন যে, নিতাইচাঁদ একটু 
, বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে । ৃ 
| “ যা ঘটছে 


| নিত হল! 
. উঞ্জিরার কারাগারে 
| (সিরজ_-১) 
দাম--এক টাক! 


. দেশকথা প্রকাশনী, 
৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ 


স্বামী এবং রাধাহ্ন্দর দাস উভয়েই . 
আমাকে বলেছেন যে, কটা শেখ" 
গোশালার ফডার ক্রপ চুরি'করতে 
এসে ধরা পড়ে এবং তাকে যখন 
ধরে আনা হচ্ছিল তখন গ্রামবাসীরা 
নানা অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মঠ 


'আক্রমণ, করে, আশ্রমবাসী' এমন্‌কি 


মহিলাদের .ওপবও যখন আক্রমণ 
করে গুখনই গুলী চালানো হয়।' 
কিন্ত সমস্ত ব্যাপাবটা সম্পর্কে তান্ত 
করতে গিয়ে আমার" প্রাথ তথ্য 
থেকে ধে ঘটনাটা বেরিয়ে আসে তা 
হচ্ছে ,এই যে, কটা শেখকে প্রথম 
অমাহ্যিকপ্রহার করা হয় এবং এই 


' খবর পেয়েই গ্রামবাসীরা উত্তেজিত- 


ভাবে আশ্রয় ঘেরাও করে। রাঁধা- 
শ্যামসুন্দর দাস নিজেই আমার কাঁছে 
স্বীকার করেছেন যে, গোশালার 
ভারপ্রাপ্ত আমেরিকান , সন্যাসী 
. চৈতন্যজীবন প্রথম কটা শেখকে ধরে 
এনে প্রহার করে এবং পরে নিতাই- 
‘চাদ গিয়ে অমাহ্যিকভাবে তাকে 
আহত করে । গ্রামবাসীদের অভি- 
যোগ ষে, কটা শেখের মাথা কামিয়ে 
এসিড ঢালা'হয়, কিন্ত রাধাশ্ামনন্দর 
দাস এসিড ঢালার কথা অস্বীকার 
করে বলেন যে ' তার মাথায় রঙ 
লাগানো হয়, 'এসিড নয়। কটা 
শেখের হসপিটাল বেড টিকেটে মাল- 
টিপল্‌ ইনভুরিসের উল্লেখ আছে। মঠ 
কর্তৃপক্ষ গুলী চালনার ঘটনাকে 
আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই করা হয়েছে 
বলে উল্লেখ করেছেন কিন্ত সমন্ত 


' ঘটন! পদালোচন! করলে মনে হয়, 


ফভার ক্রুপ চুরির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ 
সাজানো । কয়েকজন বিদেশী সন্্যাীর 
আক্রমণাত্মক ব্যবহারৈর কথা! আগেই 


+ বলেছি। চরস্বরূপগঞ্জের ডাঃ জে, সি, 
"পাল, রঞ্জন পাল, ছাক্রপরিষদ নেতা 


সতীশ দেধনাঁথ, জলঙ্গী ঘাটের বি, 
কমপার্টওয়ান পাশ করা! রিক্লাওয়ালা 
আনন্দ বিশ্বাস, আজীবর শেখ, 
নাজির 'শেখ, কাসেম শেখ প্রমুখ 
অনেকেই অভিযোগ করেছেন। 
নিতাইটাদের নিষ্ঠুরতা একটা কিংব- 


' ভম্ভীর পর্যায়ে এসে দ্রাডিয়েছে ৷. ছুটি 


শিশু ভিখারীকে পাশবিক প্রহার করে 
এই কুখ্যাত নিতাইটাদ একজনের 


মাথা ফাটিয়ে দিত্বেছে.এবং একজনের - 
55852453554 








ছাতকে নিভে সব ব্যাপারেই - 


: নিতাইটাদ ভবানন্দের সাহাষ্য 


পেয়েছে । 
ব্যাপক তদন্ত (হকি 

ভবাননের পাশপোর্ট রহস্ত 

স্ুবিদ্িত। এখান থেকে শিকারপুর 


১ 


ন্পণ || শুক্রবার হান ১৯৭৭ 


মেয়েরা রাস্তায়” বেরোতে পারতো 
ন)। সে সময় প্রায় রোজই খবরের 
“কাগজে খবর থাকতো “কিশোরী 
অপন্্রতা”, তরুণীর উপর দলবদ্ধভাঁবে 
বলাংকার”, “বিবাহিত তরুণী 
ধষিতা,” “্ধধিতা যুবতী নিহত” 


সীমান্তের দূবত্ব ১৪কি, মি, করিমপুর ইত্যাদি । আনন্দবাজার ' যুগাস্তর 


৯৬ কি, মি, এবং গেদের দূরত্ব, ৮০ 
কিলোমিটার ৷ এই গুরুত্বপূর্ণ সীমাস্ত- 
নিকটবর্তী মায়াপুরে ইস্কনের এই 
মন্দিরে ভবানন্দের মত রহস্তজনক 
বিদেশী সন্যাসীরা ধর্মের আড়ালে 
অন্য .কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছে 
কিনা ব্যাপকভাবে তার তদন্ত 
প্রয়োজন, । 
দুষ্ট প্রচার 

মায়াপুর মঠ কর্তৃপক্ষ বর্তমানে 
ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক খাতে পরি- 
'চালিত করবার চেষ্টা করছে। তাদের ' 
মতে এই রাজ্যে বর্তমানে সি, পি, 
. আই (এম) সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
এবং এই দরকার ধর্মবিরোধী বলেই 
দিচ্ছে। আমার মনে হয়েছে, মঠ 
কর্তৃপক্ষের এই দুষ্ট প্রচার সযূজে উৎ- 
পাটিত করা দরকার । . | 


নারী নিযাতন 
(১ম পৃষ্ঠার পর), 

/বাংলায় এমন একট! শহর ছিল' না, 
এমন একটা তল্লাট ছিল না যেখানে 
একটা না একটা নারী ' লগ্ছিনার 
ঘটনা না ঘটেছে । এই সময়ে সারা 
রাজ্যে সহস্রাধিক নারীলাঞ্ছনার ঘটনা 
ঘটেছে। বুর্জোয়া পত্রিকা আনন্দ 
বাজার যুগাস্তরে প্রকাশিত খবরেই 
দেখা যায় বেশ কয়েকশ নারী ধষিতা 
হয়েছেন, । কয়েক জায়গায় আবার 
ধর্ষণের পরেহত্যা করাহয়েছে। এই 
নারীমেধষজ্ঞে যে কত নারীর সর্বনাশ 
হয়েছে তার কোন হিসাব নেই । 
অবস্থা এমনই গুরুতর হয়ে উঠেছিল 
ষে তিয়াত্তর সালে বিধান” সভাস্ন 
বেলঘরিয়ার প্রদীপ পালিত বেল- 
ঘরিয়াতে ব্যাপক .নারী লাঞ্ছনার 
প্রসঙ্গে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ 
করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ঘখন আইন 
শৃংখলার উন্নতির কথা'বলছেন তখন 
বেলঘণয়ায় এক নতুন উৎপাত দেখা! 
দিয়েছে । আর সেটা হচ্ছে যে 
ব্যাপকভাবে মেয়েদের লাঙ্কন]। এ 
ব্যাপায়ে তিনি বেলঘরিয়ার এক 
কুখ্যাত গুগডার কথাও বুলেন। 
কংগ্রসী আমলে নারী-লাঙ্কনার 
ব্তাপারে অবস্থা এমনই ভয়াবহ 
হয়ে গিয়েছিল প্রদ্দীপ পঁলিতের 
মন্ডো যুব ক'গ্রেলীও প্রকাশ্যে বিধান 
সভায় এ নিষ্বে অভিষোগ ভোলেন। 
সে সময় বেলঘরিঘা, মদ, ৰরানগর 


পাচের পাতায় ছয়ের পাতায় খুদে ' 


খুদে অক্ষরে এসঝ ছাপাতো । কিন্ত 
এ সব নিয়ে কোন হৈ চৈ করতো 
না-বা আইন-শৃংখলার কোন অবনতি 
দেখতো না। 

বাহাতর সালে পুজোর পরে 
আনন্দবাজার যুগান্তরের এক খবরে 
জানা যায় পুজোর চার দনে. বহু নারী 
ব্লেভের আঘাতে আহত হয়ে হাস- 
পাতালে গেঁছে ৷ আমি নিজে অষ্টমী 
পুজোর দিন শিয়ালদহ অঞ্চলে বেশ 
কয়েকটি মেয়েকে পেটে ব্লেড মারতে 


দেখেছি। রক্তাক্ত আহত মেয়েদের ' 


ধরাধরি করে নিয়ে যেতে দেখেছি । 

এইভাবে কংগ্রেসী আমনে মেয়েদের 

ধর্ষণ, রেডমার', হত্যা করা সব কিছু 
মিলিয়ে এই রাজ্য একেবারে নরক 

হয়ে উঠে ছিল । 

৪ জরুরাঁ অবস্থার সময়ে রুষ্ণনগরে 


এক ব্যাপক নারী ধর্ষণের কথা. 


বলছি। কৃষ্ণনগরের এক কুখ্যাত 
যুব কংগ্রেসী গুণ্ডার নাকি বউ যারা 
যায়। সেই গুণ্ডা একুরাতের মধ্যে 
এক" বাড়ী থেকে পর পর "ভিন 
বোনকে একে একে তুলে আনে এবং 
একটি হোটেলে তুলে পরপর তিন 
বোনকে ধর্ষণ ' করে এবং আঁধমরা 
করে ফেলে রাখে । তারপরে এ 
নিয়ে শহরে খুব চাঞ্চল্য হয় কিন্ত 


তখন জরুরী অবস্থা তাই এসব প্রধরের 


কাগজেও বের হয়ন্ি।- এরাই সৰ 
এক একজন যুব কংগ্রেসের রত্ব। এ 
সবের ভাস্ত হবে ন।? বিচার হবে 
না? জ্যোতিবাবুরা নিশ্চয়ই এসবের 
একটা! ব্যবস্থা বি 
করি। 


থেকে নাটকের দলের মেয়েরাও 
রেহাই ' পায়নি ৷, স্টার থিয়েটারে 
“দুঃস্বপ্নের নগরী”র অভিনয় বন্ধ 
করতে গিয়ে যুব কংগ্রেসীরা পি, এল 


টির একজন অভিনেত্রীকে চুল ধরে , 
হি"চডে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে 


বায়। এসবের ৰিচার হৰে না? 
- এষ, এল, এ হোস্টেলের সেই, 
হবে ন!? বিচার হবে না? এম, 


এল, এ বলে.তারা কি সব সাধু? 


এম, এল, এ হোষ্টরেলে অনাচার এমন 
পর্যাক্সে চলে গিয়েছিল ষে রাজ্য সর- 


কারকে সাকু্লার জারী করতে হয়ে- . 
"ছিল ষে বাইরের মেয়ে নিয়ে ওখানে .. 


প্রভৃতি এলাকায় মেয়েদের কোন কেউ প্রাক পারবে না । মেয়েদের 


নিরাপত্তা ছিল না। দন্ধ্যার পরে নিয়ে গিয়ে ওখানে যে বেইজ্দৎ করা 


১ 


যুব কংগ্রেসের আক্রষ্ণের হাত, 


হত তার 'তদস্ত চাই, বিচার চাই । 
এইসব জনপ্রতিনিধিদেরমুখোশ খুলে 
দেওয়া হোক। চাকরী দেওয়ার নাম 
করে বহু মেয়ের এর! সর্বনাশ 
করেছে ৷ এবার এদের সর্বনাশ করুক 
পশ্চিযবাংলার বাম সরকার ৷ 

এ বছরের সাতাশে এপ্রিল 
আনন্দবাজার এক নারী নির্যাতনের 
মামলারকধা লিখতে গিয়ে গর নির্ধা- 
তিতা তরুণীটি লালরাজার লক 
আপে নির্যাতনের ষে অভিযোগ করে 
সে সম্বন্ধে লেখে “লালবাজার লক 
আপে ২৯-৪-৭৬ রাত নাড়ে নট! 
থেকে সারারাত তাকে রাখা হল। 
তার অভিযোগ, লালবাজ্জার লক 
আপে পুণ্লশ তাকে ব্যাটন দিয়ে 
“পেটায়। ' তার হাত ধরে টানে, 
বেঙ্থা'বলে গাল দেয় । অপমানের 
অস্ত থাকে না। ২৯ তারিখ সারা- 
রাত লালবাজারে কাটিয়ে ৩ 
এপ্রিল বেলা! সওয়। এগারোটায় 
আবার থাকে হাজির করা হল 
শিয়ালদ্বহ কোৰ্ট লক আপে | ভরুণী- 
‘টির ৰাবা তার লাক্ষ্যে অভিযোগ 
করেন। নি দেখেন তার মেয়ে ' 
শিয়ালদহ কোর্ট হাজতে একটি - 
চেয়ারে বসে আছে। সে উঠতে 
পারছে না । বাবাকে দেখে মেয়ে 
ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে এবং বলে 
গতরাতে লালবাঞজ্জারে সবার উপর 
অকথ্য নির্যাতন হয়েছে। নে 
দাডাতে পারছে না।” অস 
পোদ্দারকে দিয়ে যে জিনিষের ' 
হয়েছিল 1 এই কয় বছরে ব্যাপ 
বিস্তার লাভ করে। গ্রেপ্তার" হবার 
পর বহু নকশাল তকরুণীরই এই অবস্থা : 
হয়, জ্োতিবাবুদের কাছে অন্থ- . 
রোধ তাঁরা এইসব নারী নির্যাতনের 
একটা ব্যাপক তদন্ত করুন ৷ ‘দোষী 
ব্যক্তিদের শাপ্তি দিন । রি 

বিদ্যুৎ কর্মীদের সম্মেলন এ 
টেকনিক্যাল স্থপারভাইজিং ষ্টাফ, 
এ্যাসোসিয়েশনের জরয়ো্শ বাধিক. 
রায় পলিটেকনিক যাদ্ববপুরে বিশেষ 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত 
' এবং এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। ' , 

(১ এ্যাসোসিয়েশনের, স্তাষ্য ও' 
বিলস্বিত দাবীগুলির আজও ফয়সাল! 
না হওয়ায় কমিটি বিক্ষু ও দাবীগুলি 








হস্তক্ষেপ করতে অঙ্থরোধ জানাচ্ছে। 

(৩) রাজ্যের জনস্বার্থে ৰিয্যৎ 
উৎপাদন ও বণ্টনের স্বঠু ব্যবস্থা ' 
' ক্রতে এবং বিদ্যুৎ পর্যদে দুনীতি ও 
অপচ্ছ্ব রোধে প্রত্নোজনীয় ব্যবস্থা 
নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে | _ 


রে 





A 


দর্পণ | শুক্রবার ১৫ই জুলাই, ১৯৭৭ 


কাবারে নাচের বিরুদ্ধে 


শখশুভ্র বিশ্বাস 


" মিস শেফারীর। বাংলা , থিয়ে- 
টারের মঞ্চগুলোৌ দখল করে বসে 
আছেন । কাম্থ বিনা যেমন গীত হৃত 
না, তেমনি ক্যাবাঁরে বিনা আজ্রকাল 
থিয়েটার হয় না। মিস শেফালী, 
মিস্‌ বৈশলিী, মিস চৈভালী মিস্‌ জে 
-হুরেক “মিস”এর ' ছভাছড়ি | 
আগে মা ছিল কেবলমাত্র নিষিদ্ধ 
অঞ্চল এবং কিছু হোটেলে সীমাবদ্ধ, 
এখন তা মধ্যবিত্ত পাঁভাগুলোতে 
জাঁকিয়ে বসৈছে। যুল্যবোধের যে 
ব্যাপক অবক্ষয় শুরু হয়েছে তা এ 
থেকে বোঝা ষায়। খবরের কাগজ- 
গুলোতে এই সব নাচিয়েদের নগ্ন 
দেহের অশ্লীল বিজ্ঞাপন দেখা যায়, 
ঘা আমাদের চোখের পাতায় চাবুক 
মারে। সমস্ত রকমের মূল্যবোধের 
বিরুদ্ধে যেন" যুদ্ধ ঘোষণা করে এই 
রকম অঙ্গীলতার অভিযান চলছে । 
আর আমর] সবাই অসহায় ভাবে তা 
দেখছি । এ সবের উদ্দেশ্য কি? এ 
সবের উদ্দেশ্য শত্তায় টাকা রোজগার 
এবং যুব সমাজের নৈতিকতাকে 
দুমডে মুচডে দেওয়া | এবং এই 
ষডযয বিনা প্রভিরেধেই হয়ে 


এই 

নাচের বিরোধিতশ ও 
একটি 

রণ হচ্ছে এতে উঠতি কিশোরদের 


যুল্য- 
বোধের আর মূল্য থাকবে না। নারী 
বলতে তারা বুঝবে শুধু নারী দেহ। 
নারীর প্রতি প্রেম ভালোবাসা শ্রদ্ধা 


-সব নষ্ট হয়ে যাবে । যে বিষ একবার 


তাদের মধ্যে চুকবে ভা স্যরা জীবন 
ভশদের বয়ে চলতে হবে। এ সব 


নাচ দেখে তারা ব্বাড়ীতে ফিরে 
মা বলতে পারবে না, দিদিকে 
নিদি বলছে পারৰে না, বোনকে 


বোন বলগ্তে পারৰে লা। শ্বা্ভাবিক 
মূল্যবোধ যে সব ভুরুণের "মধ্যে নষ্ট 
হয়ে যায় ভাদের মধ্যে ফ্যাসিস্ট 
রাজনীতি চোকান সুবিধা । ভাই 
এই সব কিশোররাই একদিন 
ফ্যাসিস্টদের খানায় নাম লেখাবে | 
পঁত পাচ বছরে এই সব নৈতিকতা- 
বঙ্জিত ছেলেদের নিয়েই যুৰ কংগ্রেসের 
অভ্যুদয় হয়েছিল । তাই গত পাঁচ 
বছরে একই সঙ্গে যুব কংগ্রেসের 
অভ্যুদয় এবং অন্লীলতার অভিমান 
চলেছিল । বিপ্রৰী নাটক- সব যখন 
তখন ক্যাবারে নৃত্য এবং অঙ্লীল 
খিয়েটারপ্তলে! জোর কদমে চলছিল। 
নারী ধর্ষণে পশ্চিমবঙ্গ ভন রকর্ড 
ৰক্সছিল । 


এ ধরনেব নাচের বিরোধিতার 
আরেকটি কারণ হচ্ছে যে এতে নারীর 
অমর্যাদা হয়। মামুষ যখন চাদে 
যাচ্ছে পৃথিবীতে সভ্যতার যখন এত 
বিকাশ হচ্ছে তখন আমাদের দেশে 
নারীকে -বন্ধ ঘরে তীত্র আলোর 
নীচে, একগাদা লোভাতুর দৃষ্টি 


সামনে তার শরীরের একান্ত গোপন: 


জায়গাগুলে+ প্রকাশ করে প্রাণপণে 
নাচতে হচ্ছে। এট অশ্লীল, এটা 
আদিম ব্যাপার । একটা দেশ কতটা 
সভ্য কতটা এগিয়ে আছে তার 
বিচার হয় সে দেশে নারীর মর্যাদা 
কতটা ম্বীকুত।' এই হিসাবে 
আমাদের দেশ যে অনেক পিছিয়ে, 
এবং প্রচণ্ড রকমের অসভ্য তা বেশ 
বোঝা যায়। | 

এদেশে সাধারণ মাঙ্ছষ প্রচণ্ড 
দরিদ্র আর সাধারণ মান্থষ তার - 
পেটের কাছে পরাস্ত, পরাস্ত তার 
মূল্যবোধ । তাই এখানে ' “মিস 
শেফালীদেব* অভাব হয় না। 
কাজেই এ সব আমন্ড] সমাজ ব্যবস্থ। 
পাণ্টানোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। 
সমাজ ব্যবস্থার পুরোপুরি পরিবর্তন 
না হ'লে এ সব সমস্যার সমাধান 
হবে না। কিন্তু ভাই বলে খন 
হুপঅিকল্লিতভাবে, অসৎ মতলব 
নিয়ে এ সব জিনিষকে প্রকাশ্বতাবে 
বাডতে দেওয়া হয় তখন এ সব 
অঙ্লীলতাকে প্রতিরোধ করার কথ। 
ভাবতে হয় । আমি এস, ইউ,- সির 
খুব বিরোধী, কিস্ত জরুরী অবস্থার 
সময় এস, ইউ, সির ভি, এস, ওই 


একমাত্র সংগঠন যারা মিছিল করে 


»গিয়ে ত্যাগরাজ্জ হলে ক্যাবারে নৃত্য 


বন্ধ করেছিল । 'আমি সেদিন যনে 
মনে ভি, এস, 
জানিয়েছিল।ম । 

কিন্ত এ ব্যাপারে আর সব যুব- 


ছাত্র সংগঠনগুলো চুপচাপ কেন? 


তাদের কি এ সব ব্যাপারে কিছুই 
করার নেই ? এ ধরনের অশ্নলীলভার 
অভিযানের বিরুদ্ধে বিপ্লবী অভিযান 
শুরু হোক । এ ধরনের নৃত্য বন্ধ 
করার ব্যাপারে আমি সমস্ত প্রগতি- 
শীল যুব সংগঠনগুলোর কাছে একটা 


- প্রস্তাব রাখছি । সেটা হচ্ছে যে সব 


সংস্থা এই সব নাচ সংগঠিত 
করে তাদের এবং যে সব .হলে 


এ সব নাচ প্রদর্শন করা হয়, , 


সেই সব হুল কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট 


" সময়ের নোটিশে বলা হোক ঘে এ 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা যুদ্দি এই, 


ধরনের অনুষ্ঠান বন্ধ না করে তাহলে 
বিপ্লকী যুরছাত্ররা মিছিল করে গিয়ে 
তা বন্ধ করতে বাধ্য করবে! এটা 
কোন বে-আইনী ব্যপার নয়। 
জনগণ না চাইলে জনগণের বিক্ষোভে 
অনেক সময় অনেক অনুষ্ঠান বাতিল 
হয়ে ষায়। এটা কোন হিংসাস্মক 
ব্যাপার নয়। কান্দেই সরকারের 
তরফ থেকে এ ধরনের বিক্ষোভে 
বাধ! দেখয়ারও কোন আইনগত 
যুক্তি থাকতে পারে না। সব থেকে 
বড় কথ! জনমত ! জনমতের বিরুদ্ধে 
কোন সরকারের যাওয়া! উচিত নয়। 
আমি চাই প্রগতিশীল যুৱছাত 
সংগঠনগুন্দে। এই ধরনের জনমত 
সংগঠিত করতে এগিয়ে আইক । 


কুসুম ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার দুরবস্থা 
শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছেন না £ মালিকর! লুটছে 


সুখচরে অবস্থিত কুঙ্ছম ইঞ্জিনী- 
ঘারিং কারণানার শ্রমিকরা নিরমিত 
বেতন পাম মা। ১৯৭৪ সান্রে 
সেপ্টেম্বর মাস থেকে অসমান কিছ্তিতে 
কোম্পানী রেতন দেখয়। ধরু করেছে 
এবং ক্রমে ত! পচ দশ টাকার কিছিতে 
আলে দাড়যেছে। এইভানে চার 
পাচ হাসের বেতন বাকি পড়ে গেছে। 
এখানকার চারশো শ্রমিক কর্মচারীকে 
লগ্তাহে তিনদিন প্দনাহারে কাটান্তে 
হচ্ছে। অধচ মাপিক ও তীর দ্বান্মীয় 
শ্বগ্রন যে যেন্তাবে পারছে লৃষ্টেপুটে 
খাদে" | 
শ্রমিক কর্মচারীদের ওভারটাইমের 
টাকাও ১৯৭৫ বাল থেকে বাকি। 
উৎপাদন ৰোনাসের টাকাণ্ড কয়েক 
বছর ঢেওয়া হয়নি । ই এস আইয়ের 
টাকা সময়মত জম! না দেওয়ায় শ্রষিক- 
‘দের কার্ড বাতিল হয়ে গেছে। 


প্রস্তিভেপ্ট ক্কাথের টাকাও মাসের পর 
মাস জসা. দেওয়া হয়নি । এখন 
মাকি কিস্তিতে কিছু কিছু টাকা জম 
দেওয়া হচ্ছে। 

এই কারখানায় এ সাই টি উট সি 
এবং আই এন টি ইউ সির চুটি উউ- 
নিয়ন আছে। কন্ধ শ্রমিক-ন ্চারী- 
দের স্বার্থ হন্কার জন্ত এর! কিছুহ 


- করেনি) গত মার্চ মাসে অধিকাংশ 


শ্রমিক কর্মচারী এই ছটি ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ বরেল। 
তারা চাইছেন গোপন -ব্যালটের 
মাধ্যমে তুম নিবাচল। কিন এ এটি 
ইউনিয়নের নেতার এতে রাজি নম । 


১৯৭৪ ও ৭৫ সালে কোম্পানীর 


৬২ লক্ষ টাকার মাল বিক্রি হয়েছে। 
তবু হঠাৎ এই আমিক সঙ্কট কেন সে 
সম্পর্কে মালিক পক্ষ ৰা ইউনিয়ন 
কেনই বাৰ দিতে পারিছে না। 


ওকে অভিনন্দন | 





প্রাইভেট 
ডিটেকটিভ 


হন্নমণপ্রভুর 


বিড়ম্বন৷ 

সরকারী অফিসাররা 
বিরূপ £ ২৮ লক্ষ টাকা 
কমিশন, বাকি 

রি ( দর্পণের মংবাদদাত] ) 


প্রাইভেট ডিটেভটিভ প্রীকে এ 
লক্ষষণগ্রডু অভিযোগ করেছেন যে, 


ইন্দিরা সরফার কমিশন বাবদ ভার 


প্রাপ্য ২৮ লক্ষ ঠাকে দেননি । সেপ্টাল 
বোর্ড অফ ভাইবেক ট্যাক্সের নিয়ম হল, 
কেউ যদি আয়কর ফকির খবর দেয় 


তাকে যে পরিমাণ টাকা আদায় হৰে 


তার ৭'৫ শতাংশ কমিশন বাবদ দেওয়া 
হবে| কমিশনের পরিমাণ ১০ শতাংশ 
পর্যন্ত হতে পারে সংবাধদাতাবু 
সাহায্যের পরিমাণও ঝুকি অনুযাযী। 
শ্রীলক্মপপ্রভূ ৭২টি কোম্পানীর কোটি 
কোটি টাকা আরকর ফাঁকির খবর 
দিয়েছেন যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে 
বিড়লা সান্থালিয়! খৈতান হরিদাস 
সুদ্রাদের নাষ। শ্রীলম্ত্ণপ্রভুর চাধল্য- 
কর ষ্টদখাটন হল লগনের সেপ্টল 
ব্যাক অফ ইত্ডিয়াকে সামি প্যাটেলের 
২ কোটি টাকা প্রতারণা, কলকাতা 
হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান হিচার পত্তি 
পি বি সুখাজীর দর্নাতি, ১৯৬৯ সালে 
উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে জ্োচ্চুরি 


বাক্সে কংগ্রেসীহ1 উত্তরপ্রদেশ রাজ্য 


বিদ্যুৎ পর্যদের দুমাতিপরায়ণ অফি- 
লাৱদের দিয়ে ৫ কোটি টাকা তুলে- 
ছিল। 

শীলক্াণপ্রতু ১৯৭ সাল থেকে 


কাষ্টসস, এক্সাইজ, বৈদেশিক... যুদ্রা - 


দংক্ষাস্ত গোকেন্ফা দপ্তর, আয়কর, লি 
বিছ্ই প্রভুত্তি লরকারের বিভিন্ন 
বিাগে খবরাখবর, রিপোর্ট, দলিলপত্র 
কিয়ে আলছেন | তিনি পেশাদার 
দিটেবটিভ্। 

আয়কর বিভাগ শ্রীপ্রতুর সংবাদের 
ভিত্তিতে ৩ কোটি টাকা আদায় 
করেছে। কিন্ত ঠাকে এ পর্যন্ত পুর" 
স্কার দেওয়! হয়েছে বাজ ৪০ হাজার 
টাকা। শীপ্ভুর সহায়তায় .কেজীয 


॥ তিন॥ 


সরকার যে টাকা আদার করেছেন 


তাতে বোর্ড অব ডাইরেই ট্যানসে 


নিয়ম অনুযায়ী তার পুরস্কার প্রাপ্য হয 
২৮-লক্ষ টাকা । তিনি পুহক্ষাবের দন্ত 
যতবার লিখেছেন অফিদাররা চিঠিতে 
কেবল ভোক্বাক্য দিয়েছেল। ১৯৭০ 
ও ১৯৭২ সালে লোকসভার বিশিঃ 
সদস্যগণ স্বক্ষরিত স্মারকলিপি প্রধান- 
মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েও কোন ফল 
হয়নি | . 

শ্ীচ্যবন, শলীহত্ৰস্থমণিয়ম, প্রীগণেশ 
এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
সঙ্গেও স্গীপ্রভূ. দেখা করেছেন কয়েক- 
ৰার। শ্রীমত্বী গান্ধীর নির্দেশে পি 


-এল হাকসার প্রধান মন্ত্রীর তহবিল 


থেকে শ্রীপ্রভুকে প'চ অঙ্কের ভাল 


* টাকাদিয়েছিলেন। এবং তাকে শ্ীফতী 


গান্ধী কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের জব কিছু 
দিন অপেক্ষাও করতে ধলেছিলেন। 

১১৭১ লালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
রেত্তিমিউ ইপ্টেলিজেক্দের ডাইরেট্র 
জেনারেল শীপ্রভুকে ৩* হাজার টা! 
দেন এবং তাঁকে বাকি টাকা এপ্রিল 
হাসে সংগ্রহ করতে বলেন। এরপর 
ভ্ীপ্রতু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 
আর কোন টাকা পাননি এবং তাঁর 
চিঠির উত্তরে অফিদাররা জামাতে 
চেষ্টা করেল যে, তিনি রেলব অপরাধ 
উদবাটন করেছেন বলে বলছেন 
সেগুলো তার নয় 

রপ্রতু আশঙ্কা করেছেন যে, তাঁর 
প্রাপ্য টাকা হয়ত কোন কোন অধি- 
সার মেরে দিয়েছেন। কোন একটি 
ঘটনায় সিবিআই তদন্ত করে দেখেছে 
মে, ছ্ধন উচ্চপদস্থ অফিসার একজন 
সংবাদদাতা প্রাপ্য ১৬* লক্ষ টাকা 
মেরে দিয়েছেন। 

বর্তমানে শ্রীপ্রতু প্রায় ত্রদশার । 
তিনি আক্ষেপ. করে দপণকে বলেছেন, 
“২২ৰছর আগেম্বগত ফিরোজ গান্ধীর 
কথায় আয়কর ফাকিবাজদের বিরুদ্ধে 
তদন্তের কাজে আত্মনিয়োগ করি | 
ভালই চলছিল, কিন্ত বম আমি এমন 
সব খবর দিই যাতে দিনিয়য় রেশ্িনিউ 
, ইন্টেসিজেগ অফিসার এবং ইনকাম 
ট্যাক্স কমিশনার ও অফিসাররা ও 
তাদের আত্মীরর! জড়িত তখনই দেখ- 
লাম আমার সুখের ওপর দরজা! বন্ধ 
হয়ে গেল। যেসব ফাইল ও দলিল 
আমি দিয়েছি ত| অভিযুক্তদের কাছে 
ফেরপ্ত চলে গেছে কিংবা তারা খবর 
পেয়ে গেছে। আমায় টাকা দেওয়া 
বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে আঙি 
আমার সংবাদন্থব্রকে টাকা না দিতে 
পারি এবং আমার সুনাম নষ্ট হ্য়।» 

শ্রীপ্রদু পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ ব্যবসায়ী 
দের ৮* লক্ষ টাকা বিক্রয়কর ফাকি 
ধরিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু পিভ্ার্ধ 
রায়ের সরকার তার প্রাপ্য পুরস্কারের 
একটি পত়্সাগু-দেন নি। 


{| চার | 


জাতীয় আত্মনির্ভরতা প্রসঙ্গে (২) 





জনগণের অর্থনীতির ইস্তাহীর 


প্রশ্ন হচ্ছে, দেশট। কার ? সাত্রা 


জ্যবাদের তাবেদারদের, সাম্রাজ্য 
বাদীদের, নাকি ভারতীয় জনগণের ? 
স্বাধীনতা কার? সসাম্রাদ্্যবাদী 
পুঞ্জির কণ্টাকটারদের, অথবা দেশে 
নিষ্ঠরতম 'রাজন্ব-আদায়ের সাহাষ্যে 
ুহু বিশ্বপু 'জিবাদের মুনাফার ও 
তর্তকীর যোগানদারদের ? 


প্রশ্ন হচ্ছে, অর্থনীতিতে আত্ম- ' 


নির্ভরতা কার? তাবেছারী অর্থ- 
নীতির, সাত্রাঙ্যবাদী পুঁজির, কিংবা 
জনগণের অর্থনীতির ? , 

আর পরশ হচ্ছে, জাতীস্ব উৎ্পাঁদ- 
শৃক্তিওলি ও পম্পদবপগুলিই ঘর্দি উচ্ছল্নে 
গেল ভৰে রইল কি? দেশের কৃষি, 
শিল্প ও কারিগরী .ঘদি জনগণের 


বৈশিষ্্যাগুলিই বা কি? 


সর্বশেষে, তথাকথিত বিশ্ব্যাঙ্ক - 


কিংবা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার 
এগুলি কোন্‌ অচল পু'জির জ্রিদ্মাদার, 
কাদের অচল পুঁজিকে সচল করতে 
দাকবন্ধ ? 

এ লমস্ত মৌলিক অর্থনৈতিক 
ও রাছ্ধনৈতিক প্রশ্নের উত্তর ও 
মীমাংসার সন্মুখীন আমর] । 
আন্তজাতিক মৃগয়াভূমি 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পুষ্ট মহাঙ্রনী 


মূলধনের প্রধান নেতৃত্বে বর্তমান 





দর্পণ 


- বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ঠাদার হার ॥ | 
বাধিক ২২ টাকা 
যাগাষক ১১ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৫*৫০ টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকাদ। £ 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেন, কলিকাতা! ১৩ 








শ্রীকান্ত বনুরায় 


শাসকশ্রেণী ভারতে কৃষি-অর্থনীতির - 
পুনরগঠিনকে গটিরোধ করে, সাত্াজ্য- 


বাদী পুঁজি, যন্ত্র ও প্রযুক্তিবিস্তার 
সহায়তায়.এক ভাবেদারী পুঁজিবাদ 


' গড়ে ছুলেছে । অতএব, এ বুর্জোয়া 


সে বুর্জোয়া নয়, অর্থাৎ বহু .আলো- 
চিত ইউরোপীয় বুর্জোয়! শ্রেণী নয় । 
সাম্রাজ্যবাদ ও নয়াউপনিবেশবারের 
এ যুগে গডে-গঠ| ভারতের পুজিবাদ 
জন্মলগ্জেই এভাবে অসংখ্য জাতীয় 
ও জআন্তন্ত্যতিক ন্বন্ে জড়িত হয়ে 
পড়ে । এ সমস্ত যে কোনও ঘন্বেরই 
মীহাংসা করতে সে সক্ষম নয় অর্থাৎ 
অন্মাবস্থার এ কাঠামো থেকে বা+ 
সাত্রাজ্যধাদের তাবেদারীর ছক্‌ থেকে, 
বেরিঘ্নে আসতে সে সম্পূর্ণৰপে । 
অক্ষম | অতএব, এ কাঠামোকৈ ৷ 
অবলম্বন করে পর পর কয়েরুটি 
তথাকধিত পাঁচসাল1 পরিকল্পনার 
“জোরে এ দেশে যে একচেটিয়া পুজি-- 
,শক্তিগুলো গড়ে উঠলো, তারা 
পু'জিগুলির তাবেদারী ও ঠিকাদারী ' 
পু'জিবাধ এবং বিদেশে সামাজ্যাবাদী - 
পুঁজির ' সাব-কন্ট্বাক্টরীর ব্যবস্থাতে 
আপন জীবনের খোরাকী খুঁজে 
পেয়েছে । এই স্বাভাবিক পরিণতি । 


শয়তান কুটিল পথ ধরেই চলতে 
জানে; অতএব, আস্তর্জাতিক 
“পু'জিবাদের বিশেষ বিশেষ চাহিদা- 
গুলোর সন্ধে লঙ্গতি রেখে গড়ে ওঠা 
এ তাবেছারী পু'জিবাদ ভারতের : 
উৎপান্দনশক্কিগুলোঁকে ষন্তই পঙ্গু 


‘ততই ব্যাপক, গভীর ও জটিল হয়ে 
ঘরজাম ই : 


চললো । ' অত্তএৰ, 
সাঞ্জাদ্্যৰাদী পু'জিগুলো। এবং আত্ত- 
তিক সহাক্গনী বৃলধনগুলে! এদেশী 
শাসকশ্রেণীর সহায়তায় সঙ্কটাপন্ 


সাত্রাঙ্যধাদের সর্বগ্রাসী চাহিদা , 


মেটাতে ভারতীয় কাচামাল ও 
ক্কষিপপ্যকে পাম্প করে বেপরোয়া- 


-চজজে1। এভাবে যে নজীরধিহীন 


অর্থনীতি গডে উঠলে, তারই 
ব্যবস্থাপনাম একদিকে জাতীয় সম্পদ- 


গুলোর যেমন অপূরণীয় অপচয় ঘটে : 


চলেছে অন্যদিকে তেমনি_যেমল 


কৃষিতে তেমন শিল্পে-ভারতীয় , 


জনশক্তি, জনগণের সমস্ত উদ্যোগ, 


উদ্যম ও প্রতিভার অর্থনৈত্তিক 


সৃঙ্গিকাকফে এ শাসকশ্রেণীঞলি চরম 
অবজ্ঞায় ও নিপ্পেষণী অবরোধে নিক্্িয় 
ও বিভ্রান্ত করে চলেছে ।_ 


চি 


উচ্চাঁকাক্ক্ষা যথেষ্ট পূরণ হলো । 


অতএব, দেশে অসংখ্য ক্ষুদ্রশিয্পের 
ভরাডুবি করে, বান্ধার-সঙ্কেচ ও 
ভোগ-সঙ্কোচ করে আরও বিদেশী 
মহাজনী খণ ও পূ'জ্জি আমন্ত্রণ করে, 
ঝণের দ্বায় মেটাতে আরও ঝ্রণবৃতদ্ধি 
আরও করবৃদ্ধি করে, “আরও থ্রণের' 
অতি-প্রত্যয়ে (Export bias ) 
শিল্প-বিস্তার” ও মুদ্রান্কীতি ঘটিয়ে 
ক্রমশ: “আরও রানীর জন্তে আরও 
আমদানী এবং আরও আঁমদ্বানীর 
জন্যে আরও রপ্তানীত্র এক ভৌতিক 
চক্ষে ও প্রক্রিয়া মহাজনী পুঁজির 
অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক" 


রতনে রতন চেনে ; সাম্রাজ্য- 
'বাদও এহেন ব্যবস্থায় বিশেষ 


আগ্রহী ৷, কেননা, তৃতীয় বিশ্বের . 


বিভিন্ন জোটগুলিতে তারতের অর্থ- 
নৈতিক ও রাম্বনৈতিক অবস্থানের 
বিশেষ স্থযোগগুলিকে কাজে লাগাতে 
হলে সাত্রান্্যরাদের পক্ষে ভারতে 
পু'জি বিনিয়োগ এক চমৎকার 
উপায্ন । সাধ ছিল, ইউরো ভলার 
পেট্রোস্ডলারের আদর্শে তৃতীন্ম বিশ্বের 
বাজারে তথাকধিভ ‘মেড_ইন- 
ইন্তিয়া’ মার্কা মাল বেচে কোনও 
ইপ্তোডলারের ( Indo-dollar ) 
ব। ইণ্ডো রুবলের আ বর্তাব সাম্রাজ্য- 
বাদর্কে নতুন যৌবন এনে দেবে! 
কিন্ত হায়! জরাগ্রস্তের জীবনে 
আর যৌবন ফিরে আসে না--ইণ্ডো- 
ডলারের নিবিড় চাষ আর কৰে 
হবে? গল্প-বর্পি বুদ্ধ অরদ্গরের 
(শকুম-বিশেষ) তো প্রাপটাই গেল । 

ভবে, এদের মধ্যে যে ঘন্থ রয়েছে 
তার কোনও সমাধান ফরতে এরা 
সবাই অক্ষম; একথাটা বুঝতে হবে, 
-নয়াউপনিবেশবাদের, এ যুগে সাত্রা- 
জ্যবাদী ফিনান্দ ক্যাপিট্যালের 
ছত্রছায়ায় আর তথাকৰ্ৰিভ রাজ- 
নৈতিক “হোম্কুলের” ( Home 
Rule) ভত্বাবধক্ননে যে নঘ্বা-এক- 
চেটিন্বা পুঁজিবাদ স্থষ্টি হলো, সাগ্ৰা- 
জ্যবাদের সক্রে তার ছম্বগুলে! স্বাতা- 
বিক কারণেই নানান মৌলিক 


অবস্থাস্থ বর্তষালে এ ছন্বগুলে! অচাস্ক 
বিশৃঙ্খল । * 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৫ই জুলাই, ১৯৭৭ 


বিশ্বের সর্বহারা এ সমস্ত নির্মম 


, বাস্তবকে বুঝে, নজরে রেখে যোকা- 
- বেলা করতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ । এর 


একমাত্র কারণ তারা ছম্বযূলক বন্ত- 
বাদকে, মানে এতিহাণসক ঘন্ববাদদকে 
জানে__অতএব, শ্রেণীর জন্ম, শ্রেণীসং- 


গ্রাম ও শ্রেণীর মৃত্যুর নিয়মগুলোকে 
অগসরণ করে চলে । বুর্জোয়ারা মূর্খ, 


কারণ নিজেদের জন্ম মৃতু'র নিয়য- 
গুলোকেও তার! বুঝতে অক্ষম । ষম- 


দুয়ারের ঘণ্টাধ্বনি ষও তারা প্রতি- 


নিয়তত্তনতে পায়, তবু ‘ূর্খদের জন্যে 
সংরক্ষিত স্বর্গে. আপন ধেশকাবাজীর 
সার্থকভার স্বপ্নে তারা বিভোর ! 
“বিপ্লবের পরিস্থিতি চমৎকার” 
বিশ্বপুঁদিৰাদের নিজ শিবিরে 
আভ্যন্তরীণ অবস্থাটা আছ কি? 
বিভিন্ন পু'ভ্বিবাদ্ী স্বার্থগুলি পর্যপর 
সংঘর্ঘে হাত্বার্বোভাষে ক্ষত বিক্ষত । 


| ' একদিকে দুই মহাশক্তি যেষন মধ্য 


এশিয়ার তেল, তৃম্ধ্যসাগরের জল; 
আর দুনিয়ার জলভাগ নিয়ে ভাগা- 
তাগি সংঘর্ষে লিগ্ক এবং পরোক্ষ যুদ্ধে 


জড়িয়ে আছে, অন্রদ্িকেপশ্চিম ইউ- 


য়োপ এমন কি পূর্ব ইউরোপেও অর্থ- 


"নৈতিক বিরোধওুলি মাকিন বিরোধী 


পোভিয়েত বিরোধী রাজনৈতিক 
উত্তেজনায় বিকাশলাভ করছে। 
এশিয়ার. সমগ্র পূর্বাঞ্চল ও জাগ্রত্ত 
আক্রকা পুঁজিবাদ ও শোধনবাছের 
অর্থনৈথ্থিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট- 
গুলোকে অসংখ্য গাড্ডায় আটকে 
দিয়েছে । তাই রোভেশিয়। দক্ষিণ 


" আফ্রিকায় পশ্চিমী “মুক্ত পুরুষরা? যে 


পরিস্থিতির সম্মুখীন, আঙগোলায় 


. লোভিয়েং কিউবান্‌ ‘মৃ'ক্তদ্বাতা’রাও 


তার চাইতে কিছু বেশী সোয়াস্তিত্তে 
নেই । আর উন্নত ও অনুম্নত পুজি- 
বাদগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কটাই বা 
কি? একই নযা অর্থ নৈতিক শৃদ্থ- 
লার কাছুনী গেক্ছেও গোলার্ের 
দক্ষিণী অন্ত পু্ধিপতিগুজো (তথা- 
কথিত উন্নয়নশীল দেশগুলো) আর 
উত্তরের শিল্পোশ্নতত ধনী পু*ছ্বিপতি- 
গুলোর মধ্যে বিগত ১৮ মাসের 
নত্তর-ছক্ষিপী আলোচনা” (North 
South Dialogue ) অকৃলে 
খাৰি থাচ্ছে,. আর সঙ্কট নিমজ্জিত 
সাবেদারী পুঁছিশাহীগুজে। শ্বনামধন্ত 
গোষ্ঠির (0009 ০£ 19) মাধ্যঙে 
সাম্বাঙ্যবাদী শিল্পপু'জি ও মহাজনী 


* মুন্দঘনগুলির দরজায় দরজায় খণ- 


মকুবের ও পু'জি-ক্ধণের আবেদম এবং 
পুঁজি-ামন্ত্রণ ও সন্ত] শষ, পণ্যের 
নিবেদন রেখে চলেছে । এক অপূর্ব 
ভ্রচ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্যটি একদিকে 
ধেমম ছুই মূযুর্যু পক্ষের তীক্র দৃত- 
কঘাকহির বিশ্ব্খলায় অভিনব, অপর 
দিকে ভেমনি যেন খুড খৃপ্তরকে 


শ্বতৰরূপে পাধার অভিলাবের মতই ' 


. তেমনি বিশ্বের জনগণের সঙ্গে সংঘর্ষের 


দিলবাহারী উত্তেজনায় অস্থির | . 
দিকে দিকে বিশ্বের ‘সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী,ভাবেছারবাদ বিরোধী দেশ- 
প্রেমিকেরা এবং সামস্তবাদ-ধনতন্্র- 
বিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক শ ক্তগুলো 
অসংখ্য বিক্ষিপ্ত সংগ্রায়ে যতই পরস্পর 
ঘনষ্ঠ হয়ে উঠছে, ধনতাস্ত্রক 
প্রতিক্রয়া তৎই আত্মকলহে লিপ্ত 





* হচ্ছে। বিপ্লবের "শক্তি যেখানে যত 


বেনী সংহত হচ্ছে, প্রতি বপ্নবের 
শক্তি ততই বিশৃঙ্খল ও ছত্রভঙ্গ 
হয়ে, পড়ছে। তাই বলে অৰ্্য 
ওদের চালাকীতে কমতি নেই, 
ষড়যন্ত্রে বিশ্রাম নেই। ফলে, বিশ্ব 
অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা, আন্তৰ্জাতিক এম 
বিভাব্ধন, উত্তর-ক্দিণী- গালাপ, 
জয়েপ্ট ক'ৰ্বখন প্রথা ও বোধ আত্ম- 
নির্ভরতার বুজ্তরকীতে ওয়াশিংটন- ১. 
মক্ষোলগুন-প্যা রি স-টোক্িও-নয়া- 

দিল্ীয় শাঁসকদঘগলো! শশৰাত্ত_ 


নিক্ষল 'ব্যস্ততায় ঘর সামলানোর 


কাজে অস্থি । আত্ব এ মৃহূর্ডে কি 
করলে পু'ছির কিছুটা হ্বরাহা হতে 
পারে, এটুকুও যাদের জ্ঞানসমুক্রের 


“বাইরে গাবড় তাবড় পরিকল্পনার 


ধেকাবাক্দীতে 
সোচ্চার । ঃ 
ছুটি মুমূৰয শক্তির কেউ কাউকে 
বাচাতে পারে না, তবু সাআজ্যবাদ 
ও তাবেদারী পুজিবাদ উভয়ে 
পরস্পরকে অবলম্বন করে 

রক্তপান করে বাঁচতে চায় । 

ঠিক একই কারণে উভয়ের মৃতু 


তারাই ' তত 





একই পথ ধরে। ওরা শোষণের 
চালাকী, অঙ্থপ্রবেশের » মাত্রা, 
আক্রমণ ও অত্যাচারের অ ভঘান 
যতই বাড়িয়ে চলছে, ধৰই প্রসারিত. 
করার চেষ্টা করছে, ছনয়ার দেশে 
দেশে দেই জনগণের ছারা ততই রবী 
বেশী রকমে ঘেরাও হয়ে পড়ছে, আর 
ততই যারে মারে অ স্থর হতে বাধ্য 

অতএব, বিশ্বের কোন পুঁজিরই. 
বাচবার কোনও*"পথ নেই। 
নিজেদের কোনও চালাকীতে, 
কোনও কেরামজীতেও না। এক 
কথার ইতিহাসের বিচারে ঘে ধনত 
ৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, ফোনও শক্তিই 
তাকে বাঁচাতে পারুৰে না--এষন কি 


বিশ্বাসঘাতক শোধনবাদীর]. অর্থ 
নী তৰার্ধীরাও না। 


কিন্ত সনে রাখতে হবে, যে 
কোনও প্রকারের স্থবিধাবাদ ও অর্থ- 
নীতিবাদের দিক থেকে মুখ ফেরাতে 
না পারলে ভারতীয় বিপ্লরের ব্তগত 
অবস্থাটা কত্ত চমৎকার রূপে বাস 
তা সঠিক্কতাবে ধারণা! কল্বা লভবপর . 
নয়। আত্মপত দিকের প্রশ্নের 
দুর্বলতাগুলি থেকে মুক্ত হতে পারলে 
( শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠার ) 


দর্পণ ৷ শুক্রবার -৫ই জুলাই, ১৯৭৭ 


রা 


কম, এবং এম, বি, বি, এস, পরীক্ষা 
উপলক্ষে দেশের শিক্ষাসমস্তাটি আর 
একবার গুন্তিফলিত হল । পরীক্ষা 
ধারা দিলেন তারা স্কুলের বালক 
নন। স্মে পরিচয় তারা ফেলে 
এসেছেন অন্ততঃ দু বছর আগে। 
বয়সে বুদ্ধিতে ও বিদ্যাতে ভারা 
নিঃসন্দেহে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছেন । 
‘পরীক্ষা’ কথাটার অর্থ ভারা জানেন 
না ধরে নিলে ভাদেরকে অপম্মানিই 
করা হ'ৰে। অথচ একথাঁটাও তে 
|e একাংশ নক্কল করে 
পরীক্ষা পেয়ার স্ধোগ দাবী, 
"“করসদ্বেদ এবং আিকাংশ পরীক্ষা- 
রাজ ভার অন্ত ব্বাভাৰিক পরিবেশে 
যথাধখতভাৰে পরীক্ষা হতে পারে 
নি। 
পরীক্ষার নকল অতীতেও হত ! 
তখন যারা নকল করত, তারা 
জানতো কাজটা অপরাধ । .সেই 
কারণে ভারা অতি গোপনে কর্তব্যরত 
শিক্ষক মহাশয়ের অগোচরে নকল 
করে ' উত্তর লিখত। এই হেতু 
আগের দিনে নকল করে পরীক্ষা 
দেওয়াকে বলা হত চুরি করে পরীক্ষা 
দেওয়া | অবশ্ত কোনো ‘চোর’ 
করে লিখত না। “ছু একটি 
উত্তর হয়ত তারা নকল 
করত । অধিকাংশ উত্তরই নিজে 
লিখন্ত।. ্ 
আরজকের নকল রুরার ধরনটা 
অন্ধ রকম হয়েছে । কিছু না শিখে 
‘শিখেছি’ প্রমাণ করার জন্ত পরী- 
ক্রার্থারা সকল প্রশ্নের উত্তরগুলিই 
নকল করে লিখতে চায়। বেশ 
যায়, তাদের মুখ্য উদেশ্য 
-পাশ করে একটি সার্টিফিকেট 
গ্চ করা, শেখা নয় । এর ফলে 
তাদের কী নি্বারুণ ক্ষতি হয়েছে, 
তা তাঁরা বোঝে কিনা! ৰল! শক্ত ৷ 
সমান্বের চোখে ভারা তো হেয় 
হয়েছেই, এমন কি, পরীক্ষবগণের 
নিকট ভার! হয়ে পড়েছে সন্দেহ 
ভান । ভদ্ভরপজ্জ পরীক্ষার সময 
পরীক্ষফের সন্দেহ হয়, উত্তরটা হয়ন্ত 
নকল করে দেখা! কারণ গন্ভ 
দ্বেপরোয়। কাওকারবানা দেখে দেখে 
তার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে ৰে, 
না করে পরীক্ষা আজ কেউ 
। হাহ্দারে একজন হলেও, 
বেচারী সতঙ্ভার সঙ্গে পরীক্ষা 
দিক্কেছে, দে কেষম করে পরীক্ষকের 


কাছে প্রষাণ দ্বাখিল করবে? তার, 


অবস্থাটাই আজকের দিনে সৰ্চেয়ে 


"মধ্যে 


দি একদিকে, স্বাভাবিক ও 
শান্ত পরিবেশের অভাবে সে সঠিক- 
ভাঁবে পরীক্ষা দিতে পারছে না, 
অপর দিকে, তার উত্তরপত্রখানিও 
সঠিকভাবে বিচার হচ্ছে না। 

. এইভাবে আমাদের দেশের 
শিক্ষাটা এক মর্মান্তিক প্রহসনে পর্য- 
বসিত হয়েছে । যেহেতু এই প্রহসন- 
মঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে শিক্ষার্থী- 
গণকে আমরা দেখন্তে পাই, সেইহেতু 
প্রধানত: তাদেরকেই দায়ী করি। 
ভারপর দায়ী করি শিক্ষকগণকে। 
কারণ কাদ টাসলে মাথা আসার 
মঞ্ষো শিক্ষা ও শিক্ষার্থী প্রসঙ্গে 
খিক্ষকের কথাটাও এসে পড়ে । এট! 


স্বাভাৰিক-। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক ' 


নিয়েই তে! শিক্ষা ব্যবস্থা । 


ৰলা বাহুল্য, এটা সমস্যার 
আপাতরূপ, আসলর্ূপ নয় । আঁদল- 
রূপ যেটা, সেটার আভলি সম্প্রতি 
মুখ্যমন্ত্রী শীন্থ্যোদ্ডি বস্থর মস্তব্যে 
প্রতিফলিত হয়েছে । 

ছাত্রদের কথাই প্রথমে ধরা 
ঘাক। হয় বছর বয়সে শিশু অবস্থায় 
সে শিক্ষা আরম্ভ করে। চার বছর 
ধরে সে প্রাথমিক শিক্ষা পায়।. দশ 
ৰছর বয়সে প্রাথমিক" শেষ পরীক্ষা 
পাদ করে প্লে যখন মাধ্যমিক 


“বিদ্যালফ্কে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়, ' 


তখন সাধারণতঃ দেখা যায় “রিডিং, 
রাইটিং এযাণ্ড এরিখমেটিক”, সংক্ষেপে 
“ধি, আরস” ডাল করে শেখে নি। 


. অর্থাৎ মাতৃভাষায় মহজ করে লেখা 


একটি 'রচনা সে ভালভাবে পড়তে 


পারে না, পাঁচ ছয়টি নিতুল বাক্যে - 


ও বানানে একটি সহজ্জ ভাবকে 
প্রকাশ করতে পারে না হাতের 
লেখা তো অতিশয় দুপ্পাঠ্য, এবং 
গণিতের গোড়ার জ্ঞানটুকু ঠিকমতো 
হয়'না। ইংরেজি যা শেখে, বিশেষতঃ 
অক্ষরগুলি ধেভাবে লেখে, দেখে মনে 
হয় একেবারে কিছু না শিখলেই ভাল 
হত । এই দুৰ্বলতা নিয়ে বেচারী 
মাধ্যমিক শিক্ষা সুরু করে। অধি- 
ৰাংশ মাধ্যমিক বৰি্স্তালয়ের নীচের 
দিকের ক্লাসগুলি হয় যেন এক একটি 
জনসতা ৷ যাট-সত্তরটি ছাত্র ঠাসা 
ঠাসি করে বলে খাকে। শিশ্ু-হুলভ 
চঞ্চলতা ও চিৎকার তো থাকেই । 
শিক্ষক কী করবেন এই জনসভাকে 
নিয়ে? হাতে তার চল্লিশ জিনিট 
সময । শুধু কি শেখানো? ভার 
আছে নানা অভিযোগের 
শুমানি ও ব্চার। দিনের পর দিন 


চলে এইভাবে, শেখামোর প্রহলন |. 


পরীক্ষান্ত অধিকাংশই ফেল করে। 


তবু প্রধান শিক্ষক তাদেরকে পাস 
করাতে'বাধ্য হন। কারণ ছাত্রধার। 
বয়ে চলেছে । নববর্ষে নবাগতদের 
জন্ম স্থান ালিরাখা চাই। বছরের 


পর বছর এ একই প্রক্রিয়ায় ছাত্রগণ . 


ফেল করতে করতে উচ্চতর শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ হতে থাকে । যত উচুতে ওঠে 
তত বিষয়গুলি তার কাছে শক্ত মনে 
হয়। সে কোনো কৃলকিনার] পায় 
না। এই অবস্থায় পড়ে সে পরী- 
ক্ষায় নকল করার চেষ্টা করে ।' কারণ 
পাস তাকে করতেই হবে ষে। সে 
জামে, একই শ্রেণীতে দু বছর ধরে 
পড়ার খরচ চালানোর সাধ্য ভার 
গক্লীৰ পিতার নাই। এমমি করেই 
হাবুডুৰু খেতে থেতে বেচারী মাধ্য- 
হিক স্তর অতিক্রম করে। মাধ্যমিক 
শিক্ষণ পর্ষদ সদ্বাশয়। তাই কমপার্ট- 
মেন্টাল, সাপ্রিষেন্টারী ইভ্যা্দি নানা 
পরীক্ষার ব্যবস্থা রেখেছেন পাস 
করার জন্ত | ' 

এতো গেল সেইসব কুলের কথা, 
যেখানে পর্যদের ফাইনাল পরীক্ষাঙ্গ- 
টান মা হওয়ার জন্য মোটামুটি ধারে 


মাম ক্লাস হয়। ফাইনাল পরীক্ষার: 


কেন্দ্র হয় ষেস্ছুলগুলি, সেখানে পড়া- 
শুনা হওয়ার স্থধোগই মেলে না। 
জাঙ্গয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাস যায় স্কুল 
স্পোর্টস, ব্লক-স্পোর্টন, যহকুমা- 
স্পোর্টস, জ্রেলা স্পোর্টস ও সরন্বতী 
পুঞ্জে নিয়ে। মার্চ মাসে পুরে! ক্লাশ 
আরস্ত হয়। এপ্রিল মে দু মাস ক্লাস 
বন্ধ । এ সময় চলে মাধ্যমিক; পুরনো 
হায়ার সেকেও্ডারী ও পুরনো স্কুল- 
ফাইনাল পরীক্ষা। শিক্ষক-শিক্ষিকা- 
গণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন একদিকে ইন- 
ভিজিলেশনের কান্দে, অপর দ্বিকে 
কেউ ছুটে বেড়ান মৌখিক পরীক্ষা 
নেওয়ার কাছে ; কেউ শারীর শিক্ষা 
পরীক্ষা নেওয়ার কাজে । কেউ বা 
কর্ম শক্ষার পরীক্ষা নেওয়ার কাজে । 
তারপরই স্থরু হয় প্রধান পর্নীক্ষকের 
ডাকে কলকাতা! যাওয়া আপা । এই 
সময় পর্দ্ কর্তৃক নিযুক্ত পরীক্ষক 
হিসাবে ভিনি খাতা দেখার কাজে 
বেজায় ব্যস্ত থাকেন । ভারপর -জুন 
মালে গ্রীক্ষের ছুটি। জুলাই মাসে 
হাফ-ইয়ালি পরীক্ষা । কী পড়া হল 
ঘে পরীক্ষা! পড়া না হলেও পরীক্ষা 
করতেই হয়। "ওটা বনুক্কালের নিয়ম 
ষে! আগস্ট ও পেস্টেম্বর ছু মাস 
ক্লাস হয়। "অক্টোবরে পৃদ্ধোর বন্ধ । 
নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে চল্দে বাধ্ধিক 
টেস্ট পরীক্ষা । তাছাড়া, প্রাথমিক 
শেষ পরীক্ষাটাও চালাতে হয় শিক্ষা 
দপ্তরের নির্দেশে । এইত্াৰে একটি 
শিক্ষাৰৰ্ষ শ্ৰেষ হয়। 


সামাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং পরাক্ষায় টোকাটুকি 


শিক্ষাক্ষেত্রের অব্যবস্থার শেষ 
এখানেই নয়। আরও আছে। 
একজন প্রাথমিক শিক্ষক বা শিক্ষিকা 
মাসে আড়াই শ’ টাকা বেতন পান। 
বেকার থাকার চেয়ে ভালো । অর্ধাৎ 
মন্দের ভালো, এই ভেবে একজন 
প্রাথ মক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাজ 
গ্রহণ করেন । এটাই খাদের একমাত্র 
জীবিকা, তারা আড়াই শ’ টাকায় 
পরিবার প্রতিপালন করতে না পেরে 
হতাশায় ও উদ্চমহীনভায় ভোগেন । 
কংগ্রেপী শাসনকালে মন্ত্রী এম, 
এল, এ-দের সাহায্যে রাজনৈতিক 
সহযোগিতার পুরস্কার হিসাঁৰে যে 
সকল যুবক যুবতী 'এই কাজ নিয়ে- 
ছেন, তাদের অধিকাংশই এই 
কাজকে পছন্দ করেন না । গাঁয়ের 
অবস্থাপত্ন জ্রোতজ'মর মালিকের 
ঘরের যে-সব ছেলে এই কাত করেন, 
তারা তাদের বেতনটাকে “বাড়তি 
উপার্জন’ হিসাবে গণ্য করেন। 
কাজেই শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর প্রতি 
যাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই, তাদের 
দ্বারা একাজ কেমন করে হবে? 
এদের উপর খবরদাঁরি করেন যার 
সেই সাব ইন্পপেক্টরগণ একদিকে 
শিক্ষা্ধরে বড় অফিসার হুতে না 
পারার জন্য হতাশায় ভোগেন, অপর 
দিকে স্কুলে গিয়ে দারোগাগিরি 
করেন। 

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের 
বেতন প্রাথমিক শিক্ষকদের চেয়ে 
কিছু বেশী। কিন্তু তীরা বেতনটা 
সময় মতো পান নী। মে মাসে, 
পুজোর আগে ওমার্চ মাসে ভিন 
কিস্তিতে পান। অর্থাৎ লরকারী 
অহৃদান এলে পান । অতএব প্রাই- 
ভেট টিউশন না করে উপায় থাকে 
না। সময় মতো! বেত্তন না পাওয়ার 
অন্ত তাঁদের উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়| 
প্রধান শিক্ষকের প্রধান চিন্তা কেমন 
করে শিক্ষক ও কর্মীদ্বেরকে বেতন 
দেওয়া যায়। তার আরও একটি 
চিন্তা আছে-_কেমন করে স্কুলের 
ম্যানেজিং ক'মটির সভ্য মহাশয়গণকে 
সন্তষ্ট রাখা যায় । একবার ষদি তারা 
কোনো কারণে বেঁকে বসেন বা 
নিজেদের মধ্যে ছন্ব বিরোধে লিপ্ত 
হন, শুাহলেই স্কুলের দফা সার1। স্কুল 


চালানোর নামে স্কুল অচ্ল করার 


ঘটনা! বহু স্কুলে ঘটছে। মামলা- 
মকন্বমা-ইনজ্বাংশন বহু স্কুলে লেগেই 
আছে। তাছাডা, স্থলের আরও 
যে গুরুতর সমস্যা আছে, তা দেখার 


: কেউ মাই । যেমন, ক্কুলৰাডি 


মেরামত, স্থামাভাঁ দুর করার অন্য 


॥ পাচ ॥ 


বাব ষেরাঁমত, জীর্ণ ব্যবহার-অযোগ্য 
আসবাব বাতিল করে নৃতন আস- 
বাব ক্রয় করা ইত্যাদি । এগুলো! কে 
করবে? সরকার শুধু বেতনের জন্য 
অন্্দান দিয়ে থাকেন। কমিটির 
সভ্যগণ যে টাকাপয়সা পকেটে নিয়ে 
মিটিং করতে আসেন না, তা বলাই 
বাহুল্য । অথচ আইন অনযায়ী 
এসব ব্যবস্থা কর্রিটির করার কথা! 
পৃথিবীর কোনো সভ্যদ্দেশে এই- 
ভাবে শিক্ষা চলে কিনা জানি না। ' 


আমাদের সগৌরবে চলছে । শীর্ষে 


ধার! বসে আছেন, তারা নিত্য 
নৃতন পাঠক্রম রচনা করছেন, সেই 
নৰরচিত পাঠক্ৰযকে “জীবনমুখী” 
“কর্মমুখী” ইত্যাদি বিশেষণে তুষিন্ত 
করছেন, পরীক্ষার নৰ নৰ কথা- 
কৌশল আবিষাঁর করছেন এবং ছুলে 
স্কুলে আছেশ-নিদেশ পাঠাচ্ছেন 
কার্যকরী করার ভ্রষ্ত। কুলে ঠিক- 
মতো! কান্দ চালাতে কী অংবিধ। 
হচ্ছে, এ তথা সংগ্রহ করার কোছো 
ব্যবস্থা নাই । 

দুর্তাগা এদেশের 'ছেলেমেযেরশ । 
শিক্ষার প্রহমনের অধ্য দিয়ে তাদের 
জীবনের দরশটা মূল্যবান বছর অপচন্থ 
হয়ে ষযায়। তারপর? কী করনে 
তাঁরা? কাদ নাই। কাঙ্গ পেজে 
কান্ধে ষেত। অগত্যা কলেন্ছে ভদ্তি 
হয়! স্থলে ভালডাঁৰে শেখার 
স্থযোগ পায় নি বেচারীরা, কলেছ্ছের 
শিক্ষা কঠিন মনে হয়। দরকারী 


.বইগলি সব কিনে দেওয়ার সাধ্যও 


অভিভাৰকের নাই। সৰ শিক্ষকের 
অধ্যাপনাঞ্যে খুব -ভাঁল হয় তা নয় । 
প্রাঞ্জল অধ্যাপনায় ভারা আকৃষ্ট হয় 
বৈকি। কিন্তু সে-রকম আকর্ষণীক্ 
অধ্যাপনা ক'জনের ছারাই বা সম্ভব । 
যেটা বোঝ! গেল না,লেট! ফে বুঝিয়ে 
দেবেন ? আগের দ্বিনের কম কলেজ- 
শিক্ষকই প্রাইভেট টিউশন করতেন। 
আজকাল অনেকেই করেন। যার 
বাবা ৰড় ব্যবসায়ী বা বড় চাকুড্র। : 
সে পড়তে ষায়। অতএৰ বিনা- 
দন্দিণায় কেমন করে যাওয়া ষায়.! 
যায় না। তখন ছাত্র কা করৰে? 
কলেজের পড়ায় ইস্তফা দিকে এসে 
বাড়িতে বসে থাকৰে ? 

এই হখন তার অবস্থা, কেমন 
করে পাল করৰে তেৰে ষখন সে 
কুলকিলার' পায় না; খন সে নকল 
করার স্রফোগ এছণের ‘আাহ্ৰানে’ 


"সাড়া দেয় । 


শিক্ষাক্ষেত্রের সুক্তবিবতা মাঝে 
মাঝে উছ্ছেগ প্রকাশ করেন । তাদের 
উহ্েগের বিষয় উচ্চ শিক্ষার সর- 
্বভীকে কেমন করে ক্রমবর্ষাল' ছাত্র 
জনতার অবাছিত স্পর্শ থেকে রক্ষা 
কর] বায় ৷ স্কুলের স্তর পর্ব ফুঁ ' 
হচ্ছে ভ্ক, ঘা চলছে চলুক, তাতে 

(শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায়) 





আপত্তিকর ভাষা 


গত ১লা জুলাইয়ের দর্পণে “জনতার 


কুকুর বনাম জনতার নেত।” শীর্ষক 
নিবন্ধে অয় মুখাজা, সি পি আই 
নেতৃবৃন্দ ও এস ইউ সির শিবদাস 
ঘোষ ও নীহার মুখাল্জার সমাগোচন! 
করতে গিয়ে যে ভাষাব্যবহার করা 
হয়েছে তা আপত্তিকর । রাজনৈতিক 
সমালোঁচন! রাজনীতির ভাষাতেই 
হওয়া উচিত | তা না করলে বামপন্থী 


স্াজনীতিই সাবিকভাবে ক্ষতিগ্রত্ত 
হবে। 
- ৰীরেম আট্য 
মিথ্যা প্রচার 


আপনাদের পত্রিকায় গত ওর] 
ফ্কুন “মাশ্চর্য ঘটনা” শিরোনামে থে 
সংবাদ এবং ১লা জুলাই মতামত 
কলমে “গুগাদের অত্যাচার” নামে 
থে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে সে দুটির 
বিরুদ্ধে আমর! প্রতিবাদ জানাচ্ছি, 


কারণ এ ঘটনা মিথ্যা । পারিবারিক 
ও ব্যক্তিগত ক্রোধে স্ভুর ডষ্ বন্ধুর 
নাম. দিয়ে চিটি পাঠানো কয়েছে। 
এ ব্যাপারে পরবর্তী পাডা ইন্ধন 
-ঘোগাচ্ছে। ভি,ব্যানার্জ 
আপত্তিকর শিরে 

গত ২৪শে জুমের দর্পণে “আর 

জি করে মদ, জুতা ও রোগিণী-ধর্যণের 
আসর" এই পিয়োনামে এক সংবাদ 
প্রকাশিত হয়েছে। ঘটন! সম্পর্কে 
তদন্তের অধিকার সরকারের ৷ কিন্ত 
এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র এবং 
জ্বধ্যাপফ, সুপরিনটেনডেণ্ট ও অধ্যক্ষ 
ছিসাবে আমি আপনাদের কাগজে 
প্রকাশিত এই সংবাদের শিরোনামের 
ভীত্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি মনে 
করি' এ 
“মহান ও এত্িহপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের তথা 
চিকিংলা-জগতের পক্ষে অত্যন্ত অপ- 
ষানজনক। 
"_ কমলকুমার বন্দোপাধ্যায় 
অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও মৃপরিনটেন্ডেণ্ট 
আর জি- কর মেডিকেল কলেজ 
ও হাসপাতাল 


£ 


শিরোনাম আমাদের এই ' 


জাতীয় আত্মনির্ভরতা 
(৬ পৃষ্ঠার পর) 
সংগ্রাম ও মুক্তির প্রশ্নে সঠিক লাইন 
সঠিক কর্মস্থচী সম্পর্কে স্বচ্ছ চিন্তা ও 
সিদ্ধান্ত নেওয়া যেমন অসম্ভব, 
ত্মেনি প্রকৃত শ্রেণী সংগ্রামে নিজেদের 
কিংবা জনগণকে সমবেত করাও 
সম্ভবপর নয়। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি 
কথাও মনে রাখা উচিত যে, অতি 
সম্প্রত্িকালে .ইন্দির৷ সরকাব' ও 
কংগ্রেসদলের ভরাডুবির মধ্যে, জনত! 
পার্টির মধ্যেকার অস্থরতা্ড লর 
মধ্যে এবং ইন্দিরা কর্তৃক ভারতীয় 
সেনাবাহিনীকে তলব করতে ব্যর্থতার 
মধো ঘে সাধারণ সাম'জক- রাজ- 
নৈতিক অস্থিরতার পটভূমি ফুটে 
উঠেছে, প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিন- 


বাদীঘের দৃষ্টিতে তার গুরুত্ব অপন্নি- 


সীম (A great disorder is an 

excellent 

Tse Tung) \ 
অতএব, সময় ও সুযোগের সঘ্য- 


situation— Mao 





পাথরের ক্ষাঁকে | 


, _ * তাঁর নাম ঘিরে থাকবে আমাদের পর্ব শ্রচ্ধা রুতজতাণ 
অযঘা প্রাণের ঝুকি দিতে গিয়ে যদি তাঁর কথা স্মরণ করেন, যদি খেমে যান, রিং 

সেই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি সত্য শ্রজার্ঘ্য। নিজের জীবন বা হরিলালের মতো আর কোন 

জহৎ জীবন বিপন্ন কারে তুলবেন,না । 


নিজের প্রাণ দিয়ে শিশুদের বাঁচিয়ে 
দিয়েছিলেন হরিলাল | একটি দুর্গত 
- হদ্ধের চিহ' রেখে পেলেন লোহা মাটি 






পুর্ব রেলওয়ে ডু 


বহার করেই সামান্যবাঘ, সামাঞ্জি 








'|, দর্পণশুক্রুবার ১৫ই জুলাই, ১৯৭৭ 


সাম্রাজ্যবাদ, তাবেদাকবাদ সামস্তবাদ 
--এক কথাষ কাবাগার, অত্যাচার, 
অনাহার ও মৃত্যুর শ'ক্তগুলকে_- 
আঘাতে আঘাতে স্তজ করে দিতে 
হবে, উৎপাদনের বিপ্লব আর রাঁজ- 
নৈতিক বিপ্রবের রাস্তা একই | 
দুনিয়াব প্রায় সমস্ত সাত্রাপ্যবাদী 
পুরি ও তাদেব ভাবতীয় 
তাবেদারদের কায়েমী স্বার্থের 
ইমারত ও শোষণ প্রকল্প গ্রলে। সার 
ভারত্রবর্ধ জুডে যে. অসংখ্য. সাক্সন্‌ 
পাম্পের শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে, তার 
সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে 
আমাদের বাব দিতে হবে, দেশটা 
কার। আর এ কাজ হবে জনগণের 
উদ্যোগে,জনগণের শক্তিতে, জনগণের 
স্বনির্ভর অর্থনীতি গ€তিষ্ঠার পথে 
হাতী’-ৰুর্জোয়! (Big bourgeoisie) 
পাতিবুর্জোয়া” যড়যন্ত্রগুলিকে চুরমার 
করে। শ্রেণী সংগ্রামের এ রাস্তায় 
দেশের বিপ্রবী শকিগুলিকে ক্র 
সচেতন করতে না পারলে ফ্যাঁস- 
বাদের-সামাঞ্জিক ভিত্তি অপ্রতিরোধ্য 
হয়ে উঠতে পারে | 
এই সংখ্যা ও পূর্ববর্তী সংখ্যায় 
উপস্থাপিত আলোচনার আলোকে 
ভারতীয় বিশেষ পটভূমিকায় জাতীয় 
গুলোকে বিচার করে দেখলে নীচের 
সিদ্ধান্তগুলিতে আসতে হয় £_ 
'_ ১। সাম্রাজ্যবাদের ‘সহায়তার’ 
ওপর নির্ভরত! ও জাতীয় আত্ম- 
নির্ভরতা পরস্পর বিপরীতধমী, 


আমেরিকা-বৃটেনের বিকল্প রাশিয়া 


পূর্বইউরোপ হতে পারে না, কারণ 


সাম্রাজ্যবাদের বিকল্প সামাজিক, 


সাআজ্যবাদ নয় । 
২। খণাত্মক আমদানী ও 


খণাত্মক রথানীর প্রতিষ্ঠিত নীতি. 
নেখের সমুহ সম্পদের সর্বনাশা ' 


অপচয়ই শুধু ঘটায় না, উৎপাদন 
শক্তিওলোকেও সাধারণতাবে পঙ্ধ, 
বহির্বাজার-আঁশুরয়ী ও অনিশ্চিত- 
বাজার সঙ্কটকে তীব্রতর করে ও 
অম্প্রসারণবাদের ' উপাদানগুলোকে 
প্রেরণা যোগায় । 
'ভঞএর) রুষি, খনিজ ও 
অন্যাত্য জাতীয় সম্পদওলির বেপ- 
রোয়। রইীনশ-নীতি জাতীয় জনগণের 
£অর্থনীতির পরিপন্থী? বিশ্ব পুজিবাদের 
নানা স্বার্থের এক স্বণ্যতম যভয্ত্র ৷ 
৪। বিদেশি-পুপজি, প্রকল্প, যন্ত্র 
ও তীর নেতৃত্বে শ্ড়ে-ওঠ1 বর্তমান 
ভারতের পু*জি-্থার্থগ্রলি “আর 
রঞ্তালীর জন্যে আরও আমদানী, 


৩ | 


আরও আমদানীর জন্য আরও ' 


রঞ্জনীর” এক খণাত্বক পাপচক্রে 
নিষুক্ত, এভাবে সামাজ্যবাদী পুঁজি 
বিনিয়োগ ব্যৰস্থাগুলি ও সঙ্কটগুলি 


, শক্তি ও সম্পদ সম্ভারের রখ 


' তুলতে হয় অতি দ্রুত, সত অন্তর্পণে 


. কোনও ৰিকক্প নেই, ঘষে. 


ভারতের জাতীয় উংপাদ্রন শক্ষিগুলিত 


নিয়ন্ত্রণ ও অবরোধ কবে 'রেখেছে | 
সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী 
তাবু পুজি ও প্রকল্প 
মালিকানা ও উদ্দেশ্যগুলির মৌলিক 
রূপান্ুর এক জরুবী কাছ এবং ছা 
এমন ভাবে হওয়া চাই যাতে উৎ- 
পাদনশক্তিগুলোর গণতাত্্রেক কেন্দ্রী- 
কতার কঠোর নিয়ঙ্ছণাধীন হয় । 


উৎপাদন শক্তিপ্তলি এক- 
মাত্র ষধার্থ শ্রেণী সংগ্রামের পথেই 
উন্নত হয়,মুক্ত হয় ; এ পথে সামাজ্য- 
বাদী ও তাবেদারী পুছিস্বীর্ঘগুলির 
ও শাসকশ্রেণীগুলিৰ প্রধান প্রশাসনিক 
আমলাবাহিনী বিশ্বাসঘাতক শাসক- 
দলগুলোকে প্রতিনিয়ত জনগণ থেকে 
আরও বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে 

যাতে ফ্যাসীবাদের সামাছিক ভিডি 
গুলো চুভাস্তরূপে দুর্বল হয়ে পড়ে৷ ,, 

৭। সামন্ববাদী কায়েমী স্বার্থ 
নিয়োগ করতে হবে, ভারতের শ্রমিক 
শ্রেণীকে শোধনবাদ ও অর্থনীত্িবাদের 
প্রভাবমুক্ত করার প্রধান চাবিকাঠি 
এখানেই । 

৮। ভারতীয় অর্থনৈতিক 
উৎ্পার্দন শক্তিতে নিহিত, যার 
অশ্রগাষী উপাদান -শিল্প উৎপাদন- 
শত্তির সচেতন নেতৃত্ব (সর্বহারা 


৫ | 





ত। 


* নেতৃত্বে রূুধি-বিদ্লব)। 


- ৯। ভারতীয় ' পরকল্পনীর 
নেতৃত্ব অবশ্যই উৎপাদন শক্তি 
থেকে আসংব- বুর্জোঘ।, 
বুর্জোয়া, ব্যুরোক্র্যাসি, টেক্‌নে 
থেকে নয় । কারণ, উৎপাদন শত্তি- 
গুলির ঠেরণা, উদ্যম, ও গুপ্ধিভাই 


উতৎ্পাদন-বিশ্রবের চালিকাশক্তি, 
আর এ কাজে তাদের সম্বন্ধ হলো 
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১১। এভাবে দেশের সমগ্র জন-. 
শক্তিকে দেশের সম্পদ্সমূহের সঙ্গে 
নিযুক্ত করে, সংগঠিত করে 
আঞ্চলিক বিশেষ বিশেষ উৎ 





প্রতি লক্ষা রেখে অর্থ নৈতিক 


কাঠামোব নয়া বিন্যাম ছাডা সব 
পথই বিপথ ৷ 


মনে রাখতে হরে বুশ্রোয়ার! 
বাচে তাঁদের রাষ্ট্রশক্তির জোরে, 
সংগঠনের চালাকীতে, প্রচারখস্ত্রের 
মাধ্যমে আর শোখনঘাদের সহায়তায় 
অপরদিকে জনগণ বাঁচে নিজেদের 


" শ্রেণী সচেতন সংগঠনের শক্তিতে, 
সঠিক লাইন ও কর্মস্থচীকে অনুশীলন 


করে। এ সব কিছুই থাকে গড়ে 





ও অসাধারণ দরহ্ষতার সহিত l 


বিকল্পের চেষ্টাই আত্মহত্যার সা" 
[এ প্রসজে .মহাচীনের মহান 
দৃষ্টান্ত আগামী বারে ] 


‘ দর্পণ || শুক্রবার-১৫ই জুলাই, ১৯৭৭ . 


গুলী করে মেরেছে 
* { ১ম পৃষ্ঠার পর). 


রোয়ানা জারী হয়। অভিযোগ, 
তিনি সি, শি, আই, (এষ-এল)-এর 
কালিঘাট অঞ্চলের, নেতা । ফটিকও 
আত্মগোপন করতে থাকেন ওদের চোখে 
ধুগ্সো দিয়ে। প্রায়ঈ রাতে পুলিশ 
এসে বাড়ির লোকজনকে শাসাচ্ছে যে, 
“খানায় হাজির না করাগে ফটিকের 
কপালে মৃত্যু আছে:।” 
দোপর] নভেম্বর ফটিক অফিস 
করেছে, মাইনে তুলেছে । সদ্ধ্যেবেল! 
এলাকায় অনেকের সঙ্গেই গল্প গুজব 
করে রাতে আশ্রয়স্থলে শুতে গেছে।' 
ke হলো, . রাসবিহারী 'মোড়ে 
ক 'অঙ্গন নাট্যালয়ের পাশেই একটা 
এটিনের ঘর।' আত্তে আস্তে আরও 
পঁচজন সহকর্মী ওধানে আসে এবং 
ওরা একট! চাদর বিছিয়ে মেঝের শুয়ে 
পড়ে। রাত বারোট। পর্যন্ত গল্প করে 
ওরা ঘুসিয়ে পড়ে ।. 
"বিদ্ধ ঘণ্টাখানেক বাদেই শোন! 
ঘায় টিনের দরজায় স্তারী ভারী বুটের 
আখয়াজ। চোখ মেলতেই গুদের 
চোখে আসে ষড় বড় টর্চের চোষ 
ধাধানো আলো । ঘরের" চারধারে 
যত ফুটো আছে, তার মধ্য দিয়ে 
শি, আর, পির! তাদের রাইফেলের 
মল ঢুকিয়ে দিয়েছে। 
এ বুটের 'ঘা কতক্ষণ আর সহ 
টিনর দরআ। দরজা ভেঙ্গে 
| , ভবানীপুর খানার তদানীস্তন 
অফিসার-ইন-চার্জ : বর্তমানে উত্তর 
কলকাতার এ, শি অনিল ব্যানার 
নেতৃত্বে একদল পুপিশ ও সি, আর, 
পি, হুড়মুড় করে এ ঘরে ঢুকে পড়ে । 
' এবং বেপরোয়া লাথি চালায়; এরপর 
তারা “ফর্টিক - মূখার্জী কে" ৰলে 
বজ করতে থাকে । কিছুক্ষণ পরে 
টিক নিজেই নিজের পরিচয় দেন । 
য় তাকে সনাক্ত করার, জন্ত 
সামনে ছোট তাইরা মার খাচ্ছে, 
' এটা তীর সহ হয়নি। যেই না. বলা 
যে, “আমিই ফটিক স্যার”--ব্যস আর 
কক্ষে আছে। ও, ' সি, অনিল 
ব্যানাজাঁ এক লাধি মারলেন, ফটিক 
পড়ে গেল। তারপর ফটিককে 
ভবানীপুর থানার তুঞ্পন.বিশালাকায় 
জমাদার কালুয়া ও গণেশ টেনে তুলে 


ধ্ড় করার । এবং সেই ও, লি, 


অনিল ব্যানার কোমর থেকে রিভল- 


বের করে জমজ্যাপ্, আপহাঙগ। নিঃরস্তর 
কটিককে গুলী করলেন, গুলী এসে 
কর বৰ! দ্বিকের-পাঁজরে লাগলো । 
গড়িয়ে পড়তে লাগলো । ফটিক 
য়ে পড়লো মেঝেয়। এতেও 


স্ত নন অনিল ব্যানার । উনি ওর. 


সাঁজপাঙদের ফটিকের নাক টিপে ধরতে 
বলকান যাঁতে ফেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে 
না সহ । 
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বাক সরকার 
খুমের তদন্ত করতে প্রতিশ্রুতিষন্ধ | . ' 


অস্যদের উপর চলেছে তখন প্রহা- 
রেণ ধনগ্রয়। কিন্ত ফটিকদের একজন 
ধহকমীকে ওরা কিছুই বলছে না। 
তার নাম মধু! ফটিকদেরই পাড়ার 
ছেলে | সকলকে বাইরে নিয়ে এল। 
বাইরে তখন তেরপলের ছাউনি 
দেওয়া সি, আর, পির লশীগুলো লাইন 
দিয়ে ধঁ।ভিয়ে আছে। একটা জিপ 
গাতিতে অঙ্কের সকলকে তুললো । 
ফটিককে টানাহেচড়া করতে করতে 


' বাইরে নিয়ে এলে । 


. ওরা খুন করার জন্ত তৈরী হয়েই 
এসেছিলো । তাই সঙ্গে করে লাল 
ক্রুশ চিহ্ন দেওয়া পুলিশের খ্যান্'লেন্স 
গাড়ি আনতেও ভোলেনি। সেই 
গাড়িতে ওর! ফটিকন্তে তু -লে|। 
নিয়ে গেল ভৰানীপুরে ' ১ রামরিক, 
হাসপাতালে । ভোরবেলা ' , পুলিশ 
এসে ফটিকের ' দাদাকে জানিরে গেল 


বে, “আপনার ভাইকে অ(মর গ্রেপ্তার ' 


করতে শিয়েছিলাম। সে.পালাতে 
গিয়ে পড়ে গেছে এবং এখব হাস- 
পাতালে. আছে । দেখ.ত যেতে 
পারেন ।” ভ্রাতূন্রেহে দাদা ট্যাক্সি 
করে 'ছুটলেন হাসপাতালে । দেখলেন 
ভাইয়ের গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ। 

চৌঠা নভেম্বর সৰ খবর কাগজে 
যথারীতি প্রচারিত হল, “শ্যামপ্রসাদ 
মুখার্দী রোডে নকশালপন্থীদের সঙ্গে 
পুলিশের সংঘর্ষ হয় এবং এতে ফটিক 
মুখার্জা (৩২) মায়া বান ৮ 

এরপর কংগ্রেসী রাজত্বের সময় 
ফটি:কর দাদ। অসিত মুখার্জী, সমন 
ঘটনা! শিবৃত করে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র 
দফতরের রাষ্্রমন্ত্রী - কে, সি, পন্থকে 
চিঠি দিয়েছিসেন। উত্তর সকলেরই 
জনি! আছে। কিন্তু এখন কেন্দ্রে ও 
এইবাজ্যে মস্ভিসভার পরিবর্তন ঘটেছে। 
জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন জনপ্রিয় 
এ ধরণের সমস্ত 


হাজার রাজনের একজন ফটিক মুখাজরি 
খুনের তদন্ত হোক। কাঠগড়ায় দাড় 


'করানো হোক অনিল ব্যানার্জাকে ' 


(বর্তমানে এ, সি,)। বে হাতে গুলী 


করেছেন সেই হাতকে পঙ্গু করে দিতে 


হবে ভবিস্ণতের কথ! চিন্তা করে। 
তা, ফটিক'কি করে ধরা পড়লো 
এবার বলি। পুপিশ ভার এক ইন- 
কর্মারুকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলে ওদের 
দলে! ওরই নাম মধু । মধুও ওখানে 
ওদের সঙ্গে শুয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে 
ওর সর্বদা যোগাযোগ: ছিল। পুলিশ 
ওকে ওখান থেকে লোক দেখানো 


গ্রেঞ্মর করলে|। দেলেও দুদিন 


রাখলো |, তারপর...ফটিকদের মেকী - - 


কমরেড মধু পুলিশের 'আশ্রন্ধা চলে 
এল । 


কাগ্রেদী রাজতে বরখাস্ত 
শিক্ষকদের পুনর্বহাল দাবী 


সংবাদদাতা প্রেরিত ) 


ছুর্গানগর বিগ্যামন্দিরের প্রধান 
শিক্ষক সহ পাঁচজন ছাটাই শিক্ষক 
শিক্ষিকাকে পুনর্বহালের আবেদন 
জানানো হয়েছে প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রীর কাঁছে। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, কংগ্রসী 
সন্ত্রাদের ফলে উপরোক্ত প্রাথমিক 
বিভালয়ের পরিচালক কমিটির 
সদন্তবদ্দ পাঁডার বাইরে থাকতে বাধ্য 
হন। সেই ত্রাসের মধেও শিক্ষক 
করে, যাচ্ছিলেন কিন্তু ১৯৭২ 
সালের . ১*ই জাগন্ট কংগ্রেসী 


মস্তানর স্থপরিকপ্লিতভাবে প্রকাশ্যে 
দিনের বেলায় স্কুলের সামনে প্রধান 


শিক্ষককে মারধোর করে। সমস্ত 


শিক্ষককে জোর করে তাড়িয়ে দেয়। 
শিক্ষকদের “অপবাধ” তারা খুনের 
রাজনীতির সমর্থক ছিলেন না, 
সন্ত্রাসের রাজনীতিকে পছন্দ করতেন 
না! এরই জন্য তাদের উপর নেমে 
আসে অত্যাচার, চলে নিপীড়ন । 
পরবর্তীকালে বে-আইনীভাবে কমিটি 


গঠন করে নিজেদের পছন্দ মতে . 


লেকিকে শিক্ষক হিসাবে নেওয়া, 
হয়। * 


. : মেডিকেল প্রতিনিধিদের সম্মেলন 
|  দের্পণের প্রতিনিধি ) 


ফেডারেশন অব মেডিবেল. 
রিপ্রেজেন্টেটভস এসোসিয়েশন অব. 
ইপণ্ডিয়ার .উদ্ভোগে ইণ্ডিয়ান . এসো- 
সিরেশন . হলে অনুষ্ঠিত এক কন- 
ভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবে 'উষধ শিল্পের 
প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ত্রিপাক্ষিক 


কনভেনশনের ব বস্থা করা হয়। 


কারের কাছে অনুরোধ জানানো হয় 


যাতে এই শিল্পে শা স্ত বজায় থাকে ' 


এবং কর্মচারীদের ডিকটিমাইজ করা 
বন্ধ হয়। ৬ই কনভেনশনে পশ্চিমবঙ্গ 
বিহার আয়াম ওডিশার মেডিকেল 
ও সেলস বিতেজেণ্টটিভদের রাজ্য 
ইউয়নের ৬০০র বেশি প্রতিনিধি 
যোগ্নদান করেন । উধধ শিল্পে নিযুক্ত 
এ অন্যান্য সংগঠন, ব্যাঙ্ক, 

ল, আই, সি, মার্কেন্টাইল ফেডা- 


রেশন, ডাক ও তার ইউনিয়নের 
প্রতিনিধিরাও এই কনভেনশেনে 
তাদের বক্তব্য রাখেন । 

জরুরী অবস্থায় ১০০ জনেরও 
বেশি মেডিকেল ও সেলস রিপ্রেজেণন্ট- এ 
টিভকে বরখাস্ত করা হয়। এ 
ব্যাপারে আলোচনার জন্যই এই 


ফেডারেশন সারা ভারতে সমস্ত 
বরখাস্ত মেডিকেল ও সেলস রিপ্রে- ' 
জেপ্টেটিভদের পুনর্বাসনের দাবি 
জানিয়েছে । ওধধ শিল্পে, দুনীতি 
সম্পর্কে তদন্ত কমিশন গঠনের জন্তও 
ফেডারেশন কেন্দ্রীয় তৈল ও রসায়ন 
মন্ত্রী এইচ,দএন, বহুগুণা ও শ্রমমন্ত্রী 
রবীন্দ্র ভার্মার কাছে আবেদন 
জানয়েছে। 


শৈলেজ সরকার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 


যথেচ্ছচারের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের আন্দোলন : 
(দর্পণের সংবাদদাতা) 


, উত্তর কলকাতার শৈলেন্ত্র সরকার 


, বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃপক্ষের ছাত্র 
ও শিক্ষক স্বার্থ বিরোধী মনগডা' 


দাবী দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 
আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। কর্তৃ 
সমাজ বিরোধীদের অনুপ্রবেশ ঘটিস্বে 
আক্রমণের, চেষ্টা করা হত্ব। এর 


প্রতিবাদে গত ২রা জুলাই শিক্ষকরা] '. 


গণভাদ্বিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে 
গুতীক ধর্মঘট করেন | যা 
' শিক্ষকদের অনেক দাবীর মধ্যে 
আছেএইসৰ অন্যায়ের অধসান__ 
(১) ক্ষুলের, মিরীহ শিক্ষকদের 
গড়ে .৩২টা করে ক্লাসে পাঠান হয়। 
অথচ কোর্ডের নিয়ম অনুসারে গড়ে 


সপ্তাহে সর্বাধিক ২৫টা করে ক্লাস 
করা যায় (বাডতি সহ) ৷ (২) বহুদিন 
ধরে কর্তৃপক্ষ বাইরেব গুণ্ডাদের নিয়ে, 
ভয় দেখিয়ে আসছেন । এর অবসান 
দরকার। (০) ৭৫. সাল থেকে 
সরকার অনুমোদিত . হারে বকেয়া , 
বেতন এখনও পাওয়া ষায় নি। 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা নিয়মিত 
জমা পড়ে না। | 

“পকেট ম্যানেক্সিং ক মটিগ্র 
পরিবর্তে অভিভাবক ও শিক্ষক 
প্রতিনিধি নিয়ে গণতাস্রিক-উপায়ে - 


"'ঞ কমিটির নির্বাচনের শমন্ত দাবী 


নস্যাৎ করে স্বার্থান্বেষী ক্ষুদ্র গোষ্ীতন্ত 
স্কুলকে ৰ ক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত 
করেছে। অভ ভাবক রা এর 
পরিবর্তন চাইছেন । 


4 
} ॥ সাত | 
রা টোকাটুকি 
(হয পৃষ্ঠার পর ) 
ওদের মাথা নাই। এই প্রসঙ্গে 
ইন্দিরা সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা- 
নীতি ররদীয়। “এতকাল পর্যস্ত 
" মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র- 
ছাত্রীকে রিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রবেশের জন্তু 
তৈরী করা। এখন থেকে লক্ষ্য 
হবে -ছ্ছাত্রছাত্রীকে আত্মনির্ভরশীল 
ks ভোলা”. কেমন করে? 
ঘুণে বলার দরকার হয় নি। 
ie বোকা দরকার ভারা ঠিকই 


বুঝে নিয়েছেন। তদচ্ষায়ী পাঠক্রম 


তৈরী করেছেন তারা । তারপর 
খাড়া করা হয়েছে ছ বছরের হায়ার 
লেকেণ্ডারীর .বেডা। এই বেড়াটি 
ঘে অভিকৰ্ষ করতে পারবে, সে 
যাবে কলেজে পড়তে । , ছুই বছরের 
হায়ার সেকেগারী শিক্ষা কেমন 
চলছে, কী তার পাঠা, কার! পড়া- 
'জ্ছেন, কর্মিন সেখানে ক্লাস হচ্ছে 
এইগুলি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে 
অসুবিধা হবে না যে, এ বেড়াটি . 
টপকে. যাওয়া কম' ছাত্র-ছাত্রীর 
পক্ষেই সম্ভব হবে। ূ 
ছাত্ররা শিখতে চায় না, একথা 
ঠিক নয { ধে-শিক্ষক ভালবাসেন 
জা 
শ্রদ্ধাশীল । ছাত্রদরদী 
ও হাস নকশি নাই, 
ভানয়। | আছেন। শুধু প্রয়োজন 
তাদের বাজের অস্তরায়গুলি দ্বর 
কর।। স্কুল-পরিচালনার ব্যবস্থাটির 
সংশোধন (অত্যাবশ্যক শুধু নয়, আশ | 
প্রয়োজন | আমলাতন্ত্রে , কবল 
থেকে শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষালয়কে 
সুক্ত করতে হবে। প্রত্যেক স্থুল 
থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে । কার 
কী আছে বা নাই। স্কুলের নিম্নতম 
অভাবগুবি মেটাবার ' 'পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা দরকার । আমলাতন্ত্রের 
হাত দিযে এই কাজ হবে না।' এ 
যন্ত্রটি তদবির, খোঁশামোদ ও পুজো 
পছন্দ ৰূরে। তাছাড়া, টাকাঁপক্ব- 
সার গন্ধ পেলে- এ যর সঙ্গে নানা 
মহল জুট যায়। প্রাথমিক স্তর 
থেকে পাঠক্রমের পর্যালোচন! ও 


পরিবর্তন |. ন্‌। এই সম্পর্কে 


০ স্থির হৌক-_অন্প শিখুক; 


| শিখুক। পৰীক্ষা-পদ্ধতি 
টা দীর্ঘকাল ধরে 
পরীক্ষা চলার রেওয়াজ বন্ধ হোক । . 
পরীক্ষা ৃ নয়, খি ক্ষাই মুখ্য_এই 
দৃষ্টিভদীর | প্রবর্তন দরকার! মধ্য- 
শিক্ষা র্ধীকে পতিস্তদ্ধ করা খুব 
প্রয়োজন | গত করেক বৎসরে এই 
প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ একটি রা্জিতিক 
দলের লীলাক্ষেত্রে প'রণত হয়ে স্বীয় 
অর্ধাদা হু করেছে' এবং আমলা 
তাস্ত্রিক চরতের গুণাবলী অর্জন 
করেছে |, [তদন্ত করলে প্রমাণের ' 


অভাব হবে ন 


| 


রি 


1 


টি 


/ এ 
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বাধন! চলচ্চিত্রের ঙ্গাঘাা 
চিট A ' ভানুসিংহ ' I 


প্রতিটি ছবির মোট ব্যয়ের ওপর 
অতিরিক্ত দশ শতাংশ হারে ষে লেভি 
ধার্য হয়েছে; তাকে বেন্দর ক'রে গোটা 


. আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। 


- 'বৃঙীন হিন্দি ছবির' জৌলুষ দেখে 
কেন্দীয় সরকার হয়তো বুঝেছেন, 
“এই অগত থেকে আরও কার আবাস 
করা যেতে পারে। কিন্তু তাদের 


. আধিক: স্ুন্ধ নীতি কম .বাজেটের . 


পরিচ্ছন্ন শিল্প-সন্দর ছরি, পরীক্ষা . 
নিরীক্ষ। ধর্মী ছবি. এরং' আঞ্চলিক 
ছবির ক্ষেত্রে যেল্ত্যুবাণ হানবে 
এট! নিশ্চয়ই তাদের যনে হয় নি। . 
অবশ্তই কেন্দ্রীয় সরকারকে সব 
দিক (বিশেষভাবে চিন্তা করে সু 
কর-নীতি প্রয়োগে পুনরায় বিবেচনা 
' ক্ৰুতে হুবে। অন্ততঃ রা 
'ব্যবস্থার গয়োগ করতে হবে। ণ 
রক্ষ টাকার মধ্যে যে ছবি Li 
হবে, স্ ছবিকে লেডিমুক্ত করলেও ' 
আঞ্চলিক ছবি ও পরীক্ষামূলক ছুৰি 
গুলির প্রাণরক্ষ। হবে। অবিলৃ্ছে 
এই ঘোষণা করা সরকারের অবস্ত 
" কর্তব্য। 

অসমীয়া ছবির হখ্যাত প'র- 
+" চালক ডঃ ভূপেন হাজারিকার মতে 
সরকারের শুষ্ক নীতির ফলে পুর্বা- 
ফলের ছবি ' তৈরী একেবারে বন্ধ 
. হয়ে যাৰে । তিনি এ বছর জাতীয় 
পুরুস্কার কমিটির সবস্ত, মনোনীত 
. হয়েছিলেন! ' কিন্তু এই কর্নীতির 
প্রতিবাদে - তিনি . দিজীর অনুষ্ঠানে 


উপস্থিত হন ন’ তিনি চিঠি দ্বিস্বে ' 


জানিয়েছেন, যেখানে ছবি করাই 


র্ধ হয়ে যাবে, .স্থোনে পুরুন্থারের . 


পূর্বিচালক্‌ 


পেশী 


সার্থকতা কোথায় 1. চিত্র 


হুঁদরোদ্র দে বলেন, কেন্দ্রীয় অরকার, 


ফেলি ধার্য করেছেন+ তাতে, বিগ 


এই পিলে মনোপলিসট ছয়ে উঠবেন | 
"= এক্ষেত্রে চলচ্চিত্র শিল্পের কি হাল 
হবে বোঝাই যাচ্ছে অপসংস্কৃতির 
বাহক হিন্দি ছবি আরও উৎসাহিত : 
হয়ে উঠকে। বাংলা ছবির এমনি- 
‘তেই মুযুযুঅবস্থা,তার ওপর-সরকারী 
করের ধাক্কায় গার মৃত্যু অবধারিত 
উঠেছে। জ্াতীয়.সংস্কৃতির অন্যতম 
"আছে নানা “আঞ্চলিক ছবিরংক্ষেঞ্জে.। 

সেখানে এই শিল্প, স্লাধ্যমেৰ্ব' ওপর 
সরকারের দিক থেকে খাত আলা 
_মৌট্টেই বাহনীয়ন্য । ফিল্ম একটি, 


নিবে 
এ মাধ্যমিকে ঈর্বতোভাবে সাহায্য 
কর! হযে থাকে পৃথিবীর পর্ব 
স্তরাং ভারতবর্ষে তার অন্যথা হরে 
কেন ? পশ্চিমবঙ্গের মৃত্যমন্ত্রী জ্যোতি- 
বনু অনুরোযে ই, আই, এম, পি, ; 
এর সভাপতি এন, কে,।জালান 
স্থানীয়-স্ট,ডিও ও শিনেমার দরজ্ঞা- 
গুলি আয কিছুকাল খুলে রাখার 
কথা, বলেছেন। এখনও আশ করা : 
হচ্ছে, কেন থেকে খুব ই এক্‌টি-. 
শ্ুভ-বার্তী এসে পৌছবে। 


"যাত্রার খবর - 
“, চিৎপুরের যাত্রা পাড়ায় ১৩৮৪ 
সালের প্রস্ততি প্রায় সমাপ্তির পরে । 
নাটক নির্বাচন, কুশলী, স্থরকার্র, নাট্য 
'পরিচাঁলক ও' যন্ত্রশি্পী মনোনয়নের 
কাজ প্রায় শেষ। কোন কোন দলের 
যহড়াও ইতিমৃয়্য শুরু হয়ে গেছেন 
এক ক্থায় যাত পাড়া, এখন নতুন ' 
উদ্দীপনায় চঞ্চল, সরগরম । 
সত্যন্বর অপেরা | 
ৰ এ বছর সভ্যঘর অপেরা শৈলেশ , 
গুহ নিয়োগী রচিত ও পূরিচালিত 


বাজেটের ডুবির মুষ্টিমেয় নিখাতা, “বুযুর" অভিনয় করছে। এই নাট্য- 





ক্রেণেকু রাজনের মত পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার রাজন গত 


কয়েক বছুরে' কোথায় উধাও ' হযে গেলে জান্তে হলে পড়ুন” 
€বতুইনএর চাকল্যকর রাঙ্কনৈতিক . দলিল্প। : 


৷ জেল ও জল্লাদ 


বব ভর এ রি 


৬৬. 


১২১০ 





A 


t 





28 কর বীগালীও রঃ HRN গুন রোড প্রা থেকে as এবং রা কার্ধালর ৬১ ষট লেন করি ১৩ থেকে বানি 1 


ft 


কারের প্রথম নাটক সত্য অপেরা 
আন্থকুল্যে অভনীত ? £কদিন রাজ . 


| ৮২তে প্রথম পুরস্কার পায়। এ বছরে 


আরে! ছুটি পাঁলা -এইদল জনগণকে ' 


". উপহার , দেবে-হাকু রায়. রচিত 
' পৌরাণিক পাঁলা' “নাগগমনি* এবং - 


চিত দে. রচিত “সোনার . ঘোভা”। 


Ee শিল্পী: 


দের স্থান দেওয়া হয়েছে এ বছরেও । 
শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মৃণাল 
কান্তি দাস, রাজা ভট্টাচার্য, দেবেশ 


দে, মাখন সমাদ্দার ও অনিল ভাছুভী1. 


মহিলা শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন 
শিবানী 'ভট্টাচাধ (নবাগৃতা), গীতা ' 
মিত্র, অনন্যা নাগ, তঙ্গঁশী ঘোষ, 


" জয়গ্র ঘোষ এবং চিত্রা দাসগুপ্তা | 


রাজধানী যাত্রা ইউনিট 
' রাজ্রধানী' যাত্রা ইউনিটের ৮ 


EE বাটার অহভ' 


প্রান সমাপ্তির পথে । “দলে নবাগত 
অভিনেতা ৪ অভিনেত্রীর সমন্বয় 
ঘটেছে । 'এই দল আগামীতে স্বপন “ 


সেনগুপ্ত রচিত ও নির্দেশিত. 


“প্রতিবাদ” অ'ভনয় কররে। এরই 
সৃঙ্গে থাকবে “হুর্যহারাত নাটকটি। 
প্রখ্যাত, ইরকার জ্রগদ্নাথ, খরের 
হ্বরারোপৈ আমর, মাতিয়ে তুলৰে 
পাতার গানগুরি ৷? 'বললেন দলের 


. নায়ক করুণ মুখাজী এবং সত্বাধিকারী 


বিশ্ব নুখাজা ও স্বপন সিনহা । 
' ইন্দ্রলোক অপের৷ ' 
"এ বছরে যাত্রা জগতে নতুন 
নাম ‘ইন্পলোক. অপেরা” । এদল 
যাত্রায় আনছে “বারবধূ 'খ্যাতা 


কেতকী দত্বকে। দল নাটক 


নির্বাচন করেছে সুস্যামল্র শর্শ] রচিত 
“মীরাবাই”। জরশর্ম  ইঞ্পি্বেই 


বিপরবী শ্রফ, স্থর্ষ আলো দাও এবঃ , 


ত্ৰিনয়ন ম! প্রস্থৃতি-নাটকে খ্যাত্তি- 
লাত করেছেন. . বর্তমান নাটক 
 “মীরাবাইংকে ইনি ভক্তিরসে ভরপুর 
নাচগানে, সমৃদ্ধ এবং এতিহাসিক 


, তথ্যে সম্বদ্বশালী করেছেন | কেতরী 


দত্তই .মীরার তুমিকায় 'অভিনস্ন 
কুররেন।, এই দুলে যাকানুগ্তের 


দিলীপ. 83 মলয়, অপ] 


নিউ রয়েল ফেনা অপেরা 


বর নি্াচিত কম গার. 


সম্রাটের সায়া ভুক,নাটটুক *গৃহতুক্ষ্ী? 
যাতে সুর দিচ্ছেন রশাস্ত ভাগ্য 


এবং শ্ৌরীজসোহন চয়ৌপাধ্যায়্রে . 


পৃতিহাসিক নাটক, “পরান্ধিত . 
সমাটু? । নির্দেশন! ও সম্থাার 
! দা দিয়েছেন ভাত গৌতম. 


- সম্পাদক --হীরেন বস্থ্‌ 









রান , ANNES হি 
করছেন $ভাঃ গৌতম, শাস্তি হাজরা 
“রাজকুমার, তপ্ন ভষ্টাচার্য,. ননী 
চক্রবর্তী, বিশ্বনাধ দত্ত, মঞ্জু মুখা্দী, 
শিবানী মৈত্র; দীপান্বিতা সেন ও 
ৱীতা সেন।; : ২ 

, নবরঞ্জন অপেরা . 

-৮৬ সালের প্রথম পুরস্কার বিভ্ুযী 
দল নৃব্রঞধন অপেরা পোদ! £ লায়লা 


যজন)এই মরশুমে লোকগাথা! মক্»মন- 


সিংহ গীতিকা অবলম্বনে সমূরেশ বন্ধ 
“মহুয়া” পালন উপস্থিত করছেন, যার 
নির্দেশনী, নৃত্য, পরিচালনা ও স্বর 


সংযোদজ্ধনায় আছেন যথাক্রমে মহেন্দ্র 


সুখ, প্রভাত ঘোষ ও ভূপেন হাজা- 
" রিকা বিশিষ্ট চরিত্রে ‘অভিনয় 
করছেন, ছন্দ. চাটাজী ও :ইন্ 
'জাঁহ্ডী। ..) 

. গণনাট্য কর্মীর জীবনারসান ' 


হঠাৎ সন্যাস রোগে আ্বাক্রাস্ত 


হয়ে প্রখ্যাত গণনাট্য কম মদীজ 


মজুমদার গত ২২শে জুন 'রাত ৩টের 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতান্ধে শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । মৃত্যুকালে 


। তীর, রন হয়েছিল :৫6 বছর ৷ 


তিনি দ্রী ও দুই পুত্ৰ রেখে গেছেন । 
-১৯৪৮ সালে ম্ণীন্র যঞ্ছুমদার 
ভারতীস্ব গণনাট্য ' সংঘের উত্তর 


কলকাতা শ্লাখার তাঁর রচিত ও? স্থ 


পরিচালিত “মৃত্যু নাই” নাটক নিয়ে 
যোগদান করেন। ভা চট্টোপাধ্যায় 
রচিত “আত্বকান” নাটক মণীন্ 


রী: 
_সৃংস্কৃতির ব্পরেখা | 
১৫'০০ coe 


৫**০ 


» শা 


গঙ্গাসাগর মেল 
ডি 


ভারতের প্রত্বতত্ব, 
iol ES কও 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রস্ত 


_ সুকাক মুল্যায়ন 





‘(PRICE 40 Raise, 


‘মজুমদারের . পরিচালনান্ব, গ্ণনাট্য 
সংঘ কর্তৃক অভিনীত হয়ে অসাধু 
জনপ্রিয়তা অর্জন করে 17 
' ১৯:৩ সালে গণনাট্য সঘ পরি 
ত্যাগ ক'রে মণীন্দ্র মন্দার “রি 
বের নামে: তার নিজস্ব নাট্য দল 
গ’ডে তোলেন. ৷ যে সব নাটক তিনি 
প রচালন! করেছেন পেগুলি হল 
“অনন্ত, সমুদ্র থামে, না” ফাদ’, 
‘সওয়াল’, “ম্যাকবেখ? ‘জীবিত ও 
মৃত’, সিম্পত্তি সমর্পণ, তুল বর্ম 
ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রথয় চার 
নাটক মণীন্দ্র মজুমদারের, “নিজৰ 
মৌলিক, রচনা । 
-. প্রবীর'দত্তর স্মরণসভ! 
-  ১৯৭৪-এর ২* শ জুলাই i 
পার্কে পুলিশী সন্ত্রাসের বলি নাট্য 
প্রবীর দত্তের যৃত্যুৰাধিকী যথাযোগ্য, 
মর্যাদা সহকারে পালনের উদ্দেশ্বে 
‘অন্িন্য’ পৃরিকার আহবানে আয়ো- 
ভিত 'যাংস্কৃতিক কমের একটি সভায় 
'শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে' আহ্বায়ক 
মিফ্লোগ করে একটি শ্িশালী প্রস্ততি 
হে গঠন কর! হুয়েছে। ৃ 
২ আঅ.গামী ম্জলবার. ২*শে, দুলা 

দক্ষিণ । কলকাতার, হার, পার্কে 
রিক্ঞে টায় নাটক, আবৃত্তি ও গণ- 
সঙ্গীতের মাধ্যসে শহীদ প্রণীর দত্তের 


স্বৃতিরু প্রতি প্রদ্ধার্থ রিনেদ নর এবটি 
বর্মস্থচীঙ্গ স্ফপ্যমত্ডিত করার অন্ত 
‘এবার দত স্মঃণ,সন্ভা পপ ত কমিটি’ 
- সব্বস্তংরর স। ংস্কতিক কমীদের অ 
প্তানিয়েছে।' * 











, . পশ্টিমবঙ্পের 
রং 
লোকসংস্কৃতি 
৫*০ 9 
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এ পুরাকীতি গ্রচ্থমালা ৷". 
. বাঁকুড়া জেলার পুরাকীতি' 


1 ৪:৫০ ৪১ 













"নদীয়া. জেলার্‌ পুরাকীতি 
| og 
বীরভূম জেলার পুরাকী্ঠি 
২! Ie. E 








হাওড়া জেলার পুরাবী্ি 


8৫০ 











' (১) প্ৰকাশন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী, মুত” 
প্রাপ্তিস্থান £ ৩৮, গোপালনগর রোড, কলিরাতা-২৭ 

(৯) প্রকাশন বিপনী, নিউ সেক্রেটারিয়েট, 
১, কিরণশংকর রায় -রোভ, কলিকাতা-১ , 


Ll 
LJ 
lL 


পূব; ক; (তথ্য ও জনসংযোগ ) ৯৪২৯৭৪ 



























































‘| কি) ১৯৫৮ সাল থেকে হরিদাস মুদ্রার * - 
ব্যক্তিগত আয়কর বাকি 
খ) মুন্দ্রার বিভিন্ন কোম্পানীর আয়কর বাকি , 


বৰঞ্ধপুত্ৰ টি কোং লিঃ এরা 
গোয়ালদাস মুক্তা | ২৯৯১০০০ 
তুলসীদাস মুনা রর ক 
রদ্পুত্র টি কোং লিঃ (হইতে) J ৪৯৯০০ 
২, এসবি এক্সপোর্টস ত্যাগ ইম্পোর্টস লিঃ ৭৬৭২৩৭ 
এস বি ইং লিঃ kt | | ৭৯০৮২৩৭ 
মনমোহন কর্পোরেশন্‌ লিঃ { ১৮০১০০০ 
এস বি জি ওভালদাস মুক্তা, ২৬০৬০০০, 
এফ বি অসলার ল্যাম্প য্যাঃ লিঃ ২৮১৮০০০ 
এস বি অসলার ইঃ লিঃ হু ৩৫৩০০০০" 
f এস 'বি ইপ্াঃ ডেঃ কোং লিঃ পারতে ৭৯০৮২৩৭ 
রাঁজেজ্জ লিঃ | ১৮৮০ ০ 
“রিচার্ডসন আযান ক্ষ, ড্ডাস প্রঃ "লিঃ | 8৫০৮৫ 
বর্ধমীন কৌলিয়ারিত্ লিঃ ,৯৭৭৪০০ 
এস ভি ইণ্ডাঃ প্রাঃ লিঃ. ৩৭৫৪ ১৩৮ 
এস বি হাউস এ্যাণ্ড ল্যাগ্ প্রাঃ লিঃ ১২৭৮৬৫ 
এস বি ট্রেডিং কোং লিঃ এ! ৬৮৪৯৩০০ 
রাজী কাঁটর। প্রাঃ লিঃ 0 yt Nl $৮৮ ১৩৯ 
“ হরিদাস মুন্দ্রার বিরুদ্ধে যারা ডিক্রি, পেয়েছে | 
[১৯৬৫ সাল পর্ধন্ত] 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন 
চম্পারণ ইউনিট ০০০০ 
' কানপুর ইউনিট ১৪৪৯5০০ " 
+ এলগিন ইউনিট ‘ ৬৪২৫০০০ 
ইণ্ডিয়ান, কেবলস ২৬০০ 5% 
ৃ জেসপ আ্যাণড কোং লিঃ | ১৬৪ ০৯০৪০ 
ইষ্টাৰ্ণ ব্যাঙ্ক লিং ১৬২৯৫০০ 
চাটার ব্যাঙ্ক লিঃ Ce 1&5 
" লেৱ্বারন্যাগুল রেভিং লোসাইট 8৯১৫৪ ০5 
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অন ইতি! | BEd. 
জ্যান্ত যার? ুন্ার বিরুদ্ধে ভক্তি পরেছে 
[১৯৬৫ সার পরে? 
৪ট ব্যায় অর ইত্ডিয়া - ঠা 
জন বর ক টিক নি. টি I 
ইউনিয়ন ব্যাক অর ইতডয়া লিং 10 - : টাকার পরি. 
“হরিয়ানা ইঃ ডেঃ যা বাদ . | 
ব্যাঙ্ক লিঃ হরিয়ানা. i) 


পরিচালনা করেন - 

ভারত যনতমাহন কর্পোরেশন লি 
ডালক্কান স্ট্রাটন আ্যাশু কোং লিঃ 
"ধনৰ মোটরস লিঃ দিল্লী 


চাক ইনি লিঃ দি) 


‘মোৰ মোটরস সাপ লিং দি , 


হরিদা স নদ ও ভার, 
বিভিন্ন কোম্পানীর দেন) 


[কোটি কোটি টাকা আয়কর বাকি 


৩২৬ ৫৫২৭৬ টাকা 


+ #৮৩১৫৫৮ 


হরিদাস মুন্্রা বর্ত্যানে-তার পুঁজ বির পি 
মাধ্যমে ভারত ও যুক্তরাজ্য 5৮ কোম্পানীগুলি . 

































টাকার : 





( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


চনী তহবিলের হিসেব; কোথায় ? 
এই নির্বাচনী তৃহুরিল সম্পর্কে জনতা 


| পার্টির মধ্যে "গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে ॥ ' 


| হাটে হাড়ি পেছন রবের জনতা 
পার্টির নির্বাচনী কমিটির সম্পাদক 
ডি, এন, লাহিড়ী । ডা 
প্রফু্ন সেনের মারফত নির্বাচনী জহ- 
'বিনৈর জন্যে পাওয়া ১৬ লাখ ৪৯ 
হাজার ৩৬, টাকা উনি ব্যাক্কে তমা 


জন প্রার্থীর প্রত্যেককে Cie 


'নর্বোচ্চ কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া 
হয়েছিল) এতে প্রমানিত হচ্ছে, 
যু সেন-ব্ টাকা তুলেছিলেন । 
| গ্ররুতপক্ষে জনত দলের নির্বা-, 


যে, কেন্দীয়নেত! দিবি, গু কল- 
| কাতায় এসেছ্বিলেন} সি, বি,' ভৱ 
[গাঙ্যের নিৱপেতিযের ধনে এক তোৰ 
| সভায় মিলিত হয়ে টাকা দেররি 
অনুরোধ করেছিজেন। তারপর 
বিউলাবাড়ীর কে, কে, বিড়ল,্ৈন- 
দের পক্ষ থেকে -শান্তিঃসা জৈন ও 
খৈঁতাঁন (ভানকান): রাড়ীর রয়! 
গোঁয়েংকা টাক। তোলার দায়িত 
নিয়েছিলেন । কে, কে বিড়লাও 
| রমা গোয়েংক। ছিলেন স্য়,গী্ধীর ' 
একনিষ্ঠ চয়িচা। তাই শুরা নির্বাচনী , 
তহবিলে ঢালাও, টাকা তুলে নত : 
(এরপর ৮য পৃষ্ঠায় ) রা 


১ | 


দিয়েছিলেন | এই টাকা খেক ২৯৪ 


চনী টাকা তুলতে সাহাধ্য করা? লা 


_. উচ্ছল 
ইণ্ডিয়ান মেটালারজিক্যাল ইপ্তাঃ লিঃ দি 





গর মে পান মানে 
মাশাদা়িক জিমি 
[8 বার, ্যোী, বা 


সাধন গুহ ৷ 


. আই রাজ এবারের সাধারণ, 
লিবািনে রি বামপন্থী ফুট এক 
অভাঁধনীয় সফলের রর্মীলি) গলায় 
পর সরকারে অধিষ্ঠিত হন্েছেন' 


(4. ও এবং ধঙ্গিও ফন্টের বৃহত্তম শরিক সি, 


পি, আই (এরম) একবারই নির- 







কোন-ফু না মির জবার কৌষর 
বাধছে জোোডি বহ মিভার্কে, ' 
প্রতিপন, চ্রতে। দেশী ও বিদ্বেদী ). 
চক্রণদের খসি শর্ত নীন্যভাৰে 
জাল বস্তারে সঁচেষ্ট ওঁ সক্রিয় । 


সংখ্যসিরিঠতা লাভ করেছেন, তৰু লাইন অবৰোধ হে 


রাজ্যের স্বার্থান্বেষী চক্র কিছু অনগর্ঘশর 
সেই এ্রতিহীর্সিক রায়কে আদৌ 


ক লক্ষ টাকা খরচ ডিক 


১ রিশেষ পিযোদদাত! ) 


যোচাকের ফত অনা খোপ 


'ঘ্বোপ বিবর, ফিসৃফিস্‌ : কথাবার্তা, 


রী তরুণী ও বুদিীবী পুরুষের 
প্ৰগলভ, সংলাপ এখানে শির 
আগায় । কয়েক লৌ! বোর্ড 
টেবিল থেকে ও টিরিলে, এ পোপ 


থেকে ও খোঁপে চলীচিঙগ করে।- 


আধে| অন্ধকারে বসে ধাকারি মত 
রহস্তময় জারী জু স্বীর আহ 
একপাশে টেবিল, নিস অথবা 
ক্যারাষ খেলার সাজানে! ব্যুস্থা। 


বোমা ও কলকাতার একটি প্রাইভেট ই LR 


০ ব্ৰহ্মপুত্ৰ টি কোঃ লিঃ 


ভানকান স্টথরাটন_আযাণ.কোং লিঃ 
'হোর মিলার আ্যাগ্ড কোং লিঃ 
এ এস ৰি ইণ্ডাঃ ভেঃ কোং লিন 








মাজার, মতের সন্যাসীয়ের 





টান পরি | 


হয়, নৃত্য হয়, গান হয়। . দর শুরু 


হওয়ার শিস সাঁড়ৈ দন সকাল, * 
শঁজো'সক ফাঁকা থাকে । টেলিফোন 


লেজ চলে [ওটার । ধীর কেউ, 





রহস্তময় ভজন আমেরিকান । 
চার বছর ধরে সেই সব আমেরিকান 
ছতরিশঙজন |এধানে  চুঘক-চ্ট দিয়ে 
প্রীফি-যে সব ফটো! 

| ফোঁট উই-. 

দিনার টি মৃদু আপত্তি 
ভুলেছিল, কিন্ত কল হয় নি। সেটা: 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





॥ দুই ॥ 


শ্াধ়াপুর .. 
(৯ পৃষ্ঠার পর) 
বেপরোয়া গুলীচালনা পর্যস্ত এই 
চক্রান্তের ছবি খুবই স্পষ্ট | 
জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে এই রাজ্যে 
বামপন্থী ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা. রাজ্য সূরকা - 
রের দ্বায়িত্ব গ্রহ করেছেন এক 
অভাবনীয় সঙ্কটের মুখে এবং এখনও 
এর বয়স এক মাস হয়নি ৷ এক- 


দিকে শৃন্ত কোঁধাগার ৷ পূর্ববর্তী ৷ 


কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা বাবু সিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায় নামক রাঞ্জনেতিক' ক্লাউনের 
নেতৃত্বে লুটেপুটে খেয়েছেন যার দা 
ভাগ এখন বইতে হচ্ছে বামপন্থী ফ্রন্ট 
সরকারকে'। এবং লর্বক্ষেন্সে স্কট | 


এতদ্সব্বেও, স্বার্থান্বেশী মহল: 


ইত্তিমযে।ই এই সরকারের 'বরুদ্ধে 


গণটোকাটুকির ব্যাপারে সরকারের 
« কঠোর মনেভাব দেশবাসীর কাছে 


নিঃশর্ত অহুমোদন পেয়েছে, 1কন্ত 
স্বার্থাশ্বেষীদ্বের মনোভাব অ ভব্যক্ত 
করে ‘একটি বাঙ্ারী দৈনিক তো 
আর্তনাদের: স্থুরে বলেই. ফেলেছে 
যে, পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকির" 
মত ছোটখাটো ,ব্যাপারে'ও 
"মুখ্য মন্ত্রী হস্তক্ষেপ করেছেন। 
পাঁশকুড়ায় হঠাৎ রেল লাইন অবরোধ 


করা হল। মুগ্্যমন্ত্রী কঠোরভাবে, ' 
তার মোকাবিলা করলেন। গ্প্ধরণ 


স্থরু হলো গণতান্ত্রিক অধিকারে' হস্ত -/ 
ক্ষেপের ৷ ' কিন্ত জ্র্যোতিবাবুর হস্ত- 
ক্ষেপেই ২০০ ছাটাই শ্রমিককে 
অস্থায়ীভাবে বহাল কর] হল । হুল- 
দিয়া রেললিঙ্ক স্থাপনের এক্তিয়ার 
রাজ্য সরকারের নেই। এটা কেন্দ্রের 
' অধিকার এবং রেল মন্ত্রকের অস্তভূক্ত 
কেন্দ্রে জনতা পার্টির সরকার এবং 
পাশকুড়ার' সংসদ সদস্তও জনতা! 
পার্টির আতা মাইতি, অথচ'মজার 





ভারতী অপেৱায় 


(ফোনঃ. 


কথা এই যে, পাঁশকুড়ার রেললাইন 
অবরোধও হয়েছিল জনতা পার্টরই 
নেতৃত্বে । এর উদ্দেশ্যও ক কোন্‌- 
ভাবে” অস্পষ্ট? অবরোধের নেতৃত্ব 
ছিল রাজ জনতা পার্টির সেই অংশের 
হাতে যাদের বিরোধিতায় গত 
বিধানসভা নির্বাচনে জনতা-বামপন্থী 
এক্য সম্ভর হ্য়নি। এই অংশের, 
রাজনৈতিক “ড়যনত্রী কূপ তাই কারো 


কাছেই অন্থচ্ছ নয়। এতো গেল 


দেশী চত্রাস্তকারীদের কথা,। এবার 
একটু বিদেশী প্রয়াসের দিকে নজর 
ফেরানো যাক । 

ইঞ্সন পরিচালিত নদীয়া জেলার 
যায়াপুর চক্দ্োদয়' মঠে 'লাম্প্রতিক 
গুলী চালনার ঘটনাটি নজির হিসেবে 
টানা যেতে পারে এটাকে, জঙ্গি 


সংক্রান্ত বিরোধের পরিণতি বলে . 


চালাবার চেষ্টা কর! হয়েছিল 'কস্ত 
তাধোপে টেকেনি এবং পরে বলা 
হলো যে কটা: শেখ নামক জনৈক 


, ক্রুপ চুরি করতে এসে ধরা পড়ে এবং * 


গ্রামবাসীরা মঠ আক্রমণ করলে গুলী 
ছোড়া হয় নিতান্তই - আত্মরক্ষার 
জন্য । চক্দ্রোদয় মঠের ডিরেক্টর জয়- 
পতাকা স্বাযী ( আমেরিকান ) 
আমাকে এই কথাই বলেছেন । জয়- 


পতাকা স্বামী কিন্তু কটা শেখের ওপর 


'অযান্যিক গ্রহারের ঘটনাটি বেমালুম 
চেপে গেছেন। অথচ, মঠের কর্ম- 
কর্তাদেরই একজন মুখপাত্র শ্রীরাধা- 
শ্যামনুন্দর দাম” আমাকে বলেছেন 
ষে, কটা শেখকে বেশ প্রহার করা 
হয়েছিল এবং তার মাথা মুড়িয়ে 
সেখানে রঙ ও বাণিশ লাগানো হয় । 
দাস মহাশয় নিতাইচাদ ব্রক্ষচারীর 
নিষ্ঠরতার আতিশষ্যের 
স্বীকার, করেছেন কিন্ত. জয়পতাকু! 


শামী তার ধার ' দিয়েও ষাননি। 


| 


৫৫-২৬৫১ ) 





Lg 
কটা শেখকে হে বর্বরোচিত প্রহার 
কর! হয়েছিল তার প্রমাদ হাসপা- 
তালের বেড টিকিট যেখানে কট! 
শেখের সারা দেহে অসংখ্য ক্ষতচিহ্নের 
( Multiple inguries.) কথাবলা. 
হয়েছে। কিন্ত, একটা বিস্ময় 
আমার আছে। যেখানে মঠেরই 


একজন বলছেন ষে কট! শেখের . 


মাথা মুডিয়ে রও ও বার্দিশ লাগানো 


হয়েছে সেখানে রুষনগর হাসপাতা- - 


লের ভীক্তার বলেছেন' ষে, কটা 
শেখের মাথায় চন্দন লাগানো 
হয়েছে। এই বৃহস্তও . উদ্বাটিত 
হওয়া, দরকার কারণ এটা একটা 


উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচার হতে 


পারে। চন্দন লাঁগানোটা মুঙ্লি 
সে্টিমে্টকে আঘাত করে। 
হাসপাতালের ডাক্তারদ্বের সন্ধে মঠ. 


“কর্তৃপক্ষের নেপথ্য আতাতের অভি: 


যোগ. এতদঞ্চলে সোচ্চার'। এমন 


কিরাজ্য মন্ত্রিসভার সন্বস্ত অম্ৃতেন্নু 


মুখার্জীও পরোক্ষভাবে সেই কথাই 
বলেছেন । তাহলে বিশেষভাবে 
বিচার্ষ, কেন ভাক্তাররা' এমন*মস্তব্য 
করেলন । . ২ | 


ভ্রয়পতাকা স্বামী আমার কাছে 


তার বিশ্বাসমত স্মস্ত কাহিনী বর্ণ- 


নার পর মন্তব্য করেছেন ঘে এটা 


একটা সাংপ্রদায়িক আক্রমণ এবং 


শুধু মুসলমান ছাড়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের . 


কোন হিন্দু এতে অংশগ্রহণ করেনি । 
রাধাশ্তামস্থদ্দর দাস আর একটু 


. এগিয়ে গিয়ে বলেছেন *যে, ধৃত 


ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের হিন্দু বল! 
হয়েছে সেটা পুলিশের সাক্জানো 
ব্যাপার কারণ পুলিশ মঠের বিরুদ্ধা- 
চরণই করেছে । অথচ পাৰ্শ্ববৰ্তী 


- গ্রামগ্ুলোর হিন্দু মুসলমান নিবি- 
কৰাও, 


শেষে অসংখ্য মানুষ আমার কাছে 
মঠ কর্তৃপক্ষের গুলী চালনার নিন্দ! 
.করেছেন। এই অঞ্চলে অসংখ্য মঠ 


" আছে, কোনদিনই এখানে কোন ' 


আাম্প্রদাসিক অসম্প্রীতি হয়নি | জমি' 
সংক্রান্ত গৃগওগোলও কোনদিন দেখা" 


| যায়নি । বর্তমান ঘটনা। থেকে দাধা- 
- রূপের দৃষ্টি অপসারণের অন্ত মঠ থেকে 


বর্তমানে ঘটনার সাম্প্রদায়িক রূপ 
ওয়া হচ্ছে এবং ভা করা হচ্ছে 
মাক্কিন কন্দাল জেনারেন ওনিনের 


| মঠ খেকে ঘুরে যাবার,পর ।- ভবা- ' 


নন্দ স্বামীর (আমেরিকান) অসামা- 
জিক ব্যবহারের কথা আমার পভ 
সংখ্যার প্রতিবেদনেই উল্লেখ করেছি । 
কবানন্দের সঙ্গে জয়পতাকায় ' বে 
একট] বিরোধ আছে ‘তার প্রমাণ 
আমাকে মঠ থেকে ঘে গাভী করে 
কৃষ্ণনগর পৌঁছে ছেওয়া হয় তারই 


আরোহী মঠের ছই 'অন্ষচারী পৌঁত ' 


নিন্যানন্দ ঘ্বাস এবং পূর্ণচজ্ঞ হাসের, 


স্তব্য। আমার, গাড়ীতে কেঙ্ীম্ 


গোয়েন্দা বিভাগের , ছুই অফিপারও 


টি 


| ৫ দর্পণ || 
ছিলেন। পূর্বোক্ত ছুই ব্রহ্মচারী 


স্পষ্টত ভবানন্দের পক্ষ সমর্থন করে 
জয়পভাকার . বিরোধিতা করেছেন, 
মনে হয় ভবানন্দের এবারের কার্ধ 
কলাপে মাকিন কন্সালও বিব্রত । 


তাই তিনি মঠের মধ্যেও খ্যননি, 


একান্তে আলাপ. করে ফিরে: 
এসেছেন। i 23 

লক্ষণীয় যে, এরপর থেকেই 
সাশ্রদায়িক প্রচার হুরু হয়েছে। 
শুধু তাই 'নয়, জয়পতাকা স্বামী 
আমার কাছে এমন বথাও বজেছেন 

যে, যেহেতু রাজ্যের বর্তমান মৃখ্যম্ত্ী 
জ্যোতি বন্ধ সি, পি,' আই (এম)- 
এর নেডা এবং যেহেতু বর্তমান 


'ম স্রসভাত্ব সি, পি, আই (এম)-এর' 


রায়ান রয়েছে, যেহেতু এই দল ধর্ম 
মানেন! সেইছেতু ইন্ধম পরিচার্জিত 
এই ধর্যসংস্থাকে ধলা বরার জন্য 
স্্যোতি বস্তুর নির্দেশে পু'লশ উঠে 
পড়ে প্রেগেছে। আঁমি কিন্তু এভ- 
দঞ্চল ঘূর্রে যে তথ্য. সংগ্রহ করেছি 
তান্তে পুলিশের কোন পক্ষপাতিত্ব 
প্রমাণিত, হয়মি। রাষাশ্তামনন্দের 
দ্বাসতো অতিরিক্ত জ্রেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 


সম্পর্কে রীত্তিম্নত অপ্মানকর মন্তব্য 


রহস্যজনক দপ্তর 
(১ম পৃষ্ঠাৰ পর) . 
১৯৬৫খৃষ্টাব্য । মানচিত্র থেকে অবস্থান 
শিল্পাঞ্চলে তখন উদ্ধার মত ছুঁড়ে 
মারা হচ্ছে মাকিন রকেট, যার অগ্র- 
ভাগে “ফিট? করা থাকছে বিষাক্ত 
গ্যাসবোমা | 
আমেরিকানরা চলে যাবার পর 


এই দণ্ধরের দৃদনবীয় প্রকাণ্ড দুইটি 


ফ্লোরে (ষাঁর ভাঁডা মাসিক ৬৪ হাজার 
টাকা). অন্ততঃ, এগারোবার মৌচাক 


পার্টিশন অল বল করার বন্ট্াফট 
দেওয়া) হয়েছে। এবং শুধুমাত্র এই 
এগারোরার কন্টরীকট ধরার অন্তই ' 
তৈরী হয়েছে দুটি কোম্পানী ৷ 
, প্রয়োজন কি ছিল, তা অজ্ঞাত। 


'এক্সিকিউশন' নেই অথচ ডজন 


ভজন এক্সিকিউটিভ. ইঞ্িন্টীয্ার ডজন: 


ডজন : আ্যামিস্ট্যাক্ট ইঞ্জিনীয়ার। 
প্ল্যানিং দপ্তর, অথচ প্ল্যানিং ইঞ্জি- 
নীয়ার বলে কিছু নেই। প্ল্যানার 
যে. ক'জন আছে ভার মধ্যে ইতি 
নীয়ারের সংখ্যা ছু ক্িনটির বেশী 
নহব ৷ 

‘ দুপ্তরটি কারিগরী, কিন্ত কারিগরী 
কর্মীর তুবনায় অ-কারিপরী কর্মীর 
সংখ্যা চারপ্তণ বেশী। পৃথিবীর বুহস্বঙ্গ 
নিউইকর্ক, টোকিও অথবা সস্কো 


প্্যানিংয়ের জন্তও এ রকম উৎকট , 
পরিম্বাপে অ-কারিগরী কর্মী কদাঁচ' 


দরকার হয় নি। ১৮নং রবীন লরণী- 
১নং গারবিন প্লেস) ২৭নং নেতাপী 
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করেছেন৷ জয়পতাকা স্বামীর সঙ্গে 


আমার দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়েছে । 
আমাকে সন্যাসীদের জন্য সংরক্ষিত 
আবাসগৃহেও নিয়ে যাওয়া হরেছে। 
সেখানে বিশ্বলক্ষীর সঙ্গে আমার 
দীর্ঘক্ষণ আলাপ. হয়েছে৷ তিনি 
আমাকে বাইরের কোন ক্ষত 'দ্বেপ্বাততে - 
পারেননি ৷ . 75 
কর্তৃপক্ষ বলেছেন, She was brd-- 
tally তি : 


বহিরঙ্গে ক্ষতচিহ্ন থাকাই স্বাভাবিক । 
তিনি মুখে যে সব জায়গায় আঘাতের | 
কথা বন্জেন তা! কতটা এহণষোগ্য 


তা তর্কসাপেক্ষ । উপস্থিত অন্ত, 
কোন মহিলা! কিনতু তাদের ওপর (4 

আক্রমণের: অভিযোগ - করেনদি। ? 
বা 
কান মহিলা বিখন্ৰস্থী এবং প্রস্থতি * 
দাসী । আসল ঘটম]1 কি ভা ব্লিচা- 
রানয়েই উদবাটিত হবে কিন্ত সীমান্ত 
।নকটব্তা এই মায়াপুর গ্রামে ধর্মের 


' দবায়িক জিগির এবং পরকার বিরোধী .+ 
. কুৎসা সমূলে এই মুহূর্তেই, উৎপাাটিক্ত | 


না হলে ভবিস্তৃতে আরও বড় বিপদ 
আসতে পারে। 


স্থভাষ রোড এবং ঘাদবপুরে একখানা 
এই চারখানা বৃহৎ বাভী জুড়ে তার 
প্রায় ১ লাখ টাক। ভাড়া, মাসিক, 
খরচে কারবার অথচ ১৪ বছরে 
নিজের জন্যে একটাও বাড়ী 
নি--এমনই তার প্র্যানিং। 

অন্যদিকে- সি, এম, 
এ কর্তৃক তৈরী রাস্তাঘাট রক্ষা করার 
জন্য “মেন্টেনান্দ দপ্তর” নেই, কর্মী 









ভি" 


. নেই। ফলে কোটি রোটি টাকার 


জিনিষ তৈরী হয়েও নষ্ট হচ্ছে, "যা 
দেশের বিপুল ক্ষতি! অথচ প্ল্যানিং ৮ 
ঈপ্তরকে ছেঁটে ছোট করে, উদ্ধৃত 
লোক টেনে নিয়ে একটা পৃ 
মেনটেনান্স দপ্তর স্থায়ীভাবে করার 
চেষ্টা করার কেউ নেই। আজকের 
কলকাতার শিশুটিও জ্ঞানে মে শুধুমাত্র 
জঞ্জাল সাফাই আর জল সরবরাহ ... 
করতেই কর্পোরেশন হিমসিম খাচ্ছে, 
তবু লৰ কিছু জেনেও মাৰ্কসযাদ্বী . 
মুখ্যমন্ত্রী সেই পঙ্গু পৌরসভার, ঘাড়েই 
চাপিয়ে দিলেন সি; এম, ডি-এ ছারা 
তৈরী কাজের রক্ষণাবেক্ষপের বিরাট 
দা্িত্ব। সি, এম, পি ও এবং সি, : 
এম, ভি-এ-_ছদদিকেই . অপচয়েয় 
শো বজায় রাখ! 'হল, ভবু ঘেটা 
ক্লে দেশ বাঁচবে সেই ভারসাম্য, 


' রক্ষা করায় জন নি, "এম, পি ও ভে 
; পর নেনটেনান্স দণ্তর সৃষ্টি করা 


হ’ল না।. অথচ দক্ষ কারিগরী 
কর্মীরা শেখানে উদ্ধ্ভ বসে থেকে 


. প্রকৃন্ত কাজের আশা. ছেড়ে দিয়েছে । 


আমার সতে যাদু . একটাই--“ব্যয় 
সংকোচ এবং ভরত কাজ” । 
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পৌরসভায় একটি অভুতপুব ঘটনার 


A 


০ 






প্রি 


প্রতি € 


গত পঁঁচ বছরে, বিশেষত জরুরী 
অবস্থায়, এই রাজ্যে সংঘটিত জুলুম 
এবং জবরদন্তির তদন্ত সম্পর্কে নবগঠিত 
বামফ্রন্ট সরকার অবহিত্ত আছেন । এ 
সময়ে কলকাতা পৌরসভায় যে সব 
অনাচার ঘটেছে তার সম্পর্কে নতুন 
পৌঁঃসস্ত্রী তথ্যসংগ্ৰহ শুরু করে দিঠ়ে- 
ছেন। কংগ্রেস রাজত্বের অনাচ র- 
অবিচার ছাড়াধ এমন কিছু ফ্ছু 
ঘটনা! আছে ঘা শাসক সংস্থার সুব্যব- 
শ্বায় সাধারণ্যে পরিজ্ঞাড :নয়। এমনি 
একটি অত্যন্ত স্পধিত জবরদস্তি এবং 
তার সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক সহযোগি- 
তার প্রতি আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য 
স্ত্রীর বিশেষত পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শুরের 
দৃষ্টি আবর্ষণ করতে চাই। 

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমি তাদের 
নজরে আনতে চাই পৌর কমিশনারের 
১৯শে নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখের ২৫ নং 

,সাকু/লার । এই আপাত নিরীহ পরি- 
পত্রটির অন্তরালে কত বড় গুরুতর 
অবিচান্ এবং জবরদত্তিকে আড়াল 
কর! হয়েছে তা ভাবা যার না। আমার 
পাঠকদের হুবিধার্ধে পরিপত্জরটির প্রথ- 

মাংশের বাংলা অঙ্গবাদ করে দিচ্ছি। 

"এমন ঘটনা আমাদের নজরে 

এসেছে যেখানে অফিসের কার্যকালে 
বাহ্যতত কিছু বাইরের লোক এবং অপর 
কিছু পৌর বর্মচারী বর্তৃক্ক কয়েঃছন 
পৌর কর্মচারী তাদের দৈনন্দিন কাজে 
কর্মে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং যে ঘট- 
নায় একজন পৌর কর্মচাগী একজন 
অফিসারের কক্ষে ৫হ্ৃত হয়েছিল 'এবং 
এর চেয়েও শোচপীয় এই যে, এই 
ঘটনা! ঘটেছিল স্বয়ং এ অফিসারের 
স্থিতিত্ধে যিনি নিজে একজন বন্‌- 
খট্রোলিং অফিসার] আ্যাডমিনিট্রেচর 
এই £:খজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে গুরু - 
তর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন এবং 
আদেশ দিয়েছেন যে যেসব ঘন! 
আঁফসের শৃঙ্খগা এবং সৌষ্টবকে ভঙ্গ 
করে তায় পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতে অফিস 
প্রাঙ্গণে হতে দেওয়া উ'চত হৰে ন', 
একজন অফিসারের ঘরের কণা বলাই 
বাহুল্য, এবং এই যবম কোন ঘটনার 
কাউকে যদি লিপ্ত হতে দেখা খরায় 
তাহলে তার বিরুদ্ধ কঠোর ব্যবস্থ। 
নেওয়া হবে । কল পৌর কর্মচারী 
ন হুঁশিয়ার হয়ে এটা খেয়াল 
রন ।” je 
কুল অক সাউণ্ড জ্যাগু '"-"" 
কমিশনারের পরিপত্র থেকে যে 
বটি প্রশ্ন অপরিহার্য হয়ে ওঠে ত: হল 
(১) যে পর কর্মীটি বহিরাগত মন্তান- 


হীরেন বনু 


দের দ্বারা প্রহৃচ হয়েছিজেন তার নাম 


_ কি এবং কোন তারিখে এই ঘটনা] ঘটে- 
ছিল? | 
এই প্রহারের ঘটনা ঘটেছি ঘিনি স্বয়ং 


২২) কোন আঅফলারের কক্ষে 


একজন কনাউ্রালিং অফিসার ? ৩) 
বছিরাগতর1 কি এই অফিসারের এবং 
কমিশনারের অপরিচিত? তাদের 


নামোল্লেখ নেই ৫$ন ? (৪) যে ‘অপর 


কিছু পৌর কর্মচারী” এই পুৰকর্মীটি৫ 
প্রহারকার্ষে বহিরাগতদের সঙ্গে সহ. 
যোগিতা ক ছিপ তারা কি এই অফি- 
সার এবং কমিশনারের অপরিচিত? 
যদি অপরিচিত না হয় তাহলে তাদের 
বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা কমিশনার নিয়ে- 
ছিলেন বোধ হর, বোধ হয় কেন _ 
এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, 
কোন ব্যবস্থাই এদের বিরুদ্ধে গ্রহণ 
কর! হযঃনি এবং গ্রহণ করতে যাতে মা 
হয় তার জন্য এবং সচিব বিভাগের যে 
বিক্ষুব্ধ কর্মী ১৭ নহেশ্ব। এই জুলুমের 
প্রতিবাদে পৌর প্রশাসকের কাছে 
প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিকার দাৰি করে- 
ছিলেন তাদের স্ডোক দেওয়ার জন্তই 
যে এই বাগবিভূতিপূর্ণ ধ প্লা-প্টি 
রচিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। 
নতুবা ১৬ নভেম্বর ১১৭৭ তারিখে 
পৌঁধ সচিব অরুণ ব্যানানির ঘরে 
প্রহারের ঘটনা সম্পর্কে সাকু.লার 
বেরোতে ১৯ তারিখ লেগে যাৰে 
কেন? ইতিমধ্যে কেশ্রীয় পৌর ভব- 
নের কর্মীদের উত্ভেজন! প্রশমনের জন্ত 
একটা স্তোকবাক্য এবং সংশ্লিষ্ট অপ- 
রাধীদের আড়াল করতে ট্র্যাটেজি 
উদ্ভাৰনাথে বীরেন মহাস্ত-বাবলু 
মুধালি প্রমুখের সঙ্গে পরামর্শের জন্ত 
সময় প্রয়োজন. ছিল। পরামর্শে স্থির 
হয়েছিল যে, (অস্থায়ী) সচিৰ অরুণ 
ব্যানার্জি ( যিনি প্রন্থত পৌর করণিক 


ইউনফ আলিকে সচিবের ঘরে হতিয়া- . 


গত এএং কে ক্কেশনের কংগ্রেল নাষ- 
ধারী ভুণ্ডাদলের »ম্মুশীং হওয়ার জন্ত 
১৬১১ ৭৬ তারিখে বেলা ৪। থেকে 
৫টাব মধ্যে, তার থরে -ভেকে পাঠি৫ে- 
ছিলেন ) ঘটনা সম্পর্কে এমম একটি 
রিপোর্ট দেবেন যাতে সাপও মরবে 
অথচ লাঠিও ভাঙ্গবে না- ঘটনার" 
শ্বীকৃতি থাকবে বিস্ত কারে] নাম 
থাকবে না। তারই ভিত্তিতে কথি- 
শনার নির্ম/লা মুখালজি তার পরিপত্র 
প্রচার করবেন। এ 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ 

১৬ নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে পৌর 
সচিবের পদে তখনকার উমেদার অরুণ 


ব্যানার্দির ঘরে বেলা ৪॥ট1 ৫থকে ৫- 


পারমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি 


টার মধ্যে যে ঘটনা! ঘটান হু:য়ছিন 
তার খ্ত্বিত বিবরণ আমাদের হস্তগত 
হয়েছে এবং তা আমরা রাগ্য সর- 
কারের সংশ্লিঃ মন্ত্রীদের অবগতিতে 
আনছি । উত্ভিধিত দিনে এবং সময়ে 
অরুণ ব্যানাঞ্জির ঘরে যাদের সমাবেশ 
ঘটে তাদের মধ্যে ছিলেন যুব কংগ্রেস 
নেতা প্রদীপ ঘোষ (রেল ধর্মঘট ভাঙার 
কাজে নারকেন্ভাঙ্গা এবং ৰেলেঘাট। 
রেলকলোনিতে হামল! চালিয়ে রেলের 
চাকরি ইনাম পান 3 শিয়ালদার যুব 
বংগ্রেল নেতা বলে পরিচিত) নির্মল 
ব্যানাঞ্গি (অহন্ধপ- কারণে রেলের 
চাকরি পান) 'অপস্তা সিসেমার 
উল্টোদিকে রেল কোয়ার্টার বাগিয়ে 
ৰাম করেন ; দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার 
যুষ বংগ্রেস মস্তান), শক্তি ঘোষ, 
সুত্রত্ত যুধাঞ্জির চা'অচে এবং কমিশনা- 
রের পিএ ), শংবর ভট্টাচার্য (স্থব্রত- 
চাঁমচে এবং হ্বনির্বাচিত্ত ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতা, ষেলিফ থেকে আাসেসিং ইন অ- 
পেরে ট্রিপল প্রমোশন পেয়েছেন, 
মেয়র প্রশাস্ত শূরের আমলে তহবিল 
তছরূপের প্রমাণে চাকরি গি.য়ছিল ), 
সলিল দে ( সুৱত-চামচা এবং লাই 
সেন্স ইনসপেকটর ) এবং মিভা 
বানাজি ( নির্মল ব্যানাপ্ির শ্রী এবং 
্বনামধন্ত কুমুদ ভট্টাচার্যের ভ্রাতুম্পুত্রী ; 
বর্তমান কর্পোরেশনের চাম্পেরন টাই- 
পিষ্ট কারণ মিন্টে ঝিনি নাকি দশ্লটি 
শব টাইপ করতে পাবেন ঘেধানে সর্ব- 
নিয় যোগ্যতা মিনিটে ত্রিশ্টি শব্দের 
জায়গায় অন্তু পরীক্ষার্থীর! ৫১ ৬০টি 
অবধি শব্দ টাইপ করতে পেরেছিল 
কিন্ত তাদের চাকরি হন নি । তিনি 
কনফার্মেশন পরীক্ষার ফেল করার পরে 
অরুণ ব্যানাঞ্জি অন্ত পরীক্ষক নিযুক্ত 
করে তাকে পাশ করিয়ে আনেন । 
কারণ নিত! ব্যানঞ্জির! হলেন মন্ত্রীর 
কাছের লোন্চএ০ং সচিবের পদে স্থায়ী 
হতে গেলে মন্ত্রীর সাহায্য প্রয়োজন 
এবং সেজছ্া তার,চ মচাদে খুশি কর! 
এবং হাতে বাখ। দরকার) | 
দক্ষঘজ্ঞের মুল হেতু 

নিভা ব্যানাপ্রির, কাজকর্ম দেখলে 
লন্দেচ্‌ স্বাভাবিক যে তার বিদ্যাবুদ্ধি 
ক্লাশ এইটের বেশী কনি! । এ নিয়ে 
সে: শানে হালি ঠাট্টা অদস্তব নয়। 
কিন্ত নিভা ব্যানাৰি মঙ্ধান গৃহিনী 


“ এৰং সুব্ৰত চামচে শী, কাঞ্জেই হ’ম্বতদ্বি 


করেই তিমি অচিরে অনেককে ভিরমি 
খ'ইয়ে দিলেন। বারোটায় অফিসে 
এযে অফিসকে এবং অকণ ব্যানা জলিকে 
ধন্ত করতে থাকলেও অরুণবাবু ভাকে 


চ:-পানে আপ্যাফিতকরতেন ; সকলের 
বেলায় পৌঁনে এগারোটায় লাক্দাগ 
পড়লেও শিভা ব্যান, প্রি সাত দিনে 
এক দিন এনে সই করতে পারতেন। 
দেবী জামিল কিবা" 
ইউহফ আলি ঘরে ঢুকতেই এর! 
দলবদ্ধ ছয়ে অভিযোগ রল, তুমি মত্রী 
সত্ৰত মুধাঞ্জিকে গাণাগালি করেছ। 


.ইউহ্ৃক আলি অস্বীকার করা মান্ত 


সলিল দে (.লাইসেন্দ বিভাগ ) বলল, 
‘এখানে চাকরি করতে হলে সত্রন্ 
মুখাভরকে থাবা ডেকে থাকতে হৰে, 
নইলে লাল বাড়ীর দরজা! তাদের 
সামনে বদ্ধ হয়ে যাষে।? বলেই তিনি 
আলিকে প্রহার করেন এবং তাতে 
যদত দেয় শক্তি ঘে যষ( তখনকার কমি- 
শনারের পি-এ ) এবং শঙ্কর তট্টাচ'্ব। 
এখানেই শেষ নয় এর পরের 
শসানি আলিকে বাড়ী ফেরার পথে 
মায়ের ভোগে লাগিয়ে তার বেঁকে 
বিধৰ] এবং মেয়েকে অনাধা করা 
হবে। অরুণ ব্যানাজি চট করে প্রস্তাব 
করলেন আলি হামলাকারীদের কাছে 
ক্ষমা চাক নতুবা তিনি ত'কে সাপপেশ্ 
করবেন। আলিকে তাই কয়তে হল। 
অরুণ ব্যানাঞ্জি ভার দালালির পুংস্কার 
পেয়ে স্থত্রত দুধান্ির হুপারিশে পৌর 
সচিবের পদে স্থ'য়ী হয়েছেন । 

আমাদের এন হল অরুণ ব্যানাঞজি 
এবং নির্মাল্য মুখা্জি সুত্রত যুখাণির 
যে সব পেয়ারের মস্তানদের ২৪ খণ্ট! 
পদসেবা করতেন, রিপোর্ট লেখার সময় 
তাদের চিনতে পারলেন না কেন? 
ইমার্জেন্সীতে যে ক্ষমতা, তার! পেয়ে- 
ছিঙ্গেন ভাতে তারা শংকর ভট্ট চার্য, 
শক্তি ঘোষ, সলিল দে এবং মিভা 
ব্যানাচাঁ.ক সাসপেগ্ড করলেন না 
কেন? 


॥ তিন | 

পোঁর সচিবের বিরুদ্ধে আমার - 
প্রথম!অভিযে'গ তিনি এ রকম একটা 
গুরুত্বপূর্ণ পদ খাঁকার সম্পূর্ণ মহুপযুক্ত- 
তার পচ দিষেছেন। তার বিভা- 
গীয় কোন কর্মীর, বিরুদ্ধে অফিসের 
ভিতরের ৰা বাইরের কোন লোককে 
তিনি লিখি অভিযোগ দিতে বলতে 
পারতেন এবং তদন্তে সত্য ধিথ্যার 
প্রমাণ, অম্ুসারে তিনি নিজে ব্যবস্থা 
নিতে পারতেন । তা না করে তিনি 
বিনা প্রমাণে এবং বিনা তদন্তে কেবল 
নিভা ব্যানাজির মত একজন বংগ্রেসী 
চামচেনীর অভিযে'গের ভিত্তিতে 
দিঃমঙ্গ ইউহক আলিকে অফিস ভাঙ্গার 
মুখে গণ্'দের হাতে মার খাওয়ার জন 
তার ঘরে ডেকে পাঠালেন কেন? 
উপান্ধ. তিনি অধীনস্থ একজন কমার 
রক্ষাব্যবস্থ] না করে হামলাকারীদের 
কাছে তাকে ক্ষমা চাওয়'র অন্ত চাপ 
দিলেন বেন ? নতুবা তকে সাদপেণ্জ 
করতে ভয় দেখালেন কেন? 

অফিসের বিচারের ভার তিনি যদি" 
মজানদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে থাকেন" 
তাহলে কি একথাই প্রমাণ হয় না যে, 
এঁ পদে তিনি একাস্ত অবাস্তর ? 

যে গুড গ্রেড ক্ার্কের পরীক্ষার 
খ'ত! কোন দিন দেখা হয়নি) তায় 
নম্বর টিন করার নামে ৫০*২ টাকা 
ফী নিয়ে তিনি খাত! পরীক্ষা হয়েছে 
বলে ভূয়া সার্টিফিকেট দিয়ে পৌর 
তহবিল থেকে অর্থ আত্মদাৎ করেছেন 
এই অভিযোগও আমি তার বিরুদ্ধে 
রাখছি ।,আমি দাবিকরছি-পৌরমন্র 
অচিরাৎ পৌরসচিবকে লালপেণ্ড করে 
এই ছুট ঘটনার পুজ্ধ মপুজ্খ তদন্ত বরুন 
এবং এ কক্ষ গুক্ুত্পূর্ণ পদ থেকে 
অরুণ ব্যানাট্রি মত দালালকে অবি- 
লম্ঘে মপ্সাঠিত বরুন । 


মাদ্রাসা শিক্ষকদের দুরবস্তা 


( দৰ্পণেৰ সংবাদদাতা ) 


স্বাধীনতার পর গত ৩* বছরে 
দেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, বিদ্ধ 
মাদাসা শিক্ষকরা যে ভিযিরে ছিলেন 
সেই তিনিরেই রয়ে গেছেন। এই 
হতভাগ্য শিক্ষকদের ডস্ত আজ ্যস্ত 
কোন বেতনক্রম নির্ধরিত হয়মি। 
সরকারের কাছে 


+ হুয়নি। 


বিভিন্ন বেলার এইসব অবহেলিত 
শিক্ষক কংগ্রেপী সরকাের আমলে 
তাদের কয়ে২টি দাবি দাওয়া আদায়ের 
জন্য পশ্চিম ম'দ্রাসা এডুকেশন 
বোর্ডের সামনে বেশ কিছুদিন ধরে 
প্রথমে অবস্থ'ন ও পরে অনশন ধর্মঘট 
কঙেন। ছয়দিন অতিবাহিত হবার 
পর তৎক্ষালীন মন্ত্রী এবি এ গণি খান, 


চৌধুরী বয়েকজন এম -ল একে নিয়ে 


এই ব্যাপারে বহ 
.দরৰ'র করা হয়েছে, কিন্তু কোন ফল 


অনশনরত শিক্ষকদের সামনে উপস্থিত 
হন এবং তাদের দাবি পূরণের আশ্বাল 
দেন। কলে "শিক্ষকরা অনশন ভঙ্গ 
করেন। কিন্তু তারশর অনেক ঘোরাঁ- 
ঘুর ও আলাপ আগোচনা করেও 
শিক্ষবরা'তাচের দাবি আদার করতে 
পারেন নি। 


তাই। 
সরকারের 


পশ্চিমবঙ্গের বাযপন্থী 
কাছে ভাবা আবেদন 


জানাচ্ছে] যে, সিনিয়র আন্রাসা 


1 
শিক্ষকদের মর্যাদাদানে 


গ্রুকত 


আর কালবি্ম্ব না করে তাদের জন্ত 


(১ বেতনক্রম নির্ধারণ (২) খাটত 
ভিত্তিক অনদান অহুযোদন এবং 

be 
শিক্ষকদের 


(৩) মাধ্যমিক সায় 


যাদ্রসা শিক্ষকদের সব€কম 'অনুদান 
ও হ্থৰিধা মু কয হোক।' 


| 


11 চার | 


অর্থমন্ত্রী ডঃ 


আপনার দপ্তরের বাণিজাকর 
বিভাগের আমি একজন অতি সাধা- 
রণ কমী। বিগত প্রায় বিশ বছর 
ধরে আম এই দপ্তরে কাধ করে 
আসছি এবং আঁরও কয়েক বছর 
আমাকে এখানে কাজ করতে হবে। 
- অনেক বাণিজ্যকর কমিশনার আমার 
চোখের ওপর দিয়ে এলেন, গেলেন । 
তাদের বিচিত্র কর্মপদ্ধতি এবং রাইটর্স 
বিল্ডিংসের বিচিত্রতর আদেশ ও চোখ 
রাঙান এই গুরুত্বপূর্ণ বিতাগটির 
অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী- 
ভাবে জড়িয়ে আছে। ঠিক এই 
মুহুর্তে এই বাণিজ্যকর অফিসটি কি 
অবস্থায় রয়েছে সে সম্পর্কে দু’ একটি 
কথা আপনাকে বলতে চাই । 

(১) অর্ধদপ্তরের ৰডোকৰ্তারা, 
মানে এস, আব, দাশ, এ, কে, 
মুখাজী এবং এম, জি, কুট প্রভৃত 
ব্যক্তিরা এর মধ্যেই আপনাকে 
জানিয়ে দিয়েছেন ষে ক্াধরিয়াল বা 
বাণিজ্যকরই - হচ্ছে রাজ্য সরকাবের 
রাজন্বের সবচেয়ে বড়ো উৎস । তারা 
একথাও নিশ্চই বলেছেন ষে গত 
আধিক বছরে প্রায় ছুশো কোটি টাকা 
বাণিজ্যকর খাতে আদায় হয়েছে। 
কিন্তু একটা কথা তারা কেউই বোধ 
হয় বলেন নি--বাণিজ্যকর আরও 
কতো আদায় হতেপারতো!! আপনি 
দয়া করে এ'দের কাছ থেকে জানতে 
চাইবেন কি বিগত আর্থিক বছরে 
কতো কোটি টাকা ফাকি দেয়া হয়েছে 
এবং কেন ব্যবসায়ীরা এভাবে ফাকি 
দিতে পারে? ' 

(২) বাণিজ্য কর বিভাগের কাঁজ-. 
কর্ণগত বিশ বছরে যে হারে বেডেছে, 
অফিসার, ইন্সপেক্টর, কেরানী ও 
পিওনের সংখ্যা সে অন্থপাতেবেড়েছে 
অতি সামান্যই | ফলে কাজ জমে গেছে 
পাহাড় প্রমাণ । এই অফিসের প্রধান 
- কাজ হচ্ছে এযাসেসমেণ্ট ও কর 
আদায়। সেই কাজ যদি জমে যায় 
তাহলে তো ব্যবসায়ীদেরই পোয়া: 
বারো! হয়েছেও তাই । রিটার্ণ 
বাকি পড়েছে, এযাসেসমেণ্ট হয়ে 
ঘাখার পর টাকা আদায় হুয় নি এবং 
সেই অনাদায়ী টাকার অংশ বিশেষ 
যখন সার্টিফিকেট করা হয়েছে সেখানে 
গিয়েও বছরের পর বছর পড়ে 
থেকেছে । দু’ তিন বছর বাঁদে-বাদে 
রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে একজন করে 
নতুন কমিশনার পাঠানো হয়েছে । 
“তিনি এসেশুধু সতর্ক নজর রেখেছেন 
যাতে ওর নিজের চাকুরী ঠিক থাকে । 
রেকর্ড না খারাপ হয়। তিনি সদস্তে 
"লাঠি ঘুরিয়েছেন এবং প্রতিবছর 


অশোক মিত্র সমীপেষ 


কয়েক কোটি টাকা কর আদায়ের 
পরিমাণ বাডিয়ে দিয়ে প্রমোশান 
পেয়ে চলে গেছেন । এই আদায়ের 
পবিম[ণট1 বেডে যাওয়া খুব সহজ 
খেলা । প্রথমতঃ জিনিসের দামের 
ক্রমাগত উদ্ধগতি ও প্রতিবছর করের 
হার বাড়ানো বা নতুন কর বসানো । 
গত দশ বছরের ইতিহাস ঘটলে 
আপন এই একটা চিত্রই পাঁবেন। 
(৩) অনুসন্ধান করলে জানতে 
পারবেন যে এখানে প্রতিটি কমাথি- 
স্বাল ট্যাক্স অফিসারের ঘাডে গড়ে 
প্রায় পাঁচশো ফাইল চাঁপানো হয়েছে 
এবং ভার সঙ্গে জুভে দেয়া. হয়েছে 
মাত্র একজন কেরানী। বেশির ভাগ 


ক্ষেত্রেই দু'জন অফিপারের জন্য এক. 


অন পিওন। তাছাড়া রাজস্ব বিভাগে 
যখন ইন্দপেক্টরদের কাজের গুরুত্ব 


অনেক বেশি, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে. 


প্রায় দশজন অফিসারের ভাগে 
পড়েছে মাত্র ছজন ইন্সপেক্টর ৷ ফলে 
যা হবার তাই হয়েছে ! কাজের চেয়ে 
অকাজের পাল্লা ভারি। ওপরওয়ালা 
এবং রাইটার্সের ফতোয়া মানতে 
গিয়ে কাজে হয়েছে ফাকিবাজীর 
চুড়ান্ত এবং রাজস্বের ক্ষতি । এক- 
জনকে দিয়ে পাঁচজনের কাজ করালে 
এর চেয়ে ভালো কিছু হয় না।, 
6) দৈনন্দিন কাজে -ফাইল ও 
নগ্বপত্র যদি ঠিকমতো না থাকে এবং 
সময় মতো! ন! পিয়! যায় তবে 
কাজে ব্যাঘাত ঘটে । বাণিজ্যকর 
বিভাগ এমন একটি অফিস যেখানে 
প্রতি মুহূর্তেই কাজ ৷ দৈনিক হাজার 
হাজার লোক.আসে, স্থতরাং হাজার 
হাজার ফাইল নডাচভা করে। অথচ 
এই অফিসের ফাইল কাগজপত্র ও 
রেকডকমের অবস্থা কলকাতা পৌর- 
সভার ময়লা ভত্তি ট্রাকের চেয়েও 
খারাপ! যে ফাইল থেকে বছরে 
পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কর আসে তার 


দিকে তাকালে আপনার বিবমিষা . 


ছাড়া অন্ত কিছুই হবে নাঁ। এর এক 
মাত্র কারণ কর্তারা এই বিভাগের 
ভালোর জন্ত টাকা খরচ করার কথা! 


, মনে আনাও পাপ বলে ভাবেন । 


ওনাদের জিজ্ঞেস করলে জানতে 
পারবেন মনে এই বিভাগে বাৎসরিক 
ব্যয় আযমের শতকরা একভাগ বা 
তারও কম এবং একথা ড্রাম পিটিয়ে 
বলে €য়ার। গর্ববোধ করেন । 

শুনলে অবাক হবেন যে এই 
অফিসে" কাগজ, কাল, আলপিন, 
ট্যাগ ও জেমসক্রিপ পাওয়া যায় না 
বলে অনেক ক্ষেত্রেই ভীলররা সর- 
কারী কাজের জন্য সেগুলো দিয়ে 
থাকেন, কারসদায়টা গদেরই, কাজটা 


ক'রয়ে নিতে হবে। এর চেয়ে 
লক্ার কথা আর ক হতে পারে! 

(৫) অফিসের কাজকর্মের অবস্থা 
দিন দিন যখন ক্রমশঃ খারাপের দিকে 
চলছিলো! তখন আরেকটা বিরাট 
সর্বনাশ হলো বিগত কংগ্রেস সর- 
কারের এ কুখ্যাত “সতের হাজ্জার’- 
এর আবির্ভাব । এদের হুই বৃহৎ অংশ 
এসেছে বাণিজ্যকর বিভাগ ও পশ্চিম- 
বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদে। শুরু 
থেকেই এদের কথাবার্তা, হাবভাব ও 
কাজকর্মে একটা জিনিসই প্রকট 
হয়েছে £ ক্যাবিনেট সাবকমিটির যে 
দাদার]! এদের চাকরী" দিয়েছিলেন 
তারা ষ্নে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলে 
দিয়েছিলেন যে এখানে পয়সা ছড়ান 
রয়েছে, শুধু লুটে নিতে হবে । সর- 
কাৰী সাহায্যপুষ্ট কর্মচারী ফেভারেশ- 
নের মন্তানরা এদের পোর্টিং, ট্রান্সফার 
প্রভৃতি সব নিয়ন্ত্রণ করতে থাকলো 
আর এম্‌, জি, কুটির মতো! তথাকথিত 
ছু'দে আমলাও মাথা নীচু করে সব 
সয়ে. গেলেন । এরা কাজ করতো না 
কিন্তু খবরদারি করতো । ইং'রজিতে 
একলাইন নোট লিখতে গেলে কাগজ 
ও কলম দুটোরই অশেষ দুর্গতি হয়। 
আমরা শুনেছি এদের অনেকের নামে 
পুলিশে ক্রিমিন্তাল কেসও আছে। 
অথচ এরা চাকরী পেয়েছে এবং 
এখনও মাইনে নিচ্ছে। 


(৬) এই পরিপ্রেক্ষিতে কুটিলাহেব 


ডেকে আনলেন-আই, বি, এম-কে । 
কেন আনলেন এটা আপনি অস্থ- 
সন্ধান ক'রে জামুন দয়া করে। তবে 
কেউ কেউ বলেছেন এটা একটা 
ছোটোখাটে| লকহীড | সেটা আমা- 
দের ভাববার বিষয় নশ। শুনেছি 
এম, জি, কুটি অর্থনীতির ছাত্র । যে 
রাজ্যে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার 


রয়েছে, এবং ষে অর্ফলে গত পয়ত্রিশ 


ছত্রিশ বছর ধরে কাগজপত্র, রেকর্ডস 
ও পরিসংখ্যান রাখার কোনো ৰ্যব- 
স্থাই করা হয়নি, সেখানে কম্প্যুটার 


ভাড়া করা হলো কোন্‌ উদ্দেশ্যে ? যে - 
অফিসে কোনো হিসেব নেই পশ্চিম 


বাংলায় কতো| “রেজিস্টার্ড ডীলার’ 
রয়েছে সেখানে কম্প্যুটার কিসের 
খতিয়ান তৈরি করবে? আপনি 


অ£সন্ধান করলে জানতে পারবেন 


বিভিন্ন "চার্জঅফিসে' ডীলারদের নাম 


" ধাম ও অন্যান্য বিশদ বর্ণন ধরে 


রাখবার ষে 'ন্যমারিক্যাল বেজিস্টার” 
রাখা হয় তার বেশির ভাগই একটু 
পুরোনো হলে আর পাওয়া যাচ্ছে না, 
কিংবা পাওয়া গেলেও ভার অর্ধেক 
পাত্তা নেই। সত্যিকথা বলতে কি, 
এই বিভাগের সমস্ত ব্যাপারেই যে সব 


দর্পণ 


‘ফিগার’ রাইটাসে রয়েছে এবং এ 
অফিসেও রয়েছে, তাদের শতকরা 
পঁচানব্বই ভাগই ঠিক নয়। যেমন 
ধরুন, :৯৭৫ সালের মাঝামাঝি 
(মানে জরুরী অবস্থা চালু হবার কিছু 
দিন পরেই) তৎকালীন অর্থমন্ত্রী - 


"শঙ্কর ঘোষের প্ররোচনায় এবং এস, 


আর দাশ ও এম, জরি কুটির প্রচণ্ড 


উৎসাহে কলকাতা, আসানসোল ও ১ 


শিলিগুডিতে কিছু ভীলারের ঘরে 


- তল্লাসি হয় ও খাতাপত্র ধরা হয় । 


মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ষে, খাতাপত্র 
ধরার কয়েকঘণ্ট|র মধ্যেই খবরকাগজ্জ 
ও রেডিওর . মারফৎ জানিয়ে দেওয়া 
হলে! কত লক্ষ টাকার ফাকি ধরা 
পড়েছে, কিন্তু ধর[পভা খাতার একটা! 


পাতাও উল্টে দেখা হয় নি তখনও | 


আপনি দয়া ক'রে জানতে চান এ 

ঘোষিত লক্ষ লক্ষ টাকার মধ্যে কত 

কি আদায় হয়েছে । আসলে এ হল্পা 

হচ্ছে শংকর ঘোষের নিজের স্বার্থে. 
এবং জেনেশুনেই অর্থদপ্চপ্রের কর্তারা. 
তাতে সায় দিয়েছেন । 

রেকভ্স ও  হিসেবপত্রের হাল 
যখন এরকম তখন মঞ্চে আই, বি,এম- 
এর প্রবেশ নিশ্চয়ই খুব রোমাঞ্চকর ! 
কুটি সাহেবের তরফ থেকে ওর একটা 
যু ক দেখানো হবে মনে হয়। 

(৭) এক দকে ষখন লোকজন ও 
অফিসষ্টেশনারির এরকম করুণ অবস্থা - 
তখন অন্তদিকে {দেখা যাবে প্রায় 
বিনা কান্জেই সরকার মাসে হাঙ্গার 
-পনেরো টাকা খরচ করছেন জনা 
ছয়েক এডিশনাল কমিশনারকে 
পুষতে। আসলে এ পদ রয়েছে 
সাতটা, একটি খালি রয়েছে এখনও ৷ 
এবং এ খালি ঢেয়ারটায় বসবার জন্য 
বেশ কয়েকজন এযাসিষ্টান্ট কমিশনার 
কিছুদিন ধরেই আকুপাকু করছেন। , 
কারণ, এ পদে উন্নীত হলে কাজ না 
করেইপ্রতি মাসে মোটা মাইনে নিয়ে 
বাডি ফেরা ঘায়। , 

ব্যাপারটা একটু "তলিয়ে দেখা 
যাক। উনিশশো চুয়াত্তরের আগে 
এ্যাডিশনাল: কমিশনারদের অনেক 
কাক্জ ছিলো। ্যাসিষ্টান্ট কমি- 
শবারদের আদেশের বিরুদ্ধে সমস্ত 
আপীলই গুদের শুনতে হতো। তা 
ছাড়া প্রশাসনিক দায়িত্বও কিছু কিছু 
ছিলে! ' কিন্ত ১৯১৪ সালে বাণিজ্য- 
কর ট্রাইবুনাল হবার পর তদের 
আপীল শোনার কাজটা একেবারেই 
চলে গেলো, হাতে রইলো পেন্সিল । 
কুটিসাহেব দেখলেন এদের চাকরীই 
প্রায় থাকে না। তাই তিনি কত" 
গুলো হাস্ককর কাজচাপাঁলেন এদের 
ঘাড়ে, যেমন ট্রান্সফার ও পোষিং (যা 
বছরে একবার বা দুবারই হয়) বিভিন্ন 
অফিসের মাসিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট, 
ফরম, কাগজ, ফাইল কম্ভার, পেন- 


| শুক্রবার ২২শে জুলাই, ১৯৭৭ 


সিল, আলপিন, এমন কি বাথরুম, =, 
ল্যাভেটরির দায়িত্ব! যদি দেখা 
যেতো এই কান্রগুলোও হ্ষ্ভা 
হচ্ছে কিছুটা সাত্বন! পাওয়া ফ্. 
অথচ এরা ছিলেন এবং আছেন । 
হয়তো আরও অনেকদিন থাকবেন । 
প্রশ্ন হচ্ছে জনসাধারণের কাছ খেকে 
যে কর আদায় হয় তা কি এ ধরণের 
শাদা হাতি পোষার জন্কে। 
৮) আমার অনির্বন্ধ অন্ছরোধ 
আপনি এবং বর্তমান সরকারের মন্ত্রী - 
সভা এ সম্পকে দয়া করে অনুসন্ধান 
করুন এবং যথাবিহিত ব বস্থা গ্রহণ 
করুন| যদি প্রয়োজন বোধ করেন 
তবে একটিউচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অনুসন্ধান 
কমিটি নিয়োগ করা রা 
এই বিভাগে গত ছত্রি্ বছর ধরে ” 
কিভাবে কাজ হয়েছে, বিভিন্ন স্তরের * 
কর্মচারীদের নিয়োগ, কনফারমেশন, 
প্রমোশান ওবদলি নিয়ে কতো সর্ব- 
‘নাশা কাণ্ড হয়েছে এ সমস্ত নোংরামি 
বর্তমান সরকারের যেমন জানা 
প্রয়োজন তেমনি তার প্রতিকার 
দূরকার। এই বিভাগের রঙে রক্ধে 
দুনীতি দুরারোগ্য ক্যান্সারের মতো 
বাসা বেঁধেছে--তার আশু চিকিৎস। 
প্রয়োজ্সন। আমি এবং আমরা আশা 
করবো সে চিকিৎসা হবে। ইতি-_- 





বশম্বদব 
বাণিজ্াকুর বিভাগের জনৈক 
সুশির্দাবাঁদ জেলার 
কংগ্রেস নেতাদের 
সম্পর্কে তদন্ত হোক - 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


~ 


মুর্শিদাবাদ জেলার বিভন্ন 
কংগ্রেস নেতা ও ভেকধারীদেব = 
সম্বন্ধে অবিলম্বে সমস্ত ‘বয়ে তান্ত 
করা হোক। তারা গত গত পাঁচ ' 
বছরে ষা দুর্নীতি করেছেন অ' 
তার উপযুক্ত তদন্ত করা হোক ৷. 
এই জেলার বিভিন্ন নেতা নানা রকম 
কেউ কেউ ডাকাত চোর পুষে কেউবা! 
পুলিশের দালালি: করে, কেউবা 
পারমিট ও বেকার যুবকদের চাকুরী - 
দেওয়ার ভাওতা দিয়ে । কেউ কেউ 
বেনামে শিখণ্ডী খাড়া করে বিভিন্ন 
সরকারী বিভাগের কণ্টাকরটী নিয়ে । 
তাছাড়া” অনেক কংগ্রেসী বিভিন্ন 
কেসে জড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্ত 
তারপরই উপর মহলের দয়ায় রেহাই, 
পেয়েছিলেন ৷. অ'বলহ্গে সেই সমস্ত 
কেসের আবার তদস্ত করে তাহে 
বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা' নেওয়া হোক 
আর কংগ্রেসীদের কাছে ৰেআইনী 
ভাৰে থাকা অস্্রগুলিও দেশের নিরা- 
পত্বার স্বার্থে উদ্ধার কর] হোক । 
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ঢু সর্ববভারতী 


ওটাও ঠাকুর ? আমার ডিন 
বছরের নাতি “রাণা” হঠাৎ আমাকে 
প্রশ্ন করলে|। তাকিয়ে দ্বেখি তার 
হাতে একটা পাচ পরমা । তিন 
বছরের শিশুর মুখে এ প্রশ্ন কেন? 
সে কি এই বয়সেই অনেক ঠাকুর 
চিনে ফেলেছে? .ভেবে দেখলাম 
হা কথাটা তাই । তার পিসির 
পড়ার বইতে পা ঠেকালে তার 
ঠাকুমা বলেছে, ঠাকুর, নমো করো; 
গাছ দেখিয়ে বল! হয়েছে, এ 
নমো করতে হয়, ক্যালে ধারের 
ছবিকে নমো করতে সেখান হয়েছে। 

“বাড়ীতে লক্ষ্মী পুক্কা, সত্যনারায়ন 
পূজায় মা, ঠাকুরমার কাছে চুপ করে 
বসলে থেকে ঠাকুর প্রণাম শেখান 
হয়েছে । পয়দা কডি্ পা ঠেকলে, 
রান্না তাতে পা ঠেকলে ৰলা হয়েছে, 
মা লক্ষ্মী, ঠাকুর; নমো করো। 
শিশুমন ইতিমধ্যেই ঠাকুরের ভারে 
ভারাক্রান্ত ।' তাই এ তিন বছরের 
অবোধ বালক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস 
করে “ওটাও ঠাকুর’? এটাই 
ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার বহু শতাব্দীর 
সংস্কার । 

{বছ দিনের অমীমাংসিত একটি 

ন উত্তর খুঁজে পেলাম এ সহজ 

প্রশ্নের মধ্য দিয়ে । সর্বভারতীয় 

মার্কসবাদ কি অচল? দীর্ঘ 
পঞ্চাশ বৎসরের স্থচিস্তিত কর্মস্থচী, 
সংগঠিত কৰ্মপদ্ধতি সত্বেও ভারতবর্ষের 
মাত্র তিন চারটি রাজ্য ছাড়া আঁর 

কোথাও কমিউনিজ্ঞম জনতা-গ্রাহ্ 
হল না কেন” 

২. অতীতের ইতিহাস, বা 
সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভন্দী, অর্থ- 
নীতির অনুক্ছত পথের বিচারে 

বিষ্যতের সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনে 

পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক যুক্তি মার্কশীয় 
চিন্তাধারার ভিত্তিযূল। উনবিংশ 
শতাব্দীতে মাষ যে তিনটি শ্রেষ্ট 
জিনিষ তৈরী করেছিল জার্মান 
দর্শন, ইংরাজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থ- 
নীতি এবং ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদ, 
ভাদেরই স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী 
মার্কসবাদ এবং বহু মনীষীর মতে এই 
মতবাদ অন্রাস্ত সত্য । তাই যদি 
হয়, মার্সের সমাজতন্ত্বাদ অর্দ্ধ- 


শতাব্দীর পরিব্যাপ্তিতে কেন আজও) 
ভারতে 


বিক্ষি্ভাবে কেবলমাত্র 
অঞ্চলেই সীমিত ? বিল- 
লয়ে অগ্রগতির কারণ কি 
ত্রক্টেদে চার ও প্রয়োগের ক্রটি ? 

ভারতে সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষার 
পাশাপাশি অন্ধ ধর্মবিশ্বাস আর কু- 
সংস্কার যেমন অতীতেও ছিল, আজও 







কষ্ধধন গঙ্গোপাধ্যায় 


f 
আছে । সময় এবং পাত্রভেদে কখনও 
বা সামাজিক, 


বাক্তিগত, কখনও 
সামস্তাস্ত্রিক অথব। রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষার 
প্রয়োজনে ঠাকুরের দোহাই, ধর্মের 
দোহাই আর অবর্মের ভয় দেখিয়ে, 
স্থযোগ স্থবিধা পূর্বেও নেওয়া হয়েছে, 
বর্তমানেও হচ্ছে। এই প্রচলিত 
অবস্থায় সংখাগরষ্ঠ নিরক্ষর 
ভারতীয়ের সংস্কার আর সহজাত 
ধ্যান ধারণার অবলুপ্তি ঘটিয়ে নৃতন 
চিস্তাধারাকে সহজভাবে গ্রহণ করার 
মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা একটি 


'বৈপ্রবিক কাঁজ | কিন্তু কোনও বিপ্লব- 


ধর্মী কর্মন্চী সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ এবং 
সমধিত না হ'লে সফল হয় না। 


“No revolutionary can afford 


togo against the common 


sense of the masses”. (Gra- 
niski) L | 
ভারতে সাম্যবাদের প্রসার ও 
প্রচারে এইখানেই ক্রটি থেকে গেছে । 
বাস্তববাদী মার্কসীয় সমাজ্জতাস্ত্রিক 
মতবাদের সঙ্গে ভারতীয় মনস্তত্বের 
সমন্বয় করা হয় নি বা এখনও কর! 
যায় নি। সাধারণ মাগ্ষের আবেগ 
আর উচ্ছ্াসের স্থযোগ নিয়ে সেই 
ভাবপ্রবণতার গতিমুখ উপযুক্ত সময়ে 
ঈপ্মিত পথে চালিত করা সহজসাধ্য | 
সাম্যবাদী বন্ধুরা সে হযোগকে 
অবহেল। করেছেন" ফলে দেখা 
যায়, ১৯৭৪ সালে জয়প্রকাশ 
নারায়ণের বিহার আন্দোলনে ' এবং 


"১৭৬ এর ২রা এপ্রিল জরুরী অবস্থার 
প্রতিবাদে দিল্লীতে ছুই লক্ষ লোকের : 


জমায়েতে যখন দলমত নিধিশেষে 
সবাই উপস্থিত, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট 
দল সেখানে দূরত্ব রেখে চললেন । 
সাধারণ মানুষ কিন্ত তাদের সঙ্গীরূপে 
দেখতে চেয়েছিল । জনগণের সঙ্গে 
একসঙ্গে মিশে তাদের প্রত্যাশার 
যথোপযুক্ত যূল্য দিলে আসমুদ্্র 
হিমাচল ভারতবাসীর আরও কাছের 
মান্য হওয়া যেত। এ স্থষোগ তার! 
কাজে লাগালেন না। 

জাগ্রত চীনের মহানায়ক মাও- 
সে-তুও ক্রিন্ত প্রথম থেকেই এই 
কথাটা বুঝেছিজেন | চীনা কমিউনিষ্ট 
পার্টির জন্মলাভ থেকে জনগণতাস্ত্রিক 


বিপ্লবের বিজয়লাভ পর্যন্ত ত্রশ বছরের ' 


ইতিহাস । এই “আন্দোলনের দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের শেষ দিকে ১৯৩৪ সালে 
এঁতিহাসিক “লঙ মার্”-এর পর ১৯৩৫ 
সালে চীনের পার্টিতে মাও-সে-তুঙের 
হয়। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে 
(১১৩৭-৪৫) প্রতিরোধ সংগ্রামে মাও- 


য় ক্ষেত্র মাক সবাদ 


bl 


সে তুঙ যখন ১৯৩৮ সালে জাতীয় 
প্রতিরোধ বাহিনী তৈরী করছেন, 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ বদ্ধিত 
সভায়, “The Role of the Chi- 


, nese Communist Party in the 


National war” শিরোনামায় তার 
যে বক্তব্য রাখলেন, তাতে দ্বার্থহীন 
ভাবে বোঝালেন--চীনে কমিউ নষ্ট 


মতবাদ প্রচারে চৈনিক এঁতিহা আর ' 


মুনস্তত্বকে যথাষথ সম্মান দিয়ে অগ্রসর 
নাহলে হল পাওয়া যাবে না। 
“Cummunists are interna- 


tionalists, but' we can put 


Marxism into practice only 


nehw it is integrated with . 


“ the specific characteristics 


of our country and aquires 
a definite national form------ 
For the Chinese communists 
who are psrt of the great 
Chinese nation, flesh of its 
flesh and blood of its blood, 
‘any talk about Marxim in 
Chinese 
merely 


isolation from 


characteristics is 


Marxism in the abstract,. 


Marxism in the vacuam:-- 
Foreign stereotypes must be 
abolished, there must be less 


singing of ‘empty, abstract 


tunes and 00৫10901500 must - 


be laid to rest, they must 


be replaced by “the fresh, 


lively Chinese style and spirit 
which the common people of 
China 1.6 2377 
Selected Writings’ ~ Mao- 
Tse Tung December 1967 
Edition. Publisher National 
Book Agency, cal’. 
মার্কমবাদের প্রবক্তরা আমাদের 
দেশে কিন্ত এ পরামর্শকে সক্রিয়ভাবে 
গ্রহণ করলেন না, যার ফলে অন্যান্য 
রাঙ্ের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে 
কিছুট] বেশী রাজনৈ তক মচেতন 
এবং শিক্ষিত পশ্চিমবাংলা আর 
কেরালায় মার্কপবাদ জ্ঞনচিত্ত জয়ে 
আংশিক ভাবে সফল হলেও, অন্ধ 
রাজ্যে" গায় অস্তিত্বহীন। অথচ 
প্রয়োজনীয় সব কিছুই ভারতবর্ষে 
ছিল। 
মার্কসবাদ বন্তবাদী, ভারতীর 


ডর (Page 


 জনমানস অধ্যাত্মবাদী এবং এই ছুই 


মৌলিক পার্থক্যের সমন্বয় সাধনে 
অন্থবিধ! নিশ্চল আছে । কুক্ষক্ষেত্র 
যুদ্ধে অর্জুন ষধন স্বজন নিধনে অস্ত্- 


ধারণ করতে অস্বীকার করলেন, 
পার্থসারধী শ্রীকৃষ্ণ তাকে বোঝাঁলেন 
ধর্ম রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ধর্মের 
বিনাখই ধর্ম । যদি বলা যায় কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধ শোষক কুরুকুলের বিরুদ্ধে 
শোষিত আর বঞ্চিত পাগুবদের 
সংগ্রাম, গীতার ধর্মযুদ্ধের 
ধ্যানধারপাই বর্তমানে ্রক্যবদ্ধ 
সংঘশক্তিতে বাস্তব জগতে বাঁচার 
লড়াই যদি বলা হয় সেটা কি খুব 


অযৌক্তিক বক্তব্য হবে? মাকর্স- 


বাদের ধ্বনি ভারতের রবীন্দ্রনাথ, 
বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্রের বাণীর মধ্য 
দিয়ে প্রতিব্বনিত হলে ভারতব।সীর 
কাছে সেটাই বেশী সহজ গ্রাহ্থ হবে । 
বিশ্বকবির “আক শুধু বন্দে মাতরম 
নয় বন্দে বন্দে ভ্রাতারম” বলার দিন 
এসেছে, স্বামিজীর “মূর্খ ভারতবাসী 
দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী 
আমার ভাই ..*এই সব. উক্তির 
মধ্যে কি কোন ইঙ্গিত নেই ? "পথের 
দাবী’র সব্যসাচীর মুখে যখন শুনি 
“কবি তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক 
বিপ্লবের গান স্থরু করে দাও। যা 
কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, 


পুরাতন, ধর্ম, সমাজ, সংস্কার, সমস্ত 


ভেঙ্গেচুরে ধ্বংস হ'য়ে যাক। আর 
কিছু না পার শশী, কেবল এই 
মহাসত্যই মুক্ত কে প্রচার ক'রৈ 
যাও, এর চেয়ে ভারতের বড শক্র 
আর নেই”, তখন মনে হয় ভারতের 
কোটি কোটি জনতার কাছে মার্কসীয় 
তব ভারতীয় আরকে ডুবিয়ে মূর্খ 


॥ পাচ |! 


ভারতবানী, দরিদ্র . ভারতবাসীর 
সহজপাচ্য হত। 

আর একটি কবা এই সঙ্গে বলা 
দরকার | কংগ্রেস বদ্ধারের পতনের 
পর ভারডৃব্ে শুধুমাত্র দুটি রাজ- 
নৈতিক দল, এই প্রথ। থাকলে 
গণতন্ত্র রক্ষার পথ. আরও সহজ এবং , 
সুগম হবে, এটাই বহু খ্যাতিমানের 
বক্তব্য। কংগ্রেসের বিকল্প জনতা 
দল এবং জনতার বিকল্প কংগ্রেস । 
আরও বলা হয়েছে কংগ্রেস বিরোধী 
দলগুলি জনতা-দলের কাছে আত্ম 
সমর্পণ না/করলে জনমতের স্রোতে 
ভেসে ষাবে। 

কংগ্রেস এবং জনতা-দলের অঙ্গী- 
কার, তার! সর্বস্তরের সকল মাৃষের 
স্বার্থ রক্ষা; আর কল্যাণ সাধনে সদ! 
সচেষ্ট থাঁকবেন। কংগ্রেস তাদের 


ঘোষিত নীতি আর শপথ বাক্য 


ভুলে গিয়ে শোষক্রে সহায়রূপে গত 
বছরে পরিচিত হয়েছেন। 
জনতা মাত্র তিন মাসের শিশু । 
ইতিঘধোই বহু অবদানের সাক্ষ্য 
প্রমাণ নিশ্চয় আছে। তবু শঙ্কা 
জাগে, ছুই বিরোধী স্বার্থের সামন্ত 
রক্ষায় : পক্ষপাতশৃন্ধ প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা বড়ই ছুবহ। তাই সাম্য- 
বাদের পরিব্যা প্র প্রয়োজন আছে, 
না "হলে, ফিরে যাই কথাশিল্পীর 
কথায়, '”"সংসরে যাঁরা শুধু দলে, 
পেলনা কিছুই, তাদের নালিশ" কে 


৩০ 


শুনবে |. 


সংখ্যালঘু পরিষদের বক্তধ্য 
(দৰ্পণের সং বাদদাতা ) | 


সম্প্রতি বর্মান জেলা পরিষদ 
ভবনের সভা কক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্য!- 
লঘু পরিষর্দের কেন্দ্রীয় কমিটির এক 
বধিত সভ। হয়ু। বর্ধমান রাজ কলে- 
জের উপাধ্যক্ষ শ্রংধাংশুখেখর দত্ত 
পৌরোহিত্য করেন । কেন্দ্রীয় কমি- 
টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মহম্মদ 


" সিরাজুল হক সভায় নির্বাচনোত্তর 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ 


করেন । সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অ)- 
নত শ্রেণীর নিজস্ব সমস্তাদির উল্লেখ 
করে তিনি বলেন “রাজ্যের তথা 
সমগ্র দেশের স ত্যকার প্রগতিশীল ও 
গণভা স্বক শক্তি যত শক্তিশালী হবে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অন্থন্নত 
শ্রেণীর সঙ্গে সমগ্র অবহেলিত, উপে- 
ক্ষিত ও বঞ্চত মানুষের সামাজিক 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ তত 
স্থরক্ষিত হবে| এছাড়া এই সব 
মানুষের ষে সব প্রকৃত সমস্যা! রয়েছে 


'তার সমাধানের ব্যাপারেও একট। 


ফলপ্রস্থ প্রচেষ্টা মৃহজ হবে |” 


' সভাপতি শ্রীন্থ্ধাংশুশেখর দত্ত - 


পরযদের এই' দৃষ্টিভ'ঙ্গ এবং কর্ম- 





উদ্যোগকে সঠিক ও সমষোপযোগী 
বলে অভিহিত করেন। তিনি দেশের 
বৃহত্তর স্বার্থে সংখ্যালঘু সদায় এবং. 
অনুন্নত, শ্রেণীর বিশেষ সমস্তাদির 
প্রতিকাঁরে জাতি ধর্গ ও দল মত, 


নির্ধিশেষে সকলকে এক্যবদ্ধ হয়ে 
উদ্যোগ গ্রহণ ' করতে আহ্বান 
জানান । 


জ্যোতি বন্ধুর নেতৃবৈ গঠিত 
রাজ্যের বামপন্থী সরকারকে স্বাগত 
জানিয়ে সভায় এক. প্রস্তাব গ্রহণ করা 
হ্র। 





পন 


বাংলা সংকদ সাপ্তাহিক 
॥! চদার হার 
ব'ষি+ ২২ টাকা 
বাধ ষক্ক ১১ টাকা 
/ব্রৈষ।শিক ৫:৫৮ টি কা 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
। পাঠাবার ঠিকানা। ই 


| আ্ডানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেন । কলিকাতা! ১৩ 





| ছয় || 


কি 


পরীক্ষায় 


মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বস্স' অত্যন্ত 
দুচতার সংগে পুলিশের সাহায্যে 
ছাত্রদের গণ টোকাটুকি 'বন্ধ করবার 
প্রয়াসী। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা 
ক্ষেত্রে যে বিরাট সমস্যা গত কয়েক 
“বছর যাবত পশ্চিম্বঙ্গকোঅক্টোপাশের 
মত জড়িয়ে ধরেছে ভার কিছু স্থরাহা 
. হলে কি? কলকাতা বিশ্ববিদ্যাল- 
য়ের অভ স্তরে যে দুনীতি, আমলা 
তাগ্্ক রাজত্ব, কর্তৃপক্ষের. অবহেল! 
অনিয়ম ও অরাম্্কত] প্রতিমূহূর্তে 
শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্ষণ করছে ছাত্রদের 
গণ টোকাটুকি এই সবেরই বাই- 
প্রোভাক্ট। 

কলেজ .এবং বিশ্ববিষ্ালয়ে অধ্যা- 
পকেরা কতটা সময় পড়ান ? প্রত্যেক 
ক্লাশের জন্য ৪৫ মিনিট সময় নির্দিষ্ট 
আছে। ১৫1২০ মিনিটের বেশী 
তার! পভান না। নিয়মিত উপস্থি- 
-তিও তাদের নেই । কোর্স শেষ হয় 
না। এরছত্ত কি ছাত্ররা দায়ী ? 

বিশ্ববিস্তালয়ের প্রশাসনিক দুর্বল- 
তার হ্যোগে কিছু কর্মচারী প্রতি 
প্রশ্নপত্র ফাস করে দিয়ে থাকেন । 
তার ফল ভোগ করে ছাত্র সম্প্রদায় । 
কেননা এরজন্ত' পরীক্ষা অনির্দিষ্ট" 
কালের জন্য পেছিয়ে যায়৷. 

পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষকের 
কাছ থেকে হারিয়ে যায় প্রায় 
প্রতিবছর নিয়মিতভাৰে। এওঁ সৰ 
দের ভবিম্যৎ দায়িত্বজ্ঞানছীন পরীক্ষ- 


,-কের অবিমৃস্তকারিতার জন্ত 


একটি প্রশ্ন 

রাজনৈতিক বন্দংদের জেলযুক্তির 
ব্যাপারে সন্বকার গঠনের পরেই মুখ্য- 
মন্ত্রীর আশ্বাস এবং প্রয়োজন হলে 
অন্যতান্ত ' রাজ্যে কোনলী প্রেরণের 
খোষণা ময়ন্ত মাচযকেই আশান্বিত 
করেছে। তবে আমার মত্ত আরঙ 
অনেকেরই প্রশ্ন, পূর্ণতন মম্ত্রিলভার যে 
সমস্ত সদশ্া পুলিশের যোগসাজসে 
ব্যাপক হত্যা ও সন্ত্রাস চালিয়েছেন 
গত করেকৰছরে তাদের কি জেলের 
বাইরেই রাখা হবে এখনও ? প্রধান- 
মন্ত্রী মোবারভী দেশাই লোকসভায় 
বলেছেন শ্রীমতী গান্ধীকে তার সরকার 
লোকের কথায়, জেলে পুঃবেন না। 
কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের সে সারা ভারতের 
তুলনা চলে না। এখানে ত ১৯৭০ 
সালের থেকেই জনগণের উপর পি, 
আর পি-নামক কুত্তাধাত্নীকে লেলিয়ে 

দিয়েছিলেন ইন্দি?1 গান্ধী । 
জপন বন্দ 





[অনিশ্চিত হয়ে পড়ে | বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ কি শান্তি দিয়ে থাকেন সেই 
সব পরীক্ষকর্দের? শাস্তি . দিলেও 


কি পরীক্ষার্থীদের কোনে লাভ? 


হয়? 


নির্শি্ট সময়ের পরীক্ষা গত . 
কয়েকবছর যাবত অনিয়মিত ভাবে - 


অনুষ্ঠিত হচ্ছে পরীক্ষার ফল 
বেরোতেও অহেতুক বিলম্ব ঘটছে। 
ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যস্ত 
পরীক্ষার ফল তিনমাসের ভেতর 
' প্রকাশিত , হতো । এখন ছমাস 
একবছরেও ফল'গ্রকাশিত হয় কিন! 
অন্দেহ। - 

২র] জুলাই মেডিকেল ছাত্রদের 
কয়েকজন আনন্দবাজার পত্রিকায় 
লিখেছেন, যে পুস্তক বাজারে অমিল 
প্রশ্নপত্র নিয়ামক সেই পুস্তক .থেকে 
একটি আবস্তিক প্রশ্ন স্বিয়েছেন। 
এমনকি যা অনেক শিক্ষকের কাছেও 
স্পষ্ট নয় । আর একজন আইনের 
‘ছাত্র লিখেছেন, সিলেবাসে যদিও 
'মহানেভান ল আছে 'ক্লাসে তা 
পল্ড়ানে হয় না। তদুপ'র কিছুদিন 
আগে অশিক্ষক কর্মচারীগণ তাদের 
দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘট করেছিলেন ।' 
কর্তৃপক্ষ 'এদের দাবী মেনে 
নিলেন ধর্মঘটের ৩৫তম দিনে। 
বিশ্ববিদ্ভালয় কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর 
খেসারত দিতে হলে! ছাত্রদের । 
তাদের নির্দিষ্ট পরীক্ষা পেছিয়ে গেল 
এবং সেই সংগে তাদের ভবিষ্যৎ ক্রমশ 
অনিশ্চয়তার অন্ধকারে । কিন্ত 
উত্তরবন্ধ বিশ্ববিষ্ালয়ের উপাচার্য 
প্রীঅ্নান দত্ত অধিক্ষক ধর্মঘট-চলা- 
কালীন অবস্থায় ছাত্রদের নির্দিষ্ট 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়ে 
ছিলো । কলকাত1 বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থা ও অবহেলার 
রাহগ্রাস থেকে নিজ পুত্রকগ্তাঙ্গের 
ভ'বস্কৎ রক্ষা করবার জন্য কিছু বিত্ব- 
বান অভিভাবক গত কয়েক বছর 
যাবত ভিন্ন প্রদেশের বিশ্ব বছ্ধালয়ে 
ৰাধ্য হুয়েছেন। -কন্ত অধিকাংশ 
ছাত্রছাত্রী তথ! অভিতাবকগণ কল- 
কাত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জদূর- 
প্রসারী কালে। হাতের শিকার হয়ে 
চলেছেন প্রতিদিন প্রতিবছর । এর 
ফলে সর্বভারতীয় প্রতিষোগিতা- 
মূলক পরীক্ষা দেবার স্থযোঁগ থেকে 
কলকাতা বিশ্ববিস্কালয়ের ছাত্র 
ছান্দীগণ বঞ্চিত হচ্ছে। 

. মুখ্যমগ্ীর কাছে আমার তথা 


পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সম্প্রদায়ের একান্ত 


অনুরোধ, আপনার অনুকরণীয় তীক্ষু 


"দৃষ্টি এবং দৃঢ় শাসন ক্ষমতা কলকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয়কে কলংকমুক্ত করবার, 
জন্য এগিয়ে আহক | হুস্থ পরিবেশে 
হভাবেই ছাত্রছাত্রীরা ' পড়াশুনা 
করতে এবং.পরীক্ষা দিনে আগ্রহী । 
যা কিছু করা যাক না কেন সত্যি- 
কারের বিদ্যাশিক্ষা তাদের মস্তিষ্ষের 
কোষগুলিতে প্রবেশ করানো যায় 


না। 
দিলীপ বন 


আর জি করের ঘটন! 

আপনার পত্রিকার ২৪শে জুন 
তারিখে প্রকাশিত “আর, জি, করে 
মদ জুয়া, রোগিণী ধর্ষণের আসর 


শীর্ষক সংবাদে যে সব তথ্য সরবরাহ 


কর! হয়েছে সেগুলির সত্যতা সম্পর্কে 


. আমাদের কোন সন্দেই নেই । আমা- 


দের কলেজে গত কয়েক বছর যাবত 
এশিয়ার মুক্তিস্ুর্যের অবৈধ সম্তানরা 
বেলেল্লাপনার যে সকল দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছে তা যদি ধারাবাহিকভাবে 
কেউ প্রকাশের দায়িত্ব নেয় তবে 
প্রাক্তন “ভারতম্বাতা” পর্যন্ত লক্জায় 
অধোবদন হবেন । আপনার পত্রিকায় 


তার একটি সামান্য অংশমাত্র প্রকা-' 


শিত হয়েছে । আর এসবের চেয়েও 
দুঃখের বিষয় (যদিও তাতে বিস্ময়ৈর 
কারণ নেই) যে এইসব বেলেল্লাপনায় 


"মাত্র মোহ নেই । 


. || দপপি শুক্রবার ২২শে জুলাই, ১৯৭৭ 


পরিশেষে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য 
এই যে, সংবাদটির তথ্য সম্পর্কে এক- 
মত হওয়া সত্বেও যে শিরোনামায় 
সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে আমরা 
তার তীব্র প্রতিবাদ করি। আমা- 
ঘের প্রতিবাদ এই কারণে ষে এ 
শিরোনামায় আর, জি, করের শুধু 
কতিপয় দুষ্কৃতকারী নয, পরস্ত সমস্ত 


আয়্বেদ চিকিৎসা 

সিপি আই (এম)-এর নেতৃত্বে" 
গঠিত বামফ্রন্ট মদ্ত্রিসভাকে শুামাদাস 
স্টেট আযুর্বেদ কলেজ হাসপাতাল 
অধ্যাপক ও চিকিৎসক সমিতির পক্ষ 
থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা 
আঁশ] করি সর্বজন ' শ্রদ্ধেয় নেতা 
শ্রীজ্যোতি বহর উপযুক্ত নেতৃত্বে 
আগামী দিনে এক সুখী ও সমৃদ্ধ 
পশ্চিমবঙ্গ গড়ে, উঠবে । 

চিকিৎসা "জগতে আঘুর্বেদ এক 
বিশেষ স্থান পাৰে বলে আমাদের ' 
বিশ্বাস ৷ দরিদ্র জনসাধারণের হুলভে 
চিকিৎসার জন্য আমূর্বেদ চিকিৎস] 
অত্যন্ত উপযোগী একথা অনস্বীকার্য । 
আমরা বর্তমান সরকারের সংহত সর্ব 
প্রকার সহযোগিতা করিতে ৰদ্ধ- 
পরিকর | বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘকাল 


যেসব ছাত্র ডাক্তার জড়িত ছিলতাদের স্থায়ী হয়ে জনকল্যাণে নিজেদের 


পৃষ্ঠপোষকতার “দায়িত্ব নিয়েছিলেন 
আমাদেরই কলেজের কতিপয় 'শ্রদ্থেয়ঃ 


২ শিক্ষক । শুধু মদ ল্বুয়া ব্য নারীধর্ষণই 


নয়, সৎ নিরপেক্ষ শিক্ষকদের যত্রতত্র 
বদলী করা, সামানংতম প্রতিবাদের 
জ্ববাবে পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তায় 
আগ্নেয়াস্ের দত্ত প্রদর্শন করা ইত্যাদি 
নিলজ্জ কার্ধারলী-প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর 
মৃদুহামির সামনেই ঘটেছে ৷ সরকারী 
“তদন্ত কমিশন” ইত্যাদির প্রত্তি 
আমাদের 'আস্থী কম, কিন্ত যদি সে 
ধরনের কিছু হয় আমর. তাকে 
সাহায্য করব। কারণ, আশ্চর্যের 
ঘটনা এই যে এশিয়ার . সুক্তিস্থ্ধটি 
আজ অপন্ছত, অথচ ভার উজম্ক ছট। 


' আজও আমাদের কলেজে প্রন্ডিফলিত 


হয়ে চলেছে । 

ওঁ সংবাদে চন্দন রায়চৌধুরী 
নামক আমাঘেরই কলেজের প্রাক্তন 
ভাক্কার সম্পর্কে যে সব প্রশংসা! ্উন্সে- 
খিত হয়েছে তে আমরা স্তস্ভিত। 
কেননা চন্দন রায়চৌধুরী হল সেই 
সব লোকদেরই পাখা যার] আমাদের 


. কলেজকে সমস্তরকম ছুনাস্তির দুর্গে 


পরিপক্ক করার ভিত্তি স্থাপন করে- 
ছিল। কংপ্রেসী দলাদলির জমানাস্ন 
সে হালে পানি পান্বনি, আর তাঁর 
জন্যই তার গাজদাহি। ন্ুভরাং এ 


ব্যক্তি সম্পর্কে অস্চ্চে: আঙ্রদের বিন্দু- 


উৎসর্গ করুন । 
বিশ্বনাথ অধিকারী 


আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল 
গঙ্গার ভ'জনরোধ প্রকণ্প 


নিয়ে ছুনীতি 


গঙ্গার সর্বনাশা ভাজনে মুখিদ্বাবাদ 
জেলার ধুলিয়ানের অধিবাসীরা আজ 
অনেকেই নিরাশ্রয়। কত লোক মে 
সর্বন্বা? হয়েছেন, কত সম্পত্তির ক্ষতি 
হয়েছে ভার সঠিক মূল্য এখনও 
নির্ধারণ করা সম্ভব নয় । বছ কাঠখড 
পোড়ানোর পর বিগত কংগ্রেস সর- 
কার ভাঙ্গন প্র.তরোধের যখন সারমান্ 
ব্যবঞা করলেন খন স্থানীয় ও-বহি- 
রাগত কিছু ঠিকাদারের চক্রান্তে এবং 


কংগ্রেসের কত্তিপয় মন্ত্রী নেতা ও সর- |. 


কারী কর্মচারীর সহযোগিতায় ভজন 
রোধ প্রকল্প ব্যর্থ হল। সেই সময় 
প্রকল্পের লক্ষ.লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনি- 
. মিনি খেলা হয়েছে বলে সরকারের 
ঘরে বহু অভিষোগ_ জম! হয়েছে। 
তদ্বানীস্তন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার 
এই স্মন্ত অভিষোগ সম্পর্কে ভদত্তের 
ভার পন 'সবি আইয়ের ওপর, 
কিন্ত জনপীধারণ ত্দস্তের ফলাফল 
এখনও জানতে পারেন নি। হি 
জনসাধারণ আবার সোচ্চার হচ্ছেন 


ঢ 











| .রথযাত্রার শুভলগ্রে জানাই 
আপনাদের অভিনন্দন তু 


‘৮৪র চমক 
শৈলেশ গুহনিয়োগী রচিত 
পরিচালিত 


হ্রাবছালা মঙ্জিনা 


গীত-_সমরেজ্দ্র ঘোষ 
হবর--রঘুনাথ দাস . 
কুনাল মুখাজা রচিত | পরিচালিত 


ছোট বৌ 


শীত--অজাতশক্র 
স্বর--পশুপতি ভট্টাচার্য্য 
শ্রেঃ অজা তশঞ্রু, শ্যাম 
মসন্দর,  তপনকুমার, 
প্রশ।ন্তকুমার, নমিতা 
বিশ্বাস, কানন মুখী, 
স্থুতপা সেনগুপ্ত, 
কনকলত। 
নিউ 
প্রভাস অপের! 
০৩৩এ; রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ 


ফোন ৫৫-৫৭৮ - 
জেঃ ম্যানেজার--রমেন বক্ুম 


নবরুঞ্জন অপেরা 


৮৪'র বলিষ্ঠ প্রযোজন। 
সমরেশ বসু রচিত 


মহুয়া 


নির্দেশনার- মহেন্দ্র গুপ্ত 
সুর--ভূপন হাজারিক] 
- তরু বিজয় গৌরব 

' যাত্রায় ভারতীয় রেকর্ড 


লায়লা মজনু 


শ্রেষ্ঠাশশ- মনোরঞ্জন চক্রবস্থী, 

বাঁণা ঘোষ, ইন্দ্র লাহিড়ী ও 
ছন্দা চ্যাটাজ্জী 

১১৭, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ 

রখযাতার অনভ্িনলান 


রয়েল, বীণপাণির 
সৌরীনবাবুর এঁতিহ।দিক 


পরাজিত সম্রাট 


এব্রজেন দে'র সামাজিক 


গৃহলঙ্ষী 


* বুকিং চলছে (৫৫-৭৫৫২) 
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বাত্রা'সংবাদ ... 
* ঝীণাপাণি নাটা কোম্পানী 
১৬৮৪ সালে পরিচ্যলক মুকুল 


বঞ্কর তত্বাবধানে বীণাপাণি নাট্য, 


কোম্পানী এবং. নাট্যলোক এই ছুটি 


দলেরই সংগঠন প্রায় শেষ, কিছু: 
দিনের মধ্যেই মহড়া আরম্ভ হচ্ছে। ' 
এ বছর বীণাপাণি চারখানা নাটক’: 


নিয়ে দর্শকদের সামনে আসছে। 
মুকুলবাবুর ছুসাহসিক প্রচেষ্টায় 


হচ্ছে রবীন ব্যানার 


' “গিরিশ” দেবেন নাের 


EU ক্মলৈশ ব্যানাঙ্ীর ' , 


“অভিশপ্তা জননী” এবং যাত্র! জগতে 
প্রথম মহিন! পানাকার মলি ব্যানা- 


এখনো স্থির, হয়নি |, নাটকগুলিকে 


হরের জালে উপভোগ্য করছেন. 


যথাক্রমে পঞ্চানন মিত্র, প্রশাস্ত 
ভট্টাচার্য, জয়ন্ত মিত্র ও লক্ষণ দাস 


(ফিল্ম) । অভিনয়ে নাটকগুলিকে ই 
করছে ছুটি পালা একটি শ্বর্গভ .' 


প্রাণবস্ত করবেন. নিতাই দাস, 
সুভাষ ভৌমিক, অরূপ সেন, নবাগত 
কেশরক্ন দে সুনীল বিশ্বাস, বীরেন 





AA '_কেতকী দত্ত 
| অভিনীত নির্দেশিত 


“নেতাজী ' সুসাষ”, দেবেন নাথের 
,বাবুর “কেউটের ছোবন* । স্বর দিচ্ছেন 


‘যথাক্রমে প্রশান্ত ভট্টাচার্য নীলিমা 


জাঁর একখানি. নাটক যার, নাম গঞ্সা ভট্টাচার্য স্থনীল ভট্টাচার্য আখিব 


+. স্ুভবৰ’ ঘাত্রায় সবারে জানাই আমন্ত্রণ, 


2 E নিউ 











NN 
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স্থশ্যাষিলশর্মা রচিতএতিহাসিক পালা 
“শাহজাদী রোশেনারা”। : শেষোক্ত 
এক বির টা নিয়ে ঘা ইডি: 
হাসের এক অলিখিত দলিল পালা 
সব্যসাচী ও ঠাকুরাস মিত্র । সঙ্গীত , 
্ার্যায়। ” গ্রীতিকণ! 
গোবিন্দ মিত্রের এই প্রচেষ্টায় অভিনয় ' 
শিল্পীরপে যুক্ত হয়েছেন নারায়ণ রায়. 
গোখমী ধীরেন সাহা সুকুমার চট্টো- 
" পাধ্যায় সাধন চক্রবর্তী ' ত্রিপুরারী , 
'চট্টোপাধ্যাস্ন গোবিন্দ. হি প্রীতিকণা 
চৌধুরী ও.কেরা চৌধুরী । 

". সাহান। যাত্র। ইউনিট 

চিৎপুবের যাদ্বাপরাড়ার এবার 
বিশ সৃষ্টির দাৰি করছে যে দল তার 
- নাম'সাহানা: যাত্রা ইউনিট 1, এটি. 
অভিনেতা শক্তি ভট্রাচার ও গায়িকা, 
সাহাঁলা ৰ’ব যুগ, প্রচেষ্টা । এরা, 
তিনটি পালা নিয়ে এ বছর বাজার 
আসরে নামছেন। প্রথমটি*হল 
মহেন্দ্র খর “সমুন্তর গুপ্ত” । নির্দে- 
শনার দায়িত্ব নিয়েছেন শক্তি ভট্টাচার্য 
খ্বয়ং এবং হুর দিচ্ছেন অমিয় ভট্টাচার্য | 


সাহা, মহাদেব দে ও আরও অনেকে। 
নারী চরিত্রে রয়েছেন পাপিয়া রাণা, - 
যুধিকা দাস, সারথী রায়. ও বেলা 
চক্তবর্তা। : নাট্যলোকেও চারখানি 
পালা নিয়ে মুকুল বঙ্গ আসরে নাম 
ছেন তরুণ নাট্যকার হস্ামল শর্মার , 


“জয় সন্তোষী মা” নন্দগোপাল রায়- 
চৌধুরীর “মাত্হস্তা পরশুরাম ওর”- 


মিঅ, পঞ্চানন মিত্ব ও লক্ষণ দান 
(ফিল্ম) । চরিত্রগুলিকে প্রাণ্বস্ত 
করছেন ভবানী সরবার, হরিপদ , 
ভ্রাচার্ধ বামাচন্দর দে মদ ধাইভি, 


চক্রবর্তী! স্ত্রী চরিত্রে রয়েছেন 
মাধবী দত্ত, সংগীতা ৰস্থ ও কল্পনা 
সরকার । এছ 

. , বাসন্তী অপের! 

বাসন্তী অপেরা এই বছর অভিনয়: 


ব্রজ্েনকুমার দে রচিভ পৌরাণিক 
পালা! *রাজলম্্রী”/ অন্যটি হন 
নবকুমার' চন্দ্র রচিত প্রথম পালাটি 
করুণ সামাজিক : আলেখ্য : এবং 
দ্বিতীয়টি বিশ্বজিৎ পুরোকায়স্থর লেখা 
"পৌরাণিক নাটক । পালা দুটি পরি 
চালনা করছেন যথাক্রমে জহর রায় 
ও শক্তি ভট্টাচার্য. স্দীত পরিচাল- 
নায় আছেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য 

| “ চন্দ্ৰলোক্‌ অপেরা. 

y '_ এই দলের গত বছরের পালা 
\ ‘হাসির আড়ালে” জনহিয় হয়েছিল । 
এইবছুর চশ্রলোক অপেরায় অভিনয়ে 
যারা অংশ নেবেন তাদের মধ্যে রয়ে- . 


\ EX কল্যানী ঘোষ । এব।র এর] আসরে 


' শিখা” যার পালারূপ দ্বিয়েছেন সত্য- 
' প্রকাশ দত্ত। স্বর দিয়েছেন আনন্দ- 


নব অস্থিকা. নাচা কোম্পানী 


টু ক ; এই দল বর্তমানে ৰে পালা 
রচনা £ হুস্তামল.শর্মা ' ' | গ্রযোজনা কম্মছে ভার সৰ কটিই ভিন্ন 

তস্য ত ছর্গা সেন ' ডি. স্বাদের । মগ অজেজকুমার দে রচিত 
পরিচালক'ঃ জয় মাইতি' : : পৌরাণিক পালা *সঙ্জাট শঙ্খচূড়” 





$ 
. ৯৭১14, রবীন্দ্র, সরণী” কলিকাতা-৬ = 





চৌধুরী ও , 


সংকলন প্রকাশ সংক্রান্ত একটি 


এই দলের আর ছুটি পাল! হল “হরে 
জাম হরে কৃষক” এবং “সমুদ্র মন্থন” | 





| রেজিঃ ২৬৭২ T ফোন £ ৫৫ ১৭৭১ 
সাহান। যাত্রা ইউনিট 
প্রোঃ 1: ঞ্ীমততী মীরা রা রঃ 


ছেন নবকুমার : বন্দ্যোপাধ্যাত্ব ও | 


শঙ্কর | এই ঘলে নতুন নতুন অনেক] ' 


A 
আধুনিক ও গ্রগতিনীল । পালা লহরা- 





| অপেরার 


শেষ অ.ক'প, 


নজ্তরুল*। দ্বীশমহ্ল” একটি খঁতি- 
হাসিক পাল] । এদের অন্যতম পালা 
“নারী ও নাগিনীতে” নামের মত 
/ঘটনাতেও চমক আছে। এই দলের 
পরবর্তী আকর্ষণ “বিশে ডাকাত? A 






৮৪"র 
শাস্তিগোপাল. 
; নির্দেশিত ও অভিনীত 









একটি খবর " পা ও 
*এশেকসপীয়ের * টং রর না| সস 
বচ শু বাগ 





“করলিওপেষ”. অভিনীত “ইতে যাচ্ছে 
যাতে স্বরারোপ করেছেন স্থধীর 
বস্ । লক্ষ্য রাখুন' কোন্‌ দল অভিনয় |. 
করছে আর কে পরিচালনা করছেন? | '. 








একটি সভা 
রা্ষনৈতিক বন্দীদের কবিকা 





পা শান্জ ভট্রাচা্ 
মু সাস্বামী রচিত 


নিপা ন্িউটিনি 







'আলোচনা সভা আগামী ২৬শে 
চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ( ১৪ন্‌ং 
স্টেশন 'রোড, কলিকাতা--৩১) 
অহিত. হবে। সমস্ত প্রপৃতিষ্বী 
পত্রিকা ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির 
সঘস্তদের উপস্থিত থাকতে অনুরোষ ' 
ক্রছি। 


_'স্থলভে চিবি ত্সা 


১০ নং ওরাটালু! ষ্রী্ট, কলকাতা 
৭০০ *১--এই ঠিকানায় - স্ৰস্থিত 
সেন্টাল নামিং হোষ আ্যা্ ক্লিমিকের |. 
কর্তৃপক্ষ দূ্পপকে ছ্ানিয়েছেন ৰে, 
কংগ্রেস "সরকারের নির্যাতনে ধার] 
অন্থস্থ হয়ে পড়েছেন ক্লিনিক অল্প খরচে 
তাদের চিকিৎসা করবে। - 
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“রচনা 3". মহেন্দ্র শু 
স্বর £ অমিয় ও 


নির্দেশনার £ ' শক্তি ভট্টাচাৰ্য 


হরে রাম হরে কু 


'. রচনা £ নবকুমার 
স্বর £ অহীন ঘোষ]: 
. নিদেশানাক্ত : জহর রায় বিজ) 


সমুদ্র মন 
বিশ্বজিৎ ভা 
EE প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য ( ) 

| নির্দেশনায়: শক্তি টার এ 
রূপায়ণে ঃ _বাণীবিনোদ শি ভট্টাচা্ি ও লাহানা বোস 
আরও বিশিষ্ট যাত্রা শিলাময় 


“ 
t 
চর 






চটি 
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[সদা সত্য কথা বলিবে 


হঠাৎ কথাটা উঠলো কেন 


চিলতে " 


যেমন ধরুন কলকাতার কিছুই ' 


হয় নি,সেটাই কি সত্যি কথা নাকি 
ক কলকাতা একেবারে 'শ্বর্গ হয়ে গেছে 
টাই সত্যি? . না 


" অর্থাৎ কিনা সত্যি মিথ্যার মধ্য 
' অনেকগুলি, অজানা, না জানী, লি, 


জারি তথ্য থেকে ঘায়।' | 
এই কলকাতার রুখাটাঁই ধন 
|মা ‘কেন ইংরেজরী রাজধানী 


পরিয়ে 'একে' মারে পারে নি, যুদ্ধ 


আর ছুরিষ্ক একে শেষ করতে পারৈ 
নি... কলকাতা চায় বাঁচতে । সেই 
, নত বয়, নিই, ভি; এ, 
ভি অ। ক 
| - প্রবায্থী বাঙালী এখনও ছ্টে 
আমন ঈকাঁীয় মেলে জনত দাদ 
| ঠক করতে । লোকাল ট্রনে লক্ষ 
“লক্ষ লোক অপিছেন বাক সবজি 
মাছ নিয়ে, কেউ বাঁ কট) হাসের 


ভিন্ন বা ভাবি নিয়ে, আর্বার কেউ 
দদাগরী অফিসে " কলস ' পিষতে | 


সবার ধা ভাবতে ইবে। | 
রন প্রশ্ন হল, কলকাতার উন্নতি 


"| কি কিছু হয়েছে? উদ্নতিট] কি ঠিক 
*: | 'দিকে হচ্ছে, কি নর কিছ ফচ 


2 
'চেঞ়েছে এখনও জামতে চায় । আর 


নতুন সবার জন প্রতিনিধি এলেন, 
তারাও সেটা ভার কয়ে বুর্বতৈ চান । 


আর যদি মনে করেন যে, জল "কয, 


A অমছে আয় উাঁড়াৎী ড় সরে যাচ্ছে, ক 


| তাহলে সেটাও বলুন । 


অনেকে -বলছেন যে, ফেস 


-"| বন্তীভে সি, এম, ভি, এ কান্ধ করেছে 


সেগুজিতে ঢোকা ' যায় না। তাই 


(ঘি হয় তাহলে সে কথা,আপনারা, 
"1 নিঃসংকোচে জানান। আন ধন্দি 
| মনে করেন যে,.কচুটা কা হয়েছে, , 


- | তাহলে সেকথঃ বনবেন না কেন? 


সি, এম, ভি, এ দাবী করছে খে, 


অলের সরবরাহ বেড়েছে। আপনার 





টি নিসংকোচ দালান, ফে আগের 


“সরে গৈছে । 


লি, ও) ভি, এ ছি জানতে ্ 


নেই। ূ 
ক্র নতি প্রচগবর্ধায় কান 


ডলার আপনার রিল পাচ্ছেন 
না কষ জল পাচ্ছেন, জলকষ্ট বেড়েছে 
না কমেছে। ৫47 
২ “ক কথায় সব কিছু জানীন!। 
.কলকাঁতায়' উন্নতি যি . আপনার 
কাম্য হয় তাইলে কি ভাবে সে 


। .. উত্তিটা হচ্ছে, ঠিক পথে হচ্ছে কিনা, 
সেট] জ্রানা প্রথমেই দরকার | না. 


হলে পি, এম, ডি, এ-র টাকা খরচ' 
বার্থ হবে। . 


RE HO 
ফেন জীনেম 1. খবরের কীগিজগুলো! 


পঁড়ে কোথা দেখছে গৈলাম নী বে 


রলৈন দে সাতদিন ধরে কিলকী্তী: 


ভাসা’ গ্রচটা প্রদর্শনী চলছে।, 
এটাই কি সত্যি কর্ধার সহুন।+ |" 


কারো কারে! মুখোস খোলা দূরকীর | 
যাই হোক, জান্তে হবে যে কাজটা 


‘এ লব কথাই বহানিগরীর 


চাই। জন প্রতিনিধি হিসাবে এবং | 


সি;এম; ভি, 0 হিসাবে 


অথবা সি, এম, ডি, এন অন লাগ 
লিখতে. পারেন! | 


বিভাগে চিঠি 
আপনার অভিজ্তা, আপনাদের 
সহংখাগিতা-.একং 


তাল কনকাতা। 
লামান্ক সীর্মাতত ' কাছে? যক্রি 


' প্রত্যেকটি চাঁষিটি পানের দোকানের 


অথবা রাত্রে নির্দিষ্ট সমপ্ে এবং স্থানে 
আবর্জনা! ফেলেন এবং ঘর্তখামি সম্ভব 


ভলের অপচয় বন্ধ করেন, ভিড়ের 
মধ্যে অক্ষমদের - "সাহাষ্য করেন, 
বিদেশী এবং, ভিনদেশীদ্বের সাহাষ্য ২ 


করেন, ভ্রামে ৰাসে রি টা 
দেন *- +e 


লম্বা ফিরিস্তি? 1 কিন্ত খরচা 


পার্ক এলাকায় ছেলেরা” নিজেরাই 
১১১ খুলে জল 





্ 


- 1 


ফেউ কেউ তো নিখেই 
ছিলেন সি, এম, ডি. এক মুখোস 


আ ডি 
সাহায্যে, গড়ে উঠুক সত্যিকারের | বিতর, 


/ 


জনতা গাটি 
( ১ম পৃষ্ঠার পর), 


"পার্টির বিশ্বাসভাঙ্গন , হতে চেয়ে- 


করেছেন৷ আর একজন শিল্পপতি 
বি৬লাবাডীর আত্মীয় তিনিও 
অনেক টাকা তুলতে সাহাষ করে- 


টাকা গেল, কোথায়? জনতার 
অন্যান্ত গাঁধাঁদের তুলনায় আমভাংগা 


কেন্দ্রে অশোক দত্তের স্ত্রী মীরা দত, 
. ব্ড়তলা কেন্দ্রে কমল সরকার, কাঈ-. 


পুরে পদ্মরাজ রায়, বুলবুল চ্যাটার্জির! 
অনেক বেশী টাকা পেয়েছিলেন বলে 


জানা যাচ্ছে। কিন্ত হিসেব কোথায় ?- 


খরচ সম্পর্কে যা সামাস্ত হিসেব 
পীওয়া খাচ্ছে, তাতে দেখা. খ্বচ্ছে, |. 


কপকীতায় পেট্টোল সহ প্রতিদিন, 


ষাট টাকায় দেখানে দোটর গাড়ী 
ভাড়া পাওয়া যায় সেখানে জনতা |. 
দৈনিক একশো দশ টাকা । কোনে! |: 
টেশ্ডার না দিয়ে প্রায় চার লাখ 


| টাকার পোষ্টার ছাপে দেওয়া হঙ্বে- 


ছিল একটি কোল্পানীকে। ' টাক! 


সংগ্রহের ত কুপন স্ছাগানে! হয়ে- | 
দিল । ‘এখন সেই " কনের হিপেন | 


পাওয়া যাচ্ছে না । 
| কলেজ স্্রাটের এক খাদি কোস্পা-- 
নীর কাঁছ থেকে আনেক বেষ হাতে 
গুঞতর অন্তিষোগ হচ্ছে, দ্বনত। 
পার্টির দুখপাত্ম পারিচয় দ্বিয়ে একদল 
মাস্তান একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার 


| a প্রেছ্েট, (ফ্টচাঁর* 


{(ইংরান্ধ) দাম এক টাকা নগরে ৰা 
মানি অর্ডার সি, এম; ভি, ঝর ("এ 


অকল্যাণ প্লেস কলকাতী-৭+৮১১৭) | 


পাওয়া যাচ্ছে। 
ূ কলাদক- ই বছ 





রঃ 


~~ 





(সিন্বজ - ১ ) 
-_ দাম---এক টাকা 
দেশকথ প্রকাশনী 
৬১, মৃট নেন, কলিকাতা-১৩ ' 


মান 


~ jl PRICE 40 Piite 
: প্রকাশিত হল! এ 
 ইঞ্টিরার কারাগারে 


| 


এ 


রখযাত্রার পুণ্য দিনে প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন 


৬ 


৮৪ ছা প্রযোজনা 
তিনটি স্বাদের তিনটি পালা 


ভৈরব গঙ্গোপাধ্যাঁধ্ রচিত. 
" সামাজিক পালা 


অচল পয়সা 


অতাপ্রঞ্কীশ, তত চিত 
সামীিক পালা 


পাপ পুণ্য ভগবান 


+ 


রর 
1 


' নটী বিনোদিনী . 


> 


ie 


স্রমীল চৌধুরী চিত 
' এঁতিহাসিক নাটক 


“নিয়মিত প্রতি শনি ও রবিবার 
' অভাজাতি: সছিনে 


অভিনীত হচ্ছে . 
পালাসট অজেন্ডকুমীর কের 


-! স্বরঃ দুর্না সেন 
| . লিফেশনা- বরণ দাশগুপ্ত 


_ ১৭ হরচঞ্জ্ মল্লিক স্ত্রী, কলিকাতা-৫ 


ফোন 2 ৫৫০৭৭২ ও 4৫৪৬৩৬৯৮ 
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সাই ফকির রূপটাদ 


মাই মিছে শনায় £ অরুণ দাশগুপ্ত 


আছ ) 


১৯৭৫ সালে ওরা মে হাওড় জেলে 
ভ্রমর প্রবীর শ্যামল মদন প্রতীপকে 


নিদয়ভাবে হত্যা করা হ 





বিংশ ব্ষ ॥ ২৭শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৯শে জুলাই, '৭৭ || ৪* পয়সা 


রাড্য জমত| গাচিতে ঢুমুল বিক্ষোভ 


নির্বাচনী তহবিলের হিসেবে 
রহ লক্ষ টাকার গরমিল 


পশ্চিমবালার জনতা : পার্টির 
আভ্যন্তরীণ কৌদল এখন তুঙ্গে । 
প্রায় সমস্ত কর্মকর্তাই নির্বাচনী তহ- 
বিলের হিসেব বা তদন্ত চাইছেন। 
এই অবস্থার মধো দলের অন্যতম 
সম্পাদক অশোক দত্ত এখন প্রফু 
সেনকে নিয়ে খেলছেন। এর কারণ 
সম্পর্কে জনতার ওয়াকিবহাল মহল 
ৰলছেন, প্রফুল্ল সেন রাজা জনতার 
চেয়ারম্যান না থাকলে অশোক দত 


কিভাবে নির্বাচনী তহবিল ব্যৰহার 
করেছেন তার তান্ত হবে। 

অশোক দত্ত এখন বলছেন, প্রফুল্ল 
সেন রাজা জনতার চেয়ারম্যান 
থাকতে রান্ধী হয়েছেন। প্রফুল্ল সেন 
কিন্ত কিছু বলছেন ন! । উনি সজ্ঞানে 
কলকাতা থেকে অনেক দূরে 
আরামবাগে আছেন । অশোক দত্ত 
বলছেন, সার। ভারত জনতা পার্টির 

( এরপর ৭ম পৃষ্ঠায় ) 





(দর্পণের সংবাদদাত! ) 

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর থেকে 
১৯৭* সালের মে মাস পর্যন্ত ১৫ বার 
ব্বেদ্দে “গণ্ডগোল” হয় এবং এই সব 
ঘটনায় ৬৮ জন বন্দী মার! যায়, 
৩১*ভ্ধন আহত হয় ৪ ১*২ জন 
জেল থেকে পালাতে সমর্থ হয় । এব 
মধ্যে হাওড়া জেলের ঘটন। ঘটে 
সালের যে মাসে। এই 
ঘটনায় পাঁচজন বন্দী মারা যায়। এ 


১৯৭৫ 


সম্পর্কে তদস্ভের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সর-. 


কার একজন সদন্-বিশিষ্ট শর্মা সর- 
কার তদন্ত কমিশন গঠন করেন থে 
মাসের ৯ তারিখে । 

জান। গেছে, হাওড়া জেল এযাভ- 
মিশন রেছিস্টারে নিহত বন্দীদের 
কারো ঠিকান। লেখা ছিল না. যদিও 
জেল কেড অনুযায়ী ঠিকান] লেখা 
বাধ্যতামূলক | এদের নামের পাশে 
লেখ| ছিল এন অর্থাৎ নকশাল । 
হাওড়] থানার অফিসার স্থশীল দাস 
শত সরকার কমিশনে সাক্ষ্য দেন । 
তার সাক্ষ্য জানাযায় যে, বন্দীদের 
কোন ঠিকান! ছিল না এবং তিনিই 
যে যে থানার মামল। সেখানে খোজ 
নিয়ে বন্দীদের ঠিকানা পান। 
শ্রীদাসই বন্দীদের বাড়ীতে খবর দেন 
এবং তারই জন্য নিহত বন্দীদের এই 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


হায়! স্বত্ত ও তার াঙাৎদের 
ধান্ধাবাজী ব্যথ' হল 


কন্ভলজ ষ্রীটস্থ ' মিউনিসিপ্যাল 
মিউজিয়াম এবং এ বাজারের ফিশ 
রেপ্ডা ভেঙ্গে বহুতল বাড়ী করে দু 
পন্মনা কামানোর মতলব যার মন্তিকে 
প্রথম উদয় হয়েছিল তার উর্বরতা! 
অবশ্যই স্বীকার করতে: হয়। এ 
অঞ্চলের: কালোয়ারদের দোকান 
এবং কালে। টাক! খাটানোর জায়- 
গার প্রয়োজন বহু দিনের । কর্পো- 
রেশনকে অর্থাৎ ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং 
তার চামচেদের বোঝান হল যে, 
রদেরটাকায় এই বাড়ী উঠবে, 





করতে হবে না, উপরস্ধ তাড়া বাবদ 
ভার আয়বুদ্ধি হবে; এবং সংশ্লিষ্ট 
সবার পকেটেই মোটা অঙ্ক উঠে 
আসৰে । 


হীরেন বহু 

এই পরিকল্পনায় দোকান বাবদ 
সেলামি নেবেন পৌরসভা নয় = 
বিনিয়োগকারীর1| ওর সঙ্গে জড়িত 
প্রধান ছুই .জন_্বনামধন্য ফাটা 
কেষ্ট এবং সোমেন মিত্র । এদের 
আড়কাঠি পৌরসভার পি পি আর ও 
সুদর্শন বারিক এই স্গুভকর্মের চন] 
করেন তার প্রস্তাবের মাধ্যম ৷ 
মন্ত্রী স্থত্রত মুখাজিয় ছুই পার্ধদ মধু 
চ্যাটাজি এবং শান্তি সেন এই কাজটি 
ত্বরান্বিত করার জন্য মোটা অঙ্ক- 
উপচৌকন পান। তার জন্য অলা- 
তর চামচে শংকর ভট্টাচার্য এবং 
সদর্শন ৰারিকের গৌসা হয় 
তাদের ভাগে নাকি মাত্র দু হাজার 
টাক। করে জুটেছিল। মামলার 
সালিশী করছে এগিয়ে এলেন 


পালের গোদ ব্রত নৃখাজি। তার 


পকেটে নাকি ৩* হাজার উঠেছিল ; 
মধু শান্তির দশ করে। বিধ নসভা। 
নির্বাচনের প্রাক্কালে সব ব্যবস্থাই 
পাকা, মন্ত্রীর অর্ডারও হয়ে গিয়েছিল 
কিন্ত কমিশনার নির্যাল্য মুখালি 
শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন। ফাই- 
লটি এখনো তার অফিসেই আছে 
বলে খবর আছে। মন্রিমশায় এটির 
মধ্যে অনেক মজাদার তথা পাবেন। 
নেতাজী ভবনের অর্ধচন্দ্র 
পৌরসভার একটি কর্মচারী 
সমি ভ নেতাজীভবন . নির্মাণকল্পে 
৫* হাজ্জার‘টাকা চাদ! তুলে পৌর- 
সভার কাছে &ই উদ্দেশ্যে একটি 
জমি চাইলে প্রজ্ঞানানন্দ ভবনের 
পাশের জমিটি ভাগের দেওয়া হয়। 











উপর থেকে পর পর শায়িত £ ভ্রমর মা লক প্রবীর রায়চৌধুরী 
শ্যামল চক্রবতখ মদন দাস প্রভীপ ঘোষ। 


ফাইলটি স্থত্রত মুখাজির অনুমোদনের 
জন্য যাওয়। মাত্র তার € ৬বং চাষচে 
্বায়ত্ত শাসন কমিশনার বিশ্বনাথ 
মজুমদারের ). মাথায় একটা ব্রেণ 
ওয়েভ হল মৌলালির মোড়ে এ 

রকম একটি জমি কর্মচারী সমিতির 
' মত অব্রাহ্মণে ন! দিয়ে যুব ফোরামকে 
দিলে হয়ন1? যেমন ভাবন! তেমনি 
কর্ম। কর্মচারী সমিদ্ধিকে প্রদন্ধ জমিটি 


মন্ত্রীর ইচ্ছান্রসারে পূর্ব স্যাংসান 
বাতিল: না করেই যুব কংগ্রেসকে 
দেওয়া হল-। বল! বাহুল্য এট 
আইনত অসিদ্ধ।, প্রাক্তন প্রশাসক 
এস দত্ত মজুমদার বাইরের পার্টিকে 
আর জম দেওয়া হবে নাবলেষে 
অর্ডার দিয়েছিলেন এই সব লীজ- 
তার পরিপন্থী এবং সেই কারথে 
প্রভারণাযূলক । ’ 
"(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 








সু 


বহরমপুর শহরে এবং মৃশিদাবাদ 
জেলার বিভিন্ন খানায় গত কয়মাসে 





ব্যাপক চুরি উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি, 
পয়েছে। লিন ব্যবস্থা পরায় অচল । 

























 এইবূপ কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে 


বাধা। পুরনো আইনের যুগোপ- 


j পুলিশ স্থপার বলেন, জেলায় 
সম্প্রতি দশটি ডাকাত দলকে পুলিশ 
ধরতে পেরেছে । তার একটি বিশ্গে- 


ৃ সুবকরা এইসব ডাকাত দলের সংগে 
যুক্ত আছে। 
হতে পারে । সামাজিক, আর্থিক এবং 
অন্ত কিছু। এস-পি বলেন, সব বিষয় 
ব্যাখ্যা করতে তিনি অক্ষম | 
সাংবাদিক সন্মেলন- ডাকার কারণ 
ছিপাবেএস-পি বজেন ? নানাবিধ ঘট- 
নায়. এবং পক্পবিদ্ত আলোচনায় 
লোকের অমেধাতে খারাপ প্রতিক্রিয়া 


এর কারণ নানাৰিধ 


তৰে 





জাগা ভখা জানজে ভা প্রচার দ্বার! 
আতঙ্ক যুচান্ডে সহায়ত। করছে 


অবপ্ত চুরি, রাছাদ্দানি একদম কি 
ডাকাত্তিরও বহু খটন| খানা ৰেকৰ্ড 
হচ্ছে এলো কোক সারা রণ 
সপক্ষে বাস্তব: ৰীতঅ্ৰদ্ধ । জানিয়ে 
কিছু প্রতিকার হয় না, হৰে না এই 


ম সি বলেন--পুরনো প্রচলিত আই- 
বহুবিধস্নিগড়ে হাত পা পুলিশের ' 


যোগী কিছ পরিবর্তন একান্ত প্রশ্নো- 


ষণে দেখা যায়, নতুন নতুন উঠতি 


না হয় লেই জন্য সাংবারধিকর! যথা = 


বাশা, 


lee এখন অনেৰুটা স্বাভাবিক 


শিছাবাদ জেলায় চুরি ভাকাডি হাওড়া জেং জেলে হত্যা 
রাহাজারির ব্যাপক বৃদ্ধি 


{দপণের সং বাদদাত! ) 


এস-পির মতে চোর-ডাকাত-খুনে- 
দের এখন পুলিশ-ভীতি কমে গেছে । 
তিমি তার কার হিসাবে বলছেন 
(১) পুলিশের বক্তব্য রিপোর্ট 
আদালত প্রায় সৰই অগ্রান্থ কর- 
ছেন; (২) জামিম খুবই সহজ্বলভ্য 
হয়েছে এবং (৩) মামলা! এত দীর্ঘদিন 
ঝুলে থাকে যে, অপরাধ-প্রবণ মন 
এই স্থযোগের আশ্রয় নিচ্ছে। 
EE পুলিশ অধিকর্তারবব্যে প্রকাশ, 
মুশিদাবাদ জেলায় এখনদৃশ হাজারের 
বেশী ফৌজদারী মামলা ঝুলে আছে। 
আরও প্রকাশ, ধৃত ডাকাত দলের 
কাছে (৯-এম-এম ) কাতুক্জ পাওয়া 
গেছে, যা স্টেনগানে ব্যবহৃত হয়। 

ডাকাতিগুলির চরিত্রে দেখা ষায় 
অনেকেই ধনী তো নয়ই এমনকি 
মাঝারি অবস্থাপন্নও নয় । দেখা যাচ্ছে 
" এখনকার ডাকাতিতে ধনী, দরিদ্র, 


মধ্যবিত্ত ইত্যাদি বাদবিচার নেই। 


কিছু পেলেই হল ।- এস-পির ভাষায় 
-ছুভরি সোনা ব! দুখান! থালা 


পেলেও ভাবে, যা হয় হল” । কিন্ত 


'ক্লপটী চুরি নয়, র্ূপটা ডাকাতি । 


ডাকাতর! বন্দুক ব্যবহার করছে। 
বেশীক্ষেত্রেই বোমা বা পটকা ফাটাচ্ছে 
এবং পাথরকুচি ও ধুলো ছিটিয়ে 
আতঙ্ক সৃষ্টি করছে । 

বহরমপুর, স্থৃতী,ভোযকল, লাল- 
বাগ, লালগোলা, হাতীনগর, সাগর- 
দীঘি, নবগ্রাম, বেলডাক্গা, 
রাণীনগর ও ফরাক্কায় এই বৎসর 


কান্দী, 


এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে থানায় 


সংখ্যা তিশটি । 


ভধু ছু মাসে একমাত্র বহরমপুর 


"সদর শহরেই খুন, ডাকাতি, ছিনতাই 


ঞ চুরির সংখ্যা জাতঙ্কজনফ ভাবেই 
বেসে গেছে । একটি দটনারও কিনারা 


ভয়্নি । শছ্ছারে একন্দন স্কেকোবেটার 


ও (লাখ) গ্রীজ জত দাস ভাৰ ৰাডীছে 


আব্রণন্ক জলম এবং পরদিন যাৰ 
গেলেন । | 

গন্ধ ১৪৪ আস বহরমপুর শহ- 
রেয় ৰিশ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনারের 
ৰাভীতে ৰন দরেষ চুরি হয়ে গেল, 


লোহার মোটা মোটা সিক অপ- 
শারিণ করে করে চুকল। । খানা-পুলিশ 





(১ম পৃষ্ঠার পর) ১ 
ছবি তোলা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, 
বিভিন্ন জেলে “গণ্ডগোলের” ঘটনায় 


নিহত বন্দীদ্বের কোন ছবি তোলা 
হয়নি একমাত্র হাওড়া জেলের এই 


ছবি ছাড়া। এই ছবি কমিশনে 
একজিৰিটি ছিল। 
ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, 


প্রভীপ, প্রবীর ও তরুণ নাষে ভিন- - 


জন নকশাঁলকে ১৯৭৪ সালের সেপ্টে- 
স্বর মাসে প্রেসিভেন্দী জেল থেকে 
হাওড়া জেলে ট্রান্সফার কর হয় যদিও . 
হাওড়া কোর্টে এদের কোন মামলা 
ছিল না। এরা নাকি ১৯৭৩ সালের 
১লা অক্টোবর আলিপুর সেপ্টাাল 
জেল থেকে পালানোর ঘটনার সঙ্গে 
জড়িত ছিল । এদের বিশেষ, প্রহ- 
রায় রাখা হয় এবং এদের জন্য সতর্ক 


থাকেন জেলার, হেড ওয়ার্ডার গৌরাঙ্গ ' 


দত্ত ও কুঞ্জবিহারী এবং ওয়ার্ডার 
বাদল, কামাখ্যা ও অন্যান্র1। কিন্ত 
তবু এদের অন্যান্য বন্দীদের থেকে 
আলাদা করে সেলের মধ্যে রাখা হয় 
না এবং ডাণ্ডাবেড়ী পরানো হয় না! 


এই “ভয়ঙ্কর” বন্দীদের কেন প্রেসি- 


ডেন্সী জেলের মৃত অধিক নিরাপদ 
জায়গা থেকে হাওড়া জেলে ট্রান্সফার 
করা হল তারও কোন সদুত্তর কর্তৃ- 
পক্ষ দিতে পারেন নি। তাদের 
কড়া প্রহরায় রাখা এবং খাদ্বন্ব্যের 


প্রতি ষেভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়ে- 


ছিল. তাতে বিশ্বাস করা.শক্ত যে. 
পূর্বোক্ত তিনজন নকশাল তরুণ 
মদন, ভ্রমর ও তপনের সঙ্ষে ষড়যন্ত্র 


করে লঙ্কার গু'ড়ো, ইটপাটকেল ও 
বোমা সংগ্রহ করতে পারে । 


জেল-কর্তৃপক্ষ কথিত জেল ভাজার ' 


ঘটনার শুরু সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে 


‘আর শেষ ৬০ টা ৩* মিনিটে । ৬টা 


না। 





+ ছিমিচে y যে নি 





থেকে লঙ্কার গুঁড়ো সংগ্রহ করা হয় 
বলে অভিযোগ এবং তারপর জেলের 


ভেতরে প্রহরারত চার পাঁচজন ওয়া- 


ার ও বহুসংখ্যক বন্দীর নধর এড়য়ে 
নাকি মন দাস, প্রতীপ ঘোষ, ভ্রমর 


মানিক, শ্যামল চক্রবর্তী, প্রবীর - 


রায়চৌধুরী ও তপন-_এই ছয়জন এসেছে 
বন্দী জেলগেটের দিকে দৌড়ে সায় । 
এটা জ্বেল-বর্তৃপক্ষের অভিষোগ । 


কিন্তু বন্দী মুক্তি পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ 


গণতান্ত্রিক আইনজীবী . সংঘ একে 
জেলভাঙ্গার ঘটন। বলে স্বীকার করে 
তারা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এৰং 
সাক্ষাপ্রমাণের মধ্যে অনেক গরমিল , 
লক্ষ্য করেছে। | 

শর্মা সরকার কমিশন বরে, 
ছয়জন নিরস্ত্র বন্দী লঙ্কার গুঁড়ো. 
আর কয়েকটি ছোট ইটের টুকরোর 


মত “অস্ত্র” নিয়ে প্রহরীদের বোকা 


বানিয়ে জেল থেকে পালাতে 
চেয়েছিল । 


সামান্ত এবং অজয় ও কামাখ্যার 


ও হারা নি Cdk 


বোমার নয়। 

মৃতদেহের ময়না তদন্ত. . থেকে 
দেখা, গেছে যে, তরুণ ও প্রতীপের , 
আঘাত সাতটি ধরনের আর ভ্রমরের 
পাঁচটি ধরনের । এই আঘাত এসেছে 
চারদিক থেকে একাধিক ব্যক্তির 


কাছ থেকে । এই যৌথ আঘাতের 
ফলেই মৃত্যু ঘটেছে। প্রবীর, তরুণ. 


ও ভ্রমরের ওপর যথাক্রমে ২, ২৫৪ : 
৩০. এর বেশিবার আঘাত করা! 
হয়েছে । কয়েকটি আঘাত -করা 


হয়েছে বড় ও ভারী লাঠি দিয়ে । 


.তপনের আঘাত চারধরনের যায় . 


সঙ্গে আছে আটটি বিভিন্ন জায়গায় 


নাকি ইটপাটকেল 
জড়ো সরা হয: এবং প্রন্রাৰখথান! : 


ওয়ার্ডারদের অথবা 






হয়েছে. কমিশন বলেছেন, আফু 
নিক বিজ্ঞানের অলৌকিক উপায়ে 
তপন তার গহ্বর থেকে ফিরে : 

। সানী রামপ্রয়াগ সিং এক. 
দাও প্রবীরের বুকে. 
কারে চারচাি 





করেছে। গুলী বার লাগে কোন 
সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়নি র্‌ 
হয়েছে । ্‌ 
ভাবে গুলী করা হয় সেভাবে না করে 
একেবারে. সামনে থেকে গুলী করা 
হয়েছে । ঘদ্িও জেলখানার বাইরের 
কম্পাউণ্ডে যাবার পথ ১৫* ফুট দূরে| 
তেমনি মদন যদি বাইরে এসেও. 
থাকে সেটা জেল থেকে পালানোর 
চেয়ে প্রচণ্ড প্রহারে বার হাঙ 
এড়াবার জন্য । রি 





জন্য নয়, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নয | ্ 


বলপ্ৰয়োগ ও গুলীচাননাকে কমিশন. 


শুধু বাড়াবাড়িই বলেন নি, টা 
দেআইনী ও. অন্যায়ও বলেছেন । 


জেল ভাঙ্গার ঘটনা ও ত্রাহত নিহতের সদখ্যা ৷ 


ভারিখ জেলের জাম 


১৬১২৭০ যেদ্দিনীপুর দেপ্টীজ জেল 


৩1২৭১ মেদিনীপুর লেণ্ট্‌ জি জেল 


£1২1৭১ প্রেসিতেব্দী গন্ধ | 
২১।১২1৭১ শিলিপ্ুডিি স্পেস (জান 
২৫।২।৭১  ৰহুরসপুৰ্ব পেস্ট 1 জেন 
১৪11১ মহা লেণ্ট ]জ (জন 
১১৫৭১ আলিপুর লেণ্ট টন জেল 
৫৮1৭১ আসানলোল -্পশাজ জেল 
১২৯৭১ পুরুলিয়া সিষ্টিক জেল 
২৬।১১।৭১ আলিপুর সেন্ট.) জন 
২৪।৫1৭২ জলপাইগুড়ি ভিতরি্ট জেল 
২৮1৫1৭২ বৰ্ধমান ভিউ জেদ : 
১/১৯।৭৩ আলিপুৰ সেপ্টি ৷ জেল 
৬৫1৭৪ রুষ্চনগর ডিক দেল 
৩৫1৭৫ ্ টানি a 
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পলায়নপর বন্দীকে যে- 











বরানগর গণহত্যার সমর্থক 
প্রিয় দাসযুলীর বিচার চাই 


সারা দেশে যখন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আও- 
যা উঠেছে “ইন্দির] গান্ধীর 'বিচার 
চাই”, “সঞ্ধয় গান্ধীর শাস্তি চাই”, 
সারাদেশে যখন এ ছুক্ধনকে নিয়ে 
তোলপাড হচ্ছে, কাগজে কাগজে হৈ 
চৈ হচ্ছে, যখন মারুতি নিয়ে তদন্ত 
কমিশন বসছে, যখন সঃয় গান্ধী 
কোখায়ও বাইরে গেলে যুবকরা সব 
হৈ হৈ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তখন 
এই ডামাভোলের বাজারে একজ্রন 
-দাগী আসামী কিন্তু গল্পের সেই 
চোরের মতন জনতার ভিডে মিশে 
. নিজেকে আডাল করারচেষ্টা করছে । 
সবাই যখন ইন্দিরা-সপ্তয়ের .বিচার 
নিয়ে ব্যস্ত তখন সেই ফাকভালে 
আড়াল থেকে এ দাগী আসামীটি 
আবার নিজেকে বিপ্লবী সাজানোর 


চেষ্টা করছেন । তিনি হচ্ছেন শ্রীপ্রিয়- 


রঞ্জন দাসমুন্দী | , 
সপ্য় গান্ধী বংশীলালের যদি 
বিচার হতে পারে, ইন্দিরা-দেবকাস্ত 
বরুয়াদের বিচার যদি দাবী কর! 
হতে পারে, তাহলে প্রিয়রগ্রন দ্াস- 
বেকসুর খালাস পাবে কেন? 
র সাল থেকে পচাত্তরের মাঝা- 
মাঝি পর্যন্ত রাজনীতির রন্গমঞ্চে 
কোন স্ধয় গান্ধী উপস্থিত ছিলেন 
না, কিন্ত তখন এই পশ্চিমবাংলায় 
সারা রাজ্য দাপিয়ে বেড়িয়েছেন একা 
প্রিয়রগনদাসমুদ্দী | একাত্তর সালের 
আগস্ট মাসে রক্তাক্ত গণহত্যার মধ্য 
দিয়ে প্রিয়র্ন দাসমুদ্দীর নেতৃত্বে যুব 
কংগ্রেসের অদ্যুদয় হল । কাশীপুর- 
গণহত্যার কথা মনে 
১২ই আগস্ট সন্ধ্যার পর 


ছুদ্দিন ধরে। পুলিশের সহায়তায় 
হাজারখানেক পেশাদার, খুনী যন্ত্র 


পাঠি নিয়ে নেমে পড়ে এ অঞ্চলে ৷. 


হত্যা, লুঠ, আগুন, আর পৈশাচিক 
উল্লাস চলতে থাকে । সঠিক কত 
নকশাল যে খুন হয়েছে তা কেউ 
বলতে পারে না । নকশীলের গন্ধ 
থাকলেই তাকে খুন করা হতে 
থাকে | বাবল] বিশ্বামকে পাওয়া 
গেল না তার বোনের হাত কেটে 
নেওয়া হল। আরেক নকশালঙ্কক 
গেল না তাল বাবাকে বাড়ীর 
থেকে লাখি মেরে ফেলে 

ওয়া হল । হত্যার পর মুখে আল- 
ক[তরা মাখিকষে লাইন দিয়ে নর্দমায় 
শুইয়ে দেওয়। হল।. বহু মৃতদেহ 
ঠেলাগাভী করে গদ্দায় পাঠিয়ে 
গ্রওয়া হুল! গ্াএক ৰীভত্স 


বরানগর ত্যার 
| $ £ 
ছকে শুরু হয় এই নরমেধ ষজ্ঞ। চলে 


‘শখশুল্ৰ বিশ্বাস 


ব্যাপার । এই ঘটনার পরই যোটাঁ* 
মুটিভাবে “নকশাল যুগ শেষ হয়ে 
শুরু হ’ল “যুব কংগ্রেসের যুগ!” আর 
এত বড় গণহত্যার পর এ সম্পর্কে 
সিদ্ধার্থ রায়ের “দ্বিতীয় নেতাজী” 
প্রিয় দাসমুন্দী বললেন, এট" জনতার 
অভ্যুদয় । নেতাজী দেশের শক্ত 
বিদেশীদের হত্যা করেছিলেন আর 
প্রিয় দাসমুহ্সী দেশের ছেলেদের হত্যা 
করলেন-__এই যা পার্থকা। 

এবারের বিধানসভা নির্বাচনের ' 
আগে প্রিয়দাসমুদ্দীর চাম্চা আরেক 
যুব নেতা কুমুদ ভট্টাচার্য যুগান্তরের 
সাংবাদিককে বরানগর গণহত্যার 
প্রসঙ্গে বলেন, “ওটা! পীপল্স্‌ রেজিস্‌ 


স্যাম্স। ওতে কেউ মারা গেলে কিছ ' 


করার নেই ।” এতবভ একটা গণ 
এবং 'পীপল্ন ' রেজিস্ট্যান্দ' এবং 
হত্যাকারী গুণ্ডাবাহিনীর নিন্দা না 
করে তার গায়ে “জনতা” এবং 
*“পীপল্*এর ছাপলা গয়ে দেয় তারা 
এই গণহত্যার দায়িত্ব কোন মতেই 
এড়াতে পারে না। . পশ্চিমবঙ্গের 
সরকার খুনোঁখুনি নিয়ে তদন্ত কর 
ছেন। সেখানে এই ছুই যুব নেতার 
এই ভূমিকা এবং এই সব বিবৃতি ওঠা 
দরকার । একট] গণহত্যার স্বপক্ষে 
কথা| বলার মতন বর্বরতা কংগ্রেসের 
আর কোন নেতা দেখান নি! তবুও 
নাকি প্রিয় দাসমুক্দী কংগ্রেসের 
প্রগতিশীল অংশ । | 
সঞ্জয় গান্ধীদের বিরুদ্ধে তো 
প্রশাসনে হস্তক্ষেপের ব্যাপার নিয়ে 
খুব হৈ চৈ হচ্ছে কিন্ত এই প্রিয় দাস- _ 
মুন্দীরা কি' সরকারী ব্যাপারে কম 
হস্তক্ষেপ করেছে ? প্রিয় দাসমুন্দীর : 
এক কালের শক্র লক্ষ্মী বঞ্ধর বাহাত্তর 
সালের চব্বিশে ডিসেম্বর যুগান্তরে 
প্রকাশিত "যি দাসমুন্দীর বিরুক্ধে 
আনা একটি অভিষোগের কথা 
বলছি । এদিন অর্থাৎ চবিবশে ডিসে- 
স্বর লক্ষ্মী বস্থ আক্রান্ত হন এবং সে 
খবর দিয়ে তিনি যুগান্তরকে বলেন 


পুলিশকে নিষ্্িয় রেখে আবার 
কোথাও কোথাও ' সঙ্গে নিয়ে এর] 
সারা রাজ্যে সন্ত্রাস চালিয়ে গেছে। 
বাহাত্তরে বারুইপুরে এরা জ্যোতি 
বর মিটিংভেঙেছে। নাগেরবাজ্ারে 
ত্রিদিব চৌধুরীর মিটিং ভেডেছে। 
৭৫ এর ২রা এপ্রিল কলেজস্্ীটে জয় 
প্রকাশ নারায়ণের মিটিং ভেঙেছে । 
কলেজস্রাটে জয়প্রকাশের মিটিং ভাঙার 
ব্যাপার নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্তাম- 
সনন্দর গুপ্ত এক তদন্তের দাবী করে 
বলেছেন যে, এক যুব নেতার নেতৃত্বে 
সে দিনের'এ হাঙ্গামাটি পরিচালিত 


হয়। এ যুব নেতাটি আর কেউ নন," 


তিনি শ্রীপ্রিয়রক্ষন দাসযূঙ্গী। এ 
হাংগামার আগে ভিনি তার পার্টির 
ছেলেদের জয়প্রকাশের বিরুদ্ধে 
ক্ষেপিয়ে এক বক্তৃতা দিলেন ইউনি- 
ভারসিটি লনে। তারপর জয়প্রকাশ 


- কলেজষ্রীটে এলেই শুরু হয়ে গেল 


দক্ষষজ্ঞ এবং এটা যে প্রিয় দাসমুন্দীর 
নেতৃত্বেই ঘটেছে তার বড় প্রমাণ 
হচ্ছে দক্ষযজ্ঞ শেষ হয়ে . যাবার পর 
বঙ্কিম চ্যাটাজা স্ট্রীট যেখানে এসে 
মহাত্মা! গান্ধী রোডে মিশেছে এ 


ডাগসত্রাট কালাঘানের 


নানা আমি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 
কালাঘানের কধা বলছি না। -এ 
হলো ভারতবর্ষের মু পগ্রার্শনাল 
ওষুধ শিল্পের “ড়াগ সম্রাট” উইলফ্রেড 
,লেবোর্ণ কালাঘান এবং রোচি 
কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্ট] 
নিজের অপরাধকে আড়াল করার 
জন্ত লো’ টি যে সমস্ত কৌশল অব ঘ্বন 
করে তালত্তি সত্যি দৃটান্ত স্থাপন 
করার ম্ত। দ্রধ:গু-ণ বেসামাল হয়ে 
গাড়ী আযান্টিভেন্ট বা অন্ত কোন ধরণের 
কুঙীতি করে ধর] পড়ে গেশে পকেট 
থেকে একট) ফটো! বার করে কনস্টেংল 
বা ছোটখাট পুলিশ অকিসারকে 


স্থানীয় পুলি জানিয়েছে যে ঘাবড়ে দিয়ে লোকটি জাল চি ডে 


ওর! সব প্রিয়বাবুব লোক, আমরা 
গ্রেফতার করতে পারবো না)” 


/ 4 
লক্ষ্মী বস্থুর মতন প্রথম সারির 


কংগ্রেস নেভতাদেরই যখন আক্রান্ত 
হলে এরকম হাল হত, তখন সিপি 
এম এবং সাধারণ মামুযের সে সময় 
কি অবস্থা হয়েছিল তা মহণ্েই অমু- 
মেয় । প্রিয় দাসমুন্দীরা পুলিশ প্রশা- 


পালায়। ফটোটি হলো পতিত 
নেতেরুর মৃত্যুশষ্যার চারপাশে নির্দিষ্ট 
ভি আই পি গ্যালারিতে কালাযামের 
গম্ভীরভাবে বসে থ'কার দৃশ্য | . 

" সিল্কার্থশঙ্করের প্রায় ৭* হান্দার 
টাকা দিয়ে বাথরুম নির্মাণের কাহিনী 
শুনে সারা দেশজুড়ে চাঞ্চল্যের তৃষ্টি 
হয়েছিল, বিস্ত সেটাতো পুরো ব'থ- 


মনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল কম নির্মাণ বা সিডি জন্য । 


সংযোগস্থলে সুব্রত মূখাজাঁ এক বক্তৃতা 
দিয়ে বললেন “এবার প্রিয়রঞ্জন 
দাঁমুন্দীর নেতৃত্বে মিছিল হবে” 
অর্থাৎ প্রিয় দর সমুন্সীর নেতৃত্বে এত- 
ক্ষণ মিটিং বানচাল সফল হল এবং 
তার নেতৃত্বে বিজ্ঞর মিছিল হবে। 
জয়প্রকাশের উপর হামলার তদগ্ত 
চাই এবং দোষীদের বিচার চাই। 
প্রিয় দাসম্‌ন্দী হচ্ছেন কগগ্রে- 
সের সক থেকে কুখ্যাত ব্যক্তি । 
গত লোকসভার নির্বাচনে 
মোট পাঁচশ বাহাত্তরটা কেন্্রে 
নির্বাচন হয়েছে । সার ভারতে 
এই মোট পাঁচশ বাহাত্বরটী কেন্দ্রে 
মধ্যে মাত্র এক্টা কেন্দ্রে একজন 
জনতা পার্টির প্রার্থী লাঠির ঘায়ে 
রক্তাক্ত হয়ে হাসপাতালে গিয়েছি 
লেন। আর সেই কেন্দ্রের কংগ্রেস 
প্রার্থীর নাম. প্রিয় দাসমুন্দী। 
আক্রমণের ঘটনার পব প্রিয় দাসমুন্দী 
বললেন, “এটা এলাকার যুবকদের 
সঙ্গে পালিয়ে থাকা সি, পি, এম, 
সমাজ বিরোধীদের সংঘর্ষ |” আবার 
পরে বললেন, “ওটা নাকি কংগ্রেসের 
মধ্যে তার বিরোধী গ্রুপ করিয়েছে 
তাকে হারাবার জন্য |” এই পরস্পর 
বিরোধী কথাবার্তা ' থেকেই বোঝা! 
যায় এ আক্রমণের ব্যাপারে প্রিয় 
দাসমুন্দীরাই জভিত ৷ যারা আক্রমণ- 
কারী একমাত্র তারাই উন্টোপান্টা 
বিবৃতি দেয় । 

, সাম্প্রতিক বন্দী যুক্তির ব্যাপারে 


আর কালাধান বাথরুমের একটা দজ! 
সারাৰার জন্তু খরচা করেছে ১-হাজার 
টাকা। 

ইনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী না হলেও 
নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর ভাই বলে ঘোষণা 
করতে ভালবাসেন । শুধু তাই নয় 
সমপ্রতি তিনি একটি কনফায়েন্স 
ডেকে নিজেকে আয়্ারল্যাণ্ডের 
কনসাল : জেনারেল “বলে ঘোষণ! 
করেছেন । ধপ্প দিয়ে 
লোব্টি ডগ ইত্তান্্ী। ক্মীঁশহ ভুন- 
গংণর শোষণ খাচ্ছে। 

হোচি কোম্পানীতে হঠ ৎই 
উচ্চশদ্রেলিযোগ্রিত হয়ে মিসেস লাল 


এই সমস্ত 


নামী এক মহি৮] আবিভূতি হচেন।' 


হাজার হাজার টাকা যাহিন] পাওয়া 
ছাড়াও বাসস্থান ভাতা, কুকৃরের ভম্যয 
ভাতা, এমনকি ভত্ররহিলার গৃহকর্মের 
ভক্ত যে মহিলাটি নিয়োজিত হয়েছেন 
তিনিও ব্যবহারের জন্য গাড়ি পাল। 
যখাযীতি চলতে থাকল কালাঘান 
ওমিসেল লালের নৈশ বিহার; 
আবার এই কালাঘানের ধরাধরিতেই 
এই মিসেস লাল কিছুকাল আগে 


তিন | 


কজনই। মাত্র কংগ্রেণী এর বিরো- 
ধিতা করতে এগিরে এসেছেন আর . 
তিনি প্রি দাঁসঘৃদ্দী | ভার মতে 
এ রকম ও মুক্তি দিলে নাকি 
ক্ষতি নে! সারাদেশ যেখানে 
চাইছে বন্দীদের মুক্তি সেখানে প্রিয়- 

রক CAE একজন কট্টর 


তিনি পক্ষেই এই বন্দী- 
০ ৫: fl 
অবস্থার সময় এদেশে 
ডানার উপর সেন্সরশিপ চালু 
হয়। কিন্ত প্রিয়দাস মুন্সী একাত্তর 


সাল থেকেই বামপন্থী পত্রিকাকে 
নত থাকেন | 





মানে শি, পি, এম, খতম 
আলাদা করে দেখা যাত 
কিছুরই তদস্ত হওয়া! 
তাহলে দেখা যাবে শুধু 
সঞ্জয়, বার নয় অনেক তথা- 


কথিত কংগ্রেসীও অনেক 
অপরাধে |অপরাধী । 


কাহিনী 


সরকারী ঘংশ্বা এষার ইণ্ডিয়াতে এয়ার 
হোস্টেস পদে নিযুক্ত হয়েছেন। বিশ্ব্ত 
স্থত্ো জান! গিয়েছে কালাঘান সাহেব 
নিগ্সের স্বার্থেই উক্ত মহিগাটিকে এই 

সরকারী সংস্থাক্স নিযুক্ত হবার ব্যাপারে 

সাহায্য করেছেন । অর্থাৎ বিগিন 

ভি আই পদিদের মনোরঞ্রন করে মানা 

ধরণের স্বার্থ আদায় করা-ভদ্রমহিলার 

দিতে যথাঠীতি রোচি 

সোম্পানী তর্মী হিসাবে মহিলাটি 

মাহিনা সু আর সমত্ত রকম স্থযোগ 

সুবিধা পো যাচ্ছেন । 

ভর্তা সরকারের হাতী কমিটি 

সিদ্ধান্ত নেয় এবং সুপারিশ বরে যে 

বিভিন্ন খ্ধু.ধর ব্রা তুলে দিয়ে শুধু 
মাত্র ওষু ধর নামে বাজারে ছান্ডার । 

যেমন, কৌন মাণ্টিযাশনাল খ্যুধ 

কোম্পানী |টেট্রাস ইকলীন’ এই ওষুধটি 

নামের আগে অক্যিকণটি যোগ করে 

অর্থাৎ ‘অ'ক্ম-টেট্রাসাটকল'ল” এই নামে 

বাজারে রি নী শুরু করে দেয়। 
ওষুধের দায়ী ছিগুপ হেনে যায়। করণ 
হিসাবে হতো ব্যাখ্যা দিল, নিদিষ্ট 


( দৌবাংশ ওর্থ পৃষ্ঠায় ) 


কাঁপ্য ৷. 


এতে 


|| চার 1 ্ 


“ানিকেনতন্ত্ের আলোকে মহাভারতের 
স্বর্গ ও দেবতা! প্রসঙ্গে দুচার কথ 


| ই শিরোনামে দর্পণে 


সম্পর্কে নানা মহলে. বিভিন্ন প্রতি-' 


ক্রিয়ার সুষ্টি হওয়ায় প্রসঙ্গত কয়েকটি 


কথা বলে রাখার তাগিদ দেখা - 


দিয়েছে। 


তেমনি কিছু সংশয়ী পাঠক সন্দেহের 
চোখে দেখছেন ,এই রচনাটিকে ৷ 
অবশ্য শেষোক্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে মৌখিক 
আলাপে ও তাদের পত্রাথাত পাঠে 
এইটুকু বুঝেছি যে, তাঁরা মূলত বিক্ষুব্ধ 
এই রচনাটির শিরোনামের সঙ্গে 
দানিকেনের নাম যুক্ত থাকায় । 
তাদের প্রথমেই একটি কথা জানানো 
প্রয়োজন ষে,“দানিকেনের কোনো 
ুক্তিতর্ক-প্রতিপাদ্ধ সমর্থন করার জন্য 
আমি পরিশ্রম করছি না। আমার 
উদ্দেশ, মহাভারতীক্স তথ্য প্রমাণের 
সাহায্যে মহাভারতের অর্থাৎ মহাঁ- 


ভারত সমসাময়িক কালের ঘটনা-. 


বলীর পুনধিচার করা। প্রধানত 
যাকে .বলে- গঙ্জাজলে গঙ্গাপৃজা, 
বর্তমানে আমি তাই করছি। পাঠক 
মনোষোগ দিয়ে যদি রচনাটি পাঠ 
করেন তবে নিজেই সদুত্তর পাবেন । 
মনে হয়, প্রকাশিত আটটি কিস্তির 
মধ্যেই আমি আমার প্রতিপাপ্তকে 
মোটামুটি জানিয়ে দিতে পেরেছি । 

মুস্কিল হয়েছে তাদের নিয়ে, ধারা 


. কালাঘানের কাহিনী 
(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 


ডাগট। আযাটি ফাঙ্গাস, শ্বভাবস্তই এতে 
আভ্যন্তরখণ বাজার 'মা পম্তাশনাল 


কোম্পানীগুলির দ্বারা দখলিকৃত হুয়ে . 


পড়ে । অর্থাৎ দেশী ও ছোট ব্যয- 
সামীরা হটে যায়। কিন্তু মজার কথা 
কালাঘানর! এর পরোয়া করে না। 
বন্ধের খ্যাত্তমামা ডাক্তারদের বিরাটি 
বিরাট অক্কের টাকা থাইয়ে তাদের 
দিয়ে, লিখিত .বিবৃতি তৈরী করার 
ঘে, ছাস্ভী . কষিটি্ পরিকরনাকে 
বাত্তবারিত করা হলে রোগীর? ভাল 
ওষুধের পর্যাপ্ত যোগানের অভাবে 
সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবং এই তাৰে 
হাতটা কমিটির সুপায়িশকে বৃদ্ধা 
দেখিয়ে . কালাঘানরা তাদের 
জালিয়াতি ব্যবলাকে দিব্যি বজায় 
রেখেছে। 


বীরেন্দ্র মিত্র 


এ রচনা পাঠ না কবেই, রচনাটির 
সঙ্গে-দানিকেনের নাম যুক্ত থাকায়, 
দানিকেনের বিরুদ্ধে সহযোগী কয়েকটি 
পত্র পত্রিকায় উত্থাপিত অভিযোগের 
দ্বারা আমার রচনাবলীকেও অভিযুক্ত 
করেছেন। তাদের সবিনয় অনুরোধ 
করি এই বলে যেকোনো সংস্কৃতি- 


_ সচেতন পাঠকই শিরোনাম পাঠের 


বাবা কোনে! রচনার মুল্যায়ন করেন 
না, “বিপ্রবীমন।, 
সমালোচক যেন দয়া'কবে এই কথা ট 


+ মনে রেখে তার মন্তব্য পাঠান | না! 


হলে সেই মন্তব্যের জবাব দেওয়] 
আমার পক্ষে অসম্ভব । চিঠিতে স্পষ্ট 
বক্তব্য থাকাও একান্ত প্রয়োজন | - 
যাই হোক, 
দানিকেন” কেন, এ প্রশ্নের একটি 
ছোট্ট জবাব এখানে, রাখা দরকার, 
না হলে বিভ্রান্তি থেকেই যাবে। সব 
জবাবই ক্রমান্বয়ে আমার রচনার 
মাধ্যমে জানাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্ত 
তা হবার নয়, কেননা কিছু বন্ধু 
অথচ উত্তেজিত সমালোচক ৷ 
. এটা অনেকেই হয়ত জানেন এবং 
দানিকেনে পাঠকরাও জানেন ষে, 
পৃথিবীতে অন্ত গ্রহের মানুষ একদিন 
এসে থাকতে পারেন, এই আলোড়ন 
ক্থ্টকারী "বক্তব্যের জনক দানিকেন 
ন্ন, এ প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে 
বহুদিন যাবৎ চিন্তা অনুসদ্ধিৎংসা ও 
আলোডন চলছে । কিন্তু বিজ্ঞানী 


ওপর কোনও সিদ্ধান্ত থাড! করেন, 


না। ভাই গ্রহাস্তরের মানুষের 
সম্ভাব্য মর্ভ্যাবতরণ সম্পর্কে কিছু 
অঙহুমান নিয়ে আলোচনা ও সেই 
অনুমানের ভিত্তিতে গবেষণা কোন্‌ 


পথে অগ্রসর হতে পারে সে সম্পর্কে 


মহল সংশ্লিষ্ট ব্যিয়টিকে বিজ্ঞান 
রাজ্যের টপ সিক্রেট করে ফেলেছেন । 
এ ৰ্বিঙ্বে তারা কি-ভাবে অগ্রসর 
হচ্চ্ছন সাধারণেৰ তা জানার 
উপায় নেই। তাই বিজ্ঞানীদের 
ৰক্কব্য ,.সাধারণ্যে প্রচার লাভের 
হুষণোগ হর নি। - 
এই অবস্থায় দর্ুদিকেন প্রশ্নটিকে 
লুফে নিয়েছেন ও সোতির়েত পঢার্থ- 


বিন স্যাটেস্ট আগৱেষ্টের হজ ধরে 
, অঞ্সর হ'ক্সে পৃথিষীমন্ষ একটা হৈ চৈ 


গলে দিয়েছেন। দানিকেদ বহু 
ৰত্তব্যকে উত্ষপ্জি্ভতাবে শাখা. 


আমার অপাঠক- 


শিরোনামে ' 


প্রশাখায় পল্পবিত করে চলেছেন সেই 
সময় যখন বিজ্ঞানী মহল উত্থাপিত 
প্রশ্নটি সম্পর্কে একেবারেই নীরব । 
এদিকে সাধারণের ধারণা গ্রহাস্তরের 


মান্য সম্পর্কে তত্বটি দানিকেনের,' 
কেননা বিষয়টি বিজ্ঞানী মহল উত্থাপন " 


করে পরীক্ষা স্তরে রাখলেও দানি- 
কেনই তার ছুনিয়াজোড়া প্রচারে 
নেমে পডেছেন ও নিজেই ম্যাটেস্ট 
আগরেই্ নির্দেশিত সুত্র ধরে, জত 
এগিতে যাচ্ছেন | বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিব 
প্রচুর উল্লেখ আছে দানিকেন গ্রন্থে । 


চহ নজান সুত্রাদি ধরে দানিকেন 


নিবেদন 


“মহাভারতের স্বর্গ ও দেবতা” , 


ধাবাবাহিক', ভাবে নিয়মিত" 
আগামী সংখ্যা থেকে প্রকাশিত . 


হবে। 


তার বক্তব্যকে পল্লবিত করে চলেছেন 


এবং নিজেই স্বীকার করেছেন, এই 
অতিপ্রিয় তত্বটি সম্পর্কে আলোচনায় 
বসলে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়ে । 
তার এই উত্তেজনাই সম্ভবত তাকে 
মাঝেমধ্যে চমকপ্রদ বক্তব্যের দিকে 
টেনে নিয়েছে। ফলত কেনো 
. কোনো! বিষয়ে তার বক্তব্য স্ববিরো- 
,ধিতার সম্মুখীন হচ্ছে যা জন্ম দিচ্ছে 


বিভ্রাস্তির। উদাহরণ, হোমো 
স্তাপিয়েন’ সম্পকিত দানিকেনের 
বক্তব্য । 


অনেকের ধারণা, ভিড, 
উইনের বিবর্তনবার্দকে অস্বীকার বা 
আক্রমণ করছেন তার বুদ্ধিমান মানৰ 
সৃষ্টি ত্বের দ্বারা! আমি কিন্ত তেমন 
সংশয়ের কারণ দেখি নাঁ। বদি 
ধরেও. নেওয়া বাঁক হানিকেনের 
অভিপ্রায় বিবর্তনবাদকে অস্বীকার 
করতে উদ্ভত, ভাহলেও বলতে 
নিজস্ব বক্তব্যই তার সে চিন্তাকে 


'ৰাতিল করে দেয়। ইজেকিজেলর 


ওপরেই ষদি মুলত: দানিকেম তত্ব 


" প্রতিষ্ঠাভিলাষী হয়ে থাকে তবে তো 
বলাই যায়, অন্ত গ্রহের বুদ্ধিমান 


প্রাণী যখন এই গোন্দকে নেমেছেন 
তখনই পৃথিবীতে বুদ্ধিমাল বিচক্ষণ 
মান্য বর্তমান । সেই মান্কষের 
জিখিত প্রতিবেদনই এঁহাস্তরের গ্রাস 
আগমনের সম্ভাব্যভা সম্পর্কে আমাদের 
মনে প্রশ্ন জাগিয়ে (ডুলেছে। যদি 


দর্পণ শুক্রবার ২৯শে ০৩ ১৯৭৭ 


ধরা হয় তাদের আগমন মহাপ্রাবনেরও 
পূর্ববতাঁ সময়ে, তাহলেও প্রমাণিত 
হয়না সে সময় পৃথিবী কেবলমাত্র 
গুহাবাসী আরণ্যক মানুষের বসতি 
স্থল ছিল, মহাপ্রাবনের সমকালে' 
যে প্রাচীনগণ ছিলেন, পুরাণ কথার 
মাধ্যযে তাদের যতটুকু পরিচয় 
আমরা পাই, সেগুলিই যথেষ্ট প্রমাণ 
যে অন্ত গ্রহের মানুষ একটি তৈরী 
মানব সমাজের মধ্যে এসে অবতরণ 
করেন। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত 
হ’ন আবার মৈত্রীবন্ধনেও, আবদ্ধ 
ছন । এটাই ষদি প্রাগৈতিহাসিক 


. ঘটনা হ'য়ে থাকে, তাহলে বিবর্তন- 


দ্ানিকেনের সাধ্য কর্ম নয়। স্থতরাং 
আমার এ”ৎবিসয়ে কোনো উদ্বেগ 
ও উত্বেজনা নেই । 

আমি যতদূর বুঝি, দানিকেন 
হয়ত বলতে চাইছেন, অন্য গ্রহের 


- আগম্তকর! এই গোলকে নেমে পাধিব 


নরনারীর সঙ্গে ধৌন সম্পর্ক স্থাপন 
করেন ও সন্তান সন্ততি রেখে ষান, 
যেমন রেখে গেছেন অনেক অব্যাখ্যাত 
কীতি, যা ম্যাটেন্ট আগরেস্টকে 
অন্ত গ্রহের বুদ্ধিমান জীবের সম্ভাব্য 
মর্ত্যাবতরণ সম্পর্কে ভাবিত করেছে । 


এবং ধারা এসেছিলেন ও দীর্ঘকাল 


এই গোলকের আতিথ্য গ্রহণ 
করেছেন তাদের.পক্ষে যৌন ব্যাপারটি 
পরিহার করে দীর্ঘকাল বসবাস নিশ্চয় 
সম্ভব ছিল ন! ৷" তাছাড়া প্রাচীন 
পু-ধিতেও" দেবমানৰ যৌন মিলনের 
কথা আছে, আছে মহাতারতেও। 
তবে বিষয়টির দানিকেনী ব্যাখ্যা 
কিছুটা বিভ্রান্তির অবশ্যই সষ্ট 
করেছে। যারা মনোযোগী পাঠক 
তার। অবস্য বুঝবেন, বিবর্তনবাদ এ 
পর্যস্ত গৰাশিত দানিকেন বক্তব্যের 


হ্বারা কোনো মতেই আক্রান্ত হতে 


পারে না, কারণ দ্বানিকেন তার 
বক্তব্যের চারপাশে তেমন - কোনও 
দুর্গ ৰ! পরিথা নির্মাণ বা খনন করতে 


পারেন নি। এই সব প্রশ্ন বিস্তারিত . 


ভাবে আলোচিত হওয়ার অপেক্ষা 
রাখে। কিন্ত আমাদের ধৈর্য কম। 
আমার কিস্তিবন্দী লেখায় একে একে 
সৰ প্রঙ্গছই উত্থাপন করার ইচ্ছে আছে, 
যদি সুযোগ পাওয়া বাহ | ' আমার 
নিজের বিস্তাবুদ্ধি অধ্যায়ন ও ক্ষমতার 
দীমা সম্পর্কেও আসি বথেউ সচেতন । 
সানি ভাই নতি ৩ ন্ভব 7 
নি। 

যে পাঠক ‘বীরেজ্জ দর্শনের’ সন্ধান 
পেয়েছেন, তিনি 'আমার রচনা 
বোতেন নি। আগরেই্ট নির্দেশিত 
পে অন্ত গ্রহের মাঙ্গ্ষকে পুরাণ - 
পু'খির ছেব্ভাদের লঙ্গে মিলিয়ে 
শল়্বার ঘষে উদ্ভোগ দানিকেন শুরু 
কলছেম,জানি শুধু দেইটুকু গ্রহণ করে 
আমাদের পুরা ইন্ডিবৃত্ত সহাতারত্ক 


মন্থন "শুরু করেছি। মহাভারত _. 
আদিতে আট থেকে দশ হান্জার 
ক্জোকের একটি. ইতিবৃত্ত মাত্র ছিল | 
কালে কালে ভাববাদী দার্শনিকরা _ 
অলোঁকির ধর্মীয় ত্রাসের ও ভক্তিময় 
দেবাহমোদিত অনুশাসনের বোঝায় 
সেই মহাভারতকে পল্পবিত করে.লক্ষ . 
শ্লোকে স্থুলাঙ্গিনী করে তুলেছেন । 


ভার মধ্যে হারিয়ে গেছে অনেক 


বাস্তব সতা। বস্তবাদী তাবভাবনা ৷ 
অধর্মীর অনাচার হিসেবে চিত্রিত 
হয়েছে । চার্বাকের স্থান হয়েছে 
ছুর্যোধনের বন্ধু হিসাবে কেননা চার্বাক 
বস্তবাদী দার্শনিক ছিলেন। যুগ যুগ 
এই ভাবে সত্য মিথ্যা লক্ষ ক্লোকের 
হিমালয়ে চাপা পড়ে আছে। 
আমার সামান্য সামর্থ্যে সেই হারিয়ে 
যাওয়া ইতিহাসের সন্ধান করতে 
নেমেছি। তাই আমার রচনা 
পাঠ না করেই সে রচনাকে 
কোনোও ব্যক্তি ঘি ' 
তভাব্বা্দী দর্শন’ হিসাবে ভাবন্তে 
শুরু করেন শিরোনামে দেবতা, স্বর্গ, 
মহাভারত এবং হয়ত দানিকেনের 
উল্লেখ দেখে, তবে বলব, ভাববাদী 
ও বস্তবাদী দর্শন নিয়ে ধারা চিন্তা 
করেন, তারা 'ভাবের হাওয়ায় 
তেলে যাননা, সব কিছু চুলচেরা 
বিচার করেন। তারা কোনো. 
বক্তব্যকে গল! টিপে হত্যা করেন না. 
সে বক্তব্য প্রগতি-বিরোধী হলে 
তারা খণ্ডন করেন! তার জন্য 
পরিশ্রম দরকার । 


- . গ্রহাস্তরের মান সম্পর্কে বিজ্ঞানী 


মহল ও, তুৱেছেন,- পুরে বগা 
মোটামুটি পদ্থাও নির্দেশ করেছেন, 
কিন্ত এটিকে একটি তত্ব হিসেবে দাখি > 
ওঠেনি । দ্বাবি করেছেন দানিকেন। 
ভিনি পথের সন্ধানটুকু মেনে নিট 
দ্রুত হাট! শুরু করে 'দিলেম। বেস্ট 
তাঁকে পথের সন্ধান দিল, একথা 
জানাবার দায়িত্ ডার।. সততা 
তার। এ বিষয়ে কার কপিরাইট 
তা-ও বিচার করবেন সংক্ষিষ্ট পব্ষেক 
মছল । কিন্ত বিষয়টি আজ দানিকেন 
হার্কা। তাই শির্োমাঙ্গে তার 
উল্লেখ সাধারণের 'পক্ষে আলোচিত 
বিষক্ন সম্পর্কে সহজ ধারণা থর 
প্রয়োজনে | আমি কপিরাইটের 
দার আসার জা কোনো! বিষয়া 
অহকুলেখিত খাকৰে না। সৰ ক্থাছি 
এলে পড়ৰে উপযুক্ত সঙ্গয়ে | লেটুকু 
লময় নিশ্চয় পাঠকের কান্ছে দাৰি 
করা স্তয়। | 


তে? 








ৃ পি শুক্রবার ২৯শে জুলাই, ১৯৭৭ 


_পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শুর সমীপেষ্‌ 


. আপনি প্রা্জন কাউদ্দিলার ও 
“মেয়র হিসাবে কলকাতা পৌরসভার 
সব খবরই রাখতেন। এর রঙ্ধে রক্তে 
যে দুনীতি ও অপদার্থ ঠা বাসা বেঁধে 
আছে তাও আপনার অজানা নয় | 
আমরা জানি শক্ত হাতে আপনি এই 
প্রতিষ্ঠানকে করদমমুক্ত করে নাগরিক 
করদাতাদের সেবা করবার উপযুক্ত 


করে একে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর | 


. আপনার এই মহান উদ্দেশ্যের সাহা- 
ষ্যার্থে কয়েকজন ব্যক্তি; যারা গত 
পাচ বছর ধরে (কেউ বা তারও 
আগে থেকে.) এই সংস্থাটির মেদমজ্জা 

- শুষে একে -রক্তশৃন্ত করে ফেলেছে, 


তাদের কীত্তিকলাপের দিকে আপ-. 


5 নার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । 

-“এদের অনেককেই আপনি হাডে 

হাডে চেনেন। এই আগাছাগুলিকে 

, যদি এই লালবাড়ি থেকে 'উপড়ে 

না ফেলা যায় তবে এরা লালবাতি 
জালিয়ে ছাড়বে। 

প্রথমতঃ আপনি অ'ত সংগত- 


ভাবেই সকল নাটের গুরু ও চ্যাংড়া . 


মন্ত্রী হত্রত মুখার্জীর যাবতীয় দুষ্র্ষের 
প্রধান দোত্দাহী “হাতের পাঁচ, 
নির্াল্য মুখা্ঁকে হটিয়েছেন। 
এরই দয়ায় অফিসারদের নাটকে 
_ অভিনয় করে কর্পোরেশনের একজন 
সাধারণ স্কুলের শিক্ষিকা একেবারে 







পদে উন্নীত হয়েছে । কিন্ত এছাড়া 
নির্মাল্য মুখার্জী আরো যেসব কীতি 
করে গেছেন, ভার তদন্ত যেন 
বাদ না ষায় এবং উনি এ অফিস 
থেকে চলে গিয়ে যেন পার না পেয়ে 
যান। যে দশ হাজার ছেলে ১০ 
"> টাকা করে জমা দিয়ে পরীক্ষা দিলে! 
_ ভাদ্র খাতা ' লোপাট হয়ে 'গেল 
কার হাতের কৌশলে ? 'কেন তারা 
কউ চাক্রী পেল না? ব্রত মধু 
> শাস্তি ও এই নিৰ্মান্য মুখাীর লোক- 
রাই উপযুক্ত উপঢৌকন দিয়ে কেন 
চাকরী পেল কোনো প্ররীক্ষা না 
দিয়ে? এইরকম আরো প্রায় ৫০০ 
অভিষোগ ঝুলছে এই নির্মাল্যর 
ঘ্বিরুদ্ধে। গেখৰেন যেন তিনি পার 
পেকে নাসাঁন। 
এবং . নির্মান্যর . এইসব নানা! 
. দুষবীষ্ির প্রধান সহযোগ তেপুটিকমি- 
, শক্সার অনিল রাহ ও টাদশগঞ্জ পাই- 
গুলি প্রান খভিষে দেৰা হয় । হত্রতর 
[লালীনেও এর! কিছু কষ বার নি। 







এ দশ্ছাজার ছেলের খাত সরানোর" 


ব্যাপাক্র- এদের হা কিছু ৰম কল- 
ক্বিভ নগ্ম। এদের দিকে একটু নজর 
দেখে. 

স্বারপর ধর্মঘট ভাজার মেড! 


টি পার্সোনেল অফিসারের " 


শাস্তি সেনের কথা আপনাকে মনে 
করিয়ে দিতে চাই । যেটদের ঘুষ 
দিয়ে ওত্বার্কার্ঁ ইউনিয়নের পাণ্টা 
দালাল ইউনিয়নের সংগঠক, হিসাবে. 
এর পরিচয়" আপনার অজ্জানা নয়। 
নরেশ, মুখার্জার আমল থেকে' এর 
এঁক্যবিরোধী ব্ল্যাক শীপ স্ববপ কারে! 
জানতে বাকী নেই। ' এই রেড- 
আপ-টু-ম্যাট্রিক ‘(ট্রেডইউনিয়ন’ নেতা- 
টিকে আর- কোথাও প্রোভাইড করতে 


_না পেরে শেষ পর্যন্ত সুধীর বাক্স-. 


চৌধুরী-ভ্রগন্নাথ কোলে কোম্পানী 
একে লাইটিং ইন্দপেররের' চাকরী 
“দিয়ে যান। এই ২৫০ টাকার পদে 


“থেকেই ইনি ইন্টালি মার্কেটে দুখানি 
লোককে : 


দোকান' দেন এবং ১৪০০ 

নিমন্ত্ন খাইয়ে প্রায় ১ লাখ.টাকা 

খবচ করে মেয়ের বিয়ে দেন। 
এবারের নবকংগ্রেসী যুগে শান্তি 


সেনকে প্রথমে শত ঘোষের চামচে , 


হিসেবে দেখ। গেল শ্রঘোষের পৌর- 
মন্ত্িত্বের আমলে, পরে হুত্রতর হাতে 
পৌরসভা! আসার পর কিকরেছু'জনের 
'শক্রতা” মিটে গেল ও শাস্তি সেন 
মুখুজ্যের সব দুকর্মের সাথী হয়ে উঠ 


, লেন এ রহস্ত একমাত্র শিরদাড়াহীন 


কংগ্রেসীরাই বুঝতে পারে। যাই-' 


হোক হুত্রত মুখুজ্যেকে শান্তি সেন 


. তার কাজে এমনই সন্তষ্ট করলেন যে 
প্রথমে কনজার্ভেদীর ডেপুটি ডাইরেক্টর 
ও পরে স্পেশ্যাল ডেপুটি কমিশনার 
করে দিলেন তাকে চব্রত। ' মন্ত্রী 


ছাটায়ের তালিকায় - টি 
তুলে দেওয়া | হায়, ট্রেড ইউনিয়নের 


কাজই ' বটে! স্থত্রত, অনেক সেবা 


পেয়ে শেষে 'একে চাকরী-দেবার 
কমিটিতে স্থান দিয়েছিলেন । ফলে 
অল্প কয়েকদিনে এর বঙ্ক বালেন্দ- 
টিও ফেঁপে ঢোল হয়ে গেছে। ইনি 
ইন্সপেক্টর করে দিয়ে যান! কিন্ত 


কোন স্থত্রে ল্যান্সডাউন মার্কেটের 


কোয়ার্টারটি., এর দখলে? কেন 

৪টি টেলিফোন কর্পোরেশনের টাকায় 

এর ‘ইউনিয়নে’ ? | 
আর এর চ্যাল1 শংকর ভট্টাচার্ষ- 


কেও তো আপনি চিনতেন । কালে- 
কশান- বিভাগের বেলিফ হিসাবে | 


কাজ করতে গিয়ে ইনি যখন কয়েক ' 


হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন তখন 


আপনি একে সাসপেণ্ড করেছিলেন। 


'আর আজ্জ শুনলে আতকে উঠবেন ষে 
এহেন “কীতিমান" এ মৰু চ্যাটার্জার 
সমর্থনে এখন একজন এযাসেসিং 


₹ন্লপেষ্টর, তাও বিভাগীয় বহু সিনি- 


য়রকে টপকে.। খোজ নেবেন কি 
করে এর এরকম ভয়ানক অপরাধ 
মাপ হোলো ও কেমন করে এন্ধপ 
অপরাধ করেও এতবড় প্রোমোশনের 
পুরস্কার ?' চোরের মার গলা বড় । 


' তাই' ছত্রতর ঘরে যখন ক্লার্কস ইউ- 


নিয়নের সেক্রেটারীকে, ডেকে নিয়ে 


"গিয়ে মারা হোলো এবং. তার প্রতি-: 


বাদে পরের দিন অফিসে ধর্মঘট 
পালন করা হোলে। তখন এই বীর- 
পুজব শাসিয়েছিলেন.“ঘে অফিসে.না 


আসবে তাকে মাতৃগর্ভে চালান করে " 


শোধনবাছের ধৰ ভাঙ্গুছে 
কালিদাস কু | 


্যাসিনোর্ঠর সোভিয়েত নেতৃহ 
বিংশতি পার্টি কংগ্রেসের অব্যবহিত 
পরেই. শোধনবাদী টিটোর দিকে 


সম্প্রীতির 'হাত বাডিরে দিয়েছিল । 
সমার্জতা স্ত্রক আন্দোলনের মহান 


নেত। ষ্টালিনেব নিন্দায় পঞ্চমুখ 
ক্রশ্চেভচক্র সেদিন দুনিয়ার কমিউনিষ্ট 


আন্দোলনে ষে সর্বনাশ] বিভেদের 


বীজ বুনেছিল আজ তা 'রিযৰৃক্ষে 
পরিণত . হয়েছে । শ্োোধন্বাদী 
তোগোলিস্তাত্তির লাষ্ট টেষ্টামেণ্ট 
পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিষ্ট পার্টি- 


মশাই, একটু তদস্ত করে দেখবেন গুলির জপমন্ত্র হয়ে দাডিয়েছে। স্পেন, 


লোককে চাকরী দিয়ে, লরী কেনা- 
কাটা ও ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের টাকার 
পদ্যবহার” করে প্রসেনের ব্যাঙ্ক 
ব্যালান্স আজ কত? ইনি আমে- 
ভাই ওয়াল ৰ্যাক্ককে দিকে এর 


যোগ্যতার সার্টিফিকেট দেওয়া নেব, 


হয়েছে শাস্তি সেন না্ষি এখন 
‘জনতায়’ যোগ দিয়েছেন । পশ্চিম- 
বঙ্গে জমতাঁদলটি কী একটি ভাষ্টবিনে 
প রণৃত হয়েছে যে যেখানকার ষত 


,অব্যৰহার্য মাল এখানে ঢেলে দেওয়। 


যার? আশা করি তদস্তে ফাস 


+ ইৰে। 


এরপর অধু চ্যাটার্জার কথাত 
আনা ষাক। ভুড়ি ফুলিয়ে কুৎসিত 


। জঙ্গভন্দী করে ও ততোধিক মোংরা 


থিদ্তি করে ঝিঁনি অফিসারদের সঙ্গে 
সর্বদা কথা ৰলতেন স্থব্রত-খু'টির 
জোরে এবার সেই নেড়ার কেলটি 
ভাল করে ফৌজ ক্র! উচিত। ইনিও 
ট্রেডইউনিয্নন নেতা সেচজ ঘুরন্েম্স-। 
কিন্ত লন্ত্যিকথা, বলতে কী, একে 
এর প্রধান কাজ ছিল কমিশনারের 


ফ্রান্ম ও ইটালীৰ কমিউনিষ্ট পার্টির 
নেতৃত্ব সস্তে' বিদ্রোহের পতাকা 


উডিয়েছে অতিকায় সোভিয়েত নেতৃ- - 
" ত্বের 'বরুদ্ধে। 


প্রৰক্তা থোরেজের' কণঁন্বর আজ 
“ল্বাধীন. ইউরোপের” রণধ্বনিকে 
ভেকে এনেছে 1 পলিসেন্টিজরম বা 
ৰহকেজ্দ্িকতা দিকে দ্বিকে আজ 


পর্ঘিত আহ্বান জানাচ্ছে ব্রেজন্ভে 


নেতৃত্বকে ৷ 
ইতিহাসের এটাই  অমোদ 
বধাম। ফ্যাপপীবাদের বিরুদ্ধে এক- 
শিন বারা গড়ে কমে ছিল দুর্জয়, দশস্ত 
সঙ্গে ও ক্িশ্চিন্তাম ভেমোক্র্যাটজদর 
সঙ্গে আঁতাত করে তোয়াব দেখছে 
শান্তিপূর্ণ ৰপ্রৰের । এই খোয়াৰে 
ইন্ধন জুপিয়েছিল বিশ্বাসঘাতক 
লো।তয়েড নেতৃত্ব |. *পু'(জবাদের 
সন্ধে শাস্িপূর্ণ প্রতিবোগিভার” বন্ধ! 
পচা তত্ব তারাই হা'জর করেছিল 
এবং তাঁর পরিপাষে - বিভক্ত হয়ে 
পন্ডেছিল জাস্র্জান্ডিক্ফ কমিউনিষ্ট 
আন্দোলন। | 
দুনিয়ার ক.নউনিস্টত্থব। সগর্বে 


স্মবণ করে স্পেনের কমিউনিষ্ট পার্টির. 
স্থদীর্ব ফ্যাসীবাদ বিরোধী সংগ্রামের 
কথ]। ফ্রাঙ্কোর একনায়কত্বের 
বিরুদ্ধে তাদের বীরত্পূর্ণ সংগ্রামগাথা 
ইউরাল পর্বত অতিক্রম করে অন্থ- 
প্রেরণার কুলি ্ষ্টি করেছিল এশি- 
য়ার দেশে দেশে । আজ সেই স্পেনের 
কমিউনিষ্ট পার্টি আন্মর্জাতিকতা- 
বাদের নীতিকে বিসর্জন দিয়ে 
“স্বাধীন, নিরপেক্ষ ইউরোপের” স্বপ্ন 
দেখছে । কেন? “যৌথ নিরাপত্তার’ 


ধ্বজাধারী সোভিয়েত নেতৃত্ব কি ' 
দেড় জন্ম শতবাৰ্ষিকী 


মূলতঃ এর-জন্ত দায়ী নয়? 

পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট পারচি- 
গুলিকে সোভিয়েণ্রে তাবেদার 
পার্টিতে পরিণত করার পর তারা 
চেয়েছিল পশ্চিম ইউরোপে আমে- 
বিকার সঙ্গে বোঝাপড়া । আর 
এই বোঝাপড়ার ঠেলায় নাভিশ্বাস 


উঠেছে পশ্চিম ইউরোপের । 


ওয়ারশো প্যান্টের অন্তর্ভুক্ত দেশ- 
গুলির অদৃষ্ট বিড়ম্বনা দেখে আতঙ্কিত 


হয়ে পড়েছে স্পেন, ফ্রান্স ও ইটালী । 
তাই তারা আটলাণ্টিক চুক্তিসংস্থার .. 


বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় নি: 
দ্য গলের “স্বাধীন ইউরোপ” তত্বের 
সমর্থনে পা পা এগিয়ে এসেছে ইউ- 
রোপীয় ক সউনিষ্টরাঁ। স্পেনের 
কমিউনিস্ট পাটি তার নবতম সন্ত । 

স্ব স্ব শে এই সব ক'যউনিস্ট 


পার্টি যে সমস্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠী বাঁ, 


সোভিজ্বেধকে সন্দেহের চোখে দেখে 1 
স্বভাবতই, সোভিয়েতের হস্তক্ষেপ. 
সাদের কাছে অনভিপ্রেত | 

এটা মন্দের ভালা ঘে, ক্রমশই 
সোত্তিয়েতের আমেরিকার অঙ্গে 


ঘুরে 


bl 


দেওয়। হবে” বলে৷ 
পপ আরো কয়েকজন কংগ্রেসী 








নিয়ে গেলেও এদের কোনো 
বর. আছে কি? কোনোদিন : 
কাজে কাগজে কলম 
কি? শংকর ভৌমিক, 
05 হীরা াতে। 
খুনের|মামলা ঝুলছে? ) জনৈক 
সখা, শোতনদেব চযাটা্জী, কাশ- 
নাথ দে ( কালীঘাটের কুখ্যাত "টুপী- 
) বা ললিত ভড়--এর! 
| কাজ নারুরে, বহাল তবি- 
র উপর মাতব্বরী করে 
কিকরে? 
হার 
জনৈক পৌরকর্মী 


বেত TR 
ৰা ইত প্রত্যাহত হচ্ছে। 






আহ ক সংশোধনবাদ আজ 
্বধ্যাধ সলিলে | যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউ- 
, রোপের শাঞ্চিকামী - মালষের যুদ্ধ ' 


বিরোধী মনোভাবের স্থযোগ গ্রহণ 
করে |শোধনবাদী সোভিয়েত চক্র 
আপন প্রসুত্ব বিস্তারের 
শ্শান্ধিপূর্ণ প্রতিযোগিতা ৷” এবার 
সা দিছে এখন তার 







মোড়লের মতো 1 ' 
(বাবিদ হরিনাথ 


থর্দে রোডের অধিবাসী- 


 বুন্দের|উদ্যোগে আগামী ১২ই আগষ্ট 
. বহুভা বাবি ও আতস্তর্জাতিক খ্যাতি- 
গুত হরিনাথ দের জন্মশত- 


সম দি 

টা উদযাপিত হতে চলেছে ।- 

এই ডদ্দেশ্যে “হরিনাথ দে জন্মশত 
উদ্যাপন, কমিটি” নামে 


একটি গঠিত হয়েছে । বহুগুণ 


ও অধিকারী প্রথম ভারতীয় 
জাই: 


-এল, ইম্পিরি়াল লাইব্রেরীর 
রতীয় লাইব্রেরিয়ান হরি- 





প্রকাশ, হরিনাথ দে রোডের 
ওপর স্টার একটি আৰক্ষ যুতি স্থাপন 
এবং [চৌনিশটি ৰক্ষৰিশিষ্ট বহুতল 
প্রভাবে নেওয়া হয়েছে । 
ও রাজ্যের পদস্থ অননেতাদের 
যথাচযাগ্য তৃমিকা! 


রা আদস্রণ জানগালো| হচ্ছে। 


এক 


এই 


| ছন়্।! 


. ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অতীত 
দিনের অন্যতম সংগঠক শিল্পী হেমাজ 
বিশ্বাস তীর সাম্প্রতিক কয়েকটি রচ- 
নায় বর্তমান গণনাট্য সংঘকে কঠোর 
‘ভাবে সমালোচনা করেছেন। শুধু 
গণনাট্য সংঘ লয় সি পি আই (এম)- 
এর বিরুদ্ধেও তিনি বিষোদগার করে 
ছেন এবং ক্রেধান্ধ হয়ে এমন অনেক 
মন্তব্য করেছেন যা তার মত প্রবীণ 
ও অভিজ্ঞ শিল্পীর পক্ষে শোভন ও 
শালীন বলে বিবেচিত হবেনা ৷ গণ- 
নাট্য সংঘের বর্তমান নেতৃত্বের সঙ্গে 
, আমারও বহু ক্ষেত্রে মতাস্তর আছে 
কিন্ত সেটা নিশ্চয়ই অহেতুক কুৎসা 
প্রচারের পর্যায়ে পর্যবসিত হতে পারে 
না। হেমাজবাবুর ক্ষেত্রে সেটাই 
হয়েছে । তিনি একটা ইনফিরিয়া- 


রিটি কমপ্নেক্স অর্থাৎ হীনশ্বন্ততার * 


'লোগে ভুগে ভুগে ভাবতে সুরু করে 
ছেন ষে, সবাই তাঁকে পরিহার করে 
চলছে, সবাই ডাকে অবহেলা করছে 
এবং এরই ফলশ্রুতি তার যত্রতত্র 
উন্মত্ত চীৎকার! তিনি নিজেও জানেন 
কৌলিন্তে তিনি নিজেকে গুটিয়ে 
রেখেছিলেন গণ সংস্কৃতি আন্দোলনের 


মক্রধানথেকে.। বর্তমানে সেই আয়ের ' 


পথ ‘তাঁর রুদ্ধ। ফলে, আবার 
_ নিজেকে সামনের সারিতে টেনে 
আনার অন্ত অনেক বড় বড় কথা 
তিনি বলে ফেলেছেন । বিশ্বাস মহা- 
 শয়ের আক্রোশ এত তীব্র যে তিনি 
বর্তমান গণনাট্য নেতৃত্বকে সাম্রাজ্য - 
বাঘের অঙ্ণুচর বলতে পর্যন্ত কস্থুর 
করেন নি। 'প্রস্তুতিপর্বের' এপ্রিল 
৭৭ সংখ্যায় তিনি ‘গণনাট্য সংঘ.বনাম 
গণনাট্য আন্দোলন? শীর্ষক রচনার 
এক জায়গায় লিখেছেন “দুই অতি 
বৃহৎ সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে যেটি 
অধিকতর শক্তিশালী ও ধূরদ্ধর লেনি- 


নের পতাকাধারী সেই সোভিয়েট * 


সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত 
করবো না--আজকের আস্তর্জীতিক 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ চাদার হার ॥ 
বাধষিক ২২ টাক 
বাগ্জাষক ১১ টাক! 
ত্রৈমাসিক ৫*৫০ টাক! 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিক না ই 


ম্যানেজার, নর্পপ 
৬১, সট লেন ।' কলিকাতা ১৩ 





সাম্রাজ্যবাদের 


সধন গুহ 


পরিস্থিতিতে এট! আর সম্ভব নয় | 
অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা 
বলবো অথচ 'স্তালিনের লৌহকপাট? 
মুক্ত করে ক্ুশচভ সোভিয়েট জীবনে 
পশ্চিমী অপসংস্কৃতির যে অবাধ ও 
ব্যাপক সংক্রমণ ঘট্টয়েছে তার উল্লেখ 
পর্যন্ত করবেনা, এটা আর চলে 
না। সেই বিচারে গণনাট্য নেতৃত্ব 
“আজ সচেতন অথবা অচেতনভাবে 
সপক্ষে দ্রাড়িয়ে 
আছেন! (পৃ ৫) 

হেমাঙ্গবাবুকে আমি অগ্রঙ্জের 
মতই শ্রদ্ধা করি। কিন্ত তার এই 
চপল এবং দা্রিত্বহীন মন্তব্যে আমি 


শুধু বেদনাহত নই, ক্ুও। তিনি 


খুব ভালভাবেই জানেন যে, বর্তমান 
গণনাট্য নেতৃত্বের সঙ্গে আমারও মত- 
বিরোধ আছে কিন্ত সে মতবিরোধ 
সহযোদ্ধার সঙ্গে সহযোদ্ধার | 
আমার এই মতবিরোধ আমি 
বহুবার লিখেও প্রকাশ করেছি । কিন্ত 
হেমাক্গবাবুর মত শত্রুপক্ষের চতুর 


দালাল সেজে কখনওগণনাট্য সংঘকে 


প্রতিক্রিয়ার দালাল বলার স্পর্ধা 
প্রকাশ করিনি কারণ যে সংঘের কাছে, 
আমার খণ মাতৃ কিংবা পিতৃখ্খণের 
চেয়ে কোন অংশে লঘু নয় তার 
গৌরবময় এতিহকে স্বকীয় ্বার্থসিদ্ধির 
জন্য এক. নিমেষে ধুলায় লুটিয়ে ঘেবার 
মত বিকৃত কিংবা বিক্রীত মনের 
অধকারী আমি নই ! অথচ হেমারঙ্গ- 
বাবু প্রতিক্রিয়াশীল - চক্রের কাছে 
নতজান্থ হয়ে গণনাট্য সংঘ এবং সি 
পি আই (এম) এর বিরুদ্ধে অহেতুক 
কুত্পা রটনায় এতটুকু কুষ্টিত নন। 
সোভিয়েতকে ‘সামাজিক সাম্রাজ্য 
বাদী’ হিসেবে চিহ্নিত না করার ফলে 
বর্তমান গণনাট্য নেতৃত্ব যদি সাআ্াজ্য- 
বাদের পরোক্ষ অন্ুচর হয় তবে এই 
‘সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী’ রাষ্ট্রের 
ভারতীয় দূতাবাস পরিচালিত একটি 
মাসিক বরাদ্দ নিয়ে তাদের বক্তব্য ও 
তত্ব প্রচার করে হেমাঙ্বাবু কি 
সাআজ্যবাদের, প্রত্যক্ষ অঙুচরের 
দায়িত্ব বহন করেননি ? 

বয়সে প্রবীণ হলেও বিশ্বাস মহা- 
শয়ের রাজনৈতিক তত্বত অজ্ঞতা 
এতই প্রকট যে সাম্রাজ্যবাদ এবং 
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের মৌল 
পার্থক্যটুকুও তার বোধগম্য নয়। সি 
পি আই এম) কোন দিনই দলগর্ত- 
ভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার স্তালি- 
নোতর যুগের রাষ্ট্রীয় কার্ধাবলীকে 


অন্ধ ‘সমর্থন জ্ঞাপন করেনি অথবা: 
চৈনিক পার্টির ঢালাও নিন্দ! কয়েনি 


যেটা সি পি আই করেছে। বিশ্ব 


গণনাট্য সম্ঘ ও একটি প্রাসক্সিক ৱিতক" 


কমিউনিস্ট আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ 
সঙ্কটে ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের 
দায়িত্বশীল কমিউনিস্ট পার্টিকে বিশ্ব 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের মভাদর্শ- 
'গত বিরোধে রাতারাতি মতামত 
দেওয়ার দাবী জ্ঞাপন করা নামাস্তরে 
বাতুলভা মান্র। সি পি আই (এম) 


- সোভিয়েত কার্যকলাপের সমালোচনা 


প্রয়োক্গনমত নিশ্চয়ই করেছে এবং 
প্রয়োজন হলে ভবিস্ততে আরও 
কঠোরভাবে করবে । চৈনিক পার্টির 
সাংস্কৃতিক বিপ্বকালীন অনেক আতি- 
শষ্যের সমালোচনা নিশ্চয়ই হয়েছে 
এবং তা ষে ভুল নয় বর্তমানে “গ্যাং 
অব ফোর’ তাঁর জলস্ত প্রমাণ । হেমাঙ্জ- 
বাবু তার বইতে যে চিয়াং চিন এবং 
ওয়াং প্রমুখের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে- 
ছিলেন বর্তমানে বিভিন্ন বক্তব্যে তিনি 
কি তাদেরই নিন্দা করছেন না? 
হেমাঙগবাবু নাহুত্িপাদের ‘সোস্যাল 
সায়েন্টিস্ট, কাগন্জে মাও-সে-তুং 
সম্পকি$ রচনাকে শোধনবাদের পুন- 
রুচ্চারণ বলেছেন । মনে হয় বিশ্বাস 
মহাশয় লেখাটি ভাল করে পড়েন নি 
অথবা ইংরেজীর অর্থ সম্যকভাবে 
উপলব্ধি করতে পারেন নি। আমি 
সাধ হিক বাংলাদেশ কাগজের ৭৬ 
এর নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যায় প্রবদ্ধটির 
পূর্ণাঙ্গ অঠবাদ করেছি বলেই বলতে 
পারি যে, নাম্ক,দ্রিপাদ কোন ভাবেই 
মাওকে ছোট করে দেখাননি । তিনি 
বিশ্ববিপ্রবের মহান নেতা হিসেবে 
লেনিনকে চিহ্নিত করেও চৈনিক 
বিপ্লবে মাওয়ের এ্রতিহাতিক অব- 
দানের প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে বিশ্ব- 
বিপ্রবে তার স্থান নির্দেশ করেছেন । 
নাখুত্রিপাদ এই প্রবন্ধে স্তালিন সম্প- 
কেও একই কথা বলেছেন। পিপি 
আই (এম) যেহেতু নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণ করেছে এবং করছে এবং যুক্ত- 
ফ্রুট সরকারে যেহেতু পার্টি অংশগ্রহণ 
এই দল তার বিপ্লবী চরিত্র হারিয়ে 
শোধনবাদী হয়ে গেছে । একই সঙ্গে 
তিনি 'নকশালপন্থী আন্দোলনের 
প্রতি আনুগত্য প্রকাশের শিবাচাতু- 
ধের মাধ্যমে আসর নরম করার কায়- 


দ্বাটি প্রয়োগ করেছেন। কিন্ত 
এবারের নির্বাচনে তো নকৃশালপস্থী . 


বিপ্ববী বন্ধুরাও অংশগ্রহণ করেছেন । 
শুধু ভাই নয়, জেল থেকে অগা 
তাল, সৌরেন বন্ধ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় 
নকশাল নেতারান্ভো সি পি আই 
(এম)-এর নেতৃত্বাধীন বাঁষপন্থী ক্রণ্টকে 
ভোট দেবার আবেদনও জানিক্সে- 
ছেন। সন্তোষ রাণা নির্বাচনে সংশ 


. ছিলেন। সেক্ষেত্রেও 


|| দর্পণ শুক্রবার ২৯শে জুলাই, ১৯৭৭ 


গ্রহণ করে জয়ী হয়েছেন | তবে কি 


হেমাঙ্গবাবুর মতে এরাও শোধনবাদী ' 


হয়ে গেলেন? 
হ্যোক্ববাবুকে সবিনয়ে প্রশ্ন করি 
তিনি আবার নকশালপন্থী হলেন 
কবে ? ৬২ সালে চীন ভারত সীমান] 
সংঘর্ষের সময় আজকের সি পি আই 
(এম) নেতৃত্ব এবং কর্মীদের ওপর যে 
সরকারী আক্রমণ নেয়েএসেছিল এবং 
গণনাট্য সংঘের শিল্পীরাও যখন সেই 
আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি 
আগমার্কা মানব দরঘী হেযাজবাবুর 


ভূমিকা তখন “সোভিয়েত দেশ” 


কাগজে মোটা টাকার ' কর্মচারী 
হিসেবে বহাল তবিয়তে থেকে নিজের 
আখেব গুছিয়েছেন | চাকরীর মায়ায় 
একটি কথাও বলেননি । তিনি নক- 
শালপস্থী হলেন কবে এবং কেন? 
“সোভিয়েত দেশ” কাগজ নামাস্তরে 
সি পি আই দলের ঘ'টি। ৬৪ সালে 
সি.পি আই (এম) গঠিত হবার পর 
থেকে তিনি এইদলের বিরুদ্ধে খেউর 
গাইতে সুরু করলেন পরোক্ষে সি পি 
আই নেতার্দের খুশি রাখার- জন্য 
কারণ চাকরিটা তাহলে বহাল 
থাকবে ৷ নকশালপন্থী হলেন কেন? 
কারণ, সি পি আই দল .সি পি আই 
(এম)-কে প্রতিরোধের মানসেই নক 
লনের একাংশ বলে ঘোষণা করে- 
হেমাঙ্গবাবু 


চাতুর্ষের সঙ্গে কৌশলটি প্রয়োগ কর- 
লেন কারণ চাকরী যাবার ভয় নেই। 


৬৭ সালের পর থেকে নকশালপন্থী 


আন্দোলনের রাজনৈতিক সমালে।চনা 


- করলেও ৬৯ সালে জ্যোতি বস্তু যুক্ত- 
“ফ্ৰণ্ট সরকারের হ্বরাষ্ট্রমস্ত্রী হয়েই নক 


শাল বন্দীদের মুক্তি দেন। বস্তুতঃ 
নকশালপন্থী আন্দোলনকে বিকৃত ও 
বিভ্রান্ত করার জন্য যখন কংগ্রেস দল 
এবং কংগ্রেসী সরকার গুগা ও মন্তান- 
দের অগপ্রবেশ ঘটালো এই দলের 
মধ্যে তখনই স্থরু হলো! আসল সঙ্কট । 
এভাবেই সুকৌশলে সিপি আই 
(এম) ও নকশালপন্থীদের মধ্যে একটা 
বৈরিতা কৃষ্টি করা হলো । বর্তমানে 
সেই রহস্ যখন উদঘাটিত হতে 
চলেছে প্রতিক্রিয়ালদের হাত শক্ত 


করার জন্যই কি তখন হেমাজবাবু ৮ 


“সোভিয়েত দেশ*-এর চাকরীটি খুইয়ে 
নতুন করে নকশালপন্থী সেজেছেন ? 
সি পি আই(এম) এর অসংথা কর্মীকে 
হত্যার কথা না হয় বাদই দিলাম, 
প্রকাশ্য রাজপথে এবংজেলথানায় এত 


যে নকশাল কর্মীকে কুকুর রেডালের 


মত হত্যা করা হয়েছে হেমাঙ্গবাবু কি 
কোনদিন প্রকাশ্যে তার নিন্দায় 
এগিয়ে এসেছেন ? নকশাল বন্দীরা 
যখন জেলে অনশন করেছেন তখন 
এসপ্রানেড ইস্টে অনশনরত তাদের 
আত্মীয়বর্গের সঙ্গে আমিও শরিক 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


শান্তিপুর পৌরসভা ও স্থানীয় কলেজের 


সভাপতির পদ জব্রদখল 
( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


শাস্তপুর পৌরসভা ও স্থানীয় 
কলেজের সভাপতি পদে জবরদখল 
কুকার্চের নায়ক অসমঞ্জ দে। শান্তি- 
পুরপৌরসভায় গত ৬ই এপ্রিল পৌর 
প্রধান নির্বাচিত .হওয়ার পর শ্ীদে 
অগণতাছিক পদ্ধতিতে সরকারী অর্থের 


অপব্যবহার এবং পূর্বেকার পৌর-, 


প্ধানের দেওয়া ৬ জন কর্মচারীকে 
ছাঁটাই করে তার কেঁডে ধরা অপ- 
কর্ষের,সহযোৌগী কতিপয় কমিশনা- 
রের মনোনীত ৬ জনকে সম্প্রতি উক্ত 
প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপত্র দিয়েছেন । 
তার মধ্যে একজন মিসায় অভিযুক্ত 
আসামী । | 

অনুরূপভাবে শাস্তিপুর কলেজে 
শ্রদবে কলেজ কর্মচারী হিসাবে হার্দের 
নিয়োগ পত্র দিয়েছেন সরকারী 
নিয়ম লঙ্ঘন করে তারা এই শহরের 
বুকে কাকুর বাগান কেটে রা "রাত 
বর্মা, জানালা দরজা বিক্রয় করেছে । 
এছাড়া দত্তপাভা এলাকার এবং 
হাটখোলা পাড়া এলাকার বন্ধ গৃহস্থ 


পাইপগান ধরে সমস্ত জিনিষপত্র 
নিয়ে চম্পট দেয় এবং যারা মিলার 
আসামী । ক্ষমতা দখল রাখার 


নিয়োগ পত্র দেন। ৯ দের অন্থগ্রহ 


। ৪ 


zr 


জন্য শ্রীদে এই সব EY 


ও সমর্থনপুষ্ট উক্ত কলেজের জনৈক 
ইঠ্হাসের অধ্যাপক শাস্তিপুর শহ- 
বের ৭৭ জন কলেজের ছাত্র- 
ছাত্রীর পবীক্ষার ফিজ দাখিলের 
টাকা আত্মসাৎ করেন। ফলম্বব্ূপ 
আজ এ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত 
অনিশ্চিত | এছাডা উক্ত অধ্যা- 
পরুটি' বহু জায়গায় এ ধরনের অর্থ 


. আত্মসাৎ করে শহরের বুকে নিল্জ 


ভাবে ঘুরে বেডাচ্ছেন। শ্রীদের 
গুগ্ডাবাহিনীর অন্যতম নায়ক এক 
সঙ্গে দুটি কাজ করছে। একটি হল 
রাজ্য-সরকারের পি, এইচ, ই, দরপ্ত-. 
রের অধীনস্থ স্থানীয় পানীয় জল সর- 
বরাহ প্রকল্প আর একটি শাস্তিপুর 
কুন্দরঞ্রী সি.নমা হলের টা 
কিপারের ৷ 





রন ॥ শুক্রবার ইরা ১৯৭৭ 






জনতা পার্টি: 
(১ম পৃষ্ঠার পর) “ 
ন চন্দশেখর নাকি গফুর 
শনকে রাজ্য জনতার চেয়ারম্যান 
দে থাকতে অনুরোধ করেছেন। 


£ 


জ্ম্মশেখর কিন্ত কিছু বলেন.নি। উনি 


“ত বোবা নন | বরং খবর বেরিয়েছে 


জম সেনের পদত্যাগপত্র চত্রশেখর ২ 


আহ করেছেন । সে খবরের কোনো, 
শ্খ্িবাদও করেন নি অশোক দত্ব 
বলছেন, প্রধানমন্ত্রী মোকারজী পদশাই 
যং প্রফুল সেনকে চেয়ারম্যান থাঁক- 
1র ছন্তে চিঠি দ্বিয়েছেল এবং সেই 


৯5টি নিয়ে তিনি আরামবাগে গিয়ে- . 


৷ উল্লেখযোগ্য, প্রধানমন্ত্রী 
কিছুই বলেন নি । আশাক দত্ত, 
জধানমন্ত্রীর চিঠি বলে কোনে! বস্তু 
করেননি | দেখা যাচ্ছে সব 

জাই ভাঁওত|। অশোক দত্ত এখন 


জ্ঞরছেল। ' 


কমিটির সম্পাদক ডি, এন, লাহিভী 
স্পরাসরি, অশোক দত্তের বিবৃতি 
শ্যালেঞ করে বলেছেন, জনতা। দলের 


ধারণ সম্পাদক: রামড়ষ। হেগড়ের 
নাছ থেকে গত ২২শে জুলাই তিনি ' 
শ্রলাহিড়ী) একখানা চিঠি পেয়ে-' 


ছন।' চিঠিতে হেগড়ে বলেছেন, 
স্দনতা দের জাতীয় পরিষদের 
"ত অনুযায়ী পশ্চিমবন্ সহ সমস্ত 
বর জনতা দলের -কার্ধকরী . 
"কমিটিপ্তলে! পুনর্গঠিত হবে । ডি, এন -, 


লাহিড়ী পরিষ্কার .ভাষায় এই চিঠির, 
কৃথ| বলেছেন । অন্রদিকে অশোক . 


এত্ত “চিঠি চিঠি” করছেন, অনুরোধের 
কথা বলছেন'। কিন্ত বাস্তব ঘটনায়' 
দেখা যাচ্ছে, কোনটিরই ভিত্তি নেই. ৷ 
“চর্পপের খবর হচ্ছে, ষে' অশোক 
একদিন পশ্চিমবঙ্গের মুধ্যষস্রী 
খোয়াৰ দেখেছিলেন তিনি 
কোনমতে আত্মরক্ষা করতে 
| রাজ্য জনতার সংখ্যা" 
শারঠ লদন্ডর1 ওঁর বিরুদ্ধে | যুব-জনতা 








দুন্ধাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এদের ,. 
শংখ্যাপরিঠ দল শক দতের বিরুদ্ধে « 
ল্রেচ্চার হয়ে উঠেছে। লোস্যালিল্ট- . 


জর মধ্য থেকে বিসান সিল, স্বয়াদবছু 


ভট্টাচার্য ভো, প্রান্তে অশোক | ' 


Eo বাঙালী ৰুদ্ধিজীবী মানয় ও সাজান 


দ্র বিস্বেবধিত্তা করছেন । 'ৰ-এল- 
জি সীল ধাতা। আৰ দার অঙ্ছ- 
ন্ৰিযোধ্টী ৷ কীম্সী-আন্ডা মাইতির 
দস প্রকান্তে এসুর €লন-আশোকি দ্ধ 
ধ্বনি দিকে নিটিং কমেছেন | 
বত্তের সুখ্যসজী হবার থোয়াঘ 
পিবেছে। কেন্দ্রের সবযা হন্ধ- 






পাতিয়েছে । এখন অশোক হছ আনা 


রাষ্ট্রমিত্ব এখন নরীিকান্ম 


' মিরে ৷, টি 


এখন' নির্বাচনী তহবিলের হিসেব - 
 চাইছেন। সামান্ত টাকা! নয় । অঙ্গ 


মান: করা হচ্ছে অস্তত ৭০1৭৫ লক্ষ 


- টাকা হবে । 


' পৌরসভা 
,.. €১পৃঠারপর) |! 


কত ধন যায় 


র্থতৎপরভা এত বছৰ বিজ্ঞাপিত যে. 
'পু্নক্কক্তি অনাবশ্যক |, এই সংস্থার -প্ 


তালেবর কর্তারা হঠাৎ ঘোষ! 
ব্রলেন . ঘে, ভার! প্রত্যেক 


ব্রদ্থাতাকে ব্যান্কের মত .পাশ বই . রাজ 


দিয়ে জল, অঞ্কাল ইত্যাদি সমস্তার 


ক্ষতিপূরণ করে দেবেন । পাশ বই, 


ছাপার ধুম পড়ে গেল। পৌর 
ছাপাখানাতেই ছাপ্রান হল্‌ দশ 
হাজার টাকার পাশ বই। আই- 
লাখ টাকার বই ছাপিয়েছে। এখন 
আবার ঠিক হয়েছে এই সব পাশ বই 


' দেওয়ার দরকার নেই | তাহলে এই 
সওরা লাখ টাকা তছনছ করার, 


জবাবদিহিকরবেন কে--ডি সি রেভি- 
নিউ? প্রস্তাবটি নাকি কোন কর্তার 


ইঙ্গিতে তিনিই চালু করেছিলেন ।' 


আমরা পৌর কর্তৃপক্ষকে একটা ছোট্ট 
প্রশ্ন করতে চাই । 
কলকাতা কার? 

_কলকাতাশহরটা কার ভা আমরা 
জানি: দেশী বিদেশী ব্যবসায়ী এবং 
কালোবাজারীদের |. কিন্তু কোল- 
কাতা পৌরসভাটা কার ? এটা যদি 
কলকাতাবাসী এবং ওখানকার কর- 


দাতাদের হর্ত তাহলে কতিপয় 


লোকের ঢাক পেটানোর জন্য « 


বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ হত না । আই- 
বি এমের এক্সপেরিমেন্টের জন্য বছরে 


'&« হাজারের জায়গায় ছু লক্ষাধিক. 


টাকা) তারপরেও ভুলেতরা ট্যাক্সের 
বিল আবার ফের যায, তাও সময়, 
ষ্ত বেরোয় না! _ 
ক্যালকাটা ইজ 
এরপর আবার নাক কলকান্ডার, 


- আমার বক্তব্য এই যে; প্রাক্তন 


পৌর ইতিবৃত্ত সম্পর্কে কেতাব লিখে- “' 
ছেন ‘দেশ' পত্রিকায় স্তামল গাছুলীর, . 


কঞ্চিঅবতার । প্রকাশ করতে খরচ 
‘হবে ৮০ হাতার টাকা ৷ কিন্ত প্রশ্ন £ 
ক্যালকাটা ইজ এবং ক্যালকাটা 
ওয়ান্ব_ছটোর কোনটা সত্য ? 


পুনর্বহাল সরকারী, 
কর্মচারীদের সন্বর্ধন! 


"গত শনিবার 'দমকলের সদর 


ইউনিয়নের প্রীরাধেক্তাম ব্যানার্জী ও 
প্রিনারায়ণচন্দর সাহা “সহ. সমস্ত পুন- 


বৃন্দকে সন্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। 


সতার প্রারম্ভে গণসঙ্গীত পরিবেশন 
করে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্য 
কলকাতা শাখা” শহীদ বেদীতে 
মাল্যদান করেন' সংগঠনের সাধারণ 
সম্পাদক প্রীশ্তামটাদ মনিগ্রাম । 

. সহশ্রাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে 


ফায়ার সার্ভিস ওয়াকর্ ইউনিয়নের . 


কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এবং 


রিভিন্ন দমকল কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিপুল 
* হ্যধ্বনির মধ্যে নেতৃবৃন্দকে মাল্য-. 


ভূষিত করে. সমে! দানানো হয় ৷, 
পুনর্বহাল কর্মচারীদের পক্ষ থেকে 
"বক্তব্য রাখেন ' শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, 


র জ জয় 'মুখাজী, ীরামেস্বর ব্যানার্জী, 
লাখের জায়গায় ১ লাঁখ টাকা বছরে , 


অর্পর 'এক অনুষ্ঠানে ফায়ার 


" চালনায় বেল! ১২টা থেকে ২টা 
পর্যন্ত প্রায় ৩২ জন দমকল কর্মচারী 
ৰভদ্বান করেম। দমকলের সদর 
কার্যালস্বে পেপ্টাল ব্লাড ব্যাঙ্কের 
ডাইরেক্টর স্বয়ং উপস্থিত থেকে ব্লাড 


ব্যাঙ্ক সোষাইল টিমের সাহাষ্যে রক্ধ : 


সংগ্রহ করেন। 





মিছির আচার্ষের 


দাম ৮১০০, 
টি ভি প্রন বর্ম ঘি 
আলোভন ভূজে ছল | এখ্টুম Nay কপি, সৎ ক শংঞ্ানী সবি 


25৮০ 


৮ k : অস্কান্য গ্রন্থ £' 


চিত্ত ঘোষাল ৷ ঘোড়সওয়ার ৬.৯০ 'দাঁখপ চট্টোপাধ্যায় । 1 ফনোনগ্নম 


৮.০০ সমরেশ দাশগুপ্ত ॥ নির্বাচিত গল্প ৮.০৫ - 


“মনোদ্ধ ঘোষ ও শাস্তিপুরের প্রাক্তন 


পৌর-. 
্ধী এবং তার পৌর চামচেরা কল- 


অর্ডার পাঠান' গত ১,৬,৭৭ তারিখে । 
"শুধুমাত্র শ্রঘোষকে বদলী করা হল 


অসমঞ্র দে একজন মহান নেতা "এই 





০ i 





লেখক সমাৰ্শে ॥ এ-১৮-এ কলেজ ষ্ট্ৰীট যাকে ক: 


8 ক ূ ॥ সাত 
আজও কংগ্রেসী প্রভাব . রা গত ১৫, ৭, ৭৭, 
নফীয়া জেলার রাপাঘাট গ্রুপ . 
ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের এডহক কর্মী 



























কংগ্রেসী- এস, এল, এ, অসম দ্রের . 
ভাই অজয় দে বদলী হন দার্জিলিং 
জেলোর রাম্মাস রিচিংটম হাইভেল . 
প্রোঙজেকে । বদলী হন জরুরী 
অবস্থায় গত ৭,1২, '৭৭' তারিখে । 


কিন্তু কেন .হল' না অসমঞ্র দের 
ভাইকে ? যেহেতু সে. কংগ্রেসের 
প্রাক্তন এম, এল, এর ভ্রাতা? আর 
যে অজয় দে শাস্তিপুরে বসে “দাদ 


" সকল. প্রকার প্রগতিশীল বই .' 


চীনা বইয়ের জন্য 
নিউ অন্নপূর্ণা বুক হাউস 
২বি-মৃহাস্মা গান্ধী রোড 
“ ,কলিকাতা-৭০০০০৯ 
(শিক্পাল্দহ) :. 
চীন থেকে সন্ত প্রকাশিত মাও-এর পঞ্চম 
১৯৪৯ সালের পরবর্তী সময়ের লেখার সংকল্‌ 


-ম্নাও রচনাবলী 


গ্রাহক করা হচ্ছে। গ্রাহক চাদ, ১৭ ০০ (দশ) 
রা ডি নুলোর ২৫% ট] 
পাবেন।, গ্রাহক চাদ। ১৭ 


হারে ক মশন' 
COE TTT 


বাদ'দেয়া হবে। . 

বিঃ ত্র: প্রসঙ্গত উল্লেখ কর) ৰাচ্ছে থে মাও রচ ৪ খণ্ড ইতিমধ্যেই র্‌ 
' প্রকাশিত হয়েছে। ৫." : (পাচ) টাকা ঘমা দিয় নৃতন গ্রাহক.করা 
০1887 করা ইচ্ছে। 


 স্তালিন রচলাবনী 


UE রচনাধনলী ইতিমধ্যেই প্র হরেছে। শোভন 
সংস্করণ ২৫ ০০ (গচিশ ) টাক সুলভ লংক্ষণ ** (যো )' টাকা 
ঞ্রতি খ্চ। ১০. * (দশ ) টাকা ভা ঘিরে ৮৯ 
ভারাই প্রতি খণ্ড শোভন সংস্করণ ইন সংস্ধরণশ ১২.*০ টাকা! -- 
ৰুতে প্রবেশ । ME | 

পু্বাদ্ভল গ্রাহকরা ধারা! এখগও বই সক, ভার অধিনে 
খডঙলি সংগ্রহ করুম ও মাঁও-এম্ হস খণ্ডের জন্য চাদ জৰা দিন । 

Ld ষ্ঠ ক" চে চে 
দিশ সভার স্পা 






সোমেন চন্দ ও তার থে সংগ্রহ 
১ম খপ ১৫.০০ 5 ২৭: 


কলি-৭*০০*৭ 


নবজাতক প্রকাশন, এ৬৪ কলেজ ছুট 


[ 
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'_ কাছ থেকে আরও কিছু নহযোগিতা 
~ ক ০ 


ডি পীড়র চে থেকে ক যুক্তি 
ভান্াযংহ 


EE রলি 


আতন খেকে নচ্িত্রকে মুক্তি 
‘গিৱয়্ছেন। বহু বিক্ষোভ প্রতির্বাদে 


শেষ পর্বস্থ ফল হল ) কেন্দ্রীয় অর্থ- 


দু মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, প্রতিটি ছবির 
প্রথম ৰাঁরটি প্রিন্ট 'বাবদ কোন লেভি 
* মতে হবে ন] । পররর্ঘ প্রতি বার-. 


খানি করে প্রিণ্টের জন্য পর্যায়ক্রমে 
শে দিয়ে ৰেতে হবে। তবে সেই, 
lo ne Be he কম 


হবে। ছবির না নি, বর 
ওপর যে ফুতিরিক্ত দশ-শাতাইশ ধল্ভি 


ধর্ম হয়েছিল; তা "আদায়ের কোন 


উল্লেখ না থাকায়, এটাই স্পট হয় ঘে, 
পূর্বক নি্শনামা পর্ণ দোয়া: 
বাতিল হয়ে গল, চলচ্ছিজের সংগে 
সংশ্লিষ্ট শকদেই এর ফলে স্বম্ভির 
নিঃশ্বাস ফেলবেন 3. অল্প বাজেটে 
নির্মিত সুস্থরূচিসৃম্মত ছবি ও প্রীক্ষা- 
িরীক্ষা-সুরক ছবি কের সরকারের 


_॥ সুশীল অপেরা |. ; ', 


তং ০ “জীবনটাই নাটক 
Lot কানাই মণ্ডল ও 
. "সুরঃ অজিত মিত্র ( চিত্র বেতার ) | 


বুচনা £ 


নি শনা ঃ অমর দত্ত 


াহাজাদী 


হন? 


রচনা £ 
স্বর 5 


চি. & ও 


গোকুল নাদ EG 


ঠাকুর জানাল দিদি 


- কানাই মগুল . 
গোপাল মল্লিক ' ও 
“ নির্দেশনা ঃ 2 অমর দত্ত 


_ বীণাপাণি ' নাট কোম্পানী 


১১৩৮৪" দৃপ্ত ঘোষণা 


“ 


শান্তি চক্রবর্তী নির্দেশিত ও রচিত be ; 


জাহানারা 


বরন ব্যানার ' . দেবেন নাখের - 
রন্াকর গিরিশ বিপ্লবী গৃধ সেন 
স্বর £ পঞ্চানন মিত্র '" স্বরঃ প্রশাস্ত ভট্টাচার্য. 
কমলেশ ব্যানাজীর সঃ মলি ব্যানার্জীর Co 
.স্বভিশপ্তা জননী. ?.? -? 
সুর : জয়ন্ত মিত ৷ oe স্বর $ লক্ষণ দাস (ফি) 
০ শ্রেঠাংশে $ ‘নিতাই দবা .:. 
সুরেশ্রজন বে, অরূপ সেন, সুনীল বিশ্বাস 5:3 


বীরেন সাহা, কিশোরী চৌধুরী, মহান্কেব দে 
৪, দ্ীঃ পাপিয়া যুধিকা, বেলা ও ব্রণ j 


1. আভাস ভৌমিক. 
"পরিচালক £ 
কত ৩৭৩ রবীন্দ্র স্রলী. ্ , 


মুকুল বন্ধ 


পাবার আশ্বীসও লাভ, করেছে? 
এটিও শুভ সংবাদ নিংসন্েহে। 


গলির বানর রে বিট হয় 


না), এই প্রথম বাটি প্রিন্টের অন 


৮৯৯৭ ~ £ ধৃং্খ LED দিছি? 
অনেক প্রিন্ট করতে হয়] কারণ সে. 
MEE ey রি 
সব কমার্িয়াল ছবির .বান্থার, 


ভারতব্যাী। এক একটি হিন্দি ছবির 
‘সাধারণতঃ একশোটি, প্রিন্ট করতে 
হয়। বগী হিন্দি ছবির নির্মাতার 
ব্যয় করার সামর্ঘ্যও অনেক বেশী । 


সুতরাং তানের 'পক্ষে এই লেভির.. 


তার বহন করা মোটেই দুঃসাধ্য নয় 
তবে এখন লক্ষ্য করতে হবে অল্প. 
' বাজেটের পরীক্ষাধ্মী ছবি ঘোষণা 
অঙুসারে কি ধরণের কেন্দ্রীয় সর- 
কারের সক্রিয় সহযোগিতা জা 
করে। রা 
লিগ্যাল এড কমিটি 
১৯৭০ -৭৫ এই কয় বছরে পশ্চিম 
রে বান কহ সম্পকে? তদ- 
সরকার যে কমিশন 
গঠন ' 2 সেখানে 
ত্য ও... সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ 
ক্ষরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লিগ্যাল 
এড কমিটি । তাই কমিটি ব্লনযাধা- 
রণকে অনুরোধ করছে যাদের আত্মীয় 


অফিসে (৯, ঞ্ন্ড চ পোষ ভি 


দোতলা, . কলকাতা, ১) ৪টা থেকে , 
৬ট্যর মধ্যে যাবতীয় তথ্য ও দলিল- 


পত্র পেশ করেন! কমিটি অন্সামা- 


রনের কাছে কর্ম সাহাঁযাও প্রা্ন] নেতাজী স্থভাষ জয় সন্তোধী মন 
ফট লিগ্যাল টি সর £ নীলিমা মি 


করেছে । 'চেক অথবা 
এড কমিটির নামে পাঠান যেতে 
পারে। কমিটি আইনজীবীদের 
, সাহায্য চেয়েছে। 
উৎপল দন্ত বলছেন - 
বানক বৰহ্ধচারী সাংস্কৃতিক ফাউ- 


- গুশন (স্ুুথচর ২৪ পরগণা) মায়ে, 


কোনো এক সংস্থা' তাদের ছাপা 
পু্তকায় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আমার 
নাম ৰ’বহার করছেন, এটা আমার 
দৃষ্টিগোচর হয়েছে । এই প্রসংগে 
জানাতে চাই, উক্ত সংস্থার সংগ্নে 
আমার কোনো প্রকার স্ংশ্রব নেই 
এবং,এ ভাবে আমার. নাম বহার 


করাটা অশালীন, আইন বিরুদ্ধ এবং | 


' অযৌক্তিক ৷ * 






. - সম্পাদক -হীরেন বস্তু | 
[সপ না, ৭১ জাল গা ০ দি জগ 


হাতা স্বাদ 
| প্রতি বছরই নতুন নতুন যাতার 
দল আরে নামছে ।. এবারও. তার, 
ব্যতিক্রম নেই 1. এ ক্ষেত্রে “শিল্পী 


" মহল”, “নিউ ইন্দ্রলেবক অপেরা” ও. 1: 


“যুগধাতার* -'লাম উল্লেখযোগ্য 1: 
নতুন হলেও শিয়ীমহল দলটির. বেশ 
.সভাৰনা রয়েছে! শিল্পীদের অভি-: 
নয় গুণে খাজীযোদীদের মনে মধ্যে 


সারা অতযপদসাঁহী। পুরোদমে পরভ্ততি 


চলেছে । শিল্পী তালিকায় আছেন 
ভোল! পাল, ভক্ত মল্লিক,, অমৰ 
বন্দোপীখ্যায়, তারজ্াদী পাজ, 
খোকা! মন্িক, 'কাঁতিক অধিকারী, 
নির্মল নাগ, কুমারেশ বল্লো পাধ্যা, 
নন্দিতা: দাশগুপ্ত: ফিরোজাবালা 
ইত্যাদি। নির্বাচিত পালা তিনটির, 


নাম রবীন, ব্যানার্জীর পৌরাণিক 


নাটক “হয রত্বাকর", কানাই নাথের 


প্রতিহৃসিক নাটক “লাল নিশান, 


ও দেবেন্দ্র নাথের সামাজিক নাটক 


. “এ যুগের লায়লা” নাট্য নির্দেশনায় 


আছেন ভোলা পান ।' 


আগামী ৫ই আগই 
সৌখীন নাট্যপোষ্ঠীর নিবেদন : 





| \ PRICE 49 Peis. 


৬ 


যার নামের সার্থকতায় 
ব্াজধানা 'ঘঙ্গীকারবদ্ধ 


যাত্রা লোকশিল্পের হাতিয়ার 
এই যাত্রাশ্প্লিকে সামাজিক 
অগ্রগতির মৃঞ্চ হিসাবে 

ব্যবহার : করতে সর়ন্ক 

যাত্রা ছনিয়ার শিল্পী 

দরদী ও শুভামুধ্যায়ার 
সহযোগিতা কামনা কারি | 
াত্র। সবার জয়স্থারার ্ 
হাতিয়ার হোক? ' EY 


রাজধানী যাত্রা - 
ইউনিটের 


১৩৮৬ 'র সাড়ুম্বর অভিষেক অনু 





সাঃ প্রতিবাদ 


(দ্বিমাত্ৰিক মঞ্চে, অভিনয়') ' 
রচনা নিদেশনা স্বর ঃ 
স্বপন সেনগুপ্ত . 


লাশ সুতার 


রঙা ক. 


আজাগগ ঘ্াঞণ 
চন! £ রবীন বন্দোপাধ্যায় 
সুর £ জগন্নাথ ধর - রি 


সম্পাদন নির্দেশনা £ 


গোবিন্দ দে . ॥ 





সুশ্যামল শর্মার 


। সর 2 ' প্রশান্ত ভ্টচারয' 
নন্দবাবুর 


হাতুহন্ত। প HCO 


সুর £ পঞ্চানন মিত্র, 


Cade ভবানী সরকার" 
হরিপদ সাপ পু! ভট্টাচার্য, সুনীল ভট্টাচার্য, নলিনী বাগ, 
‘মদন মাইতি ও আশিস ‘কুমার - - 
জী: মাধবী দত্ত, সংগীতা বোম ও 
পরিচালক 3 মু-কু-ল বস. 
: ৩৭৩ রবীন্দ্র সরণী . - | ¢ 
, , ক্িকাস্তা-৫ | 





~ 


৮৮ 
দেবেন নাথের * ৭ 








র’বাবুর 


\ 


ক্লেটটের ছোবল 


"স্বর £ লক্ষণ দাস (ফিল্ম) 















রেলওয়ে গা শের ্ামপট্য ও দুর্নীতি 


7. প্ুলিশ_বিশেষ করে “রেল পদৰীধত্য মেমবাৰু কৰ্তৃক অবৈষভাবে 





কেন, কেন আমার ছেলে eu 
_ইন্দিরার পুলিশ হত্যা করেছে? 


দর্পণ সম্পাদক সমীপেষু, 
"আমার তৃতীয় পুত্র স্বর্গত সুদীপ 
কুমার চক্রবর্তী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যা- 
২খনয়ের তাল ছাত্রদের একজন ছিল । 
স্কুল ফাইনালে অংকে ১২০-র মধ্যে 
৯৯ পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
প্রান্তিক বিজ্ঞানে কৃতিত্ব অর্জন 
র ১৯৭১ সালে সিভিল ইঞ্জিনীয়া- 
“ রিংয়ে ৪র্ঘ বর্ষে পড়বার সময় গরীব 
উদাত্ব ' বলে . মেরিট স্কলারশিপ 
পাচ্ছিল। আমার বৃহৎ এবং দরিদ্র 
সংসারে ওর বাপ ছাড়া তখন আর 
কেউ রোজগেরে ছিল না1। স্থদীপ 
আশা। কিন্ত অন্য অনেক গরীব 
মধ্যবিত্ত আদৰ্শবাদী যুবকের মত 
সেও কখন রাজনৈতিক মতাদর্শে 
আরু্ট হয়েছিল জানি না|, , 
১৯৭১ সালের ১লা মার্চ সকালে 
র বিশ্ববিদ্যালয়ের হষ্টেল থেকে 





| দর্পণের আগ।মী সংখ্য! 
দর্পণের আগামী সংখ্যা বিশেষ 
কয়েকটি লেখা নিয়ে বধধিতকলেবরে 
প্রকাশিত হচ্ছে। দাম: ৬০ পয়সা 


আমরা তখন কাছেই ১২1৭১ 
সেলিমপুর রোড কলকাতা ৩১-য়ে 
থাকতাম । হষ্টেলে গ্রেপ্তার করার 
সময় এদের উপর অবর্ণনীয় অত্যা- 
চারের বিবরণ' লোকমুখে আমার 
কানে আসছিল । যাদবপুর থাঁনায় 
লক আপে চোকানর আগেও এদের 
বেদম প্রহার করা হয়। ছুদিন পরে 
আলীপুর কোর্টে হাজির করে আলি: 
পুর সেণ্টাল জেলের কাষ্টডিতে রাখা 
হয়! কিছুদিন বাদে হঠাৎ আমার 
ছেলেকে এবং আরো কয়েকজনকে 
দূরে দমদম সেণ্টাল জেলে পাঠানর 
উদ্দেশ্য তখন আমাদের বোষগম্য না 
হলেও আজ দিনের আলোর মত 
স্পষ্ট । আঁলিপুরের লোকালয় বেস্িন্ 


নিয়েই পুলিশ এবং তখনকার ক্ষমত।-. 


সীন ব্যক্তিরা সুদীপ ও ভার সহবন্দী- 
দেব দমদম সেপ্টণল জেলে পাঠিয়ে- 
ছিল। বিচারপতির এবং বিচার- 
ব্যবস্থা এই রকম পরিকল্পিত বন্দি- 
হত্যায় পুলিশের চোখের ইঙ্গিতে 
নীরব ও নির্বাধ, সহযোগিতা করে- 
ছিল এ অভিযোগ অস্বীকার্ধ করা 
যায় না। 


আমি আনো জানতে" পারি“ 
আমার ছেলের বিরুদ্ধে সরকার,বা 
পুলিশের কী অভিযোগ বা প্রমাণ 
ছিল। সৎকার করার জন্য স্থদীপের 
মৃতদেহ আমাদের দেওয়া হয়নি, তা 
গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল 
না . শেয়াল ' কুকুরে খেয়েছিল 


ভাও আমি জানি না। পশ্চিমবজের 
অপরাপর ঘটনার নর্জীরে এ আশঙ্কাও 
অমুলক নয়। 


. ১৪মে ১৯৭১ স্বদীপকে দমদম 
সেন্টাল জেলে হত্যা করা হয়। 
ব্যারাকপুরে লাশখানার মাঠে ১৬টি 
সারবাধা মৃতদেহ দেখে আমার ছোট 
ভাই, জামাই এবং সুষ্দীপের ছোট 
ভাইয়ের দুঢ প্রত্যয় যে, এদের নির্মম 
ভাবে লাঠি ও বন্দুকের কুঁদা দিয়ে 
প্রহার করে এবং পায়ে দলে পিষে 
হত্যা করা হয়েছিল । 
বুকের বাঁদিকে অনেকটা জুড়ে 
কালে দাগ পদাঘাত বা পদদলনের 
সাক্ষ্য দিচ্ছিল । পলায়মাঁন বন্দীকে 
কাহিনী বানানো এবং নির্লা 
মিথ্যা । কারণ আমার লোকের! 
স্থদীপের গায়ে কোন গুলীর চিহ্ন 

( শেফাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


অনেকের ' _ 


হয়েছে ?- আমীর এই প্রশ্নের জবাব 


এ 





রর 
{ 


পুলিশের মধ্যে লাম্পটয কি ভয়াবহ-, আটক করা এক ভত্রমহিলার নারীত্ব 
ভাবে দৃঢমুল হয়েছে তার সাম্্রতিক লুঠনের পাশবিক কাহিনী । শেষ 
নজির হচ্ছে গত জুন মানের শেষ ক্যানিং লোকাল ধরতে না পেরে . 
সধ্চাহে শেয্ালদা সাউথ ট্রেশনের - গ্রামীণ ভন্্রমহিলা-কিংকর্তব্য 
জি, আর, পি লক আপে নাহা 





বিংশ বর্ষ ৷৷ ২৮শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার রর আগ, ৭৭ || ৪* পৰ্বস) ' 


দতো ৰাণ| মুল না 
 প্ৰগ্নপ্তুলিকে ড় যাচ্চে 


একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ 
(দি তিনি 


সংবাদ শিরোনামায় সাম্প্রতিক fale নির্বাচিত হয়েছি 
স্বীকৃত নাম সন্তোষ রাণ!। একদা .- এটাই তো বাস্তব। ওরর্ব মধ্যেই 
ন্‌কশালপৃন্ধী আন্দোলনে ডেবর! সব পাবেন । 
গোপীবন্গতপুরের অন্যতম নায়ক. প্রশ্নঃ জ্যোতিবাবু তো নানা 
হিলেবে প্রথম আবির্ভাব তার রাজ্- আইনের নিয়মতাস্িক জট খুলে 
নৈতিক রঙ্গমঞ্চে । সময় ১৯৬৯ সাল-। আপনার মুক্তি পেতে.দেরী হবে মনে ' 
তারুপর গ্রেপ্তার হয়ে কারাস্তরালে (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) . 
ছিলেন দীর্ঘ ছ’ বছর। শিক্ষিত, ; 
মার্জজিতরুচি এবং মিষ্টভাষী। ১৯৭৭ | < 
সালের বিধানসত" নির্বাচনে সি পি | লোকনাট্য 
মনোনীত | 
টিন ডা ৩৩৩ বি, রবীন্দ্র সরণী, .কলি-৬ 





. 








হয়েছেন গোপীবল্লভপুর কেন্দ্র থেকে ৷- | ফোন £ ৫৫৭২৫২ 
বামপন্থী ফ্ৰণ্ট সরকার এই রাজ্যে মুক্তি 

সরকার গঠনের পর প্রথম সিদ্ধান্ত. টি লগ. 
গ্রহণ করেন সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী- I 

আল এই বদ | | ট্টাৱে 
অমুসারেই সস্তোযবাবু সম্প্রতি মুক্তি ১১ই আগস্ট সন্ধ্যা ৬৯ টায় 
পেয়েছেন । তার বিরুদ্ধে বিহারেও jl 

মামলা ছিল । বিহার সরকারও ॥ উৎগান 

সেসব মামলা প্রত্যাহার করে নেবার 


ফলেই নোনা মুক্তি ত্বরাশ্বিত 
হয়েছে । 

একর! নির্বাচন তো বয়কট করে- 
ছিলেন কিন্ত এবার নির্বাচনে প্রতি- 
দ্বন্বিতা করলেন এবং জয়ীও হলেন। 
তাহলে কি ধরে নিতে পারি যে 
আপনার রাজনৈতিক পুনর্ভাবনা শুরু 


দিতে গিয়ে এই তরুণ যোদ্ধা একটু 
ভেবে নিয়ে বললেন: 


-~ 





bd 


॥ দুই |, 


প্রাথমিক শিক্ষকছের স্মারকলিপি 


“ নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক 
সমিতির পক্ষ থেকে সম্প্রত এক 
প্রতিনিধি দল মাধামিক ও প্রাথন্ভিক 


শিক্ষা বিভাগীয় মন্বী অধ্যাপক পার্থ 


দের নিকট এক .ডেপুটেশন মাবফৎ 
৩৪ দৃফ। দাবীর এক স্মারক লপি পেশ 
করেন ।, মস্রীর সঙ্গে তাদের ছুই 
ঘণ্টার উপর আলোচন! হয় এবং 
স্মারকলিপির দাবীগুলিকে অগ্রাধি- 
কারের ভিত্তিতে কার্কর করার জন্য 
কতকগুলি স্ুনিদনিষ্ট সৃদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়েছে বলে প্রতিনিধিগণ জানিয়ে 
হেন। 
বিগত কংগ্রেস সরকার ২৪ টাকা 
মহার্থতাতা ঘোষণা করে প্রাথমিক 
শিক্ষকদের ধে জঘন্য ভাষে প্রতারণা 
শিক্ষকদের সেই প্রত্যাশা, পূরণ 
করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষবুগণও 
২৪ টাকা মহার্ঘভাতা পাবেন বলে 
শিক্ষামন্ত্রী .জানিয়েছেন। এ বছর 


. থেকেই প্রাইমারী ফাইন্তাল পরীক্ষা 


স্থগিত এবং বৃত্তি পরীক্ষা চালু করা! 
হবে। কনটিজেন্সী খরচ সম্পর্কে 


* নতুন নির্দেশ শীপ্রই দেওয়া হবে। এ 


কেন পুলিশ 


ডাক বিভাগের সংগে কথাবার্তা 
চলেছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন । 
শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিগণ কংগ্রেস 
আমসে স্কুল অন্থমোদন, শিক্ষক 
নিয়োগ, স্বজন পোষণ ভৃতি বহুবিধ 
দুনীতির উল্লেখ করে সত্ব একটি 
তদন্তের ব্যবস্থা করার ছ্ন্য শিক্ষা 
মন্ত্রীকে অহ্ছরোধ জানিয়েছেন । এ 
ছাড়া পেনসন পাওয়ার সহজ ব্যবস্থা, 
ছুটির আইন সংশোধন, জেলা আযাভ 
মি নসট্রেটিত কমিটি গঠন. নতুন স্কুল 
অন্থযোদন, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক 
কল্যাণ তহবিল থেকে সাহায্য দান 
এবং ৮ম শ্রেণী পর্যস্ত অবৈতনিক শিক্ষা 
প্রব$নের প্রথম্‌ পদক্ষেপ হিসাবে 
অবিলম্বে ৫ম. শ্রেণীকে অবৈতনিক 
ঘোষণা প্রভৃতি সম্পর্কে আশু সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের বিষয়ে . শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে 
আলোচনা হয়েছে । প্রতিনিধি দলে 
উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি 
শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সহ সভাপতি 
শ্রীঅমিয় মৈত্র, সম্পাদকছয় শ্রীঅরুণ 
ভট্টাচার্য ওক্রীপ্রশাস্ত বহ । 


হত্য: করেছে? 


( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


দেখেনি । বরং মৃতের মুখ পর্যন্ত 
এমন খে"তলানো ও বিরুত.ছিল থে, 
সনাক্ত করা গিয়েছিল হুদীপের 
ফৌোকড়ানো চুল এবং হাতে বাঁধা 
নাম ঠিকানার ভাগা থেকে । 

. জ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় সংসদে 
এই হত্যাকাণ্ডকে সংগত ভাবেই 
“বাছাই-কর1 গণহত্যা” বলেছিলেন । 


, বাংলাদেশের বু দ্ধজীবী মহল এই 
, হত্যার লালবাজারী গল্প আদপেই 


' বিশ্বাস করেনি ।- তাই বোধহয় 
' তদানীস্তন মুখ্যমন্ত্রী ‘সত্যসন্ধ’ শ্রীঅজয় 


. খুখোঁপাধাম্ব এই ঘটনার বিভাগীয়, 
, এবং প্রয়োজন বোধে বিচার বিভাগীয় 


. ভদ্স্তের  প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন । 
নে ব্যাপারে কতদুর কী হয়েছিল 


অজয়বাধু জানান প্রয়োজন বোধ 
করেননি । 

আমার মধ্যম পুত্র যদিও সি পি 
এম ইউনিয়নের সদস্য তবু তাকে এবং 


, আমার চতুর্থ পুত্রকে স্দীপের 
ব্যাপারে জডানোর চেষ্টা করে যাদবপুর জন্য আলিপুর, দমদম, হাওড়া 


থানা এদের প্রচুর হয়রানি করেছিল । 


, নে জন্য এবং দেশের এতাবৎ স্বৈরতস্্ী 
. প্রশাসনের ভয়ে এতদিন পুত্রহত্যার 


ক্ষোভও প্রকাশ করতে দ্বিধা 
করেছি । 
আজ পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র ফিরে 


* আসায় এবং বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মৃখ্য- 


মন্ত্রী শ্রজ্যোতি -বন্থ এ বিষয়ে তদন্ত 
কমিশন ঘোষণা করায় এই দাবি 


জানাতে পারছি এরং এজন্য আমার , 


অস্তরের ধন্যবাদ দিচ্ছি। আশা! 
করি দমদম জেন্টল জ্বেলে ১৯৭১ 
সালের ১৪ই মে আমার পুত্র সুদীপ 
ও তার সঙ্গীরা কী অবস্থায়, কী 
কারণে এবং 
দোষে পুলিশী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে 
নিহত হয়েছিল তার সত্যঘটনা 
প্রকাশিত হয়ে এর জন্ত দোষী এবং 
দেওয়া হবে । 

তবেই এই নৃশংস ' বন্দিহুত্যার 
যোগ্য প্রতিশোধ হবে, তবেই এই 
বুদ্ধ বয়সে আমার এবং আমার স্বামীর 
শোকার্ত মনের কথঞ্চিৎ শাস্তি হবে । 
শুধু তাই নয়, জেলখানার অন্তরালে 
অদহায় বন্দীদের জীবন ও প্রাণের 
নিরাপত্তা ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিত 
হবে যাতে কতিপয় স্বার্থপর, দুনীতি- 
পরায়ণ এবং নৃশংস পুলিশ অফিসার 
ও হত্যাকারীর 'স্বার্থসিদ্ধি করার 


পা 


ইত্যাদি জেলে বন্দিহত্যার ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি আর কখনো কেউ ঘটাতে 
সাহল না পায়। তবেই আমার 
স্দ্দীপের প্রাণদানকে সার্থক মনে 
করে এমন শোকেও সাম্বন! লাভ 
করব্‌। | | 


Ed 


ইভি-- 
ভবদীয়া 


bs 


বেলওয়ে- পুলিশ 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


বিষৃঢ হয়ে যখন সাউথ স্টেশনে অপেক্ষা 
করছিলেন তখন জি, আব, পুলিশ 
এসে তাকে জোর করে থানায় নিয়ে 
যাঁয়। তিনি তার টিকিট দেখান, 
স্বগ্রামের একানা.বলেন, কিন্ত পুলিশ 
অসহায় মহিলার কথায় কর্ণপাত না 
করে তাকে লক আপে পাঠায় । 
গভীর রাতে মেজবাবু মস্তপান করে 
লক আপে ঢুকে সেই মহিলাকে 
ধর্ষণ করে । সেই ধর্ষিতা ভক্রমহিল! 
এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন উচ্চ- 
পদস্থ অফিসারদের কাছে। রেল 
পুলিশের তৎকাল*ন স্থপারিনটেণ্ডে- 
স্টের কাছে বিচারপ্রার্ধা-হলে হয়তো 
এই ঘটনা চাপা পতো এবং হয়তো! 
এ ভব্রমহিজা রাতারাতি নিখোজও 


, হয়ে যেতে পারতেন (খুন হওয়াও 


অস্বাভাবিক ছিলোনা ) কিন্তু ঘটনাটা 
যেহেতু আরও ওপরতলার কাছে 


মেজবাবুকেই লক আপে যেতে 
হয়েছে এবং এই লম্পটিকে নাময়িক- 
ভাবে বরখাস্তও কর" হয়েছে । 

এটা নতুন ঘটনা নয়। রেল 
পুলিশের লাম্পট্য এবং দুর্নীতি অত্যন্ত 
স্থবিদিত। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 'বস্থ 


* এবং বামপন্থী ফ্রন্ট কমিটির চেয়ার- 
মান প্রমোদ দাশগুপ্ত তথা ফ্রন্ট 


কমিটির মাননীয় স্দস্থাবৃন্দ সি, পি, 
আই (এম এর সরে জ মুখোপাধ্যায়, 
ফরোয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ, 
অমরপ্রসাদ' চক্রবর্তী, আর, এস, পির 
নিখিল দাস, মৌরীন ট্টাচার্য প্রম্খ 
নেতৃবৃন্দ যদি কোনদিন রাত ১২টার 
পর শেয়ালদ। ই্রেণনে যান তাহলে 
দেখতে পাবেন সেখানে পুলিশী 
ছত্রছায়ায় আসর জময়েছে . কুখ্যাত 
সমাজবিরোধীর1_চলছে যগ্পান, 
চলছে রতিলীলা । এটা দৈনন্দিন 
চিত্র। আকস্মিকতাবে তারা ষদি 
হানা দেন মালগুবামের গলিতে 
দেখতে পাবেন আদিম উল্লাসের 
বিভীষিকা । পুলিশ সেখানে নীরব 
দর্শক, কারণ ভারা অর্থকরীভাবে 


লাভবান হয় আর একাংশ সেই সঙ্গে ' 


নরম নারীদেহ্ের উত্তাপও ভোগ 
-করে। হাওডা, বধ্মান, নৈহাটি, 
ব্যাণ্ডেল ইত্যা দ্‌ ষ্টেশনেও একই 
চেহারা কিন্তু শেকানদ্ার মত এত 
ভরাবহ নয় । 

এই নৈরাজ্যের মুলোৎ্পাটন 
পুলিশ অনায়াসেই করতে পারে কিন্ত 
করবেনা কারন এর সঙ্গে জড়িত 
আছে দৈহিক ও আধিক কামনা । 
শেয়ালদার এই নরক রচনার স্থপতি 
প্রধানতঃ রেল পুলিশ এবং আর, পি, 
এফ হলেও এর সঙ্গে নাড়ীর ষোগ 
আছে শেয়ালদার [বভাগীয রেল 


প্রতিমা চক্রবর্তী প্রশাসনের বড়কর্তদের ! পুলিশ 


এবং সমাজবিরোধীদের এই দুষ্কৃতির 
কাছে নতশির হয়ে নিজেদের স্বার্থ 
সিদ্ধ করছেন পূর্ব রেলের এস, সি, 
ও, জি সরোজ মুখাজীর মদতপুষ্ট 
এডিশনান সি, আই, টি এস, সি, 
চ্যাটাজীর নেতৃত্বাধীন একদল টি, টি, 
ই। শেয়ালদার ডি, এপ, টিকুরও 
অজান নয় যে, কয়েকটি রেল কোয়া- 
টারের আসল মালিকরা সেগুলো! 
ভাড়া দিয়েছেন এবং সেখানে চলে 
নিয়মিত রতিলীল1। মৃধ্যমন্ত্রী এবং 
বামপন্থী ফ্রন্ট কমিটির - মাননীয় 
সদস্তরা তদন্ত চালালেই দেখবেন 
আমাদের অভিযোগ সত্য কিনা। 
আমরা সরবরাহ করবো এইসব 
বাড়ীর ঠিকানা, রেল পুলিশের এবং 
একাংশ টি, টি, ইর দুনীতির পাহাড় 
প্রমান রসদ। ছুনীতির সঙ্গে 
জড়িয়ে আছে কারশেডের একদল 
কংগ্রেদী আমলের মস্তান। এই 
জাল চারদিকে ছডানে! আছে। 


. ব্যাপক ডাকাতি 


ট্রেনে ডাকাতি হচ্ছে। ঠিক 
কথ|। কিন্ত এই ডাকাতিতো বাষ- 
পন্থী ফ্রন্ট পরিচালিত 'সরকারের 
আমলেই সুরু হলোনা দক্ষিণেশ্বর 
থেকে শক্তিগড় পর্বস্ত এলাকা ঘে. 
ডাকাত বদমায়েসদের স্বর্গরাজ্য এতো 
রেলপুলিশের অজ্ঞান! নয়। বছর 
থানেক আগে সমাঙ্রবিরোধীদের 
হাতে নিহত হয়েছিলেন টি, টি, ই 
অত্রিপ্রসাদ ঘোষ। অদ্যাবধি সেই 
দৌোষীরা ধরা পড়লো নাঁ। এটা 
কে নাজানে ষে পুলিশ একটু চেষ্টা 
করলেই দুরৃতিদের ধরতে পারতো] | 
ধরেনি। কারন, এদের সঙ্গে পুলি- 
শের মাসোহারার বন্দোবস্ত রয়েছে। 
পুলিশ, বিশেষ করে রেল পুলিশ মানেই 
নারীধর্ষণের পাহারাদার-_এটা 
আজ প্রচলিত সত্য । ভেলী প্যাসে- 
ধ্বারদের মুখে শোনা যাৰে আর, পি 
এফ অর্থ রবার প্রোটেকশান ফোর্স 
এবং স্কি, আর, পি অর্থ গ্রাণ্ড রবার 


পার্টি। সিদ্ধার্থবাবুরা তা জানতেন 


না তাতো নয়, কিন্ত এই পুলিশ, - 


এই সমাজবিরোধীরাই তো ছি 
কংগ্রেস সরকারের প্রাপভোমরা। 

১৭ই জুলাই ৪৩ আপ দার্জিলিং 
মেলে ডাকাতি হল দৃক্ষিণেশ্বর এবং 


শক্ষিগড়ের মধ্যে । সিগন্যাল ন] ' 


পেয়ে গাড়ী যখন শঙ্তিগড় প্ল্যাটফর্মে 
দাড়িয়ে যায় তখন ৪৩০০ নং বগী 
থেকে ১৪ জনের হুবৃতদ্দল নেমে 
পালিয়ে যায়। রেল পুলিশ ছিলো 
না? নিশ্চয়ই ছিল। সশস্ত্র ৫ জন 
৫১৭১ নং টু টায়ার বগীর ৭৫,৭৬,৭৭, 
"৮ এবং ৭৯ নং সংরক্ষিত আসনে 
. বিশ্রামরত। শক্তিগড়ে আক্রান্ত 
যাত্রীদের চীত্কারে এদের হাবিল- 
দার নাকি প্ল্যাটফর্মে নেমেওছিল 


কিন্ত তাদের টর্চ ছিলোনা । আবার - 


দর্পণ || শুক্রবায় ৫ই আগষ্ট, ১৯৭৭ 


এদেরই একজন বললো যে তারা 

গুলী করেনি কারণ “ওরা ডাককু 

না পাব্লিক কেষন করে বুঝবো ? 
গাড়ী ঘখন. বর্বমান ষ্টেশনে বায়, 


তখন আক্রান্ত যাত্রীদের একাংশ 


উত্তেজিত ভাবে এসে গার্ডকে নাবিয়ে 
নিয়ে যাস্থ। এটা ঘটে রেল পুলিশের 
নাফের ভগায়। কারণ ব্রেকভ্যান 
ছিল ব্রি, আর, পি অফিসের 


আশঙ্কা অযৃদক ছিলনা, যদিও ভা 
হয়নি। কিন্ত একজন কর্তব্যরত 
রেলকর্মীর এই বিপদের সময় রেল- 
পুলিশ ছিল নিক্ষিয়, নির্ধিকার। 
অবশ্ত, বর্ষমানের অতিরিক্ত পুলিশ 
স্থপার ষ্টেশনে এসে আক্রাস্ত খাঁজী- 
দের বিবৃতি নেন এবং ৪৩** নং 
বগীটি দেখেও আসেন । বর্ধমান জি, 
আর, পি কিন্তু আক্রান্ত বঙ্গীটি, 
দেখারও প্রয়োজন অঙ্ছতব করেমি। 
এখানে একটি প্রশ্ন রাখছি। 
শেয়ালদা থেকে যে সশস্ত্র ছ্বি, আর ' 
পি, স্কোয়াড" গাড়ীতে নিয়েছিল 
তাদের ভারপ্রাপ্ত কোন অফিসার 
ছিলেন ' কি সেই গাড়ীতে? 
আমি অনেক খু'ত্বেওতাদের পাইনি। 





জ্রাম্যমাম টি, টি, ইরাও কোন খবর 


দিতে পারেমনি। শাশ্বীরাও বলতে 


পারেনি! অথচ, আনেছি এ 
ভারপ্রাপ্ত অফিসার নাকি বর্ধমান 


সদর থানায় ঘটনা সম্পর্কে বিবৃতি 
দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তদত্ত করা 
হোক। অফিসার যদি গাড়ীতেই 
থাকতেন ভবে ৬টি টায়ার স্লিপার, 
প্রথম শ্রেণী এবং মালদা কোচের 
ঘে কোন একটাতে নিশ্চয়ই ₹ 
থাকতেন । কিন্ত কোখাও ভার 


দেখা পাইনি । ন খপ 
এত নিক্ধি্ব একথা আজ আর নতুন 
করে বলার প্রয়োজন আছে বলে 
মনে করিনা । রাজ্যে যে ডাকাতি 
ছিনতাই রাহান্থানি হচ্ছে সে সম্পর্কে 
রাজ্য পুলিশ কতখানি তৎপর 
একেবারেই নয় নে কথা অবশ্তাই 
বল! যায়না। পুলিশের একাংশ: 
চাইছে এই নৈরাজ্যের অবসান 
ঘটাতে, কিন্তু পুলিশ কর্তাদের 
একাংশ তা চাইছেনা। এই 
নমন্তার সমাধানে রাজ্যের ছাঅযুর 
সমাজ যদি এক্যবন্ধভাবে পু 
ওপর চাপ স্বষ্টি করতে না পারেন 
তবে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারকে 
বেকায়দায় ফেলার পুলিশী চক্রান্ত 
ক্রমশই শক্তিশালী হবে। 





দর্পণ :| শুক্রবার ৫ই আগষ্ট ১৯৭৭ 


৷ হাওড়া হা [সপাতালে ভয়াবহ আবস্থা 


গত ১৪ই জুলাই তারাপদ মিত্র 
ও ফণিভৃষণ যৌদিকের নেতৃত্বে 
হাওডা জেনারেল , হাসপাতাল কর্তৃ- 
পক্ষের শোষণ ও শ্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে 
বোগীরা একদিনের অনশন ধর্মঘট 
পালন করেন। অবর্ণনীয় খারাপ 
খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে কনট্রাকটর মহ 
ওয়ার্ড মাস্টাকের পুকুর চুরির ফলে 
রোগীরা নির্ধারিত বরাদ্দের অর্নাংশই 
পায় না । পচা মাছের দুর্গন্ধের কথ] 
জনৈকা সিস্টারেরই মুখে শুনলাম । 
এ ছাড়া বেশ কয়েকজন সিস্টারের 
সঙ্গে কপোপ্কথনেব ফলে মনে 
হলে! চাকে ঢিল পড়েছে । রোগীদের 
জন্য সরকারী বরান্দ দৈনিক মাত্র 
আডাই টাক।। অতএব এই আড়াই 
টাক! থেকেও যদি চুরি যায় তাহলে 
স্বতাবতই অবশিষ্ট প্রায় কিছুই থাকে 
না। খাওয়ার সময়েরও কোন 
নিয়মান্গবতিতা নেই | খাবার পরি- 
বেশন নির্ভর করে ওয়ার্ড মাষ্টারের 
মঙ্গির ওপর । অথচ এ সব সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল হওয়া সবেও কর্তৃপক্ষ 
সম্পূর্ণ নীরব । ূ 

কোন রোগীকে অপারেশন করার 
একদিন পরেই তিনতলার সাদ্ঘন্- 
" ক্যাল ওয়ার্ডে হাটিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হয়। অভগুলে] বিন্ডিং-“র কোথাও 
লিফটের বন্দোবস্ত মেই। স্্রেচারে 
করে বহন করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত 
যে সমস্ত কমীদের তারা প্রায় সব 
সময়েই অফিসারদের কোয়ার্টারে 
কর্মে নিয়োজিত থাকে । এক্সরে 
কিংবা অপারেশনের জন্য মুমূর্ষু 
রোগীদের এক বাড়ী থেকে একশ গন্ধ 
দূরে আর এক বাড়ীতে পায়ে হেটে 
যেতে হয়। শুধু ভাই নয় বর্ষার সময় 
বৃষ্টিপাতের জন্য অধিকাংশ সময়ই 
রোগীরা ও টিতে না যেতে পারার ফলে 
অপারেশন বাতিল হয়ে ষায়। এর 
ফলে অন্দহানি বা মৃত্যুর কারণ 


ঘটে । রোগীর তুলনায় বেভপ্যান - 


ইত্যাদি খুবই কম্‌। এর ফলে পয়সার 
বিনিময়ে এ সব জোগাড় করতে হয়। 
এবং রাত বাড়তেই অর্থের বিনিমক্গে 
সংগ্রহ করা জিনিসপত্রও উধাও হয়ে 
যায়। রাতে কোন সাহায্যকারী 
থাকে ন1। সাহায্যকারী হিসাবে, 
নিযুক্ত কমী এমন জায়গায় সথখনিত্রায় 
নিমগ্ন থাকে ঘে' ডেকে ডেকে ক্লান্ত 
হয়ে পডলেও তার সাজা পাওয়া যায় 
না গৈটে যে দারোয়ান থাকে সে 
একমাত্র বিকাল ৪টায় ছাডা অন্যাপ্র 
সময় পয়সা ছাডা কাউকে প্রবেশের 
অনুমতি দেয় না! এমন কি হাস- 
পাতাভজলর নিয়ম অনুযায়ী বেলা 


তপন বনু 


১১টার সময় খাবার ঘেওয়!, অন্যান্য 
জরুরী জিনিসপত্র দেওয়া এবং জ্রকবী 
কথাবার্তার আদান প্রদান করার যে 
ব্যবস্থা আছে সে হযোগও পয়সার 
বিনিময়ে ছাভা পাওয়া যায় না, আর 
এই সমস্ত অপকর্মে আনরেকজিষ্টার্ড কর্মী 
ওয়ার্ড * মাষ্টার অনিল দাস হলে] 
সিদ্ধহস্ত, যার মুখে ডিউটি করার সময় 
পর্যন্ত মদের গদ্ধ পাওয়। যায় । 
ট্যাঞঙ্ষের পোকামাকড ভি 
নোংরা জল খাওয়া সম্পর্কে “কছু 
সংখ্যক সিস্টারের অভিযোগ ঘে 
“অত্যন্ত বঢ় দুখে ওঁ জলই খাবার জন্য 
রোগীদের ছকুম করতে আমরা, বাধ্য 
হই। যদিও আমৰ! নিজ্ষেরাই 
জানি যে ওই নোংরা জল অন্ততঃ 
কোন মানের পক্ষে খাওয়া সম্ভব 
নয়।” তারা আরও 
চিকিৎসার উপযুক্ত: আধুনিক আ্যাপা- 
রেটাস ত নেই পরস্ত বেডের সংখ্যার 


বললেন 


তুলুনায় ডাজাব' ও নার্সের সংখ্যা 
নিতীস্তই কম, তাই হাওড়া জেনারেল 
হাসপাতালে যৃত্যুর সংখ্যা 
বেণী। 

এ ছাভা দুরারোগ্য ব্যাধিতে 
আক্রান্ত রোগীদের বেড শোর হয়ে 
যাবার পরও তুলে! এবং প্রয়োজনীয় 
ওষুধপত্র পাওয়া! যায় না. এবং চাইতে 
গেলে রোগীর আস্মীয়স্বজনকে অনেক 
কটু আচরণের সন্মুখীন হতে হয়। . 

কয়েকদিন আগে ফণিভূযণ 
মৌলিকের নেতৃত্বে কতিপয় রোগা ভ 
এম ৪ অগদ্ী রায়ের কাছে এই 
মর্মে দাবী কবেন যে, অবিলম্বে এই 
সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ ন! 
করলে, তারা বাধ্য হবেন সংবাদপত্র 
মারফৎ সমস্ত কিছু জনগণের মধ্যে 
প্রচার করে দিতে এবং স্বাস্থ্যমস্ত্রীর 
কাছে সবকিছু ব্যক্ত করতে । ষদ্দিও 
আবেদনপত্রটি হস্তাত্তরিত হবার আধ 


এত 


ঘটার মধ্যে ডি. এম, ও রোদের 
সদ্দে আলে]চনার জন্য ওয়াডে এসে 
উপস্থিভ হন; কিন্তু তথাপি আলো" 
চনায় নণ্য দিয়ে সথল্গাব সযাব!ন 
কনার কোন স্ণচ্ভা না পাকায় ছিনি 
নান!ন অগ্রহাজে আলোচনী ছেঙ্গে 
দেন। 

আলোচন! ভেদ্দে যানাব পর 
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা! ঘটে। 
অপূর্ণাঙ্গ আলোচনার মধ্যে যে কয়টি 
বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছিল তাঁব 
মধ্যে একটি হল নানা কুকীতিব 
অভিযোগ অভিযুক্ত ওয়ার্ড মাষ্টার 
অনিল দাসের সাময়িক বরখাস্ত । 'কন্ত 
হাসপাতালের মেইন রায় দেন, 
অনিল দাস যে ধরণের অন্যায়ের সঙ্গে 
যুক্ত তাতে তার সাময়িক নয়, স্থায়ী 
বরখাস্তই হওয়া উচিত | কিন্ত অনিল 
দাস আজও পণ্ত বহাল তবিয়তে 
তার স্বেচ্ছাচাব চালিয়ে ফাচ্ছে। 

কর্মীদের ওপরও কর্তৃপক্ষের 
নিখাতনের যথেষ্ট নজ্পীর আছে। 
সিস্টার 'অগনা ভট্টাচাগ 'অভিযোৌগ 
করেন যে, ১৪ বছর চাকরী করার 


= 
শীতল 


॥ তিন ॥ 


পরও তিন পাগযেনট শ্টাম্ছে 
স্বীকুতি পান ‘ন ‘বং দীর্ণ পাঁচ বছর 
ধরে অবিরাম আবেদন করা সত্বেও 
ক্পদ্ম কোন কর্ণপাত করেন নি। 
মিস্ট'র কীথিকা দাসের অভিযোগ, 
এয়ানকণ্ডিশান না থাকার ফলে 
অপারেশনের আগে ও টির আবহাওয়া 
করার জন্য বরফের দরকার 
হয়। দায়িহশীল কর্ণ কোন সিস্টার 
উল্লিথিত বিশেষ প্রয়োজনে বরফ 
চাইত, গেলে, ক্ঠপক্ষ এমন ধরনের 
আচরণ করে যেন সিস্টররা এ একান্ত 
প্রধো্ছনীয় জিনিসপত্র নিয়ে চৌর্য 

রন করেন। 
এরামরাছ, আরাম রাম, শ্ররাম 
দোঙি। ৪ রাম বিরিজ এই চ'রজন 
সাহাযাকারী কমা যথাক্রয়ে ১৯1১০। 
৫৩) ২৯|৮।৪5, ১ ৮৷৩৭ এবং ৬।১০1৪২ 
থেকে নিকাব সঙ্গে 'ড্রেদারের কাজ 
কবে যাচ্ছেন কিন্তু ১৯৭২ সাল পর্যন্ত 


ভাদের কোন সরকারী চাকুরের অন্ু-, 


মোদন দেঁওর। হয় নি এবং ১৯৭২ 
সাল পন্ড তাদের কোন সারভিস 
রেকর্ড ছিল না। 


কলকাতা পৌরসভার বিজ্ঞাপন কেলেক্কারার আরও কাহিনী 


( দৰ্পণের সংবাদদাত] ) 


কলকাতা পৌরসভার প্রশাসক 
শিবপ্রসাদ সমাদ্দারের এখন দারুণ 
গোসা হয়েছে । ভার *সাহিত্যিক* 
হবার নেপথ্য কাহিনী দর্পণে প্রকাশিত 
হওয়ায় উনি চটে লাল। কর্মচারীদের 
প্রায়ই তার কাছে ধমক সহ করতে 
হচ্ছে । * শিবপ্রসাদের ,এখন একটাই 
কথা £ বিজ্ঞাপন নিয়ে এমন কেলে- 
কারীর কথা কে ফাস করেছে? তার 
গৌসা হওয়ার কারণ দর্পণের সংবাদ 


প্রকাশিত হওয়ার পর পৌরম্ত্রী: 


প্রশাস্ত স্থরের নির্দেশে ব্যাপক 
তদস্ত শুরু হয়েছে । এবং তাতে ফাস 
হয়েছে আরও নতুন তথ্য ! 
প্রথমেই' দেখুন শিবপ্রলাদের 
বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিচিত্র কাগুকার- 
খানার এক ছোট নজীর । শিব- 


প্রসার্দের এক আত্মীয় “রুত্তিবাস” 


নামক এক মাসিক পত্রিকার সন্ধে 
জড়িত । এই পত্রিকাকে শিব্প্রঘাদ 
দিয়েছেন দেদার বিজ্ঞাপন । 


৩ 


৭৪ সনে এই পত্রিকাটি পায় ১ ২৫ . 


টাকার বিজ্ঞাপন । ৭৪-৭৫ সনে 
তিন দকায় মোট বিজ্ঞাপন পায় 
আগের বছরের তুলনায় তিনগুণ । 
অর্থাৎ ৪১৩০০ টাকার বিজ্ঞাপন | 


মজার কথা হল এই তিন বারে ষে, 


বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তার 
কোনটিই হাজার টাকার কমে নয় । 
ভাও আৰার একবারেই দেওয়া 
হয়েছে ১৮৮০ টাকা এমন ঘটনাও 
রয়েছে । বলা বাহুল্য এর পরের 
বছর *৫-৭৬ সনে এই বিজ্ঞাপনের 


‘মাত্ৰা আরও বেডে যায়! কলকাতা 
' পৌরস্ভা এই একটিমাত্র মাসিক 


পান্জকাতেই- বজ্ঞাপন দেয় ৫৩০০ 
টাকার। পরের বছর ৭৬-৭৭ সনে 
এর পরিমাণ দ্রাড়ায় ৫২৫০ টাকায়। 
বিজ্ঞাপন এক এক বারে, দেওয়া 
হয়েছে ৮৫০ টাকা, ১১০০ টাকা। 
এমন কি এক এক বারে বিজ্ঞাপনের 
জ্বন্য শিবসাদের কল্যাণে তার 
আত্মীয়ের এই পত্রিকাটি ১৫০০ টাকা 
১৬০০ টাকা ও ১৮০০ টাক 
গেয়েছে । তবে পৌরসভার টাকার 
বিনিময়ে শিবপ্রসাদের লেখা কিন্ত 
ঠিক ছাপা হয়েছে। বিচিত্র 
ব্যাপার! একদিকে কর্পোরেশনের 
বিজ্ঞাপন, অপরদিকে কলকাতা 
পৌরসভার “কথা সাহিত্যিক” শিৰ- 
গ্রসার্দের লেখা । 

“সাহিত্য সংস্কৃতিতে” তার 
করুণার অভাব ছিল না | ৭৫-৭৬ 
সনে এই পত্রিকাটি ৪১৫০ টাকার 
বিজ্ঞাপন পাঁয়। পরের বছর এই 
মাত্রা ৰেভে গিষ্নে দীড়ায় ৪৫০০ 
টাকায় । ৭৭-৭৮ সনে বছরের 
সবেমাত্র শুরু) এই পত্রিকাটি অর্থ 
পৌরসভা থেকে নিয়েছে সাডে' চার 
হাজার টাকা । কেন এমন হয়? 
এত পত্রিকা থাকতে শুধু "আাহিশ্য 
সংস্কৃতি" এত বিজ্ঞাপন পার কি 
করে? পাঠক এর উত্তর আগের 
সংবার্দেই জেনেছেন হে «ই পত্রিকার 
মাতব্বর সম্পাদক সধ্ীব বস্থ হলেন 
শিবপ্রধাদের একজন পেয়ারের 


# 


লোক । এই পত্রিকায় হাজার হাজ্জার 
টাকার বিজ্ঞাপন গেছে প্রচার সর্বস্ব 
শিবপ্রসাদের কলমের খোচায়।' 
এখানেও সেই কত্তিবাসের ঘটন।। 
বিজ্ঞাপনের পাশে “সাহিত্যিক” 
হিসাবে দাবিদার শিবপ্রসাদের লেখা। 

শুধু এই ছুটি পত্তিকাই নয়, রয়েছে 
আরও অনেক । “রূপলেখা” “ছাপতে 
ছাপতে” "ছন্দিতা” প্রচুর টাকার 
বিজ্ঞাপন পেয়েছেন । এ ব্যাপারে 
গত কষেক বছরে বিজ্ঞাপনের খাতা- 
পত্রে ধর! পডেছে কিভাবে কলকাতা! 
পৌরসভার বিজ্ঞাপনের টাকা নিয়ে 
গৌরী সেনী কারবার চলেছে । দর্পণ 
অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলতে পারে 
বিজ্ঞাপন নিয়ে যে ন্যক্কারজনক ঘটনা 
ঘটেছে তার দায়িত্ব বিবপ্রসাদ 
অন্বীকার করতে পারেন না। কি 
করেই বাঁ করবেন? তিন বলুন 
কিসের জন্য, কলকাতা পৌরসভার 
কোন কল্যাণে অন্পখ্যাত পত্রিকা- 
গুলোকে ঢালাও বিজ্ঞাপন দেওয়। 
হয়েছে । “রূপলেখা” কিসের ভিত্তিতে 
এক বছরেই ৫,৭০০ টাকার বিজ্ঞাপন 
পায়? “সাহিত্য সংস্কৃতি” কিসের 
ভিত্তিতে প্রায় ১০,০০০ টাকা, 
কৃত্তিবাস প্রায় ভিন বছরে ১৫,০০০ 
টাকার বিজ্ঞাপন পায়? তা লক! 
বড় হবে বলে অন্য নামগুলে এখানে 
দেওয়া সম্ভব হচ্ছে ন|। বিজ্ঞাপন 
নিয়ে এত কেলেম্কারী করেও শিব- 
গ্রসাদের সাধ মেটেনি। তাই 
ফেদেছেন “ক্যালকাটা ইজ” এর 


নতুন রি যার কল্যাণ পৌরসভার 
প্রায় ৮০ হাঙ্জার টাকা জলে যেতে 
বসেছে এবং এই স্বাদে ওই পেয়ারের 
লোক সব বন্দুও টুপাইস কামাবার 
ধান্দায় ঘুরছেন 

পৌরমন্ত্রী বিজ্ঞাপনের কাগজপত্র 
দেখা শুরু করেছেন । দন এক্‌থা 
বলতে পারে প্রশাসকের অপদার্থত! 
তিনি এর মধ্যেই খুজে পাবেন। 
তবুও দর্পন পরি*হন প্রশাসন গড়ে 
তোলার জন্য নিব -সাদের ভিজিলেব্স 
ফাইলটি তলব করে দেখতে অনুরোধ 
জানায়। এই ফাইল চেপে রাখার 
জন্য শিবপ্রসাদ প্রাক্তন পৌরমন্ত্রী 
সূত্ৰত মুখার্জঁ পায়ে প্রচুর তেলে 
ঢেলেছেন। কাজ যে হয় নি তা 
নয়।- সুত্রতবাবু যেকোন কারণেই 
হোক না কেন এই ফাইল চেপে 
রেখেছিলেন । কিন্তু একথা ঠিক 
শিবপ্রসাদদের এই ভ্িজ্িলেন্স ফাইলটি 
উড়িয়ে দেওয়ার মভ নয়। এই 
সম্পর্কে ফাইলটি তলব হলেই পৌর- 
মন্ত্রী সব জানতে পারবেন । 

এরই, সঙ্গে নিউ মার্কেটের 
দোকান ধর বাডানে! ও মঞ্জুর করার 
ফাইলগুলি তলব করলে আরও 
বিচিত্র রহস্য উদঘাটিত হবে বলে 
শিবপ্রসাদের 
মেয়ের ৰিয়ের সময় অন্যায় ও অবৈধ 
স্থযোগ লাভ করেছে এমন দোকান 


( এরপর ৫ম পৃষ্ঠায় ) 


অনেকের ধারণা । 


CE 


চাও ।। 





_ বিভিন্ন বিমানে দেবগণ 

. দেঁববিষাঁন সম্পর্কে তথ্য পরি- 
বেশনে কোথাও এ টুকু ঘত্রের ক্রুটি 
রেখে যান নি মহাভারতকার ৷ ভার 
বর্ণনা উত্তর পুরুষকে বলতে চেয়েছে, 
আমি ঘা বলছি, সব সত্যি, সবটুকুই 
বাস্তব, অবিশ্বাস কোরো না। নক্ষঅ- 


লোকে মহাদেবের প্রত্যাবর্ভনকে - 
বিশ্বাসষোগ্য করার জন্ত কবি 'লিখে- 


করলেন তিনি ‘অঙ্জুনের সমক্ষেই ; 
অর্থাৎ এই প্রত্যাবর্তনের প্রত্যক্ষদর্শী 
ছিলেন অন্ন |, অজন আর্ধাবর্তের 
এক রাজকুমার, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং 
অকুতোভয় । তিনি ঘা দেখেছিলেন 
তার সত্যতায় সদ্দেহের অবকাশ 
নেই । মহাদেবকে তিন অলৌকিক 
উপায়ে উবে যেতে দেখেন নি, দেখে- 
সভায় (মহাদেব) দেখিতে দেখিতেই 
অঙ্গনের দুষ্টিপধের বহিভূ্ত 
হইলেন |” ( বন, কালী) 


কবির আয়ত্তে উপমার সংখ্যা খুবু, 


বেশি ছিল না, তবু রর্ণনাটিকে বাস্তব 
করার জন্যই তিনি বিমানের বা! 


' জ্বালাময়ী ছিলনা, সেই আলোক- 
দীপ্তি ছিল অন্তগামী হুর্ধের মত 


লালাভ, নিরুত্তাপ এবং দর্শক সেই ' 


দ্বী্ধ আলোকে দিকে তাকিয়ে 
ঘাকতে পেরেছিলেন । সে আলোক 
যদি সর্ষের সমান হ'ত, অষ্ট ন চোখ 


তুলে মহাদেবের প্রস্থানপর্ব লক্ষ্য - 


করতে পারতেন না। অকারণে কবি 
নিশ্চয় এতো পরিশ্রম করেন নি। 
তার উদ্দেহ ছিল ঘটনাটি শ্রোতার 
মনে বিশ্বাসযোগ্য করে তোল, । 
ঠিক একই রকম প্রধত্ব নিয়ে- 
ছিলেন তিনি অন্তান্য দেববিমান 
বর্ণনার ক্ষেত্রেও। মহাদেবের নক্ষত্র- 
লোক যাত্রার কিছুক্ষণ পরেই ইন্দ্র 
কীলের পার্বত্য উপত্যকায় এসে 
নামতে শুরু করলেন অন্তান্য 
দ্েরতারা। তাদের বিমানগুলির 
সঙ্গেও সুর্ব-সংকাঁশ রহম্তময় রশ্মির 


কথা আছে । আকাশ থেকে সেগুলি 
নিয়ে এসেছিল চতুর্দিক আলোকো- 


স্তাসিত করে| . লক্ষণীয়, এই 
এতোগুলি কিন্নানাবতরণের প্রসঙ্গে 
কিন্ত কোথাও শব্দ বা গর্জনের উল্লেখ 
নেই । গর্জনের উল্লেখ না থাকায় 


মনে হওয়া স্বাভাবিক, এ দেববিমান-' 


গুলি ছিল নিঃশব্দ | নিঃশব্দ বিমানের 
অস্তিত্ব তখন এমন কিছু অভাবনীয় 
ব্যাপারও নয়। ০ভরদ্াজ পু”থি তৎ- 


কালীন বিমানের যে সংজ্ঞা দিয়েছে ' 


তা'ষে কোনো অত্যাধুনিক বিমান 
অপেক্ষা উন্নততর ছিল। বলা! 
হয়েছে: . 7 ২ | 
“পৃথিব্যপ স্বস্তরীক্ষেযু 
খগবদ্বেগ তদ্স্বয়ম্‌ 
ধন্সমর্যো ভবেত্বন্তং স বিমান 
ইতি স্বতঃ ॥” 


' ষেঘস্্ব আপন শক্তির সাহায্যে পক্ষীর 


গায় জলে, স্থলে এবং অস্তরীক্ষে 
বিচরণ করিতে পারে তাহাকেই 
বিমান বলা হয!” ( নক্ষত্রলোকে 
প্রত্যাবর্তন দানিকেন। অনুবাদ £ 
অন্দিত দত্ত, লোকায়ত প্রকাশন) | 
একটি অত্যাধুনিক বিমান স্থলে 
ও অস্তরীক্ষে বিচরণ করে, সী প্রেন 


'.জ্বলেও ভাসে, কিন্তু এ পরাস্ত মহা- 


কাশষান এই তিন জায়গায় সমান 


বিচরণে সমর্থ হয় নি, কিন্ত 


পুরাকালে, তেমন মহাকাশধানও 
ছিল! ভরছ্বাজজ পুথি -ভার অস্তিত্ব 
সম্পর্কে জানায় ২ “দেশাদ্দেশ্াস্তরং 
তদ্বদ্বীপান্দীপাস্তরং তথা! লোকা- 
জ্রোকাস্বরং চাপি ঘোংৎস্বরে গন্তমইতি। 
স'ৰ্মান ইতি প্ৰাক্তো বেটশীক্তবিস্যং 


বরৈঃ যাহা এক স্থান হইতে অন্ত 
স্থানে এক দেশ হইতে অন্য দেশে 


এবং এন্ব পৃথিবী হইতে অন্য পৃথিবীতে 
গমন করিডে পারে, "বিষান বিস্তা- 
বিশারদ প গুতগণ তাহাকে বিমান 
বলেন ।” এবং সে বিমান অভঙ্গুর, 
সদাহ, তাকে না যায় বিভক্ত করা, 


লা পারা ষায় ধ্বংস করতে । (8) 


স্ৃতরাং এমন উন্নত মানের রকেটের 
যুগে বিষান বা রকেট (ছুই ?ক একই 
নামে পরিচিত ছিল 1) নিঃশব্দে 
গমনাগমন করতে পারত এতে আর 
সন্দেহ কি। 


খৃষ্টীয় শতকেও নিঃশব্দ ‘অন্টৱ’ 
বা ‘অঙ্জানা উডস্ত বস্তুর’ খবর পাওয়া 


- গেছে যুরোপ, আমেরিকা থেকে । এ 


ধরনের বেশ কিছু ‘অউব’ ছিল 
শব্দহীন | “অউব? সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা 
প্রচুর গবেষণা করেছেন ও পশ্চমী 
দেশগুলি গ্রহাস্তর .থেকে আগত 
(সন্দেহ করা হচ্ছে) সেই সব অক্কানা 
উড়স্ত বস্তু বা ‘অউষ’ সম্পর্কে বিভিন্ন 
হয়েছেন। ফলাফল  অবস্ঠ বিশ্ব- 
বাসীকে জানানো হয় নি। 
আমেরিকা ও রাশিয়া মহাকাশ 
গবেষণা স্তদ্নে.এ সব প্রশ্বকে একান্তে 
টপ সিক্রেট’ করে ক্ষরেলছে। এ 
জন্য বিদেশী পত্র-পত্রিকায় আলোচন! 


ও ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ 


‘অউব’ ব্যাপারটা, যাকে আমরা 
উডস্ত চাকি বলে জ্ঞানি, এমন এক 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তথ্যান্থসন্ধানের 


পর্যায়ে আঙ্গ রয়েছে যার থেকে এ * 


ধাবণাই বদ্ধমূল হ্য় যে, উড়ন্ত অজানা 
বসন্ত কোনো লোকরটন] নয়, তার 
কিছু না কিছু বাস্তব অস্তিত্বকে 


বিজ্ঞানীর! অবশ্যই স্বীকৃতি দিয়েছেন | ' 


এবং সে জন্যই আজব গ্রহাস্তর সম্পর্কে 


, সহস্র প্ৰশ্ন ও শতাধিক পুস্তক চারদিক 


ছেয়ে ফেলছে । তাই বলছিলাম, 
আঙ্ও ঘদি, মানে ষাট সত্তর দশকেও 
যদ্ধি নিঃশব্দ ‘অউব’ পৃথিবীর পশ্চিম 
গোলার্ধে একাধিকবার আনাগোন! 
করে থাকে আর তাদের” বেশ কিছুই 


হৃদি শবহীন হয় তবে সে যুগে শব্দহীন 


রকেটে সম্তাব্যতায় অবিশ্বাস রাখার 
আর কোনো সুযোগ থাকে. না। 
কেননা-আমরা বুঝতে পারছি, সেদিন 
যারা এসেছিলেন তীদের বৈজ্ঞানিক 
জানবিষ্বা অত্যাধুনিক আমাদের 
চেক্সে বেশি, বই কম ছিলনা । এ 
সব কারনে আমার মনে' দেবগণের 
বিষানগুলি সম্পর্কে রশ্মির কথ! উল্লেখ 
করলেও মহাভারতকার যে শব্দের 
প্রসঙ্গে উচ্চরাচ্চ্য করেন নি" তার 
কারণ সেগুলি সম্ভবৃত নিঃশব্দ ছিল। 
নাহলে গর্জনের কথাও থাকত। 


মহাকবি পরিশ্রমী ৷ ভিটেল বর্ণনায় 
তার আলম্ক থাকার কথা নয় | 


দ্বেবতারা ইন্ত্রকীলে ' অবতরণ 


দর্পণ | শুক্রবার ৫ই আগস্ট, ১৯৭৭ 


করে নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করে 
বললেন, ‘হে পার্থ! দেখ, আমরা 


+ সমস্ত লোকপাল এখানে আসিয়াছি।” 


আলোচনা পাঠককে আবার স্মরণ 
করতে- বলি। এঁতরেম্ব উপনিষদ 
স্বানিক়্েছেন, লোকপালগণ ঈশ্বরের 
আব এক স্থগ্রি। বেদে লোকপাল 


, প্রসঙ্গ নেই | ইজ্রাদি দেবগণ 


সেখানে মহাবিশ্বশক্তিরই বিভিন্ন 
প্রকাণ। উপনিষর্দের যুগে সেই 
এশ্বরিক শক্তিত্র বিভিন্ন নাম চুরি করে 
দ্বেছধারী গ্রহাস্তরের মা্ষরাই ইশ্বর 
সেজে - বসেছেন । মহাভারতের 
পাল” | ২ 

লেকপালদের মধো প্রথম বিনি 
বিমান থেকে অবতরণ করলেন, 
মহাকবি তাঁর পরিচয় দিয়েছেন 
বরুপদেব হিসেবে । ভার পরে এসে- 
ছিলেন মন্তুতদর্শন কুবের। তিনি 
এলেম» “আকাশমার্গ সমৃদ্ধ্যোতিত 
পূর্বক |” এলেন অভঃপর খর্মরাজ 
ধষ. “বিমানলোকে--পম্দয় লোক 
আলোকময় করিয়া”। সূৰশেষে 
নামলেন দেবরাজ ইন্দ্র, সঙ্গে ভার 
মহেন্রাণী। ইন্দ্রের মধ্যে আরও একটু 
বৈশিষ্ট্য ছিল। তার মাথায় ছিল 
পাণুবর্ণ ছত্ৰ’ । ছত্রটি কিন্ত-ছাতা 
অথবা মহারাজের মুকুট নয়। ছত্রটি 
যেন “্তারকারাক্গ চন্দ্রমা শ্বেতবর্ণ 
মেঘে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন” । 
[ বন, কালীপ্রমন্ন সিংহ ] 

এমন বর্ণনায় একটু থামতে হয় । 
ভাবতে হয়, বস্তুটি কেমন ? কোথাও 
কি এ জিনিস , দেখেছি আমরা? 
তথন চোখের 'সামনে কিছু 'মিশরীয় 
দেবতা ও ফ্যারাওয়েব মৃত্তি ভেসে 
ওঠে.। মাথায় তাদের ট্রানজিসটার 
রেডিওর এরিয়ালের মতো তিন বা 
ততোধিক ধাতুনিমিত বন্ত। এমন 
পর্বতের প্রেক্ষাপটে নিশ্চম্ম ঝকমক 
করবে । আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হবে 
তার থেকে । আর দ্ানিকেনকে প্রশ্ন 
করলে আমরা কি জবাব পাধ, ইন্দ্রের 
মাথার এ অপার্ধিৰ ছত্রট বহির্ষিশ্বের 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী 
আনণ্টেনী ? মহাঁফাশচারীর মাথায় 
এমন আন্টেনা থাকতেই পারে। 
পুরাযুগের ছবিতে, পাহাড়ের' গায়ে 
উৎকীর্ণ উভস্ত মাছযের মাথায় ও 
পৌরাণিক দেবতাদের মাথাক্ব, সর্বত্রই 
দ্বানিকেন এই রকম আস্টেনা! 
আবিষ্কার করেছেন । . 
- মহাভারতের এক নম্বর হীন্দ্রের 
সঙ্গে অ্ছুনের দেখা হয়েছিল ইজ্জকীল 
পর্বতে আসা মাত্রই । ব্রহ্মভ্ীসম্পন্ন 
' সে ইন্দ্র চেহারা কৃশকায়। তাকে 
যথেষ্ট ক্ষমতাবান পুরুষ বলে মনে হয় 


7 yith earthly ‘enemies. In 


(৪58) aud subjects 


নি। সে জন্য আমার তর্ক ছিল, 
চকিতে দেখা সেই ইন্দ্র দেব- 
সেনার অধ্যক্ষ হতে পারেন । রি 
তিনি দেবরাজ্জ নন | ইন্দ্র দেবসেনা-- 
ধিনায়কের পদবি মাত্র। রাজা 
নহষও ইন্দহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন । 
কাহ্তিকেয় ইন্দ্ৰপদ প্রত্যাখ্যান করেন । 
তাই ইন্দ্র এক নন, বহু। যিনি 
বিমানে চেপে ইন্দকীলে নামলেন ও 


অঙুনিকে স্বর্গে ঘাওয়ার জন্য আমন্্ণ 


জানালেন, দেবরান্জ হিসেবে তিনি 
মান্য। তার আপ্টেনাযুক্ত শিরস্বাপ 
ও মর্ধাদ। এবং আকাশ থেকে 
ব্যক্তিত্বেরই গুকাশ | এক নম্বর ই 
হলে তাকে, আকাশ থেকে নামতে 


হত না । জটাগ্টঘারী 'দেই এক 


নম্থ়কেং পর্বতবাসী মহন্ত হিসেবে 
আমরা . দেখেছিলাষ ।. দেবরাজ 
ইন্দ্রের চরিত্রে. কিন্তু ্রদ্ধপ্ী অথবা 


৮ 


' জটাজুটঘারী, সাধুর খোজ করলে 


হতাশই হতে হঙ্ক।" যুক্ধবাজ এই 
দ্বেবতাটি লম্পট; চোর, হিংস্র, আবাসন 
দাতা ও শক্তিমান যদিও পরা জত, 
হলেই তাকে সর্বাধিনায়কদের কাছে 
আশ্রয় নভে দেখা যায় । এর প্রধান 
কাজ ছিল অস্থর নিধন। তাই 
বেদের ঘে ইন্দ্র ছিলেন বন্ধ ও 
বিদ্যুতের দেবতা! ষার কাজ ছিল 
অন্ধকার ও বরা দূরীকরণ, মহা 
ভারতীয় যুগে সেই ইন্দ্রের নাম গ্রহণ 
করে মহাকাশচারীদের সেনাধ্যক্ষ ইন্দ্র 
হলেন অস্থর নিধনকারী যুদ্ধের 
দেবতা । ডঃ জার্থার এ আযকভোনেল 
ভার A History of Sanskrit 
Literature গ্রন্থে ইন্দ্র সম্পর্কে বলেন 
ইন্দ্র “-.-became tbe god ot 


3 ” 
battle and is more frequently 5 


নি 


invoked than any otber 


deity as,a helper in‘conflits 


the words of one poet. he 
protects the Aryan colour 
the: 
black skin, while another 
extols him for having dis- 
persed 50,000 of ihe black 


Ed 
ঠা 


০2 
বলা ৰাহুল্য, উপরোক্ত রক্তব্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে এক নম্বর ইন্জের সঙ্গে 
ছু'নম্বরকে মেলানো যায় না. আর 
আমরা বিশ্বাস করতে পারিনা; ঈশ্বর 
ইন্দ্র কালা আদমি নিধন করার জন্যই 
একদিন হিষগিরি শীর্ষে অবতীর্ণ 

হয়েছিলেন । 
(চলবে ) 


দর্পণ | শুক্রবার ৫ই আগষ্ট, ১৯৭৭ 


~ 


গণনাট্য সংঘ ও একটি প্রাসঙ্গিক বিতর্ক 


নাকশশল' ক্ষী ও তাদের, আত্তীক্ব-. 
দের অনশনের সময় কোথায় ছিলেন 
হেযাঙ্গ বিশ্বাস অথবা আজকের হঠাৎ 
স্ষু্ত নকশাল দরদীর1 ? সি পি আই 
(এম)-এর - তৎ্কালীন' সংসদ সন্ত 
ইসমাইল সাহেব না হয় তখন দিল্লীর 
দরবারের এক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত 
কোনায় পরিষদীয় আফিওের 
, মৌতাতে ঝিমুচ্ছিলেন কিন্ত মহাবিপ্লবী 
হেমাঙ্গ বিশ্বাস মহাশয় এই দেশের 
কোন সীমানায় কৰে এবং কখন 
বিপ্লবের সঙ্গীরনী স্বধা পান করে 
অমিত বিক্ৰমে রোদ বৃষ্টি ঝড় যাখায় 


নিয়ে তন্ত্র প্রহরীর মত বিপ্লব সংগ-- 


ঠিত করেছেন”? অভীতের গণনাট্য 
আন্দোলনে হেমাঙ্গবাবুর অবদান 
শ্রদ্ধাভরে হ্বীকার করি-। কিন্তু, কৰে 
তিনি ঘি খেয়েছেন তার সৌরভ 
ছিটিস্বে এখনও তিনি সর্জনশ্রন্ছেয় 
শিল্পীর মর্যাদা আঁকডে থাকতে চাই- 
লেও পারবেন না। কিছু গান তিনি 
অবশ্তই রচনা. করেছেন। যেমন 
“শংখচিল” । হেমাঙ্গবাবূর এই গানের 
প্রসঙ্গ আলোচনা করে “গণনাট্য” 
* কাগজে আমাদের পুরোনো দিনের 
এবং বর্তমানেরও সাংস্কৃতিক'সহ্যোদ্ধা 
স্থধীন সেন মস্তব্য করেছিলেন ষে, 


শংখচিলের রঙের বাহারে স্থরের ' 
কারিগরি আর উপমা প্রতীকের 


ধাধা নিয়ে হেমান্দদা ‘স্থদূর সমুদ্রে 
কেনই বা হারিয়ে গেলেন”--(গণ 
নাট্য অক্টোবর ১৯৭৩) । গানটি 
স্টাইলাইজ্ড, অর্থাৎ ভকঙ্গীপ্রধান ৷ 
কিন্ত হেমাঙ্গবাবু ঘি সঠিক অর্থে 
এটিকে গণসঙ্গীত বলে দাবী করেন 

এধীন সেনেরমত এই অভিযোগ 
আমারও । 

হেমাঙ্গবাৰু “স্ততিপর্ব অক্টোবর 
১৯৭৩ সংখ্যায় তার লেখা “গণনাট্য 
আন্দোলনে আমার গান? শীর্ষক নিব- 
দ্ধের এক জায়গায় বলেছেন, /শংখ- 
চিনের স্বরারোপে ষেআ হকের ব্যব- 


হার করেছ তানয়ে কোটী বিতর্ক ' 


উঠলে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবো । এ- 
কথাতে! ঠিক, একদিন সংগ্রামী জন- 
তার হে সান্গিধ্য পেয়েছিলাম, আজ 
আর তা আমার নেই । তাই জন- 


তার সত্যিকারের কোন প্রত নধির . 


সমালোচনা! আমার 1শরোধাধ - 





নিধি নন। ভাই শুদ্ধ চত্ত বিপ্লৰী 
পুরুষ বিশ্বাস মহাশয়ের ক্রোধের 
উদ্রেক হতেই পারে। কিন্ত এই 
গানের সুর সম্পর্কে ভি ন নিজে ভার 


J সাধন' গুহ ‘ 
সমর্থনে মাওকে উদ্ধৃত করে বোধ হয় 
“নিঞ্চের কবর নিজেই খু'ড়েছেন_। 
হেমাক্ষবাবু লখেছেন, “তবে সুরের 
কারিকুর “য়ে আমার একটা বক্তব্য 
আছে । জনগণের জন্য সরল সহজ্র- 
বোধা রচনার কথা বলে মাও-সে-তুং 
ক্যাডারদের অন্য-ধারা জনগণের 
অগ্রণী আটা অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের 
সংস্ক-র অপ'রহার্ধতার কথাও বলে 
ছেন। শ্তবু বলেছেন নয়, এই 
ছায়িত্বকে অবহেলা করাটা তু বলে 
মন্তব্য প্রকাশ করেছেন । সংস্কৃ তকে 
জন'প্রয় করা এবং মান উন্নয়ন করা, 
এই দুটো কাজ পরস্পর সম্পর্কিত বলে 
ভিনি মন্তব্য করেছেন। সেদক 
থেকে শংখচিজে'র কোন গুরুত্ব আছে 
কিনা তেবেদেখতে বল _(পৃ ৫২)। 

হেমাঙ্গবাবু বিচ্ছিন্নভাবে মাওকে 
উদ্ধত করে ভুল করেছেন । আমা- 
দের জনগণতান্ত্রিকসাহিত্য ব্যাপকতঙ্ক 
জনতার সাহিত্য। এই ব্যাপকতম 
জনতা কারা ? চীনের এই ব্যাপক- 
তম জনতার কথা বলতে গিয়ে ইয়ে- 
নান বক্তৃতায় মাও-সে-তুং বলেছেন 
“The broad basis of ‘the 
masses, constituting more 
than 90% of our population 
of workers, 
Peasents, soldiers and petti-. 
Therefore, our 
first 006. 
class which 


is made up 


burgeoisie. 
literature serves 
Workers - the 
guides the 
second the peasents—a 


strong and resolute ally 


third the 
armed workerszand peasents 


of revolution, 


—the Sth route and new Ath 
% armies and other 


popuwar 
units, comprising the main 
forces of our revolution, who 
can cooperate with us in 
the long range terms. These 
four typesof people cons- 
titute. -the majority « of 
Chinese. They " the 
broad masses of the people.” 

ভারতবর্ষেও এই চতুর্বর্গই ব্যাঁপক- 
তম দ্দনতা। প্রায় দুই, শ’ বছরের 
সাম্রাজ্যবাদী শোষণে এবং বিগত ৩০ 
বছরের কংগ্রেসী দুঃশাসনে এদের 
অধিকাংশই আজও শিক্ষা সংস্কৃতির 
মৌল অধিকার থেকে বঞ্চিত। উন্নত 
মান জাতীয় সংস্কত রচনার লক্ষ্য 
আমাদের আছে এৰং থাকবেও । 
এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হার জন্যই 


Are 


revolution ; . 


ব্যাপক জনগণের বর্তমান চেতনার 
পক্ষে গ্রহনযোগ্য সাঁহ্ঙ্য ও শল্প রচ- 
নার প্রয়োজনকেই স্থান দিতে হবে 
সর্বাগ্রে এবং মাঁওএর ভাষায় সংস্কর্ড 
হলো, ‘Any given culture (as 
a form of ideas) is the reflec- 
tion of a given political and 
economic system of society, 
though the former in term 
exerts immense , influence 
upon the latter and politics 
is the concentrated er 
pression of economy.” (New 

Depocracy- 3rd PPH ed. P 2) 
আমাদের দেশে, ঘেখানে শতকরা 

৫ ভাগ মাহয এখনও নিরক্ষর, 

১এখনও যেখানে মোড়ল আর সর্দার! 
গরিষ্ঠটাশ গ্রামীণ মাছষের ‘সদ্ধান্ত 

নয়ঙ্বণ করে সেখানে উচ্চাঙ্গ সংস্কত্তর 


প্রচার ও গসার যদি জনগণতান্ত্রিক 


কাব্যের গীতিকার স্থরকারকে 'শঙ্খ- 
চিল’ এর সুদূর সমুদ্দরে হারিয়ে 
ষাওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে 
থাকেন তবে,ট্নি যথার্থ কাজই 


করেছেন । অথচ এই গানটির সমা- 


লোচনার জন্যই আসলে হেমাঙ্গবাবু 
গণনাট্য সংঘকে সাত্রাঙ্্যবাদের অঙ্গ- 
চর বলতেও কুঠ্ঠিত হননি | “শংখচিল' 
নাগরিক বুদ্ধিজীবী মানসের গ্রহণ- 
যোগ্য সার্থক চিন্রধর্মী গান সন্দেহ 
নেই কিন্তু এই গান সঠিক অর্থে গণ- 


সঙ্গীত নয়! যেমন, সলিল চৌধুরীর . 


গায়ের বধৃ' অথবা ‘সেই মেয়েটি’ গণ 
সঙ্গীত ছিলো না । গণসক্ষীতের 
ব্তত্বগত ভিত্তি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আসি 
দীর্ঘ আলোচনা করেছি এবং ছেমাজ- 
বাবু সেই লেখা পড়ে আমাকে অভি 
নন্দনও জানিয়েছিলেন। সেই 
প্রবন্ধে আরোপিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই 
আমি বলতে চাই, ‘শংখচিল’ প্রানে 
কাব্যিক আমেজ আছে, সংগ্রামী 
একটা আবেদনও আছে কিন্ত ভাষা- 
গত এবং স্বরগত সমন্বয়ে বক্তব্যের 
সংশ্লেষণ (55065513) তুলনামূলক 


সংস্কৃতির পরিচায়ক বলে হেমাঙ্গবাবু ভাবে কিছুটা আকস্মিক । আর 


মনে করে খাকেন তবে তাকে মাও- 
সে-তুংয়েরই একটি উক্তি মনে রাখতে 
বলি, “Cultural 
cultural thought that are is- 


workers or 


olated from the masses and 
the people are merely. troop- 
less commanders or 
“Commandments of ¢astle in 
the air” and their 2065) ০2 
never reach the enemies.” 
(New Democracy. 3rdPPHed) 
হেযাঙ্ষবাবুর স্বীকৃতি অঃসারেই বলি 


জনগণের সাম্নিধা বঞ্চিত বলেই 


“শহ্ঘচিল” যতটা! শহরে শিক্ষিত বুদ্ধি- 


জীবী “মাহষের মনোরপ্রক হয়েছে 
তার এক সহশ্রাংশও সাধারণ মেহনতী 
মাগষের গ্রহণযোগ্য হয়নি । সাহিত্য 
ও শিল্পের মান উন্নত করার নামে 
জনতার বর্তমান রুচি ও চাহিদাকে 
লঘু বিবেচনার কায়দাটা আসলে 
টরইন্কিবাদেরই নাষাস্তর এবং এই 
ঝৌঁককেই ইয়েনান বক্তৃতায় মাও 
Sectarianism বলেছেন । এইসৰ 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতমানকারী 
তথাকথিত শিল্পীদের জনগণ কিভাবে 
অভ্যর্থনা জানাবেন সে প্রসঙ্গে-মাও 


বলেছেন, . ‘The more you 


" demonostrate your qualifi- 


cation as an accomplished 
writer, the more you parade 
as a hero, the more you sell 
your ideas to the people, the 
more emphatically will they 
reject your work." আঅভএব 


স্থধীন সেন ষদি মাউণ্টব্যাটন সবল 


একটা কথা, ‘সাগরিকা’ উপসমাটি 
রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই কালজয়ী করে 
রেখেছেন এবং 'শংখচিল*ও চেকভের 
‘সিগলেরই’ নামাস্তর। অতএব 
গণনাট্যসংঘের কর্মীরা গানের কল্প- 
রূপটি অঙ্থধাবন করতে পারেন নি 
বলে হেমাঙ্গবাবুর ষে মস্তৰ্য তা লেখ- 
কের আত্মস্তরিতা বলেই বিবেচিত 
হবে । | 
মাও আরও বলেছেন, “বোঝার 
অভাব বলতে ক্রি বোঝায়? একথার 
অর্থ হচ্ছে তাষাকেনা বোঝা|। অর্থাৎ 
জনগণের সমৃদ্ধিশালী ও প্রাণবস্ত 
ভাষ! সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব 7 
যেহেতু অনেক লেখক ও শিল্পী জন- 
সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্তঃসার- 
শৃন্ত জীবন যাপন করেন সেঙ্গন্ত 
স্বাভাবিকভাবেই তারা জনগণের 
ভাষার সঙ্গে. অপরিচিতা ফলে 
তাদের রচনা ষে কেবল ভাষার দিক 
থেকেই নীরস তাই নয়ন, উপরৃন্ধ 
তাদের ভাষায় এমন অনেক মনগড়া 
অন্থপযুক্ত শব্ধ থাকে ঘা অর্থহীন এবং 
যা জনপ্রিয় প্রকাশভঙ্গীর পরিপন্থী । 
অনেক কমরেড 'গপরীভির” কথা 
ৰলতে পছন্দ করেন কিন্তু এই গণ- 
রীতি বলতে কি বোঝায় ? এর অর্থ 
হচ্ছে যে, আমাদের শিল্পী ও সাহি- 
ত্যিকঘের চিন্তাভাবন! ও আবেগ 
অনুস্ভৃতিগুলোকে শ্রমিক কষক ও 
সৈসিকদের চিন্তা ভাবনা ও আবেগ' 
দিতে হবে। ভা করতে হলে 
তাদেরকে মনোযোগের সঙ্গে জন- 
গণের ভাষা শিখন্ডে হবে । জনগণের 


॥ পাচ || 


ভাষাকেই বুঝতে না পারলে জনগণের 
জন্য শিল্পসাহিত্য রচনার কথা বল! 
যায় কোন মুখে? 'ৃর্ক্ষেত্রবিহীন 
যোদ্ধা’ বলতে আমরা এটাই বোঝাচ্ছে 
চেয়েছি যে আপনাদের শিল্পসাহিত্যে 
প্রকাশিত ‘মহান’ সত্যগুলো জন- 
সাধারণের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয় 
নি” (পৃ ৭৯-৮*)। 

মাও ৰিবৃত বিশ্লেষণের দৃর্পণে মুখ 
দেখলেই হেযাঙ্গবাবু উপলব্ধি করতে 
পারবেন যে, ‘গণনাট্য’ কাগজে 
প্রকাশিত নিবন্ধে আমাদের (হ্মাঙ্গ- 
বাৰুরও, দীর্ঘকালেৰ সংস্কৃতিক সহ- 
যোদ্ধা সুধীন সেন বিপ্লবী সংমমিতা 
নিয়েই বলতে চেয়েছিলেন ঘে স্বাউন্ট- 
ব্যাটন মঙ্গলকাব্যের সত শংখচিল” 
গানে প্রকাশিত ‘মহান’ সত্যটা, জন- 
সাধারণের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হ্য় 
নি। “সাগরের জলে সিনানের শেষে 
প্রবালের সিডি বেয়ে | মৎস্কগন্ধা 
মেয়ে | বিহুক হুপুরে কু বুশ বুজ | 
যেতো নে নাগঁরিকা । ঝিলিক 
ঝিলিক নাচিয়ে গলায় ' মুকুতা 
মালিক | পূর্বাচলেরপ্রাংগণে | সাগ- 
রিকার অংগনে দ্বিক্বতূর! খেলেরে | 
সমুদ্র হিল্লোলে তার দোলে তবদক্স- 
দোলে | শংখচিলের সঙ্গীতে তার 
স্বপন দুয়ার খোলে | দাক্ষচিনি বনের 
পাখায় সোহাগ চামর” দোলেরে [ 
দোলেহৃদয় দোলে”-শংখচিল গানে - 
বর্ধিত এই নায়িকার রূপ কি প্রেষা- 
ভিলাধিণী লাম্তময়ী নারীর রূপ নয় ? 
এই চিত্রকল্পের বর্ণে গন্ধে ব্ধপে রসে 
কোথাও কি মাটির সৌদা গন্ধ পাওয়া 
যায়? একই সঙ্গে সিকোয়েন্দ থেকে 
কনশিকোয়েন্ অর্ধাৎগ্রতিবেশ থেকে 
পরিণতিতে উত্তবর্ণের নাটকীয় স্থায়ী 
রস নির্দিষ্ট হয়েছে কোথায় ? “প্রশান্ত 
দুহিতা মরযিম্বা মিতা | কোথা সাগ- 
রিষ্ষা গো | বাতাসে ঝুরিছে ঝিরি 
বিরি ঝিরি | আকাশে ঝুরিছে ভার। 
| দিক্বধুরা। গুষরি গুমরি কাদিছে 
সঙ্গীহার1 |” এ ঘেন নায়কের উদ্দেশে 
নাক্িকার শোকার্ড চীংকার । এখানে 
কি খু'ব্ধে পাওয়া ৰায় হিরোশিম! 
নাগাসাকির উৎপাদনে কর্মরত পুকষ 
নারীকে ? এখানে কি উৎসারিত 
হয়েছে বিশ্বস্ত মাটির বুকে বিধ্বস্ত 

( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


বিজ্ঞাপন কেলেঙ্কারী 
(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 

থেকেই শিবপ্রসপাদ বাজার হাট 

সেরেছেন এই কথাবার্তাও ফেলে 

দেবার জিনিস নয় । | 

এই সঙ্গে পৌরমন্ত্রী পি পি আর 

ও সুদর্শন বারিকের পদোন্নতির 

ফাইল ও ভার তত্বাবধানে পরিচালিত 

কলেজ দ্্রীটের মিউজিম্ামটির 
 শাচনীয় হাল দেখে নিন । 


ছয়]. - . ২ 





নি - 


য়ে যাওয়] হল, যদি হাসপাতালের . -. iA বিদেশ সংস্থাকে ধর্বাদ যে ভারা 
ঠাণ্ডা ঘরে লশিরে রাখা ষার। কিন্তু, সর্বসাধারণের জন্য _হিতাকাজ্জী । 


হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাইরের লাশ _ 


5 


একটি মৃত্যুর কাহিনী. 


ভদ্রলোকের নাম ওএস, তাস্থ। 
বাড়ী কোয়োটুর ৷ বোটানিকেল . 
সার্ভে -.অফ ইণ্ডিয়াতে চাকরী 
করতেন । প্রায় ১৫।১৬ বছর চাকরী 
হয়েছে! তার-.রিটায়ারমেন্টের 


মাত আর কয়েক মাস বাকি ছিল |” 
শীভাহ ছয় সন্তানের পিতা । ভত্র- 


লোক খুব.অভাবী ছিলেন । এমনই. 
" দুর্ভাগ্য ‘যে দেশে তার প্রমোশন 
হল ন! প্রমোশন হল তার 
: ৰে টানিক গার্ডেনে | "অভাবের যদি ' 


খানিকটা: লাঘব হয় সেই আশায় 


বেচারা এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে 
গত ১৯৭৬ সালের, রা 
এখানে এসে পৌছলেন।' 


করছিলেন ঠিকই কিন্তু তার মলে সব." 
সময়ই একটি হতাপার চিহ্ন পরিলক্ষিত 
হচ্ছিল । রঃ রর ১51 








মাসখানেকের নত 
যাবার কথা ছিল, কাঁরণ তার মেয়ের * 
বিয়ের: ঠিক- হয়ে গিয়েছে। গত 
২৪শে ছুন অফিসের মধ্যেই সার 


বুকের যন্ত্রণা শুরু .হয়। সহকর্মীরা . 
ডাক্তারকে ডাকার কথা বললে তিনি, 


তাতে 'অসম্মতি জানান | ' ক্রমশঃ 
শরীর খারাপ হতে, 'থাকে, পরে 
ডাক্তারকে ডাকা হল। ভাক্তারবাবু 
“একট ইনজেকসান দিলেন । কিছু-. 
ক্ষণ : পরে, হাসপাতালে দেওয়ার . 
ব্যবস্থা কর! হল ॥ 
যাবার আগেই সব শেষ  . 

:, অফিসে অন্তদিকে দুজন অফি- 


চাকরী, ষারকে, বিদায়, সমর্থন! দেওয়ার জন্য 
সকলে ব্যন্ত। প্রীতাহ্বর অবস্থার কথা, 


শুনে সৃষ্র্থন1 দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল্‌। 


পরে তাঁকে হাওড়া হাসপাতালে. . 


হাসপাতালে j 


.. অনেক রিকোয়েস্ট করার পর রার্জীং' 


ঠাণ্ডা ঘরে প্রবেশ করে যে দৃশ্ঠ 
দেখলো তাতে বোঝ? গেল এখানে, 


'লাশ রেখে গেলে রাত্রিতে লাশ 


খেয়ে ফেলবে | ঠাণ্ডা ঘরে কোন 
বন্দোবস্ত ' নেইী। তার ' পরে, 
মেডিকেল - কলেজ, পি, জি; হাস- 
পাতালে ফোন করে খোজ নেওয়া 
‘হল, কর্তৃপক্ষ জানালেন বাইরের লাশ , 
রাখার কোন: বন্দোবস্ত নেই 
হায়রে আমার দেশ !'- পরে খোজ 
নিয়ে'জানা গেল, ইলিয়ার্ট বোডে' ‘ক 
খৃষ্টান মিশনারী কোল্ড ষ্টোরেজ্জে লাশ 
রাখার স্ববন্দোবস্ত -আছে এবং লাশ, 
প্যাকিং করে এরোপ্লেনে পাঠানর জঙ্থ 
"সমস্ত ব্যবস্থা এই সংস্থা করে থাকেন । 
লাশং রাঁখার জা ২5* টাকা ; ও 
প্যাকিং চার্জের জন্য ২৫০ টাকা 
নেওয়া হয়। .. সি 


$ 


| উর নি নি ভা TET TEE ET 
দাদি ভিন চনে দাতা বর্ন | - 





স্পা 
শে 


আমাদের দ্রেশের হাসপাতাল কর্তৃ 
পক্ষকে, এবং মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীকে 
বিদেশী সিশনারীদের ' মত কোন্ড 
স্টোরেজ তৈরী করেন, যাতে দেশের 
লোকের উপক্কারে আসে] ' ' 

. পরের . টিন বিকালে দমদম 
বিমান - ঘি, থেকে _কোয়েধাটুরে 
শ্রীএস, ভাস্কর লাশ পাঠান হয়। প্লেন 
ভাড়া. লাগ ৫৮০ টাকা'। অফিসের 
অনেকেই বিমান ঘণটিতে গিয়েছিলেন 
"এবং Ls সকলেই এই শোকে 
না হবার তম হে পা 
গেল না। ' | 


নে হয এই প্রযোশনই ভার 


অপমৃত্যুর কারু, ঘদি , কোয়েম্বাটুর 
অফিসে প্রীভান্থর প্রমোশন' হত 
'তাহ্‌লে হয়ত, এই পাত ঘটত 
না। "" ০৬ ; 

ও. আমরা অফিসের পক্ষ থেকে সমস্ত 


কর্মচারিবুন্দ 7 ভাঙ্স পরিবারকে সম- 


বেদনা জানাই এবং শ্রীভাস্থর আত্মার 
০4০০ 
1! শেখ এমাম রখশ - 
বেটি[নিকৈল দার্তে অফ ইত 
'বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া 


অংশিক অসত্য - 


জীপনার AIH He 
তারিখে প্রকাশিত ‘রহস্তজনক দণ্ডর” 


# 


শীর্ষক স্বাদে যে সব তথ্য সরবরাহ 


+ করা হয়েছে সেই তথ্যগুলির আংশিক 
সম্পর্কে আমি এই গ্তরের একজন 


. কর্মী হিসাবে তার তীব্র প্রতিবাদ 
 ক্করি। সি, এম, ডি, এর কল্যাণে - 


প্রকৃতই আমাদের কাজের চাপ বেশ 
কিছুদিন যাবৎ কম, তাঁর অর্থ এই 
*নয়'ষে সাড়ে - এগারোর আগে 


কর্মীরা দ্ধরে আসেন নাঁ। কাজের' 


-" চাপ না থাকা স্বভাবতই - অনেকেই, 


: ১, কালীন কথা: বলে, :তাই * রলে 
' শিহরণ জাগাবার মত সংলাপ কখনই 
"হয় .না। 
ভাষায় “কয়েকশো বোতল এ টেবিল: 
থেকে ও টেবিলে, এ খোপ থেকে ও ' 

টি 


বিশেষ সংবাদদাতার 


ধোপে " চলাচল করে,” 
পারলাম না তিনি কি অর্থে এই তথ্য 
সরবরাহ করলেন 4 তবে" এখানে 


কর্মীরা অনেকেই হরিবরঘাটার, ছধের ১ 


বোতল তাদের, টেবিলের পাশে 
“রেখে দেয় জল পানের উদ্দেশে 
যাতে বার ধার .কলঘরে না যেতে 
হয়। আমি আমার কয়েক বছরের - 
“ দেখিনি মহিলা বা" পুরুষ কর্মীরা 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দৃগ্তরে হাত 


এই পরিবারকে "কি দিয়ে ' 





৫ 


দর্পণ শুক্র ৫ই আগষ্ট ১৯৭৭, 


ধরাধরি করে হলা. করে বা, গল্প ক 
করে। দণ্তর ছুটির পর অনেকেই 


"টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাবা অথবা 


তাস ধৈলে থাকেন, কিন্তু সেটা কি - 


কিছু অন্যায়? দপ্তরে, সাংস্কৃতিক - 


সংস্থা আছে, যার মাধ্যমে বাৎসরিক 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে, থাকে যেমন , 
নাটক, নৃত্য ও গান । এর মধ্যেও ২ 
কি কিছু অন্যায় আছে?' আমরা 


" আমরা এসেছি, কিন্ত কাজের. শেষে 


যাদি একটু খেলাধূলা বা সাংস্কৃতিক 
28 
কিছু? 7. 
২ - বিকাশম ধম 
ভ্রম সংশোধন, 
মায়াপুর চন্দরোদয় মঠ সম্পর্কিত, ১ 
দর্পণের ২২শে জুলাই,সংখ্যার প্রতি+ 


, ব্দেনে আমি মাম্বাপুর থেকে কৃষ ' 
' নগর পর্যন্ত আমার গাভীর আরোহী. 
‘হিসেবে দুইজন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা. 
"অফিসারের উল্লেখ করেছিলাম.। পরে ' 


জেনেছি, এই দুই আত্তরাহী কেঙ্দীয় 


গোয়েন্দা দপ্ধরের নয়. এই ছুই 
. ভদ্রলোক সম্পর্কে ধারা . আমাকে 


বলেছিলেন তাদের. প্রদত্ত তথ্য 
ভুল। চি টা 
SE সাধন ওহ 


দিনলিপি | 


অন্তায়, .অবিচার .এবং অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের বলিষ্ঠ হাতিয়ার 
সাপ্তাহিক" দিনলিপি । দিনলিপি 
পড়ুন এবং. দ্বিনলিপিডে' সংবাদ 
প্রেরণ করুন। . i 42 
ৃ সম্পাদক ২" এ 
প্রবীপ,সাংবাদিক প্রনজিনী পাল : 
.৭১, বিপ্রবী রাসবিহাঁরী বন্ধু রোড 
'(পুরানে! ক্যানিং ষ্ট্রীট ) . বাগড়ি 
মাকেটে (নর্বোচ্চ' তলা) । ""--]. 
ফোন £ | 
সম্পাদকের বাসস্থান 















৩৪-৫৬৩৮ : 






2 ৫৭-৩৮৯৮” 
রা 


পা পপ পপ 
kh ৯ bl 
br RL পা 
৬২. | k 5 


: বাংলা সংবাদ সা্াঁহিক 
্ ॥ টাদার ছার ॥ 
বাধষিক ২২ টাৰ : 
বাধাষক ১১ টাকা . 
\ অ্ৈযালিক ৫'৫০ টাকা , bl 
_ টাকাকডি ও দিল 
পাঠাধার ঠিকানা £ , 
“ম্যানেজার, দর: 
৬১, মট লেন।. রুলিকাত| ১৩, 








দি 


/ 


দর্পণ || শুক্র যার ৫ই আগস্ট, ১৯৭৭ - 


গণনাট্য সংঘ 


( এম পৃষ্ঠার পর) . . 
মাহবের বুকের হৃদয় নিংড়ালো শ্রেণী- 
স্ব? প্রেমিকা সাগরিকাকেও 
আমার গ্রহণ করতে আপত্তি হতো 
না ষদি ভার শ্রেণীকপটি চিহ্নিত 
হতো । মাও-সে-তুডএর ভাষায়, 
“শ্রেণী সমাজে, প্রেম হতে পারে এক 
মা শ্রেণীগত প্রেম” - (ই পৃ৮২)। 


অন্বেষণ করছেন, বিষূর্ত প্রেম এবং 


বিমূর্ত স্বাধীনতা, বিষূর্ত সত্য ও মানব - 


প্রকৃতি ইত্যাদির অন্বেষণ করছেন”-_ 
(এ পৃ৮২)। স'ঙ্গন চৌধুরী গাঁয়ের 
বধূর সোহাগী হৃদয়ের থে শ্রেণীরপটি 
তুলে ধরেছিলেন হেমান্মবাবু তা 
পারেন নি। সলিল চৌধুরী রবীন্্- 
নাখের কুকির গ্রামীণ সমাজে 
বিবন্ভিত যে শ্রেণীরূপটি তুলে ধরতে 
পেরেছিলেন হেমাঙ্গবাবু তা পারেন 
নি। সলিলের উদ্ধৃত দুটি গান গণ- 
সঙ্গীত নয় 'কন্ত সেই গানের বর্ণনায় 
ও ব্যঞ্ধনায় লোকসংস্কৃতির প্রভাব 


"ছিল স্পষ্ট। হেমাঙ্গবাবুর আলোচ্য 


গানটিতে সেই এঁতিহা অনুপ'স্থত। 
শংখচিলের বিপ্লবী ঘোষণা ম্পষ্টতঃ 
আকন্বিক ও !বক্ষপ্ত। রাদায়ণিক 
স্তরে বিশ্লেষণ করলে হেমাঙ্গবাবুর 
বিপ্লবী মাননিকতার আসল বপন 

ংঘোগহীনত!+ নকল  বিপ্রবী 
দ্বিজীবী দস্ত-২-বামপন্থী স্থবিধা- 
বাদ। 

ক্রোধান্ব হেমাঙ্গ বশ্বান গণনাট্য’ 
কাগজে এস, টি, জ'র ‘কল্লোল’ নাট- 
কের নমালোচনার সমালোচনা করে 
বলেছেন ঘে ‘কল্লোল’ ‘যখন এক- 
দিকে “নযিদ্ধ ঝরে দেবার অন্য 
আকাশ্যে ধরন উঠছে, অগ্যদিকে 
সংগ্রামী জনতার মুখে ধ্বনি উঠছে £ 
কল্পোল চলছে চলবে তখন সেটা 
ছিল এক তথাক থত নিরপেক্ষ সমা- 
লোচনা। প্রলেতারীয় পক্ষতুক্তির 
নাষ-গম্বও {ছল না" প্রস্ততিপর্ব 
এপ্রিল ৭৭ পৃ ১২) । অবশ্য “নিরপেক্ষ” 


.. শব্দটির বিশেষণাত্বক অভিধা হিসেবে 


“ভথাকখিত” শব্দটি ব্যবহার করে 
হেমাঙ্গবাবু নিজের অঙ্গাস্তেই স্বীকার 
করে. ফেলেছেন যে গণনাট্যের 
“কলোল" সম্পর্কিত সমালোচনা! 
আদে। নিরপেক্ষ ছিল না। হেমাঙ্জ- 


বাবু মিথ্যে কথ৷ বলে পাঠকদের 
প্রতারিত করেছেন। “‘গণনাট্’ 
অক্টোবর ৬৫ সংখ্যায় ‘কল্লোল’ 
শিরোনামায়প্রকাশিত সমালোচনাটি 
করেছিলেনবর্তমানগণনাট্য নেতৃত্বের 
অন্যতম শান্তিময় গুহ। ১৬৫ থেকে 
১৬৮ পৃষ্ঠা জুড়ে যে সমালোচনা করে- 
ছিলেন শাস্তিবাবু তা ছিল ‘কল্লোল’ 
নাটকের এক উচ্ছুসিত প্রশস্তি। 
প্রারস্তেই ছিল, ‘কল্লোল ১৯৪৬ এর 
বিস্ফোরক দিবসের ইতিহাস। 
কিলোল" নৌবিক্রোহের প্রতিচ্ছবি । 


বিদ্রোহ স্পন্দিত ১৯৪৬ এই প্রথম . 


শিল্পে ছাড়পত্র পেলো । আর সে 


পত্র হাতির করলো লিটল থিয়েটার 


গুপ। তাই আজ লিটল থিয়েটার 
গ্রুপের প্রতি আমাদের বপ্রবী অভি- 
নন্দন । আর অভিনন্দন ঢেউয়ের 
মালা গাঁথা নাম ‘কল্লোল’এর প্রতি ৷’ 
এই সমালোচনা নিবন্ধের শেষ স্তবকে 
শাহিবাবু লিখেছিলেন, “কম্পোন 
এগয়ে চলছে, চলবে । আমরাও 
ধীরে ধীরে বিস্ফোরক দিনের দিকে 


“এগিয়ে চলব |" হেমাঙ্গবাবু এর মধ্যে 


নাকি নিরপেক্ষতার গন্ধ পেয়েছেন। 
শান্তিময় গুহ হেমাঙ্বাবুর মত রঙীন 


পোষাক পরা বিপ্লবী নন বলেই বোধ- 


হয় উৎপল দৃত্তের সঙ্গে তৎকালে 
প্রচণ্ড মতাদর্শগত বিরোধিতা থাকা 


সত্বেও ত্য কথা অসংকোচেই বলে- - 


ছেন। শাস্তিবাবুর মতে, 'মঞ্চস্থাপত্য 
ও যাস্্িক কুশলতায় কল্লোল এক 


" অবিস্মরণীয় সাটি ।' শাস্তিবাবু লিখে- 


ছেন, “এক উচ্চ পর্দায় লিটুল্‌ বিয়ে- 
টার গ্রুপের সদস্যরা অভিনয় করে 
যান।, এর মধ্যে কোথায় নির- 
পেক্ষতা ? অবশ্য শাস্তিবাবু ‘কল্পোল’- 
এর স্বরকার হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রশস্তি 


করেন নি। বুঝতে অস্ৃবিধা হয় না 


যে বিশ্বাস মহাশয়ের আসল রাগটা 
সেইখানেই। একথা ঠিক যে. শাস্তি- 
ময় গুহ বিপ্লবী সহযোদ্ধার আস্ত- 
কতা! ও সততা নিয়ে উৎপল দত্তের 
স্ব সমালোচনা করে একটা ভ্তবকে 
লিখেছেন, ‘কম্পোল নাঁটককে হাট- 
খোল! মাঠে উপস্থিত করার কোন 
স্থযোগ উংপলবাবু রাখেন নি, 
এটা কি বিরোধতা? কেল্পোল 
নাটককে দেশের সাধারণ. মাহ্ষের 
কাছে নিয়ে যাবার জন্য এতো সহ- 
যোদ্ধার আবেদন । 


তাদের গরিষ্ঠাংশই সি পি আই (এষ) 
এবং গণনাট্য সংঘের কর্মী । কিন্ত 
সেই বিপদের সময় কোথায় ছিলেন 
হেমাঙ্রবাবু? তিনি আসেন নি। 
অথচ আমরা ছিলাম যারা সি পি 


পাই ( এম ) বা গণনাট্য সংঘের কর্মী 


নয় । এরপর বিশ্বাস মহাশয় কোনমুখে 
'কল্পেল”-এর প্রতি প্রলেতারীয় পক্ষ- 
ভূক্তির বড়াই করেন? 

পরিশেষে হেমাঙ্গবাবুর যত অগ্রজ 


শিল্পীদের কাছে সবিনয় নিবেদন ' 


করি অহেতুক কুত্পার পথ পরিহার 
করে এঁক্যবদ্ধ ও দুর্ভেম্য সাংস্কৃতিক 
ফ্রুট গড়ে ভোলার । আর্থ সামাজিক 
(Polarisation) সক হয়েছে 
সংস্কৃতিত্গতেও তার প্রতিফলন 
অনিবার্য । এই সঙ্কট মূচূর্তে- এঁক্য- 
বদ্ধ ফ্রট গড়ে তোলার পরিবর্তে 
হেমাঙ্গবাবুর৷ ষর্দি নিছক মাৎসর্য 
দোষে তাড়িত হয়ে সি পি আই (এম)- 
এর বকুদ্ধে অহেতুক কুৎসা গেয়ে 
পরিত্রাণের ব্যর্থ আশায় সংঘননিত্র শঠ- 
তার শিবরে ভীড়েষান তবে আগামী 
দিনের ই তহাস সম্ভবত তাদের ক্ষমা 
করবে না। ' ". (সমাপ্ত) 

সন্তোষ রাণা 

“(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
করে আপনার বন্দী অস্থায়ই বিধান 
সভার সদস্ত হিসেবে আপনাকে শপথ 
গ্রহণ করানোর ব্যবস্থা করতে চেয়ে- 
ছিলেন' কিন্তু আপনি রাজী হননি। 
এখন আপনি মুক্তি পেয়েছেন। এম, 


' এল, এ হিসেবে শপথ নিচ্ছেন কৰে? 


জবাব £ কিছুই ঠিক করিনি । 
অনেক দিন পরে বাইরে "এলাম । 


আগে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিই । ' 


এত তাড়া কিসের ? 

প্রশ্ন £ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বাম- 
পন্থী ফ্ৰণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 
এই সরকারের প্রধান পরিক. সি পি 
আই (এম)। এই সরকারের সঙ্গে 
সহযোগিতা করবেন অথবা এই সর- 
ক্ষারের শ্রেণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিচারে 
পূর্বতন কংগ্রেস সরকারগুলোর সম 
পর্যায়ভুক্ত মনে করেন কিংবাঁএই 
সরকারের কোন প্রগতিশীল চরিত্র 
আছে বলে মনে করেন? 

জবাব'ঃ এই ' সরকারের হাতে 
জনস্বার্থ বিস্নিত না হলেই বর্তমান 


সরকারের প্রগতিশীলতা প্রমাণিত 


হবে। "আমরা জনগণের স্বার্থরক্ষা 
করার জন্য লড়াই করে ষাব। 

প্রশ্নঃ আপনার সহযোদ্ধার 
অর্থাৎ সি পি আই (এম-এল) দ্বলের 
শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ খা অসীম 
চ্যাটার্জী কাম সান্যাল প্রমুখ অনে- 
কেই এখনও জেলে আছেন । আপ- 
নাদের যদি কোন রাজনৈতিক পুন- 
সিদ্ধান্ত হয় তা 1ক এদের মুক্তির 
পর হবে? 

জবাব? অসীম চ্যাটার্জী কাহ 
সাদ্যালর! আমাদের দলে নেই। 
আমাদের দূলের সাধারণ সম্পাদক 
সত্যনারায়প সিনহা । এটাই সি পি 
আই (এম-এল) এবং আমাদের দলে 


Ed 


কোন ফাটল নেই । আমাদের বক্তব্য 
পরিষ্কার | নী 


'সন্বৌষবাবু আমার আারো অনেক _ 


প্রশ্নের জবাব হয়তো দিতেন কিন্ত 
খবর ' এলো তারই সহকর্মী খুরপা 
মান্তী গোপীবল্পভপুর থানার শাল- 
গড়িয়া গ্রামে জোতদারদের তীরে 
আহত হয়েছেন । এটা ২৪ জুলাই- 
সবের ঘটনা । অবশ্য আহত হয়ে- 
ছিলেন খুরপা মাণ্ডির মা। খুরপা 
মাণ্ডিও সম্প্রত জেল থেকে ছাড়া 
পেয়েছেন। তাকে" প্রদত্ত যে জমি 
নিয়ে সেদিনের সংঘর্ষ তা ছিল ৬৯ 


'সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারেরই খাস করা 


জোতদারদ্বের উদ্ব ত্র জমি। খুরপ! 
মাওডী সরকারী পাট! নিয়েই জমি 


' চাষ করতেগিস়্বেছিলেন কিন্তু জ্বোত- 


দ্বারের 'লোকজ্বন তাদের আক্রমণ 
করে। সস্তোষ রাণ! এই ঘটনা 


পুলিশকে জানান এবং পুলিশও তৎ- 
পরার সঙ্গে জোতদাররামপট্টনায়ক 


| সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। 


‘সন্তোষ রাশার বর্তমান কার্য 
কলাপ দেখে মনে হচ্ছে যে, ভেবরণ 
গোপীবল্পভপুরে অতীতে কৃষি বিপ্লবের 
নামে রাজ্যের অন্যান স্থানের মত থে 
ধরণের ব্যক্কিহত্যার প্রবণতা দেখ! 
দিয়েছিল এখন আর নতুন করে তার 
পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। হিংসা এবং 
'অহিংসার প্রশ্নে সন্তোষ রাণার সাফ 
জবাব_বিপ্রব কখনও শাতিপুর্ণ হয় 
না। একপক্ষ মারবে আর অন্যপক্ষ 
শুধু মরি খাবে এটা হতে পারে না। 
এটার নাম হিংসা হলে শুতিরোধ 
আন্দোলনে হিংসার আশ্রয় নিতেও 
হতে পারে । সন্তোষ রাণার প্রশ্নো- 
ত্র খুব সংযত ও সংক্ষিপ্ত । মনে 
হয়েছে মকশালপন্থী আন্দোলনে 
দলের আস্তর্গো্ঠী লড়াইয়ে তিনি 
বিব্রভ কিন্ত প্রকাশ্যে সেটা স্বীকার 
করতে রাদ্গী নন এবং সাংবাদিকদের 
প্রশ্নও তিনি এডিয়ে যাচ্ছেন। তার 
দলের নেতা সত্যনারায়ণ সিন্হা! এবং 
এটাই আসল সি পি আই (এম এল) 
- সস্তোব্ববাৰু আপাততঃ একখ1 
বলেই ক্ষান্ত থাকছেন কিন্ত) অসীম 
চ্যাটাজ কাছ সান্ন্যালদের রাজ- 
নৈতিক মতামতের ' কোন বিশ্লেষণে 
যাচ্ছেন ন।। অথচ ডেবরা গোঁপী- 
বন্পতপুরের সংগ্রামে অসীম চ্যাটাজী- 
দের অব্দান অনস্বীকার্য । এটাও 
মনে রাখা! দরকার যে অসীমবাবুরা 
ব্যক্তিহত্যার খুব সমর্থক ছিলেন না 
এবং কিছুদিন আগে তার জেল থেকে 


যে বিবৃতি দিয়েছেন তার' মাধ্যমে ' 


ব্যাপক বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দো- 
লনে তীরা সমর্থনও জানিয়েছেন । 
কিন্তু সস্তোষবাবুরা স্বা বলছেন তার 
সুস্পষ্ট অর্থ অসীমবাবুধের বক্তব্যের 


সমার্থক নয়। রাজ্যে বামপন্থী ফ্রণ্ট- 


সরকার বিপ্রবের মধ্য দিয়ে আসীন 


|| সাত ১ 


হননি । ভারতীয় সংবিধানের নিয়ম- 
ভাস্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই 
তাদের কান্দ চালাতে হবে। এই 
সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়েই জ্যোতি 
বস্থ মন্ত্রিসতাকে কাজ করতে হবে। 
এটা কিন্ত বিশেষভাবে মনে রাখতে 
হবে ষে, কেন্দ্রে বামপন্থী ফ্রণ্টের সম- 
যতাদশাঁ সরকার নেই । ফলে ফ্রণ্ট 
সরকার ইচ্ছে করলেই সব ইচ্ছা রূপা 
য়িত করতে পারবেন ন1। স্বভাবতই 
সরকারী স্তরে শ্রেণীবিরোধ দেখা 


. দিতে পারে এবং দেবেও। এক্ষেত্রে 


সন্তোষ রাখা প্রমুখ নেতারা বদি 
দাবী করেন ষে, রাজ্য স্নকার এই 
মৃহ্র্তেই সব সমন্তার সমাধান করে 
দেবেন তবে সেটা হবে অযৌক্তিক 
দাবী | আবার সমস্তার সমাধান না 
হলে সস্তোষবাবুরা যদি সরকারের 
বিরোধিতায় নামেন তবে কি হবে 
তার রূপ সেটাও অবশ্যই বিবেচ্য । 
সমন্তার কথা তে। বামপন্থী ফ্রন্ট মক্ি- 
সভা বারবার স্বীকা্স করছেন কিন্ত 
সব সমন্তার মূলোৎপাটন করতে হলে 
কেন্দ্রের যে ভূমিকা থাঁকা দরকার তা 
পালন করবেন সেটা সতর্কভাবেই 
লক্ষ্য করা দরকার । উপরন্ত, বাম- 
পশ্থী ফ্রন্ট সরকারকে বেকায়দায় 
ফেলার জ্বন্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও 
বান্দারী কাগক্গগুলোর উদ্দেশ্ট প্রণো- 
দিত প্ররোচনা তো আছেই। প্রশ্ন 
উঠবে, সন্তোষ রাণা প্রমূখ নকশাল 
নেতার] এক্ষেত্রে কি পন্থা! অবলম্বন 
করবেন? " | 

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সস্তোষবাবু 
সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি মেনে নির্বা- 
চনে প্রতিদ্বন্বিতা করে জ্বী হলেন 
কিন্তু তিনি এম, এল,এ হিসেবে ববে 
শপথ নেবেন এবং আঁদোৌ নেবেন !ক 
না। সভ্যনারায়ণ সিন্হার সঙ্গে 
ভারতের স্বরাষ্্রমনত্রী চরণ সিংয়ের মধুর 
সম্পর্ক আন্গ আর বিতফিত 'নয়। 
এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে 
কিন্তু বর্তমান রাজনীতিতে সম্তোষ 
রাপার স্থান প্রশ্নবোধকই থেকে 
ষাচ্ছে। 


১০ই আগ সন্ধ্যা ৬টায় 
সারকারিনায় 
শন্তু বাগ রচিত 


রক্তাক্ত (তেণলেস্মান! 
" স্বর--প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য 
: নির্দেশনা ও অভিনয়ে 
শান্তিগোপাল 
পরিবেশনায় - 


তরুণ আপের 


৫৫-৭১২১ 
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যাত্রা সংবাদ 


ভোলানাথ অপেরা 
ভোলানাথ অপের। এরছর পরি- 
বেশন করছে নির্মল মুখাজ রচিত ও 
পরিচালিত “সন্তান গেল না ফিরে” 
এবং অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী রচিত 
ও অমর ঘোষ নির্দেশিত এতিহাসিক 
নাটক “ওয়ারেন হেগ্টিংস” । এ দলের 


শিল্পী শঙ্ভু সিনহাকে এবার সম্পূর্ণ - 


এক নতুন খুমিকায় ' দেখা ষাবে। 
গত বছর আমর] তাকে দেখেছি 
“স্বামীর কোলে মৃত্যু” পালার এক 
চাষীর ভূমিকায় সফল অভিনয় 
করতে | দলের প্রধান সচীব শক্তি 
চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য £ ওয়ারেন 
হেষ্টিংসের ভুমিকায় অভিনয় করে 
শত্ু সিনহা এবার সকলের প্রশংসা 
অর্জন করবেন । বর্তমানে এই পালার 
প্রত্বতি চলছে | দ্রীনেশ সরকারকে 


৮৪তে 
নব অন্থিকা 
নাট্য কোম্প নীর 


দীপ্ত ঘোষণা 
ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 
পৌরাণিক পালা 
সম্পাট শঙ্খচূড় 
প্রদাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য রচিত 
এতিহাসিক পালা 


শীশ মহল 


বিতক্কিত পালাকার ধুমকেতুর 


নারী ও নাগিনী 


ডাঃ অরুণ দে রচিত 


বিশে ডাকাত 
'নিদে শন! ও অভিনয়ে 
অমিয় বনু ও. 
বিমল ল ছিড়ী 
ত্বং 


ত্ৰ.জ্জন্দকুমার দে রচিত 


বিদ্রোহী নজরুল 


পরিচালক 


অশ্বিনীকুমার দাস 


১১৭।১, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ 
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. গিরিশ” | ব্যবস্থাপনা, 
.| জানিয়েছেন মুকুল বস |. এই নাট- 


এবার জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে " 


পেয়েছে এই দল। দলের প্রধান 
আকর্ষণ শু সিনহা! ও কবিতা চক্র- 
বৰ্তী ছাডাও আছেন বলাই হালদার 


গেষ্ট পাল, ফণী ভট্টাচার্য, দুর্গাদাসঃ 


ব্যানার্জী, বলাই রায়, প্রদীপ চন্দ, 
দ্রিলীপ, বেবি, কল্যাণী চক্রবর্তী, রুমা 
বীথি কর ও হাস্যরসিক তারা ভট্টা- 
চার্ষের মত শিল্পীরা । 
নব অন্থিঞা নাট্য কোম্পানী 
চীৎ্পুরের একটি পবিচিত দল 
নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানী । 


৮৪তে এই দল আসরে নামছে এই , 


পালাগুলি নিয়ে_ পৌরাণিক পালা 
“সম্রাট শহ্চুড*্, এতিহাসিক পালা 


“শীশমহল”, “নারী ও. নাগিনী, 


“বিশে ডাকাত” এবং “বিদ্রোহী 
নজরুল” । “বিদ্রোহী নজরুল" গত 
বছরও অভিনীত "হয়ে সর্বজ্ুনের 


প্রশংসা লাভ করে। দলের প্রধান 
. অভিনেতা ও নিদেশক হচ্ছেন -যথা- 


ক্রমে অহিয় বন্থ ও বিমল লাহিভী | 
অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন ছবি 
রায়, গোপাল ব্যানার্জী, প্রমথেশ 
ব্যানাজী, বেলা ঘোষ, মল্লিক] 
চ্যাটাজ্ী, জুধাকঠ জয়স্তকুমার, রঘু 
রায়, কুমার শক্তি' দত্ত (চিত্র ও মঞ্চ 
খ্যাভ) মধু ব্যানাজ্জী এবং আরো 
অনেকে । . 

বীণাপাণি.নাট্য কোম্পানী 

এই.দলের নতুন নাটক “রত্বাকর 
সম্পূর্ণ - 


কের সাফল্য সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত । 
অভিনয়াংশে আছেন নাম' ভুমিকায় 
নিতাই দাস, স্থভাষ ভৌমিক 
(নরেন) এবং ঠাকুর রামকফের ভুমি- 
কায় নবাগত স্থকেশরপ্তন দে। 
তাছাড়া বিনোর্দিনীর ভুমিকায় 
আছেন পাপিয়া রাণা। 
চন্রলোক অপেরা 

এদের এবারকার পালার মধো 
শৈলেশ গুহ নিয়োশী রচিত “নগর 
বধূ” অন্যতম | ইতিহাসের আত্ম- 
পালীর ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক 
রচিত । তৎকালীন সমাজের শিকার 


এই বারবধূর রঘুনাথ দাস লিখিত, 
কাহিনী, এবং কেনেথকুমারের পরি-, 


চালিত নৃত্য উন্মুক্ত মঞ্চে অপেরার 
আমেজ এনেছে | এটৌর অন্য নাটক 
দেবেন্দ্র নাথের “প্রেষপুজারী” ভক্তি- 
রসের | ঘোষপাঁডাব আউলচাদ এবং 


'শলতীমা একসময় বাঙ্গালীকে ধর্ম- 
সমন্বয়ে টেনে এনেছিলেন । সেই 
আবেদন এবং সতী মায়ের গান 
আঙও অন্্ান। প্রশাস্ত ভট্রাচার্যের 
সুর তাতে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করবে । এই ছুটি পালাতেই শুধান 
চরিত্রাভিনয়ে আছেন 'নবকুমার ও 
ও কল্যাণী ঘোষ | দল পরিচালনায় 
কমলরুষ্ খা। এদের আগেরকার 
‘নাটক “হাসির আড়ালে” জন- 
সমাদৃত | 
স্থশীলা অপের। 

নতুন দল সুশীল! অপের]। 
দলের পরিচালক গোপাল মুখাজ 
জানালেন “সুর্য আলো দাও”-এর 
পরবর্তী ভিনটি নাটক দ্জীবনটাই 
নাটক” (রচনা £ কানাই মণ্ডল ) 
“সাহাজাদী জাহানারা” (রচন! : 
শান্তি চক্রবর্তী) এবং £ঠাকুক জার্নাল 
সিং” শহর ও গ্রামেব সর্বশ্রেণীর 
যাত্রামোদীকে খুশি করবে । এইসব 
পালায় অমব দত্ত ও বাসন্তী দেবী 
সহ বহু প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর সমাবেশ 
ঘটেছে। 

নিউ গণেশ অপেরা 

এই দল ৮৪তে উপস্থিত করছে 
সুনীল চক্রবর্তী রচিত “তদঃ চলছে”। 
স্থররোপ করছেন অজিত বস্থ ৷ 
যুগষুগান্তর ধরে একদল সমাজ- 
বিরোধী মুখোশ পরে সমাজের বুকে. 
জঘন্য অপরাধ করছে, সভ্যকে মেরে 
ফেলে তারা সমাজকে দুষিত করে 
তুলছে । তাদের কঠোর শাস্তি না 
দিলে সমাজ সুন্দর হতে পারে না, 
মানব, জীবনে মুক্তি আসতে পারে 


না! এরই তদন্ত, এরই মনস্তত্ব 
- মূলক বিশ্লেষণ রয়েছে এই নাটকে । 


এই ঘলের অন্ত নাটক অসিত বদ্দ্যো- 
পাধ্যায় রচিত এবং তরুণ মুখোপাধ্যায় 
স্থরারোপিত “কপসী গঙ্গা” । এই 


ছুটি পালারই সম্পাদন, নির্দেশনা | ক! বিদ্যুতের জশ্য শতকরা ২৫% 
সুদের ' উপর 


ও প্রধান ভূমিকায় মিছন তপন- 
কুমার । 
অঞ্জু অপেরা 

“অভিশপ্ত ফুলশয্যা”, “এক যে 
ছিল কন্যা’, “সুর্যমুগ্জীর সংসার" 
প্রভৃতি সফল পালার "প্রযোজক 
মঞ্তুরী অপেরা এবার তৈরী হচ্ছে 
কমলেশ ব্যানাঞ্জী রচিত ও নির্দেশিত 
“সংসার সীমান্তে” অভিনয়ের জন্য ৷ 
এদের অন্য ছুটি পাল] চণ্ডী ব্যানাজীর 
*তটিনীর বিচার” এবং এম নস্করের 
*সিভারাবাঈ” । প্রথমটি একটি সামা- 


'জিক আলেখ্য যা সহজেই দর্শক 


আবেগকে মঘিত করবে এবং দ্বিতীয়টি 
ইতিহাস থেকে সংগৃহীত য| কোন 
কোন স্থানে রোমাঞ্চকর | দুটি 


, সম্পাদক -হ্ীরেন বস্তু 





নাটকেই শাস্তি চক্রবর্তা নিরেশিত 


এবং স্রারোপে আছেন যথাক্রমে 

অহীন ঘোষ ও গ্রশাস্ত ভট্টাচার্য! 
কলিকাতা যাত্রা সমাজ 
এবার এরা আসরে , নামছে 

সেন্সপীয়রের “হামলেট* নিয়ে যার 


বাংলা রূপাস্তর ও পরিচালন! কর- 


ছেন অমর ঘোষ। ভি বালসার 
এতে সথরারোপের দ্বায়িত্ব নিয়েছেন | 
ভাছাঁডা এই দল শ্ামল ঘোষের 
পরিচালনায় নীহাররপ্রন গুপ্তের 
“বছিশিখা”কেও হাজির করছে যাত্রা- 
হুরাগীদের সামনে যার পালারূপ 
দিয়েছেন সত্যপ্রকাশ দত্ব। স্বর 
দিয়েছেন আনন্দখস্কর। এই দলে 
নতুন নতুন অনেক শিল্পীর সমাবেশ 
ঘটেছে । 
আ্রবিনয় রায়ের 
গনেক অনঠান 
(সঙ্গীত সমালোচক ) 


অধুনা ববীন্দ্রসংগীতের পুকয* 


শিল্পীদের মধ্যে শ্রীঙ্ছবিনয় বায়ের 
অগ্রণী ভূমিকার প্রমাণ নতুন কবে 
পাওয়। গেল সেদিন সন্ধ্যায় অবন 


মহল (২৪ ভুলাই)। স্থবিনয়বাবুর 


'্রঙ্ষমংগীতগুলি) 


PRICE 40 22155 
2: । 


গানেরআসর উদ্বোধন করলেন (কেন 
জানি না) তাব ছাত্রী তে 
মিত্রা গুপ্ত যার চারটি গান মোটা 
উতরে গেলেও আধারে একেলা! ঘরে 
গাওয়ার বয়স বা অভিজ্ঞতা না 
থাকায় যান্ত্রিক । কিন্ত গায়িকার 
ভবিষ্যৎ অনমুজ্জল নয় | 

' মাঝে সামান্য বিরতি ব্যতিরেকে 
শ্ীরায়ের একারদিক্রমিত পনেরোটি , 
গান স্থরত্তত্বত1 এবং তঙ্িষ্ঠ গায়কির 
ছার! (বিশেষত ভারী রাগতালের . 
অভিজাত হলেও 
অনুভ্ভূত্তি এবং আবেগহীনভার জন্য 
কেমন যেন একরঙা ৷ অবশ্য শিল্পী 
সেদিন খোশ মেজ্রান্জে ছিলেন বলে 
বোধ হল ন]! তৰু হুনিবাচিত 
বর্ধার গানগুলির নিপুণ স্বরক্লৃতি তার 







কণ্ঠে আবার ভাল লাগন্ন। কিন্তু & 


তিমির অবপ্তঠনে গানটিকে এত দ্রুত 
ত্রিতালে দৌড না করিয়ে মুক্ত ছন্দে 
বা মধালয়ে গাইলে গানের 'ভাৰ 
গাজীর্ঘ বেশী প্রকটিত হত না? দুটো 
তানপুরা, এক্সাজ এবং সেতারের 
পবেও হারমোনিয়াম ? জিনিসটা, 
কি খুব রাবীন্দিক ? প্রশ্নগুলি শ্রীরায় 
আশা! করি ভেবে দেখবেন । 


ফুড শিল্প স্থাপনে 
টত্মাই দান পৰিকল্পনা 


বিশেষ অনুদান 


সঃ W. 73, 5.1. 0. কতৃক নিগ্সিত কারখানার শেডের জন্য 


অনুদান | 


(প্রথম বছর শঙ্ককরা ২৫% এবং বারে ১% 


অনুদান ) 


নঁ ব্যাংকের 


অনুদান (কর বাদে) 


শর ৩% অনুদান , 


ক্ৰ জমি, বাড়ী ইত্যাদি স্থায়ী মুলখনের উপর শতকরা ১৫% 


অনুদান |” 


॥ যোগাযোগ ॥ 


কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্নাধিকার বিভাগ 
নিউ সেক্রেটারীয়েট বিল্ডিংস 


্ ss দশম তল) 
১, কিরপশংকর রায় রোড 
কলিকাতা- রি 


দি ওয়েট বেঙ্গল স্মল ইগান্ট্রস 


করপোরেশন লিঃ এর সৌজন্যে প্রচারিত 


পাক কর দীপালী প্রেস, ১২৩১ আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রোড কিরাত মুদ্রিত এবং দর্পণ কাৰ্যালয় ৬১: মেট জেন কলকাতা- ১৩ থেকে শ্রকাশিভ । 





১১৭ সাল। বারামাতের রাজণথে 
আটটি দেহ | কিছু ঘটন৷ ও প্রশ্ন 





{A 






এ 


রঃ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১২ই আ? ফট, '৭৭ ৮ শপ | 
_ কথগ্রেস-নসি পি আই অবৈধ : 
ত্র "ভাতের এক কুসিত কাহিনী 


- (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সম্প্রতি দৃক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট! 
নানা মিঠি মিঠি বুলি আউডে 
বামপন্থী” সেজে ফিরে আসতে 
চাইছে । তার জন্য সি, পি, এম ও 
বামফ্রটকে খোশামুদীও সুরু করেছে। 
কিন্ত জনসাধারণ কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে. 


,পরিত্যক্ত এই সাপের মত সর্বনাশা 


দলটি যদি আবার বাম মোর্চায় অন 


গ্রবেশ করতে পারে তাহলে ঘে' 


পশ্চিমবাংল। তথা সারা ভারতের 
বামপন্থী আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি 
একথা পশ্চিমবাংলার মানষকে বোধ-, 


হয় বিস্তৃতভাবে বোঝাতে হবে না, 





বিশেষ করে গত পাচ বছরের তিক্ত 
অভিজ্ঞতার পর । 


মন্তান-গ টানার | 
কংগ্রেসীদের সঙ্গে এদেব কুৎসিত 
ও অবৈধ মিলনের বহু ন্তক্করজনক 


ঘটনার মধ্যে মাত্র একটি এখানে 
তুলে ধরতে চাই - যা থেকে স্পষ্ট হবে 
এদের “রাজনীতির” স্বক্ূপ। কল- 
কাতা পৌরসভার করণিকদের মধ্যে 


'এই দক্ষিণী কমিউনিষ্টদের ছোট্ট একটি 


গোষ্ঠী “প্রগতিশীল” কংগ্ৰেণী স্বত্ৰত 
যুখাজীর মদতে বেশ গুছিয়ে বসে- 
ছিল। তবে সি পি. 
বিষয়বুদ্ধি প্রবল । ভারা ২ যখন 


বুঝতে স্বর করলো যে কংগ্রেসীদের . 


দিন ঘনিয়ে আসছে তন 
নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবার 
, শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


 দ্নী তিৰ দায়ে হাওড়া জেলা 
গ্রেস সম্পাদক গোয়েন্দার কবলে 


' €দর্পণের সংবাদদাতা ) রি 


- গত রবিবার (ই আগষ্ট) বিভিন্ন 


, দৈনিক পত্রিকায় সবিস্তারে প্রকাশিত 


" সুজি গোয়েন্দা 


th 


=) 


হয়েছে ধে কলকাতা পৌরসভার 
অন্যতম এযাসেসিং ইন্সপেক্টর অজয় 
ঘোষ জাল লোক মারফৎ নকল করে 
ফাইনাল আইন পরীক্ষা দিতে গিয়ে 
হাতে নাত্তে ধরা পড়েছেন সোজা- 
দণ্তরের পুলিশের 
হাতে। পুলিশ অবশ্যই ভার নিজের 
পথে যা ব্যবস্থা নেবার নেবে । কিন্ত 
পৌরকর্তৃপক্ষ কী করবেন? 

এই ভদ্রলোক হাওড়া , জেলা 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে 
/ সম্প্রতি প্রায় ৪* বৎসর বয়সে পৌর- 
সভার চাকরী পান- সেখানেও 


বয়েস ভাড়ানে! ও অন্যান্য অপকর্মের 
খবর আছে। তার উপর চাকরী 


পেয়েই এখানে কর্মচারীদের নেতা 


বনে বসেন ও- কংশ্রেসী ফ্যাসিস্ত 
কায়দায় ইউনিয়নের কা চালাতে 
ধাকেন। অফিসের ফাইল কদাচিৎ 
ছুয়ে দেখেন- দল বেঁধে সি পি আই 
কমাঁদের নিয়ে আভডা মারাই-এর 
কাজ । এ হেন চরম দুর্নীতির দায়ে 
পুলিশের হাতে ধর-পড়া ব্যক্তিটি কি 
সি পি আই ঘেঁষা কংগ্রেসের নেদ্ডা 
বলে ৰহাল তবিয়তে পৌর্সভায় 
চাকরী করে খাবেন? . 


আই-ঘের .* 


' (দর্পণের সংবাদদাতা) 
১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের 


‘এক সকালে সারা দেশের, বিশেষ 
করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চমকে উঠে- _ 
ছিল একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ পড়ে : '. 


বারাসতের রাজপথে আটজন তরুণের 
মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সকলের 
মনে প্রশ্ন? কারা এই হত্যাকাণ্ড 
ঘটিয়েছে? শাসন-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
যোগসাজস ছাড়া কি এই হত্যাকাণ্ড 
এবং ম্বতদেহগুলি রাজ্রপথে চুপিসাড়ে 


ফেলে যাওয়া সম্ভব? প্রশ্নের' জবাব" 


এখনও মেলেনি এবং জানা যায়নি 
' কারা অপরাধী । কিন্তু এর পূর্ববর্তী 
- কতকগুলো! ঘটনার কথা আমাদের 
জানিয়েছেন আড়িয়াদহের জনৈক 
বাসিন্দী। বামপন্থী সরকার কর্তৃক 
' নিযুক্ত তদন্ত বমিশনের তাস্তের 
স্থবিধার জন্য আমর] নাম ধাম সহ 
ঘটনাগুলি প্রকাশ করছি। 


বারাসতে যাদের মৃতদেহ পাওয়া 


গেছে তাদের মধ্যে শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় 
টুকটুক দত্ত, স্বপন পাল, গণেশ ঘটক 


ভট্টাচার্য, যতীন দাস আডিয়াদহ 
দক্ষিণেশ্বরের বাসিন্দ।। শঙ্কর কল- 
কাতা ' বিশ্ববিদ্যালয়ের. প্রাণীতত্ব 
বিভাগের ছাত্র ছিল। তখন তার 
বয়স ২০ বছর ৪ মাস। টুকটুক, 
পন, সমীর ও গণেশ বি এস সির 
ছাত্র, বাপী (১৪) বিদ্যালয়ের ছাত্র 


এবং যতীন দীস ও কানাই ভট্টাচার্য 


টেক্সম্যাকোর বরখাস্ত শ্রমিক | 

"১৯৭০ সালের ১৯শে নভেম্বর 
বৃহস্পতিবার বেলা ছুটে! পর্যন্ত শঙ্কর 
বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেঙ্ছে, প্র্যাকটি- 
ক্যাল করেছে এবং বেলা ভটা ১৫ 
মিনিটের সময় স্বরেন্দ্রনাথ কলেঞ্জে- 
প্রাণীতত্ব বিভাগের লেবোরেটরী 
আ্যাসিস্টা্ট মৃত্যু জানার গেঞ্জি 
কিনে দিতে গিয়েছিল । এরপর বেল! 


চারটে সাড়ে চারটের সময় শঙ্কর - 


ধর্মতলাম্ম পৌছয়। সেখানে যখন 
সে' তার ছাত্র বাপীর সঙ্গে কথা 
বলছিল সেই সময় বেলঘরিয়া থানার 
ও'শি কালিপদ দত্ত, সেকেণ্ড অফিসার 
নন্দী, স্যামপুকুর থানার পরিযল্ এবং 
ডট, দেৰু, সিন্নি, গৌবিন্দ, পিন্টু, 
নিমাই প্রভৃতি প্রায় ১৬ জন লোক 
ওদের ঘিরে ফেলে এবং একটা কাগজ 
দেখিয়ে বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে গাড়িতে 
তোলে । সেই সময় তপন ভট্টাচার্য 
(ষে সিগারেট কিনতে গিয়েছিল ) 
ফিরে আসে এবং পুলিশদের দেখে 
ভয়ে পালিয়ে যায়! 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





১৯৭৫ সালে নিখোজ 
শ্যামল জীব্তি না মৃত ? 


পুলিশ পিতাকে কেবল ধাপ্না দিচ্ছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


জ্রোড়াসীকো এলাকা থেকে 


১৯৭৫ সালের ১১ই জুলাই শ্রীকৃফচন্দর - 


দাসের মধ্যম পুত্র শ্রীশ্তামলকুমার দাস 
নিখোজ হয়ে ষায়। শ্রীদ্দাসের 'বাস- 
স্থানের ঠিকানা হল '১৪-এ রামচন্দ্র 
চ্যাটাজী লেন, কলকাতা ৭ . 
তার পুত্র শ্তামল এ দিন ৫-৩০| 
ভটা নাগাদ অফিস থেকে বাড়ি রে 
চা থেয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর 
থেকে তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় 


\ 
নিন তার পিতা ও মাতা তার খোজ 


পাওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন, 


' পুলিশের. দুয়ারে দুয়ারে এবং থানায় . 
_লালবাজারে বিভিন্ন জেলে ঘুরেছেন, 


জনৈক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে 
পুলিশ অফিসার শ্রীশচীন্দ্রনাথ মঞ্জুম- 
দারের বাড়ি গিয়ে পুত্রের খবর 
দিয়েছেন, রাইটার্স বিন্ডিসে তৎ- 
কালীন পুলিশ মন্ত্রীর কাছে চিঠি 
দিয়েছেন । কিন্ত তাতে কোন ফল 
হয়, নি। শ্তামলের কোন .ধোজ 
পাওয়া যায় নি।- 


সস্তান, 


i 
শ্তামলের মায়ের কাছ থেকে নামধাষ 
সব লিখে নিয়ে বলেছিলেন কোন 
চিন্তা করবেন না, সব ঠিক আছে। 
যদি কোন থানায় ধরা পড়ে থাকে 
ছেডে দেবার ব্যবস্থা করব। আগে, 
খোঁজ খবর নিই । | 
এরপর গত নভেম্বর মাসে একদিন 
২২-৩৭ নাগাদ শ্যামলের পিতা 
শ্রীদাস যখন অফিসে কাজ কর“ছলেন 


'তখন দুই ভদ্রলোক তার টেবিলের 


পাশে দাড়িয়ে তার নাম ধাম জানতে , 
চাইলেন এবং জানার পর 'বললেন, 

আপনি _ একটু বাইরে আসবেন, 

আমর] পুলিশের লোক । ছু" একটি 

কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। 

ঠিক-ঠিক জবাব দেবেন। তারপর ' 
তারা [জানতে . চাইল, শ্রীদাসের কটি 

তাদের বয়স, তারা কতদূর 
পড়েছে বা পড়ছে, কে কি চাকরী 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) ৷ 





জনতা পার্টির শেষখ বর 


( দর্পুণের সংবাদত! ) 


মন্ত্রী করো যদি সম্পাদক না 
থাকতে দাও বলে অশোক দত্ত তত্বির 
করছেন | -অন্যদিকে পশ্চিমবলের 
জনতা পার্টির আভান্তরীণ কৌদল 


'আরো! জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। 


এখন ‘বিগত লোকসভার নির্বাচনে 
সংগৃহীত টাকার হিসেবও চাওয়া 
হুচ্ছে। উল্লেখযোগ্য, গত বিধান সভা! 
নির্বাচনে অশোক দত্ত আর প্রফুল্প 


সেন যে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন 


তার হিসেব. নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ 


রয়েছে । অশোক. দত্ত এই বিক্ষোভ 
থেকে নিঙ্গেকে বাচানোর জন্যে 


মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে ষাচ্ছেন। 


তিনি এতদিন, প্রফুল্ল সেনকে ধরে 
ছিলেন। এখন আর দুজন সাধারণ 
সম্পাদক সুকুমার বানা ও অশোক 
মুখাজ্জীকেও খোসামোদ স্থুরু 
করেছেন । এই ছুজন দ্রিজী গিয়ে- 
ছিলেন। লোকে বলছে অশোক 
দত্তই নিয়ে গিয়েছিলেন । ২ 
অশোক -দত্বের প্রতিটি বিবৃতি 


এখন অসত্য প্রমাণিত হচ্ছে । দেখা - 


যাচ্ছে নয়াদিলী থেকে দুজন পর্য- 
বেক্ষক মন্ত্রী সেকেন্দার বখ্‌ত ও 
লোকুসভা সদস্য দত্ত শর্মা আগামী 


১৬ই মগ কলকাতায় আসছেন । , 
তারপর এটাও নিশ্চিত যে, এখানে 
জনতাৰ এযাড-হক কমিটি হচ্ছে। ষ্ত- 


দূর খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে জানা 


যায়, অশোক দত্বকে আর সাধারণ 

সম্পাদক রাখা হবে না। প্রফ্ুল্প সেন 

অবশ্ত এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


শ'রদীয় সংখ্য! 


দর্পণ 


দর্পণের শারদীয় সংখ্য! এ বছর " 
পুস্তকারারে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে 
অথবা । অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে 
প্রকাশিত হবে। 

এই সংখ্যায় থাকবে প্রধানতঃ 


রাজনৈতি ক বিষয়ে লেখা। প্রতিটি 


এই সংখ্যার দাম তিন টাকা 
মফস্বলের এজেণ্টর! 
যতশীপ্র সম্ভব ৰ 
এ দের চাহিয়া জানান 








|| ছুই ॥ 


শ্যামল নিখোজ 
i LLL প) ' 


পরে তীর্টের'একজন' অফিনাঁরের কাছে 
হাতির করা হয়। ভিনি জিজ্ঞাস! 
করেন, শ্যামল পার্ট করত কিনা, 
কোন পুলিশ হত্যার সক্গৈ জঁড়িত 
বাঁকরী করে। এরপর তাঁরা বজেন, _ কিন! । সব লিখে নিয়ে তিনি 


সব ঠিক আছে। আঁপনার এখানে 
এসেছি কাউকে বলবেন না। 
আপনার দ্বিতীয় ছেলের খোঁজ খবর 


নেব। কিছু ভাববেন না। ভারা. 


পরদিন সকাল ১* টা নাগাদ শ্রীদাসকে 
১৩নং লর্ড সিনহা রোডে যেতে 
বলেন । এই ছুজন পুলিশ ইন্সপেস্টরে'র 
নাম'পবিজ' ভট্টাচার্য ও রণজিৎকুমারর 
বই। ~ 

পরধিম ভ্রীদাস ও' তার স্তর অর 
সিনহা রোগে- উপস্থিত হলে তীর 
নিয়ে,পবিশ্রবাৰুর! একটা জীপে করে 
ইন্্রপুরী ছুঁভিওর আগে' জামছিকে' 
একটি ৰাগাল বাড়ির ফতলাস্ক: মিয়ে' 
ঘান এবং ৰেঞ্চিতে বর্সতে' বলেম'। 


প্রদাসকে' ভবানী ভর্বনের। সুপারি 


স্টেগ্ডেন্টের নামে একটি আবেদনপত্র 
দিতে বলেন সমস্ত তথ্য দিয়ে 


সেখানে বসে দাসের এ পন্জরংলির্খতে 


বলেন, আপনি তো চোখে ভাঁল' 


দেখতে পীর্ম না । ওটা আমাদের! 
দশটার পর পাঠিয়ে দেব । 
ভারপর' এক ভঙ্ন্গোক' জাসাও 
গণর্দী' করাঁতে৷ গিয়ছিলা্ । এসব 
সির অর 


কারা || দর্পপ' শুক্রেবীর ১<ই আগষ্ট, ১৯৭৭ 


ছেলের খোজ করব। ফোন চিত্ত ' চিঠির ফাইল বার করে শ্তামলের 
করবেন না। ॥ বয়ন, উচ্চতা, পরিধান ইত্যাছি 

শ্র্দাস আশায় রইলেন। ২৷৩' লিখে নেন।' প্রীদাস' বলেন হে, 
মাস বাদে ফোন এল তাঁর অফিসে । শ্তামলকে পাড়ার তাপস বলে একটা 


. তাকে জিজ্ঞাস! করা হল ছেলের ..ছেলে ধরিয়ে দিয়েছে। সবাই বলে 


কোন' খোজ পেয়েছেন কি। সেই সে ভি'ভির চর ইন্সপেক্টরবাবু 
ব্যক্তি ৰললেন, টালিগঞ্জ থেকে একথা বিশ্বাস করেন' নাঁ। ঘন্টা 
বলছি । দেখুন, ওর বন্ধুবান্ধব নিয়ে দেড়েক পরে জীদাস ছাড়া: পাঁন। 


“গিয়ে ওকে মেরে'ফেলেছে। তারপর ডাকে বলা!!হয! পরে জানানো হবে। 
"বললেন পুলিশ মেরে ফেলতে পারে। 


তারপর লীধাস ২৭৮৭৬ তাঁরিখে' 
প্রীদা বলেন, আমার ছেলে কোন ভিভ্বিলেন্স ফঁসিশদ (১৮নং রন স্বীট) 


(28 ফেলজেন। থেকে ডেপুটি আঁই ছি পুলিশ এ'পি' 


লাস দেবেন তো? আর কোন সেনের চিঠি পাঁন'।' তিনি৷ ৩১।%৷৭৬ 
অর্াৰ দেই । দু’তিন দ্বিম পর আবার ভারিখে সেম সাহেবের সঙ্গে ছেখা। 


< ফোন করেছিলেন । রাস তখম করক্তে যাঁন।' পেঁখামেও আর 
ছুটিতে ছিলেন । পরে পুলিশের সেই অ্ববরদত্ধি করে ডাকে দিয়ে আরও 


লোক তাকে বলেন” ইন্দপৈর্টর আত্ত- এবখাদি আবেদনপজ্ লেখানে হয । 
তোঁষ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে । সব দ্রেখার্ব'পর তিনি'ৰলেম; আপমি 
২/৩ মবিন পর তাঁর সঁশ্বে জীয়াস দেখ! কেম পূর্লিখের কাছে ৰলেছেম যে, 
লি ডিনি ভাগি ভার আপঘার্র ছেলেকে ফোম ' নৃদ্ধীতে 


এ 





ঠ হউন 


তেল কি 


০১১০৩) এ হতে রন 
লিমিটেড 
_ S 


(কোল' ইত্ডিগ্নার' একটি সংস্থা বিশেষ), _.: 






নিশো কাজের TE TE রি 
রেফাঁং ই সি এল । এইচ কিউ। এষ ভি। ই এন জরি (সি)। টেগ্াঁর নোটিশ ভবলু এস/ 


১1 ৭৭-৭৮, তাং ২৯-৭-৭৭ 


ইনটার্ঘ কোলফিল্ডস লিঃ-এর কোলিয়ারীসমূহে ওয়াটার সাঁপরাই স্বীম' সম্পর্কিত নিয়ো কাছের জু এখ্যাও' 
ও অভিজ্ঞ সিভিল | খাবলিক হেলখ ইষিনীযা রং টিকাদারদের কাছ থেকে বিভাগীয় বয়-বরাদের' শতকরা হারের 
ভিত্তিতে (কম / সমার্ন সমান / বেস ) সীলকর! টেণ্ডার আহবান কর'হচ্ছে।, 
আর. পি. লি. .ওতভারহেড চ্যাঙ্ক নির্মাণ £ 

(১) ১৩৬,২* লিটার ক্যাপাসিটি, ইরান (২টি । ব্যয়বরাদ্দঃ ৯৬,১৪৬ 
টাকা। বায়নুর টাকা ৯৫২ টাকা। টেগ্ডার দলিলের নং: ১। পি এইচ ই। ৭৭-৭৮ । (২) ৯০৮০০ লিটার 
ক্যাপাসিটি, ১২৭২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিভ (৩টি); 
কাজটি ১ মাসে সম্পূর্ণ করতে হবে । 


নিস্মোক্ত প্থানে পাল্পহাউস ও কি ির্াগ, পরিশুদ্ধ জল সরবরাহ : 
(১) চোরা ৭ ও ৯। পিটস, ব্যয়বরাদ্দ £ ১,২২,২৯৭ টাঁকা।+বায়নার টাকা £ ১,২২৩ টাকা টেগার 
দলিল নং £ ৩। পি এইচ ই-। ৭৭-৭৮। (২) রীয়েল কাজোড়! কোলিয়ারী' ২৯,৭২৭ টাকা, ২১৭ টাকা নং ৪1 
লি এইচ ই। ৭৭- -+৮। কাটি ৬ মাসে সম্পূর্ণ করিতে হৰে। এ | 
নিষ্বোন্ত স্থানে পাঁহপ লাইন স্থাপন ঃ রাও 
(১) রাপীপুর কোলিয়ারী, ব্যয়বরাদ্ধ £ ₹৬৯,৬৬১০৫২ টাকা'। বায়নার' টাক! £ ২,৬৫৩ টাকা। টেগ্তার 
দলিল নং ৫ | পি এইচ ই। ৭৭-৭৮ । (২) বাহুল?, জামবাদ ও’ জোর়ার'কেপ্তা!কোলিক্নারী, ১,০৯,৩৫৮-৪২ টাকা, 


১১৯৪ টাঁকা। নং £৬। পি এইচ ই। ৭৭- -৭৮। (৩) কুমারদ্িহি কোলিয়ারী] ১,৪৫০৪০,৮৩ টাকা । ১,৪৫০ টাকা।. | 


নং £৭ । পি এইচ ই। ৭৭-৭৮। (৪) ৪ এরিয়ার জি এম’র অফিস ও হুডিসিং কমপ্লেকস ১,৪৪,৩৮৮'৩৪' টাকা, 
১,৪৪৪ টাকা । নং £ ৮ । পি এইচ ই। ৭৭-৭৮ । কাজটি ৪ মাসে সম্পূৰ্ণ ররতৈ হবে। - 


"আর সি সি ওভারহেড ট্যাঙ্কের ভরন্ভ টেণ্ডারদাতাদের' ডিপার্টমেন্টের গ্রহনীয় নিজস্ব নকসার উপর থোক ' 


ভিত্তিতে দূর উল্লেখ করতে হবে | টেও্ারদাতাদের স্বীয় টেণ্ডার' দজিলে' অস্তরতু কত সম্পুর্ণ কাজের ভ্রন্ক দর উল্লেখ' 
করতে হবে। ' টেণ্ডারপত্র আযাডি: চীফ ইঞ্জিনীয়ারের (সিভিল) অফিস! থেকে ২২-৮৩৭৭ থেকে +-৯-১১৭৭, 
যে কোন কাছের দিনে পাওয়া ষাবে। ব্যক্তিগতভাবে এসে সংগ্রহ করলে প্রতিটির জন্তু ৫০ টাকা পঞ্চাশ টাকা) 
এবং ডাকযোগে চাইলে ৬* টাকা ( ষাট টাকা ) জমা দিতে হবে ( ফেরতযৌগ্য নয়)। 

সমস্ত কাজের জন্ত টেণ্ডার ৮-১-৭৭ তারিখে বেল! ১টা পর্যস্ত শ"কতোড়িয়ার আযাডি১ চীফ ইঞজিনীয়ারের' 
(সি) অফিসে গ্রহণ করা হবে এবং এ দিনই বেলা ২-৩৪টায় উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেও্ডারদাতাঁ অধবা তাদের 
অঙমোদিত প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতিতে খোল! হবে। 


শনিবার ব্যতীত অন্তান্ত সব কাঁজের দিনে বেল! ১২টা পর্বস্ত এবং শনিবার বেলা - ১১টা পৰ্যন্ত 
ME | 


কহ্মলা-দানে সস্তা জল 


Ll 


৭৭,৫০৮ > টাকা, ৭৭৫ টাকা, নংঃ২।পি চা ৭৭-৭৮|' 


বা প্রা লক করে দিয়ে খিদে ভুলে 


ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে ?' ঘাস 


বম্বে, আৰবি একখ দ্বলিনি। তৰে 
তার্ণস মাৰে একটি ছেলে ওকে ধরিয়ে 
দিয়েছে ।' সেন লাহেৰ এ ধরণের 
দিয়ে ধোঁয় করে লিখিয়ে নেম যে, 


টা ডিসির 


আপ আয় কোম খৰগ নেই। 
পুষিশ নির্বিকার । ৰৃদ্ধ পিতা এখনও 
পর্যন্ত ভীমতে পীরেন নি তাক্+ছেলের 
রোম" খধর'। ভিমি চাকরী থেকে 
অবধর নিয়েছেম। ভপীর্ঘলক্ষষ' 
পুত্রের জ্বহূপস্থিতিভে' তার সংসার 
গান অচল ।' 


SE 
Ee (১ম পৃষ্ঠাক পদ) 


জানা গেছে যে, য়ড়যস্ত্র কয়ে এই” 


ছেলেদের ধর্দভল য় জড়ো কর) হয়। 


আডিয়াদ্বহর' গোবিন্দ ভট্টাচার্যের - 
্ ছলে . বেঁটে নামে রিচিত, যে 


ধর! পড়ে এখন জেল খাটছে.। এই 


. মত এই ছেলেদের এক জ্বায়গাঁ় 


জড়ো করে । একথা দে পরে নিজেই 


ধা পে পড়ার লোডের হাতে নার 
খাবার সয় । ২০শে' নভেম্বর যুগীস্তরে' 


টুকটুকের ছ'বু' দেখে সে' অজয়'ঘোষালের' 
“পা ধরে কেঁদেছিল আর বলেছিল, 


করজেন, এখন আমার কি হৰে? 


অজয় ঘোষাল তার বন্ধু কালিপদ - 


দষদষ জেলে রেখে দেয় । 
ছেলেগুলোকে গাড়িতে তোলার 
পর লালবাজারে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড 
পেটানো হয় ৷ রাত ১০।১১টার সময় 
পুলিশের কালো) গাড়ি, অজয়ের 


আমবাসাভার ও ক্ষুলের ৬*৩নং 
গাড়িতে এ পুলিশ" ও' গুণ্ডার' দল 
হাত-পা বাধা অবস্থায় ছেলেদের 
আড়িক্াদহ হাসপাতালে নিয়ে 
আসে । অন্বয় ঘোষাল এদের সনাক্ত 
করে। হাত-পা বাধা অবস্থায় 


হাসপাতালের ভেতর এদের! ওপর " 


অমান্ছষিক নির্যাতন চলে'।: ডাঃ 
ভাঁপপরঞ্চন দাস মহাপাআ। ওঁ' তার 
স্ত্রী ডাঃ সদিকা দাল' মহাপাপ দেখা 
শোনা করবেন । রাত ১২ট।১টার 
সর ছেলেদের বে'লবরিয়! থামার 
নির্ম্বে ধাওয়া এবং রাস্ক ৩টায় বার 
করে আমা হয়।: থানায় চোকানতে - 
ও বার করতে এখং-র্থীবাখালে ছভীঘ ' 


অশোক দৃত্বেয জমে । অশোক দন্ত 
এখন আর একটি কায়দ1 করছেদ। 
দু’ একজন রিপোর্টারফে দ্বিলী' থেকে' 
ফোম" করে এটা' ওটা বাধে খবর 
লারা, ফোন করেছিল বলে দিল্লীতে 
দবাষ'ৰাড়াচ্ছেম ।' কিন্ত আসল ঘটনা 


কাংশই চাইছে নী।' 

পুলিশ সুপার এখনও - 
কংগ্রেসীদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন 

মুশিবধা? হেলায় পুলিশ স্থপার 
ইতিপূর্বে ২৪ পরগণ! দ্বেলার ভি, ' 
আই, ৰি বিভাগের অতিরিক্ত এস, 
পি ছিলেন। স্থষোগ বুঝে ভিনি 
জনৈক প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রীর কাছে' 
কংগ্রেসের হয়ে কাজ' করার শপখ' 
নিয়ে এসেছিলেন এই জ্বেলায় এস, 
পি হয়ে। ভাই জেলা 
বিতিন্ন' থানায় থামান কংগ্রেস 


* মোড়লাই এখনো! ছড়ি ঘোরায়। "২ 


যে সৰ পুলিশ অফিসার কংগ্রেসকে 
সমর্থন করে নানা রকম দুর্নীতি 
করতো তারা আত্বও তা চালিয়ে 
যাচ্ছে। 'আর যারা কংগ্রেসের হয়ে 
অন্তায় কাজ করেম নি তারা আছও 
নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। উল্ত 
পুলিশ স্থপার। নিয়ম পুলিশ কর্ষ- 
চারীদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার 
চালান । | 


LL 


ৰ | 


(8১৪4০ 








দর্পণ || শুক্রবার ১২ই আগ ১৯৭৭ 





কলকাতার একটি ভাবী 


সমস্যা ও সি এম পি এ 


( সংবাদদাতা 


দর্পণে প্রকাশিত সংবাদের পরি- 
প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি 
সরকারী দপ্তর সম্পর্কে সরকার যথো- 
চিত পদক্ষেপ করেছেন বলেই মনে 
হয়। সি এম পি ও দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
কমিশনার শ্রীহৃধীন চৌধুরী অপ- 
সারিত হয়েছেন এবং মন্ত্রী প্রঅশোক 
মিত্র তার এই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর চেলে 
সাজাবার জন্য প্রচণ্ড রকম সক্রিয় 


ৰ হয়েছেন । 


কিন্তু মন্ত্রীমশায় সম্ভবতঃ এখনও 


জনসাধারণের এই জরুরী দপ্তরটির. 


ভিতরের অন্র্থাতকারী শক্তির সন্ধান 
পাননি । এবিষয়ে সংক্ষেপে মাত্র 
একটি উদ্দাহরণ দিই । কলকাতার 
হতভাগ্য মান্য এখনও জানেনা ষে, 
পাতাল রেলের মত অতিপ্রয়োজনীয় 
মাস্‌ ট্রানজিট, লাইন চালু হওয়ার 
‘সঙ্গে সঙ্গে কি অবর্ণনীয় লড়াই বেল- 
গাছিয়া থেকে টালীগঞ্জ পর্যন্ত শুরু 
ফৎ যে লক্ষ লক্ষ যাত্রী এবং মালপত্র 
পাতাল থেকে তূপৃষ্ঠে অথবা পাতালে 
চলাচল করবার কথা তার দরুণ 
* প্রত্যেকটি টিউব স্টেশন সংলগ্ন (বিশে 
ষতঃ মধ্য কলকাতা) এলাকায় কি 
বর্ণনাতীত ইম্প্যাক্ট স্থষ্টি হবে সেটা 
সাধারণ মাঁমুষের ধারণার বাইরে [ 
" লণ্ডন, মস্কো অথবা! ফ্রান্স - প্রতিটি 
ক্ষেত্রে ভৃগর্ত থেকে উদ্ভূত এই ভয়ংকর 
সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য অনেক 
আগেই প্রতিটি টিউব-স্টেশনের ভূপৃষ্ 


৯ নগ্লিহিত এলাকার উ্রীফিক-চলাচল , 


তথা মানুষের বাভীঘর অদল রদল 
করার প্রকল্প রচিতহুয়েছে । পাওয়ার 
স্টেশন অকেজো হলে সার! দেশে 
,প্ছ্যুৎসংকটের বিপর্যয় কবে ঘটবে 
' দে কথা অন্যদেশে আগেই ভাবা হয়, 
টিউব-রেলের দরুন উদ্ভূত সমস্যা কি. 
দাড়াবে সেকখাও আগে থেকেই সে 
সৰ দেশে ভাবা হয়| 

সি এম পি ও দপ্তরে ১৮নৎ রবীন্দ্র 
সরদীতে টিউব-রেলের ভয়ংকর সমস্য! 
মোকাবিলার অন্ত যে প্রকল্প রচিত 
হচ্ছিল, সত্যি কথ? বলতে গেলে সমগ্র 
পরিকল্পনা দপ্তরে সেটাই ছিল এক- 


প্রেঙিত) _ 


স্বার্থে অগ্রসরমান অতি গুরুত্বপূর্ণ সেই 


গল! টিপে খতম করে দ্েওয়] হয়েছে | ' 


সেইসব দক্ষ কারিগরীকর্ী্দের অনে- 
কেরই দীর্ঘ ১৫ বছরের পাওনা একটা 
তুচ্ছ প্রমোশন বা দিলেকশন গ্রেড 
তাদের কপালে ছোটে নি। অথচ 


লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয়ের স্রোত. 


অব্যাহ্ত। কেবলমাত্র সেইরকম 
দক্ষ কর্মী ছাডা বাকী অনেকেই 
সিলেকশন গ্রেড বা একাধিক প্রমো- 
শন পেয়েছেন । | 

অতীতের কোনওুর্খপরিকল্পনার 
ফলে কারখানার চাকা বন্ধ হয়েছে 
অথবা ঘৰ্মাক্ত দেহে পাখার হাওয়া 
লাগছে না-এই সব দেখে যে দেশে 


বিদ্যুৎ-উৎপাদন বিজ্ঞান সম্পর্কে চিৎ 


কার ওঠে, সে দেশে অদূর ভবিষ্যতে 


টিউব-স্টেশন থেকে বাইরে যাওয়ার 


যানবাহন না পেয়ে সামনে উৎকট 
ভাবে দ্রার্ডিয়ে থাকা দোকানপত্বর বা 


গেরস্থ-বাডীর মুখোমুখি হতে হবে । 
তখন ..--ই্যা, কেবলমাত্র তখন মনে 

বে- “স্টেশন এলাকার প্ল্যানিং না 
হওয়ায় দেশের সর্বনাশ হয়ে গেছে । 
দিয়ে জেলায় জেলায়' মিউনিসি-. 
পুকুর বুজিয়ে ফেলার প্যান করীনো 
হয়েছে। সি এম পি ও দরের মুখ্য 
স্থপতি বিদেশ প্রত্যাগত বিশেষজ্ঞ 
সস্তোষ ঘোষকে দিয়ে মেদিনীপুরের 
কিংবা বাকুড়ার ছোট ছোট পাক 


২. তৈরীর প্যান করানো হয়েছে ।* 


‘চমৎকার আমাদের ভবিষ্যৎ | দেশের 
অর্থনীতি এবং প্ল্যানিং বিচিত্র পথে. 
প্রবাহিত। 


বাণ স্ট্যাণ্ডার্ড কোম্পানীর বাণ'পুর 
কারখানায় লুতের ৰাজত্ব : 


(দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


তা টার কোম্পানীর 
বার্নপুরস্থ ওয়াগন ফারখানায় এখন 
লুটের রাজত্ব চলছে] শ্রমিক কর্ম- 


.চারীদের আশা ছিল রাষ্ট্রীয়করণের 


পর এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক 


অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে । কর্তৃপক্ষ 
শর্িক কর্মচারীদের সমস্তাগুলি 
সহামুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন । 
কিন্ত কার্যত তার বিপরীত চিত্রই লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয়করণের পর পরই 


এই কারখানায় একটি দুর্নীতি চক্র - 


মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ।.. শ্রমিক 


দের ধারণা কারখানার জেনারেল- 
ম্যানেজার ও কয়েকজন পদস্থ কর্ম- - 
চারীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও প্রশ্রয় 
ব্যতীত এই ধরণের দুর্নীতি চলতে 
পারে না। 

এই কারখানায়, .জ্রনৈক ঠিকা- 
দারের আধিপত্যও লক্ষণীয় । সম্প্রতি 
এই ঠিকাদারকে টালি বিক্রয় নিয়ে 
কারখানা কর্তৃপক্ষ যে বদান্যতা 
দেখিয়েছেন তা দুনীতিরই নামাস্তর 
বলা চলে! 'বাজ্দারে যে টালি প্রতি 
শ’র মূল্য ন্যুনপক্ষে ২৫০ টাকা হয় 

( শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়) 


রেলওয়ে ঘা খামখেয়ালিতে 
. যাত্রীদের দুর্ভোগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রেলওয়ে অফিসারদের খাম- 
থেয়ালীপনায় যাত্রী দুর্ভোগের একটি 
ঘটনা আম্যদের নজরে এসেছে ৭ 


রেলওয়ে আইন অনুসারে কোন 


ইলেকঘ্ীক ইঞ্জিনের কোন অংশের 
কোন পরিবর্তন করতে হলে. রেলওয়ে 
ভিজাইন সংস্থার অগ্রিম অনুমোদন" 
নেওয়ার পরই তা লাইনে ব্যবহার 
করা ষায়। কিন্তু অভি সম্প্রতি 
আসানসোলের মিঃ শর্মা নামে এক- 
জন এ্যাসিষ্্যান্ট ইলেকটিক্যাল ইপ্রি- 


" নীয়ার নিজ্বের খুশিমত এল ৩০১ 


ইলেক্টিক ইব্থিনচির একটি অংশের 
(কাউ কাচার) কিছু পরিবর্তন করন 
এৰং গন্ধ ১ই জুলাই ইঞ্জিনটি . যখন 


২২নং ডাউন ও ৯নং আপে-এ যাত্রী 
পরিবহনের জন্য লাইনে ব্যবহার কর! 
হস্থ তখন এই বিশেষ অংশচির পরি- 
ৰনের জন্তই লাইনে পাথর ছিট- 
কাতে থাকে । এর ফলে ২জন যাত্রী 
আহন্ত হয় এবং ইদ্ছিনটিও অণ্ডালে 
ৰিকল হয়ে পভে। ট্রেনের ড্রাই- 
ভারও এ ব্যাপারে নিধিত অভিযোগ 
পেশ করেন । পরে ইঞ্রিনটি আসান- 
সোন শেভে ফিরিয়ে এনে ষথারীতি 
পূৰ্বৰ অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। 
শোনা যাচ্ছে পাছে-এব্যাপারে কোন 
ভাতে হয় ভাই প্রয়োজনীয় সমস্ত 
কাগন্ধ প্র সরিয়ে ফেলার চেষ্টা 
হুচ্ছে। 


1 


| ভিল্‌ | 


কলকাতা | পৌরসভার 


আরও কাহিনী 


' হীরেন বহু. ' 


তার 
সূত্ৰত মুখার্জিরা এবং তার লেফটে- 
নাণ্ট অফিসারের] এই" শহর এবং 
পৌরসংস্থাটিতে কোন রসাতলে . 
পাঠিয়ে গেছে বর্তমান' বানভাসিতে 
পুরবাসী তা হাডে হাড়ে মালুম 
পাচ্ছে'। ১৯৭২ সাল থেকেই 
জুগর্ভস্থ পয়ঃপ্ৰণালী থেকে পাক 


'তোলার কাঙ্জ শিথিল হয়ে আসছিল) 


সুব্রত মুখার্জির আমলে তা একেবারে 
বন্ধ। ক্থত্রতবাবুকাজের ছেলে । তিনি 
জানতেন যৈবন থাকতেই গাঁটে কড়ি 
বাধা ভাল, যৈবন গেলে কেউ 
পুছবে না। তা তনি ভালই 
বেধেছেন। 

কেবল স্থব্রতবাবু কেন তার 
কর্পোরেশনী অফিসার-চমূ যারা 
৭৪ সালে ধর্মঘট ভাঙার কাজে 
দালালি করে সমাদ্দার সাহেব 'তথা 
ব্রত মুখর গুভ বুকে' এসেছিলেন 
সেই সব ' ডি সিরা, কনট্রোলিং 
অফিসার এবং বিভাগীয়. মাথারা 
অনিল মৈত্রের পোস্পুত্র শ্বাস পালের 
মত ভাঁড়, অচিস্ত্য সরকার এবং 


সাতকড়ি চক্রবর্তীর মত ফন্দীবাজ ' 


দালাল, অনিল রায় এ কে সেনের 
মত ধূর্ত আড়কাঠি এবং জিতেন 
চ্যাটান্তি গৌর "দাসের মত নির্লজ্জ 
চাটুকার মন্ত্রীর ইচ্ছাপূরণ এবং 
পৌরসভার ক্ষতি করে প্রমোশন আদি 
স্থবিধা বাগিয়ে নিয়েছেন । আর. 
একটি উজ্জল রত্ব হলেন স্থনীল 
সেনগুপ্ত । এই ভালেবর ব্যক্তিটি 
হলেন কলকাতা পৌরসভাকে 
গোবিন্দের দান, এর জন্য একটী 
আলাদা পর্বই লিখতে হবে। 

রখি মহার্থি-কথা 

' এণ্টালি ওয়ার্কশপের নানাবিধ 
চুরি জোচচ,.রি ও গুণ্ডামিকে প্রশ্রয় 
দিয়ে কংগ্রেসের, বিশেষত সুত্রতর 
নেকনজরে এসে সাতকড়ি চক্রবর্তী 
এখন একেবারে আঙ্গুল ফুলে কলা- 
গাছ- ডেপুটি ভিরেক্টার কন্সারভ্যান্দি। 
অফিসারদের গাড়ি বণ্টনের ব্যাপার- 
টাও নাকি এর হাতে । জানতে 
পারি কি বেলিফ মধু চ্যাটার্জি, সি-এ 
বাবলু মুখাদ্ডিকে তিনি গাড়ি পাঠা- 
ক্তেন কর্পোরেশনের কোন আইনে? 
ৰাৰলু মুখার্জির ভাইয়ের শাল] মিঃ 
ব্যানার্জিকে না হয় স্থব্রতর দৌলগ্ডে 
সেন্ট্াল গ্যারাজ্জর ফোরম্যান করা 


ইত্যাদি, 


পথ হল বৈরী 


রাজিয়া 
কোন কোন অফিসার.গাড়ি পাওয়ার 
লায়েক ? সেক্রেটারির আগে পি- 
এস-সির চেয়ারম্যানকেও কর্পো- 


তৈলদান ? কিন্ত ওতে কি এবারে 
কাজ হবে? 
চকচকে নতুন পাম্প অকেজো 

খবরে দেখলাম ঘটনাটা] 
দিল্লীর | কোন কোম্পানী থেকে 
লক্ষাধিক টাকায় কেনা নতুন 
পাম্প নল টানে না। , মৌথিক- 
টেণ্ডারের ব্যবস্থা কেবল.ইলেকরসিটি 
বিলক্ষণ | চালু ছিল তার প্রমাণ 
সন্ঃত্রীতি অকেজো যন্ত্র। ষ্টোন, 
সেন্টএুল। গ্যারাজ এবং টালাপলতায় 
এমন জিনিস অনেক পাওয়া যাবে। 
হরতবারুরর ইঙ্গিতে প্রমোশন 
লোলুপ অফিসারের! চোখবুজ্ধে নোট 
লিখেছেন এবং আ্যাপ্রন্ভাল স্তাংশন. 
'দিয়েছেন। আজকে 
ন্যাকা! সাঁ্জলে চলবে কেন ? 

গাড়ি কেনার ব্যাপারে আর 
একটি চন ছিল। টাটা মারিডিজ 
৮০টি কেনার পরে চালু গাড়ির 
সংখ্যা যখন ১২০ তখনও শহরে 
জন্তাল জয়ে থাকে.কী করে? | 





ধাঁপা! এবং বানতলায় যাওয়ার 
রাস্তা খারাশ হয়েছিল ছয় বছর 
আগে। এতকাল এই. সব চামচে 
নিষেক করছলেন সে কৈফিয়ৎ 
ম্রমশায় চাইবেন কি? প্রশাসক 
অংশ এই! বাবদ খরচ করলেন না 
কেন? শাস্তি সেনই বা এতকাল 
পায়ে তেল দিয়ে এখন হঠাৎ, জেগে 
উঠলেন কেন? এতদিন এ কান্জ, 
না করে নুরতর লংগে কৌন হিস্তার 


সল করছিলেম? 
| 





॥ চার ॥ 


জন- বিরোধী শিক্ষা পরিকল্পনা 


EE ET 
দিলেন। প্রস্তাবটি শুনে বিচলিত 


হবেন না কেউ যেন, "কারণ একটা, 


পরিস্থিতি বর্ণনা করার স্থবিধার জন্য 
ধরে নিতে বলছি । প্রস্তাবটি হল £ 
কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ক্ষুদে 
বিশ্ববিদ্তালয়ে উন্নীত করা হবে। 
এম, এ, পাশ শিক্ষকগণকে প্রস্তাবিত 
ক্ষুদে বিশ্ববিগ্ভালয়ের, অধ্যাপক পদে 
নিয়োগ কর] যেতে পারে। প্রধান 
শিক্ষকগণকে অরর উপাচার্য আখ্যা 
দেওয়া হবে। দরখাস্তকারী বিদ্বা- 


লয়ের উপযুক্ত ঘরবাড়ি থাকা চাই । ' 


আপাতত কোনো টাকা পয়স। 
দেওয়া হবে না। ‘ 
আমার বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের 


অধিকাংশ স্থল উঠে-পড়ে লাগবে : 


ক্ষুদে ব্শবিবিস্তালযন হওয়ার জন্য । 
তছির-তদারক, গণদরখাস্ত ইত্যাদি 
করার ' হিডিক পড়ে যাবে। 
আমার বিশ্বাসকে বদি কেউ অবশ্বাস 
করেন, তাহলে তাঁকে অঙ্ুরোধ 
ফরব--দয়া! করে একবার স্বরণ করুন 
মাত্র এক বছর আগে আপনার 


এলাকার স্কুলে কী উপায়ে বারো 


ক্লাসের হায়ার সেকেণ্ডারী খোল! 
হয়েছে । এগারো ক্লাসের হায়ার 
সেকেণ্ডারীর সময় শুধু ভি, পি, আই, 
অফিসে বা ক্ষেত্রবিশেষে মন্ত্রীর কাছে 
ধর্ণা দিতে হয়েছিল বারো 
‘ক্লাসের বেলায় ধর্ণী দিতে হয়েছিল 
কংগ্রেনী নেতাদের বাড়িতে । 

কী কারণে এত তদবির-তদারক, 
নেতা-ভজনা? এলাকাটি ,ষাতে 
শিক্ষার স্থযোগ থেকে বৃষ্চিত না হয় 
তার অন্য? ছাত্রছাত্রীগণ-কে 
শিক্ষাদানের 'আস্তরিক বাসনার 
জন্য ? টি 

না হয় ভাই ধরে“নেওয়া গেল । 
জুলাই মাস থেকে হায়ার সেকেণ্ডা- 
রীর শিক্ষাবর্ষ স্থক হয়েছে । অবশ্য 
কাগজে কলমে! ছাত্রভত্তির ফী 
কলম দিয়ে যা লেখা হয়েছে, তাতে 


দেখা যায় জুলাই মাস থেকে বেতন - 


ও বহুবিধ ফী আদায় করা হয়েছে, 


যার মোট পরিমাণ শতাধিক টাঁকা।; 


পুজোর, বন্ধ সমেত চার মাস পর 
নভেম্বর থেকে ' “অধ্যাপনা” 
হয়েছে । মে মাসে পরীক্ষা! এই 
সাত মাসের মধ্যে কতদিন ক্লাস 
" হয়েছে? ২৫শে ডিসেম্বর থেকে 
পয়লা. জ্ঞামুয়ারী পর্যস্ত বড়দিন। 
মাধ্যমিকের শিক্ষারর্ষ-স্মাপ্তি ও 
নববর্ষ উপলক্ষে মাধ্যমিকের সঙ্গে 
উচ্চ মাধ্যমিকও বন্ধ ছিল। জাঙ্ছ- 
স্বারীতে নৃতন শিক্ষাবর্ষ সুকুর শিখি- 


সরু, 


মদনমে'হন চন্দ 
লতা থেকে একাদশ শ্রেণী মুক্ত ছিল 
কি? ফেব্রুয়ারীতে ঘতগুলি স্পোর্ট- 
সের আয়োজন হয়েছিল, তাতে 
সেকেণডারীর টানে হায়ার সেকেপ্ডা- 
রীকেও জড়িয়ে পড়তে হয় নি কি? 
নভেম্বরে যখন প্রাথমিক শেষ. পরীক্ষা 


চলছিল এবং এপ্রিল মে মাসে যখন 
মাধ্যমিক ও পুরনো হায়ার সেকেপ্তারী 
ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল,, তখন 


একাদশ শ্রেণীর ক্লাস চলছিল কি? 
এইবার.হিসাব করে দেখুন তো একা 
দশ শ্রেণীর ক্লাস সাত মাসে কদিন 


ভারী বিষয় শেখানো ওশেখা যায় না। 
শিক্ষক মহাশয়গণও যে-উৎসাহ নিয়ে 
গোড়ায়'আরম্ভ করেছিলেন, তা আর 
নাই । এখন তাদের আপশোস-- 
কি ফল লভিঙ্ন হাক! 
ঈদের চাদ দেখার আশায় আকাশের 


i দিকে চেয়ে থাকার মতো নৃতন_পে- 


স্কেলের অপেক্ষায় রয়েছেন । 
নীতির-উদ্দেশ্য কী? অতি অল্প 
সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা নেবে। 


_ তাদের ঘারা চলবে রাজ্দ্বে ও কেনে 
প্রশাসনকার্ধ, শিল্পপতিদের কলকার- 


খানা'পরিচালনার কাজ, ইত্যাদি ৷ 
তাদের ছারা তৈরী হুবে একটা 
নৃতন শ্রেণী, ষারা নিজেদেরকে 
কোনো মতেই সাধারণ মাহ্ষের 
আত্মীয় ভাববে না। ইংরেজ শাসু- 
করা যেমন তৈরী করেছিল। এই 


উচ্চশিক্ষার জন্য ইউনিভার্সিটি - 


গ্যাণ্টস কমিশন যথেষ্ট অর্থ মঞ্জুর 
করবে । অতএব ছুই বৎসরের হায়ার 


সেকেগ্ডারীটা হচ্ছে একটা চেক- 
ভালভ, | 


আমাদের দেশের সমগ্র শিক্ষা- 
কাঠামোটা ঠিক এই রকম 3 চার 
বছরের অবৈতনিক শিক্ষাটা হচ্ছে 
কাঙ্গালী ভোজনের ব্যবস্থা, ছয় বছ- 
রের মাধ্যমিক শিক্ষাটা হ’ল সস্তা 
হোটেলের আহাৰ্য পরিবেশন, ছুই 
বৎসরের হায়ার সেকেণ্ডারীটা ছুষ্পাচ্য 


আহাধ্য গ্রহণের জন্য অপেক্ষাকৃত - 


তারা এখন, 


ব্য়সাধ্য হে টেল এবং উচ্চ শিক্ষাটা 
হবে পুষ্টিকর ও হ্থস্বাছু খানা পরি- 
বেশনের অভিজাত হোটেল । 

১৯২৩ সালের মার্চ মাসে বডলাট 


লর্ড লিটন কলকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের " 


ভাইম্‌ চ্যান্সেলয় সার আশুতোষকে 


লি খত এক পত্রে অভিযোগ করে- 


ছিলেন যে, তিন্নি সরকারী শিক্ষা 
পরিকল্পনা কার্যকরী , করার কাজে 


সহযোগিতা করছেন না। এব - 


উত্তরে সার আশ্ততোষ লিখেছিলেন, 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত 


. সরকারী শিক্ষা বিলের বিরোধিতা 


তিনি করবেনই। উক্ত ' ঘটনার 
অর্ধ শতাব্দী কাল পরে আজ্ব আমরা 


একট জ্নবিরোধী শিক্ষাঁপরিকল্প- 


টব র্‌ 


দর্পণ || শুক্রবার ১২ই আগ, ১৯৭৭ 


নাকে কার্যকরী করার কাজে প্রতি- 
যোগিত। স্বক্ধ করেছি। অভিজাত 
হোটেলের মধ্যে যাতে অবাঞ্ছিতগণ 
প্রবেশ করতে না পারে, তারজন্য 
প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা, তাতে 


. আমরা মহা. উৎসাহে অংশ নিয়েছি । 


অনেকে সরল চিত্তে প্রশ্ন করেন ঃ 
আগে ছিল দুই বছরের ইণ্টারমিডি- 


য়েট। এখন চালু হল ছুই বছরের, 


হায়ার সেকেগারী, অতএব ব্যাপার 
তে! একই | তাহলে আগের মতো 
ওটাকে কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা 
করলে ক্ষতি কি? 

. এর উত্তরে সিংহাসনচ্যুত রাজার 
বেতনভোগীপত্ডিতগণ তেড়ে আসেন £ 
খবরদার, গুলিয়ে ফেলো না। এটা 
হল সেকেণ্ডারী শিক্ষার অঙ্গ | অত- 
এব সেকেপ্ডারী এলাকার" মধ্যেই 
শেখানোর ব্যবস্থা চাই । 


| সরকারপুর মানপ্সিক হাসপাতাল 


সম্পকে গুরুতর অ্রভিযোগ 
(সংবাদদাতা গ্রেরিত ) 


সরকারপূল-মানসিক হাসপাতা- - 
লের কর্তৃপক্ষ ভাঃ বিজয় আইচ সর- 
"কারের জুলুম ও অত্যাচারে কয়েক 
বছর যাবত শুধু হাসপাতালের শ্রমিক 
কর্মচারীরাই নয়, এলাকার মাহষও 
সনস্ত হয়েছে! , হাসপাতালের 
আশেপাশের লৌকের ঘরবাডী জমি 
জায়গা জোর করে দখল করে বাস্ত- 
হারা করেছেন বাসিন্দার্দের। এলা- 
কার মান বহুবার ডাঃ সরকারের 
এই অন্যায় ' অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করেছে, ওপরওয়ালাকে 
জানিয়েছেন, কিন্তু প্রতিকারের 


আশ্বাস এলাকার মানুষ ওপরওয়ালার  ' 


কাছ থেকে পাননি | বরঞ্চ দিন দিন 
আরো স্বৈরাচারী হয়ে উদ্ভঠছেন ডাঃ 
সরকার, বিশেষ” করে জরুরী 
অবস্থায় । | 

হাসপাতালের কর্মচারীরা ডাঃ 
সরকারের দাপটে এতদিন সাহস 
পাননি এঁক্যবন্ধ হবার। গত লোক- 
সভা নির্বাচনের, পর দেশে মে নতুন 
রাজনৈতিক পরিবেশ হ্যা হয়েছে 


“তাতে কর্মচারীরা এক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা 


করেন’ এবং এই এলাকার সংগ্রামী 
শ্রমিক নেতা প্রশান্ত মজুমদার ও 
সুভাষ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি এক্য- 
বদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলেন | - ইউ- 
নিয়নটি গড়ে ওঠায় কর্মচারীদের 
মধ্যে যেমন উৎসাহ দেখা দেয় তেমনি 
লক্ষণীয় তাবে এলাকার মানুষও 
উৎসাহিত হয়ে ওঠে । দলমত 
নির্ঘিশেষে এলাকার সাধারণ মানুষ 


সংগ্রামী শ্রমিকদের সমর্থনে এগিয়ে ' 


আসেন । এই অবস্থায় ওরা জুলাই 
কর্তৃপক্ষ হঠাৎ সংস্থার দুজন কর্মচারী 
ভক্ত গিরি ও কৃষ্বাহাছুরকে কোন 


কারণ না দেখিয়ে ছাটাই এবং অপর 
‘দুজনকে কোন কারণ না দেখিয়ে ১০ 


টাকা করে/জরিমান। করায় সংগঠিত 
শ্রমিকেরা তীব্র প্রতিবাদ করেন। 
প্রায় ১২ ঘণ্টা পর ছাটাই নোটিশঞ্ও 
জরিমানা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। 

গত ৯ই জুলাই কর্তৃপক্ষ আকস্মিক 
ভাঁবে অধিকাংশ কর্মচারীকে কর্মস্থলে 


তালাচাবি দিয় আটকে রেখে দেয় । 


এবং একুজন কর্মচারীকে বাধ্যতা- 
মূলক ছুটি নিতে বলে সেই কর্ম- 
চারী এতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে 
তাঁকে গলাধাক! দিয়ে হাসপাতালের 
সীমানার বাইরে বের করে দেওয়া 


হয়। - এই ঘটনার ফলে" এলাকার ' 
সাধারণ জনগণ বিক্ষোভে ফেটে" 
* পড়ে । তারা এই ঘটনার তীব্র 


প্রতিবাদ জানায়! ডাঃ সরকার 
বিক্ষোভকারীদের অকথ্য ভাষায় 
গালাগালি দিতে থাকেন । স্থানীয় 
সি, পি, এম'সংগঠক অসীম মৌলিককে 
লাশ গুম করে দেব’ বলে ডাক্তার 


হুমকি দেন। এই ঘটনায় এলাকায় ' 


যথেষ্ট উত্তেজনার সাটি হয়। পরে 
পুলিশের তৎপরতায় ঘটনা আয়ত্তে 
আসে। কর্তৃপক্ষ পুলিশের কাছে 
প্রতিশ্রুতি দেয় যে এই ঘটনার পুনরা- 
বৃত্তি আর তবিস্ততে ঘটবে না । _ 

কিন্ত কয়েকদিন পর গত ১৬ই 
জুলাই ডাঃ সরকার আবার হুজন 
কর্মচারীকে গুম করে ফেলার জন্য 


আসল কথাটা কী?, পূর্বে 
ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার উদ্দেশ্য 
স্কুলের শিক্ষা শেষ, করে যার! 'উচ্চ- 
শিক্ষার জন্য আসবে, তাদেরকে দুই 
বছর ধরে উপযুক্ত করে তোলা । এ 
উদ্দেশ্য ইতিবাচক । কিন্ত হায়ার 
সেকেগারীর উদ্দেশ্য নেতিবাচক, 
উচ্চশিক্ষার দরজায় যাতে শিক্ষার্থী 
হাজির হতেই না পারে, তার ব্যবস্থা 
এখানে । _. 

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য ' 
শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা হাস করার 
অন্য শিক্ষা পরিকল্পনা । একট সর- 






রক লক্ষ্য থাকতে পারে না। এক- 


টিই থাকে "সেটিকে বুঝতে পারলেই 


' তার সকল কাজকর্মকে বোঝা যায় । 





রিভলবার -দেখিয়ে জোর করে 
গাড়ী-ভে তুলে নিয়ে যাবার জন্য 


. চক্রান্তে মেতে ওঠেন । সকল কর্ম-. 
 চারী এতে বাধা দিতে এলে গুলী ' 


করে মেরে ফেলার হুমকী দেয়া হয় 
এবং দুইজন কর্মচারী, স্বপন চদ্দ ও 
সুভাষ চন্দকে মারতে মারতে গাড়ীতে 
তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে . 
ইউনিয়নের সভাপতি : প্রশান্ত € 
মজুমদার মহেশতলা থানায় ও, সি-র 
কাছে আরো কিছু কর্মচারীকে নিয়ে . 
এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন। 
ধানার ও, সি, নিজে এসে প্রত্যক্ষ 
ভাবে ঘটনার তদস্ত করেন । ঘটনার 
প্রায় ৫ ঘণ্টা পর সুভাষ চন্দ ও স্বপন 
পুলিশের কাছে এসে তাদের জবান- 
বন্দী দেন। 
কতৃপক্ষের দাবী 

সরকারপুল মানসিক হাস- - 
পাতালের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে. 
এই সংস্থার নতুন সভাপতি হয়েছেন 
স্পীকার মন্থর হরিবুলা। তিনি 
সম্প্রতি হাসপাতালের কার্ধভার গ্রহণ 
করেছেন। হিক দশ বছর আগে 
যুক্তক্রণ্ট সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী + 
ভট্টাচাৰ্য এই হাসপাতালের উদ্বোধন 
করেছিলেন তখন হাসপাতালের 
শয্যা সংখ্যা ছিল ১৭টি, এখন ১৭০। 
কর্মচারী ছিলেন ৬জন, এখন ৬০ 


জন। জমি ছিল এক বিধা, এখন 
দশ বিঘা । 





দর্পণ ॥'শুক্রবার ১২ই আগষ্ট, 


জাতীয় নাট্যশাল| প্রসঙ্গে 


সমপ্রতি প্রেস ক্লাবে তথ্য 'ও 
জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীমান বুদ্ধদেব ভট্টা- 
চার্ষের 'মীট স্ত প্রেস? অনুষ্ঠানের অবৃ 
বহিত পরেই কলকাতার এক প্রধান 
সাংবাদিক আমাকে জানান ষে মন্ত্রী. 


বিশেষ আগ্রহী | ওই ঘটনার দুর্দিন. 


আগে প্রকাশিত ৩০শে এপ্রিল ভারি- 


খের দেশ পত্রিকায় রুত্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, 


“জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গে আলো- 
চন করেছেন, তেরি 
স্টকংক্রিট প্রস্তাব . উপস্থাপিত কর! 


হয়'ন। 
জাতীয় নাট্যশালা সমপা্চত 


চেতন! প্রথম অঙ্কুরিত হয় রাজা 


স্ববোধ এল্লিক কর্তৃক জাতীয় শিক্ষা 
পরিধদ (যাদবপুর) প্রতিষ্ঠার সম- 
সময়ে । রিদ্েখি শাসনের অধীনে 
_ ন্যাশন্যাল নবগোপাল 'থেকে এই. 
সেদিন পর্যন্ত জাতীয়তার চেতনা" 
সমাজনেতাদ্দের মনের প্রবল আবেগ 
. ছিল । 
এরপর ১৯২৩ এধখন সীতা নাটক 
** দ্রেখতে এসেছিলেন রুলকাতার প্রথম 
মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং তার 
.* কাছে শিশিরকুমার জাতীয় নীটযপাল! 
প্রতষ্টার কথা বললে দেশবন্ধু জাতীয় 
নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা হবে বলে শিশির- 
কুমারকে আশ্বাসও দিয়েছিলেন । 


পরের বছরই দেশবদ্ুর তিরোধান? 


" ঘটে এবং পরিকল্পনাটি আর অক্চু'রত 
হতে পার্নি। ওই সময় জাতীয় 
নাট্যশাল1 ' হলে, স্বাভা বকভাবেই 
১ নেতৃত্ব শিশিরক্মারেই নত হত। 
কিন্তু এরপর সম্পূর্ণ পরিবর্তিত. 
পরিবেশে ডক্টর বিধানচন্দর রায় ষখন 
॥৪০' এর যুগে শিশিরকুমারকে তার 


আলোচনার জন্যশিশির্কুষার সেখানে 
পৌছেই দেখেন বাংলা পেশাদার 
মঞ্চের দুই রাখব বোয়াল মালিক 
সেখানে আগেভাগে এসে জুড়ে বসে 
আছেন.। অবস্থা দেখেই শিশিরকুমার 
আর্মার শ্রীরজম নিয়ে মামলা চলছে, 
অতএব আমার পক্ষে বস! সম্ভব নয় । 
“কেউ কিন্ত তাকে বললেন না ষে 
প্ীরদমকেই জাতীয় নাট্যশালা করা 
যায় কিনা সে বিষয়টি আলোচনার 
উপযুক্ত ৷ 
. সেদিনের পরিবেশ আম আর 
প্রি নেই । ১১৬০-৩ খন ক্যাথেড্রাল- 
রোডে 'রবীন্দর সরণী র (পরে লরণী 
বদলে ‘সদন’ করা হয়) ভিস্ছিপ্রত্তর 
স্থাপন করা হয়, তখন গর প্রেক্াগৃহটি 
জান্তীয় নাট্যশ্বাল! হৰ ৰলেই ঘোষণা! 







১৯৭৭ 


, রাখাল ভট্টাচার্য 
করা হয়েছিল। উদ্বোধন দিবসে 


২৬ বৈশাখ (১৯৬৬) শিক্পীসাহিত্যিক ' 


ও নাট্যরসিকদের 'এক সমাবেশে 
আমি শ্রদ্ধেয় মম্মধ রায় ও স্সেহভাজন 
সবিতা ব্রতকে বলেছিলাম, সরকার 


কণ্টেোল রাজনৈতিক পালা বদল 


অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের হাতে: 
থাকবে,.সেটা আর যাই হোক, 
“জাতীয়” হবে না। আমি আরো 
প্রস্তাব করেছিলাম যে ১০০টি নাট্য 
দল হাজার টাকা করে দিয়ে একটি 
লক্ষ টাকার ফাণ্ড করে কর্পোরেশনের 
কাছে' জমি এবং সরকারের কাছে অর্থ 
সাহাধ্য নিয়ে নাট্যসংস্থাগুলির কর্তৃত্বা- 
ধীনে ও ব্যবস্থাপনায় - জাতীয় নাট্য- 
শালা প্রতিষ্ঠা হতে পারে। এইখানে 
প্রথম হাজার টাক! দেওয়ার প্রতি- 
শ্রুতিটি আমিদিয়েছিলাম কন্তু কারো" 
কোনও গা দেখতে পাইনি .. 
এরও কিছু পরে প্রশাস্ত শূর (বর্ত- 
মান পৌরমন্ত্রী) খন কলকাতার 
আলোচনামূলক সম্মেলনে তার ঘরে 
মিলিত নাট্যামোদীদের মধ্যে বিজন 
ভট্টাচার্য প্রস্তাব করেছিলেন, “পৌর- 
সংস্থা যেন প্রতিটি পার্কে ছটি করে মুক্ত' 
মঞ্চ গডে দেয়। বিজনবাবুর প্রস্তাব 


সমর্থন করেছিলেন জোছন দণ্ডিঘ্বার | 


ম্যান ক্যান_ নট লিভ অন স্টেজ 
সামাজিক প্রয়োজন আছে, ওগুলিকে 
নুট্যমঞ্চ দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া উচিত . 
হবে না? শূর মহাশয় হেসে বলে- 


ছিলেন, ষে পৌরসংস্থা রাস্তার জছাল - 


সাফ করার ন্যুনতম্‌ কর্তব্য পালনে 
অক্ষম তার পক্ষে নাট্যশালা! প্রতিষ্ঠার 
প্রয়াস ঘোষণা করলে লোকে থু, 
দেবে। এ 

এরপর একাধারে তথ্য ও জন- 


'দংঘোগ মন্ত্রী ও পৌরমন্ত্রীম্ত্রত মুখো- . 


পাধ্যায় ময়দানে মিউজিয়াষের 


কথা ঘোষণা করেন, কিন্তু গোপাল . 


ঠাকুর শালুক চিনেছিলেন, ভাই তার 
প্রস্তাব ছিল তরুণ রায়ের হাতে ভার 
দেওয়ার | রবীন্দ সরোবর সংলপ্ জমিতে 
সান্ডারের পুল-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সেদনের 
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রান বলেছিলেন, 
আসাদের মধ্যে শত মিত্র-তৃপ্ডি বিত্ত 
আছেন, উৎপন্ন দত্ত-শোভভা সেন 


আছেন, . তরুণ রায্ন-দীপাস্থিভা রাঁর ' 


আছেন (সবিতাব্রভ-গীতা দত্তর নাম 
ভিনি উল্লেখ করেনি) অতএৰ আমা- 


টানি 

কিন্ত ওই অতগুলি আছেনটাই 
বড় বাবা । কারণ জাতীয় নাট্যশালা 
সোনার পাথর বাটি কি অশ্বতিষ্ব, তা' 
ঠিক করে কেউ বলেন না। শদ্ধুবাৰু 
বলবেন আমি, কর্তা না ,হলে তা' 
জাতীয় নাট্যশাল। নয়, উৎপলবাবুও 


পিছিয়ে থাকবেন না অমুরূপ মনো- ' 


ভাব প্রকাশে ৷ শ্কুবাবু অবশ্য অজি- 
তেশবাবুর ও ' সবিতাত্রতের দলের 
সহযোগিতায় কয়েক লক্ষ টাকা তুলে 
ছেন জাতীয় ন্বাট্যশাল. প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্য ঘোষণা ফরে; তারপর গ্যাট 
হয়ে বসে আছেন এবং একটি আধা 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান. আর্যাকাডেমি অব 
ফাইন আর্টস এর মঞ্চটি প্রতি শনিবার 


ও রবিবার যৌরসীপান্টায় দখল করে” 
আছেন। মহাজাতি সদনও জাতীয় 


গতিষ্ঠান বলে ঘোষিত, কিন্ত 
সেখানেও ন্ট কোম্পানী ১৯৮০ পর্যস্ত 
'সব শনিবার ও রিনার ভাড়া মিয়ে 


j ৮ 


জাগার 

'-: মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহহ্থদিপের গৃহে 
“বাবু নামে এক শ্রেণীর 

মানুষ দেখা দিয়াছিল ৷ তাহারা 
পারসী ও স্বল্প ইংরাজী 

শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে 


আস্থাবিহীন হইয়া ভোগ-সুখেই ' 


দিন কাটাইত ৷ ' 


রামতনু লাহিড়ীর কলকাতা 


এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, কড়ি 
উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই 
দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বান 

| "প্রভৃতি বাজাইগ্না, কবি, 
হাপ-অখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি" 
শুনিয়া, রান্রে বারাঙ্গনাদিগের- 


" আলয়ে আলক্পে গীতবাদ্য ও ' 
আমোদ করিয়া কাল কাটাইত। ' 


শিবনাথ শান্্রী2র রাত লাহিড়ী 
ও তৎকালীন 
বঙ্গসমাজ, হং | 


পেয়েছে। 

শিশিরকুমারের প্রথম যুগে তিনিই 
হতে পারতেন জাতীয় . নাট্যশালা, 
পরবর্তীকালে তাকে, অন্তরূপ মর্যাদা 
দান স্বীকৃতি সবার নাও পেতে 
পারত । আর আজ তো নাট্যজগতে 


' অজশ্ সিংহের মদমত্ত বিক্রমণ,তাদের 
সবাইকে একই খাঁচায় পোরার অনি- 


WIE HEE জাতি 
ধারণা "কারোরই নেই । বিদেশে 
কোনও মডেল মলকে না, কারণ ওটি 
পৃথিবীর কোনও দেশেই নেই। 


ইংল্যাণ্ডের , শেক্সপীয়র ধিয়েটার 
জাতীয় নাট্যশাল। নয়। কমিউনিস্ট 
দেশগুলিতে ঘা আছে, তা জাতীয় 


নাট্যশালা লয়, রাষ্ট্রীয় নাট্যশালা ৷ - 

সন্বার আগে জাতীয় নাটাশালার 
সঠিক সংজ। নিকপণ করা না গেলে 
কোনো পরিকল্পনা নেওয়া আদপেই 
সম্ভব নয় । মরীচিকার পিছনে ছোটা 
অর্থহীন পণুশ্রম । পশ্চিমবাংলায় 


| 
| } | পাঁচ | 


বসে আছে এবং' দেওয়া হয়েছে বলেই আছ বন্ধুর বীরেন্দ্রু্ণ ভদ্র হিসাব 


অনুযায়ী! নাটুকে দল 
আছে । [দেখেশুনে মনে হয় আগামী 
৭০1২৫ বছরে দেঁশে সমগ্র যুরসমাজ 
নট-নটা | হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। 
কিন্ত তানের তানিম ও মদত দেবার : 
জন্য যৃতগুলি সম্ভার নাট'শালা 
প্রয়োজন; ত র হিসের ভয়াবহ । 
আর কমিউনিস্ট দেশের অঙ্গৃভাবে 
রা নাট্যশালা রবীন্রসদন ও মৃহা- 
জাতি স্ন অ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে ' 
পুরোপুরি ব্যবসায়ী প্রেক্ষাগৃহে পরি- 
পত। টা টাকা ও ধরপাকড়ের 
জোরেই চার ব্যবহার খাওয়া যেতে 
পারে। 
টি জরা জাতীয় 
বলে কিছু হতে পারে না 
এবং রি নেই। সর- 
কারী সস্তার প্রেক্ষাগৃহ তৈরী 
হলে, তাঁর ব্যবহারও স্ববিধাভোগী 
দলগুলিই শুধু পাবে । বরং শৌভনিক 
করিৎকর্মা॥ প্রমোদ লাহিড়ীর খাটা্লটি 
দখল করে সেখানে চালা বেঁধে তারা: 
বছ ছোট্ট ছোট. দলকে অভিনয়ের 
স্থযোগ এবং নিজেদের বৃহৎ 
পর প্রস্ততি চালাচ্ছে । ' 


৫ 
০১৩৩০ 





এ কাহিনী oe রামতনু 
লাহিড়ী তখন বালক । আর 


ৰুলকাতা 


শিশু । তখনো 


ফুটপাত তৈরী হয়নি 
কলকাতায় ॥ রাস্তার দুধারে - 
রী ন্দমা। পুকুরে পুকুরে পচা জল ।, 


ঘরে ঘরে 
নাম 'লোনা- লাগা ।, fs 
আজকের চোখে সেকালের 
কলকাতা দমন অনেকটা দুঃস্বপ্নের 


ক্ত অসুখ, যার 


Xl 


মতো । ক আজকের চোখে 


, আজকের ভান কি কম 


XN 










A 


2d 
So রে 


UJ 


দুঃস্বপ্ন ? বনকাতা বড় হয়েছে। 

* দশদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার 
কর্মকাণ্ডের: বৃহৎ জগত ।, অথচ . 
তার টা ব্যাহত । ব্যাহত, - 
কারণ জীবন যাত্রার গতিবেগ 
মন্থর । মহ্থর,কারণ লোকসংখ্যার 
তুলনায় যানবাহন অল্প, যান- 
বাহনের তুলনায় পথ সংকীর্ণ । 
আজকের এই কলকাতাকে নতুন 
গতিচবগে উদ্জীবিত করতে পারে 
ভূগ্ড রেল । ভূগর্ভ রেল মানেই 
দ্রচতগতি অথচ নিবিস্ন ভ্রমণ । 








3২47 ্ 
টা নতুন মানচিন্ত 


রচনায় ভগভ-রেল 
মেট্রো ট্রান্সপ্দেট 
(রেলওয়েজ) 
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সম্পর্কে জনস্রাধারণ অনেক কিছু শুনে: 


এসেছেন বিগত ' পাঁচ বৎসর ধরে । 


ফেমন প্রচার কর। হত পশ্চিমবঙ্গ 


সমবায় করিখণ আদায়ে সমগ্র ভারত 


সমবায় ক্লবিধণ ব্যবস্তার ভয়াবহ অবস্তা . 


দপ্তর থেকে সমবা্ম ব্যাঙ্কে আসবার 


জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসারদের প্রচুর তোষা- 

কারচুপি করে অগ্রগতির ঢাক পেটানো হয়েছে মোদ করতে হয় ওপরওয়ালাদের | 

কেছার চৌধুরী £ . কেননা ২০% ভাগ বেতনবৃদ্ধি ও 

| f অন্ঠান্ত স্থঘোগ স্থবিধার ঢালাও 

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন ১৯৭২ ৭৩ ১৯৭৩-৭৪ ১৯৭৪ ৭৫ ১৯৭৫ ৭৬ ১৯৭৬-৭৭ ব্যস্থা আছে এদের জন্ত । ব্যাংকের 
কৃষিধন বিনিয়োগ ৮৫৭ ১৪৫০ ২৩:৪৯ ৩৩০২ ৬৯০* উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে এদের কোন 

কৃষিধণ আদায় 81% ৬৫% ৭৩% _ ৮৩% ৮৫% যোগ নেই কেনন! ২৩ বৎসর পর 

সমবায়ের এই গুপকীর্তন করতে undisbursed 1080. to the বদলী হয়ে এরা যে কোন জায়গায় 

সরকারের খরচে ভাঃ জয়নাল আবে- loan collection ৪10 there- যাবেন। এদের একমাত্র কাজ 


বর্ষে প্রথম ও - সমবায়ের প্রসার 
সবচেয়ে বেশী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ৷ 


আমরা যারা সমবায় আন্দোলন, - 


বিশেষ করে পমবায় কৃষিখণ ব্যবস্থা 
সম্পর্কে অবহিত তারা জানি কিভাবে 
কাগজপত্রে সমবায়ের এই জয়যাত্রা 
সম্ভব করা হয়েছে । | 

'পশ্চিমবঙ্গে বিগত"“কংগ্রেস সর- 
কারের সব্‌ মন্ত্রীই ছিলেন প্রচারপ্রিয়। 
প্রত্যেক বিভাগের প্রচারের জন্চাক 
দেওয়া হয়েছিল মন্ত্রীর পেটোয়া সব 
অফিসারকে ।' সমবায়ের প্রচারের 
দায়িত্ব পেয়েছিলেন সমর্বায় সচিব 
শ্রীপি তি, সেনয়। তিনি যুগ্ম সচিব 
থেকে" প্রমোশন পেয়েছেন সচিব 
পর্যায়ে কোন কাজ না করে কেবল 
কাগজপত্রে লমবামের জদ্নচাক 
পিটিয়ে এবং বাস্তবে সমবায়ের গঙ্গা- 
প্রাঞ্থি ঘটিয়ে । 

কেমন করে সমগ্র গ্রামীণ কষি- 
ধাণ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে 
হয়েছে, দরিদ্র কৃষকের শেষ সম্বল 
মহাজনের কবলে গিয়েছে, জোতদার 
সব স্কীতকায় হয়েছে নীচের উদা- 
হরণ থেকে তা বোঝা যাবে । কোন 
কৃষক গ্রামীণ সমবায় সমিতি থেকে 


ধরুন ৫০* টাকা কৃষিখণ নিয়েছে 1, * 


সে সময় মত শোধ করতে পারছেনা, 
‘কিন্তু তাকে নূতন করে ১০০০ টাকা 
'কৃষিধণ মঞ্জুর করা হল। এর'থেকে 
৫০০ টাকা আদায় করে ৫০০ ওকে 
দেওয়া হল। পরের বৎসর পুনরায় 
১৫০০ টাকা বিনিয়োগ দেখিয় 
হাজার টাকা ' আদায় করা হল । 
এভাবে ৩ | ৪ বসবে তার কুষিখণ 
কাগজপত্রে ২৫০০ টাক হবে |, হয়ত 
সমবায় ব্যাঙ্কের কাজে গচ্ছিত তার 
জমির দাম ২৫০০ টাকা কাজেই আর 
কাগজপত্রে নূতন কৰে ৩০০০ টাকা 
মঞ্জুর করা যাবেনা । সেক্ষেত্রে তার 
জমি নীলামে উঠবে । থে কৃষক 
প্রথম বৎসর ৫০৭ “টাকা দিতে 
পারেনি তার পক্ষে ২৫০০ টাকা 
স্থদসহ শোধ. করবার প্রশ্নই নেই । 
কাজেই অনিবার্ভাবে তার জমি 
গ্রামীণ মহাজন -ও জোতদারজ্দর, 
হতে চলে ষাবে। কিন্তু পরি- 
সংখ্যানে এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় 
আন্দোলনের উন্নতি দেখালে! 
হয়েছে। | 


ফেলা .. 


দিন অস্ত: তিনবার বিদেশ ভ্রমণ 
করেন । 
এখন সরকার পরিবর্তন হওয়ায় 


সমবায় দপ্তরের অফিসাররা বেশ 


বেকায়দায় পড়েছেন । তারা বলতে 
শুরু-করেছেন “বাম জ্রণ্ট সরকার 
ক্ষমতায় এসেছেন এখন আর রুষিঝণ 
আদায় হবে না । এটা বাম জ্ণ্ট 
সরকারকে হেয় করবার একটি 
সুচিন্তিত পরিকল্পনা। কেননা! 
অনেকেই আর' কাগজপত্রে কৃষিখণ 
ৰিনিয়োগ দেখাতে সাহস পাবেননা! 


"এবং এবার কৈফিৎ দিতে হতে পারে 


সব অপকর্মের! পশ্চিমবঙ্গে কষিখণ 
ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়বে ২1১ 
বৎসরের মধ্যে যদি না বর্তমান 
সরকার এর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ 


দেন এবং কাগজপত্রে কৃষিবণ' আদায়, 


ও রিনিয়োগ সম্পর্কে অবিলম্বে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কৃকে তদন্ত করতে বলেন 


এবং দোষী অফিসারদের ' শান্তি 


দেন। | 

রিজার্তবাঙ্কও সমবায় ব্যাঙ্ক- 
গুলির এই সমস্ত অপকর্মের খবর 
রাখে । তাদের পরিদর্শন রিপোর্টে 
এগুলো লিপিবদ্ধ করে কিন্তু সরকারী 
কর্ষচারীরা এসব পরোয়া করেন না। 
যেখানে স্বয়ং মন্ত্রী সহায় সেখানে, 
তাঁরা ভয় পাবে কাকে? সমগ্র 
পশ্চিমবঙ্গে এই একইভাবে কাগজ- 
পত্রে সব কিছু উন্নতি দেখাবো হচ্ছে। 
আমি বিশেষ কোন সমবায় ব্যাঙ্কের 
নাম না করে ও সমিতির নাম গোপন 
রেখে বিজার্ড ব্যাঙ্কের রিপোর্ট থেকে 
কিছু উদ্ধৃতি এখানে ছিচ্ছি। 
Transaction Suggestive of 
book adjustment of Loans. 
A. The Bank disbursed 
loams to the societies and on 
the same day earlier loan was 
out of the | 
fresh loan ‘These transacti- 
Ons are suggestive of book 
adjustment fl 


realised from 


‘collection of 


\ loan in cash”. 


পদে থাকেন। 


by the recovery performan- ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখা ও 


es were shown higher than 


কাগনজ্পত্রে কৃষিঞ্চণ আদায় ও বিনি- 
the usual. যোগ দেখানো। কেননা এর 
C. A— Society repaid a ওপরে প্রমোশন নির্ভর করছে |, 


loan of 0৪ 10000/. ০০. 10.1. 
77 but the cash ‘balance of 
the society on 9.1.77 was 


অনেক সমবায় ব্যাংকের নিজস্ব 
অফিসারর1 একাঞ্জ করতে চাননি । 
কেননা এতে সমবায় ব্যাঙ্কের গঙ্গা- 
only Rs. 50. 50 paise - which প্রাপ্তি হবে| সেজন্য সমবায় দধর থেকে 
does not permit repayment প্রতি ব্যাঙ্কে ডেপুটি ম্যানেজার, ফিল্ড 
of Rs 10000/-. On 10.1.77,4 একপজিকিউটিত অফিসার ইত্যাদি 
temporary deposit of.Rs পদ্ধতৈরী করে সরকারী কর্মচারী 
10,000/ was shown in the পাঠানো হয়েছে এবং তাদের হাতে 
cash book and repayment কৃষিখ্ণের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়েছে। 
was shown to have 1660- এরাও ঢালাও সুখ স্থবিধার অংগী- 
made from out of it. The wার। এছাড়া ২০% ' বেতন বৃদ্ধি 
£ থাকছেই । ব্যাঙ্কের ‘সঙ্গে এদের 
ous nature and it isnothing কোন আত্মিক যোগাযোগ 
থাকেন! । এরা ২৷১ বৎস্র হলিডে 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউ- মৃডে বঙ্কে থাকেন, আবদ্ধ কাজ 
নিয়নের উদ্যোগে গত ১৬ই এপ্রিল কাগজ্রপত্রে সব করেন এবং প্রমোশন 


থেকে ১৮ই এপ্রিল কলকাতায় রাজ্য- নিয়ে চলে যান। 

ভিত্তিক ' সমবায় আলোচনাচক্র সমবায় ব্যাঙ্কের স্থপারভাইজারর! 
অনুষ্ঠিত হয় । এখানে সরকারী, একাজ রুরেন কেন ? কারণ এক্ষেত্রে 
বেসরকারী ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মমবায় দপ্তর থেকে এদের. লোভনীয় 
প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন । সব ব্যবস্থা করবার প্রতিশ্রুতি থাকে । 
সেখানে যে সিদ্ধান্ত নেওয়। হয়েছে যেমন সুপারভাইজার থেকে ইন্সপেক্টর 


transaction was of 3850101- 


but paper transaction. 


"তার দুলাইন উদ্ধৃতি দিচ্ছি *0০115. প্রমোশন। তাছাড়া থাকছে ব্যাঙ্ক 


ction of loan money ‘through থেকে ঢালাওভাবে আগ্লিক অনুদান 
paper transaction 8,০01 ৮৪ যা ১০০০ টাকা পৰ্যন্ত হতে পারে। 
and অধিকাংশ সুপারভাইজার নিজেদের 
এইসব লোভনীয় ব্যাপার থেকে 
সরিয়ে রাখতে পারেননা। কিন্ত 
এইভাবে কতদিন চল্বে ? 

এর থেকে বোকা যাচ্ছে কাগজ- আমাদের অভিজ্ঞতা আর ২।১ 
পত্রে সমবায় আন্দোলনের এই বৎসরের মধ্যে সব থেমে যাষে। 
অগ্রগতির কথা সবাই জানেন কিন্তু কেননা কাগজপত্রে আর দাদন ও 
বলেননা! মন্ত্রী'তোষণের জন্য | সেনয় আদায় দেখানো যাবেনা । এটা 
সাহেবের পরিকল্পিত ; ট্রাঙ্দেভী এই প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছে। 
ভাবে সফল ' করেছেন। প্রত্যেক সমবায় কৃষি খপ ব্যবস্থাকে পুনরায় 
সমবায় ব্যাঙ্ক পরিচালনার . জন্ত কৃষকের স্বার্থে সংগঠিত করতে. হলে 
সমবায় দপ্তর থেকে একজন অফিসার দুটো জিনিষ করতে হবে। 
পাঠানো হয় যিনি ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ - (এক) সমবায় ব্যাঙ্কগুলো 
কিন্তু ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে থেকে সমবায় বিভাগের সমস্ত 
তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। অনেক কর্মচারীদের সরিয়ে নিয়ে ব্যাঙ্কের 


stopped immediately 
honest efforts be made for 


cooperative 


Name 0£ the. Fresh loan issued Bank loan collected কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ' 
Date Amount Date Amount লর্বোচ্চপদে বলাতে হবে। বিগত 
4 © 14.12.76 15000/- 14 12-5ও 7000/- ২০ বলর ধরে রিজার্ভ ব্যাঞ্চ একথা 
নট 262,76 63,0001 26:2.76 . 42,000/- বলে আসছে । কিন্তু পশ্চিষ ৰঙ্গ 
Ke) 12.2.76 56000/- 12.2.76 £6000/. সরকার কর্ণপাত করছেন না। 
8. The Bank follows the সময় ব্লক পর্যায়ের সমবায় পরিধর্শক- কারণ, তাহলে কোন অপকর্ম করা 
practice of crediting the দেৱর.কাক্কে বদাবো হয়। সমবাক্স যাবে না] কাজেই সমবায় দপ্তর 


|| দৰ্পণ শুক্রবার ১২ই আগস্ট, ১৯৭৭ 


- officials attached 
“ Banks 


খেকে বারবার বোঝানো হা 
সরকারী কর্মচারী তুলে নিলে ব্যাঙ্ক 
বুলাতিলে যাবে । 

সম্প্রতি কলকাতায় অহিত কো- 
অপারেটিভ সেমিনারে এধরনেরই 
একটা! প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে যে 


“Superseded boards of mana- 


gment should be replaced by 
elected directors and Govt 
to the 
should be. withdr- 
awn.” | 

(ছুই) পশ্চিমবঙ্গে দ্বিস্তর কষি- 
খণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে । রিজার্ভ 







ব্যাঙ্ক সমবায়ের জন্য ৭% হার ভে পু 


| টাকা দিলেও কৃষকের হাতে যখন 


টাকা পৌছয় তখন হৃদ হয় ১৩২% । 
এটা একট? অবাস্তব অবস্থা ৷ মাঝ- 
খানের বিভিন্ন ন্ক্িগুলে! তুলে 


দিতে হবে। হয় কেন্দ্রীয় ' সমবায় ১ 


শাখা করা হোক অথবা রাজ্য 
সমবায় ব্যাঙ্ক তুলে দিয়ে সোজা- 
দেওয়া হেকি। ভাবতে অবাক 
লাগে আমাদের মত। দরিক্র দেশে 


কি করে এ ব্যবস্থা চলে আসছে । 


কুষিপণের স্থদের হার অবশ্যই ১০% 
এর বেশী হয়া,উচিত নম্ব। 
সমবায়মন্ত্ী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডুলকে 
বলবো দয়া করে কৃষকের স্বার্থে 
আপনি এ ঘুঘুর বাসা ভাঙ্গুন। 
এবার আপনাদের দীর্ঘদিন সরকার 
পরিচালনা করতে হবে। এবার 


১৯৬৭ বা ১৯৬৯ সাল নয় |. কাজেই . 


প্রথমেই তদন্ত কমিটি বসিয়ে কৃষিখবে 
এ অরাজকতার জন্য দোষী অফিসার - 
দের শাস্তি দিন। তারপর সমবায় 


ব্যাঙ্কগুলোর পুনর্গঠন করে- ব্যাঙ্ক 


কর্মচারীদের' দ্বার ব্যাঙ্ক পরিচালনার 
ব্যবস্থা করুন। সরকারী অফিসার- 
দের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে 
উঠয়ে নিন। অথবা গতাঞগ্গতিক 
শ্রোতে গা ভাসিয়ে ১০০ (7) 
কুষিফণের উন্নতি করুন । 


দর্পণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ চাদার হার 
বাষিক ২২ টাকা 
াগ্ষফক ১১ টাক] 
ত্রৈমাসিক ৫০ টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকাঁন। £ 





ম্যানেজার, দর্পণ fl 
২ ৬১, ফট লেম। কলিকাতা ১৩ 





৫ 


১০০ টি 


রি | শুক্রবার ১২ই আগস্ট, 





বহুদিন চীন বাইরের জগতের ' 


কাছে অঙ্গুৎ ছিল, তাই অজ্ঞাতও- 
ছিল। হাল. আমলে দেশবিদেশ 
থেকে অনেকেই , চীনে গিয়েছেন, 


কিছু দেখেছেন কিছু শুনেছেন, 


যারা গিয়েছেন তাদের মধ্যে রাষ্ট্র 
নায়ক, রাজনীতি ক্ষেত্রে খ্যাতনামা 
ব্যক্তি, বন্ধ সাংবাদিক, কিছু ব্যবসারী 
এবং কিছু সংখ্যক সাধারণ লোক 
আছেন । তাঁর! দেশটাকে নিজের 
্ঈচোধে দেখেছেন এবং ফিরে গিয়ে 
নিজের মত করে কিছু -বলেছেন বা 
লিখেছেন । 

কিছুদিন 'আগেও আমাদের 
পত্র পত্রিকায়, চীন সম্বন্ধে যে সব 
খবর দেওয়া হতো ভাকে নিন্দা ছাড়া 
অন্য কোন আখ্যা দেওয়া চলে না! 
কিন্ত বর্তমানে অন্যান্য দেশের সংবাদ 


প্রতিষ্ঠানে সংবাদ উদ্ধৃত করায়, চীন 


যেকিছু উন্নতি করেছে বা করছে 
তার একটু আধটু আভাস পাওয়া 
যায়। EA 
এবারে (১৯৭৬-৭৭) গিয়ে দেখি 
নানা দিক দিয়ে চীনের অভাবনীয় 
উন্নতি হয়েছে। এর আগে আরও 
ছু'বার আমার 'ওদেশে যাওয়ার 
স্থষোঁপ হয়েছিল -১৯৫৭ ও ১৯৭৩ 
সালে। $4 সালে কি পরিবর্তন 
হয়েছে এবং কতটুকু উন্নতি হয়েছে 
তা বিশেষ কিছুই বুঝিনি। কেবল 
আগে কি ছিল এবং তা থেকে যে 
অবস্থায়. এসেছে ভা জেনেছি 'কুস্ত 
তুলনা করার মত বাস্তব অভিজ্ঞতা 
আমার ছিল নব, কারণ সেটাই 
প্রথম দেখা । তিস্বাত্বর সালে গিয়ে 
প্রায় তিন মাস ছিলাম । তাতে 
স্নেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, 
অনেক আলাপ আলোচনা করেছি 


এবং অনেকখানি উপলন্ধি€' করতে, 


পেরেছি, কারণ ওদেশের ইতিহাস 
একটু জান] হয়েছিল । কোন দেশকে 
জান্তে হলে তার নূতন রূপকে যেমন 
বুঝতে হয় তেমনি. তার প্রাচীন 
ইতিহাসকেও জানতে হয় | 
এখানে একটু বলে নিতে "হচ্ছে 
কমিউনিষ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার 
আগে চীনের অবস্থ। স্বদ্ধে। বহু 
বছর আগে থেকেই বিভিন্ন ইউরোপীয় 
তি সেখানকার সমুদ্র তীরবর্তী বড় 
ড় শহর বন্দরঞ্জলি দখল করে অন্তায় 
এর্যিবসা বাণিজ্য চালাচ্ছিল এবং সম্ভব 
হলে উপনিবেশ স্থাপন করার মত- 
লবণ এটেছিল। এই উদ্দেশ্য নিয়েই 
তারা চীনের চিয়াং কাইশেক 
করছিল কুমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে 


১৯৭৭ 


“ইন্দিরা বনু 


লডস্কে। তখন "চীন সরকারের 
ব্যবসা বাণিজ্যের ছিল অচল 
অবস্থা, তাই চারিদিকে কি শহরে কি 
গ্রামে ছিল অনাহার, মহামারী, 
অপরাধ ও অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা । 
শহরগুলি ছিল নানা রকম অসত্বৃত্তি 
ও অনাচারের আড্ডা আর গ্রামগ্ুলি 
ছিল লক্ষ লক্ষ বুদৃক্ষ জনসাধারণের 
আবাস স্থল, মৃত্যু ছিল তাদের নিত্য- 
কার সাখী ৷ 


ছিল সামস্ততাস্ত্রিক কৃষি" ব্যবস্থা যার 
ছিল না.। চারিদিকে 
এই 'অন্যায় অব্যবস্থার - সঙ্গে এসে 
'জুটেছিল খরা, বন্যা, নানারকম 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর ছিল যুদ্ধের 
অভিশাপ । উত্পাদন ছিল্‌ সী মত 
কারণ চাষের যন্ত্রপাতি প্রাচীন 
ধরণের, মাটির উর্বরতা বাড়াবার 


ভয়াবহ দারিদ্র্য ও' ভগ্রস্বাস্থ্য | এ. 


সবের ফলে” দের্শের অনেক স্থানেই 
দুভিক্ষ_ ও মহামারী দে 1 দিত। 
দেশে অল্প পরিমাণ জমিরও চাষ 
হতে!4 কোন কোন এলাকায়, 
বিশেষ করে সিন্‌কিয়াংয়ে জমির 
শতকরা । এক অংশের চাষ হতো । 


. গ্রাম ছিল জমিদার, অবস্থাপন্ন খণ- 


কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই 
চলেছিল । চাষীদের উপর নানা 
জোর জুলুম অত্যাচার অবিচার ছিল 
নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার । এর 
উপরে আবার . চেপে বসল 
মুন্রাস্ফীতি ৷ - টি 
এই তো গেল নৃতন- সরকার 


ক্ষমতায় আদার. আগেকার অবস্থা । 


বহুদিন আগে থেকেই মাও. সে তুঙ্গ 
বুঝেছিলেন যে সব কিছু দুঃখ 
ছর্দশার মূলে আছে আধিক অবস্থা 


আর এই অবস্থার উন্নতি করতে হলে - 
গ্রামের অর্থনীতির উন্নতি করতে: . 


হবে। দেশের বেশীর ভাগ লোকই 
গ্রামে বাস করে এবং ভূমিহীন কৃষ- 
কের সংখ্যাই বেশী। -তারা জমি- 
দারের কাজ করে উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
পায়না। এ অবস্থা থেকে দেশকে 


বাচাতে হলে 'ভূমি সংস্কার একাস্ত ' 


প্রয়োজন । তাই ক্ষমতায়, আসার 
পরে বহু আকাম্ঘিত কাজ হাতে 
নিলেন। ১৯৫* সালে তিনি ভূমি 
সংস্কার করার কথ! প্রচার করলেন 
এবং সে কছরই জমিদারী প্রথা রহিত 
করেন। .১৯৫২ সালে জমির পুন- 
বিন্যাস ঘোষণা করেন | ধনী ও মধ্য 


# 


"থেকে 


_ মহাচীনের শিক্ষা বাবস্থা 


উপকারে আসৰে না। চেয়ারম্যান 


মাও তখন জানালেন যে শিক্ষাকে 


সর্বজনীন করতে হবে - সর্বশ্রেণীর 


| 
i 
| 
| 
{ 


{দাত 1 


জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের কোন হলো শিক্ষা ক্ষেত্রে সময়ের সদ্যবহার, 


পাঠ্যস্থটী সংস্কার ও সংক্ষিপ্করণ, 
বাস্তব ক্ভিজ্ঞতার মুল্যদান, শিক্ষার্থীর . 
কল্পনা শৃক্কি অহুসন্ধিৎস্ব, স্বতঃস্ফুর্ততা 


কৃষকের জমির উপর হত্তক্ষেপ নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফরজ খুলে এবং নিজস্ব সজনী শক্তি, প্রকাশের 
তখনও করা হলো না। ভূমিহীন 20 অবকাশ! প্রভৃতির: দিকে । সর্বশেষ 


কৃষক জমি পেলো, কিন্তু শিক্ষার 
অভাবে সংস্কার এত বদ্ধমূল যে তারা 


ভাবতে পারলো না সে তারা জমির 


মালিক হতে পারে। কতকটা তয় 


ভীতি আর কতকটা প্রতিক্রিয্থানীল- 
Ge Sl স্থঘোগ ছিল নাঁ। কৃষক, শ্রমিক ও সেটা খাতা পেন্দিলের :মধ্যমে না 


এ পবের উপরে ছিল 
স্বৈরাচারী শাসন। 'ব্যবস্থা গ্রামে 


চর 


ফেরত দিতে. চাইলো ।' 

তুঙ্ঘ দেখলেন নি 
কোটি কোটি অশিক্ষিত জনগণের “ 
মনকে সংস্কারমুক্ত করতে হবে তাই 


ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা" 
ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনের দিকে _ 
' নজর দিলেন। | 


শিক্ষা মানের জন্মগত অধকার 
আর চীনের অগণিত- জনগণ এই 


শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। শিক্ষা ' 


ছিল-ধনী শ্রেণীর জন্তু; দূরিজ্রের জন্য * 
নয়। নৃতন সরকার প্রথমেই নির- 
ক্ষরতা দূর করার কাজে মন দিলেন । 
শহরে, গ্রামে, গঞ্জে, মাঠে, ময়দানে, 
নানা জামুগায় নিরক্ষরদের অক্ষর 
পরিচয় করিয়ে 'দেওয়ার কাজ শুরু 


হ’লো । তার মানে এই নয় ধে বড়” 


বড অনেক দুল স্থাপিত হলো আর . 
বিদ্বান লোকেরা শিক্ষার কান্েলেগে 
গেলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 
যার! কিছুটা শিখেছে তাদের কাজে 


' লাগান হলে] | অক্ষর পরিচয় কৃরিয়ে - 


দিয়েই কর্তব্য শেষ, হতো না। 
তাদের এই নবলন্ধ জ্ঞানকেই দিন 


দিন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা 


রইল ৷ ।শিক্ষার উন্নতিকল্পে বহু 
স্কুল, কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, বৃত্তি- 
মূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলো । কিন্ত 
দেখা গেল এগুলি সবই শহর তিত্তিক। . 


বং তাদের সস্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে, 
ই । এ পর্যস্ত 
ধনী ও উচ্চ সরকারী কর্ষচারীরাই 
শিক্ষার সুবিধা ভোগ করেছে কিন্ত 
গরীব শ্রমিক কৃষকদের শিক্ষার কোন 


সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ মাহ 
ধের মধ্যে ব্যবধানই সমাজে উন্নতির 
" পথে অস্তরায়। এই ব্যবধান ঘুচিয়ে 
শিক্ষা একটি প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ মাম্য গড়ে 
তুলবে । পূর্ণাঙ্গ মানুষ বলতে তিনি : 
বোঝালেন যে-কোন ব্যক্তি বিশেষ 
*একাধারে কৃষক, জঁমিক ও বুদ্ধিজীবি 


, হবে এবং প্রয়োজনে বন্দুকও ধরতে 


পারবে । তাকে বিশেষ কোন গণ্ডীর 
মধ্যে আবদ্ধ রাখা চলবে না অর্থাৎ 
যে বুদ্ধিজ্বীবি সে শুধু লেখাপড়াই : 
করবে, অন্ত বিষয়ে অজ্ঞ থাকবে তা 


নয়-তার পুঁধিগভ বিদ্যাকে সে. 


ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগিয়ে . 


অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং সঙ্গে ্‌ 
সঙ্গে কিছু পরিমাণে সামরিক শিক্ষাও 


নেবে বিদ্যার বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ 


না হলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকীশ ঘটবে ', 


না। শিক্ষ! যেন বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞা- 
নিক.বিশেষজ্ঞদের দাসত্ব না. করে, 
বাস্তবকে যেন বড় করে দেখে এবং 
এই বাস্তবক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অভাবে 


পু"ধিগত বিদ্যা অনেকু সময় কাজে 


লাগান কঠিন হয়। 
নানাদিক দিয়ে বিচার, করেই 

চীনের নৃতন শিক্ষা প্রণালী রচিত 

হলো। প্রথমেই ঠিক করা হল 


আরও এক ব্যবস্থা নেওয়া হলে) 
যাতে 'ীরীক্ষা” নামক শক্ত, শিক্ষা- 
ধঁকে গেরিলা বাহিনীর মত আড়াল 
'থেকে আক্রমণ না করে। পরীক্ষা 
একেবারেই নেই বললে তুল হবে, 





করে তার নিজস্ব প্রয়োগের ক্ষমতার 
মধ্য দিয়েই দেখাতে স্থযোগ দেয়া 
হয়। প্রশ্নের বিষয়বন্ত আগেই বলা 
হয় তব কোন কোন- পুস্তকে এই 
বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে 
. দেওয়া হয়, এমন কি:পরীক্ষার সময়ে 
কোন (কোন ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের" 
ব্যবহার দেওয়া হয়। " 
নে শিক্ষার যূল উদেশ্য হলো 
মানসিক, শারী রক ও 
বুদ্ধিবিস্তার দিক থেকে সমাজ্তা্জিক 
শাসন ব্যবস্থার যোগ্য নাগরিক গড়ে . 
তোলা ।| আমাদের দেশে একটা 
কথা খুব চালু আছে “শিক্ষা ক্ষেত্রে 
রাজনীতি নয়”, কিন্ত ওদেশে ঠিক 
তার বিপরীত । ওখানে ওরা গর্বের 
সঙ্গে বলে, ছেলেমেয়েদের রাজনীতি 
শেখান হয় দেশের ও দশের স্বার্থে । 
সে দেশে শিক্ষার নীতিই হলো! 
শিশুকে ছোটবেলা থেকেই রাজ- 
. নীতিতে দচেতন করে তোল1। যা 
কিছু আছে, যা কিছু করা হচ্ছে তা 
কেবল একার জন্য নয় সবাইকার 
জন্তই | নাতি রনি 


দেওয়া 
মাহর্ষের মনোবৃত্তির 





"শিক্ষা!" 
বিকাশ ঘটায় আর অশিক্ষ! বললে 


শিক্ষার উদেশ্য কি. এবং দে ভুল হবে কুশিক্ষা মন সঙ্কুচিত করে। 
উদ্দেশ্ধ সাধনে কি কি পন্থা নেওয়া ৪55 একটি পাঠ্য 
(এরপর ১৭ পৃষ্ঠায়) 


হবে। সেই সঙ্গে নজর দেওয়া 





রেল কিংবা সড়ক পচে বিষ্ণপুরে যাওয়া যায় কলকাতা 
থেকে বিষ্ঞপুরে যাবার এখন।সয়াসপ্পি বাসের বাবস্থা হয়েছে 
এবং দুরত্ব মাদ্র ১৪৬ কিলোমিটার । জয়রামবানী এবং 
কামারপুবুর টি বিষ্ণু দূরত্ব যথাক্রমে ৪৩ ও ৪৮ 

” কিলোমিটার 


মেল্ট কর্পোরেশন, ৩1২, রম 
কলিফাতা-৭০০ ০০১ অথবা রি চট্যুরিল্ট লজ । 





-ধিশদ বিৰুচণের জম্য মোদাযোগ 
উ্যপ্িস্ভে আুয়ল্রো 
৩/২ বিনয়-বান্জ-দীনেশ বাস্তু (ঈস্ট), 
কজিকাতা-৭০০ ০০৯, ফোম ২৩-৮২৭১ 
ধ্রাম 8 TRAVELTIPS ! 





পর্যটন বিতাগ, পশ্চিঘ লক 
1 








সফল মিশন 

, লোকপাল যম “মেঘ গন্ভীর শ্বরে 
অর্জুনকে কহিতে লাগিলেন, 
পার্থ ].:-কেবল ব্রহ্মার নিয়োগাহ্থ্‌ 
সারে মর্ভ্যকলেবর পরিগ্রহ ' করিয়াছ 
(তুমি)! তুমি বন্থসস্ৃত মহাবীর্ষ- 
৷ সম্পন্ন পরমধর্মাত্মা পিতামহ ভীন্মকে 
সংগ্রামে পরাজয় করিবে, ভ্রোপরক্ষিত 
ক্ষত্রিয়গণ তোমার শরানলে দগ্ধ 
হইবে | যে সমস্ত ' মৃহাবীর্যসম্পন্ 
দানবদল শুষ্যলোকে জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়াছে, তাহারা ও নিবাত-কবচ 
প্রভৃতি 'অন্যান্য দানবগণ তোমার 
হন্তেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে ।-* 
মহাবল পরাক্রাস্ত বিভোর 
বধ্য |» 

মের উক্তি তাকে ভিশন 
মদনের অধিকর্তার পদ থেকে 
কোথায় টেনে. না'ময়েছে ভেবে 
দেখুন । আমরা তো জানি, ষম- 


মহাপ্রভু মৃত আত্মার মহান বিচারক ৷. 


চিত্রগুধ তারই সভায় মন্ত খেরো খাতা 
খুলে বসে থাকেন শ্মশান ঘাটের 
. ছাড়পত্রদানকারী বুদ্ধ কেরানীটির 


ূ 


হে দেবতারা তাই জোট বেঁধেছেন ধৃত- 


মত! কিন্ত হায়, এ যম সে যম নয়।. 


মহাভারতের যম খোজ খবর রাখেন, 
আর্ধাবর্তে কোন দুই ক্ষত্রিয় শিবিয়ের 
মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন তিনি চিস্তত 
অর্জুন তথা পাগুবদের জয় সম্পর্কে । 
ভিনি জানেন, দেব্পক্ষ অর্জুনকে 
নিয়োগ করেছেন । অর্জুনের মতে 
দেবতাদের প্রয়োজন কর্ণসহ 
ভীম্মজরোণাদির নিধন। 
তারা ছুর্ষোধন শিখিরের রক্ষক 
আর দুবিনীত ছুর্যোধন * ভারতে 


ও বিযূঢ় করেছে । তবু বশ্ততা 
শ্বীকার করতে রাজি হননি তিনি? 


রাষ্ট্র তথা ছুর্যোধনকে সিংহাসনচ্যুত 
করে মনোমত একটি তাবেদার রাষ্ট 
কয়েম করার অন্ত । 


. পরিকল্পনা যে অন অন্মের 


আগেই হয়েছিল, ঘমরাজ সে কথাও 
জানিয়ে দিলেন । বললেন, 


হয়ং 


যম আরও বলেছেন দেবতার 


তুষ্ট অর্জুনের ওপর | কারণ অর্জন 
সাক্ষাৎ মহার্দেকে প্রসঙ্গ 
করেছেন। | 

অতএব ষমের কাছ থেকে অর্জন 


. লাভ করলেন “অপ্রতিবারনীয় দৃপ্ত ৷” 
শিখে নিলেন সে অস্ত্রের প্রয়োগ ও ' 


প্রতিসংহারের কৌশল । 


বরুণ দিলেন বারুণ পাশ। সে 


অ্রন্ধার নিয়োগাছসারে দেবপুত্র অর্জুনের অস্ত্র ত্যাগ ও প্রতিসংহার-. করার 


জন্ম । পাণ্ডবর! - দেবতার সষ্টি। 
। তাই দেবপক্ষের নেপথ্য - শাসনের 


হাল ধরবেন দেব-ুরসজাত . পাগুব- * 


রাই। এজন্য সমস্ত দেবশক্তি অর্থা্চ 
আস্তরনাক্ষতিক শক্তি প্রস্তুতি চালিয়ে 
আসছেন বহুদিন ! বাছাই করেছেন 
তারা অর্ধাবর্তের সবচেয়ে শক্তিশালী 
রাজবংশ কুরুকুলকে। একমাত্র 
কুরুকুলই পারত সেদিন খগুছিন্ন 


.বিক্ষিপ্ত ভরতকে একন্ত্রে বাধতে 


তার বলবীর্য জ্ঞানমেধা ও বাহবল 
দিয়ে। বুদ্ধিমান মহাকাশচারীরা 


. এসুব খবর রাখতেন | চতুর গণৎ- 


কারের মত আগেভাগে সংগৃহীত 
খবরগুলি এমনভাবে সময়মত প্রকাশ 
করতেন যা তাদের অপরের চোখে 
আলোৌকিক ক্ষমতার অধিকারী 
হিজাবে প্র্ষা দিত। 


ষমরাজ যা বললেন তার মধ্যে 
ঈশ্বরীয় অলৌকিকতা ছিলনা। 


ছিল আস্থা ও বিশ্বাস। অর্জুনকে: ". 
কেনন! নান! আস্তরাক্ষত্রীয় অস্ত্রদান করার 


সময় তথাকথিত দেবতারা তাকে 
“বিভিন্নভাবে আশ্বস্ত করার - চেষ্টা 


কোনো বহিঃশক্তির অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করলেন । ষমবাণী তারই একটি 


করেন না। আস্তনাক্ষত্রিক প্রভুদের 
পরোয়া করেন না কুরু যুবরাজ । 
এ ছেলে তার এই ছৃধিনয়কে উত্তরা 
ধিকের হিসেবে পেয়েছে. পিতা ধৃত- 
রাষ্ট্রের কাছ থেকে ।. অন্ধ হলেও 
ভারি শক্ত 'ছলেন সে সম্বামুয ! 
দেবাস্থচর বিছুর শত উপদেশেও 
বুদ্ধের সন টলান্তে পরেন নি । ভীতি 
প্রদর্শনেও না৷ ইজিপ্টের ফারোনের 
মতো মহাকাশচারী ভিন্নেশীয়দের 
শক্িসস্ভার খবর পেয়েছেন বৃতরাষ্ট্র। 


". রষণীয় উপত্যকায় । 


নিদর্শন। অর্জুনকে-বলা হল, জন্মের 

আগেই তিনি দেবপক্ষতুক্ত হিসেৰে 
মনোনীত হয়ে আছেন; মনোনীত 
করেছেন স্বয়ং ব্রহ্ম । ব্রক্ষা্‌- দে্বে- 
গণের বুদ্ধিদাতা। ইনি লড়াই 
করেন শা) সম্ভা করেন | সভা ৰসে 
হিমালয় পর্বঘ্েরই কোনো এক 
মনে আছে 
হয়ত, আগের জআ্আলোচনাক্ম ব্রহ্ম 
লোকের হদিশ আমরা পেঙ্গে গেছি । 
ব্রহ্মার বিবেচনায় কুস্তীর গর্ভে 


সে সব সংবাদ তাকে শঙ্কাতুর ইন্সের রসে অর্থন্সের অন্ম। ভাছাড়! 


উপায়ও তখনই শিখিয়ে দেওয়া হ'ল 
পার্কে । বরুণ বন্তুলেন, “আমি 
ডারকাস্থর সংগ্রামে এই পাশছারা 
সহস্র সহস্র মহাবলপরাক্রান্ত দানবকে 
বন্ধ ' করয়াছিলাম ।*. মিথ্যে 
আসত্মগ্রাঘা নয় ; বরুণদেবও ছিলেন 
এককালে ইন্দ্র অপেক্ষা পরাক্রাস্ত 
পুরুষ । ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে তার 
সে মর্যাদা ক্রমশ স্নান হয়ে এসেছে। 
এ বিষয়ে তৎপর .খোঁজখবর করে 


"সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা 


ডঃ আর্থার এ ম্যাকভোনেল সাহেব 
লিখেছেন যে, ইন্দো-ইরানীয়ান 
যুগে বকণের মর্যাদা ছিল ইন্স্রেরও 
ওপরে ৷ ' পরবর্তী বৈদ্িকষুগে মর্যাদা 
হানি ঘটেছে তার। আর ইন্দ্রষে 
কীভাবে ভারতীয় আদিবাসিন্দা 
. ‘অন্থর’দের - অপলারিত ও নিধন 
, করতেন সেকথা তো আগেই বলা 
হয়েছে। . | 
এইসব একদেশদশী ম্মাস্তরনাক্ষ- 
ত্রিক সেনাপতিদের আর যাই বলা 
যাক, ঈশ্বর ব। তারই শক্তির বিভিন্ন 
প্রকাশ হিসেবে মেনে নিয়ে এদের 
পায়ে পু! নিবেদনের চিন্তা কখনই 
করা যায় না| জানিনা, এজন্যই 


থেকে এ'রা বাদ পড়ে গেছেন ফিনা। 
অবশ্য সম্পূর্ণ বাদ পড়েননি । এখনও 
পুজোপাটে এদের নাষেও পুজো 
চডানো হয়, । শ্লোক স্তব পাঠ করা 
হয়। তৰে জনপ্রিক়্ দেবতার আসর 
থেকে উৎখাত হরেতছন । 

কুবের দ্রিঅেন। প্রস্বাপন অস্থ ; 
'অন্রটি ভার লব্দাবন্তকে নঙ করে ! 
কুবের বললেন, “এই জ্বর হারা 
মস্ত ভিন্ন অন্তানয হর্তর ফোদ্ধাকেও 
পরাজয় করিতে পারিৰে এবং বৃন্ত- 


দর্পণ | শুক্রবার ১১৯ আগষ্ট, ১৯৭৭ 
রাষ্ট্রের সমুদয় pl শমনসদনে ' আলোৌকিক' ক্রিয়াকলাপ 


প্রেরণ করিবে 1”. 
এই দাতা ক 
দগ্ধ করিয়াছিলাম ।” 

,একমাপ্র দেবরাজ ইন্দ্রই পর্বত- 
সর্ষে অর্জ,নকে কোনো অস্তর*দেননি | 
আদেশ দিয়েছিলেন উন্নত শক্তি- 
শিবিরের অন্যতম প্রধান হিসেবে 
বলেছেন, অতঃপর অর্জনের 
নিয়োগ সম্পূর্ণ । অর্জন , দবেনিব- 
রের মিতরপক্ষ, তাই তিনি সিখিলাভ 
পূর্বক “দেবত্ প্রাপ্ত হয়েছেন । তার 
পর নির্দেশ £ “তোমাকে 'দেবকার্য 
সাধনের নিমিত্ত স্বর্গে সমন করিতে 


“আমি আমাদের আবহমানের ধারণার ভি 


নড়ে ওঠে । যাকে ভবিস্যস্বাণী মনে 
করে এতোকাল বিস্মিত হয়েছি সবাই 
ঘটনা! বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যায়, তা 
নিছক ভবিস্তদ-ব্যাপারে কারও ধ্যান- 
লব্ব ভক্তি নয়। তীক্ষ বিচার 
বুদ্ধির অধিকারী, রাষ্টরনীতির বিশে- 
জর! রাজনৈতিক ভবি্বদ্বাণী আহ্বও 
করতে পারেন, বিশ্লেষণ ছাড়াও 
অনেকে শুধুমাত্র সহজাত রাজনৈতিক 
ইনটুইশন থেকেও যা ঘটবে বা ঘটতে 
পারে আগেই সে সম্পর্কে মস্তব্য 
রাখতে পারেন। যুদ্ধমান শিবিরের ' 


হইবে). অতএব সজ্দ্মীভূত হও। পারস্পরিক শক্তি গণনা করে 


মাতলি তোমার নিমিত্ত রথ লইয়া 
ভূতলে আগমন করিবে। তুমি সেই 
রথে আরোহণপূর্বক স্বর্গে গমন করিলে 
তথায় আমি তোমাকে দিব্যা 
সমুদয় প্রদান করিব” 

লক্ষণীয়, মহাকাশযাত্রার জন্য 
অর্জুনকে নিশেষ প্রস্ততি (সাজ 
পোষাক) গ্রহণ করারও উপদেশ 
দেওয়া হয়েছে । মহাকাশে তো 


. এমনি যাওয়া যায় না। 


ভারতের, বিশেষ, আর্ধাবর্তের 
ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য সুদূর প্রাগেতি- 
হাসিক অতীতে হিমালয়ের গোপন 
প্রদেশে এইভাবেই একটি যুদ্ধ, 
প্রস্তুতির চক্রান্ত দান! বেঁধে উঠছিল। 
তাই সফল হল, পাণ্ডব প্রতিনিধি 
অর্জনের হিমালয় মিশন । কুরুক্ষেত্র 
বহির্নাক্ষত্রিক দেবতাদের অনুরাগী 
পক্ষ বা আশ্রিতদেরণঙ্গে দেববিরোধী 
পক্ষের যুদ্ধ হয়ে উঠল অনিবার্য । 
দেব-পাগুব শিবিরের 
স্বাক্ষরিত হল চুড়ান্ত সামরিক চুক্তি। 
অর্জ.নকে দেবপক্ষ সামরিক সহায়তা 
দান করবেন, বিনিময়ে ক্ষমতা পেলে 
আধর্বর্তে করবেন দেবা$শাঁসনের 
প্রতিষ্ঠা, সেটাই হয়ে তাদের দার! 
‘দেবকার্য-সাধন’ ! দেব - বিরোধী 
দুর্যোধন শিবিরকে যেমন পযুদস্ত 
অথবা! সম্পুর্ণ নিঃশক্তি করতে হবে 
আদিম অধিবাসী অনাষ অন্তর দানব 
রাক্ষলদের কারণ তারা চায়না 


প্রতুদের উপনিবেশে পরিণত হোক । 
ভাই তো স্থযোগ পেলেই দ্বেবতা ও 
দেবাহ্থগৃহীত মুনিদের আখড়া 
আক্রিষণ করে ওরা | সেন্ন্যই তো 
দেবপক্ষ তাদের বলেন, -দুরাস্বা, 
কদাচারী, রাক্ষস! 


* দেবতারা সর্বজ্ঞ । মৃদিযা ধ্যানে 
জানেন ও বিচরণ করন সুক্ষশরীরে £ 
ৰোখহয়, মহাভাৰত চোখ মেলে : 
পড়লে, সর্জাগ সপ্রশ্ন মুল বুঝবার 
গা করলে দেবতা ও মুনিদের এই 


মধ্যে 


বলে দেওয়া যায়. কার 


অন্থকূলে আশীর্বাদী মালা নিয়ে : 
অপেক্ষা করছেন বিজ্য়লক্ষ্মী। 
দেবতারাও সেইভাবেই বিচার 
করেছেন পাগুবদের জয় অনিবার্য ; 


ধৃতরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দূরদশিতাও 
আগেই জানতে পেরেছিল, কৌরব- ” 
[দের আয়ের আশা কম। এ সবই 
স্বাভাবিক ব্যাপার | 


অনন্য স্বাভাবিক হল, জন্মের 
আগে ও জন্ম মুহূর্তে গর্ভস্থ শিশু অথবা 
নবজাতকের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী 
করা। জ্যোতিষ যেড়ুকু পারে ত 
জেনেরাঁলাইজেশন | কিন্তু গ্রহা- 
স্তরবাসী দেবতারা পারতেন সঠিক 
ও বিশেষ গণনা করতে । কেমন করে 
তা সম্ভব যদি তার সামান্য মানুষ? 
ধৈর্য ধন, দাঁনিকেন সে 
ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। ' সে কথাও 
তবলব । (চলবে) 
পুরুচলিয়া গ্রাম সেবক 
সমিতির গণডেপুটেশন, 
গত ৩০শে জুলাই বেলা ১টার 
সময় পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম সেবক সমিতির 
পুরুলিয়া জেলা শাখার পক্ষে জেলার 
২০টি-প্রকের প্রায় শতাধিক গ্রাম- 
সেবক গ্রামসেবিকাদের এক গণভেপু 
টেশন জেল! সমাহার দপ্তরে মিলিত 
হন। সকাল ১১টার সময় পুরুলিয়া 
জুবলী ময়দানে বিপুল উৎসাহ উদ্দী- 
পূনার মধ্যে প্রান শতাধিক সদস্থ 
সমবেত হয়ে , বভিন্ন বক্তব্যের 
মাধ্যমে ওরান-লাইন আ্যাভমিনি- 
সেশন (বক প্রশাসন থেকে কৃষি 
বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে )- 


এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান ৷ 
পরে এক সুসংগঠিত 


“মিছিন. ও. 
শ্লোগান সহকারে পথ পরিক্রম 
করে জেল] সঙ্গাহর্ভার দপ্তরের সম্মুখে 
উপস্থিত হুলে রাহ্্য কো-জ্ডিনেশন 
কমিটির পক্ষ থেকে ও অন্ত ল্রাতৃ- 


- প্রতিম সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে 


কেন্দ্রীস্ব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক এক 


জোরালো ৰক্ষৰ্য রাখেম। পরি- ; 


শেষে ছয়জনের এক ভেপুটেশন জেল?) 
সমাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি 
ব্বারকপন্ধ জারপ্রান্ড জেল] সমাহ- 
তার হচছন্ত অর্পণ করে । 





কটি হ 
& 


রি ॥ শুক্রবার ১২ই আগষ্ট, ১৯৭৭ 


পাটচাষী ও পাটের বাজার দল 


চে 


'দৌশাদ মল্লিক 


_ . পাট ভারতের এক অর্ধ বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাস অস্থায়ী সরকার 
:ফসল। ভারতের অর্থনীতিতে পাটের হুইস্টাল প্রতি পাটের বাজার দর 


এক বিশেষ অবদান আছে। বিদেশী - 


১৩১৫০ থেকে ১৬০ টাকার মধ্যে 


মুদ্রা অর্জনে পাটের সক্রিয় ভূমিকা, বেঁধে দিয়েছেন । 


. বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ভারতে মোট" 


, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বাজারদরেও 


৮২টি পাটকল 'চাষী পাট বিকোতে' প্রারছে না। 


আছে। তারমধ্যে পশ্চিমবাংলাতেই জুট কর্পোরেশন পর্যাপ্ত পরিমাণে 


রয়েছে ৭০টি মিল। 


২'৪০ লক্ষ বিপণি কেন্দ্র স্থাপন ন! করায় এবং 


পাটকল শ্রমিকের মধ্যে ২'২ লক্ষ তাদের পাট কেনায় বিশেষ গরজ 'না 
পাটকল শ্রমিক ' রয়েছে পশ্চিম! থাকায় চাষীকে সেই ফড়িয়া এবং 
বাংলায়।' তাছাড়াও এই পাট: মূনাফাখোর পাট ব্যবসায়ীর কবলেই, 


- মাহুষ প্রত্যক্ষ এবং 


শিল্পের মধ্যদিয়ে মোট প্রায় ১২ লক্ষ পড়তে হচ্ছে এবং. ষে কোন মুল্যে 
পরোক্ষভাবে গ্রামের পাট বিক্রয় করতে হচ্ছে। 


উপক্কত হচ্ছে। পঞ্িমবাংলার জুট- বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই .আজ নগদ কাল 
মিলু্ড'লতে মোট ৬৮ লক্ষ বেল 'ধারকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে । আজ, 
পাটের প্রয়োজন হয়-ভারমধ্যে ধার কাল নগদে চাষীকে পাট বিক্রয় 


- শতকরা ৪৫ থেকে ৫৫ ভাগ আসে 
এই পশ্চিমবাংল1 থেকেই । 

অন্তান্ত কাছাকাছি রাক্য থেকে 
সরবরাহ করা হয়! দেঁশ-বিভাগের 
সময় পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ২৫ লক্ষ বেল 
পাট উত্পাদন হতো। উপরিউক্ত 


করে হয়রাঁণির শেষ হতে হচ্ছে। 
প্রসঙ্গক্রমে পাটের বিশ্ববাজারের এক 
সমীক্ষা এখানে বিশেষ প্রণিধান- 
যোগ্য । 
আস্তর্জাতিক খান্তও কৃষি সংস্থার 
(ফাও) এক পণ্য সমীক্ষায় বলা 


পরিসংখণান থেকে বোঝা যায় বর্তমানে হয়েছে বিশ্ববাজারে পাটজাত ভ্রবোর 


তা বহুগুণে বৃদ্ধিলাঁভ করেছে। 
গত ১৯৭৩-৭৪ সালে পশ্চমরঙ্গে 
১ রেকর্ডসংখ্যক পাট উৎপন্ন হয়। 
মোট ১০৩৪ লক্ষ একক জমিতে 
৩৬৩৭ লক্ষ বেল' পাট উৎপন্ন হয়। - 
. তাছাড়াও এ বছর ১৭০ লক্ষ্য একর 
জমিতে ৩৬৪ লক্ষ বেল মেস্তা পাট 
উৎপন্ন হয়। 
কিন্ত পাটের সর্বনিয় যে বাজার 


দর সরকার .বেঁধে দিয়েছেন তাতে. 


বর্তমানে বহু চাষীই হতাশ হয়েছে। 
তাদের মৃতে এতে উৎপাদন খরচই 
উঠবে না। ফলে এখন বহু চাষীই 
পাটের জমিতে আউস ধান উৎপাদন 
২সঁকরেছেন। চলতি বছরে পাটের 
বার্ণপুর কারখানা 
(ওয় পৃষ্ঠার পর) . 
সেই টালি উক্ত ঠিকাদারকে ১১টাকা 
শয়ে বিক্রীর ব্যবস্থা হয়। অবস্ত 
শ্রমিকদের চাপে কর্তৃপক্ষ উক্ত ঠিকা- 
দারকে টালি বিক্রী বন্ধ করেছেন । 
. এই কারখানায় আর একটি 'বড 


পা 


৮৮-বা। ওয়ার্কশপ নেই সেইসব সংস্থার 
. টেশার গ্রহণ করে মাল অর্ডার দেওয়া 
হুচ্ছে। অথচ স্থানীয় ক্ষুদ্র. শিল্প 


“পোষকতা করা হচ্ছে নী । 


প্রতিযোণিতামূলক দর স্বনিশ্চিত 
করার দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে একমাত্র . 
উপায় হলো কাচা পাটের উৎপাদিক! 
শক্তি বৃদ্ধি করা এবং চটকলপগুলিয় 
উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা।. এই 
(সমীক্ষায় বলা হয়েছে পাট ও অন্যান্য 
তৃন্তর ভবিষ্যৎ খুব অনিশ্চিত । ১৯৭৬ 
সালে চাহিদা বৃদ্ধির খুব সীমিত 
লক্ষণ দেখা ধায় এবং সিনথেটিক 
ষোগিতা মূলক অবস্থা ছিল মূলতঃ 
কমজোরী । পু 


ফাণ্ড বলেছে যেঃ ১৯৭৬-৭৭ 


সালে বাংলাদেশ ও ভারতে পাট 


রোয়ার সময় পাট ও ধানের মূল্যের 


 অঙ্থপাঁত পাটের অস্থকৃূলে ছিল। 


সেজন্য পাটফসল বেশী হওয়া উচিত 


আবহাওয়া অহুকুলে ধাকরে এটা 


“ ধরে নিয়ে বলা যায় ভারত ও বাংলা 


দেশের মোট কাচাপাট উৎপাদন 
১৯৭৬-৭৭ সাঁলে ১৫ থেকে ২০ ছাতা 
বেশি হবে । 


কষা সমীক্ষায় বলা হয়েছে . 


দীর্ঘমেয়াদী ' ভিত্তিতে উৎপাদনের 
পরিমাণ নির্ভর করবে মূল উৎপাদক 
দেশগুলিতে ধানের দ্বরের ভবিষ্যত 


প্রবণতা এবং পাট ও পাটজাত দ্রব্যের 


বিশ্বচাহিদার ওপর"।' সমীক্ষায় বলা 
হয়েছে, পাটচাষের জণমর পরিমাণ 
রদ-বদলের অনিশ্চিতকারী শ্রভাব- 
গুলির বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ .বাছার 
সংরক্ষণের জন্য কতকগুলি . ব্যবস্থা 
গ্রহণ খুব জরুরী বলে মনে হয় | 


৬ 


পপ 


হা EEE 
ভারত ও বাংলাদেশে নিবিড় চাষ 
প্রক গ্রহণ হলো ধানের সঙ্গে প্রতি- 
ষোগিতা মুলক স্তরে পাট ফসলকে 
তোলার একমাত্র উপায় । ভারতে 
নানা ধরণের উচ্চু ফলনশীল -পাটের 
উদ্ভাবন হয়েছে |) যদি পাটচাষকে 
লাতজনক রাখে হয় তবে -এই 
প্রক্রিয়া' চালু * রাখতে হবে বলে 
সমীক্ষায় বলা হয়েছে । 

উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশে উৎ- 
পাদন বৃদ্ধি হয়েছে পাটচাষের জমির 


পরিমাণ বৃদ্ধির জন্ত নয়, বরং উচ্চতর 


ফলনের দরুণ । ভারত ও থাইল্যাণ্ডে 
চাষের জমি-হাস করায় এই দশকের 
সর্বাপেক্ষা কম ফলন হয়েছে । ফাও 
বলেছে দেজন্ 
অস্থিতিশীলতার পেছনে. এক প্রধান 
কারণ হলো পাট ও ধানের অভ্যন্তরীণ 


দরের অঙ্ুপাতের প্রচুর হেরফের । 


১৯৭৫-৭৬ এর যরস্থমে ভারতে পাট 


এরা 


| 


পাট উৎপাদনের . 


এক হয়ে চা 


আমদানি করতে হয় কারণ মিল- 
গুলিকে চালু রাখার পক্ষে অভ্যন্তরীণ 
সরবরাহ ছিল কম।' আর রপ্তানির 
দিক থেকে কেবলমাত্র বাংলাদেশই 
পারে বিদেশে পাট চালান বাড়াতে । 
বাপিজ্যের বাজার উৎপাদনের চাইতে 
দ্রুত পড়ে যায়। এটা হলো বিশেষতঃ 
জাপান 'ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সহ 
শিল্পোন্গত দেশগুলিতে চাহিদা 
অত্মন্ত পড়ে . যাওয়ার পরিণাম ৷ 
এক দশক আগে তাদের মোট 
আমদানি ছিল ৬০ শতাংশ ৷ কিন্তু 
এখন তার পরিমাণ বিশ্ব আমদানির , 
অর্ধেকের কম] আমদানিগভ চাহিদ' 
পড়ে যাওয়ায় সমস্ত রপ্তানিকারী 
দেশের -অত্যত্ত ক্ষতি হয় এবং 
বাণিজ্যের পরিমাণ ও যূল্য অত্যন্ত 
নেহম যায়! সমীক্ষার অভিমতে 
উৎপাদক দেশগুলির মুধ্যে ভারতের 
রপ্তানি কমে যায় সব চাইতে বেশি 
পরিমাণে । রপ্তানি হ্রাস পাবার 
কারণংলির মধ্যে শুধু-মন্দা ও বিকল্প 


_ সিনথেটিক দ্রব্যের অবিরাম চাপ নয় | 
. বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক 


টি 





শিল্পের বিকাশে. রী 


_ রমনলাল মহেতা প্রায় বিশ বছর আগে ব্যাঙ্গালোরে একটি ছোট বোতামের 
কারখানা খুলেছিলেন . . . সেই কারখানা আজ এতো বড় হয়েছে . . আরও আনেক 


1 
N 1 নয় ৷ 


দরও আছে। বাংলাদেশ ভার র 
তুলনায় ১০-১৫ শতাংশ কম দামে 
মাল রপ্তানি করেছে। 

এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে. 





চেষ্টা করলেও সার্ধিক প রস্থিতি হলো 
এক ক্রমহ্রাসমান চাহিদার । এতে 
পাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে উৎপাদক 
দেশগুলি আর আয় বৃদ্ধির কোন 
সম্ভাবনা! দেখছে নয । 

১৯৪ সালে ভারতের পাটজাত ' 
দ্রব্যের দর পড়ে যায় চাহিদা অত্যন্ত 

কমে ফলে। এতে ভার হীয় _ 

.চটকলগুলিতে আৰ্থিক ‘সক্ষমতার 

' ওপর গুরুতর চাপ পড়ে৷, পাটজাত 

জব্যের | ওপর থেকে রপ্তানি শুধ 

পুরোপুরি তুলে নেয়া হয়। .বিশেষ 

উৎপন্ন দ্রব্য, ও কার্পেট ব্যাকিং-এর 

রপ্তানির জন্ত- ছশ শতাংশ নগদ 

ভরতুকি হোসিয়ারের 
















| 
| 
| 


স্ত্রী পুরুষ কাজ পেয়েছেন। i 
আর.ভা সম্ভব হয়েছে সকলে মিলেমিশে কাজ করেন বলে। রমন্লাল হলেন ' 
গুভ্ররাতের লোক কিন্তু তিনি কান্ীড়, ভাষা শিখেছেন। তার ম্যানেজার। ফোরম্যান, -: &। 


 স্থুপাবভাইজার কিংবা কর্মচারীরা, এসেছেন দেশের নানা প্রান্ত থেকে. . 

ভাষা আলাদা, পোষাক আশাক আলাদা, খাওয়াদাওয়া আলাদা আর রীতিনীতিও 

- আলাদা! কিন্তু কারখানায় তাঁরা একটি ভাষাতেই কথা. বলেন আর তা হল কাজের 

|. ভাষা । শিল্পেব বিকাশে অন্তরায় কোথায় ? 


অলস নই বাধার প্রাচীর) মারা তা ভা গারি_ 


০ পালা লাগ পাঠিত শশী 
— পা পপি 


ডি 


. তাদের 
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ৃ 
1 


1 
+ 
i 








_ নান্জীকার অভিনীত 'ফুটবল' 
গুরুদ।স ভট্টাচার্য 


আদিম মা ষের কাছে, নাচ গান 
আকা অভিনয় ইত্যাদির মতো 
খেলাধুলোও ছিল, বাচার লড়াইয়ের 
| অঙ্গ, অস্তিত্বের অন্যতম হাতিয়ার | 
অঙ্ঃপর, নানা ধারাবাহিক কার্ধ- 
কারণে ক্রিকেট টেনিস বেদবল ফুট- 
বল আজ এক একটা বিনোদন, এমন 
এক ধরনের নেশা! তথা উন্মাদনা! ঘা 
ফ্যান ও ফ্যানাটিকদের ব্যক্তিত্বকে তৃ্ 
করে, শন্ততাকে ভরিয়ে দেয়, নিয়ে 
যায় লড়াইছুট অবাধ এক স্বপ্নের 
জগতে । বিশেষত সেই দি 
যেখানে ধনিক বণিক শাসন করে 
রে যেখানে আশাহত 
বিস্ধ উঠতি জেনারেশন মুক্তি খোজে 
মন্তানীতে এবং কে ন! জানে, পশ্চিম- 
বঙ্গে খেলার মধ্যে খেলার রাজা 
্‌ | 
তি নেশার মজার দিকটা 


নিয়ে লেখা পিটারটার্সজের নাটক । . 


ঘার অকুস্থল ইংলণ্ড, আমল ট্ট্যানলী 
ম্যাধিউজের ৷ মূল নাটকের থীম 
ও ষ্টরাকচার অব্যাহত রেখে বাংলা 


মহাচীনের শিক্ষা 


(£ম পৃষ্ঠার পর ) 
পুস্তকের কথ! উল্লেখ করছি । আমা-. 
দের পশ্চিমবজেই কোন এক পাঠ্য 
পুস্তকে (বোর্ড কর্তৃক অস্থমোদিত ) 
লেখা আছে-_*বিশ্বভাতৃত্বে বিশ্বালী 
"ভারত বিশ্বশাস্তির পুজারী। আফ্রিকা 
লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশ- 
গুলির মত উন্নত দেশগুলির সঙ্গে 
ভারতের বন্ধুত্ব অবিচল । সোভিয়েট 
সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স 
ঞডৃতি উন্নত দেশগুলির সঙ্গে বহুদিন 
থেকেই ভারতের বানিজ্যিক ও সাং- 
স্বভিক যোগাযোগ রয়েছে । ভবে ষে 
জ্মস্ত রাষ্ট্র বর্ণ বৈষম্যে বিশ্বাসী (দবশ্ষিণ 
আফিকা) ভারত তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বে 
আগ্রহী নয়। আগ্রাসী মনোভাবও 
ভারতের পছন্দ নয় । তাই ভারদ্ড- 
চীন সঙ্র্ষের পর থেকে ভারন্তের 
সঙ্গে চীনের সম্পর্কে ছেদ পড়েছে ।” 

এ কথার বুল্য এখন আছে কি? 
এখন তাহলে লেখককে তার সন্ত 
বদ্দলাক্তে, হচ্ছে--মৃত না হলেও 
লেখার বয়ান বদলান্তে হচ্ছে কারণ 
সরকারী পর্যায়ে এখন চীনের সঙ্গে 
নম্বদ্ধ স্থাপিস্ক হয়েছে । আশা কৰি 


রূপাস্তর করেছেনকত্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, 
বিদেশী সমাজচিত্র মুছে একেছেন 
স্বদেশী সমাজের ছুবি, বদ্দলেছেন, 
চরিত্র ও অনুদৃশ্যের তাৎপর্য, সংলাপ, 
গানের কলিও। ফলে, 1 

স্কুলের ‘ক্র্যাক; হেভমাষ্টার হয়ে 
যুলের১যৌন ডাঁড়িতা মাসী বাংলা 
নাটকে পরিবেশের অসহাস্থ শিকার । 


মালীর-কাছে-মান্ষ হরি, সকালে ' 


কাগজের হকার, বিকেলে গড়ের 
মাঠের, উন্মাদ ফ্যান। স্ব-অধীন, 
ঘখন-ঘা-খুশি জীবনের খোজ'দেয় ফুট- 
বল পাগল ব্যোমকালী ; ছকে বাধা 
স্থির জীবিকার খবর দেয় মেকানিক 
জামাইবাবু বিনয় । ইতিমধ্যে মন্তানী 
উমেদারী, শ্রমিক সমস্তা, _ প্রেমের 
আসা যাওয়া, মাসীর রহস্য উন্মোচন 
-_-উপ্টোপাস্টা ধাক্ক! খেতে খেতে শেষ 
পর্যপ্ত হরি মিলিয়ে যায় কারখানার 
ফটকের পেছনে ; শ্রবণ-সংগী ক্ষুদে 
ই্রানজিসটার। ইতি-উর্তি বিদেশী 


ভবিষ্যতে এর আরও অনেক উন্নতি 
হবে। তিনি হয়তো তার ব্যক্তিগত 
কিছু সুবিধার কথা ভেবে লিখে- ' 
ছিলেন যদিও লেখার প্রয়োজন ছিল 
না কারণ ওটা! বিষয় বহিস্ূ্ত। 
বুদ্ধিজীবিদের পক্ষে ওটা কি কুশিক্ষা 
বা ভূল শিক্ষা :দ্বেওয়া হলো না? 
ভার কাছ, মন ছোট করা নয়। এ 
দায়িত্ববোধ আমাদের থাকা দরকার | 
চীনের পাধারণ মানুষের মনোবৃতি 
কমিউনিষ্ট সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গেই 
আপনা থেকেই বল হয়নি । “আমি 


. ও আমার” এ কথা ভোলা খুব সহজ 


নয় কারণ এটা শত সহস্র বছরের 
মজ্জাগত ধারণ! ৷ বর্তমান চীনের 
জনগণ যে মনোভাব নিয়ে চলেছে 
তা কেবল এই শিক্ষানীতির ফলেই । 
এ কথা বল্‌ছি না যে চীনে একটিও 


ভিন্ন মতের লোক নেই | আগেই বলেছি 


হাজার ৰছরের সংস্কারে মন আচ্ছন্ন 
হয়ে আছে। সেই সংস্কার থেকে 
মুক্ত কর! কঠিন, ঘুরে ফিরে ভা একটু 
আধটু আঁস্বেই এবং ক্রমাগত শিক্ষার 
ফলে শেষে হয়তো দূর হৰে। পুরা- 


, ভন এই ভাবধারার পরিবর্তনের জন্যই 


সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছিল - 


ভ'বন্যন্ে এই ধরচণর ধিপ্লৰ আরও হবে । 
শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ- 


তামিক ভাৰধারার প্রসার ঘটান । 


গন্ধ রয়ে গেছে, তবু “ফুটবল”-এ 
বাঙ্গালিয়ানার ঝাঁঝ উগ্র, পাশ্চাত্বের 
বেজোড় লাপরোয়া ইয়ংম্যান সাজ্দ 


বদলে বাংলার নওজোয়ান - উদ্ধান্ত ' 


বিশ্রস্ত ক্ষতবিক্ষত । তার মাতন ফুট 


. বলে, বারোয়ারী, রবীন্্র ফাংশান, 
হিন্দী সিনেমা, রাজনীতি, সর্বত্র 1 


তারও ইঙ্গিত আছে এখানে । 
_ বলা বাহুল্য, কলকা শার বুকের 
মধ্যে থেকে যদি এ নাটক 'উঠে 


আসত, তাহলে আমাদের অস্তিত্বের 


আরও অনেক কথা, গৃঢ় গভীর কথা 
সহজেই বলা যেত, কোন বিদেশী 
নাটকের ছকের অনুসরণে তা সম্ভব 
নয় | কিন্ত তা ঘখন হচ্ছে নী, ফুটবল- 
নেশাখোর বাঙ্গালীর কাছে “ফুটবল: 


একটি দার্পণিক অভিজ্ঞতা বলেই ' 


বিবেচিত ও সমাদৃত হবে । 

প্রায় চলচ্চিত্রের মতোই গোটা 
চল্লিশ দৃশ্তাণু, তীব্র গতি--এ গুণ যু 
নাটকেরই, বাংলা নাটকে যা 
অব্যাহত । ভার সঙ্গে আরও একটু 


, আছে-একটা মজাদার নাটকের 


টেক্স্চারে বুনে দেওয়া সিরীয়াস 
বক্তব্যের স্থতো; ব্রেশটীয় মোহ- 
ভঙ্গের টানাপোডেনে বার্লেস্ক্‌ এর 
লঘু যায়] ৷ ফলত এক মিশ্র রীতির 


ও রসের দান্বির সন্ন্ধ | এইখানেই " 


নাট্যকার নির্দেশকের মৌলিকতা, 
পরিশ্রমীও তিনি প্রয়োগ প্রসঙ্গে ৷ 
মেজে রাখার যতো মুহূর্ত-প্রতিমূহ্র্ত 
সেই জন্য চীনের শিক্ষা হবে সর্বহারা 
রাজনীতির সহায়ক এবং তা থাকবে 
উৎপাদনযূলক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত ৷ 
এই লক্ষো পৌঁছতে হলে চাই সেই 





, শিক্ষার্থীর নৈতিক, শারীরিক ও সাং - 
স্কৃতিক উন্নতি। এই জন্তই কৃষক 


শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবিদের মিলন ও 
আদান প্রদানের মধ্য- দিয়েই 
সৰ্বাঙ্গীন জু শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে 
তোলার চেষ্টা হচ্ছে৷ এতে শিক্ষার্থী 
একজন সমান্ব সচেতন কর্মী হয়ে 
উঠবে। বিস্বানয়ের পাঠ্যক্রমকে 
উত্পাদ্নযূলক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত 
করা হয়েছে যাতে বিস্তার্থা কেবলমাত্র, 
পু'থিগত বিভার অধিকারী না হয্ব। 


কায়িক শ্রমের উপর বিশেষ জোর - 


দেওয়া হয়েছে কারণ রাষ্ট্রায়কদের, 


. বিশ্বাস €য কায়িক শ্রম নূতন করে 


শিক্ষার যোগ দেয় যাতে জ্ঞানের 
গভীরতা বাড়ে । এ বিশ্বাম তারা 
অর্জন করেছেন নিজেদের অভিজ্ঞ? 


'থেকে। স্কুল কলেজের সঙ্গে ছোট 


ছোট কারখানা থাকবে বাতে ছেলে- 
মেয়েরা যন্ত্র বিষয়ে কিছু জ্বানতে পারে 
এৰং ছোটখাট কিছু তৈরী করে. 
করতে পারে। শ্রমিক ও কৃষক 
সত্তানদ্দের শিক্ষায় অগ্রাধিকার 
দওয়া হচ্ছে। - 

(জাগামী সংখ্যার সনবাপ্য ) 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১২ই আগস্ট, ১৯৭৭ 


তিন সৃষ্টি করেছেন; অনেকগুলি 
মঞ্চে ফুটে উঠেছে। কোথাও 


কোথাও খাম্তি - ষেমন, বিতীয় " 


পুনরাবৃত্তি । হরির তমিকায় নবাগত - 


শিল্পীর অভিনক্ষে আরও প্লাস সিটির 
প্রয়োজন, বিশেষত এই দৌড়? 
নাটকে! অনেক, কম্পোদ্দিশন, 
যথা অগ্রন-সীতা, ক্লিশে ; কিছু স্টাই- 
লাইজেশন, যথা সেশিন চালানো, 
ক্যাট । মঞ্চের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা 
পনায় গভিআছে 3 শুধু টি ভি সেটের 
জ্রিটাই অধথার্থ) ভালো হত 
রিক্ষুটিং সেপ্টার এবং অধন-দীতার 
দৃশ্য দুচিকে স্বপ্রিল কূপ দিলে । মেক 
আপে বৈচিত্র্য আছে; তবু মারো- 
য়াডী গৃষ্থিনীকে কেমন যেন ওড়িশা 


“নন্দিনী মনে হয়! জনতা যখন 


‘কোরাস’ নামে “অভিহিত _. তাদের 
কেন যে নেই! উদ স্মাইনবোর্ডে 
ছুটে? বানান তুল। একটা তো! 
মারাত্মক! শব্দ প্রয়োগে ডাইমেন- 
শন তৈরীর চেষ্টা প্রশংসনীয় ; তবে 
ট্রানজিসটরের গা ন মর 
ভিতর থেকে এলেই ভালে! হয় এবং 
যে রীতিন্তে স্থান কালকে ভেঙ্গে 
‘কাইনেটিক’ আবহের জন্ম হয় তার 
পরিচয় নেই শব্দ গ্রহণে । *আলোর 
ব্যবস্থা প্রচুর, ক্ষিপ্র ; স্পটের আচরণ 
সর্বত্র সুষ্ঠু নয় ; অসৌষ্ঠব রংয়ের ব্যব 
হার_টক্টকে লাল শাড়ির ওপর 
বেকার বেগুনী ছড়িয়ে 'দয়ে কার কী 
লাভ হল, জানি ন! ৷ অবশ্য নাচটাও 
নাচ হ্য়নি। বস্তুত নান্দীকারের 
এই নাটকের দুর্বলতম অংগ তথা 
আঙ্গিক,: প্যাস্টোমাইম ! 
কম্পিউটার, ফিলহারমনিক 
অর্কে্্া, কোলাজ, ক্রিকেট, ফুটবল, 
সর্বত্র -“পারফেক্শন” যদি কাম্য, 
চাই ‘প্রিসিসন’। আজকাল নাট্য" 
কলা ঘতোই বিভিন্ন উপাদানের 


ভিড় বাড়ছে, নির্দেশনা-৫য়োগ- " 


প্রকাশ ততোই হচ্ছে বিজ্ঞান সম্মত 
হিসেবী । 
আযাঁকটিংয়ের মনতো প্যাপ্টোমাইমও 
উন্নত ব্যালের পর্যায়ে । শ্বদেশেও 


দেখেছি : পশ্চিম ও উত্তর, ভারতে 


প্যাপ্টোমাইম জধরঘবস্ত আর্ট ছেলে, 
মেয়েদের - মধ্যেও বড় বড় গ্রপে! 
অর্থাৎ বঙ্গরঙ্গমঞ্চে “থিয়েটার অফ 
মিক্সড, মীনস্ কে বদি আনতেই 
হয়, বিবিধ আর্ট ও ব্রিজ্ঞান মাধ্যমের 
নাটকীয় প্রয়োগ, আলো রং ও 
সাউগুট্রাকে ' নিরীক্ষা, যোগ্বব্যায়াম, 
নাচ, প্যান্টোমাইঙ্, এসব গ্রুপ 
থিয়েটারকে রপ্ত করতেই হবে, 
কোরিওগ্র্যাফী ও ডেমন্ট্রেখন, উ্ভ- 
যতই ৷ তৰু, অন্ভার সত্বেও শ্রীদেন- 
গুপ্ত একটা সৎ ও বনিষ্ঠ প্রচেষ্টা 
করেছন, সার জন্তে নিরৎকুশ ধন্ত- 
বাদ ভার প্রাপ্য অৰশ্তই ৷ 


খাবা তারকণাখ 
ভান্াসংহু 

বাবা তারকনাথের মহিমা কিন) 
বলতে পারব না, রভ্ভীন ছবিটি বহু 
করটি বিচ্যুতি সত্বেও সাধারণ দর্শকের 
মনে একটি সহজ্ব আবেদন সঞ্চার 
করে।- ভক্কিরসাশ্রয়ী কাহিনীর 
মধ্যে পৌরাণিক তত্বের কোন প্রসংগ 
নেই__বাবার-মহিম ফুটিয়ে তোলার 
জন্য কিছু কিছু আবেগ সর্বস্ব ঘটন' 
সাজিয়ে কাহিনীর একটি কাঠামো) 
দাড় করানো হয়েছে যেখানে ভক্তি- 
বাদের কাছে - যুক্তিবাদ পুরোপুরি 
নস্যাৎ । অবশ্ত এ. জাতীয় ছবিতে 
ভক্তিরসই হল মূল কথা--কিন্ত 
চিত্রনাট্যকার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকেও 
টেনে এনেছেন ভক্ভিবাদকে বড় 
করার জন্য । [কন্ত প্রশ্ন, এই উভয় 
তত্বকে Contrast Form-এ যথাযথ 
তুলে ধরা হল কোথায়? তা যদি 
না হল, তবে এই সংসারের ব্যাপারটি 
ছবিতে নিয়ে আসা তাৎ্পর্যশৃন্ত হয়ে 
পড়ল না কি? দুর্বল চিত্রনাট্য, 
শিধিল দৃশ্তবিন্তাস, নির্বোধ ঘটন] 
সন্নিবেশ ও অহেতুক দৈৰ্ঘ ছবিটির ৬ 
রসাস্বাদনে বাঁধা সৃষ্ট করে নিশ্চয়ই, 
কিন্তু গোটা ছবিতে সমস্তা সমাধানের 
সরলীকরণ নত্বেও সহজ ভক্তিভাবের 
এমন একটি পরিমগ্ডল রচনা কর! 
হয়েছে যেখানে সাধারণ ভক্ত দর্শকের 
চিত্ত কিছুটা আবিষ্ট হবেই। 
পরিচালক্‌ অর্ধেনদু চ্যাটাজাঁর এখানেই 
কৃতিত্ব । ভাবি, গোৌঁরীপ্রসন্ন মজুমদার 
যদি আরও একটু ভক্তিনিষ্ঠ হয়ে 
গানগুলি রচনা! করতেন এবং নীতা 


সেন ঘদি আরও কিছুটা অন্নয় স্বর ৫. 


আরোপ. করতেন, তাহলে হিন্দি 
“সস্তোষী মার মৃত আমাদের বাবার 


না আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। তবে 
শিল্পীদের গরিষ্ঠাংশের অভিনয় 
নিষ্ঠাপূর্ণ। সন্ধ্যা রায় এবং স্থলোচন' 
চ্যাটাজাঁর অভিনয় তো বিশেষ 
উল্লেখেরই ঘারী রাথে। কিন্ত স্বাস্ধী 
চরিত্রের অভিনেত্রীকে কোন্‌ কারণে 
এ ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া . 
হল বুঝলাম না। তিনি ছবির ' 
অভিনয়ে পুরোপুরি অচল। - জার 
অন্ুপকুমারের আবেগপূর্ণ অভিনয় 
দর্শকমনে রেখাপান্ত অবশ্যই করবে । 


ছবির আংগিক খুবই সরল। মোটা * 


দাগের এই ছবিতে কিছ ট্রিকৃশট, 
ৰ্যৰহৃন্ড হয়েছে জঅলোঁকিকার 
থাছিরে | নাচের দৃপ্তটি সুকল্িভ । |] 








দর্পণ || শুক্রবার ১২ই আগস্ট, ১৯৭৭ 


খাতএ্রা সদ্বাছ 


তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যাজ্রা 

প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ, 
পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের প্রত্তি- 
নিধিরা সম্প্রতি তথ্যমন্ত্রী শরীবৃদ্ধদেব 
ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা ৰরেন'?' 
ষাত্রা সম্মেলন । স্থির হয়েছে সেপ্টেম্বর 


যাঁে পনেরো বিশ দিম ব্যাপী এই. 


বাতা উত্সৰ চলবে । পরিবেশিত 
হৰে শিক্ষানূলক পাছা ৷৷ 

ভাঁছাড়া সরকার আবেদন 
করেছেন গ্রাঙ্ের প্রোক্কেরা যাতে 
বায়না? বকর! সম্পর্ক । দ্বলপ্তলির ২ 
“পন্জ ববে বরা হয় যে, এন্ডে তাদের, 
. কিছু করার মেই, কাঁরণ' সার! ব্য! 
কয়ে ভারাই টিকিটের দুর খাড়ায়। 
প্রতিনিদির়ে' বকথা, ভারা ব্য 
ৰৃত্ধির জন্য বেখি' টাকা চাইতে ৰাধ্য 
হ₹'ন। অনেক টাৰ! অন্দ্াস্থীও 


*৮৪তে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে 
শ্রেষ্ঠ শিল্পী নিয়ে গঠিত 











তিনটি অনবস্ত নাট্য £উপহ্থার 
 ব্বীণ ব্যানাজীর পৌরাণিক 
'দম্ুয বন্বাকর 

কানাই নাথের খঁতিহালিক 


লাল নিশান 


দেবেন্দ্র নাথের সামাজিক , 


এহুগের ত্যায়না 
নিদে'শক * সর্বাধিনায়ক 
_শ্রেষ্ঠাংশে_ 
নটদক্গ ভোল! পাল 
-সুবিমল আকু, নির্মল নাগ, 
কাণ্তিক অধিকারী : 


বলাই দে, খষি মণ্ডল, 
দাশুরথি শেঠ, প্রদীপকুমা'র 
গায়ক--ভক্ত মল্লিক ও 
অমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিষ্ণুপ্রিয়া ও বাইকমলখ্যাতা 


তারারাণী পাল 
ফিরোজাবালা. স্বর্ণালী মিত্র 
‘এবং 
আবহসঙ্গী খোঁক। মল্লিক 
ম্যানেজার--ক্ষেত্রমোহন পাত্র 
জেনারেল ম্যানেজার 
ভয় সাহা 
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬. 
! ৫৫-২৯২৬ 












শিল্পীমহল 


| সত্যেন মুখোঃ, কুমারেশ বন্দ্যোঃ, 


থাকে । সরকার' কলেছেন. এব্যাপারে 
সহযোগিতা করবেন'। সরকারের 
বক্তব্য, এবার' যাত্রা উৎসবে পুরন্ধার 
দেওয়া হবে না। কারণ' পুরকার 


- নিত্লে প্রতি বছর নানা অভিষোগ 


শোনা যায় । 
. সঙ্যন্বর অপেরা 

“যাত্রা জগতের সুপ্রাচীন সংস্থা 
সত্যন্থর' অপেরা এ বছরে ৮৫ বর্ষে 
পদ্বাপদ' করল । এদের এবারের 
পাল! ৮২তে সরকারী পুরন্ধার প্রাপ্ত 
শালাকার শৈজেম ' শহ নিয়োসী 
রচিত্ত ও নির্দেশিত “ঝুসুর* নাচ গাল, 


ও অভিনয়ে দনৃদ্ব'।: গতা ১লা আগন্ট 
প্েসিভেদী কদেন' প্রেক্ষাগৃহে ' 
"নান্বাটির উদ্বোধন হন্ত । শিল্পীদের 


গ্রাণৰস্ত অভিনয়ে পাঁবাটি দৰ্শবদ্বের 
এশংসাঘম্য হয়ে সর্থিকতার অস্থাঘা 


ESPEN ভি দা 


উপস্থিত | এবারের শিল্পী ভাঘিকান্ 
আছেম মৃণালকাক্ষি দাশ, রাস্ধা 


জ্বীসার্য, অজিত স্বত্ব, অমিল তাছুড়ী 


চিত্ত ঘোষ, রঞ্জন চক্রবর্তী, মাখন 
সমাদ্দার, দেবেশ দে, দেবব্রত 
সংকারর, বান্থ দেবমাথ, রান্দেশ 
ভট্টাচার্য, চৈতন্য মোহাস্ত, মিলন 


' আচার্য, পরীর মূখা, ঘিছ্বেম 
চৌধুরী এবং বিমলেন্দু ভট্টাচার্য । 8. 


স্্রী,চরিজে আঁছেন নধীগতা! শিবানী 
ভট্টাচার্য, তন্ত্র ঘোষ, অনন্যা নাগ, 


।জয়ত্রী ৰহ, স্বপ্রা বিশ্বাস ও চিত্রা 
দা । এ ছাড়া সত্যন্বর অপের। 
. | প্রধোঞ্জনা করছে আরও ছুটি বলিষ্ঠ - 


পালা । একটি হাকু রায় রচিত 


1 রর 5 
পৌরাণিক পালা দ্নাগমণি” 


(চিত্রাঙ্গদা) এবং অন্যটি যুগপোষোস্সি 
'বান্তবধ্ধী সামীন্বিক পালা চিত্ত দে 
রচিত ও পরিচালিত “সোনার 
ঘোড়া” । সংস্থার সংযোজক বিমান 
ঘোষ পালা দুটির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে 
নিঃসন্দেহ । | 

রাজধামী যাত্রা ইউনিট 

গত সপ্তাহে রাজধানী বাজ! 
ইউনিট মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় 
করে স্বপন সেনগুপ্ত রচিত, নির্দেশিত 
ও'হরারোপিত “প্রতিবাদ” নাটক*। 


- | সমাজ জীবনের শোষণ, অত্যাচার, 


অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে 
প্রর্তিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই 
নাটকে | চণ্ঘনপীড়ির কৃষক আন্দো- 
লনের” পটভূমিকায় রচিত কাহিনী 
নিয়ে এই -বণিষ্ঠ' পদক্ষেপ যাজা- 
মোদীদের প্রশংসা পাবে। গ্রাষের 
ছেলে শহরের কারখানায্ন ঢোকে 
শ্রমিক হয়ে। মালিক-প্রমিকের 
হন্যে মালিকের দালালদের ছুরির 
আঘাত খেয়ে শ্রমিক প্রতিবাদ জানায় । 


গ্রামের ছেলে গ্রাসে ফিরে যাঁয়। 


ষে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠছে 
ভার সঙ্গে সামিল হয়ে জানান 


পুল্পিতা' মুখার্জী; প্রভৃতি । দল 
পরিচালনার দ্বায়িত্ব আছেন 
গোপাল মুখা্ী'। 

ভারতী' অপেরা 


এই ঘলের নতুন পাঁঘী আনন্দময় 
বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “কংস”, যে 
পালা'কংসের জন্ম, দ্বেবকীর কারাবাস 


কের, বৃন্দাবনলীলা ও সৃক্রবামী 


যুগে' যুগের শাশ্বত বাণী প্রচার' 
করবে। এদের দ্বিভীয় পালা সত্য- 


তাকে বিস্বত হওয়া! হায় ল]।, তার 
চরিত্রের এই আলো1-আধার ‘ “নাট 
আলাউন্ভীন” পালায় ফুটে উঠেছে । 
ছুটি পালারই নির্দেশক শেখর চট্টো- 
পাধ্যায়'। 
রাখাল সিংহ, দিব্যেনু মুখাদ্ৰী। রীতা! 
দত, দেবকুমার ও অন্যান্যরা । 
মোহন অপেরা 
আগাঁষী ১৫ই আগস্ট রাত ৯টাক্স 
বমিরহাট দেবযানী হলে “দাত নম্বর 
কয়েদী” ও ১৭ই আগস্ট সন্ধ্যা এপ 


ভূমিকায়, মোহন চ্য টার্জা, ফুলরার 


‘ভূমিকায় অণিমা - কর. ও চণ্তীর . 


ভূমিকায় সিং! চ্যাট্যাজী অভিন্ন 
করবেন ং 





অভিনয়াংশে আছেন 


{এগারো 1 


আম সংশোধন ১৫ই আগ্টের ডাকে 
গত ২২শে জুলাই সংখ্যার দর্পণে প্‌ 
বধানতাবশতঃ শ্রেঠাংশে,অন্জাতশক্রর' সগর্ব ঘোষণা 
নামের উল্লেখ ছিল। সেখানে ব্ৰজেন ঘের 
অঞ্জাতশক্রর' বদলে শ্রেষ্ঠাংশে সমীর | ' 

'লাহিড়ীর নাম' পড়তে হবে।__ গৃহলক্ষ্মী 

সয়কাল সৌরেনবারুর 
দি নাহিত্য নং্ৃতিবি্বক | পরাজিত সম্মাট 

সাময়িকী চলছে চলবে 

ৰিধুশেখর শান্ী, এস আর' সি | . ৮৩র হিট পাল! 


সি এম ভ' এস ভি প্রভৃতির 


বধু বিনোদিনী | 


বুকিং চলছে ( ৫৫-৭৫৫২ ) 





চি 


লক্ষ্মী এলো ঘরে 
নির্দেশন! ও শ্রেষ্ঠ ভূমিকার - 


- মোহন চ্যাটার্জী 


ভারতী অপেরায় চলবে |. 


৩৯৯, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ 
শোন_«*%১ সম্রাট আলাউদ্দিন 
স্বাধীনতা দিবসের | 
পুণ্যলগ্নে সকলকে : কংস ও 
. প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই | ১১৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিঃ-৬ 
1৮৪-তে ৮৫ বছরের এঁতিহাবাহী জনপ্রিয় 
মাধবী ঙত্যন্ধর অপের। 
তি এত 2. এ নিবেদিত - 
নাট্য কোগব্র | কল্লোলিত কলকাতায় 
_ স্থপারহিট নাটক ৃ মুখরিত “ঝুমুর 
" | অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের a 
'| জমজমাট পৌরাণিক পাঁল। 
জিঘাংসা ৰ নাগন্ননি (চিত্রাঙ্গদা) 


কচ ও রী গপযোগী সামাজিক গাল 
সোনার ঘোড়া 


কফোন-_৫৫-৮১১ 


৩৩৫ বি, বিধান সরণী 
কলিকাতা-১ 


Regd. No WBICC-32 


কুগগ্িত কাহিনী 


(১ম পৃষ্ঠার পর) - -, 


সাহাষ্যে এক হাউিসিং কো-অপারে- 
টিভ’ বানিয়ে ফেললে! ৷ আর প্রত 


যখন সদয় তখন দক্ষিণ কলকাতায় . 


রিচি রোডে ও বালীগ্ধ সার্কুলার 
রোডে পৌরসভার দুখণ্ড জমি ('প্রায় 
১৫১৬ বিঘা) - সম্পূৰ্ণ বিনা পয়সায়, 
কআাও ক'রে ফেললো। দি পি 
আই নেতা মণি সাল্্যালের: য়োগ- 
সাজনে ২৫ লাখ টাকার . সরকারী 


খণও পাশ হয়ে গেলে] কিন্ত কো-. 


অপারেটিভের রেজিষ্টারের নির্দেশে 
, স্ৃখন সকলের, জন্য সদস্যপদ “খুলে 
দিতে হলে তখনই টি 
ব্যাপারটা । .সাধারণ কর্মচারীরা 
তখনই ২০৫ টাকাঁক'রে জমা দিয়ে 
প্রায় ৪** জন সদন্ততেণীভূকত হলেন 
যে অল্প কয়েকদিন 'সময় দেওয়া 
হয়েছিল. তার মধ্যেই'। ঘেঁ ২৫৩০ 
জন এই চক্রাস্তটি.শ্তরু করেছিলো 
৩০টি ফ্ল্যাট তৈরী করে নিজেদের 
' মধ্যে ভাগ বাটোয়ার! করে নেবে 


‘তৈরী কর্মপরিষদের অন্যতম সদস্ত 
কংগ্রেসী অন্তান ‘ঠাণ্ডা’ ওরফে 
ভবানী রায় ধমকাতে লাগলো 
অবাঞ্ছিত লোকের সদস্যপদ খারিজ 
করে দেওয়া হবে বলে। কিন্ত 
আইনের, কোনো। সুত্রেই “অবাঞ্ছিত” 


দের তাড়ানো গেল - না। এবং ' 


তাদের নিয়েই হয় সাধারণ 


বার্ষিক সভার ব্যবস্থা করতে হলো। 


নের জবাবে ব্লা হলো, যা কিছু 
জানবার এ সাধারণ সভায় জানানে! 


হবে।: তার আগে পর্যন্ত সরই . 


গোঁপন, চুপি, টুন তা ওরাই 


জ্ঞানে। .. 


মধ্যবিত্ত গরীব কর্মচারীরা, 
“একটুকু বাসা” পাওয়ার ক্ষীণ 
আশায় ‘সাধারণ, সভায় হাজির 
হলো ৷ কিন্ত সেখানে ' যে নাটক 


. অভিনীত হলো তার তুলনা নেই। 


সভামঞ্চ কণ্ট্ঠোল "- করছেন কর্পো- 


রেশনের 'সি পি আই নেতা সত্য- 


ভট্টাচার্য, সামনে ঢাল হিসাবে রেখে 
দিয়েছেন সেই নিন্দিত কংগ্রেসী 
মন্তান মধু .চ্যাটার্জীকে । আর 
“অবাঞ্ছিত” লোকেরা যাতে কোনো 
প্রশ্ন তুলে, বা, কমিটিতে ঢুকোপাড়ে 


অস্বস্তিতে না ফেলে তার জন্য সিপি. 
. আই কর্মী স্থধেন্দু সেনের নেতৃত্বে ছুরি 


ও চেম্বারধারী মস্তানরা সভা .ঘিরে 
রাখলো । এরপর মধু চ্যটাজাঁর 


- হুমকীতে অতি স্বণ্য ফ্যাসিস্ত কায়দায় 
মা সাড়ে পচ মিনিটের মধ্যে হা 


রোজ দু. সম্পকে তদন্ত হক 


ৰলে, তারা প্রমাদ গুণলো। গোপনে... 


“পঞ্চম ্রাইবুনালের মামল] 
প্রত্যাহারের সরকারী আবেদন পত্রে 


বলা হয় যে, আসামী সরোজ দত্ত 
পলাতক | সরোজ ঘত্বের.অন্তর্ধানকে. 


ঘিরে থে রহস্ত জড়িয়ে আছে: তার 
এমনও মীমাংসা হয়নি । অনেকের 
ধারণা যে তাকে লালবাজারে নিয়ে 
যাওয়া! হয় এবং তারপর থেকে "তার 





. শ্রীকাশিত হলো 


রি 


'ইন্দিৱাৱ কারাগারে ' 
b REE 1 ১৯৬৬ থেকে ১৯৭*-৭১ এর বদ 














আলোতন ছুলেছিল। 
সামিল হোন্‌ । ৬ 


£ অন্যান্ত গ্রন্থ 2. 

চিত্ত ঘোষাল ॥ ঘোড়সওয়ার ৬.০০ সাধন চট্টোপাধ্যায় ॥ মনোনয়ন 
৮.০০ সমরেশ দাশগুপ্ত] নির্বাচিত গল্প ৮১০০... 

লেখক দমাবেশ ॥ এ-১৮-এ কলেজ স্ট্রীট সার্কেট | কমিক 


০০ 
-“দেড় টাকা 
f জী প্রকাশিনী 
| i সট জেন, কলিকাতা-১৬ ৃ 
মিহির আচীর্ষের : : 
বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস. ও সমাজভাবনা . 


| এমারছেজির স্যর এই রচনাওলি দরপণ-এ প্রকাশিত হলে বিপুল 
এখুন একটি কপি সংগ্রহ করে সংগ্রামী সংস্কৃতির 








i 


lets ars 


আইটেমের ১৩টি প্রস্তাব প্নৰ্বসন্মতি- 
ক্রমে” পাশ হয়ে গেল এবং মধু 
চ্যাটাজীর পদলেহী ডেপুটি কমিশনার 
বিমল রায় কোনো আলোচনা! করতে 


‘না দিয়ে সভার গিলোটিন ক্রে 


দিলেন। কেউ জানতে পারলো ন! 
ক'টি ফ্ল্যাটে তৈরী হবে, সকলে পাবে 


'কিনা। কী পদ্ধতিতেই বা বণ্টন 


করা হবে কোনো খবরই পাওয়া 
গেল না অপূর্ব সত্য ভট্টাচার্য রবি 


চক্রবর্তী কোম্পানী ! এরা. আবার - 


সি পি আইদ্ের মধ্যে ' “তবুও সৎ 
বলে বিজ্ঞাপিত ' 

এরপর কার্ষনর্বাহক দিতির 
প্রথম সভায়'সি, পি আই-রা এত 
দালালী করেও একটু ধাক্কা খেলো! 


কংগ্রেসের মধুশাস্তি মিলিত শক্তির | ' 
আই ববি 


হাতে । “সৎসি পি 
চক্রবর্তাকে-সরিয়ে-কংগ্রেসী শ্রমিক 
নেতা শান্তি সেনের এক ল্যাংবোটকে 
সম্পাদক করা হলো। তারপর 
প্রায় নয় বছর হয়ে গেলেও এই 
পৌসাইটির, আর কোনে! খবর 


সাধারণ সদৃস্তর! পাচ্ছেন না! শোনা |. 


চির সহায় গোটা 


্্ধে স্পট কিছু জানা খায় নি? 
কিন্ত -টা মনে হয়েছিল-যে তাকে 
পুলিশী হেফাজতে মেরে ফেলা 
হয়। রাজনৈতিক '. নেতাদের 
সরকার কর্তৃক নিমূ্ল করার আভি- 
এসেছে । সরোজ দত্তের ব্যাপারটা 


এক্ষেত্রে সবনির্দিষ্ট : সাক্ষ্য হিসাবে. 
' হাজির হচ্ছে), পুলিশ. এবং 


- খ্প্ু। 
বাহিনী কর্তৃক রাজনৈতিক নেতাদের 


হত্যার ব্যাপারে. তদন্ত কমিশন 
-নিয়োগকে স্বাগত জ্বানিয়েই বলছি, 


যে কবি সরোঁজ দতের ব্যাপারটা 


বিশেষভাবে আলাদা' করে তদস্ত | 


করা হোক। - 


' “বাংলায্ব রাজনের মতো ee 


গুলির মধ্যে কৰি সরোদজ্ দতের 


'ব্যাপারট। অনেক জলন্যাস্ত 'এবং 


এটা জনগণের স্বতিতে দাগ কেটে 
আছে । অপরাধীদের ' শান্ডতিঘান 


| স্পর্কে বাম সরকার, প্রতিজ্ঞা | 
. জ্ঞাপন করেছেন, তাই তাদের বলছে ' 


চাই সরোজ দতের ব্যাপারে একটা 


পুংখামুপুংখ তদন্ত করা হোক" এবং | 
, অপরাধীদের, শাস্তি, দেওয়া হোক ।” . 


' এই -বিবৃ্ধি' দিয়েছেন সৌরেন্দ্রু 


নাথ ভট্টাচাৰ্য, দিলীপ চক্রবর্তী, 


বুদ্ধদেব ' ভট্টাচার্য, অরুণা চৌধুরী, 
সত্যত্ৰত দাশগুথ, জ্ঞানেশ পত্নধীশ, 
অরবিন্দ পোদ্ছার, বীরেন্দ্র চ্টোপা- 

ধ্যায়, হেষাঙ্গ বিশ্বাস, পরেশ ধর ও.. 


শা - | হীনৰ 


সম্পাদক -_হীরেন বন্ধু 


৷ চাইছেন তাদেরও টাকা ফেরৎ না সমবায় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি 





PRICE 60 Paise 


৪০ ফ্ল্যাট বানিয়ে. ওরা যা দিয়ে হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছে। রা - এ অবস্থায় তদন্ত ও অনুসন্ধ।- 
হতাশ হয়ে তাদের cs ফেরং “নর জন্য নুতন প্ঁরমন্ত্র 







"স্বাধীনতা দিবসে আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন 
প্রস্তুতির পথে 
৮৪'র প্রযোজনা 


| তিনটি স্বাদের তিনটি পালা '. 
8০৮1০ 


অচল পয়সা 


 সত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত সামাজিক পালা 


পাদ পুণা ভগবান 


। ০ 5:০৭ শুর £ “মানরেক্্র মুখোপাধ্যায় . 


সুনীল চৌধুরী রচিত ্তিহাসিক নাটক 


সাই ফকির রূণটাদ 


নাট্য নির্দেশনায় ' 
অরুণ দাশগুপ্ত - - AR 
নিয়মিত প্রতি শনি ও রবিবার 


মহাজাতি সদনে 
‘অভিনীত হচ্ছে 
পালাসম্রাট ত্রজেন্দ্রকুমার তের 


| নট বিনোদিনী 


£ দুর্গা .সেন 2 
ER J 


- অরুণ দাশগুপ্ত 
fe RG পাঁলাসত্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দের 


বিদ্যাসাগর 


অনিল বাগচী 

. নিদেশিনা : 

রা অরুণ.দাশগপ্ত 
৮ '... ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত . 


মা মাটি মানুষ 


স্বর ; মানবেন পুন 
... নিদেশিনা 2 | 
' অরুণ দাশগুপ্ত : 
১... পরিবেশনা 
'. সর্বযুগের একটি নাম. 


নট কোম্পানী 


১৭, হরচঙ্ মল্লিক দ্রীট। কলিকাতা-৫ 
ফোন £ 


৫৫-০৭৭২ ও ৫5১-৩৬৬৮ 








৭৯ 


ক বব বীগালী গন, ১২০১ শা ক লা লা পালে নাত ১৩.৫৭ক্ষে প্রকাশিষ্ড 1. 
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বিংশ টি ॥ ৩০ সংখা? সুতার ১৯শে আগ, ' ৭৭ El 8° ফুড, 


কলকাতা 


. নেপথা রহস্য - 


সফরের = 


৷ প্রেসিডেনসী জেল নরককুণ্ডের সামিল 


দু ইনি পাৰত জঙ্গলের রাজত্বে 
বহু ক্ষুদে হিটলার মাথাচাডা'দিয়ে- 
ছিল ৷ প্রেসিভেন্দী জেলের সুপারিঞ্টে- 
ভেন্ট অমিতাভ, গাছুলী এদের. অন্য- 
তম | .৯৭৬ পালেরু২৪শে:ফেব্রুয়ারী' 

অংশের-জ্রেল, পালানোর ঘটন। ঘটে 
' ষার-কোন বিবরণ সংবাদ পত্রে প্রকা- 


শি হয়নি: মেন্সর- বলবৎ থাকার . 


“হলের ও. টার ৃ 


জন্য ৷ ।ওঁ ঘটনার পর; এ জেল-সৃহ 
গোটা জেপ' প্রশীসনেরই পুনর্ধিন্যাস 


ঘটে আর এই মওকাতেই ক্ষুদে হিট- ' 


লার অযিভ্ডান্ড গান্ধুলীয় বরাত খুলে 
ধায় "ইনি আগে. ছিলেন ক্র জেলে- : 


। রুই সহকারী “সুপার | '’জেল প্রশা-- 
"' সনে'-জেল-স্থপারের দাপটের পরি. 


“. সীমা তটা বিস্তৃত ডেপুটির ততটা : 


( দপুণের সংবাদদাতা ). 


তাঁরতের বিদেশম্তরী অটলবিহারী 
বান্গেয়ী রেজুন যাবার পথে হঠাৎ, 
দমদযে খাতা বিরতি.. করে বিমান 
বন্দরে থেকে সরাসরি পাসপোর্ট 
অফিসে হাজির হয়েছিলেন কি নিছক 


, কর্মচারীদের চমক' দেবার জন্য? 
আঁদপেই' 'তা নয়। 'অগ্রয় গার : 


সাকরেদ ও সতীর্থ ই, এম, সির 
"কমল নাথ কলকাতায় ফিরে এসেছেন 
স্বল্পকালের ' জন্য ৷ তার অবস্থান 
সম্পর্কে যথেষ্ট গোপনীয়তা অবলম্বিত 
হচ্ছে।.ইন্দিরাজী এবং সঞ্ধয় গান্ধী 
কেই তার সন্গে যোগাযোগ রাখছেন | 

অটলবিহারী' বাজপেয়ীর ' হঠাৎ 
ৰুলকাতায় আসা এবং পাসপোর্ট 


- অফিস পরিদর্শন করার নেপথ্য রহস্য 


-বীরেন মহান্তী কলকাতা পৌরসভার 


দেওয়া ৷ সম্ভবত কমল নাথের পাস- 
পৌঁট বাতিল: করা হবে৷ এদিকে 


সহয-জাযা মেনকা গার কলকাতা 
এসেছেন ১৭ই আগষ্ট । বাহত: 


নয়। 
তাই-লটারীতে প্রথম পুরস্কার 
পাওয়ার মত হঠাৎ স্থপার. হয়ে 


তি সংবাদদাতা ) 


গাজুলী একটু হতভম্ব হয়ে রইলেন । 
আর. তারপরেই "শুরু: হল তার 
তাণ্ডব। ইন্দিরা “তথা কংগ্রেস 
“বিরোধীদের জেলে পোরা ও তাদের 


পেটানো ছিল- অন্যান্য রাজোর মত | 
সিদ্ধার্থ রায়: সরকারেরও পলিসি ' 


এই পলিসিকে ঘসে মেল্পে তার ধার 
আরও তীক্ষ ক্রে প্রেসিভেন্সী জেলের 


রাজবদ্দদী সহ সন্ত? বন্দীদের ওপর , 


প্রয়োগ করতে, উরু করলেন অভ 


গাজুলী । 


: ১৯৭৬ সালের এপ্রিলে. টা | 
কারা বিভাগের ভদবানীস্তন আই জির ও 


আদেশ এল যে, এই. রাজোর বিভিন্ন 


ধাড়া প্রমুখদ্রের ঠ জেল থেকে অন্য, 
জেলে স্থানাস্তরিত করতে" হবে। 
গাঙ্গুলী ও জেলার শ্বামল মুখাজী 


সাংবাদিক হিনেবে ডিনি হতাম জয়প্ৰকাশ মেনকাগান্ধীর কাছে 


জ্যোতি বস্থুর ইণ্টারভিউ নেবেন । 


নি নির্তাযোথি ছজন সারবে প্রফুল্ল গেনের গম লাচনা বিরান 


মেনকা গান্ধী কমল নাথের সঙ্গে ' 2, 


যোগাযোগ করতেই আসছেন'। ". 
কলকাতার রাহ্রনৈতিক জগতে 


'আর একটি' চাঞ্চল্যকর ঘটনাও যে 


কোন সময়ই ঘটতে পারে ৷ প্রাক্তন 
ইন্দিরা সরকারের ছুই' মন্ত্রী, দেবী- 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রণব মুখো- 


পাধ্যায় যে কোন মুহূর্তে গ্রেপ্তার হতে ' 
পারেন বলেও পরিস্থিতি বিশেষজ্ঞরা. 


মনে করছেন | মেনকা গান্ধী হয়তো 
“দেৰীবাৰু এবংপ্রশববাবুর সঙ্গেও দেখা 
করতে পারেন। ভবে ঘা কিছু ঘটছে 
কিংবা ঘটবে তা নিঃসন্দেহেই চাঞ্চল্য- 
কর ভবিস্ততের ইংগিতবই [1 


জনত! দলের দার্শনিক গুরু 
জয়প্রকাশ নারায়ণ মেনকা গান্ধীর 
সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলে নঃ 
আমি ছুঃখিভ যে রসুল সেন সি পি 
এমের সঙ্গে. সমঝোতায় আসতে 
পারেন নি। তিনি আরো! বলেনঃ 
“প্রফুল্লবাবু এটা একটা ভূল করেন। 
তিনি.তার নিজের শক্তিকে বেশী 
করে দেখেছিলেন এবং সম্ভবত তিনি 
ভেবেছিলেন যে এখানেও জনতা 
হাওয়ায় তিনি বেরিয়ে যাবেন । কিন্ত 
পশ্চিমবাংলায় , এরকম হাওয়া ছিল 
না)» প্রস্ুল্প সেনরা কি ভ্রয়প্রকাশের 
এই বক্তব্যও নস্তাৎ করতে পারবেন { 
' জয়প্ৰকাশ অবস্ত সি পি এম 
সম্বদ্ধে আরো কিছু কথা বলেন।' 


মিনা কমী দের ভয় ছেথিয়েহিলেন লন দি শি ই ন 


:!'" কলকাতা 'এপীরসতার জনৈক 
RO Hi af er 
করেছেন যে, +4৬সালের মাঝামাঝি 
সময়ে,পৌরসতার . একজন যুবনেতা 


_বীক্েনমহাস্ডিংগৌর প্রতিষ্ঠানে মহিলা 


কর্মীদের একসভা ভাঁকেন কাউন্সি- 
দেন, ভার -জন্ত মধু চ্যাটার্জী, শংকর 


ভট্টাচাৰ্য, শংকর ভৌমিক, শোভনদেৰ 


সি 


চট্টোপাধ্যায় ছড়ি হাতে ঘুরে'বেড়ায় 
ও গোরু ভাড়ানে। করে সবাইকে 
নিয়ে আসে ।; সেখানে মাস্তি 
সাহেব বলেন যে মহিলাদের সসম্মামে 


ইউনিয়ন ছেড়ে আমাদের কংগ্রেসের 
ঘেশি-?লা »দিলে 'গপা /- লাগিস়ে 
মেয়েদের-ইজ্জত হানি করাদো হবে ।:' 
মেয়ের! অবশ্ত খ্বণাভরে এ লভা ত্যাগ 
করে" চলে আসেন "ও বলে আসেন . 
ফেতার! চাকরি করতে এসেছেন; 
ব্রান্তনীতি করতে নয়। পরে স্লার্বশ 


ইউনিয়নের 'নে'তা সত্য ভট্টাচার্ষকে . 
সৰ বল! হয়। কিন্ত এই দৰ কমিউ- 


নিষ্ট নেতাটি কংগ্রেসী টা 


বিরুদ্ধে কোনে! কথ। বলতে রাজী 


হয় না। এখন নৃতন পৌরসত্রীর ফলে দর্পণের পাঠক ও একেন্টরা কোন 


কাছে বিচার চাই ৷. 


পি এমকে বিষেশের কোন 'রাষ্ট্রে 
Sf CUE 
রাশিশ্না ছুটি দেশ. থেকেই সি পি এম, 
্াধীন। যার] সি পি এমকে-বিদবে- 
শের দালাল বলে তারা প্রকাশের 
এই বার পরে কি ব্রবেদ1_ 





দুঃখিত 
দর্পণের গত সংখ্যায় ae 
বাড়িয়ে দাম করা হয়েছিল ৬ 
পয়সা | - ‘কিন্ত ভ্রমরশত প্রথম lr 
৪ ' পয়সা ছাপা হয়েছিল যদ্বিও শেষ 
পৃষ্ঠায় ৬০ পয়দা লেখা ছিল এর 


কোন ক্ষেত্রে অস্থবিধায় পডেন । এই 
ক্রটির জন্তু আমরা দুঃরিত ৷ 


€ দর্পপেহ সংবাদদাতা) * 


"জয়প্ৰকাশ অব শ্বা মনে করে 


সি পিএম নিজেকে আগের থেকে" 


অনেক পরিবর্তন করে নিয়েছে এবং 
ছিতীয় যুক্তফ্র্টের তুলক্রটি:সহন্ধে সি 
পি.এম সজাগ । জনগণও আশা 
করেন যে. আগেকার মতন আর 
হিংসার অভ্যুদয় হবে না। 





সমাধা 
সেপাই সামী: নিয়ে ও বিশিষ্ট ও 
বয়োবৃদ্ধ 'কেউ কেউ অঃস্থ) নেতাদের 

5 ধাক্কা মেরে, কাউকে চ্যাং- 





দোলাকরে, কারো ব্যক্তিগত ববহার্য 





ব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য. ইণ্ডি 


SE le 


' শীরদায় সংখ্যা 


পণ 


অথবা অক্টোবরের « প্রথম সা 
প্রকাশিত হবে ৷ 

এই সংখ্যায় থাকবে প্রধানত; 
রাজনৈতিক বিষয়ে লেখা । প্রতিটি 
আলোটনাই : পাঠকদের পক্ষে 
কৌতুহলোদ্দীপক হবে। ' 
এই [সংখ্যার দাম তিন টাকা | 
মলের এজেন্ট - 


৷ যত সম্ভব 
দের চাহিদ্বা জানান 
- 2 








- আমরা শুধু যাত্রার জন্য যাত্রা গান গাইনা। আমরা যাত্রার 
মাধ্যমে প্রতি'দন হাজির -হই তাদের সামনে “যারা আকাশে 


পাখির মত,- তদযে রাছের হত যারা 


অগণিত" 


মাটিতে পিপড়ের মত 


যারা কারখানায় কলের দানবের সাথে লড়ছে, যারা ক্ষেতে 
নানার প্রজা রান ব্ৰজে বা bs) তাতে পারে যারা 


ডিক যারে ্ 





 আন্ত-আমাছের গড়ে ভুলতে হবে নন এক সমাজ ব্যবস্থা 
মে সমাজে নারী আর বেশ্যা হবেনা, কুবৃুকরা জমি হারারেন!.. 
শ্রমিকরা পুরো মেহনতের দাম পাকে সেই সমাজ ব্যবস্থায় 
প্রতিটি মানুষ, মানুষ হরে জন্মাবার অধিকারে ন্যাধ্য. অধিকার 
প্রাবে। - যাত্রা সবার শুভ জয়ার সাথী হোক।- 








০৩৭ হট সী, কলিজা ঙ, ৃ 
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le । 
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] 


এ 


ঘরের শারদীয় GER 


yt 


, তাদের নিন পদ্ধতিতে ওঁ কাং্চি 
করলেন। একদল লাঠিধারী 





Ld 


ছুই | 


প্রেগিডেপী জেল 


(১ম পৃষ্ঠার পর) , 
নীয়ারিং শিল্প মজ্দদুর ইউনিয়নের 
দন্পাধক যক্মারোগগ্রস্ত ফধী বাগ- 
চীকেও জেল বর্ধলি করা হল। 
ক্ববন্ত এদের অপরাধের গুরুব ছিল 
আরও বেশি । জেল পালানোর ঘট- 
নার পর রাজ্বদ্দীদের অ্জিত্ত আঅহি- 
কাগুজে! একের পর এক হরণ বর! 
হতে থাকে । অন্যান্য রাজবদ্দীক্হ 
শেষোক্তরাও তার বিরুদ্ধে কখে 
ফ্লাড়ান এবং ১৯৭৬ সালেক মে মাসে 
সংগঠিত গণ-আদ্দোলনে এরা হয় 
মঙহাসরি অংশগ্রহথ করেন. অথবা 


আন্তরিকভাবে সমৰ্থন কারেন। ভাই 


আই প্রতিশোধ । 
অজিত অধিকারসমূহ হরখের 
বিরোধিতায় ধল্সসত মিহিশেষে রাজ্জ- 


, বন্দীদের এক্যবদ্ধ সংগ্রামে সত্তর 


দিনেরও বেশি লাগাতার অনশম ধর্ম- 
ঘট গাঙ্গুলী সাহেবের মুখোশটি পুরো- 
পুরি উন্মোচন করে দেয়। অঙ্িত 
অধিকান্বগুলি কি ছিল? বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের কর্মীদের স্বতন্ত্র 
ওঘবার্ডে একসঙ্গে থাকার অধিক,র, 


আলাদা রাঙ্গা . ব্যবস্থা, উপযুক্ত ' 


চিকিৎলার ব্যাবস্থা, আত্মীয়বনদেয় 
নঙ্গে সপ্তাহে এফঘার টেবিল-ইন্টার- 
ভিউ, অপ্তাছে একবার চিঠি দিতে 
পারার "ব্যবস্থা ইত্যাদি ইত্যাছি। 


: *৭৬ এর মে মাসের মাঝামাঝি পৃথক 


'্াঙ্গায় ব্যবস্থা রদের হুকুম নিয়ে সর- 
কারের এক সাকু্লার এল জার তার 


পরদিন ভোল্লেই গাঙ্গুলী সায়েব তার 


সেপাই সাহ্রী নিয়ে বেরোলেন বাজ- 
বন্দীদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে হানা দিয়ে 


- তাঁদের চাল-ডাল তেল-হ্ছন থেকে 
, শুরু করে নিত্যব্যবহার্ধ প্রায় প্রতিটি 


জিনিস লুঠ করতে । সেই চুয়াত্র 
সালের মাঝামাঝি থেকেই এক লাগা- 
তার অনশন সংগ্রামের ফলস্রুতি 
হিসাবে অন্যান্য অধিকারসহ পৃথক 
রান্নার স্থবিধাও রাজবন্দীরা ভোগ 


করে আসছিলেন |. আর তাদের 


বনিক র্যাশনও ্বাকত -তাদেরই 


হেপাজতে 1 এই বাজারে বেশ কয়েক. 
. অন 


' কথা নয় ।' তদুপরি, রাজবন্দীদের 


এফহাত দেখে নেওয়ার এমন একটা 


' সুযোগ! 


এই হল শুরু । এরপর, বিনা 
কারণে একের পর এক রাজবন্দীকে 
সেলে পোরা শুরু হল । আর সেল 
পুলি বন্ধ রাখা হল চব্বিশ ঘণ্টা - 
মাঝে মিনিট পাচ দশ খোলা হত, 


' তাও সবৃদদিন নয়। অভ্যাচারের 
; কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাড়ান এই দেলগুলি । 


খন খুশি সার্চের নাম করে বন্দীদের 
ব্যক্তিগত ব্যবহার্ধদিনিসপত্র লুঠপাট, 
কায়ণে-অকাৰণে ভাওাবাজী ইত্যাদি 


ছিন্ব। 


. ইত্যাদি । যা খুশি করার স্থবিধ! 


সেলে আরও বেশি এই কারণে যে, 
দেলে কি ঘটছে, , এমন কি জেলের 
অন্যান্য বন্দীরাঁও তা জানতে পার- 
তেন না। তবে, এ থেকে এ সিদ্ধান্তে 
ঘেন কেউ না! আসেন ঘে, অত্যা- 
চারের পরিধষির সোলেই সীমাবদ্ধ 
বন্তত, সার জ্বেলেই ভাা- 
বাস্দীর ফোসারা ছুয়ে এফ আতঙ্কের 
রান্দত্ব-কায়েষ করেছিলেন ধীমান 
জঙ্গিতাত। 

লাঘারখ সিপাই জঙগাধণরঘাযয়াও 


এই অভ্তযাডার প্ধিধির বাইকে ছিঘেদ . 


ন (ছবশ্ত শেয়াবের সিপাই জঙ্াঁ- 
দারা ঘাদে)। সিপাইদের ওপরেও 
নেষে আসছিল কারণে অকারণে 
সাময়িক বরখাস্তের খড্া । চিকিৎ- 
ছচ্ছিছেন তারাও | এষম কি সিপাই 
কোয়ার্টারে উচ্ছম জাদানে নিষিদ্ধ 
এমন এক কিন্তুতকিষাকার নির্দেশও 
গাঙ্গুলী সায়েব জার্নি করেছিলেন । 
এককথায় আতঙ্ক তার রাজত্ব বিস্তার 
করেছিল শুধু বন্দী নম্ম, দিপাই 


জমাদাঁর ভা! অধস্তন কর্মচারীদের 


মনেও । 


অনশনৰ ধর্মঘট একদিকে ছেল 
সংগ্রাহের ইতিহাসে যেমন এক 
গৌরবোজ্দল স্ময়ণীয় ঘটনা হিদাবে 
পর়িগশিত্ত হবে, ভেমনই এ 
সংগ্রামকে বানচাল .করার অন্য 
সরকার তথা গগাঙ্থুলী বাহিনীর'-র 
দমননীতি ও অপকর্মগুলিও মনে 
থাকবে চিরকাল । 
অনশনব্রতীঘের . দেখাশোনার 
দাক্স-দাঁয়িত প্রাথমিকভাবে যার উপর 
বর্তায় সেই অযিতাতবাঁবুর প্রথম 
কদিন কোন পাত্তাই পাওয়া গেল 
না। অনশন সংগ্রামীদের শারীরিক 
অবস্থা চেকআপ করার অন্য 
হল অনশনের ধষ্ঠ দিন । ইতিমধ্যেই 
অস্থস্থ। অথচ এ সময়েও ডাক্তাররা 
আর্টিফিপিয়াল ফিডিং (নাক দিয়ে 
‘টিউব’ ঢুকিয়ে তরল খান্ত প্রদান)- 
এর রাস্তায় গেলেন না। বরং বলা 
ভাল, ভার্ধের সে রাস্তায় ষেতে 
দেওয়া হল না। আর এই না| যেতে 
দেওয়ার মূলে গাঙ্ৃী সায়েব তো 
ছিলেনই, উপরন্তু ছিলেন কলকাতা 
জ্েলসমূহের চীফ মেডিকেল অফিসার 
এস, এম, চক্রবর্তী ও “সনিয়র 
অফিসার (প্রেসিডেন্সী জেলের প্রধান 
চিকিৎসক) চ্যাঁটাক্জ্ী সায়েব। প্রায় 


বাইশ তেইশ. দ্বিন এইভাবে কেটে 


গেল এবং গাঙ্ছুলী-চক্রবর্ডী-চ্যাটার্জার 
আশাক্গ ছাই দিনে রাত্ববদ্দীরা অনশন 
চাঘিয়ে খেলেন । সংগ্রাম ভাঙার 
প্রথম চালটি ব্যর্থ হম । 


রছিবন্দীদের সতর্মদিম লাগাতার ' 


এরপর শুরু ছল “ফোর্সভ ফিডিং 
(ডাক্তারী ভাষায় ‘আর্টেফিসিয়াদ 
ফিডিং’) | অনশন সংগ্রামীদের এক 
একটি দলকে চালান করা শুরু হল 
প্রেসিডেন্দী জ্বেলের সবচেয়ে 


অস্বাস্থ্যকর্‌ পরিবেশ নিউ ওয়ার্ডে ।. 


একতলা, টিনের চাল, মশামাছি; 
বিছের স্বাধীন প্রজনন বিচরণ ক্ষেঅ । 
ওদিকে জুন হাসের ভ্যাপসা গরম । 


শুক হল “ফোর্পভ ফিডিং’ । এক এক 
জদ অনশমব্রতীকে তোর করে শুইয়ে, 


ছাত-পা চেপে ধরে, মুখে ক্লিপ খাটে 
(যাতে মুখ লা দাড়াভে পারে) প্রায় 
এক ইঞ্চি ব্যসযূক্ত রবারের টিউব গলা 
দিয়ে পাকস্থলী. পর্যন্ত চালিয়ে, ঢাল! 
হতে জাগল বালি গো! জল । ফল £ 
বমি, গলা! চিয়ে রক্তপাত, অজ্ঞান" 
হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি । সর্ব 
শেষ ব্যাচটিকে এই আঁস্বরিক প্রখাত্থ 


CCC RO FOR 


তষ দিনে । 

এই অপূৰ্ব বর (উপস্থিত 
ছিলেন এস. এস, কে এম হাস- 
পাতালের কয়েকজন সরকারী 
ডাক্তার-_হাদবের অমেকেই এ দৃশ্যে 
চোখের জল রোঁধ করতে পারেন নি 
এবং অসহায়ের মত অনখনহতীদের 
অন্থরোধ করেছেন সংগ্রাম প্রত্যাহার 
করে নিতে । অন্শনব্রতীর। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
ছিলেন এবং ভাদেত্ব সমবেত 
প্রতিবাদে কদিন পর থেকে আয়োজন 
করা হল নাক দিয়ে নল ঢুকিয়ে 
খাওয়ানো, যে পদ্ধতি ছিল তু্নী- 
মুলকভাবে কম বেদনাদায়ক । 

এখানে ডাঃ চ্যাটার্জীর সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় নেওয়া দরকার । এই ব্যক্তিটি 
ডাক্তারী কতটা জানেন সে বিষয়ে 


অনেকেরই সন্দেহ থাকলেও “দৃক্ষ” 


প্রশাসক হবার সব ৭গ্তণই* ষে এর 
আছে মে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ | 
দুতি এবং: দায়িত্বহীনতা শব্দ ছুটি 
যদি রক্ষমাংলের চেহারা! নিত তাহলে 


: ভার-নায হত সম্ভবত ডাঃ চ্যাটাজী। 
ত০্শে জানুয়ারী 
. প্লেসিডেন্সী জেল হাসপাতালে ভার 
, গাফিলতীতে নকশালপ্রন্থী যুবক 


॥ 
9৬. সালের 


রাজকুমার: সিংয়ের মৃত্যু ঘটে । এই 
দিন তৎকালীন কারামন্ত্রী জানসিং 
সোহনপান্ত এেসিডেন্সী জেলে 
গান্ধীর মৃত্তিতে মাল্যদান করতে 


আসেন.। সে সময়ে এ জেলে আটক 


স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 
কারামন্ত্রীর কাছে এই মৃত্যুর জন্য 
ঘারা' দাক্ী' তাদের শাঞ্চির দ্বাবী 
জানান। কারামন্ত্রী তদস্তের আশ্বাস 
দিয়ে যান এবং পরে দেখা যায় এ 
জেলের এক বিবেকবান ও নিরপরাধ 
চিকিৎসক ডাঃ আর কে দাসকে 
স্কেপগোট করা হস্ব। তাকে বদলি, 
করারও চেষ্টা. হস্থ । অবশ্য সমস্ত বন্বীর 
প্রতিবাদে সে চেষ্টা তখনকার মত. 


|| দর্পণ প্ৰক্ৰবার ১০শে আগষ্ট, ১৯৭৭ 


বার্থ হয়। আর একটি উদ্দাহরণ, 
মৃত্যুপথধাত্রী নকশাল যুবক তপন 
ভট্টাচার্যের বিন্দুমাত্র চিকিৎসা করা 
হচ্ছে না, তাকে নামেই হাসপাতালে 
রাখা হয়েছে৷ 

অনশন সংগ্রাম চলাকাদেও 
অনশনব্রতীদেয় প্রতি মনোভাব ছিল 
একই রকষ। আর্টিফিসিক্াল ফিডিং- 
ঘের 'সমক্ব অনেকেই অচেতন হযে 
পড়তেদ। সে সহ্য ডাঃ চ্যাটাসআবীকে 
ডেকে পাঠালে ভার পাতা পাওযঘ্ব! 
হেত মা। জনৈক অনশনত্রতী এক- 
দ্বিস ফিডিংয়ের ঠিক পরেই অজ্ঞান 
হয়ে ঘান! ডাঃ চ্যাটাজা তখন জে 
হাঁসপাভালে বাত দূরত্ব: নিউ ওঘ্ার্ড 
খেকে এক হিমিট যাঘ। সংবাদ 
পেয়ে 'তিনি বলে পাঠান থে, এখন 


তার পক্ষে বায়! সত্তৰ ময় । ১ পন 


ষ্টেচারে করে হাসপাতালে পাঠালে 
তিমি দেখবেন । আর একদিন অপর 
এক জনশনবর্ভী হারাধম রাস্বের 
অবস্থা সঙ্কটজনক হযে প্ভলে ডাঃ 
চ্যাটাঙ্ীকে খবর . পাঠানো হয়। 
জবাবে ভিনি বলেন, “সরে অক্ষগকে 
ওদের হাঙ্গার ্টাইক কে করভে বজে- 
ছিল?” অবশেষে এপ এস কে এষ 
হাসপাতালের এফ লহ্মঘয় চিকিৎসক 
স্থাক্লাধনচক বিপদমুক্ত কয়েদ । 
অনশন লংগ্রামীদের হধ্যে পঞ্য 


ট্রাইবূনাদে অভিযুক্তরাঁও ছিজেন। , 


অনশন চলাফান্রে তারা কোর্টে 
তাদের ন্তা্য অধিকার ফিরে পাঁধার 
দাবী হ্বানান। শুনানী ‘হয় এবং 
বিচারপতির রাজ» অভিযুক্তদের পক্ষে 
ষায়। এমন কি অভিযুক্তদের ওপর 
দমনমূলক কার্যকলাপ চালাবার 
অভিযোগে অমিতাভ গ্াঙ্ধুলীকে 
আদালতে প্রকাস্তে ক্ষমা পর্যস্ত 
প্রার্থনা! করতে হয়। বেহায়! নির্লজ্জ 
অমিতাভ তার নিজ “সাম্রাজ্য” 
প্রেসিজেন্দী জেলে ফিরে এসেই পঞ্চম 
ট্রাইব্যুনানে-অন্ততস অভিযুক্ত নিমাই 
ঘোষকে হুমকী ' দেন, “এখন যদ্ধি 
আমি আপনাকে- পাঁচিলের ধারে 


নিযে গিয়ে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ছিই . 


এবং প্রচার করে দিই যে আপনি 


' পালাতে গিয়েছিলেন আপনি কিছ 


করতে পারবেন? শ্রীধোষ সংক্ষিপ্ত 
জবাব দেন, “চেষ্টা করে দেখতে 
সারে 


গ্রামীদের যতই কঠোর মনোবল 
দেখিয়েছিলেন 1 - 

মজি মাস চার পাচ আগে গাঙ্গুলী 
কোম্পানী রাজনৈতিক বন্দীসহ সাধা- 


রণ বন্দীদের “একটু শান্তা” করার 


অদ্য এক চমৎকার চক্রাস্ত ফাদলেন। 
মাঝে হাঝে জেল একটু “গরম” ন! 
করলে বস্বেদীরা বড বাড বেড়ে ধায় 
কি দা। চক্রাত্তটি হুল: জেন 
কতৃপক্ষ নাকি একটি বেছ্বাইনী চিঠি 
(কাছনৈত্ভিক ) উদ্ধার করেছেম। 
কোথা থেকে কেমন করে এসৰ' প্রশ্ব 
অবান্তর | কেন না উদ্দেশ্ত তো চিঠি 


উদ্ধার () নক্ব, উদ্দেশ্য একটু “হাতের 


সখ” করে নেবার জুষোগ তৈৰী করে 
নেগুত্বণ এই উড়ে! চিঠি চক্রান্তের 
ক্বালে জড়ানে! হতে লাগল একের 
এক রাজ্বদ্দী ও অরাজনৈতিক 
বন্দীকে । আর অধাহষিক প্র্থারে 
জর্জরিন্ত কয়ে তাহের পাঠামো হতে 
লাখজ কুখ্যাত পয়লা-বাইশ সেলে । 
প্রসঙ্গত. উল্লেখযোগ্য, যে সহ অরাজ- 
নৈতিক বন্দী নানাকান্বণে কতৃপক্ষের 
বিরাঙ্গভাজন ছিলেন, এই উড়ে! চিঠি 
555 
তাঁরাই । j 

__ উদ্দে্ত সকল | বেশ অঘাটি 
প্রস্থাল” কায়েম করা! গেল । রাষ্ধ- 
ৰন্ধীষের অপদন্থ আস হয়য়াদি করার 
প্রক্রিয়া হল আরো! জোরদার 1 


এণ্টালী যডষস্ ষাষলায় অতিঘুক্ত - 


প্রণব মুখাজী, পঞ্চম ট্রাইবুনাজে 
অভিযুক্ত বয়োবৃদ্ধ টি বি র্লোগাক্রাস্ত 
ধীরেন চক্রবর্তা এবং আরও অনেককে 
কোন কারণ না দেখিয়ে পানিশমেণ্ট- 
সেলে চালান করা হুল। চতুর্থ ্রাই- 
বুনালে অভিযুক্ত স্বশাস্ত হালদারকে 


নিজে ভাণ্ডা হাতে ঘুরছে ও ঘত্রতজ্ঞ 
সেই ভাগা বন্দীদের ওপর চালাচ্ছে? 
চিন্তা করতে পারেন, জেল-হুপার 
বন্দীদের প্রতি অহরহ প্রয়োগ করছে 
সেই সব অঙ্লীল্ন ভাষা যা বেশ্তাপাটরভে 
শোনা যায় এবং মানায় ? }) 
অমিত গাঙ্গুলী একা নন, তার 


মত মহন্তক দেহধারী শয্বতানর! পশ্চিম--. | 


এই সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সি” বঙ্গের বিতিন্ন জেলে রয়েছেন । ' তাই 


পি আই (এম) দলের কর্মীদের 


ওপরেও অব্য অত্যাচার চালানো 
হক্েছিল। অনশনব্রতী কর্মীদের 


একে একে অমিতাভ চালান করেন, 


কুখ্যাত পদ্মা রাইশ মেলে ঘাকে 
অন্ধকূপ বলাই, শ্রেস্ব। সেখানে 
কেউ ঘ্দ যারা যেতেন সে খবর 
জমা যেত বন্টা পরে। লামান্ত 
জল দেবার ব্যবস্থা! পহস্ত সেখানে ছিল 
না । ভা! সন্ধে তার! অন্যান্য সং" 


'জেলখানাগুলোতে এত "হত্যা, এত 
রক্তপাত, এত অত্যাচারের কাহিনী 
জমা হয়েছে । নির্বাচনের পর এই 


সি 


সব শত়্তানর! ভোল পান্টাতে শুরু.. * 


করেছে। অত্যাচারের টীমরোলাল 
আপাততঃ কদ্বগতি | খেলার পার 
হঠাৎ সমাজ সচেতন নাগরিক হতে 
চাইছেন । বাজবন্দীদেষ সঙ্গে হেসে 
কথা বন্ধতেও ভার পিন্বানে?, 
ধাখছে না । 


। বর্পণ || শুক্রবার ১৯শে আগ 


ফর 


নকশাল আন্দোলনের ২ মুল্যায়ন, 


/ তেবোনা-কাুতীপের ? সশস্ 
“ */ক্ষক আন্দোলনের , যতো। নকশাল- 
বাড়ীর 'রুষক অত্যুথানও ভারত্‌- 
বর্ষের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের" তি. 
'হাসিক অধ্যায় রূপে চিহ্নিত হয়ে 
আছে। “এই আন্দোলনের উদ্দেশ, 
কার্ধক্রম”ও নেতৃত্ব সম্পর্কে জনসাধার - 
ণের' ব্যাপক অংশের মধ্যে .গতীর 


আন্দোলনের নেতৃত্ব ফ্রিয়েছিল। 
দ্বিতীয়তঃ, এই আন্দোলনের বর্শাগ্র 
উদ্চত হয়েছিল প্রধানতঃ মার্কসবাদী 


বেজ করে, সি, পি, এম-এর বিরুদ্ধে 
আক্রমণ পরিচালনার স্থযোগ লাভ 
'_, ৰুরেছিল। ফলে নকশাল" আন্দো- 
7 লনদব্যাপক ও অত্তপূৰ্ব প্রচারের , 
স্থযোগ লাভ করে।, চতুর্ধতঃ, 
, নকশালবাডীর অভ্যু্থানকে চীনের 
কম্যুনিষ্ট পার্টি নৈতিক সমর্থন 
জানালে ভারতবর্ষের বিপ্লব-প্রেমী 


- উন্মাদন। জ্বাগ্রত হয়েছিল | 


রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াই? 
নকশালবাড়ীর আন্দোলনের মূল 
. চরিত্র কি ছিল? প্রথম দিকে এই 
আন্দোলন ছিল কৃষকর্ধের তৃমির 
এ শামি ' প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক 
* আন্দোলন । ৪০ হাজার করষুকের 
সংগঠিত শক্তি ম্পর্ধিত আহ্বান 
জানিয়েছিল “অত্যাচারী জমিদার 
জ্রোতদারদের। নকশালবাভী 
খভিবাড়ী ও ফাসিদেওয়া শিলিগুড়ি 
মহকুমার এই তিনটি থানার অন্তর্গত 
কৃষকদের মধ্যে আশ্চধ প্রতিরোধ 
চেতনা! নিঃদন্দেহে একুটি সংগ্রামের 
শ্ডুলিঙ্গ সবি করেছিল । কিন্তু এটা 
কোন ক্রমেই রাষ্টঙ্ষমতা দখলের 
বৈপ্লবিক সংগ্রাম ছিলনা । পশ্চিম- 
বন্ধের নকশালবাড়ী কৃষক সংগ্রাম 
সহায়ক কমিটি তখন যে ধারায় 
" প্রচারকার্ষ চালিয়েছিল 'ভাতেও 


এইরূপ' ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা কর! : 


“ ভ্য়নি। নর J 
যেদিন পিকিং রেডিও নকশাল- 


বাড়ীর কষক অভ্য্খানকে। “ৰসস্তের 


. অনেকেই সংগ্রা্ে 
নেতাক্কপে সমাদৃভ ছিল নাঁ। ফলে ' বিসর্জন দিয়ে আসতেন! ' ৮. 


কালিদাস কুণ্ডু . 


বন নির্দোষ, রূপে অভিনন্দন করেছিল। কেননা, রর পন্থী, 
জানালো সেই দিন থেকেই নকশাল- . জনগণের যৌলিক সমস্তা সমাধানে 
বাড়ীর আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যর্থ হয়েছিল । একটানা অর্থনৈতিক 
তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠল । আন্দোলনে -্কাস্ত,.হতাশাচ্ছন্ন মানুষ 
চীনের কম্যুনিষ্ট পাটির ভুল ? | 


চীনের কম্যুনি্ট পার্টি কি নক্শাল- সত্তরের দশকের গোড়াতেই মানুষের 
বাডীর আন্দোলনের ভ্রান্ত মুল্যায়ন মোহমুক্তি ঘটতে শুরু করল । সি পি 
করেছিল? ইতিহাসে দশ বৎসর এম-এর কর্মীদের সঙ্গে অনবরত ভ্রাভ- 


- বিচারের পক্ষে যথোপযুক্ত সময় ঘাতী, রূক্ৃক্ষয়ী, সংঘর্ষ, সাধারণ, ' 


নয়। তবে একথা বল! ষেতে পরে দরিদ্র" পুলিশ, শিক্ষক ও 'কেরাণীকে 
যে, তদ্বানীস্তন চীনের কম্যুনি্টরা নিধিচারে হত্যা, নিজেদের বিরুদ্ধ 


'পার্টির নেতৃত্ব সংসদীয় পন্থাকে অহু- উপদূলের সঙ্গে খুনোখুনি, স্কুল - 
- মোদন করেননি | 


তাই ভারা ' কলেজে অগ্নি-সংযোগ-:এই সম 
কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ঘটন! ক্রমশঃ নকশাল আন্দোলনকে 
যুক্তফ্রন্ট সরকার ছুটি সম্পর্কে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল । 
নিঠুর মন্তব্য করেছিলেন । র্‌ 
তারা ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রন্ট সর- 
কারকে ‘প্রতিক্রিয়ানীদ’ রূপেচরিক্রা- 
ফ্িত করেছিলেন ৰ 
শকুলিজ দাবানল হল ন। কেন? রি 
সংবাদে প্রকাঁশ' হাওডা জেরা 
র " কংগ্রেসের সভাপতি অজয়শংকর ঘোষ . 
ভাবে অস্ত্র প্রীকারুলাম ও পশ্চিমবঙ্গের (যিনি কলকাতা পৌরসভার একজন 
গোপীবৃরভপুর ও রীরভূমের ছুএকটি ত্যাসেনমেন্ট ইন্সপেক্টর) সম্প্রতি 
অঞ্চল ছাড়া নকগালবাভীর আন্দো- প্রতিনিধির সাহায্যে আইন-পরীক্ষা 
জন কোথাও সাড়া বা তরঙ্গ জাগাতে . দিতে" গিয়ে ধরা পড়েছেন, এটা 
পারেনি। ফেল? ; ২. এমন কি একটা আজব খবর !' ২ ১ 
প্রথমতঃ মনে পরিস্থিতি বিদ্যমান ১৯৭* সাল থেকে গণটোকাঁটুকির 
থাকলে দেশব্যাপী বিপ্লবের দাবানল সঙজে সঙ্গে প্রতিনিধির সাহায্যে 
জলে ওঠে দেশের অভ্যন্তরে সেই পরীক্ষা দ্নওয়া তো কলকাতার . 
সময়ে সেইরূপ একটি পরিস্থিতি পরি- ' বি শ্ব বি ভা ল যন গুলিতে সরকারী 
পক্ষ ছিল ন্সা। অর্থনৈতিক সংকট অনুমোদন ' পেয়েছিল । এই. 
রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হয়েছিল সময়কার গ্রাজুয়েট, এম-এ এবং এল- 
নিঃসন্দেহে, কিন্তু যে গভীর রাজ- এল-বি সকলের বেলায়ই তো একথা 
নৈতিক সংকট শাসকশ্ৰেণীকে সাম- খাটে । _ উপাচাৰ্য এবং তার সহ- 
রিক সংকট ও সংঘর্ষে বিভক্ত করে কারীর1.একদ! এইসব মন্তান নেতার ' 
সেই সংকটের বিন্দুমাত্র চিহ্ন বিদ্যমান অস্য নজরদার বিহীন আলাদা ঘর, 
ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, দেশের বিপুল 'নকলনবীশ ইত্যাদির পাকা! ব্যবস্থা 
সংখ্যক মানুষের উপর (তখনও শাসক করে দিতেন ।, এইভাবে প্রিয় দাসং 
শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক মুন্সী, স্ব মুখর সোমেন মিত্র, 
প্রভাব অক্ষম ছিল। তৃতীয়তঃ, ' কুমুদ ভট্টাচাৰ্য, শোভন দেব চট্টো- 
তভিখড়ি সি পি আই (এষ্‌ এল) নামে : পাধ্যায়ের মত রপ্ত, কলকাতা বিশ্ব-' 
যে পার্টিটি গঠিত হয়েছিল, হর্ম- বিদ্যালয়ের শোভাবর্ধন করেছে 
সাধারণের মনে ভার বৈপ্লবিক ভাব- শেষোক্ন ব্যক্তি নাকি আইন পরী- 
মুর্তি ছিল অন্ুজ্জ্ল এবং এই পার্টির ক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে- 
সর্বোচ্চ নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তিগণ ছিলেন ॥ আশু মুখুজ্যে বেচে থাকলে 
' পরীক্ষিত জন- হয়তো আইনের উপাধিটাই গঙ্গায় 


অচিরেই শাসকশ্রেণীর হিংন্র আক্র- _ মন্তানের হয়ে নকল পরীক্ষার্থীর 
মৃণের সুখে এই আন্দোলন ব্যর্থ ও পরীক্ষা দিয়ে পাশ, করানো এমন 
বিচ্ছিন্ন হযে পড়ে। 
al বিচ্ছিন্ন হল কেন 1 ও ॥ শিক্ষাবিদের! কাকের মত চোখ বুজে 

একথা অনস্বীকার্য যে, প্রথম থেকে ভেবেছেন দুর্নীতি, এবং অপ- 
দিকে নকশালধাভীর মতাদর্শ ৰহু কৰ্মে তাদের সহযোগিতা কেউ বুঝি 
মানুষের নিঃশব্দ, নৈতিক-মমর্থনলাভ দ্বেখত্‌ পেল না। গত আট বছর 


কোন নতুন ,ঘ্টনা নয়। আমাদের 


দশ ত্র সংগ্রাম কি একঘাত্র 
সংগ্রাম? 
. চাকু মজুযদারের নেতৃঠাধীন সি 
, পি আই এষ এল্‌ সশস্থ সংগ্রামকেই 
একমাত্র সংগ্রামের রূপ বলে বিবেচনা 


করলো । _ঠারা গণ-সংগঠন, গণ- 


সংগ্রাম তথা গণতাস্ত্রিক আন্দোলনের : 


প্রয়োজনীযতা অস্গীকার করলো । 


নকশালবাড়ীর অতু'দয়েরমধ্যে দেখে / তারা ঘোষণা করলো --“গ্রাম জাগলে 
স্বভাবতই প্রশ্ন, উঠতে পারে, ছিল বিকল্প পথের সন্ধান । কিন্ত,/ শহর ঘুমিয়ে থাকে না।” 


অর্থাৎ, 


গ্রামের সশস্ব সংগ্রামের সপক্ষে শহ- 


রাঞ্চলেও সশস্ব সংগ্রাম চলবে । কিন্তু . 


শহরের, এই তথাকথিত সশস্ত্র সংগ্রাম 
পরিচালিত হল পি(পি এম-এর 
ৰিরুদ্ধে। প্রতিক্রিয়াশীল পক্তিরা 
উল্লসিত হুল। কেননা, সংসদীয় 
রাজনীতিতে তাদের প্রধান প্রতিধন্ধী 
সি পি এম আক্রান্ত । : 

অঙ্ক্রে নাগি রেড্জী-পোল। 
রেড্ডীরা ১কিন্তু গণতা্িক সংগ্রামের 


হরেন বন 


শ্বানাভাবের অনুহাতে' প্রথম বিভাগে 
পাশ করা ছাত্র 'ভর্ভি হতে পারেনি 
কিন্তু সোমেন-ফাট! কেষ্টর স্থপারিশ; 
ধারী তৃতীয় বিভাগে পাশ করা 
ছাতরও প্রেসিডেন্দী কলেজে ভর্তি হতে 
* পারত । মন্তানদের,. রোজগারের 
এটা ছিল অন্যতর প্থএবং আমাদের 
সরকারী মহাবিঘ্বালয়গুলির পরম 
সারম্বত অধ্যক্ষরা' এইসব মন্তানদের 
দেওয়া ভতির তালিকা সাশ্রহে 
শিরোধার্ধ , করতেন কংগ্রেসী 
শিক্ষক সংগঠনের দেওয়া তালিকান্থ- 
' যায়ী হাফমন্তানদের মাধ্যমিক পরী- 
ক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত করে এ পরী, 
ক্ষার খাতা দেখার বারোটা বাজানো. 
'হয়েছে। কাউকে কোনো আপত্তি বা. 
প্রতিবাদ কন্ুতে শোনা যায়নি। / 

কাজেই অজয়শংকর ঘোষের এই 
কাজে মৌলিকত্ব কোথায় ? স্টাপ্ডার্ড 
গ্রেড ক্লার্ক এবং স্টেনোদের্‌ পরীক্ষায় 
এই পদ্ধতি আগেই প্রপ্নোগ হয়েছে । 

বরং ষে কালে' কলকাতা পৌর- 


- স্ভার আযাসেসমেন্ট ইন্দপেক্টর নিয়ো- 
গের সর্বনিহ্ন বয়ন ২৫ সে কালে. 


জিশোধ অজয়বাবুকে সরাসরি সেই 
পদে বসানো অজয়বাবু এবং সৃত্রত- 


“বাবু উভয়ের কৃতিত্ব। অবশ্য ভিসি 


রেভিনিউ অনিল রায়, ভি সি পার্সো- ' 
নল অচিস্তা সরকার, সচিব এবং. 
কমিশনার কোনো! উচ্চবাচ্যবিহীন 
সহযোগিতার ছারা অজম্ববাবুর লাল 


বাজী আগমনের পথ মন্থণ করে. 


দিয়েছিলেন । বিনিময়ে তারাও 
নিশ্চয়ই কিছু পৈয়েছিলেন, নতুবা 
এমন নিয়মবিরুদ্ব কাজেব অংশীদার 


০ ভিন 


প্রয়োজনীয়ভাকে অস্বীকার করলেন 


না৷ 'তারা চাক মজুমদারের চিন্তা- 


ধারার্‌ বিরোধিতা করলেন! পশ্চিম- 
বঙ্গে জনিত সেন; স্থশীতল রায়চৌধুরী “ 


পরিমল দাস, প্রমোদ সেন 


চারু মন্ত্রদারের অনুস্থত নীতির ' 


ধিতায় লোচ্চার, হুয়েছেন। 
বি আদব প্রভাব ছিল ধুব 
সীমিত৷ 


1 ৃ 
নকশা আন্দোজনের প্রভাব 
সি পি আই (এম এল) দল আজ 


বহু উপদলে বি হওয়া সত্বেও 


একথা | অনস্বীকাৰ্ ঘে, তারা একটি * 
' রাজনৈতিক শক্তি । ' ভারতবর্ষের 
কম্যুনিস্ট আন্দোলনে তারা মতা- 
- দর্শগতভাবে যে শুশ্রগুলি উত্থাপন 


. করেছে নকশারবাডীর আন্দোলন 


ব্যর্থ হওয়া সত্বেও সেইপ্রশ্নগুলি আছে 
ও য় Lo . 


ধা. 


অথ কলকাতা, পৌরসভা. কথা. 


EE 
" রতনে রতন চেনে ১. 
কমিশনার নিমাল্য মুখাজি যাও- 
যার আগে পৌরসভার স্বনির্বাচিত 
‘এবং স্বনায়ধন্য শ্রমিক নেতা শংকর 
ভট্টাচাৰ্যকে * একটি চিটিংং কেসের 
ব্যাপারে সাময়িকভাৰে বরখাস্ত 


করার জাদেশ দেন। কিন্ত যেহেতু . 
অপরাধী একজন তথাকথিত শ্রমিকনেতা 


এবং এর সঙ্গে পৌরসভার পলিসি- 
ম্যাটার জডিত থাকতে পারে সেন্স 
তিনি এই আলেশ অনুমোদন করার 


জন্য প্রশাসকের কাছে পাঠান । ৭ 


এইখানেই আল মজ্ঞা !' চোর 
- হেকি আর যাই হোকে মধু-শংকরপ্রশা- 


সকের অনেক, খেলার সঙ্গী, অনেক," 
কারবার়ের অংশীদার । অজ্ঞব্খতনি ' 


আদেশটি অটুমোদন না করে ধতদিন 
পারা যায় চেপে রেখেএতদিনে নাকি 
পুলিশের এনফোর্সষেন্ট বিভাগে 


পাঠিয়েছেন । ছু'্জনের হীতে দত্তা-. 


নায় সম্পকে'র বিচাবে অসম্ভব নয় 
' যে, এই 'রাস্তাটি মধুবাবুই শিব সমা- 
রী মহাশয়কে বালে দিয়েছিল । 

প্রাই্মা ফেসি কেস না থাকলে 
একজন কংগ্রেমী মন্তানকে সাস্পেণ্ড 
করার চিন্তাও নিন্ম পক্ষে 
সম্ভবঃহাত না। .ভাহলে সমাদ্দার 
সাহেব সাময়িক বরখাস্ত অহমোদন 
করলেনন। কেন? ভিনি বোধ হয 
আশায় আছেন ৭* সালের মৃত 
আবার কর্কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় আসরে 


তখন এই নজির স্বপক্ষে দেখিয়ে উপ- . 


যুক্ত পুর্ক|র-বাগাবেন প এ 
(শেষাংশ চর) 


Ly 





কল্পিত ছবি এঁকেছেন মহাভার- 

অর্জনের নিয়োগ সম্পূর্ণ । দেব তের শেষ পর্বে, সবর্গারোহণ পর্বে 
'সমরাধিনায়ক, ‘ মঃহা দ্বে ব ফিরে মহাভারতে বল্পনার 'তুলিতে শ্বর্গ ও 
-_ গেছেন - ভার বিসানে। অন্যানা নরক, আকা হয়েছে, যদিও. সেই 


কোথায় স্বর্গ ! 


দেববিমানও উধাও হয়ে কল্পিত শ্বর্গে স্বয়ং" মৃধিষ্টিরও -ঘাননি | 
গেল পাৰ্বত্য বিমানক্ষেঅ থেকে ।-, তাকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধজ্রয়ের পর, মহা- 
আঁবার প্রতীক্ষার পালা; আসবে “কাশষানে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া, 
 ইন্রথ। দেবতাদের সমরশ্িক্ষা হয়েছে অজ্ঞাভ'কোনো গ্রহে ।" হয়ত 
শিবিরে নিয়ে যাওয়া! হৰে পৃথাপুত্ৰ তিনি . এখনো! যাচ্ছেন। - এখনো 
অর্জুনকে ; মান্য হ'লেও, যিনি ভাসছেন যহাকাশে। মহাকাশ- 
দেব-সস্তান | পাওুর ক্ষেত্রে যহাকাশ- চারী দেবগণ হয়ত আজও তাদের 
চারী ইন্দ্রের রসে কুস্তীর গর্তের আপন গ্রহে পৌছতে পারেননি । 
জন্ম । অন্মের আগেই দ্বেবঞ্তিনিধি এমনি ভাবেই হিত্র, পু'থির জন্মদাতা 
হিসাবে". মনোনীত হয়ে আছেন, এনক-ও হয়ত আজিও মহাকাশ 
তিনি! দেবতা অর্থাৎ শ্রহাস্তর- 'চারণায় রত। যাচ্ছেন হয়ত" পৃথি- 
বাসী মহাকাশচারীরা তাদের বীর বাছাই করা আরো অনেক : 
পার্ধিব অনুচরবর্গের সাহায্যে জম্মা- অনেক মামুষ'। পার্ধিৰ ' বুদ্ধিমান: 
বি অর্জুন তথা পঞ্চপা বকে কুস্তীসহ প্রাণীর নমুনা হিসেবে কাছের কারো ' 
. বরক্ষা ক্রে ' আসছেন। উদ্দেশ্য, কারোকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে 
. গছ আর্ষবর্তে একটি দেবার আজ খেকে তিন হাজার বছরেরও 
সাম্রাজ্য স্থাপনা ও  দেবাহুশাসন আগে। অস্তত বৈজ্ঞানিকরা আজ 
প্রতিষ্ঠাভিলাধী সনাতন ধর্ম এভাবেই ভাবছেন । | 

"সংস্থাপন করা। তাই অর্জনকে  -এনসম্পর্কে প্রখ্যাত রুণীয় পদার্থ 
নিয়ে ষওয়া হবে মহাকাশচারীদেব বিদু 'ম্যাটেন্ট আগরেস্ট পৃথিবীতে 
গুপ্ত ঘাটিতে,ভাবর্াদী প্রাচীনরা যার, গ্রহাত্বরবাসীর সম্ভাব্য আগমন সম্প- 
নাম দিয়েছিলেন, স্বর্গ | কিত তার আলোভন স্বষ্টিকারী রচনা , 
| বড গোলমেলে ব্যাপার এই Astronauts of Yore-4 একটি 
মহাভারতের স্বর্গ ৷ ' এ স্বর্গে যাওয়া হিসেব দাখিল করে বলেছেন, মোট! 


বায় কখনে] "পর্বতের - ধাপ ভেঙে, হিলযেব থেকে মনে হয়, যদি তার! 
কথনে! *খাস্ত্রিক' বিমানে চেপে এসে থাকে, ভাহলে প্রথম আগমন 


সশরীরে । আবার . ফিরেও আসা থেকে দ্বিতীয় আগমনের ব্যবধান হবে. তো জমির লড়াই লডে উলুখাগভাদের দিব্যলোক নয়। তা বেশ একটি * 


যায়! যেমন ফিরে আসতেন গৃচ়ত- ' আম্নমানিক দশ হাজার বছর'। যদ 
ত্বের কারবারী মুনিরা; যেমন ধরে নেওয়া! হয়, এই গোলকে তাদের 
প্রত্যাবর্তন, করেছিলেন অর্জন | 
হিমালয়েব মাথয়ি ' ছিল, সেই হাজার বছর আগে, তবে আমরা - 
, পাঁথিব স্ব্গভূমি, ব্রহ্ষলোক, ইন্দ্রলোক , আশ] করতে পারি, এখন থেকে বেশ 
অমরাবতী | মহাকাশচারীদের কয়েক" হাজার বছর পবে ভারা 
আড্ডাখখনার নামই তক্তিব প্রাবল্যে আবার ফিরে সরি পারেন, 
স্বর্গের মর্ধাা "লাভ কবেছিল, ৷ 
আবার ওঁ হিমগিরিশীর্য থেকেই হাজার বছর. বেডে গেলেও মহাকাশ 
মহাকাশচারীরা চিরদিনের জন্যই চারণারত শৃৰ্ধচারীর বয়স দে 
তুলে নিয়ে গেছলেন- যুধিষ্টিরকে 'তুলমায় কিছুই ৰাডে না। আগবেস্ট 
তাদেব মহাকাপযানে চাপিয়ে ৷ লিখেছেন, “Another possibili- 
পৃথিবীৰ ছেলে আৰ ফিরে আশলেনি ' ty is that the celestial visi- 
পৃত্বিমায়ের বুকে। সে-ও আব এক 
স্বর্গ-ঘাআা 1) 

কিন্ত কোনোটাই" সেই স্বর্গ 
নয ভাববাদী দীর্শনিকরা যে স্বর্গের 


tors Game from some Very 


distant world and are. 


still en their ৬০০ Lee 
Remember that i 0৪ moving 


8 


~ 


| | ৯ 


আগমন ঘটেছিল পাচ থেকে ছয় 


t 


+ 
‘Spaceship time passes much 
slower-than on’ our ৭৪00০ 
nary” earth” and the astro- 
nauts and the “son” of man® 
they togk with them may 
not be much older than they 
were when : they departed: 
Depending on their speed, 
only a few decades or even 
years may have passed accor- 
ding to their clock. On earth 
of 
years will have ১৮০ Pass be- 


thousands. ° terrestrial 
fore ‘he astronauts or their 
Countrymen come back for a 
‘ second time,” 

জিজ্ঞান্থরা প্রশ্ন করবেন, যুধিষ্ঠির 
যদি এখনো গ্রহাস্তর পথে মহাশৃম্যেই 
উভ্ডে চলেছেন । তাহলে স্বর্গে গিয়ে 
তিনি ষেঁ একরাশ নিহত রাজা- 
রা্জড়া এবং তার মৃত ভাই ও 


. ভৌপদীকে দেখলেন, সেইসব পবিত্র 
কথা কি মিথ্যে? কোনটা সত্যি 


আর কোনটা” মিথ্যে সে অনুসন্ধান 
আগামী'ছুএক সংখ্যার লেখায়, করা ' 


যাবে, এখানে শুধু ঘুরিয়ে একটা ছোট্ট - 


প্রশ্ন রুরি ভক্তিমান বিশ্বাসীদের! 
আচ্ছা, বলুন তো ভাই, যুধিষ্ঠির স্বর্গে - 
গিয়ে কেবলমাত্র কতকগুলো রাজা 
উজিরকেই' দেখলেন কেন? তারা 


শ্মশান বানিয়েছিলেন কুকুক্ষেত্রে। 
বহেছিল রক্তের' নদী । সাধারণ 
হাজার হাজার সৈনিকের দেহ পচে 
-হাড়মাস . মাট "হয়ে গেছল সেই 
প্রান্তরে | তা সাধারণের মধ্যে কি 
এমন কোনো পুণ্যাত্বা ছিলেন না 
- যিনি রান্জাদের মৃত একই সঙ্গে 
স্ব্গলাভ করেন? নাকি আর্যদের 
গিরি আর্ধা: 
৫8টি রাজার 
জাতের কলমে বানানো নয়? স্বর্গে 
একজনও সাধাবণ মাঃষ নেই-কেন? 
সেই বানানে স্বর্গে ছুর্যোধন গোষ্ঠী- 
কেও আনিয়ে যুদ্ধ পরবর্তী একটা - 
. সমঝোতাই কি করা হয়নি? আর 
ইতিহাস নানাভাবেই প্ৰমাণ রেখেছে 
f | 


চমৎকার শ্রচতুর রাজনৈতিক সম- 
ঝোতায় চালাক আর্ধরা ছিলেন 


' পৃর্থিবীব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কুটকৌশলী ৷. 


তাই তারা মহাভারতে চমৎকার 


সর রাজনৈতিক উপদেশ দিয়ে, বংশধারারূপে 
17 ছে । পুমঝোতার বাজনীতি এমন, মনে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার 
ভশ্বানক ভালোভাবে আর কোথাও 


কেউ সাজিয়ে দ্বিতে . পেয়েছেন 
বলে আমার জানা নেই । তাই তো. 


| কথা, থা নেই মহা ভরতে! তা নেই 
+ জ্ডারতে ৷ মানে, ঘা নেই মহাভারতে 


তা নেই গোটা" তু-ভারতে। 
রাজা ও. ্রাম্মণদের ষ্ঠ. তৎ 


কালের বুদ্ধিমান পুরোহিডভ্বই স্বর্গ . লোকে 


.ৰানিস্বেছেন ব্লসিঙ্গে রসিয়ে । যুধিির 


| কারও শ্ব গমনের কথা। 


bed 
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দর্পণ] শুক্তবায় ১৯শে আগষ্ট, ১৯৭৭ 
বিজ্বযী। কিন্ত এই বিজয়ীদে 


সাধারণের চোখে শুধু শাসক হিসেবে 
প্রতিষ্ঠার চেয়ে পুণ্যবান দেবাশিস 
প্রতিষ্ঠার চেয়ে প্রস্াননের 


করা সম্ভব । তাই ভারা অর্জনের 
বযাত্রাকে' ধামাচাপা দিয়ে বড 
করে তুললেন যুধিষ্ঠিরের কাল্পনিক 
স্বর্গগমনের গালগন্পটি । আমাদের 
ভুলিয়ে দেওয়া হ’ল যুধিষ্টিরের আগে- 
সেজন্যই 
অর্জ,নই যে সশরীরে প্রকৃত দেব- 

লোকে (হা বস্তুত অর্থে স্বর্গ ) প্রথম, 
যাত্রা করেন, একথা তুলে গেলাম 


হাওয়া হয়ে গেলে সেই আমর!। সনেকে এ কাহিনী জানিও 


মনগড স্বর্গের একটি কাহিনী চুপচাপ ' 
হিলসাৰে একেবারে লেত্জর দিকে 
- জুড়ে দেওয়া হ’ল : এই কাজটি 
সুচারুভাবে সম্পন্ন হওয়ার , পরই , 
চতুর মহাপ্রতুদের হয়ত খেয়াল হয়ে" 
ছিলে; গোড়ায়,গলফ রয়ে গেছে॥ , 
‘গলদ’ কি? ' অবস্তই সেটা ঘটে 
গেছে আদি ও বনপর্বে । 'আদিপর্বে 
অমৃতমন্থনের যন্ত্রণায় দেবগণ এক ত্র. 
হয়েছেন স্থমেরু নায়ক পরস রেমণীয় 
মহীঘ্বরে । সেখানে, মনে হম দেৰ- 
স্থান (জ্যান্ত দেবতার ) ুমেক্ুই 
স্বর্গ । বনপর্বে, ব্বলোকটা নির্দিষ্ট 
ই মনে হতে 
রে, ব্রহ্ষলোকই. স্বর্গ । তারপর 
bt হয়েছে, অহাদেৰ ও ইন্দ্রের 
, আমন্ত্রণে মাতলির রথ এসে -অর্জুনকে. 
নিয়ে গেল -্বর্গে। বুঝতে হ’ল 
-ঘর্জনই প্রথম সশরীরে স্বর্গবাসী 
। হলেন। কিন্তু বিপদ হ'য়ে আছে 
পরথানেই ৷৷ মহাভারতকার, »বলে 
গেছেন 'অর্জুনই পঞ্চপাগুবের মধ্যে 

Hh SOO) আর 
“সেই স্বর্গের বেশ বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা 
আছে |". পভলেই বোঝা যায়, যে 
স্বর্গ অলৌকিক অবিশ্বান্ত কোনে! 


প্রশস্ত, পাথিব এলাকা. কিন্ত 
যেহেতু সেখানেই, অধিকতর বুদ্ধিমান : 
বিজ্ঞানী মহাকাশচারীরা (দেবগণ ) 
বসবাস করেন্‌,তাই মহাঅঁরতকার 
তারে স্বৰ্গলোক বলেছেন। স্বর্ণের 
আভিধানিক (চলপস্তিকা) অর্থ 
'দেবলোক। ত্রিদিব । পরবর্তা অর্থ 
পুণ্যবান যেখানে মৃত্যুর পর স্থধভোগু 
করে। 'প্রথম অর্থে যে" দেবলোক, 
অর্জুন, বস্তুত সেখানেই গেছলেন। 
স্থতবাং বনপর্বে সত্যের অপলাপ 
নেই } > 

কিন্ত চতুর মূনিবা পবে ভেবে 
দেখেছিলেন হয়ত যে, যে বিধ্বংসী 
ৰণে বহু প্রাণবলি ও ক্ষয়ক্ষতি 
হয়েছে, তাব উদ্েশ্ব সকল, তাদের ' 
ছা জয়ী হয়েছে। পুরোহিত 


iS 


'কিবে) আশা১ 
‘নেই ।। 


'না।, আমাদের , ৰোবানো হল 
্বর্গে গেছেন একমাত্র যুধিষ্ঠির । 
তিনিই পুণ্যাত্মা। বিন্ধ বস্তুত 
ঘটন! অন্য রকম । ওটা ভাববাদী 
দার্শনিকের কল্পনার সবহি এক . 
_ৰপ্কথার শব যেখানে মুখর আদৌ ? 
মাননি ৷ ;, এ 

(চলবে) 
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কলকাতা পৌরসভা 
(অয় পৃষ্ঠার পর) 


শংকর 'ভ্টচা্ধের ছি নধর 
যদি সমান্ধার সাহেবের অজানা! থাকে 
তবু মেয়র প্রশাস্ত শরের আমলে: 
বেলিফ শংকর ভট্টাচার্যের তহৰিল 
তছরূপ এবং সেই প্রমাণে উক্ত 
ব্যক্তির বরখাস্তের মামলাটি তার 
অজ্ঞান! থাকার কথা. নয় 1 এর পরও 
এমন তঙ্করকে বেলিফ থেকে আযামেস- 
মেণ্ট ইন্পেক্টরের পদে ট্রিপল প্রযো* | 
সনের পুরস্কার দিয়ে পৌরসভার নৈতিক - 
পরিমগ্লকে কলুষিত করার দাস্িত 
আীসমান্বার য়া করতে পারেন 
. কি? | Le 

এইবার সাম্তিক আর একটি 
কীৰ্তি (যেখানে চাকুরির জলত আগত 
এক বৃদ্ধ এবং তার কন্যাকে প্রতারিন্ভ 
করে এই স্বনামধন্য পৌর-কংগ্রেসী 
কালক্রমে সেই মেয়েটির উন্নতিসাধন 
করি তার অজ্ঞানা 
এই ব্যাপারে নাছোডবান্দ। 
বাপের হাঁত থেকে দলের মুখ বাচা 
এবং মেয়েটির ‘অবনতিমাধন' করন্ছে 
মন্ত্রী মশায়ের পকেট থেকে 'কড়কড়ে '. 
কয়েক" হাজার, টাকা” বেরিরে গেল 
এবং পৰে য়েয়েটিকে একটি_চাকরিও 
'ষোগাড করে দিতে হল । এবপ একটি 
রত্বকে শাস্তি থেকে আড়াল করার 
এন কি সাদার সাহেদ ? 


রর 4 





ধর্পণি ॥ শুপ্লবার ১৯শে আগস্ট, ১৯৭৭ 


“মৃহাচীনের শিক্ষা ব্যবস্থা 


. প্রমেই শিশু শিক্ষা দিয়ে আরস্ত 
করি। শিক্ষার দিকটাই আমাকে 
বিশেষভাবে আক্র্ধণ করেছে । 
শিশু “শিক্ষার জন্য ‘বিভিন্ন রকম 
সুযোগ স্ববিধা দেওয়া] হয়েছে কারণ 
রাই তো হবে। ভবিষ্কৎ নাগরিক | 
সাধারণ শিশু বিভাগ (kinder/ 
81090 ) যেখানে ছেলে মেয়েরা 
প্রতিদিন সকালবেলা আসে আর, 
সন্ধ্যাবেল। বাড়ী চলে যায় { দ্বিতীয় 
ধরণের [শঙু বিভাগে পরিশুর1 সারা 
সপ্তাহ থাকে কেবল শনি রবিবারে 


বাডী ধার। এই সব থলে শিশুদের: 


(তিনবার খাবার দেওয়া হয়। এছাড়া 
১ কারখানা ও কমিউনগুলিতে যে 
ক্রেস আছে তার সঙ্গেও স্থল থাকে । 


, সর্বত্র ছাত্রদের দেয় এক নম্ব। এটা, 


নির্ভর করে ব্যবস্থাদির উপর। 
' মোটামুটি সাত থেকে কুড়ি ইউয়ানের 
মধ্যে (এক ইউয়ান বর্তমানে আমা. 
দের সাড়ে চার .টাকার মত)। 
এথেকে থাকা, খাওয়া, শিক্ষা মোট্- 
মুটি সব খরচই, চলে । এই ভরে 
ছোটদের নৈতিক, উন্নতির দিক- 
' টাতেই বিশেষ নজর দেওয়! হয় 
কারণ সমাজ ও রাষ্ট্র দাড়াৰে এই: 


১. স্তায়নীতির। উপর ৷" এই সঙ্গে সঙ্গে, 


কিছ কানিক শ্রমও করান হয় যাতে 


আমের মূল্যবোধ জাগে । যানবিকতা- 


শিক্ষার দিকটাতেও বিশেষ গুরুত্ব 
ছ্বারোপ বরা হয়েছে'। , সৰ শিশু 
তে| আর মহাশান্ব হ'য়ে জন্মায় না, 
তাদেরে ছোট মনে অন্যের কোন 
জিনিষ আকর্ষণীয় মনে হয় এবং তা! 
পাওয়ার ইচ্ছাও» হয় এবং সময়ে 


"* সময়ে কোন কোন শিশু.তার শিশ্ু- 


স্থূলভ : ৰুদ্ধিতে ভা নিয়েও নেয় । 
শ্রিককের স্থানেই ষত কান্দ । তাকে 


বুঝিয়ে স্থঝিয়ে ফেরৎ দেওয়া এবং ' 


-িত্যটা স্বীকার কয়ান। এ রম 
অনেক ক্ষেত্রে অনেক কাজই হতে 


. ইন্দিরা বন 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । একেবারে 


ছোটদের দিয়ে জিনিযপত্র গুছিয়ে 


রাখতে কেবেল নিজের ক্ষিন্ষি নয় 
অন্সেরটা ও) এবং তাদের চেয়ে 


' বুডদের খাবার টেবিলে ডিশ, বাটি ও 


চপস্টিক ষাজিয়ে রাখ তে এবং আরও 
একটু বদের দেয়ে বাগানে গাছ- 
পালার যত করতে ও জল দিতে 


শেখান হয়। এই স্তরে নিজের 
মাতৃভাষ! ও কিছুটা গনিত, ০ 
হয়।' 


, শিশু বিভাগেৰ পরে আনে 
প্রাথমিক ‘(Primary )" বিভাগ । 
এখানে পাঠ্যক্রম পাচ বছরের অর্থাৎ , 
প্রথূম দুধকে পঞ্চম প্রেণী পর্যস্ত। , 
এই স্তরে . মনের পরিপূর্ণ বিকাশ 
ও আত্মনির্ভরশীলভার উপর বিশেষ 
স্বোর দেওয়া হয়|. নানা রকম পাঠ 
ও তার ৰাস্তব .প্রয়্োগের মধ্য দিয়ে 
ছাত্র ছাত্রী তার 'ষনোমত বিশেষ 
ৰিষয়টির উপর আকৃষ্ট হয় এবং তা 
শেখার ও জানার জন্য আগ্রহ দেখায়। 
'তুখন শিক্ষক তাকে উৎসাহ দিয়ে 
এঘং সুঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাভৰ্‌ 

ক্ষেত্রটাও দেখেন। নিজের পড়া- 
শুনা, ঘন্্পাতি, অন্তান্য জিনিষ পত্র ' 
বিষয়ে এবং প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিদ্যার্থী 
ৰাতে স্বনির্ভর হয় তার প্রতি ৰিশেষ ' 
লক্ষ্য রাখেন ।' স্কুল, আরম্ভ হয় 
' সকাল সাড়ে সাতটায় এবং শেষ হয় 
সাড়ে চারটায় মাঝখানে সাড়ে 


:এগারটা থেকে তিন ঘণ্টার বিরতি, 


খাওয়া দাওয়া, বিশ্রাম, আলাপ 
আলোচন! ইত্যাদির জন্য । সাধা- 
রণতঃ স্থানীয় ছেলে মেয়েরাই স্কুলে 
যায় তাই. তাদের পক্ষে এসময়টা 
যথেষ্ট বলা চলে ৷, শিক্ষণীয় বিষয়' 
গুলি হচ্ছে ভাষা, গণিত, প্রন্কতি 
বিজ্ঞান, রাজনীতি; সঙ্গীত,শারীরিক 
ব্যায়াম ও একটি বিদেশী ভাষা । 


A 


করা হয়। পরে তারই থেকে প্রশ্ন 


তৈৰী কর! হয়, বিস্তার্থার সজনী শক্তির 
যূল্যায়ন করা হয়। ০স্কুলে। ছুটি. 


ছোট জমিতে একই জিনিস প্লাগান 


হ’লো, একই রকম সেচ করা হ’লো, * হয় 
আবহাওস্বা তো এক হবেই তবে. 
কেন হলো. 


উৎপাদনের পার্থক্য 
ছাত্র তখন তার বিষয়ে, পরীক্ষা 
নিরীক্ষা ক'রে ঠিক করবে যে জঙ্গি 
এক রকম নয়- এটাই তো তার 
' পরীক্ষা । কোন ছাত্রছাত্রীকেই ভার 
অকৃতকার্ধতার জন্য নিকুৎসাহ 
করা হয় না-.ফেল+ বলে কোন 
শব্দের ক্যবহার নেই। একবারে 
না পারলে ছাত্রকে এগিয়ে ঘাওয়ার 
স্থযোগ দেওয়া হয় যার জুন্য শিক্ষক, 
সহপাঠী ও অভিভাৰ্করা লিভ 
চেষ্টা চালায় । এখানৈ সুল- শিক্ষা 
হলো ঘা কিছু "করা হয়, যা কিছু 
হয় তার প্রয়োগ জনগণের 
স্বার্থে - নিজের সুখ স্থুরিধার জন্য 
নয়। .এখানকশর পাঠ শেষ করে 
ছাত্র যায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
( Middle school ) | 
5 দু’টি 
ভাগ -জুনিয়র ও. সিনিয়র (উচ্চ 
মাধ্যমিক ) শিক্ষা ৷ পাঠ্য তীলিকায় 


আছে ভাষা, সাহিত্য, গণিত রসায়ণ 


শাস্ত্র, পদাৰ্থ বিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল 
রাজনীতি, বিদেশী ভাষা, স্বাস্থ্য ও 
প্রাথসিক_চিকিৎসা “বিজ্ঞান, কৃষি ও 
কষি বিজ্ঞান, শরীর গঠন, ছবি 
আকা? বিপ্লবী শিল্পকলা ও সঙ্গীত। 
এতগুলি বিষয় এই, শ্রেণীতে করান 


হয় না_-এর থেকে কিছু কিছু বিষয়, 


নির্বাচন 'করে এক একটি ক্লাসে 
পড়ান হুয়। (লনিন, স্ট্যালিন *ও 
মাওয়ের উদ্ধৃতির আলোচনা করা 
হয় এবং আগেকার দিনে চীনের 
জনগণের ' দুঃখদুর্দশ। ও বীরত্বের 
কাহিনীর সঙ্গে ছাত্র ছাত্রীদের 


' পারে কিন্তু এই যে সত্যটা স্বীকার এগুলির মধ্যে ইংরাজী স্পেনীয়, ফরাসী পরিচয় করনি হয় যাতে শিক্ষার্থী 
_ কর! এটাই শিক্ষা, এর মধ্য দিয়ে আসে ও রাশিয়ান ভাষাই প্রধান অবশ্য সব 


নৈতিক উন্নতি।-দেশ বিদেশের 
ছোট ছেলে নেয়েদের সম্বন্ধে গল্প 
করা, ছবি ইত্যাদি দেখাঁন হয় আর 
১ সঙ্গে সঙ্গে তারাও ষে এই সব ছেলে 
' মেয়েদের বন্ধু ও দরদী ত তা বুরিয়ে 
রলা হয়। এর ধর দিয়েই জেঁগ্নে 


ওঠে খিশু ভ্রাতৃত্বের ভাব । আাধ' 
ঘণ্টা ক'রে একটা ক্লাস হয় আর তার. 


বিদ্যালয়ে সব ভাষা শেখবার ব্যবস্থা 
এখনও হয়ে ওঠে । কারণ দেশও 
বড বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেনী । 
রাজনীতি বল্তে খুব কিছু দাতৃভাঙ্গা 
বিষয় নয় ও সমাজে শ্রেণী বিভেদ কি 
ও তার কুফল কি সাধারণত গল্লের 


ছলে বলা.হয়। বছরে ছুটি পরীক্ষা 


হয় এবং তাতে শতকবা 'বাট পেলে 


টাকে ফাকে খেলাধূলা, নাচগাম, পাশ ধরা হয়। আগেই ৰলেছি 


হাতের 'কাদ (কাগজ ভাঙ করা, 
_কাগজ্দ কাটা, দার্টির জিনিস তৈরী 
করা) করান হয়। ভিন.বছর থেকে 
, লাত ৰছর্রের ' ঢেলেসেম্বেরা এখানে 


প্চ্জাঞ্জনা উল তপন ডাকো ছা লিয়ে নানা আলাপ আলোচনা পাঠ ও বাস্তব প্রশ্থোগের মধ্যে | 


= 


পরীক্ষা নেওয়া হয় ছৰত্র ঠকাবার, 


জন্য নয় তার জ্ঞানের গভীরতা 


ৰোৰার জন্য। * পরীক্ষা বিষয়নস্ক- 
গুলি. জাগে থেকেই র।থা হর এবং 


a 


জাতির প্রাচীন এঁতিহ ভুলে না, 


যায়। কারণ বর্তমান চীনের ছেলে 


মেয়েরা আগেকার দুঃখের পীড়ন - 


অন্নভব করে ,না তাই তাদের 
সচেতন ক’রে দেওয়া হয় সর্বহারা 
রাজনীতিই তাদের বর্তমান" হখের 
দিনগুলি এনে দিয়েছে। "শিক্ষায় 
বাস্তব প্রয়োগকেই প্রাধান্য দেওয়া 
হচ্ছে ।* স্থল সংলগ্ন কারখানা অথবা 
ৰাইরের কোন কারখানায় ছেলে? 
মেয়েদের বাস্তব অনুশীলনের স্থযোগ 


'দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রকেই' | 


কাৰখানার এবং কৃষিঙ্ষেত্রে শিক্ষা 
নিতে হত্র- এর মূল উদ্দেন্ত হলে! 


ব্যবধান ঘুচান। এতে তাদের শ্রমিক 
রুষকের কাজের মূল্য দিতে শিক্ষা 
দেয় এবং তাদের ' দৈনন্দিন জীবনের 
সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। কিছু কিছু ছাত্র 
জুনিয়ারপাঠ শেষেই নিজের দক্ষতা 
ও রুচি মত ক্ষেত খামারে বা কার- 
খালার কাজে চলে যায়। স্থলে ' 
কারখানা ব। রাষর্‌ কাজ ডা 
হয় /তাও কিছুটা দেখেছি : 
পালে একটা স্কুলে দেখলাম, 
ছোট ছোট অনেক প্যাকিং" বাক্স 
তৈরী হচ্ছে, তা. ছাত্ররাই তৈরী 
করছে কিন্তু বাইরের কারখানা 
থেকে দক্ষ কাঠের মিস্ত্রি ং এসেছে 
কাঠ কাটা, কাঠ জোড়া দেওয়া 
ইত্যাদি, “ শে শা.তে।-এই বাকস+ 


ওলি কারখানার কাজেই লাগবে। , 


স্কুলের ব্যয় কিছু হ’লো না কিন্ত 
ছেলে মেয়ের! শেখার স্থষোগ পেল, 
এ বকমবই বাধান, কালি তৈরী 
করা 'ইত্যাদি শেখাবার ব্যবস্থা 
আছে ; ঘা উৎ্পাদন' হবে তা দ্ুলের . 
বিক্রি করে. দিতে পারবে! কৃষি 
ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের দলে দলে 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ক্ষেত চার, ৰীজ 
পন, সেন, । কীটনাশা ' ও শল্য 


তোলা শেখার অন্য-ফেবল বই 


পড়িয়েই শেষ করা হয় না। 

উচ্চ, মাধামিক শেষ ক'রে 
সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘেতে পারেনা ৷ 
সেখানে কিছু নিয়ম কাছ্ছন আছে। 
সে বিষয়ে পরে বলছি। 


বিভাগে প্রতি ছাত্র'ছয় মাস অন্তর" 


স্কুলের বেতন হিসাবে দ্বেয় ২" 
ইউয়ান (এগারো টাকার কিছু উপরে) 
আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে. দেয় পাঁচ 
ইউয়ান | যে পরিবারে আয় কম ও 
পোস্ত সংখ্যা বেশী তাদের ছেলে 
মেয়েদের শিক্ষার ব্যয় পিতামাতার 
কর্ম প্রতিষ্ঠান", বহন. করে এবং 
সেক্ষেত্রে কিছু অস্থবিধা থেকে থাক্লে' 
(নৃতন বা ছোট প্রতিষ্ঠান হলে ) 
বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা'আছে। 

মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার 
স্থযোগ সব ছেলেমেয়েরই , আছে 
কিন্তু, আগেই বলেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে . 
প্রবেশাধিকার সবার নেই। যেধা 
সকলের এক রকম হয় ন।"আর তা 


'প্রয়োজনও নেই । 


7 ১1 পাচ) 


গিয়ে বাড়তি ডিগ্রি কা ডিপ্রোমা 
অতিরিক্ত সুযোগ কিছু ,এরে দের 
মা। তার অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার 
বিশ্ববিদ্যালঙ্্ে' 
। প্রবেশের কতকগুলি শর্ত 'আছে। 
প্রথমৃত|উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষা শেষ করুতে হবে, দ্বিতীয়ত সমস্থ 
৩ সবল হাঁ, তৃতীয়ত, কুডি বছরের 
মধ্যে বয়স হতে হৰে এবং সবার 
চেয়ে বঢ় হলো থে মাধ্যমিক শিক্ষা 
শেষে অন্ততঃ দু'বছর ,কোন কৃষি বা 
হবে। [অবস্ত-' শ্রমিক রুষকের 





ফের কিছুটা করা হয় অতিরিক্ত 
কৃতিত্ব [দেখাবার জন্ত। এখন শর্ত 
পূরণ হলেও তার রাজনৈতিক ও 
সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে ভার কর্ম- 
ক্ষেত্রে সহকর্মী পরিচালবৃএং স্থানীন্ 
" বিপ্লবী কমিটির fRevolutionary 
Committee) অহমোদন £য়োঅন 
হয়। রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করার 


‘জন্য এই স্তরে ছাত্রছাত্রীকে শ্রমিক 


কৃষক প'সৈনিকদের সঙ্গে একযোগে 


কাজ করতে হয়, শিখতে হয়, পড় 


ছ্য়। এমন কি কোন কোন অভিজ্ঞ 
শ্রমিকবা' ক্বযক.'তার নিন্দ নিজ বিষয়ে 
বিশ্ববিশ্যালয়ে শিক্ষা ‘দিতে আসেন ।" 
বইয়ে পড়া,আর কাজে করার মধ্যে 
তফাৎ জনেক__ তাদের উনি 
সূল্য অনেক। . 5 

বর্তমানে বিশ্ববিষ্তালয়ে ‘মাঠে 
ময়দানে শিক্ষা'র নীতি চালু হয়েছে 
যাকে ইংাজীতে বালে Open 4০৩5 
S০h০০li৭৪, বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাত্র 
ছাত্রীরা নিজের শিক্ষার বিষয়বন্তর 
উপর জ্ঞান লাভ, *৩ গবেষণার ' 
জন্য ইস ভাপা ঘুরে ফিরে 
শিক্ষা নিতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের ক্লাস করতে পারে। ডাঃ 
সানিয়েখসেন বিদ্যালয়ের এ রকম 


কয়েকটি ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে আমাদের 





* দেখা হয় এবারে দেশে ফেরার পথে 


ক্যাটন ৰ্বেকে সামচুন , রেলগাডীর 
কামরায় ] তারা ইংরাজী ভাষ। 
শিক্ষার ছাত্রইংরাজীতে কথাবার্তা 
বলায় মহজ হওয়ার জন্য রেলৈর কর্ম 
(শেষাংশ ৬ পৃঠায় ) 


| 


. - . মিহির আচার্যের |, । 
বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও)সমাজভাবনা 


এমারজেল্সিব সময় এই রচনাগুলি দর্পণ-এ 


প্রকাশিত হলে বিপুল 





আলোডন তুলেছিল । এখুনি একটি কপি সংগ্রহ করে রং্গ্রাষী সংস্কৃতির 


সালিহ 


পাপী, 


£ অন্যান্থ গ্রন্থ : 

চিন্ত ঘোষাপ ॥ ৰোড়দ ওয়ারে ৬.০০ সাধন চচ্টেপাধ্যায় ॥ মনোনয়ন 
৮.০০ সমরেশ দাশগুপ্ত ॥ খ্ব্যাচত গল্প ৮.০০ 
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fa 


৪ 





'ৰেলাস্ব বয়সের ও/শিক্ষামানের হের" ' , 


» 
. 


৫ 
| 
| 
| 


॥ ছয় | 


জরুরী অবস্তায় cub বক্সে 
_কম্ণচারী ছাটাই 


( দর্পণের সংবাদদাতা ). 


i sg ৮ 
৪ 
২ 


N\ 
, অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মত জরুরী 


মাজিক্‌ পক্ষ অন্যায়ভাবে দমন 
পীভন-চালান কর্মচারীদের উপর। 
আটক্্ন কর্মীকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক 
ভাবে ছাটাই করেন.। ১৯৭৭ সালের" 
২রা এপ্রিল মালিকপক্ স্বীকত ইউ- 
নিয়নের সঙ্গে কোন আলোচন] না, 
করেই ভলেনটারি দেপারেশান স্বিম 
চালু করেন, যেটা প্রকৃত অর্থে শ্রমিক ' 
ছাটাইয়ের রাস্তা বিশেষে ।. এই স্বীম 
পুরোপুরি জনস্বার্থ বিরোধী ।. 

এর ফলে শুরু হল শিক ছাটাই । 
অসহায় শ্রমিক .কৰচারীরা কংগ্রেশী . 
শরীর কাছে দরবার করলে এক- 
দিকে তিনি মালিবপন্ষকে ছাটাই 


জানান । d 
১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন জারী , 


করা হল অক্রী অবস্থা । পুলিশের 
সক্রিয় সহযোগিতায় ৬ই জুলাই 
কারখানাতেই নক-আউট ঘোষিত, 
হল। শ্রমিক" কর্মচারীগ্থ সংগ্রামে 
প্কবদ্ধ হলেন ইউনিয়ন. নেতা 


ভ্টাঢার্ টি 


নে পর পরী তট্টাচার্য সমস্তার 
সমাধানে নিজেই একটা ফর্মুলা! বের 
করেন। ছাটাই হওয়া এ আটজন . 
' অমিককে বাইরে রেখে : কারখানা 


* , খোল? হবে। এই শর্ত না মানার 


অর্থ মিসা বরণ করে জেলে যেতে 
হবে। ' খবরের কাগজে তখন এই 
ফর্মুলার কথা ঘোষণা করে ‘জরুরী 
অবস্থার সুফল’ বলে ঘোষণা করা হল, 


রি সেপ্টেম্বর হল |! এরফলে 


ছু 


৪ 
॥ হ \ 


রায় এবং পু'ধিগত বিদ্যা ও কায়িক 
শমের ব্য ব্যবধান দূর হবে । 


" দেওয়া হল। লক-আউটের 


2 সাড়ে ছটা পর্যন্ত অফিসারদের ঘেরাও ওষুধও 
, করে রাখেন! আবার তদন্তে বিশেষ কিছু ফল ‘হলো ন! উপর সে 


. পর ও ঘেরাও হয়েছিল। কিন্তু রবীন মরে-গেল এমন কি'যত হাসমূরগী ও সর সময়ে ছেলেমেয়ের! ' থেলাধূল! 


(ৰ পুর পর) 
চি এবার আমি এই উচ্চ শিক্ষার 
তার তি খরচের কথায় আপছি।' বিশ্ববিস্তা- 
মত-বিদেশীদের সঙ্গে ইংরার্জীতে লয়ে শিক্ষাকালে ছাত্রছাত্রীদের 


দত ইটের তা বব ই কথা বলে। যানের কাছে ডা ধাকা খাওয়া শিক্ষ কোঁন বিষয়ে : 


বং কর্মচারীদেরকে কিছুটা 'দমন ' সানিয়েৎ' সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ' কোন খরচ নেই তবে এখনও কিছু 
করা গ্রেল। ৬৩৫শৈ সেপ্টেম্বর কার- পদ্ধতিতে শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ সংখ্যক ধনবান ব্যক্তি আছেন যাদের 
খানা খুলল । এই ছিয়াশি দ্বিন . দেওয়! হচ্ছে। ছাত্র ছাত্রীরা তাদের ' ছেলেমেয়েদের কিছু খরচ দিতে হয়। 
কর্মচারীরা অঁনাহাের সুখে ঘট বাটি ভিন বছর 'পাঠ সময়ের এক তৃতী . এই ধনুবান ব্যক্তি কার! সে বিধয়ে 
বিক্রি করে কাটিয়েছেন। ভীতি- ফ্লাশ কাটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চার প্রশ্ন জাগতে পারে। ; এখনও দারা, 
সন্ত্রাস প্রদর্শন, তুচ্ছ অপরাধে গুরু দেওয়ালের বাইরে এবং অস্ততঃ তিন , দেশে পুরোপুরিভাবে মানত প্রতিটা 
শাস্তি এবং সর্বদাই জরুরী অবস্থার মাস কোন খামার, বা কারখানায় হয়নি । ধনের কিছুটা অসম বণ্টন 
মিসার- জুজু দেখানৌ হৃর্পো। “এবং কাজ্জ করে। এই.. বিশ্ববিদ্ছালয়ের এখনও আছে, তা একদিনে এক 
কারখানা খোলার অল্প কয়েকদিনের 'বেশীর ভাগ ছাত্রই শ্রমিক কৃষক ও বছরে বদল করা যায় না। এ ব্যর- 
মধ্যেই আরও তিনজনকে ও সৈনিক, যাদের নিজ নিজ কর্ম ' ধান ঘুচাত়ে বহু দশকের ' প্রয়োজন__ 
এই ক্ষেত্রে রিছটা অভিজ্ঞতা আছে। এই ,হুবে। যে সব শ্রমিক কৃষক পড়তে 
৮৬ দিনের জন্ত কমচারীদেরকে এক ' ছাত্রদের উদ্দেন্' রাজনৈতিক চেতনা আসে তারা তাদের পূর্ণ বেতন পায় 
পয়সাও দেওয়া হল না। সংশোধিত বাড়ান ও ব্যক্তিগত - উৎকর্ষ সাধন '* এবং 'ভার থেকে কিছু শিক্ষা বাবদ 
বোনাস আইনের নয পুজোর মুখে : যা বিপ্লবকে এগিয়ে, নিয়ে ষেতে দেয়] 
এক'পয়সা বোনাসও তারা পেলেন সহায়ক হবে এবং দেশ গড়ার কাজে পাঠা, পাঠিকা খু 


না" এবং স্থযোগ বুঝে কোম্পানী ' সাহায্য করবে ইতিহাস, দর্শন, নির্ধারণের জন্য ' কমিটি আঁছে। 
" কর্তৃপক্ষ খড্গ উচিয়ে পাঁচশো অন: অর্থনীতি, বিদেশী ভাষা প্রভৃতি তাতে ছাত্র, শিক্ষক ও বিপ্লবী কমিটির 


কর্মচারীকে বাধ্য করলেন ভলানটারি , শিক্ষার জন্য সংপূর্ণ সমান্বকে কক্ষ : “প্রতিনিধি , থাকে। -বিশ্ববিগ্তাজয় 

না জা যা হয ছিসাযে ব্যবহার করতে পারে স্তরে তো পাঠাহুচী নির্ণস্ব করতে ' 
“ “যাদেরকে চার্জসীট দেওয়া হলো, বিজ্ঞান শিক্ষার বিষমবন্তও তাই সর্ব শিক্ষার্থীদের যতামতকেই- প্রাধান্ত,. 

তার কি অগবায় করেছিলেন একটু. 08855 দেওয়া হয়। ' 

বিচার করে দেখা: যাক। কর্মকারী করে তার প্রয়োগও করতে ছে 

শ্ররবীন তালুকদার পঁচাত্তর সালের পারে। জীব বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী ' Henn 
৪5] জুলাই ' অন্স্থতার অন্ত ছুটি একবার এক কমিউনে গিয়ে মাঠে, কিক নিয়ে উদ বরে দুলতে হে 


. নিয়েছিলেন. কিন্তু তাকে,চার্জসীট ঘাটে যেমব কীটপতঙ্গ শত নষ্ট করে যাতে সমানতাত্িক শাসন . ব্যব- 
. দিয়ে অভিযোগ করা হয় যে, গদি. তাদের প্রকৃতি ও গতিরিধি লক্ষ্য স্থার সহায়ক হয়। খেলাধূলা, গান 
' 'তিন্নি'সফাল সাঁড়ে ছটা থেকে সদ্যে করতে, লাগলেন। বছ কীটনাশক বাহ্ছনা এবং বৃত্তিযূলক শিক্ষার অন্ত 


করা হলো ভাতে 'দ্রেশ্ময় ফিমনাসিয়াম শিলুপ্রাসাদ  : 


(Childrens palace) গড়ে ভোলা 


প্রমাণিত হয় যে, বেলা আঁড়াইটের সব কীট ক্ষতিকারক নয় সেগুলিও হয়েছে। দলের পরে বিকালে অব- 


তালুকদার তো তখন বিছানায় শুয়ে, সব শস্তের দান] পেয়েছিল - তারাও 
ডিনি ঘেয়াও কররেন কি করে? !' 


(ফুটবল, ' বাস্কেটবল,.! ব্যাটমিণ্টন ' 
মরে গেল । তখন এক স্বভিজ্ঞ বৃদ্ধ অন্তান্য নান! প্রকার থেলা) সাতার 


* ৩১শে জামুয়ারী - কারখানা গেটে 
ন্গাটজন ছাটাই হওয়া কর্মচারীর 
নামের “তালিকা টাল্দানো হয়। 
কর্মচারীদের ভয় দেখানো হতে থাকে 
এবং এ রার্ত্রে সাভজ্বন কর্মচারীকে 


‘সাম্দানো অভিযোগে “সিযায়’ গ্রেপ্তার. 


কর]! হয়। এবং গত লোকসভার, 
নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
এদেরকে , প্যারোলে 
(মুক্তি |দ্বেওয়া হয়! কিন্তু এদিন ' 
"কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ও আটন্বনের ' 
বাড়ী পেকে স্রোর করে ধরে নিয়ে 


. আসেন এবং প্রত্যেককে পৃথকভাবে 


পদত্যাগ পত্রে সই করতেবাধ্যকরেন |, 
আজ কেন্দ্রে ও ব্রন্দ্যে. সরকার 
পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যের বামফ্রন্ট ' 
সরকার জরুরী অবস্থার সময়ে ধা তার 
পূর্বে ছাটাই হওয়া কর্মচারীদের কাজ 
ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন । এখন * 
আশা করা বায় যে, মেটাল বক্সের 
এই আটজন কর্মচারী সম্মানের সঙ্গে 
কান যোগ দিতে পারবেন । 


. সম্ভব হতো না| -অপ্পদিন'হল সান-' 
ইয়েৎ সেন বিশ্ববিদ্ঠালয় এই পদ্ধতি গরি বিদ্যার চর্চা হচ্ছে।! স্কুল ছুটির" 


কষক পরামর্শ দিলেন ওষুধ ব্যবহার কাটা, শরীর গঠনের অন্ত ব্যায়াম : 
না.করে যা চিরস্তন ব্যবস্থা তা নিতে - ইত্যাছি করার সুযোগ পান্ব। কিন্ত 
_সে ব্যবস্থায় বহু হাস ক্ষেতে ছেড়ে প্রাসাদে নিজস্ব কচি, অনুযায়ী নান] 


দেওয়া হলো, এইহাসঁ লব কীটপতা , কাজ শেখান, ব্যবস্থা ' আছে। 


থেকে শস্য বাঁচালো -এটাই তে সাংহাইয়ে এ রকম এক 'শিস্ত প্রাসাদে.. 
ইলো বিচ্যার বাস্তব প্রয়োগ । বিশ্ব- দেখেছি কোথাও গান বান্ধনা নাচ 


বিস্তালয়ের ল্যাবরেটারিতে বসে দু’ , ১ হচ্ছে, কোথাও ‘বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 
চারটি পতঙ্গ পরীক্ষার মাধ্যমে এটা নিরীক্ষা হচ্ছে, কোথাও শিল্পকলার * 
চর্চা হচ্ছে আবার কোথাও বা কারি 


গ্রহণ করেছেএবং তাতে বেশ স্ফলও পর ছেলেমেয়েরা এস্ব জায়গায় দিযে 
দেখা যাচ্ছে। ” . নিজের খেয়াল' “খুশী এবং রুচিমত্ 

শিক্ষাকালে শিক্ষার্থী ফষক ‘কাজ করতে পারছে । "তাতে তাদের 
৮ হ্জনীশক্তির . বিকাশ ঘটছে। এ 
ৃ বং বিশ্ববিষথালয়ের পাঠ শেষ করে সবের অন্য কোন ছাত্রছাত্রীকে কিছু 
জিনা HN খরচ.করতে হয় না-_সূরকার সব ব্যয় 
কৃষকদের সঙ্গে থেকে দেশ গঠনে +বহন করে। | 
সাহায্য করতে পারে ও তার ন্লিজের মোটকথা চীনে শিক্ষা ব্যবস্থার 
মূন থেকে জাত্যাভিমান দূর হয় আর 
কৃষক শ্রমিককে অবহেলার চোখে, 
দেখার সংস্কার মুছে ফেলতে পে. দেশকে, জাতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে 


এতেই কনে শিক, কৰক শছর ও চলবে। পরিবর্তনশীল , সমীজের 
্‌ রি Hl 


\ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৯শে আগষ্ট, ১৯৭৪, 
সঙ্গে থাপ খাওয়াতৈ শিক্ষা ব্যবস্থারও 


নিরস্তর পরিবর্তন: দরকার হবে 
এ স্থিতিশীল থাকতে পারে না। 


ব্ৰৈমাসিকপঞিক! ‘মধ্যাহ্ন’ 

| দশ ' বছর ধরে একটি লিটল f 
ম্যাগাজিন তার.অস্তিত্ বজায় রেখে 
চলেছে এটা কম প্রশংসনীয় ব্যাপার 
নয়। ' তরৈমাদিক-পত্রিকা! ‘মধ্যাহ্ন'-র 
ঘরশম বর্ষ,/চৃতুর্ণ সংখ্যাটি আমাদের 
হাতে এসেছে । বন নিরীক্ষার, শিল্প 
ও সাহিত্য, পত্রিকা সম্পাদনায় 





আঞ্চলিক বুঝা প্রবাদ প্রসংগে 
স্বর) মুখোপাধ্যান্স . সাধারণের 
শৎচক্য স্থি করেছেন । “চীনের 
সাম্প্রতিক-শিশু সাহিত্য’ নিবন্ধটিতে 
 ক্থবচক্রবর্তী আরও গুরুত্ব আরোপ 
করতে পারতেন । সংখ্যাটিতে সমাজ .. 
সচেতন মূলক গল্প (লিখেছেন দিলীপ' 
মিত্র, বাদল সেন ও শ্বপন বিশ্বাস 
কবিতাগুলি মননশীল । চীনের 
সাংস্কৃতির বেপ্রবের ওপর ক্বিতাগ্ুলির 
বলদ ও বুদ্ধিদীপ্ত অন্বাদে ইন্দৰ সেন 
মুশ্দিয়না দেখিয়েছেন কম নয়। ' 
গোবিন্দ প'নকুভু ফেচটি দৃষ্টি আকর্ষণ 
'কবে। . | | 


তি 


PR 


পোষ্ম্যানের, কী 
থানায় রমন সেখদীছি শাখী ডারু* 


ঘরের পোষ্টম্যান'নাজেষ আলি চিঠি- 2 


'পূজ বিলি না করে নিজের চারয়র . 
করেন জঙ্গীপুর মহকুমা ভাকঘর- ,+ 
ধরণের অভিযোগ পেয়ে ২৮ই জুলাই 
সেখন্বীঘিতে এ. পোষ্টম্যানের চায়ের 
দোকানে হানা ছিয়ে ৯২টি চিঠিপত্র ,. 
আটক ও তাকে সাসপেণ্ড করেন। কাঠ 


, নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে অনন্ত 
মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাধগঞ্জ 
থানা এলাকার চর জোত বিশ্বনাখপুর 
গ্রামের মেশের 'সেখ.নাষে জনৈক 

না। এই ঘটনাকে কেন্দ্রকরে নানা 
গুজব রটতে ভরু.করেছে। মেশেরের 
স্ত্রী স্থমেরা বিবি জঙ্গীপুর আদালতের . 

. এম, ভি, জে, এম, মহাশয়ের কাছে ; 
১ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিষোগ করেছেন... 
" ঘটনার বিবরনে, জানা হাসু নিখোজ 
দেশের সেখকে রৃঘুনাঘগঞ্ 


স্বস্তরেই বিপ্রব এসেছে_ এ বিপ্লব, স্বগ্রাম থেকে খ্রেপার করে এবং তার ... 


পর থেকেই তাঁর, আর. কোন খোঁজ - 
পাওয়া হাচ্ছেনা | ১ 


দর্পণ | শুক্রবার ১৯শে আগষ্ট, ১৯৭৭ 


হিন্ধি ক্ল কতৃপক্ষ সম্বন্ধে নান। অভিযোগ : 


হি লে জড়িত ধর্মঘট 
চছে। পঠন-পাঠম ও তৎ্সংক্রাস্ত 
বাতীয় কাজকর্মই বদ্ধ হয়ে রয়েছে: 
ধর্মঘট ডেকেছেন এ&-স্ুজের ছাজ্ররা । 
কারণ সম্পর্ক: ধোস্ব মিত ' গিয়ে 
আমলা ১৯৭৬ সাজের সাখ্যনিবা 
পরীক্ষান্থ এ সুর মোট ১১ জন 
পদ্দীক্ষার্থা ছিঘেঘ। সদ্য প্রকাশিত 
কজাফজের ভিত্তিতে দানা বায় ছে 
মাজে ৫* জন প্রেথষ বিভাগে, «৫ জন 
পর্বভীম্ব বিভাগে ও ৭ জন তৃ্ভীয় 
বিভার্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাকী ২ক্ষন 
ফেল ও একজ্বন পরীক্ষা ফেন্ক নি। 
'শিন্দু ছ্ুলের ক্ষেত্রে এই ফলাফল 
"অভ্যস্ত বিস্বত্নকর এবং অভাবনীদ্ব। 
এমন কি বে সমস্ত ছাত্র পাশ 'ঘরে- 
ছেন তাদের অভিভাঁৰকরাও হতবাক 
হয়ে গিয়েছেন | অবশ্য মাধ্যমিবের 
সাধারণ রেজাণ্টের তুলনায় এ কিছুই 
নহব বললেই চলে । কিন্ত প্রশ্নটা! অন্ত 
জায়গায় । 

আনি 
কঠোর পরীক্ষায় ' যথ্য সিয়েই ছিদ্দু 
'্থনে ছার ভতি কর] হয় এৰং যেধাবী- 
ছাজ্জ ব্যতীত অন্ত কায়োয় পক্ষেই 
( হিন্দ, দুলে তি হওয়া লব নয়। 
“তাহলে সারিক মেধার এইরকম ধ্বস 
ফেন? কিন্ত পরিস্থিতি জটিল হয়ে 


"ওঠে এয্সপরে | ইতিমধ্যে" ১১-১২" 


ঝরণীতৈ ভর্তি হওয়ার কথা ওঠে। 
কর্তৃপক্ষ ভন্তি হওয়ার স্বন্ত একটি 
ঘোগ্যতামান নির্ধারণ করেন। এই 
সানটি হল বাংলা, ইংরাত্বী ও বিজ্ঞান 
'ব্ভাগ সহ ছাদের ৩৯* নম্বন্ব পেতে 

ও হবে আরে! বলা হল বিজ্ঞান, 

; বিভাগের মোট «০টি সিটের অন্য 

_ স্কুলের ছাত্রদের জন্য ৪০টি সিট দেওয়া 
যেতে পারে ও বাঁকীগুলি বাইরের 

স্কলের জন্য । প্রলঙ্গতঃ উদ্বেখ্য -ষে 
হিন্দু স্কুলের শতকরা ৪০জন ছাত্রই 

. এ যোগ্যতা মানে পৌছ্ছুতে পারে নি। 
' স্বত্ীবতঃই প্রশ্ন উঠেছে এই ছাত্ররা 
কোথায় যাবে ? কর্তৃপক্ষ তার স্বপক্ষে 
যুক্তি খাড়া ক্রার জন্য বলেছেন: যে 
স্কুলে মান ১৩০টি “শিট রত্তেছে। 

' "এমনিতেই এই স্কুল খেকে পাশ করা 
সমস্ত ছাত্রকে নেওয়া সম্ভব নয় । 
কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠেছে গত বছয় 
তাহলে কেন ৭৫ জনকে ভতি করে 
নেওয়া হল যার মধ্যে ৫*- জনকে 

৪ -বিজান বিভাগে, ১৪ জনকে কলা 

বিভাগে ও ১১ 'জ্বনকে বাণিজ্য 

বিভাগে ? 

- আজ ছাত্ররা দাবী হ্করেছেম 
তাদের সবাইকেই ভত্তি তরত্ে হৰে | 
কেননা আত্ম প্রতিটি সেই এই 
সমস্ত! হয়েছে নাধ্ামিকে পাশ 


/ 





গৌতম লাহিড়ী 


করেছেন ৮৪, ০০০, অথচ দেখা গেছে 
মোট সিট আছে শ৪,**০ | ভাহলে, 
এই বাকী কুড়ি হাতার কি করবে? 
এদের কনা লেখাপড়ার দয়স্ব। কি 
এফেবারেই বন্ধ করে দেয়া হবে 
আথচ বোর্ডের নিয়স অন্যান যে 
কোম বিভাগে লর্বনিহ ২৬টি সিট 
রাখতে হবে এবং সর্ধাধিক মোট সিট 
ৰিদ্ব্যান্বযপ্তলি রাখতে পারে ২২৫ ও 
কলেন্বগনো ৩০*। কিন্ত হিন্দু স্থল 
গত বনহুর এই মিয়ৰ লক্ঘম করে ছাত্র 
নেয়নি তথাকথিত “মর্যাদা” বৃদ্ধির 
জন্য । প্রাইতেট কলেক্বগুলি নিজেদের 
যষস্ত! দিয়ে এতই বিরভ' ছে তারা 
নতুন কোন দাত্িত্ব নিভে রাহী 
হচ্ছেন ন!! কিন্তু হিন্দু স্কুলে মন্ড 


একটি সরকারী ক্ষুদে ছাত্র আসন ' 


বাড়ান্ে অন্থবিষে কোথায়? হিচ্দু 
হুল কর্তৃপক্ষ উচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে 
তথাকথিত “ভাদ ছেলেদেয়* নিতে 
চান, কিন্তু এ সকলেরই অম্যান্য ছাত্র- 
দের, সিচ্ছেম না নস্বরের ঘেহাই 
বিয়ে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে পরীক্ষার 
ফনাফল সাৰিকতাৰে খায়াশ হজ 
কেন { কর্তৃপক্ষ বৰাৰ ছাজরা। পল়্া- 
শোন] করেমি । 
ভাজ নম্বরের ভিত্তিতে গৃহীত ছাত্র 
১১-১২শ শ্রেণীতে পরীক্ষায় হুদ খারাপ 
ফলাফল দেখায় তাহলেও কি কর্তৃপক্ষ 
ৰলৰেন ছাত্র] পড়াগুনে! করেনি ? 
এখন শ্বাতাবিক প্রশ্ন ওঠে হিন্দুস্কলের 
ভাল ছাত্ররা কেন পড়াশোনায় হন 
দিচ্ছে না! নাকি কতৃপক্ষ সমস্ত 


দায়ভাগ ছাতদের ঘাড়ে চাপিয়ে 


দিচ্ছেন? কেমনা ভাল ছেলেদের 
দ্বায়িদ্ব তারা পালন করছেন অঞ্ধচচ 
তথাকথিত «খারাপদের* নয় । ঘটনা 
চক্রে দেখ যাচ্ছে ভাল ছাত্রদের 
TT TT 
না। 

ভাই ছাত্ররা দাবী করেছে ফল 
এত খারাপ 'হল কেন তার তদস্ত 


করতে হবে। এখানেই কেঁচো খুড়তে ' 


গিয়ে সাপ বেরিক্কে পডেছে । আবি- 
কত হয়েছে এক দুর্টাতিচক্র- শিক্ষা 
জগতে আসলে যার! নৈরাজ্য ছাড়া 


অন্য কিছুই চান না । দেখা যাচ্ছে, - 


কতৃপক্ষই অনেকাংশে দ্বাত়ী ৷ ছান্ত- 


দের হাজিরা খাতা পর্যবেক্ষণ করলে - 


দেখা হাবে শতকরা ৯০ জ্রন ছাত্র ৯০ 
দিব উপস্থিত হয়েছে । অখচ বে 
সমস্ত দিন ভুল হওয়ার বা ছিজ 
সেইদ্বিনপ্তদিত্ডে চুটি দিয়ে চেরা! 
হয়েছে । যেমন প্রদাম শিক্ষক প্রন্থল 
সযৰারের মেম্বেত বিয়ের জমা স্থল 


জানেন ও ক্লাস ফৰেন। 


তাহলে আত্কের , 


ব্যবহায় করার না চুটি দিতে ই 
ছিল। এই রকম অকারণে স্কুল বন্ধ 
হয়ে গিয়েছে । আবার স্কুল খোলা 
খর্কছেও শিক্ষকরা ক্লাসে আসেন নি। 
এর প্রধান কারণ শিক্ষকদের মধ্যে 
ধোঠী স্বার্থ প্রাধানা পেয়েছে । প্রধান 
শিক্ষকের সবর্থনপুট একদল শিক্ষক 
অর প্রথা 
ন্ভঃ স্বলের টিফিনের পরই আলেন। 
সেই কায়ণে সেই ষন্ত রুটিন সেট 
খাপ করেন | ফলে বিরোধী গোর্ীর 
শিক্ষকরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার 
জন্য হয় ক্লাসে বান মা! নতুবা পড়ান 
না। এর ধরণ বআধিকাংশ দ্বিলই 
কাশ হয় না। 


এই গোষী ফোন্দবলের কারখ অসু- 


সন্ধান করে জানলাম শিক্ষকদের মষে! 


প্রাইভেট টিউশনি সংক্রান্ত রেযা- 
রেধি। হিন্দু স্থলের কোন শিক্ষকই ' 
৬** টাকার নীচে বেতন পান মা, 


কি 
প্রতি সপ্তাহে শুধু 
৬০০০ টির 
পুরক্ষারহ দেয় না 


অথচ প্রাইভেট টিউশনিতে এরা 


J১০০০]২০০০ টাকা! প্যস্ত কোজগার 
করেন। হিন্দুক্ুলে সাধারণত: ধনী, 
উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঘরের 
ছেলেদের সংখ্যাই বেখী। সেই 
কারণে এদের ব্যক্তিগতভাবে গৃহ্‌- 
শক্ষক রাখতে অন্রবিধষে হয় না। 


জানা গেছে এক গোষ্রিয় শিক্ষক ক্লাসে 


এসে অস্ত 'গোষ্রীর শিক্ষকদের নিন] 
করেম, এবং মিস্তের সংগে সংঙ্গে তার 
যোপ্ীর শিক্ষকের হয়ে *জ্যডভার. 
টাইজ” করেন প্রাইভেট টিউশলির 
জন্য | এই র্েষারেবির দরক্বন ক্ষতি- 
গ্রস্ত হস্ব ছারা ৷ শিক্ষকদের সধ্যে 
ফৌদলের আর একটি কারণ হল থে 
এই স্কুলে উচ্চ সাধ্যসিকের সময় 


- টেকনিকাল নাজে একটি আলাদা 


বিভাগ ছিজ যার শ্রথান ছিলেন 
অদৈক প্ইঞ্িনীম়ার”। ইনি একজন 
গেজেটেড শ্রেণীর কর্মচারী । ফিন্তু 
উচ্চ মাধ্যমিক উঠে হাওয়ার পর 
এসায় কাজ হম্ব। ওয়ার্ক-এডুক্েশন 
5 
ক্লাস । অবস্ত এনার বেন্তন প্রা্ব 
১৫০* টাকার কাছাকাছি । 


৯০৭ 


গুপর 







(Hg. one 
এই সমস্ত ঘটনার পরিণতিতে 
স্থলের পড়াশোমার মান . নিয্নগামী 
হয়ে চলেছে এবং পরীক্ষার ফলাফলও, 
অত্যন্ত হতাশাব্যঘক । অবশ্য প্রধান 
শিক্ষক কেবলমাত্র ছাঅদের দোষা- 
রোপ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি 
কৃতিত্বের দাবী করেছেন” যে স্কুলে 
57755 8 
করিয়ে জাত ফি? হিন্ু স্কুলে এহন 
একটা সৰ্য় ছিল যখন ফোন গ্রথান 
শিক্ষকণ্ড ছিলেন মা! এবং ' ৭৯-%১ 
সালে যে শান্তির কটি হয়েছিন সেই 
সবস্বগুত্বোতেও হিন্দু দের গৌযবো- 
জল ফলাফল দেখা গেছে । অথচ 
এই নিয্বৰছিন শৃষ্ববার যুগে হিন্দু 
স্কুলের এই দশা কেন ? দেখা গেছে 
সাধিক শিক্ষার মৈর্বাজ্য দূর কর্্র 
চেষ্টা না করে কর্তৃপক্ষ ৰ্যক্তিগৃত 
কারেমী স্বার্থে ৰেশি করে নৈরাজোর 
াবহাও কৃষ্টি করেছেন । 
কেৰ্লমাত্ৰ এই ঘটনাই নয অৰ্থ- 
নৈতিক দুদাঁতিতেও এই কর্তৃপক্ষ 








দিজ্ছেফের হাভ-কনংকৰর করে তুলে- 


(শেষাংশ ৮ম পৃঠা্থ ) 


) 





|] 
} 
[ 


প্রতি সক্জহে মাও এক উ/কান্চ চদড় জাথ টাল জার সুরা FF 
তো আপমার ধাকলছই তাছাড়া ইচ্ছে করছো দক্ণ জনপ্রিয ' 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর টিকিট বিজ্ঞ ক'রেও আপনি প্রতি 
সপ্তাহে নিয়মিত মোটা টাকা আয় কিরতে পারেন । এ ভাবে! 
হাজার হাজার পরিবারের অঙ্গের সংস্থান হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ 


ব্লাজ্য লটারী থেকে" বহু দুর্তাবনায় ম্লান সুখে মিশ্চিত্ততার হাসি 
ফুটে উঠছে। আপনিও আসুন না, আমাদের এজেন্ট হোন | 
আপনার জন্য সুনিশ্চিত আয়ের সুযোগ করে আপনার মুখেও 
আমরা হাসি ফুটিয্নে তুলি । 


হাজার হাজার পরিবারের আর এ,কাজে শুধু আপনি টিকিউ ধকল করছেন নাস্পআপনি 
রুটি- জনসেবায় অংশ গ্রহণ 'করছেন। কারণ পূর্ধার 
রুজিরও ব্যবস্থা ১৯ দেবার পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জটারীর 
করে। উদ্বত্ত প্রতিটি পয়সা পশ্চিমবঙ্গের নানা 

9 জনকল্যাণ 











্ু - জিনিসপত্রে 


সান্তনা পুরস্কার বেটি), : 







ঠিকিটে একি) £ 
এবং 
পুরস্কার খাকবে ! 


' প্রথম পুরস্কার (একটি) 
১,৫০,০০০ টাকা নগদে অথবা 
প্রতিটি ১.০০০ টাকা . 

দ্বিতীয় পুরস্কার (e) প্রতিটি ১০,০০০ টাকা | 
্‌ - "নগদে অথবা জিনিসপত্র | 

তৃতীয় পূবস্ধার প্রেতি ১০,০০০ টিকিটে একটি) : | 
প্রতিটি ১,০০০ টাকা - 
" চতুর্থ পুরস্কার (প্রতি ১,০০০ টিকিডে একটি) : 
প্রতিটি ১০০ টাকা 
" পঞ্চম পুরস্কার (প্রতি ১.০০০ টিকিটে একটি) 


তাদের জনয লাকি জীপ, -প্রেতি ১০,০০০ 


বিশেষ খেলায় যে-যে bl 


৯ 





পাবেন। 





প্রতিটি ৫০ টাকা 







প্রতিডি ৪০ টাকা 






| করুন ৷ 


প্রতি সপ্তাহে আপনার ২ 
জন্য আয়ের ব্যবস্থা 
টিকিট বিক্রীর উপব'২০% থেকে 


_ প্রথম পুরস্কারে এজেন্টদের জন্য ৭,০০০ টাকা 
এবং বিস্রেতাদের জন্য ৩. ০০০ টাকা । 
বোনাস : এজেপ্টদের 
প্রথম, দ্বিতীয় ও সাত্তবনা পুরস্কার বিজয়ী ডিফিটে। দি 
স্থানাধিকারী পূরস্কার': প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘি 
স্থানাধিকারী টিকিটের বিক্রেতা যথাক্রমে ১,০০০ 1 পি 
টাবা--৫,০9০ টাকা, র্‌ 
{| টাকা ও ৫০০ টাকা--১,০০০ টাকা (খেলার মোট | তু 
পর টিকিট বিজ্রীত্র পরিমাণ | অনুষযী) পুরক্ষার 4 

















বায় কলা হা । ( 






২৫% কমিলন। 













৭% ও বিক্রেতাদের ৩%, 


(৭৫০ টাক৷--২,৫০০ ' |; 


| (বক্ৰেতাদের প্রক্ষার : টিক? প্রতি তৃতীয় 
- | ছি পুবস্কার বিজয়ী টিকিটে ।' ] 
| লাকি ডীপ্‌ : প্রতিটি ৫০ টাকা হিসাবে ৩০০ 
পর্যন্ত (প্রতি ১০,০০০ টিকিটে একটি) । 
ম|- এজেন্ট হবার নিয়মাবলী ও: আবেদনপত্রের জন্য 
আপনার জেলার জেলাশাসঃকর দপ্তরে অথবা 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর দণ্তরে -- ৬৯ গণেশচন্দর 
আনেন, কলিকাতা-৭০০০১৩ ঠিকানায় যোগাযোগ 
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পেয়ারলেসের মালিকরা ইউনিয়ন 
নেতাদের বিরুদ্ধে গুগা লাগিয়েছেন 


(দর্পণের সংবাঘদাতা ) - 


প্রিয়ারলেস মাঙিকদের শোষণ 
. ৭ জুলুয়ের প্রতিবাদে গত ২৬শে 
ভুনাই পিয়ারলেসের সমস্ত শাখার 


কর্মচারীরা গণ-ছুচিভে অংশ নেন।, 


ন্নলাধারণ- কর্মচারীদের কাছে 
পিন্নারলেলের মালিকদের ধেশকা- 


বাজী যতই উদ্নঘাটিত হচ্ছে ততই : 


বি, কে, রায় কোম্পানী ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠছেন ২৬শে জুলাই মালিকপক্ষ 
হস ইট ও বৌবাজার থানার লঙ্গ- 
যোখ্সাজস্‌ করে কর্মচারী নেতৃবৃন্দকে 


বিছানা .কয়েক- 


: হিন্দু স্কুলে নানা গণ্ডগোল : 


ছেল ।' গত বছর বিহারের রন্তাত্রাণে 
মাহায্যের জন্য ‘ছাত্র! ৭ দিনের 
টিফিনের পয়সা-ভমিয়ে .১২৬*-টাকা 
দা তোপেঁ। কিন্ত খোজ নিয়ে 
জান! গেল সেই টাকা বিহারে যায় 
নি। ছাত্ররা পীড়াপীড়ি করলে কর্তৃ- 
- ফ বললেন এ টাকা চাষনালায় 
দুতি কয়লাখনি শ্রমিকদের পর- 
বরের জন্য পাঠানো হবে। তাও 
শাঠানো হয়নি। এখল' কর্তৃপক্ষ 
নানারকম উল্টোপান্টা কথা বলছেন, 
*বোধ হয় টিফিন ফাণ্ডে আছে, 
“ও বজানি না,” “তোমাদের বলতে 


যাক্রামোদীদের 

শুভেচ্ছা নিয়ে 
১৯শে আগ 

€২রা ভাদ্র ) শুক্রবার 
শুভ উদ্বোধন 
ষ্থান--মিনার্ভী 

- সময়- সন্ধ্যা ৬টা! 
এম নস্কর রচিত 
এঁতিহাসিক পালা 


গিতারা বাঈ 
স্বর £ প্রশান্ত ভট্টাচার্য (ঝড়) - 
মৃত) ১ সত্যশঙ্কর 
সম্পাদনা ও নির্দেশন', 
- বিশ্বনাথ সামন্ত 
টিকিট ৫, ৩, ২, ১, টাকা 
- ' হলে ৯টা--৭টা 
পরিবেশনায়. 
অঞ্জুরী অপেরা. 
৩৩১ বুখীজ্ সরণী, কলি-৬ 
“পরিচালক--সত্য রায় 


১০০০ | পরফুকযাবু জবাব ছেন, “এর উত্তর ' করে। » এ 


| PURE FCS HA ১২৩1১ সৎ তো কাকা খেক হিপ কাপ 5৯ শেন হরভাকা গে শি 


জন কর্মচারীকে বি কে রায়ের 
ভাড়াটে গুপ্তা ও দালাল কর্মচারীর! 
জ্বোর করে কাজে যোগ দিতে বাধ্য 
করার চেষ্টা করে। এ গুণ্ডাদের 
প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইউনিয়নের 
ছুঞ্জন নেতৃস্থানীয় কম দ্ারুণতাবে 
নিগ্ৃহীভ হন। কাটিহার ' শাখার 
কর্মী ইউনিয়ন নেতা.কুফপম রায়কে 
বি“কে" রায়ের গার প্রচণভাবে 
মারযোর করে এবং অবশেষে সাজানো 
অভিযোগে গ্রেপ্তার করানো; হয়। 
পরের দিন, আদালত. ডাকে জামিনে 


( ১ম পৃষ্ঠার পর) . 
পারব না* ইত্যাদ্ি। এই টাকা 
কোথায় গেল ? এই সময়ে প্রধান 
শিক্ষক. ছিলেন শক্তিবাবু।. শোন, 
হায় একদল ছুর্নাতিগ্রন্ত. শিক্ষকের 
চাপে পড়ে শক্তিবাবু বদলী হতে বাধ্য 
হন। প্রসঙ্গতং উল্লেখযোগ্য যে, যে 


- সমস্ত শিক্ষক.এই গোষ্ঠী, রাজনীতির 


বাইরে থাকতে চান তার! ছূর্গভির 
সৃন্মুখীন ঘা বাধ্য হন অ অন্যত্র বদলী 
হতে। 

ইতিমধ্যে কেলেংকারীর আরু' 
একটি রহস্ত উন্মোচিভ হয় ৷ ৭*-৭১ 
সালে নকশাল হামলার দরুণ স্কুলে 
ঘে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি হয় ভার জন্য দুই 
ক্ষেপে মোট «* হাজার টাকা সর- 
কারী অনুমোদন আসে । প্রথমবার 
আসে শক্কিবাবু থাকাকালীন দশ 
হাজার টাকা ও বর্তমান প্রধান শিক্ষক 


“ প্রফুল্পবাবু থাকাকালীন আরো! চল্লিশ 


হাজার টাকা । অথচ এর মধ্যে এই 
টাকার অহ্যবহার করার কোন লক্ষণ 
চোখে পড়বে না। ছোটখাট কান্ধ 
হয়েছে সত্যি, কন্ধ তা «* হাজার 
টাকার.কাজ কোন অর্থেই নয়। 
তাও আবার বাইরের কন্ট্‌ কর ভাকা 
হয়েছে । অথচ জুলে যেঘ্য নাতে 
জনৈক ছুতোর রয়েছে যার মাস্ক 
বেতন ৩** টাকা। 
“বর্তমান প্রবীণ ' শিক্ষক দাবী 
করেছেন স্কুলে যথেষ্ট শৃঙ্খলা রয়েছে, 
কিন্ত গত তিন্বছর খাবৎ স্থলে কোন 
ম্যাগাজিন প্রকাশিত : হয়নি । এ 
কোন - শৃহ্ধলার নিদরশম ? অথচ 
ছাত্ররা যথারীতি ম্যাগাজিন চাদ 
দিয়ে গেছে। ভাহলে ম্যাগাজিন 


"ফান্ডের টাকা কোথায় গৈ? ' 


ছাত্ররা এই সমস্ত প্রশ্ন -কয়।তে 


মুক্তি বেন । 

এদিকে পিয়ায়লেসের মালিকপক্ষ 
চেষ্টা করছেন ' কোম্পানীতে ‘লক 
আউট ঘোঁষণাঃকরতে | এর ফলে 
একদিকে কর্মচারীদের ঘেয়ন বিপন্ন 
ফেলা যাবে তেমনি বিপদে ফেলা 
যাবে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে । 
আর বি, কে, রায়ের বুকে বল আছে 


. যে, জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের দু 


একজন "প্রভাবশালী এম, শি ও 
কেন্দ্রীয় বস্্রিসতার জনৈক ডাকসাইটে 
সদস্ত পিয়ারলেসের ইন্সপেক্টরের 


তুমিকাম় লক্ষ ক্ষ টাকা কামান =" 


তাই শাসক” টানি তক 
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তোমাদের দেব না।” অধু তাই নয় 
হুমকী দেওয়া হয় যে. বাড়াবাড়ি 
করলে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া হবে । 
জরুরী অবস্থা চলাকালীন এই ভয় 
দেখানো হয়েছে তাই নয়, ৭৫ সালে, 
ছাত্র পরিষদের স্প্রে আগত ৩৩ ভবন 
ছাত্মকে কর্তৃপক্ষ বিনা বাক্যব্য়ে ভণ্ড 
করেছেন কোন রকম মেধার ভিত্তিতে 
গ্রহণ না করে এবং যোগ্য ছাত্রদের 
বঞ্চিত করে। | 


জরুরী অবস্থার সঙ্গে ভাল, 


মিলিয়ে কর্তৃপক্ষ অত্যাচার চালান 
চতুর্থ ' শ্রেণীর কর্মচায়ীদ্বের ওপর । 
গণেশ মহাস্তি মারা গেলে তার পরি, 
বারের কোন লোককে চাকরী ন! 


দিয়ে শুধান শিক্ষকের পেটোয়া লোক, 


নউপেনের ভাইপো”কেচাকরী দেওয়া 


হয় বে-আইনী ভাবে। চতুর্থ শ্রেণীর - 


কর্মচারী নিরোধ ১৪ দিন ছুটির পর 
কাজে যোগদান করলে তাকে মাই- 
নের অর্ধেক টাকা দেওয়া হয়। রাষ- 
গতি নামে অপর আর একন্বনেরও 
অযথা মাইনে কেটে নেওয়া হয়। এর 
ছাড়া অভিভাবকদের অতিষোগ 
ধান শিক্ষক অকারণে ভাবের 'অপ- 


ছুরবস্থার ঘাযোগ্য সমাধ।মের জ্বম্য 
ছারা ধর্মঘট, ঘোষণা করে এবং পরে 
প্রধান শিক্ষকের ৰাছে এই সমস্ত 
কারণের জযাব চাইলে তিন উত্তর | ' 
দেন “আমিও. দেখব কিভাঁষে ছিনছু 


স্কুল বদ্ধ করে. দিতে হয় ।” কর্তৃপক্ষের 


এই উধত্যের প্রতিবাছে.ছাছারার্ষ 
ঘট চালিয়ে খাবার সিক্ছাও গ্রহণ 


- সম্পাদক কলর বস 


=~ 


এক হি রাস্তা 
1... ভানুসিহ *' 


হিন্দি ছবির নির্মাতার হাতে পভে . 
(পূর্বে স্টার রজমঙজে - 


বাংলা -গল্গ 
- অভিনীত নাট্যরপ “শ্রেয়সী?) সচরাচর 
একটি রাস্তার নিশানাই পায় এবং 
সে -রাস্তাটা হল প্রচলিত আদর্শ 
বোধকে সামনে রেখে :ভাবাবেগেঁর 
জোরে দর্শক মনকে ধ’রে রাখা) 
আলোচ্য ছ.বর ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটি 
ঘটেছে এবং সেই বিচারে, ছবির নাম 
‘এক. হি রাস্তা” : যথাযথ হয়েছে, 
বলতেই - হবে । এই ধাধা ছকের 
ফর্মুলা ধেকে এ দেশের ছবি কবে 
মুক্তি-পাবে কেঁ জানে.। সেই স্বামী 


: দাছিতা ব্ৰীর অবিচল গতিভক্তি! 


স্বামী দেবতার পর-নারীতে “আসক্তি. 
ও বিবাহ, অত:পর মোহভঙ্গ ও পূর্ব 
স্্রীর নিকট অন্ৃতপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন 
_এরই মধ্যে শিশু-সম্তানের সিনেমা- 
সুলভ ক্রিয়াকলাপ,.য| সততই দর্শক 
চিত্তকে ভাবাবেগের জোয়ারে ভাসিয়ে 
নিয়ে 'যায়'। এই শিশু সম্ভানকেই 
স্বামী-স্বীর মিলনে তুরূপের ভাস 
‘হিসেবে ব্যবহার কর] হয় সেই আদি 
সনাতন পদ্ধতিতে | অবশ্ত সুবোধ 
ঘোষের কাহিনীর মধ্যেও তেমন 


হল, -মানবিকতার ছয় ঘোষণা ও 
পাতিব্রভ্যের মহিমা প্রচারের সহজ 
আবেদনমক্তা। চিত্র পরিচালক 


' মোহন সেগল সে দিকে ফে দৃষ্টি রাখেন | 


নি, এমন কথা বলি না। তিনি 
যদি. পরিষিভিবোধের - পরিচয়টুকু 
নিন ওঠ সাজার সৃষ্টি করতে 
পারভ । . H 

EEE SET 


রীতিমত কষ্ট হয় ষথন দেখি সোসাইটি 


তরুণ অপেরা'র . 
{৫৫-৭১২১ )' 
প্রযোজনা. 
১৯শে আগঃ 
টা 
শন, বাগ রচিত 
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তারই প্রজ্জলিভ চিতার পর 
বৃত্যরতা প্রতীকী দৃশ্য } এই 
শ্রতীকের কোন প্রয্নোজ্রম 
নালপ্রয়োজন ছিল ন! কমঙ্জ নৈন 
সিংয়ের অমন নাটকীয়তাবে পুত্রের " 


ব্যবন্ধত " জিনিষগুজির বন্ধু [ৎসয' 
করার । "তবে , কেতকীর নববধূর 
বেশে কয়েকটি ক্লোজআপ, ছুর্যোগ- 
পূর্ণ রাত্রে অতীন” 
আকস্মিক দৈহিক, মিলন, ঘুষ 


"ও কেতকীর: 


নিঃসন্দেহে রস-ব্যনা সুটি করে.) 
ছবিভে গানের প্রয়োগ কিন্তু বিরক্তি- 
কর। ক্যামেরার মানও সর্ব অস্থু 


‘থাকে নি। “কেতকী?' চরিত্রে শাবানা 


অজিমি এবং কমল নৈন সিংয়ের 
ভূমিকায় উৎপল দত্ত" চমকার 4 
অভিনয় করেছেন । সংবেদনশীল 
অ ভনয়ে বিনোদ মেহরা নিন * 
চরিত্রটি দর্শনীয় ক’রে তুলেছেন। 
বীণা ক্ষপে আশা সচদেব চিত্রনাট্যের 
দাবী মিটিয়েছেন কোন কুষ্ঠা না' 
রেখেই । . 

. শুনেছেন কি? 


বাসন্তী অপেরা?! 
তাদের দুইখান! পাল! নিয়ে এবছরে | 
আপনাদের কাছে এগিয়ে আসছে। | 
৬ব্রজেন দেশর 
বাজলক্ষ্মী 


4 
নদেশনা ইঠাকুরদাস মিত্র 
"সহঃ নির্গেশনা £ খীরেন সাহা 
'» সুষ্যামল শর্মার 
সাভাজাদী 
রোশেনারা | 
সুর £ বারান চ্যাটার্জী; 
অভিনয়ে : নারায়ণ রায় গোস্বামী, | 
ধীরেন সাহা, রবীন মিত্র; সাধন চক্ত | 
ছুর্গাদাস বন্দ্যোং, শাস্তি মজুমদার, | 
আলী মজুমদার,' অচ্যৎ বই, শংকর? 
দত) শক্তি: মিত্র, ভিপুরারী চট্টোঃ; 
শ্রভভাভ' বলটা) নীলমণি বন্দ্যো, 
ফণীত বহু) বৈষ্ভনাথ 'চট্টোঃ, সলীল 
সিংহ; গোবিন্দ: মিত্র এবং কেকা 
চৌধুরী, আতা মঙল, মীরা রায়, 
সঙ্গ দে শাস্তি দোষ, নায়! রাযি, 








রক্তাক্ত তেলেঙ্গান! পুপ ঘোষ, উমা, হস, পাপিয়া, 


রঃ প্রশান্ত ভট্টাচাৰ্খ 
শীত রচন। £ মধু গোস্বামী 
 নিদেশনা ও অভিলক্ে 
. শান্তিগোপাল 





কাবেরী ববিতা শ্রীতিকণা দেবী-। 
:' কর্মসিব'ঃ *পোবিন্দ মিত্র 
ফোন £ 88-৯৪৪৮ 
যোগাযোগ করুন £ রঞ্জিত বনু 
৩২, ববীন্্র সরণী 
,কলিকাঙাঁ৬ " ' 











কিছু পদস্থ অফিসার রাজা সরকারকে | বিভূতির নিদেশে ও 
_"রুণু তরুণের নেতৃত্বে 
একটি হোটেল ল ঠন 


if দর্পণের সং দাতা ). 


বামপন্থী ফ্রন্ট কমিটির সভাপতি এ 
প্রমোদ দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে 
বলেছেন যে, রাজ্যে ক্রমবর্ধমান 
সমাজ বিরোধী দৌরাত্যের সঙ্গে 
পুলিশের একাংশের যোগাযোগ থাকা! 


অসম্ভব নয়। ' রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 


“ জ্যোতি বস্থ সংবাদপত্রে প্রকাশিত 


৬ 
2২ 


প্রতিটি সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের 


খবরের : প্রতি তীক্ষ' নজর রাখছেন 





বিংশ বর্ষ ॥ ৩১শ সংখ্যা | শুক্রবার ২৬শে আগষ্ট, '৭৭ || ৪* পয়সা 


সমাজৱি রোধীছের, সঙ্গে 
পুলিশের একা*শও জড়িত 


(দর্পণের সং বাদদা'া) 


বং সমাজ বিরোধী কার্ষকলাঁপ 
দমনে বদ্ধপরিকর হয়ে তিনি 


পুলিশকে প্রতিটি ক্ষেত্রে তৎপরতার 


সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশও 

দিয়েছেন। . 

একথা ঠিক যে, বাজ্যে সমাজ, 

বিরোধী 'উৎপাত আগের মতোই 

অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে ষাচ্ছে। 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়.) 


বত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন ' 


ংগ্রেপীরা জোতদার ও মা যড়যন্ত্র 'পাকিয়েছেন 


€ দর্পণের সংবাদদাতা) 
, রাজ্যের বামক্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে . 


কতিপয় পদস্থ অফিসার এখন নতুন: 


কায়দায় বিব্রত করার চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। এদের মধ্যে আই এ 
এস ও আই পি এস পর্যায়ের কিছু 
অফিসার দারুণ রকম সক্রিয় । জানা 
গেছে শ্রমিকও কৃষকেরস্বার্থে কোনও 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা হলেই এ'র! 
নানাভাবে বাধা দিচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট 
 মন্ত্রীগণকে কোন সময় আইনের 
দোহাই নয়ত অনা কোন অজুহাত 


দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের ' স্বার্থ সম্প- ' 
,  কিত কোন সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রন্ত 


করে তুলছেন। 
এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের 


বিশিষ্ট কৌস্থলীরাও হতবাক ৷ প্রায় 


প্রতিদ্বিনই গাদা! গাদা ফাইল 
আসছে । যে ফাইল অনায়াসে মহা- 
করণ থেকে সহজেই ফয়সালা হয়ে 
মেতে পারে? আর সরকারী পদস্থ 
অফিসারদের“কেতাবী নোটের* ফলে 


আইনজ্ঞদের কাছে তা পাঠাতে - 
" হচ্ছে । এর নীট ফল' দাঁড়িয়েছে 


প্রতিটি কাঞ্জেই অহেতুক বিলম্ব 
ঘটছে। এর স্থযোগ নিচ্ছে কিছু 
স্বার্থান্বেষী মানুষ ৷ 

 " (শেষাংশ 1ম পৃষ্ঠায় ) 


সি আই টি ইউর সমাবেশে এ একাবদ্ধ 
 অমিক আন্দোলনের আহ্বান 


EE HE 
সি আই টি ইউর' প্রকাস্ত সমাবেশে 
নেতৃবৃন্দ সারা দেশে শক্তিশালী এক্য- 
বন্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আঙ্দোলনের 
আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন 
যে, গণতন্ত্রের জন্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর 


“ অক্রী দাবী-দাওয়ার নংগ্রামের জন্য 


এই ্রক্য অপরিহার্য । ক্রযুক ও" 


অন্যান্য মেহনতী ও নিপীড়িত মান্থ- 


- ষের সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে 
শ্রমিক শ্রেণীকে এগিয়ে যেতে হবে । 


* এই বিরাট সমাবেশে সভাপতিত্ব 


করেন সি আই টি ইউ-র সভাপতি: 


বিটি রণদিভে এবং ৰক্তৰ্য রাখেন 
লাধারণ সম্পাদক পি রামমু্ডি ও সহ 
সভাপতি জ্যোতি বন্ধু । শুধু শ্রমিক- 
রাই নন, কৃষক, ক্ষেতমজুর ও মধ্য- 


বিভ কর্মচারীরাও সমাবেশে যোগদান . 


করেন । 
বিটি কে আভ্যন্তরীণ জী 


' কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত । 


০ 


পীড়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের 
কথা উল্লেখ করে বলেন যে;, দেশে. 
এখন রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন 
হয়েছে । স্বেরাচারী কংগ্রেস জনগণ 
পশ্চিমবঙ্গে" 
বামপন্থী শক্তির বিরাট অয় সারা 
দেশের নিপীড়িত মাহুষের মনে আশা! 
ও উদ্দীপনা এনেছে । কিন্তু আপা- 


' ভতঃ জয় হলেও গণশতম্থের বিপদ 
এখনও কাটেনি । লিসা এখনও ' 


বাতিল হয়নি ।. সংবিধানের ৩৫২ 


করার স্থষোগ এখনও রয়ে গেছে। 
৪২তম সংবিধান ‘সংশোধনী আইনও 


" রয়েছে । এসব বাতিলের গন্য ট্রেড 


ইউনিয়ন আন্দোলনকে সক্রিয় হয়ে 

সমবেত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। 
রণদ্বিভে বলেন,কংগ্রেসের নীতি 

গত ৩* বছরে দেশকে ৰে অরাজকতা 


4 


উরে নিক্ষেপ করেছে 
তার থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না! 
জনতা সরকার সেই নীতি যদি না 
পাণ্টায়। আবার গণতন্ত্রের ওপর 
আঘাত আসতে পারে । - জনগণের 
হাতে ধতদিন্‌ নী রাষ্রক্ষমতা আসছে 
ততদিন গণতন্ত্রের সংগ্রাম চলতে 


থাকবে । শ্রমিক .শ্রেণীকেও তাই 


অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে 
হবে! এই সংগ্রামে সামিল করতে 
হৰে গ্রামের কষক' এবং জনগণের 


সন্ধে মামুযের একই হার 


করে রণদিভে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির, 


এঁক্যের ওপর জোর দেন এবং বলেন 


* সমাজবাদের লক্ষ্য সামনে রেখে 


মৌলিক সমাধানের সচেতন ধারণা 
নিয়ে এই এক্য গড়ে তুলতে হবে । 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


দেওয়া, হল। 


হোটেল জেনিথ ( ৭৮নং মহাত্মা 
গান্ধী রোড ) মধ্য কলকাতার একটি 
প্রাচীন হোটেল ৷ গোয়েন্দা দপ্তরের 
ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, কুখ্যাত 
বিভূতি. চক্রবর্তী, উত্তর কলকাতার 
ডি সি স্থখরঞ্রন ব্যানাজ্ী এবং লাল 
'বাজ্ধার স্পেশাল- পুলিশ সেলের 
কয়েকজন বদমায়েস অফিসার ও 
গুগ্ডাদের মিলিত ষড়যন্ত্রে ফলে এই 


লুঠিত হয়েছে খার মূল্য প্রায় দুই 
লক্ষ টাকা। এই সম্পত্তির অনেক * 
মূল্যবান অংশই উপরিউক্ত অনেক 
পুলিশ অফিসারের বাতি চালান হয়ে 
গেছে।- 

চিত ০ 
জরুরী ' অবস্থার সময় . ইন্সপেক্টর 
রুণু গুহ নিয়োগ, আযাসিস্টাণ্ট সাব- 
ইন্সপেক্টর অরুণ ব্যানার্জী, সাব- 
ইন্সপেক্টর 'উম্বাশঙ্কর লাহিড়ী বেশ 
কিছু কন্দটেবল নিয়ে হোটেল জেনিথ 


আক্রমণ করে। তার] নারী শিশু ' 


নির্বিশেষে সমস্ত বোর্ডারকে রাস্তায় 
বার করে দেয় এবং তাদের জোর 
করে লালবাজারে ধরে নিয়ে যায় 
পিজ্ঞাসাবাদের উরঁন্য . হোটেলে চলে 
পুলিশ বাহিনীর দক্ষষজ্ঞ বাড়ির মালিক 
ছুই মারোয়াড়ীর এবং কংগ্রেসী 
গুপ্তান্দের উপস্থিতিতে । পাঁচতলা 
হোটেল বাড়িটিকে সম্পূর্ণ খালি করে 
দেওয়া হয়। তারপর কুখ্যাত 
অত্যাচারী রুণু আ্যাণ্ড কোম্পানী 
ঘোষণা করে যে হোটেল জেনিথ 
প্রাইভেট লিঃ একেবারে বদ্ধ করে 
বাড়ির মালিকরা 
আদালতে আবেদন করে হোটেল 
হখল করতে পারেন নি, তাই পুলিশ 
তাদের সাহায্যার্থে এসে হোটেল 
খালি করে দেয়। 

তারপর শুরু হয় লু্ন। কাপ- 
ডিস, বাসনপত্র, বিদ্যুতের সরঞ্জাম," 
দামী বিছানার চাদর থেকে শুরু করে 
সমস্ত জিনিসপত্র, মিষ্টান্ন, বড় বড় 
মাছ সব চালান যায় পুলিশ অফি- 


' সারদের বাড়ি।. ড্রেসিং টেবিল, 


আলমারি ইত্যাদি সমস্ত আসবাবপত্র 
লরীতে চাপিয়ে চালান দেওয়া হয়। 

দর্পণের কাছে এই অভিষোগ 
করেছেন হোটেল জেনিথ প্রাইভেট 
'লিখিটেডের- ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
শ্রীমতী গোপা -গুহঠাকুরতা । তিনি 
আরও ‘অভিযোগ করেছেন, ১৯৭৫- 


সাল থেকেই হোটেল জেনিথ গুণ্ডা ূ 


“গ্রেফতারের 


ও পুলিশের আক্রমণের শিকার । 
ওঁ বছরের এই জুন ১৫1২ জন যুব 
ক'গ্রোণী গুণ্ডা হোটেলটি সম্পূর্ণরূপে 
দখল | করে নেয়, বোর্ডাব 





_ ষেকজ্বন ছিল তাদের কাছ থেকে 


- টাকা আদায়, করে এবং হোটেলটিকে 


কুকর্মের কেন্দ্র করে' তোলে । তারা৷ 
হোটেলের মালিকের কাছে এক- 
1(শেষাশ এম পৃষ্ঠায় ) 





| রুণুকে গ্রে তার 


করা তোক 


EOE RE IE 
সত্তরের দশক মুক্তির দশকে পরিণত 
হবে, 'আর রুণু গুহ নিয়োগীর। 
সত্তরে দশককে সন্তাসের দশকে 
পরিণত করে ছেড়েছে। জ্যোতির্ময্ন 
বহু লোকসভায় রুণু গুহ্‌ নিয়োগীর 
কথা বলেছিলেন। 
যশপাল কাপুর, আর কে ধাওয়ান- 
দের গ্রেফতারের পর প্রমোদ দাশগুপ্ত 

» এই গ্রেফতারে প্রমাণ 
হল কমিশনের রায়ের জন্য দীর্ঘ দিন 
অপেক্ষা না করে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে 
অনেবাঁকে গ্রেফতার করা যায়! 
পশ্চিম্বশেও হরতোষ চক্রবর্তী 
কমিশনের রায়ের জন্য অপেক্ষা ন! 
করে স্থনি্দি্ট অভিযোগেই রুণু 
গুহদের- গ্রেফতার করা হক। তা 
হ’লে বামক্রণট সরকার পশ্চিমবাংলার 
মাহযের কাছ থেকে নতুন করে 
অভিনন্দন পাবে। দমদমের অর্চন! 
গুহ তার উপর অত্যাচারের জন্' 
আঘালতে মামলা দায়ের করেছেন। |. 
শুধু আঁনা গুহই নয় ,গত সাত বছরে 
হাজার হাজার নকশাল বন্দীর উপর |. 
রুগু গুহ নিয়োগী নৃশংস অত্যাচার 
করেছে ।. তার বিরুদ্ধে নারী ধর্ষণের 
মামলাও চলছে। লালবাজারের 
টর্চার !চেম্বারের অত্যাচারী পুলিশ 
অফিসার কণু গুহ ছিল বন্দীদের 
কাছে! এক 'ভত্রঙ্কর জানোয়ার 





বিশখু। গ্রেফতার হবার পর লাল- 
বাজারে গিয়ে 'রুণু চুরুটের ছেঁক৷ 
খায় নি এমন নকশাল কমই আছে। 
কু উহকে সম্প্রতি বদলী কর 
হয়েছে । কিন্তু বদলী-টদ্লী গর 
পক্ষে কিছুই শাস্তি নয়। ওর নিজস্ব 
কায়দায় ওকে টর্চার সনির 





॥ ছুই ও 


কয়ল৷ খনিৰ কয়েকজন কুখ্যাত অফিসাৰ 


বামপন্থী সরকার বিরোধী চক্রান্তে মেতে 


৭৩ সালে কয়লাখনি জাতীর- 


করণের পর থেকেই কয়লাখনি 


অঞ্চলের একদল অফিসার ব্যক্তিগত 
মালিকানাধীন আমলের স্বেচ্ছাচারী 
ক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্ত আপ্রাৰ 


চেষ্টা করে আপছেন। স্বাভাবিক-. 
ভাবেই শ্রমিকদের কাছে তাদের . 


প্রচণ্ড বিরোধিতার মোকাবিলা 
করতে হয়েছে এবং হচ্ছে, এতদ্‌সত্বেও 
কংগ্রেসী রাজত্বে শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর জমানায় বিশেষ করে জরুরী 
অবস্থার উনিশ মাসে এইসব কুখ্যাত 
অফিসারের দল আবার ক্ষুধার্ত 
শাদুলের মত রক্তের তৃষ্ণায় মেতে 
উঠেছিল এবং 'সেই পিপাসা তারা 
মিটিয়েছে অনাহতভাবেই । এলো! 
৭৭এর সংসদ নির্বাচন। গোটা 
দেশের নিণতিত নিশ্পেষিত মাহষ 
ভোটের অধিকার নিতাঁক চিত্তে 
প্রয়োগ করে কবর রচনা করলো 


কংগ্রেসী অপশীসনের,। কেন্দ্রে 
প্রতিষ্ঠিত হলো অকংগ্রেসী সরকার 
জনতা পার্টির সরকার । 


আবার পটবর্দন। এলো রাজ্য 
বিধানসভা নির্বাচন । রাজ্য শাস- 
নের ক্ষমতায় পশ্চিমবঙ্গে অধিঠিত 
হলো সি. পি, আই (এম)-এর 
নেতৃত্বাধীন বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার । 
প্রতিক্রিয়ার শিবিরে স্থরু হলে! 
হৃদস্পনদ্দন। রক্ত পিপাপী হায়নার 
দল বিব্রে মুখ লুকিয়ে উদ্যত থাকলে! 
শিকারের সন্ধানে । সেই হাঁয়নার 
মতোই কয়লাখনির মুষ্টিমেয় এবং 
অতি কুখ্যাত এই অফিসারর[ও এখন 
নেপথ্যবাসী আই, এন, টি, ইউ, সি 
এবং এ, আই, টি, ইউ, সি অর্থাৎ 
কংগ্রেস এবং সি, পি, আই দলের 
মদৃতপুষ্ট হয়ে কয়লাখনি , অঞ্চলে 


আইন ও শৃংখলার অবনতি ঘটেছে 


বলে তারম্বরে চীৎকার স্থরু করেছে 
এবং এদের ওন্ধত্য এমন সীমায় 
পৌছে গেছে যে, এই মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন অফিসার অফিসার্স” 
এসোসিশেনের সভাক্ম কর্মকর্তৃত্বের 
' স্থষোগ নিয়ে একদিনের ধর্মঘটের 
" সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন এবং ২২শে 
জুলাই “ আসানসোল কয়লাখনি 
অঞ্চলে একদিনের অফিসার ধর্মঘট 
হয়। এর! শিল্প বিরোধ আইনের 
বিধি অস্থায়ী কোন নোটিশ জারী 
না! করেই এই ধর্মঘট” করেছেন যার 
ফলে ইষ্টাণ কোঁলফিল্ড কর্তৃপক্ষ 
কঠোর মনোভাব নিয়েছেন এদের 
সম্পর্কে এবং এদের একদিনের বেতন 
কাটা হচ্ছে। স্বভাবতই ব্যাপক প্রতি- 


সাধন গু 
ক্রিয়া স্থরু হয়েছে অফিসারদের 
মধ্যে। একদিনের ক্যাদ্ুয়াল 


লীভের দরখাস্ত. নাকি পেশ করা 
হয়েছে এবং এটাকে এখন ধর্মঘট 


অথবা কর্মবিরতিও নাকি বল! হচ্ছে 
না। | 


আমর! সবিনয়ে বলি অফি- 
সার্প এসোসিয়েশনের তৎকালীন 
সভাপতি (২১ শে আগষ্ট অফিসার্স 
এসোসিয়েশনের নির্বাচনে 
কুখ্যাত অফিসারদের ভরাডুবি 
হয়েছে ) এডিশনাল -চীফ' পার্পো- 
নলে অফিসার শ্রীজে, সরগ্ন স্বহস্ত' 


লিখিত বয়ানে, নিজেই ২২শে জুলাই . 


কর্মবিরতির কথা স্বীকার করেছেন । 
সাধারণভাবে সব অফিসারের এক 
দিনের বেতন কাটার সিদ্ধান্ত 
সমীচিন নিশ্চয় কারণ শতকরা 
৯৫ জন অফিসারই ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে 
একমত হননি কিন্তু সাংগঠনিক এক্য 
ব্রায়-রাখার জন্যই তাঁদের অনিচ্ছা 
সত্বেও এক দিনের জন্য ধর্মঘট করতে 


, হয়েছে । অতএব তাদের লঘু 


শান্তিই যথেউ। কিন্ত এসোসিয়ে- 
শনের তৎকালীন সভাপতি জে, 


সরণ, সহসভাপতি কে, কে, পূজারী - 


(এ্যাসিষ্টেট ম্যানেজার-পিওর 
শীতলপুর -কোঁলিয়ারী ), -ময়রা সাব 
এরিয়া ম্যানেজার কাশেম, মাইনিং 
ইঞ্ধিনীয়ার রণঞ্জিৎ ভট্টাচার্য প্রমুখ 
পালের গোদাদের বিরুদ্ধে ই, সি, 
এল কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি 
বিধান করতে হবে কারণ সরণ 
আমার সঙ্গে কথা বলার সময় স্পষ্টতই 
বলেছেন ষে, এই ধর্মঘট রাজ্য সর- 
কারের বিকুদ্ধে। এই ধর্মঘট বে- 
আইনী এবং আপনি এর জন্য অনুতপ্ত 


কিনা-আমার এই প্রশ্নের জবাবে ' 


সরণ নেতিবাচক জবাব দেন এবং 
ততোধিক উদ্ধত জবাব দিয়েছেন 
পূজারী । এই মহাশয়ের মতে অঙ্থ- 
তপ্ত যদি হতে হয় তবে তা নাকি 
হতে হবে রাজ্য সরকারকে | কারণ.? 


কারণ, কয়লাখনি. অঞ্চলে নাকি খনি 


শ্রমিকদের হাতে অফিসাররা অহো- 
রহই নিগৃহীত হচ্ছেন এবং থনি- 
শ্রমিক নামক “বেইমান-ছোটলোঁক- 
বজ্জাতদ্বের” হাতে নাকি পূজারী 
প্রমুখ “পুতচরিত্র“ অফিসারদের 
জীবন-মান-সশ্মান বিপন্ন । 

" প্রশ্ন করেছিলাম মিঃ সরস এবং 
মিঃ পৃজ্জারীকে - কার বিরুদ্ধে আপ- 
নারা ধর্মঘট করেছিলেন-কোলিকিল্ড 
অথরিটি অথবা রাজ্য সরকার? 
সরণ নির্ধিধ কণ্ঠে জবাব দিলেন -- 


রা্য'সরকার | *- 


এই 
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হলে অফিসার্স এসোসিয়েশনের এক 
সভায় যথেষ্ট প্ররোচনাযূলক বক্তৃতা 
দিয়েছেন কয়েকজন. অফিসার ৷ 
অনেক অফিসার অবশ্য পল এ্যাণ্ড 
অর্ডার” প্রসঙ্গটি - উখাপনের বিরো- 
ধিতা করেছিলেন কিন্ত তাদের 
কাপুরুষ ভীতু ইত্যা'দ্ নানা বিশেষণে 
আপ্যায়িত করা হয়। এই এরো- 
চনামুলক সভা করার কয়েকদিন 
পরই ২১শে জুলাই এস, এস, ইনক্লা- 
ইনডে গণ্ডগোল হয় এবং এ ঘটনাকে 
বিনা নোটিশে 
ধর্মঘট করেন। 
পূর্বোক্ত মুষ্টিমেয় একাংশের মতে 
২১শে জুলাই সকালে এম, এস, ইন- 
ক্লাইনড খাদে রাম আশীষ সিং নামক 


জনৈক মাইনিং সর্দার ম্যানেজার. 


মিঃ শাহজোয়ানীকে গুরুতরভাবে 
প্রহার করেছেন। আমি যখন নিগ! 
কোলিয়ারীতে ঘটনার তদন্ত করতে 
যাই তখন সাব এরিয়া ম্যানেজার মিঃ 
শর্মা আমাকে বলেন যে, ঘটনার দিন 
সেন্টাল মাইনিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের 
৪1৫ জন প্রতিনিধির সঙ্গে মিঃ শাহ- 
জোয়ানী খাদে নামেন, কিন্তু কিছুক্ষণ 
পর যখন মিঃ শাহজোয়ানী আসেন 
তখন আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি 
বলেন ষে, তিমি একাই খাছ নেমে- 
ছিলেন। একই দিনে মাইনিং 
সর্দারদের সংগঠন ইনমোসার পশ্চিম- 
বঙ্গ রাজ্য শাখার অর্গানাইজিং 
সেক্রেটারী রামজি গিরির সঙ্গেও 
আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি বলেন 
ষে ম্যানেজার শাহজোয়ানীর সঙ্গে 


খাদে নেমেছিলেন সার্ডেয়ার, শচীবাবু . 


একজন পীক মাইনাঁর, একজন রাজ- 


" মিস্ত্রী এবং যোগন্দর দিং। শাহ- 


জোয়ানীর সঙ্গে পূর্দিন মাইনিং 
সর্দার রামআশীষ সিং-এর কথা 
কাটাকাটি হয়। রাঁমআশীষ ইন- 
মোসার স্থানীয় শাখার সম্পাদক । 
স্বভাবতই ভার প্রতি কর্তৃপক্ষের 
সুনজর থাকার কথা নয়। স্পষ্টতই 
দেখা যাচ্ছে যে শাহজোস়ানী মিথ্যা 
কথা বলেছেন । খাদে ষে রাম- 
আশীষকেই প্রথম আক্রমণ করা 
হয়েছিল সপারিষদ শাহজোয়ানীর 
পক্ষ থেকে সেই সত্য চাথা দেবার 
জন্মই স্থচতুর সাব এরিয়! ম্যানেজার 
শর্মা শাহজোয়ানীর খাদে সহ- 
যাত্রীদের সেন্টাীল মাইনিং রিসার্চ 
ইনটিটিউটের প্রতিনিধি হিসেবে 


বর্ণনা করে অসত্য ভাষণ করেছেন। দলাই ম্যানেজার দুঃখ প্রকাশে . 


২২শে জুলাই. 
অফিসারদের 


ৃ দর্পণ 
বল! হয়েছে, শাহজোয়ানী গুরুতর- 
রূপে আহত হয়েছেন। মিথ্যে কথা, 


শ্রেক সত্যের অপলাপ । আমি গিয়ে- 
ছিলাম সীঁকতোড়িয়া হাসপাতালে 


|| শুক্ৰবায় ২৬শে আগষ্ট, ১৯৭৭ 


ম্যান ম্যানেজিং ভাইরেকটর ফিঃ 
ভার্মা, নিজেই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষাত 
বলেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর কয়লাখনি 


এবং সেখানে চীফ মেডিকেল অফিসার অঞ্চলে আইন শৃংখলার কোন অবনতি 
ভাঃ কে,পি,রায় আমাকে ২২শে আগস্ট ঘটে নি। একই কথা বলেছেন 


দুপুরে বলেছেন যে, শাহজোয়্ানীর 
ভান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে খুব মাইনর 
ফ্র্যাকচার হয়েছে এবং হাঁটুর এক 
জায়গায় অল্প কেটে গেছে । পক্ষান্তরে 
রামআশীষ সিংএর হাসপাতাল 
রিপোর্টে দেখা গেছে তার আঘাত 
অনেক বেশী গুরুতর । ফলে সরণ, 
পূজারী, কাশেম, রণজিৎ ভট্টাচার্য 
প্রমুখ অফিসারদের উদ্দেশ্ঠপ্রণোধিত 
চক্রান্তের ছবিটি খুবই স্পষ্ট । চেয়ার- 


এরিয়া ফোরের জেনারেল ম্যানেজার 
মিঃ নির্মল শর, এম, ডি’র টেকনি- 
ক্যাল সেক্রেটারী মিঃ এস, সি গুপ্তা 
এবং আরও অনেকে । তাহলে কেন 
এই ধর্মঘট ? এবং কোম্পানীর নিয়ম 
শৃংখলা ভঙ্গ করে যারা এই ধর্মঘটে 
নেতৃত্ব দিলেন তাদের বিরুদ্ধে কেন 


- কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হবে না চেক্সার- 


ম্যান এম, ভিশ্র কাছে সেটাই 
আমাদের সবিনয় প্রশ্ন | 


“ আসানসোলের সরকারী হাসপাতাল 


থেকে নার্স অপহরণের চেষ্টা 
(দর্পণের সংবাদদাতা )- 


আসানসোলের সরকারী হাস- 
পাতাল থেকে একক্রন কর্মরত তরুণী 
নার্সকে কয়েকজন মন্তান জোর করে 
তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে 
একটি সংবাদে জানা গেছে । ঘটনাটি 
ঘটে গত ৪ঠা আগস্ট মধ্যরাত্রিতে ৷ 
সংবাদ, এই মন্তান দলটি এইদিনই 
একজন রুগীকে হাসপাতালে ভর্তি 
করে। রুগীটিকে দেখাশুনার নামে 
মস্তানরা সন্ধ্যে থেকেই হাসপাতালের 
"ভিতরে ঢুকে নাসের উত্যক্ত 
করতে থাকে । এই ঘটনায় বিরক্ত 
ও ভীত হয়ে কয়েকজন না ও রুগী 
বর্তমানে এ্যাকটিং এস ভি এম ও 
ডাঃ রাহার কাছে প্রতিকারের জন্য 
আবেদন জানান। কিন্তু তিনি 
দেরই পক্ষ নিতে থাকেন। অবশ্য 
বেশ কিছু লোকজন জড় হয়ে যাওয়ায় 
মন্তানদের এইদিনের উদ্দেশ্য সফল 
হয়নি । সমস্ত ঘটনাটি স্থানীয় এম 
এল একে জানানো হয়েছে । 

উল্লেখযোগ্য থে উক্ত মস্তানদলের 


কয়েকজন হাসপাতালের কৃতিপক্ 
কর্মচারীর যোগসাজ্জসে একটি দুর্নাঁতি 
‘চক্র গড়ে তুলেছে । এই চক্রটি 
হাসপাতালের ওধধ, রুগীদের খান্ত 
মাছ মাংস প্রভৃতি বাইরে পাচার 
করে বেশ তাল রকম ব্যবসা 
চাঁলাচ্ছে। অভিযোগ, বতঙমানে 
এ্যাকিটং এস ভি এম ওর প্রশ্রয়েই 
মন্তানরা যখন তখন হাসপাতালে 
* ঢোকার এবং ষ্টাফদেরহুমকি দেওয়া, 


ভয় দেখানোর সাহস পেয়েছে। . " 


মস্তানদের মধ্যে বোকা, পরেশ, নরেশ 
উত্তম প্রভৃতি যুব কংগ্রেসী বলে 
পরিচিত। এতদিন এদের ভয়ে 
কেউ মুখ খুলতে সাহস পায়নি। 
এখানে উল্লেখযোগ্য এই সরকারী 
হাসপাতাল সম্পর্কে জনমাধারণের 
ক্ষোভ রয়েছে । হাসপাতালের ব্লাড 
মাস হল বন্ধ করে রাখা হয়েছে । - 
প্রায় ছু বছর হোল পোষ্ট মর্টেম ঘরটি 
তৈরী হয়েছে কিন্তু এটি আছো চালু 
করা হয়নি৷ 


* পিয়ারলেসের হাওড়া শাখায় লকআউট, 


আন্দোলনের তীব্রতায় শংকিত 
পিয়ারলেস কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ প্ররো- 
চনায় গত ১২ই আগস্ট ইউনিয়নের 
হাওডাঁ শাখা ইউনিটের অন্ততম 
নেতা কল্যাণ - চ্যাটার্জার ওপরে 
হাওড়া শাখার ম্যানেজার নিজে এবং 


তার নিযুক্ত লোকেরা দৈহিক উৎ- 


পীড়ন - চালান। এর প্রতিবাদে 
কর্মীরা স্বতঃক্ষুর্তভাবে মুখর হয়ে 
ওঠেন এবং ম্যানেজারের আচরণের 
তীত্র নিন্দা করেন। ভারা ম্যানে- 


জারকে এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ . 


করতে হবে বলে দাবী জানান । 
কিন্ত পরের দিন শনিবার, ১৩ই 


[ 


' অসম্মতি জানালে বিক্ষোভ চরমে 
ওঠে। আর, এঁদিনই গভীর রাতে 
কোন নোটিশ ব্যাতিরেকেই কর্তৃপক্ষ 
সম্পূর্ণ একতরফা ও বে-আইনীভাবে 
কোম্পানীর হাওড়া শাখায় লক- 
আউট ঘোষণা করেন । 

উক্ত ঘটনায় সর্বস্তরের কমর্খরাই 
প্রচগুভাবে ক্ষুব্ধ । কর্তৃপক্ষ ঘোষিত 
এই একতরফা ও বে-আইনী লক- 
আউটের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন তীব্র 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন । 

গত সপ্তাহে পিয়ারলেনের নির্মল 
চন্দ্র দে স্রাট শাখার মেশিন কর্মী 
আীশংকর বস্থকে সম্পূর্ণ সাজানো, 


(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 








- স্ুনীলরঞ্জন 


দর্পণ | শুক্রবার ২৬শে আগষ্ট, ১৯৭৭ 


আসানসোল ম্নাইনস বোভ'.আব হেলথের 
ভাইস চেয়াৱম্যানের পদে পুরনো পাপী 
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে স্থানীয় জনস:ধা'রণ বিক্ষুব্ধ .. 


ছুর্নাতির অভিযোগে এক সমর 
যিনি আলনসোল_মাইন্স্‌ বোর্ড অব 
হেলথের /ভাইস-চেয়াম্যানের পদ 
"ছেড়ে দিতে বাধ্য.হন সেই ডাঃ 
বিশ্বাসকে . বামপন্থী 
সরকারের স্বাস্থ্যমস্রী শীননী ভট্টাচার্য 


১ বর্তমান বোর্ড পুনধিন্যস্ত' করে এ 


একই পদে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেল। 
ডাঃ বিশ্বাস নিজেও আমার কাছে 
একথা বলেছেন । তার পুননিয়ো- 


'গের সংবাদে আসানসোলের বিভিন্ন 


স্তরে মান্থষের ' মধ্যে তীব্র বিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট হয়েছে । 
আসানসোলের আর এস পি 
নেতা ডাঃ হ্থ্পীলরঞন বিশ্বাসের 
বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হচ্ছে (১) 


'জীপ ক্রয় সংক্রান্ত কেন্রেঙ্কারী (২) এ 


ডি, এম এর বাংলো সংস্কারের,নামে' 
হাজার টাকা খরচ (৩) প্রকাহ্যভাবে 
মন্পান। 

' প্রথম অভিযোগ সম্পকে স ক্ষিপ্ত 


কাহিনী হচ্ছে এই যে, ২৩1১২1৬৯ 


/ 


৭19০৪37৫815 


* gularities 


তারিখে আসানসোলের হরজিৎ সিং 
নামক জনৈক ব্যক্তির কাছ: থেকে 
১৩৫০০ টাকায় একটি- সেকেওহ্যা্ 
জীপগাড়ি কেনা হয় (ডের জি, জে 


৬৬৪৩) | ৮1৩1৭ তারিখে গাড়িটি” 


চুরি যায় এবং সেই তারিখেই গাড়ীটি 
দুর্ঘটনার কলে 'বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং 
দুজন নিহত হয় । অডিট রিপোর্টে 
দেখা যায় যে, বিধ্বস্ত জীপটি ৩৩1৭৩ 
তারিখে ১২৫০ টাকায় বিক্রী করা 
হয়েছে ।' আপাততৃষ্টিতে "ঘটনাটির 


ট মধ্যে কোন ছুর্নীতি কিংবা অবহেলার 


ছবি স্পষ্ট নাহলেও এর নেপথ্য কাহি- 
নীটি নিঃসন্দেহেই রহস্তজনক । বোর্ড 
কর্তৃক নিযুক্ত তৎকালীন এ, ভি, এম 
মশীশ' গুপ্ধের সভাপতিত্বে গঠিত 
তিন জনের তদস্ত কমিটির 
রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 


“Yice Chairman, Asansol 


f Mines Board of Health and ও 


the Secretary, AMBH are 
jointly responsible for the 
entire episode of the Jeep 
এই তদস্ত রিপোর্টে 
“85765 and extent of 1006- 
শিরোনামার বলা 
হয়েছে, “Noattempt Vs made 
by the Vice Chairman and 


the ‘ecretary for change 


( দর্পণের সংবাদদাত! )' 


of ownership just after pur- 
Chase of the jeep though full 


. PAyment was made in cash, 


বল] হয়েছে, “No record is 
available to show that any 
attempt was ‘made by the 
V. Cand the Secretgry to 
insure the Jeep (WGJ 6843) 
against accident and theft.” f 

জীপ.সংক্রান্ত সমস্ত রেকর্ড পরীক্ষা 
করে দেখা যাচ্ছে যে জীপ দুর্ঘটনা হয় 
৮।৩।৭০ তারিখে কিন্তু মালিকানা 
বদলের দরখাস্ত করা হয় ২০৷৩৷৭৪ 
তারিখে ব্যাকডেট গ্গিয়ে। জীপটি 
বোর্ডের সম্পত্তি হওয়া সত্বেও সেটা 
বোর্ডের গ্যারেজে না রেখে রাখা হল, 
হেলথ অফিসারেরবাঁংলোয় । সেখানে 
রাতে কোন পাহারাও থাকতো না! 
উপরস্ত, হেলথ অফিসারের ড্রাই- 
ভারের কোন ড্রাইভিং লাইসেন্স না 
থাকা সত্বেও সে বহাল তবিয়তেই 


- কাজ করেছে এবং এটাও প্রমাণ 


হয়েছে যে গাড়িটি সেই ড্রাইভারই 
চুরি করেছিল কারণ জীপ দুর্ঘটনায় 
নিহতদের মধ্যে, ড্রাইভারও ছিল। 
অতএব, ২৩।১২৬৯ তারিখে গাড়ী 
কেনা হলে? অথচ ৮৩1৭০ পর্যস্ত সেই 
গাড়ীর প্রয়োজনীয় সব দলিল 
বিক্রেতার কাছ থেকে. উদ্ধার করে 
মোটর ভেহিকলস থেকে মালিকানা 
হস্তান্তরেরব্যবস্থা করা'গেল না-_এট! 
নিঃসন্দেহেই রহস্যজনক এবং নিন্দ- 
নীয়ও। 

আর একটি দিকও বিচার্য । গাডী 


কাগদ্গঁত্ৰ চান তখন সেক্রেটারী মিঃ 
বার্ণেল জানান ‘যে, এসব কাগজপত্র 
অফিসের ক্লার্ক দেবময় চ্যাটাজ্ীর 
কাছে আছে এবং "উক্ত দেবময়বাবু 
ছু দিনের ক্যান্জুয়াল লীভে আছেন । 
দেব্ময়. নিশ্চয়ই ফাইলটি বাডী নিয়ে - 
যাননি । আবার বোর্ডের সদস্ত ডাঃ 
হরিনারায়ণ মুখাজ এবং ডাঃলোক্ে 
ঘোষ যখন সেক্রেটারীর কাছে প্রয়ো- 
জনীয় কাগজপত্র তলব করেন এবং , 
গাড়ীর 'চেসিস ও ,ইপ্রিনের নম্বর 
জানতে চান তখন তাঁদের বলা হয়: 

যে; প্রয়োজনীয় কাখ্রজপজ ভাইস 
চেয়ারম্যানের কাছে আছে এবং ভি, 
সি তখন কলকাতায় ছিলেন তার 
মে্ের-বিয়ের জন্য । সেক্রেটারীর 


ক 


শপ 


এই পরম্পর বিবোধী মস্তব্য খুবই 
নন্দেহের' উদ্রেক করে । কাপজপন্র 
গোপন করার কোন কারণই থাকতে 
পারে দা কিন্তু তবুওতা! করা হয়েছে । 
প্ররবর্তীকালে ভাইস চেয়ারম্যান তার 
নোটে বিশ্বয় প্রকাশ করে বলেছেন, 
যেখানে জীপটাই পাওয়া গেছে 
সেখানে চেসিস এবং ইঞ্জিনের নম্বর 
জানার জন্য মাননীয় সদস্যদের আগ্রহ 


'কেন তা তিনি বুঝতে পারেননি । 


আসলে জীপের মালিকানা হস্তাস্তরের 
দলিলে চেসিস এবং ইঞ্লিনের ন্বর" 
উল্লেখ করতেই হয়। এক্ষেত্রে তা 
হয়নি |, এমন কি সেল ইন্টিমেশন 
যে মোটর ভেহিকল্স এ্যাক্টের ৩১ নং 


ধারা অন্ুযাক্ী ১৪ দিনের মধ্যে ' 


দেওয়া হয়নি তা হরজিৎ সিং এবং 
বক্তব্যের মধ্যেই পাওয়া যাৰে। জীপ 
বিক্রেতা হরজিৎ সিং বলেছে ষে, 


২৩1১২।৬৯ তারিথেই সে দেল 'ইন্টি- 


মেশন দিয়েছে কিন্তু ভাইস চেয়ার- 


- ম্যান বলছেন (যা নথিভুক্ত আছে ) 
যে তার অফিসের ১৩৩৭০ তারিখের 
-১৪৮৯।বি নং চিঠিতে হরজিৎ সিং 


সেল ইশ্টিমেশন দিয়েছে । আবার 
১৭1৮1৭০ তারিখে এ, ডি, এম-কে 
লেখা এ, আর, টি, ও'র চিঠিতে দেখা! 
যায় যে উক্ত তারিখ পর্যস্ত মোটর 
ভেহিক্ল্স অফিসে কোন সেল ইন্টি- 
মেশন যায়নি । ' ফলে .জীপ কেন! 
থেকে চুরি যাওয়া পর্যন্ত সব ঘটনাই 
রহস্যজনক যার দায়িত্ব ভাইসচেয়ার- 


ম্যান ডাঃ বিশ্বাস এডাতে পারেন ' 


না। 
দ্বিতীয় অভিযোগের সংক্ষিপ্ত 
কাহিনী হচ্ছে, মাইনস বোর্ড অব 


হেলথের ষে বাড়ীতে এ, ডি, এম-এর - 
কোয়ার্টার তার সংস্কার সাধনের অঙ্গু- 


হাতে ভাইস চেয়ারম্যান বোর্ডের 
অহমোদন ছাঁড়াই ৩৭ * হাজার টাকা 


খরচ করেছেন বিনা টেওারে তার, 


মনোনীত কণ্টকটারের মাধ্যমে এবং 


এই টাকা খরচ করার পরও যখন ভাঁঃ - 


বিশ্বাস বোর্ডের মিটিংয়ে আরও টাক! 
খরচের অনুমোদন দাবী করেন তখন 


বোর্ডের একজন মাননীয় সদস্য ডাঃ 


" হরিনারায়ণ মুখাজঁ এই অর্থ বরাদ্দের 
দাবীব বিরোধিতা করেন। ডাঃ 
মুখার্জী বলেন যে, এ কাজে ইতি- 
মধ্যেই অস্বাভাবিক ‘পরিমাণ অর্থব্যয় 
করা হযেছে । উপরদ্ধ 
তারিখের এই সভায় বোর্ডের চেয়ার- 


৩০1৬1৭২ 


- ম্যানও উপস্থিত ছিলেন না।* এই 


বিরোধিতার ফলে ভি, সি এদিনের' 
সভায় অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবী 
পাশ করাতে পারেন না। মজার কথা 
এই যে, তার ঠিক্‌ পরদিন অর্থাৎ 
১।৭।২ তারিখে এ, ভি এম অশোক 
কাপুর বেলা সাড়ে চারটায় ডাঃ 
মুখার্জীর বাড়ীতে ফোন করে তাকে 


- গভদিনের সভায় অতিরিক্ত অর্থ বরা- 


ভন ভাষায় আক্রমণ করেন এবং ডাঃ 


ুখার্ণকে মিলায় গ্রেপ্তারের ভয়, 


দেখান | ভাঃ মুখার্জী আসানসোলের, 
বিখ্যাত চিকিৎসক ও অতি বিশিষ্ট 
নাগরিক এবং ইণ্ডিয়ান মেডিকেল 


এসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার ' 


সহ সভাপতি । ডাঃ মুখাজঁ অশোক 
কাপুরেব এই. অশোভন আচরণের 
প্রতিবাদ জানিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 


. (বোর্ডের এক্স-অফিসিও চেয়ারম্যান) 


বিভাগীয় কমিশনার এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও 
মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া চিঠি দেন। এর 
ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সুরু হয় এবং 
উক্ত এ, ভি, এম অশোক কাপুরকে 
কয়েকদিন পরেই ৩৬ ঘণ্টার নোটিশে 
আসানসোল ত্যাগ করতে হয়-এবং 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ, কে, চ্যাটার্জী 
এর পরই আকস্মিকভাবে মাইনস 
বোর্ড সব হেলথের অফিস পরিদর্শন 
করে উক্ত বাংলো সস্কার সংক্রান্ত : 
সমস্ত নথিপত্র হস্তগত করে সেগুলো 
সীল করে-দেন। ডি, এম, এর এই 
“পরিদর্শন ঘটে ১৫1৭।৭২ ভারিখে। 
ডাঃ স্থনীলরঞ্চন বিশ্বাসকে ২৯।৭।৭২ 
তারিখে পদত্যাগে বাধ্যকরা হয় এবং _ 


সেদিনই বোর্ডের মিটিংয়ে সর্বস্মতি- 


ক্রমে পদ্ধত্যগ গ্রহণ কর। হয়। 

এ ডি এম-এর বালা সংস্কারের 
নামে যে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেল। 
হয়েছে তা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এ, কে, 


ডি 
সা্টারিভিসিকে লেখা মেমোভেই 
পমাধিত। এই মেমোতে বল! 


, “It-has been ascertai- 
ned by me that work ordet 
has issued ina most 
irregular and objectionable 
manner and selection of the 
contractor in question has 
been highly aibitrary ” 

র ইচ্ছামত অর্থখরচের এমন 
আরে| অনেক নঙ্জির আছে। যেমন 
মেসা্শ এ». এন, ব্যানার  এ্যাণ্ড ' 
কোক বোর্ডের সিদ্ধান্ত লংঘন করে 
:৮১৫ টাকা দেওয়া । কেন এভাবে 
টাকা সা হয়েছে তা ভাবতে হবে 





র করেন যে, কিছু কিছু ক্রি 

এবং মদ্যপানের কথাও তিনি 
স্বীকার করেন। দুর্নীতির তদন্ত ' 
থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে তদানীস্তন 
হেলথ|অফিসার পঞ্চানন চ্যাটা্জীর 
(বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ভুমিকা জীপ 
কেলেস্কারীর ক্ষেত্রে বেশ উল্লেখযোগ্য । 
কিন্তু ডাঃ বিশ্বাস তার হাতের পুতুলে 
; পরিণত হয়েছিলেন_। বোর্ডের ছেক্ে- 

টারী | ঞ্রবার্ণেলও সনীলবাবুর ওপর 
সি করেছিলেন । সব 
বিরান ডাঃ সুনীলরগ্ুন 


ঘি হাজি গু 









করার উপায় নেই ফে 
রই সব ঘটেছে এবং 
জাতি অক্ষমতার অন্য 
তিনি|তা রুখতে পারেন নি। 


আসানসোলে রেলের আউট হাউপগুলো 


সমাজ-বিরোধীদের 


নাজ খানা 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ইষ্টাৰ্ণ রেলওয়ের .আসানসোল 
ডিভিশনে বিভিন্ন অফিসার্স বাংলে! 
ও কোয়ার্টারের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েক- 


শত আউট হাউস ইদানিং সমাজ 


বিরোধীদের আড্ডাস্থলে বূপাস্তরিত 
হয়েছে। প্রাক-স্বাধীনতা বুগে এই 


' সব আউট' হাউস রেলওয়ে অফিসার- 


দেব সেবায় নিয়োজিত ধোপা, 
জমাদার মাল বাবুচ্চি খানসাম! 
প্রভৃতির বসবাসের জন্য“কোদ্াণর 


রূপে নিখিত হয়। সংবাদে, আ 


জানা যাঁর আসানসোল 
ডিভিসনে এইরকম আউট হাউসের 
সংখ্যা কয়েক শত হবে। সমগ্র রেলে 
এর সংখ্যা করেক হাক্ছার হবে বলে 
অনুমিত ' হয় । রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ 
অবশ্য আউট হাউসের সংখ্যা কত 
তাঁর কোন ঠিক হিসাব দিতে 
পারেন নি। বর্তমানে এই সব 


আউট হাউসে কোন রেল কর্মচারী 
বাস করে নী । রেলওয়ের সংগে 
সম্পর্কহীন লোকেরা এই কোয়ার্টার 
গুলি দখল করে বাস করছে। সংবাদ 
নিয়ে জানা গেছে আউট হাউসে 
প্রতিমাসে কোয়ার্টার 
ভাভা।দেয়। তবে এই ভাড়ার 
টাক] রেলওয়ের ঘরে জমা পড়ে না । 
একদল রেল কর্মচারী এই ভাভ]র : 
টাকা [ভোগ করে। অথচ এই সব 
হাউসগুলি ভালোমত সংস্কার. 
রলে! রেলকমীদের বাদোপযোগী 
কবে যায় এবং এতে কয়েক- 
হাজার রেলকমী কোয়ার্টার পাবার 
স্রযোগ পাবে। বৰ্তমানে রেল- 
কমাঁের মাত্র ৪০ ভাগ কোয়ার্টারের 
স্থযোগ্‌পেয়েছে। সেক্ষেত্রে আউট ' 
হাউসাগুলির এই দুরবস্থা নিঃসন্দেহে- 
' লক্ষান্ধুনক । 
bs 
[ 











 অুনের হব্গঘাত্রা 


মাতলির- রথে. চেপে অর্জন যাবেন- 


স্বর্গে উন্নতমানের যুদ্ধকৌশল শিপ্িতে 
ও কিছু ভিন গ্রহের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় 
করে আনতে । বোঝা গেল সেব্বর্শ 
শাস্তির তপোবন, নয়, হিংসার পীঠ- 
' স্থান। 


নিজ 


চু সাধনার ফিরিস্তি আছে] 


বিশেষ হিন্দু বিধবার জন্য আছে শত ' 


রকম বিধি নিষেধ, যেমন, মাখ! 
কামাবে,, মাছ মাংস উত্তেজক খান্ত 


গ্রহণ করবে না, জগতের অসংখ্য' 


ন্তাষ্যত যে কাম, আকাক্রা ও আশা 
নামক প্রাকৃতিক গুণরাজি দিয়েছে 
স্বর্গে যাওয়ার জন্য সে সব ত্যাগ করে 
ইহজীবনটাকে' ব্যর্থ করে দেবে। 


* বিলম্বে সখমন্তি । তবেই তো হবে " 


' স্বৰ্গ লাত। অর্জুনের জন্য কিন্ত স্বর্গে 
অপেক্ষা করে ছিল উর্বশীর উষ্ণ 
আগ্লেষ, মন্ভ মাৎস- নৃত্যগীত, এবং 
যুক্ষ! তাহলে কোনটা সত্যি? 
বিধবার স্বর্গ, “অভাগীর স্বর্ণ", মূনি- 
খষির. স্বর্গ 'বুধিষ্টিরের স্বৰ্গ’, না 
অর্জুনের স্বর্গ ? একই স্বর্গে এতো 
রূপ? রাজার স্বর্গ, প্রজার স্বর্গ; ভু 
স্বামীর হ্বর্গ, ভূমিহীন চাষীর বর্গ, 


ইন্দিরার স্বর্গ, ইন্দির ঠাককণের স্বর্গ , 
- এ 05 


বর্গের শ্রেণী বিভেদ! | 

মহাভারতের মহান কাণ্ডে কাণ্ডে 
তো সেরকমই কাণ্ডজ্ঞানহীনতার 
পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। উপায় নেই, 
ধর্মরাজপুত্র স্বয়ং যুধিষ্ঠির বলেছেন, 
ধর্মের অর্থ আছে 'তিমিরাচ্ছন্ন গৃহায় 
নিহিত। কে পারে তার পাঠোদ্ধার 
করতে? পারে হয়ত অহিফেন 
সেবকরা। তাই গরীব জনগণের 
যি খেষি মানে, নষ্টা ও লেখক) 
ধর্ষের অপর নাম দিয়েছেন, ‘আফিং? । 
মহাভারত পাঠকের পক্ষে কথাটা 
হেসে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় আাছে 
কি? 

ধারা এ সব কথায় আমার ওপর. 
রাগ করবেন ভাবছেন, সত্য বেগে 
ওঠার আগে, তাদের বলি, আঙবুন, ' 


মহাভারতে বর্নিত কয়েকটা স্বর্গে উকি 
মেরে আসা যাক, সেখানে বস্তুতই 
কীসব কাণ্ড কারখানা ঘটে। ওঁ ইন্দ্র 
প্রেরিত 'প্রকাও উড়োজাহাজটা 
নামছে । আইন, ওটাকেই নজর 
করি। এ দেখুন : | 

“অর্জুন দেবরাজ রথের আগমন 
প্রতীক্ষা করিতেছেন, -ইত্যব্সরে 
মাতলি (ইন্দ্র বিমানের চালক ) রখ 
লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন |” 


(বনপর্ব, কালী, 'পৃঃং.৪৭) মনে 


রাপবেন, সেকালে অশ্ব-চালিত রথও 
রখ, আবার বিষান "ও মহাকাঁশযানের 
মতো উড্ভীন বস্তু রথ। মাতলির 
রথ প্রচণ্ড বেগে গুড়ে |” আর *বাধু 
ব্গগতি দশসহত্র তুরঙ্গম (দশ হাজার 
অশ্বশক্তিসম্পর এপ্সিন ?), 
বিলোভন মীয়াময় রথ বহন" করি- 
তেছে।”' কৃতজ্ঞ এবং ভক্তিমান 
অর্জুনের চোখে-এ সময় সব কিছু মায়া, 
বলেই তো মনে হবে | আমাদেরও 
হয়। কোনো ব্যাপারে কৃতকার্য 
হলে ভাবি, সকলি ‘তাহার ইচ্ছা’ । 


গুরু কুপস্বা কেবলম্‌। অর্জুনও সব 


কিছুকেই মাক্রাত্রষ করবেন আনন্দ- 
প্রাবল্যে, এতে আর সন্দেহ কী। 
ভালোভাবে স্বার্থ সিদ্ধি হ'লে মানুষের 
অস্তর মাঝে মাঝে মহান হয়। এই 
মহান হওয়াটাই তো! মস্ত মায়া। 
পূর্বে বিমানে চেপে দেবতারা 
নেমেছিলেন, কিন্ত তার গর্জন ও 
প্রচণ্ডতা এমন ছিলৃ"না। ইন্ত্রথ 
নামছে, “বেগে জলদমালা (মেঘ ) 
ছিন্নভিন্ন হওয়াতে নভোমগুল নির্মল 


হইল এবং ঘনঘটার গভীর গর্জন সদৃশ " 


নির্ঘোষে দিক সকল - প্রতিপ্বনিত 
হইতে লাগিল ।” পরে, প্রায় একই 


রকম বেগবান ও সগর্জন' আকাশ: 


রথেব্‌ কথা আছে রামায়ণেও। রখটির 
মালিক. ছিলেন অপাধিব-দর্শন 


পরশুরাম |. সে রথ প্রলয় ঘটিয়ে 


কেম নভাবে - নামত 'সে কথা এই 


"রচনার একেবারে গোডাব দিকে 


বলেছি । -পরশুরামের রথ বহু গাছ- 
পালা নষ্ট করেছিল, তার প্রচণ্ড শব্দে 
যুছিত হয়ে পড়েছিল রাজ! দশরথের 
সৈন্য সামন্ত। মনে রাখতে হবে, 


সেই দৃষ্টি « 


দৰ্শন, অসাধারণ- ক্ষমতাশালী এবং . 


তারও নিবাস ছিল মন্দার বা মহেন্দ 
পর্বতে । পুরাকালে পর্বত এক 

সাংঘাতিক জায়গা ।- পার্বত্য উপত্যা- 
কাতেই তথাকথিত দেবগণ তাঁদের 


" বিশেষ বিমানে ওঠা নামা করতেন । 


হিন্দুদেবভূমি ছিল হিমালয়, চৈনিক- 


দের কুঙলুঙ, রেড ইণ্ডিয়দের সান্তা 


পর্বত এবং হিক্রদের সদাপ্রভৃ 
থাকতেন পর্বতেই। এমন পার্বত্য 


উপত্যকায় যে পরশুরামের “ দুর্গ, 
নিশ্ছয় তাও ছিল অ-সাধরিব | 
মহাভারতের যুদ্ধ ১৪শ খৃঃ 


পূর্বান্ধে ঘটেছে। কিন্তু মহাভারত 
লি খত আকার গ্রহণ করে পাঁচশত 
খৃঃ পূর্ব সময়ে । পাঁচশ বিরেনব্বই 
খুঃ পূর্বাব্দে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে 
আর একটি মহাকাশ রথ অবতরণের 
কথা আছে বাইবেলে । বাইবেলীয় 


পয়গম্বর ইজেকিয়েল দেখেছিলেন 


সেই মহাকাশ যানটিকে। একবার ' 


নয়, একাধিকবার | বাইবেলে তার 
চমৎকার বাস্তব প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ 
আছে। ইর্জেকিয়েল- দেখা সেই 


“মহাপ্রভুর মহাকাশষানটির সঙ্গে ' 


এবার মাতলির রথটিকে একটু 
মিলিয়ে নেওয়া ঘাক। ইন্দেকিয়েল 
'দৃষ্ট মহাকাশযানটি বন্তুতই একটি 
প্রয়োগ সম্ভব মহাকাশযান ' ছিল 
অনেক বিচার বিবেচনা করে'প্রখ্যাত 
রকেট বিজ্ঞানী তা আমাদের 'জানি- 


'য়েছেন। তাঁর পরীক্ষার ফলশ্রুতি 


) হিসেবে রুমরিশ সাহেব. বলেছেন, 


পৃথিবী প্রদক্ষিণরত একটি মূল যানের 


সঙ্গে ইজেকিয়েল দৃষ্ট মহাকাশযানটি) 
একষোগে ক্রিয়াশীল ছিল |” [“তখন 
বর্গ খুলিয়া গেল" ব্মরিশ অস্থঃ 
অজিত দত্ত।] অর্থাৎ মহাপ্রভুর 
মহাকাশয়ানটি যুল রকেট নয় । চাদে 


যেমন আজকের বিজ্ঞানীর] চন্দরভেলা 


নামিয়েছেন, সে যানটিও ছিল 


তেমনি এক পৃৰ্বিভেলা ৷ তা নিশ্চয়, 


তাহলে মুল ষানে প্রত্যাবর্তন করতে 
পার্ত।, ইন্দ্রথও কি এ' জাতীয় 
কোনো ভেলা ? তা কি অর্জুনকে 
যুলযানে নিয়ে গেছল। অথবা 
কোনো ভাসমান উপগ্রহে? এ 


সম্ভাবনা কম। কারণ বাইবেল ষে 
ভাবে পুনথাসথপুঙ্ঘ ঘটনার প্রতিবেদন 
লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, মহাভারতে 


- তেমনটি নেই। মহাভারতের বর্ণনা 


কবর কাব্য এবং সে কাব্যেও খোদ্বার 


ওপর খোদকারী- আছে। আসল 


জিনিসের চেহারা, তাই আর যথাযথ 


নেই। কিন্ত সেকধার আগে ছুটি 
রথকে মিলিয়ে পড়া দরকার । আগে, 
ছুই রথের সাদৃষ্টুকু বাছাই করে 
দ্বেখা যাক। | | 

মাত লর রথ নামে সগর্জনে 
মেঘপুঞ্জ বি চ্ছন্ন করে । কোবর নদী- 
ভটে ইন্জেকিয়েল সদাপ্রভূর 'প্রপাত’ 
(মহাকাশযান) অবতরণ করতে দেখেন 
এইভাবে: “উত্তর দিক (আকাশ) 
হইতে ঘূর্ণবাঘুঃ বৃহৎ মেঘ (রকেট, 
নিঃহৃত ধেঁওয়ার - কুগুলী 1, ও 
.জাজল্যমান অগ্নি আসিল-:-।” অরি 
কেমন অগ্নি? যিহিস্কেল পুখির 
বর্ণনাঃ “সেই অগ্নি তেজোময় এবং 
সেই অগ্নি হইতে, বিদ্যুৎ নির্গত 
হইত।” ' মাতলিও ' ইন্দ্রথকে 


করে, মহাভারত পাঠে শুধুমাত্র সেকথাই 


‘সংযত’ (বিদ্যুৎ সহযোগে ?) 
ছিলেন। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই 


বিদ্যুতের ব্যবহারের কথা বল! হয়েছে! . 
. বিদ্যুৎ প্রহারে অশ্ব নয়, ইণ্ডজিনই চালু- 


করা হয়। অগ্নি এবং ' ধেশয়া অশ্ব- 
বাহিত রথে ‘নর্গত হয় না! মাতলি 
রথের অভ্যন্তরে. বর্ণনায়ও বিদ্যুৎ এবং 


বৈদ্যুতিক কয়েল লক্ষ্য করেছেন, 


অর্জুন । উভয় ক্ষেত্রেই মেঘমালা ছিন্ন 
করে রথের সগর্জন অবতরণৈর কথা, 
উল্লেখিত আছে। যিহিন্কেল পুথি 
আরও বেশি বাস্তব বর্ণনায় সমৃদ্ধ । 
সেখানে মহাকাশযানের গর্জনকে 
সবিশেষ বর্ণনার চেষ্টা আছে। যেমন 
সে গর্জনধ্বনি ছিল, “মহাজ্লরাশির 


, কোলের ন্যায়, সর্বশক্তিমানের রবের 


স্থায়, সৈন্ত সামস্তের ধ্বনির ন্যায় 
তুমূল ধ্বনি” যানটির.উড্ডয়ন, কালে, 


মুশিদাবাদ জেলায় 


‘ দৰ্পণ || শুক্রবার ২৬শে আগষ্ট, ১৯৭৭ 
বিজ্ঞানীই করতে পারেন, তবে তারও 


ইঞ্জেকিয়েল শুনেছিলেন 
আওয়াজ (যিহিক্কেল, ভাববাদীর 
পুস্তক? ধৰ্মপুস্তক, বাইবেল ০"সাইটি 
অব ইত্ডিয়া)। সেই প্রচণ্ড ধ্বনি ও. 
অন্ভুত ধান এবং তাতে আর্ক 


জি মনে ত্রাস সঞ্চার করে 

৷ অর্জনের কিন্ত তেমন কোনো! 
বা তিনি বিমান 
দেখছেন জন্মাবধি এবং ইন্দ্ররথের 


- আগমন প্রতীক্ষা করছেন। তার 
, একট? মানসিক প্রস্ততি ছিল যার 


অভাব ছিল ইজ্জেকিয়েলের মধ্যে । 
ইয়েকিয়েল ভাবাপ্নুত হওয়ার, স্থষোগ 
পান নি। তিনি ছিলেন খুবই অন্- 
সন্ষিৎস্থ এবং উত্তম রিপোর্টার ৷ ভাই 
তার বর্ণনা পরীক্ষা করে প্রখ্যাত 
রকেট যস্ত্রবিদ্‌ র.মরিশের পক্ষে একটা 





সিদ্ধান্তে আশ! সম্ভব হয়েছে । অর্জুন, 


ঘোদ্ছা, ভাবালুঃ প্রেমিক এবং ভক্তি- 


মান।. তিনি শুধু মুগ্ধ হয়েছিলেন. : 


মাতজির রথের এঁশ্বর্য, বিশালতা ও 
অনন্যসাধারণ আকৃতি দর্শনে । তার 
দেখা এই রথ অগ্ান্য সাধারণ বিমান 
থেকে যে অনেক উচ্চমানের ছিল; 


জানা যায়। ইজেকিয়েল সদাপ্রতূর 
প্রতাপের কিছু" ষাস্ত্রিক ব্র্ণন| দিয়ে- 
ছেন, যেমন 'ভেলাটির সঙ্গে সংযুক্ত 


Ld 


চাকা, হেলিকপটাঁরের পাখা, একটি 4. 


যাঞ্িক লৌহ হস্ত এবং বিভিন্ন অবস্থায় { 
যন্ত্র ভেলাটির চেহারা কেমন হয়েছে" 
যথাসাধ্য তার প্রতিবেদন উপহার ,- 


দিয়েছেন আমাদের । (এই রথের 


ক্কেচসহ প্রাযুক্তির বৈজ্ঞা নক ব্যাখ্যার ' 


জন্ত পাঠক ব্রমরিশের গ্রন্থটি দেখত্তে - 


পারেন।। ২7 


অরুন লক্ষ্য করেছেন ইন্জরথের «4 


অত্যস্তরস্থ কলকজা ও জলস্ত 
বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগ্ুলি, ইছদি আদি 
পিতা এনকের দে?! মহাকাশযানের 
সন্ধে ঘার সাদৃশ্ত সমধিক 


পুলিশী অত্যা চার 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


মুৰ্শিদাবাদ জেলার বিভিত্ন:অঞ্চলে 
পুলিশী অত্যাচারের থবর পাওয়া 
যাচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ ফাড়ির রুনেষ্টবল 
তবেশ-পোদ্দারের বিরুদ্ধে কুক্বাতির 
অভিযোগ আনা হয়েছে বলে খবর 
পাওয়া গিয়েছে । খবরে প্রকাশ, 
২৯শে জুলাই রাত্রে তিনজন পুলিশ 
কনেষ্টৰল মিঞাপুরে পুরনো চামডা 
গুদামের কাছ থেকে তিনজন ' উদ্ধাস্ত ' 


মেয়েকে রিকসায় করে নিয়ে এসে . 


গোপাজন গরের কাছে জোভার্সাকোয় 
উলুর্দ করে। পরে ওই রিকসাতে 
করেই তাদেরকে জঙ্গীপুর মহকুমা 


হাসপাতালের কাছে দিয়ে আসে গুঁজিশের জনৈক দারোগা সহ কয়েকজন 


টন আহা হা সত: প্রশ্নের মীমাংসা কোনো রকেট এবং তাদের কাছ থেকে টাকা পয়স। 


ঘা ছিল কেড়ে নেয় ও তাদের ' 
তাড়িয়ে দেয় । মেয়েরা ওই রাত্রেই . 


কয়েকজন লোককে সঙ্গে করে রঘু 
নাধগঞ্জ থানায় আসে অভিযোগ 
জানাতে । তারা কনেষ্টবল ভবেশ 


পোদ্দারকে সনাক্ত করে। কিন্ত - 
থানায় তাদের এজাহার নেওয়া হয়, 


-* 


ন], ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে 
হয়। . 
অপর এক সংবাদে প্রকাশ, 


রি 
[চলবে] 


গ্রেপ্তারের পর চর জোত বিশ্বনাথপুর “= 


গ্রামের মেশের সেখের কোন খোঁজ 
পাওয়া যাচ্ছে না। রৎুনাখগঞ্জ 


(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


ম্ 


শরণ 


দর্পণ || শুক্রবার ২ শে আগস্ট, ১৯৭৭ 


পশচিমব্ গণ মুক্তিফৌভ গড়া হক 


' জুনের দ্বিতীয়-তৃতীয় সপ্তাহ 
থেকে সারা ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল 


. -শাঁসকবর্গ এরং বিশ্ব সামাজ্যবাদের 


তন্দীবাহক স্বদেশী ধনকুবের-গোঠীদের 


. শ্যেনদৃষ্টি, পশ্চিমবাংলার ওপর নিবদ্ধ 


" রয়েছে |. এর কারণ, এই রাজ্য- 


বাসীদের . “ধৃষ্টতা” ; তারা! পুনর্বার 
বামপন্থী ফ্রটকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় 
ফিরিয়ে এনেছে । কেবল তাই নয়। 
এখানকার নাগরিকরা অভূতপূর্ব 
.বিপ্বীগপরিপকতার পরিচয় দিয়েছে 


' ভারতের শাসক-তথা-শোয়ক শ্রেণীর 


দ্বিতীয় হাতিয়ার জনতা! পার্টিকে ' 
প্রথম হাতিয়ার কংগ্রেস পার্টির মত 
পরিপূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। সারা 
দেশে এই ঘটনার. সমতুল্য নজীর 
কেবল. কাঁশ্ীরেই দেখা গেল। 


. রমাপ্রসাদ মল্লিক 
কার নাগরিকদের সকল প্রকার গণ- 


দাবীভিত্তিক. আন্দোলন, এমন. কি: 
সামান্য জন-অসস্তোষের আলোড়ন-' 
কেও স্তন্ধ করে দেওয়া যায়। সেটা 
. নকশালী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের তীব্র 
অধ্যায়। দিল্লীর প্রশাস্নিক মাথা!’ 
যারা সে যুগে ছিলেন (সর্বসী গোবিন্দ 
সহায়, এল, পি, সিং এবং গভর্ণর ধর্ম- 
বীরার নাম আরো অনেকের মধ্যে 
সুহজেই মনে 'আসে) পশ্চিমবঙ্গকে 
“বাী-প্রাস্ত” অর্থাৎ. বিদ্রোহী প্রদেশ 
রূপে গণ্য করতেন; স্থতরাং নিরঙ্কুশ 
আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশে সমস্ত 
রাড়াবাড়ি স্বন্্ম বাকচাতুরিতে ঢেকে 
শুরু করেছিলেন। সে “মহৎ” কাজ 
যে কি নির্মম কঠোরতার . সঙ্গে সম্পন্ন 


যেখানকার জনতা তাদের অন্মার্জিতি ক্রা হয়েছিল, তা এ রাজ্যের হাজার 


আত্মনিয়ন্্রণের অধিকারকে ভারতীয় 
সংবিধানের সীমার মধ্যে নিবন্ধ 
অবস্থাতেও' সফলভাবে ' প্রয়োগ 
করবার জন্য ন্যাশনল কনফারেন্স 
দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে । 
সেখানকার ' জনগণ যেমন জানে, 
পশ্চিমবৃংলারও তেমনি পরিষ্কার 


' বুঝে নিয়েছে: ষে, রাজনৈতিক 


“সত্যত! সৌঝশ্”্যুলক বাণী বিনিময় 
সত্বেও নতুন দিল্লী কলকাতাকে 
চ্যালেঞ্জ, অর্থাৎ প্রগতিশীল -রাজ- 
নৈতিক কাৰ্যকলাপ. ও 'পরীক্ষা- 


+ নিরীক্ষার . ক্ষেত্রে প্রতিৎন্দীরূপে 


দেখছে! অবশ্য সবকথা বলা সমীচিন 
নয়, কিন্তু এও ঠিক যে, পশ্চিমবঙ্গের 
বামপন্থী সরকারের এখন প্রয়োজন, 
এ প্রদেশে তাদের সমর্থকদের পক্ষে 
, শুধু নয়, সমগ্র নিপীভিত-ছুঃবী-গরীব : 
শ্রেণীদের সঙ্গে সংযোগ ও সহক্মিতার 
২ধারা বজায় রাখা, এবং নিবিড় থেকে . 
নিবিড়তর করা। £ 
কতগুলি ইসারা ইতিমধ্যেই 
মিলেছে । কেন্ত্রপ্রাস্তের সম্পর্ক 
‘এবং সম্বন্ধ ' মূলতঃ 
ক্ষমতা, প্রয়োগ এবং 
অর্জিত বিত্তের বণ্টনের ওপর নির্ভর 


করে। ১১৬১-৪০ সালের সেই 


অবিল্মরণীক্ সঙ্কটময় দিনগুলিতে “দিজী, মধুর কথ! শোনা গেল। প্রধানমন্ত্রী. . 


বনাম পশ্চিমবজের' ছন্দ (Major 
contradiction) তৃঙ্গে উঠেছিল । 
তৎকালীন বেন্দরীয় ঝুরোক্রণী বা 


_ বৃহৎ, আমলাকুল প্রত্যক্ষ এবং অ- 


প্রত্যক্ষভাবে পৃশ্চিমবঙ্গে প্রশ্াসনিক 


রাষ্্রধয়ের , 


হাজার নিহত, তরুণ শহীদদের 


আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিত ও প্রতি- 


বেশীরা আজও মনে রেখেছে । 


পশ্িমবানার পুদিশবা হিনীবে 


স্ূ্ণণে সি, আর, পি, দিয়ে হটিয়ে . 
দেওয়া সম্ভব ছিল না। সে কারণে 


দিলীর পক্ষে করণীয় হয়ে পড়েছিল, 
সি, আর, পির আধিপত্যকে পশ্চিম- 
বঙ্গে অপ্রতিহত করে তোল1। 
১১৭২ সালে 'দল্লীর বশম্ব্ সিদ্ধার্থ 
রায় মস্ত্রিমগুলী ক্ষমতায় আসার 
পরও কংগ্রেসের তথাকথিত “সম্মুখ 
শিবির” -সংগঠনের এক তরুণ সমস্ত 
কোনে] সি, -আর, পি, জওয়ানের 
. গুলিতে কাটোয়ায় খুন হয়। অথচ, 
যে সময় গোড়াতে সিদ্ধার্থবাবু এ সি, - 
আর, পি, খুনী জওয়ানের বিচার 
হবে ' এমনি লম্বম্মূলক - উক্তি 
করলেও শেষ পর্যস্ত ভিল্লে বেড়াল 
বনে গিছলেন। উক্ত জওয়ানের 


নাম, ধাম, ফুনিটের বৃত্তান্ত তৎ-. 
কালীন রাজ্য সরকার এবং প্রাদেশিক - 


কংগ্ৰেস নেতৃত্ব জানতেন না. এমন 
নয়, তবু খুনের বিচার মেলেনি 
খুব সম্প্রতি নতুন দিল্লীতে সমস্ত 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের তলব করা 
হয়েছিল । সম্মেলনে অনেক আপাতঃ 


মহাশয়ের বাণী স্থূললিত সন্দেহ নেই, 


“শক্ত রাজ্য সরকার দেখা দিলেই " 


কেন্দ্র শক্তিশালী. হতে পারে”, 
"কেন্দ্রের শক্তিতেই রাঙ্স্ের সামর্থ্য 
বাড়ে” ইন্যাদি ইত্যাদি । কিন্তু যেই. 


কাঠামোর ধারক ও সেবকদের ওপর: কর-অগ্ত্রিত টাকার রাজ্য অনুযায়ী 


প্রচণ্ড চাপ দেয়, বিশেষতঃ পশ্চিম: 
বঙ্গ পুলিশ সংস্থার ওপর'। উদ্দেশ্য 
ছিল, এ রাজ্জ্যের প্রশপসিনষস্ত্র এবং 


পু'লশ বাহিনীকে সপপর্ণক্ধপে দিল্লীর , 


{ বশম্বদ বানিয়ে তোলা, ধাতে এখান- 


বিলি ব্যবস্থার কথা উঠলো, অমনি - 


“কেন্রীত্ব অর্থ-ক্ষমত! তথা রাজনৈতিক 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও অবনমনের” 
গালভরা আদর্শের নীতি ' বিলকুল 
গায়েব । এদিকে নতুন বিভ্তনীণ্ত 


নাকি রাজ্য কেন্দ্র সম-সংগ্রহণের 
ভিত্তিতে, অর্থাৎ Federal 0000 
ঢ16-এর.ওপ্র Financial policy 
রচিত হতে ষাচ্ছে। অথচ, অপর 
দিকে, জুট এবং আয়কর অঞ্জিত 
সম্পদের স্কায়সম্মত ভাগ পাওয়া! তো 


দুরের কথা, উপরম্ত সেলস ট্যাক্স, 


(বিক্রয় কর)' লব্ধ অর্থাগম থেকেও 
বুঝি রাজ্য সরকার বঞ্চিত হতে 
চললে | বহুমুধী বিক্রয় কর বা পণ্য 
ভিত্তিক কর (Excise 6৪) ধার্য করা 
কেন্দ্রের দ্বারা একবার _ চালু হলে 


গত্যস্তর থাকবে না। 
পাশ্চমবাংলার অর্থ নৈতিক বিৰৃদ্ধি 


ও বিকাশের দরুণ টাক! দরকার । 


টাকা দরকার ভূমি সংস্কার আইন 


কঠিন ভাবে প্রয়োগের ক্ষেতেও।? 


কেন্দ্র জানে, য| রাজ্য সরকার বহুবার 


'বলেছে, যে ভূষি-আইনগুলিকে এক 


মানের করে তুলতে হলে প্রয়োজন 
সকল রাষ্য্য সরকারের প্রতিনিধিদের 


মদে কেজের গাইনী এক সবে 






SERA: রিল রা 


সলাপরামর্শ করে এক সিদ্ধান্তে 
পৌছানো--যার ফলে সারা দেশে 


" একবপী ভূমি-আইন প্রবন্তিত হয়। 
কিন্ত তা তো হল না, উ্টে কনক 
সরকারের সামগ্রিক, নীতির পক্ষে 
ওকালতী . করনেওয়ালা - - মুখপত্র 
টাইমস অফ ইণ্ডিয়া তো পশ্চিমবঙ্গ 


সরকার তথা জনগণের উদ্দেশ্যে 


অধাচিত উপদৈশামৃত'বর্ধাতে লেগে 
গিয়েছে ।- উদাহরণতঃ নেওয়া যাঁক 
এই কাগজের ৫ই আগর তারিখের 
সম্পাদকীয় “পশ্চিমবঙ্গ সরকার নীতি- 
গত ব্যাপারে উদ্দামীন তো নয়, 
জমিদারী স্বার্থ এদের কাছে ঠাঁই 
পাবেনা; কি করে প্রকৃত বাধাবিপত্তি 


জয় করা যায় এবং আমলাঃয্নের' 
টিলেমীর যেখানে, প্রশ্ন সেখানে '. 


সম্পৃক্ত কর্ণচারীবৃন্দকে কি করে 
ছ্যাকা দিয়ে কাজে প্রবৃত্ত করতে হয়, 
তা এরা জানে, তার ওপর রয়েছে 
সি, পি, আই (এম) দলের কাডার- 


" বন্দ, যারা সঙ্জাগ তৎপরতার সঙ্গে, 


টিলেমী কোথায় ফের শুরু হয়েছে 
তা দেখিয়ে দিতে পারে । ( অবশ্য 


"অতি সজাগ সন্ধানীবৃত্বিতে তা যদি 
নেমে না যায়! )--.স্থসম বিকাশ- 


গং 


"সমঝে 


{i পাচ H - 


বিৰৃদ্ধি তখনই সৃত্তব, ৰখন রাজ্যে 
রাজ্যে| দাবীযূনক সংঘর্ষের - পরি- 
ক্কচিৎলভ্য সম্পদের বিষয় 
করা হয়েছে। আর, এই 
কাজে সর্বাধিক যোগ্য হল কেন্দ্র ।” 
চুড়াস্ত | homily দেওয়। হ’ল, তবে 
হক £51. এমনটা । 
। শাবানের টি সানি 
এবং চাল পশ্চিমবাংলার অভিমূখেই 
বা কেন; দেকথা। তলিয়ে’ ভাববার 
সময় |এসেছে। , চারিদিক দেখে 
পশ্চিমবঙ্গ নিবাসীদের পক্ষে 
চলা ক্ষুরশ্ত ধারের ওপর - 
মতই কঠিন কাজ সন্দেহ 
নেই। ; তবু শর্বহারাবর্গের পক্ষে 
এ ছাড়া অন্ত কোন রাস্তাই -বা 
আছে? পশ্চিম্বঙ্গ পুলিশ সংস্থার 
বছর. ধরে জন-বিরোধী 
উপরকণ ঢোকানো হয়েছে। রাতা- 
রাতি (ই সংস্থা তার চরিত্র বদ- 
লাবে না। পশ্চিমবংলায় গণমুক্তি 





: ফৌজ গড়া হক, প্রতিরোধশক্তি জুষ্ট- - 


ং দিয়ে তৈরী কর! হক 
বিরুদ্ধে, চুরি-ভাঁকাতির 
শোষণ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। 


নি 






, জি লেই সং ররর সহিতি কযা 


2 সুবীর মুখাজী শুধু চেয়েছিলেন পৈতৃক সূত্রে তিনি সামান্য যা 
পেয়েছিলেন তাই দিয়ে নিজের অবস্থা কিছু ফিরিয়ে নিতে । 

তাই সম্পত্তি বিক্ৰি ৬০০০২ টাকা তিনি আমাদের প্রিকারিং 
ভিপজিটের টাঙ্গে ষৃক্ত ফিক্সড ভিপজিট পরিকল্পনায় জমা 7 
ব্লাথেন ৷ তিনি মোটেই জানতেন না তাঁর জমা টাকায় আটজন 


নিঃসম্বল মহিলার জীবিকারও সংস্থান হবে। 
ইউকোব্যান্কের অন্যান্য আমানতকারীদের টাকার মত. 
সুবীর মুধাজীরও জমা টাকা আমাদের, নানা প্রকার সামাজিক ' 


প্রশ্নাসে বাবহার করা হয়। 


1 এই নে nT নার হি EL নব 


হতে সাহায্য করা, পঙ্গু ও অপারগদের জীবিকার সংস্থান 

করা, যাঁদের খল দরকার সময়মত তাঁদের খণ দেওয়া, বা নিঃস্ব 
. চাষীদের দরকারমত রসদ জোপানো 1 এক কথায় আপ্নার 

স্বল্প সঞ্চয়ই সমাজে যাঁরা অসহায় ও মিঃসম্বল তাদের বড় 


রকমের সহায়সম্থল হয়ে দীড়ায়। 


তাই যখনই আপনি ইউকোব্যান্রের যে কোনো সঞ্চয় 


পরিকলক্পনাস্ন টাকা জমা রাখছেন, আপনি অপরকে স্বাবলমী হতে ; 


সাহাযা করছেন ।.এবং সেই সঙ্গে নিধিষ্ে ও লাভজনক -' 
উপায়ে নিজেরও সংচ্ছান করছেন, কারপ আপনার জমা টাকায় 
৷ আপনার আর নিয়মিত বেড়েই চলবে ; 


বাজ ভি 


UCOICAS. IO BEN " 





দেভিংস ব্যাঙ্ক আকাউণ্ট 
ফিক্সড ও টাইম ডিপজিট 
রিকারিং ডিপজিট 


শর শপ শা? পাপ ৯ এপ পাত শা? পদ শপ পাশা বল আক আন 






















হী 


টি উর বৈ 
টি 3 CAC 


রি 


বন 


টি 


টা 


টড ০১ EIN 
রে রি তি ১ 
টি ৯৯ এ 


সি 
hed রি 
ন্‌ ty হস ৯ 
রা এ 
২১৯ পু টী তপ EE 
oD 


~~ 


দানিকেন তত প্রসঙ্গে 


আপনার পত্রিকার ১৯শে জুলহি 
সংখ্যায় বারেক মিত্র মহাশয়ের লেখা 


প্বানিকেন তত্বের আলোকে মহা 


ভারতের স্বর্গ ও দেবতা প্রসঙ্গে দুচার 
কথা” পড়লুম। মূল প্রবন্ধটি প্রি 
সপ্তাহেই পড়ছি, আগ্রহ সহকারেই 
পড়ছি । 

প্রথমেই বলি, শ্রীমিত্রের এ সব 
.প্লেবয় সমালোচ্নায় কান না দেওয়াই 
ভালো । ভারতের .পু*খিপত্র থেকে 


মণিরত্ব খুঁজে বের করছেন, সেই. 


-ফ্ষাত্ই করুন। দানিকেন আছর 


এমনই এক জায়গায় দাড়িয়ে, 


আছেন যে. তাকে নস্যাৎ করতে, 


গেলেও অমূল্য রত্ব বেরিয়ে পড়ে । 


আমি যোসেফ রুমরিশের “তখন, 


বর্গ খুলিয়া গেল” ্রস্থটির' কথা 
বলছি। . 
দানিকেনের সপক্ষে এবং বিপক্ষে 
অনেকদিন থেকেই কিছু কিছু দেখা 
বেকচ্ছে। সমালোচনা খুব, ভালো 
' জিনিস । কিন্ত না পড়ে বা না বুঝে . 
সমালোচনা বোধহয় না করাই 
. ভালো|। কাউকে ,ভালো বলতে 
গেলে ভালো করে জেনে বলতে হয়, 
কিন্তু মন্দ বলতে গেলে.বলতে হয় 
আরো ভালো করে জেনে, 
, শ্রীমিত্র লিখেছেন: “কে তাকে 


কিছু বলতে শুনিনি। ৷ ৃ 

_ দ্বিতীয়: কারণ,, এই ধরনের 
সমালোচকরা দানিকেনের বই না 
পড়ে শুধু পাতা উণ্টে, অথবা পরের 
মুখে ঝাল খেয়ে, অথবা পড়লেও না 


সমালোচকদের” তো বটেই, শ্রীমিত্র- 
কেও অন্থরোধ করছি, “দেবতা কি 
গ্রহাস্তরের মানুষ ?” গ্রন্থের সপ্তম 
পরিচ্ছেদের প্রথম অ্চ্ছেদটি দয়! 
করে একটু ষত্ব সহকারে পড়ুন, 
তাহলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্চন, 
হয়ে যাবে। যদি বলেন তো 
যূল্‌ জার্মান গ্রন্থ "থেকেও উদ্ধৃতি 


"দেবো। 


(দানিকেনকে )' পথের সন্ধান দিল, * 


সে কথা 'জানাবার দায়িত্ব তার। 
সততা তার 1৯ ঠিক কথা । কথাটা 
উঠেছে রুশী অধ্যাপক, পদার্থবিদ 
মাতেস্ত আগ্রেন্তকে নিয়ে। কিছু 


“পাঠক সমালোচক” (শ্রীমিত্রের - 


ফথা,_.কথাটা আম্মে। বলি ) বলেন, 
দানিকেন চোর! আগ্রেস্তের তত্ব 


তিনি চুরি করে নিজের বলে চালা-- 


_ চ্ছেন!' বলনে পারেনঃ, বেখেয়ালেই 


কথাটাকে যাচাই করা হয়ে ওঠেনি । . 


যাচাই না করার প্রথম কারণ, . - 


দেখতে পাচ্চি, দানিকেনতত্ব আজ 


সাবা পৃথিবীর ধিজ্ঞানীমহলে প্রচণ্ড 


আলোড়ন তুলেছে । কেউ "সমর্থন 
করছেন,কেউ করছেন না,কিন্ত“চোর? 
আ্যাথা। (তাকে কেউ দিয়েছেন বলে 
আজ পর্যন্ত কানে আসেনি । খোদ 
'রাশিয়ার লোকও বলেনি । দানি- 
কেনতব্বের ওপর তোলা ফিল্মের 
' কপিও রুশ সরকার কিনেছিলেন 
বং তার প্রদর্শনী সেখানে বেশ 
হৈচৈও তুলেছিল । তাদের ঘরে ষে 
সি'দ কেটেছে, সেই সি'দেলকে 
নিয়েই তাদের অমন' ' মাতামাতি 
নিশ্চয় শোভা পায় না। আগ্রেম্ত 


» 


আগ্রেন্তের তত্ব দ্াবিফেন চুরি 
করেছেন কি না, সে সম্পর্কে ইউরোপ 
আমেরিকার ওয়াকিবহাল মহলের ' 
কাছে খোজ-খবর করছি। খোজ 
' পেলে আপনারই পত্রিকা মারফত 
জানাবার ইচ্ছে রইলো । 

সব শেষে বলি, শ্রীমিত্রের 
প্রবন্ধেরশিরোনামে যার যত আপ- 
ত্তিই থাক, একথা আত সমস্ত বুদ্ধি-* 
মান মানুষকে নিথিষায় শ্বীকার 
মানতেই হবে যে দানিকেলই 
শিখিয়েছেন, প্রাচীন পুঁখিপত্তে,রের 
ব্যাখ্যা কী ভাবে করতে হবে, কী 


ভাবে প্রত্ববস্থকে দেখতে হবে, কী 


ভাবে হাটতে হবে  ৫াগৈতিহাসের 
দুর্গম পথে । . 

| অজিত দত্ত 
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বজর উচ্ছেদ - 
স্থানীয় একটি বৈকালিক বাজার 
উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে শহরে চরম 
বিক্ষোভ এবং উত্তেজনার আষি 
হয়েছে । পুলিশের এই জোর 
জররদস্তির প্রতিবাদে আলিপুর 
দুয়ারবাসী পোচ্চার। " 

বিগত তিন বছর ধরে আলিপুর- 
দুয়ার সাব-জেলের পার্শ্ববর্তী পি, 
ভরিউ, ডি-র পরিত্যক্ত জায়গায় 
স্বতঃস্রর্ত ভাবেই ছোট্ট একটি বাজার 
গড়ে ওঠে । ব্যবসায়ীদের পুজি 
পাচ থেকে . পঞ্চাশের বেশী নয়৷. 
পাঁচটি, মিউনিসিপাল ওয়ার্ড এবং 
এবং পাশ্ববর্তী তিন চারটি গ্রামের 
অধিবাসীরা এই বাজারের কেতা। 


অথবা তার! হয়ে কাউকেও' তো দিনাস্তে পসরা.সেরে লভ্যাংশ থেকে 


'নার্মায়। সাধারণ 


.কোন্সপারেটিভ সংগঠিত ' 


4 


ব্যবসায়ীর] পোষ্দের মুখে তুলে দেয় 


"লামান্ত শুধুধার অন্ন।, কিন্তু গড 


১লা আগষ্ট পুলিশ তথা পুলিশের 
মহকুমা পাণ্ডা এস, ডি, পি, ও হাট 
ওভারনিয়ারের' প্ররোচনায় সাঙ্গ- 


"তছনছ করে দেন। পসারীর 


পরা ধুলিসাৎ হয় তার বুটের 
লাথিতে ৷ প্রতিবাদের উত্তর মেলে 
হাতের ব্যাটনের ঘায়ে । সাত থেকে 


বিক্রেতা কেউই রেহাই প্রাননি। 

" ক্রেতাদেরই" একজন 'মাঝবয়সী 
মহিলা অনুস্থ শরীরে বাজার কর- 
ছিলেন। পুলিশের পাগ্ডার উদ্ধত 


১ লাঠি এসে পডলো| তার মুখে। 
পুলিশ ভ্যানে' তোলা হল নয়- 
এবং 


জনকে। বাকীদের পসরা 
বিক্রয়লন্ধ অর্থ ফেলে দেওয়া হল 
কনস্টেবলরা! 
কিন্তু ব্ডকর্তার মত্ততায় লক্ফিত 
অধোবদন। দর্শক  সহমাধিক 
পথিক ক্রেতা । ১৪৪ ধারা জারী 
করা হল । প্রত্বাদে ধিকার মিছিল 
বের হল। ডায়েরী করা হল এস, 
ডি, পি, ও-র বিরুদ্ধে কিন্তু পুলিশ 
সে ডায়েরী গ্রহণ করতে অস্বীকার 
করল। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের 
হল যারা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব 


দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে । 


রাজার উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি 


পরে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ' 


সব. পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন। 
নেতৃবর্গ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন" 
জরুরী অবস্থায় ষেবাজার নিহি্নে 
চলেছে, আজ মেহনতী মানুষের 


মাহষের রুটি রোজগারে বাধা ক্যাট 
হয় কি ভাবে? সামান্য জমিতে 
এত উৎসাহী কেন? ূ 

২. প্রদীপকুমার নিক্বোগ্গী 


'খণ দেওয়া হয়নি 
« আপনাদের -পত্িক্কার গত ১২ 
আগষ্ট তারিখে “কংগ্রেস সি, পি, 
আই অবৈধ , আতাতের এক 
কুৎসিত কাহিনী” শীর্ষক সংবাদের 
একাংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে 
কলিকাতা পৌরসভার করণিকদের 
একাংশের উদ্ভোগে একটি হাউসিং 


এবং সেই সমিতি শ্রীমণি সান্তালের 
যোগসাজসে ২৫ লাখ টাকার সরকারী 
খণ মঞ্চুরীলাভে সমর্থ হয়েছে । 
* এঁই রাজ্যে সমবায় গৃহনির্মাণ 
সমিতিগুলি মূলতঃ রাজ্য সরক্ষারের 
অংশীদায়িত্বে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
'গৃহনির্াণ অর্থসংস্থান সমিতি লিঃ 


করে থাকে । আপনাদের পত্রিকায় 


 ষে গৃহনির্যাণ সমিতি ও তার জমি 


প্রাপ্ত বিষয়ে, বিস্তারিত সংবাদ 
পরিবেশিত হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা 
কোন প্রশ্ন তুলছি না কারণ তার 
সত্যতা বিষয়ে আমরা কিছুই অবগত 
নই কিন্তু ২৫ লাখ টাকার 
সরকারী খ্ণ মঞ্চুরীর বিষয়ে বিশেষ 
ভাবে উল্লেখ করতে চাই এজন্য যে, 
যেহেতু এই শীর্ষ, আবাসন সমবায় 


সমিতির বর্তমান সভাপতি শ্রীমণি 
সান্যাল, ' েজন্য, সাধারণের এবং : 


আমাদের স্বভাবতই ধারণা হয় যে 
এই শীর্ষ আবাসন সমবায় সমিতি 
থেকেই ' সংবাদে আলো.চি ত 
সমিতিকে ২৫ লাখ টাকার খণ মঞ্জু 


করা হয়েছে । 


সর্বসাধারণের অবগতির জন্কে 
জানাই যে, পৌরসভার কর্মীদের 
দ্বারা সংগঠিত কোন গৃহনির্মীণ 
সমবায় সমিতির কাছ থেকে এ পর্বস্ত 


খণের কোন আবেদন * পত্রই এই . 
পেশ করা ' 


নীর্য . সমিতির নিকট 
হয়নি। ২৫ লাখ টাকার খণ 


অঞ্রীর সম্বন্ধে যদি এই সংস্থার কোন 


ভূমিকা আলোচিত হয়ে থাকে 
তবে, উল্লেখ করা প্রয়োজন ষে 
এই শীর্ষ সমবায় সমিতি উক্ত প্রাথমিক 


গৃহনির্ধাণ সমিতিকে কোন খণ মঞ্জুর 


করেনি। 
৮. অমিয় মছ্ভুমদার 
উনি রি 


অপসংস্কৃতির সম্বধ না. 


আজকাল প্রগতিবাদ্দী সংস্কৃতি- 
কর্মীদের অনেকেই মাঝে মাঝে এমন 
এক একট কাণ্ড করে বসছেন যার 
মধ্যে প্রগতির লেপমাত্র চিহ্ন থাকছে ' 
না। কিছু সংস্কতি-কর্মী বর্তমানে 
কলকাতায় সলিল চৌধুরীর স্ব্ঘনার 


আয়ৌজন' করেছেন । ' যে সলিল . 


চৌধুরী ১৯৫২ সাল থেকে জনগণের 


_ শিবির পূরিভ্যাগ করে আব ২৫ বছর 


ধরে একাগ্র চিত্তে অপসংস্কৃতির 
গোলনমী করে আসছেন, সেই সলিল 
চৌধুরীকে সমর্থন দেবার কি হল? 
এটা কি অপসংস্কৃতির সম্বর্ধনা নয় ? 

" এই ব্যাপারে একজন প্রধান 
উদ্যোক্তা হলেন তথাকথিত প্রগতি- 
নীল ও জনপ্রিয় একখানি নাট্য 
পত্রিকার সম্পাদক । ইনি কিছুদিন 


হয়েছে আগে শহীদ প্রবীর দত্তর স্বতিনভ! 
'করেছিলেন। আজ আবার সলিল 


চৌধুরীর অঙর্ধনা ব্যাপারে মদত 
দিচ্ছেন। প্রবীর দত্ত থেকে সলিল 


' চৌধুরীর সেতুবন্ধনটা ভালই ।' 


“হেই সামালো ধান হো) 
কান্তেট। দাও শান হো*-র সলিল 
চৌধুরীকে আমরা শ্রদ্ধা করি । তখন 


এর থেকেই দীর্ঘমেয়াদী খণ সংগ্রহ তার বিপ্লবী চরিত্র ছিল। কিন্ত 


" ঘটন] 
স্থতরাং সম্পূর্ণ ঘটনার বিশ্লেষণ না! 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৬শে আগষ্ট, ১৯৭৭ 







১৯৫ জালে তার অবাস্তব "গায়ের 
'বধৃ” গানের অসামান্য সাফল্যের পর 
তিনি বুর্জোয়া সংস্কৃতির পৃতিগন্ধ 
খোয়াডে ঢুকে গেছেন। তার মৃত্যু 
হয়েছে। তাই সলিল চৌধুরীর 
সম্্বনার বিরুদ্ধে আজ দিকে দিকে 
প্রতিবাদ তুলে প্রকৃত 'প্রগতিপন্থী 


সংস্কৃতি কর্মীরা নিজেদের সুস্থ 


চেতনার স্বাক্ষর রাখবেন-_ এই আঁশ! 
করি! 
কল্যাণী সাহা 


হেমাঙ্গ বিশ্বাস 
দর্পণের ২৭শ ও ২৮শ সংখ্যায় _ 
প্রকাশিত সাধন গুণের লেখা 
“গণনাট্য ও একটি প্রাসঙ্গিক বিতর্ক” 
শীর্ষক লেখার অসম্মান না করেও 
কয়েকটি কথা নিবেদন করছি ।- 
হেমানবাবু দীর্ঘকাল বিরাট মাসিক 


"আয়ের কৌলীন্যে নিজেকে গন- 


সংস্কৃতির আন্দোলনের ময়দান থেকে 
ওটিয়ে রেখেছিলেন এ তথ্য সাঁধন- 
বাবু কি করে পেলেন ? গণনাট্য 
সংঘ তার কাজের জন্য দায়ী জনগণের . 
কাছে। দি হেমাঙ্গবাবু অহেতুক 
সংঘকে আক্রমণ .করে থাকেন, তবে ' 
জনগণই তার জবাব দেবে তাকে 
গণ-সংস্কৃতির আঙিনা থেকে বিদায় 


বাবুকে "শক্রপক্ষের চতুর দালাল” ' 
বলে পরক্ষণেই বলছেন উনি নকশাল- 
পদ্ধী। আরো লিখেছেন, “সি, পি; 


আই দল সি. গপি, আই (এম)কে 


প্রতিরোধের মানসেই নকশাল- . 
পশ্থীদের কমিউনিষ্ট , আন্দোলনের 
একাংশ বলে ঘোষণা করেছিল 
অর্থাৎ নকশালপন্থীরা কমিউনিষ্ট নয়} - 
কিন্তু তাহলে নকখল বন্দীর! জেলে 


অনশন করাকালীন বন্দীদের আত্মীয়- 


বর্গের সঙ্গে সাধনবাবুও কেন এস- 
প্যানেড ইন্টে বিক্ষোভ দেখিয়ে- 
ছিলেন? উনিও কি নকশাল-” 
পশ্থী ? 

"৬৭ থেকে ৮৭১ পর্যস্ত অনেক, 
সম্পর্কেই আমরা অজ্ঞ ৷ 


হওয়া পৰ্যন্ত কোন মতামত প্রকাশ 
করা উচিত নয়। পরিশেষে একটা 
কনা সাধনবাবুর জ্ঞাতার্থে জানিয়ে 
রাখি ।' হেমাঙ্গ বিশ্বাস যখন মাসিক 
মোটা আয়ের অঙ্কে জীবিকা নির্বাহ 
করছিলেন তখন থেকে আজো উনি, 
তার বাডীতে নিয়মিত গণসঙ্গীতের 
ক্লাস করছেন। এবং "তার মোট! 
আয়ের অনেকটাই তার চিকিৎসার 
জন্তু ব্যয় হতো । 

দেবু বণিক ' 


দর্পণ || শুক্রবার ২৬শে আগষ্ট ১৯৭৭ ' 


সমাজ বিরোধী 
(যম পৃষ্ঠার পর ) 

বাজারী কাগজগুলোতে এই 

সব খবরগুলোকে সংবাদ শিরোনামায় 
এনে প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে যে, 
বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের আমলেই 
সমাজ বিরোধী উৎপাত মাথাচাডা 
দিচ্ছে এবং প্রচ্ছন্নভাবে এ কথা বলার 
চেষ্টাও হচ্ছে যে, জরুরী ব্যবস্থার 
আমলে এই সব দুষ্কৃতকারীরা দ্বমিত 
‘হয়েছিল, সিদ্ধার্থ শাসনেও রাজ্যে 
কোন সামাজ বিরোধী কাজ হয় নি। 
এটা স্বাভাবিক এবং এটা খুবই 
স্থবিদ্িত যে, - বৃহৎ, পুজি নিয়ন্ত্রিত 
বাঁজারী কাগজঙলোর সঙ্গে রাজ্যের 
“খুনী এবং লম্পট একশ্রেণীর উচ্চপদস্থ 
" পুলিশ অফিসারের নিয়মিত ষোগ- 
সাহস ছিল এবং আজও যে তা নেই 
এমন কথা হলপ করে বলা সম্ভব 
-নয়। রপ্রিত গুপ্ত, দেবী রায়, বিভূতি 
চক্রবর্তী এবং রুণু গুহ নিয়োগ প্রমুখ 
অতি কুখ্যাত জহ্লাদতুল্য পুলিশ 
অফিসারদের বিরুদ্ধে মানুষের হৃদয় 
নিংড়ানো দ্বণা আজ উপচে 'পডছে ৷ 
হয়তো আইন মোতাবেক আসামীর 
কাঠগড়ায় আজও সকলকে হাজির 
করা হয় নি । কিন্ত বস্থ মন্ত্রিসভার 
বক্তব্য থেকে এ কথা আজ ম্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে ষে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার 
"কাউকে ছেড়ে কথা বলবেন না। 
একটা কথা মনে রাখা দরকার ষে, 
বামপন্থী ক্র বিপ্লব করে 'রাক্য শাসন 
ক্ষমতা করায়ত্ত করে নি সংসদীয় 
গণতন্ত্রের রীতি অন্থষায়ী নির্বাচনে 
জয়ী হয়েই বামফ্রন্ট রাজ্য শাসনে 
অধিষ্ঠিত হয়েছে ৷ এটা ক্ষমতা] দখল 
নয়, স্বভাবতই সাংবিধানিক নিয়ম- 
কানন সরকারকে মেনে চলতেই হবে 
এবং এটাও অনস্বীকার্য ষে বর্তমান 
ভারতীয় সংবিধানে সাধারণ মাঙুযের 
অর্থ সামাজিক রাজনৈতিক: সাংস্কৃতিক 
ধিক অধিকারের ন্যুনতম স্বীকৃতিও 
নেই। অথচ সংবিধান সংশোধনের 
অধিকার রাজ্য বিধান সভার নেই । 


সে অধিকার আছে সংসদের এবং - 


পিয়ারলেসে লক আউট 
(২য় পৃষ্ঠার পর ) 
মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রপোদিত 
অভিযোগে সাসপেণ্ড করা হয়। 
এত করেও বি কে রায় থেমে 
‘ থাকলেন না। মেশিন বিভাগের 
সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকল কমীঁকেই 
( বিভিন্ন শাখা অফিসেও ) ‘কাজের 
পরিমাণ’ কম দেওয়ার অজুহাতে. 
তার একাস্ত বিশ্বস্ত অনুগ্রহ ভাজন 
অফিসারদের মাধ্যমে গত সপ্যাহে 
সর্বশেষ ওয়াশিং লেটার ধরান 
যাদের মধ্যে শ্রীত্রহর মুখাজী 
শ্রীগৌভম চ্যাটাজ্জ প্রভৃতি রয়েছেন | 


ভার উদ্যোগ নিভে পারেন কেন 
সরকার । বলাই বাহুল্য, এই রাজ্যের 
বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রে 
সমাসীন জনতা পার্টি পরিচালিত 
সরকারের সম্পর্ক হার্ঘ হলেও মল- 
দর্শের প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে আকাশ 
পাতাল ব্যবধান । এমতাবস্থায় রাজ্য 
সরকারকেও নিয়মতান্ত্রিক পথেই 
অগ্রসর হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের 


“পুলিশের ছুর্নীতিপরায়ৰ একাংশ এই 


স্থযোগট! ভালভাবেই গ্রহণ করছে 
পেছন থেকে সমাজ বিরোধীদের 
মদত দিয়ে এবং বাজারী কাগজ্রগুলো 
সেই চক্রান্তের রসদ জোগাচ্ছে। 
বিগত ত্রিশ বছরের কংগ্রেলী 
অপশাসনে পুলিশী কর্তাদের একাংশ 
নিজেদের প্রায় সার্বভৌম ক্ষমতা 
সম্পন্ন সামস্তসম্্রাট ভাবতেই অত্যন্ত 
হয়ে উঠেছিল | ৬৭ এবং ৬৯ সালে 
সাময়িকভাবে রাজ্য পুলিশের এই 
চেতনা কথঞ্চিং আঘাতপ্রাপ্ত হলেও 
৭০ থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি 
এবং সিদ্ধার্থশাসনের আমলে রাজ্য- 
পুলিশ আবার দুনীতির মনোবল 
ফিরে পায় এবং নববলে বলীয়ান 
হয়ে শুরু করে তাদের ভৈরব ক্রিয়া 
যার' অন্যতম প্রধান অঙ্গ পঞ্চ ম-এর 
কারবার। স্থঘোগও ছিল স্ুপ্রচুর। 
সিদ্ধার্থ রায়, গণিখান চৌধুরী প্রমূখ 
লম্পট মন্ত্রীদের তারা পদাঙ্ক 
অনুসরণ করেছে। শুধু মগ্ঘপানই 
নয়, গণি খানের বিরুদ্ধে সাঁওতালি- 
ভিহির ভাকবাংলোয় মেয়েছেলে 
নিয়ে ফুতি করার সংবাদ বিভিন্ন 
কাগজে প্রকাশিত হয়েছে ৷ কংগ্রেসী 
এম, এল, এ (৭২-এর জালিয়াতি 
নির্বাচনে) সুনীতি চট্টরাজ মহাকরণে 


* মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্রামকক্ষে সিদ্ধার্থ রামের 


বিরুদ্ধেও নারী ঘটিত লাম্পটোর 
অভিযোগ এনেছিলেন 
কলকাতার একটি স্থপরিচিত সংবাদ 
সাঞ্ধাহিকে সেই খবর প্রকাশিত হয় 
এবং কংগ্রেসী ভৈরব বাহিনী সেই 
কাগন্দের প্রেস আক্রমণ করেছিল 
কিন্তু আইনজীবী হয়েও স্বকীয় 
অপরাধী সচেতনতা প্রস্থৃত দুর্বলতার 
ফলে সিদ্ধার্থ রায় সেই কাগজের 
বিরুদ্ধে মামলা কবে অভিযোগ মিথ্যা 
প্রমাণ করার সৎসাহস দেখাতে 
পারেন নি। রাজ্রনীতিতে পুঁটি 
মাছের সমতুল্য আধকিলো . মন্ত্রী 
স্থরত মুখুজ্যেতো কারণ ক্রিয়ায় 
আচ্ছন্ন হয়ে কোন একটি বিশিষ্ট 
ইংরেজী দৈনিকের অফিসেও হামলী। 


'করেছিলেন। এহেন মন্ত্রীদের ছত্র- 


ছায়ায় রাজ্য পুলিশের একাংশ 
ম্-মেয়েছেলে নিয়ে ঢালাও ফুত্তির 
যে স্বাদ পেয়েছে ত! কি সহজে 
তুলতে পারে? 


এবং 


কিছু অফিসার 
( ১ম পৃষ্ঠার পর) 


ইতিমধ্যে কংগ্রেসী, জোতদার ও 
মালিকদের নয়া সিদ্ধান্ত হল 
আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বোনাস, 
ঘেরাও, জমি দখল ইত্যাদি হরেক 
জিনিষ নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিব্রত 
করার জন্য এরা মামলা যোকদ্দমায় 
মগ্রিসভাকে একেবারে জেরবার করে 
তুলবেন। জেলা প্রশাসন কোন 


পর্যায়ে সরকারকে কতটুকু সাহায্য 


করবেন, ভাঁওচিস্তার বিষয় ৷ কেননা 
কেরই কাছের মাহুষ জেল! প্রশাস- 
নের কিছু অফিসার। এই অবস্থায় 


মুশিদাবাদ 
(৪ধ পৃষ্ঠার পর) 
পুলিশের বিরুদ্ধে সম্প্রতি জঙ্গীপুর 
আদালতে এক আবেদন করেছেন 
মেশেরের স্ত্রী । জঙ্গীপুর আদালতের 
এস, ভি, জে, এম, ঘটনাটি সম্পর্কে 
তদন্ত করে এস, ডি, পি, ওকে 
রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছেন । 
সামসেরগঞ্ভ পুলিশ সম্প্রতি এ 
থান! এলাকার শেরপুর গ্রামের 
শিক্ষক মর্জেন সেখের বিরুদ্ধে জোর 
করে ধর্ষণের অভিযোগে একটি 
মামলা দায়ের করেছে ।, 
প্রকাশ উক্ত মর্জেম সেখ নিমতিতা! 
প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক সে জনৈক 
ছাত্রী রীতা রায় (১২)-কে ওই স্কুলের 
মধ্যেই স্কুল ছুটির প্র (ফাক স্কুলে ) 
জোর করে ধর্ষণ করে। এরপ্র উক্ত 
ছাত্রীর অভিভাবক ঘটনাটি পুলিশকে 


জানান |. বর্তমানে শিক্ষকটি, 
'পলাতক। | 


ব্রিগেড সমাবেশ 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পা- 


দক পি রামমূ্তি জনগণের সমস্তা 


সমাধানের ব্যর্থতার জন্য জনতা সর- 
কারের সমালোচনা করেন । তিনি 
এ আই টি ইন্ড সি নেতাদের কার্ধ- 
কলাপেরও সমালোচনা করে বলেন 
ষে, এরা এখনও কংগ্রেসের লেছুড় 


হয়ে থাকতে চাইছে । এতো ষে - 


পরিবর্তন ঘটে গেল এ থেকে এরা! 
কোন শিক্ষাই নিচ্ছে না। একেক 
জায়গায় এদের একেকরকম নীতি । 

জ্যোতি বস্থ ১৯৭০ সাল থেকে 
এই বাজ্যে সংঘটিত সন্ত্রাসের কথা 
উল্লেখ করে বলেন ষে, অন্যান্য, 
রাজ্যের লোকের। জরুরী অবস্থার পর 
এর শ্বরূপ বুঝতে পেরেছে । তিনি 
বলেন, ধনবাদী সমান্রকাঠাযোব 
মধ্যে আমরা যেটুকু নম্ভব জনগণকে 
রিলিফ দেবার চেষ্টা কৰছি। 


জেলাগুলির সংগে সরাসরি ষোঁগা- 
যোগ স্থাপন করার জনা সরকারের 
বিশিষ্ট কৌহুলীরা যখন ব্যস্ত, তখন 
রাজ্যের ইন্সপেক্টর জেনারেল স্থনীল 
চৌধুরী তাতেও ঝগড়া দিয়েছেন । 
জানা যায় হাইকোর্ট থেকে একতরফা 
ভাবে কোনও মালিক কিংবা জোত- 
দার যাতে কোনও ব্যাপারে ইনজাং- 
শন না নিয়ে যেতে পারেন এবং অল্প 
সময়ের মধ্যে সরকারের তরফে 
কৌস্থলীরা যাতে সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে 


প্রকৃত তথ্য জেনে নিতে পারেন 


সেজন্য সরকারের একটি বিশেষ 
বিভাগের আইন উপদেষ্টা বিশিষ্ট 
আইনজীবী: নরনরায়ণ গুপ্ত আই, 
জি, বোর্ড মারফৎ তার. সংগে 
টেলিফোনে লাইন চান। কিন্ত আই, 
জি, শ্রীচৌধুরী তা দিতে গররাক্জী হন। 


' জ্রানা গেছে তা নিয়ে বিস্তর জল 


ঘোলা হবার পরও শ্রীচৌধুরী নর- 
নারাণবাবুর আই, জরি, বোর্ড মারফত 
আইনের ব্যাপারে জেলা প্রশালনের 
সংগে যোগস্থত্র রক্ষার বিষয়টিতে 
গুরুত্ব দেননি । কোনও জেল] থেকে 
কোনও ব্যাপারে ইনজাংশন চাওয়ার 
ব্যাপার হলে সরকারী তরফে বক্তব্য 
পেশ করার জন্যই এটি প্রয়োজন । 


কলকাতা হাইকোর্টে সরকারের 


সিনিয়র কৌন্গুলী বিষয়টি শেষ পথস্ভ 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহ্থর. গোচরে 


এনেছেন বলেও জানা গেছে। 


কারও কারও ধারণা জেলা প্রশাসনের 
সংগে সি, পি, আই (এম) সমর্থক 


এই নেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা 


অনেকেরই স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে . 


উঠতে পারে বলে তার আবেদন 
নাকচ হয়ে ষায়। 

সরকারী মহলেরই অভিযোগ, 
আইন শৃঙ্খলার গুরুত্বপূর্ণ সময়েও 
, আই, জ্বি, সাহেবকে পাওয়া ভার | 
১৩ই আগষ্ট রাতে আইন শৃঙ্খল! 
জনিত একটি প্রশ্নে খোজ করতে গিয়ে 
সরকারের জনৈক বিশেষ ব্যক্তি 
হতবাক। কারণ আই, জি, বোর্ড 
থেকে জনৈক এস, সি, মুখাজী জানান 
বারন। এ ব্যক্তির পবিচয় পাবার 
পরেও শ্রীমুখা্রী আই, জি, সাহেবকে 
ডেকে দেন নি। 
পুলিশী অত্যাচার সম্পর্কে কমিশন 
গঠন, বর্তমান পর্যায়ে পুলিশ মহলে 
রদবদল, সর্বোপরি এক কায়েমী 
চক্রের স্বার্থের ওপর হস্তক্ষেপে এখন 
তাই চলেছে সরকারকে বিব্রত 
কবার নানা অপচেষ্টা । এ ধবনের 
ঘটনাগুলি তারই অন্ততম নজীর বলে 
অনেকের ধারণা । 


॥ সাতে 


যাত্রা সংবাদ 


“আব্দালা সঞ্িনার' উদ্বোধন - 
২৬শে আগস্ট শুক্রবার সন্ধা? 
৬-৩০ মিঃ রঙমহন রঙ্রমঞ্চে নিউ 
প্রভাস অপেরার নতুন পালা শৈলেশ 
গুহনিয়োগী রচিত ও পরিচালিত 
“আব্দালা ম্সিনার” অভ উদ্বোধন 
হবে। শ্রেঠাংশে আছেন সমীর 
লাহিড়ী, স্যাযমসুন্দর, তপনকুষার» 
নমিতা বিশ্বাস, স্বতপা সেনগুপ্ত, ' 
কানন মুখাজা ও কনকলতা । 


হোটেল লুণ্ঠন 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


কালীন দশ হাজার টাকা অথবা মাসে 
মাসে এক হাজার টাকা দাবি করে- 
ছিল এবং এই টাক! দিতে অস্বীকার 
করার ফলেই হোটেল দৃখলকরা হ্য় 

এই অবস্থায় পুলিশের এক টাউট 
হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ 
করে বলে যে দশ হাজার টাকা দ্বিদে . 
পুলিশ যুবকংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে পারে । হোটেল কর্তৃপক্ষ 
এই প্রস্তাবে রাজী হন না। 

৭৫ সালের ডিসেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ 
যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিবর্তন ঘটার 
পূর চীফ সেক্রেটারীর নির্দেশে স্পেশাল 
সেলের পুলিশবাহিনী কুনু গুহনিয়ো- 
গীর নেতৃত্বে হোটেলে অভিযান, 
চালিয়ে ধারোজন গুগাকে গ্রেপ্তার 
করে, বাইরের মেয়েদের তাড়িক্ে 


' দেয়, মদের বোতল বাজেয়াধ্য করে। 


হোটেলের মালিক পুনর্বহাল হয়ে 
আবার হোটেলের কাজকর্ম শুরু 
করেন। 
এরপর এই কেসের এম আই ও 
আই ও অশোকমালাকার হোটেলের 
মালিকের বাড়ি গিয়ে বলে তার এক 
বন্ধু আশুতোষ সরকারকে হোটেলে 
চাকরী দিতে হবে এবং হোটেল থেকে 
যুব কংগ্রেসী গুগাদের তাড়িয়ে দেও- 
সার পুরস্কার হিসেবে রুণু গুহনিয়ো- 
গীকে পাচ হাঙ্জার টাকা দিতে 
হবে। হোটেল কর্তৃপক্ষ এক হাজার 
টাকা দিতে চান, কিন্ত এত কম 
টাকা নিতে তারা রাজি হয় না। 
অবশ্য পুরে] টাকা জোগাড় করার জন্ক 
সময় দেওয়া হয় আর দুশো টাকা 
বেতনে পূর্বোক্ত আশুতোষ সরকারকে 
হোটেলের ঘাভে চাপিয়ে দেওয়া হয়! 
হোটেল কর্তৃপক্ষ কুনুকে পাঁচ- 
হাজার টাকা দিতে পারেন না বাবসা . 
খারাপ বঙ্গে । আশুতোষ সরকারের 
প্রত্যহ লালবাজারে যাতায়াত ছিল। 
হোটেল কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা হয 
ঘষে, ধার করে হলেও কণুর চাওয়া 
টাকাটা দিয়ে দেওয়ার জন্য । এরপর 


টাকা না পাওয়ার ফলে অন্ত পুলিশ 
হোটেলেব বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে! 


এ৬৫৭.০  ৮78/030 32 


ইক্কো কারখানায় একটি অপমৃত্যু 


অবহেলার আভযোগ ও তদন্তের দাবী 
( দর্পপের সংবাদদাত1 ) | 


. বাৰ্ণপুরের ইস্কো। কারখানার কর্ম 
শ্ীদমর হালদার গত ৯ই আগস্ট ‘বি’ 
ফারনেসে বার্ণার সেট করার সময় 


দুর্ঘটনায় পড়েন এবং স্থানীয় হাস-. 


পাতালের অবহেলায় ১৪ তারিখে 
মারা যান। . 

এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে তদন্তের 
দাবি উঠেছে । জানা গেছে, তাকে 
যে কাজে নিয়োগ কর! হয়েছিল তা 
সম্পুর্ণ নিয়ম বহিভূর্ভ। প্হান্সদার 
প্রায় ৫০ ফুট ওপর থেকে ফারনেসের 
. চেম্বারের ভেতর পড়ে যান। তার 
সহকমণুরা অনতিবিলম্বে ফারনেসের 
চেম্বার থেকে তাকে উদ্ধার করেন । 
'- শ্রহালদারকে বার্ণপুর হাস- 
পাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে 
ভার ভান পায়ে অস্ত্রোপচার করেন 
শল্য চিকিৎসক ডাঃ অশোক বস্ ৷ 
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বারবার আশ্বাস 
দেন, আঘাত গুরুতর 'নয়। অথচ 
বিশ্বস্তত্রে জানা গেছে যে, বিশিষ্ট 
শল্য চিকিৎসক ডাং গোপালচন্দ্ 
সেনের মতে আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। 
তারই উপদেশ অঙ্থযায়ী এক্স-রে করে 
শ্রীহালদারের শিরদীড়1 ভাঙ্গার চিহ্ন 


পাওয়া যায় । তাঁ সত্বেও কোন 
প্রখ্যাত শল্যবিদ. বা মেডিকেল 
বোর্ডের তারা শ্রীহালদারকে পরীক্ষা 
করার ব্যবস্থা কর! হয়নি । অভি- 
যোগ যে অস্ত্রোপচারের পরেও ঘে 
ষত্ব ও পরীক্ষার প্রয়োত্বন ছিল ডাঃ 
অশোক বন্থ,তারও কোন ব্যবস্থাই 
করেন নি। 

১৩ই আগষ্ট সন্ধ্যা থেকে শ্রীহাল- 
ঘ্বারের বিভিন্ন উপসর্গ দেখ] দেয় । 
সারারাত ধরে তিনি প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট 
পাঁন। অথচ তার বৃদ্ধা মায়ের 
বারম্বার অনুরোধ সত্বেও অক্সিজেনের 
ব্যবস্থা করা হয়নি। সেই সময় 
হাসপাতালে ভিউটিতে ছিলেন ডাঃ 
এন সি মুখার্জী । বিধবা মায়ের ও 
সগ্ত বিবাহিতা তরুণী বধূর কাতর 


, আবেদনও তার কাছে নিক্ষল 


হয়েছিল। শ্রীহালদার বাচার জন্য 
সারারাত ধরে একা. সংগ্রাম 
করেছেন । সাক্ষী তার ম] ও্্রী। 
সারারাত পাওয়া গেল না! ডাঃ 
অশোক বস্ু অথবা অন্ত কোন 
সিনিয়র ডাক্তারের দর্শন । 
সকালবেল! শ্রীহালদারের মৃত্যু 


জনগণ ও সরকার 


পশ্চিমবাংলার জনগণের রায়ে এই রাজ্যে যে বামপন্থী সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই সরকার। এই 
সরকারকে জনগণই প্রয়োজনীয় নিদেশ ও পরামর্শ দেবেন। 
ুখ্যমন্্রী জ্যোতি বস্তু বলছেন “বামজ্রণ্ট সরকার শোধিত 
মানুষের সংগ্রামে সর্বদাই তাদের পাশে পাশে থাকবে ।” 

* বেনাণী ও উদ্বত্ত জমি বিলি করার কাজে সরকার" জনগণের 


সাহায্য চান 


* ফিরে-পাওয়া গণতান্ত্রিক উরি রক্ষা করুন, প্রসারিত 


, করুন 


ক পাড়ায় পাড়ায়, কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে, স্ক,লে-কলেজে 


" শৃম্মসা বজায় রাখুন 


ক্র পরীক্ষায় টোকাটুকি শুধু বর্তমান সমাজকেই নয়, ভবিষ্যৎ 
* সমাজকেও পঙ্গু করবে--পরীক্ষার্থীরা' তাই নিজেরাই এই 


টোকাটুকি বন্ধ করুন 


ক্ষ জনগণের সঙ্গে সরকারও বলতে চান-জাতীয় ভিত্তিতে নিত্ত্য- 
প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অবিলম্বে বেধে দেওয়া হোক 
সুখী ও সমৃদ্ধ পশ্চিষবাংলা গড়ে তুলতে 
জনগণের সহযোগিতাই সরকারের কাম্য 
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সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বার্ণপুর 
হাসপাতালের সামনে ইস্পাভ কার- 


- খানার অবংখ্য কর্মী অপ-চিকিৎদা ও 


হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু 
করেন । ষ্টীল মেণ্টিং শপের কর্মীরা 
কান্ধ বন্ধ করে এই অপমৃত্যুর তদস্ত 
দাবি করতে থাকেন। জনতার 
দাবিতে প্রখ্যাত শল্যবিদ্‌ ডাঃ 
গোপালচন্দ্র সেনকে পোষ্টমটেমের পর 
মৃতধেহ' পরীক্ষার জন্য আনা হয়। 
কিন্ত আগেই কেন কর্তৃপক্ষ শ্রীহাল- 
দারের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নি 
সেটাই প্রশ্ন ৷ 

.বার্ণপুর হাসপাতাল সম্পর্কে বন্ধ 
অভিযোগ 1 ডাক্তারদের বেআইনী 


" প্রাইভেট প্রযাকটিপের ঠেলায় কর্মী 


দের প্রাণান্ত। ভার ওপর এখানে, 
চলে ওষুধের কালোবাঁজারী । 
আসানসোল বার্ণপুর এলাকায় 


ব্যাঙের ছাতার সত গঞ্জিয়ে উঠেছে 
নার্সিং হোম 1, বার্ণপুরের ডাক্তাররাই 
বেশির ভাগ নাসিং হোমে ইস্পাত 
কর্মচারীদের স্থচিকিৎসার ব্যবস্থা 


করেন, অথচ এদেরই হাসপাতালে 
অন্তরূপ | 


কারখানা কর্তৃপক্ষও কম হৃদয়- 
হীন নন। শ্রীহালদারের শেষ- 


“ কৃত্যের সময় তার সহকর্মীরা উপস্থিত 


মধ্যে, একমাত্র চীফ ইন্দিনীয়ার 
ছাড়া আর কেউ শ্মশানে যানূনি। 
এমনকি ১৫ই আগষ্টেরে উৎসব 
অনুষ্ঠানে .তার মৃত্যুর কোন উল্লেখ 
করা হয়নি। , 

পরলোক্গত শ্রীসমর হালদার 
ছিলেন একজন বিশিষ্ট ইম্পাতবিদ | 


সৰকাৰী গাফিলতী জন্য ব্রহ্মচারী 
ৱিসাচ ইন্সটিটুটের কমী রা মৃতপ্রায় 


( বিশেষ সংবাদদাতা ). 


: অ্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ উপেক্- 
নাথ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত ্রহ্ষচারী 
রিসার্চ ইন্সটিটুট বদ্ধ করে দেওয়া হয় 
১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে । কর্ম 
বারবার ধর্ণ। দিয়েও বন্ধ কারখানা 
গবেষণা-কেন্দরটি খুলতে না পেরে 
১৯৭৫ সালে নিজেদের প্রভিডেণ্ড 
ফাণ্ডের টাকা দিয়ে কো-অপারেটিভ 
সোসাইটি গঠন করেন। বিধান 


কর্মচারীরা দিল্লী থেকে আরম্ভ 
“করে প্রদেশের নানাস্তরে দুয়ারে 
দুয়ারে আবেদন. জানিয়ে এসেছেন 
১৯৭১ সাজ থেকে । এই কয় বছরের 
মধ্যে বহু পরিবার বিলুপ্ত হয়েছে । 
যার! জীবিত তারাও এখন গভীর 
হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত এবং 
মৃতপ্রায় । 

অথচ এতদিন কারখানা চালু 
হওয়ার কথা। ছুই ছইবার এদের 


সরণীতে অবস্থিত পূর্বের কারখানা স্বীম স্মল ইত্ডাপ্রিজ সা্িসেস ইন্সটিটুট, 


লিকুইভেটারের অধীনে বন্ধ থাকে 
আর আলমবাঞ্জারের একটি বড় 


পুর নে! বাডি মাসিক ৬০০ টাকা 


ভাড়ায় নেওয়া হয় । এই বসত বাড়ি 
কারখানায় রূপাস্তর করতে অনেক 


টীকা খরচ হয়। 


স্কীমও তৈরি ৷ এখন শুধু পশ্চিম- 
বঙ্গের বামপন্থী সরকার এগিয়ে 
এলেই কাজ শুরু হতে পারে । ছুরা- 
রোগ্য ব্যাধি কালাজ্র আবার 
ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছে । এ তেষজ 
কারখানাটি চালু করে এ ওষুধ 


. ইউরিয়। প্রিবামাইন, সোডিয়াম 
,আযন্টিমনি ধকোনেট, সিফিলিস” 


ওষুষ ৪ অন্যান্য ক্রাস্তিক প্রান্তের 
-সষুধাদি প্রস্তত করে) সরবরাহ কর! 
যাবে এই চিত্তা করে পূর্বতন লর- 
কারের স্বাস্থ্য বিভাগে কোটেশান 
দেওয়া হয়। রাজ্যবীম। প্রকল্পের 
অর্ডারও পাওয়া যায়! কিন্ত অর্থ 
দঞ্চরের বাধার প্রাচীর সব ভেস্তে 
দেয়। 


সম্পাদক--হীবেন বস্থ 


কুটির শিল্প দপ্তর ও তার বারাসতস্থিত 
প্রোজেক্ট অফিস, ড্রাগস কণ্ট্যোল 
প্রভৃতি বিভাগ থেকে "প্রয়োজনীয় 
সার্টিফিকেট নিয়েছে । পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সর- 


কারের অস্থমোদন সাপেক্ষ ৫* হাজার 


টাকা মপ্র করে। শিল্পসংস্থার 
সরকারী দপ্তর ১০৫ জন কর্মচারীর 
কর্ম সংস্থানের কথ! বিবেচনা করে 
* হাজার টাকা মঞ্জুর করে এবং 
কর্মচারী সমিছিও বগ প্রদান করে। 
শিল্প দপ্তর অহ্দান হিসেবেও ২৭ 
হাজার টাকা আবস্তিক পবেষণা কেন্দ্র 
স্থাপনের জন্য য্থুর করে। এ চেক 
বারাসভে রয়েছে । স্যানেজারিয়েল 
অনুদান হিসেবেও কর্মচারীদের জন্য 
কোয়াটালি ছয় হাজার টাক! মঞ্চুর 
হ্য়। 

এতদ্বলত্বেও কারখানা চালু হয় 
নি কারণ মঞ্্রীকৃত অর্থ সবুজ 
সঙ্কেতের অপেক্ষায় রয়েছে । কর্ম 
রি 


এ সরকারের দিকে । 
সির ন ন ও টিতে উনি নি টি তিতা 


PRICE 40 Paise 


বেঙ্গল কেমিক্যাল 
জাতায়করণের দাবি 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 

বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানী 
জাতীয়করণের দাবিতে এই সংস্থার 
সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীরা আজম 
সোচ্চার। তারা গত ৪51 আগষ্ট 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বন্ধুর কাছে 
এক গণ-ডেপুটেশন দেন। বিকেজ 
চারটেয় এক বিরাট মিছিল মিশন 
রোর ঘুখে পুলিশের বাধা পেলে 
পড়েন। ইউনিয়নের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীজ্ঞান সেন কর্মীদের 
সামনে বক্তব্য রাখার পর স্রেন্্নাথ 
সাউ, ভূপেন লাহিড়ী, বিভূতি, 
মজুমদার, কানাইলাল ব্যানাজা ও 
রতন ব্যানার্জী এই পাঁচজনের এক * 
প্রতিনিধি দল মৃখ্যমন্ত্রীর কাছে এক 
স্বারকলিপি নিয়ে যান যার অনুলিপি 
শিল্পমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রীকেও দেওয়া 
হয়। বিচারমন্ত্রী হাসিম আবদুল 
হালিম সমবেত কর্মীদের সামনে 
বক্তব্য রাখেন এবং মন্ত্রিসভা শ্রমিক * 
কর্মচারীদের দ্বাবী বিবেচনা করবেন 
বলে আশ্বাস দেন। 


_.. উল্লেখযোগ্য যে, আচার্য প্রফু- 


চন্্র রায়ের স্থতি বিজড়িত বেঙ্গল 
কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানটি তার উত্তর- 
খসে পরিণত হয়। ১৯৭২ ,সআল্. 
থেকে আই আর সি আই এর 
কোন উন্নতি হয়নি । তিন কোটি 
টাকার বেশি ধার করা হয়েছে । 
কিন্ত পরিচালকবর্গের দুর্নীতি ও 
অযোগ্যতাক্স প্রতিষ্ঠানটি জাহান্নামের 
পথে। অন্যদিকে কর্মচারীরা 
ছাটাই ও ন্যায্য পাওন। থেকে বঞ্চিত এব 
হচ্ছেন । 
প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণের 
দাবি নিয়ে ইউনিয়নের প্রতিনিধি - 
কানাইলাল ব্যানার্জী স্থরেন্দ্রনার্চ-- 
সাউ এবং সংসদ সদস্য সমর মুখাজী 
দিল্লীতে কেন্দ্রীয় রসায়ণ মন্ত্রী শ্রীএইচ 
এন বছগুপার সঙ্গেও দেখা করে- 
ছিলেন। ‘ 
লা-ম্গজুর দরুখাত্ত 
'অন্দাশফকর রায় 
হায় রে আমার পুত্তলিক1! 
হায় রে আমার গডডলিক! ! 
সওয়! বছর আগেই তোরা 
হঠাৎ হলি বরখাস্ত ! 
পুতলিদের টিকিট দাও! 
গড্ডলির্দের ভোট জোগাও ! 
দেশকে আবার মেষ বানাও ! 
ইতি আমার দরখান্ত। 











9558 উনরিরর চোক জকি ং থেকে মুদ্রিত এবং হ্পণ ধান ৬১ মট জেন কলকাতা- EET A 


বাঙলা দেশের কাদের র সিদ্দিকি প্রিয়] 
যুজীর বনি এক প্রতারকের.পা৷ 


পপ 





৩ বিংশ বর্ষ ॥ হন সং খ্যা ॥ শুক্রবার ২রা, সেপ্টেম্বর, ' ৭৭ || ৪৯ পকষসা- 


যতীন চক্রুবতীপ্র গতিৱিধি নিয়ে উল 


নান। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে 


hes: 


( দপুপের সংযাদদাত] jy 
বটা হান বিতর পাত কংগ্ৰেনী মন্ত্রিসভার একজন সঢস্ত' 


| . সংগ্ায়ের অর্থ ১৪ বসদ যোগাড়ের 
উদ্দেশ্যেই বামা সিদ্দিকি পশ্চিমবঙ্গের খু'জছেন। নকল দৃমনের নামে . 
“ বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেভাচ্ছেন। কিন্ত কণুবাবু তার টরচার চেম্বারে পুরুষ' 


যতীন চক্রবর্তী কি /কংগ্রেসীদের আমাদের বলেছেন, যতীন) চক্রবর্তী :. 


সংযোগ পত্রে হয়ে মিতা কাজ কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কাছ. থেকে নানা 
করছেন? অত্যন্ত সংগোপনে বব স্থযোগ হুবিধে নিয়েছেন। প্রতি- 
নিয়ে আমরা ষে তথ্য পাচ্ছি তাতে ' দানে ডারাও যতীন চক্রবর্তীর কাছে 
দেখা যাচ্ছে বিদায়ী কংগ্রেসী মস্তি- আশা করছেন। ., 

সভাব বেশ কয়েকজন সদস্য যতীন যতীন চকবর্ত মী হয়ে আত্ম 
৮ চক্রবর্তীর মাধ্যমে নিজেদের গোষ্ী প্রচারের ব্যাপারে সবাইকে টেকা! 
স্বার্থ মেটানোর চেষ্টা করছেন । দিচ্ছেন । এই/মাত্মপ্রচারের তাগিতে 
' আঁমরা/খবর পাচ্ছি, ভৃতপূর্ব শ্রমমন্ত্রী তিনি পশ্চিমবঙ্গের বার্থ হানিও. কর- 
গোপালদাস নাগ, খাদ্ধমন্ত্রী প্রফুল- ছেন। হ্যা, এই অভিযোগ. করার' 
, কান্তি ঘোষের সঙ্গে যতীন বক্রবর্তা ময় এখন এসেছে । হলদিয়া 


টিসি চলে- পেট্রো-কেমিক্যাল, কমপ্লেক্স হবার '_ 


ছেন। ওদের কাছ থেকে তার কাছে! স্ভাবন! নিয়ে যখন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
“চিঠি আসছে অস্থরোধ আসছে ।২ জ্যোতি বস্তু, শিল্পমন্ত্রী ডঃ কানাই, 
| ৪১959953879) ( শেষাংশ গম পৃষ্ঠায়), ' 


|= আমি সুভাষ বলছি-র . ॥ -. 


সাথক অষ্টা শৈলেশ €দ’র,আর একটি বিম্ময়কর গ্রন্থ 


গান্ধীজী ও নেতাজী 


জা যুগে যুগে পাণ্টায় ৷ “কিন্তু ভারতবর্ষের, স্বাধীনতা ' সংগ্রামের 
ইতিহাস থেকে গান্ধীজী' ও নেতাজী -এ ছুটি নাম ' হাজার চেষ্টা করলেও 
কোনদিন মুছে ফের্লা যাবে ন! এ ছুটি নাম পরস্পর এমনভাবে জড়িয়ে. 
আছে যে, একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনকে কল্পনা করাও যায় না। 
'-শ্বাধীনতা-সংগ্রামের জাতির পিতা ও জাতির নেতার ' মিল-স্বমিল, দ্ন্ব- 
সংঘাত, আপস-বিরোধের, পূর্ণাঙ্গ দলিল ৷ স্বাধীন দেশের. প্রতিটি মাহষের 
অবশ্ত-পাঠ্য এক .টুতিহালিক গ্রন্থ |, মূল্য £ bla ডাক-মাশুল 
স্বতন্ত্। 





(ীনাস্ঞারে সাদা রনির টু রর 
' ভুপেক্্রকিশোর রঞ্ষিত-প্ায়ের | 


ভাল্লতে সশস্ত্র বিপ্লব: ২৫. 
রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, সামাচরণ দে ইট, কলিকাতা 


ফোন £ টি 


এক বেপরোয়া চোরাকারবার চলছে! 


নয় | 
বহ: ০৭: 





* (দর্পণের সংবাদদাতা ) 
' ওপার বাংলার বাঘা সিদ্দিকী বহু অত্যাচাদ্ের নায়ক কলকাতা 


এখন কলকাতায় । বাংলাদেশে মুক্তি পুলিশে অফিসার শু গুহনিয়োগী 
এখন, বাচার জন্য রাজনৈতিক আশ্রয় 


কলকাতায়, এসে তিনি এক প্রতা- মহিলা নির্ধিলেষে সকলের ওপর যে 


.রকের পাল্লায় পড়েচ্ছেন। নাম. স্থবীর পৈশাচিক অত্যাচার চালিয়েছেন, 


ঘোষ। ' ্দ্যেষপ্রিয়ররন দাসমদীর তার কিছু কিছু অংশ সম্প্রতি সংবাদ- 


প্রিয়জন । লোকে বলে প্রিয়্বাবুর পত্রে প্রকাশিত হয়েছে'। কলকাতার 
কাজে অকাঙ্ে প্রচুর টাকা এই সুধীর বিভিন্ন আদালতে তার বিরুদ্ধে. 


'ঘোষই যুগিয়ে থাকে। বাঘা সিদ্দিকি কয়েকটি মামলাও দায়ের হয়েছে। 
কলকাতায় প্রিয়রঞ্জন দাসমুদ্দীর সঙ্গে এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিভিন্ন 
মোলাকাত করার-পরেই শ্রিয়রারু সুত্রে কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে 


অন্ততম- আসামী স্বধীর ঘোষের কোন সি, পি, এম কমীকে মারেন 
হাতে। শ্রীধোষ সম্প্রতি হাজত খেটে” নি। আর, এস, এস, বা জনসংঘ 
এসেছেন, তিনদিন হাজত থাটার, কর্মীদেরও হত্যা করেন নি? তিনি 
পর এখন বাঘাকে নিয়ে এদিক সেদিক শুধু নকশালপন্থীদের মেরেছেন । 


রুণু গুহ রাজীনতিক 
আশ্রয় খুঁজছেন 


ক. ( দপণের সংবাদদাতা |) 


তুলে দেন প্রতারণা মামলার. বোঝাতে চাইছেন| যে তিনি তো, 


. ঘুরে কুলীন হবার চেষ্টা করছেন-। 


শ্রঘোষ সরকারী ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষ. 
লক্ষ টাকা] প্রতারণা করার দায়ে 


স্থতরাং তাকে রেহাই দেওয়া হক। 
' এদ্দিকে কণু গুহ নিয়োগকে 


গ্রেপ্তারের: দাবিতে রাজ্যের রাজ- 


আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি ধরা পড়েন, ' নৈতিক মহল সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 
পুলিশের হাতে। শুধু ব্যাঙ্কই নয় . রুণুবাবুর * হাতে অমাম্যিকভাবে 
॥, (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) ৭ 90 অনেকেই মামলা 


জুট ব্যাচিং অয়েল নিয়ে 





কমিশন কিরছে তার সামনেও কয়েক , 
ছার চাহ নর বিচে 
সাক্ষ্য দেঁবেন। প্রাথমিক ভাবে এ. 
পর্যন্ত তার বিকৃদধে যে সমস্ত মারাত্মক 
অভিযোগ এসেছে তার ভিত্তিতে রুণু- 
বা পরার করা না হলে+আদী- 

ইডি অথবা! কমশনের « 


সাক্ষ্য প্রভাবিত হবার জন্তাবনা।. 


রেট কেউ আরও আশংকা! করছেন ' 


যে, বিচার চলাকালীন অবস্থায় রুধু 
বাবু বহাল তবিয়তে স্বপদে বহাল", - 
থেকে, | মামলাকাঁরীদের ভূয় 
দেখাবেন । ওয়াকিবহাল মহলের: . 
খবর জালবাজারে তিনি বলে বেড়া- রঃ 
ছেন, যারা মামলা করবে বা সাক্ষ্য) 
দেবে তাদের কারো রেহাই মিলবে '॥ 
না। ৃ 
থবর,-৬ মাসের মধ্যেই তাঁর পুরোনে॥ 
প্রভু. অ্মাৎ প্রমতী ইন্দিরা গান্ধী: 
০৪758 


বেপরোয়া 


চোৱাকারবার ? পুলিশ জেনেও চুপ 


I ; (দৰ্পুণণর সংবাদদাতা) 

Ed a HG ৬নং ন্তাশনাল হাইওয়ের কাছে 
ব্যাপী ভুটি র্যাচিং অয়েল নিয়ে এখন নিবিড়া গ্রামের ডোমজুড় থান! 
এলাকা, চেতলা রোড সহ কয়েকটি ' 
এই তেল: সাধারণতঃ চটকলগুলির* স্থানে ট্যাংকার থেকে জুট ব্যাচিং 
হন্তাংশের কাজে লাগে। তেল নিয়ে অয়েল অর্থাৎ জিবিও বার করে 
দুঃসাহসিক চোরাকারবারের সঙ্গে: নেওয়া হয়। পরিবর্তে ভিজেল.ভরে 
পুলিশের একাংশ , সরাসরি জড়িত দেওয়া হয়। এই জি বি ও. পরে 
বলেও অভিযোগ উঠেছে । প্রকাশ: কালোবাজারে ভূয়া নাম দিয়ে দিল্লী 
এই তেলেরকারবারে কিছু ব্যক্তি অক্ষ বোম্বাই ও পাণ্াবে রি 
লক্ষ টাকা উপায় করছে। প্রশাসন এক একটি ট্যাংকারে ১০-১২ 


“ও পুলিশের একাংশ লব জেনেশুনেও রিনি টি 


‘নীরব, নিশ্তিয়। 


তেলের সরকারী ঘর ৯০ পর়স!। 
কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সুত্রের খবর কালোবাজারে তাবিক্রী হয়একট কা 


হল, এই কারবারের -গুটিকয় পাণ্ডার চল্লিশ পয়সা দরে। একটি ট্যাংকা- . 
‘মধ্যে খড়দারবি, কে, বিশ্বাল রোডের রের প্রচুর পরিমাণ জিবিও বার করে? 
শিবনাথ সাউ, বি চি রোডের রাজপথ তাত বাকীটাতে ডিজেল ভেজাল . 
সাউ, চেতলা রোডের নরসিং গুপ্তা," দিলেইট্যাৎকার পিছুপ্রায় ২৫ হাজার , 


দিল্লী, রোডের বেকীচাদ চৌরাসিয়া, টাকা মুনাফ] হয়। চটকলগুলির 


রাজেন্দ্র চৌরাশিয়! অন্ততম ।'চোরা- মেসিনপত্রে খাঁটি জি বি ও না পাড়ার . 


’কারবারের পদ্ধতিপ্তলি প্রায় একই ফলে সে$লিরও ক্ষতি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ 





রকম! ব্যাচিং "অয়েল হলদিয়া ও টাকার । 
বজবজ থেকে বেসরকারী ট্যাংকারে 
করে বিভিন্ন চটকলে নিয়ে যাওয়া রাজপথ সাউ এখন লাখ লাখ টাকার 


হয়। মাঝপধে জাত মালিক ।' ইউনিয়ন কারবাইডে এক» 


' খবর হল, এই কারবার করেই ' ছু 


জর রর 
পথ। এখন তিমি' বিটি রোডের' ৰ 
কাছে নুন মূখা রোডে ৩০ 
কাঠা জমির মালিক। ডবলু বি কে | 
৩৯৮২, ডবলু.এম কে ৪০৭, ভবলু'এস 


কে ৩৮৮নম্বরের তিনটি ট্যাংকারের , 


মালিক বলেও, অনেকে রাজপথকে 
চেনেন | ট্যাংকার ছাড়াও রয়েছে ' 


' প্রাইভেট কার। 


. এর] মধুস্ছদন মৃখার্জী রোডে 
ধয়েছে [প্রাসাদোপ্ম বাড়ী । ৬্নং 
জাতীয় | সড়কের কাছে নিবিড় 
‘মৌজাতেও এর জমি রয়েছে ১০ : 
| LE. 








RE ESR 


_ ওমান সম্মান নিরাঁপদ' বলে" মনে _ 
. করতে পারছেন না। 


' পর এই শিল্পে খনি শ্রমিকদের বেতন 


মাধ্যমে কোম্পানীর 


॥ ছুই ॥ 


করলাখনি পরিক্রমা (২) 


কিছু ত্রফিসারের ইচ্ছাপুরণ হচ্ছে না 
আই বলছেন ভ্রাইন গুঙখলার আবনতি ' 


ই্টার্ণ কোলফিল্ডের অফিসার্স 
এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের অভি- 
যোগগুলো প্রধানতঃ এই-৫১) 
শ্মিকরা যখন তখন অফিসারদের 
দৈহিরিভাবে আক্রমণ করছে (২) এই 


১. কব ঘটনা পুলিশকে জানালৈও পুলিশ 


কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেনা (৩) এই সব 
কারণে অফিসাররা নিজেদের জীবন 


অভিযোগগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
অতএব এগুলো ' অবশ্যই বিচার্ষ। 
এটা প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, 
“ভারতবর্ষ জযাক্সতান্ত্িক রাষ্ট্র নয়।' 
বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় কোন কোন 
রাষ্ট্রে প্রধান শিষ বহিরঙ্গে জাতীয়কুত 
, হলেও সরকার যেহেতু লোকায়ত নয় 
* সেইহেতু জাতীয়করণের . অভ্যন্তরীণ 
' নীতি কোন ভাবেই শোষণ মুক্তির 
লক্ষে নির্দেশিত" হতে পারে না। 
এই দৃষ্টির দর্পণেই কয়লাশিল্প জাতীয়- 


করণের মূল দিকটি বিচার করতে 


হবে। প্রশ্ন উঠবে, জাতীয়করণের 


লক্ষণীয়তাবে বেডে গেছে, তাঁদের 
চাকরীর নিরাপত্তা! এখন আইনতঃ 
স্বীকৃতি লাভ করেছে. তাদের হখ- 
স্থবিধার জন্য নানাবিধ পরিকল্পনাও 
গ্রহন কর! হয়েছে যা ক্রমশঃ কপায়িত 
হচ্ছে ও হবে।, নব কথা ঠিক।, 
কিন্ত, একই সঙ্গে এই কথাটাও মনে 
রাখতে হবে ‘যে, খনি শ্রর্ষিকদের 
বেতন বাডলেও এবং তাঁদের চাকরীর 


নির্যুপত্তা স্বীকৃত হলেও অফিসারদের . 


কাছে তারা কি মানরিক স্বীকৃতি 


+ "পেয়েছেন? সবিনয় বলবো, পান 


নি। মিঃ সরণ এরং.সিঃ পূজারী 


- এস, এস, ইনক্লাইন এবং কুন্ুস্তরিয়! 


কোলিয়ারীর 'ম্য।নেজার নিগ্রহের 


কথা (যেটা সম্পূর্ণ বানানো - গল্প), 
৷ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ।. কিন্ত 


মিঃ সরণ এবং মিঃ পূজারী কি 
অস্বীকার করতে পারবেন ঘে.ওঁ 


' ২২শে জুলাই প্ভারিখেই নিংগা 


কোলিয়ারীর ম্যানেজার মিঃ পুরে- 
কারের বাড়ীতে 'বেশঃ কিছু অফিসার, 
সমবেত হয়ে একটি পবিচ্ছন্ন চক্রান্তের 
দলিল' 'তৈরী করেছিলেন এবং 
' উত্তেজনার রসদ হিসেবে শাহজো-' 
স্মানীকে মেরে হাত পা ভেঙে দেওয়া 
হয়েছে বলে শ্রেফ গ্িখ্যা রটনার' 
গীডীতে 
কোম্পানীব তেল খরচ করে সরি- 
রাত ধরে গোট। কয়লাখনি অর্ধলে 


ঠুনকো 


সাধন গুহ 


ঘোরাঘুরি কবে ভার 
উত্তেক্কিত করে ২২শে জুলাই তারিখে' 
ধর্মঘট করিয়েছিলেন? মেডিকেল ' 
রিপোর্টেই প্রমাণিত হয়েছে যে, 


শাহজোয়ানীর আঘাত নিছক মাইনর' 


ইনজিউরি মাত্র । তাহলে দোষী 
কে? শাহজোয়ানী না মাইনিং 
সর্দার রাযআসীয সিং? 
ুমস্তরিয়ার ম্যানেজার নিগ্রহের 
কথা বলা হয়েছে। আমি ১৯শে 
আগষ্ট কুহুস্তরিয়ায় গিয়েছিলাম 
এরিয়া ফোর-এর জেনারেল ম্যানে- 
জার মিঃ নির্মল শরের সঙ্গে দেখা 


শ্রমিক 'হত্যার প্রাসঙ্গিক তথ্য" 


সংগ্রহের জন্ত। আমি সেদিনই ফিরে 
আসার,মুখে কুহুস্তরিয়ার ম্যানেক্রা় 
নিগ্রহের যে তথ্য সংগ্রহ করেছি 
তাতে দেখা যায় যে এ ম্যানেজারের 
অসহিষ্ণুতা, অযানবিক -আচর়ণ এবং 
দৃষ্টিকটু উদ্ধত ব্যবহারই*সমস্ত ঘটনার 
জন্য দায়ী! এই, ম্যানেজারটি 
নিজেকে এক সার্বভৌম সম্বাট বলে 
মনে করেন। কিন্তু ভূলে গেলে 
চলবে কেন যে বর্তমানে কোলিয়ারী 
শ্রমিককে বেলোয়ারী কাচের মত 
বলে ভাবাটা নামাস্তরে, 
বাতুলতা মাত্র? 

১৭৭৪ থেকে ১৯৭৭ । মধ্যবর্তী 
ব্যবধানের কালসীমা ২০৩ বছর । 
১৭৭৪" সালে সামার এবং হিটলীর 
“মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কয়ল! 


উত্তোলনের ভিত্তি স্থাপন হয়। 


১৮১৮ সালে উইলিয়ম জোনস, ১৮২৪ 
সালে আলেকজ্রেণ্ডার এ্যাণ্ড কোং 
প্রভৃতি ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে কয়লা 
উত্তোলনের কাজে নামে। , ১৮৩২ 
সালে এই ব্যবসায়ে বাবু ছারকানাথ 


ঠাকুরের সহযোগিভায় প্রথম আম-' 


দানী হয় ভারতীয় পুঁজি এবং গঠিত 
হয় কার এ্যাণ্ড টেগোর কোম্পানী । 
১৮৪৪ সালে গাঁঠিত হয় বেঙ্কুল কোল: 
কোম্পানী । এভাবেই ১৮৫০ সালে 


গোটা ভারতীয় অর্থনীতিতে কয়লা 


শিল্পের একটি প্রত্যক্ষ ভূমিকা সুচিত 
হয়। ১৭৭৪ থেকে ১৯৭৩ অর্থাৎ 
জাতীয়করণের ' প্রাকৃমুহূর্ত পর্বস্ত 
কয়লাখনিতে খনি শ্রমিক এবং খনি 
মালিকের সম্পর্ক ছিল ক্রীতদাস এবং 
দাসপ্রভুদের মত । 
মালিকের মুনাফা মুগরার প্রধান 
হাতিয়ার ছিল অফিসার মুহল যারা 
“ছিলি নেকডের মত হিংশ্র, কেউটের 
মত বিষধর এবং শৃগালের যত ধূর্ত | 


তৎকালীন খনি 


জাতীয়করণের উত্তরযূগে সে কালের 
অফিসাররাই পরিণত হয়েছে এ 
কালেব'আমলায়। আশা করা যায় 
কিযে মেই লোকগুলো রাতারাতি 
হয়ে যাবে ফুলের মত পবিত্র, শিশুর 


,যত নিষ্পাপ এবং বিহঙ্ষের মত স্থর- 


জম ? অবশ্য একই সঙ্গে মনে রাখতে 
হবে যে, ব্যক্তিগত মালিকানার 
যুগেও বহু অফিসার ছিলেন যারা; 
নিঃশর্ত ভাবে স্বতঃক্র্ত আন্ুগত্যে ; 
মালিকের কাছে নতজানু হয়ে/ 


অসহায় শ্রমিককে বাধ্য করেননি K 
“নির্মম মৃত্যুর পায়ে তার ছিননশির 


উপহার দিতে, মালিকের পোষা 
গুণ্ডায় সহায়তায় খনি শ্রমিকের ঘরের 


যৌবনবতী কন্যাকে টেনে এনে 


নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে আহুতি 
‘যজ্ঞের দাবানলে'। যে যুগের ইতি- 
হাসেও এ ধরণের অবিক্রীতবিবেক 
অফিসারের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও 
নিতাস্ত কম ছিল৷ 

সেদিন যারা ছিলেন স্তন্ধবাক্‌ 
এ যুগে তারা পুরোপুরি মুখর না 


' হলেও, একেবারে নীরব নন.। 


অফিসার্স এসোসিয়েশনে ২২শে 
জুলাই তারিখের ধর্মঘটের, সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণে যমতদৈধতার মুলন্থত্্ এরই 
মধ্যে নিহিত। . ১৯৪৭ সাল পৰন্ত 
কয়লা শিল্পের বিদেশী অর্থাৎ ইংরেজ 
মালিকরা নিজেদের ইংরেজ শ[সক- 
দেরই সমগোত্রীয় মনে করত বলেই 
শিল্পের আইন শৃখলা এবং দেশের 
আইন শৃংখলার মধ্যে কোন ভেদরেখা 
টেনে দিতি অত্যন্ত ছিলো না । পে 
আমলের কয়লাখনি অফিসাররাও 


. তাই ডিসিপ্রিন ইন ট্রেড এবং দেশের 
‘ল খ্যাণ্ড অর্ডারের মধ্যে কোন পার্থক্য 
ই ফুলে এখন তাদের ইচ্ছামত সরণ- ' 


খুঁজে পেতো না। এই ধারারই 


' উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন 


লরণ-পৃজারী-কাশেম-রঞ্চিত  ভষ্টা- 
“চার্ধের দল যারা শিল্পবিরোধ এবং 


' দেশের আইন শৃংখলাকে এক ও. 


অভিন্ন বলে তাবেন। এইসব হস্তী- 


- যূর্খের দল হয়তো ট্রেড এবং ষ্টেটের 4 


মৌল পার্থক্যটুকুও জানেন না এবং 
জানেন না! বলেই'পাগলা মেহেরালীর 
মত"যত্রতত্র আইন শৃংখলার অবনতি 


' কল্পনা ‘করে তারস্বরে চীৎকার করে 


চলেছেন। খনি শ্রমিক নামক 
সেকালের ক্রীতদাসরা ষদি একালে 
স্পার্টাকাস হয়ে অন্দ্রিত স্বাধিকার 
রক্ষায় আগ্রহী হন তবে অফিসার- 
দেরও আঙ্কল টমের সমবেদনা ও 


-. দর্পণ | শুক্রবার ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ 


সহাহ্ভৃতি নিয়েই তার মোকাবিলা 


. করতে হবে| একেবারে মিথ্যা নয় 


যে; ‘কিছু কিছু উদ্ধত শ্রমিকও 


 আছেন। কিন্তু তারা কারা? কিছু 


বানু ট্রেড ইউনিয়ন নেতার পোষা 
ব্যক্তি তারা এবং বিগত ৩* বছরের 
কংগ্রেসী অপশাসনে তারা ছিল 
দোর্দগপ্রতাপ। পূর্বোক্ত ট্রেড ইউ- 
নিয়ন নেতারাও ছিলেন হয় তৎ- 


কালীন শাসকদল }২গ্রেসের 'পক্ষভুক্ত 


নয়তো তাদেরই দোসর 
কোন দলের লোক। এদের সঙ্গে 
ছিল' দুষ্টস্বার্থ সম্পন্ন অফিসার এবং 
পুলিশের মোগসাজম। পশ্চিমব্র্গে 
বামপন্থী ফ্ৰণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই 
স্বপ্য আতাতের শিবিরে লেগেছে 
। প্রচণ্ড আঘাত । তাই স্বর হয়েছে 
সরকার বিরোধী চক্রাস্ত। 

. আদৌ অস্বীকার করি না'ষে, 
একাংশ পুলিশও এখন বামপন্থী 
লিপ্ত আছে এবং সরণ ও পৃজারীরা। 
যে অভিযোগ করেছেন ষে পুলিশকে 

জানানে! সত্বেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা 
নেয় নি তা একেবারে অসত্য আমি 
বলতে চাই না। হতে পারে। 
কিন্ত তারা কি“ এমন কোন নির্দিষ্ট 
অভিযোগ করেছেন কোন থানা, 
অফিসারের বিরুদ্ধে উচ্চতৃর কর্তৃ- 
পক্ষের কাছে এবং তাঁরা কি বলতে 
পারেন যে সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া 
হয় নি? পুলিশ তো কাশেম-পূজারী- 
রণজ্বিত তট্টাচার্ধদের জানে | এত- 
দিন তো পৃজ্ারীদের কথায় পুলিশ 
এসেছে এবং শ্রমিকদের ধরে নিয়ে 
গিঁয়ে নানাভাবে নির্যাতন কবেছে। 
এখন হয়তো পুলিশ সেই কায়দায় 


চলতে ভয় পায় কারণ তারা জানে, 


যে লে ক্ষেত্রে বামপন্থী ফ্রুট সরকার, 
তাদের রেহাই দেবে না কারণ দুর্নীতি. 
»*পরায়ণ ও অত্যাচারী যে সব পুলিশ 
অসংখ্য দুষ্কৃতির কর্মকার তাদের 


, কাছে তো জ্যোতি বস্থর নাম এক 


চরম আতঙ্ক ও ছুহ্বপ্রের বিভীষিকা । ' 


'পৃজারী-কাশেম ভট্টাচার্য নির্দেশিত 
ব্যক্কিকে ধরে এনে নিগৃহীত করার, 
ক্ষমতা নেই:। অতএবং, এইসব তথা 
কথিত, অফিসারদের ইচ্ছাপুরৰ না 


করার আব এক নাম আইন শৃংখলার। 


অবনতি নয়। কারণ ই, সি, এল- 
এর চেয়ারম্যান মশনেজিং ডাইরেক্টর 
মিঃ রামাইজি ভার্মার মতে, “We 
get best co-operation vf po 
lice since the left govern- 
ment came in po xer. People 
celebrated the life of emer- 
gency and thete might have 
been some excess but that 


it can’t be said that there 
any deterioration of law ar 
order. 


মিঃ ভার্ধার সঙ্গে ? আমার প্রায় 

* মিনিট আলোচনা হয়েছে। | 
নানা প্রসঙ্গ উঠেছে। খনি পরি- 
চালনার মুল্নীতি, ' জনসংযোগ 
ব্যবস্থা, খনি শ্রমিকদের মানসিকতা 
এবং "স্টাফ 'অফিনারদের দৃষ্টিভঙ্গী’ 
ইত্যাদি সব প্রশ্নই উঠেছে এবং মিঃ ১ 
ভার্ম৷ অত্যন্ত 'সংযতভাবে মুক্ত মনে ' 
কথা বলেছেন। (তিনি নিজেই . 
আমার প্রশ্নের জৱাবে বলেছেন, 
কোন আনরেষ্ট ইন্‌ ট্রেডকে ল এ্যাণ্ড 
অর্ডারের আওতায় টেনে আনা ঠিক - 
নয়। এম, ভির টেকনিকাল সেকে- খই 
টারী মিঃ এস, সি, হাও আলো + 
চনার সময় উপস্থিত ছিলেন। 
উপস্থিত ছিলেন পি, আর, ও মিঃ 





জয়ন্ত বস্থুও। ভবে কি ধরে নেব 


যে, মিঃ'ভার্মী ভুল এবং মিঃ সরণ ও 
মিঃ পূজারী প্রমুখ শিল্পে ' শৃংখলা- 
ভঙ্গকারী মুষ্টিমেয় কয়েকজন: 'অফি- 
সারই ঠিক কথা বলেছেন,? কয়লা- 
খনির ষডযস্তরকারী ছুষ্টচক্র ঘেন সনে 
রাখেন যে দাতের গোড়ায় বিষফ্টোডা 
হলে কোন যন্ত্র দিয়ে দাত- তুলতে 
হয়, শল্য চিকিৎসার সেই জ্ঞান- 
সম্পন্ন সাংবাদিকের সংখ্যা আজকের ' 
পশ্চিমবঙ্গে নেহাৎ কম 'নয়। তাই, ৩ 
সাধু সাবধান । 

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী 

ও কলাকুশলী সচ্মলনীর 

কলকাতা জেল সম্মেলন 

শে আগষ্ট কলকাতা টডেন্টস 
হলে.অহঠিত হলো! গণতান্ত্রিক লিক 
শিল্পী ও কলাকুশলী সশ্মিলনীর কল- 
কাতা জেলা সম্মেলন । 

সম্মেলনের উদ্বোধন করে পশ্চিম- 
বঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার 
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী "অধ্যাপক পার্থ 
দে বলেন যে, জাতীয় "জীবন গঠনে 
সংস্কৃতি কর্মীদের দায়িত্ব খুবই গুরুত- 
ূর্ণ। লেখক শিল্পীদের বিশেষণ করে 
তিনি বলেন যে, তথাকথিত বিখ্যাত 
ও রাষ্ট্রীয় শিরোপাপ্রীপ্ত লেখক শিল্পী- 
দের সঙ্গে মাটির তথা সাধারণ মামুষের ' 
আদৌ পরিচয় নেই বলেই তাদের 


না 


শিল্পে জনজীবন প্রতিফলিত হয় না * 


এবং নোংরা ও অশালান মানসিক" 
তাই তাদের শিল্পচিস্তার মূল ভিত্বি। 
অধ্যাপক দে আরও বলেন, জনজীব- 
নের. সাঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে , 
থেকে এবং মেহনতী মাহুষের দৈনন্দিন ১» 
জীবন সংগ্রামে প্রত্যক্ষ শ্ররিকানার 
মধ্য দিয়েই অর্জন করতে হবে জীবন 
শিল্পের উপাদান ও উপকরণ এবং এ 
গর শিল্পচিস্তায় সেটাই হবে প্রধান 
শর্ত |, শিক্ষামন্ত্রী গণতান্ত্রিক লেখক 
শিল্পী ও কলাকুশলী স্মিলনীর সং 


should not be generalised and গ্রামী: অভিযানকে অভিনন্ন,জানান |. 


ক 


| 


দর্পণ । শুক্রবার ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ ৮ 


কলকানু। বিশ্ববিহ্যানয়ের অধ্যাপক গ? 
বীভার নিয়োগ নিয়ে দুনী তি; লগ পোল হা নো না 


, (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


নি ন বৰতি 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে দীর্ঘদিনের, অথচ তাকে তাব ন্যাষ্য - জ্ঞতাও তার দীর্দিনেব। এই গোষ্ঠীর ২ গ্রে মন্তান মধু চ্যাটার্জী প্রাক্তন 


অধ্যাপক রীডার এবং অফিসার , পদে. 
প্রার্থীর নিয়োগ সর্বক্ষেত্রে নীতি 
সম্মত ভাবে না হওয়ায় শিক্ষক, কর্ম- 
চারী ওছাত্রসমাদ্র নানাভাবে তাদের 
" অসস্তোষ প্রকাশ করে এসেছেন । 
অধুনা সেই অসস্তোষ বিক্ষোভে 


পরিণত হতে চলেছে | ফলেই সমস্ত : 
নিয়োগের পেছনে একটি বিশেষ ' 


গোষ্ঠীর হাত আছে । এই গোষ্ঠীর 
নেতা ও তার বন্ধুবৰ্গ সাম্প্রতিক 
নির্বাচনে বিপর্যস্ত একটি তথাকথিত 
বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সংগে 
সম্পকিত বলে খবরে প্রকাশ ৷ - রাজ- 


নৈতিক দলটি বৃহ'্তর রাজনীতিতে. 


: পযুদস্ত হলেও এই গোষ্ঠী কিন্তু বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের রাজনীতিতে এখনও 
৷ সক্রিয়। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন 
পদে প্রার্থী নিয়োগে তারই প্রমাণ 
মেলে. রর 

তালিকা দীর্ঘতর না করে, গত 
' কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক । কয়েক 
‘বছর আগে জিওগ্রাফী বিভাগের 


প্রোফেসরের-পদে যাকে নিযুক্ত করা ' 


হয়েছিলো সেই প্রীকাননগোপাল বাগচি 
জিওগাফীর নন, বি$লজীর এম এস 
সি। ডক্টরেট ভিতরীধারী অন্য-অনেক 
প্রার্থী থাকা সববেওকেন তাকে নিযুক্ত 
করা হয়েছিল তাঁ. আজও রহস্যাবৃত । 
কমার্ন বিভাগে প্রোফেসর, পদে 
বাইরে থেকে, আহ্বান করে আনা 
হল ডঃ ক্ষিতিঙ্গোহন মুখোপাধ্যায়কে 
ও বিভাগে ডি, লিট ডিঞ্রীধ্বারী ক্রতি 


ও জনপ্রিয় অধ্যাপক ডঃ অনিলকুমার 
. মুখোপাধ্যায়ের দাবী অগ্রাহ হয়ে- 


.ছিল। ' ও বিভাগের আরেকজন 
খ্যাতিমান শর্ধ্যাপক পরীমণি সান্যাঁলের 
দাবীও টেকে নি। প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে বিখ্যাত 
কারঙ্গাইকেল গ্রোফেসর পদে যাকে 
আনা হল সেই ভঃ ব্রতীন্্রনাথ মুখো- 


জ্ঞতা অর্জন করেন নি, যদি এই 
অভিজ্ঞতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফ্রেসূর 
নিয়োগের অন্যতম শর্ত । দীর্ঘদিনের 
. খিক্ষকতায় অভিজ্ঞ ডক্টরেট ভিগ্রী- 
ধারী একাধিক, যোগ্য প্রার্থীর দাবী 
অগ্রান্থ করে ব্রতীনবাবুকে পুরস্কৃত 
করার পেছনে কতট। চক্রান্ত কাজ 
করেছে তা সহজেই অনুমেয় ! প্রান 


তত্ব বিভাগের লেকচারার্‌ ডঃ অনিল- 
চন্দ্র পাল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্ুতব 


বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী, ব্রিশ্ববিদ্তা- 


খ্যাতি ৷ এলেন বিভাগের বিশেষ - 
কৃতি শিক্ষক ডঃ গৌরবরণ কপাটের 


তিনি বিশ্ববিদ্ালয়ের -কটি পরীক্ষায় 
অসাধারণ কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ 
লয়ে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাও তার হয়েছিলেন এবং শিক্ষকতার তভি- 


প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে রীডারের । সাম্প্রতিক শিকার ভাষাতৃত্ব বিভাগেব - 
পদ দেওয়া হল শ্রীমতী অমিতা রীডার “ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়। 
রায়কে। শ্রীমতী রায় “বিভাগের. ভাষা বিজ্ঞানে সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে 
লেকচারার হলেও শিক্ষাগত যোগ্য- শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যা- 
তার' বিচারে ডঃ পালের সমকক্ষ লয়ের একদা. অধ্যাপক ডঃ 'চট্টো-- 
নন। ১২ ** পাধ্যায় তার, বিভাগের সর্বাপেক্ষা 

“অফিসার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও জনপ্রিয় শিক্ষক। .তিনি যোগ্যতম 
একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখি। প্রার্থী হওয়া সব্বেও খয়রা অধ্যাপক 
, রেজিষ্ট্রার পদে ডঃ শংকরীপ্রসাদ , গ্দে দ্বিতীয় মনোনয়ন পেলেন, প্রথম 
'বন্দোপাধ্যায়ের নিয়োগেও কার- মনোনয়ন দেওরা হল ডঃ দ্বিজেন্দ্- 
চুপি টো) আটস ও কর্মাসের . নাথ বস্থকে। ভঃ বন্থু আধুনিক ভাষা 
পোষ্ট গ্রাজুয়েটের সেক্রেটারী পদে বিজ্ঞান সম্বন্ধে পারদশী নন এবং 
নিযুক্ত হয়েছিলেন ডঃ অনিরুদ্ধ রায়! ইতিপূর্বে ওর পদে ,তার প্রার্থীপদ 
এই নিম্মাগ সংক্রান্ত সিলেকশান “চার খারিজ হয়েছিল ! ডঃ 
কমিটি' দু দুবার যাকে মনোনীত * চট্টোপাধ্যায় চতুর্থ বারে প্রার্থী 
করেছিলেন 'শেষ পর্যন্ত এই পদ তার হিসেবে আবেদন পত্র পেশ করে-' 
ভাগ্যে জোটে নি, কোন'চোরা পথে ছিলেন এবং সেইব্যারে নির্বাচক 
সেই নিয়োগপত্র অনিরুদ্ধবাবুর'কাছে মণ্ডলীর বিশেষজ্ঞ সদশ্তর। তাকেই * 
পৌছছিল তা এখনও তদন্ত সাপেক্ষ । . .একমাত্র মনোনয়ন‘ দিলেও পূর্বোক্ত ' 
আরও কয়েক্ন অফিসার নিয়োগের গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত তাকে এ পদে 
ব্যাপার * হাইকোর্টের বিচারাধীন নিযুক্ত হতে দেয় নি। এই গোষ্ঠীর 
বলে খবরে প্রক্যাশ। কয়েকটি ক্ষেত্রে চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত ঘিজেনবাবু খয়রা 
চ্যাহ্সেলারের কাছে প্রতিবাদ পত্র অধ্যাথক পদে নিযুক্ত ইতে চলেছেন । 
পাঠানোও হয়েছে। + ইংরেজী, বিভাগের. লেকচারার 
" এইভাবে রিশ্ববিস্তালয় কর্তৃপক্ষ ডঃ শিশির দাস কি দোষ করেছেন? 
নিয়োগের ক্ষেত্রে পদে পদে ওঁ কুচক্রী ডঃ দাস খ্যাতিমান ও পণ্ডিত ব্যক্তি 


দলের অন্ুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিদের পুরস্কৃত 
' সংখ্য শিক্ষাথী ও কর্মচারীগণ 
বিভ্রান্ত ও৫নৈরাশ্থগীভিত। সম্প্রতি 


এবং উক্ত বিভাগের সর্বোত্তম শিক্ষক । 
তার রীডার না হবার" পেছনেও 
এরপ পূর্ব'গৃঠিত সিলেকশন, কমিটির 
কারসান্দি ছিল--এ বিষয়ে সন্দেহের 


নিযুক্ত উপাচাৰ্য ডঃ স্থণীলকুমার “অবকাশ নেই । যে মে ক্ষেত্রে পূর্ব বর্ণিত 
মুখোপাধ্যায় সঙ্দন ও নির্দলীয় ব্যক্তি দলটি সিলেকশন, কমিটি গঠনে 
হিসেবে খ্যাত এবং ভার আগমনে? প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, সেই 
শিক্ষক,, ছাত্র ও. কর্মচারী মহলে সেই ক্ষেত্রে তারা স্বানা উপায় অ্ব- 
আশার সঞ্চার” "হয়েছিল । 
ভেবেছিল্নে এবার সুবিচার পাওয়া কমার্স বিভাগে নিজেদের সয়র্থক 
যাবে! যে _ কুখ্যাত গোষ্ঠী ব্যক্তিটি রীভার পদে নির্বাচিত না 
এতাবৎ কাল নিয়োগের ক্ষেত্রে হওয়ায় তারা স্যাষ্যত মনোনীত - 
কলকাঠি নেড়ে এসেছে বর্তমান উপা- প্রার্থী যাতে সিণ্ডিকেট কর্তৃক প্রত্ঠা-. 
চার্ষের আমলেও তার অজান্তে সেই খ্যাত হন নেই ' র্যবস্থা নিয়েছে। 


সবাই লম্বম করে চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ H 


5. | £তিন॥ ly 
কলকাতা পৌরসভায় কংগ্রেসীদের 
আরও কেলেঙ্কারীর কাহিনী 


(দপণের সংবাদদাতা) 


\ 


কলিকাতা কর্পোরেশনের কং- আর এযাসেসম্য্টের এই ইউ- , 
নিয়নটি মিথ্যা আগাস দিয়ে কো- 
অভিনেশনের খথোয়্াডে পুরে দিতে 
পারায় সম্পাদক অমিত ব্যানার্জীর 
[বাত খোল্সে। মধু -সাকরেদদের 
ভোলেন না। অমিত ব্যানার্জকে : 
প্রথমে “কো-অপারেটিভ ক্রেডিট. 


স্ত্রী সথত্রত মুখার্জীর বশম্বদ চার্মচে-* 
গিরি করে তার সামার বিস্তৃত কুরে- 
ছিলেন । হয় লোভ দেখিয়ে আর 
তাতে কাজ না হলে গুণ্ডা লেলিয়ে 
বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন তার কো-, 


. অর্ডিনেশন কমির্টিতে ভিড়িয়েছিলেন । সোসাইটির" অন্যতম ডাইরেক্টর ও 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে পৌরসভায় পরে অপকর্ম পরিষ্কার করার হন্য 
' প্রায় ৬২টি রেঞ্জি্টার্ড ইউনিয়ন আছে ।- চেয়ারম্যান করে দিয়েছেন । কিন্ত 


মধু-অমিতের এই সুখের রাতে 
বাদ সেধেছেন সোসাইটির সাধাবণ 
সদস্তরা সধু-অমিতরা গুণ নিয়ে 
' দাকা'করে +৭৬ সালের এমার্জেক্সীর 
স্থষোগে যে কুৎ্সিতভ্যবে সোসাইটি- 
দখল করেছিলেন তা" সকলের” মনে 
? দগদগ, করছিল । এরপর যখন তারা 
দেখলেন দীঘার বিশ্রামগৃছ সারানো, 
অনামী প্রতিষ্ঠানে টাকা লগ্মী; দলীয় 
লোকদের বহু টাকার ঝণ ব্যাড ডেট 
বলে মাপ করে দেওয়া প্রভৃতি অন্যায় 
পখে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যবহার 
হচ্ছে তখন তারা আর চুপ থাকতে 
পারলেন না। তার! কোঅপারেটিত- 
সমূহের রেজিষ্টারের কাছে সব ঘটনা! 
জানিয়ে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের £জন্য 
আবেদন করেছেন। সদস্যর! চান 
সোসাইটির আগামী নির্বাচনের 
আগেই আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা 
কবে দা্‌গী আসামীদের নির্বাচনে 
দ্রাড়াব্যর অযোগ্য বলে নির্ধারিত 
করা হোক। 


কুযুদশঙ্কর 'রায় য্ষ্ম। হাসপ তালে 
7 1. রোগীদের অনশন চলছে ' 
. (দর্পপের সংরাদদাতা ) | 


£ i { 
যাদবপুর কুমুদশঙ্কর রায় টি বি “রাজ্য লরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী 
হাসপাতালের. মৃতপ্রার রোগীর! ভষ্টাচাৰ্য টে বোর্ড ভেদে না দিয়ে 
তাদের স্থযম খাদ্ধ, স্থচিকিৎসা/ ওষুধ , একজন: সরকারী প্রশীক নিয়োগ 


তার মধ্যে শতকর] ৭৫ ভাগ শ্রমিক 
কর্মচারী “জয়েন্ট কমিটি অফ এম্প্রয়িস 
ও ওয়াকাস *-এর ' মধ্য সংগঠিত 
এবং এব' নেতৃত্বে আছে সি, পি, এম, 
সি, পি, আই, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি।, 
আর বাকী ২৫ ভাগ কর্মচারী কং- 
গ্রেসের এ কো-অভিনেশনে ৷ দুর্ভাগ্য 
এই যে কো-অর্ডিনেশনের নেতৃত্বে এ 
বহুনিন্দিত মধু চ্যাটাজীর সঙ্গে রয়ে- 
ছেন জনতা পার্টির বেলেঘাটা কেন্দ্রের 
পরাজিত প্রার্থী প্রেমানন্.. বস্তু |, মু 
্রেমানন্দর শেষু শিকার হয় এাঁসৈস- 
মেন্ট ইন্সপেক্টরদের ইউনিরূনটি। 
বাবুদের এই ইউনিরনটি ছোট্ট.হলেও 
কর্পোরেশনের সামগ্রিক আয়ের শত- 
করা ৭৫ (ভাগ এই ইউনিয়নের 
সদন্তরাই আয় করেন | স্থতরাং এই 
ইউনিয়নটি ধুঁক্ষিগত করায় মধুবাবুর 
ডেপুটি কমিশনার (রেভিনিউ )-এর 
কাছে এ্যাসেসমেন্ট কেস শুনানী 
করে টু পাইম রোজগারের সুবিধা 
হয়| 


গোষ্ঠিটিই আগের মর্ভ-সমান সক্রিয় । 

বর্তমান উপাচাৰ্য্যের কর্মভার 
_আঅহণের আগে থেকেই অনেকগুলি ' 
সিলেকশন কমিটি গঠিত হয়ে আছে। 


দর্শন বিভাগে দ্বিভীত্ব মনোনয়ন 
পেয়েচ্ছন , এই পোষ্ঠীর অস্ত ও 
সাছায্যপুষ্ট প্রার্থ ডঃ শচীন গাঙ্ছুলী । 
প্রথম মনোনয়ন পেয়েছেন উত্তর বন্ধ 


পাওয়ার স্থধোগ এবং সর্বোপরি 
হাসপাতালের বর্তমান ট্রাষ্ট বোর্ড 
ভেঙ্গে দিয়ে জাতীয়করণের দাবীতে 
আজ প্রায় মাস তিনেক ধরে আন্দো 


করার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্ত 
হাসপাতালের বর্তমান ৭৫২ জন 
রোগী লহ কর্মচারীর সকলেই মনে 


করেন যে.এরকলে সমস্তার সুরাহ! হবে 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুলিতে এখন, > বিশববিস্ভীল়ের্র অধ্যাপক ডঃ শিব- 


ভাবে বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করা. হয়ে জীবন ভট্রাচার্ঘ।” শিবজীবনবাবু হাসপাতালের দুর্নাতিপরায়ণ ট্রা্িবোর্ড 


ছিল যাতে এ রাজনৈতিকাদ্সটির যাতে যোগদান'না করেন তার জন্য 
অনুগত সমর্থকরা জযমাল্যে ভূবিত্ধ ডাকে ভয় দেখানো থেকে শুরু করে 
হতে পারেন। এই অবস্থায় পূর্ব নানা চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। নৈরাশ্ত- 
নির্ধাবিত প্ল্যান অনুযায়ী. সংস্কৃত পীড়িত শিক্ষকমণ্ডলী কি উপাচার্ষের 
বিভাগে নিয়োগ করা হল ভ£শিবেন্্র কাছে র পাবেন না? তথা- 
নাথ ঘোষালকে | স্থবিচার পেলেন কথিত বামপন্থী দলটিই কি এখনও 
না অধ্যাপক" প্রবিষুপদ ভট্টাচার্য তাদের একছত রাজত্ব চালিয়ে 
দেশে ও বিদেশে হার পাপ্ডিত্যের, যাবে? ' , 


hd 


না, তাই রোগীর! তাদের মূল শ্লোগান 
করণের দাবীতে ২৫শে আগষ্ট থেকে 
লাগাতার আমর অনশনের সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন! প্রথম দিন প্রায় বিশলজন 
অপেক্ষাকৃত সুস্থ রোগী এই অনশন 


লন - চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান 


রোগীদের দৈনিক খাদ্য ৩৫৫০ . কুন 
লোরী থেকে আজ, ১৮০ ক্যালো- 
বীতে নায়িয়ে এনেছেন ।. মাদার 
ওয়ার্ডবরদের ধুতি বেত 

- শুরু করেন এবং পরে প্রত্যেক দিনই 
রাড রি রা 
এই অবস্থায় স্থায়ী প্রতিকারের জন্য দিচ্ছেন । 


! 


« 
Ll 


স্বগীয় রকেট 
“And Enoch walked with 


God 3 and he was not ; for 


God took him.” (Gen. ch 5.- 
৪1774 
. ইজেকিয়েল সু্দাপ্রভৃব মহাকাশ- 
ষানটিকে অবতরণ করতে দেখেন 
পাচশ-ছরশ. খৃঃ পূর্বাব্দে। এনক 
কিন্ত ঢের পূর্ববর্তী |, মহাপ্রাবন যুদীয় 
'নোয়ার তিনি পূর্বপুরুষ, ঠাকুর্ণার 
বাবা, স্বয়ং আদমের ষষ্ঠ উত্তরপুরুষ্‌ 
₹ যেরদ্রের পুত্র । এই এনক তিনশ 
বছর ধরে “ঈশ্বরের সহিত গমনা-' 
গযন” করেছেন । তিনশ. পঁয়ষটি 
বছর বয়সে ঈশ্বর ঠাকে নিয়ে স্বর্গে, 
চলে গেছেন. | ,স্থৃতরাং “পরে তিনি 
আর ' রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর 
তাহাকে গ্রহণ করিলেন” (আদি- 
পুস্তক, ৫ অ, ২৪. ভারত্রে বাইবেল 
সোসাইটি মুদ্রিত ‘ধৰ্মপুস্তক’ বা 
বাইবেল) ৷ : 
ঘটনাটি রুশ পদার্থবিদ ৃমাগরে- 
ষ্টকে চিন্তান্বিত করে। তিনি (ই, 
ঘটনাটিকেও মহাকাশযানের সম্ভাব্য 
অবতরণ সম্পর্কিত তার 'অস্থ্যান 
নির্ভর রচনাটিব অঙ্গীভূত করে নিয়ে 
'লেখেন £ 
documents we find myths, 


In many ancient 


‘Jegends 
ও descending from the 
sky, and people taken up to 
heaven. 
" পুরাকীতি ও পুরানো কথাই কাল-' 
ক্রমে বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা লাভ 
'করে। এমনিই একটি প্রাচীন তথ্য 
. আৰ পরীক্ষিত সত্য হিসেবে প্রতিচঠা' 


"10958 


and references to 





“....yho knows 


আগরেষ্ট বলেন, 
but that the ancient rock 


‘drawings studied by profes- 


907 Henri Ebote. of France 


is NE a record of a visit: | 


দেখা ইন্র প্রেরিত মাতলিব মহাকাশ ' 
রথটিব সাদৃশ্য খোজার চেষ্টা কবেছি 
আমবা ' পূর্ববর্তী : আলোচনায় ॥._ 
এবার এনক অবলোকিত দেবধানটির 
খবর নিয়ে জানবার, চেষ্টা কবব, 


দর্পণ || শুক্রবার রা সেপ্টে, ১৯৭৭ 


এবং .জলিউানন নাগগণ’হেন থেকে।. তাই সে বধ ৰহৰ সংকাশ 
বৈহ্যুতিক তার (?) গুলির ব্যাখ্যা দিব্যারথ 1” সে যুগৈ যান মাত্রই রথ, 
প্রখ্যাত বকেট বিজ্ঞানী র.মবিশের হুতরাং ইপ্লানের পক্ষে ‘অশ্ব’ অভিধা) 


' বক্তব্যের মধ্যে খোঁজ কর! যেতে লাভ একর এমুন কু অমর 


-পারে। ইঞ্জেকিয়েল দুষ্ট পপ্রাধীগণের' নয়।' | 


মধ্যস্থানে' লিত অদ্কার সদূশ কী . মহাকাশে যে গিয়ে' মাতলি 
এক বস্তুকে” সখ্য] কবে বুমরিশ, কুকনন্দস্কে কী দেখালেন? মহা- 
“লিখেছেনঃ "শক্তি উৎপাদক যঙ্ত্ের' ভারতেক প্রতিবেদন £ খবুরুনন্দন 
গনগনে কিকিরক এবং নিষন্তর সেই বুর্সসংকাশ দিব্যরথে নীত হইয়া , 


 রকেটেব ঝিলিক দেখেছেন তিনি 
।বিকিবকেব উচ্চ তাপের কথা বিচার- 
কল, প্রজ্জলিত 'অর্গারের? সঙ্গে 


তুলনা নির্ভুল" এবং / যথাযথ |” 
রঃ মি খুলিয়। গেল, রুমরিশ । 
অদ্ুরাদ & অজিত দত্ত। (লোকায়ত 
প্রকাশন) |. ‘নাগগণ’ বলতে অর্থন, 
কি সপিল "বৈদ্যুতিক কয়েলকেই 


from the blue yonder ?-- In" তিনটি দেবযানের মধ্যে ‘এমন কিছু  বুঝিয়েছিলেন? মহাভারতে নাগ 


fact, it (the old rock portrait) 
rather like a ‘min 


‘dressed in a' kind of space 


Suit ; a member of an extra- 


terrestrial landing party ৩2. 


আছে কিনা যা রথগুলিকে দেবষানের 
" অর্ধাদা থেকে নামিক্ছে মহাকাশষানেব 
মত্যমহিমধ প্রদান করতে পাবে । 
স্বর্গেব সন্ধানে বার হয়েছি;' ব্বগীয় 
যানগুলির তথ্যতল্লাশ না নিয়ে 


শাক সর্পাকার বস্তুকে নির্দেশ করে।' 
যেমন, আগেই বলেছি, আঙীবিষ 
সদৃশ অস্ত্র বলতে স্পা বোঝায় না । 
'নাগপাখ*ও বৈদ্যুতিক পাশ কিনা, 
একথা আছ আমাদেব ভাবাতে 


‘Sur planet 7 Henri Lhote সেখানে 'পৌঁছাই কী করে? তাই . পারে। 'নাগপাশাবদ্ধ বন্দী সর্পাহত 
‘might not have” been 50 far বর্গ কোথায়, এ প্রশ্নে আসার জন্যই ফন না, কেবল আটক, খাকেন। 
off the mark when! he-named গায় যানগুলি কী' বস্তু তা জানা নাগ ‘শব’ অনাৰ্য টোটেম হিসেবেও 


the: huge drawing ‘the great , 
Martian 30৫৮ এই অন্ুমিতি 
অবশ্য এখনো কোনে! প্রমাণ নয়], 


কিন্ত প্রাচীন উপকরণ এবং জ্যোতি- ' প্ৰাস, বজ্ঞ ও' বিদ্যুৎ প্রভৃতি অস্ত্র সকল ' প্রান্তে । 


দরকার | 
৷ মাতলির রথের অভ্ান্তরে অরুন , 
দেখেছিলেন, “অসি, শক্তি, গদা, ' 


ব্যবহৃত । 
'এক অনার্য জাতিকে বোঝায়, যাদের 
আবাস , ছিল নর্মদা নদীর দক্ষিণ 
jj মান্ধাতাপুত্র . পুরুকুৎসের 


বিদরা একদিন যে” বলেছিলেন, এবং মহাকায় জলিতানন অতি ভীষণ. সঙ্গে এ'রী. নাগকস্তা নর্শছার,রিবাহি 


মঙ্গলের উপগ্রহ -আছে, সে কথা 
, আক্জ আবিষ্কত' সত্য। 'আরও মজার 
ব্যাপাব, উপগ্রহ ছুটির রকম সকম. 
অপ্রাক্কতিক। : তাব মানে আমরা 
যেমন উপগ্রহ স্থাপন কবছি মহাকীশে। 
ওছুটিও কি: তেমনি আঁদি মহাকাশ- 
যুগে মঙ্গলের কক্ষপথে বৈজ্ঞানিক 
বিদ্যাব দ্বারা স্থাপিত উপগ্রহ ছিল? 

এইসব প্রশ্ন উঠছে । এসব প্রশ্ন 


উদ্ধার করলাম 'এনকেব স্বগর্যাত্রার . 


ভাববাদী ব্যাখ্যার - প্রতিপক্ষ । 
আমবা বলতে চেয়েছি; ; এনক, এজরা, 


গেছলেন,বলে ছে পুরাশ্রাতি প্রচলিত, 


আই তার জিনি অর্থও অঠ$মান করার .. 


কারণ দেখ! দিয়েছে । আজ বোঝা 


, উল্লিখিত পিতামহবৃন্দ একৃত- . ' আক্কৃতি ছিল, তাহা ক্ষচিকের,আভার। উন্নতমানের মহাকাশযান । এ রখ' 


কায় নাগগণকে’। দেখেছিলেন 
সেখানে, “ধবলোপলসযূহ (শ্বেত- 
প্রস্তর) দেদীপ্যমান রহিয়াছে 1”  " 

এনকের বর্ণনার" সঙ্গে মিলিয়ে 
পডলে দেখা যাবে তার দেখা মহা 
কাশষানেএও একই জাতের বিশ্ময়কর 
জিনিস তিনিও লক্ষ্য করেছিলেন ॥ 
তিনি দেখেন, '“অগ্নিজিহ্বা বেষ্টিত 


: স্কটিক নির্িত প্রাচীর 1”. - / 


“অগ্নি্রিহবার সঙ্গে 'জলিতানন 
'ভীষণকায় নাগগণের’ কি সাদৃশ্য ধরা-- 
পড়ে না? ' আর শ্বেত প্রস্তরের্‌ সঙ্গে 


প্রসঙ্বতঃ আরও 'বলেন, ‘ অর্জুন, এতানা আর “এক্লিভুরা!'বর্গে স্ষটিক,নির্মিত প্রাচীরের তফাৎ কত- 


টু? EA নি, 28 
ই্রেকিয়েল দৃষ্ট মহাকা- 


“মন্তকের উপরে এক বিতানের 


টেন! iE. j 
ভা 
বৈজ্ঞানিক ধারপা গ্রহণের . জন্যই 
এতো! " কথা নচেৎ এসব কাজ 
বৈজ্ঞানিবের, আমার কর্তব্য তথ্যাঙ্- 


সবণ। প্রসঙ্কত আমরা বুঝতে পাতি | 


তাই নাগজাতি রলতে , 


আকাশপথে গমন করিলেন ৷ ,তিনি 


, মাতলির রথ সাধারণ বিমান ছিল ' 


ন]। তাহলে অর্থুন এই রথ দেখে 
চমত্রুত বোঁধ করতেন না। তিনি 
আশৈশর ঢের বিমান দেখেছেন । 
কিন্ত £মাতুলিব রথ দেখে তার যনে 
হয়েছে, “এই -অন্থত্বমরথ শত শত 


অশ্বমেধ ও রাজন্থয় যন্তেও দুর্লভ 22 
(বন, কালী )। স্বতরাং" অর্জুনের , 
. কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি, 


ইন্দ প্রেরিত মাতলির রথ অসাধারণ 


পেয়েছে-।, ত্যটি মঙ্গল । গ্রহের পক্ষে দূর নক্ষত্রলোক. থেকে" সমাগত তায় তাহাদের নৈভশ্চরদের)-মস্তকের অর্জুনকে থে উচ্চতম নক্ষত্রলোকে - 


উপগ্রহ সম্পর্কিত ৷ 


কতিপ্লয় মহাকাশচারীর দ্বারা পৃথিবীব 


উপরে বিস্তারিত ছিল।” অর্থাৎ 


আমরা, চিরকাল শুনে আসছি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত হয়ে- স্ফটিকপদৃশ 'বস্তু তারা তিন জন্যেই . 
মঙ্গলের মামুষ এইপৃধিবীতে একদিন” / ছিলেন এবং তাদের “নিয়ে যাওরা লক্ষ্য করেছিলেন বিভিন্ন কালের 


পদার্পণ করেছিলেন | 'মদ্বল থেকে 
এসেছিলেন নাকি মুরোগীয় দেবতা ! 

, আজ সেকথা গালগল্প । কিন্ত" 
 পর্বতগাঁজে উৎকীর্ণ প্রকাণ্ড * একটি 
মহাকাশচারীর (এরকম পোষাক 
পরিহিত) ছবি।দেখে তাকে পুবাধুগের 
মহাকাশচারী : বলে বৈজ্নিকরা 
সন্দেহ করতেই পারেন। কাই 


হু 
[] A 


হয়েছিল ম্‌হাকাশ-স্বর্গে। আর এই 
'বক্জুব্যেব সমর্থনে তাই আমাদের 
পরীক্ষা করতেও হয় সেইসব স্বগীর 
যানগুলিকে যেগ্ডনি যুধিিরু পরযুধকে 
তুলে, নিয়ে খায় তথাকথিত নি 
মা 1. 

ইজেকিরেল দৃষ্ট মহাকাশযাটির্‌ 


বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে | 
্রানিকেন ট্রস্ষটিক নিমিত ‘বস্তটিকে 
মহাকাশযানের স্বচ্ছ আবরণ হিনেবে 
ব্যাখ্যা করেছেন। , '* 
প্রাচীন প্রত্যক্ষর্শীদের, সক্লেই 
“ দেঁবষানে অগ্নি বিদ্যুৎ ও প্রজ্জলত্ত বস্ত 
দ্বেখেছেন। সেই অগ্নিময় উত্তপ্ত 


নিয়ে' যার তা সাধারণ বিমানের 
ৃক্ষে অনতিক্রযনীয় | 

“ইন্দ সারখি মাতলি---:--রখা- 
বোহণ পূর্বক রশ্মিদ্বাবা ' অশ্বসকল 
সংঘত”/ করেন! ঘোড়ার পিঠে 


বিদ্যাতের চাবুক না, নতুন পাঠ ' 
হাসপাতালে আব আসবার দরকার 


হবৈ, রশ্িদ্বারা তিনি, তার যাস্তিক 
'ষানটির ইঞ্জিনগুলি চালু, করলেন। 
ইঞ্সিনকেই . যে .অশ্ব বলা হয়েছে 


তা নিয়ে আর বিবাদ করা যায়. 


রক্ত গতি ও ও্জলোর সঙ্গে অঞ্জনের - খিখা, প্রজ্জলত্ত ‘অঙ্গার সদৃশ? বন্ত ,না। নিলি 


4 


Ee £ 


পা 
১ 


ক্রমে ক্রমে মর্ভালোকদিগের দৃষ্টি 
পথের ববহিভূ“ত হইয়া অন্ুতবপ সহস্র 
, সহত্র (অনেকানেক ) বিমান সন্দ্শন 
করিতে লাগিলেন 1” সেই নক্ত্র- 
লোকে এন্র্য চন্দ্র বা পানকের 
আলোক নাই; -লোক্সকল কেবল 
স্ব-্রভার ছারা দীপ্তি পাইতেছেন ” 
'_ মহাকাশ বিজ্ঞাদীরাই /বলতে 
পাবেন অর্জুন মহাকাশে" কী জাতের 


* উজ্জল বস্তু লক্ষ্য করেছিলেন। 


সেগুলি কি বিমান, না কি আব 
কিছু? ? 'উড্ডীন কিছু মহাকাশভেলা * 
তারদৃষ্টী আকষণ কবলেও করে, 
থাকতে পাবে । বিমান ও মহাকাশ 
ভেলার গমনাগমন_তখন স্বচ্ছন্দ নিত্য . 
ঘটনা বলেই পুরা পু'খিগুলি থেকে 
জান! ঘায়। ইন্লোকে গিয়ে অর্জুন ' 
, একটি কর্মব্যস্ত বিমানন্দেত্র * দেখে- 
“ছিলেন, দেখেছিলেন, কিছু বিমান 
উডছে, কিছু নামছে, কিছু বা অব- 
স্থানরত ৷, হিমালয়ের পাঁর্বত্যভুমিতে 
অবস্থিত ব্রহ্চলোকে গিয়ে মুনিরাও 

দেখে এনেছেন, সে প্রদেশ. শত( শত 

‘বিমানে, পূর্ণ £ ৭ 4 
“বিমান শত-সংবাধাং গীতম্বন 
নিনাদিতাম্‌ 2 , (সিদ্ধান্তবাগীশ) । ৷ 
১ সু (চলবে) 


ইাসপাতালে অব্যব সপ্ত 
, (দর্পণের সংবাদদাতা) 


নে অভিযোগ ‘করা 
হয়েছে যে, শ্রীমতী সত্যবালা 
তার বাঁডিতে (১০1২ এ- প্যারীমোইন 
স্বর লেন) একটি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে 
গৃত-১৭ই আগস্ট সন্ধ্যা ছটায় মেভি: 
কেই কলেজের এমার্জেন্সীতে গেলে 


টার ক্ষত্স্থান সেলাই করে. দেওয়া 
- হয় বটে, কিন্তু তাকে কোন টিকিট বা 


কোনরকম কাগন্দপত্র দেওয়া হয় না। ' 
এই অবস্থায়, বাড়িতে অন্য ডাক্তারের . 
ব্মছে দেখাতে গিয়ে শ্রীমতী পাইনকে 
মু'স্কলে পডতে হয়, কারণ সকলেই. 
হাসপাতালেব কাগজ ' দেখতে চান্‌ ।* 
আরও অভিযোগ যে, তাকে কোন. 

ইঞ্জেকশাঁন না দিয়ে শুধু দুটো ট্যাব- + 
লেট দেওয়া হয় .এব বুল! হয় যে, 


নেবেন,। হাসপাতালের রেকর্ড বুকেও . 
শ্রীমতী পাইনের নাম ঠিকানা লেখা 


হয় না বলে অভিযোগ । , 


ক # 


£ 


1, 


পপ ॥ শুক্রবার ২রা সেপ্টেম্বর" ১৯৭৭ 


দশ-দুই স্তরের শিক্ষা £ কয়েকটি প্রশ্ন ও প্রস্তাব 


মনোরঞ্জন EA ef 
ET বে দাতার; বোঝা, পশ্চাংপদ, উন্নয়নশীল * অর্থনীতির এর (উপর থেকে চুইয়ে পড়া) রবে | M. A.‘ltoks down on ‘ house- ( 


/ 


এ 


রা 


উচ্চ মাধ্যমিকের পরিচালন ও রূপায়ণ " সমাজে ও ধরণের বাবস্থা আমদানীর জাত উপনিবেশিক শিক্ষার আন রি [015 anti-national” 


ব্যবস্থায় প্রায় 'অচলাবস্থার সংকট 
এড়ানোর সদিচ্ছা নিয়ে সম্প্রতি পুন- 
মূল্যায়নের উদ্যোগ দেখা দিয়েছে । 


a 


চেষ্টা হয়েছে ৷ 


গুলির উচ্ছেদ" করে জাতীয়, গঠ- 


(0০1 Bakshi, chairman, 


অথচ, ষে সময়ে সে-শিক্ষাব্যবস্থার তান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার. CBSED) এবং এরাই বন পরের 


প্রতি ভারত সরকার আকুষ্ট' হয়ে- 


প্রবর্তন | এ শিক্ষা হবে, জীবন. 


নী।তবাক্য উদ্ধৃত করেন “নিটের 


কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ১4২4৩ স্তরের ছিলেন, সেই সময়েই সেই খাক- সমাজ ও উৎপাদনের গতিশীনতার মহলের মানুষ বাধাবিস্গের ছয়ে কাজ 


সমগ্র ধারার দুর্বলতা, অসঙ্গতি ও. 


ভাগের, বিরুদ্ধে সারা] 


টক্রোপের . সঙ্গে তাল রেখে চলা _ক্রমবিবর্তিত নিড়ে ভয় পায়; মাঝারি মাস 


কার্যকর বাধাগুরি খতিয়ে দেখার জন্য গণতান্তিক শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ. প্রকৃতি ও সমাজের. সঙ্গে সঙ্গতি শুরু করে-কিন্ত মাঝপথে ছেঙে দেয়; 


প্রথমে সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির 
সঙ্গে আলোচনা করেন ও পরে, 
স্পারিশ্লের'বন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি 
নিয়োগ . করেন।' এ- 


তীত্ৰ 
করছেন; এবং, ‘যে সোভিয়েত” 
রাশিয়ার সকলের ) জগ সাধারণ 


“ রা্জস্তরেও নতুন করে চিলা প্র ভারতীয় শিক্ষাবিদ্রা ‘দুর্বলতা’ 


- চলছে বলে জানা ধরেছে ।! 


- মাধ্যমিক স্তরে পালিৰ ‘ 


মোডক প্রথা.গেছে ভালই হয়েছে । 


- সাধারণ শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে । 


ভালই হুয়েছে।, প্রবর্তনের, সময় আরও ১* বছর লাগবে. অতঃপর উপদেষ্টা কমিটি ৩৩২০ কোটি টাকা বলেছিল: 


চেতনা জাগানোর উপযোগী: সাধারণ 
“ মাধ্যমিক শিক্ষা ।, একথা, সম্মিলিত 


২৬নং ধারায় .ঘোবিত হলেও দুঃখের 


বঙ্ষেটত . আন্দোল ন! স্থাপনের উপযুক্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও কিন্তু উচু মহলের জানী-গুনীরা বাধা 


বিদ্ন কাটিয়ে নির্ভয়ে কাশ্রকে সাফ- 
লোৰ দিকে নিয়ে যায়"_-তখন 


ব্যাপারে মাধ্যমিক শিক্ষাকে ছমাধুন, কবীর জাতিসজ্ঘের 'মানবাধিকার « সনদের স্বখেদে প্রশ্ন জাগে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থারিই 
উত্তরসাধক এইসব উচু মহলের জ্ঞানী : 


বলেছেন, সেই সোভিয়েত রাশিয়া কথা আমাদের পঞ্চম, পঞ্চবাধিকী ” গুণীরাই কি বর্তমান্ন কালের, বিজ্ঞান; 


১৯৫৭, সালের অক্টোবরে মহাকাশে ২ পরিকল্পনায় 


(১৯২৪-৭৯) ১ শিক্ষা 


ও টেকনলজ্জির শিক্ষায় ‘বিপ্লব’ খানার 


প্রথম উপগ্রহ ছেডে সার! দুনিয়াকে সংস্কৃতির প্রশ্নে ৭১ শতাংশঃনিরক্ষবের ২ ভগীরথ ? 
_ ওতে এক-একটি দিকে বিশেষ যত বিস্ময়ে হতবাক করেছে। সেই সময়ে দেশে শিক্ষার যনোন্নয়নের” নামে” 
₹ দিয়ে কিছু সংখ্যক ভাল ছাত্রছাত্রী ইউরোপ. ও আমেরিকার কয়েকটি শিক্ষার সযোগকৈ সীমিত ও সংক্- টানাপোড়েন থেকে কিছু দার্শনিক 
বানানে] হয়। আমরা চাই সকলের পত্র-পত্রিকা এমন মন্তব্যও করেছিল ‘চিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। 'শিক্ষার ও সমাজবিজ্ঞান, এগিয়েও আসেন । 
জন্য সমান ধরণের ' পূর্ণ মাধামিক বা যে, উচ্চ ক্ষমতার পদার্থ বিজ্ঞানে ! বাছ্ছেটে অর্থবরান্দের প্রশ্নেও এই দৃষ্ট- 
সোভিয়েত রাশিয়া এত এগিয়ে গেছে ভঙ্গী প্রকট । ৫ম পঞ্চবাধিকী পরি- আগেই ডঃ সম্পুর্নানন্দের সভাপতিত্বে 
তাই পুরোনো একাদশী মোড়ক গেছে আমেরিকার: সেখানে : পৌছতে ' কল্পনায় শিক্ষার জন্য কেহ্দ্রীয় শিক্ষা গঠিত ‘ন্যাশনাল ইস্টিগ্রেসন কমিটি’ 


বুর্জোয়া সমাজের ভিতরকার 


১১৬৪-৬৬ সালে কোঠারী কমিশনের 


“from ‘the point 


থেকেই নিথিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সহ এই ঘটনায় সচকিত হয়ে উন্নত ধন-- বায়ের স্থপারিশ করলেও জাতীয়. Of view of national integra: 
বহু গণতাস্ত্িক মাজষ মাধ্যমিক স্তরেই তন্ত্রের দশগুলিও তাদের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়ন বোর্ড তা নাক করে ২২০* « tion 10+24+3 system should 


এই ধরণের বিশেষীকরণের রিররদ্ধে 
৮ যুক্তিপূৰ্ণ 
এসেছেন । ঠা 

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তাস্তয়ের 
পর কংগ্রেস , সবকারের অনুগত 
। শিক্ষাবিদের, হি মাধ্যমিক , 
 স্তরেই বিশেষীকরণের ঝৌক এমনই 


পেয়ে বসেছিল যে, সমাজতান্ত্রিক. 


সোভিয়েত রাশিয়ার 
॥ বুদ্ধি পরীক্ষা ও : বিশ্েষীকরণ নো 
EE! সালের জুলাই মাসে 
ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 
শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে সেটাকে 


“লতা বলে মন্তব্য করা হয়েছে । 


ওয়েখৰোগায যে. ১৯৫৬ সালে হমাবুন 
কবীরের নেতৃত্বে * ভারত সরকায়ের 
টিম সোভিয়েত: রাশিয়ার শিক্ষা- 


ব্যবস্থা দেখতে গিয়েছিলেন এবং 


কৰীৱ স্বাছেব্‌ পরের বছর ট্রেগুস অব 


ল' সাজাতৈ ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং 


কপালের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি 
নি 
পাঠায়) তার] এসে রিপোর্ট দেন 


কোটি বরাদ্দ" করে । ১৯৭৩ সালে 


প্রতিবাদ, জানিয়ে ‘তা দেখেই ভারত সরকারও প্রেম উপদেষ্টা কমিটির সভায় এই টাকাও ' 


পাওয়া যাবে কিনা সংশয় প্রকাশ 


র পোভিয়েত রাশিশ্বায় করে। অতঃপর ১১4২4৩ কাঁঠার , আমর! মনে করি, 


মার বেনী’ শিক্ষাবোর্ড ‘সবচেয়ে 


be adopted for schools and 
and Colleges in all parts of 
our country.” 
১০ ক্লাশ্রে 
‘ব্যবস্থায় সকলের "অন্ত পূর্ণ সাধারণ 


- মাস্থষের, জ্ঞান অর্জনের ক্ষমত! “দুইলতম গ্রন্থী’ মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষা স্থনিশ্চিত উন্নত করতে ১১-১২ 


অসীম, এই তত্ব সোভিয়েত শিক্ষার 


'বনিয়াদ রূপে কাজ করছে? উল্লেখ-' 
শিকষব্যবস্থায় ॥ যোগ্য, ১৯৬৪-৬৬ সালের কোঠারী 


বা জাতীয় শিক্ষা কমিশনে এই অভি 
জ্ঞতার ছাপ পড়েছে । তাতে ত মেনে 
নেওয়া হয়েছেঃ এত দিনের. চালু, 
ধারণা _ প্রাথমিক' শিক্ষা সাধারণ, 
"আর মাধ্যুমিক স্তর প্রবণতা ও বুদ্ধির 
ছাপ অনুযায়ী বিশেয- ধরণের) এটা 
ভুল এবং প্রথম স্তরের শিক্ষা জনগণের 
এবং দ্বিতীয় স্তর থেকেই উচ্চ বিশেষ 
মহলের, * এই - পার্থক্যও ১ ভাঙা ' 
দরকার 1 


জন্য ৬০০ কোটি টাক! চেয়ে বরাদ্দ 
হিসাবে পেয়েছে মাত্র ৩০০ কোটি। 
অবশ্য যে দেশে ১৯৭২-৭৩ সালে সমাজ 
২৪টি বৃহৎ পু'জিপতি, পরিবারেরই 
সম্পত্তির পরিমাণ থাকে ৩৫১৬ কোটি 
টাকা এবং ছু'তিন বছরে তা বেড়ে 
 ঈাড়ায় ৪৯৬৬ কোটি, সেই, দেশে 
জাতীয় আয়ের ' মাত্র ৩ শত্মংশ 
শিক্ষার জন্ ব্যয় হবে এবং সাঁশ্রতিক .. 

সংসনীয় কমিটির ১০ শতাংশের দাবী” 
(নাকচ হয়ে যাবে এতে বিস্ময়ের কিছু 


'নেই। কিন্ত মাত্র ৫ শতাংশ বৃহৎ". সং 


তৃস্ব[মী = পু'জিপতিপরিবারের দেশে 


সোভিয়েত এডুক্শেন’ নামে ভারত , ' আমরা মনে করি দেশ, কাষঠাজো শাসকশ্রেণীর পাশ্চাটা: গান্ধীবাদী ' 
সরকারের পক্ষে , যে বই লেখেন - ও রি স্তরের ভেদ? মেনেই ও শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীগাণ এক্‌ কোটি 
তাতেই এ রকম অগণতান্ত্রিক ও (প্রগতিশীল শিক্ষা, হবে) অগ্রগামী , , বেকারের; চল্লিশ কোটি দারিকরশীমার 


অজ্ঞোনিক মন্তব্য করেন। ॥'- 
আমরা জানি, 


সমাজ বিকাশের স্তর অস্থায়ী গণ - 


“নীচে ও নিরক্ষরতার , অন্ধকারে. বস- 


রণ বিকশিত তান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির” 'াসকারী ছা: মাহুযের বকের তারা 


বুর্জোয়া ধনতঙ্ের সমাজে প্রভাবশালী বাস্তব প্রতিফলন । কোঠারী কমি- ‘উপর দ্রাড়িয়ে. যখন বলেন £ 


সরকারী পদগুলিতে কিছু সংখ্যক 


শনের (১১৬৪-৬৬) 


< স্থপারিশে 


“Where there i is will, there 


‘বাছাই লোকের দরকার এবং ইংলণ্ড সাধারণভাবে এটা থাকলেও এতে যে .i৪& way. Money' is never 


প্রভৃতি দেশে এৰ ধরণের বিশেষীকরণ , 


সীমিত আসনের প্রিক্ষা সংকোচনকে 


a bar to real progress a far. 


লাও বুদ্ধির মাপ অনা বিভিন্ন থাক অস্তরঙ্গ প্রতিভার মাপে বিবেচন! mer’s son who passes B. A, 
তৈরীর ব্যবস্থা থাকে। ব্ৰিটিশ করতে' বলা’ হয়েছে সেখানেই ধুর becomes unfit for unsophis- 
আমলের কথা ছেড়েই দিলাম, এমন- সীমাবদ্ধতা ও. অসম্পূর্ণতা । আমাদ্ৰের 0০96৫ farmings 5; the house- 
কি স্বাধীনতার পরেও আমাদের মত লক্ষ্য, ১৮৩৫ সালের" মেকলের যিনিট- আতি daughter Who passes 


] NEL ক 


ক্লাশের দুই খাতে (সাধারণ ও বৃত্তি- 
মূলক) ছেদহীনভাযষে। তাকে ক্রম- 
বিকশিত করার লক্ষ্যে গোটা মাধ্য- 
মিক স্তরের পরিকল্পনাই সুষ্ঠু, গণ- 
তান্ত্রিক ও বিজ্ঞানসন্মত কাঠামো। 
তা নাকরে ৮-ক্লাশের পর একবার, 
পাবলিক পরীক্ষা, করে (এ প্রস্তাবও 
উঠেছে) ১০-ক্লাশের পর আর এক- 
বার এবং ১২-ক্লাশের গর বৃত্তিমূলক 
খাতের অংশকে থামিয়ে ও খনিয়ে) 
শিক্ষার মানোময়নের নামে শিক্ষা) 
সংকোচনের জাতিদ্রোহিতী গণ- 
তাত্বিক বিবেকী জনগণ আদে বরদাস্ত 
কি?. মাধ্যমিক 
২, 
ষে নমুনা স্নপ্িতিক সার্ভে রিপোর্ট 
থেকে” পাওয়া, যায় তা ভয়াবহ ৷ 
বলেছেন, যেখানে : প্রতি 
১০,০০০ জনসংখ্যায় ১টি করে হাই) 


' কুল, ২টি করে জুনিযার হাই স্কুল করা | 


দরকার'সেখানৈ অহ্ুমোদনকে সংকু- 


“চিত ও সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে; পশ্চাৎ--| 


পদ এলাকায় ‘শিক্ষাকে ' না ছড়িয়ে 


কায়েমী স্বার্থের বা. স্থবিধাভোগী | 
এলোযেলোভাবে 


শক্তির চাপে ' 
যষেখানে-সেথানে কিছু স্কেলের অন্গু- 


"হচ্ছে ।। 


|| পাঁচ ॥ 
মোদন দেওয়া হয়েছে এবং টলছেও ৪ 
এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা বোর্ড হয় 
ঠুঁটো জগন্নাথ, নয়ত গুড বুক-এ 
থাকার অন্য মদত দিয়ে যাচ্ছে এরই ,. 
সঙ্গে রয়েছে “বিশেষ ; ,গঠনতস্বের .. 
স্বৈরাচারী ঘাটি! ‘যেগুলো ব্রেন ড্রেন, 
সি আই।এ ও দুর্নীতিবাজদের ব্যব- 
সায় ছাতা কিছু নয়। এইসব ‘উচু 


‘মহলের জ্ঞানীগুণীরাই” কি জাতীয় 


সংহতির শঙ্করাচার্য? ও 
পশ্চিমবাংলায় মাতৃভাষা বাংলাকে 

মাধ্যমিকশিক্ষার বাহনহিসাবে আব- 

শ্যিক না করার যুক্তি হিসাবে বিগত 


. ৩০ বছরের কংগ্রেসু সরকারের অন্- 


গত শিক্ষাবিদ জ্ঞানীগুণীরা বলে- 


'ছেন'£ ওতে ইংরাজী মাধ্যম বিগ্বা- 


'লয়ের ছাত্রছাত্রীদের (২৫%) উপর 
অবিচার হবে । ওদের উপর বাংলায় 
পড়ার ও পরীক্ষার চাপ দিলে উন্নত 
বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে, কারণ এইসব ভাল! ভালু ছেলে-" 
রাই দেশের বিজ্ঞান ও টেকনল্জিকে 
এগিয়ে নিয়ে, যাচ্ছে ইত্যাদি। 
আসলে এইসব সরকারী নীতি নির্ধা- 


রক ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েদের | 


টিকিট আমেরিকা, ।বৃটেম, পশ্চিম" 
জার্মানি, কানাডা প্রভৃতি দেশের জন্য 
কাটা হয়ে থাকে, এই তথ্য. ও 
সত্যকে চাপা দেওষার জন্যই এইসব 
উপর মহলের. এত কর্মোদ্যোগন 

' সকলের জন্য সফান মাধ্যমিক বা 
সাধারণ শিক্ষা সম্পকে” আমাদের 
প্রাথমিক স্তর থেকেই প্লতিয়ে দেখতে 
হয়। বাইকে থে ৭০ শতাংশ রইল. 


সে বাদে যারা এল তারাও দারিত্র্যের . 


কারণে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় 
তৃতীয়-ও চতুর্থ শ্রেণীর পর বিদ্যালয়ের 


বাইরে" চলে , যাচ্ছে; পরীক্ষা ৪ 


বহনের অস্থপষুক্জ পাঠক্রমের কার্টার 


প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে 

বিদ্ভালয়ের' বাইরে ঠেলে দেওয়া 

ক্রলকাঁতারন মত স্থানেও 

প্রশাসনিক ' নৈরাঙ্ে, 

বেতন ব্যবস্থায় এবং নি্নমানের পঠন 

পাঠনে দুর্দশাগ্রস্ত, কয়েকটি স্কুলের * 
( শ্যোংশ ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ) 


দর্পণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
i চাদর হার 0. 
বার ২ ২'টাকা ও 
এ ্বাগ্জাবক ১২ টাকা . 
ত্রৈমাসিক ৫৫০ টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠিপূজ্ 
পাঠাবার ঠিকানা £ 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেন। .কলিফাতা ১৩ 





টিন ১ 


অনিয়মিত | 


| 


৬ 


: মেসিনে মাধ্যমিক কাঠামোর মধ্যেই, : 


1 


/ 


২. 
॥ হয়; 


fs 


দশ + দুই স্তরের শিক্ষা ভূগোল, ধনতান্ত্রিক ও So 


(ঞ পৃষ্ঠার পর) . 


মধ্যে মোটামুটি ভাল, ধরনের স্থলে, বিজ্ঞান, নি, 


প্রায় দেড়হাজার ছাত্র ভর্তির চাহিদ! 


থাকা সত্বেও সেখানে 1৭৫০ জন, 


‘ছাত্রের বেশী নেওয়া যায় না। ফলে, 


দিনগত পাপক্ষয় করছে। এরই নাম 


' কি সকলের জন্য সমান স্থঘোগ ? 
জারা দেশে একই ধরনের মাধ্য- 
_ মিক শিক্ষা সম্পকেও প্রশ্ন :.আহুষ্ঠা - 
নিক ভাবে ১৯৭৬ সালের জুলাই, 


থেকে ১১- ১২ ক্লাশের উচ্চ-মাধ্যমিক 


| চলু হবার পর কেন দেখা গেল” 


; 


~ 


t 


- গ্রামে না জানি কি অবস্থা! 


করুন । 


কেরালা ডিগ্রি কলেজ ও বিশ্ববিদ্ধা- 
লয়ের যুক্ত + ২ সুরের | জুনিয়ার 
কলেন্দ অন্ধে 'ও ' পশ্চিমবঙ্গে স্বত্ত 
বোর্ডের আওতায় স্থুল ও কলেজ দুই 
জায়গাতে; কর্ণাটকে .প্রি-ইউনি- 
ভার্সিটি, উত্তরপ্রদেশে কোথাৎ জুনি- 
সার কলেজ, কোথাও বা +২ এর 

ঞ্ি-ইউনিভালিটি। বহু বিচিত্রের 
টে! কি এঁক্য বা জাতীয় 
সংহতি হবে? , 

: খ্ৰাম বাংলার কয়েকটি হাই লে 
দেখা যায়, 
বারের ছেলেরা কর্মশিক্ষার (Work 


Experience) ক্লাশে সংলশ্ন মাঠে জমি 
* চাষের কাজ'শিথছে, আর গ্রামের 
শত শত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও গরীব্‌' 


চাষী সেই অহষ্ঠান ঘিরে কৌতুকের 
চোখে দেখছে আর ভাৰছে _ বাবুদের 
ছেলের! কি?অমিচাষৈর কাজ কোন 


, দিনও করবে? । 


সেদিন এক ডাক্তারের চেম্বারে 
-বসে আছি। কল ,থেকে.' ফিরে 
ডাক্তার বন্ধু বললেন ? স্কুলগুলোয় 
PT বদ্ধ করা দরকার । এ মাসে 


সাতটা স্থলে একই কেস। hos 


অতাব। পারবে কেরন! 

) জিজ্ঞেস করলাম £' সমাধান ? 
বন্ধু নিষ্বিধায় বললেন $ -স্কুলে 

স্কুলে বিনা পয়সার দুধ-রুটির ব্যবস্থা! 
ভাবলাম, শহরেই ষর্ধি এই; 


প্রস্তাব €রখে .বলভে পারি : আপ- 


- নারা ভাষা বিভাগে প্রথম ভাষাৰপে 


মাতৃভাষাকে আবশ্তিক করুন এবং 
ছিতীয় ভাষা হিসাবে উপযোগিতার 


. মাপু অন্যাক্ষী : ইতরাজীকেও অবশ্ত, 


পাঠ রাখুন ; তৃতীয় ভাষী না রাখ- 
লেই ভাল, (কারণ বর্তমানে কোন 


- সত্যদেশে মাধ্যমিক স্তরে তৃতীয় 


ভাষা নেই) যদি নেহাতই রাখতে হয় 
তবে অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া বন্ধ 


এর সঙ্গে ভারতের উপর 
. স্রুত্ব রেখে পৃথিবীর ইতিহাস ও 


২ বিশ্বব্যবস্থার যথাযথ গুরুত্বের শ্বীকব- 
' তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ অন্থান্তসমাজ- 
প্রকৃতি ও জীবন 
বিজ্ঞান, শারীর-ও কর্ণশিক্ষা (আধু- 
নিক বিজ্ঞান ও কারিগরির মৌলিক 


জ্ঞান) এবং নান্দনিক (ছবি গান ও 
= হয় বাকী ছাত্ররা পড়ালেখা ছাড়ছে ৃ 


নয়ত কিছু ভগ্রদশা “বিদ্যালয়ে ঢুকে 


এই মাফাযিক পাঠনক্রমেরই উন্নত ও 


- পরিণত ভ্তরবূপে সাধারন ও বৃত্তিযূলক 


জোতদার-মহাজন প্রি- - 


১ পর্যন্ত অবৈতনিক 


ও রাক্যন্তরের শিক্ষামন্্কের কাছে ' 


হিসাবেই নির্দেশ করুন; এমনটা 
যেন লা হয়, যারা সাধারণ কোর্সে 
কোর্সের শেষ্‌ পরীক্ষা ঠ্েবে তাদের 
জন্য কেকু-বিশ্ববিষ্তালয়ের দূরজাবন্ধ 
হয়ে যাবে এবং কাজকর্ম না-পেয়ে 
অচরিতার্থ যৌবনের অভিশাপ বহে 
বেড়াবে । অর্থাৎ '্বারংবারকসরৎ ' 
সত্বেও দূর্ভগ্যক্রমে এটাই ব্যাপক 
ভাবে 'অন্ছভুত হচ্ছে যে, বিদ্যালয় 
স্তরের বৃত্তিশিক্ষা নিতাস্তই থেলো 
পর্যায়ে রয়েছে যা কেবলই সাধারণ ' 
_ শিক্ষায় অরুতার্থ ছাত্রদের লাগিয়ে, 
রাখা গোছের অথবা অভিভাবক ও « 
ছাত্রদের যেন একটা পে চেষ্টার, 
ব্যাপার” । (ভারতীয় শিক্ষা কমিশন) 
এই রকম যেন নাহয় এবং তাদেরই 
হুপারিশমত উপযুক্ত মর্াদ্সম্পন্ন দক্ষ 


শ্রমিক ও কারিগর তৈরীর জন্য যথা- - 


যথ পরিচালনা ও জাতীয় মিভুরী-, 
নীতির (Nationd! Wage: 
Policy) ভিত্তিতে এবং সরকার ও 

শিল্প-কারখানার সমন্বয় 'সাধন করে 
সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকে 
উৎপাদনশীল ও বৃত্তিমুখী করা হত্ব ৷ 
পরিশেষে, সকলের জন্য সমান ও 
সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রসঙ্গে এ 
কথাই বলব £ বর্তমান আর্থ সামা 
জিক স্তরে এ শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তর 
ও ববি 
করুন, অনুম্নত গ্রামীন এলাকায় বেশ 


কিছু বিদ্যালয় স্থাপন করুন এবং 


সাধারণভাবে সকল যিদ্যালয়েই বিনা 
যূল্যে টিফিন ও বইখাতা সরবরাহের ' 


. - ব্যবস্থা করুন । 


{ রি 
. মজরুল- হাঁ জয়ন্তী 


গত ২:শে ও আগষ্ট 
দক্ষিস কলকাতা নন্দরুল-সুকাস্ত * 
জয্মোখ্সব ' কমিটির. , পরিচালনায়, 
নজরুল-সুকাস্ত জন্মোংসব “পালন 
করা হয়। প্রথম দিন উদ্বোধন ' 
অঙ্গষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন ডঃ রমা 
চৌধুরী । উদ্বোধম সঙ্গীতের পর 
স্থকাস্ত ভট্টাচার্যের ‘ছাডপত্র’ কবিতা 
টির আবৃত্তি প্রতিযোর্গিভা ' আরম্ভ 
হয়। এরপর বিতর্ক প্রতিযোগিতা 


07851 ছিল, . 


নলের কাব্যে চিন্তায় বিস্োহী 


Lr 


এক যে ডিল দেশে 


৷ ভান্ুসিংহ “ । 

এক বৈজ্ঞানিক ঘটনাচক্রে ভুল ' 
ফমুলার রসায়ণ ব্রব্যের সংগে ভেঙ্জাল 
‘সরষের তেলের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এমন 


একটি আজব বন্ধ তৈরী করলেন, ঘা 


সবাইকেই তাজ্জব করে দের, সেই 
বিচিত্র রাসায়ণিক বস্তটির কণামান্িও 
যদ কারও শরীরের মধ্যে ,ঢোকে, 
তবে তার মনের কালো সর ঘুচে 
গিয়ে সাদা হয়ে যাবে - অর্থাৎ 
অতীতের সব পাপাচরণ সে অনর্গল 


স্বীকার করে আত্মশুদ্ধির জন্য প্রায় 


শ্চিত্ত করবৈ। এমন কাগুটি আহা 


যদি ঘটত তাহলে এই বিশ্বচরাচরে 


কুলোক বলে কথাটাই উপে যেত + 
জবাই সাধু সচ্চিদানন্দ হয়ে সত্ভাবে / 
জীবন যাপন করত |, কিন্ত এমনটা! 


সতাই প্রধান” । বিতর্ক প্রতিষো- 
গিতায়্‌ প্রথম হন .,বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ইংরাজী বিষয়ের 
ছাত্র ীপ্শ্যত্ব রায়। এরপর নজরুল 
ও স্থকাস্তকে নিয়ে করেন 





! কলকাতা বিশ্িষ্তায়ের (প্রাক্তন . 


উপাচার্য ডঃ সত্যেন - সের্না, ও 
প্রনেপাল মজুমদার ! অনুষ্ঠানে 
বাটানগর "থিয়েটার ওয়ার্কশপ 
‘বোধন’ নাটকটি মঞ্চস্থ করে । 
দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠানের সভাপতি 
ছিলেন স্থানীয় ওরিয়েন্টাল একাডেমী 
সকলের প্রধান শিক্ষক শ্রীহীরেন্দরনার্থ 
রায়। এদিন আবৃতি প্রচুযোগিতার 
বিষয় ছিল ‘লিচুচোর’ | দশ রছর 
বয়স পযন্ত ছেলেমেয়ের] এই প্রতি- 


.গিতায় অংশ গ্রহণ করে। এরপর 


বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়। বিভর্কের 
বিষয়বস্ত ছিল ‘যুগের বিচারে কান্ত 
৬ একজন সার্থক্‌ কবি’ এই গ্রত্ি- 
যোগিতার-প্রথম হন শ্রীকালীনাথ দবত্ত। 
দ্বিতীয় দিনের 'কিশোরদের প্রতি- 
যোগিতায় প্রত্যেক প্রতিষোগীকেই, 
আবৃত্ভিতে উৎসাহিত করার! জন্য 
কান্ত ভট্টাচার্যের ‘হরতাল’ বইটি 
পুরস্কার দেওয়া হয়। ; 

এবপর আলোচন! চনুষ্ঠানে অংশ 
গ্রহণ করেন কবি শ্রীদিনেশ দাস, 
. জ্রকল্যাণ চ ক্ৰ বতী প্রমুখের! ৷. 
পিপলস্‌ পাপেট থিয্নেটুরের একটি. 


মোরগের কাহিনী” নাটকটি দকলেরই 


দুটি আঁকর্ষণ করে। প্রথম ' দিন 
শ্রীপত্বেশ ধর :ও দ্বিতীয় দিন 'ক্ষা” 
(ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ) শাখা.সহ 
বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর গণসঙ্গীত 
শ্রোতাদের/ মুগ্ধ করে৷! এ, ছাড়া 
ছুদিন.এই উৎসবের অন্ততম আকর্ষণ 
ছিল শ্রীমপ্তয় সেনগুপ্ের সুকান্তের 
কবিতাবলীর ভিত্তিতে “আন্বকের 
পৃথিবী’ ঈর্ষক লিনোকাট ও বরগৌতম 
বস্থর জাক। প্রদর্শনী । - 


অভিনয়ও দৃষ্টি অকর্ষণ - 


\ 


বাস্তবে সম্ভব নয়_.এও যেমন সবাই 
বোঝে, আবার মনে মনে এটাও তে 
সবাই চায় যে দেশ থেকে -অনাচার 
দূর হোক, শয়তানের শয়তানী বন্ধ 
হোক। এই ছুই অভিজ্ঞতার মধ্যে 


. নিজেকে স্থাপন ক'রে, স্বপ্তি ও 


অস্বস্তির মধ্যে উদ্ভূত ঘটনাবলী 
প্রত্যক্ষ ক'রে তখনই রন উপভোগ 
করা সম্ভব যখন সেই'ঘটনারাজি 


সামাজিক ও অর্থনৈতিক * পরি-' 
' প্রেক্ষিতে দৃশ্ময় ব্যঞ্চনায় নৈতিক 


তাৎপর্ষটুকু লাঁত করে। ‘কিন্তু তপন 


'সিংহের-“এক ধে ছিল দেশ” ছবিটিতে 


তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আর ভা 
হয়ে ওঠেনি বলেই ছবিটি শুধু সাধারণ 
স্তরের একটি প্রহসন বলেই গণ্য 
হবে। , 
তবে এটা স্বীকার EE 
যে, ভারতীয় ছবির ''পর্দায় এমন 
বিটি, বিষয়বন্তর অবতারণা, এই 


প্রথম। এমন অভিনব কাহিনী, 


অবলম্বন করেও চলচ্চিত্রকার তপন 
সিংহ তার ছবিকে অনন্য বৈশিষ্ট্য 
চিহ্নিত করা তো! দূরের কথা, একটি 
সাধারণ মাপের রঙ্গ ব্যঙ্গের আধার 
করে তুললেন যেখানে আবার ব্যঙ্গের . 


“চেয়ে 'ভাড়ামিটাই বেশী নিখাদ 


সত্য স্বীকারোক্তি ও কর্ণ সদাচরণ 
প্রবহমান ছলনা, , প্রভারণা, ও. 
লোভের সংসারে যে বিপর্যয় ডেকে 


আনে, তার উপস্থাপনায় তপনবাৰু : 


কিছু ক্স্যাপ্িক. প্রয়োগ ক’রেই ক্ষাস্ত 
হয়েছেন  ষুখোশের” আডালে 
স্বার্থাম্বেষী মানুষের ফে ভয়ংকর মুখ 


'রয়েছে তার উদঘাটন করেন নি। 


ফলে ছবিটি সায্নাজিক তাত্পর্যশৃন্ত 
হয়ে পড়েছে এবং শ্রেফ তাৎক্ষণিক . 
একট] রগুড়ে ছবি হয়ে দাড়িয়েছে । 
4 তপনবাৰু ছবির বিষয়বস্তুর সংগে 
ছবির আংগিককে মেলাতে পারেন 
নি। সংগীত পরিচালনাতে তপনবাবু ' 


' নিজেকে জাহির করতেই ব্যস্ত, 
ছবিকে পর্যন্ত খাতির করেন নি। 
' এ জাতীয় ফ্যান্টাশী ছবির ' মুড. 
' ফুটিয়ে তুলতে ক্যামেরা | 
শ, সহযোগিতা করে।নিং। 


অভিনয় প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম 
করতে হয় অনিল চ্যাটাজীর | 
তিনি একটি চমৎকার। টাইপ চরিত্র 
উপহার দ্িয়েছেন। কালী ব্যানীজীর 
করে। 
বৈজ্ঞানিক হলেই ক্যাবলামার্কা হতে 
'হবে_-এ কেমন কথা? দীপঙ্কর দে” 


স্মিত সুখার্জীর চরিত্রটিই 


নয়, সবতরাং তার অভিনয়ও 


দর্পণ £ শুক্রবার ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ 


তেমন' 


x} 
r 


রক্তাক্ত তেলেস্কা 
(দর্পণের সমালোচক ) 
গত ১০ই আগষ্ট উত্তর কলকাতার 
সারকারিনা মঞ্চে তরুণ অপেরার এ 
বছরের প্রযোজনা শু বাগ রচিত 
উদ্বোধন হয়। : / টি 
লোকে বলে রে, বলে রে 
বীর ফ্লেঙ্গানা 
" লক্ষ কমরেভের কথা ভুলবো না» 
_ ভুলবো না 
এই রকম একটা সুন্দর চারণ গান - 
দিয়ে যাত্রা শুরু হয় । , ১৯৪৫ সালে ' 
: তেলেঙ্গানার রুষক আন্দোলনের পট--+: 
ভূমিকায় এটি, রচিত। জোঁতিদার- 
যহাজন-জায়গীরদার এবং সবার উপরে 
নিজাম কর্তৃক শোষিত-বঞ্চিত-নিপী- 
ডিত কুষকদের জোটবদ্ধ হয়ে লডা- 
ইয়ে নামার কাহিনী সুন্দরভাবে 
যাত্রায় তুলে ধরা হয়েছে। একা, 





পর 


- জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, 


খাম্মান, ওয়ারাজল, নলকুণ্ডা জেলায়, 
ঢেউয়ের মত লড়াই ছডিয়ে, পড়ার 
কাহিনীও তলে ধরা হয়েছে । অব- 
শেষে, নেহেকু-নিজাম চুক্তি ও জেনান 
রেল জে *এন চৌধুরীর পৈশাচিক 
বর্বরতা কিভাবে তেলেঙ্গানার গ্রামের 


স্ীদের ধর্ষণ করে খুন করেছে ত 
"তুলে ধরা হয়েছে । আবার এক-- 
দিকে লড়াইয়ে ভীরু মধ্যবিত্ত পার্টি 
নেতার দ্রোছুল্যমানতা, দ্বিধা, সং- 
শিক্ষা পাওয়া সাধারণ রকমের দা 
ও ক্রোধ সঠিক ভাকেই -&২ 
হয়েছে। *.. (1! ? 

তরুণ অপেরার রক্তাক্ত রি 
জানা, অবশ্যই একটা দেখার ভন্ড 
যাত্রা হয়েছে.। '&ঁতিহাসিক তেলে- 
জানার সংগ্রামের 'স্থৃতি কারুর মন 
থেকে মুছে যাক্নি) মুছে যাবেও না| । 
তাকে আরও উচুডে তুলে ধরে তরুণ 


৮ অপের! একটা কর্তব্য পালন ফরে- 


ছেন। এ প্রসঙ্গে শিব ভট্টাচার্য “ও 
তরুণ অপেরার কাছে একটা আবেদন 
ও.অনুরোধ জানাতে চাই যে, গ্রামে 

গঞ্লে, . শহরতলীতে এই যাত্রা 


কোন দাগ কাটে না! রবি ঘোষের 


এবার অভিনয় ভংগী পালটানো - 
দরকার, ন্ভ একঘেয়ে হয়ে 


' পড়ছে ।,, 


দেখানোর জন্ত ভাহারা যেন সচেষ্ট 
হন অতি অন্তু খরচায় যাতে করা 


“যায় তার জন্তও একটু চিন্তা করবেন ॥ 


তা 


দর্পণ || শুক্রবার ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ ্ 
- ও কী দ্বীটের , অফিস পুরো বন্ধ । 


প্রতারকের পাল্লায় 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


কলকাতা পৌরসভারও পাৎনা প্রায় 
বসেছেন। পৌর কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত 
তার “কার পাকিং” লাইদেন্স বাতিল 
করে দিতে বাধ্য হন। শ্ীঘোষ 
সম্পর্কে ইতিমধ্যে আরও নামা তথা 
এখন প্রকাশিত হতে ' শুরু করেছে। 
কংগ্রেসী জমানায় প্রিরবাবুর দৌলতে 
নাকি সববীরবাবু এক ব্যবসা .ফেঁদে 
বসেন। নাম দেন জরি, বি. আই 
-. গ্রুপ অব ইনডাদ্রিঙ্জ। তাই ব্যবসার 
- প্রথম দিকে তার ভাইয়েরাও ছিলেন 
কিন্ত পরে শ্রযোষের ছোটভাই বাচ্চ, 
বোর্ড অব ডিরেক্টরস , থেকে সরে 
-আসেন।। শ্রীঘোষ বেহালায়' যে 
কারখানাটি খুলে বলেন তা দেখতে 
‘তৎকালীন মন্ত্রী টি, এ, পাই কল- 


, কাতায় আসেন। প্রিয়বাবুর আরেক £ 


সাকরেদ লৌগতবাবু "মহান প্রীঘোষের 
“শিল্পোদ্ধোগ’ সরেজমিনে পরিদর্শন 
করে যান। শোনা যায় প্রতিরক্ষা, 


দ্চরের আহ্যপ্দিক ‘যন্ত্রপাতি তৈরী . 


করার জগ্থই, এই, কারখানা তৈরী 
করা হয়। কারখানা খোলার সঙ্গে 
নং কীড ষ্ট্রীটে একটি অফিসও খোলা 
হয়! শ্রীঘোষের কারখানা ও অফিস 
' খোলার ব্যাপারে শ্রিয়বাবুর উৎসাহ 
+ উদ্দীপনা দেখে লেছিন অনেকেই 
অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ৷ আজ সেই 


কারখানা ও অফিসের যালিক লক্ষ | 


লক্ষ টাকা প্রতারণার দায়ে ব্যাঙ্ক 
- কতৃপক্ষ ও কলকাতা পৌরসভার 
কাছে৷ আসামী হয়ে আদালতের 
কাঠগডায়। ঘটনার এখানেই শেষ 
নয়, ২৯ আগঃ.কীভ স্বীটের জি, বি, 


ক 


কমীরা অনাহারে, এক ছুবিরহ অব- 
স্থার মধ্যে পডেছেন । 

সবচেয়ে বড় ঘটনা 'হজো, এ 
ধরণের একটি প্রতারকের” পালাতেই 


" পডেছেন, ওপার বাংলার তেঙ্গী ১৪ 


সংগ্রামী নেতা বলে পরিচিত বাঘা 


সিদ্দিকি । বাংলাদেশ শরণার্থীদের . 


তাবু কম্বল নিয়ে ফে'কারবার ঘটে- 
ছিল বাঘা সিদ্দিরিকে সাহায্য করার 


নামে সংগৃহীত টাক। পয়সা নিয়েও ' 


সে ধরণের একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে 
বলে অনেকের ধারণ! । 

- তাছাভা শষোষ ন সপ ৰ্কে'আরো 
নানা কথা বাজারে চালু রয়েছে! 
ঘোষ হাব্সরা রোডে তার পৈতৃক 
বাড়ীতে থাকেন৷ তার স্ত্রীও এক 
পুত্র আমেরিকাতে । “নিঃসঙ্গ” 
শ্লিঘোষ দিনরাত কাটান এলগিন 
বোডের নীলকমলদের ফ্ল্যাটে | 
'প্রত্যক্ষদরশীদের কথা, নীলকমলের 


র্যাটে নীল আলোকের নীচে অনেক: : 


মাতন্বর কং 


বলা বাহুল্য প্রীঘোষের আতিথেয়তায় 
সেখানে শাড়ী ও জলের অবাধ 
আনাগোনাও রয়েছে। । 


প্রশ্ন, বাধা সিদ্দিকি কি প্রীঘোষের 


এ হেন ঘাঁটি থেকেই, মুক্তি সংগ্রামের 
‘রসদ যোগাঁবেন। 

চেরা শরবার 

(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

কাঠা। এরও দাম আনুমানিক ৫০ 

হাজার টাকা ।,. 

রোডে এক অফিস খুলে বসেছেন 


রাজপথ । যার খরচ ইতিমধ্যে লক্ষ ' 


টাকা পেরিয়ে, গেছে । রাজপথের 


, আই অফিসের জনৈক কৰ্মচাৰী আমায় বেআাইনীপথে টাকা রোজগারের 


জানান অফিস থেকে অফিসের 
ম্যানেজার তপন মুখাঞ্জি :সংস্থার এক 
মহিলা টাইপিষ্ট কর্মীকে নিয়ে উধাও 
ব্য গেছে যাধারু সময় সেও নাকি 


্রচুর,টাকা হাতিয়ে নিয়ে 'গেছে। 
৯ 


“বিশাখা? ' 
ধূপ বিক্রয়ের জন্য স্মার্ট সেলসম্যান/ 
গাৰ্ল প্রয়োজন । গোবিন্দবাবু 
৬।১, সীতানাথ রোড, কলি-৬ 
(সিমলা ব্যায়াম সমিতির নিকট) । 





প্রকাশিত হলো 
রেনুইন-এর নতুন রাজনৈতিক দলিল 


জেল ও উহ [দা ২র বগ ১২ টাকা 


অপরদুই সাকরেদ হল মটাভিকু সাউ 


| ও সন্ত সাউ ৷. 
শিবনার্থ সাউও সামান্ত ফল ' 


বিক্রেতা থেকে, এখন নামে বেনামে 
লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক।, খড়দহ 
 পুবনো বাজাবের কাছেবি কেবিখশ্বাস 


রোডের কাছে একটি বাভী, মধুস্দন 


-মুখাজঁ রোডে ১৫ কাঠা, নমি ও 


চি মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গিহিত 


এখন শিবনাথ । শোনা যাঁর প্রাই- 


ভায়মগ্হারবারু . 





£ 


ভেট 'কার ডবলু এম এ, ৫২৭৭, | 


ট্যাংকার ভবলু এম কে ১২৫৩৮ ডবলু 
আর ও ৯৮৮৯ নম্বরের গাড়ীগুলিও 
নামে বেলামে শিবনাথেরই হেপাজুতে 


: রয়েছে 


‘দি বি ও নিয়ে? 'চোরাকারবারের 
নরসিংহ গুপা। রাজনৈতিক মহলে 
এর অবাধ যাতায়াত রয়েছে । রাজ্য- 
ব্যাপী তথা সারা ভারতবর্ষ জুভে 
বেআইনী পথে তেল পাচার করে 
নরসিংহ সহ অন্যান্যরা পরিবন্তিত 
অবস্থাতেও / তাদের কারবার বেশ 
‘ভালোই চালিয়ে যাচ্ছেন । পঅভি- 
যোগ, রাজ্য পুলিশ দপ্তরের একাংশের 


সঙ্গে নিয়যিতলেনদেনও নাকি এদের " 
রর কিনি শারদীয় সংখ্যা নিতে চান কমিশন |-. 


রয়েছে । * 1 
চির অব পুলিশ 
সুনীল চৌধুরী কর্তৃক নিয়ন্ত্রি 
সেন্ট এনফোর্সমেন্ট দৃপ্তর এ 
ব্যাপারে মাঝে মধ্যে চোরাকারবারের 
ঘাটিতে হানা দিলেও আশ্চর্যজনক 
ঘটন] হলে! কাঁরবারের মহারখীর! 
এখনও কেউ ধরা পড়েনি! এমন কি 


সি 





সখ Ee 
$ 
3 টি : 
\ 


শারদীয় সংখ্যার তিনটি দীর্ঘ লেখা 


ইন্দিরা ঃ 


গণতন্ত্রে এক ডিব্রেটর 


বংশীলাল ঃ ই গণতন্ত্রে এক ক্ষুদে ডিক্টেটর 
গণতন্ত্র বনাম কারাতন্তর 


এছাড়া ভারতবর্ষের, বর্তমান - রাজনৈতিক গতিপথ, 


কমিউনিষ্ট 


রাজনীতি, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার ও ভারতের কমিউনিষ্ট 
আন্দোলন, সংবিধানের নব কলেবর প্রভৃতি , বিষয়ে অনেকগুলি 


আলোচনা ] 


না চার টাকা 


বাদ দিয়ে তার পুরো দাম ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে, দর্পণ অফিসে পাঠাতে 
হবে। টাকা এ সময়ের মধ্যে না পৌছলে কাগজ পাঠানো! সম্ভব হবৈ না। 


চিত্রসট 
ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির 
চলচ্চিত্র পত্রিকা “চিত্রপটের” একটি 
১5652 a 


খবর.পৌছে যাচ্ছে এমন অভিযোগও টি PEE) 


রয়েছে, I 
যতীন চক্রবর্তী 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বহুগুণার সঙ্গে 


. হলঘিয়া গেলেন তখন দেখা গেল সঙ্গে 


পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ মন্ত্রী ধতীন চক্র- 
বর্তাও হলদিয়ার যাচ্ছেন। কোন 
প্রয়োজন ছিল না ওঁর, যাবার কোনো 
এক্রিয়ারও ছিল না। শুধু গেলেনই 
না, স্থোনে সকলের সামনে কেন্দ্রীয় 
সরকারের বড় বড়- অফিসারদের 
অসম্মানজনক কথাবার্তা বললেন। 
কাগঞ্জে বেরিয়েছে, যতীন চক্রবর্তী 
বলেছেন “আমলাদের এতো ক্ষমতা! 
কে'দিল?” এই আমলারা কার11. 
ভারতে পেট্রো-কেমিক্যাঁল করপো- 
'রেশনের প্রবীণ কত বরদারাভালুও 
এদের মধ্যে ছিলেন। বরদারাজালুর 


_অভিমতের উপরেই কেন্দ্রীয় অভিমত 


গঠিত হয় । কেননা উনিই বিশেষজ্ঞ ৷ 


, সেই বরদাবাজালুর মতো অফি- 
সারকে অপন্বান করা কি পশ্চিমবঙ্গের 


পক্ষে স্বার্থহানিকর নয়! বিশেষ করে - 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বন্দ স্বয়ং যখন 
হলদিয়ায় গিয়েছেন।' . মুখমন্ত্ী 
নিশ্চয়ই বেভাতে যামনি। তিনি 
গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে 


'বোঝাতে,যে এই পে্টো-কেমিক্যাল 
কমপ্লেক্স রাজ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়'। ] 


।একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা 
হয়েছে । তার ছবি, শিল্পৃষ্টি, মান- 
সিকতা, সঙ্গীতচিন্তা নিয়ে আলোচনা 
করেছেন বিভিন্ন লেখক। খাত্বিক- 
লেখাও এই শংখ্যায়ু স্থান পেয়েছে 
যেগুলি ব্যক্তিমাহথষ ও শিল্পী খত্বিককে 


বুঝতে আমাদের সাহায্যকরে ৷ এই 


প্রতিবাদ 

গৃত ১.ই আগষ্ট ১৯*৭ শুক্রবার 
“দর্পণ” 
“১৯৭০ সাল। বারাসাতের রাজপথে 
আটটি মৃতদেহ | ' কিছু ঘটনা ও 
প্রশ্ন” শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ 
করেছেন অজর . ঘোষাল । তিনি 
‘লিখেছেন, “আমার এবং 
আডিয়াদহ হ্স্পিটাল' কতৃপক্ষ 
বা ডাক্তার মহোদয়গণের" সহিত 
উক্ত হত্যাকাণ্ডের কোন যোগাযোগ 
আদৌ ছিলনা বানাই? ১৯৭ 


"সালের ১৯শে নভেম্বর আমার কোন 1", 


গাভী ওঁ ঘটনার ব্যাপারে যুক্ত 


ছিলনা । ২০শে' নেভেম্বর ১৯৭, বা 
'& তারিখের পরে বেঁটে “নামীয় কেউ 


আমাব নিকট আসেনি বা আমি 
কাকেও দমদম জেলে রাখবার অভি 
সন্ধি .আটিনি বা নিকট 
স্বপারিশও করিনি । কালিপ্দ দত্তও 
আমার বন্ধু নন। ১৯শে 


পত্রিকার ২৯শ সংখ্যায় ' 


নভেম্বর ' 


ee 
সংখ্যায় লিখেছেন মৃণাল সেন অসীম 


সোম করুণ! বন্দ্যোপাধ্যায় পরিতোষ 
সেন 'শিবপ্রসাদ সমাদ্দার শমীক 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাখেতা দেবী 
জ্যোতিরিজ্্র মৈত্র দিলীপ মুখো- " 
পাধ্যায় রিমল ভৌয়িক বিষুদে ' 
বিভাস চক্রবতী মৃগাঙ্গশেখর রায় । 

ঝত্বিকের শেষ ছুটি ছবি - বাংলাদেশে 

তোলা “তিতাস একটি নদীর নাম” 

ও “যুক্তি তকো আর গল্পো” সম্পর্কে 
আলোচনা করেছেন যথাক্রমে অজয় 
বসু ও অমলেন্দু বস্তু৷ এ ছাড়া 
আরও ছুটি লেখা আছে- মৃণাল 
সেনের হিন্দী ছবি “্মৃগয়]” সম্পর্কে 
লিখেছেন ক্রুব গুধ এবং. চালি চ্যাপ- . 
লিনের প্রথম জীবনের স্বল্প দৈর্ঘের 
ছবি সম্পর্কে মঞ্চ বন্দ্যোপাধ্যায় | 

ঝত্বিকের বিভিন্ন ছবির কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য স্থিরচিত্র “চিত্রপটের” 

বর্তমান সংধ্যায় ছাপ? হয়েছে.। 


' ব্রওমহলে 
বরা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ 
আনন্দ ময়ের 


কালকে ফুন্ন | 


ৰ শ্রেষ্ঠাংশে 

: মোহন চা'ঢাজা 
পরিবেশনায় 

মোহন আপের, 

[হলে টিকিট . 

ফোন ও. ৫৫-৫৪১৩ ৷ 


আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর No 











ইন্দিরা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বেঢুইন-এর অপর /গ্রন্থ এখানে দরকার ছিল, তথ্য যুক্তি আর ১৯৭০ বা শে নভেম্বর ১৯৭০ |, সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় 
5522 | J নিশ্চয়ই খানিকটা ধরাধরির। ধরা- পুলিশ কাকেও আডিয়াদহ হাস-: গারে 
স্লাগালিং bp ১১০০০ টাকা ' or 0d অসম্মান নেই, le পাতালে আনেনি ।, সুতরাং আমার | ) তরুণ অপেরার 
ৃ দু । [| যতীন চক্রবর্তী মেলাত ৰি রতি ভারি হা রক্তাক্ত তেলেঙ্গান। 
পুর্ব [চিল ৮২, মহাস্ম৷ গান্ধী রোড | কলিকাতা-& এলেন! কার স্বার্থে উনি এই কাটা অবস্থায় ব্যক্তিদের উপর অত্যাচারের ; | 
4 কাহিনীটি সম্পূর্ণ মিথ্যা” ॥  হুলে টিকিট 
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-পিয়ারালেসে নক-আউট ঘোষণ। 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 1 


গত ২৭শে আগস্ট' 


' পিয়ারলেস কোম্পানীর, কন্কাতার ' 
অফিসগুলিতৈ কর্তৃপক্ষ ৮ 


ঘোষণা করেছেন। 

 শি্পারলেম্ের সর্বস্তরের কর্মীরা 
_ পিয়ারলেস এমপ্রসি্জ ইউনিয়নের 
নেতৃত্বে তাদের ছয় ' দফা দাবীর. 


“ভিত্তিতে দীর্ঘদিন যাবত দুর্বার - 


' আন্দোলন চালাচ্ছেন! ইউনিয়নের 


পক্ষ থেকে “বলা হয়েছে কর্তৃপক্ষ 


প্রাথমিকভাবে ওয়ানিং ও শো-কজ্ধ 


। নোটিশ; চার্জশীট; সাসপেনসন ৩: 
বদলী তয় দেখিয়ে কর্মী আন্দোলন 
“ভাঙ্গার চেষ্টা করেন কিন্ত তাদের এই 


অপচেষ্টা সুদৃঢ়, কমা ক্ষ কাছে 
ব্যর্থ হয়! ৃ ও 
অভিযোগ, নি 


ও কর্মীদের ওপরে বহিরাগত ভাড়াটে 


' উল্লেখ্য যে, এর আগেই ১৩ই আগস্ট 


মিছিল বের করেন। মিছিল কল- 
কাতার বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমার পর 
দমদমে কোম্পানীর সেক্রেটারীর 


পাঁচজন বিভিন্ন ঘটনার কম বেশী 
আহত হন । এতে খন আন্দোলন 
[দমন করা; যায় না তখন কর্তৃপক্ষ গত 


শে আগস্ট মধ্যরাতে হেড, অফিস 


সহ কলকাতার সক অফিসগুলিতে 
লকন্আউট ঘোষণা করেন । প্রসঙ্গত: 


হাওড] শাখাতেও লক-আউট ঘোষণা 
করা হয়েছিল। , ২ . ৰ 
- কলকাতার' অফিসগুলিতে লঞ্চ- 


আইনের খবরে কর্মীরা-দারুণ ক্ষ ৷ | 


তারা এর প্রনিবাদে এক বিরাট 


বাড়ীর সামনে উপস্থিত হয়। এখানে 
চলে . এবং এট পলা অনুষ্ঠিত. 


+ ‘Phone 242232 


জিত কোটি কোটি টাকার আমানত 


সম্পর্কে আর্শংকিত। 

ইউনিয়ন এই “বেআইনী” লক- 
আউটের ব্যাপারে পশ্চিমবাংলার 
জনপ্রিয় বামপন্থী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, 


শ্রমমন্ত্রী এবং সর্বস্তরের গণতান্িক, 


মানুষের , হস্তক্ষেপ 


প্রার্থনা 
করেছেন । ৯ 


সর ব্লেজিঃ অফিস ঃ 


“পিপ্বারলেস ভবন”; ৩ এসপ্লা'নেড ইষ্ট, ক il 
কর্মী বিক্ষোভ ও লক-আউট সম্পর্কে 


, আমা দের ৃষ্ঠপোষকদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি ..: $ 
তরবারি যারা 


৯৯ 
০২03 40 [9155 


স্মাথ টা ্ট উ্লীতীয়করণের দাবী 


গত ২৪শে আগস্ট স্থীথ টানি 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 


‘কলকাতার মহাকরণে কেন্দ্রীয় বসায়ণ | 
,ও সার মন্ত্রী এইচ এম বছুগুণার সঙ্গে ' 


সাক্ষাৎ করে কোম্পানীটির জাতীয়- 
করণের দাবি জানানো হয়! ইউ- 
নিয়নের প্রতিনিধিরূন্দ আই ডি পি 
এল অথবা হিন্দুস্থান স্যাণ্টিৰায়ো- 


‘দি পিয়ারলেস জেনারেল হিরা? 
kb রঃ যাগ ই ইনভেুমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড 


স্বাপিত--১৯৩২ ,! 


হাতে, 


টিক্স লিমিটেডের সঙ্গে সংযুক্ত নী 
করে কোম্পান্রীটির নিজস্ব স্বাধীন 
সত্ব অঙ্থুপ রেখে জাতীয়করণের 
আবেদন জানান ৷ 

শ্রীবুপ্ণা, এই আশ্বাস দেন ষে 


স্বীধ স্ট্যানিষ্্ীট : সম্পর্কে অচিরেই- 


সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কোম্পানীটিকে 
কখনোই বেসরকারী। মালিকানার 
দেওয়া হবে না। 


1 


সহিত জানাইভেছি যে, প্রায় ছুই মাস, যাবৎ, কলিকাতার'লক অফিসগুলিতে, হাওডা ব্রাঞ্চ ও অন্য অবস্থিত ২. 


7 জন্ত পুর্ণ ধর্মঘট " 


তি 


পুণ্ডাদের লেলিয়ে দেন যার ফলে 
কলকাতা, কাটিহার, আসানসোল ও 
, জামশেদপুরের শাখা অফিসগুলিতে 
0 তাণ্ডৰ চলে 

বং ইউনিয়নের নেতাদের অস্ততঃ 


হয়৷! 

- ! এই হঠাৎ বোষিত “বেআইনী 
লক-আউটে এই কোম্পানীর সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট হাজার হাজার ফিল্ড স্টাফ ও 
সার্টিফিকেট. ক্রেতা তাদের বিনিয়ো- 


ব্যাঙ্ক , এমপ্রয়ীজ _ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগ্রাম. 

॥ ০" (দর্পপের সংবাদদাতা ). ১২. 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের , পেশিতে ভরা কী পান জী | 
নাবী লনদ সম্পর্কে কতৃপক্ষ অনতি- আংশিক, দ্বিতীয়তঃ যুলস্থচকের যে, 
বিলম্বে আলোচনায় বসতে অস্বীকার পরিসংখ্যান তৈরী হয় তা প্রকৃত 
করায় সারা ভারত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পক্ষে বাঁজারের চলতি দাম মেনে 
এপ্রয়ীজ এসোসিয়েশন যে প্রতীক হয় ন] এবং তৃতীয়তঃ ট্রাকার ক্রয় 
সংগ্রামের কর্মী গ্রহণ করেছে তার . ক্ষমা জত কমতি দিকে। মুখপাত্র 
মধ্যে আছে ২১৮৭৭ তারিখে আধ ' বলেন ষে, এই পরিপ্রেক্ষিতেই। একটি 
ঘণ্টার জন্য গণ ডেপুটেশন, ১৩৯৭৭ নতুন, দাবী সনদ রচিত হয় এবং 
তারিখে এক ঘণ্টা দেরীতে উপস্থিতি ১৯৭৪ সালের জুলাই মাঁসে কৃ 
এবং ২৭/১1৭৭ ভারিখে' একদিনের পক্ষের কাছে পেশ করা হয়! এই, 
'দ্বাবী সনদে ১৯৬৭ সালের মূল্যমানের 
২৬শে আগষ্ট প্রেস ক্লাবে রিজার্ভ ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের জান্গয়ারীতে 
এসোসিয়েশনের - ১৮০ পয়েন্ট পুরো ভতু্কীর হিসেবে 
কলকাতা শাখার উদ্ভোগে অনুষ্ঠিত প্রাপ্য মাগগীভান্তার সঙ্গে যূল 'বেতন 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয় যে, ঘোগ.রুরে পুরনোবেনতন কাঠামোকে 


রিড ব্যাঙ্কের তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম- , পুররি্তামের দাবী মস 


চারীদের বেতনহার সংশোধনের হয়েছে! 
সর্বশেষ চুক্তি হয়েছিল ১৯ « ভালে জরুরী অবস্থার কালে কলকাতায় 
এবং এর মেয়াদ গত ১৯৭৩ সালের ৬,বাঙ্কালোত্‌ ২ এবং কানপুরে ৬ জন 
ডিসে মাঁসে শেখ হয়ে গেছে । এর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্মীকে ছাটাই করা 
অধ্যে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে হয় এবং 


“বিস্তর | এই বাড়তি দামের খেসারত, ডা বরখাস্ত কর! | 


"গুণতে ১৯৭৩, |সালে “সামান্য যে হয়। জরুরী অবস্থার সময় রিজার্ভ 
“বাড়তি টাকা কর্মচারীরা আদায়_ ব্যাঙ্ক ' কর্মীদের ওপর কতৃপক্ষের 
করতে পেরেছিলেন তাঁতো গেছেই জুলুমের “আরও বিবরণ দিয়ে উক্ত |. 





আগের মাইনেতেও, টান মুখপাত্র বলেন ষে, ডেপুটেশন নিয়ে ' 


বিভিন্ন অফিসে কর্মচারীদের এক বৃহৎ অংশ কর্তৃক নিরবঙ্ছি্নভাবে গো-লো, ভুফিসীর ও অনুগত কর্মচারীদিগের 


| প্রতি ভীতি প্রদর্শন, ধর্মঘট ও অন্যান্য উচ্ছৃদ্খল আচরণ এবং অফিসের উপর বাহিরের লোকদের ক্রমাগত হামলা 


চলিয়া আসিভেছে।' (পরিচালক মণ্ডলী বিভিন্ন সময়ে কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা 
করিয়াছেন কিন্ত কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে তাদের সম্মত করা যায় নাই। এমনকি ফিল্ড অফফসারদের পৌন:-. 
পুনিক অন্থরোধেও সংশ্লিষ্ট, বিক্ষোভকারিগণ কোন লাভা দেন নাই। এইৰপ অবিরামশৃঙ্খলাবিহীন কার্ষ- 


কলাপের ফলে আমরা দুঃখের সহিত ২৭ আগস্ট, ১৯৭৭ ভারিখ সকাল ৬টা হইতে রেজিস্টার্ড ও)হেড ই 


কলিকাতাস্থ সমস্ত অফিসে “লক-আউট" ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছি। 


~~ 


' করিতেছি । আমাদের সার্টিফিকেট-হোল্ডারগণকে সবনির্দষ্ডাবে জানানো যাইতেছে যে, এই লক-আউট-এর 
ফলে কোম্পানির সহিত তাহাদের স্ব স্ব কণ্টাষ্ট বা চুক্তির কোনভাবে হেরফের হইবে না এবং তাহাদের স্বার্থ 


"অক্ষুপ্ন থাকিবে ।. সার্টফিকেট-হোল্ডারগণকে আরও জানানো যাইতেছে যে, কোম্পানির অধিকাংশ লগ়ীই করা. 
ইইয়াছে সরকারী সিকিউরিটিতে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক-এর স্থায়ী আমানতে । এখানে? ইহাও উল্লেখ করা যাইতে 


পারে যে, উপরোক্ত পদ্ধতিতে সংশিষ্ট সোস্তাল ওয়েলফেয়ার স্বীম কাণ্ড (অর্থাৎ নার্টিফিকেট-হোন্ডারদের নিকট 


(দায় )-এর ১০ **3-এর বেনী পরিমাণ অর্থ সরকারী হেফাঞতে লী করিয়া ক রুহি স্ৃতরাং তাহাদের, 


বার্থ সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত | 


ফি দের নাম ১৯৭৫ এর জন্য ১৯৭৬ এর জন্য_ 
টি রঃ + ২০% ০% 


| লক-আউট চলা-কালে সার্টিফিকেট হোক্ডারগণ নিয়োক্ত অফিসগুলিতে টাকাকডি জমা তে 


' পারেনঃ 


0) কলিকাতা ও হা বাহিত অবস্থিত কো'শানিয সম বাঞচ কিলে, 
(২) সমস্ত অর্গানাইজেশন অফিস, 


(৩) নৃতন কেস বাদে সিটি ব্রাঞ্চ নং ১ সম্পর্কিত টাকাকড়ি ইত্িয়ান যা, (নসিন এরি না, 


কলিকাতায়, জমা দেওয়া যাইতে পারে । 
(৪) নহ বশ মাল হাও এ সি তীয় কালা না হাও গে 
জমা দেওয়া যাইতে পারে | । 
oie উরি SOLS SET Ts ORE FLUE 
_ বিলম্বে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে-নক-আউটের সময়ের জন্য কোন হুদ দিতে হইবে না। 
1 .. আশা করা যাইতেছে যে, শ্রই সংশ্লিষ্ট কর্মীদের শুভবুদ্ধির উদয় হইরে এবং তাহার ফলে কোপানির 


২ ও কলকাতায় | -পক্ষে আমাদের অসংখ্য সার্টিফিকেট-হোল্ডার ওঁ এজেন্টকে পুনরায় প্রচলিত সাভিস দেওয়া সম্ভব হইবে। | ১ 
ইতিমধ্যে এই অন্তর্বতী সময়ে আমাদের সার্টিফিকেট-হোল্ডার, কয হইবে ' 


তাহার জন্ত আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। 
উপলক্ষ লাউ সী পিক ঠিকানার মদ অডিটরদের নিকট 
বেবজমা রবি তাকে াঠাইতে হইনি ।' 


1 


ইহার ফলে আমাদের পৃষ্ঠপোষকবৃন্দের যে অন্থবিধা হইবে, ভজঙ্জন্য আমরা গভীরভাবে ছা প্রকাশ | 








| 


_ পড়েছে। এসোসিয়েশনের মুখপাত্র - 


সাংবাদিকদের ‘আরও, বলেন যে, 


প্রথমতঃ ৪3188 


Ed 


যাবার অপরাধে এসোলিয়েশনের 


'পশ্চিমধজ কমিটির ১৮জন কর্মকর্তাকে 


02 দেওয়া হয়েছে । 


তারিখ, ২৯ আগস্ট, ্ 


১২/১, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট কলিকাতা] ১ 


“মেসার্স এসি দাশগুপ্ত আযাণ্ত কোং 





সম্পাদক _ হীরেন বস্তু . 
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ক বা ০:৯১ শামা হো কামত শৰ মূ পপ কাল বাগ তা গালি ll 
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স্বাঃ বি কে রায়, সেক্রেটারি 
| ৃ ূ 


৮ 5D 





রাজবন্দীদের মুক্তির 
ব্যাপারে মন্ত্রী ভক্তি মণ্ডল 
ও দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 
জল ঘোলা করছেন 


(দর্পণের সংৰাদদাতা ) 


/ রাজবন্দীঘের মুক্তি দাবী করে দিচ্ছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফরোয়ার্ড 
বন্দীমুক্তি ও গণদাবী কমিটির পক্ষ ব্লকের ভক্তিভূষণ মণ্ডল ও আর, 
থেকে নানা লভ! ও পুমাবেশ করা এস, পি’র দেবর বন্দ্যোপাধ্যায় । 
হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই দেশবাসীর . একথা সবাই জানেন যে, 


অনভিপ্রেত নয় যে, দলমত নিৰ্বিশেষে যে, ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ. সিং - 


রাজবন্দীরা নিঃশর্তে ' মুক্তিলাভ মুচালেকা না দিলে রাজনৈতিক 
" করুন । বামপন্থী সরকার রাজ্যের বন্দীদের মুক্তিদ্বানে রাজী নন। তৰু, 
শাসনভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ' (শেষাংশ ২য পৃষ্ঠায়) - 
দলমত নিবিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক 
বীর মিমি বালের শত ছ 
ঘোষণা করেছেন । তবু, 

ভাবে এখন পর্যন্ত কেন রাজনৈতিক 
-_ বন্দীরা মুক্তি পাচ্ছেবন! তার বিশদ 
বিবরণ দিয়ে আইননস্ত্রী হালিম আব্দ.ল 
হালিম ইতিপূর্বে বিবৃতিও দিয়েছেন। 


সৌরেন বন্ধ প্রমুখ বন্দীদের মুক্তি এই সাপ্তাহিক “দক্ষিণী বার্তা” এখন সি 
মুহূর্তেই সম্ভব হবেনা, কারণ অন্যান্য বি আইয়ের কবলে । 
রাজ্যেও এদের বিরুদ্ধে মামলা কেন্দ্রীয় ভ'্ন্ত ব্যুরোর এবং 
রয়েছে। অন্য রাজ্যগ্ডলো যদি রাজ্য পুলিশের বিশেষ শাখার পদস্থ 
মামলা প্রত্যাহার না করে নেয় তৰে অফিসাররা একযোগে দক্ষিণী বার্তার 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে তার কীভ ষ্টরীটের কোট প্যালেস অফিসে 
জন্য দায়ী করা অথবা দোষী সাব্যত্ক “হানা দিয়ে অনেক কাগজপত্র আটক 
করা উচিত হবেন! নিশ্চয়ই । অথচ করেছেন এবং অফিসটি সীল করে 
_, এই প্রশ্নে রাজনৈতিক জল ঘোলা দিয়ে গেছেন। 
করা হচ্ছে। ময়দানে নেমেছেন. 
নেপধ্যবাসী রাজ্য জনতা! নেতৃত্বের খুড়তে সাপ বেরিয়ে পভে। ২৩ লক্ষ 
এক অংশ, নেমেছেন নকশালপন্থী টাকা প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত 
একটি উপদূলের অন্যতম নেতা প্রিয়বাবুর পৃষ্ঠপোষক এবং অন্ততম 
সন্তোষ রাণা এম, এল; এ এবং উপদেষ্টা সুবীর ঘোষের জাল-জুয়াচুরি 
' ৰন্দীমুক্তির সভা ও সমাবেশে ভাষণ তদন্ত করতে গিয়েই প্রিয় মুন্সীর 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 

নকশ্ালপদ্থীদের নিধনের বু 
প্রি তৈরি হয়েছিল কলকাতা 
বিখবিদ্যালয়ের আ্যানথ্‌পলঘ্ি 


ll . বিভাগে 1 সম্প্রতি এক বিশ্বস্তসুন্জে এই 


চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। 
প্রাক্তন আই-ছি এবং ১৯৭৫ সালের 
কলকাতা পুলিশের কমিশনার 
শ্ররপ্রিত গুপ্ত ছিলেন এর হোত! । 
ঠাণ্ডা মাথায় পশ্চিমবলের হাজার 
হাজার তরুণ ও যুবক খুনের ফন্দীর 
সুত্রপাত হয়েছিল খোদ দিল্লিতে । 
ভ্ীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ত উপদেষ্টা 
প্রপি-এন হাকলারই নাকি সর্বপ্রথম 
প্রতিবিপ্রবী তত্ব আবিষ্কার করেন। 
এ কাজে তার সর্বক্ষণের সহযোগী 
ছিলেন রঞ্সিতবাবু। সেই সময়ে 
অর্থাৎ ১৯+* লালের মে মাসে দ্বিল্লি- 
ভ্তে এক গোপন বৈঠক থেকে ৰূল- 
কাঁতায় ফিরে রঞ্িভবাবু তার কুখ্যাত 
“কাউন্টার ইনসারজেক্দী, থিওরি 
নিয়ে গবেষণা শুরু করেন । সংবাদে 
প্রকাশ কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের 
তৎকালীন উপাচার্য ও সত্যেন্দ্রনাথ 


.মেনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আযানথ - 


পলজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ প্রবোধ- 
কুমার ভৌমিকের সাহায্যে রঞ্জিতবাবু 
বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে বসেই 
গবেষণ। চালিয়েছিলেন। 

নকশাল আন্দোলনে যুক্ত মেধাবী 
ছাত্রদের কি ভাবে খুন করা হবে, 
EC কেমন ধাঁচের হবে 

বং সর্বোপরি নকশালপন্থীদের ওপর 


প্রিয় মুন্সীর দক্ষিণী বাঠার অফিস 
এখন সি বি আইয়ের কবলে 
(দর্পণের সংবাদদাতা) | 


“প্রগতিণীল” যুব কংগ্রেসী নেতা: 
অসীম চ্যাটার্জী, কাহ সান্যাল প্রিয় দালমূন্দী অম্পা্দিভ বাংলা; 


“দক্ষিণী বার্তা” জড়িয়ে পড়েছে বলে 
খবর পাওয়া গেছে। 
হওয়ার বাসনা চরিতার্থ করা এবং 


সি বি আই-এর ভুদস্তে কেঁচো প্রচুর টাকা দিয়ে এলগিন রোডে একটা 


ফ্ল্যাট কেনেন নিজের থাকার জন্য ৷ 
* এখন সব ব্যাপারটাই সি বি 
আই-এর তদস্তাধীন। টা 
সা 
ভা দেখার জন্য প্রিক্ষবাবু সম্প্রতি 
দিলী গিয়েছিলেন । | 


নকশাল নিধনের রুপ্রিন্ট তৈরি হয়েছিল কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগে 


গোটা পুলিশ বাহিনীকে ক্ষেপিস্থে 
তোলার জন্ক ভাড়াটে ৰাহিনীক্ষে 
দিয়ে কিভাবে পুলিশ হত্যা ফরামে। 
হবে তা এখানেই স্থির হয়। এই 
পরিক্ল্পনাই ১৯৭* সান থেকে ১৯৭৬ 
সালের শেষ পর্যস্ত পশ্চিষবজে ৰিশেষ 


SE 

ককা বিশ্ববিতালয়ের সিনে- 
টের সদ্বস্ত সেঁৰীন্রমোহন ভট্টাচার্য 
এই রিষয়টির প্রত ৰর্তমান্‌ উপাঁ 


চার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । তার 
ধারণা, এ বিষয়ে উপযুক্ত তদত্য হলে 


সারা পশ্চিবদ ব্যাপক গণহত্যার 
মুখ্য নায়কের! ধর! পড়বেন। 


সৰকাৰেৰ বিনা অনুমতিতে রঞ্জিত 
গুপ্ত তিন জায়গায় চাকরী করছেন 


- ( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রাক্তন আই- 
ক্রি রঞ্জিভ গুপ্ত কি সমস্ত নিয়ম কানু- 


নের বাইরে ? দ্রর্পণ জানতে পেরেছে ' 


রঞ্জিত গুপ্ত এখন সরকারের বিনা অহ- 
মতিতে অস্ততঃ তিনটি বেসূরকারী 
কোম্পানীতে কান্দ করছেন৷ সর- 
ছু বছরের মধ্যে কোন চাকরী নিতে 
হলে সরকারের অহমতি নিতে হয়। 
দর্পণ আরে! জানতে পেরেছে, রধিদ্ধ 
গুপ্ত চাকরী করার অহুমতি চেয়ে- 
ছিলেন। সেই অঙ্মৃতি এখনও 


আমাদের 


আসেনি। শুধু তাই নয় পশ্চিমবঙ্গ 
স্রকার রপ্পিত গুপ্ধকে বিনা সরকারী 


য্যাগর ও বেঙ্গল 'ল্যাস্পে কাজ কর- 

ছেনা। . হাওড়ার হিওক কোম্পানী ' 

মোটুরবোট ইত্যাদি নির্মাণ করে । 

এই! কোম্পানীৰ চেয়ারম্যান ও 

ম্যানেজিং তিরেক্টরব হচ্ছেন রপ্রিত 
1 (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


পথ চীনের 


পথ, চে গুয়েতারার পথ 
সমস্ত বিপ্লবের পথ' 


_কারামন্তরী ৫ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 
(দপণের সংবাদঢাত! ) - 


“নির্বাচনের মাধ্যমে মন্ত্রী বদল 
হয়, সিদ্ধার্থ রায়ের জায়গায় জ্যোতি 
বোস আসতে পারে, তরুণকাস্তির 
বলে দেবব্ৰত ব্যানার্জী আসন্ছে 
পারে, কিন্ত ভাতে আসল সমস্তার 
কিছু সমাধান হয় না। তাই আমি 
বলতেচাই আমার্দেরপথ চীনের পথ, 
চে গুয়েভারার পথ,সশস্ত্র বিপ্লবের পথ । 
এই কথাগুলি বলেন পশ্চিমবাংলার 
কারা মন্ত্রী দেবব্রত ব্যানার্জী গত 
৩১শে আগস্ট খড়দহে বন্দী মুক্তির 
সমাবেশে । 

তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভগবানের কাছে 
নালিশ জানিয়েছিলেন, কিন্ত আমরা! 
কোন ভগবান বা আল্লার কাছে 
নালিশজানাবেো। নাঁ। ওসব জানিয়ে 
কিছু হয় না তাই সব সমস্যার সমা- 
ধান করতে হলে চাই সংগ্রাম, চাই 


সশস্ত্র বিপ্লব । সশস্ত্র বিপ্লবের পথে, 


আমাদের পা বাড়াতে হবে । তিনি 
বলেন সত্তর সালে নকশালপন্থীরা 
যদি ইন্দিরা সরকারের কাছে আত্ম- 
সমর্পন করতো, তাহলে, সেটা হত 
কাপুরুয়তা এবংটুসেটা না করে তার! 


EEE 

তিনি বলেন, আমরা মন্ত্রীর গদদীতে 
৪৮ আন্দোলন করুন। 

সংগ্রাম গড়ে তুলুন। আমরা 

দীপ 
তা:ষদি না করতে পারি তাহলে এ 
মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চলে আসবো । কারণ 
মন্তিহ করার জন্যই আমি মন্ত্রী হইনি, . 
সামকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই 
আমরা চাই। 

৷ দেশের ভয়াবহ বি 
বলতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশে লক্ষ 
ঘিরে! হাজার হাজার চাক- 
রীর দরখান্তের কূপ জমে আছে। 
ক 

















উনিয়নের সভ্যরা ২২টি আসনের 
মধ্যে ১টি আসনে বিপুল সংখ্যা- 
ধিক্যে জয়লাভ করেছেন । এই 
নির্বাচনে চিত্তরপ্রনের সংগ্রামী 
লেবার ইউনিয়নকে প্রতিঘন্দিতা 
করতে হয়েছে কংগ্রেসের ছুই অংশ, 
জনতার ছুই অংশ, কর্মচারী সংঘ, 
এ, আই, আর, এফ ও এ আই আর 
টি এস-এর সম্মিলিত জোটের বিপক্ষে। 
এই জয় চিত্তরন শ্রমিক ক্রম 
চারীদের মধো বিপুল উৎসাহ ও 


উদ্দীপনায় সঞ্চার করেএবং নির্বাচনের 


পরে প্রায় ১০০০ লোকের এক 


॥ দু ॥ রি ্ 
 চিরঞ্জর/লেবার ইউনিয়নের 
| বিপুল .জয় 
গত ২৬খে/ আগষ্ট" চিত্তর্জন শাসনের কালা আইন মিসা মুক্ত 
Meee ক রি লেবার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক 


এস আর দাস, ভাইস [প্রেসিডেন্ট 
দিলীপকুষার বস্থ সহ ১২ জন 


তাদের নিজ নিজ কাজে যোগদান 


করেছেন । ইউনিয়ন নেতাদের কমীরা 
মিছিল করে তাদের নিক্গ নিজ কর্ম- 
ক্ষেত্রে নিয়ে যায়। | 

গত ২৩শে আগষ্ট চিত্তরধ্নের 
রেল কর্মচারীর! বোনাস সহ ছয় দফা! 
দাবীতে জি, এম, অফিসে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেন। এই বিক্ষোভ 


মিছিলে দশ থেকে বার হাজার শ্রমিক 


যোগদান করেন। তারা জি, এম, 
অফিসে জমায়েত, হয় । এই বিক্ষোভ 
মিছিলে বোনাস সহ অন্তান্ত দাবীর 


মিছিল শহর পরিক্রমার পর ইউনিয়ন “সমর্থনে বক্তব্য রাখেন লেবার 


অফিসে জমায়েত-হয়। এই সভায় 
ভাষণ দেন, ইউনিয়নের .সভাপতি 
নির্মল মৃখাজাঁ। চিত্তরপন লেবার 
ইউনিয়ন আর একবার প্রমাণ 
করল যে তারাই একমাত্র প্রতি- 
নাধত্ব শ্রমিক সংগঠন । 

গত ২৫শে আগষ্ট কংগ্রেসী অপ- 


ইউনিয়নের সভাপতি নির্মল মুখার্জী 
ও সাধারণ সম্পাদক এস, আর, 
দাস। পরে বোনাস সহ দ্বাবীপত্র 
ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ দেন রেলমন্ত্ীকে 
‘পাঠানোর জন্য । 


দ্জে মেডিকেলে আন্দোলন চলছে - 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গত রা সেপ্টেম্বর থেকে দে'জ 
মেডিকেল স্টোর্সের ১৭০ জন মেডি- 


কেল ও সেলস রিপ্রেজেণ্টেটিত মালিক ণ 


পক্ষের অনমনীয় মনোভাবের জন্য 
পুনরায় ধর্মঘটে নেয়েছেন। গত 
২৯শে আগস্ট শ্রষমন্ত্রীর কক্ষে এক. 
অরিপাক্ষিক বৈঠকেআলোঁচনায় বসতে 
অস্বীকার করে মাঁলিকপক্ষ ৷ 
গত ৬ই সৈপ্টেম্বর প্রেস ক্লাবে অঙ্ণ- 
ষ্ঠিত এক সাবাদিক সম্মেলনে এই কথ! 
আযাণ্ড সেলস রিপ্রেজেপ্টেটিত এসো- 
সিয়েশন অব ইত্ডিয়ার সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীঅমিতাভ . গুহ বলেন, 
, ফেডারেশন ১৯৭৬ সালের ৩০শে 
ডিসেম্বর দে*জ মেডিকেলের মেডিকেল 
ও সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভদের পক্ষ 
থেকে দে'জ কোম্পানীর. মালিকের 
নিকট দাবী সনদ পেশ করেন । 
{ইতিপূৰ্বে বহু আবেদন ও প্রচেষ্টা 
সত্বেও.মালিকপক্ষ আপোষ মীমাং- 
সার জন্য কোন আলোচনায় বসতে 
বাজী হননি। বাধ্য হয়ে গত ৪১1 
সহ সারা ভারতে দে*জ মেডিকেলের 
অফিসের সামনে উক্ত কোম্পানীর 
মেডিকেল ও সেলস রিপ্রেজেন্টেটিতরা 
একদিনের অবস্থান ধর্মঘট করেন। 
এরপর মালিকের অনমনীয় মনো- 
_ ভাবের জন্য এ কর্মীরা ৯ই আগস্ট 
, একদিনের ধর্মঘট পালন করেন । এর 


পরেও বিভিন্নভাবে মালিকদের কাছে 
অনুরোধ ও  আপোষ্মীমাংসার 
প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্ত মালিক 
পক্ষ ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে রাজী 
হন না। ফলে গত ১৯শে আগস্ট 
থেকে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে দে'জ মেডিকেল ও সেলস্‌ 
রিপ্রেজেন্টেটিভ কর্মীরা কলকাতায় 
এসে জড়ো হতে থাকেন এবং অনি- 
দিষ্ট কালের জন্ত ধর্ণা শুরু করেন । 

২০শে আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের শ্রম- 
মন্ত্রীর অছরোধে শিল্পে শাস্তি বজায় 
রাখার জন্ত ধর্ণা তুলে নেওয়া হয় এবং 
দে'জ কর্মীরা পুনরায় কাজে যোগদান 
করেন। কিন্ত মালিকরা বৈঠকে 
বসতে অস্বীকার করার ফলে ২রা 
সেপ্টেম্বর থেকে দে'জ কর্মীর পুনরায় 
ধর্মঘটের পথ ধরেন । 


রারামন্ত্রীর বক্তৃতা 
(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 

মন্ত্রী হবার পর হাজার হাজার ছেলে 
রাইটার্সে এসে আমার পা জড়িয়ে 
ধরছে একটা চাকরি দিন৷? এ 
ভয়াবহ অবস্থা চলতে পারে 'ন:। 
এর বিরদ্ধে লড়াই করতে হবে। 

. বন্দীমুক্তি আন্দোলনের ব্যাপারে 
তিনি বলেন, কেউ কেউ বলছে বন্দী 
মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজন নেই.। 
বন্দী মুক্তি কমিটিভেজে দেওয়া হোক, 
কারণ সরকার তো সব বন্দীদের 


বন্দী মুক্তির ব্যাপার 
| (১ম পৃষ্ঠার পর) 


সত্যনারায়ণ সিনহা গ্রুপের সবাই 
মুক্তি পেয়েছেন, মৃক্কি পেয়েছেন 
সস্তোষ রাণাও। তারা. মুচালেকা 
দিয়েছেন কিংবা দেননি সেই রহস্তের 
চাবিকাঠি 
জানেন। কিন্ত, গোটা দেশের 
কাছে এটা এক চিরস্তন রহস্য হয়েই 
থাকবে। সস্ভোষবাবুরা নিজেদের 
সাচ্চা বিপ্রবী বলে দাবী করেন 
এবং অসীম চ্যাটার্জ, কান সান্যাল 
প্রমুখ নকশাল কর্মীদের তারা 
স্বদ্ূলীয় বলে স্বীকার করেননা 
কোন সম্পর্ক নেই বলেই বলছেন। 
ভাল কথা । রাজনৈতিক মতাস্তর 


থাকতেই. পারে। কিন্তু অসীম. 


চ্যাটাজাঁরা যদি চরণ সিং-এর কাছে 
একটুধানি নতশির হতেন তবে 


মুক্তি কিনে নিতে পারতেন। তা 
তারা স্বণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 
পক্ষান্তরে সস্তোযবাবুর বর্তমান রাজ- 
নৈতিক গুরু সত্যনারায়ণ সিন্হ! 
নিজের বিরুদ্ধে গ্রেধারী পরোয়ানা 


- থাকা সত্বেও যখন তখন চরণ সিংয়ের 


সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং শেষ পর্যস্ত 


, তার বিরুদ্ধে সমস্ত গ্রেপ্তারী পরো- 


য়ানাও প্রত্যাহার করা হয়ৈছে। 
অসীম চ্যাটাজাঁরব সত্যনারায়ণ 
গোষ্ঠীর চিহ্নিত ছুশমন। অতএব, 
সিন্হ! গোষ্ঠীর প্রতি চরণ সিং তথা 
কেন্দ্রের জনতা পার্টির সরকারের 
নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত হবেন] । 
এমতাবস্থায় বন্দীমুক্তির দাবী 
জানিয়ে সভা. ও সমাবেশে জনতা! 


সমালোচনায় সোচ্চার হওয়া উচিত 


. কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, মঞ্চে 
. রাজ্যের ছুই মন্ত্রীর উপস্থিতি সত্বেও 


সক্তোষ রাণা এবং , তাঁর সহযোগীর! 
যে সব কথা বলছেন তা প্রকারান্তরে 


যাচ্ছে। শুধু তাই নূয়, অনেক . 


ঘরোয়া আলোচনায় ভক্তিবাবু এবং 


ছেড়েই দিচ্ছে। অতএব আর বন্দী 
মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজন নেই । 
কিন্তু বন্দী মুক্তি আন্দোলন কোন 


মতেই বন্ধ হতে পারে না বরং একে 


আরো জোরদার করা উচিত। এটাই 
তার মত। স্পষ্টতই এটা সি পি 
এমকে লক্ষ্য করে বলা! 

সবশেষে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন 


- ষে সেপ্টেম্বর মাসেই বন্দীদের মুক্তি 


দেওয়া হবে। এবং সঠিক কত বন্দী 
ছাড়া পেয়েছে এবং কত বন্দী এখনও 
জেলে আছে তার বিবরণ তিনি 
সংবাদপত্রে দেবেন বলে জানান ৷ 


একাস্তভাবেই তারা - 


.লারে অগ্নি সংযোগ, 


হর্পণ || শুক্রবার ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ 


দেবত্রতবাবু সি, পি, আই (এষ)-এর 
বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগারও করছেন । 
বিশেষ করে ভক্তিবাবুর পুরনো সি, 
পি, আই (এম) বিদ্বেষ অতীতে 'তো 
এক কিংবদস্তীতে পরিণত হয়েছিল । 
ভক্তিবাবু কি আবার সেই পুরনো 


রোগে আক্রান্ত ? দেবব্রত 'বন্দোপাধ্যায়- 


তার বিভিন্ন সমাবেশের ভাষণে সশস্ম 
বিশ্লবের অনিবার্ধতার উল্লেখ করছেন। 
দেবব্রতবাবুর রাজনৈতিক বিশ্বাসমতে 
বাকস্বাধীনতার অধিকার আছে 
বৈকি! কিন্ত যেহেতু তিনি মত্রি- 
লতার সদস্ত সেইহেতু তাকে নংযত- 
বাক হতে হবে। অতীতে রাজবন্দী 
মুক্তির দাবীতে খুবই সোচ্চার ছিলেন 


মতামত 
প্রতিবাদ 


গত ১২ই আগষ্ট ১৯৭৭ 


দর্পণ পত্রিকার ২৯শ সংখ্যায় ১৯৭০ - 


সাল। বরাসাতের রাজপথে আটটি 
যৃতদেহ। কিছু ঘটনা ও প্রশ্ন 
ঈর্বক কাহিনীটি আমরা রামকৃষ্ণ 
মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের (আড়িয়াদহ 
হাসপাতাল) কর্মবৃন্দ পাঠ করে 
আশ্চ্যান্থিত হয়েছে । 

১৯৭০ সালের ১৯শে নভেম্বর 
রাত্রে কি তারপর কোনদিন পুলিশ 
কাউকে সঙ্গে করে হাসপাতালে 


যিনি তিনি হচ্ছেন অর্থমনী ডঃ . আনে নি, মৃতরাংঅধাবুর সনাভ- 


অশোক মিত্র ৷ কিন্ত, এখন তাকে 
আচরণ বিধি মেনে চলতে হয় এবং 
আশা করবো ভক্তিবাবু ও দেবব্রত- 
বাবুও. সেই “রীতি অঙুসর 


করবেন। 


এল আই সির ক্লাস ওয়ান 
অফিসারদের দাবী দিবস 


জীবন বীমা কর্পোরেশনের ক্লাস 
ওয়ান অফিসাররা সারা ভারতব্যাপী 
“দাবী সপ্তাহ” পালন করেন গত. 
২৯শে আগস্ট থেকে ৪ঠ1 সেপ্টেম্বর । 
তাদের কর্মস্থচীর মধ্যে ছিল কর্তৃ- 


পক্ষের কাছে প্রতিবাদ টেলিগ্রাম . 


বাঁ পত্র প্রেরণ, স্মারকলিপি প্রদান, 


বিক্ষোভ প্রদর্শন, গেট মিটিং, 


অবসর গ্রহণের বয়স কমানোর সার্কু- 
জোনাল 
অফিসের সামনে অবস্থান ও গণ- 


অফিসাররাও এই কর্মন্থচী পালন 
করেন। . j 

এল আই সির ক্লাস ওয়ান অফি- 
নার্স এসোসিয়েশনের অভিযোগ ষে,. 
একমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই বেতন ও 
চাকরীর শতের্র পুনধিন্যাস করা 
হয়নি ষার্‌ ফলে ক্লাস ওয়ান অফি- 
থেকে মোট বেতন কম পাচ্ছেন। 
এরা অবশ্য বেতন বৃদ্ধির দাবী কর- 
ছেন না, এরা চাইছেন অন্তান্ত 
শ্রেণীর কর্মচারীদের দে বেতন 
কাঠামোর সামন্রস্ত বিধান । ..অফি- 
সারর! কর্তৃপক্ষের দমনমূলক নীতির 
বিরুদ্ধেও সোচ্চার। এর অন্ততম 
উদ্বাহরণ হুল, নতুন নিয়ম করা 
হয়েছে যে, ৫* বছর হলেই সরাদরি 
এল আই সি কর্তৃক নিযুক্ত অফি- 
আগে ষেটা ছিল ৫৮ বছর । 


করণ অথবা আড়িয়াদহ হাসপাতা- 


লের.ভেতর অত্যাচারের কাহিনী” 


মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিপ্রস্ুত। ডাঃ 
তাপসরধ্রন দাসমহাপাত্র বা তার 





y স্ত্রীর দেখাশুনার কাহিনীটিও অলীক [৮ 


আমরা এই মহান প্রতিষ্টান এবং ' 


এর. সঙ্গে যুক্ত সমগ্র চিকিৎসক- 


" মণ্ডলী এবং কর্মচারীবৃন্দ সমস্ত 


রকম দলাদলি এবং রাজনীতির 


উধে্ব। lb 
কৃষ্ণ গুপ্ত, শীলা গাঙ্গুলী 
এবং আরও কয়েকজন 
জেলে পুরছেন না 
কেন? 


কংগ্রেসী রাজত্বে বিনা 'দৌষে 
অনেককে জেলে যেতে হয়েছে। 
এমন কি শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও 
বর্তমান প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে 
দেশের প্রায় সমস্ত বিরোধী নেতৃ- 
অপরাধে | হাজার হাজার নকশাঁল- 
পদ্থীকেও কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছে। 


be 


অথচ কংগ্রেদী আমলে ভেজালদার 
ও চোরাকারবারীরা। বহাল তবিয়তে 


ঘুরে বেরিয়েছে । এবং অসৎ কংগ্রেসী 
নেতা ও মন্ত্রীরাও। 


কিন্ত জনতা সরকার এই সব ' 


কংগ্রেলীদের জেলে পুরছেন না 
কেন? সয় গান্ধীর মত একটি 
জুয়াচোর এবং অনেক অপরাধের 
নায়ককে আগে জেলের ভাত খাইয়ে 
তবেই তার বিচার কর! উচিত ছিল। 
আমি প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি 
সপ্ঘয়, বংশীলাল ইত্যাদিদের জেলে 
গুরুন। অনেক কীর্তির, নায়ক 
পশ্চিমবলের যুব কংগ্রেশী নেতাদেরই 
বা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াতে 
দেওয়া হচ্ছে কেন? 

| শ্যামল বিশ্বাস 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭. 


বাজেট অধিবেণনে ম্যান ৪ 


£ 


1 oN | 7 খু 


ES 

ছিলেন তারা সবকিছু ওলট পালট আনেদীনের একটি মস্তব্যেয় জবাবে 
করে দিয়ে লুটেপুটে খেয়ে গেছেন জ্যোতিবাবু " সিংহবিক্ূমে বিগত 
", কিন্তু তাই বলে বামপন্থী. সরকার কংগ্রেস সরকারের নানাবিধ দুর্নীতি 
বার্ধিক. পরিকল্পনার ' বরাদ্দ, ছাঁটাই ও কেলেস্কারীর প্রশ্ন তুলে প্রতি- 


অর্থন্ী অনমামাধারণ বাভিত্ব তি লন 
7 | টু পরিকল্পনার বাইরে খরচ কমিয়ে 
এ .(দর্পণের সংবাদদাতা ) এ বাৎনগ্নিক পরিষীনার বাড়তি 
(পচিশে ' আগষ্ট বিধান সভায় শ্ীমৈত্র বলেন যে, কেন্ত রাজ্য আধিক টাকার ব্যবস্থা কর! হুয়েছে ৷ যেমন 

' রাজ্যের অরথমনরী ডঃ অশোক মিত্র সম্পর্ক কি হওয়া উচিত এবং কি ফি' পুলিশের খাতে খরচ - ভোট অন 
১৯১৭-৭৮ সালের রাজ্য বাজেট পেশ ক্ষমতা রাজ্য সরকারের দরকার! এ্যাকাউন্টপে যা দেখানো হয়েছে 
। করার পর এর পক্ষে ও বিপক্ষে” অর্থমন্ত্রী সে কথা প্পষ্ট করে বলেননি । তা থেকে প্রায় ৪ কোটি টাকা 


অনেক কথ। শোনা গেল। একমাত্র কাশীরাবুর মতে, এখন কেন্দ্রে জনতা ‘কমানো হয়েছে । এবারের বাজেটের - 


[বিরোধী দলের নেত! শ্ীকাশীকান্ত য়রকার বিরাজমান এবং সে ক্ষেত্রে আর একটি বৈশিষ্্য এই যে, জনসাধা- 
মৈত্র ছাড়া বিরোরী পক্ষের অন্ত ॥ বিমাতৃত্থলভ ব্যবহারের . আধৃসকা রণের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা 
কারো ভাষণে বিরোধিতার জন্যই নেই। চাপানো হয় নি। বিক্রয় করে 
বিরোধিতার স্থর যত সোচ্চার ছিল. এবারের * বিধানসভায় বাজেট সার সংশোধন হলেও এই বর্ধিত 
গঠনমূলক সমাল্যেচনার প্রয়াস' উপস্থাপনা এবং জরুরী ভাষণে হার জনসাধারণকে আঘাত, করবে 
ততটা ছিল না অবশ্য, এ কথার্টাঁ অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র একাই, নাএবং ওই সংশোধনের ফলে, প্রায় 
কংগ্রেস দলের ক্ষেত্রেই বিশেষ্তাবে ছিলেন একশ। একদিকে যেমন ২৩ কোটি টাকার অতিরিক রাজস্ব 
: প্রযোজ্য । প্রীতোল। সেন' বাজেট . তার কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর অন্তদিকে পাওয়া যাবে। শহরে বিত্তবানদের 
বিতর্কে ভাষণ দানের সময় মনে তেমনি প্রয়োজন বোধে তীব্র ্লেষ। ভোগ্য পণ্যের করবৃির, ফলে ২ 
ইচ্ছিল যেন একটা গিি কমগ্নেকসে জবাবী ভাষণে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন কোটি টাকায়, অতিরিক্ত রাজস্ব 
ুগছেন। প্রথম দিকে তো প্রেস ব্স যে তারই উপস্থাপিত নাজেটে তিনি »আদায় হযে বলে আশা -করা 
থেকেও তার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল নিজেও খুনী নন, তবু সীমাবদ্ধতার _যাচ্ছে। ব্যক্তিগত 'মালিকানায় 
না, পরে শোনা গেছে। কিন্ত তা মধ্যেও একটা যথাসম্ভব জনকল্যাণ মোটর গাড়ীর ওপর কয বৃদ্ধির ফলে 
ছিল নিস্তেজ, নিকত্তাপ। ' তায় । মূলক বাজেট তিনি পেশ করেছেন! সংগৃহীত, হবে * ৭৫ লক্ষ টাকা। 
ভাষণের সময় মাঝে মাঝেই ট্রেজারী ' ; ব্াজ্য, বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম মাদকন্্রব্যের ৪পর আবগারী শুদ্বের 
বেঞ্চ থেকে গ্লেষাঝ্মক মন্তব্য,শোনা বাজেটের রটয়িত! হিসেবে অর্থমন্ত্রী ছারবৃদ্ধির ফলে যাড়তি প্রায় সাড়ে 
- গেছে। . কংগ্রেস পক্ষ বাহত: খুব ডঃ অশোক মিত্র নিঃসন্দেহেই ছয় কোটি টাকা সংগৃহীত হবে। 
বলিষ্ঠতা দেখাতে চাইলেও কার্যত: অভিনন্দনযোগ্য। বিগত ৩৬, "অর্থমন্ত্রীর .ঘোষণামতে,' সরকার 
₹ বরের হাবভাবে “ছিল আত্মরক্ষার বছরের বংগ্রেসী বাজেটগুলোর-নঙ্দে ভূমি রাজপের ক্ষেত্রে ছাড়ের শীমা 
্রয়াস।' ভোলাবাবুর' অভিযোগ; বামপন্থী সরকারের বাজেটের লক্ষণীয় বাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 
অর্থমন্ত্রী একচেটিয়া পু'জিকে এই মৌন পার্থক্য আছে ' যেমন, উৎ- পারিবারিক লোতের ক্ষেত্রে আগে 
* রাজ্যে নান!” স্থষোগ বিধা দিতে পার্দনীল লী; বৃদ্ধির জন্ত এই যেখানে ছাড়ের সীমা ছিল ঠিন 
চাইছেন তাঁর মতে, বিড়লার্দের সর্বপ্রথম, পুলিশ থাতে ব্যয় বরাদ্দ একর, সেখানে ছাড়ের সীমা এখন 
| সঙ্গে ষদি জয়েন্ট সেকটর হয় তে ৪ কোটি টারী কমানো হয়েছে। থেকে হবে সেচ এলাকায় চার এবং 
বিড়লাদের্‌,টাকা- দিয়ে দাহায্য ১৯৭৭-৭৮ সালের পরিকল্পনাখাঁতে - অসেচ' এলাকায় ছয় একর । অৰ্থ! 
করার কোন যুক্তি নেই। তার ব্যয় বরাদ্দ ৩১ কোটি "টাকা থেকে মন্ত্রীর আর একটি উদ্লেধঘোগ্য ঘোষণা 
প্রস্তাব, এ রাজ্য থেকে কেন্দ্র যে অর্থ বাড়িয়ে ৩১৭ কোটি টাকা ধার্য বরা হলো “দুমিরান পূর্ণ নে দিয়ে 
* পায় তার ৪০ শতাংশ রাজ্যকে হয়েছে। ডঃ মিত্র বলেছেন, এই' পরিধর্তে কৃমিজীবীদের আয় অহুযায়ী 
দিতে হবে। বিরোধী দলপতি রাজ্যে ধারা এর আগে হাল ধরে এক্‌টি প্রগতিশীল সুষ্ঠু কৃষি আয়কর 


| HE DRE করাই আমাদের 
অধ্যশিক্ষা পর্যদের বিরুদ্ধে: আসি 


লক্ষ্য ৷” 


N 


রঃ 2 ॥' কংগ্রেস পক্ষ থেকে বারবার, 
A বি টি এর অভিযোগ ' আক্রমণ কর! হয়েছে ডাঃ মিত্র, 
AA (দপপের সংবাদদাতা) * বামপন্থী - সরকার, বামজপ্ট এবং 


নিবিল বন শিক্ষক সমিতির (এ, 
বি,টি, এ) সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী 
অনিল! দেবী গত ২৬শে আগষ্ট এক 


কর! হচ্ছে এবং রিভিউ ফি নেওয়া সাবু এবং ডঃ মিত্র . তাদের অনন্ত 
সত্বেও আবেদনকারীদের ফর রিভিউ সাধারণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে বলিষ্ঠ যুক্তির 


এবং এর ফলে অসম্পূর্ণ ফল প্রকাশ “মূখ্য জ্যোতি বন্ধকে। ঘ্যোতি- 


সাংবাদিক: সন্দেলনে মধ্য শিক্ষা 
পর্ষষের বিরুদ্ধে ‘গোষ্ঠী-সনার্থ রক্ষার 
অভিযোগ এনে বলেছেন,ষে,।পর্ষদের 
কাজকর্ম ছাত্র-্বার্থ বিরোধী । এবং 
বিশেষ একটি গোষ্ঠীর নির্দেশেই তা 


. নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তিনি বলেন, পর্ষদ 


কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর জন্ত মৌখিক 
পরীক্ষা,ওযার্কএডুকেশন ও শরীরশিক্ষা 
ইত্যাদি পরীক্ষা গ্রহণে চরম অব্যবস্থা 


, চলছে । অনিলা দেবী আরও বলেন 


অষোগ্য টেবুলেটর নিয়োগের জন্ত 


ষেঃ 


মার্কসীটে 


. রর 


অনেক গলদ দেখ! যাচ্ছে সমস্ত স্কুলকে অহুমোদন 


করা হয়নি বা তার ফলাফল জানানো! জাল বিস্তার করে বিরোধীপক্ষকে 
হুয়নি। তাঁর আরও অভিযোগ এই ধরাশায়ী, করেছেন অনায়াসেই । 
যে, মাধ্যমিক পরীক্ষার সিলেবাস . কংগ্রেস বেঞ্চের দিকে নিন্দাস্চ্ক 
নির্ধারপেও পর্ধধ ছাত্রদের স্বার্থ অস্তব্য বিতরণে" জনতা. দক্কের 
উপেক্ষা করছে । তিনি অভিযোগ- সদম্তরাও বামক্রণ্টের সঙ্গে শরিক 
করেন, সম্পূর্ণ অযোগ্য'ও অবাঞ্ছিত, হয়েছেন।, ২ এ 
লোকদের নিয়ে পরিদর্শক দল গঠন প্রশাসনিক ব্যয় বরাদ্দের দাবী 
কর] হয়েছে ।. বিভিন্ন জুনিয়র হাই পেশ করে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
স্কুলকে পরীক্ষায় প্রার্থী গ্রহপের:অন্থ- বয়ং মুখ্যম্্ী জ্যোতি বসু বলেন যে, 
মতি দেওয়া হয়েচছ 'কিস্ত অনুকূল 

পরিদর্শন রিপোর্ট থাকা সচ্েও এই 
দেওয়া হয়নি। ব্রদীস্ত করবেন না। - জয়নাল 
১ বু 


A Fe 
ং হি £ 


আক্রমণ চালান । কসবায় একজন 
যুবক হত্যাকে কেন্দ্র করে, কংগ্রেস 
পক্ষ থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত 
চরিতার্থ করার চেষ্টা করলে ুখ্যমন্ত্র 
হিধাহীন কণ্ঠে জবাব দেন যে এর 
সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক 
নেই। রর 

, এবারের অধিবেশনে নকশালীদের 
সত্যনারায়ণ সিন্হা গ্রুপের অন্যতম 


নেতা সস্তোষ রাণ! যোগ দিয়েছেন । :. 


নির্বাচনের সময় তিনি জেলে আটক 
ছিলেন। বামস্রণ্ট সরকার ঘোষিত 
রাজবন্দী মুক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 


প্রধান' পিক্ষকের 


7 ঈ ভিন ॥, . 
£ 


তার বিগদ্ধে মামলা প্রত্যাহার কর! 
হয়। বিহারেও তাঁর ব্রিদ্ধে মামলা 
প্রত্যাহার কছে নেওয়া হয়। . অবশ্য 
ভারতের স্বরাষ্ট্র স্ত্রী চরণ সিং সভ্য- 


নারায়ণ সিন্হা! ধুপর প্রতি খুবই . 
সন্তষ্ট। এই গ্র.পের" খায় সকলেই * 


মুক্ত । অন্যান্য নকশালপন্থী : বন্দী- 
দের ক্ষেত্রে টালবাহানা ছলছে। 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সন্মোষ- 
রাণা বসছেন ,। জনতা- ব্লকে। 


বাজেটকে সরাসরি নেতিবাচক '. 


আখ্যা ধিয়ে তিনি তার আক্রমণ 


সংশোধনী তুলবেন তারা 
আশাহত। . 


ব্রা 


পুনব'হাল- ছাবি 


১ ,.. (দর্পণের সংবাদদাতা) 


এবি টি-এর অধীন বৰ্ধমান 
জেল] শিক্ষক সমিতি সম্প্রতি বর্ধমান 


‘সি. এষ এস উচ্চ, বিদ্যালয়ের :. 


বিতাড়িত প্রধান শিক্ষক শিশিররঞ্জন 
চক্রবর্তীকে, পুনরায় এ বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষকরূপে পুনর্বহালের 


'দ্বাবীতে আন্দোলন স্থক্ষ করেছেন । 


বিতাড়িত প্রধান শিক্ষক রাক্কনৈতিক 


, কারণে কংগ্রেসের গুণ্ডাবাহিনীর 


অত্যাচারে বর্ধমান , ছাড়তে বাধ্য 


‘হন দীর্ঘদিন এ পদ শৃন্ত থাকার - 


ফলে বর্ধমান বাণীপীঠ উচ্চ বিস্তাল্‌য়ের 
সহকারী শিক্ষক ও বর্ধমান জেলা 
কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক 
স্ধীরচন্্র'দীকে পরিচালক সমিতি 
প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন ৷ জেল! 
শিক্ষক সমিতির পম্পাদক প্রীআামোদ 
রস্থ বর্ধমান প্রেসক্লাবে এক'সাংবাদিক 


একটি মৃত্যুর ব্যাপারে অভিযোগ 


শিক্ষক প্রচক্রধ্তী রাজনৈতিক কারধে 
ও কংগ্রেস বাহিনীর অত্যাচারে 


স্থান থেকে আগত ১৫০ জন শিক্ষক 
য্যানেজিৎ কমিটির সভাপতি বর্ষ- 


যানের মহকুমা শাসকের নিকট 


একটি ডেপুটেশনও দিয়েছেন ।. 
" শ্রীযস্থ বলেন, এই জেলায়' প্রা 


একশত জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী' 


১৯৭* সাল থেকে "১৯৭৭ সালের মার্চ 
পর্যন্ত কংগ্রেসী শাসনের পৃষ্ঠপোষ- 


বাহিনীর বলি স্বরূপ নানাবিধ 


সকলেই. 


বর্ধমান ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য 


রি 


অত্যাচার ভোগ করেছেন। সেই 


সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষকমীঁদের 'পুনঃ- 


নশ্মেলনে অভিযোগ করেন ষে, উক্ত “কাজ। 


(দপণের সংৰাদদাতা ) “9 


: পূর্ব রেলের চীতৎপুর ইয়ার্ডের 


পাওয়ার হাউসের বৈদ্যুতিক বিভা- . 


গের কমী বিকাশচন্্র দাস গত ১৯শে 
আগষ্ট কর্মরত অবস্থায় বৈদ্যুতিক 
দুর্ঘটনায় পড়েন ও পরদিন ভোর 
' ছটায় বি আর সিং হাসপাতালে মারা 
মান। কর্মচারীদের অভিযোগ, এই 
মৃত্যুর জন্ত দায়ী ফোরম্যান মধুজুদূন 


চক্রবর্তী । তারা এই. মৃত্যুর জন্ত পূর্ণ ' 


ক্ষতিপূরণ এরং পরিবারের, একজনকে 

দাবী করেন, ।ফোরম্যানের ভডিভিসন 

ট্রান্সফারও দাবী করা হয়। 
অভিযোগে প্রকাশ, বিকাশচন্্ 


' পাওয়ার হাউসে পাঠানো হয় কারণ 


N 


‘তিনি £ষেহেতু ুজরুরী অবস্থার সময় 
নিবাজিকরণে এবং ফোরম্যানের স্ত্রীর 


কাছে পিয়ারলেসের বীমা করতে ' 


রাজি হননি। ূ 
জানা গেছে উচ্চ বৈহ্যুতিকসম্প 
স্থইচ গিয়ার (৬৬০০ ভোল্ট ) ১৯৬৭ 
সালে বাতিল বলে ঘোষণী করা হয় 
এবং তার.পরিবর্তে নতুন সইচগিয়ার 
৮৮119 তারিখে আন! হয়। কিন্ত 
পুরনো বাতিল সুইচ পান্টাবার কোন 
ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত হয়নি। যথা- 
সময়ে পাল্টাবার ব্যবস্থা হলে এই 
অকাল মৃত্যু ঘটত না। এ হুইচের 
স্ফেটির জন্য একটি অগ্নেল ট্যাঙ্ক 


্ 


‘স্বজন পোষণ অথবা অন্ত ফোন দাসের কর্মস্থল ১৪নং ষ্ট্যাণ্ড'রোডে , খীকে যু প্রতি বছর “অন্তত একবার 
দুর্নাতিকে বর্তমান রাজ্য সরকার থাকা সত্বেও তাকে চীৎণুর ইয়ার্ড পরীক্ষা করা দরকার । দুর্ঘটনা ঘটার, 


(শেষাংশ রথ পৃষ্ঠায় ) 


: "চার Jl 


2 টি 
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মহাকাশ ভ্রমণ £ 
তথ্য ওমন্গুপ্তি' 
মহাভারতে আমর বার বার 
লক্ষ্য করেছি একই রকৃম অদ্ভুত দা: 
সীন্ঠ। সঠিক তথ্যাসরণে তার 
আগ্রহ তেমন নয় যেমন অন্যান্য পুরা- 
: গুখিতে প্রাধব্য ৷ অর্জনের নকষত্র- 
লোক ভ্রমণের বিশ্বার্সষোগ্য বিবরণ 
মহাভারতের কবির কাছে গোঁধ। 
' তিনি নক্ষত্রের প্রাকৃতিক অস্তিত্বকে 
:নম্তাৎকরেদিয়ে বলেন, রাজ্জচক্রবর্তা 
* এবং, দানধ্যানধজগ্ীল ব্যক্তিরাই 
₹ শ্বরুত পুণ্যফলছেতু' দিভমণ্ডল উদ্ভা- 


সিত করে নক্ষত্ররূপে অবস্থান কর- « 


ছেন। এ কথার অর্থ যদি এই হয় 





তো ভাবেই থাকে । (দ্রঃ “মান্ছষের ' 
পূর্বপুরুষ অন্য গ্রহের মানুষ, পরনেশু, . 
চৌধুরী, গ্লোব ল্যাইত্রেরী।) এই. 
তথ্য কি বিষুপুরাণোক্ত প্রহ্নাদের 
গল্পটির উপর কিছু আলোকপাত 
করেছে? দূর নক্ষত্রলোকে জীবের 
অস্তিত্ব আছে ও ছিল বলে আজকের 


বৈজ্ঞানিকদেরও বিশ্বাস। আর 
সহস্ৰাধিক বছর আগে.কোথায় জীবের 


বসবাস কেমন ছিল আমরা তা জানি . 
না। 


একদিন ত! জানাও যাবে । 
কিন্ত সেইসব অনুমান নির্ভরতার 


ওপর মহাভার্তের পুনশ্চ পাঠগ্রহণে 
,আমি আগ্রহী নই । আমার বক্তব্যের 


ফেরে প্রসঙ্গটি এসে পড়ছে মাত্র ।, 


' আমার ক্ষোভ, অর্জুন নক্ষত্রলোকে 
‘ গেলেন, কিন্তু মহাভারতকার সেই 


ছুর্পভ ভ্রমণের ছিটেফোটা 


র্‌. ব্বিরণও আমাদের জন্য রেখে গেলেন, 


/ একসময় পৃথিবীর! মাটিকে মনে 


হয় “একখানি ছোট্ট কুটার.আর সমুদ্র | 
তার ক্ষুত্র অঙ্গন 1” , তারপর “মাটি. 


যেন একখানা পিঠে আর নাগর যেন 
পিঠের 'সরা।” আরো উঁচুতে 
'পৌঁছলে পৃথিবী অনৃশ্ হয়ে গেল। 
-এতানা অর|ক “চেয়ে দেখি তাই 


পৃথিবী হারিয়ে, গেল! বিশাল: 


বারিধিও মুছে গেল চোখের ওপর | 
সভয়ে 
তোমার দুর্গে যেতে, আমায় 
"ফিরিয়ে ..নিয়ে চলো  'আমার' 
পৃথিবীতে |" ২ | 

' এতানায় এই ভীতিই চিক 
সঙ্গীব ও,বাস্তব করেছে। হায় অর্জুন 
কেন অমন করে দেখলেন ন! ! ,তার 
কি কোনই কৌতূহল ছিল না! 
যুধিষ্ঠির হয়ত দেখতেন । তিনি অনেক 
বেশি প্রককৃতিপ্রেমিক। অর্জন যুদ্ধ- 
বিদ্যার মত মোটা জিনিষের প্রতি 


Space craft into 01910. (এ)। 


মং দাড়াও বন্ধু, চাই না" 


দর্পণ || গুক্ৰবার,'৯ই পে.প্ট্বর, ১৯৭৭ ! 


চর 


:  Occean and blue. ? Mr Alan 
.এতানার ঈগলটিকে তিস্তরীয় রকে- 
' ' টের অঙ্গে তুলনীয় মনে করেছেন, 


“The eagle infroms ‘Etana 


yj that they will Hin to the - 


place where they are gOjng, 
ina series of rises.” I looked 
up’ ভিউ! like the three 


stage rocket that puts a 


ওড়ার কথা এভাবেই ছড়িয়ে 


" আছে" পৃথিবীর বিভিন্ন পুরাপু'থিতে | 


র্ণনীগুলি অদ্ভুত ১৪ -অবিশ্বাস্তভাবে 
মিল করিয়ে দিচ্ছে বর্তয়ান- নভশ্চর- 


দের. দেখ! আকাশ মাটির বর্ণনার ' 


সঙ্গে । - 
সুমেরীয় শহুর'উরুকের অধিপতি 
গিলগামেশের বন্ধু এক্কিডুও ঈগলে 
চেপে আকাশ ভ্রমণে গেছলেন,। 
তিমিও প্রায় একই রকম দৃপ্ত দেখেন । 
ওপর থেকে মাটি সমুদ্রের রূপ ' দেখে 


. মাটিকে পর্বত, সমুদ্রকে হ্রদ মনে 


হল। চার ঘণ্টা উচ্চতর পথে 
ভ্রমণের পর মাটিকে মনে হ’ল উদ্ভান 
আর সমুদ্র উদ্ভান পরিখা । তারপর 


' আরও চার ঘন্টা আরও উচুতে, উঠে 


মনে হ’ল, মাটি যেন একবাটি জাউ, 
আর সম্ত্র জলকু$। (দেবতা.কি 
গ্রহথাস্তরের মান্য? দানিকেন, 
অহ্বাদ অজিত দত্ত) 

আবার সেই, 'জিস্তরীয় রকেট 
নাকি। ধাপে ধাপে ওঠা-ও উচ্চতর ১, 
অবস্থান থেকে পৃথিবীর রূপ পরিবর্তন 


স্থির সুত্র মাছে। বক্র এবং বিছ্যুং 

এক ও অভিন্ন।- তাহার! | কখনো! 

, পৃথক হয়, না” (“আমার পৃথিবী”) 

ঘেকালে বস্ত্র “ বিদ্যুৎকে মানুষ 

দেবরোষ হিসেবে ভাবছে, সে. সময 
এনক কোঁথীয় পেলেন তার বৈজ্ঞানিক 
ব্যাধ্যা? - ॥ 

. এনকের প্রতিবেদনে মহাকাশ- ' 

চারীদের নাম ও', পদমর্ধাদ] এবং 


' তাদের ওপর আরোপিত কর্তব্যের 


কথাও বলা$হয়েছে। , এতে। অদ্ভুত 
সব তথ্য কেবলমাত্র কারও কল্পনা- 
. প্রস্থত' হতে পারে না। বরং ধনে 
. হয়, এই তথ্য সমৃদ্ধি ঘটেছে বস্তুত 
বান্তব' ঘটনার সম্মুখত হয়েই-। | 
মহাভারতেও. এহেন তথ্যপূর্ণ 
প্রতিবেদন আজকের বৈজ্ঞানিক অঙ্ণু- 
সন্ধিৎস্থ সনে বিশেষ প্রার্ঘিত ছিল |." 
কিন্ত ষেন ইচ্ছাকৃত .ভাবেই একটি 
বিশেষ ভাবমণ্ডলের মেঘে বাস্তবস্থত্র- ' 
গুলিকে কুয়াশাচ্ছন্ন করা হয়েছে। 
অবশ্তই একা সম্ভব 0 যখন" 


কথক 'রা লেখকের জ্ঞান সম্পূর্ণ, খন 


তিনি তার সেই প্রজার আপন-থেকৈ 
জ্ঞানম় বন্তগুলির £ইচ্ছামত বিবাচন ' 
করতে ঈক্ষম। ফলত এটুকুই বুঝি, 
মহাতারতীয় 'যুগের ভারতবর্ষ জ্ঞানা- 
লোকে অমেক.বেশি উদ্ভাসিত ছিল, 
তাই সম্ভব হয়েছে মন্তগুপ্তি।' তাই 
কৌতৃহুল ছিল কম, জান হয়েছিল 
রহস্তবৃত | ১ 

ও 


। ছু্বোধ্য বব অয় হতে পারে।' না, অথচ অন্তর জমণের বির্ভারিত সমধিক আক্বষ্ট কবি, বুদ্ধদেব বস্তু দ্ৰেখাণয নতম্চরের চোখে, পৃথিবীর : একটি: মৃত্যু ” 
নচেৎ, বুঝাতে হয়, মাছের মনে তক্তি বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তার, “মহাভারতে কথা” গ্রন্থে বিরক্তি চেহুরা অনেকটা এমনই দেখায় । ঠা) পা 
ও বিশ্বাস চিরস্ায়ী। করার মানসেই বাবিলনীয় উপাখ্যান * বৰ্ণিত আকাশ করেছেন অর্জনের ওপর । এই; বিচিত্র দর্শন - কল্পনার ছারা * চপ 
কবি ওঁ, জাতীয় মনগড়া বজব্যকে' কীশোর রাজা , এতানা (Ne খুঁজে পেয়েছেন তিনি যুধিষ্ঠিরের , অসম্ভব, কার্সে্টার 'পষ্ট বলেছেন পরু দেখা ঘাস যে, হইচ যা লেখা, 
‘মহাভারতের ঙ্কোকে শ্লোকাস্তরে Fastern Mythology— Jobn ° মধ্যে একজন বিচক্ষণ কবি দার্শনিককে পর্বত চূড়া থেকে সমতল কুতাগ দেখা, ।আছে ২৩।৭1৭৪ তারিখে শেষ "তেল 
মত গেঁথে রেখে গেছেন ১. Gray. Hamlyn Publishing, কিন্তু কি আর করা যাবে, যুধিষ্ঠির আর মৃহাকাশ থেকে দেখার, মধ্যে পরীক্ষা কর] হয়েছে । কিক পরে 
* বিভিন্ন নক্ষত্রে যাতায়াত ও বস-. London) ঈগলে চেপে (গরুড় মহাকাশ রথে চড়ে কী দেখেছিলেন (ডে তফাত ' মহাকাশ, থেকে তোলা এ তারিখ পাশ্টে ২৩1৫1৭৭ তারিখ, 

. বাসের কথা বল! হয়ে থাকলে মাত- 'রখ ?)- মহাকাশ--দ্রমণ করেছেন। » তা আমাদের জানীর উপায় নেই। পৃথিবীর যে সব ছবি আমাদের করা হয়েছে । ভি 

দির বসব, বিভিন্ন নক্ষত্র পুণ্য“ এতানা কাব্যে তার বর্ণনা আছে। তিনি /তো কিরে আনেন নি। তার, চোখেরসামনে আজ সাতিয়ে দেওয়া: আরও জানা গেছে, এই উচ্চ 
পনেরো জ্যোতির্ময় রূপে বসবাস ' পু'থিটি পাওয়া যায় আসিরীয় রাজা 5248 "হয়েছে, .সেগুলিই তো ' ক্কটের বৈদ্যুতিক সুইচ কোন চার্জম্যান বা 
করেন । এমন কাল. 'কৌতুহলের বানিপাল্লের . (খৃঃ পূঃ ৬৬৯২১) কেউ " ' বক্তব্যের চাক্ষুষ সাক্ষ্য ৷ ,  হুপারতাইজারের . উপস্থিতি (ছাড়া 
সঙ্গে কান পাততে হয় । বিষ্ণুপুরাণ ্রস্থাগার। সংগৃহীত মৃৎফলক থেকে । _ এতানার মহাকাশ জ্সণ বৃত্তান্ত . নভম্চ্র দেবতাদের সঙ্গে মহা- কোন লাগাবার নিয়ন 
‘বল! হয়েছে 'গ্রহ্লাদের রাজত্ব ছিন দ্বানিকেন এতানার মহাকাশ চারণার” উগ্ধার করে “In Search of Anc।- " কাশে হারিয়ে যাবার আগে নক নেই। অথচ দেখা যায় বারবারই 
শুকতারাতি ৷ প্রসঙ্গত একটি প্রাচীন বিবরণটি থেকে বহুলাংশ উদ্ধার করে: ৩০৫ ১57১০5" গ্রন্থের লেখক 2197 ' ছেলেকে যে পুধি দিয়ে গেছজেনু জোর জযরদতি করে ও শাস্তির ভর 
মানচিজের কথা উল্লেখ করা যেতে সেই আশ্চ্ ভ্রমণের বৃতান্ত ভ্বানিয়ে- ‘and Sally Landsburg লিখেছেন তাতে তার আকাশ ভ্রমণের কথ! - : ফেখিয়ে চার্জয্যান বা স্থপারভাই- 


পারে। মানচিত্রটির বয়স [নিক ছে: আমাদের | অজিত দত্তের . মহাশূন্য থেকে এতান! যেমন, দেখে- আছে; আছে মহাকাশ্যানের অধি- 


তের হাজার বছরও পাওয়া গেছে 
হিমালয়ের পাদদেশে এক গুহায। 
এই মানচিত্রে তের হাজার: বছুর 
. আগেকার নক্ষৃত্রলোকের অবস্থনি 
চিত্রিত আছে মানচিন্্রটি ছপা 
- হয় সোবিয়েত 'রাগ্রিয়ার জাতীয় 


ভৌগোলিক ম্যা গা-জিনে। এ 


মানচিত্রে ওকতার! ও পৃথিবীর মধ্যবতী 
শূন্য স্থান রেখা চিত্র ছারা যুক্ত করা) 
আছে। তার অর্থ কী ? তখন পৃথিবী 
ও স্তকতারার মধ্যে আস্তর্হাজাগতিক 
সংযোগ ছিল? ' মানচিত্রে প্থরেখ!. 


অনুবাদ , (“আমার পৃথিবী’ ) এই 
রকম? “কিছুক্ষণ উবে ওড়ার পর 
ঈগল এতানাকে বললেন, .'দেথ, 
দেখ বন্ধু, মাটি কেমন বদলে গেছে। : 
পৃথিবীর ০ সমুদ্রকে 
দেখ”? . ' £ ূ 
“মাটিকে মনে (হচ্ছে, পাহাড়ের 
মতন আর সমুদ্র যেন শ্রোতবহা !” 
তারপর আরো উচুতে উঠে ঈগল 
আবার বলেন, “দেখ, দেখ বন্ধু মাটি, 
[রো কত বলে গেছে ।” 
. “মাটি এখন উপ্রবন যেন” 


A 


ছিলেন এ যুগের নভশ্চর কার্পেন্টার 
স্বটও দেখেন তেমঁনি' একই. রকম 
দৃষ্ঠাবলী । স্কট, বলেন সবকিছু মুছে 
খগিয়ে থাকে শুধু নীল মহাশ্ন্ত কেননা! 
502850957616-এর উপরে উঠে 
গেলে পৃথিবী হারিয়ে যায় জ্বলীয় 
বাশের পেইনে। তাই চারদিকে 


(বিরাজ করে ধু ধূ নীল। এতানার, ., 


চোখে শেষ দিকে শুবুই সমুদ্র ধরা 
পড়েছে । বট কার্পেক্টারও বলেছেন 


".« ne thing that. struck one 

t ¥ 
was the . ‘ preponderance of 
' / 


wf 


Ed 


নায়কের সঙ্গে. আলাপের বিবরণ 1, 
বিচক্ষণ এনক জ্যোতিরধিজ্ঞান সম্পর্কে 
যেম কিছু জান. অর্জন করেছিলেন 
মহাকাশে . নীত হয়ে। গ্রহাস্তর- 
রাসীদের উন্নত বিজ্ঞান তাকে দিয়ে- 
ছিল সেই, জ্ঞান ভীগার। এনক 
পু"থিতে' আছে, তিনি চন্দ্রহুর্যের। 
'পরিক্রমণ রথ) সম্পর্কে জ্ঞানার্জন 
করেন। “তিনি শিখলেন কেমনভাবে 
ডি নামকরণ " ও শুরুত্বের 
পরিমাপ করা হয় 
জানলেন, ‘ ‘বলের নিনাদের করেকটি 


ce 


শশা 


স্ই বিস্ভা। - তিনি 


ভ্বারের অনুপস্থিতিতে . ক্ষ ও অদক্ষ 
'কর্মচারীদের এই সুইচ লাগাতে রাধ্য . 
করা হয় $ মধুস্থদন. চক্রবর্তী এ গ্রেড 
চার্জম্যান হয়ে 'ফোরম্যানের কাক 
করেছেন । অনেকেরই প্রশ্ন, তিনি 
. ছুধার ফোরম্যান পরীক্ষায় অযোগ্য 
প্রমাণিত হওয়া সত্বেও কার নির্দেশে 


দীর্ঘদিন এই ঢ্রায়িত্শীল পদ বহাল । 
রয়েছেন ।, 'বকাশচচ্জ দাসের সঙ্গে 
যিনি সাহাধ্যকারী হিসেবে ছিলেন 

একজন চতুর্থ শ্রেণীর 


১৪ | 


| 


> 


১৪৬ 


রণ ॥ শুক্রবার সই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ ~ 


মাও সে তুঙের চিন্তাধারা | প্ৰসঙ্গে : 


5s | "শ্রীকান্ত বশ্ুরায় 


এক) নয়! গণতান্ত্রিক বিপ্লব 3 
ছুই) ছনযুদ্ধ (গণবিপ্লরের রণ- 


পৃথিবীর ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ অচেনা, 


সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব এক পরিস্থিতি নিয়ে 


বিজ্ঞান ও প্রয়ো]); এসেছে, বিশেষতঃ এই , আণবিক 
তিন) ছুই সংগ্রাম (ধনতন্ত্ের যুগের “অতিশক্তি' দাপটের, দিনে 
পথ ও সমাজতন্ত্রের পথের লাই); " তার পাণ্টা রণনীতি ও কৌশল গড়ে 


চার) জনগণের মধ্যেকার বিভিন্ন 


. দ্বদ্বের সমাধানের সংগ্রাম ; 


পাচ) উপরিকাঠামোর সঙ্গে 
ভিত্তির দ্বন্ব বিষয়ক সংগ্রাম; 

ছয়) মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক 
বিপ্লব; . ‘ 
সাত) পার্টি, গণসংগঠন ও গণ- 


*ফৌজের এঁক্যের সংগ্রাম (সংগ্রাম 


সমালোচনা ও রূপাস্তর) ) 

আট) পার্টিকে অবিভক্ত রেখে, 
পার্টির মধ্যেকার ডান ' ও বাম 
বিচ্যুতির বিক্তন্ধে দ দশ এগারটা গুরুতর 
সংগ্রাম ও 

নয়) "সমাজতান্ত্রিক শিবিরের 
আভ্যন্তরীণ ছন্ব বা “দুই পথের 
লড়াই”, ‘Struggle between two 
10805) ক্রমে যখন এক ব্যহিক বন্দ 
বা “ছুই ব্যবস্থার লড়াই” (50অ- 
5616 between two Systems) 
রূপাঞ্চরিত হল তখন প্রকৃত সমাজ- , 
তান্ত্রিক শক্তিগুলির রণনীতি ও রর্প- 
“ কৌশল নির্ধারণ কর! ও প্রকৃত সমাজ- 
' তাস্ত্রিক শিবিরের -আত্যস্তরীণ 
সংহতিকে স্থনিশ্টিত করে ভোলা । 

মাও , সে-তুঙের চিত্তাধারাকে 
অনুধাবন করতে হলে উপরোক্ত 


_ বিপ্লবপ্ুলিকে ও সংগ্রামগ্ুলিকে অন্থ- 


ধাবন করতে হবে। এদের গ্রত্যেকটি 


তোলা! এবং 'সর্বহারা বিপ্লবকে রক্ষা 
করা ও উন্নত করা মাও নেতৃত্বের 


তৃতীয় মহান অবদান । এক কথায়, 
' এ তিনটি অবদানের - এ্রত্হাসিক 
তাৎপর্যের মধ্যেই মাও চিন্তাধারার 
, নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত |. 


ইতিহাসের পণ্ডাকা হাতে 
লেনিন-মাও ১ 


The power of the. prole- . 


tariat lies, not in its pum- 


erical strength, but iin’ its 
political strength”—Lenin. 

সর্বহারা আন্দোলমে রাষ্ট্র ক্ষমতা 
দখল ক্রা ষেমন আবস্তিক, তেম্‌নি 
আবশ্যিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতি- 
বিপ্লবী শক্তির রাষ্ট্র ক্ষমতা পুনর্দখলের 
চেষ্টাকে ঠেকানো । এ আবস্তিকতার 
ভিত্তিতে সোভিক্নেত বিপ্লবের ও চীন 
বিপ্লবের সাদৃশ্য ও পার্থক্যঞ্ুলিকে 
' আমাদের জানতে হবে। আর 
সর্বহারা বিপ্রবের অগ্রগতিতে 'রুশ- 
বিপ্লবের পাশাপাশি চীন বিপ্লবের 
অবদ্দানগলিকে বুঝতে হলে মাও- 
অবদানের যথাষথ যৃল্যায়ন প্রয়োজন । 
সেগুলি প্রধানতঃ কি কি? 

১। ' মহান অক্টোবর বিপ্লব দেশে 


দেশে দর্বহারার নেতৃত্বে বিপ্লবগুলিকে' 


প্রেরণা যুগিয়েছে, পথ দেখিয়েছে) 


এক একটি অভূতপূর্ব বিপ্লব--জনগণেরা , চীন বিপ্লবও তেমনি দুনিয়ার দেশে 


* অচেতন সংগঠন ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে * দেশে বিপ্লবের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্য- 


অবস্থার গুণগত পরিবর্তন। প্রথম ৰাদকে রাজনৈতিক/ অর্থনৈতিক ও 
ছুটি, যেমন এশিয়া-আফ্রিকা- সামরিক দিক,থেকে দুর্বল করে 


লাতিন আমেরিকার অধিবাসী তুলছে, নিপ্রবের প্রধান বিপদগুলিকে . 


[্গিনিয়ার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মাহয়ের উদবাটিত ও বিচ্ছিন্ন করে চলেছে, 


১ তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় শোঁধন- সম্ভাব্য পথ দেখাচ্ছে! 


“মুক্তির দিশারী, বাকীগুলোও তেমনি এক অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে 
ছুনিয়ার সমস্ত সমান্তান্জিক বিপ্লবের বিভিন্ন জাতীয় .ও আন্তর্জাতিক 
কঠিনতর ও উচ্চতর পধায়ে শ্রেণী- বিপ্রবেব পক্ষের শক্কিগুলিকে বিভিন্ন 
সংগ্রামের অজের ঝাগ্ডাবাহী । ভিত্তিতে সমবেত 'করতে ও প্রধান 

অন্তভাবে বলা যায়, . অহন্নত প্রধান সাধারণ শক্রর সন্মুখীন হতে 
দেঁশগুলিতে ("লেনিনের 'ৰর্ণনায্ন সাহায্য করে চলেছে, নিজদেশে 
“Uneven Development” । নুমা্তান্ত্রিক শক্তিকে উন্নত করার 
ব্য ) বিপ্লবের কাজে নয় গণতান্ত্রিক ' মাধ্যমে, সমাজতাস্্রিক বিপ্লবগুলির 
বিপ্লবের. বিজ্ঞান মাও সে-তুঙের এক সামনে উদাহরণ ও প্রেরণা যুগিয়ে 
বিন্মমকর অবদান) এবং 
তাগ্্িক রাষ্ট্র ধনতঙ্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠ . 


নেতৃত্বের দ্বিতীয় মহান অবদান 
(উপরোক্ত তিন গেকে আট প্রষ্টব্য) ;. 
বাদের অ্যুখান ও সামাজিক /বলা যায়, ক্ষণ বিপ্লব যেমন চীন বিপ্লব 
সামাজ্যকাদে তার পরিণতি লাভ সহ অন্যান্য বিপ্লবকে একাধারে সমৃদ্ধ 


সমান চলেছে, দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর . গে 
অভ্যন্তরে ছুই লাইনের জড়াইয়ে 


হি লীন বিশ্নবও 
নতুন এক তীব্র পরিস্থিতিতে বর্তমান 


কালের ও আগামী দিনের বিপ্লব 


গুলিকে (আগামী দিনের “দ্বিতীয় 
রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব” সহ) আরো? 


. সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত করার এঁতিহাসিক 


গুরুত্ব ও সামর্থ্য অর্জন করেছে । 


তাই অক্টোবর বিপ্লব ও চীন- 
বিপ্লব পরম্পরের পরিপূরক । এক 
, বিপ্লবের নেতৃত্বে যেমন লেনিন, অপর 
- বিপ্লবের,নেতৃত্বে তেমনি যাও সে-তুড 


তাই মহান লেনিন ও মহান মাও 
পরম্পরের সাথী ও পরিপূরক । 

আজ লেনিনোত্বর দিনে যখন 
লেনিন ও লের্নিনবাদকে ডুবানোর 
চেষ্টা চলছে, সে সময় লেনিনের 


। সার্থক “আন্তর্জাতিক উ্ত্তবাধিকারী 


মাও এক মহান শিক্ষক ও দিশারী, 
বিশেষতঃ আণবিক ও ' সামাজিক 
সাম্রাজ্যবাদের এ যুগে, ॥ 

২! আরার, যে সমস্ত 
হুশিয়ারী রেখে গেছেন, সি পি' এস 
ইউ তার' অনেকটাই সম্‌ঝে নিতে 
ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে ।, সি পি 
এস ইউ-এর ব্যর্থতার মধ্যে ফ্্েনেতি- 
বাচক শিক্ষা (84261 lessons) 
ফুটে উঠেছে, সি/পি সি ভার সঠিক 
বিশ্লেষণ করেছে; শুধু তাই নয়, 


বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাড়িয়ে 
সি পি সি তার নিজ অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে এ সমস্ত সমস্সা সমাধানের 
বিজ্ঞান ও তাঁর প্রয়োগ পদ্ধতি 


উদ্ভাবন করে চলেছে ও গড়ে 


তুলছে ।, এক কথায়, সি পি এস 
ইউ-এর শোচনীয় ব্যর্থতা বর্তমান 
কালের 'ইতিহাসের কাছে যে প্রশ্ব- 
গুলো 'তুলে ধরেছে, সি পি সি তারই 
উত্তর রেখে চলেছে তার বিশ্লেষণে, 
তার বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতিতে, নিজ 
দেশে অনেকগুলো বিপ্লব সমাঁথ।র 


'মধ্য দিয়ে ও আন্তর্জাতিক বহুমুখী 


অংগ্রামের মধ্যে | 

রলা বাহুল্য, চীন বিপ্লবের ইতি- 
হাস ও মাও-নেতৃত্বের ইতিহাস 
অভিন্ন। মাও-নেতৃত্ে চীনের পার্টি 


"দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে বিরাট বিরাট 


এতিহাসিক সাফল্যের এক মাল! 
গেঁথে চলেছে (সঙ্গে সঙ্গে পার্টির 


দশ ' এগারটি বিপজ্জনক মোড 


' পেরিয়ে )। তাই লেনিনের ঘোগ্য 


উত্তরাধিকারী মাও! প্রকৃত অর্থে 
লেনিনোত্তর দিনের লেনিন। 
ডি মার্কসবাদের ছান্বিক তত্ব 


ও দৃষ্টিতঙ্গীকে সাম্রাজ্যবাদের যুগের 


Ed 


vl 
| AE 
|. 
, বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণের ও শোধনব্াদী রাষ্ট্র ও ভারি 
" রূপায়ণের মধ্যে . লেনিনবাদ ক্রমশঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
১ প্ৰতিষ্ঠিত ৷ 757756 সর্বহারা আন্দোলনর 'ভেতরে ও " 


is 


Marxism of the era of imper- বাইরে | তা অনুপ্র্রশ ও সংহতি 


ialism. To be more exact, 


Leninism is the theory and 


“practice of the proletarian 


revolution, in general, the 
thepry and tactics of the 
dictatorship ot the ‘Prole- 
tariat in particuler"— Stalin : 
The “of 
‘Leniniem ). 


লেনিন অনেক কিছু করে ষেতে 


Foundaticn 


গড়ে তোলার কাজে এবং "প্রভাব 
বিস্তারের প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সক্রিয় 


" হয়ে উঠলো || এককাঁলের সমাজ- 
॥তাস্ত্রিক শিবিরের অংশ রাষ্টরগুলি যখন 


এমনিভাবে প্রতিবি্পৰী তাবে মত 


্ সোভিয়েত নীতি লক্ষণীয় ) 


" দুনিয়ার দেশে দেশে বিবের ধারা" 
গুলি-ও সছুচিত, সমান্তাঙরিক শিবির 
তখন কৌন পরিস্থিতির লঙ'ধীন তা 
সহজেই | অনুমেয় । ' এককালের 


- কিছুই বুলে 


পারেননি (অবশ্তই অকালমৃত্যুর . শ্রেণীশক্দৈর এভাবে উৎসাহী শ্রৌ- 
জন্যে ), অনেক কিছু দেখেও যাননি: মিজের ভূমিকার পেয়ে পশ্চিমী, 
(যেমন বর্তমান কালের শোধন- |াদীরা ও দেশে দেশে 
বাদের দেশে দেশে শাসক শক্তিতে তাদের ঝুকুরেরা তাদের আক্রমণ্রে 
প্রতিষ্টা এবং ক্রমশঃ সামাজিক মাত্রা চড়িয়ে দেবে ,তাতে আশ্চর্যের 
সাম্রাজ্যবাদে :উত্তরণ ইত্যাদি), কিছু ছি । আণবিক অস্ত্রের 

আবার একই কারণে লেনিন' অনেক , উপর নির্ভুরশীল এহেন সামাজ্যবাদ 
যাননি (যেমন ও সামাজিক সাম্যবাদ যখন.পর- 
আণবিক অতিশক্তির যুগে শান্তিপূর্ণ পরের পরিপূরক শক্তি হিসাবে 
সহ অবস্থানের নীতির, যুদ্ধ ও শাস্তির দুনিয়ার সমস্ত বিপ্পবী কৌশল, চাপ, 
এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিপ্লব যড়ম ও | অম্তাবেশ বিস্তার, করে 
সমূহের সমস্তা ইত্যাদি ) ; ‘শোধন- চললে। (যেমন চীনে, ইন্দোচীনে, 
বাদের সর্বোচ্চ পর্যায়’ হিসেবে আলবেনিয্নায় ), কোথাও বা প্রত্যক্ষ 
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিচার ও সশস্ত্র আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করে 
মূল্যায়নের ফলে'ষে নতুন সংগ্রামের চললো (যেমন ইন্দোচীনে 'মার্কিণ 
লাইন দেখা দিয়েছে তার বাস্তব দি), যখন জনগণের 
নির্দেশগুলিকে রূপায়ণের মধ্যে দেখা ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল সমাজ- 
দিচ্ছে মার্কসবাদের নতুন বিকাশ তাক শত্তিওুনি-- তা লে পরতি- 
(অবশ্বই সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের রক্ষার প্রশ্নেই হোক, ফিতা অর্থ 
বুগের সাধারণ ও বিশেষ বন্গুলিকে নৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্নেই হোক্‌. 


অনুধাবনের ভিত্তিতে )। 
এ প্রসঙ্গে মনে, রাথতে হবে 
র্বহারার একনায়কদ্বের বর্তমান 


চা কিংবা মতাদশগিত ব্যাপারেই হোক : 


পপ 


ক 


র সঙ্কটের মুখোমুখি 
সাম্রাজ্যবাদ ও সামা- 


অবস্থা । যে সব দেখে সর্বহারার, পর 
একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল তারি il দ্যা এই সমবেত 


অনেকগুলিতেই আজ নয়া বুর্জোয়া - . অভিযানের মোকাবেলা করার উপ-/ 
শ্রেণীর একনায়কত্ব. প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যোগী তত্বগৃত, সংগঠনগত কূটনৈতিক ' 
যার আক্রমণ সর্বহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে ও রণনৈতিক বিজ্ঞান স্বাভাবিক l 


কেন্দ্রীভূত (সে সব দেশেও আমিক কারণেই শ্রমিক শ্রে 
র {মিক শ্রেণীর জানা ছিল 
শ্রেণীর একনায়কত্ব পুনঃপ্রতিষ্ার না৷” একে রী 


জটিল ও কঠিন সংগ্রামের হাতিয়ার, 
করা, 9 রপায়িত . 


এই মাও বিজ্ঞান )4 
সর্বহার বিপ্লবের সামনে সমস্তা-' করার অন্ত ফে নেতৃত্বকে ইতিহাস 


গুলি এর আগে কখনই এত জটিল; চ্যালেঞ্জ ধানিয়েছিল মাও নেতৃত্ব । 
এত কঠিন ছিল না যেমনটি হয়েছে তারই - য্গ্য উত্তর। তাইতো! 
আজ । পরিস্থিতির এঁতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদী আণবিক রাজনীতি 


পটভূমিকাকে আরও খানিকটা - তর 
বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্‌। মারমুধি হরির সাজা আজ 


সাত্রান্যবাদের/ হাতে - মহাবিষ্বংশী অসাডড (কাগুজে বাছ) । | 
আণবিকীঅস্ত্র নিশ্চয়ই রাশিয়ায় ও ' তাই আমরা দেখি, লেনিনব্যদ- 








ER ST উই বাদ, সেই একই অর্থে মাও সে-তুঙের 
শোধন ক J 
রা্ট্রক্ষমতা দখলের ফলে সর্বহারার চিন্তা বাছ) তর মমবিক 


রণনীতি ও রণকৌশল এক নতুন পর্যায়ে ও বাযান্দিক সাাজ্যবাদের 
অচেনা স্তরে প্রবেশ করলো! 5 কেননা, যুগের মার্কসধাদ্ব লেনিনবাদ 





! 


আইন 
* বর্লেন। 


শাসনে এমনটি যখনই ঘটেছে তখনই অফিসারের" 


/ 


ছয় |. 


কয়লাখনি পরিক্রমী (৩) 


সাধারণভাবে খনিশ্রন্িকরা শান্তিপ্রিয় ₹ হলেও 
কিছু অফিসার শিল্পে অশান্তি স্থষ্টি করছেন 


. সাধন গুহ 


কেস্ত্িক মুিমেয় অফি- নাহার শ্রমিকরা খন স্বাধিকার 

সারের ইচ্ছা পুরণ না হলেই তাবা বক্ষার দাবীতেগর্জে ওঠেন তখন তাব 
শৃংখলার অবনতির কথা প্রতিক্রিয়া হয় স্থদূরপ্রসারী । সেই, 
ইতিপূর্বে অর্থাৎ কংগ্রেসী (গর্ভমান বিক্ষোভের বিস্ফোরণ মৃষ্টিমেয় 
দৈহিক নিৰ্ষাতনে 
en কপায়িত হয় না, সেই বিস্ফোরণ 
বং কোম্পানীরংপোষা ট্রেড ইউনিয়ন ঘটলে গোটা শিল্প হয় স্তধগতি। স্যুট 
নেত্র ও “তাদের সংগঠিত মস্তান অচলাবস্থার! । যদি শমিকদের হাতে: 
বাহিনী | ফলে, কোন খনি শ্রমিক অফিসারদের জীবন এবং মান 
ব্যক্তিগত অথবা সমবেতভাবে অফি- বিপন্নই হতে তবে রে এপ্রিলের 
সারছের তুঘলকী কার্যকলাপের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরও কি'বেল- 
প্রতিবাদ জানালে ভার মোকাবিলা বাইদ কোলিয়ারীর ম্যানেজার 
করা হতো নির্মমভাবে । খনি জাতীয়- -আগরওয়ালা এবং কোটজাঞ্চী কো্ি- 
করণের পরও এমন ঘটন! ঘটেছে । ্ারীর ম্যানেজার সি, পি, সিং তথা 
এমন কি, ৭৭ 'সালে কেন্দ্রে অনতা বেলবাইদের এ্যাসিষ্টেটট . ম্যানেছার 
পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরও চ্যাটাব্দা এবং ইনজিনীয়ার তেওয়ারী 
এরিয়া ফোরের বেলবাইদ কোলিয়া- আজও অক্ষত দেহে ও অবাধে. বিচরণ 
রীর অফিসে দুইজন খনি শ্রমিক করতে পারতেন ? পৃজারী নিজেইতো 
হম] বাউরী এবং দেহু খইরাকে আমার কাছে বেলবাইদ কোলিয়ারীর 


, পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে ২৮শে বৃশ্‌ংশতা এবং এক্ষেত্রে অফিসারদের 


এপ্রিল রাতে । এই পাশবিক হত্যা- | স্বণ্য ভূমিকার” কথা স্বীকার করতে 
কাণ্ডের কথা পরে বলছি ।. তার বাধ্য হয়েছেন যদিও তার মতে এ 
আগে অফিসারদের উত্থাপিত অফি- রকম ঘটনা “ওয়ান পার মিলিয়ন” 
যোগগুলো বিচার করা যাক । কে না জানে'কয়লা খনির একাংশ 

এ কথ! অনস্বীকার্য যে অনেক অফিসারের নানাবিধ  ছুনতির , 
শ্রমিক ব্যবহারে খুবই উদ্ধত 'এবং' কাহিনী। কেন! জানে একদল 
কোন কোন সময় তারা অহেতুক অফিসারের স্বার্সচক্রের ঘূর্ণায়মান পথে 


ভাবে মারমুখিও হয়ে ওঠেন | , এরা . প্রতি টন ৮, টাকার কয়লা বাজারে 


সংখ্যায় অত্যক্প এবং এদের পেছনে আসে প্রায় প্রতি টন ২৫০ টাকায়? 


মদত দেয় কিছু পেশাদার ' ট্রেড জালজোচ্চুরির ঘাঁটি 
ইউনিয়ন (তা - যাঁরা এই কাজ, ই 


তুলেছে ফিছু কয়লা ব্যবসায়ী । ধুব 
কংগ্রেসী মস্তানরা বিগত কয়েক বছর - 
ধরে যে" ডি, ও স্লিপ (ডেলিভারী 
অর্ডার) পেয়েছে আজও তা অব্যাহত 
আছে। এই ডি, ওগুলো মস্তানরা 
নিগৃহীত হন। সরণ কাশেম পূজারী, চড়াদীমে বিক্রী করে এক শ্রেণীর 
ভট্টচার্যর! শ্রমিকদের ' হাতে অফি- ব্যবসায়ীর কাছে। এ ভাবেই 
সারদের জীবন ও সম্মান বিপন্ন বলে ‘ব্যবসায়ী ও /মিড লম্যানদের 
যে চীৎকার করছেন তার মূল রহস্ত কারসাজিতে বাজারে কয়লার অসি 


রি সাধারণ খনি শ্রমিক মূল্য । অফিসার্স এসোসিয়েশনের 
শি SALA এরং নিজ, পেছনে এই ব্যবসায়ীদের কালো হাত 


দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন । সর্বোপরি চিরদিনই বেশ সক্রিয় | দেনজং কো--' 


তাদের শৃংখলাঁবোধ অসাধারণ । এর " অপারেটিভের প্রবীর সরকার এবং 
ক বা হা কয়লা ধ্যবসায়ী টি, পি, সিং প্রমুখের 

দিন উৎপাদন নাম নিশ্চয়ই সরণ-পূজারীদের অঙ্গান! 
ৃদ্ধি। অর্থাৎ বাহাদুর খনি শ্রমিকর। নয়। আমার কাছে প্রমাট আছে 


বহু অপকর্মের নায়ক কিছু কুখ্যাত অফিসারদের বিভিন্ন পার্টির্ভে হাজার : 


, অফিসারের 759 হাজার টাকা খরচ হয় এই ব্যবসায়ী-. 


উদ্দেশ্য প্রণোদিত রাইনৈতিক শয়: : দের তহবিল থেকে। ' এই এষা 


তানীর সমস্ত, প্রশ্থাস ব্যর্থ করে অফিসারের বিরুদ্ধে লাম্পট্যের অতি- 
চোখের মণির” মত রক্ষা করেছেন যোগও . উত্থাপিত 
হয়েছে স্থানীয় 


মা রেখেছে? তারাঁ।,; রি কাছেও আসানসোলের অনেক বিশিষ্ট 


$3 চর 
ES 


Ed 


\ দর্পণ ॥ শুক্রবার '৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ 


তবে অফিসাররা ইতিপূর্বে এমন চরম 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হন নি কেন ? 

এর জবাব খুবই পরিফার । বাম- 
ফন্ট মন্ত্রিসভার আমলে পুলিশী জুলুম 


. অব্যাহত গতিতে" চালানো সম্ভব: 


নয় । পুলিশের একাংশ এখনও ষডযস্ত 


নেওয়া হয় না! কারেণ প্রায় 
প্রত্যেকটি 'সাসপেনসন অথৰা! অন্ত 
ধরণের শান্তি কিছু অফিসারের প্রতি- 


হিংসা! পরায়ণতাঁরই ফল্রুতি মাত্র । 


ট্রাইবুনালে, যাবার নামে একাংশ | 
অফিসারের টি এ ' এবং ডি এ বিল 


হচ্ছে ভালোই ৷ অনেকের আবার 


ট্রেড অন হুম্‌ লাইজ ছ্যা সোল রেস- 


প্রোডাকশন 


নাগরিক এই অভিযোগ করেছেন । করছে ঠিকই কিন্ত তারাও জানে যে, 
একথা ঠিক যে, অফিসার মাত্রেই ভার আগুন নিয়ে খেলা! কবছে।, রঃ সঙ্গে রথ দেখা আর কলা! 
ছতিপরায়ণ' নন,। বিবেক ও ফলে, এখন "চতুর্দিকে মিখ্যা রটনার “বেচাঁও হয় | : প্রসঙ্গতঃ হেড কোয়া- 
বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন অফিসার আছেন কল্পিত কাহিনী প্রচার করে একট] উাবের ডেপুটিংচীফ পার্সোনাল অফি- 
কিন্তু তাদের মধ্যে যদি কেউ ব্যাপক অরাভকতা সষ্টি করাটাই হচ্ছে সার বি এন লালার নাম উল্লেখ করা 
মানবিকতার সন্ধান করেন তরে খুবই কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষা । সঙ্গে যায়। প্রায় প্রতিটি মামলা দেখা- 
ভূল করবেন । কয়লা খনির অফি-' আছে বশ্হদ সি. পি, আই দল । শুনার জন্য তিনি ধানবাদ ও কল- 
'সারের চোখে, খনি শ্রমিকের জীবন এদের অতি” গোপন প্রচারের বয়ান কাতা যাতায়াত করেন। এ কথা 
ও মর্যাদা গরু ছাগলেরই সমতুল্য । হচ্ছে এই যে. কেন্দ্রে খুব শীগগীরই , কি সত্য , নয় যে 'লালার ছেলে 
তবে চক্রান্তকামী অফিসারদের সঙ্গে আবার কংগ্রেস ক্ষমতায় আসছে এবং ' ' কল্যাণী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ' সঙ্গে যুক্ত 
সাধারণ অথবা বলা যায় গরিষ্ঠাংশ পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বন্ছু মন্ত্িম্ভাও এবং গৌরী সেনের টাকায় তাব পুত্র- : 
অফিসারদের তফাৎ, এইখানে যে, স্থায়ী হতে পারবে না। কেন্দ্রে এখন ন্নেহও তিনি নিয়মিত ভাবেই ঝালিয়ে Ee 
এরা কালের পরিবর্তনকে স্বীকার যেহেতু কংগ্রেসী মৃত্িদভা নেই সেই- নিতে পারেন? অনেক অফিসার 
করে নিয়েছেন এবং বাহিক আচার "হেতু আই এন টি ইউসি এবং এ কোম্পানীর গাড়ীতে কোম্পানীর 
ও আচরণে অন্ততঃ 'সংযত ৷ রণ- অহি টি ইউ/সি নেতারা এখন তেল খরচ 'করে রাচী হাজারীবাগ , 
পুক্তারী কাশেম-ভ্টাচার্মের। তো খুবই 'দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলেছেন ।.. “ঘুরে এসে লগবুকে পরিক্রমার, মিথ্যা! 
নিজেরাও জানেন যে তারা আইন ফলে এখন চক্রান্তের, দাবাখেলায় রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন’ 
কাঙ্ছনের ধার ধারেন না বিজনেস তারা মেতে উঠেছেন এবং ,সরণ- এ সব ঘটনা শ্রমিকদের অজানা . 
ম্যানেজমেন্ট ুকসারদের, বলা হুয় পুজারীর পরিণত হয়েছেন তার নয়। শ্রমিকদের রিরান্ধে মিথ্যা চার্জ .. 
এএধিকেল রিপ্রেজেনটেটিভস অব সভা বোঁড়েতে ।, অফিসারদের একাংশ সীট এবং মিথ্যা কেস করা হচ্ছে 
সঘত্রে যে কিস্তি চেলেছিলেন তারা প্রতিনিয়ত 'এবং নিয়মিতভাবে, 
পনসিবিলিটি অব: এক্সিকিউটিং এণ্ড বুঝতেও পারেন নি যে, উল্টো চালে: কোম্পানী প্রায় সব মামলাতেই হেরে , 
চ্যানেলাইজ্জিং ভা এক্সেপটেড প্রিদ্দি- তারাই কিন্তিমাৎ হয়ে যাবের । এই যাচ্ছে। কিছু- অফিসারের স্বেচ্ছা- 
পলদ অব দ্যা প্রসেস এ্যাণ্ কাই সব অফিসারর1 একবারও নিজেদের চারিতা। এবং তুঘলকী মনোভাবের, 
অব প্রডাকশন ইন দ্যা ম্যানার অব আত্মসযালো.চনা করেছেন? জন্যই এগ্তলো হচ্ছে,ঘার ফলে উত্জাড় ২১ 
গ্রোস্নিং এ্যাণ্ড ফাদার ডেভেলপিং দ্যা নিজেদের . সংশোধন, করতে , হচ্ছে গৌরী সেনের তহবিল আর 
রিলেশান বিটুইন্‌ ঠা এমপ্রয়ার এযাণ্ড চেয়েছেন? সেই টাকার সিংহভাগ যাচ্ছে এ 
ছা এমপ্রয়িজ-এ্যা দাসু ক্রিয়েটি এ ঘটনাদৃষ্টে আজ না ভেবে উপায়, একাংশ অফিসারদের পকেটে এবং 
হারমোনিয়াস এনভায়রণমেন্ট টু- নেই যে, ইষ্টার্ণ কোলফিল্ড লিমি- সবচেয়ে বড় কথা যে এর ফলে শ্রমিক 
আর্ডন এ নন ইন্টারাপটেড মার্চ অব টেডের অর্থভাণ্ডার সম্ভবত' গৌরী কর্তৃপক্ষ সম্পর্বে তিক্ত থেকে তিক্ততর , 
অথচ, কয়লাথনির সেনের তহবিল.।. নইলে কিছু কিছু হচ্ছে। এই সত্যগুলো কি সরপ- 
ুট্টিষেয় অফিসার নিজেরাই আইনকে অফিসার এমনভাবে লুটেপুটে খাচ্ছেন পুজারীরা অস্বীকার, করবার হিম্মত 


'পদর্দলিত করে আইন শৃংখলার অব- কেমন করে? ধানবাদে ৩টি সেন্টাঁল রাখেন? অফিসারদের জীবন-মান 


2, ট্রাইবুনাল আছে যারা কয়লা! শিল্পের বিপন্ন হবার অভিযোগ অসত্য ভাষণ 
বং বর্তমানে সেটা রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসার দায়িত্বে আসীন.। মাত্র । বামজ্রট সরকারের আমলে 


এ ১৯শে আগষ্ট . পশ্চিমবঙ্গে কয়ল! শিল্পে বিরোধ বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের 


সাকতোড়িয়া অফিসের কোল অপা- বিচার ও মীমাংসার অন্ত মাত্র একটি কর্মীরা (যথ! সিটু ইত্যাদি) আগের + 
রেশন এযাণ ইনফরমেশন রুমে বসে কেন্ট্যাল” ট্রাইবুনাল আছে এবং তুলনায়, অনেকটা নিরাপদে কাজ. 
পি, আর, ও জয়স্ত বস্ুর!উপস্থিতিতে বিস্বয়ের কথা যে সেটি বসে কল; করতে পারছেন। . চেক্সারম্যান- 
সরণ আঁমার কাছে, যে লিখিত বিরতি * কাতায়.। কোলিয়ারী হচ্ছে আসান- ম্যানেজিং ভাইরেকটর মিঃ ভার্মা, 
দিয়েছেন. তাতে কেন তারা কর্ম- সোন-রাশীগন্জ অঞ্চলে অথচ ট্রাইবুনালে মিঃ এস সি গুপ্তা, এরিয়া ফোরের . 


বিরতি অর্থাৎ ধর্মঘট পালন করে- 
ছিলেন (এবষ্টেন্ড, ফ্রম ওয়ার্ক) তার 
‘উল্লেখ করে" কয়েকজন অক্িসার্‌ 
নিগ্রহের কাহিনীর উল্লেখ করে বলে-' 


“ ছিলেন, “অর্ল দীজ হাপেন্ড, উইদিন 


টু মান্থস-।” অর্থাৎ ২১শে জুন রাজ্যে : 
জ্যোতি বন্থুর মুথামন্জিত্বে বামক্র্ট 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে 


১৯শে আগস্ট পর্ন্ত কালশীমা ১মাস . 


২৯ দিন। অর্থাৎ ২ মাস। তাহলে 

সরণের কথামত কি ধ্যুর নেব ষে 
ইতিপূর্বে অফিসারদের জীবন ও. 
সম্মানের নিরাপত্তা! কোনদিন বিদ্থিত 
হয় নি? অথবা যি রা 


| 2 
” 


উপস্থিত হবার জন্য সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে জেনারেল ম্যানেজার মিঃ নির্মল শর , 
খণ. করে হলেও কলকাতায় যেতে প্রমূখ অনেকেই স্বীকার করেছেন ষে 
হয়। পক্ষাত্তরে একদল অফিসারের সিটু ইত্যাদি বামপন্থী ট্রেড ইউ- 
পোয়াবারো | ট্রাইবুনালে . মামলা নিয়নের নেতার! নির্পোভ এবং 
ঘেখাশুনার অজুহাতে ম্যানেজমেণ্টের রিজনেবল্‌। এদের নেতৃত্বে শ্রমিকদের 
পক্ষের সাক্ষী ছাড়াও ম্যানেজারের সংঘমিত্ চেতনার ক্ষুত্তি ঘটেছে বলেই 
অনেকে পর্মস্ত ৪-৫ দিনের জন্য কল- সর্ণ:পুজজারীদের “গেল রাজ্য গেল 
কাতায্ন গিয়ে বসে থাকেন হোটেল মাল” । আগামীবার আমার এবারের ' 
ম্যাজোষ্টকে বিরাট অঙ্কের বিল কয়লাখনি -পরিক্রমার শেষ প্রতি- ' 
মেটাতে হয় ই সি এল কর্তৃপক্ষকে, বেদনে বেলবাইদ, কোলির্নারীর 
শতকরা ৯০টি কেসেই কর্তৃপক্ষ হেরে নৃশংস শ্রমিক হত্যার কাহিনী থেকেই 
ধায় কারণ কেসের কোন- মেরিট পাঠক সমাজ বুঝতে পারবেন ষে এর 
অর্থাৎ ভিডিই, থাকে না। দেরি কাছে: রয় বরবরভাও তুণাদপি 
যাচাইয়ের জন্য আইনজনের পরামর্শ তৃপ। 


.'আাওসে-ুংহাক্কা। শিলপগুলির ক্ষতি লেন, 


) 


|? . 
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নতুন চীনের ' শিল্প প্রসঙ্গে 


সিরাত রে 


জনি পণ্চাৎ্পদূ পুরনে| চীনকে নতুন । 


সমাজআস্ত্রিক “চীনে পরিবন্তিত 


‘করেছে । কোন দেশে কখনই সমাজ: 
“তত প্রতিষ্ঠিত হতেপারে না বৃত্বশিল্পের' 


প্রসার ছাড়া । মুক্তির পরেই'দেশময় 
ভারীশিক্ন গডে তোলার অস্থরিধা 
ছিল অনেক |, বহ্নিক, ধরে চীন 
সাম্রাজ্যবাদী 'সামস্তবাদী, শাসনের 
নিপীড়ন থাকায় তার অর্থনীতি খুব 


খারাপ অবস্থায় ছিল ৷ সেই সময়ে 


+ কষির উন্নতিকে প্রাধান্য নাদিয়ে 
'কোঁন উপায়ই- ছিল না ধার উপর. 
- ভিত্তি করে তীয় অর্থনীতি দাড়াবে 


কৃষির উন্নতি করায় কিছু ' কিছু 
রুষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠলো । 


করে ভারী শিল্প গড়ে ভোলার পক্ষ , 
পাতী-ছিলেন না। হাক শিল্প দেশে 
ভোগ্য পণ্যের প্রাচুর্য আনবে, বিশেষ 
' করে গ্রামে চাষীদের জীবনের মান , 
উন্নত হিবেএবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আসবে” 
জনগণের সন্তোষ ও আঁস্থা। ভারী 
' শিল্প 
বাড়াতে পারবে ./ অধিক. উৎপার্পন- 
দিয়ে, কিন্তৃতা হবেব্যয়বহুল । ভারী 
শিল্পের যুলধন যোগাতে জনসাধা- 
রণকে, কিছুটা বত: করতে হবে , 
যাতে আসবে অসস্তোষ' এবং জমে, 


 ক্ক্ষতার' অবনতি ঘটবে, নৈতিক . 


মান নেমে যাবে ( ‘এসব কথা চিন্তা 


ইন্দিরা এ এ 


বটে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ' এই শ্রথিক- নর 
রাই নৃতন নৃত্ন উপায় উদ্ভাবন করতে জন. মিটবে, পরিবহনের ' সমস্তা 


প্ৰারবে। সরকার দেখলেন উন্নত কৃষি, কমবে ।' স্বালীয় লোকথের চাকুরীর £ 


ও ক্ষু্রশিল্পগুলিই জনসাধারণের খান্ত সংস্থান হরে; নিজেদের সম্পদ ও যন্ত্র 
যুগিয়ে, শিল্পের কীচামাল দিয়েঃ মূল: পাতি কাজে লাগাতে পারবে। বস্ততঃ ' 
ধন,দির়ে ও শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা ‘জীবনের মান উন্নয়ন হবে । জনগণের 


“দিয়ে ভবিষ্যতে দেশকে শিল্পে সমৃদ্ধ- নক চেষ্টা ও উদ্ধমের বিকাশ-ঘবে।: 


করতে পারবে. | “ছুপায়ে চলারি নীতি* অনুসরণ করে 

মুক্রির আগে চীনের বেশীর ভাগ চির প্রচলিত'ষন্ব ও আধুনিক, বৈজ্ঞা- ' 
শিল্পই সমুদ্রের কাছাকাছি, অঞ্চল নিক ফ্্পাতি ব্যবহার করেউৎপাদদন 
পিকিং, তেনছি, সাংহাই, ক্যন্টন ও বাড়িয়ে , তুলবে। 
নিকটবর্তী স্থানে কেন্দ্রীভূত ছিল ৷ - প্রতিষ্ঠানকে তার কৃতিত্বের জন্য কিছু 
দেশের শতকরা সত্তর ভাগশিল্পই,এই স্থবিধা দেওয়ার কধাও -চিন্তাঃকরা! 
শরঞ্চলে ছিল আর অল্প কয়েকটি মাত্র : হলো । এখানে অবশ্য. একটু ভূল 
দেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে- বোঝার সম্ভাবনা আছেঁভাই পরিকার 
ছিল,।' মাও-সে-তুং মত প্রকাশ করত করে বনুছি। উদ্পপাদন বাড়ার সঙ্গে 
ওগুলি্কে অবহেলা করা'তুল সঙ্গে আয়ুও বেডে গেল। তাই ১৯৫৬ ' 


*উৎপাদনমূল্ ' 


- চালিত যন্ত্রের [সাহায্য বাকি 


। উৎপাদন; বিদেশ থেকে আমদানি | 


করা রবারের বেণ্টের পরিবর্তে হাতে 
তৈরী পাটের বেণ্ট ইত্যাদি করা 


হয়েছিল। যাহুষের ' হৃজনী শক্তির” 
বিকাশ ' ঘটানই,ছিল, এই দেশের ' 
উদ্দেশ্য ৷ ‘দেশের খেটে খাঁওয়! জনগণ , 


, নৃতন নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠানগড়ে তুলতে 
উঠভাগী'হলো | |. স্কুলে শিক্ষার সমস 
সংক্ষিপ্ত করা হলো।' কারিগরি ও 


ইঞ্চিনীয়ারিং কলেজগুলির ছাত্র ও: টির 


শিক্ষকেরা এ বিষয়ে! সাহায্য করবার। 
জন্য এগিয়ে এলো । 
ও বড় শিল্প গুডে উঠতে লাগহলা যা 


সছাপায়ে চলার নীতিগ্র/-নফলতা 


প্রমাণ করলো রাসায়নিক সারের 
কারখানা ' *(১৯৭০-৭৩ এ ১১০০ ) 
সিমেন্ট কারখানা (২৪০০) জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্র'মুক্তির আগের ছিগুণ 
সংখ্যায় দাড়াল । দেশের নানাস্থানে 
লোহা গলাবার ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান 


হবে, ওগুলিকে-সাহাষ্যদিয়ে বাড়িয়ে সালে শ্রমিকের শতক্রা দশ বেতন, গড়ে উঠলো । এগুলিই _বড় শিল্প 


তুলে দেশ “গঠনের কারু" লাগাতে বাড়িয়ে" দেওয়া! হলো, কারণ কিছুটা, ২ 
হবে, 
নান] জীর়গায় শিল্প, প্রতিষ্ঠান'গড়ে বার চেষ্টা ধাকবে না-। এই প্রত্ষান- , 
“তুলতে হবে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের এই. গুলির থেকে স্থানীয়: জনগণ নানা সখ 
অমৃম বন্টন থেকেরেহাই পেতে হবে। ' স্থবিধা ভোগ করতে পারায় গ্রাম” 


ছি সংখ্যক লোকের স্থৃখস্থবিধা এই ভারী; শিল্পপ্ুলির উৎপাদন ক্ষমতা ছেড়ে শহরের দিকে আসার প্রবণতা 


বাডিয়ে তাদের. , কলকজা বাড়িয়ে রোধ হলো]। . গ্রামের জনসাধারণ 
আর বিশেষজদের জান বাড়িয়ে তার . নিপ্ষের এলাকাতেই : নানা ধরনের 
(ক ব্যবহার করে অন্ত শিল্প প্রতি- , ' কাজ করে ভার কলা কৌশল দেখা- 
ষ্টান গড়ে তোলার ' সুযোগ নিতে বার-ঘোগ পেল। 

হবে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সপূর্ণ গড়ে: এই স্বনির্ভরতা” নৃতন কিছু নয় 
“তুলে আয় আসৈ তা নয় এর কিছুটা জাপানী আক্রমণেরসময় (১৯৪০-৪২) 
তৈরী হলে(তার থেকে যে আয়নহয় ইয়ানানে থাকাকালীন, 'মাও 


করেই রুষিওহালকা শিল্পের প্রসারের আস্তে আস্তে তা থেকেই প্রয়োজনীয়, জনগণকে নিজের চেষ্টায় কৃষি ও. 


দিকে অগ্রসর হওয়া গেল.|. এই ক্ষ 
শিল্প-ও কৃষিকে অলপ মূলধন সাহায্য 
করলে তাদের আয় থেকে কিছু যূল- 
খন সঞ্চিত হবে যা খেকে ভারী শিল্প - 
গড়া সহজ হবে। চীনে শিল্প সম্ভাবনা. 
_ যখেষ্ট--নিজের দেশেই রয়েছে পণ্য ' 


মূলধন পায়! যায় । এ রকম ভাবে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ডাক, 


একটির থেকে অন্য তত দিয়েছিলেন।' সেখানে এরই ফলে 


ময়. ছড়িয়ে "ধাকলে তার কিছু মিক ব্যবহার করে ইত 


:স্বিধাও পাওয়া যায় ৷ . পরিবহনের” ছিল (খুব শক্ত না হলেও 
ব্যয় ও সমস্ত! কমে এবং যুদ্ধের সময় : বদল করার, সুবিধা ছিল )। বা 


* মোট গাড়ী, জাহাজ, 





ছোট কলকারখানায় কাজ করে যে' 


_বিত্য়েরও ক্ষেত্র | উন্নত কুৰি ব্যবস্থা (যদি ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধে) কোন 
ও সুত্র শিল্পগুলি কাঁচামাল ও মূলধন -একটা| বিশেষ অঞ্চলের 'উপরই নির্ভর 
যাচে সর হবে ভারী শিল্পের ৷ করে ঠক্ঙে হয় না,/বরং যুদ্ধ চালিছে/ ..: 


মানুষের সঞ্চয় বাড়লে ক্রয়ক্ষমতা যাঁওয়ারমত বিশ্বাস ও ক্ষমতা জন্মায়) . | 


বাডবে এবং পণ্যের, কাটর্তিহবে ।' - মাও চাইলেন শিল্প প্রতিষ্ঠান সারা 
হঠাৎ বৃহৎ শিল্প গডে তুললে গ্রাম ও). দেশময় জালের মত জড়িয়ে থাকরে। : 


. শইরের“মধ্যে ব্যবধান বাড়বে; ক্ষুদ্র ও. প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নির্ভর করবে স্থানীয় ' 


বৃহৎ শির মধ্যে সঘাতদেখাদেবে। “সম্পন্ন ও স্থানীয় কাচামালের উপরু। 

' ‘ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠায় অর্থ ছাডাও" স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ( অৰ্থাৎ জেলা বা 
এ অহবিধা ছিল তাতে বেশ কিছু প্রদেশ ) এগুলি গড়ার দায়িত নেবে । 
সংখ্যক বিশেষজেরপ্রয়োদ্রন.পড়তো।.' 
এদের জন্য বছ সময় ও অর্থব্যয়্‌ করতে রাখতে চান নি- প্রতি ' অঞ্চলের 


হতো । দেশ বড়, প্রয়োজনও অধিক । ম্তাঈতের মুল্য এবং চালনার ক্ষমতা 


দেশের এমন সঙ্গতি ছিল না ষে এই। দেওয়া, হলে ৷ প্রত্যেক কো-অপারে-- 
অর্থ ও সময় দিতে” পারে। ছোট টি, প্রত্যেক ওলা, প্রত্যেক পরেশ ' 
শিল্প পরিকল্পনা নেবে তা একত্রে - 


£ “আলাপ আলোচনার টি 


সাস্তব অভিজ্ঞতা, অর্জন হবে/া ভবি-. 
বঘশিল্প গড়ে তোলায় সাহায্য করবে, 
কোন ডিগ্রি বা.ভিপ্লোমা থাকবে না 


।মার্জিত, পরিবন্ধিত,হওয়ার পর গ্রহণ ৯. 
টা হবে সারা দেশে শিল্পুছড়িক়ে ' 
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কারখানার পরিপূরক হিসাবে-কাজ 


সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভিতর সুখ সুবিধা না দিলে উৎপাদন বাড়া-.এগিয়ে নিয়ে “চললো. 
শিল্প গড়তে হলে চাই শিল্প গড়ার রি 
চীন গত পচিশ বছরে, বহু : 


নিন 
দেলিন ও মন্তপাতি' নির্মাণের কার- 
খানাস্থাপিত. করেছে যাতে ধাতব 
শিল্প সংক্রান্ত, খনি. সংক্রান্ত, শক্তি 

সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈরী,হচ্ছে। 


Ie পেট্রোলিয়াম ও রাসায়ণিক শিল্পে .. 


প্রয্নোজনীয় যন্ত্র, কাপড় বোনার কল, 
ট্রাকটর 


ইত্যাদি, তৈরীর. কারখানা: গড়ে 


তুলেছে।' মুক্তির আগে চীন কল: 
কলার জন্ত- বিদেশের উপর সম্পূর্ণ 
নিৰ্ভরশীল.ছিল | নিজের বলতে তার. ' যুলধন, 


কিছুই ছিল না! । বর্তমানে সব রকম 
কলকজ্জা' চীন নিজেই তৈরী ক্রে। 
গত কুড়ি বছরের, মধ্যে চীনের বৃহৎ 
ইস্পাত শিলকেন্্ আনদান, উহান, 


রী ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ- ইণ্ডিয়া 


ভোরত সরকারের“ সংস্থা) - 





মানা 


ূ ২ চালনার অ্ঠারে 


পাওতো প্রচুর পরিমাণ' সাজ সরৱাম . 


Ne | 1 


[বে 


(| লাভ |. 
যোগাচ্ছে নশকে। শিল্পের বিভিন্ন, 
শাখায় চীনের উদতি অপরিদীম তু. 


. হাস প্রসি' জর 
এখানে শিল্প! ছিল মগণ্য। : -সামান্ত 


বিদেশ থেকে" 
আসভো। টব পিৰিৎ ভার আশ- | 


পাশে শিল্পের প্রসার হয়েছে অস্ত 


বেস্ট জোর ৰ 
প্রয়োজন কাছে, কিন্ত প্রতির bl 
মূলক রথ মা 






পিছিয়ে 
ঠিক পথে ক যায় তারাই , 


সম্পর্দ' রঃ ছিল,' কিন্ত পরি- 
ৰ আমর খুব, একট! 
এটিয়ে হে [পাননি । এখনও দেশে 


গড়ে উ কিন্তু তা দেশের প্রয়ো- 
জনের নায় কিছু নয় সেগুলি- 
তেওঁ আঁমর' স্বরির্ভর নই । বিদেশী 

শী কলকক্সা ও. বিদেশী , 
পর নিজ ছোট 


ছোট শিল্প কৃতিষ্ঠান গড়ায় "উৎসাহ 


ও অর্থ সাহায্য দিলে হস্ততো আমা- 


দ্বের জাতীয়ু।আয় বাড়তো, ভোগ্য- ১ 
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ষ্টার নতুন নাটক সমন্নাট’ 
টা ee 


রপ্রাধ লক প্রতিষ্ঠ অভিনেতা - 


₹নর্ধসম্রাট শরদ্নিনু রায়ের জীবনের 


শোচনীয় পরিণতি দেখাতে নাটক- 


। টিতে বে সব ছকবাধ! ঘটনার সঙ্গিবেশ 


‘হয়েছে, তাতে আবেগ ও উচ্ছানের 
সাধারগকে সাবিষ্ট করেই। কর্মক্ষেত্র 


থেকে অবসর গ্রহণের পর অধিকাংশ 


সংসারের কাছেই একটা বোবাম্বরূপ 


হয়ে, ওঠেন এই সাধারণ সত্যটি 


এক করুণ অভিজ্ঞতা হয়ে দেয় 
58574 
' আবেদন সাধারণের মনে ক্রিয়াশীল 
থাকে--এও মিথ্যে নয়। কিন্তু সেই ' 
করুণ পরিপতিকে আরও সকরুণ 


' পাত করৈনা। শরদিন্দু ও 


EA 


তারহুমধ্যে বিশ্বাস্ত,ও বাস্তব বলে 


"_' সংসার আর চলেন্‌!; শশুরের নামে. আলোক শম্পাত 
. অভিযোগ তুলেও বলে যাবে_ অন্ধ” রি 


1 


ভিপোছিটেড  গেখেছেন,। পুন জা 
বেকার নন, :প্রোফেসারি করেন .. দৃশ্যাস্তরে যাওয়ায় এত কালক্ষেপ হয় 
' তথাপি পুত্রবধূ জয়ন্তী বলে যাবে-- কেন? মঞ্চ দৃপ্ত সাধারণ মানের। 
পরিম্তি। 


বিস্ুথে কম খরচ হল, বর্ন বসে. পরিচয় । রেখেছেন 
খেলে আর কত দ্বিন চলে_ছুধ বন্ধ. থর রচনায় রহ? 
করে দাও - -ইত্যাি। ভেবে করেছেন। | 


আজকের নাটকেও থাকে কি.ক’রে? ওপর ব্যকতত্বপূর্ণ অভিনয় নাটকের 
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' অর্পণ || শুক্রবার ৯ই সেপ্টেম্বর» ১৯৭ 


. ব্রয়েজ। বীপাপাপদি অপেরা :, 
রয়েল: বীণাপাণি - অপেরা যাত্র 
পাডায় প্রতিষ্ঠিত দলগুলির অন্যতম", 
প্রচার মাধ্যম নুয়, পালা নির্ধাচন ও 
অভিনয় দলের জনপ্রিয়তাতার এক- 
‘মাত্র চাবিকাঠিত-এই মূলমন্ত্র নিয়ে 
এবারও এ দলের যাত্রা শুরু! দল 


৯ 


পরিচালক সুদামা! চক্রবর্তীর আশা: 
সমাবেশ করা হয়েছে এই নাটকে অবাক হতে হয় এত ' অসংগতি শরদিন্দু রায়ের ভুমিকায় মহেত্র গত বছর দলের যে স্থনাম অর্জন ' 


করেছেন এবারও তা বজায় থাকবে । 


কিছুই,” প্রায় থাকেনা । সোনার “ অথচ পুত্রবধূর এই' 'বিদ্রপকটাক্ষ, দৰ্বলতাকে কিছুটা ঢেকে, রেখেছে বর্তমান বছরে এ দলের নির্বাচিত 
কঙ্কন হারানোর. ঘটনাকে কেন্দ্র করে কন্ধন্চুরির সন্দেহ, পুত্রের বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। সতীন্ ভট্টাচার্যের পানাগুলি হল “পরাজিত সম্রাট” ও: 


যে নাট্য সংখাত সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে,, 


ব্যিত্বহীনতা শরদিনদুর জীবনে প্রণব যথাষথ।" হরিধন মুখো- 


 পড্নীবধূর অ 


২ খুঁ-এতই দুৰ্বল "ও সংগতিহীন থে, , মর্মীস্তিক ট্যাজ্েডি ঘনিয়ে আনল. পাধ্যায়ের অভিনয় রীতিমত , "গৃহ্লক্্রী* এবং গত বছরের সাড়া- 


“পরো ব্যাপারটা মনে কোন রেখা-, 
সোনার কঙ্কন চুরি করতে খাবেন 
এই প্রশ্নের সপক্ষে ষে সব যুক্তি, 
দেখানো হয়েছে, তা নেহাতই 
নাবালক-স্থলভ । খ্যাতিমান নট 
তার ধিপুল উপার্জনের টারকায় গাড়ী, 
বাড়ি ধন পতি সবই করেছিলেন। 

অবসর গ্রহণের পর তিনি ষথাবিহিত 
উইলও করেছেন পুত্র পুত্রবধূ পূর্ণ 


কিন্তু দর্শক তার সংগে কতখানি , উপভোগ্য । অভিনয়ে নির্মল ঘোষ ও 


কেন  একাত্মহ'ল সেটাই প্রশ্ন। নাটকের নাস দিলীপ রায়চৌধুরী বিশেষ নজরে 


‘সম্রাট’ । শ্লেষাত্মক অবস্ত কিন্তু নাট্যরস্ত পড়েন'।, বাসবী চরিত্রে "ঝুমা 
আরও'ভোরালে। ও ব্যঞ্নাপূর্ণ হলে মুখোপাধ্যায় / নিষ্ঠার বচ 

নাষচি-আরও সংগতিপূর্ব হতে পারিত। দিয়েছেন. হ্যা ঘোষাল, মীরা. 
প্রধান উপদেষ্টা কূপে আছেন মহেজ্ঞ . চক্রবর্তী ও মেনকা দাসের অভিনয় 
ওগ । , তিনি, এদিকটায়.. কিছু উল্লেখের দাবী রাখে। ' + 
সতর্ক দৃষ্টি দিতে পারতেন পরি-' 

কনা ও নিহশিলার দক বক টড ফৰ নাইট 

মল কাংকারিয়া বহর্ন করেছেন।" ফে্চ ইটালীয়ান কোলাবরেশেনে, 


জাগান ..পালা “বধূ বিনোদিলী”। 


নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রভাত . 
অতিনয়াংশে থাকছেন ' 


গৌতম ৷ 
নির্দেশক স্বয়ং এবং রাজকুমার, শাস্তি, 
হাজরা, তপন .ভট্টরাচার্ধ, রীতা সেন” 


শিবানী সৈশ্, bn lL ও অন্যান্য 


* শিল্পীর! 4 
কবি স্বকাস্ত ঘন 
গত ১৮ই* আগষ্ট . রর ইষ্টাৰ্ণ 


“করার অভিপ্রায্ে যে সব ঘটনার , স্বার্থ রক্ষু করে। প্রচুর অর্থ ফিক্সড -নাট্যিপ দিয়েছেন অসি ধন, - তোলা ‘ডে- ফর নাইট’ ছবিটি রেলওয়ের ক্লেমস্‌ অফিস রিক্রিয়েশন 
17885138388 
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রা বিপয়কন্দ্রগুলোতে'। 


কফোর ছবি তোলার এক ছরি। 








দুঃখের কথা, প্রেম ও যন্ত্রণার কিছু 


ক্লাবের উদ্যোগে “ এক ' মনোজ্ঞ 
পরিবেশে ধিপ্রবী ' কবি স্থকান্তু 


নিয়ে লেখা; . 


| LE এর মধ্যে ' নিটোল কাহিনী বলতে , 
৷. ৬ -খ এবার পুজোয় রণ: কিছু নেই।। একটি ছবির টিং পর্ব ভট্টাচর্রের *১তম জন্ম জয়ন্তী 
চা র্‌ এন, টি, সি-র য়া নকশ! ২, “দিয়ে ছবিটি শুরু হয়েছে এবং শেষ - 1 | 
103: তৰু সন্ভা বলেই নয়, নুন নতুন নবশাতেও , হয়েছে প্যাক-আপ করার. পর । এবং. ' অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন - 
Dy এন, টি, সির কাপড়ের ছুড়িনেই। এরই মধ্যে ছবির দৃশ্য যেমন আছে 2৯ 
"ree f মন ভোলানো, প্রাণ মান্তানোঁ বিচিত্র সব. জবার পরিচালক, কলাকুশলী, বং" প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত 
SD | নয়াকশারই আকর্ষণীয় লমাবেশ দেখতে , অভিনয় শিক্পী-_এদের জীবনের: সখ ছিলে প্রবীণ‘. সাহিত্য পেৰী, 
En রি পাবেন .এন, টি, 452 সাংবাদিক ও শিল্প" সম 













আমাদের শোক 8 

,১৪/১০, গড়িয়াছাট রোড, 

| কলকাতা ৭০০০১৯ 
বি. ডি. মাকেটি, সল্ট লেক 


। বনগাঁ বাজার, বনপা খাগড়া, বহরমপুর" 


La, ভহরলার নেহেরু, রোড, 
- « ক্ৰলিকাতা-৭০০০১৩ 
bd 






২১৩৬৬ 


রাত 


টা হ্যা, আজই |. তবে: 
নাত 


১4 ৬১১০০৩১৩৩৩৩ ৬৬১৩৩ ৩১৬: 
৬৩৩৩৬৬৩৩৩৩৩ 


জী প্রধান । আলোচনায় অংশ 
লা রা 
। এটাই বড় কথা নয়-_ছবিটিতে সুক্ষ ' দিলীপারারচৌী, কবিতা আবৃত্তি 
ব্যঙ্গ বিজ্রপন এক অতিরিক্ত মাত্রা এনে করেন রণজিৎ চকব্া, স্ীতাঠানে 
দিয়েছে । ছবির এখানেই বৈশিষ্ট্য ও অংখগ্ করেন সর্বশ্রী মঞ্জলিকা, ' 
চলচ্চিত্রকার ক্রফোর বিশেষ,কৃতিত্ব। দি ও বলাই সরকার । পরিশেষে * 
ছবির নামকরণেই রয়েছে শ্লেষ এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের .( মধ্য: 
চলচ্চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে তা আশ্চর্য, কমিকাড়া) সদ্তন্দের সঙ্গীতে” 
ব্যঞচনাও পেয়েছে। ফিল্সের জগত্‌ ' অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে । 





' কুত্রিম। এর মধ্যে থেকে পাত্র , . নতুন চীনের শিল্প 

' পাত্রীর ক্লান্ত অরসম্ন হয়ে পড়ে। (৭ম পৃষ্ঠাব পর) | 
ভাদের্‌ জীবনের সত্যিকারের সখাহ- প্রণা বেশী করে পাওয়া মেত এবং 
ভূতিও খেন কেমন ভোতা 'হয়ে যায় নিত | বড বড উন্নত 


,_ কর্মে বিষধ্তার শিকার হয়ে 281 
পড়ে । বেদনার মধ্যে থেকেও তাদের হয়তো, কারণ আমাদের ,ষে গরীব 
হাসতে হয় আবার খুমীর আলোকের দেশ, উন্নতিকামী দেশগুলির সঙ্গে ' 
মধ্যেও বিপদের “অগ্ককার ফুটিয়ে মিলে দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে আমরা 

“ তুলতে হয়। ছবিটিতে এ বক্তব্য তাডাতাডি এগিয়ে যেতে পারবো , 
য্মন্‌ ॥'চমৎকার ফুটেছে আবার বলে মনে হয়,। 

" ফিলমি / জগতের, ইলিউশনকেও চীন জগতকে দেখিয়েছে মেহনতী 

, পরিচালক বিস্ময়কর নৈপুণ্যে ভেঙ্গে মুষ স্বনির্ভর হয়ে অদম্য উৎসাহ _ 
. ক্যামেরার কাজ ও. উদ্দীপনার সঙ্গে সর্বশক্তি নিয়োগ 





বিসেট-এর জুলি ,এক উল্লেখ্য চরিত্র শোষণ মুক্ত করে সমাজতন্ত্রের দিকে 
সন্দেহ নেই। পরিচাজকের.ছৃষিকায় এগিয়ে নিয়েচলেছে।, তাদের জয়- 
ক্রফোর অভিনও দেখবার মত, যাত্রা সফল হোক । 


+ Fa ৭ t — 


দর্পণ || শুক্রবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৩৮৪ ' 


আমাদের শ্রদ্ধেয় পৃষ্ঠপোষক, সার্টিফিকেট হোল্ডার এবং 


গত ২৭শে আগস্ট, ১৯৭৭ তারিখ থেকে দি পিক্ষারলেস জেনারেল ফাইনান্স এ 
ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিমিটেডের কলিকাতার সকল অফিসে ও হাওড়ার ব্রাঞ্চ অফিসে 
কোম্পানী “লক আউট” ঘোষণা করতে বধ্য হয়েছে । . 

এন্সম্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত সকল সার্টিফিকেট হোল্ডার-ও ফিল্ডের এজেপ্ট এবং সকল : 
' শ্রেণীর কর্মী ও অফিস কর্মীদের যে সাময়িক অস্থবিধার সাষট হয়েছে তার জন্য সকলের, 
'| কাছেই আমরা সবিনয়ে আস্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি ।+ | 

শ্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ষে কোম্পানী কী পরিস্থিতিতে এই দুঃখজনক ' 
সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে । তাই এর পটভূমিকা ও কারপগ্ুলি অবশ্য আমাদের প্রত্যেক 
শুভাখাঁদের জানানো প্রয়োজন বলে আমরা মনে কর. « 
১। এই “লক-আউটে্র সিদ্ধান্ত কেন অপরিহার্য হয়েছে? 
॥ _ -ষে মহৎ ও মানবীয় প্রেরণায় উদ্ধ দ হয়ে এই কোম্পানী সকল কর্মীদের সঙ্গে একটা 
আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল, যাকে কোম্পানী সর্বদাই অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে স্থখী 
“পিয়ারলেস পরিবার” বলে অভিহিত করেছে, এত অল্প .সময়ের মধ্যে পিয়ারলেসের এই, 
“রিম্ময়কর অগ্রগতির মূলে সেই প্রেরণা ও এক্যবোধই সক্রিয় ছিল। নতুবা আমরা স্বল্প 
সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে একটা জাতীয় সঞ্চয়ী চরিত্র গঠনে এতটা ' সফলকাম হতে পারতাম না। 
সকলেই জানেন আমরা ২০ লক্ষেরও অধিক পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপত্বাই শুধু দিতে 
পেরেছি তাই নয়, এই স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের সফল বূপায়ণের মাধ্যমে আমরা জাতীয় সরকারের 
হাতে ২১ কোটি “টাকারও বেশী অর্থ লম্মী রেখে জাতীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের 
অংশীদার হতে পেরেছি । ৰ | ই 
_ এই প্রকল্পে আজ. ৮* হাজারেরও বেশী কর্মী নিযুক্ত আছেন এবং তার মধ্যে ৪০ 
হাজারেরও বেশী লোককে আমরা স্বনির্ভর অথচ নিশ্চিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে - 
পেরেছি _ষাঁর ফলে তারা কেবলমাত্র পিয়ারলেসের মাধ্যমেই তাদের পরিবার প্রতিপালন 
করে থাকেন। ' : 


সীমিত সংগতির মধ্যেই গভর্ণমেণ্ট নির্ধারিত প্রতিটিআইনকানুনু বখাষথ' মান্য করেও 











নি। তারা পূর্বাপর ভাল বোনাস দিয়ে এসেছে । ১৯৭৪, ১৯৭৫ এবং ১৯৭৬ সালে অন্যান্য 
স্থবিধ! ছাড়াও ২০% হারে বাৎসরিক বোনাস ঘোষণা করেছে। তাছাড়া সময়ে সময়ে 
“এক্সগ্রাসিয়া” হিসাবে অতিরিক্ত একমাসের বেতন প্রায় প্রতি বত্সরেই দিয়েছে । 

- ২। এ কেমন শ্রমিক আন্দোলন ? আন্দোলনের শুরুতেই ধ্বংসের চেষ্টা কেন? 
$ প্রচলিত সমস্ত রীতিনীতি জলাঞ্জলি দিয়ে, কোন প্রকার দাবী দাওয়া পেশ নী 
করেই স্বয়ং নিযুক্ত কোন এক ব্যক্তি, একটি অসমধিত কর্মচারী ইউনিয়নের সেক্রেটারী 
হিসেবে একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর ইস্তাহার ছেপে প্রকাশ্তে বিতরণ শুরু করে. ২০শে জুন ১৯৭৭ । 
ইস্তাহারটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভ্রান্তি ও বিকৃত তথ্যপূর্ণ। কোম্পানীর পরিচালক, সার্টিফিকেট 


হোল্ডার, এজেন্ট ও ফিল্ড অফিসারদের জড়িয়ে কুৎসা পূর্ণ সেই ইস্তাহার নিধিচারে প্রকাশ্যে - 


/- বিতরণ করার উদ্দেশ্য একটাই । কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট' সকলে এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম 
ও সেব1 দ্বারা যে ভাবযূত্তি গড়ে তুলেছিল তাকে ব্বংস করা-ষার অর্থ কোম্পানীর যূলেই 
কুঠারাঘাত করা। তাতে বর্তমান ও ভবিষ্ঠুতের অফিস কর্মীদের কী”সুবিধা? সার্টিফিকেট 
হোল্ডারদের মনে মিথ্যা সন্দেহ ও ভীতি জন্মাবার অপচেষ্টা ছাড়া এটাকে আর কী বলা খায়? 


‘৩। দ্বাবীদাওয়া। পেশ না করেই আন্দোলন-শুরু হল কেন? 
গত ২৪শে জুন ১৯৭৭ তারিখে অফিস চলাকালে কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বেলা . 
পৌনে তিনটার সময়ে সহসা একযোগে কোম্পানীর সব অফিসগুলিতে প্রচণ্ড চীৎকার ও 
কুৎসিত স্লোগান দিয়ে অফিসের মধ্যেই হৈ-হট্রগোল আরম্ভ কর] হল।. নিতান্ত পরিতাপের 
বিষয় যে ক্যাপিয়ারদেরও ক্যাশ ছেড়ে এই গোলমালে যোগ দিতে বাধ্য করা হল। তারপর 
থেকে এরই ক্রমবর্ধমান পুনরাবৃত্তি চলতে থাকল । কাজে গাফিলতি ('গো-স্লো’) ও 
অফিসের নিয়ম শৃঙ্খল] তুচ্ছ করে যথেচ্ছাচার কার্যকলাপ প্রতিদিন চলতে থাকল । এর ফলে 
আমাদের কাজ, ঘা নিতান্ত 'সাতিসিং এর -কুশলতার ওপরেই নির্ভরশীল তা ক্রমশঃ অব- 
.নতির দিকে যেতে থাকল । অথচ, ২০শে জুন ১৯৭৭ থেকে ১০ই জুলাই ১৯৭৭ পর্যস্ত 
“কেউই জানতে পারল না ষে কর্মীদের দাঁবীদাওয়া কী? খিরারারে eH | 
_,.  ৯১ই জুলাই দ্বাবীদাওয়া পেশ হল।, দাবীর মধ্যে কোন_ অর্থনৈতিক দাবী নেই | 
আছে অযৌক্তিক-দাঁবী যেমন, বদলী কর! চলবে না, ডেপুটেশনে পাঠানো চলবে-না, গত ' 
কয়েক বৎসরের মধ্যে নিয়ম শৃক্যল ভঙ্গের অন্য আইনসঙ্গতভাবে, অহ্সন্ধানাস্তে, বরখাস্ত 
কতিপয় কর্মীদের পুনর্বহাল করা ইত্যাদি । এই দাবী থেকে একথা স্থম্পষ্ট হল যে মাত্র 
. কয়েকজন ব্যক্তির সুযোগ স্থবিধা লাভের জন্তই এই আন্দোলন । সকল কর্মীদের কল্যাণের 
জন্য নয়। ৮.৬ 
৪ | গণছুটির নামে বে:আইনী ধর্মঘট-. - | 
বিনা নোটিশে ২৬শে জুলাই ’৭৭.গণছুটি ঘোষণা” করে অস্থগত কর্মচারীদের ভীতি 
প্রদর্শন করে ও গেটে দাড়িয়ে বাধা স্ব করে অফিসের কাজ্জ অচল করে দেওয়া হল । 
পরবর্তী দিনগুলিতে আন্দোলন ক্রমে তুঙ্গে তোলবার চেষ্টা কিন্তু অব্যাহত থাকল | "এরপর 


_ কর্মীকে মাত্র ২০০, টাকা বেতন দেওয়া হয়। একথা সম্পুর্ণ মিথ্যা ৷ ভূতি হওয়ার পর নৃতন 


আমাদের অফিস কর্মীদের সর্বপ্রকার সুযোগ স্থবিধা দিতে কোম্পানী কখনও কাপণ্য করে - ' 


২৫শে আগস্ট একঘণ্টা কর্মবিরতির নামে কাজ. বন্ধ করার চেষ্টা করা হল! ‘পেন ডাউন . 


ষ্রাইক’ নাম করে বেশ .কিছু কর্মচারীকে অফিসের বাইরে নিয়ে গিয়ে অকথ্য গালিগালাজ, 
+ চীৎকার ও হৈ-হল্লা সুরু করে অফিসের মধ্যে বিশ্রী বিশৃঙ্খলা সাষ্ট করা হল! অশালীন 
-পোস্টারিং-এ অফিস ছেয়ে ফেলা হয়েছে । রা গে টু 

ও। কর্তৃপক্ষের ধৈর্য“ ও সহানুভূতি রা i 
--- কোম্পানী ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে কর্মচারীদের বুঝিয়ে তাদের শুভবুদ্ধি 
উদয়ের জন্ প্রথম থেকেই নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বহু সাকু'লার ও 


ছি পিয়ারলেস জেনারেল 
| | রেজিষ্ার্ড অফিগ ঃ 





এজেন্ট, ফিল্ড অফিনার ও অফ কম্মীদের প্রতি আমদের 


. “পাওয়া যায় নি বরং বিশৃঙ্খল] ক্রমে বেড়েই গিয়েছে । 


শে 


ফল হয় নি। 


"স্বার্থ কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন করা যায় নী। ' . , 





নন 


নিবেদন } 


অফিস মেমো প্রচার করে কর্মীদের কাছে নিয়ম শৃঙ্খল! মেনে চলে; পৃদ্ধীদ মত আন্দোলন 
চালিয়ে তাদের প্রক্কত দাবীদাওয়া নিয়ে 715 কোন 


কোম্পানীর ফিল্ড অফিসারদের সমিতি এবং বিভিন্ন কমিটি [একাধিক্বাইগ্দের 
সজে আলাপ আলোচনা করেছে । কিন্তু কোনবারই কর্মীদের পক্ষ আদৌ কোন্দাডা 








. - অফিসের কাজের ত্রুটির জন্য সার্টিফিকেট হোল্ডার, এজেন্ট | ও ফিল্ড অফিষারণ 
অহথবিধা হতে লাগল। পাহাড় প্রমাণ অনুযোগ আসতে লাগল সব দিক থেকে রসিদ ই ৃ 
বিলম্বিত হল । যৃল্যবান কাগজপত্র অগোছাল করে রেখে অন্যের কানের অস্তুবিধা কি করা 
হস্ল। অফিস কর্মীদের 'এইসব আচরণে ফিল্ডের কর্মীদের - ও সার্টিফিকেট হোল্ডারদের 
অসস্তোষ ও ক্রোধ ক্রমে সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল । যে কোন সময়ে বিশ্রী পরিস্থিতি 

সংঘর্ষের আশঙ্ক! ক্রমেই চরমে উঠল এই রকম যখন অবস্থা তখন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 
আরো কোন গুরুতর পরিস্থিতি এড়াবার জন্য ও অফিসের কাজ হয়ে পড়ায় ঝয়েকটি 
অফিসে “লক-আউট? ঘোষণ! করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, মাত্র কয়েকজনের 
স্বার্থে ২* লক্ষ সার্টফিকেট হোল্ডার ও ৮* হাজার ফিল্ড কর্মীর এবং ১২ শত অফিমকর্মীর 


৬। শিক্ষাননীশদের ্াইপেণ্ড ও কর্মাদ্বের বেতনের হার 
. কোনও কোনও কর্মীদের পক্ষ থেকে মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে যে একজন গ্রাজুয়েট 


শিক্ষার্থী (Commercial Trainee) এক বছর শিক্ষানবীশ ( অর্থাৎ, Apprentice ) '. 
থাঁকেন। শিক্ষানবীশ থাকাকালীন তারা মাসিক ২০০ টাকা স্টাইপেও পান । অথচ অনেক 
প্রতিষ্ঠানে বিনা স্টাইপেশ্ডেও শিক্ষার্থী রাখা হয়। বর্তমানে একজন গ্রাজুয়েট, কর্মী নূতন 
ভর্তি হওয়ার সময়ে ন্যুনতম ৩৪* টাকা বেতন (সর্বসমেত ) পেয়ে থাকেন । কর্মীদের সাথে 
চুক্তি অনুযায়ী একজন গ্রাজুয়েট কর্মীর বার্ষিক বেতন ও ভাত! বৃদ্ধি ৩৫ টাকা হারে 
গত কয়েক বছর ধরে হয়েছে । . ৃ 
৭1 কোম্পানীর একাস্ত আশী : . 

এই লক-আউটের জন্য কোম্পানীর সার্টফিকেট হোল্ডারদের রোনরকম ছুর্ভাবন বা 
আশংকার কারণ নেই। আমাদের সার্টিফিরেট হোল্ডারদের স্বার্থ সৃম্পূ্ণভাবে স্থরক্ষিত। 
তাদের কাছে কোম্পানীর ষে পরিমাণ দায় তার ১০০%-এর বেশী গভর্ণমেন্টতহবিলে 





গচ্ছিত আছে 4 স্ৃতরাং সার্টিফিকেট. হোল্ডাররা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত পারেন। . 


৮| প্রশ্নীতীত আথিক বুনিয়াদ ৰ 
কোম্পানীর মোট সম্পত্তির ৮০% এরও অধিক গভর্ণমেন্ট ও ট্রাস্ট নিকিউরিটিতে 
নিয়োজিত আছে__এটা অবশ্তই সন্দেহাতীত নিরাপত্তার নিদর্শন, ঘার তুলনা এ পর্যন্ত কোন 


" অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নেই । + 





সব শেষে কোম্পানী এখনও আশা পোষণ করে যে এই খৃ 


আন্দোলনের উত্তাপ, বিবেকেব দাবীতে ও শুভ বুদ্ধির আলোকে সত্বরই স্থিরতা লাভ.করবে ৷ 
. আমাদের অফিসকর্মী বন্ধুর! তাদের ভুল বুঝতে পারবেন ও পুনরায় সৌহার্ণ্যপূর্ণ ও হুশৃঙ্খলার, 
আবহাওয়ার সাই করে তারা পিয়ারলেস পরিবারের যোগ্য অংশীদার | 
৯। অন্তব্তাকালীন ব্যবস্থাদি 
| যতদিন এই দুঃখজনক লক-আউট চালু থাকবে ততদিন ঘাতে আমাদের সার্টিফিকেট 
হোল্ডার, এজেন্ট ও ফিল্ড অফিসাররা কোন অস্তবিধায় না পড়েন তার দন্ত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর! হয়েছে । এ 
কলিকাতার অফিসগুলি ও হাওড়া ব্রাঞ্চ অফিস বাদে অন্ত যে কোন ব্রাঞ্চ/অর্গানাই- 
. জেশন অফিসে সব অঞ্চলের টা (5৫৮5০100102) নেবার ব্যবস্থা । ওইসব অফিসে 
নৃতন কাজ নেওয়া! হবে--নৃতন এজেন্সী জমা করা যাবে যার কোড র. ওইসব অফিস 
. থেকেই দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে । এ | 
এছাড়া! কোম্পানীর অসংখ্য কেন্দ্রে ব্যাঙ্কসমূহের অফিসেও সার্ট চাঁদা জম! 


"_ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 


| অন্ত ফিল্ড কর্মীরা যেন নিজ নিজ ইন্সপেক্টার বা টাম লীভারের সাথে 


ফৃইনান্স এ্যা ইনভেষ্টমে্ট কোদ, 
€শ্থাপিত ১৯৩২) ০ 
পিয়ারলেস ভবন, ৩, 





১০। মিথ্যা ও কুৎসা প্রচার ব্যর্থ হোক fe 
সর্বশেষ আমর! আমাদের অফিস ও ফিল্ড কর্ধী বন্ধুদের অনুরোধ কৃরছি যে তারা যেন 
অভিসদ্ধিমূলক প্রচারে বিভ্রান্ত না হুন । বিশেষত হেড অফিস ও সিটি অফিদের সামনে ২১টি 
প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা মাকে মাঝে ঘে সমস্ত গুজব বি রা 
কর্ণপ রন । বরং প্রকৃত তথ্যাদি ও পরিস্থিতি অবগত 1১ওয়ার 
করেন তাতে যেন কর্ণপাত না করে bl 
করেন। র 
আমাদের বিশ্বাস, নিতাস্ত নিকুপায় হয়ে কোম্পানী লক- ঘোষণা করায় 
আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও কর্মীদের যে সাময়িক অহুবিধার হট হয়েছে লতার সঙ বিচার 
করে তার যৌক্তিকতা তার! অবশ্তই অনুধাবন করবেন ও সাময়িক এই অস্থবিধার জন্য 
আমাদের ক্ষমা করবেন ।- 


| দি পিয়ারলেল জেনারেল ফাইনাবা এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং পির পক্ষ থেকে 
| | বোর্ড অফ, ডাইরেক্টস1কর্তৃক প্রচারিত 


লিঃ. 
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কেঁচো খুঁড়তে সাপ 
ব্ পড়ার সম্ভাবনা দেখা 
। জান] গেছে শুধুজুট ব্যাচিং 
অর্থাৎ জি বি ও নিয়েই চোরা- 
j র চলছে তা নয়, রাজ্যে 
পেট্রোল সহ প্রায় সব ধরনেরই তৈল 
জ।তীম় জিনিষ নিয়ে বেপরোয়া 
চোরাকারবার চলছে। রাজ্যের 
১ প্রায় ৪০টি ঘাঁটিতে এই. ভেলের 
ভেজাল কারবার চলছে । পুলিশের 
খবর, এইসব কারবারের প্রধান 
নায়করা হলেন শিউনাথ, রাজপথ, 
নরপিং গুপ্তা, গৌরীশঙ্কর সাউ,ৰিধি- 
চাদ । 
সংগ্রাহক । পরে এরাই এতে ভেজাল 
মিশিয়ে চালান দেয় হরিয়ানা, 
পাঞ্জাব, নাগপুর, দিল্লী, বোম্বে, 


মাপ্রাজ । তেল পাচার করার ব্যপারে 


যুক্ত দুটি পরিবহনসংস্থারওনাম পাওয়া 
গেছে। এরা হলে! কালাকার ষ্ট্রীটের 
মোহনলাল সিউ বকদ্‌ কোম্পানী, 
. চাদনীচকের ওরিয়েণ্টট্রেডার্ । দর্পণ 
প্রকাশিত সংবাদের পর এই ছুঃসাহ- 
পিক চোরাকারবারের প্রধান ছুই 
পাশ্ডা শিউনারায়ণসাউ, রাজপথ সাউ 
বারা হোজা সারির 
করেছে । 


রঞ্জিত গুপ্ত 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


পগুধ। কলকাতা টাচ ক্লাৰে রলিত 


গুপ্ত এই পরিচয়ই দিয়েছেন । উই- -. 


' লিয়ামসন ম্যাগর কোম্পানীর মালিক 
বিজু খৈভান অনেক বছর ধরেই 
ররিত গুপ্তের বন্ধু। রঞ্জিত গুধ এই 

. কোম্পানীর গাড়ী ব্যবহার করেন। 

এই কোম্পানীতে .নিয়মিত্ত বেরোন ! 
আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র - সম্ভবতঃ 

নেই । সাধারণতঃ মারোয়াড়ী ব্যৰ- 
সায়ীরা বিনা স্বার্থে কিছু করেন না। 

"তাই একটা! তদন্ত করা যেতে পারে 

“- ষে, বিজু খৈতান কোন্‌ স্বার্থে রঞ্জিত 
গুধকে পুষছেন। অতীতে আই-জি 
পুলিশ থাকতে রঞ্জিত গুপ্ত' কি কি 


কিন্ত মবচেয়ে বড় হচ্ছে, সর- 


একাংশ জড়িত ২ 


এরা সবাই আসল তেলের ' 


(দপণের সংবাদদাতা ) 


বিখ্ব্তসুত্রের খবর হলো, যশোর 
রোড, ৰি টি রোড, দ্রিলী রোঁভ-ও 


বোদষ্বে হাইওয়ের পাশে প্রান্ত ৪*টি 


ঘ্টিভে প্রতিদিন ভেল নাষিঙ্ে 
মেওয়া হয়। পথের পাশে দেয়াল 
ঘের] জায়গায় ষ্যাংকারগুলি চুকে 
ষায়। সেখানে গাড়ীপ্তম্দি ঢুকে যাবার 
পরই দরজা বন্ধ হয়ে যাঁয়। মাত্র 
কয়েক মিনিটের মধ্যে পাম্প করেতেল 


বের করে ' নেও? হয়। পরিৰর্থে 


অপেক্ষাকুস্ক কম দরের, তেল ওতে 
পুর দেওয়া হয়। | 
কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবলের চট 
শিল্পকে সাহায্য করার জন্য কম দূরে 
জিবি ও দিয়ে থাকেন। বাইরে এর 
প্রচুর দর | কতিপক্ লমাজ্র বিরোধী 
একেই চোরাকারবারের ব্যবসা 
হিসাবে গ্রহণ করে। গত রায় জমা- 
নায় এদের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে । 
স্থানীয্ব পুলিশ ও এম এক্স এ-র1 এর 
সৰ কিছুই জানতেন। কিন্ত কেউ 
কিছু কলতেন ন!। কেননা, প্রয়ো- 
জনে কংগ্রেসী এম এল এ-র] টাকা 
পয়সা গাড়ী এদের কাছ. থেকেই 
ম্যানেজ করদ্ধেন। পুলিশরা খুন 
থাকত মাসোয়ারা পেয়েই । ' নির্ভর- 
যোগ মহলের খবর হুল, স্থানীয় খানা, 
জেলা! এনফোর্সমেন্ট স্বর সহ পুলি- 
শের" বিভিন্ন বিভাগ থাকা সত্বেও 
রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জিৰি ও 
পাচানরর ঘাঁটি গড়ে ওঠে । এর মধ্যে 


তলা, শ্রীরামপুর, *উত্তরপাড়?, মগরা, 
খড়দা, বেলঘরিয়া, চেতঙ্গা, রোড, 
গোবিন্দ আচ্য রোড, ভাননপ ব্রীজ, 
কোলাঘাট, শালবনী ইত্যাদ্বিজ্ায়পা- 
গুলি শিউনারাক্সণ, রাজ্বপথ,নরসিংহ- 
দের অন্যতম ব্যবসাকষেন্্স্থল হক্রে 


দাডায় এবং এখনও এইসব ৰাছি 
-থেকেই ভেলের, ভেজাল কারবার 


চলেছে। 

এই কারবারেরসক্ষে শিউনারায়ণ 
রাজপথদের সঙ্গে পুলিশের একাংশও 
সরাসরি জড়িত। পুলিশের প্রত্যক্ষ 
মদত না পেলে জেলাব্যাপী এই কার- 
বার গত ক'বছর সারা দেশব্যাপী 
ছড়িয়ে পড়তে পারে না। আর এর 
সংগে কিছু কংগ্রেসী তো ছিলই । 


- নরসিং গুপ্ার সংগে প্রাক্তন স্পীকার 


অপূর্বলাল মজুমঘারের' মাখামাখি 
অনেকেরই নজরে পড়েছে। 


Phone 244232 


পের তেলের বেপরোয়। চোবাকারব [ৰ 
গ্রেসীরাও টাকা লুটছে 


দ্বি ৰি শুনিয়ে বেপরোয়া] ভাঁজ 
কারবারের কাহিনী প্রকাশিত হবার 
পর্ন রাজ্যের কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেণ্টের 
কিছু সৎ. অফিসার ৰিভিন্ন স্থানে 
তত্রাপি শুরু করেন ?.ইভিমধ্যেখতদ? 
খেকে ধর পর্তেছে চোরাই তেল লহ 
ছুটি গাড়ী'। গাড়ী হুটির নম্বর হল 
স্কবলু এষ কে কে ৮৩১ এবং ২৫৪৯ 1 
দেখা যায় একটি ষ্যাংকার সরকারী 
সংস্থা ভারত রিফাইনারীজ থেকে 
নির্ধারিত তেলেরও বেশী তেল নিয়ে 
বেরিয়ে এসেছে ৷ এর পরিমাণ প্রাত্ন - 
২০৯ লিটার । অর্থাৎ যোগসাজসের 
পরিধি এমনই বিস্তৃত যে, বজবজ, 
হলছিয্লা থেকে এর! ট্যাংকারে চুরি 


. করে বেশী তেলঙ নিয়ে আসে। 


খড়ম্বার বিভিন্ন স্থানে ভ্মাপী চালিয়ে 


কগগ্রেস খুনের 


একটি মারাজের | 


: উৎস - সম্পর্কেও 


প্রচুর চোাই ভেল ধরেছে । টযাং- | 


কারও আটক করেছে তিনটি? এর 


প্র । জি বি ও চেক থলে ভরেসিং ' 


করার কান্ধে বিশেষতাৰে লাখে । 
তেজাল তেলে ভা! করায় বিদেশে এর 
মান ক্রমশই নেমে আসছে এই 
কারবার অব্যাহত থাকলে এই শিল্পে 
সমস্ত ঘনীভূতহবে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই । মুখ্যমন্ত্রী দ্যোতি বস্থর 
কাছে.বিভিন্ন মহলের দাবী £ বিভিন্ন 
জেলায় পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ 
খাক! সত্বেও সেখানে চোরাই খাটি- 
'গুলি কিভাবে গড়ে উঠলে! নে 
ব্যাপারে-তিনি অবিলম্বে তদস্তের 
নির্দেশ, দিন । মাত্র ক'বছরে শিউ- 
নারায়ণ সাউ, রাছপথ সাউ, নঞ্বসিংহ্‌ 
গুপ্ত। প্রমুখের অচেল সম্পত্তির নেপথ্য 
তিনি খোঁজখবর 
করুন৷ 


তদন্ত বানচাল 


কৰতে চাইছে-_সন্তোষ ৰাণ! 


॥(লপশণের সংবাদদাতা ) 


“কেউ কেউ বলছেন আমান্ধের 
সঙ্গে কংগ্রেসের দাবীর কিছু খিল 
আছে? যেমন কংগ্রেসও যাটষড়ি 
"খেকে, খুনের তত্বন্ত চাইছে আবার 
আমরা সি, পি, আই (এম, 
এস )-ও যাঁটফটি থেকেই তদন্ত 
চাইছি! অতএব কংগ্রেসের লে 
আমাদের সিল আছে। কিন্ত এটা 
ঠিক নয, এটা! অপব্যাধ্যা। ৰুং- 


পারে না। কংখেল যাটযাট থেকে 


সৰ খুমের তদন্ত চেয়ে আসলে 
তঘস্তের ব্যাপারটাকেই বাতিল করসে 
চাইছে। ওদের তদন্ত চাইবার কোন 
অধিকারই নেই। কারণ দীর্ঘদ্বিম 
ধরে ওর। সারা দেশে প্রচণ্ড অত্যাচার 
চালিয়েছে । কিন্ত যাটযাট থেকে হে 


সম্পূর্ণ আলাদা । আমরা আত্তরিক , 


ভাবেই সমস্ত অত্যাচারের তদস্ত চাই ! 
আমর! কংগ্রেসের মতো! অত্যাচার 
অধিকার আছে এ তচ্বস্ত চাওয়ার ৷” 
এই কথাগুলো সম্ভোষ রাণ! বলেন 
৬১শে খড়দৃহে বন্ৰীমুক্তি সমাবেশে | 

তিনি বলেন, চরণ সিং এক 
কলমের মেশচায় নাকি রাজ্যের 
বিধান সভা ভেগে দিলেন ১ অথচ 





সম্পাদক --হীরেন বসু . 


কার যে রাজবন্দীদের ছাড়বে না 
ৰলে জানিয়েছে, ৰে প্রচণ্ড অত্যাচার 
1লিয়েছে, তাঁকে বরথাস্ত করছেন না 
কেন? এই খুনী ভেঙ্কল রাওকেই 


ভর্বস্ত কমিশনের ভার দেওয়া হয়েছে । 


তিনি বিদ্প করে প্রশ্ন করেন চোর- 
কে ঘি চোর ধরার দায়িত্ব দেওয়া 
হয় তাহলে ব্যাপারটা! প্রহসন হয়ে 


' ড়া না? তিনি ভেঙ্গল রাও 


সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের তার 
দ্বেন। 
‘তিনি ঘলেন, বনদীমুক্তি সহ' সম 


রকমের মংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে ' 


যেতে হবে। সা না হলে আবার 
ছব্বিশে ভুষ ফিরে আসবে, আবার 
ইন্দিরা-সঞ্য়চক্ত ফিরে আসৰে। 
তিন্নি বলেন, ছাব্বিশে জুন সারা 


কাৰ্যত পশ্চিমবঙ্গে আরো! আগের 
থেকেই জরুরী অবস্থা জারী হয় | 
ৰন্দীমুক্তির ব্যাপারে রাজ্য সর- 


সরকার ও কেন্দ্রীয় লরকারের সমা- ছেন 


লোচনা করে বলেন,.বন্দীমুক্তি নিয়ে 
টালবাহনা হচ্ছে, অনেক দিন হয়ে 
গেল এখনও কেন বন্দীদের ছাড়া 
হচ্ছে না। 

এ সমাবেশে কারামিযী দেবব্ৰন্ত 
ৰ্যানাঙ্দীর বক্তৃতার এক অংশ উল্লেখ 
করে বলেন, দেবব্রত ব্যানার্জী বলে-. 


টির 
টেলিফোনে 
ভীতি প্রদর্শন 
ও গালিগালাজ 


দেশের সংবাদদাতা). 


রাজ্য সরকারের ষ্ট্যাণ্িং ক্ষাউ- 
গেল লীঅরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের : 
ৰাড়িন্ডে বেশ কিছুদিন ধরে টেলি- 
ফোনে ন্ভীতিপ্রতর্শন ও অকথ্য 
জানা .গেছে। লালবাজারের 
স্পেশাল সেলের কুখ্যাত অফিসার 
রুণু গুহ নিয়োগীর বিরুদ্ধে হাওড়ার 
একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক) “ 


অর্চনা গুহ ও গোখেল কলেজের লেক- . 


চারার লতিক] গুহ চীফ মেট্রো-, 
পলিটান ম্যাজিষ্রেটের আদালডে 
অভিষোগ করার পর থেকেই এই 
ভীতিপ্রদর্শন ও গালিগালাজ চলছে ) 
উল্লেখযোগয যে, শ্রীচট্রোপাধ্যাক়, 
এই মামলায় এদের পক্ষের কৌসলী 
সাধারণত রাত্রি দশটার পর, 
এমন কি রাত্রি বারোটার সময়ও 


. টেলিফোন করা হয়। প্রথম দিন 


ৰলা হয়েছিল “আমি রুণু গুহ 
নিয়োগীর বাড়ি থেকে বলছি” । 
অরুণবাবুর অন্পস্থিতিতে তার শ্রী 
টেলিফোন ধরলে তাঁকেও একই. 
ভাষায় গালাগালি করে বলা 
হয়, “তোর স্বামীকে গাড়ি চাপা 
দিয়ে মেরে ফেলব ।* গত মঙ্গলবার 
সকাল দশটায় অরুণবাবুর বাড়িতে 
আবার টেলিফোন আসে। এবার 
ও ব্যক্তির কথা , টেপ রেকর্ড করা 
হয়েছে। অরুণবাবু এই ঘটনা রাজ্য 
সরকারকে জানিয়েছেন। এ 

জানা গেল, কুণু নানাভাবে এবং 
তার স্ত্রীকে নান! জায়গায় পাঠিয়ে 
অরুপবাবুর ওপর চাপ স্াট্টি করছে 
যাতে তিনি অর্চনা ও লতিকা! গুহরঁ- 
মামলা না করেন। এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য যে রুণুকে বেশ কিছুদিন আগে 
লালবাজার থেকে বদলী করা হলেও 
সে এখনও লালবাজারে গ্যাট হয়ে 
বসে আছে। 


» আন্দোলনে পুলিশী অত্যাচার 
হলে তারা শরকার থেকে চলে 
আসবেন। এসব ভালো কথা কিন্তু 
বাতষটি, উনসত্তর সালে যথাক্রমে 
নকশালবাঁড়ী ও ডেবরা-গোপীবন্পভ- 
পুরে পুলিশী অত্যাচারের সময় ভার! 
কেন? | 
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বু অভিযোগ 


( দ্প শের 'সংক্লাদদাত! ) 


. রাজা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ 
্রমপূর্বলাল মজুমদারের বিরুদ্ধে 
রাজ্য সরকারের কাছে অনেক .গুরু- 
তর অভিযোগ এসেছে! অধিকাংশ 
 অভিযোগই এসেছে হাওড়া এবং ২৪ 
পরগণার বাগদা থেকে । উল্লেখ্য 
যে, ১৯৭২ সালের নির্বাচনে 


LU 
৫ 


রক্ত নিয়ে ছেলেখেল! করার - 


প্রতিবাদ করতে গিয়ে নীলরতন 


হাসপাতালের ল্যাবরেটরী খ্যাসিস-. চেয়েও 
টেণ্ট সুকুমার ধর কর্তৃপক্ষের কোপে. 


পড়েছেন। শ্রীধর রক্ত নিয়ে পরীক্ষা 
করার ব্যাপারে ষে কারচুপি ও 


অনাচার চলছিল তাতে বাগড়া 


,দেন। এর ফলেই মাত্র ২৪ ঘণ্টার 
লোটিলি ডকা দির নালা করে 
দেওয়া হয়। 


এনড্র, ইউলের 


জন্য অকারণে! সরকারী অর্থীবচঘ়: খতন ক কাছে 


, “জনক তাবে দেখ! 


্রীমজুমদার বাগদ। কেন্দ্র থেকে নির্বা- 
চিত হয়েছিলেন এবং হাওভাভে বস- 
বাস করেন। যে সমস্ত অভিযোগ 
এসেছে তার মধ্যে আছে ক্ষমতা 
অপব্যবহার এবং বিভিন্ন ছুনীভিফুলক 
কার্কলাপ। . | 


(শেষাংশ গম পৃষ্ঠায় ) হি! 


নীলরতনে বস্তু নিয়ে ছেলেখেলা 


(ঈপ: পের সংবাদদাতা ) । 

হাসপাতালের কর্মীদের টো 
জীবন রক্ষার..রক্ত এখন সোনার 
দামী । এর পরীক্ষায় 
সামান্ততম গণ্ডগোল হলে রোগীর 
মৃত্যু অনিবার্য । কিন্ত দীর্ঘদিন যাবত 
এ নিয়ে"চলছে ছেলেখেল1। 'রক্ত 
পরীক্ষার সিরাম নিয়সানের। খোল! 
বোতলে এগুলি নিয়ে আসা হক! 
হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষায় আন 
গেছে একই 


গেষ্ট ভাসে 


( দপধণের সংবাদদাতা ) 


-. সরকারী পয়সার বিলাসবহুল 
গেষ্ট হাউস পরিচালনার দৃষ্টান্ত যদি 
দেখতে চান তবে দক্ষিণ কলকাতায় 
বালীগঞ্জ পার্কে যেতে হবে । এখানে 
২৬ নংবালীগঞ্জ পার্কে ভাঁরত সরকার 
পরিচালিত এনড্, ইষুলের গেষ্ট 
হাউস আছে । বিরাট বাড়ী বিরাট 
জমি। সাধারণত কেউ থাকেনা) 
ভরুশ্রতি মানে এই বাড়ীর পেছনে. 
এন্ড, ইল কোম্পানীর অন্ততঃ চার 


হাজার টাকা করে খরচ হচ্ছে। . 


আগে থে 


উল্লেখযোগ্য টাকাটা কি কোম্পানীর 


নয়। ভারত সরকারেরর টাকা। 
এন্ড, ইযুল কোম্পানীর অবস্থা শোচ- 
নীয় হয়ে পড়ায় ভারত সরকার এই 
প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন | 
অপদার্থ অফিসারদের 
অবস্থা হরেছিল তারাই এখন ভারত. 
সরকারের টাকা উড়িয়ে আরাম 
করবার বন্দোবস্ত করে যাচ্ছেন। 

“ (শেষাংশ গম পৃষ্ঠায় ) 


'_ নিজেদের মুক্তি ক্র করেছেন আঞ্জ 


€ দর্ণণের সংবাদদাত ) 
- অবশেষে সাচ্চা বিপ্লবী ()সস্তোষ 
রাণা এবং তার ।রাজনৈতিক গুরুদেব 
সভ্যনারায়ণ সিনহা যথার্থ স্বরূপে 
আত্মপ্রকাশ কবেছেন । লোকচক্ষুব 
অন্তরালে তাঁরা কলোন্‌' যূলা দিসে 


আর তা জনসাধারণের কাছে রহস্তা- 
বৃত রইলে] না । ৬৯ সালে, আদর্শ 
বাদী নকশালপন্থধদের আন্দোলনকে 
বিপথগামী করে এদের মধ্যে কুখ্যাত, 


' কংগ্রেসী মন্তানদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে 


তৎকালীন শাসকদল কংগ্রেস আম- 
দানী কৰেছিল, [ খুনেররাজনীতি এবং 


এর যূল “লক্ষ্য ছিল সি পি আই (এম) ৷ 


এইসব তথাকখিত নকশাল কর্মীরা 
আখ্যাত হতো কংশাল নামে। এই ' 
-গুধুচররাই দলেব মধ্যে ডুকে আদর্শ 
বাদী নকশাল কর্মীদের গোপন 


০৮ দিয়েছে পুলি- ' 


শের হাতে, এবং! "এই স্বণ্য বিশ্বাস- 


‘ঘাতকদের সক্রিয় সহযোঁগিতাতেই 


পুলিশ হীরের . টুকরো ছেলেদের 
গোপন আস্তানা থেকে ধরে এনে. 
প্রকাশ্যে গুলী করে হত্যা করেছে। 


. অবশ্য এই বেইমানদের 'অনেককেও 


ন্যূনতম প্রমাণ লোপের জন্য পুলিশ 


সঙ্গে সত্যনারায়ণপন্তী নকশালরা . 
এই কক | চন রানে মে এলি 


হত্যা করেছে _' 
মহিলাদের অনেকে এখন পুলিশ 
অফিসারের অস্কশায়িনী । 

এই দ্বণয বেইমানদের পরিকল্পিত 
চক্রান্তের ফলেই প্রথম, শুরু হয় সি 
পি আই (এম) কমা হত্যার বীভৎস 


* অভিযান এবং একথা অনস্বীকার্ম যে, 


প্রতিরোধ গহতে গিয়ে বংশ্বের্রে 


পাল্টা হিসেবে অনেক নকশাল কুমণও 


সিপি আই (এস) কর্মীদের হাতে 


tb 


নিহত হয়েছেম। . একথা কে ন! বিস্ৃত 


জানে যে কংগ্রেস দল এবং কংগ্রেস 
সরকারই এই ষ্টরাজনীতির প্রস্তাবক 
উদ্ভাবক এবং সংগঠক ? 


সা 


ভাচল। 
' রাজ সরকারের তথ্য দপ্তরের 
কেনা এগারোটি প্রোজকটর এখন 


কেনা হয় ।, 
জেলাস্তরে তথাচিত্র দেখানোর 
জন্য তথ্য 'দণ্চব প্রোজেকটরগুলি 
এনেছিল । এখন দেখা যাচ্ছে 
এসবই অচল । কর্মীদের বক্তব্য 
হাক্ছাব হাঙ্গাব টাক্কান কেনা প্রোজে_ 
কবুল সম্পর্কে 
| তদন্ত হয়া দরকার ৭ 
কে না জানে যে রঞ্জিত গুপ্ত, 
চক্রবর্তী, দেবী রায় এবং 
কণু গুহনিয়োগীর মত অমান্য কতক 


গুলো নাম্পট এবং বদমায়েস পুলিশ 


(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


বন্দী মুক্তির প্রশ্নে 


নকশানপন্থীদের + 


রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন 
নিয়ে সম্প্রতি দিল্লীতে প্রিপলস ইউ- 
নিয়ন কর সিভিল লিবার্টিজ-এর দিল্লী 
শাখার আহ্বানে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। সেখানে,পশ্চিমবঙ্গের নকশাল- 


} প্থীদের একাংশের প্রতিনিধিকপে .. 


সন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত অসিত সিনহা গিয়ে- 


' ছিলেন তাদেরবক্তব্য রাখতে ৷ কিন্ত 


৯ 


মানুষের রক্তের হাজারো এপ । ষা 
অসম্ভব, অবাস্তব 1 ' বাজে 'সিরাম ' 


ফলেই এসব অন্ত্যাম্চর্য' ঘটনা ঘটে । 


আরও অবাক কাণ্ড হলো রক্ত 


সংগ্রহের ক্ষেত্রেও চলছে ..নান] 
অনাচার । নির্ধারিত পরিমাণের 
চেয়েও বেশী রক্ত দাতার কাছ থেকে 
টেনে নেওয়া, হয়| ' বাড়তি রক্ত 
দিয়ে চলে ব্যাকটেরিয়া কালচার | 
5 অন্য প্রঘোজন ভেড়া, 


'ঘোভার রক্ত |. রি 


ব্যাকটেরিয়া কালচারে . অহেতুক 
'মাযের রক্তের অপচয় বদ্ধ করার 


দাবী জানাতেই কিছু ব্যক্তি অসম্তষ 
হয়ে ওঠেন । এসব ব্যাপার শ্রীধর 


স্বানহ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্যের কাছে 
নালিশ _জানাতেও -গিয়েছিলেন |" 


কিন্তু তাকে তিনি পানানি। পরে.. 


হাসপাতাল “কর্তৃপক্ষের কতিপয় 
মতিষ্বর মহাকরণ থেকে এ্রীধরের 
পুরুলিয়া বদলীর আদেশটি বার করে 
আনেন। - 


সেখানে ডামাডোলের 'অধ্যে সম্মেলন 
শেষ হয় এবং শ্রীসিনহা তার লিখিত 
বক্তব্য পড়তে পাঁরেন নি। 


বিরুদ্ধে গুৰুত 


( দর্গণের সংবাদদা ত! 


এন' এল সি সি-রপ্রাক্তন (কোষা- 
ধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মারাত্মক এক অভি 


'ষোগেদক্ষিণ কলকাতার কিছু বাসিন্দা 


তদস্তের দাবীতে সোচ্চার । মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বনস্থুর কাছে প্রেরিত এক 
চিঠিতে এই অভিযোগ সম্পর্কে ইঞ্িতে 
বলা হয়েছে এন এল সি সি-র এক? ২ 
অন্যতম প্রাণ্ড অভীক ব্যানার্জী একটি 
নৃশংস খুনের, ঘটনায় রহস্যজনকভাবে 
জড়িত | প্রকাশ, 'অভিযোগকারী- 
দের মধ্যে শ্রীব্যানাজীর এককারের 
ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা রয়েছেন। 

এ সম্পর্কে খোজ করে ভ্রানা যায় 
ঘটনাটি ১৭৫,সনের শেষের দিকেব। 
এই সময় সঞ্জয় গান্ধীর আশীর্বাদ পুষ্ট ' 
হয়ে বারিদবরণ দাস রাজ্য যুবকংগ্রে- 
সের সভাপতিহয়েছেন। এ সম্পক্কিত, 
ঘোষণাটি হবার মাত্র দু’দিন আগে 


এন এল সি দিত্র এক মাতক্বত্েন্র 


টি Oger tHE) ™ 
A RHE ELE 
CE ERY os em UE os পি 
এ বমনিরুদূজ যারা ততো 
i 1) শাৰী ফেজ ৭8 ৯৮৭১ আপি 
ও 





একাংশের বন্তুব্য 


(দর্পণের সংবাদদাতা ৰা 


গেল, |এই বক্তব্য জেলে আটক 
প্র্ষসীযচট্টোপাধ্যায়, প্রান সান্যাল 
এবং প্সারেন বসুর অন্থুমোদিত । 
সম্মেলনে অপঠিত এই বক্তব্যে 
'বলা' হয়েছে, “আমাদের মহান মাতৃ- 
ভূমির সংগ্রামী জনগণ, যারা নিরলস, 
ভাবে, স্বৈরতাস্ত্রিক ইন্দিরা সরকারের 
বিকদ্ধে| গণতাস্ত্িক 'ও নাগরিক 
অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবিচল 
থেকে সৃমন্ত রকম ভয় সংশয়কে জয় 
' (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


ৰ ঘতিযোগ 


সি 


ভি উধাও হয়ে যায়। 
পরে জানা যায়, তিলকনাঁকি কল্যাঁ- 
ণীতে গক কিনতে গেছে । তার সঙ্গে 
আরও; দু'জন বন্ধুও : রয়েছে। 
কল্যার্থীতে ভিনবদ্ধু মিলেমদ্ড খায় 1, 
এরপর ' মদের বিষক্রিয়াতেই নাকি 
তিলক মারা যায়। তিলকের এই 





মৃত্যু নিয়েই এখন নানা রহস্য ঘনী- 
' 1(শেষাংধা ৭ম পৃষ্ঠায় ) 











অনতিবিলম্বে I 


3 


) 


॥ ঢু ॥ ' এ 


\ ~ 


"বন্দী মুক্তির প্রশ্নে নকগালগ্তী 
॥ তত. 


করেছেন এবং প্রাথমিকভাবে স্বৈব- 
ত্বকে . পয দন্ত করে অনেক রাঙ্জ- 
নৈতিক বন্দীর সাথে আমাকেও দীর্ঘ 
, সাত বছর তিন মাস কারাবাসেব পর 
মুক্ত করেছেন অদের প্রতি আমার 


ম্তরিক ক্তজ্ঞতা ও অভিনন্দন 
জানাচি্চি |” | 
“বন্ধুগণ, আমার কারাজীবন 


সমাপ্ত হলেও আমার্‌ হৃদয় আজও 
ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে কারণ এখনও 
শত শত রাজনৈতিক কর্মী ভারত-. 
বর্ষের বিভিন্ন জেলে আটক রয়েছেন । 
এই সম্মেলন থেকে জনগনের বন্দী 
যুক্তির সংগ্রামী স্রোতের সঙ্গে তাই 
নিজেকে যুক্ত করার কখা ঘোষণা 
করছি। যতদিন একটি রাজটৈতিক্ক 
কর্মীও জেলে থাকবেন ততদিন 
আমাদের এই সংগ্রামের অবসান 
হতে পারে না|” | 

“বন্দী মুক্তির প্রশ্ন, গণতাস্িক। (ও 
নাগরিক অধিকারের সঙ্গে অঙ্গার্গি- 
ভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক, বন্দীদের 
মুক্ত না করে জনগণের গণতান্ত্রিক ও 
নাগরিক অধিকারের সংগ্রাম সাফলা 
মণ্ডিত ' হচ্ছেপারে না। 

“ভারতে স্বৈরতাস্িক শাসনের 
অবসানের পর. যেমন সমস্ত দেশের 
মাহষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন 
তেমনি জনতা পার্টির ও সরকারের 
নেতৃবর্গের নাগরিক অধিকার পুনঃ- 


উৎসাহিত হয়েছিলেন 1 যতদিন 
পর্ষস্ত রাজ্যগুলিতে পুরানো ক'গ্রেস 
সরকাবের অন্তিত্ব ছিল ততদিন পর্যস্ত 
সম্গ্র দেশে, নাগরিক অধিকার. পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার” প্রধান অঙ্গ হিসাবে রান্জ- 
নৈত্কি বন্দীদের নিঃশর্ত মৃক্তি দানের 
ব্যাপাবে জনগণেষ ধারণ! হচ্ছিল য়ে 
জন নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতি পালনের 
ক্ষেত্রে এই রাজ্য কংগ্রেস সরকারগুন্ধি 
প্রচণ্ড বাধা 'ম্বরূপ হয়ে আছে বলেই ৯ 
নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা রা 
পুরি সম্ভব হচ্ছে না।” . 
“ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যে 
কংগ্রেস সরকার গুলির পদচ্যুতির পর 
নির্বাচনের মাধ্যমে পণ্চিমবঙ্গ, জম ও 


"কাশ্মীর ও তামিলনাডু ছাড়া আর 


সব কয়টি রাজ্যেই জনতা “পার্টির 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং রাজ্য- 
গতির নির্বাচনী প্রচারে জননেতৃ- 
বৃন্দ্রে' বিশেষতঃ চন্্রশেখর জে বি, 
কুপালনী: কষ্ককাস্ত, কর্পুরী ঠাকুর, 
জর্জ কার্ণাণ্ডেজ প্রমূখ প্রথম সারির 
জননেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক বন্দী 
মুক্তির ঢালাও প্রতিশ্রুতি জনগণকে " 
উদ্ধ দ্ধ করেছিল । রাজ্যগুলির নির্বা- 
চনের.পর কিন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি 


যে, এক'মাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য. 


কোন রাঙ্গ্যে বিশেষতঃ যেখানে 
যেখানে স্বৈরতাস্ত্রিক সরকারের জেলে 


, এক সময়ে নিপীড়িত জনতা পার্টির - 


Ld 
t 


সম্ন্ত রাজ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের . 
মিঃ শর্ত সৃক্কিদানের প্রশ্থটি যেন চাপা 
পড়ে গেল্প। ৫ 

“নাগরিক অধিকার পুনঃ a 
বা দেশে ব্যাপক গণতন্ত্র প্রচলন রাজ্তর-' 
নৈতিক বন্দীদের সারা দেশব্যাপী 
নিঃশর্ত মুক্তিদান ছাড়া অর্থহীন । 
একথা তত্বগত ভাবেও জয়প্রকাণ 


" মারায়ণ থেকে আরম্ভ করে জনতা! 


পার্টির দলীয় ও সরকারী নেতৃবৃন্দ 
মেনে নিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। তা না হলে প্রজয়প্রকাশ 
নারায়ণের আশীর্বাদ ধন্য তারকুণ্ডে 
"কমিশন অন্ধপ্রদেশে। নকশালবন্দী 
হত্যার প্রাপ্নে অন্ত্রের কংগ্রেস নর- 
কারের রিক্রদ্ধে গণমত গভে তুলতেন 
না বা পিপি ইউনিয়ন ফর সিভিল 
লিবাটিজ ফা মুখ্যত ' জনতা পার্টির 
নেতৃবৃন্দ পরিচালিত, এখন রাজবন্দী 
করতেন না । | 

«কিন্ত তত্বগত ভাবে ঘেটি স্বীকৃত 
এবং আস্তর্জা তিক ভাবেও, সেটি একটি 
প্রতিষ্ঠিত নীতি ষে নাগরিক অধ্ব- - 
কারের পূর্ণ প্রশ্নোগ রাকব পীদের 
জেলে রেখে' হয়না, তা কার্যকর হতে 
ন! দেখে জনগণ বিশেষতঃ পশ্চিম- 
বঙ্গের সংগ্রামী মানুষ আপফিত। 
পশ্চিমবঙ্গের বায়পন্থী সরকার দৃঢ়তার 
সাথে নকশালপন্থী সহ' সমস্ত রা্গ- 
বন্দীদের বিন! সর্তে মুক্তিদানকে যে 
অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং ইতি-- 


মধ্যেই রাজনৈতিক মতামত নিধি- . 


প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রতিতে বিপুলভাবে তোরা মন্ত্রিসভা গঠন করলেন দে” শ্যে যে মুক্তি শুরু হয়েছে সেই 





জলির অ পাৰ আহত হৰজেছে: 


স্ফেই রবার কানভাস বু? 'স-বরাহ | 
টেপ্ডার নিলন্ত প্ত ন’ ইলি এ" /[পা”/কুট সম্যা*/৭৭/৫৩ । 
তত খ্যমস্রী দেবরাজ উর্দের বিরুদ্ধে 
নিষ্বোক্তগুলি সরবরাহার্থ নির্মাতা অথবা তাহাদের অবসাদ এলোটগদের নিকট হতে ম্লান “ছুট | মুখ 
অয়ার’ শবটি এবং টেন্ডার নং ও নির্ধারিত তারিখ ীরধান্কিতমতে দুই প্রস্থ শীলকরা দরপত্র আহত হইতেছে ২ 


সেফটি রবার ক্যানভ্যাস বুটস ফর মাইনাস” টাইপ-২, আই এস ১ ৩৯৭৬ (সাশ্রতিক) অনুযায়ী আই)” সরা-রি ত্দস্ত কমিশন বঙ্গালেন 


এস সবাই চিহ্নিত এবং ডি জি এম এস কর্তৃক যথারীতি অস্থমোদিত পরিমাণ পর্যাসববদ্ সরবৃরাহ ১,৪*,৪? ভ্োড়া। 

দরপত্রের সহিত অবশ্যই-নিয়্নোক্ত কাগজ থাকা চাই £ - 
(ক) ডি জি এম এস-এর অন্ুমোদনপত্রের ফটো সট্যাট কপি, ে নাই এস আই-এর অহুমোদনপত্রের 
ফটোস্ট্যাট কপি, (গ) আয্বুকর পরিশোধের 8৬ প্রমাণপত্জ ছে) বিক্রয়কর পরিশোধের সর্বাধুনিক প্রমা৭পত্র 


'(ঙ) যাসিক সববরাহ ক্ষমতা । '. 


অনুমোদিত এজেন্টগণকে উর প্রধানদের নিকট হট তারা পুত্রের ফটো স্ট্যাট কপি দাখিল 


করিতে হইবে । 


রা হা হাতের 
দরপত্র পৃথক ভাবে প্রনগিত মূল্য দাম, ছাড়, একসাইজ ডিউটি, বিক্রয়-কর, মাশুল, বীমা fun Bl 


গন্তব্যের ভিত্তিতে হইবে ।, 


দর্পখ | পক্রুবাস ১৬৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ 


পদ্ধতি কান করতে ৷ সন্তান্ত 
রাজ্যের জনত] সরকারের বাধা, 
কোথায় তা তো আমাদের পক্ষে 
বোঝা মুশকিল । . 

“দ্মতা পার্টির সভাপতি প্রচ 
শেখর যুখুন সম্প্রতি পক্চিমবন্দ মৃত্যু- 
দণ্ডাজ্ঞা প্রাধ্ নকশাল বন্দীদের 
যুক্তির আহ্বান করলেন তখন আমর! 
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম. এবং 
নিশ্চন্ত হয়েছিলাম যে চন্ত্রশেখরজী 
এবার উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভ্‌ ত 


'রাজোর নকশালপন্থীসহ সমস্ত রাজ্জ- 


বন্দীদের মৃক্তি দেওয়াব জন্য নির্দেশ 
দেবেন। 

‘কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে তা 
হচ্ছে না।' বি ভন্ন রাজা র জনতা 
সবকারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোন 
নীতি রাজধন্পীমূক্তি সম্বন্ধে ঘোষণা. 
করা হয় নি। বিহারে অপরাধের 
পরিমাপ করে বন্দীমুক্তির প্রশ্ন বিবে- 
চলার কথা ১ অতীতের কংগ্রেস 
‘যত হয়ে দাড়ায় । স্বৈরতন্ত্রী সরকার ও 
তার পুলিশের চোখে যে রাজনৈতিক 
বন্দীর! অপরাধী ' জনগণের চোখে 
তো তারা বীর হিসাবে গণ্য 1. 

, “অধ্কিন্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টরিমস্্ীর . 
শতার্ষাৰ সুতির ' "ত্সফল পদ্ধতি 
একদিকে যেমন. সকলকে হতাশ 
করেছে অন্তদিকে অন্তপ্রদেশ, 
কেরালা ও আসামের কংগ্রেসী 
সরকারগুপিকে অহঙ্কারী মনোভাব 
দেখতে প্ররোচিত করেছে। তাই 
অন্ত্রের মুখ্যমন্ত্রী বলতে সাহস পান, 
মে “নকস্যালদের আমি রাজনৈতিক 
বন্দী,মনে করি না -- ৷" 

প্রমঙ্গক্তয়ে আরও একটি বিষয় 
উত্ধাপন করতে হয়,. তা হচ্ছে জয়- 
প্রকাঁধজীর আখির্বাদধন্। তারকুণ্ডে 
কমিটি অস্থপ্রদেশের মৃখামন্ত্ীর'বিকদ্ছে 
বন্দী হত্যার অভিযোগ এনে তার 


< বিরদ্ধে তদন্তের দাবী রেখেছেন । 


কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে কর্ণাটকের 
' আনীত দুর্নীতির তদ্বস্তের জন্য 


সেখানে আহ্্বর মুখ্যমন্ত্রী ভেঙ্গল রা ও- 


" এর বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা মাথায় রাজনৈতিক 


বন্দী হত্যা ও অন্তান্ত মারাত্মক 
অভিযোগের ত্দস্ত করার জন্য সর1- 
সরি কোন তদন্ত কমিশন না 
বসিয়ে অপরাধী মুখ্যমন্ত্রীর উপরই 


মুজিকে আমরা গণতস্তরের প্রাথমিক 
শর্ত বলে মলে করি। আন্ত 
আমর! এখানে প্রস্তাব নিই বে, 


প্রত্যেকটি রান বন্দী সক্তি আন্দোলন 


গড়ে তুলবো এবং সব রাজ্য লরকার- 
গুলিকেই বাধ্য করবে] .আমাঁদের 
দাবী মানতে এবং এই সঙ্গেই 


স্রকারগুলি কর্তৃক বন্দীদের উপর 
অত্যাচার ও জেলে বন্দী হত্যার 
পূর্ণ তদন্ত ও অপরাধীর শান্তি 
বিধানের, বিহার জেলে ' রাজনৈতিক 
বন্দীদের জেলে অবিলম্বে সর্বপ্রকার 






ভারতের সব কটি রাজোই কংগ্রেস :- 


অধিকার দানও আমরা দাবী, 


করবো11” পু 
মাও সে তু স্মংণে 
',. (দর্পণ প্রতিনিরি ), 
 গতবছ্ধরেব & সেপ্টেম্বর চীন 
বিপ্লবের নেতা মাওসে-তৃ মারা 
যান। গত ৯ই সেপ্টেম্বর বিশ্বের 


বিভিন্ন জায়গায় এই কমিউনিষ্ট ' 


নেতার প্রথম মৃ্াবারথিকী স্মরণে 


সভা সমাবেশ হয়) দক্ষিণ কলি 


কাতার রাসবিহারী এভিনিউর 
উপর শিখ গুকুদ্বারের সামনে 


এদিন সন্ধ্যায় যাও-সে-তুঙের জীবনী 


আলেখার এক প্রদর্শনী অ ঠিত হয়! 


এর সঙ্গে ছিল চীন বিপ্লব ও মাও-সে 
তু সম্পর্কে প্রকাশিত পুস্কাদির এক 
প্রদর্শনী । 'চিত্র-পোষ্টার প্রদর্শনীর 
শিল্পী ছিলেন ' সজাত ভক্ত, মলয় 
দাশগুপ্ত ও কলোন দাশগুপ্ত |, 
পরের বিন এঁ/স্বানের অদূরে 


‘দেশবন্ধু গাসস কলেজের হলে 


কালীঘাটের বোকসভা” সাংস্কৃতিক 


গো্গ শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে মাও সে- 


তুড শীর্ষক এক আলোচনা সভার 
আয়োজন করেন! কবি সমীর 
রায়ের সভাপতিত্বে আলোচনা 
অংশগ্রহণ করেন ঙ্ষমিভঠাতি 
কুমার, ডঃ প্রভাতকুমার গোর্গামী 
এবং গ্রীস্থজ্িত ঘোষ । সভায় মাও 
সে তুঙের কবিতা পাঠ করা হয়। 
১১ই সেপ্টেম্বৰ বিকেলে সাহা- 
নগর উনিউটে যাও সে তু 
সম্পর্কে এক অ+লোচনা সভা অচ্চিত 


হয়। 
হাঁসিক, গবেষক শ্রীগৌতম তত্র চীন 


দীর্ঘ আলোচনা করেন । 


তদস্তের দায়িত্ব অর্পা করলেন কেন? : 


অঙ্কের মুখামন্ত্রীর উপর কেন্দ্রীয় জনতা ' 
পাটির সরকারের এই চি 
কেশ?, 


“বন্ধুগণ, এই সম্মেলনে বিভিন্ন 


-৬০ "দিনের জন্য বৈধ দরপরসতূহ ডি রন (প্চিযবৃন্ক), পোঃ দিশেরগড়,-ইস্টার্নণ কোলফিল্ডস | রাজনৈতিক দল ও মতের সবাই 
লিমিটেডের কট্টোলার অব"পারচেজের নিকট এরূপ ভাবে দাখিল করিতে হইবে যাহা এগুলি সর্বশেষ ১৫-৯-৭৭ 


তাৎ 





বেল! ১টার মধ্যে পোহায়। উক্ত দিবসেই বেলা-৩৬টায়-ঈরপত্র খোলা হইবে । 


# 


উপস্থিত হয়েছি এই জন্য যে নকখাল- 


পৰ্ব সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের 
| হট | 


৯ 


দর্পণ 


বাংলা সংব'দ্‌ স'প্তাহিস্ত 
1 চি দাব ভার } 
Ic ব'খি+ ২২ টাকা 
যাগ যৰ্চ ১১ টাক! 
হৈৰযাপিক ৫৫০ ট ক 
ট কা-ডি ও চিঠিপজ , 
পাঠ “শব রি কস 2 
মৃ'নপ্রায়, দর্পণ ) ) 
৬১, ঘট লেন এ) ১৬, 


+4 


এই সভাঁহ প্রধান বক্তা &*- ১ 


* ববিপ্রাবে' মাও সে তুঙ-এর অবদান নিয়ে 


সা 


bd 


Po ta 


F 


|| 


গং গ্রাফে বলা হয়েছে, “A prelimi- 


nary inguiry commit ree ৮৪ 


্ঞ” 


/ 


NS 
- acted ‘with’ prudence 


রা ‘controling snd guiding.. the 


Lt 


ES. ও 


দূর্ণ॥ শুক্রুবার ১৬ই (সেপ্টেম্বর, 


১৪:1৭ 


কয়লাখনি পরিক্রমা (৪) 


£ 


| অফিসারদের একাংশের অভি- 
যোগে তাদের জীবন এবং মান 
সন্্রম বিপন্ন,। ইতিপূর্বে প্রকাশিত 
প্রতিবেদনে আমি বলেছি ঘরে, ক্ছ 
কিছু শরিক রখনও-কখনও উদ্ধত 
আচবণ করেন ঠিকই এমন কি মার- 


: মুখীও হায় ওঠেন . কিন্ত, সেটা 


একতরফা. নয় । অফিসারদের অ- 


, মানবিক আচরণই অধিকাংশ" ক্ষেত্রে 


' অন্তৰ্গত 


ঝামেল! স্থর্টি করে | জাতীয়করণের 
পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত খনিশ্রমিকদের মান্য 
বলেই গণ্য: কর! হতোনা ।' 'এখন 
সেই চির নিগৃহীত শ্রমিকরা হৃদি 
মাথা উচু করে কথা বলতে চায় তবে 
" চোখ রাঙিয়ে তার মোকাবিলা 


করতে গেলে অশাস্তি হতেই পারে । , 


কিন্ত আমি চ্যালেঞ্জ করেই বলছি), 
শ্রমিকদের শুদ্ধত্যের নজির হাজারে 
একটাও খুঁজে পাওয়া ভব । পক্ষা-' 
রে, কিছু অফিসারেরর এবছিধ 
আচরণ প্রায় দৈনন্দিন ঘটনার 
পর্ধায়তৃক্ত । এবং এই আচরণ 
/ কতটা নির্মম কতটা পাশবিক হতে 
পারে তার প্রমাণ" এরিয়া ফোরের 
বেলবাইদ্ব কোলিয়াধীর 
অফিসে ৷ ২*শে এপ্রিল তাবিখে 
অঠষ্ঠিত দুইটি নৃশংস শ্রমিক হত্যা। 
ঘটনাটি প্রায় চাপ! দেওয়া হরে- 
ছিল। ১৭ই। জুলাই 
কাগজে এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের 
খবর প্রকাশিত হবার পর ই, সি, এল 
এর ম্যানেজিং ডাইরেকটরের পক্ষ 


থেকে মিনিষ্ী অব এনাঞ্জির কোল, 


ভিপার্টমেণ্টের ভাইরেকটর সি, ভি, 
ভ্িপাঠিকে ১৯শে জুলাই ১৯৭৭ 
তারিখে একটি- রিপোর্ট পাঠানো 


হয় । এই রিপোর্টের' সপ্তম প্যারা 


৬ up by the G. M, Area IV 
“into the incidence. The en- 
quity committee. concluded 
that the'2 officers sri chatte- 
rjee and srr Tewari ‘did not 
and 


‘rite to the occasion 
। i bs 
and 


mob to void this untoward 
incidence” ke i 
এই চিঠির পঞ্চম প্যারাগ্রাফে 
দেখা যায়।যে, পুলিশ এ-চ্যাটাজী ও 
তেওয়ারী অর্থাৎ বেলবাইদ কোনি- 
স্বারীর এ্যাসিস্টেন্ট মযামেজার এ, ৫ 
চ্যাটার্জী এবং ইনজীনিয়ার পি, কে, 


তেওয়ারীকে "আরও ৩ জন চাপ- 


ট্রেটসম'ান, 


_.বেলবাউদ কোলিয়ারী অফিসে ন্বশংস র্িক হত্যা 


সাধন গুহ - ' 


'রাশীর সঙ্গে গ্রেপ্তার করে। বলা 
হয়েছে যে, চুরি কর] কয়লা বিক্তী 
১ করতে দি 
, গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে এবং এ 
, নিহত ২ জনের বিরুদ্ধে নাকি আরও 
চুরির অভিযোগ ছিল এবং বিক্ষুব্ধ - 
জনতার হাতে প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত 
প্রত হয়েই তাদের মৃত্যু ঘটেছে। 
কিন্ত পূর্বোক্ত রিপোর্টের ৩নং প্যারা- 
গ্রাক্ষে'বল। হয়েছে, * 
scuffle ouginally, stsrtedon 


ince the 


bd 


A 


উনি ছিলেন কিন! এই. প্রশ্নের 
জবাবে আগরওয়াঁল বলেনঃ “I don’ t 


নিহত ৬২ জন শ্রমিক know whether Mr, Chatter-~e 


jee or Mr. Tewari was pre- 
sent there ‘are not.” /তিনি 
নিজেই বলেছেন, শু was infor- 
med at about six in the 


‘evening that the condition 


of oné man is ‘véry serious.” " 


এরপর আপনি কি অফিসে গিয়ে- 
ছিলেন-_আমার এই প্রশ্নের জবাবে 


“catching the ton! pilferers and ' আগরওয়(ল'বলেন,+১২০, even ৪4১ 


alleged demand of security 
1 t: , A. 
guards, who were not on 


duty, to realise some money, 


the pet son caugh€ selling the 


০09] alleged”to be pilferrd.. * 
ইত্যাদি | 'এই মামল! বৰ্তমানে ' 
বিচারাধীন । সত্যিকারের দোষী 
“নির্ধারণ করবেন মহামান্য আদালত । 
কিন্ত, কিছু তথ্য আমূর] তুলে ধরতে 
চাই যাতে মাননীয় বিচারক সমস্ত 
ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন ' 
এবং প্রয়োজনবোধে' আরে! কাউকে 
আমামীর কাঠগড়ায় তলব করলেও 
করতে পারেন'। | 


প্রথমেই আমি-প্রশ্ন তুলতে চাই, 


বেলবাইদ , কোলিয়ারীর ্যানেজার “ 


এম, আর, অ [গরওয়ালুকে কেন 
গ্রেপ্তার করা হয়নি? এরিয়া ফোরের 
জেনারেল ম্যান্জার- কর্তৃক নিযুক্ত 
ভদস্তেও তিনি রেহাই পেলেন কি 


' করে? এই তদন্ত রিপোর্টে দেখ! 


যায় ষে ম্যানেজারের . নির্দেশেই 


তাদের অর্থাৎ নিহতদের অফিস ঘরে - 


আটক রাখা হয় ( to keep these 
persons "confined i in the office 
room to ৪৩০ tHem from the 
mob fury ১০ that they may 


be handed pver to ‘police. on 


" the following:day.) এই প্যারা- _ 


গ্রাফেই বলা হয়েছে, Meanwhile 
“it appears that they had al- 


ready been manbandled very. 


seriously. ত! যদি হয় তবে য্যানে- 


'-জ/র আগর ওয়াল নিন্দে অফিসে যান 


নি কেন” তাকে খখন "আমি প্রশ্ন 
করি যে তিনি নিজে অফিসে খবর 
পেয়ে গিয়েছিলেন কিন! আঠরগয়াল 
জনাব দেন, "1 ৫1৭ not take 2 
very seriously and I didn’t 
feel it essential for the ma- 


nager to go here Personally.” 


চ্যাটাজী এবং তেওয়ারী ঘটনাস্থলে 


রিড 


‘ter gething the information , 


I didn’t visit the spot. I 


asked the ‘manager to call 


which later on developed into’ the doctor. ঢা didn’t go to the 


spot ৪৮ “11” যদি আগর য়ালের 
বিবৃতিই সত্য বলে 'ধরে নিই 
তাহলেও কর্তবো অবহেলার দায়ে 
কোণের কা উচিতি। 

কিন্তু আমার তদস্তে জের্থা যায় 


যে আগরওয়াল নিজে দৈহিক নির্যা- 


নে অং ংশগ্রহণ না করলেও আগা, 
“গোডা অফিল্স্‌র বারান্দায় দাড়িয়ে- 
ছিলেন। আগরওয়ালের .বাংলো 
-থেকে অফিস ঘরের দূরত্ব খুব-বেশী 
হে ২৫ ফুট । কোন বিচারবুদ্ধি 
- সম্পন্ন লোক কি: বিশ্বাস করবেন যে 
এক্ষেত্রে আগর ওয়াল কিছুই জানতেন ' 
না; কিছুই দেখেননি? ' 

ঘটন'র্রি বিবরণে প্রকাশ, দুজন 


"শ্রমিককে দভি বেঁধে টানিয়ে স্রেফ 
পিটিয়ে হত্যা ' করা হয়েছে ,এবং 
অভিযুক্ত দুই 'অফিসার চ্যাটার্জী ও ০ ॥ 


তেওয়ারী মাানেজারের চোখের 


(সামনেই সেই নির্ময জহলাদী ভূমিকা 


পালন ) করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, এ. 
নব অযিকের রি চু রর অভিযোগ 
কল্পিত কাহিনী মাত্র ৷- মূল কাহি- 
“ নীর শেকড় আরও অনেক গভীরে [ 
গোটা চক্রান্তের সর্্গ জড়িয়ে আছে 


জ্রোট ভ্বাঞ্চী-কোলিক্লারীর ছুই কুখ্যাত 
গুণ্ডা হরদ্য়াল সিং এব: শঙ্কর গোপ ৷. 


এরা আই, এল, টি, ইউ, সি'র 
জালালের উপদলীয় কর্মী । এদের, 
" লাশ্পট্য এভত্বঞ্চলে স্থবিদিত। 
নিহত হুদ্বোম রাউরীর জনৈক! 
রক্ষিতা 
হবদয়াল। এই নিয়েই বিরোধ | 
জোট জাঞ্চী গ্রামের খতি মজুরররা 
হরদয়ালকে,মদূত দিতে রাজী হয়নি 
এবং, সেই “কারণেই এই গুগার! 
একটা মিথ্যা. কাহিনী দাড় ক রয়ে 
নিজেদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ 
করেছে এবং. কিছু কৃষ্িলার সেই 


" চক্রান্তে সামিল হয়েছেন। 


, বঞ্চিত হচ্ছেন। 
‘হলে কিছু বেকারের চাকরী হতে ' 


রেখেছিল... 


এখন 
গুণডারা জোট জাঞ্ধী গ্রামে নিয়মিত- 
ভাবে হায্লী চালাচ্ছে এবং এর, 
মধ্যে আরও দুতিনজনকে তুলে 
“আনবার চেষ্টা” করেছে । এতবভ 


পাশবিক একটা, ঘটনাকে (কি অফি-' 


সারদের সব্ঘব্যহারের নজির করতে: 
হবে । ' এইসব অতি কুখ্যাত কয়লা- 


খেয়ালখুশি মাফিক শ্রমিকদের যখন 
তখন চোর আখ্যা দিয়ে পিটিয়ে 


মারবেন 'আর তারস্বরে চীৎকার, ' 


করবেন তাঁদের জীবন যান বিপনন । 

আর একটি 
২*শে আগষ্ট নিংগা সাব এরিয়া 
ম্যানেজার মিঃ শখার ঘরে এরিয়া টুব, 
ডেপুটি চীফ ,পার্পনাল অফিদাব মিঃ 


এস, পি; মর্জিক নিধিকার চিত্তে 


বলেন যে, তার ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের 


লোক দুইব্সন চোরকে থানায় জমা . 


দিতে গেলে ' পুলিশ নাকি উপ্টে 
ওয়াচ যা ওয়াডের 'লোকদেরই 
গ্রেপ্তার করে| অমি সঙ্গে সঙ্গে 
থানায় ফোন: করি এবং জানতে পারি 
যে সঙ্গত কারণেই ওদের গ্রেপ্তার 
কর! হয়েছে । ফোন নামিয়ে রেখে 
মিঃ মল্লিককে বলেছিলাম, “আপনারা- 
ওতো ধোঁয়া তুলসী পাতা নন” 
মদ্ভিক মাথা নীচু করে হজম করে- 
ছিলেন আমার 'মস্তব্য। আসল 
ঘটনা ইচ্ছে »জামুরিয়া কোল্য়াবীর 
ষ্টোর থেকে, দুজনকে ধরে প্রনপ- 
ভাবে মারা হয় এবং সারারাত 
- ওদের বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা 


খনর অফিসাররা স্থঘোগমত এবং 


ঘটনার উল্লেখ করছি, 


৪ তিন | . 
হ্য়। তে উপাধ্যারি!' জেনে '. 
শুনেও এদের চিকিৎসার কোন 
মধ করেননি ৷ পরের দির , 
ওদের বন থানার নিয়ে: বাধায় 
তখন লশ আহতদের হাসপাতালে" ' 
পাঠিয়ে| ওয়াচ এণ্ড "ওয়ার, 
র গ্রেপ্তার -করে। দুদিন 
পর আহ্তদের একজন মারা যায়। 
' অথচ মিঃ মল্লিক সরাসরি দোষ 
চাপা পুলিশের ওপর । 
কয়লাখনির, ষ্টোরে সাগর চুরির কথা . 
কারো [অজানা নয়। মাঝে মাঝেই 
তাই চুরির ঘটনা দাঁড় করাতে হয় 












নিজের কেলেঙ্কারী চাপা দেবার 
/জন্য। এবং এই সব অপকীত্তি ধর! : 
পড়লেই আইন শৃংখল।র অবনতির 
আজহা ওঠে) - Le 


পরিশেষে আমার বক্তব্য, রাজ্যে 
tS 

শিল্পে শৃংখলা বজায় রাখার 

(অফিসার এবং শ্রমিক উভ- 


য্নেরই এতদিন ধ্যর আই, এন,' 
টি, ইউ/সি এবং তাদের সহযোগী” 
ট্রেড উনিয়নের অনেকে ই, সি 

এল পেকে মাসিক বরাদ্দ পেয়ে সাস- 

ভিলেন, বর্তমানে সেট! পাচ্ছেন 
না। [ফলে চক্রান্ত স্থরু হয়েছে। 
কিছু অফিমার যদি সেই রাজনৈতিক 










জিদের অপকর্মের নেপথ্য . 


'সহায়ক হয়ে বর্তমান রাজ্যের 


সরকারকে আঘাত--হানতে 
ছান তবে তাবা. ষেন মনে পারের 
যে [অস্থটা বুমেরাৎ হয়ে তাদের 


(সমাপ্ত ) 


লেবার, কগ্নিশনারর এ রান 


কর্মচারীরা বঞ্চন 





ৰ ণিকার " 


J- 


(দর্পপের, সংবাদদাতা) 


দাওয়ার ব্যাপারে সালিশ কবে যারা 
সেই লেবার কমিশনার অফিসের 
কর্মচারীরাই দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চনার 
. শিকার । 

. জ্ঞান৷ গেছে, আপার ডিভিশন 
ক্লাকের দশটি পদ দুবছর ধরে শূন্য 


রাখা হয়েছে, যাঁর ফলে নিম্বভম কর্ম-' 


চারীরা প্রমোশনের স্থষেগ থেকে 
অথচ শূন্যপদ পূরণ 


পারের এখানে অধ্সার ও ইউ ডি 
ক্লার্ক ছাড়া আর কেউ সিলেকশান 
গ্রেড পান নি। l 
এখানে কান্দের চাপ ক্রমশঃ 
"বাডছে। 
শরম দুরের অধীন'।' তাছাডা পশ্চিম 
বঙ্গে ৩৩৫টি+ বি ডি ওঅফির্স এখ্রি 


‘কালচারাল মিনিমাম ওয়ে ইল * 
+ পেক্টর সহ দুজন করে কর্মচারী কাজ 


করেন | ভাদের চাকরী জীবনের 
রেকর্ড এই( অফিসকেই রাখতে হর । 
রা জন্য মাত ছুটি পদ ই 


ড় 


শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী রি হওয়া 


= নেক্কনদ্ৰর | 


ট্রান্সপোর্ট লাইসেন্স এখন এ 


উচিত ছিল অস্ত 
গাধ তাছাড়া এই ইন্দপেক্টরদের ' 
পদগুলো পি এন সি মাধ্যমে পূরণ ৫ 
না| করে বিগত সরকার দলীয় 
লোকদের সরাসবি নিয়োগ করেছে । 
শরমপযঙ্গল কেন্ত্রগুলোর প্রতি 
লোর কমিশনার সাহেবের খুব 
অথচ শতকরা পাচজন 
শ্রমিক এখানে আপে কিনা সনদে? 
নকার- যারা ওয়েলফেয়ার 
রি (লোয়র ডিভিসন ক্লার্কের 
সুতুলুয) তাদের প্রমোশনের অনেক 
[গ। এখন 'যঢ়ি ৪ ওয়েলফেয়ার, 
বোর্ডের অস্তভূ জ, তবু শপস.আ্যাণ্ড 
এাঁটাবলিসমেন্টে" এবং শ্রমদ্থবে ইন্স- 


র পদ খালি হলে €র[ই প্রমোশন ' 
শতকরা নববুই ভাগ । ৃ 
অতি সম্প্রতি: ল্বোর রে 

ফেয়ার বোর্ডে অনেক জুনিয়ার দু 


রীকে অন্যায়ভাবে রন | 
ওয়া হয়েছে যার জন্তে শ্রম দপ্তরের, * 
মর্চারীদের মধ্যে অসস্ভোষ দেখা 


[রস্েছে। 


N 
Ine 





' হিমালয় ইন্দ্রপূরী 
' মহাভারতের বিশাল: শ্লোকস্তরে 
অনুসন্ধান চালিয়ে গবেষকধা, যহাঁ- 


ওঠে তা মহাভারতে বহু বাবস্ৃত সেই 


ভা] বেকর্ডটির কম্পিত স্বর, যে স্বর 
বিভিন্ন অধ্যাযে-বিভিন্ন চরিত্রের মুখে 


/ 
কাব্যের ষে বিষয় বিভাজন কবেছেন, বারবাঁব বপিয়ে দেওয! হরেছে,যা 


সেই নিরিখে দিকে .তাকালেই 
বোঝ যায় কি ভাবে তধ্যেব অবলুপ্তি 
ঘটেছে গূঢ় উদ্দেশ্যে মসিলেপনে | 
মূল কাহিনী, ও তথাবলী নিপিষ্ট 
হয়েছে ভক্তিমূলক পুরাণ কথা, ও 
 উপদেশাবলীর চাপে পডে। লক্ষ. 
শ্লোকের মধ্যে মূল কাহিনীর জন্য 
বরাদ আছে মাত্র দশ হান্দার শ্রোক । 
- যুদ্ধ বর্ণনায় বাঘ হয়েছে শতকবা বিশ 
ভাগ। ‘আব সিংহভাগ অর্থাৎ 
উপদেশাবলীর জন্য শতকবা তিবিশ 
. এবং ভক্তিমূলক “পুরাণ কথাব জন্য 
জুটেছে শতকব| পঁচিশ, ভাগ । (ডঃ 
' পি, এল, বৈদ্য, ধ্ণাপক) সংস্কৃত ও 
, পালি, বেনাবস হিন্দু বিধ্নবিণ্ঠালয় 
প্রণীত “Mahabhapata £ Its 
History 
The Cvltrual Heritage of 
India vol. I গ্রন্থে দঃ) | ল্ৃতবাং 
পঁঞ্চান ভাগ উদ্দেশ্ধমূলক্‌ রচনার 


জাযগা কবে দিতে ‘হলে যথা্থ 
তথ্যাহ্্‌সরণের আর কতটুকুই বা 


" স্থযোগ থাকে? এসৰ '' কারণে 
অর্জনের মহাকাশ প্রমণ-বিহয়ক বর্ণনা 


ard Character”, 
hs 
একটি নর্ণনা 


শুনতে শুনতে শ্রদ্ধা অপেক্ষা বাস্তবিক 
পক্ষে মনে বিতৃঞ্ণা - ও অশ্রন্ধাবই 
উদ্রেক হয় । 
মাতলির রখ মহাকাশেব' বিশেস 
এক উচ্চমার্গে তখন উঠে এনেছে 
তাই অর্জ নেব দৃষ্টপথ থেকে মর্ত্য- 
লোক অদৃষ্ঠ হয়ে গেছে। তিনি দেখ- 
ছেন “তথায় সূর্য চন্দ্র বা পাবকের 
আলোক নাই, লোকমকল কেবল শ্ব 
শ্ব পুণ্যাজিত প্রভা তারা দীপ্তি পাই- 
তেছেন। ষে-সকল তারকামণ্ডল 
বাস্তবিক, বৃহত হইলেও বিপ্রকরষ্ট 
প্রযুক্ত (ঢুবত্ব নিবন্ধন ) দীপের ন্যায় 
অতীব ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মাঙ্গ হইয়। 
থাকে তথায় তাহাবা স্ব স্ব কক্ষে 
বিলক্ষণ উচ্ছল ও" বুহদ্রাকার- 
সম্পন্ন |” এ পর্যন্ত মহাকাশ জগতের 
চলছিল বলেই মনে 
হয়। মহাকাশবিজ্ঞানী কেউ অথবা 
এই পৃথিবাঁব নভশ্চব কাবে! কাছ 
থকে হ্যৃত এই বৰ্ণনাৰ যথাৰ্থ 
ব্যাখ্যাও পাওয়া সম্ভব, কিন্তু পরবতী 
প্লোকে _ মহাভারতীয় উদ্দেশ্যের 
স্পষ্ট অন্থ প্রবেশ সমস্ত চিত্রটির বাস্তব 


মন্ত্রগুপ্তির পক্ষপুটে আবৃত হয়ে থাকলে করেকটি কালিব আঁচড়ে মলিন করে 


আশ্চর্যের কিছু নেই । আশ্চর্য হই 
বরং তখন, যখন দেখি পাইলট : 
" মাতলি 'নক্ষত্রলোক সম্পর্কে ষে 
মুহূর্তে মূখ খুলছেন), সেই মূহূর্তেই ' 
তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হয় এস নিপুণ- 
ভাবে সেই.ফাক'পূরণ করা হয় বহু 
পুনরুক্তি ছুষ্ট /মহাভারতের একমাত্র 
উদ্দেশ্তযূলক বক্তবা দিয়ে । বক্তব্যটি 
(হ'ল, যাগষজ্ঞশীল ও ধুদ্বাজ 
'রাজার1 এবং. ত্রাঙ্ধণকে সর্বস্ব সমর্পণ 
করেছেন এমন ন্বানশীল' ব্যক্তিই 
একমাত্র পুণাফল লাভের অধিকাবী ৷ 
ব্রাহ্মণের জন্য একটি পরশ্রমভো গী 
কাদেমীবাবস্থা প্রতিষ্ঠার মানসে অত 
বড় মহাভারত !' সেঞ্জন্তই মাতলি 
ষ্খন শুক করেন তারক/মণ্ডলী 
।সৃম্পর্ষে তার বক্তৃতা" তথন নিপুণ 
বিবাচনের , ফলে সে বক্তৃতা আর 
বস্তুপিণ্ড তাকা সম্পর্কে মহাকাশচারী 
প্রদত্ত জ্ঞানময় বাণী থাচক' না, হয়ে 


bl 


'ন্যার তেজস্বী 


দেয়, আম্বা পাঠ ' করি: এষে- 
সমস্ত মহাবাঁব সিদ্ধ বাঙ্ণিগন রনস্থলে 
কলেবর পবিতাগ করিয়াছিলেন, ' 
অর্গন দেখিলেন ঘে, তাহার? সকলে 
নিজ নিজ স্থানে স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে, 
প্রদীপ্র হইয়। রহিয়াছেন । কৃর্ষের 
সহস্র সহস্র. গন্ধৰ্ব 
তপোবলে শ্বর্গময় ' করিয়া তথায় 
উপনীত হইয়াছেন ।” 
দৃশ্য দেখে মাতলিকে ভাব ব্যাখ্যা 
জি[সা করায় মাতলি বললেন, “হে 
পার্থ”? তুমি ভূমণ্ডল হইতে যে 
সমস্ত তারকা পৰবেক্ষপ করিয়াছ, 
সেই সকল, পুণ্যশীলের] ( অর্থাৎ 
তপোবলধন্যরা) স্তক্কতি ফলে 
এই তারকাৰপে স্ব ৃ স্থান অবস্থিতি 
করিতেছে ।* 

-মহাভারতই বলুন আর, স্বয়ং 
ভগবানই বলুন, মাতলিব এই ব্যাখ্যা 
আজকের মহাকাশবিজ্ঞানের আলোকে 


এই অদ্ভুত 


অতিলৌকিক দৈব্য ঘটন। হিসেবেও 
আর মান্য নয়। তারকামণ্ডলী কী 
ও কেমন জিনিস এ সম্পর্কে স্কুলের 
কিশোবটিও অনেক জেনে ফেলেছে ।' 
মহাভারতীয উদ্দেখ তাই শোচনীষ- 

ভাবে ব্যর্থ। তারকপুঞ্জ মৃত রাজবধি- 
বর্ণের প্রভাদ্যুতি তে নযই, বন্তুপেণ্ড 


ছডি। তার অপর ' কোনে! ব্যাব্যাও, 
ফাদে. 


নেই। আপন ' চতুবালির 
মহাভারতের কবি এখানে আপনি 
ধর। পড়ে গেছেন । , 

এই পাঠের পর স্বভাবতই মনে 
(হতে পারে, অর্জন মহাকাশের উচ্চ . 
মার্গে জাদৌ উপনীতই হননি, তাব 
মহাকাশদর্শন খাধিকল্পিত একুটি 
মমগডা বর্ণনামাব্র ] আগের আলো, 
চনায় আমরা দেখেছি, এতানা ও 
এক্ষিডুব মহাকাশ থেকে পৃতিপৃষ্ 
দর্শনের বর্ণনা কেমূনহাবে আজকের 
সতাদর্শনের সঙ্গে সামিল হয়েছে । 


দেখেছি, তাঁদের যান ছুটির নিশ্মিতিও : 
ছিল বিচিত্র । বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে 


ফান ছুটি রিস্তরীর মহাকাশযান 
বলেও মনে হতে পারে। মাতলির 
রথ কিন্ত তেমন কোনে! পরিচিতি 
আমাদের সামনে তুলে ধবে না। 
শুধু বোঝা যায়, 'সেই আকাশরথের 
বৈভব ও বিশালত! ছিল সাধারন 
বিমান অপেক্ষ] অনেক বেশি। 
আর সেটাই সম্ভব! কেননা মাত- 


লির রথকে হিমালয়ের স্থউচ্চ শূর্গগুলি 


অতিক্রন করে «এক জায়গ! থেকে 
অন্য জায়গায় উডে ষেতে হয়েছে ।' 

অতএব আমাদের সামনে একটি- 
মাত্রই প্রশ্ন প থাকে, তা হ’ল, 
চতুর নভশ্চরর। স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছি 
বলে অর্জুনকে বন্তুত কোথায় নিয়ে 
গেলেন ৷. /ফোথায় সেই চতুর ইন্দ্রের 
অমরাবতী ? 

আগেই বলেছি, স্বর্গ মানে দেব- 
ভূমি । দেব আবাসই স্বর্গ এবং এই 
অর্থেই শব্দটিকে গ্রহণ করা] হলে, 
অনেক গোল মিটে ষায়। দেখেছি 


আমরা, সেই 'পুর।যুগে ভিন্গ্রহের 
, কতিপয় বুদ্ধিমান নতশ্চর এই পৃথি-. 


বীর বিভিন্ন স্থানে দেবতা সেজে 
নিজের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি প্রদর্শন 
করেছিলেন । তাদের আবাসগুলিই) ' 
হৃতবাং স্বর্গ । ষখন তার! পৃথিবী- 


bl) 


£ 


' সশরীবে স্বর্গলাভ 
' আন্রনের স্বর্গযাত্রানস্ত।ৎ হয়ে যাওয়ার 
পেছনে, আমাব তে! মনে হয়, এই . 


‘ গ্রাস! 


পৃষ্ঠে উচ্চ পার্বত্য উপত্যকায় ক্যাম্প 
ফেলেছেন, তখন মহকিশি বিজ্ঞানে 
অনভিজ্ঞ মাহুযের কাছে সেই অব- 
স্থিতিই স্বৰ্গ ৷ 
যুধিষ্তিরের মতো কাউকে নিয়ে চির- 


. দিনের জন্য মর্তলোক ত্যাগ করে- 


ছেন তখন প্রতারিত মানুষ সেই 
অজ্ঞাত লোককেই প্রকৃত স্বর্গ বলে 
ধারণা করেছেন । সেদিন প্রকৃত 


/ স্বর্গের ধারণাহয়েছে এমম এক লোক 


যা নীল মহাশূন্যের কোনো অজ্ঞাত 
i 
অবস্থানে হারিয়ে গেছে। বহু তপো- 


বলধনাও আর কখনই তাঁর হদিশ 


প্রায়নি। পাখিব স্বর্গ মিথ্যা হয়ে 
তখন থেকেই কি অসীম অনস্তে 
বিরাজমান এক কল্পিত স্বর্গের ধারণ! 
ঝ্তষিমন আলোড়িত করেছে? তাই 
কি অজু নসর্বপ্রথম স্বর্গে গেলেও সব 
ব্যাপারটি গৌণ হযে গেছে আর 
প্রচারিত হযেছে একমাত্রবযুধিষ্ঠিরই 
, করেছেন বলে? 


যুক্তিই বস্তুত অর্থময়। এছাডা আর 
যুক্তি কে? এ ছাড়া আর কোন্‌ 
যুক্তিতে অর্জুনের পরম স্বর্গযাত্রাকে 

বাতিল কর। ষেতে পারে । এটাই 
মুক্তি নাহলে বুধিষিরেব স্বর্গ দর্শনকে 
অমন্‌ কাচা কলমে কষ্টকল্লিত ভাবে 
কল্পন! করতে হয কেন? কেন কৰি 


' ধরা পড়ে যান? কেন আমব। বুঝতে 


পারি, সে বর্ণনার মধ্যে ছিটে/ফোট। 

নত্যও-নেই। আছে কধিকক্সন্বার 
ব্যর্থ প্রয়াস 

একথা আবে।ভালে। করে বোঝা 


ফাঁবে অজুনের দেখ! স্ব্গলোকটি ধীরে 


স্থস্থে বৃ-টিরে বিচার করলে । 

/ পরবতী পাঠ £ “মহাযশাঃ অর্জুন 
ge সকল রাজলোক অতিক্রম 
কারয়! হরনোকে ( দ্বেবলোকে ) 
উত্বীর্ণ হইয়। পরম রমনী ইন্জপুরী 
আমরাবতী সন্দর্শন করিতে 
লাগিলেন ।” এ বর্ণনা অবশুই বুদ্ধি 
রাজলোক, বল্তে পাথিব 
তূসি যা! নাকি তথাকথিত দেবতাদের 
দখলীতূত নয়। অৰ্জুন দেই ভৃপৃষ্ঠে 


(তুমি মাত্রেই তখন রাজার অধিকৃত)' 


অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হলেন স্থর- 
লোকে যা, দেবতাদের অধিকৃত 
অঞ্চলে। ' | | 

এই স্থরলোক৪ যে নেহাৎই 


জার একটি পাধিব এঞ্চল মহাভারত -. 


কার সে বিষয়ে আমাদের মনে আর 
কোনো প্রশ্ন ছন্দের অবকাশ রাখেন 
নি। 
পবিত্র তরুরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত। 
“তথ, সুগন্ধি কুম্ুম সংপুক্ত-*-গৃদ্দবহ 
সর্বদাই সন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে” 


কেননা ইন্ত্রের অমর [বতীর সপ্নিকটেই, 


হে পরসপ্রীভিকর নন্দনবন । 
হিমালয়ের পথে. পথে এই দেব- 


আবার ষখন তারা. 


,বৃতীর মধ; পিন, প্রবাহিত ৷. 


রাজ! বলেছেন, সে রাজ্য ' 


£ 
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ভৃষির বিস্তার পুরাণ পু'খিতে ইন্- 
পুরী বা অমরাবতীর অবস্থান উল্লেখ 
করা হয়েছে স্থমেরু পর্বতে ৷ সুমেরু 
পর্বতেই দেবতারা সমুদ্র মস্থনের মন্ত্রী! 
করেন। দেবসৃমি মেরুর বিস্তৃতি 


হিমালয়ের ক্রোড়দেশকে ঠিক কতদূর .. 


অধিকার করে আছে এ*নিয়ে বিভিন্ন 


গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মতামত’ ৫ দেখেছি। 
তবে ইন্দ্রের আবাস থে বরীনাধ, 


চৌখান্বা ও কেদারনাথের' পথেই, 
বিভিন্ন মত একত্রিত করলে ভেমন্ই, 
ধারণা হয়। হিমালয় পথের ভক্তি- 
স্ুদ্ধ পথিক ভ্রীউমাপ্রসাই মুখোপাধ্যা- 
সবের 'পঞ্চকেদার” গ্রন্থে দেখি, হিমা- 
লয়ের স্থানীয়. অধিবাপীর। বত্রীনাথ- 
চৌখান্বাকেই /স্ুমেরু' পর্বত বলে 
স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন! চৌান্ব। ও 


স্থমেরু ছুটি শৃঙ্গ উত্তরকাশী জেলার 
অস্তভূক্তি। (যুক্ত অর্ধেন্দু দত্তের 
মানচিত্র, শঙ্কু মহারাজের ‘চতুরঙ্গীর 
অঙ্গনে? গ্রন্থে দ্র, প্রকাশক, রবীন্দ্র 
লাইব্রেরী )। স্থমেরু পর্বত কেদার- 
নাপের:উত্তবপূর্বে এবং গঙ্গোজ্জী হিম- 
বাহের দক্ষিণ দিকে চিহ্নিত । কেদার- 
নাথের পূর্বে বন্রীনাথ ও তারই 
সামান্য উত্তবপূর্বে নন্দন কানন। 
‘ক্লাসিক প্রেস প্রকাশিত দীপককুষাব 
সরকারের 'কপৃতীর্ঘবপকুও-হোমকুণড 


গ্রন্থে যুক্ত শ্রীজ্ধাময় আঙ্কত মানচিত্র ১২ 


দ্রঃ)! সম্প্রতি প্রকাশিত সাক্ষত। 
প্রকাশনের “বিশ্বকোষ? 
জানাচ্ছে 'স্বর্ণদীপ্ত অলকানন্দ। অমবা- 
এই 
অলকানন্দার কোল েঁষেই ব্রী- 
নাথের পৰ। এই সব গ্রাবনীর্ 
পাবৃত্য এলাক। জুড়েই সেদিন পরব 


তাক! (নভশ্চরগণ) বিচরণ করেছেন । 


অঙ্জুনও লীত হয়েছেন হিমালয়ের 


অঞ্জনের 
দেখ৷ স্বর্গ দ্েবতাত্ম। হিমালয় ছা! 


অগ্ত কোনে) লোক নয়। তাইপ্রবাদ 
স্বর্মষাত্রার পথে যুধন্টির কেদারনাথে 


তাইতে। দেবসানৰ 


এক স্থান থেকে অন্তদ্র । 


[বায় 'করেন। 
সম্পকিত সকল সংবাদের সংগ্রাহক 
ব্যাসদেবের গুহাটি ছিল বন্দ্রীনার [যু 
মন্দিরের অদূরে । কৈলাসে ছিল 
অলকাপুরী । অর্থাৎ এ 
পাৰ্বত্য প্রদেশ 'খিরে সে,দূন ছিল 


কুবেরের 


'নভশ্চরদেরপ্রচুর তৎগরত1| সেজন্টই - 


স্বর্গ ও দেবসুনি সেখানেই | অন্তত 
মহাকাশে বুধিষঠির হারিয়ে যাওয়ার 
আগে হিমালক্ই ছিল, স্বৰ্গ হিসেবে 


উল্লেখিত | " 


(চলবে ) 
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ইন্দিরা-সম্পকিত এই অফুরত্ত 


মহান- সাংবাদিকের স্বরূপট1ও 
লন্ধি করতে অপরাগ না-হই 
জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার 
ও নেহরু-কন্ার বভ' ব্ড় 
রাধী কাজ নিয়ে উচ্চবাচ্য 
'ন। এই দুর্ভাগা দেশে বেশীর 
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের 
হচ্ছে ষখন- যেমন! তখন, 
রি এরা ঝোপ: বুঝে 
ারেন। .এই দিক দিয়ে. 
ন আনন্ববাজার hE গ্রুপের কার্য-, 
কলাপ বিশেষ তাৎপর্পূরণ |. এদেন 
অ-যোবিত নীতি হচ্চে-_ফেযন করে 
হোক পয়প। রোজগার, করা এবং " 
ক্ষমতাসীনূ দলকে অবৈধভাবে 
তোয়াজ কর। | তবে ধনী সমাজের 
. স্বার্থে এবং নিজেদের কায়েমী স্বার্থ- 
রক্ষার্থে কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র 
অাদের এরা ঘোরতর -বিবোধী | 
আব “এদের গণতন্ত্র প্রীতিটাও শুরু 
নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বার্থেই ।' অর্থ 
এরা চান স্থিতাবস্থ! বজায় বাখতে । 
মানে, তদ্বেব টাকার থলিতে যেন 
= টান না পডে। আসল কপ। ইন্দির! 


পদোভিয়েট রাশিক্বার দিকে খুব, বেশী 


'ঝু'কে পডেছিলেন, এইটেই হয়েছিল 
লানন্দবাজার গ্রুপের কাছে অসহা। 


নিয়েই পত্রিকাকে পুরা আজ অব- 
/ €ধষে রহস্ত-পত্রিকায়- পরিণত করে 
, ছেডেছেন 1 ওটাকে এখন আর 
১ সংবাদপত্র বলা চলে না), পত্রিকার 
বেতনস্ুক কর্মচারী । একদল চটুল 
সাহিত্যের 'অতি-আধুনিক" লেখক 
যাঁরা ছুলিয়ে- ফাপিয়ে সামাগ্থ-সামান্ 
__ জিনিসকে 'অসামান্ত করে তোলেন, 
7 চটকদার: করে তোলেন এবং ষে লেখা 
দশটি শব্দে শেষ করা উচিত, সেই 
লেখা শেষ করেন ছশো শবে । তবু: 
 পন্তিকাটিকে “সংবাদপত্র ব্সা হয়! 
সংবাদ থাকে তো ওতে নামমাত্র । 
‘রাজনৈতিক অপপ্রচার, গবেয্‌ণা আর 
, বিকৃত অর্ধগত্য সংবাদ । তাছাডা 
বেশীর ভাগ আব্দে-বাঙ্জে বিষয় 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় ঢঙ.ও রঙ দিয়ে 
লেখা হয় আনন্দবাজার পত্রিকায় । 
" তাই.'দিয়ে আর বিজ্ঞাপন দিয়েই 
বীগজ ভরতি।' নারীঘটিত বিশেষতঃ ' 
.. তকণী-ঘটিত বিষয় হলে তো আর, 
কথাই নেই। চটকদারী লেখার 
_ ফোয়ারা ছুটতে থাক্কে কলমের পর 
কলম । তরুণীর গন্ধ পেলে আনন্দ- 
বাজারে কর্মরত লেখকদের , এত ' 


বেশী জি দু, এসে ধার যে 
/ 





|) 
£ 


পা 





দর্পণ | টিনা ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ 


আনন্দবাজার পাঠকদের ঠকাচ্ছে 


ভালের মধ্যে আমরা যেন সেই ' 


_" অভিশাপ বধিত হয়। 


কালিদাস কাঁঞ্জিলাল 


তারা স্থান-কাল-পাঁত্র ভূলে ষান এবং 
ভূলে ধান, তাঁরা সংবাদপত্রের স্বন্ত 
রিগোট, লিখছেন, ' রহ ন্ত উপন্াস 
লিখছেন না। 

তরুণী-হরণ, তরুণীর উপর বলাৎ- 
কার ও তরুণী হত্যার উপর রহস্ত- 
রচনা আন্রকাল আনন্দবাজার পত্রি- 


কার শ্রেষ্ঠ সম্পদ । দেশের এক শ্রেণীর. 


ছেলে-বুড়ো এবং, দেে-পুরুষ বিশেষত 
তরুণ-তরুণীর। ওরই আকর্ষণে আনন্দ- 
বাজার পত্রিক। নিয়ে কাড়াকাড়ি 
করে। ধন্য আনন্দবাজার পত্রিকা। 
ধন্য'তো[মাব পরিচালকবৃন্দ । 
পত্রিকাটির বর্তমান মাতব্বর 
11545 ঘোষ একটা অন্ত ত্ত 


জীব মনে হয়। উনি কাগজের । 


অনেকখানি মূল্যবান জায়গা জুডে 
ষেদ্দিন আবোল-তাবে/ল লেখেন, 
সেদিন কাগজের মালিকের প্রতি 
বিভিন্ন পাঠক মহল পেকে প্রচুর 
সনস্তোষবাবুর 
লেখায় কি যে প্রতিপান্ত বিষয়, তা 
অন্োধ পাঠকের! বুঝতে না পারলেও 
ওঁর মাধাযৃগুবিহীন :লেপাব ছত্রে 
“ছত্ৰে বিদ্য। ও পাণ্ডিতে।র অপূর্ব প্রদ- 
শর্নী দেখে এবং কোটেশানের বহর 
দেখে তদের কিন্তু তাক লেগে যায় ! 
অনেকে তো ভয়েই 'বিস্যের জা 


সন্ভোববাবুর সুসম চারগুলি। he 
পয়সা কামানোর মহান উদ্দেশ্য “চেষ্টা পর্যন্ত করে না। খ্যাত-অখ্যাত 
, পৃথিবীয ভাব লোকের উক্তিই 
' সস্তোষবাবুর লেখায়, আগাগোড়া, 


ঢালা ৪ভাবে উদ্ধৃত, হয় নানাভাঁৰে 
. এবং,নান।, তঙ্ীতি । তর্খীা আর 
ভঙ্গী। ঢও আর ঢও। র্যা, ভনী 
আর ঢর্ডের বন্যা বয়ে বায় সস্তোব- 
বাবুর" লেখার । অনেককেই অনেক 
রকম ব্যগ্-বিদ্ধপা্ি কৰে ,$র লেখা 
নিয়ে। কিন্তু আধরা বলি, উনি 
কলির ক্বেদব্যাপ । লেখাকে দুর্বোধ্য 


করার জন্যে ভঙ্বন ডজ্রন ইংরেজি 
" শব্দও ব্যবহার করেন সস্তোষবাবু ৷ 


+ চমতকার ! কারে। কারে। অভিযোগ 
কাগজের বিক্রি বাভাতে কাগজ্জটাকে 
হাঙ্ষী করার অপকর্ষে উনিই নাকি 
. মুখ্য ভূমিকা শিয়েছেন__মালিকের 


ব্যাক ব্যালান্স স্ষীত করার জলন্ত! ' 


সত্যিই তো মালিকের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্দ 
না বাড়লে কি কর্মচারীদের হাজার 
হাজার টাক| বেতন দেওয়া যায়? 
যায় না। 

আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষের 
কাছে। আমাদের দ্রিজ্ঞাস্ত, এইভাবে 
সংবাদ বিরল ‘সংবাদপত্র বিক্তি করে 
ওঁর। কি পাঠকদের প্রকরাস্তরে,. 
 প্রভারিভ করছেন না? আপ্রকান, 


i 


ভাগ, 


fe 


দেশ মোটামুটি খবর জানতে 


‘হলে তিন চারখান! দৈনিক কাগজ্ধ 


পড়তে হয়। এর মধ্যে ইংরেন্দি 
জানা লোকদের পক্ষে স্টেটসম্যান 
তো অপরিহার্য । এই 'কাগন্তের 


অস্ততঃ পাচ ছটি পৃষ্ঠা আগাগোড়া 
'নানা রব্যষে সংবাদে ঠাসা থাকে । 
এতটুকু ঢ বা বর্ণনার আতিশয্য 


কোথাও থাকে না। বাজে কথা 
তো একটিও নেই। কিন্ত আনন্দ- 
বাঁঙ্গার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও সাহিত্য-' 
কর্ম বদ দিলে প্রকৃত সংবাদ থাকে 
স্টেটসম্যানের একশ ভাগের এক্‌. 
অথচ উভয় কাগন্জেরই দাম 
প্রায় সমান । এইভাবে আনন্দবাজার 
পত্রিকার, ' কর্তৃপক্ষ  দেশবানীকে 
ঠকাচ্ছেন'। 

শেষকালে ওঁরা ইমার্জেন্মীর স সময়ে 


' 'আনন্দলোক" বের করে একেবাল্রা! 





+ 
‘ 
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প্রেতলোকে 
পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। 
আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ 
ভেঙ্জাল সাহিত্যের ব্যবসা ছেড়ে 
এবার বরং ভেজাল "খাদ্যের ব্যবসাই 
ভুরু করুন। তাতে গুদের পয়সা রেশী 
আসবে; অথচ দেশের ক্ষতি কম 
হবে। 

চরণ সিং দেশবাসীর ডি 
মান উন্নত করার জন্তে রাজনীতি 
ক্ষেত্রের: রাঘব বোয়ালদের শুধু 
ধরছেন; অন্তান্ত ক্ষেত্রে নৈতিক 
অপরাধের বড় বড় কেন্দ্র রয়েছে। 
সেই সব কেন্দ্রের রাঘব বোয়ালদেরও 
পাকড়াও করা দরকার । দেশের 
লক্ষ লক্ষ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র ছাত্রী 
সিনেম তারকাদের নিয়ে লেখা, 
নান! রকম চুল ও রসালে। কাহিনী 
এক নিঃশ্বাসে গলাধঃকরন করছে 
“আনন্দলোক’-এর কপায়। এখানেও 
“আনন্দলোক’-পৰিবেশক আননা- 
বাছা পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কি একট 
মন্তবড়, নৈ তক অপরাধ করুছেন না? 


i 
রর 


সি 


' ৪ প্ীচ ॥ 


চোরাকারবার করে, কর ফাকি দিয়ে, 
তাদের চেয়ে “আনন্দলোক? কর্তৃপক্ষ ' 
কম অপরাধী কিনে? 5 
আনন্দবাজার গোষ্ঠীর মতে হে 
সব. লেখক আজ বেড়ে (পয়সায়). 
উঠেছেন, তাদের প্রায় কারোরই 
লেখায় (বক্তব্য নেই আদর্শ নেই, 
সমান বাস্তবতার কোন অস্তিত্ব নেং । 
অর্ধাৎ দুর্বল সাহিত্যের কারবারি 
এ'রা।| এই দুর্বল সাহিত্য, আট 


সর্বস্ব সাহিত্য, আর যৌনরপাস্্বক 


সাহিত্য দেশে একটা দুর্বল ও মেক 
দওহীন জেনারেশান তৈরি করছে 
আনন্দবাজার গোষ্ঠির ছত্রছায়া্ যে 
সব লেখক দাড়িয়ে আছেন, তাদের : 
লেখা যেমন মেরুদশুহীন,' সেই নব 
লেখা পড়ে পড়ে দেশমক্ম তেমনি 
মেক্চদর্ডহীন ব! নীতিহীন একদল 
মান্য তৈরি হয়ে গেছে ইতিপূর্বেই ৷ 
দেশে (লম্পট, মন্তান ও নারীমাংস- 
লোভী মানুষ হিতে আনন্দবাজার, 





বাঁজিমাৎ করে দিয্েছেন। ‘অনিদ্দ কিন্তু এদেব নৈতিক অপরাধ নিচে গোষ্ঠী গত 4০/২৫ বছর যাবত যেই 
লোক’-এর মাধ্যমে সাহিত্যের দেশে কোনো সোবগে।ল নেই ৷ যাবা! “সাহাষ্য করেছেন'। , 
,ইউকোব্যান্কে টাকা জমানো মানে চড় হারে" সুদের সুযোগ” 


লা 
টাকা ইউকোব্যান্কের একটি ফিন্সড,ডিপদ্ধিট পরিকল্পনায় ভ্রমা 
মোটেই জানতেন না-=মাসে মাসে তিনি যখন 
সুদের টাকা তুলছেন, তখন তাঁর খনা টাকার সাহা একি বক-বার দের 


স্বাখেন । 


সগবায়ের ট্রাক্টর কেনা হচ্ছে। 


ইউকোব্যাক্ষের অন্যানা আমানতকারীদের, টাকার সত ০৫ 
অমর প্যাটেলেরও জমা টাকা সমাজে যাঁরা দুর্বল ও নিঃসম্বল 
তাঁদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে । এই যেমন এ 
একটা স্যার দিয়ে কিছু চাষীর প্রয়োজন মেটানো, কিংবা কোন ১৬৪ 
যুবকের দরকারমত কাজের রূসদ জোটানো, অথবা অসহায় 
দুঃস্থ মহিলাদের জীবিকার সংস্থান করা বা পঙ্গ ও অপারগের 
জন্যে খপের বাবস্থা করা । আমাদের নানা পৃর্িকল্পনায় 
আগনার সঞ্চয়, তা যেমনই হোক না কেন, সামাজিক উন্নয়নের 
১ ক্ষেত্রে বড় রকমের সহায়ক ৷ তাই, ইউকোব্যাঙ্কের যে কোনো 
সঞ্চয় পরিকপ্পনায় টাকা জমা রাখার মানেই অপরকে জীবনে 
. প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা, এবং সেই সঙ্গে নিধিল্প ও 
শ্রাভজনকভাবে নিজের সঙ্গতিও বাড়িয়ে তোলা । কারণ আপনার 
ং জমা টাকা দিন দিন সুদে আসলে মিলে বেড়েই চলবে । -" 


নি জেং দয ভারে হী সাহা 
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॥- একটি: উৎসব অনুষ্টিত হয়ে গেল! হচ্ছে। সে নিজে কিন্তু এই সংগ্রামে মনকে অনুপ্রাণিত ন্ট করে পারেন! । নার কয়েকদিন পরেই 


T 


r 


& 


১ পারে । পরিচালক টমাস গুতিয়েরেজ্ 


= ব্যক্তিগত কারণেই কু পাপের 0,000 _.. পপীশ্ডিসনঙ্ৰ ল্লাজ্য নবি. পৰশত. 


₹ হয়। তার মধ্যে ছয়ট কাহিনী চিত্র মুখর ' চরিত্রটি ছবিতে: চমৎকার সামাজিক ও রাজনৈতিক লমস্তার ছবিগুলি তোলা যে ভাবতে কোন পা [ই আপনার 


“সদ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । আধুনিক 
'- কিউবান চিত্রের, - বৈশিষ্ট্য হল 


গভীরে নিশ্বে গিয়ে. সচেতন করে 7). 


বিগ্লবেব' ফলে পঙ্গু মধ] } তত বুদ্ধিজীবি 











্ রে দর্পণ | গক্রেবার, ১১৯ সে পম ত. ৯৭ 
২. 8৮ | j | 

' ভারিফ কররার্‌, মত ৷ কিউবার ক সমাজের শোষণের কথাও চলচ্চিত্র কলারুশলীরা বি: পরমা 

ছবি শুধু বিত্রোহের জঙ্গীভাবই যে - বলেছে. “গিরণ” ছবিটি কিউবার. উন্নত। “ফোকলোর,” “কিউবা ই 

ফোটায় না এণছবিটি তারই উজ্জ্বল '. বশলবকেই পুরোপুরি বর্শকের সামনে ধি. টাইমস, “আবাকুয়া” ও উই 


ৃষ্টাস্ত 4 ছবিটির ক্যামেরার কাজও হানি করে ! আবার 'সিলোটিপিয়?? এণ্ড ছবিগুলি কিউবার লোক- 





i ৃ্‌ Va টির ১. অসামান্য । ." ছবিটি ভিন্ন মেজাজের এখানে, ‘সংস্কৃতির পরিচয় তুলে 
৫ কিবাৰ চলচিত্র £ পরি ম্যান-জ্ৰদ মাইসিনিকু' ফিচার এক দম্পতির মধুর কৌতুককর কাহিনী. সগৌর্বে। ছবিগুঞ্িতে 'লোকনৃত্ 
| ক | ভানুসিংহ; 2 ; { :. ফিল্মি ডকুমেন্টারি ধাচে; তোল । আশ্চৰ্য . রস ব্যপ্রনায় , চিত্রায়িত : ও লোকসংগীত পরিবেশিত 
Rh J ক্ষিউবার বৈপ্লবিক জয়ের পর প্রতি- হয়েছে? অপারেশন টিন নৈপুণো। 5 | 





ক্যালকাটা! সিনে সেণ্টাল, ও তার মনে। সে বিচ্ছিন্ন, একাকী, : বিপ্লবীদের ,বিরুগ্ধে দেশবাসীর - ₹ ছবিটি এক গোয়েন্দা চিত্রের সাম্‌ . 
পশ্চিমবজ সরকারের তথ্য, ও জন- নিঃসঙ্গ । সে তার অষ্টালিকার: : অবিরাম সংগ্রামের ছবিই ফুটেছে পেন্সে, ভরা দেখানেও রয়েছে ১ . 
সংযোগ ' বিভাগের: উদ্যোগে কল- অলিন্দ থেকে তাকিয়ে দেখছে-_ . সেখানে । ষে রত্তক্ষয়ী সংগ্রামের, রর বি ৫ bY 
কাতায় সম্প্রতি. কিউবান চলচ্চিত্রের দেশবাসী সংগ্রামের অন্য প্রস্তত চিত্র তুলে ধরেছে ছবিটি হি MES কালিয় 

| কিউ তথ্যচিত্রগুলি আশ্চর্য ( 






এ বছরের শ্রেষ্ঠ শারদ 











এই উৎসবে মোট দশটি ছবি দেখান , অংশ গ্রহণ করতে অক্ষম । এই দন্দ; _ পুয়েরটিরিকো।” ছবিটি দেশের হন্দর। এত” চিত্তাকর্মক ভংগীতে . 
ৃ নিকটবর্তা হকারকে 

"এবং চারটি তথ্যচিত্র । কিউবার ' ফুটেছে।? ছবিটির শৈল্পিক ব্াগ্ধনাও প্রসঙ্গ যেমন রেখেছে, তেমনি কট হয়না আজকের কিউবায় * রন 
: ছবি এর আগেও কলকাতায় একবার হি 


টা রাকাত ৫ তে ও 
বি : দি বাসস্থানের জন্য বিদ্যুৎ বহার করেন এ 
জন্য অভি সা eA 6 48 $ 
দাবী করতে পার্নে। ; এ | 

কিউবার চলচ্চিত্র সমগ্র বিশ্বে .. 








_নুবত্তর ব্ঞ্জনায় কিউরান- সংস্কৃতির 
 পরিচন় তুলে ধর! এবং সাধারণ দর্শক 

মনে বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার করা । 
আল্পকের কিউবার ছবি সে দেশের 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশকে ' | 
রাজনৈতিক ' দৃ্টভংগীতে বিশ্লেষণ 1. 
করতে সতত সচেষ্ট। ' এর ফলে 
ফিচার ফিব্সেও ডকুমেন্টারি ভাবট! 

. এসে পড়ে । { কিউবার ববি শুধুমাত্র . 
প্রমোদ বিতরণের, উদ্দেশ্যেই নিঙ্মিত 
নয়, সাধারণ দর্শক-সমাজকে সমস্তার ' 
তুলতেও সৈ ছবি নিয়ত প্ৰয়াসী ৷ ji 
(ধন ব্য সমাজের শোষর, 


ও নিপীড়নের বিকর্থে সংগ্রামের কথা এ ৯. ০ ৫ হার | এ ক ১ i j 
। E2230 SEALE Rn খুবই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার:.করতে ' - . 'খরচ কমান। এই মূল নীতির ভিত্তিতে 


$ 






কিউবার ছবি ঘে ভাবার হলনা এডি ,বাধ্য হচ্ছি যে আগামী বেশ. কিছুদিন-এ রাজ্যে, বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিকে 
মনে অমোঘ শক্তিতে প্রেরণা সঞ্চার" . * 1 রি ররর, তুর, বিদ্যুৎ সংকট থাকবে । অবস্থা কাটিয়ে কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে। 
করে ! এখানেই কিউবান,চলচ্চিত্রের * টি [ < ওঠার জন্যে সব রকম প্রচেষ্টা চাজানোর .' জবির চারে 
সার্থকতা । , সমাজতন্তবাদের প্রতিষ্ঠা” (তত সপ সা সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিকে কী ভাবে . | পৰ্যন্ত জলের পাম্প, ইলেক্‌টি,ক ইস্জি, . ৪ ধু 
কয়ে বিশ্ব ও সংগ্রাম ছবির অনেক. Sf মোকাবিলা করা যায়_-সেদিকে নজর | ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন লা, : এ 
খালি জায়গা জুড়ে থাকলেও শিল্প '._ ঃ id. দেওয়াটাই ভালো। -. * -, "কারণ এই সময়ে শিল্প কারখানার জন্যে 
কী ভাবে মোকাবিলা করবেন £ ' .. - বিদ্যুৎ সঁবচেয়ে বেশি দরকার। | * . 

সবার পরিচয়ও ছেরিতে “পাই বৈ টব. প্রথমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন আইন সেনে চলুন £ ও কী 
) কি। বে ছবিগুলি কিছুটা প্রচাব- 1. Ed এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতর্যায়ী হোন ।,আল্লোর | রাজ্য সরকারের বিঁধনিষেধণ্ডলি দয়া, করে... 
“মুখী । .. ৰ বাহার এবং-আলোর প্রদর্শনী বন্ধ.করুন।  'মরনে রাথবেন'। সকাল ৯_ -৩০ থেকে 

ফিচার ফিন্গুলির মে রি (অমো- মাঠ যতটা সম্ভব আলো বা পাথা বন্ধ করে দিন। . ' বেলা ১১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত 


LY 


১০টা পর্যন্ত এয়ারকশ্ডিশনার চালানো 
- নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার 
. -,. ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র 1 । - 
এছাড়া বিয়ে বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে 
" নিয়ন, মাকারী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ 
শক্তিসম্পন্ন বাতি স্বালানোও নিষেধ । ' 


হরি আর আআও্ার ডেভেলপমেন্ট | - বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের 


" নিসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের ,দাবী করছে , 


oes 


Ee 


এলিয়া চমৎকারভাবে: _ফুটিয়েছেন 


শ্রেণীর অধ:পতন | এ 'ছরির প্রধান 
চরিত্র সাজিয়ে! অরাজনৈতিক ব্যক্তি। 
সে বিদ্লবীরা নয়, প্রতিবিপ্লবীও নয়! ৃ ৃ 
সে. কিন্তু বিপ্লবকে সমর্থন ক্রে। j ৰ FS UC 3 ও | ূ ERE SE 





প্রতি তিলে গণের শা দাছে এ রি ডি = 2% ডি পি LT «5৫০ / 


i 
রর i - 1 এ 5 
% ' fi , ৮ এ 


ষড়যন্ত্র 


ও ( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 

অফিসার কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কাছ 
থেকে সবুজ্'সংকেত পেয়েই নির্ধিচার 

হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল এবং কে 


. মেয়েদের ইজ্জত ' ছিলা হয়েছে 
বারুবার | কে না.জানে দ্বিতীয় যুক্ত- 
ফট স্রকারের আমলে সিপি আই 
(এম)-কে পযুদবিন্ত করার জন্য +তি- 
ক্রিয়াশীল চক্র তৎকালীন মুখামন্ত্রী 
আম্মঘোষিত জনগণের কুকুর অজয় 


টা ॥ শুক্রবার চহ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ 





A প্র 
£ ॥ 5 | | লাক. 
চাপানো হয়েছে সি রি আই (এস). , তারু চেয়ে ভাল করে আর কে জে গুরুতর অভিযে গ প্রে ক্তম স্পীরাঁর 
এর ওপর? রর / এবং মুক্তিলাভের ূর মুত পার্টির | ১টি 
তাই *১-এর নির্বাচনেও রাজ্যের স্থানীয় নেতৃত্ব এবং কংগ্রেশীদের j (১ম পৃষ্ঠার পর ) 
মান্য সি পি আই (এম)-কেই গরিষ একাংশই যে তাকে নিক্গ অঞ্চলে (ব্রি পর) EE বার 
সংখ্যায় নির্বাচিত করেছে। ই অভিনন্দন জানিয়েছে এর .মধোও ' . ভজি বন্ধু 
সা তা বগল এ সি নি জানত বছ নত. = - ভূত হয়ে উঠছে এবং এর. সংগে,এন b মুখ্য হর 
VU, PELE | *এন্‌ সি সির ই মাতবরটির নামও, প্রাপ্ত সমস্ত অভিযোগপত্র 
ীবৃভূই এইসব ঘটনাবলী ২ কানন নার মল তৰি 


ক্ষমতাদখল করতে হয়েছিল এবং ৭২ 
থেকে ৭৭ পর্যন্ত সেই জালিয়াত সর- 


কারনিরিচারহত্যা, নারীবর্ষণ, চুরি, জোতি বন্ধ যুক্ত সরক্গারের সর্ট 


জোচ্চুরি এবং গণতন্ত্রের কঠরোধ 
ইত্যাদি সমস্ত নারকীয় কার্যকলাপ 


মুখার্জীর নেতৃত্বে এক্ট] অরাজক পরি- চালিয়ে গেছে অব্যাহত ভাবে! 
। বেশ স্যার কবেছিল এই রাজ্যে এবং, /তত্ৃস্ত হবে সেইসব অপকর্মের, 
+ তার সঙ্গে সামিল হয়েছিল 'সিপি ৬৯ সালে সি পি আই” (এম) খুনের 
= আই,, এস ইউ সি এবং এমন কি' রাজনীতি আমদানী করেছিল'কিনা 
ফরোয়ার্ড রকও ? শ্রদ্ধেয় জননেতা - ৭১এর নির্বাচনী ফলাফলেই রাজোর 
) হেমন্ত বকে ভাড়াটিয়া খীতক দিযে জনমত তার রায় দিয়েছে, রায় 
হত্যা করিয়ে দোষ চাপানো হয়েছে দিয়েছে, ৭৭ এর খঁতিহাসিক নির্বা- 
সি পি আই (এম)-এর ওপর | । চনেও । | 
সেই, চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। রঞ্জিত “কিন্তু চোর! না. শোনে ধর্মের 


সপ্ত চক্রান্ত: করে পুলিশ বাহিনীর কাহিনী। 'রাজ্য কংগ্রেসের. সভা) 


অনেককে ভাড়াটিয়া ঘাতর্ক দিয়ে নেত্রী পূরবী মৃখোপাধ্যায় প্রমুখ 
হত্যা করিয়েছে । প্রিয়রঞ্রনদাসমূদ্ী, ' নির্লচ্ছ কিছু হৃতবল তথাকথিত রাজ- 
। সুব্রত মুখাজীঁ, লক্ষ্মীকান্ত বহু." ও. নীতির কারবারী এখন- ধুয়া তুল্লে- 
সোমেন মিত্র প্রমুখ,গুপাঁর সর্দাররা , ছেন ৬৯ সাল থেকে তদন্তের | মৃখ্য- 
' তে। হিংঅ নখদস্ত বিকাশ করতে স্থরু মন্ত্রী জ্যোতি বঙ্ ম্পষ্টতই বলেছেন . 
কবেছিলো| ৬১ সাল: , থেকেই | ফেপ্রয়োজন মনে, করলে সিদ্ধার্থ 
_পবাজাবী কাগজ গুলে! শরিক সংঘর্ষের রায়ের মস্ত্রিসভাই তে "৬১সালের সি. 
উদ্ভট কাহিনী প্রচার করে দ্বৃতাহুতি পি আই (এম) সম্থাস" সম্পর্কে তদন্ত 
দিয়েছে সেই নাটকীয় হত্যাযজ্ঞে করতে পারতেন কিন্ত সেই নৈতিক 
এবং সংবাদ বিরোঁনাযায় হত্যাকাণ্ডের বল ওদের ছিল না “তাই বামফ্রন্ট 
. অন্য দায়ী করেছে সি পি আই এম) সরকার নিয়োজিত তত্ত্ব কমিশনের 
কে। কে নাক্জানেগ্রাযাঞ্চলে জোত- নামে কংগ্রেম, পুলিশের এক্কাংশ এবং 
দারী চক্রান্তের বলিহয়েছেন সসংখ্য রাজোর প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে 


ব্বেচি্ভ হযে না। ভি 


মদে (যে; 
ভাল করেই জানেন যে, ৬৯ সালে /থোঁ রে ফেলেছেন তিলকের সেই সদনে অনুরোধ করেছেন” 


বিষক্রিয়া হবার পর তাকে কোনও , 
হাসপাতীলে নিয়ে য'ওয়া হয়নি! তদন্ত ব ধন এৰুং কি কবা বাস 


কা 5 পূর্ত তিলকের অচেতন দেহটি কল: রাজ্য সরকারকে প্রান 
NN নীতে < 
সালেও (জ্যোতি বহু অভিযাতা প্ৰথন কাতাগামী একটি খড়েরস্র ততুলে নেদ । রা 


দায়িত্বপানন করেছেন দলমত নির্ধি- দেওয়া হয়। আখের ঘটনা হল, 
শেষে সমস্ত " রাক্ষবন্দীদের নিঃপর্ড শ্ামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে ভিল- 


৪58 কমিটির 

|. কেরু দেহটি ঠিক এ লরীট! - থেকেই আর 

8 ৮৮, কে বা কারা নামিয়ে নেয় । সেখানে: রি 
আর্ ক্রিকর হাসপাতালে না নিয়ে জমা: 
ভিলককে পি জি হাসপাতালে নিয়ে - 5যোগে বলা হয়েছে যে, 
আসা হয়। এখানে ভিলককে মৃত পরী মজুমদার দীর্ঘদিন অধ্যক্ষ 
বলে ঘোযুণা করা হয়। আরও অদ্ভূত পদে থাকাকালীন রাজ্য বিধান "ভাক্ষ 
বেশ কিছু বাক্তিকে 


, রাজবন্দীর মুক্তি পেতে দেরী হচ্ছে 
এবং সৃস্থোষ রাণারা সেটিকেই অপ- 
প্রচারের অস্ত্র হিসেবে বাবহার কর- 


ছেন এবং কেন করছেন সেটাও dh 
আমাদের অগ্রানা নয়, কারণ রাদ্্য ঘটনা হলো, শ্যামবাজার পাচমাথার 


জনতা পার্টি নেতৃত্বের একাংশ প্রচার ‘মোড় থেকে তিলককে পিজিহাস- চাকবী ঈয়েছেন এবং বেশ ৩ 
করতে নুরু করেছেন যে,সি পি'আই . পাতালে নিয়ে আপা হলে সেখানে জনের | পদ্ধোম্নতি ঘটেছে: অবৈধ. 
(এষ). রাঙ্গবন্দীদের : ঢালা মুক্তির" প্রীবযানার্জাকে দাড়িয়ে: থাকতে দেখা উপায়ে। আরও অনেক কারণে. 


পৃক্ষৈ নয় এবং এ নিয়ে প্রমোদ দান- যায় এক তিনিই হাসপাতালে তিল- ' তিনি শরকারী ক্ষমতার অপবাবহার , 


গুপ্তও জ্যোতি বর, রেষারেযির 


' আষাঢ়ে গল্প পূ্যন্ত বাজারে চালু করা 


কের অচেন দেহটি গ্রহণ করেন ।, 
্রীব্যানাজীর অত্যন্ত কাছের মাহু- 


যেরোই প্রশ্ন তুলেছেন, ভিলক্ষেরকোন ' 


বলে , অভযোগে বলা .. 






We 8 
| জনো গেছে ঘে, , 


3D 


হয়েছে |. , 

- এবার সি পি আই (এম) একক বন্ধুরা তাকে কল্যাীতে নিয়ে যায়? . রাজ বিভিন্ন যহন থেকে মৃধ্যমন্্ী 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে স্তরিসতী গঠন তাদের, পরিচয় কি? অনুস্থ হবার শ্রঙ্গোতি বসুর কাছে ই 
করেছে । “এঅর্ভূএব মৃন্ত্িসভার কোন প্র 'তলককে স্থানীয় কোনও হাদ- দারের| দুনীতি বিময়ক বেশ কিছু 


শুরিক্ পার্টিকে দিয়ে এরই সরকার পাতালেনেংয়া হলনা কেন ? শ্াম- প্রমাণগত্রও এসেছে । 
বানচাল করা যাবে না।, যদিও বাজার পাচমাথাঁর যোড়ে :কারা_ ও জানা গেছে যে, বহু বিধান. 
ত সভা পাহাড প্রমাণ লিখিত 


ফরাোয়ার্ডরক এব' আর এস পি ইতি- 


তিলককে লরী থেকে টেনে নামায়? 


আর কারাই বা তাকে পিক্িহাস- অ 


গ পেশ করেছেন ' বিধানসভার, 
অধ্যক্ষ জনাব মনন্থুর হরি-, 





' মধোই একটু বেস্তুরো গাইতে ক 





, নিরীহ কৃষিজীবী মান্য এবং দোষ আহি আছি রব, উঠেছে এবং এই 


সস্তোষ রাণা - প্রমূখ পাতাঙ্গে ভি করে? মৃত তিলককে 


প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রীঅপূর্ব " 





Le গোষ্ট হাউস আর্তনাদের গ্রামোফোনে পরিণত করেছে । } 
1২. কাপর): হযেছে মধ্যকলকাতার হবারী জয়” ব্যজিরএংন আর রেখে চকে নয) কিনার লা ারের বিষ বিন 
৪ পরকালে খুহিবিয়াসীন চলবে মীর কাছে ৮ সভা সদস্যগণ বর্তমান অধ্যক্ষের, 


সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য . ঘটন 1 


হি এই অফিসাররা মন্ত্রীর আদেশও 
মানেন না! ক'গ্রেশ আমলে, 
শিল্পমন্ত্রী টি, এ, পাই বালীগঞ্জ 
পার্কে গেষ্ট হাউস তুলে দেবার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার 
পরেই নির্বাচন ও নির্বাচনে. কংগ্রেস 
হেরে যাওয়ায় এন্ডু ইযুলের একটি 
'অক্ষিসার চক্র মীর, আদেশ কার্যকরী 
করেননি । তারপর জ্রনতা সরকারের 
শিল্পমস্্ী 'ত্রিজলাল ভার্জাও এই গেষ্ট 
হ।উস ছেড়ে দেবার নি দিয়ে- 
.'ছেন। কিন্তু তারপর ভার্মার মহিষের 
দপ্তর বৰল হয়েছে।' তাই তার 
'আমাদেশও কার্যকরী করা হয়নি | - 
গেষ্ট হাউসচিল যথারীতি 'আছে। 
আর চলছে এক শ্রেণীর অফিসার ও 
তাদের বন্ধুবান্ধবদের ফুতির খাঁনা- 
পিন।। কিন্তু সবটাই জনসাধারণ 
অর্থাৎ ভারত সরকারের টাকায়। 


রাপার জয়গানেরু | রয়গানের বোল 
উঠছে সতানারান . মি্নিহারও 

সম্ভোষ-সৃতানারায়নণ আগ কোম্পানী 
নেমকহারামী করেনি । 'কংগ্রেসীরের 
সঙ্গে তারাও ৬৯ সাল থেকে তদদস্ত 
দাবী করেছেন'।:ঘে দিবেক্/বিক্য়ের 
< শর্তাধীনে তারা নিদেদের মুক্তি ক্রয় 
করেছেন সেই শতপালনে প্রর্মপুত্র 
যুধিষ্টিরের* মত তার! সক্রিয় হয়ে 
উঠেছেন এবং বামফ্রন্ট সরকারকে 
- বানচাল করার জ্রয়ক্রম্বর্ধমান চক্কা- 
স্তেরে ববন্দগানে ক মৈলাতে সরু ' 
[eo 
এবং আমাদেরও এটা অজান! 

নয় যে; কোন নেপথ্য শক্তির মদত; 
পেয়ে তিনি বারের' নির্বাচনে জয়-. 


লাভ । তাঁর দলীরশক্তিতে ' 


বে তিনি জয়লাভ করেন নি এট! 


চর ~" 


[1 


২সান্বোষবাকু নিজেও ' 


'বাঙ্গনৈতিক কষ হিসেবে ময়ুদ্রানে, স্থানীয় বাসি J সন্দাবা বলেছেন,/গোয়েন্দ! 
-নেষেছেনু 1. জসীম চ্াটার, কাহ বিভাগের প্রাক্তন কর্মকর্তা দেবী রায় 
সান্নাল, লৌরেন বসু প্রমুখ আদর ঘটনাটি জানতেন এবং এই করের 
বাঘ ন্কশাল কর্মী মুচলেকা! একদন এ এস আই নীহার চৌধুরীও ” 
চিতে রাম হননি বলেই তাদের তিলকের সত্য সংক্রান্ত অনেক খব- 
মুক্ষি মেলেনি এবং এদের্‌ বৃন্দীত্বের রাদি রাখতেন। সর্বোপরি সংগঠনের 
স্যোগ গ্রহনের চনতই সস্তোষ রাণা- চেয়ারম্যান লক্ষ্মীকান্ত বন্ধুও বিষয়টি 
দের মুক্তি দেয়া হয়েছে সি.পি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল । J 
আই (এম) বি বৃ তোলাব জন্য: এদের দাবী, পুরো "ঘটনাটি নিয়ে 


ও বাষগী কো ফাটল ধরাবার ব্যাপক তদন্ত হোক। খোজ করা 
অন্ত! " | হোক মৃত তিলকের সতী বান্টি 


মলা এখন 'সস্তোদ্ব সঙ্গেই বা শ্রীব্যানার্জীর সম্পর্ক কী? 


বাণীকে নিয়ে মেতেছে কারন'আর ভিলককে 'কল্যাণীতে নিম্নে যাওয়া - 


+ একটা ৯ সাল স্বষ্টির ষডযন্ত্টাই থেকে শুক কবে’তারদেহ পিক্তি হাস- 
ক্ুমশই দানা, বীধছে। বামফ্ণ্ট পাতালে পৌছনো পর্বস্ত শ্রীবানাজীর 
সরকারেরকোন 5 ভূমিকাও এর সংগে খতিয়ে দেখা 
মত নেপথ্য নত দিচ্ছেন । i হকি es | 


kl) LL 1.৮ 








ছে দাবী করেছেন যে, এই সমস্ত ' 
অ গর যথোপযুক্ত তযস্ত করা". 
হোক|। অধ্যক্ষ * জনাব’ হবিবুক্া : 





A সদস্তদের প্রত্শ্রিতি 
| দ্নিয়েছেন 8 


তদন্ত হবে LN | 
টিধানসভার জনৈক মৃতপ্রাকর 
ঘেং প্রান অধক্ষ ্রুমপূর্ব- ' 
লাল ুর দুর্নীতি বিষয়ে বেশ 
কিছু উঠেছে এব তা বতমান 





, হবে 


বিধা, সভার প্রাক? অধাক্ষ কিন 
লাল মনত্মদাবের দুশতি সংক্ৰান্ত 


বহ চাঞ্চনাকর ত ইতিপূর্বে গ্রকা-, 
নি 
5 উনি 


£ 


রহ WB/CC32 


হাজার হাজার লিটার : 
: চোৱাই তেল উদ্ধার 


( দপুণের সংবাদদাতা ) 


তেজাল তেলের আরও সংবাদ 
দর্পণে এসে, পৌচেছে। 08 


এ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার 


IS 


পর পুলিশ মহলে তুমুল আলোডনের 


7 টস হয়। মাসোয়ারার ভিত্তিতে 


এতদিন: বেশ ভালোই চলছিল কার- 
বার 4 কিন্ত পুলিশ * কর্তৃপক্ষ তেল 
, নিয়ে ধঙ্জাতির বিষয় আর ধামাচাপা 
দিয়ে রাখতে পারে নি। পুলিশ 
কয়েকটি স্থানে তল্লাসীশ্চালিয়ে উদ্ধার 
করেছে তেলের খর্নি।' চণ্ডীতলা 
থানা এলাকায় পাব ডানকুনি রোডে 


পুলিশ বাহিনী উদ্ধার করেছে দশ 


‘হাজার চারশো লিটার ডিজেল, সাত 






০ 


নন 


হাজার লিটার 'জে বি ও, ছত্তিশ 
শ’'লিটার পেট্রোল ও মবিল, নয় 
হাজার' লিটার ডার্ক অয়েল, যোলো 
শ’ লিটার পেট্রোল, একহাজার 
. স্ু-্বাগতম 
.১৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ভটার্ . 


| ফারে :.. 





তরুণ অপেরা 


নৃতন প্রযোজনা 
মধু গোস্বামী রচিত 


_[দিগাই মিউটিনি: 


স্বর-_পশুপতি ভট্টাচার্য 
নিদেশলা! ও অভিনয়ে 


| শান্তিগোপান 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত 
যাত্রা উৎসব 
আগ শী ২২শে সেপ্টেম্বর 
বেলা ৩ ঘটিকায় 


শিল্পীমহল 


নিবেদিত * 
গাজীরগড়ের হিন্দুমুসলমান 
চাষী বিদ্রোহের, (পট ভূমিকা 

রচিত 


লাল নিশান 


রচনা £ কানাই নাথ 
সর £ তরুণ মুখোপাধ্যায় 
নিদেশিনা £ 


4 


\: 








লিটার ফাৰ্ণেস অয়েল | এ সবই 
চোরাই মাল। পুলিশ .অকর্ম্মাৎ 
হানা দিয়ে 'সন্দেহক্রমে ছুটি লরীও . 
আটক করে। এর নষ্বর হুল ডবলু 
জি এইচ ৮৬৪১, বি আর-ভি ৮৯১৫ | 
পুলিশের হাতে' ধরাপুডেন রাজ্যবাপী 
চোরাই তেলের, নামকরা আসামী 
বিধি চৌরাশিয়া, সুদর্শন চৌরা- 
সিয়া, . রাজেন চৌরাসিয়াঁ, শেখ. 


। r রঃ 
রি নং মরুক্দন, মুখাঞ্জি রোডে 


হানা দিয়ে পুলিশ উদ্ধার কবেছে: 
আরও প্রায় সাভে পচিশ হান্লার 
লিটার ক্ে'খি ও। ছু হাজার লিটার 
মবিল। ' তেল ভৰ্তি গাঁডীও আটক 
হয়, এখানে ৷, প্রাক্তন স্পীকার অপূর্ব- 
লাল মজুমদারের পরিচিত কৃপ্যাত 


চোরাকারবারী 'নরসিংহ গুপ্তার '- 
. গুদামে হানা দিয়ে চোরাই জে বি ও 


উদ্ধার করে 'প্রাধব একশো ব্যারেল 
তেল । হিনুস্থান পেট্রোলিয়াম থেকে 
ডবলু এম কে ৩০১ নম্ববের একটা 
গাভী পুলিশ এখান থেকেআ'বিষ্কার 
,করে |" এতে ট্যাংকার ভন্তি ছিল 
তেল ।&্ কলকাতা পুলিশ এটিকে 
আটক করে, নিয়ে যায়! চোরাই 
তেল তন্তি একট! ল'রী মান্রাজে 
যাবার সবন্প্রস্তত হচ্ছিল, পুলিশ 
সেটিও বাজেয়া্চ করে। 


 ভারতীর স্বামীর 


স্কুলের চাকরি ফিরে পাননি : 


(দপ‘ণের সংবাদদাতা) 


' ৭২ সালের পরবর্তী দিনগুলোতে 
কংগ্রেসী সন্ত্রাসের যুর্গে নানাভাবে 
বিতাডিত ও চাকুরীচ্যুত স্কুল শিক্ষক, 
দরের অবিলম্্রে পুনর্বহালের সমস 
সরকারী নির্দেশ বর্তমান রাজ্য 
সরকার -কর্তৃক- জারী হলেও সছ- 
ত্রাণ ভারতী তরফদ1রের স্বামী 


এধোর1 হাইস্কুলের শিক্ষক 'হৃশাস্ত “ 


রায় অগ্যাবধি তার পূর্ব পর্দে বহাল 


হতে পারেন নি | স্কুলের সম্পাদক . 


কংগ্রেস নেতা ডাঃ জয়গোঁপাল শর্মা 
জানিয়েছেন যে, যেহেতু কার্যকরী 


কমিটি কর্তৃক গৃহীত সুশাস্তবাবুর বর- 


খান্তের সিদ্ধান্ত মধ্যশিক্ষ। পদ কর্তৃক 


অন্থমোদিত হয়েছে সেইহেতু স্থশাস্ত- 
ভোলা পাল | বাবুর পুনর্বহালের আদেশ-এবন মধ্য 


র্প 


av 
ছি 
lh 


4০৬ 

Phone 24-232 

", এপর্যন্ত দর্পনে চোরাই তেল 
সম্পর্কে যেসমন্ত সংবাদ এসে পৌঁচেছে 
. ভাতে দেবা যাচ্ছে বিগত ক্ংগ্রেস 
₹ জমানায় এর বিস্তৃতি চূড়াস্ত প্ষায়ে 
পৌছয়। প্রায় প্রতিটি জেলার পুলিশ 
দপ্তর নিয়মিতভাবে মালোয়ারা পেয়ে 
একাজে চোরাকারবারীদের সাহাধ্য 
' করেছে। কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট দূর 


বর্তমানে বিস্মিত একটি ঘটনা দেখে : : 


খডদা 'থানার মাত্র কয়েক গল দূরেই 


তারা দেখেন চোরাই ভেলের বিরাট 


কারবার । খোজ নিয়ে পরে জানা 
যায়, থানার কতিপয় কমীও এ. 
কাজের নেপথ্য মদদতদারু ৷ 

কেন্দ্রীয় এনফোর্ণমেট দপ্তরের 


জনৈক মুখপাত্র দর্পণ প্রতিনিধির 


কাছে সরাসরি স্বীকার করেন সংস্থার 
জেল! অফিসগ্তলির প্রচ্ছন্ন মাতে এ 
ব্যবসা এখন ব্যাপক হয়ে পড়েছে এ 
কথা অস্বীকার করার। কোনও পথ 
নেই। শিউনাথ, শিবনাখ, নরসিংহ: 
গুধঠা, রাজপপ্রের যাবতীয়, সম্পত্তি 
খতিয়ে দেখবার জন্য পুলিশ আয়কর 


বিভাগ,ও সি, বি আইকেও অহ্রোধ 
করবে বলে জানা যার । 


দগ্তর সুত্রে জানা যার, রাজ্যের 
ভেজাল তেলের চল্লিশটিঘাটি সম্পর্কে 


পুলিশ যাতে সতর্ক থাকে সেব্যব- , 
-স্থাও নেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়ামান্রাজঃ 


বোশ্বাই, নাগপুর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা 


পুলিশকেও .ধবর “দেওয়া হচ্ছে এ.. 


রাজ্যের শিবনা, রাজ্পথ, নরসিংহ 
গুপ্তার দলবল ধদব রাজ্যের কোথায় 
কোথায় ঘাটি গেড়েছে তা যেন তার! 
অবিলদ্বে তদস্ত করে বার করেন! 


সুগস্ত এখনও ll 


N 


শিক্ষা পর্যদই দিতে পারেন। ! 
_. বর্তমান কার্ধকরী কমিটি তাদের" 
পূর্ব বরখাস্তের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার 
করে গশাস্তরাবুকেকাজে যোগ দিতে 


দিচ্ছেন না কেন__এই প্রশ্নের জবা: 
. বেই ভাঃ শৰ্মা উপরোক্ত মন্তব্য করে- 


'ছেন। উল্লেখযোগ্য *বে, ডাঃ শর্মা 
আসানসোল অঞ্চলের, পরিচিত 
কংগ্রেস ও আই এন টি ইউ সি নেতা 
এবং আসানসোল মাইনস বোর্ড' অব 


হেলথের ভাইস চেয়ারম্যান ও ' 


প্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে”্র 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ।। , 


সম্পাদক, --হাঁরেন বসু 


পা 


ক 


মালিক পক্ষের হয়ে দালালি 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পিয়ারলেস কোম্পানীর ইনসপেক- 
উর ইএ বি চৌধুরী ও জ্বেকেখান 
ষালিকক্ষের হয়ে দালালী, করতে 
নেমেছেন বলে কর্মচারীরা অভিষোগ 
করেছেন। আনা গেছে শ্রীচৌধুরী 
(শিলাদিত্য, খেলার আসর, পার্ঁ- 
পেকটিভ ) প্রকাশনী ' সংস্থা খুলতে 
অগ্রিয় খণ 'ৰাবদ্ধ পাচ লক্ষ টাকা 
সেক্রেটারী বি কে রায়ের কাছ থেকে” 


পেয়েছেন | শরী্জে কে থালও ..এই . 
মওকায় গৌহাটাতে স্নেমা হল ' 


খোলার ভাগিদে বি কে রায়ের 
দাক্ষিণ্যে ১ লক্ষ টাকা অগ্রিম বণ; 
বাবদ, লাভ করলেন । আজকের 
এই পরিস্থিতিতে /পিয়ারলেসের্‌ সং- 
গ্রামী কর্মীদের পাশে হাঙ্গার হাজার 
বামপন্থী মনোভাবাপন্ন - এক্রেণ্ট 
ফিন্ড'অফিসার ও ইনসপেকটর এসে 
যেখানে সেখানে এই দুই 
ব্যক্তির ভূমিক নকলের মনে সন্দেহ ' 
জাগিয়ে তুলেছে। মুভ: এই ছুই 
ব্যক্তির-দালালীতে ‘ফিল্ড অফিসার্স 
এসোসিয়েশন” নামক) একট? পান্টা 
সংগঠন গড়ে দিয়ায় কর্মীদের 
ই সংগ্রামে চিত ধরানোর বন্দোবস্ত 
হলো। 
পিয়ারলেসে যেখানে লকআউট 
সেখানে এ বি চৌধুরী সরাসরি তার 
ইউনিটে পুরস্কার ঘোবণা করলেন 
চি যাতে অন্ততঃ ভার 


রি FRI নম 40 Paise 





দলে বেশ: কিছু সংখক একে, বি 
অফিসার্স ইত্যাদি ভিড়ে পড়েন। ' 
আরও জানা গেল, জনগণ কতৃক 
পরিত্যক্ত অনেক কংগ্রেপী যুব নেতাই 
এখন। পিয়ারলেসের এজেন্ট অথবা 
ইন্দপেকটর হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ' 
উল্লেখযোগ্য প্রিয় দ্বাসমুন্সী, স্থত্রত 
মৃধার্জা, সোমেন মিত্র । পারস্পরিক ' 
স্বার্থেই,নাকি 'এই যোগাযোগ । 
বিকৃত. তথ্যের প্রতিবাদ 
গতকাল ২৪শে আগ পশ্চিমবঙ্গ * 
সংখ্যালঘু পরিষদের কেন্রীয কমিটির 
অন্যতম- সহ সভাপতি অধ্যাপক” - 
প্রসনৎকুয়ার, ' বন্দোপাধ্যায় এবং ১ 
সাধারণ সম্পাদক জনাব মহম্মদ ~ 
সিরাজুল হক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী 
শ্রীপার্থ দে-র সঙ্গে কলকাতায় মহা- 
করণে সাক্ষাৎ করেন । তারা সপ্তম 
শ্রেণীর জনক বিস্তালয়-পাঠ্য হিসাবে 
হষোগিত “ভারত. পরিচয়’ এবং 
ইতিহাসের বইয়ে পয়গম্বর হজরত 
মহম্মদ (দঃ), পবিত্র এশীগ্রন্থ কোরান ' 
এরৎ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে লেখা কয়েকটি - 
বিরত তথ্যের প্রত্বাদ জানিয়ে 
শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি ' 
দেন ।, সংখ্যালঘু ' প্‌ক্ষে 
নেতৃদ্বয় তাদের স্মারকলিপিতে রাক্ত্য. 
সরকারের কাছে, অবিলম্বে বই 
দুইটির প্রত্যাহার দাবী করেছেন । .. , 


সি 





| শারদীয় সংখ্যার তিনটি দীর্ঘ লেখা. | 
দপিতা ইন্দিরা 8. গণতন্ত্রে এক 'ডিক্টেটর 
বংশীলাল £ গণতন্ত্রে এক ক্ষুদে ডিক্টেটর 
গণতন্ত্র বনাম কারাতন্তর ; 
এছাড়া ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক গতিপথ, কমিউনিষ্ট [_ 
রাজনীতি, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী - সরকার ও ভারতের কি উনিষ্ট 
আন্দোলন, 'সংবিধানের নব কলেবর এবং আরও ' স্নেক রাজ্র-* 


নৈতিক.বিষয়ে অনেকগুলি আলোচন।। 
এই সংখ্যায় লিখছেন : অন্নদাশঙ্কর রাস নারায়ণ চৌধুরী সমর সেন! 


বিনয় ঘোষ, রাখাল ভট্টাচার্য সোমনাথ চটট্টোপাধ্যয় জ্যোতি বন সমস্ত, ৃ 
বন্দোপাধ্যায় সাধন গুহ. তপন বন্ধ কুমুদকুমার ভট্টাচার্য, সিডি যার 


las 


2" চরি টাকা 
অফল্ম্বলের ' এদের যত, শারদীয় সংখ্যা নিতে চাঁন কমিশন 
বাদ ঘিয়ে: তাঁর পুরো দাম ২*শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দর্পণ অফিসে পাঠাতে 
হবে | . টাকা এ সময়ের মধ্যে না পৌছলে কাগজ পাঠানো সম্ভব হবে না! 











/ 


্ ক কৰক দীপালী বেন, ১২৩১, চাদ তোতা বেক রত এ কাল ৮ না গল ললিত 


j জা গহ তা ‘টাকা পাঠাবেন। 


bh 


1 


tC - 


| 


1 


বিংশ বর্ষ ॥ ৩৫শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার $লে মেট ৭৭. ৪৪০ পসা 


[কিক পচ বছরে, - 
- কংগ্রেসের ছার] 


৮৫৭ জন 
নিহত, বা 


 (ঘ্প€ শেরে সংবাদদাতা ) 


রর র্‌ 


~~ 


2 


বা হের কংগ্রেমী দিলি এম 
কর্মীরা হামলা করছে বৃলে চীতকার 


করে বেডাচ্ছে ভাদের জবাবে রাজ্যের 
থয জ্যোতি বসু রলেছেন কংগ্রে- . 
ফীদের হাতে প্রায়_ দুশ জন:কংগ্রেস এ 


»১- কর্ম খুন হয়েছেন। 11 


5 এই সংখ্যা নেহাতই 


রুম। -. না প্রায় চারশ 
৮ খুন হয়েছে কংগ্রেসের তথা- 
কধিত;মস্তানদের হাতে । 'ঈলের 
আপন,লোকদের নকশাল নাম দিয়ে 
" এভাবে, খুন করার জন্য সৰ্বতোভাবে 
সাহায্য করেছে পুলিশ | বিশেষ করে ' 
. বর্ধমান বীরভূম ২৪ পরগণার শিল্প 
এলাকা, জলপাইগুড়ি,” কলকাতার , 
ভবানীপুর; বালীগঞ্ক, কাশীপুল্, শ্যাম- 
_ পুকুর, টালীগঞ্জ, মুচিপাড়া, আমহাঁষ্র 
(পট, বটতূল প্রভৃতি থান! এলাকা- - 


| গুলির আরেপাশে এ সমস্ত না 





আবদুস সাতার তরী থারাকালীন 


গা 


. ‘একটি 


4 


| (দর্পনের সংবাদ), সি 


। / 
২ 


বন 
‘ভাবে প্রভাব খাটিয়ে পাকিস্তানী শক্ত 


সম্পত্তি বেনামে কিনেছেন তার এক, 


" চাঞ্চল্যকর তথ্য সম্প্রতি জান। গেছে । 


, মন্ত্রী 
শ্রীমাবছুস সাভারের জামাই শ্রীধালে- 
' কুজামান সু্িদাবাদ , জেলার বেল- 

ভাঙ্গার হাট'কেনার জন্য বেলডাঙ্গার 


জুনিয়র ল্যাণ্ড রিফরম্‌ অফিসারকে যে 
ত" তাকে 


] 
1 


-চিঠি লিখেছিলেন। 





ডো কি ডি. ক করা, 


‘জন্য এখনও হয়ত পথ চেয়ে-মাছেন, ও 


He দর্পণের' এই সংবাদদাতা জানতে তারা” 
পেরেছেন ষে ১৯৭৪সালে বেলভাঙ্গার ছিল তারের একখানা সানা 
ও বর্তমানে কংগ্রেস এম-এল-এ' 





কাকী 
নিখে জজ. 


চে 


হয়েছে তা তৎকালীন পুলিশ রেকর্ই 
বলে দেবে। | 
| ১৪৭২ সালে কংগ্রেস, রার্থের 
এরচেটিয়া ক্ষমৃত! পাবার পর গভ . 
পাচবছরে প্রান সাড়ে আটশ কংগ্রেস ৫ 
রুমী নিজের দলের লোকেদের দ্বারা 
'খুন না হয় নিখোজ হয়েছে । যাঁদের 
আত্মীয়-স্বজন সেই সমস্ত ছেলেদের ' 


"কংগ্রেসের . দলীয় . .কোন্দলের | ( 
শিকার হঁয়ে যে সমস্ত জি 
বা সমর্থক খুন হয়েছে তাদের সংখ্যা . 
বর্ধমান জেলাতেই সবচেয়ে উল্লেখ- | 
যোগ্য । এখানে প্রদীপভট্টাচার্য এবং . ” | 
হুল ইসলামের, কোন্দলৈর পরি- 


‘ণতিতে অনেক 'রক্ত বুরেছে। প্রদীপ * বাজার পত্রিকাও জ্ররুরী অবস্থার সময় ' 


নং ৭ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রায়ের নির্দেশে ওসুপারিশে আনন্দ- , 





.. ছাটাই পাটকল, শ্রমিকরের শিশুদের ফুল ক 


| | 

ধা জুটসিলের মালিক দন হন মিল বন্ধ করে দিয়েছে । ছাটাই শ্রদিকেরা নিজেদের জন্য একটি - 

্‌ ছোট স্কুল করেছেন এরই মধ্যে । . কংগ্রেসীদের আক্রমণে ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে যায়/ কিছুদিন আগে : 
কেীয় সরকার এই মিলটি অধিগ্রহণ করবেন বলে নিয়েছেন | | 


ছবি £ “দীপক ভট্টাচাৰ্য, 


আনন্দবাজার গঞ্জয়কে খোসামোদ, করেছিল. 





[ 


দা: কয়েকমাস ভূতপূৰ্ব মুখ্যমহী সিদ্ধার্থ , করেছিলেন ।,। 


মনে রাকা আনন্গবাঞ্জার 


ছিলেন মন্ত্রী আর মুরুর ছিলেন এম-, ‘সঞ্জয় গান্ধীকে 'খোসামোদ করার জন্যে কাজার যথাক্রমে পশ্চ্মিবন্গ সরকার ও কোনদিনই কংগ্রেস বিরোধী অখ্বু। 


. (শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় ) 
ক্রোড়পত্র ছেপেছিল 


“ক্রোডপত্রে পৃশ্চিমবঙ্গ' সরকারের কাছ 


ছুনী'তি_ ২] বিজ্াগন নিয়েছিল। ১৯৯৬৭ 
j নার পরিকল্পন। ক্রোড়পত্রছাপা হয়ে- : 
প্রমোশনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।- * ছিল। 

এর ফটোস্টান্ট কপি আমাদের কাছে. এই কাজ করা৷ সত্বেও আননা- = 


আছে । 
ই'ন্দরা সরকারের বিরোধী 


পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে এক” ভারত সরকারের বিজ্ঞাপন a 
এবং এই কিন্ত,যারা ভেতরের", খবর ১ রাখেন কোন, 


তারা জানেন, এটা সিদ্ধাৰ্থ রায়ের 
₹ পরিণতি এবং সিদ্ধার্থ রায় ব্যক্তিগত 
' সাংবাদিক বকণ সেনগুপ্তকে জেলে 


' পুরেছিলেন । কারণ একসময় জ্ঞান- 
দাস বকণ সিদ্ধার্থ রায়কে ষাচ্ছেতাই- 


বাজার, এখন বদখাতে» চাইছে ষে, ' ' ভাবে আক্রমণ করে ও টা 


করেছিলেন । 
. উল্লেখযোগ্য যে, বরুণ সেনগুপ্ত 


এ হাটটিকে ভারতসররারশক্রসম্পত্তি ,হিকের একটি প্রকাশন, তো প্রায় জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর এমন কিছু 


বলে ঘোষণা রুরেন। শক সম্পত্তি - পুরোপুরি সঞ্জয় প্রশস্তি, সংখ্য! হয়ে 
নাকি কোন ব্য ক্তকে বিক্রী ৰালীজ : প্রকাশিত হয়েছিল'{ শিল্পপতি কমল 
দেওয়া যায় ন! ৷ তাছাড়া এ সম্পত্তি ' 'নাধের সঙ্গে আনন্দবাজারের মাখা- 


থেকে; যে আয় হবে স্থানীয় রেভিনিউ মাখি সর্বজ্গনবিদ্িত। 
( শেষাংশ" য় পৃষ্ঠায় ) অবস্ত, 22 


at / 


লেখেননি. যাতে তাকে আটক করা ' 
যেতে পারে। আরও UE 
. সিদ্ধাৰ্থর রক্তচক্ষু থেকে বাচার জন্য 


বরুণ দিল্লী পলায়ন করেছিলেন এবং * 


সেখানে সয় গান্ধীর ' আশ্রয় লাভ 


৪ 





NL ইন্দিরা বা সঞ্জয় বিরোধী ' 






র সঙ্গে ওপর-চালাকি করতে 
তারা এমার্জেন্সীর সময়ে একটু 


| ২৭শে নভেম্বর আনন্দ্বাজারের পরি-. ক্রোধের বশব্হয়ে আনন্দবাজারের গরম খবর, সম্পাদকীয়তে গণভন্থের 


(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার,পর ). * 








কি 
টু ৯২ 


কা গ্রহণ করেনি। সিদ্ধার্থ | 


৯ পাত চঁ জলত ০ 


লে শা 


Re ন ক পচ 


পপ 


॥ Gn 


= / 


রাগসঙ্গীতের রাণী ও রাজক্‌ মার - 


. কেসরবাঈ কৈরকর প্রথম যেবার 
অল বেঙ্গলে গাইতে আসেন তখন 
এমন কি জ্ঞান গৌঁয়াই রবিশঙ্কর 
পর্যন্ত ‘মেঁয়েছেলে আবার কি যাল- 
'কোশ গাইবে’ বলে পূববী নিনেমার 


বাইরে চা খেন্টে খেতে কেসরবাঈ স 


" লাগানো মাত্র তডিঘডি চা খেতে 


গিয়ে ঠোট-জিভ পুডিয়ে হলে ছুটে 
1 গানের শেষে অবশ্য 


দুজ্জনের মূখে কোন কথা নেই। তাঁর 


পর খোচ্জ খোজ কার ছাত্রী, কোন 
ঘরানার গাইয়ে। শোন! গেল জয়- 
পুরের কাছে অত্রৌলি ' 'নামক জায়- 


গার আল্লাদিয়া খার প্রিপ্ন শি্যা 


.' গান হিল সামান্য বিলস্বিত ত্রিতালে 


কেদরবাজঈ। মেয়েছেলে মালকোশ 
গাইবে শুনে জ্ঞান গৌসাই বা রবি- 
-শঙ্কর এর পরে আর কখনো'বক্রেনক্তি 
করেননি বোধহয় 
... কেসরবাইঈয়ের গায়নক্ীতি ঠিক 
তার চেহারা এবং বাঁক্রিত্বের মত - 


উজ্জল, গাভীপূর্ণ, দু, সুললিত, 


অথচ অপ্রগল্ত। তার বেশীর ভাগ 


বাঁধা; আজকালকার মত খানাপুরী 
বিস্তার তিনি কবতেন' না। তার 
বিস্তার ছিল তানপ্রধান তার প্রতিটি 


' দানা যে লাদ করে তুলে নেওয়া 


ঘায়। আশ্চর্ধ তার গানের এবং 
'চীজের ' বাঁষুনি--গানের . মোহডা 
তানের সঙ্গে আঠার মত লেগে, 


- কালে!’ বলে ভাকতেন'। 


গিয়ে সম ভিড়ত। কোথাও কোন 
বনা€টী বা এলেবেলে. ভাব নেই। 
রাগের প্রয়োজন অঙ্গগত প্রয়োজন 
ছাড়া একটিও . তান নেই.। আধ. 
ঘণ্টায় যখন একটা রাগ শেষ করতেন” 
তখন মনে হত এ সম্বন্ধ আর বেশী 
কিছু করলে পুনরুক্তিদোষ বাঁ অহুন্দর 
হত। দেখতে ছিলেন -রাণীর মত, 
গানে ছিলেন সমাজ্ঞী । 
অত্রৌলি ঘরানার অনেক. গায়ক 
হয়েছেন এবং আছেন কিন্তু কেসর 
বাঈ একজনই । আমাদের দেশের ' 
এমনই দুর্ভাগ্য যে, এমন শিল্পীরও 
এল-পি বেরোদ্ব না কারণ আমাদের 
সংগীত রেকর্ডের ব্যবসা বিদেশী 'এক- 
চেটিয়া কোম্পানী এইচ-এম-ভির 
কুক্ষিগত । ১২ ইঞ্চি রেকর্ডগুলি 
থেকে একটা এল-পি বেরিয়ে বছদিন' 
আগে ফুরিয়ে গেছে। 'সাহেবদের 
আবার কবে মর্জি হবে কে জানে । 
»াজকমার | 
“' খলিফা বদল খাঁর ১০৫ বছরের 
জীরনে বহু'ছাত্রছাত্রী এসেছিল কিন্ত 
প্রিয়তম একজনই যাকে তিনি 
১১৩০-৩ 
কলকাতা তাবড ওস্তাদে তি 
গরিরিজ্ঞাপংকর চক্রবর্ত, বীরেন এবং 
-অমর ভট্টাচার্য, নগেন দত্ত । _পক্চি- 
মের  বাঈজীদের কেউ কেউ জধন 
কলকাতা খাকতেন যেমন বেগম' 


. দর্গণ 
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গণতন্ত্রে এট ডিক্টেটর 


' বংশীলাল ৪ গণতন্ত্রে এক ক্ষুদে ডিক্টেটর 
গণতন্ত্র বনাম কারাতন্ত্ 


এছাড়া ET বর্মন রাজনৈতিক গতিপথ, 
| রাজনীডি, ভারতীয় রাঞ্জনীতি ও' 
সংবিধানের .নব কলের, রাশিয়ার রাষ্ট্রচরত্র ও সংশোধনবাদ, 
এাস্বত প্রন্্ে বাংল'র বিদ্ধৎ সমাজ, ৰৃ+নালবাড়ির আন্দোলন ও ফুটিয়ে মধ্চালয় ত্রিতালে গান ধরতেন; 
এ প্ৰাসঙ্জিক নট, ফর পাবলিকেশন, মিপ। সংশোধন ১৯৭৬এবংআরও 


কমিউনিষ্ট 


পশ্চিয়ত্জের বামপন্থী সরকার 


গনেক রাজনৈতিক বিষ য় অনেকগুলি আলোচনা | 


|এই সংখ্যায় লিখছেন : অঙ্গদাশঙ্কর রায় নারায়ণ চৌধুরী সমর সেন |. 


বিনয় ঘোষ রাখাল ভট্টাচার্য ,সৌমনাধ চট্টোপাধ্যয় জ্যোতির্ময় বসু হথমন্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় সাধন গুহ "তপন, বহু কুম্‌দ্কুমার ভট্টাচার্য মিহির আচার 
পঙ্কজ চৌধুরী ভা?সিংহ, দিলীপ মুখোপাধ্যায় আরও অনেকে । 


৫ | i ১ ঢ্ধামঃ$ 





চার টকা. 
গ্রাহকর! শারদীর নংখ্যার জন্য রেজি খরচ সহ .ৎঃাক্ষা পাঠাবেন | 





রা 


বিতর ir 


-তাছাড। সেতারী এনায়েত খা এবং 
হাফিজ আলীতো রাঙ্গা ব্রজেন্্র- 


কিশোরের দৌলতে কলকাতাকে. 


ঘরবাডী করে নিয়েছিলেন । এমন 
“সময়ে ছগলীর চাটুজ্যে পরিবারের এক 
- গেরুয়া পরা তরুণের, সম্ভাবনাকে 
গণা করা কঠিন ছিল বৈকি। কিন্ত 
বদল থার শিষ্য - /ভীম্মদেব চট্ট্রো- 
পাধ্যায় যে স্বীকৃতি কেড়ে নিয়ে- 
ছিলেন। “আব্দ,ল কবিম 'সাহেব 
তার গান শুনে আশ্চর্য হয়েছিলেন 
তার ঘরের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে ; তখন , 
বদল খ] কানে কানে বলে দিয়ে- 


ছিলেন, হমাঁরা শাগির্দ। বদল খা: 


আদ্ছিতঃ কিরানা ঘরাণার | 
এতো বাইরের কথা। ভীগ্মবাবু 
ধে-কালের লোক সেটা ব্যক্তিস্বাতস্ত্য 


, পরিচয় ভার নিজশ্ব রচনার এবং ' 


গায়নের মধ্যে. তিনি রাখতেন।. 
'বালকুপ্রতিভা হিসাবে তীন্মবাবু 
আবাল্য সমাদ্ৃত।, ১৯২২ সালে 
১৩ বছর বয়সে ছুটি নিধুবাবুব টগ্লা - 
গানের রেকর্ডের পরে , তার প্রথম 
ক্লাসিকাল রেকর্ড” বেরোয় ১৯৩৪-এ 
কারী নজকলের যোগাযোগে 
মেগা ফোন থেকে | ভীম্মবাবুব, 
গলা জ্ঞান গোসাই এবং তারাপদ 
" চক্রবর্তীর চেয়ে শ্রেণীর, ছিল 
' খাদে ভাল বলত না, একটু চেরা 
এবং ধাতব আওয়ার ছিল, ষা প্রথম 
শ্রেণীর গায়কের প্রতিকূল । কিন্ত 
তার অসাধ্যরণ শিল্পবোধ, সষ্টিশীলতা 


= এব্‌ং পরিশীলিত কল্পনা দিয়ে এই 


সীখাবন্ধতাকে অক্রেশে উত্তীর্ণ হতে 
পেরেছিলেন বলেই তার রেকর্ড 
বাজলেকঅদীক্ষিত শ্রোত। পর্যস্ত 
থমকে দাভায়, জানতে চায় এই 
অসাধারণ গায়কুকে? * 

" ভীম্মবাবুর আমলে অর্থাৎ বর্তমান 


শতকের চতুর্থ, দুশকে এখনকার - 
- বানানো ২৪ 


মাত্রা বা ৪৮ মাত্রার 
খানাপুরী থ্যালের ( চলন ছিলনা। 
 ফৈয়াজ প্রথমে লামান্য দিরেনা-যুক্ত 
রাগালাপ করে রাগের চেহারাটা, 


তারপর, দুনী গান হত। - 
কিন্তু ভীক্মবাবুৰ বৈশিষ্ট ছিল যে, 
টা তিনি স্থর লাগিয়ে দিতেন 
বং তবলা সমে ভেড়া মাত্র গান 


i উঠত । তখনকার দিনে 


ং সুরারোপ ইত্যাদিতে যুবক 

দবের যখন আানাহারের সময় 
নেই তখনি তিনি সব ছেড়ে পণ্ডি- 
চেরী চলে গেলেন। 'আট বছর 
বাদে যখন ফিরলেন তখন জীবনের 
হরে শিল্পী হিসেবে তিনি নিঃশেষ । 
তবু বাংলা গানে তিনি নতুন. একটা 
গোত্র যোজনা. করেছেন--রাগপ্রধান ; 
চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আর এক জাতের 
'গান এসেছে যাকে বলা যায় 
কাহিনীগান বা স্টোরি সঙ।. সমস্ত 
সম্ভাবনা বিকশিত হওয়ার আগে, 
, পলাতক গায়ক এবং সরকার বাংলা 
দেশের সংগীতে পূর্ব মহিমায় আর 
» ফিরে আনতে পারলেন 'না।. যে 
পরিমাণ ''প্রতিতা,, ছিল ভার 
সামান্য দিয়েছেন। : এর কারণ কি 
শুধু গলা খারাপ, না অন্ত কোন . 


শ্রেষ্ঠ সময় এরর উদ্যম অতিবাহিত . 
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বৈরাগ্য? ধর্মোন্সা্দ এবং 
ন্নাছে তো অহিনকুল সম্পর্ক । 
বন্ত, সাজসজ্জা, সিনেমা, খেলা 
প্রভৃত্রিঞ্প্রতি আকর্ষণ.তো বৈরা- 
গোর প্রমাণ দেয় না। ৭ | 


ইদানীংষে কয় জায়গায় ভার * 


ভক্ত এবং শু শুডাকাজ্জীর| তাকে দিয়ে - 
গান করিয়েছেন সব জায়গায়ই হয় 
বসম্ত, না হয় মালকোশ এবং অব- 
ধারিত ‘যদি মনে পড়ে সেদিনেরও 
কথা আমারে ভূলিও প্রিয়” | কোন 
এক আগুটায় যেন তার মন আটকে 
গিয়েছিল সেই তিরিশেরযুগে। ' 

তৰু ভীম্মবাবু এই জন্য বাঙালীর 


মনে চিরদিন' বেঁচে থাকবেন যে," 
বাংলাদেশে হিন্দস্থানী গান হিন্দুস্থানী ৷ চিঃ 


ওস্তাদদের মত শিক্ষা, দক্ষতা এবং 


আবছুস সাত্তারের ছু্নীতি রি 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
এবং কল্পনাপ্রবণতার যুগ। এর ' অফিসার কেয়ার টেকার হিসাবে তা বিরুদ্ধে রিধানসভায় অভিযোগ করে- 


জমা নেবেন । 
মনতিত্ের জোরে প্রভাব খাটিয়ে রেভি- 
নিউ অফিসার হিসাবে তার নিজের 
রেয়াই আবদুল বাকী শেখকে নিযুক্ত 
রুরেন। শুধু তাই নয় আবদুল বাঁকী 
শেখই পরে & শক্রসম্পত্তি মাত্র চোদ 
হাজার টাকায় কিনে নেন। 

“ অভিষোগে প্রকাশ যে, ,কোন 
শক্রসম্পত্তি কখনও রিক্রী করতে বা! 
ভাড়া বা লীজ্র দিতে গেলে ঢাক 
পিটিয়ে লোককে জানিয়ে দিতে হয় 

এবং তার রেভিনিউর ষথাধথ আযাসেস্‌- 
মেন্ট করতে হয় ।,, কিন্ত এই সবের 


। কাছ দিয়ে না গিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনী 


ভাবে ওঁ শক্ত. সম্পত্তি ক্রয় করা হয় 
বলে অভিযোগ উঠেছে । 

'অভিষোগ্রে আরো প্রকাশ ষে' 
এই সম্পত্তিবেআইনীভাবেক্রয় করার 
কাজে যে সমস্ত অফিসারের উপর. 
প্রভাব বিস্তার করা হয়েছিল তাদের 
মধ্যে মুশিদ্াবাদের অতিরিক্ত জেলা 
শাসক-্ররিত ঠাকুর চক্রবর্তী এবং 
জুনিয়র ল্যা্ড , র্রিফরম্‌ অফিসার 
শ্রীবিখনাথ চ্যাটার্জীর নাঁম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য রঞ্জিত ঠাকুর 
চক্রবতীএই কাঁজে.সাহাষ্য করার জন্য 
সাত্তার সাহেব তাকে দেড় বছরের 
মধ্যে কৃষ্বি ভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী 
কবে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং 
বিশবনার চ্যাটার্জী বর্তমানে সিনিয়র 
লয্বাৎ রিফরমূ 'অফিসার হিসাবে বহ- 
রমপুরে ট্রেনিং নিচ্ছেন। | 
. পাকিস্তানী সম্পত্তি বাঁ শত্রসম্পত্তি 


নিজের পৃছন্দ মাফিক ,তবলচি নেওয়া ১ হিসাবে বেলভাঙ্গার হাট কেমাইনী- 


উলত না। 
1 গ্রামাফোনের-এবং চলচ্চিত্রের 


সংগীত. পরিচালনা, 'বেতারে গান 
ধা -. 2 / 


তাবে বিক্রী ররার জন্য রাজ্য বিধান 
সভার আর এস পি সদস্তা শ্রতিমির 
ভাদুড়ী বহুবার কংগ্রেস মন্ত্রিসভার? 


মি 


কোন ঘাটতি : 
শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা | 


কিন্ত সাতার সাহেব ছেন এবং বোশ্ব'ইয়ে কাস্টভিয়ানকে 
চিঠি লিখেছেন । তার পরিপ্রেক্ষিতে - 


কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মস্ত্রণা- 
লয়কে এ ব্যাপারে. তান্তের নির্দেশ 
দেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের 
“তান্ত রিপোর্ট তৎকালীন' রাষ্ট্র 


্রীরদ্ষানন্দ রেডি ও পম মেহতার -২. 


কাছে দেন। তার একটি কপি.রাজ্য 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছেও পাঠান হয় ।, 
কিন্ত আজ পৰ্যন্ত কোন চির 
নি। 


প্রাক্তন স্পীকারে 
একটি জমিদারী .. 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার প্রাক্তন 
স্ীকার ্রীঅপূর্বলাল" মজুমদার " 
হাওডার এক্টি স্কুল নেতাজী বিদ্যা- 
যুতনের সম্পাদক । তিনি এখানে 
অনন্ত নজীর স্ুষ্টি করেছেন। উন্নয়ন ' 


ফী বাবদ হাজার হাজার টাকা আত্ম- 


সাৎ। সরকারী টাকা তছরপ। 
স্কুলের প্রধান "শিক্ষকের শিক্ষাগত 
যোগ্যতা না থাকা সত্বেও প্রধান 


শিক্ষক | "শিক্ষকেরা মাসের পর মাস . 


বেতন পান' না। কিন্তু অপূর্ববাঁবুর 
বিশ্বস্ত অস্চর গ্রধান শিক্ষকের 
নিয়মিত. পাওনা “ও উপরি, আয়ে 


নেই? এর 


মা পঙছে না। অন্তদিকে অপূর্ববাবু 
প্রবল দাপটে জমিদারী চালিয়ে 


যাচ্ছেন ভি, পি, আই, ষধ্যশিক্ষা , | 


পর্যদের নির্দেশ অমান্ত করে।, 


সা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৩শে সেপ্টেম্বর, ইট 


র্ শোসাবা থানায় ব্যাপক 


দুর্নীতির 


কাহিনী : 


5 (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


. . গ্রোলাবা থানার বি ডি ও ম্যাজিষ্রেট। সে অনুযায়ী শ্রীগায়েনকে কীতি ছোট মোল্লাখালিতে, পরেশ 
প্রনিখিল চক্রবর্তী কংগ্রেস রাজত্বে যে' ৯৪ কুইন্টাল ধান জমা দিতে বৈস্যের বাড়ীর '- লাগোয়া জমিতে 


প্রাক্তন এম-এল- এঞ্রপরেশ বৈগ্থের, বলা হয়েছিল, বি-ডি-ও নিখিল নলকূপ বসানো । এটা উপর থেকে '_ 


সহযোগিতায় বেআইনী রোজগার ' 
করে বখরাদারি ব্যবসার একটি . 
মৌরলী পাষ্ট! করে নিয়েছিলেন). 
' দুনঁতির সহজ ক্ষেত্গুলি হচ্ছে (১) 
, ব্লকে ধানচাল সংগ্রহ (২) সুন্দরবন 
উন্নয়নপ্রকল্সে নদী, বাধ, রাস্তা 
' নির্মাণ 0) জমি বিতরণ ও গৃহ" 


নির্মাণে সাহায্য (৪)' নলকূপ -- খনন, 


ইত্যাদি৷ ২৪ পরগণীর..গাইঘাটায় 
বিডিও থাকাকালে জয়বাংলার 
শরণারথাঁদের' ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত 
ছিলেন এই নিখিল চক্রবতী। ' 


চক্রবর্তীর যোগসাজলে শ্রগায়েন'সেই 
আদেশ এডিয়ে যান | ভেলা! শাসক 
এই ঘটন1' জেনেও' কোন ব্যবস্থা 


নেননি ৷ অপর “পক্ষে ছয় বছর্‌ ॥' হয়েছে । এর এক ফোটা জ্বলও 


আগে মৃত এক ব্যক্তিকে এবং ১২ 
কুইন্টাল ধান জমা দিতে পারেননি 
এমন মহিলাকে সিনা করার জন্য 
গোনাবা থানাকে বি-ডি-ও নিখিল 


পু গত, ছুবছর সরকারের 
দা হারে 


রি কা করা হয়েছে ূ 


চি নিখিন টা অপর 


দেখা যায় ন; মাটিব ১ ফুট নীচে 
ই মহাশরের বাড়ী পর্যন্ত, 
** ফুট পাইপ লাইন টানা 


সাধারণ মাহ পায় না। 

১৯৭৪- -৭৫ লালে বজ্সীচরণ দাস 
নলকুপ বসানোর জন্য ২০ ফু ফুটের ৯৪৫ 
খানা পাইপ এবং আন্যান্য সরকারী 


চক্রবর্তী লিখেছিলেন । , এখানকার সর্ধাম নিয়ে আ্যাসিষ্্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারের 


প্রাক্তন এম-এল-এ প্রপরেশ বৈছ্ের' 
জনি ৯ একর । ৬২ শতাংশ অনুপাতে , 
তার দেয় লেভি ৩ 


ক্যাম্প বন্ধ হওয়ার পর চূডাস্ত হিসাবে: কেজির এবং হেতালবাড়ীর শ্রীশ্টামা- 


,. ত্ৰিপল, টিন, গুঁড়া দুধ তছরূপ্রে 
দায়ে এ বকের কয়েকটি কংগ্রেসীর 
চাকরি চলে যায় কিন্তু মুরুব্বির 
জোরে বি.ডি ও চক্তবর্তার গায়ে 

আচডটি লাগেনি | অবশ্য এ ব্যাপারে 
পরে বিশেষ গোপন তদন্তের ব্যবস্থা 

| হয়েছিল ৷. 
প্চজবর্ত গেঁসাবায় = ১৯৭৪: 

'সালের আগষ্টে “বদলি হয়ে এলেও 
'মাসে ৫1৭ দ্বিনের' বেশী গোসাবায়: 
থাকেননি । তার স্থায়ী বাসস্থান 
বস্রিহাটে তার বাসাবাডী। এর 
শাসক এবং ২৪ পরগণার জেলা 
শাসককে রেজিস্ী. ডাকে জানান 
হয়নি । 1 

শরচক্রবর্তা উপর মহলের ষোগা- 

' যোগে ক্ষমতাবান 
বাছুভিয়া ব্লক থেকে 

- বদলি হওয়ার পরেও সেখানে 

. যোগ না দিয়ে বসে আছেন ।' এদের 
মুরুব্বিদের. অন্যতম প্রাক্তন: স্থানীয় 
এম-এল-এ শ্রীপরেশ বৈদ্য । শ্রীমতী 
চক্রবর্তা বনিরহাঁটে থেকেই গোসারা 
ব্লক থেকে তার বেতন ড্র করেছেন 
বলে শোনা যায় । 

: ধানসংগ্রহ অভিযানে.গিয়ে এক" 

বার ভারপ্রাপ্ত অফিসার দেখতে পান 

' যে, আমতলীর শ্রীজিতেন গায়েনের 

'নধিভৃক্ত,জ্রমির পরিমাণ মাত্র ৭ 
একর ৩৬ শতাংশ অন্গুদারে তার 
লে ভর পরিমাণ কুইণ্টাল ৩৬ কেন্দির, 
বেশী হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তার: 
বাড়ীতে “প্রচুর লুকানো' ধানের 

সন্ধান পেলেন; ১১1৭৬ তারিখে 
খাদ্য ইন্সপেকটর শ্রীশিবশংকর সাহা 

এবং স্বানীয় ' প্রোকিগরমেণ্ট 


[d 


বলে তার স্ত্রী" 
গোসাবায়, 


পদ মণ্ডলের ৫৬ কুইন্টালের কতখানি 
উক্ত বি ভি ও জমা নিয়েছিলেন? এ 
সব ঘটনা প্রাক্তন খাস্ঘমন্ত্রী এবং মৃখ্য- 
কে জানান সত্বেও কোন, ব্যবস্থা- 
‘নেওয়া হয়নি । 


নলকুপ খনন বিষিয়ে পর্যন্ত 


১৯৭৩ সালে শ্রীষুবোধ দত নামে 
স্থানীয় এক ঠিকাদার টেপার দিয়ে ' 
নলকুপের ঠিকাদারি পান এবং 


“পরের বছর আরে! কম দরের Baal 


“দিয়ে ঠিকা পেলেও তখনকার বি ডি ও 
* শীপ্রদীপ চক্রবর্তী: ইঞ্ধিনীয়ারের 


অভিমত না নিয়েই তার কাজ বদ্ধ 


* করে, দিয়ে বাসস্তী ব্লকের .জ্ীবক্পীচরণ, 


দাস নামে ঠিকাদারকে ডেকে বিনা 
টেগারে-শতকরা ‘ge 


ইপ্রিনীয়ার শ্রীহ্থত্রত-ভুট্রাচার্য । 
১৯৭৪ সালে শ্রীনিখিল চক্রবর্তী 
রা ,বক্সী- 
ণ দাসকেই ' বিন! টেগারে এ 
বর্ধিত হারে ঠিকাদারি দেন ব্রত ' 
ভট্রাচার্যের লিখিত নোট অগ্রাহ 
করে ।- বসিরহাটের এস-ডি-ও, 
স্বনামী এবং বেনামী চিঠির দ্বারা ও 
বিষয়ে অবহিত হয়েও কিছু ' ফরেন? 
নি। স্ৃত্রত ভট্টাচাৰ্য ২৪ পরগণার 
ভূৎকালীন/জেেলা শাঁসক' শ্রিঅশোক 
চট্টোপাধ্যায়কে ২1৫1৭ তারিখে 


কুইণ্টাল ১২ ' 


টাকা বেশী . 
' হারে নলকুপ বসানোর কাজ দেন। 
' এর ব্যর্থ প্রতিবাদে করেন সহকারী . 


তদারকিতে ১৫টি নলকৃপ বস্বান। 
৬ খান! অর্থাৎ মোট 

০*'ফুট পাইপ.‘ যার দাম কম 
করেও তখন ২০,০০০ টাকা।- 


অনেক তাগাদার পরেও বন্দী ফেরত . 


না দিয়ে একটা জাল হিসাব দাখিল 
করেন। পরের বছর বক্সীচরণ 


কান্দ চাইলে সাব অআ্যাঃ ইঞ্জিনীয়ার - 


২০০ পাইপ ফেরত না 'দেওয়া 
স্ত বন্দীকে কাজ দেওয়া 
উচিত নয় বলে-নোট শীটের মাধ্যমে 


জানান যার ভিত্তিতে নিখিল চক্রবর্তী .. 


বক্সীচরণকে, একট।. মামুলি তাগিদ 
দিয়ে লোক - দেখানো - কর্তব্য 
শেষ করেন। তবু'বি ডি ও এই, 
বক্সীচরণকেই নলুকুপের কাজ, দিয়ে" 
তাকে আবার মালপত্র দিতে আদেশ 
'দেন। এ মব ব্যাপার এস-ডি-ও 
এবং ডি-এমের জানী.ছিল। 
বন্সীচরণের সঙ্গে'বি ডি ও নিখিল 
চক্রবর্তী এতদূর সংযুক্ত ছিলেন যে, 
২০০ পাইপের অনাদায়ে আ্যাসিষ্টাণ্ট 
ইঞ্সিনীয়ান্ধ তার যে ১৬০১০ টাকার 
বিল আটকে দিয়েছিলেন, তা সেই 
সাব, আ্যাসিষ্টান্ট ইঞ্জিনীয়ারের অক্স- 
পস্থিতিতে টেষ্ট, রিলিফ ওভার- 
সীয়ার মনোরধ্ন ঘোষকে দিয়ে 


মাপ করিয়ে বন্সীচরণের আটক বিল “ 


মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন ।' 
২৯ জুলাই ১৯৭৫-এর পরে 
ঠিকাদার দত্ত এবং মগ্ডলকে বাদ 
দিয়ে নিখিলবাবু বন্দীকে কাজ দিয়- 
ছেনু। কিন্তু দত্বর কাছে। ১৯৭৪ 
সনের হিসাবে, : ফে ৬*টি পাইপ 


ঘটনার বিবরণ জানলেও কোন কল .পাওন! ছিল, যার জন্য বিডি ও তাকে 


না হওয়া হানি ছাডা 
আর কি? ্ 

কিন্তু ১৯৭৬ সালে আর ৰা 
টেণডারে নলকৃপের ঠিকাদারি বন্দী- 
চরণকে পাইয়ে দেওয়া গেল না 


কারণ স্থবোধ দত্ত শতকরা ২৪ টাকা 


বেশী হারে টেণ্ডার দিয়ে ঠিকা পেকে 


+ 


রেঝিষ্টার্ড. চিঠি দিয়েছিলেন, তা" 
কি বুঝে নেওয়া হয়েছে ? 
অপর এক দুলালবাবু বসিরহাট 
থেকে নৌকায় পাইপ: নিয়ে এসে 
ভাড়া দিতে না , পারায় 'নৌকার 
মাঝে মনোরঞ্জন 'হালদার, পিতা 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) ”’ 


bs 


/ 


॥ তিন 


আনন্দবাজার নকশাল ও 


সিপি | এমের মধো 


. গণ্ডগোল ব শাধাতে চায় 


শগ্রশুভ্র বিশ্বাস 


১৩ই সেপ্টেম্বর বিধানসভার লবীতে 
সন্তোব রাণাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম 
“খাপুরে বক্তৃতায় আপর্নি বলে- 
ছিলেন নকশালবাডীতে প্রথম যুক্ত- 


১, ফ্রণ্টের সময় পচিশজনকে খুন করা 


হয়েছিল, অথচ. আনন্দবাজার আপ- 
নার বক্তৃতার পঁচিশ জনকেপাচহাজার 
বানিয়ে দিল। ব্যাপারটা কি?” 
সম্তোষ,রাঁণ! বললেন “সেই তো! 
কেন যে আনন্দবাজার ওরকম ল্বিল। 
আমি ওকথা' বলিই নি । ওরা 
আমার বক্তৃতা একদম বিকৃত করেছে । 
ভেবেছিলাম তার একট! প্রতিবাদ 


করব, কিন্ত তারপর দিনই দেখলাম " 
, প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় আমাদের 


‘ঘাতক’ ' বলেছেন ৷ স্বভাবতই এর 
একট] জবাব দেওয়ার দাত্রিত্ “এসে 
পড়ল আমার ওপর । 

, এরপর আমি সন্তোষ রাণাকে 
বললাম “আচ্ছা, ব্যাপারটা এরকম 


হতে পারে না যে আনন্দবাজার ইচ্ছা, 


করেই নকশালবাঁড়ীতে পচিশংঙগনের 
খুনের অভিষোগকে পাচ হাজার খুন 
বানিয়ে'দিল যাতে, এরকম একটা 
অস্বাভাবিক সংখ্যা জুনে সি-পি এম 


চটে যায় এবং উত্তেজ্জিত হয়ে একটা! | 


কড়া বিবৃতি দেয় এবং স্বভাবতই তাব 
প্রতিবাদে আপনাদেরও একটা কড়া 
বিবৃতি দিতে হর এবং এইভাবে ছুই 


পার্টির মধ্যে বিকৃতির যুদ্ধ বেধে যায় * 
" এবং তা ক্রমে ক্রমে ₹ বিৰ্বৃতির যুদ্ধ 


থেকে রাস্তার যুদ্ধে পরিণত' হয়। 
ইসকো প্রশাসনের গ 


আবি র এরকম চক্রান্ত করতে 
অস্ভোব রাণা এর জবাবে টা 


খন হতে পারে । তবে আনন্দ- 
বাজার ইরকম সংবাদ পরিবেশন করল 
কেন তা' আনন্দ টা ছাল | 


নন 


বৃত্তত আনুন্দবাজার "এমন শব 


খবর | করছে যাতে এই দুটি 
' পার্টির মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং 


ছুটে! পার্টির মধ্যে গণ্ডগোল বেঁধে 
যায়| মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যেমন 
নীতি ছিল *এরশিয়াবাসীকে দিয়ে 
এশ্য়াবাসীর বিরুদ্ধে লড়াও ৷”. 
আশন্দ্াজারও তেমনি নীতি নিয়েছে 
“একদল জংগী কমিউনিস্টকে আরেক 
দলজংগী কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে 
লড়াও।” তাই এই কুখ্যাত কমিউ- 
নিষ্ট বিদ্বেষী পত্রিকাটি নকশালদের 
পিপি এম বিরোধিতায় স্থড়স্থড়ি 
দিচ্ছে এবংএই ছুটি পার্টির মধ্যে 'উত্তে- 
যু সষ্টি করছে। যাতে আবার 
সত্র সালের মতন দুই. পার্টির 'মধ্যে 
মানি লেগে ষায় এবং আবার 
বাহাত্তর সাল ফিরিয়ে আনা যায়। 
লাল এই চক্ৰান্ত 
'রে| পরিষ্কার হয় সন্তোষ রাণাকে ' 
করা আমার আরেকটিপ্রশ্রের উত্তরের 
মধ্যে । , আমি সন্তোষ রাণাকে - 
জিজ্ঞেস করেছিলাম “আচ্ছা, আপনি 
তৌ সব জায়গায় নকশালবাড়ীর গণ- 
হত্যার কথা বলছেন, কিন্তু বরানগ- 
|. ( শেষাংশ ৎম পৃষ্ঠায় ) 


গা ফলতীর ফলে 


2 নিম্মমানের উৎপাদন বাড়ছে 
| | টিলা য় 


ইসকোর মাথাভারী প্রশাসনের 
মাত্রাহীন গাফিলতির ফলে * নিক্স- - 
মানের উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়ছে এবং 
ক্ষতির পরিমাণও স্বাভাবিক ভাবেই” 
বর্ধমান । কোম্পানীর কর্মকর্তাদের 
ক্রটির জন্য গত জ্বন-জুলাই (বিশে 
পর্যস্ত, নিক্মানের গলিত লোহা! 
উৎপাদন 'হয় মোট বিশ হাজার 


সাতিশে সত্তর টন এবং পনেরে!' 
, হাজার দুশে! সত্তর টন (জুন+ ৷ 


জুলাই) ৷ এর ফলে মোট ক্ষৃতি হয় 
যথাক্রমে কত্রিশ লক্ষ; আটচল্লিশ 
হাজার পাচশো টাকা এবং বাইশ 


লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশে! টাক! ৷ - 
সঠিক মানের গলিত লোহার দর টন 


প্রতি ৮৯৭ টাকা এবং 'নিয্নমানের 
গলিত লোহার দূর টন প্রতি ৭৯৭ 
| 
এছনড়া কিছু অতি নি | 
উৎপাদন করা হচ্ছে, যা| সমন্ত' 
ৎপাঁদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পিগ 
কায়রন তৈরী হৃবাব পর রেল'্য়ে 
খরাগনে ভর্তি করেও, আবার ফিরিয়ে 
নিয়ে এসে ফাৰ্ণেসে আবার চার্জ করা 
হুচ্ছে। উপরস্ত পিগ মেশিনে ঢালাই 
হার পর যখন ওয়াগন থেকে খালি 
করার জন্য ওভার হেড ক্রেনে নিচে 
1 হয়, তখন সেই নির্মানের 
2 সাহায্যে, 
বালি করা সম্ভব হয় না! , 


[| Ed 


[A 


॥চাঁর ! 





রাজকীয় সম্বধ না 
ইন্দ্রের অমরাবতী যে হিমালয়েই 


| এ বিষয়ে, প্রশ্নদন্দের অবকাশ না 
" থাকলেও অর্জুনের মহাকাশচারণা 
সম্পর্কে,কৌতুহলের নিরসন হয় না-। 


মহাভারতের বিশেষ উদ্দেশ্তের ধোয়ার | 
(আড়ালে সব তথ্য হারিয়ে গেলেও 
মহাকাশচারী অর্জুনের ছুটি বাক্য, 
“তথায় সুর্য চক্র বাপাবকের আলোক 
নাই ১” এবং “লোকসকল কেবল স্ব স্ব 
পুণ্যার্জিত€ প্রভা দ্বারা দীপ্তি পাইতে- 
চেন” আমাদের মনে প্রশ্ন সাজিয়ে : 
রাঁখে। ১ 
আগেই বলেছি; ক কার্পে- 
টার স্কট স্রাটোস্ফিয়ার-এর (সমুত্পৃষ্ 
থেকে ৫* মাইল ) উপরে উঠে পৃথি- : 


রি বীকে স্থনীল বরণে আচ্ছাদিত দেখে- * 


ছিলেন, ঘে দৃশ্ের সঙ্গে প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের এতান্রিমহাকাশ থেকে 
ভূপৃষ্টার্শনের হুবছ মিল খু'জে পাওয়া 
যায়। .কিস্ত আরও .ওপরে উঠলে 
আকাশের চেহারা যেভাবে বদলে যায় 
মহাভারতে বর্ণিত অর্জুনের দেখা মহা- 
কাশের রঙ ছিল.ঠিক সেই রকম । 
কালো, চত্রন্র্যের আলোকবিহীন। 
এ দৃশ্য দেখেছেন মাকিন 'নভশ্চর জন 
যেন । ফ্রৈণ্শিপ - সাত-এ চড়েপৃথিবী 
পরিক্রমার সময় জগত্বাসীকে শুনিয়ে 
তিনি মহাকাশ থেকে যে বাতা প্রেরণ 
/ করেন, তারই স্বাদ আমরা জানতে 
পারি, “The ঠা hasbeen black 
throughout the day.” আকাশটা! 
সারা দিনমান শুধু আধারে আবৃত 


ছিল । ' অর্থাৎ সেই অর্জুনের উক্তি £. 
“তথায় স্থর্য চক্র বা পাবকের আলোক 
মহাশৃন্য বস্ততই রাত্রির মৃত * 


কালো'। [ গেনের উক্তিতে বিস্তারিত 
'তথখ্যের জন্য Natural Geogra-' 
“phic, vol 126, No 6: 1] 
‘লোকসকল শ্ব স্ব প্রভাহ্বারা দীপ্তি 
পাইতেছেন’ বলতে অর্জুন কি উচ্চ 


' মহাকাশে ভাসমান জলস্ত বন্তপিণ্ডের 


কথাই বলতে চেয়েছিলেন ?, উচ্চ 
মহাকাশে . তাদেরও তো সাক্ষাৎ, 
মেলে | সেকি আইনোন্ফীয়ারে উঠে 
মহাকাশ দর্শন.? 
অর্ধুনের এই. দুই উক্তিকে তাই “ 


,আনা হয়্েছিল। 


আগেই উদ্লেখকরেছি। এসবব্যাপার 
আছে বলেই অন্র্নের মহাকাশচার- 
পার ঘটনাটিকে আমরা *কবিকল্পিত 

-বলেউডিয়ে দিতে পারি না। এমনও " 

' হতে পারে, তাকে কোনো মহাকাশ 
ভ্লার তুলে উচ্চ মহাক্ষাশে বেড়িয়ে 


অচলাভক্তি প্রোধিত করাই তাদের 
উদ্দেশ্য হয়ে থাকতে পারে! অতঃপর 


"অর্জুনকে নামানে! ' হয়েছে ' হিমা- 
,লয়েরই স্বতন্থ এক পার্বত্য এলাকার, 


যেখানে ইন্দ্র দলদ্ূল শিবির স্থাপন 
করেন । ' I 

' সেই ইন্লোকে যখন অর্জুন এসে 
নামলেন তখন আর্ধাবর্তের রাজা 


রাজকুমারকে যথোচিত ধা ৃ 


জ্ঞাপন্‌ করার জন্য সাজ সাজ রব পড়ে 
গেল। -সৃহযোগে 
আন্তরাক্ষত্রিক শক্তিশিবির গার্ড অব 
অনার জানালেন পাণুরাজ্দতনয় 
অর্জুনকে ৷ প্রথমেই তাকে 'নন্দন 
কাননের মনোহর শোভা, সৌন্দৰ্য 
ঘুরিয়ে দেখানো হ'ল । তারপর নভ- 
শ্চরেরা নিয়ে এলেন তাঁকে বিমান- 
ক্ষেত্রে ।' হিমালয়ের স্থউচ্চ বিমানা- 
বতরণ্‌ ক্ষেত্রে অর্ধুন দেখলেন, * সহঅ্র 


সহন (অনেকানেক-) স্বেচ্ছাচারী। 
< বিমান... 


+, তাহার মধ্যে কতকগুলি 
অবস্থিত, কতকগুলি কৃতগতি ও কতক-. 
গুলি আহত হইতেছে ।”, বেন, কালী 
৪৮) । 
বৈমানিকরাই সবচেয়ে - কর্মব্যস্ত । 
অমরাবতী অলকানন্দার রূপোলী 
জলের ফিতেয় কটিবন্ধন বেঁধে হিমা- 
লয়ৈর বিস্তীর্ণ এলাকায় ইন্দ্রের আধি- 
পত্যকে চিহ্নিত করেছে কেদারবন্্ী 
ও চৌখাম্বার অর্থচন্ত্রাকৃতির শীর্ষে 
নন্দনকানন । স্পষ্ট হয়ে ওঠে ছবিটা 4 
অর্জুন সেই পার্ধত্য কাননে শ্বগীয় 
সৌন্দর্যের মধ্যে রিমোহিত | হিমা- 


লয়ের- 'মোহিনী মায়া তার মনে তারা 


টি এক দিব্য আনন্দের সঞ্চার 
করেছে। এখনও হিমালয় পথের 
পথিক অত্যান্ত্য পার্বত্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ 
হন। মন তাদের দিব্য অনুভূতিতে 
> বিহ্বল হয়। অর্জুন শুধু সৌন্দর্ষে 
£ বিষুগ্ নন, দেবতা -নামক নতস্চরেরা 


অর্থাৎ ইন্দ্রের অমরাবতীতে ' 


দেখিয়ে তাকে ঢের বেশী চ্মৎকৃত 


করেছেন । তাই সেই দেব (নভশ্চর)- 


"আবাসভূমি লাভ' করেছে স্বীয় 


মহিমা | 

ভিন্দেশী রাষ্ট্রনায়ক বা 
শক্তির অধিনায়কের আগমনে আজও 
যেমন, রাষ্ট্রীয় সন্মান প্রদর্শন করা হয়ে 


থাকে, সেদিনও তেমনিই হত । শুধু, 


যেখানের যেমন “প্রথা । হিমালয়ের 
দেবলিবিরে :গন্ধর্ব ও অগ্গারীগণ অর্জু- 
নের জরগাথা স্বস্তি) গেয়ে অভ্য- 
না জানালেন তাকে । বেজে উঠল 
“দিব্যবান্তধবনি ও ,শখ্খদুন্দুভি? | 
সকল বিশিষ্ট জনসমাবিষ্ট,হয়ে অমরাঁ- 
বতীতে ইন্দরকে দর্শন করলেন পৃথ[- 
পুত্ৰ ! ভর হল বিশিষ্ট অতিথির 


‘ আপ্যায়ন। , | 


আগেই চমৎকার তি ছিল। 
তাই’ ইন্দ্রের পাশে উপবেশন করলে , 
অর্জুনকে, ঘিরে শুরু হ’ল হিমালয়ের 


- অবস্থানরত নতশ্চর কন্যাদের নৃত্যা- 
পার্বত্য শিবিরে যেনল্মেলা' 
বসে গেল । বিশিষ্ট ক্ষমতাবান পুরুষ- 


সুষ্ঠান ৷ 


দের ঘিরে এক এক দল নর্তকী আসর 
জমিয়ে তুললেন । 

ধস্বতাচী, মেনকা, রস্তা, পূর্বচিত্তি, 
স্বয়মপ্রভা, উর্বশী, 'মিশ্রকেশী, দৃণ্ 
গৌরী, বরধিনী,গাপালী, কুস্তযোনি, 


্রজ্াগরা, চিত্রসেন, চিত্রলেখা ও সহা“ 
প্রভৃতি কমললোচন1কলকণ্ী নর্ভকী-' 


গণ---তাহাদিগের -স্থললিত নিতম্বা- 
ভিনয় কম্পমান পয়োধর ও“মনোহর 
হাবভাব-বিলাস এবং কটাক্ষ বিক্ষেপে 
সকলের চিত্ত চঞ্চল ও মন মোহিত 
“হইল }' (বন, ৪৮) ৷, মিত্ৰপক্ষীয় 
এক বীরপুরুষকে মুগ্ধ করার জন্য ধারা 
এমন নর্তকী সমাব্শ করাতে পারেন 


- আমার নিবেদন, মহাশয় ! 


~ 
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ও কম্পমান পয়্োধর? ' প্রদর্শনীর 


আয়োজন করবেন ! কে স্বীকার করে 


' নেরেন, পাণ্ডব- -পক্ষকে আপন শিবির- 


দোলাত প্রতিনিধি অর্জুনের, 
কাছে গভীর রাত্রে প্রেরণ করবেন 
উর্বন নামী এক রূপসীকে ? . 

' প্রবাসী অর্থুনকে নারী সহবাসে 
তুষ্ট করারজন্ত তার পার্বত্য ছাউনীতে , 


' উর্বমীকে পাঠানো হয়েছিল স্বয়ং 


ইন্দ্রের আেশেই । তক্তজনে বৃলুবেন, 
এ-ও ভগবানেরই পরীক্ষা । নারীসুগ্ধ 
লম্পটের মনোস্চাঞ্চল্য ঘটানোই তার - 
উদ্দেশ্য । শ্রদ্ধেয় ভক্তগণ্র প্রতি 
+ জবীভগ- 
বানের, এমত ছুর্মতির কারণ কী? , 


শুক্রবার ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ 


সর্বদা বিকৃত । ভোগতদ্রী "সমাজের 
ধারাবাহিকতা! ( ট্রাডিশন ) আজও 
সমানে (চলেছে । , ভাই, ঘটনাটি 
। আরে কাব করিত ২ নমব। অত্যগ্ত | 
বাস্তব ।, এমনটিই সম্ভব । মহাভার- 
তীয় যুগের শর্যসমা'্জে যৌন ব্যাপারে, 
নারীর ভূমিকাও অপ্রধান ছিল না। 


এসব ক্ষেত্রে তাদের 'উক্তিও ছিল ' 


অবাধ । কামাবেশ প্রকাশেও তারা, 
লজ্জার বালাই রাখতেন না, আর 
উর্বশী তো শ্বৈরিণী। সুতরাং তিনি 
স্পষ্টই বলতে পারেন, “আৰি লোক- 
মুখে । অঙ্গনের - গুণামুবাদ অবণ 
করিয়া বিষম কামশবে , ব্যথিত 
হইয়াছি 3৮ 


ভিন্‌ গ্রহ থেকে আগ্রত প্রাণীরা ' ie 
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কেনই বা অর্জুনের পরীক্ষা! তিনি সেকালে পৃথবীর ব্্রীপুরুষের সঙ্গে + 


তো ভগবতকুপা লাভের জন্য ইজ্দকীল 
থেকে স্থমেরুতে সমাগত হননি । তার 
একটিই মাত্র উদ্দেপ্ত, একটিই মাত্র 
যন্ত্রণা । শেঁকথাও তে! স্পষ্টভাবেই 
মহাভারতে উল্লেখিত আছে। বলা, 
হয়েছে, স্বর্গে গিদ্নেও “তিনি সর্বদাই ' 
কেব্ল দুঃশাসন ও শকুর্নির ব বধ চিন্তা 
কিয়া ক্রোধানলে প্রজলিত হই- 
তেন !?? ' কাম ক্রোধ মোহে আচ্ছন্ন 
অর্জুনের একটিই, মাত্র লক্ষ্য, দুৰ্যোধন 
গোষ্ঠীর উৎসাদন। 
দ্তক্তির কোথাও কোনোঁইঙ্গিতমা 


: নেই । সমস্ত ঘটনাই যুদ্ধীকেন্ত্রিক এবং 


যুদ্ধটিও একটি, বিশেষ পাধিব অঞ্চল 
আর্ধাবতে সীমাবদ্ধ । “ভগবানের গন্ধ 


এই স্বর্গে :পারধিব কুহুমরাজি এবং; 
. স্থবাসিতা হিমালয়বাসিনীর গাত্র 


সৌগন্ধে বেবাকহারিয়ে গেছে । কুলত 
স্কার ছাড়া এবাসে স্বর্গবাস কে,আর 
খুঁজে নিতে পারেন । 

“অদ্ুনের মন উর্বশীতে আসক্ত 


, হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দেবরাজ 


ইন্দ্র চিত্রসেনকে OE PS 
গমন কর এবং দে এখানে আসিয়া 
যেন ফাল্নির' ( অঞ্জনের ) মনো- 
রথ সফল করে, ইহা আদেশ 
করিবে ।” (বন, ৪৯) একে ইন্দ 
'অজ্নের পিতা, তায় “দেবরাজ। 
তিনি প্রবাদী অর্জুনের 
চিত্ববিনোদনের জন্য নেপথ্যে বসে 
কামকলানিপুণ! এক সনেরীকে পাও" 
তনয়-শিবিকে বা? ক্যাম্পে প্রেরন 


ক্ষমা করবেন, তাদের ঈশ্বর-প্রেরিত- করার আদেশ: দিচ্ছেন। এমন 


দৈব দূত হিসাবেও আর মান্ত করতে 


'প্রারি না। বুঝতে পারি সে যুগেই 


তারা হিমালয় শীর্ষের ছাউনি শিবির- 


প্রথা তোগনপর্বস্ বড়া-আদমিদের 
ঘরেই. প্রচলিত। আমাহেন। 
সাধারণের পক্ষে সম্পুর্ণ ব্যাপারটি 


এর মধ্যে ভগ- ১ 


যথেষ্ট ষৌনস্ংসর্গে লিপ্ত হয়েছেন । 
কোথাও তা শ্তধুয়াত্র যৌনতার 
প্রয়োজনে, কোথাও বা বিশেষ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানলে, যেমন কুস্তীর 
সঙ্গে ইন্দ্াদি পুরুষগণের যৌনমিলন | 
মহাকাশ থেকে নেমে আসা 
রমণীগণ যেমন পাধিব পুরুষের 
আসঙ্গ লাভে লেক. হয়েছেন, 
তেমনিই নভশ্চরেরা স্থযোযা মতো 
ভোগ “করে গেছেন পৃথিনারীকে। 
(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় ) 


কবর স্থানের জাম 


-বেদখলের অভিযোগ 


হাওড়া জেলায় ভোমছুড় থানার 
“কাঁটালিয়া নামক গ্রামে মসজিদ 


' 
৯ 


মংলগ্ষ কবরস্থানকে সরকারী, খান .. 
জমি হিসাবে দখলকরেছিলেননিবড়া , 


অঞ্চলের শেখ জইনুল 'আত্বেঘিন 


: সাহেব হাওভার, ভোমজুডের' কংগ্রেস 


এম এল এ কৃষ্ণপদ রায়ের চেষ্টায়। 


কংশ্রেসী জয়ন্ছল আবেদিন. 


মাঁকড়দহ অঞ্চলের অন্তর্গত কাঁটা- 


' লিয়ার কবরস্থানটি (প্লট নং ১৭০০/জে ' 


এল নং ৫০) জে, এল, আর ও 
সাহেবকে অৰ্থসাহায্য দিয়ে এবং তৎ- 
কালীন এম এল এর ভয় দেখিয়ে 
প্রভাব বিস্তার করে দখল করেন এবং 


ww 


t 


বো 


কবর স্থানে দোকান . তৈরীর চেষ্টা 


করেন। | 

কংপ্রেসীদের প্ররোচনায় বর্তমান 
জরে এল আর ও. সাহেবও পুরনো 
হিরন 
কথা বলছেন না বলে নিবভা গ্রাম- 
' বাসীর! অভিযোগ করেছেন। কবর 


স্থানের জমি দখলের এবং পাটা দেও- ₹_ 


সুঁলিতে বহন করে এনেছিলেন,এক , অকল্পনীয় । কিন্ত মহাভারত, পাঠে মার ব্যাপারে জরে এন আর ওর কাছ 


অতি আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃত্রি 


কলা ও কৌশল, রীতি ও নীতি । 


নচেৎ কে একথা আজ মেনে নেবেন, 


ষে, স্বর্গ নামক এক ঈশ্বরীক় রাঞ্জতে 


. দেবরাজইস্্র সামান্তএক যানবীপুত্রের 


বৈজ্ঞানিক বিচারের বিষয় বলে আমি তাদের বৈজ্ঞানিক মায়াময় ক্িয়াকাণ্ড মনোতুষ্টিরজন্য নর্ভকীর“নিত্থাভিনয়, 


জানা যাবে তৎকালীন মুনি ধষি ও 
ব্রাহ্মণদের ভোগাকাক্ষা কী প্রবল'' 
ভয্ঙ্কর এবং পাত্রাপাত্র জ্ঞান বিবজ্িত 
ছিল. আর সেটাই শ্বাভাবিক। 
কেননা প্রশ্রম-ভোগী ' স্মাজের- 
চরিত্রই নির্বাধ ভোগাকাক্্ার দ্বারা, 


থেকে দেওয়া চুক্তিপত্রে প্রীক্তন এম 


এল, এ কৃষ্ণপদ্ধ রায়ের সইও আছে । 


নারী অবিরত জায়গাটি ফেরত 
চান এবং অস্তোষজনর্ক মীমাংসা 
চান! - 


স্পট 


৮ 


- কথাতেই সম্ভব'নয়। কিন্ত সমাধানের 
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, ডি, এম, গ্রীভট্টাচার্যের বাংলোয় 
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ধর্পণ || শুক্রবার ২ শে. নলের ১৯৭৭ : 


আসনিসোলের বহুমুখী, সমস্যার সন্নাধারে 
. রাজ্য গরকারকে তৎপৱ হতে হবে .. রা 


J সাধন গুহ 


_ আদানসোর শহর এবং সামার অর্গানাইয়েশন নামে একটি, মাথা- 
সমন্তা বহুমুৰী। সমাধান’ এক ভারী সংস্থার অস্তিত্ব বিদ্ধমান আছে । 
বিগত কয়েক বছরে এই /সংস্থার জন্য . 
খরচ হয়েছে ' বেশ কয়েক লক্ষ 
টাকা । "এদের “কাজ পরিকল্পনা 
করা! পরিকল্পন! সারির 
করার অধিকার এদের নেই। 'এ' 


2০০ 


উপায় ত্বো বের করতেই হবে এবং 
বর্তমান রাজ্য সরকারের পক্ষেই. সম্ভব 
' এ সম্পৰ্কে স্থিরচিত্তে চিন্তা করা এবং 
াসম্ভর-সমাধানের পথে ধীরে ধীরে 
এগিয়ে মাওয়া । এ সম্পর্কে আসন- পর্যন্ত এই সংস্থা যা করেছে. তাকে 
সোল প্রেস ক্লাবের স্ভাপতিভাঃজয়- বলা যায় পর্বতের মুষিক প্রসব। এর 
গোপাল শর্মা (আনন্দবাজার পত্রিকা ভারপ্রাধ অফিসার দুর্গাপুর ডেভেলপ- 
এরুপ), সম্পাদকক  শ্রশিবমনাতন 
ব্যানার বসন্ত, .মিম্বতবাজার ও সি, ভি, ওর এক্সিকিউটিং অথরিটি ১ 
. আকাশবাণী), অতিরিক্ত 'জেলা আছে--এ” পি, ওর নেই। এই 
“ ম্যাজিস্েট জীঅরুণ ভটাচাঁধ, প্রমুখ সংস্থার উদ্ভট উদ্ভট পরিকল্পনা আছে! _ 
বিশিষ্টজনদের সঙ্গে আমার দীর্ঘক্ষণ একটি নজির দিচ্ছি। আসানসোল 
. আলাপ হয়েছে। বিশেষ করে এ, বাস ক্ট্াও বর্তমানে জি, টি, রোডের 
একধারে আছে । এদের পরিকল্পনা: 
প্রায় ৯* মিনিট আলোচনার সময় মাফিক এখন বাসস্ট্যান্ড নাকি রাস্তার, 
তিনি বেগ কয়েকটি সুচিত্তিত পরি- ছুদিকেই সমপ্রসারিত হবে! এমনটি 
কর্নার কথা “আমাকে বলেছেন। যদি সত্যি করা হয়. তবে এখানে 
সাংবাদিক. বন্ধু , শিবসনাতন একটি নিশ্চিত মরণ ফা: তৈরী হবে 


d ও বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা . মাত্র। এই সংস্থা জীইয়ে রাখার 
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' প্রয়োজনীয় কয়েকটি: কথা বলা 


করছেন । নাহাদিক হিল আমি প্রযোজন কতটা আশা করি রাজ্য '. 
খুব আনন্দিত এইজন্তে যে, আসান" সরকার সেটা/একটু বিচার করব্নে | 
সোল প্রেস ক্লাবের কয়েকজন সহ- ' 
যোগী বন্ধু অন্তত: বৃহ জনদীধনের মর্যাদা পেতে পারে কিন। 
কথা ভাবছেন এবং আলো লাগলো বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রকার? 
এ, ভি, এম, ভট্টাচার্যের জনজীবন এই শহরে অভিরি্ জেলা ম্যাজি- 
টি নি স্রেটের স্থায়ী বাস। এখানে সাব 
[পিকে জা কোর্ট আছে। এই শহর্‌ কয়লা- 

রি জনজীবন সম্পর্কে এতটা খনি এবং বার্ণপুর ও 'কুলটি ইস্পাত: 
রা ঘাটে কারখানার বেন্তরীয় ঘাটি। আশ্মন- 

805 সোল মহকুমা থেকে কোলিয়ারীর 

খাতে বাধিক রয়্যালটির পরিমাণ ১০ 
[সানসোল প্যানিং , কোটি টাকা, পরিবহন খাতে ১ কোটি 
এবডুণ্টে' এক্সাইজের খাতে ৩ কোটি 
টারা। এই মহকুমায় কষিধাতে 


ধরকার)। . 


মহাভারতের ছা 
“ (৪ পৃষ্ঠার পর) 


Ed PEN 


“ সম্পর্কে দানিকেন বহু কৌতৃহলো-* সমন্তা জলের । টিউবওয়েল, করে 
' দ্বীপক নজীর উদ্ধার করেছেন। ' জলের সমস্তা এখানে গেটানো যাবে 
পরবর্তী কোনো আলোচনায় প্রান নাকারণ এখানের ভূগনে সহজে জল 


 দি্তার দাৰি দেনে তাঁরই ছুএকটি ' পাওয়া যায় না। অতএব এখানে . 


“এখানে ন পাঠককে নহাতারকীর নটনা- EE OE 


টিকে পৃথিবীপৃষ্ঠে অনুষ্ঠিত একটি ট্যাপ করে জল' আনার “বন্দোবস্ত 
বাস্তব ঘটনারূপে দেখতে অঙন্গরোধ করা দরকার | একে তিনটি ভাগে 
রিনি ভাগ করা যেতে পারে | নং অর্থাত 


একটি ঘটনা বলেই” আমরা মেনে, সালানপুর, কুলটি নং 
নিতে পারি। এই অভিসারের 
. উ্টডোগ আয়োজনের নিখুত বর্ণনাও . 
আমাদের মনোভাবকে সেদিকেই 
টানে । . (কালী প্রসন্ন, মহাভারতের 
বনপর্ব পৃঃ-৪৯-৫১ ভ্রঃ ); 

হা ". (চলবে) 


উর 
ঘায়োদর ফেজে পড়বে আদানসোল 
“ও হীরাপুরের একাংশ এবং রাঁণীগঞ্জ 


একাংশ । 
দৈনিক ৪০. লক্ষ গ্যালন জল কিন্ত 


৯. 
ষ্ঠ 


। মেন্ট অর্গানাইজেশনেরও প্রধান। . 


মাথা পিছু বায় প্রায় নেই বললেই ' 
, হাসের জীবের সঙ্গ যৌননংসর্গ চলে। অথচ এখানে সবচেয়ে বড ' 


, ' বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন | 


ও জামুরিয়া, ৬নং অর্থাৎ, অজয় ফেব, 
পড়বে 'অগ্ডাল এবং জামুরিয়ার : 
এখানে, চাহিদা হচ্ছে . 
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' যাতায়াতের খরচ থেকে তি 

- পাবেন এবং ই, সি, এল-এর তহবিল: 

থেকে মামলা তদারকীর অজুহাতে 

এক শ্রেণীর করলাখনির অর্নিদারের 
% টাকা হাত্ডাবার কল্পতরু সূত্রটিও 

পাওয়া যাচ্ছে ২০ লক্ষ গ্যাজন এবং বন্ধ হবে। কর়ুলাখনির জন্ম সেণ্ট্ুল " 
তাও শুধু পৌর এলাকায়। অতিরিক্ত ট্রাইবুন্তাল কয়লাখনি অঞ্চলেই থাকা! 
“জেল! শাসক অরুণবাবু দৃঢ় প্রত্যয় দরকার । সরকার , নিশ্চয়ই এই 
নিয়ে আমাকে বলেছেন ঘেঁ, মাষ্টার বিষয়টি-বিবেচন! করবেন বলে আশা 
১ স্কীম চালু করলে তিনি ২০ লক্ষ করি। . 
গ্যালন জলকে অনায়াসে '৪* লক্ষ - আসানসোল এবং রানীগঞ্ 
' খ্যালনে পরিণত করতে পারেন ধদি অঞ্চল কুখ্যাত সমার্জ বিরোধীদের 
'্বীষ কার্যকরী করার জন্য রাজ্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল | এতদঘর্চল্র 
সরকার ৭ টাকা বরাদ্দ করতে . থানা পুলিশ সম্পর্কেও নানা কাহিনী 
রাজী থাকেন। " আসানসোল: প্রেস প্রচলিত। লমাজ বিরোধীদের 
ক্লাবও জলের সমস্তাকে অগ্রাধিকার _ সঙ্গে একাংশ পুর্লিশের নিয়মিত 
দিয়েছে । অকুপরাবুর প্রস্তাব রাজ্য যোগ সাজ্জসের ঘটনাও অমূলক নয়। 


i A 


সরকার নিশ্চয়ই গুরুত্ব দ্বিয়ে-বিবেচুন! এটা এক নির্মম বাস্তব । এই সব 


, করবেন বলে আশা করি। এ, ডি,, অঞ্চল চোরাই কারবারেরও নিরাপদ 
এষ, ভট্টাচার্য বলেছেন, ট্রাকে করে ঘণটি। পুলিশ তাই দুহাতে এখান 


জল পৌছে দেবার অন্ত বছরে আড়াই থেকে পয়সা ' কামাবার প্রলোভন 
লক্ষ টাকা খরচ হয়। মাষ্টার স্বীম সহঞ্জে অয় করতে পারেনা । এক 


কার্যকরী হনে এ ধরণের , অপব্যয় “ একটি থানার .এলাকাঁও বিরাট ।, 
ঘটনাস্থলে পুলিশ বহক্ষেত্রে ২৪ থেকে . 


রোধ ক্রা যায়। . 

প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শিব্‌- . ৩৬ ঘণ্টা পরেও পৌছোয়।. 'ফলে 
সনাতন ব্যানার্তা এই মহকুমার এই অঞ্চলে . ব্যাপক ' “অরাজকতা 
ভয়াবহ বেকার সমস্তার সমাধানের চলে । বর্তমান রাজ্য সরকারকে 
জন্য মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে কু এতদৃঞ্চলের পুলিশী, প্রশাসনের 
শিল্প গড়ে তোলার ওপর বিশেষ. /আমূল পরিবর্তন খাতে হবে" 


দ্বিতীয়তঃ, আসানসোল ' জেলার জোর,দ্বিয়েছেন। অতিরিক্ত 'জ্রেলা থানার সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং 
সেটা শাসক অকুণ ভট্টাচার্যও,একই প্রস্তাব পুলিশের ত্বরিত গতিতে চলা ফেরার 


'করেছেন'। কোলিয়ারীর প্রয়োজনীয় . জন্য: গাড়ীর সংখ্যাও বাড়াতে হবে | 
টাব, ক্ষুত্র যস্রপাতি এবং আরও এবং একই সঙ্গে ডিটেকটিভ ডিপার্ট 


নানাবিধ ক্ষুত্র শিল্প এখানে, গড়ে মেন্টেরস্প্শোল, সেল বসাতে হবে 
ফোলা যাত এবং | এরই মাধ্যমে এতদঞ্চলের জন্য যাতে ছুক্কতির, 
স্থানীয় ভয়াবহ বেকার সমস্তার : যথাষপ্র তদন্ত : করা সম্ভব হয়। 
কিছুটা মোকাবিলা হয়তো স্ব । থানার হাতে এই সব : তদুত্তের ভার 


বলাই", বাহুল্য, এ ধরণের ক্ুত্র শিল্প : থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য .' 


গড়ে তুলর্তে হলে তা সরকারী অর্থ চাপা| পড়ার আশঙ্কা এখনও 
) বিনিয়োগের 'মাধ্যমেই “গড়ে ভোলা বি্ধমান। উপরস্ত ' ভাবতে হবে, 
উঁচিত বলে আয়রা মনে করি.। প্রত্যেক অঞ্চলের এম, এল» "এদের, 
আশা করি বিজ্রয় পান, বামাপদ নেতৃত্বাধীন একটি ‘ভিজ্িনেন্স কমিটি 
মুখা, সুনীল বজুরায়, হারাধন' গঠন্‌করে এইসব অঞ্চলের পুলিশী 


প্রমূখ জনপ্রিয় শ্রমিকনেতা ও এই ধান করা 'যায় ' কিন! ।. আসান- 


মহকুমার বিধান সভার সদস্তবৃন্দ ও সোল মহকুমা রাজ্যের সবচেয়ে, |. 


সংসদ সদস্য শ্রমিকনৈতা রবীন সেন গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহত্তম শিল্লাঞ্চল | 
এই -প্রস্তাবগুলে1 . সম্পর্কে 'একটু .এই অঞ্চলে সমাজ বিরোধীদের 
। ভাববেন । তারা ভাবছেন, তো উত্পাত তাই খুবই তীত্র এবং 


আখের ওছাবার অন্য জন ' প্রতিনিধি করতে হবে যে, গতাহ্গতিক পুলিশী 


হন নি। তবু বলবো, তারা ষেন ব্যবস্থা দিয়ে' এতদৃঞ্চলে ' গণ্তামী,. 


উদ্যোগী হয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে. বদমায়েসী, খুন, রাহাজানি নারী 
ধর্ষণ ইত্যাদি দমন করা যাবেনা। 
এদের কাছে আমার 'আর, একটা . পরিশেষে, রাজ্য সরকারের তথ্য 
অনুরোধ আছে। রাজ্য সরকারকে ও জনসংযোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
রলে এ'র! যেন কক্পলাখনির জন্য মন্ত্রীর কাছে আমার সবিনয় নিবেদন 
নিয়োজিত সেণ্টল ইত্া্িয়াল ট্রাই- এই যে, আসানসোল মহকুমার 
বুন্তানের ঘরটি আমানসোলে স্থানা- প্রতিটি প্রান্তে রা সংস্কৃতির যূল্যবান 
স্তরের বন্দোবস্ত করেন। এট! হলে সম্পদ ছড়ানে! রয়েছে । সেগুলোর. 
সংশিষ্ট শ্রমিকরা বিরাট পরিমাণ পুনক্ষজজীবন ও সংগ্রহের দ্বায়িত্ব এ 
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রায়, লক্ষণ বাগ্দী, বিকাশ চৌধুরী ছুনুতি রোধের জটিল সমস্যার সমা- ' 


নিশ্চয়ই, কারণ এ'রা কেউ তো প্রকট । রাজ্য সরকারকে' অমুভব 


& পাচ ৬. 


সরকারী তথ্য দপতরকেই নিতে হবে? 
এই কব ইস্পাত 

সমাত্মীয় সম্পর্ক গড়ে 
হবে |. এই সম্পর্ক রচনার, 


শর 


টিন 


মধ্য দিয়েই গড়া যাবে বলিষ্ঠ ও সুস্থ " 


এক [নাংস্তিক পরিবেশ বৃহত্তর 
জনজীবন খনি শ্রমিক্দের’ জীবন, 
সম্পর্কে কিছুই জানেনা । ই, সি, 


যোগ দপ্তর কিছু 


ছন সংযোগ 
ah i ES অগ্থাবধি - 


গঠনমূলক কর্মস্থচী গ্রহণ 
পারেনি । সুসংহত জাতীয় 
খাব গঠনে এই বি স্বকারকেই 
নিতে হবে। - 
আনন্দবাজার ' 
Ler Es 


রের [গণহত্যার থা বলছেন: না ' 


আমকে পাণ্টা প্রশ্ন বলেশ 
“আগ'ন আমার কটা“ মিটিংয়ে পিয়ে- 


? আমি সর্বত্র নকশালবাড়ীর-- 


বরানগর" গণহত্যার কথাও, 
আমি তারপর বললাম, 


1১, 


Kd আনন্দবাজারে দেখিনা তো?” . 


রাণা বললেন; "আনন্দবাজার 


না নিলে জামি কি করবো ?' 


সর্বত্রই বলছি ৷” 
এ থেকেই সন্তোষ রাণার্দের বোঝা! 
উদ্লিত আনন্দবাার কেন তার নক- 
শালবাভীর হত্যাকাণ্ড সম্পকিত 


বাধ্য নিয়ে এড মেতে উঠেছে।_ 


' অথচ বরানগর গণহত্যা সহন্ধে তার 


' অভিযোগ কাগজে ছাপছে না 
আলে আনন্দবাজারসম্ভোষ রাণার 
সেইসব বিবৃতিই ছাপাচ্ছে মাতে 
1 রাণাদের সঙ্গে কংগ্রেসের , 
সম্পর্ক থারাপ' ন] হয় এবং উল্টে সি 
্া সঙ্গে তাদের সম্পর্কে ভিক্ত- 

হষ্টি হয় এবং তা. বেড়ে চলে । 


সুপরিকল্পিত উপায়ে এট! কর 





খুব 





বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ' | 


" ॥াদার হার ॥ + 
বাৰিক ২২টাকা 
বাগ্নাষক ১১ টাকা, | 

অৈমাসিক ৫.৫ টাকা ১... ০ 


টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 

১] পাঠাধার ঠিকানাঃ 
য্যানেঙ্জার, দর্পশ 1. , 

৬১, সট মেন । কলিকাতা ১৬ 


Ey 
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অভিযোগ এব উত্তর | 


গত মে, জুলাই সংখ্য। গণনাট্য 
পত্িকায় শ্রীন্থধী প্রধান এক দীর্ঘ 
প্রবন্ধে আমাকে আক্রমণ করে যেসব, 
কথা বলেছেন তার অধিকাংশই 
অসত্য ও অশালীন । যেমন, তার 
অভিযোগ, আমার নাট্যসংস্থা পিপলস 
লিটল. থিয়েটার নাকি সংগীত নাটক 
. আকাদেমি থেকে “লক্ষাধিক টাকা”, 
' অমুদান পেয়েছে! কথাটি সর্বৈব 
মিথ্যা । এমনি সব অলীক কথার 
নেই । কিন্ত প্রবন্ধের শেষে এসে 
চরিত্র হননের যে শর স্ধীবাবু 
নিক্ষেপ করেছেন, সে সম্পর্কে দু’কথা 
বলতে বাধ্য,হচ্ছি, নাইলে বিভ্রান্তির- 
উদ্ভব হতে পারে । 

সুধীবাবু প্রায় এক বছর আগের 
দক্ষিণী বার্তা শারদীয়া 'সংখ্যা থেকে 
তাতে “এমার্জেদ্ির।সমর্থনে বিবৃতি” 
" দিয়েছি দক্ষিণী বার্তা আমার সংগে 
সাক্ষাৎকারের যে রিপোর্ট ছেপেছিল" 
তা বিকুৃত। ,, দৃক্ষিণী- বার্তার 
তান্ত-- 

প্রশ্ন ৷ EEE 
অবস্থার প্রভাব আছে বলে মনে 
করেন? "' 

“উত্তর ॥ আমি সম্পূর্ণ সমর্থন ' 
করি ‘জরুরী অবস্থায় নাটক বা 
" চলচ্চিত্রে কোনে] পরিবর্তন হয় 
নি।” : 

/ অবিকৃত মুল বয়ান আমার 
কাছেই আছে। তা হবে.£ 

“প্রশ্ন ॥ চলচ্চিত্রের ওপর জরুরী 
অবস্থার প্রভাব আছে বলে মনে , 
করেন? 

“উত্তর .॥ ডি 
| বহর ভি 
খুন জখম নগ্ন নৃত্য দেখানো হয়, তা 
বন্ধ করা উচিত অয়? '? 


- “উত্তর ॥ সেটা আমি সম্পূর্ণ 


অমর্থন.করি 1--.কিস্তু জরুরী" অবস্থায় 
চলচ্চিত্রে * কোনে! পরিবর্তন হয় 
লি” { ০. oe 

_ যুল বয়ানে দেখ] যাচ্ছে সমর্থনট! 
ছিল “খুন জথম নগ্ন নৃত্য” বন্ধ করার 
প্রতি। স্থধীবাবুও একটু ঠাহর 
করলেই বুঝতে পারতেন, মাঝখানে 


"কিছু বাদ দেয়! হয়েছে স্থ-পরিকল্পিত . 


ভাঁবে। 'নইলে “প্রভাব আছে ?” 
প্রশ্নের উত্তর, “সমর্থন করি” হয় 
কখনো?) 

আনি তথা কী অত্যা- 


1 
+ ‘ 1 
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প্রকাশিত। সে সময়ে স্থধীবাবু 
কোথায় ছিলেন জানিনা। আজ 
দক্ষিণী বার্তার দ্বারস্থ হয়ে আমাকে 
কলংকিত করার তাঁর এই প্রয়াস 
সত্যিই হাস্যকর | এক স্থানে তিনি 


লিখেছেন আমার সম্পাদিত পত্রিকা- 
| এপিক থিয়েটার তিনি সব সংখ্যাই 
পড়েছেন তাহলে কি তিনি দে দেখেন, 


~ 


নি সে পত্রিকা সমানে এমার্জেন্দি 


তথ! কংখ্রেসী “অত্যাচারের বিরুদ্ধে 


‘লিখে গেছে ? 


4 


‘প্ৰসংগত উল্লেখযোগ্য দক্ষিণী 
বার্তার দপ্তরে তৎক্ষণাৎ আমি প্রতি- 
বাদপত্র পাঠিয়েছিলাম যার্‌ নকল্‌ 
আমার কাছেই. আছে! ' সে পত্র 
ছাপা হয়েছিল কিনা, বা ফর পত্রিকাই 
আদৌ আর প্রকাশিত হয়েছিল 
' কিনা আমার জানা নেই। E 

এ" উৎপল দত্ত 


কয়লাখনি পরিক্রমা 
‘গত ৯ই'সেপ্টেম্বর ৩৩শ সংখ্য।তে 


" ‘কয়লাখনি পরিক্রমা? শীর্ষক সংবাদ 


পরিবেশনে সাংবাদিক শ্রীসাধন গুহ 
জানি না কার প্ররোচনায় ডেনজং 
কো-অপারেটিভ সোসাইটি সম্বন্ধে 
কটাক্ষ করেছেন. এ সম্বন্ধে সোসাই- 


, পেরেছে যে ই, সি, এল কর্তৃপক্ষ ষে যদি 


নীলের বি নর ডিক অসত্য । বর্তমান ম্যানেজিং, কমিটি 
সাহায্দানও হয়েছে। . এই“ধাতেকোন ব্যয় অনুমোদন করে 
কোল মাইলস অফিসার্স এাসো- নি। যদি কোন ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে 


' সিয়েশন' কিন্তু এতে কোনও সাহাষ্য ম্যানেজিং কর্মিটির অনুমোদন ব্যতি-, 


করে নি। অপরদিকে ভুয়া কো- রেকে টাকা ব্যয় করে থাকেন তবে 
অপারেটিভদের কোনকিছু পরীক্ষা না তার দায়সেই ব্যক্তিকেইবহন করতে 
-করেই হাজার হাজার টন কয়লা ' হবে | 85 

দেওয়া হয়েছে ।: অনেক * *অবাডালী  অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংস্থা, এবং “অবাঙালী ব্যবসাদার ' ২. মতাপতি 
হাজার হাজার টন কয়লার পারমিট কলকাতাকর্পোরেশন কো-অপারেটিভ 


বার করে চোরাপথে শতক ফাকি দিয়ে (ক্রেডিট সোসাইটির ম্যানেজিং * 
' পশ্চিমবাংলার বাইরে কয়লা পাচার রর ও কমিটির পক্ষে 
করেছে । কই তাঁদের সম্বন্ধে তো আনলাবাজারের _ 


কোন মন্তব্য করা হয়নি। * আর ME রি 
আপনাদের সংবাদদাতা কোথা থেকে । « জী প্রচার 
সংবাদ সংগ্রহ করলেন যে ৮* টাকার গত ২২শে : “আগস্ট ' সোষবার 
কয়লা ২৫০ টাকায় বিক্রী হয়েছে? আনন্দবাজার পত্রিকায় “যাটটি পরি- 
সপ্রতি ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ডদ বার বাস্তচ্যুত” শিরোনামায় অধ্যাপক _ 
লিমিটেডের সঁকতোরিয়াস্থ সেলস্‌ দিলীপ চক্রবর্তী এম পির একটি 
বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষীকরে জানতে বিবৃতি পড়ে, আশ্চর্য হলাম। এটি 
তার হয় তাহলে বলতে 
একশ” একচল্লিশটা কো-অপারেটিভ ' ‘হয় ষে তার, বিবৃতি মুন্সিগঞ্জ রোডের 
সোসাইটি এবং আযাসোসিয়েশনকে ঘটনা সম্পর্কে সত্যের অপলাপ মাত্র । 
কয়লা দিয়েছিল - তার মধ্যে মাত্র “প্রকৃত ঘটনা হল যে, ১৯৭৬ সালে. 
তিনটি সোসাইটি বা আলোসিয়েশন' ১ল! নভেম্বর জরুরী অবস্থার স্থষোগে, 
রেঞ্রেষ্টীকৃত এবং সরকার কর্তৃক অঙ্ু- . জনৈক প্রাক্তন কংগ্রেসী এম এল এ 
মোদিত। সাবার এর মধ্যে ডেনুজং পুন্বিশেব সহায়তার ৬টি পরিবারকে 
কো-অপারেটিভ মোসাইটি রা 18 করে, এমন 
গণেশ বনী স্থযোগ দেওয়া হয় না। ১ 
ডেনজং কে[-অপারেটিভ সোসাইটি কিছু ব্যক্তি এই অন্যায় অত্যাচারের 
| লিমিটেডের পক্ষ থেকে .প্রতিবিধানের ' জন্য আদালতে 


অভিযোগ অসত্য 


। 'আপনানের সংবাদপত্রে বিগত 


কেন্দ্রীয় সবকারের নিকট জরুরী 
অবস্থাকালীন এই ই 


ct 


দর্পণ 1. শুক্রবার, ২ংশে জেট, ১৯৭৭, 


যারা আতঙ্কিত আমর! কখনই 
তাদের সমাঙ্জের বন্ধুক্ূপে গণ্য করতে 


‘পাবি না। ' বারবধৃ? নাটকৈর- 
উদ্চোক্ঠারা ভিয়েতনামের নাম জডিত 
করে এবং বর্তমান জনপ্রিয় বামক্রণ্ট 


সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করে যে সব 
বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশ করে 
চলেছেন আমর! তার তীত্র প্রতিবাদ 
জানাই? | 
আমরা-আশী (করব পশ্চিমবঙ্গের 
গণতান্ত্রিক শিল্পী সাহিত্যিক এবং 
মেহনতী মান্য এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপে: 
দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাবন.এৰং তথ্য- 
মন্ত্রীর অপসংস্কৃতির . “বিরুদ্ধে ‘এই 


বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহ- 


ষোগিতা করবেন । এ 


ন 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি 
১ নিজেই নিজের 
'সন্বধ্নার আয়োজন 


গত ২৬শে আগষ্ট দর্পণে প্রকা- 
শিত চিঠিতে কল্যাণী সাহার সলিল 


চৌধুরীর সম্ব্ধনাকে অপসংস্কৃতি আখ্যা 


দিয়ে সঠিক প্রগতি চেতনার স্বাক্ষর 


বেখেছেন | এ সম্পর্কে আমি আরে < 


তথ্য জানি।- এই সম্বর্ধনার ব্যাপারে 
কলকাতার সপ্ুধি হোটেলে প্রথম 


কয়েকটি মোকদ্দমা'করেছেন। তারন ‘মিটিং করার জন্য সল্লি চৌধুরী নিজের 


টশ্যাক' থেকে জনৈক নাট্য-পত্ৰিকা , 


টির তরফ থেকে আমি ক্চছি. বক্তব্য '২1৯)৭৭ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে নিয়েওআ ন ন | ২০শে সম্পাদকের হাতে ৫০০ টাকা নগদ 


তুলে ধরতে চাই । 
কয়লাখনি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর ' 
কয়লাখনি অঞ্চলের বেকার যুবকদের 


: কর্মসংস্থানের স্থযোগ সৃষ্টি করার জন্ত, - 


কয়লাথনি অঞ্চলের বেকার যুবকদের 


কয়লা ব্যবসা করার জন্ত কয়লা খনি কখনও টাকা লগ্নী করি নি এবং বর্ত- নারে নেন বর্ভমান'দর- তার মানে সলিল চৌধুরী নিজেই, রি 


কর্তৃপক্ষ কো- অপারেটিভ গঠনের , 


কলকাতা কর্পোরেশন কো-অপাঁ 


. আগষ্ট রাতে প্রার 'শ খানেক লোক 
 ব্েটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড 


জনতা পার্টির ঝাণ্ডা পু'কেবিচারাধীন 
“সম্পর্কে কয়েকটি অসত্য হৃংবাদ প্রকা- এই এলাকাটিদধল- করারচেষট করে। 
শিত হয়েছে। '_ পুলিশ সাধারণ নিয়মে বাধা দেয়। 

(১) অনামী প্রতিষ্ঠানে আমরা কিন্তু দিলীপবাবুর বিবৃতিতে বোঝা- 


মান ম্যানেজিং *কমিটি কোন টাকা কারের পুলিশের সামনেই ৬০টি পরি" ' 


দিয়ে গেছেন।" তিনি আরো বলে 


গেছেন কলকাতার'ভাল প্রেক্ষাগৃহে : 


তাকে সম্বর্ধনা দেবার ব্যাপারে তিনি 
তিন হাজার টাকা খরচ করবেন । 


নিন রা: 


নির্দেশ দেন। : উদ্দেশ্য মৃহৎ, কিন্তু কোথাও ল্নী করেনি। এই প্রসঙ্গে  বারবান্ধচ্যুত ওঅত্যাচারিত হয়েছে। জনগণের শিবির, ত্যাগকরলে.শিশ্পীর) 


সুষ্ঠ নীতি না-ঞ্চাকার' জন্য বেশ কিছু 
'ভূয়া, কো-অপারেটিভ গজিয়ে ওঠে। 
আর এইসথ কো-মপারেটিভ গজিয়ে - 
ওঠার জন্য যদি কেউদ্বোষী হন তাবা ' 
হলেন কলকাতা, অফিসের কতিপয় 
সেলস অফিসার, কারণ তারা কোন? 
কিছু পরীক্ষ না করেই এইসব কো- 
অপারেটিভ সোলাইটিগুলিকে হাজার ' 
হাঁজার-টনৈর পারমিট খোলা বাজারে 
বিক্রী করার জন্যে দিরেছেন। কিন্ত 

র ডেনজং সমবায় সমিতি 


রেজেস্ীকুত এবং সরকারী আইনসম্মত ন্তস্ত। বর্তমান ম্যানেজিং কমিটি নাটকের প্রদর্শনী দেখতে অস্বীকার ভাৱতী অপেরার 


'ভাবে গঠিত এবং বিনা সরকারী 
' সাহায্যে স্বনির্ভর প্রকল্পে নিযুক্ত একটি , 
, সমবায় সংস্থা ৷ এই সোসাইটি মারফৎ 
যেমন বেশ কিছু যুবকের কর্মসংস্থানের 


রা হযেছে তেমনি গ্রামের এবং , 


/৮ 


উল্লেখযোগ্য, আইন অনুযায়ী সরকারী দিলীপবাবুর এই বিবৃতি কাগুজ্ঞান- 


ব্যাঙ্ক ছাঁভা কোথাও টাকা আমানত 
হীনতার পরিচায়ক এবং হয়ত রাজ- ' শহরে ললিল চৌধুরীর আর কচ 


করার অধিকার আমাদের নেই'। 
(২) দলীয় সভাদের স্বার্থে লক্ষ 
লক্ষ টাকা ব্যাড ডেট বলে ঘোষণা 
করা হয়েছে এটাও অসত্য সংবাদ | সমর্থন এবং অভিনন্দন 
কো-অপারেটিভ আইন অহ্যায়ী. অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ 
ম্যানেজিংকমিটির এক টাকাও রাইট- বামক্রণ্ট সরকারের. তথ্যমন্ত্রী যে 
অফ করার অধিকার নেই। এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন ভারতীয় |; 
ক্ষমতা আ্যাসিস্টান্ট রেজিষ্টার অব গণনাট্য সংঘ তাকে সমর্থন“ অভি- 
, কো-অপারেটিভ সোসাইটিজের ওপর নন্দন জানাচ্ছে। ‘বারবধু’র মত, 


নৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। / 
- ভাঃ জঅহরুল হক 


একটাকাও রাইট-অফ করার জন্য করে এই নাটকের অভিনয় ' বন্ধ 


ভার কাছে প্রেরণ করে নি। রাখার জন্য তথ্যমন্ত্রী উদ্ভোক্তাদের | 
পু (৩) “দীঘা হলিডে হোম’ মেরা- বিবেকের কাছে যে আবেদন জানি- 
যতি কাজের নামে সোসাইটি বহু য়েছেন তা জনগণের স্বস্থ সাংস্কৃতিক 


টাক! অপব্যয় করেছে এই অভিযোগে চেতনারই প্রতিফলন | এই ঘটনায় 


এই তাবেই কলি হ। বোস্বাই 
le ddl 
না ঘরকা। 

ঠা চু 
২৩শে সেপ্টেম্বর সা টা 


-ষ্টারে 


‘< কংস 


শাস্তিময় গুহ ' 
“ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, 








1 


চে 
> 
t 


» সি 


পণ ॥ শুক্রবার ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ 


ফুন্পরা কালকেতু 


st 


ভানু সংহ | 


॥ যাত্ৰাজ্গতে তপোবম নাট্য, 
, কোশ্পানী এক স্বাগত নতুন সংযো- 
জন। নবাগত হলেও এই নাট্য 
গোষ্ঠীপালাভিনয়ে যে নৈপুণ্য দেখিয়ে 
€ছেন, তা বিচ ষ উল্লেখের দাবী 
রাখে।  টীম-ওয়ার্ক ৮৮ রা I 
_ চত্ডীমঙ্গলের, কাহিনী 
ব্রজেন্দ্রকুমার' দ্বে রচিত ডি Ae 
‘কেতু’ পালাটিতে রচনার প্রসাদগ্ডণ 
যেমন পাওয়া যায়, পালাটির শিল্প- 
সম্মত উপস্থাপনেও. প্রযোজক ও 
নির্দেশকছুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মুন্দি- 
য়ানার স্বাক্ষরও' দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
পৌরাণিক কাহিনীটির মধ্যে ভক্তি- 
* মহিমারপ্রচারটুকু আছে ঠিকই, কিন্ত 
অন্থদিকে সমান্ের “চ্ছুৎ্দের প্রতি 
উচ্চবর্ণের মানুষের সীমাহীন অবজ্ঞা, 
ব্যাধ সম্প্রদায়ের ওপর পীড়ন ও 
শোষণ, অন্পৃষ্ত বলে" যারা গন্য,' 
তাদের হৃদয়ের মমত্ব ও উদারতা, 
তেজ ও শক্তিমত্তা, অত্যাচারিতের 
বিদ্রোহ ঘোষণা পালাঁটিকে আধুনিক, 
₹ মনের কাছে, আকর্ষণীয় করে তুলবে । 


শুধু তাই নয়, বলিষ্ঠ চেতনায় উদ্ধ দ্বও , 


করবে। সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে 
' এই পালাভিনয় অহুষ্ঠিত হল । 
প্রধান ভূমিকা কালকেতু চরিত্রে 
নাট্য নির্দেশক দুলাল চট্টোপাধ্যায় 
চমৎকার অভিনয় করেছেন। তার 
J ক’ঠশ্বর ও স্বরক্ষেপন শুনে বারংবার 
মহেন্দ্র গুপ্তর কথা মনে পভলেও এ- 
কথা স্বীকার না! করেউপায় নেই যে; 
কালকেতু চরিত্রের তেজ ও ক্ষমা, 
বীর ও শাস্ত ভংগী এক আশ্চর্য ব্যর্ল- 
নায় ফুটে উঠেছে তার অভিনয়- 
শৈলীর মধ্য দিয়ে । “দেহের দৈর্খে 
*ভিনি হৃম্ব হলেও কঠ$মরের ওজন্বীতায় 
তার অভাব তিনি বুক্ধতেই দেন নি।. 
, এ কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। রাঙ্ষা, 
বাণী, যুবরাজ, ফুন্রা, দেবী, ভীড়ুদত্ 
প্রভৃতি চরিত্রে প্রততটি অভিনয়- 
LAE J 
২৮শে সেপ্টেম্বর সন্ধা ভাটায় 


মহ জাত সনে & 


গিণাই মিটি 


রচনা মধু গোন্ব'মা 
- রঃ প পতি ভট্টাচার্য 
নিদেশনা ও অভিনয়ে 
শান্তিগাপাল 
হলে টিকিট 
প্রুষাজন যু । 


“তক্লণ আঃপরা 


৫৫-৭১২১ 





Oe শি পপি 





শিল্পীই প্রশংসনীয় নিষ্ঠার, পরিচয় 
দিয়েছেন। র 
পালাভিনয়ের "প্রথমাংশ বেশ 


‘ মস্থরগতি | এটি বৃহনীয় নয় । সেই 


অংশে নৃত্যগীতের বাহুল্য অনায়াসে 
বর্জন করা চলত । পালার তাতে 
কিছুমাত্র ক্ষতি হত না। নৃত্যগীত 
পরিবেশনেও কৃতিত্বের ভাগ কম। 


: আলোর ব্যবহার খুবই সাধারণ । 


আরও কিছুট' চরিত্রামুযায়ী আলোক 
সম্পাত কেন্ীভূত হলে অভিনয় 
শিল্পীর নাট্যাবেগ ফুটে ওঠার অব- 
কাশ পেত | বৃন্দবাদন যথাযথ ও 
পালার ভাবমূর্তি রচনায় সার্থক | 
'যাত্রা সংবাদ 
| নক্ষত্ৰ মহল :, 
যাত্রার শিল্পী ও কলাকুশলীদের 
নিয়ে সর্বপ্রথম সমবায় পদ্ধতিতে গড়ে 


উঠেছে যাত্রার দল নক্ষত্র মহল ৷ 
“এই দর্ল নতুন তিনখানা নাটক 


নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হচ্ছে। কৃষক 


, বিদ্রোহের পটভূমিকায় প্রীতি রায় 


রচিত “মুক্তি চাই” এবং সত্যেন ভদ্র 
রচিত “সমাজ দর্প:” ও “কবি“ভারত- 
চন্দ্র" - নাটক তিনটিতে স্থরাবোপ 
করেছেন যথাক্রমে স্থধীর বস্থ, রবীন 
মালিক ও রঘুনাথ গুহ এবং পরি- 
চালনা করছেন নির্মল মুখার্জাঁ। 
দলের পরিচালক গোপাল মুখার্জী 
এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমাদের 
“মুক্তি চাই” যাত্রাপালা জমিদার 
শ্রেণীর অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার। দেশের কিছু লোক 
যদিও বলছে বর্তমাসে জমিদারী থা 
ও সামস্থবাদ নেই, কিন্তু বাস্তবে দেখা 


" যায় সবই রুয়েছে। শুধুমাত্র শোষণের 


ধারা পাণ্টেছে। ত:ই তো ভারতের 
নানা জায়গায় কৃষকরা আত্মরক্ষার 
জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহে বাধ্য হচ্ছে। এ 
ছাড়া তাদের মুক্তি কোথায় ?. - 
বীশাপাপ পাটা কোম্পানী 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠনের বীর 


বিশ্লকী সুর্য সেনের বীরত্ব কাহিনী 


আজকের তরুণ বাঙ্গালীরেও রোমা- 
পিরিত করে | সেই স্তব সেনকে নিয়েই 
বীণাপাণি নাট কোম্পানীর নতুন 
যাত্রাপালা “বিপ্লবী স্থব সেন” । 


নাট্যকার দেবেন্দ্র নাথ জানালেন, 


নাটকের শুক চট্টগ্রায অধ্বাগার 
লুষঠনের কার্কলাপ- থেকে এব: শেষ 
সুর্ধ সেনের হ্রাসীতে, মধ্যে, স্থা্ট 


, হয়েছে বিভিন্ন নাটকীয় পরিবেশ ৷ 


প্রশান্ত ভট্টাচার্য .কুরারোপিত এই 
পালায় অভিনয় করছেন "সুভাষ 
ভৌমিক, পাপিয়া রাণা, নিতাই দাস 
অরূপ সেন, অদ্রিত চক্রবর্তী ও আরও 
অনেকে । । 


পাচ বছরে , 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

এল-এ তথা প্রর্দেশ কংগ্রেসের সাধা- 
রণ সম্পাদক। প্রাণ ষেত পুলিশ 
অফিসারদের ৷ ' তার! মন্ত্রীর কথ! 
শুনবেন, না সাধারণ সম্পাদকের কথা 
শুনবেন | সেইজন্য পুলিশ অফি- 
সারদের  হ্ুরুলবাবুর দলের 
ক্যাপ্টেনকে গ্রেপ্তার করলে অন্- 
রূপতাবে প্রদ্দীপবাবুর দলের 
ক্যাপ্টেনকেও অপরাধ না থাকলেও 
গ্রেপ্তার করতে হতো । রি 
১৯৭৩-৭৪ সালে বর্ধমান শহরে 
সরকারী মতে প্রায় সতের জন 
কংগ্রেসী যুবক কংগ্রেসীদের দলীয় ' 
কোন্দলের, শিকার হয়। কিন্তু বে- 
কারী নী *৮৮ জন কংগ্রেম 


মৃ অবস্থায় ভর্তি করা হয়। শতবাবু 


এখানে শক্তিমান সব দিক থেকে। 


কংগ্রেসীদের এই দলীয়কোন্দল দেখে 
কলকাতা! পূলিশের জনৈক উচ্চপদস্থ 


অফিসার চাকরী ছেড়ে দিয়ে অন্ত 
চাকরীর সন্ধান করেছিলেন । কারণ 


 ছদলের ক্যাপ্টেন বিগ্রেডিয়ার আর 


হনঁবিলদার সামলাতে সামলাতে তার , 


প্রায় প্রাণান্ত হয়েছিল । 


কলকাতার  পতিভালয়গুলির 
পতিতারাও এ সময় কংগ্রেসীদের 
দলীয় কোন্দলের শিকার হয়েছে৷ 
যদ্ধি কোন পতিতা অমুক গ্র.পের 
কোন ক্যাপ্টেনকে বেশীপাত্তা দিতেন 
তাহলে অপর গ্রুপের ক্যাপ্টেন এসে 
তার ওপর হামলা করতো ।. 

বালীগঞ্জ,রাসবিহারী, মুচিপাড়া, 


কর্মী খুন হয় কংগ্রেসীদের হাতে । ট্যাংরা এই সমস্ত জায়গায়ও কংগ্রেসী- 


তাছাড়] 'দলীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য 
এসেছে পাশের রাজ্য বিহার থেকে 


দের দলীয় কোন্দলের ফলে বেশ 


চি 


৷ থাকেন।এবং কাজ শুরু করেন প্রথমে 


কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী প্রাণ হারায় 


1 / || সাত টে 
গোদাবায় দুর্নীতি 
(৩ পৃষ্ঠার পর ) 

মৃত নগেজ, সাং নারায়ণতলা লঞ্চঘাট 


যানি 


১৫টি পাইপ আটকে রেখেছে। 

ই গোসাবার জন্ত এক বছরের 
অহ্মোদন থেকে মোট. (২০০ +৬০ 
+১৫) ২৭৫টি পাইপের কোন হিসাবে 





রহস্ত্রনক ভাবে বি ডি ও তার ঠিকা- 


\ দারদের, কাছ্‌ থেকে নিলেন না। 
নিথর প্রতিহিংসা 

এই সব ঘটনাস্ব একটি লোক 
মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে উলটো কথা 
এবং অপ্রকান্তে মহকুমা! শাসক এবং 
জেলা শাসককে উড়ে। চিঠি দিয়ে 
বিভিং ঃ বিরাগভাঙ্গন হন। তিনি 
সাব আয সিষটান্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীহব্রত 
। বিডিও নিখিল চক্রবর্তী 


দর, চিট করার তানে 


রাইফেল, রিভলবার, ' বন্দুক, ঘ্িপ একমাত্র একটু ব্যতিক্রম ছিল কসবা! ও গরহার্জিরের অভিযোগে তার ১৫ 


প্রভৃতি সাজ সরঞ্জাম ৷ 

. বর্ধমান শহরে বিদ্গয়চাদ হাস- 
পাতালের এ সময়ের খাতাপত্বর যদি 
দেখা যায় তাহলে জানা যাবে ঘে ছুরি 
মারা; বোমা মারার ঘটনায় কত 
লোক আহত অধৰ! নিহত অবস্থায় 
ও হানপাআলের কলবুকের খাতায় 
রেকর্ড" হয়ে আছে এবং , যে সমস্ত 
লোককে এ সময়, হাসপাতালে ভতি 
করা হয়েছে, তারা হৃয় হুরুলদ্ার 
'লোক না হয় প্রদীপদার লোক । 


“তারপর দলের একক্রন কর্মীর বিরুদ্ধে 
মামলা সাজানর জন্ত এক গ্রুপের, 


লোকেরা, অন্ত গ্রুপের লোকদের 
মেয়ে, স্ত্রী অথবা অন্য কোঁন আত্মী- 
যাকে বেপ করতেও ছাড়েনি । তার 
রেকর্ডও বর্ধমানের কয়েকটি থানা এবং 
বর্ধমান শহরের কয়েকজন ডাক্তারের 
কাছে আঙগ ৪ পাওয়া যাবে । 
বর্ধমানের পরেই নাম কাশঈীপুরের | 
এখানে প্রধমে-শতকান্তি ঘোষব্না 
স্থত্রত মুখাজ্ঞার দূলের ' লোকেদের, 
খুনোখুনি চলে । শেষের দিকে তা 
অজিত পাঁদ্র। ধনাম শত ঘোষে 
দাভায়। তবে কাশীপুর এলাকায় 
বাবু এবং -অজিতবাবুর সমর্থকদের 
বেশী ৰ খেতে হয়েছে । ্ 
পুলি রেকর্ড বলে, বিশেষ করে 


শ্বামপুকুর, বটতলা, 'জোড়াবাগান 


থানার এসময় যে সমস্ত কেস ডায়েরী 
রেকর্ড কর। হয় তাতে দেখ। যায় 
১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের 
গোডার দিকে কাধত কংগ্রেসীদের 
ইন্টার নাল অপারেশনে স্থরত মূখা, 
বা অন্সিত পাজার সমর্থকরা হয় খুন 
হয়েছে ন! হয় আহত হয়েছে । আনব 
ক্রি করহাণপাতালে :ধামার আঘাতে 
এ সময় প্রায় শতাধিক লোককে অর্ধ- 


রিনি 


‘ ছিলেন সিদ্ধার্থবাবুর 


তিলজলা এলাকায় | এখানে স্থত্রত- 


বাবু এবং' লক্ষ্মীবাবুর গ্র.পের লোক- ১ 


দের মধ্যে লড়াই সীমাবদ্ধ ছিল। 
লক্ষ্মীবাবুর গ্রপে.আছে বলে যারা এ 
এলাকায় নিজেদের দাবী 'করত 
তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল এ 
এলাকায় অপরিচিত। তবে মাঝে 
মাঝে এখানে বোমাবাঙ্জি হয়েছে। 
তিনজল] এবং কসবা পানার ও সিরা 
ওঁ সময় লক্ষ্মীবাবুর চেয়ে স্থরতবাবুর 
কধার গুরুত্ব বেশী দিতেন । কারণ 
স্্রতবাবু ছিলেন মন্ত্রী আর লক্ষ্মীবাবু 
ছিলেন লীডার। fl 

' কংগ্রেসীদ্রের দলীয়, কোন্দলের 
ফলে মহাকরন থেকে দুজন মহিলাকে 
বিদায় নিতে হয়েছিল । কাব এর! 
পশ্চিমবঙ্গের জমিদার মুখ্যমন্ত্রী 
্রসিদ্ধার্থ রায়ের , কুনজরে পড়ে- 
ছিলেন। এদের মধ্যে. প্রথম জন 
রাজনৈতিক 
' সচিব শ্রীমতী প্রিয়া সেনগুপ। ইনি 
ছিলেন প্রিয় স্থৃত গ্রপের আস্থা" 
ভাজন্র। তাকে সিদ্ধারথবাবুব কোপে 
পড়ে বিদায় নিতে হয়। পরে রাজ- 
নৈতিক সচীব ন! হলেও রাজনৈতিক 
কাজ দেখা শোনা করতেন যিনি সেই 


শ্রীমতী মিঙ্থ সিকদারও সিদ্ধার্থবাবুর 


কোপে পড়ে মহাক্রণ থেকে বিদায় 
নেন। ইনিও প্রিয়-স্থত্রত গ্রুপের 
আস্থাভা্রন ছিলেন। পরে এঁছু* 
জনের জায়গায় যিনি আসেন তিনি 


স্বনামখ্যাত বিগ্ভা সিন্হা। অবশ্য 
ক গ্রেস দলের লোক ছিলেন না 
ইনি | সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে 
গুন কংগ্রেসী মহিলা দলীয় কোন্দ- 
লের বিকার হলেন তাদের কংগ্রেসের 


কোন নেন্পাই প্রোটেকণন দিলেন ' 
bn 


না! 


দিনের মাইনে আটকে দিয়ে। অভি- 
যোগটি যে মিথ্যা তার প্রথম প্রমাণ 
এই যে, হবার উপর মহলে আবে- 
দন করলে মাইনেটা তিনি দিতে 
পয পানি না। দ্বিতীয়ত তিন্নি 
“বপিরহাটেই' থাকেন কাজেই অফিসে. 
কে উপস্থিত হয় বা না হয় দেখবেন 
কী করে, এরপরে তিনি 'তার 
বিরুদ্ধে যত 
লোকদের দিয়ে ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে 
২৪ পরগণার এম ও-পি-ডি মহাশয়ের 
চেম্বারে বসে কতকগুলি কেস সাজান। 
মুখ্য বান্তকার তাকে আত্মপক্ষ সম- 
ধরনের সুযোগ না দিয়েই ২১৭৭৬ 
তারিখ থেকে তাকে সাসপেণ্ড 
করেছেন।।প্ীতাকে যে চার্জশীট 
দেওয়। হয়েছে * তা.পড়ে লোকে 
হাসবে কি কাদবে আমরা জানি না 
মামলাটি! আমরা বিভাগীয় মস্তি 
মহাশয়কে উপহার দিচ্ছি! 
শিক্ষিত ভত্র"স্তান মুখ্য বাস্তকার 





্ীদর্গামো। 
ছোট একটি প্রশ্ন £' নিরোগকর্তা। 
হিসেবে ও নিশ্চয়ই ভট্ট চার্যকে 

সাময়িক বৃরখান্ত বা চাকুরিচ্যুত 
করতে বেষ্ট কারন থাকলে । 
কিন্তু খুনের আসামীও তো আত্মপক্ষ 
সমথনের সুযোগ পার। তাকি 
আপনারা ।ভদ্রশাককে দিয়েছেন ? 


ভিজা কি আপনি পড়ে :, 


দৌখেছেন অফিসের হেড ক্লার্ক 
এবং গ্রামতাবক যদি সমাজে 
বা আজে] সেখানে 
বহাল তাঁৰযৃতে ত আছে কিকরে? 

আর জুলাই ১৯৭৬ এগ মামলা 
আঙ্জ সে ঘা বহরে 
না বিচার এই বিলৰ কি অবি- 
চারের নামান্তর নয়? তার অন্ত 
আপনি নিও কি নৈতিক ভাবে 
দারী নন ?| 


f 
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তার প্রাপ্য ভাড়ার পরিবর্তে 


লিপ্ত হন এবং পেটোয়া 


ন মুখোপাধ্যায়কে আমার . 


ফয়সাল! হল . 


| iS ৮ রর ২2 eg Re 3 
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এখনও বেপরোয়া sn  পিয়ারনেস, কু পক্ষের জেদ, 


বেশ কক্ষেকজন নামকরা তবে, বি, ও । 
আলোচনায় বসতেও রাজ নয় _. 


লাজ 49" Paise. - 


 চোরাকারবারীর সংগে শলাপরামর্শ, 








- শষ না হওয়া পর্যন্ত £ ওয়ারলেসে ৷ , 
চুরি চোরাকারবার 32 এ... বাগান)  । 
_ কাজে ব্যস্ত আচ্ছা এখনি যাচ্ছি। প্রিয়ারলেস কর্মীদের, আন্দোলন ভাৰ এবং কৰ্ষচারী স্বার্থবিরোধী কার্- 
, এই যখ I দপরদ্ধিকে এখনও চলছে। মালিক পক্ষ অপ- কলাপের বিকদ্ধে তাদের দাবী ঃ 
: পুলিশের bed বন্দে টি ডি প্রচার চালিয়ে তাদের মনোবল, ছাটাই নেতা খবর 


J " (লগ সংবাদদাতা) ও 
রাজ্যের “বিভিন্ন তত ইউনিয়ন 


) জব্দ সহ বিভিন্ন মহল জুট ব্যাচিং 


-. ক্বয়েল নিয়ে ব্যাপক চোরাকারধারের 


ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হস্ত- 


:- ক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন । এই মহলের 


ho বক্ব্য__রাজ্যের এই চোরাকার্রবার 


আনে বড় না হলে গোটা চটশিয়ই 
এর ৰিপৰ্য্য়ের মুখে গিয়ে দাড়াৰে। 
জে, বি, ও নিয়ে বেপরোয্], 


' চোরাকারৰারের বিস্তৃত বিবরণ দ্বিরে 


নেতৃবৃন্দ বুলেছেন পুলিশ, মি 
অফিসার সমানবিরোধীদের যোগ- 
সাঁত্বসে এই কার্বার এখনও অব্যা- 
হত) বিভিন্ন খাটতে তেল নিয়ে 
ৰূষ্ছাতি যথারীতি চলছে মুখ্যমন্ত্রী ' 
যেন পুলিশ দধরকে দিয়ে চোরাই 
তেলের গোভাউনুগুলি অর্বিজছে ঈীল 


করে দেন । কিংবা সেখানে পুলিশ 


h .' পুষাতায়েন করেন । - 


/ এদিকে দর্পণের খবর হল বিভিন্ন 
স্লানী কর্তৃপক্ষ ও সনি, আই, ডি সহ 
“বিভিন্ন দত্তরের সংগে চোরাকারবারী 
দের আর্থিক লেনদেন মারফৎ এখনও 
'জে, বি, ও পাচার হচ্ছে। এব্যাপারে 


. নৃতন কয়েকটা খণটির সন্ধানও পাওয়া , 


গেছে। টালীগঞ্জ ইটখোলার তারা, ' 


a ধৰ্মতলার'জগন্থাধ দাস; কাকিনাড়ার, 


_ ভিরু সাউ, স্টযাণড রোডের.শিউনারায়ণ , 


EA 
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পালোয়ান, রামনাল্‌ 'আগরওয়াল, 


/ 
এক্সচেন্নজ প্লেসের ওমপ্রকাশ 


/' 


+ উপ 


পাশ 


"/ 


. 
এক্লারলা যাতে. বন্ধ না হয় সেনত 
কতিপয় পুঁলিশ' অফিসারের সুংগে 
রা 
একটি কাড়ের কারধানার ভেতরে” 
হার্ধার হাজার জে, রি, ও 
‘লুকিয়ে রাখা হয়েছে ।- এই টি 
থেকে 'এরন৪ ব্যরসা চন ৷ -. 
“এই এলাকার হ্মন্যার সাউ অহা 
সিং রায় সিং, উক্তি সিং, কাছ, সিং 
প্রতি এই বিরাট চোরাই টিটি 
চালাচ্ছে। শুধু তাই নয় জানা, 
গেছে, দ্রিল্লী রোডের রাস্তা 
মেওয়ালাল ছুবে,/ শেখ জুসাক, 
শাকির চন্বিকা সি অনুর 
রাধারমণ পুলিশের, সংগে রঙা কুরে 
জয়েল, টাকার ' থেকে প্রতিদিন 
প্রতিরাতে হাজার হাজার ছিটা 
তেল বের করে নিচ্ছে 
আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো গত ১৫ই 
সেপ্টে প্ীরামপূর থানা এলাকায় 
ভাঙ্গার এক চোরাই ঘ'টিতে এই. 
রানার, জনৈক অফিসারকে সদলবলে 
মদ্যপান করতেও দেখা হায়!" 
অফিমারটির সংগে ওয়ারল্যাঁস ভ্যান। 
ছিল। ৷ রাত, প্রায় ১২টার. সময় 
' মারফৎ তাঁকে বারবার 


ডের্কে পাঠান হচ্ছিল। দেখা ষায় -- 
 মগ্তপানে বিভোর অফিসারটি তার মুলক লেখা, ' “বিস্তারিত সংবাদ এবং এ 


সহযোগী মারফৎ ওয়ারলেসে অসত্য, 


এন, টি, সির 
কাপ্রড় 


্‌ | পরুন, 


দপ্তরের হনৈক করমী, জে, বি, ও 
চোরাকারবারী দের কাছ থেকে টাকা 


ভাজতে পারছে না । ফিল্ড ওয়ার্কার- 
রাও এই আন্দোলনে সামিল । ইতি- 


বদলী দেশ প্রত্যাহার, নার 
ব্যবস্থার অবসান, বর্তমান অসম্পূর্ণ 


সংগ্রহ রুরছেন। প্রত্যেক( ঘণ্টিতে - । মধ্যে লেবার । কমিশনার বিরোধ - .সাভিন 'রুলের পরিবর্তে নতুন ৪. 
গিয়েই কর্মীটি ওপরওয়ালা কর্মীদের: ‘মীমাংলাঁ সম্পর্কে আলোচনার জন্য পুর্ণাঙ্গ সার্ভিম রুল প্রবর্তন, অলায 


নামে মোটা কাকার ঘুষ সারার 


করছেন) জানা যায় জি, বি )9 
পাচারের একজন প্রধান পাণ্ডা 
কাকিনাড়ার ডিকু সাউ, খড়দাঁর - 
যর ,সাউ, - বিৰনাথ সাউ 
টা এনা 
নিয়েছে ॥ 


সঞ্জয় কে, খোশ!মোদ - 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
জ্ঞান বিতরণ ব! কোন কোঁন কলম 
লেখকের সরকার বিরোধী সমালো- 
চনা--এ সম্তই ধান্দারাজী | দায়ে: 


পড়লে ডিগবাজী খেতে এক্বের হুডি 
ভুতীরে নেই।.. ইন্দিরাকে খুনি 
করে . আনন্দবাজ্জারের স্বর্ণ, জয়ী 
উৎসবে আনার জন্য এরা নিজেদের 
প্রকাশিত ' রখজিৎ রায়ের দি? 
এ্যাগনি অব ওয়েন্টবেঙ্গল 
. সংস্করণ) পুস্তকটি বাজারে থেকে উধাঁও 
করে, দিয়েছিল । সঞ্চয় পশ্চিম 

এলে আনন্ববাদধার কয়েকটি ভুতি- 


গোটা দশেক ছবি ছেপেছিল। 


 বিজেকে রণীন ও. প্রাণবন্ত, করে হুলতে 


{ t 


| শু সন্ত! বাঁ টেকসই বলেই নয, বাহারেও এন, টি, সির কাপজের জুড়ি লেই। 
আমাদের শ্যো-রুমে ও নিশ্বন্থ দোকানগুলোতে কৃ 


t 
N 


ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন : 


(পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার-ও উড়িষ্যা লিমিটেড) : 


৭, জওরলাল নেহেক রোড 
কলিকাতা-৭০০০ ১৩ - 


টি সার্ট, ধুতি, শাড়ী, মাক্চিন, পপলিন সবই পারেন। £ 
, আরও পাবেন মনমাতানে। ও ঝলমলে সব পদ্ার কাপ ও বিছানার চাদর 2৮০২ 


| পালি 
LJ = 
by ৮ 








চু 


সম্পাদক --হীরেন বস্তু 


* আ্ন্ীষ ইউনিয়ন 


" এর সদ |, 
 প্ক্ষেরমনো ভাব এমনই মধ্যযুগীয় যে, 


2 
(খে কর্তৃপক্ষের এই অনমনীয়, জেদী' মনো- 


মা 


আলিরুপক্ষ কয়েকবার্ডেকে পাঠিয়ে- 
ছেন। কিন্তু ডারাআলোচনায় বসতে 
'রাজী নয়, ভাই শ্রম.দধ্তরে হাতির 
হয়নি | এ থেকেইমালিকৃঘের মনো-' 
ভাব পরিষার.। তারা বেপরোয়া ও 
বথ্যেছভাবে কোম্পানীর কাজ কার 
ৰার চালাতে অত্যন্ত । পিয়ারলেস' 
১৯৭৪ সাল, 
(রেকেই কর্মীদের একয়াত্রপ্রস্ডি নিযিত্ব- 
মূলরু ইউনিয্সরন এবং ৯ শতাংশ কর্ম 
অথচ পিয়ারলেস কু 


ইউনিয়নের স্বীকৃতি দেওয়া দূরের 
কথা, আল পর্যস্ত বহু চিঠিপত্র লিখে 
সৌজন্কের খাতির্রেও ইউনিয়ন কোন 
উত্তর পায়নি'। ১৯৭৫ সালে আভ্যন্ত- 
রীণ জরুরী অবস্থান পূর্ণ হুযোগ্‌ নিয়ে / 
কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের নেতা ও'সক্রিয় 
কর্মীদের ওপর "ছাটাই বদলী ও নান! 


সিডি রাড: 


দেয় । . 
ইউনিয়নের" ওনারা 


আলোচনার সাধ্যয়ে ' অর্থনৈতিক 
দাবী-দ্াওয়ার মীমাংসা এবং ইদানীং 

যেসব নেতা, ও কর্মীকে শুধুয়ানধ 

ইউনিয়ন সংগঠিত করার অপরাধে 

« অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে" 
সেন্তলি প্রত্যাহার । . 

| সনি আই চি ইউরপল্চি ত্য 

কমিটির সম্পান্রক পীমনোরৰম' রায় 

এক বিৰ্ৃতিতে পিয়ারলেস রৃর্ম্দের 

আন্দোলনের প্রতি সমর্ধন জানিয়ে. 
নাশ প্রকাশ করেছেন যে, পক্ষ 
বত নী সম্ভব আলোচনার মাধ্যমে 

ক্ণচারীদ্বের'সন্দে বিরোধের মীয়াংসা 

করবেন। সার! ভারত ছাত্র ফেডা- 
রেশনের সাধারণ সম্পাদক শীনূভাষ ' 
'চকবর্তী এম এল এ এবং গণতাহ্বির -. 


/ যুব" ফেডারেশনের' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 


কমিটির সভাপতি রীপীনেশ মভুমঘা 
এম্‌ এল এও এক যুক্ত, বিবৃতিতে. 


‘ৰেল পুলিশের সন্নানুধিক ব্যবহার 


১. (দর্পণের সংবাদদাতা) 


মুশিদাবাদ; জেলার ধূলিয়ান গঙ্গা 
রেলষ্টেশনে কিছুদিন আগে চারজন 
রেলওয়ে পুলিশ গণপ্রহারে আহত 


| হন । ঘটনার বিবরণে জানা! যায় ওইদিন 


বিকালে ৬৬২নং ভাউন গয়া প্যাসে- 
ব্রার, ট্রেনটিতে বিনা টিক্কিকে বার- 
হাওয়া থেকে. দুজ্জন রালক আস- 
ছিল । বালক' দুইটির বাডী সামসের- 


/গঞ্জ "থানার গাজীনগরে ৷ মাঝপথে 
 সীকোপাড়া হলটে স্পেশাল’ চেকিং 
পুলিশ ই 


পুরু হলে চারজ্জন রেল 
তারা বিনা টিকিটে 
যাওয়ার জন্ত বালক দুটির কাছে 
.২৫ টাকা দাবী করে এবং টাকা না, 


দিতে পারলে চলন্ত ছ্রেন'থেকে ফেলে, 
ln দেবে বলে. শাসায়। 


তারা 'তাদের 
“ডার্ক! দিতে অক্ষম হলে রেলওয়ে 
. পুলিশর! দুজ্ঞন বালকের- মধ্যে 


মনোরুল ইসলাম (তৃতীয় শ্রেণীর 
স্থাত্র) নামে একজন বালককে 
1 





1. ৯ 


7 (শাক ক MR ১২৭৯ শা শোতে বলাতে মি এব ৯ বট সেন সাজা ১৬ থেকে প্রকাশিত । 


* ' 
+ ts i , 
4৪ J 
i ন ~ et 
এ ্ 


সীকোপাডা RTE 
মাঝামাঝি বাগমারি সেতুর ' কাছে * 
ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় তাকে ফেলে 
দিতে দেখে তার সঙ্গের বালক 'নরুল ' 


/“ ইদলাম (চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র) ভয়ে. 
 যাত্মীদেৰ.মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সমস্ত 


প্রকাশ করে দেয়।' ট্রেনটি ধুলিয়ান 
75555 
বং জনত! লাইন অবরোধ করেন! 


রেব্ওয়ে পুলিশদের কাছে। জনতা 
কার.হুকুমে চলস্ত ট্রেন থেকে বালক- এ 
টিকে ফেলা হল জানতে চাইলে ওই 
চারজনের পুলিশ দলটি বলে' আমা- ' 
দের ইচ্ছা হয়েছে ফেন্বেছি। তখন 
হাতাহাতি শুরু হয়। তারপর জনতা 
ই পুলিশ দলটিকে গণপ্রহার: দেন! 





/ 


EB 
হি চা রি LAS ডি Uy 


XN 


কসমদ ক্লাবের সঙ্গে খেলার, টিকিট নিয়ে গণ্ডগোল 
মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী 
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৪1, 2, 


রা MEME 


নন রায়ণপন্থী- নকশালরা জনতা 
পার্টিকে সন্ত্ট র রাখতে চান 


(বিনা) ও :" ৰা 


নাক নির্বাচনের পর এবি বিভিন্ন , জনসভায় এদের নেত 

_' সংশ যারা সি পি আই (এম, এল) বিধানসভা সঘবস্ত সন্তোষ রাণার 
_সত্যনারায়ণ গোষ্ঠী নামে পরিচিত বভব্য .ধের্ধো এই মতই পরিক্ষট 
"জনতা পার্টিকে সন্তষ্ট রাখার নীতি হয়েছে। অবশ্য নকশালপঙ্ধী মহলের 
৮. গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বন্দীমুক্তি এদের বিরোধীদের ধারণা যে সত্য- ' 
ও শ্বণদ্বাবী প্রস্ততি কমিটি আয়োজিত নারায়ণ জিং-এর সঙ্গে চরণ সিধ-এর , 


|... মহাজাতি সদনে £ 
. ৩০শে সেপ্টেম্বর ' সন্ধ্যা আটা , সা. অক্টোবর সা এটা 


i 


ন্‌ রি z 


. অবস্থা। ' উদ্ভূত “হয়েছে । 'এরখানে 
সত ডি করেছেন 
শ্রীকান্ত ৷; 
“কৃষ্ককান্তের বাড়ীতেই সত্যনারায় 
সিং-এর ' ' আশ্রয়স্থল, ' "এবং শোনা 
যাচ্ছে এখানেই সি. (পি আই '(এম- 
_ এল) ' গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয়, কমিটির 
অফিসও খোলা হবে । 1. ? 
:-(শেষাংশ ২ পৃষ্ঠার ) 






(দ্পণের সংবাদদাতা) 


কিভাবে কংগ্রেশীজ্ামানায় কিছু 
কিছু কংগ্রেস নেতা নিব থেকে প্রচুর 
সম্পদ গড়ে তুললেন, তা ভাবতে 
সত্যিই অবাক লাগে৷ | 
| এন এল সি সি-র কর্ণধার লক্ষী- 
কান্ত বহ্থ  আজ্ম . প্রচুর সম্পদের 
মালিক । কিন্তু এমনটা” ছিল না। 
সামান্য বেতনে কার্ভ করতেন একটা! 
কারখানায় ।' 
কাটত। 5858 
.নাজীবনে। " 





রা অক্টোবর (ঝি সময পটী | | 
পঃ ৰঃ সরকার আয়োজিত | 4 
॥ , /যাত্রাউৎ্সকে ; ২. 1 ২০২০0 
(রবীন্্রসদনের! পশ্চিম দিকের. " , হলে ও মণ্ডপে টিকিট, 













: পরিবেশনায় 


. অখ্যাত লক্ষ্মী বসু রাতারাতিকংগ্রেস 
রাজন তির প্রথম সারিতে ডলে 


| ' লাগল প্রচুর-অর্থ-নানা সুত্র থেকে । 
কালনায় লক্ষ্মীবাবুদের একটা 
পৈতৃক বাড়ী-ছিলি। সেই' বাড়ী ডিম 


EC ' ুক্রবার, ২২শে হি 


এক "গোপন, বোঝাপড়াস্র.ফলে এই . 


5 রা 


‘সি আই টি ফ্ল্যাট যার. মাসিক ভাড়া 


কোনরকমে দিন ' 


। এলেন । আর এইত্বাদে আসতে. . 


N 


করেছেন 


"_ (দূৰ্পণের বাদ!) ২ 


পৃ 


হয়েছে এমন সময় সাউথ ক্লাবে 
ঝোহনবাগান তথা “ভারতের এক 
বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় -ও ভার 





কি ৷ ও সা নার শু 


| |.) (দর্পণের সংবাদদাত 


মন্ত্রিসভার সদস্য, শুধু তাই নয়, কেন্জে 
ওড়িশা রাজনীতির একমাত্র মুখ- 
পাত্র । অথচ আমার ও আত্মীয়- 
স্বজনের বাড়ী ওড়িশা ভিজিল্যান্দকে . 
নিয়ে সার্চ করানে! হলো শুধু রাজ- - 
নৈতিক আক্রোশ মেটানোর জন্ত ।” 
কথাগুলো নন্দিনী শৃতপথী ' প্রধান- 





রোডে তাইপো , পার্থ বোদের নামে নামে, 
একটা ফ্ল্যাট কৈনা হয়েছে৷ ৯বি) 
বা লক্ষ্মীবাবুর নিজের | 

“লং হাজী মহসীন রোডে 
তি 


৬০০ টাকা । আহ্মানিক ৭২০০০ 
টাকায় ভাইপো পার্সগর নামে হিমালয় : 


‘ভাড়ার প্রবেশ 1 
গোছা গোছা 


it 
শি ৰ ন 


গণ) 


'( শেষাংশ 9ম পৃষ্ঠায় ) 


লক্ষ্মী বস্থর বাড়ি গাড়ি ও কুকুরের, তিসেব.' 


| পাড়তে পাড়তে এখন' চার পাচটায় 7 ৯ অভীক ব্যানার নামে, ভবলু এম 
দাড়িয়েছে শ্তামাপ্রসাদ সুখার্থী: সি ৫১৩ ভারতীয় যুব উদ্যোগের 
আর ডব্লু আর এস ১০৪৯ 





সেপ্টেম্বর, ৭৭ ॥ ৪০ পয়সা ' 


(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) , 





কো-অপারেটিতের ১১ তল ক্যাট 


এ তো গেল বাভীর হিসেব এবার | “ছুরি 


এলে! ১৯৭১- ডি গাড়ীর হিসেব । বেনামে লক্ষ্মীবাবুর 


কাছে মোট ৬টি গাড়ী আছে। কোন 
টার আবার ট্যাক্স টোকেন বা বল. বুক 
নেই।' ভবলু বি, এস ১৯৭৯ প্রলয় 


ভবলু বি-এফ 





২ 









পর বং সরকার আয়োজিত, 


বাগচির বামে ডবলু জিকে ৫৪১ আর্য যাত্রা উৎসবে 
রি এ, ৪০৬৫ রি হ্যান্নলের্ট 
নামে কে কক নেই), ক 2 


[| 


sw বিরুদ্ধে তদন্তের নেপথ্যে 
চরণ পি 8 উচ্ছেন্য রাজনৈতিক 


.১ “পয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা আয়কর মন্ত্রী মোরারজী :দেশাইকে বলেছেন, 






'ছ জনের হাতে 
১৫৫৩ ৬* টাকার 


টিকিট । বিলি শুক হল এবং উপস্থিত 
. (শেষাংশ ঈিম পৃঠায় ) 


মন্ত্রী/এ ব্যাপারে তার অসস্তোষের | 


১ 


| ২ 





| 


! 


বেশ পরিখতি বয়সেই চলে 
গেলেন নটরাজ উদয়শস্কর | সেঁছিক 
থেকে “ক্ষোভের কোন কারণ নেই । 
বরং যে বিশেষ বৃত্য-আন্দোলনের 
₹ নেতৃরূপে “তিনি আত্মপ্রকাশ করে- 
ছিলেন তদুপযুক্ত কোন নর্তক গোষ্ঠী 
বা সেই ধারাব অনুশীলন ও প্রচার- 
কারী, কোন শিক্ষায়তন যে তিনি 
গড়ে যেতে পারলেন না সেটাই বেশী 
ছুঃখের। ১৯৩৯ সনে প্রতিষ্ঠিত 
আলমোড়ার কষ্টিকেন্র ভেঙ্গে গিয়ে- 
ছিল তার নিজের 'অর্নভিজ্ঞতা 'এবং 
অদূরদূশিতার জন্য । ময়মনসিংহ 
শহরে ১৯৪১ সনে ভার দলের নৃত্য- 
কলার সঙ্গে যখন চাস্থ্য পরিচয় 
, বর্তমান লেখক তখন তৃতীয় বর্ষের 
' ছাত্র । যে দলে অন্তদের সঙ্গে সিমূকি 
'এবং স্বৰ্গত আলাউদ্দিন ছিলেন। 
আর ছিলেন রবিশঙ্কর | ৬ দশকে 
কলকাতার নিউ এল্পায়ারে আবার ” 
সদলে শঙ্করের দেখা পেয়েছিলাম । 
কিন্ত তখন ন! ছিঘোন 'সিমকি বা 
উজরাজোহরা, না ছিলেন আলাউ- 
দিন বা বিষুদাপ শিরালি। বৃন্দ-. 
বাদনের পরিচালক তখন কমলেশ' 
ই - 
পরবর্তী ২* বছরে রামায়ণ ছায়া- 
নাট্য, সামান্য ক্ষতি, প্রকৃতি ও 


আনন্দ এবং শঙ্করস্কোপ' উপহার . 


দেওয়া সত্বেও যে শঙ্করকে পেয়ে- 
ছিলাম রীদম অফ লাইফ, ম্যান 
আ্যাণড মেশিন, লেবার ত্যাগ মেশিন 
ইত্যাদি নৃত্য" রচনায়_-সে মৌলিক 
ষ্টার পুনরাবির্ভাব আর ঘটল না। 


বস্তুত ‘কল্পনা’ র সঙ্গে সঙ্গে তার / 


কল্পনার এবং সুজনের ম্রোত যেন 
শুকিয়ে গেল। hi 


উদয়শঙ্কর বিরজু মহারাজ বা - 


' বাসী সরস্বতীর মৃত একজন প্রথা সিদ্ধ 
নৃত্যের প্রতিভূ' ছিলেন না। তাঁর 


', নৃত্যে ভরতনাট্যম, কখক, কাথা- 


,কালি, মণিপুরী এবং লোকনৃত্যের 
মিশ্রণ ছিল বটে কিন্ত একক নর্তক 
হিসেবে কোনটাতেই তিনি উল্লিখিত্‌-. 
'দের সমান পারদর্শিতা দাবি করতে 
পারতেন না। তিনি ছিলেন এ 
থেকে আলাদা জাতের এক নৃত্য- 
শিল্পী, এক সম্পূর্ণ নৃতন ও স্তর নৃত্য- 
রীতির. রূপবন্ধের শ্রষ্টা--ভারতের 
নৃত্যে যা আগে ছিল না, তার নাম 
নাট্যনৃত্য বা ্যালে। ভারতীয় 
নৃত্যের প্রথাগত পারম্পর্ষ-প্রদর্শনে 
তার উৎসাহ, ছিল ন! ।+ তিনি 
আগ্রহী ছিলেন ব্যালের মাধ্যমে 
ভারতীয় নৃত্য-এতিহকে লোকচক্ষুর 
. সন্মুখীন করাতে । এ জন্ত "ই্নৃত্য, 


i 


তি 


তত ডি সঙ্গে সঙ্গে লেবর 


& ভারতীয় তার প্রাণপুরুষ চ 


হি প্রতি" রবীহ্ুনাধের 


আগ মেসিন-এর মত সমকালীন ২ আপেক্ষিক পক্ষপাত হেতু তর ব্যাজে 


সামাজিক সমস্তাকেও তিনি নৃত্যের 
বিষয়ীভূত করেছিলেন । এর কিছুটা 


কল্পনা”-র অস্ততূক্তি |" 


এই উদ্দেশ্যে ভারতীদ্ু রে 


সাহায্যে তিনি পুরোদস্তর অর্কেন্ 
গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন আলা" 
উদ্দিন খাঁ এবং তিমিরব্রণের সহায়-' 
তায়। প্রথাগত নৃত্ত বা নৃত্যের সজে 
এখানেই তার নাট্য নৃত্যের যূলগত 
পার্থক্য । রবীন্দ্রকাব্য যে হিসাবে 
ভারতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি, উদয়- 

শঙ্করের নৃত্যও তাই । এর সঙ্গ যুক্ত 
হয়েছিল তার সমাজ ও কালচেতন | 
তার নৃত্য রচনা ভূত ভারতের প্রথা- 


গত নৃত্যসস্তার আত্মগত - করেও 


বর্তমান জীবনের সমালোচনা এবং 
তবিস্বাতের ইঙ্গিতব্হ। কিন্তু কুত্রাপি 
তার কোন রাজনৈতিক শ্লোগান কর্ণ- 
বিদার ঘটাত নাঁ-এমনই নান্দনিক । 
প্রত্যয়ে সংধত | 

বলা বাহুল্য, এই উদ্গেস্টে তিনি 
বিদেশের কাছে খণ করেছেন যেমন 
রবীন্দ্রনাথ 
রোমান্টিক রিতা কাছে। 
শঙ্করের উপরে পাশ্চাত্য ব্যালে 
প্রভাব অনায়াসদৃষ্ট | il 

ভারতীয় নৃত্য ' যে কালে 
নির্ধিশেষ বিষয়ের এবং ' রর্সের, 
সেকালে শঙ্কর তার নৃত্যে বিশেষ রস. 
এবং বিষয়ের উত্থাপন-এবং পরিবেশন 
করেছেন। দ্নেশাত্বোধ তো বটেই 
এমন কি এক ধরনের সমাজবাদী 
চেতনাও তার নৃত্যে দেখা গিম্পেছিল। 


নৃত্যের মাধ্যমে তিনি ভারতের মর্ষ- 


কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন ষা রবীন্- 
নাথ করেছিলেন তাঁর কাব্য, নাটক 
এবং সংগীতে | নতুবা ভারতনাট্যষ্‌, 


কথক বা কাথাকালি কোনটারই j 


তিনি-ওস্তাদ /নাচিয়ে ছিলেন বলা 
যায় না। 

রবীন্দ্রনাথ একই সময়ে একই 
নিরীক্ষা করছিলেন তার নৃত্যনাট্য-. 
গুলির মাধাষে। কিন্ত তখন তার" 


' বয়স, খাটের উপর; তা ছাঁড়া' | 
, ই সময়ে নিষিদ্ধ করা দেশ বিদেশের 


ভারতের প্রায়োগিক নৃত্য সম্বন্ধে 


, কোন অভিজ্ঞত1ও তার ছিল না। 


তবু প্রবীণ শিল্পবোধ এবং বহিরাগত 
বৃত্যবিদ ছাত্রছাত্রীদের সাহীষ্যে 
সত্রপাত করেন। শঙ্কর সে তুলনায় 
অনেকা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 


অধিকারী ছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় ' 
যে, উভয়ের উপরেই ' পাশ্চাত্য, 
কাঠিকেয়,  হরপার্বভী প্রভৃতি ব্যালের প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল । - আঁগার' গ্ৰাউণ্ড পিজা চি . 


কিরেছেন যুরোপের " 


গীতিনৃত্যের রূপ পেয়েছে। কিন্ত 
শঙ্করের বালে সত্যিকারের ব্যালে 
তার উপরে গানের , প্তরুমশাই- 
গিরি নেই ।, ৃ 
বহি শঙ্কর! থে কানে 
আলোড়ন সৃষ্টি করে ভারতীয় নৃত্যের 
স্বীকৃতি কেড়ে এনেছিলেন সারা 
বিশ্বে উপনিবেশবাদ তখন জঙ্ব- 
জমাট-। সেই পরিপ্রেক্ষিতে শর্ধরের 
ভূমিক! ছিল ভারতের সাংস্কৃতিক 
দূতের মত। তা আজকেন্স“দিনের 
মত অত সহজসাধ্য ছিল না। নতুন 
ভারতীয় নৃত্যের উদ্গাতা। শঙ্কর ৷ 
কিন্তু দুঃখের বিষয় শঙ্করের সঙ্গে 
সঙ্গেই সে. সৃষ্টির পথ কন্ধ হয়ে গেছে 
মনে হয়। “ভার ভাই শচীনশঙ্কর 
ছাড়া আর কেউ ir পথে কোন 
সত্যিকারের চেষ্টা করেন নি। যদিও 
প্রতিতা গণ্ডায় গৃ্ডায় জন্মায়.না, তবু 
যুরো-আমেরিকার সমকালীন 
ক নিরীক্ষার কি 
আমাদের প্রয়াসকে গোষ্পদ বললেও 
বেশী বলা হয় । যা 


বালে অষ্টা। দেশবাসী এই কারণে 
উদয়শস্করকে আরো যক বা 


নিষিদ্ধপত্রপত্রিকা 
প্রদর্শনী ইত্যাদি 


শন ও সা ব্যবস্থা করা 


সিডি যাদের . কাছে 


“সত্রিকা, প্রচারপত্র, চিঠিপত্র আছে 
তার! দয়া করে প্রদর্শনীতে রাখার 
জন্ত সেগুলি দিলে ্রদর্শনীটি আরও 

প্রদর্শনীর পর তার্দের ফেরৎ 
এপ্তলি পাঠান বা দিয়ে আস্থন | 
(১) কমিটি ফর একজিবিলন্‌ অফ 


দর্পণ শুক্রবার ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭, 


. লত্যনারায়ণপন্থী 
€ ১ম পৃষ্ঠার পর ) ' 
এই বক্তব্যের সমর্থনে আরো 
জোরালো যুক্তি পাওয়া যাবে, গত 


" ই১- -২২শে অগিষ্ট দিল্লীতে আয়োজিত 
পিপলস ইউনিয়ন. অব সিভিল ' 


জিবার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই 
গোষ্ঠীর বিভিন্ন/নেআঁর বক্তব্য অনু- 
ধাবন -করলে। এখানে 
সস্তোষ বাঁণা তীত্র ভাষায় আক্রমণ 
করেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বামক্রন্ট 
সরকারকে |। তিনি বলেন জ্নতা, 
সরকার বন্দীমৃক্তির ব্যাপারে 'পশ্চিম- 
বঙ্গে তো কোন বাধা স্ুটি করইছন 


না, তাহলে কেন ভারা 'বন্দীমুক্তির , 


ব্যাপারে দেরী করছেন ? এই দেরী 
হওয়াটা! নাকি বামক্রন্ট সরকারের 
ইচ্ছাকৃত । 

কৃজ্ঞকাস্ত সত্যনারায়ণ /সিংএর 


‘পিঠ চাপড়াতেই তিনি কষ্ণকাস্তকে 
, জড়িয়ে ধবলেন সবার সাযনেই।. 
মাইকে নাম ঘোষণা হতেই তিনি 


উঠে দাড়িয়ে বলতেন, গণতন্ত্র প্রঁতি- 
ঠিত হয়ে গেছে জনতা সরকার আসার 
সঙ্গে সঙ্গেই। এখন একে রক্ষা 

করতে হবে। তাই ০ এমুন ৷ এক 
আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যেখানে 
কেবলমাত্র জনতা পার্টিই তাতে, 
থাকবে লা, এমনকি “কংগ্রেসের 


- প্রগতিশীল" অংশকেও সংগে নিতে 


হবে| সত্যনারায়ণ সিং বোধহয় 
ভুলে গেছেন একসময় -সি পি আই 


এই কথ! বলত । , এবং এই জাতীয়, 


*্প্রগতিশীলতা” খোজার জন্য, তার 


অবস্থা আজ কোথায় ৷ 


- বক্তৃতা দিতে উঠে বলেন, চারজন 


নকশাল যখন একজায়গায় আসতে 
পারেনা, সমমতাঁবলম্বী হতে পারেন! 
তখন তাদের *লম্বা-চুওড়া" কথা বলা! 
উচিত নয়। সমাসলে চন্্রশেখরজী 
চান সমস্ত, নকশালরা তাদের 
পেটোস্কা সত্যনাবায়ণ সিংদের, সঙ্গে 


' চলে আন্ধক। কিন্ত জনতা পার্টির 
রি লেজুড়বৃত্তি,করে সত্যনারায়ণ সিং 


দের লাভ কি? লাভ আছে। 
আগামী কয়েকমাসের মধ্যে আসাম, 


শিল্পী অন্ধ, কেরালায় বিধানসভার নির্বাচন 


হতে চলেছে। এইসময় তারা 
বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রার্থীও দিতে 
চান, । 
পোল্লা রেডী প্রার্থী :হচ্ছেন। তাই 
এ'রা চাইছেন জনতাব সঙ্গে সম- 
ঝোতা করে যদি আরো একটা দুটো 
আসন পাওয়া যায় । এদের সঙ্গে 


ক্যানিং ষ্ট্ৰীট (চতুর্থতল) কলি-১, (২) j 


নিরাল' রেষ্টুরেষ্ট, রাসবিহারী এভিন্্য 
(গডিহায়াটের কাছে), (৩) কলকাতা 
১৫ বঙ্ধিম চ্যাটার্জী ট্রীট, কলকাঁতা-৯ 


রর 


৯ 
যেমন, অঙ্কে সম্ভবতঃ চন্দ্র" 


যোগ দিচ্ছেন নকশালদের আর 


একটি অংশ। জরা হল 
কমিটি সি পি আই (এম-এল)। এখন 


" এরা বলছেন আমরা ছুটি ভাই ভাই। 7 - 


সতানারায়ণদের মুখপত্র “জনযুদ্ধে 
এই দুই সংগঠনের এক যৌথ বিৰ তিও 
প্রকাশিত -হয়েছে। তাতে বল! 
হি তুলত্রাস্তি সঙ্বেও 
তারা এবার থেকে একসঙ্গে কাজ 
করবেন |, আসলে এদের নেতা 
ভাস্বর নন্দী সম্ভবতঃ আর্দাম থেকে 
প্রার্থী হতে চান । 

এই কারণে জনতাকে শট করতে 
এরা. বদ্ধপরিকরু। এদের মুখপত্রে 






কেবলমাত্র বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে 


বিষোদ্গার। আর এরা সোচ্চার 
অন্ত্রের সরকারের বিরুদ্ধে, যেখানে, 
কংগ্রেস সায় এই সমস্ত কাঁজ- 
কর্ম এদের টাকাপয়সারও 
- অভাব 1 সম্রতি দিল্লীতে 
মাফিন মুলুক থেকে এক্‌ ই্রটস্বিপন্থী 
বুদ্ধিজীবী এসেছিলেন । তিনি সত্য- 
নারায়ণ সিংদের বেশ কিছু টাকা 
দেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। 

'  সত্যনারায়পপন্থীরা তাই বন্দী- 


মুক্তি কমিটির অভ্যন্তরেও চাপ স্ব্টি 


করছেন। তার! চাপ দিচ্ছেন যেন ' 


এখুনি বামক্রশ্টের বিরুদ্ধে জেহাদ 


ঘ্বোষণ করা হয়। কমিটির মধ্যে "২ 


এই নিয়ে তীব্র মতপার্থক্য সি, 
হয়েছে | কমিটির কেউ কেউ মনে | 


করেন লোকসভা নির্বাচনের পর 
ক্ষেত্রে অত্যস্ত “হীন মনোভাব” গ্রহণ 
করেছেন। তারা সত্যনারায়ণ সিংদের 


প্রসঙ্গত; 7 উল্লেখ্য সত্যনারায়ণ 
সিংরা স্বীকার কক্স্েছন তাঁদের বন্দী 
মুক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তুল ছিল 
(জনযুদ্ধ, ৫ম বুজেটিন)। অবস্থা 


রর যথোচিত ব্যাখ্যা তারা দেননি 
আর সত্যনারায়ণ সিংপন্থী নকশাল 
১ ক্যাডাররা তা জানেন না, বোধহয় 


kt 


সত্যনারায়ণজী জানেন। 
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"দর্পণ ॥ শা '৩০শে EE ১৯৭৭ 


অপসংস্কৃতির 


CE 


জনমত সোচ্চার হোক 


' '_'_ভথ্যমন্তৰী বুদ্ধদেব, ভট্ট চাৰ্য 
(দর্পণের প্রতিনিধি) , রঃ / 


আমি বুঝতে পারিনি ফেনী * 
চক্রবর্তীর কান { টান্লে সন্তোষ 
৷ ঘোষের মাধা চলে আসবে! আমি 
বারবধূ বন্ধ করীর,জন্যকোন সরকারী 
, নির্দেশ পাঠাই' নি, শুধুতাদের বিশেষ 
প্রদর্শনী অনুষ্ঠানেআমি তাদের নিম- 
আগ অগ্রাহ্য, করি এবং অভিমত 
প্রকাশ করি বারবধূর মতো নাটক বন্ধ 
হওয়াই উ.চত ৷ এতেই চারদিকে 
হৈচৈ পড়ে গেল । অপসংস্কৃতির 
পাণ্ডার' প্রচারে নেমে পড়ে৷ কিন্ত 
আমি জানি চল্লিশ লক্ষ লোকই বার- 
বধু দেখুক আর যত লক্ষই দেখুক, 
জনমত এর রিনা আর. প্রশ্নটা ' 


টিপ 


Tg) 


নী ও ঞ্রার্মার্ন জনগণের প্রতিভার মিলন, যা 
স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও "সমগ্র মানব, 


০৫ প্রতি টিভি I 


এক নজরে ভারত-জার্মান সম্পর্ক 8 ' এ 


১৯1 বাণিজ্য 


শুধু বারবধ নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে অপ- 
সংস্কৃতির! সিনেমা, থিয়েটার, 
শ্রীল পুস্তক ইত্যাদি নান! মাধ্যমে 
এর প্রচার চলছে । এসব কিছুই। বন্ধ 
হওয়া দরকার | কিন্ত ঘটনাক্রমে 
বারবধূ আজ' সামনে এসে উপস্থিত 
হয়েছে ।” রঃ 

এই: কথাগুলো বলেন তথ্যমন্ত্রী 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে এক 
সাক্ষাৎকারে | আমি বুদ্ধদেব ভ্টা- 
চার্ধকে বলেছিলাম, “প্রচার করে 
'সময় নষ্ট করার দরকার কি। বিভিন্ন 
প্রগতিশীল যুব সংগঠনগুলো! মিছিল, 
করে গিয়ে এইসব অপসংস্কৃতির অন্ু- 
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নগর বির দু বিক্ষোভ 
দেখাতে পারে তো: জনতার 

বাতেন সময়ই তো অনেক 
 অনুষ্ঠানবাতিল হয়ে যায়, এ ক্ষেত্রেও 
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ইউনাইটেড না ব্যাঙ্কের: 
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ডি 


| 
লক্ষ লক্ষ টাকা তানাদি হয়েছে 


তো সেই ব্যাপারটা করা ষায়। - oY ( দৰ্পণের সং 
55 রি ER 
নেই। -, সবাই পসংস্কৃতির টার 


বিরুদ্ধে । মানি ডি 
গুলো বন্ধ হলে.জনগণ খুশীই হবে, 


রত দুষ্ট চক্রের, . 


বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ' রিজার্ড 


সমর্থন করবে ৷” 5 
নে গেছে। 

KL টি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক , অব ইনডিয়াব 

ভার ২৪।৩।৭৬ তারিখের ' হে রিপোর্ট এ ' 

রে নিউ . ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছে তাতে 

হিরন নোহী। কিন আমর] দেখা বাক পরায় এক কেটি ছাপি 

চাই ‘এই বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক, উঠুক । লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কের তামাদি হয়েছে 


ব্যাপারটা! জনগণের * মধ্যে যাক । 
বিভিন্ন প্রগতিশীল পত্রিকা নাট্য 


সংস্থা, এবং সংগঠনগুলো এ ব্যাপারে' 


এগিয়ে আস্থক | তারা তাদের রায় 


দিক। জনমতসোচ্চারহোক | 2৪ | 


রত 


৮ 


ভারতের এবং ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী আর্মানীর |. 
জনগণ গত ২৫ বছর ধরে এই উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ট 


সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সফলতার সংগে ' 
কাজ করে; এসেছে । 


শা 


জামানীতে ভারতের রপ্তানী 


১৯৭৫-এ ১৫% 
--৪৮৩ মিলি 


করা যায়। 


২1 সহায়তা 


১৯৭৬-দ্বিপাক্ষিক সরকারী মূলধনী সহায় 
(জাই ডি এ'র শর্তে প্রদন্ত মেয়াদ ৫০ বছর 
১০ বছর অবধি ছাড় ০.৭৫% সুদ, অতএব, 


অনুদান অংক ৮৪%) 
-_বহুপাক্িক সহায়তা 


- বেসরকারী লপ্লী ১৯৭৬ পর্যন্ত) 


রী ডি এম, yj " I 
১৯৭৬-এর প্রথম ছয় মাসে ৬৩% ব্বদ্ধি 

,-_-৩৯৭-৩ মিলিয়ন ডি এম 
জ্রা্যান মেলাগুলিতে ভারতের সন্ষিয় ও সাফ্ঘ-” 
জনক অংশ প্রহপের জন্য ১৯৭৭-এ বাণিজ্যের 
সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল । ১৯৭৬/৭৭-এ ভারতীয়, 
রপ্তানী বাণিজ্যের সুনিশ্চিত ফলআ.তি আশা 

|, 


_ ভারতীয় 


- ৯৯৭৫-এ ২০% হাস 


১৯৭৫-৪ চি পা 
-৮৬৩ মিলিয়ন ডি:এম 


» ১৯৭৬-এর প্রথম ছয় মাসে ৩%, হাস , 
২৪৫২৭ মিলিয়ন ভি এম .' 


ণিজ্যের ঘাটতিজনিত, 
_ ক উল্লেখনীয় হাস। 


--৩৮০ মিলিয়ন ভি এম 


বু মদ 


১৯৭৬-এ জানুয়ারী থেকে জুন ৭৫% হাস 


রি 


পার 


--৫৫৫ মিলিয়ন ভি এম 


জু / 


১২৩৮ কোটি টাকা = ৩৬৫ মিলিয়ন ভি এম 


১৯০৯৪ কোটি টাকা 


১৭৮ মিলিয়ন ডি এম 


¥ 


১৯৭৭ বন-গ্র গ্লত ২৪শে জুন, ১৯৭৬ ভারত ও চকফডারেল্র প্রজাতন্ত্র জার্মানীর মধ্যে ১২৪ কোটি টাকার 
(৩৬২ মিলিয়ন ডি এম-এর) জার্মান দ্বিপাক্ষিক সরকারী মূলধনী সহায়তা সম্পর্কিত চুক্তি হয়! 


ও 1 শিক্ষা বিনিময় 


ভারত ও জার্মানীর মধ্যে বিবিধ সাংস্কৃতিক সম্পক বর্তমান । শর একটি দিক হ'জ শিক্ষা বিনিময় £ 


4) 


f t 


= জানা গেছে যে, 


এবং এই তামাদি হওয়ার পিছনে 
ব্যাঙ্কের বেশ কয়েকজন ' অফিসার 
জড়িত আছেন বলে সন্দেহে করা 
হয়েছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অডিটর যে" 

মস্তব্য ' করেছেন তাও 
কেন্দ্রীয় ব্যাক্িং মন্ত্রণালয় খতিয়ে 
"দেথছেন। ১ 2 
ইউনাইটেড. 


} ছিল তাকে- ও দু’ মাসে 


রক্ত ক্ষমতা দিয়ে প্রায় ৬৫ লক্ষ 
টাকা খণ দেওয়ার অধিকার দেওয়া 
| কিসের ভিত্তিতে ৷ 
হ সংবাদদীতা ব্যাঙ্কের বেশ 
কয়োকজন “কর্মচারীকে প্রশ্ন করেন 
এবং [অধিকাংশ কর্মচারীই যে চারিজন. 
অফিসার সম্বন্ধে অভিযোগ করেন 
মধ্যে স্পেশাল অফিসার 
আঁ মিত্র, স্থপারিনটেনডেষ্ট 
সস্তোষ ঠাকুর, স্থহাস .চ্যাটার্জী ও 
মুন্সী] প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে 
উল্লোষোগ্য। এদের মধ্যে সন্তোষ 
ঠাকুরকে কলকাতা পুলিশের, 
গোল দপ্তরের এযান্টিরবারি 








ভাগে কিছুদিন আগে জিজ্ঞাসা- 


জন্য ডেকে পাঠান হয়েছিল । 
পুলিশের কাছে তার বিকদ্ধে জনৈক 
ব্যত্তি অভিষৌগ করলে তাকে ডেকে 


ইনড্রাসট্রিয়াল ্যাক্কের' কলকাতা, পাঠ হয়। 


অফিস যে কয়েকটি সংস্থাকে লক্ষ 


আজো পর্যন্ত আদায় হয় নি এবং 
সেগুলিকে অগ্রিম দেওয়ার সময় 
কোর্ন ব্যাঞ্কিং নিয়ম মানা হয়নি। ' 
এই সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন 
যে মেসার্স পেঞ্চভ্যালি কোল 
কোম্পানীকে প্রায় আটত্রিশ লক্ষ 
টাকা, মেসার্স কুয়ারভিয়াল কোল , 
কোম্পানীকে প্রায় পনের লক্ষ টাকা, 
. মেসার্স স্বরিন্দ্র ইন্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস 
লিমিটডকে প্রাস্থ এগার লক্ষ টাকা, 


মেসার্স ডায়ন! রোলিং মোটারকে 


প্রায় ছয় লক্ষ টাকা, মেসার্স কুক্থম 
উল এ্যাণ্ড উলেনসকে এক লক্ষ 
'হোসিয়ারী মিলস প্রাইভেট লিমি- 
'টেডকে পাচ লক্ষ টাকা, মেসার্স 
অন্নপূর্ণা মেটাল ওয়াকর্ণকে চার লক্ষ 

টাকা প্রভৃতি এই ভাবে প্রায় এক 
। কোটি 'ছনপান্ন লক্ষ টাক। দেওয়া 
হয়েছে। -তাছাডা /কলকাতার ' 
তবানীপুর ব্রাঞ্চ থেকে অরবিন্দ" এনটার- 
প্রাইসকে একটা ইটখোলার জন্য এক . 


'"' লঞু উনত্রিশ হাজার টাকা. এবং ইন- 


7 ফেডারেল রিপাবলিক অক্ষ, জার্মানীর কনসুলেট জেনারেলের প্রচার বিভাগ, ১ হেস্টিংস পার্ক রোড, কলিকাতা-২৭ কত ক প্রচারিত । 
॥ চং রি ্ GATE দই ১ 


(ভারত সরকারের শিক্ষা ছি তদারকীতে) কাব্রিগরী শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য জার্মান ছাঘরুত্তি, 


জার্মান শিক্ষা বিনিময় পরিসেবার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাগ্নর্ত্তি, হুমবোক্ডট্‌ ফাউন্ডেশন-এর 


গবেষকদের জন্য ছাঁগ্রন্বত্তি: ভারতের মাদ্রাজ স্থিত আই আই ঠি'র মত রিখ্যাত প্রযুক্তি শিক্ষা সংস্থাগুলির 


, জনা সহায়তা, আলোচনাচজ্ ও সম্মেলনের মাধ্যমে জার্মান এবং তারতীয়' ‘বিশেষজ্ঞদের মধ্যে জান 


বিনিময়ের দন সম্পর্কের উন্নতিকরণ এবং ভারতীয় ও জার্মাম বিশ্ববিদ্যালয় সমুহের গবেষণা প্রকল্প- | 
তে মধ্যে খা পারস্পরিক সহযোগিতা ইত্যাদি হ'ল ফলপ্রসূ বিনিময়ের কয়েকটি উদাহরণ 1 
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' কনষ্রাকশন্‌ 


" ডরাসট্ি্নাল ডিজাইন সেণ্টারকে কোন . বিশ্বে 


রকম সিকিউরিটি না রেখে প্রায় পাঁচ 
লক্ষ (টোকা ' নগদ দেওয়া হয়েছে। 
“ আরো যে সব কোম্পানীকে দেওয়া 
হয়েছে তাঁদের মধ্যে ইনপ্রিনিয়ারিং 
কোম্পানী, ব্যানাজী 
ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লে খষে গ্য । 'সবচেষ্ে। মজার. 
ব্যাপার তবানীপুরের যে ম্যানে- 
কারের রিটায়ার করতে মাত্র দু মাস 


পা 


শাল অফিসার সম্বন্ধে 


11 লক্ষ টাকা অগ্রিম, দিয়েছে সেগুলি “ অভিযোগ যে, রিটায়ারমেন্টের পরও , 


,এঅ প্রতি বছর এক্সটেনশন 
দেও হয়েছে এবং ভিনিননাকি এখন 
ব্যাঙ্কের বকলমে জেনারেল 
ম্যানেজার ৷ তার হাতে যাবতীয় 
ইবন, এবং প্রায় দু’ লক্ষ টাকা 
শন সাংশান করার ক্ষমতা দেওয়া । 
ক্হি বব অন্যতম সদস্ত করা 
র | তিনি নাকি নিজের ইচ্ছে 
মত (যা খুমী তাই করে চলেছেন - 
ছেলেকে ব্যাঙ্কে বিশেষ কালে ' 
গ করেছেন যাদের গত কয়েক, 
‘বছরের মধ্যে কলকাতার বাইরে 
কোন দিন বদলী" করা হয় নি। 
অ | তাদের বিকদ্ধে যে সমস্ত 
কর্মচারী - কোন কিছু বলেছেন 
তাদেরই. সঙ্গে সঙ্গে. কলকাতার 
র বদলী করে দেওয়া হয়েছে ।, 
কারণ স্পেল অফিসার সি, পি, 
আই|ইউনিয়নের মর্দত' পাচ্ছেন ।' 
অভিযোগে প্রকাশ, ' এ স্পেশাল 
অফিনার যে সব অন্য বাঞ্চে ছিলেন 
করে স্যামবাজার; বডবাজার - 
প্রভৃতি আক তখন ধার দেওয়া 
কয়েক 'লক্ষ টাকা আজও ব্যাঙ্কের 
তমা যী থেকে গেছে। অথচ 
নে { কোন ব্ৰাঞ্চ ম্যানেজার যদি 
রা ব্যক্তিকে মাত্র পাচ হাজার : 
দেন এবং তা অনাদাস্বী খাবে 
তাকে সঙ্গে সঙ্গে শো বজ 


নোটিশ দেওয়া হয়'। ' 


ঘন ডি 
॥ 


॥ চাঁর॥ - 


“আমরা! সামান্য নারী” : 

স্র্বেশ্যা হিসেবে যতই কেননা 
বিজ্ঞাপিত হয়েথাকুন, উর্বশী নিজেই 
স্বীকার করেন, তিনিসামান্তা নারী । 


আর বস্তুত তিনি তাই-ই। তার 
মধ্যে এমন কোনে! বিশেষ চমৎ- 


কারিত্ব নেই যা তাকে কোনও ভাবে, 


কোনে রকম আলোকসামান্ত স্বীয় 
মহিমা দান করতে পারে। 


*.বৃন্মঘশরে নিতাস্ত নিপীড়িত . 


হইয়া” “পৃুনিতদ্বিনী* উর্বশী “বয় 
নিবাস হইতে বহির্গত হইয়! পার্থ- 


ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল |” 


“সেই সর্াঈন্দরী দিধ্য চন্দন চর্চিত 
' বিলোল হারাবলিললিত, পীনো- 
ন্নত পয়োধরযুগল বিকম্পিত হওয়াতে 
* পদে পদে নমিতাঙ্গী হুইয়া গমন 


করিতে লাগিল । তাহার ত্রিবলী 
দাম মনোহর কটিদেশের কি অনির্ব- 


চনীয় শোভা! তাহার গিরিবর- 


বিস্তীর্ণ রজতরশনারপ্লিত নিতম্ব যেন 
মন্মধের 'আবাসস্থান ; স্বস্থ বসনীবুত 


অনিন্দনীয় তদীয় ভঁখন নিরীক্ষণে 
খধিগণেরও  চিত্তবিকার জন্মে) 


-*একে তো সেই স্থর-সুন্দরী সহ্‌- 
জেই মদোন্মতা, Se 


মিত স্বরাপানে প্রললচিত্ত .. " রেন 
৫০) 1 

বর্ণনাটি যে কোনো 'উত্তরদেশীয়া 
হন্দরী মদালসার্ই হতে পারে। 


একমাত্র ‘নিতম্বে'র গুপগানেই মহা- 


ভারতীয় চরিত্রটি ধরা পড়ে। মহা- 
ভারতে “নিত্ষে'র. প্রশংসা নারীর 
প্রতি তৎকালীন-ও তদ্দেশীয় কম্‌প্রি- 
মেন্ট4 বলা বাহুল্য, কবি স্বর্বেশ্তার 


ক্ষেত্রেও সমান প্রশংনান্থচক শব্দ ব্যব- 


হার করেছেন? স্বর্গীয় চরিত্র হিসেবে 
উর্বশীর ক্ষেত্রে অন্তর কোনো বিশে- 
যণ প্রযুক্ত হয়নি ৷ ; 

কিন্তু তাও বড কথা নয়! লক্ষ- 
ধীয় এই যে,' সাধারণ কামার্তা রমণীর 
মতো মিত-স্বরাপানের, পর তিনি 
পৃথাপুত্র অর্জুনের পার্বত্য শ্রিবিরে 


চলেছেন আসঙ্গ স্থখ লালসায় সর্বাজে | 
মধ্যে. 


শিহরণ জাগিয়ে । ঘটনাটির 
অুলৌকিকতার ্পরশযাত্র। নেই । 
সাধারণ রক্তমাংমের 
দেন উর্বশী । তাকে স্বর্বেশ্তা হিসেবে 
স্বত্রভাবে আর দেখা যায় না। 


£ 
‘ 





"স্বৰ্গ ও মর্ত একাকারে, মিশে যায় । 


আমরা বুঝি, এক্ষেত্রেও আমাদের 
সিদ্ধান্ত সঠিক পথেই চলেছে। ভিন্‌ 
গ্রহের বুদ্ধিমান জীবগণ আমাদের 
মতই মন্গুপ্ত শরীরধারী । তাদের, 
সঙ্গে আগত নারীরাও পাঁধিব নারীর 
সকল গুণসম্পন্ন | তাই, যেমন 
দেবতা নামক নভশ্চরগণ . পার্ধিব 
নারীর সঙ্গে ষৌনসঙ্গমে সেকালে তৃপ্ত 
হয়েছিলেন, তেমনিই মহাকাঁশচারিণী 
রমণীও ছিলে এই গোলকের পুরুষ- 
গণের অস্কশা্ধিনী হওয়ার জন্য 
উন্মুখ । 
প্রাচীন পু'থিপত্রে দেব (নভশ্চর)- 
মানব যৌনমিলনের কথ! ইতস্তত: 
ছড়িয়ে আছে'। পুরাকালে মানুষের 
কোনো কোনো বংশ দেব রসে সাষ্ট 
হয়েছে বলে দাবি করী হয় প্রায় 


সকল প্রাচীন পু-খিতে বর্দিত প্রাগৈ- 


তিহাসিক কাহিনীগুলির মধ্যে। 
সর্বত্র প্রার্থ একই তথ্যাদি আব্দকের 
চিন্তাবিদগণের বিশেষ প্রশ্নভাবনার 
কারণ। সেই সব বিবরণকে তারা 
নেহাৎ গাল-গল্প বলে আজ খুব সৃহ- 
জেই উড়িয়ে দিতে পারছেন শা, 
আবার স্বগণয় দেবতাদের মর্ত লীলা 
বলেও এসব 'গল্পকে মেনে নেওয়া 
.. অন্তর হচ্ছেনা! রী 
ঘট নাক্রমবিচারে "আজকের গবে- 


যক ও ভাবুক্রা পুরা-পু'ধি-বণিত ' 


দেব-মানব মিলনকাহিনীগুলিকে 
ব্যাখ্যা করছেন খুবই বুদ্ধিগ্রাহ তর্কের 
দ্বারা। তারা.বলছেন, দেবতা সেজে 
এই গোলকে একদিন ধারা ভয় ও 
ভক্তির আসনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন তারাই মর্তের নরনারীর 
সঙ্গে দেদার ষোঁন ' সম্পর্ক স্থাপন 
করেন । তুথাকথিত দেব-ওঁরসে এই 


। ভাবেই মাস্ধের কয়েকটি বংশধারা: 


"ও গোত্াদির সৃষ্টি হয়। মহাকাশ 
বিজ্ঞানের আলোকে দেবতাদের নয়া, 
ব্যাখ্যা এমনিভাবে ধরা পডার আগে 
কিন্ত আমরা অবাক ' হয়ে প্রাচীন 


পু'খির গল্পগুলিকে হেঁয়ালি ও অবা-. 


স্তব ভেবেছি | মহাভারত খুলে একে 
অন্যকে প্রশ্ন করেছি যহাঁভারতীয় 


উদ্ভট গোলমাল লক্ষ্য করে। পাগুব- 
দের দেব-ওরসে কুস্তীগর্ভে জন্ম রহন্ড- 


মাত্রই থেকে গেছে। যন ক্রতি- 
হাস্কিগণ প্রায় একমত হয়ে বলছেন, 
কুরুক্ষেত্রে একটি যুদ্ধ বস্তুতই হয়েছিল 
এবং তা এঁতিহাসিক, তখনও আমরা 
তা মেনে নিতে পারছি না। পারছি ; 
না শুধু এই তেবেই যে, তা কী কবে 
সম্ভব? পাগওবর! দেবতার সসস্তান 
একথ। কোন বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে মেনে 
নেওয়া যায়? ] 

কুকক্ষেত্রের যুদ্ধটা, বাস্তবপক্ষে 
পাগুবদের মাধ্যমে লড়লেন নেপথ্য- 
চারী দেবতারা এটাই ব। সম্ভব.কী 
করে? ওসবই কবি কল্পনা, গাজা, 
উদ্ভট চিন্তা ৷ | 

কিন্তু আগের আলে চনাগুলিতে' 
তথাকথিত এ দেবগণেরস্বক্লপ আমরা 
নানাভাবে বিচার করেনানান তথ্যা- 
বলীর সাহায্যে দেখাতে পেরেছি যে 
বস্তুত দ্রেবতা একটি নাম । মানুষের 
' তৎকালীন বিশ্ময় এই নামে গ্রহাস্তর 
থেকে আগত নভশ্চরদের পূজা নিবে- 
দন করে। “সেই নভশ্চরগণ পৃথিবীর 
বিভিন্ন প্রান্তে মহাকাশযানে চেপে 
অবতরণ করেন এবং কোথাও দেবতা! 
কোথাও বা ‘ঈশ্বর পুত্র’ ৰূপে নিজে- 
দেব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গোলকে 


তারা এক বা একাধিকবার এসে-- 


ছিলেন আতস্তর্নাক্ষত্রিক জীবন ও জগৎ 
সম্পর্কে 'গবেষণক্র জন্য । .(-একথা 


কশ পদার্থবিদ ম্যাটেস্ট আগরেস্টে) ' 


কিন্ত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন 
সম্পর্কে বিজড়িত হয়ে পড়তে হয় 
তাদের । যুদ্ধ, সন্ধি, সখ্য ও'যৌন 
সম্পর্কের মতো! জৈবিকব্যাপারগুলিও 
এড়াতে পারেন না তারা । গ্রহাস্তর- 
বাসী মহাকাশচারী যেমন মানবী 
গর্ভে জাত মানব পুত্রের পিতৃত্ব লাভ 
করেন (পাণ্ডব পিত! ইন্দাদি দেরগণ) 
তেমঁনিই “মহাকশিচারিণী রমণীগণ 
গণ্ভিনী হয়েছেন পূর্থিপুরুষের গুরসে 
(যেমন শকুস্তল1 জননী মেনকা এবং 
ভীম্মজননী গঙ্গা, যদিও গঙ্গা স্র্বেস্থা মহাঁক 
ছিলেন না) -এসবই বুদ্ধিগ্রাহ 


ব্যাপার । এই হৃত্রের ব্যাথ্য! পুরা- . 


পুঁধির বিবরণগুলিকে আর হেয়ালীর 
পর্যায়ে ফেলে রাখে না, সরাসরি 


নারীরূপেই ধরা, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গন্মপরিচিতির মধ্যে তারা প্রাগৈতিহাসিক মুগের গোপন 


ইতিহাসটির সন্ধান দেয়।. কুরু- 


ক্ষেত্রকে ধ্রতিহাসিক বিষয় বলে মেনে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে নার ১৯৭৭ 


২ নেওয়ায় যে প্রধান বাধা ধু ধোকা 


তাও অপসারিত হয় । 
উর্বশী ছিজেন তেমনিই এক 
মহাকালচারিণী বর্ষেশ্] 1 আস্তর্না- 


ক্ষত্রিক শিবিরের এক প্রত ইন্দ্র 
তাকে নিয়োগ, করলেন যিত্রপক্ষীয় 
পাণ্ডব পক্ষের রাজপ্রতিনিধি পার্থকে 
পরিতুষ্ট করার জন্য । মানবপুত্রের 
সঙ্গে যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা লাভ 
করার জন্য উর্বশীও হলেন 
উদ্নগ্রীব | *» 

তৎকালীন মহারাশচারিণীরা ষে 
মানবপুত্র অপছন্দ করতেন না এ 
সম্পর্কে তার একটি কাহিনী উল্লেখ 
করা যেতে পারে । পূর্ববর্তী আলো- 
চনায় উল্লেখিত গিলগামেশ পুখিতে 
লিপিবদ্ধ আছে, স্থমেরীয় উককপতি 


(গিলগামেশের প্রতি মুগ্ধ হয়ে দেবী ইশ: 


তার (যুদ্ধ ও প্রেমের দেবী ) গিল- 
গাষেশকে বিবাহবন্ধনে 
হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেছিলেন। 
উর্বশীও অর্জুনকে পতিত্বে বরণ করতে 
চেয়েছেন ৷ গা! রাজা শাস্তন্থুর/অঙ্ক- 
শায়িনী হয়ে .বেশ কিছুকাল তার 
ভোগবাসনা পূর্ণ কবে গেছেন। 


এখানে বিবাহ বা পতিরূপে আহ্বান : 


যৌন-মিলনেরু। আকাজ্ষাকেই ইঙ্গিত 
'করে। 
মানসে এই পতিত্ব কামনা করেন নি। 
উর্বশী তার আকবধীয় দেহ বিভঙ্গ 
দেখিয়েছিলেন আর দেবী ইশতার 
গিলগামেশকে প্রলুন্ধ করেছিলেন 
উপঢৌকোন প্রদানের লোড দেখিয়ে । 
পু'থির বর্ণনা এই রকম: 
Come, Gilgamesh, be thou 
4 my lover | 
Do but grant me of thy 
fruit, 
Thou shall be my husband, 
ny I will be thy wife. 


(এই আহ্বানের সঙ্গে ইশতার এক 


টৌকনের, যা তৎকালে বস্তুত লোভ- 
নীয় সম্পদ | * 
My thology; Gray, Pp. 43 ]1 
বাইবেলের আদি পুস্তকে ঈশ্বরপুত্র 
বা “সন্স অব/দি গড! এর সঙ্গে ৃথথি- 
নারীদের যৌনসন্ষির কথা বিবৃত 
আছে সদাপ্রভুর মুথঃ নিস্থত বাণীতে । 
ইতিপূর্বে ইজেকিয়েল-দ্বেখা মহাকাশ 
যান প্রসন্দে সদাপ্রভুকে আমরা 
মহাক।শচারী অধিনায়কের চেহারায় 
(দেখেছি এবং তার সেই সিশ্বরপুত্র'কে 
তারই মহাকাশচারী সঙ্গী ও রক্ষী 


[ পঃ Near Eastern 


বলেই বুঝতে (চেষ্টা করেছি । |. 


বুঝিয়েছেন শ্এরিক ফন দানিকেন। 
সদাপ্রতুর রক্ষীরা এই (গোলকে 
যথেচ্ছ যৌনক্রীড়া। করে গেছেন। 


আবদ্ধ . 


এ'রা কেউ সংসার করার” 


লম্বা তালিকা হাজির করেছেন উপ 


বাইবেলের বয়ানে ঈশ্বরপুত্রদের এই 
ক্রিয়াকলাপের কথা বলা হয়েছে 


এইভাবে,“ “ঘন ভুমগডজে নস্যদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও অনেক 
অনেক কন্তা জন্মিল, তখন ঈশ্বরের 
পুত্রেরা মন্য্যদের কন্বাগণকৈ সুন্দরী 
দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা*সে 
তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল ।-" 
ততকালে পৃথিবীতে মহাবীরগণ ছিল 
এবং তৎপরেও ঈরের পুত্রেরা মের 
কনতাদের কাছে গমন করিনে- তাহা: 
দের গর্ভে সন্তান জন্সিল, তাহারাই 
সেকালের প্রসিদ্ধ-বীর।।” (মোদি, 
৬/১-৫)। এ শুধু বাইবেলীয় বাণীই 
নয়, মহাভারতীয় কাহিনীও' বটে । 
দেবপুত্র বলেই তংকালে পাণ্ডবর! 
বীর, তারা রিজ্ঞানে অগ্রসর গ্রহা- 
স্তরবাসী দেবতাদের কাছে পেয়ে- 
ছিলেন ' অপরাজেয় রথ ও অন্ত্র। 
মহাবীর হিসাকে মান্য লাভ করে- . 
ছিলেন ভীষ্ম, কর্ণ প্রমুখ । 
দানিকেনের ব্যাখ্যা) পুরা পুঁথি 
গুলির মধ্যে গবেষকের দৃষ্টিতে দৃকপাঁত ' 
ও অতি “আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞানে 
অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের অনুমেয় ও - 
,আলোচ্য বিষয়গুলি উৰ্বশীর (সামাস্ত ' 
নারী চেহারাকে নক্ষত্রলোকবাসিনী 
রক্তমাংশের শরীর বলেই গণ্য করবে 
এবিষয়ে আমার সন্দেহ নেই । 
হিমালয়-ন্বর্গে সেই বিলাসিনীর 
কথাই বলা ' হয়েছে। তার 
'দেহ্বল্লরীর 'বর্ণনাও অন্তান্ত নারীরই ॥ 
সমতুল ৷ স্থতরাং অর্জুনের হব্গবাস 
এক পাৰিব স্বর্গে স্খবাস ছাড়া অন্ত 
কিছু নয়। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ কাল্পনিক 
সে কথা পবে। 
(চলবে ) 


দর্পণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ' 





॥ চাদার হার ॥ 
বাধিক ২২ টাক! 
বাগাবক ১১ টাকা, 
'_ অৈহাসিক,৫'৫* টাকা ' এ 


-টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র ! 
, পাঠাবার ঠিকানা ঃ 
ম্যানেজার, দর্পণ , 

৬১, মট লেন। কলিকাতা ১৩ 





‘ 


দৰ্পণ ॥ হি ৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ 


নয়া চীনের না 'রী সমাজ. রর 


ইন্দিরা, বহু 


পুরুষ নারীর চেয়ে শেঠ” এই যে নারী ঘর ছেড়ে বাইরে এসে 'দেশ ও 
২০০০ বছরের পুরনো! ধারণ! তার সমাজের মঙ্গলের কাজে হা দিলেন, 
অসভ্যতা প্রধাণ করেছে নৃতন চীনের অনেক নারী সংগঠন গড়ে তুললেন । 


উপর ভাল ধারণ] হলো। সুযোগ 


বুঝে করছি: বিপ্লবের পক্ষে একটু - 


আধটু বলতে শুরু করলো এবং 


নারী সমাজ। মুক্তির পরে গত এদের মধ্যে গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের বোঝাতে লাগলো যে ' "পরিবারের 


২৫ বছর ধরে আধা ওপনিবে- মহিলার সংখ্যা নগণ্য ছিল | জাপানী 
শিক আধা সামস্ততাম্ত্িক শাস্ন আক্রমণ যখন দেশে . এলো] তখন, 
(ব্যবস্থা থেকে বর্তমান. চীনের সমাজ- চীনের নারী সমাজের কিছুটা চেতন! 
সত বযবস্থ। প্রবর্তনে চীনের নারী জাগলো করণ প্রাণভূয়ে, সম্মান- 
সমাজ পুরুষের সঙ্গে - “সমান দার হানির ভয়ে তাকে অনেক সময় 
২ বহন করে এসেছেন । মুক্তিরন্মাগে পালাতে হয়েছে গ্রাম ছেড়ে ঘর 
চ অগণিত নারী শিক্ষার কোন স্থযো- ' । ছেড়েফ্লার আহার বিহার আত্ম- 
গই পাননি, তাদের অজ্ঞতার অন্য বুক্ষা সবই তার নিজের প্রচেষ্টায় 
-মনছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সমাজে হয়েছিল 'কারণ পুরুষেরা অনেকেই: 
এবং গৃহে তারা ছিল নিরধা্তীত্‌ আক্রমণ রোধ করতে নানণ , কাজে 
নিপীভিত। সমাজে তাদের কেন? নিযুক্ত.ছিল ' দেশে বা সমাজে কোন 
' স্থান ছিল (না এবং 
কোন অধিকার ছিল না -অন্যের-শক্র আক্রমণ রোধ করার কাজে লেগে 
আদেশ পালন, গৃহগ্থালীর কাঁজ করা গেল। ' এর পরেই এলো বিপ্রব। 
' ও শিশুপালন এই ছিল তাদের . বিশ্ব যখন এলো তখন অনেক 
কাজ। পুরুষদের মত প্রাচীন শ্রমিক রুষক মিলা বিপ্লবের কাজে 
সমাজে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও উঠেপড়ে লেগে গেলেন । 
দেশের প্রতিক্রিয়াশীল্দের . হাতে একদল মহিলার সন্ধান , মেলে লং 
অনেক উৎপীড়ন সহ করতে হয়েছে। মাচ্চের (Long march.) সমক্স | 
পিতামাতা বা স্বামীর আদেশ মত “শ্রমিক কষক লাল বাহিনী” যেটা, 
চলতে হতো,'তার্দের : নিজস্ব সত্তা ছিল তাতে অনেক মহিলা ছিলেন । 
“বলে কিছু ছিল ন1। শিশু জন্নাবার কিন্তু অস্থবিধা দাড়াল মধ্যবিত্ত পরি-). 
“পরেও তার পা বেঁধে 'ছোট করে বারের মহিলাদের । মধ্যবিত্তরা ' 
রাথা হতো । . এ ছিল উদ্দেশ্তযুলক চিরকণুলই একটু রক্ষণশীল ৷ অনেক . 
রীতি যাতে শত অত্যাচারেও তাড়া- কিছু বুঝেও মন থেকে সংস্কার কেড়ে 
তাড়ি পালাতে না পারে। সমাজে ' ফেলতে পারে না। 
বাল্য বিবাহের প্রচলন,ছিল.তাই বিবাহ এবিষয়ে 
ক্ষেত্রে পিতামাতা মেয়েকে প্রয়োজনে . বল্ছি।, ক্যাপ্টনের কাছে কোন 
“ব্য সামগ্রীর মত বেচাকেনা এক পরিবারের ছেলে যোর্গ দিয়ে- 
০ করতো | তারাই পাত্র ঠিক করতো, ছিল গেরিলা বাহিনীতে আর- তার 
পাত্রীর মতামতের কোন প্রশ্নই স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্তরা ছিল) 
. উঠতো না। বাড়ীতে স্বামীই সর্ষে বাড়ীতে! ছেলে কাজ করছে 
সৰ্ব্বা তাই গৃহে নারীর স্থান খুব ভাল কাজ করছে এ' ধারণ! মায়ের 
-আঅসম্মানজনক ছিল। ' ষে যুগে বড় আছে কিন্তু বাডীর বেগ .কোন সভা 
. বড় জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদেরই' সমিতিতে যোগ , দেবে ভা মেনে 
সমাজে প্রাধান্ত ছিল। তারা গরীব. পারছেন না। এ তাদের কল্পনার 
১ ৃহস্থের মেয়েদের করীভদাপী হিসাবে অভীত। বিপ্লবের কাজে মধ্যবিত্ত. 
কিনে নিতবা 'পিতার' ধণ'শোধে ‘পরিবারের মেয়েদের নামান বড়ই 
অসমর্থতার জন্য মেয়েদের জোর কষ্টসাধ্য ছিল। সহজে তাদের মন 
করে নিয়ে, নিত; কখন , কখনও ' সংস্কার মুক্ত করা যাঁয় না। মহিলা 
তাদের খেয়ালখুশীমত ভোগের, সমিতির ক্ম্মীর! বার বার এই পরি- 
সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করতো। বারের সাহায্য সহায়তা চেয়েছে, 
রাজনীতির ক্ষেত্রে বা সামাজিক নানা আন্দোলনে প্রতিবারেই 
কোন অহঠানে তারা যোগ দিতে ' শাশুড়ী এদের সঙ্গে অসহ্যবহার 
পারতো না) নারী সমাজের যখন . করেছেন, পুত্রবধূকে ছাডেননি। , 
অসম্মানজনক অবস্থা 'তখন শেষে তারা অন্ত পন্থা নিল। প্রতি-. 
শে এলো জাতীয় গণতাস্ত্রিক দিন একজন-বন্্মী এই বাড়ীতে এসে 
আন্দোলন এবং কয়েক বছরের ব্যব- শাশুড়ীকে তার . কাজে -এটা ওটা 
প্রানে এল গৃহযুদ্ধ ও সমাজতান্ত্রিক সাহায্য করতে লাগলো এবং প্রতি-' 
_বিশ্নব 7২ বাদ না করে তার যতামত শুনতে 
"= এই গণতাস্তিক আন্দোলনের লাগলো। কিছুদিন, পরে বুড়ির 
ঘুগে চীনের কিছু সংখ্যক শিক্ষিত 'মন ভিজলো আর এই মেয়েটির 


\ 


গৃহেও ' নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না। মেয়েরাও' ' 


এ রকম ' 


একটা ছোট গল্প: 


ছেলে ধখন কাজে যোগ দিয়েছে 
তখন অন্তান্তদের তার -কাজে 
সাহায্য. কর! উচিত! একদিন 


'.বৌকে-এক সমিতিতে নিয়ে যাওয়ার 


প্রস্তাব করলো আর বুড়ী মত দিয়ে 


দিল। এটা যে কেবল একটিমাত্র 


পরিবারের বেলাই সত্য তা নয়, 
‘অধিকাংশ পরিবারের, এই অবস্থাই 
ছিল। " / 


নৃতন সরকার ক্ষমতায় আসার , 


পর নারী সমাজ" সমিতির 
মাধ্যমে একদিকে যেমন তাদের 
সমাজে অধিকারের জন্ত দাবী 
জানাতে লাগলেন “অপর দিকে 
সমাজতন্ত গঠনে তাদের দায়িত্ব এবং 
(কর্তব্য সহ্বদ্ধে নারীসমাজকে পচেতন 
করে দিতে লাগুলেন। . কিছু সংখ্যক 
মহিলা রাজনৈতিক ও সমাজতাস্্িক 
ভাবধাযায় উতু্ধ হয়ে পার্টিতে 
'যোগ দেন। চীনের জনসংখ্যার 
অৰ্দ্ধেক নারী, সমাজ-- এদের শক্তি 
'ঘদি অবহেলা করা হয় তবে এগিয়ে 
'ঘাও়। সহজ হবে না ভেবে সরকার 
: ও পার্টি তাদের সাদরে গ্রহণ করে 
।কাজে লাগালো । মহিলারা সর্ব- 
ক্ষেত্রে পুরুষের পমান সমান কাজ 
করে চললো, বিদ্যায় বুদ্ধিতে তারা! 
কোন অংশেই পুরুষদের থেকে কম 
নয়। সমাজতন্ত্র গঠন কাজে 
তারা সর্্বতোভাবে সাহায্য করতে 
লাগলো । . মাও বলেছিলেন যে 
নারী সমাজের মুক্তি না হলে সমাজ- 
তন্ত্রের বনিয়াদ শক্ত হবে না। এই 
মুণ্ডির জন্য কিছু কিছু পন্থা অবলম্বন 
কর! হলে! আর সঙ্গে সঙ্গে পুধনো 
আইন রহিত করে নৃতন আইন 
হ’লো যাতে বিবাহে পান্রপাত্রীকে 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হলো। 
১৯৫, সালে জীবন “বীমা আইনে 
নারী ও শিশুদের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ 
‘সতর্কতা নেওয়া হলো! । _কো- 
অপারেটিত যখন . প্রতিষ্ঠিত হলো 
তখন কৃষিতে ছেলেদের, সাহায্যের 
জন্য দলে দলে মেয়ে এসে যোগ দিল, 
বিশেষ করে বীজ_বপুন ও শস্ত 
তোলার সময় কারণ এ সময়েই কাজ 
বেশী খাকে। স্বামী বা পিতার 
হয়ে বিনা : বেতনে তাদের কাজ 
করতে হলো না ১৯৫৩ সালে, 
ঘোষণা করা হলো যে সমান কাজে 
নারী গু সমান পার়িশমিক পানে! 


। মহিলারা পুর্ষের সঙ্গে এ 


ন সপ 


=" শহরে ও গ্রামে মেয়েরা ঘর ছেডে 
" আপনা-থেকেই উত্পাদনের কাজে 


এসে যোগ দিল--তাতে' তাদের 


_আম্বিক স্বনির্ভরতা 'এলে। এবং রাজ- 


নীতির ক্ষেত্রে পুরুষের সন্বে তারা 
সমান অধিকার পেল । আইন করে 


মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হলো । 


দেশ গঠনের কাজে যখন দিকে দিকে 


সাড়া পড়ে গেল তখন অনেক মহিলা ' 


(ভাদের মধ্যে গৃহিনীর সংখ্যাই 
বেশী ) ঘর ছেড়ে বাইরে এসে পাড়ার 
কল কারখানায় কান্ত -নিলেন। 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ আঁবার' 
নিজেদের সামান্ত সম্বল নিয়ে এবং 
অন্তান্য কারখানার সাহাধ্য নিয়ে 


ছোট ছোট কারখানা গড়ে তুললেন ' , 
_যেমন' পিকিংয়ের .ট্রানঞ্জিষ্টারের সব 


-স্্পাতির ও চশমার কাচের 
কারথানা। এগুলি এমন ক্রমে 
ক্রমে কলেরবে ও গুণগতভাবে বৃদ্ধি 


পেয়েছে রং, 


চীনের, নারী যখন সব বিষয়ে আছ 


পুরুষের - সঙ্গে সমান অধিকার 
পেল তখন পুরুষের সৃঙ্গে কাধে কাধ ' 
মিলিয়ে সব কাজ করে চললো 
কিছু কিছু কাজ আছে যা! মেয়েদের 
শারীরিক গঠনের জন্য ক্রার 
অস্থবিধা আছে। সেগুনি বাদ দিলে 
-কোন কাজেই তারা পিছিয়ে পড়ে 
নেই । ' কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ, 
বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সব ক্ষে 
তাদের অবদান আছে। 

আজ, চীনে মহিলারা সর্বক্ষেত্রে 
পুরুষের সমান -তাচাই, তাচিন 
প্রভৃতি আদশস্থানীয় প্ৰতিষ্ঠানেও * 
মহিলাদের, সংখ্যা নগণ্য লঙ্গ। 
১৯৬৩ সালে তাচাইয়ে কো-ফেঙ্গ- 
লিনের নেতৃত্বে একটি টিম গঠন কর! '; 
হয়--টিমের নাম আয়রণ গার্লস টিম) 
আজ. সেই নেঞ্রীই ব্রিগেড পার্টির 
সম্পাদকের ' গুরু দায়িত্ব পালন 
'করছেন। লিন্সেন কাউ্টিতে যে 
পাহাড়ে, সুড়ঙ্গ রেটে জল আনা 


চলে” 


» আমি 


kl | ! পাঁচ 
ঘটেছে ৷ চিকিৎদা ক্ষেত্রে মহিলা 
দের অবদান সবচেয়ে বেশী । গ্রামের - 
রি প্রতিঠান ও শহরের ফ্যাক্টরিতে ' 
শিশু কা মঙ্গল বিভাগে”এরাই 
য় বেশী ৷ বিশেষ করে ‘নাঙ্গা 
পায়ে ডাক্তার” তো শহরে, গ্রামে, 
গণ্ধে সর্বত্র ছেয়ে আছে । | (০ 
ক্ষ, কিওগারগর্টেন, শিশু ও 
মহিলা -| চিকিৎসা বিভাগে এবং 
ক্যা্টি লিতে মেয়েদের এক-।| 
চেটিক়া | অধিকার বলে মনে হয়। , 
বন্ধন ও পারিবারিক ধাতা্‌ 

কলের নিপেষণ খেকে মুক্তি পেয়ে 
তি দেখিয়োছন 
₹ আকাশ কাধে বয়ে 

বে “চীনের এই প্রচলিত 
হার এত নারী সমাজ 
(তোভাবে প্রমাণ করে 


“নারী 


্ 
অ-সং স্কৃতি এ 
(ওয় পৃষ্ঠার পর), 


সংস্কৃতি ব্যাপারটাই জনগণ থেকে ' 
একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধাক। সায় 
গন মুক্ত হবার আগে .ভিয়েতনাষ 

প্রতিনিধি এসেছিলেন । 
দর জিজ্েম করেছিলাম, 
শায়গনে কি ধরনের সিনেমা চলে । 
* তারা বর্ণোছিলেন যে সেখানে ঘে সব 
রর. ফিল্ম চলে তার দর্শক শুধু আমে- 
রিকান সৈনিকের! এবং কিছু Luna- 

€০, তাঁহলেই.বুষ্জুন ওখানে অপ- 
সংস্কৃতি ছি রকম _ জনগন থেকে 
বিচ্ছিন্ন। আমরাও চাই আমাদের ' 
দেশে অ স্তিকে* সেই জায়গায় 
নিয়ে । তাহলে আপনা 


থেকে এ 





হয়েছে (Red Flag canal ) থেকেই ব্‌ বন্ধ হয়ে ষাবে। তবে 


উদ পুল তৈরী করা, 
ছোট নালি তৈরী করা তই 


কান্দ করেছে। আজকাল মেয়েদের 
মধ্যে অনেক দক্ষ কারিগর, ইপ্রি- ' 
নিয়ার; ডাক্তার ও “শিক্ষক ও 


আছেন অনেকে ভারি ট্রাক ও ক্রেন 


চালাচ্ছেন, এমন কি বেসামরিক 
বিমান বিভাগেও মহিলারা. উচ্চপদ্ছে 
প্রতিষ্ঠিত আছেন মিলির্সিয়! 
বাহিনীতেও তারা দলে দলে যোগ 
-দ্বিয়েছেন। স্থানীয় বিপ্লবী কমিটির 
সম্পাদক, বিশ্ববিস্তালয়ের পরিচালক 
ও রেল বিভাগে উচ্চপদ্ে প্রতিষ্ঠিত 
মহিলাদের সঙ্গেও আমার াক্ষা১ 


মিছিল ভ করা যেতে পারে। 


ye কিন্তু এই মুহর্ডে আমর! /বিতর্কের 


সংগঠিত করতে: 








মাধ্যমে | 
চাইছি । জনমত সংগঠিত হলে- 
অন্য পন্থা কথ! ভাবা যাবে 1”. 

ক্রমে তিনি বলেন, “বার- 
বধূরঅ চক্রবর্তীকে আমি বলেছি, 
আপনি রবীন্দ্রনাথ করেছেন 
আবার ব রবধৃও করেছেন! আপনি 
ভালই জানেন নিন কোনটা: 
কালো, আপনি এ রকম করছেন 
কেন?” | 


4 


| স্বনামখ্যাত. 


"ছয় | 
গন্ধ সম্াল'চনা 


( 


৫ 


বিচ্ডিন্নতাবাদ- প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আলোচনা 


1 


ডঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


₹ রচিত “বিচ্ছিন্নতার ভবিষৎ’ (প্রকা-' 
শক £ আশা প্রকাশনী, ৪৪, মহাত্মা 


গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ দাম £ 
কুড়ি টাকা ।). পড়ে বিশেষ উপকৃত 
' হয়েছি। আদকের দিনে বিভ্রান্ত 
১,মানষের মিছিলে বৃ বুদ্ধিজীবীরই 
_ কঠিন সঙ্কট দেখা দিয়েছে।' তাদের 
মধ্যে একাংশ অস্ততঃ এই বইয়ের 
রা চিন্তনের নূতন বিষয় পাবেন 
হয়ত বিভ্রান্তির কিছু আংশিক, সমা- 
ধানও পাবেন বলে'মনে করি । . 
. ভঃ ধীরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
চিকিৎমক-মনোবৈজ্ঞা- 
নিক-। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় ব্রিটিশ স্কুল- 
ভুক্ত মনোবিজ্ঞানী নন।' তিনি 
এদেশে পাঁভলভীয় মনোবিজ্ঞান- 


'চর্চার প্রবওক-গবেষক এটিই তার 


' মুখ্য পরিচয় । ১, 


- “আর অপূরীক্ষিত 


“হয়েছিল । 


_মনোবিজ্ঞানী ফ্ৰয়েড ও পাভলভ 
প্রায় একই সময়কার £লাক। উভ- 
যেই আমু বিশেষজ্ঞ হিসাবে, দক্ষ 
চিকিৎসক হিসাবে জীবনারস্ত করেন । 


ফ্ৰয়েড ক্রমশঃ তার প্রবর্তিত মুক্তাহ্ছ- 


বঙ্গ পদ্ধতি দ্বারা মনোব্যাধির উৎস 


.. "অনুসন্ধান ও চিকিত্া করতে 


থাঁকেন। নিঃসন্দেহ যে তার প্রবতিত 
চিকিএলাপঙ্থা তার হাতে কিছু অসুস্থ 
ও মনোবিকার সম্পন্ন রোগীর সহায়ক 
কিন্ত অনেকাংশেই 
পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সে বিষ্যা 


যাচাই করা যায় নি বলে পেটা এক-. 
রূপ ফলত মনোবিজ্ঞানের অপরীক্ষিত 


তথ্য বা empirical truthই 
আমাদের দিতে পারে একথা বলা 
যায়। অপর পক্ষে পাভলচ্ভ ক্রমশঃ 


Every Psychosis has 1০৮ a, 


Néur০sis এই সত্যকে তথ্যনিষ্ঠ-ও 


পরীক্ষিত" প্রতিষ্ঠায় রূপারিত করে 


তোলেন । পাভলভী ক্র তত্ব এখন 
নয়, অন্ত 
যে কোনও বিজ্ঞানের  মতই* তা 


পরীক্ষা নির্ভর | আর সেই পরীক্ষার, 


একট! বৃহদ্বংশের মধ্যে পড়ে মাহুষ 


. এ।ং তার সমাজ, সংসার, তার শিল্প 


~ 


সংস্কৃতি, মনন ও সৃজন সব কিছু । ইএ 


বিজ্ঞান আবার চিকিৎসা! বিজ্ঞানও 


বটে । তার ফলিত কূপ থাকবেই । 
সেই ফলিত রূপের. মধ্যে রোগনির্ণয় 


ও রোগমুক্তি ( 19178009513 ও Pro- 


80913 ) দুই বিচাৰ্য। ' নির্গলিত 
অর্থে পাভলভীয় 'অনোবিজ্ঞানেরই 
বিশাল প্রয়োগশালা এই মানব 


, অধ্যুষিত: পৃথিবী । এইভাবে পাভ- 


লৃভীয় মনোবিজ্ঞান শান্ের অনুধ্যানে 


- আমাদের কাছে ক্রয়েডীয় চিকিৎসা 


'প্রণালীর ব্যর্থতা অনেকটা! স্পষ্ট হয়ে মার্কসীয় 


অচিকিৎসকের হাতে পরিচালিত. হ্য় 


। ভয় অথবা! গৌঁড়ামী আছে। বলা এজন্য কোনও .. 
"প্রয়োজন ষে এই দুই প্রকার মনো- 
-ভাবই অবৈজ্ঞানিফ এবং অস্ততঃ ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় তাই এদেশের বা 


V 
॥ 


অরুণ! হালদার | 
অর্থনীতি শান্তর বা 
ক্যাপিটাল। আমরা প্রথমটিকে 
দেখতে পারি  সমাজরোগের নির্ণয় 
বা Diagnosis হিসাবে, দ্বিতীয়- 


ওঠে। বিশেষ করে খন তা 


তখন সেটা অবৈজ্ঞানিক না হওয়ার 
স্বপক্ষে কোনও যুক্তিই আমরা পাই টিকে দেখতে পারি 6০৫০5 বা 
না। আমাদের দেশে অন্ততঃ এখন রোগ মুক্তি হিসাবে ।- ডঃ গঙ্গো- 
পর্যস্ত.চিকিৎসক অচিকিৎসক:উভয়বিধ পাঁধ্যায় স্বীয় রচনায় এই উভয়ের ' 
ব্যক্তিই মনোব্যাধির চিকিৎসা করে স্থুসমঞ্জন সম্পর্ক নিয়ে ' আলোচনা 
থাকেন। সেই চিকিৎসা চিকিৎসক ' 'করেছেন। তঙ্ছনিত বহু, আাস্তিরও ' 
ও চিকিৎসিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিত সম্ভাব্য সমাধান দিয়েছেন। 
আমাদের সমাজে সংসারে রোগের - ডঃ ' গঙ্গোপাধ্যায় কেবলমাত্র 
মতই থেকে যায়। . গবেষক ' হিসাবেই , তথ্যই প্রকাশ 
পাভলভীয় বিজ্ঞান এখনও করেন নি। তাঁর নেতিক দা়ত্ব* 
আমাদের দেশে নবাগত তো. বটেই, বোধ ও সমার্জ সচেতনতা তাকে 
অপরিচিতও বলা যায়। অথচ আধুনিকতম জমস্তাগুলির সন্মুখীন 


এগ্রস্থের ' পটভূমিই হলো বিজ্ঞান 'করেছে। মানুষ পিতৃমাত ক্রোডে জন্ম 
' এবং পাভলভীয় “ মনোবিজ্ঞান । নেয় 
দ্বিতীয়ত, পাভলভের কর্মকাণ্ড মুখ্যত SINE 87 
সোভিয়েত ভূমিতে প্রসারিত হয়েছে৷. 


» স্বাভাবিক ভাবে সে সংসারে 


সে বিশ্বমানব ীমাজ্েরও নাগরিকত্ব 
সাধারণ ভাবেই এদেশে এখনও বন্ধ স্বীকার করে। প্রতি ' মান্থষের 
লোকের মনে সোভিয়েত তথা কমি- মধ্যেই 
উনিজম ও মার্কসিজম্‌ সম্বদ্ধে একটি । পংস্কারভূমি . ও. সম্ভাবনা থাকে । 


এদেশের বা বিদেশের নয়। 


সেজন্যই শিক্ষিত লোকের তা স্যত্ে বিদেশের সমস্যাকে পৃথকরূপে দেখা- 


(পরিশীলন দ্বারা পরিহার করা নোর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মূল 


কর্তব্য। আলোচ্য গ্রন্থে এই চর্ধা! এ্রক্যেরও আলোচনা ,করেছেন। 


বা 61০5 এর বৈজ্ঞানিক স্কপটি সমস্যার যুল কারণ যেমন সর্বাহ্গত 
কয়েকটি নিবন্ধের" মধ্য দিয়ে লেখক 


' পরিক্ষুট করে তুলেছেন । 


(Universal) তেমনই সর্বাহ্থগত 
হবে তার সহ্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 

লেখকের আরও একটি বিশেষ নিরীক্ষা । সেই পথেই সমস্যার সমাঁ- 
দান হলো তক্ণ মুর্ক্সের দার্শনিক ধানও পাওয়া যাবে। ডঃ গর্দো- 


: চিন্তাভঙ্গীকে বক্তব্যের মাধ্যমে পাধ্যায় এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, এদেশে ' 


পাঠকের-.কাছে পৌছে দেওয়া। ও বিদেশে সাম্রতিক ‘বিচ্ছিন্নতা’ 


. তরুণ মার্কস ও পরিণত বয়্ক মার্কসের সংক্রান্ত সমস্যাগুলি. চোখের মাষনে 


রচনা ছুই পর্যায়ের. হলেও সে একই "তুলে ধরেছেন। সাহিত্য ও শিল্পের 
লোকের এবং এমন এক দ্বার্ননিকের মাধ্যমে দৃশ্য ও শ্রব্য নাট্যকাব্যের 


" রচনা ষে দার্শনিক তার এই গভীর 'যাধ্যমে আজ এই বিচ্ছিন্নতাকে আমর 


মনীষাকে নৃতন পথে পরিচালিত ন! দেখছি ও গ্রহণ করছি নিরঙ্ধুশন্ভাবে । 
করলে তিনিই পাশ্চাত্য দর্শনের ' দেখতে দেখতে অত্যন্ত হয়ে উঠছি 
ইতিহাসে হেগেলীয় দর্শনের পরে . অন্তত রসের, সাহিত্যে ও শিল্পে ৷ 


দর্শনের এক নবীন দিগন্তের দিশারী অন-মানস বিকৃত আনন্দ খুজে পাচ্ছে 


হয়ে প্রচলিত পথের সম্মান অর্থ ৪" অস্থির অপরিণত ( অথবা অপরিমিত) 
প্রতিষ্ঠা সকলই পেতে পারতেন। ষৌনাবেগের কবলীভৃত ফিন্সে, 
তা তিনি করেননি স্বীয় বিবেকের নাটিকায্র অথব! গায়েবী খুন জখম 
সমর্থন পান নি বলে! গতানুগতিক হুল্লোড়ে সমন্বিত এক প্রকার, দূরদৃষ্টি 
পথ ছেডে তাকে তাই নিজন্ব আদ্র- “হীন তথাকথিত আন্দোলনের মধ্যে৷। 
শের? অভিসারে অভিযাত্রী ' হতে, 'এগুলিও তোবিকার ৷ হয় সে বিকার 


হয়েছে । সেই অভিযানের বিকাশের - ব্যক্তি আশ্ৰিত অথবা তা সমষ্টির, 
পথে প্রথম দেখা দ্দিয়েছে _ মানব মধ্যে অহসারিত । এরও একটু উপর 
সমাজের নানা বিক্ষেপ বিচ্যুতি এবং ফিকে উঠলে আমরা: ৰুদ্ধিজীৰীয়ের 


ব্যক্তি মানসের সর্বপ্রকার সম্ভাবিত  স্বস্মিতে আসি। সেখানে এই সম- 
বিকার--যার মোটামুটি নাম আমরা "স্যার রূপ আরও জটিল আরও 
দেখছি , বিচ্ছিন্নতা । আর উত্তর কাঁঠন। . ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এই অতি 


জীবনে এই আহর্শের অনন্য পরিণতি কঠিন সমস্যাকে আজ আমাদের 


১ নং ৭--পৃ ১১০) 


এইরূপ বিকাশের একটা' 


সমস্ঠাই শুধু 


N 


| দর্পণ ॥ গক্রবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ 


সামনে তুলে ধরে আমাদের কৃতজ্ঞতা 
হয়েছেন । ২ 

' দার্শনিক, রিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী- 
,দের মধ্যেও ক্রয়েভো ত্তর যুগের বিশি- 
'ষ্টতা লক্ষ্য করার মত । একদিকে 
প্রথম যুদ্ধোতর ইউরোপে ও আমে- 


রিকায় যথাক্রযে সসত্তিবাদ দর্শন ও 


লঙ্জিক্যাল "পঁজিটিভস্মমর আবির্ভাব 
লক্ষ্য করার যত। এর আগে থাক- 
তেই মার্বপবাদকে প্রতিরোধ করার 
চেষ্টা চলে আসছিল । (দ্রষ্টব্য নিবন্ধ 
পরেও সে ধারা 


দুষ্ট ।_ অথচ ইদানীং বহু লেখ 


 সমগ্রভাবে এই আত্ম্যাত্মিক 


সমীক্ষণ অথবা কোনও মানিক অনু 
ভূতি অথবা আরও প্রত্যক্ষভাবে 
কোনও না কোনও ধর্মগুরুর পক্ষপুটে 
আশ্রয়ন নির্রে” তৃপ্ত মনে সাহিত্যশিল্প 
সৃষ্ট করে চলেছেন । এ পথের উত্ত- 
রণ. নিতান্তই যদি সম্ভব হয় তা হবে 
ব্যক্তিকেন্দিক । আরও বিপদের কথা 
বহুলাংশে আমাদেররাজনৈতিক দূল- 
গুলিও এপ এক একটি ধর্মীয় আশ্রয় 
স্থলের রূপ নিচ্ছে। এদের মধ্যেও 


এখনও অপ্রতিহত গতি! সমাজ- দেখা যাবে শুদ্ধ দলপুষ্টির জন্য আগ্রহ, 


তাত্বিক লেখকদের অনেকেই তাদের 
রচনায় ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক 
নির্ণয় করেছেনু, যুদ্বোত্বর সামাজিক 
চেতনার অবক্ষয়মান অসুস্থতা দিয়ে। 
এ প্রসঞ্জে ধারাবাহিক” ইতিহাসসম্মত 
আলোচনা ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এত 
নিপুণভাবে করেছেন্‌ ষে তাঁকে আমরা 
ইতিহাসের স্থযোগ্য ছাত্র বলতে 
পারি। অবশ্যই বুদ্ধিক্জীবীর বিপদ 
কাটিয়ে উঠতে হলে বা বুদ্ধির তাৎ- 
' পর্ধকে কাজে লাগাতে গেলেইতিহাস 
প্রসঙ্গ মানতেই হবে । সেদিক দিয়ে 
‘হেগেল থেকে নিয়ে আজ্বক্রে দিনের 
কামু সাতৰ’ পর্যস্ত তিনি বিচ্ছিন্নতা! 
প্রসন্কে এগিয়ে এসেছেন । মনো- 
বিজ্ঞানের শ্ষেত্রে মার্কস ও ম্যাকিন' 
টায়ারের অতবাদেরও, যুক্তিসঙ্গত 
আলোচনা করেছেন। গ্রস্ত; 
তিনি এসকল লেখকেরপ্রভাব আজ- 
কের ভারতীয় ও বাঙ্গালী লেখকের 
মধ্যে লক্ষ্য করে তা নিয়ে আলো- 
চনাও করছেন এ স্থলে তার বক্তব্য 
আমাদের পরিষ্কার করে বোঝা দর” 
কার। সম্ভবতঃ এই ৭বিচ্ছিমতাব 
অনেকথা নিই, এখন পর্যস্ত' আমাদের 
দেশের লেখকদের মধ্যে ভিন্ন দেশীয় 
লেখক-দার্শনিকের প্রভাব জাত আম- 
দানী বা প্রতিষ্বনি। এখনও ঠিক এ 
“বিচ্ছিমতা”র জন্'এদেশের মাটিতে 
হয়নি! কারণ এদেশের মাটিতে 
এখনও এত বেশী ধনাত্মক দন্দ পীড়া 
দৈখা দেবার মত উদ্ভোগ ব্যাপার বা 


Industrialisiation দেখা যায় নি LL 


এই কথাটি অহ্ধাবনযোগ্য । এবং 
সেই কারণেই হয়ত ক্ষীণ আশা কর] 
যেতে পারে বিদেশাগত ‘ধনাত্মক, 
অসঙ্গতির ফলজ্রনিত বিকার আমা" 
দের দেশের মাটিতে নৃতন ফসল 


ফেলাবে না। 
কিন্ত এদেশের মাটিতেই কি 


বিকারের কম বীজ অস্তনিহিত হয়ে 
আছে? বিকারের বিস্ফোরণ দেখা 
দেয়নি ঠিকই, কিন্তু অন্তর্থাত কপ- 
টতা হিংসা আত্মছননা কোনটা বা 


বুদ্ধি ও যুক্তিহীনতা, আদর্শবাদের 
অবচ্যুতি এবং পরমত অসহিষ্ণুত!। - 
এপ মতবাঁদও প্রচার সাপেক্ষ এবং” 
প্রচারের ফলে টিকেও থাকে । , কিন্তু_ 
তার একমাত্র আপেক্ষিক ফললাভ 
হয় এক রকমের ব্যর্থপঙ্গৃতা যা! ক্ষয়িষ্ণু 
সমাজ জীবনেরই প্রত্যক্ষ ফল এবং 
সমাজ জীবনকে আঁরও অধিকতর 
ক্ষয়শীল করে তোলার জন্য দায়ী । 

ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এ গ্রন্থে পর পর 
তিনটি প্রবন্ধে (পুঃ ১৫৩-_ রবীন্দ্র 
মানস বিশ্লেষণের ভূমিক!) রবীন্দ্র 
রচনার কিয়দংশ অবলম্বনে রবীন্দ্র 
মানসের একটা পর্ষাল্যেচনা করে- 
ছেন,। তার সামগ্রিকভাবে বিচ্ছিন্ন 
তাঁর আন্তসন্ত ইতিহাসের মধ্যে এ. 
অংশটি একটি মূল্যবান গ্রন্থন! ও নৃতন- 
তর অবলোকন । এদিক দিয়ে রবীন্ত- 
নাথের আলোচনা আর কেউ করে- 
ছেন বলে শুনিনি । এ মূল্যায়নে 
তিনি পথিকৃৎ । এ প্রসঙ্গে হয়ত মৃড- 
ভেদের অবকাশ আছে। , কিন্ত, 
রবীন্দ্রনাথকে বিচ্ছিন্নভার আলোকে 
দেখার প্রয়াসের অভিনবত্ধ আছে 


মানতেই হবে । | 
* ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ছাত্র-+ 


বিক্ষোভের মনত্তত্ব এবং “শিক্ষা ও 
বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গে” ও “তরুণ বিপ্লবীর 
পত্র” এই তিনটি নিবন্ধ প্রপঞ্ততঃ সম্প- 
কিত। আধুনিক কালে তরুণ মানসের 


নিরবগুটিত আত্মপ্রকাশকে" কেবল 


মাত্র ভয়াবহ বা শোচনীয় না বলে 
তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তার 
গতি.ও প্রকৃতি নিরাকরণ করতে, 
চেয়েছেন | তার মতে সমগ্র তরুণ 
সমাজের দাবী আজ * রথের রশি 
তারাই তুলে নেবে। এই সগ্ভজাগ্র 
নব যুবশক্তি আর সমস্ত কিছু পদ্ব- 
দলিত মধিত করে দিলেও এ পংস্ত 
তার! স্থজনাব্মক কোনও সমাধানের , 
সন্ধান দেয়নি। সে পথের সন্ধা 
তারা পেয়েছে কিনা তা 
জানি না। এখন পর্যন্ত ষাচোখেপ 
তাহলো ক্ষোভের . বিস্ফোরণ ও 











কম এদেশে ? আর, এসবের অনেক- ধ্বংসের তাণুব। ডঃ, গঙ্গোপাধ্যায় 
খানি কারণ ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় বলে- অবস্ত শিক্ষাক্ষেত্রে ছুই একটা সমা- 
ছেন আমাদের দেশের সংরক্ষণ- ধনের কথা বলেছেন গ্রামশ্চি ও মেসা- 
শীলতা ও ধৰ্মধবজী মনোভাব দোষ- (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 
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l সঙ্গে কংগ্রেদী আমলের ঘঁটনাবলীর ' 


i 


£ 


অনি 


XN 
be চে 


ia রিনার ৩০শে ডি ১৯৭৭ . 
বামত্রন্ট বিরোধী: 


£ 


খেলার টিকিট বাধা এনা 
(১ম পৃষ্ঠার পর) ' *. পিছনে কি কোন রার্জনৈতিক উদ্দেস্ত 

সকলেই একগাঁছা করে পেজেন। নেই? 
আরও 'প্রশ্ন আছে। প্রেস কার্ড 


ওই দিনই সকাল থেকে সন্ধ্যে , 
বিভিন্ন জেলার অফিসাররা কলকাঁত কখানা ছাপ! হয়েছিল এবং কাদের 
চষে বেভিয়েছেন তাদের রা মধ্যে বিলি হয়েছিল? খেলার দিন 


+ টিকিটের Ee ছুই is দেখা গেল এমন সব লোক ফোটো- 
তাঁরা খুজেছিনেন, একজন পূর্ত থাকারদের কার্ড নিয়ে ঘুরছে যারা 
মতীন চবর্ভী ও অপরহন ভীড়া জীবনে কোন কাগজের অফিস দেখে 


নি। সংখ্যায় এরাই ছিল ভারী । 
দপ্তরের এব সেন । শেষ অবধি এরা. 
টিকিট পেয়েছিলেন কি না জানা বতীনৰারু কী এখানে তার ছা 


নেই'। এড়াতে প্রারেন? এর ফলে কী 


এবারে কলমস ক্লাব বনাম মোহন- SRE RA TEE ys 
বাগানের খেলার টিকিট নিছে যে রর হা ভন 


বিশাল দি আচরণ । তিনি মন্ত্রী, না মোহন- 
a রি RR বাগানের কর্মকর্তা । , আাকাশববাণীতে 


ভাষণকালে তিনি বারে বারে ক্লাবের 
সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা উল্লেখ 
অমিলা-ও যতীন চক্রবর্তী মহ করেন। “ কোন মন্ত্রীর কি এট] করা 


উচিত? পেলের সাংবাদিক সম্মে- 
21758, 
বন টাকে লনেই বা]তিনি মোড়লী করছিলেন 


' জেনারেল প্রীস্গেহাংশু আচার্য যতীন কেন, ওটাতো মোহনবাগান ও 


“ খুব একটা তফাৎ নেই । এৰং এর 


কসমস ক্লাবের কর্মকর্তাদের ব্যাপার 3 


বাবুর আচরণে অত্যন্ত স্ষুক্ধ এবং মৃখ্য- 
মহ্ীকে তিনি এই ব্যাপারে জনয খেলার দিনেও দেখা গেল অন্তু দৃষ্। 


করতে অনুরোধ করেছেন |, . কলকাতা দূরদর্শন একটি বন্ধ 


' সব. ব্যাপারটাই পোলমেলে |. অধিকার El 
আই, এফ, একে বলা হল তারা টাম জায়গা পেল না, ফতীন- 
পুরো টিকিট পাবে না যার ফলে লীগ বাবুকে অঙ্থরোধ করা সত্বেও 
চ্যাম্পিয়ন ই্টবেঙ্গলকে ৬৭টি টিকিট তার বক্তব্য “কলকাতা টি, তি ছাড়া 

শনিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল । অথচ সাউথ . আমি কিছু জানি না" । তাহলে কা 
ক্লাবে মোহনবাগানের তরফে টিকিট দিলেন কেন? আশ্চর্যের ব্যাপার 
বিলি হল যার মানে এচুর টিকিট অপর একটি বিদেশী টীম কিন্ত সেখানে 
ৰাড়তি/ছিল। এর -হিসাব কে জায়গা পেল যাদের সঙ্গে ছিলেন এক 
৪ অসমীয়া মহিলা ধার 'ব্যবসার কথ! 
টিকিট ষে বাড়তি ছিল তার অনেকেই জ্রানেন। ইনি কী করে 
আরও প্রমাণ আছে। খেলার আগের ঢুকতে পারলেন মাঠে? এবং এই 


দিন'সরকারের সব বিভাগীয় সচিবদের বিদেশী টীমই বা কী করে এ'র টিকিট 


এজানান 'হল ঘে তাদের দপ্তরের জন্য যোগাড় করল ? এর উত্তর কে দেবে! 


টিকিট রাখা আছে এবং তার! যেন ক্রীড়া ' সাংবাদ্কিদের কার্ড প্রসঙ্গে 
জাঁনান্‌ কার কত টিকিট লাগবে । আরও উল্লেখযোগ্য যে চারদিন 
এই ধরণের ঘটনা! আগে ঘটে নি এবং ঘোরার পর খেলার আগের দিন 
"অনেকেই ওই টিকিট নিতে অস্বীকার সন্ধোয় তারা কার্ড পান। এটাকে 


করেন /যেখানে' টিকিটের এত বামক্রণ্ট বিরোধী আমলাদের ষড়যন্ত্র | 


র সেখানে বদন্ততা কীভাবে বললে কী তুল বৃলা হবে ! 
"এবার আস্থন লটারীর কথায়। 


তীনবাবুর 'নামে অভিযোগ সবাই জানে বেশ কিছু লোক তাদের, 
টিকিট নেন নি নম্বর ওঠা সত্বেও ।' 


উঠেছে তিনি চি টিকিট নিলি এ জিনিষ বরাবর হস এবং এব সেন 
করেছেন । সংখ্যা “দ্ধ সন্দেহ এঞ্জলি পরে, বিলি করেন। 
থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা ষায় ধরণের কত টিকিট বেশ ছিল এবং 


সম্ভব হল ? 


তিনি' বেশ কিছু টিকিট অন্যায় ভাবে - কারা এগুলো পেল? এর উত্তর ওর এ 


বিলি করেছেন,। একথা কি ভুল দেন কোনদিনই দেবেন না ।' কারণ 
2755 নি ৬ নীরা দে 
আছেন। প্রসঙ্গত আরেকটি প্রশ্ন । 

'ব কাছে উপক্কৃত বলে ওই কাগজে - কেনি .সাহসে খোদ ুখ্যমতরীকে 
বিধান সায় মন্তব্যের বিরুদ্ধে ডিঙিয়ে গ্রব' সেন মহাশয় স্পোর্টস 
বাদিকদের ওয়াক আউটের খবর কাউনসিল থৈচক স্কামহুন্দর ঘোষের 


চাপা হয়নি? কোন কারণে তিনি “নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছেন? 
ছাঁপাহয়।ন? কাছে: 


বিনা দল হবার নাতে শক্ত হাতে এইসব ব্যাককির কার্যকলাপ 
তাঁতে শুবু আনন্দবাজারের একজন বন্ধ করুন । নাহলে এরা সরকারকে 
সাংবাদিকের জায়গা করে দেন? সি i 


~ 


এই |. 





নষ্ছিনী 
(> পৃষ্ঠার শর) 


কথা বলেছেন। এবং জনত! পার্টির 
ওয়াকিং কমিটির সভাক্গ-এ ব্যাপারে 
আলোচনা করবেন বলে 
জানিয়েছেন । | 

নন্দিনী কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মস্ত 
জগজীবন রাম, পেঁলিয়াম মন্ত্রী 
হেমবতীনন্দন। বহগুণা, পাটির 


£ 


সভাপতি চ্তরশেখর এবং (মোহন, বৃদ্দের ওপর চাপ" টি করার জন্যই, 


'ধারিয়ার সঙ্গে দেখা করে কথা 
বলেছেন । | 


জগজীবনবাবু এবং চন্্রশেখরের 


“মধ্যে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা 
. হয়েছে। উভয় নেতাই একমত যে, 
সমস্ত ব্যাপারটায়ই চরণ সিংএর বি সু 


এল ডি ও অনসক্যের নেতাদের মদত 
আছে। এবং এট। . করা হয়েছে 


জনতা দলের অন্যতম, শরিক ছল 
গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও প্রাক্তন কংগ্রেসী- 


দেরী রাজনৈতিক, প্রভাব খর্ব করার 
জন্ত। এ ব্যাপারে ঠিক হয়েছে ' 
প্রাক্তন কংগ্রেসী যারা বর্তমানে 
ভ্রনতা দলে আছেন তারা খুব তাড়া- 
তাড়ি একট] বৈঠকে বসবেন | 
নন্দিনীর বিরুদ্ধে তনস্ের ব্যবস্থা. 


" করার জন্ বিজু,প্টনায়ক ও জনতা ' 


দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক রবি 
রায় এখনো সক্রিয় [ এ ব্যাপারে 
সাহাধ্য করছেন কেন্দ্রীয় স্বর 
চরণ সিং। আসলে চরণ সিং-এর . 


নিজেকে রণ্ডীন ও প্রাণবন্ত করে 


SS 


পরিকল্পনা করা হয়েছিল । যেহেতু 
কেস দন্ত বুরোরকে” দিয়ে তদন্ত 


করালে ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রীর গোচরে 


আনতে হবে এবং সেক্ষেত্রে ্রধানম্ত্ 
হয়তো রাজী নাও হতে পারেন, 
তাই, ওড়িশা ভিজিলেন্সকে দিয়েই 
করানো ইয়েছে । 

নন্দিনী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
‘দেখা করেছেন রাজনৈতিক কৌশল 


হিসেবেই । আসর্জে জনতা নেতৃ- 


ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে - সাক্ষাৎ 
করেছেন । এ ব্যাপারে জনতা 
পার্টির ওয়াকিং কমিটির আগামী 
বৈঠকে ঝড় উঠবে বলে মনে হচ্ছে। 
ন্দনীত প্ৰস্তত ।- Ml 
গ্রন্থসমালোচনা 
০, (ভট পৃষ্ঠার পর) 
জারোসের লেখা দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৮৪ )। 


উপস্থিত আশা করার মত কিছু চোখে ' 


ঘেন পড়ে 'না। ঘি বা দু একটি 
পড়ে তা অবশ্ত ব্যতিক্রম বলেই 
আমরা ধরি।, . 

সর্বশেষ প্রবন্ধে লেখক এ'রকম 
একটা! সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতার রূপ ও 
তার কারণ দেখিয়েছেন । 
প্রকৃতির এক ইতিহাস অবলম্বনে 
পর্বসথরীরের মতবাদ খণ্ডন মণ করে 
তিনি তার কথা শেষ করেছেন “মে 


আগুনে সব ‘ধ্বংস হয় সেই আগুন, 


একদিনও চলে না। 


এন, টি, সি-র 


জগ টেফসই হই নয বাছােও এন, ট 2 | 
২ আমাদের শো-কমে ও নিজন্থ দোকানগুলোতে 

সিং সার্ট যুতি, শাড়ী, মার্চচিন, পপলিন সবই পাবেন । 

আরও পাবেন মনমাতানো ও ঝলমলে সব পদ র কাপড় ও বিছানার চাদর । 


A জওরলাল্‌ নেহেক্ক বো 
কলিকাতা- -৭৯০৯১৩ 


মানৰ ' 


সাত ঈ 


শক্তি ধ্বংস অথবা স্থা'দুইই করতে | 
সক্ষম || মানুষের সমাজ ব্যবস্থা, 
আগ্রাশী না শাস্তিকামী, তার উপ্নর 
শেষপর্যন্ত সব রকম শক্তির ব্যবহার 
নির্ভরশীল _ i পে ৩২২)। একর! 








পর্বস্ত আঁশাপ্রদভাবে কোথাও গড়ে 
ওঠে নি। এবং তা ষে গড়ে ওঠে নি 
“তার কারণ ও হলো আবার একটা - 
Hola tircle এর মত অবস্থা | 
তার উঁপিতি আত্মগ্রসাদকা শী আত্ম- 
সখী বিচ্ছিন্তার মধ্যেই! সয়াজতন্ত্র ' 
ও ধনত কেউই সম্পূর্ণভাবে এ পর্যস্ত 
এই বিশিষ্ট ০১০৪ বা৷ চর্ধাকে গ্রহণ, 
রি কবে 'বা কেমন করে তা 
সম্ভব হবে তার 'উদ্তরের আশা না 
করেই জেখক সততার সঙ্গে এখানে , 
তার আলোচনা শেষ! 
পরিশিষ্টটি আরও বিস্তারিত হলে 
ভাল হত। অন্ততঃ লেখক যেষে 





A 


নামগুলি উদ্ধৃতির মধ্যে ব্যবহার * 





করেছেন * তাদের সবার নাম ও 
পরিচয় দিলে এটি স্তর তালিকা 
হতে পারত । একটি, ্রন্থপ্ী ও 
নি্েদিকা (15965) সংযোজন 

করার কা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার 
নি লেখককে, অছরোধ . 
করব। 
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ন্যাশনাল টেক্সটাইল করো রেশন ; 


ডি আসাম, বিয়ার ও উড়িষ্যা লিমিটেড) 








£ 
1, 8 


Rega লাঃ/০০৩ 


রা ব্যাচিং অয়েল নিয়ে 
আরো চাঞ্চল্যকর খবর 


-৯৪ ওয়াগন তেল পাচার. 
ভিক্টোরিয়া পুলিশ কর্ডাদের সঙ্গে বৈঠক : | 
৯ (দর্পণের সংবাদদাতা) . - 
হুট ব্যাচিং অয়েল য়ে আরো; NE EOE HEE 

চাঞ্চল্যকর সংবাদ ' দর্পপণের - কাছে লিটার জে, বি, ও পশ্চিমবঙ্গের (চট- 


এনে পৌচেছে। « খবর পাওয়া গেছে শিল্পকে ডুবিয়ে অন্যত্র পাঠান হয়? 
যে, জরুরী অবস্থা চলাকালীন এরাজ্য অবাক কাণ্ড হলো, এই তেল সাধা- 


He ng ENS রণত যে কোনও . ‘স্টেশন থেকেই 


লক্ষ লক্ষ লিটার জে, ‘বি; 'ও' অন্ত ওয়াগন ভি করে পাঠান যায় না৷ 


প্রদেশে পাচার হৃয়ে.গেছে। ' পুলিশ এর অন্ত অনেক' কাঠখড় পোড়াতে/, 


- “ও রেল দধরের নাকের ডঙগাতেই' এ হয়। .কিন্তুক্ষ্য করা গেছে পশ্চিম 


\ 


লব কাণ্ড ঘটে । _ বঙ্গের কুখ্যাত তেল চোরাকারবারী- 
জানা যায়, . ' চুয়াত্তর সনের ঘের এব্যাপারে কোনও ৪79 
উনভিশে অকটোবর থেকে এ বছরের হয়নি । | 
উনিশে জুলাইয়ের মধ্যে চোরাকার- পুলিশের কানেও খবরটা এসে 
বারীরা চুরানব্ব;ই ওয়াগন ভৰ্ত্তি জে, 'পৌচেছে। এরা এব্যাপারে একডুনফে 
বি, ও বোস, মাত্রা, ব্যাঙ্গালোর, ১ গ্রেপ্ধার৪ করেছে। কিন্ত প্রকৃত, 
জলগ্ধর, দিল্লী চালান দেয়৷ তধু আসামী এখনও ফেরার । পুলিশ 
লোদপুর-স্টেন থেকেই এই সময়ে মহলের অভিযোগ, এই লক্ষ লক্ষ 
এই ওয়াগনগুলি চোরাপথে যোগাড়: লিটার জে, বি, ও পরিবহনের সন্তে 
করা জে, বি,.ও নিয়ে অন্প্রদেশে টিটাগড়ের,এস সাউ এবং রাজপথ 
চলে যায়|. হিসাব করে দেখ! খপ্তার গুপ্ত ভ্রীম্পপোর্টও জড়িত । 


গেছে ' কেবল একটি মাত্র স্টেশন এবং এখনও যে জে, বি, ও পাচার 
ই শাঁঁঁঁ ্াাীীীশা 


উই অক্টোবর প্রকাশিত হচ্ছে, 


~ Phone’ 244232 


হচ্ছে তার সঙ্গে এই. ট্রান্সপোর্ট : 


= কোম্পানীটিফিউভাবে রয়েছে । রা 
' অদ্ভূত কথা হলো, বর্তমান রাজ- 


নৈতিক পরিবর্তিত অবস্থাতেও 
কংগ্রেসী জমানার কুখ্যাত চোঁরা- . 


, রেড়াচ্ছে। এবং প্রায় প্রতিদিন 


ভিকটোরিয়া ময়দানে খোদ সি, 


"আই, ভি দপ্তর সহ বিভিন্ন বিভাগের 


পুলিশ কর্তাদের কেউ কেউ দাগী 
. চোরাকারবারীদের সঙ্গে বৈঠক 
করছেন! /বলা বাছুল্য সেখানে 
চালাও র্দও ' চলেছে । এই সব 
পুলিশ অফিসাররা নাকি চোরা- 
কারবারীদের আশ্ব্ত করেছেন যে ঈরই 
‘ভি আই জি বদলী হয়ে যাচ্ছেন। 
এর পর ব্যবসা পুরোদমে চলবে । 
রহস্ত্নক ঘটনা হলো, তেল নিয়ে 


- কিছু “অর্ারেশন? হবার পরই এন- 


ফোর্সম্রেণ্ট বিভাগের (সি,ই ভি) 
ভি, আই,.জি' এখন সত্য সত্যই. 
বলী হবার মুখে । ' এব্যাপারে এই 
কর্মী ও । অফিসাররা দারুণ স্ুনধ। 
ইতিমধ্যে ওৰ" উঠেছে, রাজ্যের 
চটশিল্প' শেষ করার চক্রান্তের সঙ্গে - 
জিত চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে 
যখন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও"-রায় 
অমানায় রাজপথ গুপ্তা, শিবনাথ 
গুধা,,নরসিংহ গুপ্তা, কাকিনাঁড়ার 


| ভিকু নাউ, ' টালিগঞ্জ ইটখোলার 


ভারা-র যাবতীয় সম্পত্তি ও অর্থের 
প্রকৃত উৎস নিয়ে তস্ত. শুরু করার 
কথা তখন: কোথায় যেন একটা 


বোঝাপড়া চলেছে । না: হলে 


লক্ষ্মী বস্তুর সম্পত্তি 
__ (সনপৃ্ার পর). 
গাড়ীটি সম্প্রতি বিক্রি করে-দেওয়া 
নহে) 
বাড়ী-গাড়ীর পর বড়লোকের আর 


. একটি অন্ধ কুকুর.পৌষা।. গ্রেড 


ডেল, ডোভার ম্যান, ছুটে? আযল- 
'সেসিয়ান, টিবেটিয়ান,। ম্পেনিয়াল, 
' মোট পাঁচটি কুকুর লক্মীবারুর আছে। 
' এগুলোর পেছনেথরচের কথা ভাবলে : 


: সাধারণ মাহ্‌য অবাক হয়ে যাবেন। 


লক্ষ্মীবাবু ট্রেড ইউনিয়ন করতেন। 
দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রমিকদের স্বার্থ 
রক্ষার। কিন্ত ঘটনা ঘটেছে উন্টো। 


. লিপটন, ক্যালকাটা কেমিক্যাল; 
“প্রবর্তক জুটমিল প্রভৃতি কারখানায় 


দেখা গেল মালিকৈর - দ্বাবী মেনে 
নিয়ে তিনি. প্রায় ২৫০ জন শ্রমিক - 
ছাটাইয়ের চুক্তিতে 'সই- করে 
দ্রিলেন। এ ঘটন' শ্রমিক আন্দো- 
লনের ইতিহাসে একটা-রেকর্ড। বেখী 
'ইদ্রিনীয়ারিং ক্যালকাটা কেমিক্যা, 


পার্ক হোটেল, লিপটন প্রভৃতি কার- 


খানার মালিকদের সঙ্গে লক্্মীবাবুর 
হস্ততার কথা সকলেরই জানা । আর 
সেই স্থবাদেই "বেধড়ক শ্রমিক 


. ছাটাই। একজন হাজার হাজার 


'চাকরী গেল ৷” ন | 


PRICE 40 Faire 


টাকা কালেন শা শিক 





১৯৭৬ সালের অক্টোবরে ' 'অস্থস্থ 
তার জন্য ক্মীবাবু বেলভিউ নার্সিং 
হোমে ভর্তি হন। শোনা যায় বিভিন্ন, 
কোম্পানী থেকে প্রায় .৮০ হাজার 
টাকা এসেছিল চিকিৎসার জন্ম। 
যদিও নার্সিহোমের টাক! মিটিয়ে 
দিলেন জনৈক মন্ত্রী ৷. রি 

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে 
জনৈক মৃহ্ী ১০ হাজার টাকা লক্ষমী- 
বাবুর হাতে :দেন দক্ষিণ কলকাতার 
নির্বাচনী কর্মীদের কাছে টাকা দিয়ে 
দেবার জন্য । কিন্তু করান] যায় ৩০- 
৪০ এ 
এছাড়া প্রিয় দাসমূঙ্সীও ২ 
টাকা দিয়েছিলেন 
লক্ষ্মীবাবু নিজেও বিভিন্ন 
কাছ থেকে প্রচুর টাকা তুলেছিলেন 
নির্বাচনের জন্য টাকাগুলো গেলে! 
কোথায়? - 

: রাজা সরকারছুনঁতির অন্ত তদন্ত. 
কমিশনবর্সিয়েছেন । রাজ্য সরকারের 
উচিত সমস্ত ব্যাপারটা তদস্ত করা: 
তাহলে জানা খাবে কিভাবে এক- 
শ্রেণীর কংগ্রেসী রাজনীতির নামে 
ব্যবসা করেছেন : 


টা 





1... হাড় ফাটিল হাড়ি ফাটিল. 
থা দেবী সৰ্বহরণেষু স্বৈরীরূপ্রেন সংস্থিত 
পতনে পতিতং দেবী ত্রিশূলবিদ্ধা পরাজিতা। . 
জয় জয় দেবী দুর্গতিহারিনী ' . 
শাসনং শোষণং অধিকারকাড়িনী। - 


ছাড়িনি তোমায় দেবী, আজও কেউ ভুলিনি, . 
ভয়ে ভয়ে হাড়িটির ঢাকনাট] খুলিনি ,' * 
হাড়ির। খবর ফাস, ছড়া দিয়ে গাথা সে 

চৌদিকে. ছড়ালো আকাশে ও বাতাসে ।, 


ভাঁড় ফাটিল হাড়ি ফাটিল. 
| হাহ অনার্য মিত্র/* ছবি। অহিছুষণ মালিক 
, ভূমিকা, অন্র্ীশংকর রায় ' | 


রাজের জে, বি, ও-র প্রায় চল্পিশচি . মর 
'গোভাউনের মধ্যে মাত্র তিনটিতে | . « 
তল্লাসী চালানোর পরই দপ্তরের |. 
ডি, আই, জি বদলী হয়ে, যান? |. 
, | এছাড়া জাতীয় সড়কের ধারে গোডা- | 
উনগুলিই বা এখনও খোলা থাকে 

কী করে? ভিকটোরিয়া বয়ানে |. 


০৩ 


ছি রে, - শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪, ' 
gl | ॥ এই সংখ্যায় থাকছে ॥ রা 
রায়ত প্রসঙ্গে বাংলার” বিছ্যৎসমাজ ; কুম্‌দকুমার ভট্টাচার্য / দর্িতী', 


| ইন্দিরা ঃ সাধন গুহ | বংীলাল-_গণতন্ে এক ক্ষুদে ডিক্েটর £ সকুন্দন, হাতে বিক্রী শত শত'হাল্জারে' * ৬ 
মেনন | রাশিরার রাষ্ট্র এবং সংশোধনবাদ £ পঙ্কজ চৌধুরী / গণ- কর্তাদের এখন বৈঠক করার সাহস-ই বিচ . 
তপ্ত বলাম কীরাতন্ব £ ক্ৰান্তি সেন | সংবিধানের: নব কলেবর £ বা কোথা থেকে আসে? - | যে স্ব ছড়ার তাওব সিদ্ধার্থ-নরকার সইতে পারেনি, আক্রমণ হেনেছে ।' 


| র্মাপ্রসাদ ঙ্লিক | আগামী পীচ বছর-_ভারতীয়, সির বিভিন্ন মহলের দাবী, রাজ্যের 
চাদ নত টা " চটটশিল্পের কাজে ব্যবহৃত, হয় এমন 
সমর" সেন | 2 একটি গুরুত্বপূর্ণ তেজ: নিয়ে এমন 


ছাপাখানা সীল করেছে। বাহাত্বরের নির্বাচনী কারচুপি থেকে ইন্দিরা 
| পতন অবধি চাঞ্চল্যকর ঘটন] ব্যঙ্গছড়ায় ব্যঙ্গচিত্রে প্রতিবিদ্িত প্রথম এক- 
আজ কাকালো শানিত এটি প্রকাশিত হচ্ছে মহালয়ার আগেই। ( i 














a সোমনাথ ইন্দিরার বাজে "হরিজন হত্যাঃ 
মা ৯৮৪৯৯, ক সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক £ | বেপরোয়া চোরাকারবারের সংগে হাড়ি চিল খড় ফাটিল ' 
তপন বস্তু | জনতা দল ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র ঃ কালিদাস কু / হড়িত পুলিশ, কিছু মিল অফিসার, . হা গেছে 0 ড়লেই 
রি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, প্রসঙ্গে ১ ফণী চক্রবর্তী /.কলকাতার ফুটবল কিছুসরকারী আমলার যোগসাজসের |: টি রক ূ | 
১ পেলে ই আরবি / রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের গতিপ্রকৃতি £ বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার" এখুনি রকি চিত্তির ৷ টড নি 
এরি এছাড়া লিখছেন অন্নদাশঙ্কর রায় নারায়ণ চৌধুরী ওক করুন । নড়ে এর হরি | ভঙ্গ রায়, যিনি বাজারের সেরা 
| 22 বিনয় থোষ এবং রণজিংকুমার সেন - । এড়ানো বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষেও শিরোমণি ছড়াকার আকর্ষণ ; একটি 
| অনারধ মিত্রের রাজনৈতিক ছড়া ও অমলের কার্টুন কঠিন হয়ে পড়বে সে বিষে কোন কাটি লিখেছেন ছড়ার বই। 
বাম $ চার টাকা সন্দেহ নেই। { সাধুবাদে ক্ষুরধার দাম দু’টাকা। | 
সম্পাদক -_হীরেন কন হর i Ff Kr 


রর লা গল বপন] পাচ জে কতা খে অক গলফ দেন কলকাতা) গল দি 


[78০৫ | | 
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ইন্ডিরার গ্রেপ্তার 


এবং মুক্তি 

॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥ 
টি গত সোমবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 

শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধীর গ্রেপ্তার এবং 
তার পরবর্তী আচরণ যেমন নাটকীয় 
তেমনি নাটকীয় দ্বিলীর অতিরিক্ত 
মুখ্য মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক 
'ভাকে বিন! শর্তে মুক্তিদান। এবং 
কোনৰূপ জামিন ছাড়াই ্রমতী 
| অন্ততঃ অপ্রত্যাশিত ষখন একই 
অপরাধে অন্যান্ত অভিযুক্তরা আটক 
রইলেন। ষদিও আইনেয় চুলচেরা 
ব্যাখ্যায় সেটাই হয়ত স্বাভাবিক। 
ভবে আমরা স্বাধীন ভারতে, বিশেষ 
করে গত কয়েক বছরের অনেক 
ঘটনার বিবরণ জানি যেখানে পুলিশ 


| মিথ্যা অভিযোগে বহু লোককে 


বছরের পর বছর আটকে 
রেখে দিয়েছে, অথচ আদীা- 


লতও নির্বিকার থেকেছে; পুলিশী | 


অত্যাচারে অধনৃত বন্দীকে বিচারকের 
সামনে হাতির করা হয়েছে, বন্দীর 
আবেদনে কর্ণপাত করা দূরে থাক, 
তার দিকে তাকিয়ে দেখেননি 
বিচারক, পুলিশের প্রার্থনা মঞ্জুর করে 
তাকে আটক রাখার আদেশ 
দিয়েছেন । 
‘| ইন্দিরা-গান্ধীর গ্রেপ্তার নিয়ে 
তার অন্গচর ও কংগ্রেলীরা যে সোর- 
গোল তুলেছে সেটা রাজনৈতিক 
ফায়দা ওঠাবার চেষ্টা ছাডা আর 
কিছু নয়। ইন্দিরা নিজেও সেই 
চেষ্টা চালাচ্ছেন। সাধারণ মামুখকে 
তিনি জানেন না, তাদের সঙ্গে তার 
কোন হার্দ্য সম্পর্কও নেই । পিতার 
মতই ইন্দিরাও বক্তৃতামঞ্চের উচ্চত। 
থেকে মূঢ় মুক শ্রান মুখগুলে! দেখেছেন 
আর বড় বড বুলি বেড়েছেন। তাই 
ক্ষমতাচ্যুত হয়েই অথৈ জলে পড়ে- 
ছিলেন। এখন 'সাধারণ মানুষের 
দোহাই পেড়ে তিনি ভেসে ওঠবার 
চে] করছেন । জনত! সরকারের 
পদক্ষেপ বেসামাল হলেই ভার পক্ষে 


স্থবর্ণ স্থযোগ । 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





সভাপতি ও সম্পাদকের পদ 


খেয়োখেয়ি “= 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
পশ্চিমবঙ্গ জনতা পার্টিতে 


| সভাপতি ও সম্পাদকের পদ নিয়ে 


লড়াই এখন বেশ জমে উঠেছে। 
গত নির্বাচনে জ্রনতার পরাজয়ে 
কোণঠাসা প্রফুল্ল সেনকে সরিয়ে 
স্থশল ধাড়া রান্্য কমিটির সভাপতির 
পদ দখলের অ্ন্ক আসরে নেমেছেন । 
জানা গেছে, স্বশীলবাবু বিমান মিত্র 
মধু লিমায়ে, বোদুবাবু, আভা মাইন্ি 
প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে নিজের উদ্দেশ্য 


' সিদ্ধি করতে চাইছেন। 


জনত! পার্টিতে বোছুবাবু ও 
আভা মাইতিদের গোঠীর সঙ্গে প্রফুল্ 


দেন ও অশোক ঘত্বদের লড়াই প্রায় 


জনতা! পার্টি গঠনের সময় থেকেই 
চলে আলছে। বোছুবাবুরা নিজেদের 
দল ভারী করতে কয়েক মাস আগে 
একটা সভাও করেছিলেন । কিন্ত 
বিমান মিত্র কি করে এদের সজে 
ভিড়লেন সেটাই অনেকের প্রশ্ন । 
প্রুল্-অশোক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বলেই 


স্বনীতি চট্টরাজ 
বিধানসভাব্র 
অবমাননা 
কৰলেন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
ইন্দিরা গান্ধীর গ্রেপ্তারের 
প্রতিবাদে পাচই অক্টোবর এসপ্রানেড 


ইস্টে কংগ্রেসীদ্বের এক সমাবেশে * 


কুখ্যাত সনীতি চট্টরাজ বিধানসভার 
সদস্তদের “পশু” বলেছেন। তিনি 
বলেন, “ইন্দিরা গান্ধীকে গ্রেপ্তারের 
প্রতিবাদে আমরা আজ বিধান সভা 
থেকে ওয়াক-আউট করেছি। 
আমর! এই দ্বণ্য কাজের প্রতিবার 


করেছি। আর আমাদের কেউ 


সমর্থন করেনি। আমি ৰলছি, 
অনগণ জান্ছন বিধান সভার অভ্যস্তরে 
কিছু" পণ্ড বসে আছে ।” 'স্থনীতি 
চট্টরাজ বিধান সভায় কংগ্রেসের 
ডেপুটি লীভাব। তিনি এই উক্তির 
ছারা স্পষ্টতই বিধান সভার অবমানল] 
করেছেন । 

কয়েক দিন আগে' বিধান সভায় 
যতীন চক্ৰৰতী এদের উচ্ছৃংখল যুবক 
বলেছিলেন। স্থনীতি চট্টরাজ 
বিধান সভাকে এভাবে অবমাননা 
করে প্রমাণ করলেন মে তিনি লভ্যই 
উচ্ছুংখল যুবক । তার মতন এ রকম. 
দায়িত্জ্ঞানহীন লোক কি করেই ৰা 
বিধান সভার ভেপুটি লীভার হন? 


' কতটা । 


সিং বোছ্‌-আভার কাছা- 


সঙ্গে প্রফুল্ল 
টি. খারাপ হয় পশ্চিম- 
বাংলায় গত নির্বাচনের সময় । আর 
সেই তিক্ততাকেই উসকে দিচ্ছেন 
স্থযোগ সন্ধানী স্থশীল ধাঁড়া। এ 
ব্যাপারে তিনি আরেকটি উপদ্লের 
সাহায্য পাচ্ছেন, সেটি হচ্ছে বি, এল, 
ডি। 
ভিনি খুর একটা কায়দা করছে 


পারছেন না। ১২ তারিখে রাজ্য ' 


কমিটি ঘোষণা করা হবে । সেদিনই 
বোঝা যাবে স্থশীল ধাড়ার 


এই ল্যাৎ মারামারির খেলা 
চলছে সম্পাদকের পদ নিয়েও এরং 
সেখানেও থেলছেন বিমান মিত্র, 
তিনি এ ব্যাপারে জোট বেঁধেছেন 
বোহবাবুর সঙ্কে। তিনি চেষ্টা 
করছেন যাচ্ছে তিনি নিজ্রে এবং 
বোড্ুবারু সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত 
হতে পারেন অশোককুষ্ণ দৃত্বকে ল্যাং 
মেরে.। এ ব্যাপারে তিনি স্থশীল 
ধাড়াকে পাচ্ছেন, কারণ তিনিও ভো 


'স্বশ্ীল ধাড়াকে সভাপতির পদে 


অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করছেন। 
অশোক ত্বকে সাহায্য করছেন 


প্রফুল্ল সেন। প্রচলন সেনকে ভিঙ্গিয়ে 


শোক দত্তকে কাৎ করা একটু 


-যুশকিল । তবে এট! ঠিক যে তিন- 


জন সাধারণ সম্পাদকের অস্তত এক- 
জন পরিবর্তন হবেই ৷, জানা গেছে 
অশোক মুখাজী এবং " সুকুমার 
ব্যানাজী মোটামুটি প্রফুল সেনকেই 
সমর্থন করছেন ৷ সব পরিষ্কার হৰে 
বারো তারিখে | কিন্ত যে গোঠীই 
জিতুক আর যে গোষ্ঠীই হারুক, একট] 
জিনিষ পরিফার যে জনতা পার্টিতে 


আনর্শহীন স্ুবিধাবাদীদের থেয়ো- 
খেয়ি চলছে! 


কিন্ত অনেক কৌশল করেও. 


নিয়ে 


জন্তা দলে 





| / 
বিংশ ব্-॥ ৩৭শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার ৭ই অক্টোবর, ৭৭ ॥ ৪০ পয়স। 


"জ প্রিয় মুন্সীর সঙ্গে সত্যনারায়ণপন্তী 
নকশাল নেতার সাক্ষাও ওআলোচন! 


('দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সম্প্রতি প্রিয়র্রনদাসমুন্লীর সঙ্গে 
সত্যনারায়ণপন্থীএকনকশাল নেতার 
গোপন শাক্ষাংকার অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রথমে জানা যায় যে এই সাক্ষাৎ- 


কারের উদ্দেশ্য ছিল এ নকশাল 


নেতার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রয়োজন । 
কিন্তু পরে এক গোপন সুত্র থেকে বল! 
হয় যে এ দিনের আলোচনার উদ্দেশ্য 
সম্পুর্ণ রাজনৈতিক | . 

আলোচনার প্রারম্ভে ব্যক্তিগত 
কুশল বিনিময়ের পর ছুই নেতাই 
কলাপের “মৃদু আত্মসমালোচনা” 
করেন।' কংগ্রেস নেতা প্রিরবাবু 
জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ির জন্য আস্ত- 
রিক দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন 
&মতী ইন্দিরা গান্ধী ও তার পুত্র সঞ্জয় 
গান্ধী এর জন্য দায়ী । তিনি ক্ষোভ 
গ্রকাশ করেন, গত লোকসভা নির্বা- 
চনে স্বয়ং সধয় গান্ধী তার বিরুদ্ধে 
সক্রিয়' ভুমিকা গ্রহণ করেছিলেন 
যাতে তিনি ' নির্বাচিত হতে ন! 


পারেন! এই ব্যাপারে সহযোগিতা 
করেছিলেন এক ব্যবসায়ী, ষিনি 
কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন 
এই উদ্দেস্বে। নির্বাচনের প্রাক্কালে , 
জনত! পার্টির প্রার্থী দিলীপ চক্র- 
বর্তাকে ‘মারধোর’ করার পেছনে 
পরিফারভাবে সম্তয় গান্ধীর চক্রান্ত 
কান্ত করেছিল, যার ফলে প্রিয়বাবুকে 
জনসমক্ষে হেয় হতে হয়। 
প্রিয়রঞ্জনবাবু এই দুঃখে এ নক- 
শাল নেতা "আস্তিক সহাঙ্ৃভৃতি, 
জ্ঞাপন করেন। এরপর প্রিয়বাবুযে 
সমস্ত নকশাল যুবককে পুলিশ গুলি 
করে বা পিটিয়ে মেরেছে তার জনা 
দুঃখ প্রকাশ করেন এই বলে যে এরা 
“বাংলার সোনার টুকরো ছেলে ।” 
এই প্ৰসঙ্গেই আলোচনাওঠে পশ্চিম- 
বঙ্গের বর্তমান অবস্থ| ও বামফ্রণ্ট সর- 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


নক্ষমী বগ্থরা কোর্টের আছেশও মানছেন নাঃ 


কোর্টের অর্ডার পেয়েও লক্ষীকাস্ত 
বস্থ ৭নং হাঁজি মহসীন রোড থেকে 
এন এল নি সি-র দণ্তর তুলে নিচ্ছেন 
না। বাড়ীর মালিক এক অসহায় 
বিধবা মহিল1। এই বাড়ীতে লক্ষী” 
বাবু একতলাও কয়েকটি ঘর নিয়ে 


অফিস থোলেন। মালিকের সন্মন্ভি 


নেওয়ার কোন অপেক্ষা রাখ! হয়নি! 
মালিক জীবনগোপাল দাস এই'বে- 
আইনী ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে আদা- 
লতে মামলা কুনু করেন । ১৯৭০ 
সালের ১৬ই নভেম্বর মালিক জীবন- 
বাবু কোর্টের, ডিগ্রী পেলেন । কিন্ত 
লক্ষ্মীবাৰু বাড়ী ছাড়লেন না। সর- 


আঙগগভায় বিধবার বাড়ি 


কারী মহলে প্রভাব বিস্তার কর! হল। 
বাড়ীটি সরকার হুকুম দখল করে 
নিলেন। যেহেতু বাড়ীর দোতলায় 
জনৈক পুলিশ কর্মচারী থাকেন । 
সরকার বাড়ীচি দখল নেওয়ার 


পর লক্ষী বস্থর এনএল সিসি-র দপ্তর 


এখানেই থেকে গেল। বাড়ীটার 
পেছন দিকে কয়েক কাঠা খালি জমি 
ছিল। কর্পোরেশনের আগাম অঙ্থ- 
মতি না নিয়েই দেই থালি জায়গায় 
বেশ কয়েকট। ঘর তোল! হল । 

এর মধ্যে বাড়ীর মালিক মার] 
গেলেন। ভার বিববা স্ত্রী সরকারী 
হুকুম দখল আদেশের বিরুদ্ধে আবার 


দখণ করে রেখেছেন 


আদালতের শরণাপন্ন হন । গত ১০ই 
মার্চ বিচারক বাড়ীর মালিক জীবন- 
গোপাল দাসের বিধবাত্রীর পক্ষে রায় ' 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





সুই ॥ 


 “যাসিস্ত' জয়প্রকাশ সকাশে য় 
'_ { দপণের পর্যবেক্ষক ) , 
ক্ষমতায় আসলে দেখা বাবে গণভস্ব কোথাও কলকে পাচ্ছেন না, যখন. 


ভূমিকা পালন করবে । এই সংবাদে 


মনে পড়ছে পচাত্তরের ছরা এপ্রিল' 


ইউনিভার্সিটি. লনে এই প্রিয় দাসমুদ্দী 
জয়প্রকাশ সম্বদ্ধে যা যা বলেছিলেন । 
এদিন অয়প্রকাশের ইউনিভার্সিটি 
ইন্সটিটুটে মিটিং করার কথা ছিল। 
কিন্তু প্রিয় দাসমু্সী ও হুত্রত 
মুখাজীর। সেফিন. কফ্যাসিত্ত, 
কায়দায়. তার মিটিং ভেঙ্গে দেন। 
' তার আগে তারা ইউনিভার্সিটি লনে 
একটা মিটিং করেন । কলকাতায় 
আসার আগে জয়প্রকাশ নারায়ণকে 
এক জায়গায় কালো পতাকা দেখানো 
হয়েছিল । জয়প্ৰকাশ তার উত্তরে 
, বলেছিলেন “স্বাগত কালে! পতাকা” 


আর প্রিয় মাসমুদ্দী সেই কালো. - 


পতাকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইউনি- 
ছিলেন “অয়প্রকাশঃ নারায়ণকে 
ধন্টাবীদ, তিনি হ্কালো পতাকাঁকে 
স্বাগত জানিয়েছেন.। এই কালো রং 
ভালবাসতেন. আয়ে! একজন | তিনি 
হচ্ছেন । হিটলার ।  জয়প্রকাশ 
নারীয়ণের নেতৃতে দৃক্ষিণপন্থী প্রতি- 
ক্রিয়াশীলর! ক্ষমতা দখলের চেষ্টা 
করছে। এই জোটে 'আছে যত 
চোরাকারবারী, . প্রতিক্রিয়াশীল, 
, সাশ্রদায়িক শক্তিগুলো। এরা 












শেষ হয়ে যাবে 1” "এরপর জয়প্রকাঁশ 
ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটুটের কাছে এলে 
শুরুহয়ে যায় দৃক্ষষজ্ঞ । জয়প্রকাশের 
গাড়ীর ওপর উঠে একটি যুব কংগ্রেসী 
মেয়েতনাচতে থাকে। সমর গুহর 
জাম] ছিড়ে দেওয়া হয়। কয়েক 
জনের মাথা ফাটে, রক্ত ঝরে। 
মিটিং বানচাল হয়ে যায় । জয়প্রকাশ 
নারায়ণ চলে যাঁন। কিছুক্ষণ আগে 
। প্রিয় দাসমুন্সী ছয়প্রকাশকে হিটলার 
বানাচ্ছিলেন আর কিছুক্ষপ পরে জয়- 

প্রকাশ মিটিং ভেঙ্গে দ্বিয়ে প্রমাণ 


জয়প্ৰকাশ নন, 'তারা 


নিজেরাই সব এক একটা ক্ষুদে 
হিটলার ৷ 
আর্জকে বখন প্রিয় দাসমুন্লীরা : 


জনগণের ক্রোধ তাঁদের উপর গ্রাতি- 
শোধ নিতে চাইছে তখন জয়প্রকাশ- 
কে খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 
যাকে একবার হিটলার বানালেন 
তার কাছে যেতে প্রিয় দাসমুন্দীর 
লজ্জা হওয়| উচিত । আজ কোথা 


গেল তার “এশিয়ার মুক্তিস্র্য" ? ' 


আজকে একজনকে “শালা” বলা 
আবার কাঁলকেই তাকে “বাবা” বল! 
চরম স্থব্ধাবাদের নিদর্শন ৷ দাস- 


মুন্সী এরকমই একজন স্বৰ্ধাবাদী : 


যুবক ৷ 


সত্যনারায়ণপন্তী নকশালছের সঙ্গে 


কাৱামন্তী দেবব্রতর মাখামাখি 


১নত্যনারায়ণপস্থী নকশালদের 
দেবত্রত বন্দ্যোপাধ্যায়েরে (আর এস 
পি) ঘনিষ্ঠভাঁ অনেকের মনে প্রশ্ন 
তুলেছে। মেটা? আরও এই কারণে 
যে, সত্যনারায়ণ গোষ্ঠীর নকশালরা 
যুক্রক্রণ্টের শরিক . বামপন্থী; দল- 
গুলোকে শোধনবাদী বলে মনে করে 
এবং সম্ভবতঃ সেইজন্যেই তারা নির্বা- 
চনে বামপন্থী -. ফরণ্টকে সাহায্য ন] 
করে অনেক অঞ্চলে জনতা পার্টির 
পক্ষে কাজ করেছে৷ L 


প্রকাশিত হল.. 


দর্গণ 


শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪ 

॥ এই সংখ্যায় আছে ॥ 
রায়ত প্রসঙ্গে বাংলার বিদ্যুৎসমাজ £ কুম্দকুমার ভট্টাচার্য / দপিতা 
ইন্দিরা £ [ধন গুহ | বংশীলাল__গণতন্ত্ে এক ক্ষুদে ডিক্টেটর £ মুকুন্দন 
মেনন | বাশিয়ার রাষ্টরচরিত্র এবং সংশৌধনবাদ £ পঙ্কজ চৌধুরী | গণ- 
তন্ত্র বনীন কারাতন্ত্র £ ক্রাস্তি সেন 1 সংবিধানের নব কলেবর $ 
রমাপ্রসাদ মল্লিক/ আগামী পাঁচ বছর- ভারতীয় * রাজনীতি ও 
পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার £ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় | শক্রমিত্র £ 
সমর সেন | সাহিত্যিকের রাজনীতি £ মিহির আচার্য | মিস! সংশোধন, | 
১৯৭৬ £ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় | ইন্দিরার রাজত্বে হরিজন. হত্যা £ 
জ্যোতির্ময় বস্তু | নকশালবাড়ীর কৃষক সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক £ 


তপন বস { জনতা দল ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র £ কালিদাস কুঞ্জ / 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে £ ফণী - চক্রবর্তী / দ্রব্যমূল্যের সমস্তা ই 
নারায়ণ চৌধুরী / শেষ কথা কে বলবে £ অন্নদাঁশংকর রায় / সময় 
সময় £ অনীম রায়/ এখনও £ পানি ইউনি ০ 






ওপেলে ? আরবি। 


টা হা 





ঘাম চার টাকা 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কিন্ত অনেকেই জানেন ন! এই 


. গোষ্ঠীর নকশালরা পশ্চিমবঙ্গের গত 


সাধারণ নির্বাচনে একটি মাত্র বেন্ত 
বামপন্থী প্রাথার হ্বপক্ষে প্রচারে 
নামে এবংপ্রকাশ্তেতাকে ভোট দিতে 
বলে। ইনি আর কেউ নন বহরমপুর 
কেন্দ্রের প্রার্থী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । 
সতানারায়ণপন্থী নকশাল পার্টির 
পত্রিকা “জনযুদ্ধে'র প্রথম সংখ্যায় 
এই সম্পর্কে লেখা হয়, ‘আর এস পি 
প্রার্থী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে জয়- 
যুক্ত করুন । ইন্দিরা ফ্যাসীবাদের 
মোকাবিলার বামপন্থী শক্তির অন্যতম 
হিসাবে কম: দেবু ব্যানার 
ভ্মিকাকে আমাদের পার্টি সি পি 


আই (এয-এল) লালসেলাম জানাক্স।' 


তার নির্বাচনী অংগ্রামকে আমরা 
সমর্থন করি এবং. 'জনগণকে আহ্বান 
জানাই যেন তারা, কম: ঘেঁৰু 
ব্যানার্জারি পক্ষে রায় দেন।* (জন- 
বুদ্ধ প্রথম সংখ্যা, ২৫শে মে ১৯৭৭) 


প্রশ্ন উঠতে পারে, ইন্দিরা ' 


ফ্যাসীবাদের ' বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে 
অনেকেই তো! লড়াই করেছেন, কিন্ত 
তারা কি ওদের কাছে অস্ত্যজ ? এর 
উত্তর দিতে পারেন দেবররতবাবু আর 
নকশালরা। 

লক্ষ্মী বসুর! " 

(১ম ষ্ঠার পর) 
যাওয়ার আদেশ দেন |, | 

কিন্ত এখনও লক্ষ্মী বস্থ বাড়ী 


ছাড়ছেন না। অভিযোগ, তিনি 


বিভিন্ন উপায়ে বাড়ীটি নিজের দখলে 
রাখার চেষ্টা করছেন। - এদ্বিকে 


শ্রয়ে থেকে দোরে দোবে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন প্রভিকারের আশায় । 


| দর্পণ ॥ শুক্রবার ণই অক্টোবর, ১৯৭৭ 
€র্থ টাইব্যুনালে অভিযুক্তদের বক্তব্য 


আলীপুর কোর্টে চতুর্থ ট্রাইবানালে 
অনস্ত সিং ও আঅন্তান্যদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আন হয়েছে। এই 
মামলার . অভিযুক্তগণ একটি বিবৃতি 
এই আদালতে পেশ করেন। আদা- 


- লভ তা’ নখীভৃক্ক করে গত ১৬ই 


সেপ্টেম্বর । অভিযুক্তর! এই বিবৃতিতে 

“চতুৰ্থ ট্রাইব্যুনালের 
সামনে বিচারাধীন অনস্ত সিং ও 
অন্যন্য অভিযুক্তগণ “রাজনৈতিক 
বন্দী” নয়--মুখ্যমত্ত্রী জ্যোতি বহর 
সম্পূর্ণ যুক্তিহীন, খুত্বত্যপূর্ণ "ও 
অপযানজ্বনক এই উক্তির বিরুদ্ধে 


ক্ষোত ও .ধিক্কার জানাবার উপযুদ্ত ' 


ভাষা আমাদের জানা নেই। হে 
মামলার চার্জ গঠনের “ক্ষেতে 
আদালতে স্ুম্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে 
যে অভিযুক্তদের সমগ্র কার্যকলাপের 
পিছনে সশস্ত্র বিপ্লব সাধনের যাধ্যমে 
সরকার পরিবর্তনের রাজনৈতিক 


উদ্দেশ ছিল পরিষ্কার এবং ঘষে - 


মামজায় প্রতিটি বিচারাধীন বন্দী 


নিজ নিজ এলাকার জনসাধারণের 


নিকট নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক কর্মী 
হিসাবে স্থপরিচিত-__একমান্র সংকীর্ণ 
ও অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়! 
কেউই তাদের “অরাজনৈতিক” 
আখ্যা দিতে পারে না৷ ক্ষমতায় 


অধিষ্ঠিত--শুধুমা্র এই কারণেই 


কোন ব্যক্তি বিশেষের বক্তব্য চূড়াস্ত 


বলে গ্রাহ হতে পারে না। আমাদের - 
দৃঢ় বিশ্বাস দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক 


দল ও গণতান্ত্রিক মাম্ষের অভিমতই 


'চতুর্থ ই্ইব্যুনালে- বিচারাধীন 
* বন্দীদের চরিত্র নিরূপণে 
ভূমিকা গ্রহণ করৰে এবং ব্যক্তি - 
বিশেষের--ডা তিনি ঘতই গুরুত্বপূর্ণ - 


চূড়ান্ত 


পদে আসীন হোন না কেন--দংকীর্ণ 
৮ ্‌ 


স্বার্থ প্রণোদিত কুৎসাঁমূলক 
প্রত্যাখ্যাত হবেই 1” 

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন, 
দীপক বঙ্থু, কাজল পাল, অস 
রায়, রঞ্জিত দে, গৌরাঙ্গ মজুমদার, 
শঙ্কর ভৌমিক, হারাধন দাস, গৌতম 
গোস্বামী, প্রলয়েশ নিজ, অশোক 
দোষ, স্থপ্রশাস্ত হালদার, দেবত্রন্ 
ভট্টাচার্য, মোহন পরামাশিক, তরুণ 
চক্রবর্তী, কল্যাণ ৰহ, অজয় 
গোস্বামী, বাসুদেব ঘোষাল, কল্যাণ 
বঙ্থি। 


ঘুষ ছিয়ে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
মধ্যশিক্ষা পর্যদ বাতিল না হও- 
কার আগে পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে ৮০০; 
৯০ বা ১০০০ টাকার বিনিময়ে 
পরীক্ষা না দিয়েই মাধ্যমিক 
বা স্থল ফাইন্যা 1 দার্ট- 
ফিকেট পাওয়া ধেত। এই রকম বছ 
ব্যক্তিই ফাঁদে পড়েছেন। কারণ 
অর আগাম টাকা পয়সা দিয়ে. 
রেখেছিলেন সার্টিফিকেট পাবার 
আশায় । অথচ মধ্যশিক্ষা পূর্যদ 





পাশ সার্টিফিকেট 


দা 


বাতিল হওয়ার ফলে তাদের আঁশায় . 


ছাই । ভারা ঘুষখোরদের ধরিয়ে 


দেবার জন্ত মরিয়া হয়ে উঠেছেন 1 


এখন প্রশ্ন £ প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক 
সত্যেম্্নাথ মুখোপাধ্যায় তার" সঙ্গী- 
সাথীদের ধরিয়ে দেবার জন্ত প্রস্তুত 
হবেন, না এখনে। 
‘অগণতাসম্তিক’ বলে চেঁচাবেন ? অপব 
দিকে সত্যপ্রিয়বাবু ও বামফ্রন্ট এই 


“অগণতান্ত্রিক 


ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণ করধাব " 


সুযোগ পাবেন যে, বিশেষ ক্ষেত্রে 
বিশেষ অবস্থায় হঠাৎ কোন সিদ্ধাস্য 
নেওয়া গণতন্ত্র বিরোধী নয় । 


প্রিয় দাসমুন্দীর সঙ্গে আলোচন! 
(পৃষ্ঠার পর) নু রা 


কার.নিয়ে। উভয় নেতা এই বিষয়ে 
একমত হন ধে ৬৭-৬৯ সালে থে সমস্ত 
হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়ে তার জন্য 
ফ্রন্ট মঙ্হিসতা দায়ী । এর . তদস্তের 
জন্ত দরকার হলে ব্যাপক আন্দোলন 
কয়ন্ধে হবে।” “সবাইকে নিক্ষে 


৷ আন্দোলন করতে হবে 1” 


এছাড়া এই নকশাল নেতা বিভিন্ন 
গণসংগঠনের “সংগে যুক্ত এবং ইনি 
সত্যনায়ায়ণ সিংপঙ্থীদের “গাণক্রণ্টের 
লোক” হিসেবে পরিচিত । 

নকশালপস্থীদেহ ল্যান্স মহল 
এই আলোচনা! সম্পর্কে ওয়াকি- 
বহাল । ভারা সমে কয়েন সভ্য- 
নারায়ণ লিং-দেয় সঙ্গে চরণ লিংএর 
সঙ্গে এক গোপম সবন্ষোতী হয়েছে । 


কেমন! আকাশৰাদীর এক বুলেটিনে 
ৰল! হশ্বেছিল নকশাল নেন্তা কানু 


সান্তাল, অনীমচ্যাটার্দীর কাছে চে 
সিং চেয়েছেন, কিন্তু তাঁরা 
প্রত্যাখ্যান করেন। এই জনতা »র- 
কার তাদের প্রতি রাজনৈতিক প্রি, 
হিংসা চরিতার্থ করতে তাদের মুক্তি 
দিচ্ছেন না.। অথচ রহস্তজনকভাবে 
সত্যনারায়্ণপন্থীদের অপর এক 
নেতা অন্ধের ৮পোল্পারেড্ডির ওপর 
থেকে গ্রেপ্ধারী পরোয়ানা ভঠে 
গেছে। বলা দরকার, এর গ্রেফ- 
তারের জন্ত জদ্বে্র কংগ্রেস সরকার 
দু-লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা কয়ে- 
ছিলেন। এমন একটা সঙগক্মে এই 
সমস্ত ঘটনা ঘটছে ব্খম অস্ত্রের মুখ্য- 
হন্ত্রী'ভেজল রাও কানে খোহপা 
করেছেন ' “ক্ষোন নক্ষশালকে মুক্তি 


দেওয়া হবে না" 


৯ 


শপ 


॥ দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৭ই অক্টোবর ১৯৭৭ 
পুলিশ ও অ্রফিঙ্গারছের উপস্থিতিতে রেলের 
টি টি ই-রা গুগাছের ভাতে আক্ৰান্ত হচ্ছেন 


রেলের যাত্রর বাড়ছে । আঁয়ও 


বাড়ছে । এট] রেল দপ্তর কর্তৃক ধরেন কে ৪৭নং কল্যাণী লোকালে | 


প্রচারিত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই 
বলছি। এতদ্ত্বেও “আনিং”-এর 
দোহাই দিয়ে টি, সি-এবংটি,টি, 
ইদ্দের নানাভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, 
টি, লি এবং টি, টি, ইরা 

খামথেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে 
যাত্রীদের হাতে প্রশ্থত হচ্ছেন, এমন 
‘কি কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের 
জীবনহানির৪ ভয় দেখানে! হচ্ছে 
পুলিশ এবং অফিসারদের সামনেই | 
বিপদের সময় সবাই কেটে পড়েন। 
জীবন বিপন্ন হয় টি, টি, ইদের ৷ 
১৩,৯১৭, তারিখে শিয়ালদ] ম্যাসিভ 
স্কোয়াডের টি, টি, ই এ্রএ, কে, বিশ্বাস 
অমিত চৌধুরী ওরফে ডুরান .বলে 
জনৈক যুবককে মোবাইল চেকিংয়ের 
সময় বিনা টিকেটে ভ্রমণের অপরাধে 


প্রাক্তন মন্ত্রীর 
একটি দ্রনী তি 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রাজ্যের প্রাক্তন ' কংগ্রেস সন্ত 
কমল হেমত্রমের বিরুদ্ধে রাজ্যের বন 
দপ্তর জাল রসিদ দাখিল করে বই 
কেনার অভিযোগ এনেছে এবং রাজ্য 
পুলিশকে অঙ্গরোধ করেছে যে তাকে 
যেন গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭১ 
সালে ডেমোক্রাটিক কোম়্ালিশন 
মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের প্রত্নিধি 
হিসাবে শ্রুহ্মব্রম বন দপ্তরের ভার- 
প্রাপ্ত মন্ত্রী হন |, তথন তার একান্ত 


দামের বই কিনে তিনি পাঁচশ টাকার 
ক্যাশমেমো দাখিল করে বনদগ্ডর 
থেকে ওঁ টাকাটা তুলে নেন । রাজ্যের 
বনদপ্যর এরপর তদন্ত শুরু করেন 
এবং বিদ্যোদয় প্রেসে গিয়ে তাদের 
ডুপ্লিকেট ক্যাশমেযো! পরীক্ষা করে 
দেখেন ফে সেখানে 

"নামের একটি হিন্দী বই কেন 
হয়েছে. অথচ এ 'একই ক্যাখ- 


মেমোর আসলটি পাঁচশ টাকা দেখিয়ে - 
একটি জাল ক্যাশমেমো দাখিল করা 


হয়েছে । রাজ্য বন দপ্তরের সহকারী 
সচীব মন্ত্রী ও তার সি এর বিরুদ্ধে, 
জালিয়াতির অভিষোগ এনে রাজ্য 
পুলিশের এনফোর্মেন্ট বিভাগ 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার কথা 


ৰলে! 
এ প্রমন্দে উল্লেখযোগ্য, কংগ্রেসী 


(শেষাংশ শুষ্ঠ পৃষ্ঠায় ) 


সাধন শুহ 
আটক করেন। বিশ্বাস ছেলেটিকে 


এই ছেলেটিকে ভাড়া আদায়ের জন্য 
আটক করার কয়েক মিনিট পরেই 
১০1১৫ জন মন্তান ৩নং প্ল্যাটফর্মে 
এসে সশস্স পুলিশের সামনেই পূর্বোক্ত 
ডুরানকে ছেড়ে দেবার জন্য এ, কে, ক 
বিশ্বাসের কাছে দাবী জানায় । 
পুলিশকে নিক্রিয় দেখে বিশ্বাস তার 
সহকর্মীদের সঙ্গে পরামশ করে ছেলে- 
টিকে ছেডে দিতে বাধ্য হন। 
ছেলেটি মুক্ত হবার পরই ৪নং প্র্যাট- 
ফর্মে গিয়ে প্রকাশ্যে ইট ছুড়তে থাকে 


এবং পুলিশ ত! দেখে পালিয়ে ষায়। - 


বিশ্বাসরা এমতাবস্থায় ১নং প্র্যাট- 
ফর্মে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন । 

প্রায় দুঘণ্ট! পর পূর্বোক্ত ডুরান 
তার দলবল নিয়ে ১নং প্ল্যাটফর্মে 
হানা দেয় এবং বিশ্বাসকে হত্যা! করার 
হুমকী দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাবার 
চেষ্টা করে। এ সব ঘটনা ঘটে প্রায় 
১৫জন আর, পি, এফ এৰং রেল 
পুলিশের সামনে । তারা কেউ এর 
প্রতিবাদ কিংব। প্রতিরোধে এগিয়ে 
আসেনি। এ, সি, এস ( টিকেট .) 
পি, সি, ব্যানাজী এ সময় ব্যারাকপুর 
ষ্টেশনে ছিলেন। জি; আর, 
পির এস, আই. স্টেশনে উপস্থিত 
ছিলেন। এতৰড় যে হাঙ্গামা, হয়ে 
গেল সে সময়-এ, সি, এস ( টিকেট ), 
এস, আই-জি, আর,পি অথবা মোৰা- 
ইল স্কোয়াভ-ইন-চার্জ ৰি, এক্ৰবৰ্তী 
একবারও আক্রান্তদের রক্ষা করার 
জন্য এগিয়ে আসেন .নি। এই 
গুণ্ডার দল পুলিশকে ধান্ধা মেয়ে 


ভারপ্রাপ্ত এ, দি, এস ('টিকেট-) পি, 
সি, ব্যানার, এস, আই, ছি, 
আর পি, এবং বি, চক্রবর্তী ঘটনাস্থলে 
এসে বলেন যে তারা নাকি ঘটনার 
কিছুই জানতেন না। এতবড় মিথ্যা 


/- কথাও কি আমাদের বিশ্বাস করতে 


হবে? কেন সেদিনের ঘটনার জন্য 


অফিসার পি, সি,-ব্যানাজ, এস, 


আই, জি, আর, পি এবং স্কোয়াড ইন 
চার্জ বি, চক্রবর্তীর কৈফিয়ৎ তলব 
করা হবে না এবং কেন তাদের 
কর্তব্য অবহেলার অপরাধে শান্তি 
দেওয়া হবে না? এস, সি, ও'জ্জি 
সয়োজ মুং ৩৩*-:৫৬০ গ্রেডের টি, 
টি, ই, এস, এস, চ্যাটার্জকে স্টপ 
গ্যাপে ৪২৫-৬৪* গ্রেডে টেনে 
আনলেন এৰং পরপর একসটেনসন 
দ্বিয়ে তাকে এডিশনাল সি, আই, চি 


হতে আর্থিক পুরস্কারও 


শেয়ালদ্বা করলেন এবং নানা অঙ্ু- 
চাটুজ্ছে 
মশালের ভাগ্যে জুটছে ৷ সরোজ্রবাবু 
নিজস্ব উপদলীয় কার্যকলাপে খুবই 
সক্রিয় হলেও টি, সি এবং টি, টি ইরা 
ষ্থন কর্তব্যরত অবস্থায় গুগাদের 
হাঁতে আক্রান্ত হন ভখনতাঁর বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা অবলম্বনে নিক্তিয়্ কেন? 
শুধু ব্যারাকপুরেই নয়, ১৫ই সেপ্টেম্বর 
সাহ্বেগঞ্জের কাহালগীা ষ্টেশনে 
ভাগলপুরের রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট 
চেকিংয়ের সময় টি, টি, গুগডাদের 
হাতে প্রহৃত হন? 

পূর্ব রেলের সি, সি, এস শীকে, 
কে, দাস দয়াকরে এ সম্পর্কে কিছু 


- বলবেব কি? গভ ২১শে সেপ্টেম্বর 


ইষ্টার্ণ রেল টিকেট চেকিং ষ্টাফ এসো- 
সিয়েশনের গোয়েন্দা বিভাগীয় শাখার 
উদ্যোগে প্রায় দুই শতাধিক টি, সি 
টি, টি, ই'র (মহিলাসহ) এক মিছিল 
শেয়ালদা ভি, এস, অফিসে গিয়ে 
বিক্ষোভ জানায় এবং ভি, এস এদের 


প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা 


প্রসঙ্গে বিভিন্ন দাবী বিবেচনার প্রতি- 
শ্রতি দেন। আমরা আগেও বলেছি 
এবং এখনও বলছি, .রেল প্রশাসন 
শুধু আয়ের দ্দিকটাই দেখছেন কিন্ত 
যাত্রীদের শ্বাচ্ছন্দ্যের ন্যুনতম বন্দো- 
বস্তুও করছেন না! এর প্রতিক্রিয়া 
ভোগ করতে হচ্ছে, টি, টি, ইদ্বের। 
অপমানিত হবেন। তার কোন 
প্রতিকার হবে ন! কিন্ত দৈনিক 
৪1৫ট1 করে পেনাণ্টি. কেস ন! 
করলেই তাদের শান্তি পেতে হচ্ছে। 
এটা কি হবুচন্দ রাজার দেশের 


“ আইন? প্রশাসনের পেটোয়া টি, সি 


টি, টি, ইদের “সাতখুন মাফ। 
কিন্ত খারা কর্তাদের কাছে নতঙ্গানু 
না হয়ে আইনমাফিক কতব্যপাঁলনে 
তৎপর তারাই নানাভাবে নিগৃহীত 
হচ্ছেন | 

রেলযাত্রীদের কাছে আমরা 
আবেদন করি' যে, রেলের টিকিট 
চেকিং ষ্টাফের দুরূহ সমস্তা তারা যেন 
দয়া করে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন 
তার] নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন-- 
এ কথা বলাই বাছল্য । যাত্রী হিসেবে 
তারা কোন স্থবিধাই পাচ্ছেন ন! 
কিন্ত এতদসত্বেও অনেক সময় টি, সি, 
টিটি ইন্দেক্মও তাদের সঙ্গে কঠোর 


একটি রহস্যজনক দ্রঘটনা ও 


একটি মোটর দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে রহস্যের জাল বিস্তৃত হয়েছে । 
ছুর্ঘটন1 ঘটেছে গত ১৫ই আগস্ট রাত 
টায় জি টি রোডের ওপর কুলটি 
সোল থেকে যার দূরত্ব তিন যাইল। 
গাঁডিতে আরোহী ছিল পাচজন__ 
অনিল ঘোষ (রামবাবু), অনিল দাস, 
প্রবীর ওপ্ত, চিত্ত সাহা এবং ডাঃ 
সীপ্ত রায় যিনি গাড়ির মালিক এৰং 
তিনিই গাড়ি চালাচ্ছিলেন।" এই 


দুর্ঘটনায় প্রথম ছুজ্বন ঘটনাস্থলেই ' 


মারা গেছেন এবং ভৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ 


প্রবীর গুধকে আহত অবস্থায় আসান- 


সোল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে 
যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি গত 
১৮ই আগস্ট সকাল ১০-৩০ মিনিট 
নাগাদ যারা যান। 

দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে জানা 


গেছে,জি টি রোডের .উপর একটি . 


লরী দাডিয়েছিল এবং গাড়ির চালক. 
ডাঃ সুদীপ রায় ভ্রমক্রমে এতে ধাক্কা 
মারেন! কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, এই দুর্ঘটনায় ডাঃ দীপ্ত রায় 
প্রায় অক্ষত ছিলেন । আর একজন 


আরোহী চিত্ত সাহার গায়েও কোন 
আচড় লাগেনি। এই চিত্ত সাহা 


(দস অঞ্চলের হাতকাটাচিত নামে - 


কুখ্যাত) দুর্ঘটনার দিন রাজেই লরীতে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


করে কলকাতা ফিরে আসে । জ্বান! 
গেছে খানার রেকর্ডে তার নাম-নাকি 
লেখা হয়েছে বিমল সরকার বলে । 
এবং কূলটি থানার বর্তমান ও সি আগে 
দমদম থানায় ছিলেন বলেও জ্বানা 
গেছে। দুর্ঘটনার "পরবর্তী অনেক 
ঘটনাই রহস্তজনক এবং ভার উত্তর 


মেলে না। যেমন, তিনজনের মৃত্যুতে 


বোঁঝাষায় দুর্ঘটনা বেশ গুরুতর, কিন্ত 
দুজন আরেছহী প্রায় অক্ষত'রইলেন 
কি করে এবং পেছনের সীটে মাঝে 
ৰস! সত্বেও প্রবীরের মাথার পেছনে 
গুরুতর আঘাত লাগে কি করে?. 
প্রবীরের আত্মীয়দেরই বা পুলিশ 
কোন খবর দেয়নি কেন? পুলিশ 
সাউথ. সিখিতে ডাঃ স্থদীপ্ত রায়ের 
পিতা ডাঃ অনিল 'রায়কে খবর দেয়, 
কিন্ত তিন্নি প্রবীর সুদদীপ্তর গড়িতে 
কলকাতার বাইরে গেছে তা জান? 
এবং প্রবীরদের বাড়ি তার পাড়ায় 
হওয়া সত্বেও সেখানে কোন খবর দেন 
বলি কেন ?. অথূচ ডাঃ অনিল রায় 
খৰৱ পাওয়া মাত্রই আসানসোল হাস- 
পাতালে দৌড়েছিলেন এবং সেখান 
থেকে কুলটি থানায় গিয়েছিলেন । 
সুদীপ্ত নিজে ডাক্তার হওয়া সত্বেও 
প্রবীরকে বর্ধমান হাসপাতালে পাঠা- 
বার ব্যবস্থা করেন নি কেন যেখানে 


তার যথোপযুক্ত চিকিৎস! হন্তে 


॥তিন || 


ব্যবহার করতে হয় বাধ্য হয়ে। 


"আমর! আবেদন করি, যাজীরাও রেল 


প্রশাসনের ওপর চাপ স্বষ্টি করুম 
যাতে টিকেট চেকিং ষ্টাফকে বাধ! 


হয়ে অনেক অপ্রিয় কান না করতে 


, হয় । অনেকেই জানেন না ষে বাইরে 


গেলে টি, টি, ইদের বিশ্রাম গ্রহণের 
উপযুক্ত বন্দোবস্তও রেল করে না, 
কারণ তারা রানিং . ষ্টাফ নয়। 
শেয়ালদায়' টি সিদের জন্য কোন 
টিফিন কিংবা ক্লোক রুম নেই । অর্থাৎ 
এদের হ্যনতম পাওনাটুকুও এরা 
প্রশাসনের কাছে পান না। অথচ 
কথায় কথায় এদের শান্তি দেওয়া 
হচ্ছে। প্রশাসনের পোষা কিছু 
লোকের! দুর্নীতির জন্য গোট! টিকেট 
চকিং ষ্টাফকে যাত্রীদের কাছ হেয় 
নেই। এই হচ্ছে বর্তমানে পূর্ব 
রেলের প্রশাসনিক চালচিত্র । রেল 
মন্ত্রী মধু দণ্ডবতে অনতিবিলম্বে যদ্দি 
হস্তক্ষেপ না করেন তবে পুর্ব রেল 
পরিণত হবে স্থায়ী দুনীতির 
ঘাটিভে। । 


কিছু ঘটনা 


পারত? পুলিশই বা! এব্যাপারে 
নিক্কিয় ছিল কেন? ডাঃ সুদীপ্ত রায় 
দুর্ঘটনায় লিপ্ত গাড়ির মালিক ও 
চালক হওয়া সত্বেও তাকে আদালতে 


হাক্জির নাকরে কি করেছেড়ে দেওয়া 


হল ? পুলিশ হাতকাটা চিত্বকে সেই 
রাত্রেই বা ছেড়ে দিল কি করে 


বিএম এস কোসের 

ছাত্রদের অভিযোগ 

€( দর্পণের সংবাদদাতা ) 

১৯৭৬ সালের ১লা ডিসেম্বর বি, 
এম এস ডিগ্রী কোর্সের ক্লাশ কল- 
কাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল 
কলেজ শুরু করেছে। কিন্তু ডিগ্রী. 
কোর্সের মান অনুযায়ী শিক্ষালাভ 
থেকে ছাত্ররাবঞ্চিত। ডিগ্রী কোর্সের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়াই কলকাতা 
বিশ্ববিস্তালস্ব কিভাবে এটা চালু 
করার অনুমোদন দিলেন? এ 
অভিযোগ বি এম এস কোর্সের ছাত্র- 
ছাত্রীদের! এব্যাপারে কলকাতা 
বিশ্ববিভতালয় ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেও প্রতিকার না হওয়ার 


EA 


ছাত্র ক্ষুক্ধ। তাই বিভিন্ন দাবী . 


ঘাওয়ার ভিডিতেছাত্রদের ক্লাশ বয়- 


কট আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এ 
ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের হস্তক্ষেপ 
প্রয়োজন | 





অমীমাং ংসিত পরশ্প্তলি ' 
বর্গ অথবা ইন্জালয়ের ' খোজে 


' : ব্রেপর্দীসহ চার পাণ্ডবও গেছলেন 


বন্রীনাথ্র . পথেই । গেছেন তারা 
ভিত্বতে কৈলাসে মানস সরোবুরের 
কোলে। কিন্তু স্বর্সারোহণের - পথে 
অগ্রসর হওয়ার স্থযোগ পাননি । সে 


পথে সমর্থরক্ষীরা সর্বদা ুর্ভে্ প্রতি- . 


'রোঁধ রচনা করে আছেন। দেবগণ 
(নভশ্চর) প্রদত ‘পাসপোর্ট’ ‘ভিসা’ 


পরিচয়পত্র ছাড়া স্বর্গের সেই পার্বত্য , 
- সোপান অতিক্রম করে" কেউই: দেব-. 
শিবিরে উপস্থিত হতে পারেন না। 


দেবাহ্থচর' কিছু মুনিঞ্চযির কাছেই. 


‘সুধু স্থায়ী ছাড়পত্র থাকে'। তারা 


' সেবা করেন বার্তাবাহকরূপে, প্রচারক 
রূপে ও অন্ুসন্ধানীগুধচর হিসেবেও। 
প্রতিদানে প্রাভ করেন কিছু অত্যা- 
শ্্য বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা ন সমতলে ও 


মনুয্যসমাজে সেই ক্ষমতাকে দৈবশক্ি . 


হিসেবে প্রচার করে. প্রতু.দেবগণসহ 
নিজেদের গোঁঠীতন্েরপ্রভাব ও প্রতি-. 
পত্ভি বিস্তার করেন । - 

ব্যাপারটি সম্পর্কে কঠোর মাম- 
| রিক গোপনীয়তা বজায় রাখার যথেষ্ট 
কারণ ছিল বলেই কি পাছে নভশ্চর 
শিবির (স্বর্গক্বপে প্রচারিত ) স্থমেরু 


পর্বতকে পাধিব এলাকা হিসেবে - 


বুঝতে পারেন অর্জুন, তাই সেখানে 
নামানোর আগে মহাকাশে ঘুরিয়ে 
আনা হয়েছিল তাকে? তাই কি 
তথাকথিত নৃতশ্চরশিবির বা! দেবতৃূমি 
স্বর্গের সবকটি গোপন গিরিপথ ছিল 
সংরক্ষিত ? সেই পথমুখে পৌছানোর 
আগেই দেবাসচর মুনিরা: এসে সাব- 
ধান করতেন, ফিরে যেতে বলতেন 
প্যারধীকে ? ' সেজন্তই কি রাজা 


পাণ্ডু বৰহ্ধার সভায় যেতে চাইলে ' 


‘নামা অন্থহাতে সেই সভার উদ্দেশ্যে 


শোভাষাত্রাকারী মুনিরা তাকে বাধ! ' 


দিয়েছিলেন? ভীয়সেনকে রুখে- 
ছিলেন মহাকায় পরনপুত্র হহমান:? 
পাছে পাণ্ডবরা লোমশ মুনির মতই 
পার্বত্যপথে বেড়াতে * বেড়াতে হিমা- 
লয়-্থর্গে উপস্থিত হ’ন, দেবরাজ ইন্দ্র 


ছিলেন তাঁদের আগলে রাখার অন্ত ? 


লোমশ' er অর্জুনের 


কুশল বার্তাবহ . হিপেবে বনবাসী ' 
পাণ্ডবদের কাছে প্রেরিত হয়ে বলেন, 
“আমি দেবরাজ ইন্দু _ ও. অজু নের 
.নিয়োগাহগসারে - রক্ষবস্বরূপ হইয়া 
-আপনাদিগের সহিত পর্যটন করিব ৷” 


জিঙ্ঞান্থর কাছে প্রশ্ন, লোমশের এই - 


আগমূনের পিছনে বন্ততই 'কি অন্ত 
উদ্দেশ্য ছিল না? পথে. লোমশ 
পাণ্ডবরক্ষকের ভূমিকার কোনও 


বিভূতি প্রদর্শন করেন নি। তিনি -. 


শুধু যুধিচিরাদির রবকষণের সঙ্গী 
হিসাবে পথ পরিক্রমা করেছেন। 
কিন্ত কেন? 

সন্দেহ হয় লোমশকে প্রেরণ করার . 


পেছনে' ইন্সের হয়ত "ছি স্বত্ত্র 


উদ্দেশ্য । সে উদ্দেশ্য হ’ল, লোমশের 
মাধামে স্বর্গাতিযুখেষাত্রাকারী পাপ্তব- 
দের খবরাখবর সংগ্রহ করা । পাণ্ডব 
সঙ্গী লোমশ হয়ত কোনো বার্তা 
প্রেরক যন্ত্র অথবা ' টেলিপ্যাথির 
মাধ্যমে প্রাম্যমাণ পাণ্ডব পরিবারের 
ক্রিয়াকলাপ ' সম্পর্কে ইন্দলোককে 
সর্বদা! অবহিত রাখছিলেন। তার 
নিয়োগের নেপধ্য কারণ সেটাই | ' 

সম্ভবত লোমশের. মাধ্যমেই ইন্দলোকে 
‘বসে পাগুব্গর্ণের পরস্পরের কথোপ- 


" কথন পৰ্যস্ত ধরতে পারতেন দেবগণ । 


তাই দেখি যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে যখন 
বলছেন যে অনেক পথ পর্যটন করে 
বহু নদী পর্বত অতিক্রম- করে তাবা, 
গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত 'হয়েছেন, 
এবার তার্দের গন্তব্য বৈশ্রবপ (কুলের) 
আবাস কৈলাস (বন, ১৫৯), তথ 
সঙ্গে সঙ্গেই দৈব্বাণী বা আকাশবাণী 
হয়, ‘হে রাজেন্দ্র! - এই বৈশ্রবণের 
' আশ্রম হইতে সেইদুর্গম দেশে ব্বর্গে) 


"গমন করিতে সক্ষম হইবে না। অত-. 


এব যে পথ আশ্রয় করিয়া আগমন 
করিয়াছে, সেই পথ অবলম্বন করিয়া 
পুনরায় বদরিকাশ্রমে,- প্রতিগমন, 
কর।” এই সতকাঁকরণই প্রমাণ, 


তথাকধিত দেবগণ খুবই সাবধানে - 


কাজ করতেন.। . 
7 আমরা বাবংবার,. লক্ষ করেছি 
দেবতারা বার্তাধাহক মাধ্যমেই সংবাদ ' 


আদান প্রদান করেন, অন্ত কোনো 


সেই মুহূর্তে ইন্দলোকে হ্ীন্ঘমিট কর 
ছেন,কে ? পাশুবদের আস্তানা থেকে 


- একমাত্র লোমশই পারেন সে খবর 


পাঠাতে । দেবসভায় তারই গতা- 


যাত আছে। আর সেই সংবাদ প্রাপ্তি. 


মাত্র দেতারষোগে রেবতারাও পাগ্ব: 
দের উদ্দেশ্যে তাদের নির্দেশ প্রেরণ, 
কাঁছে। নিকটস্থ সেই গ্রাহক লাউড- 
স্পীকার যোগে বার্তাটি প্রচার করতে 
পারেন কোনো! গোপন পার্বত্য” 
সোপান থেকে । শুনে পাণ্ডবদের তা 
দ্ৈববাণী বলেই মনে হয়েছে। . বক্ষ- 
ণীয় এই, ধখন দৈববাণী হচ্ছে তখন 


কিন্তু ধুধিষিরাদির . সর্বক্ষণের সঙ্গী ' 


লোমশ সেখানে অস্পস্থিত। দৈব- 


'বাণীকে মান্ত করার উপদেশ দান 
. করেছেন পুরোহিত ধৌম্য। এই. 


লোমশ হঠাৎ , কোথায় গেলেন? 
অলক্ষ্য থেকে তিনিই কি বিস্ময়কর 
দৈববাণীটি শোনাচ্ছিলেন, তখন? , 
ইন্দলোক থেকে আসার সময় বৈজ্ঞা- 


| 'নুধধর্মক্রিয়াচারে। 


" দর্পণ ॥ শুক্রবার এই অক্টোবর, ১৯৭৭ এ 


শোনান ৷ বলেন : 
" অতিক্তাস্তমূখাঃ কালাঃ পষু্যপস্থিত 
'দাকিণাঃ। 
ছং পাপিষ্ঠ দিরসাঃ পৃথিনী গত- 
il যৌবনাঃ ॥ (৬) 
- বায এসমাকীর্ণো! '-নানাদ্বোষ 
(সমাকুলঃ । 
ঘোরঃ কাল: 
: ০. ভবিস্ততি £ (৭) 
কুরুনামনরাচ্চাপি পৃথিবী ন ভবিষ্ততি- 
(আদি, সিদ্ধান্তবাগীশ)। 
, পাত্র শ্রান্ধাহুষ্ঠানের পর এই 
ভয়ঙ্কর ভবিস্তদাণী করে . ট্ঘপায়ন 


' ভার মা রাষ্দমাতা সত্যবতীকে নিয়ে 


' বানপ্রহ্নে চলে গেলেন। লক্ষণীয় 


: কুরুপাঁগুব সংঘর্ষের অঙ্কুরও তখন পর্যস্ত 


দেখা দেয়নি। সে সময় যুধিটিরের 
'বয়স মাত্র যোল, ভীষ ও ছুর্যোর্ধন- 
পনের, অর্জুন চোদ্দ । এই জ্ঞাতি 
ভায়ের! সবেমাত্র একত্রিত হয়েছেন। 
ওই সময় ব্যানদেবের ভবিস্তছাগী হ’ল, 
দুর্ষোগময়ী কাল সমাগত হয়েছে। 
কুরুকুল ধ্বংস হয়ে য্যবে! স্থতরাং ' 
মা মত্যবত কে সংসার ত্যাগ করার 
উপদেশ দিয়েছিলেন ' বেদব্যাস। 


প্রশ্ন হ’ল, বিছুর বেদব্যাস কিকুরু 
' ক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ পাঁচটি মাত্র 


পাগুবদের জন্মমুহূর্ত থেকেই জানতেন: 
যে একটা মহতী বিনা সমাগত, 
. দেবগণ.নাষক আতস্তর্নাক্ষত্রিক শিবির . 
উত্তরাখণ্ড শাসন ভার ন্তস্ত করে : 


যেতে চান কি দেবাহরক্ত কুত্তীপুত্র- 


‘দরের  ছাতে, ধারা বস্তুতপক্ষে দেব্‌- 
গুরসজ্জাত ? চক্রাস্ত কি পাগুবজন্মের 
সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়ে গেছল-? তারই 
প্রথম চেষ্টা কি ছিল ধৃতরাষ্টরকে দিয়ে 
দুর্যোধনকে ত্যাগ করানো ও যুধি- 


নিক দেবতারা তাকে উপযুক্ত য্বপাতি ঠিরের ' সিংহাসন লাতের . পথকে 


দিয়ে দেননি তো? এই লোমশ- 
মুনির ন্গে ব্যাসদেবেরও ছিল ঘনিষ্ঠ 
যোগাষোঁগ । তাই সন্দেহ অমূলক 
নয়।, রর | 
দেবগণের সঙ্গে ব্যাসদেবের 
গোপন সংযোগ -ছিল বহুকাল 


অন্মাবধি ব্যাসদেব, কোথায় .থেকে- 


ছেন, কী করেছেন স্বয়ং মা সত্য- 
ব্তীও তা জানতেন না। .সত্যবতী 


' তাকে স্মরণ করলে তিনি একবার 


রাজপুরীতে” আসেন । _ সত্যবতীর 


-নিয়োগাছুসারে.  শ্রাতৃবধৃদের গর্ভে 
তিনিই উৎপন্ন করেন ধৃতরাষ্ট্র পাও - 


ও বিছুরকে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাঁস- 


' দেবই এদের পিতা।.'তারপর্ধ আবার 
উধাও হয়ে যান ব্যাস। পাুর 
. মৃত্যুর পর কুস্তীসহ কিশোর পাণুব-“. 


গণ যখন প্রথম হত্তিনাপুরে আসেন * 


ও তদবধি কুরুপাগুবে 'সাংসারিক , 
“ কলহ শুরু হয়, তখন দ্বিতীয়বার 
র্যাসদেবের " সাক্ষাৎ 


পাওয়া 
যায় রাদ্রপ্রসাদ্রে। তিমি মাতা 


ঈী পথা তাদের নেই। তাহলে _সত্যবৃতীর ৮58 রী 


. চতুর 


. নিষ্কণ্টক করা? এ কাজে দেবনিযুক্ত 


ব্যক্তি ছিলেন বিদুর ! পাণ্ডবজন্মের ' 


স্দে সঙ্গেই জন্ম নিয়েছিল ' কি কুক- 
ক্ষেত্রের কুলনাশী চক্রান্তের বীজটি ? 
অরি সেই চক্রাস্তের পেছনে প্রধান 
ক্রিয়াশীল পরিচানক ছিলেন ন্গান্ত-- 
নাক্ষত্রিক শক্তিশিবির ? 


'অঙ্গুন গেছেন, হিমালয় শ্বর্গে 


‘সমর শিক্ষার্থে? লোষশকে পাঠানো 


হয়েছে ভ্রাতৃবিরহে কাতর পাগুবদের 
পার্থচররূপে. থেকে আত্তর্নাক্ষত্রিক 
শক্তি শিষিরকে'তাদের বিষয় প্রতি 
স্র্ে রি দির 
অন্য? , 
মহাাক়তীয টনাবনীর অদ্তুত 
পারম্পর্য বিচার করলে ওসব কথাই 
সনে হুয়। বুঝতে পারি, চতুর্দিকে 
একটা ভক্তি বিশ্বাস ভয় ও ত্রান 
সথতটি করে সেই আতন্তর্নাক্ষত্রিক শক্তি- 
কারী হিসাবে প্রস্তি্ঠিত করার অন্ত 
একটা সর্বব্যাপী প্রচার চলেছে । 






যদ্বিও ধতরাষ্রও তাঁর মিত্রপক্ষ 
প্রচার সত্যেও শক্রুপক্ষকে কখে 
ঈশ্বরী, শক্তির প্রতিনিধি বলে গণ্য 


করেন নি। বিদেশী বলেই গণনা . 


করেছেন। ,এমন ' কি. অর্জুন যখন - 


হিমালয়ে মাত্রা করছেন, দ্রৌপদী 


তখন সঙ্জল চোখে ভাব প্রিয়তমাকে 
* ধিদায় জানিয়ে বলেছেন, হে প্রিয়, 
তোমার বিরহে আমরা মৃতপ্রায় । 
কিন্তু উপায় নেই, “জয়লাভের নিমিত্ত, . 
তুমি প্রবাসে খাত্রা কর, মঙ্গল 
হর (বন, ৪১) অর্থাৎ স্বয়ং 
ব্ৌপদীও জানতেন অর্জুনের স্ব্গযাত্রা 
নামান্তর প্রবাস যাজা মাত্র । স্বর্গ 
এক মহাশক্তিমান বৈদেশিক ঘণটি। . 
তা ভগরানের আলফু নয় । 
লোমশ ছিলেন ইন্দ্র কতৃক - 
প্রেরিত কুশলবার্ডাবাহক £ ব্যাস্দেব 
ডাকে পাগুবঘের' পার্থচর নিযুক্ত 
করেন। এ সমস্তই সুস্পষ্ট ও চতুর রাজ- 
নীতির খেলা।, eS 
নৈতিক কুটিলাবর্ত আলোচনার সময়" 
সেই অভ্ভুত রোমহর্ষক ঘটনাবলীকে 
আমরা মহাকাশবিজ্ঞানের আলোকে 
নোতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে পাব 
বিচারে বসলে বোঁঝা যাবে কুরু- 


গ্রামের জন্ত জ্ঞাতিরিবাদ নয়, নয ভা 
দ্রৌপদী লাক্কনার ' প্রতিশোধগ্রহণ,- 
ভার পেছনে ছিল আত্তর্নাক্ষত্রিক, - 


“বৈদেশিক শক্তির পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠার 


আকাক্ষা। সেই অনেক কথার জন্য 
আর-একখণ্ড গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন । 
( প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ) 


' গ্ল্যাক্সো ওয়ার্কার্স 
' ইউনিয়নের অভিযোগ 
(দেবের সংবাদদাতা) | 
"_ ম্যাক্সো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ 
.থেকে প্রতিদ্বন্বী পুরনো! এমপ্নয়ীজ 
নিয়নের সভ্য ও সমর্থকদের ওপর . 
হামলা ও তাঁতি প্রদর্শনের অভিষোগ - 


"তারই টপ 
খেলা চলেছে তারপর? : | 
,করা হয়েছে: . 


অভিযোগে আরও বল! হয়েছে | 
ঘষে, পুরনো এমপ্রয়ীজ ইউনিয়নের কর্ষ- 
কর্তারা এতদিন-তুল, পথে কর্মচারী- 
দের চালনা করেছেন। ভাই এই 
নতুন এমপ্রশ্মীজ ইউনিয়নের জন্ম : 
হয়েছে,। কিন্ত এমপ্রয়ীজ ইউনিফুনেক 
কর্মকর্তারা নিজেদের অস্তিত্ব বজাম্ম 
রাখার জন্ত সব রকম চেষ্টা করে 
যাচ্ছেন ।: পুলিশকে জানিয়েও কোন 
লাভ. হয়নি। যালিকপক্ষও এই ,. 
বিরোধের হুঘোগ নিচ্ছেন বলে অতি- 
যোগে ৰলা হয়েছে। | 


$ > 


শুক্রবার ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৭. _ 





আমার আন্মকালকার সর্প্রধান চিন্তা হলো, আমি 


কেমন করে আত্মরক্ষা করব । কেবল কায়িক অর্থে 
আত্মরক্ষা নয়, মানসিক অর্থে আত্মরক্ষা, বাঁচিক অর্থে 
আত্মরক্ষা । আমি একদ্বন সারত্বত। একজন, কবি, 
* কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধকার ৷ একজন শ্রশ্টা, ত্র], পথ- 
নির্দেশক ৷ : দেশের ইনটেলেকচুয়াল লীডারশিপ আমার 


মতো কয়েকজনের উপরেও বর্তেছে। প্রাণের ভয়ে বা. 
| দুর্ভোগের ভয়ে আমরা কখনো আমাদের দায়িত্বের প্রতি 


ক্রতে পারিনে। প্রলোভনে পড়েও 
লক্ষ হতে পারিনে। লামনে আমাদের সরধার পা । 
,* লিকলেও বিপদ, না লিখলেও বন্ধ্যাত্ব ৷ স্টেরিলাই- 
 জশন। 
' বিশেষ করে ০27 একরাশ.অসমাপ্ত 
কাজ। যা আমি,ছাড়া আর কারো হাত দিয়ে সম্পন্ন 


হবার নয়। ত্রিশ বছর, ধরে যে উপন্তাসটির জন্তে 
আমি প্রত্তত হচ্ছি তার সমাপ্তির: স্বন্তে আমাকে বেঁচে ' 


-  থাকতে,হবে। শরবত নয়ন না হলে সে কাজটি ব্যাহত 
” হবে ৯ সেইজন্তে আমি 'দশ' জনের' দশ রকম ফরমাস 
খাটতে নারাজ । তবু খাটতেই হয়, কারণ মামি একজন 
.-সামাব্দিক মান্য | নির্মমভাবে ‘না’ বলতে কু$। বোধ 
'_- করি।' এমনিতেই যথেষ্ট অসামাব্রিক। সামান্সিকতা 


করতে সময় পাইনে । কিত এখনো সমাজ্রে.বাস করছি। .. 
শ্রীঅরবিন্দ বাঁ পাবলো 'পিকাঁসো ‘বনে যাইনি |. তা. 


ছাড়া আমি একজন পন্তাসিক.। ওপন্ঠাসিক ষদি 


পাচজনের সঙ্গে না মেশে, ঘদি সব সময় দরজা বন্ধ করে, 


‘ লেখে, ভাহলে তার জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়ে না। আর 
ভার জীবনের অভিজ্ঞতাই তো তার পুজি । 


তার পর এখনো আমার 'কৃবিতার কাজ বাকী 


কতক কথা আছে, ভা কবিতা আকারেই ব্যক্ত করতে 
হয়। আমি.আবার এমন একজন কৰি যে কবিতা বলতে 
বোঝে ছন্দ্োবদ্ধ' মিত্রাক্ষর কবিতা | ফ্রী ভার্ন নামি 
জীবনে একবারমাত্র লিখেছি । সেটা আমার এপিটাফ । 
নিজের উপর অমন একটা অন্থশীসন.ন1 চাঁপাঁলে আমার 
কবিতার সংখ্যাও আমার. প্রবন্ধ সংখ্যার'সনান হতো! 
কিন্ত তা হলে আবার এমন:অভিযোগ ও উঠত যে ওগুলিও 
* বর্ণচোরা প্রবন্ধ । পত্ের মতো করে সাজালে কী হবে, 
: কবিতা বলে কথিত বুটি কবির বক্তব্য মাজ ৷ 


" ছেলেবেলায় আমার হাতে এক ভাভা রুপ 


পড়ে.। তখন থেকেই ‘আর্ট’ বলে একটি শব্দ আমার 'মনে 


' গেঁথে রয়েছে। টী যে ওর অর্থ তখন আমি তা বুঝতুম - 


না । পরে নানা দুনির নানা ব্যাখ্য। শুনেছি ॥ নানা মুনির 


- ঙ্গুরুরণ বা অনুসরণ করেছি। শেষে নিজেই একটা 


১সিদ্ধান্তে পৌছেছি। তার আগে রর্কমারি এক্স পেরি- 
মেন্ট করেছি । “আর্ট' নামক ওই শব্দটি আমার জীবনের, * 
সন্দে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যে আমার নিজের 
বিশ্বাস আমি একজন আর্টিস্ট ও আর্টিস্ট ছাড়া আর কিছু 
. নই । আমি হাই লিখি না কেন, প্রবন্ধ বা ছড়া বা গল্প, 
তা ঘদি আর্ট না হয়"ভবে তা আমার. চোখে-ব্যর্থ। যে 
পরিমাণে তা আর্টোতীর্ণ সেই পরিমাণে তা কালোত্তীর্ণ । 


- য1 আজ বাদে কাল' বাপি হয়ে যাৰে তা লিখে আমার 


কতটুকু তৃপ্তি? বিষয়ট! ঘদ্বিও যুব fe 


- গুণেই লেখা কখনো সাহিত্যের মর্যাদা পায় না। তাই 
* যদি হতো, আমাদের সাংবাদিকদের মতো ভাগ্যবান 


কে? যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়! 
গিবুজপত্র' আমার সাহিত্যিক জীবনের রতন? 


5... দিয়েছে! কিন্তু আনি সেইখানে ধেমে থাকিনি।বারো - 
. বছর বয়ল থেকে বাহাত্তর বছর বয়স পর্ধন্ত কতরকম 


বিষয়েই না মাথা ঘাযিয়েছি । "আর্টের চৌহদ্দির ভিতরে 
নিয়ে এসেছি কতরকমই, না বিষয় ! বাল্যকাল থেকেই, 
আমি শুনে এসেছি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে একটা 
সীন্ধেসিস ঘটানো! দরকার. সে ভার.নিয়েছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী । আমিও সে ভার নিজের 
কাধে তুলে নিই! আমি হই তানের উত্তরসাধক। সে 
'সাধনা এখনো অনমাপ্ত। প্রাচ্য প্রতীচ্যের সীন্থেসিস 
এখনো স্থদূর ৷” লোকের ধারণ! ইংরেজর! দামী জিনিষ 


কিছুই দিয়ে যায়নি, সব কিছুই নিয়ে গেছে। কী কী- 


নিয়ে গেছে ও কী কী দিয়ে গেছে এর একটা সামগ্রিক 
হিসাব নিকাশ প্রয়োজন । করতে হবে আমার মতো 


" যারা ছুই দেশের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত্‌, দুই সভ্য- , 
‘ ভার কালে-লালিত। 


এটাকে আমি একটা কর্তব্য 
বলে স্বীকার করেছি। প্রাচ্য আর প্রতীচ্য ছুই মিলেই 
বিশ্ব। যে মানুষ বিশ্বপ্রেমিক হবে :সে একই কালে 


.ভারতপ্রেমিক তথা ইউরোপপ্রেমিক হবে । ইউরোপকে . 
'স্বা করে বা খাটো করে বিশ্বপ্রেমিক-বা মানবপ্রেমিক 
হওয়া যায় না। তাঁরতপুধিক রামমোহন ইউরোপ- ' 
পথিকও ছিলেন । . ছিলেন সিইসি তার la 


পন্থা আমারও পস্থা। 

| গাঁমমোহ্নের মতো আমারও টি কর্তব্য 
হিন্দু মুলমানের মধ্যে মেলবন্ধন | যেখানে আমার জন্ম 
সেখানে আমাদের পেছনদিকৈর প্রতিবেশী একঘর পশ্চিমা! 
মুসলমান । ব্যক্তিগত জীবনৈ ওদের সঙ্গে আমাদের 
সম্পর্ক চিরকাল মধুর ! হিন্দু পুরুষ ষে মুসলমান নারীকে 
হরণ করে এটা অবিশ্বাস্য হলেও এরকম ঘটনা আঁমার 
বাল্যকালে বার ছুই ঘটে । প্রথম বারের নারীটি আমার 
মাস্টাব্রনী ।“ আমাকে আদ্র করে খাওয়াতেন মূরগীর 


' ডিম, যেটা! আমাদের বাড়ীতে নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়বারের 


পুরুষটি আমাদেরি এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় |  হদর্শন 


-. সাহেবী পোশাকপরা ডাক্তার । দেশীয় রাজ্যে আমার 
, পিতার বাস। হিন্দুর/উ্্পর হিন্দুর অত্যাচারের প্রত্যক্ষ- 
, দৰশ আমি | খারাপ কেবল মুসলমনিরাই, অত্যাচারী 

. কেবল মুসলমানরাই, এসব কথা আমাদের বাভীতে 


কখনো শুনিনি । শুনেছি বাইরে, শুনেছি কেবল তাদেরি 
মুখে যারা কখনো! মুসলসানদের সঙ্গে মেশেনি বা হিন্দু- 
দের জন্তায়গুলো দেখেনি | হিন্দু আর মুসলমান দুই 
দিলেই ভারতবর্ষ । ভারতপ্রেসিক যারা হবে তার। 
একই কালে হিন্দুপ্রেমিক তথা -মুনলমানপ্রেমিকও হবে । 
মুসলমানকে দ্বণা করে বা খাটো করে ভারতপ্রেমিক বা 


বদপ্রেমিক হওয়া যায় না। এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি 
॥ কব্রতে আমার জীবনের আদিপর্বই যথেষ্ট। কিন্তু অস্তিম 


পর্বে উপনীত হয়েও আদি অপর দ্বশজ্জনকে উপলব্ধি 


করাতে পারিনি । গান্ধীজী তো প্রাণটাই হারালেন। |. 


আমি অবস্ত ত্তদূর ষাইনি,তবে আমিও কিছুদূর গেছি । 
মানচিত্রের দিকে 'তাকাতে কষ্ট হয়। ওটা তো! রাম- 
 মোঁহনের, রবীন্দ্রনাথের ও গার্ধীজীর ব্যর্থতার মানচিত্র ৮ 


, সেই সব্দে আমারও । 


তৃতীক্ব ঘে. কর্তব্য নিক্বে আলি" গান্ীদীর প্রভাবে 
আসার পর থেকে চিন্তামিত সেটা হচ্ছে জনগণের সঙ্গে 
সাহু. একই সমত্রে আমি টলস্টয়ের প্রভাবে আসি । 
০০০০০০০০৮০৪ আমি 


কুল গেকে পুরষ্কার পাই! তার একটি বাংলায় ভর্জমা 


করে সেই বয়সেই 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিই ।- সঙ্গে 


৮ | রী 
সঙ্গে ছাপা হয়ে ষায়। টলস্টপ্ন আর রবীন্দ্রনাথ, মিলে " 


তৈরী করে দিয়েছেল, আমার সাহিত্যদর্ণন। গান্ধী , 
আর রবীন্দ্রনাথ মিলে স্থির করেরিগ্নেছেন আমার জীবন 


দর্শন। এদের সঙ্গে আমি মনে মনে বাদাগুবাদও 
করেছি। বিনা বাক্যে একটি কথাও মেনে নিইনি | 


' শেষপর্যন্ত আমি এ'দেরি সন্গিধানে এসে পৌছেছি । 
তিনজনেই"নগৃুরবিমুখ । তিনজনেই: প্ীপ্রাণ। তিন-, - 


জনেই চেয়েছেন জনগণের মুক্তি 1ও..তাদের সঙ্গে 


একাত্মতা । এদের আরদ্ধ কর্ম এর! সমাপ্ত করে যেতে 
পারেন নি, পারলে রাশিয়াতে বিশ্লবও ভারতে নকশাল 
বিক্ষোভ ঘটত না। শাস্তিনিকেতনের উত্তরাক্ণ এখন 
লোহার জাল দিয়ে ঘের “রক্তকরবী’র রাজনিকেতন। 
নইলে নকৃশালরা রবীন্দ্রনাথের কী্ডিধ্বংস করত । ক্রমশ 
দেশটাও ‘রক্তকরবী’র রাজনিকেতন ন! হয়ে' ওঠে,। 
আমার কাছে অহিংসা কেবল একট আধ্যাত্মিক প্রশ্ন 
নয়। এট] যাঙষের প্রাপরক্ষার তথা কীতিক্ারও 











পানু রায় 
অনার্য মিত্র | ' 
শোন শোন পাম রাত্ব 1 ২. ২ 
কতটা জালালে ষদি'জানতে, ! 
যর্ষি কিছু অপরাধ কিছু কিছু 
, দোষ গুণ মানতে । বি 


| 
পাচটা বছরে তুমি:- . | 
কেনে ৫ 
একে তাকে চাটি দিয়ে as 
d পকেট ভারিয়া তুমি কি নিলে; | 
এর সাথে গলাগলি ওয় সাথে চল্গচিলি 
কালকেই তাকেইদিলে গাট্টা, | দির 
পরশু তাকেই ঘুষ, কানাকানি ফুদ্ছুদ্‌ 
' অদ্ভুত শাসনের ঠান্টা |. টা 
জরুরী ঘোষণা হোক, নিসা করো |কিছু লোক 
দিলীশ্বরীকে দিলে বুদ্ধি, . . ণ 
তোমার ধরেন]'খুশী, এক! মনে মৌট্লী 
সংবিধানের হ’লো শুদ্ধি । : 
রো বড উপহার, কি ানি কি বাহার 
. দিয়েছ কি আঁলতা ও কুমকুম ' ৰ 
দিছে হেন, বার! আছে হারে 
লক্ষ টাকার এক বাথরুম । 


_ আঁহা উদ পাহ রায় 

‘. চলে গেলে হায় হাস্ 
কি হবে যে পশ্চিমবজে . 
সমূলে পতন হল 
ধূল গেল মান গেল 
অন্ধ জয় ভগবতী গলে '। 


- 


ন 


॥পাঁচ৷॥ 


প্রশ্ন। শুধু ভারতেই নয়, সারা bls be 
৪ ০ রা 


৯ 





পিতা-পুত্রের বিরুদ্ধে ঘিথ্যা মামলা 


৯৯৭০ - সালে ২৬শে ডিসেম্বর । 
রাতে আমার ছেলে স্বস্থির দত্তকে 
একদল সশস্ত্র পুলিশ বাড়ী থেকে 
গ্রেপ্তার করে একটা স্থল পোড়ানোর 
মিথ্যা মামলায় । আমার ছেলের 
ওপর পুলিশ অকথ্য অত্যাচার 
চালায় । আরও নানা মিথ্যা মামলা 
সাজিয়ে পুলিশ বনগ! সাব-ডিভিশন 


_ কোর্টে একটা মামলা দায়ের করে| , 


কলেজের অধ্যক্ষ এবং স্থানীয় জন- 


সাধারণের আবেদনের ভিত্তিতে : 


আমার ছেলেকে “মুক্তি দেওয়া হয়। 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আবার এ অভি- 
যোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তাকে 
পি, ডি, আ্যাক্টে গ্রেপ্তার করে দমদম 
মেন্টাল জেলে পাঠিয়ে দেন। 
আমার ছেলে রাণাঘাট কলেজের 
ছিতীয় বার্ধিক বিজ্ঞানের ছাত্র ৷ 
মেধাবী বলে সরকারী বৃত্তি পায়। 
জেলে থাকাকালীন পার্ট ওয়ান 
পরীক্ষা দেওয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের 


অনুমতি চাইলে দেওয়া হয় না।, 


এরপর একাত্তর সালের ১৪ই মে 
জেলের অত্যস্তরে শতাধিক বন্দীর 
সঙ্গে আমার ছেলের ওপরও প্রচণ্ড 
ভাবে অত্যাচার কর! হয়। ফলে 
সে প্রায় পদ্গু হয়ে যায়। ব্যারাকপুর 
কোর্টে একট! মিথ্যা মামলাও রুজু 
করে জেল কর্তৃপক্ষ! 

এরপর এল আমার পাল] 


যেহেতু আমি মার্কলবাদে বিশ্বাসী 
তাই আমার ঘাড়েও চাপানো হলো 
মিথ্যা একট! হত্যা মামলা । ১৯৭৪ 
সালের. ১৭ই জুলাই কংগ্রেন কর্মী 
পরিতোষ নাখের নেতৃত্বে একঘল 
স্রমাজ-বিরোধী আমার বাড়ী পুড়িয়ে 
দেয়। পাশে আমার একটা ক্ষেত 
ছিল যা থেকে আমার অন্ন সংস্থান 
হৃত তাও নষ্ট করে দেক্স। আমার ' 
সমস্ত সম্পত্তি আগুনে পুড়ে শেষ হয়ৌ 
মায় । আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে 


পরাশ্রয়ে থাকতে বাধ্য হয়। পরে - 


আমাকে ছেড়ে দেওয়া -হলেও 
আমাকে আর স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে দেখ! 
করতে দেওয়া হয় না। পুলিশ আক্জ 
পর্যন্ত আমার বাড়ীতে যারা আগুন 
দিয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করে নি। 
আমার ছেলের বিরুদ্ধে আবার 
হত্যার মামলায়. পরোয়ানা জারী 
কর! হয় । এ একই, মামলা স্থানীয় 
কৃষক পরিবারের বাবলু, অশোক, 
অকুণের বিরুদ্ধেও মামলা কমু করা 
হয় । এখন এরা আদালতের নির্দেশে 
বক্র খালাস পেয়েছে। কিন্ত 
ক্যা্মর ছেলের বিরুদ্ধে এখনও 


্েপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয়. 


' নি। 

- কংগ্রেসী অত্যাচারে সামি 
নিঃস্ব, রিক্ত । আমি ছেলে মেয়ে 
নিয়ে অনাহারে,দিন কাটাচ্ছি। এ 
ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
নিলে কৃতজ্ঞ থাকব । 

তবানীজীবন দত্ত 
পাল্লা, ২৪ পরগণ! 


ৰথ টাইবুনালের 
মামলা প্রসঙ্গে 


বন্দীমুক্তি ও গণদাবী কমিটি 


বণিত প্রতিনিধিদের “৪র্থ ট্রাইবুনাল, 
মামলাটি” সম্পর্কে'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীজ্যেতি বস্তুর উক্তি রাজনৈতিক বন্দী 
মুক্তির প্রশ্নে জচিলতারই স্থষ্টি করবে। 
কিভাবে নির্ধারিত হবে রাজনৈতিক 
মামলা চরিত্র?, কোন বিশেষ 
দলের বা ব্যক্তির ইচ্ছটরমনিচ্ছাই যদি 
রাজনৈতিক চরিত্র নিরূপণের মানদণ্ড 
হয়, তাহলে সেট! হবে বামফ্রপ্টের" 
“রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণভাবে 
ক্ষমা” ঘোষণার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির 
বিপরীত ৷ প্রষঙ্গত উল্লেখ্য উক্ত 
গর্ঘ ট্রাইব্যুনাল মাযলাটিতে, “সশস্ত্র 


উপায়ে রাষ্্ক্ষমতা দখল,” “বর্তমান 


সরকারকে উৎখাত করে তার স্থজে 
জনগণতান্ত্রিক রীষ্টরব্যবস্থা, প্রবর্তন” 
ইত্যাদি অভিযোগ দায়ের করা 
হয়েছে । সুভরাং সরকারী অভি- 
যোগনামা থেকেই মামলাটির রাজ- 
নৈতিক চরিত্র নির্ধারিত হয় 
তাছাড়া এই মামলার অভিযুক্তদের 
অনেকের বিরুদ্ধেই আবার বিহারে 
একটি “নকশালী বড়যন্র মামলা” 
ঝুলছে যার নাম “বছগোড়া যড়ঘন 
মামল1)% 

রমা চ্যাটার্জী 


উদ্ভট নিয়ম 


নর্থ বেল ইউনিভাসিচি ল’ 
কলেজে ভরি নিষ্বে চরম থামখেয়ালী- 
পন! ও পক্ষপাতিত্ব চলছে ।' 

আমি ১৯৭৭-এর জুন সেখানে 
ভি হওয়ার জন্ত ঘথারীতি আবেদন 
করি। বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর 
ইউনিভাপিটিতে গিয়ে প্রকাশিত 
তালিকায় দেখলাম আমার নান 
নেই। অঙ্ষিলে খোজ নিত্বে এ 
ব্যাপার কোন সঠিক উত্তর পেলাঙ্গ 
না। 

ভারপর লেকচারার ইন-চার্জ 
মিঃ ব্যানাজর সব্ধে ধেখ! করনে 
ভিনি জানতে চান আৰি কোৰ। 


থেকে পাশ 
কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে । শুনে 
তিনি আমাকে সরাসরি জানিয়ে 
দিলেন একমাত্র নর্থ বেঙ্গল ইউনি- 


তাঞ্সিটি ছাড়া অন্য কোন ইউনি- 


ভার্সিটির ছাত্রকে ভর্তি করা হবে না । 
যদিও আবার চেয়ে অনেক কম 
নম্বরের" ছাত্রকে (নর্থ বেঙ্গল ইউনি- 
ভান্সিটির) ভতি করা হয়েছে । . 

আমি জলপাইগুড়ির অধিবাসী । 
স্থূল ও কলেজের পড়া ওখানেই 
করেছি। যেহেতু তখন উত্তরব্ধে 
কোন বিশ্ববিদ্ভালয় ছিল না, তাই 
আধিক অসঙ্গতি সত্বেও কলকাতায় 
পড়তে আসি । সেটাই কি আমার 
অপরাধ ? ভাবতেও অবাক লাগে 
আন্বকের দিনে কি করে আঞ্চলিক 
ভিত্তিতে ছাত্র ভতি করা হচ্ছে। 


দিলীপকুমার দত্ত, 


: জলপাইগুড়ি 


লক্ষ্মীকান্ত বসুর ষড়যন্ত্র 

আপনাদের ১৬ই সেপ্টেম্বর 
সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ সর 
ভিত্তিহীন । 

বঙ্গিণ কলিকাভার রাসবিহারী 
বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সদস্ত 
লম্মকান্ত বর কিছু ক্রি দু্নীতি- 
মূলক ও হ্েচ্ছাচারী অগণতান্ত্রিক ও 
দলের ওপরে ব্যক্তি-দ্বার্থকে কায়েম 
করা ও অবৈধ উপায়ে সম্পত্তি 
করার বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলের একজন , 
কর্মী ও এন এল সি সির কোষাধ্যক্ষ 
হিসেবে আমি প্রতিবাদ করি। এন 
এল সি সি সংগঠনের আমি কোষা- 
ধ্যক্ষ থাকার সময় বেশ কিছু টাকা 
তিনি মণ্চরে ভ্রম! না দিয়ে তছরূপ 
করার ঘ্টনারও প্রতিবাদ করি। 
এর ফলে স্থানীয় পুলিশের বড়কর্তা- 


দের (ক্ষমতায় থাকার সময় যানের . 


তিনি নানাভাবে “উপকার” করেছেন) 
সাহায্যে আমার নামে গাড়ী চুরির 
একটি সাজানো ঘটনা! দিয়ে আমায় 
গ্রেপ্তার করান । অভিযোগ 'নাকি 
জনৈক চালকের কাছ থেকে একটি 


< গাড়ী ছিনিয়ে আমি চালিয়ে নিয়ে 


যাই । আমি নিজকে গাড়ী চালাতে 
জানি নাঁ। এবং শুধু তাই নয় বোয়া 


- যাওয়া! গাড়ীটি লক্ীবাবুর ঘরের ১, 
গঞ্জের মধ্যেই পাওয়া যায় যাতে 


প্রমাণ হয় . এ ঘটন! স্বস্থমত্তিকে 
সাজানো একটি জঘন্ত ষড়যন্ত্র মাত্র । 
সেই ঘটনায় অভিযোগকারীরা 
পুলিশের উপশ্থিতিতেও ৰলে আমি 
এ ঘটনায় ছিলাম না। 

আমার বন্ধু পরলোকগত তিলক 
করের মৃত্যুর বিষয়েও অভিযোগ 
করা হয়েছে । তিলক আমার 
হনিষ্ঠতষ বন্ধু ছিল। দ্বেবী ব্রায়ের 
হাতে পায়ে ধরে আমিই তাকে তত্ব 


বনের নেতৃবৃন্দ ও * 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৭ই অক্টোবর ১৯৭৭ 


করেছি! বললাম করবার ৰ নতি এবং 


আমি ও পরলোকগত তিলকের বৃদ্ধ 
পিতাই এ বিষয়ে সমস্ত প্রকার*চেষ্টা 
করছি। - 

অভীক বন্দ্যোপাধ্যায় 


. পরকারপুর 
মানসিক হাসপাতাল 


সরকারপুল মানসিক হাসপা- 
তাল কর্তৃপক্ষের জুলুম ও অত্যাচারের 


বিরুদ্ধে কর্মচারীরা আন্দোলনে 


নেমেছেন । কর্মচারীদের দাবী 
চাকুরীর নিরাপত্তা, বেতন কাঠামো 
চালু, নিয়ম অস্থায়ী ছুটি, প্রভিডেণ্ড 
ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি ও ৮ ঘণ্টা কাজের' 
‘সময় প্রভৃতি ।- কিন্তু কর্তৃপক্ষ দাবী 
মানতে মোটেই রাজী নয় । ভ্বেলা- 
শাসক একজ্জন - প্রশাসক নিক্ষোগ 
করেছিলেন, কিন্ত কর্তৃপক্ষের দাপটে 


/তিনিও কাজ ছেড়ে চলে যান। 


গত ২৪শে সেপ্টেম্বর বাইরের 
ভাড়াটে গুণ দিয়ে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়- 
হাসপাতাল 
কমীর্দের ওপর হামলা সংগঠিত 
করেন! কতৃপক্ষ সমস্ত রোগীদের 


হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার, 


নোটিশ দিয়েছেন। এবং 


/ নতুন রোগী ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া ' 


হয়েছে। চক্রাস্ত চলছে হাসপাতাল 
পুরোপুরি বদ্ধ করে- দেওয়ার । এ 
ব্যাপারে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
্বাস্থ্যমসত্রীর অবিলছ্ছে হস্তক্ষেপ দাবী 
করছি। 
অমল নসর 
সাধারণ সম্পাদক, সরকারপুল 
ইনষ্টিটিউট অফ মেন্টাল হেল্থ 
এমগ্রয়ীজ ইউনিয়ন 


অপসংস্কৃতি 


গত ২৩শে সেপ্টেম্বর দর্পণে_ অপ- 
সংস্কৃতির অবসানে প্রত্যেকের সহ- 


_ ঘোগিতার আন্বানজানিয়ে শরশাত্তি- 
ময় গুহ যে মত ব্যক্ত করেছেন তা 


সমর্থন করি | কিছুদিন আাগে তথ্য- 
মন্ত্রী 'বারবধ্‌” নাটকটির প্রদর্শনী বদ্ধ 
করতে বলাস্ব ফল হয় উল্টো । 


প্রষোন্গক সংস্থা তাকে অপমান করতে - 


দ্বিধা বোধ করছেন ন11. শুধু তাই 
নয়, সম্প্রতি একটি বাংলা সাপ্তাহিকে 


- বাংলা থিয়েটারের ভবিশ্যৎ সম্পর্কে 


আলোচনায় রুত্রপ্রসাদ শেনগুপ্ধ 
‘ৰারবধূ’ নাটককে অশ্লীল বলায় এই 
নাটকের রূপকার, নির্দেশক, এবং 
নায়ক অসীম চক্রবর্তী তাকেও 
ছেড়ে হেন নি এবং গ্রপ থিয়েটারের 
সঙ্গে তার নিজের নাটক অভিন্ন করে 
বলেন নান্ধীকারের 'নাট্যকারের 


- সন্ধানে ছটি চরিজ’ নাটকচিও 


অন্লীল। 


অসীমবাবু অবশ্য একটি সহখ 
সমীকরণ সাহায্যে প্রমাণ করে দিয়ে 
ছেন যে তাঁর নাটক সংস্কৃতির বাহক 
এবং শিক্পগুণ সমঘিত | সেটি হোল,' 
ঈর্যা- অপসংস্কৃতি; অতএব ভালো- 
বাসার ব্লোহট = সংস্কৃতি । 
 শাস্তছ সেনগুপ্ত 


অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ 


আমি শতকরা ৭* ভাগের বেশী 
নম্বর পেয়ে ছুটি লেটার সমেত উচ্চ 
মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে '৬৮ 
সালে ইউ সি ই টি যাদবপুর থেকে 
মেকানিক্যাল ইণ্রিনীয়ারিং ' পাশ 
করেছি। আজও পর্যন্ত আমি 


যোগ্যতাহ্যায়ী কোনে চাকরি পাই * 
নি। অথচ চারদিকে দেশ গঠনের - 


অন্য শিক্ষিত ইন্রিনীয়াঘরর প্রয়োজ- 
নীয়তা'র কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। 
দেশ এগিয়ে চলেছে, দত বেকার 
সমস্তা সমাধানের কথা যথন উচচ- 


হরে প্রচারিত, সেই সময় শিক্ষার 


অভিশাপ বহন করে যোগ্যতাহুধায়ী 
চাকুরীর লন্ত আমি প্রতীক্ষা করে 
আঁছি। বাড়িতে ৭৫ বছর বয়সের 
অসুস্থ বৃদ্ধ পরা, . ভার কনিষ্ঠতম 
পুত্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা 
নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন । আমি 
নিজেও ' সার্টিফিকেটগুলির মুল্য 
সম্পর্কে ক্রমশ হতাশ ও মন্দিহান হয়ে" is 


উঠছি । 
প্রাণতোষ গঙ্গোপাধ্যায় 


মন্ত্রীদের দুণ্তি 
(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 


যন্ত্রী সীতারাম মাহাতোর কাঁছে 
রাজ্য বন দপ্তর যখন ফাইলটি পাঠান 





র্‌ 


তখন তিনি পাঁচটি বছর ফাইলটি * 


চেপে রাখেন এবং অফিসাররা বার 
বার তাকে এ ব্যাপারে অহুরোধ 
করলে তিনি এড়িয়ে যাল। কারণ » 
কমল হেমব্রম শ্রীসাহাভোর জেলা 
পুরুলিয়ার কংগ্রেস নেতা । গত 
বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী 
হিসাবে প্রতিদ্বন্বিতা করে পরাজিত 
হন। রাজ্যে রাষ্ট্রপতির 'শাসন 
প্রবতিভ হবার সঙ্গে সজে ্রীহেমব্রমের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অন্ত রাঙ্্য 
বনদপ্তর এনফোসমেন্ট বিভাগের 
কাছে স্থপারিশ করে । কিন্ত সবচেম্বে 
আশ্চর্যের ব্যাপার আজ পর্যন্ত বার 
বার্‌ বল! সত্বেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করে নি। 

রাজ্য বনদপ্তর়েরর কয়েকজন 
অফিসারের প্রশ্থ জালিয়াতির অভি- 
যোগ আন! লত্বেও পুলিশ কেন ব্যবস্ধা “ 
নিচ্ছে না। ভিনি প্রাক্তন নহব 
ৰলে কি রেহাই পাচ্ছেন ?. 








দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৭ 
ঝত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি 


ভানুসিংহ 


খত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি 
“নাগরিক” এবং শেষ ছবি ‘যুক্তি তঙ্কো 
গপ্পো’ কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে 
একই সংগে মুক্তিলাভ ক'রে বর্তমান 


অপ্তাহটিকে চলচ্চিত্রের সুধী ও - 


রসিকর্শক সমাজের কাছে বিশেষ 
মাকর্ষণীয় করে তুলেছে । ক্রত্বিক 
ঘটক মারা যান গত ৰছর ফেব্রুয়ারী 
স্বাসে। তারপর : থেকেই তার 
প্রথম তোলা ছবি 'নাগরিক'-এর 
সন্ধান চলে জোর ক্দমে। কিন্তু 
ছবিটির নেগেটিভ ' প্রিন্টের হদিশ. 


১. কিছুতেই পাওয়া ঘায় না। অবশেষে 


একটি পজ্জিটিত-প্রিন্টের খোঁজ মেলে 
জরাজীর্ণ দশায় । তা থেকেই প্রিক্ট 
" করিয়ে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়। 
ছবির এফেক্ট তার ফলে তো! ভাল 
হতে পারে না ঝাপসা আবছা! 
দেখাবেই | পঁচিশ বছর আগে ১৮৫২ 
সালের তোলা ছবি ‘নাগরিক’ বর্ত- 
মান সপ্তাহে শেষ পর্যস্ত মুক্তিলাভ 
করল । এটাই আজ একটা বিশেষ 
দিগ দর্শনকারী ঘটনা! হিসেবেও 
দেখা দিল । 
খত্বিক ঘটক" তার প্রথম পরি- 
চালিত ছবি ‘নাগরিক’-এর মধ্যেই 
. সর বলিষ্ঠ শিল্পীমানসিকতার স্পষ্ট 
স্বাক্ষর রেখেছিলেন প্রশংসনীয়ভাবে, 
আজ আমর! সেটা দেখতে পাই। 
আর এটাও আজ বুঝতে পারি যে, 
সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী, 
নির্মাণের তিনবছর আগেই খত্বিক 
ঘটক এই ‘নাগরিক’ ছবি তৈরীর 
মধ্যেই এদেশের চলচ্চিত্রে যুগাস্তর 
হ্তির সম্ভাবনা-বীজকে রেখে দিয়ে 
ছিলেন সঠিক শিল্প চেতনায় । এই 
: ১৯৫২ সালেই প্রথম এখানে আন্ত- 
"জীঁতিক চলচ্চিত্রের উৎসব হয়। 
খতিকের 'নাগরিক” কিন্ত তার 






জানেন কি আসছে 


চন্জরলোক অপেরা 





পঃ ৰঃ সরকার শোভিত বাত্রা উৎসবে 
(রবীন সনের পাশে ) 
১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬০ টাঁম 


আগেই তোল] হয়েছে এবং সে 
কারণেই সে-ছবিভে যখন “নিও- 
রিয়ালিত্িক' ভাবধারার সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়, তখন বিস্ময়ের অৰ্ধি 
থাকে না। আরও আশ্চর্য লাগে যখন 
দেখি, সে ছবিতে এমন ইংগিত 
রয়েছে, যে, ভারতের অপর্যাপ্ত 
প্রাকৃতিক সম্পদ ঠিক্মত ব্যবহার না 
ক'রে শাসকদল . বিশেষ উদ্দেশ্বে 


অভাব জিইয়ে রাখছে। 


ঘদিও আগের বছর ১৯৫১ সালে 
নিমাই ঘোষের “ছিন্নমূল” ছবিতে 
বাস্তবতার দৃঢ় পদক্ষেপ লক্ষ্যকরা যায়, 
তবুও আজ কিন্ত নিঃসন্দেহে একথা 
বলা চলে, ‘নাগরিক’, চলচ্চিত্র 
হিসেবে যে-শিক্স-মহিমা ও আশার 
বাঞ্নায় বক্তব্য-গরিমা ফুটিয়ে তোলে 
তার পরিচয় আগে এখানে পাওয়া 
যায়নি । সে সময় এখানে ছবির 
পর্দায় "চিতা বহ্নিমান’, ‘কুহেলিকা,’ 
অভিশপ্ত” ‘মিনতি,’ ইত্যার্দি ট্যাশ, 
যখন দেখানো হচ্ছে, তখনই “নাগ- 
রিক' নির্মিত হয়, লক্ষ্য রাখতে 'হবে। 
কোন্‌ বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে খাত্বিক 
ছবির জগতে এসেছিলেন, তৃৎকা- 
লীন পরিস্থিতি পর্যালোচনায় তা 
স্পষ্ট ধরা দেয় বৈকি। “নাগরিক” 


'ষথাঁসময়ে সেই ১৯৫২ সালেই ঘদি 


মুক্তিলাভ করত, তবে সেটাই হত 
যূগাস্তকারী চলচ্চিত্র স্থিব দিগনি- 
দশক নিদর্শন ৷ 

একটি ছোট নিক্মমধাবিত্ত পরি- 
বারের ভাঙনের ছবি অসামান্ত 


"শৈল্পিক তাৎপর্য ফুটে উঠেছে ? 


‘নাগরিক’ চিত্রটির মধ্যে । হতাশা 
এখানে এসেছে সমিয়িকভাবে বাস্তব- 
সন্মত পথ ধরে, কিন্তু কখনও আশার 
স্বপ্প দেখাটা .এখানে ৰন্ধ হয়নি, 
এটাই লক্ষণীর্ন বৈশিষ্য। নৈরাশ্যের 












নিঃসীম অন্ধকারে ডুবে বৃত্যু-গহ্বরে 
তলিয়ে যাওয়া নয়_-আশা নিরাশার 


{ য্েদ-রৌজ্রের লুকোচুরির মধ্যেই 


জীবনের হাতছানিটুকু সদাই সক্রিস্থ 
এখানে দেখি। শিক্পীমনের সঠিক 
দৃ্টিভংগীর পরিচম্থ তৌ এটাই । আর 
এখানেই তো আমর .ঝত্বিক ঘটককে 
পরিপূর্ণকূপে স্বমহিমায় দেখতে পাই । 
ছবির নায়ক যখন চরষ হতাশার 
মধ্যেও উত্তরণের স্বপ্ন দেখে, বাচবার 
আকৃতিতে হয়ে ওঠে চঞ্চল, হাঁসি- 
মুখে সব যন্ত্রণাকে অস্বীকার করে 
এগিয়ে ঘেতে চায় তখনই সেটা 
আর স্তধু ছবি হয়ে থাকে না'-_হস্ে 
ওঠে জীবনমুখী চেতনায় ধন্ত একটি 
মহান ছাব । তবুও এ ছবি ক্রটি- 
মুক্ত নয় । আশ] ও হতাশার ছবি 
ফোটানো কিছু আতিশয্যের ভাব 
দেখা যায । রী 
অবসরপ্রাপ্ত প্রচ পিভার রোগ- 
জর্জর দেহে দারিদ্রের ধশাঘাত 
সংসারের নিত্যকার দ্বিনষাপনের 
নানি জনিত মাতার ছুঃসহ ক্লান্তি, 
বোনের কুমারী জীবনের অস্তহীন 


নিয়ে আসে-ঠিকই, কিন্তু ছবির পর্দায় 
এও তো দেখি, রামু পিতাকে আখস্ত 
করছে, বোনের জাল! দূর করতে 
সচেষ্ট হচ্ছে, পুরনো ক্যালেগ্ডারের 
এক ছবি দেখে মাঠের ধারে শস্তি- 
কুটারের স্বপ্ন দেখছে, এই দুঃখ 
দারিদ্রের অবসান একদিন হবেই 


আশা করছে, নিজে বিয়ে ক'রে উমার 


জীবনের অভিশাপকেও মুছে ফেলতে 
চাইছে। এসবই অসামান্ত শিল্প- 
ব্যধ্নায় যেমন প্রকাশ পেয়েছে, 
ভ্রষ্টা হয়ে ঘওয়া বিশ্লেষণ ধরা হয়েছে 
আশ্চর্য মরমী দৃট্টিভংগীতে | এখানে 


সেই নিম্রসধ্যবিত্ত সংসারটি সামাজিক _ 
এবং অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের নির্মম 


শিকার হয়েছে। তথাপি নাগরিক 


' সভ্যতার অভিশাপকে এক নাগরিক 


হিসেবেই 'রামু চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে 

এটাই তো ছবির শেষ কথা । 
রামানন্দ সেনগুপ্তর আশ্চর্য ফটো- 

গ্রাফী এই জরাজীর্ণ ছবিটিকে আজও 


_ দৃশ্তমান করে রেখেছে সগৌরবে | 


হরিপ্রসঙ্গ দাশের সংগীত পরিচালন 
ছরিটিতে একটি বিশেষ মাত্রা যুক্ত 


প্রভা দেবীর অভিনম্ব একটি সম্পদ । 


"কাছ ব্যানাজাঁ, শোভা সেন, সতীন্দ 
 ্রীচার্য, অজিত ব্যানারঘর্খ, কেতকী | অনার্য মিত্রের ঝাঝালো ছড়ায় হেসে লুটিয়ে পড়া, শরীবে জালা 





চর 


॥ লতি 


অনিল দেৰ মৃত্যুরহস্য সম্পকে 
রহস্যজনক নীরবতা 


_( দৰ্পণের পর্যবেক্ষক ) 


“' কজকাতার মোহনব্তাগান-প্রেমিক 
বিরাট জনতা! যখন জিন্দাবাদ ধ্বনি 
“পেলেকে আনলে কে ? মোহনবাগান 
আবার কে?” দিয়ে শহর সরগরম 
করছে, সেই ভামাভোলের মধ্যেই 
মোহনবাগান ক্লাবের ভূতপূর্ব ফুটন্ল 
অধিনায়ক অনিল দে তার বাডিতে 
একদল গণ্ডা কর্তৃক প্রস্থত হয়ে পর- 
দিন হাসপাতালে মারা গেলেন । 

. কিন্ত আশ্চর্য । পেলে, কসমস 
ও মোহনবাগানের আই এফ এ শীন্ড 
এই মৃত্যু রহস্ত - উদ্ঘাটন প্রয়াসে, 
পুলিশের সক্রিয়তার কোনও খবর 
কোথাও পাঁওয়। গেল না। 

এমনকি, মোহনবাগান ক্লাব অঙ্গ 
ঠিত অনিল দে'র শোকসভায়ও ওই 


* অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে তদন্তের 


দাবি তোলা হয়েছে বলে জানা যায় 
নি। 

অনিল দে নিজে ভেটারানস ফুট- 
বল ক্লাবের সদস্য ছিলেনকিনা জানি 
না, যদি নাও বা হয়ে থাকেন, তিনি 
যে সত্যি কলকাতা ফুটবলের একজন 
ভেটারান ছিলেন তাতে তো আর 
সন্দেহ নেই) এমন একজন" এক- 


এমন জখম 


টাকা জমা রেখে পূজা ষ্টলের 


জন্য চালানে বই দেয়া হচ্ছে. 
নবজাতক প্রকাশন 
এ৬৪ কলেজ ট্টরাট মার্কেট, কলি-৭০০০০৭ 


হাড়ি ফাটিল 
রা 'মতিক ছড়ার বই 


ছড়া ॥ অনাৰ্য মিত্র * কাটুন ॥ অহিভূষণ 


করেছে প্রশংসনীয় ভাবে। এছবিতে | ইন্দিরা গ্রেপ্তার॥ তাঁর সহচর গ্রেপ্তার। কেন গ্রেপ্তার? কি 


কালের প্রবল জনপ্রিস্ব ও 'প্রথিতঘশ ২ 
ফুটবল ধেলোয়াড়আততায়ীর আক্র- 
মণে নিহত হলেন, আর সে সম্পর্কে 
যথাযথ তাদস্ত হওয়ার কোনো খবর 
এঘাবৎ কোথাও প্রকাশিত না হওয়া 
সত্বেও কোনও দিক থেকেই সেই 
সম্পর্কে ত্বস্তের দাবি উঠলো ন1। 


'ভেটারান্স্‌ ক্লাব পর্যস্ত নীরব ৷ 


' দেখেশুনে আশঙ্কা হয্ন এই হত্যার ' 
রহস্ত যারপরনাই গভীর এবং সেই 
রহস্যের গভীরতা থেকেও সেই রহস্ত 
উদঘাটনের জন্য যথাযথ তদস্তের ও 
অনুসন্ধানের কোনও পক্ষ থেকে দাবি 
না ওঠার রহস্ত বোধহয় আরও ' 
গভীর । 

একজন নামকরা মাছকে 
বাড়িতে ঢুকে কে বা কার! পিটিয়ে 
যে তার ফলে পর- 
দিন হাসপাতালে তার মৃত্যু ঘটলো- - 
এমন একটি ঘটনা নিঃশব্দে ধামাচাপা 
পড়ার নঞ্জির বোধ হয় আর নেই। 
এ বিষয়ে অন্তত পুলিশ কি করেছে ও 
করছে তা জানবার দুজন্য জনসাধা- 
রণের বিশেষ করে কলকাতার ফুটবল 
প্রেমিকদের পক্ষে আমরা দাবি 
জানাচ্ছি। | 






















ভাড়ি ফাটিল 


একটি চাঞ্চল্যকর, 










মহালয়ার অঠগেই বেরুচ্ছে 





রহস্ত? কি পাপ ?. কি কৌতুক? রাজনৈতিক সাহিত্যে এই প্রথম 


দত্ত সপ্রাণ অভিনয়ের স্বাক্ষর | ধরানো সর্বত্র উপভোগ্য একটি দুর্সিল+ ভূমিকা লিখেছেন অন্নদাশংকর 
রায়। সতর্ক নজর রাখুন | দাম দু'টাকা। 
থেঁধজ করুন দর্পন কার্যালয় ৬৯নং হট লেন কলকাতা-১৩! 


রেখেছেন । শুধু দুংখ, এমন একটি 
সুলাবান ছৰির একটি ভাল প্রিণ্ট, 
পর্যন্ত রক্ষা করা গেল না। এল 
আসাহের গভীর লক্ষ! 





পাভিসা * কলেজ ট্রীট এবং স্যাখনাত ৰূক এজেন্সী ৰ্ূলকাতা-১২ 
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সরকারী ফ্ল্যাট বিলির ব্যাপারে দুর্নীতি 


সরকারী ফ্ল্যাট-বিলির ব্যাপারে 
রাজ্যের আবাসন মন্ত্রী যতীন চক্র- 
বর্তার সি-এ মীক্ষত সিনহা এবং 
হাউনিং ডিপার্টমেন্টের এ্যাসিট্যাণ্ট 
এস্টেট ম্যানেজার শ্রীজ্যোতিষ চক্র- 
ৰর্তীর বিরুদ্ধে ব্যাপক বেআইনী কার্ধ- 
কলাপের অভিযোগ বামক্রট নরকা- 
রের ছনপ্রিয়তাকে নষ্ট করতে বসেছে 
বলে অভিযোগ উঠেছে । 


কংগ্রেদী আমলে আবাসন দণ্চ- ' 


রের রামন্ত্রী রামকুষ্চসারোগীর সি-এ 
নিমাই চক্রবর্ত্ণুর বিরুদ্ধেযে সব অভি- 
যোগ উঠেছিল বর্তমানে ঘতীনবাবুর 
পি-এ সম্বন্ধে অনুরূপ অভিযোগ বাম- 
ফ্রন্ট সরকারের কয়েকজন নেভার 
কাছে বেশ কিছু লোক করেছেন । ' 

প্রকাশ, ষফতীনবাবুর সি-এ এবং 
এআ্যাসিস্টান্ট এষ্টেট ম্যানেজার 
তাদের পেটোয়া লোকদের ফ্ল্যাট 
বিলি করে চলেছেন । যাদের অধি- 
কাংশের না আছে ফ্ল্যাটের জন্য 
আবেদন পত্র, না আছে পে-পার্টি- 
ফিকেট | শুধু তাই নয়, এর লিস্ট এ 
এ্যাসিষ্ট্যান্ট এষ্টেট ম্যানেজার তার 
নিউ দেক্রেটারিয়েটের ঘয়ে বসে 
পেটোয়। লোকদের জন্য তৈরী কর- 
ছেন। কারণ তিনি নাকি ঘতীন- 
বাবুর কড়েয়াহাউনিং এস্টেটের 
প্রতিবেশী এবং তার খুবই আস্থা- 
ভাজন অফিসার । অথচ কংগ্রেস 
আমলে ফ্ল্যাট বিলির 
নিউ সেক্রেটারিয়েটের নাইনথ ফ্লোরে 
হাউসিং ডাইরেক্টরেটে ষে দুনীতিচত্র 
তৈরী হয়েছিল তার মধ্যে এ 
করেকজন অফিসার ছিলেন। 
ছর্নীতির প্রধান পাণ্ডা ছিলেন এষ্টেট 
ম্যানেজার ভ্রীগেন ভৌমিক এবং 


ব্যাপাবে 


( দর্পণের সংবাদদাতা। ) 
ভার সহহোগী হিসাবে এ খ্যাধিষ্টান্ট 
ম্যানেজারের নাম সবিশেষ উদ্মেখ- 
ষোগ্য। শ্রীভৌমিক এখনও বহাল 
তবিয়তে রয়েছেন । 

জান গেছোকুষ্ঠিয়া হাউসিং এষ্রেটে 
৫৫টি ফ্ল্যাট বিলি করা হয়েছে যার 
মধ্যে বেদীর ভাগ ঘতীনবাবূর সি-এ 
মারুত সিনহা! ও জ্যোতিষ চক্রবর্তীর 
পেটোয়া লোক । কুঠিয়া হাউসিং 
এষ্রেটে রবীন সিনহা নামে ফিলিপস্‌ 
কোম্পানীর জনৈক কর্মীকে আই-ডি- 
তিন নামে একটি ফ্ল্যাটে দেওয়া 
হয়েছে । যার ভাড়া ৮২ টাকা 
থেকে ১০৬ টাকার মধ্যে । শুধু তাই 
নয়, তার আসল পে-সার্টিফিকেটে 
মাসিক বেতন দেখান হয়েছে ৫৮০ 
টাকা, যেটা দর্পণের এই সংবাদ- 
দাতার কাছে আছে। কিন্তু নিয়ম 
অনুসারে তাকে ৮২ টাক] থেকে ১০৬ 
টাকার কোন ফ্ল্যাট দেওয়ঃ বাস না? 
তাই তার জাল সার্টিফিকেট দ্বাখিল 
করে ৪৫৭ টাকা বেতন দেখান 
হয়েছে । এ প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য যে 
যতীনবাবু ফিলিপন্‌ শ্রমিক ইউনিয়- 
নের প্রেসিডেন্ট । তাছাড়াবিমল সিং 
নামে জনৈক ব্যক্তিকে (আই-এস 
তিন ) একটি ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে: 
ষার এ ধরণের গওগোল রয়েছে । 
.. অথচ গত দশ বারো বছরে যার! 
দিনের পর দিন ফ্ল্যাটের অন্য বহু 
আবেদন নিবেদনকরেছিলেন তাদেব 
কাউকেই এ পর্যন্ত ফ্যাট দেও! হয় 
হয়নি। বহু সাংবাদিক ফ্ল্যাট বিলির 
ব্যাপারে ধতীনবাবুকে লটারী 
করার কথা বলেছিলেন। ভাতে 
তিনি কর্ণপাত করেন নি। তাছাডা 
ছোট কাগজের সাংবাদিকদের যতীন 


নিছক এলাহাবাদ আদালতের রায়ের ফাস থেকে মুক্তির জন্ঙই কি 
এমার্জেন্সী জআ্মনী হযোছিল ? না॥ আরও, ভিন্ন কিছু বিপজ্জনক 
উদ্বেঘাও ছিল । পুণীদ্পতি-জাঁমদারদের একনায়বন্তাত্রক শাসন ও 
চেষ্টার এনার্জেন্সীকে 


ভারতেব ইাঁতহাসের সেই কলাক্কততম অব্যয়ের ও তার পরের 
বিবরণ এর আগেও অনেক প্রকাশ হয়েছে। সেই 'ঈব, 


এবং জারও য! কিন এখনও অপ্রকাশিত ব। ক্ষীণ-অস্বচ্ছপ্রকাশিত তা 
য়েই বামপতস্থী দাষ্টিকোন থেকে প্রথম লেখা এই বই ! 


নিমেষে পড়ার কিন্তু নিয়ত কাছে রাখার মত তথ্যবহূল এই কই 
প্রকাশের সঙ্গে সদেই সকলের দৃষ্টি কেডেছে। 


ডি প্রকাশন এড৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭০০০০% 





বাবু খুব একট! পাত্বাদেন না । তিনি 


আনন্ববাঁজারের কয়েকজনরিপোর্টার- 


কেই চেনেন, ষাদেরমধ্যে ছু-এক- 
জনের কমপক্ষে ৬থানা ক্যাট আছে । 
মধ্যশিক্ষা পর্যঘ ভেঙে দেওয়া হলে 
ঘতীনবাবু আনন্ববাজ্ারের জনৈক 
রিপোর্টারকে ানানএ ব্যাপারে মন্ত্রী 
পার্থ দে মহ্কিদভার সন্ধে পরামর্শ 
করেন নি, অখচ যতীনবাবু নাকি 
ক্যাট বিলির' ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোভি বন্র মজে নিয়মিত পরামর্শ 
করেন। দ্রর্পণের' সংবাদদ্বাভা জোর “ 
দিয়ে বলতে পারেন ঘে ষতীনবাবূ 
ষে ধরণের পরামর্শের কথা আনন্ব- 
বাজারের এ রিপোর্টারকে ‘বলেছেন 
ত! কেবল মবীদের ঘর বিলির 
ব্যাপারে, সাধারণ মানুষকে ফ্ল্যাট 
দেওয়ার জন্য নয়! মুখ্যমন্ত্রী ফ্ল্যাট 
বিলির ব্যাপারে ব্যাপরুঅরা্কতার 
কথা জানেল না। | 


গত সপ্তাহে মন্ত্রীর সি-এর স্থপা- 


রিশ ক্রমে সম্পা মির্জানগর হাউসিং 
এষ্টেটে দশটি ক্ল্যাট যাদের আযলঈ 


‘করা হয়েছে' তাদের অধিকাংশের 


কোন আবেদনপত্র নেই এবং যা! 
হাউসিং ডিপার্টমেন্টের রেজিষ্টার 
খু'দ্বলেও পাওয়! ষাবে না। কারণ 
ও ফ্ল্যাটগুলি বিলির ব্যাপারে খবরে 
কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল 
এবং প্রত্যেকটি আবেদন পত্র জম! 
নেওয়ার পর ভাদের রেজিষ্রেশন নম্বর 
এবং যে অফিসার আবেদ্ধনপত্র জমা! 


নিচ্ছেন তার সই থাকে । গত ৩১শে, 


মে আবেদনপত্র জমা নেবার শেষ 


তারিখ ছিল! যে দশজনকে এ দশটি . 


ফ্ল্যাট আযালট কর! হয়েছে তাদের 
কোন আঁবেদনপত্রই নিউ সেক্রেটারি- 
“টের হাউসিং দপ্তরে জম] পড়েনি । 
অথচ তারা ফ্লাট পাওয়াতে অনেকেই 
আশ্চর্য হয়ে গেছেন । যাদের ফ্ল্যাট 


এর বিশ্বস্ত লোক, সিপি এমের 
জনৈক এম-এল-এব , চিঠি নিয়ে 
হনৈকা! ভদ্রমহিলা যতীনবাবুর কাছে 
ফ্ল্যাটের জন্য গেলে ষভীনবাৰু নাকি 
তাকে রূঢ কথাবার্তা বলেন। পরে 
অবশ্য এ মহিল! আর যান নি! 
যতীনবাবুষ স্থপারিশে কৃষ্ঠিয়া 


হাউসিং এস্টেটে যাদের ফ্ল্যাট দেওয়া 


হয়েছে তাদের মধ্যে শ্রীমতী স্বপ্না ' 


ৰক্সি আাই-এস বযেভেন, নৃপেন তরফ- 
দার আই।এইচ সিন্স, মিসেস হানা - 


চৌধুরী আই।এ দিক্সছিন, শ্রীমতী 


প্রতিম! শর্মা আই।এল ফাইভ, দুর্গা- 


সম্পাদক--হীরেন বসু 


পদ ব্যানার্জী আই।এইচ ফোরটিন, 
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স্থভাষচন্দ্র দে আই।আই-টু প্রভৃতি ফ্ল্যাট খালি আছে। এদের মধ্যে 
আছেন। অথচ প্রাক্তন সি পি এম কাগজে,বিজ্ঞাপন বের হবার পর সম্পা 


এম-পি ও স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রগণেশ 
ঘোষ মহ বেশ কিছুম্বাধীনতাস"গ্রামী 
ফ্ল্যাটের জন্ত আবেদন করেও ফ্ল্যাট 
পীন নি। কেন তারা পেলেন না এ 
প্রশ্নের জবাব কে দেবে? 

বর্তমানে কুষ্টিয়াতে ৬৪টি, নারকেল- 
ভাঙা নর্থ রোডে ৫৫টি, সম্পা মির্জা 


মিজানুপরের জন্য ৩৫০টি এবং ওযোর 
মাঠের ঘন্য ২৭৫ খানা আবেদনপত্র 
জমা পড়েছে যাদের রেছিটরেশন 
নম্বরও আছে । অনেকের প্রশ্ন, এই 
ক্্যাটগুলোও কি ষতীনবাবুর ব। ভার 
মি-এর পেটোয়া লোকেদের দ্বেওয়া 
হৰে! 


ন্ুনীতি কুমার ও সুকুমার সেনের 


উত্তরসূরী একজন বি এ ফেল 
€ দর্পণের সংবাদদাতা ) 


খবরে প্রকাশঃ ভাষাবিজ্ঞানের 
খয়রা অধ্যাপকের পদ প্রায় দীর্ঘ চোদ্দ 
বছর শৃন্ত থাকার পর ভাষাচার্য 
স্থলীতিক্মার চট্টোপাধ্যায় ও 
সুরীরূপে ষে ব্যক্তিটিকে কলিকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয় খু'জেপেয়েছে তিনি বি, ' 


এতে একবার ফেল করেছিলেন । যে 
সিলেকশন কমিটি এই ফেল করা 
ব্যক্তিটিকে নির্বাচন করেছে ভার 
নাকি চেয়ারম্যান ছিলেন, ভাইস 
চ্যান্সেলর শ্রীস্থশীলকুমার মুখাজী স্বয়ং 
বিশ্বাস হয় না যে ফেল করার তথ্যাট 
জেনেশুনেও তিনি এই নির্বাচনে মত 
দিয়েছিলেন । সিগিকেট যাতে এই 
ব্যক্তিটি মনোনয়ন পান তার জন্যে 


সীম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে পরুদদস্ত, 


একটি তথাকথিত বামপন্থী দন জোর 
তৎপরতা চালাচ্ছে । 


ইন্দির! $ ( ১ম পৃষ্ঠার পর) 

ইন্দিরা এবং তার পদলেহীর 
দল কি সাধারণ মান্যকে এত বোক 
ভাবেন্‌ ষে, জনতা সরকারের বিরুদ্ধে 
চীৎকার করে ১৯৭৫ সালের ২৬শে 
জুনের পরবর্তী ভয়ঙ্কর ও অন্ধকার 
দিনগুলোকে ভুলিয়ে দিতে পারবেন? 
এগারো বছর ধরে এ'রা দেশবাসীকে 
যে ধাপ্না দিয়েছেন তাও-কি সহজে 
বিশ্বত হওয় যায়? 

দ্বেশবাসীর কাছে তাদের শ্বন্বপ 
উদঘাটিত। তারা এখন আসামীর 
কাঠগড়ায় । হাজার চেঁচামেচি ত্বার 
কেন্দ্রে জনতা বা পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী 
সরকারকে গাল পেড়েও নিজেদের 
কীতিকাহিনী চাপ! দিতে পারবেন 
না। 


অনেকে জনক কথা ৰান্দচ্ন, কিন্ত 


ইন্দিরা গান্ধীর সৈ অবস্থা ঘল্তকে 
সিটি ত৯ FEE পা ৮ ? 
১১১৯০০০০৬১৪ 


কর হনব বিবার 


সেখানে 
ভাঁদের দে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। 


Pn টি দি মা বলে প্রকান্যে 


লিত্রের ঘতিত্ব- ঘজাক্ম রাঘৰে বলে প্রকান্তে ঘোষণা 


করেছিলে ৷ কিন্তু হঠাৎ নেপথ্যে এমন কি ঘটনা ঘটলো যে ভণ্টিঘকি সে অনভা দলে দিশে যেতে 
বাদ্য হলো 2 পি অয সব প্রেভিদ্ধম্থীকে হঠিখে দিশে চত্্রশেঘর কিভাবে জনত! হলের সভাপতির | 
জালনটি জল মেন ? কট মধু শিষান্ত্রে বলেছেন, ব্যবসাঁমীদের চক্রান্তের জন্মই পশ্চিসবজে 
অনতা-বানত্রোট নির্বাচনী সমঝোতা হয়নি? কারা কারা চান্ত করেছিলেন ? কাদের সঙ্গে? 
& ইন্মিরাম্রী বেলছি যাওয়ার পরেই ফেল বংস্টলাদ পেশার হলেন?  তয়গ্রকাশ এবং 
মোরারজীর মধ্যে এখন ধ্যজ্িঘত সম্পর্ক কি রকম 5 ও নন্দিনী শতপতির ঘরে হঠাৎ ভযারীর ই 
লি রা ০৩ 


হেন আক হেহৱেনা ১০ 

মারুতি ও নাগরগুয়ালা কেলেহ্যারি 

। ছাহ স্বদেশ আমলা জুয়া খেলছি ১০. 
সুভাষ লে জে নাই ॥ ১১১৬ 





বে উনের টি -৯ তো) 





লম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩।১ আচাৰ্য প্র্চ্জ রোড কলকাতা-* থেকে মুক্রিত এবং পণ কার্যালয় ৬১ মট দেন কলকাভা-১৩ থেকে প্রকাশিদ্ধ ৷ 
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সপ 


A 


“এমাজে' ন্সীর সময় সঞ্জয়রাই ছিল : 
প্রকৃত শাসক £ শাহ কমিশনের তথা 





বিংশ বর্ষ ॥ ৩৮শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার ১৪ অক্টো St GE, 


নি পি এমন কমী” স্বজনকে 
- ভত্যার কাহিনী ' 


('দ্সণের সংবাদদাতা) 


১৯৭১ ' সালের অন্ধকারের সেই, 
দিনগুলিতে. যখন পুলিশ, সি, আর; 
পি, আঁর কংগ্রেসী হামল1 বাহিনীর 
যৌথ নেতৃত্বে যারা দেশটা হয়ে 
উঠেছে দুঃশাসনের রাজত্ব তখন 
বেলেঘাটা অঞ্চলের সি, পি, এম, 


. কর্মী রবি দাসের সামনেই উদঘাটিত 


হলে! এক খুনের ঘটনার কাহিনী । 

গত. ২২, ১১, ৭১ তারিখ 
সকালে যুব কর্মী রবি দাসকে বিভিন্ন 
বানানে! মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার 


করা হয়। এবং একই দিনে সি, পি, ' 


এম কর্মী স্বজন চক্রবর্তাঁকে ইন্দিরা- 
শাহীর পুলিশ নির্মমভাবে হত্যা 
“করে। রবি দাস ষ্খন বেলেঘাটা 
থানায় বসে রয়েছে, তখন রবি 
দাসের, উপস্থিতিতেই থানার আ্যা্টিং 
সি, ছুলান দাস আহ্লাদে ' 


ও, 


আটখান! হয়ে নাচতে নাচতে লাল- 
EEE Nr nse unneeded 


| যতীন চক্রবতী” 


চরণ সি 


[সি আই এ এজেণ্ট 


বিগত কংগ্রেসী আমলের 'এক. 
মন্ত্রী গোবিন্দ নস্কর ৪ঠা অক্টোবর এস- 
প্রানেড ইষ্টে গ্রেফতার বরণের আগে 
ভার বক্তৃতায় চরণ সিংকে সি আই 
এর এক্রেন্ট আখ্যা দিয়ে বলেন '“এ 
পলি আই এ এজেন্ট .চরণ সিং অত্যন্ত 


ফ্যাসিষ্ট কায়দায় ইন্দিরা গাদ্ধীকে ' 


গ্রেফতার করেছে । চরণ সিং-এর 
বেস্বাদপি আমরা মানবে! না। 


আমর! এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে! 


এবং তাকে যে কোন পর্যায়ে .নিয়ে, 
যেতে প্রস্তত |” গোবিন্দ নম্বর কি 
সত্য সত্যই মনে করেন ষে চরণ সিং 


এসি আই এ এজেন্ট ? তা যদি তিনি 


সনে করেন ভাহলে তিনি এ সম্পর্কে 
তদ্বত্তের দাবী করুন) 





বাজারে ফোন করে খবর দিল ঘে, 
“একটা গুড নিউজ আছে, নি, পি, 
এম-এর স্বজন ' চক্রবর্তী ফিনিস”। 


এরপরও যে সমস্ত কথোপকথন হল ' 


তাতে এট! পরিষ্কার থে, স্বজন, 
চক্রবর্তীর মৃত্যু একটা পরিকল্পিত 


হত্যাকারী । ফোনে কথ] শেষ হবার 
পর থানার জেনুইন ও, সিকে হাসতে 


হাসতে থানায় ঢুকতে দেখা গেল এবং . 
দুলাল দাসকে সে আঙ্াস দিল যে, 


ধ্র্বার তোমার প্রমোশন সিওর ।* 
এদিকে যখন হঠাৎ খেয়াল হলো ষে 


রবি দাসের সামনেই সব কথাবার্তা, 


হয়েছে । তখন ভাইরীতেরবি দাসের 
গ্রেপ্তারের সময়পান্টে বিকেল তিনটে 


(দর্পণের সংবাদদাতা), 
শাহ কমিশনে এ পর্যন্ত যে সব 


তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তাতে দেখা 


যাচ্ছে যে/এযার্জেলীর সময়ে ইন্দিরা 
গান্ধীর নামে ভার অপদার্থ পুত্র'সপ্তয় 
ও অপকর্মে তার সহযোগী ধাওয়ানরা 
প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করেছে । 
সমস্ত দিক দিয়েই গতর্ণমেণ্টের সঙ্গে 
কোন সম্পর্ক না থাকা সত্বেও সন্তয় 
প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক 
ব্যাপারে নাক গৃলিয়েছে এবং বিভিন্ন 

উচ্চপদদে তার অবাঞ্ছিত লোকদের 
সরিয়ে নিজের '্বার্থসিদ্ধির সহায়ক- 


পুটে থেয়েছে। ‘তার মাতৃদ্েবী ৬০ 


কোটি মাম্যের দওমুণডের কর্তা তাকে , 


নিরস্ত কর! 'দূরে থাক, এ সব কাজে 
প্রশয় দিয়েছেন । এমন কি মার্চের 


সাধারণ নির্বাচনে সবংশে উৎখাত 
হওয়ার পরেও ইন্দিরা নিজ পুত্রের. 


সাফাই গেয়েছেন । 

শাহ কমিশনে এই তথ্য 
প্রকাশিত হয়েছে ষে, প্রধান মন্ত্রীর 
সচীবালয়ের একজন সামান্য কর্মচারী! 
হয়েও আর কে ধাওয়ানের ক্ষমত। 
কত বেডে গিয়েছিল |! সঞ্চয়ের যে 
কোন ইচ্ছাকে তিনি; প্রধানমন্ত্রীর . 
আদেশ বলে ঘোষণা করতেন এবং 
কার্ধে পরিণত করার জন্য সংশ্লিষ্ট 
মহলে চাপ স্থ্টি করতেন ।। ) 

সন্জয়র' গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো| দ্বখল 


করে নিয়েছিল নিজেদের পেটোস্বা ২/ 


লোক মারফৎ, অর্থাৎ প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রণালয় বংশীলাল, রিসার্চ আ্যাগু 


। (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


প্রাক্তন কঃগ্রেসী 


মন্ত্রীদের ফ্ল্যাট দিচ্ছেন 


পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী অফি- 
লারদেৱ ছুনীতিগ্রস্ত বলে অভিহিত 
করেছেন, কিন্ত তার ঘরে ফ্ল্যাট নিয়ে ' 
থে কেলেঙ্কারী হচ্ছে তার তদন্ত 
হলে কি উত্তর তিনি দেবেন? 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের 
ক্ল্যাট বিলির ব্যাপারটা তিনি যেন 


খতিয়ে দেখেন। যতীনরাবুর. 
উদ্দারতায় কংগ্রেসের ছুই প্রাক্তন 


মন্ত্রী ভাঃ গোপালদাস নাগ ও, 


প্রদীপ ভট্টাচার্য পাম এভিনিউতে 
ছুটি ফ্ল্যাট পেয়েছেন । গোর্পালদাস 
নাগ ও প্রদীপ ভট্টাচার্য যতীনবাৰুকে ২ 


খা 


করেছন ছাই তিনি সেই উপকা- 


~ 


(দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


রের বিনিময়ে তাদের ছুটি ক্যাট 
উপহার দিয়েছেন ।' 
ডাঃ গোপাঁলদাস নাগের মেয়ের 


- নামে আরো একটি ফ্ল্যাট আছে 


মাণিকতলা ' ভি-আই-পি রোডে। 
, কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার _ সময় 
সন্ত বিবাহিত মেয়ে জামাইয়ের জন্য 


এ ফ্ল্যাটটি বরাদ্দ করা হয়েছে । ডাঃ 
গোপালদাশ নাগের নিজন্ব বাড়ী 


আছে আ্ীরাষপুরে.। তিনি । কল- 
কাতাতে থাকেন না বললেই চলে । 
অথচ ৰতীনবাবুর কল্যাণে ডাঃ নাগ 
আরো! একটি গজর্যাট পেয়েছেন। 


অনেকেরই ত্রশ্ন। 


" দের বসিয়ে জনসাধারণের অর্থ লুটে-. |. 


চাও 





পেপে যেনা 





প্রেরিত জেলে সত্যনারায়ণ 
দিংয়ের একটি টেনিগ্রামের কাহিনী 


, ১ দর্পণের সংবাদদাতা 


চলতি বছরের মে মাসের ১৫ 
তারিখে নকশালপন্থীদের, একটি 
গোষ্ঠীর নেতা শ্রসত্যনারা বণ সিং 
প্রেসিডেন্সী জেলে একটি টেলিগ্রাম 
পাঠিয়েছিলেন, উনি টেলিগ্রাম ' 
করেছিলেন নিউদিল্ী থেকে । এটি ' 
এখানে পান সাধন সরকার ৷. এ 


 টেলিগ্রামের বয়ানে' বল্‌! হয়েছে 


১৪ই মে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সত্য- 
নারায়ণ সিং যে বিবৃতি দিয়েছেন 
সেটাকে মেনে নিতে এবং জেলের 


অন্ত সব বন্দীদের বল! ' হচ্ছে তারা. 
যেন জেলকর্ৃপক্ষের কাছে একটি ষ্টার জন্য চরণ সিংয়ের ভূমিকার ভূয়সী 


“কেন্দ্রীয় কমিটির”' লাইন সমর্থন 
করে এবং সংগে সংগে ১৩ই এপ্রিল 
সত্যনারায়ণ সিং ষে বিবৃতি সং 
পত্রে প্রকাশ ' করেন তাকেও ঘেন- 
সমর্থন করেন । সত্যনারায়ণজী, 
টেলিগ্রামে স্পষ্ট ভাষায় লিখে দিয়ে- 
ছিলেন “এটি মুচলেকা নয় |” এই 

সত্যনারায়ণ লিং সংবাদপত্রে 
প্রকাশের জন্য যে বিবৃতি দেন তাতে 
কি ছিল? বিবৃতির শুরুতেই তিনি 
বলেছেন গত লোকসভা নির্বাচনে 
কংগ্রেস ও সি পি আইয়ের পরাজয় 
হুল “জনগণের জবস”, । 
প্রকাশ করেন জনত! সরকার “গণ- 
তন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা” করবেন। 'তাই 


আমলে অনেক সাহায্য , কেন তাদের এত, "সখ্য সেট] তারা জনতা সরকারকে সমালোচনা- 


মূলক সমর্থন করছেন। তারাই 


তিনি আশা . 


নাকি একমাত্র পার্টি যারা ইন্দিরা 
সরকারের রিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে 
এবং 'জনগণের ইচ্ছাহুযায়ী কাজ 
করেছে এবং করবে। প্রসঙ্গত: 
উল্লেখ্য যে এই সত্যনারারণ গোষ্ঠী 
গত'লোকসতা৷ নির্বাচনে নির্বাচন 
বয়কটের ডাক দিয়েছিল যা অন্যান্য, 
নকীলপন্থীদের মতে, “শ্বৈরতস্ত্রের 
পক্ষে সহায়ক ভূমিকা |” "নকশাল 
আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কাহুঠুসান্তান 
এই মত পোষণ করতেন। এছাডা 
এ রিবৃতিতে তিনি গণতন্ত্রের প্রতি-' 


প্রশংসা' করেন । সত্যনারায়ণজী 
চরণ সিংয়ের সংগে দেখা করে বন্দী- 
মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করার 


-, পরই এই বিবৃতি দেন। চরণ সিং 


প্রসঙ্গে বলেন আলোচনায়, চরণ- 
সিংয়ের চৃঢ়তা, সমস্তাকে আরত্রধীন 
করার ক্ষমতা, কম্যনিষ্ট বিপ্লবীদের 





॥ প্রতি বাস্তবমুখী দৃষ্টি মূর্ত হয়ে 


1 (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





২! দুই ॥ 


দর পুর ইঞ্জিনীয়ারিছ কলেজে. 
অনিয়মের ৰাজত্ব 


(দর্ণণের সংবাদদাতা) 


পিছিয়ে গিয়েছিলেন, পরি আজ' 


দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্ধিনীয়ারিং 


' কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে 


"যে কি রকম অবৈধতা ও অন্তীয়ের 
আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তার বিশদ 
' বিবরণ বর্তমানে জান! গেছে ।' 


পুরস্কৃত করলেন। 
. শ্রুতি আবার অধ্যক্ষর পদে 
যাতে মনোমত লোককে বসানো যায় 


এই কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সেক্ন্ত কর্তৃপক্ষ অধ্যক্ষ পদে নিয়ো- 


প্রমণ্ডল তার কার্ধকালের মেয়াদ 
_. ১৯৭৫ লালের ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকা 
₹ সত্বেও কোনরূপ অস্থমোদন ছাড়াই, 
, আরও দুবছর - বেআইনী ভাবে 
" চালিয়ে ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে 
' কার্ধভারু,ত্যাগ করেন। নতুন অধ্যক্ষ 


অগ্রাহ্‌ করে ডঃ এম এস সিন-.. 


₹হাকে কার্যভার বুঝিয়ে দেওয়া হয়। 


'_ অথচ ১৯৭০ সালেনঅধ্যক্ষ .পদ গ্রহণ 


করার আমন্ত্রণ এই ' ডঃ 'সিনহাই 
* প্রত্যাখ্যান করেন এবং তখন নিজের 
225 
নেন। 
কলেজের সবচেয়ে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ 
টি অধ্যাপক ডঃ নারায়ণচন্ত্র দাশগুপ্ত 
মহাশয়ের, অধ্যক্ষ পদের “দাবীই সব- 
হিরা হা সব্বেও,তাকে : 


গের বয়সের , উর্ঘপীম। অন্তায়ভাবে ' 


বাড়িয়ে ৪৫ বৎসর করেছেন এর 


তে বদনা 


বাইরে রাখা হয়েছে। -. 


রঃ 


= 4 
ক 
‘ 


ধিত বেতন, হার টানু হবে ৷. ডঃ". 
সিনহা ১৯৭৫ সালে অবসর গ্রহণ 
করেও. নি, য়েই উক্ত, 
স্কেলের সুযোগ লার্ড' করবেন বদি 
ইউ দি নি উক্ত পুননিয়োগ অস 


: » ১লা জ্াহতবারী ১৯৭৩সাল থেকে | 
২ কলেজে ইউ দ্ধি সি প্রবর্তিত সংশো- 


যী ই 
i ডলে পাও যাচ্ছে. 


রি নথ $.. & 3 ত 


| সখ্যা ১৩৮৪ Vl 
|) । এই- সংখ্যায় আছে ৷ 





মোদন করে। অনথায় গভন্নিং | রায়ত প্রস্ঙ্গে বাংলার বিদ্যাৎসমাজ : কুম্‌দকুমার ভটা দিত 


 বডিকে অবস্তই কেন্দ্রীয় সরকারের 


অহুমোদন নিতে হবে হরি তারা ডঃ 
দিনহাকে কণ্টক সাঁভিলের | 
জন্য  ন্য়াগ করে। কিন্ত গভা্িং 


জান সেটাই লক্ষ্য 
২ করার ব্যয় ১ রি ও 


গার্ডেরীচে রেল কম 'চারীদের - 
| ওপর পুনিশী ভালা 


: (দে্ণের সংবাদদাতা ) j 


/ 5 সেপ্টেম্বর সমাজ- 
বিরোধীর ছদ্মবেশে কলকাতা পুলি- 
শের সশন্ত্রবাহিনীর লোকেরা গার্ডেন- ' 
চে ঘক্ষিপূরব রেল কর্মচারী সমবায় 
 খ্বশদান সমিতির, কার্ষালয়ে হামলা 
করে। রেল কর্মচারী ধীরান্গ 
ব্যানার হাত বেয়নেটের সাঁহাষো 
*খু'চিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয়। 


আর্মড পুলিশ কনষ্টেবল নং ১৪৩৪২, 
শ্ীলন্রণ মুখাজ ১০৫১৪, . শীমদানন্দ 
' মণ্ডল, ১০৫৪৫, পরচ্হাবনী শিং 
৫৪৯৪ ! 
EN ডিসি 
পোর্ট লিখিতভাবে . এদের গ্রেপ্তারের 


আদেশ দেন৷: কিন্ত ধৃত পুলিশদের | 


স্বীকৃতি অনুযায়ী অন্যান্য দোষী . 


পুলিশদের এখনও গ্রেপ্তার করা হায় 


| নারায়ণ, চৌধুরী / শেষ কথা কে বলবে £ অন্নদাশংকর রায় / সময় |. - 


ইন্দিরা ঃ সাধন গুহ | বংশীলাল__গণতঙ্ত্রে এক ক্ষুদে ডিক্েটর £ 'মুকুন্দন: 
মেনন | রাশিয়ার রাষ্রচরিত্র এবং /সংশোধনবাদ £ পঙ্কজ চৌধুরী / গণ- 
' তন্ত্র বনাম 'কারাতন্ত্র/ঃ ক্রীন্তি সেন" | সংবিধানের নব কলেবর 2] “ 
রস্মূপ্রসাদ মল্লিক | আগামী, পাঁচ বছর-_ভারতীয়' রাজনীতি ও 
পশ্চিমবঙ্গের পমপপন্থী সরকার : সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় | শক্রমিপ্র $ |. 
সমর দেন | সাহিত্যিকের রাজনীতি মিহির আচার্য | মিনা সংশোধন, 

. ১৯৭৬ £ সোমনাধ চট্টোপাধ্যায় | ইন্দিরার 'রাজত্বে হরিজন হত্যা ঃ 
জ্যোতির্ময় বসু | নকশালবাড়ীর 'কৃষক সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক £ 
তপন বসু | ফবজা দল ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র £ কালিদাস কুণ্ড /' 
সংবাদপত্রের স্বাধীনত প্রসঙ্গে : 'লন, চক্রবর্তী দ্রবামূল্যের সমস্তা £ 















সময় £ অসীম রায় / এখনও ঃ রণজিৎকুমার দেন / কলকাতার ফুটবল, 

গত আরবি। . ৃ 
আদি রাজনৈতিক ছড়া ও অনল কান নি 
রঃ দামঃ চার টাকা! 





শাহ কগ্নিশনেব্র তথ্য 
| (১ পৃষ্ঠার পর) , ' 


:, ডিঙিয়ে অন্ত লোককে অধ্যক্ষ হিসেবে : এছাড়া! সর্বশী, সমর-ভট্রাচার্য, দিলীপ (নি । পুলিশী হামলায় আহতদের 
মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে । শ্রদাশ- মুখা, রষিত ভট্টাচার্য এক কৃষ্ণ “ৃষ্ষতিপূরণ্রে-বাবস্থাও এখনও হয়, নি। 
+ গুপ ১৯৭০ সালে নকশাল আমলে, " চ্যাটার্জঁ মারাত্মকভাবে এ পুলিশ এই ঘটনার পর স্থানীয় এম. পি. 
, কলেজের সংকটময় মুহূর্তে যখন বাহিনীর হাতে প্রহ্তত হয়ে রেল হাস- প্রীদোমনাথ চ্যাার্জী। ঘটনাস্থলও 
অন্তান্যর এই পদ্ধ গ্রহণে ভীত হন পাতালে. ভি হন। অন্তান্ত কর্ম- পরিদর্শন, করেন,। রেল কর্মচারী 
. তখন অস্থায়ীভাবে কাজ করতে শ্ীকুত, চারীর্ঠ আজমনকারীদের নিয়োক্ত. ইউনিয়নের পক্ষে শ্রীশচীব্যানারদ, 
হয়ে কলেজের প্রতি তার.ভালোবাসার চারজনকে আটক করে পোর্ট পুলিশের ॥ প্রকে, পি ভদ্র ওইবিষান দাস সমস্ত 
পরিচয় রেখেছেন। অথচ, কর্তৃপক্ষ ডি. ফচ এল. কে. মুখার্জীর হাতে পুলিশদের শাস্তি ও আহতদের ক্ষতি- 
 সতিজ্জ ও যোগ্যতর' লোককে বাদ তুলে দেন! . এই চারজন্“হলেন পূরণ দাবী করে. এক 'বিবৃতি 


দিয়ে ১৯৭৭ রি ঈ্কটজনক পরি- 


রেফাঃ নং ৪৫/৪১০ 


ও অভিজ্ঞ 


০/৭৭/২৯২১" তারিখ ২৬-৯ ৭৭ টি ০৬ 
সাব-এরিয়া ম্যানেজার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া) কুষ্টিয়া এরিয়া নিিবিত কাছের অন্ত সক্ষম, ি্তরযোগ্য 
র কাছ থেকে আইটেম প্রতি দুরের ভিত্তিতে সীল করা টেগ্ার আহ্বান করছেন 3 ৮ 
ৰ উই নিউ জার ছেরে এন ছে দিল শযানারীতে কৌন পা এক ০৮৭ টাকা মি 
' ব্যয়ে। বায়ার টাকার পরিমাপ ৪০০ 
উড লা5৬ ৮ 
অফিসের. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অস্ৃতনগর, সাব-এরিয়ার জুনিয়ার আযাকাউপ্টস,অফিসারেরকাছে ১.টাকা' (ফেরত- 
এ যোগ্য নয়) জম] দিয়ে. ২২৮-১০ -৭৭ তারিখে বিকেল ৪টা পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে এবং দিন ৪-৩০টায় 
ংটেণ্ডার খোজা, হবে উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেওারদ্বাতা / অহুমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে । বায়নার 
টাকা “কোল ইত্তিয়া 1 লিঃ, ইস্টার্ন ডিভিসন, অমৃতনগর এপ” এই নামে আযাকাউ্ট পেয়ী ব্যাঙ্ক ভাফটে 


শিরপতিরধন স্রকার, কলকাতা : 


tt / 







' দিয়েছেন | 


বর ll f ২ ৫ 
তথ্য ও.বেতার দণডর বিদ্যাচরণ শুক্লা, . দেওয়] হয়। উল্লেখযোগ্য যে, লোক- *- 


দবরাষর মহ্ণালয় ওম মেহতা, ৰ্যাঙ্কিং 
প্রণব মুখোপাধ্যায়; বাণিজ্য 'দেবী- ' 
প্রসার চট্টোপাধ্যায় এবং পি.বি. আই 
ডি সেন মারফৎ$ শাহ, কমিশনের 


প্রথম কয়েকদিনের, শুনানীতেই এই. 


তথ্য উদবাটিত হয়ে গেছে। বা 
“বোবা যাচ্ছে যে মাতাপতজের দেশ- 
স্বার্থবিরোধী যড়যস্ত, সরকারী 
. প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির 
কাজে ব্যবহার ও’ বিধিবহিষ্ত 


, উপায়ে অর্থ রোজগারের বু সাক্ষ্য 


প্রমাণ আছে। 
. ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্িসতার সদস্তরা 


তাকে 'ভূবিয়েছেন। এইচ, আর: 
গোখেল)- টি এ পাই, দেবীপ্রসাদ, 


 এুট্টোপাধ্যায়, নিয়ম জানিয়ে- 


ছেন ইন্দিরা কি ভাবে ক্ষমতার,অপ- . 
ব্যবহার করেছেন |. 


এদিকে সি বি আই অফিসাররা, 


_একে , অপরের প্রতি দোষারোপ 
“করেন।' সি বি আইয়ের প্রাক্তন 
ডিরেক্টর ডি সেন বিচারকের জরেরায় 


যে, এমার্জেনদীর সময় দি বি আই 
সবচেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করেছে। 
প্রথম যে" ঘটনা, ‘সি বি আই 


চারজন অফিসারের পেছনে লাগে. 


সেটা অনেক কম গুরুতর ।- ভি সেন 


সভার উত্থাপিত, প্রশ্নের জন্যে এরা 
মারুতি সম্পর্কে তথ্য 
।ছিলেন। ৷ কমিশনে আরও বড় বড় 
ঘটনার কথ! উঠবে এবং তাতে দেখা 
যাবে ইন্দিরা, স্রয় আযাও কোংকি 
ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নাজেহাল 
করেছে। গোয়েন্দা দরের প্রধান 
'আর এন মাথুরের সাক্ষ্য গ্রহণ করা 


. হয়েছে গোপনে তারই অনুরোধে ।.' 


বিরোধীদের নাস্তানাবুদ করার কাজে 


'যে এই দপ্তরকে ব্যবহার কর! হয়েছে ৭ 


একথা পরিফার/হয়ে গেছে। 
,আসামরিক.পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী, 


শ্ীরাজবাহাছুর, তার অভিজ্ঞতার কথা: 
বলতে গিয়ে প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত ' 
শ্রপ্তরের একজন সামান্ত কর্মচারী 
আর কে.ধাওয়ানের নির্দেশ কৃত ' 
অসম্মানজনক' লাগত সে কথা, 
বলেছেন । তার মতে এমার্জেন্দীর,/ 


সময় এটাই ছিল বান্তব-সভ্য এবং - 


সেটাই সক্লকে মেনে" নিতে 
হয়েছিল । প্রাক্তন মন্ত্রী টি এ পাই 
কমিশনে বলেছেন, মারুতি সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত অফিসারদের 
কাজে ইন্দিরা কি রকম বিচলিত ও 
কুদ্ধ হয়েছিলেন। টি এ পায়ের . 
:উপস্থিতিতেই ইন্দিরা নকে 
ডেকে' সি বি আই ডিরেক্টরকে 
বলেনু চারজন, অফিসারের বিরুদ্ধে 


'সংগ্রহ কর- ' 


be 


পোপ 


পি 


le 


1&8 অথবা ‘নগদে অমৃতনগর সাব-এরিয়ার জুনিয়ার অফিসারের কাছে জম, দিতে হবে এবং এর রসিদ টেপ | 
11 ক পাঠাতে হৰে। বায়নার টাকা ছাড় টেওার নাকচ করা হবে। JU 
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. স্বীকার করেছেন, যে, ধাওয়ানের ভাত করতে এবং ভাদ্র বাড়িতে ১ 
_“আদেশেই” এই অফিসারদের শিক্ষা টিভির 


রন ॥ শ্মবার, চিনি ১৯৭: 


সি এম ভি এতে ভোলা সেনের ভূত 


বিনা রা বিশেষ এছ কোম্পানী মোটা টাকার কাজ করছে - 


দি এম ভি-এর প্রাক্তন চেয়ার- 
য্যান তোলা সেনের আমনে একটা 
বিশেষ ঠিকাধারী সংস্থার ওপর যে 
 স্বাক্ষিশ্যের সুচনা হয়েছিল বর্তমানে 
সেই ঘাক্ষিণ্যের পরিমাণ শোভন্তার 
+ সীমা পার হয়ে গেছে। 

সি এম ভি-এর তরফ থেকে কল- 
কাত! ও শহরতলী এলাকাস়্ প্রতিটি 
বাড়ীতে পুরনো ব্যবস্থারবদ্লে আধু- 
নিক প্রি-ফেব্রিকেটেড ল্যাট্রিন চালু 
করার এক পরিকল্পনা নেওয়াহয়। 

প্রথম দিকে এর দায়িত্ব দেওয়া হয় 
পৌরসংস্থাগুলোর ওপর । যেহেতু 
পৌরসংস্থাগুলোর অধীনে এই পরি- 
কল্পনার কাজ খুব বেশী এগোচ্ছিল না, 
“তাই সি এম ভি একর্তৃপক্ষ এর দায়ি 
‘নিজেরাই নিয়ে নেন। 

১৯৭১ সালে পি এম ভি এ কর্তৃ- 
পক্ষ প্রিফ্যাব্রিকেটেড ল্যাটিন তৈরী 
করার অন্ত রিষড়ায় একট] কারখান! 
তৈরী করেন। কিন্ত এই কারখানায় 
যে পরিমাণ প্রি-ফ্যাত্রিকেটেড ল্যাট্রিন 
তৈরী হত তাতে চাহিদা মেটানো 
সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় কিছু 
উৎসাহী বাঙালী ঠিকাদার -এগিয়ে 
এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাষোগ কর- 
লেন। এই বাঙালী ঠিকাদারঘের 
বলা হল যমে, আপনার! নিজের 
দ্বায়িত্বে কারখানা করতে পারেন। 
_ দি এম ভি এ-র কাছথেকে আপনার! 
অর্ডার পাবেন । | 

এর মধ্যে সি এম ভি “এ কর্তৃপক্ষ 
বিষড়ার কারখানা বদ্ধ করে দেওয়ার 
সিন্ধান্ত নেন। এ কারখানার ছুজন 
কর্মী মুকুলেশ মিত্র এবং শঙ্কর মদ 
কর্তৃপক্ষের কাছে কারখানা! পরিচাল- 
নার দ্বায়িত্ব তাষেরওপর ছেড়ে দেও 
সার অনুরোধ আনান । এর মধ্যে 
ভোল! সেন.সি এম ভি-এর চেয়ার- 
ম্যান হয়েছেল। তিনি মুকুলেশ মিজ 
ও শঙ্কর শীলের আবেদন যেনে নিতে 
রাঙ্দী-একটি শর্তে এবং তা হ'লো ভার 
“একজন মনোনীত লোককে অংশীদার 
করতে হবে। ওরা রাজী হন। 
ক্ষোলাবাবুর নির্বাচনীকেন্দ্রের জনৈক 
কর্ম অনুপ চৌধুরীকে নিয়ে মুকুলেশ 
স্মিত এবং $তার সহযোগী শঙ্কর শীল 
একটা অংশীদারী সংস্থা থোলেন। 
আর এই সংস্থাকে সিএস ভি এর 
র্বিযতার কারখানা নানঙগাঅ ভাড়ায় 
লীজ- দেওয়া হয়।: তারপর এই 
সংস্থাকে :এক বছরের মধ্যে ঘড় 
হাজার প্রিকফ্যাব্রিকেটেভ ল্যান 
তরী করে দিভে হবে এই শর্তে 
বিল] টেঙারে কন্টা ই বেখয়! হয়। 


৯ 


( দর্পশের সংবাদদাতা ) 


চিৎ এই সংশ্থাটি চুক্তি অস্থায়ী কাজ 
করনে ব্যর্থ হয়। ফলে ছিস্ধীয় বছরে 


সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষ এই লংস্থাকে ? 


এ কারখানার লীজ্ দ্বিতীয় বারের 
জন্ত দ্বিতে অসম্থত হুন। মুকুজেশ, 
অহ্থপরা এসে ভোলা সেনকে ধর- 
লেন। ফলে কর্তব্যপরায়ণ ছুই অফি- 
নার একজিকিউটিভ ইনত্তিনীয়ার এবং 


' ডেপুটি ভাইরেক্টরকে অন্য দরে 


বদলী করা হয় এবং ভোলাবাবু এদের 
জায়গায় “জো-ছ'জুর” লোক বসিয়ে 
মুকুলেশ মিত্র আযাগড “পার্টনার্গকে 
দ্বিতীয়ুবারের,জন্য তিন বছরের লীঙ্ 
দেওয়া হয় এবং উপরোক্ত সংস্থাকে 
এককোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকার অর্ডার 
দেওয়া! হয় কোন টেগার না! ডেকেই। 
_ অদূর ভবিষ্যতে ডিরেক্টর ্রমৈত্রের 
আর এ কাজের অন্য টেণ্ডার আহ্বান 
করার ইচ্ছে নেই। যত টাকার 
কাজই হোক আর তাতে সময় যতই 
লাগুক (ইষ্টব্যাঙ্ক জোনে সাধারণত 
কোন পায়খানা অর্ডার দেবার পরে 


'৬ মাসের আগে এ কোম্পানী বসাতে: 


পারে ন!) পূর্বতন চেয়ারম্যানের 


প্রিয়ভাজন অন্থপ চৌধুরীর কোম্পানীর ' 


উপরোক্ত ফার্মটিকে দিয়েই তিনি সব 
কাজটা করাতে চান। 
» আশ্চর্যের বিষয় যে, ও ফার্মটিফে 


কম্দানের হার্ড উডের বা লোকাল 
অনুমতি দেওয়। হয়েছে, ঘা একে- 
বারেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিভিন্ন 
জোনে এক্সিকিউটিভ ইঞ্িনিয়াররাও 
রিপোর্ট দিয়েছেন। অথচ , প্র 


কোম্পানী ব্যতীত ওঁ কাজে নিযুক্ত 


অন্য ঠিকাদারকে লাগাতে হয় এক 
ইঞ্চি মোটা সেগুনের পাল্লা । এই 
ভাবে এ কোম্পানীকে বেশ কিছু 
অভিরিক্ত টাক] (প্রায় ৬৫) পাইয়ে 
দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। 
পাল্লার কাঠটি ভখু যে নিয়মানের 
তাই নয় অন্ত ঠিকাদারের দেওয়া 


দরজার চেয়ে অনেক পলকাবা " 


হাছ্ধা। দরজ্বার বিষয়ে অনসাধারণের 
গোছা গোছা অভিযোগ বিভিন্ন 
জোনের এক্সিকিউটিভ ইব্িনীয়ারের 
দগ্তরে, জমা পড়ছে । কিন্ত জন-. 
সাধারণের অভিযোগের কোন স্থরাহা 
“আজও পর্যন্ত হয়নি । | 


‘ এছাড়াও সিড়ি ও সোকপিট .' 


প্রভৃতির মাধ্যমে আরও ৩৫।৪* টাকা 
পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা অন্ত ঠিকা- 
দার পায় না। মুকুলেশ মিম এণ্ড 
পার্টনার্সের সঙ্গে ছ্ববৈধভাবে করা 


চুক্তিটি & কোম্পানীটিকে আধিক 
স্থৃবিধা দিচ্ছে--(১) প্রোভাশনের পরে 
খর কোম্পানীটিকে দেওয়। হয় ৮৫০ 
টাকা। এ কাজে অন্য অন্ত ঠিকাদার 
পায় ৬৪, টাকা! (২) এ ফাৰ্ম কোন 


আনেক মানি জমা দেয়নি ঠিকা নেবার | 


সময় বা ও কোম্পানীর ও কাজের 
স্বরুণ বিল থেকে কোন টাকা সিকিউ- 
সিটি ভিপোন্জিট হিসাবে কাটা হয় 
না। এট! সম্পুর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ ও 
পাবলিক ফিনান্স এ্যাক্টের পরিপন্থী ৷ 
(৩) ২৫.টাকা হিসেবে প্রতি সেট 
প্রোভাকশনের ভাড়ায় সি এম ভিএর 
হুসচ্ছিত কারখানাটি ও কাজের অন্ত 
পাওয়া! এক আশ্চর্যের বিষয় । কোটে- 





নি বাসস্থানের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেনঃ 





শন আহবান ' বল্পামে সি এয ভি এ 
অন্য: পক্ষে ৫০ টাকা পাষেই । 
“ৰেশ কিছুদিন ধরেই দেখ! যাচ্ছে 
ভিরে্রর জীমৈত্ ও কোম্পানীটিকে 
শৰটুকু কান্দ দেবার উঠে পড়ে লেগে- 
ছেন। পন্য সব ঠিকাদারদের কাছ 
প্রায় বন্ধ বা অনেকদিন আগেই” বছ 
‘হয়ে গেছে। পুরনো কণ্ট্াটর ঘারা 
এর পূর্বে সুনামের সঙ্গে কয়েক 
হাজার করে পায়খানা বসিয়েছেন, 
তার! সবাই এখন বেকার বসে 
আছেন। তাদের কয়েক শত শ্রযিক 
। কর্মচারীও এখন বেকার ৷ পুরনো 


ঠিকাদারের কারখানার লব লাছ-. 


সরপ্াষই বেকার হয়ে পড়ে আছে। 
ইষ্ট ব্যাঙ্ক জোন ও সেন্টাল 
ক্যালকাট। জোনে লক্ষ লক্ষ “টাকার 


কাজে এ কোম্পার্নীটিকে বিলি করা জেলা 


হচ্ছে ও হবে বলে ডিরেক্টর ঠিক 
করে ফেলেছেন বলে জান গেছে । 


ন 


খুবই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার রুরুতে 


০০২২ [4 বাধ্য হচ্ছি যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে 











বিদুৎ সংকট থাকবে । অবস্থা কাটিয়ে 


ওঠার জন্যে সব রকম প্রচেষ্টা চালানোর 

সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিকে কী ভাবে 

মোকাবিলা কর যায়--সেদিকে নজর 

দেওয়াসীই ভালো। 

কী ভাবে যোকাবিলা করবেন £ 
প্রথমত বিদ্যুতের অপচস্ত বন্ধ করুন 


শবে এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন। আলোর 







বাহার এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন । 


যতটা সম্ভব আলো বা পাখা বন্ধ করে দিন। 
বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের 


॥তিন ॥ 


গত ৩*শে লেপ্টেম্বর কল্যাণী 
আই, টি, আইভে সারা পশ্চিষ বাংল! 
ট্রেনী্জ আযাঞ্। আক ,আ্যাপ্রেনটিস 
ফো-অভিনেশন কমিটিয় নদীয়া জেল! 
সম্মেলন অনুষিত হয়। উক্ত কমিটির 
লাধারণ সম্পাদক বিমান মিত্রের 
সভাঁপতিতে সম্মেলনে আই, টি, আই 
" ট্রেনীজ এবং ফ্যাক্টরী আযাপ্রেলটিসদের 
বিভিন্ন দ্বাবীর আওয়াজ তোলা হয় ৫ 
(১ আই, টি, আই ট্রেনিং শেষে 
আপ্রেনাটসশিপে যোগদানের স্থষোগ 
(২) চাকুরীর নিশ্চয়তাসহ আ্যাপ্রেন- 
টিসশিপ "৬১ আটাক্টের সংশোধন (৩) 
বদ্ধিতহারে ষ্টাইপেণ্ড দ্বান (৪) 
শ্রমিকের স্তায় অন্যান্য সুযোগ স্বিধার। 
দ্বাবীগুলি নিয়ে বিভিন্ন প্রতিনিধির! 
বিশদ আলোচনা! করেন । সম্মেলনে 
বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল থেকে একশ পঞ্চাশ 
১৭জ্মন লদস্ত নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ 
জেল! কমিটি গঠন কর! হয় এবং 
পরীন্বকাস্ত কাণ্জিলাল সভাপতি ও 


, প্রীশিবরতন পাল সম্পাদক পদে 


নির্বাচিত হন্‌। 





খরচ. কমান । এই মূল নীতির ভিত্তিতে 
বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিকে 
কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে । + 
জনপ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০১ 
পর্যন্ত জলের্‌, পাম্প, ইলেকৃটি,ক ইস্জি 
ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, 
কারণ, এই সময়ে শিল্প কারখীনার জন্যে ৃ 
বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি দরকার । ॥ 
আইন মেনে চছুন £ 
র্লাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগুলি দয়া করে 
মনে রাখবেন । সকাল ৯-৩০ থেকে 
বেলা ১১৯) এবং বিকাল্র ৫টা থেকে রাত 
১০টা পর্যন্ত এয়ারকাশিশনায় চালানো 
নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার 
হত দিয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র ॥ 


এছাড়া বিয়ে বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে 
নিয়ন, মাকারী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ 
শত্তিসম্পন্ম বাতি ্রালানোও নিষেধ ॥ 
রি টু 
শত 
| ১২ ৷ ল্ৰাজ্ঞ্য মিছ সর্ব 8 
bod 


& চার ॥ 


অগণতান্ত্রিক সরকারী নির্দেশ 


কিছুক্ষণ আগে একটা কাগজ 
দিয়ে গেল এক বন্ধু। ইংরেজীতে 
লেখা । ২৫. ৫. ৭৭ তাবিখে ৮7 
Conlinterception/77 নম্বর চিঠি 
মারফৎ কলকাতার পোষ্টমাষ্টার 
জেনারেলের দপ্তর থেকে একখানি 
গোপন চিঠির নকল পাঠানো হচ্ছে 
সার] পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ভাঁকঘরের 
কর্তাদের কাছে! গোপন চিঠির 
(Secret letter) নম্বর 1081. 7. ৪, 
তারিখ ১৬. ৫, ৭৭, পাঠাঁচ্ছেন পঃ 
“বঃ সরকারের অধস্তন সচিব । চিঠি- 
খানির বয়ান হল--১৮৯৮ সালের 
ভারতীয় ডাকঘর বিধির ২৬ ১) 
ধারার ক্ষমতাহ্নযায়ী রাজ্যপাল এই 
নির্দেশ দিচ্ছেন ঘে, ডাকযোগে 
পাঠানো .সমস্ত আন-রেজিন্টার্ড, 
রেজিস্টার্ড, ইনসিওরড, বা! অন্ত যে 
কোন ধরণের স্কিনিসপত্র, যেগুলি 
৬০/এ কেশরচন্দ্র সেন ্বীট, কলকাতা 
থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশ- 
ব্রতী'র উদ্দেশ্যে এবং এওঁ ঠিকানা 
থেকে পাঠানে। হবে সেগুলি যেন 
আটক করা হয়৷” (“In exercise 
of the Indian Post office 
Act, 1898, the Govornor is 
Pleased to direct the inter- 


ception of all postal articles 
of un-registered, registered, 
insured and of other class of 
02500196101) which may be 
discovered in the course of 


ed to and emanating from, 
‘Desabrati’ a weekly publish- 
ed from 604১) Keshab chandra 
Sen Street, Calcutta”.) ডাক 
বিভাগের ঘে কল কর্মী বাছাই 
(9০7608) করার কাঞ্জে নিযুক্ত 
তাদের প্রতি নির্দেশ : সমস্ত আটক 
করা (10661021650) জিনিসগুলি 
যেন কলকাতা পুলিশের স্পেশাল 


. ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার অথবা তার 


মনোনীত কোন অফিসারের হাতে 
পৌঁছে দেওয়া হয় । ' 

পড়তে পড়তে মনে হুচ্ছিল__এ 
তো বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার 
আগের ঘটনা । তখন তো পশ্চিমবঙ্গে 
রাষ্ট্রপতির শাসন। কিন্ত চমকে 
উঠলাম. এই নিদে্শের কাষ” 
কারিতার সময় দেখে ? বল! হয়েছে 


- ২১শে যে ১৯৭৭ থেকে আগামী এক 


বছর এই নির্দেশ বলবৎ থাঁকবে। 
লেখাটা পড়ার পর থেকে এক- 
গাদ! প্রশ্ন অনবরত মাথার মধ্যে 
ঘুরপাক খাচ্ছে: 
(১) মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বস্র 


অদাস্তেই কি এই নির্রেশে চালু. 


রয়েছে? এবং ভিনি তা জানা 
মাত্র এই নির্রশে বাতিল ঘোষণা 
করবেন ? কী, 

(২) এই নির্দেশ কি 
ভাবে “দেশত্রতী” গোষ্ঠীকে দমন করার 
উদ্দেস্তেই দেওয়া হয়েছে? না কি 


transmission by post address- যারা সশস্ব বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ও 
পশলা 





তার অবশ্বস্তাবিভার কথা প্রচার 
করে তাদের সকলকেই দমন করার 
এটা একটা কৌশন মাত্র? 

(৩) স্বয়ং মৃখ্যমন্ত্রীও ঘদি এই 
নিদেশের কথা না জানেন, অথবা 
ষদ্বি তিনি জানা সত্বেও এই নির্দেশ 
বলবৎ থাকে, তবে নির্বাচনের 
মাধ্যমে জনগণ কি ধরণের “গণ- 
তান্ত্রিক অধিকার” পেয়েছেন,? 

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি- যে 
নির্দেশট! আমার হাতে পড়েছে 
সেটা কোন জেলার এবং কে 
পাঠাচ্ছেন তার উল্লেখ করতে পারছি 
না। কারণ ২১শে মে থেকে শুক 
করে এই মুহূর্ত পযন্ত “গণতন্ত্রের 
ছজ্রছায়ায় এই নির্দেশ বলবৎ 
রয়েছে । ৃ রঃ 

অনিমা দাশওও্তা 
মেডিকেল হোস্টেলে 
ভয়াবহ অবস্থা 


আমরা কলকাতা মেডিক্যাল 
কলেজের ছাত্র । পরীক্ষা ব্যবস্থা 
থেকে শুরু করে ছাত্রদের থাকবার 


- ব্যবস্থা পর্যন্ত চুড়ান্ত 'অব্যবস্থা। 


আঁমরা শীল ম্যানসন মেডিক্যাল 
হোস্টেলেব আবাসিক। এতদিন 
জানতাম আমাদের হোস্টেল সরকার 
অধিগ্রহণ করেছেন ঘা শুনে আসছি 


সেই ৭৫ সাল থেকে । ' আমাদের 


হোস্টেল সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা- 
বার কারণ : চারতলা বাড়িটির 
প্রত্যেকটি ঘরে জল পড়ে বর্ষার সময়, 
বাড়ির প্রতিটি দেওয়াল ফাক, ছুই 
তিনবার শৌচাগারের শোচনীয় 


পতন, চল্লিশজনের জন্তু একটি মাত্র - 


শৌচাগার, বাড়ির ঘে কোন অবস্থায় 
ভেঙ্গে পড়তে পারে, এবং ইলেকট্রিক 
ওম্যারিং অত্যন্ত করুণ; সব সময় 
শর্টসাফিট লেগেই জাছে। 

এই হুল বিংশ শতাব্দীর ডাক্তারী 
ছাঅদের থাকবার বাসস্থান । এরপর 


* ৭৬ সালে শুনলাম বাড়ি যেহেতু 
" অধিপৃহীত- হয়েছে তাই 


সারানো হয়নি । এরপর কিছু 
কাজ শেষ হুন এবং কিছুদিন বাদে 
ভৌতিক কারণে কাজ বন্ধ হল। 
বাড়ি অর্ধেক ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে 
রইল এবং বাড়িটি আরও বিপজ্জনক 
অবস্থায় পৌঁছাল। আমরা এখন 
শুনলাম, হাইকোর্ট থেকে ইনজাংসন 
জারি হয়েছে। কারণ বাড়িওয়ালা 
সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের 


করেছেন | বাডিটির চারিদিকে . 


আবজলার ভুপে ভ্তি। সেখানে 
হশামাছির অবাধ বিচরণ । শুনলে 


বাক হতে হয়,আষাদের প্রত্যেককে 


Life-bond দিয়ে থাকতে হচ্ছে 

অর্থাৎ কারো'কোন দুর্ঘটন! বা মৃত্যু 

হলে কর্তৃপক্ষ ছায়ী থাকবেন না। 
জামব1 চাই এ অবস্থারঅবলনা 


1 
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হোক এবং আমাদের হোন্টেলের 
কাজ স্তর হোক । সুস্থ বাসস্থানের 
দাবীতে অনির্দিষ্টকালের জন্ত অবস্থান 
ধর্মঘট স্তর হয়েছে ২০-১-৭৭- থেকে । 
আমরা! কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিতে 
চাই, এর পরবর্তী সব ধরণের অবস্থার 
জন্য সম্পূর্ণভাবে কর্তৃপক্ষ দায়ী 


নেতাজীর "বিবাহ প্রসঙ্গ 

নেতাজীর বিবাহ সম্বন্ধে পূর্বে 
কোন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবং 
বর্তমানে “মাই আঙ্কল নেতাজী” 
বইতে বন্দু পরিবারের কোন কোন 
সদশ্ত যেতথ্য পরিবেশন করেছেন 
তার মধ্যে কোন সত্যতা আছে কিনা. 
সন্দেহ হয়। 

স্বৰ্গত শরৎচন্দ্র বস্থ জীবিত থাকা- 
কালীন নেতাজীর বিয়ের ঘটনার' 
কোন গুরুত্ব দেন নি। নেতাজীর 
বিবাহ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত 
হবার পর ফরোয়ার্ড ব্লকের ইউ-পি 
শাখার সাধারণ সম্পাদক রামগতি 
গাঙ্গুলী এই সংবাদের সভ্যতা জানতে 
চেয়ে শরৎ বস্থকে যে চিঠি লেখেন 
তার উত্তরে শরতবাবু লেখেন *...কি 


তাবে আপনি ইহার প্রতিকার ' 


করবেন? এই ধরনের খবর অথবা 
প্রবন্ধের কোন গুরুত্ব আপনি দেবেন 
না|” তাছাড়া এই মিথ্যা অপপ্রচার 
বন্ধ করার জন্ত শরৎ বন্থু তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুকে অঙ্- 
রোধ করেছিলেন। নেতাজী 
বিয়ের ব্যাপারে প্যাট সার্প-এর 
অ1লীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে স্থরেশচন্জ 
বসু এবং তাহার ল্রাতুপপত্র ছিজেন 
বহু একটি মানহানির মামলা! দায়ের 
করে বলেন «নেতাজী বিবাহ করেন 
নাই ।? খোশলা কমিশনের সামনে 
সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ও সুয়েশচজ্জ বসু 
ৰলেছিলেন--স্বতায চিরকুমার ৷ 
নেতাজীকে বিয়ে করার জন্ত জনৈক! 
বিস তবলু ওয়াঙ্গার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবন্ধ 
হয়েছিলেন । কিন্তু নেতান্দী কোন 
দিন বিয়ে করবেন নাএই কখা বলায় 
তত্রমহিলা নিরাশ হন । 
নেতাজীর বিয়ের ব্যাপারে আজ 
পর্ষস্ভ কোন প্রান্াপ্য দলিল প্রকাশ 
করা হয় নি। অথচ নেতাজীর কোন 
" ভ্রাতু'পুত্রের উক্তিতে প্রকাশ 
যে নেতাজী নিনাতিত ছিলেন 
সম্প্রতি যুগান্তরের একটি সংবাদে 
জানা গেজ নেতাজীর তথাকধিত স্ত্রীর 
কলকাতায় জালার লভভাবন! আাছে। 
আমরা এই লত্য উদবাটনের জন্ত এই 
সম্ভাবনাকে স্বাগত ক্জানাচ্ছি। 
আনব লেন 


মুখ্যমন্ত্রীর ভুল ধারণা 
গত ৯।১০।৭৭ তারিখে চীন বিপ্লব 
বাধিকী উদ্ঘাপন কমিটি আয়োজিত 
জ্রনসতা সম্পর্কে মাননীয়, মুখ্যহমী 
জ্যোতি বস্থর যে বিবৃতি কলকাতার 
কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে, তা আমাদের কাছে অত্যন্ত 
বিশ্বয়কর়। মুখ্যমন্ত্রী এ সভাকে 
নকশাঁলীদের সভা এবং এ সতায় 
প্রবীণ জননেতা শ্রীগণেশ ঘোষের 
বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকার 
প্রচারকে “নকশালীদের কারসাজি” 
হিসাবে অভিহিত করেছেন । আমরা 
এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ 
জানাচ্ছি । শ্রদ্ধেয় গণেশ ঘোষের উক্ত 
সভায় উপস্থিতির ঘোষণ। আমরা 
তার মতানুষায়ী করি।' স্থাতরাৎ এ 
সম্পর্কিত বিবৃতি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর । 
৯ তারিখের এ সভার আয়োজন 
'নকশালীরা' করেনি, করেছিলো 
চীন বিপ্লব বাখিকী উদ্যাপন কমিটি 
এবং সভায় ওয়ার্কার্ পার্টি, এস ইউ 
পি, সি পি আই (এম-এল) প্রভৃত্তি 
কয়েকটি বামপন্থী দলের বক্তারা 
বক্তব্য রাখেন । তাই মুখ্যমন্ত্রী মহা- 
শক্ম কেন এই লভাকে নবশালদের 
সভা বলেছেন আমরা বুঝতে পারছি 
না। 
সঞ্জর ছে. 
চীন বিপ্লব বাধিকী উদ্‌হাপন 
'_ কৰিটির পক্ষে 


অপসংস্কৃতি প্রসঙ্গে 


. আপনার পত্রিকায় প্রকাশিড 


তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের ভার- 
প্রা মন্ত্রী বুদ্ধদেব তট্ট।চার্যের অপ- 
সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বক্তব্য পড়লাম । 
বিতিঙ্গ সতা-সমিতিতেও তার বক্তব্য 
ভনেছি | তিনি চান অপসংস্কৃতি নিয়ে 
একটা বিতর্কের ঝড় উঠুক । বলা 
বাহুল্য এখনও পর্যন্ত বিতর্কের বড 
না উঠলেও বিতর্কের হাওয়া বইন্ডে 
স্তর করেছে । হয়তো কড়ও একদিন 
উঠৰে। আসার কথা বড় খেলে 
গেলে কি অবস্থা হবে সেটা কিছ 
এখনও পর্যন্ত পরিহার হচ্ছে না। 
এই প্রসঙ্গে ছোট একটি উদাহরণ 
তুলে ধরছি। আজ থেকে ছ'লাভ 
বৎসর আগের কথা৷ ৰাংলা সাহিত্যে 
ক্লীলসভা-আঙ্গীলত1! নিয়ে এ রকমই 


একটি বিতর্কের ঝত উঠেছিল । একদা]. 


কমিউনিষ্ট বজে পরিচিস্ত বর্তমানে 
ৰাণাৰী পত্রিকার ভাভাটিরা লেখক 
সমরেশ বসব “বিবর" উপজ্মামটি এই 
বিদ্ধর্কের গৃতেপ:ত কবেছিল | আমার 
‘পতা ইনারাষণ চৌধুৰী মহাশয় 





তি 
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তুলে কোন লাভ হবে না, বরং সংগ- করা. 


ঠিত ভাবে সরকারী সহযোগিতায় 
অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
» করাই শ্রেক্ঃ। এতে হয়তো বাজারী 
_ পত্রিকাগুলিশিল্প সংস্কৃতি ‘গেল গেল’ 


রব তুলবে । কিন্তু এটা মনে রাখা . 


দরকার বাম ফ্রন্ট সস্তোষ. ঘোষের 
ভোটে ক্ষমতায় আসে নি, বরং ষে 
সকল অগণিতপাধারণ মাহ্ষবামজ্রপ্ট 


সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন তার?" 


হুহাত তুলে সরকারী ব্যবস্থাকে সাধু- 
বাদ- জানাবেন। সথতরাং বুদ্ধদেব- 
বাবুকে বিনীত অহ্ঈরোধ অপসংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন । 
অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক সকল 
প্রকার নাটক, গ্রন্থ, ক্যাবারে নৃত্য 
ও সংগীত বন্ধ করুন। জরুরী অবস্থার 
নজে এখনকার অবস্থার আকাশ- 


পাতাল ফারাক। তখন ছিল স্বৈরা-: 


চারী শাসন ব্যাবস্থা ৷ বর্তমানে জন- 


গণের সরকার প্রতিষ্ঠিত । সরকারের, . 
"কোথাও ১২1১৪ ঘণ্টা, কোথাও ২৪: . 


. প্রভিষি কাজের পিছনে জনগণের 
অকুণ্ঠ সমর্থন থাকবেই এই আমার দু 

বিশ্বাস। . ' | 
- অঙ্ক চৌধুরী 


- হাসপাতাল ও 
ওয়া মাষ্টার 


+ গত ১৪ই ভুলাই-এর দর্পণে তপন 
বস্তুর প্রধান জেহাদ হাওড়া 


মেষনের সে কথা বলেছেন মদ 
কি কেবল অনিল] দাস একা খার 


আর কেউ খায় না? অনেক নার্স 


কেও তো গাড়ী করে হোস্টেলে 
পাঠাতে হয় ওভার ভোজের অন্য ৷ 
সেটা কি খুব দামী মদ ? হাস 
পাতালে আগে ব্রাণ্ডি দেওয়া হত! 
এখন, দেওয়া হয় না। কারণ 
রোগীরা সে সব পেত না। কোথায় 


- যেত? ওয়ার্ড মাস্টার খেত কি? 


বৎসর চাকরী হলেও পার্যানেন্ট হন 
নি। কিন্ত অনিল দাসের কি হয়েছে 
সেটাতে। লিখলেন লা। কেবল 
অনিল দাস বা কেন, ৩০০ জন 
যার মধ্যে ২৫* অনই 
প্রতারিত হয়েছে স্বাস্থ্য - অধিকর্তা- 
সঙ্গে ক্লারিক্যাল সারতিন করেছেন। 
কর্মদক্ষতা আর ভাল রিপোর্ট থাকায় 
ওদের ওয়ার্ড মাষ্টার করা হয়। 
গ্রেডেশন আর ভাল পে-স্কেনের 
লোভ দেখানো। - হয়েছিল । কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশ করা 
হয়েছে। এমন কি ক্লারিক্যা 
সাভিস কাণ্টউ পর্বস্ত করা হচ্ছে ন। 
১৮১৯ বৎসর চাকরী, হলেও কন- 
ফার্দেশন করা হয়. নি! কোন 
ছুটিই তার! ভোগ করতে পারে না। 


ঘণ্টাই ভিউটির সঙ্গে যুক্ত থাকতে 
হয়। তার জন্ত কোন স্পেশাল পে. 


হ্য়। ভারসাম্য ফেলে 
হারিয়ে । এই অবস্থায় 
সেটা আর বিচিত্র কি! কোন্‌ সত্য 
দেশে মানুষকে ২৪ ঘটা কাজ করতে 


ষ্দি মদ খায় 


_ উৎপল দৃত্তকে 


আমরা * পানিহাটি অঞ্চলের 
গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন. কিছু মাঙ্গষ 
১লা অক্টোবর. চীন বিপ্লব বাধিকী 


পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিক উৎপল দত্ত বথ্বে চলে গেছেন। 


করি কোন রাজনীতিবি্কে বক্তা 


হিসাবে রাখা হবে না। অতএব 


আমরা উক্ত অঙুষ্ঠানে উৎপল দত্বকে 
বক্তা হিসাবে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
'করি। গত ১৪1১1৭৭ তারিখে 
আমরা উৎপল দত্তের বাসভবনে তার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করি | -আমাদের আগ- 
হবার পর তিনি বক্তা হিসাবে অঙ্থ- 
নে উপস্থিত, থাকতে রাজী হয়ে 
যান। তবে ১লা! অক্টোবর তার 
সময় ন! থাকায় তিনি প্রস্তাব দেন 
ষে পরদিন অর্থাৎ ১৫।৯।৭৭ তারিথে 
মহাজাতি সদনে পি এল টির সেক্রে_ 
টারী মুকুল-বন্তর সঙ্গে আলোচনা 
ষাপেক্ষে দিনক্ষণ ঠিক করকেন। 
সিদ্ধান্ত মত বর্ণিত দ্বিসে এবং নির্দিষ্ট 
সময়ে ও স্থানে আমি এবং আমার 
আর এক বন্ধু উপস্থিত হই । অনেক- 
ক্ষণ অপেক্ষা! করার পর মুকুলবাবুর 
সাক্ষাৎ পাওয়া গেল এবং মুকুল- 


বয়কট করুন 
বাবুর মুখে যা. শুনলাম তাতে শুধু 


হতাশই নয় অবাক হলাম। 
উনি দিবললেন, বিশেষ. কাজে 


অব্য মুকুলবাবু আমাদের, কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করার কথাও বললেন এবং 
কিছু সময় অপেক্ষা করার পর 
“মুক্লবাবুর স্ববিরোধী কথায় এটা 
প্রমাণ হয়ে গেল যে, তিনি এর আগে 
সত্যি কথা বলেন নি। মুকুলবাবু 
বললেন, উত্ধলবাবুর /শরীরট। ধুব 
খারাপ হয়েছে । অতএব উনি বন্ধে 
নাও যেতে পারেন । 
১৬।৯1৭৭ তারিখ বিকেলের দিকে 
আঁরার উৎপল দত্তের বাড়ী গেলাম 
এবং যথারীতি তার দেখাও পেলাম । 
। আমি যখন তার বাড়ীতে উপস্থিত 
হই, তখন আকাশে মেঘ করেছে, 
আর সেই মেঘলা আকাশের নীচে, 
- ছাদের ওপরে হিন্দী ফিল্মের কায়দায় 
এবং ষথাষথ মানানসই পোষাকে 
সজ্জিত এক এলোকেণীকে ছাড়া আর 
কাউকেই দেখলাম না” অগত্যা 
তার কাছেই , উৎপলবাবুর সঙ্গে 
পাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য সাহায্য 


জালিম দেন যাতে 


& পচ 


+ প্রার্থনা করতে হলো । , মহিলাটি বে 
' ব্যবহার করলেন তা চাঁকরবাকরদের 


জন্য যথোপযুক্ত । গেটের কাছে 
ছাড়া ছিল ভয়ঙ্কর দর্শন দুটো হিং 
জানোয়ার এবং বারংবার অনুরোধ 


'করা সত্বেও কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা 


করা হলো ন] । অবশেষে আক্রমণের 
মুখোমুখি হতেই হলো|। এক্ষেত্রেও. 
আমাকে যিনি রক্ষা করলেন, তাদের 
ভাষায় তিনি বাড়ীর চাকর। 

অতঃপর গৃহাভ্যস্তরে প্রবেশের 
অহুমতি,পেল্লাম । প্রবেশাস্তে উৎপল 
দত্তের কণ্ঠস্বরও অমুধাবন করলাম । - 


' অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার .পর যিনি . 


আমারসামনে উপস্থিতহলেন, তিনি 
উৎপল 'নন, তিনি শোভা সেন। 
বর্দিতা মহিলার রূঢ় আচরণের জন্ত 
খ্যাতি সম্পর্কে আগেই অবগত হয়ে- 
ছিলাম এবং উক্ত দিবসে তা প্রত্যক্ষ 
করলাম । আমার সঙ্গে কথোপকথন 
চলাকালীন সারাটাক্ষণ যেভাবে 
তিনি মিথ্যে কথা বলেগেলেন তাতে 


শোভা সেন আমাকে পরিষ্কার 





এই সৰ অসৎ লোকের 


হাসপাতালের ওয়ার্ড বাষ্টার কাঁজ করে, তার জন্ত বাহাব। কুড়ান _ 
অনিল মাসের বিরুদ্ধেই । কিন্ত, তিনি ' অধ্যক্ষ । বিগত মন্ত্রিসভা অধ্য্ থেকে উদ্ভূত অভিযোগ সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি , ‘সম্ভাব্য সব কুপ্রচেস্টাকে আমরা প্রতিয়োধ ৷. 
যে সব বিষয়ে রিপোর্ট করেছেন, আর তাদের সচিবদের ১৫০ টাকা ব্যবস্থা করিয়ে দেবার অছিলায় কিছু অসৎ .. করত সমর্থ হইী। '' রর 
ৰ ভাতা দ্বিয়ে গেছেন । লোক আমাদের গ্রাহকদের কাছে টাকা চনত স্ 
ভার অধিকাংশই অনিল দাসের ' করে স্পেশাল ভ জীবন বিপন্ন করে চাইছে, এই ধরনের খবর পেয়ে আমরা বিশেষ 711 - ৪৪ সেল”. ৷ 
ক্ষমতার বাইরে । সোগীদের জর কিন্ত যারা নিজের মাষটাররা চিন্তিত । আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ EE ! 
১০ কাজ করেন, সেই ওয়া গ্রীহকদের কাছে তাই আমাদের একান্ত . 1. সিইএসসি লিমিটেড | 
সরকারী বরাদ্দ সাজ দৈনিক আড়াই চেয়েছিলেন মাত্র «* টাক! । তা মঞ্চ, * "অনুরোধ তাঁরা যেন কথনই কাউকে এই সব | পোস্ট বক্স নং ৬৬৫৪, এসপ্লানেভ,। | 
ত , ওয়ার্ড মাষ্টার! ব্যাপারে কোনো রকম টাকাকড়ি না দেন, 1 উন্ন্লঃ LT 
টাকা। আড়াই টাকায় দুটো টানে রা দাসের মত এমন কি, সে ব্যক্তি আমাদের কোম্পানীর . usc শশা নি 
মিল, সকালের ব্রেকফাস্ট, ফল ও টা ওটা কেনার পদ্রসাও লোক বলে নিজেকে জাহির করলেও ॥ এই. পোস্ট বক্সটি বিশেষ করে এই কাজের 
জুধ, এর বেশী কি দেওয়া যায়? ন র যদি কেউ আপনাদের কাছে এই ধরনের জন্যই নেওয়া হয়েছে এবং এই ঠিকানায় 


লিথিত সব চিঠির বক্তব্য গোপন থাকবে এবং 
লেখকের অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা 
-হবে না । * 


অর্থ দাবা করে তবে আমাদের বিশেষ 
অনুরোধ আপনারা যেন পাশের ঠিকানায় 
আপনাদের অভিযোগ-দহ সব খবরটি 








রজিস্টা্ত কর্মী নয়, সে একজন ' 
কষা । ১৩১৭ ৰখসর . 


পে-চাকরী করছে। 'সে কেবল মদ ' : ওযার্ড z KE রঃ 
শা এই কাটা সেই শে আর কাছ খন বিন না. (শা .. 
করলেন! আরও কিছু লিখলেন না তানের একটা ইন্টারভিউ ।: £ | | হর { ng oe Fa ভি 
কেন ? স্কার সঙ্গে তো কথা বলেন , নিৰেদিতা নরক $ ঢি ক্যালকাটা! ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন ভিকিটেড : 
একজন ওযার্ভসাষ্টারে* চি 


মি। আপনি কবল. নাৰ্স আর 


॥ছয॥ 


বস্থমতার ব্যাপার কতদিন ঝুলে থাকবে ? 


সেই এতিহধাহী বাংল। সংবাদ্- 


প্র দৈনিক ৰঙ্গমতীর ভবিক্কৎ , 


ঙ্পর্কে বৃদ্ধিজীবীমহলে আবার নতুন 
করে উদ্বেগ আশংকা দেখা দিয়েছে । 
ধবেনামদার মালিক অশোক লেনের 


'হঠকারিতা ও শ্রমিকবিরোধী নীতির * 


ফলে একদিন সংবাদপত্রটির ঘরজ্ঞাক়্ 
তালা ঝুলেছিল। দৈনিক সাধাছিক 
মাসিক বস্থমতী এবং প্রকাশন বিভা- 
গের মোট সাড়ে পাচশে! সাংবার্দিক 
সাংবাদিক করচ্যুত হয়ে অনিশ্চয়- 
গার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় রপেল 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আই জে এ ভুক্ত 
সাংবাদিকদের নিরলস প্রচেষ্টায় বন্ধ 
দ্বরজ] খোলে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
বসুমতী প্রাইভেট লিনিটেড কে রুগ্ন 
শিল্প সংস্থা হিসেবে অধিগ্রহণ করেন। 
কিন্ত যে আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে 
নবকলেবরে বস্থমতীর পুনরাবির্ভাব 
ঘটানো হয়েছিল নবনিযুক্ত মূখ্য 
,ঞপ্রশাসক ও প্রধান সম্পাদক কেদার 
ঘোষ তার পেটোয়া কয়েকজন সাং- 
ৰাদিকের সাহায্যে ও সহযোগিতায় 
তা বানচাল করে দেন! কেদারৰাবু 
রাজ্য সরকার প্রদত্ত ৫* লাখ টাকা 
স্কীকে দিয়ে পদচ্যুত হয়েছেন, রুগ্ন 
শিল্প -বহুমতীর স্বাস্থ্যোদ্ধার তো 
আদৌ হয় নি, বরং তার নাভিশ্বাস 
উঠেছে। ভার মাসিক লোক- 


( ছর্পণের সংবাদদাতা! ) 


সানের বহ্র এখন ধেস্ত দাখ টাকার 
মতো । 

রাজ্যেয় বাসক্রণ্ট সরকার বস্থ- 
তীর ব্যাপার ভদস্ত'করার দন্ত এবং 
একে সুস্থ সবল ও লাভত্বনক করে 
তোলা ধায় কিনা ত! খতিয়ে দেখার 
জন্য একটি তিনসশ্ত বিশিঃ তদন্ত 
কমিটি গঠন করেছেন । , কিন্তু এক-' 
মাসের মধ্যে তদস্তের রিপোর্ট 
দাখিল করার নির্দেশ থাকা সত্বেও 
আজ দুমাসের মধ্যে দমস্তার কোন 
কুলকিনারা তার! করতে পারেননি! 
কমিটির কাছে সাংবাদিক, অসাংবা- 
দিকের পক্ষ থেকে মংস্থাগত ও 
ব্যক্তিগতভাবে এক ভঙ্গনেরও বেশী 
স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। 
শ্বতাবতই বহুমতীর হালচাল সম্পর্কে 
কমিটিকে ওয়াকিবহাল করার জন্যই 
ওঁ স্বারকলিপির অবতারণা কর! 
হয়েছিল। কিন্তু কমিটির নাকি 
এখনো দুমাস সময় লাগবে তাদের 
সুপারিশ সরকারকে জ্রানাতে। 
স্বাভাবিক অবস্থায় সে লময় দিতে 
কারে! আপত্তি হতো না কিন্ত ইতি- 
মধ্যে কেদার ঘোষ বরখাস্ত হবার 
পরেও বন্থযতীভে অরাজকতা অব্যা- 
হত রয়েছে । কেদারবাবুকে ঘদি 
পুকুর চুরির দায়ে অভিযুক্ত করা হয় - 


তবে এখন সেখানে চলছে সাগর 


চুরি। কাচা মাল কেন! বেচা, 


গাড়ির বখেচ্ছ ব্যবহার ইত্যাদি 
সম্পর্কে বিস্তারিত সত হলেই এসব 
তথ্য প্রমাণিত হতে পারে । অথচ - 
এদিকে বন্থ্যভীর প্রচার সংখ্যা! আন্ত 
পড়ে যাচ্ছে । বাবার কারণ একটিই 
এবং সেটি হলো! এতিম ঘার। 

সিদ্ধার্থ রায় এবং কংগ্রেসের ছয্রভাক 
হিসাবে বস্থ্মতীকে ব্যবহার করে 
এসেছেন সেই পরিচালকবর্গ এবং 

সেই কেছার চক্রই বামক্রট সর- 

কারকে নাবোতাক্ম করার মতলবে 


_বস্থষতীকে কাছে লাগাতে চাইছে। 


কংগ্রেসের এবং সিদ্ধার্থবাবুর 


গ্রশত্ভি গাওয়ার এবং বামপন্থী ্বল- 
গুলির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবার 
জন্যই কেদ্বারবাবু ৮-১০ ভবন শাংবা- 
দিকের এক ককাস ব! চক্র গড়ে 
তুলেছিলেন। এদের লবাইকে তিনি 
অফিসের ফাইলপত্রে কারসাজির 
মাধ্যমে অন্যায় ও বে-আইনী প্রমো- 
শন দিয়েছেন বোর্ড ও সরকারের 
অনুমোদনের তোয়াক!। না করেঃ 
সিনিয়রিটি ও ঘোগ্যতার বাছ- 


হওয়া সত্বেও কেদারবাবু একসঙ্গে 


পাচটি ইনক্রিমেন্ট দ্বিয়ে অফিসে লাঠি 





পশ্চিমবাংলার তাতবস্্বা 
আমাদের গর ও আনন্দের জিনিস 


পশ্চিমবাংলার ভীতশিল্প তার সতী ও রেশমের বিরাট বল্রসভার 
নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বয়নবৈচিত্র্ে আর উৎকর্ তার 
পশ্চিমবাংলার তাতবস্ত্রের তুলনা নাহি। 





দর্পণ ॥ করবার, ১৪ই অক্টোবর ১৯৭৭ 


' উচ্চপন্বে অবিঠিত কমেেকজম 
ঘাংবাদিক শুধু অযোগ্য ও অপহার্থই 
নয়, ছার] _ ৰামক্রণ্ট সরকারের 
ৰিরুদ্ধে কৌশলে প্রচার চালিয়ে 
যাচ্ছেন! চেয়ারম্যান ও ম্যানেছিং 
ভিরেকটর অফিসের গাড়ী ও টেলি- 
ফোনের খরচ বাড়ানো ছাড়া আর 
কিছু করার পক্ষে অযোগ্য ! 
অন্যদিকে বস্থমতীর সেই.অশোক 
সেনের অ্রেহাশ্রিত লাংবাদিক [সংঘ 
এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্থত্রত মৃথা্জার 


আখির্বাদধন্ত ইউনিয়ন এখন রং 


বহলাবার জন্য ব্যস্ত । বামপন্থী মন্ত্রী 
এম, এল, এ, নেতাদের দুয়ারে 
দুয়ারে গিয়েও তারা শ্ব স্ব পদে প্রতি- 
ঠিত থাকার জন্য প্রাপপাত পরিশ্রস 
করছেন। 

বহুমতী সমস্যার সমাধান আছে! 
কঠিন নয়। পুরনো পরিচালক 
মণ্ডলী ভেঙে দিয়ে নতুন বোর্ড গঠন, 
সাপ্ধাহিক, মাসিক ও প্রকাশনা 
বিভাগ খোলা, সমস্ত ইচ্ছুক পুরনো 
সাংবাদিক অসাংবার্দিক কর্মচারীকে 
ফিরিয়ে আলা, প্রাক-অধিগ্রহণ 
স্থিভাবস্থায় প্রত্যাবর্তন” অর্থাৎ 
কেছারবাবু যেসব প্রমোশন, ইীন্স- 
ফার ইত্যাদি দুদধর্ম করেছেন সেগুলি 
বাতিল করে দেওয়া ইত্যাদি 
একটি ট্রাস্টীর হাতে বন্থমতীর পরি- 
চালন ভার তুলে দেওয়া যাতে পারে 
যেখানে সরকার, বন্থুমভীর সাংবাদিক 
আসাংবাদিক এবং সংবাদপত্র জগতের 
সন্ষে সংক্ষি. ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি 
থাকবেন। 

স্থির সিদ্ধান্ত প্রহণে যত দেরী 
হচ্ছে তত জনমনে, বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে উদ্বেগ ও হুশ্চিন্তা বাড়ছে। 
খ্বর্থাঘ্বেষী মহন থেকে একধরণের 
প্রচারও করা হচ্ছে যেসরকার নোক- 
নানী কারবার বন্থমতীকে রাখবেন 
না। কিন্ত বস্থযভীকে সহজেই 
নাভজনক সংস্থায় উন্নীত করা যায় 
যি সুযোগ্য পরিচালক পিছনের 
থাকেন, প্রচার সংখ্য! এবং বিজ্ঞাপন 
ছুইই বহুগুণ বাড়ানো সৃভভৰ। 
বানের সেই অংশের কাছে প্রশ্রটি 
অভ্যদ্ভ জরুরী যার! ৰামক্রনষ্ট সরকা- 
রের প্রতি গভীর জস্থাশীদ এবং 
ভার! এর জরুরী সমাধানই প্রন্যাশ! 
করেন। 


পি আৱ গির 
অনুষ্ঠানে অধ্যব 
(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পিপলদ্‌ রিলিফ কমিটি পংক্ষেপে 
পি, আর, সি, গত ২৬শে ও ২৭ 
সেপ্টেম্বর নেতাজী ইনডোর 





সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত 
জায়গা নম্ব। সেখানে সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান বাদে আর সব কিছুই চলতে 
পারে। তাই স্বাভাবিক কারণেই 
২৬ এবং ২৭ তারিখে টিকিট কেটে 
গান, আবৃতি ও যাত্রা শুনতে ষাওয়। 
দর্শকের! শারীরিক ও মানসিকভাবে 
ঘথেষ্ট অস্বস্তি ভোগ করেছেন এবং 
অর্ধেকেরও বেশী লোক মাঝপথেই 
বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন? 
মাইকের গোলমাল দুদিনের অঙ্ন- 
ানকে যথেষ্টভাবে বিস্রিত করেছে , 
সবচেয়ে অসহায় লেগেছে দ্বিতীয় 
দিনের অমষ্ঠান দেরী করে শুরু করাঁর 
পর (এটাই কি নিয়মে দাড়াল?) 
ডাঃ শৈলেন দাসকে যখন পূরবী 
দত্বের পর রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে 
দ্বওয়া,হল তখন দর্শকের এক অংশ 
তার প্রথম গানের পরই হাততালি 
ঘিয়ে তাকে উঠে যেতে বললেন এবং 
ভা: দাস সঙ্গে লক্ষে বলে উঠছেন 
ঠিক আছে গাইব না এবং যথারীতি 
ট্রেডিয়াহ ত্যাগ করে চলে গেলেন । 
দর্শকেরা অসহায় ভাবে বলে 
রইলেন। কর্তৃপক্ষের কেউ এগিয়ে 
এলেন ন1। মাইকে কিছু প্রচার 
হল না৷ নাম থাকা সত্বেও সুমিত 
সেন এলেন না, প্রদ্দীপ ঘোষ আবৃত্তি 
করলেন নাঁ। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল 
লোকনাট্যের মূক্তিদীক্ষা যাত্রা? 
অনেকেই ব্রেথটের প্যারী কমিউন 
নাটকের ওপর লেখা উৎপন বৃত্ত 
"রুচিত ও পরিচালিত এই নাটক 
দেখবার আগ্রহে মুল্যবান সময় নষ্ট 
করে নেদিন ষ্টেডিস্বামে উপস্থিদ্ত 
হশ্বেছিলেন। বাজার দংনাপ 
বর্ণও শোনা যায় নি। 
সূহ্র্হ বাধ! দিচ্ছিলেন 
অব্যবস্থার জন্ত, শিল্পীর! বিহ্বল ছত্রে- 
পড়ছিছেন এবং কর্তৃপক্ষর1 ঘ্থারীস্চি 
নির্ধিকার । 





) হা হার ১৯৭৭ 


এবারের যাত্রা উৎসর | 
রি ॥ (দর্পণের প্রতিনিধি) 


রবীন্্রষষনের কাছে কলকাতা 
যঘানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়ো- 
কত যাত্রা উৎসবে অন্যবারের থেকে 
জাত পরিলক্ষিত হয়েছে । এবারের 
'বথেকে উল্লেখযোগ্য সংযোজন (বা 
বয়োজন ) তথাকর্থিত পুরস্কারের 


পতি রদ। আগেকার" ভারপ্রাপ্ত - 


শ্রী ব্রত মুখাজার আমলে ' এই 
স্প্তথাকথিত পুরস্কারকে কেন্দ্র করে 
নীতি ও পক্ষপাতিত্ব চিৎপুরের 


শ্পধিকাংশ যাত্রাদলগুলিকে বিশ্ব, 


স্প্ম্রছিল ৷ সেইজন্য বর্তমান উৎসব 
স্প্মহ্্ানে 'পুরক্কার বন্ধের সিদ্ধান্তকে 
জাত্রারসিকর স্বাগত জানিয়েছেন । ' 

ছোট বড় ছেচল্লিখটি দল নিয়ে 
শত :২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ১২ই 


উন লী এইস 


মহাজাতি সদনে 
১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় 


হন্দে টিকিট সকাল ৯টা--এটা 
পরিবেশনায় - ৷ 

স্র্বযুখের একটি মাম 

নট কোম্পানী 


এক এবং একক 
: ১৭, হরচন্দ্ মল্লিক দ্রীট 
* ৫৫-০৭৭২, ৫৪-৩৬৬৮ , 


' শিল্পীান্হল 
নিবেদিত .. 
দুটো কালজয়ী নাটক : 
রবীন ব্যানাজার পৌরাণিক 





দস্থ্য রতবাকর 


কানাই নাথের র্তিহাসিক 


লাল নিশান 


নির্দেশক সর্বাধিনায়ক 
শ্রেষ্ঠাশে নটদক্ষ 


' ভোলা পাল 
প্রিয়া ও রাইকমলখ্যাত 
রারাণী পাল 


গায়ক-_ ভক্ত মল্লিক 






| 


1- আবহসঙ্গী-খোকা মল্লিক 
জেনারেল ম্যানেজার _ 


| অভয় সাহা 











এ ধরনের 


গণকে শিক্ষিত ফরবে। 


বের আসর বসেছিল। উৎসবের 
আগে তথ্যমন্ত্রী 'বুদ্ধদ্বে ভট্টাচার্য 
ঘোষণা করেছিলেন বিষয়বন্র দিক 


এর জন্য দেখা গেছেকোন কোন দল, 
কিছু অশাদীন নাচ ও দৃশ্তের সংস্কার 
করে এখানে প্রশ্ন -করেছেন। প্রশ্ন 
হোল এই মেল্ফ সেন্সর তারা সর্ব 
বজায় রাখবে তো? 

, উৎসবে বেশ কয়েকটি গণচেত্না- 
যূলক পালার সমাবেশ * স্বাভাবিক 
কারণেই হয়েছে। পেশাদারী যাত্রায় 
এই সব নাটকের আগমন কিছুদিন 
আগে থেকে হলেও এখনকার মতো! 
ব্যাপক ছিল'না। (এটা এখন 
প্রমাণিত সভ্য জনগণ. এই ধরণের 


| পালা সাগ্রহে গ্রহণ করে। কিন্তু 


অচল পয়সা 


বিষয়বস্ত দুর্বল হলে মঞ্চে শুধু চিৎকার 
দাপাদাপি করলে লাভ হয় না। 
আর সরকারের মন রাধার . "অন্ত ভধু- 
মাত্র-ঙ্গোগান চুকিয়ে ' দিলেই চলবে 
|না।, শিল্পবোধ আর উদ্দেস্ত সম্বন্ধে 
পরিষ্কার জ্ঞান থাকা'দরকার। ঘেশী 
ও বিদেশী ক্ল্যাদিক ধৰ্মী কিছুপ্নলাও 
স্মাৰিষ হয়েছিল । এদের এই 


প্রয়াসও প্রশংসার ঘোগ্যু। অবস্ত 


জায়গা করে নিয়েছে! আয়োজনের 
সবচেয়ে বড় ক্রটি ছুপুরে ও' সন্ধ্যায় 
পালা ও দ্বলেরস্থান নির্ণয়ে । কিসের 
ভিত্তিতে এটা করা হয়েছে বোঝা 
যায় নি। সন্ধ্যাতে দর্শকের সংখ্যা 


বেশী হয়,।' উন্নতমানের পালাকে 


নিশ্চয়ই বেশী সংখ্যক দর্শকের কাছে 


মপ- পরিচিত করা উচিত। ' কিন্ত বড় 


দল মাত্রই সন্ধ্যায় আর ছোট দল 
দুপুরে থাকবে এটা ঠিক নয়। নাম- 
করা দল ও পালায় ' বেশী দর্শক 
যাবেই । অনেক ছুবড় দল হাজার 
হাজার টাকা, বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচ 


" করতে পারে। এদের কোন কোন 
"ক্ষেত্রে সন্ধ্যায় না 


দিয়ে দুপুরে 
দেওয়াই বাষ্তুনীয় ছিল ৷ অন্তদিকে 
ভালো ছোট দলকে সন্ধ্যার সুযোগ 
দেওয়া উচিত চিল. এতে সরকার 
ও দল ছুয়েরই লাভ হোত আর অঙ্থ- 
ানের মূল স্পিরিটটাও বঙ্গায় 
থাকতো । সেই জন্ত উদ্ভোজাদের 


ছিল।, LC 


| তিলক মী এবং তথ্য 


মন্ত্রীর ঘোরার. প্রভাব এবারকার ৫ 
যাত্রা উৎসবে ভালোভাবেই প্রতি- খ 


ফলিত হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে 
তাদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার 
যোগ্য । 


1 তব্লণ স্রপেরার 'গিপাই সিউটিরি' 


(দর্পণের সমালোচক) 


” পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশো! বছর 
৪৮8 ঝাঁন্সী থেকে 
সুর ব্যারাকপুরে সিপাইরা বৃটিশ 


শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, ঝাপিয়ে 


পঁড়েছিলেন। কার্ল মার্কস ভারতে 
সিপাইদের এই জাগরণ ও সংগ্রামকে 
ভারতের প্রথম (স্বাধীনতার সংগ্রাম 


এদেশে একাধিক কৃষক বিভ্রোহ সংগ- 
ঠিত হয়েছিল, কিন্ত দ্েগুলে। সবই 
ছিল বিক্ষিপ্ত, অঞ্চলভিত্তিক - আর 
'সিপাই বিল্রোহ ছিল ব্যাপক। এ 
বিদ্রোহের প্রথম, শহীদ ব্যারাকপুরের 
দিপাই-হবেদার মঙ্গল পাড়ে। : 


‘রক্তাক্ত তেজেনা'র পর তরুণ 
অপেরার নবতম প্রযোজন। “সিপাই 


মিউটিনি” রচনা করেছেন মধু 
গোস্বামী |. গত ১৬ই সেপ্টেষর বিশ্ব- 
কূপায় “সিপাই মিউটিনি"র প্রথম 
প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল ।"অর্ধনত্য বিকৃত 
জাতীয় ইতিহাস পড়ানো হয় স্কুল- 
কলেজে । পড়ানো হয় বি 
সাহেব-মীরাবাঈ-যঙ্গল . পার্ডের 
'মহান তুমিকার কথা। সেক্ষেত্রে 


" এদিকে একটু নজর দেবেন । ” 


আনন্দ দানের চেষ্টা করতে গিয়ে 
বিষয়বস্তুর গুরুত্ব কিছুটা হাস পেয়েছে। 
এর পূর্বে ‘রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা’ যাত্রায় 
দেখেছি, নেহেরু - সরকার প্রেরিত 
ভারতীয় সেনাদের সামনে কম্যনি্ 
গেরিলা একটি মেরে . ‘কুৎসিত নৃত্য 


আখ্যা দিয়েছেন ৷ ১৮৫৭ সালের পূর্বে প্রদর্শন করে তাদের বিভ্রান্ত করে ও 


সেনাদের হাত . থেকে রাইফেল 
ছিনিয়ে . নেয় ( ভিয়েতনামে 
গেরিলার! যে রকম কায়দায় মাফিনী 


ছিল)'।, গঁ মেয়েটিকেই আবার 
দেখলাম সিপাই বিোের পটতৃমি-. 
কায় ইংরেজ ক্যাপ্টেনদের সঙ্গ দিয়ে 
ওরকম নৃত্য প্রদর্শন করে ক্যাপ্টেন 
মহলের গোপন খবরাখবর ওর প্রেমিক 
কেশব দত্তের মাধ্যমে বিপ্রোহী 
সিপাইদের কাছে পাচার করত । প্রশ্ন 
আঁজ থেকে একশো কুড়ি বছর পুর্বে 
নিক গ্রহণের সাক্ষ্য প্রমাণ কোথায় ? 
যাত্রাটির উপস্থাপনায়যথেষ্ট ক্রটি দেখ! 
যায়। আশা করি শ্রীশান্তিগোপাজ 


RAE 5 


' সত্বেও সমাজের প্রতিকূল পরিবেশে 


॥ সাত! 


LER 


যুক্তি তক্কো গপ্পো এ + স্‌) সা 
ভান্ুসিধহ রী পরিত্যক্ত হলেও নিঃসঙ্গ নয়, তার 


দংস্ী হিসেবে | থ এক্‌ বেকার তরুদ, 
বাংলাদেশের লাছিতা এক ' তরুণী 
বন্বালী আর এক স্কুলের প্রৌঢ় 
প্রাক্তন সংস্কৃত শিক্ষককে । এদের 
ছবির বলিষ্ঠ বক্তব্য 

মনকে সচেতন করে, যি সমাজের ইত নাতিক 
HLT cA ad ভংগিমায়। বাটা কাটা সংলাপ আর 
রা নি cate ££ দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যুগ যপা ও জীবনের 
ধাত চরে এই দাবাখেলার ছবি ফুটেছে। 
জালিয়ে পুড়িয়ে সব শেষ করে. দিতে রাজনৈতিক [ৃ্টিভংগীতে সমস্তা তুন্দে 
চায় সেখানেও দেখি নতুন করে বেঁচে ধরার চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়, যেখানে 


খিক ঘটকের 'শেষ ছবি কু 
তক্তো গপ্পো’ আমাদের ভাবনার 
জগতকে উন্নত করে, দ্রোলাচল রাজ- 
নীতির ঘন্ছ মুখরতায়' আমাদের * 






ওঠার কঠিন শপথ গ্রহণ । ' ( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) { 
আলোচ্য ছবিটিতে বত্বিক | গ্রামে-পৃঞ্জে সহরে নমরে 

ঘটকের ব্যক্তিতজীবনের ছায়া he খেঁএকই কথা 

অনেকটাই পড়েছে। তথাপি অপূর্ব 

ছবিটিতে সার্বজনীন আবেদন সঞ্চারে' ও 

কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতা টি হয় নি ময়ের ৃ 

এটাই এ ছবির সত বশ্য | কাল কু ফুল্লৱ! 


একটি প্রতিভাবান শিল্পী সৎ প্রচেষ্টা 


দেশের অর্থনৈতিক ধাতাকলে 


ছে সাতনম্বর কিরেত 


, সত্য রন্দ্যোপাধ্যাযের 


গেল যে ভাবে, তার মধ্যে কি বঞ্চিত ৃ্‌ 
দেষ্বাযীর ক দীর্ঘশ্বাস চাপা পতে [ল ক্ষমা | এলে ঘরে 
1 ছবির নীলক$ বাগচি | -নির্েুনায় ও অভিনয়ে ' 
র ঘটককে যতই সনাক্ত 'করুক 
না কেন, তার বধা, তার ব্যথা, মোহন চ্যাটাজী" 
ক্রোধ; আক্ষেপ, যন্ত্রণা সাধারণ * বেদনার 


. মানুষের অনুভূতিতেও সাড়া জাগায় 
বৈকি। তবে একথাও সত্য যে, 
খ্বত্বিকের জীবনের যে ফ্রাসট্রেখন, তা 
অবশ্তই সাধারণ মানুষের নয় | কিন্ত 


মান অপেরা 


পঃ বঃ সরকারের 





সেই ফ্রাসট্রেটেভ চরিত্র স্বীয় জীবনের ' : 

'-অভিজ্ঞত] নিয়ে সমাজের বৈষম্যকে যাত্ৰা উৎসবে 
যখন কশাঘাত করে, বঞ্চনাকে ব্যঙ্গ 

করে, শোষণের বিরুদ্ধে রুখে রেকর্ড দর্শক’ ' 
দাড়াবার ঘোষণা করে, তখন তো |. এবং যে কল অগণিত দর্শক 
সেগুলি শুধুই জনমানসের কাছেই 


আবেদন'রাখে। 
নীলকণ্ঠ বাগচি' শিল্পী জীবনের 
ব্যর্থতায় 'আজ হতাশার শিকার, 


ঝুমুর গলদ 
টিকিট | পেয়ে ফিরে গেছেন 


রীতিমত মগ্কপ। বিশৃংখল এই, জন্য আমরা দুঃখিত 
জীবনের সংগে স্ত্রী দুর্গ! খাপ খাওয়াতে | ! মামাদের আরে ২টি 
না.পেরে মফঃশ্বলের এক বিদ্ভালয়ে Al শি নিবেদন 
মতামত fe 
(*ম পৃষ্ঠার পর) . নাগম dl 

জানিয়ে দিলেন, উৎপলবাবুর দৃঢ় | . 
সিদ্ধান্ত ইন্দো-চায়না ফ্রেগুশিপ নিলি ৃ 
এসোসিয়েশনের অগষ্ঠান ছাড়া |. ঘাড়া 
তিনি অন্য কোন অনুষ্ঠানে যোগদান মো Ki € ঙ 
করবেন না (সামাজিক )' 

স্বভাবতই এবার আমি নিশ্চয়ই 8. 
দাবী করতে পারি যে, গণতান্ত্রিক রিবেশনায় 
চেতনাসম্পন্ন মুক্তিকামী মান্য এই | ৮৪ এতিহ্যবাহী জনপ্রিয় 


ভাওতাবাজগুলোকে বয়কট করুন, 
যারা টাক! রোজগারের ধান্দায় রাজ- 
নীতির মুখোশ মুখে সেঁটে নিয়েছেন। |. 


সত্যন্বর অপেরা 


1 ৫৫-৮১১০ Il 
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এক শ্ৰবন এ 
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ভাড়ি ফাটিল 
একটি চাঞ্চল্যকর 


প্রকাশিত হল” 


ইন্দিরা Ee 


রায়। সক নজর রাখুন । 


| ও 
7 ছড়ার বই... 





ছড়া ॥ নর মর * কাৰ্টুন । নি 


তাঁর সহচর ' গ্রেপ্তার কেন গ্রেপ্তার ? . কি 
রহস্ত ? কি পাপ? কি কৌতুক? রাজনৈতিক সাহিত্যে এই প্রথম . 
অনার্য মিত্রের ঝাঁঝালো ছড়ার হেসে লুটিয়ে পড়, শরীরে জালা 
ধরানো সর্বত্র উপভোগ্য একটি দলিল ।- ১708 


দাম-_ছুণ্টাকা ৷" উজেউদের জন ২৫%, কমিশন। 


/ প্রাপতিস্থান_্যাশনান বুক এজেন্সী, ১২, বধ চ্যাট সর, 
জিদ বেনাচিতি, ছরগাপুর্র-_৭১৩২১৩ হ পাতিরাম 
করেন ইট মোড় ॥ সাপ্তাহিক দূ নং বট নেন কলকাত-১০ । 


~~ 










Phone : 244238 








এটা বন্দীদের নিজ্রন্ব ব্যাপার । তার 


বা তার।গোষ্ীর .মৃতামত অমন্ত বন্দী- 


'র্পণের ছুটি 


- . শারীয় উৎসব.উপলক্ষে দর্পণের- 


ছুসপ্তাহ ছুটি । পুনরায় দর্পন প্রকাশিত |; 


হবে আগামী ৪ঠা সভেঘর । 





WB/CC32 CY 
2 ৰ | যুক্ত তক্কে| গঞ্জে ৷ 
সফল খম ঘট :  বিকারপ্রস্ত ছ ভড়াঁ . 11: উপ 
. ১ পিয়ারলেস এম়ীজ ইউনিয়নের , অনাৰ্য মিত্ৰ EE হিরন 
নেতৃত্বে ছাটাই কর্মীদের পুনর্বহালসহ হু’ ছুটবার স্বাধীন হলেন! | bE | অবস্তই শেষ ব্যঙ্গ আর যুক্তি তর্কের 
' -ছ দফা দাবীর - ভিত্তিতে অবিলম্বে, নণিতব জিটর ছল 4 ম’ল দিই হুই কান। ব্যাপারটাই বন্ধ হয়ে ওঠে। যে 
হাওড়া শাখা, কলকাতা, অফিসগুজি এমুন আলার্‌ অক্নিকুও” | চা j দেশে তরুণ সমাজের ওপর- ধেকার- 
টু এবং রায়গর শাখা অফিস থেকে নেভাবে কোন্‌ বান তিরিশ বছর ছাম বেড়েছে স্বের অভিশাপ, “ মধ্যবিভের ক্ষয়িষ্ণু 
লক-আউট প্রত্যাহারের দ্বাবীতে | k ছ’মাসে তা বাবে $ মূল্যবোধ,' শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর 
পিয়ারজেদের কমীরা দীর্ঘ ,চার তিরিশ বছর যারা ছিন্দেষ, | আমরা পাইনি কিছু জীবন বঞ্চনা, নারীর লাঞ্কনা এবং 
' মাম যাবত আন্দোলন চালাচ্ছেন। তারা তো আর নেই,- জাল সব কি খাবে? ঠি রাজনৈতিক দ্বলবাজিতে যুবশক্তির 
. শৈরতান্তিক ' কর্তৃপক্ষ ইউনিরনের | তৰু শুনি যেমন ছিজেন অপচয়, সেখানেও আমরা নীজকণঠের 
সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনার | '. তেরি আছেন দেই। ( উনিশট স্বাস হেল খাটি. | খে শুনি--‘এই বেকার তরুণ আর - 
' পরিবর্তে নান! ঘমন-পীড়ন মূলক |, A তবেই পেস্থ পঢ়ি, | লাস্ছিতা,বঙ্গবাল। এক নতুন বাংলার 
ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। এমন |. আচ্ছা মশাই বলুন দেখি ) এক ছুটো দিন খেতে নেই কি .নীগরিক হবে, যে বাংলা , এখনও. 
কি-বিরোধ মীমাংসার অন্ত শর'দতর | . আসনে কিচান? '' সামি ঘি আর দষি? টা? (তবে একদিন, জন্মাবে'_ 
. আহত, ছ’টি, আলোচনা . সভার পুকুর ভর! গৃরু থেকে! | হর্স ই শানবনে ভোরের আলোয় 
একটিতে করতকষ উপস্থিত হননি | .. গোষাল ভরা ধান? ১ শাহ সান সা টা 
এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং te ' একবার দেখে যেতে চাই, কারণ 
প্রতিবাদে ভারতবর্ষব্যাপী পিয়ার- Re HOE Nas লি ছবিটাই তো আমার বুকে থেকে 
।" 'লেসের বিভিম্ন- শীখা অফিসের উঠ টু =" যাবে৷?! এ সব কথা এক মগ্ভপের 
* কমীর'২২শে, ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টে - সত্যনারায়ণ সিংহ | লিশিতে এই প্রসঙ্গে বল! হয় মুখ থেকে বার হলেও তারপ্থপ্প আর 
+ স্বর ষর্থীকরমে একদিন ও ছু-দিনের ।(১অপৃষার পর) . “আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি i আশার ছবিটা স্পষ্ট হয়েই ওঠে আর 
সফল ধর্মঘট পালনকরেন। এই . ... রি অগণতান্ত্রিক, অযৌক্তিক, এখানেই হচ্ছে' শিল্পীর - অবদান ৷ 
। “ উপলক্ষে উক্ত তিন, দ্বিনই বিভিন্ন ডিনারে লে ভারা: « 5. শেষ দৃশ্যে যন 'নীলব$ বুলেটের 
হিংসায় তারা৷ বিশ্বাস করেন না। , এটা সত্যি কথা, সত্যনারাষণ আঘাতে নিহত, তখনও দেখি বেকার 
শাখা ইউনিটের নেতৃত্বে সমাবেশ সত্যনারায়ণবাবুর' এই . ' বিবৃতি SRE ভি পালা: ভান নানি বঙদবালার শুত- 
ও মিছিল জনিত হয়; ইতি নকপাপছীদের অনা মহলে তীর এনে না অড়িত থেকে.একক প্রচেষ্টায় মিলন, শুনি মনদলধ্নি নার, 
পি্নারলেশের আলোলনকে নম্খন ক্ষোভের সঞ্চার করে।' এমুনকি গত ' সরকারের সংগে আলোচনা প্রস্থহ আশাবরী। কানের কাজ না করে 
জানাতে বিভিন্ন গণ সংগঠন এগিয়ে নই জুন বন্দীমুক্তি কমিটির পক্ষ ধেকে কোন'সিদ্ধান্ত বন্দীদের ওপর চাপিয়ে -শুধু যুক্তি তির্ক আর গল্প করে যত 
এশেছেন। এ 52509758058 দিতে পারেন না এবং এটা,করার বিশৃম্খল! স্থষ্টি করা হোক না কেন, 
8 টু 5. | সালেই বন্দীমুক্তি, আন্দোলনে শর্তের : গলা পচা এই সমাজ ব্যবস্থার 
হাতে হাতে বিক্রী শত শত হাজারে ' | শ্থট করা। তার রাজনৈতিক মতা- / অবদানে নতুন প্রাণশক্তির জন্ম এক 
< হাড়ি আজ ফাটিল শারদীয় বাজারে: | মত বন্দীরা নাও মানতে পারেন। দ্বিন"হবেই--ছবির তো। এটাই বীর্জ- 


মস । ছবিতে, নীলকণ্ঠ আচরণের 
অভিশয়তা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে 


উঠেছে মদের বোভল হাতে৷. 


হিতে ধাপছাড়া দর অভাবও 


0 40 25156 






নেই। শব্দ গ্রহণও ক্রচিপূর্ণ 
এ সব নিয়েই খৃত্বিক 


ভাস্বর হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র আং 
বজ্তবালা! চরিত্রটিতো কধিকের 


চিন্তারই ফসল ৷. ' রি 
অভিযোগ 
রাজ্য,সরকার . | আআ 


নাশ দত্ত মেটারনিটি হোমের কষে 


“জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ 


পাওয়া গেছে । আনা! গেছে প্রাক্ত: 
” স্বাস্্যমী অন্থিত পাঁজার রাজত্বে এ? 
চাকরী পান। বন্ধ মন্ত্রীর -লো 
ইচ্ছা বা সাধ্য নেই বলেই হো 


, এরা খুশিমত ঘোরাফেরা, আর বং 


থাকা ছাড়া বিশেষ কিছু আলে 
করতেন না, এখন অমান। পাশ্টাবারজ 


‘পরও “করেন না। এই পঞ্চপাণ্» 


হলেন অমল রায় (কেরানী) প্রশাগ_ 
রায় (স্টোর কীপার)গুণসিদ্ধু কয়া _ 
(ওয়ার্ড মাষ্টার) বস্কিম দা 
(ফার্ধাসিস্ট) এবং সমীর রা 
(সোস্কাল ওয়ার্কার )। শেষো 
ব্যক্তি কিছুদিন আগে' অন্তর বদ লাঞ্জ 
হলেও এবং উপরওলার নির্দেশ সদ্ধে 
এখনও একটি কোয়ার্টার দখল কং 
রেখেছেন। . - f 


১ একটি কনভেশন 


স্বশরেদীর রাজনৈতিক বন্দে 
মুক্তি ত্ররািত করার পক্ষে জনম” 
গড়ে তোলার জন্ত বন্দীমুক্তি ও গণ 
দাবী প্রস্ততি কমিটি আগামী শনিবা 
১৫ই অক্টোবর মুসলিম ইন্দটিটুট হতে 
একটি কনভেনশনের, আয্োজ: 
করেছে। ,. 


Shortly to be out 


SHELLEY and MARX — their. MILLENNIA | 
. A topic never before covered. 


£ পাচ 


19 ৪1 about a‘ hundred pages with the En source: 


 genérally appended. 


ধের "উপর চাপিয়ে, দওয়া কি ‘The work closes, with 50101061008 by Prof. 5০8 8১5৮৪ 
charjee M. A. (Cal. & Leeds ) Reader in the Dept. om 


‘অগণতাম্তিক নয় ? তাছাড়া যে 
'ব্তব্য সমর্থন করে একটা! সই করনে 
মুক্তি পাওয়া বস্থি ভারে কি মুড. 


]. লেকা বন্দে না? মুচলেকা এভাবেই 


আঘাক্স কর! হয় সাধারণতঃ । হিংসায় 


কেউ বিশ্বান করে কি করে নাতা 
কেন লিখে জানাতে হবে.? তাও 


আবার সরকারকে । \ 


৩ বলা বাহুন্য সত্যনারারণ সিংয়ের ' 


এই “স্বণ্য প্রচেষ্টাকে “বন্দীরা ছুড়ে 
ফেলে দিয়েছেন কেউ সই ন! করে। 
অবশ তিনজন সৃত্যনারায্ণপঙ্থী 


সম্ভোষ রাণা, সাধন সরকার ও প্রদীপ 


বানাব দিক. 
সম্পাদক--হীঁরেন বহু 


৮. ৬ 


English, University ৩6 Calcutta. 
‘ON POET R. N. TAGORE. 7 


“Price Rs. Five Only. . 


A political apprisal of the poet in verse. In alla hundreds 
\pages with the original sources generally appended. 


Something out of the rut— ' 


no kindred of 0109 hallelujah brood. 
Comments by : Prof. Kanak Mukherjee M. A ( Cal. ), 


Lecturer.in English, Women’s College, Editor £ 


‘Eksat he. 
Price Rs. Five only. 


‘Monthly 


Prot. Jyoti Bhattacharjee, Xe A, টি & Leeds) 


4281) এ 


10720, Murati, oh Murat ! ত, ( 


A satire in 
point of view. 


verse from, the 


politico philosophical 


The curtain on the ডি falls টা in comes comments on 
it in prose by Prot. 0590. Bhattacharjee, M. A. 


Author: 


Sunilsrishna Sen ( alias Parthasaratbi Sent 
‘Lecturer in English, Uluberia College (affiliated 
Calcutta University ) P. O. ০ Dist.'Howrab, 


‘West Bengal, India. 


ME 58৮৮ পদক পাপ, ১৯০১ শাম ক ককা", শোক ধান ১ তেন ককা লেক নি 


ডি 


৯৯ ই 


অপাৰা 





এ 


। ফেলেছে । 


ইন্দিরাপন্থীরা তলবী সভা৷ ডাকবেই £ 
রাজা নেতাদের দলে টানা র চেষ্টা 


বিংশ বর্ষ ৷ ৩৯শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার ৪ঠ নভেম্বর, ৭৭ ॥ ৪০ পয়সা 


বেপরোয়া! তেল ডাকাতি 


পুলিশ এখন চুপচাপ $ মন্ত্রীছের 
ভুল বোঝাবার চেষ্টা করছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


| রাজের চটকনগ্ুলিতে ব্যবহৃত. 
জুট ব্যাচিং অয়েলের চোরাই ব্যবসা 
বন্ধ হয়নি । পূজার দিনগুলিতে তা 
আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অদ্ভূত ঘটনা 
হলে? হলদিয়া! বজবজ থেকে নিয়ে 
আসার পথে ট্যাংকার থেকে তেল 
বের করে নেওয়ার 'ঘটন1 এখানে 
প্রকাশ্যেই ঘটছে । এবং প্রতিটি 
ঘটনা সংশ্লিষ্ট থানার নাকের ওপরই 
হচ্ছে। 

খবর নিয়ে দেখা গেছে, মধ্য 
কলকাতার রেহানা ট্রেডিং, ওমপ্রকাশ 
সন্দর সিংহ, চতুরা সিং প্রমূখ সংস্থা 
ও ব্যক্তিরা প্রকান্তেই চোরাই মাল 
পাঁচার করছে। এর সঙ্গে জে, বি, 


. ও-র পুরনো! পাপী রাজ্রপথ গুপ্তা» 


শিবনাথ গপ্তার 'ওপ্যা ট্রান্সপোর্ট’, 
কাকিনাড়ার ডিক্‌ সাউ, হাওড়ার 
বনোয়ারীলাল, বি, কে, পাল 
এভিনিউর রমেশ ঠাঁকুর, চাদনীচকের 
রামলাল, জগন্নাথ দাগাও যথারীতি 
চোরাই চালান অব্যাহত রেখেছে । 

হলদিয়া বজ্ধবজ থেকে নিয়ে 
আসা তেল উপ্টোভাঙ্গায় যায়। 
বড়বাজারের কৃষ্ণা সিনেমার সমিকটস্থ 
গোডাউন, খড়দা থানার অদূরে, এক 
পাচিল ঘেরা চোরাই গোঁডাউিনে 
জুট ব্যাচিং নামান হচ্ছে।* নৃতন 
খবর হল গুপ্তা ট্রান্সপোর্ট তাদের 
অয়েল ট্যাঙ্জারের উপর থেকে 
নিজেদের কোম্পানির নাম মুছে 
অনেকের ধারণ! 
লংবাদপত্রে তেল পাচার নিয়ে বহু- 


.বিধ সংবাদ প্রকাশিত হয়ে পড়ায় এহ! 
- নাম গোপন রেখে কাজ চীলাবার" 
চেষ্টা! করছে। আরও মারাত্মক ' 


খবর হল আন্দুল-মৌরিগ্রামের 
ডিপো থেকেও অবৈধভাবে তেল 
পাচার হচ্ছে। এসব কারবারের 
সঙ্গে পূর্বোক্ত ব্যক্তিরা নানাভাবে 
জড়িত বলে অভিযোগ । মোটকথা 
ট্যাঙ্কার পথে বাহিত কোন তেল-ই 
এরা বাদ দিচ্ছে না। পুলিশ প্রথম 
দফায় কিছু “অপারেশন” করলেও 
এখন চুপচাপ! বিভিন্ন মহলের 
অভিযোগ পুলিশ, প্রশাসন ও মিল 
অফিসারদের মধ্যে এক গোপন 
বোঝাপড়ায় এই কারবার . দারুন 
ভাবে জমে উঠেছে। মহাকরণ 
এব্যাপারে এখনও পর্যস্ত খুব কড়া 
সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারেনি । 


বর্তমান মন্ত্রীদেরও এই বিষয়টিতে 


যাতে উৎসাহ না দেখা দেয় সেইজন্ত 
পুলিশ ও কিছু অফিসার ভূল 
বোঝাচ্ছেন। না বোক্বানোরও 
কারণ নেই । কেনন! পশ্চিমবজের 
বরাদ্দ জে, বি, ও কেরোসিন, 
পেট্রোল, সয়াবিন .নিয়ে যে 
দু নখ্বরী কারবার , চলছে তাতে 
এরাও কম উপকৃত নন । মাসিক 
বরদ্ধি বাঁধা, বোতলের ছড়াছড়ি 
সর্বোপরি বীধাধরা কিছু ্ন্দরী 
মহিলা! দিযে রাজ্যের নামকরা 
কু খ্যাত চোরাচালাক্ষিরা এদের 


আমেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। 


- আমাদের কাছে পরিষ্কার খবর 
রয়েছে বর্তমানমস্তরিস্বভার ধারে কাছে 


" ঘোরাফেরা! করে এমন কিছু দলীয় 


ব্যক্তিও এখন রীতিমত এদের সঙ্গে 


ওঠা ব্সা করছে। মাত্র কিছুদিন . 


আগে রাজপথ গুপ্তার দলবল প্রাক্তন 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) i 


৮০০০০০৪% 


কংগ্রেসের তলবীপস্থীর! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
ষে, তারা তলবী সভা ভাকবেনই 


+ এবং ইন্দির গান্ধীকে কংগ্রেস সভা- 


পতির পদে বসাবেন । তলবীপন্থীদের 
পক্ষ থেকে দ্বাবী করা হয়েছে মোট 
৬৪৯ ভন এ আই সি সি সদশ্তর মধ্যে 
এ প্র্ধস্ত ৪৫০ জন স্বাক্ষর করেছেন । 
বলা ইয়েছে এই সমর্থন বেড়ে ৫৫০ 
জন্‌ হবে | ভলবীপন্থীরা আপাততঃ 
কোন সভা ডাকছেন নাঁ। কারণ 
বিভিন্ন রাজ্যে তলবী সভা আহ্বানের 
ব্যাপারে কংগ্রেস কর্মীদের প্রতিক্রিয়] 
এখন ভালভাবে যাচাই ক্রে নেওয়া 
হচ্ছে। কেননা ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস 
তাঙছেন এই প্রচারের শ্বীকার হতে 
তলবীপন্থীর] রাজী-নন | 
তলবীপন্থীদের . পুরোধা কমলা- 
পতি ক্তিপাঠী এই স্থষোঁগে বিভিন্ন 
রাজ্যের কংগ্রেস নেতার সঙ্গে কথা 
বলে তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা 


“ করছেন-। উদ্দেশ্য সর্বভারতীয় স্তরে 


প্রথম সারির নেতারা যাতে ইন্দিরা 
গান্ধীর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। এ 
ব্যাপারে ব্রিপাঠীজীর উল্লেখযোগ্য 
সাফল্য হৃচ্ছে বোশ্বাইয়ের রজনী 
প্যাটেলের সমর্থন পাওয়া । এর 
আগে তিনি ইন্দিরা-বিরোধী গোষ্ঠীর 
সঙ্গে ছিলেন। 

এ পর্যস্ত যা খবর পাওয়া গেছে 
তাতে জানা গেছে,- ইন্দিরা গাদ্ধী 

(শৈষাংণ ৮ম পৃষ্ঠায় )- 





প্রিয় দাসমুন্সী ও কয়েকজন 
কংগ্রেস ছাড়তে চাইছেন 


* ( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
ৃ ্ 

প্রিয় দানমুন্দী সহ .কয়েকজন তুলে গেছেন কিনা, তবে তিনিও 
প্রথম ও দ্বিতীয় সারির কংগ্রেস নেতা প্রিয়কে খুব আশার বাণী দিতে 
এখন কংগ্রেস দল ছাড়ার কথা ভাব- পারেন নি। অবশ্য প্রিয়বাবু অধুনা 
ছেন।  প্রিয়বাবু সম্প্রতি জনতা জন্তু দলের নেতা ভরুণকাস্তি 
পার্টির বধিয়ান নেতা প্রচ্ুল্প সেনের ঘোষের সমর্থন পেয়েছেন । আর 
সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করেন । প্রিয়- পাটন! যাতায়াত বাবদ সমস্ত ব্যয় 
বাবুর এই সাক্ষাৎকারের মূল উদ্দেশ্য তরুণবারুই প্রিয়কে যুগিয়েছেন। 
জনতা দলের সমর্থন নিয়েরাজ্যসভার তারপরই প্রিয় দাসমূলী এ আই 
সদস্য নির্বাচিত হওয়া . সিসি বৈঠকে যোগ .দ্বিতে ফিল 

প্রিয়বাবু বিগত পাঁচ-বছরের তুল গিয়েছিলেন গত ম্বাসের মাঝ 
রাজনীতির জন্য প্রফুল্ল সেনের কাছে সপ্তাহে । প্রথমে তিনি ১২নং ওয়ে- 
দুঃখ প্রকাশ করেন এবং কৃতকর্মের লিংটন ক্রিসেন্ট রোডে শ্রীমতী ইন্দিরা 
প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য প্রফুল্প সেনের গান্ধীর দে নিভৃতে সাক্ষাৎ করে 


* কাছে স্থযোগ চান । প্রিয়বাবু বলেন তার প্রতি নিজের পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন 


যে তাকে জনতা স্বল সমর্থন করলে করেন পরে আবার এ আই সিসি 
তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হতে 

পারবেন এবং তিনি ভার সূমর্থকদের অধিবেশনে ইন্দিরা বিরোধী বক্তৃতা 
নিয়ে জনতা দলে যোগ দেবেন। ঘিয়ে বলেন ঘে পাচবছর তিনি ভুল 
প্রফুল্প জেন বেশীর. ভাগ সময়ই চুপ রামনীতি করেছেন। প্রিয়বাবুর 
করে ছিলেন। ৪ কাছে তার দলের অনেকেই প্রশ্ন 


“প্রিয়, কি কংগ্রেসের ঠা y 
ie A মলীতিবদষলে জাহির কর (পাঁচ 


প্রফুল্ল সেনের কাছ থেকে নিরাশ বছর বাদে এখন তুমিবলছ যা করেছ 
ইয়ে প্রিয় গিয়েছিলেন অয়গ্রকাশ ভুল ।করেছ। তাহলে তোমার কি 
পি bs কোনটা তুল রাজনীতি আর কোনটা! 
হয়েছে সর্বাত্মক বিগ্বরের দীক্ষা নিতে 
তিনি গিয়েছিলেন আসল উদ্দেশ্ i CLD 
ছিল জয়প্রকাশজীরকাছে ক্ষমা চেয়ে ML bn SL 
নিয়ে ভার আশীর্বাদ পাওয়|।' জানি না থাকে তবে এখন যে রাজনীতি 
না জয়প্রকাশজী কলকাতায় প্রিয়-র করছ সেটাই যেঘঠিকতার গ্যারান্টি 
নেতৃত্বে তার ওপর হামলার ঘটনা শা 


বিশবরূপা থিয়েটারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড 


বিশ্বরূপা বিয়েটার কর্তৃপক্ষের 
হাতে সাধারণ দর্শকবুন্দ এখন রীত্তি- 
মত নাজেহাল ৷ থিয়েটারের সর্বময় 
কর্তা রাসবিহারী সরকার ওরফে 
ছোটদা! ওরফে “বাবু” ধেয়ালখুশীতে 
নাটক ' চলছে। এই খেয়ালেরই 
বলি হচ্ছেন হাল্পার হাজার দর্শক । 

গত সাভাশে দর্শকদের একাংশ ' 
কর্তৃপক্ষের নানা অনাচারের প্রতি- 
বাও করেছেন। এদের বক্তব্য 
কাগজে কলমে তিনঘণ্টার বই রেখে 


দর্শকদের মাত্র ছু ঘণ্টার শো 


দেখিয়েই নাটক ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। 


' আাধারণত বই শুরুর কথা সাড়ে 


নটায়। এখন দেখা যাচ্ছে বই 
শুরু হচ্ছে দেরীতে অথচ শেষ হচ্ছে 
কাট্ছাট করে মাত্র দেড় ছু ঘণ্টার 
মধ্যেই। হলের ভিতর ষে হ্যাতেনির 
বিক্রী হয় তার সংগেও নাটকের দৃশ্য 


“দিচ্ছেন সাধারণ দর্শক | 


( দর্পণের সংবাদদাতা”) 


ও অংকের সাদৃশ্রের কোনও বালাই বি “বাবুশ্র 
নেই । ফলে প্রতিদিন প্রায় প্রতি জমিদার স্থলভ আচরণ। থিয়েটারে 
শোতেই ঘর্শক্রা বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষের , প্রায় একশো আঠাশ জন কর্মী কাজ 
কাছে বোকা বনে ফিরে যাচ্ছেন। করেনী। এদের চাকুরীর কোনও 
এদ্দিকে থিয়েটারের গ্রীণরুমের নিরাপত্তা নেই। অন্যান্য থিয়েটারের . 
খবর হুল, দর্শকদের জন্য যে নাটকই চেয়ে এদের বেতনও কম । শিল্পী ও 
বরাদ্দ থাক না কেন বিশ্বরূপার প্রীণ- টেকনিশিয়ানদের কোনও ইউনিয়ন - 
রুমে ও দোতলার “বাবু"র ঘরে 'যে গড়দরতও মহামান্য “বাবু” দেননি। 
নাটক. চলেছে তারই খেসারত Me (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার ) 


এই অন্দর মহলের নাটকের 
শিকার হলেন অপেক্ষাকৃত কয দামী 
ও নামী শিল্পীরা । . যার! চট করে 
“বাবুর ঘরে মনোরঞ্জনে' যেতে 
পারেন না কিংবা তার একাকিত্ব - | 
'ঘোচাতে পারেন ন1। ' এদের কারও 
কারও বেতন পনেরো “টাকাও 
রয়েছে । মাসে প্রায় কুড়িটি শোতে . 
অভিনয় করার অন্য এই সামান্য 





॥ দুই ॥ 


বিশ্বর্ূপা 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


ফলে অনাচার ' দিনের পর দিন 
বেড়েই চলছে--কমেনি। প্রতি- 
দিনই খিয়েটারগতপ্রাণ বাবু 
রাত দেড়টা দুটো পর্যন্ত বিশ্বরূপার 
ঘিতলকক্ষে কাটান। নিশ্চয়ই 
একলা নন । অধিকাংশ সময়েই 
নাটকের প্রয়োজনে বিয়েটারের 
বেবি, স্থলেখা 'ঘোষ, মোফিয়া 
চ্যাটাজী, রাণী চক্রবর্তী, বকুলরাণী 
প্রমুখ উপস্থিত থাকেন। থিয়েটারে 
“্বাবুর”র কথাবার্তা শোনা ও সেই 
মত চলার ফলে . প্রতিদিন কাগজে 
এ'রা বিজ্ঞাপনে প্রচারও পাচ্ছেন। 
যাঁরা ঠিক তেমনটা নন কাগজের 
বিজ্ঞাপনে তাদের নাম অনুপস্থিত । 
শুধু লোকেরা বলেন থিয়েটারের 
টেকনিশিয়ানরা পঞ্চাশ/যাট টাকা 
* বেতন পেলেও রাণী: বকুলরানীরা 
প্রকান্তে ও গোপনে বাবুর “কাছ থেকে 
প্রচুর টাকা পেয়ে থাকেন। 
বাবুর অপর দুই সাকরেদ শ্রীণ- 
রুমের ম্যানেজার নারায়ণ-ভট্টাচার্ষ; 


অভিজিৎ দে-ও (রামলু) কম নন। ' 


শিল্পীপ্লেরই কারো কারো অভিযোগ 
গ্রীণরুমের অভ্যস্তরেও এখন তরল 
পানীয়ের ছভাছড়ি। এ"র| বলছেন 
কর্মী শিল্পীদের বেতন বাডাতে নানা 
বায়নাক্কা থাকলেও অন্ত থাতে 
প্রতিদিন রাতে প্রচুর টাকা বেরিয়ে: 
তেল ডাকাতি 


(পৃষ্ঠার পর), 
খান্যমন্ত্রী প্রক্ুল্রকাস্তি ঘোষের সঙ্গে 
চলাফেরা করতেন এমনকি একে 


দিয়ে কম্বল বিতরণও করিয়েছে - 


ওপার দলবল ৷ জামান! পাল্টেছে। 
সুযোগ বুঝে পশ্চিম বাংলায় হাজী 
মন্তানের সাক্ষাৎ শিষ্যরা এখন বাম- 
ফ্রন্টের ম্যতব্বরদ্বের বাগে আনার 
তালে রয়েছে। অদ্ভুত ঘটনা হল 
কলকাতা! ও রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি 
দমনের হাজারে] বিভাগ ও কমী 
থাকা সত্বেও প্রকান্তে কলকাতার 
প্রধান সড়ক ও জাতীয়ঃসড়কের উপর 
দিন দুপুরে তেল ডাকাতি চলছে। 
নইলে রাজ্যের চলিশ-বিয়ািশট! 
চোরাই গোভাউনের উপর পুলিশ 
প্রহর! দিতে এত অস্থবিধ1 কোথায় ? 
কেনইবা বিহার উত্তরপ্রদেশ, পাঁধাব, 
হরিয়ানা রাজ্যকে এ ব্যাপারে অৰ- 
হিত করা হচ্ছে না। তবে এটুকু 


বল! যেতে পারে তেলের চোরাই, 


চালান নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এখন 
চুপচাপ থাকলেও হয়তো বেশীদিন 
তাপারবেন না | কেননা তাঁদের 
জবাবদিহি করতেই হবে । আসন 
বিধানসভা ও 'সংসদ্দ অধিবেশনে 
এই. প্রসঙ্গ, বিস্তারিভ ভাবে উঠছে। 


- 


ক 


ধাচ্ছে। এর. প্রতিবাদ করতে গেলে ই 
বিপদ ৷ বলাবাহুল্য তাব ঘাঁভে 
হাটাইয়ের নোটিশ নেমে আসবে । 
শিল্পী জয়ী সেন, রুবি দত্ত বিয়েটার 
ছেড়ে চলে ধাওয়ার কারণও নাকি 
শ্বনামধন্য “বাবু” । 

দর্পণ প্রতিনিধির কাছে শিল্পী 
কর্মীরাই অভিষোগ' করেছেন যে, 
নাট্যশিল্পকে উৎসাহ দেবার জন্য 
থিয়েটারে কোন প্রমোদকর নেই। 
অথচ টিকিটের দর ৪ থেকে ১৫ টাকা 
পর্বস্ত | প্রতিদিনই হাউসফুল যাচ্ছে। 
এছাড়াও বেআইনীভাবে অতিরিক্ত 
টাকা নেওয়া হচ্ছে। এর কোনও . 
প্রতিবিধান নেই। করমুক্ত টিকিট 
বিক্রীর অঢেল টাকাতে ভাগের কোন 
লাভ নেই। তারা ষে তিমিরে স্ইে 
তিমিরে । 

বিভিন্ন ‘মহলের অভিযোগ * 
অন্দরমহলের নাটকের জের এখন 
নাট্যমঞ্ককেও গ্রাস করেছে। 


. ছগলী জেলার আবাষবাগের 
কাছাকাছি এক "ভদ্রলোকের চার 
বিঘা জমির ছু*বিঘা সাড়ে বারো 
কাঠার কিছু বেশী অংশ কিনলেন 
তার প্রতিবেশী " ম্যাপে বা পরচায় 
তা তখনই উঠলো না। পরে দেখা 
গেল বিক্রেতা তার বিক্রি করা 
জায়গা সবটা, গ্রহীভাকে দিতে 
চাইছে না। কারণ পরে যখন জরিপ 
হয়েছিল তখন গোপনে (ঘুষ দিয়ে) 
ম্যাপ ও তের কারচুপি হয়েছে। 
ক্রেতখ একজন বিধবা মহলা। 
সম্পত্তিট] বাগ্জমি ৷ , 'এটা কি 
সংশোধন 'কর] যায় ন1? টাকা দিয়ে 
দলিল করে যতটা বাস্তজ্গমি কিনে- 
ছেন ততটা তার নামে -রেকর্ড বা 
ম্যাপ করা ন্কায্ নীতি ও আইনগত 
ভাবেই যুক্তিসঙ্গত । না হলে এক- 











করে কেটে পড়ছেন | “মহানায়িকণ” 
সুপ্রিয়া দেবীর তো কথাই নেই। 
কণিকা দেবীও প্রায়ই বে-সামাল 
হয়ে সরে পড়ছেন । ফলে নাটকের 
অংক/দৃশ্ঠ কোনটিই আর ঠিক ঠিক 
থাঁকছে না।. বিক্ষিপ্ত ভাবে নাটক 
থেকে হচ্ছে। ক্ষ দর্শক এর 
প্রতিবাদ করেছেন। কিন্ত কর্তৃপক্ষ ' 
,তাদের বটতলা. মাদার 
দিচ্ছেন। । 

হলের কা রাসবিহারশী সরকার 
ওরফে “বাবু” বলে বেড়াচ্ছেন, 
“চৌরঙ্গী" বইয়ে শেফালীর নাচ: 
যেভাবে চালিয়েছি, সেইভাবে এখনও 
চলবে | প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কংগ্রেসের 
যুব বাহিনী “অঙ্্গীলতা” বন্ধের 
ব্যাপারে চৌ'রক্গী বইয়ের প্রদর্শন 
তুলে দিতে চায়। কিছু হৈ-চৈ-ও 
-হয়। এর কর্তা ছিলেন প্রিয়রগ্তন 
দ্বাসঘুদ্দীর চেলা উত্তর কলকাতার 
ই্রনিবাস বন্ধ প্রমুখ । শেফালীর 
নাচ বন্ধ হয়নি । হয়েছিল উৎপল 
দত্তের “ছুঃম্বপ্রের নগরী”? | “বাবু” - 
চালটা ঠিক ধরেছিলেন । অনেকেই 
জানেন যুবকংগ্রেসের জনৈক মাতব্বর 
শেফালীর নাচ, অব্যাহত রাখার 
সুযোগ দিযে সাত হাজার টাক! 
ম্যানেজ করেছিলেন । পরিবন্তিত 
অবস্থায় বিশ্বক্রপার “ব্যবু” এখন 
নতুন বাবু ধরার ফিকিরে রয়েছেন। 


এই নামে আবেদন পাঠাতে হবে । 





গরীব মানুষের জমি দখল 
(দর্পণৈর সংবাদদাতা ) 


ধরনের ইরা, প্রশ্রয় দেওয়া 
হয়। 

আর একটি ক্ষেত্রে ৮৬ শতক 
জায়গার এক মালিক ২১] শতক 


বিক্রি করলেন তার প্রতিবেশীকে |. 


দলিলে পরিমাণ সীমা উল্লেখ করা 
হোল জম্পষ্টভাবে। ক্রেতা তার 
দলিলে উল্লেখিত সীমা ছাড়িয়ে জোর 
করে বাড়ী তুললেন ।- বিক্রেতা 
গরীব ও দুর্বল । বাধা দিতে পারে 
নি। তাতে তার ওপর হয়তে? 


আরও জোর জুলুম হতো! এই 
বাড়ী ভাঙ্গা বা বলশালীকে সংযত 
করার কি কোন ব্যবস্থা আইনে হতে 
পারে না? 

, তৃতীয় উদ্দাহরণ আরও রোম- 
হর্যক। এক ভব্রলোক তার স্ত্রীও 
এক সন্তানকে তার সম্পত্তির ছুই 


প্রস্তাব আহ্বান করছে ' 


ভার্টকাল ও হরাইজেণ্টাল বয়লার মেরামতা 
সর্বপ্রকার ভার্টিকাল ও হরাইজেন্টাল বয়লারেব মেরামতীর কাজে অভিজ্ঞ সংস্থাদের নাম ইস্টার্ণ কোল্ড 
ফিল্ডসে রেজেস্তীকরণ। রেজে্্রকরণে ইচ্ছুক সংস্থাদের সাধারণ যোগ্যতা নিয়রপ £ 

(১) সংস্থাদের পেটাই, ঝালাই ও মেপিনের কান্দে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা প্যাক দরকার | (২) সংস্থাদের 
ইলেকট্রিক ওয়েন্ডিং পদ্ধতিতে এবং ফ্রেমের সাহায্যে কাটিং ও ওয্রেন্ডিংয়ে প্রতিষ্ঠিত ওয়েন্ডার হওয়া দরকার | 
(৩) সংস্থাদের ১ ইঞ্চি পর্যস্ত মোটা প্লেট ক্ষ ব্যাসে বেণ্ডিংএর কারিগরী জ্ঞান থাকা দরকার । (৪) সংস্থার 
বয়লার-কোয়ালিটি প্লেট ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হওয়া চাই। এগুলি বয়লার দপ্তর কর্তৃক 
অস্থমোদনের দায়িত্ব তাদের ! (৫) সংস্থার হাইড্রোলিক টেস্টিং যন্ত্রপাতি থাকা চাই'এবং বয়লারের হাইড্রোলিক 
পরীক্ষা, সেফটি ভালত ফ্লোটিং ও:ষ্রীম রে প্রভৃতি ইন্সটলেশানের-জ্রন্ত আই বি আর সম্পর্কে জ্ঞান'থাকা চাই । (৬) 
সংস্থা ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকার কাঙ্দ করার মত আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন হওয়া চাই । (৭) বয়লার ইন্সপেক্টরদের দেওয়া 
মেরামতাঁ অর্ডার অনুযায়ী মেরাঁমতী কাজের খরচ সম্পর্কে বিস্তৃত হিসাব দেওয়ার জন্য সংস্থার অভিজ্ঞ টেকনি- |= 
সিয়ান থাকা দরকার যাতে কর্তৃপক্ষ কোটেশানের ষুল্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন। (৮) সংস্থার যথেষ্ট টেকনি- 
ক্যাল লোক থাকা দরকার যাতে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে শেষ করার দায়িত্ব দিলেও কাঁজ নিতে পারে। (৯) 
সংস্থার আয়কর ও বিক্রয়ক্র দপ্তরের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র থাকা দরকার । আবেদনের সময়ে আবেদনকারীকে 
আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজ্রন অনুযায়ী পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বলিলপত্র পেশ করতে হুবে। চীফ" ইধিনীয়ার |” 
(ই আয এম) অস্থায়ী, ইস্টার্ন কোল্ডিফিম্ডস লিমিটেড, সীকভোরিয়।, পোঃ দ্িশারগড় (৭১৩৩৩৩ ) ভেলা বর্ধমান 


ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ 

.রেফঃ নং ই সি এল/এন কে এসাই RENE ০-১০-৭৭" 
নিয়োক্ত কাজের জন্ত অভিজ্ঞ / বিশ্বাসযোগ্য / প্রখ্যাত এবং সঙ্গতিস্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে সীল 
করা টেণ্ডার। (১) ২০০** টাকা অঙন্মিত খরচেনিউ কেণ্ডা কোলিয়ারীর ইন্ট কেণ্ডাতে এফ ও জি রকের এন 
Cole UM SULT বায়ন! ২০০ টাকা এবং সম্পূর্ণ করার সময় ৬ (তিন) মাস। (২) 

** টাকা অমুমিতখরচে নিউ কেণ্ড! কোলিয়ারীর ইষ্ট কেণ্ডাতে ডি ই ব্লকের এন এইচ এস কোয়ার্টার . 
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ।: বায়না ২০৭ টাকা । সম্পূর্ণ করার সময় ৩ (তিন মাত্র )। 
নিউ কেণ্ডা সাব-এরিয়ার সাব-এরিয়া ম্যানেজারের অফিস থেকে টেগারপত্র সংগ্রহ কর! যাবে ৩১১০1৭৭ 
থেকে ৭৷১১৷৭৭ তারিখ পর্যন্ত ষে কোন রাজ্যের দিনে দুপুর ২ট1 থেকে ৪-৩৪ টার মধ্যে ৫ (পাঁচ) টাকা দিয়ে ঘা 
অপ্রত্যার্পনযোগ্য ৷ টেগার দলিল, কাজের নাম, বায়নার টার্কার বিবরণ সহ প্রতিটি কাজের জন্ত আলাদা! 
টেণ্ডার সীল কর] খামে ৮৷১১৷৭৭ তারিখ দুপুর ২টা। পর্যস্ত গ্রহণ করা হবে এবং যা টেণ্ডারদাতা অথবা তাদের 
অহুমোদিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ১নং টায় এবং ২নং ৪টাস্ব খোনা হবে। বায়নার টাকা কোল ইন্ডিয়া 
' লিমিটেড, ইস্টার্ন ডিভিসন, নিউ কেও গ্রুপ এই নামে জাসানসোলের .ঘে কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের 
উপর। নিউবেণ্ডা গ্রপের গ্রপ অ্যাকাউপ্টদ টিজার কচ জমা দিতে হবে । 
টেপার, বাতিল করা হবে। ৫ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭৭ 






সমান অংশের মালিক উল্লেখ 


দলিল রেজ্েট্রী করে দিলেন। স 
পরে মারা গেলে তার স্রীকে নপুত্র 
ভিটে ছাড়া করে তাড়িয়ে-দেওয়া 
হল-। প্রতিবেশীর! প্রতিবাদ করলে! 
না। কে কার জন্য মাথ! খামায়? 
জরিপ এলে।। সেই ভন্রমহিলাকে 
বেদখল দেখিয়ে স্বত্বহীন করা হোল । 
এই ভদ্রমহিল! যখন যাঁরা গেলেন 
তার দুটি ছেলে ভাসলো! । 

এ অবস্থা চলছে বহুদিন ধরে। 
এ সবই জানা যাবে শাবলপিংহপুর 
গ্রামে গেলে। হুগলী জেলার 
আরামবাগের কাছাকাছি থানাকুল 
থানার শাবলসিংহপুর, হীরাপুর, 
কাঁকিনান সর্বত্র গরীব মানুষের জমি 
ষেন তেন প্রকারে কিনে নেওয়া ও 
কম মূল্যে রেজেট্রি করে নেওয়ার 
হিডিক চলছে । সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টার . 
ঠিকমত অনুসন্ধান না, করেই জমি 
জায়গা কেনা বেচাঁর ব্যাপারে-মতা- " 
মত দিয়ে দিচ্ছেন বলে স্থানীয় জন- 
সাধারণের তীত্র অভিযোগ ৷ স্থানীয় ' 
লোকেরা ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে 
এর প্রতিকার চেয়ে চিঠি লিখেছে_। 





বায়নার টাকা ছাড়া 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭৭ 


পলেকে নিয়ে ওয়ার্ণার ৱা দাস” ধীরেন 
দে তথা মোহনবাগান ক্লাবের বাবস! 


পেলেকে সামনে রেখে কসমস 
ক্লাব, ধীরেন দে এবং টিকিট বণ্টন- 
কারী কমিটির ব্যবসত্কেমন হলো? 
ভারত-মাক্ষিন সাংস্কৃতিক চুক্তি কতটা 
জোরদার হল ? 

কলসমস কথার অর্থ বিশ্ব | কিন্ত 
যে কসমস দল কলকাতায় খেলে গেল 
তার নিগুঢ় অর্থ বিরাট । ধনতন্ত্রের 
২ উধালগ্নে পশ্চিম দুনিয়ার পু'জিপতিরা 
_ নতুন দেশ খোজার জন্য জল অভি- 
' ষানে বেরিয়েছিলেন, কলদাস খুঁজে 
পেলেন আমেরিকা দেশ, বৃটেনের 
" শিল্পপতিরা পেল তাদের শিকার । 
আজ ধনতদ্ত্বের সংকটের সময় 
সামাজাবাদী পু'জিপতির1 ও তাদের 
চাটুকার বিজ্ঞানীরা নতুন দেশ 
খোজার ' চেয়ে খৌজ করছেন ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা, 


পুজি লগ্মীর ক্ষেত্র । তাই আজ. 


তারতে গত বছর তিনেক ধরে 
মাকিনী পুজি নিয়ন্ত্রিত বহুজাতিক 
কর্পোরেশন ইউনিয়ন কার্যাইভ 


এভাপেভি টর্চ বা ব্যাটারীর সঙ্গে 


fl সঙ্গে উন্নত ধরণের উলার আমদানী 
করে মাদ্রাজ উপকূলে গভীর সমুদ্রে 
মাছ ধরে রপ্তানী ব্যবসা করছে, জি, 
ই, সি কোম্পানী এ পথ নিয়েছে, 
ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো, ইম্পিরিয়াল 
কেমিক্যাল তারাও .শুরু করেছে। 
পুঁজিবাদী অর্থনীতির এটাই বৈশিষ্ট্য । 
জনগণের চাহিদা অনুযায়ী নয়, 
* সুনাফার দিকে তাকিয়ে পুজি লগ্ন 
কর! হয়! মুনাফার দিকে তাকিয়ে 
ইংল্যাণ্ডের জি, পি, স্পোর্টস এ্যাণ্ড 
_ কোংয়ের মালিক টোরি প্যাকার 
- বিভিন্ন দেশের জাত ক্রিকেটারদের 
স্টারলিংয়ের বিনিময়ে, কিনে আস্ত- 
জাতিক ক্রিকেট দল গড়ে ব্যবসা 
করতে চাইছে! আমেরিকার 
পেঁপলি ' কোলা, ওয়ার্ণার ব্রাদ্বার্দের 
মতে! বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো 
সত্তর দশকের শুরু থেকেই আমে- 
রিকায় ফুটবল জনপ্রিয় করার অন্ু- 
হাতে ব্যবসায়ে নেমেছে, শুরু করেছে 
উত্তর আমেরিকা, ফুটবন লীগ 
(North America 5০০৫৪ 
League ) 

পাঠক, নিশ্চয়ই ওয়াটার বেরিজ 
কম্পাউণ্ড ওষুধের নামটা শুনেছেন? 
».. ওষুধট! বোদ্বেতে ভারতীয় শ্রমিকর। 
তৈরী করেন, আর কোটি কোটি 
টাকার মুনাফা কামায় আমেরিকার 
ও ওয়ার্দার হাদরার্স যাগ কোম্পানী । 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ও ওয়ার্ণার ব্রাদার্স এযাগড কোম্পানীই 


এই সত্তর দশকে কসমস ফুটবল দল 
গড়ে ব্যবসা শুরু করেছে। কিন্ত 
এক্ষেত্রেও প্রতিঘম্বীর1 রয়েছে, .তাই 
বহু লক্ষ ডলার লগ্রী করে তারা 
বিভিন্ন দেশ থেকে প্রথম শ্রেণীর 
খেলোয়াড়দের কিনতে লাগল | - 
ব্রেজিলের শ্যাণ্টোস ক্লাবে খেলার 
সময় ১৯৫৮ সালে স্থইডেনে অনুষ্ঠিত 
বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় পেলের 
অসাধারণ থেলা দেখে (যার পর 
পেলের নাম “কালো! মানিক? হয়) 
১৯৬০ সালে ইতালির একটি দল দশ 
লক্ষ ডলার যূল্যে পেলেকে কিনতে 
চায়। কিন্ত ব্রাজিল সরকার তখন 
পেলেকে অরপ্তানীযোগ্য জাতীয় 
সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণ! করেন। 
কিন্তু, দেশের হয়ে ১৯৭৪ সালের ২রা 
অক্টোবর যুগোশ্নাভ দলের বিরুদ্ধে 
শেষ আন্তর্জাতিক খেলার পর বিশাল 


অর্থ ভাণ্ডার পেলেকে হাতছানি ' 


দিতে থাকে । অবশেষে ১৯৭৫ 
সালের জুন মাসে পেলে কসম ন দলে 
যোগদান করেন । কসমস ক্লাবের 
প্রাক্তন সভাপতি ক্লাইভ টয়ে ১৯৭৫ 
সালের তেসর! জুন একটা জনাকীর্ণ 
সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন 
যে, পেলে কসমস দলের পক্ষে খেল- 
বেন। পরের দিন নিউইয়র্ক টাই- 
মলের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলম জোড়া 
চাঞ্চল্যকর খবর বেকুলো-_ সাত 
লক্ষ ডলারের চুক্তিতে পেলে কমমস 
দলের পক্ষে খেলতে আসছেন ।? 
আমেরিকাবাসী আনন্দিত হলেন যে 
বিশ্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়ের খেল! 
তাঁরা স্বচক্ষে দেখার স্থযোগ পাবেন । 
কিন্তু এটা! ভাবা বেঠিক হবে ষে, 
আমেরিকাবাসীর দিকে তাকিয়ে 
ওয়ার্ণার ক্রাদীর্ন” কোম্পানীর শাখা 
সংগঠন কসমস ক্লাব পেলেকে কিনেছে । 
জীবন রক্ষাকারী ওষুধগুলোর 
আবিষ্কার ও প্রস্থতিতে তো! সমগ্র 
মানবজাতি আনন্দিত উপকৃত; কিন্ত 


ফাইজার ওয়ার্ণার ব্রাদার্পের মতো ' 


কোম্পানীগুলো! মোটেই জনসাধা- 
রণের স্বার্থে তা প্রস্তুত করছে না, 
তারা প্রস্তুত করছে মুনাফার দ্বিকে 
তাকিয়ে। পেলে বেকেনবাউয়ার 
কিনাগরিয়া আলবার্টোকে আমদানী 
করার অর্থও এটাই । নামী-দামী 
খেল্লোসাড়দের সমাবেশ ঘটিয়ে 
আমেরিকার ভেতরে ও বাইরে ব্যবঃ 
সায়ে নামা । শুধু কসমস ক্লাবই যে 


অন্য দেশের খেলোয়াডদের আমদানী 
করেছে, তা নয় কিন্তু। পেলের 
আগমনের পরই উত্তর আমেরিকার 
স্টবল লীগের অন্যান্য দলগুলো 
বিশ্বের বহু নামী-দামী থেলোয়াড়কে 
কিনতে শুরু করে। পতুঁগালের 
সেই বিশ্বখ্যাত ফুটবলার ইউসেবিও 
(ঘাকে এক সময় পেলের সমতুল্য 
মনে করতেন কেউ কেউ) নিউ- 
ইউর্কের লাস. তেগাস দলে জর্জ বেণ্ট 
এবং গোলরক্ষক গর্ডন ব্যাংকনকে 
কোর্ট ল্যাডেরাল ষ্টরাইকার্স দল এবং 
লস এগ্পেলস্‌ -ক্লাব রন্‌ দাভ্‌কে ক্রয় 
করে। কার্ল মার্কস দেখে যেতে 
পারলেন. না ফুট বল দল গড়ার ক্ষেত্রে 
পু'জি লঙ্মীর এরকম প্রতিযোগিতা । 

পেলে কসমন ক্লাবের সঙ্গে মাত্র 
তিন বছর খেলার চুক্তি করেছিলেন । 
পেলেকে দিয়ে দীর্ঘদিন ব্যবসা 
চালানো যাবে না, এটা বুঝে কসমস 
ক্লাব দুনশ্বর আকর্ষণকারী ব্যক্তি 
হিসেবে গত দু’বছরের ইউরোপীয় 
ফুটবলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় পশ্চিম 
জার্মানীর অধিনায়ক তথা “কালো- 
মুক্ত'র মতোই ফুটবলের কাইজার 
/ বিশেষণে ভূষিত বেকেনবাউয়ারকে 
ক্রয় করে। বিরাট টাকার অঙ্ক ও" 
নিউ ইয়র্কের ওয়ারনার কমিউ- 
নিকেশন- সংস্থায় মোটা চাকুরীর 


রিকায় খেলবেন এ খবর ছড়িয়ে পড়া 
মাত্র পশ্চিম জার্মানীর ফুটবল অমু- 
রাগীরা বিক্ষোভ সংঘটিত করেন ।- 
ক্লিন্ত বেকেনবাউয়ার দেশপ্রেমিক 
ছিলেন না, তাই স্বদেশবাসীর 
বিক্ষোভ. আন্দোলন তাকে সিদ্ধান্ত 
প্রত্যাহার করাতে পারেনি । ১৯৭৮ 
সালে আর্জেন্টিনায় ষে বিশ্বকাপ 
ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে, সেখানে 
পশ্চিম জার্মানীর অধিনায়কত্ব করার 
জন্য বেকৈনবাউয়ার আমস্ত্রিত হয়ে- 
ছিলেন, কিন্তু উনি স্বদেশের আহ্বান 
প্রত্যাখ্যান করেছের্ন। 


* ইতালিতেও বিক্ষোভ হয়েছিল, 
খন রোমের লাজিও ক্লাবের তথ! 
দেশের সেরা ফরোয়ার্ড কিনাগরিয়া 
কসমনস ক্লাবে ঘোগদান করেন। 
ওয়ার্ণার ব্রাদার্স কসমস মালিকেরা! 
পেলেন আর একজন দক্ষ কারিগর । 
কিনাগিয়া ভবিস্তৎ চিন্তা করে দেশ- 
ত্যাগ করলেন। কিন্ত টাটা-বিড়লা 


সহ মালিকশ্রেণীর নীতি ও মানসিক- 
তাই হলো শ্রমিক কারিগরদের যত- 
ক্ষণ অমনৈপুণ্য আছে, ততক্ষণই 
তাদের বেচে থাকাব মতো ন্যনতঙ্গ 
মজুরী দেওয়া, শ্রমিকদের নিরাপদ 
ভবিষ্যৎ মালিকদের কাম্য নয় । 
পাঠকরা জেনে রাখুন, কসমস দলের 
বর্তমান গোলরক্ষক শেপ, ইয়েসিন 
১৯৭৩ সালে কসমপ দল ত্যাগ করে 
বোস্টন ক্লাবে যোগদান করেন। 
কিন্ত ১৯৭৬ সালে কসমস ক্লাবের 
তদানীন্তন গোলরক্ষক বব, রিগবি 
আহত হবার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এবং বিকল্প 
ব্যবস্থা হিসেবে ইয়েসিনকে আবার 
ডেকে আনা হয়। বেচারা বব, 
রিগবি হয়তো আজ কপাল ঠুকছেন। 
কিনাগ্রিয়া এ তথ্য জেনেও ভুল 
করলেন। 

পেলে, কিনাগ্নিয়া কলকাতাস্ 
খেলে গেলেন, বেকেনবাউিয়ার এলেন 
না। মোহনবাগানের আমন্ত্রণে 
কসমস এসেছিল । ১৯৭৫ সাল 
থেকেই নাকি চেষ্টা চলছিল কসমস 
ক্লাবন্তে কলকাতায় আনবার অন্য । 
বোধহয় গত লোকসভার নির্বাচনের 
পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে 
আজ যে পশ্চিমা ঝৌক দেখা যাচ্ছে, 
তার জন্যই সম্ভব হয়েছে পেলে সহ 
কসমসকে ডেকে আনা । এই খেলা 
উপলক্ষে মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃক 
প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকায় (Mohan 
Bagan meets Cosmos ) ধীরেন 
দে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন 
কলসমস ক্লাবের ভারত ভ্রমণে সহায়তা 
করার জন্য । ধর্মতল! ইউ এস আই 


এস ভবন কয়েকদিন খুবই ব্যস্ত ছিল . 


২৪শে সেপ্টেম্বর ইডেনে ভারত ও 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পাশা- 
পাণি উড়েছে। দিল্লী থেকে মার্কিন 
রাষ্ট্রদূত রবার্ট গোহিন ঘটনার গতি- 
প্রকৃতি নজর রেখেছেন । সত্যিই 
ভারত-মাকিন সাংস্কৃতিক চুক্তি বিরাট 
একধাপ এগিয়ে গেল। বোধহয় 
দে'জ মেডিকেল কোম্পানী এখন 
ওয়ার্ণার ত্রাদার্সের সঙ্গে কারিগরী 
প্রুক্তিজ্ঞান, সংক্রান্ত সহযোগিতা 
(Collaboration for, technical 
know-how ) মাধ্যমে নতুন ওষুধ 
শিল্প গড়ার সমাবন! দেখছে। 
উপরস্ত এধীরেন দে মোহনবাগান 
আনতে কিছুটা সক্ষম হলেন, ক্লাবের 
আসন্ন সাংগঠনিক নির্বাচনে নিজেকে 
আ্বাবার প্রতিষ্ঠিত করার স্থযোগ 
পেলেন। মোহনবাগান কোম্পানীর 
ষে সকল শেয়ার হোল্ডার শ্রধীরেন 
দের প্রতি অসম্ত্ট হয়েছিলেন, তাদের 
বেশ কিছু সংখ্যক টিকিট ভেট দিয়ে 
বন্দোবস্ত করলেন । দশ পনেরে? 


॥ তিম ॥ 
টাকার কুপন কিনে লটারীতে যে 
সব যুবকেরা টিকিট পেয়েছিলেন 
তাদের অর্ধেক সংখ্যক প্রথম দিকেই 
২০২৫ গুণ দামে টিকিট ব্র্যাক করে- 
ছেন, পুজোয় একট] প্যারালাল- 
পলিয়েস্টারের সাট কেনার জন্য । 
শেষ দিকে, মন্দ আবহাওয়া, পেলের 
খেলায় অনিশ্চয়তা এবং নয়াচীনের 
কাছে কসমস দলের পরাজয়ে র্যাক- 
মার্কেটে টিকিটের দাম পড়ে গিযে- 
ছিল ব্যবসার ফডে তথ] মিডল- 
ম্যানের| ষাট টাকার টিকিট দেড় 
হাজার টাকায় কিনে কোম্পানীর 
পারচেজ ম্যানেজারকে ঘুষ দিয়ে 
অর্ডার আদান করেছেন, বিল পাশ 
করিয়েছেন । অন্যদ্দিকে মালিকেরা 


. আবার টিকিট কিনে তুলে দিয়েছেন 


আয়কর-বিক্রয়কর ইনস্পেকটরদের 
হাতে । আনন্দে খেলা দেখে এসেছে 
ইনস্পেক্টরদের পুত্র-শ্তালক-ভাইয়ের] ৷ 
ওদ্দিন ইডেনের মোট বিক্রীত টিকি- 
টের সরকারী মূল্য যত, প্রকৃত" মূল্য 
তার থেকে কয়েকগুণ বেশি। ষাট 
টাকার টিকিট পনেরো শো! টাকায় 
বিক্রি হলে" প্রকৃত মূল্য ( অবশ্যই 
স্ফীত) দ্বিতীয় সংখ্যাটাই ধরতে 


হবে। 
এরপর আছে টিকিট বণ্টনকারী 


কমিটির ব্যবসা । ধীরেন দে ধ্রব 
সেন যতীন চক্রবর্তীর শারদেৎ্সব 
এবার খুব ভালোভাবেই কেটেছে । 
প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী ঈপ্রফুল্লকান্তি 
ঘোষ নিশ্চয়ই কপালে আঘাত কর- 


ছেন স্থবর্ণ স্থযোগ কয়েক মাস পূর্বে 
এলো ন! কেন এই বলে। 
মোহনবাগান-কসমস দলের 


খেলাকে বেন্দ্র করে এতগুলো আতস্ত- 
জাতিক এবং ভারতীয় বাস্তঘুখুর এক- 
চোট ব্যবসা হয়ে গেল ( নিশ্চয়ই 
লেখকের অন্জানা আরও আছে) 
অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে ধরলে! 
মালটিন্তাশ্বানাল কর্পোরেশন । কিন্ত 
আশ্চর্য হয়ে গেলাম এটা দেখে ষে, 
সি, পি, আই (এম)-এর পলিট ব্যুরো 
সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী. 
শ্রীজ্যোতি বস্থর এহেন খেলার 
( অর্থাৎ ব্যবলার ) শুভ কামনা করে- 
ছেন, -কসমস ক্লাবের আগমনকে 
স্বাগত জানিয়েছেন ৷ একজন প্রত 
মার্কলবাদীর কাজ হলো সর্বক্ষেত্রের 
মতো ফুটবলের আঙ্গিনাঁতেও পুরনো 
(উৎপাদন) সম্পর্ক পাণ্টানো, 
ওয়ার্ণার ব্রাদার্স_ ধীরেন দে পরি- 
বারদের পুজি কর্তৃক খেলোয়াড়দের 
শ্রম-নৈপুপ্যের উপর প্রভৃত্ব-শোষণ 
চিরতরে উৎখাত করা, এট] আজ 
, চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনামের 
মতো দেণগুলোতে সম্ভব হয়েছে 
বলেই চীন আজ স্বদেশে, এমনকি 
/আমেরিকাডেও এ শক্তিশালী কসমম 
ক্লাবকে একাধিকবার পরাস্ত করতে 
সক্ষম হয়েছে । 





নিকশ'লবাড়ী আন্দোলনের মূল্যায়ন’ 


দর্পণে শ্রকালিদাস কু লিখেছেন 
নকশাল আন্দোলনের প্ৰর্শাগ্র উদ্ভত 
হয়েছিল প্রধানত: মার্কসবার্ী কম্যু- 
নিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে” এটা সম্পুর্ণ 
মিথ্যা নয়। নকশালবাড়ীর“আন্দো- 
লন ছিল , সামস্তবাী শোষণ ও 
শাসনের বিরুদ্ধে কৃষকের, সশস্ত্র 
সংগ্রাম । শ্রীকালিদাস হু খোঁজ 
নিয়ে দেখতে পারেন ষে নকশাঁল- 
বাড়ী ঘটনার অনেক আগে থেকেই 
তখনকার সি পি এম পার্টির ভেতরে 
' মতাদর্শগত লড়াই চলে আসছিল 
(যদিও তা খুবই কম মাত্রায়) নাহলে 
নকশালবাড়ীর সশস্ন সংগ্রাম স্তরু 
হওয়ার সঙ্জে সঙ্গে সারা দেশব্যাপী 
এত ব্যাপক আলোড়ন ওঠে কি করে? 
আর সেটা ছড়িয়েই বা পড়ল কি 
করে? মার্ক্সবাদে- যার সামান্ততম 
জ্ঞান আছে তিনি শ্বীকার করবেন থে 
সংগ্রাম কোন সংগঠন ছাড়া আকাশ 
থেকে পড়ে না, দ্বতঃস্কৃর্ততাঁকে সংগ- 
ঠিত করতে হয়। তৃতীয়ত’ বৃহৎ 


টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার_ভাদের 


সাধের সাম্রাজ্যের দারোয়ান, এক-. 


কথায় .রাষ্ট্রশক্তির প্রধান অংগ। 
আবার নকশালবাড়ীর আন্দোলন 
ঘদি খালি অর্থনৈতিক আন্দোলন হয় 
তবে পুলিশ ইন্সপেক্টর সোনাম ওয়া- 
ংদি বিপ্লবী কৃষকর্দের হাতে নিহত 
হলেন কেন £ সশস্ত্র বিপ্লবী কৃষকরা 
ব্দি পুলিশকে রাষ্ট্রশক্তির একট! অংগ 
হিসাৰে না চেনেন বা জানেন বা 


বোঝেন তবে তারা তারের আঘাত . 


করেন কি করে? 


লেখক এখানে বস্তর পরিমাণ . 


নিয়ে ব্যস্ত। কিন্ত কোন বস্ততে পরি- 
মনি যখন জমতে জমতে গুণে রূপ 
নেয় তখন গুণটাই আসল কথা, পরে- 
মাণ নক্ম। হ্যা. বন্তগভ পরিস্থিতি 
(বিপ্রবের) আগেও ছিল, এখনও 
আছে, আগামী দিনে ভারতবর্ষে যত 
দিনষাবে ততদিনই বিপ্লবী পরিস্থিতি 
ভালর থেকে আরও ভানর দিকে 
যাবে, কমৰে না বরং বাড়বে । সেই 


মহাপ্লাবনে সমস্ত শোৌষকশ্রেণীগুলি 
তাদের অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 


. খডকুটোর যত ভেসে" যাবে । পূৃথি- 


বীর ইতিহাসের দিকে তাকান, এ 
ঘটনার প্রমাণ বিস্তর । 

এই আন্দোলনের ফলে দাসত্ব 
বন্ধনে আবদ্ধ মহান আরতীয় জন- 
গণের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক 
সচেতনতার বিস্তার_সমগ্র ব্যবস্থাটা 
সম্পর্কে ব্যাপক প্রশ্ন -নতুন বোতলে 
পুরোনো মদ আমদানীর 'ভাওতা- 
বাজীর স্বরূপ উদঘাটন এবং এটাই 
আসল প্রশ্ন । '-ছিতীয়ত: বিপ্লবের 
অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনের মধ্যে চলে আসা ছুই 
লাইনের সংগ্রামে এক অপূর্ব বেগ 
সি । তৃতীয়ত শোষণ ও অত্যা- 
চারেরহাত থেকে মুক্তির প্রকৃত রাস্তা 
দেখানে! ৷ চতুর্থত শোষকশ্রেণীগুলির 
মধ্যে সংকট বৃদ্ধি । শোষকশ্রেণীগুলি 
-সাত্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রান্জ্য- 
বাদ, দালাল পুঁজিবাদ, সামস্তবাঁদ -_ 
ব্যক্তি হিসাবে চারু মজুমদার বা সত্য 
লারায়ণম বা কৃষ্ণযৃত্তিকে মেরে 
ফেলতে পারে, কিন্তু মহান ভারতীয় 
জনগণের “পুনকুজ্কীবিত আত্মাকে” 
কখনই ধ্বংস করতে পারে না, পারবে 


বুর্জোয়া পরিচালিত কাগন্পত্রগুলি তুলনায় ভারতের বিপ্লবী শিবিরের না। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা 


প্রচার করল আর চাঞ্চল্য উঠল? 
চতুর্থত: নকশালবাড়ীর-মান্দোলনকে 
চীনের পার্টির নৈতিক সমর্থন দান-- 
এ সবই বাইরের কারণ। কোন বস্তু 
বিকশিত হয় ভার ভেতরকার বিরোধি- 


গুলির জন্য এটা কফালিছাসবাবুর 


* অজানা নাকি? “চাঞ্চল্যের” আমল ' 


কারণ হচ্ছে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় 
বৈষম্য যার ফলে. বড়লোক" আরও 
বড়লোক হয় আর গরীব না খেছে 
পেয়ে মারা যায় । আর সি পি এম-এর 
বিরুদ্ধে লড়াই, একশবার কেন নয়? 
'- যারা তাদের জন্মের পর থেকে মুখে 
বলেছে বিপ্লব কাজে করেছে সংস্কার, 
যারা মহান ভারতীয় জনতার সশস্ত্র 
সব বিদ্রোহে, ছুরি মেরেছে তাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া কোন বিপ্লবী 
আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না । 
ভারতবর্ষে সামত্তবাদী জমিদার 
জোতদার বর্তমানে রাষ্রক্ষমতার 
শরিক। আর নকশ।লবাড়ীতে ছিল 
ঠিক তাদের বিরুদ্ধেই আঘাত শোষ- 


সাংগঠনিক দুর্বলতা আছে অর্থাৎ 
বিদয়ীগত পরিস্থিতি গড়ে তোলার 
প্রশ্নটা যূল কথা! । লেখক এই অংশের 
শেষদিকে বলছেন “ফলে অচিরেই 
শাসকশ্রেণীর হিংস্র আক্রমণের মুখে 
এই আন্দোলন ব্যর্থ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ে ।” নকশালবাড়ীর আন্দোলন 
ব্যর্থ হয়ে পড়েছে! তবে আজও 
পশ্চিমবজের বর্ধমান জেলার কাকনা! 
থানা! অঞ্চলকে ও বিহারের ভোজপুর 
জেলাকে পুলিশ, সি আর পি, এইচ 
আর পি ক্যাম্প দিয়ে ঘিরে রাখা 
হয়েছে কেন? 'তবে কেন বিহারে 
' "জনতার পার্টি” জনত! দলের মস্তি 
সভা গঠিত হওয়ার পরেও জেলের 
ভেতরে অমানুষিক অত্যাচার করে 


হুশাস্ত সেম 


বন্দী মুক্তির প্রশ্নে 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকার 
ক্ষমতায় আসবার পর কিছু রাজ- 
নৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিয়েছেন এ 
সত্যটি স্বীকার করেও বলতে হয় 
এখনও কিছু রাজনৈতিক কর্মী জেলে 


আটক রয়েছেন, বিশেষ করে কৃষ্ণনগর 


জেলে যারা আটক আছেন এখনও 
তাদের মধ্যে একজনও মুক্তি পাননি 
বা নদীয়া জেলায় যে সব মামলা 
. আছে তা প্রত্যান্ত হয়নি । 

আজ রাজনৈতিক কমী্দের মুক্তির 
প্রশ্নে বর্তমান সরকার আমলাতঙ্ত্রে 
প্রতি বদ্ধকতার প্রশ্ন তুলে ধরেছেন । 


বিহারের জনপ্রিয় কষকনেতা কমরেড আমলাদের প্রতিবন্ধকতার কথ। 


কেন আজও ভেক্গল রাওকে অন্ধের 
জীকাকুলাষে পুলিশ মিলিটারী মন্তুত 
রাখতে হয় ?.আসলে ছটনাটা! কী? 
আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশেই 


' গ্ভীরাকে মেরে ফেলতে হয়? তবে মেনে নিলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন 


আনে ম্ত্িত্বে থেক আমলাদের পরি- 
চালনা করা যদি বর্তমান সরকারের 
পক্ষে সম্ভব ন! হয় তবে যে জনসাধা- 
রণের ভোটে তারা নির্বাচিত সেই 


ণের নির্দিষ্ট ক্পকে কেন্দ্র করে। যদ্দি বিপ্রবী আন্দোলন কখনই সমান জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে এবং 


সামস্তবাদী শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতার শরিক 
না হত তবে সেদিন নকশালবাড়ীর 
মাটিতে পুলিশ ইন্দপেক্টর সোনাম 
ওয়াংদির নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী 
সশস্ব কষক সংগ্রামকে দ্বমন করতে 
অসিত না ও বীর বিপ্লবী কৃষকদের 
হত্যা করত মা কেননা আমরা জানি 
যে এই পুলিশ মিলিটারী হচ্ছে 
শাসকশ্রেণীগুলির শোষণ ও শ/সনকে 


তালে চলে নি, চলেও না এবং 
ভারতও. ভার ব্যতিক্রম নয় । এতে 
সাগরের মত জোকার ভাটা আসে 


এবং তার পেছনে যথেষ্ট যুক্তিসংগত, 


কারণ আছে । ভারতবর্ষে এখন ঘটে 
চলেছে ভাঁপমাত্রারবৃদ্ধি। তা বাড়তে ' 


তাদের নেতৃত্ব দিয়ে তারা এ আযলা-, 
‘দের শায়েস্তা করার জন্তু এগিয়ে 
আসছেন না কেন বা আমলাভঙ্ত্ের 
বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার 
কাঁজে নামছেন না কেন? প্রসন্ন 


ক্রমে গত ৮ই অক্টোবর দুপুরে রুদ্ধ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭৭ 


যার ফলে বন্ধ বন্দী গুরুতর রূপে 
আহত হয়েছেন। এবং নকশাল- 
পশ্থী বন্দীদের ইন্দিরা, গান্ধীর 
আমলের কায়দায় আবার ২৪ ঘণ্টা 
লক আপে রাখার নিয়ম চালু করে- 
ছেন। এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের যারা 
নায়ক তাদের বিরুদ্ধে বর্তমান 
সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তা 
দেখবার জন্য আজ শুধু কৃষ্ণনগর- 
বাসী নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন- 
লাধারণ অপেক্ষা করছেন । 

জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ, ভারতী তরফদার 
ইত্যাদির মুক্তির ব্যাপারে যে তৎ- 
পরতা ও শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে 
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জনসাধারণের 
কাছে কয়েক মাস আগেই অভিনন্দিত 
হয়েছেন আজ বিচার বিভাগণ্ড 
বন্দীদের মুক্তি বিলম্বিত হওয়ায় সেই 
সরকারই ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গের 
জনসাধারণের কাছে বৈষম্যমূলক 
আচরণের অপরাধে অপরাধী হয়ে 
পড়েছেন । বর্তমান সরকারকে এই 
কথাই আম্রা স্মরণ করিয়ে দিতে 


সমবায় সচিবের 


চাই । 

সকল রাজনৈতিক দল ও গণ- 
তান্ত্রিক সংগঠনের কাছে আমর! 
নিয়লিখিত দাবির ভিত্তিতে গণ- 
আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান 
জানাই £ ৮ই অক্টোবর কৃষ্ণনগর 
জেলের বন্দীদের উপর ‘অত্যাচারের 
তদন্ত চাই; নকশালপন্থী সহ সমস্ত 
রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই; ধ্্থ 
ট্রাইবুনাল সহ অবশিষ্ট সমস্ত রাজ- 
নৈতিক মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার 
করতে হবে) সমস্ত গণহত্যা ও 
স্তরের রাজনৈতিক কর্মীদের উপর 
থেকে গ্রেপ্ারী পরোয়ানা! তুলতে 
হবে 7 মলিন! ধক, শান্তিময় 


আকুড়ে, কালীপদ সর্দার, সুদের , 


বিশ্বাস, নিতাই বিশ্বাসের উপর 
থেকে মৃত্যুদণ্ড তুলতে হবে ও মুক্তি 
দ্বিভে হবে। 
অমূল্য কুমার পাল, বামনদাস 
গাঙ্গুলী, সত্যরগ্রন দাসগপ্ত, শিৰু 
ব্যানার্জী, লীলাময় মুখার্জী 


একটি নিছেশে 


গরীব চাষীরা অক্থৱিধায় পড়বে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পৃশ্চিমবন্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক 
এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 
অভিষোগ করা হয়েছে ষে, রাজ্যের 
সমবায় সচিব এই ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত 
তিনটি ব্যাঙ্ককে বিষুক্ত করার নির্দেশ 
দিয়ে গরীব চাষীদের প্রচণ্ড অস্ত- 
বিধার মুখে ঠেলে দিচ্ছেন । 
__ উত্তর ও দৃক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও 
কুচবিহার সেণ্টাল কো-অপারেটিভ 
ব্যাঙ্ক তিনটি ১৯৭৩ সালের ১লা 
জুলাই রাঙ্গ্য সমবায় ব্যাঙ্কের আও- 
ডায় আনা হয়। বর্তমানে উক্ত 
ব্যাঙ্কগুলে! সমবায় ব্যাফ থেকে পৃথক 
করে দেওয়া হলে নানা অস্থবিধার 
সৃষ্টি হবে। যেমন | 

(১) এলাকার চাষীদের দেক্স 
কৃষিখণের সংকোচন ঘটবে । কারণ 
কৃষিখণের সীমা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নির্দেশে আমানতের ওপর নির্ভর- 


গিল। 
(২) ব্যাঙ্কগুলোর জুনাম ক্ষতিগ্রস্ত 


'হবে। বর্তমানে এই ব্যাঙ্ক সিভিউন্ড - 


ব্যাঙ্ক হওয়ায় পৃথকীকরণের পর নন- 
সিভিউচ্ ব্যাঙ্কে পরিণত হবে। 
আমানত কমে যাওয়ার ফলে ব্যা্ব- 
গুলোর অস্তিত্ব বিপর হবে । 

(৬) ৮1৯ ক্ষো্টি টাকার বাড়ছি 
কৃষি খণ ঘা - ইভিদধ্যেই দেওয়া 


বাড়তে ঘখন প্রয়োজনীয় ভাপমাজ্জায় নগর জেলে আমলার পুলিশ বাহিনী হয়েছে তা স্িজার্ড ব্যাঙ্কে ফিরিয়ে 


(মহান ভারতীয় বিপ্লবের পক্ষে) 
পৌছে কাবে তখন সশস্ত্র হরিপ্রববন্তার 


সঙ্গে নিয়ে ২ ঘণ্টা ধরে বন্দীদের 
শপর বর্বর অত্যাচার চালিয়েছেন । 


দেওয়ার দাক্ষিত্ রাজ্য সরকারকে 
নিতে হযে। 


t 


(৪) কর্মচারীদের চাকরীর 
নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। 
তান্ত্রিক দুনীতি আবার চালু হবে 
এবং কায়েমী শ্বার্থের প্রসার ঘটবে। 

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্য 
সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে ভিনটি ব্যাঙ্কের 
চূড়ান্ত সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের ১*নং 
ধারা অনুযায়ী বধিত সময় সীমার 
আদেশকে বাতিল করার দাবী 
জানানে! হয়েছে । রাজ্য সমবায় 
ৰণদানের ক্ষেত্রে ছিস্তর প্রথা চালু 
করা, বরখাস্ত' ও সাময়িক বরখাস্ত 
কর্মীদের বিনা শর্তে ' পুনর্বহাল, 
নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে সুষ্ঠ নীতি 
চালু করা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউনিয়- 
নের শ্বীকৃতি দেওয়া প্রভৃতি দাৰী- 
গুলোর সুষ্ঠ সমাধানের জন্য বামফ্রন্ট 
সরকারের দি আকর্ষণ কর! 


দর্পণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক - 


হয়েছে। 







॥ চারার হার ॥। . ৫, 


বার্ষিক ২২ টাকা 
যাম্মাসিক ১১ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৫৫০ টাক! 
টাকাকড়ি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, ঘট জেন। কলিকাভী-১৩ 


LY 


৮ 


7 দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭৭ 


কেন্দ্র- "রাজ্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে 


দি যুগে 
_ ইংরেজ ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের 
জ্যিক প্রয়োজনে | প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 


. অব্যবহিত পরে ভারতীয় .পু"জ্জিপতি- 


~ 


' বড়লাটের অধীনে ন্যস্ত হল । শিক্ষা, 
ও স্থানীয় ্থাক্ত্ত শাসনের ছি'টে-. 


৮ পক্ষে, এটা ছিল 


, সারিত রূপ। 


[| 


দের প্রতিতূ ,শক্িগুলি কিছু কিছু 


য়াজনৈতিক অধিকার দাবী করায় 
ইংরেজ সরকার বুদ্ধের পূর্বে প্রদত্ত 
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছুটা শাসন 
সংস্কার করেন। তদানীত্তন ভারত 
সচিব মন্টেগুর স্থপারিশক্রমে ১৯১৯ 


- সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত 
: হোল। 


মূলতঃ, . মণ্টেত্-চেষস্‌- 
ফোর্ড হুপারিশগুলি . একটা দৈভ 
শাসনের প্রহসন ছাড়া কিছুই ছিল 
+ না। এই শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী 
অর্থ, সামরিক বিভাগ প্রভৃতি গুরুত্ব- 
পূর্ণ বিষয় ক্রেন্দীয়৷ সরকার অর্থাৎ 


ফোটা অধিকার অপিত হোল রাজ্যের 
কাউন্সিল সদৃস্তদের উপর । | 


. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইংরেন্দ - 


সরকার পুনরায় একটি মন-ভুলানে। 
শাসন ব্যবস্থা জারী করেন। ১৯৩৫ 
সালের ভারত শাসন আইন । 'প্রক্বত- 
১৯১৯ সাজের 
' স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের একটি সম্প্র- 
১৯৩৫ সালের এ্যাক্টে 
প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন বা আত্ম- 
লুকিয়ে ছিল সাত্রাজ্যবার্দের এক গৃঢ় 
আভিসদ্ধি। আসন্ন মহাযুদ্ধে ভারত- 
বাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা 
লাভের আশায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী 


- শাস্করা প্রতিরক্ষা, মুদ্র। ও বৈদে-- 


শিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুজি 


নিজেদের হাতের কজায় রেখে শিক্ষা 


নিয়ন বোতের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত 
শাসনের অস্ততূক্ত করলেন।. ভবে 
১৯৩ সালের তারভ শাসন আইনের 
মাধ্যমেই প্রথম প্রাদেশিক আত্ম- 
বর্তৃত নীতিগত স্বীকৃতি ও অহুমোদন 
লাভ করেছে।' 


। ক্রীপস্‌ মিশন 

জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ- 
গ্রহণ করায় সিত্রশক্তির সংকট.আরও 
ঘনীভূত হোল. বিক্ষুন্ধ “ভারতীয় 


জনমতকে- শাস্ত করার উদ্দেশ্যে 
স্্যাফোত ক্রীপ ল এলেন “ভোষি- 


। : নিয়ন স্ট্যাটান্-এর মধুর আশ্বাস- 


বানী নিয়ে। তিনি ঘোষণা করলেন 


ষে, যুদ্ধ শেষে ভারত ভোমিনিফনের 


, অর্ধাদা লাভ করবে। প্রদেশগ্লি 


কালিদাস কুণ্ড 


হবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আসত্মকর্তৃত্ব সম্পন্ন । 


এমনকি তার! নিজেদের ভজন্ত পৃথক - 


পৃথক্‌ সংবিধান অধিকারও লাভ 
করবে। ইতিহাসের পরিহাস, 
কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ যাঁরা এই 
"অনৈক্য বিধায়ক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেছিলেন ভারাই ক্রুত ক্ষমতার 
মসনদ দল করার জন্ত দেশ ' 
বিভাগকে মেনে নিয়েছিলেন পাচ 
বছর যেতে না যেতেই । 

ইংরেজ প্রস্তাবিত ১৯৫* সালের 
গণ-পুরিষঘ সাধারণভাবে ১৯৩৫ 
সালের শাসন আইনের উপর ভিত্তি 
করেই সংবিধানের কাঠামে! তৈরী 
করলেন। পুরনো, চাল ভাতে 
বাড়ল না। 
তুলানো খেলনার মতো শোভা 


বৃদ্ধি করলো . ছিটে ফোটা 
অধিকার । 
কংগ্রেস রাজত্বের ত্রিশ বছর 


বিগত ত্রিশ বছরের কংগ্রেস 


বদ ফর ফের 


ছিল.। চা 
করণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার 
কর্মন্চীতে | গণতন্ত্রের সংগ্রাম শেষ 
হয়নি। 


সরকার 'প্রতিষঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় 


শাসন, ব্যবস্থায় এটা স্বাভাবিক ' 


ঘটনা। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 
জনতা সরকারকে - এগিয়ে আসতে 


যত পুনবিন্তাসের 


কর্মসূচী নিয়ে । এটা দেশের" 
অভ্যন্তরে সুস্থ গণতাম্িক পরিবেশ 


বজায় রাখার স্বার্থেই প্রয়োজন । 
কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য বা রাজ্যগুলির 
সুস্থ সম্পর্ক নির্ণাত হলে সংঘর্ষের প্রশ্ন 
তিরোহিত হবে, গড়ে উঠবে পার- 
স্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক। 
ভারতীয় জাতি সত্বাগুলির ন্যায়- 
না দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যদি 
পূর্বসুরী সরকারের পদান্ক অনুসরণ 


গণতন্ত্রের -ভবিশ্যৎ নির্ধারিত হবে 


রাজত্বে আমরা দেখেছি উপনিবেশিক i 


শাসনের সেই একই অপকৌশল। 
“শক্তিশালী. 'কেন্্র” ও “জাতীয় 


" সংহতি”র তব আউড়ে পুরাতন 
শাদকবর্গ ক্ষমতা কেন্দরীকরণের নীতি ' 


অনুসরণ করেছে, বাজ্যগুলিকে 
স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, 


" গণতান্ত্রিক যুল্যবোধগুলিকে পদ 


দলিত করে রাজ্য সরকারগুলিকে 


উচ্ছে করেছে; প্রতিপদে প্রাদেশিক: 


ব্যাপারে হস্তক্ষেপের নীতি অনুসরণ 
করে দেশের অভ্যন্তরে শ্বৈরতন্ত ও 
কৃত্ববাদ গডে তুলেছে, জাতিসতা- 
গুলির বিকাশের ন্যায়সঙ্গত 
আকাক্ষাকে চূর্ণ করেছে, অর্থনৈতিক 
বরাদ্দের ক্ষেত্রে ক্রমাগত বৈষম্যের 
নীতি অনুসরণ করেছে । | 

মনে রাখা প্রয়োজন, তথাকখিত 


পশক্তিশালী কেন্দ্রের তত্র” অবলম্বন - 


করেই ইদ্দির! গান্ধীর, স্বেচ্ছাচারত্্ 
গড়ে উঠেছিল] অক্গরাজ্যগুলিকে 
দূর্বল, প্রতিহত ও শীর্ণকায় রেখে 
কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার বস্তাপচা 
তত্ব জাতীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে সুস্থ ও 
কল্যাণকর নয় । শরীরের সমন 
অংশকে বঞ্চিত করে তার একাংশ 
বা অংশ বিশেষ স্ফীত হলে তাকে 
আমরা স্বাস্য বলিনা। ক্ষমতা 
9 
শর্ত। 


একাধিক রাজ্যে অ-জনতা. 


Ll 
সংগ্রামের ময়দানে এ. বিষয়ে 


০, 


বিকাল 


ইংরেজের উপনিবেশিক, ষড়যন্ত্র 
মূলক নীতির ফলে ভারতীয় অঙ্গ- 
রাজ্যগুলির স্থসম বিকাশ সম্ভব 
হয়নি। যেটুকু শিল্প-বিক্রাশ হয়েছে 
সেইটুকুও-দেহের ছু-একটি জায়গায় 
মেদ্ব-স্কীতির মতো । -বিগত ত্রিশ 
বছরে কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্বে 
শ্ি্র-বিকাশ হয়েছে বাধাপ্রাপ্ত । 
মনোভাব ও আচরণের জন্য যেটুকু 
হওয়া সম্ভব ছিল সেইটুকুও হয়নি । 
অথচ প্রত্যেকটি রান্দ্যেরই আছে 


স্বত্ব প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ ও 


কষিজাত এবর্ষের ভাণ্তার । 
বঙ্গের পাট ও চা-শিল্প, মহারাষ্ট্র 
ও গুজরাটের কার্পাস বসন শিল্প, 
বিহারের অভ্র সম্পদ, মধ্যপ্রদেশ ও 


মহারাষ্ট্রের. ম্যাঙ্গানিজ খনিজ শিল্প ' 


, বৈদেশিক মুত্রা-অর্জন করে দিচ্ছে। 
₹বিনিষয়ে রাজ্যগুলির ন্যায়সঙ্গত 


দাবীগুলি উপেক্ষিত থাকলে পুষবীত্ৃত 


ূ পাচ 
অনস্তোষ একদিন ০০৪ 


চালিত; হতে বাধ্য । 
“ভারতবর্ষ এক রাই এক প্রাণ” 
খুব বড় কথা, ভাল কথা কিন্ত 


বিয়ছি_-এইবপ বৃহৎ চিন্তা এখনও 


কল্পনা করা দুরুহ। তাই; . | 
দাবী ওঠ, “শতকরা ৯০% মহারাষ্ট্র 


জিত lS 


ইউকোব্যাছে টাকা জমানে! মানে চাড়া হারে সুদের খন 3 
আর সেই সঙ্গে অপরকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য না 


, আমাদের গ্লিকারিং ডিপজিট পরিকল্পনায় পোবিন্দ রাজন 
যখন মাসে মাসে ২০০২ টাকা করে জমা রাখতে শুরু করলেন, 
তাঁর ধারপাই ছিল না তাঁর টাকায় ছয়জন তাঁতী তাঁদের ' 


জীবিকা ফিরে পাবেন ॥ 


1 ইউকোব্যাঙ্ষের অন্যান আমানতকারীদের টাকার মত 
গোবিন্দ রাজনেরও জমা টাকা সমাজের অসহায় ও ররর 


উন্নকূনকল্ে ব্যবহার করা হয় । 


1 যেমন এই তাঁতীরা--আমর। সহায় হলাম বলে তাঁরা 
আবার পুরোদমে কাজে লাগতে সক্ষম হলেন । এমনিভাবেই পহু . 
ও অপারুঙ্গকে উপযুক্ত কাজে লাপানে! হচ্ছে অথবা মহিলাদের 
সাহায্য করা হচ্ছে। যাঁদের দরকার তাঁদের প্রয়োজন ' 
মেটাতে নানা উপায়ে আপনার স্বল্প সঞ্চয়ই বড় রকমের সাহায্য 


হয়ে দাঁড়াতে পারে । রে 


তাই, যখনই আপনি ইউকোব্যাঞ্কের যে কোন সঞ্চয় 
পরিকল্পনায় টাকা জমা রাথছেন, আপনি অপরকে স্বাবলম্বী হতে 
সাহাষা করছেন । এবং সেইসঙ্গে নিধি ও লাভজনক উপায়ে 


সত 












উর একটি অধ্যাত 
গ্রামের পাতি ডিপ । 


নিজেরও সংস্থান করছেন, কারণ আপনার জমা টাকায় আপনার রসে ক 


* আয় নিয়মিত বেড়েই চলবে ! 


ইন্দিন্না ট্বৈরভন্ত্রের বিরুদ্ধে জনতা - 


দল ও জন্ভান্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি 


গণতন্ত্র হম্পার সংগ্রাম পরিচালনা করে- 











ইউ | 
লাভজনক পরিকল্পনা কী কী ? | চি 
রিকারিং ভিপজিউ 'ফি্পড্‌ ডিদজিটের সমে ছু 
প্লিজারিং ভিপি সঙ্জে যুক্ত, :অনতা পার্সোনাল ল্রাকসডেণ্টট } 
ik ন রড ভিপজিট ইনসিওরেদ্স পলিসি | 
4 ত! ইউলাইটেড কমার্শিয়াল ব্যান্ক | 
৫ 
চল সহ্য ১, 
UCO[CASS BEN bods i L f অন্ত হুল তস্য করছে. 


1 ছয় ॥& 


অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে 


ভান্গুসিংহ 


“অপসংস্কৃতি? কথার মানে সংস্কৃতির 
বিকৃতি, কিন্তু কখনো তা অ-সংস্কতি 
বা সংস্কতি বিরুদ্ধ কিছু ব্যাপার 
নয় । এটা স্বভাবতই মনে হতে পারে, 
বিকৃতি সাধন আর বিরুদ্ধাচরণ একই 


ব্যাপার । যদিও আপাত ধারণায় - 


সনে হয় যে বিরুতির মধ্য দিয়েই 
তো বিষয়টির বিরোধিতা করা হয়, 
কিন্ত মূলতঃ ব্যাপারটি তা নয়। 
কারণ সংস্কৃতি নির্ভর করে দ্বেশাচার 
সম্মত নীতিবোধের ওপর । এক 
দ্বেশের' সংস্কৃতির সংগে অন্য দেশের 
সংস্কৃতির মিল নাও থাকতে পারে। 
নীতিবোধও ভিন্ন ভিন্ন দেশাচার 
অনুযায়ী গড়ে ওঠে । প্রাচ্যের 
সংস্কৃতি আর পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি 
বেসন এক নয়, তেমনি নীতিবোধও 
ভিন্ন। কিন্তু ‘অপসংস্কৃতি’ যখনই বলা 
হয় তখন একটি বিশেষ দেশের 
সংস্কৃতির বিকৃতিই বৌঝায়। 
পাশ্চাত্ত্ের “ক্যাবারে' ঘন আমা- 
দের সংস্কৃতিতে অহপ্রবি্ট হয়, 
" তখনই ঘটে সংস্কৃতির বিকৃতি । কিন্ত 
এদেশেই পাশ্চাত্য কোন অহষ্ঠানে 
“ক্যাবারে? থাকলে, তা আমাদের 
সংস্কৃতির বিরুদ্ধ ব্যাপার ছাড়া আর 
কিছু নয়। স্থচনায় এত কথা বলার _ 
কারণই হল অনেকে সংস্কৃতির আগে 
“শিল্প” কথাটি যোগ করে নীতির 
সীমারেখা মুছে আপন আপন 
স্থবিধার স্বার্থে ব্যাপক উচ্ছৃংখলতার 
আশ্রয় নেন। কিন্তু একথা তো! 
মত্য, “আর্ট কখনো “এখিক্স্”কে 
পুরোপুরি অগ্রাহ করতে পারে না। 


কোন বিশেষ দেশের জনমানসে 
‘আট’ রসস্থাই করতে পারে তখনই, 
খন সেই “আর্ট” বা'শিল্প দেশাচার 
সন্মত নৈতিক চেতনাকে আঘাত না 
করে। 

' অনেকে শিল্পস্থা্টতে বাস্তবতার 
নাম করে সমাজের কৌন কদর্য 
চেহারা, নরনারীর যৌনাবেদন, 
নারীর নগ্রদ্দেহ ফুটিয়ে তোলেন 
বিশেষ আতিশযো, কিস্তু' কোন 
সুস্থ চিত্র তাদের স্্িতে স্থান পায় 
না। সমাজ সংসারে অন্ধকার যেমন 
আছে. আলোও তেমনি আছে, 
নর্দমাও আছে, ফুলবাগানও আছে । 
কিন্ত কেউ যদি বাস্তবতার অজুহাতে 


অন্ধকার. ও নর্দমাকেই বড় করে 


ফুটিয়ে তোলেন তাঁর শ্থষ্টিকর্মে, 
তবে তার একটা বিশেষ ‘মোটিভ’ও 
ধরা পড়ে বৈকি । সমাজ সচেতন 
শিল্পী নিশ্চয়ই এহেন “মোটিভ-এর 
শিকার হবেন না। শিল্প যেন রস- 
ভোক়্ার কাছে পরিপূর্ণ নেতিবাচক 
হয়ে বিরাট শূন্যতা সা না করে। , 

আসলে ‘মোটিভ '-টাই হল বড় 
কথা । শিল্পীর বিশেষ মোটিত-এর 


দররুণই শিল্পে অপসংস্কৃতি প্রশ্রয় পায়। 


উপস্থাপনের বিশেষ ভংগীতে কোন 


বিষয় অঙ্গীলও হয়ে ওঠে। কোন. 


উন্মাদিনী চরিত্রকে ঘটনা পরিবেশে 


উলঙ্গ করে দেখানোয় “ভাল্গারিটি? " 


প্রকাশ পায় না, কিন্ত দর্শকচিত্তকে 
শুধুমাত্র উত্তেক্জিত ও কামনাসিক্ত 
করার উদ্দেশ্যে নগর নারীদেহ প্রদর্শনী 
অবশ্যই ভাল্গার সন্দেহ নেই । 


\ 

ধারা বলেন, “শিল্প শুধু শিল্পের 
জন্য” অথবা শিল্পে কোন নীতি ৰা 
ছুনাঁতি বলে কিছু থাকতে পারেনা, 
তারা কখনো সমান্দ সচেতন মান- 
সিকতার পরিচয়ও দেন না, ভারা 
নৈরাজোর উপাসক। আর এসৰ 
কথাতো স্বস্থ কুচিসম্পন্ন শিল্পী 
সমাজে কবেই ‘অচল’ বলে প্রতিপন্ন 
হয়ে গেছে। শিল্প মাহষেরই জন্য এবং 
মানুষের স্বাভাবিক সোন্দর্যবোধ, 


, নৈতিক চেতনা, জীবনমুখী চিন্তা ও 


রুচিবোধ জাগ্রত করাই সৎ-শিল্পের 
কর্ম। শিল্পে অপসংস্কৃতি, নীতি- 
শরীরকে অহিফেন ক্রিয়ায় আচ্ছন্ন ও 
পু করে ফেলে । এবং দে কারণেই 
অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া 
প্রতিটি সচেতন নাঁগরিকেরই নৈতিক. 
কর্তব্য । | 

আব এখানকার সাধারণ রঙ্গালয়ে 
ব্যাপকভাবে নগ্ন নারীদেহের নৃত্য 
প্রদর্শনী, ষৌনোত্তেজনা পূর্ণ দৃশ্তের 
ছডাছড়ি, চলচ্চিত্রে বিশেষ করে 
হিন্দি ছবিতে “সেক্স আর “ভায়ো- 
লেন্দ+-এর প্রাচুর্য, 'ইয়াংকি” সুলভ 
ভাবধারার আতিশষ্য-কোন 
জাতীয় হাষ্টর' পর্যায়ে পড়ে ? এসব 


অনাহৃষ্ট ছাড়া আর তো কিছু 


নয়। শিল্পের শিল্পত্ব এখানে 
কোথায় ? শিল্পহ্থটির লক্ষ্য যদি 
হয় রসভোক্তার চিত্তে সৌন্দর্য ও 
আনন্দের অনুভূতি সঞ্চার ক"রে 
মহত্বে উত্তরণ করা, তবে তো! এসব 
অপসংস্কৃতিমূলক স্থাই জনসাধারণকে 
রসাতলে পাঠাবার সহজ ও অমোঘ 
পথ ছাড়া আর কিই বা বলা চলে? 


ত্রাকুনী হাইস্কুলে ফাইল পোড়ানে! হচ্ছে 


আকুনী হাইস্কুলের দু্নীডি চল- 
ছিল বহুদিন ধরে। দূর্পৰে ছুস্বছর 
আগে এ সম্পর্কে খবর বেরিয়েছিল । 
আকুনী বি জি হাইস্কুলে এখন বারে! 
ক্লাসের কলেজও হয়েছে । হাইস্কুলের 
মাহিন। দুবছর ধরে নিয়ে খাতায় 
নাম তোল! হয়নি এ অভিযোগ 
এসেছে ।  ধেছাত্র আছে নেই 
তাদের নামেও বিনামুল্যে বই খাতা 
দেওয়া হয়েছে! হেড ক্লার্ক অচিন্ত্য 
মুখাজাঁ চার হাজার টাকার হিসাব 
দেখাতে পারছেন না। জোর করে 
খাতা পুড়িয়ে দিচ্ছেন তার ভাইও 
{ কমিটির মেম্বার ) আছেন সঙ্গে । 
প্রধান শিক্ষকও জডিত আছেন বলে 
অভিযোগ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
পদত্যাগ করে নব দোঁষ এড়াতেচাই- 
ছেনা  প্রকাশ্যভাবে ফাইলপত্র 


€ দর্পণের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি ) 
সরানো! ও পুড়িয়ে দেওয়া কেউই 


‘বন্ধ করতে পারছেন না। কমিটিও 


নড়বডে। স্কুলের ভীত শিক্ষকরা 
শিক্ষা দপ্তরের রাষ্রমন্ত্রী মহম্মদ আব- 
দুল বারী সাহেবকে অবিলম্বে এ 
ব্যাপারে তদন্ত করতে অনুরোধ 
করেছেন । 

প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগের.পর 
শিক্ষকদের মধ্যে ছুটি দলই প্রধান 
শিক্ষক পদের জন্য নিজ নিষ্ঞ প্রার্থী 
দিয়েছেন । ছুশ্লের নেতা জগন্নাথ 
মাইভি, ছুর্গাচরণ পান্না এবং জীবন 


_সরকার। অভিযুক্ত অচিন্ত্য মুখার্জার 


দাদা অবনী মুখার্জী ও প্রাক্তন প্রধান 
শিক্ষক গিরিধারী মাইতির ঘনিষ্ঠ 
শিক্ষক জগন্নাথ মাইতি অচিন্ত্য 
সুখাজকে নিররোষ বলে প্রচার 


ৰঙ 


করছেন । তার বদলে অচিন্ত্য এবং 
তার বন্ধু বান্ধব জগন্নাথবাবুকে প্রধান 
শিক্ষক করতে চাইছেন ৷ সম্পাদক 
ষামনেল হককে. নিক্িদু করে 
বেসরকারীভাবে ভোর করে 
জগন্নাথকে প্রধান শিক্ষক বঙ্গে ঘোষণা 
করতে চাইলে স্থানীয় আইয়াবাদপুর 
সিপি এম কমিটির তরফ থেকে 
বিক্ষোভ জানানো হস্স। আশ্চর্যের 
ব্যাপার এ খবর লেখা পর্যন্ত গোটা 


পালাক্রমে ছুটি নিয়েছেন এবং চুটিয়ে 
রাজনীতি করছেন। 
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চঙীতলা থানার সঙ্গে অপ্তভ আতাত 


চুরি ডাকাতি ছিনতাই রেকর্ড 
(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানা 
সার! জেলায় চুরি ডাকাতি ছিন- 


- ভাইয়ে রেকর্ড করেছে । থানার 


ও, সি, ও উদ্ভতন কর্মচারী ও পুলিশ 
হোষগার্ডের সাহায্যে ডাকাতি হচ্ছে 
বলে স্থালীয় বামপন্থী নেতারা বার 
বার জ্যোতি বস্থকে ও বামক্রন্ট 


কমিটিকে জানিয়ে বিফল হয়েছেন | - 


চস্তীতল। বাজারে থানা অফিসারের 
নির্দেশে ডাকাতির অভিযোগে পুলিশ 
হোমগার্ড গ্রেধধারও হয়েছিলেন । 
সব চাপা পড়েছে এখন | "থানার 
চোখের সামনে কুমীরমোড়া, নবাৰ- 
পুর, ভঙগবতীপুরে দুদিন অস্তর এক- 
বার ডাকাতি হচ্ছে । এটা! নিয়মিত 
ব্যাপার ৷ থানা থেকে একদল কর্মী 
ও ডাকাত নিয়মিত খবর নিয়ে প্রতি 
রাতে ডাকাতি করছে। ডি, আই, 


জির নির্দেশে অতি সাম্প্রতিক, 


কালেও একটি তদস্ত হয়েছে । 
চণ্ডীতলার বিশিষ্ট গ্রামবাসী 
থানা থেকে টার্গি বল্পম ও অন্য অস্ত 


ডাকাতদের হাতে তুলে [দেওয়ার 
অভিযোগ জানিয়েছেন । তদন্তকারী 


অফিসাররা তা ধামাচাপা দেল । 
চণ্ডীতলা থানার একশত আটচন্লিশটি 


আর, জি, প্রতিরক্ষী দল আছে নানা ' 


গ্রামে । প্রতি আর, দ্রি বা গ্রামরক্ষী 
বাহিনীর মধ্যে থানার রড ছোট- 
ডাকাতি করার স্থহোগ নেয়, ভাগ 
দেয়। কর্িন আগে আর, জি, 
কমিটিগলোকে কজা! করার জন্য 
থানা বাবুর! নির্বাচন করে আর,জি। 
সমিতির সম্পাদক কাজী মামঙহুনেল 
হুককে বাদ দিয়ে জোর করে প্রাক্তন 
অভিযুক্ত - বেগমপুরবাঁসী শ্রীশিবনাথ 
ব্যানাঞ্জিকে সম্পাদক বানালেন ।. 
আর, জ্বি, পার্টির প্রকত ভোটারদের 
ও, সি চোখ রাঙিয়ে ভোট দিন্ধে 
দিলেন না। চুরি ছিনতাইয়ের সঙ্গে 
অঞ্জভ জাতাত হলো । আর, জি 
পার্টির নামে স্থানীয় গ্রামবাসী এখন 
আতঙ্কগ্রস্ত । শিবলাথবাবুর অত্যা- 
চার অনাচারের কথা স্বরণ করে 
নতুন থানা কমিটি সম্পাদক হিসাবে 
তাকে দেখে সবাই অবাক। 


3 কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক 
(€ম পৃষ্ঠার পর) 


কিন্ত, রাজ্যতিভ্ভিতে আত্মবিকাশের 
গরজ আছে একথা স্বীকার করতেই 
হবে। 

পশ্চিমবঙ্গের ফরাক্কার জল বা 
হলদিয়ার প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গবাসীদের 
মধ্যে অন্বপ আত্মবিকাঁশের 
ভাবাশ্ুতৃতিকে জাগ্রত করেছে। 
তাই, এই প্রশ্ন ছুটিতে পশ্চিমবঙ্গের 
সমস্ত রাজনৈতিক দল একই মনোঁ- 
ভাব শোষণ করে। কেন্দ্রীয় সরকার 
কি এই মনোভাবের প্রতি উদাসীন 
থাকতে পারেন ? 

তাই সঙ্গত কারণেই রাজ্যে 
রাজ্যে দাবী উঠেছে--“ক্ষমতা। 
বিকেন্দ্রীকরণের নীতি চালু করণ 
“রাজ্যগুলির হাতে অধিকতর ক্ষমতা 
চাই ।” প্রতিরক্ষা, মুদ্রা ও পর- 
রাষ্রবিষয়ক নীতিগুলি ছাড়া অধি- 
কাংশ বিষয়েই রাছ্যগুলির হাতে 
ক্ষমতা অপিত না হলে জাতীয় 
উন্নয়নের গণতান্ত্রিক কর্মসূচী অর্থহীন 
হয়ে পড়ে । যুক্তরা্ীয় শাসন ব্যবস্থায় 
কেন্দ্রের সর্বময় কর্তৃত্ব একনায়কত্বের 
পথই প্রশস্ত করে। 

দীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ- 
নৈতিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির 
প্রতি চরম বৈষম্যমূলক, পক্ষপাত- 
দুষ্ট আচরণ করে এসেছে । পশ্চিয়- 


বঙ্গের প্রতি এইরূপ বৈষম্যপূর্ণ 


আচরণের একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ 
দেওয়া যাক্‌। ইণডাষ্টিয়াল ফিনান্দ 
কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ১৯৭৬-৭৭ 
সালে মোট ৬৫৫ কোটি টাকা 
আধিক সাহায্য মঞ্জুর করে। পশ্চিম- 
বাংলার বরাতে জোটে মাত্র ৫* কোটি 
১২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট যঞ্চুরী- 
কৃত টাকার ৮%। সবচেয়ে বেশী 
পেয়েছে মহারাই্ই_১২৮ কোটি ৮ 
লক্ষ টাকা। 

কেন্দ্রীয় জনত! সরকার গণতন্ত্রের 
সংগ্রামে অংশীদার হয়েছিলেন | 
বৃহত্তর গণতন্ত্রের সংগ্রামের স্বার্থে 
তার] সাআাজ্যবাদী বিভেদনীতির 
অধশেষ নিশ্চিহ্ন করতে এগিয়ে 
আস্থন_রাঙ্গ্যগুনির গণতাদ্বিক 


মানুষ এই দাবী উত্থাপন করছে 
ব্যাপকতর গণতন্ত্রের স্বার্থে । 





্রস্থান-পব 
ইন্দির গেলো, ভুট্টো গেলো 
গেলে! বন্দরনায়ক । 
মুক্ত দিনের স্বপ্ন নিয়ে 
জাগছে নোতুন নায়ক ॥ 

হচ্ছ-যুবরাজ 

হর নামে 'কারখানাটি 








শাল 
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রান ন নাটকাডিনয় 


( দপণের সমালোচক ) 


অদ্ধকারে প্রেক্ষাগৃহে মাঝির গান 
আর দাভ ঝাঁপানোর মিউজিকে 
দর্শকবুন্দকে ভাসিয়ে নিয়ে "লাইম 
লাইট, গোষ্ঠী শুরু করে তাদের 


. নাটক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


পক্মানদীর মাঝি” | এ নাটক সঙ্গীত 
দিয়ে শুরু, মিউজিক দিয়ে শেষ। 
নির্যাতিত প্রবঞ্চিত মাঝিজীবনের 
বিপন্ন অস্তিত্বের বেদনা এবং তারই 
জন্য দিনে-দিনে সঞ্চিত, বিক্ষোভের 
প্রকাশ চমৎকার ও সার্থকভাবে অর্থ- 
ময় হয়ে উঠেছে সঙ্গীতে মিউজিকে । 
শুরু থেকে শেষ এ সঙ্গীত ও মিউ- 
জিকেরই প্রাধান্য ও সব চরিত্র 
ছাপিয়ে ভাই নিয়েছে মূখ্য 
ভূমিকা । | 
পদ্মার বুকে ঘখন ভেসে পড়ে 
সারবন্দী জেলে নৌকা, তীরে 
দাড়িয়ে বিদায় জানায় তাদের বুড়ে! 


মাঝি কিশোর ছেলে আর কপিবার 


মত হৃদয়বতী মাঝিনীরা, মঞ্চের 


পর্দায় তখন ঝকঝকে নীল আকাশ ' 


এবং ভাসমান শুল্র মেঘবলাকা, যেন 
সে সবই সরল প্রক্ৃতিলালিত মাঝি 
জীবনেরই মহান প্রতিচ্ছবি । পদ্মার 
চেউয়ে মাঝি-নৌকার পাল ভাসে, 
আকারধা হুখবেদনার সিক্ত গানের 
চেউ। অপূর্ব দৃশ্য | তবে অভিনেতৃ- 
বৃন্দের পঙ্ক্তিবন্দী পৃ্টদেশে সে দৃশ্ 
. ভালোভাবে দর্শকদের আর দেখা হয় 
', না। মঞ্চের ওপর তৈরী উচু পাটা- 
তনটি এভাবেই অভিনেতৃবৃন্দের দখলে 
চলে গেছে বারবার; প্রায় ব্যর্থ 
হয়েছে পদ্মার আকাশের রুপ পরি- 
বর্তনের দুষ্ট । - 

মাঝ গাঙে ফরসা আকাশ কখনো 
আবার কুঁজে হয়ে "কালো ভালুকের 
মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। কালো 
মেঘের কর্কশ নখরে ফালা ফালা হয়ে 
যায় পদ্মার উত্তজ বুক।, বিদ্যুৎ বস্তু 
' ববির মুষল বর্ষণ | অসহায় প্রিয়জনের 


লড়াই. চলে জীবন নদীতে ; অসহায়, 
প্রিয়জনের বুক ভাঙে মাঝিপাড়ায়ন। 
কেউ ফেরে, কেউ হারিয়ে ঘায় স্থধার্ত 
নদীর জঠরে । 
ভয়ঙ্কর জীবিকা.।. ডাঙ্গার জীবনেও 
একই. রকম ভয়ানক সংকট। 
সেধানেও জীবন নদীতে সাক্ষাৎ 
উৎপাত হয়ে দেখ! দেয় জমিদারের 
নায়েব; আনে হোসেন মিঞার 
লোভের ক্ষুধা ' মাঝিজীবন গ্রাস 
করতে হাঃ মাঝি | হারে মাঝি.!! 
এভাবেই তার জীবন-তরী ভোবৈ, 
ডুবছে। বলা বাহুল্য, জীবনের এই 
নিষ্ঠুর দিকটিও সম্যক ফুটিয়ে তোলে 

ওঁ সঙ্দীড ও মিউজিকের প্রতীকী 
ব্ঞনা। - 

কিন্ত বেদনা যতই তীব্র হোক, 
জীবিকা! হোক নির্মম, জীবন এক 
মহানদী। থামার - উপায় নেই 
কোথাও । ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী 
গন্চময়। নীচের তলার শোষিত 
মানুষ সেই গণ্ঘধারাক়-রাঁশি রাশি না 
গণ্য “অব্যয়” । তাদের বিপন্ন 
অস্তিত্বের কাধে চেপে নিজেদের অর্থ- 


*ময়করে তোলে শোষক জমিদার 
, আর বজ্জাত হোসেন, মিঞার দল । 


অগহায় মানুষগুলোর পায়ের তলায় 
ভিটেভূ'ই হারিয়ে যায়? নিরুপায় 


জীবন তখন আশ্রয় থোঁজে ভয়ংকর 


ময়না দ্বীপে । তবু একদিন না 
একদিন পশু জমিদার আর অজগর 


হোসেন-মিএাদের বিরুদ্ধে রুখে 


মাণিকবাবুর মমতায় গড়! সেই বিপন্ন 
অস্তিত্বের মাঝিজ্রীবন বোধ হয় সব- 


চেয়ে সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করেছে, 


শেষদৃশ্তের অনবদ্য “ফ্রিজের? মাধ্যমে । 
বাকি নাটক ঝুল খেয়েছে বৈচিত্র্যের 


. অভাবে । অবশ্ত পরিচালকের উদ্দেশ্য 


যদ্ধি হয়ে থাকে মাঝিদের একটি যুধ- 
বন্ধ জীবন চিত্রণ, তবে তা সফল 





গ্রাম বাংলার মানুষের খবর জানতে, হলে নিশ্মমিত পড়ুন 


গ্রাম ও গঞ্জ 


ভই প্রকাশিত হচ্ছে। 


এজেন্দীর জন্য লিখুন । 


তাছাড়া প্রতিটি মহকুমা শহরে 'সংবাদদাতা। নেওয়া হবে। 


সম্পাদক- গ্রাম ও গঞ্জ 
১৩1৭, কে পলি রায় লেন, কম্সিকাভা-৭০০*৩১ 





জীবনভোর এই 


হয়েছে । কেননা অভিনয়ে কারকেই 
অন্যের চেয়ে বেশি মনে হয়নি | এক- 
মাত্র বুড়ো মাঝি টাইপ চরিত্রের 
সহায়তায় দর্শকদের মন টেনেছেন, 
একঘেয়েমি কাটিয়েছেন । মাঝির 
মেয়ে বড় বেশি ডানা ঝাপটে 
লাফিয়েছে। কপিলার মধ্যে শহুরে 
ছলাকলা বেখাপ্না ঠেকেছে । 
পদ্মানদীর মাঝি মাণিকবাবুর 
কলমের যাছুতেজীবস্ত | কিন্তু নাটক 
পাঠ্য নয়, শ্রাব্যওনয় ততখানি, ঘত- 
খানি তা দৃশ্য । নাটকীয় মুহুর্ত 
রচনায় তাই পরিচালকের স্বতন্ত্র 
যাদুর প্রয়োজন । চরিত্রগুলির স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্য দরকার । তাদের আচরণে 
পৌঁনঃপুনিকতা বর্জন, পাটাতনের 
ওপর ভিড় বাড়িয়ে একাধিক দৃশ্যে 


ঠ পপ 


ইত্যাদির ব্যাপারে আরও একটু মিত- 
ব্যয়িতা বোধ হয় পরিচালককে 


.আরও কিছু ভাবতে রি 
পারে। 


(শত 


হেযাঙ্গ বিশ্বাসের সংগীত বাহ এ 


দিলে এ নাটক দর্শককে কতক্ষণ ধরে 
রাখবে, সেটাও পরীক্ষা করজে 


ভালে! হয় । 


পশ্চিমবঙ্গ য ত্রা সংসদ 


পশ্চিমবঙ্গ ঘাজা সংসদের সভা- 


পতি শ্রীতিনকড়ি গুছাইত জানাচ্ছেন: 


যে, গত ৬ই অক্টোবর যাত্রা সংসদের 


' প্রচেষ্টায় মেয়ো হাসপাতালে পুরুষ ও 


মহিলাদের জন্য,একটি করে মোট 
ছুটি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। 
এতে দুঃস্থ ষাত্রাশিল্পী, কর্মী ও যাত্রা 
শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লোকেরা 
উপকুত হবেন। সংস্থার সভাপতি 
কথা প্রসঙ্গে আরে! কয়েকটি কর্মস্থচীর 
কথা বললেন যাতে যাত্রা শিল্পীদের 
বিশেষ ভাবে উপকার হবে। যাত্রা 


শিল্পের বহুবিধ সমন্তা আছে। 
তাদের পক্ষে সব সমস্কার সমাধান 
করা সম্ভব নয়। তবু তাদের চেষ্টা 
হচ্ছে এই সমস্যার যতটা মোকাবিলা 
করাবায়। যাত্রা শিল্পকে বাচিয়ে 
রাখতে হবে । এই শিল্পে বুলোকের 
জীবিকা নির্বাহ হয়। এর! জীবন 
সমস্তায়ু জর্জরিত হয়ে পড়লে ঘাক্র। 
শিল্পের' উন্নতি সম্ভব নয় পশ্চিমবঙ্গ 
যাত্রা সংসদ এই গুরু দ্বায়িত্ব পালনে 
বদ্ধপরিকর । 


পদ্মার ওপর ঝু'কেপড়া,পা চুলকানো 





(কোল ইত্িয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 


তিল উনি | | 
প্রস্তাব আহ্বান করছে . 
মাউ্প্টং ওকি সরবরাহ 
রেফ'ঃ নং জি এমএ এ ই (ই অ্যাণ্ড এন) টেপ্তার লনা ৬৪৩৫ অফ ৩০৯,৭৭ 
১৫০ পি এস আই ওয়াকিং প্রেলার”:৪, ০ ডিগ্রী থেকে ৫** ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রার উপযোগী 
লাঙ্বাশায়ার ও ভার্টিকাল বয়লারি সরবরাহের জন্য সীলকার! টেণ্ডার এবং আই বি আর সার্টিফিকেটের সঙ্গে 
মাউটটিং-ও ফিটিং সরবরাহ করতে হবে। সরবরাহের সময় তালিকা সহ সরবরাহকারী! জিনিসের গুণাগুণ সমেত 
ডয়িৎ ক্যাটালগের সঙ্গে কাজ সংক্রান্ত বিবরণ দিয়ে টেগার পেশ করতে হবে ৭.১১.৭৭ তারিখ দুপুর ১টার মধ্যে । 
- ওঁ দিন বেল! ৩.৩০টায় জেনারেল ম্যানেজার, এরিয়া ২, শ্রীপুর, পো: কালিপাহাড়ি, জেল! বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ ) 
এর অফিসে টেণ্ডারদাতা অথবা তাদের অস্থমোগ্িত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণডারপত্র খোল? হবে। টেগার- 
পত্র দেবার আগে এ জিনিস সরবরাহে টেণ্ডারদাতার যোগ্যতা সম্পর্কে দলিল ভিত্তিক প্রমাঁণপত্র দেখাতে হবে, যে 
ব্যাপারে টেণ্ডারপত্র দানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত । ক্যাসিয়ার, এরিয়া ২-র অফিস থেকে ২৭.১০.৭৭ 
তারিখ থেকে যে কোন স্বাভাবিক কাজের দিনে প্রতিটি সেটের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা, দিয়ে টেগারপত্র কেন! 
যাবে এবং ক্যাসিয়ার, এরিয়া-২-র অফিসে নগদ টাকায় দিতে হবে। বায়নার টাকা 'টেণ্ডার মূল্যের ১% এবং 
তা ‘কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইস্টার্ণ ডিভিসন, এরিয়া-২' নামে ষে কোন তালিকাতৃক্ত ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক ড্রাফটে 
" দিতে হবে'ষা আসানলোলে ভাঙ্গানো যাবে এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াই বান্ছনীয় | ক্যাপিয়ার, এরিয়া-২-র 
অফিসে ব্যাঙ্ক ড্রাফট জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেণ্ডারের সঙ্গে দিতে হবে। নিয়ম মাফিক অর্ডার দেবার 
৬* দিনের মধ্যে বয়লার ফিটিং ও মাউন্টিং সরবরাহ করতে হবে ।-নফল টেগুর দাতাদের সময়ের নিশ্চয়তা এবং 
জিনিসের মান ও উৎপাদনের ক্রটির অন্ত অর্ডারের অর্থযুল্যের ১০% জমা রাখতে হবে। বায়নার টাকাবিহীন 
টেগার বাতিল করা হবে। 


বান্ধ ও কেবল সরবরাহ 


টগর নং ই সি এন পি ইউ আর । দি, এস, বাহ এ. এফ, কব ৭৬২ 
নিয্বোক্ত সরবরাহের জন্ত কেবলমাত্র উৎপাদকদের লঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি : 
*(১) আই এস আই সার্টিফিকেট নং আই এস: ২৫৯৬-১৯৬৪ ( সাম্প্রতিক ) প্রাপ্ত এবং ডি ব্রি এম এস, 
ধানবাদ কর্তৃক অনুমোদিত মাইনার্স ক্যাপ ল্যাম্প বান্ধ। (২) আই এস আই সার্টিফিকেট প্রাপ্ত নিয়োক্ত শট 
ফায়ারিং কেব্‌ল্‌ (ক) ২ কোর কেবল (সিঙ্গল শট ফায়ারিংয়ের জন্য প্যারালাল টার্ণ) (লজ ৬, ১, ৩) (খ) 
সিঙ্গল কোর কেবল (রবার ) মালটিশট ফায়ারিংয়ের জন্য (রুজ ৬, ২, ১) ধে) সিঙ্গল !কোর কেবল (পি, ভি, 
সি.) মালটিশট ফায়ারিংয়ের জন্য (রলবদ্দ ৬, ২, ২) (গ) ২ কোর কেবল (প্যারালাল টন) 58 
ফায়ারিংয়ের জন্য (রদ ৬, ৩, ১)। 

পরিষ্কারভাবে এই কথাগুলি “ক্যাপ ল্যাম্প বান্ধ / শট ফায়ারিং কেবল”, eh এবং নির্দিষ্ট তারিখ 
লিখে সীল করা টেগ্ডার ছু কপি কন্ট্যোলার অব পারচেজ, ইষ্টার্ণ কোলফিগুস লিষিটেড, সীকতোরিয়া, পোঃ - 


; দিশারগড় (পিন ৭১৩৩৩৩ ) জেলা বর্ধমান ( পশ্চিমবঙ্গ )-এর কাছে জমা দেওয়া যেতে পারে এবং তা ৯. ১১, ৭৭ 


তারিখ দুপুর, ১টার মধ্যে পৌছতে হবে এবং যা এ দ্বিন ছুপুর শ্টায় খোলা. হবে। প্রামধিক মূল্য বিক্রয় কর, 
উৎপাদন শুল্ক, পরিবহনের খরচ, বীম! ইত্যাদি পৃথকভাবে স্পষ্ট উল্লেখ করে “এফ ও আর ডেট্রিনেশন” ভিত্তিতে , 
প্রস্তাব ছিতে হবে। ।টেখারদবাতাদের নিয়োক্ত দলিলপত্র দাখিল করতে হবে (১) আই এস আই সার্টি- 
ফিকেটের ফটোস্টা্ট কপি (২) ভি পি এম এস, ধালবাদ-এর অন্ুমোঘনের ফটোস্টাট কপি (৩) আয়কর পরি- 
শোকের দাশরতিক সার্টিফিকেট (৪) বিকয়কর পরিশোধের সাশ্তিক লার্ট'ফিকেট । 


Regd. No. WBI/CC32 


কবৰস্তান নিয়ে রাজনীতি - 
( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 
মশাট বাজারের কাছাকাছি করে নিতে চাক্স।' এ নিয়ে মামলা 


তীয়! অঞ্চলে একটি কবরস্থানকে 
নিয়ে রাজনীতি করছে কংগ্রেসীরা । 
ওঁ ৰবরস্থানটি বহুদিন বেড়াহীন 
ছিল। একসময় বেড়া দিতে শুরু, 
করলে কংগ্রেসীরা স-ঘবন্ততাবে 
হামল1 করে এবং কবরস্থান দখল 


মোকদ্দমা হয়ে সব মিটে গিয়েছিল. । 
আবার আন্দোলন করছে কংগ্রে- 


* সীরা | তারা হরিসভা নাচগানের 


আসর বসিয়েছে কবরস্থানের 
পাশেই । স্থানীয় গ্রামবাসীরা মুখ্য- 


মন্ত্রীর কাছে বিপদের আশঙ্কা করে 
চিঠি দিয়েছেন.। 


দমদ্রম-বজবজ যাত্রীবাহী রেলের প্রস্তাব 
(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কলকাতা ও চব্বিশ পরগণার 
অধিবাসীদের পক্ষ থেকে পশ্চিম- 
বাংলার শ্রমমন্ত্রী কষপদ ঘোষ, এবং 
বিধানসভার সদস্ত মহঃ নিজামুদ্দিন, 


সুভাষ চক্রব্তী, শচীন সেন, স্থ্মস্ত' 


হীরা, সুহৃদ মলিক চৌধুরী, পৌরমন্ত্রী 
প্রশান্ত সুর প্রমুখ রেলমন্ত্রী মধু 
দণ্ডবতের কাছে দমদম থেকে ব্গবজ 
পর্যন্ত সরাসরি যাত্রীবাহী ট্রেন 
চালানোর ব্যবস্থা করার জন্ত এক 
প্রস্তাব পেশ করেছেন। 
বর্তমানে প্রচণ্ড যানবাহন সমস্যার 
কথা মনে রেখে এই প্রস্তাবে বলা 
হয়েছে যে উণ্টোডাঙ্গা থেকে বজবজ 
পর্স্ত ঘে মালবাহী লাইন বর্তমানে 
আছে, সেই লাইনে অবিলম্বে ঘাত্রী- 
বাহী ট্রেন চালানো হোক। বর্তমানে 
এই উদ্টোভাজা-বন্রবজ মালবাহী 


_ দমদম থেকে বজবজ পর্যস্ত যাত্রী- 
বাহী ট্রেন চালানোর অন্য বিশেষ 
অতিরিক্ত খরচেরও দরকার হবে না। 
কেবল নারকেলডাঙা, 
এণ্টালী ও টালীগঞ্জে চারটি রেল 
স্টেশন স্থাপন করতে 'হবে। 

এই লাইন চালু হলে কলকাতা 
ও শহরতলীর" উত্তর ও দক্ষিণ ভাগের 


মর্ধ্যে সরাসরি ষোগাঁষোগ ব্যবস্থা 


চালু হবে। ঠই প্রস্তাব কার্যকর হলে 
শিক্পালদহ - স্টেশন এবং কলকাতার 


' যানবাহনের ওপর চাপ অনেক কমে, 


কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণের“অগণিত 
মাহষের কাছে ধন্যবাদার্হ হবেন । 


তলবী সভা 
(১ম পৃষ্ঠার পর) . ৮ ৯ 


সৃমন্ত রাজ্যগ্ুলি এখন সফর করে তার. 
সমর্থনে জনমত ও কংগ্রেস কর্মীদের 
সমর্থন আদায় করবেন! তারপর 
তলবী সভা ভাকা হবে। এই 
উদ্দেশে আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭শে 
নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধীর পশ্চিমবঙ্গ 


সফর করার কথা। ২৭শে নভেম্বর 
ব্রিগেড ময়দানে ইন্দিরা গান্ধীর সভা, 
ডাকা হতে পারে। অবশ্য এই সফর- 
কুচী এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই 


সফরস্থচী পিছিয়ে ডিসেম্বরের প্রথম 
সপ্তাহে হতে পারে। . 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 


এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে, ত্রৈমাসিক সাহিত্য সংকলন ‘আমাদের 


শিল্পসাহিত্য’ (দপ্তর £ 


' ২৫/৪, যছুনাথ উকিল রোড, কোলকাতা-৪১ ) 


ছাড়া অন্ত কোন পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা বা কোন সংস্থার সঙ্গে আমি 
শ্রীমুকোমল রায়চৌধুরী কোন ভাবেই কিছুমাত্র যুক্ত নই । যদি অন্ত 
কোন পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা বা কোন সংস্থার তরফ থেকে আমার 
নাম কোন ভাবে যুক্ত করা হয় তাহলে সেটা সম্পূর্ণ জালিয়াতি ৷ 
সেক্ষেত্রে কোন কাজের জন্য আমি কিছুমাত্র দায়ী হব না। 


£ 7 
ঠিকানা রঙ 
a পা 


- ২৫/৪, যছ্ছনাথ উকিল রোড | 


কো লকাতী-৪ ১ 


 স্বাঃ সুকোমল রায়চৌধুরী 
সম্পাদক, 
‘আমাদের শিল্প সাহিত্য’ 


“বেলেঘাটা, ত 


- Phone: 244232 PRICE 40 Paise 


লাশ[তার ধর্গঘট £ এ আই টি ইউ সির বিশ্বাসঘাতকতা 


এই ইউনিয়নের এক নেতৃস্থানীর 
কর্মী এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, 
ম্যানেজমেন্ট ও ঠিকাদারদের সঙ্গে 
গাটছড়া বেঁধে এ, আই, টি, ইউ,সি, 
এক নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকের ভূমিক! 
অবলম্বন করছে । গত ১২।১০1৭৭ 
তারিখে এক বিশাল জনসমাবেশে 
সি এম এস এস ইউনিয়ম নেতা 
ট্রশংকর-গুহ নিয়োগী ও বংশীলাল 


বিগত ৭৯৭৭৭ তারিখ থেকে 
মধ্যপ্রদেশের - অন্তর্গত - ভিলাইয়ের . 
রান্রহারায় ঠিকাদার ও .সোসাইটী 
শ্রমিকেরা ফলব্যাক মজুরী ও অন্যান্ত 
৭ দফা দাবীর সমর্থনে আপোষহীন 
সংগ্রাম ও লাগাতার ধর্মঘটের পথে 
পা দিয়েছে। উক্ত সংগ্রামের নেতৃত্বে 
রয়েছে সি* এম -এস এস ইউনিয়ন । গ্রহণ করেছে। 


সাহ ধর্মঘটের মমর্থনে বক্তব্য রে 
ম্যানেজমেন্ট ও ঠিকাদারদের দোলয় 
এ, আই, টি, ইউ, সি-র মুখোশ 
উন্মোচন করে দ্বেন। ন্যায্য দ্বাবী 
আদায় ন! হওয়া পর্যন্ত ঠিকাদার ও 
সোসাইটি শ্রমিকেরা লাগাতার 
আন্দোলন চালিয়ে খাবার সিদ্ধান্ত 








“on (কোল ইন্ডিম্নার একটি সংস্থা বিশেষ) 


প্রস্তাব আহবান করছে 
ইট সরবরাহ 
রেফাঃ কে এ জে / সি ই / টেপ্ডার / ব্রীকস / ৩৩(এ) / ১ / ৭৭1৮ তাং ১৭-১০-৭৭ 
কাজোরা সাব-এরিয়ার -অধীন খাস কাজোরা / লাচিপুর ও ঘনশ্যাম কোলিয়ারীতে পাজ্াস্ পোড়ানো! 


" ও কিলনে পোডানো ইট সরবরাহের অন্য প্রখ্যাত ও সক্গতিসম্পন্ন ঠিকা্দরিদের কাছ থেকে সীলকরা টেগার ৷ 


বিভিন্ন কোনিয়ারীতে মোটামুটি কত ইট প্রয়োজন এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য নিয়কপ : 


(১ প্রথম শ্রেণীর পাঁজায় পোডানো ইট: খাস কাজোরা কোলিয়ারীতে-_-৩* লক্ষ, লাচিপুর 
 কোলিয়ারীতে-_৭ লক্ষ, ঘনশ্কাম কোলিম্বারী_ ৮ লক্ষ । বায়না ১১,২৫০ টাকা (২) প্রথম শ্রেণীর কিলনে 


পোড়ানো ইট: খাস কাজোরা কোলিয়ারীতে--৪ হাজার, লাচিপুর কোরিয়ারীতে_৬" রা ঘনশ্যাম 
কোলিয়ারীতে--১ লক্ষ । বায়নার -টাক! ১ হাজার '. 
সাব-এরিয়! ম্যানেজার, কাজ্দোর! এরিয়া, কাজোরা সাব-এরিয়া, পোঃ কাজোরা গ্রাম, জেলা বর্ধমান 
(পশ্চিমবঙ্গ) অফিস থেকে টেগারপত্র পাওয়া! যাবে ২৬-১০-৭৭ থেকে ১৭-১১-৭৭ তারিথ পর্যস্ত অফিসের 
সময়ে কাজোরা গ্রুপ, কাজোর1 এরিয়ার ক্যাসিয়ারের কাছে ৫ টাকা জমাদিলে, যা প্রত্যাপ্ণযোগ্য নয় । ইট 
তৈরি এবং গাড়িতে বোঝাই ও খালাসের খরচ এবং যে কোন কোলিয়ারীতে সরবরাহের সমস্ত খরচ সহ দূর 
দেওয়ার জন্য টেণ্ডারদাতাদের অরোধ কর! ষাচ্ছে। রাজ্য সরকারকে বয়্যালটি বাবদ দেয় অর্থও এর সঙ্গে 
যোগ করতে হবে। ১৭-১১-৭৭ তারিখ বিকেল শটা পর্যস্ত সীলকরা টেগার নেওয়া হবে এবং সেইদিনই 
বিকেল ৪টায় এই অফিসে *টেশারদাতা অথবা তদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে তা 
খোলা হবে। 
' উপরিউক্ত বায়নার টাকা নগদে কাজোর! গ্পের ক্যাসিয়ারের কাছে রি 


- ইত্ডিয়া লিমিটেড ‘ইষ্টাৰ্ণ ডিভিশন, কাজোরা গ্রপে’ নামে যে কোন রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক ড্রাফট আসানসোলে' 


জারির রানারা কারা রাড ব্রা যত কয টেগ্ারপত্রের সঙ্গে এর রসিদ পাঠাতে 
হবে। | | 
পীঁজার় পোড়ানো ইট সরবরাহ | 


রেফাঃ এস এ এম / বি জি {সি ই / টেগ্ডারি/ ৪২ তাঁং ১২১০৭ 

সাব-এরিয়া ম্যানেজার, বীঁকোলা সাব-এরিয়া, বাকোলা এরিয়া, পোঁং উখরা, জেলা বর্ধমান নির্লাঈন 
ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে টেগারপত্র আহ্বান করছেন কিলনে পোড়ানো! ইট তৈরি ও সরবরাহ করার 
অন্ত যার বিবরণ দেওয়া হল £ (১) বাকোল1 কোলিয়ারী, ১০ লক্ষ পরিমাণ, প্রতি এক লক্ষে বায়ন! ২১৫টাঁকা 
এবং ৬ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে । (২) শ্ঠামস্থন্দর কোলিয়ারী, ৬ লক্ষ পরিমাণ, বায়না প্রতি এক লক্ষে 
২১০ টাকা এবং ৬ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে । 

ইট তৈরির জায়গার ব্যবস্থা ঠিকাদ্দারদের করতে হবে, কোলিয়ারী থেকে তার দূরত্ব হবে স্বপ্ন এবং এই 
বিভাগ কর্তৃক অছুমোদিত হতে হবে । ইট তৈরির এই টেণ্ডারে পরিবহন অস্তভূ‘ক্ত যার জন্য টেগারদাতাকে 
আলাদা দর দিতে হবে। 

সাব এরিয়া ম্যানেজারের অফিসে ১৬১১-৭৭ তারিখ থেকে যে কোন কাজের দিনে অধ্িমের সময়ে লিখিত 


আবেদনের বিনিময়ে অথব! তার / তাদের অভিজ্ঞতা / পরিচয়পত্রের .সপ্ডোষজনক সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করে - 


টেগারপত্র পাওয়া”্যাবে। প্রতি সেট টেণ্ডার পত্রের দাম ১* টাকা (অপ্রত্যার্পণষোগ্য )। বায়নার টাকা ও 
টেগারপত্রের দাম নগন্দে বাঁকোলা কোলিয়ারীর ক্যাসিয়ারের কাছে জমা দ্বিতে হবে । টেগার জমা দেবার শেষ 


টি 


4 


ক 
(0 


[যদি অন্ত কোন ঠিকানা আমার ঠিকানা বলে কোথাও ব্যবহার 
করা হয় তাহলে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জালিয়াতি বলে ধরে নিতে 
হবে ] 





দিন ও সময় ২-১২-৭৭ তারিখ বেল! ১২-৩* এবং তা এদিন বিকেল ৪টায় ইচ্ছুক টেওারদাড। বা তাদের 
মোদি প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হবে। এ 





শম্পারক কর্তৃক ফীপালী তে ১২৩1১ চামচ রোড কলফাডা-* থেকে মুধিত এবং কাথা ৬১ নট দেন কলকাতা-১০ থেকে কালিক । 


| রর চা রঃ রি ট 
ধু 1 - . 


নি 


॥ কদমদ ক্লাবের সঙ্গে খেলার, টিকিট: নিয়ে গণ্ডগোল 
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_ সত্যনা রায়ণপন্থী নকশালর। জনত জনতা " 


॥ 


পার্টিকে সন্ত ্তষ্ রাখতে চ 


(দিলা) i ৃ্‌ এ 
বিভিন্ন , জনসভায় এদের নেতা এক “গোপন,বোঝাপড়া*্র. ফলে রা 
বিধানসভা দক, সস্ভোষ রাণার অবস্থা৷ উদ্ভুত “হয়েছে? রানে . 
বক্তব্য ..ধরবের্ত এই মতই পরিসদুট মাধ্যম En করেছেন 

| হয়েছে । অবশ্য নকশালপন্থী মহলের হা রা 
৮. গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বন্দীমুক্তি এদের বিরোধীদের ধারণা ষে সত্য- REE 

ও খবণদ্বাবী প্রস্ততি কমিটি আয়োজিত: নারায়ণ সিং-এর সঙ্গে চরণ সিধএর , সিংসএরর ' আশ্রয়স্থল, ' এবং শোনা 
যাচ্ছে এখানেই সি: পি আই -(এম- 


০ মহাজাতি সদনে চিরায়ত 


লোকসভা নির্বাচনের পর একটি. 
অংশ যারা সি পি আই (এম, এল) 
- অত্যনারায়ণ গোষ্ঠী নামে পরিচিত 
জনতা পার্টিকে সন্তষ্ট রাখার নীতি 


_ এল) ' গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয়, কমিটির 
- ,৩০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা এটা. ১লা অক্টোবর, সন্ধ্যা আটা - অফিদও খোলস হবে। | 
ন | | - (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠা) 


(দপণের সংবাদদাতা) 


‘কিভাবে কংগ্রেশীজ্বামানার কিছু 
কিছু কংগ্রেস নেতা নিঃস্ব থেকে প্রচুর 
সম্পদ গড়ে তুললেন, তা ভাবতে 
সত্যিই অবাক লাগে! 

এন এল-সি সি-র কর্ণধার লক্ষষী- 
কান্ত বহু _আঙ্গ . প্রচুর" সম্পদের 
্ালিক। কিন্তু এমনটা ছিল না। 
কারখানায় । 
কাটত। প্রাচ্যের কোন স্থান ছিল 
.নাঙ্জীবনে। | 

এলে] ১৯৭১- ৭২-এক রাজনীতির , 
টালমাটাল দিনগুলো। 
.অব্যাত লক্ষ্মী বসু রাতারাতিকংগ্রেস 
বাক্বনীতির প্রথম সারিতে ডলে 





রর আজ দুর, 
পঃৰঃ সরকার আয়োজিত | 7 

এ যাত্রা উৎসবে ক | রিয়া 2 রঃ 
(রবীনদ্রসদনের' পশ্চিম দিকের . হলে ও মণ্ডপে টিকিট 





' পরিবেশনায় 


॥ এলেন । আর এই বাদে আসতে : 
5 


কালনায় লক্ষীবাবুদের এ 


পৈতৃক বাড়ী ছিল। ১8 


হয়েছে এমন সময় সাউথ ক্লাবে 


সি আই টি ফ্ল্যাট যার, মাসিক ভাড়া 


কো-অপারেটিতের ১১ তল ব্য চি । ী 
“ এ তো গেল বাড়ীর হিসেব |: এবার 


fr 
f ' শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর সদ্যে 


যোহনবাগান তথ! *ভারতের এক 
বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ;ও তার 
্ { 


বিএ ॥ ওঠ সা জাহেদ ৭৭’ 1 ৪০ পয়লা! 


নন্দ্নীর বিরুদ্ধে ত ন্তেৰ নেপথ্যে 
চরণ পি" $ উচ্ছেশ্য রাজনৈতিক 


: "1 (দর্পণের সংবাদদাশা) 


*পয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা আয়কর মন্ত্রী 


গোছা গোছা 


= 





Ee 


'দেশাইকে বলেছেন, 


ফাকি দিয়ে বি পঠনারক.বেশরীয় ' ক্ষোভের সঙ্গে ৷ 5 





+ মন্ত্রিসভার সদ, শুধু তাই নয়, কেঙ্ে 
ওড়িশা’ রাজনীতির একমাত্র মুখ- 
পাত্র । অথচ আমার, ও আত্মীয়- 
স্বজনের বাড়ী ওড়িশ1 ভিজিল্যাম্সকে ছিল 
নিয়ে সার্চ করানো হলো সুধু রাজ- 
নৈতিক আক্রোশ মেটানোর অন্ত ।” 
কথাগুলে] নন্দিনী শতপথী প্রধান- 


দাড়িয়েছে ।- ামাগ্রসাদসুখা্থী সিং 
রোডে ভাইপো . পার্থ বোসের নামে নামে 
একটা ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে । ৯বিংি 
রা লক্ষ্মীবাবুর নিজের 

“নং হাজী মহসীন রোডে 
নটি ঠালিতা 





৬০০ টাকা । আম্থমানিক ৭২০০০ 
টাকায় ভাইপো পার্সগরনামে হিমালয় 





বিকুষ্ে 


(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


লক্ষ্মী বন্মুর বাড়ি গাড়ি ও কুকুরের হিসেব. 
পাড়তে পাড়তে এখন' চার পাঁচটায় - ৯ অভীক ব্যানর্জীর নামে, ভবলু এম 
৩৩ ভারতীয় যুব উদ্যোগের, 
আর ডবলু আর এস ১০৪৯ ' 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় )) ৷ 





নন্দিনী প্রধানমন্ত্রীকে আরও 
বলেনা সরকারের ' আমার, 
যদি তদস্ত করার পরিকল্পনা 
তবে আমার বিদেশ সফরের 
মিনির এক 

এব্যাপারে তার অসন্তোষের. 


গাড়ীর হিসেব । বেনামে লক্ষ্মীবাবুর 

অজ্ঞাত- কাছে মোট ৬টি গাড়ী আছে । কোনা 
টার আবার ট্যাব টোকেন বা ব্.বুক : 
নেই। ভবলুবি, এন ১৯1৯ প্রলয় | পঃবঃ সরকার দি 
বাগচির নামে, ভবলু জিকে ৫৪১ আৰ্য ঘাত্রা উৎসবে ০) 
কারীর মালিকের বাসে অহ | ভুযাম্নলেট. 

এম. এন ৪০ | 
নামে ব্লক নেই), ভবলু বি.এফ ৫ই অক্টোবর দন্ধ্যে ৬-৩০ মিঃ. 
) 


করেছেন, 
মন্ত্রী যতীন চকতবর্ভী 


_ (দূর্পণের সাদা), 


/ ছু জনের হাতে 
১৫৫ ও ৬০ টাকার 


টিকিট । বিলি শুরু হল এবং উপস্থিত 
1, (শেষাংশ *ম গৃঠায় ) 


lj 








t 


! 


বেশ পরিশন্তি বয়সেই চলে 


গেলেন নটরাজ উদয়শস্কর | সেদিক অ্যাণ যেসিন-এর মত সযকালীন আপেক্ষিক পক্ষপাত হেতু তাঁর ব্যালে 


থেকে 'ক্ষোতের কোন কারণ নেই। 
বরং যে বিশেষ বৃত্য-আন্দোলনের 
নেতৃরূপে "তিনি আত্মপ্রকাশ করে- 
ছিলেন তদথপঘুক্ত কোন নর্ভক গোষ্ঠ 
বা সেই ধারার অনুশীলন ও প্রচার- 
কারী, কোন শিক্ষায়তন যে তিনি 
গড়ে যেতে পারলেন না সেটাই বেনী 
হুঃখের,। ১৯৩১ সনে প্রতিষ্ঠিত 
আলমোড়ার রৃষ্টিকেন্্ ভেঙ্গে গিয়ে- 
ছিল তার নিজের 'অনভিন্ঞতা 'এবং 


বির রত সঙ্গে সঙ্গে লেবর 


সামাজিক সমস্তাকেও তিনি নৃত্যের 
বিষয়ীভৃত করেছিলেন | এর কিছুটা 
কিল্পনা'-র অস্তভু ক্ত |" 


এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় যক্ত্রের 


সাহায্যে তিনি পূরোদস্তর অর্কেস্টা 
গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন আলা 


উদ্দিন খ! এবং ভিষিরবরণের সহায়-' 


তায়। প্রথাগত বৃত্ত বা নৃত্যের সজে 
এখানেই তার নাট্য নৃত্যের যূলগত 
পার্থক্য । রবীন্দ্রকাব্য যে হিসাবে 


অদূরদশিতার জন্য । ময়মনসিংহ ভারতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি, উদয়- 
শহরে ১৯৪১ সনে তার দলের নৃত্য- শঙ্করের নৃত্যও তাই । এর সঙ্গ যুক্ত 


কলার সঙ্গে ষখন চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল ভার সমাজ ও কালচেতনা ৷ 
, বর্তমান লেখক তখন তৃতীয় বর্ষের তার নৃত্য রচনা তৃত ভারতের প্রথা- 


2৮5 গত নৃত্যসম্ভার আত্মগত ' করেও 


বং স্বৰ্গত আলাউদ্দিন, ছিলেন। বর্তমান জীবনের সমালোচনা এবং 
এ ৬ষ্ট দশকে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ্‌ ৷ কিন্ত কুত্রাপি 


কলকাতার নিউ এম্পাযনারে আবার  তাব কোন রাজনৈতিক মোগান কর্ণ 
সদলে শঙ্করের দেখা পেয়েছিলাম । 


কিন্তু তখন না ছিন্দেন 'সিমকি বা 
উজরাজোহরণ, না ছিলেন আলাউ- 
দ্দিন বা বিষুদাস শিরালি। বৃন্দ- 
বাদনের পরিচালক তখন কমলেশ 
মৈত্র । 

পরবর্তী ২০ বছরে রামায়ণ ছায়া 
নাট্য, সামান্য ক্ষতি, প্রকৃতি ও 


আনন্দ এবং শঙ্করস্কোপ' উপহার - 


দেওয়া সত্বেও যে শঙ্করকে পেয়ে- 
ছিলাম রীদম অফ লাইফ, ম্যান 
আযাণ্ড মেশিন, লেবার জ্যাণ্ড মেশিন 
ইত্যাদি নৃত্য 'রচনাত্--সে মৌলিক 
ষ্টার পুনরাবির্ভাব আর ঘটল না। 
বস্তত ‘কল্পনা’ র সঙ্গে সঙ্গে ভার / 
কম্মনার এবং স্জনের স্রোত ষেন 
শুকিয়ে গেল ৷ ডা 


উদ্বয়শঙ্কর. বিরজু .মহারাজ্জ বা - 


বাঁলী সরস্বতীর মত একজন প্রথাসিদধ 
নৃত্যের প্রতিভূ ছিলেন না। তার 
নৃত্যে ভরতনাট্যম, কথক, কাথা- 
কালি, মণিপুরী এবং লোকনৃত্যের 
মিশ্রণ ছিল বটে কিন্ত একক নর্তক 
হিসেবে কোনটাতেই তিনি উল্লিখিত্‌- 
'দের সমান পারদরিতা দাবি করতে 

পারতেন না । তিনি ছিলেন এ 
থেকে আলাদা জাতের এক নৃত্য- 
শিল্পী, এক সম্পূর্ণ নৃতন ও স্তন নৃত্য- 


রীতির . ক্ূপবন্ধের শ্রষ্টা-_ভারতের ' 


নৃত্যে যা আগে ছিল না, তার নাম 
নাট্যনৃত্য বা ব্যালে। ভারতীয় 
ৃতোর প্রথাগত পারম্পর্য-প্রদর্শনে 


বিদার ঘটাত না-_এমনই নাসিক ; 


প্রত্যয়ে সংযত | 

বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যে তিনি 
বিদেশের কাছে পণ করেছেন যেমন 
রৰীন্্ৰনাথ করেছেন . বুরোপের 
রোমাণ্টিক |সাহিত্যের কাছে। 
শঙ্করের উপরে পাশ্চাত্য ব্যালের 
প্রভাব অনায়াসদৃষ্ট ৷ J 

ভারতীয় নৃত্য ' যে কালে 
নির্ধিশেষ বিষয়ের এবং রসের, 


সেকালে শঙ্কর তার নৃত্যে বিশেষ রস' 


এবং বিষয়ের উত্থাপন-এবং পরিবেশন 
করেছেন। দ্রেশাত্মবোধ তো বটেই 
এমন কি এক ধরনের সমাজবাদী 
' চেতনাও তার নৃত্যে দেখা গিয়েছিল। 
নৃত্যের মাধ্যমে তিনি ভারতের মর্ষ- 
কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন যা রবীন 
নাথ করেছিলেন তার .কাব্য, নাটক 
এবং সংগীতে । নতুবা ভারতনাটযম্‌ 
কথক" বা কাথাকালি কোনটারই 
তিনি-ওজ্তাদ /নাচিয়ে টিনের বলা 
যায় না। 


রবীন্দ্রনাথ একই সময়ে হি 


নিরীক্ষা করছিলেন তার নৃত্যনাট্য- . 
গুলির মাধ্যমে । কিন্ত তখন তার' ' 
বয়স ষাটের উপর; তা ছাড়া: 
ভারতের প্রায়োগিক নৃত্য সম্বন্ধে , 


কোন অভিজ্ঞতাও তার ছিল না। 

তবু প্রবীণ শিল্পবোধ এবং বহিরাগত 
নৃত্যবিদ ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যে 
শাস্তিনিকেতনী নৃত্যের 


তার উৎসাহ ছিল না” তিনি স্বত্রপাত করেন। শঙ্কর সে তুলনায় 
আগ্রহী ছিলেন ব্যালের মাধ্যমে অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 


ভারতীয় নৃত্য-এঁতিহকে লোকচক্ষুর অধ্কারী ছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় ' 
' সঙ্গুবীন,.করাতে | এ জন্য 'ইন্দনৃতয, যে, 


উভয়ের উপরেই পাশ্চাত্য, 


রা ভারতীয় তার ্রাপুরুষ | 


নিজ? পতি হবলা 
গীতিনৃত্যের রূপ পেয়েছে। কিন্ত 
শঙ্কুরের ব্যালে সত্যিকারের ব্যানে 
তার উপরে গানের , খরুমশাই- 
গিরি নেই ৷, 
বহিবিশ্বে শঙ্কর! যে কালে 
আলোড়ন সৃষ্টি করে ভারতীয় নৃত্যের 
স্বীকৃতি কেড়ে এনেছিলেন সারা 
পনিবেশবাদ তখন জম- 
জমাট । সেই পরিপ্রেক্ষিতে শর্করের 
ভূমিকা ছিল ভারতের সাংস্কৃতিক 
দূতের মত। তা আজকেনব্র“দিনের 
মত অত সহজসাধ্য ছিল না! নতুন 
ভারতীয় নৃতোর উদ্‌গাতা শঙ্কর 
কিন্তু দুঃখের বিষয় শঙ্করের সঙ্গে 
সঙ্গেই সে স্বর পথ কদ্ধ হয়ে গেছে 
মনে হয়। তাঁর ভাই শচীনশঙ্কর 
ছাড়া আর কেউ এ পথে কোন 
সত্যিকারের চেষ্টা করেন নি। যদিও 
প্রতিভা গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মায় .না, তবু 


| যুরো-আমেরিকার সমকালীন 


ব্যাল্-সম্পক্কিত নিরীক্ষার কাছে 
আমাদের প্রয়্াসকে গোপ্পদ বললেও 
বেশী বল! হয়। ররীজ্রনাথ-নজ- 
রুলের পরে যেমন "সত্যিকারের 
গীতিকাব হয় নি, শঙ্করের পরে 
তেমনি হয নি কোন সত্যিকারের 
বালে স্ৰষ্টা || দেশবাসী এই কারণে 
উদ্য়শঙ্করকে আরো, বেশী করে মনে 
রাখবেন। 
নিবি্ধ পত্রপত্রিকা 
প্রদর্শনী ইত্যাদি 


| রী তর থেকে ৯ই অক্টোবর 


, কলকাতি। তথ্য, কেন্দ্রে জরুরী অবস্থা 


কালে প্রকাশিত প্রচারপত্র” ৃত্তিকা, 
কার্টুন, পত্রিকার এক প্রদর্শনী 
অনুচিত হবে। এইসব ছাড়াও এ 
ময় নিষিদ্ধ করা! রবীশ্ুসঙ্গীত ও 


স্েনসর কর্তৃক ছাটাই করা সংবাদের 


 ফার্ণাগ্ডেজ। যাদের কাছে 
প্র সময়ে নিষিদ্ধ করা দেশ বিদেশের 
পত্রিকা, প্রচারপত্র, চিঠিপত্র আছে 
ভার! দর! করে প্রদর্শনীতে রাখার 
জন্ত সেগুলি দিলে ্রদর্শনীটি আরও 
তথ্যসমৃদ্ধ ও চিত্বাকর্ষক হয়। সব 
কিছু প্রদর্শনীর পর তাদের ফেরৎ 
দেওয়। হবে। নীচের ঠিকানা 
এগুলি পাঠান বা দিয়ে আস্থন ৷ 
(১) কমিটি ফর একজিবিদন্‌ অফ 


কাতিকের, হরপার্বতী্‌ প্রভৃতি ব্যালে প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। - আওতার গ্রাউণ্ড লিউ টা 


/ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭, 


.. সত্যনারায়ণপ্থী 
(১ম পৃষ্ঠার পর) ' 

এই বক্তব্যের সমর্থনে আরো 
জোরালো যুক্তি পাওয়া যাবে, গত 
' ২১-২২শে অগিষ্ট দিল্লীতে আয়োজিত 
পিপলস ইউনিয়ন, অব সিভিল ' 
লিবার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই 
ধাবন -করলে। এখানে 
সস্তোষ রাণ। তীব্র ভাষায় আক্রমণ 
করেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বামফ্রন্ট 
সরকারকে | তিনি বলেন' জ্নতা, 
সরকার বন্দীমৃক্তির ব্যাপারে পশ্চিম- 
বঙ্গে তো কোন বাধা স্থষ্টি করইছুন 


না, তাহলে কেন তারা 'বন্গীমুক্তির, 


যোগ দিচ্ছেন নকশালদের আর 
একটি অংশ । জরা হল 
কমিটি সি পি আই (এম-এল)। এখন 


বলছেন আমরা দুটি ভাই ভাই । 


৭৯ 


'সত্যনারায়ণদের মুখপত্র “জনযুদ্ধেগ 
এই ছুই সংগঠনের এক যৌথ বিরুতিও 
প্রকাশিত -হয়েছে। তাতে বলা 
হ্‌ যে সমস্ত ভুলত্রাস্তি সত্বেও 
তারা এবার থেকে একসঙ্গে কাজ 
করবেন । আসলে এদের নেতা 
তাস্কর নন্দী সম্ভবতঃ আঁসাম থেকে 
প্রার্থী হতে চান । 

এই কারণে জনতাকে সন্ষ্ট করতে . 





ব্যাপারে দেরী করছেন ? এই দেয়ী এরা বদ্ধপরিকরু। এদের মুখপত্রে 
হওয়াটা! নাকি বামজপ্ট সরকারের, , কেবলমাত্র বামক্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধ 
ইচ্ছাকৃত । “ হিষোদ্গার ৷ আর এরা সোচ্চার 


কৃজ্ঞকাস্ত সত্যনারায়ণ রী 
পিঠ চাপড়াতেই তিনি রুষকাস্তকে ন ধানে 
কংগ্রেস-কষমতায । এই সমস্ত কাঁজ- 


, জড়িয়ে ধরলেন সবার সামনেই । - 
মাইকে.নাম ঘোষণ] হতেই তিনি কর্ম এদের টাকাপয়সারও 
উঠে দাড়িয়ে বললেন, গণতন্ত্র প্রঁতি- - অভাব ৷ সম্প্রতি দিল্লীতে 


ঠিত হয়ে গেছে জনতা সরকার আসার মাফিন মুলুক থেকে এক ট্রটস্বিপন্থী 


সঙ্গে সজেই। এখন একে রক্ষা 
করতে হবে। তাই. এমন , এক 
আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যেখানে 
কেবলমাত্র জনতা পার্টিই তাতে 
থাকবে; না, 
- প্রগতিশীল্‌্* অংশকেও সংগে নিতে 
হবে। সত্যনারায়ণ সিং বোধহয় 
তুলে গেছেন একসময়-সি পি আই 
এই কথা বলত। এবং এই জাতীস্ব, 
দ্প্রগতিশীলতা” খোজার জন্য, তার 
অবস্থা আজ কোথায়। : 

জনতা পার্টির নেডা চঙ্শেখর 
বন্ৃতা দ্বিতে উঠে বলেন, চারজন 


নকশাল খন একনজ্ঞায়গায় আসতে 


পারেনা, সমমতাঁবলম্বী হতে পারে না! 
তখন তাদের “লম্বা-চ্ওডা” কথা বল! 
উচিত 'নয়'। স্মাসলে চন্্রশেখরজ্জী 
চান সমস্ত, নকশালরা তাদের 
পেটোয়া সত্যনারায়ণ সিংদের, সঙ্গে 


" চলে আন্তক। কিন্তু জনতা পার্টির 


লেজুডবৃত্তি, করে সত্যনারায়ণ সিং 
দের লাভ ' কি? লাভ আছে। 
আগামী কয়েকমাসের মধ্যে আসাম, 


. অঙ্ক, কেরালায় বিধান্সভার নির্বাচন 


হতে চলেছে। এইসময়ে তারা! 


, বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রার্থীও দিতে 


চান। যেমন অন্ধে সম্ভবতঃ চন্দ্র" 
পোল্পা বে প্রার্থী ১হচ্ছেন। তাই 
এরা চাইছেন জনতার সঙ্গে সম- 
ঝোতা করে যদি আবো একটা ছুটো! 
আসন পাওয়া যায় । এদের সঙ্গে 





ব্যানিংসট চেতুর্ঘভন) ফলি-১, খে) 


নিরালা রেষ্টুরেষ্ট, রাসবিহারী এভিস্থ্ 
(গডিহায়াটের কাছে), (৩) কলকাতা ' 
১৫) বঞ্চি চ্যাটার্জী ট্রীট, কলকাতা-৯ 


টি 


এমনকি “কংগ্রেসের , 


বুদ্ধিজীবী এসেছিলেন। তিনি সত্য- 
নারায়ণ সিংদের বেশ কিছু টাকা 
দেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। 

সত্যনারায়ণপন্থীরা তাই বন্দী- 
মুক্তি কমিটির অত্যস্তরেগ চাপ স্যার 
করছেন। তারা চাপ দিচ্ছেন যেন ' 
এখুনি বামক্রন্টের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করা হয়। কমিটির মধ্যে ' 


এই নিয়ে তীব্র মতপার্থক্য স্যরি 
হয়েছে । কমিটির কেউ "কেউ মনে 
করেন লোকসভা নির্বাচনের পর 
ক্ষেত্রে অত্যস্ত “হীন মনোভাব" গ্রহণ 
করেছেন। তারা সত্যনীরায়ণ সিংদের 
দিয়ে পরোক্ষভাবে মুচলেকা, আদায় 
করতে চাইছেন । তাই আন্দোলন 
হওয়া উচিত জনতা ' সরকারের 
বিরুদ্ধে এবং আমলাতান্ত্রিক টিলে- 
মির বিকদ্ধে। 

প্রসঙ্গত: ১ উল্লেখ্য সত্যনারায়নণ 
সিংরা স্বীকার কজ্সেছেন তাদের বন্দী 


'(জনযুদ্ধ, এম বুলেটিন )। অবস্ত 
এর যথোচিত ব্যাখ্যা তারা দেননি 
আর সত্যনারায়ণ সিংপন্থী নকশাল 


১ ক্যাডাররা তা জানেন না, বোধহয় 
সত্যনারা়ণজী জানেন। 


পে LE 


' দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ 


| অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে 


জনমত, শৌ। 





হোক 


ik তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব, ভট্ট চাৰ্য 


t 


ভি ডিবিরি। 7 4 


আমি বুঝতে পারিনি হে অসীয় | 


চক্রবর্তীর কান (. টানলে সন্থোঁষ 
₹ ঘোষের মাধা চলে আসবে। আমি 
.বারবধূ বন্ধ করার.ন্যকোন সরকারী 
+ নির্দেশ পাঠাই নি, শুধু তাদের বিশেষ 
প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে আমি তাদের নিম- 


শুধু বারবধ, নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে অপ- 
সংস্কৃতির সিনেমা, থিয়েটার, 
অশ্লীল পুস্তক ইত্যাদি নানা মাধ্যমে 
এর প্রচার চলছে। এসব কিছুই' বন্ধ 
হওয়1 দরকার । কিন্ত ঘটনাক্রমে 
বারবধূ আজ সামনে এসে উপস্থিত 


সণ অগ্রাহ্য, করি এবং অভিমত” হয়েছে। 


প্রকাশ করি বারবধূর মতো' নাটক বন্ধ 


হওয়াই উ চত। এতেই .চারদিকে 
হৈচৈ পড়ে গেল । অপসংস্কৃতির 
পাণ্ডারা প্রচারে নেমে পড়ে। কিন্ত 
আমি জানি চল্লিশ লক্ষ লোকই বার- 
বধু দেখুক আর যত লক্ষই দেখুক, 
জনমত এর বিরুদ্ধে। আর. প্রশ্নটা ' 


এই কথাগুলে! বলেন তথ্যমন্ত্রী 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে এক 
সাক্ষাৎকারে । আমি বুদ্ধদেব ভষ্টা- 


চার্ধকে রলেছিলাম, “প্রচার করে' 


সময় নষ্ট করার দরকার কি। বিভিন্ন 
প্রগতিশীল যুব সংগঠনগুলে! মিছিল 
করে গিয়ে এইসব অপসংস্কৃতির অনু- 


Bl Ss A ) 


গলার বিরুদ্ধে: 
ৰাতে, পারে 

বিক্ষোভে অনেক. সময়ই তো অনেক 
: অঙুষ্ঠানবাতিনন হরে যায়, এ ক্ষেত্রেও 


তো সেই ব্যাপারটা করা যা, - 
কারণ এ র্যাপারে বিতর্কের তো কিছু 


নেই। - সবাই তো অপসংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে। বারবধূ জাতীয় ধিয়েটার- 
গুলে! বন্ধ হলে জনগণ খুশ্ীই হবে, 
সমর্থন: করবে 

ৃদ্ধদেববাবু : ' জর্বাবে বললেন, 
“আপনি এ বেশী এগিয়ে ভাব- 
ছেন | আমরা এই মুহূর্তে ও রূকম 
ভাবতে পারছি না। ওরকম্ভাবে 
কিছু করা'ুব সোজা । কিন্ত আমরা 
চাই (এই বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক-উঠুক 
ব্যাপারটা জনগণের * মধ্যে যাক। 
বিভিন্ন প্রগতিশীল পর্জিকা নাট্য 


সংস্থা, এবং সংগঠনগুলো এ ব্যাপারে 


এগিয়ে আস্থক ৷ তারা তাদের রায় 


দিক । জনম্তসোচ্চার হোক | অপ- 


-( শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠার ) - . 


( 
ভারতীয় ও জীর্মার্ন জনগণের প্রতিভার মিলন, যা 


স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমগ্র মানব. 
5% ওলা প্রতি উৎসগী কৃত ৷ 


এক্‌ নজরে ভারত-জার্মান সম্পর্ক 8 
১ বাণিজ্য 
' জার্মানীতে ভারতের রপ্তানী 

১৯৭৫-এ ১৫% নৃদ্ধি 

৪৮৩ মিলিয়ন ভি অম, 
১৯৭৬-এর প্রথম ছয় মাসে ৬৩%, বৃদ্ধি 

* 7৩৯৭৩ মিলিয়ন ভি এম 
জামান মৈলাগুলিতে ভারতের সন্রিগ্প ও সাফজ্য-” 
জনক: অংশ গ্রহণের জন্য ১৯৭৭-এ বাণিজ্যের 
সম্ভাবনা আরও উজ্জল ৷ ১৯৭৬/৭৭-এ ভারতীয়, 
রপ্তানী বাণিজ্যের সুনিশ্চিত ফমশ্র.তি আশা 
বরা যায়। 


Ed 
২1 সহায়তা 
১৯৭৬-দ্বিপাক্ষিক সরকারী মূলধনী সহায়আ 
(আই ডি এ'র শর্তে প্রদত্ত মেয়াদ ৫০ বছর 
॥ ১০ বছর অবধি ছাড় ০.৭৫% সুদ, অতএব, 
অনুদান অংক ৮৪%) 
-_বহুপাক্ষিক সহায়তা 


_বেসরকারী লপ্রী (১৯৭৬ 'পর্যস্ত) 


॥ 
। 


ভারতের এবং ফেডারেল প্রজাতঙ্ত্রী জার্মানীর 
জনগণ গত ২৫ বছর ধরে এই উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ট 
সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সফলতার সংগে 
বণ করে” এসেছে । 


_ 
৮ 


খেকে ভারতে আমদানী 


১৯৭৫-3 ৩. oC । 
| ৯৬৩ মিলিয়ন ডি এম 
। ১৯৭৬-এর প্রথম ছয় মাসে ৩%, হাস : 
। 28৫২৭ মিলিয়ন ডি এম” 
_ ভারতীয় পিজ্যের ঘাটতিজনিত . 
রেকর্ডে উল্লেখনীয় হাস। 
- ১৯৯৭৫-এ ২০%, হাস 
--৩৮০ মিলিয়ন ডি. এম 
১৯৭৬-এ জানুয়ারী থেকে জুন ৭৫%, হাস 


রি --৫৫-৫ মিলিয়ন ভি এম '. 


wy 


১২৩-৮ কোটি টাকা = ৩৬৫ মিলিয়ন ডি এম 


১০৯:৪ কোটি টাকা 
১৭৮ মিলিয়ন ডি এষ 


১ 


১৯৭৭ বন-এ গত ২৪শে জুন, ১৯৭৬ ভারত ও কেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর মধ্যে ১২৪ চি 
(৩৬২ মিলিয়ন ডি এম-এর) জার্মান দ্বিপাক্ষিক সরকারী ম্লধনী : সহায়তা সম্পর্কিত চুক্তি হয়। 


৩। শিক্ষা বিনিময় 77/1 


1 ১ভারত ও জার্মানীর মধ্যে বিবিধ সাংস্কৃতিক সম্পক বর্তমান ! শুর একটি দিক হ’ল শিক্ষা বিনিময় £ : 


(ভাবত সরকারের শিক্ষা অর তদারকীতে) কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য জার্মান ছাশ্তবৃত্তি' 
* জার্মান শিক্ষা বিনিময় পরিসেবার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্রবৃত্তি, হুমবোজ্ডটু ফাউন্ডেশন-এর 
গবেষকদের জন্য ছার, ভারতের মাদ্রাজ স্থিত আই আই টি'র মত বিখ্যাত প্রযুক্তি শিক্ষা সংস্থাগুলির 
জন্য সহায়তা, আলোচনাচজ ও সম্মেলনের মাধ্যমে জার্মান এবং ভারতীয় বিশেষজদের মধ্যে জান 
বিনিময়ের জন্য সম্পর্কের উন্নতিকরণ এবং ভারতীয় ও জাম বিশ্ববিদ্যালয় সমুহের গবেষণা প্রকল্প- 
এ না ক সহযোগিতা ইত্যাদি হ'ল ফলপ্রসূ বিনিময়ের কয়েকটি উদাহরণ | 


7 ফেতারেল রিপাবলিক অফ জামানীর কলসুলেট জেনারেলের প্রচার বিভাগ, ১ হেস্টিংস পাক রোড, কমিকাতা-২৭ কতৃ ক প্রচারিত । 
: ) ৮ / 





ি 


\ 


তিন॥ | 


পু মি ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্টিয়ান ব্যান্কের . 





লক্ষ লক্ষ টাকা তামাছি হয়েছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) ' 


(করকাতার ইউনাইটেড নান 


টুয়াল ব্যাঙ্কের একটি দুষ্ট চক্রের 


বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ" রিজার্ভ 
দি 
গেছে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক , অব ইনডিয়ার 
২৪।৩1৭৬ তারিখের 'বে রিপোর্ট এ ' 


. ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছে তাতে 


দেখা যায় যে প্রায়, এক কোটি ছাপা 
লক্ষ টাক! ব্যাঙ্কের তামাদি হয়েছে 


এবং এই তামাদি হওয়ার পিছনে , 


ব্যাঙ্কের বেশ কয়েকজন ' অফিসার 
জড়িত আছেন বলে সন্দেহে কর! 


‘হয়েছে ৮ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অডিটর যে, 


' কয়েকটি মন্তব্য করেছেন তাঁও ' 


কেন্দ্রীয় ব্যাক্রিং মজ্তণান্‌য় খতিয়ে 


দেখছেন । 


জ্ঞান! গেছে 'ষে, ইউনাইটেড. 
ইনড্রাসট্রিয়াল ব্যাঙ্কের কলকাতা ' 
অফিস ষে কয়েকটি, সংস্থাকে লক্ষ 
লক্ষ ট্রাকা অগ্রিম দিয়েছে সেগুলি 
আজো পর্যন্ত আদায় হয় নি এবং 


সেগুলিকে অগ্রিম দেওয়ার সময় 


কোন ব্যাঙ্কিং নিয়ম মানা হয় নি। 
এই সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন 
যে মেসার্দ পেঞ্চভ্যালি কোল 
কোম্পানীকে প্রায় আটত্রিশ লক্ষ 
টাকা, মেসার্স কুয়ারডিয়াল কোল , 
কোম্পানীকে প্রায় পনের লক্ষ টাকা, 


মেসার্স স্রিজ্্ ইব্িনি্ারিং ওযা্কস 


লিমিবটভকে প্রায় এগার লক্ষ টাকা, 
মেসার্স ভায়ন! _রোলিং মোটারকে 
প্রায় ছয় লক্ষ টাকা, মেসার্স কৃক্থম 
উল এ্যাণ্ড উলেনসকে এক লক্ষ 


15 


পূর্ণ মেটাল ওয়াকর্লকে চার লক্ষ 
টাকা প্রভৃতি এই ভাবে প্রায় এক 


. কোটি 'ছাপান্ন লক্ষ টাক। দেওয়া 


হয়েছে। ' তাছাড়া কলকাতার ' 
প্রাইসকে একটা ইটখোলার জন্য এক . 
লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা এবং ইন- 
_ ডাসট্িয়াল ডিজাইন সেণ্টারকে কোন . 
রকম সিকিউরিটি ন! রেখে প্রায় পাচ 
লক্ষ টাকা ' নগদ দেওয়া হয়েছে। 
“ আরো যে সব কোম্পানীকে দেওয়া 
হয়েছে তাদের মধ্যে ইনধিনিস্ারিং 

কনষ্রাকশন কোম্পানী, ব্যানার্জী 
. ট্রান্সপোর্ট প্রস্তুতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখ ষোগ্য। 
ব্যাপার ভবানীপুরের যে ম্যানে- 
জারের রিটায়ার করতে মাত্র হু মাস 


পা 


স্বধাংশু মিত্র, 


/ 
সবচেয়ে মজার : 


বাকী ছিল তাকে ও দু’ মাসে 


অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়ে প্রায় ৬৫ লক্ষ 


টাকা খণ দেওয়ার অধিকার দেওয়া 
হো RETR 
এই সংবাদদাতা! ব্যাঙ্কের বেশ 
কয়েকজন কর্মচারীকে প্রশ্ন করেন 
এবং অধিকাংশ কর্মচারীই যে চারজন. 
অফ্কিসার সম্বন্ধে অভিযোগ করেন 
তাঁদেব মধ্যে স্পেশাল অফিসার ' 
স্বপারিনটেনডেণ্ট 
সক্োষ ঠাকুর, স্থহাস ‘চ্যাটার্জী ও 
মুন্সী প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য ৷ এদের মধ্যে সন্তোষ 
ঠাকুরকে : কলকাতা পুলিশের, 
গোয়েন্দা দপ্তরের এ্যান্টিরবারি 
গে কিছুদিন আগে ' জিজ্ঞাসা 
বাদের জন্য ডেকে পাঠান হয়েছিল । 
্ঃ শর কাছে তার বিরুদ্ধে জনৈক 





ES TEE 
ন হয় । 
স্পেশাল অফিসার সম্বন্ধে 


“অভিযোগ যে, রিটায়ারমেন্টের পরও , 
‘ও অফিসারকে প্রতি বছর এক্সটেনশন 


দেঁওয়1,হয়েছে এবং তিনিনাকি এখন 
/|স্কের বকলমে জেনারেল 
জার ভার হাতে যাবতীয় 
সুপেকশন, এবং প্রায় দু’ লক্ষ টাকা 
লোন স্তাংশান করার ক্ষমতা দেওয়া; 
হয়েছে। তাছাড়া তাকে ম্যানেজমেন্ট 
কমিটির অন্যতম সঢস্ত করা 

। তিনি নাকি নিজের ইচ্ছে 
বি 
নিজের ক্ষমতা, বলে তার ছুটি 
ছেলেকে ব্যাঙ্কে বিশেষ কাজে ' 
গ করেছেন যাদের গত কয়েক, 


বছরের মধ্যে কলকাতার বাইরে 


কোন দিন বদলী করা হয় নি। 


> 


অথচ তাদের বিকদ্ধে যে সমস্ত 
কাচারী - কোন কিছু বলেছেন 
আদৈরই সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার 
বাইরে বদলী করে দেওয়া হয়েছে ।' 
কারণ স্পেশাল অফিসার সি, পি, 





ভবানীপুর ব্রাঞ্চ থেকে অরবিন্দ এনটার- আই ইউনিয়নের মদত পাচ্ছেন ।' 


অভিযোগে প্রকাশ, ' এ স্পেশাল 
ড্যান ৰজত ব্রাঞ্চে ছিলেন 
বিশেষ করে শ্যামবার্জার, বড়বাজাঁর - 
প্রভৃতি আক তখন ধার দেওয়া 
গা 
অনাদায়ী থেকে গেছে। অথচ 
বর্তমানে কোন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ঘি 
কোন ব্যক্তিকে মাত্র পাঁচ হাজার . 
লোন দেন এবং তা অনার্দীয়ী থাকে 
‘তাইলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে শো কজ 
নোটিশ দেওয়া! হয় ৷ 











“আমরা সামান্য নারী” : 
ব্বেস্তা হিসেবে যতই কেননা 

বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকুন, উর্বশী নিজেই 

স্বীকার করেন, তিনিসামান্যা নারী ! 


আর বস্তুত তিনি তাই-ই। তার 
মধ্যে এমন কোনো বিশেষ চমৎ- 
কারিত্ব নেই যা তাকে কোনও ভাবে, 
কোনো রকম আলোকসামান্ত স্বীয় 
মহিমা দান করতে পারে। 


গ্মন্মথশরে নিতাস্ত নিপীড়িত . 


হইয়া” “পৃথুনিতস্বিলী” উর্বশী “স্বীয় 
নিবাস হইতে বহির্গত হইয়া পার্থ- 
ভবনাভিমূখে গমন করিতে লাগিল 1”, 
“সেই সধাপউন্দরী দিব্য চন্দন চিত 
বিলোল হারাবলিললিত, পীনো- 
মনত পয়োধরযুগল বিকম্পিত হওয়াতে 
*»পদেপদে নমিতাঙ্সী হইয়া গমন 
করিতে লাঁগিল। তাহার ত্রিবলী 
দাম মনোহর কটিদেশের কি অনির্ব- 
চনীয় শোঙা! তাহার গিরিবর- 
বিস্তীর্ণ রজতরশনারপ্রিত নিতম্ব যেন 
মন্মথের 'আবাসস্থান , স্বষ্ম বসনাবৃত 
অনিন্দনীয় তীয় জঁখন নিরীক্ষণে 
ধাষিগণেরও চিত্তবিকার জন্মে) 
-*একে তো সেই স্থর-নুন্দরী সহ- 


জেই মদোন্মতা, 5 


মিত হুরাপানে প্র্লচিত ..” বেন 
৫০) 1 

বর্ণনাটি যে কোনো কা 
সুন্দরী মদাল্সার্ই হতে পারে। 
একমাত্র ‘নিতম্বে’ র গুণগানেই মহা 
ভারতীয় চরিত্রটি ধরা পড়ে । মহা- 
ভারতে “নিতন্বে'র, প্রশংসা নারীর 
প্রতি তৎ্কাঁলীন-ও তদ্দেশীয় কমপ্নি- 
মেন্ট4 বলা বাহুল্য, কবি স্বর্বেশ্তার 
ক্ষেত্রেও সমান প্রশংসাস্থচক শব্দ ব্যব- 
হার করেছেন? স্বর্গীয় চরিত্র হিসেবে 
উর্বশীর ক্ষেত্রে অন্যতর কোনো বিশে- 
বণ প্রযুক্ত হয়নি ।' লুপ এ 

কিন্তু তাও বড কথা নয়। লক্ষ- 
নী এই যে, সাধারণ কামার্তা রমণীর 
মতো মিত-হুরাপানের, পর তিনি 
পৃথাপুত্র অর্জুনের পার্বত্য শিবিরে 
চলেছেন আসঙ্গ সুখ লাঁলসায় সর্বাঙ্গে 
শিহরণ জাগিয়ে । ঘটনাটির মহ 
আুলৌকিকতার স্পর্শমাত্র ।নৈই | 
দেন উর্বশী । তাকে বর্বেস্তা হিসেবে 
স্বতন্ত্রভাবে আর দেখা যায় না। 


4 


স্বর্গ ও মর্ত একাকারে, মিশে যায়। 


মধ্যে . 


মাত্রই থেকে 'গেছে। যন কঁতি- 
আমরা বুঝি, এক্ষেত্রেও আমাদের হাস্কিগণ প্রায় একমতহয়ে বলছেন, 
সিদ্ধান্ত সঠিক পথেই চলেছে ভিন্‌ কুকক্ষেত্রে একটি যুদ্ধ বন্ততই হয়েছিল 
গ্রহের বুদ্ধিমান জীবগণ আমাদের. এবং তা এতিহাসিক, তখনও আমরা! 
মতই মস্ত শরীরধারী। তাদের, তা মেনে নিতে পারছি না। পারছি 
সঙ্গে আগত নারীরাও পাঁধিব নারীর ন! শুধু এই ভেবেই যে, তাকী করে 
সকল গুণসম্পন্ন । , তাই, যেমন সম্ভব? পাণ্ডবর দেবতার অস্তান 
দেবতা নামক নভশ্চরগণ ' পার্থিব. একথা কোন বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে মেনে 
নারীয় সঙ্গে ফৌনসঙ্গমে সেকালে তৃপ্ত নেওয়া যায় ? 
হয়েছিলেন, তেমনিইমহাকাশচারিণী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা বাস্তবপক্ষে 
রমণীও ছিলে এই গোলকের পুরুষ- পাগুবদের মাধ্যমে লড়লেন নেপথ্য- 
গণের অঙ্ধশায়িনী হওয়ার জন্য চারী দেবতারা এটাই বা সম্ভব.কী 
'উন্মুধ ৷ | করে? ওসবই কবি কল্পনা, গাজ, 
প্রাচীন পু'রিপত্রে দেব (নভশ্চর). উদ্ভট চিন্তা 
মানব যৌনমিলনের কথা ইতত্ততঃ 
ছড়িয়ে আছে'। পুরাকালেমাহুষের তথাকথিত এ দেবগণে্রেস্বর্প আমরা 
কোনো কোনো বংশ দেব্‌ রসে হাট নানাভাবে বিচার করে নানান তথ্যা- 
হয়েছে বলে দাবি করা হয় প্রায় বলীর সাহায্যে দেখাতে পেরেছি যে 
সকল প্রাচীন পু-ধিতে বর্দিত প্রাগে- বস্তুত দেবতা একটি নাম। মাহৃষের 
তিহাসিক কাহিনীগুলির যধ্যে। ' তৎকালীন বিস্মর এই নামে গ্রহাস্তর 
সর্বত্র প্রাধ একই তথ্যাদি আঙ্গকের থেকে আগত নতশ্চরদের পূজা নিবে- 
চিন্তাবিদগণের বিশেষ প্রশ্তভাবনার দন করে। “সেই নভম্চরগণ পৃথিবীর 
কারণ। সেই সব বিবরণকে তারা বিভিন্ন প্রান্তে মহাকাশষানে চেপে 
নেহাৎ গাল-গল্প বলে আজ খুব সহ- অবতরণ করেন এবং কোথাও দেবতা 
জেই উড়িয়ে দিতে পারছেন ন; কোথাও বা ‘দিশ্বর পুত্র রূপে নিজে- 
আবার স্বগাঁয় দেবতাদের মর্ত লীলা দের প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গোলকে 


বলেও এসব গল্পকে . মেনে নেওয়া তারা এক বা একাধিকবার এসে-. 
ছিলেন আস্তনাক্ষত্রিক জীবন ও জগৎ , 


সম্ভব হচ্ছে না। 47 

ঘটনাক্রমবিচারে আজকের গবে- সম্পর্কে গবেষণার জন্য । (একথা 
যক ও ভাবুকরা পুরা-পুঁখি-বর্ণিত : রুশ পদার্থবিদ ম্যাটেস্ট আগরেস্টের) 
দেবমানব মিলনকাহিনীগুলিকে কিন্ত পৃথিবীর মান্থষের সঙ্গে বিভিন্ন 
ব্যাখ্যা করছেন খুবই বুদ্ধিগ্রান্ তর্কের সম্পর্কে বিজড়িত হয়ে পড়তে হয় 


দ্বারা। তারা বলছেন, দেবতা সেজে তীর্দের। যুদ্ধ, সন্ধি, সখ্য ও'যৌন . 


এই গোলকে একদিন যারা ভয় ও সম্পর্কের মতো জৈবিকব্যাপারগুলিও 
ভক্তির আসনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত এড়াতে পারেন না তারা । গ্রহাস্তর- 
করেছিলেন তারাই মর্তের নরনারীর . বালী মহাকাশচারী যেমন মানবী 
সঙ্গে দেদার যোঁন সম্পর্ক স্থাপন গর্ভে জাত মানব পুত্রের পিতৃত্ব লাভ 


১করেন। তুথাকথিত দ্রেব-গুরসে এই করেন (পাগুব পিতা ইন্জাদি দেরগণ), 


ভাবেই মানুধের কয়েকটি বংশধারা, তের্মনিই 'মহাকাশচারিণী রমণীগণ 


ও গোতাদির স্থতি হয়। মহাকাশ গণ্ভিনী হয়েছেন পৃণ্বিপুরুষের রসে 


বিজ্ঞানের আলোকে দেবতাদের নয়া. (যেমন শকুস্তল! জননী মেনকা এবং 
ব্যাখ্যা এমনিভাবে ধরা পভার আগে ভীম্মজননী গঙ্গা, যদিও গঙ্গা হবে 
কিন্ত আমরা অবাক । হয়ে প্রাচীন ছিলেন না) এসবই বুদ্ধিগ্রাহ 


' পু'ধির গল্পগুলিকে হেঁয়ালি ওঁ অবা-. ব্যাপার । এই স্ুত্রের ব্যাথ্য! পুরা- . 


স্তব ভেবেছি । ৷মহাভারত খুলে একে পু'থির বিবরণগুলিকে আর, হেয়ালীর 
অন্তকে প্রশ্ন করেছি মহাভারতীয় পর্যায়ে ফেলে রাখে না, সরাসরি 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্মপরিচিতির মধ্যে তারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের গোপন 
উদ্ভট গোলমাল লক্ষ্য করে। পাওব- ইতিহাসটির সন্ধান দেয়। কু 
দের দেব-উরলে, ০০০০০ ে্রকে রতিহাসিক বিষত বলে মেনে 


কিন্ত আগের আলোচনাগুলিতে' 


নেওয়ায় যে প্রধান বাঁধা ও ধেশকা। 


তাও অপসারিত হয় । 
উর্বশী ছিলেন তেমনিই এক 
মহাকালচারিণী দ্বর্বেশ্তা । আতস্তর্না- 


ক্ষত্রিক শিবিরের এক প্রভু ইন্দ্র 
তাকে নিয়োগ" করলেন মিত্রপক্ষীয় 
পাণ্ডব পক্ষের রাজপ্রতিনিধি পার্থকে 
পরিতুষ্ট করার জন্য । মানবপুত্রের 
সঙ্গে যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা লাভ 
করার জন্য - উর্বশীও হলেন 
উদগ্রীব । ' » 
তৎকালীন মহারাঁশচারিণীরা যে 

মানবপুত্র অপছন্দ করতেন না এ 
সম্পর্কে তাব একটি কাহিনী উল্লেখ 
করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী আলো- 
চনায় উল্লেখিত গিলগামেশ পু'খিতে 


' লিপিবদ্ধ আছে, স্থমেরীয় উরুকপতি 
গিলগামেশের প্রতি ঘৃগ্ধ হয়ে দেবী ইশ: 


তার ( যুদ্ধ ও প্রেমের দেবী) গিল- 
গামেশকে বিবাহ-বন্ধনে 
হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেছিলেন । 
উর্বশীও অর্জনকে পতিত্বে বরণ করতে 
চেয়েছেন । গঙ্গা রাজা শাস্ত্র "অঙ্ক- 
শায়িনী হয়ে বেশ কিছুকাল তার 
ভোগবাসন! পূর্ণ করে গেছেন। 
এখানে বিবাহ বা পতিরূপে আহ্বান 
যৌন- মিলনের আকাঙ্ষাকেই ইঙ্গিত 
'করে। এ "রা কেউ সংসার করার” 
মানসে এই পতিত্ব কামনা করেন নি। 
উর্বশী তার আকর্ষণীয় দেহ বিভঙ্গ 
. দেখিয়েছিলেন আর দেবী ইশতার 
গিলগামেশকে প্রলুব্ধ করেছিলেন 
উপঢৌকোন প্রদানের লোভ দেখিয়ে । 
পু'খির বর্ণনা এই রকম £ 
Come, Gilgamesh, be thou 
+ my lover | 
Do but grant me of thy 
fruit, 
Thou shall be my husband, 
ia I will be thy wife, 


এই আহ্বানের সঙ্গে ইশতার, ক 
লঙ্কা তালিকা হাঞ্জির করেছেন উপ- 
চৌকনের; যা তৎকালে বস্তুত লোভ- 
নীয় সম্পদ |“ 
Mythology, Gray, Pp. 43]! 

বাইবেলের আদি পুস্তকে ঈশ্বরপুত্র 
বা ‘সন্দ অব,দি গড? এয সঙ্গে ৃষ্বি- 


[দ্রঃ Near Eastern 
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বাইবেলের বয়ানে ঈশ্বরপুত্রদের এই 


'ক্রিয়াকলাপের কথ! বল হয়েছে 
এইভাবে, 


যখন ভৃমগ্ডলে মনুস্যদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও অনেক 
অনেক কন্যা জন্সিল, তখন ঈশ্বরের 
পুত্রেরা মহম্যদের কন্যাগণকৈ সুন্দরী 
দেখিয়া যাহার যাহাকে ডি 
তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল ।-- 

তৎকালে পৃথিবীতে মহাবীরগণ ছিল 


এবং তৎপরেও ঈরের পুত্রের মনুস্তদের" 


কন্যাদের কাছে গমন করিলে 'তাহা-: 
দের গর্ভে সন্তান জন্মিল, তাহারাই 
সেকালের প্রসিদ্ধ বীর।।” (সাদি, 
৬/১-৫)। এ শুধু বাইবেলীয় বাণীই 
নস্ন, মহাভারতীয় কাহিনীও বটে। 
দেবপুত্র বলেই তৎকালে পাণ্ডবরা 
বীর, তারা রিজ্ঞানে অগ্রসর গ্রহা- 
স্তরবাসী দেবতাদের কাছে পেয়ে 
ছিলেন ' অপরাজেয় রথ ও অন্ত্র। 
মহাবীর হিসাবে মান্য লাভ করে- 
‘ছিলেন ভীম্ম, কর্ণ প্রমুখ ৷ 
দানিকেনের ব্যাখ্যা; পুরা পুঁথি 
গুলির মধ্যে গবেষকের দৃষ্টিতে দৃকপাত ' 
ও অতি ‘আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞানে 
অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের অনুমেয় ও ১ 
,আলোচ্য বিষয়গুলি উর্বশীর (সামান্য ' 
নারী চেহারাকে নক্ষত্রলোকবাসিনী 
রক্তমাংশের শরীর বলেই গণ্য করবে 
এবিষয়ে আমার সন্দেহ নেই । A 
হিমালয়-স্বর্গে সেই বিলাসিনীর 

কথাই বলা ' হয়েছে। তার 
'দেহবকসরীর বর্ণনাও অন্যান্ নারীরই ' 
সমতুল. স্থতরাং অর্জুনের হবর্গবাস 
এক পারধিব স্বর্গে বাস ছাড়া অন্ত 
কিছু নয়৷ যুধিষ্টিরের স্বর্গ কাল্পনিক 
সে কথা পরে। 

রী, 


দর্পণ 





Ly 


নারীদের বৌনসন্ধির কথা বিত্ত | বাংলা সংবাদ সা্তাহিক ' 


আছে সদ্াপ্রভুর মুখঃ নিসৃত বাণীতে ৷ 
ইতিপূর্বে ইজ্েকিয়েল-দেখা মহাকাশ 
ডা প্রসঙ্গে সদাপ্রতুকে আমরা 
মহাক'শচারী অধিনায়কের চেহারার 
দেখেছি এবং তার সেই শ্বরপুর্্র'কে 
তারই মহাকাশচারী সঙ্গী ও রক্ষী 


ধলেই বুঝতে (চেষ্টা করেছি। | 


বুঝিয়েছেন প্রএরিক ফন 'টানিকেন 
সদাপ্রভুর রক্ষীরা এই (গোলকে 
যর্েচ্ছ ঘৌনক্রীড়া'। করে গেছেন । 


॥ টাদার হার ॥ 

বাধিক ২২ টাক! 

ার্নাধক ১১ টাকা, 
জৈজ্বাসিক,৫৫* টাকা 1 


টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র ৷ 
. পাঠাবার ঠিকানা ঃ 
ম্যানেজার, দর্পপ , 

৬১, ঘট লেন। কলিকাতা ১৩ 
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ইন্দিরা, বহু 


‘পুরুষ নারীর চেছে শষ” এই. যে নাবী ঘর ছেডে বাইরে এসে দেশ ও 
২০০০ বছরের পুরনো ধারণা তার সমাজের মঙ্গলের কাজে হাঁত দিলেন, ' 
অসত্যৃতা প্রমাণ করেছে নৃতন চীনের অনেক নারী সংগঠন গড়ে তুললেন । 


“নয়৷ চীনের নারী সমাজ এর 


উপর ভাল ধারণ] হলো। যোগ 
বুঝে কৰ্ম্মীটি- বিপ্লবের পক্ষে একটু 
আধটু বলতে শুরু করলো এবং 


নারী সমাজ । মুক্তির পরে গত এদের মধ্যে গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের বোঝাতে লাগলো যে “পরিবারের 


২৫ বছর ধরে আধা ওপন্বে- মহিলার সংখ্যা নগণ্য ছিল । জাপানী 
শিক আধা সামস্ততান্ত্রিক শাসন আক্রমণ যখন দেশে . এলো তখন, 
২ ব্যবস্থা থেকে বর্তমান চীনের স্মাজ- চীনের নারী সমাজের কিছুটা চেতন 
১ তান্ত্রিক ব্যবসথ প্রবর্তনে চীনের নারী ২ জাগলো কারণ প্রাণভয়ে, সম্মান- 
সমাজ পুরুষের সঙ্গে - সমান দার হানির ভয়ে তাকে অনেক সময় 
& বহন করে এসেছেন ।" মুক্তির আগে পালাতে হয়েছে গ্রাম ছেডে ঘর 
গণিত নারী শিক্ষার কৌন হুঘো- । ছেড়ে_-টার আহার বিহার আত্ম- 
“গই পাননি, তাদের অজ্ঞতার জন্য রুক্ষ সবই তার নিজের প্রচেষ্টায় 
মন ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সমাজে হয়েছিল কারণ পুরুষেরা অনেকেই ' 
এবং গৃছে তারা ছিল নির্যাতীত, আক্রমণ রোধ করতে নানা, কাজে 
নিপীড়িত । সমাজে তাদের কেন? নিযুক্ত,ছিল : দেশে বা সমাজে কোন 
' স্থান . ছিল (না এবং গৃহেও ' নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না। মেয়েরাও 
কোন অধিকার ছিল না-_অন্তের- শক্ত আক্রমণ রোধ করার কাঞ্জে লেগে 
আদেশ পালন, গৃহস্থালীর কাঁজ কর! গেল ।' এর পরেই এলে! বিপ্লব । 
ও শিশুপালন এই ছিল তাদের বিশ্ব যখন এলো তখন অনেক 
কাজ। পুরুষদের মত প্রাচীন শ্রমিক ুষক মডিল। বিপ্লবের : কাজে 
সমাজে বিদেশী স্াাত্রাজ্যবাদী ও উঠেপড়ে লেগে গেলেন । 
দেশের প্রতিক্রিয়াশীল্দের . হাতে একদল মহিলার সন্ধান , মেলে লং 
অনেক উৎ্পীড়ন সহ করতে হয়েছে। মাচ্চের (Long march) সময় | 
পিতামাতা বা স্বামীর আদেশ মত “শ্রমিক কৃষক লাল বাহিনী” ফেট! 
তে হতো,'ভাদের . নিজস্ব সত্তা ছিল তাতে অনেক মহিলা! ছিলেন। 
বনে কিছু ছিল না। শিশু জন্মাবার কিন্তু অস্থবিধা দাড়াল মধ্যবিত্ত পরি-' 
“পরেও তার পা বেঁধে ছোট করে বারের মহিলাদের ।' মধ্যবিত্বরা ', 


রাখা হতো . এ ছিল উদ্দেশ্যযুলক চিরক]ুলেই একটু রক্ষণশীল. অনেক . 


রীতি যাতে শত অত্যাচারেও তাড়া কিছু বুঝেও মন থেকে সংস্কার কেড়ে 
তাড়ি পালাতে না পারে। সমাজ্জে ' ফেলতে পারে না। 
বাল্য বিবাহের প্রচলনছিলতাই বিবাহ ' এবিষয়ে একটা ছোট গল্প 
ক্ষেত্রে পিতামাতা মেয়েকে প্রয়োজনে বল্ছি।, ক্যান্টনের কাছে কোন 
“ব্য সামগ্রীর মত বেচাকেনা এক পরিবারের ছেলে যোগ দিয়ে- 
এ করতো | তারাই পাত্র ঠিক করতো, ছিল গেরিলা বাহিনীতে আর. তার 
ie EO কোন প্রশ্নই স্ত্রীও পরিবারের অন্তান্তরা ছিল! 
উঠতো না। বাড়ীতে স্বামীই সর্ধে- বাড়ীতে । ছেলে কাজ করছে 
র্ধা তাই গৃহে’ নারীর স্থান খুব ভাল কাজ, করছে এ' ধারণা মায়ের 
সম্মানজনক ছিল। ' যে যুগে বড় আছে কিন্তু বাভীর বে? কোন সভা 
বড় জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদেরই” সমিতিতে যোগ , দেবে তা মেনে 
সমাজে প্রাধান্য ছিল। তারা গরীব. পারছেন না! এ তাদের কল্পনার 
 সহন্থের মেয়েদের 'ক্রীভদাপী হিসাবে অভীত। বিপ্লবের কাজে মধ্যবিত্ত. 
কিনে নিত বা! [পিতার খণ'শোধে ‘পরিবারের মেয়েদের নামান বড়ই 
অসমর্থতার জন্য মেয়েদের জোর' কষ্টসাধ্য ছিল। সহজে তাদের মন 
করে নিয়ে. নিত) কখন, কখনও ' সংস্কার মুক্ত করা যায় না। মহিলা! 
তাদের খেয়ালখুশীমত ভোগের, সমিতির কম্মরা বার বার এই পরি- 
সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করতো] | . বারের সাহায্য সহায়তা চেয়েছে, 
রাজনীতির ক্ষেত্রে বা সামাজিক , নানা আন্দোলনে প্রতিবারেই 
কোন অনুষ্ঠানে তারা যোগ দিতে ' শাশুভী এদের সঙ্গে অসদ্ধ্বহার 
মরতে! না] নারী লমাজের যখন করেছেন, পুত্রবধূকে ছাড়েননি । , 
অসন্মানজনক অবস্থা “তখন শেষে তারা অন্ত পদ্থা নিল। প্রতি-, 
এলো জাতীয় গণতান্ত্রিক দিন একজন-কম্দী এই বাড়ীতে-এসে 
আন্দোলন এবং কয়েক বছরের ব্যব- শশাশুড়ীকে তার কাজে -এটা ওটা, 
রানে এন গৃহযুদ্ধ ও সমাজতাস্বিক সাহায্য করতে লাগলো এবং প্রতি- 
বিশ্ব! ২." বাদ না করে তার মতামত শুনতে 
7. এই গণতাস্তিক আন্দোলনের লাগলে! । কিছুদিন , পরে বুড়ির 
যুগে চীনের কিছু সংখ্যক শিক্ষিত : 


এ রকম ' 


'যোগ্‌ দেন! 


'মন ভিজ্রলো আর এই মেয়েটির 


ছেলে যখন কাজে যোগ দিয়েছে 
তখন অন্যান্যদের তার কাজে 
াহায্য- করা, (উচিত! একদিন 
' বৌকে এক সমিতিতে নিয়ে যাওয়ার 
প্রস্তাব করলো! আর বুড়ী মত দিকে 
দিল। এট] যে কেবল একটিমাত্র 
পরিবারের বেলাই সত্য তা নয়, 
“অধিকাংশ পরিবারের, এই অবস্থাই 
‘ছিল। 

নূতন সরকার ক্ষমতায় আসার 
পর নারী সমাজ" সমিতির 
মাধ্যমে একদিকে যেমন তাদের 


জানাতে লাগলেন "অপর দিকে 
সমাজতন গঠনে তাদের দ্বায়িত্ব এবং 
 কর্তরয সম্বন্ধে নারীসমা্কে সচেতন 
করে দিতে লাগুলেন। . কিছু সংখ্যক 
মহিলা রাজনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক 
আধা উদ হয়ে চাটতে 


অর্ধেক নারী; সমাজ_ এদের শক্তি 
' যদি অবহেল! করা হয় তবে এগিয়ে 
'যাওয়। স্হজ হবে না ভেবে সরকার 
ও পার্টি তাদের সাদরে গ্রহণ করে 
কাজে লাগালো। মহিলারা সর্ব- 


কবে চললো, বিদ্যায় বুদ্ধিতে তারা 
কোন অংশেই পুরুষদের থেকে কম 
নয়। সমাজতন্ত্র গঠন কাজে 
তার! সর্ধতোভাবে সাহায্য করতে 
লাগলে! |. মাও বলেছিলেন যে 
নারী সমাজের মুক্তি না হলে সমাজ- 
তন্ত্রের রনিয়াদ শক্ত হবে না। এই 
মুগ্ডির জন্য কিছু কিছ পন্থা অবলম্বন 
করা হলো আর সঙ্গে সঙ্গে পুবনো 
আইন রহিত করে নৃতন আইন 
হ’লো যাতে বিবাহে 'পাত্রপাত্রীকে 


সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হলো । - 


১৯৫, সালে জীবন “বীমা আইনে 
‘নারী ও শিশুদের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ 
‘সতৰ্কতা নেওয়া হলো|। _কো- 
অপারেটিভ যখন . প্রতিষ্ঠিত হলো 
তখন কৃষিতে ছেলেদের, সাহায্যের 
জন্য দলে দলে মেয়ে এসে যোগ দিল, 
“বিশেষ করে বীজ _বপুন ও শস্ত 
তোলার সময় কারণ এ সূদয়েই কাজ 
বেশী থাকে। স্বামী বা পিতার 
হায়ে বিনা বেতনে তাদের কাজ 
করতে হলো! না” ১৯৫৩ সালে, 
ঘোষণা করা হলো ষে সমান কাজে 
নারী পুরুষ সমান পারিশ্রমিক পাবে। 


পা 


নি 


- শহরে ও গ্রামে মেয়েরা ঘর ছেড়ে: 
" আপনা-থেকেই উৎপাদনের কাজে 
এসে. যোগ দিল--তাতে' তাদের 


আধিক স্বনির্ভরতা'এলে। এবং রাজ- 
নীতির ক্ষেত্রে পুরুষের জর্ে তারা 
সমান অধিকার পেল! আইন করে 
মেযেদের ভোটাধিকার দেওয়া হলো। 
দেশ গঠনের কাজে যখন দিকে দিকে 
সাড়া পড়ে গেল তখন অনেক মহিলা 
(তাদের মধ্যে গৃহিনীর সংখ্যাই 
বেশী ) ঘর ছেড়ে বাইরে এসে পাড়ার 
কল কারখানায় কাঙ্জ -নিলেন। 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ আব্যার' 
“নিজেদের সামান্ত সম্বল নিয়ে এবং 
অন্তান্য কারধানার সাহায্য নিয়ে 


ছোট ছোট কারখান। গড়ে তুললেন : 


ত | ॥ পাঁচ? 
ঘটেছে | চিকিৎদা ক্ষেত্রে মহিলা 
দের ূ সবচেয়ে বেশী ৷ গ্রামের - 
ভাত তা 
ies মঙ্গল বিভাগেণ্এরাই 
সংখ্যায় বেশী । বিশেষ করে “নাঙ্গা, 
পায়ে ভ ” তো শহরে, গ্রাম» 
i Et | 

কে কিওারগর্টেন, শিশু ও 
মহিলা | চিকিৎসা! বিভাগে এবং 
ক্যান্টিনগুলিতে মেয়েদের: এক-।। 
চেটিয়া | অধিকার বলে মনে হয়। , 
সামা বা 

থেকে দুক্তি পেয়ে 


নি দেখিয়েছেন । . 


__ যেমন. পিকিংয়ের ,্রানজিষ্টারের সব 


যন্ত্রপাতির ও চশমার কাচের 
কারখানা। এগুলি 
ক্রমে কলেরবে ও. গুণগতভাবে বৃদ্ধি 
পেয়েছে 5 

চীনের নারী যখন সব বিষয়ে 
পুরুষের - সঙ্গে সমান অধিকার 
পেল তখন পুরুষের সুঙ্গে কাধে কাধ - 
মিলিয়ে সব কাজ ক'রে চল্লো! 
কিছু কিছু কাজ আছে যা মেয়েদের 
শারীরিক গঠনের জন্য করার 
অস্থবিধা আছে । সেগুলি বাদ দিলে 
“কোন কাজেই তারা পিছিয়ে পড়ে 
নেই। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য 
বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রেরই 
তাদের অবর্দান আছে । | 

আজ চীনে মহিলার! সর্বক্ষেত্রে 
পুরুষের সমান -তাচাই, তাচিন 
প্রভৃতি আদৰ্শস্থানীয় প্ৰতিষ্ঠানেও 
মহিলাদের, সংখ্যা নগণ্য নয়। 
১৯৬৩ সালে তাঁচাইয়ে' কো-ফেঙ্র- 
লিনের নেতৃত্বে একটি টিম গঠন করা ' 
হয়“টিমের নাম আয়রণ গার্লম টিম | 
আজ সেই নেত্রীই ' ব্ৰিগেড পার্টির 
সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব পালন 
করছেন ।, লিনসেন কাউন্টিতে যে 
পাহাড়ে, স্থড়ঙ্ _কেটে জল আনা 


এমন ক্রমে ' 


- আমি 
“সায়গনে।কি ধরনের সিনেমা চলে । 
. তারা বা ইলেন যে সেখানে ষে সব 


“নারী আকাশ কাধে বয়ে 
চলে” নুতন চীনের এই প্রচলিত 
উক্তি ষে কত সত্য ত! নারী সমাজ 
আজ ডিজি প্রমাণ করে 


দিয়েছেন । 
অনসং স্কৃতি Ll 
(ওয় পৃষ্ঠার পর) 


সংস্কৃতি ব্যাপারটাই জনগণ থেকে ' 
একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক । সাক 
গন মুক্ত! হবার আগে . ভিয়েতনাম 
প্রতিনিধি এসেছিলেন । 
র জিপ্রেমস করেছিলাম, 


থেকে এ 


রর. ফিল্ম চলে তার দর্শক শুধু আমে- 
রিকান সৈনিকের! এবং কিছু Luna- 
8০ তাঁহলেই.বুন্ধন ওখানে অপ- 
তি রকম জনগন থেকে 
বিছি | বৰাও চাই আমাদের 
দেশে অপুসংস্তৃতিকো সেই জায়গায় 
নিযে বেত তাহলে আপনা 


হয়েছে ( Red Flag canal ) থেকেই ব্‌ বন্ধ হয়ে ষাবে। তৰে 


তাতে পাধর কাটা, পুল তৈরী করা, 
ছোট নালি তৈরী কর! সব Ni 


। মহিলারা। পুরুষের সঙ্গে 'একবৈ 


কাজ করেছে। আজকাল মেয়েদের 
মধ্যে অনেক দক্ষ কারিগর, ইণ্ডি- ' 
নিয়া; ডাক্তার ও শিক্ষক 


আছেন । অনেকে ভারি ট্রাক ও ক্রেন , 


চালাচ্ছেন, এমন কি বেসামরিক 
বিমান বিভাগেও মহিলারা, উচ্চপদে 
প্রতিষ্ঠিত আছেন । মিলিপ্সিয়! 
বাহিনীতেও তারা দলে ঘলে যোগ 
'দিয়েছেন। স্থানীয় বিপ্লবী কমিটির 
সম্পাদক, বিশ্ববিস্ভালয়ের পরিচালক 
ও রেল বিভাগে উচ্চপঘে প্রতিষ্ঠিত 
মহিলাদের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ 


৮ 


মিছিল ক্ষাত করা যেতে পারে। ' 
৷ কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা বিতর্কের 


মাধ্যমে [জনমত সংগঠিত করতে- 
চাইছি! জনমত সংগঠিত হলে- 
অন্ত পদ্থার কথা ভাবা যাবে 1”. 
প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, “বার- 
বধরঅপীয চক্রবর্তীকে আমি বলেছি, 
আপনি রবীন্দ্রনাথ করেছেন 
আবার বারবধূৎ করেছেন । আপনি 
ভালই জানেন কোনট!সাদা! কোনটা: 
কালো, তা আপনি এরকম করছেন৷ 
কেন ?” | ] 


খু 


4 


a 


"ছয় ॥ 
গ্রান্ত সঘণাল' চনা 





( 


চে 


বিচ্চিন্নভাবাদ- প্রসঙ্গে ওৰা আলোচনা 


i 


Ss: BG গঙ্গোপাধ্যায় 'প্রণালীর ব্যর্থতা অনেকট! স্পষ্ট হয়ে মার্কপীয় 


 অক্রণ! হালদার ' ' 


i 


অর্থনীতি শান্্ বা 


 ব্লচিত বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ ( প্রকা-' ওঠে। বিশেষ করে যখন তা ক্যাপিটাল । আমরা ' প্রথমটিকে 
' শক £ আশা প্রকাশনী, ৩. মহাত্মা অচিকিৎসকের হাতে পরিচালিত, হয় দেখতে পারি সমাজরোগের নির্পয় 


'গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দামঃ 


তখন সেটা অবৈজ্ঞানিক না হওয়ার 


বা Diagnosis হিসাবে,) দ্বিতীয়- 


কুড়ি টাক।।) পড়ে বিশেষ উপরুত শ্বপক্ষে কোনও যুক্তিই আমরা পাই টিকে দেখতে পারি Pr০৪n০৪i৪ বা 


' হয়েছি। আঙকের দিনে বিভ্রান্ত 


" মানুষের মিছিলে বু বুদ্ধিজীবীরই পর্যস্ত চিকিৎসক অচিকিৎসক:উতয়বিধ পাধ্যায় স্বীয় রচনায় এই উভয়ের ' 
_ কঠিন সঙ্কট দেখা দিয়েছে । ' তাদের ব্যক্তিই মনোব্যাধির চিকিৎসা করে হুসমগ্রস সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা 


না। আমাদের দেশে অন্ততঃ এখন 


রোগ মুক্তি হিসাবে ।- ডঃ গঙ্গো- 


মধ্যে একাংশ অস্ততঃ এই বইয়ের থাঁকেন। সেই চিকিৎসা চিকিৎসন্ত' " করেছেন। তক্ছনিত বহু. ভান্তিরও 


রাচিস্তনের নূতন বিষয় পাবেন 
হ্রত বিডির বিছ শিক, সমা- 
ধানও পাবেন বলে মনে করি । 
ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ .. গঙ্গোপাধ্যায় 


-_, শ্বনামখ্যাত চিকিৎসক-মনোবৈজ্ঞা- 


নিক। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় ব্রিটিশ স্কুল- 
ভুক্ত মনোবিজ্ঞানী নন।' তিনি 
এদেশে পাভলভীয়' মনোবিজ্ঞান- ১ 
'চর্চার .প্রবর্তক-গবেষক এটিই তার 
" মুখ্য পরিচয় । ১, 
মনোবিজ্ঞানী ফ্ৰয়েড ও পাভলভ 
প্রায় একই সময়কার লাক । উভ- 
য়েই আয়ু বিশেষজ্ঞ হিসাবে, দক্ষ 


ও চিকিৎসিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি 


আমাদের সমাজে সংসারে রোগের 


মতই থেকে যায় । | 

পাভলতীয় বিজ্ঞান এখন 
আমাদের দেশে নবাগত .তো.বটেই, 
'অপরিচিতও বলা যায় । অথচ 
এ গ্রস্থের ' পটভূমিই হলো বিজ্ঞান 
এবং পাভলৃভীয় “ মনোবিজ্ঞান । 
দ্বিতীয়ত, পাভলভের কর্মকা মৃখ্যত 
সোভিয়েত ভূমিতে প্রসারিত হয়েছে 1. 
সাধারণ ভাবেই এদেশে এখনও বন্ধ 
লোকের মনে সোভিয়েত তথ! কমি- 
উনিজ্ম ও মার্কসিজমূ সম্বন্ধে একটি 


চিকিৎসক হিসাবে জী্বনারস্ত করেন। । ভয় অথবা! গৌঁড়ামী আছে। রা 


ফ্ৰয়েড ক্রমশ: ভার প্রবর্তিত মুক্তাহ্থ- 
যঙ পদ্ধতি ছারা মনোব্যাধির উৎস - 
. অনুসন্ধান ও চিকিৎসা? করতে 
থাকেন । নিঃসন্দেহ যে তার প্রবিত ' 
চিকি,সাপন্থা তার হাতে কিছু অসুস্থ 
ও"মনোবিকার সম্পন্ন রোগীর সহায়ক 
“হয়েছিল । কিন্তু অনেকাংশেই" 
পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সে বিদ্যা ' 
যাচাই করা যায়নি বলে দেটা এক-, 


‘প্রয়োজন যে এই ছুই প্রকার 'মনো- 
“ভাবই অবৈজ্ঞানিধ এবং অস্ততঃ 
সেজন্যই শিক্ষিত লোকের তা সযস্বে 
পরিশীলন ছারা পরিহার করা 
কর্তব্য । আলোচ্য গ্রন্থে এই চর্য! 
বা Ethics এর বৈজ্ঞানিক ক্বপটি 
কয়েকটি নিবন্ধের মধ্য দিয়ে লেখক 
' পরিস্ুষ্ট করে তুলেছেন! 
লেখকের আরও একটি বিশেষ 


রূপ ফলিত মনোবিজ্ঞানের অপরীক্ষিত দান হলো তরুণ মুর্ক্সের দার্শনিক 


তথ্য বা empirical truthই . 
আমাদের দিতে পারে একথ! বলা 
যায় । অপর পক্ষে পাভলচ্জ ক্রমশঃ 


Every Psychosis has ot a, 


* Néurosis এই সত্যকে তথ্যনিষ্ঠ ও 


পরীক্ষিত" প্রতিষ্ঠায় রূপার্নিত করে : 
তোলেন। তত্ব এখন 
আর অপরীক্ষিত নয়, অন্ত 
যে কোনও বিজ্ঞানের , মতই" তা 


পরীক্ষা নির্ভর । আর সেই পরীক্ষার, 


একট! বৃহদংশের মধ্যে পড়ে মানুষ 
এ।ং তার সমাজ, সংসার, তার শিল্প 


ড্র সংস্কৃতি, মনন ও জন্‌ সব কিছু। ইএ 


। বিজ্ঞান আবার চিকিৎসা বিজ্ঞানও 
 বটে। তার ফলিত রূপ থাকবেই। 


চিস্তাভ্গীকে বক্তব্যের মাধ্যমে 
পিজা কাছে পৌছে দেওয়া! 
তরুণ মার্ক ও পরিণত বন্ধ মার্কসের 
রচনা দুই পর্যায়ের হলেও সে একই 
লোকের এবং এমন এক ঢার্শনিকের 
রচনা! ষে দার্শনিক তার এই গভীর 
মনীষাকে নৃতন পথে পরিচালিত না 
করলে তিনিই পাশ্চাত্য দর্শনের 
ইতিহাসে হেগেলীয় দর্শনের পরে . 
দর্শনের এক নবীন দিগন্তের দিশারী 


হয়ে প্রচলিত পথের সম্মান অর্থ ও". 
পেতে পারতেন । 


প্রতিষ্ঠা সকলই 
তা তিনি করেননি শ্বীয্ব বিবেকের 
সমর্থন পান নি বলে । গতাহ্থগতিক 
পথ ছেডে তাকে তাই নিজ্ন্ব আদ- 


রে 


সম্ভাব্য সমাধান দিয়েছেন । ' 

ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় কেবলমাত্র 
গবেষক ' হিসাবেই , তথ্যই প্রকাশ 
করেন নি। তার নেতিক দায়ত্ব- 
বোধ ও সমাজ্র সচেতনতা তাকে 
আধুনিকতম সমস্তাগুলির সন্মুখীন 


‘করেছে । মাঙ্ণুষ পিতৃমাত্‌ ক্রোডে জন্ম 


নেয়, স্বাভাবিক ভাবে সে সংসারে 
সমাজে বেড়ে ওঠে । এইভাবে আবার: 
সে বিশ্বমানব নীমাজের নাগরিকত্ব 
শ্বীকার করে। প্রতি ' মানুষের 
মধ্যেই এইরূপ বিকাশের একটা 
/ পংস্কারভূমি - ও সম্ভাবনা থাকে। 
এজন্য কোনও -. সমস্যাই শুধু 
বিদেশের নয়। 
ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় তাই এদেশের বা 
বিদেশের সমস্যাকে পৃথকরূপে ( দেখা- 
ন্রোর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মূল' 
এক্যেরও আলোচনা ,করেছেন। 
সমস্যার মুল কারণ ফ্মেন সর্বাম্গত 
(Universal) তেমনই সর্বানগত 
হবে তার সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 
নিরীক্ষা । সেই পথেই সমস্যার সমা- 
ধাঁনও পাওয়া] যাবে । ডঃ গঞঙ্জো- 

পাধ্যায় এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে । এদেশে 
ও বিদেশে সাম্প্রতিক “বিচ্ছিন্নতা” 
সংক্রান্ত সমস্যাগুলি. চোখের মামনে 
তুলে ধরেছেন। সাহিত্য ও শিল্পের 
মাধ্যমে দৃশ্য ও শ্রব্য নাট্যকাব্যের 
' মাধ্যমে আজ এই বিচ্ছি্তাকে আমরা 
দেখছি ও গ্রহণ করছি নিরঙ্কৃশ'্ভাবে | 
' দ্বেখুতে দেখতে অত্যন্ত হয়ে উঠছি 
অন্তত রসের, সাহিত্যে ও শিল্পে । 
জন-মানস বিকৃত আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে 
অস্থির অপরিণত (অথবা অপরিমিত) 
যৌনাবেগের ক্বলীভৃত ফিল্মে, 
নাটিকায় অথবা গায়েবী খুন জখম 
হুলোড়ে সমন্বিত এক, প্রকার দূরদষ্টি 

“হীন তথাকবিত আন্দোলনের মধ্যে'। 


হরি মধ্যে রোগনিরস্ব শের অভিসারে অভিযাত্রী ' হতে 'এগুলিও তোবিকার | হয় সে বিকার 
‘ও রোগমুক্তি ( D1ggno0sis ও ৮০০ হয়েছে । সেই অভিষানের বিকাশের - ৰ্যক্তি আশ্রিত অথবা তা সমষ্টির, 


gnosis )দুইই বিচাৰ্য ৷ ‘ নির্গলিত 


পথে প্রথম দেখা দিয়েছে; মানব মধ্যে অঙ্গুলারিত । এরও একটু উপর 


অর্থে পাভলভীয় 'মনোবিজ্ঞানেরই সমাজের নানা বিক্ষেপ বিচ্যুতি এবং দিকে উঠলে আমরা' ৰুদ্ধিজীৰীয়ের 
বিশাল প্রয়োগশালা এই মানব ব্যক্তি মানসের সর্বপ্রকার সম্ভাবিত . স্বভূমিতে আসি । সেখানে এই সম- 
. অধ্যুষিত" পৃথিবী ৷ এইভাবে পাভ- বিকার--যার মোটামুটি নাম আমরা "স্যার রূপ আরও জটিল আরও 
লৃভীয় মনোবিজ্ঞান শারের অহধ্যানে দেখছি. বিচ্ছিন্নতা। আর উত্তর কঠিন।, ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এই অতি 


বানি চা লীবনে এই আংশের অন পরিণতি কঠিন সমস্যাকেও নাব আমাদের 


১ নং ৭-২পু্ ১১০) 


J 
A. 


। দর্পণ ॥ ঈক্রবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ 


সামনে তুলে ধরে আমাদের কৃতজ্ঞতা 
ভাজন হয়েছেন । \ 

, দার্শনিক, রিজ্ঞানী ও বুদ্ধি্গীবী- 
.দের মধ্যেও ক্রয়েভোত্বর যুগের বিশি- 
'ষ্টতা লক্ষ্য করার মত। 
প্রথম যুদ্োত্বর ইউরোপে ও আমে- 


রিকায় যথাক্রমে সস্তিবাদ দর্শন ও 


লঞ্জিক্যাল 'পজ্জিটিভলমের আবির্ভাব 
লক্ষ্য করার মত । এর আগে থাক- 
তেই মার্কসবাদকে প্রতিরোধ করার 
"চেষ্টা চলে আসছিল। (ব্য নিবন্ধ 
পরেও সে ধারা 


একদিকে . 


দুষ্ট ।_ অথচ ইদানীং বছ লেখব 


' সমগ্রভাবে এই আধ্যাত্মিক 


সমীক্ষণ অথবা কোনও মানিক 
ভূতি অথবা আরও প্রত্যক্ষভাবে 
কোনও না কোনও ধর্মগুরুর পক্ষপুটে 
আর নির়ে তৃপ্ত মনে সাহিত্যশিল্প 
সথষ্টি করে চলেছেন। এ পথের উত্ত* 
রণ, নিতাস্তই যদি সম্ভব হয় তা হবে 
ব্যক্তিকেন্দরিক । আরও রিপদের কথা 
বহুলাংশে আমাদেররাজনৈতিক দল- 
গুলিও এধপ এক একটি ধর্মীয় আশ্রয় 
স্থলের রূপ নিচ্ছে। এদের মধ্যেও 


॥ এখনও অপ্রতিহত গতি। সমাজ - দেখা যাবে শুদ্ধ দলপুষ্টির বন্য আগ্রহ, 


তাত্বিক লেখকদের অনেকেই তাদের 
রচনায় ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক 
নির্ণর করেছেন, যুদ্ধোত্তর সামাজিক 
চেতনার অবক্ষয়মান অস্থস্থতা দিয়ে ৷ 
এ প্রসঞ্জে ধারাবাহিক” ইতিহাসসম্মত 
আলোচনা ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এত 
- নিপুণভাবে করেছেন যে তাকে আমরা 
ইতিহাসের সুযোগ্য ছাত্রও বলতে 
পারি। অবশ্যই বুদ্ধিজীবীর বিপদ 
কাটিয়ে উঠতে হলে বা! বুদ্ধির তাখ- 
. পর্ধকে কাজে লাগাতে গেলেইতিহাস ' 
প্রসঙ্গ মানতেই হবে । সেদিক দিয়ে 
কামু সার পর্যন্ত তিনি বিচ্ছিন্নত! 
প্রসঙ্থে এগিয়ে এসেছেন! মনো- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কস ও ম্যাকিন' 
টায়ারের মতবাদেরও, যুক্তিসঙ্গত 
আলোচনা করেছেন। প্রসৃঙ্গতঃ 
তিনি এসকল লেখকের প্রভাব আজ- 
কের ভারতীয় ও বাঙ্গালী লেখকের 
মধ্যে লক্ষ্য করে তা নিয়ে আলো- 
চনাও করছেন? এ স্থলে তার বক্তব্য 
আমাদের পরিক্ষার করে বোঝা দর- 
কার। সম্ভবতঃ এই বিচ্ছিন্নতা" 
অনেকখানিই; এখন পর্যস্ত' আমাদের 
“দেশের লেখকদের মধ্যে ভিন্ন দেশীয় 
লেখক-দার্শনিকের প্রভাব জাত আম- 
দানী বা প্রতিধ্বনি এখনও ঠিক এ 
“বিচ্ছিন্নভা*্র জন্ম-এদেশের মাটিতে 
হয়নি ।' ,কারণ এদেশের মাটিতে 
এখনও এত বেশী ধনাত্মক ছুন্ পীড়া 
দৈথা দেবার মত উদ্ভোগ ব্যাপার বা 


Industrialisiation দেখা যায় নি IR 


এই কথাটি অনুধাবনযোগ্য । এবং 
সেই কারণেই হয়ত ক্ষীণ আপা কর] 
যেতে পারে বিদেশাগত ‘ধনাত্মক 
অসঙ্গতির ফলজনিত বিকার আমা 
দের দেশের মাটিতে নৃতন ফসল 


, ফেলাবে না। 
কিন্ত এদেশের মাটিতেই কি 


বিকারের কম বীজ অস্তনিহিত হয়ে 
আছে? বিকারের বিস্ফোরণ দেখা 
দেয়নি ঠিকই, কিন্ত অন্তর্থাত কপ- 
টতা হিংসা আত্মছলনা। কোনটা বা 
কম এদেশে? আর, এসবের অনেক- 
খানি কারণ ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় বলে- 
ছেন আমাদের দেশের . সংরক্ষণ 
শীলতা ও ধর্মধবজী, মনোভাব দোব- 


bd 


বুদ্ধি ও যুক্তিহীনতা, আদর্শবাদের 
অবচ্যুতি এবং পরমত অসহিষ্ণুতা 
এরূপ মতবাদও প্রচার সাপেক্ষ এবং , 
প্রচারের ফলে টিকেও থাকে ।. কিন্তু_ 
তার একমাত্র আপেক্ষিক ফললাভ 
হয় এক রকমের ব্যর্থপদ্দুতা যা ক্ষয়িষ্ণু 
সমাজ জীবনেরই প্রত্যক্ষ ফল এরং 
সমাজ জীবনকে আঁরও অধিকতর 
ক্ষয়শীল করে তোলার জন্য দায়ী । 

ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় এ গ্রন্থে পর, পর 
তিনটি প্রবন্ধে (পৃঃ ১৫৩-_ রবীন্দ্র 
মানস বিশ্লেষণের ভূমিক!) রবীন্র- 
রচনার কিয়দংশ অবলম্বনে রবীন্দ্র 
যানসের একটা পর্যালোচনা করে- 
ছেন.। তার সামগ্রিকভাবে'বিচ্ছিনন- 
তাঁর আদ্বস্ত ইতিহাসের মধ্যে এ 
অংশটি একটি মুল্যবান গ্রন্থনা ও নৃতন- 


, তর অবলোকন । এদিক দিয়ে রবীন্দ্র 


নাথের আলোচনা আর কেউ করে- 
ছেন বলে শুনিনি । এ মূল্যায়নে 
তিনি পথিকৃৎ | এ প্রসঙ্গে হয়ত মত- 
ভেদের অবকাশ আছে। , কিন্ত, 
রবীন্দ্রনাথকে বিচ্ছিন্নতার আলোকে 
দেখার প্রয়াসের অভিনবত্ আছে 


মানতেই হবে । 
ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ছাত্র-৬ 


বিক্ষোভের মনস্তত্ব এবং “শিক্ষা ও 
বিচ্ছিন্নতার প্রনঙ্গে ও ‘তরুণ বিপ্রবীর 4 
পত্র’ এই তিনটি নিবন্ধ প্ৰদঙ্গতঃ সম্প 
ক্কিত। আধুনিক কালে তরুণ 
নিরবগুন্তিত আত্মপ্রকাশকে কেবল 
মাত্র ভয়াবহ বা শোচনীয় না বলে 
তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তার 
গতি.ও "প্রকৃতি নিরাকরণ করতে, 
চেয়েছেন । তার মতে সমগ্র তরুণ 
সমাজের দাবী আজব * রথের রশি 
তারাই তুলে নেবে । এই সঘলাগ্রচ্ক 
নব যুবশক্তি আর সমস্ত কিছু পদ্দ- 
দলিত মথিত করে দিলেও এ পধস্ত 
তারা সুজ্নাত্মক কোনও সমাধানের , 
সন্ধান দেয়নি। সে পথের 
তারা পেয়েছে কিনা ত! 

জানি না। এখন পর্যন্ত যাচোখে 
তা হলে! ক্ষোভের বিস্ফোরণ ও 
ধ্বংসের তাণ্ডবী। ডঃ ‘গঙ্গোপাধ্যায় 
অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে তুই একটা পমা- 
ধনের কথা বলেছেন গ্রামশ্চি ও মেসা- 

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 
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নি কনার গে লেস ১৯৭৭ 
বামক্রট বিরোধী আননদবাজারের 
খেলার টিকিট বাত আন 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) পিছনে কি কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
. সকলেই একগাদা করে পেঁদেন। নেই? নর 
র আরও্রশ্ন আছে। প্রেস কার্ড 


, দ্ধের গর্ব সেন 


ওই দিনই সকাঁল থেকে সন্ধ্যে - 


বিভিন জেলার অপার কলকাতা 
চষে বেডিয়েছেন তাদের, প্রাপ্য 
. টিকিটের, জন্ভ। ছুই ভদ্রলোককে 
" তারা বু'জছিলেন, একজন পূর্ততমন্ত্রী “ 
বীন চক্রব্তা ও অপরজ্জন ক্রীড়া 
শেষ অবধি এরা - 
টিকিট পেয়েছিলেন কি না জানা 
নেই। ' 

এবারে কসমস ক্লাব বনাম মোহন- 
বাগানের খেলার টিকিট নিয়ে যে 
চরম বিশৃঙ্খল! দেখা দিয়েছে তাঁর 
"সঙ্গে কংগ্রেদী আমলের ঘটনাঁবলীর ' 


“' খুব "একটা তফাৎ নেই। এবং এর | 


অমিল! ও বভীন চন্তৰী যহাশয়। 
শোনা গেছে রাঞ্জোর স্পোর্টস কাউন- 
সিলের প্রধান ও আ্যাড়ভোকেট 


' জ্রেনারেল প্রীক্ষেহাংশু আচাৰ্য যতীন 


বাবুর আচরণে অত্যন্ত ক্ষুক এবং মৃখ্য- 
মন্ত্রীকে তিনি এই ব্যাপারে তদস্ত' 


কোই, এফ, একে বলা হল তারা 


| পুরো টিকিট পাবে না যার ফলে লীগ 


ইষ্টবেজলকে ৬৭টি টিকিট 
সন্তষ্ট থাকতে হল । অথচ সাউথ 


কখানা ছাপ! হয়েছিল এবং কাদের 
মধ্যে বিলি হয়েছিল? খেলার দ্বিন 
দেখা গেল এমন সব লোক ফ্োটে- 
গ্রা্কারদের কার্ড নিয়ে ঘুরছে যারা 
জীবনে কোন কাগজের অফিস দেখে 
নি। সংখ্যায় এরাই ছিল ভারী । 
ষৃতীনবাবু কী এখানে তার দ্বায়িত্ব 
এড়াতে প্রারেন ? এর ফলে কী 
সরকারের হনান বেড়েছে? রি 

তারপর আছে. ফতীনবাবুর 
আচরণ । তিনি মন্ত্রী, না মোহন- 
. বাগানের কর্মকর্তা । আকাশবাণীতে 
ভাষণকালে তিনি বারে বারে ক্লারের 

সঙ্গে তার ফোগাযোগের কথা উল্লেখ 
করেন।: কোন মনত কি এটা করা 
উচিত? পেলের সাংবাদিক সম্মে- 
নেই বা|তিনি মোড়লী করছিলেন 
কেন, ওটাতো মোহনবাগান ও 
কসমস ক্লাবের কর্মকর্তাদের ব্যাপার । । 
খেলার দিনেও দেখা গেল অদ্ভূত দৃণ্ | 

, কল্গকাতা দূরদর্শন একটি বন্ম 
অধিকার করে ছিল। সেখানে 
"একটি বিদেশি টেলিভিশন 
টীম জায়গা পেল না,  ষতীন- 
বাবুকে অঙ্থরোধ করা সত্বেও! 
তার বক্তব্য “কলকাতা টি, তি ছাড়া 
আমি কিছু জানি না” । তাহলে কাৰ্ড 


নন্দিনী 

(সমর পর) 
কথা বলেছের্ন। এবং জনত! পার্টির 
ওয়ার্কিং কমিটির সভায়-এ ব্যাপারে 
শান্োচনা করবেন বুলে 
জানিয়েছেন। ! 
[নন্দিনী কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা! মন্ত্র 
জগজীবন রাম, পেট্রলিয়াম মন্ত্রী 
হেমবতীনন্দন বহুগুণা, পার্টির 
সভাপতি চন্দ্রশেখর এবং (মোহন, 
'ধারিয়ার সঙ্গে দেখা করে কখা 
বলেছেন। j 


‘মধ্যে এ ব্যাপারে বিশদ্‌ আলোচনা 
. হয়েছে! উভয় নেতাই একমত থে, 


সমস্ত ব্যাপারটায়ই চরণ সিংএর বি - 


এল ডি-ও জনমত্যের নেতাদের মৃত 
আছে । এবং এট। করা হয়েছে 


জনতা দলের অন্ততম্‌ শরিক ফল, 


গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও প্রাক্তন কংগ্রেদী- 
দেরী রাজনৈতিক, প্রভাব খর্ব করার 
জন্ত। এ ব্যাপারে ঠিক হয়েছে 
প্রাক্তন কংগ্রেণী যারা বর্তমানে 


জনতা দলে আছেন তারা খুব তাড়া- সর্বশেষ, প্রবন্ধে লেখক এ রকম 
তাড়ি একটা বৈঠকে বসবেন | একট! সামগ্রিক বিচ্ছিননতার রূপ ও 
নন্দিনীর-বিরুদ্ধে তনস্তের ব্যবস্থা তার: কারণ দেখিয়েছেন । মানৰ ' 


* করার জন্ত বিভূ-প্টনায়ক ও জনতা 
দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক রবি 
রায় এখনে! সক্রিয় । এব্যাপারে 
সাহাষ্য করছেন কেন্্রীয় স্বাতী 
চরণ সিং। আসলে চরণ সিং-এর 


পরিকল্পনা করা হয়েছিল । যেহেতু 
কেক্জ্রীয় ভদস্ত বারোকে দিয়ে তদস্ত 


করালে ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রীর গোচরে 


আনতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী 
হয়তো রাজী নাও হতে পারেন, 
তাই. ওড়িশা ভিজিলেত্দকে দিয়েই 
করানো হয়েছে । 

নন্দিনী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
দেখা করেছেন রাজনৈতিক কৌশল 
হিসেবেই । আসর্জে জনতা নেতৃ- 
বৃম্দের ওপর চাপ" স্থ্ট করার জন্যই, 
ইন্দিরা গান্ধীর সঙে- সাক্ষাৎ 
করেছেন। এ ব্যাপারে জনতা 


জগজীবনবাবু এবং চন্রশেখরের পার্টির ওয়াকিং কমিটির আগামী 


বৈঠকে বড় উঠবে বলে মনে হচ্ছে। 
্গনীও প্রন 
গ্রন্থদযালোচনা ৃ 

-, (৬ পৃষ্ঠার পর ) 
জারোসের লেখা দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৮৪ )1 
আশ] ক্রাই হয়ত উচিত। তবে 
উপস্থিত আশা করার মত কিছু চোখে 
যেন পড়ে 'না। যদি বা ছু একটি 
পড়ে তা অবশ্ত ব্যতিক্রম বলেই 
আমরা! ধরি ।, 


প্রকৃতির এক ইতিহাস অবলম্বনে 
ূবরীদের মতবাদ খণ্ডন মগন করে 
তিনি তার কথা শেষ করেছেন “ষে 


আগুনে সব ধ্বংস হয় সেই আগুন, 


Si EB BOER দিলেন কেন? আশ্চর্যের ব্যাপার 
বিলি হল যার মানে প্রচুর টিকিট _ অপর একটি বিদেশী টীম কিন্তু সেখানে 
বাডতি/ছিল। এর " হিসাব কে জায়গ! পেল যাদের সঙ্গে ছিলেন এক 
দেবে? অসমীয়া মহিলা ধার ‘ব্যবসার’ কথা 

টিকিট, যে বাড়তি ছিল তার অনেকেই জানেন" ইনি কী করে 
আরও প্রমাণ আছে। খেলার আগের ঢুকতে পারলেন মাঠে? এবং এই 
,দিন' সরকারের সব বিভাগীয় সচিবদের বিদেশী টীমই বা কী করে এ'র টিকিট , 
জানান "হল ঘে, তাদের দৃণ্ধরের জন্য যোগাড় করল ? এর উত্তর কে দেবে? 
টিকিট রাখা আছে এবং ভারা যেন ক্রীড়া সাংবাদিক্রদের কার্ড প্রসঙ্গে 
জানান কার কত টিকিট লাগবে । আরও উল্লেখষোগ্য এবে চারদিন 
< ধরণের ঘটনা আগে ঘটে নি এবং ঘোরার পর খেলার আগের দিন 

নকেই ওই টিকিট-নিতে অস্বীকার সন্ধ্যের তারা কার্ড পান। এটাকে 


করেন. যেখানে টিকিটের এত বামক্রণ্ট বিরোধী আমলাদের ষড়যন্ত্র | 


র সেখানে বদন্ততা কীভাবে বললে কী তুল ৰূল। হবে ? 
সম্ভব হল? "এবার আস্থন_.লটারীর কথায্ন'। 
যতীনবাবুর ‘নামে, অভিযোগ সবাই জানে-বেশ কিছু জোক তাদের, 


উ Le টেকিট নেন নি নম্বর ওঠা সত্বেও (." 
ঠেছে তিনি ২ টিকিট লি এ জিনিষ বরাবর হক্ন এবং 'ঞ্ব সেন 
করেছেন। সংখ্যা “সন্ধে সন্দেহ এঞ্ডলি পরে বিলি করেন। এই ' 
থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বল। যায় ধরণের কত টিকিট বেশী ছিল এবং 
তিনি বেশ কিছু টিকিট অন্যা ভাবে: কারা এগুলো পেল? এর উত্তর গু. 
ESL 


সঙ্গে পরামর্শ করেই নন্দিনীর রিরুদ্ধে একদিনও চলে না। - পারমাণবিক 


এন, টি, সি-র 


ডু 


নিজেকে বতীন ও প্রাণবন্ত করে 


জগ ব্য চেৰসই হই বহনে এ, হার ah 44! 
১ আযাদের শো-কমে ও নিজস্ব দোকানগুলোতে : 
সবি সার্ট ধুতি, শাড়ী, মাঞ্চিন, পপলিন সবই পাবেন । 


1 সাত ॥ 
শক্তি 
সক্ষম৷ যাহুষের সমাজ ব্যবস্থা, 
আগ্রাসী না শান্তিকামী, তার উপর 
শেষপর্যন্ত সব রকম শক্তির ব্যরহার 
নির্ভরশীল - » পে ৩২২)। একথা 
ছাড়া একজন সৎ ও মনীধী-বুদ্ধি 


ওঠে নি। এৰং তা যে গড়ে ওঠে নি 


ধ্বংস অথবা স্ি'ছুইই করতে | 


“তার কারণ ও হলে? আবার একটা - 


| 


vicious tircle এর মত অবস্থা ] 
তার উৎপত্তি আত্মপ্রসাদকামী আত্ম- 


স্থখী রিচ্ছিন্নতার মধ্যেই । সমাজতন্ত্র ' 


ও ধনতত্ত কেউই সম্পূর্ণভাবে এ পর্যন্ত 
এই বিশিষ্ট ethics বা চর্ধাকে গ্রহণ , 
করেনি। কবে বা কেমন করে তা 
সম্ভব হবে তার উত্তরের আশা না 
করেই লেখক সততার সঙ্গে এখানে , 


করেছেন।. | 
_ পঁিশিষ্টটি আরও বিস্তারিত হলে 
ভাল হৃত। অন্ততঃ লেখক ঘেষে 


রা 


টা উদ্ধৃতির মধ্যে ব্যবহার * 


করেছেন : তাদের সবার নাম ও 
পরিচয় দিলে এটি সম্পূর্ণতর তালিকা 
হতে দ্বীারত। একটি, গ্রন্থপন্ধী ও 

নিরে' ক! ( Index ) সংযোজন 
করার খা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার 


বৈজ্ঞানিক আলোচনা শেষ/' 


সময়” ভাবতে লেখককে, অনুরোধ . 


করব । 








2 আরও পাবেন মনমাতালো ও ঝলমলে সব পদ কাপড় ও বিছানার চাদর | 


বিলি করেছেন. । একথা কি ভুল 
যে আনন্দবাজারের কিছু সাংবাদিক 
'সু কাছে উপকৃত বলে ওই কাগজে - 
বিধান সভায় মন্তব্যের বিরুদ্ধে 
বাদিকদের ওয়াক আউটের খবর 
ছাপা হয়নি? কোন কারণে তিনি 
কসমস দল ,ষে বাসে শহরে আসে 
তাঁতে শুধু আনন্ববাজারের একজন 
সাংবাদিকের জায়গা করে দেন? 


তিনি, ত 
আছেন। 
কোন 
ডিঙিয়ে ধ্রুব 
কাউননিল বৈ মোহে 
“নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছেন? 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের অয়ুরোধ 
শক্ত হাতে এইসব ব্যক্তির কার্যকলাপ 
বন্ধ করুন। নাহলে এ'রা সরকারকে 
ডুবিয়ে ছাড়বে। ৪ 


~ 


512 প্রশ্ন । 
নি খোদ 78 


ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন 


রর আসাম,- বিহার ও উড়িষ্য| লিমিটেড ) 
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জট হাচিং অয়েল ? ্য য়ে ৩ 
আরো চাঞ্চল্যকর খবর 


-৯৪ ওয়াগন তেল পাচার. 
' ভিক্টোরিয়ায়“ পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক: রি 
11 (দৰ্পণের সংবাদদাতা) . এ 


ব্যাচ অয়েল নিয়ে আরো, থেকেই এগারো লক্ষ আঠশি হাজার : 
চাঞ্চল্যকর সংবাদ দর্পণের - কাছে লিটার জে, বি,ও পশ্চিমবঙ্গের (চট 
এসে পৌচেছে | « খবর পাওয়া গেছে শিল্পকে বিষে বয় পাঠান হা 
যে, জরুরী অবস্থা চলাকালীন এরাত্য অবাক কা, হলো, এই তেল সাধা- 
_ থেকে সড়ক পথ ছাড়াও, ট্রেনপথেও রণত যে কোনও .'স্টেশন , থেকেই 
লক্ষ লক্ষ লিটার জে, বি/'ও অন্ত ওয়াগন ভর্তি করে পাঠান যায় না। 
প্রদেশে পাচার হৃয়ে'গেছে। ' পুলিশ এর ত্বন্ত অনেক কাঠখড় পোড়াতে”, 
রেল দুরের নাকের ভগাতেই এ. হ্য়।: 'কিন্/লক্ষ্য করা গেছে পশ্চিম, 


সব কাণ্ড ঘটে । . ' :, ১, বঙ্গের কুখ্যাত তেল চোরাকারবারী- 
জান! যায়; . চার সনের ঘ্বের এব্যাপারে কোনিও ০ 
. উনত্িশে অকটোবর থেকে এ বছরের হয়নি। Le 


ন উনিশে জুলাইয়ের মধ্যে 'চোরাকার- পুলিশের কানে খবরটা এসে 
' বারীরা চুরানব্বুই ওয়াগন ভণ্তি জে, 


বি, ও বোছে, সান্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, - গ্রেপ্তারও করেছে। কিন্তু প্রকৃত, 
জলন্ধর, দ্বিলজী চালাল দেয়। ,তভধু আসামী এখনও 'ফেরার। পুলিশ ' 
"লোদপুর-স্টেশন থেকেই এই সময়ে 
,' এই ওয়াগনগুলি চোরাপথে যোগাড় '' 
করা জে, বি, 'ও নিয়ে অন্তপ্রদেশে' 

চলে যায়!. হিসাব করে দেখা 
. গেছে কেবল একটি মাত্র স্টেশন 


মহলের অভিযোগ, 'এই লক্ষ 'লক্ষ 
লিটার জে, বি, ও পরিবহনের সঙ্গে 
চিটাগড়ের, এস ' সাউ এবং রাজপথ 
ওঁধার গুপ্তা ট্রান্সপোর্টও জড়িত। 
এবং এখনও ে জে, বি, ও পাচার 





৯ই অক্টোবর প্রকাশিত হচ্ছে 


NS . 
১ 1 
তি, ত ০ (|. 
॥ ২ SH দু . 
, | এ 
ঠা 2 


ই নি ” i 
॥ এই সংখ্যায় থাকছে। পরা 
| রায়ত প্রসঙ্গে বাংলার” বিছ্যৎসমাজ'ঃ কুম্‌দকুমার ভট্টাচাৰ্য / দিত 
| ইন্দিরা ঃ সাধন গুহ | 'বশীলাল_ গণতন্ত্রে এক ক্ষুদে ডিক্টেটর £ মুকুন্দন. 
ঁ নন] রাশিয়ার রাষ্ট্রচরিত্র এবং সংশোধনবাদ £ পঙ্কজ চৌধুরী / গণ- 
তন্ত্র বনাম কাঁরাতস্ত্র £ কা সেন | পবিধামের লব বদের: 
| রমাপ্রসাদ 'মল্লিক | আগামী ' পাঁচ. বছর-_-ভারতীয়, রাজনীতি ও 
| পশ্চিমরঙ্গের . বামপন্থী সরকার সুমন্ত বন্দ্য্পাধ্যায় | শক্মিত্র |. 
এ সর, সৈন.] সাহিত্তিকের রাজনীতি: মিহির আচার্য ||মিসা সংশোধন, |. 
:০1-১৯৭৬ ২ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় | ইন্বিরার রাঁজহে "হরিজন হত্যা : 
জ্যোতি বন | নকুশালবাডীর কৃষক সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক. বিতর্ক £ 
তন বহু] জনতা দল ও সরকারের শ্রেণী চি কালিদাস কু / 
+ | সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, প্রসঙ্গে * £ ফণী ক্রবর্তী/-কলকাতার ফুটবল: 
|. পেলে £ আরবি / রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের গতিপ্রকৃতি £ | 
রি এছাড়া লিখছেন অন্নদাশন্কর রায় নারায়ণ চৌধুরী ' 

বিনযু ঘোষ এবং রণজিৎকুমার সেন | 
অনার্য মিত্রের রাজনৈতিক ছড়া ও অমলের কার্টুন এ 


মা 


দামঃ চার টাকা, - 
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হস্ত 5 
ls t £ 2৮৩ 


i শা 


'পৌচেছে,। এরা এব্যাপারে একজনকে . 





Phone’ 244232 


হচ্ছে হু ভার সঙ্গে (এই, ছাদে 
_ কোশ্পানীচি,ঘনিষ্ভাবে রয়েছে। : 


' অন্ভুত ক্থা হলো, বর্তমান রাজ- 


নৈতিক পরিবর্তিত অবস্থাতেও 
ক্ষগ্রেসী জমানার কুখ্যাত চোরা- , 


. কারবারীর! বহাল৷ , তবিয়তে, ঘুরে . 


, রেড়াচ্ছে। এবং প্রায় প্রতিদিন 


ময়দানে খোদ সি, 
আই, ভি দপ্তর সহ বিভিন্ন বিভাগের : 'সেপিয়ান 
পুলিশ কর্তাদের কেউ কেউ দাসী ' 
. চোরাকারবারীতের ' সঙ্গে বৈঠক ' 


করছেন । /বলা বাহুল্য সেখানে 
চালাও মর্দও 'চলেছে। এই ' সব 
পুলিশ অফিসাররা নাকি চোরা 


কারবারীদের আঙ্স্ত করেছেন যে সত্ৰই রক্ষার! কিন্ত ঘটন] ঘটেছে উল্টো ৷ 


ভি আই জ্বি বলী হয়ে বাচ্ছেন। 


এর পর ব্যবসা পুরোদমে চলবে। *' 


রহস্ড্নক ঘটন! হলো, তেল নিয়ে 


- কিছু ‘অপারেশন’ হবার পরই এন-. 


ফোর্সমেন্ট বিভাগের (পিই, ডি) 


ভি, আই,.জি এখন সত্য সত্যই. 


বন্ধলী হবার মুখে। “এ ব্যাপারে এই 
কর্মী ও। অফিসাররা দারুণ ক্ষুক্ধ। 


চটশিল্প' শেষ করার চক্রান্তের সঙ্গে -. 


যখন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও*.রায় 
অসানায় রাজপথ গুপ্তা, শিবনাথ 
গুপ্তা, নরসিংহ, গুপ্তা, কারিনাড়ার 
ভিকু সাউ,” টালিগঞ্জ ইটখোলার 
ভারা-র যাবতীয় সম্পত্তি ও. অর্থের 
প্রকৃত উৎস নিয়ে: তদ্বস্ত শুরু করার 
কথা তখন. কোথায় যেন একটা 


বোঝাপড়া ' চলেছে+ ন! . হলে . 
ব্লাজ্ৰের জে, বি, ওর প্রায় চগ্লিশটি ' নু 
'গোড়াউনের অধ্যে মার্ত ভিনটিতে এ 


তত্লানী চালানোর ধারই দপ্তরের 
ডি, আই, জি রঘলী হয়ে, যান? 
এছাড়া জাতীয় সড়কের ধারে গোডা- 
উমগ্ডলিই বা এখনও খোলা থাকে 
কী করে! 'ভিকটোরিয়া। হয়দানে 


ৃ রজত এখন বৈঠক করার সাহদই 


ৰা কৌথ] থেকে আসে? - 

বিভিন্ন মহলের 'দবাবী, রাজ্যের 
চটশিল্পের, কাজে ব্যবহৃত 'হয় এমন 
একটি গুরুত্পূর্ণ তেল নিয়ে এমন 


* বেপরোয়া চোরাকারবারের সংগে 


স্রড়িত পুলিশ, কিছু মিল অফিসার, 


কিছু সরকারী আমলার যোগসাজসের” 


বিষয়চি'নিয়ে রাজ্য সরকার" এখুনি 
হানি রন নচেৎ এর বায় 


$ . এড়ানো বামফ্ৰন্ট সরকারের পক্ষেও 


কঠিন হয়ে পড়বে সে বিষয়ে কোন" 
. সন্দেহ নেই। 


সম্পাদক হরেন বস 








. PRICE 40. 08156 


জী: নুর তি টাকা কাম্নানেন্‌ আর শ্রমিকণে 
€ ১ পৃষ্ঠার পর) . এ 'চাবুরী গেল৷ 
গাড়ীটি, সম্প্রতি বিক্রি করে দেওয়া | ১5৭৬ সালের অক্টোবরে অহ 
হয়েছে ।। তার জন্য লক্ষ্মীবাবু বেলভিউ নার্সিং 


বাড়ী গাড়ীর পর বড়লোকের আর হোমে ভর্তি হন। শৌনা যায় বিভিত্ 


একটি অহ কুকুরপৌষা।. গ্রেড কোম্পানী থেকে প্রায় ৮* হাজার 
টাকা এসেছিল চিকিৎসার জন্য 








সাধারণ মাহ্ষ অবাক হয়ে যাবেন। জনৈক মন্ত্রী ৯০ হাজার টাকা! লক্ষ্মী- 
ই লস্মীবাবু টে ইউনিয়ন করতেন। বাবুর হাতে : ‘দেন দক্ষিণ কলকাতার 
দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রমিকদের স্বার্থ নির্বাচনী কর্মীদের কাছে টাকা দিয়ে 
দেবার জন্ত,। কিন্ত জানা যায় ৩০- 


লিপটন, ক্যালকাটা কেমিক্যাল; ৪০ হাঁল্লার টাকার বেশী খরচ হয়নি'। 

প্রবর্তক জুটমিল প্রতৃতি কারখানায় এছাড়া প্রিয় দাসমুঙ্গীও ২* হাজার .. 

দেখা গেল 'মালিকৈর . দাবী মেনে টাকা দিয়েছিলেন হাতৈ। 4 
নিয়ে তিনি প্রায়'২৫ জন শ্রমিক * লম্্ীবাবু নিজেও বিভিন্ন ৫ 

ছাটাইয়ের চুক্তিতে" 'সই- করে কাছ থেকে প্রচুর টাকা তুলেছিলেন 


দ্বিলেন। এ ঘটন] শ্রমিক আন্দো- নির্বাচনের জন্ত | টাকাগুলে। গেলো 


লনের ইতিহাসে একটা,রেকর্ড। বেশী কোথায়? 

ইঞ্চিনীয়ারিং, ক্যালকাটা কেমিক্যান্ত, ' ব্রাজ্য সরকার ছুনীতির জন্য তদন্ত - 
পার্ক হোটেল, লিপটন প্রভৃতি কার- কমিশনবর্সিয়েছেন। রাজ্য সরকারের 
খানার মালিকদের সঙ্গে লক্ষীবাধুর উচিত সমন্ত ব্যাপারটা তদন্ত করা ।. 
বন্ততার কথা সকলেরই জানা । আর তাহলে জানা যাবে কিভাবে এক- 
সেই হুবাদেই "বেধড়ক শ্রমিক . শ্রেণীর কংগ্রেসী নামে 


ছাটাই । একজন . হাজার হাজার ব্যবসা করেছেন ॥ 


রি সি সে 

“ঘা দেবী সর্বহরণেযু দ্বৈরীরপ্নেন সংস্থিতা ৯ 
পতনে পতিতং দেবী ত্রিশৃলবিদ্ধা পরাজিতা। 
জয় জয় দেবী ছুর্গতিহারিন্ী . 

। : শাসনং শোষণং অধিকারকাড়িনী। এ 

ৃ ছাড়িনি তোমায় দেবী, আজও কেউ ভুলিনি, : 
ভয়ে ভয়ে হাড়িটির চাকনাট) খুলিনি ' .. ১ 

“ হাড়ির খবর ফাস, ছড়া দিয়ে গাঁথা সে 
চৌদিকে, ছড়ালো আকাশে ও বাতাসে ।, ।- 


জভীড়ি ফাটিল হাঁড়ি ফাটিল 
,. ছড়া। - -অনার্ধ মিআ্র)১* ছবি । হিলি 
ভূমিকা, অন্নধাশংকর বায় ক | ্ | 
_ হাতে হাতে বিক্রী শত শতহাজারে ? ৭, .£ 
. হাড়ি আজ ফাটলে! শারদীয়া বাজারে । : | | 
যে লব ছড়ার তাণুব সিদ্ার্থ-সরকার সইতে পারেনি,, আক্রমণ হেনেছে 
ছাপাখানা সীল করেছে । 'বাহাত্তরের নির্বাচনী কারচুপি থেকে ইন্দিরা 





টা পতন অবধি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ব্যঙ্গছড়ায় ৰ্যহ্গচিত্রে' প্রতিবিদ্িত প্রথম এক- 


আত ঝাঝালো শানিত রথ প্রকাশিত হচ্ছে মহালয়ার আগেই । ( 
হাড়ি পা হা ড় ‘ফাটিল: ' 





ৃ পক ক দীপালী ১৯ ১২৩১ শব লা লে ক খল লনা লা | 
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এবং মুক্তি - 
॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥ 
গত সোমবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
শ্রমতী ইন্দিরা গান্ধীর গ্রেপ্তার এবং 
তার পরবর্তী আচরণ যেমন নাটকীয় 
তেষনি- নাটকীয় দিল্লীর অতিরিক্ত 
মুখ্য মেট্রোপ্লিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক 
তাকে বিনা শর্তে মুক্তিদান। এবং 


করে গত কয়েক বছরের 'অনেক 
ঘটনার বিবরণ জানি যেখানে পুলিশ 


| মিথ্যা অভিযোগে বহু লোককে. 


বছরের পর বছর আটকে 
রেখে দিয়েছে, অথচ আদা- 


লতও নির্বিকার থেকেছে; পুলিশী | 


অত্যাচারে অর্ধ বন্দীকে বিচারকের 
সামনে হাজির কর! হয়েছে, বন্দীর 
আবেদনে বর্ণপাত করা দূরে থাক, 
তার দিকে ভাকিয়েও দেখেননি 


বিচারক, পুলিশের প্রার্থন। মঞ্জুর করে |. 


তার অন্থচর ও কংগ্রেসীরা ধে সোঁর- 
গোল তুলেছে সেট! রাঞ্রনৈতিক 
ফায়দা গঠাবার চেষ্টা ছাড়া আর 
কিছু নয়। ইন্দিরা নিজেও সেই 


চেষ্টা চালাচ্ছেন। সাধারণ মানুষকে. 


তিনি জানেন না, তাদের সঙ্গে তার 
কোন হারদ্য সম্পর্কও নেই । পিতার 
মতই ইন্দিরাও বন্ভৃতামঞ্চের উচ্চত। 
থেকে মূঢ় যুক শ্লান মুখগুলো দেখেছেন 
আর বড় বড় বুলি ঝেডেছেন। তাই 
ক্ষমতাচ্যুত হয়েই অৰৈ জলে পড়ে- 
ছিলেন । এখন সাধারণ মানুষের 
দোহাই পেডে তিনি ভেসে ওঠবার 
চে! করছেন । জনতা সরকারের 
পদক্ষেপ বেসামাল হলেই ভার পক্ষে 


সুবর্ণ সুযোগ । 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 





উন্দ্রিরার গ্রেপ্তার 








খেয়োখেয়ি 


( দর্পণের সংবাদদাতা! ) 

পশ্চিমবঙ্গ জনতা পার্টিতে 
সভাপতি ও সম্পাদকের পদ নিয়ে 
লড়াই এখন বেশ জমে উঠেছে। 
গত নির্বাচনে লনভার পরাজয়ে 
কোণঠাসা প্রস্নল সেনকে সরিয়ে 
স্থশীল ধাড়া রাজ্য কমিটির সভাপতির 
পদ দখলের অন্ত আসরে নেষেছেন | 
জানা গেছে, হুশীলবাবু বিমান মিত্র 
মধু লিমায়ে, বোদুবাবু, আভা মাইছি 
প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে নিজের উদ্েশ্ 


সিদ্ধি করতে চাইছেন । 


জনতা পার্টিতে বোদুবাৰু ও 


আভা মাইভিদের গোঠীর সঙ্গে প্রহুল্প 
সেন ও অশোক দতদের লড়াই প্রায় 


জনতা পার্টি গঠনের সময় থেকেই 
চলে আসছে । বোছুবাবুরা নিজেদের 
দল ভারী করতে কয়েক মাস আগে 
একটা সভাও করেছিলেন । কিন্ত 
বিমান মিত্র কি করে এদের সঙ্গে 
ভিড়লেন সেটাই অনেকের প্রশ্ন । 
প্রফুল-অশোক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বলেই 


স্গনীতি চট্টরাজ 
বিধানসভার 
অবমাননা 
কৰলেন 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ইন্দিরা গান্ধীর গ্রেপ্তারের 
প্রতিবাদে পাচই অক্টোবর এসপ্লানেড 
ইস্টে কংগ্রেসীদ্বের এক সমাবেশে 
কুখ্যাত সুনীতি চট্টরাঁজ বিধানসভার 
সাশ্যদের “পশু ' বলেছেন। তিনি 
বলেন, “ইন্দির! গান্ধীকে গ্রেপ্তারের 
প্রতিবাদে আমরা আজ বিধান সভা 
থেকে ওয়াক-আউট করেছি। 
আমর! এই স্বপ্য কাজের প্রতিবাদ 
করেছি। আর আমাদের কেট 


সমর্থন করেশি। আমি বলছি, : 


জনগণ জানুন বিধান সভার অভ্যস্তরে 
কিছু" পণ্ড বধে আছে ।” ।স্থনীতি 
চট্টরাজ বিধান সভায় কংগ্রেসের 
ডেপুটি লীভান। তিনি এই উক্তির 
দারা স্পষ্টতই বিধান সভার অবমাননা 
করেছেন । 

কয়েক দিন আগে" বিধান সভায় 
যতীন চক্রৰর্তা এদের উচ্চৃংখল যুবক 
বলেছিলেন। স্থনীতি চট্টরাজ 
বিধান সভাকে এভাবে অবমাননা 
কবে প্রমাণ করলেন মে তিনি সত্যই 
উচ্ছুংখল যুবক। তার মতন এ রকম. 
দায়িত্জ্ঞানহীন লোক কি করেই ৰা 
বিধান সভার ভেপুটি লীভার হন ? 


সভাপতি ও সম্পাদকের পদ 


কি বিমামবাবু বোছু-আভার 
কাছি? 
মধু লিষায়ের 


কাছা- 


প্র 
সেনেদের সম্পর্ক খারাপ হয় পশ্চিম- 
বাংলায় গত নির্বাচনের সময় । আর 
সেই তিক্রতাকেই উসকে দিচ্ছেন 
স্থযোগ সন্ধানী স্থশীল ধাড়া। এ 
ব্যাপারে তিনি আরেকটি উপদলের 
সাহায্য পাচ্ছেন, সেটি হচ্ছে বি, এল, 


ডি। কিন্তু অনেক কৌশল করেও. 


ভিনি খুব একটা কায়দা করনে 
পারছেন না। ১২ তারিখে রাজ্য 


এই ল্যাৎ মারামারির খেলা 
চলছে সম্পাদকের পদ নিয়েও এরং 
সেখানেও খেলছেন বিমান সিজ্র, 
তিনি এ ব্যাপারে জোট বেঁধেছেন 
বোছুবাবুর সঙ্গে। তিনি চেষ্টা 
করছেন যাতে তিনি নিজে এবং 
বোদ্ুবাবু অম্পাকের পদে অধিষ্ঠিত 
মেরে। এ ব্যাপারে তিনি স্বশীল 


নিয়ে 





জনতা দলে 





/ 
কমিটি ঘোষণা কর! হবে | সেদিনই. বিংশ বর্ষ ॥ ৩৭শ সংখ্য! ৷ শুক্রবার ৭ই অক্টোবর, ৭৭’ ॥ ৪০ পয়দ! 


ককা৷ হণ চন শক প্রিহা মুন্সীর সঙ্গে সত্যনারায়ণপন্তী 


নকশাল নেতার সাক্ষাৎ ওআলোচন। 


( দর্পণ্র সংবাদদাতা ) 


সম্প্রতি প্রিয়রপ্ধন দাসমুদ্দীর সঙ্গে 
সত্যনারায়ণপন্থী একনকশাল নেতার 
গোপন সাক্ষাংকার অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রথমে জানা যায় ষে এই সাক্ষাৎ- 
কারের উদ্দেশ্য ছিল এ নকশাল 
নেতার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রয়োজন । 


ধাড়াকে পাচ্ছেন, কারণ তিনিও তে| কিন্তু পরে এক গোপন সুত্র থেকে বল] 


স্বশীল ধাড়াকে সভাপতির পদে 
অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করছেন । 
অশোক দৃত্বকে সাহায্য করছেন 
প্রফুল্ল সেন । প্ররফুল্প সেনকে ডিঙ্গিয়ে 
সশোক দতকে কাৎ করা একটু 
মুশকিল । তবে এটা ঠিক যে তিন- 
জন সাধারণ সম্পাদকের অন্তত এক- 
জন পরিবর্তন হবেই |. জান! গেছে 
অশোক মুখাজী এবং ' সুকুমার 
ব্যানাজ মোটামুটি গ্রফুল সেনকেই 
সমর্থন করছেন । সব পরিষ্কার হৰে 
বারো তারিখে । কিন্ত যে গোষ্ঠীই 
জিতুক আব যে গোর্ঠীই হারুক, একট! 
জিনিষ পরিষ্কার যে জনতা! পার্টিতে 


আদর্শহীন স্বিধাবাদীদের থেয়ো- 
খেয়ি চলছে । 


হয় যে এ দিনের "আলোচনার উদ্দেশ্য 
সম্পূর্ণ রাজনৈতিক | . 

আলোচনার প্রারম্ভে ব্যক্তিগত 
কুশল বিনিময়ের পর ছুই নেতাই 
তাদের অতীত রাজ্নৈতিক ক্রিয়া- 
কলাপের “মৃদু আত্মসমালোচনা” 
করেন।' কংগ্রেস নেতা প্রিরবাবু 
জরুরী অবস্থার বাড়াব!ভির জন্য আস্ত- 
রিক দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন 
মতী ইন্দিরা গান্ধী ও তার পুত্র সয় 
গান্ধী এর জন্য দায়ী । তিনি ক্ষোভ 
গ্রকাশ করেন, গত লোকসভা নির্বা- 
চনে স্বয়ং, সঞ্চয় গান্ধী তার বিরুদ্ধে 
সক্রিয়' ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন 


যাতে তিনি ' নির্বাচিত হতে না 


লক্ষী বহ্ুরা কোর্টের আছেশও 


কোর্টের অর্ডার পেয়েও লক্ষী কাস্ত 
বন্ধ ৭নং হাজি মহসীন রোড থেকে 
এন এল সি সি-র দপ্তর তুলে নিচ্ছেন 
না। বাড়ীর মালিক এক অসহায় 
বিধবা মহিলা । এই বাড়ীতে লক্ষী” 
বাবু একতলাও কয়েকটি ঘর নিয়ে 


অফিস থোলেন। মালিকের সম্মন্ডি 


নেওয়ার কোন অপেক্ষা রাখ] হয়নি । 
মালিক জীৰনগোপাল দাস এই বে- 
আইনী ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে আদা- 
লতে মামলা কভু করেন। ১৯৭০ 
সালের ১৬ই নভেম্বর মালিক জীবন- 
বাবু কোর্টের ডিগ্রী পেলেন। কিন্ত 
লক্ষ্মীবাৰু বাভী ছাড়লেন না । সর- 


কারী মহলে প্রভাব বিস্তার কর! হল। 
বাড়ীটি সরকার হুকুম দখল করে 
নিলেন। যেহেতু বাডীর দোতলায় 
জনৈক পুলিশ কর্মচারী থাকেন। 

সরকার বাড়ীচি দখল নেওয়ার 
পর লক্ষ্মী বস্থর এনএল সিসি-র দপ্তর 
এখানেই থেকে গেল। 
পেছন দ্বিকে কয়েক কাঠা খালি জমি 
ছিল। কর্পোরেশনের আগাম অন্থ- 
মতি না নিয়েই দেই খালি জায়গায় 
বেশ কয়েকট। ঘব তোল! হল । 

এর মধ্যে বাড়ীর মালিক মারা 
গেলেন । তার বিধবা দ্রী সরকারী 
হুকুম দখল আদেশের বিরুদ্ধে আবার 


টার 


পারেন। এই ব্যাপারে সহযোগিতা 
করেছিলেন এক ব্যবসায়ী, যিনি 
কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন 
এই উদ্দেশ্তে। নির্বাচনের প্রাক্কালে . 
জনতা পার্টির প্রার্থী দিলীপ চক্র- 
বর্তাকে' ‘মারধোর’ করার পেছনে 
পরিফারভাবে সময় গান্ধীর চক্রান্ত 
কাজ করেছিল, যার ফলে প্রিয়বাবুকে 
জনসমক্ষে হেয় হতে হয়। 

প্রিয়রগ্নবাবু এই দুঃখে এ নক- 
শাল নেতা *আস্তরিক সহানুভূতি’ 
জ্ঞাপন করেন। এরপর প্রিয়বাবু যে | 
সমস্ত নকশাল যুবককে পুলিশ গুলি 
করে বা পিটিয়ে মেরেছে, তার জন্য 
দুঃখ প্রকাশ করেন এই বলে ষে এরা 
“বাংলার সোনার টুকরো ছেলে ।” 
এই প্রসন্বেই আলোচনাওঠে পশ্চিম- 
বঙ্গের বর্তমান অবস্থা ও বামফ্রণ্ট সর- 

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


মানছেন নাঃ 


আগায় বিধবার বাড়ি দখল করে রেখেছেন 


আদালতের শরণাপন্ন হন । গত ১৭ই 
মার্চ বিচারক বাড়ীর মালিক জীবন- 
গোপাল দাসের বিধবাস্ত্রীর পক্ষে রায় ' 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





ছুই ॥ 


_ শ্ষহাঙ্গিন্ত" জয়প্রকাশ সকাশে প্রিয় 
{ দৰ্পণের পর্যবেক্ষক) রে 


প্রিয় দাসঘুন্দী জয়প্রকাশের সঙ্গে 
‘দেখা করে নাকি' জানতে চান যুব 
সমাজ বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন 
ভূমিকা পালন ক্বরবে। এই সংবাদে 


মনে পড়ছে পচাত্তরের ছরা এপ্রিল' 


ইউনিতাপিটি লনে এই প্রিয় দ্বাসমুন্দী 
জয়প্রকাশ সম্বন্ধে ষা যা বলেছিলেন । 
এঁধিন অয়প্রকাশের ইউনিভার্সিটি 
নার কথ! ছিল। 
কিন্ত ও সত 
বারণ সেদিন. ফ্যাসিস্ত, 
কায়দায়. তার মিটিং ভেঙ্গে দেন। 
' তার আগে তারা ইউনিভার্সিটি লনে 
একটা মিটিং করেন। কলকাভায় 
আনার আগে জয়প্রকাঁশ নারায়ণকে 
এক জায়গায় কালো পতাকা দেখানো 
ইয়েছিল্ল । জয়প্রকাশ তার উত্তরে 
, বলেছিলেন “স্বাগত কালে! পতাকা” 
আর প্রিয় দ্বাসমূদ্দী সেই কালো 
728 
ছিলেন “জয়প্রকাশ: নারায়ণকে 
ধনটাবী্দ, তিনি £কালো পতাকাকে 
স্বাগত জানিয়েছেন। এই কালো রং 
ভালবাসতেন আরো একজন । তিনি 
হচ্ছেন . হিটলার। জয়প্রকাশ 
নারীয়ণের নেত়ত্বে দক্ষিণপন্থী প্রতি- 

ক্ষমতা (দখলের চেষ্টা 
করছে। এই জোটে "আছে যত 
চোরাকারবারী, 


এয়া 















ইন্দিরা 


ওপেলে ? আঁরুবি। 


শি আনা পারি আলাল আগ 


ক্ষমতায় আসলে দেখা "যাবে গণতন্ত্র; 
শেষ হয়ে যাবে ।” 'এরগর জয়প্রকাশ 
ইউনিভাপিটি ইন্সটিটুটের কাছে এলে 
শুকুহয়ে যায় দৃক্ষধজ্ঞ | অয়প্রকাশের 
গাড়ীর ওপর উঠে একটি যুব কংগ্রেসী 
মেয়েশনাচতে থাকে৷ সমর গওহর 
জামা ছি'ড়ে দেওয়া হয়। কয়েক 
জনের মাথা ফাটে, রক্ত ঝরে। 
মিটিং বানচাল হয়ে ঘায়। আত্মপ্রকাশ 
নারায়ণ চলে যান। কিছুক্ষণ আগে 
' প্রিয় দাসমুন্সী অয়প্রকাশকে হিটলার 
বানাচ্ছিলেন আর কিছুক্ষণ পরে জয়- 
প্রকাশ মিটিং ভেজে দিয়ে প্রযাণ 
করলেন অয়প্রকাশ নন, "ভারা 


নিজেরাই সব এক একটা ক্ষুদে 
হিটলার । 

আজকে খখন প্রিয় দাসমুন্সীরা 
কোথাও কলকে পাচ্ছেন না, যখন 
জনগণের ক্রোধ তাদের উপর প্রাতি- 
শোধ নিতে চাইছে তখন শুয়প্রকাশ- 
কে খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 
যাকে একবার হিটলার বানালেন 
তার কাছে যেতে প্রিয় দাসমুন্দীর 
লক্া হওয়া উচিত । , আজ কোথায় 
গেল তার “এশিয়ার মুক্তিস্থ্য” ? 
আজকে একজনকে “শালা” বলা 
আবার কালকেই তাকে “বাবা” ৰল! 
চরম হবিধাবাদের নিদর্শন । দ্বাস- 
মুন্সী এরকমই একজন স্থবিধাবাদী 


যুবক । 


সতঃনারায়ণপন্তী নকশালছের সঙ্গে 
কারামনত্রী দ্বব্রতর মাখামাখি 


€(দর্পণের সংবাদদাত। ) 


 মত্যনারায়ণপন্থী নকশালদের 
সঙ্গে বামপন্থী সরকারের কারামন্ত্রী 
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (আর এস 
পি) ঘনিষ্ঠতা অনেকের মনে প্রশ্ন 
তুলেছে । মেট! আরও এই কারণে 
যে, সত্যনারায়ণ গোষ্ঠীর নকশালর! 
যুক্রফ্রণ্টের শরিক _ বামপন্থী, দল- 
গুলোকে শোধনবার্দী বলে মনে করে 
এবং সম্ভবতঃ সেইজন্যেই তারা নির্বা- 
চনে বামপন্থী . ফ্রণ্টকে সাহায্য ন] 
করে অনেক অঞ্চলে জনতা পার্টির 
পক্ষে কা করেছে. { 


প্রকাশিত হল. 


গণ 


শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪ 

॥.এই সংখ্যায় আছে ॥ 
রায়ত প্রশঙ্গে বাংলার বিদ্যুৎসমাজ : কুমুদকুমার ভট্টাচার্য / দপিতা 
£ বাধন গুহ | বংশীলাল__গণতক্ত্রে এক ক্ষুদে ডিক্টেটর £ মুকুন্দন 
মেনন | নাশিষ়ার রাষ্ট্রচরিত্র এবং সংশোধনবাদ £ পঙ্কজ চৌধুরী / গণ- 
তন্ত্র বান কারাতিন্ত্র ৫ ক্রাস্তি সেন | সংবিধানের নব কলেবর £ 
রমাপ্রসাদ মল্লিক / আগামী পাঁচ বছর-_ভারতীয় * রাজনীতি ও 
পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার ঃ সুমস্ত- বন্দ্যোপাধ্যায় ] শক্রমিত্র £ 
সমর সেন / সাহিত্যিকের রাজনীতি $ মিহির আচার্য | মিসা সংশোধন, | 
১৯৭৬ £ সোমনাথ চট্টোপাধায় | ইন্দিরার রাজহে হরিজন. হত্যা ? 
জ্যোতির্ময় বস্তু | নকশালবাড়ীর কৃষক সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক £ 
তপন বস্তু! জনতা দল 'ও সরকারের শ্রেণী চরিত্রঃ কালিদাস কু / 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে £ ফণী - চক্রবর্তী | দ্রব্যমূলোর সমস্যা £ 
নারায়ণ চৌধুরী / শেষ কথা কে বলবে £ 
সময় £ অসীম রার:/ এখনও £ রণজিৎকুমার সেন / কলকাতার ফুটবল 


অন্নদাশংকর রায় / সময় 


অনাধ মিত্রের রাজনৈতিক ছড়া ও অমলের কার্টন 
দামঃ চার টাকা 





কিন্ত অনেকেই জানেন না এই 


. গোষ্ঠীর নকশালরা পশ্চিমবঙ্গের গত 


সাধারণ নির্বাচনে একটি মাত্র কেন্দ্রে 
বামপন্থী প্রার্ধার স্বপক্ষে প্রচারে 
নামে এবংপ্রকাশ্যে তাকে ভোট দিতে 
বলে। ইনি আর কেউ নন বহরমপুর 
কেন্দ্রের প্রার্থী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । 
সতনারায়ণপন্থী নকশাল পার্টির 
পত্রিকা “জনযুদ্ধে'র প্রথম সংখ্যায় 
এই সম্পর্কে লেখা হয়, ‘আর এস পি 
প্রার্থী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে জয়- 
যুক্ত করুন। ইন্দিরা ফ্যাসীবাদের 
মোকাবিলায়বামপস্থী শক্তির অন্যতম 
হিসাবে কমঃ দেবু ব্যানার্জীর 
ডুমিকাকে আমাদের পার্টি সি পি 
আই (এম-এল) লালসেলাম জানাম্ব। 
তার নির্বাচনী সংগ্রামকে আমরা 
সমর্থন করি এবং. 'জনগণকে আহ্বান 
ব্যানাজাঁর পক্ষে রায় দেন” (জন- 


যুদ্ধ প্রথম সংখ্যা, ২৫শে মে ১৯৭৭) 


প্রশ্ন উঠতে পারে, ইন্দিরা 
ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে 
অনেকেই তে! লভাই করেছেন, কিন্ত 
তারা কি ওদের কাছে অস্তাজ ? এর 
উত্তর দিতে পারেন দেবত্রতবাবু আর 
নকশালরা। | 
লক্ষ্মী বসুর! " 
(১ম ষ্টার পর) 
দিয়ে ভাড়াটিয়াদের  বাছী ছেভে 
যাওয়ার আদেশ দেন ।, 
কিন্ত এখনও লক্ষ্মী বস্থ বাড়ী 
ছাড়ছেন না! অভিযোগ, তিনি 
বিভিন্ন উপায়ে বাড়ীটি নিজের দখলে 
রাখার চেষ্টা করছেন। - এদিকে 
অসহায় নি:সম্বল বিধৰ! সহিলা পরা- 
শ্রয়ে থেকে দোবে  ছোবে ঘুরে 
বেভাচ্ছেন প্রতিকারের আশা | 


দর্পণ | শুক্রবার ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৭ 
€র্থ ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্তদের বক্তব্য 


আলীপুর কোর্টে চতুর্থ ইাইব্যনালে 


অন্ত সিং ও আঁন্যান্যদের বিরুদ্ধে 


অভিযোগ আনা হয়েছে । এই 
মামলার অভিযুক্রগণ একটি বিবৃতি 
এই আদালতে পেশ করেন । আঁদা- 


- লত তা" নথীতুক্ত করে গত ১৬ই 


সেপ্টেম্বর । অভিযুক্তরা এই বিবৃতিতে 

“চতুর্থ ট্রাইব্যুনালের 
সামনে বিচারাধীন অনন্ত সিং ও 
অন্থান্য অভিযুক্তপণ “রাজনৈতিক 
বন্দী” নয়_মৃখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর 
সম্পূর্ণ যুক্তিহীন, খদ্বত্যপূর্ণ ও 
অপমানজনক এই উক্তির বিরুদ্ধে 


ক্ষোভ ও ধিন্কার জানাবার উপযুক্ত ' 


পাশ সার্টি ফিকে 


ভাষা আমাদের জানা নেই। যে 
মামলার চা গঠনের এক্ষেত্রে 
আদালতে সুস্পষ্টভাবেই বল! হঙক্গেছে 


যে অতিযুক্তদের সমগ্র কার্যকলাপের 


পিছনে সশস্ত্র বিপ্ৰ সাধনের মাধ্যমে 
সরকার পরিবর্তনের রাজনৈতিক 


উদ্দেন্ত ছিল পরিষ্কার এবং যে - 


মামলায় প্রতিটি বিচারাধীন বন্দী 
নিজ নিজ এলাকার জনসাধারণের 
নিকট নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক কর্মী 
হিসাবে সুপরিচিত-_একমাজ সংকীর্ণ 
ও অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া 
কেউই তাদের “অ:রাজনৈতিক” 
আখ্যা দিতে পারে না। ্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত-- শুধুমাত্র এই কারণেই 
কোন ব্যক্তি বিশেষের বক্তব্য চূড়াস্ত 


বলে গ্রাহ হতে পারে না। আমাদের . 
"দু বিশ্বাস দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক 


দল ও গণতাস্ত্িক মাহ্যের অভিতই 


* বন্দীদের চরিত্র নিরূপণে 


চুভাস্ত 

ভূমিকা গ্রহণ করৰে এবং ব্যক্তি 

বিশেষের--তা তিনি যতই ওরুত্বপূর্ণ 

পদে আসীন হোন না কেন--সংকীর্ণ 
ও 


স্বার্থ প্রণোদিত কুৎসামূলক অ: 
প্রত্যাখ্যাত হবেই 1” 

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন, 
দীপক বস্থ, কাজল পাল, অমল 
রায়, রভিত দে, গৌরাঙ্গ মন্ধুমদার, 
শঙ্কর ভৌমিক, হারাধন দাস, গৌতস 
গোস্বামী, প্রলয়েশ মিত্র, অশোক 
ঘোষ, স্থপ্রশাস্ত হালদার, দেবব্রত 
চক্রবর্তা, কল্যাণ ৰহু, অন 
গোস্বামী, বাসুদেব ঘোষাল, কল্যাপ 
রক্থি। 


ঘুষ ছিয়ে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

মধ্যশিক্ষা! পর্যদ বাতিল না হ- 
সবার আগে পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে ৮**, 
৯৯» বা ১০০০ টাকার বিনিমজ্ধে 
পরীক্ষা না দিয়েই মাধ্যমিক 
বা স্কুল ফাইন্তা 1 সার্টি- 
ফিকেট পাওয়া ধেত। এই রকম ৰঙ 
ব্যক্তিই ফাদে পড়েছেন। কারণ 
তরা আগাম টাকা পয়সা দিয়ে 
রেখেছিলেন সার্টিফিকেট পাবার 
আশায়। অথচ মধ্যশিক্ষা পূর্যদ 
বাতিল হওয়ার ফলে তাদের আশায় 
ছাই। তার! ঘুষখোরদের ধরিয়ে 
দেবার জন্ক মরিয়া হয়ে উঠেছেন । 
এখন প্রশ্ন £ প্রান প্রধান অধ্যাপক 
সত্যেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভার“লঙ্গী- 
সাথীদের ধরিয়ে দেবার জন্ত প্রস্তুত . 
হবেন, না এখনো “অগণতান্ত্রিক? 
“অগণতান্ত্রিক' বলে টেঁচাবেন ? অপব 
দিকে সত্যপ্রিয়বাবু ও বামজ্রস্ট এই 
ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণ করবার 
সুযোগ পাবেন যে, বিশেষ ক্ষেত্রে 
বিশেষ অবস্থায় হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত 
নেওয়া গণতন্ত্র বিবোধী নয় । 


প্রিয় দাসমুন্সীর সঙ্গে আলোচনা 
(১ম পৃষ্ঠার পর) - 


কার.নিয়ে! উভয় নেতা এই ব্যিয়ে 


- একমত হন যে ৬৭-৬৯ সালে ষে সমস্ত 


হত্যাকাণ্ড অহুষ্ঠিত হয়ে তার জন্য 
ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা দায়ী । এর  তদস্তের 
জন্য দরকার হলে ব্যাপক আন্দোলন 
করছে হবে ।” “সবাইকে নিয়ে 
আন্দোলন করতে হবে ।” 

এছাডা এই নকশাল নেতা ৰিভিন্ 
গণলংগঠনের -সংগে যুক্ত এবং ইনি 
সত্ানারারণ সিংপন্থীদের “যণক্ষণ্টের 
লোক” হিসেবে পরিচিত । 

নকশালপন্থীদের অন্তান্স মহল 
এই আলোচনা সম্পর্কে ওয়াকি- 
বহাল তার! হলে কয়েল সভ্য- 
নারায়ণ লিং-দেক় দজে,চরণ লিং-এর 
সঙ্গে এক গোপন সহষ্বোতা হয়েছে । 


কেমন! আকাশৰাণীর় এক বুলেটিনে 
ৰলা হন্েছিল .নকশাঁল নেস্তা কাছ 


~~ 


সান্যাল, অসীম চ্যাটার্জীর কাছে চণ 


লিং চেয়েছেন, কিন্তু = ব। 
প্রত্যা করেন । এই অবনত! ১ নৃ- 
কার তাদের প্রতি রাজনৈতিক প্রা 


হিংসা চরিতার্থ করতে তাদের মুক্তি 
দিচ্ছেন না! অথচ রহ্ম্যজনকতাঁবে 
সত্যনারায়ণপন্থীদের অপর এক 
নেতা অস্ত্রের চ'দপোল্লাবেডিডর ওপর 
থেকে গ্রেধারী পরোয়ানা ভঠে 
গেছে। বলা দরকার, এর গ্রেফ- 
তারের জন্ম অদ্রের কংগ্রেস সরকার 
ছু-লাঁথ টাকা পুরন্কার ঘোষণ1 করে- 
ছিলেন । এমন একটা! সঙক্ষে এই 
সঙগস্ত ঘটনা ঘটছে বখন অন্ধের মুখ্য- 
অশ্ী-ভেঙ্ল রাখ পক্যান্তে খোহণা 
করেছেন ' “ক্োন নকশালকে মুক্তি 
দেওয়া হবে না ।” 








॥ দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৭ই অক্টোবর ১৯৭৭ 


পুলিশ ও অফিসারদের উপস্ঠিভিতেই রেলের 


টি টি ই-রা গুগাছের ভাতে আক্ৰান্ত হচ্ছেন 


নানী বাড়ছে । আয়ও 
বাড়ছে । এট] রেল দপ্তর কর্তৃক 
প্রচারিত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই 
বলছি। এতদলত্বেও “আনিং*এর 
দোহাই দিয়ে টি, সি এবংটি,টি, 
ইন্দের নানাভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, 
টি, পি এবং টি, টি, ইরা কর্তাদের 
খামখেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে 
যাত্রীদের হাতে প্রশ্থত হচ্ছেন, এমন 
কিকোন কোন ক্ষেত্রে তাদের 
জীবনহানির৪ ভয় দেখানো হচ্ছে 
পুলিশ এবং অফিসারদের সামনেই | 
বিপদের সময় সবাই কেটে পড়েন। 
জীবন বিপন্ন হয় টি, টি, ইদের ৷ 
১৩,৯১৭, তারিখে শিয়ালদ। ম্যাসিভ 
স্কোয়াডের টি, টি, ই ্রএ, কে, বিশ্বাস 
অমিত চৌধুরী ওরফে ডুরান -বলে 
জনৈক যুবককে মোবাইল চেকিংয়ের 
সমর বিন] টিকেটে ভ্রমণের অপরাধে 


প্রাক্তন মন্ত্রীর 
একটি দ্রনী তি 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেসী অন্ত 
কমল হেমব্রমের বিরুদ্ধে রাজ্যের বন 
দপ্তর জাল রসিদ দাখিল করে বই 
কেনার অভিযোগ এনেছে এবং রাজ্য 
পুলিশকে অনুরোধ করেছে যে তাকে 
যেন গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৭১ 
মালে ভেমোক্রাটিক কোয়ালিশন 
মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের প্রত্নিধি 
হিসাবে শ্রীহেমব্রম বন দপ্তরের ভার- 
প্রাপ্ত মন্ত্রী হন ।, তখন তার একান্ত 
' সচীব ছিলেন প্রীবলাই মণ্ডল । | 

অভিযোগে প্রকাশ, বিচ্যোদয় 
প্রেস থেকে একখানি পাচ টাকা 
দামের বই কিনে ভিনি পাঁচশ টাকার 
ফ্যাশমেমে। দাখিল করে বনদপ্তর 
থেকে এ টাকাটা! তুলে নেন । রাজ্যের 
ব্নদপ্তর এরপর তদন্ত শুরু করেন 
এবং বিদ্যোদয় প্রেসে গিয়ে তাদের 
ডুপ্লিকেট ক্যাশমেমো পরীক্ষা করে 
দেখেন যে সেখানে 
দামের একটি হিন্দী বই কেনা 
হয়েছেন অথচ এ "একই ক্যাশ- 


মেযোর আসলটি পাঁচশ টাক] দেখিয়ে ' 
একটি জাল ক্যাশমেমে| দাখিল কর] 


হয়েছে রাজ্য বন দণ্তরের সহকারী 
স্চীব মন্ত্রী ও তার সি এর বিরুদ্ধে 


এ গ্রপজে উল্লেথষোগ্য, কংগ্রেলী 
| ( শেষাংশ ওঠ পৃষ্ঠায় ) 


সাধন শুহ 


আটক করেন । বিশ্বাস ছেলেটিকে 
ধরেন কে ৪৭নং কল্যাণী লোকালে। 


এই ছেলেটিকে ভাড়া আদায়ের জন্য 
আটক করার কয়েক মিনিট পরেই 
১০1১৫ জন মন্তান নং প্ল্যাটফর্মে 
এসে সশস্স পুলিশের সামনেই পূর্বোক্ত 
ডুরানকে ছেড়ে দেবার জন্ত এ, কে, ক 
বিশ্বাসের কাছে দাবী জানায়। 
পুলিশকে নিক্ষিয় দেখে বিশ্বাস তার 
সহকমীঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে ছেলে- 
টিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। 
ছেলেটি মুক্ত হবার পরই ৪নং প্র্যাট- 
ফর্মে গিয়ে প্রকাশ্যে ইট ছুঁড়তে থাকে 


এবং পুলিশ তা দেখে পালিয়ে ষায় | - 


বিশ্বাসরা এমতাবস্থায় ১নং প্ল্যাট- 
ফর্মে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন । 

প্রায় দুঘণ্টা পর পূর্বোক্ত ডুরান 
তার দলবল নিয়ে ১মং প্ল্যাটফণে 
হানা দেয় এবং বিশ্বাসকে হত্যা করার 
হুমকী দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাবার 
চেষ্টা করে । এ সব ঘটনা ঘটে প্রায় 
১৫জন আর, পি, এফ এৰং রেল 
পুলিশের সামনে । তারা কেউ এর 
প্রতিবাদ কিংব! প্রতিরোধে এগিয়ে 
আসেনি। এ, সি, এস ( টিকেট.) 
পি, সি, ব্যানাজা ওঁ সময় ব্যারাকপুর 
ষ্টেশনে ছিলেন। জরি; আর, 
পির এস, আই. স্টেশনে উপস্থিত 
ছিলেন । এতৰভ যে হাজামা. হয়ে 
গেল সে সময়-এ, সি, এস (টিকেট ), 
এস, আই-জি, আর,পি অথবা মোৰা- 
ইল ম্বোয়াড-ইন-চার্জ ৰি, এক্রবী 
একবারও আক্রান্তদের রক্ষা করার 
জন্য এগিয়ে আসেন .নি। এই 
ওগডার দ্বল পুলিশকে পাকা মেরে 
ফেলে দিয়ে বিনা টেকটের আইট 
যাত্রীদের ছিনিয়ে নেয় । 

ঘটনা মিটে যাবার পর সেদিনের 
ভারপ্রাপ্ত এ, সি, এস (টিকেট-) পি, 
সি, ব্যানাজাঁ, এস, আই, জি, 
আর পি, এবং বি, চক্রবর্তী ঘটনাস্থলে 
এসে বলেন যে তারা নাকি ঘটনার 
কিছুই জানতেন না । এতবড় মিথ্যা 


- কথাও কি আমাদের বিশ্বাস করত্তে 


হবে? কেন সেদিনের ঘটনার জন্ত 


অফিসার পি, সি,-ব্যানাজী, এস, 


আই, জি, আর, পি এবং স্কোয়াড ইন 
চার্জ বি, চক্রবর্তীর কৈফিয়ৎ তলব 
করা হবে না এবং কেন তাদের 
কর্তব্যে অবহেলার অপরাধে শাস্তি 
দ্বেওযা হবে না? এস, সি,ও'জি 
সরোঁজ মুখার্জী; ৩৩*:৫৬০ গ্রেডের টি, 
টি, ই, এস, এস, চ্যাটাজাঁকে স্টপ 
গ্যাপে ৪২৫-৬৪০ গ্রেডে টেনে 
আনলেন এবং পরপর একসটেনসন 
দিয়ে তাকে এডিশনাল সি, আই, চি- 


শেয়ালদা করলেন এবং নানা অজু- 
হাতে আধিক পুরপ্কারও চাটুজ্ছে 
মশালের ভাগ্যে জূটছে। সরোজবাবু 
নিজন্ব উপদলীয় কার্ধকলাপে খুবই 
সক্রিয় হলেও টি, সি এবং টি, টি ইর! 
ষখন কর্তব্যরত অবস্থায় গুগুাদের 
হাতে আক্রান্ত হন তখনতার বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা অবলম্বনে নিক্কি্ কেন? 
শুধু ব্যারাকপুরেই নয়, ১৫ই সেপ্টেম্বর 
সাহেবগঞ্ধের কাহালগা ষ্টেশনে 
ভাগলপুরের রেলওয়ে ম্যাজিষ্রেট 
চেকিংয়ের সময় টি, টি, গুগ্ডাদের 
হাতে প্রহৃত হন ৷ 

পূর্ব রেলের সি, সি, এস শ্রীকে, 
কে, দাস দয়াকরে এ সম্পর্কে কিছু 


- ৰলবেব কি? গত ২১খে সেপ্টেম্বর 


ইঞ্টার্ণ রেল টিকেট চেকিং ষ্টাফ এসো- 
সিয়েশনের গোয়েন্দা বিভাগীয় শাখার 
উদ্যোগে প্রায় দুই শতাধিক টি, সি 
টি, টি, ই'র (মহিলাসহ) এক মিছিল 
শেয়ালদ] ভি, এস, অফিসে গিয়ে 
বিক্ষোভ জানায় এবং ডি, এস এঁদের 


প্রতিনিধিদের সহ্জে আলোচনা 


. প্রসঙ্গে বিভিন্ন দাবী বিবেচনার প্রতি- 


শ্রতি দেন। আমরা আগেও বলেছি 
এবং এখনও বলছি, রেল প্রশাসন 
শুধু আয়ের দিকটাই দেখছেন কিন্তু 
যাত্রীদের শ্বাচ্ছন্দ্যের ন্যুনতম বন্দো- 
বস্ত৪ করছেন না! এর প্রতিক্রিয়া 
ভোগ করতে হচ্ছে টি, টি, ইদের ৷ 
অপমানিত হবেন। তার কোন 
প্রতিকার হবে না৷ কিন্ত দৈনিক 
৪।৫ট1 করে পেনাল্টি কেস ন! 
করলেই তাদের শাস্তি পেতে হচ্ছে। 
এটা কি হবুচন্্র রাজার দেশের 


“ আইন ? প্রশাসনের পেটোয়! টি, সি 


টি, টি, ইদর “সাতখুন মাফ । 
কিন্ত খারা কর্তাদের কাছে নতঙ্ান্ 
না হয়ে আইনমাফিক কতব্যপালনে 
তৎপর তারাই নানাভাবে নিগৃহীত 
হচ্ছেন । 

রেলযাত্রীদের কাছে আমরা! 
আবেদন করি' যে, রেলের টিকিট 
চেকিং ষ্টাফের দুরূহ সমস্যা তারা য়েন 
দর! করে হৃদয়ঙ্গম করার. চেষ্টা করেন 
তার] নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন 
এ কথা বলাই বাছল্য । যাত্ৰী হিসেবে 
তারা কোন স্থবিধাই পাচ্ছেন না 
কিন্ত এতদূসত্বেও অনেক সময় টি, সি, 
টিটি ইদেশ্নও তাদের সঙ্গে কঠোর 


একটি রহস্যজনক দুঘটনা ও 


একটি মোটর দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে রহস্যের জাল বিস্তৃত হয়েছে ) 
দুৰ্ঘটনা ঘটেছে গত ১৫ই আগস্ট রাত 
ওটায় জি টি রোডের ওপর কুটি 
থানার অধীন নিয়ামতপুরে আসান- 
সোল থেকে যার দূরত্ব ভিন মাইল । 
গাড়িতে আরোহী ছিল পাচঞন-_ 
অনিল ঘোষ (রামবাবু), অনিল দাস, 
প্রবীর গুপ্ত, চিত্ত সাহা এবং ডাঃ 
সুীপ্ত রায় যিনি গাড়ির মালিক এৰং 
তিনিই গাড়ি চালাচ্ছিলেন।" এই 


দুর্ঘটনায় প্রথম দুজন ঘটনাস্থলেই ' 


মারা গেছেন এবং তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ 


“প্রবীর গপ্তকে আহত অবস্থায় আসান- 


সোল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে 
যাওয়া হয় এবং যেখানে তিনি গত 
১৮ই আগস্ট সকাল ১০-৩০ মিনিট 
নাগাদ মারা যান। 

দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে জানা 
গেছে,জ্বি টি রোডের .উপর একটি 
লরী দাঁড়িয়েছিল এবং গাড়ির চালক: 
ডাঃ স্থদীপ্ত রায় ভ্রমক্রমে এতে ধাক্কা 
মারেন। কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, এই দুর্ঘটনায় ডাঃ সুদীপ্ত রায় 
প্রায় অক্ষত ছিলেন। আর একজন 
আরোহী চিত্ত সাহার গায়েও কোন 
আঁচড় লাগেনি । এই চিত্ত সাহা 
(ঘুষদম অঞ্চলের হাতকাটা চিত্ত নামে 


কুখ্যাত) দুর্ঘটনার দিন রাজেই লরীতে . 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


করে কলকাতা ফিরে আসে । জ্রানা 
গেছে খানার রেকর্ডে ভার নাম-নাকি 
লেখা হয়েছে বিমল সরকার বলে। 
এবং কৃলটি থানার বর্তমান ও সি আগে 
দমদম থানায় ছিলেন বলেও জ্রানা 
গেছে। দুর্ঘটনার "পরবর্তা অনেক 
ঘটনাই রহস্যজনক এবং তার উত্তর 
মেলে না। যেমন, তিনজনের মৃত্যুতে 
বোঝাষায় ছুর্ঘটন! বেশ গুরুতর, কিন্ত 
ছুক্রন আরেচহী প্রায় অক্ষত রইলেন 
কিকরে এবং পেছনের সীটে মাঝে 
ৰস] সত্বেও প্রবীরের মাথার পেছনে 
গুরুতর আঘাত লাগে কিকরে?. 
প্রবীরের আত্মীয়দেরই বা পুলিশ 
কোন খবর দেয়নি কেন? পুলিশ 
সাউথ. সি'থিতে ডাঃ সুদীপ্ত রায়ের 
পিতা ডাঃ অনিল 'রায়কে খবর দেয়, 
কিন্ত তিন্নি প্রবীর সুদীগ্তর গাড়িতে 
কলকাতার বাইরে গেছে তা জ্রানা 
এবং প্রবীরদের বাড়ি তার পাড়ায় 
হওয়া সত্বেও সেখানে কোন খবর দেন 
উন কেন? অথচ ডাঃ অনিল রায় 
খৰর পাওয়া মাত্রই আসানসোল হাস- 
পাতালে দৌড়েছিলেন এবং সেখান 
থেকে কুলটি থানাম্ব গিয়েছিলেন ৷ 
সুদীপ্ত নিজে ডাক্তার হওয়া সত্বেও 
প্রবীরকে বর্ধমান হাসপাতালে পাঠা- 


- বার ব্যবস্থা করেন নি কেন যেখানে 


তার যথোপযুক্ত চিকিৎসা! হন্ে 


॥তিন || 


ব্যবস্থার করতে হয় বাধ্য হয়ে। 


- আমরা আবেদন করি, যাত্রীরাও রেল 


প্রশাসনের ওপর চাপ সহাষ্ট করুন 
যাতে টিকেট চেকিং ট্রাফকে বাধা 


হয়ে অনেক অপ্রিয় কাজ না করতে 


১ হয়। অনেকেই জানেন না যে বাইরে 


গেলে টি, টি, ইদের বিশ্রাম গ্রহণের 
উপযুক্ত বন্দোবস্তও রেল করে না, 
কারণ ভারা রানিং ষ্টাফ নয়। 
শেয়ালদায় টি সিদের জন্ত কোন 
টিফিন কিংবা ক্লোক রুম নেই । অর্থাৎ 
এদের শ্যনতম পাওনাটুক্ও এর! 
প্রশাসনের কাছে পান না। অথচ 


কথায় কথাস্ব এদের শান্তি দেওয়। 
হচ্ছে। প্রশাসনের পোষা কিছু 


লোকের! দুনশঁতির জন্য গোট! টিকেট 
চেকিং ষ্টাফকে যাত্রীদের কাছে হেয় 
হতে হচ্ছে, তার কোন প্রতিকার 
নেই । এই হচ্ছে বর্তমানে পূর্ব 
রেলের প্রশাসনিক চালচিত্র । রেল 
মন্ত্রী মধু দণ্ডবতে অনতিবিলম্বে যদি 
হস্তক্ষেপ না করেন তবে পূর্ব রেল 
পরিণত .হবে স্থায়ী দুর্নীতির 
ঘ'টিভে। ও 


কিছু ঘটনা 


পারত ? পুলিশই বা এব্যাপারে 


নিষ্ক্রিয় ছিল কেন? ডাঃ স্থদীপ্ত রায় 
দুর্ঘটনায় লিপ্ত গাড়ির মালিক ও 
চালক হওয়া! সত্বেও তাকে আদালতে 


হাজির নাকরে কি করেছেড়ে দেওয়া 


হল? পুলিশ হাতকাটা চিত্তকে সেই 
রাত্রেই বা ছেড়ে দিল কি করে 
জিজ্ঞাসাবাদ লা করে? আরও 
প্রশ্ন গাড়িটি কি চালানোর উপযুক্ত 
ছিল এবং তার ঠিকমত ইনসিওর 
করা ছিল? 

বিএম এস কোসের 

ছাত্রদের অভিযোগ 

( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 

১৯৭৬ সালের ১লা ডিসেম্বর বি, 
এম এস ডিগ্রী কোর্সের ক্লাশ কল- 
কাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল 
কলেজ শুরু করেছে। কিন্তু ডিগ্রী 
কোর্সের মান অনুযায়ী শিক্ষালাভ 
থেকে ছাত্ররা বঞ্চিত। ডিগ্রী কোর্সের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়াই কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় কিভাবে এট! চালু 
করার অনুমোদন দিলেন? এ 
অভিযোগ বি এম এস কোর্সের ছাত্র- 
ছাত্রীদের! এব্যাপারে কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয় ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেও প্রতিকার না হওয়াস্ব 
ছাত্র! ক্ষুদ্ধ । তাই বিভিন্ন ঘাবী . 


হাওয়ার ভিতিভেছাত্রদের ক্লাশ বয়- 


কট আন্দোলন শুরু হয়েছিল । এ 
ব্যাপারে শিক্ষা হৃধরের হস্তক্ষেপ 
প্রস্থোজ্বন। 





অমীমাংসিত প্রশ্নগুলি 

স্বর্গ অথবা ইন্দ্রালয়ের খোজে 
' ভ্রেপদশিসহ চার পাণ্ডবও গেছলেন 
বন্ত্রীনাথেব পথেই । গেছেন তারা 
ভিব্বতে কৈলাসে মানস সবোবুরের 
কোলে । কিন্তু স্বর্গারোহণের পথে 
অগ্রসর হওয়ার স্থযোগ পাননি । সে 
পথে সমর্থরক্ষীরা সর্বদ্বা ছুর্ভেন্ঠ প্রতি- 
রোধ রচনা করে আছেন । দেবগণ 
(নভশ্চর) প্রদত্ত “পাসপোর্ট ‘ভিসা’ 
পরিচয়পত্র ছাঁভা স্বর্গের সেই পার্বত্য 
সোপান অতিক্রম করে কেউই দেব- 
শিবিরে উপস্থিত হতে পারেন না। 
দেবামুচর কিছু মুনিঝযির কাছেই 
শুধু স্থায়ী ছাঁডপত্র থাকে । তারা 
দেবতা নামক আত্মর্নাক্ষতিক প্রভুদের 
সেবা করেনবার্তাবাহকরূপে, প্রচাবক 
রূপে ও অন্গসন্বানীগুঞডচর হিসেবেও। 
গ্রতিদানে লাভ করেন কিছু অত্যা- 
শ্্য বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা । সমতলে ও 
মনুষ্বসমাজে সেই ক্ষমতাকে দৈবশক্তি 
হিসেবে প্রচার করে প্রভু. দেবগণসহ 
নিজেদের গোঠীতত্ত্রে প্রভাব ও প্রতি- 
পত্তি বিস্তার করেন । 

ব্যাপারটি সম্পর্কে কঠোর লাম- 
রিক গোপনীয়তা বজায় রাখার যথেষ্ট 
কারণ ছিল বলেই কি পাছে নভশ্চর 
শিবির (ন্বর্গরূপে প্রচারিত ) স্থমেরু 
পর্বতকে পাধিব এলাকা হিসেবে 
বুঝতে পারেন অর্জুন, তাই সেঁথানে 
নামানোর আগে মহাকাশে ঘুরিয়ে 
আনা হয়েছিল তাকে? তাই কি 
তথাকথিত নৃভ“চরশিবির বা দেবস্কুমি 
স্বর্গের সবকটি গোঁপন গিরিপথ ছিল 
সংরক্ষিত ? সেই পথমুখে পৌছ।নোব 
আগেই দেবাচ্ছচর মুনিরা এসে সাব- 
ধান করতেন, ফিরে যেতে বলতেন 
পুণ্যার্থীকে ? সেজন্যই কি রাজ 
পাঁও ব্ৰহ্মার সভায় যেতে চাইলে 
নানা অঙ্গুহাতে সেই সভার উদ্দেশ্যে 


শোভাঁষাত্রাকারী মুনিরা তাঁকে বাধা ' 


দিয়েছিলেন? ভীমসেনকে রুথে- 
ছিলেন মহাকায় পবনপুল্ন হনুমান ? 
পাছে পাণ্ডবর! লোমশ মুনির মতই 
পার্বত্যপথে বেভাতে ' বেডাতে হিমা- 
লয়-্বৰ্গে উপস্থিত হ’ন, দেবরাজ ইন্দ 
তাই কি স্বয়ং লোমশকেউ পাঠিয়ে- 


লোমশ ইন্দ্রালয় থেকে অর্জুনের 


কুশল বার্তাবহ হিসেবে বনবাসী 
পাগুবদের কাছেপ্রেরিত হয়ে বলেন, 
“আমি দেবরাজ ইন্দ ও অঙুনের 
.নিয়োগাহুসারে  রক্ষকম্বরূপ হইয়া 
-আপনাদিগের সহিত পর্যটন করিব 1” 
জিজ্জাহর কাছে প্রশ্ন, লোমশের এই 
আগমনের পিছনে বস্ততই 'কি অন্য 
উদ্দেশ্য ছিল না? পথে লোমশ 
পাণ্ডবরক্ষকের ভূমিকার কোনও 


বিভৃতি প্রদর্শন করেন নি। তিনি -. 


শুধু যুধিষ্ঠিরাদির সর্বক্ষণের সঙ্গী 
হিসাবে পথ পরিক্রযা করেছেন । 
কিন্ত কেন? 

সন্দেহ হয় লোমশকে প্রেরণ করার 
পেছনে ইন্দ্রের হয়ত ' ছিন্ন স্বত্ত 
উদ্দেশ্য । সে উদ্দেশ্য হ'ল, লোমশের 


মাধামে ন্বর্গভিযৃখেষাত্রাকারী পাণ্ডব- 
দের খবরাখবর সংগ্রহ করাঁ। পাগুব 


সঙ্গী লোমশ হয়ত কোনো বার্তা 
প্রেরক যন্ত্র অথবা টেলিপ্যাথির 
মাধ্যমে ভ্রাম্যমান পাঁগুব পরিবারের 
ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ইন্দ্রলোককে 
সর্বদা অবহিত রাখছিলেন। তার 
নিয়োগের নেপথ্য কারণ সেটাই । ' 
সম্ভবত লোষশের মাধাযেই ইন্দ্রলোকে 
বসে পাগুব্গর্ণের পরস্পরের কথোপ- 
কথন পর্যন্ত ধরতে পারতেন দেবগণ । 
তাই দেখি যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে যখন 
বলছেন যে অনেক পথ পর্যটন করে 
বু নদী পর্বত অতিক্রম” করে তীবা, 
গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন, 
এবার তাদের গস্তব্য বৈশ্রবন (কুলে) 
আবাস কৈলাস বেন, ১৫৯), তথ 
সঙ্গে সঙ্গেই দৈববাণী বা আকাশবাণী 
হয়, ‘হে রাজেন্দ্র! এই বৈশ্রবণের 
আশ্রম হইতে সেইদুর্গম দেশে (্বর্গে) 
গমন করিতে সর্শম হইবে নাঁ। অত- 
এব যে পথ অ'শ্রয় করিয়া আগমন 
কবিয়াছে, সেই. পথ অবলম্বন করিয়া 
পুনরায় বদরিকাশ্রমে.  প্রভিগমন, 
কর।” এই সতকীকরণই প্রমাণ, 
তথাকথিত দেবগণ খুবই সাবধানে 
কাঁজ করতেন । | 
. আমর! বাবংবার লক্ষ করেছি 
দেবতারা বার্তাবাহক মাধ্যমেই সংবাদ 
আদান প্রদান করেন, অন্য/কোনো 
ঈশ্বরীদ পন্থা! তাদের নেই। তাহলে 


ভীমকে রাজা যুধিষ্ঠির কী বলছেন 
সেই মুহূর্তে ইন্দ্রলোকে ট্রান্সমিট কর- 
ছেন কে? পাগুবদের আস্তানা থেকে 
একমাত্র লোমশই পারেন সে খবর 
পাঠাতে । দেঁবসভায় তারই গতা-, 
যাত আছে । আর সেই সংবাদ প্রাপ্ধি 
মাত্র দেতারযোগে রেবভারাও পাগুব- 
দের উদ্দেশ্যে তাদের নির্দেশ প্রেরণ 
করতে পারেন উপযুক্ত গ্রাহকের 
কাছে । নিকটস্থ সেই গ্রাহক লাউড 

স্পীকার যোগে বার্তাটি প্রচাব করতে 
পারেন কোনে! গোপন পার্বত্য 

সোপান থেকে । শুনে পাণগুবদের তা 

দৈববাণী বলেই যনে হয়েছে । . লক্ষ- 
ণীয় এই, যখন দৈববাণী হচ্ছে তখন 
কিন্ত ধুধিষ্ঠিরাদির সর্বক্ষণের সঙ্গী 
লোমশ সেখানে অন্থপস্থিত। দৈব- 
বাণীকে মান্য করার উপদেশ দান 


. করেছেন পুরোহিত ধৌম্য। এই, 


লোমশ হঠাৎ কোথায় গেচলন? 
অলক্ষ্য থেকে তিনিই কি বিস্ময়কর 

দৈববাণীটি শোনাচ্ছিলেন তখন ? 

ইন্দ্রলোক থেকে আসার সময় বৈজ্ঞা- 

নিক দ্বেবতারা তাকে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি 
দিয়ে দেন নি তো? এই লোমশ- 

মুনির সঙ্গে ব্যাসদেবেরও ছিল ঘনিষ্ট 
যোগাষোগ | তাই সন্দেহ অমূলক 

নয় । 

দেবগণেব সঙ্গে ব্যাসর্দেবের 

গোপন সংযোগ -ছিল বহুকাল । 

জন্মাবধি ব্যাসদেব কোথায় থেকে- 

ছেন, কী করেছেন স্বয়ং মা সতা- 

বতীও তা জানতেন ন! । সত্যবী 

তাকে স্বরণ করলে তিনি একবার 

নিয়োগান্নসাবে ভ্রাতবধূদের গর্ভে 
তিনিই উৎপন্ন করেন ধৃতরাষ্ট্র পাও 

ও বিছুরকে | প্রকৃতপক্ষে ব্যাস- 

দেবই এদের পিতা । তারপর আবার 

উধাও 
মৃত্যুর পর কুস্তীসহ কিশোর পাণগুব- 


- গণ যখন প্রথম হস্তিনাপুরে আসেন 


ও তদবধি কুরুপাণ্ডবে 'সাংসারিক 


. কলহ শুরু হয়, তখন দ্বিতীয়বার 


ব্যাসদেবের - সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায় রাক্গপ্রালাদে । তিমি সাভা 
সত্যবস্তীর এক অন্ভুভ ভবিস্তত্বাণী 


" বহুমায়া সমাকীর্ণে! 


হয়ে যান ব্যাস । পাতুর : 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৭ 


শোনান। বলেন: 
অতিক্রান্তমূখাঃ কালা: পধুর্যপস্থিত 
দাকুণাঃ | 
শ্বঃ'্বঃ পাপিষ্ঠ -দিবসাঃ পৃথিবী গত- 
| যৌবনাঃ ॥ (৬) 
নানাদোষ 
সমাকুলঃ। 
'লুপ্তধর্মক্রিয়াচারে। ঘোরঃ কালঃ 
= ভবিষ্ঠতি ! (৭) 


করুনামনবাচ্চাপি পৃথিবী ন ভবিস্যতি- 


(আদি, সিদ্ধাস্তবাগীশ) । 
পাণ্র শ্রান্ধাহুষ্ঠানের পর এই 
ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী করে ছ্বৈপায়ন 


' তার মা রাজমাতা সত্যবভীকে লিয়ে 


বানপ্রহ্নে চলে গেলেন । লক্ষণীয় 


* কুরুপাগুব সঙ্ঘর্ষের অঙ্কুবও তখন পর্যন্ত 


দেখা দেয়নি । সে সময় যুধিষিরের 
বয়স মাত্র ষোল, ভীম ও দুৰ্যোধন 
পনের, অর্জুন চোদ্দ । এই জ্ঞাতি 
ভায়ের! সবেমাত্র একত্রিত হয়েছেন। 


ওই সময় ব্যাসদেবের ভবিষ্যদ্বাণী হ’ল. 


দুর্ষোগময়ী কাল সমাগত হয়েছে । 
কুরুকুল ধ্বংস হয়ে ধ্যবে! স্থতরাং 
মা সত্যবতীকে সংসার ত্যাগ করার 
উপদেশ দিয়েছিলেন বেদব্যাস। 
প্রশ্ন হ'ল, বিছুর বেদব্যাস কি ফুরু 
পাণ্ডবদের জন্মমুহূর্ত থেকেই জানতেন 
ষে একটা মহতী বিনি সমাগত | 


, দেবগণ-নামক আত্তর্নাক্ষত্রিক শিবির 


উত্তরাখণ্ডের শাসন ভার ন্থস্ত করে 
যেতে চান কি দেবান্রক্ত- কুস্তীপুত্র- 


'দের হাতে, ধারা বন্ধতপক্ষে দেব্- 


উরসজাত ? চক্রাস্ত কি পাণ্ডবজন্মের 
সঙ্গে সঙ্গেই স্থরু হয়ে গেছল ? তারই 
প্রথম চেষ্টা কি ছিল ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে 
ছুর্যোধনকে ত্যাগ করানো! ও যুধি- 
বের ' সিংহাসন লাভের খথকে 


নিষ্ষট্টক করা? এ কাজে দেবনিযুক্ত : 


বাক্তি ছিলেন বিদুর । পাগুবজন্মের 
সঙ্গে সদেই জন্ম নিয়েছিল কি কুরু- 
ক্ষেত্রের কুলনাশী চক্রান্তের ৰীজটি ? 
আর সেই চক্রান্তের পেছনে প্রধান 
ক্রিয়াশীল পরিচালক ছিলেন স্রাস্ত- 
নাক্ষজিক শক্তিশিবির? তারই 
টতুব খেলা চলেছে তারপর ? 
অজন গেছেন হিমালয় মর্গে 
সমর শিক্ষার্থে ? লোমশকে পাঠানো 
হয়েছে ভ্রাতৃবিরহে কাতর পাওবদের 
পার্খচররূপে থেকে আত্তনাক্ষত্রিক 
শক্তি শিবিরকে'তাদের বিষয় প্রতি 
মূহুর্তে ওয়াকিবহাল করিয়ে রাখাৰ 
জন্য ? 
মহাভারতীয় ঘটনাবলীর অদ্ভুত 
পারম্পর্য বিচাৰ করলে ওসৰ কথাই 
মনে হয়। বুঝতে পারি, চতুর্দিকে 
একটা ভক্তি বিশ্বাস ভয় ও ত্রান 


সাষ্টি করে সেই আস্তনাক্ষত্রিক শক্তি- 


কারী হিসাবে প্রদ্ভিতঠিত করার জন্য 
একটা সর্বব্যাপী প্রচার চলেছে । 


যদিও ধৃতরাষ্ট্র ও তরি সিত্রপক্ষ 

প্রচার সত্যে শক্রপক্ষকে কখনে 
ঈশ্বরী, শক্তির প্রতিনিধি বলে গণ্য 
করেন নি। বিদেশী বলেই গননা 
করেছেন । .এমন ' কি অর্জুন যখন 
হিমালয়ে ঘাত্রা করছেন, দ্রৌপদী 
তখন সন্দরল চোখে ভার প্রিয়তমাকে 


* ধিদায় জানিক্সে বলেছেন, হে প্রিয়, 


তোমার বিরহে আমরা মৃতপ্রায় । 
কিন্তু উপায় নেই, "জয়লাভেব নিমিত্ত 
-*তুমি প্রবাসে যাত্রা কর, মঙ্গল 
হইবে” (বন, ৪১) অর্থাৎ স্বয়ং 
দ্রৌপদীও জানতেন অর্জুনের স্ব্ধাত্র। 
নামান্তর প্রবাস ঘাত্রা মাত্র । স্বর্গ 
এক মহাশক্তিমান বৈদেশিক ঘাটি । 
তা ভগবানের আলয়.নয়। 

লোমশ ছিলেন ইন্দ্র কতৃক - 
প্রেরিত কুশলবার্ডাবাহক : ব্যাসঁদেব 
তাকে পাণ্ডবদ্বের পার্শ্বচর নিযুক্ত 
করেন। এ সমস্তই সুস্পষ্ট ও চতুর রাজ- 
নীতির খেল! । মহাভারতের রাজ- 
নৈতিক কুটিলাবর্ত আলোচনার সময় 
সেই অদ্ভুত রোমহ্র্যক ঘটনাবলীকে 
আমরা মহাকাশবিজ্ঞানের আলোকে 
নোতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে পাব 

বিচারে বসলে বোঝা যাবে কুরু- 


' ক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ পাঁচটি মাত্র 


গ্রামের জন্য আতিবিবাদ নয়, নস্ন ত। 
দ্রৌপদী লাঞ্ছনার প্রতিশোধগ্রহণ, 
তার পেছনে ছিল আতস্তাক্ষত্রিক 
বৈদেশিক শক্তির পৃথিবীপৃষ্টে প্রতিষ্ঠার 
আকাজ্ষী। সেই অনেক কথার জন্ত 
আর.একথপ্ড গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন । 
(প্ৰথম থণ্ড সমাপ্ত ) 


গ্র্যান্সো ওয়ার্ক 
' ইউনিয়নের অভিযোগ ' 
fl দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ম্যাব্সো ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ 
থেকে প্রতিত্বন্বী পুরনো! এমপ্লয়ীজ 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ওয়ার্কার্স ইউ- 
নিয়নের সভ্য ও পমর্থকর্ধের ওপর 
হামলা ও ভীতি প্রদর্শনের অভিষোগ - 


‘করা হয়েছে: । 


অভিযোগে আরও বলা হয়েছে 
যে, পুরনো এমপ্রয়ীজ ইউনিয়নের কর্ম- 
কর্তারা এতদিন ভূল পথে কর্মচারী- 
দের চালনা করেছেন। ভাই এই 
নতুন এমপ্রয়ীজ ইউনিয়নের জন্ম ' 
হয়েছে-। কিন্ত এমপ্রয়ীজ ইউনিয়নের 
কর্মকর্তারা নিজেদের অস্তিস্থ বজায় 
বাখার জন্ত সব বকম চেষ্টা করে 
বাচ্ছেন। পুলিশকে জানিয়েও কোন 
লাভ. হয়নি । মালিকপক্গ এই 
ৰিরোধের স্থযোগ নিচ্ছেন ৰলে অভি- 
ষোগে ৰলা| হয়েছে। | 





শুক্রবার ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৭, 





আমার আডকালকার সর্বশধান চিন্তা হলো, আমি 
কেমন করে আত্মরক্ষা করব। কেবল কায়িক অর্থে 
আত্মরক্ষা নয়, মানসিক অর্থে আত্মরক্ষা, বাচিক অর্থে 
আত্মরক্ষা । আমি একজন সারন্বত। একজন কবি, 
“ কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধকার । একজন শ্রষ্টা, দ্র, পখ- 
নির্দেশক | : দেশের 'ইনটেলেকচুয়াল লীভারশিপ আমার 


মতো কয়েকজনের উপরেও .বর্তেছে । প্রাণের ভয়ে বাঁ. 


দুর্ভোগের ভয়ে আমর! কখনো আমাদের দায্িত্বের প্রতি 
তা ক্রতে পারিনে। প্রলোভনে পড়েও 
রর লক্ষ্যত্রষ্ট হতে পারিনে । সামনে আমাদের ক্ষ্রধার পন্থী । 
“১ ্লিকলেও বিপদ, না লিখলেও বন্ধ্যাত্ব । স্টেরিলাই- 
. জেশন। 
' বিশেষ করে রা 
কাজ। যা আমি ছাড়া আর কারে! হাত দিয়ে সম্পন্ন 
'হবার নয়। ত্রিশ বছর: ধরে যে উপন্যাসটির জন্তে 
আমি প্রত্তত হচ্ছি তার সমাপ্তির" অন্তে আমাকে বেঁচে 
... থাকতে হবে। শরবত ত নয় না হলে সে কাজটি ব্যাহত 
" হবে ), সেইজন্যে আমি দশ' জনের' দশ রকম ফরমাঁস 
| খাটতে নারাজ । তবু খাটতেই হয়, কারণ আমি একজন 
*-লামান্দিফ সাম্য । নির্মমভাবে “না” বলতে কৃ! বোধ 
করি।' এমনিতেই যথেষ্ট অসামাজিক । সামান্িকতা 


'করতে সময় পাইমে। কিন্ত এখনো সমাজে:বাস করছি। , 


শ্রঅরবিদ্দ বা পাবলো 'পিকাসো 'বনে যাইনি ।. তা 
ছাড়া আমি একজন পন্যাসিক । উপন্টাসিক যদি 


| পাঁচজনের সঙ্গে না মেশে, যদি সব সময় দরজা! বন্ধ কবে, 


লেখে, তাহলে তার জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়ে না! আর 
* তার জীবনের অভিজ্ঞতাই তো তার পু'জি। 
'" তার পর এখনো আমার 'কবিতার কাজ বাকী ৷ 
কতক কথা আছে, ভা কবিতা আকারেই ব্যক্ত করতে 
হয়। আমি আবার এমন একজন কবি যে কবিতা বলতে 
বোঝে ছন্দোবদ্ধ' মিত্রাক্ষর কবিতা। ফ্রী ভার্ন আমি 
জীবনে একবারমাত্র লিখেছি । সেট] আমার এপিটাফ । 
নিজের উপর অমন একটা অন্থুশাসন না! চাপালে আমার 
রুবিতার সংখ্যাও আমার প্রবন্ধ সংখ)র সমান হতো | 
কিন্ত ভা হলে আবার এমনঃসভিযোগ ও উঠত থে ওগুলিও 
বর্ণচোরা প্রবন্ধ । পন্যের মতো কণে খাজালে কী হবে, 
, কবিতা বনে কথিত বস্তুটি কবির বক্তব্য মাত্র । 

' ছেলেবেলায় আমার হাঁতে এক ভাভা 'সুঙগপজ্" 
পল়্ে.। তখন্‌ থেকেই ‘আর্ট’ বলে একটি শব্দ আমার মনে 


গেঁথে রয়েছে । কী যে ওর অর্থ তখন আমি তা বুঝতুম - 


না । পরে নানা দুনির নানা ব্যাখ্য। শুনেছি । নানা মুনির 
 মঙ্গুরুর্ণ বা অনুসরণও করেছি। .শেষে নিজেই একট! 
১সিস্কান্তে পৌছেছি। তার আগে রর্কমারি এক্স পেরি- 
মেন্ট করেছি । “আর্ট” নামক ওই শব্দটি আমার জীবনের ' 
সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যে আমার নিজের 
বিশ্বাস আমি একজন আর্টিস্ট ও আর্টিস্ট ছাড়া আর কিছু 
, নই । আমি যাই লিখি না কেন, প্রবন্ধ বা ছড়া বা গর, 
ত যদি আর্ট না হয় ভবে তা আমার, চোখে ব্যর্থ । ষে 
পরিমাণে তা আর্টোতীর্ণ সেই পরিমাণে তা কালোত্বীর্ণ ৷ 


* বাঁ আজ বাদে কাল' বাসি হয়ে সাৰে তা লিখে আমার 


কতটুহ্‌ তৃপ্তি ? বিটা যদিও খুৰ জরুরী তবু বিবয়- 


" গুণেই লেখা কখনো সাহিত্যের সর্যাদা পায় না। তাই 
* যদি হতো, আমাদের সাংবাদিকদের মতো ভাগ্যবান 
: কে? যা কিছু চকচক করে ভাই সোনা নয়। 


'িবুজপত্র' আমার মাহিত্যিক জীবনের স্থুর বেঁধে, 
. দিয়েছে! কিনু আমি সেইখানে থেমে থাকিনি। বারো 
বছর বয়স খেকে বাহাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত কতরকম 
বিষয়েই ন! মাথা ঘাসিয়েছি । আর্টের চৌহন্দির ভিতরে 
নিয়ে এসেছি কতরকমই. ন! বিষ ! বাল্যকাল থেকেই, 
আমি শুনে এসেছি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে একটা 
সীন্থেসিস ঘটানো দ্রকার.। সে ভার নিয়েছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী । আমিও সে ভার নিজের 
কাধে তুলে নিই | আমি হুই তাদের উত্তরসাধক। সে 
সাধনা এখনো অসমাপ্ত । প্রাচ্য প্রতীচ্যের সীন্থেসিস 
এখনো সুদূর ৷“ লোকের ধারণা ইংরেজর। দামী জিনিষ 
কিছুই দিয়ে যায়নি, সব কিছুই নিয়ে গেছে । কী কী 
নিয়ে গেছে ও কী কী দিয়ে গেছে এর একটা সামগ্রিক 
হিসাব নিকাশ প্রয়োজন । করতে হবে আমার মতে! 


" যারা ছুই দেশের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত, ছুই সভ্য- , 


তার কৈলে লালিত। এটাকে আমি ' একটা কর্তব্য 
বলে স্বীকার করেছি। প্রাচ্য আর প্রতীচ্য ছুই মিলেই 
বিশ্ব । যে মানুয বিশ্বপ্রেমিক হবে 'সে একই কালে 


ভারতপ্রেমিক তথা ইউরোপপ্রেমিক হবে। ইউরোপকে . |' 


‘ স্বণ। করে বা খাটো করে বিশ্বপ্রেমিক-বা মানবপ্রেমিক 


হওয়া খায় না। ভারতপুথিক রামমোহন ইউরোপ- ' 
পথিকও ছিলেন। মিরর রিকি ই, 


পন্থা আমারও পন্থা ।, 

ৃ রাযোহনের মতো আমারও ওপর একটি কর্তব্য 
হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মেলবন্ধন | যেখানে আমার জন্ম 
স্থানে আমাদের পেছনদিক্ষের প্রতিবেশী একঘর পশ্চিমা 
মুসলমান । ব্যক্তিগত জীবনে ওদের সঙ্গে আমাদের 
সম্পর্ক চিরকাল মধুর । হিন্দু পুরুষ ষে মুসলমান নারীকে 
হরণ করে এটা অবিশ্বান্ত হলেও এরকম ঘটনা আমার 
বণল্যকালে বার ছুই ঘটে । প্রথম বারের নারীটি আমার 
মাস্টারনী | আমাকে আদর করে খাওয়াতেন মুরগীর 
' ডিম, যেটা আমাদের বাড়ীতে নিষিদ্ধ | দ্বিতীয়বারের 
পুরুষটি আমাদেরি এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় । হুদর্শন 


. সাহ্বী পোশাকপরা ভাক্তার। দেশীয় রাজ্যে আমার, 


পিতার বাস। হিন্দুর'উপর হিন্দুর অত্যাচারের প্রত্যক্ষ- 


, দর্শী আমি । খারাপ কেবল মুমলমানরাই, অত্যাচারী 
কেবল মুসলমানরাই, এমব কথা আমাদের বাজীতে 


কখনো শুনিনি । শুনেছি বাইরে, শুনেছি কেবল তাদেরি 
মূখে যারা কখনো যুসলসানদের সঙ্গে মেশেনি বা হিন্দু- 
দের জন্তায়গুলে| দেখেনি । হিন্দ আর মুসলমান দুই 
মিলেই ভারতবর্ষ । ভারতপ্রেমিক যার! হবে তার। 
একই কালে হিন্দুপ্রেমিক তথা মুনলমানপ্রেমিকও হবে । 
মুসলমানকে স্বণ! করে বা খাটো করে ভারতপ্রেমিক বা 
ব্দপ্রেমিক হওয়! যায় না। এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি 
২ করতে আমার জীবনের আদিপর্বই যথেষ্ট। কিন্তু অস্তিম 
পর্বে উপনীত হয়েও আমি অপর দশজনকে উপলব্ধি 


করাতে পারিনি । গাস্ধীন্দী তো প্রাণটাই হারালেন । 


আমি অবস্থা তৃতদূর ধাইনি,তবে আমিও কিছুদূর গেছি। 
মানচিত্রের দিকে তাকাতে কষ্ট হয়।' ওটা] তো রাম- 
-মোহনের, রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীজ্দীর ব্যর্থতার মানচিত্র ৮ 
সেই সব্দে আমারও । 

তৃতীক্ব থে কর্তব্য নিযে আঙি' া্থীীর এভাবে 
আসার পর থেকে চিন্তান্থিত সেটা হচ্ছে জনগণের সন্ধে 
.সাধুজ্য |. একই সমস্তে আমি টলস্টয়ের প্রভাবেও আছি । 


জনগণের জন্ে ৫ লিখিত তার টির সংগ্রহ আমি 







| পাঁচ) 


স্কুল গেকে পুরস্কার পাই ৷ তার এটি বাংলায় তর্জমা 


করে সেই বয়সেই প্রবাসী”তে পাঠিয়ে দিই ৷" সঙ্গে 
সঙ্গে ছাপা হয়ে যায়। টলস্টয় আর রবীন্ুনাথ মিলে ' 


তৈরী করে দিয়েছে আমার সাহিত্যদর্ণন। গান্ধী, 


আর রবীন্দ্রনাথ মিলে স্থির করেদিয়েছেন আমার জীবন 
দর্শন। এদের সঙ্গে আমি মনে মনে বাদাহ্থবা্ও 
করেছি। বিনা বাক্যে একটি কথাও মেনে নিইনি । 
শেষপর্যন্ত আমি এদেরি সমিধানে এসে পোছেছি। 
তিনজ্বনেই' নগরবিমুখ | তিনজনেই পতীপ্রাণ | ভিন-, 


জনেই: চেয়েছেন জনগণের মুক্তি ও..তাদের সঙ্গে 


একাত্মতা। এদের আরদ্ধ কর্ম এর! সমাপ্ত করে যেতে 


পারেন নি, পারলে রাণিয়াতে বিপ্লব ও ভারতে নকশাল - 


বিক্ষোভ ঘটত না। শাস্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ এখন 
লোহার জাল দিয়ে ঘের! “রক্তকরবী’র রাজনিকেতন। 
নইলে নক্শালরা রবীন্দ্রনাথের কীতি ধ্বংস করত । ক্রমশ 
দেশটাও ‘রক্তকরবী’র রাজনিকেতৃন না হয়ে ওঠে, 
আমার কাছে অহিংসা কেবল একটা আধ্যাত্মিক, প্রশ্ন 
নয়। এট! মাহুষের প্রাপরক্ষার (তথ! কীত্তিরক্ষারও 





কতটা জালালে যদি জানতে, : 
যদ্রি কিছু অপরাধ কিছু কিছু: 
nS 


* দোষ গুণ মানতে । 


পাচটা বছরে তুমি: - 
কোদল-কেচ্ছা ছাড়া কি দিলে,' 
একে তাকে চাটি দিয়ে 27 
পকেট ভারিয়া তুমি ক্ নিলে 7 
এর সাথে গলাগলি ওর সাথে চলাচলি 
কালকেই তাকেই দিলে গাট্টা, : 
পরশু তাকেই ঘৃষ, কানাকানি ফুন্‌ফুদ্‌ 
' অদ্ভূত শাসনের ঠাট্টা । | 


জরুরী ঘোষণা হোক, হা করে| কিছু লোক 
দিলীশ্বরীকে দিলে বুদ্ধি | 
ূ তোমার ধরেনা 'খুশী, একা মনে মৌটুনী 
সংবিধানের হ’লে! শুদ্ধি ।- 


আরো কত উপহার, কি জানি কি ৰাহার, 
দিয়েছ কি আলতা ও কুমকুম ' ৬ 
দিয়েছ সে ষাহিষেরে, দার! বাছে! নাহাৰে ' 
লক্ষ টাকার এক বাথকম।  ! 


" আহা উছ পানু রায় 

* চলে গেলে হায় হাহ 
কি হবে ষে পশ্চিষবঙ্গে . 
সমূলে পতন হজ 
ধন গেল মান গেল 
জন জয় ভগবতী গঙ্গে । 


|. 


চু 
~~ 


পথ৷ তারক নয, পারা সা ॥ -. 


2 





পিতা-পুত্র বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা 


৯৯৭০ - সালে ২৬শে ডিসেম্বর । 
রাতে আমার ছেলে স্ুস্থির দত্তক 
একদল সশস্ত্র পুলিশ বাড়ী থেকে 
গ্রেপ্তার করে একটা স্কুল পোড়ানোর 
মিথ্যা মামলায় । আমার ছেলের 
ওপর পুলিশ অকথ্য অত্যাচার 
চালায় । আরও নানা মিথ্য! মামলা 
সার্জিয়ে পুলিশ বনগাঁ সাব-ডিভিশন 


" কোর্টে একটা মামলা দায়ের করে. . 


কলেজের অধ্যক্ষ এবং স্থানীয় জন- 


সাধারণের আবেদনের ভিত্তিতে ' 


আমার ছেলেকে “মুক্তি দেওয়া হয় । 
. কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আবার এ অভি- 
যোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তাকে 
পি, ডি, আ্যাক্টে গ্রেপ্তার করে দমদম 
সেন্টাল জেলে পাঠিয়ে দেন । 
আমার ছেলে রাণাঘাট কলেজের 
দ্বিতীয় বিজ্ঞানের ছাত্র ৷ 
মেধাবী বলে সরকারী বৃত্তি পায় । 
জেলে থাকাকালীন পার্ট ওয়ান 
পরীক্ষা দেওয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের 


অনুমতি চাইলে দেওয়া হয় না. 


এরপর একাত্তর সালের ১৪ই মে 
জেলের অভ্যন্তরে শতাধিক বন্দীর 
বঙ্গে আমার ছেলের ওপরও প্রচণ্ড 
ভাবে অত্যাচার কর! হয়! ফলে 
সে প্রায় পন্ধু হয়ে ধায়। ব্যারাকপুর - 
কোর্টে একটা মিথ্যা মামলাও রুজু 


করে জেল কর্তৃপক্ষ । 
এরপর এল আমার পাল।। 


যেহেতু আমি মার্কসবাদে বিশ্বাসী 


ভাই আমার ঘাড়েও চাপানো হলো ' 


মিথ্যা একট] হত্যা মাযল1॥ ১৯৭৪ 
সালের, ১৭ই জুলাই কংগ্রেস কর্মী 
পরিতোষ নাথের নেতৃত্বে একমল 
স্মাজ-বিরোধী আমার বাড়ী পুড়িয়ে 
দেয়। পাশে আমার একট! ক্ষেত 
ছিল যা থেকে আমার অন্ন সংস্থান 
হৃত তাও নষ্ট করে দেয়। আমার ' 


সুমন্ত সম্পত্তি আগুনে পুড়ে শেষ হয়ৌ ' 


ষায়। আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে 


পরাশ্রয়ে থাকতে বাধ্য হয় । পরে « 


আমাকে ছেড়ে দেওয়া -হলেও 
আমাকে আর স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে দেখ 


করতে দেওয়। হয় না। পুলিশ আজ ' 


পর্যন্ত আমার বাড়ীতে যার! আগুন 
দিয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করে নি। 
আমার ছেলের বিরুদ্ধে আবার 
হত্যার মামলায়, পরোম্বানা জারী 
করা হয়। এ একই মামলায় স্থানীয় 
কৃষক পরিবারের বাবলু, অশোক, 
অরুণের বিরুদ্ধেও মামলা রুজু করা 


হয় । এখন এরা আদালতের, নির্দেশে 


বেকম্থর খালাস পেয়েছে। কিন্ত 
বাসার ছেলের বিরুদ্ধে এখনও 


০০9 


নি। 

- কংগ্রেসী অত্যাচারে আমি এখন 
নিঃস্ব, রিক্ত । আমি ছেলে মেয়ে 
নিয়ে অনাহারে,দিন্‌ কাটাচ্ছি। এ 
ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
নিলে কৃতজ্ঞ থাকব । 

ভবানীজীবন দত্ত 
পাল্লা, ২৪ পরগণা 


ধর্থ-টাইবুনালের 


মামলা প্রসঙ্গে 


বন্দীমুক্তি ও গণদাবী কমিটি 


বৰ্ণিভ প্রতিনিধিদের “৪র্থ ট্রাইবুনাল, 
. মামলাটি” সম্পর্কে'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
শ্ীজ্যেতি বস্তুর উক্তি রাজনৈতিক বন্দী 
মুক্তির প্রশ্নে জটিলতারই স্থা্ট করবে। 
কিভাবে নির্ধারিত হবে রাজনৈভিক . 
মামলা চরিত্র 1, কোন বিশেষ 
দলের বা ব্যক্তির ইচ্ছর্নিচ্ছাই যদি 
রাজনৈতিক চরিত্র নিরূপণের মানদণ্ড 
হয়, তাহলে সেটা হবে বামক্রণ্টের- 
“রাজনৈতিক বন্দীদের" সাধারণভাবে 
ক্ষমা” ঘোষণার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির 
বিপরীত । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উক্ত 
 গর্থ ট্রাইব্যুনাল মামলাটিতে, “দশস্ব 
উপায়ে রাষ্ক্ষমত1 দখল,” “বর্তমান 
সরকারকে উৎখাত করে তার স্থলে 
জনগণতান্িক রীষ্টব্যবস্থা প্রবর্তন” 
ইত্যাদি অভিযোগ দায়ের করা 
হয়েছে । সুতরাং সরকারী অ্ত্তি- 
যোগনামা থেকেই মামলাটির রাছ- 
নৈতিক চরিত্র নির্ধারিত হয়। 
তাছাড়া এই মামলার অভিযুক্তদের 
অনেক্রে বিকদ্ধেই আবার বিহারে - 
একটি “নকশালী ষড়যন্ত্র মামলা” 


ঝুলছে যার নাম : নি AEN 


মামল! }” 
রমা চ্যাটাজা 


উদ্ভট নিয়ম 


নর্থ বেঙ্গল ইউনিভাসিটি ল’ 
কলেজে ভততি নিস্বে চরম খামখেয়ালী- 
পন! ও পক্ষপাতিত্ব চলছে ।' 

আমি ১৯৭৭-এর জুন সেখানে 
ভতি হওক্যর জন্য যথারীতি আবেদন 
করি। বেশ কিছুদিন ষাওস্বার পর 
ইউনিভাপিটিতে গিয়ে প্রকাশিত 


" তালিকায় দেখলাম আমার নাৰ 


নেই। অৰ্িদপ বৌজ লিয়ে এ 
ব্যাপার কোন লিক উত্তর পেলাম 
না। ঠা 
ভারপর লেকচারার ইন-চার্জ 
মি:.ব্যানাজীর সন্ধে ধেখা করলে 
ভিনি জানতে চান আমি কোথ। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ৭ই অক্টোবর ১৯৭৭ 


থেকে পাশ করেছি বললাম টা জানাই। এবং 


কলকাতা ইউনিভাসিটি থেকে। শুনে 
ভিনি আমাকে সরাসরি জানিয়ে 
দিলেন একমাত্র নর্থ বেঙ্গল ইউনি- 


ভাঙ্সিটি ছাড়া অন্য কোন. ইউনি- 


ভার্সিটির ছাত্রকে ভক্তি করা হবে না । 
যদিও আমার চেয়ে অনেক কম 
নম্বরের" ছাত্রকে (নর্থ বেঙ্গল ইউনি- 
ভার্সিটির) ভর্তি করা হয়েছে । 
আমি জলপাইগুড়ির অধিবাসী । 
স্থূল ও কলেজের পড়া ওখানেই 
করেছি । যেহেতু তখন উত্তরবজে 
কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, ভাই 
আধিক অসঙ্গতি সত্বেও কলকাতায় 
পড়তে আসি৷ সেটাই কি আমার 
অপরাধ ? ভাবতেও অবাক লাগে 
আজ্বকের দিনে কি করে আঞ্চলিক 
ভিত্তিতে ছাজ্জ ভতি করা হচ্ছে? 
দিলীপকুষার দত্ত 
জলপাইগুড়ি 


লক্ষ্মীকান্ত বসুর বড়যন্্ 

আপনাদের ১৬ই সেপ্টেম্বর 
সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ রা 
ভিত্তিহীন । 

দক্ষিণ কলিকাতার রাসবিহারী 
বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সদস্ত 
শ্ীলম্্ীকাত্ত বস্তুর কিছু কিছু ছুর্নীতি-/ 
মুলক ও শ্বেচ্ছাচারী অগণতান্ত্রিক ও 
দলের ওপরে ব্যক্তি-শ্বার্থকে কায়েম 
করা ও অবৈধ উপায়ে সম্পত্তি 
করার বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলের একজন . 
কর্ম ও এন এল সি সির কোষাধ্যক্ষ 
হিসেবে আমি প্রতিবাদ করি। এব 
এল সি সি সংগঠনের আমি কোষা- 
ধ্যক্ষ থাকার সময় বেশ কিছ টাকা 
তিনি পুরে জমা না দিয়ে তছরূপ 
করার ছটনারও প্রতিবাদ করি। 
এর ফলে স্থানীয় পুলিশের বডকর্তা- 
দের (ক্ষমতায় থাকার সময় যাদের 
তিনি নানাভাবে “উপকার* করেছেন) 
সাহাব্যে আমার নামে গাড়ী চুরির 
একটি সাজানে। ঘটনা দিয়ে আমায় 
গ্রেপ্তার করান । অভিযোগ "নাকি 
জনৈক চালকের কাছ থেকে একটি 


৬ গাড়ী ছিনিয়ে আমি চালিয়ে নিয়ে 


বাই । আমি নিন্দে গাড়ী চালাতে 
জানি না। এবং শুধু তাই নয় খোয়া 


* মাওয়। গাড়ীটি লক্ষমীবাবুর ঘরের ১* 
গজের মধ্যেই পাওয়া যায় হাতে 


প্রমাণ হয় . এ ঘটন। সুস্থমস্তিকে 
সাজানো একটি জঘন্ত ষড়যন্ত্র মাত্র । 
সেই ঘটনায় অভিযষোগকারীরা 
পুলিশের উপস্থিতিভেও ৰলে আমি 
ও ঘটনায় ছিলাম না। 

আমার বন্ধু পরলোকগত তিলক 
করের মৃত্যুর বিষয়েও অভিযোগ 
করা হযেছে । তিলক আমার 
ষনিষ্ঠতন বন্ধু ছিল। দ্বেবী রায়ের - 
হাতে পায়ে ধরে আমিই তাকে তদস্ত 


- যোগিভার আহ্বানজানিয়ে প্রীশাত্তি- 


আমি ও পরলোকগত তিলকের বৃদ্ধ 
পিতাই এ বিষয়ে সমস্ত প্রকার* চেষ্টা 
করছি। 
অভীক বন্দ্যোপাধ্যায় 
. সরকারপুর 
মানসিক হাসপাতাল 


সরকারপুল মানসিক হাঁসপ্য- 
তাল কর্তৃপক্ষের জুলুম ও অত্যাচারের 


বিরুদ্ধে কর্মচারীরা আন্দোলনে 


নেমেছেন । কর্মচারীদের দাবী 
চাকুরীর নিরাপত্বা, বেতন কাঠামে! 
চালু, নিয়ম অঙ্গধায়ী ছুটি প্রভিডেগু 
ফাণ্ড, গ্র্যাুইটি ও ৮ ঘণ্টা কাজের' 
‘সময় প্রভৃতি ।- কিন্তু কর্তৃপক্ষ দাবী 
মানতে মোটেই রাজী নয়। জ্রেলা- 
শাসক একজন - প্রশাসক নিয়োগ 


" করেছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের দাপটে 
[তিনিও কাজ ছেড়ে চলে যান । 


গত ২৪শে সেপ্টেম্বর বাইরের 
ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়- 
নের নেতৃবৃন্দ ও” হাসপাতাল 
ক্মীদ্বের ওপর হামলা সংগঠিত 
করেন। কতৃপক্ষ সমস্ত রোগীদের 


হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার , 


নোটিশ দিয়েছেন। এবং 
/ নতুন রোগী ভ্তি বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে। চক্রান্ত চলছে হাসপাতাল 
পুরোপুরি বন্ধ করে" দেওয়ার। এ 
াস্থ্মন্ত্রীর অবিলম্বে হস্তক্ষেপ দাবী 
করছি। 


সাধারণ সম্পাদক, সরকারপুল 
ইনষ্টিটিউট অফ মেন্টাল হেল্থ 
এমক্য়ীক্জ ইউনিয়ন 


: অপসংস্কৃতি 


গত ২৩শে সেপ্টেম্বর দ্র্পণে , অপ- 
সংস্কৃতির অবসানে প্রত্যেকের সহ- 


ময় ওহ ষে মত ব্যক্ত ক্্যযঃছেন তা 
সমর্থন করি । কিছুদিন আগে তথ্য- 
মন্ত্রী ‘বারবধূ’ নাটকটির প্রদর্শনী বদ্ধ 
করতে বলাক্ক ফল হয় উপ্টো। 
প্রযোন্গক সংস্থা তাকে, অপমান করতে - 
দ্বিধা বোষ করছেন না৷. শুধু তাই 

নয়, সম্প্রতি একটি বাংলা সাপ্তাহিকে 


ৃ আরে ভবিস্তৎ সম্পর্কে 


আলোচনায় ক্ত্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত 
‘ৰারবধূ’ নাটককে অশ্লীল বলায় এই 
নাটকের রূপকার, নির্দেশক এবং 
নায়ক শ্রীঅসীম চক্রবর্তী তাকেও 
ছেড়ে বেন নি এবং গ্রুপ থিয়েটারের 
সঙ্গে ভার নিজের নাটক অভিন্ন করে 
বলেন নান্দীকারের “নাষ্যকারের 
সন্ধানে ছি চরিত’  নাটকচিও 
অন্গীল। 


অমল নক্কর 


অলীমবাবু অব্য একটি স 
সমীকরণ সাহায্যে প্রমাণ করে দিয়ে 
ছেন যে তার নাটক সংস্কৃতির.বাহক 
এবং শিল্পগুণ সমদ্িত। সেটি হোঁল,' 
ঈর্ব1- অপসংস্কৃতি; অতএব ভালো- 
বাসার ক্লোহট = সংস্কৃতি ৷ 

ৃ শাস্ত দেনণ্ডঞ% 


অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ 


আমি শতকরা ** ভাগের বেশী 
নম্বর পেয়ে ছুটি লেটার সমেত উচ্চ 
মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে +৬৮ 
সালে ইউ সি ই টিষাদ্দবপুর থেকে 
মেকানিক্যাল ইপ্রিনীয়ারিং ' পাশ 
করেছি। আজও পর্যন্ত আমি 
যোগ্যতান্ষায়ী কোনো চাকরি পাই 


নি।- অথচ চারদিকে দেশ গঠনের - 


জন্য শিক্ষিত ইণ্ডিনীয়্যরর প্রয়োজ- 
নীয়তা'র কথা ঘোষণা, করা হচ্ছে। 
দেশ এগিয়ে চলেছে, দ্রুত বেকার 
সমস্যা সমাধানের কথা যখন উচ্চ- 


_ শ্বরে প্রচারিত, সেই সময় শিক্ষার 


অভিশাপ বহন করে যোগ্যতানুষায়ী 
চাকুরীর জন্য আমি প্রতীক্ষা করে 
আছি।. বাড়িতে ৭৫ বছর বয়সের 


মন্ত্রীদের ছূ্ীতি 
( ওয় পৃষ্ঠার পর ) | 
মন্ত্রী সীতারাম মাহাতোর কাছে 
রাজ্য বন দপ্তর যখন ফাইলটি পাঠান 








১ 


তখন তিনি পাঁচটি বছর ফাইলটি * 


চেপে রাখেন এবং অফিসাররা বার 
বার তাকে এ ব্যাপারে অনুরোধ 


. করলে তিনি এড়িয়ে ধান। কারণ 
, কমল হেমত্রম শ্রষাহাতোর জেল] 


পুরুলিয়ার কংগ্রেস নেতা । গত 
বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী 


হিসাবে প্রতিঘন্বিতা করে পরাজিত 
হন। রান্দ্যে রাষ্ট্রপতির ‘শাসন 
প্রবতিত হবার সঙ্গে সজে শ্রীহ্যেব্রমের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা! নেওয়ার অন্ত যাদ্য 
বনদপ্তর এনফোসমেণ্ট বিভাগের 
কাছে সুপারিশ করে । কিন্ত সবচেন্নে 
আশ্চর্যের ব্যাপার আজ পর্যন্ত বার 
বার্‌ বল! সব্বেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করে নি) 

রান্ধ্য বনদপ্রর়েরর _ কয়েকজন 
অফিসারেরপ্রশ্ন জালিয়াতির অভি- 
যোগ আনা সত্বেও পুজিশ কেন ব্যবস্থা “ 
নিচ্ছেন।। তিনি প্রাক্তন সর্্রী 
‘ৰলে কি রেহাই পাচ্ছেন ? 


NN 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই অক্টোবর, ১৯৭৭ 
ধ্বিক ঘটকেত প্রথম ছবি 


ভানুসিংহু 


ঝত্বিক হুটকের প্রথম ছবি 
“নাগরিক” এবং শেষ ছবি ‘যুক্তি তকো! 
গপ্পো’ কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে 
একই সংগে মুক্তিলাভ ক'রে বর্তমান 


অপ্তাহটিকে . চলচ্চিত্রের সুধী ও - 


রসিকদর্শক সমাজের কাছে বিশেষ 
নাবর্ষণীয় করে তুলেছে। ধ্রত্বিক 
ঘটক মার! যান গত বছর ফেব্রুয়ারী 
মাসে। তারপর থেকেই তার 
প্রথয় তোল! ছবি 'নাগরিক'-এর 
সন্ধান চলে জোর কদমে। কিন্ত 
ছবিটির নেগেটিভ প্রিন্টের হদিশ. 
কিছুতেই পাওয়া যায় না । অবশেষে 
একটি পঞ্জিটিভ-প্রিন্টের খোঁজ মেলে 
স্সরাজীর্ণ দশায় । তা থেকেই প্রি 
- করিয়ে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়। 
ছবির এফেক্ট তার ফলে তো ভাল 
হতে পারে নাঁ-ঝাপ্‌সা আবছা 
দেখাবেই ।- পঁচিশ বছর আগে ১৮৫২ 
সালের তোল ছবি ‘নাগরিক’ বর্ত- 
সান সপ্তাহে শেষ পর্যন্ত মুক্তিলাভ 
করল। এটাই আজ একট! বিশেষ 
দিগ দর্শনকাবী ঘটনা হিসেবেও 
দেখা দিল। 
খত্বিক ঘটক" তার প্রথম পরি- 
চালিত ছবি ‘নাগরিক’-এর মধ্যেই 
সার বলিঠ শিল্পীমানসিকতার স্পষ্ট 
স্বাক্ষর রেখেছিলেন প্রশংসনীয়ভাবে, 
আজ আমর! সেটা দেখতে পাই। 
আর এটাও আজ বুঝতে পারি যে, 
সত্যজিৎ রায়ের “পথের পাঁচালী? 
নির্মাণের তিনবহুর আগেই খাত্বিক 
ষটক এই ‘নাগরিক’ ছবি তৈরীর 
মধ্যেই এদেশের চলচ্চিত্রে যৃগাস্তর 
হটির সম্তাবনা-বীজকে রেখে দিয়ে- 
ছিলেন সঠিক শিল্প চেতনায় | এই 
১৯৫২ সালেই প্রথম এখানে আস্ত- 
ক্রিক চলচ্চিত্রের উৎসব হ্য়। 
বত্িকের 'নাগরিক কিন্ত তার 





জানেন কি আসছে 
চঙ্জলোক অপেরা 


আগেই তোলা হয়েছে এবং সে 
কারণেই সে-ছবিতে খন নিও- 
রিয়ালিঠিক’ ভাবধারার সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়, তখন বিস্বয়ের অৰধি 
থাকে না। আরও আশ্চর্য লাগে ঘখন 
দেখি, সে ছবিতে এমন ইংগিতও 
রয়েছে, যে, ভারতের অপর্যাপ্ত 
প্রাকৃতিক সম্পদ ঠিকমত ব্যবহার না 
ক'রে শাসকদল . বিশেষ উদ্দেশ্যে 


অভাব জিইয়ে রাখছে । 


ধছিও আগের বছর ১৯৫১ সালে 
নিমাই ঘোষের “ছিশ্রমূল” ছবিতে 
বাস্তবতার দৃঢ় পদক্ষেপ লক্ষ্যকরা যায়, 
তবুও আদ কিন্ত নিঃদন্দেহে একথা 
বল! চলে, ‘নাগৱ্রিক’, চলচ্চিত্র 
হিসেবে যে-শিল্প-মহিয়া ও আশার 
বাঞ্জনায় বক্তব্য-গরিম! ফুটিয়ে তোলে 


তার পরিচয় আগে এখানে পাওয়া - 


যায়নি । সে সময় এখানে ছবির 
পর্দায় ‘চিতা বহ্নিমান’, 'কুহেলিকা, 
“অভিশপ্ত, ‘মিনতি,’ ইত্যাদি ট্র্যাশ, 
যখন দেখানো হচ্ছে, তখনই ‘নাগ- 
রিক’ নিত হয়, লক্ষ্য রাখতে হবে। 
কোন্‌ বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে খাত্বিক 
‘ছবির জগতে এসেছিলেন, ডৎকা- 
লীন পরিস্থিতি পর্যালোচনায় তা 
স্পষ্ট ধরা দেয় বৈকি। নাগরিক’ 
যথাসময়ে সেই ১৯৫২ সালেই ঘি 
মুক্তিলাভ করত, তবে সেটাই হত 


'যুগাস্তকারী চলচ্চিত্র স্থা্টর দিঁগলি- 


দশক নিদর্শন । 
একটি ছোট নিক্সমধাবিত্ত পরি- 
বারের ভাঙনের ছবি অসামান্য 


শৈল্পিক তাৎপর্বে ফুটে উঠেছে ? 


'নাগরিক' চিত্রটির মধ্যে । হভাশা 
এখানে এসেছে সমিয়িকভাবে বাস্তব- 
সম্মত পথ ধরে, কিন্ত কখনও আশার 
স্বপ্ন দেখাটা .এখানে ৰন্ধ হয়নি, 
এটাই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । নৈরাশ্টের 








নিঃসীম অন্ধকারে ভূবে মৃত্যু-গহবরে 
তলিয়ে হাওয়া নয়--আশা নিরাশার 


.. লে রৌনের লুকোচুরির মধ্যেই 


জীবনের হাডছানিটুক সদাই সক্রিত্ব 
এখানে দেখি । শিল্পীমনের সঠিক 
দৃষ্টিভংগীর পরিচস্ব তোঁ এটাই ! আর 
এখানেই তো! আমর! -খস্বিক ঘটককে 
পরিপূর্ণরূপে স্বষহিমায় দেখতে পাই। 
ছবির নামক ঘথন চরম হতাশার 
মধ্যেও উত্তরণের স্বপ্ন দেখে, বাঁচবার 
আকৃতিতে হয়ে ওঠে চঞ্চল, হাসি- 
মুখে সব যন্ত্রণাকে অস্বীকার করে 
এগিয়ে যেতে চায় তখনই সেটা 
আর শুধু ছবি হয়ে থাকে না-হস়ে 
ওঠে জীবনমুখী চেতনায় ধন্য একটি 
মহান ছাব। তবুও এ ছবি ক্রটি- 
মুক্ত নয়। আশা ও হতাশার ছবি 
ফোটানোয় কিছু আতিশয্যের ভাব 
দেখা যায় । ld 
অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ় পিতার রোগ- 
জর্জর দেহে দারিক্্ের কশাঘাভ 
সংসারের নিত্যকার দিনযাপনেৰ 
মানি জনিত মাতার ছুঃসহ ক্লান্তি, 


বোনের কুমারী জীবনের অন্তহীন " 


জাল], নাবালক , ছোটভায়ের 
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নায়ক বামুর 
বেকার জীবনে চরম ধিক্কার ডেকে 
নিয়ে আসে ঠিকই, কিন্ত ছবির পর্দায় 
এও তো দেখি, রামু পিতাকে আশ্বস্ত 
করছে, বোনের জালা দূর করতে 
সচেষ্ট হচ্ছে, পুরনো ক্যালেগ্ডারের 
এক ছবি দেখে মাঠের ধারে শনন্তি- 
কুটীরের স্বপ্ন দেখছে, এই দুঃখ 
দারিজ্যের অবসান একদিন হবেই_- 


আশা করছে, নিজে বিয়ে ক'রে উমার 


জীবনের অভিশাপকেও মুছে ফেলতে 
চাইছে । এসবই অসামান্য শিল্প- 
ব্যগরনায় যেমন প্রকাশ পেয়েছে, 
তেমনি উমার বোনের ধীরে ধীরে 
রষ্টা হয়ে ষওয়া বিশ্লেষণ ফর! হয়েছে 
আশ্চর্য মরমী দৃষ্টিভ্গীতে | এখানে 


সেই নিশ্রমধ্যবিত্ব সংসারটি সামাজিক - 
এবং অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের নির্মম 


শিকার হয়েছে । তথাপি নাগরিক 
সভ্যতার অভিশাপকে এক নাগরিক 
হিসেবেই 'রামু চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে__ 
এটাই তো! ছবির শেষ কথা । 
রামানন্দ সেনগুপ্তর আশ্চর্য ফটো- 
গ্রাঞ্চী এই জরাজীর্ণ ছবিটিকে আজও 


_ দৃশ্তমান করে রেখেছে সগোৌরবে | 


হরিপ্রসন্ন দাশের সংগীত পরিচালনা 
ছরিটিতে একটি বিশেষ মাত্রা যুক্ত 
করেছে প্রশংসনীর তাবে। এছবিতে 
প্রভা দ্বেবীর অভিনয় একটি সম্পদ । 
কাছা ব্যানার্ধ, শোভা সেন, সতীন্ 
ভন্টাচার্য, অজিত ব্যানান্র্শ, কেতকী 
দত্ত সপ্রাণ অভিনয়ের স্বাক্ষর 
রেখেছেন। শুধু ছুংখ, এমন একটি 
সুল্যবান ছবির একটি ভাল প্রিন্ট, 
পর্ষস্ত রক্ষা করা গেল না। এল 
আসাধের গঁতীব লক্া। রি 








ক 


॥ সাত | 


অনিল দের মৃত্যুৰহব্য সম্পকে 


ৰহস্যজনক নীরবতা 
_( দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


4 কঙ্গকাতার যোহ্নব্বাগান-প্রেমিক 
বিরাট জনত! যখন জিন্দাবাদ ধ্বনি 
“পেলেকে আনলে কে ? মোহনবাগান 
আবার কে?” দিয়ে শহর সরগরম 
করছে, সেই ভামাভোলের মধ্যেই: 
মোহনবাগান ক্লাবের ত্ৃভপূর্ব ফুটৰল 
অধিনায়ক, অনিল দে তার বাড়িতে 
একদল গুণ কর্তৃক প্রহৃত হয়ে পর- 
দিন হাসপাতালে মারা গেলেন । 

কিন্তু আশ্চর্য । পেলে, কসমস 
ও মোহনবাগানের আই এফ এ শীল্ড 
বিজয়ের রেশ কেটে যাওয়ার পরও 
এই মৃত্যু রহস্ত উদ্ঘাটন প্রয়াসে 
পুলিশের সক্রিম্নতার কোনও খবর 
কোথাও পাওয়া গেল লা । 

এমনকি, মোহনবাগান ক্লাব অঙ্থ- 
ঠ্রিত অনিল দে'র শোকসভায়ও ওই 
অন্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে তদস্তের 
দাবি তোলা হয়েছে বলে জানা যায় 
নি। 

অনিল দে নিজে ভেটারানস ফুট- 
বল ক্লাবের সদস্য ছিলেনকিনা জানি 
না, যদি নাও বা হয়েথাকেন, তিনি 
যে সত্যি কলকাতা ফুটবলের একজন 
ভেটারান ছিলেন তাতে তো আর 
সন্দেহ নেই। এমন একজন" এক- 


Ed 





এমন জখম 


টাকা জনা রেখে পুজা ষ্টলের 


জন্য চালানে বই দেয়া হচ্ছে - 


নবজাতক প্রকাশন 
এ৬৪ কলেজ স্বীট মার্কেট, কলি-৭০০০০৭ 


. হাঁড়ি ফাটিল 
রাজ মতিক ছড়ার বই 


ছড়া ॥ অনার্য মিত্র * কার্টন ॥ অহিভূষণ 


ইন্দিরা গ্রেপ্তার ॥ তার সহচর গ্রেপ্তার। কেন প্রেপ্তার? কি 


কালের প্রবল জনপ্রিয় ও 'প্রখিতধশ ২ 
ফুটবল খেলোয়াড় আতভায়ীর আক্র- 
মণে নিহত হলেন, আর সে সম্পর্কে 
ঘথাষথ তদন্ত হওয়ার কোনে! খবর 
এযাব কোথাও প্রকাশিত না হওয়া 
সত্বেও কোনও দিক থেকেই সেই 
সম্পর্কে তদস্তের দ্বাবি উঠলো না। 


'ভেটারান্ন্‌ ক্লাব পর্যন্ত নীরব । 


"দেখেশুনে আশঙ্কা হয় এই হত্যার ' 
রহস্য যারপরনাই গভীর এবং সেই 
রহস্তের গভীরতা থেকেও সেই রহস্ত 
উদবাটনের জন্য ধথাষথ তদস্তের ও 
অনুসন্ধানের কোনও পক্ষ থেকে দাবি 
না ওঠার বহস্ত বোধহয় আরও ' 
গভীর । 

একজন নামকরা মামযকে 
বাড়িতে ঢুকে কে বা কার! পিটিয়ে 
যে তার ফলে পর- 
দিন হাসপাতালে তার মৃত্যু ঘটলো- 
এমন একটি ঘটনা! নিঃশব্দে ধামাচাপা 
পড়ার নজির বোধ হয় আর নেই । 
এ বিষয়ে অস্তত পুলিশ কি করেছে ও 
করছে ত! জানবার দুজন্য জনসাধা- 
রণের বিশেষ করেকলকাতার ফুটবল 
প্রেমিকদের পক্ষে আমরা দাবি 
জানাচ্ছি। তি 











হাড়ি ফাটিল 


_'একটি চাঞ্চল্যকর 







মহালয়ার অমগেই বেরুচ্ছে 





রহস্য ? কিপাপা- কি কৌতুক? রাজনৈতিক সাহিত্যে এই প্রথম 
অনার্য মিত্রের ঝাঁঝালো ছড়ায় হেসে লুটিয়ে পড়া, শরীরে জালা 
ধরানো সর্বত্র উপভোগ্য একটি দৃ্সিল+ ভূমিকা লিখেছেন অন্নদাশংকর 
বায়। সতর্ক নজর রাখুন । দাম ছুণ্টাকা। 
খেদ করুন দর্পণ কার্ধালয় ৬৯নং হট লেন কলকাতা-১৩। 


পাতিযাদ « কলেজ ইট এবং ন্তাএনাঘ বুক এজেন্সী ৰূলকাতা-১২ 
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সরকারী ফ্ল্যাট বিলির ব্যাপারে দুর্নীতি 


সরকারী ক্ল্যাট*বিলির ব্যাপারে 
রাজ্যের আবাসন মন্ত্রী শ্রফতীন চত্র- 
ৰর্তার সি-এ মারুত সিনহা এবং 
_ হাউমিং ভিপার্টমেণ্টের খ্যাসিট্যাণ্ট 
এস্টেট ম্যানেজার শ্রীজ্যোভিষ চক্র- 
ৰতীর বিরুদ্ধে ব্যাপক বেআইনী ক্কার্ষ- 
কলাপের অভিযোগ বাম়ক্রণ্ট সরকা- 
বের জনপ্রিয়ভাকে নষ্ট করতে বসেছে 
বলে অভিযোগ উঠেছে । 


কংগ্রেপী আমলে আবাসন দপ্ত- ' 


রের রাইমন্ত্রী রামরুষ্*সারোগীর সি-এ 
নিমাই চক্ৰবর্তার বিরুদ্ধেষে নব অভি- 


তাদের পেটোয়া লোকদের ফ্ল্যাট 
বিলি করে চলেছেন । যাদের অধি- 
কাংশের নাআছে ক্যাটের জন্য 
আবেদন পত্র, না আছে পে-পার্টি- 
ফিকেট | শুধু তাই নয়, এর লিস্ট এ 
গ্যাসিষ্ট্যান্ট এষ্টেট ম্যানেজার তার 
নিউ সেক্রেটারিয়েটের দয়ে বসে 
পেটোয়া লোকদের জন্য তৈরী কর- 
ছেন। কারণ তিনি নাকি ষতীন- 
বাবুর কড়েয়া-হাউসিং  এস্টেটের 
প্রতিবেশী এবং তার খুবই আম্থা- 
ভাজন অফিসার । অথচ কংগ্রেস 


আমলে ফ্ল্যাট  বিলির ব্যাপারে 


নিউ সেক্রেটারিয়েটের নাইনথ ফ্লোরে 
হাউসিং ডাইরেক্টরেটে ষে দুর্নাতিচক্র 
তৈরী হয়েছিল তার মধ্যে এ 


করেকন্ধন অফিসার ছিলেন। 


ছুর্নাতির প্রধান পাণ্ড! ছিলেন এষ্টেট 
ম্যানেজার জ্রীখগেন ভৌমিক এবং 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
ভার সহহোগী হিসাবে এ গ্যািষ্টান্ট 
ম্যানেজারের নাম সবিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । শ্রভৌমিক এখনও বহাল 
তবিয়তে রয়েছেন । 

জান। গেছ্োকুঠিস্বা হাউসিং এষ্টেটে 
৫৫টি ফ্ল্যাট বিলি করা হয়েছে যার 
মধ্যে বেশীর ভাগ ষতাঁনবাবুর সি-এ 


" মারুত সিনহা ও জ্যোতিষ চক্রবর্তীর 


পেটোয়া লোক। কুয়া হাউসিং 
এষ্টেটে রবীন সিনহা নামে ফিলিপস্‌ 
কোম্পানীর জনৈক কর্মীকে আই-ডি= 
তিন নামে একটি ফ্ল্যাটে দেওয়া 
হয়েছে। যার ভাড়া ৮২ টাক! 
থেকে ১০৬ টাকার মধ্যে । শুধু তাই 
নয়, তার আসল পে-সার্টিফিকেটে 
মাসিক বেতন দেখান হয়েছে ৮০ 
টাকা, যেটা দর্পণের এই সংবাঘ- 
দ্বাতার কাছে আছে। কিন্ত নিয়ম 
অনুসারে তাকে ৮২ টাকা থেকে ১০৬ 
টাকার কোন ফ্ল্যাট ঘেওয় যায় না 
ভাই ভার আল সার্টিফিকেট দাখিল 
করে ৪৫৭ টাকা . বেতন দেখান 
হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য যে 
যতীনবাবু ফিলিপস্‌ শ্রমিক ইউনিয়- 
নের প্রেসিডেন্ট । তাছাড়াঁবিমল সিং 
নামে জনৈক ব্যক্তিকে (আই-এস 
তিন ) একটি ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে: 
যার এ ধরণের গণ্ডগোল রয়েছে । 
অথচ গত দশ বারো বছরে যারা 
দিনের পর দিন ফ্ল্যাটের জন্য বহু 
আবেদন নিবেদনকরেছিলেন তাদের 
কাউকেই এ পর্যন্ত ফ্ল্যাট দ্বেওয়া হয় 
হয়নি। বছ সাংবাদিক হ্ল্যাট বিলির 
ব্যাপারে ষতীনবাবুকে লটারী 
করার কথা বলেছিলেন। তাতে 
তিনি কর্ণপাত করেন নি। তাছাড়া 
ছোট কাগজের সাংবাদিকদের যতীন 


নিছক এলাহাবাদ আদালতের ভে 


এমাহর্জন্দী 


জ্বর্। হযোছিল 2 না! আরও, 


ভিন্ন কিছু বিপজ্ফষনক 


উদ্লেম্যও ত্য পুজিগাত-জাঁধদারদের একনাযনকআস্তিক শ্মসন ও 
প্রচেত্টায় এমার্জেন্দীকে 


হাছন ৷ তারই জন্য আদালতের, নাগাঁরক জধিকারের, 
সংবাদপত্রের, সংবিধানের সমূহ বিনাশ । 


ভারতের ইতিহাসে সেই কলাক্কততম অধ্যায়ের ও ভার পরের 
ঘটনামালার এর আগেও অনেক প্রকাশ হয়েছে । সেই সব 
এবং আরও ষ! কিছু এখনও অপ্রকাশিত ব। ক্ষীণ-অস্চ্ছপ্রকাশিত ত 
নয়েই বামপন্থী দিবো থেকে প্রথম লেখ। এই বই ৷ 


নিমেষে পড়ার কিন্তু নিয়ত কাছে রাখার মত ভঞ্যবহূল এই কই 
কেড়েছে । 


প্রকাশের সঙ্গে সেই সকলের দৃষ্টি 


৬ প্রক্যাশ্ন এড৪ কলেজ স্্ীট মার্কেউ, কলি-৭০০০০৭ 





. জনৈক এম-এল-এর ' 


বাবু খুব একট] পাতাফেন নাঁ। তিনি 


আনন্ববাজারের কয়েকজন রিপোর্টার- 


কেই চেনেন, মাদ্রেরময্যে ছু-এক- 
জনের কমপক্ষে ৬ানা ফ্ল্যাট আছে। 
মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ভেঙে দেওয়া হলে 
ষতীনবাবু আনন্দবাদ্ধারের জনৈক 
রিপোর্টারকে জজানানএ ব্যাপারে মন্ত্রী 
পার্থ দে যস্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ 
করেন.নি, অধচ যতীনবাবু নাকি 
ফ্ল্যাট বিলির' ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বহর লঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ 


করেন। মর্পণের সংবাদদাতা জোর + 


দিয়ে বলতে পারেন বে ষতীনবাব্‌ 
যে ধরণের পরামর্শের কথা আনন্দ- 
বাজারের এ রিপোর্টারকে বলেছেন 
ভা কেবল মশ্রীদ্বেরে ঘর বিলির 
ব্যাপারে, সাধারণ মাহুষকে ক্ল্যাট 
দেওয়ার জন্য নয়। মুখ্যমন্ত্রী জ্্যাট 
বিলির ব্যাপারে ব্যাপর অরাক্মকভার 
কথা আনেন না। | 


গত সপ্তাহে মন্ত্রীর সি-এর স্থপা-, 


রিশ ক্রমে সম্পা মির্জানগর হাউসিং 
এষ্টেটে দশটি ক্যাট যাদের আ্যালট 


করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশের 


কোন আবেদনপত্র নেই এবং যা! 
হাউসিং ডিপাটমেণ্টের রেজিষ্টার 
খু'জলেও পাওয়া যাবে না। কারণ 
এ ক্ল্যাটগুলি বিলির ব্যাপারে খবরে 
কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল 
এবং প্রত্যেকটি আবেদন পত্র জম! 
নেওয়ার পর ভাদের ব্রেজিষ্ট্রেশন নম্বর 
এবং যে অফিসার আবেদনপত্র 'জম। 


নিচ্ছেন ভার সই থাকে । গত ৩১শে, 


মে আবেদনপত্র জমা নেবার শেষ 


তারিখ ছিল ! যে দশজনকে এ দশটি . 


ফ্ল্যাট আলিট করা হয়েছে তাদের 
কোন আঁবেদনপত্রই নিউ সেক্রেটারি- 


টের হাউসিং দণ্তরে জম! পড়েনি । 


অথচ তারা ফ্লাট পাওয়াতে অনেকেই 


* আশ্চৰ্য হয়ে গেছেন । যাদের ফ্ল্যাট 
দেওয়া! হয়েছে তারা যতীনবাবুর সি- - 


এর বিশ্বস্ত লোক, সিপি এমের 
চিঠি নিয়ে 
ভনৈকা ভপ্রযছিল। ষতীনবাবুর কাছে 
ফ্ল্যাটের জন্য গেলে ষতীনবাৰু নাকি 
তাঁকে রূঢ় কথাবার্তা বলেন ।' পরে 
অবশ্য ও মহিলা আর যান নি। 
যতীনবাবুব সুপারিশে কষ্ঠিয়া 


- হাউসিং এস্টেটে যাদের ফ্ল্যাট দেওয়া 
হয়েছে তাদের মধ্যে শ্রীমতী স্বপ্ন ' 


ঝি আই-এস সেভেন, নৃপেন তরফ- 
i আই।এইচ লিক্প, মিসেস হান্না - 
চৌধুরী আই৷এ সিক্ধচিন, শ্যতী 
প্রতিম। শর্মা আই!এল ফাইভ, ছুর্গা- 


সম্পাদক- হ্থীরেন বসু 


পা ব্যানাঙ্দী আইএইচ ফোরটিন, 
স্থভাবচন্দ্রদে আই।আই-টু প্রত্ৃতি 


P ‘ICE 401 Paise 


নগরে ৬৯০টি, গুষোর যাঠে ৩০০৪ 
ফ্যাট খালি আছে । এদের মধ্যে 


আঁছেন। অথচ প্রাক্তন সি পি এম কাগজে,বিজ্ঞাপন বের হবার পর সম্পা' 


এম-পি ও স্বাধীনতা সংগ্রামী গণেশ 
ঘোষ মহ বেশ কিছুস্বাধীনতাসংগ্রামী 
ফ্ল্যাটের জন্য আবেদন করেও ফ্ল্যাট 
পীন নি। কেন ভারাপেলেন না এ 
প্রশ্নের বাব কে দেবে? ২ 

বর্তমানে কুষ্টিয়াতে ৬৪টি, নারকেল- 
ভাঙা নর্থ রোডে ৫4টি, সম্পা মির্জা 


মিজানপরের জন্ত ৩৫০টি এবং ওমোর 
মাঠের জন্য ২৭৫ খানা আবেদনপত্র 
জম] পড়েছে যাদের রেজিদ্রেশন 
নম্বরও আছে । অনেকের প্রশ্ন, এই 
্্যাটগুলোও কি ঘতীনবাবুর ব। ভার 
সি-এর পেটোয়া লোকেদের ধেওম। 
হবে? 


নুনীতি কুমার ও সুকুমার সেনের 
উত্তরসূরী একজন বি এ ফেল 


(দর্পণের সংবাদদাত। ) 


খবরে প্রকাশ, ভাষাবিজ্ঞানের 
থয়র1 অধ্যাপকের পথ প্রায় দীর্ঘ চোস্ক 
বছর শুন্য থাকার পর ভাষাচার্য 
হৃনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ও 
্রন্নকুমার সেনের যোগ্যতম উত্তর- 
সুরীরূপে ষে ব্যক্তিটকে কলিকাতা 


বিশ্ববিস্ঠালয় খুঁজ্েপেয়েছে তিনি বি, ' 


এতে একবার ফেল করেছিলেন । যে 
সিলেকশন কমিটি এই ফেল বরা 
ব্যক্তিটিকে নির্বাচন করেছে ভার 
নাকি চেয়ারম্যান ছিলেন ভাইস 


চ্যান্দেলর শ্রীহ্বশীলকুমার মুখার্জী স্বয়ং 
বিশ্বাস হয় না যে ফেল করার তথ্যাট 
জেনেশুনেও তিনি এই নির্বাচনে মৃত 


, দ্বিয়েছিলেন ৷ সিণ্ডিকেট যাতে এই 


ব্যক্তিটি মনোনয়ন পান তার জন্যে 


সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে পর্যুদ্বন্ত 


একটি তথাকথিত বামপন্থী দন জোর 
তৎপরতা চালাচ্ছে। 


ইন্দিরা ৪ (১ম পৃষ্ঠার পর) 

ইন্দিরা এবং তার পদলেহীর 
দল কি সাধারণ মানুষকে এত বোঁক 
ভাবেন্‌ ঘে, জনতা সরকারের বিরুদ্ধে 
চীৎকার করে ১৯৭৫ সালের ২৬শে 
জুনের পরবর্তী ভয়ঙ্কর ও অন্ধকার 
দিনগুলোকে ভুলিয়ে দিতে পারবেন? 
এগারো বছর ধরে এর! দেশবাসীকে 
যে ধারা দিয়েছেন তাও-কি সহজে 
বিশ্বত হওয়া যায়? 

দেশবাসীর কাছে তাদের স্বরূপ 
উদঘাটিত। তারা এখন আসামীর 
কাঠগড়ায় । হাজার চেঁচামেচি ত্বার 
কেন্দ্রে জনতা বা পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী 
সরকারকে গাল পেড়েও নিজেদের 
কীতিকাহিনী চাপ! দিতে পারবেন 
না। 


অনেকে জনক কথা বনে, কিন্ত 


ইনিরা অবহথ। সন্ঘর্কে 
ছার হারের কীতিরার অনা কিছুই বরাবর দেই শিহরণ জাথানে। ছু 
(গোপন কাহিনী বিয়ে বের হানা জনতা ০১০১৩ 


কেৱ ও রা হে খাবে শেষ ৷ বা হয 
চলেন ব্যাপারে বহছওণা বলেছেন, ছাদের সঙ্গে বিশ্বামঘাতকভা কয়া হয়েছে ॥ 
সাব € তাত্রলানাম্র মত্রীদভাঘ় যোগ দেবেন না বলে প্রক্ান্যে 


হেল এন 


চক হেনা ১০৭ 


সাক্তি ও নাগবগুয়ালো কেলেহ্যারি ৫ | 
১ ১০. 


১০১ 


মড়ুছন্জ মামলা |. | 
ক জার অং SE dt ' 


7 
হন এ জে 
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লম্পাদক কর্তৃক মীপালী প্রেস, ১২৩)১ আচার্য প্ররচন্জ রোড কমকাতা-৬ থেকে মুজ্রিত এবং দর্পন কার্যালয় ৬১ মট লেন কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 








'এমাজে' নদীর সময় য় সপ্ভয়রাই ছিল 
প্রকৃত শাসক ? শাহ কমিশনের তথা 





বিশ বর্ষ ॥ ৩৮শ সংখা শুরা ১৪ই অক্টোবর, ৭৭ ॥ ৪* পর | 


নি পি এম কমী” স্বজনকে 
হত্যার কাহিনী ' 


(দদর্ঈপের সংবাদদাতা) 


১৯৭১" সালের অন্ধকারের সেই. 
দিনগুলিতে, যখন পুলিশ, সি, আর; 
পি, আঁর কংগ্রেসী হামলা বাহিনীর 
মৌধ নেতৃত্বে যারা! দেশটা হয়ে 
উঠেছে দুঃশাসনের রাজত্ব তখন 
বেলেখাটা অঞ্চলের সি, পি, এম, 
কর্মী রবি দাসের সামনেই উদ্বঘাটিত 
হলে! এক খুনের ঘটনার কাহিনী । 

গত ২২, ১১, ৭১ তারিথ 
সকালে যুব কর্মী রবি দাসকে বিভিন্ন 
বানানো মিথ্যা অভিষোগে গ্রেপ্তার 
করা হয়। এবং একই দিনে সি, পি, 
এম কর্মী জন চক্রবর্তাকে ইন্দিরা- 
শাহীর পুলিশ নির্মমভাবে হত্যা 
করে। রবি দ্বাস যখন বেলেঘাট। 
থানায় বসে রয়েছে, তখন রবি 
দাসের উপস্থিতিতেই থানার অ্যান্িং 
ও, সি, দুলাল ঘাস আহ্লাদে ' 
আউখান। হয়ে নাচতে নাচতে লাল- 


. চৱণ সিং 
[নি আই এ এজেন্ট] 


বিগত কংগ্রেসী আমলের 'এক. 
মন্ত্রী গোবিন্দ নস্কর ৪ঠা অক্টোবর এস- 
প্রানেভ ইষ্টে গ্রেফতার বরণের আগে 
তার বক্তৃতায় চরণ সিংকে সি আই 
এর এজেন্ট আধ্যা! দিয়ে বলেন *“এ 
সি আই এ একেন্ট চরণ সিং অত্যন্ত 


ফ্যাসি্ট কায়দায় ইন্দিরা গান্ধীকে ' 


গ্রেফতার করেছে । চরণ সিং-এর 
ৰেয়াদপি আমর! মানবো না। 
আমর! এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো 
| এবং তাকে যে কোন পর্যায়ে 
EE গোবিন্দ নস্কর কি 
সত্য সত্যই মনে করেন ষে চরণ সিং 
"দি আই এ এজেন্ট ? তা ষুদি তিনি 
অনে করেন াহলে ভিনি এ সম্পর্কে 
তর্বত্ের দাবী করুন । 


বাজারে ফোন করে খবর দিল যে, 
“একটা গুড নিউজ আছে, সি, পি, 
এম-এর শ্বজন' চক্রবর্তী ফিনিস”। 


তথ্য উদঘা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

শাহ কমিশনে এ পর্যন্ত যে সব 
হয়েছে তাতে দ্বেণ! 
যাচ্ছে যে/এমার্জেন্দীর সময়ে ইন্দিরা 
গান্ধীর নামে তার অপদার্থ পুত্ত' সম্তয় 
ও অপকর্মে তার সহযোগী ধাওয়ানর! 
প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করেছে। 
সমস্ত দিক দিয়েই গভৰ্ণমেণ্টের সঙ্গে 
কোন সম্পর্ক ন! থাকা সত্বেও সপ্রয় 
প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক 
ব্যাপারে নাক গলিয়েছে এবং বিভিন্ন বিভিন্ন 

উচ্চপদে তার _অবাঞ্ধিত লোকদের , 
অরিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধির সহাঁয়ক- 


' দের বসিয়ে জনসাধারণের অর্থ লুটে-. 


, পুটে খেয়েছে। ‘তার মাতৃঘেবী ৬* 

কোটি মানুষের দওমুণ্ডের কর্তা তাকে , 
নিরস্ত করা! দূরে থাক, এ সব কাজে 
প্রশ্রয় দিয়েছেন । 


সাফাই গেয়েছেন। 


এমন কি মার্চের 
সাধারণ নির্বানে সবংশে উৎখাত 
হওয়ার পরেও ইন্দিরা নিজ পুত্রের. 


১3472523 
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এরপরও যে সমস্ত কথোপকথন হল ' 

শাহ কমিশনে 
ভাতে এটা পরিষ্কার যে, স্বজন, শিত ৫ 
চক্রবর্তীর মৃত্যু একটা পরিকল্পিত 


এই তথ্য 
Hk 


প্রেনিডেন্সী জেলে: সত্যনারায়ণ 
নিংয়ের একটি টেলিগ্রান্নের কাহিনী 





হত্যাকাণ্ড, এবং এওঁ দুলাল দাসই 
হত্যাকারী | ফোনে কথ] শেষ হবার 


পর থানার জেনুইন ও, সিকে হাসতে 
হাসতেথানায় ঢুকতে দেখা গেল এবং . 


দুলাল দাসকে সে আখাস দিল যে, 


: প্রবারভোমার প্রমোশন সিওর ।* 


এদিকে যখন হঠাৎ খেয়াল হলো যে 


রবি দাসের সামনেই সব কথাবার্তা. 


হয়েছে । তখন ভাইরীতে রবি দ্বাসের' 
গ্রেপ্তারের সময় পাণ্টে বিকেল তিনটে 
করে দিয়ে বাবুর! স্বত্তির 


ফেলল । 


যতীন চক্রবতী” 


} 


সচীবালয়ের একজন সামান্য কর্ম 
হয়েও আর কে ধাওয়ানের ক্ষমত। 
কত ৰেড়ে গিয়েছিল।' সময়ের যে 
কোন ইচ্ছাকে তিনি! প্রধানমন্ত্রীর . 
আদেশ বলে ঘোষণা করতেন এবং 
কার্ষে পরিণত করার জন্য সংশ্লিষ্ট 
মহলে চাপ স্বা্ট করতেন।, ) 
সঞ্জয়রা রুত্বপূর্ণ দণ্তরগুলো। দখল 
করে নিয়েছিল নিজেদের পেটোস্রা 
লোক মারফৎ, অর্থাৎ প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রনালয় বংশীল্াল, রিসার্চ আগু 
আযানালিসিস উইং আর এন কাও, 

। (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


প্রাক্তন কংগ্রেসী 


মন্ত্রীদের ফ্ল্যাট দিচ্ছেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী অফি- 
দারদে্ত ছুনীতিগ্রন্ত বলে অভিহিত 
করেছেন, কিন্ত তার ঘরে ফ্ল্যাট নিয়ে. 


রের বিনিময়ে তাদের দুটি ফ্ল্যাট 
উপহার দ্বিয়েছেন। 
ডাঃ গোপাঁলদাস নাগের মেয়ের 


nl 


যে কেলেঙ্কারী হচ্ছে তার তদস্ত - নামে আরো একটি ফ্ল্যাট আছে 
হলে কি উত্তর তিনি দেবেন? মাণিকতলা  ভি-আই-পি রোডে। 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন , কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার _ সময় 


নিয়ে\| মন্ত্রী ভাঃ 


ফ্যাট বিলির ব্যাপারটা তিনি যেন 
খতিয়ে দেখেন। ষতীনরলাবুর 
উদারতায় কংগ্রেসের দুই প্রাক্তন 
গোপালদাস নাগ ও 
প্রদীপ ভট্টাচার্য পাম এভিনিউতে 
ছুটি ক্যাট পেয়েছেন। গোর্পালদাস 
নাগ ও প্রদীপ ভট্টাচার্য যতীনবাবুকে , 


ন 


করেছেন ভাই তিনি সেই উপকা- 


~ 


সন্ত বিবাহিত মেয়ে জামাইয়ের জন্য 
ও ফ্যাটি বরাদ্দ করা হয়েছে। ডাঃ 
গোপালদান নাগের নিজস্ব বাজী 
আছে শ্রীরাসপুরে.। তিনি ' কল- 
কাতাতে থাকেন না! বললেই চলে । 
অথচ তীনবাবুর কল্যাণে ডাঃ নাগ 
আরে] 'একটি ক্যাট পেয়েছেন । 


অনেকেরই ব্রশ্ন। 


১  দর্পণের সংবাদদাতা ? 


চলতি বছরের মৈ মাসের ১৫ 
তারিখে নকশালপন্থীদের. একটি 
গোষ্ঠীর নেতা শ্রসত্যনারায়ণ সিং 
প্রেসিভেন্দী জেলে একটি টেলিগ্রাম 
পাঠিয়েছিলেন, উনি 


এ 
১৪ই মে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সত্য- 
নারায়ণ সিং যে বিকৃতি দিয়েছেন 
সেটাকে মেনে নিতে এবং জেলের 


এখানে পান সাধন সরকার ৷: 


অন্ত সব বন্দীদের বলা? হচ্ছে তার]. এ 


যেন জেলকর্তৃপক্ষের কাছে একটি 
বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে তাঁদের 
“কেন্দ্রীয় কমিটির” লাইন সমর্থন 
করে এবং সংগে সংগে ১৩ই এপ্রিল 
সত্যনারায়ণ সিং ষে বিবৃতি সং 
পত্রে প্রকাশ ' করেন তাকেও ধেন- 
সমর্থন করেন। সত্যনারায়ণজী 
টেলিগ্রামে স্পষ্ট ভাষায় লিখে দিয়ে- 
ছিলেন “এটি মুচলেকা নয় |” 
স্বাক্ষর করলে ভারা মুক্তি পাঁবেন'। 
সত্যনারায়ণ সিং সংবাদপত্রে 
প্রকাশের জন্য যে বিবৃতি দেন তাতে 
কি ছিল? বিবৃতির শুরুতেই ভিনি 
বলেছেন গত লোকসভা নির্বাচনে 
কংগ্রেস ও সি পি আইয়ের পরাজয় 
হল “জনগণের অয়”) | 
প্রকাশ করেন জনত! সরকার “গণ- 
তন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা” করবেন। 'তাই 


এই 


আমলে অনেক সাহায্য , কেন .ঘাঘের এত. "সখ্য সেটা তারা জনতা! সরকারকে সমালোচনা- 


মূলক সমর্থন করছেন। তারাই 


টেলিগ্রাম ' 
করেছিলেন নিউদ্দিল্লী থেকে । এটি ' 


তিনি আশ] , 


নারি একমাত্র পার্টি যারা ইন্দিরা 
সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে 
এবং জনগণের ইচ্ছান্থযায়ী কাজ 
করেছে এবং করবে। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ্য যে এই সত্যনারারণ গোষ্ঠী 
গত.লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচন 
বয়কটের ডাক দিয়েছিল যা অন্যান্য, 
নকণালপস্থীের মতে “ম্বৈরতগ্তের 
পক্ষে সহায়ক ভূমিক!” 'নকশাল 
আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কাহ ুসান্তান 
এই মত পোষণ করতেন। এছাড়া 
বিবৃতিতে তিনি গণতন্ত্রের প্রতি-" 
টার দৃশ্য চরণ সিংয়ের ভূমিকার তৃয়সী 
প্রশংসা" করেন সত্যনারায়ণজী 
চরণ সিংয়ের সংগে দেখা! করে বন্দী- . 
মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করার 
পরই খএই বিবৃতি দ্েন। চরণ সিং 
প্রসঙ্গে বলেন আলোচনায়, চরণ- 
সিংয়ের দৃঢ়তা, সমস্যাকে আরতবীন 
করার ক্ষমতা, কম্যনিষ্ট বিধ্ববীদের 
॥ প্রতি বাস্তবমুখী দৃষ্টি মূর্ত হয়ে 





| (শেষাংশ কম পৃষ্ঠায় ) 








৮০ 





ob; 
SOF Ys 


A হা 
সাজা ব্বজাজে 
মেস্আবগবে কালিয়া 


» ৮১৬" বয়ান 


i LY 
op by ) 
. এ 
£ 
| nmin why 
i 


~ 


i 
| 
3 


_ বিবরণ বর্তমানে জানা গেছে ।' 


' অথচ ১৯৭০ সালে-ধ্যক্ষ পদ গ্রহণ" 


॥ ছই ও 


দ্গ পুর ইঞ্জিনীয়াৱিধ কলেজে 
অনিয়নের রাজত্ব 


( দর্ণণের সংবাদদাতা.) 


| 


দুর্গাপুর রিজিওনাল ইন্রিনীয়ারিং স্থিতিতে যারা অধ্যক্ষর দ্বার্মিত্বপালনে ' 
কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে পিছিয়ে গিয়েছিলেন, তাদেরই আজ' 


॥ষে কি রকম অবৈধতা ও .অন্তায়ের পুরস্কৃত করলেন । 

আশয় নেওয়া হয়েছে, তার বিশদ . ঈত্রতি আবার অধ্যক্ষর পদে 
- যাতে মনোমত লোককে বসানো,যায় 
৷”. এই কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সেজন্য কর্তৃপক্ষ অধ্যক্ষ গূদে নিয়ো: 
প্রীমণ্ডল তার কার্যকালের' মেয়াদ গের বয়সের ,উর্দীমা অন্তায়ভাবে 


০১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকা বাড়িয়ে ৪৫ বৎসর করেছেন। এর 
সত্বেও কোনরূপ অনুমোদন ছাড়াই. ফলে অন্যান্য ঘোগ্যতর- প্রার্থীকে - 


* আরও দুবছর ২ বেআইনী ভাবে 5879 রা 7 ৃ 


“ চালিয়ে ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে. বাইরে রাখা হয়েছে। -. 
কার্ষভার ত্যাগ করেন । নতুন অধ্যক্ষ 
হিসেবে সিনিষ্বরিটি : ইত্যাদিকে 
অগ্রাহ করে ডঃ এম এস সিন-' 
হাকে কার্যভার বুঝিয়ে দেওয়া হয়। 
রত সমাজ- 


করার আমন্ত্রণ এই *ভঃসিনহাই 


* প্রত্যাখ্যান করেন 'এবং তখন নিজের বিরোধীর ছৃদ্মবেশে কলকাতা পুলি-. 


মিনিয়রিটির দাবীও নিশ্ত'স্ার্থে তুলে , শের সশস্ত বাহিনীর লোকেরা গার্ডেন- 
নেন। . | রীচে কষিণপূর্ব.রেল কর্মচারী সমবায় 
কলেজের ষবটেয়ে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ  স্কণদ্ধান সমিতির, কাঁ্ষীলয়ে হামলা, 


' অধ্যাপক ডঃ নারায়ণচন্দ্র-দাশগুপ্ত করে। রেল কর্মচারী উধীরাজ 


, গুপ্ত ১৯৭* সালে নকশাল আমলে 'চ্যাটার্জ মারাত্মকভাবে ও পুলিশ এই ঘটনার পর স্থানীয় 


গার্ডেনরীৈ রেল কম 'চারীদের 


ওপর পুলিশী ভামনা 
“ (দর্পণের ঈংবাদদাতী ) ৫ ক 


, মণ্ডল, : 


মহাশয়ের অধ্যক্ষ পদের : 'দাবীই সব- 


ব্যানাজীর হাঁত বেয়নেটের সহাষ্যে 


চোর নার নাহত্র! সত্বেও,তাকে ‘খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয়। 


! 


‘ 


কপ 


* ১দা জানুয়ারী ১৯+৩সাল থেকে 


. ২ কলেজে ইউ ঢ় সি প্রবর্তিত সংশো- 


ধিত বেতন, হারচীলু হবে | ডঃ", 


শি ১৯৭৫ সালে, অবসর গ্রহণ 


খেলের বোম না কেন বি 
ইউজিসি উক্ত পুননিয়োগ অঙ্- 
মোদন করে। অন্যথায় গভানিং 


অহমোদন ‘নিতে হবে যদি তারা ডঃ 
দিনহাকে ক্ণ্ট্‌'ক্ট সাভিসের |' 


জন্য নিয়োগ করে। কিন্তু গতনিং 


'বডি ভা, ক সেটাই লক্ষ্য” 


আর্মড পুলিশ কনট্রেবল নং ১৪৩৪২, 
লক্ষণ মুখাজ ১০৫১৪, . শ্ীসদানন্দ 
১০৫৪৫, ্চ্জাবী সিং 
‘৪১৪ । 


কর্মচারীদের চাপের ফলে ‘ডিসি 
পোর্ট লিখিতভাবে . এদের গ্রেপ্তারের 


“আদেশ দেন ।- কিন্ত ধৃত পুলিশদের | 
স্বীকৃতি অহ্যামী অন্যান্ত দোষী _ 


-পুলিশদের :এধনও গ্রেপ্তার 'করা হয় 


| তপন বস | কবজা দল ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র ঃ কালিদাস কুণু /' 


hd 


7 


লি লন জবার ১৪ অঙ্ক ১৯৭৭; 
নঁ 
এ জজ পাওয়া যাচ্ছে - 


\ K ণ i ; 

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪ 
১: এই সংখ্যায় আছে ॥ 
রায়ত প্রসঙ্গে বাংলার বিদ্বাসমাজ  কুম্‌দকুমার টাচ । দলিত 
ইন্দিরা ঃ সাধন গুহ | বংশীলান-_গণতগ্ত্ে এক ক্ষুদে ভিক্টর £ মুকুন্দন 
মেনন | রাশিয়ার রাটরচরিত্র এক সাশোধনবাদ £ পঙ্কজ চৌধুরী / গণ- |. 
' তন্ত্র বনাম 'কারাতন্ত্র/ঃ ক্ৰান্তি সেন' | সংবিধানের নব কজেবর £ | 
রম্ৃপ্রসাদ মল্লিক | আগামী পাঁচ বছর__ভারতীয়” রাজনীতি ও 
পশ্চিমবঙ্গের পমপপস্থী সরকার ঃ সুমস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় | শক্রমিত্র £ |. 
সমর সেন | সাহিত্যিকের রাজনীতি ঃ মিহির আচার্য | মিসা সংশোধন, 
১৯৭৬ £ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় | ইন্দিরার 'রাজতে হরিজন হত্যা £ 
জ্যোততিসয় বস্তু | নকশালবাড়ীর : কৃষক সংগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক ঃ 












PA TE 


সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে £'জন, চক্রবর্তী / দরব্যমূল্যের সমস্যা £ 
| নারায়ণ, চৌধুরী / শেষ কথা কে, বলবে £ অন্নদাশংকর রায় / সময় |. - 
সময় £ অসীম রায় / এখনও ও রজিংরুমার দেন কলকাতার ফুটবল, 

%তনী€ে আরবি। | 
রব তক হয়া ও অন্দর কন ' i 
দামঃ চার টাকা | 





শাহ কমিশনের তথ্য 


* ডিঙিয়ে অন্ত লোককে অধ্যক্ষ হিসেবে এছাড়া সর্প সমর-ভট্টাচার্য, দিলীপ (নি । পুলিশী হামলায় আহতদের 


তিপূরণের বাবস্থাও এখনও হয়, নি । 


মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। জ্রীদাশ- মুখার্জী, রঞ্বিত ভট্টাচার্য এবং কফ রর 
রা প্‌, 


‘ কলেজের, সংকটময় মুহূর্তে যখন বাহিনীর হাতে প্রহ্নত হয়ে রেল হাস- প্রীসোমনাথ চ্যাটার্জী 
অন্যান্যরা এই পদ গ্রহণে ভীত হন পাতালে ..ভণ্তি হন। অন্থান্ত কর্ম. পরিদর্শন. করেন.। রেল রা 
তধন, অস্থায়ীভাবে কান্গ করতে স্বীকূত, ভারীর না্ষমণকারীদের নিয়োক্ত ইউনিয়নের পক্ষে..্রশটী ব্যানাদী,. 
হয়ে কলেজের প্রতি তার ভালোবাসার চারজনকে আটক করে পোর্ট পুলিশের '্রীকে, পি ভন্র ওপ্রুবিযান দাস সমস্ত 
পরিচয় রেখেছেন। অথচ, কর্তৃপক্ষ ভি. বৃ এস. কে- মুখাজীর হাতে পুলিশদের শাস্তি আহতের ক্ষতি- ' 
_অভিজ্ ও যোগ্যতর' লোককে বাদ তুলে 'দেন।'. এই চারজন হলেন পূরণ দাবী করে এক বিবৃতি 
দিয়ে ১৯৭০, ই (অঙ্কটজ্জনক পরি- ীদ্পতিরি্ন স্রকার, কলকাতা: দিয়েছেন। 





1. [এরি , Ee 
প্রন প্যাকিং hl জনি, রর 3 এ 


£ 
i 


রেফাঃ নং টার তারিখ ২৬-১৮৭৭ | 
সাব-এরিয়া ম্যানেজার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া; উনি রা 
ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে আইটেম প্রতি দূরের ভিত্তিতে সীল করা টেওার আহ্বান করছেন: 3 
ইনক্লাইন:নিউ অস্বতনগূর প্রোজেক্টের এন জে সিমের গ্যালারীতে স্টোন.প্যাকিং এবং ৩৬,৫০৭ টাকা অন্থমিত-_ 
ব্যয়ে । বায়ন্নার টাকার পরিমাণ ৪** এবং কাজ শেষ কুরার সময়, আড়াই বছর। অমৃতনগর সাব-এরিয়ার . 
লাব-এরিয়া ম্যানেজারের অফিস থেকে ২৭-১০২৭৭ তারিখ পর্যস্ত টেণ্ডারপত্র পাঁওয়া যাবে ষে'কোন কাজের দ্বিনে 

" অফিসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অমৃতনগর সাব-এরিয়া'র জুনিয়ার আাকাউণ্টস অফিসারের কাছে ১০টাকা (ফেরত- | 

এ যোগ্য নয়) জম] দিয়ে. ২৮-১০-৭৭ তারিখৈ বিকেল ৪ট! পর্যস্ত টেপার গ্রহণ কর! হবে এবং এদিন ৪-৩০টায় 
£ £টেণ্ডার খোলা, হবে উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেপ্ডারদাতা / অন্থমোদিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ৷ বাসনার 
দু টাকা “কোল ইণ্ডিয়া লিঃ, ইন্টার ডিভিলন, অমুতনগর গ্রপ’ এই, নামে আযাকাউন্ট পেয়ী ব্যাঙ্ক ড্রাফটে ' 
1. অথবা; ‘নগদে অম্ৃতনগর সাব-এরিয়ার জুনিয়ার অফিসারের কাছে জম দিতে হবে এবং এর রসিদ চেও্ডারধতের 
j সঙ্গে পাঠাতে হবে । বায়নার টাকা ছাড় টেগার নাকচ করা হবে। < : | 
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স্পা 


(১ পৃষ্ঠার,পর ) .. 


ত্য ও বেতার a বিদ্ধাচরণ শুক্লা, 


াষ মহপালয় ওম মেহতা, ব্যাস্কিং 
প্রণব মুখোপাধ্যায়, বাণিজ্য দেবী- 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং সি-বি. আই 
ডি সেন মারফৎ। শাহ কমিশনের 
প্রথম কয়েকদিনের। শুনানীতেই এই 
তথ্য উদঘাটিত হয়ে গেছে। একথাও 
“বোকা যাচ্ছে বে .মাতাপেত্রের দেশ- 
স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্র : সরকারী ' 


. প্রশাসনকে নিজেদের বার্থসিছ্ির . 


কাজে ব্যবহার 'ও' বিধিবহিষূত 


< ভিপায়ে অর্থ রোজগারের বহ সাম্য 


প্রমাণ আছে । 
ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভার সদশ্তরা 


শাহ কমিশনে তাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য 
সাক 'ভুবিয়েছেন। এইচ আর - 
গোখেল, টি এ পাই, 'দেকীপ্রসাছ, 
চট্টোপাধ্যায়, নিয়ম, জানিয়ে- 
রে টার জি রানা, 


একে নি বি “আই -অফিনারর! 
একে, অপরের প্রতি দোষারোপ 
“করেন।' সি বি আইয়ের প্রাক্তন 


ডিরেক্টর ডি সেন বিচারকের জেরায় 


নাস্তানাবুদ হন । কমিশনে প্রমানিত 


| (যে, ওমার্জেন্দীর সময় সি বি আই 
- সবচেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করেছে।। 


প্রথম যে ঘটনা, লি বি আই 
চারজন অফিসারের পেছনে লাগে 
সেটা অনেক কম গুরুতর ।- ডি সেন 
নি বৰে, ধাওয়ানের 


তল্লাশি চালাতে ।' 


TEES CEE HEE 
সভায় উত্থাপিত, প্রশ্নের জন্তে এরা 
' মারুতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর- 
।ছিজেন। ৷ কমিশনে আরও বড় বড় 
ঘটনার কথা উঠবে এবং ভাতে দেখা 
যাবে ইন্দিরা, সঞ্জয় ত্যাগ কোৎকি 
ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নাজেহাল 
করেছে। গোয়েন্দা দধরের প্রধান 
আর এন মাথুরের সাক্ষ্য গ্রহণ করা 


হয়েছে গোপনে তারই অমুরোধে। ' 


বিরোধীদের নাস্তানাবুদ করার কাজে 

'ষে এই দণ্ধরকে ব্যবহার করা হয়েছে 

একথা পরিন্ধার,হয়ে.গেছে। 
.অসামরিক.পরিবহন দণ্রের মন্ত্রী. 


জ্ীরাজবাহাছুর'তার অভিজ্ঞতার কথা 
বলতে গিয়ে প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত ' 
শ্বপধরের একজন সামান্ত কর্মচারী 
“আর, কে ধাওয়ানের নির্দেশ কত 
অসম্মানজনক লাগত সে কথা 
বলেছেন। তার, মতে এনার্জেশ্সীর' 
সময় এটাই ছিল বাস্তব-সত্য এবং" - 
সেটাই সকলকে মেনে ' নিতে 
হয়েছিল ।.. প্রাক্তন মন্ত্রী টি এ পাই 
কমিশনে বলেছেন, মারুতি সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত অফিসারদের ' 
কাজে ইন্দিরা কি রকম বিচলিভ ও 
ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। টি এ পাইয়ের . 
'উপস্থিতিতেই ইন্দিরা ধাওয়টানকে 
ডেকে সি বি আই ডিরেক্টরকে 

বলেন চারজন অফিসারের বিরুদ্ধে 
তান্ত করতে এবং 


/ 


9 
1 


be 


1 


তাদের বাড়িতে ১, 


880 


সি এম ডি এতে ভোল৷ সেনের ভূত 


বিনা টেণ্ডারে' বিশেষ এহ কোম্পানী মোটা টাকার ব কাজ করছে . 


পি এম ভি-এর প্রাক্তন চেয়ার- 
য্যাদ তোলা সেনের আমলে একটা 
বিশেষ ঠিকাঁধাঁরী সংস্থার ওপর যে 
স্বাক্ষিণ্যের সুচন! হয়েছিল বর্তমানে 
নেই ষাক্ষিণ্যের পরিমাণ শোভন্তার 
+ সীমা পার হয়ে গেছে। 

সি এম ভি-এর তরফ থেকে কল- 
কাত! ও শহরতলী এলাকাস্ব প্রতিটি 
ৰাড়ীভে পুরনো ব্যবস্থারবঘনে আধু- 
নিক প্রি-ফেত্রিকেটেভ ল্যাট্রিন চালু 
করার এক পরিকল্পনা নেওয়াহ্য়। 
প্রথম দিকে এর দায়িত্ব দেওয়া হয় 
পৌরসংস্থাগুলোর ওপর । যেহেতু 
শৌরসংস্থাগুলোর অধীনে এই পরি- 
কল্পনার কাজ খুব বে এগোচ্ছিল না, 
তাই সি এম ভি একর্তৃপিক্ষ এর দাক্সিত 
নিজেরাই নিয়ে নেন। 
১৯৭১ সালে দি এম ভি এ কর্তৃ 
পক্ষপ্রি-ফ্যাত্রিকেটেভ ল্যাট্রিন তৈরী 
করার অন্ত রিষড়ায় একট] কারখান। 
তৈরী করেন । কিন্ত এই কারখানায় 
যে পরিমাণ প্রি-ফ্যাত্রিকেটেভ ল্যাট্রিন 
তৈরী হত তাতে চাহিদা মেটানে! 
সম্ভব ছিল না । এই অবস্থায় কিছু . 
উৎসাহী বাঙালী ঠিকাদার এগিয়ে 
এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ষোগাষোগ কর- 
লেন। এই বাঙালী ঠিকাদারঘের 
বলা হল মে, আপনার নিজের 
দ্বায়িত্ব কারখানা করতে পারেন। 
_ শি এম ভি এ-র কাছথেকে আপনারা 
অর্ডার পাবেন । 

এর মধ্যে পি এম ভি" এ কর্তৃপক্ষ 
রিষড়ার কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার 
সিদ্ধান্ত নেন। এ কারখানার দুজন 
কর্মী মুকুলেশ মিত্র এবং শঙ্কর নীল 
কর্তৃপক্ষের কাছে কারখানা! পরিচাল- 
নার দ্বায়িত্ব তাদ্বেরওপর ছেড়ে দেওঁ- 
যার অনুরোধ আনান । এর মধ্যে 
সোল! লেন.সি এম ভি-এর চেয়ার- 
ম্যান হয়েছেন । তিনি মুকুলেশ মিত্র 
ও শঙ্কর শ্লের আবেদন যেনে নিতে 
রাজী একটি শর্তে এবং তা হ'নো ভার 
একজন মনোনীত লোককে অংশীদার 
করতে হবে! ওরা রাজী হন। 
চ্তোলাবাবুর নির্বাচনীকেন্দ্রে জনৈক 
কর্মী অপ চৌধুরীকে নিয়ে মুকুলেশ 
- ব্বিত্ৰ এবং ?তার সহযোগী শঙ্কর শীল 
একট! অংশীদারী সংস্থা থোলেন। 
আর এই সংস্থাকে সিএএম ভি এ-র 
র্িষড়ার কারখানা নামমাঅ ভাড়ায় 
লীভ- ফেওয়| হয়। ভারপর এই 
সংস্থাকে {এক বছরের মধ্যে ঘড় 
হাল্কা প্রি-ফ্যাত্রিকেটেভ ল্যান, 
তৈরী করে দিছে হবে এই শর্তে 
বিল! ট্েওারে কণ্টাক ঘেওয়া হয়। 


( দৰ্পণের সংবাদপাতা ) 


চিত্ত এই সংস্বাছি চুক্তি অস্থযাঁরী কাছ 
করতে ব্যর্থ হয়। ফলে দ্বিস্তীয় বছরে 


"মি এম ভি এ কর্তৃপক্ষ এই লংস্থাকে ? 


এ কারখানার লীজ দ্বিতীয় বারের 
অন্ত দিতে অসম্মত হন। মুকুলেশ, 
অহ্ুপরা এসে ভোলা সেনকে ধর- 


'লেন। ফলে কর্তব্যপরায়ণ দুই অফি- 


সার একজিকিউটিভ ইঞ্িনীয়ার এবং 


' 'ভেপুটি ডাইরেক্টরকে অন্য ষপ্তরে 


বদলী করা হয় এবং ভোলাবাবু এদের 
জায়গায় ০জো-ছ'জুর লোক বসিয়ে 
সুকুলেশ মিত্র অ্যাণ্ড 'পা্টনার্দকে 
ঘিতীয়বারের,অন্ক তিন বছরের লীঙ্ৰ 
দেওয়া হয় এবং উপরোক্ত সংস্থাকে 
এককোটি চুয়াল্িশলক্ষ টাকার অর্ডার 
দেওয়া হয় কোন টেণ্ডার না ডেকেই। 
‘ অদূর ভবিষ্যতে ডিরেক্টর শ্রমৈজের 
আর এ কাজের জন্য টেণ্ডার আহ্বান 
করার ইচ্ছে নেই। যত টাকার 
কাজই হোক আর তাতে সময় যতই 
লাগুক (ইষ্ট ব্যাঙ্ক জোনে সাধারণত 
কোন পায়খানা! অর্ডার দেবার পরে 


‘৬ মাসের আগে ওঁ কোম্পানী বসাতে 


পারে না) পূর্বতন চেয়ারম্যানের 


প্রিয়ভাজন অনুপ চৌধুরীর কোম্পানীর ' 


উপরোক্ত ফার্যটিকে দিয়েই তিনি সব 
কাজটা করাতে চান। 
॥» আশ্চর্যের বিষয় যে, ও ফার্মটিকে 


সেগুন কাঠের দরজার পাল্জার বদনে - 


কমাঁদানের হার্ড উড্ভের বা লোকাল 
কাঠের দরজার পাল্লা. লাগাবার 
অমুমতি দেওয়। হয়েছে, য| একে- 


বারেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিভিন্ন : 


জোনে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররাও 
রিপোর্ট দিয়েছেন। অথচ ' ওর 
কোম্পানী ব্যতীত ওঁ কাছে নিযুক্ত 
অন্য ঠিকাদ্ধারকে লাগাতে হয় এক 
ইঞ্চি মোট! সেগুনের পাল্লা । এই 
ভাবে এ কোম্পানীকে বেশ কিছু, 
অতিরিক্ত টাক] (প্রায় ৬৫) পাইয়ে 
দেবার বন্দোৰস্ত করা হয়েছে। 
পাল্লার কাঠটি শুধু যে নিয়মানের 
তাই নয্ব অন্ত ঠিকাদারের ঘেওয়া 


দরজার চেয়ে অনেক পলকাবা - 


হান্ধা। দরজার বিষয়ে জনসাধারণের 
গোছা গোছা দভিযোগ বিভিন্ন 
জোনের এক্সিকিউটিভ ইব্রিনীয়ারের 
দপ্তরে, জমা পড়ছে । কিন্ত জন- 


সাধারণের অভিযোগের কোন ক্কুরাহা .. 


আজও পর্যস্ত হয়নি ! 


, এছাড়াও সিড়ি ও সোকপিট ' 


প্রভূতিয় মাধ্যমে আরও ৩৫।৪০ টাকা 
পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা অন্ত ঠিকা- 
দার পায় না। সুকুলেশ সিম এণ্ড 
পার্টনার্শের লঙ্গে ছব্ধৈভাবে কর? 


চুক্তিটি & কোম্পানীটিকে আবিক 
স্থবিধা দিচ্ছে_-(১ প্রোভাশনের পরে 
এ কোম্পানীটিকে দেওয়া হ্য় ৮৫০ 
টাকা। কান্দে অন্ত অন্ত ঠিকাদার 
পায় ৬৪* টাকা (২) ও ফাৰ্ম কোন 
রেট মানি জম! দেয়নি ঠিকা নেবার 
সময় বা ও কোম্পানীর ও কাজের 
স্বরুণ বিল থেকে কোন টাকা শিকিউ- 
রিটি ডিপোর্ধিট হিসাবে 'কাটা। হয় 
না। এট! সম্পুর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ ও 
পাবলিক ফিনান্ খ্যাক্টের পরিপন্থী ! 
(০) ২৭ টাক! হিসেবে প্রতি সেট 
প্রোভাকশনের ভাড়ায় সি এম ভিএর 


সজ্জিত কারধানাটি কাজের ঘন 


পাওয়া এক আশ্র্ষের বিষয় । কোটে- 





যদি 

















পদে 


শন আহ্বান: কয়নে 'সি এয পি এ 
অন্ততঃ পক্ষে *০ টাকা পাবেই । 
“বেশ কিছুদিন ধরেই দেখ! যাচ্ছে 
ডিরেক্টর প্রইমত্র ও কোম্পানীটিকে 
অৰটুকু কাজ দেবার উঠে পড়ে মেগে- 
ছেন। জন্য সব ঠিকাদারঘের কাজ 
প্রায় বন্ধ বাঁ অনেকদিন আগেই- বন্ধ 
হয়ে গেছে। পুরনো কন্ট্যা্টর ঘার। 
এর পূর্বে সুনামের সঙ্গে কয়েক 
হাজার করে পায়খানা বসিয়েছেন, 
তার! সবাই এখন" বেকার বসে 
আছেন । তাঘের কয়েক শত শ্রমিক 
,কর্মচারীও এখন বেকার । পুরনো 


ঠিকাদারদের কারখানার লব লার্জ-. 


সরপ্রাই বেকার হয়ে পড়ে আছে । 
ইষ্ট ব্যাক জোন ও গেন্টাল 
ক্যালকাট1 জোনে লক্ষ লক্ষ টাকার 


কাজে এ কোম্পানীটিকে বিলি করা _জেলা 


হচ্ছে ও হবে বলে ভিরেক্টর ঠিক 
করে ফেলেছেন বলে জানা গেছে। 


পা 


হাসানের বি্ুৎ বহার কলে 


খুবই দুংখের সঙ্গে স্বীকার রুরতে 
বাষ্য হচ্ছি যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে 
বিদ্যুৎ সংকট থাকবে । অবস্থা কাটিয়ে 
ওঠার জনো সব রকম প্রচেষ্টা চাল্রানোর 
সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিঘিতিকে কী তাবে 
মোকাবিলা কর যায়--সেদিকে লজর' 
দেওয়াই ভালো । , 
কী ভাবে মোকইবিলা করবেন 2 
প্রহমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন 


এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন । আলোর 


বাহার এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ বরুন । 
য্তটা সম্ভব আনো বা পাখা বন্ধ করে দিন। 
বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের 


॥ তিন ॥ 


শিক্ষানবীশদ্বের সম্মেলন 
গত ৩শে সেপ্টেম্বর কল্যাণী 
আই, টি, আইতে সারা পশ্চিষ বাংল! 
ট্রেনী আ্যাঞ আই .আ্যাপ্রেনটিস 
কো-অভিনেশন কমিটির নধীয়া জেল! 
সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটির 
সাধারণ সম্পাদক বিমান মিত্রের 
সভাপতিতে সম্মেলনে আই, টি, আই 
 ট্রেনীদ এবং ফ্যাক্টরী আযাপ্রেনটিসদের 
বিভিন্ন দাবীর আওয়াজ তোলা হয়ঃ 
(১) আই, টি, আই ট্রেনিং শেষে 
আ্যাপ্রেনাটসশিপে যোগদানের স্থযোগ 
(২) চাকুরীর নিশ্চয়্তাসহ আ্যাপ্রেন- 
টিসশিপ ’৬১ আটারটের সংশোধন (৩) 
বঞ্ধিতহারে ট্টাইপেণ্ড দান (৪) 
শ্রমিকের স্তায় অন্যান্য স্থযোগ স্থবিধার 
দ্বাবীগুলি নিয়ে বিভিন্ন প্রতিনিধিরা 
বিশ আলোচনা করেন। সম্মেলনে 
বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল থকে একশ পঞ্চাশ 
বন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 
১৭জন সন্ত নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ 
জেল] কমিটি গঠন করা হয় এবং 
প্রীন্বকাস্ত কাঞ্ধিলাল সভাপতি ও 
, শ্রীশিবরতন পাল সম্পাদকক পদে 
নির্বাচিত হুন। 


খরচ,'কমান। এই মূল নীতির ভিভিতে 
বিদ্যুৎ ব্যবহাত্স করলেই বর্তমান পরিস্থিতিকে 
কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে । ks 
_জনুগ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০ট্রা 
পর্যন্ত জলের্‌, পাম্প, ইলেক্ট্রিক ইস্জি, 
ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, 
কারণ এই সময়ে শিল্প কারধীনার জনো 
বিদ্যুন্ধ সবচেয়ে বেশি দরকার । 
আইল মেনে চলুন £ 
রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগলি দয়া করে 
মনে রাখবেন । সকাল ৯-৩০ থেকে 
বেলা ১১5১ এবং বিকান্র ৫টা থেকে পাত 
১6টা পৰ্যন্ত এস্নারকণ্ডিশনাল্স চালামো 
নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজা সরকার, 
ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা হতন্ধ ॥ 
ওছাড়া বিয়ে বা অন্যান্য উৎসব উপশ্রক্ষেষ 
নিয়ন, মাকারী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ 
শত্তিসম্পম বাতি স্বালানোও নিষেধ । 


[886 4595217 


॥ চার ॥ 


গণতান্ত্রিক সরকারী নির্দেশ 


কিছুক্ষণ আগে একটা কাগজ 
দিয়ে গেল এক বন্ধু। ইংরেজীতে 
লেখা । ২৫. ৫. ৭৭ তারিখে 2 
Conlinterception/77 নশ্বর চিঠি 
মারফৎ কলকাতার পোষ্টসাষ্টার 
জেনারেলের দপ্তর থেকে একখানি 
গোপন চিঠির নকল পাঠানো হচ্ছে 
‘সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ভাকঘরের 
কর্তাদের কাছে। গোপন চিঠির 
(Secret letter) নম্বর 1081. P. 5, 


তারিখ ১৬. ৫, ৭৭, পাঠাচ্ছেন পঃ 


“বঃ সরকারের অধস্তন সচিব । চিঠি 
থানির বয়ান হল--”১৮৯৮ সালের 
ভারতীয় ডাকঘর বিধির ২৬ ১) 
ধারার ক্ষমতান্্যায়ী রাজ্যপাল এই 
নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ডাকযোগে 
পাঠানো . সমস্ত 'আন-রেজিস্টার্ড 
রেজিস্টার্ড, ইনসিওরড, বা অন্য যে 
কোন ধরণের ক্িনিসপত্র, যেগুলি 
৬০/এ কেশরচন্ত্র সেন দ্ীট, কলকাতা 
থেকে প্রকাশিত সাপ্চাহিক “দেশ- 
ব্রতী'র উদ্দেশ্যে এবং ও ঠিকানা 
থেকে পাঠানো হবে সেগুলি ষেন 


আটক করা হ্য় ।” (শু exercise - 


of the Indian Post office 
Act, 1898, the Govornor is 
Pleased to direct the inter- 
ception of all postal articles 
Of un-registered, registered, 
insured and of other class of 
description which may be 
discovered in the course of 


edto and emanating from, 
‘Desabrati’ a weekly publish- 
ed from 60A, Keshab chandra 
Sen Street, Calcutta”.) ভাক 
বিভাগের ঘে স্রকল কর্মী বাছাই 
(5০:2৫) করার কাজে নিযুক্ত 
তাদের প্রতি নির্দেশ : সমস্ত আটক 
করা (10651০69650) জিনিসগুলি 
যেন কলকাতা পুলিশের স্পেশাল, 
ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার অথবা তার 
মনোনীত কোন অফিসারের হাতে 
পৌছে দেওয়া হয়। 

পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল__এ 
তো বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার 
আগের ঘটন1। তখন তো! পশ্চিমবজে 
রাষ্রপতির শাসন। কিন্ত চমকে 
উঠলাম. এই নিদের্শের কার্ধ- 
কারিতার সময দেখে? বলা হয়েছে 


- ২১শে যে ১৯৭৭ থেকে আগামী এক 


বছর এই নির্দেশ বলবৎ থাঁকবে। 
লেখাটা পড়ার পর থেকে এক- 
গা প্রশ্ন অনবরত মাথার মধ্যে 
ঘুরপাক খাচ্ছে; - " 
(১) মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বস্থ্র 
অজান্তেই কি এই নির্দেশ চালু 


রয়েছে? এবং তিনি তা জানা 
মাত্র এই নির্দেশ বাতিল ঘোষণা 
করবেন? . ১ 


(২) এই নির্দেশ কি 
ভাবে “দেশত্রতী” গোষ্ঠীকে দমন করার 
উদ্দেস্তেই দেওয়া হয়েছে? না কি 


transmission by post address- যারা সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ও 
টিটি TRG SOOO SANE 





তার অবশ্তস্কাৰিভার কথা প্রচার 
করে তাদের সকলকেই দ্বমন করার 
এটা একটা কৌশঙ্গ মাত ? 

(৩) শ্বয়ং মৃখ্যমন্ত্রীও ঘদ্দি এই 
নির্দেশের কথা না জানেন, অথবা 
ষদ্দি তিনি জানা সবেও এই নির্দেশ 
বলবৎ থাকে, তবে নির্বাচনের 
মাধ্যমে জনগণ কি ধরণের “গণ- 
তান্ত্রিক অধিকার” পেয়েছেন.? 

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি-ষে 
নিদেশিটা আমার হাডে পড়েছে 
সেটা কোন জেলার এবং কে 
পাঠাচ্ছেন তার উল্লেখ করতে পারছি 
না। কারণ ২১শে মে থেকে শুরু 
করে এই মুহূর্ত পর্যন্ত “গণতন্ত্রের” 
ছত্রছায়ায় এই নির্দেশ বলবৎ 
রয়েছে । ৃ রি 

অনিমা দাশওধ! 
মেডিকেল হোফ্টোলে 
ভয়াবহ অবস্থা 


আমর! কলকাতা মেডিক্যাল 
কলেঞ্জের ছাত্র । পরীক্ষা ব্যবস্থা 
থেকে শুরু করে ছাত্রদের থাকবার 
ব্যবস্থা পর্যন্ত চূড়ান্ত 'অব্যবস্থা। 
আমর1 শীল ম্যানসন মেডিক্যাল 
হোস্টেলের আবাসিক। এতদিন 


জানতাম আমাদের হোস্টেল সরকার 


অধিগ্রহণ করেছেন যা শুনে আসছি 


সেই ৭৫ সাল থেকে। ' আমাদের 


হোস্টেল সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা- 
বার কারণ: চারতলা বাড়িটির 
প্রত্যেকটি ঘরে জল পড়ে বর্ষার সময়, 
বাড়ির প্রতিটি দেওয়াল ফাক, ছুই 
তিনবার শৌচাগারের শোচনীয় 
পতন, চল্লিশজনের জন্য একটি মাত্র 
শৌচাগার, বাড়ির যে কোন অবস্থায় 
ভেজে পড়তে পারে, এবং ইলেকট্রিক 
ওয়্যারিং অত্যন্ত করুণ ; সব সময় 
শর্টসাকিট লেগেই আছে । 

এই হুল বিংশ শতাব্দীর ডাক্তারী 
ছাজ্জদের থাকবার বাসস্থান । এরপর 


* ৭৬ সানে শুনলাম বাড়ি যেহেতু 
" অধিগৃহীত হয়েছে তাই 


সারানো হয়নি । এরপর কিছু 
কাজ শেষ হুল এবং কিছুদিন বাদে 
ভৌতিক কারণে কাজ বন্ধ হল। 
বাড়ি অর্ধেক ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে 
রইল এবং বাড়িটি আরও বিপজ্জনক 
অবস্থায় পৌঁছাল। আমরা এখন 
শুনলাম, হাইকোর্ট থেকে ইনজ্বাংসন 
জারি হয়েছে । কারণ বাড়িওয়ালা 
সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের 


করেছেন। বাড়িটির চারিদিকে . 


আবর্জনার শপে ভতি। সেখানে 
বশামাছির অবাধ বিচরণ । শুনলে 
অবাক হতে হয়,আমাদের প্রত্যেককে 
Lite-bond দিয়ে থাকতে হচ্ছে 
অর্থাৎ কারো কোন দুর্ঘটনা বা মৃত্যু 
হলে কর্তৃপক্ষ হায়ী থাকবেন না। 
আমরা চাট এ জবস্থারঅবসনাঁ 


জম্প্ণ | শুক্রবার, ১৪ই আক্টোবর, ১৯৭৭ 






হোক এবং আমাদের হোস্টেলের 
কান শুরু হোক। সুস্থ বাসস্থানের 
দাবীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান 
ধর্মঘট শুরু হয়েছে ২০-৯-২৭- থেকে । 
আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিতে 
চাই, এর পরবর্তী সব ধরণের অবস্থার 
জন্য সম্পূর্ভাবে কর্তৃপক্ষ দায়ী 
থাঁকবেন। 

শীল স্যানসন আবাসিকবৃদ্ৰ 


নেতাজীর "বিবাহ প্রসঙ্গ 


নেতাজীর বিবাহ্‌ সম্বন্ধে পূর্বে 


কোন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবং 
বর্তমানে “মাই আঙ্কল নেতাজী” 
বইতে বস্থ পরিবারের কোন কোন 
সদহ্য ঘেতথ্য পরিবেশন করেছেন 
তার মধ্যে কোন সত্যতা আছে কিনা. 
সন্দেহ হয়। 

স্বৰ্গত শরৎচন্দ্র ব্থ জীবিত থাকা- 
কালীন নেতাজীর বিয়ের ঘটনার' 
কোন গুরুত্ব দেননি। নেতাজীর 
বিবাহ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত 
হবার পর ফরোয়ার্ড ব্লকের ইউ-পি 
শাখার সাধারণ সম্পাদক রামগতি 
গাঙ্গুলী এই সংবাদের সত্যতা জানতে 
চেয়ে শরৎ বস্থকে যে চিঠি লেখেন 
তার উত্তরে শরত্বাবু লেখেন **'*কি 


তাবে আপনি ইহার প্রতিকার : 


করবেন ? এই ধরনের খবর অথবা 
প্রবন্ধের কোন গুরুত্ব আপনি দেবেন 
না।* তাছাড়া এই মিথ্যা অপপ্রচার 
বন্ধ করার জন্ত শরৎ বস্থ তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুকে অস্থ- 
রোধ করেছিলেন। . নেতার্দীর 
বিয়ের ব্যাপারে প্যাট লার্প-এর 
অবালীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে স্থুরেশচন্জ্ 
বঙ্গ এবং তাহার ত্রাতুষ্পত্র দ্বিজেন 
বস্থ একটি মানহানির মামলা! দাসের 
করে বলেন “নেতাজী বিবাহ করেন 
নাই।” খোশল] কমিশনের সামনে 
সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ও সুরেশচন্দ্র বসু 
বলেছিলেন-_স্থতাঁষ চিরকুষার। 
নেতাজীকে বিয়ে করার জন্ত জনৈক! 
মিস তবদু ওয়াঙ্গার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবহ্ধ 
হয়েছিলেন। কিন্ত নেতান্দী কোন 
দিন বিয়ে করবেন নাএই কখা বলায় 
ভদ্রমহিলা নিরাশ হুন । 
নেতাজীর বিয়ের ব্যাপারে আজ 
পর্ষস্ত কোন প্রামাণ্য দলিল প্রকাশ 
করা হয় নি। অথচ নেতাজীর কোন 
-ভ্রাতুশ্পুত্রের উক্তিতে প্রকাশ 
মেরা বিযাতিত ছিলেন 
সম্প্রতি যুগগাস্তরের একটি সংবাদে 
জানা গেজ নেতাজী তথাকধিত ভ্রীর 
কলকাতায় আঁলার লন্ভাবনা আছে । 
জামরা এই লত্য উদবাটনের জন্য এই 
বভাবনাকে স্বাগত ক্ৰানাচ্ছি; 
' অনৰ লেন 








মুখ্যমন্ত্রীর ভুল ধারণা 
গত্‌৯1১০।৭৭ তারিখে চীন বিপ্লব 
বাধিকী উদ্ষাপন কমিটি আয়োজিত 
জনসভা সম্পর্কে মাননীয়, মুখাহষী 
জ্যোভি বস্থর যে বিবৃতি কলকাতার 
কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে, তা আমাদের কাছে অত্যন্ত 
বিস্বয়কর। মুখ্যমন্ত্রী এ সভাকে 
নকশালীদের সভা এবং এ সতাক্ 
প্রবীণ জননেতা শ্রীগণেশ ঘোষের 
বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকার 
গ্রচারকে “নকশালীদের কারসাজি” 
হিসাবে অভিহিত করেছেন । আমরা 
এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ 
জানাচ্ছি। শ্রদ্ধেয় গণেশ ঘোষের উক্ত 
সভায় উপস্থিতির ঘোষণ। আমর! 
তার মতান্্ষাক়্ী করি।' সুতরাং এ 
সম্পর্কিত বিবৃতি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর । 
৯ তারিখের এ সভার আয়োজন 
‘নকশালীর!’ করেনি, করেছিলো 
চীন বিপ্লব বাখিকী উদ্যাপন কমিটি 
এবং সভায় ওয়ার্কার্স পার্টি, এস ইউ 
সি, সি পি আই (এম-এল) প্রভৃতি 
কয়েকটি বামপন্থী দলের বক্তার! 
বক্তব্য রাখেন । তাই মৃথ্যমন্ত্রী মহা- 
শয্প কেন এই দতাকে নকশালদের 
সভা বলেছেন আমরা! বুঝতে পারছি 
না। 
সঙজস্ব ঘে 
চীন বিপ্লব বাধিকী উদ্ঘাপন 
'_ কষিটির পক্ষে 


অপসংস্কৃতি প্রসঙ্গে 


. আপনার পত্রিকায় প্রকাশিড 


তথ্য ও জনসংযোগ দধরের ভার- 
প্রাপ্ত মন্ত্রী পরীবৃহ্ধদেষ ভট্টাচার্যের অপ- 
সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বক্তব্য পড়লাম! 
বিতিয্ন সতা-সমিতিতেও তার বক্তব্য 
ভনেছি। তিনি চানঅপসংস্ৃতি নিযে 
একটা বিতর্কের ঝড উঠুক। বলা 
বাছল্য এখনও পর্যন্ত বিতর্কের বড় 
না উঠলেও বিতর্কের হাওয়া বইডে 
শুরু করেছে। হয়তো ঝড়ও একদিন 
উঠবে । আমার কথা ঝড় খেলে 
গেলে কি অবস্থা হবে সেটা কিন্ত 
এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার হচ্ছে না। 

এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি উদাহরণ 
তুলে ধরছি । আজ থেকে ছ'লাভ 
বৎলর আগের কথা৷ বাংল! সাহিত্যে 
্গীলত্কা-অঙসগীলতা নিয়ে এ রকমই 
একটি বিতর্কের ঝড উঠেছিল | একদা. 
কমিউনিষ্ট বলে পরিচিত্ভ বওষানে 
ৰাজাবী পত্রিকার ভাডাটিরা লেখক 
সমরেশ বুধ 'বিঘর" উপলাসাট এই 
বভর্কেজ পুত্রপ' ৩ কাবেছিল ' আন'ৰ 
পতা হীন !বাষণ চৌধুৰী মহত 
















দালান । সেই সময় দৈনিক সাঁধা- 
ককাগজগুলিও ক্লীতা-অশ্গীলতা 
প্রসঙ্গটিকে প্রাধান্য দিয়েছিল ।- সেই 
ঝড় একদিন থেমে গেছে, সমরেশ 
বস্তুর বইয়ের কাটতি কিন্ত কমেনি 
বরং তার সহযোগিকপে সুনীল 


আবির্ভাব ঘটেছে, এবং তার! পুরোন - 


দমে অঙ্গীলতার ধ্বজ্া উড়িয়ে 
যাচ্ছেন । ক". ০ 
সেই কারণে শুধুমাত্র বিতর্কের ঝড় 


ঠিত ভাবে সরকারী সহযোগিতায় 
অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করাই শ্রেয়: । এতে হয়তো বাজারী 
পত্রিকাগুলিশিল্প সংস্কৃতি (গেল গেল’ 


দরকার বাম ফ্রণ্ট সস্তোষ ঘোষের 
ভোটে; ক্ষমতায় আসে নি, বরং ষে 
কল অগনিতপাধারণ মাহুষবামক্রপ্ট 


সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন তারা 


বাদ- জানাবেন। সুতরাং বুদ্ধদেব- 
বাবুকে বিনীত অহ্গরোধ অপসংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন । 
অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক সকল 
প্রকার নাটক, গ্রন্থ, ক্যাবারে নৃত্য 
& সংগীত বন্ধ করুন । জরুরী অবস্থার 
ঈ এখনকার অবস্থার আকাশ- 


ভারী শাসন ব্যবস্থা | বর্তমানে জন- 


প্রতিটি কাজের পিছনে জনগণের 

অকু্ দমর্থন থাকবেই এই আমার দৃঢ় 
বিশ্বাল। to , 

| অনা চৌধুরী 
হাসপাতাল ও 


ওয়ার্ড মাষ্টার 


| গত ১৪ই ছুলাই-এর দর্পণে তপন 


বসুর প্রধান জেহাদ হাওড়া 
হাসপাভালের ওয়ার্ড াট্টার 


অনিল দাসের বিরুদ্ধেই । কিন্ত, তিনি ' 
যে সব বিষয়ে রিপোর্ট করেছেন, 


স্কার অধিকাংশই অনিল দাসের 
ক্ষমভার বাইরে । রোগীদের জন্ত 
সরকারী বরাদ্দ মাত্র দৈনিক আড়াই 










ছুধ, এর বেশী কি দেওয়া যায়? 


১৬1১৭ 


বঙ্সী। 
€দে চাকরী করছে। 'সে কেবল মদ 
করলেন! আরও কিছু লিখলেন না 
কেন? দ্ষার সঙ্গে তো কথ! বলেন 
মি। আপনি কেবল -নার্প আর 





দর্পপ ॥ শুক্রবার, ১৪ই অক্টোবর ১৯৭৭ 


দল্লীলতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ . 


তুলে কোন লাভ হবে না, বরং সংগ- 


রব ভুলবে ৷ কিন্ত এটা মনে রাখা. 


পাতাল ফারাক। তখন ছিল স্বৈরা- 


গণের সরকার প্রতিষ্ঠিত । সরকারের, . 
"কোথাও ১২।১৪ ঘণ্টা, কোথাও ২৪... 


কি কেবল অনিল দাস একা খা? 


"আর কেউ খায় না? অনেক নাস- 


কেও তো গাড়ী করে হোস্টেলে 


পাঠাতোহয় ওভার ভোজের জন্য 
সেটা কি খুব দামী মদদ? হাস" 
পাতালে আগে ত্রাণ্ডি দেওয়া হত! 
এখন, দেওয়া হয় লা। কার 
রোগীর! সে সব পেত না। কোথায় 
যেত? ওয়ার্ড মাস্টার খেত কি? 
মেট্রন বলেছেন, অনিল দাসকে 
বরখীত্ত করা উচিত.। আমরাও 


বলছি, নিশ্চয়ই । অন্তায়কে বরদাস্ত 


করা... উচিত নয়? ভার মেয়েরা 
ঠিকমত কাজ করছেন তো? 
সিস্টার অঞ্জনা ভট্টাচার্যের ১৪ 
বৎসর'চাকরী হলেও পার্মানেন্ট হন 
নি। কিন্ত অনিল দাসের কি হয়েছে 
সেটাতো। লিখলেন না। কেবল 
অনিল দাস বা কেন, ৩০০ জন. 
ওয়ার্ড মাষ্টারের মধ্যে ২৫০ জনই 
প্রতারিত হয়েছে স্বাস্থ্য - অধিকর্তা- 
দের বারা এর! সকলেই সুনামের , 
সঙ্গে ক্লারিক্যাল সাভিস করেছেন। 
কর্মদক্ষতা আর ভাল রিপোর্ট থাকায় 
ওদের ওয়ার্ড মাষ্টার 'করা হয়! 
গ্রেডেশন আর ভাল পে-স্কেনের 
লোভ দেখানো -হয়েছিল। কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশ ' করা 
হয়েছে। এমন কি ক্লারিক্যাল 
সার্ভিস কাণ্টউ পর্যন্ত করা হচ্ছে না। 
১৮1১৯ বৎস্র চাকরী, হলেও কন- 
ফার্জেশন করা হয়. নি! কোন 
ছুটিই তারা ভোগ করতে পারে না। 


মেট্রনের সন্ধে কথা বলেছেন ।সমঘ 


€ 


উৎপল ছত্তকে 
আমরা * পানিছাটি ' অঞ্চলের 
গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন- কিছু মান্য 
১লা অক্টোবর চীন বিপ্লব বাধিকী 
পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিক 


হিসাবে রাধা হবেনাঁ। অতএব . 


আমরা উক্ত অশঠানে উৎপল দৃতকে 
বক্তা হিসাবে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
'করি। গত ১৪৷৯৷৭৭ তারিখে 
আমর] উৎপল দত্তের বাসভবনে তার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করি । -আমাদের আগ- 
মনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 
হবার পর তিনি বক্তা হিসাবে অন্থ 


ঠানে উপস্থিত. থাকতে রাজী হয়ে . 


যান। তবে ১লা অক্টোবর তার 
সময় না থাকায় তিনি, প্রস্তাব দেন 
ষে পরদিন অর্থাৎ ১৫।৯।৭৭ তারিখে 
মহাজাতি সদনে পি এল টির সেক্রে_ 
টারী মুকুল-বস্থর সঙ্গে আলোচনা! 
ঘাপেক্ষে দিনক্ষণ ঠিক করবেন । 
সিদ্ধান্ত মত বৰ্ণিত দিবসে এবং নির্দিষ্ট 
সময়ে ও স্থানে আমি এবং আমার 
আর এক বন্ধু উপস্থিত হই । অনেক- 
ক্ষণ অপেক্ষা! করার পর সুকুলবাবুর 
সাক্ষাৎ পাওয়া গেল এবং মুকুল- 


বয়কট করুন '. 
বাবুর মুখে যা শুনলাম তাতে শুধু, 
হতাশই নয় অবাকও হলাম। 
উনি মিবললেন, বিশেষ. কাজে 
উৎপল দত্ত বন্বে চলে গেছেন। 
অব্য মুকুলবাবু আমাদের. কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করার কথাও বললেন এবং 
কিছু সময় অপেক্ষা করার পর 
“ মুকুলবাবুর স্ববিরোধী কথায় এটা 
প্রমাথ হয়ে গেল যে, ভিনি এর আগে 
সত্যি কথ! বলেন নি। মুকুলবাবু 


বললেন, উৎপলবাবুর 'শরীরটী খুব 


খারাপ হয়েছে । অতএব উনি বন্ধে 
নাও যেতে পারেন। . . 
১৬।৯।৭৭ তারিখ বিকেলের দ্বিকে 
আবার উৎপল দত্তের বাড়ী গেলাম 
এবং যথারীতি তার দেখাও পেলাম । 
। আমি যখন তার বাড়ীতে উপস্থিত 
হই, তখন আকাশে মেঘ করেছে, 
আর সেই মেঘলা আকাশের নীচে, 
ছাদের ওপরে হিন্দী ফিল্মের কায়দায় 
এবং ষথায়থ মানানসই পোষাকে 
সজ্জিত এক এলোকেশীকে ছাড়া আর 
কাউকেই দেখলাম না 7 অগত্যা 
তার কাছেই , উৎপলবাবুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য সাহায্য 








প্রার্থনা করতে হলো । . মহিলাটি থে 
ব্যবহার করলেন তা চাকরবাকরদের 
জন্য ষথোপযুক্ত। গেটের কাছে 
ছাড়া ছিল ভয়ঙ্কর দর্শন দুটো হিং 
জানোয়ার এবং বারংবার অনুরোধ 


‘করা সত্বেও কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা 


করা হলো ন] । অবশেষে আক্রমণের 
মুখোমুখি হতেই হলে1। এক্ষেত্রেও: 
আমাকে যিনি রক্ষা করলেন, তাদের 
ভাষায় তিনি বাড়ীর চাকর। 


অতঃপর গৃহাভ্যনস্তরে প্রবেশের 
সম্মতি পেলাম । প্রবেশাস্তে উৎপল 
দত্তের কঠম্বরও অনুধাবন করলাম । “ 
অনেকক্ষণ। অপেক্ষা করার -পর খিনি . 
আমার সায়নে উপস্থিতহলেন, তিনি 
উৎপল নন, তিনি শোভা সেন! 
বণিতা মহিলার রূঢ় আচরণের অন্ত 
খ্যাতি সম্পর্কে আগেই অবগত হয়ে” 
ছিলাম এবং উক্ত দিবসে তা প্রত্যক্ষ 
করলাম । আমার সঙ্গে কথোপকথন 
চলাকালীন সারাটাক্ষণ যেভাবে 
তিনি মিথ্যে কথা বলেগেলেন তাতে 
সঠিকভাবেই মনে হলে। মিথ্যাচার 
সম্পর্কেও তিনি খ্যাতি অর্জন করার 
যোগ্য। ' | 
শোভা সেন আমাকে পরিষ্কার 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


টাকা। আড়াই টাকায় দুটো - 
সিল, সকালের ক্রেককান্ট, ফলও , 


রজিস্টার্ড কর্মী নয়, লে একজন " 
“বদর. 


লোক বলে নিজেকে জাহির করলেও । 
যদি কেউ আপনাদের কাছে এই ধরনের 
অর্থ দাবী করে তবে আমাদের বিশেষ 
অনুরোধ আপনারা যেন পাশের ঠিকানায় 
আপনাদের অভিযোগ-সহ সব খবরটি 


CESS 


CE$/CAS- 1/7? BEN 


দি ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন টিযসিটেড : 


হক? অথচ ওযাড যে | পি 
কাজ করে, তার জন্য বাছাবা কুড়ান - নতুম সারি কানেকশন কা ইললকৃট্টক বিল জাপিরস্প দেন যাতে এই সৰ অসৎ লোকের) 

অধ্যক্ষ | বিগত মন্ত্রিসভা অধ্যক্ষ থেকে উদ্ভূত অভিযোগ সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি সম্ভাব্য সধ কুপ্রচেস্টাকে আমরা প্রতিরোধ ; 

আর তাদের সচিবদের ১৫* টাকা ব্যবস্থা' করিয়ে দেবার অছিলায় কিছু অসৎ করত সমর্থ হই - এ 

ভাতা দিয়ে গেছেন । লোক আমাদের প্রাহকদের কাছে টাকা ইডি ১52 লি TE LONE a —- 
Pi নিজের জীবন বিপর করে চাইছে, এই ধরনের খবর পেয়ে আমরা বিশেষ .! “*ভিজিলেন্স ৪৮. 1 
কিন্ত যারা  সষ্টারা চিন্তিত । আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ | ও ৰ সেল ! 
কাজ করেন, সেই ওয়াড মা প্লাহকদের কাছে তাই আমাদের একান্ত. - |  সিইএস সি লিমিটেড টু 
চেয়েছিলেন মাত্র ৫* টাক! । ভা মধ * 'অনুরোধ তাঁরা যেন কখনই কাউকে এই সবক | পোস্ট বক্স নং ৬৬৫৪, এসপ্লানেড, | 
হয় নি। তপনবাবুঃ ওাড সাষ্টাররা ব্যাপারে কোনো রকম টাকাকড়ি না দেন, 1 কলকা তা-৭০০০৬৯ রা ” 
এখনও সকলে অনিল দাসের মত এমন কি, সে ব্যক্তি আমাদের কোম্পানীর : পাশা শোশিশিিিশশী ef 


এই পোস্ট বক্সটি বিশেষ করে এই কাজের 
জন্যই নেওয়া হয়েছে এবং এই ঠিকানায় 
লিখিত সব চিঠির বক্তব্য গোপন থাকবে এবং 
লেখকের অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা 


-হবেলা। 


॥ ছল £ 


বস্থমতার ব্যাপার পির বালে থাকবে ? 


সেই এতিহবাহ বাংলা সংযাদব- 
পূত্র দৈনিক ৰস্থমতীর ভবিক্তৎ , 


লম্পর্কে বুদ্িজীবীমহলে আবার নতুন 
করে উদ্বেগ আশংকা দেখা দিয়েছে । 
বেনামদার মালিক অশোক সেনের 


'হুঠকারিতা ও শ্রমিকবিরোধী নীতির " 


ফলে একদিন সংবাদপত্রটির দরজায় 
ডালা ঝুলেছিন। দৈনিক সাপ্তাহিক 
মাসিক বসুমতী এবং প্রকাশন বিভা- 
গের মোট সানে পাচশেো। সাংবাদিক 
সাংবাদিক কর্মচ্যুত হয়ে অনিশ্চয়- 
তার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন । 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় রণেন 
মুখোপাধ্যায় প্রমূখ আই জে এ ভুক্ত 
সাংবাদিকদের নিরলমস প্রচেষ্টায় বন্ধ 
ঘুরজজা খোলে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
বসুমতী প্রাইভেট লিনিটেড কে রুগ্ 
শিল্প সংস্থা হিসেবে অধিগ্রহণ করেন। 
কিন্ত যে আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে 
নবকলেবরে বন্থ্মতীর পুনরাবির্ভাব 
ঘটানো হয়েছিল নবনিযুক্ত মুখ্য 
প্রশাসক ও প্রধান সম্পাদক কেঘার 
ঘোষ তার পেটোয়া কয়েকজন সাং- 
ৰাঁদিকের সাহায্যে ও সহযোগিতায় 
তা বানচাল করে দেন। কেদারৰাবু 
রাজ্য সরকার প্রদত্ত ৫« লাথ টাকা 
স্রকে দিয়ে পদচ্যুত হয়েছেন, রুগ্ন 


( দর্পণের সংবাদদ্বাতা ) 


সানের ঘহর এখন ধেস্ক দাখ টাকার 
মতো! ১ 

রাজ্যেক্ বামক্রণ্ট দরকার বন্ধ- 
তীর ব্যাপার তদন্ত. করার জন্ত এবং 
একে সুস্থ সবল ও লাভজনক করে 
তোল! যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার 
জন্য একটি তিনসাশ্ত বিশিঃ তদন্ত 


গাড়ির যথেচ্ছ ব্যবহার ইস্যা্ি 


. সম্পর্কে বিস্তারিত সঃ হলেই এসব 


কমিটি গঠন করেছেন । , কিন্ত এক-' 


মাসের মধ্যে, তদন্তের রিপোর্ট 
দাখিল করার নির্দেশ থাক] সত্বেও 
আজ ছুমাসের মধ্যে লমন্তার কোন 
কুলকিনার] তারা করতে পারেননি! 
কমিটির কাছে সাংবাদিক, অসাংবা- 
দিকদের পক্ষ থেকে সংস্থাগত ও 
ব্যক্তিগতভাবে এক জনেরও বেশী 
স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। 
ত্বভাবতই বন্থমতীর হালচাল সম্পর্কে 
কমিটিকে ওয়াকিবহাল করার জন্যই 
ওঁ স্বারকলিপির অবতারণা করা 
হয়েছিল । কিন্ত কমিটির নাকি 
এখনে! দুমাস সময় লাগবে তাদের 
সুপারিশ .নরকারকে জানাতে । 
স্বাভাবিক অবস্থায় সে লময় দিতে 
কারে! আপত্তি হতে! ন! কিন্তু ইতি- 
মধ্যে কেদার ঘোষ বরখাস্ত হবার 
পরেও বহ্থমতীতে অরাজ্দকতা অব্যা- 
হত রয়েছে। কেদারবাবুকে ঘদি 


তথ্য গ্রসাপিত হতে পারে । অথচ - 
এদিকে বন্থষন্ভীর প্রচার সংখ্যা ভ্বন্ভ 
পড়ে যাচ্ছে । বাবার কারণ একটিই 
এবং সেটি হলো এতধিন দার। 
সিদ্ধার্থ রায় এবং কংগ্রেসের ছয়ভাক 
হিসাবে বস্থমতীকে ব্যবহার করে 
এসেছেন সেই পরিচালববর্শ এবং 
সেই কেছার চক্রই বামফ্রন্ট সর- " 
কারকে নাবোভাক্জ করার মতলবে 


_বস্ষতীকে কাজে লাগাতে চাইছে । 


কংগ্রেসের এবং সিদ্ধার্থবাবুর 


প্রশপ্তি গাওয়ার এবং বামপন্থী উল- ' 


গুলিয় বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবার 
জন্যই কেদারবাবু ৮-১০ জ্বন লাংবা- 
দিকের এক ককাস ব1 চক্র গড়ে 
তুলেছিলেন । এদের নবাইকে তিনি 
অফিসের ফাইলপত্রে কারসাজির 
মাধ্যমে অন্যায় ও বে-আইনী প্রমো- 
শন দিয়েছেন বোর্ড ও সরকারের 


' অনুমোদনের তোয়াক। না করে, 


পুকুর চুরির ঘ্বায়ে অভিযুক্ত করা হয় " 


“তবে এখন সেখানে চলছে সাগর 


চুরি। কাঁচা মাল কেন! বেচা, 


সিনিয়রিটি ও যোগ্যতার বাছ- 
বিচার না করেই। বিবেকানন্দ- 
বাবুর আসনে যাকে প্রতিষ্ঠিত করা 
হয়েছে তিনি চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াপীল 
এবং কষ্টর বামপন্থী বিরোধী হিসাবে 
পরিচিত । বন্থমতীতে সম্ভ আগত 


হওয়া সত্বেও কেদারবাবু একসন্ধে 


পাঁচটি ইনক্রিমেন্ট দিয়ে অফিসে লাঠি 





পশ্চিমবাংলার তীতবস্ত 
আমাদের গর ও আনন্দের জিনিস 


পশ্চিসবাংলার ভাতশিল্প তার স্ৃতী ও রেশমের বিরাট বন্মসন্ভার 
নিয়ে উপস্থিত হয়েছে । বয়নবৈচিত্রে আর উৎকধ তার 
পশ্চিমবাংলার তাতবস্ত্বের তুলনা নাই । 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৪ই অক্টোবর ১৯৭৭ 


.' উচ্চপন্ধে অধিঠি্ত কয়েকজন 
ঘাংবাদিক শুধু অযোগ্য ও অপবার্থই 
নয়, ছারা_ বামফ্রন্ট সরকারের 
বিরুদ্ধে কৌশলে প্রচার চালিয়ে 
ঘাচ্ছেন। চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং 
ভিরেকটর অফিসের গাড়ী ও টেলি- 
ফোনের খরচ বাড়ানো ছাড়! আর 
কিছু করার পক্ষে অযোগ্য । 

অন্যদিকে বহুমতীর সেই.অশোক 
সেনের অ্রেহাশ্িত লাংবাদিক [দংঘ 
এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুব্রত মুখার্জার 
আবির্বাদধন্ত ইউনিয়ন এখন রং 
বধলাবার জন্য ব্যন্ত । বামপন্থী মন্ত্রী 
এম, এল, এ, নেতাদের দুয়ারে 
ছুয়ারে গিয়েও তারা স্ব স্ব পদে প্রতি- 
ঠিত থাকার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম 
করছেন। 

বন্থমতী সমস্যার সমাধান আছো 
কঠিন নয়। পুরনো পরিচালক 
মণ্ডলী ভেঙে দিয়ে নতুন বোর্ড গঠন, 
সাপ্তাহিক, মাসিক ও প্রকাশনা 
বিভাগ খোলা, সমস্ত ইচ্ছুক পুরনো 
সাংবাদিক অসাংবাদিক কর্মচারীকে 
ফিরিয়ে আনা, প্রাক-অধিগ্রহণ 
স্থিতাবস্থায় প্রত্যাবর্তন” অর্থাৎ 
কেদারবাবু যেসব প্রমোশন, ্রান্দ- 
ফাঁর ইত্যাদি দুদ, করেছেন সেগুলি 
বাতিল করে 'দেওয়া ইত্যাদি 
একটি ষ্রাম্টীর হাতে বস্থমতীর পরি- 
চালন ভার তুলে দ্বেওয়া হাতে পারে 
যেখানে সরকার, বন্মতীর সাংবাদিক 
অআসাংবাদিক এবং সংবাদপত্র অগতের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ব্যক্তিদের প্রতিনিধি 
থাকৰেন। 

স্থির সিদ্ধান্ত প্রহথে বত দেরী 
হুচ্ছে ভত জনমনে, বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে উদ্বেগ ও ছুশ্চিত্তা বাড়ছে। 
স্র্থাহ্বেষী মহল থেকে একধরণের 
প্রচারও করা হচ্ছে যেসরকার জোক- 
সানী কারবার বস্থষতীকে রাখবেন 
না। কিন্তু বন্থষতীকে সহজেই 
লাভজনক সংস্থায় উন্নীত কর! যায় 
ৰদ্ধি হুষোগ্য পরিচালক পিছনের 
থাকেন, প্রচার সংখ্যা এবং বিজ্ঞাপন 
ছুইই বহুগুণ বাড়ানো সৃষ্ভৰ। 
সন্বাঘবের সেই অংশের কাছে প্রশ্নটি 
অত্যন্ত জরুরী বারা বামকন্ট সরকা- 
ভারা এর জরুরী সমাধানই প্রত্যাশা 
করেন। 


পি আার সনির 
অনুষ্ঠানে ভাব 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 

পিপলস্‌ রিলিফ কমিটি সংক্ষেপে 
পি, আর, শি, গত ২৬শে ও ২৭শে 
সেপ্টেম্বর নেতাজী ইনডোর 
স্টেডিয়ামে ছুদ্বিম ব্যাপী এক সাংস্ক- 
তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে- 


নেভাঙ্ী স্টেডিয়াম কোনভাবেই 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত 
জায়গা নয়। সেখানে সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান বাদে আঁর সব কিছুই চলতে 
পীরে। তাই স্বাভাবিক কারণেই 
২৬ এবং ২৭ তারিথে টিকিট কেটে 
গান, আবৃত্তি ও যাত্রা শুনতে যাওয়৷ 
দর্শকের] শারীরিক ও মানসিকভাবে 
যথেষ্ট অস্বস্তি ভোগ করেছেন এবং 
অর্ধেকেরও বেশী লোক মাঝপথেই 
বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন 
ানকে যথেষ্টভাবে বিদ্বিত করে 
সবচেয়ে অসহায় লেগেছে ছি 
দিনের অটান দেরী করে শুরু করাই 
পর (এটাই কি নিয্নমে দাড়াল ?) 
ডাঃ শৈলেন দাসকে যখন পূরবী 
দত্তের পর রবীজ্জ সঙ্গীত গাইছে 
দেওয়া,হল তখন দর্শকের এক অংশ 
তার প্রথম গানের পরই হাততালি 
দিয়ে তাকে উঠে যেতে বললেন এবং 
ভা: দাস সঙ্গে লক্ষে বলে উঠলেন 
ঠিক আছে গাইব না এবং যথারীতি 
ট্রেডিয়াষ ত্যাগ করে চলে গেলেন । 
দর্শকেরা, অসহায় ভাবে ব 
রইলেন। কর্তৃপক্ষের কেউ এগি! 
এলেন না। মাইকে কিছু প্রচার 
হল না। নাম থাক সত্বেও সৃষিআ 
সেন এলেন না, প্রদীপ, ঘোষ আবৃত্তি 
করলেন না। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল 
লোকনাট্যের মুক্তিন্বীক্ষা যাত্রা । 
অনেকেই ত্রেখটের প্যারী কমিউন 
নাটকের ওপর লেখা উৎপন দ্বন্ধ 
“রচিত ও পরিচালিত এই নাটক 
দেখবার আগ্রহে মুল্যবান সময় নষ্ট 
করে লেফিন ট্রেভিয়াষে উপস্্িদ্য 
হয়েছিলেন। বাজার দংলাপ 
বর্ণও শোনা যাস্ব নি। 
সুহ্্হ বাধা িচ্ছিলেন মাইকে 
ব্যবস্থার জন্য, শিল্পীর! বিহ্বল হতে 
পড়ছিঘেন এবং কতৃপক্ষর! যথারীতি 
নির্ষিকার । 










॥ চি ধর ১৯৭৭ 


এবারের যাত্রা উওসর 1 
1. (দর্পণের প্রতিনিধি) 


য়দানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়ো- 
সম্মত যাত্রা উৎসবে অন্তবারের থেকে 
জজজাতদ্রাপরিলক্ষিত হয়েছে । এবারের 
“রথেকে উল্লেখযোগ্য সংযোজন (বা 
বয়োজন ) 'তধাকর্থিত . পুরস্কারের 


খীতি রদ্দ। আগেকার ভারপ্রাপ্ত 
সী স্থত্রত মুখার্জার আমলে এই 


=্তথাকধিত পুরস্কারে কেন করে 
নাতি ও পক্ষপাতিত্ব চিৎপুরের 


শ যাত্রাদলগুলিকে বিক্ষুব্ধ, 


৷ সেইজন্য বর্তমান উৎসব 

নে ‘পুরস্কার বন্ধের সিদ্ধান্তকে 
শ্শাত্রারসিকর! শ্বাগত জানিয়েছেন । ' 
ছোট বড় ছেচজিপটি দল নিয়ে 
শত :২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ১২ই 


“অক্টোবর ২২ দিন ব্যাপী এই উৎস- 
-_শাবীর্ল্ 


মহাজাতি সদনে 
. '১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় 


্বযুগের একটিনা নাম 
নট কোম্পানী 


এক এবং একক 
- ১৭১ হরচন্ত্র মল্লিক গ্ীট 
৫৫-০৭৭২, ৫৪-৩৬৬৮ , 


'শিল্পীন্হল 
১, ছটো কালজয়ী নাটক ' 
'বীন ব্যানার "পৌরাণিক 





ue 


্রয্ন্য রতাকর 


' ক্লানাই নাথের ওঁত্তহাসিক 


লাল নিশান 


থেকে প্রগতিশীল, 
জাতীয় ওঁতিহের বাহক বা!.দেশের € 
সাংস্কৃতিকর্ূপায়পকেই প্রাধান্ত দেবার 
“আমরা. অপ- 









বের আসর বসেছিল | উৎসবের 
আগে তথ্যমন্ত্রী :বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
ঘোষণা করেছিলেন বিষয়বন্তর দিক 
গণতাস্তিক ও 


চেষ্টা করা হয়েছে ।..*.. 
সংস্কৃতির হাত থেকে মুক্তি চাইই। 
এর জন্য দেখা গেছেকোন কোন দল, 
কিছু অশালীন নাচ ও দৃশ্তের সংস্কার 
করে এখানে প্রদর্শন-করেছেন। প্রশ্ন 
হোল এই' সেন্‌ফ সেন্সর তারা সর্ব 
বজায় রাখবে তো? - 

। উৎসবে বেশ কয়েকটি গণচেত্না-: 
মূলক পালার সমাবেশ স্বাভাবিক 
কারণেই হয়েছে। পেশাদারী যাত্রায় 
এই সব'নাটক্রে আগমন কিছুদিন * 
আগে থেকে হলেও এখনকার মতো! 
ব্যাপক ছিল না।: {এটা এখন 
প্রমাণিত সত্য জনগণ, এই ধরণের 
পালা সাগ্রহে গ্রহণ করে। কিন্তু 


,বিষয়বস্ত দুর্বল হলে মঞ্চে শুধু চিৎকার 
|| দাপাদাপি করলে, লাভ হয় না। 
আর সরকারের মন রাখার - ‘অন্ত শুধু- 


মাত্র'লনগ্ান ঢুকিয়ে ' দিলেই চলবে' 
না।, বিস্তুবোধ আৰ উদ্দেস্ত সম্বম্ে 
| পরিষ্কার জ্ঞান থাকাচ্দরকার | দেশী 
ও বিদেশী ক্যাপিক ধর্মী কিছুপলাও 
সমাবিষ্ হয়েছিল । এদের এই 


প্রশ্ন প্রশংসার হোগ্যু। অস্ত 


এখানেও বেশ কিছু বান পালা, 
জায়গা করে নিয়েছে । আয়োজনের 
সবচেয়ে বড় ক্রটি দুপুরে ও" সন্ধ্যায় 
পালা.ও দলের স্থান নির্ণয়ে । কিসের 
ভিত্তিতে এটা করা. হয়েছে বোবা 
যায় নি। সন্ধ্যাতে দর্শকের সংখ্যা 


দল মাত্রই সন্ধ্যায় আর ছোট দল 
দুপুরে থাকবে এটা ঠিক নয়। নাষ- 
করা দল ও পালায় বেশী দর্শক, 
যাবেই । অনেক ুঁবড় দল হাজার - 
হাজার টাকা) বিজ্ঞাপনের ,জন্ত ররচ 


* করতে পারে। এদের কোন কোন, 
‘ক্ষেত্রে সন্ধ্যায় না. দিয়ে দুপুরে 


দেওয়াই বাস্নীয় ছিল। অন্যদিকে 
ভালে! ছোট দলকে সন্ধ্যার সুযোগ 
দেওয়া উচিত চিল, এতে সরকার 
ও দল ছুয়পেরই লাভ হোত আর অন্ন- 
ঠানের মুল স্পিরিটটাও বন্জাক়্ 
থাকতো । সেই জন্ত উদ্লো্তাদের 
আরো বেশী মনোযোগের পরয়োন,. 
ছিল।, মি 
উর 
মী ঘোধিণার প্রভাব: এবারকার 
বাকা উৎসবে ভালোভাবেই 'প্রতি- 
ফলিত হয়েছে। অল্প সৃময়ের মধ্যে 


তাদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার 


যোগ্য Re 


তরুণ অপেরার ‘নিপাই টিবি, 
(দর্গপের সমালোচক) 


” পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশো বছর 
পর অযোধ্যা, মীরাট, ঝাঁন্সী থেকে 
ঘর ব্যারাকপুরে সিপাইরা বৃটিশ 


শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, ঝাঁপিয়ে, 


পড়েছিলেন কার্প মার্কস ভারতে 
সিপাইদের এই জাগরণ ও সংগ্রামকে 
ভারতের প্রথম (শ্বাধীনতার সংগ্রাম 


আখ্যা দিয়েছেন । ১৮৫৭ সালের পূর্বে 


এদেশে একাধিক কষক বিদ্রোহ সংগ- 
ঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো সবই 
ছিল বিক্ষিপ্ত, অঞ্চজভিত্তিক ' আর 
সিপাই বিল্বোহ (ছিল ব্যাপক। ওঁ 


নির্দেশক সর্বাধিনায়ক "| বিজ্োহের প্রথম, শহীদ ব্যারাকপুরের 
| শ্েষঠাশে নট সিপাই-হুবেদার মঙ্গল-পাড়ে। ' | 

i ‘রক্তাক্ত তেলেঙ্গনা'র পর তরুণ 
| ভোলা গর 1 ভাঙা গা 


মিউটিনি” রচনা করেছেন মধু 







গোস্বামী |. গত ১৬ই সেপ্টেমর বিশ্ব- 





"| মহান ভূমিকার কথা। সে ক্ষেত্রে 
এ ধরনের ' অবস্যই শ্রোভা- 


| গণকে শিক্ষিত, করবে৷ 





যুক্তি তকন্কো গপ্পো * 


ভান্ুসিংহ 
ধিক ঘটকের "শের ছবি ‘যুক্তি 
তক! গপ্পো’ আমাদের ভাবনার 
জগতকে উন্নত করে, দোলাচল রাজ- 
নীতির বন্ধ মুখরতায় আমাদের * 
Ud Aa 


 দ্বেখায় আর স্বপ্ন দেখাতে চায়। ' রূঢ় 


. কিন্ত শিক্ষামূলক ' ঘাতায় টন _স্ভিজভ] নিয়ে সমাজের বৈষম্যকে 


_অনেকটাই'  পড়েছে। . 
ছবিটিতে সার্বজনীন আবেদন সঞ্চারে' 


বাস্তব যেখানে নির্মম, ' ভেঙে চুরে 
জালিয়ে পুড়িয়ে সব শেষ করে, দিতে 


চায় সেখানেও দেখি নতুন করে বেঁচে 


ওঠার কঠিন শপথ গ্রহণ । .. 
, আলোচ্য ছবিটিতে ঝত্বিক 
ঘটকের ব্যক্তি-জ্রীবনের ছায়া 


কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতা সাটি হয় নি 
এটাই এ ছবির অন্ততম/.বৈশিষ্ট্য 
একটি প্রতিভাবান শিল্পী সৎ প্রচেষ্টা 
' সত্বেও সমাজের প্রতিকূল পরিবেশে 
দেশের অর্থনৈতিক - ধাঁতাকলে 
নিষ্পেশিত হতে, হতে 'নিঃশেষ হয়ে 


- গেল ষে ভাবে, তার মধ্যে কি বঞ্চিত 


কু দীর্ঘশ্বাস চাপ! পড়তে 

? ছবির_নীলক$ বাগচি 
তা সনাক্ত 'করুক 

ন কেন, তার ক্থা, তার ব্যথা, 
ক্রোধ, আক্ষেপ, যন্ত্রণা সাধারণ 
. মাহুষের অনুভূতিতেও সাড়া জাগায় 


বৈকি। তবে একথাও সত্য যে, 


ফত্বিকের জীবনের যে স্রাসট্রেশন, তা 


অবস্তই সাধারণ মাহুষের নয়। কিন্ত 


বিষয়বস্তর গুরুত্ব কিছুটা হাস পেয়েছে। করে, 
: এরপূর্বে ‘রক্তাক্ততেলেঙ্গানা’ যাত্রায় দাড়াবার ঘোষণা করে, তখন তো 


' শোষণের দিকে : রুখে 


দেখেছি, নেহেরু .সরকার প্রেরিত সেগুলি শুধুই: জনমানসের কাছেই 
ভারতীয় সেনাদের সামনে কম্যনিষ বাবেদন রাখে। 


" " এধিকে একটু নজর দেবেন । ? 


+ AL 


নীলকণ্ঠ বাগচি' শিল্পী জীবনের 


তথাপি |: 






সাতনম্র কয়েদী 


৬ সত্য 


নক্মমী 

















৪ সাত! 





শিক্ষিকার চাকুরী নিয়ে চলে যায় 
সত্যকে সংগে করে। নীলকণ্ঠ ; 

রি হলেও নিস নয়, তার : 
সংগী হিসেবে দেখি এক বেকার তরুণ, 
টা রি এক তরুনী 
1 স্থলের প্রোচ 
47 জিন এদের 
মধ্য দিয়ে৪ ছবির বলিষ্ঠ বক্তব্য 
ফুটিয়ে হয়েছে নান! তির্ধক 
ভংগিমায় ৷ [চাটা কাটা সংলাপ আর 
যুগ যন্ত্রণা ও জীবনের 


এই হারানো ছবি ছুটেছে। 
ন সুর 


78057 যেখানে . 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 
গ্রামে- ডে সহরে নগরে 


সবার মুখে একই কথা 













কানকেতু ফুল্লর। 


বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পালা ঘরে 
নিবেদানায় ও অভিনয়ে | 
মোন চ্যাটাজী" 

রিবেশনায় ' 


মোক অপেরা 


৫৫- -৫৪১৩ 





পঃ বঃ সরকারের 
* ‘যাত্ৰা উৎসবে 
. প্রকর্ড দর্শক’ ' 
_এবং যে সকল অগণিত দর্শক 


ঝুমুর 











ই শি হা টি গছে 
রীতিমত সগ্প। বিশৃংখল - এই. জন্য আমরা দুঃখিত 
সেনাদের হাত . 'থেকে রাইফেল . 
ছিনিয়ে . জীবনের সংগে স্ত্রী দুর্গ! খাপ খাওয়াতে | + আমাদের আরো ২টি 
নেয় (ভিয়েতনামে js 
গেরিলারা যে রকম কায়দায় মারফিনী না.পেরে মফঃস্বলের এক বিদ্যালসে / লিষ্ঠ নিবেদন 
সেনাদের ফাদে ফেলে খতম করে- ' মতামত নাগযণি 
ছিল )'। বিড (৫ম পৃষ্ঠার পর) . 
দেধর্লাম, সি পটভুমি-' জানিয়ে দিলেন, উৎ 
১5৬ রা সিদ্ধান্ত ইন্দো-চায়না ভি = (পৌর) নর 
ওরকম নৃত্য প্রশন করে ক্যাপ্টেন এ্যাসোসিয়েশনের অঃষ্ঠান রর ঢা 
মহলের গোপনখবরাখবর ওর প্রেমিক ভি মানে যোগান ঘোনার ৃ খে $ 
' কেশব দত্তের মাধ্যমে , বিদ্রোহী ' করবেন না৷ ॥ "| (সামাজিক )' 
সিপাইদের কাছে পাচার করত প্রশ্ন বাবুই এবার আমি নিশা KROME 
_. আঁজ থেকে একশো কুড়ি, বছর পুর্বে দাবী করতে পারি যে, গণতাস্রিক পরিবেশনায় 
 লড়াইস্ে ওরকম ভিয়েতনামী টেক্‌- চেতনাসম্পন্ মুক্তিকামী মানুষ এই | ৮৪ বছ এঁত্হিবাহী জনপ্রিয় | , 
নিক'গ্রহণের সাক্ষ্যপ্রমীণ কোথায় ? ভাঁওতাবাজগ্ুলোরে বয়কট করুন, - 
বাত্রাটির, উপস্থাপনায়যথেষ্ট ক্রটি দেখ! যার টাকা রোজগারের ধান্দায় রাজ- সতন্বর অপের। 
[যায় । আশ! করি' জ্রখান্তিগোপাল নীভির-মুখোশ মুখে সেঁটে নিয়েছেন। |. 1 ৫৫-৮১১০ ॥ | 


[হা 


Regd. .No. WB/CC32 - 


সফল ধম ঘট | 


টি পিয়ারলেস এমম্রয়ীজ ইউনিয়নের 

নেতৃত্বে টাটাই কর্মীর পুনর্বহালসহ 
-ছ ফা দাবীর " ভিত্তিতে অবিলম্বে 
' হাওড়! শাখা, কলকাতা, অফিসগুলি 
' এক, রায়গর শাখা অফিন থেকে 
লক-আউট প্রত্যাহারের দাবীতে 
- পিয়্ারলেসের কর্মীরা দীর্ঘ, চার 
' মাস যাবত আন্দোলন চালাচ্ছেন। 
সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনার 


ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এমন 
কি বিরোধ মীমাংসার জন্ত শ্রম "দপ্তর 
" আহত, ছ’টি, আলোচনা সভার 


| একটিডেও কর্তৃপক্ষ উপস্থিত হননি, 


এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং 
প্রতিবাদে ভারতবর্ষব্যাপী পিয়ার- 
''লেসের বিভিন্ন. শাখা অফিসের 


কর্মীরা-২২শে; ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টে - 
“ ম্বর যথাক্রমে একদিন ও ছু-দিনের “ 


সফল ধর্মঘট পালন করেন। এই 
। “ উপলক্ষে উক্ত তিন. দ্বিনই বিভিন্ন 
শাখা! ইউনিটের নেতৃত্বে সমাবেশ 
ও মিছিল অন্ষ্িত হয়। ইতিমধ্যে 
পিয়ারলেসের আন্দোলনকে সমর্থন 
জানাতে বিভিন্ন গণ সংগঠন এগিয়ে 
এসেছেন। | | 








ূ এ Phone : 244298 
বিকারগ্রন্ত ছড়া 
' ছু” ছটিবার স্বাধীন হলেন . এস তোমায় আছর বরে - 
'' তৰু কিসের আলা? . | সালে দিই হুই কান। 
এমন ছানার অগ্নিকুও” 
- নেভাবে কোন্‌ শালা? তিরিশ বয় দা বেছ্ছেছে 
।ছণ্াসে তা হাৰে { 
ভিরিশ বছর যারা ছিলেম,, | সরা পাইনি কিছু 
তারা তো আক নেই, . তারা সৰ কি খাবে? EE 
তৰু শুনি ষেমৰ ছিলেন 
k ভেরি আছেন দেই । a উনিশ মাস ছেল খা, 
- তৰেই পেন গ্ধি, 
. আছা সনা লৰ নাৰি! ) ২ এক দুটো দিন খেতে নেই কি. 
আসছে কিচান? ( সাৰ বি আর দি? 
গোয়াল ভরা ধান? আদতে বেশ করেছন, 
2 ৭. ০ - দেব বলেছি দেবো, . 1. 
আহা সোনার টান আমার | ভোটের আগে নগফ ছিয়েই' 
ওহো মোনার চান, না হয় ভোটা নেবো। | ' 
সত্যনারায়ণ সিংহ লিপিতে এই প্রসঙ্গে বলা হয 
("১ম পৃষ্ঠার পর) “আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি এই শর্ত, 
| | অগণতান্ত্রিক, অযৌক্তিক, এবং 
উঠেছিল ।”, পরিষ্কারভাবে বলেন নাও 
হিংসা তার বিশ্বাস করেন ন!। , এটা সত্যি কথা,” সত্যনারাষণ 
সত্যন্্াযণবাবূর এই ' বিৰতি সং প্রত্যক্ষভাবে বনদীমূক্তি আন্দো- 
নকশাপস্থীদের অন্তান্ত মহলে তীর লনে-না ভ্রড়িত থেকোএকক প্রচেষ্টায় 
ক্ষোভের সঞ্চার করে।' এমুনকে গত -সরকারের সংগে আলোচনা প্রস্থত 
১ই জুন বন্দীমুক্তি কমিটির পক্ষ থেকে কোন নিদ্ান্ত বন্দীদের ওপর চাদে 


রাজ্যপালকে দেওয়া এক স্বারক- 





হাতে হাতে বিক্ৰী শত শত হাজারে । 
-" হাঁড়ি আজ ফাটিল শারদীয় বাজারে. . 


হাড়ি ফাটিল 
একটি চাঞ্চল্যকর 
রাজনৈতিক ছড়ার বই ৯ 
প্রকাশিত হল hh 


ছড়া ॥ অনা মিত্র ০ 
ইন্বিরা aa 





১ কাটুন ॥ সপ 


তার সহচর “ গ্রেপ্তার কেন গ্রেপ্তার ? বি 
রহস্য ? কি পাপ? কি কৌতুক? রাজনৈতিক সাহিত্যে এই প্রথম . 


অনাৰ্য তরে ঝাঁবালো৷ ছড়ায় হেসে লুটিয়ে 'পড়া, শরীরে জালা 
ধরানো সর্বত্র উপভোগ্য একটি দলিল ১০8 


রায়। অতর্ক নজর রাখুন। 


দাম__ছু'টাকা ।- এজেন্টদের জন্য ২৫% কমিশন 


 প্রান্তিস্থান__ন্মাখনান বুক এছেন্দী, ১২, বঙ্কিম চ্যাটাজী শ্রী, 
কলকাতা- ১২ ৪ নাচন রোড, বেনাচিতি, র্গাপুর--৭১২১৩ ॥ পাতিরাম 
করেজ ই মোড় ॥ সাপ্তাহিক “দর্পণ” ৬৯নং নট ,লেন কলকাভা-১৩। 





Ld 


~~ 






দিতে পারেন ন! এবং এটা, করার 

রানেই বন্দীমূক্তি আন্দোলনে শর্তের : 
সি করা তার রাজনৈতিক মতা- 
মত বন্দীরা নাও মানতে পারেন। 
এটা বন্দীঘের নিজস্ব ব্যাপার । তার 


বা তাব্র।গোষ্ঠীর মতামত সমস্ত ব্ন্দী- ' 


'দর্পণের ছুটি | 


. শারঘীয় উৎসব.উপলক্ষে দূর্পণের 


হবে আগামী ৪51 সতেম্বর ৷ 





দ্বের উপর চাপিক্ে- দ্বেওয্া, কি 


'অগণভান্িক নয়? তাছাড়া যে 


বক্তব্য সমর্থন করে একট সই করজে | 
বডি পা তারে কি মুড-. 
লেকা বলে না? মুচলেকা এভাবেই 
আদায় কর! হয় সাধারণত: । হিংসায় 
কেউ বিশ্বাস করে কি করে নাত 
কেন.লিখে জানাতে হবে? টে 
আবার সরকারকে । 

এ বলা বাহ্য সত্যনারাযণ সিংয়ের 
এই “স্বণ্য প্রচেষ্টাকে ' বন্দীরা ছুড়ে 
ফেলে দিয়েছেন কেউ সই না করে। 
অব তিনজন সত্যনারাক্রপপন্থী 
সম্থষ রাখা, সাধন সরকার ও প্রদীপ 


ব্যানার বা কে LL 
সম্পাদক--হীরেন বহু ' 


নি 


॥ দ্বের অভিশাপ, -মধ্যবিতের ক্ষতি 
মুল্যবোধ, শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর 


“মুখে শুনি--‘এই বেকার তরুণ আর 
"| লাস্বিতা,বন্ধবাল! এক নতুন বাংলার 


" ষাবে।? 


দুসপ্তাহ চুটি । পুনরায় দর্পণ প্রকাশিত |. 


\ 
যুক্ত তক্কো| গপ্পো 1 

(৭ম পৃষ্ঠার-পর ) 
ব্যাপারটাই বড় হয়ে ওঠে। যে 
দেশে তরুণ সমাজের ওপ্র- বেকার- 


৯ 


জীবন বঞ্চনা, নারীর লাঙ্ছন! এবং 
রাজনৈতিক ঘলবাজিতে বুবশক্তির 
অপচয়, সেখানেও আমরা নীজকঠের 


নাগরিক হবে, ষে বাংলা এখনও 


ব্যায় নি তবে একদিন, জন্মাবে’-- 


‘চুগ।,/ঞ শালবনে ভোরের আলোয় 


আমার 'স্তান : সত্যর মুখখানা, 


একবার দেখে যেতে চাই, কারণ সেই 
ছবিটাই তো আমার বুকে থেকে 
এ সব কথা এক মন্পের 
মুখ থেকে বার হলেও তার স্বপ্ন আর 
আশার ছবিটা স্পষ্ট হয়েই ওঠে আর 
এখানেই হচ্ছে' শিল্পীর - অবদাঁন।, 
শেষ দৃশ্যে ঘন নীলকণ্ঠ বুলেটের 
আঘাতে নিহত, তখনও দেখি বেকার 
তরুণ আর লাঞ্রিতা ববালার শু" 
মিলন, 
আঁশাবরী। কাজের কাজ নাকরে 
" শুধু যুক্তি ‘তর্ক আর গল্প করে যত 


বিশৃঙ্খলা টি করা হোক না কেন, | 


গলা পচা এই সমাজ ব্যবস্থার 


/ অবসানে নতুন প্রাণশক্তির জন্ম এক 


দিন-হযেই ছবি তে কটাই বীৰ 
মস্ব। ছবিতে 'নীলক্ঠর আচরণের 
অতিশয়তা' বিশেষভাবে প্রকট হয়ে 


উঠেছে মদের বোতল হাতে।, 


ছবিতে খাপছাড়া দের অভাবও 


. এরা খুশিমত ঘোরাফেরা, আর 


'পরও “করেন না। 


শুনি মঙ্গলধ্বনি ' জবার, 







| . PCE 80519. 
নেই । শব্ধ গ্রহণূও ক্রটিপূর্ণ 
এ অব নিয়েই খত্বিক 
ভাম্বর হয়ে ওঠে স্বত্ত 
বঙ্গবাল। চরিত্রটিতো খতিকের 

চিস্তারই ফসল ।. এ 


অভিযোগ 


রাজ্য সরকার . অপ 
নাশ দত্ত যেটারনিটি হোমের কয়েন 


'ভ্রন কর্মচারীর বিরুদ্ধে “অভিযোগ 


পাওয়া গেছে। ন্জানা গ্লেছে প্রাত্ত 


, স্বাস্থ্যমতত্রী অন্বিত পাঁজার রাজত্বে এ 


চাকরী পান16 কন্ধ মন্ত্রীর 'লো 
ইচ্ছা বা সাধ্য নেই বলেই হো 


থাকা ছাড়া বিশেষ কিছু 
করতেন না, এখন অমান। পা 
এই পঞ্চপাণ্ড- 
হলেন অমল রায় (কেরানী) প্রশা' 
রায় (স্টোর কীপার)গণসিন্ধু কয়া 
(ওয়ার্ড মাষ্টার) বহিম দ্য 
€ফার্াসিন্ট) এবং সমীর রা 
(সোস্তাল ওয়ার্কার )। শেযোত 
ব্যক্তি কিছুদিন আগে' অন্ত্র বদ লজ 
হলেও এবং উপরওলার নির্দেশ সন্ধে 
এখনও একটি কোয়ার্টার দখল ক 
রেখেছেন। 
একটি কনভেশন 

সর্বশ্রেণীর রাজনৈতিক বড 
মুক্তি ত্বরান্বিত করার স্বপক্ষে জনম” 
গড়ে তোলার জন্য বন্দীমুক্তি ও গণ 
দাবী প্রপ্তুতি কমিটি আগামী শনিবা 
১৫৪ অক্টোবর মুসলিম ইন্সচিটুট হে 
একটি কনভেনশনের আয়োজ, 
করেছে। ,. 
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৮. নব গপ সা শুনার ১১ই নভে ৭ ! ৪+ পদ 


গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসের 
উদ্বোধন: অনুষ্ঠানে 
সকলেই নাস্তানাবুদ 






টা :(দর্পধৈর সবাদদাতা) ২ রি 
SHE হাওড়া স্টেশনে: পারেন নি. 
{ওড-বোদ্বাইগামী . ‘গীত্বাঞ্জলি "অবশেষে চারটে বাজতে দশ 


প্রসের' উদ্বোধন উপলক্ষে: 
সক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে এক রাজশুষু 
জের আয়োজন করেছিলেন 
"দেশজুড়ে ' রেল-পীরবহনে দুর্ঘ- 
উনার সংগে পালারিয়ে অর্থ অপচয়ের ! 
“ নমীর এই.প্রথম নাহলেও & দিনের 


পৌনে একফটার উদ্বোধন অনুষ্ঠান 
খাতীাধারণ, সাংবাদিক এবং মন্ত্রী ঝাডুদার এবং মালবাহী কুলি ও , 
মহোদয়দের, . নাস্তানাবুদ করে যাদের পুলিশের ওতো সামলাতে. 

» ছেড়েছে এ; হর 
সেদিন: ভোর ধেকেই হাওড়া , | ঈতাযলি পরিদর্শন শেষে মুখ্যমস্ী 
উপনে জোর তৎপরতা ৷, ষ্টরশেনের . এলেন শামিয়ানার নীচে, সৃভামঞ্চে । 
প্লাটফর্মে সামিয়ান! দিয়ে এক বিশাল : 'এই সভামঞ্চের পেছনেই ছিল বিশিষ্ট 
দিরে ফেলা! হয়, অনুষ্ঠানের * ক্তিষের ঘাতায়াতের পথ। ; মুখ্য- 
ি। বিকেল ৪-৪4 মিনিটে হাওড়া সী বসু সভামঞ্চে প্রবেশের পরে 
গীতালি যাত্রা শুরু করল, পুলিশ সাংবাদিক, ও ক্যামেরামান- 
কিন্ত নয় নম্বর" শ্্াটফর্ষে বেলা ১২টা 
. থেকেই াত্রীনাঁধারণের গতিবিধি 
নিয় শুরু হয়ে যায়|. ট্রাফিক 
পুলিশ, রেল পুলিশ এবং কলকাতা 
পুলিশে ছয়নাপ।' হাওড়া ষেশনের . 
প্লাটফর্মে প্রতি মিনিটে কম করে দশ 
হাজার মাহ্য গিঁজ গিজ করে। তার 
মধ্যে এক বিরাট অংশ করা হয়- 
' শ্পীভাঞ্জলি'র উদ্বোধন জন্য ৷ 
বেলা ষখন সোয়া-তিনটে তৃখনও . 


নয় নম্কুর প্রাটফর্মে! নিয়ে গিয়ে 
'গীতাঙুলি'র চালকদের সঙ্গে পরিচয় 
করানো.হুল, তিনি দক্ষিণপূর্ব রেলের . 
নবর্তম অবদান এই ট্রেনের কামরাঁ- 


আর তাকে পথ করে দিতে প্লাটফর্মে 







আমার সামনে টেলিভিশনের অনৈক 
সাংবাদিককে পুলিগের গল্াধাকায়- 
মৃখ থুবড়ে পড়ে যেতে দেখলাম । ' 
ট্রেনের কামরাগুলিতে .. মুখ্যমন্ত্রীর 
পরিদর্শন শেষে অনেক: সংবাদপত্রের 
ক্যামেরাম্যানকেই সভামঞ্চে প্রবেশ 
করতে দেওয়া. হয় নি । ফলে মুখ্য- 


স্থযোগ তারা পান নি। জ্ছনেক সর- 
a র্লির যাত্রার উদ্বোধক সৃখ্য- ' কারী সংস্থার পি আর ও এবং উচ্চ 
নয বস্তু এসে পৌছোন নি । , পদস্থ অফিসারকে সেদিন: পুলিশের 

* পুলিশ ‘যেখানে সেখানে/ এমনভাবে | গলাধাকা সইতে হয়েছে।' 
যাত্রীদের গৃতিরোধ করে দেয় সেদিন. { : ঘটনার এখানেই শেষ নয়" 
| অনেকেই ছুটোছুটি করে তাদের সেদিন পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত রাজ্য- 
অফিসফেরৎ লোকান' টেন যা ধরতে "(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 


এ 
4 { 


র নেপথ্য কাহিনী 


গুলি একে একে পরিদর্শন করলেন 


ঘের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে থাকে”! Ke 


' নত্রীর ভাষণের কোন ছবি ভোলার 


t= 


৫ ঠা সংবাদদাতা)“ 


, গত শে নর আলিপুর 
' ছেলে বন্দীদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। 
ওই সংক্রান্ত যা খবর দৈনিক সংবাদ- 
পত্রগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে তা. 


সম্পুৰ্ণ নয় এবং বিশেষত “আনন্দ- 
। বাজার পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছে 
তা হৰ *সৃৰ্বেৰ: মিথ্যা বন্দী 


কমিটির াহবায়ক পীযূষ দে. একথা 
জানিয়েছেন । ' ১8০2 
5 প্রকৃত ঘটন! হুল, দিনে আলি-' 
পুর ' ' মেন্টাল জেলে" ৩নং সেলের 
“প্রথম শ্রেণীর ছুজনষাবজ্জীবন দণ্ডিত " 
অরাজনৈভিক বন্দী ফ্লাইট লেফটন্যান্ট 
ভাছুড়ী ও সত্যেন চক্রবর্তীর মধ্যে 
ব্যক্তিগত কারণে বাদান্থৃবাদ্দ থেকে 
_ হাতাহাতি চলতে থাকে । '৪নং 


সেলের প্রথম শ্রেণীর ' অরাজনৈতিক .' 


বন্দী রবি কোলে ৩নং সেলে ঢুকে 
তাছুড়ীকে মারতে থাকে । ৬ নম্বরের 
পাশে. ১নং সেলে থাকেন ‘অসীম - 
চ্যাটার্জী, কা সান্তালরা।) মারা" 
নারি ও কুতদিত গালাগাল এমন 
“চরমে ওঠে যে অসীম চ্যাটার্জী এসে 


উচিত। এতে রবি“ কোলে অসীম, 
. চ্যাটাজীকে মারতে আনে৷ আরো 
, চীফ হেড ওয়ার্ডার' যখন 
ক বার করে নিয়ে যান সেল 


থেকে, তখনও রূহ কোলে ডাকে / 


মারছে থাকে . উত্তেজিত রবি ৫ 


: কোলেকে থামাবার জন্য কাছ. সান্যাল 


তাকে ধমক দেন | কিন্ত রবি কোলে ৷ 






. রব ~ 
- 4 





মনি নর হাওয়া Ue 
মিয়। পার্কে নভেম্বর বিপ্লব দিবস 
উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশাল 
জনসভার পশ্চিমবজের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রক্যযোতি বন্থ কংগ্রেনীদের উদ্দেশ্যে 
বলেনঃ আপনারা আমাদের ১১০৯ 
কর্মী খুন করেছেন, আমরা আপনা- 
দের কেশাগ্রও স্পর্শ করব ন এবং. 
বেঁচে থাকার, অধিকার সহ সমস্ত - 
- রকম গণতাস্রিক অধিকার দেব । . 


iS বসু বলেন ঘে,/ বলেন, 
- সাল । থেকে. বিশেষ করে.” 


নি নিজেদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে 
রাখার জন্য কংগ্রেসীরা বেপরোয়া 


এাপনারা ; আমাদের ২ 
[ন্‌ করেছেন, ত্রামরা। আ্বাপনাছে্র, 


রি কেণাগ্র স্পর্শ ররব না জ্যোতি বন 
রঃ | (দর প্রতিনিধি). cE 






৮৮ ‘ 


ওদের গানে স্বভাবতই 


এই অবস্থায় শংকিত : হয়ে ৭২-এর . 









“ হত্যাকাণ্ড শুরু.করে। তিনি বলেন % যে ভয়াবহ সংকট তার সমাধান কয়ে 


সারা ভারতবর্ষের মাহষের। দ্বারা 
এরা -এমনভাবে পরিত্যক্ত হয় যে, 


নির্বাচনে | ওর! বোমা 'পাইপগানের. 
মত চ বেআইনী আগ্রেয়াস্ত | 
এবং তৈরী মরণ ফাদের . 
3.শ্রিণ্ট হাচ্ড নিয়ে আমাদের $' ৯ 
কোটি মাহ বুকের ওগর দিয়ে 
চালিয়ে' দেয় অত্যাচারের টম 
রেলোর |, 
জনগণের উদ্দেশ্যে - রী 
এই , সমস্ত” অত্যাচারের 
কথা , সবই জানেন, কর 
আ আমার থেকেও বেশী ভুক্ত- | ' 
ভোগী । প্রদেশে বিদ্যুতের 
, আমরা গঠন করার আগ্মেই 
১০৯ টাকার এক প্রকল্প গ্রহণ 


52 
১১০৩ কর কো 


শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সৰ ধরণের" করা হয়| কিন্তু অপদার্থ কংগ্রেযী LS 


-'অধরাধ,সব ধরণের অন্যায় করে কোন) মন্ত্রী 


ক্রমে টিকে থাকার সিদ্ধান্ত গহণ 


' করে। অতএব তারা শুরু করে দেয়, 


বেপরোয়া খুন-প্রারাপি, কোটি কোট 
টাকা লুঠন, সংবাদপত্রেরকঠরোধ, 


দন সয়ে মরলেন, তাকে [মা চেষ্টাক এঁবং' বলেন ষে- গণতন্ত্রকে ধর্ষণ এবং এমনকি ব্যাপক ' 
মারামারি নী করে' তাদের অভিযোগ- 


৯ গুলি চীফ হেড ওয়ার্ডারুকে জানান 


হারে আমাদের মা-বোনদের পর্যন্ত . 
পত্তর মৃত ধর্ষণ । ৬৭১৬৯,৭১ পর 
-পত্ তিন তিনটি নির্বাচনে আমরা! 


‘চুরি জোচ্চ.রি ছাড়া - 


কিছুই ঝ |. ফলে, পরিকল্পিত . 


কর্মস্থচী প্রায় ১৫ মাস পিছিয়ে ষাযত্ন। '' ' 
সি, al ডি, এর সঙ্গে জনগণ বা ২" 
দরকার টালোরইকোন মর নেই। - : 


বাট তিতা. গঠন করার পর 
সি, এম, ডি চুরি 
ধরেছে । 


ফাটা কেষ্ট সোমেন হি ত্রৱ দুঃসাহস ' 


bl 


সোমেন সিত্র,. ফাটা" কেষ্ট এবং 


প্রত্যুত্তরে কামুবাবুকে ঘুষি মেরে” তি 
বসে। এতে পরিস্থিতি ক্রমশঃ সমর্থক ও সমস্ত এক গোপন সভায় জেঙ্গার |নাগিরিকর! “বারা “দৈনন্দিন, 


‘আয়ত্তে বাইরে চলে যায়,'এবং ওর মিলিত হয়ে কালীপুজোর ব্যাপারে ' কাজে 


DY 4 ৬, 
সেলের সামনে হাতাহাতি মারামারি পশ্চিমবন্দের তথ্য ও জ্নসংষোগ মন্ত্র হি 
চলতে থাকে । 1). রীবৃহ্দেব ভট্টাচার্বের নরবকারী এষং “ব্যবসায়ীরা এ বরে , - 

এই ঘটনা সন্দুৰ আই, জি, নিষেধাজ্ঞা. লঙ্ঘন ক্রার সিদ্ধান্ত সত হায়ে পড়েছেন। অবস্ত সাধারণ 


সাধারণ মানুষ, সাত 
| (দর্পণের সংবাদদাতা ) 





সা য়াৰ হযে ওঠে। হা 


সহ" আশেপাশের 


পরিজন জনয কু সংবাদে গ্রহণ করেছেন। আর ' গোপন মানুষ মাউন্ট সরকারের কাছে 


বিরতি দিয়েছেন ।' রন্দীমুক্তি কমিটির সভার গোপন খবর অবরোধের বেড়া আশা 


ষে, এ 


আহ্বায়ক.পীযুষ ঘের প্রশ্ন “আনন্দ- ,পেরিয়ে শরহরবাসীর কাছে ফান হয়ে না উন 


বাজারে কেন বিকৃভ রিপোর্ট ছাপা 


হল ? কংগ্রেসের ধ্বসে পড়া ভাবমৃ্তিতে কলকাতার জনগণ 
, কারণ উত্তর কলকাতার কুখ্যাত এ ' 


মৃত্তিকা লেপনের অন্য কি?” এরপর 
কংগ্রেস সভানেত্রী পূরবী মুখার্জ 
জেলে. নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দেহ 
প্রকাশ করে বলেন রবি কোলে ও 
555 
কংগ্রেস সমস্য । 


টু দা ন কোল - 


২ সত্যেন চক্রবর্তী (যে. কংগ্রেস, 
টিতে কোথাও নেই। জেল 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) . 


গেছে। এতে বিশেষ করে উদ্তর , 


" ছুটো পুজোর জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা 
সংগ্রহ হয় তোর ভার শহর- 
বাসীকেই বহন 


। অত্যাচারও সহ করতে হয় 
এই ছুটি (পুজে! মণ্ডপক কেন্দ্র 


করে নান] ধরণের অসামাজিক কার্ষ- . 


কলাপও সংগঠিত হয়,যার শিকার 
হয় সাধারণ মানুষ ৷, যানবাহনের 


ত 
AE. 


আতংকিত |. 


কর্নতে হত বৰা ! 
তারের জন্য সাধারণ -মাহুযুকে প্রচণ্ড | 





Edd 


) 


না. দুই ॥- * সি 


। আততায়ীদের হাতে বনক 
প্রফুলকুমার পালের মৃত্যু ২ প্রসঙ্গ 
পশ্চিমবঙ্গ সাবভিনেট ফরেং সান্ডিস. 


_ শ্যাসো সিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ' 


| 


‘সেনগুপ্ত এক বিবৃতিতে 
বলেছেন ষে,..বন্বাভ্যস্তরে- বনকর্ম- 
চারীদের অসহায়ভাবে যৃত্যুবরণের 
খতিয়ানে সম্প্রতি বনকর্মী প্রফুল্পকুমার ' 


| পালের নাম সংযোজিত হল । বিগত 


"'১ল! অক্টোবর বিকেলে মরাঘাঁট রেঞ্জ 
অফিসে সরকারী কাজ সমাপনাস্তে 


/ বীট অফিষে প্রত্যাবর্তনেরসমষ্ পথি- 


, মধ্যে তাকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা, 
করা হয়। দশমাসেরও কম সময়ের. 
মধ্যে গূরজন বনকর্মচারী, কর্তব্যরত 
অবস্থায় নৃশংস হত্যার শিকারে পরি-. 


পৃত হয়েছেন । অথচ বন. প্রশাসনের 


পক্ষ থেকে সরকারী কার্যকালীন. 
সময়ে নিহত কর্মচারীদের মৃত্যুর মূল 
. কারণ খু'জে বার রুর, অপরাধীদের 
 শান্তিবিধানের ক্ষিপ্র ব্যবস্থা করার 


"কোন চেষ্টা করা হয়নি। মৃত্যুর 


ঘটনাগুলিতে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ; 
একটা, রুটিন ব্যাপার “ভিন্ন কোন 
প্রকার 'গুরুত্ব “আরোপ করেননি, 
' দেখে, সর্বস্তরের 'বন, কর্মচারীরা 
চুড়াস্তভাবে মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ । ভ্ৰান্ত 


, অরণানীতি- অস্থসরণের - ফলশ্রুতি 


হিসাবে মৃত্যুবরণকারী এই-কর্মচারী- 
দের পারিবারিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা 


E গ্রহণ করতে পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্তৃ-' 


গ্রক্ষ বিভিন্ন রকমের টালবাহানায় ' 
কালক্ষেপ করে যাচ্ছেন। একটি 


a আলিপুর জেলের ঘটনা যা 
টা মা (চারশ, | 


_ থর রা? "সরা দ্বপ্তরে নেই। গত 


জুলাই মাসে সত্যেনবাবুরা দের. 
, নামের লিষ্ট কংগ্রেসের রাজনৈতিক 
' বন্দী হিসেবে পাঠাবার জন্য জেল 
কর্তৃপক্ষের উপর চাপ "স্থষ্টি করে- 


, ছিলেন।, আইনমন্ত্রী যখন পশ্চিমবঙ্গ 
শ্রদেশে কংগ্রেস দপ্তরে সত্যেন অথচ রবি কোলে একে মারবো তাকে 


[| 


সমাজবিরোধীদের ২ হাতে বরকমী" 
প্রফুলকুমার পালের মৃত্যু প্রসঙ্গে 


‘ক্ষেত্রে ১৫,৯০০ টাকা - ক্ষতিপূরণ 
দেওয়]' ছাড়া দুস্থ পরিবারগুলিকে 
কোন সাহাধ্য দেওয়া ইয়নি । এমনি 
মর্মান্তিক অবহেলা দেখৈ কর্মচারীরা 
বিস্ময়ে হতবাক এবং কর্তব Jসম্পাদনে 
দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ছেন।' কর্মজীবনে: 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অক্ষম কর্তৃ-. 


পক্ষ অত্যস্ত ভালভাবেই জানেন যে" 


এর পরিণাম কততন্বাবহ এবংপশ্চিন- 
রাংলার ক্ষয়িষ্ণু বনসম্পদ রক্ষার স্বার্থে 
বন কর্মচীরীদের মনোবল রক্ষা করা 
কত বেশী প্রয়োজন । সবকিছু জেনে : 
শুনেও বন বিভাগের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন 
আমলাবর্গ বনকর্মচারীদের মৃত্যুর মূল 
কারণ অহুসন্ধান ও তার প্রতিকারে 


বন গার উদ্যোগ গ্রহণ করছেন 
না।/ 


করে বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বন- 


বিভাগের কমিশনার ও রাজ্যের মুখ্য . 
“ বনপালের'কাছে প্রক্ুললকুমার পালের 


হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে 
bin জানান হয়েছে 

বং মৃতের পরিবারবর্গকে , /১৫১০০০ 
না ক্ষতিপূরণ, হিসাবে দেওয়ার 


ক্ষিপ্ৰ ব্যবস্থা অবলম্বন করারও অঙ্গ- . 


রোধ জানান হয়েছে। ২২ 

' বনসম্প্দ লুঠনকারী '{ পষাজ- 
বিরোধীদের হাতে বনকর্চা্ীদের 
এই অনহায়ভাবে মৃত্যুবরণের ঘটনা 
অবিলম্বে বন্ধ করার ব্যবস্থা ওম 
জনিত পারিবারিক ক্ষতিপূরণের স্ব 
ক্রিযন ব্যবস্থা প্রবর্তন না করলে কর্ম- 


|| 

5) ৪নং সেলের র্বি কোলে ৩নং 
সেলে, এসে ভাদুডীর পক্ষ সত্যেন 
চক্রবর্তীর মারপিটে “অংশ নিল 
কিকরে? ২ 

(২) অসীম চ্যাটার্গী, কাহ 
'সান্যাঁলের ওপর কডাকড়ি' কর! হল, 


চক্রবর্তী, রবি কোলে প্রমুখদের, কং-' এ ধরব বলে সারা জেলে ঘুরে বেড়ায়, 


- গ্রেস সদন্ত হওয়ার দাবীর ' যথার্থতা, 
, জানতে চান তখন কংগ্রেস দপ্তর 
" কিন্তু এদের কংগ্রেসের হিসেবে, 
স্বীকার করে নি! এছাডাও, এর। 
যদি রাজনৈতিক বন্দী হতেন তাহলে 
এতদিনে ছাড়া পেয়ে যেতেন ৷, 
কেন না এরা প্রায় ১* বছর, জেলে , 
আছেন এবং. বানক্রণ্ট- সরকার সেই 


. বাজবন্দীদের মুক্তি দিচ্ছেন) উক্ত 
“ঘটনার ষাঁথার্থয তদন্ত ক্রে বর্ন্ীমুক্তি 


কমিটির আহ্ৰায়ক পীযুয দে এক 


- ডি কতকগুলি প্রশ্ন ইয়ে 


৯ 
~~ 


/ 


কি করে? 


(৩) সত্যেন চক্রবতী, রবি কালে 


'রাজনৈতিক বন্দী না হওয়া সত্বেও 
রাজনৈতিক বন্দী, হি হিসাবে তাদের 
লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে পাঠানো! 
হল কার আদেশে? 

(৫) অন্তান্ত সমস্ত রাজনৈতিক ও 
: অরাজ্জনৈতির বন্দীদের কোন জেল 
গেটে যাঁওয়া নিষিদ্ধ কিন্ত কংগ্রেসী 
নামধেয় কিছু বন্দী নিয়মিত 'জেল 
গেটে যাওয়া আসা. করে, খেয়াল- 
খুমীমত ইন্টারভিউ করে কার 
NEL 1 


~~ 


এইটি উন 


| ৫. 0 


'চারীরা নিজ উদ্োগে এর প্রতিকার | 
} , অগ্রণী হবেন এবং ফলে বন প্রশাসন 


হস যারে এই 'বক্তব্যও দ্বার্থহীন 


| ভাবায় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া, 


হয়েছে । 1": 
আমরা আশা করি, নিতে 


হলেও প্রশাসনিক দায়িত্বে আসীন' 


কৰ্তৃপক্ষ তাদের অপরিপামদর্শী অব- 
হেলা পরিত্যাগ করে স্বণ্য হ্ত্যা- 
১ কারটুদের শাস্তিবিধানে তৎপরতা 
অবলম্বন করবেন এবং লাল ফিতার . 
বাধনে আবদ্ধ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ 
দেওয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করে- 
ক্রমহৃতগ্ভম বন কর্মচারীদের বনুসম্পদ 
রক্ষায় তৎপর হওয়ার পরিবেশ সাষ্ 





ও 


+ 


মেরামন্তী. কাজ ' 


ই / 


বন্দী যুক্তির দাবীতে সভা 


বিগত ২৯১-৭৭ তারিখ বেলা ' 


চার ঘটিকায় স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দী 


+ মুক্তি 'নিংঘের পরিচালনায় মোহা- 


‘বোধি সোসাইটি হল ব্রা নৈতিক, 
বন্দীদের মুক্তির দাবীতে এক সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। 
করেন প্রবীণ, স্বাধীনতা সংগ্রামী 
ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীনলিনী গুহ। 
“বক্তৃতা করেন অধ্যাপক শীস্তিরঞ্জন 
' সেন, অধ্যাপক শাস্তিময় রায়, 
-শ্রীবরেন দা, ্রক্ষিতীশ রায়চৌধুরী, 
ডক্টর শাস্তি-দাশগুপ্ত, অধ্যাপক হরি- 
পদ. ভারতী প্রমূখ বক্তারা । . 

প্রত্যেকের বক্তার মধ্যে যে একটি ' 
সবল আওয়াজ' সাধারশভাকে,প্রাতি- 


২ শ 


ছি 


- সভায় সভাপতিত্ব 


*  .. দর্পণ ॥ শুক্রবার ১১ই নভেম্বর, ১৯৭৭ . 





নার সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে 
তারাও লক্ষ্য করছেন ষে, প্রতিশ্রুতি 


পালনে বামফ্রন্ট হথেষ্ট তৎ্পরত। 


দেখাচ্ছেন না। অধ্যাপক হরিপদ 
ভারতী বলেন যে, ক্লাইবাড়ী হত্যা 
মামলায় অভিযুক্তদের রাজনৈতিক ' 


“ মর্যাদা সহ নিশর্তে মুক্তি দেবার 


সিদ্ধান্ত যদি বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ 
কর্তে' পারেন, তবে কিংবাদস্তীর 


j িশ্বী নায়ক অনস্তলাল সিংহ মহা-, 


শয়ু, পরিপূর্ণ রাজনৈতিক বর্যাদাসহ ্ 
ভি 


। ৩ 








(কোল ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 


রখ 


প্রস্তাব আহবান করছে 


টা ৫ 
81 


১ রেফাঃ ৪৫1৪১০০}৭৭/৩১৭৩ অফ ১৫. (.. ৭৭, AES 
লাব-এরিয়া ম্যানেজার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া, কুচ্‌ষ্টরিয়া- এরিয়া নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতি সম্পন্ন ও অভিজ্ঞ অসামরিক, 
কনট্রাকটরদের কাছ থেকে ১৯৭ সালের ই সি এল নি দরের শতকরা হারের ভিত্তিতে (উচ্চ প্লিমান সমান/ 
নিম্ন) নিম্নোক্ত কাজের জন্য সীলকরা টেণ্ডার ৷ কাজের বিবরণ, ইউনিটের নাম, এ খরচ, বায়নার টাকা, - 


|] সম্পূর্ণ করার সময় এইরূপ :- 


নী ৯ 


\ 


পি 


(১) অমৃতনগর (আর ) কোলিয়ারীর (৪৮ , ইউনিট) অমুতনগর সিলেক্টেড ইউনিটের রিতার এল 


“সি এইচ €কায়ার্টারের মেরামত কাজ, অমৃতনগর সিলেক্টেড, ২৩,০ 


০৬.২০ টাকা, ৪৬৮ :১২ টাকা এবং 3২"মাস। | 


(২) খ্ৃতনগর (আর) কোলিয়ারী (২৮৪ ইউনিট) অনুতনগর সিলেক্টেড ইউনিটের বিভিন্ন কলোনীর এন এইচ. 
| এন কোয়ার্টার মেরামতী কাজ, অম্বৃতনগর সিলেক্টেড, ৪৮,৮৪৩.৬০ টাকা, ৯৭৬.৮৭ টাকা এবং ২ যাস । ঠা 
অম্বৃতনগর আর) কোলিয়ারী, কারনানির নামচা ইউনিটের. বিভিন্ন কলোনীর এল সি এইচ কোয়ার্টার (১১৯, 


ইউনিট ) মেরামতী কাজ, নামচা ইউনিট, ১৮, ২০০.৯৫ টাকা, ৩৬৪.০২ টাকা, এবং ১২ 
(আর) কোত্রিয়ারী ( ১৮ ইউনিট ), কারনানির নাসচা ইউনিটের বিভিন্ন কলোনীর এন এইচ এন কেরার্টার ও L 
বাংলো মেরামতী কান্ধ, নামচা ইউনিট ৯; ৩০৮৩০ টাঁকা, ১৮৬.১৭ টাকা এবং ১ মাস ।'.(৫)অমৃতনগর (আর). 
কোলিয়ারী; কারনানির নামচা ইউনিটের বিভিন্ন কলোনীতে কোলিয়ায়ী টাইপের ধাওরা (৬৭ ইউনিট ) - 
মেরামতী কাজ, নামচা ইউনিট, ৬৪,০৫৫ টাকা, ৬৮১.১০ টাকা এবং ১ মাস!) দামোদা (এন) কোলিয়ারীর 
সিলেক্টেড ' পিয়ারসোল ইউনিট কোলিয়ারী টাইপের ধাওরা এবং বিভিম্ন কলোনী ও যাইনার্গ কোয়াটারের 
- : মেরোমতী কাজ, সিলেক্টেড দিয়ারসোল, ১,১৫,৬১১. ৬১টাকা, ২,৩১২. ২৩ টাকা এবং ৬ মাস (৭) দ্বামোদ (এন) 
* কোলিয়ারীর (৯২ ইউনিট) দ্বামোদ! ইউনিটের বিভিন্ন কলোনী এন এইচ এস কোয়ার্টার মেরামতী, দামোদা, 
২৩ ৬৮০ ৮ টাকা, ৪৭৩.৬২ টাকা এবং ১২ মাস । - (৮) দামোদা-(এন) '.কোলিয়ারীর (৫* ইউনিট) দাষোদা। 
; ইউনিটের বিভিন্ন কলোনীর কোলিয়ারী টাইপের : ধাওয়া মেরামতী, ke ২৪, গার ৪৮৩.৭৯ * 


টাকা এবং ১২ মাগ। 


কাজের বিশদ বিবরণ, নিয়ম কানন," হিরা, সাব-এরিয়া ম্যানেজার, অমৃতন্‌গর সাব-এরিয়া, কচির! 
.. এরিস্বা-র অফিসে যে-কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে (সকাল '১* “টা থেকে বিকেল ৪টা) দেখা যেতে পারে 
৪ নং কাজের জন্য টেগারপত্রের দাম ৫ টাক, ১,.৩, ৫৮৭, ৮ নং কাজের জন্য ১০ টাকা, ২ নং কাজের জন্ত ১৫ 
টাকা, ৬ নং কাজের জন্য ২০ টাকা.( এবং, যা প্রত্যার্পণঘোগ্য নয় ) এবং যা গ্রপ ম্যাকাউন্টস অফিসার, অমৃত- ' 
নগর সাব-এরিয়ার কাছ থেকে নগদ টাকায় কিনতে পাওয়া যাবে ১৪.১১, ৭৭ তারিখে অফিসের সময়ে বিকেল | 
৩.৩০টা পর্যস্ত ৷ সাব-এরিয়া ম্যানেজার, অম্ব'ত্নগর 'নাব-এরিয়! কর্তৃক উক্ত অফিসে , ১৫'১১.৭৭ তারিখ বিকেল ' 
৪টা পৰ্মস্ত উক্ত কাজের টেপার গ্রহণ করা হবে এবং এদিন বিকেল ৪টায় উপস্থিত" থাকতে ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতা 
বা তাদের অঙ্মমোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা হবে। উক্ত বায়নার টাক! টের টে 
“কোল ইত্ডিয়ার লিমিটেড” ইস্টার্ণ ডিভিশন, অযৃতনগর গ্রপ এই নামে স্টেট ব্যাঞ্ অফ ইণ্ডিয়া, আসানসোল 
ব্রাঞ্চে দেয় ডিম্যাণ্ড ডাকটের আকারে অথবা এ.প আযাকাউন্টদ অফিসার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া, কুইষ্টরিয়ার 
কাছে নগদে দিতে হবে কেরে পরিস্থিতি অয় বিভিন্ন শ্রণীয় কানের পরিমাণে হেরফের হতে পারে ।, 
BUS Ld aod es SLES LD ) 





be { Mo) 


এ EE 
রসরাজ 


ই মাস। (৪) অমৃতনগর - 







) 
দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১১ই নভেম্বর ১৯৭৭ 


জনতা পার্টির জনৈক নেতার 
বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিধোগ 


; (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


জার, গভীর 
রাত্রে জনতা পার্টির জনৈক নেতা! 


= গুগড দিয়ে জনৈক মহিলাকে রেপ 


করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ 
উঠেছে। 
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে 


: শ্রীনপয় সরস্বতী নামে জনতা পার্টির 


টা 


স্পা 


জনৈক ন্তে! দক্ষিণ কলকাতার 
তিলজলার কু্টয়| হাউসিং এষ্টেটে 
বিমলারাণী জৈন নামে জনৈক 


| মহিলাকে ধর্ষণ করার অন্য কয়েকজন 
গুগডাকে শ্রীমতী জৈনের বেডকমে . 


জোর করে ঢুকিয়ে দেন.। শ্রীমতী 
জৈনের স্বামী তখন বাড়ী ফেরেন নি। 
পরে স্থানীয় হাউসিং এষ্টেটের 
লোকের চেষ্টায় ও গুপ্ডাদের ঘর থেকে 


মারতে মারতে বের কর] হয় এবং 


| 


তাদের পুলিশে দেবার আগেই তারা 


পালিয়ে যায় । 






রা 


' জানা গেছে শ্রীসপ্রয় ডি 


ক কিয়া হাউমিং এষ্টেটের আই/এল 


এইট ফ্ল্যাটে থাকেন। তিনি জনতা 
“পার্টির একজন বড় ধরণের নেতা এবং 
‘জয়প্ৰকাশ * নারায়ণের প্রাইভেট 
সেক্রেটারী বলে প্রচার করেন। 
অভিযোগে প্রকাশ তার আসল নাম 
নাকি ইন সিনহা। স্থানীয় 
লোকদের ক্মাছে কখনও কখনও , 
তিনি বিহার জনতা পার্টির ট্রেজারার 


HAT চুরির জন্য কেবল লোকসান 


কলকাভা হোলসেল কনজিমার্ : 


অর্থাৎ এক কথায় সমবায়িকা নামে 
পরিচিত যে সংস্থার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকে হাজার হাঞ্জার টাক! 


॥ তরতুকি দিতে হয়, সেই সংস্থার 


প্রকৃত অবস্থার: অংশবিশেষ জানা 


গেছে। বেশ কয়েক ॥ বছর . 


/খরেই এই সংস্থাটি কিন্ত চোরের 
আড্ডাখানা ছিল এবং যার ফলস্বরূপ 
লাখ লাখ টাকার পণ্য সামগ্রী বিক্রী 


* হওয়া সত্বেও লোকসানে পরিচালিত 


হচ্ছিল । দৃষ্টাস্ত স্বরূপ গত ১৯৭৬এ 
শীতের মরশুমে দেড়লাথ থেকে ছুলক্ষ 
এবং অন্ঠান্ত উলজাত দ্রব্য ন্যাশনাল 


- কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ ফেডা- 


রেশন ও ষ্টেট .ফেডারেশন নামক 
ছুটি সংস্থার কাছ থেকে চড়! মূল্যে 


কেনা হয় । প্রশ্ন হল কেন ও সব 


পণ্য চড়া মূল্যে কেন! হল । জবাবটা! 
জলের মত পরিদ্ধার। পুরনো! 
পরিচালক মণ্ডলী চাদ্ির জুতো 


, 'খ্রতে খুব ভালবাসতেন, অর্থাৎ 


বলে জানান । , 
_ বিগত কংগ্রেস মন্ত্রিসভা বাতিল 
হবার কয়েকদিন আগে, তিনি এ 
ফ্ল্যাটটির এযালটমেন্ট তর্বনীক্তন 


মন্ত্রী শ্রীরামক্ষ্ণ সারোগীর স্থপারিশে , 


পান। ক্যাট পাওয়ার কয়েকদিন 
পন্তর তিনি শুমর “সিং জৈন নামে 
জনৈক ব্যক্তিকে এ ফ্ল্যাটের একটি 
ঘর সাবলেট করেন। শ্রীজৈন এক- 
জন প্রাক্তন প্রেস ফটোগ্রাফাঁর এবং 
কলকাতার অনেক ফটোগ্রাফার 
তাকে 'চেনেন। “মুজার ব্যাপার 
শ্রীসরস্বতী ও শ্রজৈনও তার পরিবার- 
বর্গ একই সঙ্গে বসবাস করতে শুরু 
করেন। অভিযোগে আরো প্রকাশ 


পবন যখন বাড়ী থাকেন না তখন' 
প্রায় প্রতিদিন ্রীদরস্বতী ভীমতী 
জনকে কতকগুলি অসৎ. কাজে 


সহায়ত! করার জন্ক বলেন। কিন্ত 
প্রমতী জৈন তার এই কাঙ্গে সাহায্য 
করতে বাজী হন না। 

ফলে গত ১৯শে অক্টোবর রাজি 
'দেডুটা নাগাদ কিছু গুণ্ডা শ্রীমতী 
জৈনের শয়ন কক্ষে চুকে সম্পূর্ণ উল 
হয়ে নাচতে শুরু' করে। স্থানীয় 
জনগণের অভিযোগে এ গুণ্ডার! মদ 
থেয়ে এসেছিল । গুণ্ডাদের এভাবে 

ঘরে ঢুকতে দেখে শ্রীমতী জৈন 
চীৎকার করে গঠেন । তার চীৎকার 


১ (দর্পপের সংবাদদাতা ) 
কেনী হর খাছ থেকে এচ 


' টাক! উৎকোচ গ্রহণ 'করে সেই মাল- 


গুলি চড়াযূল্যে ক্রয় করার সবুজ্জ 
সংকেত প্লান করতেন। খোলা 
বাজারে ষে সোয়েটারের মুল্য ৪ 
থেকে ৪৫ টাকা ঠিক সেই কোয়ালি- ' 
টির সোয়েটার সমবাগ্সিকাতে ৬ 
থেকে ৬৫ টাকা-ধার্য করা হয়'। 
ক্রেতা সাধারণ খুব - স্বাভাবিক 
নিয়মেই সেই উলজাত দ্রব্য রয়, 
করতে রাজি -হননি। যার চরম 
পরিণতি হল সমন উলঙ্জাত দ্রব্যের 
মালিক পরিবর্ভন অর্থাৎ তা লিৎনে 
্টাট কাপড়ের গোডাউনে 'ইদুরের 


' সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। 


আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার 
হল, বেশ কয়েক মাস পূর্বে ২৯ নং 
সি আর এ্যাভেনিউভে সমবায়িক1 


বরখাস্ত কর। হয় এবং তার বিরুদ্ধে 
পুলিশী ফেস দেওয়া হয়। বিচতর- 
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. কারুকে এস ডি ও 'বলে পরিচয় 


|! 
" শুনে পাশের ফ্লাট ও অন্তান্ত | 
. ফ্লাট থেকে লোকজন ছুটে আসে 
_ এক গুণ্ডাদের মারধর করতে থাকে । , 
_.. আশ্চর্যের ব্যাপার শ্রীসপয় সরস্বতী 
- এ সময়ে ফ্ল্যাটে উপস্থিত না থাকলেও 
'" তার মা পাশের ঘরে দ্বরজ্বা বন্ধ করে 


গুণ্ডাদের কাঁজে সাহায্য করছিলেন । 

আরে! জান] গেছে যে শ্রুসরস্বতী 
যখন .কোন কোন জ্বায়গায্ মির্টিং 
করতে যান তখন কিছু, বেকার 
ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং স্থানীয় 
জনগণের কাছে ষ্ঠারুকে বি ডি ও, 


দেন৷ 
কুষ্টিয়া টেনাণ্ট এসোসিয়েশন 
এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্য-. 


মী জ্যোতি বনু এবং জনত! পার্টির 
চেয়ারম্যান, প্রচুর সেনের কাছে | 


আবেদন ' জানিয়েছেন ৷ সকলের 
প্রশ্ন জনতা পার্টির নেতা সেজে এই 
সঞ্চয় সরস্বতী এই সমস্ত বেআইনী 
কাজ করে চলেছেন- অথচ জনতা 
নেতারা তার প্রতিবাদ করছে না 
-কেন? শ্রীসরস্বতী যে জনতা পার্টির 
নেতা তা প্রমাণ করার জন্য তিনি 
বড়বাজারের ,এম-এল-এ শ্রীরবিশঙ্কর 
পাণ্ডেকে নিয়ে গত ২০শে" অক্টোবর 
স্থানীয় এলাকায় ঘোরাঘুরি করেন। 
এই ঘটনার, আগে শ্রীমতী জৈন্‌ 
তিলঙ্রল। থানায় ভায়েরী' করেন । 
স্থানীয় জনগণের আরে! বক্তব্য যদি 
উরসরন্বত্তীর বিরুদ্ধে কোন আইনগত 
ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে পরি- 
বিকিনি | 


কের রায়ে বন্ধ নির্দোষ এমািভ 
হন।. বর্তমানে তাকে স্বপদে 
* সসন্মানে পুনর্বহাল - করতে কর্তৃপক্ষ 
বাধ্য। কিন্ত প্রশ্ন হল, ঘড়ি'চুরির 
প্রকৃত নায়ক কে? আরো লক্ষণীয় 
ব্যাপাত্র হচ্ছে, বর্তমানে ক্রেতার 
চাহিদাহুসারে পণ্য সামগ্রী আমদানী 
না করে ভিন্ন কোম্পানীর বা 'ব্রাণ্ডের 
২্সিনিদপনত আমদানী - কর] হয়, 
-ঘেমন পুজার মরতুমে ভালভ। সাধা- 
: রণ মধ্যবিত্ত পরিবারের খুবই, দরকার. 
অথচ কুসুম প্রোডাক্টসের. ৪ কেজি ২ 
কেনি টিনের” পাহাভ সাজানো, 
হয়েছে। নিন্দুকেরা, বলছে এখানেও 
টাদির খেলা । | 

বর্তমানে নৃতন সরকার ও নৃতন 
পরিচালক মণ্ডলী গঠিত হয়েছে, 
তাদের পুরোন! সমস্ত অপকর্মের 
এবং বর্তমানে টাদির জুভোর- যে 
খেলা গোপনে চলছে তার- পূর্ণ 
তত্ত এবং প্রকৃত দোষীদের প্রকাশ্য 
দিবালোকে টেনে এনে শান্তি দেওয়া 
দরকার ।, 


বিদেশী চক্রান্ত, 


পি-গু দপ্তরের? পদচ্যুত চীফ ইন্রি- 
নীয়ার শ্রীরবীজ্নাথ মূখার্জা হাই- 
কোর্টে র্লাজ্য সরকারের বিরদ্ধে 
যামল1 করেন এবং হাইকোর্টের রায় 


, অন্থথায়ী সরকার হেরে গিয়েছেন" 


বলেই মনে হচ্ছে। ছি এম পিও তুলে 
দেওয়া হয়েছিল, কিন্ত হাইকোর্টের 
রায় মেনে নিলে, দণ্তরটি থাকবে 


॥ বলেই মনে হচ্ছে। বোধ হয় (সেটাই 


ভাল, কারণ পৃথিবীর সমস্ত সমাজ- 
তাম্তিক বা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে শহর 
উন্নয়ন পরিকল্পনার পুরে! কাজটাই 
খাস সরকারী দপ্তরের হা ত'থাকে। 

বে-সরকারী ইন্ডান রাষ্ট্রায়ত্ত 
কমিউনিষ্ট আদর্শ । কিন্তু কলক্রাতা 


প্রকল্পের ক্ষেত্রে এদেশে কেন যে সর- 


কারী দগ্তর সি এম পি ও ভেঙ্গে দিয়ে 


বে-দরকারী দপ্তর সি এম ডি এ-কে 


প্রকল্প রচনার দ্বায়িত্ব দেওয়া! হচ্ছে 
সে এক রহস্য । এরকম উল্টো ব্যাপার 
তে! কমিউনিষ্ট শাসনে হওয়া উচিত 
নয়। সি এম ভি এ বৃহৎ কণ্ট্‌ক্টর- 
দের এক্সিকিউশন সংস্থা, তাকে দিয়ে 
এক্সিকিউশন করানো হচ্ছে কংগ্রসী 
আমল থেকে, তা বেশ কথা। কিন্ত 
প্রকল্প রচনারদায়িতট1 তাকে কেন? 
জ্যোতিবাবু মস্ত হয়েই বলেছিলেন 
সি এমডি এ-র কাজকর্ম বেকার 
যুবকদের হাতে তুলে খিলে বেশী কর্ম 
সংস্থান হবে, বেসরকারী কর্তৃত্ব 
কমবে । কিন্ত এখন সব ঘেন গোল- 


' মেলে হয়ে ঈীড়াচ্ছে। 


প্রকল্প দপ্তরের শ্রী শ্রীঅশোক. 
মিত্র তার সি এম পি ও দপ্তরের 
ক্ষমতাহানি না ঘটিয়ে তাকে আরও 
বেশী করে কর্মচঞ্চল করতে চেয়ে- 
ছিলেন, কিন্তু এই .দবপ্তরের কতিপয় 
ছুনর্শতিপরায়ণ এবং আমেরিকা-ফেরৎ 


অফিসারের পরামর্শেই সম্ভবতঃ এই 


বিপত্তি। হাইকোর্টের রায়ে সর- 
কারের প্রশাসনিক অপদার্থভা প্রমাণ 
হওয়াতে এই সব বদ্প্রকতির অফি- 
সারের অভিপ্রা্ন হয়তো পূরণ 
হয়েছে । দৃপ্তর নিস্বে এই রকম 
ছেলেখেলা বাম সরকারের ইমেজ নষ্ট 
করছে। 

এদিকে এই রি 
চঞ্চল কারিগরী কর্মীর! এক ষড়যস্ত্ে 
মধ্যে পড়েছেন, তাদের বিপুল ক্ষতি 
ইয়্েছে। কংগ্রেস সরকারের পতনের 
অনেক “আগেই সারা! রাজ্যের সর- 
কারী কর্মীর! সিলেকশন গ্রেড পেয়ে 
ছেন। কিন্ত এ দগুরের সাব-আযাসি- 
স্টান্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং ডাকটন্ম্যান 


ইত্যাদি কৃম্মীদের সিলেকশন গ্রেড. 


চাপ! দিয়ে রেখে একদল প্রশাসন- 


১৮ নং রবীন্দ্র সরণীতে সি এম. " 


॥তিন ॥ 
না অন্তধাত 2 


নু ( দৰ্পণের সংবাদদাতা.) 


কর্মী বড়যন্ত্র চালিয়েযাচ্ছেন। কারি- 
পড়ছে । এই অত্যাচীর শুধু দক্ষ 
কারিগরী কর্মীদের উপরেই সীমাবদ্ধ ' 
রাখা 'হয়েছে। বামপন্থী শাসনেও 
এই রকম ভয়ংকর অন্তর্থাত চলছে। 
] 
বেছে বেছে সরকারের প্রকৃল্প দণ্তরেই 
সমস্ত ' ষড়যন্ত্র এবং | অন্তর্থাত দান 
বাধছে কেন,? এর কি প্রতিকার . 
নেই! 


জাহ'জী শ্রমিকদের 
৷ ওপর দালাল 


করাই '. ইউনিয়নের হামলা 


' দেপণির সবাদাতা) 


একচেটিয়া জাহাজ মালিকদের 
প্রশ্রয় ও সমর্থন পুষ্ট আই, এন, টি 


ইউ, টি, পরিচালিত ন্যাশানাল ইউ- 


নিয়ন অব সীমেনস অব ইণ্ডিয়া (এন, 
ইউ, এস,আই ) একচেটিয়া মালিক- 
দের শ্বার্থে গত ২৭ 
নাধারুদ জাহাজী "শ্রমিকদের প্রতি- 
কর্মী নেতৃযুন্দের উপর শারীরিক 
আক্রমণ ও হামলা চালিয়ে এসেছে। 
দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরি- 
স্থিতিতেও এই দ্বালাল ইউনিয়ন 
অবাধে হামলা ও সপ্রাস চালিয়ে 
যাচ্ছে এবং ' একচেটিয়া জাহাজ 
মালিক ও বহুজাতিক কর্পোরেশন- 
গুলি যাতে শ্রমিকদের ন্যাষ্য মজুরি, 
বকেয়া! বেতন ও গণতান্ত্রিক অধিকার- , 
সমুহ হ্রণ করতে পারে তার জন্ত 


> বারে বারে শ্রমিকদের উপর, আক্রমণ 


করেছে | . 
সত ২৮শে সেপ্টেম্বর ডেপুটি শিপিং 


মাস্টার, আযাসিস্টাণ্ট শিপিং মাস্টার, 


ও মার্কেপ্টাইল মেরিন ডিপার্টমেণ্টের 
প্রিন্সিপাল অফিসারের সামনেই উক্ত 


আই, এন, টি, ইউ, সি, ইউ'নয়ন 


পরিচালিত হামলাকারীর! “বিশ্ব 
বিক্রষ? জাহাজের জাহাজী শ্রমিক ও 


- ফরওয়ার্ড নীমেন্স ইউনিয়নের সস্ত- 


দের উপব্র আক্রমণ করে এবং উক্ত 
ঘটনা! থানায় (এম, ' পি, পি, এস) 
ডায়েরী করা হয় । 

কিন্তু এর পরেও, ২৯ সেপ্টেম্বর 
আই, এন, টি, ইউ, তি, ইউনিয়নের 
দশস্ব লোকজন ছুই ঘন্টা ধরে গভর্ণ- 
মেন্ট শিপিং অফিসের ভিতরে ও 
বাইরে “ইণ্ডিয়ান. রিসোর্পের” 
জাহাজীর। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের মস্ত 
তাত্বের উপর হামলা করে। এই 
আত্রমণের ফলে প্রচুর নিরীহ মহানবী 

,( শেষাংশ ৬ পষ্টায় ) 


= 


বছর ধরেই , , 


.” . ॥ পাকিস্তান. ॥ 


বিশ্ব ১ | 
নতুন শিকার El 


রমাপ্রসাঁদ মল্লিক. 


সামাঞ্জাবাদ যে আসলে বিশ্ব- - 
ব্যাপী এবং তার কবাল অক্টোপাসী 
কাড়। দিয়ে ত। শিকার ধরে, বিশে- 
বত: স্বল্প-বিকশিত, গণীন ও সত্ব- 
স্বাধীন দেশগুলিকে এ সত্য সম্বন্ধে 
আমাদের দেশে এক ধরণের সজ্ঞান 
ওদামীন্ত রয়েছে । এমন কি তথা- 
কথিত বামপন্থী বাজনীতিজদের 
মহলেও.।. , সম্ভবৃতঃ কেউ কেউ মলে 
করেন, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ একটা তব্ব- 
কল্পনা মাত্র ৭. আসলে এমনি দৃষ্টি- 
ভঙ্গী অলস চিন্তকের দায়িত্বহীন 
ভাবনার পরিচয় : দেয়।. আগ্রাসী ' 
' সাত্রাজ্যবার্দের প্রতিভূ-রাষ্ট্রের ক্ুুর 
কার্যকলাপ তারা দেখেও দেখে না, । 
. উদাহরণতঃ পাকিস্তান সমন্ধে 
আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীদের 
' মধ্যেও গাফিলতি-ভরা, এমন কি. 
 সহীস্থভৃতিশূন্ত তাচ্ছিল্যের মনো 
বৃত্তি দেখু যায়। নিকটতম প্রতি- 
বেশী হল পাকিস্তানীরা, যেমন 
নেপালী, বম এবং সিংহ্লীবাও 1 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বিদ্বান এবং 
মননশীলদের লেখ] (যথা বিশ্ববিগ্ঠা- 
লয়ে ও 'ভ্রাতীয় এবং আন্তর্জাতিক 
সেমিনার বা আলোচনাচক্রে) বিরাট 
ও বিপুলাকায় গবেষণা, ধিসিস বা 
নিবন্ধে বড একটা চর্চা হয় না, রেন 
“পাকিস্তানী জনগণ বাববার 'বিশ্ব- 
সাআাজ্যবাদের :দেশীয় দাঁলাল-বর্গ- 
গোষ্ঠী দ্বারা পযন্ত হচ্ছে? কেনই বা... 
সেখানে জাতীয়গণতান্ত্রিকরাঁজনীতি- 
গত বিকাশের ধারা স্তব্ধ করে দেওয়া 
হচ্ছে; কোন শক্তিবলে রাজনৈতিক 
পদ্ধতি ও সংস্থাগুলিকে স্তম্ভিত করে 
সেখানে জনগণের মুল-স্বাধীনতা ' 
অধিকার'কেড়ে নেওয়া হয় এবং কি 
ভাবে। i :’ 
পাকিস্তানে শানকশ্রেণীৰ 
১৯৭১ সালে পাকিস্তানে শাসক- 
শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ ' সঞ্চট তুঙ্গে 
ওঠে, এর কারণ পূর্ব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের মাঝে ভৌগোলিক তথ। 
জাতি ও সংস্কৃতিগর্তঅপংহতির জন্যে 
সংঘৰ্ষই কেরল ছিল ন!। কারণ 
ছিল মূলতঃ অর্থটৈতিক। অর্থ- 
নীতির কাঠাঁমো সম্পূর্ণভাবে সামস্ত- 


তন্ত্রী বর্গ-সম্বন্ধের ছাচে রচিত হওয়া . 


সত্বেও “্বার্ধীনতা” প্রাপ্তিরপর থেকে 
উদীয়মান “বৃহৎ ব্যবসায়ী এবং 
(মাঝারি আকারের বিত্ত শিল্পপতিদের 
সঙ্গে সামস্তী দুদানীদের টক্কর শুরু 


¥ 


“সামরিক বৃহৎ, আমলা, অফিসারদের : 
শক্তিশালী জোট দ্বাড করিয়ে। 


হয়। 'কিন্ত এই ব্গ- হণ স্থাতের 
বাইরে যেতে দেওয়াও সাম্রাজ্যবাদী- 

দের উদ্দেশ্য ছিল না। স্থৃতরাং এক- 
চেটে বিত্ত -পুণজিধাদের চরম শক্তি- 

প্রতিনিধি, বিশ্বসাত্রাঙ্গ্যবাদের - শীর্ধ ' 
রাষ্ট্র আমেবিকা পাকিস্তানী . প্রভূ: ' 

শ্রেণীর এই দুই বর্গগোষ্ঠীর মাঝে 
যাতে মোটাধুটি সম্ভলুন বজায়ার্থাকে 
স্বার্থ সংঘর্ষের্‌, টানা-পোড়েন সত্বেও 
তার ব্যবস্থা করে, এদের মধ্যে 
সংযোদ্ক বর্গ হিসেবে প্রশাসনিক ও. 


এমনি জটিল, শাসকশ্রেণী ঘেশটকে 
সাধারণতঃ সাঁমস্তী. তথা মুৎস্বদ্দী 
বেনিয়া-শিল্পপতি তথা প্রশাসনিক- 
সামরিক আমলা জোট বলা হয়। 
তিনি? cum comprador capi- 
talist cum military-adminis 
‘trative“bureaucracy complex] 
উদ্দাহরণতঃ' স্মর্তব্য, পাঞ্জাবের 
সর্বাধিক উর্বর জেলা “মন্টোগেমরী, 
যেখানে ব্রিটিখ-মাআজ্যবাদী রাজত্বে 
উৎকল সেচ ব্যবস্থা , কার্যকরী করা 
হয়_এবং নার আশে পাশে আজও 
আছে তৃম্বামী এবং প্রাক্তন নবাব- 
কুলের রবররা। এদের সঙ্গে উদ্দীয়- 
মান ব্যবসায়ী  শিল্পপতিদের সংঘর্ষ 
ছিল (এবং আছে )'; রয়েছে প্রতি- 
ম্পর্ধামূলক মিতালী ও. রাজনৈতিক, 
পর্দার পেছনে সদা সর্বদা সক্রিয়, 
আন্তর্জাতিক বিত্ত-শিল্প কর্পোরেশন- 
গুলি এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠ 
প্ৰতিভূ যুক্তরাষ্র 'আমেরিকা। 
[Multinational Corporations 
and imperialist- super-power 
U. ৩. A.] | টি 
১৯৭১-এর সংকট : ছিল. পাকি- 
স্তানী শাসকশ্রেণী চক্রের বর্গ-আভ্যস্ত- 
রীণ সংকট । শক্তহাত-সামরিক- 
অধিকর্তাদৈর একনায়কী হঠকাবিতা, 
পূর্বাংশে ' পশ্চিমী ধনপতিদের অর্থ- 
নৈতিক শোষণ , এবং উদীয়মান দুই 
বুর্জোর়াজীর পারস্পরিক বেষারেষি ও . 
সংঘর্ষের ফলে. উৎপন্ন, জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক স্তরে ক্ষমতা-সন্ধলনের 
বিলয়--এই সমস্ত কারণে ঘটেছিল: 
অনিবার্বক্পে, রাষ্ট্রীয় বিঘটন । পাকি- 


স্তানী প্রশাসনিক তথা সামরিক চক্র 


সে সময় পশ্তাদপনরন করতে, এবং 
সদর কানাডায় সফররত ভুট্টোকে 
'খোশামোদ করে ডেকে এনে পাঁকি- 


| 


স্তানের অবশিষ্ট অংশের শাসনভার, 
| মলে দিতে বাধ্য হয়। ভেঙে পৃ! | 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রক সংহতি ও রা্ি- be 


নৈতিক স্থায়িত্ব পুনৰ্বাব প্রতিষ্ঠা 
করতে তিনি সফল হন ।” এ ছাভাঁও 


ভুট্টোর আব একটি কৃতিত্ব" পাকি- * 
* ভনে অর্থনীতিকে ফের সুস্থ করে: 
* তোলা; মোট, জাতীয়, উৎপাদনের, 


* ধনরাশি পূর্বের তুলনায় বাড়িয়ে 
শিল্প-বিবৃদ্ধির হার তেজী' করা, রর 
উন্নতি, ছুয়ি-সংক্কার, শ্রমজীবীদের 
উপার্জন-সংক্রান্ত দাবী জাতীয় আয় 
মুনাফা ও নৃল্যস্তরের , পরিপ্রেক্ষিতে 
খাপিয়ে ' নেওয়া। 'বিশ্ব। বাষ্টপুঞ্রে' 
পাকিস্তানের শক্তি ও নম্মান বৃদ্ধি হয় 
দেশের অভ্রান্তরে রাজনৈতিক পদ্ধতির 
তথা অর্থনীতির, সংস্থাগত ক্রিয়া 

শীলতা ও স্থায়িত্বের প্রতিফলনক্ূপে ৷ 


“একথা স্বারা পৃথিবীর তথ্যাভিজ্ঞ 


রানৈতিক মহলে স্বীকৃত যে, প্রথর 


' রাজনীতিজ্ঞান, কুটদৌত্যের চাতুর্ষ 


এবং জাতীয় স্বার্থের সংঙ্গে আস্ত- 
্াঁতিক-রাজনৈতিক সম্বন্ধের.নীতি- 
গত সঙ্গতি বিধানে ভুট্টোর জুভি 


রাঙ্জনীতিবেতাঁ তথা প্রয়োগকারী : 


'পাকিস্তানের . ইতিহাসে দেখা যায় 
নি। কিস্তএ হেন স্টেটস্ম্যানকে 
তাঁর দলের, সম্পূর্ণ বিদ্রয় (নির্বাচনী) 
সত্বেও সামরিক ক্ষমতার জবরদস্তির 
জোবে যে সরানো হুল, তা কেবল 
শাসকশ্রেশীর মধ্যে শ্বার্থ-সংঘাতের 
কারণে নয় (দিও এও অনেক কার- 
ণের অন্যতম) এর . পেছনে" 


তু 


কাঙ্গ. করছে বিশ্ব-াত্রাজ্যবাদের 


প্রধান পৃষ্ঠপোষক যুক্তরাষ্ট্র আমেরি- 


কার গোপন ষ্টাটেছি যাকে ক্ষমূতা 
রাজনীত্তিত্ব বিশ্বব্যাপী কুটকৌখল 


পদ্ধতি বলা ষায়। ' 
সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার উদ্মা 
হঠাৎ হয়নি। '১৯৫৮ সালের অনেক' 


আগে থেকেই আইযুব খার সামরিক 


‘অধিনায়কত্ব পাকিস্তানী রাজনীতির 
শিখরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টত ছিল 
সারা জগতে নিন্দিতৎ সি আই এ] 
বস্তুতঃ, সিকন্দর মির্জাকে “ সরিয়ে 
আইযুবের প্রতিষ্ঠা অবঙ্ষীয়মান 
ব্রিটিশ সাআব্যবাদী শক্ষির“বিপক্ষে 
' আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ওপর 
চড়াও টেক্কা দেবার প্রমাণ ! 
আযুবশাহী পাকিস্তানে অর্থ নৈতিক 
সু্ঘটকে ঘনীভূত করেছিল, সমাধান 
করা দূরে থাক । আন্তর্জাতিক সঙ 
, নির্ঘর এবং মৈত্রী সন্ধান তথা স্থাপনের 
: ব্যাপারে মিলিটারী শাসকের মাথা 
খুলত না, খুলত' কেবল দেন্টেয চুক্তি 


এবং বোগদাদ-প্যাক্টের তল্লিবাহকত1.. 


কবা এবং পেশোয়ারের অনতিদুরের 
আমেরিকান যুদ্ধবাজদের জন্য “বাদ- 
বেরা, উভোজজাহাজ-ঘ" [টি খয়রাত 
করায় । by তাই - নয় ১৯৬৫-র 
(শেষাংশ ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ) 


' কিন্ত 


৪২, - \ 
ন্‌ রা 


দর্পণ ৷ শুক্রবার ১১ই নভেম্বর, ১৯৭৭ 
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কিনের সাজা নিৰীক্ষা '? 


ভারত-সোভিয়েত “যৌথ 
নির্তরতা? চুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইষ্টার্ণ 
'কোলফিল্ড লিমিটেড-এর পরিচাল- 
নাধীন “নাকভাঁকোন্দা পরীক্ষামূলক 
খনি প্রকল্পে’ পরার ৩৫৫ জন শ্রমিক 
কাজ করেন। এর মধ্যে 
ঠিকাদারী প্রথায় নিযুক্ত শ্রমিকের" 
সংখ্যা ' প্রায় জন্‌ । এই * 
শ্রমিকেরা হাডভাঙ্গ! খাটুনির পর 
দৈনিক মন্তুরী পায় মাত্র দেড টাকা 
থেকে ছটাঁক! পঁচ়িশ পয়সা মতো । 


৩০০ 
7 


ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির চাপে গ* 


শ্রমিরদের নাতিশ্বাস উঠতে শুরু 
করেছে। বর্তমান বাদ্দারে এ 
ফৌঁথ আত্মনির্ভরতার.ফসল ' দুটাক 
পঁচিশ পয়সায় কোনমতেই সম্ভব নয় 
টিকে থাকা । তাই শ্রমিকেরা ঠিক 
করেছেন নানতম মন্তুরীর অন্ত 
সংগ্রাম করবেন। কর্তৃপক্ষ. এ খবর 
আনতে পেরে গা বাঁচানোর জন্য ' 
ঠিকাদারের সর্দে যোগসাজস করে 
। গত *রা আগষ্ট খনি প্রকল্পের এ 


পে 


শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে দের়। 


কতৃপক্ষ ও ঠিকাদার আশা করেছিল 


, মুচলেকা 


যবে, কাজ বন্ধ, কবে দ্বিলে এ রর 
শ্রমিকরা সংগঠন" ভেদে, দিয়ে - 
লিপে - দিয়ে দুটাকা , 
স্গুরীতেই কাজ করতে. রাজী হয়ে 
যাবে এবং ন্যায্য স্ংগ্রায়েব জন্য 
সংগঠিত 'হবেন]। কিন্ত নীকড়া- 


কোন্দার শ্রমিকরা! গত ২রা আগষ্ট. 


থেকে আজ প্স্ত আমলাতান্ত্রিক 


কর্তৃপক্ষের কাছে, মাথা নোয়ায়নি, 
তারা'জনমত '' 


আত্মসমর্পণ করেনি 1, 
সংগ্রহ করছেন বিজয়ী হওয়াব জন্য । 


কর্তৃপক্ষ ও সবকারের কাছে 


আমাদেব প্রশ্ন, নাকড়াকোন্দায় 
কিসের পরীক্ষা চালানো হচ্ছে? 
খনি শিল্পকে উন্নত করার পরীক্ষা, 
নিরীক্ষা, না যৌথআত্মনির্ভরতার 
নাম করে এদেশের সস্তা শ্রম 
শোষণের পরীক্ষা নিরীক্ষা? 
আমাদের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। উত্তর 
চাই। 
| *' « 'স্থভাষ দা 
| ' সাধারণ সম্পাদক 
ইষ্টাৰ্ণ কোলফিল্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন 
"১. পাগুবেশ্বব। বৰ্ধমান 


সরকারপুল মানসিক হা ।সপাতাল সম্পকে 


গত ওরা জুলাই থেকে সরকারপুল 
মানসিক হাসপাতালের কর্মচারীরা - 


সাধারণ দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ও"): 


কর্তৃপক্ষের অন্যায়, জুলুয ও অত্যা- 
'চারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে 
যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ মরিয়া হয়ে কর্ম- 
চারীদের এই সংগ্রামী এক্যকে ভেঙে 
£দবার জন্য বিভিন্ন' ধরণেব হীন 
চক্ৰান্ত করে এসেছে । হাসপাতাল 
বন্ধ করে দেবার ঘডযস্ত্রে কর্তৃপক্ষ গত 
দেড়মাস যাবত রোগীদের আরোগ্য- 
লাভ না হওয়া সত্বেও জোর করে 
অভিভাবকদের ডেকে এনে রোগী 
নিয়ে যেতে বাধ্য করছে এবং নৃতন' 
কোন রোগীকে তত্তি করছে না। 
কর্মচারীদের নামে মিথ্যা অভিযোগে 
১৪৪ ধারা জারি কর! হয়েছে । প্রায় 
সকল কর্মচারীর ও ০এলাকার মি 
পি এম সংগঠনের সাধাবণ সম্পাদক 
সহ একশত সংগ্রামী মাহযের নামে 
মিথ্যা ফৌজদারী মামলা দায়ের কর! 
হয়েছে । এমন কি প্রায় সকল কর্ম- 
ছারীর' নামে গ্রেপ্তারী- পরোয়ানা 
ভারি করা হয়েছে । কর্তৃপক্ষের 
দুর্নীতি ও কর্মচারীদের উপর অন্যায় 
অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং গরি- 
চালকের একগু'য়েমি- মনোভাব ও 
প্রতিহিংসাগ্রার্ণতার ভ্বন্ত হাস- 


পাতালের পরিচালকষণগুলীর সভা- 


পতি, বিধানসভার অব্য  প্রীমনন্থর | 


-হবিৰূযা ও সহ" সভাপতিদ্বিম্ন ২৪ পর-- 
গণার জেলা,.শাসক শ্রমশোক 
চ্যাটাজীঁএবং স্থানীয় এম এল এ 
শ্রনিরদ্ধন মুখার্জী বাধ্য হয়ে সর- 
কারকে হাসপাতাল অধিগ্রহণ কর- 
বার জন্তপ্মছরোঁধ জানিয়েছেন এবং 
১৭ই অক্টোবরের সভায় সিদ্ধান্ত 


নিয়েছেন যে ৩০শে নভেম্বরের ভিতর - 
' স্রকার যদি অধিগ্রহণ না করেন 


তাহলে হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়া ' 
হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালকে 


“বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে 


এলাকার সংগ্রামী মেহনতী মাহ্থষেরা, 
কারখানার শ্রমিক কর্মচারীরা প্রতি- 


শ্রুতি দিয়েছেন যে হাসপাতালকে . 
দুর্নীতি মুক্ত করে পশ্চিমবন্ধ সর- 


কারকে অধিগ্রহণ করবার জন্য কর্ম- 


চারীদের ' সঙ্গে এক হয়ে সংগ্রাম ' 


চালিয়ে যাবেন। হাসপাতালের 
কর্মচারীরা ও এলাকার মেহনত 
মাঙযেরা অরিলম্বে হাসপাতালকে 


অধিগ্রহণ করিবার জন্য 1 সরকার , 
বাহাদুরের হস্তক্ষেপ কামনা করছে। রি 


স্থভাষ চন্দ 
1২... ৷‘ সহ-সভাপতি 


সরকারপুল মানসিক সাসপাতাল, ' 


এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন 


SY 


দর্পণ শুক্রবার, ১১ই নভেম্বর ১৯৭৭ 


য়া চীনের স্বাস্থা ব্যবস্থা 


প্রাচীন সভ্যতা গড়ছে উঠেছিল 
তখনকার পৃথিবীর চারটি বড় নদীকে 
কেন্দ্র করে-নীলনদ তীরে মিশবীয় 
সভ্যতা, ইউক্রেটিস টাইশ্রিণ তীরে, 
স্থমেব সভ্যতা, সিকুতীরে ভারতীয় 
আর্ধ সভ্যতা ও ইবাংসিকিয়! তীরে 
জীন সভ্যতা । কোন দেশের পূর্ণাঙ্ 
লিখিত ইতিহাস না পাওয়া গেলেও 
এটা স্পষ্ট ধারণা করা বায় থে সে 
* বুগের মানব সমাজ নানা শাস্ত্রে পার- 
দর্িতা লাভ, করেছিলেন। তার 
মধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্র । একটি । 
ভারতেও এ বিষয়ে কিছু পুশাথ 
_ পাওয়া গিয়েছে আর চীনে আডাই 
হাজার বছর বা তারও আগে গীত 
সম্রাটদের আমলে লেখা একটি বিবরণ 
পাওয়া গিয়েছে- তার নাম “লুয়াংদি 
 পেহচিং*। এই রচনায় আছে অস্থি- 


বিদ্যা, ব্যাধির 'কারণ “নির্ণয়, রোগ. 


 নিন্ধপণ, রোগের লক্ষণ, নানা ভেষজ 
ওঁষধের ব্যবহার ও দে যুগে প্রচলিত 
চিকিৎসা পদ্ধতির বিবরণ, আর আছে 
আকুপাংচার গু মন্সিবাশ্চন চিকি*সা 
পদ্ধতির উল্লেখ মে যুগে আকু- 
পাংচারের জন্য পাথরে তৈরী ছু'চের 
বহার ছিল | . মানব দেহে অনেক 
ছু আছে যেখানে এই ছু'চের ও 
অক্ার ব্যবহার করা হতো। মক্সা 






এক রকম উদ্ভিদ যার পাতা শুকিয়ে . 


গুভো কুরে সিগারেটের মত পাকাঁন 
হয় এবং তা দিয়ে এ বিশেষ বিন্দুতে 
সেঁক দেওয়া হয়,। এ জাতীয় উদ্ভিদ। 
আমাদের দেশে হিমালয়ের পাদদেশে 
এবং আসামে প্রচুর জন্মায় । এই ছুই 
প্রাচীন পদ্ধতির চিকিৎসার বিস্তারিত 
বিবরণ এই পুখিতে আছে। কালে 
কালে ছুঁচের জন্য নান। ধাতুর 
ব্যবহার হয়েছে যেমন ব্রোঞ্জ, তামা, 
কূপ, সোনা ইত্যাদি । তবে বর্তমান 
টিনলেস ষ্টালের ব্যবহার চলছে । 
ওমানে অস্ত্রোপচারেও এই 
পদ্ধতির সাহায্য (নেওয়া হয়েছে৷ 
এই পুস্তক সে যুগের চিকিৎসকদের 
বিভিন্ন ব্যাধির ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগের 
অভিজ্ঞতার বিবরণ বলে মনে হয়। 
বিভিন্ন যুগে এই পুস্তকের বিষয়বস্ত 
অবলম্বন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা 


এই শান্ত্রকে আরও সমৃদ্ধিশালী করে ' 


তোলেন এবং পরবর্তী কালে কয়েকটি 
গ্রন্থও রচনা করেন । উনিশ শতকেও 
দই পদ্ধতি চালু ছিল এবং চীনের 
হরে . প্রতিবেশী দেশগুলিতেও 
বিস্তার লাভ করেছিল । 
_ এই সময় থেকেই কিছু' কিছু 
ইয়োরোপীয় ধর্মধীজক এ দেশে 
আসতে শুরু করেন। তারা এদেশের 
সর্বক্ষেত্রে পশ্চিমী * ভাবধারার 


NOR 


ইন্দিরা বহু 


বিস্তার , করেন, বিশেষ করে এই সংখ্যার বিরাট এক অংশ গ্রাম বাস - 


চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্ষেত্রে কোৎমিনটাং করে, অতএব দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার 
শাসন কালে কিছু কিছু ধনী সম্ভান উন্নতি করতে হলে গ্রামের স্বাস্থ্য 
পশ্চিমী কায়দায় শিক্ষিত হয়ে শহরের সংরক্ষণের প্রতিই নজর দেওয়ার 
ধনী সশ্রদ্টায়ের সেবাষ আত্মনিয়োগ প্রয়োজন | মূল শিক্ষানীতি অহুযায়ী 
'করেন এবং নিজেদের আধিক অবস্থার মেডিকেল কলেজগুলিতে শ্রমিক, 
খুব উন্নতি করেন. । তাঁরাই এই স্বল্প কৃষক ও গণমুক্তি ফৌজ থেকে ছাত্র 


. চালিয়ে যাচ্ছে। 


| f ॥ পাঁচ? / 

গিষে প্রয়োজন মত চিকিৎসার কাজ চিকিৎসা কেন্দ্রে। তা থেকে তাকে . 
সারাবছর বিনা মূল্যে উষধ দেওয়া 
নগ্রপদদ” ডাক্তার কারা বা তাঁদের হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ ও কমিউ্ন হাস- 
চিকিৎসা বিষয়ে কি অভিজ্ঞতা আছে পাতালগুলির সকলব্যয়ই জনকল্যাণ 
এ বিষয়ে প্রশ্ন মনে" আসতে পারে । তহবিল থেকে দেওয়া হয়। কমি- 
এরা আসলে কমিউনের সাধারণ উনের আধিক অবস্থা খুব ভাল ন। 
‘খামার; গ্রাম্য হলে (নৃতন প্রতিষ্ঠিত সধব1 অনগ্রসর 


সদস্য,”ক্ষেত 
কারখানা বা স্থলে কাঙ্গ করে.। এলাকায় অবস্থিত কমিটনে) সরকার 
তাদের মধ্যে যাদের সেবার সাহাধ্য দেয়। এই কেন্দ্রে দেশীয় 


প্রবৃত্তি প্রকাশ পার বা চিকিৎসা গাছ-গাছড়া থেকে কিছু কিছু ওযুধও 


বিবয়ে ওৎস্থক্য দেখ! যায়‘ তাদের তৈরী হয়। বিশেষ বিশেষ ওষুধ, 
কোন হাসপাতালে পাঠিয়ে তিন সরকার দেয়। নগ্রপদ ডাক্তারর! 


'দেশের প্রয়োজন মেঁটানই 


ব্যয়নাপেক্ষ প্রাচীন পদ্ধতি অকেজো, নেওয়া শুরু হলো। 
অবৈজ্ঞানিক বলে বর্জন করেন | ক্রমে ' 
ক্ৰমে এই পদ্ধতি লোপ পেলো । 
পরিবর্তে পশ্চিমী পদ্ধতি চালু রুরা 
হলো। এই সময় থেকেই দেশের 
অগণিত জনসাধারণ ডাক্তার, ওষুধ 
সব কিছু থেকেই দূরে থাকতে বাধ্য 
হলো। দেশে চলছিল অরাকতা" 
বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি । জনসাধারণের 
আধ্িক দুৰ্গতি এত বেড়ে চলেছিল 
যে এই ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা নেওয়ার 
ক্ষমতা তাদের ছিল না। জনস্বাস্থ্য * 
বলতে গেলে কিছুই ছিল নণ। বছরে 
বছরে বসন্ত, কলেরা, মহাসাঁরীতে 
বহু লোকের জীবনহানি হতে লাগলে! 
কিন্তু তার প্রতিরোধ বা প্রতিকার 
করার কোন প্রচেষ্টাই ছিল না। 

১৯৪৯ সালে মুক্তির পরে নৃতন 
চীন সরকার জনকল্যাণের কাজ 
হতে নিয়েই এই প্রাচীন পদ্ধতি 
চালু করেন। চেয়ারম্যান মাও ও 
কমিউনিষ্ট পার্টি চীনের জন্মস্বাসথ্য 
রক্ষার কাজে বাস্তব দৃষ্টিতী প্রয়োগের 
প্রয়োজন বোধ করলেন। ' ঠিক 
মুক্তির পরই দেশের অর্থনীতি এমন , 
উন্নত হয়ে ওঠে নি যে জনসাধারণ 
পশ্চিমী চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যন্নভার 
বহন করতে পারবে । তার মতে 
নৃতন ও পুরাতন, পদ্ধতির মিলন ঘটিয়ে 
প্রথম । 
কাজ হওয়া উচিত। তিনি বলে- 
ছিলেন ধে প্রাচীন চাকৎসা শাস্ত্রের 
নথি বহু হাজার বছরের অভিজ্ঞতার 
মূল্যবান বিবরণ । এই বিশাল জ্ঞান্ন 
ভাণ্ডার থেকে কিছু আহরণ করে 
পশ্চিমী ভাবধা রায় শিক্ষিত ডাক্তাররা 
যদি বিদেশী বিদ্যার সঙ্গে সমন্বয় 
ঘটিয়ে চলে তবে/দেশের জননাধারণ 


‘উপক্বত হবে আর এই শার্বেরও পূর্ণ 


বিকাশ ঘটবে । ' অনেক নৃতনন নৃতন 
মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুল খোলা! 


“হলে! কিন্ত দেখা গেল এগুলি শহরকে 


কেন্দ্র করে রয়েছে, শহরের লোক- 
জনের স্থব্ধি! হয়েছে । এ শব 


"শিক্ষিত ডাক্তাররা গ্রামে যেতে 


অনিচ্ছুক, কারণ সেখানে শহরের মৃত 
সুখ সুবিধা নেই আর অর্থাগমও হবে 
না। নিজের সুবিধা ছাড়া তারা 
অন্যের কথা, বিশেষ করে দবিদ্রদেব 


কথাভাবতে শেখেনি । দেশের জন- 


‘জনগণের সেবা” এই নীতি অন্তু- 
সরণ করেই পাঠ্যস্থচী পরিবর্তিত 
হলো। রোগ প্রতিরোধ করা ও 
রোগীকে রোগমুক্ত করাই" . আসল 

| ' তার অন্য ষে' কোন পদ্ধতি 
কার্যকরী হবে তা গ্রহণ করতে, হবে। 
পাঠকাল সঙ্কোচ করা হলো, তিন 
বছরের পাঠাযস্থচী নেওয়া হলো। 
অনেক অপ্রয়োজনীঘ পাঠ বাদ দিযে 
দেওয়। হলো যার জন্য সময় নষ্ট হয় 
কিন্তু প্রকৃত কাজে আসে না। পাঠ্য- 
স্থচীতে রইল পদার্থ রিগ্ঠা, রসায়ন 
বিদ্যার বিশ্বে অংশ, মানব দেহ 
সম্বন্ধে তত্ব, রোগের কারণ, প্রাচীন 
চিকিৎসা পদ্ধতি ও ভেষজবিঘ্যা ! 
বিশেষ জোর দেওয়া হলো রোগ 


' প্রতিরোধ, রোগ সিরাময়,ধাতরী বিদ্যা, 


স্ীরোগ, শিশুরোগ ও শল্য চিকিৎসা 
বিদ্যার উপরে । ঠি হলো, প্রত্যেক 
ছাত্রকে চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশুনার 
সঙ্গে মার্বসবাদ, লেনিনবাদ ও যাঁও- 
সে-তুং চিন্তাধারা পভাঁওন| করতে 
হবে, উৎ্পাদনযূলক শ্রম করতে হবে, 
এবং সামরিক শিক্ষা নিতে হ্বে। 
মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করতে হলে 
বিশ্ববিষ্তালয়ে প্রবেশের সত কতক- 
গুলি শর্ত আছে-(১) প্রার্থীকে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাধ্চ করা 
চাই (খে) মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও 
মাও-নে-তুং চিন্তাধারা কর্মক্ষেত্রে 
প্রয়োগে প্রস্থাসী হতে হবে (৩) 
খামার, কারখানা বা সৈম্তবিভাগে 
কাজে অন্তত ছ'বছরের অভিজ্ঞতা 
সম্পন্ন হতে হবে এবং স্বাস্থ্য সম্পন্ন 
হতে হবে। ডিগ্রিধারী ডাক্তার 
ধ্যতীত হাসপাতালগুলিতে শত শত 
ধাত্রী, নার্স, নগ্রপদ্ঘ ডাক্তার এবং 
উঁধব প্রস্তুতকারক কর্ধীকে ট্রেনিং 
দেওয়! শুরু হলো। চিকিৎসা ও 
ওষুধ আজ চীনের্র শ্রমিক কৃষকদের 
ঘরের দরজায় পৌছে দেওয়া হচ্ছে। 


দেশের আরতন ও জনসংখ্যা অনুযায়ী 
' শৈক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তারের সংখ্যা যথেষ্ট 


নয় বলে প্রায় সাত লক্ষের মত “নগ্ন- 
পদ ডাক্তার ট্রেনিং দিয়ে গ্রামে, গঞ্জে 
পাহাড়ে, পর্বতে,মক অঞ্চলে বা তৃণ- 
ভূমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
ভ্রাম্যমান চিকিৎসকদল বিভিন্নস্থানে 


থেকে ছত্স মাস ট্রেনিং দেওয়া হয়। 
এদের মোটামুটি স্বাস্থাবিদ্যা, শরীর 


বিদ্যা, জীবাণু বিদ্যা, জনস্বাস্থ্য, রোগ : 


প্রতিরোধ, সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসা, 
ছোট ছোট অস্ত্রোপচার শেখান হয় | 
বিশেষ করে প্রস্থতি ও শিশুর 
চিকিৎসা এবং আকুপাংচার বিষয়ে 


গ্রাম্য পরিবের্শেথেকে কাজ করায় . 
বিশেষ বিশে কিছু স্থানীয় রোগের 
সন্মুখীন হয় । তার চিকিৎসায় যে 
অভিজ্ঞতা "অর্জন হয় তার স্থষোগ 
নেওয়ার জন্য তাকে হাসপাতাল বা - 
মেডিকেল কলেজে পাঠান হ্য় 
যেঞ্চানে £বিভিন্ন ডাক্তারদের সঙ্গে 


শিক্ষা নিতে হয়। কমিউনের কোন ' আলাপ' আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞানের 


সদস্য অস্তন্থ হলে তাকে প্রাথমিক 
চিকিৎসা দেওয়া, প্রয়োজনে স্বাস্থ্য- 
কেন্দ্রে পাঠান এবং রোগ কঠিন হলে, 
হাসপাতালে পাঠান ইত্যাদি সবই 
এই নগ্রপদ ডাক্তারদের দায়িত্ব । 
১৯৬৮ সালে প্রথম, দল নগ্নপদ 
ডাক্তারদের ট্রেনিং দেয় সাংহাইয়ের 
নিকটবর্তী এক কমিউন । পরবর্তী - 
কয়েক বছরের মধ্যে এদের সংখ্য! 
বাড়তে লাগলো । বর্তমানে এদের 
সংখ্যা £৫০০০০০-র মৃতন । এদের 
সংঘবদ্ধ করা হলো এবং যোগ্যতা ও 
হজনীশক্তি বৃদ্ধির নানা স্থবিধা 


আদানপ্রদানে চিকিৎসা, শান্ত 
আরও সমৃদ্ধ হয়! নগ্রপদ ডাক্তাররা 
পাহাডে জঙ্গলে-গিয়ে স্থানীর লোক- 
দের কাছে শিক্ষা নেয় বিভিন্ন উদ্ভি- 
দ্র ব্যবহার সম্বন্ধে এবং নানা ভেষজ 
উদ্ভিদ সংগ্রহ করে চিকিৎসার উন্নতি . 
ঘটাচ্ছে তার! । 
নগ্ূপদ ডাক্তারদের মধ্যে একটি 
বিরধট অংশই হলো মহিলা । গ্রামে 
গ্রামে ঘুরে, পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে 
গৃহস্থ মহিলাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে শিশু 
ও প্রস্থতির যত্ব নেওয়া সম্বন্ধে নানা! 
পরামর্শ তারা দেয়। তাদের মধ্যে 


দেওয়া হলো। বহুদংখ্যক চিকিৎসা বই যোগ্য মহিলা আছেন যারা কমি- 


কর্মীর (Paramedtcal staff) ট্রেনিং 
দেওয়! হলো। এই নগ্রপদ ডাক্তার 
চিকিৎসা কর্মী ও ' উচ্চবিক্ষাপ্রাপ্ত 
ডাক্তার মিলিত ভাবে গ্রামের গরীব, 
ও নিয় মধ্যবিভদেয় স্বাস্থ্যরক্ষার 
কাজে লেগে গেল। মাও-সে-তুঙের 
পরামর্শ মত রোগ প্রতিরোধ (9:৩- 
ventive measure) বিষয়ে বিশেষ 
দৃষ্টি দেওয়া হঠলা। চিরাচরিত 
পদ্ধতি ও পশ্চিমী পদ্ধতির সমন্বয় 


' ঘটিয়ে কাজ শুরু হলো! এতে আকু- 
পাংচার ভেষদ্র ওযধ ও মালিশ, 


ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার চললো । 
মেডিকেল কাজেও কো-অপারেটিভ 
গড়ে উঠলো! । বর্তমানে প্রত্যেক 
ত্রিগেডে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে 


 আধারণ ব্যাধির চিকিৎসার জন্য । 


চিকিৎসাক্ষেত্রে এই কো-অপারেটিভ 
দিন দিন উন্নত হচ্ছে এবং শ্রমিক 
কৃষকরা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
নিরাপদ বোধ করছে। ধনী 
লোকের তো কোন সমস্তাই নেই 


কিন্ত এই অগণিত জনসাধারণ যাঁরা 


এই স্থযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল 
তারাই হলে! উপকৃত । 

কমিউনের সাস্ বছরে এক ইউ- 
যান (সাড়ে চার টাকা) চাদা দেয়, 


উনের পার্টির উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছেন বা কমিউনের শিক্ষা স্বাস্থ্য 
ও" সাংস্কৃতিক বিষয় পরিচালন! 
করেন 

' আজকাল এই নগ্রপদ্‌ ডাক্তারদের 
শিক্ষা আরও উচ্চত্তরে উন্নীত করার. 
জন্য এক পন্থা নেওয়া হয়েছে । 
বিশেষ আগ্রহী ও প্রতিভা সম্পন্ন নগ্ন- 
পদ ডাক্তারকে পালাক্রমে বিভিন্ন 
্বাস্থ্যকেন্দরে পাঠান হয় যাতে-তারা 
বিভিন্ন প্রকার রোগের চিকিৎসা! 
করার স্থযোগ পায় এবং সময়ে সময়ে 
'ভাদ্দের ছোটখাট অস্ত্রোপচারে 
অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় । এতে 
তাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে আর এই 
চিকিৎসার দায়িত্ব পালনে সর্বতো- 
ভাবে সক্ষম হয় তারা! রর 

মার্গারেট স্টেনলে (Margaret 
Stanley) ১৯৪৭ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত 
চীনে ডাক্তারী সাহাঁধ্য দেওয়ার : 
জন্য যান এবং পরে ১৯৭২ সালে 
দ্বিতীয়বার চীন পরিদর্শন করেন । 
তিনি নগ্রপদ ডাক্তারদের সম্বন্ধে যা 
বলেছেন তার" মোটামুটি অনুবাদ 
“আমার চীনা  সহকমীদের সঙ্গে 
আলাপ করে বুঝতে পারলাম আমা- 

( শেযাংশ '৬্ঠ পৃষ্ঠায় ) 


॥' ছয় Er i ফি 

বিশ্ব জাম্ৰাজ্যবাদের শিকার 22758188855 558 
; এ শক্তি-দমপ্রসারণের ব্যবস্থা পাকা করে ছিলেন । . পঞ্চম, পাকিস্তান পিপৃলস 
(ৰথ পৃষ্ঠার পর ) < তুলছিল, -ঘার-ফলে পাকিস্তানের পার্টি ক্রমশই বে-সামরিক জনগণের 
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত " হাসে মোড়বদলের বছর বলা চজে॥ আনবিক অস্ত তৈরী করার ক্ষমতা বৈধ ক্ষমতার কেন্দ্র এবং সংগ্রন্থন- 
ফলাফলে আইযুবের ঘটেছিল চরম ' ইয়াহিয়া খা তারপর ধাপে ধাপে হ্বতই জন্মাত।: সাম্রাজ্যবাদী ছুই উৎস হয়ে উঠছিল- যে সভ্ভাঁ- 
রাজনৈতিক বিপর্যয় এবং সম্মানহানি,' নেমে যান রাজনৈতিক অবিষ্বপতকারি- : বৃহ শক্তি সারা জগতে আপৃন এক- বন! পাকিস্তানে ধর্মীয় মতান্ধ :ও 
যেজন্য.তিনি সোভিয়েত কুশিয়ার তার ফলে), তাছাডা, মিলিটারী চেটিয় আণবিক শক্তির আধিপত্য পশ্চাদগামী দলগুলি, 'সামস্তী তথা 
খব্র্ারিযূলক মধ্যস্থতা মেনে" নিতে ও 'ব্যুরোক্রসির রাজনৈতিক পদ্ধতিতে বজায় রাখতে চায়। তু্টোকে . এই ' মুতস্দ্দী-বেনিয়া-ধনপতিবর্গ. এবং 
 তাসখন্দ চুক্তিতে সই করতে বাধ্য ' কার্যকরী অবদান দেবার, যত কিছু চুক্তি কার্যকরী করা থেকে নিরন্ত সর্বোপরি,সামরিক আমলা-অফিসার- 
“হন! কাশ্মীরে , "মুক্তিযোদ্ধাদের ছিলও না। | +." করতে স্বরম্‌ কিিঙ্গারও পারেন নি 'শাহীর ধবজাধারীরা ভয়ের চোখে, 

পুনঃ অনুপ্রবেশ“ ঘটিয়ে সে. দেশকে সাম্রাজ্যবাদী দালাল ডিক্টরেটরের তার বিখ্যাত কায়দা “ভেলভেটের 'দেখরি ।' 
“মুক্ত” অর্থাৎ পাকিস্তানের কবলিত . “' গলায়.শিডিমাছ মস্তানায়-লুরোনে! লোহার ঘুষি” * ॥( ' ফলে প্রয়োজন দেখা : দিল সাম- 


§ 


. করা তো! হলই না, উপরস্ 


' শেখ আবছুয্লাকে কাশ্মীরী জনগণের, 


আত্মনিয়নত্র "অধিকারের সংগ্রামে 
কোনো প্রক্কত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি 
দিতে না চাওয়ায় কাশ্মীর-সমস্যার 
সমাধান হাতের বাইরে “ থেকে 
গেছল ৷ আইয়ুব তুট্টোকে বৈদেশিক , 
নীতি মন্ত্রক থেকে সরান, কিন্ত 
নিজেও পরে জনমতের প্রতিকূলতার 
₹ মৃমুখীন ' হওয়ায় ডিক্টেটরী মদনদ ' 
থেকে সরে যাঁন। “আটয়ুবের পর 
নিয়মিত গণতন্দেশ্র অবস্থান শুরু ইয়, 
এবং গণতন্ত্রে জাগরণের ১৯%%- 


. সালকে পাকিস্তানী গণতন্ত্রের ইতি- 


| আপনিও 


জানতে গাব্রেন। 
' আমার নিখুত পরিকল্পনা থেকে '' 


দু'ভাবে লান্ড স্থনিশ্চিত! ' 


আয়কর আইনে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, 

সিটি ডি, জীবন,বীমার,ললিসি ইত্যাদিতে 
টাকা লগ্মী করলে আরুষণীয় সুযোগ 
সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। 





আমেরিকান সাত্রাজ্যবাদ সমশ্বত , প্রয়োগ করেও । । তৃতীয়তঃ,, ভুট্টোর * 


বিখ-রাজনীতির আসল উদ্দেস্ত- ‘ আন্তর্জাতিক সম্ব্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্র ও 
পুত্ঠিতে_ ভুট্টো" বাধা হয়ে' দিশা দুই 'তৃতীয় বিশ্বের, অর্থাৎ 
দ্রাড়াচ্ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি সেন্টো আক্রেশিয়াপাতিন আমেরিকার . 
সিয়েটো ইত্যাদি বিশ্ব-সাত্রাজ্যবাদের । গরীব ও অল্প বিকশিত দেশগুলির 
শক্ষিজ্বোটগুলিকে একের পর এক স্বপক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে 
কার্যত: অকেজো করে তুলছিলেন যাচ্ছিল।. চতুর্থত:, আমেরিকান 
এবং ভবিস্ততে যে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের ছারা চালু ধাগ্লামারি 
'=এশিয়কাসীদের..দিয়ে এশিয়াকে - “ডিটেন্টে্ অর্থাৎ শক্তি-প্রতিহৃলতা 
করাত” করার নীতি' ভুট্টোর অন্- জনিত বৈরিতার আব্হাওয়াকে নরম : 
অন্ুম্থত বৈদেশিক কূট়াজনী তির করা নীতির আসল শ্বূপ উদ্ঘাটন 
চালে পুত হর্তে পারে, এমন সম্ভা- করার যে পথ “দেখিয়ে চীন 
“বিনা ইভ দেখা দিচ্ছিল, তৃতীয় বিশ্বের সর্বহারা বাষ্টরগুলির 
ঘিতীয়তঃ,' পাকিস্তান ক্রান্দের লক্দে জনগণকে মোহমুক্ত করে, তুলছিল,, 


১0১) 


' ,উল-হকের একটু দেরী হবে। কারণ, 
.. তিনি ভারতের কংগ্রেসীমার্কাএমার- 


৪ £ ্ + পল 1 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১১ই নভেম্বর ১৯৭৭ 


নয়া চীনের স্বাস্থ্য 
| (৫ম পৃষ্ঠার পর ) _. 
দের হাসপাতালে শিক্ষানবীশ হয 
কাজ শেখা দেশের চাহিদা মেটাতে 
 স্বাস্থ্যকর্মীদের পক্ষে নিতাস্ত প্রয়ো-) 


'তার্দের সাধারণ দ্বাস্রিত্ববোধের পরি; 
চয় ।- ১৯৭২ লালে চীনে ফেরার 
আগে পর্যন্ত আমি তা উপলব্ধি করতে” 
পারিনি । ১৯৪৭" সাল থেকেই যে. 
পন্থা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নততর করে- 
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকেই নগ্রপদ 
পদ্ধতি বলা হয়। এই পন্থাই স্বাস্থ্য 
সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে 'ব্যাপূকতর $$ 
উন্নততর করে নিয়ে চলেছে। 
এতাবৎকাল কৌন. মাঁনব- সমাজ. 
(any humap society) এ বিষয়ে, 


অত্যুখান ঘটিয়ে পিঁপলম্‌-পার্ির 
মদ্রিমগুলী এবং ভুট্টোকে সরানর । 
ভিয়েতনামে এবং কম্বোজে দেশী 

দালাল-ডিক্টেটরদের দিয়ে সাত্রাজ্য- 
বাদী স্বার্থসিদ্ধির যে হস্তক্ষেপকারী 
পরিকল্পনা আমেরিকার পক্ষেই-কাল 
হয়েছিল আমেরিকান রাজনৈতিক এতটা, ফুল হতে পারেনি” -. 
তথা অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে সঙ্কটগ্রস্ত বর্তমানে এই নগ্রপদ ভাক্তারর। 
. করে, কিন্ত চিলি দেশে যা কার্যকরী “- মহাচীনের গ্রামের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের টা 
করা গুপ্ত-্ংস্থা সি আই, এরু পক্ষে কান অনেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। . 
সম্ভব হয়, অনুরূপ প্রান আজ পাকি-. সন্দেহ নেই যে তারা ক্রমে ক্রমে 
স্থানে খাটান হচ্ছে। তবে, ভিয়েত- আরও শক্তিশালী হবে। ' বর্তমান ' 
নামী খুদে নাদির শা দিয়েম অথবা . জগতে এই '- নগ্রপদ” ডাক্তাররা 
কছোছের প্রাক্তন ঘৈরাচারী ক্ষমতা- পৃথিবীময় লোকের, দৃষ্টি ০05 
অপহারক লন-নলের দশায় “করেছে! 


“পৌছতে সম্ভবতঃ জেনারেল জিকা , . মামাদের দেশে শহরে অনেক 
হাসপাতাল আছে সেখানে চিকিৎ- 


সার স্থযোগ গরীবের বড় এ 
“জ্রৈন্সী যুগের কেরামতী-অবৈধকে সেলে ন! । যাদের রাস্তায় ঘরবাড় 
আইনের বলাৎকার মাধ্যযে বৈধ তারা অসুস্থ হলে যেখানেই ভোগে, 
করা খুব ভালভাবেই শিক্ষা করেছেন সেখানেই মরে, হাসপাতালে তার . 
এবং সেখানে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান প্রবেশাধিকার নেই, সেগুলি বড় . 
বিচারক-ব্লের গ্যাড়াকল' খাটিয়ে, লোকদের অন্ত | খামে গ্রামে নাকি 
. জুভিশারি' অর্থাৎ *-বিচারপদ্তিরই. ্বাস্্যকেন্্র আচ্ছে। খবরের কাগন্ধে 


অস্তিম দশ আনতে উদ্ভত। দেখি কোন কোন কেনে ওষুধ আছে. 
কিন্ত বিরাট সান্রাঙ্্যবাদী শক্তির কিন্ত-ডাক্তার নেই, আবার কোথাও 
' আবার হিমালয়ী প্রমাদ ঘটেছে, বা ডাক্তার আছে - ওষুধপত্র বা 


ভার হকুম-ভাবেদার জিয়ার গলায় ডাক্তারী কোন যন্ত্রপাতি নেই। এর »" 
" ভুট্টো শিডিমাছ হয় বিধে গেছেন। * থেকেই যোবা ‘বায় গ্রামের লোক 
তুষ্টোকে বিচারের প্রহসনে মৃত্যুদণ্ড তাতে উপকৃত হয় না। ' সরকার ." 
-দিয়ে সরান চলতে পারে, কিন্ত তার অভিযোগ করেন শিক্ষিত ডাক্তাররা 
তাৎক্ষণিক শহীদী অমরত্বলাভ পাকি- গ্রামে যেতে চায় না আর প্রতিপ 
স্তানকে বিপ্লবের জোয়ারে ভাসিয়ে বলে তাদের কোন স্বিধা 





জনন এবং সেটা সমগ্র স্বাস্থ্য বিষয়ে 










পা. 


4. 





& এই সবের মধ্যে, জীবন বীনা শুধু যে 


নাপনার করের টাঁকা বাঁচাতে সাহাষ্য 
করে ভা নয়, আপনার জীবনের ঝুঁকি 
নেওয়ার মাধ্যমে, ষে'দিন থেকে আপনি 
জীরন বীমা করেন, সেইদিন থেকেই 
আপনার জন্য এক সম্পত্তি গড়ে 

৮ 'তোলার গ্যারান্টী দেয়। & 
জীবন বীমার প্রিমিয়ামের মাধ্যমে কর. 


সংক্রান্ত সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া - 
7. সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য আঁপনার - 


, বীমার এজেন্টের সঙ্গে আজই দেখ! : 
করুন না কেন? 
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ভিত ইািওরেক্স' কপদোেসান ত্র ইয়া 


1 
1 


PRATIBHA-LIC-1156177 BEN. 


পা 


দেবে, আইযুব-জিয়ার প্যাড তা 





হয় না আর ডাক্তারী করার.মৃত 


: আটকায় পারবেন? , ওষুধ বা সাজ সরর্ধামও দেওয়া হয় ' 

দালাল ইউনিয়নের হামলা : না। দোবারই হোক গ্রামের দোক 
ই (অয় পৃষ্ঠার পর) যে তিমিরে.সেই তিমিরেই। 

শ্রমিক আহত হন। পরে জাহাজী ' চীনের স্বাস্থ্য বাবস্থার র্যাপক 


 শ্রধিকরা সংগঠিত ভাবে ।হামলার উন্নতি হয়েছে তার অর্থ এই নয় ষে 
মোকাবিলা করাতে হামলাকারীরা কেউ মরে না। কেউ অচিকিৎসায় 
,পাঁলিয়ে যায় 1. কিন্তু পুলিশ অপ- মরে না, ওযুধ, ডাক্তার সবই তীর 
:: ব্লাষীদ্ের ন ধরে কয়েকজন নিরীহ হাতের কাছে। ভরিস্ততে স্বাস্থ 
. জাহাভী শ্রমিক ও ফরওয়ার্ড সীমেন্স. ব্যবস্থা আরও উন্নততর হবে সেই, 
ইউনিয়নের আক্রান্ত কমীদেরই , হি রাখবো]। jt 
গ্রেপ্তার করে। এই সমস্ত ঘটনার ॥ 
প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় জাহাজ ও পরি-. ই লাধারণ : সম্পাদক _ 
বহন মন্ত্রীর নিকট-এক জরুরী, তারবার্তী শীনআান্ডতোষ  বন্দ্যোপাধ্যাস্ব এক 
শা আজ BL না বিবৃতিতে -এই ঘটনার কথ! 
ফরওয়ার্ড দীমেন্স জানিয়েছেন । ও 








/ + 





“প্রদর্শনীর উপর টিকিট, প্রতি অতি- ' 


. ভাবে সিনৈমা ফুলগুলির 'দ্রজ! এক- রি ' আগামী দিনের ক্জনশীল সমাজের 
_ দিন বন্ধ করেিদিলেন/। , আদালতে রা ন্‌ হি ২ নর্বহারা সংস্কৃতির এক জলস্ত উদাহরণ 
নালিশও করলেন । আবার বিষয়টি কিন্ত এই ধারৃশা কি সঠিক খন. সৃষ্টি করার পক্ষে এই “নাটকটি এক, 
যনফিচানাধীন, 'তখন্‌ আবার ভারা বাংলা ছবির উভিকছে নানা পরি- "ৰবলিষ্ পদ্বক্ষেপ্‌। তবে ইউনিয়নের ' 
৮:85. SEE বিপ্লবী নেতার ভূমিকা 'আরো বেশী 
রা রে জ্বনেউ নত নাবুদ" ১০ করে" দেখালে নাটকটি মেহনতি : 
7 | (পার প্র) ঢু | A 88: 'মাহযের কাছে অনেক বেস উৎসাহ- 
পা ধন Ge এক্সপ্রেসে ). ট্রেনে পাঁচদিনের মো ভগ 1 দ্বীপক হতো । এবং" বি্রবী নেতার 
loro ST , এক্ষেত্রে বাছাইকরা পত্রিকার সাধ্বা- বক্তুতাটি) আর ' একটু দীর্ঘ হওয়া 
| মী বধূর পরবর্তী দিকদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।- .' উচিত ছিল ।' তবে নমটকটির একটা: 
: ছিল নবতম্‌ পালকে স্বাগত ব্যাপারে দক্ষিণ পূৰ্ব নর বিরাটি-ক্রটি হলো এই কে পুইজিবাী 


পি 


পর |] শুক্রবার RG নভেম্বর, ১৯৭৭ 


অশান্তি দেখা, দিয়েছে, তেমনটি 
৮ দখা - গেছে কিনা, 

: ইস্টার ইত্তিয়| 'যোশান - 
6 সঙ্গে 
এবার বিরোধ লেগেছে -পশ্শিমববন্ 
' বাম সরকারের্‌। :"বিরোধেক 
কারণ হল, সরকারবর্তৃক রতন ছবির, 


রিক্ত 'করধার্যকরণ । ই, আই, এষ," 
পিএ এই, অভির. কর ধার্ষের, 
, বিক্ষদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন! 
০ ইতিমধ্যে দিনেমাহনগুলিতে এক- . 
দিনের . প্রতীকী ধর্মঘটও, পালিত, 
-' হয়েছে ।.বামফণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে 
ইং আই, এম, পিএ আদাঁজতে 


কার পক্ষ বলছেন, তাদের সংগে; 
। কোনরকম আলাপ আলোচনা না, 
' ‘করেই 'আাদোসিয়েশন একতরফা - 


: আনানো। অন্যান মন্্রীৱাও একে একে দের মধ্যেও? “ মনোমালিন্যের ঘটনা" 
? তাকে স্বাগত জানাতে আসতে ঘটেছে বলে খবর- পাওয়।' গেছে। * 
শ* খাকেন।, ্রীবস্থ তখন গীতাঞ্জলি দৈনিক পত্রিকার মধ্যে অনেক ছোট: 


ছাভীর সবুজ সংকেত দেননি, এমন. 


" সময়ে এসেপৌছোন, অর্থমহীঅশোক 







মিত্র। দে! ‘গেল, জনৈক পুলিশ 
| ঘাড় “লীচু করিয়ে দড়ি ঘেরা _ 
র ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন, 


ৃ্‌ আরপর তার দিকে জগে করবার + 


কেউ নেই। দেখলাম মন্ত্রী চিত্ত 


পা নার দ'একবার ভীভে পুলিশের. 


< 


“ধাক্কা, সইতে না “পেরে দরে ফীকা 
/ 

ধারগাঢ় টয় দাড়ালেন । ৃ 

| রজ্যপার্লকে শ্বাগত জানাতে, 


| মী ঠিক সময়ে এসেছিলেন, কিন্ত " 


L2 মত 


রাজধানী এক্সপ্রেস আধঘন্টা লেট । 
' ছিল।, তাই এই সময়টুকু তাঁদের . 
দিক্শৃন্ত অবস্থায় - এদিক ওদিক 
ঘুরতে হয়েছে ।, একমাত্র মী ৰ্য্তীন 
আগাম এসেছিলেন বলে 

র সুযোগ পেয়েছিলেন । 
গলির যাত্রা উপলক্ষে দক্ষিণ- 


“পূৰ্ব 'রেল ওয়ের ্‌ 


রা হল কঁলকাতার সাংবাদিকদের এই 


ক 
£ / এ 
্ 


তে" চাপানো হিল ছবির ওপরই খা. 


-' বৃণতঃ রঙ্গীন ‘হয় আর ‘বাংলা ছবি 


আরও একটি কর্মসুচী : 


N 


. কল্পনার সংগে (ছকে EE 


:. বালা, চলচ্চিত্র পিল্লে অশান্তি “রী করার থা উঠছে এ 
৮... 0 0 ভানুসিংহ :. 2 ... এখানে কালার-লেবরেটরী প্রতিষ্ঠা 


এবার অচল হয়ে ঘাবে! ত আঘাত কোন্‌ মন. সাধন করবে 
সিয়েশন এদিকে অন্ত কথা'বজেন। বসা মুষ্িষ।! একেই তো দিনেমা 
' ভারাসরকার' পক্ষের, সংগে সাক্ষাৎ, টিকিটের ওপর প্রমো 
“করে আঁলাপ আলোচনা চা কর ' অত্যধিক ' হারে 'চেপে বে 
আগ্রহী ছিলেন সিন সরকারপক্ষই আছে, ভার ওপর আবার এই কর 
‘সাক্ষাতে ' গত হন নি;- কে বৃদ্ধিতে সর্পক সমাদে বিশ, গতি- 
তাদেরকে অন্তপথে যেতে হয়েছে। কিট কা নবী 
এই অনু পরিস্থিতির ফলে সিনেমা, ক্রাাহলা। '' 

শিল্পই, যে ক্ষতিগ্রস্ত হরে; তাতে - 

সন্দেহ নেই ।- সরকার পক্ষ চেয়ে 
ছিলেন, রতন, ছবির প্রদর্শনীর ওপর ' রঃ 
কর ধার্যের ফলে যে অতিরিক্ত আর" ; . 8 বিউলা 


ই এত জল 


উৎ্পল দত্ত রচিত “অঙ্গার” টি 
হবে।, আর, এই' অতিরিক্ত ট্যাক্স. মঞ্চ হলো 


- ১ 


কিছু প্রতিক্রিয়া হবে, বাংল ছবির 


f গলে প্রথমেই বলতে 
ওপর নয় ৷ রারণ হিন্দী ছবি সাধা- টি ক 


হবে নিঃসন্দেহে তাঁ.অবক্ষয়ী সংস্কৃতি 
[ও 'ওশ্রেণী-শোষণের ইক্িতীত্মক: ঝপকে 
7 ৮১ টা রর নির্মমভাবে উন্মোচন করে 'দিয়েছে। 
AY | 4. দ্বিতীদত্বঃ নগ্ন অপসংস্কৃতির পাশাপাশি 
বাংল] ছবির. ক্ষেত্রে কোন দিক ) 


জোয়ালে  বিখ্বন্ত সনাতনের যে 
, চরিত্র, তার'মুখে কিছু কিছু সংলাপ 
বড়ই বোনান। '' « 

‘ অতিনয় দক্ষতা | ও শিলপগুণের 
কথা বলতে'গেলে “বলব. সনাতনের 
' ভূমিকায়” রতন চৌধুরীর - অভিনয় 
রথ অর্থে পরশতবীয় । ইউনিয়ন 


'কাঁগিজও 'তাদের হিসেবের বাইর 
ছিল |, ট্রেনে. ভ্রমণের, না আমনস্রিত 
নয়, এমন একটি সংস্থা হল কলকাত! 
_ দূরদর্শন 1 রা 2, 
আদলে, ঘটনাটি! '. অন্যরকম 1 
জানা গেছে, যব পত্রিকার সীংবাদিক 
ফ্রিলান্মার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের - 
অনেকের নামের টিকিটে এই সংস্থার 
জনসংযোগ দপ্তরের বেপ. কিছু প্রিয়- 
| তম' প্রিয়তমারাঁ ভ্রমণের োধৃ 
পেয়েছেন । 
ভারতীয় রেলে , যেখানে " ত 
দুৰ্ঘটনা, দুর্ঘটমায় :পতিতদের ক্ষতি 
:পুরণ দানের এত কারচুপি, সেখানে 
পূর্ব রেলের এই রাজকীয় কাণ্ড 
সেদিন অনেককেই হতবাক,করেছে। 
“হতবাক হয়েছেন তারা) দক্ষিণপূর্ব, 
রেলের'যেসব সাহিত্যরস বঞ্চিতকর্গী 
সেছ্নি তাদের দ্বরিদ্র নগ্ন হাতৈ একটি 
করে রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্য ব 


“উপহার পৈয়েছেন। i 


সি 


গত ২৪শে অক্টোবর বিজয়া - 
উপলক্ষে 'নাটাপয়াসী" সংস্থা বি, ই 
কলে প্রেক্ষাগৃহে এক মনোজ. অঙ্গ 
কানের আয়োজন 'করেন! সংস্থারু 
প্রবীণ শিল্পী, শ্রীহলধর ক্র ও, 
. জীউমাপদ চট্ট্রাপাধ্যায়কে . মানপন্জ 
দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। পরে, 


নাটক “ভগ্বান্‌ মালা গেছে”, মঞ্চস্থ 
* করেন । দলগত স্থঅতিনয়ের জন্যই 
নাটকটির গতি শেষ পর্যন্ত বঙ্জায় 
থাকে। অভিনয়াংশে বাসনা ও 


পাধ্যান্ ও গ্রীৱীতা' দাশগুপ্তার অভি- 
নয় প্রশংসার দাবী রাঞ্চে!.সেই . 


. নাটকটির ' নাভি গুণাখীণ,' 


, দালালের 


' 'নাট্যপুয্নাসী র মনোঞ্জ অনুষ্ঠান: 


সংস্থার সন্যাগণ নিবিলাস মুখোপাধ্যায় 1 
রচিত ও পরিচালিত প্রহধনমূলক | 


চপলার 'ভূমিকায় প্ীনমিতা 'মুখো- ie < 


॥ তুলনায় মিনতি দেবনাথযথেষ আড়ষ্ট। | 


i 


অষুঠ্ঠিত হতে চলেছে। . এই অহ 


»ঠানটি চুলবে ২৫শে নভেম্বর থেকে " তারা 
:২১শে ডিসেম্বর পর্যস্ত । মণ্ডপে দর্শকের টির উদ্বোধন 


স্থান. হবে . ৬০০৮ এতে ' প্রায়, 


'পরুজিশটি'ছোট বড় যাত্রা দল অংশ 


গ্রহণ করবে এবং-তিনীত হবে দল- 


গুলির, ১৩৮৪র নির্বাচিত, ও বুল: 
' "অভিনীত. নাটকগুলি। * অনুষ্ঠানটির 


; সৌর গোষ্ঠী প্রযোজিত. “অঙ্গার 


 (দ্দণের সমালোচক). - AE রঃ 
রি 


নেতা জয়ন্ত 'জেনগুপতর ভিন 
মোটামুটি : উপভোগ্য । 'তবে ভার 
অভিনয়ে যাকিছু ক্রটি বিচ্যুতি তার 


. সবই শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে সরাসরি মৃত 


সম্পর্ক না থাকার . দরুণ). ৮৬ 
ম্যানেজারের . তৃমিকাক্ধ ' 

সরকার বৃজজোয়া 
চরিত্রটিকে : মোটামুটি 


‘ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন । দ্বীপ্তি রায়, 


প্রবীর ব্যানাজশ, ও তাপস" গাঙ্গুলী ' 


কোলিয়ারী শ্রমিকের চরিত্র ফুটিয়ে : 


তুলতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হোঁয়েছেন। 
তাদের আচার আচরণ, শহরে 
মধ্যবিত্ত, সুলেভ-, ইঙ্গিত. পরিষ্কার 
বিস্ভমান | . অন্য সকলে কমরেশী 


ডা 
র 


পরিচালক্ষ সুদের চক্রবর্তী বিশ্লেষ ক 
ঘষে কারণে বাহবা দাবী ‘করতে 
পারেন তা হলো, কোটকুমের দৃশ্কটি | 


কের পক্ষে .মিনার্ভার্‌ মত বিশাল | 


মঞ্চে দেখানো সম্ভব হয়নি বিড়ল' 
একাডেমীর মত ছোট মঞ্চে, তা 
প্রদশনি করে হদেববাবু পানু 
পরিচালকের খ্যাতি অর্জন“করলেন। 
দীপু'দাসের মঞ্চ ও ধ্বনি নিয়ন এবং 
'স্থশীল ' দাসের আলোকসজ্জা 
'ভালই ।। । | | 
জবা মুখাজীর ুর্গারানীত . মনে 
রাখার মতে)! ভগবান, নিবারণ ও 
মিঃ বাট: 
মুখোপাধ্যায়, পবিত্র, মুখাজী-ও শঙ্তু- 
নাধ দাসের অভিনয় 'তারিফ করার 
যতো অবিহসংগীঁভ' আশাঙ্গরূপ । 
আন্না সন্তোষজনক নয়। অন্যান্য 
চরিত্র ষথাষথ.।. ভূপেন্ দাশগুপ্ত ও 
দীপক রায়ের অভিনয় মৌটামুটি। 


৬১ ম্ট জেন, 


র অভিনয়ে বিলাস ' 


চপ 





he l ‘প্রকাশিত হয়েছে 


a 

- ইঁন্দিরার কারাগারে. 
iy ala ক) 
tf ছি, দেশকথা রানী" একা 
কলিচিতা-১৩" ! 


যা উৎপল দত্ত মতে দক্ষ প্রিচাল- করা, 


EC এ , 
13 7 


. (সাঃ 


নি LR ব্যাপী: যাগ, সান্মেলব 
ho UT ২..." 


করার 'মৌক্রিকতা- স্বীকার করা , প্রতি বছরের মত এবারও রী একজন বিশিষ্ট উদ্ভোক্র! ও সক্ষেল- 
- বাল, চলচচত শিলে এবার হে.) হকি দিচ্ছেন, দম পা তরধনইী রী ছবির ওপর এমন কাননে । শি টা নে 


শ্রশৈলেন মহান্ত এক 
কি কারে ' .জানান: (যে, 
রিকাবে চাচ্ছেন নানী 
দিন প্রধান অতিথি : 
ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মুখামন্ত্রী- : 
ছ্যোতি: ১ ‘তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভদ্ৰা ,. 


চার্ষ এবং দকে্ীয় শিক্ষা প্রতাপ- 


চন্দ বিশেষ আমজিত অতিখি- 
পে - ' উপস্থিত' করতে, 

মত এবারও হাতা শিল্পের ' ' 
“সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন - পাঁচজন . 
শী র ‘সম্মেলনের/ শেষের দিন 
দ্রিন গুণীজন সর্্ঘকা " 
টন করা হয়েছে 1... 
প্মহাস্ত, আশ] করেন প্রতিবারের , 

ও যাত্রা সম্মেলন জনসাধান * 
মিস গলে | 









১ তরফ থেকে াত্রা/মু 


সাহিত্যিকদের .. 


ঘোষণা ‘কয়া হবে। এ 
ন সমস্ত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে '' 
. পত্রিক 'দপ্তবের, সংগে স্বোগাযোগের 
| জানিয়েছেন প্রধান সম্পাদক ' 
আনে আগামী-ডিসেম্বরে 
ার্িকভাবে- পুরস্কার, বিতরণ 


oles 


'' বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক" 
॥ চাঁদার হার॥ ' 5 
:, |" বািক"২২ টাকা : | 

" ষান্মাসিক' ১১ টাকা! ৰা 
মাসিক <০ টাকা 
| কাকড়ি ও চিঠি. 
পাঠাশর ঠিকানা ' 
ম্যানেজার, দর্পণ J 
৬}, মট-লৈন। কলিকাতা-১৬ 


6০ টি 





| 





পক 


উঠেছে সেখানে এই 


i 


< Regd. No. 'ড2/5032 


/ নয় চীনের চিত্রকলা 


'" শাঙন সেন %- 


সত মাসে ভারত-চীন মৈত্রী 


চি 


শম্মেলন উপলক্ষে কলকাতা তথ্য ' 


প্রদর্শনী হয়ে গেল । বহুরাল আগে 


: শোনা বিজ্রোহী, কবি নজরুলের সেই 


সান “চীন ও ভারতে মিলেছি 
নি -শতকোটি লোক !' /মীন 
ভারতের অয়, হোক! , কোর জয় 
হোক !, সাম্যের জয় হোক!” bs 
পড়ে গেল ৷ আহ্ছ থেকে ৩৭ বছর 


দাগে ১১৪০এ চীনা চিত্রশিল্পী জু. 
পাই হোং) চিত্র 
প্রদর্শনী হয়েছিল ওরিয়েন্টাল সোসা-, 


পিয়র (বি 


ইটির হলে চীনের, লাত্রাজ্যবাদ 
বিরোধী সংগ্রামের অর্থ সাহায্যার্থে। 

সেই' সংগ্রামে আজ সে জয়ী ;. 
আরে! নতুন নতুন সংগ্রামের চেউ 
দীর্ঘ ৩৭ 
ৰছরে রূপান্তর ঘটেছে জীবনের 


"প্রতিটি ক্ষেত্রে? শিল্পকলার ক্ষেত্রে 
বসেই ক্লপাস্তরকে জানবার আগ্রহে 


আমর! এতোদিন উন্মুখ ইয়ে ছিলাম 
আজ ভার স্যোগ হয়ে গেল । 
ক্যস্য ১৯:৩. সালে কলকাতায়্‌ 
ডীন! চিত্রকলা ও' চারুকলার এক 


বিশাল প্রদর্শনী হয়েছিল । কিন্তু: এ 


সেই «৩ 'সালের, পর থেকে গত 
কয়েক বছরের স্বল্প সময়ে চীনের 


সমাজ জীবনে জ্রুত' উনিও 


বির ৃঁ 
মেছিন (১১.)-চীনের একজন 


| বিশ চিরশিল্পীরই চিত্র প্রদরণিত 


হয়েছিল এবং পরবর্তী প্রদর্শনীতেও 


- পেশদারী শিল্পীদের শিল্পই 
" উপস্থাপিত, হয়েছিল ।- কিন্ত আক: 


খে বিপুল চিত্রের সমারোহ তার 
আর্ট হলেন সেখানকার শঁমিক-কৃষক 


মানুষেরা, জীবন-বিমুধ শিল্প-সর্বন্ 


শিল্পীরা নন।' আজকের - চীনে 


“শিল্পচ্চা আঁর স্থবিধাভোগী স্বচ্ছল . 


নয়, শিল্পচর্চার সুযোগ আজ মেহনতী 


মানে নারি সি 
| কচির হশিয়েনের . ‘( Hubhsien ) 


স্কবকদের আকা চিত্রপ্রদর্শনী রিদেশী, 


ভাদের 'প্রাণময়ত! 
আমাদের উপলব্ধি করায়. যে শিল্পীর! 
শুধু শ্রমের আনন্দই প্রকাশ করেন না 


বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে তারা . 


ভালো. বলেই বিশ্বাস করেন এবং 


তা” তাদের উজ্জল ভবিষ্যতের 


শান ক গান, ১ চাৰ জজ কলা খেক বস লে লাগে সান | ES 


# 


A 


আবেদন রাখে” 
প্রদশিত ছবিগুলি. থেকে চীনের 


চলমান ..জনজীবনের এক “ঝলক . 
আভাস পাওয়া গেল। ছবিগুলিতে' 


নেতাের স্তবগান বা ব্যক্তিবিশেষের : 
অলেলিক অবদানের গুণকীর্তন 


নেই, আছে সমষ্টিচেত্নার প্রকাশ ' 


যেখানে পাহাডকে ইয়ে, নঘ্বীকে. 
বশ করে দুর্জয় প্রকৃতিকে, কর! 
হয়েছে জনগণের সেবক। শুধু 
শ্রম আর বৃষ্টির বিশার্গ কর্মঘজের'. 
বাহিক রগই প্রকাশ পায় নি শিল্পীর 
তুলিতে মৃত’ হয়েছে অস্তরক্গ ছবি ৷. 
মান্ষের সততাব্যেধ চীনের স্বখী 
ঘরোয়া জীবনের প্রতীক , হয়েছে- 
“who lost it® (কার হারিয়েছে ?) 
এয দিদ্বিয়া-নাতলীর  ছকিটি 1: 
“A hew 3০685 inthe Taibang 
( তাইহাং ' 
পাহাড়ে নতুন দৃশ্ত) ছবিতে  পৃহাড়ের 
গায়ে ঘোষিত হয়েছে__চীনা জন- 
গণের "মনোবনু সব কিছুকেই অয় 
করবে । "Source of Strength” 
(শক্তির উৎস) ছবিতে তাচিং শিল্প- 


mountajn , area” 


DE 57 


ES 
ওঁ করমপরায়ণতার উৎস হল মাও সে - 
তু্টের চিন্তাধারা । রি 


কিন্তু ছবি কি শুধু বক্তব্যর'ভারে - 
“A Holiday ine 


ভারাক্রান্ত ? 
rural people’s commune” 
(গ্রামীর 'গণকমিউনে এক ছুটির 
দিন) ছবিটির দৃশ্যগত ( visual’) 
সৌন্দর্য,এক কাব্যিক আবেদন রাখে, - 
এ যেন কম্যুনের দ্বলবীধা আনন্দের 
উচ্ছলিত প্রতীক । চঞ্চলিত হয়েছে 


4 


Hh 5০06 2 244232 
“ভাস্কর্যের যে. সামান্ত কিছু নিদর্শল 


/ 


Pessant Movement nee 


পেয়েছি তাতে পার্ল্াত্য রীতির, un by Chairman Maoচেয়ার- 


অনুসরণ দেখতে পাই কিন্ত প্রদর্ণিত 
চিত্রকলায় পাশ্চাত্য রীতির কোন 


_ অঙগুসরণ নেই তবে করতিহগত চিত্রের 


অলংকরণ বাছল্য আধুনিক ছুবিতে 


হাস পেয়েছে । প্রতিটি চিত্রেই প্রি - 


রঙের ব্যবহার অথচ তা উজ্জল । 
, 88:80 of flowers & fruits 
sweeps: ‘old Yellow River (ফুল- 
ফলে তরপুর পীত নদীর উপত্যকা) 
ছবিতে রকমারী ফল আর মানুষের 
সমারোহ, যেন রকমারী রঙেরই 
সমাবেশ, রঙের হুসমঞ্স উপস্থাপনা 
দেখে যনে হয় না যে চিত্রকর অ- 
পেশাদার "শিল্পী 1 I “on their back 
from. the*night Schoo!” ( নৈশ 
বিদ্ালয় খেকে ফেরার “পথে ), 
Reporting about the new 
found mines ( নতুন খনির সন্ধান 


জানানে|) প্রভৃতি ছবির নৈসগিক' 


সৌন্দর্য মুদ্ধকর, কিন্ত ছবির তাৎপর্য 
“শিল্পের মোহিনী রূপচর্চায় 'শীমাবদ্ধ 
নয়, আধুনিক জীবনধারা প্রকাশে 
প্ৰয়াসী ৷. আজ চীনের গায়ে গায়ে 


' নৈশ বিভ্ালয় গড়ে উঠেছে, ছবির 


মাছুযদের হাতে টর্চের আলে! থাকায় 
সহজেই: অহুমে্ন বে গ্রাম্যপথ বিদ্যুৎ 
আলোকিত হয়ে ওঠেনি. " 

.. উভ-কাট সিরিজের ছবিগুলিতে 
পাশ্চাত্য রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে । 
বর্তমান চীনে এই জাতীয় কর্মধার! 
বিশেষ জনপ্রিয় । কারখানার 
শ্রমিকরা কাজের ফাকে ফাকে কর্- 


' ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যেই 


এই শিল্পের চর্চা করে থাকেন । তবে 
এই সিরিজের অধিকাংশ ছবি পোষ্টার- 
ধর্মী হয়ে পড়েছে Building a 
bridge (সেতুবন্ধন ) এবং With 
each passing day. something 
Hew emerges (প্রতিটি, দিনে নতুন 
কিছুর আবির্ভাব ) ছবিতে ব্রীজ এবং 


মাছের খেলা Jumping ০৪ fish জাগা! ত 


in 5 new lake ) রত, আয় রেখার 
ছন্দে । কিন্ত 


ছবি নয়, গণকম্যুনের মহন্ত চাষের 
সার্থকতাকে' মনে করিয়ে দেয় । 
Lotus ছবিতে পদ্দের ' কব বাস্তব 


প্রতিচ্ছবি করে শিল্পী তুলির খেলা, 


খেলেছেন, "রেখায়, ব্যঞ্জনায় টি 
করেছেন চিত্রগত আবেদন, কিন্তু 
এখানেও “ছুটিল' কমলঘজ ফুটিল”, 


নয়; গণকম্যুনে পত্রের চাষ হয় 
* খাণ্ডের জন্য । | 


} 


এই সব ছবিতে আজিকের দিক 
থেকে প্রচলিত ব্রীতিকেই অনুসরণ 


করা হয়েছে । আধুনিক চীনা, ছবি হজ A site of Canton 


I 


ধ 


bd 


এ ছবি --*এখন - 
‘তাছায়াহুখে অলে ক্রীড়া করে”র ' 


হলেও বুঙের ‘tonal variation 
সার্থক ন! হওয়ায় চিত্র নিষ্পন্দ হয়ে 
পুড়েছে সেই তুলনায় ‘Collect- 
30 medical harbé’ (রনৌষধি 
সংগ্রহ ) চিত্রটি পোষ্টারধ্জিতা মুক্ত । 


এই ছবিতে, চীনের আধুনিক. 


চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি দ্বিককে 
চিত্রিত করা হুয়েছে। আঙ্গ চীনে 


দ্েবঙ্গ লভা-পাতার গুণাগুণ নতুন 


ভাবে পরীক্ষিত ও প্রয়োগ হচ্ছে আর 
এই বনৌবধি সংগ্রহ করেন সেখান- 


কার বেসকারছুটেড, নগ্রপঘ) চিকিৎসক . 


বাহিনী) যারা পেশাগত দিক থেকে 
শ্রমিক বা কৃষক। আরেকটি উজ্জ্বল 


সম্পাদ্ক--হীরেন বন্থু 


bd ক 
- EB সু 


ম্যান মাও পরিচালিত, ক্যান্টনের . 


কৃষক ১আন্দোলন শিক্ষণ কেন্দ্র)। 


কর্তমানে এইটি চীন্রে একটি ব্য . 


মিউজিয়ম ।' চল্লিশ - “দশকে এই _ 
বাড়ীতে মাও কষকদের আন্দোলনের 
রাজনৈতিক শিক্ষা দ্নিতেন।" জাল 
রঙের ব্যবহার চিত্রটিকে শুধু সুন্দর 
করে তোলে নি, তাৎপর্য মণ্ডিত 


* করেছে। আরেকটি প্রাণবন্ত ছরি 


Petrol against .the enemy 


(শক্রর বিরুদ্ধে প্রহর! )। 


এই সজাগ 
প্রহরা শুধুই কি প্রহরীরা নাকি-শিল্পীর 
নিজেরও । আমাদের দেশের শিল্পীরা 


Ed i চু 


PRICE 40 Paise. 
কি এই ছুই শক সম্পর্কে ছাদ হৰেন ' 
না? 

. কোন" কোন সময় আমাদের 
দেশে কিছু কিছু গণচিতরের নিশি 
পাই। 'সে ছবি দেখে" গণচিত্র , 


সম্বদ্ধে এরকম ধারপাই আসে যে শুধু . 


অন্ধকার, গোষ্ডানি আর হঠাৎ 
"জালের কলকানি'। স্ব মিলিয়ে 
ছবিতে আড়ষ্টত! নয় তো কাট ন- 
ধর্সিতা। তাই বুঝি “বাটি শিল্পীরা" 
সভয়ে গ্ুধমিতার পথ পরিহার করে 
ছবিকে উত্তরোত্তর বিষূর্তবাদ্ধ আর 
প্রতীফবাদের মগডালে তুলে দিচ্ছেন! 
কিন্ত এই কঙ্গা-নৈপুণ্য কুঁডে ঘরের 
ওয়া নিবের্বিত না হলে শিল্পীদের 


শুধু আক্ষেপ করে বলতে হবে--“হায় , 
ওরা বুঝলনা কি মহৎ হষ্টিই না" 


করেছি! এদের্শে ' শিল্পীয় ' মূলা 
পেলাম না” 


একটি অৱিচাৱেৱৰ কাহিনী 


_ ( দর্পণের সংবাদদাতা ). ৰ 


মৈদিনীপুরের তমুক, থানায় 
নাইকুড়ির বিষুবাড় অঞ্চলে একটি 
প্রাথমিক স্থুল প্রতিষ্ঠা “করেন বেকার 
স্থানীঘ ছেলের! । ' এদের মূলে 


"ছিলেন শেখ শরিয়ত আলী সরকার 
নামে বি, এ (অনার্স), ক্লাসের ছাত্র ৷ 
চন্দনপুরে তার বাড়ী ।' তিনি দীৰ্ঘ- 
কাল স্কুলে বিনামূল্যে ' ' 

করেন, শিক্ষকতা করেন । অষ্তুচ 
শিক্ষক নিয়োগের সময় কৌশলে 
বিভিন্ন অভিষোগে' অভিযুক্ত করে 


শরিরতকে গ্রামে ভব 


রত Donated . 
By A ef 
Well-Wisher 
'f 


শালা রক্ষার প্র তুলে তাকে 
গ্রেপ্তার করা হয় । সি পি আই-এর 

পাশকুড়া শাখা জনাব শরিয়তকে ' 
পাশকুড়াতে ঢুকতে দিচ্ছে না। শরি- 
য়ত নিজে রাজমিন্তরী এবং সিটু প্রভা- 
বিত ঝানমিত্রী ইউনিয়নের নেতা, 
এবং দি পি এম কর্মী । স্থানীয় এফ, 
এল, এ, ডাঃ ওময় আনি নানাভাবে 


দিচ্ছেন । . 
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হাইকোটেরস্প্রধান বিটাপতিকে নিয়ে : 


রাজ্যের বাম রাজনীতিতে গু গুঞ্জন 


(দর্পপের সংবাদদাতা )5 


বেশ গুঞ্জন উঠেছে । এর মধ্যে 
কারো কারো অভিযোগ মিত্র 

রাজ্যের বামক্রণ্ট সরকারের সংগে 
তেমন ' সহযোগিতা! করছেন” না! 


“সি, পি, আই; এমের আইনজীবীর! 
, অনেকেই মনে করেন শ্রীমিত্রর কাছ 
- থেকে তারা তেমন সাড়া পাচ্ছেন 


UE সরাসরি. . 


“বলা হয়, আপনি যা হয় একটা কিছু ৰ 


করুন ।। এভাবে তো আর চলেনা । 


' মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলেননি ৷ 


কিন্তু ইতিমধ্যে প্রধান বিচার- 
পতির ধনিষ্ঠ মহল থেকে প্রচার 
সুরু হয়েছে তাকে যেন ভারতের . 





কাতার নি বত ৭৭0৪” পয়সা 


'কংগ্রেপী 


বিরোধের 


শেষ সংবাদ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


৬ 


কংগ্রেসের ওপর তনার বিক্সোধ 


দিয়য প্রমুখ কংগ্রেস নেতা বিবদমান 


" উম পক্ষের সঙ্গে কথা ৰলে একটা 


আপোষ ফরমূলা বের করার চেষ্টা 
“করছেন, কিন্ত তলবীগস্থী ও তবী- 


বিয়োধী উভয় গোঠীই তাঁদের নিজ |. 
সহজে মিটছে না! ব্জিও বযশোৰপ্ত রাও নিজ দ্বাবী থেকে সরে আসতে চাই 
চান, রজনী প্যাটেল ও সি সুবঙষ- | 


ছেন না! 


তঙ্গৰীৰিরোধী গোষ্ঠীর দাষী' 
বৰহ্মানন্দ রেড্টীকেই সভাপতি পদে 
রাখতে হবে এবং তলযী , সভার, 


" (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠা) 





কলকাতা হাইকো্টের প্রধান না| কথাটা মুগ্যসহ্ী জ্যোতি বছর 
শংকরপ্রসাদ " মিন্কে কানেও 'উঠেছে ৷ প্রাক্তন রাজ্য- 
কেন্দ্র করে রাজ্যে বাম রাজনীতিতে পাল শীএ, এল, ছায়াসের বিদায় 


নন নত HEE লে 
এক সপ্তাহের মধ্যে যে কাণ্ড করলেন, তা রাজ্য শুয়ে 
দলীয় অস্তবিরোধে আরও উত্তাপ সঞ্চার করলে1। 
‘রাজ্যে আইন শৃংখলা অবনতির ধৃয়ো তুলে তিনি হুগলীর 
মায়াপুরের দুর্গে বসে একে একে বামক্রণ্ট সরকারের 
বিরুদ্ধে যে কামান দ্রাগতে শুরু করেছেন, তাতে রাজ্য 
জনতা “্ছলেষ অনেক নেতাই বিশ্মিত। এই দলের 
বিধান সতা সদস্ক কাশীকান্ত . মৈত্র, হরিপদ ভারতী, 
প্রমথ ষায়াপুরে দলের কার্যকরী কমিটির জরুরী বৈঠকে 
যোগ দেন নি! হরিপন্ববাবু তো পরিস্কাব বলেছেন, 
প্রচুল্লবাৰু নিজে তার খেয়ালীপনা নিয়ে চলছেন | 

আজও জনতা দলের অনেক নেতাই ভুলতে পারেন, 
নি প্রহুন্পবাবুর এই খেয়ালীপনাই গত বিধানসভা নির্বা- 
চমে দলের ভরাডুবি ঘটিয়েছে । 

বামফ্রট কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ দাসগুপ্ত গত 
সোমবার কলকাতায় সাংবাদিকদের কাছে পরিফারভাৰে 
বলেছেন. ধানকাট! নিয়ে প্রফূরবাবুর উদ্বেগ জোত- 


lL, 


প্রধান বিচারপতি, প্রস্তাবিত লোক- 
পাল, নয়ত কোন রাজ্যের বাঙ্যপান 
(শেষাংশ ২য় ad ) | 





পরল সেনের নাটক $ আসল সতা 


l (দর্পণের সংবাদদ্বাতা ) 


দারেরই স্থার্থরক্ষা করছে। ফসল কাটা নিয়ে বা 
সয়কার পরিষ্কার ঘোষণা কবেছেন বে, “চাষ করছে যে 
ফসল কাটবে সে” । তা দত্বেও জমি-বিরোধ এড়াবার 
জন্তু ব্লক পর্যায়ে কষিটি গঠনের সিদ্ধাত্ত নেওয়া হয়েছে । 
প্রচুল্বাবু ঘদি প্রকৃতই দরিত্র চাবীদের স্বার্থ নিয়ে 
সাথা ছামাতেন, তাহলে ব্লক কমিটির ভূমিকা লক্ষ্য 
করার জন্তু তার. অপেক্ষা করা উচিত ছিলু ! কেননা 
ব্যাপৃক হারে ফসল কাটুর কাজ এখনও শুরু হয় নি। 
বক কমিটি গঠন সম্পর্কেও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে 
যে এই কষিটিতে স্থানীয় এম. এল এরাও খাকবেন ৷ 


 স্তরাং জনতা দলের সদস্তরাও কোথাও না কোথাও 


এই কমিটিতে থাকার স্থযোগ পাচ্ছেন । তা সত্বেও প্রস্থ 


বাবুর এত উত্প কেন'। 


আসলে বলের রাজান্তরে স্থানীয় পদে অধিগিত 
থেকেও তিনি সকলের নেতা নন ৷ তিনি শুধুমাত্র তার 


ছায়ায় লালিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নেতা! তাদের 


(শেষাংশ *ম-পষ্ঠায় ) 


ডি নাই জি বদলী ? তেল-ডাকাতির - 
. বেপরোয় কারবার 'এখনও চলছে 


রাজ্যে বেপরোয়া তেল ডাকাতি 


বন্ধ হয়নি ৷ ' বরং ছুনীঁতি দমন হত্তক্ষেপকারী তি, আই, জিকে বদলী 
বিভাগের ভি, আই, জি এস, পিচ করার চেষ্টা করছে [' তাতে সম্ভবত 


সিন্হা ব্লী হয়ে গেছেন । এরই 
আমলে ছেল চুরির বড় ৰড কয়েকটি 
ঘটনায় পুলিশ চোরাই খ'টিতে হানা, 
দিয়ে প্রচুর ভেল, ট্যাংকার উদ্ধার 
করে। এর মধ্যে বেস্বে জাতীয় _ 
সড়কের ওপর বিধ্বিচাদ, . সুদৰ্শন 
চৌৰাসিয়া, রাজেন্দ্র: চৌরাসিরা, 
খড়দার রাজপথ ওপ্তা,শিবনাথ গুপ্তা, 
চেতলার নরসিং ৯্গার চোরাই। 


* এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কিছু সৎ 


অফিসার হাজার হাজার লিটার 


[চোৱাই জে, বি, ও উদ্ধার করেন। 
কয়েকটি অয়েল ট্যাঙ্ধার* ত 


বাজেয়াপ্ত করেন | 
| দৰ্পণ রাস্তা তেল সরানোর - 


ধারাবাহিক সংবাদ প্ক্কাশের সময়েই 
খবর দেয় যে, 
তেলের চোরাকারবারীরা। সহাকরণ 
সহ বিভিন দখরের নামকরা কিছু " 


৫ , d 


(র্পণের সংবাদদাতা) 
ব্যক্তিকে হাত করে তাদের “বেলা” 


তারা সর্খিক.হয়েছে। কেমনা, তি, 
আই, জি এখন স্থানান্তরিত 
পরবতী পৰ্ষাক্ে নতুন ডি, আই, জ্বি, 


আসার পর একটিও “অপারেশন” 
হয়নি ৷ গুরই ম্থষোগ নিয়েছে 
গলার কুখ্যাত চোরাকাবায়ীরা ৷ 
ইতিমধ্যে ৪ঠা নভেশ্বর-সি আই, ডি ' 
দধরের কিছু অফিসার বোছে রোডে 
হানা দিয়ে কিছু চোরাই' তেল 


আটক করেন। কিন্ত প্রা পাঁচ 
হানার টাকা খুষ' নিরবে হাজার 
লিটার তেল সরিয়ে ফেলতে চোরা- 
কারবারীদের সাহায্য করেন । 

রাজ্যের এই তেলের চোরাই 


চালান নিয়ে সর্বত্রই উত্লেজন1 দেখা এ 


দিয়েছে । শুধু এর কোন ছাপ 
পড়েনি পুলিশ প্রশাসনে ! কোনও 
এক মহল পুলিশের কাছে একটি 
তালিকা পেশ কয়ে চেরাই গোডাউন 
৩ এর ব্যাপারীদের নামধাম, 
রিয়াদ , 


লক্ষ্মী বোস হাঙ্গামা বাধাতে চাইছেন 


হাঙ্গাতি সনে অনশনরত হাহ 


পরিষদ কমের সামনে বক্তৃতা দিতে 
গিয়ে লক্ষ্মী বোস চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 
বলেন, “আমি অনশনে বিশ্বাস কিং 
না। ক্ষলভা থাকে বরদানে লড়াই, 
স্তাকুম.। আমর! দেখে নেৰ ৷” 


্বীক্ষার করলেন যে, লিন 


টনশনে বিশ্বাস করেন না, তিনি 


রাজ্যের কুখ্যান্ড মারপিটের রাত্রনীভিতে বিশ্বাস 


করেন ।। লক্ষী বোস হিশ্বযা হকী 
দেন নি, 


ভার এই ছমকীর দু'এক 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 


দিনের মধ্যেই কসবায় একজন সি, 
পি, এম, কর্মীর ওপর আক্রমণ? 
হয়েছে । সারা রাজ্যে আবার নতুন 
করে সন্ত্রাস শ্ষ্টির প্ররোচনা চলছে! 


'চনের্‌ পর পশ্চিমবাংলা মোটামুটি সন্ত্রাস 


সুজ হ্য়। এলাকাচ্যুত কর্মীরা নিজ 
নিজ পাড়ার ফিরে আসে এবং 


প্রত্যেকেই নিজ নিজ পছন্দ অুখীক্ষী 


রাজ্গনীক্তি করতে পারছিল । কিন্তু 
লক্ষী. বোসদের তে] তা পছন্দ হবার 
নয় বোষা-পাইপগান, কম্পিত 

£ 


পথে, সন্ত্রাসের রক্ত পিচ্ছিল পথে 
যাদের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ, 
শাস্তিশ্রখল1 তে ত্তাদের ভাল। 
লাগতে পারে না। শাঁক্তি-শৃংখলায় 


. রাঙ্গনীতি করতে এরা অভ্যস্ত নয় । 


তাই এর! বেছে নিতে চাক্স সন্ত্রাসের 
চোরাপথ । রাজনৈতিক ভাবে খত 
হরে মাওয়া এই সূৰ যুব নেতারা 
দাংগা-হাংগায়া বাধিয়ে আবার 
সংবাদপত্রের পৃষ্নান্ঘ বেঁচে উঠতে 
চাইছেন। 


গিয়েছে |, 


পশ্চিমবঙ্গ 
হাঙ্বামামূক্ত 
ৈর্পশের পর্যবেক্ষক ) 


পশ্চিমবাংলার আই দির সংবাদি- 
' পত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতি থেকে 
জানা যায় গত বছর পশ্চিমবাংলায়য 


‘যত ভাকাতি লুঠ খুন অধয্ের ঘটন+ 


ঘটেছিল তার থেকে এবারের সংখ্যা 
অনেক কম রাজনৈতিক 'পার্টি-. 
গুলোর যধো রেষারেবি 

আর আগের যতন মেই। বেশী 
রাতেও ট্রেনে বাসে ট্রামে প্রচুর ভীড় 
দেখা যায়ন মানুষের মধ্যে আর 
দাংগা হাংগামা লিয়ে দুশ্চিন্ত! দেখ! 
যাচ্ছে না। নারী লাঞনার ঘটনাও 


. প্রায় এক রকম বন্ধ হয়ে গেছে। এই 


সরকার খাসার পর বোট ছুটি নারী 
ধর্ষণের খবর সংবাদপত্রে, পাওয়া 
অথচ গত কংগ্রেস 
শাসনের সময় এ রাজ সহস্রাধিক 
নারী ধর্ষধের খবর কাগজে বেখেছি | 
এক সঙ্গে এগারো জন যুবতীকে 
ধর্ষণের/যত ঘটনাও ঘটেছে মেদিনী- 
পুরের গোধূলির নাষক গ্রামে? , 
বামক্রণট সরকার ক্ষমতায়, আসার পত্র 
এক শ্রেনীর পুলিশের সহারতায় কিছু 
সি 


t 


॥ ছুই ॥ 


৮ এ 


জেলা শা সকের দপ্তরে ঘুঝের ০8 
(দর্পণের সংবাদদভা .. 


হুগলী জেলা! শাসকের দপ্তরে 
ঘুষ ছাড়া. কোন কাছই হচ্ছে না? 
প্রতিদিন একদল লোক, বাস 
মালিকের তরফ থেকে টাকা] দিয়ে 
ষাচ্ছেন। এক দল বাস্তার কন- 


"ট্রাক্টরের হয়ে। অন্ত ঢু, একজন 
চাকুরীর ঘুষ ।, 


আমাদের সংবাদ 
দাতা এ সব লক্ষ্য করেছেন । চ্‌চ্ডা 


EE ET কর্ষ- সমাজবিরোধী গণ্ডগোল পাৰিয়ে 


এবং প্যানেল তরী করা হয়েছিল৷ (যোগাতে চেষ্টা করেছিল। সেটাও 


সে প্যানেল মাকিক চাকুরী ধাবার 
জন্যে বড়বাঁবুকে তিন 'কে, জি, . 
ওজনের রুই মাছ দিতে হয় বলে 
অনেকে 'দৃর্পণের কাছে অভিযোগ 
জানিয়েছেন! ছগনীর চণ্ডীতলা' 


এক্সন অনেকটা 'দমন করা গেছে! 
চক্রাস্তকারীরা বুঝতে পেরেছে এই 
সরকার শক্ত হাঁতে সমস্ত রকমের 
গুগ্ডামী বন্ধ করতে প্রস্তুত । প্রত্যেক 
বার পুজোর সময়ই দেখেছি সমাজ 


= . - দর্পণ 0, বার ই নভেম্বর) ১৯৭৭ 


পশ্চিমবঙ্গ, হাজামাসুক্ত রত 
(সম পৃষ্ঠীর পর) | 


যে' কংগ্রেশীদের els মধ্যে 
মারামারির কলে কংগ্রেস এম, এল, 
এ চণ্ডীপন্ণ মিত্র খুন হন। এবার 
নির্বাচনের আগে কংগ্রেসীরা প্রচার 
করতে থাকে বে সি, পি, এম, 
জিতলে একজন যুব কংগ্রেসীও বাড়ী - 
থাকন্তে পারবে না। এই বলে তারা 
বিপথগামী যুবকদের ঘাষের বাহাঘর 


' অফিসে দূর দূরাস্ত থেকে সাধারণ. এক নম্বর ব্লকের আইয়া অঞ্চনরে বাদ- ” বিরোধীদের উৎপাত গুপতামি, সাল থেকে নানা অপরাধ! কার্ষে : 


' লিখে 


মাঙুষ এসে ধার বার ফিরে যান কর্তা 
ব্যক্তিদের দেখা না .পেয়ে। গত 
বছরে জেলা শাসক জরে, ভি, আর - 
প্রমাদ রাওয়ের আমলে টাইপিস্, 


বসুমতী সম্পর্কে অভিযোগ 


‘ | . - ফের্পণের নংবাদদাভা) 


- বহুমতী কর্পোরেশন লিমিটেডের 


মত . সরকার পরিচালিত' সংস্থায় 


টাকার ছিনিমিনি চলছে। প্রাজনু 
প্রধ্থন সম্পাদক কেনার ঘোষের সাঙ্গ- 


পান্তা এখনও বহাল তবিয়তে কাজ 
করে 


‘যাচ্ছে। এদের ' পেছটীয়া' 
লোকেরা দ্বনামে বেনাকে, বন্্মন্তীে 
ক] নিয়ে যাচ্ছেন | 


₹ সম্পাদকীয় বিভাগ ছাড়া অন্ত 


বিভাগে প্রকাশিত লেখার জন্য পারি- 
শ্রমিকের বিল “তৈরী হয় কিন্ত টাকা 


দেওয়া হয় না।, সম্পাদক গোপান' 


পা এদল, বোর এ 
চাকুরী পায় নি। ত্বন্ধ পিতার ব্যাপারগুলো প্রত্যেকটি পুজোয় হয়ে 
“সন্তান ফক্ধল অনাহারে আছে। , দ্রাডিয়েছিল এক রকম স্বাভাবিক 
প্রতিদিন ডি, এম, অফিমে যাচ্ছে। : ব্যাপারী । কিন্ত এবার ? উগ্র সি, 
পি, এম বিরোধীরাও “এবার স্বীকার ' 
করেছেন যে এ রকম শাস্তি শৃংখল! 


সম্পাদক সমন চাটুন্দের কাছে যেনে, যায় নি। এবার পুজোয় শান্তিতে . 
সমরবাবু বলেন গৌপালবাবুর কাছে - be উপভোগ _করেছেন। 
ব্তে। প্রকাশিত ছড়ার জন্যও পাড়ায় .পাডূয় যে “যুব বাহিনীর 
টাকা দেওয়া হয় পেয়ারের অত্যাচার দেখা 'দ্বিত এবার নতুন 
।লোকেদের ! এদিকে বড় রৃচনার সরকাঁর হবার পর তা অনেক কমে 
অন্ত অনেকে টাকা পান না। প্রায় গেছে। এরজন্য কোন মিসার দ্বরকার 
পনের জন লেখকের হাত্ধার টাকার হয়, নি। পুলিশ কমিশনার বলে- 
মত পাওনা আছে বলে দর্পণ খবর ছিলেন প্রচলিত সাধারণ আইনেই * 


i গু ৩ ্ 
e কোন পুজোর সময় এর আগে দেখা | 


এলেছে। মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর কাছে ' 


এ ব্যাপারে বাকি পাওনা এমটাবার 


পুণ্ডাদের মোকাবিলা কর! মায়; তার 
জন্ত কোন অস্বাভাবিক আইনের 


প্রয়োজ্রন নেই । আসল কথা হ’ল 


দন্ত চিঠি দিয়েছেন বলে একল সধিচ্ছা। কংগ্রেস এভছিন সমাজ- - 


ভৌমিক বলেন টাকার জন্ত শহঃ- ছাঁবী করেছে? ঠা 








rt (কোল ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) ৬ 
প্রস্তাব আহ্বান করছে 
| ইমক্লাইনের ড্রাইপ্ডেজ . রা 


চে 


রেফাঃ এয়আর ই ই (সি) ছয়/২*/৭৭/৭২ ভারি! ২৪,১০, টং 
যা, নির্ভরযোগ্য এবং অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ! থেকে সীল করা 
টেপার দোসর কাছে নাকরাকোণ্ডা খনিতে সারফেস থেকে বনবোহাল 


‘সীম পর্বস্ত ইনক্লাইনের ফ্রাইভেজ' প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী সম্পূর্ণ করার জন্য৷ 


বিবরণ, শপ. সম্পূর্ণ করার পর আয়তন, অঙ্গমিত দৈর্য, এবং বায়নার 
টাক! নিত্রূপ £ ন, | । 
(১) মেন ইনফ্লাইন, ১ইন ৫১৪৫ ৯২৫ এয, বু এম এবং "৩,৫০০ 
টাকা (২) অক্সিলিয়ারী, ইনক্লাইন, ১ ইম ৭'২,৪'৫ ৯২৫১ এম, ১৮০ এম 
এবং ৫০০* টাকা । অক্সিলিয়ারী ইক্লাইনে আরও থাকবে একটি ফ্যান. 
ড্রাফট|ভে্ন্টলেশনের অন্য পিট ৷ স্্াট পাশ করতে হবে কোল সীম পর্যস্ত 
ধা প্রধান মাটি, বালি, মোরাম, ওয়েদ্বার্ড ও আন- রি বালি পাখর, 
গ্রে-শেল প্রস্ততি দিয়ে ৈরি । 

টেগ্ডারপত্র ও নিয়ম কানুন সহ অন্যান বিবরণ হ্েনারেল ম্যানেজার, 
বাকোলা। এরিয়া, পোঃ ব কোলা, জেলা বর্ধমান-এর অফিস থেকে অতি 
সেটের জন্ত ২৬.২৫ টাকা নগদে দিনে দে্কযরপহোগা) যেকোন কাজের 


দিনে অফিসে: সময়ে পায় বাৰে। টেণ্ডারের ফলিলপত্র ১.১২১৭৭ থেকে 


বায়নার টাকা ছাড়া টেণ্ডার বাতিল কর] হবে । 


১৪০১২০৭৭ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া যাবে । ১৫.১২ ৭" ভাত্বিখে ৰেল! খটা পর্যন্ত" 


'| টেপ্তাৰ গ্রহণ করা হৰে এবং এ দিন ৰিকেল ৪টীয় জেনারেল স্যানেজারের 


অফিসে উপস্থিত থাকপ্তে ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতা অথৰা তাদের প্রতিনিধিদের |. 
উপস্থিতিষ্ডে টেণ্ডার খোলা হৰে। কাজ সৰ্পুৰ্ণ করার সময় ৬ সাস। 


এ 


বিরোধীদের নিয়ে রাজনীতি করেছে 
স্বভাবতই তার! সমাজবিরোধীক্বের 


গত বিধান সন্ভার নির্বাচনে ৰাম 
স্রণ্ট জয়লাতের পর ঘুর কংগ্রেস নেতা 


প্রিয় ছ্বাসযুন্দী বলেছিলেন “সি, পি, ' 
এম, কমীঁর “সুন্দর আচরণের” কথ] | 
“এই "ছন্দের আচরণই সি, পি,এম 


কর্মীর! সর্বজ্ব করে চলেছে । তাই 
” এই বামক্ৰণ্টের রাদদ্বেও কংগ্রেসীরা 
পাড়ায় পাড়াত্র নিজেদের খুশি মতন 


. রাজনীতি করে চলেছে) ইন্দিরা 


গাঘী গ্রেফতার হয়ে ছাড়া পাবার 


পরও দিনের পর দিন এরা রাস্তা 


লাগানো হয়েছিল তাদের আবার 
নির্বাচনে রিগিং করছে প্ররোচিত 
করতে চেষ্টা. করেছিল । কিন্ত এই 


সব অপপ্রচার .এতদদিনে মিথ্যা. 


প্রমাণিত .হয়েছে। সি, পি,' এম, " 
কোন রাজ্জনৈতিক প্রতিহিংসায় যায় 
নি। তাই কংগ্রেসীরাও আজ যে 
যার নিজ নিজ পাড়ায়, অবস্থান 
_ক্রছেন শান্তিতে । | 

' তেল ডাকাতি, 

২ (১ম পৃষ্ঠার পর ) 


পুলিশকে দিয়েছে । এর এক 
ভালিকা ধর্পণের। কাছেও এসেছে । 
এই লিকার উাহি ব্যক্তিদের 
নাম ও বন্ধনীর মধ্যে তাদের কর্ম- 
ক্ষেন্রের ঠিকানা! দেওয়া হল্লে|। 
EEE 
২1 আচ্ছালাম- 

৩। বিজগা সিং I 

৪। উকিল দিং (বেমধরিয়া) - 

₹ | রোঁজান। ট্রেডিং ( আমড়াতল] ) 
৬। মাষ্টার (উত্তরগাডা:) \ 


- ১১! নন্দলাল ( কাখীপুর ) _- 
১২। এস, কে, ট্রেডিং (শালিমার) . 


১০। লালু শৰ্মা ( উণ্টাডাঙ্গা-) 
১৪ ।,জসশ্লাথ দাস ('ধর্মতলা ) 


"১1 ভিকু নাউ ( কাকিনাড়া ) 


:*১৬। তারা (টালীগঞ্জ ইটখোল1) 

১৭। শিউনারায়নণ পালোস্ান 
(স্থ্যাুরোছ 

নি CAE as) 

১১। মোহনলাল স্উবকস 

/' কোম্পানী (কালাকার স্্রীট ) 


২০ | শকিজেন্ট ট্রেডার্স (চাদনীচক ) 


৯১ শিউনাতরীক্ণ সাউ (খত) 


+ কেউই ইন্দিরা! গান্ধীর নঙ্গে পরামর্শ 


অবরোধ করেছেন রাজনীতি করার:.. ষ্টল্লিখিত তালিকা, পেশ করে 
অভিযোগে এদের কাউকেই পাড়া সংশ্লিষ্ট মহদ বলেছেন, বলা বাহুল্য. 
ছাডতে' -হয় নি। এদের একটা এলব" কাজকর্মের অন্যতম দলপতি 
অফিসও জবরাথল হয় নি। এই হলেন রাজপথ গুপ্তা শিউনাথ গুপ্তা। 
সরকার ক্ষমতা আপার ফলে কুড়ি একাই “শাবার লরকারী থান্ধাপত্রে 
হাজার বাষপস্থী কর্মী ৷ আবার . “লরকারী । কণ্টুাক্টর ।” কংঞ্রেস 
নিজেদের , পাড়ায় ফিরে যেতে আমলে এর! গভসেন্ট বণ্টাইর হন। 
পেরেছে। কংগ্রেলীনের নিজেদের বাসক্রট সামলেও এর! সেই কার- 
মধ্যে হে অারাঙারি চলছিল লেটাও বারের সংগে সরকারী ঠরিকেদার . 
এখন ৰন্ধ হয়েছে । রংগ্রেলীদের হিসাৰে কাজ চালাচ্ছেন । এসৰ 
হাতে পুলিশ এবং প্রচুর অস্ত্র থাকায় বেপরোকা! চোরাকারবারীনের দমন 
তারা নিজেরাই- নিজেছের . মধ্যে করার সন্ত শক্ত হা কি একেবারেই 
মারামারি করতো । সবাই জানেন নেই? ।এই প্রশ্নও ও মহলের । . 


# 


কংগ্রেসী বিঝেধ 


€ ১ম পৃষ্ঠার পর ) 
নোটিশ প্রত্যাহার করে নিতে হবে 
অন্তদ্টিকে তলবী পন্থীদের বন্তব্য ' 
র্দবী সভার নোটিশপ্রত্যাহার করা 
যেতে পারে একটি শর্তে, তা হচ্ছে 
কংগ্রেস সভাপতিকে ইন্দিরা গান্ধীর 
পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে। 
উভয় পক্ষই তাদের দাবী থেকে 


মরে আস্তে চাইছেন না। যদিও 


চ্যবন, রজনী প্যাটেল প্রমুখ উভয় 
পক্ষের সঙ্গে কথা বনে একটা সঁম- 
ঝোভায় আসতে চাইছেন। এই 


আলোচনার ফলশ্রুতি হিসাবে উভয় 
পক্ষই ' আপাততঃ 'ঘমর্কে ' 
'দ্বাডিয়েছেন | 


এনরিকে প্থার্সভে ক্লাবের কিছু, 
ব্য এবং কয়েকজন প্রাক্তন এম পি 
ও এম এল এ মিলে একাপন্থী নামে 
একটি তৃতীয় গোষ্ঠী তৈরী করেছেন । 
এদের বক্তব্য সংগঠনের স্বার্থে এখনও 
ইন্দিরা গান্ধীর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে 
তবে ড্লারা ইন্দিরাজীকে একক নেতৃত্ব 


দিতে রাজী নন 1 রাজ্যসভার সদস্য 


আমজাদ আলী, ভি, এ, সঈদ 
প্রমুখ নে্কবৃন্ . এখন দিল্লীতে উভয় 
গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্বের সন্ধে কথা 


বলছেন । = 
আগামী, বছর ৮ কর্ণাটক, 


' সহারাষট্র ও -আসাষে রাজ্য বিধান 
সভার নির্বাচন । এই নির্বাচনে 
প্রার্থী মনোনয়ন নিষ্বে ঘীয় বিরোধ 


বার যেকোন - মুহুর্তে মাথাচাড়া 
“দিযে উঠতে.পারে। সম্প্রতি দাক্ষি- 
ণাত্য সফরে .বিপর্বস্ত ইন্দিরা! গান্ধী 
নতুন করে কৌশল রচনা করছেন 
' পৰী অভিযানের জন্য ৷ ৯ 
ইন্দিরা গান্ধী যে ৫ কোন প্রকারে 
দলকে কান্ত রেখ পুরোপুরি তার 
০578 করতে চান। ' 
কংগ্রেস সভাপতি ব্রেড ও লোক- 
এয়ার জা 






করছেন না) বিশেষতঃ ইন্দির! 


সৰ্বাত্মক দেহা ঘোষণা করার কখ। 
বলছেন, , তখন রেড্ডী ও চাষন 'বীরে , 
চলো” নীভি নিক্ষেছেন। এতে, 
ইন্দিরা গান্ধী খুৰ অমন্তষ্ট ৷ 

বর্তমানে ইন্দিরাভজীর সমর্থকরা 
কংগ্রেসের লামস্তরাল ভাবে কাজ। 
ডালিয়ে যাৰাঁর সিদ্ধান্ত নিয্নেছেন। 
"ৰাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন কর্সস্থচী নেওয়া 
‘হচ্ছে নুন নতুন সংগঠনের নামে। 
তার মধ্যে অন্তত কংগ্রেস যুব .. 
কোরাম । i 


চ 


i 


bl 


t+ 


দৰ্পণ উজার, ১৮ই নভেম্বর ১৯৭৭ 


বিশ্বর্ূপার CREE নাটকের. 


আরও কাহিনী ঃ রে “বাৰু এখন প্রগতিশীল হতে হে 


be 
সম্পর্কে বিস্তারিত 'তথ্য' ফাস হয়ে 
পড়ায় হলের কর্তা বাসবিহারী 
সয়কার ওরফে ছোটদা ওরফে ‘বাবু’ 
। এখন বেজায় খাপ্না হয়ে উঠেছেন. 
তার অপরর্ দর্পণ বের করে. দ্বেওয়ায় 
তায় সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছে বিশ্ব. 


, কপার সাধারণ ২ কর্মীঘের ' ওপর । 


পলা 


কয়েকজনকে ভেকে বাবু খুব ধমক 
দিয়েছেন। এখন খোজ চলেছে 


| কে এই খবর দর্পূপকে দ্বিয়েছে। 


এনরিকে সাধারণ কর্ষী ও শিল্পীরা : 
গু ব্যাপারটাতেই তথ্যমন্ত্রীর হস্ত- 
ক্ষেপ দাবী । করেছেন। এর! 
বলেছেন নাট্য ও সংস্কৃতির প্রত্তি 


. বর্তমান সরকার যে উললসীন নয় তা 


ৰ 


, দেখাবার জন্যও অস্তত তথ্যমন্ত্রীর 'এ 
“ব্যাপারে এগিয়ে আস.প্রস্বোত্বন | 
সাধারণ বমী শ শিঙ্গীদের প্রতি বাবুর 
অকথ্য অবিচার হম কয়ার মানেই 
হাওড়া শিবপুর 

. থান৷ এলাকায় 

, দোকান লক আউট 

, ('র্পণের সংবাদদাতা ) .. 


: ইৰোশনান দে কপ নিলা _গগুগোল 


# 


(দ্র সত্াদদাতা) ৃ sa 
হল তার অগকর্ষকে মেনে নেওয়া) ওরফে বাকৃ। বর 
‘মহিলা শিল্পীদের প্রতি বাবুর স্কক্তার- - কর্মী ও শিল্পীমহলের অভিষোগ 


জনক ব্যবহার নিয়েও তত্তের দাবী, 


আছে। কর্মীদের মোটামুটি বক্তব্য, 
বিশ্ব কর্ক্ষ এই হলটিকে বসার রর্তমান 'রিবৃ্িত অবস্থায় নিজের, 


রা সিটি হতে 
বাদ প্রকাশিত 


চাজিয়ে বাচ্ছেন । এ ব্যাপারে বারন 

কারও.ফোন প্রতিবাদ করার যো-টি চাইছেন। দ্প 

পর্যস্ত নেই ।' কমার মধ্যে কৰ 
পড়ার পরেই 'তার "সাক: 

নিজের কিছু সাকরেছও- ছড়িরে টা a 

"রেখেছেন যাদের মধ্যে নারায়ণবাবু, সি রিও 


অপকর্মের শরিক । :কর্মীের অভি- ‘কিন্ত সবাই জানেন রর 


যোগ, কিছুদিন আগেও “বাবু কংগ্রেস _ অভাব হয়না । বাবুর 'ধাতাকলে 
মাতব্বরদের হান্দার্র হামার টাকা 

খুব দিয়ে বিশ্বরূপার মঞ্চে অসীলতার শর কর্মীদের বাচানোর কোনও 
চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। শেফালী, পথই ফি সরকারের নেই ? _ | 
ভেরোনিকার দ্বলবঙ্গ দিনের পর ফিল 1" | রর 
নাটকের বিনা প্রয়োজনে . নাগ্নৃত্য 
প্রদর্শন করে গেছেন । - এখনও সেই ' 
অবস্থা ৷. কতকৃঙলি, ৷ তথাফধিস্ক 


শিল্পী ঘেভাষে গা থেকে কাপড় 


ছেড়ে মঞ্চময় ফাপাছাপি কমে. . 
বেড়াচ্ছেন ত} "আর যাই হোক, RCE EE 


' নাটকের প্রয়োজনে নয়।। এর ওপর একটি পাবলিক' লিমিটেড কোম্পানী, 





বাবুর যথেচ্ছাচারে - তার। ' অতি । . 


চব্বিশ পরগণা জেল! স্থুল 'পরি- * 
দর্শকের (মাধ্যমিক) বিরুদ্ধে বে- 
কাহুনী কাজ-কারবারের ভূরি তুরি 
অভিযোগ উঠেছে। - মধ্য : শিক্ষা 
পর্ষদ এই ভদ্লোক্ককে বেশ কয়েকটি 


এর রাজত্বে বিচিত্র ব্যাপার হুল, 
কখনও পুরো মাস কাজ করে বেতন 
আদায় করতে অনেককে কাঠ-ধড় 
পোড়াতে হয়, আবার কখনও লম্বা 


ছুটি ভোগ করে এনে সঙ্গে সঙ্গেই - 


বেতন পাওয়াবায় । 
, এই বেলার হাবড়! গাৰ্ণস হাই- 


N 


(গণের সংবাদদাতা) 
ইডি জরে 
. বর্তমান ডিরেক্টাররা খন তখন 


চাৰশ পরগণ। জেলা কুল রি 
| বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ, 
(দি সাদাত) :. 


ক + 





ছলে তার মনোনীত, নি 
শিক্ষিকার নিয়োগে' তাবৎ স্থানীয় 
শিক্ষক সমান বিশস্মিত। . তাদের 
অভিযোগ, স্থলে পুজোর, ছুটির মধ্যেই' 
বিজ্ঞাপন ছাড়া এবং নিয়োগ কেন্দ্রের 
অনুমোদন ব্যতীত এ শিক্ষিকা বহাল 
হয়ে গেলেন ।* সবচেয়ে আশ্চর্যের - 
বিষয় হন এই যে, ॥ নিয়োগপত্র ' 
ঠিকানাব্হীন। এমনকি প্রাপকের 
ঠিকানাও তাতে নেই। স্বভাবতই 
এইসব কাণ্ড কারখানা দেখে শিক্ষক- 
শিক্ষিকার।, প্রশ্ন তুলেছেন, এই 
সরকারের আমলেও এমন ভোঘলকী 
রাক্ত্ব চলছে, কী: ভাবে ?' উল্লেখ- 
যোগ্য, কংগ্রেসী আমলে অনেক L 
রাঘব;বোর়ালের সঙ্গেই এ'র বিশ্রেষ 
হবনব ছিল এবং সে আমলে ‘বহু 
স্বজন।তোষণের ব্যাপারে এর. 
অবদান অহসদ্ধানযোগাঁ। 





1 রে 


: ঘাটাল, ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীতে: প্রচুর 
$’কমী'ৰা নিয়মিত মাহিনা ' পান বা. 


[দের দাবী জানিয়েছেন । এই 
কোম্পানীর ছ্াতি সম্পর্কে আরও 


, করেছে। শপ্রীভট্টাচার্ষের ' যাষী, শিল্পীর জন্তও নাঁকি প্রচুর টাকা এই . 


ছক্কা শিবুর খানা এলাকায় দ্েবিকার উনঙ্গ দৃত্য।. এই বরণের বেশীর ভাগই ঘাটাল বা তৎসংলগ্ন 
এখন পরপর. সাতটি হোটেল দোকান আগেকার বইতে ছিলেন শেফার্গী। 
রেষ্টুরেন্ট বদ্ধ। পুজার আগে ' পার্কসীর্কাসের বাড়ীতে ৰাবুর আনা-. কাতার বর্তমান ডিরেক্টর শ্রীবীরেশ 
থেকেই সংশ্লিষ্ট দোকাদের মালিকবৃন্দ গোনা জো ছিলই ।' উপর অধ্য- ভট্টাচার্য ও শুর ছুই “ভাই এমনভাবে 


১ এগুলি বন্ধ করে দেন। ফলে প্রায় রাত্রিতে ৰাবু শেফালী 'বাড়ী থেকে, কোম্পানীস্টি পরিচালনা ক্র যাচ্ছে 


একশোজন কর্মী বেকার । ওয়েষ্ট বেরোচ্ছেন এমন দৃশ্য আকছার দেখা ‘তাতে মনে হয় এটি গুদের পৈত্রিক 
বেঙ্গল সপ এণ্ড এসটা ব্রিসমেন্ট .এষ- 
রীজ, এসোসিয়েশনের, লোকাল 'বারুর ঘনিষ্ট মেলামেশা । 'ৰইৱের' পুরোপুরি তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার চোখে 
“ কমিটির সেক্রেটারী মুর থাকুক আর নাই থাকুক দেখা হয় এবং ১৯৭৩, সালের পর 
ভট্টাচার্য জানান, ' কমীঘের, অনা- তাই দ্েবিকা! প্রতিটি শৌ-তেই. তার ' কোনপনকম, মিটিং হচ্ছে না] 


হারের মুখে ঠেলে দিয়ে মূল হাৰী” উন নৃত্য প্রদর্শন, করতে পারছেন। কোম্পানী নিয়ে কিন্ত আছে (১৬৬ " 


এড়ানোর জন্যই 'যাঁলিকগোর্রী কলকাতার একটি'বিশেষ হোটেলের ধারা) প্রতি স যাস ছাড়া, অবস্তই, 
. দৌোকানগুলিতে লকআউট ঘোষণা জ্যাকলীন নাষে জনৈকশ ক্যাৰায়ে মিটিং ডাকতে হবে| 


শ্রন্নদপ্তর আবিলঙ্থে এ নাগাদ মিৰ্ত্য কে রর 
ফরণালা করে .মালিকপক্ষকে ত্বক; 
আউট প্রত্যাহার করে! বাধ্য. নামে এখানে ৰা চলছে তা প্রককখায় ' চালিত_লঞ্চটিয় প্রায় বছরে সায়া- 
করুন। সাধারণ কর্ষাছের বক্তব্য । নোংরামো! হলের - ঘিতলকক্ষে ক্ষণই মেরামতী চলে ও বহুবার 


মালিকদের অর্থ সঠিকভাবে উপাধিত মিঠু নামে জনৈক মহিলাকে নিয়েও ৰবাধাখাট-আহিরীটোলা পারাপারের 


রশ 


হয়েছে কিন] এ ব্যাপারে ব্যাপক মানা গুন |  ুব্ীটি একটি মঠে সমস্থ যাত্রীসহ বিপজ্জনক অবস্থায় 


-তদত্ত হওয়া প্রস্বোজন কেননা খাকেন। বাৰু এখন তাকে নিয়ে ভাসে! অথচ এই লঞ্চটির ড্রাইভার : 


সংস্িষ্ট দোকান রেষ্টুরেন্ট মালিকদের পল্েছেন। মাঝে মধ্যে জনৈক ভিরেক্টারদের নানা কৃকীত্তির সহচর 
উপার্জিত. শর্ নিয়ে: নান! মহালে ₹ সাধুবাবা আসেন |! তখন- বলে কোনো শাস্ভিই হয় না, বরং 
নানা কথা শোনা যাচ্ছে। “কমীরা অবস্থা জারও খোরান্লে] / হয়ে ওঠে। ' কোম্পানী থেকে ভার থাকার স্বর- 
চান ৰাহক্ৰষ্ট সরকার ভাের এই তারিক লাঘনার কিছুপর্বে ভিন “ম’- ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। ল্থোনে সে 
আইৰেদন 'গুরু , সহকারে বিবেচনা, বৈৰ খুবই অয়োজন।। এরি ভিনটিই কাজের সময়ও জ্যোতিবচচ্চ। ও 
করৰেন। | শরব্রাছের মাসিক নিষেছেন ছোট নানা লি থাকে 


টি 


গ 


রয়েছে একটা! অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যে প্রায় ১২১৬ জন শেয়ার হোল্ডার- . 


এলাকার অধিরাসী | অথচ কল-' 


পেছে। এখন ফেবিকার সংগেও সম্পত্তি। প্রতিটি শেয়ার হোল্ডারকে " 


. লঞ্চ । সোনার বাংলা ও ভিক্টয়ী / 
“ কর্মীরা বলতে চীন, নাটকের কুল্যাপী বোট সূহ:প্রথমোক্ত ডিজেল. বছ 


পাচ্ছেন]। ইল কে কাছে আবেদন , জানানো 'হর্মেছে ' 


দেনা প্রায় ২০, ** টাকা ও১অন্যান্তয - 


ডাকল 


পাবেন । এ ছাড়াও, টেলিফোন, 


দেওয়া হয় ন! । কর্মীদের ২ ৰছর 


“প্রতিকারের জ্মাশায় ।; | 
দেশপ্রেমিক :.. 
| ফ্রণ্টের দাবা 


রোডেশিয়ান জাতীয় েশপ্রেষিক 
'ফ্রণ্টের সত্তর , বাছিনী. “জিপ, - 
(জিম্বাবী পিপলস্‌ আর্মি) দাবী 
করেছে যে, গত জুলাই থেকে,সেপটে- 
বর পর্যন্ত তাদের গেরিলার] ৫১৮ 
'জন রোডেশিয়ার সরকারী সৈন্য ও 
পুঁলিশাকে হত্যা - এবং অঙ্তান্ত ১০ 


হাজার শি £৪ ভনকে? আহত 
করেছে। ও 
ভিপা আরও ' জানিয়েছে, E 


বাধ্য হয়েছেন। বর্তমান ব্যামেজারও সময়ে রোভেশিয়ার যুক্তি বাহিনীরা 
ঘাটালের | কেইপানীর ভাবরেক-. পাঁচটি হেসিকপটার ' গুলী বরে, 
টারদের কুকীতি লহর্ষন না “করায় স্পাভিত করেছে এবং পাঁচটি এখান 
তাকেও সরানোর চেষ্ট। হচ্ছে। সেতু | উড়িয়ে দিয়েছে) চারটে .. 
: এই. কোম্পানী একটি: লাভজনক টহলদারী বোটও, এর সঙ্গে! 
ব্যবসা হওয়া সত্বেও শেয়ার হোল্ডাররা ভুবিয়েছে। এ সযয়ে তাদের 
কোনও -ডিভিেশ পাচ্ছেন: না. অন্তান্ত কার্যকলাপের অধ্যে এপ 
অধিকাংশ শ্রেয়ার ছোক্কার ডিরেক- ফিটার রেলপথ এরং ১২টি ট্রাক. 
টেরের ক্ষমচ্চা কেড়ে দিয়ে অশাসিক . পের কুকি রয়েছে। - 

! রি 5 


চার টা - 


রর 


হিন্দুস্তান বিভারের কার্কল্লাপ তীর স্বার্থের 


2 বিরোধী $ 


রি রি 1 - ভাত জন- 
- সংযোগের মাধ্যষে হিন্দস্বান লিভার ' 
লিঃ ভারতীয় নাগৃরিকরৃন্দকে ১০ 
' টাকা যুল্যের, ৩২৬০৯৪৪টি ' 


ইক্যুয়িটি শেয়ার, SE 


প্রিমিয়মে বণ্টন করার আহ্বান, 
জানিয়েছে.। - শুধুমাত্র এই ' বিষয় 


কর্মচারীছের প্রতিও বঞ্চনা 


" (রিশের নবোদদাতা )- 


চি মর 1 


_বর্মৃমান মূলধন পপ লাক ata Ha 

-_গত ২: বৎসরে লঙ্যাংশ মূলধনী - কোম্পানীর সি পুস্তিকার় -: 
কৃত কুরে সাতগুণ করম হয়েছে ১৩৬ ফাবী করা হয় (১) কর্মচারীদের সঙ্গে 
নুতন কোটি টাকার বোনাস শেয়ার বাজারে কর্তৃপক্ষের খুব, ভাল সম্পর্ক; (২) 
ছেড়ে । উল্লেখ্য গত ২* বৎসরে এর বেতন ও.অন্তান্ত সুবিধা সমপর্ষায়ের 
উপরে লগন্থ মালিকদের.২৫ কোট. অন্তান্ত সংস্থার সঙ্গে তুলনীয় ; (৩) 
টাকা দেওয়া হয়েছে যা ১৯৫৬ সনের বেতন, বৃদ্ধির দাবী শ্রমিকদের স্বার্থে 


নিয়েই কোম্পানী একটি ' পুত্তিকা_, থেকে ঘশগুণ বেশী । অন্ত কোন আদালতে স্থানাস্তরিত স্থতরাং এর ' 
প্রকাশ করেছে ..নৃতন শেয়ার সংস্থা ভারতের মাটিতে বসে ভারতীয় সর্বশেষ দায়' খুদি কিছু কোম্পানীর 
গ্রাহকদের উদ্দেজে।; কিন্তু এই "অর্থ এমনভাবে লু. করতে উপর বর্তায় তাতে কোম্পানীর 
কোম্পানীর প্ররুত চরিত কিএবং কি পারে নি।.. স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে: বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।. 
ভাবে এরা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী আমরা, ভারতবাসীর1 এতটা কি পশ্চিমবঙ্গে কোম্পানীর শ্রমিকদের 
কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে সে'কথা বহন করতে সক্ষম 1 সংগঠন ইষ্টাৰ্ণ জোন অফ দি ফেডারে- 


ধারণের বান মার; 

নি | , কোম্পানী ঘেন ১৯৭১ সনের ১না। এসোসিয়েটেড / এলায়েড কোম্পানী . 
চির জুলাইয়ের ভেতর বর্তমান "৮৫ এমপ্রয়ীন্দ ইউনিয়নের পক্ষ থোর্ক 

fl ১১৫৬ সনে ২৪ কোটি টাকার শতাংশ ইৰ্যয়িি- মূল্ধনকে 4৫০ । কোম্পানীর এই সব দ্বাবীর প্রতি 


রান দির হব শতাংশে কমিয়ে আনে। কিন্তু (তীব্র প্রতিবাদ জানানে! হয়েছে। ' 


লিমিটেডের পত্তন হয় । এই কোম্পানী রিজ্ার্ ব্যাঙ্কে আবেদন ' ' তারা আরে. বলেছেন বাজারে . 
: আত্তৰ্জযত্কি দৈত্য, থা ইউনিলিভার /করে এটা ৫১. শতাংশ ধার্য করতে. ১ শেয়ার ছাড়বার পূর্ব মূহুর্তে জন- 
নামে পরিচিত বর্তমানে শতকরা ৮৫ ' অমি চেত্েছে। আমর] এটা “স্লধারশের চোখে ধুলো দেবার জন্যই 
শতাংশ শেয়াব্রের অংশীদার । নাম- , মোটেই মেনে নিতে পারি না, কারণ. এই প্রচেষ্টা এবং ঘা সত্যের অপলাপ-. 
মা ৯৫ শতাংশ শেয়ার ভারতীয়দের এটা দর্বতোভাবে জাতীয় ' স্বার্থের : মাত্র । কার্তঃ কোম্পানীতে বর্তমানে 
হত ছাড়ো হ়েছে। কো্পানীর পরিপন্থী । | SET 
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ক বৰমত্রীর স্তর বূপায়ণে পণ সহযোগিতার 


বনছূমি ও বনজ সম্পদের বহুমুখী তা, অপরিধামধূ্িতয ও তি অভিনন্দনষোগ্য | '' বনয়ন্নিহিত 
উপযোগিতা ও বনতূমি ও 'সম্পদ- পৃরায়ণত! বনপ্রশানকে সম্পূর্ণ রি অধিবাসীদেন্ট . 'আধিক 
“রক্ষার প্রয়োজনীয্নতা ম্পর্কে ব্যাপক বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। ভ্রান্ত: দৈন্য দূরীকরণের জন্য বনজ- 
কোন প্রচারের ব্যবস্থা ' আমাদের ।' কৃরণ্যনীতি' পরিবর্তনে ক্রমাগত . সম্পদ নির্ভর শিল্প গড়ে তোলার 
দেশে আজও অমুপস্থিত। আয়-, অনীক পরিস্থিতিকে জটিলতর '' ঘোষণা নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী 
' ভনের অস্থপাতে দেশে, ষ্তটুকু বন- , করে তুলেছে । এই সবকিছু সত্বেও 
(স্থুষি থাকা আবশ্যক বনবিভাগের বনবিভাগের আরধিক:ব্যযুবরান্দ কোন : 
অস্তিত্ব শতাব্দী পার হয়ে ' যাওয়ার , প্রকার আলোচনা ব্যতিরেকে 
পরও তার দুই-ভৃতীয়াংশ ঘাটতি গিলোটিন প্রয়োগেই পাশ. হয়ে - 
রয়ে গেছে দুর্ভাগ্যের কথা এই আসছিল। - 

ঘাটতি পূরণের জন্য আজও কোন * বয়ান মস্রিসভার 'আযনেই 


: 
« LU 
[| 


ঘোষণাকে অত্যন্ত ।দ্রবততার সঙ্গে 
বাস্তৰায়িত ‘করলে বনসর়িহিত 
অঞ্চলের অত্যান্ত দবরিত্র ও, তপশীল 
এ জাতিভূক্ত মাহুষের রুটিরুজির সংস্থান 

হবে, সন্ধে সঙ্গে দারিক্র্ের তাভনাদ্ক 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ '-ছিল শন অফ হিনুস্থান, এণ্ড / অর ইস. 


ঘটল.) এই শিল্প গড়ে তোলার - 


সাঁধিক উদ্ভোগ দ্রেখা যাচ্ছেনা | সর্বপ্রথম বনবিভাগের ব্যয়বরাদ্দ, 
প্রশাসনিক “ পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ ' বন্দ মঞ্চরীর জন্য পেশ করতে গিয়ে বনমন্ত্রী 
যার! দাবী করেন তারা নিজেদের বনতূয়ির কার্যকারিতা, সেই সম্পর্কে 
থেয়ালখুসী যতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা , গৃৰেষণা, লমীক্ষা ও প্রচার প্রকল্প 
মাধ্যমে অজন্র অর্থব্যয় করেও দেশের প্ায়ণের, অপরিসীম গুরুত্বের কথা 
মামুযের বনসম্পের চাহিদা ও বন- উল্লেখ "করেছেন, 'ধন্তপ্রাণী 
ভূমির ঘাটতি পূরণ : করতে পারছেন সপে রজ্জোজনীযতার উপরও 
না এটাই বাস্তব সত্য । এর ফলে তিনি বধাধখ খুুত্য আরোপ 
প্রাকৃতিক ভারসাম্য তার স্থিতি- করেছেন! বনাত্যস্তরে নির্বাসিত 
স্রীননতা হারিয়েছে, 'পরিবেশ হয়েছে 'ৰনকর্মচীরীরা হে বিপদ্থসন্লভা ও 
রি অবাধ ভুষিক্ষযের কলে নদী বিরাট ক:কি নিজে, দেশের বনসপদু : 
নাল! জলবহনের ক্ষমতা] হারিয়ে, রক্ষায় ব্যাপৃত রয়েছেন তাদের কর্ম- 
'ফৈলছে, দেশ খর! ও বস্তার শিকারে , জীবনের দুর্শশামোচনের প্রতিশ্রুতি 
পরিণত হচ্ছে, লর্বোপরি কৃষিফললে দেওয়ার 'পাশ্বাখাশি, ব্নগ্রশাসনে 
ঘটছে নিদারুণ বিরূপ, প্রতিক্কিয়া। হননি ও স্বজনশৌধণ বন্ধ করার 
শাসনের পারপ্পরিক খন, আত্ম টা কলর কি 


fe 


' ৰনসৃম্পদ্ব অপহরণের যে প্রবণতা আষি 
হয়েছে তাও অনেক পরিমাণে হাস 
পাবে! বনাভ্যত্তরে ১ নিস্বোজিত 
কর্মচারীদের সমস্তাবলী / সম্পর্কে ' 
বনমন্ত্রী সচেতন এবং অনেক হুযোী 
হবিধা দেওয়া প্রয়োজন: তায় এই 
অভিব্যক্তি কর্মজীবনে 
হতাশাগ্রস্ত কর্মচারীদের নিঃসন্দেহে. 
আশান্িত' করেছে |" 
৬. সশ্চিমবক্গ লাবৰ্ডিনেট ফরেষ্ট 
সান্ডিন এসোলিক্কেশনের পক্ষ থেকে 
এই, দিত্বে বল! হয়েছে, 
রা বিশ্বাস, করি যে: 
নাইবা কারাতে 
গুটিকরেক, সাহুযের প্রতাৰমূক্ত হয়ে 
অত্যস্ধ দৃঢ়তার -লঙ্গে বাজেট তাবণে, 


কামর! করছি । 


i) 


সি "দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৮ই নভেম্বর, ১৯৭৭ 
কত বড় মিথ্যা! এবং উদ প্রশো্বিত ৰ 


বর্তষান ম্যানেজযেন্ট নন্দা, ও. 
িস্তারের পাজ্ব বলে 'বিরেচিত 


হচ্ছেন | আধিক অনটনের দা 
আমর! কোম্পানীর বিভিন প্রকার 


শ্রমিক-বিরোধী 'ও জাতীয়তা 


' বিরোধী কার্যকৃলাপ্রে, পুর্ণ. বিবরণ 


প্রচারে সক্ষম নই, তবুও সোচ্চার 
‘হবে! বে কোম্পানীর উপরোক্ত স্থ- 
সম্পর্কের দাবী সম্পূর্ন ভিতিহীন। ৮ 

0১) বিগত পাঁচ বৎসর যাবৎ 
ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ নানা 


ভাবে হয়রাণ হচ্ছেন_তদস্তাধীন . 


অরস্থায় বরখাস্ত, মিথ্য). "অভিযোগ, 
'উদ্দেশ্তুহৃলক: স্থানান্তরণ, - (মিথ্যা 
অভিযোগ ফা আন পর্বস্ত প্রমাণিত 
‘করা হয় নি) বাধ্যতামূন্রক অবসর 
গ্রহণ ইত্যাদি এর অন্যতম প্রক্রিয়া । 
ভাবে'ভীতি প্রদর্শন শ্রমিক কর্মচারী- 
দের ভাগ্যে প্রায়ই ্বটে। বিভিন্ন 
আদালতে, ট্রাইবুনানে, লেবার কোর্ট' 
বা শ্রমিক আদালতে বর্তমানেও 
আমাের অনেক মামলা , চলছে। 
১৯৭৭-এর এপ্রিল মাসে” শেষ 'অস্ত্ 
হিসাবে বোছে ফ্যাক্টররীর - ৩,*৭ 
হাজার, শ্রমিক কর্মচারী ৩০ দিনের 
ধর্মঘট করতে বাধ্য হলেন, তবেই, 
তাদের দ্বীর্ঘদ্বিনের দাবী দাওয়ার 
একটা ফল্পসালা 'হোল |... কাজেই 
কোম্পানীর এই জু-্পর্কের কথা যে. 


প্রতিক্ঞাত 


ঘোষিত লক্ষ্য পরিপূরণের জক 


অগ্রসর হয়ে সাধারণ মাস্ষের বন - 


সম্পদের উপর চাহিদা পরিপূরণ, ). 
বনসন্লিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের 
কৰ্ম্সংস্থান, 
জরুরী দাবীদাওয়! পূরণ এবং সর্রো- 
পরি আবহাওয়ার ভারসাম্য পুনঃ 


প্রতিষ্ঠাসহ তুমি অব্ষয়রোধ ও পরি-. ৃ 


, বেশকে কলুষ্মুক্ত কনার বাস্তব অবস্থা 
ট্রি করবেন। বনমন্ত্রী বাজেট - 
ভাষণে সাধারিণ বনক্ঁচারীদের প্রতি, 
থে ষমন্ববোধ প্রকাশ করেছেন (ঘা 
অত্তিকাংশ কাগছেই প্রফাত্রিত হক 
নি) ভার জন্ত আমরা তাকে, আত্ত-. 

রিক ধন্সবাদ্‌ জানাচ্ছি এবং হুনীতি- 
মুক্ত বনগ্রশাসন গড়ে ভোলার বে 
নু তিনি ৰ্যক্র করেছেন তাকে; 
সফল করে তোলার জন্ত আমরা 
পূৰ্ণ সৃহযোগিতার প্রতি্ণতি দিচ্ছি 
এই আমলে শামা পশ্চিমে ছুহ 
. বননি, প্রবর্তনের স্বার্থে বিশিষ্ট 


নাগরিক, ' মংবাদপদ্ধ ও' বিভিন্ন 


গণসংগঠ্টো জাত্বনিক_নহযোগিতা 


~~ 


স্‌ 0 


কর্মচারীদের আত ও 


ভাওতা তা’ সহজেই অনুমেয় । : 
(২) কর্মচারী ও শ্রযিকদের 


বেতন ও অন্তান্ত স্থব্ধাদি আই-সি- 
আই, টাটা, ইণ্ডিয়ান অ স্িজেন, 


গার্ডেনরীচ ও শ্যামনগর কারখানা ও 


কলকাতা শাখা অফিসের কর্মচারীরা. 


দেশের অন্যান অংশের করধান। বা 
' অফিসের চেয়ে মাসে ৮০০ থেকে 
১০** টাক! কম মাইনে পান । অথচ 


'কোস্পোনী” স্বীকার করে ফারাজ, 


বোম্বাই বা... দ্বিলীর চেয়ে পশ্চিম- 


বাংলার ' কারীদের দক্ষতা 
অধিক.। চর) i ik 
(9) পশ্চিমবঙ্গ দিল * 


মাদ্রাজের কর্মচারীর! LE 
১5 সনদ নিয়ে 
১৯৭৪. গোড়া. থেকে 
ই এমারজে্ীর 


তরফাভাবে ন্যাষ্য মজুরী ও বেডন 


ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করেছে অথচ : 


এই কোম্পানী: নির্জ্রভাবে ব্য 


ূ তাৰে ঠিকাদারী প্রথা ও স্থায়ী কর্ম- 


সংখ্যা যেখানে পাঁচ অক্ষাধিক) ১৯৪ 
এবং ১৯০১-এর মধ্যে ২৩. জন উদ্ধৃত 
‘ঘোষিত সমেত ১৫০' , জন 
শ্রমিককে (১৫ শতাংশ জট বা 
ভাবে কমান হয়েছে। | 
তামিলনাডু অন্তর্গত ভিকচিরা- 
পীর কারখানা বন্ধ করা কোম্পানীর 


নির্জন! মিথ্যা ভাষণের এক প্রকৃষ্ট .. 
১৯৭৪ সালে কারখানা " 
শ্রমিককে কর্ম ' 
চ্যুতি করা হয়। কোম্পানীর প্রচার ” 


উদ্বাহরণ । 
বন্ধ ঘোষণা কয়ে ৩০* 


পুদ্ধিকার এই বন্ধের ,কোম সঠিক 
কারণ দর্শীম হাদি । তৃস্াবধি কর্ণ 
ঢায়ীদের মমত, আাবেদর' নিবেদন ' 
কর্তৃপক্ষের, চা সি খানকে 


LEE 


সহে মোটেই তুলনীয় নয়। তৃতুপরি rt 


সুযোগে কোম্পানী, শ্রমিকদের এক- 


‘+ | 


/ 


র্‌ 


\ 


A 


সুন্বয়বন একা গোস্াবা এখন 
'_' একটি স্থপরিচিত নাম! 'এই'গ্োঁসা- 
বার একমাত্র লিনেমাহলটির 'সালি- 
কের নাম বীরেন সরদার । গ্োসা- 
বার রামপুর তার বাড়ী { ১১% 


দ্োতল! বৃহৎ" বাসভবনচি তৈরী, 


করাচ্ছেন কলকাতার কন্টযাকটটাক 
দ্রিয়ে। এখানকার লোকে যে বলে 
। ‘তার মত ধনী এখানে খুব কমই 
" আছে তা এ ব্যাপার. থেকেই কিছুটা : 
' আচ করা যায় । তবে তার বাধার 
মতই তিনিও ব্যাঙ্কে টাকা রাখাতে 
i খুব একটা বিশ্বাস করেন না), ভাই . 


ভার নগঘ টাকার হিসেব খুবই 
শক্ত 1 কিন্ত এলাকার ধনী 
মাম্যগুলোর মধ্যেই যে তিনি পড়েন ' 


এফথ্‌। সবাই একবাক্যে - স্বীকার 
করে। ৃ 
কেন করে বিরাট সম্পত্তির 
তিনিমালিক হলেনসেটা জানা খুবই 
১কঠিন ব্যাপার । এখানকার. লোকে 
বলে ১১৬৫. 'থেকে ৬৭ সাল-_এ ছু’ _ 
বছর চালের, ব্যবসা কর! ছাড়া 
বীরেনবাবুকে' আর . কোনও রকম 
কাজকর্ম করতে কেউ দেখেনি । তৰু 
কি করে এযন বিপুল ব্যয্নে এতবড় 
বাড়ী করাচ্ছেন, কেমন করে সিনেমা 
. হলের মালিক হলেন, প্রত সম্পত্তি 
তার কত এসব কিন্তু রহ্‌স্তাববৃত ।' 
রহস্তের কুত্রপাত তার বাবা 
প্রবোধ সরফার থেকে! (১৯৭৬ এর, 
, ২১ ডিসেম্বর ১২৪ বছরে তিনি সারা! 
- গেছেন)” i | 
প্রবৌধ সরদার ছিলেন, এবজ্দন 
এ দেশীয় থৃ্টান। 'বাড়ী ছিল 
| ক্যাওড়াপুরুরের ফুলবাড়ি এলাকায় , 
খুব অন্ন বয়সে কি কাকণেতিনি বাড়ী 
থেকে বেরিয়ে পড়েন । ভাঁরপর বাছা 
এলাকায় আগমন । বাসন্তী এলা- 
রাখাল হয়ে তিনি তার কর্মজীবন 
শুরু করলেন। সে সময় গোসাবাতে. 
বন কেটে আবাদ শুরু হয়েছে। নতুন 
বাধ ৰাঁধা হচ্ছে। ভাগ্যান্ষেষী .- 
' প্ররোষ সরদার সেই. বাঁধ বাধার 


কাজে যোগ, দিলেন । সামান্ত কিছু ' 


লেখাপড়া! শিখেছিলেন আর তাতেই 
পদ্ধোন্নতি ঘটে গেদ । হিসেৰ রাখার 
পড়ত তার উপর | এই হিলে- 
বের কাজকর্ম থেকে উপয়ি সায় হত 
. কিনা বৰ শক্ত ৷ ভবে হলেও ভারু 
" পরিমাস, অভি দগশ্য । ূ 
হ্যািকউম মাহছেব ভার পোষা- 
-বাস্ব প্রভ্যেক পরিবার শি ৬৫ বিধা, 
করে জমি দ্রেৰায় ব্যবস্থা করেল। 


শন জবা সই নস | 


). এক সরদারের চাঞ্চলাকর * কাহিনী 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 


[প্রোদ সার TY 


বিদা স্মি. , ফসল কষ হবার অঘ: 
হাতে তার খান্ধনা। সাপ করিয়ে, 
নেবার কথা শোনা বায় । ২৭ বিঘার, 
মত জমি সাহেবকে লুকিয়ে 'ভিলি' 
কিনে ফ্রেলেলেন। অব্শ্ত গোপা! 
এস্টেটে্ ম্যানেম্দার হুধাংগু যার 
ক্বিদ্ভ একথা জেনেও, চূর্তা করে 


ছিলেন । বেয়েদের পড়ানোর মান 


করে সাহেবের, কাছ ' থেকে আরও 
জহি তিনি আদার করেছিলেন । 
কিছ তাঁর আসল খের শুরু হল সম- 
বায় ব্যাঙ্ক চালু হবার পর ৷ 
কাছাকাছি এজাকা। থেকে মহা- 
, জনের। এসে গোসাবার তাদের কার- 
বার চালাভ ।:.ব্যাপারট হাষিল- 
টনের ন্ররে আসতেই তিনি তাদের 
গোসাবাক্ধ আসা. নিবিদ্ধ করে 
দিলেন। প্রজাদের সুবিধার জন্ত 
সমবায় ব্যাঙ্ক চালু 'করা হল যাতে 


প্রসন্ন তারা এই ব্যাঙ্কের কাছে 
ধার পার ।' এক এক এলাকান্স এক 


একজন 'মোড়ল ঠিক করে দেওয়া! 
হল । কার কত পণ প্রয়োছিন, ব 

কত খপ মর করা যেতে পারে, তা 
সুপারিশ করবেন এই মোড়লরা!। 
প্রবোধ সরদার তার এনা! আরাম- 
পুরে (ধৃষ্টানপাড়া বজে' যার পরিচয়) 
এমনি মোড়ল হলেন। আর 
- তারপরই তার..কপাল খুজে গেল । 
সামান্য কিছুদিনের যধ্যে ভার আশু: 
ছলে হল কলাগাছ। | 


এস্টেটের ' মানেছার বৰা: | 


* মন্কুমদ্বারের কিছু তোষামৃদ্দে দালাল 
ছিল ।, মার রাই এদের মুখেই 
ঝাল খের্তেন। 'নফর করান শবীধর, '. 


প্রবোধ সরদার প্রতৃতিরা ছিলে? 


এই দলে।' এরা. যার নায়ে, যা 
রিপোর্ট দিতেন: সেটাই সত্য. বলে 


না 


নপব । চাষীর 'ঘৈ টাকা দরকার, ' 
তার [চেয়ে অনেক ' কষ টাকা 
স্পারিশ করতে লাগলেন সরদার 
হাই । বাকী টাকাটা এ সরদ্বার 


প্রতারণার চূডাস্ত হল' ভার 
'দ্বাধাই গিরীশ. সিংহের ব্যাপারের 
মত ব্যাঁপাক্ষগুলোয়। গিরীশ সিংহ 
একবাশ্ন তার শ্বশুরের কাছ থেকে 
তিনশ টাকার মর্ভ থব গ্রহণ করে- 
ছিলেন সেই থণ শোধ কন্পার, 
জন্যে চাষের ফসল তোলার পর 


তাকে ঘরে ফিরতে হল । তারপর 
দেখা গেল ব্যাঙ্ক থেকেও তার কাছে '' 


নোটিশ এসেছে ত্নিশ/ টাকা খণ 
শোধ করার জন্যে। এই গিরীশ 
,সিংহের' ঘর একবার আগুন লেগে 


অজানা তার ' 


ফলে গ্রামের বহিষরাও এই সব' 


* 'কোটন! নালিত’দের মও্রমত ওর 


পেত। এমন: একুটা। অবস্থায় উঠে 
এসে প্রবোষ সরদার. ভার, পূর্ন ' 
স্থযোপ গ্রহণ করমেন [. 

হস্ত কোনও ব্যক্তির নানে 
ব্যাঙ্ক থেকে খ্ণের টাকাটা তুলে 


ফিন্ত, উক্ত ব্যন্ছিস্ হাতে এন না ।। 


! & টাকাটাই উক্ত ব্যক্তির কাছে 


মহা লূছে (শতকরা ২?) ধায় 

ভিলেছ' লতি: হশাই 1. দাবখাঁন 

খেকে স্দ্বেত্ব. টাকাট! হব: তার 

মিজেস্থ.। আহ | পদ্ধতিটা! -কসেই 

জটিল থেকে জটিল হয়ে উঠতে 
২ ্ 


\ 


উদ্বেখ কর] যেতে-পারে। : র 
প্রবোষ সরফারেন ৮টি স্তান-+. 
ওটি পুতে এবং €টি কন্তা। এর মধ্যে 
ছুই! কত্তা সুহাসিনী এবং . শিখর 
কাসিনী এবং দ্র সি 
হকি হই ' যৃতীন 
বংবীরেন,। এয 'মষ্যে বীরেনই ' 
টাটা ৭ 
পুজকসতারি। সমানক্কাবে ভাগ পাছে । 
১২৯৯1: লাহে খোশারার সিল? 
ভরি প্রযোধ সরঘবরের টাকার 
. টতরী, হয়েছিল । কিন্ত ১৯৭৫ নাল, 
থেকে লেই হর যালিাদা রেস - 


খু 


রি 


মার ফি, ভাৰে শেলে গেলেন কে 
'জানে। . 
- রাত 


সি এবং তার 
'ছেলেমেয়েরা সবাই আলাদা 


' আলাধা এবং সকলের সম্পত্তি পৃথক 
হয়ে যাঁয়। ভাই সব জমির. হিস্বে 
পত্র পাওয়া কঠিন। কিন্ত শোনা ' 


যায় ১৯৫ সালে প্রবোধ সরঘারের : 
'মশাইরের কাছি থেকে খণ নিতে, 
বাধ্য হল চাষী ৷ : | 


জি ছিল ৩৭০ বিঘা। এই অমির 
ঘতটুকু হিসেব পাওয়া হার তা হল £ 


পাধীরালাতে ছিল ৬৭ বিঘা, বাণীত- 


নাতে ৪৫ বিঘা, আরাষধুরে ২৭ 
বিঘা, কাটাখালিতে ৩৫ বিঘা, গোল- 
বাড়ীতে ৫ বিঘা, বিরাজমুনিতে ₹২ 


' বিঘা, বাডীর লাগোয়া] ২৫ বিঘা, এ 


নেওয়া ৭ বিঘা, যাদব সরদারের 
কাছ থেকে নেওয়া ৫ বিঘা, পূর্ণ 
সিংহের কাছ থেকে নেওয়া ৫ € বিঘা, 
শঙ্কর সিংহের কাছ থেকে, নেওয়া 
১১ বিঘা, গোবিন্দ সিংহের কাছ 
থেকে নেওয়া ৯ বিঘা, ২ 

কাছ থেকে নেওয়া ২) বিলাল 
্া্াণিকের কাছ থেকে দেখা ১৮ 


নেওয়া ৯ বিছা। এই লন 


মালিকানা ছিল প্রবোধ সরদারের । ঁ 


এইসব জমির মালিকানা লাভের 
পিছনে, অন্নেক* করুণ ছবি -লুকিত়ে, 
'আঁছে,। থে সমস্ত অসাধু উপান্ন 
অবলম্বন করা হয়েছিল তার সাক্ষ্য 
লোকমুখে , ছাড়া পাবার উপায় 


নন্দন বীরেন সরদারের নামই বেশি 
বলে । এদের কেউ কেউ বলে বীরেন 
সরদার নাকি একবার ন টাকায় ন 
বিঘে জমি কিনেছিলেন। কথাটা 
কতখানি সত্যি তা বিচার করা 
অনস্কব। আরও শোনা যায়, লক্ম্রণ 
পাগলার ৪ বিষে জমি কিনে নাকি 
বেচারীকে তার যৃল্য একটি টাকাও, 


'ট্রেওয়া হয় নি। শোনা যায় প্রবোধ . 


+ হয়েছে। 'পুদের আমলে ১৯৭৩ 
শক্ত'/ শোনা কথা থেকে কিছু কিছু ' 


রর দাসের ২২ বিষে জমি 
* টাকায়' কিন্তে পরে ৭৫ 


দে ত দীন থে 


হয়েছে । 
কিযে আসায় বলে, 


প্রত্যারণা করা! হয়েছে, এবং সর- ' 


কারের চোখকে. ফাকি: দেবার চেষ্টা 
ক্র! হযেছে ভারও কিছু. বিবরণ; 
শোনা, গেল । শ্রবোধ, সন্রঘধারের 
রড পুত তৃপাৱেত নামে .বাসীতরান, 
দে জমি হ্‌. বি, ডি, ও, অকিনের : 
কাণ্তিক ১ ভা বিক্ধী কক্স 
হস্বেছে। ' কিন্ত নে পদ্ধতিতে ভা. 
করা হয়েছে সেটি অবৈধ বলে ছু’ 


ef CY £" 
পচ 


এক্ম সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । 
আরামপুর ভে, এল, ' মং .৮০তে 
প্রবোধ সরদারের গ্রীঅনূ্ণার নাষে 


২৭ বিষে অমি ছিল। অব্রপূর্ণা , 


অনেকদিন । আগে যারা গিগ্রে- 
ছিনেন। সুতরাং তার সম্পত্তিতে 
“পুত্ৰক সকলেরই অধিকার খাকার 
কথা। ১৯৭৪ ' পালে বোনদের 
বৃদ্দাদষ্ঠ দেখিয়ে ' দুভাই ঘতীন, এবং 
দুলাল মণ্ডলের কাছে৷, সরদার 


'পরিবারের জমি থেকে ৭৪- -1৫ সালে. 


বিক্ৰীত জমির পরিমাণ না হোক, ৮* 
বিঘ্বার মভ। এই বিক্ৰীত অমির 


মধ্যেই ২* থেকে ২৫ বিদার যত . 


ধাসভমি বলে দেখানো হয়েছে।' 
ধরা বাক, বসন্ত সরদারের :ছে ' 


২১ বিঘা জি প্রবোধ 'সরদার নির়ে- 
ছিলেন তার ১২ বিঘা জমি বিক্রি 
করা, হয়েছে তাঁরমিস সরদারের 
কাছে'। এই বিজ্ঞীত জমির কিছু 
অংশ বাসুজমি হিসাবে ঘোষণা করা 


হল ভা বোঝার উপায় নেই । আবার f 


এক চিলে দুই পাখী মারার চেষ্টা 


. কর! হয়েছে বিরাজ নগরের ৫২ বিঘা 


জমি দিয়ে ৷ ১৯৫৩ সালের সেটল- 
মেটে নাকি দেখানো হয় : উক্ত জঙ্গি 


নেই । জমিজমা কেনার ' ব্যাপারে / ছিলেন। সুতরাং সেই সময়ের . 
| লোকে প্রবোধ সরদারৈর কনিষ্ঠ 


লেনদ্বেন বা অন্ত যা কিছু প্রকৃতপক্ষে 
তাত ছুই পুত্র যতীন এবং বীরেনই 
'করেছেন। বোনদের অন্ত যা সম্পত্তি 
ডাও হাতিয়ে নেবার চেষ্টা এরা 


সরকার অবিলম্বে এগিয়ে আসবেন এ 
বিশ্বাস আমরা রাখী । , 
পর্িশেত্নে আরও 'একটি কথা 
উ্লে্যোগ্য । কলকাতার বেহাল! 
অঞ্চজের শি-১ ইউনিক পার্কের 
মস্ত বড় বাড়িটির মালিক ছিলেন 
রাহে ও বাড়িটি কি 
ভাবে এই" দয়দার পরিবার দখলে 


এন্ব/কে বাকাক্মা লেই বাড়িটি ক্ন্ব ৷ 


উপভোগ কম্ছেদ এই দাঙ্গে এটিও 
তদন্ত হওয়া পরস্বোজ্দ। ৭. 
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তর 
ঝছয়॥ টিটি 
1 


. (জনগণের ৰিজস্ব সংখ্যা, আশ্বিন (টম বর্ষ, ১. সংকদন, আগ "২9. 
ক ০৬ আযক- মে-দিবস সংখ্যা, ১৯৭৪) এ সংগ্রামকে 


পত্রিকা প্রসঙ্গে 


অপসংস্কৃতি নিব’ চন বিশ্রী স্কাত ইত্যাদি 


» 


সমকাল 


১৬৮৪১ । হাম ছুটাক্লা1), । বায আছাই টাকা), + / 

. ‘অপসংস্কৃতি-কি, কোথায়, কেমন \ সংকলনটি শুরুই হয়েছে বিধু 
লেখক স্ধরত্ন মৃখোপাধ্যায় : এবং শেখর শান্তর একটি মূন্যবান লেখা , চাক 
* পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট ' সরকারের ‘ভারতীয় নাস্তিক দর্শনেয় ইতিবৃত্ত”. 
সমাজ কল্যাণ .ঘফতরের : রাষ্ট্রসমী রচনাটি দিয়ে । ৰহু পুরানে ' এই 
নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়ের লেখা “শিল্পী লেখাটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে।, 

"ও রুলারুশলীঘের প্রতি’ লেখা ছুটি গ্রস্ত স্শীতল রায্নচৌধুরীর . ছি: 
, শিক্ষামূলক হয়েছে । ছুটি লেখাতেই চিস্তাশীল প্রবন্ধ আছে, , “সত্য 
অপসংস্কৃতি সম্বন্ধে ' চলতি. অল্প 
. ধারণাকে আঘাত করে পাশাপাশি স্বাধীনতা? পৃত্রিকাস্ম প্রকাশিত 
দেখানর চেষ্টা হয়েছে ষে,অপসংস্কৃতির ' হয়েছিল: এবং দ্বিতীয় লেখাটি রং 
প্রকৃত অর্থ তথা সংজ্ঞা হওয়| উচিত রেরং-এর সংশোধনবাদের দার্শনিক 
. “সেই সাহিত্য, শিল্প, নাটিক,'চলচ্চিতর, “বিচ্যুতি? সম্ভবতঃ ১৯৬৮.লাল নাগাদ 
এবং তার যাবতীয় কলাকুশর্স, বা 'দেশত্রতী, সান্তাহিকে বেরিকেছিন। 
“মৃলতঃ সমর্থন করে বর্তমান লামস্ত- খিভীয় 'প্রযন্ধের -শেষাংশের বক্তব্য 
"তাত্বিক চিন্তা কর্মের অবশেষগুলোকে, হতো শররায়চৌধুরী বেঁচে, থাকলে: 

অমর্থন করে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা কার্য- আছর’ নাকচ ' করতেন, আত্ম- 
কজাপকে, সম্র্থন্‌ করে একচেটিঙ্বা সমালোচনা রুরতেন ৷ স্থশীল রায়- 
পু'জিবাদী.ধ্যানধারণা, কার্যক্রমকে?’ । চৌধুরী লিখেছিনেন, “নির্বাচন আজ" 
‘যে অনুষ্ঠান, আচরণ বা বিষয় মানব ইতিহাসগতভাবে অযৌক্তিক ৷” আল 


'অনের সৌন্দর্য, সৌজন্য এবং মানর . প্রায় দশবছর পর সমস্ত বর্ণের নক- " ' 


অ্বীবনের বস্তগত, কল্যাণের সহায়ক শালপন্থীঘের . পরাস্ত ৭-9 স্বীকার 
নম, ঘা জীবন বিমুখ ও জীবন করেছেন যে, ১৯৮৮ সালের থে মাসে : 
সংগ্রামে পরাষ্মুথ তারই নাম হবে অনুষ্ঠিত কমিউনিষ্ট. বিশ্লবী্ূয সার 
" অপসংস্কৃতি’ ৷ ধৰ্মাদ্ধতা, প্রা্েশিকতা, ভারত_ কো-ভিনেশন কমিটি 
. আঞ্চলিকতা, ভাষাছতা; অস্পৃষ্ঠতা সংসদীস্ব  গ্ণতহ্ে অংশগ্রহৰ্ণের 
লারীবিঘেষ, জলী জাতীয়তাবায, ব্যাপারটাকে কৌশলগত দিক হিসেবে 


লন্ধানের দন্ত লেখাটি পঞ্চাশ সামে: 


KE | 


চি ক্ষমতা (বখজের জন্ত। নকশাল- 
“ পস্থীফের প্লাক্ষনৈতিক বিচ্যুতির কেন্র- 
কিছু এখানেই ।  নকশালবাড়ী 
“আন্দোলনের প্রধান সংগঠন শ্রকাছ 
কার বনী তির সাম্তান “নকশানবাড়ী প্রসঙ্গে আরও 
দিশ! পড়ে দিশেহারা হতে হয়। . কিছু বৰ? শীর্ষক দেখায় (পূর্বতরঙ্. 


শে ১১৭* সালের ১৫ই » করেছেন { ১৯৬৭ সাজের মে মাসে 
বি একটি সেখায় বলেছিলেন তরাই অঞ্চলের বাস্তব অবস্থা, 
‘এঞ্ধলে! স্বয়ংসম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক ককের মেজাজ " মানসিকতা, 
টি পরি - সাংগঠনিক অবস্থা জ্রমনোরধ 


৮*% নকশাজপন্থী এ প্রশ্নে তুন- রবিশ্বাস. দিখেছেন, ‘স্শত্ব- 
শ্বীকার করেছেন।' অথচ চাকু বিপ্লবী যুক্ত চলছে. থামেনি স্থগিত ' 


বারের নতে এট বিগবী বস্তি: আছে মাত্র ৷! হান্তকর, অবৈজ্ঞানিক * 


' ' কথা। মতে, .একটী। গাড়ী, 


দিশা 
চলতে চলতে স্থগিত হওয়া মানে ' 


বিচার |ন! করে নীতিগত ভাৰে, 


 চাক্ষ মজুমদার নিন মধ; 
রাখতে হবে, সংগ্রামের অগ্রগ্রভি 
বিরর্তনমূলক নর বৈশ্নবিক 
অগ্রগতি, |, নকশালপন্থীদের গণ- 
লাইনে ষে'বিচ্যুতি, তায় কেম্ছবিন্দু । 
এখানেই | স্তালিন ১৯০৬ সালে - 
“নৈরীজ্যবাদ অথব1 সাত শীর্ষক : 
লেখাস্ব ধে ‘আন্দোলনের 
দম্বমূলক প্রয়োগ হলে! প্রর্থইস বিবর্ভন- 


গত্িশৃষ্তে দাড়ানো, মানে থামা, 
সবটা সামস্িক' হতে পারে । থামা' 
আর দবগিতের মধ্যে পার্থক্য কিছ 


রাই নস 


ভীতা মাত্রা হাস নস? 
সনন্বীকীর করজে এ রকম সব ছেজে- 
"মাহযি, অযৌক্তিক কথা দিয়ে মনকে 
সনধষ্ট রাখতে হবে, অসভর্ক পাঠককে, 


কর্মীদেরকে, " চাকা করে ভোনা 


ষাবে। 

আরও আছে, বাস লিখেছেব 
“সশত্ব না হয়ে কোন দাম শ্রেণী মৃক্তি " 
অর্জন করতে পারেন না ।” আচ্ছা 
জেনিন তে! বলেছেন যে, রাশিয়ায় 
১৮৬১ সালে ভূমিদাস ব্যবস্থা আইন 


রাশিয়ার দাসেরা' (তে মুক্তি অর্জন 
করেছেন, তাহলে ব্যাপারটা কি? 


-প্রপস্থন করেই'বিলুপ্ত কর] হয়েছিল ' 


: বিপ্লবী শুনগণের লেখক শিল্পীদের - | 


পক্ষে বিবৃতির কোন সুত্র পেলায় ' 
না), দু 
'সরোজ, দতের নিউ: 
(গণেশ : চট্টোপাধ্যায়ের “ৰাশীর 
আড়ালে কুক শীর্ষক লেখাটি 
' ভালোই হয়েছে ।৯' | 


দেবাশিস ভট্ট চার্ষ 


- এক হৌথ সংগ্রামের কাঁছিনী. 
নু ৰ যজ্ঞেশ্বর দেবশর্সা | 


দেশ ব্যবচ্ছেদের শিকার হয়ে 


করলেন । এককালে দানে বড় 


মূলক প্রক্রিয়া তারপর. বৈপ্লবিক, ' নুর নিস গ্রাম ছিল! তারপর বিদ্যাষরী 
অর্থাৎ, প্রথম মাত্রাগত (পরিবর্তন, । বাছারাশরিবার আশ্রয় নিয়েছিলেন নবী গর্ভে তা “বিলীন হয়ে যাস । 


তারপত . গণগত রপাস্তর”। ডা 


টালীগঞ্জের রেল কলোনীতে |. 


সেই ছলাতৃমি উদ্ধার কুরে তারা 


চারু জুমার যা/মনে ' রাখতে এখানে, সামাত কুজি রোজগারের নতুন উপনিবেশ - গড়ে তুলেছেন + 


বলেছেন, তা স্তালিনের বিরোধী: 


সপ 


যধ্যে কায়ক্রেশে তীরা, জীবন।ষাপন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর" 


 বনিঃনঙ্গতা, ব্যক্তিবাদ, মৃত্যুভাবনা, 


দৈব, এট, ইহনদাল, বগা, সস্তা: 
বয়কটের, আওয়াজ “দিয়ে - তুল' 


হতাশা, অবসাদ, - নৈরাজ্যবাঁঘ, -করেছেন। দ্বশ .ৰছয আগেকার 
. আন্ত, সম্যাস, ব্যক্তিপূত্ী এ সবই ব্যাখ্যা ছিল বে, ১৯১৬-১ লালের মত. 


| অপসংস্কৃতি বা সংস্তৃ্তিহীনতার বহি: আছ্বৰেয় অবস্থা নয়, তাই নির্বাচনে 
প্রকাশ । অংশ গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে, নো, 
২... “মশাল, বম্পীহকমণ্ডলীর 'লেনিনীয় কৌশলের চিন্তাই ঠিক নয় 


পপ 


AL 


' ‘আমাদের কথা!’ শীর্ষক লেখায় গুণধর পরের বছর এপ্রিল মাসে চীন! 
মার ‘সমাধানের পথা লেখাটির কম্যনিষ্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে বলা, 
বন্তব্যুকে অস্বীকার করেছে। হল যে এটা 'মাওয়ের যুগ'। তাই খুব । 
লষাজী পশ্চিযবন্ধে,পি, পি, এম, স্বাভাবিক ভাবেই মাও সে তুতের যুগে 
ফলের নেতৃত্বাধীন,বামক্রনট সরকারের লেনিনধাঁদী কার্ষধারা বাতিল, হবে, 
. ক্ষমতারোহণেও জনসাধারণ হে ভাই ট্রেড ইউনিয়নকে. আর সাম্য- 
শোষণ থেকে মুক্ত হবে না, ভারতীয় বাদের প্রাইমারী গুল হিসাবে দেখা 
সংবিধান ফেশোষকদের পক্ষে বাম- ঠিক নয়ন, বিপরীতে ম্যানেত্বারকে 


শীষের, বিরুদ্ধে দাড়াবে ভা উল্লেখ 'পিছন থেকে ছুরি মারাটাই কান্ধ । 


করেছেন, অথচ সম্পাদক্গলী ১৯৭৩ সালের আগষ্টে চীনা কম্যুনিষ্ট 
_বিখাম, করেন যে, পশ্চিমবাংলার পার্টির দশম কংগ্রেস নবম কংগ্রেসের , 
‘পথই হোক ভারতে অন্তান্ত রাজ্যে: যুগ মূল্যানরনকে নাকচ ‘করে বলেছে, 
পথের মেক নিশানা। )অনেকট! যে এটা হজ লেনিনৰাষ্ী - মুগ, 
'ভান্েপন্থীদের : কেরালা ধটৈর , সর্বহারা বিশ্লষের বুগ'। এ কারণে 
"সরকার গড়ো শৌগানেয় মতই । নকশালপন্থীরাও জান সি, পি, আই 
উভয়েই প্যারী .কমিউনের ব্যর্থতার (এম)-এর সুদে মেনে নিয়েছেন, 
কারণে] ভুলে গেলেন । জরুরী নির্বাচনের প্রশ্নে, কিন্ত প্রশ্ন হল; খে 
- অনস্থস্্ প্রি-সেনসরে পুরো বাতিল লাইন আছ ভুল হিসেৰে চিহ্ন হয়ে 
হওয়া দিনটি ডি নন্দ হয় গেছে, “নঙকাল, ' সম্পাদকসম্ুলী দা 
' নি, ) হি সহিত 


চিন্তা, তাই নকশলেপস্থীর। আঁত . করছিলেন । সেই আশ্রয়টহও খন 


জনসাধারণ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছি্, ‘রেনকর্চূপক্ষের আদেশে হারাবার 


অবিরাম পরিশ্রম করে জীবন মব্র'। 
সংগ্রাস করে ফেড়শো বাহার 


তাই,চারু মভূসঘাের প্রতিষ্ঠিত পার্ট 
নি, পপি, আই ১ (এম- এন)-এর আছ : 


জো ভৰিত নযা বাজে । টা 


‘বিপ্ৰ সংস্কৃতির দ্বিশা’তে চাক 
মজুমদার লিখেছেন, 'যদ্ধি আমরা, 
কিছু ছায়গাতে ভূমি সংস্কারের কান , 
কৰবে রাখতে পারি, ভবে এই; বিশ্লকী 
অভ্যুত্থানের মধ্যে শুনেক এলাকায় ' 


'স্বঃ্দুৰ্তভাবে ভুমি সংস্কারের কাজও - 


(পৃ-৪ত) “্বন্ধঃ রঃ 


হয়ে যেস্ছে পারে ।” 
ভাবে সুমি সংস্কার হৰে’- এ 
চিদ্তা। কোন মার্কন্বাহ্ীক্ হচ্ছে পারে... 
না, 'সসকানা-এর সম্পারকষঙ্লী এ 
নেখ| ছাপলেন একম? কি. 
উদ্দেশ্য ? | 

এরপর আলোচ্য: রি 


' বিশ্বালের 75788 


লেখাটি? : ্ীবিশ্বাসের বন্ধে তেলে 


নামায়, লক্াই রাজনৈতিক ক্মতা- ' 


দখলের সংগ্রান ছিল না, ছিল 

কৃষকের অর্থ নৈডিক 'সংখাষ, জঙ্গি 
দখলের লড়াই | ক্লি্ত .নকশাল- 
বাড়ীর কৃষকরা প্রথম যে সি, 


দখলের লড়াই! লড়ল না... লক্ল' 


“উপক্রম হজে], তখন সাহাঘ্যার্থে পরিবার.লেক পন্নীর সেই যুবকটির 
' এগিয়ে এলেন স্থানীয় লেক ‘পল্লীর ' সঙ্গে একত্রে কাধে কাধ সিনিয়ে এই 
» একটি যুবক | তিনিও ওপর বাংলার নয়া উপনিবেশটির পত্তন করেছেন 1. 
মাহ্য এবং বাদ্ধহার্যা.।' তিনি গিয়ে ' এই কর্মযজে “তাদের কি রো ” 
ধরলেন রেন কর্তৃপক্ষকে; ' বেন্দীয়_ গায়ের, , অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা 'ছিত্ম . 
'এনভাষের | ভার! সমবেদ্ধন| জানা- ন|। তার! পাননি কোন সরকারী” 
লেন, কিন্ত ক্রি দাহায্যের প্রতি- সাহষ্য } =অনভোপায় হয়ে তার! 
শ্রুতি বিছে পারলেন না. ।. গিস্নে ধরেছেন একটি মি 
_ লেটা ১৬৯ সালের কথা । সব ' প্রতিষ্ঠানকে ৷ .. এই ভাবে 
দির তদ্মারকির চেষ্টা নির্মল হলো, এজেন্সী ফর সোন্তাব, এ]কশান্‌, 
অবশেষে . সরকার্তরর কাছ থেকে ক্যাথি্বাল রিলিফ. নাভি, মাদার 
সামান্ত কিছু অস্বান এলো, নিতাস্ড- 'ভেরেলার লাহায্যে তারা ক্রমান্বয়ে ./. 
অনিচ্ছার সে যা সক থুহণ করসে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন তাদের 
ৰাধ্য হলেন... এবান্ধ ঘ্বেডশো 'নতুন গ্রাম; আত্মশ্তিতে, কঠিন 
পরিবার নান! . পরিজন করে, কঠোর, . সংগ্রাষে । ভাই আমের 
'সংখ্জামী।, নগর, 







অমি পান্চয়া গেল।, ভুল ৰলবুফ। 
জনি নস্ব। ২৪ পরগণার ক্যাদিং 
খানার বাশরা সৌদ়্ার একশ বিশ্বে 


সুখ দুঃখের শংশীঘার জেনির ৪ 
ৃ লেই যুবকটি, এখন কাঁধের বড়দ্বার 
অলঙুমি ৰ! ছেড়ি জারা, আৰিদ্ধার, » 


.. "(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় )-. 
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রন | শুক্রবার ১৮ই নভেম্বর, ১৯৭৭ 


) তি বাংল ছবি 


ভিনখানি নতুন বাংলা রর 
একচিও দর্শক মৰে রেখাপাভ করেনি 
যার ফলে ছবি তিনটির বন্তুত্ফিস 
রিপোর্ট স্থুবিধের নয়। ছবির শিল্প 
“গুণের কথ! ছুয়ে থাক, লাধারণভাবে 
বাংল! ছবি যে দর্শক চিশ্বকে টানন্ডে 


- পারছে না-এটাই- আত অন্নংকর 


সাবিত্রী চ্যাটাজাঁ, উৎপল দত্ত 


অভিনয়ে নিষ্ঠার অভাব তো ছিল' 


না এরই মধ্যে আবার একটি প্রেম 


- কাহিনীও আছে বার শরিক হলেম 


নির্মাতা], সেহেতু তিনি . পরীক্ষিত 
ফরষুলাগুলি ছবির মধ্যে; ঢুকিয়ে, 
দিলেন ব্যবসায়িক স্থার্থে। ফলে 
লছানের কাহিনীর ঘে মাধুর্যটুকু 
সে যুগ ‘ভাজার’ ছবির মধ্যে পাওয়া 
প্রিয়েছিল, লেগুলি আর. "আনন্দ 
আশ্রষ’-এ ইন না পরিবর্তে: 


কথা হয়ে উঠছে সাম্প্রতিককালে বোদ্বের তথাকধিভ হিন্দি, ছবির 
‘বাবা তারকনাখ” ও ‘বেহুলা লখীন্দর’ একটা বাংলা হক্টে উঠল । ছবির 
ছবি দুখান কেবলমাত্র হিট হয়েছে বাহিরের অবয়বে চাকচিক্য এল, 
_আর সবই ক্লপ। যেহেতু 'ছটি কিন্ত পরখ প্রতিষ্ঠা হল না। এমন 
সুবিই ধর্ষমুলক, অতএব ধর্মীয় ছবি কি সেই দ্বাকু আকর্ষণীয় চয়িত্রগুলি 
করার ছিডিকও পতে গেছে স্টভিও 
চত্বরে । এটাই হল সিনেমা জগর্ডের, .- অভিনয় করেছেন কিন্তু সব বিখ্যাভ 
ত্বস্তর। জনপ্রিয় ছবির ফরমূলা তারকার দল-_অশোককুমাক়্, উত্তম- 
ব্যবহার বা অস্করণ করে 'ছবির কুমার, শর্গিল1+ ঠাকুর, মৌন্ষী 
জগতে কিন্ভিমাৎ রুরার.সহজ পথটুক চ্যাটার্জী প্রস্থৃতি। কন্ধ চিত্রনাট্যে 
বে ক ভ্রাস্তিমুলক--একই কে কবে গল থাকলে তারা তো অসহায় ।' 
আর বোঝান্ডে পেরেছে ফিল্ম রিমেক ছবি “সক্রসুষ্জ, পরিচালনা 
প্রোডিউসারদের। "_ করেছেন অরবিন্দ মুখার্জী । আম্চর্য- 

যাই হোক আলোচ্য তিনখানি এতকান্ধ ছবি পরিচালন] করেও বন- 
ছবি হল- “আনন আশ্রম”, 'অন্রনুধ। ফুলের কাহিনীর যে মজাটুকু ছবির 


পর্যন্ত মেরু হারিয়ে ৰল । ছবিতে | 


আর এই. পৃথিবী পন্থিনিবাস’। 
প্রথম দুখানি ছৰিই হুন রিসেক। 


_ নিউবিয়েটার্স চল্লিশ দশকে "ভাজার? 





একমাত্র সম্প্ হতে পাৰত, ত! তিনি 


ধরতে না পেরে ৰা. স্বটিত্বে ভুদতে-না, ৷ 
পেরে ছবিটিকে নই করলেন ডাবাই 


ও "অ্তরমৃ্ ছবি প্রযোজন! করে যথেষ্ট বার না। অথচ লে যুগে বিমন রায় . 


দ্ধিত মল্লিক ও মিত্রা হুখাজা,। 
কিন্তু পরিচালন! দুর্বল হলে এরা 


কিই বা করতে পাৰ্বেন। ' শক্তি” 
"ব্যানাজাঁর : কটোগ্রা্ষী [কিছ 
প্রশংসনীয়। -. 
রা 
নামে যে ব্যঞ্রনা আছে, ছবিটিতে 
ভা অদ্বিত হয় মি, ফলে ছবিটি ভাৎ- 
পর্যশৃন্ত হয়ে পড়্েছে। রযাপ 
চৌধুরী কাহিনী অবলম্বনে এ 


হয় নাৰি পর ছবি করে যাচ্ছেন | টি 


তিনি । ছবির এই গালভ্রা রার্শনিক 
নামের বদলে হি প্রের্মের দৌড 
নামটা রাখা "হস্ত, বে বোধকরি ' 
ছবির বিষয়বস্ঘর সংগে নামকরণের” 
একটা ' সামগ্তক্ত থাক ।. কারণ ' 
ছবিতে যদ্বিও একটা হোটেল আছে 
কিড প্রেমিকের প্রেমিকার পেছনে 
ঢৌকক দেওয়াটাই এখানে ৰড় হয়ে 
উঠেছে। পরিচাঙগক হস্তে] তু 
এই প্রসন্গটাই ফুটিয়ে, ডূদত্ে পটু। 


॥ লাভ ৷ 


যৌথ সংগ্রাম. কথা প্রন্থে ১(সংগ্রাষীনাদের - 
ৃ ইতিকথা 1 /লেখক চক্ৰবাক’ | 
i (৬ষ্ট পৃষ্ঠার পর) _ প্রাধিস্থান : তীর্থ নিষাস, ৩৭ 
আসনে অভিষিক্ত হয়ে গেছেন। কলেজ রো, ' কুলিকাত-> মৃজ্য 
অন্ভএব, বড় ভায়ের মত তাঁদের ২০৫০ পয়সু! )। i 


হাত ধরাধরি করে তিনি নতুন গ্রাম- 
বাসীদের পুনর্বাসনের অভীষ্ট লক্ষ্যে 


নিয়ে চলেছেন ।'. রাস্তাঘাট, স্কুল, 


বাজার কত কি পত্তন হতে চলেছে। 
তাই আছো| সেই সংগ্রাম চলেছে। 
আর এই সংগ্রামের পর নামই 
তো ‘জীবন’ । 

' এই সংগ্রামী কাহিনীর প্রথম 


এর লেখায় ‘সংগ্রামী নগরের ইতি- 


প্রস্তাব আহবান রি 


সামগ্রিকভাবে সংগ্রামী নগরের - 


ইতিকথা 


সমাজজসেবীদের সনে, 


শ্রদ্ধার ভাবে জাগাবে এবং সমষ্টিগত . 
ভাবে এই জাতীয় বর্মঘজে, গঠন ; 


মূলক কাজে উদ্বোধিত করবে। 


EPO uF FEET 


কোল হাগুলিং পর্যান্টের সম্পুর্ণ জবস্‌ টাৰ্ণকীর ভিত্তিত 

সম্পূর্ণ টার্ণকীর ভিত্বিন্তে ' ।কোল হাণগ্ডলিং : প্যান্ট ফাৃত্রিকেশন, 
ইরেকশন, টেট্িং এবং চালু করার জন্য গ্ন্ততকারকদের কাছ থেকে উপরে 
টেণ্ডার নং এবং নির্ধারিত তারিখ সহ ছুই প্রস্থ খামে রন্ধ টেণ্ডার চাই । 

(১) ই সি. এল ) ইত্ধ / পটযোহনা /১/৭৭ 'পটমোহনা কোলিয়রিতে । 


(২) ই সি এল/ইজ /ভাস্থরিয়া /-২ / ৭৭ ভাহরিয়া কোলিয়রিতে ৷ | 


(৩) ই সি এল /"ইঞ্ / ভারমণ্ডিয়া / ৩/৭৭ / ভারযণ্িয়। কোলিয়ারিতে। 
(৪) ই সি এল /ইঞ্জ /'পরাসিয়া / ৪ / ৭৭ / পরাসিস্কা (কোলিয়ারিতে । 


স্থৰ্যাতি পেয়েছিল । ছুটি ছবির অন্ধ ৰ্শবোধের পরিচক্স দিয়েই. _' 
পরিচালক ছিলেন বথাক্রমে ফী ছবিটিকে জঙবিয়ে দ্বিয়েছিলেন | 
কাহিনীর বে বৃদ কৌতুক ৰেজ স্ত্রীর , 'সস্ঘোষ ঘন, বনানী চৌধুৰী এবং 
প্রচণ্ড রকষ কুকুর বিদ্বেষ লত্ে সত্তরের 

সেই তাক্তার ছবির রিমেক ছলনায তারই কাছে স্বানীজ্ঞানে 
তুললেন বোস্ধের শক্তি সামন্ত “আনন্দ কুকুরের হক্ষণাবেক্ষণের দাম অর্পণ 


মন্তুযার ও বিষল রারূ। ছবি দুটি 
জনপ্রিয় হয়েছিল সেই সঙ্গত । . 


সন্ধ্যা রায়? রধিত্ত হজিক, ত্ষিজ। 
খাঁ, ছায়া দেবী, অহ্পডুমার, 


কালী ব্যানার অভিমত আত্ত- 
রিকতার.অন্ভাব ন! থাকলেও জেফ - 


আশ’ নাম দিয়ে। খেহেতু শক্তি ছবিয় পর্দায়, রস. হর মধ্যে ফুটন পরিচামার দোষে ভাতা টি 
দ্ধ বোছের বছ হিন্দি ছবির সফন কোথায়? কচ সৌঁমিন চাচি ও বে গেছেন | 


bd 


তকাজ না দিলেও চির দিতে হবে। এই 
অনাবশ্যক উত্তেজনার দ্বার ঘনের অন্তান্ নেতারা মাখা 
পেপে নেবেন কেন ? এ ছাড়া রাঞ্জোর জনতা দলে হে 
সব কুখ্যাভ কংগ্রেসী আতিত, তাদেরও নির্বাচনে 
আগে থেকেই ঘরে ডেকে এনেছেন, গরছু্বাবু। * তারাও 
 প্রকুল্পৰাবুকেই ইন্ধন ষোগাচ্ছে। | 

টি 25 
ও অন্যান্য সংঘ নিয়ে -ষে প্রায় ৮০টি ঘটনার অভিযোগ 


পত্র-সৃখ্যম্রীর কাছে পাঠিয়েছেন) তা তীর শ্ছায়াপুত্র“- 
দেই গংগ্রহ করে দেখয় । ঠিক সেই কারণেই. কোন, 


ঘটনা সম্পর্কে স্কিনি স্থির নিশ্চিত নন বলে জানিয়েছেন । 
কাছা স্থানীয় নেভর্দের উপেক্ষা করে এ জেলা দে 
জেল! থেকে ভার আনুচরেরাই এই সব কল্পিত অভিযোগ 
, এনে প্রহুল্সৰাৰুর হাতে জমা দিচ্ছেন । এর ফলে স্থানীয় 
নেতারাও স্ষু্ধ। 

অন্তদ্িকে কসবা দিলা টন 
জানে সেখানকার জনন্ভা দলের নেতা হুরিহ্র ব্যানাজা 

[+ 


প্রফুল্ল সেনের গদি 
(০১৯ পৃঠাঙগ পহ) 


Ui EE Ee দির 
এলেছেম। কতবা খানার ও লি দিলীপ যুখার্জা ভার ; 


শ্রী 


/ 


হসিষ্ঠ আবীর । এ হেল হরিহর ব্যানার্জাকে দলে আদর 
করে, ডেকে এনেছেন প্রহুদ্রবাবু।, তারই অমুরোষে 


তিনি গত লেন্সের মালে সেখানে পপদ্ঘাজা” করলেষ। 
আবার এদিকে প্রফুল্রবাবৃ ভার খেমালীপনায় কিছু,কিছ 7 


একর পাচ্ছেন দু'একছন'কেন্ত্রীস নেভার কাছে। এই 
আশ্রয় প্রশ্রয়ে পুলিশ আমলারাও তাদের গৌদ্ষার্ত্মি 
বজাক..রাঁখতে সাহস পীাচ্ছে।. কেন্ুরাজ্যের দূরত্ব 
জোরদার করন্তেই তাঁরা মনোভাৰের দিক থেকে 
জোঁটৰ ৷ রি 

রী রর 
বিরুষ্ধে সভ্যাপ্রছের বে সিদ্ধান্ত "হয়েছে, ভার কেন্রীয় 
অঙহমোদনের জন্ত প্রদান আজ কালের 'মধ্যেই দি্ী 
। ৰাচ্ছেন। এ ব্যাপারে কেন্রীক় নেতাদের সস্ধৰ্যেই “পঃ 
হবে, রাজ্য নরকারের এবং এ 'রাজ্যোর জললাধারণের , 
সং ভার! কি-সপপর্ক বজায় রাখতে চান, | | 
ee) 


ন 


গ্রন্থটি সকল শ্রেণীর মাহুষের ee 
সমাদৃত হবে। এই পুস্তকটির বিক্রয় 
লন্ধ অর্থ সংগ্রামীনগর বিদ্ঠাপীঠের 
হু:স্থ গু মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের 
কল্যাণের অন্ত বযয়িত হবে। 





(৫) ই সি এল / ইঘৰ / বেলবাইদ /৫./ ৭৭ / বেলবাইছ কোলিয়ারিতে । [' - 


(ঙ) 'ই সি এল / ই& / পুরেকাজ্োরা / ৬ /.৭৭ / পুরে কাজোর! কোলি- 
রারিন্ডে। (৭) ই সি এল / ইঁধ্র / ভি. ' খাজা / ৭ / ৭৭ বিশেশরি 


ধান্া কোলিয়ারিভে। (৮) .ই সি.এল / ইঞ / খান্জা এন, জে, কে/৮ / |: 


রে (৯ ই সি এল / ই / স্যামহন্দরপুর / ১/ 
৭ স্তামহন্দরপুর কোলিক্সারিতে। (১০)' ই লি এন / ই / মাধাইপুর 
118 হাই ees (১১), ই সি এল/ইজ / লন্কারবান্দ 
১১: ৭৭ কুক্কারবান্দ কোদিয়ারিতে। (১২) ই সি এল / ইন্ধ / মৌখাভিহ 
1 ১২1 ৭৭ মৌথষ্িহ কোনিয়ারিতে। (১৩) ই সি এল / ইহ / বান্ন্রা 
/ ১৩ / 4৭ বান্মা1  কোলিয়ারিতে । প্রয়োজনীত্ব পরিমাণ প্রত্যেক 
কোলিয়ারি জন্ত এক সংখ্যা করে এবং প্রত্যেক কাজের জন্য টেণ্ডার ফী ২৫ 
টাকা করে। টেপার জমা দেওয়ার শেষ দিম ।১৫ / ১২1৭৭ এবং টেশার 
খোলা হৰে ১৬ /: ১২ / ৭৭ তারিখ বেলা দশটায় । - + 
_ জ্যাভিশনাল কন্ট্রোলার অফ আ্যাকাউপ্টলের কাছে প্রতি কাজের জন্ম 


| নির্ধারিত ফী নগছ জম] দেওয়ার রশিদ দেখিয়ে চীফ ইপ্রিনীয়ার (ই জ্যাও 


এম), ইষ্টার্ণ কোল ফিচ্ডদ্‌ লিঃ, সীকতোরিয়া, পোঃ ভিশেরগড়, দেল! বধ- 
যান (পঃ ব:)-এর অফিস থেকে যে কোন কাজের দিনে টেগারের দলিলপূজ, 
স্পেসিফিকেশনের-উফশীল এবং শর্তাবলী পাওয়ী যাবে 1৬.একই' ঠিকানায় 
নির্ধারিত টেণ্ডার ফী মনি অর্ডার যোগে পাঠালে তখনই নেওয়া হবে ঘখন 
ডাকযোগে টেগার,ছলিলাদি পাঠাবার ব্যয়সংকুলানের জন্য টেণ্ডার শিভিউন 
অনুযায়ী ছুই বা ততোধিক টাকা হবে । এই জাতীয় মণি অর্ডারের কুপনে 
টেগ্তারদাতার পুরো! ঠিকানা, টেণ্ডার নং এবং টেগারের নির্ধারিত, তারিখ 


লিখিত থাঁকতে হবে ।, টেগারের নিৰ্দিষ্ট তারিখের ১৫ দিন আগে পাওয়া 


মনি অর্ভারই কেবল গৃসথী্ত হবে। ' ১,০০, হাজার টাকার বাসনা 


".| অথৰা উদ্লিখিত দূরের শতকরা! ১ ভাগ রেটাই কষ হয় নগদে অথবা কোল 
‘| ইণ্ডিয়া লিমিটেড (ইষ্টাৰ্ণ ডিভিশন ) ডিশেরগড়এর নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফটের 
সঙ্গে দরপত্র না পাঠালে তা প্রা আইনদক্গত বলে গণ্য হবে নু ৭ চেকে 


ৰা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির মাখ্যসে বায়নার টাকা প্রা হৰে না। টেও্ডার জমা 

দেওয়ার শেষ দিনের ভিন- দিন আগে টে ুপতজ বিক্রয় বন্ধ হবে। ডাকের 
বিলম্বের জন্ ইন্টার্ন কোল ফিল্ডস্‌ ব্রিসিটেড দায়ী হবে না। পোষ্টাল 

রা ছা া.দেকে টের ফী পাঠালে দৃহীত বে া। 


সি 
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ৰবীন্দ্ৰ কাননে উৎসবের রোশনাই 


Regd. No. 





আগামী ২৫শে নভেম্বর শুক্রবার থেকে সারা শহর . 


' ভেঙে'পড়বে উত্তর কলকাতার রবীন্্রকানন প্রাঙ্গণে । 
সৰ শুভযাত্ৰার পথ এসে থমকে দাড়াবে বিডনন্্রীট আর 
ঈীৎপুরের সংষোগস্থলে |" “একটি নয় ছুটি নম্বর, হা! 


পাড়াষ ৩২টি দল একে একে তাহের, নব অবদান চিত | 


করবেন রবীজ্বকাননের আলো ঝলমলে অবয়বহীন বাজা- 
মঞ্চে । ছু দিনগুলোতে যাড়তি প্রদর্শনী খাকযে 
একটী কর্মে । জনদাবীতে রাতভোর পালা পরিবেশনও 
বিচিত্র, নয়। তার অন্তে প্রয়োজনে বাড়তি টিকিটেরও 


ব্যবস্থা থাকবে। কে" কে আসরেন এই থাআকুণ্রের 


মৌদাকে মধু নিতে | সুধী শাদাসিধে,ভত্্-ঘতক্র,পোযাকী, 
গেরম্থ, সাংবাদিক সমালোচক, শিল্পী লকদেই । আৰ 
আসবেন শহর আর গ্রাষগঞ্জ থেকে "নায়েক বাহিনী । 
যারা বহু যাত্রা দলেরই ভাগ্য-ছুর্ভাগ্যের অগ্রদূত |. তার] 
আসবেন, পাল] বিচার করবেন, মাচ্ছষের ্াহছিঘ1 বাচাই 
করে নতুন পালার অন্ত নিত্য নতুন বাক্গনা এনে দেবেন । 


সঞ্জয় চ্যাল'র দাপটে অতিষ্ঠ রর 


( দর্পণের সংবাদদাত1) 


বলাবাহুল্য এই ঘাজা উৎসবের লভ্যাংশ ব্যয় হবে 
SEMEN আছে হু: যাত্রা শিল্পীদের কল্যাণ 


আর বাজ স্টেডিয়ামের যরষ্ীন স্বপ্র। 


এই স্বপ্নে ইতিমধ্যেই হও ধরতে শুরু করেছে। 
য়বীজ্দর কাননে 'যাজ্া মণ্ডপ তৈরীর কা এখন শেষ 
পর্যায়ে । 
এবারেও উৎসবের শেষে ধান মালি 
নিবে গুণীজন লঘ্্ঘনাত্ন আয়োজন করা হয়েছে । 
উদ্বোধন অছষ্ঠানে কে কে আসবেন ? “অনেকেরই নাষ 


শোনা ছাচ্ছে । ডঃ প্রন্ভাপচজ্জ চজ, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস, 


অশোক সরকার প্রমুখ অনেকের নামই কানে ভেদে 
আসছে । এখনও চূড়ান্ত হয়নি । শট 

_ দর্পণের যাত্রা ক্রোড়পত্র 
, যাত্রা উৎসব উপলক্ষে আগামী সপ্তাহের কর্পখে বাআা 
সম্পর্কে একটি বিশেব ক্রোড়পত্র যুক্ত করা হবে। এতে 
প্রকাশিত হবে কৃয়েকটিবিশেষ রচনা! 


_পাইওনীয়ার নিটিং নিলসের 
৪* বর্ষ পূর্তি” 


২৭ দিনব্যাপী is 
কল্লোলিত দিনরাত্রি 


সপ্তয় গান্ধীর চ্যালা কলকাতা 
মাত্রাসার ক্লার্ক শেখ আইহুদ্দিনের 
অত্যাচারে তার গ্রামবাসী হাওড়ার 
বাগনান থানার অন্তর্গত নজয়পুর 
গ্রামের 'বাসিন্দুর। অভিষ। হয়ে 
উঠেছে। সিার্থর সেহ্যন্ত সন্ত বি. 
এ. পাশ এই ক্লার্ক আবার ৰু’মাস 


আগে কলকাতা মান্রাসার ইন্সপেক্টর - 
পদে উন্নীত হলেন । প্রাক্তন শিক্ষা : 


মহী মৃত্যু ব্যানাত্বার 'হুপারিশে 
তিন. ৰছত্বের মধ্যেই কয়েকাট 
প্রমোশন পেক্ষেছেন | তার অজ্ভ্যা- 


চারের শিকার নতরপুর. খামের শেখ 


মুরুশি্ন আলী (নাজির )। 


লা 


সম্প্রতি পাইগ্নীয়ার নিটিং 


‘মিলল জিমিটেডের ৪*তম বর্ষ পুতি 


উৎসৰ এক যনোজ পরিবেশে লশ্পন্ 
১৯৬৭ লালে গ্রাইনীস্কার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত ১১৩৯ আছে : 
হিতীয্ মহাযুদ্ধের ' সময় কলকাতা 


মহানগন্ধী্ জীবনে যখন হুর্ষোগ 









২৮ নক্তেন্ৰত্ব লা্ধা 


&থান বিচারপতিকে নিয়ে গুঞ্জন টি 


ৃ ঘনি্বে আলে তখন এই ক্ষ প্রতি- . প্রধীপ অপেৰা ' ১২ ডিসেম্বর সম্জা টায় 

° : "(১ম পৃষ্ঠার পর ) ঠামটিও বিপদে পড়ে। কিন্ত প্রতি- লি শিল্পী মহল 
- \ y ৃ | | ৬ আনারক 

করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হস্ব। এই ্তিয়ে দ্বিভে পারেননি। কিন্ত ্টাতা-ভিঘ্েইর শ্রীশিৰপ্ মুখোপা , - tt ভি লাল নিশান 

মহল রাজ্য জনত! দল মারকৎ, এতে লায় দ্বেলনি তারই বলের, ধ্যাস্থের যোগ্য পরিচান্সমায় 'প্রতি- | নিউ প্রভাস অপেরা ৷ ৯৩ িসেম্বর লক্ষ্য ভাটায় 


দ্িল্লীতেও যোগাষোগ .করেছেন। 
রাজ্যের লি, পি, আই এম থেকে 
যান্তে বাগড়া ন] পড়ে লেছ্ন্তে এ] 


বেশ সক্তিত্ব। এ ব্যাপায়ে ভার! / 


‘সংসদ সমশ্য জ্যোির্সয় বহুৰ শরথা- 
পন্গ হয়েছেন । ক্র্যোভির্যয় বন্থকে 
বোৰানোর চেষ্টা চলেছে জরুরী 
অবস্থায় তিনি যখন বন্দী ভারে 
প্যারোলে ছাড়ার ব্যাপারে ও অন্যান্য 
ব্যাপারে গ্রীমিন্ বহু সাহাষ্য করে- 
ছেন। এর একটা প্রতিদান দেওয়া 
উচিত । . জ্যোতির্সয়ৰাবু । বিষয়টি 


, কতিপয় নেস্কা। এব্যাগারে আছ্ো- 
ভিত এক আঁলোচন! সন্ডা থেকে . 


একবল রেগে বেরিস্বেঞ যান । 

য! হোক বিষয়টি ধাৰাচাপা 
পড়েনি । বিভিন্ন, মহলে এ নিলে 
জোর আলোচনা চলেছে । প্রসন্রত 


উল্লেখ্য, ্ষিত্রের,কার্ধকালের বেয়ার" 
"আর মাহ দে দু বছর |. রাজ্যপাল 


লোকপাল, কিংবা দেশের প্রধান 
বিচারপভি--খরর যে কোন একটিই 
হতে পারলে অবসর গ্রহণ জনিস্ 
কামেল! অনেকখানি, মেটানো 


অভব | 


রত 
৬... 





/  অংবাদ ও সাহিত্য সাপ্তাহিক , 
বিজ্ঞপ্তি * 


অনিবার্য কতগুলি অস্তৰ্ধার হরণ শারদীয় 4 
নতেখ্বর খেকে লাগাহিক "নমল; প্রকাশন বন্ধ আছে। আগামী শে 
নতেম্বর থেকে 'জনমহল: নিষ্কমিভ প্রকাশিভ হবে । 

এজেন্ট ও হকার বন্ধুর! বিলম্বে ‘জনসহল্‌’-এর সিটি . অফিস দিলীপ 
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' ঠামাট লন্ত বাৰাৰিশ্ন অভিক্রষ করে 


এগোতে থাকে | ছিতীয় সহাযুদ্ধেয় 
প্রান্তে এই ক্ষুর মিলে মৃদ্ধম ছিল 
মাছ *২ হাদ্ধান্ব টাকা । কোন নাস 
করা সুতার হিল এবেয় লঙ্গে চুক্তি 
করতে চাইত না। শ্রিশিবপন্ধ যুখো- 
পাধ্যায় ব্যক্তিগত বা.কি নিয়ে নি্বা- 
ধর্ভাবে সিঙে নাষে চুদি করে 
তার লমন্ত উপস্থস্ব কোম্পানীকে দ্বান 
কঙ্গেছিলেন। অথচ এ সুদা তখন 
বাত্বারে হখ্ণ দাষে বিকী হচ্ছিল । 
উন্লেখ্য ,পাইঙনীয়ার কোম্পানী 
যুদ্ধের সমস প্রায্ন এক লক্ষ টাক! লাভ ' 
কৰরে। ঃ 

এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম থেকে 
১৯৭৬ সাল পর্বক্ক ক্ষীয়েত্ব ৩,২৩৯*- 
টাক! কোনাল হিসেষে এবং ৪১৮: 

* টাকা ইননেপ্টিভ জ্যালাউন্দ 
হিলেবে দিয়েছে । কর্ণীক্বের আরও 
নানারকম সুবিধা দেওয়া! হয়। 


প্রতিষ্ঠামট স্থাপিত হবার শর থেকে . ' 





চক্রবর্তী, ৫২ গল়্ফা, মেন রোছ, ৰুলকাতন-৩১ ই ঠিকানায় যোগাযোগ | আজ পর্যন্ত অংবীদারদের মোট", 
করুন | | 


২৬৮% লভ্যাংশ ছেও! হয়েছে । 


২২ 'ডসেল্দন সদ্য্য ভভটা fi 
সওম্যল._অপের। ই 








2 সম্পাদক-_হীরেন ৰহু 


লম্পাদক কৰ্তৃক দীপালী প্ৰেস, ১২৬১ আচাৰ্য প্রকুদ্মচল রোড কলকান্ডা-* থেকে মুত্বিত এবং পণ তি ৪১ 
নট লেন কলকাভ1-১৩ থেকে প্রকাশিন্ধ । 





কসবায় মাকসবাদী কমিউনিষ্ট 
টি পার্টর বিরুদ্ধে চক্রান্তের নেপথো 





ঘট { বিংশ বর্ষ ॥ ৪২শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার ২৫শে নভেম্বর, ৭৭ | ৪* পয়সা 


প্রতি জেলাতেই তেলের 


চোরাই গোডাটটন 


ফাইলে মুখ্যমন্ত্রী সামান্য তথ্য পাবেন 
( দর্পনের সংবাদদাতা ) 


অবশেষে ' মুখ্যমন্ত্রী, জ্যোতি রস্থ - 
তেল-ডাকাতি. সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য, ' 


আই, জির কাছে জানতে চেয়েছেন । 





দিলী, বোগ্ে যেখানে এই জে, বি, ও, 
যাচ্ছে সেখানকার পুলিশ এ ব্যাপারে 
কতটা কি করবে তা বলা দুরহ, কিন্ত 
এ রাজ্যের পুলিশ দপ্তর অনায়াসেই 
এই বেপরোয়া , তেলের চোরাই 
কারবার বদ্ধ করতে পারে । » 

cE বি 


যাঁরা ক্রোড়পত্র 
২৫শে নভেম্বর থেকে রবীন্দ্র 
কাননে ২৭দিন ব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ যাত্র! 
সম্মেলন আরম্ভ হচ্ছে। এই উপলক্ষে 
দর্পণের এই সংখ্যা প্রকাশিত হল 
চার পৃষ্ঠার যাত্রা ক্রোড়পত্র সহ । এই 
ক্রোড়পত্রে আছে কয়েকটি বিশেষ 


রচনা । 





চোরাই - গোডাউন ৷. দেয়াল ঘেরা, 
ড্রাম, মজুত তেল ইত্যাদি। আশ্চর্য .এ 
পাশে গিয়ে দীড়ায়। স্বভাবতই ' 


ঘটনা হলো, এর বেশ কয়েকটি 
রয়েছে থানার কাছে । খড়দা, 
সহ বেশ কয়েকটি থানার নাকের 
ভগাতেই একাজ চলছে । হাত পা 
বাধা কিছু মৎ, পুলিশকমী আমায় 


- বলেছেন বেলঘরিয়া নাসিং হোমের 


পেছনে, শালকিয়ায় রাধা সাতিস 
পাম্পিং স্টেশনে আইনকে বৃদ্ধানুষ্ঠ 
দেখিয়ে কাজ যথারীতি চলেছে। 
রাধা সান্তিসের মালিক বলে পরিচিত 


. শ্তামদেও নারায়ণ সিং ওরফে শ্যাম- 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


(দর্পণের সংবাদদাত৷) ' 
গত ১১ই নভেম্বর কসবা তিল- 
জলার সি, পি, এম, লোক্যাল 
কমিটির সন্ত ম্বপন চক্রবর্তীর ওপর 
হিংস্র আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
কংগ্রেসী ও প্রফুন্ন সেন প্রভাবিত - 
জনতা গোষ্ঠী যে উত্তেজনার ত্য 
করেছে তা পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্ত 
ছাড়া কিছু নয়। কসবা অঞ্চলে 
শান্তিপ্রিয় মাছষের এককালের 
বিভীষিক! দেবা দত্ত, কল্যাণ গুহ, 
রাণী চৌধুরী, তারা ঘোষ প্রমুখদের 
সাধারথ মাঙ্গষের ওপর অত্যাচারের 
অন্যতম একটি রূপ্প:ছিল স্থানীয় রিক্সা- 
ওয়ালাদের. উপার্জনের সিংহভাগ 
গায়ের জোরে পকেটস্থ করা) এবং 
এককালীন কংগ্রেপী নেতা বর্তমানে 
জনতা নেতা প্রফুল্ল সেনের পক্ষপুষ্ট 
ডাঃ হুরিহর ব্যানার্জাও এই ঘটনার 
সঙ্গে জড়িত ছিলেন । কিন্তু পশ্চিমবজে 
বামক্রন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার 
পর স্বাভাবিক ভাবেই তাদের এই 
দৌরাত্ম্য কমে যায়] স্থানীয় সি, পি, 
ম, কর্মীরা মেহনতী রিক্াওয়ালাদের 


প্রাক্তন কংগ্রেসী এবং বর্তমান জনতা! 
গুণ্ডার! ক্রোধে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং 
তারই বিস্ফোরণ ঘটে স্বপন চক্রবস্তার 
ওপর আক্রমণের মিন মধ্য 
দিয়ে। 

এ দিকে চক্রান্তের আর এক 
নজীর হলে! স্বপন চক্রবর্তীর ওপর 
আক্রমণ সংগঠিত হবার কিছুকাল 
আগে হঠাৎ এ অঞ্চলের জনৈক 
শিবাজী নামক গুণাটি বিনা প্ররো- 
চনায় বাড়ীঘর ত্যাগ করে ডঃ হরিহর 

( শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়) 


| / 
| 
I 


নিব [চন বানচাল | 


করার জন্য সঞ্জয়ের 
মারাত্মক অপচেষ্টা 


( ঘর্গখের সং 


মার্চের সাধারণ নির্বাচনের 
কয়েকদিন আগে বর্ডার সিকিউরিটি 
ফোর্ঁকে দিয়ে পর পর ফতকগুলি 
ঘটনা ঘটিয়ে ইন্দিরা-নন্দন লৱয় 
নির্বাচন স্থগিত রাখার অজুহাত হি 
করতে চেয়েছিলেন বলে জান! 
গেছে। নির্বাচনী প্রচারে হালে 
পানি 'না পেয়ে লয় কেনত্রীয় মনত 
ওম মেহতাঁকে দিয়ে আমেণিতে 
বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স আনিয়ে- 
ছিলেন। প্রায় ৪০ লোকের ফোর্স ৷ 
এসেছিল মোগলসরাই থেকে এবং 


আস্তানা গেড়েছিল গৌরীগণ্ধে একটি : 


স্কুলে | 

সৱ্য় ভেবেছিল বি এস এফ তার 
মনোবান্ধা পূর্ণ করবে । ১৪ই ও ১৫ই 
মার্চ তিনি বিএস এফ অফিসারদের 
সঙ্গে কথ! বলেন ৷ সপ্রয় প্রায় আরে- 
শের স্থরে তাঁদের বলেন, ভোটারদের 
সন্ত্রস্ত করার জন্য এই বাহিনীর ফ্ল্যাগ 
মার্চ করা দরকার। তিনি আরও 
সরিয়ে বি এস এফ পোলিং বুথের 
দায়িত্ব নিক। 


' বিএস এফ অফিসাররা বলেন, সঞ্জ 


এটা তাঁদের কাজ নয় । অসাঙ্রিক 
কর্তৃপক্ষ লিখিত আদেশ না দিলে 
তারা গুলী করতেও পারেন না। 
উল্লেখযোগ্য যে, বি এস, এফ ভারী 
অস্ত্রে সঙ্জিত থাকে । তাই সঞ্য়কে 
বল! হয় যে, বি এস এফ যদি 
পুলিশের স্থান গ্রহণ করে স্তবে জন- 
সাধারণ আঙ্কগ্রস্ত হবে যার ফলে 


বিশ্বরূপার বাবুর কাণুকারখানা 


বিশ্বরপার মালিক নাট্যকার 
রাসবিহারী সরকার ওরফে বাবুর 
ঘরে মহাকরপের সরকারী আমলা 
অর্থদপ্তরের নিখিলেশ্বর মুখার্জির এত: 
যাতায়াত কেন? কেনই বা প্রভি- 
ভেন্ট ফাণ্ড দপ্তরের এস মজুমদার 
বাবুর কাছে নিয়মিত হাজির] দিয়ে 
থাকেন? দর্পণ প্রতিনিধির কাছে 
থিয়েটার হলের কর্মীরা জানান এ 
সবই কর্মীদের শোষণ করে সরকারী 
রোষ থেকে বাচার কায়দা ।- নিখি- 
লেশ্বর চূড়ায় থাকেন | মহাকরণের 
এক ঝান্ু আমলা বলে তার নামও 
রয়েছে । অবসর গ্রহণের আর মাত্র 


তি নিত 
কয়েকমাস বাকী | কিন্ত ইতিমধ্যেই 
তিনি পে-কমিশন নয়ত ইউনিভা- 
সিটি গ্রযান্টম কমিশনের সদস্য হওয়ার 
তালে যথাস্থানে ঘোরাফেরা শুরু 
করে দিয়েছেন বলে ভার সহ্কর্মী- 
দ্বেরই অভিযোগ । যাক, অর্থদপ্তরের 
ব্যাপার কিংবা তীর “ম্যানেজ? করার 
কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা তা 
সরকারই বুঝবেন । কিন্তু বিহ্রূপার 
শোষিত কর্মীরা মহাকরণের এই 
নিখিলেশখবর, প্রভিডেও ফাণ্ড দপ্তরের 


এস মজুমদারের বাবুর ঘরে নিত্য 


যাতায়াত ভালো চোখে দেখতে 
রাজী নন। কর্মীদের ধারণা, 


বাবুর নানা অনাচার অপকর্মের জন্য 
তাপ ওপর যাতে সরকারী আইনী 
ব্যবস্থা নেমে না আসে এরা দুজন 
তারই তদবির তদারকি করে থাকেন | 
মহিলা কর্মীরা আমাকে বলে- 

ন, বাবুর ঘরটি নানা ঠাকুর 
025 ঠালা, গুটি কয় 
চেয়ার । আর রয়েছে পদ” ঘেরা 


সোফা কাম বেভ। এই পরপর 


আড়ালেই মহাকরণের অনেককেই - 


বেসামাল অবস্থায় দেখা যায়। বাবুর 
প্রত্যক্ষ সহযোগিতাতেই এসব কাণ্ড 
কারখানা চলে. একথা অস্বীকার 


) 
ভোটপূ্ব বানচাল হয়ে যাৰে। 
সঞ্চয়ের মনোবাঞ্ছা ছিল এই ঘটন! 
ঘটুক । তাই বি এস এফের অস্বী- 
কৃতিতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন । 

তারা অন্বীকার করলে কি 
হবে সধ্য় ৩ তার সঙ্গোপাজোর। 
ষল়্যন্ত্র বেশ পাকিয়ে তুলেছিলেন । 
গ্রেনেড পেট্রোল বোমা, বন্দুক প্রচুর 
জম হয়েছিল । তাঁর মানে 
সপ্তয়েমি দল যে নির্বাচনের দিন 
বন্দুকবাজী করে আমেধি. এবং সেই 
সঙ্গে সারা দেশে নির্বাচন পণ্ড করতে 
চাইছে একথা বি এস এফের 
কর্তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। 
এর রই সঞ্চয়ের উদ্দেস্তে গুলী 
চালনার ঘটনা সম্পর্কে ্রচার শুরু 
হয় যেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা । 

দেখে বি এস এফ রায়- 
ওম মেহতাকে এবং 
বি এস এফের ডিরেক্টর 


ওম মেহতা দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীকে 


সব দ্বানালে জীমতী গান্ধী ভাড়া- 
তাড়ি ধীরেন্দ্র ব্রঙ্মচারীকে পাঠান 
সাষলাবার জন্য । ১৫ই মার্চ 
ব্ৰন্ধচারী গৌরীগঞ্জে এসে সঞ্জয়কে 


টির বি এস এফ তাকে 











কোনও পথ কারো নেই। 
লবঙ্গ আর এলাচ মুখে নিয়ে ছোটদা 
বাবু হন কোনও সময় নিজেই 
নায়ক, কখনও বা অবতীর্ণ হন 
দির হি 
অনেকেরই অভিযোগ, কংগ্রেসী 
জমানায় যুব কগগ্রেসীদের হাতে 
সাত [হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে বাবু 
J শেফালীর নগ্ননৃত্য চালিয়ে 
যেতে পেরেছিলেন, ঠিক সেই একই 
রায় জমানার শেষ দিকে 
প্রায় ৩২ ক্ষ টাকা সরকার থেকে 
পাকাঁপাকিভাবে নিয়ে আসার 
করে ফেলেছিলেন । বিশ্ব- 
পার লনে সিনেমা হল তৈরীর 
গা অন অ ও 
| (শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 


॥ ছুই ॥ 


বাকসার দেশপ্রেমিক গঙ্গাধর বি 


বাসার গঙ্গাধর বন্তি বিরাট ' 


পণ্ডিত লোক, সাত্বিক ব্রাহ্মণ, যেমন 
চিকিৎসা! শাস্ত্রে জ্ঞান তেমনি পসার। 
শুধু কি তাই, বেদ বেদাস্ত, কোরাণ 
বাইবেল সব ধর্মীয় শান্ত্েই তার 
অসাধ পাণ্ডিত্য । এখন তার বয়স 
হখে ৬০1৬২ তবুও রাইফেল ছ্রোঁড়ায় 
তার জুড়ি কম আছে। তার দেশ- 
প্রেমের কথা রাজ্যের সবাই জানেন। 
তিনি গান্ধীজীর খাটি শিষ্য । কোনে! 
ভেজাল পাবেন না। গাদ্ধীজীর 
যত আন্দোলন হয়েছে তিনি নিঃ- 
স্বার্থ ভাবে যোগ দিয়েছেন । 


দেশ থেকে ইংরেজ চলে যাবার : 


পর বাকপার গন্দাধর বন্চির ষৎ্সামান্্ 
কার্যকলাপের হিসেব ছিলে তার 
গুদের আরও পরিচয় পাওয়া যায়। 
ইংরেজ যাবার পর তিনি বাকসা 
এলাকার কংগ্রেস দলের যোগ্য 
হোমরা চোমরা নেতা হিসেবে দল 
থেকে সার্টিফিকেট পেলেন । খদ্দরের 
পোশাকে আপাদ্‌ মস্তক মুড়ে তিনি 
বুক ফুলিয়ে বাকলার জনসাধারণের 
সেবায় মেতে উঠলেন। এলাকার 
শাস্তি রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হল 
গজাধর বগ্চিকে | সবাই জানে বদ্টি 
মশাই বাঘ! লোক, স্যায় ব্ষিয়ে €) 
একেবারে কাজির বিচার? কোনো 
নড়চড় হবার উপায় নেই। তাই 
এলাকার মানুষ বন্তি মশায়কে ভীষণ 
ভয় করেন। তারা জানেন অশাস্তি 
করলে বন্তি চেপে ধরবেন ৷ না বাবা, 
বাকসা রাজেয কোনো অশাস্তি করা! 
চলবে না। বছ্িমশাই সব ধরণের 
প্রতিষ্ঠানে আছেন, যেন - ইস্থুল 
কমিটি, ক্লাব কমিটি, পূজা কমিটি 
ইত্যাদি, তাছাড়া হোমগার্ডের 
কমাণ্ডার আরও কত কি। এন! 
লে দেশ সেবা করা যায়? এছাড! 


প্রতিটি ভোটের সময় নিজের দলকে. 


জভাবার জন্যে ভোটবাক্স ভরিয়ে 


হি 

















, সংশোধনী 


ইনক্লাইনের ড্রাইভেজ- 


রেফাঃ নং এন কে - আর / ইনক্লাইন স্াইভেজ /এন-১৬ / ৭৭-২৮/ 


৬১৫ ভাং ৯১১৭৭ 


বাঁকোলা এরিয়ার টির পরীক্ষামূলক খনিতে ইনক্লাইন 
জ্রাইেজ সম্পূর্ণ করার টেণ্ডার নোটিশ নং এস আর ই ই (সি) ছয়/২০/৭৭/ 
৬২ ভাং ২৪.১*,+৭ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য. বে, নিরিয়ল নং ১ও২য়ে উল্লিখিত 
0৮4 ৮১৫০ 


পাচশো হাজ )। 


দারা বারা সারার 


১ (কোর ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) -. : 





শখ বসু 
তোল্রার সব রকম ব্যবস্থা করতে 
তিনি খুব পটু । সা ম্প্রদ্ায়িক হাক্গামা 
বাধলে তিনি নিতে ছুটে যেতেন 
"সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রাণ 
রক্ষা করার জন্যে, তাদের এলাকার 
বাইরে নিরাপদ স্থানে স্থানাস্তরিত 
করেছেন৷ অবশ্য তার! আর ফিরে 
এসে বসবাস ,করতে পারেনি । 


কারণ এ দময় কি সব তাদের কাছ 


লিখিয়ে নিয়ে সমস্ত জমিগুলি 
বেনামীতে ভার এক্তিয়ারে রেখেছেন । 


তেমনি চলুক, প্রতিবাদ করে প্রাণ 
যাক আর কি? 

ঠিক আছে, আপনি প্রতিবাদ না 
করতে পারেন কিন্ত আমার কোনো 
ভয় নেই, আমি এখনও নাগালের 
বাইরে। তাই'ঠিক করেছি বদি 


মশায়ের গোপন খবর ফাস করে - 


দেব। তবে একট] কথা, ভুল করেও 
যেন আমার নামটা বলে ফেলবেন 
না। কারণ একবার ষদ্দি উনি 
জানতে পারেন তাহলে কিন্তু ওঁর 


অবশ্য প্রথমে ছ'একজন প্রাণ হারালেও নাগালের মধ্যে পড়ে প্রাণটা হারাব। 


বাকিদের তো প্রাণ বাচিয়েছেন। 


অলিখিত ভাবে কটা গোপন ও 
স্পেশাল কমিটির প্রধান নেতা। এই 
সমস্ত গোপন সংগঠনগুলো! দ্বিয়ে 
তিনি প্রত শাস্তি রক্ষারই কাজ 
করতেন | অবশ্য এগুলি তার গোপন 
ব্যাপার তাই প্রকাশ্তে বলে দিলে 
বস্তি মশাই চটে যাবেন। সত্যিই 
তো চটে যাবারই কথা, গোপন . 
ব্যাপার ফাস করে ঢিলে কে না চটে 
বলুন? কিস্ত মজাটা কি জানেন? == 
খবর নিয়ে দেখুন বাকলার ঘরে ঘরে 
আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা সকলেই 
জানেন তার গোপন স্পেশাল কমিটির 
খবর ও কর্মকাণ্ড। কিন্ত কেউ তাঁর 
সামনে কিছু বলতে চান না । কারণ 
তার সম্পর্কে কোনো আলোচনা 
করলেই শাস্তি নষ্ট হবে। কেউ যদি 
শান্তি ভ্ করেন তবে বস্তিমশাইয়ের 


স্পেশাল কমিটির লোক এসে অত- 


ফিতে দিনে দুপুরে পেটে ছুরি ঢুকিয়ে 
অশান্তির বীজ একেবারে সার্চ করে 
দেবে। মামলা, মকর্দমা, গ্রেপ্ার ? 
ওসবে কিছু হবে না মশাই, থানার 
দারগাবাবু ষে শাস্তি রক্ষার স্পেশাল 
কমিটির ইন্কামের পার্টনার! না 
মশাই, অশাস্তি করার কি দরকার, 


লিমিটেড 


পপি 


* (আট হাজার 


এছাড়া তিনি সুরু থেকেই - 


গোপন খবর | 

বাকসার সংলগ্ন কাকরগঞ্জ রেল 
ষ্টেশনের ওয়াগনশেড আছে। বস্তি 
মশাইয়ের স্পেশাল কমিটির সমন্তরা 


_ এই রম্যরচনাটির সঙ্গে বেহালা 
কসবা বা অন্য যে কোন স্থানের 





ঘটনার মিল অবশ্যই থাকতে. 


পারে। কেননা অনেক জায়গাতেই 
তো আকছারই এমন ঘটনা 
ঘটেছে ও ঘটছে। 


নিপুণ ওয়াগন ব্রেকার । ওয়াগনে 
বা কিছু সম্পদ থাকে ভান প্রকৃত 
মালিকানা! নাকি. তার । তাই 
কমিটির সদস্তরা ওয়াগন ভেঙ্গে সমস্ত 
মাল বার করে বদ্যি মশাঁয়ের কাছে 
পৌঁছে দেন। তারপর বন্তি মশাই 
ঘোগ্যতানুষায়ী অদশ্যদ্ের যার যা 
প্রাপ্য তা ভাগ করেদেন। বস্তি 
মশাই অবশ্য একটা মোটা ভাগ 
সরিয়ে রাখেন তার নিজের ঘক্ষিণ। 
হিসাবে |. অবশ্য তিনি এই সমস্ত 
দক্ষিণা নিজের কাজে লাগান না, মা 
লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে জমা করেন। ও, 





আপনারা ভাবছেন কাজটা খুব সহজ - 
তাই না? না মশাই এ কাজে. 


অনেক ঝামেলা আছে। তাছাড়া 
সবার পক্ষে করাও সম্ভবহনয়। সর্ব- 
প্রথম আপনাকে এ ধরণের একট! 
রাজনৈতিক দলের নেতা হতে হবে, 
তার ওপর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকতে 
হবে, এছাড়া এলাকার মন্তানদের 
হাতের মুঠোয় রাখতে হবে, পুলিশ, 
দারোগা, রেল পুলিশ ইত্যাঙ্িদবের 
ঠিক ঠিক বখড়া দিতে হবে । 
এছাড়া আরও কাজ্দ করেন, 
যেমন-রেল লাইনের ধারে চোলাই 
মদের কারবার চলে পুরো দ্বমে। 
কারবারীদের ট্রেড লাইসেন্স আছে। 
সেই ট্রেড লাইসেন্স ইস্থ হয় স্পেশাল 
‘কমিটির মহান নেতা গঙ্গাধর বন্তি 
মশাইয়ের দফতর থেকে । অব্স্ত 
কারবারীদের লাইসেন্স ফি হিলাৰে 


একটা মোটা টাকাছ্ধিভে হয়। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে নভেম্বর ১৯৭৭ 





ব্যবসা করতে গেলে দ্বিতে তো 


'হবেই। তবুও বলব বন্টি মশাই 
গরীবের বন্ধু, কারণ যারা! চোলাই 


মদের পয়সা যোগাতে পারে ভারা- 
তো আর পার্ক ষ্্রীটের বারে বসে অত 
খরচ করতে পারেনা । এটা নিঃস- 
নেহে গরীব দরদী কাঙ্জ। তারপর 
সাইকেল রিষ্মাওয়ালাদের মাসিক 
ছুটাকা করে মাথা পিছু নজরানা 
দিতে হয় (কোনো রসিদ নেই )। 
বাজারের ব্যাপারীরা তোলা দিয়ে 
তবে সবার অনুমতি পায় | দোকান- 
দারদের মাসিক একট! মোটা টাকা 
টাদাদিতে হয়, না হলে ‘আইনের’ 


ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে। এই সমস্ত, 


ছাড়! বাকস| এলাকায় যত খুন 
হয়েছে তার ৯* ভাগ বন্তি মশাইয়ের 
পরামর্শে শান্তি রক্ষার জন্তে। 
এভোগুলি মহান কাজ কারন এই 
স্পেশাল কমিটির মারফৎ। বুঝে 
দেখুন এই কমিটির কত গুরুত্ব । 
আপনি যদি চান এই কমিটির সভ্য 
হতে পারেন। তবে আপনার অব- 


. শ্যই মন্তান ডিগ্রি নিতে হবে। বৃষ্টি 


মশাইয়ের হুকুম হলেই যাকে তাকে, 
যে কোনো স্থানে অতি সহজেই-চাকু 
বসিয়ে দিতে হবে। ভয় নেই, তার 
জন্তে ফাসির হুকুম হবে লা কারণ 
ফারোগাবাবুতো আছেন। কোনো 
আঁচড়ও পড়বে না। তাছাড়া তিনি 
যে দলের রাজনীতিতে বিশ্বাপী সেই 
দলের সঙ্গে থেকে দেশসেবার কাজ 


করতে হবে। অবশ্ত অন্ত কোনো 


গান্ধীবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে 
পারেন, তবে আসল কথা বছ্ি 
মশাইয়ের আহ্কগত্য স্বীকার করতে 
হ্বে। 

বন্তি মশাইয়ের ঘরে সেই থে 
একবার. মালক্ষ্ী এসে. আসন গেতে 
বসেছেন তিনি আর নড়তে চাননা। 
ইনকামতো আর কম নয়, একেবারে 
ছাগ্নড় ফোড়কে ষাকে ৰলে । স্ধবে 
একথা না বললে মিথ্যে ৰলা হবে, 
স্পেশাল কষিটির . সদ্স্তদ্রেরও ঘরে 
ঘরে বান্ধে একটা করে মিনি সনা 
লক্ষ্মীর পুজোর যোগান দেওয়া সত্ৰ 
হয় সে বিষক্ষেও লক্ষ্য রাখেন । 

আপনাদেরছেো। আগেই ৰলেছি 
ৰ্ভি মশাই খাটি গান্ধীৰাদী, ভৰে 
এখন ৰ্িসৰাগের মহান গান্ধীৰাদী 
নেন্ভাকে অনুসরণ করে চলেন। 


এখন তিনি বিশ্রামবাগের মহান 
নেতার দলের সদস্ত । কিন্ত এলাঁ- 
কার মন্তানরা দলমত নিধিশেষে 
ভার স্পেশাল কমিটির সদশ্ত। এই 


ব্যাপারে কারোর কোনে! বিরোধ 


নেই, খালি ঠিকমত হিস্তা পেলেই 
হল। - 
কমাস আগে বনি মশাইয়ের 
স্পেশাল কমিটির একটা অংশ গুরু- 


৷ মারা বিদ্যের পথ ধরে। অর্থাৎ এই 


অংশটি গোপনে ওয়াগন ভেঙ্গে মাল 
পাচার করে। বন্তি মশাই ঠিক 
জানতে পারেন । এ যে শৃংখলা ভঙ্গের 
অপরাধ । তাঁর হুকুম হল শৃংখল! 
ভঙ্গকারীদের পাগাকে সাফ কর। 
কিন্ধ স্পেশলি কমিটি তাঁকে সাফ 
করতে গিয়ে ঠিক কায়দা করছে 
পারল না শেষে গুরুতর ভাবে আঁহত 
হয়ে হাসপাতালে বিছানা নিল । 
বৃদ্চি মশাই, মুস্কিলে পড়লেন, একে- 
বারে সাফ না হুলে রাগের মাথায় 
হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে যদি 
সব ফাস করে দেয়? এদিকে আবার 
গদীতে বসে ফ্রন্ট সরকার । আবার . 
আর একটা ঝামেলা অন্দিতকে নিয়ে,' 
যদ্বিও অক্বিত স্পেশাল কমিটির সভ্য 
নয় তবে একজন সভ্যের (যে হাঁস- 


পাতালে ) কাছ থেকে সে নানা- 


প্রকারে উপরুন্ভ। তাই সে হম্বি- 
তন্থি করছিল। বস্তি মশাইয়ের 
চেলারা দু একবার বারণ করেছে 
কিন্ত অন্বিত দিয়েছে কটা চড় 
চাপড়! তারপর আর যায় কোথায় 
দিন ছুপুরে অঙ্িতের বুকে বি'ধল 
ছুরি। রাস্তাটা তাজা রক্তে লাল 
হল। পুলিশ আনাঁগোনা করল 
কিন্তু খুনী .আনামীরা তখন বস্তি 
মশাইয়ের ৰাড়ীতে বসে বেদ-বেদাস্ত 
শুনছে । অজিতের মৃত্যুকে কেন্দ্র 
করে জনসাধারণের মনে বিক্ষোত 
দেখা দিল কারণ অজিত এমন 
কোনে! বিশেষ খারাপ ছেলে নয় । 
এ দিকে বস্তি মশাই এক ঢিলে 
ছু’ পাখি মারার মতলব আটলেন। 
তিমি প্রচার করলেন তার দলের 
রাজনৈতিক কর্মী অঙ্জিতকে বিরোধী 
রাদনৈতিক দলের কর্মীরা খুন 
করেছে । ছেখুন, বন্তি মশায়ের বুদ্ধির 


“বহর, তারিফ না করে পারবেন না। 


কোথাকার অন কোথায় দাড় 
করালেন। আসল সতলৰ্ট। কি 
জানেন? এদিকে জার একটা 
ঝামেলা ছিল অর্থাৎ নকুল চক্রবর্তী 
ৰলে একজন স্থানীত্ন যুবক, ইমার- 
জেন্লীর লয় সস্ভাঁনের হাতে তার 
সাও নির্ধান্িস্কা হয়েছেন, ফলেন 
এলাকা ছেড়ে ৰাড়িঙতধ সবাই বাইরে 
চলে গিক্ষেছিলেন। সেই নকুল 
আবার ফিরে এসেছে আর্ট সরকার 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


~ 


দর্পণ তকে, ২৫শে নভেম্বর ১৯৭৭ 
স্বগত, খাত্বিক ঘটকের সৱকাৱী * 


কাটে ৰযঘ়েচছেন.এক ভেড়িউয়ানা | 
"= { দ্পণের সংবাদদাতা), ' 


 চিরিচারক: বক টক 
মারা গেছেন অথচ তার নামে একটি 
র্যা জনৈক ভেডিওয়াল। রাস, 


নর-াটটি্ধিগত কংগ্রেস স্রকার 
বগি চিত্রপরিচাল্‌ক খিক: ঘটককে 
'অআযালটি করেন ।/ কিন্তুক ফ্যাট 


" পেয়েও  ওৰানে ৰ্েতে অস্বীকার 


ধরেন । । তখন ক্ল্যাটটিতে' তদা-. 
_ নীস্তন - মী: রামকৃষ্ণ 'সারোগীর ' 
*  সি-এ নিমাই চক্রবর্তী এবং সি এন, 
বায় রোডের তদানীস্তন রেন্ট কালেং 
কটার তথা কেয়ার টেকার অমৃত , 
- চাটা জোর করে, তন, গাল; 


পন অভিযোগে একাৰ ই যাটট চেকার অসত চ্যাটাীর হাত আছে। করছে। 
১ পন: গানুলীকে দেওয়ার 


বেশ. কয়েক হাজ্জার টাকার ' 


টিকবে HA রাতে দার 
নি? শ্রীগাহ্গুলীর মাসিক আয় নাকি, 


কয়েক হাজার .টাকা, -তাহলে তিনি । 


থার্কেনকি করে|? .. ৯ 


ভিলা 


ফাইলটি নষ্ট করে ফেলা হয় এবং 


নতুন করে একটা ফাইল খোলা হয় নির্বাচনের 'আগে। 
যাতে তপন গাহগুলীকে ক্যানিংয়ের', দ্্ীটের কংগ্রেসীরা; এখনও দখলকরা 


LY 


“ করেন।, দক্ষিণ :কলকাতার তিল- জোর জবরদস্তি. করে এ ফ্ল্যাটে মনজিদের উল্টো্দিকের '; ‘রাস্তায় 


. , অলার রনি এন রায়্‌ বোডের জ্রি-ভ্ডিন ॥' দৃতল!’ বাডীর, ছাদ ওঁ ঘর দখল 


আরো জানা গেছে ষে হাউসিং!' করে যুব নেতা ও তৎকালীন মন্ত্রী 
মন্টের কল্যাণে তর্পন গাঙ্গুলী স্ব্রত মৃথুজ্জে যুব. কংগ্রেস অফিস 


. দুখন কাঁরা বাড়িতে কগগ্রসীরা 
অসামাজিক কাজকন্ধ চালাচ্ছে : 


ls (পলির লংকাদদাতা) EL Ae 


; মধ্য কলকাতার টিপু ইনভান EH ছাদে বেশ 
আইনী দখলদার ‘কংগ্রেসী . গার, 
নিয়মিত ঠোকাঠুকি' করছে, হৈ হলা 
আর দুয়ার আসর বসিয়ে দাপাদাপি 


চালাচ্ছে। - এই বাভীটির ওপর . 


করে দিয়ে-গেলেন ঠিক বিধানসভা 


তলায় এক বেআইনী দখলদার এই 
'সব কংগ্রেসী দখলদারের সহায়তায় 


চাদনী চক- 


একটি, প্রেসের ৬৮০ টাকা মাইনের বাড়ীতে অসামাজিক কাজস্টালাচ্ছে।? অযাপিডের ' নিকেল পালিশ, কাজ 


কর্মী বলে দেখানি: হয়েছে? ঈর্পনের : এদের একটা দল--নিয়মিত: বাড়ীর করছে, প্রায় কারখানা: বসিয়ে ' উঃ 


কাছে খবর . তপন - গাঙুলী ও প্রেসে 
কান্ত.করেন না ৷" ওটা সম্পুর্ণ জাল ৷ 
হাই নয় এ 


তিক 


* লেনদেন 'হয়' তপন গাঙ্ছুলীকে ' “ অথচ খত্বিক-ঘটক মারা যাওয়্বর পর 


? প্র ফ্যাট ছেঁডে দেওয়ার জন্য দু-ছুবার 


নোটিশ দ্যা হয় তথাপি. ছুই ‘দিয়ে: চলেছেন |, লোনারপুরের । 


* বিশেষ ব্যক্তির প্রভাকে তাকে, 
উচ্ছেদ করা থেকে “বিরত থাকে, 
হয়(. +4 

এটি ম্যানেজারের অফিস থেকে: 


ট্যাক্স সার্টিফিকেট দ্বাথিল ফর্তে. : 
বল! ইয়। কিন্ত হাজার" হাজার 
নিবি ইত প্ৰীগাহ্কলী এ. 


৷ প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী সম্প 


চির 'নয়াদিলীরু ' কোন 


*শাত্রী ভবনে’ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী উঃ 
প্রভাপচন্্র চন্দ্রের নিকট নিখিলৰ 
প্রাথমিক-শিক্ষক সম্মতির পক্ষ থেকে 


এক. ডেপুটেশন' সারফত. ১১ দফা 


দাওয়ার এরুচি স্বারকলিপি 
পেশ করা হ্য়। দাবীগুবি, নিয়ে 


১*০ টাকা কম । 
শিক্ষাথাতে ব্যয় বরাদ্ধ বৃদ্ধির বীর 
যৌক্তিকতা স্বীকার করে তিনি এ", 
, বিষয়ে সাধ্যমত গ্রচেই্! নেবেন বলে ' 
আশ্বাস * দেন। “শিক্ষাকে ‘্বাজ্য 


* ভালিকাতুক্ত, করার 'দবাৰীর প্রতি 


“তিনি পূর্ণ -সম্ন আপন করেন! 
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প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাবা বা ছাড়া ত্বন্ত 
| LEE 


তার নামে তপন গাহ্থলী টাকা জমা 


' হরিনাভিতে তপন গাঁছুলীর অত্যা- 
চারে বসি পি এম. কর্মীকে ঘর. 
. ছাড়া হতে হয়েছে৷. তার সেখানে 


'ন্‌ 0 
'বে-আইনীভাবে আছেন সেটাও 
‘ভাবার কথা। ই 

6 আঁলোচন৷ " 

1 ‘শিক্ষার ব্যবস্থা বাতিল 
রি পঁতি তিনি সমর্থন ও 
'জানীন। রিন্দী ভাবা জোর করে 
চাপানো হবে না ব্লে,ভিনি আশ্বাস 


'অর্বাধিক -গুকত্ব আরোপ্রে কথা, 


কী শিক্ষা অত্যন্ত দৃঢ়তার, ' 


সঙ্গে ঘোষণা করেন_। 

' সমিতির প্রতিনিধিদলে ছিৰটিন 
সাধারণ সম্পাদক গৌকুলনিন্দ' রায় 
এবং সম্পাদক: অরুণ :তট্টাচার্য -ও 


' সংসদ্‌ স্ৰস্ত সমর মুখাজাও উপস্থিত 


দিতে অন্তুয়তা জ্ঞাপন, করেন। ' 
. প্রাথমিক ও বঁরস্ক শিক্ষার উপর 


২. 


1 


ছাদ দখল করছে এবং ফাকা ছাদে « ফেলেছে। ফুলে বাড়ীটির বরগায় 


'জাল সার্টিফিকেট হোগল! আর বাশ' দিয়ে 
" তদানীন্তন কেয়ারব- বানিয়ে, মদ আর মেয়ের, আজ্ডা পড়ছে|। ক্ষতিগ্রস্ত * ভাড়াটিয়ারা : 


“ঝোগপঁড়া ক্রয় 'ধরছে। ছাদ .ঘিয়ে জল 


Le 





"অৰ্থ অ 


7. ॥তিন ॥. 


_ টাবা.আদায়ের অভিযোগ 


( দৰ্পণের সংযাদদাতী।)৭. ্‌ 
ম্িাৰাদের সৈয়দ আহমদ ' 
| নায় কবি নানাভাবে নানা 
জনের কাছে সমাজ সেবার নামে 
করছেন বলে অভিযোগ. . 
এসে রাজা হজ রুমিটির সদস্তা” 
জাত 
আরব ভ্রমণ করেছেন, বিনা , 
এবং “পশ্চিমবঙ্গ { সরকারের 
খরচে Le El ্ রঃ L 
বছরও তিনি, হজ ' কমিটির 
দপ্তরে! মহাকরণের এক তলায়* 
: নিয়মিত হাজিরা দিয়ে আরব যাত্রার '' 
নম লেখানো) টীকা দান, 
ব্যাপারে হজ। যাত্রীদের 
থেকে .বে'আইনী ভাবে টাকা | 
ক্রছেন। : | 
ন কংগ্রেসের আবছুদ সতারের 
ওয়ান্কফ কমিশন অফিসে 


"এ 





চিলি | 


শেষাংশ bd 





[< 


চি. 8 উ: Ne 


জানতে গারেন।, 


আমার নিখুঁত : পরিকল্পনা থেকে 
দু'ভাবে লাভ সুনিশ্চিত! ! 


১, আয়কর আইনে প্রভিডেন্ট ফাগু, 
৫ ৪ জীবন বীমার পলিসি ইত্যাদিতে 


টাকা লগ্মী. করলে আকমণীয় স্থযোগ্র . 
স্থবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা 1 আছে le eet 
এই সবের মধ্যে, জীবন বীম] শুধু যে 
“* আাপনাঁর' 'করের টাকা বাচাতে সাহায্য 

4 করে তা নয়, আপনার জীবনের ঝুঁকি 
. “নেওয়ার মাধ্যমে, যে দিন থেকে আপনি 


ৃ জীবন বীমা করেন, সেইদিন থেকেই, 


আপনার জন্য এক সম্পন্তি গড়ে . 

তোলার গ্যারাম্টী দের।: ' 

জীবন রীমার প্রিমিয়ামের মাধ্যমে কর 
ংক্রান্ত সর্বাধিক স্ুুযোগ-স্থৃবিধা পাওয়া 


, সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য আপনার 


বীমার এজেন্টের সঙ্গে আজই দেখাত ৯ 


ক্রুন্চনা কেন? ১3 


না 


প্রশাস্ত বহু । প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ১ 


band LS) 





EA \১) | লাইফ ইওর, কপদোরসন নি য়া, 


\ 
৮1 
০০ (৮০711556177 BEN. 


ll 


অপসংস্ক তি এবং, কালীপূজা 


কথাটা te বাজতে 
পারে ষে পৃজ্বার সঙ্গে অপসংস্কৃতির 
আবার যৌগ'কোথায়। কিন্ত ‘অপ’ 
উপসর্গ ঘখন একবার সংস্কৃতির সে 

+ জড়িত হয়ে যায় তখন তাকে, আর 
ক্ষেত্রবিশেষে বাদ রাখ! যায় না। 


পুজার প্রাঙ্গণেও তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কের 
ঘটে। কেব্ল আবরণ খুলে তাকে সমাজের মানসিক গঠনের পরিচয় ', সংরক্ষণ বে-আইনীভাবে লাইট. 
পোস্ট থেকে বা জুলুম করে গৃহ চত্বর... 


“আবিষ্কার করা দরকার ৷ 

, অপসংস্কৃতি কথাটা বহুল প্রচলিত 
হলেও তার 'র্ঘটা সকলের কাছে 
খুব, পরিক্ষার কিনা তাতে সন্দেহ 
আছে।' প্রথমতঃ সাধারণ মাম্বয, 
সংস্কৃতি বলতে গান, বাজন! বড় জোর 
নাটক উপন্তাসকে, বুঝে থাকেন। 
অর্থাৎ সংস্কৃতির পর্ণ কপটি সম্পর্কে 
১. তুরা, অবহিত . নন। ” দ্বিতীয়তঃ ' 
কিছু অঙ্লীলভার মধ্যেই, অপসংস্কৃতির 
শ্রপটিকে ধরে রাখেন।” ফলে 
পূজাতে অপসংস্কৃতি কথা শুনলে. 


< 


: সমীরণ মজুমদার 


শি হুল দংসতিঃ। ৱাং লোকেদের উপর জুলুম এবং ীতি- 
'কাঠামোর , উপরে . দাড়িয্নে পরায়ণ শোষক ব্যৰ্সাদারের উপর 
উরি ভিজ টি নির্ভরতা হল'টার্দার ছুটি উৎস৷ 


সমাজের যে স্বরূপ প্রকাশিত হয় তাই যে কোন স্থানে রাস্তায়, ফুটপাতে বা 


হ’ল সেই সমাজের সংস্কৃতি | জীবন- মাঠে রিনা! অন্থমতিতে' সাধারণের 
ধারণের বাস্তব উপকরণ ও সামাজিক - স্কুরিধা অন্তবিধার,কথা বিবেচনা না 
উপর দাড়িয়ে একটি করে পূজামণ্ডপ তৈরি, দীর্ঘদিন তা 


মেলে' সেই সমাজের সংস্কৃতিতে ৷ 

ধর্ম সৃতরাৎ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থেকে''আলোকসঙ্জার অন্য লাইট 
বহন .করবায় একটি দিক,। এমন 'নেয়া। মাইকে শাস্তির, কথা চিন্তা 
' একটি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ দেখা গেছে না করে অবিশ্রাস্ত গান বাজান ' 
যাতে বতর্সানের সার্বজনীন /পুজার ইত্যাদি এমন কতকগুলি ব্যাপারও 
জীকজমককে এক রুচিশীল মানসিক- সার্বজনীন পৃজার, সঙ্গে জড়িত৷ যে ' 
তার অভিব্যক্তি বলে অভিনন্দিত করা. পৃজ্মার কল্যাণী বপকে এই আব- 
হয়েছে। সেকালে জমিদার, রাজারা হাওয়ার মধ্যে জে পাওয়া যাবে 
পূজার নামে জলসা বৃসাঁত, রা-. না | 
ভোর ফুতি করত। তার থেকে এই  লামন্ততাস্ত্রিক সমাজে জমিদার 
জাঁকজমক অনেক ভাল বূলে আঁভি- রাজা মহারাঙ্গারা পৃজা টুপলক্ষে 
মত' প্রকাশ করা, হচ্ছে৷ কালীন .জলস্য বলাতেন্‌ আর আল পুজার, , 


চমকে উঠবেন । আবার “বারবধূর্, পূজার . আলোর .ঘটা সার্বজনীন . পর জলসার আয়োজন হয়। তার! 
বলে “দেশ” পত্রিকাকে অপসংস্কৃতির . 


"ধারক বললে ভারা তেমনি আন্ত 
হবেন। ২ 


আসলে মানসিক জগতের ঘা কিছু - 
সম্পদ তার সামগ্রিক প্রকাশকেই 


বলা যায় সংস্কৃতি । মানসিক ও দৈহিক 


শ্রমের 'মিলনেই মানবনমাজের যা 
কিছু সব্জি । উৎপাদনের বিষয় ও 


উৎপাদনের, সম্পর্কের কথা যখন বল! ' 


হয়, তখন সেই শান্্রকে আমর! বলি 
অর্থনীতি, ' হুনি্দিষ্টতীবে ৰিয়েষণ 
ব্যাথ্য] ও প্রমাণের পথ, হল 


পূজার তথাকথিত, শিল্পমনের সঙ্গে '' উত্সবের জাকজমক ইত্যাদিকে, 


'আরো 'এক' সংযোক্ধন। . কাঁজী-' ব্যক্তিগত ভৌগলিগ্দার অঙ্গ হিসাবে 
পোঁড়ান 'ও ফোর্টান/ এরও উপর | দেখতেন । আজ তা হয়েছে অনেকের, 
বিগত দরকার সার্বকবনীন দুর্গাপূজার বিশেষ করে কিছু যুবক শ্রেণীর 
সন্ধার শ্রেষ্টত্বের' অন্ত পুরস্কার দিতেন। ,আমোদের ব্যাপার অর্থাৎ+অমস্ত 
হয়ত’ ক্রমশঃ এই পুর্কার, কালী- ' বিষয়ের পরিবর্তিত সংস্করণ: হিলাবে - 
পুজার ' আলোকসজ্জা. বাহারের পূজা উৎসব টিকোরয়েছে। | 
অন্তাও প্রদত্ত হতো । এ আমাদের বর্তমান সমাজের 
" প্রথম কথা, এই প্রবণতাকে স্বস্থ, , কাঠামোটা স্যমন্ত সমাজের মতো 


“স্বাভাবিক বলা যায় কিনা। আর আজ ননেই। সংস্কৃতির ভিত্তি আজ 
দ্বিতীয় কথ! উৎসবের এই বাহল্য- ' পাণ্টেছে। সমস্ত সমাজ ভেঙে গ্রামা-/ 
“গীনার ভিতর বর্তমান সমাজ জীবনের “ঞ্চলৈর অর্থনীতি হয়ে পড়েছে আধা 


বিজ্ঞানের, সংস্কৃতি বলতে আমরা , 


বুঝি সামগ্রিক ফলকে । চিন্ত), 
কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, আচার- 
অনুষ্ঠান, রীতি নীতি, এক ' কথায় 
ঘটনাবলী ও মানসিক কৃতির সঢ়িলিত , 


থু 














লাগতে পারে এ 
এ ধরণের কাজ ভারভীক্ন 


ট্রেনে ভ্রমণের সময় বাজি. "পটকা পেট্রোল 
কেরোসিন, ফিল্ম, গ্যাস, দিলিগার, : ৃ 
্যাসিড, স্টোড প্রভৃতি বহন করবেন না | 


ট্রেনের বগিতে বিস্ফোরক. দাহ্য পদার্থ, স্টোভ প্রভৃতি "1 
বহন করার ফলে এবং জ্বলন্ত দেশলাই-এর কাঠি 
কিংর্বা সিগারেটের শেষাংশ অসাবধানতার সঙ্গে 
যেখানে সেখানে নিক্ষেপ্রে ফলে বগিতে আগুন 
বং আপনার জীবন, /বিপনি. হতে পারে । 


ধারা. এবং ভারতীয় রেল আইনের ৫৯ ও ১০৭ 
ধান্না অনুযায়ী নিষিদ্ধ ও দশ্ডনীক্প। 


অবক্ষয্নিত চিন্তার প্রতিফলন আছে রড 
কিনাঁ। 

সাবর্জনীস্ব: পূজার - বট হত কে নাতে প্রভাব : 
বৈশিষ্টের: কথা উল্লেখ করা যাক ঘটিয়ে চলেছে। এই দুইয়ের একত্র 
Mal ds: সাধারণ স্বপ্ন আয়ের . RTE 


0 


“সাম্রাজ্যবাদী হস্ত- - 


£ 


t 
t 


আইনের ৫ম 


প, নিয়ন্ত্রণ ও লুঠন সমাজ'জীবনের 


5 ঃ 1 


জীবনের বৈশিষ্ট দেয় চিহ যেমন 
যোলআন! খুজে; পাওয়া যায় না, 
ভেমনি সাম্রাজ্যবাদী দেশর বুর্জোয়া 
সমাজের বিধিব্যবস্থার কোন পূর্ণ 
প্রতিফলন তাতে ফুটে "ওঠে . ন1। 
আর যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের উপর 
নির্ভরভাই এখানকার . বুর্জোয়াশ্রেণীর 
বৈশিষ্ট্য সেই হেতু পূর্ণ পু'জিবাদী, 
সংস্কৃতির দেখা আমাদের ' সমাজে, 
গিলতে 'পারে না। একদিকে দেশীয় 
সংস্কৃতির অপহৃতি অন্যদিকে পু্জি-" 
বাদী সমাজের অশ্রাপ্তি__এরই 


মাঝখানে যা গড়ে উঠছে'তাই হল, 


অপসংস্কৃতির মূল’ ভিত্তি। / 


. কারণে । একটি হল নিজস্ব দেশীয় 
সংস্কৃতি ভেঙে, পড়ায় তার সবলতা! 
, অবলুপ্ত। অন্যটি হল আধা সামস্ত- 
বাদী অ-পুঁজিবাছী 
' সাত্রাজ্যবাছ ' প্রতিনিয়ত রপ্তানী 
"করছে তদের অবক্ষয়িত পচা গলা 
চিন্তার অবশেষ | ‘ 

পুজাতে তাই একদিকে সামস্ত- 
বাদী জাকজমকের আমদানী আর” 
তার পাশাপাশি টুইস্ট নাচ, অহরহ 
মাইকের আনয়াজণ একদিকে 
'নিশ্রাণ পুতুলের দায়ে আত্মসমর্পন, 
অন্তর্দিকে জাতীয়তাবাদী প্রদর্শনীর 
ঘটা। এই যে এক পা. ভগবানের 
দিকে আর এক পা মানবশক্তির উপর 
'বিশ্বাসুর দিকে তার পরিণাম, কোন 
" পথকেই অবলম্বন ন! করা । কয়েক 
দিন ধরে পুরোহিততন্থের সাধনা” 
তারপর সেই প্যাণ্ডেলেই ' সামাজিক 
নাটকের ঘটা; মার ফী কোন, 
বিশ্বাসেরই জন্ম দিতে পারে না।, 
‘তাই পুদ্ধাকে কেন্দ্র করে ' যুবশক্তি 
প্রন্কৃতপক্ষে কোন আদর্শেরই ধারক, 
হতে পারেনা । -  » 

উৎসবের একটি সংযষমের দিক 
স্থাকে। ,যা ছাড়িয়ে গেলে" তাকে 
'উচ্ছ্থলতা নাম দেয়াতে কোন বাধা 
নেই ।, কালীপুজ্জার আলোকসজ্জার 
_বীধনহারা প্রতিযোগিতার বাজীর 

' বিসক্ফোরকের' কান ফাটান 

উপস্থব উৎসবের কোনো শাস্তপ্রর 
' পর্িচয়/বহন করে না।' আমেরিকার 
' গ্ৰন্টমাস উৎসবের বীভৎসতার কথাই | 
মনে পড়িয়ে দেয়। '. 

এবার পশ্চিমবঙ্গে ছুই কোটির 


_ উপর টাকার বাজী পোড়ান হয়েছে। 


আলেকিসজ্জ! পূজ্জামণ্ডপের “খরচের 


- “হিসাব পাওয়া ষার্ন নি । অধিকাংশ |. 


.পুজ্জার জন্ত কোন অনুমতি নেয়া হয়” 


' না। সরকারী ভবনে, আলোক- 
' সঙ্জাকে সার্বজনীন কমিটির নিজস্ব 
, ব্যাপার করে, নেন হয়েছে! বর্তমান 
বাঙ্গালী জীবনের ' ' অবস্থার “দিকে 


\ 


তাকিয়ে একে মানসিক সুস্থতা বলে 
মনে(করা অত্যন্ত কঠিন ।. 


AE এতদিন বাজীর প্যাকেটে নান! ' 


এই সমাজে, 


' ছল্লোডে 


\ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে নভেম্বর, ১৯৭৭ 


“রকম কু ছবি দেখা যেত । সি, 


বাজী পোভান- হয় অধিকাংশ স্বশ্প- 
বয়সী ছেলেদের হাতে তবুও সেই 
সমস্ত ছবি ষে কিভাবে ব্যবহৃত হত 


তা মাথায় ঢুকভ না। এবার চকলেট 


বোম তৈরীতে লক্ষ্য করা গেল 
রাঙ্তা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে 


ব্যাপক ভাবে নিরোধের হলুদ কভার, | 


সাদা-লালের ভোরা কভার ও ডুরা- 
প্যাকের কভার । কিভাবে বাজীর 
গায়ে এই কভার এসে-ভুটনক তা স্বান! 


স্বাভাবিক ব্যাপার নগ্ তা অনায়াসে 


“বলা যেতে পারে? ' 
' এই অপসংস্কৃতি গড়ে উঠছে ছুটি ৷ 


~~ 
ক 


সম্ভব হয়নি! কিন্তু ঘটনাটি যে - 


‘বারবধুর’ এঙ্গীলতাবা a . 
রিপ্রবী কাহিনীর বিকৃতি কিংবা - 
পোষাকে ইয়াঙ্কী, বৈশিষ্ট্যের অম্ন- ২ 


প্রবেশ অথবা সিনেমা," সাহিত্যে, 
যৌন জীবন ও খুন, দাঙ্গার প্রাধান্ত 
যেমন একদ্রিকে ” 


করছে, অপরদিকে পুজার নামে 


. উচ্ছৃত্খলতা যুব চরিত্রকে পি ভাবে 


আদর্শ বিষুব করে তুলছে । "এক", 
দিকে প্রতিটি পুজার সংখ্য 
নানা পুন্ধার নতুন প্রচলন-হচ্ছে আর 
অন্যদিকে পূজার জণকজযক অদ্ঠৃত- 
পূর্বভাবে বৃদ্ধি, পাচ্ছে দেশের, 
হাজার লমস্তার সমায়ানের চিন্তায় 
আত্মনিয়োগ না। করে যুবমাজ , 
নিয়োজিত রয়েছে সার্বজনীন পুজার 
একটা! সমাজের, আত্ম- 
শক্তির কাঠামো হল তার যুবসমাজ । 
কাজেই অপসংস্কৃতির বিষাক্ত অব- 
' হাওয়ায় সেই কাঠামোতে ঘুণ ধরান 
হল আমাদের শাসকশ্রেণী আর 


সাত্রান্যযবাদ্দের লক্ষ্য । তাই কালী- ' 
পোডানোর পর যদি পরদিন-সকালে: 


পূজামণ্ডপের সামনে. পড়ে থাকতে 
দেখাঁ-যায় নিরোধ আর 'ডুবাপ্যাকের 
খোলগুলি তবেই তো! শোষকশ্রেণী 
আর সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকর্পন! 
মতো সামাজিক,উৎসব সার্থক ৷ 

তাই প্রশ্ন হল,' শোষিত শ্রেণী ও 
সাজাজ্যবাধীদ্বের চক্রান্ত, ' মত. 
আমাদের সাংস্কৃতিক কা্যধারা আর 


কতদিন পরিচালিত হবে? 


দর্পণ 


ৃ .. বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥চাদার হারা, 
" «  বার্বিক২২ টীকা 


যান্বানিক ১১ টাকা 


রসিক ৫.৫০ টাকা, 
টাকাকড়ি ও চিঠি " 
পাঠাবার ঠিকানা 
৬১, মট লেন। কলিকাভা-১৩ 





ব্যাপকভাবে . 


ক 


৫ 


চক 


1 


॥ 


ed 
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কোন মাধ্যমেই সম্ভব হয়নি ।. এবং 


যেহেতু দেশের অধিকাংশ মাহষেরই ' : 


* বাস পদ্ধীগ্রামে, লেইহেতু যাত্রার 
আসর দেশবাসীর - গরিষ্ঠাংশেরই 
হৃদয়াসনে ঠাই পেয়েছিল অসামান্ত 
মমতায়, একথা কি কখনো! বিশ্বত 
, হবার? ধর্মীয় পালায় ধর্মের জয় ও 
: অধৰ্ণের ' পরাজয়, সামাজিক নাট্য 
পাপের পতন' ও পুণ্যের উত্তরণ 
দেখানোর মধ্য দিয়েই ৰাতা তার 
লোকসংস্কতির অনন্ত ভূমিকাটি পালন 
করে এসেছে 'সগৌরবে। একথা কি' 


. অস্বীকার কর! চলে ঘে,,একযাত্র 


যাজাই গ্রামবাসীর সংস্কার ও বিশ্বাস, 
ভাবনা ও বাসনা, দ্রেশাচার ও নীতি- 
বোধকে মরমী . দৃষ্টিতংগীতে দেখে 
তাদের 'সাংস্কৃতিক মনের উত্তরণ 
ঘটাতে চেয়েছিল? আয় সেকারণই ' 
“গ্রামীণ সাম্য যাত্রা বংস্কৃতিকে এতটা 
আপন করে| নিতে পেরেছিল । 
শহরে মানুষ সেখানে কিন্ত ছিল 
কিছুটা ছিধাগ্রত্ত। মূল্যবোধের যত 
. রলপাস্তর ঘটুক যাত্রা সংস্কৃতি কিন্ত 
শঁহরবাসীর মনেও “প্রভাব বিস্তারের 

ক্ষমত! রাখে যুগের দাবীকে মেনে ও 
দেশাচার সম্মত নীতিবোধকে জাগিয়ে 


রেখে। : 
» একথা স্বীকার দি হ্‌বে, 


মধ্যপর্বে ষাত্জাশিল্প, তার, আপন 


* ' ছুর্বলত্তাক্স, অনতিনব্‌ পরিবেশনায়, 


ক্লাস্তিকর পৌনঃপুনিকতাঙ্ন, এক- 
-ঘেয়েমি পালারচনার বিরক্তিকর. 
দীনভায় সেই গৌরব দীপ্তি হারিয়ে; 


বসেছিল ।. যাত্রার - জনপ্রিয়তাও * 


'কিছু অপদার্থ অধিকারী ও অক্ষম 
পালাকারের জন্য যবে সর হয়ে- 
ছিল । জে: ক্রেম শহুরে সাহ 
/উন্নাসিক ইয়ে বলতে লাগলেন “যাত্রা, 


1 রি এ রা 


রি  শুজবার ২৫শে নভেম্বর, ১৯৭৭ 


আয্রাশিকের প্রগতি ও সমস্যা : 


গান-_ওটা আবার শিল্প,মাকি।' 
_ ষঁটি দশকের প্রধমভাগে শ্রোভা- 
কং তক 


থে বিরাট যাত্রা সন্দেল্ৱ হয়, তার 


পর থেকেই যাত্রার আবার জয়যাজা 
স্তরু হুয়। সেই যাত্রা সম্মেলনের 


পর আরও *কয়েকটি সম্মেলন হয়, ' 


দিকে দিকে সাড়া পড়ে যায়, বিভিন্ন- 
৷ স্থানে আসর বসতে থাকে, *্জননাধা, 
রণের দৃষ্টি বিশেষ “করে আকৃষ্ট হয়! 


* ধর্মীয় পৌরাণিক পালা ছাড়াও আধু- 


নিক সমাজ ব্যবস্থার ওপর ও রাজ্- 
নীভিকৈ কেন্দ্র করেও পালা তৈরী 
হতে লাগল । ক্রমে দ্বেশের ভৌগো- 
লিক লীমা ছাড়িয়ে বাত্বা-নাটকের 
২বিষয়বন্ত হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক 


' পাজাকার, নির্দেশক ও স্থরকারগণ 
“এককালীন, . পারিশ্রমিক পান। 


'সমর বন্দ্যোপধ্যায় 


LJ 


[দিলা মিটারে যত বাজাতে “যার সচেডন দর্শক টি 
. তারকা! প্রশ্থী” অহ্থপ্রবেশ করেছে। 


দ্বণ্য প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান 
এখানে এক একটি দলে তারকা শিল্পী কা + 
মাসিক পারিশ্রমিক , গান প্রায় *। ১৯৭৬ সাল থেকে যাত্রাহষ্ঠান 


চার হাজার থেকে আট হাজার প্রমোদকর-মুক্ত হয়” ' অনেকের ' 


টাকা। “বিশেষ দলে বড় তারকা মনেই প্রশ্ন আন্ত প্রমোদকর' থেকে 
পান মাসে “দশ ' হাজান্ব কি তার রেহাই পেয়েও যাত্রার, টিকিটের হার 


বেশী । সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বেতন- ' ক্রম উর্ঘনখী কেন? যাত্রা সম্মেল- 


ভুক্‌ শিল্পী কলাকুশলী পান মাসে নের কর্তৃপক্ষের কাছ *থেকে একটা 


। মাত্র একশো! টাকা থেকে তিনশো!" উত্তর অবশ্য পাওয়] গেছে ।, তাদের 


টাকা পর্যস্ত । এই. দুত্তর ব্যবধানটা বক্তব্য, যে সব সংস্থা যাত্রা দলকে 
লক্ষণীয় এবং চিন্ত্যনীয়ও বটে! আহ্বান করে. অনুষ্ঠান করে, তারাই 
টিকিটের হার নির্ধারণ “করে। 
যাত্রাদল শুধু ভাড়া খাটে । সেখানে 
টিকিটের . হার, বৃদ্ধির দায়িত্ব 
তাঁদের ওপর তো আসেনা। তবে 
। একথা ঠিক, যাত্রার প্রোডাকসন: 


s\ 
রয়্যালটি প্রথা চালু '. নেই এখানে । 
ধান্রার প্রদর্শনকাল বছরে ছমাস। 
যাত্রারভ-হয় দুর্গাষ্ঠী থেকে। .' 


(জনসাধারণের ওপর শোষণ ও পীড়নের . বর্তমানে পীগ্রামেও রাজনৈতিক খরচ খুবই বেড়ে গেছে বর্তমান ভব্য- 


বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বাআ- 
পাল! এসে গেল আধুনিক হননেত্র 
কাছাকাছি । বিশ্বখ্যাত এ্রতিহাসিক 
পুরুষ হলেন -খাত্রা-পালার নাক | 
বাত্বায় অভিনয় ও আংগিকেও এল 
রীতিমত পরিবর্তন । থিয়েটার ও 
‘সিনেমার কিছু টেকনিক “নেওয়ায় 
কিছু গোঁড়া সনাতিনপন্থীরা অবস্ত 
রলে উঠলেন, “যাত্রার জাত এতে, 
মারা গেল’--কিন্তু একথাতো মিথ্যে 
নয়, যাত্রা-এই -নবকলেবরেই তার 
অগণিত জনসাধারণের চিতুলোকে.। 


গ্রামে গ্রামে যাত্রার সেই অপ্রতি- 


হত , গতি দেখা, গেল: নতুন 
উত্তেজনায় ! : 

, অধুনা কলকাতায় সক্রিয় যাত্রা- 
দলের সংখ্যা প্রায় যাট আর পশ্চিম- 
বঙ্গে-হুল শতাধিক । কলকাতায় এক 
একটি খাঁত্রাদল গঠন করতে লাগে 
প্রায় দেড় থেকে ছু'্লক্ষ' টাকা । 
স্থতরাং এটা বুঝতে অস্থবিধে হবার 
কথা নয় ষে, এই শিল্পটির ব্যবসাগত 
দিক থেকেই গুরুত্ব কতখানি । 


|) 


‘পালার প্রভূত“ সমাদর দেখা যায়। 


‘সিনেমা থিয়েটারে যেখানে 'ক্যাবারে? 


যার 


' এই ব্য়বৃদ্ধির ' উর্ধমতিক্কে এখনো 
পৰ্যন্ত সংযত কর! যায়নি। আবার 


পরিবেশন! ও অভিনয়ের গুণে সাধা- 
রণ দর্শক সমাজও , আকৃষ্ট হন। . 
এরফলে গ্রাম বাংলার মাহুযের কাছে , 
হো চি মিন প্রভৃতি বরেণ্য দেশনেতা 
যপ্ডিত হয়ে। এও কি কম লাভ? 
ধর্মীয় নাটকের . আবেদন আজও 
অন্থু্ম আছে। তবে সে রব নাটকে 
নতুন তাৎপর্য ও ব্যঞ্তনা হঠ্িকরে ' 
টার 
যায়। সেখানে কিন্ত লক্ষ্য রাখতে 
হবে; সাধারণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও 
সংস্কার,.যেন আঘাত না পায়। এ 
সম্পর্কে কোন বাড়াবাড়ি বা ক্রটি 
ঘটলে ফল, বিপ্রীত : হতে বাধ্য । 





গত ১৯শে নভেম্বর রবীন্দ্র কাননে 
এক সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবন্ধ 
ঘাত্রা সম্মেলনের পক্ষ থেকে যুগ্ন; 
সম্পাদক ট্রুশৈলেন মোহীস্ত জানালেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের 
উদ্দেশ্য হল, সংগৃহীত টাকায় যাজা- 
মুষ্ঠানের জন্য একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ 





নির্মাগ ঘেখানে বিভিন্ন যাত্রাদ্বনের 
অভিস" ঘর থাকবে, যাত্রাশিষ্টী ও 


ইত্যাদি অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে 
গেছে, সেখানে যাত্রা আজও অপ- 
সংস্কৃতির শিকার হয়নি এটা খুবই 
ভরসার কথা, আনন্দেরও কথা। এ 
চেষ্টা অবস্তই যাজা- 
তেও চালানো হয়েছিল, ' কিন্ত 


কচ ঞ ০৪ 


থাকবে, পরিচালন! ও অভিনয় 
“আরাদমী, গড়ে উঠবে। প্রর্তিঁ 
বছরের মত এবছরও দুংস্থ যাত্রাশিল্পী 


ও কলাকুশলীকে -আধিক* সাহায্য 
সপ নু 





খুল্যরৃদ্ধি ও আরও নানাকারখে।, 


[পশ্চিমবঙ্গ হাত্র সম্মেলনের উদ্দেশ্য : 
( দর্পণের প্রতিনিধি ). 


' হাজ্জারের মত এবং সব আসন পূর্ণ: |' 


ও আরও একটি বহুতল বিশিষ্ট বাটি ' 


শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে অর্থাৎ একটা. 








এর্যাপারে সিলিং ' ব্যবস্থার প্রবর্তন 
কর্ধীলেও সমস্তা দূর হবেনা, তখন 
, চাহিদা অনুযায়ী কালোটঃকার লেন- 
দেন শুরু হয়ে গিয়ে আবহাওয়া 
আর? বিষময় হয়ে উঠবে । গ্বোগ্য 
পালাকার তেমন না থাকায় প্রযীতি- 
শীল ও উন্নত শ্রেণীর নাট্য রচনাও 
সম্ভব হচ্ছে না । যাত্রাদলের সামনে 
পরিবহন একটি বিরাট সমস্তা। কত 
গ্রামে গঞ্জে, নানাস্থানে খাত্রাদলকে 
যেতে হয় নির্দিষ্ট বাসে। আগাম 
রুট .পারমিট সংগ্রহ' করার বিধি, 
চালু থাকায়, একই ট্রিপে রুট পরি-১ 
বর্তন দরকার হলেও তখন আইনের 
ঝামেলা এসে পড়ে । এক্ষেত্রে 
যাঁত্রাদলকে অল্‌ বেঙ্গল পারমিট 
দিলে এ জমশ্তার ' সমাধান হতে 


পারে। যাত্রা! থেকে স্টার সিস্টেম 


দূর হলে প্রোডাকসন খরচ বেশ কষে 
যাবে। 

_১৯৭৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার যাত্রা উৎসব করে আসছেন 
গত চার বছর ধরে রবীত্র কাননে 
যাত্রা সন্মেলনও অহিত হয়ে আসছে: 

. শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় ) - 





$ 





দেবার' কর্যস্বদী থাকবে। রবীন 
কাননের বিরাট স্থসম্জিত মণ্ডপ ও 
আসরে যাত্বা উৎসব চলবে ২৫শে 
নভেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর পর্যস্ত । 
যাত্বামগ্ডপে মৌট আসন সংখ্যা পাচ 








হলে সংগ্রহের ' পরিমাণ হবে 
৮/৯ হাঁজার টাকা। প্রতিটি দলই 
বিনা ‘ , পারিশ্রমিকে সশ্মেলনের 


উৎবে যোগ দিচ্ছেন মহৎ উদ্দেশ্যকে |. 
সামনে রেখে। ' ধাজাজগতের 
স্বরণীয় পুরুষ মুকুল দাসের জন্মশত- 
বায়িকীত বছর 'বলে এবারের উৎ- 
সবের উচত্বাধন হবে যুকুন্দ দাসেরই 
একটি গান পরিবেশন করে । 














উৎসব ও প্রতিযোগিতা 


এ  শান্তিগোপাল ' 


হানি 
ভার অয়োজন- ইতিহাসে আদিপর্ব " 
“খেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আদছে । প্রাচীন 
গ্রীসে এমনি এক এতিহাসিক 
ইৎসবেই নাট্যগ্ুর ইসকাইলাসিকে. 
র মানতে হয়েছিল সমসাময়িক অন্তু 
পক নাট্য প্রতিভার কাছে। তার 
নাম সাফোররিস। প্রতিযোগিতার: 
লক্ষ্য ছিল্‌ সেদিন অভিনয়ের মান 
উন্নয়ন করা, উন্নত নাট্যরীতি, নাটট্য- 
রদের সন্ধান করা। ভাই সেদিন 
প্রতিযোগিতা উৎসব মঞ্চের বন্ধুত্বপূর্ণ 
পরিবেশকে নষ্ট করত না। 

আজ পৃথিবীতে 'শুরু,. হয়েছে 
বাণিজ্যের" যুগ। সংস্কৃতিও আজ 
বাণিজ্যিক পণ্য । যেহেতু তা! পণ্য,' 
সেহেতু বাণিজ্য জগতের নিয়মে সেই 
পণ্য বিকোবার জন্ত প্রয়োজন হচ্ছে 
বিজ্ঞাপনের ৷ ~ 

আজকের উৎসবের মঞ্চে প্রতি- 
যাগিতার ফলাফল তাই জয়ী দলের 
পক্ষে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা পালন *£ 
করে। আমি বলি তা করুক: 
নার্থক দল বাজার পাক। কিন্তু 
প্রশ্নটা 'অন্যত্র-_অর্থাৎ স্থ-বিচারের 
প্রশ্ন । 

এখন এই স্থ-বিচারের প্রশ্নের সংগে 
স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় দৃটিভম্ির 
প্রশ্ন, বিভিন্ন রুচির প্রশ্ন । স্পষ্টতই 
অজিকের। শ্রেণী “বিভক্ত সমাজে 
নৈর্ব্যক্তিক বিচার বলে কিছু নেই ৷ 


, যাত্রাশিল্পের প্রগতি, 
.(হমপৃষ্ঠার পর). 
সগৌরবে। ' এবারও যাত্রা সশ্বেলন 
যথারীতি অমুষ্টিত' হচ্ছে সাড়ম্বরে । 
কিন্ত কথা হচ্ছে, নিশ্ববেতনভুক 
শোষিত যাত্রা শিল্পী ক্লাকুশলীর 
অবস্থার উন্নতি না হলে সমগ্র যাত্রা- 
শিল্পটিই সপ্রাণ সতেজ হয়ে উঠতে 
যে পারেনা, সে সম্পর্কে কে কতজন 
গরক্রিমতাবে চিন্তা করছেন? উন্নতি 
ও প্রগতির যত আলোর বন্তাই 
বয়ে যাক না কেন, প্রদীপের খ্ৰীচে 
অন্ধকারের মত তা অনুক্ষণ হি 

থাকবে । 
[এই প্রবন্ধ রচনায় কিছু তথ্য 
সববরাহ করেছেন পশ্িমরঙ্ 


যাত্রা , সন্দেলনের ধু-সম্পাদক « 


/ 


শ্রশৈলেন্দমোহান্ত ] 


t 


প্রধোজনার সাফল্য, না নাট্যবস্তর 
সার্থকতা কোনটি বিচার ছবে দে 
প্রশ্নও এসে যায়। 

তাই বর্তমানে সাংস্কৃতিক উৎসব- 
গুলিতে প্রতিযোগিতা নিয়ে উঠেছে 
নানা প্রশ্ন, নানা বিরোধ । , ': 
এই পরিপ্রেক্ষিতে, সন্ভ সমাপ্ত 
সরকারী সম! উতলা বলে 
যায় । 

£ বিগত বসরক্ুলিতে সরকারি 
যাত্রা উৎসবে প্রতিযোগিতা ও পুর- 
স্কারের ব্যবস্থা ছিল । বড় ও প্রতিষ্ঠিত 
দল, হিসাবে এই ব্যবস্থায় - আমরা 
লাভবানই হয়েছিঙ্রাম। - " শিল্পী 
হিসাবে ব্যক্তিগত ভাবে আমিও 
পেয়েছিলাম শ্রেষ্ঠতের পুরস্কার । তবু 
সরকারী ‘উন্নয়ন কমিটির," একজন 
সন্ত হিসাবে এবারের উৎসব প্রতি- 
'যোগিতা বিহীন করার , সরকারী 
পরস্তাবকে আমি স্বাগত জানিয়ে- 
ছিলাম । কেন জানিয়েছি! সে 
কথাটাই ' উপরে আলোচনা ' 
. করলাম । এ 
' ' অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, প্রতি-, 
যোগিতা নাধাকায় উৎসবের আকর্ষণ ' 
কমে গেছে। আমি এর সংগে মোটেই 
একমত নই । আমার সামনে দৃষ্টান্ত 


রয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ মাত্রা 
| সম্মেলন আয়োজিত রবীন্দ্র কাননের 


যাত্রা উৎসবের । প্রতি বছর' এই 
উৎসবকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র কাননে 
যে দর্শক সমাগম হয়, সেটা 
অভাবনীয় । দুর্শনীর হারও এই 
উৎসবে কম নয়। এখানে তো প্রতি- 
যোগার বাবসা নেই, বু বিলের 
আকর্ষণ ? 
কাজেই, আমার : মনে, হয়, 
বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উৎ- 
সবের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের স্বার্থে, 
প্রতিযৌগিতার-_ পুরস্কারের ব্যবস্থা, 
না রাখাই ভালো। না হলে, এক্যবদ্ধ * 
কর্মপ্রচেষ্টা- : সংক্রান্ত মানসিকতা - 


দিলে বোঝা যাবে যাত্রার দলের 


‘ অঙ্গ 
১ 


সু ০০০ ১৯৭৭ 


যাত্রা! ? ভিন্নমত : 


১) 


কিছুদিন আগেও একটা কথা সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে হত্যা করা কেন? 


চালু ছিল। দ্যাত্রা শোনে কাজা __এই ভত্রংকর প্রতিযোগিতা এবং 


লোকে, কবি শোনে ভব্রলোকে।” মালিকের অভিমুনাফার হাত থেকে 
আজ তার বদল ঘটেছে, কারণ যাত্রা যাত্র। কবে রক্ষা পাবে? ছুঃখ লাগে, 


. তার সেই প্রাচীন ব্যাধি থেকে মুক্ত। যঞ্চচিত্র জগত থেকে আগত প্রগতি- 


দে বিদেশ খ্যাতিমান লেখক নাট্য- বাদী (?) শিল্পীরাও কেন মালিকদের . 


. কারের! এসে যাত্রা শিল্পকে অলংকৃত 
করেছেন। আজ যাত্রাশিল্প অর্থ 
বিনিয়োগের দাপটে, খ্যাতনামা! চিত্র | 
মঞ্চ কলাকুশলীদের . . আবির্তাবে 8. ই 
রপ্তিত। যাত্রার বিজ্ঞাপনী দৌরাত্ম্য ২) রী 
সংবাদপত্রে সংবাদকে নির্জীব করেছে, be 
অনেক সংবাদ নিহতহচ্ছে। বছর. যাতরার্শিয়ে আজও শতকরা ৯৫ 
কয়েক আঁগেও চিৎপুরের সংগে কেতা- জন শিল্পীর মূল্যায়ন হয় ২০০ টাকা 
দুরন্ত সুধী সম্যজজের কোন সংযোগ থেকে ৬:০ টাকার মধ্যে । আবার 
ছিল না, মাত্রা সেই অন্ধকার কোন দূলে পালার বায়ন1না,ধাকলে 
নিস রি ছয় মাসের টাকরীতে তিনমাস ছুটি । 
.মজ। 2," আর চুটি মানেই ছে একটি দল বাদ 
' এই বাতরাশিয়ের নব, অধ্যায় দিলে) মাইনে কাটা। এক একটা 
হুচিত হওয়ার "পর যাত্রা! জগতের মাজা দল,মানে কম কৃরেও্‌** কর্মীর 
বাধিনায়কদের, (মালিক) ভাবের" সংগঠন । কিন্ত এ সংগঠন সংরিধান-.. 
জগতে কিছু বিবর্তন ঘটছে । প্রহনাদ, হীন । তার ওপর বিপন্ন মালিকের 
‘চৈতন্য, জয়দেব, রামকষ্ণ কপাস্তরিত ইত থেকে সম্পন্ন মালিকের কাছে 
হয়েছে *হো-চি-মিন,. হিটলার, দলেরসত্ব হস্তাস্তরিত হলে পুরোনো 
বেকার । 
দল বলটা “অধো, + খাবে কার ধাৰা দানে 
চলে ওকি | করে এক.বন্দী জীবন । ছয় 'থেকে নয়মাস . 
'পুরাণ-ইতিহাস যাত্রা থেকে মুছে যায় স্বামী অথবা স্বী-পুত্র-সংসার ত্যাগ 
নি। তবে এই পুরাণ-ইত্হাসকে , রন হৰ! পালা গাইতে ঘেতে 
/ষে অর্থে ব্যবহার করলে সমাজের ' হবে দূর-্রাস্তরে.। 'মাইনে যা 
=_ মিলবে তাতে একার পেট ডালানোই - 
দায়। সংসারের দিকে ভ্রক্ষেপের 
কোন স্থযোগ নেই । 


মালিক বায়না পেলেই, বায়না 


অধিনায়ক মহলে এখনও বাজারে ধরবেন ;'এমন কি- এক রাত্রে 
মানুসিকতা পুরোপুরিই রয়েছে। তিনটে বায়না 'ধরতেও তিনি কস্থর 
সাম্প্রতিক . কালে যাত্রার “রিক্রমী করেন না--আর কর্মীরা পাচ টাকা 
উল্লাস দেখে মনে হয় তার আত্মঘাতী বেশী মাইনের বায়না ধরলেই তাকে 
দু’টি ডানা বড় বেশী ছটফট করছে।/ উদ্টো দিকের ০০ 
কেননা ' যাত্রার অন্দর মহলটা. হবে. . 
কয়েকশো বছরের অন্ধকারময় মালিক মহল গড় হিসেব, 
এরতিহবই বহন করে। করতেই "ভালবাসেন তিনপালা 
দলের, নায়ক-নায়িকা এবং গাইলেও ‘যে খাটুনি,  একপালা 
গুটিকয় দ্বিতীয় সারির 'অভিনেতা- 'গাইলেও তাই। পালা ধরে পয়সার 
ইডি ছাড়! বিভিন্ন দলে হিসেব করতে গেলে. পালার হিসেব 
নিবা ভিজ 
থাকে দুনম্বরী “খাতায়। কিন্তু এক 


/কোন দলের একজন খ্যাতিমান রর 
নারক ছ'মাস চাকরী করে তিন , নদী. খাভায় “হিসেব থাকলে, 


বছর পায়ের ওপর পা তুবে দাবার আইনের মুখ বদ্ধ করা শক্ত, কৃষদের 
করবেন, আর একজন বেজ্কারা বা মুখতো বটেই। | 

কনসার্ট বাদক নয়মান দলে কাজ যাআ জগত শিল্পী কেনাবেচার 
করে বাকী তিনয়াস মোট বইবেন এ 
কেমন শিল্প? পাতানুড়ে বিজ্ঞাপনের 
জন্ত একদিকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ 
আর সাধারণ কর্মীদের বেলায় যত 


কাছে আত্মসমপিত ? ' 


“' 


থেকে এ 


পালাকার সুকলেই,নীলামে ওঠেন। 
দরে পোষালে সেই দ্বিকে হাটেন। 


“ হাতটান। নতুন কোন দল বিবর্তনের কিন্ত খাদের নীলাম নেই, দূর ওঠে 
* ভাবনা নিয়ে এগিয়ে এলে তাকে না, 


থাকলেও চলে আবার না 


শপ 


হাট! বছর বছর নায়ক-নায়িকা . 


থাকলেও তেমন লোক ছোটাতে 
অসথবিষা নেই_-তাদেক ট্রাডিশন 
_ সমানে চলেছে । এদের কথা ভাববে 
‘কে? | 
সরকার কি পারবেন, সামগ্রস্ত 
করে এই সব নিগীড়িত সাড়ে. চার 


₹ নির্বাধ করে দ্বিতে। কাজটা কণির্ন'। 
' কিন্তু পারলে এই সব প্রকৃত যাত্রা- 
' পাগ্‌ল মাহ্ুষ ভাদের: প্রাণ ভয়ে , 


ধীর বসু : 


আশীর্বাদ করবেন।' 





ভ্রাভৃহত্যার রক্তরাঙাঁ হাত নিয়ে 


গীর, জিজিয়া কর রূপী সাম্প্র- 
দায়িকতার বিষাক্ত ছুরিকা নিক্ষেপ 


করলেন তিনি, হিন্দুস্থানের সমগ্র] 


হিন্দু জাতির উপর; প্রতিবাদে গর্জে 


উঠল জাঠ সম্প্রদায়, শুরু. হলো | 


রক্তাক্ত অধ্যায় যার বাস্তব রূপায়ণ 
ভৈরব গঙ্গোহাধ্যায়ের 





স্বদখোর মহাজন বিনোদ- 
| বিহারীর পোষা গুণ্ডা বিন্দু অভয় 


মাষ্টারকে খতম করার মতলবে ঘুরে |. 


বেড়াচ্ছে! কিন্তু গোটা গ্রাম যাকে 
ভালবাসে, তাকে খতম 'করা_কি 
এতই সহজ? কে এই অভয় 


মাষ্টার ? আর কেনই ব! গ্রাম- |' 


বাসির ভিনি এত প্রিয়. এই উত্তর 
দেবে 


টি (0 ধ্যায়ের | 





নি ও ভেষ্ঠাশে 
|... নটসুর্ধ ,. 
দিলীপ চট্টোপাধ্যায় 


১০ই ডিসেম্ষর বেলা ২:৩০মিঃ তা 


রবীন্দ্র কাননে পশ্চিমবঙ্গ 
যাত্রা সম্মেলনে 


অ-্রা-কশ্য 
. পরিবেশনায় . ' 
 গ্ণনাটা 


৩২৭এ, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ 
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দপণ ॥ শুক্রবার ২৫শে নভেম্বর, "১৯৭৭ 


|| অর্থনীতির অত নদ 


নীলাঞ্জন দাশ 
জিরিয়ে প্রান্ত থেকে সৰ বিতর্কের বন নিহিত 
শোভাবাজারের এ প্রান্ত পর্যন্ত জোড়া সেই দিন ফুরিয়ে গেছে, যখন 


ট্রামলাইন ধরে ঘে পথটি চলে গেছে 
_তা অট্টালিকাবাসী থেকে শুরু 
করে দ্বীন ভিথারী পর্যস্ত আজ আর 
কারো অচেনা নয্ন। এই ' পথের 
দু'ধারে একটা উত্তাপ আছে। এই 
উদ্ভাপের আচ গায়ে লায়ে নি এমন 
“ লোক খুঁজে পাওয়া মুসকিল 1 এর 
উত্তাপ গ্রামে গঞ্জে কলে কারখানাস্ব - 
কয়লাখনি চা-বাগিচায় 'সর্বপ্ত 
ছড়িয়েছে 

- এর নাম যাত্বাপাড়া। ' স্থধী 
জনের ভাষায় শিল্পের জগত যাত্রা 
শিল্পের সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক 
চরিত্র মিয়ে অনেক বিতক্িত, প্রসঙ্গ ' 


'উঠেছে কিন্তু এর অর্থনীতির মধ্যে 


দিকে দ্বিকে “প্রতিবাদ, 
করতালি আর শুনি রাজধানী 
দিকে দিকে সুধীবৃন্দের প্রশংসা, 
মানপত্র, রৌপ্যপদক তুল তুলে' ছুটে 
চলে গ্রামাঞ্চলে চাষী ও মেহনভী 
মামুযের কঠে কণে প্রতিফলিত হয় 
“প্রতিবাদ” । চুষা বলছে--এ নাটক 
আমার জীবন দর্পণ । কলের শ্রমিক 
বলেছে -এ নাটক আমার মালিকের 
"| নিশ্পেষণ, জুলুমের ও অত্যাচারের 
| ষর্ধা্ু প্রতিচ্ছবি । মধ্‌বিত্ত ' বুদ্ধি- 
ভীবির1 বলেছে__একটি শোষণহীন 
সমাজ গড়ার ইঙ্গিত বহন করে এ 
নাটক। 
স্বপন সেনগুপ্ত রচিত নির্দিনিত ও 


a 'সুরারোপিত 


প্রতিবাদ 
(রবীন্দ্র কাননে যাত্রা সম্মেলনে 
৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬॥ ) 


«টন ব্যানার্জী রচিত আর একটি 


হর্ষহার। 
আগুন 


নির্দেশন| গোবিন্দ দে 
অর জগন্নাথ ধর 
'ফ্লাইট কম্পোজার £ বিপ্লব মুখার্জী 
রাজধানী যাত্রা ইউনিট 
৩৩৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা 





বাকা শিল্পীরা পাল! গাইৰার 
আহ্প্রূনে লাফিয়ে উঠত, নিজেকে 
ধন্য মনে করভ। পয়স! নয়, শুধু চা 
বিন্ধটেই তারা শিল্পের কদূর আদায় 
করে নিত । 

দিন বদলেছে, সমাজের অর্থনীতি 
বদলের সংগে সংগে যাত্বার অর্থ- 
নীতিটাও দেশের অর্থনীতির সংগে 
পাল্লা দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে! 

' প্রদীপের আধো! আলে! দিয়ে 
'যার স্বতিচারণ করতে হয়, আছ 
বিজলী রোশনাই দিকে তাকে বরণ 
না| করে উপায় নেই। | * 

যাত্রা . শিল্পের কৌসিন্তের 
আকস্মিক প্রশী ঘটেছে আত এক 
দুশক।. প্রথম দিক্টাস্ম একটু মন্থর, 
কিন্ত পরে আরো আকম্থিক। এই 
আকস্মিক অগ্রগতির ফল হিসেবে 
আছর 'চিৎ্পুরে খাত্রা দলের সংখ্যা 
সত্তরেরও বেশী ।' এদের সধ্যে কেউ 
রযরম করে চলছে, .কেউ খু'ভিয়ে 
চলছে, কেউ অচল, কেউ নিশ্চল । 
নিশ্চলদের অস্তিত্ব শুধু সাইন বোর্ডে, 


' কোন গদিঘবরও নেই। এমনি অচল 


চলিষ্ণু দলের সংখ্যা .প্রান্ন ৪*টি-। 
. তাহলে হাতে রইল আর ভিরিশটির 
মতে] । এরা শুধু সচল নয়, কেউ 
কেউ দযকলের মতো! দ্রুতগামী | 
তার প্রমাণ এই রবীন্দ্র কাননের যাত্রা 
সম্মেলন । এবার ৩২টি দল সম্মেলনে 
অংশ নিয়েছে । এরা মোটামুটি প্রথম 
সারির দল। এঁর 
মানের ফারাক নিশ্চয়ই রয়েছে । 

দলপ্রতি যদি মোট ৬০ জন ক্মীঁ 
ধরা হয়, তাহন্বে এই পেশার সংগে 
যুক্ত কর্মীর সংখ্যা সাডে চার 
হাজার। 

“এই মুহুর্তে যাত্রার অর্থনীতি 
বুঝতে গেলে আপনাকে একটি দল 
তৈরী করে হাতে নাতে তার প্রমাণ 


নিতে হবে । 


. দত্ত গড়তে গেলেই” চাই টাকা। 
কত টাকা? কম করে কয়েক 
লক্ষ ।- কেন ?.'ক্ননশ টাকা ছাড়া 
আপনার কিছুই 'নেই। আপনার 
তেজারতি ব্যবসা আছে। অথবা 
দুটো! বাস, চারটে মিনি আছে, 


অথবা শহরের পাঁচটা আকাশ ছোয়া 


বাডী আছে, অথবা "অপরের সম্পত্তি 
বাগানো কিংবা পিতৃদেবের গচ্ছিত 
ভাণ্ডার আছে । আপনি সেই -ভাগ্তার 
থেকে অর্থই ব্যয় করতে পারেন, 
মাত্র। আট , খাট প্যাঠ-পয়জাব 
জানলে কিছু কমে পারবেন, নয়তে! 


মধ্যে গুণগত" 


~~ 


[| 

¥ 
* জলবৎ তরলং টাকা লাগবে। কেন 
এত টাকা লাগবে । 


* প্রথমেই বাজার চলতি পালা- - 


করে লিখিয়ে নিতে হবে। কি পালা 


নেবেন, তাতেও আপনার বুদ্ধির - 


দৌড। আপনাকে দেখতে হবে 
বাজারে খাচ্ছে কি? যেনা নাচ 


',গানের পালা গত'ছু'বছর খুৰ খাচ্ছে। 


চলতি পালা লিখে পালাঁকার 


"নিশ্চয়ই সেটি নীলাযে “ভুলবেন । 


'যার টাকা-বেশী সেই কিনে নেবে। 
ক্ষমতা থাকলে আপনি কিনুন! 
অভিনেতা চাই, অভিনেত্রী চাই | 
তার আগে হিরো-হিয়োইন। ভারা, 
নীলাফে চড়ে বসে আছেন । 

যনে করুন মদ্নকুমার পাঁচজন 
বড় স্টারের মধ্যে একজন |. জ্তএব 


তিনি আগেই নীলামে চডে বসে . 


আছেন । গত বছরে তিনি ঘে দূলে 
অভিনয় করেছেন, সে দল থেকে 
তিদি মাইনে ছাড়াও আগাম ৬০ 
হাজার টাকা নিয়েছিলেন। ছু" 
নম্বরী খাতায় হিসেব থাকলেও তার 
মাইনে ছিল মাসে ২০ হাজার টাকা। 
তিনি আগাম টাকার্‌কছু কিছু মাসে 
মাসে শোধ দ্রিয়েছেন। দলের 
সংগে চুক্তির সময় শেষ হয়ে গেলেও 
তার ” কাছে পাওনা রয়েছে ২০ 
হাজার টাকা! এই অভিনেতাকে 
যদি আপনার দলে টানতে “হয়, 
তাহলে এ ২০ হাজার টাকার দায় 
সমেত সেই অভিনেতাকে ৮* হাজার 
টাকা আগাম, দিতে হবে এবং মাস 
মাইনে বাড়িরে ২৫ হান্বার টাকা 
করতে হবে। এ ছাডা চুক্তির আরো 
শর্ত আছে, দেই নায়ক.বাঁ নায়িকার 
স্বামী যদি হন অভিনেতা'বা অভি- 
নেত্রী তবে যথার্থ মূল্য দিয়ে তাঁকেও 
সেই দলে নিতেহবে ॥ অথবা! স্ত্রীও 
নন, স্বামীও নয়, ভা ,সত্বেও 
প্রয়োজনে তার মনপসন্দ অভিনেতা 
বা অভিনেত্রীকে নিতে. হবেখ। এ 
ছাভা সেই নাক়ব-নাস্িকার জন্য 
গাড়ী, আচ্ছা থানা, এবং সেই সংগে 
যেখানেই অভিনয় করতে যান না 
কেন আলাদা ' মেকআপম্যান, 
আলাদা গ্রীনরুষ, আলাদা বেয়ারা। 
এ ব্যাপারে খরচের বহরটা ভেবে 
দেখুন ৷ 

তা. ছাড়া ভাব মৰ্ির 
মূল্যটাও আপনাকে দিতে হবে। 
হয়তো বনের; কোন গায়ে দু 
ৰছর আগে. পালা গাইবার সময় 


কোন দর্শক সেই অভিনেতাকে 'কুম- 


ডোপটাশ’ বলে সম্বোধন কবেছিল 


তাহলে আপনি সেখানে বায়না নিতে .. 


পারবেন না। অথবা তার মন- 
২পনন্দ পেয়ারকে টিটকিরি দ্বিয়েছিল, 
সেখানেও “বায়না নেবেন কি না' 


একজন পাঁলাকারকে চিনি 
কর্ত দেখেন (একটা পালার জন্য € 
হাজার খেকে ও হাজীর টাকা পর্যন্ত 


রেট “আছে। এবার আপনি 
পালাকার খুজে নিন। যে সে 
অভিনেতা তার নাটক করুক তিনি 
ভাচাইবেন না। আপনার খাভায় 
‘যতই গোলমেলে হিসেব রাখুন এ.সব 
আপনাকে ভাবতেই হবে এ ছাড়া 
হথরকারের জন্য ধরে, রাখতে হবে ১০ 
হাজার টাকা। ০ 

দল শুর করতে গেলে আপনি 
আর কি করবেন ?গদদিঘর উচ্চমূল্যে 
‘ভাড়া ও সেলামী দিয়ে যাত্লা 
পাড়াতেই ঘষোগাড করতে হবে। 
কেননা চৌরঙ্গীতে আপনার পাল! 
কেউ বায়না করতে যাবে না। 
টেলিফোন লাগবে । যরশুষ শুরুর 


' আগে কম করে যানে তিন হাজার 


টাকায় ভাড়া করতে হবে। এই 
হিসেবে শোভাবাজারের এক বাড়ী 
মালিকের মাসে প্রায় লক্ষাধিক টাকা 
আয়। 

অশ্যান্ত অভিনেতা কম করে হবে 
পঁচিশ জন। তাদের মাইনে আড়াই 
550 
দিতে হবে। 

দূর দূরাস্তে পালা গাইবার জন্য 
নিজঘ্ঘ বাম দূরকার। ড্রাইভার 
ক্লীনার ধরে সে বাসের জগ্য অন্ততঃ 
তিন লাখ টাকা ধরে রাখুন । 





৫ম রাষিরু 
পশ্চিমবঙ্গ য ত্রা সন্মেলনে 
রবীন্দ্র কাননে * 
৯ই ডিসেম্বর শুক্রবার 


তরুণ অপেরাৰ 


[] 
গত 


মিগাইমিউটিনি 


রটনা- মধু গ্রোস্বামী 
| ডি ভট্টাচার্য, 
নির্দেশনা ও অভিনয়ে 


শান্তিগোপাল 








সাজসজ্জার জন্য বড় বড় কয়েক. 
খানা ট্রাঙ্ক, বাজ, মেকআপ বাস্ম। 


মহিলাদের আলাদা গ্রীনরুষের পর্দা 
এবং কননার্টের যন্ত্পাতি,। এ সবের 


জন্য কম করে ৩০ হাজার টাকা! 
দলের লংগে ঘুরে ঘুরে রান্না করে 
দেবে সেজ্রন্ড রশাধুনি ব্রাহ্মণী, বাজার 
হাট দরকার । সেজন্তে ব্যয় মাসে 


* ৫ হাজার টাকা। 


এই অর্থ ব্যয়ের যোগ্যজ্ধা থাকলে 
আপনি একটি যাত্রার দূল খুলতে 
‘(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





৷ ধম বাৰ্ষিক ' 
'পঃ.বঃ যাত্রা সম্মেলনে 
,. আগামী দেই ডিসেম্বর 
' সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে 


রবীন্দ্র কানন 





'তংসহ ৮৪-র আর এক 


উতলা 





চলছে--চলবে 


| 


পরিবেশনায় 


. ক ৩৩ৰি ৰজ সরণী 


কুলিকাতা৬ফোন-৫৫৭২৫২ 
LER eR ME SE 








lb , | hd 
চ J ৃঁ * দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৫শে নভেম্বর, ১৯৭৭ 
পর্যন্ত এ টাকা ভাগ করে দিন, হারার চোখ করেছেন, গাঁহ্বে ভ্বাস্গা-জমি 


দেখুন মালিকের লভ্যাংশ এক লক্ষ 





Df 0-0 } | ব্যবসায়ীরা বদি যাত্রার ব্যবসাস্ন চলে 


আলেন, তাহলে ক্ষতি কি। ব্যব- 
যাত্রা ছলের অর্থনীতি . হল বন্দ তির বাধা 
( এম:পৃষ্ঠার পর) . 


. হুল! অবশ্য যাত্রা! জঅপতের কোন 
'পারেন। ডার দল রাখতে পারা না: কোন সন্দেহ নেই । আরেকটি দিকে 


মালিকের অন্ত কোন, তেজ্জারতি 
পারা আপনার যোগ্যতা । যাত্রাদলগুরর মধ্যে মোটামুটি সামন্ত ব্যবসা খাছে কিনা, বা।কোন চিত 
কিন্তু যনে বল আজ পৃচিশ বছর রয়েছে। তা হল পালার রেট । যে শঞ্চব্যাত পালাকার ০* হাজারের 
ধরে চলছে' তার প্রাথমিক খরচ দলগুলি ম্যেটামুটি প্রথম সারিতেই কমে পালা দেখেন না কিনা! দে হাঁড়ির 
অনেক কম ) সুতরাং মুনাফার ঘরে ' পরিচিত,তাদের রেট হল: ১২ হাজার খবরে দরকার কি! সে স্ব আইনের 
জমা পড়ছে 'বেশী। ঘে দলের থেকে নীচে ৬ হাদ্জার। এর নীচে যারা, সংগে তাবে বোঝাপড়া বা কার- 
মানিক , নিজেই নায়ফ,. নিজেই আছে তারা দ্বিতীয় লারির দল্‌। * চুপির ব্যাপার । 
. নির্দেশক সেখানে লাখ ছুই টাকা, ' কোথাও কোথাও একরাতে বা - রা রতি 
খরচ কমে *গেল"। অর্থাৎ তা একই দিনে ছুটে? পালা. গাওয়া ৷ মালিক কি মেই। আছেন বৈকি। 
মালিকের গেই গেন। . - , হচ্ছে, এ হিসেব ধদি বাদ দি, তাহলে তারা বারোমাসই কর্মীদের মাইনে 


যদিও এই তথ্য দিয়ে যাজ] দ'ল- :-৬ হাজারের হিসেবে, একটি চন্রতি . ন! নিয্নতম বেতন ছুশো টাকা। 
. খলির সাধারণ চরিত্র নির্ণয় করা যায় 
না । দল বিশেষে চরিত্রের ফারাক । 
তবে এই প্রবণতা ফে্য্যুত্রাজগতের 
অর্থ নীতিকে ন্যিহণ করছে এ বিষয়ে 


অসুখ হলে অভিনেতা কর্মীর চিকিৎসা, 
করে দেন। প্রবীণ 'অভিনেআর 
১ বিবাহমোগ্যা কন্যার ভারমুক্তি 


দলের মাসে আয় হচ্ছে ১ লক্ষ ৮* 
হাজার টাকা। 
- এবারে 


২£ হাজারের নায়ক 


সামগ্রিক চরিত্রে নেই, সেখানে 
একটি ছুটি শুভ লক্ষণই কি মথেষ্ট 
যাত্রাদলের জনৈক মালিক আমায় 
বললেন, “প্রতিভার পবিমাপে 





বেদের দলে এক সুন্দরী মেয়ে ছিল! নাম ভার মহুয়া। দলের 
সর্দার হুমড়োর মেয়ে সে। কিন্ত অনেকে বলে মনা ব্রাহ্মণ কন্যা । 
এক বছর বয়সে মহুয়াকে চুরি করে নিরে আসে: হুমড়ো সর্দার। এই 
সুন্দরীর প্রেম হয় বামুন তালুকদার নদেরচাদের সঙ্গে। বেদের মেয়ের 
সঙ্গে নদেরাদের মিলন কি সম্ভব ? আর হার জাই বা 
কি? এসবের জবাব দেবে_- | 

.. অমরেশ বইর লেখা .. 


ডঃ ভূপেন হাজরিকা 


দলে খাবার সময় মুভি মিছরি, এক- 
দর। কেননা মাঙগঘের যোগ্যতার 
ফারাক হতে পারে, কিন্ত * পেট 
সকলের এক | 
| এই ব্বধটুকুও সব দলে নেই । 
সাধারণ শিল্পীদের ‘কাছে যাত্রাজ্গত 
নেক ছে অভিসার মতো বুনে 
হয়।  ॥ 

নায়িকার সানীর সংগে দলের 
কোন যোগ নেই, তবু প্রের বছরে 


নিদেশনা ।. 
মহেন্দ গুপ্ত. 


আগামী ১৮ই ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৬৩০টায় 


| পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনে 
1 মুয়া' ৰ | যায়, সেজন্য রোজই তার গলায় মাল 
১: পেটে মশলা ফেলার জন্য পঞ্চাশ 
১. স্থান রবীন্দ্র কানন ই এটাকে রহ আবির 
লায়লা আর মজনু” মজন্থু আর লায়লা একজনকে ছাড়া অন্ত- শু . 
জনকে ভাঁবা'বায় না৷ লায়লা! মজনুর প্রেম আজ' কিংবদন্তী । এদের || .. - . ৫ম বাধিক 
মিলনকে ব্যর্থ করে দিতে চায় শ্রতান জিয়াদের দল। তবুও লয়লা পশ্চিমবঙ্গ যাত্রী সম্মেলন ' 
৮১ "রবীন্দ্র কাননে . 
পয়লা ম্জণু EE TE 
১৭ই ডিসেম্বর শনিবার 
রচনা / দির্দেশিনা: সন্ধ্যা ৬ টায় 
শৈলেশ গুহনিয়োশী রঘুণ। রি দাস 


॥ অভিনয়ে, 
মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, ছন্দ! চ্যাটাজী, ইন্দ 
লাহিড়ী, বীণা ঘোষ এবং আরও অনেকে. 
পরিবেশনায়, 


নব ৰঞ্জন আপেরা ৭. 
£ - ১১৭, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ + 


/ / 


ভাব্রতী অপেরা 
রাখাল সিংহ 
“অভিনীত 

বন্দাবন লীলা সমৃদ্ধ পাল 


কস, 


শপ 





"টাকার হিসেব মেলে কিনা। সুতরাং 
আগামীকাল বড়বাজারের তেজারতী . 


আমরা শিল্পীব মূল্য মই বটে কিনতু * 


নান্বিক খাতে দ্বলছাভ1] না হয়ে |' 





ফেরাবার স্কুরসৎ তারের নেই ৷ 
বায়নার অন্ত অনেক দলমালিক 
দালালদের হাতের পুতুল । 
দালালদের দু'পয়সা খাইয়ে দেবার 
জন্য নায়কের বায়ন!” স্থরিয়ে দেওয়] 
হয়! দালাল-মালিক গোপন চুক্তিতে 
কিছু কম টাকায় বাক্ষনা করিঙ্গে 
দেওয়া হচ্ছে। মালিক হাঁকলেন, 
তার রেটের চেয়ে তিনহাছার বেশী। 
নায়ক শরণাপন্ন হলেন দালালের । 
দালাল এসে আসন রেটের চেয়ে 
এক হাজার বাড়িয়ে দাম হাকলেন। 
মেন তাকে থাত্বির করজেন। কিন্ত 
এ টাকার মধ্যেই রয়েছে দালানের 


কমিশন আর তার উপরি পাওনা 


তৰু বলের সংগে বায়নাঘারের 
সরাসরি যোগাযোগ অনেকৈই পছন্দ 
করেন না! দে 

সাধারণভাবে দালালদের এখন 
কমিশনের হার শতকরা ৬ ভাগ ।| 
তার মানে ৭ হাজার টাকার বায়নায় ' 
*০০ টাকা তাঁর! জেলায় জেলায় 
দাললরা কাজ করছে ॥ {এক এলা- 
কার দালাল অপর এলাকায় হাত 
বাড়াতে পারবে না। এজন্য 
বিরোধ লেগেই আছে। KE 

এরকমভাবে জনৈক দালালের 
মানিক সায় ১ লক্ষ টাকারও বেশী । 


তিনি ছুট প্রেস করেছেন, গাভী |, 


নাট্যামোদী 
জনগণের অভিমত 
৮৪-র বলিষ্ঠ নাটক- 








- (গাজীগড় ) 

,. আসুন-_ দেখুন 
আপনিও বিচার করুন 
আগামী 
১২ই ভিসেম্বর 
পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনে 


| 4 


ক সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ 


লাল নিশান 











কিনেছেন। মাসে ৮ খেকে ১০ é 
হাজার টাকা আয়কর (দেন । অথচ { 
এই ব্যবনাত্ব কোন পুঁছি নেই । 

। কোন ষাত্ৰাদলেই কোন 
বিধি নেই | যেটুকু আছে ত! ব্যব- 
সায়িক স্বার্থের সংগে দম্পকিত। '' 
তারা লাধারথ শিল্পীদের মাইনে 


বাড়াবেননাকেন ? তাদের কাঁছে অবাৰ 
'আছে, প্রতি বছর একই আম যদি 


না! হয়, পালি না জমে ? আমের: 
কি স্থিরত! আছে ?--কিন্ত মালিকের 
নিজন্থ মুনাফার স্থিরত! আছে, নায়ক 
ন্রায়িকার নীলাম আছে। | 

কিন্ত খাতা যে জনপ্রিস্থ শিল্ধ- 
মাধ্যম, তার ষে প্রসার “ঘটেছে, তা ছু 
অস্বীকার না করেও বলতে দোষ 
নেই, মাতা-রাজার মুখোশে রং * 
চড়লেও ভেতরে কাঠ ঘড়ে দীর্ণতার 
ছাপ স্পষ্ট হয়ে আসছে। 


৫ম বার্ষিক 
পঃ বঃ যাত্রা সম্মেলনে 
সমাপ্তি রজনীতে ১ 
৮৫ বছরের এতিহবাহী , 

চির নবীন 


সতহন্বর আপের! 
) নিবেদিত 
এ বছরের সাড়৷ জাগানো. 
শৈলেশ গুহ নিয়োগীর' 
একশো মজার এক পাল! 


খ-মুস্র 
স্বর শিবকুমার শর্মা 
গীত-_সমরেছ্দ ঘোষ - 


" নৃত্যে-কেনেথকুমার 


[ছবিঃ জ:ঁপঃ বঃ সরকারের বা! 


উৎসবে অভাবনীয় দর্শক সমাগমের 


অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন ।"] 





৪-র আর এক আকর্ষণ 
নী চট্টোপাধ্যায়ের 


_পৌরানির্ক পালা 


নাগমণি 


১, যাত্রাজগতের দিকপাল * 


-মাখ-ন সমমান্দার 
সুর_-শচীন বোস ও ক্ষিতীশ মণ্ডল 
ফোন--৫৫-৮১১০ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২৫শে নভেম্বর ১৯৭৭ 


নয়৷ চীনের রুষি বাবস্থা . 


সি পট 


বর্ডমান চীনের গ্রামগুলি দেপ্নে ' 


, এহন ধারণাই করা যায না মুক্তির 
আগে সেগুলি কি পরিমাণ দুর্দশাগ্রস্ত 
‘ছিল। বর্তমান গ্রামগুলি দিগন্ত 
প্রলারিতংচোখ জুড়ান শস্যে ভরা 
মাঠ, থরে থরে গাছের "লম্বা সারি, 
ক্ষেভের পাশ ও মধ্য দিয়ে প্রশস্ত 
মেচের খাল, যান বাহন .চলচিলের' 
অন্ত বাধান রাস্তা, রুষক্দের নতুন 
নুন ছোট ছোট ঘর বাঁডী, বিজলী 
বাতি, অসংখ্য ছোট ছোট কারখান] 
দেখে মনে হয়না কোন অভাব 
আছে। নতুন সরকার য়খন ক্ষমতায় 
' আসে তখন এই গ্রামের ,রূপ ছিল 
অন্ত রকম! গ্রাম, ছিল জমিদার ও 


মুষ্টিমেয় অবস্থাপন্ন ণদাতাদের হাতে" 


আর' অগণিত ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক , 
বিল এদের, অন্যায় অত্যাচারের 
শিকার । গ্রামগ্ুলিতে উৎপাদন, 
' দিন দিন কষে আসছিল কৃষকদের 
দারিহ্য, অনাহার, রোগ, মৃত্যু 
প্রচ্ছতি কারণে আর' তার সঙ্গে. 
প্রাকৃতিক দুর্যোগও সহায় হয়েছিল । 
গরীব ভূমিহীন চাষী জমিদারের 

ক্ষেতে চাষ করে যে ফসল 

তার অপ্দেক জমিদারকে দিতে হতো । 

এখানে খরা, বন্থা/অতিবুষটি,  অনাবৃষ্টি 

কোন কিছুরই বিচার হতো না।' 
সরকারী খাজনা 'এই -চাষীকেই 

দিতে হতো, জমিদীরকে.. নয়। 

চাষী জমিদারের কাছ থেকে 'জমির 


উন্নতি করার খরচ বা বীজ-কিছুই 


গৌতো না, কিন্ত বছরে, ১২০ দিন 
" তাকে জমিদারের কাজ করতে হবে 
এই ছিল নিয়ম ৷ ৷ সমস্ত ব্যয় বহন 
করে তার অংশে পারিশ্রমিক্‌ হিসাবে 
যা পড়ত্তো তাতে বছরে দু-তিন 
মাৱসর বেশী তার অন্ন সংস্থান হতো 
না। থণ নিয়ে অভাব পূরণের চেষ্টা 
করতো ।.এই ভূম্বামী বা খণদ্বাতার 
খণ শোধ বাবদ কৃষকের, স্বী, পুত্র, 
কন্যা সবাইকে বিক্রি করার অধিকার 
ছিল, আইনের! সাহায্যে এর কোন 
প্রতিকার ছিল না। 
মুক্তির আগে চীনের এই ভূমিহীন; 
' ফরিদ কৰক নানা শোষণ ও অভ্যা- 
চারে দুঃখ দুদদিশায় দিন কাটাত, 
তাদের নিঞ্জের বলতে কিছুই ছিল 
না। ফলে বছরে বছরে অনেকেই 
অনাহারে' রোগে পঙ্গু ' হয়ে প্রা 
ছারাতো। এদের কেউ কেউ, রোজ্‌- 
গারের আশার গ্রাম ছেড়ে লাঠির 
মাথায় তার সামান্ত' সম্বল বেধে 
নিয়ে ত্বী-পুত্রের হাত ধরে শহরের 
দিকে চলে যেত । শহরের অবস্থাও 
ভাল ছিল না। তাই এদের আশা 


পূরণ হতো না, অনেকেই তিক্ষানৃত্ত 


হাতে নিলেন। 


১৯৪৯ সালে... 


, দেওয়া হলো । 


ইন্দিরা বনু ২. 
নিত আয় তিলে তিলে বৃত্যুর দিকে 
এগিয়ে যেত। বছরে, পর বছর, 
চীনের/বুকে এই অনাহার, রোগ॥ 
মৃত্যুর তাণ্ডব চলছিল 

মুক্তির পরে নতুন সরকার ক্ষৃধি- 


'. তের মুখে অন্ন যোগাবার তার গ্রহণ 


করলেন। সরকার বুঝলেন এই অন 
যোগাতে, পারে কুষি, তাই কৃষির 
উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলো । 


দেশ থেকে সব রকম অুসাম্য দূর করে 


সমালতন্ত্র গড়ে তুলবেন এই ছিল 
মাও লে তুংয়ের জীবনের স্বপ্ন 1 এও 
বুঝেছিলেন যন্ত্রশিল্পের প্রসার ছাড়া 
সমাজতয্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভক নয! 
দেশের অবস্থা ছিল শতছিন্ন কাপড়ের 
মত! সবদিকেই সংস্কার প্রয়োজন 
কিন্ত তিনি তার বিচক্ষণ. দৃঠিভঙ্গী 
নিয়ে প্রথমেই কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার 
কৃষি যোগাবে 
মুখের অন্ন আর শিল্পের কাচা মাল। 
১১৫০ সালে তিনি জমিদারী প্রথা ' 
রহিত করে ঘোষণাপত্র দিলেন এবং 
১৯৫২ সালে ভূমিহীন ও গরীব 
চাষীদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করলেন । 
এখন পর্যন্ত কিন্তু ধনী ও মধ্যচাষী- , 
দের জমিতে হাত দেওয়া হলে! না, ' 
কারণ সুরকার মনে করলেন যে গ্রাম্য 
অর্থনীতির উন্নতি করতে হলে এদের, 
প্রয়োজন আছে । এই মধ্য চাষী- 


. দের রেখেই জমিদারকে কোণঠাসা 


করা যাবে। চাৱীদের জমিদারের 
অত্যাচার অবিচার সম্বন্ধেও সজাগ 
'করে দেওয়া হলো! এবং সমাজতন্ত্র 
বিষয়ে আস্তে আস্তে তাদের ওরাকি- 
বহাল করা ইলো। ' পরে তারাই 
রুখে দাড়াতে শিখলো এই অবিচারের 


‘ বিরুদ্ধে। এ সময়ে এও ঠিক্‌ -হলো 


দারিদ্র্যের হাত্‌ থেকে৷ মুক্তি পেয়ে 
সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে হলে 
মিলিত চাষবাস প্রথা (০০ ০০৪]৪- 
£1%৩) গ্রহণ করা দরকার । খণ্ড 
বণ্ড জমি চাষ করে কোন পরিবারেই' 
আয় কিছু বাডলেদ না, অভাব 
লেগেই রইল । আয়. বাড়াবার 
বিষয়ে ‘চাষীদের নিজেদের মধ্যে 
আলাপ আলোচনা-করায় উৎসাহ 
এর পরই এই 
মিলিত চাষের পরিকল্পনা নেওয়া 
হলো। এতে চাষীরা ' কিছুটা 
উপ্‌ক্বত হলো এবং তা থেকেই ধাপে 
ধাপে সমৰাক্বের অ্যদয় ঘটলো। রর 

কৃষির উন্নতি Ee 
[সে তুংকে দেশের ও পার্টির প্রতি- 
ক্রিয়াশীলদের কাছ থেকে বহু বাধার 
সন্মুখীন হতে- হযেছে । কিন্তু ভিনি 
দূরদৃষ্টি দিয়ে সঠিক পথ অনুসরণ করে 
কৃষি ব্যবস্থাকে বর্তমান উন্নত অবস্থায় 


ও \ 


আঁনতে পেরেছেন। কৃষকের বাস্তব 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'কৃষির উন্ন্ভি 
ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ায় হঠাৎ 
পরিবর্তনের কুফল - থেকে অনেকটা 
অব্যাহতি পাওয়া গিয়েছে । এই 
সময় কিছু ‘পরস্পর সাহায্যের টিম 
( Mutual Aid Team )-গড়ে 
তোলা হয়! এই টিম শস্ত রোপণ 


/ও তোলার সময় চাষীদের সাহায্য 


করতে লাগলো কিন্তু এই সময়টাতেই , 
সকলের কাজের চাপ বেশী হ্য় এবং 
টিমের সদ্বস্তদের ও নিজেদের চাষের 
ক্লাজ তখনই থাকে, ফলে সাধারণ 
তদারকি, প্রাকৃতিক, ছুর্োগ বা জমি 
সংক্রান্ত উন্নতি-এবং সেচের নতুন 
. নতুন ব্যবস্থা কোন দিকেই বিশেষ 
নজর বা সময় দেওয়া সম্ভব হ্‌তৌ 
না আর ধনী কষকদের এদের 
কাজ একচেটিয়া করে. নেওয়ার প্রব- 
ণতাও দেখা গেল। কৃষি বিষয়ে 


' নান! ‘পরামর্শ ও নির্দেশ দেওয়াব 


জন্য একদল কমী নিযুক্ত কর!' হয়। 
তারা সবাই. কজেজ ও বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের ছাত্র এবং ধনী সম্রদায়ের 
সম্ভানসম্তভতি, সুতরাং ' স্বভাবতঃ 
তাদের আত্মীয়স্বজনের স্বার্থের্বদূকে 
নজর ছিল । এরাই প্রকৃত উন্নতির 
পথে বাধা! ইয়ে দাড়ালো৷। এ 
যৌথ চাষের ছিল ঢারিটি স্তর 
(১) 'পরম্পর সাহাষ্য ভিত্তিক'টিম, 
যাতে ব্যক্তিগত মালিকানা আছে 
কিন্ত এই যে একে" অন্যের সাহায্যে 
এগিয়ে খাওয়া .তাতেই স্থষ্টি। হর 
সমাজতন্ত্রের অঙ্কুর ; (২) প্রাথমিক 
সমবায় ; এই স্তরেও' ব্যক্তিগত 
মালিকানা আছে কিন্ত এই মিলিত 
শ্রমের ফল বণ্টনের অধ্য" দিয়েই 
আশে সমাজতন্ত্রের প্রথম ধাপ ; (৩) 
উন্নত ধরণের, বৃহৎ সমবায় ষা 
‘একেবারে, সন্মিলিত ব্যবস্থা) জমি 


খাজনা দিয়ে বাড়তি : উৎপাদন সর- 
কারের কাছে বিক্রি করে দিয়ে 
কিছু সঞ্চয়ও করতে লাগলো । 


স্বচ্ছলতার মৃখ দেখে কৃষি উন্নয়নের. 


কাজে তাদের উৎসাহ উদ্যম দিন 
দিন বেড়ে যেতে লাগলো। এথানে 
একটু.অস্থবিধা দেখা দিল । মিলিত 
শ্রম ও ব্যক্তি বিশেষের পরিচালনার 
মধ্যে ছন্য দেখা দিল। । 


এই অস্থব্ধা এড়াবার জন্য 


"প্রাথমিক সমবায় গড়ে তোলা হলো 
(১৯৪৪-৫৫) যাতে মালিকানা 
আগেকার মতই রইল কিন্তু পরি- 
‘চালনা সন্মিলিত , দায়িত্বে ‘রইলে! 


( unified management .) | উৎ- 
পাদন থেকে সবকারী কর দেওয়ার 
পর মুল আয় (net income) 
'সমান দুভাগ করে একভাগ 'থেকে 
কলষকের জমির আন্থপাতিক হিসাবে 
মুল্য দিয়ে অবশিষ্ট অংশ কৃষকের 
পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া হতে, 
লাগলো ॥ 
কান্ছের পরিমাণ ও.গুণগত উৎকর্ষের 
দিকেও লক্ষ্য রাখা 'হলো। উৎ- 
পাদন বাড়লো কিন্ত স্ষ্টি হলো 
আর এক সমস্যার 1 কোন কৃষক 
হয়তো জমি দিল ক্রিস্ত আম দিল না, 
বিভেদ বাধলো সম্মিলিত পরিচালনা 
ও বহু জনের মালিকানার 
মধ্যে । এই সমস্তারও সমাধান 
হলে! ১৯৫৬ সালে উন্নততর বৃহৎ 
সমবায় গড়ে তুলে । জমির বাবদ 
দেয় বন্ধ হলো। জমি, 'বন্ত্রপাতি, 
যার, বলদ, বীজ সবই মিলিত' মালি- 
কানায় এলো । এর থেকে সরকারকে 
আয়কর দিয়ে (বর্তমানে দ্রা্ডি- 
য়েছে শতকরা,পাচ, আবার প্রাক- 


তিক দুৰ্যোগ, অনাবৃষ্টি, অতিরুষ্ট 


প্রভৃতি সময়ে স্থান বিশেষে কর মকুব 

করা হয়) নিজেদের প্রয়োজন অঙ্ণু- 
যায়ী রেখে বাকি অংশ সরকারের কাছে 
বিক্রি করে দেওয়া হতে লাগলো।'। 

এই বিক্রয় লন্ধ অর্থ থেকে পরিচালন, 

“উৎপাদনের খরচ কুলিয়ে একটা 


চাষের ফকরপাতি, বলদ গরু, সার, বীজ অংশ সম্মিলিত তহবিলে এবং কিছুটা 


সবই সমবায়ের সম্পত্তি; ব্যক্তিগত 
মালিকানার অবকাশ রইল 'না ; (৪) 
গণ কমিউন যা পূর্ণ সমবায় ভিত্তিক। 
এ স্তরে কৃষিতে কিছু পরিমাণে বস্ত্র 
ব্যবহার হয় কো-অপারেটিতের 
প্রথম স্তরে অবস্থাপন্ন কৃষকেরা অত্য- 
ধিকী ব্যয়ে উৎসাহ দিয়ে, 'যন্ত্রপাতি 
' বিশেষ প্রস্বোজনের সময় অর্থাৎ বীজ 
বপন, চারা রোপণ, ও শস্ত তোলার 
সসয় আটকে রেখে নানা অস্থবিধার 
সৃষ্টি করে, 
কো-অপারেটিভ জনপ্রিয় হরে ওঠে 
এবং সংখ্যাও 'বছরে , বছরে বেডে 
চলেছিল, কারণ করবেই উত্পাদন 
বেড়ে যেতে . লাগলো । কৃষকেরা 
নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে,,সরকারর 


এত অস্বিধা" সত্বেও . 
' শিল্পের সাহাষ্য, 
' পড়লো । 


জনকল্যাণ “িহবিলে জমা করে 
বাকি অংশ বেতন হিসাবে ভাগ হতে 
লাগলো । মিলিত তহবিল কৃষির 
উন্নতি, ছুর্দিনের সম্বল হিসাবে রাখা 


হতো 1 জনকল্যাণ তহবিল থেকে।, 


বৃদ্ধ, অসমর্থ ও বড় পরিবার যার 
আম্ব কম কিন্তু পোষ্য সংখ্যা বেশী 
তাদের পাহায্যে ব্যয় হতে লাগলে! । 
কিছুদিন্র মধ্যেই ক্রমবর্ধমান উৎ- 
পাদবনের ক্ষমৃভার সঙ্গে সমবায় তাল 
রেখে চলতে অসমর্থ হলো।' তখন 
প্রয়োজন হয়ে 
এই প্রয়োজনের চাহিদা 
মেটাতে ১৯৫৮ সালে সারা দেশে 
' গণ কমিউন গড়ে ওঠে । 


এই গণ কমিউন বলতে আমাদের . 


এতে অবশ্য কৃষকের . 


৯. ০ 
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দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ 


এই /-নানা বিচিত্র "ধারণা করে বসে 


আছেন, কারণ বর্তমান কাল পর্যন্ত 
স্বর্থাম্বেীয়! কমিউন স্বদ্ধে নানা- . 
প্রকার কুৎসা প্রচান্ করছিল । 
১৯৭৩ সালে ষখুন চীন থেকে ফিরে 
আসি তখন পশ্চিমবঙ্দেরই একজন 
বিশিষ্ট সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন 
“ওরা নাকি একই জায়গায় একই 
খাত খেয়ে গাদাগাদি করে পাশা- 
পাশি শুয়ে থাকে, একি . সত্যি?” 
আমাদের বুদ্ধিজীবিদেরই ঘখন এ 
বকর্ম ধারণ] তখন দাধারণ লোক 
নানা রকম কল্পনা করবে তাতে আর 


আশ্চর্য কি? গণ কমিউন বন্যা নিয়ন্ত্রণ . 


সেচের জল সরবরাহ, বন সংরক্ষণ, 
মৎ্স্তচায, পরিবহন ও স্থানীয় 
মিলিশিয্ন|। গঠন ইত্যাদি বিষয় 
চালিরে যাওয়ার, দায়িত্ব নিল। 
কোন কোন কমিউন নিষ্জের 
প্রয়োজনে ছোট ছোট কারখানা! 
প্রতিষ্টা'করে ট্রাক্টর ও চাষের নানা 


যন্ত্রপাতি ও অন্যান্ট যন্ত্রপাতি ও; 


রাসায়নিক সার উৎপাদন করতে 
লাগলো। এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলিই 


স্বানীয় চাহিদা মেটাতে ও অনেক ' 
অংশে বেকারি ঘুগাতে সাহায্য, - 


করলো. চীনের কিছুটা অংশ শীতের 


কয়মাদ ররফে ঢাকা থাকে তখন. চাষ- 


“বাসের কাজও বন্ধ থাকে। ,এই 


(সময়টাতে চাষীরা] কারখানায় কাঙ্গ 


করতে 'লেগে গেল আর যন্ত্রের 
ব্যবহার আরম্ভ হওয়ায় কিছু লোক 
উদ্ধন্তও হলো। তারা এই শিল্প- 
গুলি চালাতে লাগলে! এবং ছোট 
ছোট আরও কারখানা গড়ে 
তুললো । এই, কারখানাগুলিই 
গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার 
কাজে হাত দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সর- 


,কারের উপর চাপ কমতে শুক করল, ' 


এই ভাবেই ধুলো কারিগরি' বিদ্যায় 


‘বিপ্লব আর বাডলো কৃষিতে যন্ত্রের 


ব্যবহার । স্থানীয় ভাবে নানা-দিক " 


থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠায় শাসন 
ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণও . এলো ।” 
প্রতি কমিউন তাদের উৎপাদন 
থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করতে 


, সমর্থ: হলো । কৃষিকর শতকরা 
'পনের থেকে দশে আনা হলে!। 


উৎপাদন আশাতীত তাবে বাড়ায় 


গ্রামের জনসাধারণের আত্মপ্রত্যয় * 


জন্মাল। এই সময় শহর থেকে কিছু 
বিশেষজ্ঞ পাঠান হলো গ্রামের 


. কষ্গিউনগুলিতে ষন্পাতির ব্যবহার ও 


সংরক্ষণ বিষরে শিক্ষা দিতে । নাও- 
সেতুং বলেছিলেন যে উৎপাদন ও 
ভোগের মধ্যে একটা স্বামপ্তগ্ত থাকলে 
আস্থা বেডে উঠবে । ছোট ছোট 
কারখানাগুলি ষে দেশকে কেবল 
(শেষাংশ ১০ পৃষ্টা 
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্ আয়কর অফিসের অভিজ্ঞতা 

আয়কর অফিস সম্পর্কে আমার ওপরে যাবে না। নিরুপায় হয়ে 
সাম্প্রতিক 'ভিজ্ঞতা বৰ্ণন! করছি। আমিও যথারীতি প্রতিশ্রুতি দিলা। 
একটি নাভিশ্বাস ওঠা কো-অপারেটিভ কিন্ত টিক সেই মুহূর্তে প্রস্তুত না 
সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার. থাকার অনেক অনুনয় বিনয়ের পর 
ফলে কয়েকদিন আগে উক্ত 
সোসাইটির তরফ: থেকে, আমাকে 
ঘ্বায়িত দেওয়া হয় যে, রিটার্ন সাবমিট 
অডিট আগু আযকাউন্টস সাবমিট, আটতঙীয় ইন্সপেক্টর সাহা সকাশে 
£সকিউরিটি মানি ফেরৎ ইত্যাদি যাত্র! শুরু করলেন । কিন্তু হতবাক 
মারফৎ বাৎসরিক কেস কণ্ডাক্টের_' করে দিয়ে আবার লিফটের কাছে 


করতে রাজী করালুম। বণিকবাবু 
স্বর. কাগজপত্র সহ আমাকে নিয়ে 


কান্দ সম্পূর্ণ করার । শ্বতাবতই এসে 'বলতে শুরু করলেন, .অস্ততঃ 


অনেকগুলো কাজকে কেন্দ্র ' করে দশটা টাকা-না ইলে তিনি নড়াচড৷ 
আমি বিগত কয়েকদ্বিন্‌ প্রাঙ্ রেজিই _ .করবেন না স্বতরাং আবার 
উক্ত সরকারী, দপ্তরে যাতায়াত সেহনয় বিনয়ের পালা শুরু'্লো। 
,করেছি। তাতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোনক্রমে ইন্সপেক্টর. সাহার কাছে 
“করেছি, “তাঁর একটা বিশেষ দিনের উপস্থিত হলুম ৷ 

বর্ণনা দি। সাহাবাৰু কাগজপত্র , দেখেই 
' প্রসঙ্গত বলে " রাখি, বর্ণিত প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ॥, কারণটা 
. সরকারী দপ্তরের চারতলার আছে মোটেই গুরুতর নয়। কিছু কিছু 
পাইলট লৈকশান . এবং কিছুদিন লেখা বাদ পরে, গিয়েছিল । আমি 
, আগে আমর! ও পাইলট সেকশানে সঙ্গে সঙ্গেই বাদ পড়া, অংশগুলো 
অত্যন্ত জরুরী কিছু কাগজপত্র জমা লিখে' দ্িলাম। কিন্তু কিছুতেই 
দি। কিন্ত পাইলর্ট সেকশানের তিনি কাগজপত্রগুলো গ্রহণ করতে 
দায়িতপরায়ণ কর্মীরা ওঁ সমস্ত রাজী হলেন না) ইতিমধ্যে ভোল! 


কাগবপত্র হারিয়ে ফেলেন ও পুরো-. নামে এ অফিসের জনৈক পিস্বনের . 


“পুরি অশ্বীকারও কঢুরন | অবশেষে সঙ্গে সাহাবাবুর চোখে চোখে কি 
আমরা যে ভাবেই হোক এ সমস্ত কথা হয়ে গেল। ভোলা আমাকে 
কাগজপত্র সহ ইনকামট্যাৰ্ম অফিসে, , আড়ালে , ডেকে নিয়ে '.গিক়ে 


হাজির হই | 'পাইলটা সেকশানে বললেন, /টাকাঁ পয়সার ব্যাপারট। . 


" ঢুকতেইন্দামনের টেবিলে যেবে অল্প-. বোঝাপড়া হয়ে ' গেলে ঝামেলা 
বয়স্ক কর্মী বসেন, ভার কাছে কাগজ- 'লহজেই মিটে যাবে । - তথন 
. পত্র জম! দেওয়া মাত্র ভদ্রলোক ফাটা ইন্সপেক্টর সাহা কাগজপত্র সই করতে 
" কেষ্টর কায়দায় বলে উঠলেন/দআগে রাজী হলেন। কিন্ত কথা 
চদা দিনুএবং হাতে একট! কালী-- এই যে, সই’ করবেন কিনা এই 
পুজোর বিল ধরিয়ে দিলেন । সেই" অঙ্থমতি তিনি গ্রহণ করলেন বর্ণিত 
বিল মামার কাছে এখনও আছে। ভোলার কাছ থেকে । কাজ 
রাগে ঘেন্নায় ' সার! গ] রি রি আমাদের অসম্পূর্ণ রয়ে গেল কারণ, : 
করছিল । যাই হোক অগত্যা/দায়ে “টাকা-পয়সা” সেদিন আর মেটাতে 
পড়ে চাদ্বাটা দিয়ে দিলুষ এবং অস্থ- পারি নি। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কিরে 
রোধ করলুম যে, আমাদের 'কাগজ- আসার সময় ভোলা আমাকে কানে 
পত্রগুলো! হারিয়ে যাওয়ায় কাজের কানে বলে দিলেন ষে, বনিকবাবুকে 
অনেক্‌ ক্ষতি হয়েছে, অতএব্‌ ওগ্ুলে যা দেবেন তার অর্ধেক আমার, এবং 
ওপরৈ আটতত্রায় 'পাঠিয়ে দেবার ও সাহাবারুকে ধা দেবেন তারও অর্ধেক 
: ব্যবস্থা". করুন। যেহেতু -াদাটা.আমার! অতএব গুদের অর্ধেক করে 
পেয়ে গিয়েছিলেন তাই সন্তষ্ট চিতে দিয়ে বাকী অর্ধেক আমাকে দিয়ে 
বনিকবাবু নামে এক: প্রবীণ কর্মীকে, যাবেন & 
চা আবরার নিক | জনৈক ভুক্তভোগ . 
বাবুই আমাদের কাগজপত্র হার্মরয়ে অপপ্রচার... 

যাবার ব্যাপারে প্রধানত: দায়ী।  - ১৪ই অক্টোবরের দর্পন পঞ্জিকামন 
. এবার্‌ বণিকবাবু আদর করে আমাকে , প্রকাশিত'হাওডা জেনারেল হাস- 
নিজের পাশে বসালেন । কিন্তু অর্থ পাতালের একটি '- চিঠির : প্রতি 
' করী ব্যাপারে ওঁরা কখনো প্রতি- আপনার দৃষ্টি ' আকর্ষণ 
পক্ষের প্রতি ছুর্বলতা দেখান না। হাওড1 জেনারেল হাসপাতাল দীর্ঘ- 
'অন্ততঃ তিরিশ চল্লিশটা টাকা না দিন যাবৎ কায়েমী স্বার্থান্বেষীদ্বে 
“হলে কোন কিছু হবার উপায় নেই ৬ বর্গরাক্যে পরিণত হয়েছে। 'বিভিন্ 


অর্থাৎ একদিনের ভেতরে কাগজ বহাল থেকে এই ব্যাপারে সরকারের 


একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়ে 


‘দের সম্পর্কে জদন্ত 'কুৎসামূলক: চিঠি 


বমিকবাবুকে বিকেল অবধি অপেক্ষা, 


" হচ্ছে। অথচ এই. “ব্যাপারগুলি 


রি শোনা গেল, বাযসন্ট সরকারের চা রি 
কাছে উৎপল দত্ত ৬ লক্ষ টাকার 


4 স্‌ লস 


৭ রি 


দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হয়েছে,কিন্ধ কাজে 
"কিছুই করা হয়নি । একই বিষয়ে 
আপনার পত্রিকায় গত হই মাগষ্ট 


ছিল। জানিনা এইকপ সংবাদ. সুধা’ নামে পরিচিত হুগলী জেলার 
প্রকাশিত হওয়ার পরই প্রতিহিংসা- জে, এল, আর! ও, (পাতুয়া)' শিবেন 
মূলকভাবে উক্ত হাসপাতালের নার্স: চট্টোপাধ্যায়ের হাতে সমস্ত জেলার 
ছোট বড় অফিসরদের। বদলী, 
পাঠানো হয়েছিল কিন] । নার্সরা: প্রমোশন সব কিছুই আছে। এ'র 


শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যে- প্ররোচনায় হগলী জেলার বাইটা জন 
ভাবে তাদের কাজ করেন, সে সম্পর্কে জে, এল, আর, ও নানা সময়ে অত্যা- 
হ্বার্থান্বেষী মহল, . সত্বেও ' চারিত হয়েছেন হচ্ছেন” এবং অন্যায় ' 
তারা কিন্ত নীরব রইল, রোগীর ' আবদার সহ করছেন । এখন হুগলী 
সংখ্যা যায নার্সের সংখ্যা অত্যন্ত জেলার তিনজন জরে, এল, আর, ও 
কম, ভাক্তারের সংখ্য] কম, ষ্ধপত্ সাসপেণ্ড হয়েছেন । এখনও কয়েক- 
সরবরাহ প্রায় নেই বললেই ' ‘চলে । ণজন সাঁসপেও্ড হয়ে আছেন। ১৯৭৬ 
খাও অত্যন্ত, নিয় মানের এবং _ সালের এপ্রিল মাসে.ছগলী জেয 
প্রয়োজনের তুলনায় কম ৷ নার্সদের পোলবার এম, এল, এ তবানী সিংহ 
কাজের সময়ের কোন নিয়ম নেই, রায়ের প্ররোচনাস্ব এবং অসত্য অভি- 
তাছাড়া তাদের চাকুরী জীবনের. যোগের ভিত্তিতে ছগলীর এ, ডি, এম 


শু 


' অন্ত স্থষোগ হুবিধাগুলি থেকেও বি, আর, বাজাব্জ সাহেব পৌলবার 


বঞ্চিত করা হচ্ছে।” এই অবস্থার 
মধ্যে থেকেও তাদের কাজ’ করতে 


জে, এল, আর, ওকে সাসপেঞ্ড করে 
রেখেছেন | পোলবার জে, এল, 
আর,ও প্রাক্তন কংগ্রেসী এম, এল, 
এ এৰং এ, ভি, এম বাজার সাহেবের 


বিরোধিতা করার জন্যেই সামপেণ্ড 
নার্সদের সম্পর্কে কুৎসামূলক মিথ্য। 
প্রচার করা হচ্ছে। কায়েমী স্বার্থা- হন! িবেনবাবুর শিবিরে নতি 
শ্বেষীদের সম্পর্কে আসল. ঘটনার, স্বীকার না করার অন্য একজন মাত্র 
কিছুটা প্রচার হওয়াতেই এ মহল . জে, এল, আর, ও এখনও ,সাসপে্ড 
ক্ষিপ্ত হয়ে এইফ্প সংবাদ প্রচার আছেন। পোলার স্থানীয় লিপি, 


সম্পূর্ণ-রূপে ' চেপে গিয়ে অত্যন্ত 
উদ্দেশ্তমূলকতাবে + সেবাপরায়ণ? 


সা? . সম্পাদিকা NEES কর্মী রামধন 'টুডুর 
পি নাদেসে এসোসিয়েশন, রেকর্ড সমর্থন করছে 
হাওড়া জেল! সি 


আশ্চর্যের কথা শিবেনবাবুই এই 
* স্ব বরথান্ত করার-সঙ্কে যুক্ত । শিবেন / 
এল, আর, ও হয়েও 
কিন্ত ভি, এম অফিসের, হর্তাকর্ত1। 
মদ এবং নারী সরবরাহে অফিসার 
তৃষির ত্বণ্য চক্রান্তের জন্য বার বার 


উৎপল দত্ত 


জন্য আবেদন জআনিয়সৈছেন। এ 
টাকা দিয়ে উনি অপসংস্কৃতির বিক্ষহ্ে 
একখানি ছায়াছবি তুলবেন । উৎপল 


'দৃত্ধ কত”চতুর ত! লক্ষ্য করুন । আঙ- বাবুর. বন্ধু আর এক জে, এল, আর,ও 


অভিযুক্ত হয়েও খালাস | . শিবেন- 


] শুক্রবার, ২৫শে নভেম্বর ১৯৭৭ 


 কারণস্ুধার কাহিনী 


(দ্পণের সংবাদদাতা ) রব 
. পাঠকরা ক্কফা ক্রবেন। কারণ , 


পোলবার জ্দে, এল, আর, ও 
সাহেব এই চক্রান্তের শেষ শিকার | 
নিদারুণ অর্থভাবে ভূগছেন | এঁকে 
কোন শো-কজ্র নোটিশ "দেওয়া 
হয়নি । , দেড বছরের মধ্যে বিচার 
করাও হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার 
এ বিষয়ে বিবেচনা করুম 1 

অর্থ আদায়ের অভিযোগ 

(ওয় পৃষ্ঠার পর ) , 
কংগ্রেসের তরাডুব্তে এখন ' 
ইনি জনতা নেতা এ. ' কে. এম. , 
হান্নান এম... পি এবং জ্যোতির্ময় বস্তু: 
এম. পির. কাঁছে পরলোকগত সৈয়দ 


মধ্যে অনেক কুকীতি করেছেন বলেও 
।অভিযোগ এসেছে । , 


নয়া চীনের কৃষি 
(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 
শিল্পে সমৃদ্ধ ,করলে। তা নয়, সন্তায়' 
গ্রামের জনসাধারণকে ভোগ্যপণ্য 
যুগিয়ে তাদের অভাব, ঘুচিয়ে দিল 
এবং ,সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে শ্রমিক 
কৃষকদের * হ্জনী শক্তি বিকাশে 
সাহায্য করলো। দেশের মূলধন 
বাড়তে থাকল।. এই ছোট কার-» 
-খানাগুলি স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
পরিচালনার ব্যয় হাস করে, স্থানীয় 
! বেকার সমন্তার সৃমাধান করে গ্রামের , 
' চাহিদা! মেটায় ওখগ্রাম থেকে শহরে 
আসার প্রবণতা রোধ করে । এনে, 
কুষক তার নিজস্ব কৃতিত্ব দেখাবার ৷ 
স্যোগ পায় আর নিত্য প্রয়োজনীয় - 
‘জিনিস দূর থেকে বয়ে আনার.থরচ 
হাস করে। 
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) ৯ 


অপসংস্কৃতির পিরিদ্ধে 
চাকপোড়ার (হাওড়া) সংস্কৃতি” 
সংস্থা গত ১১-১২ই নভেম্বর সংস্থাঁ 


কাল বাসফ্রট সরকার অপসংস্কৃতির 


বিন 0 জারি প্রাঙ্গণে অপসংস্কৃতি বিরোধী এক্‌ 


করছি। ' 


বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বিবৃতি হিচ্ছেন। পানর হাজি রা 
অমনি উৎপল দত্ত সেই স্থঘোগটি 

টা + বিষয় যে শিবেনবাবু পাওুয়াতে জে, 
নেবার চেষ্টা করছেন |, অথচ এল, আর) ও হিসাবে আসতেই 


দেখুন, এই উৎপল দত অর্থ ও খ্যাতির 
লোভে হিন্দী বাংল! অসংখ্য কুৎসিত 
ছায়াছবিতে ' পর পরঅভিনয় করে 
"মনে প্রাণে অপসংস্কৃতির স্বানীসত্ব, 
করে চলৈছেন। মাসের ১৫ দিন 
তিনি বোদ্বাই শহরে থাকেন। তাই 
দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি সেখানে 


তার আগের জাক্গাঁ পোলবাঁতে 
বদলী হলৈন বিমঙ্গু প্রহ*। তিনি 
শিঁবেনবাঁবুর কুকীতি চাঁপা দেবেন্‌। 
এব্যাপারে ভার ভুভি নেই। 
আবার 'শিবেন চাটুজ্যে ধনে- 
খালিতে বদলী হতেই ধনেখালি 


একটি ক্যাট কিনেছেন। আৰার রি i AEE ol 
সমিতিতে অপসং- 2518 « 
কলকাতার সভা, ং- ৰঘলী.হতেই ধনেখালিতে বিমলবাবু ' 


স্কৃতির বিক্ষদ্ধে তিনি প্রবল বিজয়ে. 
গলাবাজি করেন। গাছেরও খাব 
তলার কুড়োবো, দু নৌকোয়পা 
রেখে সাগর পাড়ি দেব--এই হ্থবিধা- ব্যাপারে বাধ্য করতে কাজ চালা- 
বাদী নীভির- ওপর দাড়িয়ে বিপ্লবী চ্ছেন হুগলীর এ ভি, এম (এল, আর) 
শিল্পী ছাওস্বা যায় না_এটা বেন পি, কে রক্ষিত, তড়িৎ সাহা এবং 


উৎপল দূত মলে রাখেন +  , আরও অনেকে । এই অভিযোগ 
:* বিসল পাল উঠেছে। 


বু হযে এলেন 


জে, এল, আর, ওদেক্স এবং অন্য 
অফিসারদের জোর করে ঘুষ নেওয়ার 


চিত্র পোষ্টার প্রদর্শনী ও সেমিনারে; 
আয়োজন করে। 'এই উপলক্ষে 
আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তব্য 
রাখেন ভারতীয় গণনাট্য সংগের . 
আমতা শাখার সভাপতি নিমাই 
মান্না। তিনি তার বিশ্লেষণাত্রক , 
ভাষণে অপসংস্কৃতির সংজ্ঞা, কারণ 
ইত্যাদি, ব্যাখ্যা, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে - 
দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার অন্ত: 
আহ্বান জানান এহং 'সজে সঙ্গে জন- 
গণতাহিক সংস্কৃতির বিকাশের জন্য 
ডাক দেন ৷ সংস্থার সাধারণ সম্পাক 
অরূপ মান এবই'অন্যাস্তরাও বক্তব্য 
রাখেন । এই চিত্র পোষ্টার প্রর্শনী, 
ও সেমিনারে বহু" “মাহ্য উপস্থিত ৯ 
ছিলেন এবং প্রঘর্শনীটি অত্যন্ত 
আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে.। পরিশেষে 
বিনয় কোডারের সুদীর্ঘ ভাষণনটেপ- 


, রেকর্ড যোগে প্রচার করা হয়। 





দৰ্পণ ! শুক্রবার, ২৫শে নভেম্বর ১৯পএ 


বি মশা তাদের দিকে দেখলেন এবং মনে 
মি মনে আশীর্বাদ করলেন বন্তি মশাইয়ের 
্ স্পেশাল কমিটির সদন্তদের । 


বসার পর। এসেই সে ক’মাস পরে নকুল জামিন পেয়ে 
আবার ঝামেলা বাঁধিয়েছে। যেমন জেল থেকে ছাড়া পেল। জেল 
রিকসাওয়াদের কাছ থেকে চাদা করে দ্বিল। কিছুতেই দমতে চায় 
আদায় বন্ধ করা, ওয়াগন ভাঙ্গার না, কম শয়তান নাতো? নহুল 
কাল্ম বন্ধ করার অন্তে প্রচার কর! নাকি পণ করেছে এলাকা থেকে দুদ 
ইত্যাপ্দি। কি আম্পর্যা বলুন তো? উচ্ছেদ করবেই । বন্তি মশাইও ঠিক 
বঞ্ি মশাই শান্তির প্রতীক, মনে হয় করেছেন তার মহান কর্মকাণগুলি 
আমেরিকা থেকে শ্বেড কপোতের চালিয়ে থাকেন। এবার তিনি তার 
পিঠে চড়ে উড়ে এসেছেন । আর গান্ধীবাদী স্পেশাল কমিটির সভ্যদের 
তারই শাস্তির কাজে ব্যাথাত? তা ডেকে পাজি ঘেটে শুভদ্বিন স্থির করে 


ছাড়া বডি মশাইয়ের ঘরে লক্ষ্মী রাগ হুম দিলেন অমাবস্তার পরের রাতে 
চলে ঘাবেন যে। ডাক এবার ' নকুলকে সাফ' করে শুভকাজ সম্পন্ন 


ঘারোগাবাবুকে । দারোগাবাবুও করতে । ধেমন হকুম তেমন কাজ। 
ড় আড় করে, এসে ফিস ফিস করে কীকরগঞ্ধ রেল স্টেশনের অপর পারে 


ফি সব আলোচনা! করলেন । পরের বান টারমিনাসের কাছে ভরা সন্ধ্যের 


দিন নকুল চক্রবর্তী পুলিশের খাতায় 
খুনের আসামী । অর্থাৎ অজিতকে 
খুন করেছে নকুল ৷ নকুলকে দারোগা 
বাবু তলব করলেন, তারপর নকুল 
পুলিশ লক-আপে বন্দী । 

বন্তি মশাই এবার অজিতকে 
শহীদ করে দিলেন । এলাকায় হল 
গুলি ফলাও করে লিখতে লাগল 


কোনো রাক্মনীতিক কাজে অজিতকে 
দবেখেন'নি। যাই হোক বগ্ি মশাই 
যখন বলছেন তখন কে অস্বীকার 
করবে । বগ্ঠি মশাই ত শহীদ সভায় 
বক্তৃতা দিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন 
আর ধিকার দিতে থাকলেন বিরোধী 
ফ্ৰণ্ট সরফার ও তার শরিক রাজ- 
"নৈতিক দলকে । তাতেও খুব একটা 
জুবিধা হল না বা জনসাধারণ তার 
আষাটে গল্পে ভুলতে চাইলেন না। 
ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে 
ভোলার জন্তে এবার ডাক পড়ল 
বিশ্বামবাগের মহান নেতা ও ভূৃতপূর্ব 
মন্ত্রী মশাইয়ের | ঠিক হল বিশ্রাম- 
বাগের মহান নেতা পদযাত্রা করার 
মধ্যে দিয়ে শহীদ অজিতের শ্রতি 
আচ্ছা জানাবেন এবং সরকারের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন। ঠিক 
তাই হল, ঢাক ঢোল পিটিয়ে বিশ্রাম- 
বাগের,.নেতার গলায় মালা পরিয়ে 
পথযাত্রা শুরু হল । এলাকায় রাস্তার 
লারীতে অগণিত জনতার ভিড়ের 
দিয়ে বিশ্রাবাগের গান্ধীবাদী 
নেতা ও বস্তি মশাই শহীদ 


সময় গান্ধীমতালম্বী দু’দলের মিলিত 
স্পেশাল কমিটির সদশ্যর! ছোরা, ছুরি 
ও রিভলবার নিয়ে জনসাধারণের 
চোখের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল 
নকুলের উপর । নকুলকে ওরা ইচ্ছে 
মত কোপাল এবং কটা গুলী বিদ্ধ 
করে চম্পট দিল, কিন্ত নকুলকে ওরা 
পুরোপুরি শেষ করতে পারল না। 
নকুল এখনও হাসপাতালে মৃত্যুর 


কসবায় চক্রান্ত 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


ব্যানা্জীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। আবার হরিহরবাবু সম্পর্কে 
একথা কসব] অঞ্চলের প্রায় সকলেরই 
জানা যে, বামক্রণ ক্ষমতায় আসার 
পর কংগ্রেসী শয়তানের সাধারণ 
মাচুষের ভয়ে ষখন এলাকা ত্যাগ 
করার উদ্যোগ গ্রহণ করে এখন সি, 
পি, এম, কর্মের সঙ্গে সঙ্গে হরিহর - 
বাবুও এ সমস্ত গুণ্ডাদের আস্তানা 
ত্যাগ না করার ও নিরাপদে বসবাস 
করার আশ্বাস দেন। কিন্তু হরিহর 
বাবুর বক্তব্য ছিল একটু অন্ত রকম। 
তিনি বলতেন, “এখন এলাকা ছাড়ার 
দরকার নেই, ষখন দরকার হবে আমি 
নিজেই বলৰ ।” 


বিশ্বস্ত সুন্দে খবর পাওয়া গেল ষে 
এই সন্ত ধরণের গণ্ডগোল পাকিয়ে 


অনাবস্তক এলাকা ছেড়ে দিয়ে তারা 


মিছিল নিয়ে এগিয়ে চললেন | যারা দল বেঁধে দিল্লী চলে যাবার পরি- 


অজিতকে খুন করেছে তারাও তাদের 
সঙ্গে চলেছে শহীদের গতি শ্রদ্ধা 
আনাতে । বিআামবাগের নেত! এক- 
বার নিজের হাট! কে পাশ ফিরে 


করনা করছে। দিল্লীতে ভার! 
কেন্দ্রীয় সরকারের দণ্ঘরে অভিযোগ 
করৰে যে, লি, পি, এস, কমের 
অভ্যাচারে ভাধের জীবন ৰিপন্ন। 


+ জনতা পার্টির প্রফুল্ল সেন বিরোধী 


গোষ্ঠীর ছুই দায়িত্বশীল নেতা শ্রীবিমল 


* বন্দ্যোপাধ্যায় ,ও প্রঁদ্িলীপ চট্টো- 


পাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে তীব্র 
ভাষায় এ নব কার্যকলাপের নিন্দা 
করে বলেন যে, এ সমস্তই সংগঠিত 
হচ্ছে প্রফুল্ল সেন ও কংগ্রেসী 


নেতারের যৌথ পরিচালনায়। কারণ “' 


তারা ষে কোন পদ্ধতিতেই হোক নী 
কন, পশ্চিমবঙ্গে সন্ত্রাসের দিন ফিরে 
আসছে এ কথ প্রমাণ করতে বন্ধ- 
পরিকর । | 
কংগ্রেসীরা! তাদের যে সমস্ত কর্ম 


- সম্পর্কে বাড়ীঘর ছেড়ে পালাবার 


তালিকা দাখিল করছে, উল্লিখিত 
অঞ্চলের ব্যাপক মানুষের সে সম্পর্কে 
অভিমত এই যে বৰ্ণিত ব্যক্তিদের 
অধিকাংশেরই প্রকৃত অর্থে ঘরবাড়ী 
বলতে যা বোঝায় তার অস্থিত্ব নেই! 
তাদের বাসস্থান হচ্ছে বে-আইনী 
মদের আড্ডাখানা, রিক্সা! স্ট্যাপ্ত, এবং 
কিছু গরু মোষের খাটাল। আর এ 
সমস্ত থাটালগুলোভে তারা শুধু 
থেকেই-ক্ষাস্ত হয় না, সেখানকার 
গরীব গোয়ালাদের অত্যাচার করে 
রীতিমত টাকা পয়সা আদায় করে । 
সম্পর্কটা! খুবই উল্লেখযোগ্য । বিগত 
বিধান সভা নির্বাচনের সময় হরিহর- 
বাবু নিজেকে প্রগতিশীল সাজারার 
জন্ত দেবা দত্তকে কংগ্রেসীদের পক্ষে 
মস্তানী করার শান্তি হিসাবে পোলিং 
বুধ থেকে টেনে নিয়ে এসে রীতিমত 
দৈহিক নির্যাতন করেন। কিন্ত এখন 
বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন 
করার স্বার্থে দেবা দত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
মিতালী পাতিয়েছেম। 
তেলের গোডাউন 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

বাবু প্রকাস্তেই বলছেন পুলিশ তাদের 
চাকর, কারে! সাধ্যি নেই তাদের 
কিছু করে। এর পাম্পে জে. বি, ও 
সরানো তো হচ্ছেই আর চলছে 
কেরোসিন ডিজেলের পাইকারী 
ভেজালী কারবার । রাজপথ গুপ্তাও 
এই টাকার তোড়া দেখিয়েই কিছ 
পুলিশ অফিসারকে হাত করে 
রেখেছেন। এর মধ্যে ২৪ পরগণার 


জনৈক শুকলা নামে পুলিশ অফিসারও . 


রয়েছেন । চোরাই কারবার চালাবার 
নানা ফন্দি ফিকির তাদের কাছ 
থেকে রাজপথর! জেনে নিচ্ছেন । 
কথা হল, দেয়াল ঘেরা গো- 
ভাউনগুলি সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশের 
কি কিছুই করণীয় নেই ? জেলা এন- 
ফোর্পমেণ্ট দপ্তরের হাজারে! ঠাট- 


বাটেরই বা হাম কী? সড়ক পথে 


সর্বদা! ওয়ারলেস ভ্যান ঘোরাঘুরি 
করে। অথচ সড়কের ধারেই চলেছে 
ট্যাংকার থেকে ভেল ৰের করে 


নেওয়ার ব্যবসা । রাজ্য এনফোর্স-. 


মেণ্ট ও কলকাতা এনফোর্সমেণ্ট 
দপ্তরের মধ্যেও এই চোরাই কারবার 
বন্ধের ব্যাপারে কাজকর্মের সামপ্রস্ত 
নেই। 

জুট মিল কর্তৃপক্ষ জে, বি, ওর 
সবচেয়ে বড় খরিদ্বার। ভেজাল তেল 
চটে ব্যবহার হওয়ার ফলে চট জাত 
দ্রব্যেরও ক্ষতি সাধন হচ্ছে। এ 
ব্যাপারে মিল' অফিসারদের সংগেও 
সরকারের বৈঠক কর! প্রয়োক্ষন বলে 
অনেকের ধারণাঁ। সবচেয়ে বড় কথা 
হলদিয়া, বজবজ, পাহাড়পুর, আন্দুল, 
মৌরি অয়েল ডিপো থেকে বেশী 
তেল বেরিয়ে আসার নেপথ্য কারণ- 


| ॥ এগারো ॥ 


মৃখ্যমৃস্ত্রী শ্ীজ্যোতি বন্দ তার 
তলব করা ফাইলে যা দেখবেন তা 
সামান্ই | এ কথা জোর করে বলা 
যায় এব্যাপারে বিস্তৃত তদস্ত হলে 
তেল ভাববাতির এক বিরাট ইতিহাস 
উদ্ঘাটিত। হবেই। কংগ্রেসীদের 
প্রত্যক্ষ গতায় এই রাজপথ 
শিউনাথ। গুপ্তা আজ বহু ট্যাংকার 
প্রাইভেট, গাড়ী বাড়ীর মালিক। 
মাত্র পাঁচ বছর আগেও খড়! 
বাঁজারে শিউনাথ আম বিক্রী করতেন, 
রাজপথ কুলীর কাজ করতেন একটি 
ব্যাটারীর কারখানায় । এরাই মান 
ক’ বছরে লাখ লাখ টাকার মানিক 





ূ সম্পূর্ণ করার সময় নিম্নরূপ : 


গুলিও খতিয়ে দেখা আবশ্বক। মিল ৷ প্রকাশিত হল 

অফিসার, তেল ডিপো বর্তৃপক্ষ. রক্তে ভাসে স্বদেশ সময় 

স্থানীয় থানা, জেল! এনফোর্সমেণ্ট, | সত্তর দশকের প্রতিনিধিত্কারী 

কলকাতা এনফোর্সম্ন্টে সক্রিয় হলেই কবিতা সংকলন 

এ ব্যবসা বন্ধ করা যেতে পারে। 

র্বোপরি প্রগতিশীল রাজনৈতিক ্ রা ua 

দলের কর্মীরা যদি তাদের নিজ নিজ |" দন রে 

এলাকায় দেয়াল ঘের! গৌ-ডাউনের : কথাশিল্গ 

£ওপর নজর রাখেন তাহলেও কিছুটা ১৯ শ্যামাচরণ দে সী, 
কলিকাতা- -৭০০০৭৩ 


বে-আইনী কারবার বন্ধ করা যান । 











= ইম্টার্ণ 


Hs (কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) এড 





তিল ছুট 
“প্রস্তাৰ আহবান করছে 
ইনক্রাইন নির্মাপ ূ 
রেফাঃ নং ইসি এল/এ-৭/ইঞ (সি)/টেওঁরি/৭৭- "৭৮/১১/৯৪৯৭ তাঁং ৯. ১১.৭৭. 


জেনারেল ম্যানেজার, পাগুবেশ্বর এরিয়া, পো: পাগুবেশ্বর, জেলা বর্ধমান 
ই সি এল, রেলওয়ে, পি ড ব্লডি, ইরিগেশন হীত্যার্দির অভিজ্ঞ ও সঙ্গতি- 
সম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে অইটেষ দরের ভিত্তিতে সীল কর! টেগার 
উল্লিখিত কাঁজের জন্ত-_যার টেণ্ডার দলিল, নং কাজের বিবরণ, ই সি এস 
৭৫ ও রেলওয়ে সিডিউল অনুযায়ী অহ্মিভ চিত এবং কাজ 


(১) পি/সি ডব্ল/প্রোজেক্ট/১১ খোট্রাডি BE খোট্টাভি 
পুননির্যাণ প্রকল্পের জন্ত মেন ইনক্লাইন নিৰ্মাণ |( সআৰ্থওয়াৰ্ক ও আর. সি. 
আর্টিফিসিয়াল টানেলকাট ও কভার ), ১৪'২৬ লক্ষ টাকা, ১৪'২৬০ টাকা 
এবং ৯ মাস (২) পি/সি ডর/প্রোজেক্ট/১২,| থোট্রাডি কোলিয়ারীতে 
থোট্রাডি পুননির্মাণ প্রকল্পের জন্য অক্সিলিয়ারী ইনক্লাইন নির্মাণ ( আর্থ- 
ওয়ার্ক ও আর. সি. আর্টিফিসিয়াল টানেল-কাট| ও কভার ), ১১৩১ লক্ষ 
টাকা, ১১*৩১০ টাকা এবং ৬ মাস। টেগার খেলার তারিখ থেকে ১২০ 
দিন পর্যস্ত টেণ্ডার উন্মুক্ত থাকবে । ৰ 

দলিলপত্রের সাক্ষ্য প্রমাণ, টেণ্ডারদাতার এই ধরণের পূর্বতন কাজের 
টার্ণওভার, সম্পূর্ণকরণের দলিল এই অফিসে পরীক্ষা করার পর ইচ্ছুক টেণ্ডার- 
দাতাদের কাছে টেণ্ডারপত্র বিক্লীত হবে। জেনারেল ম্যানেজার, পাওবেশ্বর 
এরিয়া-র অফিস থেকে ৫.১২.৭৭ থেকে ২০.১২.৭৭ তারিখের মধ্যে যে কোন 
কাজের দিনে প্রতি সেটের জন্ক ৫* টাকা নগদে দিয়ে টেণ্ডার দলিলপত্র 
পাওয়া যাবে। কেসিয়ার, জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, পাগুবেখর এরিয়া 
শনিবার ছাড়! সমস্ত কাজের দিনে ৩টা পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১২টা পর্বস্ত 
নগদ টাকা গ্রহণ করবেন । টেণ্ডারপত্রে উল্লিখিত যে কোন গ্রহণযোগ্য উপায়ে 
নির্দিষ্ট বায়নার টাকা সহ টেপার গ্রহণ কর! হবে ২১.১২.৭৭ তারিখে ৩টা 
পর্ষস্ত এবং এদিন ৩'৩০টায় ইচ্ছুক টেগারদাতি! শিখবা তাদের অন্থমোদ্িত 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খোলা হবে। ট্রেগ্ডার জনা দেবার আগে 
টেগ্ডারদ্াতারা কর্মস্থলে গিয়ে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 
হবেন ৰলে জাঁশী করা হচ্ছে। বায়নার টাকা ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা 
হবে। | 





] 
| 
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বিশ্বরূপার বাবুর কাণ্ড বাধ্য এমন মহিলা করীদের প্রতি- - এ ২৫ নবেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর € 
005 (ৰ শত) ৪৮৮ . ব্বীন্্র কানন 
অর্থঘপ্তরের কতিপন্ম অফিসার ও মধ্যেই তিনি বিশ্বকূপার কর্মী যতীন হওয়া প্রয্োক্ষন। এইসব ভস্ব' * 
মন্ত্রীকে ম্যানেজ করেন। কিন্তু দে, বুড়ো, শিবু ঘোষকে নানা অজ্জ- ' নিষ্ঠা ও আস্তরিকতার সংগে হওয়া ২৭ দিনব্যাপী বিশাল ও বর্ণাঢ্য 
রায় জমান! শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে হাতে ছাটাই করেছেন। নিতাস্তই বাঞ্ছনীয় এই কারণে ৰে, : . কল্লোলিত দিনরাত্রি 


বাবুর সে স্ব আর মফল হয়নি। 
কিন্তু নিখিলেশ্বর্ প্রমুখের1 জানেন 


সেদিন কি করে কি ভাবে সরকারী ' 


খণ বাবদ বাবু লক্ষ লক্ষ টাকা 
হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। 


সেদিনের অভিবড় কংগ্রেরী সমর্থক বলতে পারেন না। 

এখন তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদ্বেব ভট্টাচার্যের অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ- স্থান--_রবীজ্দ্র কানন - . 
কাছেও হাজির হয়েছেন । দেখানে কারী তরুণ মন্ত্রী বদ্ধদেববাবুর কাছে | .২৬শে নভেম্বর শনিবার ' 
নিশ্চয়ই ছিনি বলেননি, বিশ্ব়পার বিশ্বরূপার দরিদ্ কর্মী, টেকনিশিয়ান, সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় 


শতাধিক দীর্ঘদিনের কর্মী, শিল্পী, 
টেকনিসিয়ানের এখনও চাকুরীর 
কোনও নিরাপত্তা নেই, নেই কোনও 
এপয়েণ্টমেণ্ট লেটার অর্থাৎ নিয়োগ 
পত্র। এই ছুমূ্ল্যের বাজারে কর্মী- 
দের অনেকেরই বেতন "মাত্র চল্পিশ- 


. কর্মীদের প্রাণ যখন জেরবার “অপসংস্থৃতিৎ নামক এক তরি 
তখন তার ফুতি ও অঢেল সম্পত্তির সমন্তার সংগে রাজবিহারী সরকার 
রসঘই বা কোথা থেকে আসে? ওরফে ছোট ওরফে বাবুর সন্ভ. 
কর্মীরা জানেন এসব কথা বাবু বাবুরাও জড়িত। 


95264 যাত্রা সম্মেলনে 

















শিল্পীদের অনুরোধ, তিনি যেন 
অবিলম্বে বিশ্ববপার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করেন। রাজা বসস্ত রায় রোডের 
বাড়ী, বিশ্বক্পপার মহিলা কর্ম মীরা 
দেবীর লিলুয়া কারখানা ক্রয় করা 
সহ বিশ্বরূপার আয় ব্যয়ের যাবতীয় 
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টাকা। প্রভিডেগ্ড ফাণ্ড নিয়েও তথ্য সম্পর্কে ব্যাপক তদস্ত হওয়া |, ট ; 
রয়েছে হাজারে! অভিযোগ | বাবু আবশ্তক। : | চন্্রলোকের” নগরবধু। | ছু উউ 5 
কি একবারও বলেছেন কিছুদিনের  কুজ্জি রোজগারের জন্য কাঁজ করতে যাত্রায় সর্বপ্রথম জাদু ও ' দৃহলক্ষ | 
| ঘর ২৭ নভেম্বব দুপৃধ হাটা 
- পুতুলনাচ সম্বন্বিত পালা চা ৮৮ 





৮৪-র মনমাতানো পালা 
আনন্দময়ের ভক্তিমূলক . সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক 


কালকেতু ফুল্পরা লক্ষ্মী এলো ঘত্রে 














y _ শৈলেশ গুহনিয়োগী 
এ 04 শ্রেঃ_নবকুমার ও কল্যাণী ৫ 
সাতনম্বর কয়েদী ( রবীন্দ কানন যাত্রা সম্মেলনে : 
১৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬॥০ ) 
যাঁদের অভিনয়ে পালাগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে | পরিবেশনায় ' 
মোহন চ্যাটার্জী) এরা, গাযারনাদ বন্যা” এক [চন্দ্রলোক অপেরা. 
গোস্বামী, সব্যসাচী মুখাজাঁ, গৌর ভড়, বিমান মৈত্র, সমীরণ চৌধুরী, র 
জয়স্ত চ্যাটারজা, কল্যাণ ঘোষ, রাজকুমার ও নন্দছুলাল চ্যাটার্জী এবং ৩৭৩নং রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬ 
মিতা চ্যাটাজী, মহুয়া বন্দ্যোঃ, অনিমা কর, 'গীতঞ্জ পাল, মিল্‌ ____ ফোন_৫৪-৩৬৩৩ | 
এরিণা, মিস্‌ মোনালিসা ও সোনালী গোস্বামী । f পাহাড়ী ভট্টাচার্য, ললিতা 
21585788 ' চ্যাটারজি, শ্যামল ঘোষ 
ূ ংকর কোলে অভিনীত | ol 
পঞ্চম বাধিক যাত্রা সম্মেলনে তিরিশে নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মলোট 
“কালকেতু ফুল্পরা” দেখুন। স্থান--রবীন্্র-কানন। y হা | 
৮৫-র নতুন খবর নি 
. পৌরাণিক নাটক. সিক বি 
3 ৃ 
আদ্যাশক্তি মহামায়া দর্গেশনন্দিনী|| রবাজ্র কান 
শরৎচন্দের টূতৃ! এবি ৫ খা 
পরিবেশনায় . 
| কলিকাতা 
মোভনল অপেরা 


তিনশ নয়, রবীন্দ্র সরণী, কলি-ছয় 
সম্পাদক--হীরেন ৰহু 


| ক দ্বীপালী প্রেল, ১২৬1১ আতার্য প্রস্্চন্্র রোড 
ইটা তা সিরকা সিনা কালিয়: 





যাত্রা সমাজ 





সি আই এর পৃষ্ঠপোষিত কুখ্যাত আই. 
| পি আই-এর ভারতে পুনরাবিভাব 








বিংশ বর্ষ ॥ ৪৩শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২রা ডিসেম্বর, ৭৭ ॥ ৪০ পয়সা 


*  বিশ্ববিষ্ভালয় চত্বরে 
ছাত্র পরিষদের গুণ্ামি 
বোমবাজী ও খিত্তিখেউড় 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


মঙ্গলবার পৌনে বারোটা হবে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিরাট জুলফি- 
ওয়ালা এক ছাত্র পরিষদ নেতা! 
বক্তৃতা 'দিচ্ছিলেন। উপলক্ষ ছাত্র 
ধর্মঘট । তারপরেই শুরু হ’ল 
শ্লোগান । শ্লোগান নয়ত থিস্তি। 
“কুত্তার বাচ্চা জ্যোতি বোস নিপাত 


যাও” স্বভাবতই ছাত্র ফেডারেশ- 
নের ছেলেরা এর প্রতিবাদ করে। 


এতে আরো উচ্চস্বরে খিস্তি শুরু 
হয়ে যায়। প্ররোচনা, বাড়তে 
থাকে | তাছাড়া জোর করে ব্যারি- 


- কেভ করে রাখ! হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের .. 


গেট। 


ছাত্র ফেডারেশন, এবং জনগণের , 
তরফ থেকে যখন এর প্রতিবাদ , 


চলছিল তখন হঠাৎ ছাত্র পরিষদের 
গুপ্তারা একটি বোমা ফাটায়। 
সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োদৌড়ি এবং 
মারপিট শুরু হয়ে যায়। পুলিশ 


‘ছাত্র পরিষদকে কিছ না বলে 


জনগণকে তাড়া করে। এরপর 
ক্রমাগত বোমা পড়তে থাকে । মধ্য 
কলকাতা যুব কংগ্রেসের অশোক 
দেব এই বোমাবাজীতে নেতৃত্ব দেন। 
পুলিশকে বারবার বলা! হতে থাকে 
বিশ্ববিদ্ধালয়ের গেটটা মুক্ত করে 


দেওয়া, হোক। কিন্তু পুলিশ চুপ- 


চাপ থাকে! এরপর যখন চার- 
পাশের সমবেত জনগণ ' ছাত্র 
পরিষদের গুণ্ডামি প্রতিরোধ করতে 
এগিয়ে ধায় তখন পুলিশ কয়েক- 
জনকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। 
তাদের প্রত্যেকের হাতে বোমা ছিল। 


ছাত্র পরিষদের একজন নিজের হাতে 
বোমা ফেটে আহত হয়। তাকে 
ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরাই হাস-, 
পাতালে নিয়ে .যায়। জনতার 


গুণ্ডারা কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আশ্রয় নেয়। 
সেখানে তাদের সঙ্গী থাকে কিছু 
বোমা ৷ তাদের গ্রেফতারের দাবী 
(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায় ) 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) b 


' আস্তর্জাতিক সংবাদপত্র জগতের 
বহু নিন্দিত ইষ্টারন্যাশানাল প্রেস 
ইনস্টিটিউট ধূমকেতুর মতো আবার 
ভারতবর্ষে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
আমেরিকান গুপ্চচর সংস্থা সি-আই-এ 
পৃষ্ঠপোধিত এই প্রেস ইনষ্টিটিউট গত 
২৩শে নভেম্বর কলকাতায় এক 


“আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করেছিল । 


ম্যান ও আনন্দবাজার পত্রিকার 
গোষ্ঠী এবং যুগাস্তরের 'মালিক 
সম্পাদক । অমৃতবাজার পত্রিকার” 
কেউ যোগ দেন নি। আলোচনা! 
চক্রে সামিল'হয়েছিলেন কষ্টর বাম 
বিরোধী একদল পেটোয়াসাংবাদিক। 
এরা প্রায় সবাই: আমেরিকায় ঘুরে 


এসেছেন ।'' অধিকাংশই গিয়েছিলেন ' 


কলকাতার আলোচনা চক্র 


সম্পর্কে ধারা খোজ খবর রাখেন তারা 


বলছেন, আলোচনার পিছনে একটি 
গোপন উদ্দেন্ত ছিল। সেটি হচ্ছে, 
পশ্চিমবঙ্গের বাম মগ্ত্রিসভাকে কিভাবে 
বানচাল করা যাবে সে সম্পর্কে 
সাংবাদিক মহলের একটি দলকে 
তৈরী করা। উল্লেখযোগ্য, আই-পি 
আই-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কম্যুনিজম 
সাংবাদিকদের মগজ ধোলাই করা।' 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


মোরারজী দেশাই রাজ্য জনতা 


' কমিটির পুনর্গঠন চান 


(ঘর্পণের সংবাদদাতা) 


রাজ্য জনতা পার্টির সম্ভ ঘোষিত 


হতে পারে বলে বিশ্বস্ত সুত্রে ' খবর 
পাওয়া ,গেছে। জনতা পার্টির 
বধিয়ান নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন দিল্লীতে 
কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে কেন. 


যতীনবাবু সম্পকে লক্ষ্মী ৱোসের 


*ওই বেঁটেকে (যতীন চক্রবর্তী ) 
শায়েস্তা করতে আমাদের পার্টির 
মেয়েরাই যথেষ্ট । তার অন্ত আমর] 
ছেলেরা না গেলেও চলবে । তবে 
আমরা তো পেছনে আছি। ওই 


'ষভীনকে এবার ভালোমত শিক্ষা 


দিতে হবে| রাজ] কৃষ্ণচন্ত্রের রাঁজ- 
সভায় এক ভাড় ছিল, তার, নাম 


গোপাল ভাড় আর জ্যোতিবাবুর 


তিনি পদভ্যাগ করেছেন তা! ব্যাখ্যা 

করেছেন । 

_ জনতা পার্টির সন্ত ঘোষিত কমি- 

টিতে' প্রফুল্ল সেন বিরোধী গোর 

সংখ্যাধিক্য। আসলে দিশ্লীতে 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


মন্ত্রিসভায় আরেক ভাড় আছে তার 
নাম যতীন চক্রবর্তী ।” 

এই কথাগুলো লক্ষ্মী বোস বলেন 
২৪শে নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় লনের 
সমাবেশে । রাজনীতি করতে গেলে 
যে ন্যূনতম শালীনতাবোধ দরকার 
তাও লক্ষ্মী বোসের নেই। তাই 
তিনি একজন মন্ত্রী সম্বন্ধে এভাবে 
অন্লীল উক্তি করতে পারেন । এসব 


— 
লক্ষ্মী বোস এখনও মারপিটের 


হনকি দিয়ে 
(বিশেষ প্রতিনিধি ) 


“এখানে যদি দর্পন্র রিপোর্টার 
থেকে থাকেন তিনি নোট করতে 
পারেন, যে গতদ্দিন যহাজাতি সদনে 
আমার এক লড়াইয়ের বক্তৃতার পরে 


ষদি কস্বায় পি পি এম কর্মীর ওপর 


আক্রমণ হয়ে থাকে তাহলে এরপর 
ধখন 'বলে কয়ে আমরা রাস্তায় 
নামবে! তখন ওরকম শত সহশ ঘটন! 
ঘটবে 1” এই কথাগুলো বলেন 
লক্ষ্মী বোস ২৪শে নভেম্বর বিশ্ববিজ্া- 
লয় লনে। কিছুদিন আগে মহা- 


জাতি সদনে এক বক্ধৃতায় লক্ষী 


লেছেণ, 


বোঁস ময়দানে মারপিট করে শক্তি 





মধোই কসবায় একজন সি পি এম 
র ওপর আক্রমণ হয়। এই 
ঘটন! ছুটি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় 
একথাই দর্পণ লিখেছিল আর তাই 
বোস দর্পণকে কটাক্ষ 'করলেন । 
বলিস জলা বলেন, “আমি 
মিওপ্যাথির গুলিতে বিশ্বাস করি 
ন||। আমি সার্জারিতে বিশ্বাস 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার) 





অভিযোগ বিশ্বরূপার 
মালিকের বিরুদ্ধে 


ভয় দেখিয়ে শিল্পী 
(সংক্ষেপে আই-পি-আই) আহ্কুল্যে। | 





কম্মীছের সই 


জোগাড় না করে প্ৰতিবাদ করুন 


_ ( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 
বলে রাখা ভালো দর্পণ বিশ্ববপার 


মৌচাকে ডিল পড়েছে। দর্পণে 


বিশ্বরূপার রানবিহারী সরকার ওরফে 
'ছোটদা ওরফে বাবুর অনাচার, 
স্বেচ্ছাচারিতা ও ফুতির যাবতীয় তথ্য 
প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় বাবুর ‘মানে’ নর 


লেগেছে । বিশ্বক্ূপার ছিতলকক্ষে যে 


মৌতাত দীর্ঘদিন চলে আসছিল. 


তাতে দর্পণ কিছুটা বাদ সেধেছে সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই । এতেই 
বাবুর রাগ। উত্তেজিত বাবু এখন 
তাই দূর্পণকে রক্তচক্ষ দেখাতে চান। 
এরই ফলে সম্ভবত বহু প্রষ্টাচারের 
নায়ক রাসবিহারী দর্পন অফিসে জন! 
চারেক যুবককে শনিবার (২৬।১১1৭৭) 
পাঠান। হাতে তাদের বানান ভূল 
সম্বলিত এবং শিল্পী ও কর্মচারীদের 
স্বাক্ষরিত এক অতি সংক্ষিত প্রতিবাদ 
লিপি। হাবভাবে অব্য আচরণ । 
দর্পণ সম্পাদককে এরা বাবুর জঘন্ত 
কীতিকলাপ যাতে প্রকাশ না হয় 
তার অন্ত প্রকারাস্তরে ভীতি প্রদর্শনও 
করে। 


অশালীন উক্তি 


মনে হয় একমাত্র কংগ্রেসী রাজ- 


নীতিতেই চলে 1. এই ধরণের এলো- 
'মেলো কথাবার্তীথেকেই লক্ষ্মী বোস- 
দের রাজনৈতিক চরিত্র বোঝা যায়। 
নির্বাচনে হেরে গিয়ে এবং লুঠপাঠের 
রাজত্ব চলে গিয়ে ' লক্ষ্মী বোসদের 
এখন মাথার ঠিক নেই। তাই 
তিনি ষা খুশি তাই বলে চলেছেন । 


সাধারণ কর্মী শিল্পী টেক- 
যানের বিরুদ্ধে নয় এবং তাদের 
কাউকে ছোট করাও দর্পশৈর উদ্দেশ্য 
1 গত কয়ের সংখ্যার'দর্পণে যা 
শিত হয়েছে .তাতে তাদের 

শব বলা হয়েছে যে বাবুর অনা- 
চারে নোংরামোতে :এ'রা ক্ষতিগ্রস্ত । 
লালসার শিকার হতে হচ্ছে 

কে। বিশ্বরূপার সাধারণ কর্মী, 
শিরা তো বটেই নাট্য জগতের 
/এসব কথা জানেন । বিশ্ব- 

রূপার কী সহ গোটা শিল্পীমহল 
জানেন কেন বিশ্বর্ূপা থেকে কতিপয় 
বা শিল্পী এই থিয়েটার ছেড়ে 
চলে যেতে বাধ্য. হন। কেনইবা 
ৃত্যুশিক্পীর জন্ত রাসবিহারীবাবুর 
কঞ্চুম হাত থেকে মুঠো. মুঠো টাকা 





হতে হয়। একদিকে বাবুর 
টাকা নিয়ে ধোলামকুচি খেল! অপর 
87758 পেটে 
থ মারা-এর কোনটাই আজ 
কারো অজানা নয়। তাই বলছি 
পার কর্মী, শিল্পীদের ' নিয়ে 
'রার্ধাবিহারীবাবু যে জুয়ো খেলছেন 
দর্পণের প্রতিবাদ সেখানেই । কারো 
গত জীবন নিয়ে কোনও ঘটনা 
করার মত কোন ইচ্ছা দর্পণের 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় )- 





[ছুই ॥ . 


বিশ্বরূপা 
( টী পৃষ্ঠার পর) 


'নেই। সেটা, কোন সংবাদপত্রের 
ধৰ্মও প্লয়। কিন্ত কোন বাক্তির 
ব্যক্তিগত জীবন যদ্রি অপরের সুস্থ 
সুন্দর জীবন অতিবাহিত করার পথে 


বাধা হয়ে দাড়ায়, কিংবা তাকে কলু- ' 


যিত করার চেষ্টা করে, তবে তার 
চরিত্র বিচারের জন্য সমস্ত ঘটন] জন- 
সমক্ষে প্রকাশিত হওয়া! প্রয়োজন । 
এতে ঘর্পণের কোনও দ্বিধা নেই | 

জানিয়েছেন দর্পণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
রাসবিহারী স্বয়ং। তারই রুতিপয় 


আই পি আই 


''(১ম পৃষ্ঠার পর) 


এজন্তে বাছাই কর] সাংবাদিকদের 
বিদ্বেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা, নগদ টাকা 
দেওয়া বক্তৃতা সেমিনারের মারজ্রুৎ 
স্বোটা টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়। অবস্থয 
আই-পি-স্গাই অংবাদখর মালিক 
কিংবা 'মালিক-সম্পাদকদেরই প্রথম 
গুরুত্ব দেয়। তারপর এদের পেটোয়। 
সাংবাদিকদের গৃষ্ঠগোষকতা। করে । 
উল্লেখযোগ্য, "আই-পি-আই-এর 

সনদে শিমাইন্গর স্বনিষ্ঠতা কয়েক 
রছর আগো এত বেশী প্রচারিত 


, হয়েছিল যে, এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম- 


কর্তারা এতদিন এক রকম চুখ করে 
ছিলেন । এদেরই, এরুটি দল প্রেস 
ফাউণ্ডেশান্‌ অব এশিয়া নামে একটি 
নতুন সংস্থা গড়ে সেই একই কাজকর্ম 
চাল্লাচ্ছে, স্রি-আই-এর সঙ্গে যোগা- 
যোগও রেখে চলেছে॥ ভারতের 
প্রেস ইনষ্টিটিউট অব ইন্ডিয়া তো 


কয়েক বছর আগে সরকারীভাবে ' 


শ্বীকারই করেছিল যে, তারা এশিয়া 


ফাউণ্ডেশান থেকে মাসে পঞ্চাশ ' 


হাঁজার টাকা নিত। তবে এশিয়া 
ফাউগ্ডেশান যে সি-আই-এর টাকায় 
চলে তা নাকি তাঁরা জানতেন ন]। 
অবশ্য ওয়াকিবহাল মহল এই যুক্তি 
মোটেই গ্রহণ 'কুরেন নি। কেননা, 
খোদ, আমেরিকার  কাগজই 
সব কথা ফাস করে দিয়েছিল। 
এইসব ঘটনার পর প্রেস ইনষ্টিটিউট 
অব ইওিয়া আই-পি-আইকে ছেড়ে 
প্রেস ফাউণ্ডেশান' অব এশিয়ার 
অন্তর্গত হয়। কিন্তু এখন অকন্মাৎ 
দেখা যাচ্ছে, সেই আই-পি-আই 
আবার বাজারে নেমেছে । প্রেস 
ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া আবার আই- 
পি-আইতে . ভিড়েছে। আবার 
ওরা কলকাতায় সাংবাদিক চক্র 
খাড়া করছে ।| তাই ওয়াকিবহাল 
মহল বলছেন, বাম সরকার 
সাবধান ।। , 7, 


রেস্তোরা । 


বশংবদ কর্মী প্রতিবন্ধি পতিতে গই 


যোগাড় করেন। ,তিনকপি সই 


_ তোলা হয়। আমরা পরিষ্কার বলছি ' 
দর্পণ কোনও প্রতিবাদপত্র ছাপতে 


রাজী নয়।' কেননা যা প্রকাশিত 
হয়েছে তাকে আমরা সত্য বলেই 
জানি । বরং আমরা বলছি রাস- 


বিহারী চাকুরীর ভয় দেখিয়ে শিল্পী 


কর্মীদের কাছ থেকে সই যোগাড 
করছেন কেন? কেনই বা দালাল 
পাঠিয়ে দর্পণকে চোখ 'রাডাতে 
চাইছেন? আপনার : সম্বন্ধেই 
আমাদের অভিযোগ । 'প্রতিবাদ- 


' আপনার অনাচার আর আষ্টাচারের 


বিরুদ্ধে। কিন্ত আপনি, নিজে প্রতি- 
বাদ পত্র গাঠালেন না কেন ? ' ভবে 
কি. আপনার সুম্বল চাকুরীর ভয়, 


(দেখিয়ে শিল্পী ও কর্মীদের যোগাড় 


করা সই আর গোটা চারেক 
দালাল? 

একথা আগনি অস্বীকার করতে 
পারেন মাত্র 'কিছুদিনের ' মধ্যে 
আপনিই বিগ শিল্প ও ক়ীনের 
মধ্যে ইন্দুজিৎ চ্যাটাজা, গৌর দাস, 
গন রক্ষিত, অসীম ভট্টাচার্য, কাঙ্ল 
মুখার্জি, ' প্রহলাদ ভট্রাচার্য, চঞ্চল 
মুখার্জি, দিলীপ সরকার, জহর 
ব্যানার্জি, নির্মল ঘোষ, হেমস্ত দাস: 


'মন্ট, দত্ত, বাদল দাস; সুর্য বাগ,' 


গোপাল দাসকে ছাটাই করেছেন? 
মাসে ২*টি নিয়মিত শো1উপরত্ 


ছুটির দিনের প্রদর্শনী, এ ছাড়া প্রায় ' 


প্রত্যেকদ্িনই হল ভাড়া দেওয়! 
থাকে। কিন্ত একটি প্রেক্ষাগৃহ 
চালানোর ' ব্যাপারে দর্শকদের জন্ত 
যে সব ব্যবস্থাদি থাকার 'কথা তা 
আদৌ নেই। বাথরুম শহরের রাস্তার 


মাত্র রেখে রয়েছে পাচ, সাত, নয়, 


এগারো, তেরো-পনেরো টাকার 


অধিক সংখ্যক টিকিট। ফ্রি পাশ 


থেকে রাসবিহারীবাবু আগে চার 
আনা নিতেন ।- এই পয়সা গিরিশ 


গ্রন্থাগারের ' (ঘা: অনেকেই দেখেন 


নি) নামে নেওয়া হত। এখন প্রতি 
পাশ থেকে রাসবিহারীবাবু তিনটাকা 
করে আদায় করছেন। প্রতিদিন 
পাশ থেকে গ্রন্থাগার গ্যাড়াকলের 
টাকা পয়লা উঠছে। এর হিসাব 
একমাত্র রাসবিহারীবাবুই জানেন । 
শুধু তাই নয়, হলে ত্বধু একসট্রা 
চেয়ার দিয়ে ব্যবসা নয়, বাবু আবার 
হলের চৌহদ্দিতেই খুলেছেন চীনে 
'নাম শ্যাম্পেন। 


প্রদর্শনীর মাঝে বিরতির সময রাঁস- 
বিহারীবাকু তার এই দোকানের 
গুণপনা বর্ণনা করেন ; অথচ এই 
শ্যাম্পেনের খাবার সরকারী দণ্তরের 
লোকজনেরা এসে একবার নষ্ট করে 
দিয়ে যান। কেননা তাদের মতে 
এ খাবার খেলে মরণ অনিবার্ধ || 

এ ছাভাবিশ্বকপার আয় ব্যয়, 
কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, এাপয়েন্ট- 


লক্ষ্মী রোসের হুমকী 
রা 


7 কংগ্রেস 
দল কি লক্ষ্মী বোসের প্রকাস্তে বার- 
বার এইসব হিংসাত্মক . কথাবার্তার 


, দায়িত্ব নেবেন ? কোন রাজনৈতিক 
দলের কোন দবায়িত্বদীল সদস্ত এভাবে 


পারে না। আসলে নির্বাচনে হেরে 
গিয়ে এবং লুঠপাটেররাজত্ব চলে গিয়ে 
লক্ষ্মী বোসের এখন মাথার ঠিক 
নেই।' ক্লাসের কাজে ছেলের! যেমন 
একদম পেছনের বেঞ্চে বসে হৈ হল্পা 
করে সকলের দ্রটি আকর্ষণ করতে 


চায় তেমনি রাজনৈতিকভাবে খতম . 
হয়ে যাওয়া লক্ষ্মী বোষূর!, এলোঁ- ] বিকেল 


মেলো কথা বলে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় , 
ৃ | খোলা হবে। ' এ 


বেঁচে উঠতে চাইছেন । 


কসবায় দ্বপন চক্রবর্তীর ওপর .. 
আক্রমণ নিয়ে.তদস্ত চলছে । কস-. 


বার ঘটনা সম্পর্কে লক্ষ্মী বোসের 


' বিবৃতি কাজে লাগতে পারে। 


গুগ্ডাশক্তিতে বলবান লক্ষ্মী 
বোসরা জনশক্তি. সম্বন্ধে একেবারেই 
অজ্ঞ । লক্ষ্মী বোস *বারবার দ্াংগা- 
বাজীর হুমকী . দিচ্ছেন । কিন্তু জন-. 


শক্তি , যদি একবার এই সব. 


গুগামী প্রতিরোধ করতে রাস্তায় 


"নামে তাহলে ওরকম -অনেক লক্ষ্মী 


বোসের হ্বদকম্প শুরু হয়ে যাবে। 
লক্ষী বোসরা হয়ত চাইছেন ষে 


তাদের পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করা! 


হক যাতে আবার ন্তো হওয়া 
যায়! কিন্ত কোন পুলিশের দরকার 
নেই । জনগণই একহাতে মোকা- 
বিলা করবে এই গুণ্ডাদ্ের, আরেক 
হাতে মোকাবিলা করবে একের 


প্রতিক্রিয়াশীল মদতদাতাদের | 


J 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭৭ | 


অভক্রতা নোংরামো আর ভ্রষ্টাচারে 
বিরক্ত সাধারণ কর্মীদের সংগে এরাও 
। একদিন হাত মেলান'। 
রাসবিহারীবাবু, আপনার প্রতি 
সাধারণ কর্মীরা কত বিরক্ত আপনিও 
তা জানেন । »৫ নভেম্বর রাঁস- 


পূর্ণিমারদিন ছিল'আপনার জন্মদিন। 


সারে শশাখ বাজিয়ে আপনাকে কেউ 
কেউ সোহাগ জানাচ্ছিল তখন 
আপনিই শখ বাজাতে বারণ, 
করেন। কারণ আপনি শুনেছিলেন 
বিশ্বরূপার প্রাঙ্গণে আপনাকে ব্যঙ্গ 
করে ধ্বনি দেওয়া হচ্ছিল, “হরিবোল 
হরিবোল*। আচ্ছা, রাসবিহারী- 


বাবু এখনও আপনার হুশ হবে না? । 








দোতলায় ষখন চিরাচরিত প্রথানু- 


'$ সপ 








উর (জোর ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ), [লিমিটেড | 
মেতা 
_ প্রস্তাব আহ্বান করছে 


১। প্ল্যান্ট ও ঘেপিলারী পরিবহন 


1৭85 ৭৯ / ৭৭ / ৭৩৪৭ তাং ১৯.১১.৭৭ 


সাব-এরিয়া ম্যানেজার, 'ঘুম্মিক স্রাব-এরিয়া, পোঃ ,কালিপাহাড়িঃ 


টেন্ডার £ বিভিন্ন ধরণের প্ল্যান্ট ও সেমিলারী ও স্টোরের জিনিসপত্র 
পোনিয়াটি ওয়ার্কশপ / শ্রীপুর এরিয়া স্টোর্স / মিনগা সার-এরিয়া / 
ভেনের! সাব-এরিয়া / আসানস্বোল / দিশেরগভ / রাশীগঞ্জ / দুর্গাপুর / 
সোদপুর স্টোর্স | নিয়ামতপুর স্টোর্স / রাশীবাটি ওয়ার্কশপ / ধানরাত্র / ঘুসিক 
ওয়ার্কশপ থেকে ঘুসিক-সাব-এরিয়ার বিভিন্ন কোলিয়ারীতে পরিবহন, এবং 
স্টোরের জিনিসপত্র," গৃহে ব্যবহারের কয়ল], বিভিন্ন ধরণের প্যান্ট ও 
মেসিনারী এক খনি'/ ইউনিট থেকে অন্য জায়গায় পরিবহন । 
টাকা ১১০, * এবং কাজ সম্পূর্ণ করার সময় এক বছর | | 
ইচ্ছুক ব্যক্তিদের . দীর্ঘ ও হৃশ্ব দূরত্বের প্রর্তি কিলোমিটারের ভাড়া! 
জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। তৈল সৃহ চব্বিশ ঘণ্টার অর্থাৎ রোজের 
ভিত্তিতে ট্রাকের ভাড়াও উল্লেখ করিতে হবে। সাব-এরিযা ম্যানেজার, 
ঘুসিক সার-এরিয়া-র অফিস থেকে ১৫ টাকা! নগন্নে দিয়ে (অপ্রত্যারপপযোগ্য) 
উল্লিখিত কাজের জন্য অনুমোদিত ফর্ম শর্তাবলী সহ পাওয়া যাবে ৭.১২.৭৭ 
তারিখ থেকে বায়নার টাকাও নগদে দ্বিতে হবে ঘুসিক সাব-এরিয়ার 
৷ কেসিয়ারের কাছে এবং ধায়নার টাকার রসিদ নং টেশারে উল্লেখ, করতে 
হবে। সফল টেগারদাভাদের চুক্তির সময়ে -বায়নার টাকা. জুয়া, সহ 
সিকিউরিটি হিসেবে.১৫০০ টাকা জমা দিতে হবে । ১৪.১২.৭৭ তারিখ 
বিকেল ৩টা! ধর্স্ত টেপার গ্রহণ করা হরে এরং এ দ্বিন বিকেল ৪টায় 
টেগারদাতা অথবা গার সি তিনি উপৃস্থিতিতে ঢেণ্ডার 


বায়নার টাকা ছাড়া টেপার বাতিল কর! হবে । 


২। ওজর ঘার্ডের পরিবহদ। টি সউ 
রেফাঃ নং ১৭০০ /এস এ এস / ১৪৪ / ৭৭ / ৫৩৭৮ তাং ১৮.১১.৭৭ 


| যথেষ্ট সংখ্যক টিপ্সংট্রাক আছে এমন স্থপরিচিত ও বিশ্বাসযোগ্য ঠিকাদারদের 


কাছ থেকে সীল করা টেণ্ডার ডাবর কোলিয়ারীর ভাবর কোয়্যারী থেকে 
ওভারবার্ডেন এক কিলোমিটারের মধ্যে বিভিন্ন ওভার বার্ডেন ডাম্পিং 


‘| ইয়ার্ডে পরিবহনের জন্য ! . ডাম্পিং ইয়ার্ডে গাদা করা জপ্লাল লেভেল করার 


জন্ত যদি কায়িক শ্রম দরকার হয় সেটা হি বিলিন খরচে 
বরন ৭ 
১৬.১২.৭৭ তারিখ বিকেল ওটা পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে এ ও 


দিন বিকেল ৪টায় টেণ্ডারদাতা অথবা তাদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 


লসাব-এরিয়া ম্যানেজার, সালানপুর সাব-এরিয়া, পোঃ সামডি ' (বর্ধযান )- 
এর অফিসে টেগার খোলা হবে। প্রতিদিন ৪৫০ কিউবিক মিটারের মত 
ওভার বার্ডেন পরিবহন করতে হবে। 
পুর সাব-এরিয়ার গ্রপ আাকাউণ্টস অফিসে বায়নার ৫,০*০ টাকা নগদে 
জমা দিতে. হবে এবং টাকার রসিদ টেণ্ডারের সঙ্গে দিতে হবে। সালানপুর 


1 সাব-এরিয়ার গ্রপ আযাকাউন্টস অফিসারের অফিস থেকে যে কোন 'কাঞ্জের 


দিনে কিন্তু ১৬.১২.৭৭ তারিখের আগে ১* (দশ) টাকা! দিয়ে ( অপ্রত্যা- 
প্ণযোগ্য ) কাজের বিস্তৃত বিবরণ ও সম্পূর্ণ বিবরণ সহ নিবি 
ষাবে। 





রেফাঃ নং এস্‌ এ এম / জি এস এ /জি ই এন ( লেমিনারী ট্রান্সপোর্ট) / 


জেলাঃ বর্ধমান কর্তৃক ১৯৭৮-৭১ সালে নিয়োক্ . কাজের জন্য সীল করা | 


বায়নার |. 


১৬.১২.৭৭ তারিখের আগে সালান- 1 








তা 6 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২রা ডিসেম্বর ১৯৭৭ 


পূ্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর 


আরেক 


কীর্তি : 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


কীতির সংবাদ দর্পণ দপ্যরে এসে 
পৌচেছে। এক্ষেত্রে যতীনবাবু ফা 
করেছেন তা এককথায় ন্তককারজনক ৷ 
কোনও দায়িত্পীল মন্ত্রী এমন কাজ 
করতে পারেন তা ভাবাও যায় ন!। 
দিবস উপলক্ষে মেট্রো সিনেমার 
বিপরীত দিকের পার্কে লেনিন মুতিতে 
মাল্যদান উপলক্ষে একটি অন্ু- 
চীনের আয়োজন কর! হয়। ছয়ই 
নতেম্বর অর্থাৎ অনুষ্ঠানের আগের দিন 
যতীনবাবু টেলিভিসন সেপ্টারের ' 
নিউজরুমে ফোন করে বলেন 
“লেনিনের গলায় মালা দেব, আপ- 
নার! আসবেন কিন্তু” । টি, ভি, 
রিপোর্টারদের জানান হয় সকাল 
সাডে সাতটার মধ্যেই তারা যেন 
চলে আসেন। 

প্রচার কাঙাল ষতীনবাবু সংবাদ- 
পত্র দপ্তর, টি, ভি, সেণ্টারে প্রায়ই 
নিজেই ফোন করে জানান কবে 
তিনি পার্ক স্্ীটের গান্ধীমৃতি তুলতে 
যাবেন, কবে রামমোহনের যুতি 
প্রতিষ্ঠা করতে যাবেন, কবে তিনি 
হাউসিং বোর্ডের মিটিংয়ে যোগ দিয়ে 
বিপন্ন দেশকে বাঁচাবেন।. হরদম 
তিনি প্রচারের ধাদ্ধায় লক্ষ! সরমের 
মাথা খেয়ে একজন মন্ত্রী হয়ে বিভিন্ন 
জায়গায় হবনব করে বেড়ান । 


আরামবাগের 
ছ'ত্রাবাস বন্ধ কেন 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


. হুগলীর আরামবাগে ছারকেশ্বর 
নঈির পাশে জে" এল. আর. ও 
অফিসের কাছাকাছি চার কাঠা 
জমির ওপর একটি ছাত্রাবাস আছে৷ 
ওয়াকফ দপ্তরের পরিচালনায় এতদিন 
ওঁ ছাত্রাবাসটি চলছিল । বেশীর ভাগ 
মুসলীম ছাত্র থাকতো । মৌলানা 
আবদুর রহিম নামে এক ব্যক্তি 
ছাত্রাবাসটি তৈরী করেন । 
নেতাজী কলেজ, বিধেকানন্দ 
মহাবিষ্ঠালয় এবং স্কুলের প্রায় 
ক্রিশজন ছাত্র এখানে থাকতো | যুব 
কংগ্রেসী হামলা এবং নানা রকম 
রাজনৈতিক কারণে ছাত্রাবাঁসটি বন্ধ 
আছে । ওয়াকফ কমিশনার সাহেবও 
কোন মতে ছাত্রাবাসটি পুনরায় 


সাতই নভেম্বর যা করেন তা 
অদূত। টি, ভি, ক্যামেরাম্যানদের 


দিয়ে লেনিনের গলায় যে তিনি মালা -শিক্ষা 


দিলেন তা তোলালেন। 'এরপরেও 
অনুরোধ; যাবেন না বক্তৃতা দেব। 
সেটাও তুলে নিন। এত কথা বল- 
লেন কিন্তু একবারও বললেন না 
রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রধান মুখ্যমন্ত্রীসহ 
অন্তান্তরাও কিছুক্ষণের মধ্যে লেনিনের 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আসছেন । 
বরং টি, ভি, রিপোর্টারের এই প্রশ্নের 
জবাব সুকৌশলে ফতীনবাবু এডিয়ে 
যান! ফলে যা হয় তাই হল টিভি, 
নিউজে “বিপ্লবী যতীনবাবুর* মহান 
কীতিই শুধু প্রকাশ পেন । বলা! 
বাল্য রাজ্যমন্ত্রিসভার সংগে টি, ভি, 
সেণ্টারের ভুল বোঝাবুঝির সুত্রপাতও 
এইখানেই । a 
ইন্দিরা সঞ্জয়ের আমলের টি, ভি 
এখন বহুলাংশে পরিবর্তিত একথা 
অস্বীকার করার কোন পথ নেই । 
কলকাতা সেন্টারে টি, ভি, রিপোর্টার 
কম থাকলেও দক্ষতার সংগে যে এরা 
কাজ করছেন এর মধ্যে কোন অতি- 
শয়োক্তি নেই। টি, ভি কর্তৃপক্ষের 
সংগে রাজ্যমন্ত্রিসভার এক্ট! বিরোধ 
বাধুক বা ভুল বোঝাবুঝি হোক 
সম্ভবত তা অনেকেই চাইছেন। 
নয়ত জ্যোতিরিক্্র সৈত্রের শোকদিবস 
উপলক্ষে রবীন্দ্র সনে আয়োজিত 
অনুষ্ঠানের জন্য কোনও চিঠি কেন 


. টি, তি সেপ্টারে পাঠান হয়নি ? অথচ 


প্রয়াত নেতার খবর সংগ্রহের জন্য 
এরাই মুক্ত অঙ্গনের অনুষ্ঠান কভার 
করেন। সৃত্যজিৎ রায়, হেমাঙ্গ 
বিশ্বাস প্রমুখের সাক্ষাৎকার নেন। 
রবীন্দ্র সনের অহুষ্ঠানের জন্ত প্রয়ো- 
জনীয় ক্যামেরা বরাদ্দের ব্যাপারে 


ধে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠান দরকার. 


কতিপয় সরকারী আমলা তাও 
উপেক্ষা ক্রেছেন। প্রসঙ্গত রলা 
দরকার টেলিভিশন সেন্টার সম্বন্ধে 


রেখে কতিপয় মন্ত্রী এদের সংগে ষে 
ধরণের ব্যবহার করছেন তাও তেমন 


ভালো নয়। এর ওপর ষতীনবাবু 
প্রমুখের আত্মপ্রচারে টেক্কা দেওয়ার, 


ব্যাপারে নানা বদ কায়দা তো 
আছেই। সময় থাকতে মুখ্যমন্ত্রী 
পুরা বিষয়টি কি একটু খোঁজ করে 
দেখবেন? 


উপেক্জ বিদ্যামন্দিরে 
ংগ্রেসী মধুচক্র 
(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

উত্তর কলকাতার উপেন্দ্র বিস্যা- 
মন্দিরের কংগ্রেসী মধুচক্র ঘিরে 
অনেক মৌমাছি ভিড জমাচ্ছে। এই 
শিশু পাঠশালাটি পল্লীর প্রাচীন 
প্রতিষ্ঠান এলাকার জনৈক 
মাতব্বর কংগ্রেস নেতার (যিনি নাকি 


ইদানীং সাংবাদিক বলে তকমা এটে 


বেড়াচ্ছেন) পৃষ্ঠপোষকতায় এবং 
এই ক্কুলের একজন বেনামদার 
শিক্ষকের আহ্বকুল্যে শিক্ষিকার্দের 
মান-ইজ্জত বাঁচিয়ে ' শিক্ষকতা করা 
দায় হয়ে'উঠেছে ৷ 

এই দুই পলীসেবী কোন সর- 
কারকেই পরোয়া করেন না । স্কুলের 
সম্পাদক এদের ভয়ে স্কুলে প্রবেশ 
করতে পারেন না। অভিভাবকদের 
কোন মত প্রকাশের অধিকার নেই । 
এদের মনোরঞ্জন করতে পারলে যে 
কোন মহিলার' চাকরী অবধারিত | 
অন্যথায় গালাধাকা, লাঞ্ছনার সীমা 







সত্য কথা বলতে কি, অনিতা কাপুর জানেনই না, তিনি 


বস্তির নয়টি শিশুর ভরসা । 


তিনি শুধু ইউকোব্যাঞ্ষের ডিপজিট সার্টিফিকেট পরিকমনায় 
একটি আকাউপ্ট খোলেন। তাঁর পক্ষে এইভাবে টাকা রাখাই £ 
ছিল সবদিক থেকে নিন্নাপদ ও লাভজনক । পনেরো বছরে তাঁর 
জমা টাকা চারগুপণেরও বেশি বেড়ে যাবে । . 


ইউকোবাক্কের অন্যান্য আমানতকারীর টাকার মত 
অনিতা কাপুরের জমা টাকা আমাদের নানা প্রকার সমাজকল্যাপ ) 
প্রয়াসে বাবহার করা হয় ! যেমন, বস্তির ক্ষুলকে | 
সাহায্য দেওয়া, বা, বেকার যুবকদের কাজের সংস্থান করা, অথবা 
অসহাস্স মহিলাদের নিয়মিত আয়ের বাবস্থা করা। কিংবা, 
চাষীদের সময়মত খপ দিয়ে সহায্য করা । এইরকম নানা উপায়ে .. 
আপনার স্বল্পসঞ্চয়ই সমাজে যাঁরা অসহায় ও নিঃসম্বল তাঁদের ৪ 
+ বড় রকমের সহায় সম্বল হয়ে দাঁড়ায় । 

তাই, যখনই আপনি ইউকোব্যাঙ্ষের যে কোন সঞ্চয় 
পরিকল্পনায় টাকা জমা রাখছেন, আপুনি অপরকে স্বাবলম্বী হতে 


সাহায্য করছেন ৷ এবং সেইসঙ্গে নি 


উপায়ে নিজেরও সংস্থান করছেন, কারণ আপনার জনা টাকায় 


তারা মার খেয়েছেন । 


থাকে না। সবচেয়ে মজার বিষয় 
হল, এ মধুচক্র টিকিয়ে রাখার জন্য 
তারা স্কুলটির সরকারী অনুমোদন 
লাভে অন্তরায় হচ্ছেন। খোদ 
কংগ্রেনী আমলেও এই ছুই জন- 
নেতার বিরুদ্ধে 'তদস্তের দাবি 
উঠেছিল । কিন্তু কংগ্রেসী আমলের 
এক যুবক মন্ত্রীর কৃপায় মে যাত্রায় 
পল্লীবাসীর 
জিজ্ঞাসা এই ধৃষ্টতা কী এখনও 
চলবে? 

দুই কুখ্যাত গুণ্ডার 

মৃত্যুতে মানুষ খশি 

( দর্পণের সংবাদদাতা ) 

বংশী পাল এবং বীরবল পাল 
নামে দুই কুখ্যাত সমাজ বিরোধী 
সম্প্রতি কুষ্ণনগর শহরে চকের পাড়ায় 
নিহত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে এরা 
ছুই ভাই ছিল । এদের ছুই ভাইকে 
চেনে না এমন লোক শহরে নেই । 
এরা ছিল ক্বষ্ণনগরবাপীর আভংক। 
বাহাত্তর সাল থেকে এরা সারা 
শহরেই শুধু নয় নদীয়া জেলার সর্বত্র 


ইউকোব্যান্কে'টাকা জমানো মানে চড়া হারে সুদে 
আর সেই সঙ্গে অপরকে 


ও লাভজনক 





॥ তিন ॥ 


এবং ধুবুলিয়া ক্যাম্পে গিয়েও আক্রমণ 
সংগঠিত করত। বংশী কাচরাপাড়। 
নৈহাটির ওয়াগন-ব্রেকারদেরও নেতা 
পা ছিনতাই, গুণ্তামী, ডাকাতি, 
খুন, দাংগা, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি 
কার্যকলাপে এরা সকলকে জালিয়ে 
মারছিল। জরুরী অবস্থার সময় 
বীরবল একই রাত্রে বাড়ি থেকে 
পরগ'র তিন বোনকে তুলে নিয়ে 
এসে ধর্ষণ করে। সম্প্রতি সে মিসা 
থেকে ছাড়া পায়! এরা এত 
অত্ঠাচার করার সুযোগ পায় কংগ্রেস 
, দলাহুক্ত ছিল বলে। বাহাত্বর সালে 
নির্বাচনে রিগিং করার সময় এই 
সমাজ বিরোধীদের কংগ্রেস কাজে 
ila থান! পুলিশ এদের হাতে 

| এরা মারা যাওয়ায় কৃষ্ণ 
নগাঁবাসী স্বপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে 
বে ছ। হত্যা মাত্রই নিন্দনীয় 
"কিন্তু কফনগরবাসীর মনের কথা 
ই এদের মাকক, এরা মরাতে 





সবাই এতে খুশি | . 


(সুযোগ 





“ আপন্যর আয় নিয়মিত বেড়েই চলবে । 
| ইউ { | সেভিংস ব্যাঙ্ক ভিডি 
লাভজনক পরিকল্পনা কীকী? সং উপ 
# + I ১... 
Ld 
LUCO/CASJ!1 BEN. 


ল 


নগরে শাস্তি . ফিরে আসবে।' 


7 চার ॥ 


জয়পুরের চিঠি 


| দর্পণ | শুক্রবার ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ' 


সামভ্তশাহী আমেজে মশগুল রাজস্থান! 


রমা প্রসাদ মল্লিক 


কে বলে ইতিহাসের লাজ ধরে 
অতীতের পুনরাবর্তন হয় না? যদিও 
বা কেউ তাই মনে করে থাকেন 
জয়পুরে এসে আঠারশো| বছরের 
নগর জয়ন্তী দেখে গেলে ভার ভূল 
ভেঙে যেত | “গোলাপী” জয়পুর $৮ই 
নভেম্বর সামস্তী সৌগন্ধে মম করে 
উঠলো, অবশ্য এর পেছনে নেতাদের 
এবং শাসক শ্রেণীর মাথা ও পকেট 
ছুইই কাজ করেছিল প্রচুর । 


এই উত্সব বা সমারোহ যাই ' 


বলুন অকারণে প্ব্যবস্থাপিত* হয় 
নি। রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল। 
বর্তমান শাসকদল জনতা বহুদিন 
থেকে আত্মবিভক্ত, মুখ্যমন্ত্রী ভৈরে! 
সিং সেখাওয়ৎ তাঁর বিধায়ক মণ্ডলীর 
ভেতরেই জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেল- 
ছিলেন। কারণ, মুখ্যতঃ তাঁর 
অতীতে জনসঙ্ঘ দলের অন্তর্গত হয়ে 
কাজ করা ও নেতৃত্বাসীন হবার 
চেষ্টায় রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল 





ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস এবং 'আদি 
কংগ্রেসের মাঝামাঝি এক সম্ভলন 
বিন্দুতে এসে পৌছে গেছলেন - বলা 
বালা, পরোক্ত সংগঠনের প্রতি 
বেশী ঝুঁকে বা C16 করে। কিন্ত 
জুন নির্বাচনের পর" থেকে রাজস্থানের. 
রাজনীতি এক আবর্তমান জঙ্গম 
অবস্থায় । জ্রনতা দলের বিভিন্ন 
শরিকদের উপশ্রেণী কেন্দ্রিক বিশ্বস্ততা 
সঙ্গোপনে কাজ করতে থাকায় 
মৃখ্যমন্ত্রী সেখাওয়ৎ আঁহেবকে' ল্যাং 
মারবার তালে জনতার এম, এল, 
এদের এক মতাস্তরী গোষ্ঠী বা 
ভিসিভেপ্ট গ্রপ তৈরী হতে দেরী 
হলনা। এই গোষ্ঠীর প্রধান ধারা 
ভারা সাধারণভাবে, রাঙ্জনীতিতে 
জাতিবাদ বা 08$66187; আমদানী 
করেছেন জাঠদের : রাজনৈতিক 


রবরবা বাভাবাঁর উদ্দেশ্যে । মুখ্যমন্ত্রী ' 


রাজপুত “জাতির”, স্থৃতরাৎ স্থানীয় - 
দেশপ্রেমের আঁখিমণি। এই ফ্যাক্টর 
তার পক্ষে কাজ করছে। দ্বিতীয় 
শক্তি-উপকরণ তার দিকে ধোগাচ্ছে 


. তথাকথিত “আদিবাসী” বা tribal 
. _' ট্রাইবল (ভিল ইত্যাদি) উপজাতিদের 


প্রফুল্প' সেনের অন্যায় আচরণ 


আরামবাগ মায়াপুরে শ্রীপ্রফু 
সেনের যে কল্যাণ কেন্দ্র আছে তার 
সংলগ্ধ একটি সরকারী বাধ আছে। 
উক্ত বাধ ও কল্যাণ কেন্দ্র সংলগ্ন 
৬২৩ দাগে আমাদের একটি দখলী, 
জমি আছে। উক্ত জমির কিয়দংশ 
সরকারী বাঁধের জন্য আমরা 
দিয়েছি । বাঁকি অংশ যা বর্তমানে' 
ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত তা শরীপ্রফুল্ 
সেন নিজ নির্দেশে অজয় দে এম এল 
এ (ননী কে )-র তত্বাবধানে জোর 
পূর্বক দখল করে প্রাচীর তোলার 
আদেশ দিয়েছেন । অন্যায়ভাবে 
প্রাচীর তোলার জন্য আমি প্রতি- 
বাদের জন্য প্রীপ্রফু সেনের নিকট 
যাওয়ায় উনি এবং শ্রীঈক্সয় দে 
আমাকে বলেন “প্রাচীরের কাজ বন্ধ 
রাখা হবে না।” তাদের এই আচ- 
রণে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক 
পরিস্থিতিতে বিশেষ উদ্দেশ্যে উক্কানি- 
মূলক কাজের দ্বারা দেশে অশাস্তি ও 
বিশৃজ্ঘলা হৃষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে বলে 
মনে করতে বাধ্য হচ্ছি। আমি 


একটি রাজনৈতিক পার্টির সক্রিয় কমা 
জেনেও প্রীসেন যে কিভাবে এই 
অন্যায় কাজে মদতদ্দিলেন তা বোধ- 
গম্য ইচ্ছে না। জনতা দলের একজন 
বর্ষীয়ান নেতার এই ধরনের অন্যায় 


কাজের প্রতিবাদের ভাষা নেই। 
ঠিক এই ভাবেই আরামবাগের বহ 
গরীব' ও মধ্যবিত্ত লোকের জমি দখল 
সহ ফসল লুঠের অভিযানও সংগঠিত 
হচ্ছে।' যথাসময়ে প্রাচীরটি ভেঙ্গে 
ফেলা না হলে আইনাঙ্ছ্যায়ীই ব্যবস্থা 
আইনের আশ্রয় নিয়েছি তবে 
প্রয়োজনবোধে আমরা দেশের 
'মান্ষকে সঙ্গে নিয়ে এ ধরণের 
উস্কানিমূলক কাঁজের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ 
প্রতিবাদ জানাব। আশা করি 
শাস্তি শৃঙ্খলার স্বার্থে সরকারী কর্তৃ- 
পক্ষ সত্বর হস্তক্ষেপ করবেন । 


মদন সাহা 
আভারাণী সাহা 


যাক্সাপুর, হুগলী 


মীনা সম্প্রদায় । মীনার্দের এঁতি- 


হাসিক পটভূযিকা আছে রাজস্থানের 
রাঁজন্যবর্গের ঠিক নিচের সারিতে এক 
উপ-রাজন্তবর্শ রূপে । তার! রাজ- 


স্থানের রাজা রাজড়াদের দক্ষিণ হস্ত ' 


তথা অঙ্ছচর হিসাবে লডাই করেছে, 
প্রশাসনিক সংগঠন ও কাজে সক্রিয় 


॥ ভুমিকা নিয়েছে, ফলে সামন্তী প্রসাদ 
'পেয়েছে অপর্যাপ্ত এবং মধ্যযুগের 


শেষার্থে তারা রীতিমীত ক্ষমতাধর 
শ্রেণী হয়ে দাড়ায়। 

কিন্তু ধীরে ধীরে 'তাদের মধ্যে 
রাজনৈতিক শক্তির অবক্ষয় শুরু হয়। 
গত ১০০ বছর ধরে অনেক ক্ষেত্রে 
তারা অনগ্রসর সম্প্রদায় বিশেষ বনে 
ষায়। অথচ জনতা দলের অভ্যুদয়ের 
আগে থেকে কংগ্রেস দল “মীনা”- 
দেরকে রাজনৈতিক আনুকূল্য দেখান 
শুরু করে, যদিও তাদের অর্থ নৈতিক 
ও সামাজিক পশ্চার্দপরতা দূর করবার 


উপযুক্ত কোনো অর্থনৈতিক উন্নতির 


যোজনা রূপায়িত করতে চেষ্টিত হয় 
নি। বীশওয়াড়া জেলা এবং অন্যত্র 
(দক্ষিণ ও মধ্য রাজস্থান) প্রকৃত 


উন্নতি এবং রাজনৈতিক সংহতি শক্তি 
বাড়াবার উদ্দেশ্যে সোশালিস্ট পার্টি 
কিছু কাজ করেছে; এই অস্থজে 
মীনাদের হয়েও। সোশালিস্টরা 
এখন জনতা শাসকদের অঙ্গ এবং 


তাদের নেতা প্রোঃ কেদার রাজস্থান 


মন্ত্রিগুলীতে রয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী 
সম্প্রতি কোটা জেলার “দুবড়া”নির্বা- 
চনকেন্দ্র থেকে ভাগ্য পরীক্ষা, করতে 
যাচ্ছেন, পদ্াসীন হবার ছ’মাসের , 
মধ্যে তার পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন 
ছিল এম. এল. এ. হওয়ার । ছবডা 


' কেন্দ্র প্রচুর মীনা ভোটার, স্থতরাং 


ভৈরে সিং সাহেব এখন ওখানে 
মীনা উপজাতির গ্রামবাসী মুখপাত্র 
‘প্যাটেল’দের কাছে রাজনৈতিক 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া শুরু করেছেন, 
যেমন তার পূর্ববর্তী কংগ্রেসীরা 
করত। ভোটের গরজ বড় বালাই ৷ 


' অথচ, ইতিমধ্যে জনতা সর- 


সমভোক্তা শ্রেণীরুক্তদের অবস্থা দিল্লীর 
তুলনায় কোনো অংশে কম ক্লেশকর 
নয়। জিনিষপত্রের দাম এবং ঘর 
ভাড়ার রেট আকাশচুম্বী); দিতীয়ত:, 


EEE সংখ্যা এত বেডেছে 
যে, খোদ প্রান্তীয় রাজধানীতে “জান 
ও মালের” নিরাপত্তা নেই। এ 
প্রসঙ্গে জন অসস্তোষ তে1 রয়েছেই ; 
এমন কি শাসক শ্রেণীভুক্ত প্রাজ্রস্থান 
পত্রিকা” ও “দৈনিক রাষ্ট্রদূত” গত 
জুন মাস থেকে জয়পুরে ক্রমশঃ 
খারাপ হতে থাকা আইন-শৃঙ্খলা 
পরিস্থিতি সম্পর্কে বারবার সম্পাদকীয় 
মন্তব্য সহ পত্রকারদের . প্রেরিত খবর 
ছেপে চলেছে। তবু ডাণ্ডাধারী 
পুলিশ পুবদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় 
না। কারণ বাহ, চুরিডাকাতি মহা- 
বিদ্যায় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তাদের 
গোপন মিতালি তো রয়েছেই, 
হাতের ভালু ঘুষে গরম হতে দেরী 
হয় না। এক সাম্প্রতিক, বিধায়ক 
দলের বৈঠকে স্থানীয় এম. এল. এ. 
বজরঙলাল পুলিশী নিক্ষিক্নতা ও ভ্রষ্টা- 
চ্রিতা সম্পর্কে অনেক উদাহরণ 
দেন। একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
সদন্ত তো স্পষ্ট বলে বসলেন পুলিশী 
সংস্থা ও বিভাগকে তুলে দিতে ঘি 
সরকার অবস্থা শুধরোতে অক্ষম হয় | 

মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক শ্রেণীগো্ঠীর 
এক বৃহৎ অংশ তাই অত্যন্ত আগ্রহী 
ছিল জনগণের দুঃথাভিযষোগ ও 
অস্থিরতা! এবং দলের অভ্যন্তরে গোষ্ঠী 
ছন্বের বাস্তবকে ধামাচাপা দিতে। 


। উৎসবের প্রাবন ডাকা হল তাই । 


১৭২৭ সালে সওয়াই অয়সিংহ দ্বারা 
জয়পুর নগরীর শিলান্যাস মনে পড়ল 
ইতিহাসবিদদের । তারা পু'ধিপত্রের 
পাতা খুড়ে বের করলেন ভুলে 
যাওয়া অনেক তথ্য । রাজা জয়- 
সিংহের অনেক. গুণ ছিল, প্রশাসন- 
কলা,ভূগোলবি্যা, কুটনীতিশাস্্র এবং 
সর্বাধিক- বিছ্যান্থরাগ। তিনি সে 
যুগের জয়পুর নিবাসী (রাণ' প্রতাঁপা- 
দিত্যের যশোহর থেকে রাজা মান- 
সিংহের আমন্ত্রণে আসা দশটি বৈদিক 
বাঙ্গালী পরিবারের অন্যতম বংশজ) 
বিদ্ভাধর * চক্রবর্তীর স্থাপত্যশিল্পে 
প্রতিভার চিহ্ন দেখে তাকে জয়পুর 
নগর. স্থাপনার পরিকল্পনায় সংযুক্ত 
করেন স্থপতিপ্রধান হিসেবে। ১৭২১ 
সালে - বিদ্াধর চক্রবর্তী “দেশ 
দেওয়ান” পদে নিযুক্ত হন এই 
কৃতি বাঙালীর নাম আজও বহন 
করে জয়পুর “ভ্রিপোলিয়া বাজারের, 
রাস্তা ও সেখানকার প্রাচীনতম ঘাঁট 


, সেকালের সাজে কুচকাওয়াজ । 
ছাড়া রাতে বিষ জয়পুরবাসীদেরকে 


“বিষ্ভাধর-কা-বাগ”। [এ প্রসঙ্গে 


কৌতুহলী পাঠক শ্রীজ্ঞানেন্রমোহন ; 


দাসের কেতাব বঙ্গের বাহিরে 
বাঙালীতে” লেখা হরপ্রসাঁদ শান্রীর 
ছেলে শ্রীমেঘনাদ ভট্টাচার্যের বিবরধীর 
উল্লেখ দেখতে পারেন । 1] জয়পুর 
নগর যোজনাবদ্ধ ভাবে পরিকল্পিত 
হয় গ্রজাসাধারণের অন্য । ফতেহপুর 
সিক্রিশহর অন্তুরূপ ষোজনাবদ্ধ হলেও 
তা হয়েছিল মুঘল-শাহান-শাহের 
দরবার-কেন্দিক প্রাসাদ-শোভিত 
শাহী শহর রূপে সীমিত উদ্দেস্তে । 
সে যাই হক, জয়পুর স্থাপনার কয়েক 
বছরের মধ্যে ইতিহাসখ্যাত নাদির 


শার দিল্লী 'সাক্রমণ হয়) এবং ভীত 


মুঘল দিজীশ্বরের সঙ্গে মারাঠা- 
পেশাওয়! বালাজীর সদন্ধিচুক্তি হয়; 
সধ্যন্থ-দৌত্য করেন জয়পুর রাজ 
সওয়াই জয়সিংহ (১৭৪২) । তার 
এক বছর পরেই তার মৃত্যু ঘটে | 
কিন্ত এ যুগের রাজা রাজওয়াড়া- 
গন্ধী শাসকশ্রেণীর সামস্কতন্র প্রেমের 
অস্ত ঘটেনি। নাহলে এমন অদ্ভুত 


উৎসাহের সঙ্গে অতীতচারণ করবেন 


কেন তারা । বর্তমান শাসকদলে 


নেতাদের অন্যতম রাও লক্ষণ সিংহ 
(ডূঙ্গারপুর) অনেক সাধ্যসাধনা করে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেঁশাইকে 
মাত্র তিন ঘণ্টার জন্য' হচলও এই 
জয়স্তী মহোৎসব উদ্ঘাটন করবার 
মহাষজ্ঞে ডেকে আনতে সক্ষম 
হয়েছেন। নফল হয়েছেন বর্তমান 
জয়পুর রাজ শ্রীভবানী সিংহ এই 
উৎসব উপলক্ষে এক বিশালাকায় 
ইতিহাস ধর্মী মিছিল সংগঠিত 
করতে। কি ছিল না তাতে? 
হাতী ; পুরোনো দিনের রাজসিক 
দভ্ভের প্রতীক, নিশানা, অশ্বারোহী 
যুখ, রখ ও রখারোহী, পুলিশ ব্যাণ্ড, 
সেপাই শান্তী এবং সেকালের বিশেষ 
সামরিক শ্রেণী “নাগা” সৈনিকদের 
রঃ 


দেখান হল নি-খরচায় আতশবাজীর 
শোভাঁ। অবশ্য এ সমস্তর মুলে কাজ 
করেছে, ভাবড় নাগরিক নেতাদের 
এক সমিতি, যারা সংগ্রহ করেছে 
লক্ষ লক্ষ টাকার চাদ, ব্যয় করেছে 
অযাচিত উপদেশ সাধারণ নাগরিক- 
দের উদ্দেশ্যে নগরের সম্মাঞ্জিত রূপ 
ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে। হায়, দরিদ্র 
পুরবাপী প্রেরণায় মেতে উঠলো 
কৈ? কেবল বিস্ষারিত নেত্রে দেখে 


গেল বড় বড় বড়লোকদের ‘কালচার’ 
ও কীক্তি। 


t 
1 





দর্পণ ! শুক্রবার, ২রা ডিসেম্বর ১৯৭7 


॥ নয়া চীনের কৃষি বাবস্থা ২) 
ইন্দিরা বু । 


নানা স্থখ স্থবিধা পাওয়া 
কমিউন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলো 
এবং ১৯৬১ সালের মধ্যেই কমি- 
উনের সংখ্যা দাড়াল ৭২ হান্জারের 
মত। কমিউন সংলগ্ন কারখানা- 
গুলিই প্রমাণ করে দিল যে উচ্চ 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ছাডাও শিল্প গড়া 
যায়। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা 

একটা! রহস্তজনক গুপ্ত বিদ্যা নয়! 
| তল বিশেষ দল মি: 

দের অবহেলার চোখে দেখতে 
- অত্যন্ত ছিল, কিন্ত এখন থেকে তারা 


তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিছু বদলাতে আরস্ত 


করলে!|। গ্রাম্য কারখানার প্রতিষ্ঠা 
পরিচালন] দেখিয়ে দিল জনশক্তির 
প্রাধান্য । কমিউনগুলিতে কৃষি, 
শির, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্া,সামরিক 
শিক্ষা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমন্বয় 
ঘটিয়েছে। সেখানে আছে ক্ষুল, 
কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্ত- 
চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, স্থানীয় 
দেশরক্ষার কাজে শিক্ষার ব্যবস্থা 
প্রভৃতি। বিভিন্ন কমিউনগুলির 
7হষোগিতার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ তৈরী 
“রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষবাস, 
ক্র ও মাঝারি শিল্পের পাঁরচালনা, 
ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সার 


তৈরী এবং ময়দা ও আটার কল 


প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে । জনসাধাঁ- 
রণের অদম্য উৎসাহে শুরু হলে! খাল 
কাটা, জলাধার তৈরী করা, রাস্তা- 
ঘাট তৈরী করা, পাহাড়ের গ্রামে 
গ্রামে বনভূমি সৃষ্টি করা, নীচু জায়গা 


ভরাট কর! ও উচু জায়গা কেটে. 


সমান করা, পাহাড়ের গায়ে ধাপ 
কেটে জমি তৈরী করা। এই জন- 
বই আগে কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি 
সে এসব কাজ করতে সক্ষম হবে। 
১৯৭৩ সালে সাশু-ই (মহাপ্রাচীরের 
ঠিক দক্ষিণে ) বলে একটা ব্রিগেড 
দেখতে, গিয়েছিলাম ৷ সেখানকার 
লোকেরাই নিজের চেষ্টায় সেই 
পাথরময় অনাবাদী অঞ্চলটাকে উৎ- 
পার্দনকারী অঞ্চলে পরিবর্তিত 
করেছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে 
শন্তভারে নত অনেক ক্ষেত রয়েছে । 


এই পাথুরে অঞ্চলে মুষ্টিমেয় লোক 


করতো] । তার] বলতে গেলে 

টি নিরর | চারিদিকে যখন সাড়া 
গেল “নিজের পায়ে দাড়াও” 
ভখন গুটিকয়েক লোক মিলে এই 
' অসাধ্য সাধনের কাজে লেগে গেল। 
পাথরের উপরে মাটির স্তর খুব হালকা 
ছিল। তাতে চাষ করা সম্ভব ছিল 
না৷ কয়েক মাইল দূরে এক ছোট 
নদীর ধার থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি 


কেটে এনে দিনের পর দিন জি 
ভরাট করে চললো, এমনকি ছোট 
ছোট ছেলে মেয়েরাও ছোট পাত্রে 
বাকৌচরে করে মুঠোথানেক মাটি 
বয়ে নিয়ে আসতো । জলকষ্ট ছিল 
মারাত্মক রকম তাই পাথর কেটে 
বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করলো 


আর দূরে পাহাড়ী নদী থেকে খাল. 


কেটে কিছুটা জলের ব্যাবস্থা করলো। 
।পাহাভের গায়ে এক মিটার লম্বা, 
এক মিটার, চওড়া ও এক মিটার 
গভীর করে গর্ত করে তাতে মাটি 


ফেলে নানা রকম ফলের গাছ. 


লাগাজো। গিয়ে দেখলাম পাহা- 
ডের ধাপে ধাপে শস্য, গাছ ভরা 
আপেল, স্যাসপাতি ইত্যাদি ফল, 
মাঝে মাঝে চাষীদের ছোট ছোট 
ঘর বাড়ী সবই হয়েছে একট] বড় 
মত চাতাজে শক্ত মাড়াই বাছাইও 
করতে দেখলাম। ওরা বললো 
গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ তো! বটেই, কিছুটা 
সরকারের কাছে বেচে দিতেও 
পারছে । এবারে হোপে প্রদেশে 
একটা কমিউন দেখেছি, সেটাও 
একটা বিরাট নোনা জলে ভরা ' 
অঞ্চল ছিল ও মাঝে মাঝে পাথুরে 
জমি ছিল। সেই নোনা জল 
পরিফার করে, পাথর, কেটে কাকড় 
বেছে চাষের জমি তৈরী করা 
হয়েছে । ফসল ফলাচ্ছেঃ ফলের 
চাষ করছে, হাস মুরগী শৃয়োর পালন 
করছে, শম্যের চাষ করছে, ছোট 
ছোট কারখানায় কিছু কিছু প্রয়ো- 
জনীয় যন্ত্রপাতি, সার ও বাঁড়ীঘর 
তৈরীর  মালমশলা. ২ তৈরী 
করছে । ২৩ হাজার লোকের বাস, 
ভাতে গৃহ আছে « হাজার আর 
চাষ হচ্ছে ২১০০ হেক্টর জমি। 
নিজেদের চেষ্টায় খাল কেটেছে, 
ভৌমজল তোলার ব্যবস্থা করেছে, 
স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে, 
খেলাধূলা, আমোদ . প্রমোদের 
ব্যবস্থাও করেছে (অনুন্নত অঞ্চল- 
গুলিকে সরকার ' কিছু অর্থ সাহাষ্য 
করে)। 

এখন তো সানশি প্রদেশের 
তাচাই ব্রিগেভ দেশের কাছে 
আদর্শ । এই অঞ্চলট] নাকি উচ্চ 
থাইহান পাহাড়ে অবস্থিত। তার 
অধিকাংশই পার্বত্য, কিছুটা গহ্বর 
আর খুব সামান্যই ছিল সমতল। 
তাতে আবার মাটির স্তর খুব হালকা 
ছিল যার জন্য কিছু জম্মাত না । এই 
অঞ্চলে খুব কম লোকের বাস ছিল, 
জাপানী আক্রমণে এখানেই বহু 
লোক নিহত হয়। এরাও নাকি" 


অসাধ্য সাধন করেছে। প্রথম 
অবস্থায় এরাও প্রকৃতির বিরুদ্ধে 
লড়েছে। পাহাড়ের গায়ে ধাপ 
ফেটে চাষের জমি করেছে। নীচু 
জমি ভরাট, বর্ধার ঢল থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য পাথর সাজিয়ে দেওয়াল 
তৈরী, জলাধার তৈরী, উচু পর্বতে 


জলাধার থেকে খাল কাটা এ সব: 


নিজেরাই করেছে । ' এখন নাকি 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক উন্নতির 
সুব্যবস্থা করা হয়েছে । তাচাই 
নাকি এখন হ্বর্গরাজ্য। ছুঃখের 
বিষয় শীতের ভয়ে উত্তর চীনে না 
যেতে পারায় এই বনু আকাঙ্ক্ষিত 
স্থানটি দেখা হয়নি! 

কমিউন দেশকে নানাভাবে 
এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণ 
কি না করেছে মাটি কাটা, পাথর 
কাটা, খাল কাটা, পাহাড়ের অপর 
পার থেকে সুড়ঙ্গ কেটে (রেড ফ্ল্যাগ 
ক্যানেল ) নদীর জলধারা অপর 
পাশে আনা, দুরস্ত নদী ষা বছরে 
বছরে ভয়াবহ বন্যায় লোকের ধন 
সম্পত্তির ক্ষতি করে চলেছিল তাকে 
বাধ দিয়ে পোষ মানান, কষির 
উন্নতি করে উৎপাদন বাড়ান এবং 
কলকারখানা প্রতিষ্ঠা এই সব কিছুই 
দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে 
নিয়ে চলেছে । 

গোটা দেশে ৭* হাজারের উপর 
কমিউন আছে । কমিউনের আকার, 
প্রাকৃতিক অবস্থান, স্বাভাবিক 
অবস্থা বা আথিক সঙ্গতি সর্বত্রই এক 
নয়, কিন্ত গঠন গদ্ধতি এক । ঘন 
বসতি অঞ্চলে কমিউনের জন সংখ্যা 
৫০/৬০ হাজারের মত, কিন্ত পার্বত্য 
অঞ্চলে ও মরু অঞ্চলে বসতি কম 
থাকায় জনবল কম। কমিউনেরও 
আবার কয়েকটি স্তর আছে। একে- 
বারে নীচুকার স্তর হলো উৎপাদন 
টিম ( Production Team ) | এই 
টিম ১০০/১৫০ জন লোক নিয়ে গঠিত 
হয়। ১০/১২টি টিম নিয়ে একটি 
ব্ৰিগেড ( Production Brigade ) 
এবং ১০/১৫টি ব্রিগেভ নিয়ে হয় 
একটি গণ কমিউন | কাজের স্থবিধার 
জন্ক এই ভাগগুলি করা হয়েছে। 
কমিউন এদের নেতা ঠিক করে, 
অবশ্য সদস্তদের মতামত নিয়ে। 
নিজেরাই আয় ব্যয়ের হিসাব রাখে, 
বন্টন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা করে, 
ব্যাঙ্কের কাজ কর্ম চালায়! বস্তুতঃ 
কমিউনের কর্তব্য হলো কৃষি, শিল্প, 
বাণিজ্য, পরিবহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও 


প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা। একে 


শাসন ব্যবস্থার বিক্ষেক্্রীকরণ এবং 


স্থানীয় স্থায়ত্ শাসন প্রতিষ্ঠা বলা 
চলে । | 
কমিউনগুলির গঠন ও কাজ 
সম্বন্ধে যা বলেছি তার সঙ্গে গৃহ 
শিক্ষা! স্বাস্থ্য অর্থাৎ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে 
একটু বলছি। কমিউনে প্রত্যেকের 
থাকার বাড়ী আছে।' তার সঙ্গে 
একটু জমিও আছে যেখানে গৃহস্থালীর 
জন্য শাকসবজি ফল ফলাতে পারে, 
হাস-মূরগী, শুয়োর পালন করতে 
পারে। আগে তো গ্রামের গরীব 
চাষীর বাডী লতাপাতা দিয়ে ঝুপড়ি 
মত ছিল, এখন কিন্ত টালির ছাদ, 
ইটের দেওয়াল রা মাটির দেওয়াল 
ঘেরা ঘর দেখা ষায়। বাড়ীর সব 


ছেলে মেয়েই কাজ করে কৃষিতে, 


শিল্পে অথবা সৈন্য বিভাগে । কাজে 
বাদ পড়ে শিশু, বৃদ্ধ ও অসমর্থর]। 
যাদের বাড়ীতে থাকার লোক থাকে 
তারা ছুপুববেল]1 বাড়ী এসে থেয়ে 
যায় যদি কাক্গের জায়গা বাড়ী থেকে 
খুব দূরে না হয় আর যাদের সে 
স্থবিধা নেই তারা ভোজনালয়ে 
খেয়ে নেয়। কাজের শেষে বাড়ী 
ফিরে নিজেদের ইচ্ছামত রান্নাবান্না 
করা, খেলাধূলা করা, নানা আমোদ 
প্রমোদ করার যথেষ্ট সময় পায়। 
পরিবারে মিলিত আয়ের দৌলতে 
আধিক অবস্থা স্বচ্ছল হওয়ায় অভাব 
জনিত নান! অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে 
রেহাই পাঁয়। এতে পারিবারিক. 
সম্পর্ক ভালই থাকে । গ্রামেই 
থাকতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা 
নেই। যোগ্যতা অনুযায়ী অন্তত্র 
কাজও করতে পারে । শীতের সময় 
যখন চাষবাসের কাজ কম থাকে 
পরিবারের লোকেরা কিছু কিছু 
কুটির শিল্পও করে যাতে নিজ পরি- 
বারের চাহিদা মেটে ও সামান্ত অর্থও 
আসে। কাজগুলি হচ্ছে কাপড় 
বোনা, জাল বোনা, বাশ বা বেতের 
ঝুড়ি বোনা, এছাড়া কিছু কিছু 
শৌখিন দ্রব্য তৈরী করা। অবস্থা 
ভাল হওয়ায় নিজেদের সঞ্চয় কিছু 
থাকে। তা দিয়ে তার! নিজের 


বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে । সেখানে 
যেষন হাসপাতাল আছে তেমনি 
অনেক স্বাস্থ কেন্স আছে আর আছে 
বহু সংখ্যক “নাদ্ব। পা ডাক্তার” 
( Barrefoot doctor)! তারা 
কমিউনের কর্মী । তারা নিজেদের 
নির্দিষ্ট কাজ করে এবং প্রয়োজনে 
প্রাথমিক চিকিৎসা করে এবং বিশেষ 
অবস্থায় রোগীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্র 'বা 
হাসপাতালে পাঠায় । রোগ দি 
কঠিন ও চিকিৎসা ব্যয় সাপেক্ষ হয় 


হবে 


ূ 0 ॥গীচপ 


তবে সে ্েত্ে পরিবার অর্ধেক ব্যয় 


- বহন করে এবং বাকি অর্ধেক স্বাস্থ্য 


তহবিল! থেকে দেওয়া হয়। অনেক 
নি কেন্দ্রে ভেষজ উদ্ভিদ 
থেকে ওষুধ তৈরী করা হয় এবং 
বিশেষ ওষুধ সরকার যোগান 
দেয়। | স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রতি পরি" 
বারকে এক ইউয়ান চাদ! দিতে হয় 
এবং পরান থেকে তাকে সারা 
বছর বিনা মুল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ- 
পত্র দেওয়া হয়। শহর থেকে দূরে 
হলেও কেউ বিনা চিকিৎসায় মার! 
যায় না 

শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য আছে ক্রেসে। যাদের বাড়ীতে 
দিদিমা | ঠাকুরমা থাকে তাদের 
শিশুরা সাধারণতঃ বাড়ীতে থাকে । 
বৃদ্ধ ৃদধাদের জন্য আছে আবাস । 
যাদের দেখাশুনার লোক থাকেন! 
তাদের এখানে রাখা হয় বেশ যত্রের 
দি দেশগুলির মত 





এগুলি (এখনও অত উন্নত ধরণের 
নয় । 'এ সবের খরচ বহন করে জন- 
কল্যাণ |তহবিল। কমিউনে শিশু 
বিভাগ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগ 
এবং কারিগরি বিস্যালয় আছে। 
কোন কর্মী বিশেষ যোগ্যতা দেখালে 

পাঠাবার ব্যবস্থা 


বা 
আছে । | কায়িক শ্রম এখানে সবাই- 


কেই করতে হবে, যাতে কারও 


গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে । গ্রাম ও 
শহরের মধ্যে মধ স্থবিধার পার্থক্য 
ক্রমেই কমিয়ে আনা হচ্ছে। কমি- 
উনের প্রয়োজনেই গ্রামে বাধান 
রাস্তা, বিজলী বাতি ইত্যাদির 
ব্যবস্থা করা হয়েছে । 
এসব্‌ দেখে শুনে স্বভাবতই মনে 
কেন এ উন্নতি হলে! 
না? আমরাও ওদের' মত ওপনি- 
বেশিক [দেশ ছিলাম, আমাদেরও 
জনসংখ্যা কম নয়, আমাদেরও প্রচুর 
প্রাুতিব সম্পদ আছে। ওরা বহি- 
যুদ্ধ অস্তষুদ্ধের পরে বিদেশী সাহাঘ্য 
ছাঁডা কেমন করে স্বনির্ভর হয়ে খান্ত 
সমস্তা, বেকার সমস্তার সমাধান 
করেছে ॥ শিল্প, কৃষি ও বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা কোন ক্ষেত্রেই অন্ত জাতের 
কাছে পিছিয়ে পড়ে নেই । চীনদেশ 
গোড়ার [দিকে কিছু সোভিয়েট 
সাহায্য পৌয়েছিল কিন্ত পরে রাজ- 
নীতিতে 'শীদর্শগত মতপার্থক্য দেখা: 
দেওয়ায় রাশিয়া সব সাহাধ্য হঠাৎ 
বন্ধ করে [দেয় এবং যে খণ তারা 
দিয়েছিল তা তখনই সম্পূর্ণ আদায় 
করে নেয় । নদীতে মাঝি যেসন 
করে নৌকোর হাল ধরে নদী পার 
করে নেয়| এই দুর্দিনে চেয়ারম্যান 


(A 





|] 


সি 


॥ ছয়ু ॥ 


খত্বিক ঘটকের শেষ ছবি 


নরেন্দ্রনাথ দ্বাশগুপ্ত | 


খত্বিক ঘটকের যুক্তি-তক্কো-গঞ্জোর 
যে সমস্ত সমালোচন! বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় প্রকাশিত 'হয়েছে, কিন্া 


ছবিটি সম্বন্ধে এট] ফিল্ম হয়নি এদিক' 


ওদিক থেকে ছু'ডে দেওয়া এ জাতীয় 
অস্তব্য কয়েক বছর আগেকার ষন্ত্রণা- 
দায়ক তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়ে 
'দিল। কলকাতার ফেডারেশন অব 
ফিল্ম সোসাইটিজ আয়োজিত মিজো- 


_ শুচির উগেৎস্থ মনোগাতারির 'পরদর্শ- 


নীর সময় ক্রফো-গদাব আস্তোনিয়নি- 


রসিক, এই শিল্প' মাধ্যমের সব কিছু 
গুলে খাওয়া রেশ কিছু সংখ্যক বোদ্ধা 
দর্শক নানা বাঙ্গাত্মক "মন্তব্যে 
কট ক্তিতে ছবিটিকে সারাক্ষণ ধিক্কার 
দিয়ে যাচ্ছিলেন ।. 


বূপকের বিন্যাস, জাপানী 'নাটকের 


ধরতিস্থাশয়ী দৃশ্যরচনা ও অভিনয়- 
প্রকরণ_এক কথায় ;জাপানী চল- 


চ্চিত্রের বিশেষ দেশজ ভাষা তাঁদের 


রঃ 


অত্যন্ত অপরিচিত লাগছিল । কিন্ত 
“নিজেদের ধ্যানধারণাঁ অভ্যাসের 
শ্রে্টত্ববোধে ছবিটিকে নস্যাৎ করার 


প্রগলভ ওদ্ধত্য প্রকাশ না করলেও ' 


চলত | মধ্যগীয় কাহিনীভিত্তিক 
আর একটি জাপানী bed ‘বিদ্ৰোহ’ 


মিজোগুচির | 
মধ্যযুগের রূপকধর্মী কাহিনী ব্যবহার, ' 


দেখতে গিয়েও একই অভিজ্ঞতা হয় । 
জাপানী চলচ্চিত্রশিল্পীরা নিজস্ব 
দেশজ-ভাষায়, রপকধমী বিন্যাসে মধ্য- 
যুগীয় জীবন ও সামরিকতন্ত্রের ওঁতিহ 
যার প্রভাব আধুনিক যুগেও প্রবল তার 
বিরুদ্ধে প্রশ্নে প্রতিবাদে সমালোচনায় 
মানবিক সত্যের সন্ধানকে রূপ দিতে 
চেয়েছেন । এই ছবিগুলোর পেছনে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী 
কালের জাপানের যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মাকে 
অনুভব কুরা যায়। খত্বিকের I 
যুক্তিতকো আর গপ্পোও সত্তর দৃশকের 
ভয়ংকর কঠিন সময়ের অভিজ্ঞতা- 
মন্থন প্রশ্ন প্রতিবাদ সমালোচনার ' 
তাৎপর্যপূর্ণ রূপায়ণ। ছবিটির নায়ক 
নীলকঠ বাগচির মধ্যে খত্িক এক . 
প্রবল দছুঃসাহসে নিজের মাত্রাতিরিক্ত 
মগ্যাশক্তি, জীবনের অপচয়, স্ত্রীর 
সঙ্গে' সম্পর্কচ্ছেদ _ব্যক্তিজীবনের ' 
এই সমস্ত "দিক একেবারে অনাবৃত 


“করে দিয়েছেন । ব্যক্তিজীবনের, 


অনেক ঘটনা, অনেক কথ] হুবহু ছবি- 
টিতে গেঁথে দিতে “কিছুমাত্র ,দ্বিধ! 
বোধ করেননি । আর সেই নিজের 
সৃষ্ট চরিত্রে, নিজেরই পরিচালনায় 
নিজেই অভিনয় করেছেন, কিন্ত 
কিসের তাগিদে ? বোধহয়, নিছক 








1 


নাগ 


(কোল ইণ্ডিয্নার একটি সংস্থা! ইউ | 





প্রস্তাব আহ্বান করছে 


এক্সপ্লোজিভ ক্যানিষ্টার 


রেফাঃ নং ০২ / ই সি এল / পি ইউ আর / এক্সপ্লোজিভ ক্যানিষ্টার /৭৭/৬৩ 
বথাযোগ্যভাবে টেন্ডার নং দিয়ে সীল করা টেণ্ডার ছু কপি নিক্বোক্ত 
সরবরাহের জন্য £ ২৪ গেজ গ্যালভানাইজভ সীটে তৈরী সিলেনড্রিক্যাল 
আয়তনের এক্সপ্লোজিত ক্যানিষ্টার যার টপ কভার গোলাক্কৃতি ইনুজ. কর! 
এবং যাতে শক্ত সেলফ লকিং ব্যবস্থা আছে। ক্যানিষ্টারের ভেতরের অংশ 
হবে কাঠের লাইনিং করা যা & ইঞ্চির বেশী পুক হবে না। ভিতর ও 
বাহির মোটা করে রেড অন্মাইড প্রিমিয়ার দেওয়া থাকবে। ক্যানিষ্টারের 
ভিতরের ব্যাস ৬ ইঞ্চি এবং আতভ্যস্তর গভীরতা (ঢাকনা বাদে ) ১৮২ ইঞ্চি 
-- ৯২৫টি দরকার । 

কানিস্টারের' নমুনা ঘে কোন কাজের দিনে চীফ কণ্টেলার অফ 
ষ্টোর আগু পারচেজ, সীকতোরিয়া, পো: দিশেরগড়, জেলা বর্মান-এর 
অফিসে দেখা ষেতে পারে, নমুনা এবং সাম্প্রতিক ইনকাম ট্যাক্স ও সেলস 
ট্যাক্স সার্টিফিকেট সহ কোটেশাঁন জমা দিতে হবে । বাসনার ১:০০ টাকা 
নগদে অথবা কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ( ইষ্টার্ণ ডিভিসন ) অনুকূলে ব্যাঙ্ক 
ভ্বাফট বা কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডকে ( ইষ্টার্ণ ডিভিসন ) দেওয়া যে কোন 
অনুমোদিত ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি / ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট / 
গভর্ণমেন্ট ট্রেজারী সার্টিফিকেট কোটেশানের সঙ্গে জমা দিতে হবে। 


২।১২1৭৭ তারিখ বেলা ১টার মধ্যে কণ্ট্টোলার অফ পারচেজ-এর কাছে | 


কোঁটেশান পৌছনো চাই এবং যা! এদিন ৩টার সময় উপস্থিত টেণ্ডার- 
দাতাদের সামনে খোলা হবে । ' 





আত্মপ্রদর্শনীর অহুরোধের তাড়নায় 
নয়। নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও মিথ্যাচার 
করে নীলকের মদ খাবার পয়সা 
সংগ্রহ, শেষদুশ্টে তিনি কখনও পরের 
পয়সায় মদ খান না নীলকঠের এই 
কথার জবাবে নকশাল তরুণ কিশোর 
যখন বলে, এই সব কথ! বলেই তিনি 
মদ খাবার পয়সা জোগাড করেন 
তখন সারা মূখে শিশুর মত সরল, 
করুণ এক 'আশ্র্য হাসি নিয়ে তার 
এই উক্তি সে ত তাকে ঠিক চিনেছে 
আমাদের অভ্রান্ত ভাবেই বুঝিয়ে 
দেয়, নিজের ছুর্বলতাকে তিনি ক্ষমা 
করেননি, নিজেকে নিয়েও ব্যঙ্গ 
কৌতুক করেছেন । 


সর্বনাশা নেশার ব্যাধিতে ব্যক্তি- 


গত জীবন বিধ্বস্ত হলেও নিজের 


শিল্পকর্ে, এমনকি এই শেষ ছবিতেও 
ষখন আসন মৃত্যুর বীজ তাকে কুরে 
কুরে খাচ্ছিল, ব্যাধিজজ্জরিত শরীরমন 
পঙ্গুতার শেষ সীমায় উপনীত খত্বিক 
কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাজ্যকে 
্রশয় দেননি, আত্মরতির বিলাসে 
মাতেননি, বাপ্ত ও গভীর ইতিহাস ' 
চেতনীয় দেশকালের পটভূমিতে 
আমাদের অস্তিত্বের সংকটকেই” 
চিত্রিত করতে চেয়েছেন। মনে 
হয়, শিল্পী যেন বুঝতে পেরেছিলেন, 
তিনি শেষ হয়ে যাচ্ছেন, তাই পুরো- 
পুরি ভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার আগেই 
মরীয়া হয়ে শিল্পের স্তরে বৃহত্তর 
জীবনবোধে বাচার দুর্মর গরজৈই 
আমাদের কালের ব্যাধির বিচার 
বিশ্লেষণ করেছেন: প্রশ্ন তুলেছেন, 
টুকরো টুকরো নকশায় লক্ষ্য্র্ট, 
চরিত্রহীন সমাজের রূপ দেখিয়ে- 
ছেন। এই ভাবেই শিল্পী তিনি ষে 
একেবারে ফুরিয়ে যাননি, ব্যাধিতে 
পযুদস্ত হননি, এক কঠিন সময়ের 
মোকাবেলা করার বিবেক ও ক্ষমতা 


ষে তার অটুট, শিল্পে তার প্রমাণ, 


খুজতে, নিজের ব্যাধির মানি থেকে 
উত্তরণ পাবার মর্মাস্তিক চেষ্টাই 
করেছেন | যুক্তি তক্কো আর গপ্পোতে 
খত্বিক একটি বাউল: গান ব্যবহার 
করেছেন, আমার মনে হয় সেটাই 
এই ছবির স্ট্রাকচারাল, সাংগঠনিক 
ছক: বাউলের গান অন্যের ষেমন 


ধনের মন্ত্র, বেলা যে শেষ হতে চলল 
একথা অন্যকে শোনানোর সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি নিজেকেও শোনান, ঠিক সেই 
তাবেই এ ছবিতে প্রথম থেকে শেষ 


পর্যস্ত নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্বর প্রবল, 


বেদনাময় হাহাকারে ধ্বনিত হয়েছে, 
সমস্ত দৃশ্তকে একটা তাৎপর্যের 
সংলগ্নতা দিয়েছে । 

শিল্পী হয়ত দর্শকদের কাছ 
থেকে-বেশিই দাবি করেছেন, একটি 
স্তরে যুক্তি তঙ্কো-গগ্নো সত্যি ব্যক্তি- 
গত, নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও 


_ শিল্পের ব্যবধানের বেড়া এমনভাবে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭৭ . 


ভেঙ্গে দিয়ে একাকার করে তোলার 
নঙ্জির সহজে চোখে পড়ে না। 
ছবিতে নীলকণ্ঠের মাতলামির, 
জীবনের অপচয়-ক্ষয়ের - কোনও 
চরিত্রগত পশ্চাদপটভূমি তৈরি করার 
কোনও দায়দায়িত্ব ধত্বিক. অনুভব 
করেননি, দর্শক তার ব্যক্তিগত জীবন 
সম্বদ্ধে অবহিত নাহলে তুল বোঝার 
অবকাশ থেকে যায়। এটাও: হয়ত 
ধত্বিকের সেই একরোখা, অবুঝ) 
মহাশ্বেতা দেবী কথিত শিশুস্বভা- 


" বেরই পরিচায়ক কিন্তু শুধু এই 


দুর্বলতার এবং অন্যান্য ক্রটি বিচ্যুতি 
শিথিলতার জন্যই ছবিটি একেবারে 


নস্যাৎ হয়ে যায় ? যুক্তি তকে! গঞ্পোর 


ব্যক্তিগত স্তর সম্বন্ধে অবহিত হতে 
না পারলেও অন্য স্তরেও ছবিটির 
দাড়াবার মত একটা জমি আছে 
অনুভব করি । খত্বিক হয়ত বুগ্ধয়েলের 
নাজাঁরিন 
বিন্যাস নিয়েছেন, ' কিন্তু যুক্তি তঙ্কো ' 
গঞ্পোর বূপকের ধশাচটি একাস্তভাবেই 
দেশজ। নীলক$, তাঁর স্ত্রী দুর্গ, 
বঙ্গবালী, নচিকেতা এই নামগুলোও 
ছবিটির বিশেষ মেজাজ ও বিন্যাসের 
পরিচায়ক । আমাদের দেশে 
সাধারণ, অশিক্ষিত লোকের মুখেও 
সহজ সরলভাবে জীবনের গভীরতম 
প্রজ্ঞার বাণী উচ্চারিত হয়৷ শিল্পী 
আধুনিক সচেতনতায়ই সেই দেশজ 
ভঙ্গিটি ব্যবহার করেছেন, নীলকণ্ঠের 


“বিভিন্ন উক্তিতে, গানের ধুয়োর মত 


একই কথার পুনরাবৃত্তিতে আমাদের 
জীবনের সত্যই উদঘাটিত হয়েছে । 
এ ছন্নছাডা, বোহেমিয়ান, নেশাখোর 
মানুষটির সত্য উচ্চারণ শহুরে পরগাছা, 
বিলাসী পত্ডিতশ্বন্য রুচিকে প্রশ্রয় না 
দিলে আমাদের দেশেত একেবারে 
অস্বাভাবিক মনে হওয়ার কথা নয় । 
কিংবা ষদি সাহিত্যিক এ্রতিহের 
কথাই ধরি,.বঙ্কিমচন্দ্রেরে কমলাকাস্ত 
কি আমাদের সংস্কৃতি থেকে 'একে- 
বারেই মুছে গেছে? নীলক 


ব্যক্তিগত জীবনের দায়ভাগে গৃহ- 


চ্যুত, তার সঙ্গী নচিকেতা ইঞ্জিনীয়ার 
হয়েও বেকার, আশ্রয়হীন পূর্ববজ 
থেকে আগত উদ্বাত্ব বজবালা, 
আশপাশের খুনোখুনির ফলে আশ্রয়- 
চত এক প্রবীণ শিক্ষক এরাও ছিন্নমূল 
নীলকঠের পদধাত্রার সঙ্গী | 'শিল্পী 
আমাদের জীবনের হিন্রযুলতার 
যন্ত্ণাকেই এই চরিত্রগুলোর মধ্য 
দিয়ে বপকায়িত'করেন । অন্যদিকে 
তাঁরা একেবারে নিশ্রাণ, ব্যক্তি 
বৈশিষ্ট্যবজ্জিত, নিছক কপকের ছকের 
অংশও হয়ে দাড়ায়নি । বৃদ্ধ শিক্ষক 
নীলকদের জানান, তার বাড়িতে 
মুণ্হীন্‌ লাশ, কবন্ধ পড়েছিল, সমস্ত 
বিচারবোধ খুইয়ে ষে আত্মহননের 
নেশায় আমাদের সমাজ মেতেছিল, 
তার ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডি তার 
মধ্য দিয়ে আভাসিত হয়। 


থেকে - পথপরিক্রমার . 


‘নীলকণ্ঠ তার সঙ্গীদের নিয়ে 
শহর ছেড়ে গ্রামে আসেন। সেই 
যাত্রা তার নিজের যেমন তেমনি 
আত্মঅদ্বেষণ এবং জীবনের সজ্য 


'উদঘাটনের রূপক হয়ে দাড়ায় ৷ 


নচিকেতা ইঙ্গিনীয়ার হয়েও বেকার, 
এই সমাজে তার আশ্রয় মেলেনি । 
অন্যদিকে আমরা দেখি, লক আউট 
কারখানার পাশে. ধনীর লালিত, 


চীৎ্কাররত, চেনবাধ1 জক্সটাপক্জি: 


শনে' তরুণ নেতার সামাজিক অগ্র_ - 
গতির বক্তৃতার আন্ফালন,__যে সময় 
সবকিছুকে নিধিবাদে মেনে নেওয়ার 
ক্লীবতায় আমরা বিবরগামী, প্রশ্ন- 
প্রতিবাদের কঠম্বর প্রায় অশ্র্ত, 
বুদ্ধিজীবীরা 'স্থবিধাবাদী তখন 'এ 


তীক্ষ নকশার 'সমালোচনা-প্রতিবাদ 


যে কি সাহস, সততা. ও সত্যসদ্ধানী * 
দৃষ্টির চারিত্র্য পাকলে সম্ভব আমাদের" 
বার বার বুঝতে হয়। খত্বিক যুক্তি 
তন্ধ গপ্নোতে আমাদের সত্তার শেকড 
সন্ধান করেছেন শক্তি দেবীর আক্কি- 
টাইপাল ইমেজে, বঙ্গবালার দুর্গা- 
প্রতিমাকপে, ছৌ-নাচে, দেশজজীবন 
ও সংস্কৃতির জীবস্ত ধারায়! প্রশ্ন-' 


" প্রতিবাদহীন এক কঠিন সময়ের 


চাপে আড়ষ্ট, অডতাগ্রস্ত মধ্যবিত্ত-' 
মানসের পটভূমিতে এ সদ্ধানকে কি. 
অর্থপূর্ণ, মনে হয়ন1? ছোৌনাচে 
জননীর -পরাক্রাত্ত শক্রর সামনে 
শংকাতুর মন্তানকে বীর্ষে সংগ্রামে . 
উদ্দীপিত করার রূপকণুৃগণ শিল্পী কেন 
তুলে ধরলেন সে একথা একবারও 
ভেবে দেখার প্রয়োজন .নেই | এই 
মাতৃযৃত্ঘিটিত সন্ধান হয়ত খুব 
ব্যক্তিগত মনে হতে পারে, কিন্ত 
চারদিকের সর্বগ্রাসী শৃন্ততার মাঝা- 
খানে শিল্পী যে আমাদের দেশের 
প্রতি গভীর বেদনাময় ভালোবাসা . 


“ নিয়ে শক্ষিদেবীর রূপকে সংকট- 


উত্তরণের শক্তি-আশ্বাসের চিত্র 
গড়ে তুলতে করেছেন, তার কি 
কোনও মুল্যই নেই? 
নীলকঠ তার পথপরিক্রমার শেষ 
স্বানটিতে, শালবনে নকশাল তরুণ- 
দের মাঝখানে এসে উপস্থিত হন, 
এটাও কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ 
এই তরুণেরা যতই বিভ্রান্ত হোক, 
চারদিকে ভরষ্টতার মাঝখানে তাদের 
আদর্শনিষ্ঠা ছিল সংশয়াতী 
দেবার সততা নীলকতে টানে, 
তিনি তাদের জানতে চান, তাদের 
সঙ্গে তর্ক করে এঁতিহাসিক উত্তরে 
সত্য বোঝার ওবোঝানোর চে 
করেন। পুলিশের সঙ্গে অসম খণ্ড- 
যুদ্ধে এই তক্ষণদের মৃত্যু ঘটে। 
একটি পুলিশের বন্দুকের স্থির নিশানা 
গুলিতে নীলকঠের বুক বিদ্ধ হয়, 
ক্যামেরার ওপর তিনি বোতল থেকে 
যে ম্ব চেলে দেন সেটা তার বুক 
{ শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


কা 





দর্পন ॥ শুক্রবার ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭৭ 


| সমালোচনা 
নাজটনতিক 
ছড়ার সংকলন 
হাড়ি ফাটিল? অনার্য মিত্র ।' 


প্রান্তিস্থানঃ স্যাশানাল বুক. 


এজেন্সি । দাম? ছুট্টাকা। 


বিগত কয়েক বছরে আসাদের 


দেশে রাজনৈতিক 'দ্বিক থেকে 


আলোড়ন স্থা্টকারী বহু চাঞ্চল্যকর 


ঘটনা ঘটে গেল যার প্রতিক্রিয়া 
সর্বব্যাপী। অনের ক্ষেত্রে বৃহৎ 
সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এই সব ঘটন! 
8. এবং বিভিন্ন মহলে 

সমালোচিত ও সমালোচিত। এই 
,সব ঘটনার কিছু কিছু বিভিন্ন সময়ে 
ছড়ায় গেঁথেছেন শ্রীঅনার্ধ স্নিত্র যার 
নির্বাচিত সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত 
হয়েছে “ছাড়ি ফাটিল’? নামে গ্রন্থা- 
কারে। শ্রীমিত্রের ছড়ার হাত খুবই 
পাকা, মিল অনায়াস: ও ক্রটিহীন 


‘এবং সহজ শব্দ ব্যবহারে স্বতঃস্ফূর্ত | ' 


এখানে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং ব্যঙ্গ 
নয়, মজাটাই এখানে বিশেষ ব্য ॥ 
তাই গ্রীয়িত্রের ছড়া, পড়তে পুড়ত্তে 


চীনের কৃষি ব্যবস্থা 


(৫ম পৃষ্ঠার পর ) 

মাও দেশের. নৌকোর হাল ধরে 
তেমনি করে বিপদ সাগর পার করে 
আনলেন ॥। তিনি দোমণা করলেন 
যে নিজের পায়ে দাড়াতে শেখ। 
'সোভিয়েট সাহায্য তুলে নেওয়া 
চীনের পক্ষে শাপে বর হলো। 
জনগণ স্বনির্ভর হয়ে দেশকে সর্বক্ষেত্রে 
এগিয়ে নিয়ে চলেছে । 
ক আমর! তো! এখনও বিদেশী ঝ্চণ, 
বিদেশী যূলধন, বিদেশী কলকতা, 
বিদেশী কারিগর ও বিশেয়জ্ঞন্দের 
মুখ চেয়ে আছি। তাতে আমাদের 
সব উদ্ধমের পথ বন্ধ হয়ে আছে আর 
আমর] পিছিয়ে পড়ে আছি । 

চীন এ সব উন্নতিতে বিনা 
বাধায় সুষ্ঠভাবে এগিয়ে গিয়েছে 
বা যাচ্ছে তা ভাবার কোন কারণ 
নেই। 
যা কিছু হারালো, যারা অন্যের 
শ্রমে অজিত পয়সায় বিলাসিতায় গা 
ভাগিয়ে ,চলভো তারা সবকিছু 
শান্ত ভাবে মেনে নেয়নি। তাই 
“কান প্রকুতিক ছুর্ষোগের অদ্হাতে 

শা চলার পথে ভুল ভ্রাস্তির 

যোগ নিয়ে এই ধনী সম্প্রদায় বার 
বার মাথা তুলতে চেষ্টা করেছে এবং 
কুরে যাচ্ছে। এ স্ব সত্বেও চীন 
সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে খাচ্ছে 
ভবিষ্যতে সফল- 

(সমাপ্ত ) 


এবং আশা রাখি 
কাম হবে। 


জমিদার ও ধনী সম্প্রদায় ' 





যেমন মজা লাগে, দক্ষ হাতের শব্দ 
উপভোগ করি তেমনি চিত্রিত ঘটনার 
সচেতন হই। 

শুরু “বাহাত্তরের রঙ্গ” দিয়ে ৷ “ভোট 
কেন্দ্র খোলার' আগেই /,ভোঁযপর্ব 
শেষ”, এবং “ভোটার রইল ঘররন্দী / 


তোমরা পেলে গ্রুদ্দী” ৷ সত্যই এত বড় 


রঙ্গ এর স্বাগে কেউ প্রত্যক্ষ করে নি 
এর মিনি নায়ক ভার উদ্দেশ্বে লেখা! 
দিয়ে বইটির সমাপ্তি 
“পাঁচট। বছর তুমি ' 
কৌদল-কেচ্ছা ছাড়া কি দিলে? 
একে তাকে চাটি দিয়ে 

পকেট ভরিয়! তুমি কি নিলে? ' 
এর সাথে গলাগলি 

ওর সাথে চলাঢলি | 
কালকে তাকেই দিলে গাট্টা / 
পরশ্ত তাকেই ঘৃষ,কানাকানি ফুসফুদ 
অদ্ভুত শাসনের ঠাট্টা” 

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২-৭৬-এর শাসন 
পর্ব নিশ্চয় এখনও বিস্মরণ হয়নি ? 


সাধারণভাবে' কংগ্রেসের ' 


‘স্বৈরাচারী শাসনের স্বন্ষগ উদঘাটন 
ছাঁডাও বিশেষ কোন ঘটনা! নিয়ে 
কয়েকটি ছড়া এই সংকলনে স্থান 
পেয়েছে। যেমন ১৯৭৪ সালের ২৬শে' 
আগষ্ট স্টার থিয়েটারে উৎপল দত্তর 
“দুঃস্বপ্নের নগরী” কংগ্রেসী মন্তানদের 
বন্ধ করা সম্পর্কে-“ঠাণ্ডা দেশের গান 
নাটকে / গরম কথা বন্ধ /গরম কথায় 
পাণ্ডারা পান/কমুনিষ্টির গন্ধ ।” অথবা 
রায়বেরিলির নির্বাচনী ফলাফল 
প্রকাশের পর_-“কাইন্দোন মা মুক্তি- 
মাতা / আছে নাতিপুতি / তাগো 
লইয়া সুখে থাকো / আর আছে 
মারুতি। তবে একটি ছড়ায় (সবই 
হচ্ছে) শ্রীমিত্র ইন্দিরা! রাজত্বের চরিত্র 
চমৎকারভাবে ফুটিয়েয় তুলেছেন যেটি 
রচনা-কলতিহেও বিশেষ উদ্লেখযোগ্য । 


অহিদ্ভৃষণের ব্যঙ্গচিত্র ছড়াগুলিকে ' 


মূর্ত করে তুলেছে যখাযোগ্যভাবে। 


হীরেন বয় 


শরৎচদে 

পুনর্মূল্যায়নে শরৎচন্দ্র £ সুখ- 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায় সুব্ণরেখা 
প্রকাশনী । পরিবেশক £ দে বুক 
ষ্টোর । দাম £ বারো টাকা । 

অপাধারণ জনপ্রিয়তা সত্বেও 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তীর জীবদ্দশা- 
তেই অত্যন্ত, বিতকিত সাহিত্যিক 
ছিলেন। ১৯৩৮ সালে তার জীবনা-। 
বসান হয় এবং তারপর প্রায় চল্লিশ 
বছর কেটে যাবার পরও তার সাহি- 
ত্যের বিপুল জনসমা্নর যেমন বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্যণীয়, তেমনি তার সাহি- 
তোর প্রতি কিছু বিদগ্ধ সধীজনের 
তীব্র কটাক্ষ ও বিরূপতাও উল্লেখ 
করার মত। সম্প্রতি শরৎচজ্জ্রের জন্ম- 
শতবাধিকী, উদ্যাপিত হয়ে গেল। 
এই উপলক্ষে তার শিল্পীবব্যক্তিত্ব ও 
সাহিত্যহ্থ নিয়ে বাদাহ্ুবাদের ঝড়ও 
বইল কম নয়। নতুন ক'রে যূল্যায়- 
নের নামে কেউ জানালেন স্বীকৃতি' 
কেউবা আবার অস্বীকৃতি | 

'শহখরপরন মুখোপাধ্যায় রচিত 
‘পুনযূ্যায়নে শরৎচন্্ গ্রন্থখনি ঠিক 


এ সময়েই প্রকাশিত হয়ে যথেষ্ট 


গুরুতর ও মর্যাদা লাভ করেছে সন্দেহ 
নেই । ধখন আজও শরৎসাহিত্যের 
রতি তীর অনীহা ও সব প্রকাশ 
পাচ্ছে 'হথাকধ্রিত জ্ঞানীগুণীজনের 
সয়ালোচনায়। তখন শ্রীমুখোগাধ্যায় 
অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে গবেরকের মন 
নিয়ে এ সুব বিরিপ স্বাদোচনার 
বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ. করেছেন, 
তাদের ক্রোধের,কারপ বর্ণনা করে? 
ছেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক গট- 
ভূমিতে শরৎচন্দ্র ও তার সাহিত্য- 
কীতিকে রেখে নিখিধায় তিনি বলতে 
চেয়েছেন, শহুরে শিক্ষিত বুদ্ধিজীরী 
সম্প্রদায়ের আজও কেন্‌ আক্রমণের 
লক্ষ্যস্থল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
শ্রমুখোপাধ্যায়ের সংযত ভাষার 
লালিত্য পাঠকের নজর এড়ারার 
নয়! তার মননশীল আলোচনাও 
যথেষ্ট প্রশংসা দাবী করে। তিনি 
যখন যুক্তি দিয়ে শরৎ সাহিত্যের 
পর্যালোচনা করেন, তখন তিনি ভার- 
সাম্য হারিয়েছেন--এমন কথা কিন্তু 


বর্তমান সমালোচক কখনই শ্বীকার : 


করেন না,বরং তিনি স্পষ্ট করেই 
বলতে চান, শ্রমুখোপাঁধ্যায় যথেষ্ট 


নৈপুণ্যের সংগে শরৎ, বিরোধিতাকে 


যুক্তির সাহায্যে থগুন করে শরৎ 
সাহিত্যের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও 


মহিমাকেই তুলে ধরেছেন । শরৎ- |' 


চন্দ্রের দুর্বলতার কথাও রচনাটিতে 


"স্থান পাওয়ায় নিরপেক্ষ বিচারের 
'সাধুবাদটিও লেখকের প্রাপ্য। তবে, 


রিবীন্দ্র-শরৎ, 'ছন্গ্রন্থাটতে যে গুরুত্ব 
পেয়েছে, বঙ্কিম-শরৎ ছন্দ সে তুলনায় 
| 


তেমন পায়নি-_-অথচ পাওয়া উচিত 
ছিল। শরৎচন্দ্র নিজে রবীন্দ্রনাথকে 


- সাহিত্যিকগুরু হিসেবে মাঁনতেন | 


শ্রীদখোপাধ্যায় কিন্তু তার গ্রন্থে 
লিখেছেন -শিরৎচন্তেরসঙ্গে মনীযায় 
একমাত্র তুলনীয় হলেন বস্ধিমচন্দ ৷ 

আরও বি) ‘এক্ষেত্রে 
(শরৎচন্দ্রের তার সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের 
মিল এবং ' রবীন্দ্রনাথের অমিল 1, 
বন্ধিমের সংগে শরতের নান প্রসঙ্গে 
মিলের কথা লেখক লিখলেও বঙ্কিম 
শরতের দবন্ব আলোচনায় শুধুই 
“শৈবলিনী” আর ‘রোহিনী’ প্রসঙ্গ 


' রাখলেন! বঙ্কিমচন্দ্র তার রচনায় 


স্পষ্ট করেই ফিউডাল ভাবধারার 
পরিচয় দিয়ে গেছেন, যেমনটি রবীন 
রচনায় পাওয়া যায়। শ্ীমুখোপাধ্যায় 
ফিউডাল বঙ্কিয়চন্দ্রের সংগে শরৎ-দন্ব 
ফুটিয়ে তুললে গ্রসপ্নটি উজ্জ্বলতর হত! 
গ্রন্থের শুরুতেই পীরৎ বিদুষণ” থেকে 
শুরু করে বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ভাগ ও 
চয় পাওয়া যায়। ' শরৎচন্দ্রের পুন- 
মূল্যায়নে শ্রীমুর্বোপায্যায়ের ্রন্থখানি 
এক মূল্যবান সংযোজন সন্দেহ 
নেই। 


বাজেয়াপ্ত গ্রন্ত 


নরক £ জগীরঞন মুখোপাধ্যায় । গরি- 
বেশক £ পাণুলিগি, শিবপুর, 
হাওড়া । দাম £ চার টাকা। 
সৃখরজ্পন মুখোপাধ্যায়ের নরক" 
উপন্তাসখানি প্রাক্তন কংগ্রেসী সর- 
কার জরুরী অবস্থায় বাজেয়াপ্ত করে- 
ছিলেন। বইটির প্রথম প্রকাশকাল 
১৯৭৪ সাল ৷ ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্ব- 
নেতা ও কর্মীদের ওপর যে নিপীড়ন 
ও অত্যাচার চলেছিল, ষে নির্মম 
শোষণ জনসাধারণের ওপর, তারই 
ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন লেখক 
কতকগুলি চরিত্র ওঘটনা স্বস্তি করে। 


॥সাত ॥ 
উপন্যাস রচনার শৈলীট! এখানে বড় 
কথা নয়ু। যে দুঃসহ পরিস্থিতির 
মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হয়েছে 
ইন্দির তারই কিছু তথ্য ও 
ঘটনা দেখক কাহিনীর আংগিকে 
দিতে চেয়েছেন অত্যস্ত দুঃসাহসিক- 
তার সংগে । প্রচেষ্টাকে বৈপ্লবিক 
বলা বৈকি! 


রেকর্ড সমালোচনা 
'নাবস এণ্টারপ্রাইস’-এর 
“দিলীপন্ন রেকর্ড'--এই লেবেলে 
বাংল! গানের একটি নতুন ই. পি. 
রেকর্ড বেরিয়েছে । গানের 
বাণী ও হর রচনায় অভিনবত্ব দাবী 
টি অভিষ্থযতি সেনগুপ্ত । 
মেলভির! খাম্তি ঠুধখাকলেও তাল ও 
ছন্দের আছে। চারখানি 
গান অভিছ্যতি সেনগুপ্ত 
অনিষিতা মুখার্জী, প্রজ্ঞামিভা] 
ব্যানার্জী] ও মনম্বীতা ব্যানার্জী । 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রতিক ঘটাকের শেষ ছবি ' 
(৬্ঠ পৃষ্ঠার গর) 








ও 

শংখুঘণ্টাধ্বনির মধ্যে তোর বেলায় 

নীলকণ্ঠের দেহ বহন করে নিয়ে 
হুট নার নিতে 

অর্থময় ওঠে। খ্াত্বিক ঘটক 

তার শেষ ছবির ্রতিহাসিক উত্তরণের 

বনাম অভীগা আমাদের : 
i 'পর্শ করেন । 


অনাহঁ মিত্রের ছড়া 
রাজনৈতিক ছড়ায় ইন্দিরার 


স্বৈরাচারী শাসনের দাঁলল 





1 
ব্যঙ্গ চিত্র। অহিভূষণ মালিক'। দাম দছু’'টাকা 
এন বি এ পারিজ! 


দর্পণ কার্যালয় 


Regd. No. ore ০৪ 
প্রফুল্ল সেনের কার্যকলাপের নিন্দা 
(দর্পণের সংবাদদাতা) 


পশ্চিমবঙ্গ হিন্দ, মজদুর সভার" 


_ প্রভার সাধারণ সম্পাদক ও জন্তা, 
পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার লি 
নেতা শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
যুব জনতার একটি অংশের নেত! 
শ্বীদিলীপ চট্টোপাধ্যায় নিন্দাসথচক 
ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেন যে, 
ধান কাটার মরশুমে প্রফু্প সেন বাম- 
. ফ্রন্ট সরকারের বিরদ্ধে যে ধরণের 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা সরাসরি 
ভাবে জোতদারদের হাতই শক্ত 
করছে । তারা আরও অভিযোগ 
করেন ষে, প্রফুলবাবু এ ধরণের কাজে 
অবতীর্ণ হয়েছেন কংগ্রেসী ওুণ্ডাদ্বের 
সঙ্গে নিয়ে। বিমলবাবু পূর্ব ইউরোপ 
সুফবে , গিয়েছিলেন । তার বক্তব্য, 
“বিদেশ থেকে ফিরে প্রফুল্ল সেনের 


'কাণ্ডকারথান! দেখে আমি- অবাক, 


প্রতি শনিবার বেলা ৫টায় . 
দক্ষিণ কলকাতার হাজর৷ 
গণ-মকে 


প্ৰগতিবাদী নাটক দেখুন 
£ ওরা ডিসেম্বর : 

( অনুষ্ঠান সুরু বেলা ৩টায়),. 
লাস বিপণী / অভিষান। 'তারকেশ্বর 
গেব্রীয়েল পেরী/নটতীর্ঘ। ব্যারাক 
গণ-সক্গীত / কিংশুক । নবগ্রাষ 

একটি ‘অভিনয়’ প্রয়াস, 







হয়ে যাচ্ছি।”: 


কসবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
প্রফুল্পবাবুর ক্রিয়াকলাপকেও তারা 
তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন । 
তাদের অভিমত, কসবায় যা কিছু 
হচ্ছে সবই প্রফুল্ল সেন ও কংগ্রেসীদ্ের 
যৌথ পরিচালনায় । কারণ তারা 
যে কোন পন্ধতিতেই হোক না কেন, 
পশ্চিমবঙ্গে, সন্ত্রাসের .দিন ফিরে 


হাজরা পার্কে *ণ মু 


আগামী ডিসেম্বর থেকে ‘অভিনয়’? 
পত্রিকার উদ্যোগে প্রতি শনিবার 
বেলা ‘টায় দক্ষিণ কলকাতার 
হাজরা, পার্কের ‘গণ-মঞ্চে’ মফঃম্বল 
বাংলা ও কলকাতার অপেশাদার 
নাট্য দলগুলির মঞ্চসফল একাহ্ক ও 
পৃর্ণীজ নটিকগুলি অভিনয়ের আয়ো- 


জন করা হয়েছে। অপসংস্কৃতি 
বিরোধী শক্তিগুলিকে'একটি স্থসংহত 
কের| রূপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ সংস্কৃতিকে 

ব্যাপক জনগণের কাছে পৌছে দেয়া, 


এই সমাবেশের উদ্দেশ্য । ওরা ডিসে- 
বেলা ৩্টাক্ 'গপ-মঞ্চ উদ্বোধন কর- 


বেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারেব তথ্য ও জন 
সংযোগ মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভষ্টাচার্ধ । 


নটতীর্ঘ (ব্যারাকপুর ) ও কিংশুক 
(নবগ্রাম) পরিবেশন করবেন 
যথাক্রমে লাস-বিপদী, গেব্রীয়েল 
পেরী ও গণ সঙ্গীত । 


পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন 
২৭ দিন য় বিত ওকি নাহিক! 


সবারে করি আহ্বান ' 
২৫শে নভেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর 


ব্রবীন্্র“কাননে যাত্রা - উৎসবে 
₹. শুভেচ্ছা জানাই 
পণ্চিমবঙ্গের যাত্রামোদী 
দর্শকগণকে 


বিনীত 
‘পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন’ 


লহ 29) 


৩টি তি 


* টিকিটের হার--১, ২, ৩, ৫ টাকা মাত্র 





Phone : 244232 


আসছে একথা প্রমাণ করতে বদন্ধ- 


পরিকর । প্রফুল্ল সেনের অনাবশ্যক 


সত্যাগ্রহকে সমর্থন করে যুব জনতার . 


সর্বভারতীয় নেতা যায়ারুযাপ সাংবাঁ- 
দিক সম্মেলনে যে বক্তব্য রেখেছেন 
সে সম্পর্কে যুব নেতা দ্বিলীপবাবুর 
অভিযোগ, সর্বভারতীয় নেতার 
ভূমিকা দ্বিমুখী । তিনি সাংবাদিক 
সম্মেলনে যে কথা! বলেছেন তা যুব 
জনতার সর্বসম্মতিক্রমে কোন গৃহীত 
সিদ্ধান্ত নয় । সর্বভারতীয় কার্যকরী 
সমিতির আর এক নেতা শ্রীবিনয় 
কুমারকেও তিনি একই অভিযোগে 
অভিযুক্ত করেন। বিনয় কুমার 
সম্পর্কে তিনি একথাও বলেন যে, 
তাঁর একটাই কাজ, তিনি এরোপ্লেনে' 
সারা ভারতবর্ষ সফর করে ঘুরে 
বেডান সেন মহাশয় সম্পর্কে উত্তর 
চব্বিশ পরগণাঁর জনতা দলের আর 
এক বিশিষ্ট নেতা ক্ষোভের সঙ্গে 
বলেন ষে, 
Prafulla Sen is batching 
‘lonspiracy against the total 
তিনি আরও বলেন 


revolution.” 


যে, এই ধরণের কার্যকলাপ সার্ষিক, 


ভাবে কংগ্রেদী তথা ফ্যাসীবাদের 
হাতকেই জোরদার করছে ।ক 


“The activity of 


মধ্যকলকাতার কলিন দ্ট্রীট ও 
কলিন লেন এল্গাক। একদল অসামা- 
জিক ব্যক্তি ও গুপগাঁর রাজত্ব হয়ে 
' দাঁড়িয়েছে | কলিন লেনের বাসিন্দা ' 
প্রাক্তন, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 

সাহেবের ব্যক্তিগত. দুনস্বর সচিব ইন- 
সান আলী নামক বেহারী যুবকের 
দাপট ও দৌরাজ্য কমলেও জনত! 
দলের সমর্থক বলে পরিচিত একদল 
লাঠিয়াল, সাষ্া " খেলোয়াড় এবং 


চোলাই মদ সরবরাহকারী যুবক বে- ' 


আইনী কাজকর্মে লিপ্ত থেকে স্থানীয় 
07 আদায়, 
করছে। 
ছাত্র রি গুগ্তামী 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
জানাতে বিশ্বধিদ্ভালয় “তলাট জুড়ে 
বিক্ষোভ চলতে থাকে । 
/গুগ্ডারা আশ্রয় নেয় হাডির, 
হোস্টেলে । ছাত্র ফেডারেশনের 
ছেলেরা হোস্টেল ঘিরে রাখে এবং. 


গগ্ডাদের গ্রেপ্তারের দাবী জানাতে 1 


থাকে । পরে ছাত্র ফেডারেশন নেতা 
সুভাষ চক্রবর্তীর অন্থরোধে হোস্টেল 
ঘেরাও মুক্ত হয় এবং অবশেষে পুলিশ 
গুপ্ডাদের গ্রেপ্তার করে। 


জনতা পাটির রাজ্য কমিটি 
( ১ম পৃষ্ঠার পর). 


বসে এই কমিটির "চূড়ান্ত বপ দিয়ে- 
ছেন সুশীল ধাড়া, আভা মাইতি ও 
বিজয় সিং নাহার | জনতা দলের 
অন্ততম সম্পাদক মধু লিমায়ে ও 
রবি রায় রাজ্যের এই তিন নেতার 
প্রচেষ্টাকে পুরোপুরি মত দেন । 


. কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপ চন্দ্রের 


সমর্থনও বিজয়বাবুরা পান। 
মোটামুটি কমিটির নাম পাকা 

করে ওর! পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখর 

কাছে যান অঙন্মোদনের জন্য | 


দাবি করেছেন। এর চেউ দিলীতেও 
পৌছেছে। 

বর প্রধানমন্ত্রী যোরারজী দেশাই 
বাবুর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন | 
তিনি চন্্রশেখরকে অনুরোধ জানিয়ে- 
ছেন প্রফুল্পবাবুর সঙ্গে কথা বলে 
কমিটি পুনর্গঠিত করতে । 

কতকগুলি নাম কমিটি থেকে 
বাদ দেওয়ার জন্য প্রফুন্দবাবু নেতৃ- 


চন্দ্রশেখর প্রথমে প্রফুল্পবাবুর সঙ্গে বদকে বলেছেন। যেমন, অনিল 


আগে কথা বলে নিতে চান। . কিন্ত মামা (“শঙ্কর ডেকরেটরের মালিক) 
বিজয় নাহার ও স্থশীল ধাড়া চাপ । 
সৃষ্টি করতে থাকেন যাতে তাড়াতাড়ি 
কমিটি ঘোষণা করা হয়! এর পর মালিক), 
চন্দ্ৰশেখর কমিটি "অনুমোদন বি প্রভৃতি । 
রি বাত মধু লিঙায়ে, বিজয় ' নাহার ও 
রাজ্য জনতা পার্টি পুরোপুরি দুটো রবি রায় এই তিন সর্বভারতীয় 
ভাগে ভাগ হয়ে গেছে । একদিকে সশ্নাদক কমিটি পুনর্গঠনের ঘোরতর 
বিমান মিত্র, আভা মাইতি, নির্মলেন্দু বিরোধী । পার্টির সভাপতি চন্দ্র- 
দে, সুশীল ধাড়া প্রমুখ। এর! শেখরও চাপের কাছে নতি স্বীকার 
lL MOD LL ‘ করতে খুব একটা ইচ্ছুক নন। তবে 
কমিটির কাজ চালিয়ে যেতে চান। 
অন্তদিকে সমর/গুহ অশোক মুখাজী মোরারজী -দেশাইয়ের অনননীয় 
প্রদ্যোৎ মহাস্তি, ফজলুর রহমান প্রমূখ মনোভাব তাকে নমনীয় করতে 
প্রফুল্পবাবুর নেতৃত্ব অপরিহার্য বলে পারে বলে মনে হচ্ছে। 
সম্পাদক --হীরেন বস্থ 


কিংকর ব্যানার্জী (রেশন দোকানের 
তরুণকান্তভি 


ঘোষ 


PRICE 40 Paise. 


কলিন, লেনে গুণ্ডার রাজত্ব 


এখানকার চিকন শিল্পের 
কর্মীরা কলিন লেনে দুবার লাঞ্ছি 
হয়েছেন আবদুল হক নামে সর্দারের 
কাছে! সাট্টা আর জুয়ার আড্ডায় 
পুলিশ থানার কর্তারা । সমান 
নামের সমিতিরগড়ড় কংগ্রেসী নেতা- 
দের মদত পেয়েছিলেন, এখন জনা? 
দপ্তরে এদের আড্ডা। 

স্মরণ থাকতে পারেএই এলাকায় 
গত বছরে হাজামায় গুণ্ডাবাজীতে 
দুজন খুন হয়েছিল । 


৫ম বাধিক 
পঃ বঃযাত্রা সম্মেলনে, 
আগামী ৭ই ডিসেম্বর 
সন্ধ্যা ৬৩০ মিনিট 


রবীন্দ্র কানন 









তৎসহ ৮৪-র আর এক 


_ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 





চলছে -- চলবে 
_ পরিবেশনায় 


\ ol ae a 


* কলিকাতা ৬-ফোন-৫৫৭২৫২ . 


পম্পা্ধক কর্তৃক: দীপালী প্রেস, ১২৬১ আচাৰ্য প্রফুল্পচ্ রোড কলকাতা-৬ থেকে মুক্রিত এবং হপ কার্যালয় 


৬১ 


মট লেন কলকাতা- ১৩ থেকে প্রকাশিত । 





















































বিংশ বর্ষ ॥ 





৪৪শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ৯ই ডিসেম্বর, ৭৭॥ ৪০ পয়সা 


$পোস্তাবাজারের বেনেদের 
. মধ্যযুগীয় অমানুষিকতা 


€ দর্পণের সংবাদদাতা ) 


প্রান সাড়ে চার মাম হয়ে গেন 
কলকাতা তথা পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তম 
পাইকারী বাণিজ্য কেন্দ্র পোস্তাবাজার 
ৰন্ধ রয়েছে । গত তিনচার বছর 
ধরে ব্যবসায়ীরা পণ্যবাহকদের যে 
বোনাস দিয়ে আসছিলেন এবারে 

তা দিতেও তারা অনবরত । সর্বশেষ 
শরিস্থিতি যা দাড়িয়েছে, তাতে কিন্ত 


কিছু ছোট ছোট পাইকারী ব্যবসায়ী ' 


বোনাস দিয়েছেন এবং তাদের ঘরে 


, শ্রমিকরা কাজও করছেন, কিন্ত এক- 
₹ গুয়েমি মনোভাব প্রদর্শন করছেন ' 


বড় ব্যবসায়ীর] । 

স্বাধীনতার আগে থেকেই গত 
«* বছর ধরে পণ্যবাহক বা! 
পোর্টারর। পুরুষাহুক্রমিকভাবে কাজ 
করে আসছেন । 


দের সাহায্য, ছাড়া এক পা চলবে 


“ না) তা সত্বেও শ্রমিক হিসেবে 


ভার্দের কোন স্বীকৃতি নেই। পোস্ত 
বাজার ব্যবসায়ী সমিতি. বলছে, 
.পোর্টারদের শ্রমিক হিসেবে 


কার আইনী করুন, 


আমাদের কোন আপত্তি নেই । এই- 
টুকু মস্তব্যেই তারা তাদের দায়িত্ব 
শেষ করেছেন । 


: স্বার্থে ঘা লেগেছে অন্য জায়গায়। 








তারা, বিগত ৪1৫ বছর ধরে ষে 


বোনাস দিয়ে আসছেন, সে ব্যবস্থা 


আর তারা চালাতে চান না, তার" 
কারণ ' ক্রমাগত বোনাস দিতে 
থাকলে এই সমস্ত শ্রমিকদের একটা! 
অধিকার জন্মে যাবে। 

যে সব ব্যবসায়ীর দিনে হাচ্ছার' 
বর টাকা আয়, তাদের ৫ মাস ' 
কেন এক' বছর হাত গুটিয়ে বসে 
থাকলে কোন অস্থবিধে নেই ।। 
“ অন্থবিধে এই সব নির্যাতিত শঁমিক-' 
দের এবং জনমাঁধারশের | ‘কেননা 
পূর্বাঞ্চলে অত্যাবশ্তকীয় জিনিস-: 
‘(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


. মাল বোঝাই এবং. 
খালাসের. কাজে এই সমস্ত পোর্টার- 


কিন্ত বাবসায়ীদের . তলায় তলিয়ে গেছেন। 


! 


৷ রাজা জনতা কমিটি পুনর্গঠিত হবেনা 


EEE ETE 


, ধতই চীৎকার করুক না কেন পশ্চিম 


বঙ্গে জনতা পার্টির আাড হক কমিটি 
পুনর্গঠিত হবে না. একথা পরিষ্কার 
ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন সর্ব- 
ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি 
শ্রীচন্দ্রশেখর । এদিকে প্রফুল্ল সেন 
এই কমিটি সম্পর্কে সর্বশেষ বা বিবৃতি 
দিয়েছেন তাতে তার আসল উদ্দেস্ত 
স্পষ্ট হয়ে গেছে ।. তিনি চাইছেন 
রাজ্য জনতা পার্টির কমিটি তার 
পেটোয়া লোক ঢুকিয়ে পুনর্গঠিত 
করতে, অর্থাৎ তিনি হবেন রাজ্য 
জনতা পার্টির একমেবাদ্িতীয় নেতা 
এক কথায় ডিক্টেটর। শ্বভবিতই; 


মহাজাতি সদন থেকে হক্ষমার কীট 
অপসারণ করতে চাই অপারেশন 


\ 


সুভাষ চক্রবর্তী 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


“কুমুদ ভট্টাচার্য বলেছেন মহা- 


জাতি সদন নিয়ে রক্তগঞ্জা বইয়ে ' 


দেবেন । তা রক্তগন্গা কথাটা প্রথম 
কে ব্যবহার করেছিলেন? * 

এই কথাটা প্রথম ব্যবহার করে- 
।ছিলেন তিনি আজ র্ূপনারায়ণ নদ্বীর 
কাজেই 
রক্তগঞ্জা টঙ্গা বলবেন না। রক্ত 
আপনাদেরও আছে, আমাদেরও 
আছে। আর আমরা! চোরের মতন 


করবো না, আমরা যেদিন মহজাতি 
সদন অভিযান করবো সেদিন কুমুদ্ব- 
বাবুদের চিঠি দিয়ে জানিয়েই 
+ করবে! ' কুমুদরবাবুর! সেদিন তাদের 
পাইক-বরকন্দাজ প্রস্তত রাখবেন। 
মহাজাতি সদন থেকে যক্ার কীট 
। অপসারণ করতে চাই অপারেশন” 
এই কথাগুলো বলেন এস, এফ, 


. আই-এর সম্পীদক শ্রীন্ভাষ চক্রবর্তী 
গত ১লা ডিসেম্বর বিশ্ববিস্থালয় লনে 


এক ছাত্র সমাবেশে । ওই দিন তিনটি 


বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এস, এফ, 
আই, পি, এস, ইউ, এবং ছাত্র ব্লক 
এই সমাবেশের ভাক দেয়। এ 
সমাবেশে প্রচুর যুব ছাত্র, উপস্থিত 
হন। এর ছুদ্িন আগেই এ বিশ্ব- 
বিষ্তালয়ে ছাত্র পরিষদের সঙ্গে বাম- 
পন্থী যুবছাত্রদ্দের এক সংঘর্ষ হয়। 
কাজেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই 
সমাবেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সমাবেশে 
ছাত্র নেতা স্তামল চক্রবর্তী বলেন, 
“লক্ষ্মী বোস বলেছেন যে তারা শুধু 
মহাজাতি সনের একটা ঘরই নয় 
পুরে! মহাজাতি সদনটারই নাকি 
দখল নেবেন । আমি বলি লক্ষ্মীবাবু 
মিছিলের মুখ এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
দিকে, যেদিন এই মিছিল ঘুরে যাবে 


সেদিন শুধু এ মহাজাতি মদলই নয়ন. 
লক্ষীবাবুদ্ের নিজেদের বাড়ী দামাল . 


দেওয়াও. মুশকিল হয়ে দাড়াবে ।» 
তিনি আরো বলেন, “এখন কোথাও 
একটা? খুন হলেই সঙ্গে সঙ্গে, কংগ্রেস 
“আর জনতা চেঁচিয়ে উঠছে, «এ 


গতিবিধি সম্পর্কে বারা 


ধাদের প্রফুজবাবু সম্পর্কে খুব একটা এই অডিমত ব্যক্ত করেছেন। 
আস্থা নেই এবং তার রাজনৈতিক 
সন্দিহান . গেছে, রাজ্য কমিটি নিয়ে 'প্রফুল্পবাবুর 


নয়াদিল্লী থেকে খবর পাওয়া 


তারা! প্রফুল্লবাবুর বিরোধিতায় 'দৃঢ়- বিবৃতি কেন্সীয় নেতাদের অনেকে 


সংকল্প ও এককান্রা । 

, আর একটি লক্ষণীয্ন বিষয় হল, 
রাজ্য কমিটি সম্পর্কে চন্দ্রশেখর তথা 
কেন্দ্রীয় নেতাদের মনোভাব জানতে 
পেরেই প্রফুল্পবাবুর স্থর, নরয হয়েছে: 
এবং তথাঁকধিত কর্ণ সম্মেলনের 
কথা তিনি আর উচ্চবাচ্য করছেন 
নাঁ। তবে এত চীৎকার-টেচামেচির ' 
পর প্রফুল্পবাবু যদি স্থিতাবস্থাকে মেনে 
নেন সেটা তার একটা রাঞ্জনৈতিক 
পরাজয় তার গোঠীতুক্তদ্বের অনেকে 





পা্টি-বিরোধী কাৰ্যকলাপ বলে মনে 
করছেন|। তাছাড়া! তিনি প্রতিদিন 
সি, পি) এম তথা! বামফ্রণ্ট সরকারের 
বিরুদ্ধে ষে অপপ্রচার চালাচ্ছেন 





তাতেও তারা হ্ু। তারা মনে 


করেন এটা] অবিলদ্ে বন্ধ হওয়! 
ফরকার/। তারা আরও মনে করেন 
যে, পিবে আইন নার পরি-, 
স্থিতি চমতকার এবং বহু বছরের মধ্যে 


এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এই রাজ্যে 


দেখা যায় নি। 








দিতে অত কষিমেলারপশ্চিদবদ দরকারের নু থেকে বের হার দুখে এই যু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। লা লী 


মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন প্রচারে : 
হ্লাকাশবাণা কলকাতার ঘাপতি 


(দার সং 


পশ্চিমবঙ্গে ফ্ল্যাগ ডে উপলক্ষে 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বস্তুর যে আবেদন 
আকাশবাণী কলকাত| কেন্দ্র রেকর্ড 
করেছিল সেট! প্রচারে, ষ্টেশন 
ডিরেক্টর আপত্তি করেছিলেন বলে 
জানা গেছে। আকাশবাণীর ডিরেক্টর 
জেনারেল একথ! এখন অস্বীকার 
করলেও ঘটনাটি সত্য। মুখ্যমন্ত্রীর 
এই আবেদন প্রচারের ব্যাপার নিয়ে 
রাজ্য সরকার ও কলকাতার ষ্টেশন 
ভিরেক্টরের মধ্যে কথাবার্তাও 
হয়েছে । ষ্টেশন ডিরেক্টরের বক্তব্য 
যে, মৃখ্যমন্্ীর , আবেদনের মধ্যে 
হডোনেশান" শব্দটি আছে, অতএব 





আমাদের লোক” বলে। আমি 
কংগ্রেস আর '' জনতা পার্টিকে, 
অনুরোধ করছি আপনারা আপনা- 


দের পার্টি অফিসগুলো৷ শ্শানঘাটে ' 


নিয়ে যান কারণ কখন কোন মৃতদেহ 





এ দন প্রচার করা যাবে না। 
রাজ্য র জানতে চান এ সম্পর্কে 
কর্তৃ কোন নির্দেশ আছে 


কিনা|॥ আকাশবাণী ' স্পষ্ট কিছু |. 
তখন রাজ্য |. 
সরকার দিল্লীতে লেখেন এ বিষয়ে 


পারে না। 


জন্য । ব্যাপারটা এতদূর 
গড়াতে কলকাতা ষ্টেশন ডিরেক্টর 
বোধ [হয় শঙ্কিত হন। তাই গত 
৬ই ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন 
হঠাৎ! প্রচার করে দেওয়া হয়। 
অবশ্যই যে উপলক্ষে 'রেকর্ড কর! 
সেই উপিলক্ষ'চলে যাওয়ার 
ধন্য আকাশবাণী ! 





পর। 
1 


শ্মশানে আপে । আপনাদের তো 
দাবী করতে হবে।” সভায় পি, 
এস, ইউ, নেত! ক্ষিতি গোস্বামী 
ln বকের কেশব ভট্টাচার্যও 
বক্তৃতা! করেন । 


I 
| 


| 


| ছুই ॥ 


পোম্তাবাজার 
( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


পত্রের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম একটি 
কারণ পোস্তাবাজারে এই অচলা- 
বস্থা। 

শ্রমিকদের দাবী মানবিক এবং 
অত্যন্ত সামান্য । প্রথমতঃ পণোব 
ধে ভারী বস্তা তারা বহন করেন তা 
৭৫ কেজির বেশী হতে পারবে না। 
বকেয়া বোনাস শোধ করতে হবে 
এবং ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল 
করতে হবে । j 


কোন শ্রমিককে দিয়ে ৭৫ কেজির - 


বেশী বস্তা বহন করানো ভারতবর্ষ 
ছাড়া অন্ত কোন সভ্য দেশে নেই । 
গত কয়েক বছরে এক কুইণ্টাল 
পরিমাণ ভারী চিনির বস্তা বহন 
করতে গিয়ে ১৮ জন শ্রমিক কর্মরত 





৫ম বাধষিক 
পঃ বঃ যাত্রা সম্মেলন 
রবীন্দ্র কাননে 
৯ই ডিসেম্বর শুক্রবার : 


তরুণ অপেরার 


গিগাইমিউটিনি 


রচনা £ মধু গোস্বামী 
সুরঃ পশুপতি ভট্টাচার্য 
নির্দেশনা ও অভিনয়ে 


শান্তিগোপাল 


ভারতের গৌরব 


নবরঞ্জন অপেরা 
৮৪-র 
শ্রেষ্ট প্রযোজন! 


ম-হু-য়। 
“বাবুজী আপনার এ বাত আমি 
মানি না। আদমী যদি সবাই 
সমান-_তবে কেন জিন্দেগী ভর 
আমর! রাস্তার মানুষ আর কেউ 
বড় ইমারতে থাকে ? কেন কারো 
ছুদিন শুধা রোটি মেলে না আর 
আর কারো ফেলে দেওয়া! খাবাব 
রাস্তার কুত্তারা পেট ভরে খায়? 
এ.সবই নসীব বাবু-_সবই নসীব” 


মহুয়া__ছন্দা চ্যাটাজী 
পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন 


রবীন্দ্র কাননে 
১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় 


ন-হ্-যা| 













অবস্থান মারা গিয়েছেন ৰলে 
অভিযোগ | গত বছরে স্টরযাণ্ড ব্যাংক' 
রোঁভে কর্মরত অবস্থায় যারা গেছেন 


 কুদমল, বসস্তিলাল ও ইন্্রমর্নি 


জেনা। এ বছর এপ্রিল মাসে 
স্বস্তিক স্টোর্সের কর্মী সীতারাষ 
মণ্ডল এবং নাগেশ্বর সিং নামে ছুজন 
কর্মী মারা যান | 

পোস্তাবাজার মানেই দিল্লি 
অপরিচ্ছন্ন সংকীর্ণ জায়গা । প্রতিদিন 
শত শত লরী, টেম্পো এবং ঠেলা- 
গাড়ী পথ আগলে দাড়িয়ে থাকে । 
বর্ধার দ্বিনে এই রাস্তাদাটের অবস্থা 
আরও অবর্ণনীয় । ফলে শ্রমিকদের 
এক কুইন্টাল বস্তা কাধে নিয়ে ১৫ 
* হাত 


তৈরী হল না। আর “শ্রমিক” 
হিসেবে পণ্য বাহকরা! স্বীকৃত নন 
বলেই ভারা শিক্পবিরোধ আইনের 
আওতায় ও পড়েন না এবং লেবার 
ট্রাইবুন্তালেও বোনাসের মীমাংসা 
সম্ভব নয়। অন্তদিকে বোনাস 
আইনের আওতার কর্মীর! 
পড়েন না। 

ব্যবসায়ী সমিতির জনৈক মুখ- 


পাত্র আমাকে সরাসরি জানালেন, . 


“পণ্য বাহকদের সংগে আমাদের , 
শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক নয় । তার! 
আজ এ ঘরে কাজ করছেন, কাল সে 


কাব করুণানিধান 
কবি করুণাঁনিধানের জন্মভূমি 


শাস্তিপুরে কবির অস্মশতবর্ধ উৎসক 


পালিত হয় ২০ ও ২১শে নতেম্বর ৷ 


এই উৎসবের সুচনা করেন জন্মশত- 
বাধিকী সমিতির’ যুগ্ম সম্পাদক 
প্ীক্বোধ চক্ৰবৰ্তী কবির মর্যর যুতিতে 
মাল্যদান করেন। 
মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর বেল! তিনটায় 
মূল অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীষ্বোধ 
চক্রবর্তী । তিনি কবিকে দেশপ্রেমিক 
কবি বলে বর্ণনা করেন । পরাধীন- 
তার জালা বঙ্গমঙ্গল 
ভেতর দিয়ে তীব্রভাবে প্রকাশিত 
হয়ে পরবর্তী গ্রন্থেও ভিত্রন্mপে দেখ! 
দেক্ব। 
প্রকৃতিপ্রেমের যোগ অভিন্ন'। সভায় 
সভাপতি ছিলেন ডঃ স্থশীল রায় । 
দ্বিতীয় দিন আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, 


প্রভাতফেরির 


কাব্যগ্রন্থের 


তার মতে জাতীয়তার সঙ্গে 


কবি সম্মেলন ও আলোচন! সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। ৪৮2 
শাস্তিপুর মিউনিসিপ্যাল বিস্তাঁ- 


লয়ের ভিক্টোরিয়া হলের নাম পরি- 


ঘরে । সোজা বাংলায় তাঁরা রেল- 
স্টেশনের কুলির মতো । তাঁদের 


' আবার বোনাস কি?” মুখপাত্রটি 


ক্রোধের সংগে বলেন। ছোটবেলা 
থেকে একজন 'ড্রাইভার গাঁড়ী করে 
আমার মেয়েকে ক্কুলে-কলেজে পৌছে 
দিয়েছে , তাই বলে কি মেয়ে বড 
বলে ড্রাইভারের আবদারে তাঁর 
সংগে তার বিয়ে দিতে হবে ? এতে 
অদ্ভূত কথা? ls 

কিন্ত একজন স্থায়ী ডাইভার 
কোন অফিসের ' গাড়ী চালিয়ে যে 
স্থযোগ স্থবিধে পেতেন তার কথাও 
পৃহকর্তার ভাবা উচিত। ধরুন 
পোস্ত! সব্দদুর সংজ্বের কোষাধ্যক্ষ 
বিশ্বস্তর রাউতরায় পোঁস্তাবাজারে 
মাল বহনের কাজ করতে. আসেন "৮ 
বছর বয়সে । আজ ৫৭ হাজির ॥ 
করেও শ্রমিক হিসেবে তার স্বীকৃতি 
মেলেনি। কাল তাঁকে ছাটাই 
করলে পরশু তিনি, কোথায় গিয়ে 
দাঁড়াবেন । রামন্ববূপ সর্দার, গোপাল 
প্রধান, চিৎনি সিং, নিত্যানন্দ পোহি 
গিরিধারী সর্দার, বিকসান্দ বিশ- 
ওয়াল বিভিন্ন গদ্দিতে ৪০ থেকে ৩০. 
বছর পর্যন্ত কাজ করছেন, তবু তার! 
শ্রমিক নন। 

পোনক্তাবাজারে ৫ হাজার অ- 
শ্রমিক পণ্য-বাহক আর্জ অনিশ্চয়তার 
মুখে । 

ভারী চিনির বস্তার ব্যাপারে 
এই পোস্তাবাজারের বেনের। সরকারী 
প্যাকেজিং আইনের অজুহাত 
দিচ্ছেন । কিন্ত ১৯৭০ সালের আগে 
যখন এ আইন তৈরী হয় নি, তখন 
ব্যবসায়ীরা এক কুইণ্টান বস্তা 


' শ্রমিকদের দিয়ে বহন, করাতেন 


' বর্তন করে ককুণানিধান হল নাম- 





করণ করার অন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত 
হয় । সভার শেষের দিকে “কাব্চা- 
লেখ' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত 
হয়। 

ফাইল পোড়'নে হল 

২৪ পরগণায় হাড়োয়া : খানার, 
অস্তর্গত' পীর গোরাচাদ হাই স্থূল 
একটি গতিহময় প্রাচীন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান । এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
প্রকান্ত দিবালোকে দুদ্বিন ধরে সমস্ত 
ফাইল পোড়ালেন। সম্পাদক সাহেব 
তিন দ্বিনের মাথায় স্কুলের অফিসে 


' তালা ঝুলিয়ে দ্বিলেন। 


স্কুলের শিক্ষকদের লক্ষাধিক 
টাকা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড জমা! না দিয়ে 
গায়েব কর! হয়েছে বলে হাড়োয়া 
তরুণ সমিতির মনজুর রহমান জানি- 
য়েছেন। প্রধান শিক্ষক দু’ একদিনের 
মধ্যেই স্কুল থেকে রিটায়ার করবেন । 
ছুশরতি ধরা পড়ার আশঙ্কায়. তিনি 
জণঙ্ডান পরিষ্কার করলেন । ডি; আই 


সাহেব দেখে শুনে বললেন সব ঠিক 
হায়। ) f 


কেন? তাছাড়া একশো কেজির 
বস্তা দু’জন বহন করে থাকে বলে 
অজুহাত, তাঁও জলজ্যাস্ত মিথ্যে । 
ই এখনকার অচলাবস্থার 
স্থফো ব্যবসাস্সীরা 

নিতে চাইছেন। ৮7 
ওয়াগন ও গুদাম থেকে মাল 
খালাসের কাজ চলছে । শ্রমিকরা 
এ ব্যাপারে সক্রিষ্ব বিরোধিতাও 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭ 

পোস্তা বাজারের এই সামস্তযুসীয় 
বেনেদের এবারে বড দুঃখ যে তার! 
দেওয়ালীতে তাদের হালখাতা আর 
স্কৃতিফার্তা করতে পারেন নি। আর 
দরিদ্র অ-শ্রমিকদের ছুঃখ তারা 
কাজও করতে পারছেন না, রোজ- 
গাঁরও বন্ধ । কারও বাডীতে হাঁডিও 


করেছেন । চভেছে না। 





১০ স্মরনে এ 
৩ তর ৩ ২০ 


। &১ ইচ্টার্ণনে 


(কোল ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) £ 


নিন্োক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 

>I নলকুপ খন্ন 

রেফাঃ নং, এস এ এম / এস এস এ / ই (সি) টি এন / ৭৭ / ৯৪৮১ তাং 
১৬, ১১, ৭৭ 
রেফাঃ নম্বর ও তারিখ খামের ওপর লিখে সীল কর] টেগার | কোটেশান 
ছুই কপি সাব-এরিয়া ম্যানেজার, শ্রীপুর সাব-এরিয়া, এরিয়া নং ২, শ্রীপুর, 
পো কালিপাহাড়ি, জেলা বর্ধষান-এর অফিসে ২৬. ১২. 1৭ তারিখ বিকেল ' 
«টার মধ্যে পাঠাতে হবে এবং য! ধরদিন বিকেল ৪টায় কণ্টাকটর অথবা 
তাদের অনুমোদিত এজেন্টদের উপস্থিতিতে খোলা হবে নিয়োক্ত কাজের 
অন্য : সেণ্ট লি জামুয়ারী কোলিয়ারীর উয়িং নং সি ই ভি | ভবলু ডবলু / 
৭.অন্থযায়ী ২টি (ছুই) ৮ ছুট ডাই ফিনিস্ভ্‌ ৬০ ছুট গভীর নলকুল । 
বায়িনার টাকা ৫৫* এবং কাজ সম্পূর্ণ করার সময় ৩ ( তিন ) মাস। 
শ্রীপুর ক্যাস অফিসে ষে।কোন কাজ্জের দ্বিন কাজের নিদিষ্ট সময়ে বায়নার 
টাকা জমা দেওয়া যেতে পারে এবং যা অসফল টেগার দাতাদের ফেরত দেওয়া 
হবে। সাব-এরিয়। ম্যানেজার, শ্রীপুর সাব-এরিয়া-র অফিস থেকে প্রতি আই- 
টেমের জন্ত ২ (ছুই ) টাকা ( অপ্রত্যার্পণষোগ্য ) দ্বিয়ে টেণ্ডারপত্র পাওয়া 
যাবে-ষথাযোগ্য রসিদ দেখিয়ে । যদি পাওয়া যায় তাহলে জিনিসপত্র বিভা- 
গীয়ভাবে সরবরাহ কর! হবে এবং বিভাগীয় ইস্য রেট অনুযায়ী সেই সব 
আদায় কর! হবে। বায়নার টাঁক। ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হবে। 


২। করলা পরিবহন 

রেফাঃ এস এ টি / জি এম / কোল ট্রাম /৭*/৭৮-৭৯ তাং ২১.১১.৭৭ 
'আমকোল। ৭ ও ৮ পিট থেকে প্রায় ৩-৫ কিলোমিটার দূরে ইষ্ট নিমচা 
কোলিয়ারীতে মূর্গাথল রেলওয়ে সাইডিংয়ে কয়ল! পরিবহনের জন্ত জেনা- 
রেল ম্যানেজার সাতগ্রাম এরিয়া, পোঃ দেবচন্দ্রনগর, জেলা বর্ধমান সীল 
কর! টেপার আহ্বান করছেন বিশ্বাসযোগ্য ও অভিজ্ঞ কণ্টাকটরদের কাছ 
থেকে যাদের অস্ততঃ ৮টি (আট ডাম্পার আছে নিজেদের অথবা নিজেদের 
সম্পূর্ণ তত্বাবধানে এবং তাদের নিয়ে অন্ততঃ এক বছর কাজ করেছেন। 
আহ্থমানিক ২০১০০০*টন ,.কয়ল1 প্রতি মাসে পরিবহন করতে হবে 
. প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমাণের হেরফের হবে। টেগারপত্র পাবার জন্য 
ভাম্পারের মালিকান! / তত্বাবধানের দ্ললিলপত্র দেখাতে হবে । 

স্টোয়িং অফিসার, সাতগ্রাম এরিক্রা-র কাছ থেকে ১১.১২.৭৭ ভারিখ 
থেকে ১৬.১২.৭৭ তারিখ পর্যন্ত সকাল ১০ট! ও দুপুর ১২টার মধ্যে নির্দিষ্ট 
টেগুারপত্র পাওয়া যাবে যার জন্য আবেদন করতে হবে,এবং ১৫ টাকা 
(পনেরো টাক!) নগদে দিতে হবে (অপ্রত্যার্পণযোগ্য )। শীল করা 
খামে টেগুারের সঙ্গে পাঠাতে হবে বায়নার ৮০** টাকা ষে কোন তপসিল- 
ভুক্ত ব্যাঙ্কের আনানসোল ব্রাঞ্চের ওপর “কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইস্টার্প 
ডিভিসন, এ/সি এরিয়া ৩*-এর অমুকুলে ভিমাণ্ড দ্রাফটের আকারে এবং 
“কয়লা পরিবহন, নিমচ! কোলিয়ারী” এই কথা লিখে ২১.১২.৭৭ তারিখ 
বেলা শটার মধ্যে জেনারেল ম্যানেজার, সাতগ্রাম এরিয়া র কাছে জমা 
দ্বিতে হবে। এদিন ৩৩০ টায় জেনারেল ম্যানেজার, সাতগ্রাম এরিয়া-র 
অফিসে ইচ্ছুক টেণ্ডারদ্াত! অথবা তাদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের উপ- 
স্থিতিতে টেণ্ডার খোলা হবে। টেণ্ডার খোলার পর গ্রহণের জন্য ৬০ দ্বিন 
পর্ষস্ত সময় থাকবে এবং চুক্তি হলে ওয়ার্ক অর্ডারের তারিথ থেকে এক বছর 
পর্যন্ত তাঁর মেয়াদ থাকবে । বাত্বনার টাকা ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা 
হবে। 





» মু 


'কাজ করে আসছিলেন । 


, দর্পণ শুক্রবার, ই ডিসেম্বর ১৯৭ 
প্রাক্তন বিচারমন্ত্রী ও তার বন্ধু 


ৰামবাবুর বেত্রাইনী কার্যকলাপ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) : ! 


সিদ্ধার্থ রায়ের মন্ত্রিসভায় এই 


রাজ্যের আইন মন্ত্রী ছিজেন মুখি- 


দাবাদের আবদুস সাতার । সাত্তার 


. সাহেব যখন থেকে আইনমন্ত্রী হিসেবে 


কাজ করছিলেন, তখন দেখা যায় 
এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলায় 
আদ্বালত মহলে এক ধরণের মনশেফ 
জজ রাখা আরম্ভ হল যাদের 
কাছ থেকে স্থবিচার পাওয়া দূরে 
থাকুক, তাদের আমলে উন্টো 
'পান্টা বে-আইনী কাজ্জ আরম্ভ হল। 
সাত্তার সাহেব তার অনেক বন্ধু- 
স্থানীয় লোককে মুনশেফ থেকে 


' প্রমোশন দিয়ে জজ করে দিলেন । 
সাতার সাহেবের নির্দেশমত বদলী 


কর! হোত অজদের, মুনশেফদের | 


- যারা! নিরপেক্ষ নিভাঁক বিচারক, 


তাদেরকে সাত্তার সাহেবের নির্দেশ 
মত ঠ'টো জগন্নাথ বানিয়ে রাখা হত। 
মূল উদ্দেশ্য ছিল সাত্তার সাহেবের 
দলীয় রাজনৈতিক এবং নিজ্রশ্ব 
কায়েমী স্বার্থ সিদ্ধি। আর এতে 
এক ধরণের সমাজ্জ বিরোধীরা বে- 


- আইনী ,কাজগুলে? স্ন্দরতাবে করে 


যেতে লাগল । 

রাম কুমার সাত্তার সাহেবের 
মুশিদাবাদের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি,। 
রামবাবু ডব্ল., বি, সি, এস. ( ছুভি- 
শিয়াল ) মনোনীত প্রার্থী হিসাবে 
সাগরদীঘি অঞ্চল থেকে এসেছেন । 
রামবাবু সাত্তার সাহেবের মন্ত্রিত্ব 
পাবার আগে জেলায় জেলায় জুভি- 
শিয়াল অফিসার মুনশেফ হিসেবে 
কিন্ত 
সাতবার সাহেব যখন মন্তিত্ব পেলেন, 


তখন রামবাবুর ভাগ্যের পরিবর্তন 


দেখাদিল। আর জেলায় জেলায় 
ঘুরে বেড়াতে হল না। সরাসরি 
কলকাতার শিয়ালদহুকোর্টে বদলী । 
এদিকে তখন কলকাতা হাইকোর্টের 
বিচারপতি শ্রীক্মারজ্যোতি সেন 
কাজ করে ঘাচ্ছেন। শ্রীসেনও মুশি- 
দ্াবাদের লোক । গড়ে উঠল তাই 
গ্রসেন, সাত্তার ও রামবাবুর এক 
অশুভ ট্ায়ামভিরেট | রাতারাতি 
রামবাবুর হাতে এল টাকা । আর 
সূম্রমও অনেরুচ বেড়ে গেল রামবাবুর । 
[ত্তার সাহেবের হয়তো ইচ্ছে রাম- 
বাবুকে কলকাতার এক কোর্ট থেকে 
আরেক কোর্টে বদলী করে কল- 


« কাতায় স্থায়ী ভাবে রাখার । রাম- 


বাবুরও আর চিন্তে নেই ঠিক ছাতু- 
বাবুর মতন । সাতার সাহেবের সঙ্গে 
খানাপিনা ভালভাবেই চালালেন। 
ঠিক যেন গুত্বেশতা৷ লাখনৌ । অথবা 


নবাবী দরবার | ..মোরগা পোলাউ, 
বিবিয়ানী, যতরকমের খাবার দাবার 
চলত এই ভ্রীয়ায়ভিরেটে । আলীপুর 
কোর্ট, শিয়ালদ1'কোর্ট, হাইকোর্ট, 


, ইত্যাদি সবই রামবাবুর ভয়ে তটস্থ। 


রামবাবু, “বাবা. সাত্তার সাহেবের 
লোক”। ৃ 

রামবাবু পার্ক সার্কাসের ষে 
বাড়ীটিতে এখন থাকেন সেই বাড়ীটি 
শোন] যায় ১৫,০:০টাকায় কেনেন। 
এ বাড়ীটি একটি অবিভক্ত সম্পত্তি 
তাই অবশেষে এঁ বাড়ীটি রামবাবু 


. অবৈধভাবে দখল করার জন্তু এক 


মামলা ' উপস্থিত হয় আলীপুর 
কোর্টে । মামলাটির নম্বর টি. এস. 
৭৫/৭৫ | এই মামলাটি যখন আলী- 
পুর কোর্টে চলছিল, তখন রামবাবু 
এ কোর্টে সাব জজ পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। রামবাবুর কালো হাত 
সাত্তার সাহেবের সাহায্যে কোর্টের 
সর্বস্তরে সম্প্রসারিত । তাই সই জাল 
থেকে আরম্ভ করে সব কিছুতে 
জড়িয়েও। রামবাবু রেহাই পেয়ে 
গেলেন। কিন্ত মামলার নিষ্পত্তি 
এখনও হয়নি । শুধু তাই নয়, 
মামলাটির একটি অংশ এখনও কল- 
কাতা হ.ইকোর্টে রয়ে গিয়েছে। 
সেটার নিষ্পতিও এখন পর্যস্ত হয়নি । 

আলীপুর কোর্টে এ মামলাটি 
চলাকালেশ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্রর কাছে 
একটি আবেদন করে রামবাবুকে' 
আলীপুর কোর্ট থেকে বদলী করা 
হয়। কিন্তু সাত্তার সাহেবের নির্দেশে 
তাকে হাওড়! কোর্টে রাখা হয় বলে 
শোনা যায়। তাই রামবাবু তার এ 
বে-আইনী দখলকারী পার্ক সার্কাসের 
অবিভক্ত সম্পত্তিটি ছাড়লেন না। 
কলকাত! থেকে হাওড়ায় যাতায়াত 
করতে আরম্ভ করলেন। 

পার্ক সার্কাসের নির্লচন্দ্র দত্ত 
ওরফে মধু ডাক্তার তার বোনদের 
পৈত্ৰিক বাড়ী থেকে বঞ্চিত করবার 
জন্ত রামবাবুর সাহায্যপুষ্ট হয়ে আলী- 
পুর কোর্টে এক বে-আইনী রায় বের 
করেছিলেন । সেই মামলাটিরও 
এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি । সেটাও 
এখন হাইকোর্টে ঝুলছে। 

বামপন্থী সরকার পশ্চিমবঙ্গে 
আসার বেশ কিছুদিন আগে এই 
রামবাবুকে প্রোমোশন দিয়ে আসি- 
্টযান্ট সেসন জজ্জ হিসেবে চু্চুড়াতে 
বদলী করা হয়। আশ্চর্য হতে হয় 
লাধারণ একটা মুনশেফ পদ থেকে 
এত অল্প সময়ের মধ্যে রামবাবুর 


একটার পর একটা ' প্রোমোশনের 
বহর দেখে এবং. রামবাবুকে এমন 
স্থানে বদলী করা হচ্ছে যাতে রাম- 
বাবু কলকাতা থেকে যাতায়াত 
করতে পারেন। 

পার্ক সার্কাস বেনিয়াপুকুর থানার 
পুলিশ অফিসারর। রামবাবুকে এক 
সময়ে বেশ তোয়াজ করে চলেছেন 
যে বাড়ীটি রামবাবু এখনও বে-আইনী 
ভাবে দখল করে থাকছেন সেই 
বাড়ীর শাস্তি বিশ্ব করবার জন্ত । 
রামবাবু একসময়ে যথেষ্ট পুলিশী 
তাণ্ডব করেছেন। থানার পুলিশ 
অফিসারদের জিজ্ঞাসা করলে একটি 
কথাই বলতেন “উপর থেকে নির্দেশ 


. আছে ।” ইন্দিরা গান্ধী যখন সারা 


ভারতে ইমার্জেন্সি ঘোষণা করলেন 
তারপর থেকে রামবাবুর মৌখিক 


হুমকির বহর বেড়ে গেল, যথা ‘মিস! ' 


করে আটকে দেব । ভি. আই. আর 
করে জেলে পুরে দ্বেব ৷? * 
রামবাবু এখন কলকাতার পার্ক 
সার্কাসের সেই বাড়ীটিতেই বসবাস 
করছেন। চুঁচুড়া থেকে আবার 
কলকাতায় বদলী হয়ে আসা যায় 
কিভাবে তার জন্ত রামবাবু এখন 
চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সাত্তার সাহেব 
শোন] যাচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টে 
আবার প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছেন। 
রামবাবু যি কলকাতায় আবার 
ফিরে আসতে পারেন তবে জমবে 
ভাল। হাইকোর্ট এবং লোয়ার 
কোর্টে কলকাতায় অনেক চেল! 
আছেন রামবাবু সাত্তার সাহেবের । 
ওয়াকফ সম্পত্তি লিজ দিয়ে এবং 
অন্যায়ভাবে সম্পত্তি দখলে এই 
ধরণের সামাজিক অপরাধীদের সংখ্যা 
কম নয়। এদের হাতে আবার 
রয়েছে বিচার বিভাগের বিষম্ব। 
তাই সাধারণ মানুষ এই রাজ্যে কি 
ধরণের সুবিচার পাবে, তা আছ 


বিশেষভাবে ভেবে দেখবার সময় 


এসেছে । 


আযালুমিনিয়াম কেবল এণ্ড কণাকট'র্দে আচমকা (লক আউট 


গত ১৫ই নভেম্বর গভীর রাত্রে 
এালুমিনিয়াম কেবল এণ্ড কনভাক- 
টার্স (ইউ, পি) প্রাঃ লিঃ-এর মালিক 
গোষ্ঠী আচমকা ৪৭নং হাইড রোডে 
অবস্থিত ১নং কারখানা, ৪নং মামুদ 
আমেদ রোডে অবস্থিত ২নং কারখানা 
এবং ২-এ সেক্সগীয়র সরণিতে অবস্থিত 
হেড অফিসে লক-আউট ঘোষণা করে 
নোটিশ জারি করেছে। গত অক্টো 
বর মাসের বেতন না দিয়েই 
এই লক-আউট করা হয়। এর ফলে 
প্রায় ছয়ুশোর মতো শ্রমিক 
কর্মচারী এখন কর্মচ্যুত হয়ে পড়লেন। 


£তিন ৪ 


এ ভি বি বাবকক কোম্পানীতে 
শ্রমিকদের ওপর নানা আক্রমণ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


একচেটিয়া পুঁজিপতিদের 


. অন্ততম এ সি সি কোম্পানী আর এই 


কোম্পানীর নেতৃত্বাধীন এ ভি বি 
এবং ব্যাবকক অ্যাণ্ড উইলকক্স 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কাজে 
নানান ব্যাঘাত স্থষ্টি করে তাদের 
ওপর একের পর এক আক্রমণ 
চালিয়ে যাচ্ছে । যেখানে কাজের 
অগ্রগতি নিয়ে ডেপুটি লেবার কমি- 
শনারের কাছে ইউনিয়ন ও কর্তৃপক্ষের 
আলোচন! চলছে সেখানে ব্যাবকক 
কর্তৃপক্ষ, বে আইনীভাবে শ্রমিকদের 
হাজিরা কাটতে শুরু করেছে এবং 
স্বাওভালডিহি সাইটে ইউনিয়নের 
সাওতালডিহি সাইট ' কমিটির 
সভাপতি স্থুশীল সেনকে অন্যায়ভাবে 
ট্রান্সফারের নির্দেশ দিয়েছে | এই 
অবস্থান ব্যাবকক শ্রমিকরা যে 
কোনদিন লাগাতার ধর্মঘটে নামতে 
পারেন। | 

১৯৭২ সালের থেকে .বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন সাইটে ইউনিয়নের 
নেতৃস্থানীয় শ্রমিক সহ যে ৩৭ জন 
শ্রমিককে বে-আইনী ও অন্যায়ভাবে 
বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের পুনর্বহাল 
ও পারমানেন্দী কেস সমেত সমস্ত 
কেপের সুষ্ঠ মীমাংসা, শ্রমিকদের 
বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবী নিয়ে 
ইউনিয়নের নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ 
আন্দোলন চলছে । ১৯৭৭ সালের 
২২শে থেকে ২৭শে আগষ্ট দাবী ব্যাজ 
পরিধান করে দাবী দিবস পালন 
করা হয়েছে এবং ২২শে আগষ্ট থেকে 
ওভারটাইম্ন বয়কট করা হয়েছে। 
১৯৭৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর এক- 
দিনের প্রতীক ধর্মঘটও পালন কর! 


হয়েছে । 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 


বিশেষভাবে বল! দরকার যে 
কর্তৃপক্ষ গত জুলাই মাস থেকে ১০৪ 
জন শ্রমিক কর্মচারীকে বে-আইনী 
ছাটাই করে। এবং 
বেতন নিয়ে মালিক পক্ষ টালবাহানা 
শুরু করে। এক সঙ্গে বেতনের বদলে 
মাসে দুদফা,তিন দায় বেতন দ্দিতে 
শুরু কবে। বোনাসের আজ পর্যন্ত 
কোন মীমাংসা মালিকরা করেনি, 
এমন কি বোনাসের নোটিশ পর্যন্ত 
দেয়নি, যেখানে শ্রমিক কর্মগরীব] 
২০ শতাংশ বোনাস গ্রতিবৎসর পেয়ে 
আসছেন। এমন কি শ্রমমসত্রীর ঘরে 


জুন মাসের 


ণ বিদ্ধাৎ সমস্ত! সমাধানের জন্ত 

সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে 
সেই|উদ্ভোগকে বানচাল করার জন্ত 
এবং|বিদ্যুৎ শিল্পে সংকট স্ঠি করার 
জন্থ| ব্যাবকক ও এ. ভি. বি. 

নী আ্লাওতালভিহি ব্যাণ্ডেল 
কে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ্র- 
গুলা অযথা ঢিলে করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে। সীতালডিছি ১নং ও 
২নং| ইউনিটের কাজ ব্যাবকক 
শর যথাসময়ে শেষ করেছে । 
তা সনত্ব৪ ৩নং এব কাজ ব্যাবকক 
কৰ্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ে না দেওয়ার 
কৌশল করেছে। ১৯৭৪ সালে ৪৪/ 

মা ৫ম পৃষ্ঠায়) 


[ণবের এতা নিতে 
পাড়ার লোক অতিষ্ঠ 


(দর্পণের সংবাদদাতা! ) 
নীপুর থানা এলাকার চক্ত্র- 
নাথ চ্যাটাজর্খ বোডের প্রণব চক্রবর্তরশ 
নামে জনৈক মন্তানের যন্ত্রণায় স্বানীয় 
শা হয়ে উঠেছেন বলে 
অভিযোগ । প্রকাশ, প্রণব ইতিমধ্যে 


এন এসেছে। কয়েক 


জন গু! নিয়ে প্রণব জোর করে 
টাদা ূ ,যারপিট, সাধারণ নাগ- 
রিকষকে ভীতিপ্রদর্শন, সহ নান? 
ধরণের অপকর্ম করেই চলেছে। 
প্রণব নাকি একটি সরকারী চাকুরীও 
করে । কিন্ত স্থানীয় বাসিন্দারা লাল- 
বাজার! সহ পুলিশের কর্তব/ক্তিকে 
ন যে, প্রণব ওরফে পরাণের 
তাদের প্রাণ জেরবার হয়ে 

কোনও আইনেই কি 
সামলানো যায় না? 


জা 
অতাচ 
উঠেছে।। 
পরাণ 


পুলিশের কাছে শ্ুক্ধ নাগরিকদের 


এক প্রশ্ন। 


~~) 


মালিক পক্ষ গর- 
থাকে । এই ব্যাপারে 






প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ১৯৭৬ সালে 
সংস্থায় (রেকর্ড মুনাফা হয়েছে । উৎ- 
পাদনের হার দেখে কেন্ত্রীয় সরকার 
প্রশংসা করেছে। এই অবস্থায় 
হঠাৎ কোন হু'শিয়ারী না দিয়েই এই 
বে-আইীনী লক-আউট ঘোষিত হয়। 
শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী অবিলম্বে 
বে-আহীনী লক আউট তুলে নিয়ে 
কার খুলতে হবে এবং ন্যায় 
লঙ্গত ঘাবীর মীমাংসা করতে হবে । . 





টরণ্টোতে 'হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 


বিগত ২৪শে জুলাই শ্রীহেমস্ত 
মুখোপাধ্যায় টর্টোর একটি বাঙালী 
সমাবেশে সঙ্গীত পরিবেশন করে- 


ছিলেন । রঙ্গমঞ্চে একটি দুঃখজনক ' 


পরিস্থিতির উদ্ভব হবার পরিপ্রেক্ষিতে 
' এই লেখার প্রয়োজন পরেছে । তবে 
এই লেখার প্রয়োজন না পড়লেই 
সুখের কারণ ঘটত। 

ঘটনাটি সংক্ষেপ এই রকম £ 
হেসস্তবাবু মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন 
তার পুত্র জয়স্তবাবুকে সঙ্গে করে 
তবলচী হিসেবে । স্বাভাবিকভাবেই 
শ্রোতার! যনোরঞ্ক অনুষ্ঠান আশ] 
করছিলেন, ঘ1 চরিতার্থ হয়নি, বলা 
চলে জয়স্তবাবুর অপটু তবলা সঙ্গতের 


জন্ত | তাই প্রশ্নউঠেছিল, “টরণ্টোতে 


কি এর চেয়ে ভালো তবলচি ছিল 
না?” কষ্ট হেমস্তবাবু বচসার সুত্র- 
পাত করেছিলেন, “আপনার পছন্দ 
নাহলে চলে যান” বলে। ব্চসা 
যখন তীব্রতর হচ্ছিল তখন হেমস্তবাবু 
চড়া গলা শোন! গেল “এর চেয়ে 
ভালো তবলচি টরপ্টোতে পাওয়া 
যায়নি, এর চেয়ে ভালো তবলচি 
টরণ্টোতে নেই ।” প্রশ্নোত্তর এসে- 
ছিল জনৈক শ্রোতার কাছ থেকে ; 


“এর চেয়ে ভালে! তবলচি টরণ্টোতে 
আছে ।” এরপর হেমস্তবাবু তার 


পুত্রকে নিয়ে মঞ্চ ত্যাগ করেন । পরে 
অবশ্য তিনি ফিরে এসে যথারীতি 
সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন, সম্ভবত 
উদ্যোক্তাদের অন্থরোধে । বলা 
বাহুল্য যে, হেমস্তবাবুর পক্ষ থেকে 
বচপার স্ত্রপাত করার কোন সঙ্গত 
কারণ ছিল না, যখন উদ্যোক্তারা 
কোন উষ্ণ শ্রোতার প্রশ্নের উত্তর 
দিতে সৃক্ষম এবং নিশ্চিতরূপে সম্মত 
ছিলেন । তবলচির প্রশ্নে উদ্ভোগী- 
বৃন্দের উত্তরই ষথাষথ হত, কারণ 
তারাই তবলচি সংগ্রহের হুবিধে 
অস্থবিধে যথাষথ ব্যাখ্যা করতে পার- 
তেন। হেমস্তবাবুর পক্ষে যথাযথ . 
প্রশ্নোত্তর করা সম্ভব ছিল না স্বাভা- 
বিক কারণেই ৷ তাছাড়া জয়স্তবাবুও 
ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে কোন 
শ্রোতৃবৃন্দেরই আক্রমণের পাত্র 
ছিলেন না, একথা! স্থির নিশ্চিত। 
স্থির নিশ্চিত যেমন টরণ্টোতে বহু 
কৃতি তবলচির বসতি । টরণ্টোর 
শোতৃমগুলী বহু ভারত রিখ্যাত শিল্পী 
৬ গুণী মানুষের জলসাতে অত্যন্ত 
এবং বহুক্ষেত্রে তবলাতে সঙ্গত করে- 
ছিলেন স্থানীয় শিল্পীরা--পুনরুল্লেখ- 
ধোগ্য-একাধিক তবলচি। এই 


অসুষ্ঠানগুলি সার্থক হয়েছিল । কিন্ত - 


হেমস্তবাবুর অভিজ্ঞতা কতটুকু 
টরণ্টোর স্থানীয় তবলচিদের সম্বন্ধে, 
সে কোন প্রতিপাস্ত বস্ত নয়) কারণ 
তিনি রুষ্ট প্রত্তযত্বরে ব্যাপৃত না হলে 
জানা ষেত না ষে তিনি সে বিষয়ে 
অজ্ঞ থেকেও বচস! করছিলেন । 
প্রথমতঃ এই ঘটনাতে আহত 
হয়েছেন অনুষ্ঠানের উদ্ভোক্তারা ৷ 


হেমস্তবাবুর অনুষ্ঠান সার্থক করে তুল- ' 


বার জন্ত বহু আক্নাস স্বীকার করে- 
ছেন স্থানীয় বাঙালী প্রতিনিধিবৃন্দ। 
রেডিও অহুষ্ঠানে হেমস্তবাবুর 
টরন্টোতে অভ্যাগমন এবং সঙ্গীত 
পরিবেশনে শ্বীরুতি সম্বন্ধে প্রচার করা 
হয়েছে সবিস্তারে, মুল্যবান বিজ্ঞা- 


পনের নির্ধারিত সময়ে (এখানে 


উল্লেখযোগ্য, টরণ্টোর বঙ্গীয় সংস্কৃতি 
পরিষদের নেতৃত্বে প্রতি রবিবার 
বাংল! «অন্ন ঠান প্রচার করা! হয় 
টরন্টোর একটি স্থানীয় বেতার কেন্দ্র 
থেকে । ব্যয়ভার ন্তস্ত হয় বঙ্গীয় 
সংস্কৃতি পরিষদ ও বিজ্ঞপ্তি লব্ধ অর্থের 
উপর)। এমন কি প্রাক অনুষ্ঠান 
বেতার স্থচীতে ( রবিবার, ২৪শে ) 
জুলাই ‘শুধুমাত্র হেমস্তবাবুর কণ্ঠে 
পরিবেশিত গান প্রচার করা হয়ে- 
ছিল! যাদের নিরলস প্রচেষ্টা 
হেমস্তবাবুর কীতিকেই উদ্ব দ্ধ করতে 
উন্মুখ ছিল, তারা নিরাশ হয়েছেন 
সবচেয়ে বেশী । যারা হেমস্তবাবুকে 
তোরণ সংগৃহীত অর্থের শতকরা 
আশিভাগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন তারা 
বসে রইলেন অধোবদনে | উল্লেখ: 
যোগ্য যে অনুষ্ঠান শেষে শুধু ঘরে 
ফিরে পুরো ঘটনা ভুলে যাওয়ার 
চেষ্টা করা ছাড়া এদের উপায় ছিল 
না। তাই তারা পূর্ব নির্ধারিত 
প্রবেশমুল্যসমগ্টির আশিভাগেরও বেশী 
হেমস্তবাঁবুর হাতে তুলে দিয়ে বিদ্ধায় 
নিয়েছিলেন । এই উচ্োগীদের 
অনেকেই অকপটে স্বীকার করেছেন 
ষে হেমস্তবাবুব অনুষ্ঠানের আয়োজন 
আর তারা কখনও করবেন না! 
হ্মস্তবাবু বিনামূল্যে রাজী হলেও 
এবং তাদের প্রচেষ্টার পারিশ্রমিক 
দেওয়া হলেও । | 

বলা বাহুল্য, বহু চডা দামে হেমস্ত 
বাবুর সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল । কারণ 
সংগৃহীত অর্থের শতকরা কুড়ি ভাগ 
দিস্ষে প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া করা, বেতার 
অনুষ্ঠানের জন্য অর্থ সাকুল্য বজায় 


রাখা প্রভৃতি কোনক্রমেই সম্ভব ছিল. 


না।, অথচ প্রবাসের বাঙালী সংস্কৃতি 


 'অংঘপ্তলি অর্থকষ্টের জন্যই জীর্ণ শীর্ণ 
; হয়ে বেঁচে আছে । এই সম্বল নিদ্বেই 
' আবার একাধিক দুর্গাপুজো করন্ডে 


হয়; করতে হয় একাধিক সরস্বতী 
পুজো, নাটক, জলসা । এখানে 
সংস্কৃতির পূজারী প্রত্যেকটি মানুষ 
স্বেচ্ছাসেবক । আর হেযস্তবাবুর মত 
মানুষ এখানে আসেন টাকা লুটতে । 

প্রবাসের সমস্তাসমাকুল ইতিবৃত্ত 
এই মুহূর্তের প্রতিপান্ত বস্তু নয়! যা 


ছিল নিত্যদিনের তুচ্ছতায় বিশীর্ণ, 


পৃথিবীর প্রত্যন্ত কোণে বসে তাতেই 
আরোপিত হয়েছে মহত্ব_ প্রবাসী 
হৃদয়ে তার আবেদন প্রবল । ছিন্ন 
মূল জীবনছন্দের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, 
বেদনা, হতাশার পুঞ্ন পুঞ্জ অন্ধকারে 
প্রবাসী মানস খুঁজে বেড়ায় কোনও 
একটি সিৎ্শ্যাম ভূখণ্ডের দ্যুতি 


তারই অঙ্গীভূত সংস্কৃতির স্সেহস্পর্শ । 


ওই জ্বলসা, নাটক, পুজো, সাময়িকী 
তারই ফলশ্রুতি ৷ তাই যখনই দেশের 
কৃতি মাহুষের সাক্ষাৎ মেলে, প্রবাস 
চেতনা হয়ে ওঠে উৎফুল্ল, তাকে 
আমরা গ্রহণ করি পরম সমাদরে। 
হ্মস্তবাবুব টরন্টোতে আগমনও 
(মুখ্যত: কোনও হিন্দী চলচ্চিত্ৰ 
উপলক্ষে.) এর কোন ব্যতিক্রম ছিল 
না। কিন্ত তিনি আমাদের নিরাশ 
করেছেন। তিনি তার মহত্ব থেকে 
বঞ্চিত হয়েছেন প্রস্ততিহীন পরি- 
'বেশনার জন্য, তার অর্থগত দুর্বলতার 
জন্য, তার চিস্তাহীন কার্ধকারণের 
'জন্য।? অথচ হেমস্তবাবুর প্রতি 
সৌজন্য প্রকাশে কোনও ক্রটি রাখেন 
নি এখানকার উদ্যোগী পুকষেরা ও 
বিবেকবান মান্থষেরা ৷ 


প্রগতিশীল প্রতিত্বন্দিভায় এখান- 
কার বাঙালী সমাজ চরিতার্থতা লাভ 
করেছে, এখানে গড়ে উঠেছে একটি 
সংস্কৃতির একাধিক প্রতিভূ গোষ্ঠী 
বলা চলে বিবিধ শিখায় জলে উঠেছে 
এখানে সংস্কৃতির আলো একই বর্ণে 
একই সমৃজ্জল আভায়। ওই পুজো, 
নাটক, বহু জলসার পীঠস্থান তাই 
হয়ে উঠেছে টরণ্টো। এখানে" 
বাঙালী সমাজ বিভক্ত নয়, এখানে 
গালাগালি অনাদৃত, পরশ্রীকাতরতা 
পরিত্যঙ্য এবং প্রতিহিংসাত্মক কার্ষ- 
কলাপ ত্বণিত। এখানের ছুটি সংঘ 
বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদ” ও ‘প্রবাসী’ 
একে অপরের প্রয়ালে সাহায্য করে 
থাকেন; বিবিধ মতবাদ এখানে 
আদৃত ;। বিতর্ক এখানে উত্তরণের 
প্রস্থতি। হেমস্তবাবুকে একই সহ- 
যোগী প্রতিযোগিতার নিদর্শন স্বরূপ 
এই ছুটি সংস্কৃতি সংঘ জলসার জন্য 
অনুরোধ করেছিলেন । কিন্তু অত্যন্ত 
দুঃখের কথা, হেমস্তবাবু মঞ্চে দ্বিতীয়- 
বার প্রবেশ করে এই ধারণ! প্রচার 
করতে চেয়েছিলেন ষে বিভক্ত বাঙালী 


৮ দন ॥ "শুণ্বার ১ই ভিলেম্বর, ১৯৭৭ 


গোষ্ঠিকে একত্রিত করবার জরন্তই 
তিনি এই জলসাতে রান্দী হয়ে- 
ছিলেন। প্রথমতঃ কল্পিত বিভেদ- 
বোধের কোন ভিত্তি ছিল না 
টরন্টোর বাঙালী সমাজে । দ্বিতীয় 


. তিনি প্রবাসী বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরি- 


দের, মিলিত মঞ্চের উপলক্ষ ছিলেন 


কিন্ত হোতা ছিলেন না। তৃতীয়ত: ' 


এখানকার বুদ্ধিজীবী ও বিবেকবান 
মাহুষদের বিচারশক্তিকে অনবধানে 


হেস্ব করেছেন তিনি । চতুর্থতঃ তার ' 


কোন কোন সমর্থকদের (যাদের কেউ 
কেউ গত বছর রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রাজ 
শ্রীযুক্ত সন্তোষ সেনগুপ্তকে টরপ্টোর 
অদূরবর্তী হামিলটনে অপমানিত 


করেছিলেন ) বিভেদ বৃদ্ধিকেই তিনি ' 


উত্তেজিত করেছেন এই ঘটনার জের 
টেনে । ূ 
হেষস্তবাঁবু মধুকষ্ঈ এবং অনায়াস 
সাধিত সঙ্গীতের পূজারী, তিনি 
কোন জন-নায়ক নন! তিনি তার 
গায়ক স্থলভ খ্যাতির কিংবদস্তিকে 
ষদ্ধি ভুল করে জন-নায্বকের খ্যাতি 
মনে করে থাকেন তবে তার 
শোচনীয় পরিণতির নিমিত্ত হবেন 
তিনিই । তার ভ্বদয়-নন্দিনী কণ্ঠ- 
শক্তিকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই অকু- 
ঠিত চিত্তে, ষেমন জানাই অনাদৃতি 
তার অযাচিত অর্থ কামনা, অনাহৃত 
্ত্রত্ব অথবা অনবধানজনিত চিন্তা- 
হীন কার্যকলাপকে । 
সম্প্রসাদ মজুমদার, পার্থ সেন 
কবি বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহন শীল 
টরণ্টে, কানাডা 
প্রতিবাদ ও উত্তর 


২৫শে নভেম্বরের দর্পণ পত্রিকায় 
জনৈক ঠিকানাহীন বিমল পাল 


' লিখেছেন: আমি নাকি একটি 


চলচ্চিত্র তৈরী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের কাছে ছ’ লক্ষ টাকা 
চেয়েছি । কথাটি ডাহা এবং নির্জল? 
মিথ্যে। উক্ত বিমল পালের পত্রের 
অন্যান্য অপ্রাসংগিক ও ব্যক্তিগত 
কুৎসার উত্তর দেবার প্রয়োজন দেখি 
না। 
উৎপল দত্ব 
[উৎপল দত্ত কথাটা মিথ্যা বলে 
অস্বীকার করলেও আমরা জানি পত্র- 
লেখক বিমল পাল সত্য কথাই 
লিখেছেন। তবে আমরা যতদুর 
জানি উৎ্পলবাবু তিন লক্ষ টাকা 
চেয়েছিলেন “ক্ষমা করব ন1” ছবি 
করবেন বলে যার জ্কিপ্ট নিয়ে ভার 
পত্নী শোভা সেন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক 
মিত্রের বাড়ি কয়েকবার যাতায়াত 
করেছেন। পত্রলেখকের অন্কান্য 
বক্তব্যকে বুদ্ধিমান বিপ্লবী উৎপল 
দত্ের পক্ষে ব্যক্তিগত কুৎসা বলে 
উভিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায়, কি, 


কারণ সত্য কথা বড়ই অস্বস্তিকর । 
বিশেষ করে উৎপলবাবুর মত্ত 
লোকেদের পক্ষে ধারা টাকার জন্য 


যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ করে ষাবেন, 
কিন্ত আবার জোর গলায় চীৎকার 
করবেন সব “নির্দরল মিথ্যে” বলে। 


কসবার ঘটনা! 
দর্পণ পত্রিকার ২৫শে নভেম্বরের 
সংখ্যায় কসবার ঘটনাবলী সংক্রান্ত 
সংবাদটি পড়ে বিস্মিত হইনি । আনি 


একজন জনতা দলের সমর্থক কর্মী 
এবং ১৯৭০ সাল . থেকে আছি, 


কংগ্রেসে আছি । এ বিষয়ে আমার 


কিছু বক্তব্য রয়েছে । 


কসবায় সমাজবিরোধীদের উপ- ৮ 


প্রবে জনজীবন ব্যাহত হয়েছে এটা 
ঘটনা । এই অশাস্তির উৎস নিয়ে 
জল্পনা কল্পনা, বিবৃতি পাণ্টা বিৰৃত্তি 
সভা মিছিল শ্লোগান পাণ্টা শ্লোগান 
সবই পুরোদমে চলেছে। অগাষ্ট 
তাপস ঘোষালের হত্যাকাণ্ড দিয়ে 
সুচনা, পরিণতি স্বপন চক্রবর্তীর 
উপর নৃশংস আক্রমণ । অত্যস্ত দুঃখের 
বিষয়, আমরা জনত! কর্মীরা আয়- 
নায় নিজেদের মুখ দেখি না, পর- 
নিন্দা এবং পরচর্চা আমাদের অন্ধ 
করে দিয়েছে । একথা বলছি না যে, 


খুনোখুনির পিছনে সি, পি, এম নেই 4 
বা সি পি এম-এর স্থানীয় নেতারা ১ 


ধোয়া তুলনীপাতা. কিন্তু জনতা 
পার্টির নাম নিয়ে যারা আজ কসবায় 
অস্তিত্ব জাহির করছেন, তাঁরা সবাই 
কি নিরীহ? শাস্তিপ্রিয়? শুধু 
পার্টির কর্মী? বেশীদিনের কথা 


নয়, এই বিধানসভা নির্বাচনেও কি & 


তাদের অনেকের হাতে তেরঙী বাণ 
শোভা পায়নি? তাদের স্বরণীয় : 


একজন নেতা, যিনি কি শাস্তির 


' সময়ে কি অশাস্তির দিনে সর্বদা 
গুলিভরা রিভলবার হাতে চলাফেরা 


করেন তিনি কি একদ! স্থানীয় 
প্রাক্তন কংগ্রেসী এম এল এ ও মন্ত্রী 
মহোদয়ের একান্ত বিশ্বাসভাজন 
লোক ছিলেন না? এই ভন্রলোকটি 
কি এখনো কসবার কিছু কুখ্যাত 
সমাজবিরোধীকে রাজনৈতিক আশ্রয় 
দিতে চেষ্টা করছেন না? স্বপন 
চক্রবর্তীর উপর হামলাকারীরা 
কংগ্রেস কি সি পি এম আমার জানা 
নেই; কিন্ত সমাজবিরোধীদের 
জাতীয়তাবাদী আখ্যা দিয়ে জনত 
পার্টির এক স্থানীয় নেতা এবং চৌরঙ্গী 
রোডের যুবজনতার সভাপতি যে 
প্রকাশ্যে বলে বেভাচ্ছেন ঘে, 


«প্রয়োজনে একদা কংখগ্রেলীদের ই 


জনতায় সাদরে গ্রহণ করা হবে”--এ 
তথ্য সর্বজনবিদিত । একদিন যাদের 
উদ্যত পাইপগানের মুখে দাডিয়ে 
আমরা প্রাক্তন সংগঠন, কংগ্রেস, 








| 


দৰ্পণ ॥ শুক্রবার ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭ 


প্রাক্তন জনসঙ্ব, প্রাক্তন সোশালিষ্ট 
কর্মীরা জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করেছিলাষ, যাদের দোণ প্রতাপে 
. কসবার সাধারণ মানুষ নির্যাতিত, 


অত্যাচারিত হয়েছিলেন, আজ, 


তারাই ‘জাতীয়তাবাদের’ তকমা! 
পরে জনতা পার্টরছন্রছায়ায় সমরেত 
হয়, তবে সাধারণ মানুষের কাছে 
আমরা মুখ দেখাব কি করে? সর্বক্ষন- 
শ্রদ্বেয্ন দেশবরেণ্য নেতা প্রফুল্ল সেন 
 মহাশয়কে কসবার শাস্তিকামী যুব 
ছাত্রের তরফ থেকে আমার একাস্ত 
অনুরোধ, আপনার মত অবিসংবাদী 
নেতাও যদি একজন সমাজবিরোধী- 
প্রেমী যুবনেতা ও একজন সমান 
বিরোধীদের আশ্রয়দাতার :কথায়' 
পরিচালিত হন, তবে আমাদের 
লজ্জা ও পরিতাপের সীমা থাকবে 
না। জাতীয়তাবাদের অর্থ যি হয় 
দেবা দতের সঙ্গে সৌহাদর্য তবে 
জনতা পার্টির তথাঁকথিত' যুবনেতা- 
দের মিনতি করছি, দয়া করে আর 
গান্ধীজীর নাম উচ্চারণ করবেন না, 
কারণ তাতে শুধু গাক্ষীজীর অবমানন। 

হবে না, ভণ্ডামীর চুভাস্ত হবে। 
মদনকুমার সরকার 


মেদিনাপুর জেলার 


তিনটি স্কুল প্রসঙ্গে 


মেদিনীপুর জেলার তিনটি স্কুল 
সম্পর্কে বামফ্রণ্ট সরকারকে অবহিত 
করতে চাই। এরা এখনও কেন 
সরকারী অনুমোদন পেল না? 

(১) মেদিনীপুর জেলার কেশপুর 
থানার একটি গ্রাম। তার নাম 
ধলহার1। গ্রামটি 
গ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্যোগে 
তপনিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার 
প্রসারের অন্ত ১৯৭৬ সাল থেকে 
একটি নৈশ প্রাথমিক বিগ্ালয় স্থাপন 
-/ করা হয়। স্কুলটির ছাত্র সংখ্যা ১০০ 
ওপর । দ্ষুলটির নাম ধলহারা নৈশ 


প্রাথমিক বিদ্যালক্স | স্থানীয় অধি- 


বাসীদের পক্ষে এই ধরনের একটি 
স্কুলের দায়দায়িত্ব আর বহন করা 
সম্ভবপর হচ্ছে না। কিন্ত আশ্চর্যের 
বিষয় ইন্দিরাঁশাহীর আমলে বি, 
ডি, ও এবং স্থুল পরিদর্শক সব কিছু 
খু'টিয়ে দেখে যাওয়ার পর এখনও 
কোনে! সরকারী সাহায্য ও অন্থ- 
মোদন পাওয়া যায় নি। 

(২) এই ক্ষুলটি মেদিনীপুর 
জেলার ডেবর1 থানার অন্তর্গত ৪নং 
অঞ্চলে এবং গ্রামের নাম লাঁউ- 
ঘেরিয়া। এটিও একটি তপসিলী 
স্থুল | এবং স্কুলটির নাম লাউঘেরিয়! 
প্রাইমারী স্থল! স্থানীয় 'জনসাধা- 
'রণের উদ্যোগে ১৯৭৪ সালে এটি চালু 
হয়'।' স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১২৫ 

বং তিনজন শিক্ষক আছেন । গত ৪ 


১৩নং অঞ্চলে । এই 


রছরে কয়েকবার পরিদ্বর্শর।এসেছেন। 
আব্দ থেকে তিন বাস পূর্বেও আরও 
একবার পরিদর্শক 
কিন্ত স্থানীয় মানুষের: দুর্ভাগ্য তার! 
এখনও জানতে পারলেন না ষে 
সরকার এই স্কুলের জন্য কি 


. করেছেন? 


(৩) এই স্কুলটি ডেবরা থানার 
অন্তর্গত ৮নং অঞ্চলে এবং গ্রামটির 


, নাম করাণ্ডা । এটি একটি জুনিয়র 


হাই স্থল এবং তপসিলী ছাজদের 
জন্য । ছাত্রসংখ্যা ২৫০1 শিক্ষক 
« জন। স্কুলের নাম আদিবাসী 
উন্নয়ন জুনিয়র হাই স্কুল । স্কুলের 
সাধারণ সম্পাদক হলেন লোপসা 
হেমব্রম | এই স্কুলটি স্থানীয় মানুষের 
উদ্যোগে ১১৭৩ সালে স্বর হয় । কিন্ত 
আজ পর্যস্ত কোন সরকারী অঙহ্রমোদ্বন 
পাওয়া যায় নি। ষখন জনতা 
সরকার আদিবাসী উন্নয়ন দিবস, 
শিক্ষা দিবস ইত্যাদি উৎসাহের সঙ্গে 
পালন করছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের বাম 
ও গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রকে 
আমলাতন্ত্ব ও নৈরাজ্যের নাগপাশ 
থেকে মুক্ত করবেন এই সদিচ্ছা 
ঘোষণা করছেন তখন এই তপসিলী 


স্কুলগুলির এই অবস্থা আর কতদ্বিন 


চলবে ? আমরা স্থানীয় জনসাধারণ 


আশা করি শিক্ষামন্ত্রী ও তার দপ্তর 
সমস্ত বাধা! অতিক্রম করে এই স্কুল- 
গুলিকে ষথাযোগ্য সাহায্যদান ও 
স্বীকৃতি দেবেন। ' 
কেশপুর অঞ্চল নং ১৩, ডেবর! 
অঞ্চল নং ৪ এবং ৮এর 


স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ 


ব্যাবকক 

(অয় পৃষ্ঠার পর ) 
৪৬ টাকা মাহিনা বাড়িয়ে ব্যাবকক 
এণ্ড উইলকন্স শ্রমিক ইউনিয়নের 
সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছিল৷ সেই 
চুক্তির মেয়াদ ১৯৭৬ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর শেষ হওয়ার পর ১৫, ২. ৭৭ 


তারিখে ব্যাবকক এণ্ড উইলকক্স 


শ্রমিক ইউনিয়ন মাহিনা বাড়ানো? 
সম্বন্ধে একটি দ্রাবীপত্র ব্যাবকক কর্তৃ 


পক্ষকে দেয় | কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে কোন- 
কপ আলাপ আলোচনা করে না। 


-'এসেছিলেন। . 


- মার্চের লোকসভা নির্বাচনের পর 
কথ! উঠেছে' জনতা পার্টি অথবা 
কংগ্রেস দলের বিকল্প হিসাবে বাম- 


“পন্থী শক্তিকে দাডাতে হলে কষি- 


উনিষ্টদের এরক্যবন্ধ হওয়। প্রয়োজন । 
কমিউনিষ্টদের এক্য বলতে সি, পি, 
আই, সি, পি, আই, এম এবং সি 
পি, আই, এম, এল, এই তিনটি 
দলের এক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর 
জোর.দেওয়া হচ্ছে। যদ্বিও কমি- 
উনিষ্ট এঁক্যের প্রশ্রটি সেই সমস্ত 
বুদ্ধিজীবী মহন থেকে জোরের সহিত 
উচ্চারিত হচ্ছে যারা সি, পি, আই 
দলভুক্ত এবং যারা আভ্যন্তরীণ জরুরী 
অবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন । 
তাহলেও ভারতের পরিবর্তিত পূঁরি- 
স্থিতিতে এঁক্যের প্রশ্নটিকে বিচার 
করে দেখা যেতে পারে। 

প্রথমে দেখা যাক আন্তর্জাতিক 
প্রশ্নে উক্ত তিনটি দলের রাজনৈতিক 
অবস্থান কি? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
সোভিয়েত ও চীন এই ছুটি বৃহৎ, 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে হে 
অনমনীয় মতবিরোধ রয়েছে সে 
প্রশ্নে সি, পি, আই সোভিয়েতের 
পক্ষে এবং তার! সোভিয়েত গোষ্ঠীর 
দ্বারা ভারতের কমিউনিষ্ট দল হিসাবে 
স্বীকৃত । অপরপক্ষে সি, পি, আই, 
এম, এল দলটি চীনের গৌড় সমর্থক 
বলে নিজেদের দাবী করে যদিও 
উক্ত দলটি বর্তমানে নানা গোষ্ঠীতে 
বিভক্ত । অপর দল সি, পি, আই, 
এম, সোভিয়েত ও চীন এ ছুটি 
দেশের সঙ্গে সম দূরত্ব রেখে চলছে 
এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 


সোভিয়েত ও চীন এক হয়ে সংগ্রামে । 


অবতীর্ণ হোক এ দ্বাবী উপস্থিত 
করেছে। পৃথিবীর কয়েকটি সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক এ দলটিকে বন্ধু দল 
হিসাবে ষথাধথ যূল্য দিতে দেখা 
ষায়। স্থতরাং দেখ যাচ্ছে আন্ত- 
জাতিক প্রশ্নে উক্ত তিনটি দলের 
পক্ষে এক্যমতে পৌছানো খুবই কষ্ট- 
সাধ্য । 

জাতীয় রাজনীতিতে সি, পি, । 
আই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মস্থচী 
গ্রহণ করেছে । সি. পি, আই দলের 
মতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস 
দল জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি । 


অপরদিকে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সুতরাং কংগ্রেস দলকে শর্তহীন সমর্থন 


টি করার জন্য তারা সওতািডিহি 
ব্যাণ্ডেল , চনতপুরা সাইটগুলিতে 
স্থানীয় ‘লোকদের. সঙ্গে মাহিনা 
বাডানোর ব্যাপারে আগেই ছি 
'করেছে।? ও 


করা প্রয়োজন । এই নীতি অনুযায়ী 
সি, পি,আই কংগ্রেস দলকে নির্বাচনে 
বিপর্যয়ের আগে পর্যন্ত বিবেকহীন 
সমর্থন জুগিয়েছে। আত্যস্তরীণ জকরী 
অবস্থাকে স্বাগত জানানো এবং জরুরী 
আবস্থাকালে কংগ্রেস দলের সমস্ত 


নীল বন্দ্যোপাধ্যায় 


দযন্মূলক কার্ধকলাঁপকে প্রৃতি- 
ক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
প্রধান নীতি ছিল. সি, পি, আই, 
এম দলের উপর কংগ্রেস দলের 
প্রচণ্ড সন্ত্রাস সি, পি, আই নেতাদের 
কাছে সি, পি, আই, এম-এর 
হঠকারী নীতির বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থা 
গ্রহণ বলে বিবেচিত হয়েছিল । তাই 
আঁমুরা দেখেছি কংগ্ঠেসী গুণাঁদের 
হারা মি, পি, এম, কর্মীদের হত্যায় 
সি, পি, আই নেতাদের কাছে আত্ম- 
সন্তোষের কারণ ঘটেছিল । 
অপরপক্ষে সি. পি, এফ'দল জন- 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মন্থচী ঘোষণা 
করেছে! শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে 
সামস্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজির 
বিরুদ্ধে অন্যান্ত সমস্ত শ্রেণীকে 
এক্যবদ্ধ কবে বিপ্লবী অত্যথান জন- 
গণতাস্ত্রিক বিপ্লবের যূল নীতি । সি, 
পি, এম, কংগ্রেস দলকে সামস্ত ও 
একচেটিয়া পুজিপতিদের দূল বলে 
মনে করে । স্থৃতরাং জাতীয় নীতিতে 
সি, পি, আই, দলের সহিত সি, পি, 
এম-এর মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান । 
সি, পি, আই, এম, এল দলের 
কাছে নির্বাচন বয়কট ও সশস্ত্র 
বিপ্লবের শ্লোগান সঠিক কর্মপন্থা বলে 
বিবেচিত হয়েছিল । উক্ত দলের এ 
নীতি সি, পি, আই ও সি, পি, এম- 
এর কাছে অবিবেচনাপ্রস্তত ও 
হঠকারী নীতিৰপে নিন্দিত। 
বর্তমানে উক্ত দলের বিভিন্ন গোষ্ঠী 
তাদের পুরাতন, নীতির ব্যর্থতা 
সম্পর্কে পুনধিবেচনা করছে। 
সুতরাং উক্ত দলের ভবিষ্যত কর্ম- 
প্রণালী সম্পর্কে এখনই কোন মত 
প্রকাশ করা সম্ভব নম্ব। যদিও 
আমরা ' দেখতে পাচ্ছি যে সত্য- 
নারায়ণ সিংহের নেতৃত্বে পরিচালিত 
একটি গোষ্ঠীর নেতারা বামফ্রন্ট সর- 
কারের বিরোধিতার নীতি গ্রহণ 


করেছে । 

জাতীয় রাজনীতিতে সি, পি, 
আই ও সি, পি, এম-এর মতপার্থক্য 
এত তীব্র ষে উক্ত দুটি দলের পক্ষে 
যৌথ কোন কর্মসুচী গ্রহণ করা সম্ভব 
নয়। সি, পি, আই যেখানে কংগ্রেস 
দলের সঙ্গে আঁতাত রক্ষা করতে 
আগ্রহী সি, পি, এম, সেখানে 
কংগ্রেস দলকে একনায়কতন্ত্র ও 
স্বৈরাচারের ধারক ও বাহকরূপে "গণ্য 
করছে । সি, পি, আই এবং সি, 
পি, এম দলের মধ্যে সমঝোতা] 
অথবা কোন যৌথ আন্দোলনের কর্ম- 


হাহ 


কমিউনিষ্ট এঁকোর সম্ভাবনা প্রসঙ্গে 


1 
স্থচী গ্রহণ করতে হলে সি, পি, আই 
দলকে কংগ্রেস দল সম্পর্কে, নতুন 
মূল্যায়ন করতে হবে। 

কংগ্রেস ঘল সম্পর্কে সি, পি, 
প্রমাণিত। কেননা জাতীয় 
বূর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত 
সরকার কর্তৃক [জনগণের সমস্ত গণ- 
তান্ত্রিক অধিকার হরণ ও ফ্যাসিষ্ট 
স্থলুভ আচরণের কোন নজীর 
পৃথিবীর ইতিহাসে নেই । তাছাড়া 
ইন্দিরা গান্ধীর শাসনে একচেটিয়া ' 
পৃ'্ধিপতিদের অবাধ মুনাফা লুঠনের 
সুযোগ দান ও গত লোকসভা 
নির্বাচনে ব্যাপক হারে রাজা মহা 
রাজাদের কংগ্রেস!,প্রার্থী মনোনয়ন 
সি, | পি, আই দলের বক্তব্যের 
অসারতা প্রমাণ :৪করে। স্থতরাং 
বর্তমানে সি, পি, আই, দলের মধ্যে 
জরুরী অবস্থাকে সমর্থন কর! উচিত 
ছিল৷ কি ছিল না এ প্রশ্ন নিয়ে ষে 
বিতর্ট চলছে তা মূল্যহীন । 

ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজ- 
নীতিতে সোভিয়েত ৮" নেতাদের 
হস্তক্ষেপ সি, পি, আই-সি, পি, এম 
সমঝোতার প্রশ্নটিকে জটিল করে 
তুলেছিল । অরুরী অবস্থাকালীন 
ব্যত্বি স্বাধীনতা লোপ, সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা হরণ, মিসার যদৃচ্ছ ব্যবহার, 
বোনাস আইন সংশোধন, ছাটাই, 
লে-অফ, লক-আউট প্রভৃতি জনগণের 
জলস্ত সমস্তাবলী সম্পর্কে সি, পি, 
আই দলের সাধারণ কর্মাদের মধ্যে 
প্রচণ্ড ক্ষোভ থাকলেও শি, পি, আই 
নেতাদের পক্ষে কোন কার্যকরী 
ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব ছিল না। যার 
ফলে! সি,. পি, আই ক্ৰমশঃ বাম ও 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল স্রোত 
থেকে৷ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং জন- 
গণের।চোখে কংগ্রেসের একটি উপদল 
রূপে পরিগণিত হয়। জরুরী অবস্থা- 
কালে: দি, পি, আই-এর জাতীয় 
নীতি কার্যত: সোভিয়েতের বৈদেশিক 
নীতিতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল । 

এ কথা অবস্ত স্বীকার করতে 
হবে ষে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাম ও 
গণতান্ত্রিক শক্তিকে বিকল্প শৃক্তিকপে 
দাডাতে হলে সি, পি, আই এবং সি, 
পি, এম-এর. মধ্যে আশু সমঝোতা 


প্রয়োজন । কিন্তু সি, পি, আই 
যতদিন কংগ্রেস দলের সঙ্গে সমস্ত 
সম্পর্ক ছেদ ন! করছে ততদিন এরূপ 
সমঝোতার কোন সম্ভাবন। দেখ! 
যাচ্ছে না। 
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1 ছয় ॥- 


গ্রন্থ সমালোচনা 


নকশাল আন্ছোলন সম্পর্কে বি 


শাতষট সালের মে মাসে সংগঠিত 
ভরাই-এর রুষক' আন্দোলন এবং 
স্তরকালীন নকশালপন্থী আন্দোলন 
নিয়ে অনেকগুলো বই বেরিয়েছে । 
সেই তালিকায় সংযোগ্রিত হলে! 
শনকশালপস্থী বিপ্লবের প্রথম দশক” 
নিয়ে লেখা এ বইটি। 

লেখক পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রে 
বিযাতান্থলভ আচরণের কথা তথ্য 
দিয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধাত্ত 
পাঠকদেরকে জানাতে চেয়েছেন যে, 
এ কারণেই নকশালপন্থী আন্দো- 
জনের উদ্ভব ও তীরতা। এ রাজ্যেই 
ঘটেছিল । তাহলে পূর্বাঞ্চলের আসাম 
বিহার ও উড়িয্যায় একই কারণে 
আন্দোলনের মাত্রা-তীব্রতা বেশি 
হওয়া উচিত ছিল এবং ভারতের 
বর্তমান বাইশটি রাজ্যের মধ্যে 
যেখানে মাথা পিছু আয় সব থেকে 
বেশি বলে জান! যায়, সেই পাঞ্জাবে 


পন্ড 


অথবা কেরালায় এ আন্দোলনের 
প্রসার ঘটলে! কেমন করে ?' 
প্রগন্দোপাধ্যান্ন ১২* পাতার মধ্যে 
এক দ্বশকের নকশালপন্থী আন্দো- 
জনের ঘটনা নিয়ে আলোচন! করতে 
চেষ্টা করেছেন, -বা.সম্ভব নয় । এর 
ফলে ষা তিনি লিখেছেন, তার 


'গভীরতা' অনেক কম, ভাষাতাষা! 


এবং ' সাধারণ রাঁজনীতি-আগ্রহী 
পাঠকদের অজানা নয়। অবস্ত এ 
বই পড়ে জানা -যাবে,' ষে' প্রচারু 
মজুমদারের বাবা বেনারসের উকিল 
ছিলেন অথবা কাহু সান্যালের বাবার 
নাম ছিল আনন্দ সান্যাল । . 

, লেখকের মতে, মেদ্দিনীপুরে নক- 
শালপন্থী আন্দোলন ‘ছড়িয়ে পড়ার 
কারণ এই যে, *১৯৬৮ সালে কোলা- 
ঘাটে বূপনারায়ণ নদের উপর-সেতু 
হয়ে গেছে।” এ যুক্তি হাস্যকর । 
সি, পি, আই (এম-এল) সহ সমস্ত 


কচু চিন্তা-ভাবনা 


বর্ণের নকশালপন্থীর] “গ্রাম দিয়ে 
শহর ঘেরার”* লাইন নিয়েছিল 
কিন্ত ১৯৭* সালের ২৮শে মার্চ প্রথম 
যাদবপুর বিশ্ববিস্তালয়ের সি,পি,আই 
.€ এম-এল ) সমর্থক ছাত্ররা গান্ধীভবন 
আক্রমণ করে।. প্রতিবাদে দক্ষিণ 
কলকাতার ;একদল.কংগ্রেসী এপ্রিল 
মাসের মাঝামাঝি, নাগাদ হাজর। 
মোড়ে 'মাও-সে-তুঙের কুশপুত্তলিক! 
'পোড়ায়। সেদিন রাতেই এ ।কুশ- 


.পুত্তলিকা বহনকারী একজন নেতাকে 


নকশালপস্থরীরা খুন করার চেষ্টা 
করে, পরের দিন সিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায়ের বাঁড়িসহ, কয়েকটি ব্লক কংগ্রেস 
অফিস আক্রান্ত হয়। সংক্রামক 
পড়ে গান্ধী মৃত্তি ভাঙ্গা অভিষান। 


নকশালপস্থীন্দের তখন বক্তব্য ছিল 


ষে, “এটা! »৬২ ব17৬৫ সাল নয়, এটা 
সত্তরের দ্বশক- মুক্তির, দশক । এখন* 





ছুটিতে বাইরে কোথাও যেতে হলে আপনি নিশ্চয়ই স্বাচ্ছন্দ্য চাইবেন ! আপনার 
' সহযান্রীর চাহিদাও কিন্তু একই । কিন্তু আপনার লটবহরের বোঝা যদি পাহাড় 
প্রমাণ হয়, তাহলে শুধু আপনার নিজের চলাফেরার জায়গাই কমে . যাবে না, 


আপনার সহযাল্রীর অসূবিধাও হবে বিস্তর । আপনার এ বোঝার উৎপাত তাঁদের 


মনমেজাজ তো বিগড়ে দেবেই, সঙ্গে সঙ্গে আপনার নিজের ছুটির মেজাজটিও 
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সি 





দর্পখ ॥ শুক্রবার, ৯ই ভিসেম্বর ১৯৭৭ 


চীন বা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কথা 
বললে পিঠের চামড়া তুলে নেবো 1* 


' এরপর ২২শে এপ্রিল (৭৯) ভিক্টো- 
' রিয়ার সামনে থেকে পি, পি, আই 


(এম-এল )-এর ন্বীর্ঘতম মিছিল 
বেরোয় । সাতাশে এপ্রিল সিঁথি 
এলাকায় প্রথম পুলিশ সাব-ইন্স্পেক্টর 
শুসেন নিয়োগী খুন হন। 

এবং এ সবই ঘটেছে পার্ট কং- 
শ্রেসের পূর্বে । অথচ প্রীগঙ্গোপাধ্যায় 
লিখেছেন বে, পার্টি কংগ্রেসে “সিদ্ধাস্ত 


' নেওয়া হন শহরেও অভিযান চালান | 
'হৰে।*” 


এ বক্তব্য সঠিক নয়। 
এরকম আর একটি তথ্যে ভূল আছে । 


' জীপঙ্গোপাধ্যায়ের মতে অসীম 
‘চ্যাটাজ নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের 
'পর :১৯৭৬ সান্বের তেসর] নভেম্বর 


দেওঘরে গ্রেপ্তার হন । শ্রীসত্যনারায়ণ 
সিংহ [কর্তৃক পুনকুজীবিভ 'কেন্্রীয় 


কমিটির নত] হয়.সাতই নভেম্বর । 


এর চারদিন পূর্বেই ্রীচ্যাটাজী গ্রেপ্তার 
হন, কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পর নয় । 

১১৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, 
“দক্ষিণ দেশের মতাবল্বীরা কোন- 


দিনই চীনের চেয়ারম্যান আমাদের 
'চেয়ারম্যান বা খতমের অভিযানে 
আগ্রহ দেখান নি ।” শ্রীচারু মজুমদার 


“চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ার 
ম্যান*_ এই শ্লোগান রাখার পরই 
মাওবাদী কস্যুনিষ্ট কেন্দ্র “চেয়ার- 
ম্যানের +চিস্তা, আমাদের ' চিন্তা” 
বলে ঙ্গোগান তোলেন । 

শ্রীতরুণ গঙ্গোপাধ্যায় সি,পি.আই 
( এম-এল ) গড়ে ওঠা নিয়ে আলো- 
চনা শেষে বলেছেন যে, *এ ব্যাখ্যা 
একাস্ত আমার - এর কোন মার্কমীয় ' 
ভিত্তিভূমি নেই।” অথচ তিনিই 


আবার প্রথমেই যত পোষণ করেছেন | 


যে, “সি, পি, আই এবং সি, পি, এম 
নেতৃত্ব শ্রেণীসংগ্রাম ও সর্বহারার এক- 
নায়কত্ব বিসর্জন দিয়েছেন । দুটো 
পার্টিই পর্যায়ক্রমে সোস্যাল ডেমো- 
ক্রাট সংস্থার কূপ নিয়েছে ।” এসব 
কথা! কি ভিত্তিভূমিতে তিনি 
বুঝলেন ?' | 

তরুণবাবু লিখেছেন, “কম্যুনিষ্ট 
আন্দোলনে দ্বিতীয় ধাকা এল সোছ্ি, 
ক্লেট রাশিয়ার বিশতম কংগ্রেসে 
ক্রুশ্চেভের স্ট্যালিনের মুখোশ খুলে 
দেওয়ার উপলক্ষে।” এখানেই 
লেখকের চিস্তাভাবনার ভিত্তিভূষি 
আংশিক ছুটে, উঠেছে। ৩৭ পৃষ্ঠায় 
বল] হয়েছে, “চীন ভারত যুদ্ধের পর 


_ ছুটি বিদেশী রাষ্ট্রের প্রয়োজন কম্যুনিষ্ট 


আন্দোলনের বিভাগের প্রধান কারণ 
হিসেবে দেখ! দিয়েছে ।” লাল- 
চীনের প্রয়োজনে এদেশে কম্যুনিষ্ 
পার্টি ছুটুকরো হয়েছে, এ যুক্তি 
হাস্তকর । 

জাতীয় নেতাদের যুতি ভা 


'আবার ১৯৭০ 


নিয়ে চারু মজুমদার ও সুশীতল রায়- 
চৌধুরীর মভবিরোধের কারণ লেখক), 
বুঝতে পারেন নি। শ্ীহশীতল রায় 
চৌধুরী বলেছিলেন যে, রামমোহন 
বিদ্যাসাগর প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী, 
একের মৃত্তি ভা! সঠিক নয়! 


পৃষ্ঠায় ষা বলেছেন তা সত্য। তার 
মতে, “আসলে হয়ত কম্যনিষ্ট আন্দো- 
লনের বার্থতাই নকশাল আন্দোলনের ' 
উদ্ভবের কারন ।* 

, এ কথাটা মনে হয় সত্য । নতুবা 


১৯*৫-০৮ সাল, ত্রিশের দশক ও বি, 


টি, রণদিভের আমলের সন্ত্রাসবাদী 
নৈরাজ্যবাদী অমার্কসীয় লাইন 
মন্যবিত্ত যুব- 
ছাত্রকে আকর্ষণ করলো কেন। 
অথচ লেনিনের মতে, ১৯০০" সালের 
পর থেকে রাশিয়ায় আর সন্্াসবার্দী, 
রাজনীতি মাথাচাডা দেয়নি । জন- 
গণকে সেখানে লেনিনের নেতৃত্বাধীন 
কম্যনিষ্টরা সঠিক পথ দেখাতে পেরে- 
ছিলেন, নারোদনিকর। যে জনসাধা- 
রণের প্রকৃত বন্ধু নয় তা বোঝাতে 
পেরেছিলেন, নিরলস সংগ্রাম চালি- 


য়েছেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আবার 
নিছক অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধেও 
সংগ্রাম কবে পথ দেখিয়েছেন জন" 
সাধারণকে | তাই সেখানে পার্টি 
প্রতিষ্ঠাব (১১১৮) উনিশ বছবের 
মধ্যে বিপ্লব দেখা গেল আর“এখানে ? 


দেবাশিস ভট চার্ষ 





হোটেলে পুলিশের হানা 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে যে, গত 
২৭শে নভ্ম্বের রাত বারোটার সময় 
কারবাল ট্যাঙ্ক লেনে অবস্থিত স্কটিশ 
চার্চ কলেজের অন্যতম হোষ্টেলে 


(ওয়ান হোষ্টেল হিলাবে পরিচিত ) 


বটতলা থানার একদল পুলিশ হান! 
দেয়। হোটষ্টেলের আবাসিক রা বিনা 
ওয়ারেণ্টে তল্লাশী চালানোর 
প্রতিবাদ জানায় ও পরে থানা 
লিখিত ভাবে হতিবাদ করে। গণ- 
তান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির 
সভাপতি শ্রকপিল ভট্টাচাষ এক্‌ 
বিবৃতিতে এই ঘটনার কথ! জানিয়ে 
গভীর উদ প্রকাশ করে বলেছেন 
“জনসাধারণের মাঝে বামফ্রন্ট সর- 
কারের ভাবধৃতি নষ্ট করার জনই 
পুলিশ আমলাদের একাংশ ষে চক্রান্ত 
শুরু করেছেন, এ ঘটন। কি তার 
সাক্ষ্য বহন করে ? আমর! অবিলম্বে ৮ 
্বরাষ্্রমন্ত্রী তথ] মুখ্যমন্ত্রী শ্রজ্যোতি 
বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এবং এ 
ঘটনাটি তদন্ত করার মাবধী 
জানাচ্ছি।” 


be 


দা ক্তক্রবার, ১ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭ নু 


তবলাৰ শিল্পা 


চলে গেলেন 


শ্রীসামাজিক 


{ 

যনে হয় এই ভো সেদিন স্বৰ্গত 
গিরীনদার সংগে রাত দশটায় যট 
লেনের বোডিংয়ে ঢুকতে গিয়ে কানে 


এল জ্যোতি সিনেমা থেকে ভেসে আসা! 


ফেয়াজ খা সাহেবের গলা! গিরীন- 
দার পিছু পিছু হলে ঢুকে গেলাম । 
ফৈয়াজ তখন কেদার রাগের আলাপ 
প্রায় শেষ করে এনেছেন। তার 
পাশে তবলা নিয়ে বসেছিলেন ২৯/ 


২০ বছর বয়সের এক যুবক গিরীনদ] 


বললেন মসিদ খার ছেলে কেরামৎ- 
উল্লা খা। 

নেত্রকোণা ময়মনসিংহে থাকতেই 
কলকাতা ফেরতদের মুখে কেরাষৎ 
সাহেবের নাম শুনতাম ৷ : ভীন্মবাবুর। 
যত কেরামৎ সাহেবও. শিসুপ্রতিভা। 
উপরে যে ঘটনার কথা নিখলাম তা 
১৯৪৪ সনের ঘটনা! । তার আসল 
বয়স ২৬/২৭'। দেখতে, অনেক কম । 
তখনই কেরামত সাহেব রেডিও এবং 
জলসার প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ।, 


hee গনিত 


6 ইস্টার্ণ 


পিল ইতি 


la (কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 


নিন্বোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে, 


বসতবাড়ি নির্মাণ 


EASON জ্বাল তাং ২৬.১১.৭৭ 


বাজাতে শুরু করেছিলেন ১২/১৩ 
বছর: বয়লে। কৈয়ার্জ কেদারের 
ত্রিতালের গান ‘কাহ রে নৌন্দে 
নন্দন’ ধরা মাত্র কেরামৎ সাহেব 


লাধসংগতী'ঠেকা ধরলেন | ফৈয়াজ. 


মাঝে মাঝে গান ছেড়ে দিয়ে সমের 


দু’এক মাত্রা আগে গানের মুখ ধরে 


বাঁজের মত ছৌ মেরে সমে ঝাপিয়ে 
পড়লেন, কিন্তু কেরামৎ সাহেবের লয় 
একটুও টলল ন! দেখে হাসলেন । 
তারিফের স্মিত হাসি। এর পরে 
খা সাহেব গেয়েছিলেন ত্রিতালের 
কাফি হোরী “বন্দে নন্দেকুমার’ | 
পরবর্তী কালে শতাবধি গায়ক- 
বাদকের সংগে কেরাষৎ সাহেবের 
বাজন। কত যে শুনেছি তার হিসেব 
রর! মুশকিল | গানের সংগে, যন্ত্রের 
সংগে, নাচের সংগে ; এছাড়া! একক 
লহরাঁ। তবে একথা অস্বীকার কর 
যায় না যে, এর মধ্যে গানের সং- 


স্বৰ্গত আনোধেলাল ছাড়া এমন 
স্থুরেলা' হাত এবং সপ্রেষ সংগৃত আর 
কারো কাছে আমর] পাইনি ৷ 
অবস্ত আনোবেলাল পারদর্শী ছিলেন 
যন্ত্রের এবং নাচের সংগতিতে । তার 
নাধিধিনা ছিল যেমন চড়া এবং 
সুরেলা, কেরামৎ সাহেবেরটি তেমনি 
মিহি এবং মোনায়েম । আমার মাকে 
মাঝে মনে হয়েছে থা সাহেবকে দোষ 
হয় রবীন্রসংগীতের সংগে বসিয়ে 
দিলেও হয়। 

এমন নিরতিমাঁন শিল্পী আর ছুটি 
দেখিনি । কোন সংগতে কখনও কেউ 
তাকে মূল গাইয়ে, বাজিয়ে বা 
নর্ভকীর উপরে সওয়ার হতে দেখেনি । 
এটা কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য নয়--তার 
বিশেষ শিল্পবোধই তার বাজনার 
মধ্যে এই প্রবণতা সঞ্চার করেছিল। 
পরয়সাওয়াল! বাপ মাছের উপরোধ 
রক্ষার্থে কম খোকাখুকুদের সংগে 


তাকে আসরে বসতে হয়নি; কিন্তু, 


আসরে তার মুখ । দেখলে মনে 


গতিতেই কেরামৎ ছিলেন অদ্বিতীয় । হত ঘেন তিনি রোশেনারা বেগম বা 


লিমিটেড 





স্তানিটারী ও বৈদ্যুতিক, জল সরবরাহ ব্যবস্থা সহ বসতবাড়ি নির্মাণের জন্ত |' 


প্রধ্যাত ও অভিজ্ঞ সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কণ্্যাক্টারদের কাছ থেকে শতকরা 
ভিত্তিতে সীল করা টেণ্ডার । কাজের নাম ও স্থান, ইউনিটের সংখ্যা, 
অনুমিত খরচ, বায়নার টাকাও সম্পূর্ণ করার সময় নিম্নরূপ £ (১) বন্ুলা' 
কোলিয়ারী, ৩২নং, এন এইচ এস, ৩,৯৫,৫৩৪ টাকা, ৩১৫৬ টাকা ও 
৯ মাস 3 (২) বহুলা কোলিয়ারী, ৮নং, বি টাইপ, ১৭৯,০৪৭ টাকা, ১,৭৯১ 
টাকা ও ৯ মাস ; (৩) নিউ কেও কোলিয়ারী, ৪নং এ টাইপ ও ৪নং বি 
টাইপ ও ২নং বি টাইপ, ২, ২৪,০৯২ টাকা, ২,২৪১ টাকা ও ৯ মাস; (৪) 
কৃষ্ণনগর, ৪৮ নং এন এইচ এস, ৫৯৩,৩০০ টাকা, ৫১৩৩ টাকা ও ১২ মাস, 
(৫) শি এল জান্বাদ, ৪৮নং এন এইচ এস, ৫,৯৩,৩০০ টাকা, ৭৯৩৩ টাকা ও 
১২ মাস; (৬) লোয়ার কেণ্ডা, ৩২ নং, এন: এইচ এস, ৩,৯৫,৫৩৪ টাকা, 
-ব ৩৯৪ টাকা ও ৯ মাস , (৭) এরিয়া হেডকোদ্া্টার্স, ৮নং বি টাইপ ও ৪নং 
পি টাইপ, ৩,১ ১,০৬৫ টাকা, ৩১১১ টাকা! ও ১২ মাস। 
জেনারেল' ম্যানেজার) কেপ্ডা' এরিয়া পোঃ বহুল! বেধমান)-এর অফিস থেকে 
২১.১২.৭৭ তারিখ থেকে ৩.১.৭৮ তাব্রিখ'পধাস্ত যে কোন কাজের দিনে 
(শনিবার ছাড়া) বিকেল ৪টা পর্যন্ত টেগারপত্র পাওয়া যাবে কেণ্ডা 
এরিয়ার ক্যাস অফিসে প্রতি সেটের জন্ত ২৬" ২৫ টাকা (বিক্রয় কর সমেত) 
নগদে দিয়ে ( অপ্রত্যার্পণষোগ্য )। ধারা ডাকে টেগারপত্র পেতে চান 
তাদের মনিঅর্ডারে « টাকা অতিরিক্ত পাঠাতে হবে । ডাকে টেণ্ডার দলিল 
পৌছতে দেরী হলে তার দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে না। টেগুার দলিল নং, 
কাজের নাম, বায়নার টাকা জম] দেবার বিবরণ, টেগার খোলার তারিখ 
ও সময় উল্লেখ সহ সীল করা খামে টেশার গ্রহণ করা হবে ৪. ১. ৭৫ তারিখ 
খল] ২-৩০ পর্যন্ত এবং ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতা অথবা তাদের অনুমোদিত প্রতি- 
নিধির উপস্থিতিতে ও দিন বেল'৩টায় টেগার খোৌল। হবে| টেখারপত্রে: 
উল্লিখিত যে কোন অনুমোদিত পায়ে বায়নার টাকা জমা দিতে হবে । 
টেগার খোলার তারিখ থেকে চারমাস টেগারের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত 
থাকবে, এরিয়! সিভিল ইপ্রিনীয়ারে অতীত অভিজ্ঞ +! ও সংগতি সম্পর্কে 
ধারা সস্তোষজনক প্রমাণপত্র দেখাতে পারবেন সেই রকম: ইচ্ছুক টেপ্ডার- 
দ্বাতাদেরই কেবল টেণ্ডারপত্র দেওয়া হবে। বায়নার টাকা জন! দেওয়ার 
প্রমাপহীন টেণ্ডার বাতিল কর] হকে। 






' দত্তাত্রেয় পলুদ্ধরের সৃংগে বাজাচ্ছেন। 


এমনই ছিল তার বান্ধনার সংবেদন1। 
সংগীত যে সুর এবং তালের সংমিলন 
এই বিশ্বাস যেন ভার -হানি-হাসি 
মুখের প্রতিটি ভারিফে ফুটে, উঠত । 
নামী না অনামী গায়কের সংগে সং 
গত করছেন এ চিন্তা তাকে 
কোনদিন ক্রিষ্ট করত না। অথচ 
এ নিয়ে সাধারণ গাইয়ে-বাজিয়ে 
পর্যন্ত কত না ঝামেল! বাধান। 
বীরু মিশ্রের্ মৌলকীরামের বা নক্ষু 
খাঁর সংগতের কিংবদন্তী শুনেছি; 
হবিবুদ্দিন, সামহ্থদ্দিন কঠে মহারাজ, 
আনোখেলাল বা থেরেকোয়া সাহে- 
বের বাজন1 আমরা শুনেছি , কিন্ত 
গান বাবাজনার সংগে মিশে গিয়ে: 
( তার উপর চড়াও হয়ে নয়) বড়, 
মাঝারী, ছোট সকল শিল্পীকে অঙ্গ- 
প্রেরিত করতে পারতেন কেবল এক- 
জন তবলিয়া--ভাঁর নাম কেরামৎ- 
উল্লা খা। 

কয়েক বছর আগে ক্যালকাটা 
মিউপ্রিক সার্কল আয়োজিত উপরাগ- 
সঙ্গীত সম্মেলন উপলক্ষ্যে বীন্্রসদনে 
গজল-দাধরা গাইছিলেন বেগম আখ- 
তারা । সংগে ছিলেন কেরামৎ খা 
সাহ্বে। সামান্ত ছাদরা-কাহারবার 
রেলা এবং লগ.গি বাজাচ্ছিলেন খাঁ 
নাহেব। তাই শুনতে শুনতে গান 
গাইতে ভুলে গেলেন বেগম আথ- 
তার । তালেরও যে তান হয় এবং 
তারও যে একটা নিজন্ব সৌন্দর্য 
আছে এবং তা যে সংগীতকে আরো! 
চিত্তাকর্ষক করতে পারে, তা বে 
বোঝে সে ই তো সত্যিকারের সমঝ- 
দার ; এবং তা: ফে হাতের টোকায় 
ফোটাতে পারে সেই তো সত্যিকারের 
অনবাস্তের শিল্পী । 


“তবলার পণ্ডিত ভারতবর্ষে কখন 
কম ছিলনা, এখনওনেই, ভবিষ্যতেও 
হয়তো পাঁকবে না। কিন্ত কেরাযং 
সাহেবেব শৃন্ত আসন; কখনো পূর্ণ 
হবে কিনা সন্দেহ। ৬১ বছবের 
মৃত্যুকে আক্রকালকার দিনে অকাল 
মৃত্যুই বলতে হয় । ভবে শিষ্তপ্রশিল্ত- 


দের মাধ্যমে তবলা বাজনার যে নতুন। 
রীতি তিনি প্রবর্তন করে গেছেন 


তার মধ্যেই তিনি অমর হয়ে 


সাত 
থাকবেন । 

{কেরামত সাহেবের এই স্টাইল 
ফরাক্কাবাদের হয়েও একটু আলাদ!, 
এমন কি তার পিতা মপিদ খশ! 
পেকেও তা স্বতন্ত্র । এই শ্বাভন্তরা 
শিল্পীর নিজস্বতা। ঘরানার সাধারণ 
গুণের অধিকারী হয়েও কোন কোন 
বিষয়ে তাালাদা। এইখানে পিতা 
তি এবং ট্রাইলের 


পুলিশ কমিশনারকে আ আগে জানানো 


সত্বেও নাবিকদের ওপর গুধাদের হামলা 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


পুলিশ কমিশনারকে আগে 
জানানো সত্বেও ১৭ই নভেম্বর আবার 
এম-ভি “স্টেট, অব. উত্তর প্রদেশ” 


- জাহাজের নাবিকদের বিভিন্ন দাবি- 


দাওয়া আদায়ের আলোচনার সময় 
মালিক পক্ষ ও ভারত সরকায়ের 
প্রতিনিধি শিপিং“মাষ্টারও প্রিন্সিপাল 
অফিসারের সামনে ফরওয়ার্ড সীযেন্দ 
ইউনিয়নের আলোচনারত তিনজন 
প্রতিনিধির উপর আচমকা ছোরা 
মারামারি ও খুন-জখষের প্রচেষ্টা 
চালানো হয় নিশ্রলিখিত নামী গুণ্ডা 
সমাজ-বিরোধীদের দ্বারা তালতলার 
“জাহির”, অন্দিভ চক্রবর্তী, বিজয় 
মুখার্জী, কালাইলা'ল সাউ, কালিপদ 


রায়, রবীজ্দনাথ ভট্টাচার্য (দুলু ), 
তালতলার ব্লাক হারি, সমীর 
চক্রবর্তী, সুনীল দাস, এস, ওহ, 


তালতলার খনা, নির্মল রায়, আর, 
কে, নাথ, পি, কে, দে, ওয়াটগঞ্জ 
্বাটের মুস্তাফা, ওয়াটগঞ্জ গ্বীটের বাচ্চ, 
সহ ২০০ সমাজ বিরোধী এবং যাদের 
নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেসী স্কাশনাল 
ইউনিয়ন অব সিমেন্ন অব ইণ্ডিয়ার 
ছুই কুখ্যাত নেতা। 

'নাবিকদের উপর এবং 
এই! ইউনিয়নের ও কমাীঁমের 
উপর এই ব্যাপক ও মারাত্মক আক্র- 
মনের সহযোগী শক্তি হিসাবে ইন্ধন 
যুগিটয়েছিলেন উপশিপিং মাষ্টার 
জ্রভি, পি. চ্যাটাজাঁ, প্রিন্সিপাল 
অফিসার শ্রীজে, কে, বোস, মেরিন 
হাউসের পুলিশ অফিসারের ঘথা- 
ক্ৰমে শীএস, ঠাকুর, শ্রীজি, তরফদার 
শ্রীবি, সাহা, শ্রীজে, সাহা ৷ ফরোয়ার্ড 

ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়ার পক্ষ 







থেকে এই অভিযোগ করা হয়েছে । 


পট তিক দিত হিতে তে 


(কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 





k 





নিন্োক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব! আহবান করছে 


তৈল ও লুক্রিকঠাণ্ট সরবরাহ ও N 
টেণ্ডার নং ও আই / ই সি এল / পি ইউ আর / পি ও এল / ৭৭ / ৬৫ 
বিভিন্ন গ্রেডের তৈল ও লুব্রিক্যাণ্ট সরবরাহের জন্য কেবলমাত্র সাপ্লায়ারদের 
কাছ থেকে টেণ্ডার নব ও নিবিষ্ট তারিথ দিয়ে দু কপি সীল কর! টেগার, 
পরিমাণ স্পেসিফিকেশান অঙুযায়ী, টেণ্ডার ফি ৫০ টাকা, টেণ্ডার জম! 
দেবার শেষ দ্বিন ৫. ১. ৭৮ তারিখ বেল! ১টা এবং যা এ দিন বেলা শটায় 
খোলা হবে। 

নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশান ও সরবরাহের শর্তাবলী সহ টেণ্ডার দলিলপত্র 
কণ্ট্বোলার অফ পারচেম্ব, উঠ্টার্ণ কোলফিল্ডদ লিমিটেড, সীকতোরিয়া, 
পোঃ দিশেরগড়, জেল বর্ধমান ( পশ্চিমবঙ্গ ),এর অফিস থেকে যে কোন 
কাজের দিনে একই অফিসে আযাডিশনাল কন্ট্বোৌলার অফ আ্যাকাউদ্টসের 
কাছে নগদ টাকায় নির্বিষ্ট ফি জম! দেওয়ার রসিঘ দেখিয়ে পাওয়া যাবে । 
সনিঅর্ডারে একই ঠিকানায় আযাভিশনাল কন্ট্যোলার অফ আ্যাকাউণ্টসের 
কাছে পাঠানো নির্দিষ্ট ফি গ্রহণ করা হবে যদ্বি'তার সঙ্গে টেণ্ডার দলিলপত্র 
পাঠাবার জন্ত ডাক খরচ হিসেবে অতিরিক্ত ২ টাকা (ছুই টাক!) অথবা 
টেগার অনুযায়ী আরও বেশী পাঠানো হয়। এই মনি অর্ডারে যেন টেণ্ডার 
নং ও-নির্দিষ্ট তারিখ সহ টেণ্ডারদাতার সম্পূর্ণ ঠিকান! দেওয়া হয়। টেওার 
জমা দেবার নির্দিষ্ট ছিনের ১৭ দিন আগে প্রাপ্ত মনিঅর্ডারই কেবলমাত্র 
গ্রান্থ হবে।' টেণ্ডার শ্রব্বণের শেষ তারিখের তিন দিন আগে টেপ্তারপত্র 
ভাকে পাঠানো হবে । ভাকে পৌছতে বিলম্বের জন্য ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডস 
লিমিটেড দ্বায়ী হবে না। পোস্টাদ অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাফট / চেকে 
পাঠানো টেগার ফি গ্রহন করা হবে না। 





Regd. No. WB/CC32 


একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র 
. সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
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বন্দীমূক্তি এবং' অত্যাচার ও 
শোষণ থেকে মুক্তির আন্দোলন আজ 
নয়, সেই পরাধীন ভারতের দুষ্ট লগ্ন 
থেকেই সোচ্চার হয়ে বেজেছে দেশ- 
বাসীর মর্মস্থলে । '. সেই মুক্তির 
আকুতি, মুক্তির সেই' দাবী অর্ধশত 
বছরের/ওপর কেটে গেলেও অতৃপ্ত 
অপূর্ণতা এবং শাসকের সীমাহীন 
উপেক্ষায় আজও তা সংগ্রামী চেত- 
নায় উচ্চকিত হয়ে ওঠে নগরে ও 
বন্দরে । এমনই এক “উদ্দীপ্ত প্রসঙ্গ 
নিয়ে উৎপলেন্দ চক্রবর্তী নির্মাণ করে- 
ছেন এক উল্লেখ্য তথ্যচিত্র “মুক্তি 
চাই?’ । এ ছবিতে তার একাধিক 


"ভূষিক! । প্রযোজনা, ডিত্রনাট্যরচন] . 


ও সংগীত পরিচালনা তার। 
অম্পাদনা করেছেন গঙ্গাধর নস্কর ও 
পরেশ ঘোষ । চিত্রগ্রহণে '' আছেন 
সহ্য বন্ধ ও শেখর তরফদার | 'ক$- 
মংগীতে' স্থর' দিয়েছেন সলিল 
চৌধুরী । গ্রস্থনায় আছেন রুত্রপ্রসাদ. 
সেনগুপ্ত । সম্প্রতি রক্সি মিনিয়া- 
হা এক বিশেষ প্রদর্শনী 


| 2 বোর? 
সেখানের জাতীয় গ্রন্থাগার, চিড়িয়া- 
খানা ও সেণ্টাল জেল পর পর 


























ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে । 


সাহাষ্য করুন 


U 












তি দাখিল করবার জর কোনো ছাপানো ক নেই । ই 
প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে যে ভাবে অভিযোগ দাখিল করবার কথা বলা হয়েছে, 
তদছুসারে অভিযোগকারীর। সাদা কাগজে তাদের অভিযোগ লিখে পাঠাতে 
পারেন।- সেই অভিযোগ নিয়োক্ত ঠিকানায় রেজেদ্বী ডাকে এমনভাবে 
পাঠাতে হবে যাতে ভা ১৬ভিসেম্বর ( ১৯৭৭ ) -এর মধ্যে পৌছয় ; তাছাড়া 
এ তারিখের মধ্যেই যে কোনো কাজের দ্বিন' বেল! ০ নি রিলের 

চারটের মধ্যে হাতে হাতে জমা দেওয়াও চলবে 2 ১ 
| “সচিব, শর্মা সরকার তদন্ত কমিশন; ' 
বিধানসতা। ভবন, পরিষদ কক্ষ, কলিকাতা" ১৮ 
বর্তমানে কোনো শপথপত্রের প্রয়োজন নেই; তবে কমিশন গিয়ার 
বিজপ্চিতে উল্লেখিত সত্যাধ্যানের, প্রয়োজন হবে। | 


নির্ভয়ে এগিয়ে আনুন *% সত্য. উদ্ঘাটনে 
* ভবিষ্যতে 'যাতে আর |. 
কোনো ক্ষমতাসীন ছল এসব ঘটনার'পুনরারত্তি |' 
না করতে পারে তা সু নিশ্চিত করুন। ''; |. 


। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচারিত '?:' 


দেখানো হয় ‘বিশেষ ' টানি 
ভংগীতে |" এই তিনের সহাবস্থান 
ছবিটির স্থচনাতেই যে তাৎপর্য" ও 
ব্যধনী ত্যষ্টি করে ত1' রীতিমত চমক: 
প্রদ। সেই ব্রিটিশ শাঁসনকাঁজে 


কুখ্যাত ‘রাউলাট 'আইন'কে কেন 


করে যে তীব্র উত্তেজন1 ও আন্দোলন 
উত্তাল ক'রে তুলেছিল ভারত- 


বাসীকে, বিনা বিচারে আটক বন্দী- 
দের মৃকতির নত যে প্রচণ:্ষোভ জন-. 


মানসকে ক্ষিপ্ত, ক'রে তুলেছিল, 
তারই কিছুটা আউাস-দিয়ে” মুক্তি 
চাই’ প্রসজের শুরু। * জাঁলিয়ান- 


ওয্বালাবাগের হত্যাকা, রবীজ্জ- 
নাথের প্রতিবাদ, ‘শরৎচজ্রের “পথের ' 4 


দাবীর 'রাজরোঁযে মিষিন্ধকরণ 


ইত্যারি বিষয়ও ছবিতে ফুটিয়ে তোলা 


হয়েছে: বিশ্ষিধতাবে। পরবর্তী 
কালের নির্যাতন ও" বিক্ষোভের 
নমুনাও কিছুটাপাওয়া যায় । কংগ্রসী 


' বিরুদ্ধে তীব্র জনমত । তবে প্রধান- 


মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশ্তে স্বস্তি 
উচ্চারণের পাশে পাশে নগ্ন অত্যাচার , 


আর শোষণের, ছবি তুলে ধরায় যে. 
শর্গা সঃকার তদন্ত কমিশনের কাছে 


১৬ ডিসেম্বর (১৯৭৭)-এর মধ্যে 
আপনাদের অভিযোগ পেশ করুন 


১৯৭০ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৭৫ সালের ০১ যে পর্যস্ত, এই সময়ের 
মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার বিষয়ে তদ্বস্তের জন্য পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার কলকাত। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীজে, শর্মা 
,সরকারকে নিয়ে যে তদস্ত কমিশন গঠন করেছেন, তার বিবেচ্য বিষয়, 
ইতিপূর্বেই বিজ্ঞপ্তি ছারা সংবাদপত্র ও অন্ান্ত জনসংযোগ, ব্যবস্থার মাধ্যমে 






ং এ 
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হি উঠ এ 


গম্পাদক কর্তৃক ঘীপালী প্রেপ, ১২৬।১ আচাৰ্য প্রকুল্পচজ্জ রোড 


Phone : 244232 


ভীৰ ব্যস আর" "কটাক্ষ প্রকাশ 
রি ES CEG 


হাবী রাখে ।' ছবিতে যুক্তক্র্ট আমন 
' ও তারপর এখানে কংগ্রেসী অপশাসন 
ও শেষে কংগ্রেসের পতন ' পর্যন্ত, 


ঘটনার ছায়া চিন্রটিতে থাকলেও 
তেমন দানা ৰাধের্নি। ছু রীলের 
ছোট তথ্যচিত্রে সে ব্যাপ্তি ও গতী- 
রতা নিশ্চয়ই আশা করা যার না। 


. তবুও বলব, প্রসজের পশ্চাদ্পটে অত 


সুদূর ঘটনাকে তেমন প্রাধান্ত না 
দিলেও চলত। তবে যুগে যুগে 
বিদেশী ও স্বদেশী শাসকের 'সাসলে 
কারাবন্দীর মুক্তির জন্ত, পীড়ন ও 
শোষণ থেকে - পরিত্রাণের জন্ত দেশ- 
নানু 
নেই): আবহ ও ' কঃসংগীত 
ছবিতে এক অতিরিক্ত: মাত্রা যুক্ত 
করেছে । 'ফটোগ্রাফীর মান আরও 
উন্নত হওয়ার অপেক্ষা! রাখে। ক্ৰটি- 
বিচ্যুতি সন্বেও জনগণের 'দাবীর' 
নর্যাদান্টোতক এ জাতীয় তথ্যচিত্র 
নির্মাণের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে 
খভিনন্দনযোগ্য ৷ AES এ 
যাত্রা সম্মেলন : 

কল্যাণ সমিতির পরিচালনায় 
আগামী ১৯শে ডিসেম্বর -শনিবার 
কাকুরগাছি সি, আই, টি, পার্কে (বড়) 
পূর্ব কলিকাত! যাত্রা সম্মেলনে শুরু 
হচ্ছে। গত ৪, ১২, ৭৭ তারিখে 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের 
পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রমনিল রায় ও 


" ষুগ্মসম্পাদক শ্রঅমলেশ মিত্র জানান 


গত” বৎসর ষাবত দুঃস্থ ছাত্র- 
ছাত্রীদের সাহাষ্যার্থে এই "যাত্রা 
উৎসব 'অন্ুঠ্ঠিত হচ্ছে। গৃত বছর 
তার স্থানীয় সাভটি বিষ্যালয়ের ছুঃস্থ 
ছাত্র-ছাত্রীকে'আধিক্‌ সাহায্য দিতে 


পেরেছেন। এ বছরও তারা আরো! . 


অনেক বিস্তায়তনের ছাত্র-ছাক্রীকে 
সাহায্য করার আশ! রাখেন । শ্রীমিত্র | 
জানান ষে সমিতি অন্ধের ঝঞ্ধা- 
পীড়িত আর্ত জনগণকে সাহাষ্য করার। 
জন্যও এক প্রস্ততি গ্রহণ করেছে । 
তাদের ইচ্ছা উক্ত সংগৃহীত অর্থ 
পশ্চিমবঙের মৃষ্যমন্ী প্রীজ্যোতি বসুর 
হাতে, অর্পন ‘করার । এই ' যা 
সম্মেলনের-উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান 
অতিথিরূপে পশ্চিমবঙ্গের পৌরমন্ত্ী 


লীপ্রশাস্ত শূর, সভাপতি রূপে শ্রী - 


মল্লিক চৌধূরী এবং বিশেষ অতিথি- 
রূপে ' উপস্থিত থাকবেন প্রখ্যাত 
সাহিত্যিক 'শ্রীবলাইটাদ, মুধান্জী 
(বনফুল) এবং শ্রীকুমারেশ ঘোষ । 
এই যাত্রা উৎসব ‘চলবে সাত দিন ।' 
দর্শক আসন চাক হাজারের মত। ,. 
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Re: এখন যে i 
চলেছে € এগ্রি-এক্সপো ৮1৭) তাতে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারও অংশ. নিয়েছেন 
সার] মেলা প্রাজণে:চোগ, ধাধশানে! 
আলোর ঝলকানি । নানান: রাজ্যের 
প্যাভিলিয়ন বা মণ্ডপ-হাজির করেছে 
তাদের কৃষি অগ্রগতির “নানান 
করে গভে উঠেছে এক একটা! 
মণ্ডপ । আলো, মডেল, যম্পাতির 
একটা প্রতিঘোগিতা কোন্ব্রাজ্যের 
প্রাচুর্য কত, কোন রাজ্যের কৃষক ' 
কতটা খুশি । কিন্তু এত করেও 
কোন রাজ্যই দরিত্্র কৃষকের বা কৃষি 
অর্থনীতির গভীরে ফেতে'পারেন নি? 
তাই পশ্চিমবঙ্গের মৃণ্প এক সম্পূর্ণ 
ভিতর বা এনে দিয়েছে দর্শকদের 
কাছে। এই মণ্ডপে ঢুকেই থম্কে 
দ্রাড়াতে হবে। মণ্ডপ ছেড়ে যখন 
বেরিয়ে যাবেন তখনও আবার 
দাড়াতে হবে-_ কোথায় যেন চিন্তার 
গোড়ায় একটু নাড়া লাগে । পশ্চিম- 
বঙ্গের বায়পন্থ্ী ক্রণট সরকার তাদের 
নিজস্ব রাজনৈতিক বক্তব্যই তুলে 
ধরেছেন এই প্রদর্শনীতে । দর্শককে 


নিয়ে গেছেন গভীরে--বাংলার ' 


বিশাল কৃষক সমাজের দ্বোরগড়াস্ত। 
বাংলার কৃষকের দারিদ্র্য গত ত্রিশ 
বছরে ঘোচেনি তে! বটেই বরং ভার 
দরিজ থেকে দরিজ্রুতর হয়েছেন। 
আর মুষ্টিমেয় ধনী জমিদার-জোতদার 
মহাজন আরও ধনী হয়েছেন।. এই 
শোষণ নতুন নয় দীর্ঘদিনের । আর 
এই শোষণের বিরুদ্ধে তিতুম্রি-সাও- 
তাল বিব্রোহ-নীল বিজ্রোহ-তেভাগা 
ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে কৃষকরা 
বিক্রোহ ঘোষণা করেছেন। কৃষকের 
এই লড়াই এখনও চলেছে যতই তার. 
ওপর আক্রমণ আহক ন! 'কেন। 
১৯৫৯ সালে রুষক মিছিলের 
ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের বিরাট... 
ছবি তারই.সাক্ষ্য দেয় । এই ছবিতে . 
আহত একজন কৃষকের লুটিয়ে পাড়া 
দেহের কাছে একট! পোষ্টারে লেখা 
আছে "গণতাম্ত্িক প্রথায় ভূমিসংস্কার 
চাই”। ধারা এই মণুপটির, পরি- 
কল্পনা করেছেন তারা চমৎকারভাবে , 
বার বার এই পোষ্টারটি বিভিন্ন সাইজে 
এবং বিভিন্ন প্যানেলে ব্যবহার করে 
বুঝিয়ে দিয়েছেন বর্তমান সরকারের 
কৃষকের মুক্তি নেই।. ইতিহাসের 

নিজ কৃষক বিক্রোহকেও এ'রা 





সম্পান্বকা_হীরেন ৰহু 


, হাজির করেছেন- এক অভিনব '- 


কলকাতা» থেকে সুজিত এবং ঘপ কার্বানয় ৬১. বিরহ রাতে ৯ 


উরে ইলা ধরেছেন ডি 
ভাবে বাংলার শিক্পীসমাঁজ কৃষক সং- 
: গ্রামকে রূপায়িত করেছেন 1. "বাশের 
কেল্লা”, *নীলদর্পন*, “মুখর অভিযান 
“অহল্যা” ' প্রভৃতি ' চলচ্চিত্ৰ, 
ao ও ব্যালের স্থিরচিত্র. এ'রা 
ব্যবহার করেছেন একটা! হিটি-রকে 
ট্রীন্‌ঙ্গাইটের মাধ্যমে । মণ্ডপের একটি" 
“দিকে ট্রান্ঙ্গাইটের সাহায্যে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে । 
পশ্চিমবজের অভূতপূর্ব গম-বিপ্রব ঘটি- 
য়েছেন বাংলার কৃষক ।.. গমবিপ্লবের 
শেষ চিত্রে. দেখানো. হয়েছে এই 
রিপ্রবীঘেরই শিশুরা লঙ্গরধানায় রুটি 
খাচ্ছে।; সাতটি প্যানেলে 'পশ্চিম- 
বঙ্গের কয়েকটি প্রধান উপাদানের 
অগ্রগতিও দেখানে হয়েছে, এতে, 
অবশ্য বলা হয়েছে চা এবং তামাকের, 
আয় কিভাবে কেন্দ্রের কোষাগার পূর্ণ 
করছে রাজ্যের ভাণ্ডার শুন্ত করে। 
বামপন্থী সরকারের ৩৬ দ্বফা কর্ম- 
স্ৃচীর মধ্যে ভৃষি-সংস্কার ও কৃষকের 
জন্ত যে কর্মসুচী এবং এখনও পর্যন্ত 
এই সরকার কি কি করেছেন তার 
একটি ভিস্বয়াল (বক্স-পিরামিড ) 
এক উচ্চ শিল্পবোধের পরিচয় দেয়। 
ষড়তৃজ্জ-চৌকোণ এবং ত্রিকোণের 
তিনটি মোবাইলে কৃষি অর্থনীতি 
এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপ্রুকব্নকেও, 
তুলে ধরা হয়েছে । শেষের দিকে 
বাংলা কি ছিল, কি হয়েছে এবং কি 
হতে পারে তা দ্েউস্কর, রমেশ দত্ত, 
বঙ্কিমচন্দ্র, মুকুন্দদ্বাস, 'রবীন্ত্রনাথ, 
নজরুল, সুকান্ত, শরৎচন্দ্র ও বিবেকা- 
নন্দ প্রভৃতি মনীষীদের উদ্ধতি দিসে 
দৃশ্তত সুন্দরভাবে উপস্থিত করা 
হয়েছে । মণ্ডপের মাঝ বরাবর সং-' 
গ্রামী কৃষকের আবক্ষ মৃতিটি জীবস্ত 
হয়ে উঠেছে। সংগ্রামী কৃষকের ' 
মুরালের পটতূমিকায় রাখা 'নোটে-, 
শন টেবিলের চণ্ডে শ্বাধীনতাউত্তর 
যুগের কষক আন্দোলন বা, শোষণ 
যন্ত্রের যুগ যুগ ধরে হাত বদলের বাস-. 
রিলিফের কাজ অপূর্ব । ' মণ্ডপ থেকে' 
বের হবার মুখে পেটের ওপরে যে 
বলিষ্ঠ মুরালটি আছে তাতে আবার 
মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে দূরদৃষ্ি- 
সম্পন্ন সংগঠিত কৃষকসমাজের নেতৃত্বে 
ভূমি সংস্কারই হচ্ছে একমাত্র মুক্তির 
উপায় । পশ্চিমবঙ্গের সরকার'সাহ- 
সিকতার সংঙ্গ পশ্চিম বাংলার কৃষি ' 
অর্থনীতিকে ষে নির্মল সত্যের সঙ্গে 
হাজির করেছেন, এতো! আজ 
এই রাজ্যের নয় সারা দেশের । 
্বভাবৃতই এবারের পশ্চিমবঙ্গ মণ্ডপটি 
রীতিমত চাঞ্চল্য সহি করেছে।, 
এমন কি এর বিষয়ব্‌স্তুতে অনেকেই 
অস্বন্তিবোধ করছেন। , 7 . 
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‘| জনত পার্টিতে উগ্র [আমূল পরিবর্তন আনতে গেলে কোটি 
| কমিউনিষ্ট বিরোধীরা 
জোট বাঁধছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


নু 





সর্বভারতীয় জনতা পাটি তে 
উগ্র কমিউনিষ্ট বিরোধীরা জোট 
বাধছে যাদের মধ্যে অধিকাংশই জন- 
সংঘ ও আর এস এসের,লোক । এই 
উদ্দেস্ত নিয়েই উগ্র জ্রনসংঘী হার্ড 
ফেরত ডঃ স্বত্রহ্মনিশ্নম স্বামী কল- 
কাতায় এসেছেন। দর্পণের পাঠক- 
দের হয়ত মনে আছে এই স্বামীজীই 
লোকসভা নির্বাচনের পর কলকাতায় 
এসে হষ্কার ছেড়েছিলেন যে, ভারত 


| বর্ষে কমিউনিজযের স্থান নেই । 


কমিউনিস্ট বিদ্বেষী প্রফুল্প সেনের 
সঙ্গে সরক্ষনিয়ম স্বামীর সাক্ষাৎ এবং 
শ্রীসেনকে সার্টিফিকেট দান খুবই 
তাঁৎপর্যপূর্ণ। বিধানসভা! নির্বাচনে 
বামফ্রণ্টের সঙ্গে জনতা পার্টির সম- 
ঝোতা প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে আজ 


| পর্যস্ত প্রফুল্প সেনের রাজনীতি একটি 


মাত্র বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত 


| হচ্ছে। সেটি হজ ঘে*কোন উপায়ে 


দিপিএম বিরোধিতা । তার জন্য 


জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা বলা, কুখ্যাত. 


ব্যক্তিদের গণ্যমান্তর্ূপে ঘোষণ। করা, 
নিজের দলের লোকদের হেয় করা 
ইত্যাদি কোন কিছতেই গ্রফুল্প সেনের 
কুঠা নেই। এর-ফলে রাজ্য জনতা 
পার্টি বিভিন্ন গোঠীতে বিভক্ত, কেন্দ্রীয় 
নেতৃবৃন্দ, বিরূপ । কিন্ত প্রফুল্পবাবুর 
কোনদিকে হুঁশ নেই, তিনি লাজ- 
লজ্জার মাথা খেয়েছেন আর বোধ 
হয় ঠিক করেছেন এই রাজ্য থেকে 
জনতা পার্টিকে উঠিয়ে ছাড়বেন । 


| তিনি সি পি এম বিরোধিতায় এমন 


কাগুজ্ঞানহীন যে, সেদিন বলেই 
ফেললেন লোকসভার নির্বাচনেও 


নাকি তিনি সি পি এমের সঙ্গে সম- 
ঝোতার বিরোধী ছিলেন। কিন্ত 
মজার কথা, সি পি এমের দয়ায় 
পাঁওয়! আরামবাগ লোকসভার 
আসনটি তিনি ছাড়তে নারাজ । 
তাছাড়া তিনি এ কেন্দ্রের ভোট- 
দাতাদের প্রতিও তার কর্তব্য পালন 
করছেন না| কারণ. তিনি লোক- 
সভার অধিবেশনে যোগদান করেন 
লা।, 

এই অবস্থায় প্রফুল্ল সেনের 
কার্যকলাপ সম্পর্কে স্ুত্রক্বনিয়ম 
স্বামীর প্রশংসা-বাক্য বোধশক্কিহীন 
জানোয়ারেরওহাসির উদ্রেক করবে. 


কিন্ত ব্যাপারটা হাসির নয়, 


বিপজ্জনক রাজনৈতিক তাৎপর্ষের 
ইঙিতবহ। কারণ স্বত্রহ্ষনিয়ম 
ত্বামীর গতিবিধি জনতা পার্টির 
কেন্দ্রীয় নেতারাই ভালো চোখে 


দেখছেন না। কিন্ত জনতা পার্টির 


মধ্যেই তার বহু সমর্থকও রয়েছে 
মারা উগ্র কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী, সাম্প্র- 
দায়িক ও মাকিন প্রেমী । স্বামীজীর 
জনত! পার্লামেণ্টারী এক্সিকিউভে 
নির্বাচনই একথার প্রমাণ । এবং 
এট] পরিষ্কার, কেন্দ্রীয় জনতা নেতৃত্ব 
যখন প্রফুল্ল সেনের কার্ধকলাঁপকে 
ধিকার জানাচ্ছেন তখন স্থুত্রম্ষনিয়ম 
স্বামীর কলকাতায় ছুটে এসে প্রফ্ুল্প 
সেন ও সাঙ্গোপাক্ষোদের সঙ্গে জোট 
বাঁধার একমাত্র উদ্দেম্ত এ গোষ্ঠীকে 
জোরদার করা। 
কিন্তু তার গতিবিধি ও কার্ধ- 
কলাপের দীর্ঘকালব্যাপী পর্যবেক্ষক 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





কোটি. মানুষকে জড়ে। কৰ 


গোঁপালনের স্মৃতিসভায় 


জ্যোতি বস্তু 
( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


শুক্রবার রবীন্দ্র সরোবর হলে 
অনুষ্ঠিত গোপালন শ্বতিরক্ষা কমিটির 


সভায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির 


পলিটব্যুরো সদশ্ত, পশ্চিমবন্গের মৃখ্য- 
মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বস্থ বক্তৃতা প্রসলে 


বলেন, “মানুষ আমাদের ক্ষমতায় ' 
তার! - 
সমাজতন্ত্র চান। ক্ষমতায় বসার 


বসিয়েছেন এ কারণে ঘষে, 


(শেবাগ বর গৃঠায) 





বিংশ বর্ষ ॥ ৪৫শ সংখ্যা শুক্রবার ১৬ ডিসেম্বর, ৭৭ ॥ ৪০ পয়সা 


তে হবে 






ইন্দিরা | কংগ্রেসকে আবার ভাঙ্গছেন 


কংগ্রেস আবার ছু টুকরো হচ্ছে। 
আহুষঠানিক ঘোষণা শুধু বাকি। 
বিশ্বস্তস্থত্বে জান! গেল কয়েক সপ্তা- 
হের ষধ্যেই ইন্দিরা! গান্ধী এ আই সি 
সি সদশ্তদের জরুরী বৈঠক ডাকছেন 
এবং সেখানেই চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত হবে। 
বেশ কিছুদিন কংগ্রেস রাজ- 
নীতি জোড়াতালি দ্বিয়ে চলার পর 
এখন একেবারেই অচল অবস্থায় এসে 
দাড়িয়েছে । যারা এতদিন ঝগড়া 


“মিটিয়ে ফেলার জন্য উভয় পক্ষের সঙ্গে 


বৈঠক করছিলেন তারাও ক্লাস্ত। 
এখন শুধু কংগ্রেসের উভয় গোষ্ঠী 
তাদের নিজেদের দিকে বেশী সংখ্যায় 
রাজ্য ওকেন্দ্রীয় স্তরের কংগ্রেস নেভা- 
দের সমর্থন আদায় -করার চেষ্টা 
করছেন। 
সবচেয়ে ব্যস্ত শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী । তার বারো নম্বর ওয়েলিং- 
ভন্‌ ক্রিসেন্ট রোডের বাড়ীতে সকাল 
থেকে গভীর রাত পর্যস্ত শলাপরামর্শ 


- স্থায় তা সম্ভব নয় । এদিকে চট করে বলে ষ্টানার। এই জন্তই কর্ণাটকের 


িটিিনিডিলিযি 


চলছে । বিভিন্ন রাজ্য থেকে তার 
সমর্থক নেতৃবৃন্দ ঘনঘন এসে পরবর্তী 
কার্যক্রমের নির্দেশ নিয়ে যাচ্ছেন। 
আর এই আলোচনা চলার সময় 
শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে থাকছেন কমলা- 
পতি ত্ৰিপাঠী, এ আর আনতুলে, এ 


পি শর্ম, তারকেশ্বরী সিনহা প্রমুখ. 


| 

জীমতী গান্ধী দলকে নিজের 
কজায় রাখার জন্ত সব চেষ্টা করলেন। 
কিন্তু তার তিক্ত অভিজ্ঞতা অখণ্ড অবশ 


দল ভাঙার মধ্যে গেলে দলীয় কর্মী- 
দের মধ্যে এ ধারণা জন্মাতে পারে ষে 
শ্রীমতী গাক্ধীই দূল ভেঙে দিলেন ষ! 
ভার পক্ষে স্বখকর হবে না। তাই 
তববী সভা প্রত্যাহার করে, ওয়াকিং 
কমিটির আবার বৈঠক দাবী করে 
তিনি কর্মীদের মধ্যে এধারণ] জন্মাতে 
চাইছেন যে, কংগ্রেসের সভাপতির 
অনমনীয় মনোভাবের জন্তই দল 
ভেঙে ষাচ্ছে। 


সপ্তাহে কংগ্রেস রী 
কমিটির দশজন সমস্ত শ্রীমতী গান্ধীর 
বাড়াতে আলোচনায় বসেছিলেন 
পরবাতী কার্যক্রম ঠিক করার জন্য । 
বৈঠকে উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যই 
এ আই সি সি সদস্যদের তলবী সভা 
বলেছেন । আর সেই সভা- 
নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা 
করা হবে বলেও ঠিক হয়েছে । 
খন চেষ্টা চলছে লোকসভায় 
নেতা ওয়াই বি চ্যবনকে 


মু দেবরাজ উরস একবার 
প্রত্যাখ্যান করেও আবার নিজেই 
সঙ্গে আলোচনা করছেন । 

দিকে কংগ্রেস সভাপতি ব্রহ্গাঁ 
ও দিস 
বক্ষয়া, রজনী প্যাটেল 
প্রমূখ ঘনঘন বৈঠক করছেন কিভাবে 
গোষ্ঠী থেকে লোক ভাঙিয়ে 


1 যায়। 


বরাচক হত্যাকাণ্ড নিয়ে রাজনৈতিক ফাটকাবাজী চলছে 


সাধন গুহ 


গত ২৩শে নভেম্বর আলানসোল 
শহরের 
গ্রামসংলগ্জ দূর বিস্তৃত উচুনীচু 
মাঠের নির্জন প্রান্তে অবস্থিত একটি 
পরিত্যক্ত কয়লাখাদ থেকে দুইটি 
মুণ্ডহীন দেহসহ চারটি মৃতদেহ পুলিশ 
উদ্ধার করেছে। নিহতদের বিধবারা! 
দেহগুলো সনাক্তকরণের পর 
সেগুলো পোষ্ট মর্টেম করে আত্মীয়দের 
হাতে ফিরিয়ে দেওয়] হয় এবং ষথা- 


' তি তাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় । এ 


সম্পর্কে প্রাথমিক তাস্ত শেষে পুলিশ 


অদূরবর্তী বরাচক 


সমাজবিরোধী বলে বনিত ‘জনকে 
এবং বরাচক গ্রামের ৪ জনকে গ্রেপ্তার 
করেছে। ভি, এস, পি. (হেড 
কোয়ার্টার ) শ্রীরামকৃষ্ণ বায়, ভি, 
এস, পি (ক্রাইম) শ্রীজ্যোতির্ময 
ঘোষ, ডি, অহি, ও (টু) শ্রননিল 
মুখাজী, আসানসোলের ইন্স্পেকটর 
ইন্চার্জ শ্রীদেবী দত্ত প্রমুখ সক পুলিশ 
অফিসারই বলেছেন; যে, এই হত্যা- 
কাণ্ডের নেপথ্য রহস্ত ও উদ্দেন্ত নির্ঘা- 
রণের প্রাথনিক ভিত্তিটি তারা খুজে 
পেয়েছেন এবং মুল রি তারা খুঁজে 
বের করতে বদ্ধপরিকর ৷ 

এটা পুলিশের বক্তব্য । পক্গা- 


স্তরে আসানসোলের কোন কোন 
রাজনৈতিক মহল অভিযোগ করেছেন 
যে, এই হত্যাকাণ্ডের তদস্তে পুলিশ 
পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট এবং এই 
ঘটনার সঙ্গে জড়িত করে আসান- 
সোল পুলিশ নির্দোষদের নিগৃহীত 
করছে এবং “নিহতদের বিধবাদের 
থানায় ধরে এনে দৈহিক নির্যাতন 
করা হয়েছে। স্থানীয় সাপ্তাহিক 
পত্রিকা, *লিপির* ৯ই ডিসেম্বর ৭৭ 
সংখ্যায় এটিকেই সংবাদ শিরোনাম 
করে জেখা হয়েছে, “এই ভয়াবহ 
হত্যাকাণ্ড, সম্পর্কে, ফরোয়ার্ড ব্লক 
নেত! ্রদ্বেবরঞ্ন, সেন এম, এল, এ 


আসানসৌল এসেছিলেন এবং তিনি 
বিধবাদের ওপর থানায় অত্যাচারের 
অভিযোগ করেছেন বলে ডেপুটি 
স্থপার জানান।” এই কাগজে 
নিহত ৪জনকে হরিজন বলে আখ্যাত 
করা হয়েছে এবং সম্পুর্ণ ঘটনার বক্ান 
হিসেবে নিহতদের ৩ জনের স্ত্রীর 
বক্তব্যকে হুবহু ভুলে ধরা হয়েছে । 
বিস্ময়ের কথা! এই যে, কলকাতার 
দুই বাজারী কাগজের স্থানীয় সংবাদ- 
দাতারাও একই কায়দায় নিজ নিজ 
কাগজে বার্তা প্রেরণ করেছেন এবং 
তা ফলাও করে প্রচারিতও হয়েছে । 
বলা দরকার ৫ই ডিসেম্বর আনন্দ- 


বাঁ স্থানীয় সংবাদদাতা ডঃ 
ন্‌ পাল . শর্মী, অমৃতবাজার- 
যুগান্তরের স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রীশিব- 
ন বন্দ্যোপাধ্যায়, (ইনি 
শবাণীরও প্রতিবেদক) 
গর স্থানীয় প্রতিনিধি এবং 
স্থানীয় সংবাদ সা্ডাহিক “পর্যবেক্ষক”- 
এর শ্রীহ্শীল মালখণ্ডী, 
“আঁ বাণী” নামক স্থানীয় - 
সংবাদ সাধ্াহিকের সম্পাদক ভ্হ্ধা- 
কৃষ্ণ গুপ্ত এবং আমাকে নিয়ে গঠিত - 
৫ একটি সাংবাদিক দল ৫ই ও 
৬ই ডিসেম্বর এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার ) 





| দুই৷ 


বরাঢচক হত্যাকা 
( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


ব্যাপক তদস্ত চালায় এবং ৬ তারিখ, 
আমাদের সঙ্গে ডি, এস, পি (হেড 
কোয়ার্টার) ও আসানসোলের ইন- 
স্পেকটর ইনচার্জ ছিলেন । এদিনই 
মাঠে একটি বিচ্ছিন্ন মাথার খুলি 
পাওয়া যায় যেটি এ পূর্বোক্ত দুই 
মুণ্ডহীন দেহের একটির বলেই ধরে 
নেওয়া যায়। “লিপি” ' সম্পাদক 
আমাদের সঙ্গে ছিলেন না এবং তিনি 
ঘটন? সম্পর্কেও অবহিত নন। তার 
কাগজে প্রকাশিত ও প্রচারিত সম্পূর্ন 
প্রতিবেদনটি আনন্দবাজারের স্থানীয় 
সংবাদদাতা কর্তৃক বিবৃতি বয়ানের 
অহুলিখন যাত্র । আপানসোল টেলি- 
গ্রাফ অফিসের গ্রেসরুমে বসেই এই 


চক্রান্তের দলিল রচিত হয় এবং ' 


মতাত্তর ঘটায় আমি সেখান থেকে 
চলে আসি । সন্দেহ নেই যে, 
আনন্দবাজার এবং অমৃভবাজারের 
স্থানীয় ছুই সংবাদদাতা ডাঃ শর্মা 
এবং আীব্যানাজ স্থানীয় কংগ্রেস, 
শিল্পপতিগোষ্ঠী এবং অন্তান্ত শ্বার্থা- 
ব্বেষী চক্রের সঙ্গে যোগসাজসে বরা- 
চক হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য থেকে 
, দেশবাসীর দৃষ্টি অন্যত্র নিবন্ধ করার 
- কাজে লক্ষণীয় উদ্ভোগ গ্রহণে সফল 
হয়েছেন। স্পষ্টতই এটা বামফ্রণ্ট 
সরকার এবং বিশেষ করে সি, পি, 
আই (এম)-কে হেয় করার এক কুট 
চক্রান্ত মাত্র। এবং একই সঙ্গে 
আসানসোল পুলিশের একাংশও এই 
চক্রান্তের সহযোগী স্থপতি । 
হরিজন নিগ্রহের রহস্য 

কেন এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা 
ঘটে যাওয়ার এক পক্ষকাল পর 
বাজ্জারী কাগজের স্থানীয় প্রভিনি- 
ধির! হঠাৎ হরিজন নিগ্রহ বলে চীৎ- 
কার সুরু করেছেন সে রহস্তট1 জানা 
দরকার । নিহতদের নাম, কাশ 
ভু'ইঞা,.ফকির! যাদব, রাম নরেশ 
ভার্ধা এবং রাম গণেশ টকরী। 
বিহারের সামাজিক বর্ণবিন্যাস সম্পর্কে 


বলতে পারবেন বহে পদবী বিচারে 
নিহতদের একজনও হরিজন অর্থাৎ 
অচ্ছাৎ নন । পুলিশের কথা বাদই 
দিলাম, আমি আসানসোলের 
হিন্দীভাষী সাংবাদিক প্স্থণীল বার, 
কাছে শুনেছি যে, নিহতরা কেউ 
তথাকথিত হরিজন নন । তবে কেন 
এই “হরিজন নিগ্রহের” শিবাচাতুর্ধ- 
পূর্ণ শঠত1 ? এর কারণ, ধৃত « জন 
সমাজবিরোধী বলে বর্ণিত ব্যক্তি 
যার নেপথ্য লালনে পুষ্ট ও নেপথ্য 
নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত বলে পুলিশ এবং 
এতদৃঞ্চলের সাধারণ মানুষের নিশ্চিত 
বিশ্বাস সেই মহাপ্রভাপশালী “ভি, 
আই, পির নাম মহাবীর রবিদাঁস 
ওরফে শেঠ। এই “শেঠ” এর 
নিয়ন্ত্রণে শুধু পূর্বোক্ত « জনই নয়__ 
এর নিয়ন্ত্রণে আদানসোল অঞ্চলে 
ওয়াগন ভাঙ্গা সহ সমস্ত জঘন্ত সমাজ 
বিরোধী কার্যকলাপের দুর্তেন্ত জাল 
বিস্তৃত রয়েছে বলে প্রকাশ । এর 
বৈবাহিক লাকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগ- 
জীবন রাম। হয়তো এই কারণেই 
পুলিশ এর গায়ে-. হাত দিতে ভরসা 
পায়নি । শুনেছি, একবার নাকি 
একে মিলায় আটক করা হয়েছিল । 
কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ হাতে থাকলেও 
পুলিশ একে কোন মামলায় অভিযুক্ত 
করেনি । কিন্তু, এবার, বরাচকের 
হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে পুলিশ মহা- 
বীরের মূল ঘাঁটিতে আঘাত 
হেনেছে। 

এই মহাবীর হরিজন. সম্প্রদায়- 
তুক্ত। এবং এই মহাবীরের কাছেই 


আধিক আম্থকূল্যে ধন্য হয়েছেন, 
এতত্বঞ্চলের অনেক কংগ্রেসী নেতা ও. 


কর্মী। এখন বামক্রণ্টের অস্তভূ্ত 
কোন কোন বামপন্থীদলের (পি, 
পি, আই-এম নয়) দু একজন 


নেতার বিরুদ্ধেও এই অভিযোগটি, 
করা চলে। পুলিশের একাংশতো 


আছেই । আনন্দবাজারের সংবার্- 


যাদের ন্যুনতম ধারণাও আছে তারাই দাতার সঙ্গেতো মহাবীরের গোষ্ঠীর 
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রেফাঃ নং জি এম / কেডা / ই ই (সি) টেপ্তার / ১৪৬১ তাং ৩০-১১-৭৭ 

| বসতবাড়ি নির্মাণের জন্য টেগডার নোটিস নং জি এম / কেণ্ডা / ই ই (সি) 
টেপ্তার / ১৩৬১ তাং ২৬-১১-৭৭ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে বে, 
জমা দেওয়া টেণ্ডার যূল টেগারে লিখিত শতকরা ভিত্তিতে নয়, আইটেম 
দরের ভিত্তিতে । টেগারদাতাদের তদহ্যায়ী দর দিতে অনুরোধ করা 


হচ্ছে। ' 
অন্থান্য শর্তাবলী অপরিবত্তিত। 


জেনারেল ম্যানেজার, কেণ্ডা এরিয়া! 
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গতীর প্রেম নিজের চোখেই দেখে, বাবু আসানচসাল প্ল্যানিং অফিসের 
এলাম । ঘটনার এক পক্ষকাল পর কর্মীদের কাছে অত্যন্ত অশোভন 
“হরিজন নিগ্রহ” এবং পুলিশী তদন্ত ভাবায় যখন খিস্তি করছিলেন তখন 
ক্রটিপূর্ণ বলে বৃন্দকঠ চীৎকারের: “পর্যবেক্ষক” সম্পাদক স্থপীল মালখত্তী 
আসল কারণ এটাই । আসনিসোল এবং আমি এর তীত্র প্রতিবাদ জানাই 
পুলিশ এবার এই মহাবীরকে ধরে এবং তখনই দেখা ষায় যে, ডঃ মিত্রের 
টান দিয়েছে । এটা তাদের অপরাধ. সঙ্গে ভারত সরকারের মতাস্তরের 
বৈকি! বাজারী কাগজের দুই আসল ঘটনাটাও তিনি জানেননা। 
স্থানীয় সংবাদদাতাও তাই বড় চঞ্চল এহেন ছুই “পণ্ডিত” সাংবাদিক 
হয়ে উঠেছেন । __ এখন বরাচক হত্যাকাণ্ডকে কেন্্র করে 
এই ছুই সংবাদদাতার সি; পি, আসানসোলে রাজনৈতিক ফাটকা- 
আই (এম) এবং বামক্রন্ট বিরোধি- বাজী শুরু করেছেন। অবশ্থ দুষ্টজনে 
ভার ছুটি নজির রাখছি । আনন্দ- , 
বাজারের সংবাদদাতা ডঃ শর্মা কিছু- 
দিন আগে রাশীগঞ্জ যাবার পথে 
' গাড়ীতে আসানসোল বার্ণপুরের সি, 
পি, আই (এম) নেতা শ্রীবামাপদ, লঙ্গে সঙ্গেই এট! ঘটে যায় না। 
মুখাঁজাঁকে বললেন যে,' আসানসো-: আমরা ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গে কি 
লের অন্তভস শিল্পপতি. মালেক প্রশাসন বলেছে? লেনিনের রাষ্ট্র 
সিংয়ের টা কা য় আসানসোলের বিশ্ব যদ্ধি পড়ে থাকি তবে এটা 
জনৈক সিটু নেতা বিমানে দি্ী গিয়ে- আমরা বুঝতে পারব যে, বিশ্বব মানে 
ছিলেন। বামাপদবাবু তার শ্বভাৰ- হচ্ছে আমূল পরিবর্তন । আমূল 
সিদ্ধ সৌজসক্বশতঃ এ সম্পর্কে খবর পরিবর্তন আমাদের লক্ষ্য । সমাজ- 
' নেবার প্রতিক্ুতি দিলেন। অমিরা ত্র পৌছবার সংগ্রাম কঠিন ও 
সেদিন একই গাড়ীতে ,রাশীগঞ্জে দীর্ঘ।” তিনি আরও বলেন যে, 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রনদী ভট্টাচার্যের সভার “সীমিত ক্ষমতার মধ্য থেকে সমাজ- 
যোগ দিতে যাচ্ছিলাম | কয়েকদিন, তন্ত্র গড়ার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে 
পর কুটির ও ক্ষুব্রশিক্প দণ্ডের মন্ত্রী হবে। আমরা এখন কিছু সংস্কার, 
প্রচিতবত মজুমদ্বার যেধিন আমান- জনগণের কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ 
সোল এলেন সেদিন মন্ত্রীর সঙ্গে করে যেতে পারি মাত্র। তবে, সমস্ত 
কাজ সেরে ডাঃ শর্মা এবং শিববাবুর কাঠামোর পরিবর্তন ঘটাতে হলে 
সঙ্গে মালেক সিংয়ের অফিসে বসে চা চাই আমূল পরিবর্তন । তাই বেন্জে 
খেতে খেতে আমি প্রসঙ্গত: মালেক ক্ষমতা পেলে জনগণের উপকারে ঘা 
সিংকে ভার টাকার জনৈক সিটু করতে পারি তা রাজ্যের সীমিত 
নেতার বিমানে দিল্লী যাওয়ার ঘটনা ক্ষমতায় করা সম্ভব নয়।” 
ঠিক কিনা জানতে চাইলে তিনি দুই প্রসঙ্গত শ্ীবন্থ বলেন যে, যদি 
'বাজারী সাংবাদিকের উপস্থিতিতেই আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে জনগণের সেবা 
এটাকে মিথ্যা রটনা বলে মস্তব্য করতে পারি পাঁচবছর তবে গণভ্্- 


করেন। 
অমৃতবাজারের প্রতিনিধি পরিবর্তনের সংগ্রাম করতে আগ্রহী 
শিবসনাতনবাবুতো যখন তখন হবেন ও অগ্রসর হবেন। এখনও 


যেখানে সেখানে বর্তমান রাজ্য, দেশের দেশের কোটি কোটি মানুষের 
সরকারের মন্ত্রীদের সম্পর্কে অশালীন কাছে আমরা যেতে পারিনি, এখনও 
ভাষা প্রয়োগ করে ষাচ্ছেন। ৬ই তাদের বোঝাতেপারিনি সমাজতন্ত্রের 
‘ডিসেম্বর আমদানসোল এসেছিলেন জন্তে' আরও কতবড় সংগ্রামের 
রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ভাঃ অশোক মিত্র । প্রয়োজন । আমূল পরিবর্তন যদি 
ভাঃ মিত্র কোন সাংবাদিক সন্দেলন আনতে হয় তবে শুধুমাত্র পার্টির 
করতে রাজী ছিলেন না। স্থানীয় কিছু লোক নিয়ে হবে'না, ব্যাপক 
প্রেস ক্লাবের অস্থরোধে আমিই সহস্র কোটি মাছ্যকে জড়ো করতে 
ফোনে ডঃ মিত্রকে রাজী করাই | দুই হবে। যে লড়াই এখনও দূরের 
' বাঙ্গারী সাংবাদিক তাঁকে একটু ব্যাপার, সেই লড়াই যদি এখনই শুরু 
বাঁকাভাবে প্রশ্ন করলেন ষে তিনিতো! করে দিই তবে তা হবে নেতিবাচক 
ইন্দিরা গান্ধীরও প্রধান অর্থনৈতিক কাজ । আমাদের এটা বুঝতে হবে 
উপদেষ্টা ছিলেন; ডঃ মিত্র সঙ্গে যে, এখনও ব্যাপকমাহ্থষ প্রতিক্রিয়া 
সঙ্গে জবাব দেন যে, ইন্দিরা গান্ধী শীল প্রচারের প্রভাবে আচ্ছন্ন ; সেই 
নয়, তিনি ভারত সরকারের প্রধান ব্যাপক মাঙ্ৃযকে মোহমুক্ত করা 
' অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন এবং আমাদের প্রাধমিক কাজ। 

কোন সাংবাদিক প্রধান’. মন্ত্রী এবং শ্রবস্থ প্রসঙ্গত বলেন যে জনতার 
ভারত সরকার যে এক নয় সে সম্পর্কে সঙ্গে তার দল গণতন্ত্রের সংগ্রামে এক- 
অজ্ঞ হতে পারেন ভেবে বিশ্বয্ন প্রকাশ সঙ্গে লড়েছে। কিন্তু অর্থনীতির 
'করেন। মন্ত্রী চলে যাবার পর শিব- মৃলগত প্রশ্নে জনতার সঙ্গে তাদের 


প্রিয় মানুষ সমাজতন্ত্রের জন্য আমূল ' 


. দর্পন ॥ শুক্রবার ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭ 


বলে ঘষে, এর মাধ্যমে মহাবীরের এ 
কাছে এরা কৃপাধন্ত হবেন! বরাচক 
হত্যাকাণ্ডে নিহত ৪ জনই ছিল 
কুখ্যাত শয়াজবিরোধী। পুলিশই 
শুধু একথা! বলেনি, বরাঁচক বস্তীর 
প্রত্যেকেই সে কথা বলেছে । এখন 
স্বার্থান্বেষী মহল দোষ চাপাতে 
চাইছে গ্রামবাসীর ওপর । আমরা 
ষে তদন্ত করেছি তা থেকে স্পষ্ট হয়ে 
গেছে যে উক্ত ৪ জন সমাজবিরোধী- 
দের অন্তর্ণলীয় সংঘর্ষেই নিহত 
হয়েছে। 


জ্যোতি বসুর বক্তব্য 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) ও 


মৌলিক তফাৎ । জনতার অর্থ- 
নৈতিক নীতি জনকল্যাণ করছে 
পারে না। প্রসঙ্গত তিনি আরও 
বলেন যে, কৃষকের স্বার্থে ভূমি সংস্কার 
করতে না পারলে কোন পরিবর্তনের 
আশা নেই। তিনি হুশিয়ারী দিয়ে 
আরও বলেন ষে, প্রতিক্রিয়া চক্র 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে । তথাকথিত 
সমাজবাদের নাম করে একদল 
সামস্তবাদকে বাচিয়ে রাখতে 
চাইছে । এদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী 
আদর্শগত সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। 

একে গোপালনের প্রতি শ্রদ্ধা 
জানিয়ে তিনি বলেন যে, গোপালন 
তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মে 
আদর্শের জন্ম সংগ্রাম করে গেছেন, 
সেই আদর্শের বাস্তব রূপ দিতে হবে। 
মার্কদবাদ লেনিনবাদ একটা বিজ্ঞান । 
শুধু বই পড়লেই হবে না তাকে কাজে 
লাগাতে হবে। সোভিয়েত, চীন, 
ভিয়েতনামের বিপ্রব থেকে শিক্ষা 
আমাদের নিতে হবে। অনেক 
ব্যাপাক্ হয়ত মিল হল না। তার 
মানে শিক্ষা তুল হয়ে গেল না। » 
প্রয়োগে কখনও আমরা সফল হব, 
কখনও আবার নয়। এখনও অনেক 
বিষয় অস্পষ্ট আছে, অভিজ্ঞতার মধ্য _, 
দিয়ে আমরা সফল হব এ বিশ্বাস 


-আমাদের আছে। 


মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির 
সাধারণ সম্পাদক ই এসএস 


নাহ্ুত্রিপাদ জানান যে কেরালা 
কমিউনিষ্ট নেতা গোপালনের নামে 
একটা মার্কসবাদী গবেষণা বেন্ত 
প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়েছে, তাদের পরি- 
কল্পনা আছে যে, বিভিন্ন প্রদেশে 
এমনি গবেষণ1কেন্ত্র প্রতিষ্ঠার । সভা- 
পতিত্ব করেন পলিট ব্যুরো সদ 
প্রমোদ দাশগুপ্ত। গোপালন স্থৃতি- 
রক্ষা কমিটির পশ্চিমবঙ্গ শাখা 
নাধুক্রিপাদের হাতে তেরো হাজার * 
তিনশ এক টাকার একটি চেক 
দেন। 
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Ed 


দপণ শুক্রবার, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৭ 


হাওড়া পৌরসভায় দুর্নীতির জগ্জাল- 


তআফিসগারৰ ও ইউনিয়ন নেতাছের 


হাওড়া পৌরসভায় কতিপয় ইউ- 
নিয়ন নেতার রামরাজত্ব চলেছে । 
বৃহত্তম এই পৌরসভাটিতে অফিসার 
ইউনিয়ন নেতাদের অশুভ আতাতে 
হাওড়া শহরের বাসিন্দাদের এখন দম 
বের হওয়ার মুখে । সবচেয়ে মজার 


কথা, কংগ্রেসী রাজত্বে যারা লুটেপুটে 


খেয়েছে এখন তারাই কড়া! বামপন্থী ৷ 
কমবেশী সবারই গায়ে বামপন্থী 
লেবেল | ূ 

হাওড়া পৌরসভা এলাকায় প্রায় 
দশ লক্ষ লোকের বসবাস। 
কর্মীর, সংজ্ঞা প্রায় সাড়ে পাঁচ 
হাজার । ১০টি ওয়ার্ডে পৌরসভাটি 
বিভক্ত | বকুলতলা, ঘুস্থুডী,দ্বাশনগর 
বেনারস রোড ঘিরে পৌরসভার 
সীমানা । রাজ্য সরকার পৌরসভার 
কাজকর্ম ঠিকভাবে চালানো ও নাগ- 
রিকদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্ত প্রতি 
মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা ভরতুকি 
দিচ্ছেন । কিন্ত শহরের বাসিন্দাদের 
তেমন কোন লাভ হচ্ছে না। এসেস- 
মেন্ট, স্বাস্থ্য কনজারভেনসী, বিল্ডিং 
ইন্দিনীয়ারিং প্রায় প্রতিটি দপ্তর 
জুড়েই রয়েছে বেপরোয়া দুনাঁতি 
এতে রয়েছেন কিছু ঘোড়েল অফিসার 
এবং আশ্চর্যের কথা রয়েছেন কিছু 
'অনদরদী” ইউনিয়ন নেতাও। 
হাওড়া পৌরসভায় এখন ৮টি ইউ- 
নিয়ন। এগুলির “মালিকানায়” 
রয়েছেন অর্ধেন্টু বঙ্থ, নির্মল সরকার, 


পৌর-.. 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


অশোক ঘোষ প্রমুখ । অরখেন্দুবাবু 
এসেসমেণ্টের একজন সাধারণ ক্লার্ক | 
কিন্ত তাকে দেখে বোঝার উপায় 
নেই তিনি ছুর্দশাগ্রস্ত হাওড়া পৌর- 
সভার একজন কর্মী । জঞ্জাল দপ্তরের 
কমীদের নিয়েই তার ইউনিয়ন । 
এই দপ্তরে রয়েছেন প্রায় সাড়ে তিন 
হাজার কর্মী । অনেক রংয়ের জামা 
পাণ্টে অর্ধেন্দুবাবু এখন নাকি জনতার 
সমর্থক | কর্মীরা বছরে ইউনিয়নকে 
তিন টাকা করে চাদ দেন। পুজা 
একসগ্রাসিয়ার সময় দেন পাঁচ 
টাকা। অনেকেরই অভিযোগ এ 
সবের নাকি রসিদ খুব কম ক্ষেত্রেই 
দেওয়া হয়ে থাকে । 

জঞ্জাল অপসারণের লরী নিয়েও 
নানা অভিযোগ । মহেন্দ্র রায়, 
পরমেশ্বর সিং, সীতারায সাউ, 
লক্ষ্মণ সিং এরাই পৌরসভাঁকে আব- 
ভজনা সরানোর লরী দিয়ে থাকেন। 
এরমধ্যে একজন জাল নোট ছাপা- 
নোর দ্বায়েও ধরা পড়েছেন। 
হাওড়ার জপ্তাল তোলার জন্য পৌর- 
সভার লক্ষ লক্ষ টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে 
সত্য তাতে কোনও লাভ হচ্ছে না। 
হাওড়া সেই ‘গন্ধা’ শহর হিসাবেই 
চিঞ্চিত হয়ে থাকছে । ভূয়া ট্রিপ 
দেখিয়ে এদের অনেকেই প্রচুর টাক! 
লুটেছে। অন্ত কায়দায় এখনও এই 
কারবার চলছে। কনজারভেনসি 
দপ্তরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে “এলাকা! 


বিধানসভার ডেপুটি স্পীকারের 


রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার 
প্রীকলিমুদ্দিন সামস্রে বিরুদ্ধে রাজ্য 
সরকারের কোটা! থেকে স্কুটার নিয়ে 


এক অবৈধ কার্যকলাপের অভিষোগ 


উঠেছে । 

জানা গেছে যে, রাজ্য সরকারের 
কাছে শ্রীসামস একটি প্রিয়া ক্ুটারের 
জন্য আবেদন করেন । তার আবে- 
দনপত্রে তিনি জানান ষে তিনি যে 
ক্কুটারটির জন্য আবেদন করেছেন 
সেটা অন্তের ব্যবহারের জন্য, যেট! 
সরকারী নিয়মের সম্পুর্ণ বহিভূতি। 
শ্রসামসের আবেদন অনুসারে রাজ্য 
সরকারের হ্বরাষ্্রদপ্তরের (পরিবহন) 
এ্যাসিট্যাণ্ট সেক্রেটারী তাকে একটি 
প্রিয়া স্কুটার এযালট করেন (আর 
ও নং ১০৬০/ আই এস টি /৫৫ পি 


, 8/৭ ডেটেড, ৩১-১০-৭৭ ) 


জানা গেছে যে রাজ্য সরকারের 
প্রিয়া স্ুটারের যে কোটা আছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


তাতে পাবার যোগ্য কেবলমাত্র 
রাজ্য সরকারের কর্মচারী এম,এল,এ, 
এম,পি এবং সরকারী প্রেস কার্ডধারী 
সাংবার্দিকগণ। শুধু তাই নয় যদি 


"তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য এই 


ক্ষটার চান তবেই পেতে পারেন। 
আবার কেউ তার স্কুটার অন্তে 
ব্যবহার করদ্ধে বলেন তাকে স্কুটার 
দেওয়া হয় না। 

কিন্ত শ্রীসামস স্কুটারের যে আবে- 
দন তাতে তিনি লিখেছেন তার 
স্ুটারটি অপরের ব্যবহারের জন্য 


চাওয়া! হচ্ছে। রাজ্যের পরিবহন 


মন্ত্রী নাকি তাকে ক্ষুটার দেওয়ার 
ব্যাপারে স্থপারিশ করেছেন। সর- 
কারী অফিসারদের বক্তব্য যত বড় 
ভি-আাই-পিই হোন না পারসোন্যাল 
ব্যবহারের জন্য ছাভা অপরের ব্যব- 
হারের জন্য স্কুটার বরাদ্দ করা কোন 
আইনেই সম্ভব নয়। 


অশুভ আঁতাত 


সাফের’ সাটিফিকেট দেওয়া 'হুচ্ছে। 
অথচ জঞ্জাল অপসারণের কোনও লক্ষ্মণ 
নেই । অনেকেরই অভিযোগ এই 
জঞ্জাল নিয়েই চলেছে নানা গ্যাভা- 
কল। যার মুনাফা লুটছে একদল 
অফিসার ও ইউনিয়ন নেতা । 

নির্মল সরকার হলেন আরও 
একজন ছু'দে নেতা। কৌচানো 
ধুতি, হাতে দামী সিগারেট, ইউ- 
নিয়নের পয়সায় নানা খরচ চালানো 
ছাড়া নির্মলবাবুর পক্ষে একদিন 
চলাও অসম্ভব । এর প্রী অল্প 
যোগ্যতাসম্পন্না হয়েও পৌর স্কুলের 
প্রধান শিক্ষিক। এদের, পালিতা 
কন্যা পৌরস্কুলের শিক্ষিকা । এদের 
কন্যার দেবর সমীর মৃখার্জিও নির্শল- 
বাবুর কল্যাণে পৌরঘণ্রে ' বহাল 
হয়েছেন। এহেন নির্মলবাবু বীমা, 
কোম্পানীর একজন এজেন্টও বটে, 
আবার পৌর ইউনিয়নের মাতব্বরও 
বটে। শোন] যায় সময় বুঝে নির্মল- 
বাবু এখন বামপন্থী সেজেছেন। 
মহাকরণে ঘন ঘন যাতায়াত করে 
চাকুরীর একসটেনশন বাড়ানোর 


ইউনিয়নের নেতাদের সম্পর্কে আরও. 
বিস্তারিত তথ্য দর্পণ প্রকাশ করবে। 
কিন্ত আশু প্রয়োজন হলো প্রশাসন 
জুড়ে এদের রামরাজত্ব চালানো 
এখুনি বন্ধ করা৷ 
(শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় ) 


অবৈধ কাজ 


জানা গেছে রাজ্যের প্রাক্তন মৃখ্য- 
মন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখাজা বিগত কংগ্রেস 
সরকারের ' আমলে একটি বাজাজ 
স্কুটার নিয়েছেন ৷ তিনি এখন রাজা 
সরকারের পরিবহন দপ্তরের এযাসি- 
টাণ্ট সেক্রেটারীর কাছে আবেদন 
করেছেন ষে তিনি তার নাতীকে 


দ্ুটারটি দান করতে চান এবং বিক্রী- 


কবলা লিখে দিতে চান। সে 
ব্যাপারে রাজ্য সরকার যেন অঙ্গমতি 
দেন। তিনি ক্ষুটারটি দুবছর হলো 
পেয়েছেন এবং এতদিন ক্ুটারাটকে 
ব্যবহার করেছে? যারা প্রকৃত 


পাবার যোগ্য তাদের ব্যাপারে কোন 
নজর না দিয়ে ক্ষমতাবান লোকদের 
কেন এভাবে ক্ষুটার দেওয়া হচ্ছে 
তার তদন্ত হলে ভাল হয় । এ বিষয় 
পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকষণ 
করছি। 


এ হাত ছটো কেটে নেব, 





শোলে দেখেছ? ? 


করওয়াউ রক কর্মীর ওপর 
থানার বড়বাবুর ন্বশংশ বর্বরতা 


(দর্পণের সং 


মনবেড এই ডিসেম্বর £ হুগলী 
জেলায় চণ্ডীতল1'থানা,এখন পশ্চিম- 
বঙ্গে কুখ্যাত থান1। এখানকার 
বডবাবু ছোটবাবুদ্বের কাহিনী, 
থানায় মদ্যপান এবং ডাকাতদের 
হাতে থানার বন্দুক, কাতৃর্জ তুলে 
দেওয়া তথা লুটের মাল ভাগ বণ্টন 
নিয়ে মতভেদে থানার মধ্যেই গুলি 
করে পুলিশ হত্যা সবই রোমাঞ্চকর । 

গত সপ্তাহে ভানকুনির অন্ধ টীল 
কারখানার শ্রমিক নেত! ফরওয়ার্ড 
ব্লক কম দিলীপকুমার ঘোষকে 
চত্তীতল1 থানার অফিসার বভবাবু 
অশোক ভৌমিক ডেকে পাঠান | 
থানায় এলে ওর চুল ধরে অশোক- 
বাবুকিল চভ কষাতে শুরু করেন। 
মেঅবাবু নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে 
ব্র্থহুন। বড়বাবু তখন ক্ষেপে 


গেছে। বড়বাবু মাতালের মত 


আঙ্গ শেষ করবোই করবো । কে 
আমাকে রোখে দেবি ! 
থানা লক আপে পুরে রড দিয়ে 
মার শুরু করলেন । দিলীপ ঘোষের 
মাথা ফেটে রক্ত বের হচ্ছে । তাতেও 
রাগ ' কমেনা। ব্যাটা ভানকুনি 
ওয়াগন ব্রেকারদের সঙ্গে লাঁগবে। 
ওরা আমাদের কটি জোগায়! তুমি 
কেহে! সমাজ্জসেবী! তোমার এ 
হাত দুটো কেটে দেবো । শোলে 
দেখেছে! ? শোলেতে যেমন নায়কের 
হাত কেটেছে তেমন । ছুরি খুঁজে 
না পেয়ে রডের আঘাতে শ্রীঘোষের 
ছুটো হাত ভেঙ্গে ‘গুড়িয়ে দিলেন, 


শেষে তার নামে ছিনতাইয়ের কেস । ' 


জরীঘোষ প্রায় পাগলের মত হয়ে 
উঠেছেন । প্রায় নির্বাক | মাথায় 
আঘাত বেশী । তার বাঁভীতে গেলেই 
দেখতে পাবেন রক্ত মাথা জামা আর 
ভাজা হাত. ছুটো। কি নৃশংস 
বর্বরতা । এ নিয়ে নিদারুণ চাঞ্চ- 
ল্যের স্থা্ট হয়েছে । চণ্ডীতল! ফর- 
ওয়ার্ড ব্লকের জনৈক নেতা এর প্রতি- 
বা জানিয়েছেন । খবরে প্রকাশ, 
বড়বাবু অশোক ভৌমিক সাত বছর 
আগে চণ্ডীতলায় নকশাল দমনের 
নাম করে নিরীহ ছেলেদের ঠেঙিয়ে 
দ্বারুণ নাম করেছিলেন । 

'  চণ্তীতল। বাজারের ডেকরেটার্সের 
মালিকের জনৈক গর্ভবতী 
আত্মীয়ার পেটে লাথি মেরে বাচ্চা 





তালে রয়েছেন । বারাস্তরে এইধরণের পি য়ে যেতে শুর ।-বাচিকে 


) 


ন খানার স্যোগ্য অফি- 
| ব্যাপারটা চণ্ডীতলার এম, 
এৱা, এ মলিন ঘোষ মিটিয়েছিলেন। 
গর্ভবতী যুবতীর গর্ভপাতের কি কোন 
তপূরণ চণ্ডীতলা থানা দেটো? 
ইতিমধ্যে চণ্ডী তলায় কো- 
অণারেটিভ এবং অন্যান্ত জায়গায় 












খ 


ভানকুনি কুমীরমোড়ায় সন্ধ্যার 
সময় ছিনতাই খুন জখম বাড়ছে । 
বর্ধমানের মেযারীর আনোয়ার আলী 
জনৈক যুবককে ভানকুনি 
নামিয়ে চণ্তীতলা থানার কাছা- 
মনবেডে ছিনতাই করে এবং 
মেরে প্রায় মৃত অবস্থায় ফেলে 
রা হয়েছে । চণ্ডীতলা থানা 
চুপচাপ। কালীপুর মোড়ে পুলিশ 
ও চণ্ডীতল1 ধান! রাজী নয়। 
এদিকে নতুন থান! কমিটি সম্পাদক 
জনৈক দাগী গুণ্ডা ও চোরকে 
নিয়ে ডাকাতির জাল ফেলছে.। 
চণ্ডীতল! থানা কি ছুনাঁতি মুক্ত 
পারবেন না মৃখ্যমন্ত্রী ? 


ডেবরা থানাতে 
শান্তিপূর্ণ ধানকাট! 
( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


বালিচক , ৮ই ভিসেম্বর : ভেবর 
বেশ শান্তিপূর্ণ ভাবেই ধান 
1 শেষ হতে চলেছে । এবৎসর 
কাটা নিয়ে সংঘর্ষের আশংকা 















শিক্ষার অভিমান ভূলে গিয়ে ডঃ 


পণ্ডিত, ইঞ্লিনীয়ার নারায়ণ 
পূ ন জমির ধান নিজে- 
গোলায় তুলেছেন। এরা 


“ডু্পদেশ অপেক্ষা উদাহরণ ভালে!” 

ই নীতি নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে 

চাষীদের পথ দেধিয়েছেন। 

ছাড়া পিংলা, ময়না, পাশকুড়া 

প্র জায়গাওুলিতেও কোনও 
অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। 








ব্যাবককের গাফিলতীতে বিদ্ব সঙ্কট 


একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অন্যতম 
এ, সি, সি কোম্পানী এবং এই সংস্থার 
অধীনস্থ এ, ভি, বি ওব্যাবকক এণ্ড 
উইলকক্স কোম্পানী । এই এ, ভি, 
বি ও ব্যাবকক এণ্ড উইলকক্স 
কোম্পানী ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে 
বয়লার নির্মাণের কাজ করে থাকে। 
এই কোম্পানীর গাঁফলতির ফলে 
বিদ্যু সঙ্কট দেখা দিচ্ছে । 

প্রথমভঃ ছুর্গাপুরের এ, ভি, বি 
যে সমস্ত বয়লারের যন্ত্রাংশ দীর্ঘদিন 
থেকে তৈরী করে আসছিল সেই সমস্ত 
যন্ত্রাংশ ব্যাবকক এণ্ড উইলকক্ শ্রমিক 
কর্মচারীরা ইরেকশান করে বিদ্যুৎ 
প্রকল্পগুলি প্রস্তুত করে আসছিল । 
হঠাৎ এ, তি, বি কোম্পানী এ, ভি, 
বি শ্রমিকদের ন্যা্য দাবী থেকে 
বঞ্চিত করে অধিক মুনাফা লোটার 
জন্য ১৯৭০ সালের পর বয়লারের 
যন্ত্রাংশ তৈরী করার অন্য ছোট ছোট 
কোম্পানীতে সাব কট্রাক দেয়। এ 


সমস্ত ছোট ছোট কোম্পানী বয়ল[রের 


যন্ত্রাংশ তৈরী করতে অনভিজ্ঞ ।,তারা 
যে সমস্ত যন্ত্রাংশ তৈরী করে সাইটে 
- পাঠায় তা ইরেকশান করতে ব্যাবকক 
এণ্ড উইলকক্স শ্রমিকদের মভিফিকে- 
শান করতে হয় যার জন্ত প্রচুর সময় 
লেগে যায় এবং প্র্যাণ্টের কাজ দেরী 
হয়ে যায়। | 
ঘিতীয়তঃ ফারনেস ওয়ালের 
টিউব ষা ৩টা অথবা ৪টা জয়েন্ট 
থাকার কথা সেখানে ৭1৮ট] জয়েপ্ট 
হওয়ার জন্ত ঘন ঘন বয়লারের জয়েণ্ট 
লিক করছে, বয়লার বন্ধ করতে 
হচ্ছে এবং এতেই লোড শেভিং হচ্ছে। 
এই অধিক জয়েন্ট কর! সত্বেও কেন্দ্রীয় 
সরকারের বয়লার ইন্সপেক্টার ( পরি- 
দর্শক) ইন্সপেকশান করে বয়লার 
পাশ করে দিচ্ছেন ভি, ভি, সি চন্ত্র- 


পুরায় পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালভিতে | ' 


শোনা যাচ্ছে এই সমস্ত বয়লার ইন্স- 
পেক্টরের আবত্মীয়স্থজনকে এ, ভি, বি 
এবং ব্যাবকক এণ্ড উইলকক্স কর্তৃপক্ষ 
চক্্পুরায় চাকুরী দিয়েছে । ব্যাবকক 
কর্তৃপক্ষের কিছু কিছু খারাপ কাজ 
সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ 
ও ভি, ভি, সি চেয়ারম্যানের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করার জন্য ১৬1১1৭৫ এবং 
১০।২।৭৫ তারিখে আমরা ছুটি চিঠি 
দিয়েছিলাম । এ ছুটি চিঠিতে আমরা 
উল্লেখ করেছিলাম ব্যাবকক কোম্পানী 
ওয়েন্ডিং জয়েন্ট কিতাবে করেছে! 
যেখানে বি, ও, সি রড লাগে সেখানে 
মোদি রড দিয়ে কাজ করিয়েছে। 


কিন্তু রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ আজ পর্যস্ত 
এ চিঠির কোন উত্তর দেয় নি। মনে 
হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের 
অফিসারদের সঙ্গে ওদের দহরম 
মহরম আছে । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্ষদের কিছু ফিছু অফিসারের ভাই 
অথবা আত্মীয়কে এ, ভি, বি, ও 
ব্যাবকক কর্তৃপক্ষ চাকরী দিয়েছে । 
বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ষখন 
অক্টোবর মাসে সাওতালডি গিয়ে- 
ছিলেন তাকে শ্রমিকরা ঘুরিয়ে 
দেখিয়েছেন যে যূলাবান যন্ত্রাংশ কি 
ভাবে যেখানে সেখানে ফেলে রাখায় 
নষ্ট হযে যাচ্ছে। 

এই সমস্ত অভিষোগ করার জন্য 
ব্যবকক কর্তৃপক্ষ ব্যাবকক শ্রমিক 
ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় শ্রমিক সহ 
৩৭জন শ্রমিককে বেআইনী ও উদ্দেশ্য- 
প্রণোদিত ভাবে ছাটাই করেছে । 
১৯৭৫ সালে ইমারজেন্সির সুযোগ 
নিয়ে আমাদের এজন শ্রমিককে 
কর্তৃপক্ষ চার্জসীট দেয়, পরে মিস! 
করে নাগপুর থেকে ১২ ঘণ্টার রাস্তা 
আকোলা জেলে পাঠায় । দীর্ঘ ২মাস 
পরে আমাদের ইউনিয়নের প্রেসি- 
ডেন্ট এবং অল ইণ্ডিয়া সি, আই, টি, 
ইউর ভাইস প্রেসিডেন্ট মহঃ ইস- 
মাইলের প্রচেষ্টায় তারা মুক্তি পায় । 
পরে এদের চাকরী থেকে বরখাস্ত 
করা হয়। এই সমস্ত বরখাস্ত লোক- 
দের ফিরিয়ে নেওয়া এবং অন্যান্য 
কিছু দাবী নিয়ে শ্রমিকেরা ঘখন 
আন্দোলন করছেন তখন আন্দো- 
লনকে বানচাল করার জন্য নৃতন 
করে চার্জনীট দেওয়া ও সাদপেণ্ড 
করা শুরু হয়েছে ।. আমাদের 
দাবী (১) ডি, ভি, সি চন্ত্রপুরার 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সমস্ত 
বয়লার ইন্সপেক্টার দিয়ে ইন্সপেক- 
শনি করানো হোক এবং বয়লারের 
সমস্ত কাজ অনুসন্ধান করার জন্য 
আমরা পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সর- 
কারকে অনুরোধ করছি । (<) জন- 
সাধারণের চাহিদা পূরণের জন্য 
প্রকল্পের কাজকে ত্বরান্বিত করতে 
হবে। এ, ভি, বি, কর্তৃপক্ষ ষাতে 
একটি স্থনির্দিষ্ট লময়ের মধ্যে প্রকল্পের 
কাজ করতে বাধ্য হয় তার অন্য 
ব্যবস্থ। গ্রহণ করা হোক । (৩) বর্ত- 


মান, সরকারের নীতি ' অনুযায়ী 
শ্রমিক মালিকের সম্পর্কের উন্নতি 


করা হোক। 
জাবেদ আলী 
ব্যাবকক এণ্ড উইলকক শ্রমিক 
ইউনিয়নের পক্ষে 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭ 


সি এম ডি এ এবং সি এম পি ও 


কংগ্রেসী আমলে সি এম ডি এ. 
থেকে কোটি কোটি টাকা লণ্ডভণ্ড 
হয়েছে। বর্ষায় কলকাতা জঘন্য- 
ভাবে ডুবেছে, সমস্ত রাজপথ খাবলা 
বাবলা গর্ভ সযাঁকীর্ণ হয়ে মধ্যযুগীয় 
সভ্যতা ডেকে এনেছে । ফ্লোকানের 
আলো না থাকলে কলকাতার 
রাস্তায় বিভীষিকাময় অন্ধকার | 
পানীয় জল সরবরাহ শেষ দশায় 
পৌছেছে এবং মাস দেডেক আগে 
ছুদিন জল বন্ধ হয়েছিল। বস্তীর 
উন্নয়ন আদৌ হয়নি, শুধু অস্থায়ী 
সংস্কারকার্য কিছু কিছু হয়েছিল! 
এই হল সি এম ডি এ-র কৃতকর্মের 
ইতিহাস ৷ 


এইসব কাণ্ড অবাধে চালানোর 
উদ্দেশ্যে এবং অর্থের বিপুল অপচয় 
ঘটানোর মতলবে কংগ্রেস আমলে 
সি এম ডি এ-কে মাথায় তোলা হয় । 
সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রকল্প দপ্তর সি 
এম পি ওকে পংগু করার সব ব্যবস্থা 
হয়। সি এম পি ও কী কাজ 
করবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন 
কংগ্রেসী সরকার জানান যে এ দপ্তর 
রাজ্যের জেলাগুলির জন্য উন্নয়ন- 
প্রকল্প রচনা করবে । যেখানে কল- 
কাতার রাজপথণগুলির গর্ত ভরাট 
করার টাকা নেই, কলকাতা উন্ন- 
য়নের জন্য এটটিমেট করা টাকার 
অর্ধেকটাও - কপালে জুটবে কিনা 
সন্দেহ সেখানে মেট্রোপলিটান এলা- 
কার বাইরের উন্নয়ন প্রকল্প রচনার 
কথা উদ্মান্ধ ছাড়া আর কে বলতে 
পারে? দুঃখের বিষয় সেই অবা- 
স্তবতা প্রচারের ট্র্যাডিশন বামপন্থী 
সরকারের আমলেও সমানে চলেছে । 
উপরস্ত দুম করে সি এম পি 
ও দপ্তর তুলে দেওয়া হল। এত 
তাড়াতাডি যে, দেশের প্রগতিশীল 
নেতৃবৃন্দকে একবিন্দু ভাববার সময় 


দেওয়া হল না। 


সি এম ভি এতে বোনাসের অন্য 
টাকার অভাব হয়নি, অথচ সরকারী 
প্্যানিং দপ্তরে (১৮ রবীন্দ্র সরণী ) 
কারিগরী পরিকল্পনার মাস্টার 
প্রানের নক্সা রচনাকারী ড্রাফটস- 
ম্যানদের সঠিক বেতন (সিলেক- 
শন গ্রেড) আটকে বেখে দশ 
বারো বছরের বিশেষজ্ঞ এইসব 
কারিগরী কর্মীকে বিপদে ফেল! 
হয়েছে । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারি- 
গরী কর্মীদের কর্মক্ষমতাকে নষ্ট 
করলে কার হাত শক্ত হবে? 
রাজ্য সরকারের অন্যান্য কর্মীরা তৌ 
বহুকাল পূর্বেই সিলেকশন’ গ্রেড 
বেতন পেয়েছেন। কিন্তু এইসব 
টেকনিক্যাল কর্মী বরাবর কংগ্রেসী 
ধাঁচের ফেডারেশনের সর্দক্ত হতে 


অন্বীকার করেছেন বলেই কি তাদের 
এই দুৰ্দশা? | 
এদের ফাইল মাননীয় মন্ত্রী 
অশোক মিত্রের কাছেও তো গিয়ে- 
ছিল । তথাপি স্থরাহা হলনা কেন? 
আমলাতম্ত্ব কি এতই শক্তিশালী ? 
ওদিকে আগামী বর্ষায় কলকাতা 
সম্পূর্ণ ডুবে যাবে কারণ বৃটিশ 
আমলের পুরানো ডিজাইনের সরু 
সরু ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী এখন 
সম্পূর্ণ অষোগ্য হয়ে পড়েছে । বিদ্যুৎ 
সংকটের ফলে পাম্প চলে না। ফলে 
ডুবস্ত কলকাতার জল কিছুট! টেনে 


" বার করাও সম্ভব হবে না। জলে 


শহরের মোটর যানসমূহের চাকা 
এবং ইঞ্জিনের সর্বনাশ হবে। শহর- 


ময় পয়ঃপ্রণালীর পচাজ্বল এপি- 
ডেমিক রোগ, মহামারী ঘটাবে । 
সে বিপদ কম্মুনিন্ট-অ-কম্যুনি্ 
কাউকে রেয়াৎ করবে না । এসবের 
পাশাপাশি প্রাক্তন সি এম পি ও 
দপ্তরের পয়ংপ্রণালী বিশেষজ্ঞ কারি- 
গরী বিভাগটিকে অকর্মণ্য থাকতে 
বাধ্য করা হয়েছে। পরিকল্পনাহীন 
জীবন, দক্ষ কারিগরী কর্মীদের 
অবমাননা ও লাঞ্ছনা, উন্মাদ-ঘোড়ার 
মত রাজনৈতিক অস্থিরতাময় সমাজ 
--এ সবের অনিবার্য ফল হিসাবে 
এক সর্বাত্মক ধ্বংস এই প্রাচীন 
শহরকে গ্রাস করবে । এই শহরের 
সর্বনাশ মানেই সমগ্র পূর্বভারতের 
সর্বনাশ । সি এম পি ও দ্বথ্রকে 
সেই দুঃসময়ে উচ্ছেদ করা 


হয়েছে । জনৈক তথ্যাতিজ 


যাত্রার একটি বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে 


২৫শে নভেম্বর ‘দর্পণে’ প্রকাশিত 
যাত্রা ক্রোড়পত্রে আলমগীর পালা 
নাটকের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত 


- হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য 


আছে। এতে লেখা হয়েছে - *--- 
জিজিয়া কর রপী সাম্প্রদায়িকতার 
বিষাক্ত ছুরিকা নিক্ষেপ করলেন 
তিনি হিন্দুস্বানের সমগ্র হিন্দু জাতির 
উপর, প্রতিবাদে গর্জে উঠল জাঠ 
সম্প্রদায়, শুক হলো রক্তাক্ত অধ্যায় 
ধার বাস্তব বপার়ণ -” ইত্যাদি। 
পশ্চিমে গত শতাব্দীর মধ্যভাগ 
থেকেই মার্কস ইতিহাসকে নূতন 
করে সাঁজানর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের 
রূপরেখা দিয়ে গিয়েছেন । আর এই 
ভারতে এক শতাব্দী পরে তার একটি 
্ু্রমাত্র প্রচেষ্টা চলছে অথচ কৰে 
রবীন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে গেছেন । উৎপল দত্ত এপিকেও 
এদিকে বারবার মনোযোগ আকর্ষণ 
করেছেন যে পাল! নাটকে সাম্প্র- 
দায়িকতা ঘেন নৃতনকে আচ্ছন্ন না 
করে। 

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে 
দেখা গেছে যে জিজিয়! কর উরঙ্গজেব 
কতখানি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে 
বমিয্লেছেন তার হদিস মেলে না। 
মুসলমানদের অতি প্রাচীন অবশ্য 
পালনীয় ধৰ্মীয় কর জাকৎ’ ; আর 
এই অর্থ নৈতিক দৃষ্টান্ত অনুমরণ করে 
হিন্দুদের উপর বসান হয়েছিল 
'জিজ্জিয়াঃ । বিশেষ বিশেষ সময়ের 
প্ুতিহাসিকগণের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 
এই অর্থনৈতিক ব্যাপারটি সাম্্র- 
দ্বায়িক দৃষ্টিভঙ্জিতে বপাস্তরিত হয়েছে 
এবং ত্রিশের দশক থেকে এর উল্লেখ 
এবং তীব্রতাও বৃদ্ধি পেতে চলেছে,) 
যেমন ইদানিং বর্তমান কেন্দ্রীয় সর- 
কারের সঙ্গে কিছু এ্রতিহাপিকের 
[ গ্রীঅমলেশ ত্ৰিপাঠী ইত্যাদি ] এ 


বিষয়ে প্রচণ্ড ছন্দ চলছে । গোটা 
কয়েক ইতিহাসের বই সরকার কর্তৃক 
পরিত্যজ্য হওয়ার কথা উঠেছে এবং 
তার কারণও একমাত্র এই সাম্প্র- 
দায়িক দৃষ্টিভজির ব্যাপার | অবশ্ঠ 
“জাকৎ সামাজিক অনুদান এবং 
জিজিয়ার চরিত্র সামাজিক, না রাষ্ট্রে 
অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল তা 
একমাত্র বৈজ্ঞানিক এঁতিহাসিক 
বিশ্লেষণের পরই সাম্প্রদায়িক না 
সা-প্রদায়িক তা বেরিয়ে আসবে । 
এটা ঠিক যে জাকৎ-এর ধর্মীয় অহ 
করণেই এটা করা হয়েছিল যাতে 
মুসলমানর! তো! দ্বিচ্ছেই এবার 
হিন্দুর! দিক | ঈদের পুণ্য প্রভাতে 
মোট বাৎসরিক রোজগারের ষ মুসল- 


'মানদের দ্বান কর! অবশ্য কর্তব্য, না 


করলে সামাজিক খড়গ ওদের উপর 
নেমে আসে। বর্তমানে অন্যান্য 
করের ধাক্কায় আর উ্ নেই। সৰ 
দিয়ে মোটামুটি দাড়ায় যা তাই দিতে 


হয়। এই পালা নাটক গ্রামেগজে _'* 


যাবে এবং সরলমতি জনগণের উপর 
প্রভাব পড়বে, বিজ্ঞাপনও প্রতিদিন 
লক্ষ লক্ষ লোকের গোচরে আসবে । 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়- 


তার উপর লক্ষ রেখেই এই বিনীত 
নিবেদেন। ঘা সঠিক বৈজ্ঞানিক 
সংজ্ঞা ভাই বেরিয়ে আসুক এবং তার 
থেকেই যেন পাল] নাট্যকার তার 
বক্তব্য উপস্থাপিত করার স্থধোগ 
পান, বিজ্ঞাপনও যেন সাম্প্রদায়িক- 
তার সহায় নাহয়। ক্ষীরোদ প্রসাদ 
বিষ্তাবিনোদের আলমগীরে শিশির 
ভাছুড়ীর প্রযোক্জনা অসাম্প্রদায়িক 
দৃষ্টিভঙ্গীতে কত স্বচ্ছ ছিলো--এটাও 
বিচার্ধ। - 
নরেশ চৌধুরী 
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দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধের পর যুদ্ধের পরি 
ভে শাস্তির সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে- 
রাষ্ট্র্ঘ গড়ে ওঠে । আবার প্রতিটি 
দেশের মধ্যে প্রতিটি মানুষের কতক- 
গুলি জন্মগত অধিকার স্বীকৃত করার 
উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রজ্ঘের অধীনেই মানবা- 
ধিকার সম্পকিত কমিটি (The 
00000165607 Human Rights) 
গডে ওঠে । প্রতিটি মামুযেব মর্যাদা 
ও অধিকার রক্ষার অন্ত রাষ্ট্রসংঘের 
এই পদক্ষেপ বিশ্বপরিস্থিতিতে একটা 
পরিবর্তন ইম্দিত করল । কারণ 
পূর্বে লীগ অফ নেশনস-এর অধীনে 
এ কথা ভাবাই যেত না। ব্যক্তি 
স্বাধীনতা, মানবাধিকার যদিও 
প্রতিটি রাষ্ট্রের ব্যাপার, তবুও এটা 
আন্তর্জাতিক কমিটিতে স্থান পেল। 
" ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের সান- 
ফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে যদিও এটা 
প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃত হল, 
তথাপি রাষ্ট্রনংঘে মানবাধিকার ও 
মৌলিক অধিকারের কোন সংজ্ঞা 
ঠিক হল না। ১৯৪৬ সালের ফেব্রু- 
য়ারী মাসে এই সংজ্ঞা ও এ সম্পর্কে 
একটা সনদ তৈরী করার জরন্ত মান- 
বাধিকার সম্পর্কিত কমিটি গঠিত 
হল। 
১৯৪৭ সালের জাহ্য়ারী মাসে 
কমিটির প্রথম' সম্মেলনের 


মানবাধিকার প্রসঙ্গে 


দেবাশিস ভট্টাচার্ 


সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিক 
স্বাধীনতা বলতে প্রায় কিছুই থাকে 
না, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে 
সর্বক্ষেত্রে রাজার সিদ্ধান্তই হয় 
চূড়াস্ত। আর, সামস্ততম্ত্রের গর্ভ 
থেকেষে ধনতান্ত্রিক সমাজ জন্ম নিল 
সেখানে মান্য পেল কিছুটা 
স্বাধীনতা । এখন এই স্বাধীনতার 
অর্থ শান্তিপূর্ণ মিছিল, মিটিং করার 
স্বাধীনতা, মতামত পোষণ ও প্রচা- 
রের স্বাধীনতা, চলাফেরা-পেশার 
স্বাধীনতা, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন 
করার স্বাধীনতা, আবার সঙ্গে সঙ্গে 
অবাধ শোষণের স্বাধীনতাও স্বীকৃত 
হল। ধরা যাক, আমাদের দেশ 
ভারতের কথা। এখানে ১৯৫০ 
সালের ছাব্বিশে, জাঙ্কয়ারী থেকে 
সংবিধান চালু হয়েছে, তার ১৯ (ক) 
ধারায় পূর্বে উল্লিখিত সপ্ত স্বাধীনতা- 
গুলে স্বীকৃত হয়েছে, আবার সঙ্গে 
সঙ্গে সম্পত্তির মালিকানাও স্বীকৃত 
হয়েছে। এই সংবিধান অনুযায়ী 
টাটা-বিড়লার সম্পদ্ব-পুঁজি পাহাড়- 
তুল্য হয়েছে, আবার টেলকো-টেক্স- 
ম্যাকোর শ্রমিক কর্মচারীর! পেয়েছে 


আলোচনায় একট] বিতর্ক দেখা দেয়। ইউনিয়ন গড়ার স্বাধীনত!। সংবিধান 


আমেরিকার প্রতিনিধি কোনও 
রকম আইন-মাফিক বাধাধরা 
স্বীকৃতির চেয়ে লক্ষো পৌছানোর জন্য 
একটা ঘোষণা তৈরী করার পরামর্শ 
দেন, কিন্ত বৃটেনের প্রতিনিধি 
বলেন যে, অংশ গ্রহণকারী রাষ্ট্র 
গুলির কাছে গ্রহণধোগ্য ব্যবস্থায় 
আইনসঙ্গত এবং বাধ্যতাযূলক একটা 
_ চুক্তি করা উচিত। 

ছু বছর ধরে আলাপ আলোচনা 
চলল । ১৯৪৮ সালের দশই ডিসেম্বর 
প্যারিসে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ 
অধিবেশনে এতিহাসিক “মানবাধি- 
কারের বিশ্বজনীন ঘোষণা, সংক্রান্ত 
বিল স্বাক্ষরিত হল। আটচল্লিশটি 
দেশের প্রতিনিধি বিলের ন্বপক্ষে 


ভোট দিলেন, বিরুদ্ধে কেউ নয় | _ 


কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদি আরব, 
এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব 
ইউরোপের কয়েকটি সমাজ্তাপ্রিক 
দেশ ভোটদানে বিরত থাকে । 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো! ভোট 
দানে বিরত থাকলো কেন? এ 
উত্তরে আমাদেরকে প্রাথমিক 
১ ব্যক্তি স্বাধীনতা, নাগরিক 
অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলো সম্পর্কে 
কিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটু 
“অ লোচনা করতে হবে। গণতান্ত্রিক 
অধিকার এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের 
ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে একটু চিন্তা 
করতে হবে। 


সমাজের দেশের শক্ররাই তৈরী 
করেছে নিজেদেরই স্বার্থে ৷ ব্যবস্থার 
আমূল পরিবর্তন হলে এ সংবিধান 
অবশ্যই পাণ্টাতে হবে। সম্পত্তির 
মালিকানা (প্রথম জনগণতান্ত্রিক 
পর্যায়ে সীমিত মালিকানা স্বীকার 
করে) বিলোপ পাবে, কিন্ত থাকবে 
বেকার সমস্তার সমাধান তথা চাক- 
রির গ্যারান্টি, জাতিসমূহ (নাগা, 
মিজো, কুকী, কাশ্রিরী, দ্রাবিড়) 
পাবে আত্মনিয়ন্্রাণাধিকার তথা 
বিচ্ছিন্ন হবার স্বাধীনতা (Right to 
S০০ede) ইত্যাদি । কিন্তু যতক্ষণ 
তানা হচ্ছে সেই আমুল পরিবর্তন 
সাপেক্ষে সংবিধান সংস্কারের দাবী 
করা হয়, সংবিধান অমযায়ী সরকার 
চালানোর দাবী করা হয়। 

১৯৭২ সাল থেকে, এদেশের 
কোন কোন রাজ্যে বিক্ষিপ্তভাবে, 
আংশিকভাবে সংবিধান গত নাগবিক 
অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল । 
যেমন, পশ্চিমবঙ্গে ভোটদান, ছাত্র 
ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়নগড়া, শাস্তি- 
পূর্ণ মিছিল-মিটিং সবই শাসকদলের 
মঞ্জির উপর নির্ভর করছিল। আর 
১৯৭৫ সালের ২৬পে জুন আভ্যন্তরীণ 
জরুরী অবস্থা জারী করে সারা দেশে 
সংবিধান প্রদত্ত মানবাধিকার, নাগ- 
রিক অধিকারগুলো লিখিতভাবে 
ঘোষণা . করেই কেড়ে নেওয়া! হল । 
দেশাই, বাজপেয়ী, আকালী, চরণ 


সিং-এর সঙ্গে বুর্জোয়া গণতাপ্ত্রিক 
অধিকার পুনঃপ্রবর্তনের জন্য কমিউ- 
নিষ্টরাও গলা মেলালো। কারণ 
কমিউনিস্টদের মতে এগিয়ে থাক! 
মুষ্টিমেয় ব্যক্তি নয়, রাজনৈতিকভাবে 
অসচেতন, পেছিয়ে থাকা কোটি 
কোটি দেশবাসীকে সংগ্রামে পোড় 


খাওয়ানোর জন্য, বিবর্তনমূলক পথ , 


ধরে এগুবার জন্য সাম্যবাদের প্রাথ- 
মিক বিগ্যালয় হিসেবে প্রকাশ্য 
আইনী গণ-সংগঠনে অংশগ্রহণ 
করতেই হবে। ক্মিউনিষ্টদের মতে 


বুর্জোয়া! গণতন্ত্রের তুলনায় সমাজতন্ত্র - 


অবশ্যই ভাঁলো, আবার সামস্ততন্ত্র 
এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নেতিকরণ 
তথা লগ্নী পু'জির উগ্র একনায়কত্বের 
শাসন তথা ফ্যাসিবা অথবা 
ভারতের মতো পেছিয়ে পড়া দেশে 
স্বৈরতস্ত্রের চেয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্র 
অনেক অনেক ভালো । জরুরী 
অবস্থার দিনগুলোর চেয়ে জনতা 
পার্টির রাজত্বের আজকের দিনগুলো! 
নিশ্চয়ই অনেক ভালো। ভালো 
বলেই এত কথা প্রকাশ্য আইনী 
পত্রিকায় লেখা সম্ভব হচ্ছে। -কিন্ত 
ইন্দিরা শাসনে ঘে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
ছিল আজও তারয়ে গেছে । শোষণ, 
ঘুষ সবই আছে। 

অবশ্য, কতিপয় বিপ্লবের ব্যাধি 
গ্রস্ত, গণ আন্দোলনে শিশুস্থলভ 
বিশৃংখল] সৃষ্টিকারী নকশালপন্থী 
বুর্জোয়৷ গণতস্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনে নাক 
সেটকান। তাদের মতে, সংসদীয় 
গণতন্ত্রের ঘোষটার চেয়ে জরুরী অব- 
স্থার মত নগ্ন আক্রমণ, ফ্যাসিবাদ 
ভালো, কারণ তাতে নাকি লোকের 
চোখ খোলে । দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, ধৈর্য 
সহকারে এগুনোর কথা ওরা ভাবেন 
না। তাছাড়া বুর্জোক্সা গণতত্ত্ের 
পুনঃপ্রবর্তন ওরা ভাবতেই পারেন না, 
অধচ ইতালিতে ফ্যাসিবাদের অভ্যু- 
খানে ১৯২৮ সালে শ্তালিন বলে 
ছিলেন যে, 'বুর্দ্োয়া গণতন্ত্রের 
পতাকা আজ ধুলায় লুষ্টিত। 
কমিউনিষ্টদ্দেরকে সেই পতাকা তুলে 
নিতে হবে।” , 

সমান্গ বিজ্ঞান সম্মত এই দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন 
মানবাধিকার রক্ষা সম্পর্কিত রাষ্ট্র 
সভ্ঘের এই প্রস্তাবকে বিচার করে- 
ছিল। সমর্থনে ভোটদান করেনি 
এই কারণে ষে, এ ঘোষণার ১৭নং 
ধারায় ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগত 
সম্পত্তির মালিকান! স্বীকৃত হয়েছে, 
(Everyone has tbe right to 
own property alone as well 
as in association with 
others ) 


অথচ ১৯৩১ সালে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সংবিধানে সরকার ১১৮ 
নং ধারায় চাকরির গ্যারাণ্টি, ১১৯ 
নং এ বিশ্রামের অধিকাব, ১২১ নং 
ধারায় শিক্ষার অধিকার, ১২৪ নং 
ধারা নাগরিকদের বিবেকের 
শ্বাধীনতা হিসেবে (গির্জাকে রাষ্ট্র 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে ) ধর্মের স্বাধীনতা 
এবং ১২৫ নং ধারায় বাক্‌, প্রেস, 
সমাবেশ, মিছিল এবং বিক্ষোভের 
স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে । অসমাজ- 
তান্ত্রিক দেশের সংবিধানেও এগুলো 
সাধারণতঃ থাকে । কিন্ত সম্পত্তির 
অবাধ মালিকানা সোভিয়েত সংবি- 
ধান সংগত নয়। যেখানে সবই রাষ্ট্র 
অথবা কো-অপারেটিতের মালিকানায় 
চলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সংবিধানের ৭ এবং ৮ নং ধারা মতে 
বসতবাটির জন্য একট! ছোট প্রট, 
পোলট্রি, চাষের কিছু যন্ত্রপাতি পরি- 
বারের মালিকানায় রাখ! চলে । 
" -তাই, এ ঘোষণার পক্ষে স্বাক্ষর 
করে ভোট দিলে নিজের দেশের 


সংবিধানকেও পাণ্টাতে হবে, সম্পত্তির 


মালিকানা স্বীকৃত হবে। আবার 
বিরুদ্ধে ভোট দেওয়াটাও সঙ্গত হবে 
হবে না, কারণ এ ঘোষণার কয়েকটি 
ধারায় আবার ভালো ভালে কথ! 
বলা আছে। বিশ্ব মানবাধিকারের 
বিশ্বজনীন ঘোষণায় মোট তিরিশটি 
ধারা আছে । এর মধ্যে ১নং ধারায় 
বলা আছে, প্রতিটি মানুষই সম 


॥ পাঁচ 


মর্যাদা (ও অধকার নিয়ে শৃংখলা হীন 
অবস্থায় জন্মলাভ করে! ৪নং ধারা 
মতে সবপ্রকার দাস বাবস্থা অবং 
দাস ব্যবসা নিষিন্ধ। ১৯ নং ধারায় 
্বাধীন|মতাষত্ত পৌষণের অধিকার, 
২০নং-এ শাস্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সমিতি: 
গডার অধিকার দেওয়া হয়েছে৷ এই 
রকম ধারাগুলোর দিকে তাকিয়েই 
সোভিগ্রেত.ইউনিয়ন সহ রাষ্ট্রসংঘের 
সমাজতান্ত্রিক সদস্য রাষ্ট্রসকল বিরুদ্ধে 
না গিয়ে ভোটদানে বিরত থাকে । 
আমাদের সকলকে মানবাধিকার 

সম্পর্িত কমিটির এ তিরিশটি ধারা 
জানতে|হবে। কারণ ভারত সরকার 
এ ঘোষণার স্বপক্ষে রায় দিয়ে স্বাক্ষর 
করেছিলেন। কিন্ত এ পঞ্চাশ সাল 
থেকে এ যাবত অভিজ্ঞতায় আমর! 
দেখেছি| মানবাধিকার লঙ্ঘনের 
হাজার হাজার ঘটনা । গত বছরের 
১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকার রক্ষা 
দিবস অতি গুরুত্ব সহকারে পালিত 
হয়েছে ূ এ বছরও এর গুরুত্ব আছে, 
কারণ বর্ণ হিন্দু জোতদারদের বন্দুক 
হরিজনদের বুক ঝাঁঝর1 করে দিচ্ছে, 
পুলিশ অফিসার ফুটপাতে শুয়ে থাকা 
মহিলাকে বলাৎকার করার প্রয়ো- 
জনে ইচ্ছেমতো! গ্রেপ্তার করছে, 
পুলিশ লঁক-আপে রাজনৈতিক কর্মীর 
মৃত্যু আজও দেখছি । এবারের দ্শই 
ভিসেম্বরের তাৎপর্য চিন্তা করে মান- 
বাধিকারের সীমা সম্প্রসারিত করতে 
হবে। | 

(পরবর্তী সংখ্যায় দেশ ও বিদেশে 
মানবাধিকার) 


প্রণ্োচণামুনক কার্য গলাপের [নন্দা 


মৌলান! আজাদ কলেজের ছাত্র- 
জনতা ইউনিটের উদ্বোধন উপলক্ষে 


"৩৬ মহাত্মা! গান্ধী রোডে ছাত্রজনতার 


প্রাদেশিক কার্ধালয়ে আয়োজিত 
মধ্য কলকাতা ছাত্রজনতার এক কর্মী 
সম্মেলনের পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রজনতার 
সাধারণ সম্পাদক স্থপ্রতীক বাগচী 
ছাত্রপরিষদ নেতৃত্বের প্ররোচনাযূলক 
কার্যকলাপ সম্পর্কে ছাত্রজ্বনতার 
সদস্যদের সতর্ক থাকতে আহ্বান 
জানিয়েছেন। সম্মেলনে প্রধান 
অতিথির ভাষণে ছাত্রনেতা স্থপ্রতীক 
বাগচী বলেন, ছাত্র পরিষদ গত পাচ 
বছর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায়তনগুলিতে 
বোমা আর পা/ইপগানের সামনে 
সাধারণ ছাত্রদের কণ্ঠস্বর রুন্ধ করে 
রেখে অবাধে স্বৈরাচারী রাজত্বে 
কায়েম করেছিল,ছাত্র সংসদের নির্বা- 
চন প্রহসনে পরিণত করেছিল । 
সাধারণ ছাত্ররা তাদের স্বরূপ চিনে 
ফেলেছে তাই আঙ্গ বিরোধী দলের 
পর্যায়ে এসে ছাত্র পরিষদ নেতারা 
অসহায় বোধ করছেন, তাঁরা এত- 
দিনে উপলব্ধি করছেন তাদের পায়ের 
তলায় মাটি নেই, সেজন্য তার! 
কম্যুনিষ্ট বিরোধিতার স্কিগির তুলে 
ছাব্রজনতাকে সঙ্গে পেতে চাইছেন, 
যদিও তারাই একদিন কথ্যুনিষ্ট পার্টি 


অব ইত্ডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে- 
ছিলেন ! 

বিপুল হ্র্ধ্বনির মধ্যে ্রীবাগচী 
বলেন, ; আমরা রাজ্য জনতা দলে 
প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্ব অপরিহার্য বলে 
মনে করি, কিন্তু জনতা পার্টি ভুল 
করলে তার সমালোচন!করার অধি- 
কার আমাদের আছে, কারণ ছাত্র- 
জনতা স্বয়ংশাসিত সংস্থা । ছাত্র পরি- 
দের প্ররোচনায় আমরা কখনোই 
কোনও দুর্নামী কুখ্যাত সমাঙ্রবিরোং' 
ধীর সন্ত হাত মেলাতে র জী নই। 
তীব্র শ্লেষের সঙ্গে তিনি বলেন,বাডির 
সামনে একদিন দুজন পুলিশ দেখে 
সুব্রত মুখার্জী আজ হঠাৎ আতকে 
উঠে গণতন্ত্রের বুলি আগুড়াচ্ছেন . 
কিন্ত জরুয়ী অবস্থায় স্থত্রতবাবু যখন 
মতী তখন বিরোধী দলের 
হাজার হাজার নেতা ও কর্মীকে বিনা 
বিচারে আটক রাখা হত, শ্রবাগচীর 
মত সাধারণ সংগঠন কংগ্রেস কর্মীর 
বাড়ির সামনে দিবারাত্র পুলিশ 
প্রহরা থাকত! তাকে পাঁচবার 
গ্রেপ্তার করে হয়রাণি করা হয়েছিল, 
তখন ত’ হুত্রতবাবু গণতন্ত্রে অভাব 
বোধ করেননি ? 


॥ ছয় | 


হায়দ্রাবাদের চিঠি 


অন্ধে রাজনৈতিক ঘ গিবায় 


১৫১০ খেকে ১৯৭৭-প্রীয় 
চারশো বছর ৷ চার শতাব্দী ধরে 
থেকে প্রমাণ করছে আমাদের দেশের 
“নৈতিকতা” চারদিকে সমান 
কাটে । সততা এবং তার নামে 
ভাড়ামো; পরোপকারবৃত্তি কিন্ত 
তারই ফাকে নিজের উপকার বাগিক্সে 
নেওয়া) দেশপ্রেম ও সেই নামাবলী 
গায়ে পরাক্রমশালী বিদেশী সাম্রাজ্য- 
বাদী শক্তির তক্লিবাহকতা, সর্বোপরি 
ঈশ্বর প্রেম ও প্রবঞ্চনা । 

অন্ধ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মূর্খ নন, 
রীতিমত ধূরন্ধর । “তবে ইদানিং বড 
বেকাদায় পড়ে গেছেন । প্রায় এতি- 
হাপিক যে বিপর্যয় তুফান ও প্রাবনের 
রাজযোটকী রূপে এ প্রদেশের দরিজ্র 
জনসাধারণের ভাগ্য ভেঙে দিয়ে গেল 
ত! ঈশ্বরের “দান” রূপে তিনি 
দেখছেন কিনা বলা কঠিন, তবে 
অতি সম্প্রতি (৪ ভিসেম্বর) এশ্বরিকতা 
এবং মানবিক , রাজনীতির অপূর্ব 
সংমিশ্রণ রাজধানী হায়দ্রাবাদের 
বিদগ্ধজনের আড্ডায় পরিবেশনের 


ব্যবস্থা করেছেন । অবশ্য এ ছাড়া 


এ সময়ে তার উপায়ও ছিল না। 
দিল্লী থেকে তলব তাবড় তাবড় 
শ্ষমতা-রা জ নী তি জ্ঞ দে র ও বুক 
কাপিয়ে দেয় । 

বিস্ময়কর মনে হওয়া স্বাভাবিক 
যে, যখন অন্ত্রের জনগণ সারা প্রদেশ- 
ব্যাপী ক্ষোভ ও খেদ নিয়ে ব্যস্ত -- 
কেন এত বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে 
যাবার পর সঙ্গে সঙ্গে সকল 
প্রশাসনিক যন্ত্রটাকে, আর্নি সহ 
পীড়িত তূক্তভোগীদের সেবায় 
লাগানো হলনাঁ_তখন কে একজন 
- বিলি গ্র্যাহম্‌ খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ এবং যীশুর 
বাণী-প্রবক্তা এবং তার কিছু চেলাদের 
অনাবশ্তক সুযোগ স্বিধা দেওয়া 
হচ্ছে প্রচারণার জন্য । শ্বয়ম্‌ পর্যটন 
বিভাগীয় মন্ত্রী গ্রাহম-সাহেকের মিটিঙে 
সভাপতিত্ব করতে হাঁজিয় হলেন 
নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণাবশে । 
অথচ, প্রাদেশিক রাজনীতিক 
কেংগ্রেসী) মহলে আজ এক “গেল 
গেল, ধর ধর” গোচের অবস্থা; 
ক্যাবিনেট থেকে এই সেদিন পাঁচজন 
মন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছে, স্থানীয় জনতা 
পার্টির নেতা হাফ-নেতারা গুলি 
পাকাচ্ছে কংগ্রেসী-ক্ষমতা রথ উল্টে 
- দেবার উদ্দেশ্যে । কিন্ত ইন্দিরাপন্থী 
ভেঙ্গল রাও রাজনীতিতে না জানি 
কতই না স্থিতপ্রজ্ঞ এবং দৃঢ় তা 
দেখানর জন্য এই সমস্ত "ম্বাভাবিক” 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 

জন-অনুষ্ঠীন__ষেন কিছুই হয় নি। 

বন্ততঃ, আজ কর্ণাটকে যেমন, 
অন্ধতেও তেমনি ক্যাবিনেট ভাঙার 
কাজ স্মরণ করায় মাত্র কিছুদিন 
আগেকার কংগ্রেসী ক্ষমতাধারীদের 
অনুরূপ খেলা। ১৯৫৯ সালে কমি- 
উনিষ্ট মন্ত্রিগুলীকে ছলে বলে 


হটানো, শেষ বেশ ভিসমিস করার , 
" নৈতিক স্থথোগ সম্ধান। স্থানীয় 


মতন বলাৎকার থেকে শুরু করে 
উত্তরপ্রদেশে “সংযুক্ত বিধায়ক দল” 
ক্যাবিনেটের বহিষ্করণে বিশেষ 
কংগ্রেসী ক্যার্দানি শ্রীচরণ সিংয়েরও 
নিশ্চয়ই মনে আছে। থাকার কথাই 
কারণ তিনি শ্বয়ম ও তার সম- 
গোত্রীয়রা ভুক্তভোগী হয়েছিলেন 
(১৯৬৮-৬১) এই নিষ্ঠুর. গ্যাড়াকজে ! 
[তার টিমের একজন স্বনামধন্য" 
“নিপীড়িত্তপ তো আজ পশ্চিমবজের 
রাজ্যপালক্ষপে অধিষ্ঠিত ] 

কিন্তু ভেঙ্গল রাওকে কেন্দ্র করে 
রাজনৈতিক ঘূর্ণিবাযুর স্থট্টি কেবল 
বিধাতার বিধান রূপে দেখলে ঠিক 
দেখা হবে না| বর্তমান শাসকদলের 
সাধারণ সম্পাদক নানাজী দেশমুখ 
এবং দ্বাক্ষিণাত্যে জনতা পার্টি 
সংগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা স্থরেন্দ- 
মোহন যে সুরে প্রেস-বয়ান দিয়েছেন 
তাতে তো৷ পরিষ্কার হয়ে গেল যে, 
সরকারী ক্ষমতা এখন ধাদের হাতে 
সেই এলিট নেতৃবর্গ স্পষ্টভাবে দলীয় 
মনোবৃত্তি আমদানী করেছেন অদ্ত্রের 
রাজনৈতিক . পদ্ধতিটা হস্তক্ষেপ 
মারফৎ বদলে দিতে । “অঙ্কের 
জনগণ স্বৈরাচারী মন্ত্রিমগুলীর কবল 
থেকে মুক্তি পাবার দাবীদার” 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । মুখ্যমন্ত্রী এর 
জবাব দিয়েছেন দুভাবে : প্রথমতঃ 
তিনি রাজ্য কংগ্রেসের প্রার্দেশিক 
কার্ধকারিণীর বৈঠক ডেকে ৫ জন 
মন্ত্রীর হঠাৎ ইন্তফাঘান পর্বের পর থে 
উদ্বৃত্ত ক্যাবিনেট রয়ে গেছে, তার 
সমর্থনে প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়েছেন 
(৭২ জন সদস্তের মধ্যে ৫৬ জন 
উপস্থিত ছিল); দ্বিতীয়তঃ রাজ্য- 
প্রশাসনের আমলাঁচক্রের শত্তি কেন্ত 
মুখ্য সচিবের পদে একজন ভশাটো ও 
বিশ্বামভাজন আই, এ, এস, অফি- 
সারকে বসিয়েছেন পুরোনো পদ্দাধি- 
কারীর স্থানে। এর ফলে, রাজ্য 
প্রশাসনিক যন্ত্রে ওপর কেন্দ্রের 
পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারের রাস্তা! 
মোটামুটি বন্ধ হল। 

এমনি প্রতাঁধ খাটানর কাজ 
অনেক পূর্বেই শুরু হয়ে গেছল সুশ্ম- 
ভাবে, খন প্রধানমন্ত্রী শ্রমোরারজী 


দেশাইর অঙ্ক রঙ্গযর্ঞ্চে পীড়িত পরি- 


দর্শনার্থে আবির্ভাব -ঘটে। ধীরে » 


ধীরে এবং ধাপে ধাপে জনমত তৈরি 
করা হয়েছে ভেঙ্গল রাও মস্িমগুলীর 
বিরুদ্ধে। কৌতুকের বিষয়, পরোক্ত 
গোষ্ঠী কস্থর করেনি কেন্দ্রে শাসক- 
বর্গের দ্বারা আরম্ভ করা, তাদের 
মতই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের রাজ- 


প্রেস বিষূঢ়, সাংবাদিকদের অনেকেই 
জানে ভেজল রাও-বেকস্থর নন, 
বেন্ও কিছু ধোয়া তুলসী নয়। 
প্রসঙ্গতঃ, প্রায় ছুই দশক আগে 
রয়ালসীমায় যে ছুতিক্ষ দেখা 
দিয়েছিল তা নিয়ে বামপন্থী রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে সমালোচনা গুধিত 
হওয়া] মাত্র. বিরোধী ছল ও বিরুদ্ধ 
মতাবলম্বীদের মুখ বদ্ধ করবার উদ্দেশ 
কেন্ত্রেরে কংগ্রেসী সরকার বঙ্গ 
নির্ঘোষে হুমকি দিতেন, জনগণের 
দুঃখ-দুর্দশ! নিয়ে রাজনৈতিক খেলা 
খেলনা । বর্তমানে পারম্পরিক 
অবস্থান বদলে গেছে এবং শাসক 
জনতা পার্ট একমুখে বিরোধী শ্বর 
রণিত করছে রাজনৈতিক “সততা” 


বাড়াবার অভিসন্ধি নিয়ে; অন্ত মুখে 
ক্ষমতাধরস্থলভ ধমক দেওয়ার . 


রেওয়াজ বজায় রেখে চেষ্টা করছে, 
ফেব্রুয়ারি »৭৮ নির্বাচনে জনতা- 
পার্টির পক্ষে রাজনৈতিক আবহাওয়া 
অনুকুল করে তোলার । সম্ভবতঃ 
নির্বাচন পর্যন্ত ভেঙ্গল রাও ক্যাবি- 
নেটের আযু বজায় রইল, ঘদি না 
ইতিমধ্যে কোনো অনিশ্চিত ও 
অভাবনীয় রাজনৈতিক ঘটনা পরি- 
স্থিতিকে হঠাৎ বদলে দেয় । 
অদ্ধের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে 
ভেঙ্গল রাওয়ের তিক্ত বচসা এবং 
জনতা পার্টি নেতৃত্বের তরফে উল্লসিত 
অভিনন্দন জ্ঞাপন আজকের রাজ- 
নৈতিক বাযুচাপ কেমন তা দেখাচ্ছে! 
সাময়িকভাবে ব্যালেন্স হারানর ফলে 
ক্ষমতার দাড়িপাজ। কোনদিকে ঝুঁকে 
পড়বে আপাততঃ তা বল! কঠিন । 
তবে এট! বুঝতে অসুবিধে হুবার 
কথা নয় যে, অঙ্কে কংগ্রেমী প্রশাসন 
তার স্থায়িত্বের গ্যারাটি হারিয়েছে । 
এক্ষুণি পরিবর্তন আনার তাগিদ 
জনতা সরকারের (কেন্দ্রে) নেই) 
গৃহমস্ত্রীর বিবৃতি এবং পার্টি কার্ষ- 
কারিণীর মনোভাব ও প্রকাশ- 
ভঙ্গীতে তা ভাস্বর । বু মুখ্যমন্ত্রী 
মহাশয় নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না 
এবং অস্থিরতার কারণে এমন কতক- 


ছি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৭ 


গুলি পদক্ষেপ নিয়ে ফেলছেন, ষ! 
তাকে রাজনৈতিক স্থযোগ সম্ধানীর 
পর্যায়ে ফেলে । 
উদ্দাহরণতঃ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর 
সাম্প্রতিক সফরের সময় ভার সঙ্গে 
দেখা অবধি না করা। এটা নিছক 
কাকতালীর গাফিলতি নয় তা বোঝা 
গেল, রাও মহাশয়ের আপন কাজের 
সাফাই দেওয়ায় ; ভিনি বলেছেন 
ইন্দিরাজী নাকি তাঁকে খবর দেন 
নি। অথচ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
যহাঁশয়ার বক্তব্য, তিনি নাকি ২৩শে 
নভেম্বর থেকে তার প্রোগ্রাম সুচনা 
দিয়ে রেখেছেন । তবে রাও মহাশয় 


অতি সাবধানীও। গাওন! গেয়ে 
রেখেছেন, ইন্দিরাজী নাকি তাঁকে 
অনুমতি দিয়েছিলেন- পীরক্ষানন্দ 
রেড্ডীর কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদে 
অভিষিক্ত হবার সময়--রেড্ডীর সম- 
নেই কাজ করতে । মানেট। ষেন 
এই, আমি তো রামভক্ত হহুমানের 
মত, ইন্দিরাজী, তোমার প্রতি 
আজও রফাদার (বিশ্বস্ত); তুমিই তো 
আমাকে অন্ত মার্শ দৃশিয়েছ |” 


কালের হাওয়া পালে লাগিয়ে তরী 

ওস্তাদ ভেঙ্গল রাও প্রমাণ 
করে ছাড়লেন যে, প্রয়োজন হলে 
তিনি জনত! পার্টি মিছিলের সঙ্গে 
সমান্তরাল দূরত্বে হলেও সমান তালে 
পা ফেলতে রাজী আছেন। এখন 
শ্রীরণছোড়জী মোরারজীর পদ 
ভরসা । 


- প্রশাসনের চিমে-তোতলা লয় পূর্বের 


ষ্দিও কংগ্রেস এবং জন 
পার্টির মহারথী গোজন্দাজরা তে 
দেগেই চলেছে (চাবন, চন্দ্রশেখর, 
সিংহ, এম, পির পরিদর্শন দল 
ইত্যাদি, ইত্যাদি), কিন্ত নিচের 
তলায় বান্তঘুঘু আমলার! আখের 
গুছিয়ে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত নম শোন 
যাচ্ছে, হৃতসর্ব্ব দুর্গতদের জন্য প্রতি 
পরিবারের কুঁড়ে তৈরির খরচ বাবদ 
মঞ্জুরীকৃত ১৫* টাকা থেকে ৫* টাকা 
সাফ হয়ে বাচ্ছে। সম্ভবতঃ, পরে | 
বৃহৎ আমলা অফিসারদের ঘুষ ভাঙবে 
এবং ্ষ্টাচার নিরোধার্ধে নেওয়া 
জল বন বল 





খুদেদের জান. যাবে। তৰ 


মতই মন্থর । সেই ভয়ঙ্কর শনিবার . 
(১৯ নভেম্বর ) পার হয়ে পুরো এক 
পক্ষকাল কেটে ষাবার পর ৩ ডিসেম্বর, 
তারিখে অন্ধ সরকার বাশ তালপাত! 
এবং আহুষহিক ঘর ছাওয়া বস্ত 
সরবরাহের জন্ত ঠিকাদারদের নিকট 
থেকে টেগার আহ্বান করেছে ৷ 
ইশ্বর জানেন, ঘর তৈরি করে দেওয়ার 
মহান ব্রত কবে সমাণ্ধ হবে, অর্থাৎ , 
দুর্গতরা তাদের পুরোনো দুর্গতির 
দিনে বস্তী জীবনের ক্রেদে ও কষ্টে 
ফিরে যাবে । স্বাভাবিক কারণেই 
হায়দ্রাবাদের দৈনিক “ডেকান 
ক্রনিকল" পবিত্র রোষারিতে প্রদীপ 
হয়ে লম্বা সম্পাদকীয় লিখে 
ফেলল । 





নন্দ ঘোষের বাগ্ড়ায় কাজ বন্ধ 
(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


হুগলী জেলা পোলবা ব্লকের 
চন্দনপুর অঞ্চজের সমাজসেবী অঞ্চল 
প্রধান নন্দকুমার ঘোষের বাগড়ায় 
সমস্ত উন্নয়নমূলক কাঁজ বন্ধ হয়ে 
যাচ্ছে বলে দর্পণের কাছে খবর 
এসেছে এখানে আবছুল গণি সরকা- 
রের নামে পাকা রাস্তাটি মেরামতের 
সময় এবং মাটি ফেলার সময় তিনি 
তার বাড়ীর কাছাকাছি মাটি ফেল- 
ছেন। ওলিপুর থেকে ময়নাপোতা 
পর্যন্ত অর্ধেক পথে মাত্র মাটি পডেছে। 
তার জুলুমে কেউ কাজ করতে পারেন 
না! বলে আহমদ মুবারক জানালেন । 


শ্রীনন্দকূমার ঘোষ কংগ্রেস নেতা ' 


অতুল্য ঘোষের, ভাগনে। জেভুর 


গাঁয়ে ইনি থাকেন। এর ধর্ণাতেই. 


স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা ভাঙ্গাচোরাঁ 
গণি সরকার হাসপাতালে টাকা 
মঞ্চুর এবং মেরামত বন্ধ রাখলেন । 
আজও হাসপাতালটি প্রায় অচল 
হয়ে আছে। 

- তার জুলুমে ত্বত্ত সব বন্ধ । 
কলাছড়া, হেতমপুর, নালিতপুর, 
খঘটাংপুর কাকড়ে প্রভৃতি গ্রামে 
বিদ্যুৎ সংযোগ হয়নি। দরখাস্ত 





করৃতেও দেবেন না এবং আদিবাসী 
ও সংখ্যালঘুদের কাজ করতে দেবেন 
না। এটা এর জিদ। ন 

এখন জনতা এম, এল, এর 
সমর্থক হয়ে সংখ্যালধু এলাকায় 
উন্নয়নে বাধা দিচ্ছেন। হরিপালু_। 


- থেকে চন্দননগরের একটি রাস্তা তিনি 


তার বাড়ীর দিকে জোর করে টেনে 
নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। অথচ 
ম্যাপ ও সরকারী নির্দেশে রাস্তা 
চলার কথা অন্ত পথে । 


দ্গণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
! চাদার হার ॥ 
বাখিক ২২ টাক! 
যান্মাসিক ১১ টাকা 
অ্রেমাসিক ৫:৫০ টাকা 
টাকাকডি ও চিঠি 
পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১, মট লেন । কলিকাভা-১৩ 


















দর্পণ | শুক্রবার,2১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ৃ 
৫১১০-2৩-24 
জলজ ভজন রিভিও দরের 
& 
| ঠা, ইচ্চার্ণ লিমিটেড ; 
উরে (কোল ইণ্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) ৰ 
তেনে 
নিন্বোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 
১। স্রাকচারাল ষ্টীল ওয়ার্ক 
রেফাঃ নং ৪৫/৪১০০/৭৭/৩৫৩২ তং ২৮.১১,৭৭ 
সাব-এরিয়া ম্যানেজার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া, কুহষ্টরিয়া এরিয়া, পোঃ 
রাণীগণ্র, ছেল বর্ধমান বিশ্বাসযোগা, সঙ্গতিসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ সিভিল 
কণ্ট ক্টরদ্বের কাছ থেকে শতকরা (নিম্ন / সমান / উচ্চ) আইটেম দরের 
ভিত্তিতে সীলকরা টেগার আহ্বান করছেন নিম্োক্ত কাজের জন্যঃ 
(১) .অমৃতনগর কোলিয়ারীতে (প্রোজেক্ট) স্ট্রাকচার়াল ট্টাল ওয়ার্ক ( ইন- 
ক্লাইন ) ৪২,৩৮৯ টাকা অন্থমিত খরচে (ই সি এল নির্দিষ্ট দরের ভিত্তিতে) । 
বায়নার টাকা ৪৪০ এবং সম্পূর্ণ করার সময় ২* দ্িন। 
গ্রুপ আ্াকাউন্টন অফিসার, কুষ্টিয়া! সাব-এরিয়া-র কাছে নগদ ১০ 
টাক] ( অপ্রত্যার্পণঘোগ্য ) দিয়ে ২৯. ১২. ৭৭ তারিখ পর্যন্ত যেকোন 
কাজের দিন অফিসের সময়ে সাব-এরিয়া ম্যানেজার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া, 
কুহুস্টারিয়া এরিয়া-র অফিস থেকে শর্তাবলী সহ টেগার দলিল পাওয়া 
যাবে। ৩০, ১২, ৭৭ তারিথ বেল! ১১ট1 পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ কর! হবে এবং 
ওঁ দিন বেল] ১১-৩০টায় টেগ্ারদাতা/উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক মনোনীত 
প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রোজেক্ট ম্যানেজার, নিউ অমৃতনগর প্রোজেক্ট-এর 
অফিসে টেগার খোলা হবে। বায়নার টাক! “কোল ইত্ডিয়া লিমিটেড, 
ইষ্টার্ণ ডিভিশন, অমৃতনগর গ্র.প”-এর অনুকুল এ/সি পেয়ী ব্যাঙ্ক ড্রাফটের 
আকারে অথবা “গ্রুপ আযাকাউন্টদ অফিসার, অমৃতনগর সাব-এরিয়া-র 
কাছে নগদে দিতে হবে এবং তার রসি? টেগারপত্রের সে দিতে হবে। 
বায়নার টাকা ছাড়া টেগ্ডার বাতিল করা হবে । 
২। নির্মাণ কার্য 
রেফাঃ নংই সি এল / জি এম / সি ই / ৮২০ তাং ২৪. ১১, ৭৭ 
মু্গমা এরিয়ায় গোপালপুর টাউনশিপে প্রদত্ত অ-সম্পূর্ণ কাজের জন্ত 
বিশ্বাসযোগ্য কণ্টাকরদের কাছ থেকে শতকরা ভিত্তিতে সীল করা টেপার । 
কাছের নাম, কতদূর সম্পূর্ণ, ই সি এল *৭৫ সিডিউল অনুযায়ী অম্মিত 
খরচ এবং বায়না'র টাকা নিষ্রূপ £ 
(১) ‘এ’ টাইপ ৪৪ ইউনিট, জিপ্টেল লেভেল, ৭,১৯,৯১৭ টাকা এবং ৭, 
২*০ টাকা (২) ‘এ’ টাইপ ৪ ইউনিট, সিল লেভেল, ৬৬,৮৯৬ টাকা এবং 
৬৭০ টাকা (৩) টাইপ “বি” ১৬ ইউনিট, লিপ্টেল লেভেল, ৩,৬৮,১৬৮ টাকা 
এবং ৩,৬৮০ টাকা (৪) টাইপ ‘বি’ ৪ ইউনিট, প্নিন্থ, লেভেল, ৯৬,২২২ 
টাকা এবং ৯৬২ টাকা (৫) টাইপ সি ৮ ইউনিট, রুফ লেভেল, ২,৩২,৫৫৬ 
টাক! ২,৩২৫ টাকা (৬) টাইপ ‘সি’ ৪ ইউনিট, লিন্টেল লেবেল, ১,২০,৬৯৭ 
টাকা এবং ১,২০৬ টাকা (৭) টাইপ ‘ডি’ সিঙ্গল ইউনিট, রুফ 
লেবেল, ৬১,৭৫৪ টাক] এবং ৬১৮ টাকা (৮) টাইপ ‘ডি’ ২ ইউনিট টিউ- 
ওয়েলের কাছে, লিণ্টেল লেবেল, ১,*৬,৭৫৮ এবং ১,০৬৮ টাকা (৯) টাইপ 
“ভি” ২ ইউনিট ষ্টোর বিল্ডিংয়ের কাছে, লিন্টেল লেভেল, ১.০৮,৭৮১ টাকা! 
এবং ১,০৮৮ টাকা (১*) ‘ডি’ টাইপ ২ ইউনিট, সিল লেভেল, ১,১৪,৪২৯ 
টাকা এবং ১,১৪৫ টাক! (১১) এন এইচ এস কোয়ার্টার ১৬ ইউনিট 
(দৌভল1) প্রিন্থ লেভেল, ১,০৮,৩২২ টাক! এবং ১,৮০৪ টাক! (১২) এন 
এইচ এম কোয়ার্টার ১৬ ইউনিট ( দ্রোতল! ) প্রিন্থ লেভেলের নীচে, 
১৮৪,৩০৩ টাকা এবং ১,৮৪৪ টাক! । প্রত্যেকটি কাজ সম্পূর্ণ করার সময় 


৬মাস। 
টেগারদ্রাতারা প্রত্যেকটি টেগার দলিলে সমস্ত ইউনিট অথবা মোট 


ইউনিটের অংশ বিশেষের অন্ত দর দিতে পারেন আমুপাতিক বায়নার টাক! 
জম] দিয়ে । ২৩. ১২. ৭৭ তারিখ বেল! ৩-৩০ট] পর্যন্ত জেনারেল ম্যানেজার , 
মুগমা এরিয়া, পোঃ মুগমা, জেল ধানবাদ-এর অফিসে টেওার গ্রহণ 
করা হবে এবং এদিন বেলা! ৪টায় উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেগারদাতা অথব! 
তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে টেপ্ডার খোলা হবে। জেনারেল 

ম্যানেজার, মুগম! এরিয়া-র অফিস থেকে টেগার দলিল পাওয়া যাবে 
কেসিয়ার, এরিয়া অফিস, মুগম! এরিয়া-র কাছে ২৬.২৫ টাকা (অপ্রত্যা্পণ- 
যোগ্য) নগদ জমা দিয়ে ১৪. ১২. ৭৭ তারিখ থেকে ২২. ১২. ৭৭ তারিধ 

পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে বিকেল ৪ট! পর্যন্ত । বায়নার 

টাকা নগদে / কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইস্টার্ন ভিভিসন, এরিয়া-৮-এর 

অমুকূলে ডিমাণ্ড ড্রাফট ভিপোর্ধিটের আকারে জমা দিতে হ্বে। 







গ্রন্থ সমালোচনা 


বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা. 


এস্টাব্রিসমেন্ট নামক মাসির খাতায় 
নাম না লিখিয়েও যে একজন সৎ 
কবি অগণন সচেতন পাঠকের হৃদয়ে 
স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছেন 
এটা তার পক্ষে কষ অহংকারের 
বিষয় নয়] পাঠকের কাছে যদি 
ভোট নেওয়া হয় সাম্প্রতিক কালে 
সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি কে? নি্ধি- 
ধায় একটি নামই উচ্চারিত হবে) 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । অথচ তার 
অসামান্ত জনপ্রিয়তার পিছনে এস্টা- 
ব্রিশষেন্ট-নামক জয়চাকটি নেই।' 


তাহলে ভার জনপ্রিয়তার আসল 
উৎসটি কোথায় ? সেটি এই ১১৯৪২-র 
ঘাত্রাপথ থেকে সত্তরের এই দশক 


' পর্যন্ত তিনিই একমাত্র জীবস্ত কবি, 


যাঁর কবিতার প্রথম শর্ত রাজনীতি 
মনস্বত।। এই রাঙ্জনীতি অআ- 
চারিত নিগৃহীত মাহষের সঠিক 
আন্দোলনের শ্তরগুলিকে বিদ্ধ করে, 
মানুষকে উত্তরণের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে। মুলত যেখানেই 
অত্যাচার সেখানেই কবি তার 
মাধ্যম নিয়ে উপস্থিত। অত্যাচার 


কাজের সম্পূর্ণ ডুয়িং যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে গিয়ে দেখ! যেতে 
পারে। টেপার প্রস্তাব ছয় মাস পর্যস্ত কার্যকর থাকবে। কর্মস্থল ইত্যাদি 
সমস্ত কিছু পর্যালোচনার পর কণ্ট-কিররা দর দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। 
টেগারদাতার। সীল করা খামে যে কোন আইটেমের সমস্ত অথবা অংশ 
বিশেষের জন্ম দর দিতে পারেন টেগুার দলিল নং, কাজের নাম ও বায়নার 
টাকার বিবরণ সীল করণ খায়ের ওপর উল্লেখ করে। টেশারপত্জ দেবার 
আগে টেগারদাতার যোগ্যতা সম্পর্কে দলিল ভিত্তিক প্রমাণপত্র দেখাতে 
হবে, যে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পিদ্ধাত্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিভ 
হবে। বায়নার টাক! ছাডা টেগার বাতিল করা হবে। 


ভ'াটিতে পোড়ানো / বাজল! ই'ট তৈরি ও সরবরাহ 


রেফাঃ নং এস এ এম /কে এইচ | এই (সি) / টেণ্ডার ব্রিকস / ৭৭-৭৮/ 


"৩৬৯১ তাং ১৯. ১১, ৭৭ 
কোট্রাভিহি সাব-এরিয়ায় গাঁটিতে পোড়ানে! / বাঙ্গলা ভাট্রা ইট তৈরি ও 
সরবরাহের জন্য বিশ্বাসযোগ্য ও অভিজ্ঞ কট্যাক্টরদের কাছ থেকে সীল কর! 
টেণ্ডার ! কোলিয়ারীর নাম, প্রতি কোলিয়ারীতে তৈরির পরিমাণ এবং 
বায়নার টাকা নিয়রূপ : কোট্টাডিহি কোলিয়ারী--১৫ লক্ষ প্রথম শ্রেণীর 
ভাটিতে পোড়ানো এবং ৮ লক্ষ বাঙ্গল! ভাট্র! এবং ৩২২৫ টাক!। সামল। 
কোলিরারী-_-১* লক্ষ প্রথম শ্রেণীর ভাটিতে পোড়ানো এবং ৫ লক্ষ বাঙ্গলা! 
ভাট্টা এবং ২১২৫ টাঁকা। প্রত্যেকটি কাজ সম্পূর্ণ করার সময় ৬ মাস। 
পিট দপ থেকে চার থেকে ছন্ব কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে উপযুক্ত স্থান ও 
জমির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব কট্‌ কিরদের গ্রহন করতে হবে। উৎপাদন 
খরচের মধো ইট তৈরির জায্নগা থেকে বিভিন্ন কোলিয়ারীতে পিটের কাছে 
লোডিং, আন-পোডিং ও যথাযধভাবে ট্র্যাকিং সহ পরিবহনকেও ধরতে 
হবে। ইট তৈরির .জায়গা থেকে কোলিম্নারীর পিট টপে ইট পরিবহন 
ছাড়াও কণ্ট্‌ ষ্টরগণকে প্রদত্ত দরের মধ্যে জমি ব্যবহারের জন্য ক্ষতিপূরণ, 
রাজ্য সরক্কারকে দেয় রদ্ব্যালটি, জল, কয়লা ও শ্রমিক ইত্যাদির খরচও 
ধরতে হবে । ইট তৈরির জন্ত প্রয়োজনীয় জন ও জমির বাবস্থা 
কণ্টাক্টিরদের নিজেদের করতে হবে। দি জমি ও জলের ব্যবস্থা করা হয় 
তাহলে প্রতি ১০:০ ইটের জন্য যথাক্রমে ১ টাক! ও ২ টাক। কট কনদের 
বিল থেকে নেওয়া হবে। কর্তৃপক্ষ প্রতি লক্ষ ভাটিতে পোড়ানে। / বান্ধল! 
ভাত্র। ইট তৈরির জন্ত ২১ টন করস! সববরাহ কাবেন বর্তবান দবে। 
সাব-এরিয়। ম্যানেজার, খোট্ট্রাডিহি সাব-এরিয়া, পোঃ পাগুবেশ্বর-এর অফিস 
থেকে টেগার পত্র ও শর্তাবলী সহ অন্সান্ত বিবরণ পাওয়া যাবে কেনিয়ার, 
খোট্রাডিহি সাব-এরিয়া-র কাছে প্রতি সেটের জন্ত ১৫ টাক] ( অপ্রভ্যার্পন- 
যোগ্য ) নগদ দিয়ে ১৫. ১২. ৭৭ থেকে ২১. ১২. ৭৭ তারিখ পর্যন্ত যে কোন 
কাজের দিনে কাজের নির্দিষ্ট সময়ে ৷ কেসিয়ার, খোট্রাডিহি সাব-এরিয়া র 
কাছে টেণ্ডার খোলার দিন ছাড়া যে কোন কাজের দিনে কাজের নির্দিষ্ট 
সময়ে বায়নার টাক] জমা দেওয়া যেতে পারে যা অসফল টেগারদাতাদের 
ফেরত দেওয়া হবে। খোট্টাডিছি সাব-এরিয়ার অফিসে সাব-এরিয়! 
ম্যানেজার কর্তৃক ২১. ১২.৭৭ তারিখে বিকেল ৩'৩০টা পর্ধস্ত টেন্ডার 
গৃহীত হবে এবং এ দিন বিকেল ৪টায় টেগারদাতা অথবা তাদের 
মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগার খোলা হবে । বায়নার টাকা 
ছাড়া টেণ্ডার বাতিল করা হুবে। বাঙ্গল! ভাট্টার দরও প্রয়োজন একই 
শর্তাবলীতে । 





॥ সাত ॥ 


দেখে 'তিনি পলায়ন করেন না, 
জনগণের সঙ্গে সেই অত্যাচারের 
শরিক! হন্। ফলে, ভার কাব্য 
শ্বাভারিক্ত্রেই মামুষের আত্মীয়তা 
অর্জন | করে। এট! একজন কবির 
পক্ষে কম পুরস্কারের কথা নয়। 
বিশেষত এই সতরের দশকে পশ্চিম 
বাঙলায় রাজনৈতিক বাতাবরণে ঘে 
আন্দোলনগুলি দুর্বার হয়ে উঠেছে 
সেইসব ক্ষেত্রে কবির লেখনী ক্ষুরধার 
হয়ে উঠেছে । কখনো! ব্যঙ্গে, কখনো 
ক্রোধে, কখনো গ্লানিতে, কথনে 1 
প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় তাম্বর। 
তীর [পষ্ট' উচ্চারণে আত্মদানের 
পবিত্র সংকল্প ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। 
স্বৈরাচারী শক্তির হুমকিও তাকে 
পথভ্রষ্ট করেনি । 

সেং বীরেন্দর চট্টোপাধ্যায়ের 
সমগ্র কবিতা! খণ্ডে খণ্ডে বের হবার 
প্রতিশ্রুতি সহ সন্ত প্রকাশিত হয়েছে 
প্রথম খণ্ডটি গ্রস্থবিতান ৭৩ তি 
মুখার্জি রোড, কলকাতা ২৬ থেকে । 
দাম দৃশটাকা। | 

তার আছি থেকে থে কাব্যগ্রন্থ- 
গুলি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে 
যেমন |ৃহচ্যুত, ভিন পাহাড়ের স্বপ্ন, 
রাণুর জন্ত, উলুখড়ের কবিতা, মৃত্যু- 
তীর্ণ,লখিদার, জাতক -কাব্যগ্রস্থের 
কবিতাগুলিই প্রথম খণ্ডে সংযোজিত 
হয়েছে ৷ ১২৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থ, মূল্যবান 
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা, স্বদৃপ্ত 
প্রচ্ছদপট একেছেন মলয়শঙ্কর 
দাশগুপ্ত । কবিতাঙ্তরাগী সচেতন 
পাঠকের কাছে গ্রন্থটি অবশ্যই সানন্দে 
গৃহীত হবে। ইতিমধ্যে আমরা 
সাগ্রহে অন্তান্ত খণ্ডগুলির জন্তে 
অপেক্ষা করে থাকব । 
মিহির আচার্য 


হাওড়া পৌরসভা 
' (ওয় পৃষ্ঠার পর) 

পৌরসভার নিক্গস্ব জরী বসিয়ে 
ভাড়া লরী থাটানো, শহরের বাড়ী- 
ঘরের, এসেসযেন্ট ও প্ল্যান পাশ 
করানো সহ ইঞ্ষিনীয়ারিং দপ্তরের 
হাজারে কারচুপি বন্ধ করা না হলে 
এই পৌরপভায় সরকার লক্ষ লক্ষ 
টাকা ভরতুকি দিলেও কোনও লাভ 
নেই ॥ 

রাজ্য সরকার আলোকনূত 
দাসকে চেয়ারম্যান করে একটি উপ- 
দেষ্টা ,কমিটি বসিয়েছেন। তার- 
পরেই! কমিটির বিভিন্ন সঢস্তকে 
বিজান্ত করার জন্ত কতিপয় ইউনিয়ন 
নেতা বেশ সচেষ্ট । শহরের বাসিন্দা 
দের বরব্য, কমিটি কি হাওড়া পৌর- 
সভার ইউনিয়ন নেতা ও কিহু অফি- 
সারের ঘুঘুর বাসা ভাঙ্গতে দৃঢ় পদ্ব- 
ক্ষেপ নেবেন। 
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গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী 


সন্মেলনী কলকাতা জেল! সম্মেলন 
( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


গত তেসরা ডিসেম্বর প্রেসিডেন্দী 
কলেজের বেকার হলে গণতান্ত্রিক 
- লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর 
কলকাতা জেলা কমিটির সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শুরুতে 
হরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং কানাই 
দত্তের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব নেওয়া 


ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন দেটা - 
সুখের ব্যাপার । আমি এই উদ্ভো- 
গের সাফল্য কামনা করি । 
সভাপতির ভাষণে নারায়ণ 
চৌধুরী অপদংস্কৃতির বিরুদ্ধে জোরালো 
বক্তব্য রাখেন । তিনি বলেন, এই 
সমস্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে সমাগত 


শিল্পীরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে 
সিদ্ধান্ডে পৌছবেন এবং সমাজকে 
অপসংস্কৃতির হাত থেকে মুক্ত 
করবেন | 

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অশোক মিজ্ 
বলেন অপসংস্কৃতির সঠিক সংজ্ঞা 
নেই । এটা একটা উপলব্ধির ব্যাপার 


হয়। 
_. অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
অকুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় তার ভাষণে 
বলেন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে 
সামাজিক পরিবর্তনের সংগ্রাম অবি- 
চ্িন্নভাবে জড়িয়ে আছে । গণতান্ত্রিক 
সাহিত্যিক কলাকুশলী ও শিল্পীরা এ 





নিন্নোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহবান করছে 


স্র্যাপ মেটিরিয়াল বিক্রয় 
টেণ্ডার নং ০৫ / টেও্ড / ৯৮৪০ তাং ২৫, ১১, ৭৭ 
> চীফ কন্ট্বোলার অব স্টোর্স আযাণ্ড পারচেজ, অফিস অব দি চেয়ারম্যান- 
কাম-ম্যানেজিং ভায়রেইর, ষ্টোর্শ ডিপার্টমেন্ট, সীকতোরিয়া,পোঃ দিশেরগড়, 
জেল] £ বর্ধমান ৩. ২. ৭৮ তারিখ বেল! ১টা পর্যস্ত টেশারদাতাদের নিজে- 
' দের জেটার-হেভে টেওার নম্বর ও নিদিষ্ট তারিখ ও সর্বোচ্চ, দর দিয়ে 
‘যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে এক্স-কোলিয়ারী / ওয়ার্কশপ / ইউনিটের 
ক্র্যাপ মেটিরিয়াল বিক্রয়ের জন্য ছু,কপি করে সীল করা টেণ্ডার আহ্বান 
করছেন। মেটিরিয়ালের বিবরণ এম. এস. আ্যাগ্ড সি. এস ক্যাপ, স্ক্যাপ 
-] ওয়াইত্ডিং, হলেজ রোপ, স্ক্যাপ বেয়ারিং, আযালুমিনিয়াম ড্রিল, বডি, স্র্যাপ 
ট্রাক ইত্যার্দি। টেগুার ফি প্রতি সেটের জন্য ১০ টাকা এবং যাঁ ২. ২. ৭৮ 
তারিখ বেল? ১টা পর্যন্ত বিক্রয় হবে| টেণ্ডারদাতাদের মনোনীত প্রাতি- 
নিধিদের উপস্থিতিতে ৩. ২. ৭৮ তারিখ বিকেল ৩টায় টেগার খোলা হবে 
যার সঙ্গে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, আসানসোলের নামে দেওয়া কোল ইণ্ডিয়! 
লিমিটেড, এ / সি ইস্টার্ন ডিভিশনের অনুকূলে ভিমাও ব্যাঙ্ক . ড্রাফট 
প্রস্তাবিত পরিমাপ-যুল্যের ৭% ভাগের সমান স্থদ ছাড়া বায়নার টাকা 
পাঠাতে হবে । টেণ্ডার চূড়াস্তভাবে ঠিক হওয়ার পরঅসফল টেণ্ডারদাতাদের 
বায়নার টাকা ফেরত দেওয়া হবে । যদি কোন বিষয় জানতে হয় তবে 
চীফ কণ্টেলার অব স্টোর্স ও পারচেজের অফিসে খোজ করতে হুবে। 
কণ্টে লার অব আযকাউণ্টস, ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড, সাঁকতোরিয়া 
পো: দিশেরগড়, পিন কোড নং ৭১৩ ৩৩৩, জেলা বর্ধমান-এর অফিসে টেগার 
ফি নগদ টাকায় জম] দেওয়ার রসিদ দেখিয়ে এই অফিস থেকে যে কোন 
কাজের দিনে মেটিরিয়াজের সিডিউল, বিক্রয়ের শর্তাবলী সহ টেগার দলিল 
পাওয়া ষাবে। ওপরের ঠিকানায় কণ্ট্বোলার অব আ্যাকাউণ্টসের কাছে 
পাঠানো নির্দিষ্ট টেণ্ডার ফি-র মনিজার গ্রহণ কর! হবে যদি টেপ্তার 
সিডিউল অনুযায়ী টেণ্ডার দলিল পাঠাবার জন্য ডাকখরচ বাবদ অতিরিক্ত 
২.৫০ টাক! (ছুই টাক! পঞ্চাশ পয়»] মাত্র) পাঠাদে হয়। এই মনি 
অর্ডারে টেণ্ডার নশ্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ টেশারদাতাদের পুরো ঠিকানা 
দিতে হবে । টেগারের নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের ১৫ দ্বিন আগে গৃহীত মনি- 
অর্ডারই কেবলমাত্র গ্রাহ করা হবে। বায়নার টাকা ছাড়া টেশার বাতিল 
করা হবে । 





সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩1১ আচার্য প্রফ্ু্পচন্র রোড 


Phone : 244232 


বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এই অপসংস্ব- 
তির জন্ম দিয়েছে । একে শির্ুজ 
করার দায়িত্ব শিল্পীদেরই নিতে 
হবে । 

এই সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ 
দেন প্রাপতোষ চট্টোপাধ্যায় । এ 
ছাড়াও বক্তব্য রাখেন, তথ্যমন্ত্রী 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, উৎপল দ্বত্ত, ডঃ 
ক্ষুদিরাম দাস, সাধন গুপ্ত, বিজন 
চৌধুরী প্রমূখ । 

সন্মেদনে নঙ্জরু্গ রচনাবলী 
প্রকাশের জন্য রাজ্য সরকারের 
কাছে দাবী জানানো হয়েছে, 
এছাড়াও টেলিভিশন, গণতান্ত্রিক 
অধিকার রক্ষা, বন্দীমুক্তি, নাট্যদ্বল- 
গুলির সমস্তা ও অপসংস্কৃতি সম্পর্কে 
প্রস্তাব নেওয়া হয়! 


জোট বাঁধছে 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
ও সমালোচক হিসেবে প্রফুল্ল সেনকে 


| শুধু প্রশ্ন করি, হে গান্ধীবাদী সত্যা- 


গ্রহী ও সত্যান্বেষী, ১৯৭২-৭৬ সালে 


| মথন . সিদ্ধার্থ রায়ের রাজত্বে 
' বেপরোয়া! খুন-খারাপি, চুরি, রাহা- 


জানি, নারীধর্ষণ চলেছে, শত শত 


লিপি এম কম খুন হয়েছে, 


কংগ্রেসীরাই কংগ্রেসীদের রক্তে হাত 


: রধধিত করেছে, ভাগচাষীর। উৎখাত 


হয়েছে, জোতদাররা ডাণ্ডাবাজী করে 
ধান কেটে নিজেদেরগোলায় তুলেছে 
তখন আপনার কোন সাড়াশব্দ 
পাওয়া যায় নি কেন এবং গত ৩০ 
বছরের মধ্যে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ বর্ত- 
মান পশ্চিমবঙ্গে আপনি আইন- 
শৃঙ্খলার ধৃয়! তুলে চীৎকার করছেন 
কার স্বার্থে? আপনি জবাব না 
দিলেও সাধারণ লোক আপনাকে 
চেনে, আপনার মন্ত্রী থাকাকালীন 
কার্যকলাপ এখনও কেউ ভোলেনি। 
এবং আপনিও নিশ্চয় ভোলেন নি 
যে, একসময় আপনি পশ্চিমবঙ্গে 
ছিলেন সবচেয়ে ধিক্কত ব্যক্তি । 


বধু নির্যাতনের 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


দেই সনাতন বিষয় বধূ নির্যা- 
তনকে কেন্দ্র করে সাবেকী ঢয়ে 
আজও বাংলা ছবি তৈরী হয়। চিত্র 
কাহিনীর সময়কাল ম্পই বলা হয় নি 
তবে যে সময় জমিদারী প্রথা ছিল, 
আট বছরের মেয়ের সংগে চোদ্দ 
ব্ছরের ছেলের বিষে যে কানে হত, 
শাশুড়ীর নির্মম অত্যাচার ও গঞ্জনার 
শিকার হয়ে যে যুগে পুত্রধধু আহ্ম- 
হত্যা করত, সেই কালের বিষয়বস্তু 
নিয়ে নতুন বাংলা ছবি প্রতিমা, 
মুক্তি পেয়েছে। তারাশংকর বন্দেযা- 
পাধ্যায়ের এই কাহিনী অবলম্বন 
করে ছবিটি পরিচালনা করেছেন 
পাধ্যায়। দুঃখের বিষয়, পরিচালনায় 


নি। বিষয়গত্‌ দিক থেকে যেমন 


কোন আধুনিক তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া 
যায় নি. তেমনি পরিচালনায় কোন 


আধুনিক শিল্প ব্যগ্ধনাও প্রকাশ পায় | 


নি! আবেদন সঞ্চারেও ব্যর্থ ছবি। 
ঘে যুগে জমিদারের প্রতাপ ছিল 


দোদগু সেই যুগে জমিদার কর্তা | 
তার গিন্নীর কাছে এতখানি মেরু- | 
বণুহীন যে, পুত্রবধূর ওপর নিপীডন | 


চোখে দেখেও নীরব থাকেন । অথচ 


তিনিই পছন্দ করে একা বালিকা ' 


বকে ঘরে এনেছিলেন। দরিক্র 
ঘরের মেয়েকে পুত্রবধূ করার গঞ্জনাও 
শুনতে হয়েছে তাকে গিন্নীর কাছ 
থেকে! বধূর পিতা পণের টাকা 
দিতে না পারার' অপরাধে জমিদার 
গিন্নী সেই বালিকা অবস্থা থেকেই 
বধূর প্রতি পুত্রের মন বিষিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন। ঘটনা এমন কতই না৷ 
ঘটে__-এ নিয়ে বাংলা ছবিও কম হয় 


' নি। কিন্ত আজ এই সত্তর দশকের ' 


শেষ লগ্নে এমন ধারার ছবি কেমন 
যেন বিশ্বাদ লাগে। তবে জমিদার 
বাড়ির বেতনতুক ম্ৃৎশিল্পী হুর্গা- 
প্রতিমা গড়তে গড়তে জমিদার 





মানি না। আদমী যদি সবাই 


আনন্দ মুখরিত ব্রবীন্জ্র কানন 


রবীন্দ্র কানন এখন আলোক আগে শুধুমাত্র বাত্রা দলগুলোর যাত্রা 
মালায় সক্জিত হয়ে আনন্দ মুখরিত | শিল্পীদের কলাকুশলীদের সাহায্যের 
অপূর্ব শোভামপ্ডিত প্যাগ্ডেলে প্রতি- ও স্টেডিয়ামের জন্য ! আজ সেই সম্মে- 


দিন হাজার হাজার যাত্রামোদী 


' দর্শক সানন্দে যাত্রা পালার আনন্দ 


উপভোগ করছেন। এই উত্সবের 
প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা পশ্চিমবন্দ যাত্রা 
সম্মেলন । আগামী ২১শে ডিসেম্বর 
পর্ষস্ত এই উৎসব চলবে। এই 
সম্মেলন শুরু হয়েছিল চার বছর 


সম্পাদন্ত --হীরেন বসন 


লন লারা পশ্চিমবাংলার যাত্মামোদী 
সুধী, জ্ঞানীগুণীর প্রাণকেন্দ্র হয়ে 
দাড়িয়েছে রবীন্দ্র কাননে | দলে দলে 
যাত্রামোদী এসে সমবেত হচ্ছে এই 
আনন্দ নিকেতনে--কলকাতার পূর্ব 
পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ থেকে । 





PRICE 40 28155, 


একঘেয়ে ছবি 


পরিবারের গৃহবধূর এই নির্যাতনের 
সাক্ষী হয়ে যে নিরুদ্বার সমবেদনা 
প্রকাশ করে এবং অলক্ষ্যে বধূর মুখের 
আঘলেই প্রতিমার মুখ গণড়ে তোলে, 


তা ছবিটির মধ্যে এক নাটকীয় 


বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে । এই মূহূর্ত- 
গুলি রচনায় পরিচালক কুতকার্ধ 
হয়েছেন যদিও নান্দনিক তাৎপর্য 
সৃষ্টির অবকাশ যথেষ্টই ছিল । 

হেমন্ত মুখার্জীর সংগীত পরি- 
চালনা সাধারণ মানের । দীনবন্ধু 
মিত্র ও তারাশংকর রচিত গান ছুটি 
উল্লেখযোগ্য । স্থমিত্রা মুখোপাধ্যায় 
অভিনয়ে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন | ৮ 
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মনে কোন 
অনুপকুমারের 


ছাপ ফেলেন ন1। 
অভিন্য় উপভোগ্য । 







পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনে 
রবীন্দ্র কাননে 
১৭ই ডিসেম্বর শনিবার 
সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট 


কংস 
পরিবেশনায় 
ভারতী অপেৱা 


ভারতের গৌরব 

নবরঞ্জন অপেরা। 
৮৪-র 

শ্রেষ্ঠ প্রযোজন। 

ম-নুশ্য়। 


“বাবুজী আপনার এ বাত আমি | 
















সমান--তবে কেন জিন্দেগী ভর | 
আমরা রাস্তার মানুষ আর কেউ | 
বড় ইমারতে থাকে? কেন কারো | 
দুদিন শুখা রোটি মেলে না আর ! 
আর কারো ফেলে দেওয়া খাবার | 
রাস্তার কুত্তারা পেট ভরে খায়? | 
এ সবই নসীব বাবু-__সবই নসীব” 


মহুয়া--ছন্দা চ্যাটাজী | 
পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন 


রবীন্দ্র কাননে 
১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬৩০ টায় 


ম-হ-য়া। 


কজকাতা-৬ থেকে মুক্রিত এবং দর্পণ ঝার্যাজয় ৬১ মট লেন কলকাতা-১৬ থেকে প্রকাশিত । 

























তেল ডাকাতি -মাত্র কিছুদ্দিন 
আগেও ধা হতে] রাতের অন্ধকারে 
এখনতা প্রকাশ্য দিবালোকে অগ্নিত 
1. কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন 
জৈলায় তেলের গোডাউনগুলিতে 
_ এখন আগের চেয়েও বেপরোয়া কার- 
বার চলছে। কলকাতার বুকে এই 
সব ব্যাপারে লেনদেন বজায় রাখার 
অন্ত সুদূর বোদ্বে থেকে নামকরা 
চোরাকারবারীরাও শহরে এসে তীভ 
জমিয়েছে | একশ্রেণীর পুলিশ অফি- 
মার প্রতিদিন রাতে কুখ্যাত চোরা- 


বৰ জেলার ডি আই বি শাখার পদস্থ 
অফিসার, থানার কর্মচারী, জেল] 


সম্প্রতি নকশালপন্থীদ্ের ছুই 
€পোর্ঠী এক হয়ে একটি শক্তিশালি ঈর্ব- 
ভারতীয় সি, পি, আই (এম, এল) 
স্বল গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন । সত্য- 
নারায়ণ সিং গোষ্ঠীর, লঙ্গে রাখি 
বেঁধেছেন ইউনিটি কমিটির নেতারা । 
নতুন দল গঠন করেই ' এই মহা 
বিপলবাঁরা* পি, পি, আই (এম)-এর 
৷ , শ্রৃতীকটির মত তুমূর্ল বিষোদগার 
করতে স্বর কবেছেন। একাজে 
আমরা বিস্মিত হইনি । বরং এটাই 
গুদের পক্ষে ্বাভাবিক। কারণ, থে 


কারবারীদের সঙ্গে খানাপিনা 
চালাচ্ছেন । 
ঘর্পণের কাছে পট তথ্য রয়েছে 





“কিং বৰ্ষ ॥ ৪৬৭ সংখ্যা । শুক্রবার ২ ডিস ৭ ৪- পয়সা 


তেল-ডাকাতির ব্যবসার 
সঙ্গে পুলিশ অফিসার ও 
জেলার প্রশাসন জড়িত 


( দর্পনের সংবাদদাতা) 


প্রশাসনগুলি সরাসরি এই করিবার 


সংগে জড়িয়ে পড়েছে! জাতীয় 


সড়কের ধারে দেয়লিঘেরা ঘের গৌঁডাউন- 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার ) 


পড়ে আছে 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
কংগ্রেসী আমলে ভারত সর- 
কারের ব্যাস্কিং ও রেভিনিউ দরের 
রাষ্টমন্ত্রী গ্রণবকৃমার মুখাজির বিরুদ্ধে 
একটি কলেজের প্রায় আঠারো 


হাজার টাকা আত্মসাৎ করার অভি-. 


যোগ দায়ের থাকা ঈতেও প্রণব মুখার্জি 
বহাল তবিয়তে খ্রি করে গিয়েছেন। 
এই চঞ্চিলাকর ঘটনার সমস্ত কাগন্জ- 
গঞ্জ ফাইলৈর কাগজ দর্পণের কাছে 
আঁছে। 

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে, 
১৯৬৯ সালের ২২শে আগস্ট ২৪ পর- 
গধীর বিষ্ণুপুর থানায় রাজ্য সরকারের 
সেঁকেণ্ডারী এডুকেশন শাখার তদ্বা- 
নীস্কন চীফ ইনৈসপৈকটাঁর এস, সি, 
রায় সরকারের তরফ থেকে অভিযোগ 
লিপিবদ্ধ করে বিস্তানগর শিক্ষা সংদদ 
ও তার অন্তর্গত বিভানগর কলেজের 
তখর্নকার ভাইস প্রিন্দিপাল প্রণব- 
কুমার মুখার্জি ও কলেজৈর এযাকা- 
উন্টেষ্ট জি; পালের বিরুদ্ধে তদন্ত 
করীর অন্ত অনুরোধ করেন । লিখিত 
অভিযৌগে প্রণব মুখার্জি ও ঝি, 
পালৈর বিরুদ্ধে কলেজের তহবিল 
ভছকরণ করার সুনির্ঘি অভিযোগ 
করা হয়। এছাড়া বিভানগঁর শিশু 


বিশ্বরূপায় ভাটাইয়ের তোড়জোড় 


(দর্পণের সংবাঁদদাত! ) 


দর্পণে সংবাদ সরবরাহ করার 
মিথ্যা সন্দেহে বিশ্বর্ূপার “বাবু, 
রাসবিহারী সরকার কতিপয় কর্মীকে 
খবর পাওয়া গেছে । এর মধ্যে শিল্পী 
সহ কয়েকজন সাধারণ কাও 
রয়েছেন । 

‘বাবুর’ কুকর্মের যাবতীয় তথ্য 
দর্পণ কয়েক সপ্তাহে বিস্তারিত ভাবে 


সত্যনীরাষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা জারী থাঁকী সব্বেও এই 
ব্যক্তিটি শ্বরাষট মন্ত্রী চরণ সিংয়ের সঙ্গে 
ধইরম মহরম চালিয়ে নিজের মুক্তি 
রাজনৈতিক অর্সাধুভা! সম্পর্কে কিছু 
বিক্রীত বিবেক অপদার্থ ছাড়া আর 
কারও সন্দেহ পাকে পারে বর্লে 
আমরা মনে করিনা। সম্ভবত এই 
কারণেই সি, পি; আই (এম)-এঁর 
এই লোকটি ২ র্কে কোন শুক 


1 


প্রকাশ করেছে । এর পর থেকেই 
বাবু, তার “কাজকর্মের” ব্যাপারে 
বাধাদানকারী কতিপয় কর্মীর ওপর 
দ্বারুণ রকম খাপ্পা। দালাল শ্রেণীর 
কয়েকজন কর্মীকে দিয়ে কিছু কর্মাকে 
সাসপেণ্ড করা হচ্ছে । আগামী জানু 


“ স্বারীমাস থেকে নতুন নাটকের প্রদর্শন 


সুরু হচ্ছে। এই সুযোগে রাসবিহারী 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


€দর্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


আরোপ করতে রাজী নন। কোন 
এক গৌড় কবির কয়েকটি লাইন 
উদ্ধৃত করে বলছি, "আরে কারে 
করি ভয়, ব্যাদ্র সর্পে তত নয়, মানুষ 
ভন্তরে যত ভরি * তাই; প্রযোদ- 
বাবুর মত. এইসব চক্রীদের কার্ধ- 
কল্গাপ আঁমরা খুব লঘু করে দেখছি 


না অতীতের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট 


তিক্ত বলেই হয়তৌ। 

একদ্বা এ সব বাঘা! বিপ্রবীরা 
নির্বাচনে অংশগ্রহর্ণ করাকে ক্রুপদী 
খিস্তি সহযোগে নিন্দ! করে অবশেষে 
নিজেদের. থালায্ব নির্গত পুরবি 


৷ সংসদের অধীনস্থ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতি- 
ঠানের জন্যে ভূয়া রসিদে মালপত্র 
কেনার নানা অভিযোগ লিপিবন্ধ 
করানো হয়। [এটি হচ্ছে বিষ্ণুপুর 
থানার পুলিস কেস নম্বর ২২। তারিখ 
২২-৮-৬৯। ভারতীয় দগুবিধির 
৪০৬ (বিশ্বাস ভংগ) নং ধারার অভি- 
যোগ। ] অভিযোগ পাবার পর 


শিয়ালছভ অঞ্চলে 
পুলিশ নিণিকার 


গুঞামী 8 


প্রণব মু 


প্রাক্তন ব্যাঞ্ধিং মন্ত্রী প্রণব মুখাজ! কর্তৃক তহবিল তছরুপ ? 
সমস্ত ঘটনা ধামাচাপা 


পুলিশ গুর কলেজ ও বিভা- 
নগর সংসদের সংঙ্লিষ্ট কাগজ" 
পত্র বা্জয়াধধ করে। 
অভিযোগ লিপিবদ্ধ হবার পর 
বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । 
বিষ্তানগর কলেজের 
ভাইস প্রিন্িপ্যালের পদ থেকে 


শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় ) 
ধগ্রসীছ্রে 


( দর্পণের সংবাদদাতা 


দিন পাণ্টে নতুন সরকার পশ্চিম- 


কংগ্রেসীদের হীন গুণ্ডামি চলছে। 
গত শুক্রবার ( ১৬ই ডিসেম্বর) 
রাত্রি ৮৷৷ টার সময় মহাত্মা গান্ধী 
রোড শিয়াল জংশনের কাছে 
বীভৎস শুপ্তামি স্বচক্ষে দ্বেখলাম । 
শিয়ালদা মহাত্মা গান্ধি রোডের 
মোডে বাসের জন্য দাড়িয়েছিলাম। 
দেখলাম এক গরীব শাকওয়ালাকে 
ট্রাউজার-পাঞ্জাবী-লেডীঙ্জ স্কার্ফ 
শোভিয তোলা সংংগ্রহকারীদের 
দাবী পূরণ করতে না পারায় 
বেধডক মার থেতে। জনৈক 
নিরীহ পথচারী ধিনি ঘটনার খুব 
কান্ধেই ছিলেন এই অন্যায় ব্যবহারের 
প্রতিবাদ জানান ও বে-আইনী 
তোলা-সংগ্রহের ব্যাপারেও মৃদু প্রশ্ন 
তোলেন । আর কোথা যায় ? সেই 


ভদ্রলোকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো । 


মুখে তাদের “সুগন্ধ এবং কে রক- . 


বাজনের স্থপরিচিত 'স্থভাষিত’ বুলি 
মারের সংগে সমানে চলতে লাগলো। 
খুব উত্তেজিত দেখলুম, কিন্তু তারা 
হস্তক্ষেপে নারাজ । প্রশ্ন করতে 


অংশগ্রহণ . করেছেন। অসীম 
চ্যাটার্জী কাহ্ন সান্যাল প্রমূখ নক- 
শাল নেতাদের মত নিজেদের 
ও আঁত্রসযাঁলোচন করে এর] নির্বা- 
চনে অংশগ্রহণ করেননি 1 অনীর্ম- 
দের সঙ্গে এদের সম্পর্ক প্রায় *প্রেণী 
শত্রুর” পর্যায়তভূক্ত | ' অসীমরা চেয়ে- 
ছিলেন রাজ্যের বাষপন্থী ফন্টের! 
কর্মহুচীর সঙ্গে শীষ রক্ষা করে 
নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে কিন্তু 


স্্যনারাস্ণ সিং এবং তস্য বশখর্দ - 








কৃ 
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ছুই 1 


দর্পন ॥ শুক্রবার ২৩শে ডিসেম্বর, ৯৯৭৭ 


দেশে বিদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বটনা 


দেবাশীস ভট্টাচার্য 


'" 5৯৭৭ সালের ১৮ই জানুয়ারী” 
ইন্দিরা গান্ধী লোকসভার নির্বাচনের 
স্বপারিশ করলেন কেন? এ প্রশ্নে 
বহু আলোচনা চলছে । কারণ ৪২- 
পম সংবিধান সংশোধনের ফলে 
আইনগত ভাবেই তিনি আরও চোদ্দ 
মাস ক্ষমতায় থাকতে পারতেন। 
ঘিতীয়তঃ, নির্বাচনের দাবীতে 
কোথাও কোন আন্দোলন হয় নি। 
তাহলে কেন নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ? 
একাধিক কারণ থাকতে পারে, তবে 
মনে হয় যে, রাষ্ট্রদভ্ঘের এ মানবা- 
ধিকার সংক্রান্ত কমিটিতে মাকিন 


প্রতিনিধির ভাষণ ও মাকিন সিনেটে . 


গুলোকে সাহাধ্য বন্ধ করার দাবী 
বাধ্য করেছে। মন্টি,ল ওলিম্পিকে 
বহু বিষয়ে ভারতের স্থান যখন পেছন 


দিক থেকে প্রথম, ত্বিতীয়' অথবা 
: তৃতীয়, তখন নির্কাজজকরণ' এবং মানবাঁ- 


ধিকার লঙ্ঘনেই ভারত সম্ভবতঃ প্রথম 
স্থান'অধিকার করেছে । - | 
দেড় বছরের মধ্যে কোথাও এত 
হয়নি। শুধু রাজনৈতিক কর্মীরাই 
নয়, সঞ্জয়ন্দীর শাশুড়ি ঠাকুরুণের 
‘ইন্দিরা ইন্টারন্তাশানালের' কাপড় 
রঙানীর বে-আইনী ব্যবসায় সাহায্য 
করতে না পারায় বাণিজ্য মন্ত্রকের 


বাঘা, বাঘা অফিসারদের “মিসায়. হা 


গ্রেপ্তার কর! হয়েছে, কারণ তারা 


(বড়ুয়ার কথামতো! . ভারতের ) ' 


ইন্দিরার পরিবারের শাস্তি-নিরাপতা 
রক্ষা করতে পারেন নি। পাচ 
মাসের অস্তঃসত্ব। স্ত্রীর সামনে স্বামীকে 
বিনা কারণে পুলিশ ধরে নিয়ে-গেছে। 
পরিচর্যার অভাবে সে শিশু আর 


আইন প্রথমে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে 
ব্যবনহ্ৃত হল, পরে তা গৌড়া, 
মার্কবাপ-বিরোধী, মাকিন প্রেমী 
অধবা ভূত্বাম্ী কাউকে রেহাই দিল 
না। অবশেষে সচিবালয়ের অফি- 
সাররাও। দোষ প্রমাণের কোন 
দায় নেই। বিনা বিচারে মাসের 
পর মাস ফেলে রাখা হল। অবন্ঠ 
বিনা বিচারে আটক, মিস) ভি, 
আই, আরে আটকএর পূর্বেও কর! 
হয়েছে । কারণ প্রয়োজনে সর- 
কারকে এ ক্ষমতা সংবিধানে দে ওয়। 
হয়েছে। আজ জনত! সরকার 
মিলার ভয়াবহ পরিচিতির জন্ত ও 
নামটার পরিবর্তে, অন্ত নামে বিনা 
বিচারে আটকের বিন আনার চেষ্টা 
করছেন। ইন্দিরা গান্ধীর মতো 
চরণ সিংও আশ্বাস দিচ্ছেন যে, চোরা- 
কারবারী, কালোবাজারীদের 
বিরুদ্ধেই এই আইন প্রয়োগ করা 
হবে, প্াজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে 
নয়। আর্জেন্টিনার বর্তমানে ক্ষমতা 
চ্যত রাষ্ট্রপতি ঈীমতী ইসাবেল পেরন 
বিনা বিচারে আটকের জন্ত যে 
আইন জারী করেছিলেন, সামরিক 
অত্যখানের পর তার, বিরুদ্ধেই তা 
প্রয়োগ, করা হন্ব। বিচারালয়ের 
স্বাধীনতা এবং বিনা বিচারে আটকের 


ক্ষমতা পরম্পর বিরোধী । এ কারণে 


আইন এমনভাবে সংশোধন করতে 
হবে, যাতে বিনা বিচারে আটকের 
ক্ষমতা চিরতরে বিলুপ্ত হয়৷ না হলে 
প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার হাতিয়ার 
সরকারের . হাতে সব সময় থেকে 
যাবে । মানবাধিকারের বিশ্বজনীন 


ঘোষণার ৯; ১* এবং ১১ নং ধারায় 
স্বেচ্ছামুলক গ্রেপ্তার ও নির্বাসনের 
বিরুদ্ধে এবং নিরপেক্ষ বিচাঁরালয়ের 


বিচারের কথা বলা! হয়েছে । এ 
ধারাগুলোর প্রতি বৃত্ধাজুষঠঠ দেখিয়েছে 
ভারত সরকার । 

ও দ্োষণার «নং ধারায় বলা 
হয়েছে যে, “কাউকে নিষ্ঠুর অমানবিক 
শাস্তি দেওয়া! অথব! অত্যাচার করা 


চলবে না” অথচ এখানে গ্রেপ্তারের - 


পর পুলিশ কি রকম অত্যাচার করে, 


"আামেদাবাদ হাইকোর্টও একই কথা 
ৰলেন। অথচ এখানে পুলিশ মাও- 

তুঙের অনুরাীঘের সম্বন্ধে সব সময় 
Hae রা মাওসে-তুক্ডের 
বই পড়তে দেখলেই গ্রেপ্ধারযোগ্য 
মনে করে। মানবাধিকারের এ 
বিশ্বজনীন ঘোষ্ণাভেও ১৯ নং ধারায় 
স্বাধীন মতামত পোঁষপের. অবাধ 


তা ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নেই গত অধিকার স্বীকৃত হয়েছে । 


৬ই অক্টোবর স্ট্াসবার্গে আমনেক্ি 
ইন্টারত্তাশানান আহত এক সেঙি- 


. নারে নববুইটি দেশ অংশ গ্রহণ করে 


পুলিশ লক আপে অত্যাচারকে 
মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে 
স্বীকার করেন। ১৯৭৫ সালে 
মানবাধিকার সংক্রান্ত কমিটি বিভিন্ন 
দেশে আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা!- 
বাদের নামে তাদের ওপর পুলিশ 
উৎ্পীড়নের- বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করেন। এ কমিটির সকল সঘস্ত 
রাষ্ট্রের কাছে এ ধরনের পুলিশ 
উৎপীড়ন বন্ধের ব্যবস্থা করতে বল! 
হয়। ভারত সরকারের কাছেও সে 
চিঠি আসে । তদানীস্তন কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র পরীত্রদ্ঘানিন্দ রেডডী তদন্যায়ী 
সমস্ত রাজ্যের মৃখ্যমহরীকে পুলিশ লক 
আপে উত্পীড়ন বন্ধের জন্ত লোক 
দেখানো আদেশ পাঠান। কিন্ত 
পুলিশ লক আপে টর্চার বন্ধ হয় নি। 
কংগ্রেসের পর জনতা পার্টির 
শাসনেও তা চলছে । উত্তর বিহারের . 
চম্পারণে ক্ষেত মনুরদের প্রিয় নেতা: 
গন্ভীরাকে পুলিশ লক আপে পিটিয়ে 
মারা হয়েছে । ১৯৭৭ লালের ২১শে 


& ঘোষণার ২৩ (২) ধারায়, 
একই কাজের জন্ত সমান বেতন 
পাবার অধিকার’ দেওয়া হয়েছে । 
অথচ এখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও 


রাজ্য নরকারী কর্মচারীদের বেতন ' অথচ 


সমান নয়। পুরুষ নারীর একই 
কাজের জন্ত একই বেতনের আইন 
হলেও তার প্রয়োগ দেখ! যায় না। 
অবশ্য এ রকম মানবাধিকারের চরম 
প্রয়োগ সমা জতাদ্িক দেশেই সম্ভব । 
লতীকাস্ত গুহর সাউথ পয়েন্ট স্কুলের 
শিক্ষক হাজার টাক! মাইনে পেলে 
সাধারণ স্কুলের শিক্ষকের। চারশে! / 
পাঁচশো টাকা বেতন পান। স্কুল 
নিয়ে প্রাইভেট ব্যবসা তথা সামগ্রিক 
ভাবে ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ 
হয়ে দাড়াবে । | 
এখানে বাংলা বনধের পূর্ব দিন 
ষে মুষ্টিমেয় অন্থগত কর্মচারী মহা" 
করণে রাত. কাটান, বনধের দিন 
সকালে আনন্দবাজার-যুগাস্তরে 
ধাদ্দের তাস খেলার ছবি ছাপানো 
হয় তাদেরকে ধর্মঘট ভাঙ্গা তথা 
দালালীর . পুরস্কার স্বরূপ কংগ্রেস 


সেপ্টেম্বর পূর্ব চম্পারণের পিপরা গ্রামে সরকার ছুটে মিল বাবদ পাঁচ টাকা 
পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের’ পুরনে। গল্পে ও দুটো টিফিন বাবদ ছু টাকা মোট 
আবার তিনজন উগ্রপস্থী মারা ' সাত টাকা দিয়েছেন । হ্যা, বর্তমান 
গেছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পরে বাজার দর অনুযায়ী বেঁচে থাকতে 


অর্ধাদা নিয়ে, পরিবার সহ বেঁচে 
থাকার অন্ত ভাষ্য প্রয়োজনীয় পারি- 
প্রতিক প্রদানের, কথা| বল! হয়েছে। 


রুটির নিশ্চয়তা ন! দিয়ে শুধু কথা! ' 


বঙ্গার স্বাধীনতা দিয়ে মানবাধিকার 
প্রতিষ্ঠা করা যায় না। 

২৬নং ধারায় 'বাধ্যতাযৃদক 
অবৈতনিক শিক্ষা” চালু করার কথা 
বলা হয়েছে । ভারতীয় সংবিধানের 
৪ৎলং ধারায় বল! হয়েছে, ‘দশ 
বছরের মধ্যে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত 
ছেলে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক 
অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা হবে ।* 
আজ আঠাঁশ বছরেও তা সম্ভব হল 
না। 


সকলেই সমান" স্বীকৃত হয়েছে। 

অথচ এদেশে গরীব হরিজনদ্বের - 
কুয়োর জল গরমে শুকিয়ে গেলে 
ভারা যখন বর্ণ হিন্দু জমিদারদের 
কুয়ো৷ থেকে জল তোলেন, -তৎ 
নেমে আশে চরম অত্যাচার । হরি 
জনদের বস্তিতে ‘আগুন লাগিয়ে 
দেওয়া হয়। আইনের চক্ষে তো 
উভয়েই সমান, তাহলে আজ পর্যন্ত 
ক'জন বর্ণ হিন্দু জোভদার হরিজন 
নিপীড়নের দায়ে শান্তি ভোগ 
করেছেন? ভারতীয় সংবিধানের 
১৭নং ধারায় অস্পৃশ্যতা বিলোপের 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্ত 


অবস্থা একই আছে । শ্রীজয়প্রকাশ 


নারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “সিটিজেনস 
ফর ডেমোক্রামী” নামক সংগঠনের 


সাধারণ সম্পাদক বিচারপতি ভি; এম. রা 


তারকুণ্ডে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বোহর! 
সম্প্রদায়ের কাছে সহযোগিতা 


চেয়েছেন, যাতে উচ্চ শ্রেণীর - 
। পুরোহিতগণ কর্তৃক এ সম্প্রদায়ের 
ব্যক্তি অধিকার ' লঙ্ঘনের ঘটনার ,. 


তদন্ত করা হয়। 
এদেশে ক্ষমতা! হস্তান্তরের পর 
ভিরিশ বছরই মানবাধিকার বিপর 


*নং ধারায় ‘আইনের প্র 


খা 
bl 


হয়েছে, আজও হচ্ছে। গত ২১শেঁ 


পৃথিবীর আলো! দেখে নি। যে 


| হণ 


উই এ 


সামনে আটক ব্যক্তিকে হাজির করে 








ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহবান করছে, 
লিশ্রিং ইণ্ডাক শানু মোটর - 
রেফাঁঃ নং ই সি এল/ভি এ/সি এ নি ৭৮/১৮৯ তাং 2545514৭ 
জেনারেল ম্যানেজার, . ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডস লিমিটেড, দ্বিশেরগড় এরিয়া, 
বোরাচক হাউস, পোঃ সীতারামপুর, জেল বর্ধমান উৎপাদনকারী/ডিলার/ 
অঙুমোদিত টরেডারদের কাছ থেকে নিযোক্ত কাজের জন্য সীল কর! টেগার 


আহ্বান করছেন ২ , (১) ৩৭০ ন্িপ্রিং ইত্তাকশান মোটর ৩৩ কেতি, 


৩৬৫ আর, পি, এম ক্টিনিউয়াস রেটিং। (২) ১২৫ এইচ, পি স্লিপ্রিং" 
ইণ্ডাকশান মোটর ৩*৩ কে ডি, ৩৬৫ আর, পি, এম কণ্টিনিউয়াস্‌ রেটিং। 
'জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে সীল করা টেণ্ডার গ্রহণের শেষদিন ২৯।১২।- 
৭৭ তারিখে বিকেল ৬টা এবং ও দিন বিকেল .০:৩০টায় টেও্ডার খোলা 
হবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা উপস্থিত ্রাকতে পারেন। j 





সাংবাদিকদের বলেছেন যে, “সংঘর্ষের 
পর আরও তিনজন গ্রেপ্তার হন ও 
তাদের কাছে পাওয়া মাওবাদী 
পুস্তিকা, আটক করা হয়েছে*। এ 
ব্যাপারে কংগ্রেসী রাজত্বের সঙ্গে 
জনতা পার্টির রাজত্বের পুরে! মিল 
দেখা যাচ্ছে। মাওবাদী পুস্তিকা পড়া 
ও রাখার জন্যই তীর্দেরকে ঠাণ্ডা 
মাথায় খুন কর] হল। | 

- অথচ ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী 
মাও-সে-তুণ্ডের মতবাদ পাঠ, পোষণ 
ও প্রচার করা বে-আইনী 'নয়। 
১৯৭১ সালে দাজিলিং আদালত 


হলে শুধু খাবার জন্ত মাথা পিছু 
দৈনিক সাত টাকা প্রয়োজন । 


পরিবার পরিকল্পনার সাড়ে তিন 


ইউনিটের জন্ত দরকার সাড়ে বাইশ 
টাকা। এ ছাড়া বেতনের ২*% 
বাড়িভাড়া, বঙ্্, চিকিৎসা, ছেলে 
মেয়েদের লেখাপড়ার বিরাট খরচ 
আছে |. অর্থাৎ এ বাজারে সাড়ে 
তিন ইউনিটের পরিবার চালাতে 
ন্যুনতম পক্ষে হাজার টাকা প্রয়োজন । 
অযৌক্তিক দাবী. নয়, সরকারের 


A 
' দালাল পোযার হিসেব -দিয়েই শুরু 


করেছি । অথচ এখানে সরকারী 


প্রকান্ন সান্তালের বিরুদ্ধে এক মামলার কর্মচারীদের গড় বেতন প্রয়োজনের 
রায়ে বলেছিলেন যে, রেড বুক সঙ্গে সিকি ভাগও নয়। তাই ভারত 
রাখাটা মোটেই বে-আইনী নৃয়। সরকারের উচিত এর ব্যবস্থা করা। 
পরের বছর সি, পি, এম, দলের কারণ ভারত মানবাধিকারের বিশ্ব- 
গুজরাট রাজ্য কমিটির দম্পাদক বনাম জনীন ঘোষ্ণাস স্বাক্ষর করেছিল । 
গুজরাট সরকারের মামলার এক রায়ে ঘোষণার ২৩' (৩) ধারায় মাহষের মত 


অক্টোবর ভ্যাটিকান সিটিতে অনুষ্ঠিত 
রোমান ক্যাথলিক নেতৃবৃন্দের এক 
সভায় ধর্মীয় ও মানবিক স্বাধীনতার 


ব্যাপারে গভীর উদ্যেগ প্রকাশ কর! 
হয়েছে। পোপ পল মানবিক 
অধিকার রক্ষার জন্ত সমস্ত দ্বেশের, 
সরকারগুলদোর কাছে আবেদন 
জানিদ্বেছেন। | 

আজ যাক্ষিন প্রেনিডে্ট জিমি 
কারটার “বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মান- 
বাধিকার বিপন্ন? বলে হৈ. চৈ শুর 


et 


করেছেন। বিশেষ করে: তিনি 
সোভিয়েত ইউনিয়ন' সহ পূর্ব ইউ: , 


রোপের দেশগুলোতে মানবাধিকার 
বিপনন দ্‌ দেখছেন |, ২ অথচ খোদ আমে: 
Tt a 

| (লেষাংল পা) 








এ 
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টি... করেন -ও মাত্র সাত 


দল 


দর্পণ (শুক্রবার, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ 


পাম এডিনিউয়ের সরকারী ফ্ল্যাট - 


নিয়ে দ্বনীতির অত্রভিযোগ 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


প্রাক্তন মৃথ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায়ের রাজনৈতিক সচীবের সরকারী 
ফ্ল্যাটে মেয়ে নিয়ে নানারকম দুর্নীতির 
অভিযোগ উঠেছে । বর্তমানে 
ফ্র্যাটটি তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে । 

দর্পণের কাছে খবর এসেছে 
১৯৭২ সালে কংগ্রেস - যখন ক্ষমতায় 
ভখন সিদ্ধার্থবাবুব রাজনৈতিক 
সচীব নিযুক্ত হন শ্রীমতী স্থপ্রিয়া 
সেনগুপ্ত নামে জনৈক মহিল1। 
তারই স্বাদে ও প্রভাব ঘটিয়ে তিনি 
দক্ষিণ কলকাতার পাম এভিনিউর , 
এল/আই/ঘ্ি সেভেন ক্ল্যাটটি নিজের 
নামে আালট করেন! যদিও 
সুপ্রিয়া সেনগুপারা বণ্ডেল রোডের 
একটি বাড়ীতে দীর্ঘদিন 'ধরে ভাড়া 
আছেন! কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় 
ছিল তখন এ ফ্ল্যাট সম্পর্কে বহু অভি. 
যোগ স্থানীয় লোকেরা তৎকালীন 
সরকারের কাছে করেছিলেন কিন্তু 
কোন ফল হয়নি । শ্রমতী সেনগুপা এ 
ফ্ল্যাটে নিয়মিত থাকতেন না, মাঝে 
মাঝে থাকতেন ; পরে যুব কংগ্রেস 
নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের 


সে শ্রীমতী সেনগুপ্তার বিয়ে হয়। 
বিয়ের পর অবস্ত কিছুদিন .তারা ও 
ফ্লাটে বসবাস করেন। তারপর 
শ্রীমতী সেনগুধা দক্ষিণ কলকাতার 
ভবানীপুর অঞ্চলে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে একটি বাড়ীতে উঠে ষান। 
কারণ তখন শোতনদেব চট্টোপাধ্যায় 
নিজে যে বাড়ী (পুরনো বাড়ী 
সারিয়ে ঘরের সংখ্যা বাড়ান হয়েছে) 
তৈরী করেছেন ত! সম্পূর্ণ হয়নি । 
এদিকে শ্রীযতী সেনগুগা নিজের 
নামে এ ফ্যাটটি রেখে ষ্টার থিয়ে- 
টারের জনৈক নর্তকীকে সেটি 
ভাড1 দেন। এ নর্তকীর জালায় 
আশেপাশের বনু লোক অতিষ্ঠ হয়ে 
ওঠেন এবং সরকারের কাছে অভি- 
যোগ করেন ষে এ ধ্্যাটে প্রকাশ্যে 
মেয়ে নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে। 
কিন্তু কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকায় জন- 
সাধারণের অভিযোগে কান দেওয়া 
হয়না। যদিও ্রমতী সেনগুপ্ত! 
লোকের কাছে জানান এ নর্তকী 
নাকি তার দূর সম্পর্কের বোন, 
কিন্তু দর্পণের কাছে খবর আছে এ 


হগলীর পুলিশ স্থপাৱেৱ 
অন্যায় অধিচাৰেৰ শিকার 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


হগলীর পুলিস সুপার তথা কর্তৃ- 
পক্ষের ক্রমাগত অন্যায় অবিচার আর 
অবিবেচনার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ পুলি- 


শের বিক্ষুন্ধ এস আই শ্রপ্রিয়শংকর ' 


দাশ অবশেষে 'মহামান্ত আদালতের 
আশ্রয় নেন। প্রতিবেদনে তিনি 


+ জানান, ১৯৭ সালে বিশেষ বাছাই- 


য়ের পর পশ্চিমবজ পুলিশের চারজনের 
একজন হিসেবে নির্বাচিত করে ইন্টি- 
গ্রিটি সার্টিফিকেট দিয়ে তাকে 
সেপ্টাঁল ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলে 
পাঠানো হয়। সেখানে প্রশিক্ষণের 


পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ওয় , 


স্থান অধিকার করে তিনি পশ্চিমবঙ্গ 
পুলিশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। কিন্তু 
এস পি হুগলী কোন কারণে তার 
উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আগের বার তার 


মাসের মধ্যে বে-আইনিভাবে চার 
বার বদলী করে তাঁকে নিগৃহীত 
করেন এবং পুলিশ অর্ডারের বিরুদ্ধে 
তাকে পোষ্টিং করেন । এতেও সম্ত্ট 
না হয়ে উক্ত এস পিতার এ বছরের 
প্রমোশন বন্ধ করার জন্য হিংসাত্মক 
মনোভাব নিয়ে ও বে-আইনিভাবে 


বোর্চের ছুদিন আগে তার সি সি রোল 
কলংকিত করেন ও প্রায় একই 
সময়ে দীর্ঘ বসরাধিক কাল আগের 
ও মিথ্যা প্রমাণিত একটি অভি- 
যোগকে দাঁড় করিয়ে অভিসন্ধিযূলক 
প্রসিডিং করেন। এমন কি তার 
স্বাভাবিক বিচারের প্রার্থনাও অগ্রাহ্‌ 
হুয়। সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায়. দরখাস্ত 
করেও কোন সাড়া না পেয়ে অব- 
শেষে প্রীদাস মাননীয় উচ্চ আদা 
লতের আশ্রয় নেন। 

মহাযান্ত আদালত গত ৬।১২।৭৭ 
তাং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আই জি-কে 
নির্দেশ দিয়েছেন যেন আগামী ৩ 
সধ্যাহের মধ্যে উক্ত অফিসারের 
প্রমোশনের ব্যাপারে বিষেচনা করা 
হয় এবং বিবেচনার সময় যেন উপ- 
রোক্ত প্র“্নডিং এবং ' গ্ঙ্গবভিত্তিক 
বিঝপ মন্তব্য ধর্তব্যের মধ্যে ন] 
আনা হয়। মাননীয়, আদালত 
আরো নির্দেশ দিয়েছেন বিবেচনার 
ফলাফল যেন ৩ সপ্তাহের মধ্যে 
আদালতকে জানানো হয় । দরখাস্ত 
কারীর পক্ষে হাজির থাকেন মি: এস 
পি ঘোষ, বার, এাট-ল। - 


- বিদ্যুৎ পর্মদের 


নর্তকী শ্রীমতী সেনগুপার বোন তো 
নয়ই এবং সুপ্রিয়া সেনগুপ্তার লে এ 
নর্তকীর পরিচয়. কোন এক বন্ধুর 
মাধ্যমে । পরে অবশ্য এ নর্তকী 


উঠে যান । 


বয়ানে শ্রীমতী দেনধপ্তা গ্রীমতী 
সরমা সেন নামে জনৈক মহিলাকে এ 


ফ্লাটে বোন বলে পরিচয় দিয়ে ২ 


চোকাবার ব্যবস্থা করছেন বলে জানা 
গেছে। কিন্তু জান! গেছে সরম! 
সেন সুপ্রিয়া সেনগুপাব বোন নয়, 
বোনের বন্ধু। তিনি পশ্িমবঙ্গ 
প্রধান কর্ষালয়ে 
কেরানীর চাকরী করেন এবং এ 
চাকরীও ১৯৭২ -সালে গৌতম 
চক্রবত্বীর আন্ুকুল্যে এবং শ্রীমতী 
সেনগুপ্তার স্পারিশে পান। 
বর্তমানে শ্রীমতী সেনগুপ্তা এ ফ্ল্যাটে 
থাকেন না, তিনি শোভনদেব 
চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতেই থাকেন । 
প্রশ্ন, সুপ্রিয়া সেনগুপ্তা এ ফ্ল্যাট" 
তাহলে কিসের উদ্দেশ্য রেখেছেন? - 

দর্পণের কাছে আরে খবর আছে 


পাম'এতিনিউর এল/আই/জি এইট 


ফ্ল্যাটটিও বার বার হাত ফেরতা হয়ে 
ধাচ্ছে। ও ফ্ল্যাটটি যুব নেতা প্রিয়- 
রঞ্জন দ্বাসমুন্দীর এ, এন, রায় নামে 
জনৈক আত্মীয়র নাষে কংগ্রেস 
রাজত্বে আঁলট কর] হয় । এ ফ্ল্যাটের 


বর্তমানে প্রায় পাচ হাজার টাকা 


ভাড়া বাকী। এ/এন, রায়ের নামে 
ফ্ল্যাট হলেও সেখানে তরুণী মেয়ে- 
দের প্রেমের _রিহার্দাল হতো। 


বর্তমানে সেখানে বিশ্বরঞ্চন সরকার 


নামে জনৈক যুব কংগ্রেসী থাকেন। 
ভাড়া বাকীর নোটিশ পাবার পর 
বিশ্বরপ্রনবাবু এ ফ্লাট জনৈক ব্যক্তিকে 
দিয়ে দিয়েছেন বলে খবর পাওয়া 
গেছে। 

আরে! খবর এই যে রাজ্যের 
আবাসন মন্ত্রী জ্রীধতীন চক্রবর্তীর 
দলের লোককে পাম এভিনিউতে 
দুখানি সরকারী ফ্ল্যাট যে কোন 


'উপায়ে দিতে হবে। তাই এষ্টেট 


ম্যানেজারের অফিম পেকে সাভ- 
জনের উপর ভাড়া বাকীর নোটিশ 
জারী করা হর।. যাদের ওপর 
নোটিশ জারী করা হয় তাদের মধ্যে 
আছেন প্রাক্তন এম, এল, এ শ্রীনাসি- 
কদ্দিন খান যেখানে বর্তমানে ফাকক 
নামে জনৈক ব্যক্তি থাকেন ( এল/ 
আই-জি টু), শ্রীমতী সুপ্রিয়া সেন- 
গুপ্তার যে ঘরটি এখন তালাবদ্ধ (এল/ 
আই/জি-সেভেন ), শ্রীঞ এন রায় 
যিনি প্রিয়রপ্রন দাসমুহ্দীর আত্মীয় 
(এল/আই/জি এইট ) প্ৰভৃতি । 
কেবলমাত্র নাসিরুদ্দিন খান ও এ, "এন 
রায়ের ফ্ল্যাটের ভাড়া বাকী ছিল 


“পাচহাজার টাক) 
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ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষের সঙ্গে নি পি আই 
২ রহ বাকিরা রোদ 
ইউনিয়ন কর্মকার আতাত 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) . 


ইউনাইটেড ইণ্ডাক্টিয়াল ব্যাঙ্কের 
সি পি আই ইউনিয়নের কর্মকর্তা 
সদানন্দ ঘোষের সঙ্গে ম্যানেজমে- 
ণ্টেব আতাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাতে গিয়ে ব্যাঙ্কের বেশ কিছু 
কর্মীকে অধ্থ! হয়রানি হতে হচ্ছে 
বলে অভিযোগ উঠেছে। সদানন্দ 
ঘোষ যদি যনে করেন যে কোন 
কর্মীকে প্রমোশন দেওয়া উচিত নয় 
তাহলে ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তার 
কথ শুনে থাকেন বলে দর্পণের কাছে 
অভিযোগ এসেছে । 

একই ইউনিয়নের সদন্ত হয়ে 
সদানন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে বিক্ষুক্ধ যারা 
তারা কেন ব্যাপক হারে বদলি 
হচ্ছেন সে সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়ে 
প্রায় ৮১ জন সদস্য সদানন্দ ঘোষকে 
একটি স্বারকলিপি দিয়েছেন । তাতে 
তারা বলেছেন, “ব্যাঙ্কের বহু ' নতুন 
শাখা খোলা হয়েছে এবং ব্যাঙ্কের 
উন্নতি হয়েছে। তাতে আমর! 
আনন্দিত হয়েছি এবং একথা! উপ- 
লব্ধি করছি ঘে ব্যাঙ্কে বর্দলির প্রয়ো- 
জন আছে। কিন্তু এটা আমর! 
মেনে নিতে পারি না যে কর্মীর] কে 
কোথায় এবং কখন বদলি হবেন তা 
আগে থেকে জানতে পারবেন না 
এবং সর্বদাই একট! আশঙ্কার মধ্যে 
থাকবেন। এমন ঘটনাও অবিদ্ধিত 


জেলেদের ওপর কেন্দ্রীয় শিল্প - 


নয় ষে এক বছরের মধ্যে ৩1৪ বার 
কর্মচারীরা বদলি হয়েছে, দূরবর্তী 
শাখাগুলিতে বদলির নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে এবং এমন কি কোন ক্ষেত্রে 
সেই'নির্দেশ যেদিন দেওয়া] হয়েছে 
তারপর দিনই কার্যকর করতে বলা! 
হয়েছে । কখন কখন এই ধরণের 
বদদলিগুলি নিপীড়ন ও প্রতিশোধ- 
মূলক বদলির পর্যায়ে” পড়েছে বলে 
বলা। যায়.। যদিও সেক্ষেত্রে সংশিষ্ট 
কর্মীর বিপক্ষে গাফিলতী বা কাজে 
রর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যায় 'না।” 





তার (পেটোয়া লোকেদের নিজের 
কাছে রেখে ম্যানেজ্জমেপ্টের ওপর 
লাঠি) ঘুরিয়ে ঘাচ্ছেন। 

স্দানন্দ ঘোষের ইউনিয়নের 
জনৈক কর্মকর্তা এ ব্যাঙ্কের একটি 
ব্রাঞ্চের সদস্যকে . পত্র মাঁরফঞ্থ 
জানিয়েছেন যারা সদস্য চাদ] 
দেবেন না তাদের প্রমোশন সাসপেণ্ড 
করা | হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, 
ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ কি সি পি আই 
ইউনিয়নের নির্দেশ মত কর্মচারী- 
দের প্রমোশন দেন? ন! হলে এই 
ধরণের চিঠি লেখা কি করে সম্ভব 


হয়?। 








নিরাপত্তা বাহিনীর শ্রন্নান্ুষিকতা 
( দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


মুখিদাবাদ জেলার ফরাক্া থান! 
এলাকার ইমলামপুর জলকরে মাছ 
ধরতে গিয়ে পরেশ হালদার নামে 
জনৈক জেলে নিখোজ হয়ে যান ও 
কেন্সীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর 
লোকেদের হাতে মার খেয়ে দু'জন 
জেলে হাসপাতালে ভন্তি হন। 
ঘটনার বিবরণে জ্ঞান! গিয়েছে যে 
গত ৮ই ডিসেম্বর একদল জেলে একটি 
নৌকো! নিয়ে ইসলামপুর জলকরে 
মাঝ ধরতে গেলে হঠাৎ কেন্দ্রীয় শিল্প 
নিরাপুত্তা বাহিনীর লোকেরা একটি 
লঞ্চ নিয়ে এসে ওই জেলেদের উপর 


চড়াও হয়ে তাদের, লোহার রড দিয়ে- 


মারধোর করে এবং জেলেদের 
নৌকোটি লঞ্চের ধাক্কায় ডুবিয়ে দেয়। 
এরপর পরেশ হালদার ছাড়া বাকী 
জেলেরা কোন রকমে আধমরা 
অবস্থায় সীতরে ভাঙ্গায় এসে ওঠেন । 
তার মধ্যে দু'গন জেলেকে আহত 
অবস্থায় হাসর্প তালে ভন্তি কর] হয়। 


ত জেলেরা অভিষোগ করেন 
যে কোরীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর 
প্রহার়ের ফলে পরেশ হালদারের 
মৃত্যু ছয় এবং তার মৃতদেহ জলের 
তলায়| তলিয়ে ঘায়। এরপর একদল 
লোক| কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা 
বাহিনীর দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের 
দাবিতে ফরাক্কা থানা ঘেরাও করে। 
ফরাক্ক| পুলিশ কেন্্ীক় শিল্প নিরাপত্তা 
বাহিনীর ,ছুজন জওয়াশকে গ্রেধার 


-করে।! 


| 
আরও জানা গিয়েছে যে এই 


অঞ্চল জেলেদের উপর প্রায়ই 
কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপৰা বাহিনীর 
লোকেরা অত্যাচার চালায়। 
বর্তমানে এই অঞ্চলের পরিস্থিতি 


বেশ উত্তেজনাপূর্ণ । এখনও পরেশ 


হালদায়ের মূতদেহটির খোজ পাওয়া 
যায় |নি। জাল ফেলে মৃতদেহ 


উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। 
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জান! গেছে যে সদানন্দ ঘোষ 








নেহরু ও.তার মেয়েমারুষ 


সেই আদি ও অকৃত্রিম সম্ভোষ 
ঘোষ এবার “নেহরু ও তার মেয়ে- 


আনন্দবাজার গ্রপের 'লান্ডে? 
সাগ্ডাহিকের কভার ক্টোরির শিরো- 
নাম “নেহরু ও তার মেয়েমাম্ুষ” । 
উক্ত সংখ্যাটি রাজ্যসভায় পেশ করে 
সদ্বস্ত ভূপেশ গুপ্ত এই অসভ্যতার 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য আনন্দ- 
বাজার পত্রিকার কলমচি সন্তোষকুমার 
ঘোষ সি পি আই তথা সোভিয়েতের 
বিরুদ্ধে এবং “মুক্ত দুনিয়ার” দেবক 
আমেরিকার পক্ষে দ্রস্তরমতে| কলম- 
বাজি করেছেন। আমেরিকার এ 
দেশীয় ভ্তাবকর্দের আমরা দীর্ঘকাল 
চিনি, স্থতরাং সস্তোষ ঘোষ ষে 
প্রকাশ্যে নামবেন সেট] জান] কথাই | 
কিন্ত ইয়ারকির একট! সীমা আছে 
সে সম্পর্কে সস্তোষবাবুকে আমরা 
সতর্ক করে দিতে চাই। 'সান্ডে’ 
পত্রিকা মাফিনী ধীচে ইয়েলো 
জানালিজম করে যেতে চায়, উদ্দেশ্য 
অচেতন পাঠকদের পকেট কাট1। 
মজার বিষয় এরা এইদব ইত্তরামো 
করে যাবেন, আর একই নিশ্বাসে 
ববীন্দ্রনাথের নামে শপথ নেবেন! 
তা যদি সাহস থাকে লিখুন না 
সন্তোষ ঘোষ “রবীন্দ্রনাথ ও তার 
মেয়েমাহুষ” নিয়ে আরেকটি কভার 
ষ্টোরি! এই কলমচি জীবটিই 


- একদা আসন্ন শরৎ, শতবর্ষে শরৎ- 


চন্দ্রের “আলুর দোযের*” কথা লিখে- 
ছিলেন । এই লোকটিই বিজ্ঞানী 
সত্যেহ্দনাথ বস্থ এবং রবীন্দ্রপংগীত 
শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের কৃতিত্বকে 
নস্তাৎ করে একদা চিৎকার তুজে- 
ছিলেন । এই লোকটিই একদা সম- 
'রেশ বহর An American Dream 
নামক মাকিন উপন্যাসের তর্জষা 
বেরোলে  “বিব্র”-এর তড়িঘড়ি 
সার্টিফিকেট ছাপিয়ে তার পক্ষে 
জনমত তৈরী করবার জন্যে কতিপয় 
চামচে জাতীয় জীবের ট্রিয়ে একটা 
হৈ চৈ বাধাবার চেষ্টায় ছিলেন । 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ চাদার হার ॥ 
বাধিক ২২ টাকা 
ষাম্মাসিক ১১ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৫:৫০ টাকা 
টাকাকড়ি ও চিঠি 


পাঠাবার ঠিকানা 
ম্যানেজার, দর্পণ 





৬১, মট লেন । কলিকাতা-১৩ 
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মানুষের", সমর্থনে কোমর বেঁধে 
খেউড়ে নেমেছেন। সচেতন মান্থষকে 
কী আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে কেন, 
মাথাইয়ের বই থেকে ব্দমায়েসি 
করবার তাভনায় অংশ বিশেষ সানডে- 
চে ছাপা হল? কথায় বলে চোরের 


. মায়ের বড় গলা! সস্ভোষবাবু কী 


ভেবেছেন স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে 
তিনি পার পেয়ে যাবেন ? নোংরামো 
করতে চান করুন, কারণ সেটাই 
এখন তাদের ব্যবসা হয়েছে, কিন্ত 
সতী সাজবার চেষ্টাট! হাস্যকর । 
আমরা জানি সস্তোষবাবুদের মতো 
লোকদের এই অন্যই বেশি মাইনে 
দিয়ে রাখা হয়েছে । এর মধ্যো' 
খামোকা মোভিয়েতকে এনে শাপাস্ত 
করে লাভ নেই । আমেরিকার ‘মুক্ত 
দুনিয়া? তত্বেও আমরা বিশ্বাসী নই । 
দেশের মান্য এত, অজ্ঞ নয় ধে এ 
ধরনের নীচুজাতের  কলমবাজির 
আসল লক্ষ্য বুঝতে পাঁববে ন1। 
গুদের পক্ষে. শক্তিশালী প্রচারষস্ত 
অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে । কথায় বলে 
খুঁটির জোরে মেড়া নাচে] 
আমরা এই জাতীয় হীন চক্রা- 
স্তের বিকদ্ছে তীব্র স্ব জানাই ৷ 
সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


গণদেবত)' ছবির 
পরিবেশনা প্রসঙ্গে 


গণদ্দেবতা" পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
প্রযোজিত একটি ব্যয়বহুল রঙ্গিন 
ছবি। এ ছবির নির্মাণ কাজ এখনও 
শেষ হয়নি! কিন্তু এ ছবির পরি- 
বেশন স্বত্ব বিশেষ একটি পরিবেশক 
সংস্থাকে দেবার জন্ত ইতিমধ্যেই-বেশ 
তোডজোড় শুরু হয়ে গিয়েছে, যদিও 
এই পরিবেশক সংস্থাটি জকরী অবস্থা- 
কালে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী স্বত্ত 
মুখাজাঁর কোলে আশ্রয় নিয়েছিল 


এমনকি তাদের সম্পূর্ণ রঙ্গিন ছবির 


পরিচয় লিপিতে- স্ুত্রত মুখাজাঁর 
নাম “কৃতজ্ঞতা স্বীকারের’ মাধ্যমে 
প্রকাশ করে নিজেকে কৃতাৰ্থ ও ধন্য 
করেছে । "গণদেবতস্রি পরিবেশন 
শ্বত্বের ব্যাপারে এই বিশেষ পরি- 
বেশক সংস্থার বড় সহায়ক হচ্ছেন 
এমন এক ব্যক্তি, যিনি নিজেকে 
বিভাগীয় মন্ত্রীর পরবতী পর্যায়ের 
বলে জাহির করে ধাকেন। 
উল্লেখ করা ঘেতে পারে পশ্চিম- 


বঙ্গ সরকার প্রযোজিত ‘সোনার 


কেল্লা ছবিটির পরিবেশন ভাঁর দেওয়া 


নিয়ে তৎকালীন মন্ত্রী স্থত্রত্. 


মুখাজাঁকে কম সমালোচনার 
সন্মুখীন হতে হয়নি। 
প্রকৃত অবস্থায় গণ দেবতার, 
পরিবেশন ভার কখনই গোপনে বা 
কোন ব্যক্তির প্ররোচনায় একটা 
বিশেষ সংস্থাকে দেওয়া উচিভ হবে 
না! সরকারী অর্থে ষে ছবি নিমিত 
হচ্ছে তার পরিন্শেন দায়িত্ব যদি 
দিতেই হয় তবে সরকারী নিয্নম 
অনুসারে প্রকাশ্য টেগ্ডারের মাধ্যযেই 
তা করা যেতে পারে, এবং- এটাই 
হবে আইন: সঙ্গত। আশা করব 
বামক্রট সরকার তার ঘোষিত নীতি 
মেনে চলবেন । 
| শ্যামল সরকার 


সরুকারী ফ্ল্যাট 


ঘর্পণে (৭1১১।৭৭) প্রকাশিত 
“সরকারী ফ্ল্যাট বিলির ব্যাপারে 
দুর্নীতি” শীর্ষক সংবাদটি পড়লাম । 
পূর্বতন সরকারের আমলে সরকারী 
ফ্ল্যাট নিয়ে যে ছুনীতির প্রবাহ বহে 
চলেছিল সেই প্রবাহ এখনে! বয়ে 
চলেছে। কিন্ত বর্তমান জনপ্রিয় 
বামফ্রন্ট সরকাবের আমলে এটা 
আশ করতে পারিনা । আপনার 
গ্রচারিত সংবাদের সমর্থনে আর 
কিছু বক্তব্য আমি যোগ করতে 
চাই। , 

ফ্ল্যাট বিলি বণ্টনের ব্যাপারে 
তো চুডান্ত গলদ আছেই, তার 
ওপর ফ্রাটগুলি দিন দিন বেসরকারী 
পয়সাওয়ালা লোকদের পীঠস্থানে 
পরিণত হচ্ছে । কিছু সংখ্যক অতি- 
লোভী সরকারী কর্মচারী আছেন 
ধাছের ফ্ল্যাটের কোন প্রয়োজন নেই 
অথচ তারা নিজেদের নামে ফ্ল্যাট 
নিয়ে এবং উক্ত ফ্লাটে নিজেরা বাস 
না করে বেশী টাকায় অন্যের কাছে 
ভাড়া দিয়ে ব্যবসা! চালাচ্ছেন । এ 
ব্যাপারে স্থনিষ্টিষ্ট অভিযোগ সংক্লিষ্ট 
দধরকে জানিয়েও কোন প্রতিকার 
পাওয়া যায়নি । গৃহ সমস্তায় জজরিত 
এমন বহু কর্মচারী আছেন যারা 
বছরের পর বছর; অপেক্ষা করেও 
একটা ফ্লাট পাচ্ছেন না, আর 
তাদেরই চোখের সামনে এ জিনিষ 
ঘটছে । এখন প্রশ্ন হল, সরকারী 
ক্যাট "নিয়ে এইসব ছুনম্বরী ' কারবার 
আর কতদিন' চলবে? আর'ষে 
সকল ব্যক্তি এ' সব কারবারে যুক্ত 
তাদের কি কোন শাস্তি হবে? 
সরকারী ফ্ল্যাটের 'দু্নীতি বন্ধ করুন ৷ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭. 


শিবেনবাবু সমাচার 
( দর্পণের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি ) 


দর্পশে শিবেনবাবুর কুকীতির 


শিবেনবাবুর হিটলারী মনো বৃত্তি ও 


খবর ফাস হতে হুগলী জেলা শাসক বড় বড়£অফিপারদের কাবু করে চ্যাল1 


ছণডরে' নিদারুণ চাঞ্চল্যের হাট 
হয়েছে । শিবেনবাবুর সম্পর্কে আরও 
কিছু তথ্য পাঠিয়েছেন রাপাঘাট থেকে 
দর্পধের সংবাদদাতা । রাণাঘাটে 
জে, এল, আর, ও থাকাকালীন 
শিরেনবাঁবু কার কি কি সর্বনাশ 
করেছেন এবং কাকে কি ভাবে চরম 
শান্তি দিয়েছেন তার তথ্য পাওয়া 
গেছে এক বছর আগেই । 

' বলা বাহুল্য হুগলী জেলার 
পোলবার জে, এল, আর, ও সত্যেন 
পাছুলী মাত্র দুমাস চাকুরী . করে 
শিবেনবাবুর তদ্ধিরে ধনেখালিতে 
বদলী হয়েছিলেন । এ অফিসের 
আমিন বনমালী চক্রবভাঁকে বদলী 
করার চক্রান্তের খবর দর্পণে আগেই 
এসেছিলে|। শিবেনবাবুর চক্রাস্তের 
বলি পোলবার ল্যাণ্ড বিফর্ম সার্কেল 
অফিসের জনৈক কম যিনি হঠাৎ 
ইহলোক ত্যাগ করেছেন এ বিষয়ে 
প্রচুর তথ্য জানতেন । তার সংবাদ 
ও তথ্যগুলো আমরা ঘাচাই করে 
দেখে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ 
করবো । 

এ সব তথ্য প্রকাশ করতে ছলে 


বানাবার কৌশল লিখলে বিরাট 
পুস্তক হয়ে যেতে পারে। ধনেখা- 
লির ফরওয়ার্ড ব্লকের জনৈক কর্মী 
(নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ) অভিষোগ 
করেছেন ষে তারকেশ্বরের জে, এল, 


\ 


আর ও এবং খানাকুলের জে, এল, 


আর ও সাহেবকে শুধুমাত্র শিবেন- 


বাবুর চক্রাস্তেই দীর্ঘকাল সাসপেওড | 
করে রাঁখা হয়েছে । ইনি আরও . 


জানালেন যে খানাকুলের এম, এল, 


এ কৃপাসিন্ধু সাহার- মাধ্যমে ভূমি-: 


রাজস্ব মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীকে এ 
ব্যাপারে জানিয়েছেন । এই ছুই জে, 
এল, আর, 
সাজানো. অভিযোগের দ্রুত তদস্ত 
করা হোক, এদের বক্তব্যও সরকার 
শুুন। শিবেনবাঁবু ভার কুকীতি 
ঢাকার জন্য মরিয়া হয়ে রেভিম্থ্য 
বোর্ড ও ডেপুটি সেক্রেটারীর কাছে 
মহাকরণে ধর্ণা দিচ্ছেন অফিসের 


ওর বিরুদ্ধে মিথ্যা 


কাজ ছেভে। বামক্রণ্ট সরকারের . 


আমলেও কি চোখ রাঙিয়ে এতসব 


দুননতির খবর ফাইল চাপা দিয়ে " 


রাখা যাবে? 


হুগলী জেলার আর টিএ-তে দ.নীতি 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কালীপুর ১০ই ভিসেম্বব : হুগলী 
জেলার আর, টি, ওর, বিরুদ্ধে নানা 
রকম দুর্নীতির দর্পণের অভিযোগ 
কাছে এসেছে । আর, টি, ও এবং 
জেলা পরিবহন কর্তৃপক্ষ টাকা 


কামাবার জন্য মাঝে মধ্যেই নাকি 


হুগলীর বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ীভাবে 
চালাবার জন্য বাসের পারমিট দেন। 
আবার পারমিট কেড়ে নেক বলে 
হুমকী দিয়েও কিছু টাকা আদায়ের 
চেষ্টা করা হয়। হুগলীতে টাপাভাঙা! 
দক্ষিণেশ্বর রুটের ছাব্বিশ নম্বর বাস 
চলে মাত্র দশটি । পারমিট পেয়েছে 
মোট ত্রিশটি বাস । ঠিক আর কত 
বেশী পারমিট কে কোথায় পেয়েছে 
তা বলাঁ,শক্ত। ছাব্বিশ কখনও 
দক্ষিণেশ্বর যায়, কখনও বা হাওড়! 
ঘায়। 

এদিকে বাস চলছে আরও কম । 
শীতের মরশুমে বিয়ে বাড়ীতে 
ছাব্বিশ নম্বর রুটের রিজার্ভ বাস 
যাচ্ছে। বাস যাত্রীদের চরম 
দুর্ভোগে ফেলছে! এদিকে বকপোতা 


- ঘুষ আদায় করছেন বলে 


ঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বরমুখী পঁচিশ নশ্বর 
বাসের পনেরো খানা পারমিটে বাস 
চলে মাত্র পাঁচটি । মাঝপথে প্রায়ই 
পঁচিশ নম্বর বাস খারাপ হয়ে যায়। 
পচিশ নম্বরের রুটে মশাট থেকে 
আইয়া পর্যন্ত সাতান্ন এ নম্বর বাস 
চলতো । পঁচিশ নম্বর বাঁ কর্তৃপক্ষ 
তা বন্ধ করে দিলেন। তারা কোর্ট 
থেকে ইনজ্রাশন পেয়েছেন। জেলা 


পরিবহন কর্তৃপক্ষ সাতান্গ এ বাসকে 


জাইয়া পর্যন্ত যেতে অনুমতি দিয়ে 
টাকা ঘুষ নিয়েছেন বলে অভিযোগ | 
আবার পঁচিশ নম্বরের পথের ফট! 
সাতান্ন এ নম্বর বাঁসকে অন্ত জায়গায় 
সরানো বা মামলা অন্ত পথে 
হটানোর প্রত্তিক্রুতি দিয়ে জেলা 
পরিবহন কর্তৃপক্ষ পঁচিশের থেকেও 
ধাগ | 


দক্ষিণেশ্বরের সাজেছুল হক চৌধুরী 
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অভিযোগ করলেন ষে অস্থারী পার- : 


মিটের নাম করে শত শত টাকার 
ঘুষ থাওয়ার খবর ভার কাছে আছে। 
এর প্রতিকার কি কিছু নেই? 


দপ্ণা| শুক্রবার ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭ 


স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হিসেবে পুলিশের একাংশ বত্রাচক 
ভত্যাকাণ্ডের তদন্ত বানচাল করতে চাইছে 


সাধন গুহ 


বরাচক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে 

আসানসোলে রাজনৈতিক চক্রান্তের 

কথা গত সংখ্যায় বলেছি। বাজারী 

কাগজের ছুই স্থানীয় সংবাদদ্বাতার 

অত্যুৎসাহিতার পরোক্ষ কারণও এ 
প্রতিবেদনে বপিত হয়েছে । ৫ জন 
সাংবাদিকের ঘষে দলটি ছুর্দিন ধরে 
এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে ব্যাপক তদস্ত 
চালিয়েছেন তা থেকে হত্যাকাণ্ডের 
মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের কোন 
অবকাশ আছে বলে আমর] মনে করি 
না! নিহতদের ওজন বিধবা অরুণা 
- যাদব, লখিয়াভাৰ্না এবং শোভা কৈরী 
ওরফে বুড়ীর বিবৃতিতে প্রতিভাত 
হয় যে, হত্যাকাণ্ডের রাতে আকাশ 
ছিল অনতিবর্ষণ মুখর এবং গ্রামের 
কয়েকজন যথা ত্রিভঙ্গতেলী, দিলীপ 
তেলী, দুলাল বাউরী এবং অতুল 
বাউরী প্রমুখ ব্যক্তিরা নিহতদের ঘর 
থেকে ডেকে নিয়ে যায়। 


পুলিসের কাছে প্রদত্ত বিবৃতিতে 


ওরা বলেছে যে, উক্ত গ্রামবাসীরা, 


নিহতদের খেলার অন্ত ডেকে নিয়ে 
ধায় কিন্ত আমাদের কাছে বলেছে যে 
‘ওদের মাঠে ধানের পালই বশাধবার 
" জন্ত ডেকে নিয়েছে । ওদের বিকৃতি 
অস্থসারে জনৈক লালের-সাঠে পালুই 
পোড়ার চিহ্ন ছিল, নডুলের দাগ 
ছিল এবং রক্তের দাগ ছিল । আমাঁ- 
দের কাছে প্রদত্ত ওদের বিবৃতি অন্থ- 
সারে এই মাঠটি ছিল মৃতদেহ 
প্রাপ্তির জায়গা সেই পরিত্যক্ত কয়ল! 
খাদ থেকে দু-তিনটি মাঠ ছাড়িয়ে ৷ 


_ ৬ই ডিসেম্বর ডি এস পি (হেড 


কোয়াটার) শ্রীরামকু্চ রায় এবং 
আসানসোল খানার ইন্সপেক্টর ইন- 
চার্জ শীদেবী দত্তকে সঙ্গে নিয়ে 
> আমরা যখন পুনরায় এ পূর্বোক্ত 
কয়লা খাদের কাছে যাই তখন সেই 
মাঠটি আমরা দেখি। সেখানে রক্তের 
দাগ ছিল, কুডুলের দাগ ছিল কিন্ত 
পালুই পোড়ার কোন চিহ্ন ছিলো 
না৷ 

৬ই ভিসেম্বর এই মাঠের পাশেই 
একটি মাথার খুলি পাওয়া ঘায়। 
 বুঙ্াস্তরে আদানসোল সংবাদদাতা! 
প্রেরিত খবরে বলা হয়েছে যে, খুলিটি 
পাওয়া গেছে কূপের মধ্যে । খবরটি 
মিথ্য। ও উদ্দেশ্ত প্রণোদ্িত। মাঠে 
 পালুই-পোড়ার চিহ্ন আবিষ্কারের জন্ত 
ছুই বাজারী সংবাদদাতা সেদিন 
_ পার্খবর্তা ১ মাইল রাস্তা পরিক্রম! 
করেও সফল হননি । খুলিটি মাঠে 
আবিষ্কৃত হবার ফলে এই সত্যটি 
প্রতিষ্ঠিত হয় যে, মৃতদেহ এ মাঠেই 
নামানো হয়েছিল এবং পালুই 


পোড়ানোর ঘটনাটি শ্রেফ সাজানো 
এবং উক্ত বিধবাদের দিয়ে একবা 
বলানো হয়েছে { বিধবাদের বিবৃতির 
ওপর মামি গুরুত্ব আরোপ করছি 
কারণ এই বিবৃতির পোস্টমর্টেম 
হলেই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য অনেকটা! 
বেরিয়ে আসবে । 

৫ই ডিসেম্বর আমি আমানসোল 
থানায় আনন্দবাজার এবং যুগাস্তরের 
স্থানীয় সংবাদদাতাদের সামনেই ভি' 
এম পি (হেডকোয়ার্টার )-কে ৬ই 
ডিসেম্বর সকালে আমার সঙ্গে উক্ত 
বিধবাদের সাক্ষাতের অনুরোধ 
জানাই এবং তিনি রাজী হুন। ও' 
দিনই আমি ৮টি লিখিত প্রশ্ন ভি এস 
পি-কে দিই এবং পরবর্তী সকালে 
ওগুলোর লিখিত জবাব দাবী করি। 
ভিএস পি সে অহুরোধও মেনে 
নেন। পরদিন সকালে থানায় এ 
সব প্রশ্ন সম্পর্কিত অনেক জিজ্ঞাসা- 
বাদের ফলে বেলা প্রায় ১২টা বেজে 
যাওয়ায় আর উক্ত বিধবাদের কৃছে 
যাওয়া সম্ভব হয়নি । কারণ, ১২টার 
সময় আপানদোল প্রযানিং অর্গানাই- 
জেশন অফিসে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডাঃ 
অশোক মিত্রের সংগে সাংবাদিকদের 
সাক্ষাৎকার পূর্ব নির্ধারিত ছিল এবং 


ভিএসপি নিজে তার গাড়ীতে - 


আঁদাকে উক্ত অফিসে পৌছে দেন। 
মন্ত্রীর সংগে আমাদের সাক্ষাৎকার 
হয়ে খাবার পর আনন্দবাজার এবং 
যুগা 5র প্রতিনিধিদের কাছে জানতে 
পারি যে, তাদের সঙ্গে ভি এমপির 
নাকি ঘটনাস্থল পরিদর্শনের প্রোগ্রাম 
কর! হয়েছে । অথচ ষুগাস্তর প্রতি- 
নিধি প্রশিবসনাতন ব্যানার্জী সকাল 
৯টার সময় যখন আমার সংগে দেখ. 
করতে ধান তখনও তিনি এ ধরনের 
কোন প্রোগ্রামের কথা বলেন নি। 
এখানে বল1দ্বরকারষে, আপানসোল 
ব্লক কংগ্রেস বলে বর্ণিত এক কমিটির 
সভাপতি শ্রীদ্পেশ মুখার্জীর কাছে 
উক্ত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিশী 
শিথিলতা তথ] পক্ষপাতিত্বের অভি- 
যোগকে ভিত্তি করে আমিই-একটি 
প্রেস টিম করে ব্যাপক তদস্তের প্রথম 
উদ্যোগ নিই এবং স্থানীয় প্রেস 
ক্লাবকে এ বিষয়ে জানাই, অথচ, শেষ 
পর্যন্ত আমাকেও আনন্দবাজার- 
যুগাস্তরের স্থানীয় দুই সংবাদদাতা 
টেক্কা দিতে চাইছিলেন। বেলা 
প্রায় ২টা নাগাদ আমরা যখন রওনা 
হই তখন কেরো কোম্পানীর গেটে 
আনন্দবাজারের ডাঃ জয়গোপাল্‌ শর্মা 
নেমে ঘান উক্ত বিধবাদের নিয়ে 


আসার জন্ত। প্রায় ১ ঘন্টা পেরিছে _ 


গেলেও ডাঃ শর্মা ফিরছিলেন না। 
ডাঃ শৰ্মাই আমাকে বলেছিলেন যে 
তিনি ফোন করে সব ঠিক করে ফেলে- 
ছেন'। ডাঃ শর্মার সঙ্গে যদি এদের 
যোগাযোগ না থাকে তবে কেমন 
করে ভিনি ফোনে সব ঠিক করে 
রাখলেন ? আগের রাতে অর্থাৎ «ই 
ডিসেম্বর সন্ধ্যায় যখন আমরা একই 
জায়পায় এসে নিহতদের ৩ জনের 
দ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তখন দেখেছি 
ওখানের সমস্ত লোকজনের কাছেই 
ডাঃ শর্মা খুব পরিচিত। আবদুল 
সামাদ, আর পি দাস, জগদীশ, ফণী 
রায় নামক অনেকেই ছিল এবং 
এদের কেউ কেউ পুলিশের মতে 
সন্দেহভাজন | 

পরের দিন উক্ত' বিধবাদের কিন্ত 
পাওয়া গেল না এবং দেখা গেল ডাঃ 
শর্শা মাঠের মধ্যে এক্কা দ্রাডিয়ে 
আছেন এবং আমাকে বললেন যে, 
ওরা আসছে, অথচ তিনি জানেন না 
যে, ইতিমধ্যেই আমি আগের দিনে 
রেস্তেরশাতে গিয়ে খবর নিয়েছি যে 
উক্ত বিধবারা কেউ তখন সেখানে 
নেই। ফলে ওদের নিয়ে যাবার 
সমস্ত বয়ানটাই ষে ডাঃ শর্মার 
সাজান বিবৃতি মাত্র সে বিষয়ে কি 
সন্দেহের অবকাশ আছে? উক্ত 
বিধবাদের পুলিশ এবং আমাদের 
সামনে আবার হাজির করালে থানায় 
এবং আমাদের কাছে: ওদের প্রদত্ত 
বিবৃতির পরস্পর বিরোধিতার রহস্তটি 
উদ্ঘাটিত, হতো । এট! মহাকীরের 
পক্ষ চায়নি - এবং ডাঃ শর্মা বাহুতঃ- 
সেটা প্রকাশ না করে স্থকৌশলে 
আমাদের চোখে ধূলে| দিতে চেয়ে- 
ছেন। 

যুগান্তর প্রতিনিধি শিবসনাতন 
ব্যানাজীঁ অনেক বেশী ধৃর্ভ। তিনি 
চাইছিলেন না ঘে বিধবার্দের সঙ্গে. 
আমাদের আবার সাক্ষাৎ ঘটে এবং 
তিনি অজুহাত দেখাচ্ছিলেন যে এর 
ফলে ওদের জীবন বিপন্ন হতে পারে । 
সে কথা আমিও অস্বীকার করি ন1। 


* কিন্ত কাদের হাতে এদের জীবন 


বিপন্ন হতে পারে ? মহাবীর চক্র নয় 
কি? ওর! এখন মহাবীরের আশ্রয়েই 
রয়েছে । আমর] নিশ্চয়ই পুলিশকে 
অন্থবোধ করতে পারতাম ষেসে 
ক্ষেত্রে ও বিধবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের 
হোক । আদানসোলের সর্বজনশ্রদ্ধেয় 
বামপন্থী নেতা শ্রীবামাপদ মৃখার্জাও 
এই বিধবাদের জীবনের নিরাপত্তার 
প্রশ্নটির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সি 


পি আই (এম) দলভুক্ত এম এল এ 
প্রীদুখার্জা জোর দিয়ে বলেছেন যে, 


এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে প্রভাবশালী 
হাত রয়েছে এবং তাকে খুঁজে বের 
করতে হবে-_সমাজ্ বিরোধীদের 
সংঘর্ষ বলে ঘটনাকে লঘু কর! উচিত 
হবে না। ছুই বাজারী সাংবাদিক 
কিন্ত বামাপদবাঁবুর্‌ বিবৃতিটিও বিকৃত 
করেছেন । অর্থাৎ ওঁ ছুই বাজারী 
প্রতিনিধি এখন আসানসোলের 
স্বার্থান্বেষী মহলের প্রচারের জয়ঢাকে 
পরিণত হয়েছেন । 

বরাচক হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য 
রহস্ উদ্ঘাটন করা খুব ছুরূহ নয় 
আদেঁ। গ্রামবাসীর্দের.সঙ্গে আলাপ 
করেই জানা গেছে ঘে নিহত ৪ ব্যক্তি 
নানাবিধ সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত 
ছিল কিন্ত গ্রামবাসীর সঙ্গে ওদের 
কোন বিরোধ ছিল না। গ্রামের 
অনেকেই চোরাই মাল রেখে থকে 
এ সব অঞ্চলে । এই অঞ্চলটি মহা 
বীরের কার্যকলাপের কুখ্যাত সীমানা 
বলে জানা যায়। সমস্ত ঘটন] পর্য|- 
লোচনা- করলে দেখা যায় যে, 
নিহতরা. মহাবীরের ' দলতুক্ত ছিল 
কিন্ত সম্প্রতি ওদের আম্গত্য 
সন্দেহাতীত ছিল্র না এবং মহাবীরের 
দুলেব মতে পুলিশের গুপ্তচর বলে 
বণিত জনৈক “মাষ্টার” ওরফে নারায়ণ 


সিংয়ের অঙ্গে ওদের সম্পর্ক গড়ে. 


উঠেছিল। মহাকীরের দল মাষ্টারকেও 
খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু তার পাত্তা 
মিলছে ন, ফলে, মত্যাকাণ্ডের 
যূলে মহাবীরের দলকে দায়ী করার 
মত আপাতদুৃষ্ট প্রমাণ নস্তাৎ করা 
যায় না। আসল দোষীকে তা! 
বিচার করবেন আদালত কিন্তু 


& গড 


আসানসোল পুলিশ ঘে ভাবে মহা 
বীরের |ভিত্তিযূলে ঘা দিয়েছে তা 
রে জানিনা, এই নিষ্ঠা _ 
ওরা [শেষ পর্যন্ত বজ্ঞায় রাখবে - 
কিন! ।৷ কিন্তু এইক্ষণে ওদের পক্ষ- 


পাত বলা ঘায় না! 


আগেই বলেছি আঁসানসোল 
পুলিশের একাংশ এখনও আগের 
মতোই: ছুনর্খতিপরায়ণ | আমরা 
এবারই! সেই অংশের নামের তালিকা 
প্রকাশ করছি নাঁ। তাদের উদ্দেশ্যে 
শুধু সার্কবাণী করছি যাতে তারা 
নিজেদের সংশোধন করেন। তবে 
আমাদের এই সতর্কবাণী যে শৃদ্য- 
কুম্ভের আওযাজ নয় তার প্রমাণস্বকপ 
একটি !ছোট নজির মাত্র রাখছি। 
হটন রোডে ( হরিশ গড়াই লেন 
) বদি রায়ের বাড়ীতে 

ভাড়া থাকেন দেনর্যালের কর্মচারী 
মিন্ট, সেন। এই সেন মশাইয়ের 
ঘরে দি মিত মদ এবং জুয়ার আড্ডা 
বসে।। আজও নানা ধরণের সমাজ 
বিরোধীদের ভীড় হয় সেখানে। . 
এখানে নিয়মিত ধারা হাজিরা দেন 
তান্বেরই একজনের নাম বারীন 
রর লম্বা, মোটা, কাঁলো রঙ 





'ডিওয়ালা, ব্যাকব্রাস চুল। 
বারী নবাবু আসানঘোল পুলিশেরই 
একজন । ঝিংড়ি মহল্লায় কোন ডাঃ 

নামক রহস্তজনক ব্যক্তির 
রি নাগরিকতা সন্দেহমুক্ত নয়) 
কোন্‌ | কোন্‌ পুলিশ অফিসারের 
গোপন অভিসার ঘটেছে তারিখ ও 
সময়সহ তার পূর্ণ তালিকা আমরা 
সময় মৃত প্রকাশ করবো! | শুধু সতর্ক . 
করে দিচ্ছি, ওয়াগন ব্রেকাঁরদের 
কাছে 'তাদের মোটা মাসিক বরাদ্দের 
বিশদ Ld আমাদের হস্তগত 


হয়েছে৷ 
sais 


সি পি এম সম্পকে শাহী উম্নান্ন 


(দর্পণের সাদাত) 


আসানসোল থেকে ধানবাদ যাবার 
পথে স্থানীয় শ্ল্পিপতি শ্রীমালেক 
সিং-এর গৃহে সাময়িক যাত্রা 
বিরতির সময় আসানসোলের স্থানীয় 
সাংবাদিক প্রীএম, এ, এ, বেগ এবং 
্রীএস, এস, বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
প্রসঙ্গে গত ২৫শে নভেম্বর দিল্লী 
জুম্মা মসজিদের শাহী ইমাম বলে- 
ছেন যে, জনতা! পার্টির চেয়ে সি. পি, 
আই (এম) জনগণকল্যাণে অনেক 
বেশী সক্রিয় । পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণ্ট 
সরকার সম্পর্কে তার অভিমত জানতে 
চাইলে তিনি বলেন ষে, মাত্র কয়েক 
মাস আগে এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সর- 


কার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এত অল্প 
সময়ের মধ্যে তাদের প্রশাসনিক 
দক্ষতা বিচার করা উচ্চিত নয়। 


কিন্ত, (ভার! স্ত্রপাতেই স্থগভীর 
নিষ্টার/সর্গে জনকল্যাণমুলক কাজে 
ব্রতী | হয়েছেন। তিনি বলেন, 
অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা 
জনতা পার্টির চেরে অনেক ভাল। 

ভা শার্ট কি প্রশাসনে বার্থ 

এই প্রশ্নের জবাবে শাহী ইমাম বলেন - 
যে, জনতা! পার্টির নেতারা ব্যর্থ অথবা 
লি আসলে জনগণই তার 
নার কিন্তু আমি জোর 
দিয়ে বলতে চাই যে, জনত! পার্টিতে 
বহু দুষ্কৃতকারীর অঙুপ্রবেশ ঘটেছে 
এবং ভাদের জন্কই এই দলের ভাব- 
মুতি ধ্বংস হতে চলেছে । 








দহয় 


_ গ্ৰন্থ সমালোচ শন 


বাঙালী মধ্যবিভ্তের চরিত্র বিচাৰ 


বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও 


সমাজ ভাবনা £ মিহির আচার্ষ।. 


লেখক সমাবেশ, এ ১৮এ কলেজ 
সীট মার্কেট, কলকাতা-৭। আট 
টাকা। 

আলোচ্য গ্রন্থখানি গুরুত্বপূর্ণ 
কয়েকটি' প্রবন্ধের সঙ্কলন। মিহির 
আচার্য মূলতঃ ছোট গল্প এবং উপ- 
স্তাসের লেখক হিসেবেই গণমুখী 
বাংলা সাহিত্যের চিহ্নিত নাম হলেও 
প্রবন্ধকার হিসেবেও তার মুন্দীয়ান। 
ইতিপূর্বেই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ 
করেছে যুক্তিসন্ধী পাঠক সমাজের 
কাছে। তার প্রবন্ধের অস্ততূক্তি তত্ব 
যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন 
বিশেষ মতাদর্শের যান্ত্রিক অন্ুস্থতি 
নয় এবং যেহেতু যুক্তিনিষ্ঠ তথা 
প্রয়োগ ভিত্তিক বিশ্লেষণের আস্তর 
'সৌকর্ষই তার গন্য রচনার মূল 
বৈশিষ্ট্য সেই হেতু বাছারী প্রকাশনার 
ছাড়পত্র না নিয়েও মিহির আচার্য 
' অম-সাময়িক বাংলা প্রবন্ধের অগতেও 


শ্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট একটি নাম | | 


ঘেটা এই টালমাটাল সত্তরের 
"দশকে সবচেয়ে বেশী আলোচ্য বিষয় 
হওয়া দরকার তা হচ্ছে-উনিশ 
শতকের “রেনেশশাস* বলে অভিহিত 
নব সংস্কার আন্দোলনের “তত্ব” ও 


তথ্য ভিত্তিক যুল্যায়ন। মুরোপীয় - 


রেনেশাস আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল 
কমাশিআল-বুর্জো নাদের হাতে কিন্ত 
কৃষক সমাজ ছিল তার সক্রিয় সহ- 
যোগী এবং তা ছিল সামস্ততঙ্বের 
উচ্ছেদের লক্ষ্যে নির্দেশিত কিন্ত 
উনিশ শতকের যে তথাকথিত বঙ্গীয় 


_ রেনেশশাস নিয়ে আজও নাগরিক 


বাঙালী বুদ্ধিজীবী মহল নানাবিধ 
আধ্ববাক্যের বাতাবরণে জাতীয় 
চিন্তাকে বিভ্রাস্ত করে চলেছে তার 


_ষুল শক্তি ছিল ভারতীয় মৃৎস্থদ্ধি 


শ্রেণীর ইংরেজ বণিকী অর্থনীতির 
সধত্ব লালনপুষ্ট এক ব্ূপাস্তরিত গোষ্ঠী 
ভারতীয় বুর্জোআাদের আদিপুরুষ। 
এই . গোষ্ঠীর হাতেই রচিভ হুল 
আমাদের দেশের তথাকখিত জাতীস়- 
ভাবাদের সংজ্ঞা যার -সৌধ রচিত 
হয়েছে ১৭৭২ সাল থেকে উনিশ 
শতকের প্রায় অস্তিমপর্ব পর্যস্ত পরি- 
ব্যাপ্ত কৃষক বিদ্রোহের জাতিধর্ম 
সম্প্রদায় নিবেশৈষিক যুগলবন্দী প্রতি- 
রোধের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ধ্বংস- 
তুপের ওপর এবং যার ফলশ্রুভি 
খণ্ডিত এবং সঙ্কীর্ণ -এক জাতীয়তা- 
বাদ। সামস্ততস্তের উচ্ছেদ এই 
“রেনেশশাসের” লক্ষ্য ছিল ন! এবং 
তজ্দনিত কারণে. প্রথম যুগে 


'কোম্পানীর বণিকী পু'দ্দি এবং 


পরবর্তী কালে ইংলণ্ডের শিল্পপু'জির 
নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধিদের পাশবিক 


মিউনিাসপ্যাল গেজেটের বিশেষ সংখ্যা - 


কলকাতা পৌরসভার মুখপত্র 
ক্যালকাট। মিউনিসিপ্যাল গেজেটের 
বিশেষ সংখ্যা “কলকাতা-কলকাতা” 
এবার সবাইকে চমকে দিয়েছে বলা 
যায়| প্রতি পনেরো দিন অস্তর 


গেজেটের সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 


। মাঝে মধ্যে প্রকাশিত হয় বিশেষ 
সংখ্যা, যেমন এর আগে হয়েছে 
বিপ্রবী লেনিন, নেতাজী স্বভাষচন্্র 
বন্থ,কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন ৷ 

এবার কোনও নোমকর! সাহি- 
ত্যিক, বিপ্লবী, চিস্তাবিদ্দের ওপর 
গেজেট দৃষ্টি দেয়নি এব্যাপারে 
গেজেটে বিচক্ষণ 
নিয়েছেন এই কলকাতাকেই ৷ শহর 
কলকাতার স্বখছুঃখ, গণ আন্দোলন, 
সঙ্গীত, সাহিত্য, গাছপাল, বেকার, 
বাণিজ্য, শিল্প আরও হরেক জিনিষ 
স্থান পেয়েছে গেজেটের এই বিশেষ 
সংখ্যায় । রাজ্যের চি্তাবিদদের 
স্থলেখনী থেকে নিঃস্থত হয়েছে 


মহানগরীর" নামকরণের ইতিকথা, 
কগলী নদীর নানাকথা, কলকাতার | 


'গাটকাটা পহ্কটসার 


সম্পাদক বেছে. 


উপাসনালয়ের জন্মবৃত্বাস্ত, এমনকি 
| প্রসঙ্গ । 
জন্ম থেকে মৃত্যু এর প্রত্যেকটা 


স্তরই "কলকাতা কলকাতায়” নিজ্জের 


স্থান করে নিয়েছে । 

প্রত্যেকটা লেখা-ই মননশীলতায় 
ভরপুর । রয়েছে অতিরিক্ত কয়েকটি 
ছুশ্রাপ্য ছবি। পৌরমন্ত্রী প্রশাস্ত ॥ 
শূর একফাকে বলে দিয়েছেন 
কলকাতা পৌরসভার ' সাম্প্রতিক 
হালচালের কথা । 

সব মিলিয়ে বলা যায় এক মুঠোয় 
কলকাতাকের ধরার পক্ষে “কলকাতা 
কলকাতা” একটি অনবস্ত সৃষ্টি । 


পৌরসভার নানা -জটিল সমস্তার 


মধ্যেও একটু আলোর, রেখা । বইটির 
জন্য অভিজ্ঞ, কর্মনিষ্ঠ সম্পাদক 
সমরেশ চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ ।- 
বইটির প্রাপ্থিস্থান কলকাত! ' পৌর-' 
সভা, «নং এস, এন, ব্যানাঞ্জি রোড, 


কলকাতা-১৩, সেপ্টাল রেকর্ড 
টাকা। 


t 


ধারালো! হাতিয়ার বলা যায়। ক্ষেত্র 


অত্যাচারে কৃষক বিভ্রোহগুলো| যে 
ভাবে প্যুদ্বস্ত হয় তার সক্রিয় সমর্থনে 


ছিল এই তথাকধিত রেনেশাসেয 


নায়কবৃন্দ। এবং স্বাভাবিক কারণেই 
কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
আইন পাশের পর রামমোহন, দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর, প্রসন্ন ঠাকুর প্রমুখ মূলতঃ 
ভূস্বার্থাম্‌গামী তৎকালীন রেনেশ"- 
সের নায়কদের নাগরিক চেতনাটি 
ছিল ইংরেজ শাসনের ওপর নির্ভরশীল 
এবং মেকলের ১৮৩৫ সালের এডু- 
কেশন মিনিটসে স্পষ্ট করেই বল! 
হয়েছে যে, এমন একটি শ্রেণী 
ইংরেজরা এদেশে গড়ে তুলতে চায় 
ষারা হৰে Indian in blood but 
English in tacte and culture. 
১৯১৮ সালের মণ্টেণ্ড চেমম্ফোর্ড 
রিপার্টে বল! হয়েছে যে, এর! 
ইংরেজ প্রদত্ত শিক্ষারই ফসল এবং 
তাদেরই চিন্তার সন্তান সম্ভতি। 
৪৭ সালে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা লাভ করে এবং ভারুতীয় 


বুর্জোআদের হাতে আসে রাষ্ট্রীয় 


ক্ষমতা। ৩০ বছরের কংগ্রেসী অপ- 
শাসনে দেশ আজ পরিণত হয়েছে 
শ্রশানে।- এর মুক্তির পথ কি? 
এটাই তো এ যুগের সবচেয়ে বড় 
সারশ্বত সমস্যা । অথচ এই সমস্ত! 
সমাধানের .লক্ষ্যে যে জাতীয় 
এঁতিহের পুনমূ্প্যায়ন হওয়া দরকার 
সেদিকে এমন কি আমাদের বাঘ! 
বাঘা কমিউনিষ্ট চিস্তাবিদরাও নজর 
দেন নি। এ ক্ষেত্রে পথিক“ না 
হলেও আলোচ্য গ্রন্থের “উনিশ 
শতকী বুদ্ধিজীবী মানস” শীর্ষক 
প্রবন্ধটিতে মিহির আচার্য এক উল্লেখ 
যোগ্য ভূষিকা গ্রহণ করেছেন । 


“চিরস্থায়ী.বন্দোবস্তের তাৎপর্য ও উনিশ 


শতকী প্রতিক্রিয়া’ “বুদ্ধিজীবী 
শ্রেণীর সাহিত্য এঁতিহৃ £ বঙ্কিম- 
রবীন্দ্রনাথ” ইত্যাদি এই গ্রন্থের 
অস্ততূক্কি প্রবন্ধগুলি এ যুগের বিরুত, 
বিক্রীত ও বিভ্রান্ত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিক্নীবী 
মানসিকতার শ্বন্রপ উদ্ঘটনে এক 


বিশেষে কেউ কেউ হয়তো .মিহ্রি- 
বাবুকে আপাতদৃষ্টিতে উগ্র বলে তাৎ- 
ক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিয়ে বসতে পারেন 


, কিন্ত বইটি আগ্যোপাস্ত পাঠ করার 


-পর মনে হবে অতি রক্ষণশীল বাঙালী 
বুদ্ধিজীবী মানসকেও মিহিরবাবু 
নাড়া দিতে পেরেছেন । 

: ছাপা ও বাধাই খুব প্রশংসনীয় 
না হলেও ভাল |” বোধহয় গ্রন্থের 
সসক্ষিত বহিরজে মিহিরবাবু 


“আস্থাবান নন। সেটাও এক ছুঃসাহ- 


সিকতা বৈ কি, অস্তত সত্তরের 
দশকে! 
সাধন ু₹ 





দর্পণ ু শুক্রবার, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ 


Fd 


সাংবাদিকতার কর্মশালা 


আসানসোল টেলিগ্রাফ অফিসের 
প্রেস কমে আসানসোল প্রেস ক্লাবের 


উদ্ভোগে ২৬শে ও ২৭শে নভেম্বর এবং . 
ওরা ও ৪ঠ1 ডিসেম্বর অনুঠিত হলে! . 


৪দ্দিন ব্যাপী সাংবাদিকতার 
কর্মশালা । আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে 


উপস্থিত ছিলেন দর্পণের সাধন গুহ । 


অন্তন্ভ আলোঁচনাকারীদের মধ্যে 
ছিলেন ডাঃ জয়গোপাঁল শর্মা, শিব- 
সনাতন ব্যানার্জী, বাসর গপ, 


ৃ সস 
সবের 





নিন্বোক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব অ'হবান করছে 


১। ড্ৰিপ প্যানেল সরবরাহ 


টেণ্ডার নং ই সি এল/পি ইউ aE GH ৭/৭৬ 

ই এল পি ডিল প্যানেলের জন্ত উৎপাদনকারী/সরবরাহকারীদ্বের কাছ থেকে 
টেপার নং ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দুকপি সীল কর! টেণ্ডার। প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ ৬৩টি এবং প্রতি সেট টেগারপত্রের দাম ১০ টাকা । টেণ্ডার দেবার 
শেষ দ্বিন ১1১৭৮ তারিখ বেল! ১টার আগে এবং ১০1১1৭৮ তারিখ বেল! 


৩টায় টেগ্ডার খোলা হবে। 


ক্ট্োোলার অব পারচেক, ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডস লিমিটেড, সীকতোড়িয়া, 
পোঃ ডিশেরগড়, জেলা বর্ধমান এর অফিস থেকে স্পেনিফিকেশনের সিডিউল 
ও সরবরাহের শর্তাবলী সহ টেপার দলিল পাওয়া যাবে ষে কোন কাজের 
দিনে একই অফিসে আ্যাডিশনাল কণ্টোলার অব অ্যাকাণ্টসের কাছে 
নির্দিষ্ট টেও্ডার ফি নগদে দেওয়ার রশিদ দেখিয়ে। 
ঠিকানায় আযাভিশনাল কন্ট্টোলার অব আ্যাকাউণ্টসের কাছে নির্দিষ্ট 
টেগ্তার ফি-র অন্ত পাঠানো . মণি অর্ডার গ্রহণ করা হবে ষদ্দি টেণ্ডার 
দলিল পাঠাবার অন্ত টেণ্ডার সিডিউল অনুযায়ী অতিরিক্ত ২ টাকা (ছু টাকা) 
অথবা তার বেশি পাঠানো হয়। . এই মণি অর্ডারের কুপনে টেওার নম্বর ও 
নির্দিষ্ট তারিখ সহ টেণ্ডারদ্বাতার পুরে! ঠিকানা লিখতে হবে। টেণ্ডারের 
নির্দিষ্ট তারিখের অন্ততঃ ১৫দিল আগে পাঠানো মণি -অর্ভারই কেবল গ্রহণ 
করা হবে। টেগ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখের তিন দিন আগে টেগারপত্র 
ডাকে পাঠানো! হবে। ডাকে বিলম্ব হলে তার জন্ত ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডদ 
দায়ী থাকবে না। পোষ্টাল অর্ডার/ব্যাক ড্রাফট/চেকে পাঠানো টেপার ফি 


গ্রহণ করা হবে না। 


২। হাসপাতালের সরঞ্জাম সরবরাহ 
টেগার নং ই সি এল/পি ইউ আর/হসপিটাল ইকুইপমেন্ট/ *৩/৭৭/৬৮ 


জীবী নিখিলেশ দাস। - 





বি 


ৌরীশংকর' কেডিয়া, Ee | 
সামন্ত, সুশীল মালখণ্ডী, সিদ্ধার্থ ত 


পার্থ মুখান্, সত্য কর্মকার, . সুধা, 
কৃষ্ণ গুপ্ত, বিনয় সেন, প্রদীপ ঘোষ, 


দিশ্বদ্েব ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেকে | 
ইস্কো এবং ই, নি, এল-এর পক্ষে 
আলোচনায় - অংশগ্রহণ করেন এ 
ছুই সংস্থার জনসংযোগ দপ্তরের 
প্রসাদ্কমল নিয়োগী, জয়স্ত রস এবং 
কে, সি; মাথান। সংবাদপত্র ও 
আইন প্রসঙ্গে বলেন বিশিষ্ট আইন- 


চে 


একই 


হাসপাতালেত্ব সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য কেবলমাত্র উৎপাদনকারী/ | 


সরবরাহকারীদের কাছ থেকে টেণ্ডার নম্বর ও নির্দি্ই তারিখ লিখেছুকপি সীল 
কর] টেপার । পরিমাণ প্রয়োজন স্পেসিফিকেশান অন্থযাক্ী এবং প্রতি সেট 
টেগারপজ্ের দাম ১০টাক1। টেওার জমা দেবার শেষদিন ২০।১1৭৮ 
"| তারিখ বেল] ১ট1 পর্যন্ত এবং ষ' এদিন বেল] ৩টাম্ম খোলা হবে। 
কন্ট্যোলার অব পারচেঞ্জ, ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডদ লিমিটেড, পোঃ দিশেরগড় 
জেলা বর্ঘমান-এর অফিস থেকে স্পেসিফিকেশনের সিডিউল ও সরবরাহের 
শর্তাবলীসহ টেগার দলিল পাওয়া যাবে যে কোন কাজের দিনে একই 
অফিসে আযাডিশনাল কন্ট্টৌলার অব আ্যাকাউন্টসের কাছে নির্দিষ্ট ফি! 
নগদে জম! দেওয়ার রূসিদ দেখিয়ে | একই ঠিকানায় আডিশনাল কন্ট্যো- 
লার অব আযাকাউন্টসের কাছে নির্দিই টেগ্ডার ফি-র জন্ত পাঠানে! সনিঅর্ডার 
গ্রহণ করা হবে যদি টেণ্ডার দলিল পাঠাবার জন্য টেণ্ডার সিডিউল 
অনুযায়ী অতিরিক্ত ২ টাকা (ছু টাক!) অথবা তার বেশি টাকা পাঠানো 
হয়। এই. মণি অর্ডারের কুপনে টেগার নম্বর ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ টেগ্ডার- 
দাতার পুরো ঠিকানা লিখতে হবে। টেগারের নির্দিষ্ট তারিখের অস্ততঃ 
১৫ দিন আগে পাঠানে। মণি অর্ডারই কেবল গ্রহণ করা হবে। টেগার 
গ্রহণের শেষ তারিখের তিনদিন আগে টেগারপত্র ডাকে পাঠানে] হবে। 
ডাকে বিল্ষ্ব হলে তার জন্য ইঞঠার্ণ কোলফিল্ডস লিমিটেড দায়ী থাকবে না। 
পোষ্টাল অর্ডার ব্যাঙ্ক ড্রাফট/চেকে পাঠানো টেপ্তার ফি গ্রহণ করা হবে নণ। 
-_ শা ০০০০ হবেনা! | 
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দর্পণ | শুক্রবার, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭ 


সত্যনারায়ণ 


( ১মপৃষ্ঠার পর ) 
শীল গোষ্ঠী এবং রাজ্য পুলিশের 
একাংশ মেই চক্রান্তে যত দিচ্ছে 


তখন হঠাৎ ক্ুর্ত প্রতাপের স্পর্দিত £ 


পতাকা উড়িয়ে “হাটি হাটি পা পা 


রাজনীতির শ্বয়ংহষ্ট সেনাপতি - 
সন্তোষ রাণা আবিষ্কার করলেন ষে, 


পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ রায় সরকারের 
সঙ্গে জ্যোতি বন্ধুর সরকারের কোন 
তফাৎ নেই । এই মস্তব্যেও আমরা 
বিস্মিত হইনি কারণ যার! নিজ স্বার্থ 
পূরণের জন্ত এবং নিজেদের মুক্তির 
জন্য সহযোদ্ধাদের আটক থাকাকে 
মাশুল হিসেবে গুণতে পারে সেই 


আশ আদশত্র্ট লজ্জাহীনদের আমরা শুধু 


A 


Ed 


ted 


করুণাই করতে পারি। 
এইতো কিছুদিন আগেই ফারা- 


, কার জল বণ্টন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকা- 


রের বলিষ্ঠত1 এবং প্রধানমন্ত্রী মৌরা- 
রজী ফেশাইর ষ্টেটস্ম্যানশিপকে 
প্রশংসা করে জামশেদপুরে এক 


সাংবাদিক সম্মেলনে ফতোয়া জারী ' 


করেছেন শত্যনারায়ণ সিং এবং 
ফারাকার জল বণ্টন প্রসঙ্গে পশ্চিম- 
বলের রাঙ্য সরকার তথা সি, পি, 
আই (এম)-এর গৃহীত নীতিকে ন্যাশ- 
নাল সভিনিজম বা] জাতীয় স্থবিধা- 
বা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। গাধা 
বদি পাগল হয় তবে তার রূপ কি 
হতে পারে সত্যনারায়ণ সিং নামক 


রাজনৈতিক পুতুলটিই তার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ। জনতা পার্টি এবং দেশের 
সর্বস্তরের প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে 
নতঙ্জাহ্ন এবং বিক্রীত আদর্শ এই 
রাজনৈতিক মীরজাফররা' প্রতিক্রিয়া-. 
শীল চক্রান্তের নতুন স্থপতি হিসেবে 
আবিভূতি হচ্ছে। একথা ভাববার 
কোন কারণ নেই, কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত 
জনতা পার্টির সরকার পশ্চিমবঙ্গের 
বামফ্রন্ট সরকারকে মন' থেকে মেনে 
নিয়েছে । এই সরকারকে হেয় প্রতি- 
পন্ন করার জন্য একটা স্থপরিকল্পিত 
এবং হুসংগঠিত চক্রান্ত দানা বাধছে 
যার রেশ ধরে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের 
বামফ্রন্ট সরকারকে ছলে বলে 
কৌশলে গদীচ্যুত করার কেন্্রীয় 
সরকারী প্রচ্ছন্ন চক্রান্ত একেবারে 
অবিশ্বান্ত নয়। সত্যনারায়ণর! 
কৰ্ণাটক, অন্ধ, আসাম ইত্যাদি 


রাজ্যের আসম বিধানসভা নির্বাচনে - 


“জনতা পার্টির সঙ্গে ষে কোন শর্তেই 
ফ্রন্ট গড়তে রাঁজী। এটাই ভবিস্ব- 
তের দ্বণ্য চক্রান্তের এক পূর্বাভাস। 
সময় থাকতে সি, পি, আই (এয) 
এবং পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট ও সরকার 
সতর্ক না হলে তাদের ভয়াবহ পরি- 
ণতির সম্মুখীন হতে হবে। মনে 
রাখতে হবে বাজারী কাগজগুলোর 
দৌলতে সত্যনারায়ণ-সস্ভোষ রাণার! 
কিংবদস্তীর নায়কের গৌরব অর্জন 
করে প্রতিক্রিয়াশল চক্রান্তের সোল 
এজেন্টরূপেই আসরে নামছেন। 


মানবাধিকার লঙ্ঘন 
(২য় পৃষ্ঠার পর ) 


রিকার অবস্থা কি? সেখানে 
রুষ্ণাক্গরা তো বিপন্ন । মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে নিগ্রোদের ট্রেড 
ইউনিয়ন গভার অধিকার . আজও 
শ্বীকৃত নয়। আমেরিকার বন্ধু দেশ- 
ছুটো রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রি- 


: "7 কাতে মানবজাতির অধিকার বলতে 


০, 


”ং হাজার হাজার ব্যক্তিকে আটক রাখা _ 


_ রাজনৈতিক 


জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ শ্েতাঙ্গ- 
দেরই অধিকার বোঝায়। গত দেড় 
বছরে দক্ষিণ আফ্রিকায় পুলিশ 
হেফাজতে ২১ জন কৃষ্ণাঙ্গকে পিটিয়ে 
মার! হয়েছে । শেষ যিনি মারা 
গেছেন, তিনি হলেন নিগ্রো জাতী- 
য়তাবাদী নেতা ষ্টিভ বিকে।। 
ইন্দোনেশিয়ায় আজ তেরে! বছর 
হতে চলল প্রায় ঘাট হাজার বামপস্থী 


ব্যক্তিদের আটক করে রাখা হয়েছে । 


হয়েছে আর্জেণ্টিনা,. উরুগুয়ে, চিলি 
প্রভৃতি দেশে। সম্প্রতি লগ্ডনের 


4 আযামনেস্টি ইন্টারন্তাশানাল সংস্থা 


বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আটক লক্ষাধিক 
রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির অন্ত 
এগারো লক্ষাধিক ব্যক্তি ও সংগঠন 


- বেড়াচ্ছেন। গত 


মতবাদে বিশ্বাসী 


প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরিত এক স্মারক- 
লিপি রাষ্রঙ্ঘবের কাছে- পেশ 
করেছেন। 

বর্তমানে আমেরিকার বন্ধু 
পার্ববর্তা বাংলাদেশের জিদ্ন] 
সরকারও এ ব্যাপারে পেছিয়ে নেই । 
সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এক- 
পেশে। মুজিবর রহমানের শাসনে 
দেখেছি মস্কোপস্থী মতবাদ প্রচারে 
অবাধ স্বাধীনতা, অন্যদের ক্ষেত্রে 
নিয়ন্ত্ী । আহার এখন দেখছি, 
মস্কোপন্থীদের স্থান কারাগারে 
অন্যের! ওয়াশিংটন, পিকিং ঘুরে 
১৪ই অক্টোবর 
বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি, ডেমে! 
ক্রাটিক লীগ, জাসদ সব নিষিদ্ধ 
হয়েছে । মণি সিং সহ অনেকেই 
গ্রেপ্তার হয়েছেন । 

দেশে বিদেশে আজ মানবাধিকার 
বিপন্ন। কারণ পুঁজিবাদীরা' আজ 
অর্থ নৈতিক সংকট জনসাধারণের 
ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। সেক্ষেত্রে 
প্রতিবাদের অধিকার খর্ব করতেই 
হবে। মানবাধিকারের এ বিশ্বজনীন 
ঘোষণার প্রযোগ আর হয় না। 


' জি খোজ করছেন, 


প্রণব মুখাজী 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 

কংগ্রেসী মনোনয়ন নিয়ে রাজ্যসভার 
নদদ্যহন। এখনও তিনি রা্জ্য- 
সভার সদস্য । তারপর ইন্দিরা মন্ভ্ি- 
সভায় ব্যাকিং ও রেভিনিউ দপ্তরের 
রাষ্ট্রধস্ত্রী হয়ে বহু বিশিষ্ট শিল্পপতি, 
নিরপরাধ মানুষের বাড়ীতে খানা- 
তল্লাসি চালিয়েছেন । অনেককে 
সর্বস্বান্ত করেছেন । অন্পিকে নিজের 
নামে টাকা চুরির তদস্তটিকে সযক্ে 
ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিলেন। 
কেনন], আমরা এই ফাইলে দেখছি 
১৯৭৬ সালের ২১শে অক্টোবর পশ্চিম 
বঙ্গ পুলিশের এনফোর্সমে্ট ব্রাঞ্চের 
ডি-আই-জি এস, কে, সিংরাজ্য 
সরকারের শিক্ষা দণ্তরের ডেপুটি 
সেক্রেটারী ডি, এল, গুহকে লিখছেন, 
বিস্তানগর শিক্ষা সংসদের হিসাবপত্র 
সম্পর্কে এ্যাকাউন্টে্ট জেনারেলের 
স্পেশাল অডিট রিপোর্টের কি 
হোলে]? সমস্ত ফাইলটি পড়লে 
দেখা যাবে, প্রণব মুখাঞ্জিকে বাঁচা- 
নোর জন্তে কত রকম কায়দা করা 
হচ্ছে। এই স্পেশাল অডিট করা- 
নোর ব্যাপারটিও মজার । ফাইলে 
দেখছি, ১৯৭১ সালের জানুয়ারী 
মাসে পশ্চিম বঙ্গের এযাকাউপ্টেপ্ট 
জেনারেলকে বিষ্ভানগর কলেজের 
হিদাবপত্র অডিট করতে বলা! হচ্ছে। 
তারপর দেখছি, ১৯৭৩ সালের 
জুলাই মাসে বিভানগর শিক্ষা সংসদের 
অন্তর্গত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির 
বিরুদ্ধে হিসেবপত্র স্পেশাল অডিট 
করতে এ্যাকাউপ্টেষ্ট জেনারেলকে 
অনুরোধ করা হচ্ছে আর ১৯৭৬ 
সালের অক্টোবরে পুলিশের ডি-আই- 
স্পেশাল অডিটের 
কি হোলো? সমস্ত ব্যাপারটায় 
ন্তাকাপনা ষেন ফুটে উঠছে । ছ’বছর 
ধরে বি্ভানগর কলেজের হিসেবপত্র 
অডিট করানো! গেলনা । আসলে 
অণ্ডট করানোর ব্যাপারটা অছিলা- 
মাত্র । 

খবর হচ্ছে, প্রণব মুখার্জি যখন 
ইন্দিরার ঘনিষ্ঠ মহলে প্রবেশ করে 
সিদ্ধার্থশংকর রায়ের বিরোধিতা 
করতে সুরু করেন তখন সিদ্ধার্থ রায় 
এই তদস্ত চালাতে চেয়েছিলেন ! 


-. কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর তখন 


ক্ষমতাহীন | তাকে তদস্ত চালাতে 
দেওয়া হয়নি । অন্যদিকে ইন্দিরা- 


সঞ্চয়ের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে প্রণ্ব' 


মুখার্জি নিজের নামে টাকা চুরির 
অভিযোগ চাপা দিয়ে অপরের 
পিছনে লেগেছেন। তখনও তিনি 
ইন্দিরা ভজ্নাই করে গেছেন। 

রাজনৈতিক পটস্মিকা এখন 
পান্দটেছে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বস্থকে দর্পণ এখন প্রণব মুখার্জির 





বিরদ্ধে তস্ত সুরু করানোর জন্যে 
অমরোধ জানাচ্ছে । বিষ্ণুপুর খানা 
(২৪ পরগণা) আর পশ্চিমবঙ্গ 
পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চে সমস্ত 
কাগজপত্র আছে। ঘদ্দি না পাওয়া 
যায় তবে ঘর্পণের কাছে_ কাগদপত্র 


' পাওয়া যাবে। 


শুধু বিভানগর কলেজের টাকা 
চুরির অভিযোগই নয়, ফাইলে 
দেখছি, ১৯৭০ সালের মে মাসে এন- 
ফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের একজন অফিসার 
ওপরওয়ালার কাছে লিখছেন, বিস্যা- 
নগর কলেজের অফিসিয়েটিং প্রিন্সি- 
প্যাল পি, কে, মুখার্জি ও সেক্রেটারী 
ধীরেন বেরার বিরুদ্ধে তদন্ত করার 


সময় দেখছি উপরোক্ত দুজন ১৯৬৭ , 


কিনল 


: (কোল ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ) 


1২ 


| 

ৃ 

॥ সাত 
সাবের মার্চ ও মে মাসে নয়াদিলির 
ইউনিভারসিটিগ্রযান্টপ কমিশন থেকে 
লাইব্রেরীর বই কেনার নামে ৭৩৩৩ 
টাকা নিয়েছেন এবং পরবর্তী দিনে 
লাইব্রেরীর বই কিনেছেন বলে 
গত টাকা ৯০ পয়সার ভুয়ো 
হিসেব দাখিল করেছেন। আরো! 
তদন্তের জন্যে আমার দিল্লি যাও & 
দরকার । ওপরওয়ালা দিলি ধাবার 
স্থপারিশ করেছিলেন। কিন্ত তার. 
পর কি হুয়েছে বোঝা! যাচ্ছেন! । 
মোটকথা, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ষ 
কংগ্রেসী বাষ্মন্ত্রী প্রণব মুখার্জি র 
বিরুদ্ধে 








L 


Se lene উনিও TEED 
, 
নিম্োক্ত কাজের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে 


বালি পরিবহন 


॥ 


রেফাঃ নং ই সি এল / এস এ এম / এন এম্‌ এ / এন-টি / টি-এন-১/ ৭৭ / 


১৫৭) ১০ / ৭৪ তাং ৭. ১২. ৭৭ | 


গ্্রাকে কয়লা পরিবহন’ -এই কথাগুলি শি লিখে, সাব-এরিয়! 
ম্যানেজার, নিরশা সাব-এরিয়া, পোঃ নিরশাচটি, জ্রেল! ধানবাদ-এর নামে 


উল্লিখিত সুত্ৰ থেকে ১৯৭৭-৭৮ সালে 


পরিবহনে সক্ষম প্রতিষ্ঠিত 


ঠিকাদারদের কাছ' থেকে সীল করা টেণ্ডার -বরাকর নদীতে 'বারমূরি 


মৌজা থেকে খাস বারজানা ষ্টোয়িং বাঙ্কারে ১৫,০০ 


কিউবিক মিটার 


বালি সংগ্রহ, লোডিং, পরিবহন ও আন-পোডিং। অন্গুমিত দূরত্ব ১৬/১৭ 


কিলোমিটার । 
টেগারের সঙ্গে ১১০ 


**টাক। সিকিউরিট ডি: সঙগিট*: 


1 
| 


ক্কাল ইণ্ডিয়া লিমিটে ড, 


ইষ্টাৰ্ণ ভিভিসন, নিরশা গ্রপ"-এব অমুকুলে আঁদানদোলে নগদে দেয় (সদ 
বিহীন ) ডিমাণ্ড ডাকটের আকাৰে পাঠাতে হবে এবং অসফল টেণ্ডার- 
দ্াতাদেরযাকেরত দেওয়া হবে । রম্বালট সহ!ভ্যালুঙ্যাট্রিক ভিত্তিতে অর্থাৎ 
আন-লোডিংয়ের আগে ইরাকে প্রতি কিউবিক মিটার বালির দূর দিতে হবে । 


নিয়মিত পেমেন্ট দেওয়া হবে সাধারণতঃ 


যে সময়ের কাজ তার পরবর্তী 


শনিবারে এবং বাঙ্কারে রক্ষিত রেকর্ডের ভিত্তিতে যে সময়ের জন্য পেমেন্ট 
তখন সরবরাহ কর! বালির পরিমাণের ১০% ভাগের জন্য এ / সি পেয়ী 


| 


চেকে। বাকি ১:% ভাগের জন্য পেমেন্ট দ্রেওয্ব। হবে প্রতি মাসের শেষে 
কোল বোর্ড সার্ভেমার ও কোঁলিয়ারী সার্ডেয়ায়দের কাছ থেকে জয়েন্ট ষ্টক 
ইয়ার্ড মেজারমেন্ট পাওয়ার পর। বালি, সরবরাহ না করার জন্য 
কোলিয়ারীর যে কোন ক্ষতি ঠিকাদারর! পুরু করবেন এবং সাব-এরিয়া 
ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্ষতির অঙ্ক ঠিকাদার দের বিল থেকে কেটে 
নেওয়া হবে। ঠিকাদারদের পূর্বাহ্ন জানিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বালির 
পরিমান বাডানো বা কমানোর অধিকার মা সাব-এরিয়া ম্যানেজারের । 
ঠিকাঁদারকে ভারকর্ম গারীদের মা ওয়ার্ড ৪ম বলবৎ শ্রম আইন অন্ষারী 
পেমেন্ট দিতে হবে । ওয়ার্কমেন্স কম্পেম্সেশান আইন মতে কর্মচারীদের দেয় 
যে কোন ক্ষতিপূরণের জন্য ঠিকাদাররা দায়ী থাকবেন । নদী ও বাঙ্কারের 


অনুমোদিত পথ ঠিকাদারদের রক্ষণাবেক্ষণ 
যাতায়াতের স্থবিধার জন্য । শর্তাবলী সম্পর্কে 


করতে হবে তাদের ট্রাক 
অন্যান্ত বিবরণ ইত্যাদি এবং 


টেপ্তারপত্র সাব-এরিয1 ম্যানেজার, নিরশ। সাব-এরিয়ার অফিস থেকে যে 
কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে গাওয়া যাবে । 

২৮.১২, ৭৭ তারিখ পর্যস্ত টেগ্ডার গ্রহণ কর! হবে এবং ৩০.১২.৭৭ তারিখে 
৩.৩০টাঁয় সাব-এরিয়! ম্যানেজার, নিরশ! ব্লাব- -এরিয়া, পোঃ নিরশাচটি 





: ( ধানবাদ )-এর অফিসে খোলা হবে। টেগারদাতাদের টেগ্ডার খোলার 


সময় আই টি ও এস টি ক্লিয়ারেন্স সার্টফিকেট দেখাতে হবে, এ ছাড়া |- 


টেণ্তার বাতিল করা হবে । 





Regd. Ne. ড/8/0032 


ইন্দিরা গোষ্ঠী তলবী সভা ডাকছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


এক্য আলোচনায় লাভ নেই 
জেনেও কংগ্রেসের ইন্দির! ও রেডী 
গোষ্ঠী আলোচন! করছেন । এই 
রিপোর্ট প্রেসে দেওয়ার সময় পর্যন্ত 
পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বঙ্গ বাক্স 
ইন্দিরা "গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তলবী 
সভার দিন ২৮শে ভিসেম্বরই যোটা- 
মুটি ঠিক। তবে তা কোন কারণে 
পিছিয়ে ২৯শে ডিসেম্বরও হতে পারে । 

রাজ্যে রাজ্যে প্রস্ততিও সেইভাবে 
চলছে। প্রত্যেক রাজ্য থেকে 
ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনে যত বেশী 
সম্ভব এ আই সি সি সদস্য তলবী 
সভায় হাজির করানোর চেষ্টা চলছে। 

বিহার, কর্ণাটক, অন্ধ, তাঁষিল- 


তেল ডাকাতি 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
গুলিতে নানা! অককর্ম চালানোর 
ব্যাপারে কতিপয় পুলিশকমীঁ চৌরা- 
কারবারীদের নিয়মিত খবরও 
যোগান দিচ্ছে | 

দর্পণ পত্রিকার কাছে হাওড়ার 
পদস্থ পুলিশ অফিসার বলেছেন ১৪ই 
ভিসেম্বর সকাল নয়টার সময় সীক- 
ব্াইল থান! এলাকাধীন আলমপুরে 
প্রকাঙ্থেই তেল পাচার হওয়ার একটি 
ঘটন] ধরা পড়ে । আশ্চর্যজনক ঘটনা 
হল, দেয়ালঘেরা এই গোভাউনটি 
দীর্ঘদিন ধরেই তেল পাচারের ঘাটি 
বলে সাধারণ বাসিন্দাদের অভি- 
যোগ | কিন্তু ঘটনাটি ধবেন ভি আই 
বি শাখা নয়, পুলিশের অন্য দগ্চরের 
অফিসারবৃদ্দ | বিশেষ কাজে ঘটনা- 
স্থল দিয়ে যাবার সময় তারা দেখেন, 
' সংশ্লিষ্ট গোডাউনটির ধারে-কাছে কিছু 
সন্দেহভাঙ্গন লোকের ভীড়। জীপ 
থেকে নেমে পুলিশ অফিসার আর, 
এন, রায়, এস ব্যানাজী, এ, ভট্রা- 


নাডু, কাশ্মীর এবং উত্তর প্রদেশের 
অধিকাংশ এ আই সি সি সদস্যের 
সমর্থন শ্রীমতী গান্ধীর দ্বিকে। তা- 
ছাড়া মধ্যপ্ৰদেশ, রাজস্থান, আসাম, 
বেশ কিছু সেদস্য ইন্দিরা গান্ধীর 
সমর্থনে থাকবেন | 
ভবে একথা ঠিক গত অক্টোবরে 
তলবী সভার জন্ত বে, ৪০৫ জন এ 
আঁই সি সি সদস্য শ্রীমতী গান্ধীর 
সমর্থনে ্বাক্ষর দিয়েছিলেন তার 
মধ্যে কিছু সদস্য এখন রীতী গাঁদ্ধীর 
পক্ষ থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছেন। 
অঙ্ধর প্রাক্তন ুর্ধামহী পিঁ ভি 
নরসিংরাওকে নতুন নতাঁপতি নির্বা- 


চার, এন, কো, ডি চ্যাটার্জী প্রদূ্ 
সরাসরি গোডাউনে . চুকে পড়েন | 
সৈখানে তারা দেখেন এম পি এল 
২৭৪ নম্বরের তেলের ড্রাম ভর্তি একটি' 
গাড়ী । আর এখানে সেখানে ছড়িয়ে 
রয়েছে আরও একগাদা ড্রাম। পুলিশ 
অফিসাররা! ঘটনাটি সংগে সংগে জেলা 
শাসক লীন। চক্রবর্তাকে জানান । 
ভ্রসতী চক্রবর্তীর নির্দেশে পুলিশ 
সুপারিনটেণ্ডেন্ট প্রকাশ তট্টাচার্ম 
জেলার গোয়েন্দা! শাখাকে বিষয়টি 
জানান। সেখান থেকে ভিইবি 
(ওয়ান) এন বোন দলবল নিসশ্বে 
ঘটনাস্থলে যান। লরী সহ তেলের 
ভ্বাম আটক করা হয়। সীকরাইজ 
থান। থেকে জানান হয় ড্রাইভার ও 
ক্লীনারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 
আন] যায় এর সংগে আরও দুজনকে 
পুলিশ খুঁজছে । তাদের মধ্যে এক- 
জন কালিপদ দাশ । 

অদ্ভুত ঘটন1 হল, ঘটনার নেপথ্য 
নায়কর1বে-পাত্া। সাধারণ চুনো- 
পু'টিদের ধরেই পুলিশ চুপচাপ । অথচ 





he ইন্ডিয়ার সিকি সংস্থা বিশেষ) 


০১৫০ ১৩১ ১৯৩ ৮ খা 


৭ 





বাশান্ড়ি নিৰ্মল 


তার সংশেধানী 


রেফাঃ জি এম/কেণ্ডা/ই ই সি )/১৬৫৩ তাং ১৪.১২.৭৭ 

টেগার নোটিশ নম্বর জি এম/কেপ্ডা/ই ই (সি' /টেগার/১৩৬১ তাং ২৬.১১.৭৭ 
সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানে হচ্ছে যে বিভিন্ন কাঁজের টেণ্ডার খোলার | 
সময় ও তারিধ মূল টেণ্ডার নোটিশে উল্লিখিত তারিখের পরিবর্তে নিষ়্- 


লিখিভভাবে নিঠিষ্ট হয়েছে £__ 


পিরিয়াল নং ১ ও ২--৪.১.৭৮ তারিখ তটার । সিরিয়াল নং ও ও < 
৫.১.৭৮ তারিখ ৩টায় । সিরিয়াল নং ৬ ও ৮--৬.১.৭৮ তারিখ ্টস্ি এবং 


সিরিয়াল ৯ ও ১৭7 
থাকবে। 


৯.১.৭৮ তারিখ ৩টায়। অন্তান্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত 








Phone :3244232 

চন করার ব্যবস্থাও প্রায় পাকা।? 
তবে বেশীর ভাগ কংগ্রেস নেতা এখনও 
ঠিক করে উঠতে পারছেন না কি 
করবেন । কংগ্রেসের অধিকাংশ 
নেভীরই মত গ্রমতী রাম্ধীর দোষ 
কেও ভিন 
খিনি ধলকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ফিতে 
পারেন । তবে তা নিয়ে ঘল ভেঙে বাক 
"এটা তারা চান না এবং ফুল ভেঙে 
দলে কোঁন দিকে যাবেন তা এখনও 
ঠিক করে উঠতে পারেন নি তারা । 

প্রমতী গাঘ্ধী পক্ষে কিছুর] উৎ- 
সাহজর্নক ব্যাপার হল কাশ্মীরের 
মৃধ্যমত্রী শেখ আবিদা ওঁ তামিল- 
নাঁডুর মুখ্যমন্ত্রী এম ভি রামচন্নের 
দ্বিধাহীন সমর্থন । 

অপরপক্ষে ব্রদ্ধানন্দ রেডী এবং 
তাঁর পরামর্শয়াতারা ঠিক করে উঠতে 
পারছেন মী ইন্দিরার পদত্যাগ গ্রহণ 
করবেন কি নাঁ। তবে সিন্ধান্ত 
একটা নিতেই হবে। তাই আলো- 
চনা চালাচ্ছেন ব্রন্ধানন্দ গড্ী সবার 
সঙ্গে । যাতে বিপরীত কিছু হলে 
দোষটা তার একার ঘাড়ে না চাঁপে। 


এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য জেলার 
বেপরোয়া তেলের চোরাকারবারের 
সংগে বিবিচাদ, বানোয়ারিলাল, এদ 
কে ট্রেডিং, গোলাবাড়ি থানা এলা- 
কার অবনী দত্ত রোডের রাধা 
সাভিসের শ্তামবাবু সহ এখনও পুলি- 
শের ধরাঁ-ছোয়ার বাইবে। দর্পণ 
অত্যন্ত দায়িত্বের সংগে বলতে পারে- 
হাওড়ার বেশ কিছু পুলিশ অফিসার 
এই চোরাঁকারবারীদের কাছ থেকে 
নিয়মিত ভেট ও টাকা পেয়ে আস- 
ছেন। শুধু হাওড়াতেই নয় কল- 
কাতাতেও এই কারবার এখন বেশ 


তেজী। ষ্ট্রাণ্ড রোডের নরসিংহ 
গপ চেতলার গোডাউন মারফৎ 


ছুঃসাহসিকভাবে এ কাজ 
চালিয়েছেন। 
প্রকাশ্তেই নরসি'হ্‌ বলে বেড়াচ্ছেন 


ষে রুণু গুহনিয়োগীর ঘনিষ্ঠ কতিপয় 
পুলিশ অফিসার তার হাতে ৷ অতএব 
কলকাতা এলাকার কারে! ক্ষমতা 
নেই তার ভেঙ্গাল তেলের কারবার 


| উন রাজপথ গুপ্ত, শিউনাথ 


গুপ্তা প্রমুখের ব্যবসাও জোরদার 
চলেছে । অভিযোগ, নরসিংহ এখন 
সরষের তেল নিয়েও নানা! কারবার 


চালান সম্ভব হলে এ কারবার বন্ধ 
করা সম্ভব রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর 
ও কলকাতা গৌয়েন্দা দণ্তরের কতি- 
পঁয় ব্যক্তি ভেজাল তেলের কারবারী- 
দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । এদের 
কথা মনে রেখে পুলিশী অভিযান সুরু 
"_" জম্পাঙ্গক _হীরেন বস্থ 


ই একমাত্র ব্যক্তিত্ব , 





PRICE 40 78880, 
বিশ্বরূপা he | এদের ও গ্ 

(১ম পর টাকার নন 
চাইছেন কর্মীকে ছাঁটাই শি বর্ম অতি এক খেন 


মালিক ষে ধরনের ব্যবহার করছেন 
তা বর্ণনাতীত। শিল্পী কর্মীদের 
চাকুরী, বেতন কোনও কিছুরই 
নিরাপত্তা নেই। এর প্রতিবাদ 
. করতে যাওয়া মানেই ছাটাইয়ের 
বলি হওয়াঁ। এ জিনিষ বরদাস্ত কর! 
সম্ভব নয় । 


করতে ৷ ব্যাপারটি নিয়ে বিশ্বরূপারি 
কর্মী মহলেও বিক্ষোভ সরু হয়েছে । 
+ বিশ্বরূপার সাম্প্রতিক হালচাঁলের 
খবর পে সি, পি, আই (এম) 
প্রভাবিত বেঙ্গল মোশন পিকচার্স 
৪১ ইউনিয়ন লেব ব্শে 


জা 
















































নিম্নোক্ত কাজের জন্য -'স্তাব আহ্বান করছে 
কোন্সার্টার নির্মাণ 
টেণ্ডার নং ER TE TE 
তাং ১৪, ১২, এপ 
অভিজ্ঞ সিভিল ইঞ্ধিনীয়ারিং ঠিকাদারদের কাছ থেকে আইটেম দ্র/শতকরা | 
ভিত্তিতে নিম্নোক্ত কাজের জন্য সীল করা টেণ্ডার--(ক) কাজের বিবরণ 
(৭) অগ্গমিত খরচ (গৈ) বায়নার টাক! এবং (ঘ) সম্পূর্ণ করার সময় 
নিকর্প : (৫১) (ক) মাধবপুর কোলিয়ারীতে ২৪ নং এন এইচ এস কোয়াটার | 
খে) ২,৯৫১৮০ টাকা গৈ) ২,৯৫১ টাকা ও (ঘ)১৯ মাস; (২) কে) নবঁ 
কাজোয়! কোনিয়ারীতে ২৪ নং এন এইচ এস (খ) ২,৯৫,০৮০ (গ) ২,৯৫১ | 
টাকা ও (খ ১ মাস (৩) (ক) খাস কাছ্ছোরা কোঁলিয়ারীতে চনং “বি” 
টাইপ কোয়ার্টার (খ) ১,৮৩,৮০৪ টাকা (গ) ১,৯৩৮ টাকা ও ঘে) ৯ মাস) 
(৪) কে) এরিয়া অফিসের জন্ত ৪নং ‘এ’ টাইপ ও ৮ নং “বি"াটাইপ 
কোয়ার্টার (খ) ২,৫৩,৩৩* টাকা (গ) ২১৫৩৩ টাকা ও (ঘ) ৯ মাস ; (৫) (ক) 
জানা কোলিয়ারীতে ৪ নং ‘এ’ টাইপ ও ৮ নং ‘বি’ টাইপ কোয়ার্টার (থ) 
২,৫৩,৩৩০ টাঁকা (গ) ২,৫৩৩ টাকা ও (ঘ) ৯ মাস) (৬) ক) জান্বাদ কোলি- 
যারীতে ৪ নং ‘এ’ টাইপ ও ৪ নং ‘বি’ টাইপ (খ) ১,৬১,৪২৮ টাকা (গ) 
১,৬১৪ টাক! ও (ঘ) ৯ মাস; (৭) (ক) জান্বাদ কোলিয়ারীতে ২৪নং এন 
এইচ এস কোয়ার্টার (খ) ২,৯৫১০-৮* টাকা (গ) ২,৯৫১ টাকা (ঘ) ৯ মাস) 
(৮) কে) জান্বাদ কোলিয়ারীতে ৪* নং এন এইচ এস কোয়ার্টার 
(খ) ৪,৯১,৮০০ টাকা (গ) ৪,৯১৮ টাকা ও (ঘ) ১২ মাস; (১) (ক) 
লাচিপুর কোলিয়ারীতে ৩২ নং এন এইচ এস কোয়ার্টার (রিম পাইল, 
পাইল ফাউণ্ড) (খ) ৪,২৪,৮০২ টাকা (গ) ৪,২৪৮ টাকা ও (ঘ) ১২ মাস ূ 
(১০) (ক) এরিয়া অফিসের জন্য ৪নং “মি” টাইপ ও ৪ নং “ভি, টাইপ 
কোয়ার্টার (খ) ৩,৯০,৬৫১ টাকা (গ) ৩,৯০৭ টাকা ও (ঘ) ১২ মাস। 
জেনারেল ম্যানেজার, কাজোপা এরিয়া, .পোঃ কাজোরাগ্রাম, জেল! 
বর্ধমান-এর অফিস থেকে প্রতি সেটের জন্য ২৬২৫ টাকা নগদে (বিক্রয় কর 
সমেত) দিয়ে ( অপ্রত্যার্পণঘোগ্য ) ২. ১, ৭৮ তারিখ থেকে ১৭. ১. ৭৮ 
তারিথে শনিবার ছাড়া যে কোন কাজের দিনে বেলা! ৪ট1 এবং শনিবার 
বেলা ১১* ৩০ পর্যন্ত টেগ্ডার দলিল পাওয়া যাবে । এই অফিসের এরিয়া 
ফিনাম্স ম্যানেজার কর্তৃক নগদ টাক! গৃহীত হবে। যারা ডাকে টেগার 
দলিল পেতে চান তাদের মনি অর্ডারে প্রতি সেটের জন্ত « টাকা পাঠাতে 
হবে। টেগার দলিল ডাকে পৌঁছতে দেরী হলে তার জন্ত এই বিভাগ | 
দায়ী থাকবে ন!! প্রতিটি কাজের জন্য সীল করা থামে টেণ্ডার দলিলং ন 
কাজের নাম, বায়নাঁর টাকা জমার বিবরণ, তাঁরিখ ও টেণ্ডার খোলার সময় 
লেখ আলাদা টেণ্ডার ১৮. ১. ৭৮ তারিখ বেল! ১টা পর্যস্ত গ্রহণ করা হবে 
এবং প্র দিন টায় টেগডারদাতি। অথবা তীর / তাদের মনোনীত প্রতিনিধি- 
দের উপস্থিতিতে খোলা হবে। টেগ্ডার দলিল কেবলমাজ্স সেই সব টেশ্তার- 
দাতাদের দেওয়া হবে ধারা এরিয়া সিভিল ইঞ্জিনীয়ারের কাছে তাদের 
অতীত অভিজ্ঞতা ও সঙ্গতির সস্তোষজনক প্রমাণপত্র দ্রেখাতে পারবেন। 
বায়নার টাকা ছাড়া টেণ্ডার বাঁতিল করা হবে। এক বা একাধিক টেগার- 
দ্বাভার মধ্যে কাজ ভাগ করে দেবার অধিকার এই বিভাগ সংরক্ষিত 
রাখছে । 







" *ক কনক হ্বীপালী প্রেদ, ১২৯।১ আচাৰ শর লো, কাতা-* থেকে মৃকরিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ বট লেন কঙ্গকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 





Land 


| বাম ফণ্ট সরকার বৰ্গাদা [রদের অধিকার রক্ষায় ৃ 


৮ ভোতদারের পক্ষ নিয়ে প্রফুল্লবাধুর মিথ্যা প্রচার : 
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. প্রয়াত র তি 
ডায়েরী গায়েব 


(দরের সংবাদদাতা) 


পরলোকিগত রাষ্ট্রপতি এজ 
আলী আমেদের ব্যক্তিগত ডায়েরী 
গায়েব হয়ে গেছে । 


শ্বাক্ষর করেছিলেন এই ভাস্তরেরী না 
পেলে সেকথা কোনদিন: জানা ঘাৰে 


তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে এই 
ডায়েরী .পরলোকগত রাষ্ট্রপতির পুত্র 
বর ডুরেন্দের প্রথম নজরে আসে। 


, কিন্ত তাকে এই সম্পর্কে প্রশ্ন কর! 


হলে তিনি বলেন, “আমি এ 
সম্পর্কে কিছু জানি না । 


, তিনি একথাও বলেন যে, কোন 
সরকারী ঘর বা শাহ ' কমিশনের 
* অফিসার এ সম্পর্কে তাদের সঙ্গে 
.ঘোগাষোগ করেননি । যদিও রাষ্ট্র 


পতির ব্যক্তিগত সহকারী আখতার 


১৯৭৫ সালের" 
, -২৫শে জুম রাত্রে রাষ্ট্রপতি ভবনে কি 
| , ঘটেছিল এবং কি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র 


নী পো কমিশলে সাক্ষ্য দিতে 


গিয়ে এই ডাত়েরীর কথা বলেছেন। ' 


তাকে প্রশ্ন করা হলে ভিনি সোব্দা- 
স্থজি উত্তর না দিয়ে ৰনেন ডায়েরী 
আমেছের পরিবারের . কাছে 
থাকতে পাঁরে। কিন্ত রাষ্ট্রপতির 
পরিবারেয় লোকেরা একেবারে 
যুূক হয়ে আছেন। তার 
পরিবারের জনৈক ব্যক্তি বলেন, 
“প্রীআামেদ তার ডায়েরীতে কয়েকটি 


বিশেষ “চাঞ্চল্যকর ঘটনা”র কথ! ' 
লিখে গেছেন । ভায়েরীর বিষরবন্ : 


যদি জানা বায় তাহলে ভাতে বর্তমান 
অনেক রাজনীতিকের রাজনৈতিক 


' জীবন খতম হয়ে যেতে পারে ।»- 


জানা গেছে পরলোকগত রাষ্ট্র 
পতি ভার ভায়েরীতে সমকালীন 


: অনেক ঘটনা সম্পর্কে নিজের মতামত 


লিখে রাখতেন । এখন প্রশ্ন হল, 
এই ভায়েরীটি কি করে শবং কার 
হারা গান্সেৰ হল | 


(ঘপণের প্রতিনিধি ) 


বৰ্ধবাম চব্বিশ পরগণার 


এবং 'ছগলী ও বীরভূমের বেশ 


কয়েকটি জবারগণ যুরে এসে একথা 
এই রাজের প্রাক্তন রংগ্রেসী যন্ত্র 
প্রফুল্ল সেম ৰাসভ্রন্ট সরকার ও সি 


পি (আই) এযেয় বিরুদ্ধে যেসব অভি-. 


যোগ আনছেন তা জোতদ্বারদ্বের 


্বার্থরক্ষা্র চেষ্টায় কুৎস1 প্রচারমাজ্জ । - 


একথাও পরিষ্কার যে, এই রাজ্যে 
বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পত্র 
খেকে আোতদারদের সুখের দিন শেষ 
হতে চলেছে। বিগত ৩০ বছর ধরে 
তি ভাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুলচ্ 
দেন এবং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিষ- 


ঘার্থরক্ষা করে গেছেন এবং সরকারী 


* প্রশাসন ষথ্বের পৃষ্ঠপোষকতার বর্গা- 


নাজেহাল হয়েছে, এমনকি তারা যে 
তাগচাষী সে শ্বীকৃতিও ভাদের দেওয়া 


হ্য় নি। আজ রাজনৈতিক পরি- 


বর্তনে বারা অমি চাষ করেছে সেই 
ভাগচাষীরাই শ্রাষে- গ্রামে ধান 


কাটছে আর ভোতদাররা তাদের ' 


কাছ থেকে নিজেদের প্রাপ্য সংগ্রহ 
করছে লিখিত রসি দিযে ৰার ফলে 
.তাগচাষীরা . আইলসম্মত শ্বীকুদ্ধি 


পাচ্ছে। ভাই আজ প্রফুল্পবাবুদের, 
"গেল গেল রব । ৭. 
বর্গাদারের অধিকার রক্ষার 


কংগ্রেস সরকার কোনদিনই এগিক্রে : 


ঁসেনি। ভারা দেখেছে বর্ধিষুঃ 
চাষী আর জোতদারের স্বার্থ । এট! 
বিচ্ছিত্ন কোন ঘটনা 'নর-_এট! 
কংগ্রেসের শ্রেশী-রাছনীভিরই প্রতি- 
ক্ষন মাত্র, পক্ষান্তরে বাঁসফ্রণ্ট সর- 
কার চেয়েছে বর্গাধারদের স্বার্থরক্ষ] 
করতে, তুমিহীনদের হাতে জঙ্গি 


দিতে, শ্ষেতমজুরদের মন্ত্রী বৃদ্ধি ও 


কর্মক্ষেত্রের সমপ্রসারণ ঘটাতে--গরীব . 
চাষীকে বাড়াতে এবং এক কথায় . 


গ্রামবাংলার বুকে সজীব স্পন্দন 
তুলতে ।  মেছোঘেরীর, মালিকর! 


মোনা'জল চুকিয়ে বহু চাষের জঙ্গি 


নষ্ট করেছে এতাবৎকাল1 এখন 
চাষীদের মধ্যে তার বিরুদ্ধেও প্রতি- 
বাঘ এবং প্রতিরোধ সোচ্চার হয়ে 
উঠেছে? '' 

এখানেই প্র সেনের আতে 
দা লেগেছে। ৰে কোন শুভবুদ্ধি- 
সম্পন্ন লোকই শ্বীকার করবেন (তিমি . 
যে কোন দলেরই হোন না কেন) ৰে, 
লজ দিয় সিডনির 








ফাকে: এ ধরণের প্ররোচনামূলক 'খবর 
বের হচ্ছে যার কোন ভিত্তিই:নেই। . 
যেমন বাগবাজারী কাগজে আসান- 
সোঁলের সংবাদদাতা প্রেরিত খবরে 
বলা হয়েছে যে, বারাবনী ও হীরা- 
| (শেখাংশ গম পৃষ্ঠায়) 


জোতদাৱৱা ঢাঙ্গীহাঙ্গাম | 
বাধাতে চেষ্টা কাছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


পাওয়া যাচ্ছে। এই জোতদার, চক্রকে 


লংঘবহ্ছধ করছে কংগ্রেম ও কংগ্রেস 


"অনুগামী জনতার কিছু নেতা । বীর- 


ছুমের হুবরাজপুর,  ইলামবাজার 
প্রভৃতি অঞ্চলে হঠাৎ চাষী সংঘ, নাসে 
একটি সংগঠন গজিয়ে উঠেছে।, 
অভিযোগে প্রকাশ, প্রাক্তন কংগ্রেস 
এম পি শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় 
চাষীসংঘের একজন বড় পাণ্ডা। 
প্রকাশ, জোতদার চক্র চাষীর 


্তাষ্া অধিকার্‌ রক্ষার নামে গ্রাসে 


গ্রামে জোর জবররপ্তি চাদ তুলছে। 
এবং সারাদিন-রাত জমি পাহারার , 
নামে লাঠি, বল্লষ, বোমায় সজ্জিত 


কুখ্যাত কংগ্রেসী মাস্তানরা গ্রামে 
গ্রামে ভীতিপ্রদর্শনকরছে। প্রসঙ্গত 
উচ্লেখ্য, সিদ্ধার্থশংকর রায়ের আমলে 
গরীব 'চাষীকে অমি ' দেওয়ার নাহ 
করে ক্ংগ্রেসীর1 ছোট চাষীদের জমি 
অন্যেরনামে বণ্টন করে'গেছে ; এমন 


‘কি অনেক চাষী জানেন না যে, 





তাদের জমি বেহাত হয়ে গেছে। - 
বর্তমানে চাষীরা যখন এ সব জমি 
চাষ করেছেন তখন জোতদাঁরর। 
গিয়ে জোর করে ওঁ সব জমির শস্ত 
নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া 


বাচ্ছে। : এই সব ক্ষেত্রে পুলিশ 
গ্রামের জোতদারদের হয়ে কাজ 
জোতদারদের যড়ষন্ত্রের 


ডো 





জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রফুল্ল সেন পুলিশকে উসকে দিচ্ছেন: 


রাজনীতিতে হতাশা মাহ্ৃযকে 


| কোন স্তরে নিয়ে যেতে পারে তাঁর 
1 সাম্প্রতিকতম উদাহরণ তথাকথিত 


গান্ধীবাদী নেতা প্রফুচজ্র সেন। 
অন্ধ কম্যুনিষ্ট বিদ্বেযে দিথিদিকশূত্ত 


এই বৃদ্ধ এখন.পশ্চিমবাংলায় অরাজ- 


কতা সুষটির ইন্ধন ষোগাবার “মহান 
ব্ৰত’-গ্রহণ করেছেন। গত সপ্তাহে 


একটি প্রকাস্চে জনসভায় দাড়িয়ে 


ভিনি পুলিশবাহিনীকে বিদ্রোহের 


প্ররোচনা দেন এবং তাদের. আশ্বস্ত 
করে বলেন ষে কেন্দ্রীয় সরকার 


চা 


তাদের রি বিধান 
করৰে। গণভাঘিক দেশে বাক্‌ 
স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে ।. ভবে 


দেশবাসী তাকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে ' 


পারেন ঘে, বিগভ বৎসরগুলিতে ' 
ভারতের মহান জনগণ এইকণ 


বিবৃতি দানের অধিকারের অন্ত কি' 


'ইন্দিরার তানাশাহীর বিরুদ্ধে লড়া- 


ইয়ে সামিল হয়েছিল ? ঘেশবাসী 
প্রশ্ন করতে পারেন, প্রস্কল্প সেন ধিনি 
কেশ্রীয় ষঘিসভার সন্ত লন-ছিনি. 


{ ঘর্গণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


কোন্‌ অধিকার বলে. পুলিশের 
উদ্দেশ্বে কেন্দীয় সহযোগিতার 
দ্বাখাসবাণী শোনাদেন ? 
প্রয্বারু কম্যুনিষ্ট বিরোধিতার 
একেবারেই কাণ্ডজ্ঞানহীন,'তাই মিত্র 
নির্বাচনেও তিনি অদূরদর্শ । জনগণ 
পরিত্যক্ত এম্‌, কে, পাতিল হুটেছেন 
ভার এক সুহৃদ, আরেক সুহৃদ ' 


. হাার্ডে ট্রেনিংপ্রা্ জবক্ষপ্যম স্বামী । 


এদের কিছুই হারাবার লেই। জন- 
গণের আছে।  ছনগণ গঁণতন্র হারাতে 
পারেনা । কেননা, জনগণই সংগ্রা্ 


করে গণভন্ব অর্জন করেছে। তাদের, 
কষ্টার্দিত গণতন্ত্রকে জনগণ 'যে কোন 
মুল্যে রক্ষা করবে. প্রফুল্পবাবুর সর্ব- 


‘প্রকার প্ররোচনা ও শঅপপ্রয়াস 
সত্বেও? 

কেন প্রফ্ুলবাবুর1 চীৎকার 
করছেন? আজকের পশ্চিমবাংলা 


সম্াসমুক্ত ৷ লুটের রাজত্বের অবসান 
ঘটেছে । সারা ভারতবর্ষের অন্য যে 
কোন, প্রদেশের : তুলনায় পশ্চিম- 
বাংলার আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা অনেক 
বেশ শক্ত ভিত্তির উপর ্বাড়িস্বে 


আছে [ধান কাটার মর্মে সবরের 
সংখ্যা ন্তান্ত বছরের তুলনায় এবার 

অনেক | কম। এ সব কিছুই কি 
পর কেড়ে নিয়েছে? 
না, তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন 
অন্ত কারণে! পশ্চিমবাংলাক শর্মা 
দরকার কমিশন বসছেন। 
ক্ষমতা | অপব্যবহারের, অসংখ্য 


অভিযোগ এসেছে | কংগ্রেসের বন্থ 


ছোট বড় নেতার কেলেঙ্কারী উদ্‌- 


(শেষাংশ "ম পৃষ্ঠার ) 


| 
L 





[হং 


হাওড়া পৌরসভায় দু্নাতির জঞ্জাল 


প্রতিবাদ 
১৬ই ডিসেম্বর ১১৭৭ ভারিখে 
আপনার সাধাহিক পত্রিকা (বিংশ 
বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা) “হাওডা পৌর 


সভায় ছুর্নাতির জঞ্জাল, অফিসার : 
শু ইউনিয়ন নেতাদের অশুভ. 


' আতাত* নিবন্ধের ২য় অমুচ্ছেদে 


লিখিত আছে “অনেক রঙের জাম! 


পাণ্টে অর্ধেনুবাবু নাকি এখন জমতার 


' সমর্থক, * কিন্তু বাস্তব সত্য হল এই . 


যে, ১৯৪৮ সালে . অর্ধেনুবাবু কংগ্রেস 
' ছেড়েছেন। যখন কংগ্রেস দলের 


অভ্যন্তরে কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্ট ' 


কংগ্রেস ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
তারপর থেকে তিনি ডঃ রামমনো- 
' হর লোহিয়ার নেতৃত্বাধীনে সোসা- 
লিষ্টদের 'শিবিরেই ছিলেন। শেষ 
পর্যস্ত ওই দল জনতা পার্টিতে সামিল 
, হওয়ার সময় থেকে অর্ধেনুবারু আজ 
পর্যস্ত জনতা পার্টির নিন হি 
সদ্স্ত ৷ 

"নিৰ্মল, সরকার ১৯৩৮ সাজ 
. থেকেই কমিউনিষ্ট আস্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত। এবং ইউনিয়নের দায়িত্বে 
আসার পর থেকে মিউনিসিপ্যাল 
কর্মচারীদের স্বার্থ বিরুদ্ধ কোন কাজ 
আমাদের দ্বারা কখনও “অনুষ্ঠিত হয় 
. নি। এমনকি জরুরী অবস্থা চলা- 
কালীন কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার 
অন্ত ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ঝুকি 
নিয়েও আমরা ওসততার সঙ্গে ইউ- 
নিয়নের কাজকর্ম চালিয়েছি। কোন 
হুমকি ও প্রলোভনের কাছে আমর! 
কখনও মাথা নত করিনি ।-অফিসাঁর 
প্রেভে প্রমোশন দেবার জন্য আমা- 
দের কাছে .বারবার প্রস্তাব 'করা 
হয়েছে, কিন্তু আমরা সে প্রস্তাৰ 
প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করেছি। 
ইমারজেন্সীর সময় মিসায় গ্রেপ্তার 
হওয়ার ঝু'কি নিয়েও লক্ষ লক্ষ 
' টাকার মিউনিসিপ্যাল ফাণ্ড অপ- 


চয়ের যে অভিযোগ আমরা করেছি, 


সেসময় তার কোন প্রতিকার হয় 


নি। আমরা আশা করি বর্তমান ' 


সরকারের আমলে তার প্রতিকার 
/হবে।” সেইসব , অভিযোগপত্রের 
অন্থলিপি সম্বলিত লিখিত অভিযোগ 
শর্মা সরকার কমিশনের কাছে 
আমরা দায়ের করছি। 


প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা গর 


, নির্মলবাবু চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির 


সংসপ্তক পত্রিকা আয়োজিত 
"রেবতী বশ্মণ ও বাংলার কৃষক*এক- 
"হাজার শব্দের মধ্যে প্রবন্ধ পাঠাবার 
শেষ তারিখ ২৫শে 'জাহুয়ারী। 
'যোগাযোগ : রমা ঘোষ, 
দেশবন্ধু রোড (পশ্চিন্ন ) কলি-৩৫। - 


১২৩ নং - 


প্রেত ইউনিউন আইন মোভা- 
বেক ইউনিউনের প্রতিটি সভ্যের 


' ৰাধিক ৩ (ভিন) টাকা চাদ! দেওয়া 


ৰাধ্যতাযূলক । প্রতিটি ইউনিয়নের 
সাক আমনের ইউনিয়নগুলিও 
যারে মাঝে কিছু অতিরিক্ত 
চাঙা সাধারণ সশ্তদের, কাছ থেকে 
আছায় 'করে থাকে, কিন্ত কোন 
ক্ষেত্রেই " রূসিষ , ব্যতিরেকে চাদ্বা 


আদায় করা হয় ন। 
নির্মল সরকার সম্বন্ধে উক্ত নিবন্ধে 


যা বলা হয়েছে তা সর্বেব মিথ্যা 
এবং উদেশ্য প্রপোদিত। প্রসঙ্গত' 
উল্লেখযোগ্য খে নির্মল সরকার দামী 
সিগারেট ত দুরের কথা, ধূমপানই 
করেন না। আর কৌচানো! ধুতি 


পরাম্স চিরদিনই তার কুচিতে বাধে | * 


তার স্ত্রী উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন] 
হয়েই হাওড়া পৌর স্কুলের প্রধান 
শিক্ষিকা এবং তিনি শিক্ষিকার পদ 
পেয়েছিলেন ১১৫৪ সালে, যখন 


_ নির্ষলবাবুর ইউনিয়ন গঠিত হয়নি । 


তার পালিত! কন্যা একজন আছেন 


. ঠিকই, কিন্ত তিনি কোথাও শিক্ষিকার 


পদে নেই। শ্রীপমীর মৃখাজর্ যখন 
পৌর দণ্তরে বহাল হয়েছেন তখন 
নির্মনবাবুর কন্তার বিবাহ হয়নি। 
বীম! কোম্পানীর এজেন্ট হওয়াটা 
ব্দিও কোন ছুনীতিমূলক ব্যাপার 
নয়, তথাপি আপনার সংবাদদাতা 
খোঁজ নিলে জানতে পারতেন নির্মল 
সরকার কোন. বীমা কোম্পানীর 
কখনও এজেন্ট ছিলেন না বা এখনও 
নেই । এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করতে 
চাই, ব্রিটিশ আমলের কারাবরণকারী 
স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে 
তিনি পেনসন্‌ পাবার যোগ্য হলেও 
তার পার্টির ( মার্কস্বাদী কমিউনিষ্ট 
পার্টি) ঘোষিত নীতি অনুযায়ী 
পেনসন-এর জন্ত আবেদন করেন নি, 
অতএব তার এখন “বামপন্থী সাজার” 
প্রশ্ননেই। তাছাড়া চাকুরীর “এক্স- 
টেনশন বাড়ানোর তালে” থাকার 


যে ইঙ্গিত কর! হয়েছে তা সম্পূর্ণ . 


ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত । 
আপনার সংবাদ্দাতার জানা উচিত 
ষে পূর্বতন সরকারের ২০শে আগষ্ট, 
১৯৭৩ সালে প্রচারিত 6667-F 


. সাকুলার অঙুসারে স্বাধীনতা সংগ্রা- 


মীদের চাকুরীর, মেয়াদ ৫ (পাচ) বছর 
পর্যস্ত স্বাভাবিকভাবেই বদ্ধিত হওয়ার 


স্যোগ পেতে অধিকারী, কোন 

তদ্বিরের ফলে নয়। 
ৰ নির্মল সরকার 
অর্ধেনু বন 


ছপণের উত্তর 


হাওড়া পৌরসতা সম্পর্কে কিছু 
সংবাদ প্রকাশ হয়ে. পড়ায় নির্যল- 
বাবুরা ক্ষুন্তধ। এটা ম্বাভাবিক। 


কেনন! হাওড়া পৌরসভার যাবতীস্ক 


ছুন্শৃতির সংগে কমবেশী অফিসার ও 
পৌর ইউনিয়ন মাতব্বররা সরাসরি 
জড়িত। এ কথ! হাওড়ার কারো 
অজানা নয় । “গন্ধ শহর হাওড়া 


নরক মন্ত্রী ভোগকারী সাধারণ 


নাগরিকরা জানেন, হাওড়া পৌর- 
সভার হালচাল কি? কাছের কেরা- 
মতিভে পৌরসভা চলছে। দর্পণ, 
বিস্বৃতভাবে না হলেও কিছুটা আরে- 
ঠারে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চরম অবস্থার 
কথা তুলে ধরেছে । এরই প্রদ্িবাছে 
নির্লবাবুদের তিন পাতার দীর্ঘ 
চিঠি।, 

প্রতিবাদে নির্মলবাৰু, অর্েসুবাব 
ছু'জনেই লম্বা এই চিঠিতে নিজেছের 
“সৎ ণনির্ভেজাল” একজন ইউনিয়ন 
নেতা হিসাবে দীড় করাতে 
চেয়েছেন। যদিও নির্মলবাবুর বক্তব্যই 
তিন পাতার অধিকাংশ জুতে 
রয়েছে। অর্ধেন্দু' প্রথমেই 
বলেছেন -তিনি নাকি, রাজনৈতিক 
‘জাপি একেবারেই বল করেন নি। 
কংগ্রেস, পরে হলেন সোশালিষ্ট এখন 
জনতা । এতারই কথা। এছাড়া 
হাওড়ার সাধারণ মান্য জানেন-__ 
অর্ধেনুবাবু নিজের স্বীকারোক্তি মত 
কংগ্রেস, সোশালিষ্ট ও জনতাই নয়, 


, এর মাকে মধ্যে তিনি পি,এস, পি-ও 


করেছেন । মাঝে কিছুদিন বাংলা 
কংগ্রেস সরাসরি না করলেও অজয়- 
বাবুর নামে গদগ্ হয়ে উঠতেন । 
তিন দশকে ঘষে ভন্রলোক এতবার 
রাজনৈতিক, রঙ পান্টান তাকে কি 


বলা যায়? ধান্দারাজ ? স্যোগ 
সন্ধানী? দর্পণ তা বলছে না। 
পাঠকবর্গই তা ঠিক করুন । 

এবার আসা যাক " 


প্রসঙ্গে । তার দাবী তিনি একজন 
কম্যনিষ্ট। “কমীদ্বের বিরুদ্ধে তিনি 


* কোনদিন কিছু করেন নি। তার 


কাছে মাত্র কয়েকটি প্রশ্র_৫১ সনে 
হাওড়া পৌরসভায় যে আন্দোলন 
সুরু হয় তার পরিণতি কি হয়েছিল? 
মুচলেকা দিতে নির্দেশ দেন নি, 
আপনারাও কি মুচলেকা দিয়ে সুড়- 
সুড় করে কাজে যোগ দেন নি? 
শুধু তাই নয়, বর্তৃপক্ষ' বরখাস্তের 
নোটিশ পাবার পর আপনারা কি 
অর্ডার সাপ্নাইয়ের ব্যবন! ফেঁদে বসেন 
নি? ব্যবসার নাম দিলেন “ইণ্ডিয়া! 


দত | গুক্ঞুবার ৩*শে ভিসেম্বর, ১৯৭৭ 


সিরাত গণেশ 
উ্টে হন “ট্রেড এক্সচেঞ্জ" । আরও 
পরে শুরু হলো . জমির ব্যবসা । 
ভটিকম্ব লোক ঢুকিয়ে ব্যবসা শুরু 
ফরসেন। হাওড়া পৌরসভার 
কতিপক্ন মাতব্বর যার মধ্যে নির্মল- 
বাবুরাও রয়েছেন, এ সৰ ব্যবসা 
চালালেন ফীর্ঘদিন । সে অক বিরাট 
ইতিহাস । সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। 
শুধু একটাই জিজ্রান্ত এইসব ব্যবসার 
আধিক লেনদেন সম্পর্কে কোনও 


নঠিক তথ্য কি সবাইকে জানান 
হয়েছে? হাদের কাছ থেকে ধার 
হিসাবে টাকা নেওয়া হু তাঘের কি 


পাঁওন। সব মিটিয়ে দেওয়া! -ছয়েছে ? 
ছটোরই সঠিক উত্তর__ন1। 

অৰাক ব্যাপার হলেও সত্যি +৭৪ 
সনের এপ্রিল মাসের .পর নির্মলবাবুর 
ইউনিয়নের কোনও সাধারণ সভা 
হয় নি। মাসের পর মাস সভ্যদের 


নিরশনবারু ভাউচার দিয়ে নানা 
কানের জন্য টাকাও তুলছেন, কিছ 
সাধারণ সভা 'না হওয়ার জন্ত' ইউ- 
নিস্বে নানা প্রশ্ন উঠলেও কেউ তার 
সঠিক অবাব পানা নির্মলবাৰু 


' বলবেন কেন হিসাবপত্রের অডিট 


ভোহচ্ছে। ভা হোক, তাই বঙ্গে 


ইউনিয়নের সাধারণ সভা বন্ধ থাকৰে 
কেন। আর অডিটই তো শেষ কথা , 
ক্ৰমশ তা প্রকাশ্ত। তাঁর আগে 


নয়। কর্মীদের বক্তব্য পেশ করতে 
না দিয়ে সাধারণ সভা বন্ধ রাখা কি 
ধরনের শ্রমিক দূরদ্বের নমূনা ভা 
বোঝা হুদ্ধর। 

' আশ্চর্যের কথা ব্রর্পপের প্রতিবাদ 
করার জন্যই ষেন নির্মলবাবু প্রতিবাদ 
করেছেন। নইলে নির্মলবাবু এমন 
নির্জল মিথ্যা কথা বলতে পারেন 
ষে, ভিনি “ধুমপানই করেন না”? 
বিকসচার খান, ইণ্ডিয়া কিং 
সিগারেট খান ।' হয়তো এখন এই 


খাওয়ার পরিস্াখ কিছু কম । কিন্ত 
তিনি ধূমপান করেন না বলে, ৰা 
বলেছেন তা সর্বেব সিথ্যা। বাক "দ 
লে কথা, ইউনিয়ন' করবেন কিন্ত 
মিথ্যা কথা বলবেন না এমন তো! নম্ব : 
তৰে তিনি স্বাধীনতা সংগ্ৰামী’ 
হয়েও সি, পি, এমের' নির্দেশে 
পেনসন নেন নি, অথচ কংগ্রেন 
সরকারের সাকুণ্লার 'অমধায়ী পাঁচ 
ৰছর একস্টেনশন পাবার যোগ্য 
ৰলে তিনি যা বলেছেন তা নিতাস্তই 
হাস্তকর। স্বাধীনতা সংগ্রামী’ 
নির্মলবাৰু সি, পি, এমের ঘোষিক্ত 
নীতি অমুষায়ী পেনসন নিচ্ছেন না। 
অথচ এঁ একই স্বাধীনতা সংগ্রামী '. 


" হিসাবে বাম সরকারের একসটেনশন 


দেওয়ার ব্যাপারে কিছু ্িজার্ভেশন? = 
থাকা সত্বেও নির্মলবাবু কংগ্রেস 
সরকারের ঘোষিত নীতিকে কাজে . 
লাগাচ্ছেন।' বাঃ চমৎকার -রাঙ্গ- 
নীতি। হয়তো এই রাজনীতিকে 
কাজে লাগিয়েই আপনি বছরে ছ/ | 
একবার ' দ্বার্জিলিং কাশ্মীর ভ্রহণে 


'বেরোন, নিজের বাড়ীটি ছিমছাম 


করে গড়ে তুলতে পারেন, পৌর- 
দৃগ্তরে হ্বী/কল্ার দেবর, শালীর 
মেয়ের চাকুরী করে দিতে পারেন, 
পৌরসভার ঠিকেদার ভবানী কুণুকে ' 
মোটা অংশের কাজ ধরিয়ে দেবার 
জন্য মেতে উঠতে পারেন । 

আরও অনেক তথ্য রয়েছে । 


ছোট্ট এক্ট! ঘটনার উল্লেখ করছি। 
বাজে শিবপুরের তাজা! ছেলে লি, 
পি, এম কর্মী সমীরণ চ্যান আজ 
থেকে. ছয়/সাত বছর আগে এক 
পয়লা মে কংগ্রেণী গুপ্তা ও নক- 


.শালদের হাতে খুন হন। সকাল ১, 


বেলা বাজে শিবপুরের অসংখ্য সাহৰ 

সমীরণের শোকে. সেদিন কামনায় 

ভেঙ্গে পড়েন। সমীরণের রক্তাদ্ত 

দেহটা ঘিরে থাকা মানুষগুলির মুখ ৮ 
" (শেষাংশ এম পৃষ্ঠায়) 








Vy 


সংশোধনী 


বালাবাড়ি নির্মাণ 


রেফাঃ নং জি এম/কে এ জে/ই ই (সি)টি-৩ (বি) +৭/১১৪৩* তাং 


£১, ১২. ৭৭ 


টেগার নোটিশ নং জি এম/কে এ জে/ই ই (সি)/টি-৩ (বি)/৭৭/১১- 


২৮ ৬ তাং ১৪. ১২, ৭৭-এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হয়েছে £-_ 


১৫ 


(১) কেবলমাত্র আইটেম দরের ভিত্তিতে টেণ্ডারের প্রস্তাব দিতে হবে; (২), 
দশটি কাজের অন্থমিত খরচ পর্যায়ক্রমে নিম্নক্ূপ--৩, ২৬, ৭১৫ টাকা ৩, ২৬, 
৭১৫ টাকা, ১, ৯৪, ২৭৬ টাকা, ২, ৬৭, ৯৬৮ টাকা, ২, ৬৭, ৯৬৮ টাকা) ্ 
১১.৭০১ ৮৩০ টাকা, ৩, ২৬, ৭১৫ টীকা, ৫, ৪৪, ৫২৫ টাকা, 8, ৬২, ৯৬০ 


টাকা এবং ৩,৯২,২০২ টাকা; (৩) বায়নার টাকা এ অঙ্গমিত খরচের ১ 
(এক) শতাংশ । অন্তান্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত । 
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“কমরেড, লেনিনের মৃত্যুর পর 
তিরিশ বছর থরে কমরেত ভালিনই 


আন্দোলনের নেতা ।-/ কমরেন্ত 
£ স্তাদ্বিন মেলিনের সুযোগ্য শিক্ত ।* 
২১শে ভিনেত্বর কলকাতায় মুসলিম 
ইনষ্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত সভার 
মার্কলৰাধী কমিউনিষ্ট পার্টির পলিট- 
' বুরো লঙ্বন্ক ল্রীপ্রমোদ দাশততগ্ত 
 ” উপরোক্ত মন্তব্য করেন। ভালিনের 
১৮তৰ জন্মবাধিকী উপলক্ষে মার্কদ- 
বাদী কমিউনিষ& পার্টির রাছয কমিটি 
প্র ভার আয়োজন করেছিলেন 1 
বর্ষীয়াৰ কৃষক নেত! অনাৰ আবহুল্লা 
রস্থন দভাপতিত্ব করেন। 

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীদাশগুথ জানান 
যে, সানিনের ডন্মবাধিকী আরও 
বড় করে' পালনের ইচ্ছে ভীছের 
ছিল্গ। স্তালিনের, প্রতি শদ্ধা্জলি 
জ্ঞাপদ করে তিনি লোভিয়েত কমিউ- 


.  সুধ্যাত CE পূর্ণেন্দু 
পরী প্রান তিন ৰছরহয়ে গেল কোন হুন 
ছবি করতে পারছেন না। তিনি এ 
যাবৎ মাত্র তিনখানি ছবি পরিচালন! 
ৰুরেছেন--স্বপ্র নিয়ে”, 'স্তরীর পত্র’ 


পরিচালন-নৈপুপ্য 


দিয়ে ছবি তৈরীর অন্য যে নব ফাই- 
নানলিয়ার ও প্রোডিউসারের -ঘল 


শিল্প-নীতিজ্ঞানশৃন্ত নির্দেশ ও নিজে- 

মেনে নিতে পারেন নি পূর্ণেন্দুবাবু। 
সেই অপরাধে এতকাল তিনি ছৰি 
: বরতেপারেননি | ঠিক এমনই অবস্থা 
ঘটেছে মুষ্টিমেয় কিছু শিল্পমনা হি 
. ধর্মী পরিচালকের ক্ষেত্রেও, আর 
যার! অসাধু চিত্র ব্যবসান্মীদের 
আদেশ নির্দেশ শিরোধার্য করে যৌন 
৷ উত্তেজনাকর সন্ত তাবাবেগ সর্বন্থ 


} ছিদেম আত্ৰ্জাতিক কমিউনিই 


এবং “ছেঁড়া, তমসুক’। কিন্ত এর ' 


₹ বন্ম অফিস জয় করতে শোচনীয়ভাবে 


. বাধু স্থির করেছেন, রবীন্দ্রনাথের 


_ এসেছিলেন, তাদের অন্যায় আবদার : 


দরপথ গুক্রার, ৩,শে ডি ১৯৭৪ 


স্তানিন প্রসঙ্গে সি পি এস ইউর 


বিরুদ্ধে প্রমোদবাবুৰ : অভিযোগ 
ের্পশৈর প্রতিনিধি ) 


নিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ 
তোলেন ঘে, ভারা দ্কালিনের ইতি- 
বাঁচক দিকগুলোও নশ্তাৎ করে 
কবেওয়ার চেষ্টা করছেন । স্তান্মিনকে 
নস্তাৎ করার পর বিভিন্ন দেশের 
কমিউনিষ্ট পার্টিগুলো'র মধ্যে একটি 
ক্ষতিকারক ঝোৌক দেখা যাচ্ছে, তা 
হল নিজেষ্নের সংকীর্ণ জ্বাতীয 
্বর্থানুষাক়্ী কাজ করা, বিশ্ব বিপ্লবের 
শ্বায়িস্ব অস্বীকার করা। যৌলিক 
প্রশ্নে ভালিনকে নম্যাৎ করায় পর 
শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রের পরিবর্তে হ্বম- 


গণের রাষ্ট্রের তত্ব আমদানি করা 


হয়েছে ও 'বিরুষ্ষি হন্তে হন্ডে এখন 
ইউরো-কমিউনমিজঙ্ে এবে 
ক্লাড়িয়েছে ৷” 

প্রসঙ্গত তিনি আরও বনেম যে, 


ধনভাঙ্রিক ও সমাজতা হিক ব্যবস্থার 


মধ্যে তুলনামূলক ২ বিচারে অব্স্ঠ 
সমাজতান্ত্রিক ছনিয়! এগিয়ে চজেছে, 


প্ব্ণে্ধ পত্রী চিত্র ব্যবসায়ীদের চক্রান্তের শিকার. 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 

অকিঞিংকর ছবি তৈরী করতে রাদ্বী 

হন, তারাই পরপর ছবি পরিচাজনার 
স্থষোগ পান--তা সেষতই তার! 
অনধিকারী হোন আর ষতই তাদের 
ছবি ফ্লপ হয়ে অর্থের শ্রাদ্ধ হোকু। 
কিছু আর্ট ফিন্স.তৈরী নৈষ {নৈৰ চ।. 
চিত্রজগতের বেনিয়ার দল বনে 
বেড়ান; আর্ট ফিল্মবাজারে চল্দে না! 


' খৰ নব ছবি তৈরী করে পয়সা নষ্ট 
" করতে ভারা একেবারেই নারাছ। 


কিন্ত কথ! হল--তাদেরই পছন্দমন্ধ 
তরী বিগ বাজেটের ছবিঞ্চলি যে 


অপারগ হয় ভুরি ভুরি তাতে অর্থের 


' আভশ্রাদধ হস্স না? আসল কথা হচ্ছে 


এই যে, আজ বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে 
ফিল্ম কুচিহীন, কামনালোলুপ ও 


'ন্রতলববাজ্ বেশ কিছু অনৎ ব্যবদান্্ী 


কালোটাকার কারবার কর্তে 
এসেছে, তাদের কাছে দান - 
লোক্সানটা বড় কথা নয় । এইসৰ 
বেনোজল ঢুকে পড়ায় বাংল! ছবির 
আজ এই ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা! 
পূর্ণেনুবাবু এইসব বিরুতরুচি 
চিত্রব্যবসায়ীদের হীন চক্রান্তের 
শিকার হয়েছেন নিঃসন্দেহে । কিন্ত 
তিনি মোটেই হতোছম. হন নি। 
এক্ফা ঘোষিত. হয়েছিল তিনি 


সামাজ্যাদ দুর্যল হচ্ছে। কিছু 
. সামগ্রিকভাবে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে 
অবনতি হয়েছে।  ক্যিউনিষ্ 
আন্দোলনে প্রস্থোগের ক্ষেত্রে ছুই - 


বিচ্যুতি দেখা দ্বিচ্ছে। এই ছুই বিচ্যুতি 


' হু, ংকীর্ধভাবাদ ও শোধনবাদ ৷ 


দেনিনের জ্ববর্তষানে এই হুই' 
বিচ্যুক্ধির বিরুদ্ধে কষয়েড . স্তালিন 
লড়াই করে খেছেম, কোম কোন 
ক্ষেন্্রে স্তালিনের যে ভুল হয় নি 
এমন ময়! এই প্রসঙ্গে শীদাশিগুপ্ত 
ইন্দোনেশিয়ার জনৈক কযিউনিষ্ট 
মেভার উক্তি উদ্ধত করে বলেন যে, 
হাতিয় ধাতে চিড় "খেলেও হাতির 
ধবাতই থাকে। ভালিনের সামান্ত. 


কটি বিচ্যুতি ছাড়া তার লষগ্র জীবন . 


ছন লাঙ্যবাষ মির্যাণের ক্ষেত্রে একটি 
উৎদর্খীরুত্ত প্রাথ। প্রসঙ্গত তিমি 
স্বামান ৰে, কমরেড ভ্তালিন কমিউ- 
নিষ্ট আত্র্জাতিকের 'অবলুপ্তিয় পরও 
বিভিন্ন ঘেশের কষিউনিষ্ট আন্দোলনে 
ব্যক্তিগততভাষে - পরামর্শ ' দিতে 
গেছেন। ; 

তায় দিলীপ সেনগুধ ও 
সম্পরধাঘ্স ভান্দিন সম্পর্কে হুটি 
গ্রথমস্বীঘ্ভ পরিবেশন করেন । 


‘অভাগীর রগ ছুদবেন, “কপাদ- 
কুগুমী» ছবি করবেন । সে নৰ আজ 
মরীচিকা ! পূ্ববর্তঁ কংগ্রেস দরকার। 
তাকে প্রতারিত করেছেন। আর 
কোন দরকার নহব, কোন চিত্র বাৰ- 
সায়ী নয়-তিনি আজ সরাসরি জন- 
সাধারণের কাছে ছবি তৈরীর জন্ত 
সহযোগিতার আবেদন নিক 


ছেম। ধার! চান পূর্ণেন্ববাবুর ছৰি 
তৈরী করা উচিত, ধার] ভার পরি- 


চালন-শভির' ওপর আস্থা রাখেন, 
ভারা অবস্তই অকুপশ অর্থবানে ভার 
ভিক্ষার কুলি পূর্ণ করবেন । পূর্ণেন্দু 


ছালধয় চিবনবপ দেবেন কাদারে। 
আ্মানিকব্যয় হবে পাচলক্ষ টাক] । 
ইতিযধ্যেই তিমি শিল্পী কলাুশলী- 
ধের কাছ খেকে বিমা পারিশ্রমিক 
কাত করার প্রত্িশ্রদ্ি পের়েছেন। 
ধে লব ডিত্র-প্রেমিক ও রসিক অর্থ 
২ সাহায্য করবের, ছবির আর্থিক 
সাফল্য ঘটে তারের প্রত্যেকের 
প্রদত্ত অর্থ বিন! স্দে ফিনিয়ে-দেবার 
কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন। 
মালধর সম্ভাব্য অভিনক শিল্পীরা 
হলেন মাধবী চক্রবর্তী, ক্ষব মিল, 
ভিক্টর ব্যানার্জী, আখি দে প্রভৃতি । 
পূর্ণেন্ুবাবুর এই অভিনব প্রয়াস সার্থক 
ছোক --এ কামনা সকলেরই । 


প্র .ফুল্লবাবুর। একবার / 


- উত্তরপ্রদেশ ঘুরে ত্াম্ুল 
টা (দর্পণের প্রতিনিধি ) : 


পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকার 


ক্ষমতায় আসার সজে সঙ্গে অনতা 


পার্টির ব্যাঁয়ান নেতা শ্রীপ্রক্ুলচন্্ 
দেন যাদের প্ররোচনায় আইন 
শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে কলে চীৎ-, 
কার শুরু করেছেন ভারা একরার 


উত্তর প্রদেশের কয়েকটি জায়গা - 


স্বরে আলগুন। প্রফুল্পবাবুকেও অম্ু- 
রোধ একবার উত্তর প্রদেশে যান !' 
. উত্তরপ্রদেশ লারা দেশের মধ্যে 
বৃহৎ রাজ্য । বর্তমানে সেখানে 
অনতা পার্টি শানৰ ক্ষমতার 
অধিষ্ঠিত । সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
রামনরেশ যাব পণচিশ হাজারের 
বেশী ভোটে অয়লাভ, করেছেন | 
আমি গত সপ্তাহখানেক ধরে উত্তর 
প্রদেশের লক্ষ, কানপুর, এটাওয়া, 
ফৈজীবাদ, বেরিলী, গোরখপুর, 


মোরদাবার ' প্রভৃতি জায়গ! ঘুরে . 
' ভ্বানলাষ যে সেখানে প্রতি দশ 


৩ মিনিটে একটি বা'একাধিক অপরাধ- 


. মুলক কাজ হয়। চির 
' সংখ্যা বেশী। 


গভ সপ্তাহে থে ঘটনা ঘটেছে 
ভা়ক হিন্দী শোলে ছবির 
সঙ্গেই তুলনা কর! চলে । এখানে 
কালী কাচ্ছি নামে জনৈক ডাকাত 
একটি ধোবী পরিবারের আট- 
জনকে একই সঙ্গে গুলি করে মারে । 
সাতজনকে যগন গুলি করে মার! 
হয় তখন অষ্টম জন পালিয়ে য্যচ্ছিল 


এনে জনস্ত চু্সির মধ্যে ফেলে দেয় 


এবং পরে গুলি করে হত্যা করে ॥ 


লক্ষৌ ও কানপুর শহরে ছুরি 


মারার ঘটনা যেন জল ভাত। 


গত তিন মাসে লক্ষৌ ও কানপুর 
শহরে প্রায় ছুশো ব্যক্তি ছুরিকাহত 
হয়েছে । এদের মধ্যে দশজন ঘটনাঁ- 
স্থলেই মারা ঘায়। বেশীর ভাগ 
ঘটনার ' মধ্যে যেয়ে নিয়ে ফঠিনহি 


থেকে ছুরিকাঘাত। বলাৎকাঁর কর] 


এখানকার সমাজবিরোধীদের যেন 


একটা বড় নেশা । তথাকথিত নীচু 


জাতের বৌ, মেয়ে বা মা এই সমস্ত 


'লমমাজবিরোধীদের  বলাৎকারের 
শিকার। কারণ ম্মাজবিরোধীর! 
জানে এদের ওপর কোন অত্যাচার 
করলে তাদের হয় মন্ত্রী ন! হয় এম, 


এল-এ-রা বাচাবে। অতএব তার! |. 


যা ইচ্ছে তা করতে ছিধ! করে ন]। 
বক্ষৌতে উত্তর প্রদেশের জনৈক 
সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচন! প্রসঙ্গে 


জানতে পারলাম যে পুলিশ এখানে. 
সব শোনে, কাজ করে না) আমি ] 
নিজে' ধেখলাম জনৈক ব্যক্তির 


' অয়েলের ইণ্ডেন গ্যাস সিলিগার 


রক্ষণ হলে তাকে কোন রকম 


॥তিন ॥ 


পকেটমার হওয়াতে গুলিশ/মাসল 
পকেটযারকে ছেড়ে দিয়ে নিরীহ 
ছুজন লোককে. পেটাঁতে লাগল । 
সমরেত জনতা ষখন আসল পকেট- 
মারকে চিনিয়ে দিল তখনও পুলিশ 
তাকে ছেড়ে দিল । j 
লক্ষ ও কানপুর শহরে ঘুষ ছাড়! 
কোন কাজ হয় না। ইণ্ডিয়ান 


































ব্যাকে এ শহরে «* টাকায় বিক্রি 
হচ্ছে। এমন কি কোন সংবাদ 
ছাপাত্তে গেলেও এখানে সাংবাদিক- 
দের মোট! ধরণের ঘুষ দিতে হয়। 
রামনরেশ যাদবের সরকার আসার 
পর তামাম উত্তর প্রদেশে ব্রাহ্মণদের 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কর হয়েছে । 


স্থযোগ সুবিধা! দেওয়া! হবে না। 

উত্তর প্রদ্বেশের জনৈক রাষ্ট্র. 
মন্ত্রীর বাড়ীতে আমি ঘখন বসে আছি 
এমন সময় একটি যুবক' এসে মন্ত্রী 
মহাশয়কে জানাল যে সে একটি 
ডাকরীর নিয়োগপত্র পেয়েছে কিন্ত 
সে ত্রান্ষণ বলে তাকে কাজে যোগ- 
হান করতে দেওয়! হচ্ছে না। মন্ত্রী 
লব শুনে বললেন তার কোন কিছু' 
করার নেই। ছেলেটির সঙ্গে পরে 
কথ! বলে জানলাম ছেলেটি এম-এস- 
সিভে ফাষ্ট ক্লাশ। দশদিন শ্লিপ 
দেবার পর মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে । 
সে ব্রাহ্ণ বলে মন্ত্রী দেখা করতে 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
. ॥চাদ্দার হার ॥ 
: বাধিক ২২ টাকা 
- যান্মামিক ১১ টাকা, 
'ত্রেমাসিক ৫'৫০ টাকা 
. টাকাকড়ি ও চিঠি 
, পাঠাবার ঠিকানা 
' ম্যানেজার, দর্পণ. 
৬১, মট লেন । কলিকাতা-১৩ 











আইনবাছের কবলে সংবিধানের প্রাণান্ত 


ক্ষমতার ব্যভিচার, না বিলি স্তি? 


আর যাই হক, জনতা পার্টি 
অরুতজ্ঞ নয়। সরকারী তথ্চৃতে 
আসীন . সরকারী দলের 


আইনমন্ত্রী তাদের পূর্বস্থরীদের কাছে 
অমা-পড়া রাজনৈতিক খণ চুকোতে 
ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন । না হলে 
সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী রক্ষার্থে 
তাদের কালঘাম ছটতো না। 

॥ শাসক দলের হাতে ভারতের 
পার্লামেন্ট, কংগ্রেসী  এমার্জেন্দী 


আমলে যেমন, আজও রাজনৈতিক . নেতাদের সঙ্গে তিনিও নির্বাচন পূর্ব 


অধ্যায়েজোর গলায় করেছিলেন_- , 


সম্মান এবং ক্ষমতাপ্রয়োগের হাতি- 
সার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রয়ো- 
জন হলে পার্লামেন্টের সর্বোচ্চ সার্ব- 
ভৌম আইন-প্রণয়ক ক্ষমতার দোহাই 
দেওয়া হয়--যেমন বিগত প্রধানমন্ত্রী 
এবং তার আইনমন্ত্রী (গোখেল 
সাহেব ) দিতেন। এখন অবস্ত শাহ 
কমিশনের সামনে গোঁখেলজীর স্থর 
পানটেছে 3 কিন্ত এমার্জেন্দীর হাওয়া 
হতদিন পালে ছিল, ততদিন পর্যন্ত 
সংবিধান অপেক্ষা পার্লামেণ্টের 
বিধান-প্রদায়ী কর্তৃত্ব বেশী বলে প্রচা- 
রিত হয়েছে । যদিও ৪২তম সং- 
মেন্টের অবস্থা ছিল যেন ঠ'টো ও 
বোবা জগন্নাথের ! ৰ 

* আজ পার্লাষেপ্টের বাণী বাইরে 
প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা অপর্যাপ্ত তাই 


Ee) 


এম পিছের মাঝেই যে কত বিক্ষোভ 
(জনতা সরকারের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী 
এবং ৪২তম সংশোধনীর মুন্বকাঠামো 
রক্ষার্থে ৪৪তম সংশোধনী বিল 
আনার বিরুদ্ধে) তা জানা গেল । 
পি, জি, মাভলঙ্কর অথবা! শ্যামনন্দন 
মিশঁঁএরা কেউই বামপন্থী নন। 
কিন্ত! জনতা দলের প্রাক-নির্বাচনী 


দেওয়ায় তাদের তৃমিকা সি, পি, এম 
মেম্বারের চেয়ে কম স্পষ্ট ছিল না। 

জনগণ জনতা পার্টির নবভম 
আবিষ্কার-মহিযা দেখে বিষুঢ়,” এমন 
কি সত্তরন্ত হয়ে থাক না কেন, আইন- 


ও ভ্রাতা হিসেবে | তিনি তাই আজ 
মনে করেন, যে কংগ্রেস দল তিন 
দশক ধরে স্বৈরাচারী শাসন ‘কালো? 
আইনের জোরে চালিয়ে গেল, যে 





“শীর্ষ 
নেতারা, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ম্‌ এবং 


১৬ ডিসেম্বর তারিখে জনতা পার্টির 


প্রতিশ্রুতির খেলাপ স্মরণ করিয়ে ' 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 
দলের কারাতে ভারত রাষ্ট্র 


কিন্ত রয়েছে লুকনো, কংগ্রেসের 


বারদ্বার এমার্জেন্সী ধারার বলাৎকারে সঙ্গে জনতা পার্টির রাজনৈতিক 


শায়িত হয়েছে, যার প্রশাসনী যন্ত্রের 
ফতোয়া অপ্রতিরোধ্য করার উদ্দেস্টে 
৪২তম , সংশোধনী বিল পাস করান 
হয়েছিল সংখ্যাধিক্যের পাঁশবিকতা- 


. বলে, সেই সংশোধনীকে কোনো ‘এক 


লাইনের” লেখায় দলিখিভ বিল এনে 


সরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ ? 


এই কুখ্যাত সংশোধনীতে--ষার 
বিরুদ্ধে উদ্‌গার অন্তান্য জনতা পার্টি 


নাকি এমন কয়েকটি ধারা আছে 
ধেগুলি ইতিমধ্যে কার্যকরী কর] হয়ে 


গিয়েছে। কিন্তু তার এই অভ্ভুতপূর্ব - 


আইনী মলোভঙ্গী নস্তাৎ হয়ে ঘায় 
তার নিজেরই এলেমে তৈরী ৪৪তম 
সংশোধনীর ্উদ্দেস্ত এবং [হেতু” 
সম্পর্কে যে বয়ান, তার ভাষায়! 
চুন £ স্তরাং প্রস্তাব আনীত 
হচ্ছে, ৩২-এ১ ১৩১-এ, ১৪৪-এ, ২২৬- 


এ এবং ২২৮-এ ধারাগুলি তুলে. 


দেবার জন্ত 1 সুপ্রীম কোর্ট এবং 


' হাইকোর্টগুজি যাতে জমে-যাঁওয়া 
কেস সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে , 


পারে অবিকল সেইভাবে. যেন উক্ত 
ধারাগুলিকে ১লা ফেব্রুয়ারী ঃ৭৭ 
তারিখ থেকে বাতিল করে দেওয়া 
হয়েছিল, (যে তারিখে ওগুলি কার্ধা- 
স্থিত কর! হয় ), সেই উদ্দেশ্টে বিশেষ 


. আইনী সাঙ্জসরঞ্াম তৈরীর প্রস্তাবও 


আনা হল।” পাঠক, ভেবে দেখুন, 


আইনের প্যাচ যেমন বর্তমানকে 
রেহাই দেয়না, রেহাই দেয়না-অতীত 


কালের ব্যাপারকেও। ৰ্তঙমান 
জনভা-মধিবর্গ চাইলে শুধু কয়েকটি 


ধার] নয়, মায় *৯-ধার! সম্লিত সলভ 


৪২-তম সংশোধনী আইনটাকেই 


গঙ্গা-য়মূনার সঙ্গমে বিসর্জন দিতেন । 


কিন্ত তার! তা চার্ননি। 

. নির্বাচনী বিজয়ের পর এমনটা 
ঘটল এরুবছরও পেরুতে না পেরুতে ! 
বৃথার্ছ জন কয়েক এম পি কল্পনা 
করেছেন, জনত! পার্টির নেতৃবৃন্দ 
বুঝি কংগ্লেসকে ভরায়! অর্থাৎ, 
পাছে রাজ্যসভায় . কংগ্রেস দলের 
সংখ্যাধিক্য রয়েছে বলে ৪৪-তম বা 
অমনি কোনো বিল পার্লামেন্টের 
যুগ্মঘভা বৈঠকীতে দুই তৃতীয়াংশ 
সমর্থনের অভাবে নাকচ হয়ে যায় 
সেই ভয়েই বুঝি জনতা নেতৃবৃন্দকে 
তাদের পূর্ববর্তী ক্ষষতাধারীদের সঙ্গে 
আপোষ করতে হল। আসল সত্য 


সমদ্বশিতায়"। | 

উদ্বাহরণতঃ, নাগরিকদের ‘কতব্য’ 
বুর্জোয়। জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের প্রতি 
কি হবে, কতদূর বাধ্যতামূলক, সেই 
প্রসঙ্গে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং 
প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতি দর্শন । 
দুজনেই চান, সংবিধানে নাগরিকের 
কর্তব্য আক্ষরিক অর্থে ম্পষ্টীকৃত করণ 
থাক! অগ্নচ বিশ্বের খুব কম দেশের 
সংবিধানেই কর্তব্যের বিধান দেওয়া 
আছে ;. কারণ বাহ-_নাগরিকদের 
রাষীয়তাবোধের মধ্যেই কর্তব্য 
নিহিত থাকে, নইলে নাগরিকর। 
সমবেত প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক পদ্ধতি 
এবং তার মূল-অঙ্গ রাষ্ট্রের জন্ম দিত 
না। কৌতুহলের বিষয় এই ষে, সেই 


১ দেশের শামকশ্রেণী অহেতুকভাবে 


নাগরিকদের “কর্তব্যাবলী” 'বাধাধরা 
'আইনরূপী বিধানের আওতায় আনতে 
চেষ্টত হয়, ষে-দেশে উক্ত শ্রেণী ও 


শাসিত জনস্বাধারণের মধ্যে সামা- 
কিক অর্থ নৈতিক বিভাজন ও ব্যব- 
খান অত্যন্ত গভীর, এবং সে কারণে 


‘রাজনৈতিক দ্ন্ব অবিসম্বা্দী। জনতা ' 
দল কি এত শীঘ্রই কংগ্রেস দলের 
সঙ্গে জন্মস্থত্নে বাধা' একই শ্রেণী- 
চারিত্র্ের মিল এক্যের কথা স্বীকার 


করে নিতে চায়? 


তাহলে ফেব্রুয়ারীর  প্রথমাধ 
(যখন শ্রীজগজীবন রাম 


থেকে 
কংগ্রেস-ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ 
করায় জনতা 'পার্টির সম্ভাব্য আস্তর 
সংহতি রূপ নিতে আরম্ভ করে) মার্চ- 
জুন অবধি নির্বাচনী অভিযানের সময় 
একাধিকবার ষে সকল আপাত চরম, 
-জনবাদী কথা বলা হয়েছিল 
জনগণের গণতাস্তরিক অধিকার: ও 


স্বাধীনতা সম্পৰ্কে, সেকী ছিল কেবল. 


ভোট কেনবার অজুহাতে দেওয়! 


অচল টাকার মত ঝুটো! আশ্বাস- 


বাণী. 

তবে, সমষ্টিগত দ্বায়িত্বের টানে 
কিনা বলা কঠিন, প্রধানমন্ত্রী মহাশয় 
আইনমন্ত্রীর . স্ববিরোধ প্রকট হয়ে 
পড়ায় ৪৪-তম সংশোধনীর সাফাই 
গেয়েছেন । ১৭ধই ডিসেম্বর সর্দার 
প্যাটেলের স্বরণার্ধে আয়োজিত ছু” 


দিন ব্যাপী বন্তৃতাষালায় গুরুগভীর 
করেছেন 


সাবধানবাণী বিতরণ 
জাতির উদ্দেশ্তে : “৪২-তম সংশো-, 
ধনীকে থতম করার অত্যুৎসাহে 
আমাদের আসল বস্ত থেকে নজর 


. ধারা!” তিনি অবস্ত স্বীকার করলেন 


- তম সংশোধনীটাকে তুলে দিতে চায় 














দর্পণ ॥ শুক্রবার চারা NEE ১৯৭৭ 


লা কি হায় বিশ্ববিশ্রুত। অহম্সত্যনমন্ত 
'সে আসল বস্ত ? তা হল এ সংশোঁ- মোরারজী মহাশয় ! (দ্য গান্ডিয়ান 
ধনীর অন্তর্গত “ছু একটি নির্দোষ পত্রিকার পত্রকার তো তীর গদীনসীন 
হবার পর প্রথম ইন্টারভিউ ব! 
সাক্ষাতে তীর নিজেকে সত্যপন্থী বা 
selfrrighteous মলে করার অপার ' 
ক্ষমতা দেখে চমৎকৃত হয়ে যান ) 
আপনার অভিমত এই নয় কি থে, 
৪২-তম্‌ সংশোধনীর পুর্বে সংবিধান , 
ঘেক্ূপে বিরাজমান ছিল তাতে এ - 
মৌল আইনী কাঠামোর মাঝে শক্তি ' 
ছিল (১) সামাজিক-আ্বারথিক পরিবর্তন 
আনার, (২) স্বাধীনতা ও নাগরিকের | 
অধিকার রক্ষা করার, (৩) বৃতুক্ষা 
থেকে মুক্তি দেবার, '(৪) অবিচার, ' 
অন্তায়, নিপীড়ন থেকে বাচাবার, 
এবং প্রত্যেকে যাতে ‘সস্তোষজনক’ 
পারিশ্রমিক পায় সে ব্যবস্থা করবার 
ইত্যাদি ইত্যাদি । তাহলে বাধা 
কোথায় ছিল, উক্ত প্রগতি-হস্তা ৪২- 
তম সংশোধনীকে নস্যাৎ করে তার 
পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়াতে 1 . 
জনতা! পার্টি! স্বরিৎ গতিতে 
কংগ্রেসের সঙ্গে আইনী পরদক্ষেপ 
মেলান কিসের শুচনা- ক্ষমতার 
ব্যভিচার না, বিভ্রান্তি ? 







যে, ‘কিছু লোক’ সামগ্রিকভাবে ৪২- 


এবং তারপর নাকি চায় তা থেকে 
কয়েকটি “ভাল ধারা” আত্মসাৎ করে- 
নতুন আইন -পার্ঁ করতে । কিন্ত 
নীতিবাগীশ জীমোরারজী দেশাই 
মনে করেন তাতো ঠিক হবেনা 
নৈতিক দিক দিয়ে দেখলে । আর 
তাছাড়া, অতশত করবার সময় বা 
কোথায় ? ধদিও . তিনি গণতাস্ত্রিক 
পদ্ধতি অনুযায়ীই চলতে চান এবং 
সে কারণে বিরোধী দলের সহ- 
ষোগিতাচেয়েছিলেন, কার্ধতঃ কেবল 
কংগ্রেসের- কিন্ত তড়িঘড়ি এগোবার 
প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ সেই ধারাগুলি' 
সরাবার জন্ত যেগুলি ভারতের 
সংবিধানকে মৃতপ্রায় করে ফেলেছিল 
বিশেষতঃ এমার্জেন্সী যুগে । স্তোক 
দিয়ে বললেন, প্রথম অবসর যেই 
পাওয়া যাৰে, অমনি নাকি সেই.সমস্ত 
পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বলা বাহুল্য, 
বিরোধী দল অর্থাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে 
পরামর্শ করেণ। 


N 


শিক্ষাজগ৫ ও সরকার 


পশ্চিম বাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রাজ্যের নবগঠিত বামক্রণট 
সরকারের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে সর্বপ্রকার অরাজকতা দূর করে পড়া- 
শোনা ভালোভাবে রিনি 
ফিরিয়ে আনা । 

* পরীক্ষায় টোকাটুকি শুধু বর্তমান সমাজকেই নয়, ভব্ব্যিৎ সমাজ- 
কেও পঙ্গু করবে__তাই, ছাত্রদমাজের কাছে *সরকারের আবেদন, 
তীরা যেন নিজেরাই এই অন্যায় ও অনততাঁর বিরুদ্ধে রুখে 
দাড়ান ।' 

কষ্ট সর্বপ্রকার সমীজবিরোধী প্রবণতা থেকে ছাত্রসমাজ নিজেদেরকে 
দূরে রাখুন, স্কুল-কলেজে শৃংখলা বজায় রেখে চুন । 

সক দেশের সুস্থ ও সুরুচিপূর্ণ সাংস্কৃতিক এঁতিহাকে রক্ষা করুন, 
পচাগলা সংস্কৃতির ৪ আবর্তে নিজেদেরকে ভাসিয়ে | 
দেবেন না। 





যা 
নিরক্ষরতা আমাদের 'জাতীয় জীবনের আভ- 
শাপ- জন্য, সরকার জনগণের সহযোগিতায় 
একটি বাস্তব ও ফলপ্রন্থ কর্মসথচীকে অগ্রাধিকার 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক 


সম্প্রসারণ, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা প্রভৃতি বিশেষ 
| অগ্রাধিকার পাবে। ht og 
জগৎকে দুর্নীতিমুক্ত করে শিক্ষা সম্প্রসারণে 
' জনগণেরছ্রসহযোগিতাই সরকারের কাম্য 


টা 


:প, ব, (তথ্য ও জনসংযোগ ) ১৩৫৬৪ । 
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ফিরা লারা 
[ও সে তুংএর এই উক্তিটি আজ- ' 


ভ গভীর তাৎ্পর্যবহ। ভারতীয় 

য়া বিভক্ত হয়ে পড়েছে। 

দর দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক 

S শক্তি কংগ্রেসের. ভিত্তি ভগ্র- 

| পরিণত । বুর্জোয়াদের দ্বিতীয় 

দলের পরম্পর বিপরীত মতা- 

ৰী কয়েকজন সেনাপতির নেতৃত্বে 
নি পরিচালক শক্তি- 

প আবিভূ‘ত হয়েছে ।' সংক্ষেপে 

yj pi ত.গেলে, ’৭৭এর নির্বচিনোত্বর 


বিস্তাসের অবস্থাটি বৈপ্লবিক শক্তি- 


র পক্ষে একটি চমৎকার, অতৃত- 


অনুকূল হৃযোগ উপস্থাপিত 
লছে। ! 


| ইতিহাসের এমন একটি অঙ্থকৃল 
{রস্থিতিতে বিপ্লবী শিবিরে এক্যের 
পরত দৃষ্টিগোচর হচ্ছেনা কেন? 
পরী সংগ্রামের রণধবনিতে কম্যুনিষ্ট 
: "বরের বুধ! বিভক্ত দল ও উপ- 
‘গুলি এক্যবদ্ধ বিকল্প, বৈপ্লবিক 
| ‘ৃত্বের আশ্বাস নিয়ে জনসাধারণের 
| নে উপস্থিত, হ’তে দিধাগ্রস্ত 
&ল? কেনই বা। তারা গণসংগ্রামের 
লি তর স্থষ্টিভে নিক্িয়তার 

কাটিয়ে, উঠতে পারছেন না? 

কি ভারতবর্ষের কম্যুনিষট 


ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে, 


ইন্দোনেশিয়া ও চিলির 

* নষ্ট পথে? 

শন পথ, ইন্দোনেশিয়া ন! 

কমা 

' আমাদের সামনে, কোন পথ, 
| ,পানেশিয়া, না “ভিয়েখনাষ? 

৮ ঠায় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া রণাঙ্গনে 
4/, পথ উন্মুক্ত হয়েছে। একটি 

রানেশিয়ার পথ, অপরটি ভিয়েৎ- 


'মর পথ। ভিয়েতনামের এক্য,. 


গ্রাম ও সাফল্যের ইতিহাস বর্মা, 
শইল্যাগু ও মালয় এশিয়ার তৃ-থণ্ড- 


॥"তে বৈপ্লবিক সংগ্রামের জোয়ার ' 
। করেছে। অপরদিকে ইন্দো-- 


শয়ার ' কম্মনিষ্ট পার্টির ত্রাস্ত 
ফলে ইন্দোনেশিয়ার কি 
ও জনগণের ভাগ্যে. যে বিপর্ষয্থ 
”' এসেছে তার ফলাফল : এলে 


} হ এশিয়ার অন্তান্ত কম্যনিষ্ট 


: গলির, উপর । প্রতিক্রিয়াপীল 
“'$লির সঙ্গে মৈত্রী ও সমঝো- 
নীতি অন্গসরণ করে ভি, এম, 
“তের নেতৃত্বাধীন পার্টি ষে ভুল. 
[লি তার. চরম মূল্য দিতে 


হাজার হাজার তরুণ কম্যুনিষ্ট ' 


শীল মার্যকে ৷ 


২.) 





পা শুক্রবার ৩০শে ডিস, ১৯৭৭ 


| এঁকাবদ্ধ হউন বিভক্ত হবেন না 


কালিদাস কুণ্ড 
ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে 
ভিয়েখনামের পথই অল্রাস্ত । 


শরমিকশ্রেণীর পার্টি ও তাঁর কর্তব্য 
, অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন, 
“মশাই বিপ্লব করবে কে? ভারতবর্ষে ' 
কি শ্রমিক. শ্রেণীর ধার্ট আছে? 
ভারতবর্ষে বিস্তদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি- 
কূপে নিজেকে কেউ জাহির করেন 
বলে'আমার জান! নেই। মার্কস: 
বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিও একথা কখনও 
বলেনি যে, সে বর্তমান অবস্থায় 
যথার্থই শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি ' 


; স্থানীয় পাৰ্টি । মার্কসবাদী কম্যুনি 
-/ারতবর্ষের রাজ্জনৈতিক শক্তি 


পার্টর নিশ্নতম নেতৃত্ব থেকে উচ্চতম 
নীতি নির্ধারক সংস্থাতে এখনও 
মধ্যবিত্রদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও 


প্রাধান্, বিচ্চমান। তৎসত্বেও উক্ত 


পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শকেই প্রচার 
দর্শনকেই. প্রতিষ্ঠা করার লংকল্প 
ঘোষণা করে থাকে । শ্রমিক শ্রেণীর 


' নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্প - একটি 


রাজনৈতিক দলের এইরূপ অবস্থায় 
কোন্‌ এতিহাসিক দায়িত্ব পালন করা 
উচিত? শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে 
জনগণের বৃহৎ ঘ্যাপক অংশকে এক্য- 
বদ্ধ করাই তার এ্রতিহাসিক দায়িত্ব । 
কেননা, সংগ্রামী এক্য গড়ে তুলতে 


পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর ভাবাদর্শে |. 
: বিশ্বাসী একটি পার্টিই ।  মাৰ্কসবাদ 
লেনিনবাছের ভিত্তিতে পরিচালিত 


কোন সংগ্রাম ব্যতিরেকে ' জনগণ 


কখনও এঁক্যবদ্ধ হতে পারেননা,,. |... 


প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসযৃহ কখনও 


' কখনও জনগণকে সাময়িকভাবে 


এক্যবদ্ধ করতে প্রয্াসী হতে পারে, 

০5 

ভঙ্গুর। « 

কি উদ না বাপ যা? 
কম্যুনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হওয়ার 

আগে বামপন্থী একাই ছিল আলোচ্য 


"সুচী অস্ততূ্তি। কম্যনিষ্ট পার্টি 
ভেঙেছে--প্রথমে, ছু*টুকরো, পরে 


তিন টুকরো, এখন বহু টুকরোতে | 
এটা বাস্তব অবস্থা ।, কোন একটি 
টুকরো, যত বড়ই হোক সমগ্র হতে 
পারেন] ৷ . টুকরো! যত ছোটই হোক 
তার বৈপ্লবিক চরিত্র ছোট করে দেখা 


উচিত নয়'। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমান .|. 
'কম্যনিষ্ট শিবিরের দিকে দৃষ্টিপাত 
করলে এঁক্যের সম্ভাবনা আছে 


এখনও আছে। . 
বামপন্থী এক্য ভাল কথা 


" ব্যাপক গণতান্ত্রিক সংগ্রামে দক্ষিণপন্থী 


প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বামপন্থী 'এরক্য 


মঞ্চ গড়ে তুলবে কে? কম্যনিষ্ট 





নভেম্বর ৩০, 


পার্টিই সেই হি 
“ নির্মাতা, শক্তি। তাই বামপন্থী 


খঁব্যের জন্য প্রথম প্রয়োজন কম্যুণিষ্ট 


শিবিরের এক্য। 
' আমাদের রণ-কৌশল কি? 
বুর্জোয়ারা যখন অগ্রসর হয় আমরা 


তখন পশ্চাদ্পস,রণ করি। ওরা. 


যখন পশ্চাদপনরণ করে; আমরা তখন 
অগ্রসর হই । ওরা যখন বিভক্ত হয়, 
আমরা তখন হই প্রক্যবন্ধ। ওরা 
বিভক্ত হয়েছে। ' আস্থন, আমরা 
এঁক্যবদ্ধ হই । আমরা মিলিত মঞ্চ 


রচনা করি--আমরা অগ্রসর হই। , 


ক্ণ্যনিঃ বিরোধী: শক্তিগুলি 
আগামীকাল এক্যবদ্ধ হবে ।, আহ্ন 
আমরা অংজই এক্যবন্ধ হই। - 
মুখের কথায় এক্য হয় না 

"ই, এম, এস, নাম্বৃত্রিপাদ বলে- 
ছেন মূখের কথায় এক্য হয়না। 
আমর] বিশ্বাস করি কান্দের ইক্যে - 
“nity i in 8০00০ 1৮ নকশাল 
বন্ধুরা সি, পি, আই-এর বিজ্রোহী যুব 


\ 


গোষ্ঠী ও সি, পি, এম-এর যুব ছাত্র 


কর্মীর] .সবাই মিলিত, হয়ে ভাবুন 
কোথা থেকে এঁক্যের কাজ শুরু হবে। 


| শহরাঞ্চলে অপসংস্কৃতির . বিরুদ্ধে 
সাংস্কৃতিক মঞ্চ নির্মাণের কাজ শুরু , 


করা যেতে পারে। ধর্মঘটী শ্রমিক- 
ঘের পাশে তিন লাল নিশান, “এক 


' হতে পারে'। গ্রামাঞ্চলে তৃমিহ্বীন 
কৃষক, কষি-মজুর ও নির্যাতিত হরি-, 


জনদের পাশে তিন নিশান এক হতে 
পারে। কর্মস্থচিতে এক্য চাই 
এক্যই হোক কর্মস্থচি। | 
 শ্রক্যের পথে একটি মাত্র বাধাই 


আছে_তার নাম একখ্টুয়সি। , 


“ক” পার্টির ছেলেরা “অতিবিপ্লবী”, 
ধপার্টির ছেলেরা “নয়া সংশোধন- 
বাদী’-এবং গ’ পার্টির ছেলেরা 
‘নংশোধনবাদী’-_এইসব সংস্কীররদ্ধ 
ধারণাই রাজনৈতিক একগুয়েমি 
সৃষ্টি করে. থাকে। তুল, সবারই 
হয়েছে । শিক্ষাটাই শুধু হয়নি। 


্ীক্য প্রয়াদই হোক সেই শিক্ষার 


প্রথম পাঠ । স্থত্রহ্ষণ্যয স্বামীরা 


'ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রেণীশক্ররা গণেশ 
তেল নাকে দিয়ে ঘুমুচ্ছেনা । “এক্য-' 


বদ্ধ হউন, বিভক্ত হবেনন11” 
সামনে লড়াই। 


প্রধানমন্ত্রীর রা 


গোষ্ঠী 


ভাষণে 


ৃ পাঁচ 
. একটি .মমণবেশ 
( দর্পণের প্রতিনিধি ) 
এডি 
লা এক সভায় - গণতান্ত্রিক 
প্রতিষ্ঠা সমিতি নামে একটি, 
সংস্থার বু হয়। সংস্থার উদ্ভোক্তা- 
দের মধ্যে রয়েছেন ব€িষ্কৃত লি, 
পি, রি সদস্য স্থধাত পালিত, 
স্থধাংশু ।নিঘ়োগী, তেজারত হোসেন 
এবং নকশাল রলে পরিচিত কিছু : 
ও ব্যক্তি। অন্যতম প্রধান 
বক্তা শ্রমিক নেতা শীতাংশু দাস তার 
যে, সত্যকার-গণতন্র 
প্রতিষ্ঠার! সংগ্রাম দীর্ঘ ও কঠিন। 





" শ্রমিক-কৃষকের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য 


চাই মজবুত সংগঠন । সংগঠনবিহীন 
কিছু ব্যক্তির 'বক্তৃতাবাজিতে গণ- 
তান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্টা হবে না। 
এই জন্তে সমস্ত গণত প্রিয় মাম্যকে 
শ্রমিক ও কৃষকের বাঁচার 





অংশ গ্রহণ করতে হবে, ন! হলে 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হবে, 
কাগুজে | লড়াই ৷ সুধাংশু পালিত" 
সমাবেশে! সভার ঘোষণাপত্র পাঠ 
করেন । | ঘোষণাপত্রে সংবিধানের 


সমস্ত দম ধারা সহ' ‘যুক্তি- 
সংগত” নিজের . ধারাগুলে। 






[ 





পারনি আৰ ৰেল জিডি ররর EE চুলে যায় 


তাহলে তারা সুখী জীবন যাপন করার আশা করবে কি.করে। এ অবস্থায় 


য়..কষ্ট পায় 


বাচ্চারা কারণ ভার! ভালো ভাবে বেড়ে ওঠার যোগ পায় না, আর মায়েরা, উপযুপরি 


গর্ভধারণের ফলে খাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। - 
Il দেশের উন্নতির জন্যে আমরা যা কিছু. বিনিয়োগ করছি, তলিয়ে দে্ত গেলে, তার 
চূড়ান্ত লক্ষ্য হল আমাদের জীবন ধারণের মান উন্নীত করা । পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা এই 
বিনিয়োগের অত্যাশ্তক অঙ্গ । আমি আশা করি যে, জনগণ এই পরিকল্পনার পুত তাপ বুঝে 
নেবেন এবং বিনা সংশয়ে এটি গ্রহণ করবেন। ঠা 

আমি জেনে সুধী হলাম যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং বিভিন্ন রাজ্যের সি 


রনী | 
১৯৭৭ 


$. 


| 





'দপ্তর ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ থেকে ৩১ তারিখ পৰ্যন্ত জাতীয় পরিবার কল্যাণ পক্ষ পালন 
' করছে। ০8 








1 ছয় ॥ 


বাগম্নারী শাস্ত্রী স্মৃতি বিদ্যাপীঠ 


গাথগ্লিক বিদ্যালয় সম্পর্কে অভিযোগ 


বাগমারী শাস্ত্রী স্থতি বিদ্যাপীঠ 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপদেষ্টা কমি- 
টির সভাপতি শ্রপ্রণবেশ ধর এক 
বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত স্কুলের, সম্পাদক 
' ীসত্যরপন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অর্থ 
সংক্তাত্ত ও নিয়মশৃঙ্খল। ভঙ্গের অভি- 
যোগ এনেছিলেন এবং ভি, আই-কে 
হস্তক্ষেপ করবার অন্ত চিঠি. দেন। 
ভি, আই তার ২৭শে মে ১৯৭৭ 
তারিখের চিঠিতে প্রধান শিক্ষিকাকে 
নৃতন কমিটি গঠন করার নির্দেশ ' 
দেন { সেই আদেশ অনুসারে কমিটি 
গঠন করে ডি, আই-কে অস্থমো- 
নের জন্য পাঠান হুয়। কিন্ত ভি, 
আই ১৪ই জুলাই তারিখের চিঠিতে 
পুরনো কমিটিকেই কাজ চালিয়ে: 
EO এতে . স্থানীয় 
জনসাধারণ ও অভিভাবকদের মধ্যে , 
বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সই হয়েছে । ' 
একই স্থানে শাস্ত্রী স্থতি বিদ্যাপীঠ 


ইউনিট ২ নামে সকালের অন্ত: 


একটি সরকারী অঙ্ুমোদ্বিত স্কুলের 
প্রধান শিক্ষিকার পছ নিয়ে, স্কুল 
: শণমঞ্চ 
অপসংস্কৃতির প্রতিরোধে পাণ্টা 
সুস্থ জনগণের সংস্কৃতি গড়ে তোলার 
জন্য “অভিনয়? পত্রিকা প্রতি শনিবার 
বিকেলে দক্ষিণ কলকাতার হাজরা 
পার্কে ধগণমঞ্চ-র ' আয়োজন করে- 
ছেন। ওরা ডিসেম্বর এই অনুষ্ঠান 
শুরু হয় । ' গত ১৭ই ডিসেম্বর তৃতীয় 
দিনের অনুষ্ঠান খুবই'আকর্ষণীয় 
হয়েছে । সোনারপুরের কৃষ্টি সস 
গান্ডীর গান দিয়ে অনুষ্ঠান স্থরু করে। 
‘বু, স্কাই মিউজিকাল কনার,” সাগর 
চক্রবর্তীর পরিচালনায় ‘বেঙ্গল 
থিয়েটার’ ও দক্ষিণ ' কলকাতার 
নাট্যবীক্ষণ সংস্থা গণলজীত পরিবেশন 
করেন । ক্যালকাটা সাইলেন্ট থিয়ে- 
হয়েছে । সবশেষে অসিত হয় 
হাওড়ার ছান্বিক গোষ্ঠী কর্তৃক “বিষ 
' অধ্যাহ নাটক । বেকার সমস্তার 
ভিত্তিতে রচিত ০০৪ 
" জ্বাবী রাখে । - 

“অভিনয্বের? ডি 
সকলকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ' 
দিতে হবে। দৃক্ষিণ কলকাতাবাসীর 
কাছে এ এক বিশেষ উপহার । 


হবে । তাহলে গণসংস্কতির ক্ষেত্রে 
“গণমঞ্চ। আগামী দিনে এক দৃষ্টান্ত 
হয়ে দাড়ারে। 


ই 


/ 


প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিরোধ চলছে। 
সেই বিরোধ আজ কলকাতা হাই- 
কোর্টের বিচারাধীন উক্ত স্থল. 
কমিটির বিরুদ্ধে অমুর্প অভিযোগ 
থাকায় কমিটি বাতিল কর্মে একজন 
প্রশাসককে নিযুক্ত করা হয়েছিল । 
এবং তিনি এই স্কুলে কিছুটা নিয়ন 
শৃঙ্খলা আনতে লক্ষ - হয়েছিলেন । 
হঠাৎ বিনা কারণে কোর্টে কেশ 
চলাকালীন এই প্রশাদককে, বন 
করে অন্ত একজন প্রশাদিকা নিযুক্ত 
করা হয়েছে। দেই ' প্রশালিকা 
কার্ধতার গ্রহণ করার পয় থেকেই 
নানারকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে 
বলে অভিযোগ এবং এইসব্‌ ঘটনান্ 
স্কুলের অভিতাবক স্থানীয় অননাধারখ 
বিক্ষুন্ধ। 
 বনগ্রাম লাইব্রেরীর 

৬০.বর্ষ পুতি উৎসব 

বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড 
টাউন হলের ৬* বছর পুতি উপ- 
লক্ষে ২৮শে ডিসেম্বর থেকে 
১লা জানুয়ারী ১৯৭৮ পর্যন্ত পর পর 
পাঁচদিন ব্যাপী হীরক অতবন্তী উৎসৰ 
অনুষ্ঠিত হল। এই উৎসবে প্রখ্যাত 
শিল্পী,সাহিত্যিক সাংবাদিক, শিক্ষা- 
বিদ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও- রাজ্যের মঙ্গীগণ 
উপস্থিত ছিলেন । ' 

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে যাত্রা, . 
মঞ্চাতিনয়, পুতুল, নাচ, আদ্বিবাসী- 
নৃত্য ঘাছুবিস্যা, চলচ্চিত্র, শিক্ষামূলক 


প্রদর্শনী, প্রভৃতি কর্মকুচীর ব্যবস্থা ' 


ছিল। এ ভিন্ন আবৃতি, অঙ্কন, পল্প- 
লেখা, প্রবন্ধ, বিভর্ক ও সঙ্গীত প্রত্তি- 
ঘোগিতা হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর 
বেলা ১২ট! থেকে ‘পশ্চিমবঙ্গের অন্ত 
জনীয়ত!’ বিষয়ে সেমিনার হবে। 


অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে 
পথসভা ও শোভ যাত্রা 
রবিবার, - ১১ই ডিসেম্বর সিনে 
কমিউন, যাদবপুর অপসংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে এবং অশ্লীল বিজ্ঞাপন বাতি 
ও বে-আইনী করা এবং মেই লঙ্গে 
জীবনধম্ণ চলচিত্রের সমর্থনে পথ- 
করে। বর্ণাচ্য এই শোভাষাত্রার 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালম্ব থেকে শুরু 


করে গড়িয়া! পর্যস্ত দীর্ঘ পথ পরি- 


ক্রমার ‘মাঝে কয়েকটি পথসভায় 
অধ্যাপক সুভাষ বহু মিণ্ট, হত, 
বীরেন দাস। এ ছাড়া কষা অপূর্ণ 
গাস শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদকক 


(টাকা প্রবেশ মূল্য ও ০৫" 


/ 
ট্রেড ইউনিয়ন নেন বট, বন, 
ভারত ভিয়েতনাম লংহতি সমিতির 
অধ্যাপক শাত্তিমত্ন রায়, বাংলার 
ব্রভচারী সমিতির শুভাশীষ দৈনপুপ্ত 
এবং সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটার 
॥ উতেন্দু কাঁলগপ্ত, পৃণতাঁন্িক লেখক 
শিল্পী ও কলাকুশলী লশ্মিননীর 
অরিন্দম - চট্টোপাধ্যান্ব পথ নতা- 
গুলোতে বক্তব্য রাখেন । প্রত্যেকেই 
চলচ্চিত্রে অপসংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান 
প্রভাবে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন 
এবং এরই পাশাপাশি স্বস্থ জীবন- 


যোছে অঙ্থপ্রাণিভ চলচ্চিঅ নির্মাণের ' 


স্বপক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন । প্রতিটি 
পথসতাতেই এলাকার মাহুষ পতঙ্গ 
আগ্রহের সংগে বক্তব্য শোনেন এবং 


এই আন্দোলনের স্বপক্ষে ভায়ের 
ঈমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। 


চিত্র প্রদর্শনী 

ক্মাসানসেনি বিযানচন্দ কনেছেয় 
উদ্ভোগে কলেছের মাঠে ১৫ই 
'তিসেম্বর একটি চিত্রকল? প্রদর্শনীর 


উদ্বোধন হল । আসানসোদ শিল্পা- ' 


নে এ ধরণের প্রদর্শনী এই প্রথম 
ৰদে উদ্তোক্তার! জানান । প্রদ্র্শিভ 
মোট ৩৮টি ছবির মধ্যে দ্বেৰত্রন্ভ 
ঘোষের তেল রষ্তের ছবি “জটায়ু, 
*্যক্ষপ্রিয়া” এবং *প্রেম নেই”, কুমকুষ 
চক্রবর্তীর ছন. ব্রডের নৈনগিক 
সণ্াবলী এবং অঙুরাধা ত্রিবেদীর 


পেনসিলের ডুইং বিশেষ আকর্যণীয়।' - 


উদ্বোধন অন্ঠানে পৌরোহিত্য 
করেন সনাংবাদ্বিক, শিবসনাতন 
বন্দ্যোপধ্যায় 


দছ্বাশগুপ্ত ! J 
একাংক প্রতিযোগ্তা। . 


ভুর্গাপুর দ্বেশবন্ধু চিত্তরঞ্জম তবনে 
(বি-জোন কমিউনিটি সেন্টার দুর্গাপুর 
4) আগামী ৯ই জানুয়ারী থেকে 
সারা পশ্চিমবন্ধ একাংক নাটক প্রতি- 
হোঁগিতা সুরু হবে। মঞ্চ তৈরী, 
অভিনয় ও মঞ্চত্যাগ লহ অনধিক 
৭* মিনিটের কচিশীন বাংলা একাক্ষ 
নাটকই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের 
অধিকারী । পাশুলিপি নাটকের 
ক্ষেত্রে আবেদন 'পত্রের সঙ্গে লংশ্লিষ্ট 


নাটকের পাঙুলিপি অবশ্তই পাঠাতে, 


হবে। অংশগ্রহণের জর আবেদনের 
শেষ তারিখ ২৬. ১২. ৭৭ এবং 
আবেদন পত্রের লজে ২৯০০ (কুড়ি) 
“২ (ত্রিশ 
টাক!) জাযানত জমা. দিতে হবে। 
নাটক মঞ্চস্থ করার পর জামানতের 
৩০০০ টাকা ফেরভ দেওয়া হবে। 
দাম্গ্রিক প্রয়োজনার জন্য যথাক্রমে 
নগদ ২*১, ১৫১ ও ১০১ টাকার 
তিনটি পুরুষ্কার দেওয়া হবে। পাখু- 


এবং , প্রদর্শনীর ' 
উদ্বোধন করেন অধ্যাপক প্রশান্ত, 


. গরপশি ॥ শুক্রবার ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭ 
পিপি নাটকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারকেও 


পুরন্ধার দেওয়া হবে। শ্রেষ্ঠ পরি: 
চালক, শ্রে্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ 
অভিনেত্রী এবং শ্রেষ্ঠ শিশু অভিনেতা 
ও অভিনেত্রীকেও পুরস্কার দ্বেওয়! 
হবে। বিস্তৃত্ত বিবরণের জন্ত যোঁপা- 
ঘোগের ঠিকানা-পাঙ্গালাল বন্দ্যো 
পাধ্যায়, দম্পাদক নাট্য বিভাগ, 
দ্বেশবন্ধু চিত্তরপ্ন ভবন (কমিউনিটি 
লেণ্টার-ৰি ছোন ) ছর্গাপুর ৫1. 


. বাসযাত্রীদের অন্তৃবিধা ' 
হেদিনীপুর ছ্রেনার ছাটাদ-. 


পাশকুত্কা দাদ হাত্রীঘের হাতারাতে 


শ্রতিষিন অসুবিধার দন্দুধীন হতে 


হচ্ছে। পাশকুড়া। স্টেশন একটি গুছ 
পূর্ণ স্টেশন । এখন আবার হলদিয়া 


- আাইন হওয়ার কজে এর গুরুত্ব আরও 


বেড়ে গেছে। পাশকুড়। স্টেশন 
যাওয়ার মোট তিনটি পথ আছে: 
(১) পাশকুড়া বনমালী কলেজের 


পাশ দিতে; (২) পুরনো পাশকুড়া' 
বাজার ৬ প্রতাপপুর ছয়ে) (৩), 


বোদ্বে' রোভ হয়ে পুরনো পীশকুড়া 
ও রেলপুলেয় ভিতর দিয়ে। দষ 


থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার কোন বাঁসই ' 


নির্ঘিষ্ট কুট ঘরে যাতায়াত রে ন!! 
বহু দরকারী অফিস; ব্যাংক ও 


“হচ্ছে । 


হ'লতু অঞ্চলে 


মিছিল ও পথসভা 
গন্ধ ১৮ই ভিসেছর কাদে 


রানার অধিকার . 


প্ক্ষা কমিটির উদ্যোগে হাজতুর রাজ- 
ভাজার বিভতীর্ব জঞ্চজে মিছিল ও 
পথসত। অনুষ্ঠিত হয্ত। মিছিজে 


' অধ্যাপক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও 


অন্তাতত ভরের গণতাদ্রিক নাহষ অংশ 
গ্রহণ করেন। বিগত কয়েক বৎসর 
ষাৰত হালতুর রাজডভাঙ্গ। অঞ্চলের 
যাছষ লম্রাস ও বিভীষিকার মধ্যে 
দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছিল । হালতু 
ক্সবার কংগ্রেণী দমাজ বিরোধীরা 
রাশরভান্গ। অঞ্চলকে তাষের বধ্য- 
ভূমিতে পরিণত করেছিল । এই 
নমাঙ্গ বিরোধীরাই বর্তমানে জনতার 


স্থানীয় নেতৃত্বের আর্শয়ে থেকে হালুতু 


কনবা চাকুরিয়া অঞ্চলে নৃতন করে 
একের প্র-এক সন্ত্রাস স্থাইর চেষ্টা 
করে যাচ্ছে। এর! কিছুদিন আগে 
কদবার শ্ণভান্বিক আন্দোলনের 
নেভৃস্থানীত় কর্মী শ্বপন চক্রবর্তকে 


বিক্রির ব্যবস্থা থাকবে। 





রড 


. ঘুক্ত হয়ে বর্তমানে স্বাভাবিক জীবন” 


বাজার শত চেষ্টা করেও ভ্বনগ 
বিভ্রান্ত করতে পারবৈ না। 


পপর প্রস্তুত কেন্দ্র ' 


ক্স, ২৪ পরগণার ঘাদবপুরে' ছু 
পপর প্রস্তুত কেন্দ্রের উদ্বোধন করে. 
ছেন কুটির ও ক্ষত শিল্প দরের, 
প্রচিতবরত মজুমদার, যথাক্রমে ২, 
২৯শে ডিসেম্বর, বেল! ১ টায়। .১9 

| ইটি প্রকল্পের উদ্যোক্তা i 


হবে ১* হাজার টাকার পণীপর,। 
বাড়িতে বাড়িতে এই পা 


সাধাঃণ সমবায় বিপণী ও £ 
দোকানের মাধ্যমে হকি” 
এই পণপর পাবেন ন্তাষ্য দা 
সম্পুৰ্ণ স্বাস্থ্যসম্মত এই পাপর বিহ 
কাজে সরকার জনসাধারণের ', 
যোগিত! কামনা করেন। 











ব্যভিচারী আচরণের জন্য 
মঃ মিটার একসময়ে শিলিগুড়ি 
বদলী হন। 
[পুঁটি ডিরেক্টর শ্রীএষ, কে, ঘোষকে 
তির অভিযোগে বাধ্যতামূলক 
সর গ্রহণ করানো) হয়। মিঃ 
[র এ পদে বসতে চাইলেও তার 
দুনীতি তার পক্ষে কাল হৃয়। 
[শেষে কংগ্রেসী যুৰ নেতা দেৰ- 
ৰ রায়, বীরেন মহাস্তি ও সুধ্বীপ 
কে ধরে ইনি মন্ত্রী সুব্রত 
খার্জার 'নেকনজরে আসেন। এই 


প্রফুল্লবাবু উস্কানী দিচ্ছেন : 
ks "8 (১ম পৃষ্ঠাৰ্ব শর ) 


ফুকীতি সব ফাস হয়ে গেলে প্রফুল্স- 
'পবুর থোয়াব ব্যর্থ হয়ে ' যাবে। 
কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত কর] সম্ভব 
ৰেনা।, তাই, তার আগেই পশ্চিষ 
নায় একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপ- 


ঘাস চালিয়ে যাচ্ছেন কংগ্রেসের _ 


ভার্থ প্রফুল্ল সেন। 
প্রফুল্পবাৰূ এখনও সময 
ছ] ইতিহাস আর জলদন্রোত 
কারো। জন্ত অপেক্ষা করেন।। আপনি 


নেতৃত্ব না দ্বিলেও জনতা দলের ' 


গণতন্ত্রী মানুষ পিছিয়ে ধাকবেন!। 
,০টাী ভারতবর্ষে ইন্দিরাশাহীর 
বরুদ্ধে লড়াই নবজাগরণের ঢেউ 
চায়ে দিয়েছে, তারা একনায়কতন্ত 
ঠাতহত করেছে, গণতন্ত্রের 
হাওড়া পৌরসভা 
(২ পৃষ্ঠার পর ) 
দুঃখে শোকে যেন বিবর্ণ হয়ে 
গয়েছিল। নির্যলবাবূ, আপনি ভখন 
ক করছিলেন? তৎকালীন কংগ্রেসী - 
শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শান্তি দাশগুপ্তের সংগে 
আপনি তখন মন্ধরায় মত্ত ছিলেন । 
বপ্ুরের অনেকেই আপনাকে 
মরণের কথা জানান। কিন্ত 
আপনি ' নির্ধিকারচিত্ত, সেদিন 
মানি আসেন নি। অলক! সিনেমা 
লে সেদিন আপনি কংগ্রেসী মন্ত্রীর 
[গে একত্রে বসে সিনেমা দেখে- 
ল7-ধিক, আপনাকে ধিক! 
রও আপনি নিজেকে “কম্যুনিষ্ট' 
[[নচয় দেন?, 





হী দহন EG ১৯৭৭ 
ঈলের মেজ সাহেবের দ্নীতি 


ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী 


৬১ নং মট লেন, কলিকাতা--১৩ 


ষ্াম ভসবীতৃত হযেছিজ তার সন্ত এই 
ভ্জলোকও দায়ী ছিলেন। কারণ 
আগুনের প্রথমাবস্থায় এই ভর 


হয়ে দীর্ঘদিন ছুটিতে চলে যান । এই অফিসাররা ভত্রলোককে বারবার 
যোগে মিঃ মিটার ডেপুটি ডিরেকরের, বসেছিলেন নিকটবর্তী খাল থেকে জল 
পদে প্রমোশন পেয়ে কলকাতায় জানার অন্ত কিন্ত ভদ্রলোক তাছের 
পোষ্টেড হলেম । কথায় কর্ণপাত ন! করে নিজের খুশি 
এই ভজ্রলোক খন ইকুইপষেন্ট ‘হত হাইড্েন্টের সাহাধ্য গ্রহণ করেন 
অফিসার ছিলেন তখন কলের যাঁর ফলে ট্রামগ্তসি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই 
কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপের দায়িত্বও এ'র . হয়ে যাস্থ। কলকাতার অধিবাসীরা 
হাতে ছিল। -হৃতরাঁং ব্যাপকভাবে ছানেন যে, কর্পোরেশনের হাইড্রেট 
স্পেয়ার পার্টস ও যোটরের নানা প্রায় সবই খারাপ. বদি তিনি 
সাত্ব-দরঞাযষ কেনার হুষোগ নিয়ে ভৎক্ষণাৎ খালের আল ব্যবহার 
মেসার্স রাজেশ ট্রেডিং ও হিন্দ জটো- করতেন, তাহলে শ্রভকরা ৭* ভাগ 
মোবাইলের সঙ্গে জাতাত করে লক্ষ সম্পত্তি রক্ষা করা ঘেত। পরবর্তী 
লক্ষ টাকার সাল ক্রস্ব করেছিলেন । কালে এই দুদ্ধার্য চাঁপা ছেওয়ার অন্ত 
ভাতে কর্তৃপক্ষ অসন্ত্ট হয়ে ভন্র- হাইড্বেপ্টের উপর ঘোষ চাপানো 
লোককে উক্ত পদ্ব থেকে অপসারণ হোল । কিন্তু কেউ প্রশ্ন করল না 
করে দমকলের তি, ও, *বি* বিভাগে কেন নিকটবর্তী খালের জল ব্যবহার 
ব্ধলী করেছিলেন । আরে] জানা করাহস্বনি। 
হায় বিখ্যাত সেন্ট্যান ব্যাঙ্কে যে .ভত্রলোক শিলিগুড়িতে, বদলী 
আগ্তন লাগে. তাতেও ভদ্রলোক হওয়ার পর শিলিগুড়িস্থিত একটি 
বেশ দু’পশ্নস! কামিয়েছিলেন । জানা ' মোটর কোম্পানীর সঙ্গে গোপন 
যাক রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর জাঁতাত করে. দ্বমকলের, যাবতীয় 
বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ২২ খান! ' বোটর পাটস ও মেরামতী কার্য উক্ত 
কোম্পানীর মাধ্যমে শুরু করেন এবং 
তাতে প্রচুর টাকা আমদানী হয়। 


পাম্প এনে এবং মিলিটারীর সাহাঘ্য 
১৯৬৭ সাজে অজ মুখাজারা নিয়ে অগ্নি নেভানো হয়। এ 
পারেননি। ১৯৭৭ সালে ঢালহীন, ব্যাপারে এস, ভিও এবং স্থানীয় 
তলোয়ারহীন প্রচছুবাবু হবপ্ন দেখছেন সংবাছ্পত্জ কঠোর অস্তব্য করতে 
সেই অসাধ্য সাধনের । » বাধ্য হন। 
" বামপন্থী সরকার আগের চেয়ে বর্তমানে ভদ্রলোক চাকরীতে 
চেরৰেশী অভিজ্ঞতা নিয়ে ক্ষমতায় একটেনশানের চেষ্টা করছেন । বাম 
বসেছেন এবার । বাষপন্থী শক্তিও ফ্রুট সরকার একটু তদন্ত করে 
সংহত হয়েছে . অনেক বেশী। চেখুন। 
ৰিপ্লবী শিৰিরে এসেছে ওঁক্যের ঢেউ । 
এঁক্যবদ্ধ. গনশক্তি পশ্চিষবাংলাক় 
ভারতবর্ষের কাছে তুলে ধরৰে 
বিকল্প পথের সন্ধান । ইতিহাসের 


এই ইঙ্গিতময় মুহূৰ্ততে কোন প্ররো- সমপ্রতি কেন্্রী় সরকারী অফিস” 


চন জনগণকে বিভ্রান্ত করতে ও কারখানা সমূহের ক্যান্টিন কর্মী 










পারবেনা | সংস্থার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই 
রর সতান্ন পি, আযাণড, টি, সমঘয় কমিটির 

২রা জানুয়ারী প্রকাশিত হচ্ছে, | নভাপতি শিশির ভট্টাচার্য সভাপতিথ 
| করেন এবং মোট ২০টি উদ্ভোগী সংস্থার 

ক্যান্টিন 'কর্মী . সংস্থা সমূহের - 

চীনের মতাবিতবী | একট দম, কমিটি মার সার! 
'_' | ভারতের ৬* হাজার ক্যান্টিন কর্মীকে 

দাম--দেড় টাকা : বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল করবার 


ছিল এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য । 
২৩ জন সদস্যের একটি অস্থায়ী 





বর্ণাদারের অপ্নিকার 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
পুর থানাত ধাপ কাটা নিয়ে কয়েকটি 
সংঘর্ষ হয়েছে, আজি উভস্ব থানায় 
খবর নিয়েছি এবং এতদঞ্চলের কিছু 
প্রাও'ঘুরে দেখে এসেছি 1 কোথাও 
ধানকাটা নিয়ে সংঘর্ষের খবর সমধিত 
হয়নি। বারারনী কেন্দ্রের জনপ্রতি- 
নিধি এবং আন্ানসোল মহকুমার 
বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা] নীল বহ্থ রায় 
এম এল এ এধরণের প্ররোচনামুলক 
সংবাদ প্রচারের নিন্দা করে বলেছেন 


যে, ধানকাটা নিয়ে এই অঞ্চলে কোন 


সংঘৰ্ষই হয়নি। তিনি বলেন বে, 
জমির মালিকানা নিয়ে কিছু কিছু 
বিরোধ আছে কিন্ত তার অধিকাংশই 
শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাধান হয়ে গেছে । 

আমি বর্ধমান জেলার -বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল ঘুরে দেখেছি । প্রফুল্পবাবুর 
অভিযোগে উল্লিখিত রায়ন! থানার 
গনারামপুরের বলরাম দে তাকে 
আক্রমণের বে গল্প ফেঁদেছেন তা 


একেবারেই ভিত্তিহীন । এই বলরাম - 


দে নামক ভত্রলোকটি “আদৌ চাষী 
নন এবং ইনি গত সংসদ নির্বাচনে 
জনতা! পার্টির হয়ে কাজ করেছেন 
এবং এখনও জনতা! পার্টির একজন 
সক্রিয় সমর্থক যিনি কংগ্রেণী জমানায় 
এততঞ্চলের সি পি আই (এম) কর্মী- 
দের অঞ্চল ছাড়া করারকাজে সক্রিয় 
ছিলেন এবং থান! পুলিশের বশম্ব 
ছিলেন । ইনি একজন জোতদার । 
এখানে আসল ঘটনা হচ্ছে ষে, বল: 
রাম দে এবং তার দ্বলবঙ্গ কৃষি 
শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ৮ টাকা 


১০ পয়সা দিতে অস্বীকার করায়, . 


খেত মজুররা ধর্মঘট করে এবং বলরাম- 
বাবুরা বাইরের লোক দিয়ে ক্ষেতে 
কাজ করাতে চেষ্টা করলে শ্রমিকরা 
প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই 
প্রতিরোধ ছিল সম্পূর্ণ শাস্তিপূর্ণ। 
আমি নিজে ঘুরে দেখে এসেছি। 


সরকারী ক্যান্টিন কর্মীদের সভা 


{ দর্পণের প্রতিনিধি ) 
কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হন ' 


শিণির ভট্টাচার্য এবং যুগ্ম সম্পাদক 
ও সহ সভাপতি নির্বাচিত হন যথা- 
ক্রমে বাধন সরকার পল-ডি, 
রোজারিও এবং বিপ্রব রায়'। 
বিভিন্ন কর্মী, ক্যান্টিন কর্মচারী- 
দের বিভাগীয়করণের যূল দাবী সহ 


দিনে বলিষ্ঠ সংগ্রাম ও কমিটি গঠনের 
পক্ষে শক্তিশালী বক্তব্য রাখা হয়। 
আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে বৃহত্তর 
কনভেনশন মারফত স্থায়ী কমিটি 


" গঠনের সিদ্ধান্ত এই সভায় গ্রহণ 


করাহক্স। 


' এ ধরনের কমি অমিক ধর্মঘটাফের 


করছেন তখনপ্রফুল্বাবু পোস্তার গিয়ে 


"গান হাত দেন তবেই তো আবার 


INDIA TEXTILES COR 


‘BAZAR, 
| 250 002 (U. P. ). 


॥ সাঁত 
অতএব, প্রফুল্পবাৰুর! হি জোতদার- 


, ঢের অবৈধ স্বার্থরক্ষাকে বলেন আইন 


শৃংখল তাহলে অবশ্যই এই রাজ্মে 
অরাজক তা সু হয়েছে। . 
হ্টালী জেলার বড় সরস! গ্রামেক্গ . 







































ওপর জোতদাররা আক্রমণ 
চালিয়েছে। এরাও প্রফুলপবাৰুদেরই 
লোক, বর্ধমান, কীরতূষ এবং ২৪- 
পরগণা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল: ঘুরে 
এসে একথা অনায়াসেই বলতে পারি 
ঘে, গ্রামবাংলা শাস্ত। ছোটখাটো 
গণ্ডগোল থে হয়নি তা নম্ব কিন্ত 
সেগুলোকে যদ্বি ধরতে হয় ডাহলেও 
প্র্নলবাৰুর লোকজন এবং কংগ্রেমী- 
দেরই ধরতে হয়। প্রদুল্বাৰু অভি- 
ঘোর্গকরেই ক্ষান্ত । তিনি ও পূরবী 
মুখার্জীরা নেষেছেন রাজ্য সরকারকে 
বেকায়দায় ফেলতে ৷ অথচ ফারাক্কা 
নিয়ে কেন্রীয়, সরকার যখন পশ্চিম- 
বঙ্গের 'শ্বার্থকে পদদলিত করলো 
তখন ' প্রফু্পবাবৃপূরবী মুধাজাদের ' 
মুখে রা নেই। পণ্যব্রব্যের মুল্য 
হাসের [জন্য যখন রাজ্য সরকার সর্ব- 
পণ্যের 'আস্তঃরাজ্য সমযূল্য দবারী 


আবিষ্কার করলেন বামফ্রন্ট সরকার 
এখানে অরাজকতা. দমন না করার 


বাড়ছে। প্রক্নল্পবাবু এবং বিন সিং 
নাহাররা জানেন না যে কার! 
পোস্তায়'গণ্ুগোল করছে ? জ্যোতি 
বস্তু মঞ্জিনভা যদি আজ আসল আায়- : 


চীৎকার স্থুরু হবে প্রফুল্পবাবুদের 
কণ্ঠে। তবে প্রফুল্পবাবুর! যদি ভেৰে 
থাকেন বে, কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপে এই 
সরকারের পতন ঘটাবেন চিরাচরিক্ 
কায়দায়; তাহলে প্রচুল্পবাবুর। যেন 
মনে রাখেন পশ্চিমবাংবার আাপ্রন্ 
মাহুষও সেখানে নিক্ষিয় দর্শকের 
ভুমিকা নেবে না৷, 
INTERESTED'  RE- 
PRESENTATIVE FOR 
HANDLOOM/POWER- 
LOOM FABRIC SHO- 
ULD CONTACT SHAR- 


PLY WITH. FULL 
DETAILS TO NORTH- 


















PORATION, 9021 
MEERUT- 










পৃথিবীর সবচেত্পে, বিখ্যাত ভব- 
. খুরেটি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন । 
আজ থেকে আটাশী বছর আগে এক 
নিদাথ সন্ধ্যায় যখন তার জন্ম 
' হয়েছিল, তখন স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি 
হয় নি, 'অখ্যাত পরিবারে, ছোট 
ঘুপচি ঘরে তার অন্মক্ষণে মা আর বড় 


সম্বল । কিন্তু যখন এ বছর বড়দিনের 
কালে. তার জন্য ওপারের ঘণ্টা 


ঘুরেটির শোকে আকুল হরে উঠলো । 
কারণ এই ভবঘুরে যে সবাইয়ের অতি 
আদরের জন শুধু তাই নয়, তার 
সামনে আমর! সবাই শ্রদ্ধায় মাখ! 
'নীচু করি! . সমস্ত মান্ষকে ভাল- 
বেসেই তিনি সবাইকার পরমপ্রিয 
হয়ে উঠেছেন। এই ভবঘুরের নাম 


কাছের মানুষ চালি। 
 চ্চাপলিনকে অনেকেই সিনেসার 
একমাত্র জিনিয়াস বলে যনে করেন । 
'অনামান্য দক্ষ অভিনেত! চালি । শুধু 
' কৌতুকরস স্থষ্টিতেই ভার অভিনয়ের 
নবঢেয়ে বড় কথা নয়, সমস্ত রকম 


মুল লক্ষ্য । 


'অন্যতম অংগ । 


হয়েছে । '- 


বিজ্ঞাপন নং-- ২০ 





ভাইয়ের শুভকামনাই ছিল একমাত্র 


বাজলো, সার! পৃথিবী তখন এই ভব-. 


চার্লস স্পেন্দার চ্যাপলিন, আমাদের ' 


₹ভবথ, রবের মহাপ্রয়াণ 


রন রার 


অভিব্যক্তি, সব রকম আবেগ, মানৰ 
সুস্থ প্রকাশের বৈচিজ্যে. চাঁসির 


“অভিনয় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে! নির্বাক 


চলচ্চিত্রের ভ শ্রী নির্ভর অভিনয় 
শৈলীতেই থে তার খল ছিল স্কাই 


নয়, কথার ব্যবহারে তার নৈপুণ্য . 
আমাদের অবাক করে । চ্যাঁপলিনের ' 


গোড়ার দিকের সবাক ছবিগুলো 
কথা খুব কম ছিল, কারখ সবাক ছবি 


সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিরে 


উঠতে চ্যাপলিনের সময় লেগেছিন্স ৷ 


কিন্তু "্মসিয়ে ভে্ঘ* থেকে চ্যাপ-. 


'লিনের ছবিতে কথার ব্যবহার, বেক্কে 
চলে'। চ্যাপলিন তার শিল্পীজীবনে 
গৌড়ামির প্রশ্রয় দেননি কোনদিনই | 
তাই প্রাথমিক বিরুদ্ধত! লত্ধেও সবাক 
ছর্বির শিল্পসস্ভাবনাকে তিনি স্বাগত 
জানাতে দিধা করেন নি। কথা ও 
চিত্রকল্পের সার্থক সমাহারে তার 
ছবিতে এক নতুন মাত্রা সংঘোদ্ধিন্ 
হল। \ 
অভিনয় ছাড়াও ছবি তৈরীর 
বিভিন্ন শাখাও চ্যাপলিনের দক্ষতা] 
সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছু নেই। 





পরিবার কল্যাণ প্রকমণ্পের সুযোগ নিন 
গু প্রতিটি পরিবারের কল্যাণ ৮ কল্যাণ প্রকল্পের 


এ এই প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে শ্বেচ্ছাযূলক। কোনোরকম জোর ছুলুষ বা 
জবরদস্তির স্থান এই প্রকল্পে নেই। 
|' ০ ডা টিনার রর 


9. জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক স্থায়ী বা অস্থায়ী পত্ধতি' | 
এতদিন দম্পতিরা গ্রহণ,.করে আসছেন, সেইসব স্থযোগ : এখনও 
“বিনামূল্যে প্রতিটি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাওয়া যার । , তবে 
শুধু যার! ভ্যাসেকটমি, টিউবেকটমি বা লুপ গ্রহণ করবেন তাদের 

'_ জন্তই আধিক অনুদ্বানের ব্যবস্থা আছে। যেসব মহিলা লুপ গ্রহণ 

'_ করবেন তাদের প্রত্যেককে পাচ টাক] এবং বারা টিউবেকটমি 
করিয়ে নেবেন তাদের প্রত্যেককে ৭৫ টাকা ও পুরুষের 
ত্যাসেকটমি করিয়ে নেওয়ায় জন্য প্রত্যেককে ৮০ টাক] আৰিক 
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© পশ্চিমবঙ্গে ১৬ই থেকে ৬০শে ডিসেম্বর, জাতীয় পরিবার কল্যাপ 
পক্ষ উদ্যাপিত হচ্ছে। এই পক্ষ উদ্যাপন কালে ঘাতে পরিবার 

কল্যাণ প্রকল্পের সুযোগ: ও সহায়তা আরও ' ব্যাপকভাবে 
রনির ROE হর নর রাখা 


সকগের দক্ষ জসগ্রহথে পরিবার কল্যাণ রক 
সার্থক হোক, জাতীয় পরিবার কল্যাণ 
প্রকল্প সফল হোক । 
[৭1৭-৭৮ 


(রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দের সাস সিডি ভিশন 
” কৰ্তৃক প্রচারিত ) 


. Phone : 34883 
চনচিতজ নির্মাণের ' প্রা - প্রতিটি 
বিভাঁগই নিয়ন্ৰণ করেছেন ভিনি তায় 


ছবিগুলোক্ধে | চজচ্চিজর পরিচান- 
|. কের সম্পূর্ণ শিল্পীসতা, যা কিনা 


ইদানীংকার সমালোচকদের ভত্বে বন 
আলোচিত, চ্যাপলিনের কাজের 


'ষধ্যেই ভার প্রথম ছাপ বেথা সার? 


চ্যাপনিনের সৃঠিমদতার বৃ ভিডি 
হদ গার পংবেষনগীদ মন এবং 
আঅপরিসীষ হানবিকভাবোষ ) 
চ্যাপলিন গর .ছবিদ্কে সাধারখ 
হবা্গবের কথাই বদেছেন বাঁধার ! 
ভাদের হখছঃখ, আশা-নিরাশা, 


হণাআনদের ছবি একেছেন । লষ 


রকষ লামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ 
নৈতিক বৈষম্য ঘ। সাধারণ মাভ্যৰে 
বঞ্চনার শিকার করে তোলে তান 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর চ্যাপলিন । 
ভাই লংগ্রাসী মাহবের মিছিত্বে 
তিনি অপ্ৰণী নেভা। 

বরে টাইপ চরিজ্রটি চ্যাপ- 
নিনের এফ অবিশ্বরণীক হি, প্রান 
আফিটাইপাপ ।' ম্যাক লেনেটের 
কাছেচ্যাপন্দিনের কৌডুক অভিনয়ের 
হাতেখড়ি । সেনেটের কীস্টোন 
্টডিওত্তে চ্যাপলিন নিলেন তার 
বিখ্যাত হ্র্যাম্প চরিত্রের রূপসজ্জা । 


ছাৰি জুতো, চুচোনো গোফ ও 
ছড়ি, কায়দ্বাদুরন্ত বাবুয়াশি হাটা. 


চলা। মনে হয় সেই সমাজকেই 


ব্যঙ্গ করছেন চালি। এর অঙ্গে যুক্ত ' 
হল “ক্রেঞ্চ কিক", ঘোড়ার ছাটেয়- . 


মত ভঙ্গি। বার উৎস ছিল ফরানী 
কমেডির রাজা ম্যাক্স লিণ্ডারের 


এসেছিল এই চরিত্রের মযেয় । ভব-. 
‘ঘুরে চরিত্রটি চ্যাপজিনের নির্বাক 
ছবিপ্তলোতে বারে বারে খুরে এসেছে 


" বিভিন্ন ভদিমার ! কখনো ব্যক্গের 


কশাঘাতে ছিন্নভিম্ন করেছে চার-' 
পাশের. জনগণকে, কখনো বিষা- 


বিধুর কাতর চোখে রমণীর নব: 


ভিক্ষে করেছে, কখনো ৰা শক্তিশালী 
প্রতিপক্ষের নে নক্তাইয়ের হাস্তকর 
প্রচেষ্টায় নাস্তানাবুদ হয়েছে । অবাক 


ছবিতে এই চরিজেরই নতুন চেহারা, 


বড হাতিয়ার হল কথা। কথার 
চাবুকে জর্জরিত করেছে সবাইকে, 
অনাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতি- 


রোধে ছ্র্য । আমাদের চিরসাধী 


ভবঘুরে বন্ধু আজ আর আমাদের 
গুলো সব সময় অন্তায়ের বিরুদ্ধে 
জেহাদে আমাদের প্রেরণা জোগাবে 


থেকে কেনে নেত, 


রাজী ৱাৰ মত নাট 


হলে|। শত্রদিদ্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


লেখা কাহিনী নিয়েএই নাটক দেখে | 


'্গতিতুত হয়েছি) . 

নাটকের টনাস্থর রাজস্থানের 
আ্বারাবমী পর্বভমাজার গাত্রদেশ 
মামত্তৰাদী শোযণে জর্জরিত মানুষের 


ধোটবত হয়ে ৰারব্চেশ্ব। দল গড়ে 


লাসস্তপ্রভূদের বিকদ্ধে যুদ্ধ ভর করার 
কথ! বলা হস্বেছে 


জনর। কিভাবে ছৃর্দিঘে গরীব চাষীকে 


কিছু ফসন বার রিয়ে, ঘটি বাচি জা ৃ 
নিয়ে আসলের মশঙণ হুদ হিসেব ' 


করে যথাসময়ে ৰণ শোঁধ করতে না 
শারার হরুণ চাবী-বৌয়ের শেষ সমল 
বিয়ের সাক্ষী হ্বত্বপ হারগাছা গলা 
ষ্থাসময়ে খণ 
শোধের জামিন হিসেবে চাষীর এঁক- 


মাঝ হুধের শিল্তকে চোরাকুঠিভে , 
নাটকের মতো নগ্ন 


আটকে রাখে তাঁর জলত্ত চিত্র রাজ- 
বোহী। তধু . কি এই, ঘরে তৃতীয় 
পক্ষের স্ত্রী থাক! সন্ধে গোকুলদানের। 


শিকারে বেরিয্ে বন্ধকন্ার প্রতি 


লোলুপ দুটি দেয়$ আবার ঘরের 
শ্রীব্বেরও নেহা: ভোগ্যসামগ্রী 
হিসেবেই ফেখে,-স্বাষী গোকুদঘাসের 


ধর্মঘটের কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন । 
এশিয়াটিক সোসাইটির এমপ্রয়ী্ 
ইউনিয়নের জনৈক মুখপাজ অভিযোগ 
করেন যে, মেতিক্যান দার্টিফিকেট 
ঘেওয়া সত্বেও এখানে পাওনা ছুটি 
স্বেওয়। হয় ন] । পশ্চিষবন্ধ সরকারের 
কারা যে সবৰ সুযোগ ক্বিধা পাম 
খানে ভার! ভা পান না) শপানে 
চলছে এক থামখেয়ালির রাজত্ব । 


খেনন জনৈক কর্ম! পনেরো বছর ধরে , 
বক্তব্য মিত্র বেশ কিছু কী. 


স্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করে 
ছাচ্ছেন, এখন তাকে স্থায়ী করার 
প্রচেষ্টালেই। ২7. 


প্রথমত: উল্লেখ্য, এশিয়াটিক 


'লোনাইচি কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম- 


ৰঙ্গ সরকার থেকে এক লক্ষ দশ 
ছাতার টাকা করে মোট দু’ লক্ষ 
বিশ হাজার টাক! অহ্দান পায়। 
ভারতের সর্ব প্রাচীন এই প্রাচ্য 


সি? চা হস হোত ক্লকাতা-৬ থেকে সত এক ফার্থালয ৬১ এ লেন কজকাতা-১১ থেকে প্রকাশিত । 


, গুহার-অরণ্যে রাত-দিন-আশ্রয় 


নাটকে | - 
গোকুলফাসের মতো নামস্তপ্রভু মহাঁ-. 


এশিয়াটিক সে সইটি 
_. (দর্পণের সংবাদদাতা ) 


আকর্ষণ করেছেন । 

















জজ 


. PRICK 40 Pas 


অর্জরিত মান্য অবশেষে প্রতাপ 
বেচিয়ার নেতৃত্বে সংঘটিত হস্ত 


' সংঘৰ্ষ এড়িয়ে পিয়ে গোপনে, 
চালান । কিন্ত লড়াই একট] 
দীমাবদ্ধ থাকার জন্ত শেষ পর্যস্ত 
প্রতাপ গ্রেপ্তার হলেন ও ভার 
হলো। ৃ 
'রাজজ্রোহীঃ নারে 
নার 
প্রদর্শন' নেই, অথচ প্রেম 
সোধাগ আছে, নাচ আছে। 
চালক তথ! প্রভাপবেশী 'ছিলী 
রায্ব, লিলি চক্রবর্তী, কল্যাণী চত্র 
বর্তীর অভিনয় খুবই * ' ভাৱে 
হয়েছে। } 


কর্মীদের আন্দোলন 


এই প্রতিষ্ঠা! 
সংগঠনের প্রেরণা পেয়েছিলেন ভা 
প্রতি শ্রহা ' জানাতে হলে নিষ্ঠা" 
সঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন বলে জনৈক 
প্ঞ্িত-গবেষক মন্তব্য করেন ।  খ্ঃ 


হ ইকোর্টে বেআইনী 
কাজের অভিযোগ 


সংগে জড়িত পদস্থ অফিসাররাই বে. 
আইনী কাজ করছেন ।' বিষয়টিছে 
তারা প্রধান বিচারপতিরও দৃঃ 


